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কির 1 রা ১ সা আরব্য, পার, হিন্দ প্রভৃতি ভাহার চলিত 
কাত. ১... 78 প্রাচীন ও আধুনিক ধর্মসংপ্রদায় ও তাহাদের মত "ও বিশ্বাস ; যা এব 
781: ও অনার্য জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও উতিহাসিক সর্ববজাতীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্ি- 
11৮87 552 রি বিবরণ ; বেদ, বেদাঙ্গ, পুরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ছন্দোবিদ্যাও ন্যায়। 
9527 টি জ্যোতিষ» অঙ্ক), রসায়ন, দুততব, বন বিজ্ঞান, আলোপ্যাধী, 


শ্রীনগেন্দ্নাথ বস্সু কর্তৃক সঙ্কলিত ও 
টা ৃ . প্রকাশিত। 


5 কলিকাতা 
রং ঠা 2. | ১ ..€ নং রামধন মিত্রের লেন, শ্তামপুকুর, বিশ্বকোষ প্রেসে 
৮ সু এ. বস্তু এগ কোম্পানির দারা মুদ্রিত। 


8 জুরি জাস। 
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হুড বন অয়োদশ ভাগ ২৬, 
দা স্থান: 


| 

বালরোগাস্তকরম (পুং) বালরোগারিকারে উ্ধবিশেষ। বাদী ঝা নি জ বটিিনস্ব1 
ইহার প্রস্তুত প্রণালী__পাঁরা ও গন্ধক প্রত্যেক অদ্ধীতোলা, স্বর্ণ... 
দি 

চি 


অর, গ্রধ্য য়---বরোম্গুস্, গ্রকীর্ণক ! 


চি. _ মাক্ষিক ২ মাষ|, উত্তমরূপে কজ্জলী করিয়া: লৌহপান্রে কেপ, সবস্ার্থবুক্তং গিতির।জশব্দ কুর্ধন্তি, বাল রব [জি্সর্ধ 
টা __ রিয়া, ভূকঙ্গরাজ, নিসিন্দা, কাঁকমাচী,, গিমা,, হুড়হুড়ে, শালিঞ্চ, রঃ দির : 2১৩) বালকের ব্যজ্ন) 
:_. খুলকুড়ি, এই সকলের রসে ভাবনা দিয়া শ্বেত, ,অপরাজিতার ক দু) -মুতী বামুুবোষের মামা 


মূল ২ মাষা ও মরিচ ২ মাষা উহার সহিত মর্দন করিয়া রৌদ্রে বা [স্রী-কাগল রুল) এ ল্পয়েগপ্রণেত। 


শুকাইয়! সর্ষপাক্কৃতি টিকা করিবে। ইহাতে বালকের জর! বল নশাক্ী, বিরোধি ও বালরঞ্িনী নামে র কপুরগ্রাণে : 
আ ও কাস প্রভৃতি রোগের শাস্তি হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা” ) ॥ ধন নৈশ সী 584 দি শা ি্জামাণ 
ডি বাললীল! ক্ত্রী ) ১ বালকের থেলা। ২ বাল্যোপযোগী খেলা |) বউ: উ) অব 
বালব €পুং ) জ্যোতিষোক্ত করণবিশেষ, ইহা! দ্বিতীয়করণ, এই | বাঁলসাখ ( পুং ) বাল্যবন্ধু । 


করণে শুভকন্মাদি নিন্দিত নহে । এই করণে জন্মগ্রহণ করিলে বালসন্তোষী, বোম্বাই প্রদেশের শোঁলাপুর-জেলাবাসী জাতি- 
সমস্ত কাঁধ্যকর্তা, আত্মীয় ভরণশীল, সেনাধ্যক্ষ, কুল ও শীলযুক্ত, | বিশেষ। বাঁলকবাঁলিকাঁদিগকে সন্তোষ-দান ও তাহাদের 


উদারবুদ্ধিসম্পন্ন ও বলবাঁন্‌ হইবে। মঙ্গলাকাঁজ্জা করিয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করাই ইহাদের 
“কা্যস্ত কর্তা স্বজনন্ত ভর্তা সেনীপ্রণেতা কুলশীলযুক্তঃ ! 1. উপজীবিকা। সামাজিক আচার ব্যবহারে ইহারা! কুণবিদিগের 
উদ্বারবুদধির্বলবান্‌ মনুষ্যশ্চেদ বাঁলবাখ্যে জননং হি যস্ত ॥৮ (কোঠীগ্রণ) | মৃত। কোন গৃহস্থের বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়! ইহারা বালক- 
বালবৎস্ত (পুং ) কপৌত। ( বৈদ্যকনিণ) বাঁলিকাদিগের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ফল বলিয়া থাকে । সাধারণ 
বাঁলবায়জ €ক্লী) বালবায়ে বৈদূরধ্যপ্রভবে দেশবিশেষে জাঁয়তে ; মহাঁরাস্থীয়দিগের স্তায় ইহার! ধর্মকর্ম সমাপন করে । গ্রামযাজী 
২. জন-্ড। বৈদূর্য। (ত্রিকা”) ্রাঙ্গণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে। 

ৰ বালবাঁসস্‌ (ক্লী) বালানাঁং লোঁয়াং বাঁলৈনির্মিতং বা বাঁসঃ। | বালপমন্দ, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার জেলার অন্তর্গত একটা 
চঃ ১ কেশনির্শিত বন্ত্র। ২ বালকের বন্ত্র। সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এখাঁনে শান্তর লবণের বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। 


্ . বালবাহ (পুং) বালাঃ শিশবো বাহা যস্ত, এতে খলু কম্সিং- ; রাজপুতনা-রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় এ বাণিজ্যের অনেক অবনতি 
| শ্চিৎ উপস্থিতে ভয়ে শিশুন্‌ পৃষ্ঠে নিধায় পলায়ন্তে ইতি প্রসিদ্ধে | হইয়াছে। 
১: তথাত্বং। ১ বনছাগ। (হাঁরাণ) (ত্রি)২ বালকব্হ্নীয়। : বাঁলসন্ধ্যাঁভ €পুং ) বালসন্ধ্যা ইব আভা যস্ত। অরুণবর্ণ। (হেম) 
এ আয ্‌ 


৪7টি ০... ৪৮ ১772 ৮ রি, এ: মা সারতে 1 লাল 0১৮ নি 
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[ ২ 
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] বালাঘাট 


শশা 


বাঁলসরস্বতী, বালসরস্বতীয় কাব্যরচয়িতাঁ। ইনি মদন নামেও | বাঁলাখাঁনা (পারসী ) উপরের ঘর। 


পরিচিত । 
বাঁলসাত্্য (ক্লী) ছগ্ধ। (হেম) 
বালসুরি, হেমাত্রিসব্বপ্রায়শ্চিত-প্রণেতা। 
বালসুরধ্য (রী) বাল: নুধ্য ইব। ৯ বৈদ্্যমণি। (ত্রিকাণ) পরে 
২ প্রাত্তঃকাঁলীন সৃর্য্য, সকাল বেলার কুর্য। 
বালসূর্ধ্যক (ক্লী) মার এব স্বার্থে কন বৈূর্য্মণি। 
€ শব্দরত্বা" ) 
* বালস্থান (ক্রী)১ বাল্যাবস্থা, শৈশবকাল। ২ শিশুত্ব। 
বালহস্ত €পুং) বাল! হস্ত ইব-মক্ষিকাদীনাং নিবারকত্বাৎ। 
বালধি। লোমযুক্ত লাঙ্গল। € ব্রি) বাঁলানাং কেশানাং 
হস্তঃ সমূহঃ । ২ কেশসমূহ | (উজ্জবলদ্ত ) 
বাল। (কী) বালাঃ কেশা ইব পদীর্থা বিদ্ান্তে যন্তাঁঃ, বাল-অর্শ 
আদিত্যাদচ* ততষ্টাপ্‌। ১ নারিকেল। ২ হরিদ্রা। ৩ মল্লিকা- 
৪ অলঙ্কারভেদ। ৫ মেধ্য।./৬ ক্রুটি। (মেদিনী) 
৫. ৭ দ্বৃতকুমারী। ৮ হীবের। (শত্ধা ) ৯ অন্বষ্ঠা। ১০ নীল- 
র্‌ বিন্টী। (রাজনি-)৫5৯ এ গবী। 
উর প্বর্ষমাত্রী তু বাঁলা স্তাদতিবাঁল! দ্বিবারষিকী।” (প্রায়শ্চিত্ততত্ব ) 
১২ ষোড়শবর্ষীয়। স্ত্রী। এই স্ত্রী গ্রীষ্ম ও শরৎকালে প্রশংস- 
২ ও হর্ষদার়িনী। 
“বালাস্ত্রী প্রাণ! প্রোক্তা তরুণী প্রাণহারিণী । 
প্রা করোতি বুদ্ধত্বং বুদ্ধ! মরণমাঁদিশেৎ ॥৮ ( রতিমপ্ররী ) 
ভাব্প্রকাঁশে লিখিত আছে-_বালান্ত্রী সেবনে ব্লবৃদ্ধি হয় | 
“নিত্যং বালা সেব্যমানা নিত্যং বর্ধয়তে বলং।” (ভাবপ্র” ) 
কন্তামাত্রেই এই শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। 
পঞ্চবর্ষবয়স্কা কন্ঠাঁকেও বাঁলা কহে । 
“পঞ্চবর্ষা স্থৃতাঁবাঁলা” (হাঁরীত ১৫) 
ছুই বৎসরের কম ব্যস্কাকেও বালা কহে। ইহাদের মৃত্যু 
হইলে উদকক্রিয়া ও অগ্নিনংস্কার হইবে না। 
মাটির মধ্যে পুতিয়া রাঁখিতে হইবে । 
“অজাতদস্তা যে বাঁলা যে চ গর্ভাদিনিঃস্যতাঃ। 


৯ ভেদ । 


1 


ইহাঁদিগকে 


ন তেযামগ্সিসংস্কীরো৷ ন পিং নোদকক্রিয়! ॥৮ (গরুড়পুণ১ৎ৭অঃ) | 


বালাই (আরবী ) ছ্রতৃষ্ট। 
বালাকি €পুং) বলাঁকায়৷ অপত্যং বাহ্বাদিত্বাৎ ইঞ। (পা 
9১1৯৬ ) গার্্য খষিভেদ। “দৃপ্তবালাঁকিহ্ানুচানো গার্গ্য 
আস” ( বৃহাঁদারণ্যক উপ” ) 
বালাক্ষী €ত্ত্রী) বালাঃ কেশ! ইৰ অক্ষিসদৃশং পুষ্পং যস্তাঃ ! 
কেশপুতপাবৃক্ষ। পর্য্যায়__মানসী, ছূর্পুষ্পী, কেশধারিণী। 
( শব্দচন্দ্রিক! ) 


বাঁলাঘাট, দাক্ষিণাঁত্যের কর্ণাটক প্রদেশের প্রাচীন বিজয়নগর 
রাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলা । যে জেলাগুলি ঘাট, পর্কত-.. 
মালার উপরে অবস্থিত, তাহাই বাঁলাঘাঁট এবং যাহা ঘাঁটের 
নিয্নদেশে অবস্থিত, তাহাই পয়নঘাট নামে অভিহিত ছিল | 
অক্ষা ৮০ ১০হইতে ৮* ১৬উঃ এবং দ্রাি” ৭৭০ ২০”হইতে 
৮০? ১০ পৃঃ মধ্যে অবস্থিত। স্থানীয় অধিবাঁসীর নিকট বেল্লারী, 
কর্ণুল ও কড়াপা জেল! এখনও বালাঘাট নাঁমে প্রপিদ্ধ। 
বালা ঘাঁট, মধ্য প্রদেশের চিফক্মিসনরের অধীন নাগপুরবিভাঁগের 

অন্তর্গত একটা জেলা । অক্ষাণ ২১০ ১৮” হইতে ২২০ ২৫উঃ 
এবং দ্রাঁঘি” ৭৯” ৪২ হুইত্তে ৮১০ ৪পুঃ। ভূ-পরিমাঁণ.৩১৪৬ 
বর্ণমাইল। বুর্ঠানগড় ইহার বিচারসদর । 

জেলাটা সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত । দক্ষিণভাগ প্রায় 
সমতল ও সর্বাপেক্ষা নিম্ন। দ্বিতীয়ভাগে মানতালুক নামা উপ- 
ত্যকা ভূমি এবং তৃতীয়ভাগে রায়গড়বোছিয়া' নামক অধিত্যকা- 
প্রদেশ । প্রথমবিভাঁগে বেণগঙ্গা, বাঘ, দেব, ঘিন্রি ও শোণনদী 
প্রবাহিত। ৯ম ও ২য় ভাগ প্রায় বনমালাঁসমাচ্ছন্ন। ৩য় ভাগের 
সর্বোচ্চ পর্বতভূমি সমুদ্র-ৃষঠ হইতে ৩ হাজার ফিট উচ্চ। 
এই পার্বত্য প্রদেশের স্থানবিশেষে গভীর জঙ্গল দৃষ্ট হয়। টোপু- 
লাঁর শালবন তন্মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট । দেবনদীতটে কটঙ্গ নামে 
একপ্রকার বাশ জন্মে, উহা! প্রায় ৯, ফিটু উচ্চ হয়। এরূপ 
সুন্দর বাশ ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। »এই বন্য 
ভাগে গৌড় ও বৈগ৷ জাতিরই বাস অধিক। কোঁন €কোঁন 
ঝরণায় সোঁণ! পাঁওয়। যায়। এততিন্ন লৌহ, শূন্মা, গেরিমাটটা ও. 
অন্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যাঁয়। 

মহারাষ্্র আক্রমণের পুর্বে এই স্থানের দক্ষিণভাগের কোন 
ইতিহাস পাওয়া যায় না; কিন্তু এ সময়ের শতাধ্ষিকবর্ষ পূর্ব 
হইতেই নাগপুরের না সর্দারগণ এই গ্রদেশে আধিপত্য 
বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। মহারাষ্্রগণের অধিকারের পূর্বে 
উত্তর দিকৃস্থ উচ্চ ভূমে গড়ামগুলার রাঁজবংশ গ্রতিষঠিত ছিল । 
গ্রস্তরনিশ্মিত বৌদ্ধমন্দির হইতে এখানকার পুর্বরসমূদ্ধি করন! 
করা যায়। শতাধিকবর্ষ পুর্ব্ব হইতে এই আদিম বনভূমি 
উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিয়াছে। লক্ষণ নাক়্ক নাম্‌ক 
জনৈক ব্যক্তির উদ্যোগে এবং অধ্যবসায়ে ১৮১5 খুষ্টাব্দে 
নানাস্থান হইতে এখানে লোঁক আসিয়া বাস করে। পরশ- 
বাঁড়া ও তন্নিকটবর্তী ৩০ খানি গ্রাম এখন শ্ঠামল শস্তাক্ষেত্রে 
পুর্ণ হইয়া এই উপনিবেশের শ্রীবৃদ্ধির পরিচয় দিতেছে । 

এখানকার মধ্যে বুড়া, বাঁড়া, শিওনি, শালবাড়া ও কটঙ্গী 
নগর অনেকটা সমৃদ্ধিশালী। নদীন্ক্ষে অথবা পার্কত্যপথে 
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গোঁকুর গাড়ী করিয়া এখানকার পণ্যদ্রব্য পাঁচেরা, ব্রাই, 
বাণপুর ও ভোগবার পার্কতীয় প্রদেশে নীত হইয়। থাকে। 
বালাঘ।ট, বেরার রাজোর অন্তর্গত একটী পার্বত্যভূমি। 
অজন্টাপর্বতের উপরিদেশে স্থাপিত। দাক্ষিণাত্য অধিত্যকা 
ভূমির ইহাই সর্বোত্তর সীমা |, লকেনবাড়ীঘাট নামক পার্বত্য- 
দেশ হইয়! বাঁলাঘাটে প্রবেশ করিতে হয়। অক্ষাণ ২০০ ২৯উঃ 
এবং দ্রাঘিণ ৭৬০ ৩৭পৃঃ। 
বালাজী আঁবজী, মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর শাঁদনসভায় নিযুক্ত 
জনৈক প্রভু-কায়স্থ চিট্নীদ্‌। ইনি হরিরামাজীর পৌত্র ও 
আব্জীহরির পুত্র। তাঁহার পিতা পুরুষানুক্রমে হাবসীরাঁজ- 
সরকারে দেওয়ানের কর্ম করিতেন। আঁবজীহরি জেজুরিতে 
খণ্ডোবার পুজা! দিতে গমন করিলে হাঁবসীরাজের মৃত্যু হয়। 
জ্ঞাতিশক্রগণ রটনা করে যে, তাহারই পুজায় রাঁজার মৃত্যু 
হইয়াছে। এ সংবাদে আব্জীহরিকে সবংশে সমুদ্রজলে 
ডুবাইয়া দিতে আঁদেশ হয়। তাহার তিনপুত্র বাঁলাজী 
আবজী, শ্ঠামজী আবজী ও চিমনাজী আঁবজী মাতার 
সহিত রাজাপুর বন্দরে আনীত হন। এখানে বালাজী 
আবজীর মাতুল বিসাঁজী শঙ্বর.২৫ হোঁণ মুদ্রা দিয়া চারিজনকেই 
ক্রয় করেন। বাঁলাজীর মাত! পরিশ্রম দ্বারা ৫ মুদ্রা পরিশোধ 
করেন। পরে শিবাজী বালকের জ্রন্দর হস্তলিপি দেখিয়! 
বাকি ২০ হোণ মুদ্রা দিয়! বাঁলাজীকে ক্রয় করিয়! লইলেন এবং 
১৬৪৮ খুষ্টান্ধে তাহাকে আপনার চিটুনীপীপদ প্রদান করেম। 

চিট্নীস (9০০০9) পরপ্রান্তি হইতেই তীহার 
মৌভাগ্যোদয় হয় । শিবাঁজীর কার্যে তিনি প্রাণ-মন-সমর্পণ 
করেন। তাহার সমুদায় গুপ্কার্যযই বালাজীর হাত দিয়া 
চলিয়া ছিল। অফজলখার হত্যা, সন্তাজী ও জিজিবাঈর মুক্তি, 
দিল্লীতে শিবাজীর ও সম্ভাঁজীর বন্দিত্ব মোচন এবং ইংরাজদিগের 
সহিত রাজকারণোঁপলক্ষে তিনি স্বীয় প্রভুর দক্ষিণ হস্তম্বরূপ 
হইয়াছিলেন। দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনিই মিষ্টানের ঝুড়িমধ্যে 
শিবাঁজী ও সম্তাজীকে রক্ষা করিয়া শক্রর করাঁলকবল হইতে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন। 

সেবা, ভক্তি ও নিষ্ঠার সুগ্ধ হইয়া শিবাঁজী বাঁলাজীকে বড়ই 
ভাল বাঁসিতেন। তীহা'র পরামর্শ ভিন তিনি কোন কার্য্যই 
করিতেন না । ক্রমে চিট্নীস আবজী সর্বাঁধ্যক্ষ হইয়া পড়ি- 
লেন। মুখ্য প্রধান মোঁরোপন্ত পিঙ্গলে তীহাঁর প্রতি ইঈর্ষাপরবশ 
হইয়া! তাহাকে অপরস্থ করিবার মানসে ছল খুঁজিতে লাগিলেন । 
চিটনীস-পুত্র আবজীবাবাঁর উপনয়ন উপলক্ষে ব্রাঙ্গণপ্রবর 
মোরোপন্ত গোঁল বাঁধাইলেন। তিনি বলিলেন, কলিতে 
ক্ষত্রিয় নাই) সুতরাং ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে কায়স্থ্ের অধিকার 


%) 
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থাকিতে পারে না। যাহা হউক অনেক তর্কবিতর্কের পর 
বালাজী পুত্রের উপনয়নক্রিয়া বন্ধ রাঁখিলেন। শিবাঁজী এই 
সমস্ত অবগত হইয়া কাঁশীস্থ পণ্ডিতগণের অভিপ্রায় সংগ্রহের 
আদেশ করিলেন, তদনুসারে তিনি কাশীস্থ পণ্তিতমগ্লীর 
সন্মতিপত্র সংগ্রহ করেন। 

রাজ্যাভিষেককালে শিবাঁজীর উপনয়নাদি সংস্কার হয় নাই। 
বালাজী আবজী বিশেষ উদ্যোগী হইয়া পণ্তিতবর গাগাঁভট্রের 
শাস্ত্রীয় যুক্তিতে প্রৌডবয়সে শিবাজীকে উপনয়নসম্পন্ন ও 
রাজ্যাভিষিক্ত করেন। শিবাজী গ্রীত হইয়া তাহাকে পুকুষান্থ- 
ক্রমে চিটুনীস (00191 ০০৪১%1 )পদ প্রদান করিলেন। 
শিবাঁজীর অভিষেকের পর চিট্নীসপ্রবর নিজ জ্যো্ঠপুত্ 
আবাঁজীবাবার উপনয়ন. সমাধা করাইলেন। এই উৎসবে 
গাগাভষ্ট প্রভৃতি অনেক খ্যাতনাম! পশ্তিত উপস্থিত থাকিয়! 
যথানিয়মে কায়স্থ প্রভুর সংস্কারাদি সম্পন্ন করাইয়াছিলেন। 

সন্ত(জীর রাজ্যাধিকাঁর লইয়া মহারাষ্্ররাজ্যে গোল বাঁধে 
বাঁলাজী আঁব্জী অন্তান্ত অমাত্যবর্গের সহিত এই ব্যাপারে 
লিপ্ত না থাকিলেও সম্ভাজীর আদেশে ১৬০৩ শকে: € ১৬৮১ 
খৃষ্টাব্দে ) তিনি হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত ও তাহাতে নিহত হন। 


বালাজীলম্ষমণ, খান্দেশের জনৈক মহারাইীয় শাসনকর্তা ৷ 


১৮০৪-খুষ্টান্দে ইনি কোপরগাঁওর সাঁত হাঁজার ভীলকে ছলে 
ভূলাইয়! ধৃত করেন এবং তীহাদের অধিকাঁংশকে ছুইটী কৃপে 
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । 


বালাজী বাঁজীরাঁও, মহারাষ্ট্ররাজ্যের তৃতীয় পেশবা। ইনি 


পেশবা ১ম বাজীরাওর পুত্র। বালারাও পণ্ডিত-প্রধান নামে 
ইনি সাধারণের নিকট পরিচিত। ১৭৪০ খুষ্টান্বে তিনি পিতৃ- 
সিংহানে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পাঁণিপথের যুদ্ধে 
উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্ধে তাহার জো্টপুত্র, বিশ্বাসরাও 
নিহত হন। তাহার অপর ছুইপুত্র মধুরাও ও নারায়ণরাও 
যথাক্রমে পেশবাঁপদ পাইয়াছিলেন। [ পেশবা দেখ । ] 


বালাজী বিশ্বনাথ, মহারাষ্ট্ররাজ্যে পেশবা নামক. ক্রাঙ্মণ- 


ংশের প্রতিষ্ঠাতা । জীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি কোস্কণ- 
প্রদেশের একটা গ্রামের পাটোয়ারীর কর্মে নিযুক্ত ছিলেন । 
তথা হইতে তিনি যাদববংশীয় জনৈক সর্দারের অধীনে কর্ম গ্রহণ 
করেন। এখানে তাহার গুপ্ত প্রতিভারাশি বিকসিত হয়। 
মহাঁরাষ্্পতি সম্ভাজীর পুত্র সাহুর রাঁজ্যকালে তিনি মহারাষ্্- 
রাঁজপরকাঁরে পেশবাঁপদে উন্নীত হন। এই সময়ে তিনিই 
রাজ্যের সর্কেসর্ব্া ছিলেন। ১৭২০ খুষ্টাব্দে তীহার মৃত্যুর পর 
তৎপুত্র ১ম বাঁজীরাঁও পেশবা হইয়! রাজ্যশাসন করেন। 

[ পেশবা দ্বেখ। ] 
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বালাড়ুম্থুর (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ। 
বালাগা, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটা পরগণাঁ। কলিকাতার 


পুর্বে ও জুন্দরবনের উত্তরে অবস্থিত। হারুয়া, গৌসাইপুর, 
হাদিপুর, নায়াবাদ, মাঁজিয়াণ্টি, বেদারী, খাঁট্রা জনার্দনপুর, 
টাদপুর, হরিপুর, গোপালপুর প্রভৃতি গ্রাম এখানকার প্রধান 
বাণিজ্যস্থান। হাঁরুয়া-গ্রামে পীর গোরাটাদের প্রসিদ্ধ সমাধি- 
মন্দির বিদ্যমান আঁছে। 

বালাদিত্য €পুং) ১ নবোদিত হুধ্য । ২ কশ্মীরের একজন 
রাজা । (রাঁজতর* ৩1৪৭৭ ) [ মগধ ও কাশ্মীর দেখ । ] 

বাঁলাপুর, ১ বেরার প্রদেশের অকোলা! জেলার অন্তর্গত একটা 
তালুক। ভূপরিমাঁণ ৫৭০ বর্গমাইল । ২ উক্ত জেলার একটা 
নগর। গ্রেট ইত্ডিয়ান্‌ পেনিনস্থলার রেলওয়ের পারস ষ্টেমনের 
৩ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষাণ ২০০ ৪০ উঃ এবং দ্রাঁঘিৎ 
৭৬০ ৫৯ ১৫৫ পুঃ। মুলানদী ইহার উপকণ্ে প্রবাঁহিত। 
মোৌগলরাঁজগণের অধিকারে ইলিচপুরের পর এখাঁনে 
সেনাঁবাস স্থাপিত হইয়াছিল। বাল! নামক দেবীমন্দির-সন্মুখে 
এখানে পুর্বে একটা মহামেলা' হইত। বালাদেবীর মন্দির 
এখানে অবস্থিত বলিয়াই এই নগরের বাঁলাপুর নাঁম হইয়াছে। 
আইন-ই-অকবরী-গ্রস্থে এই পরগণাঁর সমৃদ্ধির কথা উল্লিখিত 


হইয়াছে । সম্রাট অরঙ্গজেবের পুত্র আজমশাহ এখানে বাঁস . 


করিতেন। ১৭২১ খুষ্টাব্দে নিজাম উল্-যুল্ক্‌ এই নগরের 
সন্নিকটে মোঁগলসৈন্কে পরাভূত করিয়াছিলেন। মেলঘাঁটের 
পার্বত্যহুর্গ ব্যতীত বাঁলাঁপুরের ছুর্গই বেরারের মধ্যে সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ। শিলালিপি হইতে জান। যাঁয় যে, ইলিচপুরের নবাঁৰ 
ইস্মাইল খা কর্তৃক ১৭৫৭ খুষ্টাব্দে এই হূর্ণ নির্মিত হয়। ১০৩২ 
হিজিরায় নিম্মিত এখানকার জুমা মস্জিদ ভগ্বাবস্থায় পতিত 
আছে। নগরের দক্ষিণদিকৃস্থ নদীতীরে পছত্রি' নামক ছত্রা- 
কৃতি অট্টালিকা এই নগরের প্রধান শোভা। প্রবাদ, সম্রাট 
আলমগীরের অনুচর রাজ! সবাই জয়সিংহ কর্তৃক এই “ছত্রি+ 
নির্মিত হয়। এখানকার বাঁজারে একপ্রকার স্থানীয় বস্ত্র 
বিক্রীত হয়। 

বালাম (দেশজ) সিদ্ধতগুলবিশেষ। বরিশাল প্রভৃতি স্থানে 
ইহার ধান্ঠ প্রচুর পরিমাণে জন্মে । 

বাঁলাময় (পুং) বালস্ত আঁময়ঃ | বাঁলরোগ | [ বালরোগ দেখ ।] 

বালায়নি (পুং) বালায়া অপত্যং তিক্তাদিত্বাৎ ফিউ্‌ (পা 
৪1১।১৫৪ । ) বালার অপত্য। 

বাঁলাঁরাঁও, বিখ্যাত নানাসাহেবের ভ্রাতা, অধযোধ্যাপ্রদেশের 
সিপাহিবিদ্রোহের জনৈক নেতা । তুলসীপুরের পর্বতমূলে তাহার 
সহিত ইংরাজের (১৮৫৮, ২৩শে ডিসেম্বর ) ঘোর যুদ্ধ ঘটে। 


€ 


] _ বালাহিসাঁর 


যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি নিজ ভ্রাতা নানার স্তাঁর জঙ্গলমধ্যে 
পলায়ন ক্রেন। তাহার পলায়নে অধোধ্যাপ্রদেশে বিদ্রোহ 
শৃন্তি হইয়াছিল এবং প্রায় ১।০ লক্ষ সশস্ত্র বিদ্রোহীদেনা 
ইংরাঁজের বশ্ঠতা স্বীকার করিয়াছিল। 
বালারুণ € পুং) বালস্থ্য, বালার্ক। 
বাঁলাক্ক (পুং) বালঃ নবোদিতোহর্কঃ। প্রাতঃকালীন সু্য 
“রক্তবন্ত্রপরীধানাং বালার্কসদৃশীংতনূং 1” ( জগদ্ধাত্রীধ্যান ). 
২ কন্তারাশিস্থিত সুধ্য । এই সৃর্ধ্যতাপ শরীরে লাগাইলে 
শরীরের অনিষ্ট হয় । রি 
“শুষমাংসং জ্তিয়ে। বুদ্ধ! বালার্কস্তরুণং দধি । 
প্রভাতে মৈথুনং নিজ্রা সগ্ধঃ প্রাণহরাণি ষট্‌ ॥৮ (চাণক্য) 
বাঁলামিনোর, (বাদাসিনোর ) গুজরাত প্রদেশের রেবাকাস্থার 
অন্তর্গত একটা সামন্তরাঁজ্য । অক্ষাঁণ ২২৭ ৫৩হইতে ২৩৭ ১৭ 
উঃ এবং ভ্রার্ি” ৭৩" ১৭” হইতে ৭৩? ৪০ পুঃ। ভূ-পরিমাণ 
১৮৯ বর্গমাইল । এখানে মহী নামক নদী প্রবাহিত । চাষ- 


বাঁসের জগ্ত কুপ খনন করিয়া জল লইতে হয়। এখানকার 


সর্দারগণ মুঘলমান। ইহাঁদের উপাধি “বাঁবি” বা দ্বাররক্ষক১। 
ইংরাঁজরাজ-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মচারীর অনুমতি লইয়! ইহারা! 
হত্যাপরাঁধীর দণ্ড দরিয়া থাঁকেন। ইংরাজ গবর্মেন্ট ও গাঁইক- 
বাঁড়রাজকে ইহারা! কর দিয়া থাকেন। সৈশ্তসংখ্যা ২০৩ জন। 
ইহারা ইংরাঁজের নিকট ৯টী সম্মানস্চক তোপ পাইয়া থাঁকেন। 
সলাবৎ খাঁর পঞ্চম পুরুষ অধস্তন সেরখী বাৰি ১৬৬৪ খুষ্টাব্দে 
দিল্লী দরবার হইতে বাঁলাসিনোর ও বীরপুরের শাঁসনভার প্রাঞ্ধু 
হন। পরে জুনাগড় রাঁজ্যও তীহার অধিকারভুক্ত হয়। তাহার 
মৃত্যুর পর জো্ঠপুত্র এখানে ও কনিষ্ঠ জুনাগড়ে অবিষিত হয়েন ) 
গুজরাতে মহাঁরাষ্ট্রগ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে € ১৭৬৮ খুষ্ঠা্ে ). 
এখানকার অর্দারগণ পেশবা ও গাইকবাঁড়রাজের অধীনতা 
স্বীকার করেন। 
ইংরাঁজরাঁজের পলিটিকাল-এজেন্টের শাসনভূক্ত হয়। ২ উক্ত 
রাঁজ্যের রাঁজধানী। শেরিনদীতীরে অবস্থিত। অক্ষারণ ২৩০ উ£ 
এবং দ্রাঘি” ৭৩” ২৪৭পুঃ। | 

বালাহিসাঁর, কাবুলের সীমান্তদেশবর্তী একটা নগর । ইহাঁকে 
কাঁবুল-প্রবেশের দ্বার বলিলেও চলে। ১৮৪১ খুষ্টাব্বে এখানে 
ইংরাঁজসৈন্ত আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। এখানে শাহক্থজার 
রাজপ্রাসাদ ও তোঁরণস্তস্ত আছে । ইংরাঁজগণ এখানে সেনাবাস 
স্থাপন করিতে চাঁহিলে সুজা প্রথমে আপত্তি করেন; কিন্তু 
অবশেষে সন্মতিদাঁনে বাধ্য হন। 


(১) মোগল রাজদরবারে এই বংশের আদিপুরুষ দঘ্বাররক্ষীর কাধ্য 
করিত। রড 


১৮১৮ খুষ্টাব্ধে পেশবাঁর অধিকৃত এই স্থান 


বালি 


বৰ 


বালাসন, দাজ্জিলিঙ্গ জেলায় প্রবাহিত একটা নদী। জগৎলেপ্ছা 


নামক ভূভাগ হইতে উখিত হইয়া এই নদী, তরাই অভিমুখে 
আপিয়! ছুইটা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। নূতন বাঁলাসন নামক 
শাখা ণিলিগুড়ির দক্ষিণে মহাঁনদীতে মিশিয়াছে এবং অপরটা 
পুর্ণিযা জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত, হইতেছে । এই নদীতীরবন্তী 
পার্বত্য জঙগলময় তরাই প্রদেশে নানা দ্রব্যের চাষ হয়। 


[লান্র (পুং ) অস্থুরভেদ। ( হেম ) 


বালাহ্রো, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা 


নগর। আগ্রা হইতে আজমীর যাইবার গিরিপথে অবস্থিত । 
অক্ষা ২৬ ৫৭উঃ এবং ভ্রাথি” ৭৬+ ৪৭ পৃঃ। এখানকার 
পার্কত্যছ্র্গ ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে শিন্দে সেনানী ডি বয়নি 
কর্তৃক বিদ্বস্ত হয়। 


বালি (পুং) বালে কেশে জাতঃ বাল-ইঞ.। কপিবিশেষ। 


বানরদিগের অধিপতি । পধ্যায়-_এন্দ, বালী । (ত্রিকা”) 
রামায়ণে লিখিত আছে, মেরু নামে এক শ্রেষ্ঠ পর্বত 
আছে। এই পর্বতের কোন একটা শুঙ্গে ব্রহ্মসতা গ্রতিষ্িত। 
একদিন কমলযোনি ব্রন্গা এইস্থলে যোগাভাস করিতেছিলেন, 
সহসা তাহার নেত্রযুগল হইতে অস্রবিন্দু পতিত হয় । পতিত 
হইবামাত্র তাহাতে এক বানর উৎপন্ন হইল। 


. নাম খক্ষরাজ। ব্রঙ্গা এই বানরকে দেখিয়া কহিলেন, হে 


বানর ! তুমি এই অমরবৃন্দের বিহারভূমি সুমের শৈলে আসিয়! 
নানাবিধ ফলমূল ভক্ষণ করিয়া নিয়ত আমার নিকট বাস কর। 

একদ! এই বানর তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া উত্তর মেরু- 
শিখরে গমন করিল, তথায় একটা সরোবরে আপনার মুখচ্ছায়া 
অবলোকন করিয়৷ ভাবিল, আমার সদৃশ ইহাকে দেখিতেছি, 
এই বাঁনর আমার পরম শত্র, অতএব ইহাকে অচিরে বিনাশ 
করা কর্তব্য। এই ভাবিয়া  জলমধ্যে লম্ষ দিয়া পড়িল। 
পরে এ বানর হুদ হইতে উঠিয়া মনোহর স্ত্রীরূপ ধারণ করিল। 
ইত্যবসরে ইন্দ্র ও সুর্য উভয়েই এই কাঁমিনীকে অবলোকন 
করিয়া মন্মাথের বশবর্তী হইলেন ৷ ক্রমে ইহাদের ধৈর্যট্যাতি 
ঘটিল। অবশেষে ইন্দ্র এই রমণীকে লাভ করিতে ন! পারিয়া 
তাহার মস্তকে শ্মলিতবীধ্য পাতিত করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। 
এদিকে দ্রিবাকরও কন্দর্পের বশীভূত হুইয়৷ তাহার গ্রীবায় নিষিক্ত 
বীজ নিক্ষেপ করিলেন । এইরূপে ইন্দ্র ও স্ুয্য উভয়েই মদন- 
ব্যথ! হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। অনন্তর এঁ রমণী বাসবের বীর্য 
অমোঘ 'জানিরা তাহা হইতে এক শ্রেষ্ঠ বাঁনরকে উৎপাদন 
করিল। ইহার নাম হইল বালি। গীবানিপতিত বীজ হইতে 
স্ুগ্রীব হইল । এইরূপে ইন্দ্র হইতে বালি এবং সূর্য্য হইতে 
স্গ্ীবের উৎপত্তি হইল। 
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বালি 


ইহার ] 


সেই দিন অতিবাহিত হইলে খক্ষরাজ পুনরায় বাঁনররূপ 
প্রাপ্ত হইল। পরে ছুই পুত্রকে লইয়া ব্রহ্মার নিকট উপ- 
স্থিত হইলে ব্রহ্মা কিকিদ্ব্যায় গিয়৷ রাঁজ্য করিতে আদেশ 
দেন। বিশ্বামিত্র এইখানে একটা মনোরম পুরী নিশ্মীণ করেন। 
বালি এই নগরীতে বানরগণের রাজা হইয়া অবস্থান 


করে। 
ইহারা ছুইজন অতিশয় বলবান্‌ ছিল, ত্রিজগতে কেহই 
ইহাদের সমকক্ষ ছিল না। বালির প্রধান মহিষীর নাম তারা । 


স্থগ্রীবের পত্বীর নাম রুমা । 

একদিন কোন এক মায়াবী দৈত্যের উপদ্রবে বালি স্থীয় 
ভ্রাতাকে পাঁতালদ্বারে রাখিয়া দৈত্যকে বিনাশ করিবার জন্য 
পাতালে গমন করিল। কালবিলম্ব দেখিয়া স্ুগ্রীব ইহার মৃত্যু 
নিশ্চয় করে, পরে এঁ দ্বারদেশে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন 
করিয়া কিিন্ধ্যায় আসিয়া বালির মৃত্যুসংবাদ প্রচার করে। 
বালির মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া মন্ত্রীরা তাহাকেই রাজা! করিল। 
পরে স্থুগ্রীব তারার সহিত মিলিত হইয়া সুখে রাজত্ব করিতে: 
লাগিল। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে বালি এ দৈত্যকে 
বিনাশ করিয়া গুহাদ্বারে উপস্থিত হইয়! প্রস্তর দেখিতে 
পাঁইল। বানরপতি পদাঁঘাতে সেই প্রস্তর ভাঙ্গিয়া স্বীয় 
ভবনে প্রত্যাবুত্ত হইল । বালি আসিয়া স্তগ্রীবকে রাঁজ্য ও 
পত্বীভোগ করিতে দেখিয়া! রোঁষাবেগে তাহাকে বিনাশ করিতে 
উদ্যত হইল । স্ুুগ্রীব পলায়ন করিয়া মতঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ 
করিল। বালী স্বীয়পত্বী তার! এবং ভ্রাতৃপত্বী কমাকে লইয়! 
সুখে বাস করিতে লাগিল । 

কোন সময়ে রাবণ বালিকে পরাজয় করিবার অভিলাষে 
কিক্িন্ধ্যায় আগমন করেন, তখন বালি দক্ষিণ সাঁগরে সন্ধা] 
করিতেছিল। রাবণ তথায় উপস্থিত হইলে বালি তাহাকে কক্ষে 
করিয়া আর তিনটা সাগর পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যা শেষ করিল। 
ইহাতে রাবণ ৰিশেষরূপে পরাজয় স্বীকার করিলে বালি তাহাকে 
পরিত্যাগ করিয়াছিল। স্থগ্রীব বিতাড়িত হইয়া মতঙ্গাশ্রমেই 
কালাতিপাত করিতে থাকে । রাবণ সীতাহরণ করিলে রাম 
ও লক্ষণ সীতার অনুসন্ধানে গিয়া মতঙ্গা শ্রমবাসী স্থগ্রীবের সহিত 
বন্ধুত্স্কাপন করেন। স্থগ্রীবের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়! 
রামচন্দ্র বালিকে ব্ধ করেন। বালিবধ হইলে পুনরায় সী 
কিকিন্ধ্যার সিংহাসনে বসিল এবং বালিতনয় অঙ্গন যুবরাজ হইল । 
লঙ্কাধিপতি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় এই বালিতনয় 
অঙ্গ ও স্ুঙ্জীব সেনাপতি হইয়া বহুলক্ষ বাঁনরবাহিনী দ্বার! 
রামচন্্ের সাহায্য করিয়াছিল । (রাঁমা” কিফিন্ধ্য। ও উত্তরকাঁও্ড ) . 


বালি, হুগলী জেলার দারিকেশ্বর নদীতীরবর্তী একটা নগর। 


অক্ষাণ ২২০ ৪৮৫০ উঃ এবং দ্রাথি” ৮৭” ৪৮৪৬ পুঃ। 


বালি 


ঙ৬ 


1 _ বালি পাড়া 


বালি, ভাগীরথীতীরবন্তী একটা সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এখানে 


ইষ্ট-ইঙ্ডিয়া রেলওয়ের একটা ষ্টেসন আছে । অক্ষাণ ২২৭ ৩৯ 
উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৮০ ২৩ পুঃ। শ্রীরামপুরের ধানকুণীজল! 


পর্য্যন্ত বালির খাঁল বিস্তৃত। নদীমুখে এই খালের উপর একটা 


পুল আছে। এই গ্রামটা ব্রাহ্মণ-প্রসিদ্ধ। এখানে অনেক 
্রাঙ্মণ পণ্ডিতের টোল আছে। ষ্টেসন হইতে অনতিদূরে বালির 
কাগজের ও হাড়ের কলকারখানা স্থাপিত। এই কাগজের 
কলটা বনু প্রাচীন। 


বালি, (বালুকা শব্দের অপত্রশ।) জলম্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে ৷ 


বিচুর্ণ পর্বতগাত্র যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়, তাহাই 
বালি (১৯7৭) নামে প্রসিদ্ধ । 


হইয়া নদী অথবা সমুদ্রোপকুলের স্থানে স্থানে জমিতে থাকে । 
এ বালুকাকণা জলসহযোগে একত্র করিতে পারিলে পুনরায় 
প্রস্তরে শরিণত হইতে দেখা যাঁয়। এই বালি সাধা- 
রণের বিশেষ হিতকর। গৃহদির ইঠ্টকাচ্ছাদনরূপে ইহার 
বহুল ব্যবহার হয়১। ইহা জল পরিষ্ণারক। একটী কলসী 


মধ্যে কয়লা, অপর কলসীতে বাঁলি রাখিয়া সাধারণ লোকে । 


পানীয় জল পরিফার করিয়া থাকেন। বালুকাময় দেশে 
প্রবাহিত জল অত্যন্ত শীতল হয়। বালু ও সোডা যোঁগে 
কাচ উৎপন্ন হইতে দ্রেখা যার়। পূর্বে বালুকাধন্ত্রের দ্বার! 
সময় নিরূপিত হইত। [ বালুকান্ত্র দেখ । ] 

এততিন্ন বালি আরও অনেক বিষয়ে মানবের উপকারে 
আইসে ৷. বালিতে উাচ, ধাতু গালাইবার মুচি, প্রতিমৃত্তি গঠন 
প্রভৃতি কার্যও হইয়া! থাঁকে। পাথর কাঁটিতে হইলে জল ও 
বালির প্রয়োজন । 

রোগীর অবস্থাভেদে কখন কখন তাহাকে উত্তপ্ত বালুকাঁয় 
বসান হয়, তাহাকে “3৪ ১৯6৮ বলে। কিন্তু অধিকাংশ 
সময় রসায়ন-গৃহেই কটাহস্থিত উত্তপ্ত বাঁলুকামধ্যে অপর কোন 
আবশ্যকীয় দ্রব্য উত্তপ্ত করিতে উহার ব্যবহার দেখা যাঁয়। 

ইস্পাতনির্মিত অস্ত্র বা অপর কোন দ্রব্যে মরিচা পড়িলে, 
সেই মরিচা উঠাইয়া উহার পূর্ব পাঁলিশরক্ষা করিবার জন্ত 
একপ্রকার কাগজ (9%70-%99€ ) প্রস্তুত হইয়া শিরীষ 
কাগজে মাখাইয়! তাহার উপর সুক্ষ্বালুকাচুর্ণ সঞ্চালন করিলে 
বালুকা কাগজগাত্রে আঁটিয়া যায়। বর্তমান প্রচলিত এমরি 
কাগজ উহার পরিবর্তে ব্যবস্ৃত হইতেছে । উৎকুষ্ট ইম্পাত- 
নিশ্মিত অস্ত্রাদি ইহাদ্বারাই পরিষ্কৃত হইয়া! থাকে । 


(১) হুগলীজেলার অন্তর্গত মগর। নামক স্থানের বালি এই কার্ধ্যে 
প্রশস্ত। ও 


€ 


জলালোড়নে প্রস্তরদ্ধয়ের ৷ 
পরস্পর সংঘর্ষণে উৎপন্ন বালুকাকণা আোতোবেগে প্রবাহিত । 


আইল অৰ্‌ ওয়াইটের (1518 ০1 1071) এলাম ৫11) 
7) উপসাগরোপকুলে নাঁনাপ্রকার রঙ্গিন বালু পাওয়া যায়, 
উহাতে সুন্দর সুন্দর চিত্র প্রস্তত হইয়া থাকে । একখানি কার্ড- 
বোর্ডে অভিমত চিত্র অস্কিত করিয়া তাহাতে প্রথমে অল্পমাত্রায 
রং লাগান হয়, পরে তাহাতে পাতলা! শিরীষ বা গদ লাগাইয়া 
পূর্বোক্ত রঙ্গের অনুরূপ বালি দিয়া কিছুক্ষণ রাখিলে কতক 
বালু আট্কাইয়া যায়, অবশিষ্ট ঝরিয়া পড়ে । এইরূপে চিত্রের 
বিভিন্ন বর্ণের অন্থরূপ বালু লইয়া লাগাইতে হয় ; কিছুক্ষণ এ 
চিত্র উত্তপ্ত স্থানে রাখিলে বালু সংলগ্ন হইয়া থাকে । অবশেষে 
বর্ণের সামঞ্জস্ত রাখিবার জন্য তাহার উপর অল্পে অল্পে তুলিদ্বার] 
রং মিলান হইয়া থাকে । | 


বালিক। (তত্র) বালা এব বাল স্বার্থে কন্‌, টাপ অততইন্বং | 


১ বালা । ২ কন্যা । ৩ বালুকা। ৪ পত্রকাহলা। ৫ কর্ণ- 


ভূষণ। (মেদিনী ) ৬ এলা। ( শব্দরত্বা”) 


বালিখিল্য €পুং ) পুলস্ত্যকন্া সন্নতিতে উৎপন্ন ক্রতুর যষ্টিসহস্্- 


সংখ্যক পুত্র খধিবিশেষ। [ বালখিল্য দেখ । ] 


রাঁলিগর্ভী, কলিকাতার দক্ষিণপূর্বব উপকগে অবস্থিত একটী 


গণ্ডগ্রাম। নিজ্জনতাপ্রিয় যুরোগীয়গণ এখানে বাস করার এই 
স্থানের মর্ধ্যাদা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে । এতত্তিন্ন ভারত- 
বর্ষের বড়লাটের শরীররক্ষী সেনাদ্দল এখানে থাঁকফে । কলি- 
কাতা যাতায়াতের সুবিধার জন্য এখানে পুর্ববঙ্গীয় রেলপথের 
একটা ষ্টেসন আছে। বালিগঞ্জ জংসন হইতে বজবজের রেল- 
পথ বিস্ৃত। ষ্টেসনের উত্তরদিকে সখের সেনাদলের লক্ষ্য 
শিক্ষার একটী টাদ্মারী আছে। 


বালিঘাঁটিয়ম ১ মান্দ্রীজ প্রেসিডেন্দীর বিশাখপত্তন জেলার অন্ত-. 


গত একটী প্রাচীন গ্রাম । ব্রন্ষেশ্বরূছ নামক বিখ্যাত শিবালয় 
প্রতিষ্ঠিত থাঁকায়, নানাস্থানের লোক এই পবিত্র তীর্থে দেব- 
দর্শনে আসিয়া থাকে । অক্ষাণ ১৭০ ৩৯উঃ এবং দ্রাঘি” ৮২৭ 
৩৮০৩০পুঃ | যে পর্বতোপরি এই মন্দির স্থাপিত, সেখান 
হুইতে ব্রাহনদী ( পন্দের ) প্রবাহিত। এই নদী উত্তরবাহিনী 
বলিয়া! লোকে এই তীর্থমাহাস্ম্য কীর্ভন করিয়া থাকে ॥ এই 
নদীতীরে একটী গর্ভমধ্যে ভক্মের মত পদার্থ দেখা যায়| 
দেবমন্দিরের পুরোহিতগণ এঁ ভম্মরাঁশিকে বালিচক্রবন্তী নামক 


জনৈক ব্যক্তিকৃত যজ্ঞের হোমাবশেষ বলিয়া! থাকেন । এখান- 


কার দেবমূত্তি পশ্চিমমুখী | 


বালিঘুর্ঘুরা (দেশজ ) কীটভেদ, একপ্রকার ঘুঘুরে পোকা । 


৷ বালি পাঁড়া, আসামের দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটা রক্ষিত 


বনবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৮৮ বর্গমাইল। ইহার সন্নিকটে 
রবারের চাষ আছে। | 


বালিদ্বীপ 


[5.2] 


বালিদ্বী 


বালিদ্বীপ, ভারত মহাসাগরের পূর্বদীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটা 
কদ্রদ্বীপ। “বলী” অর্থাৎ বলবান্‌ বীরগণের বাসস্থান ছিল বলিয়। 
ইহার “বলিদ্বীপ” নাম হয়, এখন সাধারণতঃ “বালি” নামেই 
খ্যাত। একসময়ে এখানে ত্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের পূর্ণপ্রভাৰ 
বিস্তৃত হইয়াছিল, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকাঁর করিয়। 
থাকেন। নিম্নে তাহার যথাযথ বিবরণ লিখিত হইতেছে। 

এই ক্ষুদ্র ্বীপটী যবদ্বীপের পূর্বদিকে প্রায় ১॥* মাইল দূরে 


অবস্থিত । অক্ষাঁ” ৮” হইতে ৯০ দক্ষিণ এবং দ্রাঘিপ ১১৪৭ ২৬ 


হইতে: ১৫০০ ৪০ পৃঃ। উভয়ের মধ্যস্থলে একটী প্রণালী 
ব্যবধান আছে। বালিদ্বীপকে অনেকেই যৰদ্ীপের অংশ বলিয়! 
স্বীকার করেন। পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ এইস্থানকে বালি 
বা ক্ষুদ্র যব (7০09 ৯০৪) নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। 
পূর্ববপশ্চিমে ইহা দৈর্ধ্যে ৭* মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ৩৫ মাইল । 
ভূ-পরিমাণ ১৬৮৫ ভৌগোলিক বর্ণমাইল। 

এই দ্বীপের অধিকাংশ স্থানই গিরিমাঁলা-বিভূষিত 1 : উহা! 
স্তানবিশেষে ৪ হইতে ১০ হাজার ফিট উচ্চ। এই উচ্চতার 
মধ্যে মধ্যে কতকগুলি অগ্র্যদগারী শিখর বিদ্যমান আছে। 
শুনঙ্গ অপ্তঙ্গ নামক পর্বতশিখর সমুদ্রপুষ্ঠ হইতে ১২৩৭৯ ফিট 
উচ্চ। এই গিরিমালার বেতুর নামক শৃঙ্গ (৬১৬৮ ফিট) 
হুইতে সকল সময়েই দ্রব ধাতবাদি নির্গত হইয়া! থাকে । ১৮০৪ ও 
১৮১৫ খুষ্টান্দে অপর দুইটা শূঙ্গ হইতে অগ্নি-আব বাহির হইতে 
দেখা গিক়াছিল। এখানকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলিতে যতদুর 
জুয়ারভাটা খেলে, ততদূর দেশীয় নৌকা গমনাগমন করিতে 
পারে। এতত্িন্ন পর্বতের উপরিভাগে কতকগুলি ক্ষদ্রাকার 
হুদ দেখা যায়। এ সুগভীর হুদসমূহের জল হইতে এখানকার 
কুষিকার্য্যের বিশেষ সুবিধা হইয়া থাকে । ধান্ঠ, কলাই, ভুট্টা, 
ভুলা, কমলানেবু, কফি ও নানারূপ চাউল উৎপন্ন হয় । 

এখানকার অধিবাসীদিগের শারীরিক গঠন ও প্ররুতি যব 
ও মলয়বাসী লোকের অনুরূপ ; কিন্তু বেশভুষায় ইহাদের পর- 
স্পরের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। চীনবাসী ও শিলেবিম্‌- 
দ্বীপের প্রহুগণের সহিত ইহাদের বাণিজ্য আছে। কার্পাসবস্র 
তুলা, নারিকেলতৈল, পক্ষীনীড় 'ও চম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন দরব্য- 
বিনিময়ে বালিবাপীরা উক্ত বণিকগণের নিকট হইতে অহি- 
ফেন, সুপারি, হস্তিদন্ত, স্বর্ণ ও রৌপ্য গ্রহণ করে, পুর্বে ইহা- 


দিগের মধ্যে দাসবিক্রয় প্রথা প্রচলিত ছিল। বন্দী শত্রু, খণী :-. 


: এবং চৌরদ্িগকে তাহারা চীনদিগের নিকট বিক্রয় করিত। 
সমগ্র বালিদ্বীপের. একমাত্র অধীশ্বর বালি ও লম্বকের 

সম্রাট বলিয়া পরিচিত। ইনি “ক্লোঙ্গ কোঙ্গের সিওসোচোয়ে- 

নন” নামে, খাত। 


এই দ্বীপসান্ত্রাজ্য আটটী সামস্তরাজ্যে. 


বিখ্যাত । এক .এক ভাগে এক এক জন রাজা শাসনকর্তৃরূপে 
নিযুত্ত আছে। ইহার! প্রায় আট লক্ষ লোকের উপর শাসন 
করিয়া থাকেন। এখানকার অধিবাসিগণ যবদ্বীপবাসী 
অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত। সভ্যতা ও শাস্ত্রজ্ঞানে তাহারা 
অপরাপর দ্বীপবাসীদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতালাভ 
করিয়াছে । একসময়ে তাহারা যবদ্বীপের ওলন্দাজদিগের 
প্রতিদ্বন্দিতা করিতে কাতর হয় নাই। ১৮৪৯ খুষ্টাব্দে ওল- 
ন্বাজদিগের সহিত ক্লোঙ্গকোন্গের নরপতির সহিত যে সন্ধি হয়, 
তাহাতে বালিরাজ মিত্রতাস্ছত্রে আবদ্ধ হইলেও ওলন্দাজদিগের 
বশ্ঠতা স্বীকার করেন নাই। 


ইতিহাস। 
বালিদ্বীপের কোন প্রাচীন ইতিহাস পাঁওয়। যাঁয় না। 


পূর্বে এখানে রাক্ষপজাতির বাস ছিল বলিয়া লোকের 
বিশ্বাস। পরে মজপহিত হইতে কতকগুলি হিন্দু আসিয়া এখানে 
উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বাজুকির 
(নাগরাজ বাস্থৃকির ) মন্দির হইতেই এখানকার হিন্দুপ্রাধান্ত 
স্থাপনের সময় কল্পনা কর! যায়। উশন-বালি নামক গ্রন্থ-লিখিত 
ময়-দানব ও তদনুচরাদির পরাঁভব ও দেবগণের আধিপত্য 
বিস্তারস্চক উপাখ্যান হইতে অনেকে এখানকার হিন্দধন্ম- 
প্রতিষ্ঠার কথা স্বীকার করেন। 

উশন-যব নামক গ্রন্থ হইতে জানা যাঁয় যে, মজপহিত-রাঁজ 
দেব অগুঙ্গ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বালির শাসনকর্তীকে দমন 
করিতে আসেন । বালিরাজের পরাঁভব হইতে মজপহিত-রাজ- 
সদন্তগণ এখানে অবস্থান করিবার অধিকার পায়। তৎপরে 
মুলমানগণের অভ্যুদয়ে মজপহিত ( বিন্বতিক্ত ) রাজধানীর 
অধঃপতন হইলে উক্ত রাজবংশধরগণ বালিদ্বীপে আসিয়া আশ্রয় 
গ্রহণ করে১। 

যব ও বালিদ্বীপের উশনগ্রন্থদ্ধয়ে এতদ্বিষয়ের একটী পৌরা- 
ণিক আখ্যায়িকা দ্রেখিতে পাঁওয়া যায়। ময়দাঁনববংশীয় 
অজদাঁনব নামা জনৈক বালির রাক্ষসরাজ রাজ্যমধ্যে উপদ্রব 
আরম্ভ করিলে মজপহিতরাজ আধ্যডামর ও পতি গজমদ্দনামক 
সেনানীদ্ধয়ের সমভিব্যহারে আসিয়া তাহাকে পরাস্ত করেন 
এবং গেল্গেল্‌ নামক স্থানে রাজধানী স্থাপনপুর্বক রাজাশাসন 
করিয়াছিলেন । উপাখ্যানমূলে যাহাঁই থাকুক না কেন, 
আধ্যডামরের বালি-জয় এবং মজপহিত-ধবংসের পর তদ্রাজবংশ- 

(১) আবছুল্প। নামক জনৈক মুপলমান উতিহানিকের উপাগণনানুসারে 
জানিভে পারি য়ে, মজপহিতরাজের আক্রমণের পূর্বেব এখানে হিন্দুধন্্ন ও 
জাতিবিভাগ প্রচলিত ছিল। 1]1)9590. ৮০০ ৪611817019 1170), 7, 9%, 
[. 160, কিন্ত বালিদ্বীপরাসীর বিবরণীতে প্রকাশ যে, ভূতগণের আবির্ভাবে 
তাহার! রাজ্য ও নগর পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। 


বালিদ্বীপ 


[৮] 


বালিদ্বীপ 


. পক্ষের বিবাদ মিটিয় যাঁয়। 


ধরগণের বালিদ্বীপে আগমন ও অবস্থানকথা বাঁলিবাসিগণ 
মুক্তকগে স্বীকার করিয়া থাকেন । 

বালিঘ্বীপের গ্েল্গেল্‌ নগরে দেৰ অগ্ুঙ্গ রাজপাট স্থাপন- 
পূর্র্বক সমগ্র বালিরাজ্য স্বীয় সেনানী ও অমাত্যবৃন্দের 
মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। আধ্য ডাঁমর প্রধানপতি (স্টিব) 
পদে অভিষিক্ত হইয়া! তবনান্‌ প্রদেশ লাভ করিয়াছিলেন । 
রাঁজ! দেব অগ্তঙ্গ আর্্যডাঁমরের পরামর্শ ব্যতীত কোন কার্যই 
করিতেন নাঁ। ক্রমে ডামর 'আধ্্যকেঞ্চে্গ” নাম গ্রহণপুর্ববক 
রাজগ্রতিনিধিরূপে রাঁজকার্ধ্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন । 

আর্ধ্যভামরের ভ্রাতাঁগণ-_আধ্য সেন্টো, আধ্য বেবেতেঞ্জ, 
আঁধ্য বরিঙ্গীন, আধ্য ব্রোগ* আর্য কগকিসন্, আধ্য বিঞুলুকু 
গ্রভৃতিও রাঁজানুগ্রহে অপেক্ষারুত ক্ষুদ্রতর প্রদেশের শাসনভার 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতভিন্ন আর্ধ্যস্ুরী দবুনামক স্থানে এবং 
তন কুবের, তন কবুর (কুমার ) ও তনমন্দর নামক প্রভাবশালী 
বৈশ্ত্রয়ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজ্যশাসন লাভ করিয়াছিলেন । 
পতিগজমন্দও মেঙ্কুইবিভাঁগের শাঁসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন | 

এইরূপে বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তে থাকিয়া বালির শাসন 
কাধ্য পরিচালিত হইত । ১৬৩৩ খুষ্টান্দে ওলনাীজ রাজদূতের 
বর্ণনায় জানিতে পাঁরা যায় যে, দেব-অগুজ্গই সমস্ত বালিদ্বীপের 


অধীশ্বর ছিলেন এবং অপর সামন্ত সকলে তাহার অধীনতা | 


হ্বীকার করিতেন।: তৎপরে গেল্গেল-রাজধানী-ধ্বংসের পর 
ক্লোজ কো্গ, বঙ্গলি, গিয়ান্যর ও বোঁলেলেঙ্গ গদেশ দেব 
অগ্তজ-রাঁজপরিবারের শাসনাধীন থাকে । পূর্বোক্ত রাজন্যগণ 
ক্ষত্রিয় বলিয়া! পরিচিত ছিলেন। ক্রমে বৈশ্তজাতির প্রাহুর্ভাবে 
তীহারা হীনব্ল হইয়াছিলেন। 

সামন্ত-বিপ্রবে বাঁলিদ্বীপে অনেক বিপর্যয় সাধিত হইয়াছিল। 
মেহ্ুইরাজের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করম্গ-অসেম প্রভৃতি 
রাজ্য জয়, ডামররাজবংশের বদেঙ্গ আক্রমণ এবং তদ্ংশীয় 
গোঠীদিগের বোনানে স্বাধীনভাঁবে রাজ্যস্থাপন প্রভৃতি অনেক 
আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়। এততিন ক্লোঙ্গকোন্গ ও 
করঙ্গঅফ্বেম-রাঁজদয়ের পরস্পর বিদ্বেষ আর একটা উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটনা । গেল্গেলের রাঁজদরবাঁরে অবস্থানকালে গজ- 
মন্দবংশীয় জনৈক রাজপুত্র দেব-অগুঙ্গের আদেশে নিহত হন। 
এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য মে্থুই ও করঙ্গঅসেমবাসি- 
গণ তদ্বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করে। দেবঅগুঙ্গ পরাজিত হইবার 
পর তাহার গেলগেলের সিংহাসন বিধ্বস্ত হইয়াছিল। দেব 
অগুঙ্গঈ করঙ্গঅসেম-রাঁজকন্তার পাণিগ্রহণ করায় উভয়- 
এই রাণী বীরোচিত হৃদয়ে উভয় 
রাজ্য শাসন করিয়াছিপেন। এই সময় হইতে দেব অগ্ুঙ্গবংশীয় 


রাজগণের ক্ষমতা হাঁস হইয়াছিল। এই বংশ বিজিত হইয়াও 
বিজরীদিগের নিকট হইতে পুর্ব সন্মান পাঁইলেও, করঙ্গ 
অসেম-রাজগণ আঁর তাহার করদ রহিলেন না, কেবল 
তাহাকে বালির সর্কপ্রধান 'রাজা, বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন 
মাত্র। তৎপরে করঙ্গ-অসেমরাজগণ বোলেলেঙ্গ ও লম্বক জয় 
করিয়া তাহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। দক্ষিণে: 
তবনানের গোষ্ঠীরাজগণ পশ্চিম বদোর্গ ও পূর্বের কতকাংশ 
অধিকার করিয়া! লন। আবার দেব অগুঙ্গবংশীয় -দেবমঙ্গীশ 
নামা জনৈক পুক্গকন্ঃ গিয়ান্তর লুঠন করিয়া তথায় স্বতন্ত্র 
রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময়ে আমরা দেখিতে পাই যে, 
ক্লোক্গকোঁঙ্গের প্রাচীন ন্ষত্রিয-রাঁজগণ ব্যতীত অপর সকলেই 
পতিত ব! নিয়জাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিয়ে আটটা সামস্ত- 
রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইল।__ 

১ ক্লোকোল্__দেব অগুঙ্গ-বংশপরিচালিত। ইহার অধীনে 
প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস। করঙ্গঅসেম ও বোঁলেলেঙ্গ 
সামন্তরাজগণ ইহার সহিত একমত হইয়! কার্ধ্য করেন। ইনি 
শৃদ্রাণীর 'গর্ভজাত। ইহার বিমাতা করঙ্গ-অসেম-রাজকন্তার' 
গর্ভে এক কন্তা জন্মে । রাঁজপত্রীগণের মধ্যে কেহই পুত্রবতী না 


হওয়ায় এই শুদ্রাপুত্রই (জ্যষ্টপুত্র ) রাজপদ প্রাপ্ত হন । 


২ গিয়ান্তর__-১৮৪৭ খুষ্টাব্বে দেবমঙ্গীশের মৃত্যু হওয়ায় 
তৎপুত্র দেবপহান রাজ্যাধিকাঁর লাভ করেন। ইহারা 
কত্রিয়ংশোদ্ভব হইলেও শূত্রত্ব এবং পুঙ্গকন্‌ ব| পতিত 
আখ্যা লাভ করিয়াছেন । ইহার প্রপিতামহই এই. বংশের! 
স্থাপয়িতা ৷ পুর্ব্বে দেবঅগ্ত্গ পুর্গবগণের অধীনে তিনি এই 
প্রদেশে ছুই শত সৈন্যের নায়ক ছিলেন । ছলে বলে তিনি 
নিজ স্বামীকে হস্তগত করিয়া মে্ুইরাঁজ্যের অন্তর্গত ক্রামশ দেশ 
অধিকার করেন । ওলন্দাজগণ কোলেলেঙ্গ আক্রমণ করিলে 
গিয়ান্যরপতি দেব অগুল্গের আদেশে সদলে অগ্রসর হইয়া- 
ছিলেন। বদোর্গরাঁজের সহিত ইহাঁদের মিত্রতা বিশ্বাসযোগ্য 
নহে বলিয়া বদোন-সীমান্তে রাজা কাশীমন একটা বাসস্থান 
নির্মীণ করাইল। | | 

৩ বঙ্গলী-_দেব জদে পু্টস্কেবান্‌ ১৮৭৮ খুষ্টাব্দে এখানে 
রাজ! ছিলেন । ইহারাঁও দ্রেব অগুঙ্গের বংশ বলে,কিস্ত অগুঙবংশ 
অপেক্ষা মধ্যাঁদায় হীন। ইহারা দেব অগুঙ্গের অধীনতা স্বীকার 
করেন না) বদৌঙ্গ ও তবনানের সামন্তরাঁজের সহিত ইহাদের 
বিশেষ প্রণয় আছে। এখানকার অধিবাঁসিগণ সাহসী ও 
বীর। বঙ্গলীরাজ এক সময়ে দেব অগুঙ্গের সেনাঁপতিপদে 
নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৯ খুষ্টা্ধে ওলন্দাজ আক্রমণের সময় 
ইহারা ওলন্দাজ গবর্মেন্টের সহায়তা করিয়াছিল্নে এবং তজ্জগ্ঠ 


বালিদ্বীপ 
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বাঁলিদ্বীপ 


পারিতোধিক স্বরূপ বোলেলে্গ প্রদেশের শাদনভার প্রাপ্ত 
হন। ইহারা বন্দুক লইরা যুদ্ধ করিয়া থাঁকেন। 

৪ মেঙ্কুই__পতিগজমদ্দ এই প্রদেশের শাসনকর্তা নিধুক্ত 
হন। ইনি অপুত্রক ছিলেন। বর্তমান রাঁজগণ আধ্যডামরের 
গ্রপৌত্রী কি যশনের বংশধর । ইহারা একসময়ে করঙ্গ-অসেম, 
.. বোলেলেঙ্গ, লম্বক ও বদোর্ প্রতি প্রদেশে আধিপত্য 

বিস্তার করিয়াছিলেন। লম্বক, বোলেলে্গ ও করক্স- 
অসেমের রাজবংশ মেঙ্গুই রাজবংশের সহিত কুটুষ্বিতাস্থত্রে 
আবদ্ধ। ১৮৭৮ খুষ্টান্যে অনক-অগ্তঙ্গ-কটুট্‌-অগুঙ্গ রাঁজত্ব 
করিতেছিলেন্‌। 

৫ ক্রলগ-অস্মে-_এখাঁনকাঁর অধিপতিগণ গজমদ্দের বংশ- 


ধর বলিয়া পরিচয় দেন) কিন্তু করঙ্গ-রাজপুত্রের সহিত মেঙ্কুই- | 


- রাজকন্তার বিবাহ্‌ও হইয়া থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, 
আরধ্যমঞ্জুরী এখানকার দবুপ্রদেশের শীসনকর্তা ছিলেন । মেঙ্কুই- 
রাজের ক্রঙ্গ-অসেম-বিজয় এবং বোলেলেঙ্গ অধিকারের পর 
ক্লোঙ্গ কোঙ্গ, বোলেলেঙ্গ প্রদেশ হারাইয়াছিলেন। ১৮৭৮ খুঃ 
অবে নগ্রুর জদে এখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহে এই 
. রাজবংশ সফলকাম হইয়াছিল। ইহার! গেল্গেল্‌ ধ্বংস এবং 


লশ্বক ও সেম্ববা আক্রমণ করিয়াছিলেন । করজগ ও লম্বক-রাঁজ- 


গণের অন্তবিপ্রবে মহ! অনিষ্ট সাধিত হয়। ইত্যবসরে মতরমরাজ 
আসিয়া উভয় রাজাকেই পরাজিত করেন। উক্ত রাজপরিবারের 
কুল-ললনা ও বাঁলকবালিকাগণ সম্মানরক্ষার্থ অগ্নিতে প্রবেশ 
অথবা পরম্পরে পরস্পরের বিনাশসাধনপুর্র্বক জীবন আহুতি 
দেয়। ইহাই বালিদ্বীপবাসীর “বেলা” উৎদব। লম্বকের করজ- 
অসেম-রাঁজগণের অবনতির পর করঙ্গ-অসেম-বালি, বোঁলেলেছ 
ও দেব-অগুঙ্গবংশ পরস্পর স্বাধীনভাবে রাজ্যশাঁসন করিতে 
থাকেন । করঙ্গ-অসেম রাজ্য পর্ধতময় । এখাঁনে ধান্তাদির 
চাষ হয় ন1, এখানকার অধিবাসীর! কাঠের কারুকার্ধ্য দ্বার! 
জীবিকার্জন করিয়! থাকে । লম্বকরাজগণ নগ্র,র কটুটু করঙ্গ- 
অসেম নামে খ্যাত, সেলাপরঙ্গ ইহাদের উপাধি । 

৬ বোলেলেক্ঈ__এখানকার রাজগণ নগ্রুর মদে করঙ্গ 
অসেম নামে খ্যাত। ইহারা পতি গজমদ্দবংশীয়। এখানে 
প্রথমে দেব অগুঙ্গবংশীয় ক্ষত্রিয়বাজগণ সপ্ত পুরুষ রাজত্ব 
করেন। তৎপবে বৈশ্তবংশীয় নরপতিগণের অভ্যুদয় হয়। 
আধ্য বেলেতে্গ-বংশীয় নগ্রুর পঞ্জি এই বংশের একজন 
রাঁজা। ইহাঁর পর করঙ্গ অসেমের রাজগণ এই প্রদেশ অধিকার 
করেন; কিন্তু রাঁজপুত্রগণের পরস্পর বিবাদে রাঁজ্যে বিশৃঙ্খলতা৷ 
উপস্থিত হয়। অবশেষে করঙ্গ-অসেম ও বোলেলেজ প্রদেশ 
ছুই রাজকুমারকে বিভাগ করিয়া দেওয়ায় ইহাদের বিবাদ 
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মিটিয়! যায়। বর্তমান রাজভ্রাতা গোষ্ঠী জেলন্দেগে এখানকার 
সর্বময় কর্তা । 

৭ তবানান্‌-_-এই রাঁজবংশ আধ্্যডামর হইতে উৎপন্ন বলিয়! 
পরিচয় দেন। রাজার উপাধি রটু নগ্রুর অগুঙ্গ। ইহার! 
বিশেষরূপে কাহারও সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হন নাই। মেঙ্কুই- 
রাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাঁয় ইহার! মার্গগ্রদেশ পারিতোষিক স্বরূপ 
প্রাপ্ত হন। তবাঁনানের জনৈক “পুগব” মার্গের শাসনকর্তা । 
ইনি বৈশ্ত নহেন। বালিদ্বীপে এই শুদ্ররাজবংশ ব্যতীত আর 
দ্বিতীয় শূদ্ররাঁজা নাই। ইহার পূর্বপুরুষ তাড়ি বিক্রয় করিত । 
মেঙ্গুইরাজের অনুগ্রহ পাইয়া তিনি পপুজব” হইয়াছিলেন। 
মেঙ্গুইরাজের অধিকাঁর হইতে এইস্থান তবানানের শাঁসনভূক্ত 
হইলে ইনি স্বীয় পদ রক্ষা করিতে সমর্থ হন্‌। 

৮ বদোঙ্গ__( সংস্কৃত নাম বন্দনপুর ) পূর্বে এই প্রদেশে 
মেঙ্কুই ও আধ্য বেলেতেঙ্গের পিনতিঃরাজ্যের অন্তভুক্ত ছিল। 
তবানান্-রাজগোষ্ঠীর জনৈক ব্যক্তি এই রাজ্য স্থাপন করিয়! 
যান। ইনি নগ্রর বোল! ও অনক অগুঙ্গ রিঙবুয়াইন ভূমি- 
তর্ধানান (তবানানের অন্তর্গত বুয়াহন ভূমের রাজা ) 
নামে প্রসিদ্ধ হন। এই বংশের নগ্রুর জদে পঞ্চুত্বনে। মদে 
নগ্রর দেন-পস্সর এবং নগ্রুর জদে কাশীমন প্রদেশে থাকিয়া 
প্রবল বিক্রমের সহিত রাজ্যসীম বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহা- 
দের যত্বে পিনতিঃ গিয়ান্যর হইতে তঞ্জঙগ, গুনুঙ্গরট, সনোর, 


_ তমন, ইগুরণ, সুঙ্গ, তোরঙ্গন দ্বীপ, গ্রোবোকন, €লগিয়াঁন, 


কুট, তুবন, জেম্বরণ এবং বালিদ্বীপের দক্ষিণকোণাংশ এই 
রাঁজ্যের সীমাভুক্ত হয়। উক্ত নগ্রুর বোঁলা হইতে ১০ম পুরুষে 
রাঁজা কাশীমন এই প্রদেশের কর্তৃত্বলাভ করেন। কাশীমনের 
গ্রপিতামহ হইতেই এই রাজ্যের প্রকৃত এঁতিহাঁসিক উল্লেখ 
পাওয়। যাঁয়। ইনিই সর্ধপ্রথমে তবানান হইতে পকেন বদোজ 
নামক বাঁণিজ্যক্ষেত্রে যাইয়া! বাস করেন। 
নগ্রুর বোলার পুত্র বা পৌত্র অনক অগুঙ্গ কটুটমণ্ডেশ 
বুয়াহনহ হইতে গুনুঙ্গবেটুর নামক আগ্নেয়গিরিতে যাইয় দেবী" 
দস বা গঙ্গার উপাসনা করেন। তৎপরে তিনি বদোঙগের 
মকেল-তিঙ্গিগণের সাহাধ্যে অনেককে স্বদ্লভূক্ত করেন এবং 
নিজে মেুইএর “পুঙ্গব” বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহার 
পুত্র অনক্‌ অগুঙ্গ পেদেদেকন “পুক্গব আখ্যা পাইয়াছিলেন। 
তীহা'র তিন পুত্র গোষ্ঠী বয়হুন ত'গে, গোষ্ী স্োোমন ত'গে ও 
গোী কোটুট ক”দি। ইহাদের মধ্যে দ্বিতীয় হ্যোমনই এই রাজ- 
ংশের গ্রভাঁব বিস্তার করিয়া! নিজ বংশধরগণের জন্য সিংহাসনা- 
রোহণের পথ মুক্ত করেন। এই ব্যক্তি সাহসী, চতুর ও যোদ্ধা 
ছিলেন। তিনি নিজে প্রমিব্ংণীয়া, রমণীর পণিগ্রথণ করেন। 


বালিদ্বীপ 


[ ১০ 


] ্ বালিদবীপ 


তাহাঁর একজন শালীর সহিত ক্লোল-কোঙ্গের দাঁলেমের বিবাহ 
হয়। প্র রমণী পতির সহমৃতা হইয়াছিলেন। ইহারই অপরা- 
পর ভগিনীর সহিত মেঙ্কুইর গোষ্ঠী অগুঙ্গদিগের বিবাহ হয়। 
এইরূপ প্রতাপশালী আত্মীয় কুটুষ্বে পরিবৃত হইয়া ২য় স্তোমন 
স্বীয্ন ক্ষমতা! অক্ষুগ্র রাখিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কবে তীহাঁরা 
মেঙ্গুইরাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন, এ কথা স্থিরনিশ্চিত 
না হইলেও তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণ যে উক্ত রাজ্যের 'পুরজব” 


ছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তৎপরে গোষ্ঠী; 


নগ্রর জম্বে মিহিক শাসনভাঁর গ্রহণ করেন। ইহার ছুই পুত্র, 
অনক অগুঙ্গ জদে গলোগোঁর ও অনক অগুঙ্গ তল রিঙ্জ 
বতু ক্রোটৌোক তগল ও গলোগোরে রাজ্যস্থাপন করেন। 
ক্রোটোকের বংশধরগণ পঞ্চত্তন ও দেন-অপস্সরের পুঙ্গব নামে 
পরিচিত হইয়াছিল। ক্রোটোকের পঞ্চুত্বন-রাঁজধানী একসময়ে 
হবীনবল হইলেও রাজারা অবশেষে সমগ্র বদোক্গরাজ্যকে এক- 
ছত্রাধীন করিয়াছিলেন। ক্রোটোকের পুত্রগণ "পুত্র আখ্যায় 
অভিহিত হইতেন। তীহার জ্োষ্ঠপুত্র অনক-অগুঙ্গ-পঞ্চুত্তন 
বা নগ্রর শক্তির প্রভাবে পঞ্চুত্নরাজা বহু বিস্তৃত হয়। তিনি 
নিকটবর্তী অন্ঠান্ত রাঁজন্যবর্গকে পরাঁজিত করিয়া স্বয়ং ববোক্সে 
স্বাধীন রাজপাট স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার পাঁচশত 
বিবাহিতা রমণী ছিল। তন্মধ্যে পাটমহিষী প্রভৃতি কএকজন 
রাণী উচ্চবংশীয়া ছিলেন । . 

উক্ত নগ্র-শক্তির জোষ্ঠপুত্র নগর জদদে-পঞ্কত্বন-দেবতাঁদি- 
উকিরণ পঞ্চুত্তন-রাঁজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । ইহাদেরই কেবল 
রাজ্যাভিষেক হইয়া থাকে । দ্বিতীয় নগর মঘুন এবং তৃতীয় 
নগুর বাঁলেরন্-দেনপস্সর রাজবংশের অধিষ্ঠাতা। 
পুত্র নগুর মদে পঞুত্বন মযুন-রাঁজকন্তার পাণিগ্রহণ করেন । 
এই বিবাহস্থত্রে ছুইটী বশ একত্র হইয়া কাঁশীমনে রাজধানী 
স্থাপন করিয়াছিলেন । ইহাঁতেও সন্তুষ্ট না হইয়! তীহাঁরা পকেন 
বদোর্গ প্রদেশে জন্বেরাজকে আক্রমণ ও পরাস্ত করেন। তৎপরে 
তিনি দেনপস্সরে রাজধানী স্থাঁপনপুর্বাক তথায় কাঁজপাটি লইয়া 
গেলেন এবং কাশীমনে তদীয় দ্বিতীয় পুত্র রাঁজ্যশাঁসন করিতে- 
ছিলেন। তিনি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাঁকিয়! রাঁজ্যসীমা বৃদ্ধি 
করিতে পারেন নাই । 

দেন-পস্সররাজের তিন পুত্র। নগৃরমদে পঞ্চুত্তন ও নগৃর 
জব্বে দেনপস্সরেই ছিলেন এবং দ্বিতীয় নগুর কাশীমন কাঁশীমন্‌ 
প্রদেশে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন । দ্রেনপস্সর-রাঁজগণ “দেব- 
তাদি-ক্ষত্রিয়' উপাধিতে ভূষিত হইতেন। উহার গিয়ান্তির ও 


তবানানের সাঁমস্তগণের সহিত মিলিত হইয়া মার্ঁ, মেস্ুই 


প্রভৃতির রাঁজাকে আপনাদের সামন্ত: করিয়া রাঁখিতেন। 


কলেরন্‌ 


এইরূপে দক্ষিণস্থ চারিটী সামন্তরাঁজা একত্র হইয়া ১৮৮২৯ খুষ্টাব্ৰ 
পর্য্যন্ত ক্রঙ্ঈঅসেম ও বোলেলেঙ্গরাঁজের বিপক্ষতাঁচরণ 
করিয়াছিল । 

নগুরমদে পঞুভ্তনের পর দেনপস্সর-রাজবংশে রাঁজা কাঁশী- 
মনই বিশেষ প্রতিভাশালী হইয়াছিলেন। তিনি নিজ ভুজবলে 
দেনপস্সর ও কাশীমন একচ্ছত্র করিয়াছিলেন। তিনি নগ্রুর 
মদে পঞ্চত্তনের পুত্র নগ্রজদে ওকাকে দ্েন-পস্সরের সিংহা- 
সনচ্যুত ও নির্বাসিত করিয়া ন্বয়ং রাঁজদণ্ড গ্রহণ করেন । 
জদেওকা বৈরনিধ্যাতনপরবশ হইয়া বনে বনে ঘুরিয়া মেঙ্কুই 
প্রভৃতি দেশবাসীকে ম্বপক্ষে আনয়ন করেন। পরিশেষে 
সসৈন্টে অগ্রসর হইয়। কাশীমনের একমাত্র কন্তাকে হরণ 
করিয়া লইয়া যাঁন এবং তাহাকে বিবাহ করেন। এই 
বিবাহে সকল গোলযোগ মিটিয়! যাঁয় বটে; কিন্তু বুদ্ধ কানীমন 
দেনপস্সরে স্বীয় ক্ষমতা অক্ষু্ন রাখিতে বিশেষ প্রয়াস 
পাইয়াছিলেন। 

পঞুত্বনে নগ্রুরজদে দেবতাদি-উকিরণের বংশে তৎপুক্র 
দেবতাি-মুঞুক ও তৎপরে দেবতাদি-গ+দোঁ্গ রাজ্যাঁভিষিক্ত হন, 
ইনি কাশীমনের পিতা ও ভ্রাতার বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করিয়া- 
ছিলেন। তীহাঁর ভ্রাতা অনকঅগুঙ্গ-লনক্গ রাজসেন! লইয়! 
জেম্ব্রনা প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। জদেরাঁজবংশ অপুত্রক 
হওয়ায় তিনি ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে রাঁজ্যাভিযিক্ত হন। তাঁহার 
গুপ্তিক* পত্তীগর্ভে ছুই পুত্র ছিল। ইহারা পিতার জীবিতকালে 
“পরাকন্ত (রাজপরিচারক ) নামে অভিহিত হয়। 

এই রাজপুত্রদ্ধয় নীচবংশোভব হওয়ায় কেহই তাহাদিগকে 
রাঁজা বলিয়া স্বীকার করে নাই। ইত্যবসরে দেনপনস্সরে 
কাশীমনরাজ স্বীয় প্রভাব বজায় রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন। 
দেনপস্সররাজের অপরাপর ভ্রাতারাও এরূপ নীচবংশোত্তব 
ছিলেন। এই কারণ অনেক 'পুর্জৰ” তাহাদের অধীনতা! অস্বী- 
কার করিয়াছিলেন, কিন্তু কাশীমনের অভ্যুদ্য়ে পঞ্চুত্বন-রাঁজবংশে 
তাহার পূর্ণ প্রভাব স্থাপিত হুয়। বদোক্গরাজ্যের দেনপস্সর 
ও পঞ্চুত্তন রাজবংশের তিনিই প্ররুত অভিভাবক বলিয়া! কথিত । 
বর্তমান পঞ্চুত্বনরাজের অভিষেক হু নাই; কিন্তু তিনি পিতার 
মুতদেহ-দাহান্তে যথাঁনিয়মে পিতৃকাধ্য করিতে অধিকারী 
আছেন, কিন্ত দেনপস্সর-রাজগণ এখনও পিতৃদেহ দাহ করিতে 


পাঁন না, তীঁহাঁরা সকল আঁজ্ীয়ের মৃতদেহ প্রীসাঁদে রক্ষা করিয়া! 


থাঁকেন। মুতের অবস্থা ও মর্ধযাদানুসারে তীহাঁর অস্তোিকিয়াও 
তদ্রপ সমারোহে ঘম্পনন হইয়৷ থাকে । 


'বালিদ্বীপের প্রধান পুঞ্গবগণের বংশাবলী পর পৃষ্ঠায় 
উদ্ধৃত হইল £-_. 


রী 


বালিদ্বীপ [45১73] বালিতীপ 


বদোঙ্গ-রাঁজবংশ। বেশ্ত (বৈশ্ঠ ) ও শূদ্র এই চারি বর্ণ বা জাতি ছাঁড়া আর কোন 
জাতি নাই । 


ব্রাহ্মণের উপাধি “ইদ্ধা”, ক্ষত্রিয়ের উপাধি “দেব” ও বৈশ্ঠের 
“গুষ্টি” (গোষ্ঠী )। শুদ্রের কোন উপাঁধি বাঁ সম্মানভূচক. পদবী 


গোষ্ঠী নগুর বোলা 
অনক অগ্ুঙ্গ কটুট্‌ মণ্ডেশ 


অনক অগুঙ্গ পদেদেকন্‌ নাই। তবে বিদেশী বা নীচজাতি সাঁধারণে “কুল? বা দাঁস 

| তি২০1-০৮৯ বৃলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে । 
গোষ্ঠী বয়হন তেগে গোঠী স্োমন তেগে গোষ্ঠী কটুট কদে ভারতবর্ষে যেমন বহুকাল হইতেই চাতুরবণ্য ব্যতীত নানা 
গোষঠী নর জন্বে মিহিক মিশ্রজাতির বাস আছে, বালির হিন্দুদিগের মধ্যে এরূপ কোন 


মিশ্র বা সঙ্কর জাতি নাই। ভারতে যেমন অন্ুলোম ও গ্রৃতি- 


1». প্লতে রচ্প 
অআনক অগুঙ্গ জদে গলোঁগোর অনক অগুঙ্গতলরিঙ্গ বট ক্রোটক লোঁম সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, এখানে এরূপ উৎপত্তি 
( পঞ্চুত্তনে ) ঘটে নাই। 


( এইখান হইতে গলৌগোর রাজবংশের উৎপত্তি) | 
আত ররো্যাজিতা ভা ্মি তি এখানে প্রথম তিন জাতি “দ্বিজ” বলিয়া গণ্য ও যথাকাঁলে 


] | 1 

নগৃর শক্তি গোষ্ঠী মদেতগল গোঠী কটুটতলব উপনীত, হইয়া থাকে, এই তিন: জাতিই নিজ নিজ জাতি- 
(৫০০ স্ত্রী) | 

রিতা কাত ..78..:11+..-11 মধ্যেই. বিবাহসম্বন্ধ করিয়া থাকেন। তবে এই তিন শ্রেণীর 

] ] 
2 পি ১22 ারয়িক। মধ্যে উচ্চবর্ণ যদ্দি তদপেক্ষা নিয়বর্ণের কন্ঠার পাণিগ্রহণ করেন, 
| ১8০ তাহা হইলে তাহার গুরসজাত সন্তান ভিন্নলীতি বলিয়া গণ্য 
কার টন্তািডিকি হয় না, পিতৃজাতিই পাইয়! থাকে । ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ মধ্যে শুদ্রা 
৯ ৮ দেন রাজবংশ ) সম্বন্ধ বিরল নহে। এই সকল শূদ্রা অনেক সময়ে ধনীগৃহে 
ন্‌ঃ নদে? দেবতাদি মুঞুক অনক অগুঙ্গ লনঙ্গ দাসী বা ভোগ্যারূপে থাকে এবং তাহাদের সন্তানগণ শূদ্র 

০ 

নঃ জদে, দেবতাদি গদোঙ্গ  অনক অগ্ুঙ্গ লনঙ্গ বলিয়াই গণ্য হয়। তবে যেখানে বিবাহসম্বন্ধ ঘটে, তাহার 
রঃ পিতৃজাতি পাইবাঁর পক্ষে কোন বাঁধা নাই। কিন্তু এই সকল 
ঈদ মদে, নঃ ভে পঞ্চু নঃ সে পঞ্চ শৃদ্রাসন্তানের! উচ্চবর্ণাপত্রীজাত সন্তান অপেক্ষা মর্ধ্যদায় কিছু 
গড ওক, সপ্ুঙ্গ রক | হীন হইয়া থাকে । ব্রাঙ্মণদিগের পক্ষে শুদ্রাবিবাহ নিষিদ্ধ । 


নঃ 
পু যদি কোন ব্রাহ্ষণ শুদ্রাবিবাহ করেন, তাহা হইলে তাহাকে 


প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ও স্ত্রীকে সংস্কারদ্বারা শুদ্ধ করিয়া ঘরে 

লইতে হয়। সেই স্ত্রীর সহিত তাহার পিতৃকুলের আর কোন 

দহ হরর সম্বন্ধ থাকে না। প্রতিলোমবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ। এরূপ 

টনি মি পু ্ঁ রি হি গা্জীন কটু সম্বন্ধে নির্বাসন অথবা! গ্রাণদণ্ড ব্যবস্থা । কোন ব্রাঙ্ষণব্ংশ ছুই 

বিবাহ করেন) ও কুট্রের শাসনকর্তা) প্রতিষ্ঠাতা) তিন পুরুষ শুদ্রের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে তীহারাঁও 
77 17711 শু ববিতা সগা হন। 

আবার ব্রাহ্মণ যদি হীনকর্ম অবলম্বন করেন অথবা স্বকর্ম্ম 


দেনপদ্সর রাজবংশ । 
নগর ধু 


দেন পস্সরের পুঙ্গব 


1 | 
নঃ মদে পঞ্চু দেবতার্দি নঃ কাশীমন্‌ (বদোঙ্গের নঃ জন্বে - - ১ 
ক্ষার শাসনকর্তা ত্যাগ করেন, তাহা হইলেও তিনি নীচশৃদ্রবৎ গণ্য হন। 
ইনি অগুঙ্গ রককে ্রাঙ্মণ। 
বিবাহ করেন) অনক অগুঙ্গ 


বালির ত্রাহ্মণেরা ভগবান দ্বিজেন্দ্র বহু রবু ( নবাহ্ত ) 
পদগ্ডের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। যবদ্বীপের কেদিরি নামক 
নঃ রত পুত্র নঃ নে ওক মদে নগর কটুট্‌ রঃ নঃ কট স্থানে উক্ত ব্রাহ্মণের বাঁস ছিল। তাহার বংশধরেরা কেদিরি 
বর্ণ বা জাতিবিভাগ। (১) এসন্বন্ধে মনুসংহিতাঁর উত্তি অনেকটা খাটিতে পারে ! 
বাঁলিদ্বীপের অধিবাসীর মধ্যে অধিকাংশই হিন্দু ও অল্প পৰ্যভিচারেণ বর্ণানা মবেদ্যাবেদনেন চ। 
বৌদ্ধ। এখানে চাতুর্বরে্যের বাস।_ ব্রাহ্মণ, সত্রিয় ( ক্ষত্রিয় ), স্বকর্শণাঞ্চ তা।গেন জায়স্তে বর্ণসঙ্করাঃ॥” ১০। ২৪| 


অলিট জদে 


৯ রঙ 


বালিদ্বীপ [ 


হইতে মজপহিত এবং তথা হইতে বালিদ্বীপে আসিয়! বাস 
করিতেছেন । 

অনেকের বিশ্বাস, পুর্রে ষে সকল ব্রাহ্মণ ভারত হইতে 
যবছীপে গিয়াছিলেন, ভগবান্‌ দ্বিজেন্ত্র তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা 
দলপতি ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রের বহু পত্রী ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চপত্বীর 
গর্ভজাত সন্তানেরা বাঁলিঘ্বীপে পঞ্চশাখায় বিভক্ত হইয়া বাঁস 
করিতেছেন। এই পঞ্চশাখার নাম--১ কমেমুঃ ২ গেলগেল, 
৩ নুআবা, ৪ মাঁস, ও ৫ কায়শুন্ত | 

গিয়ান্যর প্রদেশে কমেনু নামক স্থানে ধাঁহাদের বাঁস, তাহা- 
রাই কমেমু-ব্রান্ষণ। ইহার! ব্রাক্ষণপত্বীর গর্ভজাত। গেলগেল্‌ 
নামক স্থানে ষাহাঁদের বাস ছিল, তাহারা গেল্গেল্‌ ব্রাক্গণ। 
তাহারা দ্বিজেন্দ্রের ক্ষত্রিয়াপত্ীর গর্ভজীত। দ্বিজেন্দ্রের ওরসে 
এক ক্ষত্রিয়-বাঁলবিধবার গর্ভে ছুআবা-ব্রাঙ্মণের উৎপত্তি । এই- 
রূপে বৈগ্কন্তার গর্ভে মাসব্রান্গণ ও দাসী ব৷ শুদ্রাণীর গর্ভে 
কায়শৃন্ত ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইয়াঁছে। 

যেখানে ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য, তথায় গেলগেল্‌ ব্রাহ্মণ এবং 
যথায় বৈশ্ঠের প্রীধান্ত, তথায় মাঁসব্রাঙ্গণেরা সচরাচর ধজন যাজন 
করিয়া থাকেন। বিভিন্ন* বর্ণের রমণীগর্ভে জন্ম অনুসারে 
সম্মানের কমবেশী আছে বটে ; কিন্তু ততপ্রতি সাধারণের লক্ষ্য 
নাই। এই পঞ্চশ্রেণীর মধ্যেই যাহারা সচ্চরিত্র, সাধুপ্ররূতি, 
ধর্মশীল, বিদ্বান, শীস্তদর্শী ও সু্রী, তাহারাই সকলের পুজ্য, 
ও প্রধান বলিয়া গণ্য । 

বালিদ্বীপে ব্রাঙ্গণের সংখ্যাই অধিক। সকল ত্রীক্ষণই 
রাজা ব! ক্ষত্রিয়ের রক্ষণাঁধীন। কিযুদ্ধবা কি দৌত্যকার্্য 
সকল সময়েই ব্রান্গণদ্িগকে রাঁজাদেশ পালন করিতে হয়। 
রাজাদেশ লজ্ঘন করিলে ত্রাঙ্গণও দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া 
থাকেন। তথাপি ব্রাঙ্ষণগণ রাজগণ অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ও 
সম্মানিত। তাহার! রাঁজকন্তার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন) 
কিন্তু রাঁজারা ব্রাক্ষণকন্ঠ! বিবাহ করিতে পারেন না । 

বাঁলিদ্বীপে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক বলিয়াই সকলের অভাব 
ঘুচে না। অনেকে সে জন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, জীবিকা- 
নির্বাহের জন্ত অনেকে নিজহস্তে কৃষিকন্্ম করিতেছেন, এমন 
কি মত্ম্তধারণ ও শারীরিক পরিশ্রমদ্বারা অর্থোপাজ্জনেও কেহ 
কেহ বিমুখ নহেন। 


ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ধিনি সর্বশীস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও ব্রাহ্মণোঁচিত. 


সকল ক্রিয়াকলাপ পারদশিতা লাভ করিয়াছেন, তিনি গুরুর 
একগাছি দও পাঁইয়া- পণ্তিতদণ্ড বা পদ” উপাঁধি লাভ 
করেন। গুরুর পদে শিরস্থাপন, অবিরত গুরুর পাঁদোঁদক- 
পান এবং সর্ধপ্রকারে গুরুর আজ্ঞাপালন প্রভৃতি কঠোর পরী- 


€ 
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ক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে “পণ হইতে পাঁরে। যে সকল ব্রাঙ্গণযুবক 
গুরুগৃহে বাস করিয়া "পদ হইবার চেষ্টা করেন, রাজ 
তাহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দান ও সাহাষ্য করিয়া থাকেন । 

পদণ্ডেরাই রাঁজার দপ্ডাধিকারী ও ধর্মাধিকারী' হইয়া! 
থাকেন। তাহারা সকল অধর্মচারীর দণ্ডবিধানে অধিকারী । 
এই পদণ্ডের মধ্যে একজন রাঁজপুরোহিত হইয়া! থাঁকেন। ইদ! 
ব৷ সাধারণ ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি বিদ্যা, বুদ্ধি ও সরলতা য়, পদপ্ড 
হইতে পারেন, তীহাঁকেও রাঁজা! পৌরোহিত্যে বরণ করেন। 

কুলপুরোহিতই -রাজগুরু হইয়া! থাকেন। রাজা তাহার 
শিষ্যত্ব স্বীকার করেন ও তাঁহার যথোচিত সেব। করিয়া 
থাকেন। রাজা সকল ধর্মীনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্যে 
পুরোহিতের মন্ত্রণ৷ গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজ্য বা রাঁজ- 
পরিবারের মঙ্গলার্থ পুরোহিত সর্বদাই যাঁগষজ্ঞ, শীস্তিম্বস্তযয়ন 
ও বেদপাঠাদি কর্মে নিরত থাকেন। 

বালিদ্বীপে সকল শ্রেণীরই বিভিন্ন. পুরোহিত আছেন ॥ 
কেবল রাজপুরোহিতই “গুরুলোঁক” বলিয়া খ্যাত ও সর্বাপেক্ষা 
পুঁজিত হইয়া থাকেন। সামন্ত-রাজগণও পদগুদ্িগের মধ্যে 
এক একজন পুরোহিত বাঁছিয়৷ তাহাকে “গুরু” করিয়া থাকেন ॥ 
এখন বালিদ্বীপে বিভিন্ন স্থানে সাতজন মাত্র “গুরুলোক" ঝা 
রাঁজগুরু বাঁস করেন। তন্মধ্যে ক্লোক্গকোক্গ এদেশে ছুইজন, 
গিয়ান্রে একজন, বদ ব! বন্দনপুরে দুইজন, তবাঁনানে এক 
জন এবং মেঙ্গুই প্রদেশে একজন। বালির অধিবাঁসীমাত্রেই 
এই গুরুলোককে দেববৎ ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাঁকে। গুরু- 
লোক একবার রাঁজপথে বাহির হইলে শত শত ব্যক্তি সাঙ্গ 
প্রণিপাঁত করিতে থাঁকে, বহুলোক আসিয়া! তাহার পার্দোদক 
লইবার জন্য ব্যস্ত হয়। ৃ 

্রাঙ্মণেরা সকল বর্ণ হইতেই এক বা বনু স্ত্রী গ্রহণ 
করিয়। থাকেন, বিভিন্নবর্ণ-সংআ্বব হইলেও সকলের সন্তানই 
ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়। তবে ধনাধিকারকাঁলে শুদ্রাপুত্র 


 শ্রাসাচ্ছাদনমাত্র যৎসামান্ত, শুদ্রাপুত্র অপেক্ষা বৈগ্ঠাপুত্র ভাঁগে 


অধিক, বৈশ্তাপুত্র অপেক্ষ। ক্ষত্রিয়াপুত্র পরিমাণে বেশী এবং 
ক্ত্রিয়াদি সকলের পুত্র অপেক্ষা স্রাঙ্মণীপুত্র বু অংশ অধিকারী 
হইয়া থাকেন। শু্রাসংজ্ব ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত, পূর্বেই 
বলিয়াছি, তিনপুরুষ শুন্রাসন্বন্ধ. হইলে ব্রাক্গণও শুদ্র বলিয়! 
গণ্য হন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তের পক্ষেও এই নিয়ম । 

ব্রাহ্মণের সবর্ণা স্ত্রী যেরূপ সন্মান পায় থাকেন, তীহার 
শৃদ্রাপড়ী তাহার শতাংশের একাংশও পাঁয় না। এমন কি | 
মৃত্যুকালে সবর্ণা স্ত্রীকে ত্রাঙ্গণ ভরণপোষণের উপযুক্ত বিষয়াদি 
দিয় যান, কিন্ত শূদ্রা স্ত্রীকে কিছুই দিতে পারেন না ॥ 


5 এ 
৫ £ সি 
রঃ 


'_ ধালিদ্বীপ 


[58] 


বালিদ্বীপ 


ব্রাহ্মণের অসবর্ণা বা নিয়জাতীয়-রমণীর পক্ষে পতির সহ- 
গমনই গৌষব ও সম্মানজনক । কিন্ত ব্রাহ্মণের সবর্ণ। স্ত্রীর 
পক্ষে সহগমন নিষিদ্ধ। 

সবর্ণা স্ত্রীগণের পতির স্ায় বেদপাঠ, হোম ও যাগযজ্ঞাদিতে 
অধিকার আছে এবং তাহার। রমণীগণের সতী হইবার সময় বা অগ্নি- 
দানাদি কার্ষ্যে বেলাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। ব্রাহ্গণ- 
দিগেরমধ্যে যেমন পণ্ডিত বা “পদও্” থাকেন, সেইরূপ “পদ 
স্ত্রী অর্থাৎ পণ্ডিতা” উপাধিধারী বিদৃষী ব্রাহ্মণকন্তাও দেখা যায়। 

্রাঙ্ণদিগের মধ্যে শৈবত্রাহ্মণ, বৌদ্ধত্রাঙ্মণ ও ভূজঙ্গ ব্রাহ্মণ 
এই তিন সম্প্রদায়ের ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়। শৈব ব্রাহ্মণের! শিবো- 
পাসক, বোদ্ধব্রাঙ্মণেরা বুগ্ধোপাসক এবং ভূজঙ্গব্রাহ্মণের৷ 
নাগোপাসক। শৈব ব্রাহ্মণের সংখ্যাই বড় বেশী, ভূজঙ্ ব্রাহ্মণ 
সংখ্যায় অতি অন্ন। 

ক্ষত্রিয়। 

ভারতে যেমন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অভাব, বালিদ্বীপেও সেইরূপ 
বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বিরল। ভারত হইতে যবদ্বীপে যখন হিন্দুগণ 
আসিয়া উপনিবেশ করেন, তখন অতি অল্লসংখ্যক ক্ষত্রিয় 
আসিয়াছিল সন্দেহ নাই । “উশন-যব” নামক গ্রন্থে কোরিপান, 
গগলঙ্গ কেদিরি ও জঙ্গলা এই চারিপ্রদ্দেশে কেবল ক্ষত্রিয়- 
রাজত্ব শুনা যায়। “রঙ্গলব্৮-গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, 
যব বা কেদিরি-রাজসভায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত উভয়জাতীয় 
সামন্ত অবস্থান. করিতেন। যবদ্বীপের মধ্যে এই 
কেদির সর্বাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল এবং 
এখানে ক্ষত্রিয় বেশী না! থাকায় মাহষ (মাহিষ্য )-গণও 
রাজত্ব করিতেন । 

ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে কেবল দেব্অগুঙ্গ ও তাহার বৈমাত্রেয় 
ভ্রাতা আধ্য ডামর এবং অপর ছয় জন মাত্র বালিদ্বীপে আসির়া- 
ছিলেন। [ যবদ্ীপ দেখ। ] আধ্য ডামর ও অপর ছয়জনের 
বংশধরগণ আচারভ্রষ্ট হইয়। বৈশ্তত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে । কেবল 
দেব অগুঙ্গের বংশধর এখনও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া রাজগণের 
মধ্যে শ্রেষ্টসম্মান পাইয়। থাকেন। বদো্স, তবানান, মেস্কুই, 
করঙ্গ-অসেম প্রভৃতি স্থানবাসী অনেকেই আপনাদিগকে অগুঙ্গ- 
দেবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু প্িতের! 
তাহাগিকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করেন না। ক্রোঙ্গ 
কোঙ্গ, বঙ্গলী, ও গিয়ান্তর প্রদেশে এখনও ক্ষত্রিয়বংশ রাজত্ব 
করিতেছেন। বোলেলে্ পূর্বে দেব অগুঙ্গের বংশ রাজত্ব 
করিতেন, এখন তীহাদের বংশধরের৷ বদোঙ্গে বাস করিতেছেন। 

দেশক, প্রদেব ও পুঙ্গকন্‌ নামে কতকগুলি ক্ষত্রিয় আছে, 


ইহাদের 'মধ্যে যথেষ্ট শুদ্রাসন্বন্ধ রহিয়াছে । 
৮1] 


বেশ্ত (বৈশ্য )1 


বালিছীপে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা! বৈশ্তের সংখ্যাই অধিক। করঙ্গ 
অসেম, বোলেলেন্গ, মে্ুই, তবানান, বদোঙ্গ ও লম্বক প্রভৃতি 
ভূভাগে এখনও বৈশ্তগণ রাজত্ব করিতেছেন। তবানান ও 
বদোষ্ষের রাজগণ ক্ষত্রিয় আধ্যডামরের বংশসড়ূত হইলেও প্রায় 
৩০০ বর্ষ হইতে চলিল, দেব অগুঙ্গের প্রভাবে তাহার! বৈশ্ত- 
শ্রেণীতে গতিত হইয়াছেন । তাহাদের পূর্বপুরুষের! বৈশ্তের 
মত কেশবন্ধন করিতেন বলিয়াই বৈশ্য হইয়! গিয়াঁছেন। 
বর্তানকালে কেশকলাপে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্তে কিছুমাত্র 
তেদ নাই। 

দহ! ও মজপহিতের ক্ষত্রিয়েরা৷ এখন “মাহিষ+ ( মাহিষ্য ) বা 
“কাবোঃ এবং বৈশ্তের| “রঙ্গ, “পতি, “দেমাঙ্গ” ও “তুমেঙ্গ গুল 
নামেই পরিচিত। পতিশ্রেণীর পূর্বপুরুষ প্রথম দেবঅগুঙ্গ কর্তৃক 
মন্ত্রিত্ব পাইয়াছিলেন, সেইজন্ঠ এ বংশের কেহ কেহ মন্ত্রী 
ব্লিয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। আধ্যডামর ও পতি গজ- 
মদ্দের বংশধর ব্যতীত আর সকলেই এখন শূদ্রত্ব প্রাপ্ত 
হুইয়াছে। 

কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প বৈশ্তদিগের প্রধানবৃত্তি হইলেও এখন 
প্রধান গোষ্ঠীর এ সকল কাধ্য ঘ্বণিত মনে করেন। তাহারা 
অহিফেন-সেবন ও কুক্কুট-যুদ্ধের ব্যয়-নির্ববাহার্থ 'যৎসামান্ত 
বাণিজ্য করিয়া থাকেন । এখন অপর সকল জাতিও 
বাণিজ্যে মন দিয়াছে। ৃ 

শুদ্র। 

শুদ্রদিগের কোন ধর্মকর্ম অধিকার নাই । দ্বিজাঁতির সেবাই 
শূ্রের মুখ্য ধর্ম । তাহাদের নিজস্ব বলিবার কিছুই নাই। 'পুজব+ 
বা রাজা মনে করিলেই শুদ্রগৃহ হইতে যাঁহ। ইচ্ছা লইতে পারেন, 
তাহাতে শুদ্র কোন কথ! বলিতে পারিবে না। রাজা কোন 
“দেশ* দিয়। গমন করিলে সে দেশের শুদ্রদ্দগকে হংস, বক, 
কুকুটাদি থাদ্যসামগ্রী যোগাইতে হয়। এ সময় রাজভূত্যগণ ও 
ইচ্ছামত শুদ্রগৃহ হইতে যাহা ইচ্ছা লইতে পারে, তাহাতেও 
শূদ্র কোন আপত্তি করিতে পারে না। রাজপরিবারগণ ইচ্ছা- 
মত শুদ্রের উপর অত্যাচার করিত, বৃদ্ধ কাশীমন্‌ এই প্রথা 
রহিত করেন। শুদ্রদিগের সকলেরই অবস্থা বড় শোচনীয়, 
কেবল পরাকন্‌ বা রাজভূত্যগণ পুঙ্গব ব৷ রাজকুমারদিগের মত 
আলশ্তে ও শুদ্রদ্রব্য লুটপাঁট করিয়া জীবন অতিবাহিত করে এবং 
অহিফেনদেবন ও কুকড়া-লড়াই লইয়া ব্যস্ত থাকে। 

মণ্তিশ ( মণ্ডলেশ্বর ), প্রবকেন ও অপরাপর রাজকীরপদে 
শৃদ্র নিযুক্ত হইয়া! থাকে । মগুলেশ্বরেরা এক একটা “দেশ' 
বা পরগণার সর্দীর। তাহাদের পূর্বপুরুষের দেব অগুঙ্গের 
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প্রভাবে শুদ্রত্ব পাইয়াছে। মন্ত্রপহিত হইতে যে সকল বৈশ্য 
বালিদ্বীপে আসিয়াছিল, তাহারাও সকলে শৃদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। 

এখানকার পতিত ব্রাঙ্মণেরাও অনেকটা শৃদ্রাচারী । জঙ্গনু 
নামে এক শ্রেণীর শূদ্র আছে, তাহারা স্থৃতিপুরাণপাঁঠ ও 
মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারে। ইহাদের পূর্বপুরুষের ব্রাহ্মণ 
ছিল। দ্দলেম মুর” বা কালপুজা! করিয়া ইহারা পতিত হই- 
য়াছে। ইহাদের মধ্যে এবূপও প্রবাদ আছে, যে একজন বিখ্যাত 
পদগ্ডার পরাক বা পরিচারক ছিল, সে গোপনে গোপনে 
প্রভুর পুজা কর্ম দেখিত ও বেদপাঠ শুনিত। এইরূপেই সে 
বেদে শিথিয়৷ ছিল। কিন্তু শীঘ্বই সে ধর! পড়িল। আর কোন 
উপায় নাই বুঝিয়া পদণ্ড তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদান 
করিলেন এবং তাহার ও তদ্বংশধরদিগের হইয়। বৈদিককর্মন 
করিতে অধিকার দিলেন । 

বাঁলিদ্বীপের চারিবর্ণই প্রায় বিশ্বাসী, নমর প্রকৃতি, সাহসী 
ও কম্মৃঠি।, 

ভাষা ও সাহিত্য । 

যবদ্বীপ হইতে এখানকার ভাষাগত সাদৃশ্ত অনেক বিভিন্ন। 
যবদ্বীপের বর্ণমালায় ২০টী অক্ষর; কিন্তু বালি প্রভৃতি পলিনে- 
শিয় দ্বীপপুঞ্জে ১৮টা মাত্র অক্ষর দৃষ্ট হয়। ভাষাবিদগণ বালি- 
দ্বীপের সহিত সুন্দ, মলয় প্রভৃতি পলিনেশিয় দ্বীপপুঞ্জের ভাষা- 
গত এক্য স্থির করিয়াছেন। স্ুন্দ ও বালিদ্বীপের শব্দ ও বর্ণ- 
মালাগত মিল থাঁকিলেও ইহাদের মধ্যে তালব্যবর্ণের ত, দ ও 
ধর বিশেষ পার্থক্য নাই। সংস্কৃত তালব্যের উচ্চারণান্ুসাঁরে 
ইহাঁর ব্যবহার হইয়া থাকে । সুন্দ ও বালিদ্বীপের ভাষায় 
আকারের স্পষ্ট উচ্চারণ পাওয়া যায়; কিন্তু যবদ্বীপে “অ, 
স্থানে ও» র প্রয়োগ আছে । ই ও এ-র বিশেষ 'প্রভেদ থাঁকি- 
লেও কখন কখন অনুনাসিকযোগে উচ্চারিত হয়। “ভ 
স্থানে বৰ এবং ং স্থানে কখন কথন “ঙ্গ' ব্যবহারও দেখা যায়। 
ইহাদের অন্ত্যস্থ “ব” নাই ।৯ 

যবদ্বীপের স্টায় এখানকার ভাষাও দুই প্রকার । উচ্চশ্রেণীর 
লোকে সাধারণতঃ যে পরিমার্জিত ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত 
করে, তাহাই সাধু সভ্যভাষা এবং ইতর সাধারণে যে ভাবায় কথা 
কর, তাহা নিম্শ্রেণীর ভাষা বলিয়া পরিচিত। বর্তমান যবদ্বীপ- 
বাসিগণ যে পরিমার্জিত ও শ্রেষ্ঠতর ভাষায় কথা কয়, তাহা 
হইতে বালিদ্বীপের উচ্চশ্রেণীর ভাষ৷ অনেক স্বতন্ত্র। যবদ্ীপের 
নিয়শেণীর ভাষার অনেক কথা বালির সাধুভাষায় সমাবিষ্ট ) 
কিন্তু তাহাতে যবদ্বীগীয্প মাঙ্জিত শবের প্রয়োগ নাই। এই 


শা 


(১)ব্যাস, বাল্সিকী ও বরুণ শব্দগুলি অন্তস্থ “ব' র পরিবর্তে বরগীয় 
বয়ে লিখিত হইয়াছে | .. 
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কারণে যবদ্বীপবাসী সহজেই বালির ভাঁষার্থ সংগ্রহ করিতে পারে, 
কিন্তু পরিষ্কীররূপে বাঁক্যালাপ করিতে সমর্থ হয় না। ইহাদের 
নিয়শ্রেণীর ভাষায় মলয় ও স্ন্দদ্বীপবাসীর অনেক মিল থাকায় 
এই ভাষা পশ্চিম যবদীপবাসীর স্ুখবোধ্য হইয়াছে । যবদ্বীপীয়- 
গণের বালি উপনিবেশের পুর্বে তথাকার অধিবাসিগণ এই ভাষায় 
কথা কহিত। এই নিম্ন শ্রেণীর ভাষা ক্রমশঃই রূপান্তরিত ও 
পরিমার্জিত হইলেও ইহাতে পলিনেশিয়-ভাষার স্থৃতি জাজ্জল্য- 
মান রহিয়াছে । ভাষাবিদগণ আরও বলেন যে চারি শত বর্ষ 
পূর্বে বালি, মলয় ও সুন্দ প্রভৃতি দ্বীপ অদ্ধসভ্য ছিল, 
স্থতরাং তথাকার প্রচলিত ভাষাও যে সেইরূপ বিরুত 
থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? সুমাত্রা হইতে 
বালি ও তৎপূর্বদিক্ব্তী দ্বীপসমূহের ভাষার নৈকট্য অব- 
ধারণ করিয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বালিছ্বীপে 
মলয় ও সুন্দবাসিগণের উপনিবেশই এরূপ ভাষা-সামগ্রান্তের 
কারণ। বিজেতা যব্বাসী আসিয়৷ বালিদ্বীপের বহুসংখ্যক 
লোককে এই একই ভাষায় কথা কহিতে দেখিয়া আর 
তাহাদের ভাষা-পরিবর্তনে সচেষ্ট ইন নাই। তৎকালে তীহার! 
যেরূপ ভাষায় বাক্যালাপ করিতেন, তাহাই বালিঘ্বীপের রাজ- 
ভাষা হইয়া দীড়াইল এবং পলিনেণিয়-মিশ্রিত ভাষাই 
বালির নিম্নশ্রেণীর ভাষা রহিয়া গেল। 

পূর্বতন যব-ভাষার সহিত বালিদ্বীপের ভাষার যে 
নৈকট্য সব্ন্ধ আছে, তাহা কবিভাষামিশ্রিত তগল 
ও মলয় শব্দের অস্তিত্ব হইতেই বুঝা যায়। কারণ কবি- 
ভাষার উৎপত্তি-সময়ে 'যব-ভাষা তাদৃশ পরিমাজ্ধিত হয় 
নাই। কবিভাষায় মলয় শব্দের অস্তিত্ব ইহার পলিনেশীয়- 
সম্বন্ধ সুচনা করিতেছে; কিন্তু বর্তমান যবদ্বীগীয় ভাষায় 
আদৌ মলয়দেশীয় শবের প্রয়োগ দেখা যায় না। বালি- 
দ্বীপে যববাসীর আগমন ও জাতিবিভাগ স্থাপন হইতেই 
এখানকার ভাষাগত বিভেদ নিরূপিত হয় অর্থাৎ সদ্বশজাত 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ অবশ্তই পরিমাঞ্জিত সাধুভাষাঁয় কথা কহি- 
তেন এবং নিক্ুষ্ট শূদ্রগণ পক্ষান্তরে যে নীচ ভাষা অব- 
লম্বন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি? বালিদ্বীপের 
পার্খবস্তী স্থানসমূহে হিন্দুসভ্যতা বিস্তৃত: হইলেও তাহাদের 
ভাষার বিশেষ কোন রূপান্তর 
ঘটে নাই। কথিত ভাষা ছাড়া বাঁলিদ্বীপে লিখিত ভাষাও 
ছিল। বর্তমান গ্রন্থনিচয় ব্যতীত প্রাচীন কাব্য গ্রন্থসমূহ কৰি১ 


(১) কবি শব্দে কাব্য বা কবিতারচয়িত। বুঝাঁয়। বালিবানিগণ 
বলে ষে, কবিন্‌ বা ককবিন্‌ শব্দ তুল্যার্থক অর্থাৎ পরম্পরের তুলনায় 
যাহা বল হয়। মলয় ভাষায় কবিন্‌ শব্দে বিবাহ বা৷ বিবাহোপলক্ষে 
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ভাষায় এবং ব্রাঙ্গণথাজকগণের ধর্ান্ত্র সংস্কৃতভাষায় লিপি- 
_ বদ্ধ হইত। যে সকল হিন্দু ব্রাহ্মণ যবদ্বীপে সমাগত হইয়া- 
ছিলেন, তাহার! যে হিন্দুধন্মশান্ত্র গ্রন্থ সঙ্গে লইয়াছিলেন, একথা 
সকলেই স্বীকার করেন। তাহার উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত ভাষায় 
পণ্ডিত হইলেও প্রাকৃত ভাষায় তাহাদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল 
এবং তাহার! যে সহজে প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিতে পাঁরিতেন, 
তাহাতে কাহারও অবিশ্বাস নাই। অন্যুনপক্ষে খুষ্ট জন্মের 
& শতবর্ষ পরে যদি ভারতবাপীর এদেশে আগমন ধরিয়া লওয়া 
যার, তাহা হইলে কবিভাষার উৎপত্তি-প্রারভ্তে তাহাতে 
কেন যে ভারতীয় প্রাকৃত শব্দের বিকৃত সমাবেশ হয় নাই, 
তাহার অবস্তই কোন মুখ্যকারণ থাকিতে পারে । ভারতীয় 
হিন্দু ও বৌদ্ধগণ ধর্মপ্রচারকল্পে যবদ্বীপে অন্পসংখ্যক আসিয়া 
ছিলেন। তাহারা প্রাকৃত বা 
স্বকার্যাপাধন জন্য অর্থাৎ তদ্দেশবাসীকে স্বধশ্মে দীক্ষিত 
করিবার অভিগ্রায়ে সম্ভবতঃ তন্ততস্থানীয় ভাষা শিক্ষা করিয়! 
ছিলেন। বৌদ্ধদিগের সঙ্গে সঙ্গে ব্রদ্মোপাসক হিন্দুগণও যব- 
বালি প্রভৃতি স্থানের ভাঁষ।-শিক্ষায় রত হইয়াছিলেন। কারণ 
বালিবাসীকে স্বধর্মে ও তত্বৎ শাসন্ত্রানুষিত পৃজাদিতে বিশ্বাস ও 
ভক্তি স্থাপন করাইবার জন্ত এবং তদছুদ্দেশ্তে সহজে বোধগম্য 
করিবার আশায় তাহার! বাঁলিভাষারই আশ্রয় লইয়াছিলেন। 
প্রন্বনন ও বুড়োবুদোরের ভগ্াবশেষ হইতে উপলব্ধি হয় যে, 
যবদ্বীপে বৌদ্ধ ও ত্রাহ্ষণগণ নির্ব্বিরোধে একত্র অবস্থান করি- 
তেন। তাহাদের পৃজাপদ্ধতি এক না হইলেও পরস্পরের 
মূলমন্ত্রমূহ পরস্পরে গ্রহণ করিয়াছিল। কৰি ভাষায় লিখিত 
্রন্থগুলির কতকাংশ শৈবত্রাঙ্গণের ও অপরাংশ বৌদ্ধদিগের 
বিরচিত। দুই শ্রেণীর গ্রন্থই বাঁলিবাসিগণ আদরের সহিত 
পাঠ করিয়া থাকেন। 

 বৈদেশিকগণের এইরূপ সাম্যভাব হইতেই কবিভাষার 
উৎপত্তি হয়। ভারতাগত বৌদ্ধগণ যবদ্বীপবাসীর সংখ্যা 
অধিক দেখিয়া তথায় আর নূৃতনভাষা-প্রচারে সাহসী হইলেন 
না, বরং বিজ্ঞান ও ধন্ম্সন্বন্ধীয় ভাঁবসমূহ তদ্দেশবাসীকে সহজে 
বুঝাইবাঁর জন্ত সেই ভাষার কলেবর সংস্কৃত করিতে চেষ্টা পান। 
ঘবদ্বীপবাসীর ভাষায় এরূপ অর্থবোধক কোন শব্ধ না! থাকায় 


ভারতীয় ধরন্মোপবেষ্টাগণ তাহাদের শিক্ষার জন্ত বহুশত সংস্কৃত 


রচিত গীত বুঝায় । বালি দ্বীপে গীতাকারে পুর কাহিনীসমূহ লিপিবদ্ধ 
ছিল বলিয়! সেই ভাষাই কবি নামে গণ্য হইয়াছে । পুরোহিতগণের 
নিকট কবি ভাঁষার আদর ছিল না । তাহার! বেদ; ব্রন্মাগুপুরাণ ও তুতুর 
(ভন) গ্রন্থমমূহ বংস্কৃত ভাষায় লিখিয়া রাখিতেন। 


পালিভাষা অবগত হইলে 


শব্ধ ভাষা মধ্যে নিবিষ্ট করেন। সেই মিশ্রিত ভাষা গ্রস্থাদি 
লিপিকরণে ও ধর্মশিক্ষা-কার্ষ্যে ব্যবহৃত হইত। 

ত্ঁ সকল শব্দ সংস্কৃত ধাতুগত হইলেও তাহাতে প্ররুতি- 
প্রত্যয়াদি প্রবিষ্ট ' হয় নাই। কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণান- 
ভিজ্ঞ যববাঁপীর এ সকল শব্দবূপ শিক্ষাপক্ষে অতীব কষ্টকর 
হইবে। যব ও বালিদ্বীপের ভাষায় যে সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ 
আছে, তাহা ভারতীয় ব্যাকরণসিদ্ধ শব্দরূপ হইতে অনেক 
অপত্রংশ। অনেক স্থলে আমরা “ব স্থানে ওবা ও স্থানে 
ব,* যস্থানে এ, উস্থানে ও, ই স্থানে এ,র স্থানে দ্বিত্ব র, 
প্র উপসর্গ স্থানে পর এবং শব্দের আদিস্থ অকারের লোপ 
প্রভৃতি রূপান্তর গৃহীত হইয়াছে । যেমন অনুগ্রহ স্থানে নুগ্রহ 
শব্দের প্রয়োগ- দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে কবিভাষ! 
গঠিত হইলেও বালিদ্বীপের পবিভ্র বেদে ও পুরাণাদি গ্রন্থ" 
২স্কৃত ভাষায় লিখিত এবং একমাত্র পুরোহিতগণই গর গ্রন্থ- 
সমূহের আলোচনায় ব্যাপূত আছেন 

ধর্ম-ভাব ও পুরাঁকাহিনীসমূহ সাধারণ লোকের বিজ্ঞপ্তির 
জন্য কবিভাষায় গ্রন্থসমূহ লিখিত এবং সংস্কৃত ভাষায় অক্ষরমুর্ধা 
বিনিবেশিত থাকায় উহ! সাধারণের নিকট পবিত্র বলিয়৷ গ্রাহা। 
কবিভাষ! ও শ্লোকলিখিত ভাষা সম্পূর্ণ স্বতত্ত্র। বালিদ্বীপের 
ধর্মবিষয়ক গুহ্মন্ত্রমূহ ও বেদমন্ত্র সকল ভারতীয় শ্রোকের 
মাত্রায় লিখিত আছে। এই মাত্রাবৃত্ত শ্লোকভাষা এখানে 
“সংক্রেত” (সংস্কৃত) নামে পরিচিত এবং ইহা সাধারণের 
গোপনীয় বলিয়! “হস্ত” নামেও কথিত । 

কবিভাষার গঠন সম্বন্ধে বিভিন্ন সময় নিরূপিত হইয়াছে__ 

১! আয়ের লঙ্গগিয়ার রাজ্যকাঁলে কবিভাষায় যে গ্রন্থ 
রচিত হয়, শৈবব্রাহ্গণদিগের মতে তাহাই সর্ধপ্রাচীন ও সুন্দর । 
উক্ত রাজ! জয়বয়ের পূর্বপুরুষ কেন্িরিতে রাজত্ব করিতেন । 
ইহার সময়ে বালিদ্বীপে শিবপূজার বহুল প্রচার হইয়াছিল। 

২। রাজ! জয়বয়ের রাজ্যসময়ে লিখিত “বারতযুদ্দ” 
( ভারতযুদ্ধ')। ইহার রচনা প্রণালী “বিবাহ” ও অন্তান্য বৌন্বগ্রন্ 
অপেক্ষা উজ্জল এবং সাধারণের আদরণীয়। বালিবাসীর মতে 
জয়বয় ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন, মহাভারতীয় যুদ্ধের পর 


* “তত্ব স্থজৎ পুনঃ ব্রহ্গ” এখানে “ততোহস্থজণ্। এই ততোর 
ওকার স্থলে ব যোগ এবং আদিস্থ অকারের লোপ হইল। 

1 “অগ্রে সসঞ্জ ভগবান্‌ মানসং আত্মনঃ সমম্‌ 1” 

ব্রহ্মাগুপুরাণের উক্ত সংস্কৃত শ্লোকাদ্বের বালিভাষাঁর টাকা এই- 
রূপ !-_“মযেগে বতার ব্রহ্ম! মতু তঙ্গ ধধি পতঙ্গ পিকি সঙ্গ, নন্দন 
সনৎকুম।র 1 ৃ 


বালিদ্বীপ ্‌ 


হইতে যবদ্বীপ ভারতচ্যুত হয়। জয়বয়ের রাজত্বকালে আরও 
বহুশত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। 

৩। মজপহিতের রাজ্যকালে রচিত গ্রন্থাবলীতে সংস্কৃতের 
সহিত গ্রাম্যভাষার সংমিশ্রণ দেখা যাঁয়। " 

৪। পরবর্তী সময়ে পুরোহিত ও বিভিন্ন রাজন্যবর্গের 
রচিত গ্রন্থ। 

ভাষাবিদ্গণ বালি সাহিত্যের এইরূপ একটী শ্রেণী বিভাগ 
করিয়াছেন_-১ম বাঁলিভাষায় লিখিত টাকাঁসমেত সংস্কৃত গ্রন্থ। 
বেদ, ব্রন্মাগুপুরাণ ও তুতুরসমূহ (তন্ত্র ) ২য় কবিগ্রন্থাবলী। 
যথা--(ক) পবিভ্র পৌরাণিক গ্রন্থ__রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ও পর্বব- 
সমৃহ। (খ) নিম্নতর কবিতা-_বিবাহ, বারত-যুদ্দ প্রভৃতি । 

৩য় যব ও বালিদ্বীপের ভাষার মিশ্র রচনা । কতকগুলি 
স্থানীয় কিছুঙ্গ মাত্রায় লিখিত যেমন মলৎ, এবং অপর কতক- 
গুলি গগ্ধ সাহিত্যে রচিত এ্রতিহাসিক উপাখ্যান। যথা-_ 
কেন্হঙ্গে ক, রঙ্গ লবে, উশন, পমেন্দঙ্ প্রভৃতি । 

এতভিন্ন পুরোহিতদিগের রক্ষিত ব্যবহারশান্ত্র এবং শ্রোয়ঞ্চন- 
নামক সংগীতশাস্তর গ্রন্থ সংস্কতমিশ্র তীব্রভাষায় লিখিত। 

কোন শিলালিপি বা! তাত্রফলক ন! থাকায় এখানকার প্রাচীন 

অক্ষরমালা1 নিরূপিত হয় নাই। মজমপহিত রাঁজ্যধবংসের পর 
যববাসীদিগের সঙ্গে এখানে সংস্কৃত হস্তলিপি আনীত হইয়াছিল । 
এখনও বালিদ্বীপের হস্তলিখিত পুথিতে সংস্কৃত ছাদের পুর্ণচিত্র 
রক্ষিত হইয়াছে, কিন্ত উহাতে পলিনেশীয়ভাঁষার সংঅবব থাকায় 
উহা! উচ্চারণছ্ষ্ট হইয়া! পড়িয়াছে। অনেক প্রাচীন পুঁথিতে 
স্বরের হম্ব ও দীর্ঘ চিহণ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। বাঁলিবাসিদিগের 
হস্ব উ (স্থুকু)ও দীর্ঘ (স্ুকুইলুদ্‌ )-তে বিশেষ প্রভেদ না 
থাকিলেও সংস্কৃতজ্ঞ পুরোহিতগণ আকার (তেহুঙ্গ ) ও ঈকার 
( উলুমিজ ) চিহ্ছের ব্যবস্থা করিয়াছেন । 

বালিদ্বীপে ১ রেগ বেদ (েণ্বেদ), ২ যজুরবেদ ( যজুর্বেরদ ), ৩ 
সামবেদ ও ৪ অর্ভববেদ ( অথর্ববেদ ) নামে চারিখানি বেদই 
প্রচলিত দ্রেখ যাঁয়। ভগবান্‌ ব্যাস (ভারতীয় ব্যাস ) উক্ত 
বেদচতুষ্টয়ের সংগ্রহকর্তা বলিয়! প্রকাশ। পূজাদিকর্মে পণ্ডিতগণ 
বেদমন্ত্র ও স্ততিগানসমূহ দেবপ্রীত্যর্থে অস্ষটস্বরে 'আবৃত্তি করিয়। 
থাকেন। এখানেও ব্রাঙ্গণ ব্যতীত অপর জাতির বেদে অধিকার 


নাই। পণ্তিতগণ অপেক্ষাকৃত স্থকুমারমতি ব্রাহ্মণবালককেই এই. 


১৬ 


মন্ত্রাদি শিক্ষ! দিয়া থাঁকেন। চারিখানি বেদেই ভাষা! ছীকা 


সংস্কত এবং শ্লোকাকাঁরে লিখিত। উক্ত বেদচতুষ্টয়েয় অর্থ- 
বোধের জন্ত কবিভাষায় টিপ্পনী আছে। পুরোহিতগণ পাছে 
মূলশ্লেরকের অর্থাদি ভুলিয়া যান, এই ভয়ে সময় সময় এঁ টাকা 
পাঠ করিয়া থাকেন। 


] . বালিবীপ 


গ্রন্থ সকল হইতেই প্রাচীনকালে বালিদ্বীপে হিন্দুধর্ম- 
বিস্তারের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়! যায় । কিন্তু কোন সময়ে ভার- 
তীয় মনীষিগণ পুণ্যময় ধর্শগ্রন্থসমূহ সঙ্গে লইয়া যব বা বালি- 
দ্বীপে উপনীত হ্ইয়াঁছিলেন, তাহা নির্ধারিত হয় নাই । 
নূরয্যসেবন' নামে একথানি গ্রন্থ আছে, উহাতে সুর্যোপাসনার 
উপযোগী বেদমন্ত্রমূহ উদ্ধত হইয়াছে। সূর্য্যোপাসনাই পুরোহিত- 
দিগের ধর্ম। প্রাচীন বৈদিক আর্য হিন্দুগণ যেরূপ স্থর্য্যো- 
পাসক বলিয়া বিদ্িত ছিলেন, এখানকার পুরোহিতগণও তাহার 
অন্ুকারী। বেদ ভিন্ন এখানে ব্রহ্মাগু-পুরাণ নামে একখানি 
পুরাণ গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহা ভারতীয় ১৮শ পুরাণের 
অন্তর্গত । বর্দলিবাসিগণ শৈব বলিগ়াই এখানে ব্রহ্ধাগ-পুরাণের 
আদর। ইহার ভাষা সংস্কত এবং শ্লোকাকারে লিখিত। 
ইহারও বালিভাষাঁয় লিখিত ব্যাখ্যা আছে । এখানকার ব্রহ্মাও- 
পুরাণে সবষ্টিপ্রকরণ, বিভিন্ন মনু হইতে প্রজা! স্থষ্টি, জগদর্ণন্চ 
পৌরাণিক উপাখ্যান ও প্রাচীন রাজবংশসমূহের ইতিবৃত্ত লিখিত 
আছে। ভগবান্‌ ব্যাস ইহারও সক্কলনকর্ত ।  [ পুরাণ 
শৃৰে ব্রহ্গাগ্ুপুরাণের বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] এখানকার পুরোহিতগণ 
অপর ১৭শ পুরাণের স্থৃতিমাত্রও রাখেন না। তীহারা' 
এই যে, বালিবাসী ব্যাসকে পুরাণ ও বেদ এবং বাঁশ্ীকিকে 


রামায়ণপ্রণেতা৷ বলিয়া জানেন । 
পৌরাণিক কাব্য । 


এখানকার রাঁমায়ণও বাল্মীকি-প্রণীত। কবিভাষায় লিখিত 
হইলেও ইহাতে বহুল সংস্কৃত শবের প্রয়োগ দেখা যায়, 
এই গ্রন্থে ভারতীয় রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ড ২৫ অর্গে 
বর্গিত হইয়াছে। ৭ম্‌ উত্তরকা বান্সীকিরচিত হইলেও 
উহ! স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত । এতন্বার৷ অনুমান করা যায় 
যে, উত্তরকাওথাঁনি উক্ত প্রথম ছয় কাণ্ডের পর কোন এক সময়ে 
ভারত হইতে আনীত হইয়াছিল। এই উত্তরকাঁওখানির 
বিশেষত্ব এই যে, রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদ্বংশধরগণের চরিত্র 
ইহাতে বর্ণিত। এতডিন্ন এখানকার রামায়ণের বালকাণ্ডে 
রামজন্ম ও বশিষ্টসংবাদ প্রভৃতি বিষয় নাই। কিন্তু অপরাপর 
বিষয়ের সুন্দর বর্ণনা৷ আছে। 

উক্ত ২৫ সর্গ রামায়ণের প্রথম সর্গে অযোধ্যাধিপতি রাজা! 
দশরথের গৃহে বিষ্ণুর অবতারকথা প্রসঙ্গে-_কৌশল্যার উরে 
রামচন্দ্ররূপে ভগবান্‌, কেকয়ীর গর্ভে ভরত ও স্থুমিত্রার গর্ভে 
লক্ষণের জন্মকথা আছে। মুনি বশিষ্ঠ রামচন্ত্রকে ধনুর্ব্েদ ও শাস্র- 
শিক্ষা দেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র১ রাক্ষসের উপদ্রব হইতে তীয় 
আশ্রম রক্ষা করিবাঁর জন্তঠ ভগবান্‌ রামচন্ত্রকে সঙ্গে লইয়া 
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ধান, তৎপরে রাক্ষল-নিধন, পরশুরামের ধনুর্ভঙ্গ, সীতার বিবাহ, 
ভরতকে রাজ্যস্থাঁপনার্থ কেকয়ীর বরপ্রার্থনা, রাম, লক্ষ্মণ ও 
সীতার দণডকারণ্যে গমন, লক্ষণ কর্তৃক সুর্পণথার মাঁসাচ্ছেদ, 
রাবণের ক্রোধ, সীতাহরণ, স্ুগ্রীবের মিত্রতা, হনুমানের লঙ্কায় 
গামন, সীতাদর্শন, শ্রীরামপরিচালিত বানর সৈন্যকর্তৃক লঙ্কাপুর 
অবরোধ, রাম ও স্ুগ্রীবাদির সীতা উদ্ধারপরামর্শ, বিভীষণ- 
সন্ষিলনয রাঁবণবধ, সীতাঁর অগ্নিপরীক্ষা, পাতাল প্রবেশ, 
রামচন্ত্রের অযোধ্যাসিংহাসনে উপবেশন ও বার্দক্যে বাঁনপ্রস্থ 
অবলম্বন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। বেদাঁদি ধর্মশান্ত্ে 
যেরূপ ব্রাঙ্গণদিগের অধিকার, রামায়ণ ও পর্বগ্রন্থ প্রভৃতিতে 
রাঁজন্যবর্গের সেইরূপ অধিকার আছে। তাহারা এই সকল 
কাব্যগ্রন্থ-বর্ণিত রাজচরিত্র শিক্ষ। করিয়া আপনাদের চরিত্র 
সংগঠন করিয়া থাকেন। কেবল রাঁজচরিত্র নহে, ইন্দ্রৎ যম, 
সূর্য্য, চন্দ্র, অনিল, কুবের, বরুণ ও অগ্নির উপাখ্যান হইতে 
তাহাদের জ্ঞানলাঁভ করিতে হয়। উত্তরকাঁণ্ডে লবকুশের 
বংশানুকীর্তন ছাড়া, রাষের অপর ভ্রাত্বংশের উপাখ্যানও 
প্রকটিত হইয়াছে । 

রামায়ণের যেরূপ কাগুবিভাগ, মহাভারতও তন্রপ অষ্টাদশ- 
পর্বে বিভক্ত । বালিবাসিগণ এই মহাগ্রস্থকে পর্বব বলিয়া উল্লেখ 
করেন, ইহার মহাভারত নাম তাহাদের নিকট অপরিজ্ঞাত। 
্র ১৮শ পর্বের প্রকৃত নামও তাহারা জ্ঞাত আছে।১ এই 
গ্রন্থে লক্ষ শ্লোক। উহার মধ্যে ২০ হাজার শ্লোকে কুরু- 
পাণ্ডবের যুদ্ধপ্রসঙ্গ আছে। ভগবান্‌ ব্যাস ইহার গ্রন্থকর্তা ।২ 


ইহার ভাষাও কবি। পর্ধ-নামধেয় ভারত উপাখ্যান ব্যতীত । 


. ও কপিপর্ব-_সুগ্ীব, হনুমান্‌ প্রভৃতি কপিবংশের ইতিহাস । 
২ কেতক বা! চণ্ডক পর্ধনামে ক্বিদাসীরচিত অভিধান। 
৩ অগস্তি পর্ব্ব ( অঙ্গ গন্তি ) প্রভৃতি স্বতন্ত্র গ্রন্থও আছে। 

মন্ুপ্রণীত মানবধন্শীস্্র না থাকিলেও ইহারা প্রভূ 
মেন্ুকেই (মনু) ধর্মশান্তের প্রণেতা বলিয়া স্বীকার করে। 
পূর্ববাধিগম বা! শিবশীসন নামক গ্রন্থও মন্গরচিত। উহার ভাষা 
কবি ও শ্লোক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্‌। 

সাধারণ কৃবিসাহিত্যের মধ্যে বারতযুদ্দঙ নামক গ্রস্থই 
উল্লেখযোগ্য । এক সময়ে ইহাই এখানে মহাভারতের অন্ু- 


বাস, সভা, আরণ্যক, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা। স্বত্তম। (অশ্বথামা), সৌপ্তিক, 
স্ত্রীপলপ [্ত্রীবিলাপ পর্ব) ও অশ্বমেধ ষজ্ঞ। বালিদ্বীপবাঁসী পুরোহিতগণ 
শান্তিক পর্বকে একখানি স্বতন্ত্র পর্বব বলিয়।উল্লেখ করিয়। থাকেন। 
(২) ইনি হেম্পু বা সম্পু ষোগীশ্বর নীমে বালি ও যবদ্বীপে প্রসিদ্ধ। 
(৩) ভারতষুদ্ধ। কুরু ও পাঁওব ভ্রাতৃগণের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত 
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গ্রন্থ বিরচিত। 


(১) আদি, বির।ট, ভীন্ম, মুষল, প্রস্থ। নিক, ন্বর্গ(রে। হণ, উদ্যোগ, আশ্রম- 


্‌ ৪: এবুরিত 

বাদ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্ত আদি মহাভারত পু*থি প্রাপ্ত 
হওয়ায় সে ভ্রম দুরীকৃত হইয়াছে । তীন্ষ, দ্রোণ কর্ণ ও শল্য 
পর্ব্বের উপাখ্যান লইয়া এই বারতযুদ্দ স্কলিত হয়। কেদিরি- 
রাজ শ্রীপছুকাবতার জয়বয়ের আদেশে হেম্পুসদ কর্তৃক এই 
গ্রন্থ রচিত হয়। 

$ বিবাহ__মপুকধ-প্রণীত কবিভাঁষার একখানি অত্যুৎকষ্ 
গ্রন্থ । ৫ ম্মরদহন__রামায়ণ প্রণেতা কৰি রাঁজ। কুস্থুমের পুত্র 
মপু ধন্মজের রচিত। ৬ স্থমনাশান্তক-_রঘুবংশ অবলম্বনে 
লিখিত। ৭ বোম (ভৌম) কাব্য__বিষ্ুর ওরসে পৃথিবীর গর্ভে 
ভৌম দানবের উৎপত্তি ও কৃষ্ণহস্তে তাহার নিধন। অপু ব্রদ্ধ 
বোধনামা জনৈক বৌদ্ধরচিত। ৮ অর্জনবিজয়--রাবণকার্ড- 
বীর্য্যাজ্জুনের যুদ্ধ-মপু তন্তলর বোধ নামক বৌদ্ধপ্রণীত। 

৯ স্ুতসোম--কেতকপর্কের উপাখ্যান অবলম্বনে এই 
১০ হরিব্ংশ- মহাভারতের পরিশিষ্ট খণ্ড। 
মপুপেনুলু বোধ নামক জনৈক বৌদ্ধ ইহা কবিভাষায় লিখিয়! 
যাঁন। পূর্বোক্ত কয়খানি গ্রন্থই উল্লেখযোগ্য। 

ববদ বা এঁতিহাসিক বীরগাথার মধ্যে ১ কেন্হন্গ্রোক_- 
কেদিরি, মজপহিত ও বাঁলিরাজবংশের আদিপুরুষ ত্রহ্গপুত্র 
কেন্হন্গ্রোক হইতে এই আখ্যায়িকার আরম্ভ। ২ রঙ্গ- 
গলবে-_-কেদিরিরাজমন্ত্রী রঙ্গ গলবে কর্তৃক তুমেপেলরাজ শিব- 
বুদ্ধের পরাজয়প্রসর্গে কেদিরি রাজবংশোপাখ্যান। ৩ উশনযব 
ও ৪ উশনবালি__উক্ত ছীপদ্ধয়ের রাঁজেতিহাস। ৫ পেমেদঙ্গ-_ 
বালিরাজ্যের আধুনিক ইতিহাস। 

তুতুর বা ধন্মবিষয়ক ও তান্ত্রিক গ্রন্থ অসংখ্য, অধিকাংশই 
শ্লোকে লিখিত। এতন্সধ্যে ১ ভুবনসংক্ষেপ, ২ ভুবনকোষ, ৩ 
বৃহস্পতিতত্ব, ৪ সারসমুচ্চয়, ৫ তত্বস্গান, ৬ কন্দম্পং, ৭ সজোং- 
ক্রান্তি, ৮ তুতুর কামোক্ষ (কামাখ্যাতন্ত্র?), ৯ রাজনীতি, 
১০ নীতি প্রায় বা নীতিশান্ত্র, ১১ কামন্দকনীতি, ১২ 
নরনীতীয়, ১৩ রণযজ্ঞ ও ১৪ তিথিদশগুণিত এই করয়খানি 
প্রধান। 

পূর্বেই ধর্মশীস্ত্রের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। এখানে! 
১ আগম, ২ অধিগম,১ ৩ দেবাগম, ৪ সারসমুচ্চয়, ৫ ুষ্টকালভয়, 
৬ স্বয়ন্তু বা ্বজম্ব., ৭ দেবদণ্ড ও ৮ যজ্ঞসজ্ঘ প্রভৃতি কয়েক- 
থানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। মেনব-শান্ত্র নামে ভারতীয় মানব- 


হয় বলিয়। কেহ কেহ ইহার ভ্রাতীযুদ্ধ এবং অপরে ত্রতযুদ্ধ ( ধশ্থাযুদ্ধ ) 


এইরূপ নামকরণ করিয়! থাকেন। 
(১) পূর্বাধিগম বা শিবশ।সন শিবপ্রোক্ত বলিয়। ব্রক্ষণগণের বিশ্বাস 
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ধর্মশান্ত্রের অনুকরণে লিখিত; টানি সৃতি আছে,১ কিন্ত 
তাহা বিশেষ প্রচলিত নহে। পুর্বাধিগম নাঁমক স্মৃতিশাস্্বে 
: উপক্রমণিকাঁয় যেরূপ লিখিত আছে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত 
করা গেল, কেবল সংস্কৃত শবের বালি রূপান্তর লিখিত হইল 
না। এই নমুনা হইতে সকলেই বুবিতে পারিবেন যে, তথাকাঁর 
শাস্্ীয় ভাষায় কত সংস্কৃত শবের মিশণ আছে £-_- 
“অভিজ্ঞানমস্তত। লিহন্‌  পূর্বাধিগমশাসনশান্্সারোদ্ধত 
পুর্ববারস্ত সঙ্গ তলস বৃদ্ধাচাধ্য রাজপুরোহিত সর্বগুণজ্ঞ 
ভান্থরশ্ি-সদৃশ-সর্বজন-হৃদয়-তমিআ্রহরণ-সকলাগ্র-চূড়ামণি-শিরসি 
প্রতিষ্ঠিত তকপ্‌ সহন পরাচার্য্যশিবকবেঃ, কনিষ্ঠ মধ্যোত্তম 
নগ্দন শিব পরমাঁদিগুরু- মহাভগবানতঙ্গ, গেণীর শির গ্গু- 
দারণতম্মাঙ্গারনীরসকরি অবনঙ্গনীর পণদহন ভম্ম তকপৃনিঙ্গ 
সন্তান প্রতিসস্তান সঙ্গ ভক্মঙ্গ কুর শির অতঃ প্রমাণকেন পগেঃ 
নিঙ্গ রক্ষনি্গ শাসনাধিগম শাল্্রসারোগ্ধুত রি পর গঙ্গকু 
মকবেহন শহন শঙ্গ গুম্‌ গে শিবাগিম, কিমুত সহন সঙ্গ, বুগ্ধঙ্গ গ 
শিব পিণাক স্থবির রিহ নগর শঙ্গ সম্পুন (সম্পন্ন ?) কৃত্য 
অন্থুনি বেঃ সঙ্গ মহারেপ্‌ রঙ্গ নগর লাবণ রিঙ্গ, প্রদেশতলস 
করুহণ সঙ্গ বতিকপ্রজীবক ব্যবহারবিচ্ছেদ সঙ্গ অব নঙ্গ 
মম গতকেন বিবাদনিক্গ সর্বজনরিঙ্গ, সভামধ্য মুগ রি 
প্রদেশ ন ত লু ইর্নীর, যখন সঙ্গ হাঙ্গ 1078811::১ 
রা ক শাঁসনক্রমনীর্টীকাকবেঃ 1৮ 
বা তুতুরকামোক্ষ গ্রন্থে মানবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত 
ডি তিন বর্ণিত আছে। পদগুগণ এই স্থৃতি 
অনুসরণ করিয়া জীসনাতিপাতি করেন। রাজা অথবা ব্রাহ্মণ 
এই ধর্মানীতি অনুসারে কার্য করিলে €রাঁজর্ষি' উপাধি লাভ 


করিয়া থাকেন এবং এইরূপ শান্সলিখিত আঁচরণ না মানিয়া 


চলিলে রাজন্যগণের অভিষেকক্রিয়! সম্পন হয় না। 

মলৎ গ্রন্থে পঞ্জীর বীরকাঁহিনী বর্ণিত হ্ইয়াঙ্ে। উহার 
ছন্দ ও মীত্র কিছুঙ্গ কবি হইতৈ অনেক বিভিন্ন । গম্ুঃ নামক 
নাট্যাগারে এই গ্রন্থের স্থলবিশেষের অভিনয় হইয়া থাঁকে। 
কিন্তু এখানে কালিদাঁসাদি সুবীবৃন্দের রচিত হৃদয় গ্রাহী নাটকের 
আভাস মাত্র নাই। ভারতীয় নাটকের আদর না থাঁকার 
ঢুইটী মাত্র কারণ নির্দেশ করা যাইতে পাঁরে। হয় ভাঁরত- 


(১) শিবশসনের একস্থানে 'ধর্মশান্ত্র কৃতরমাঁনবাদি' এরূপ বাক্য 
প্রয়োগ থাঁকায় মন্বাদি স্থৃতির উল্লেখ কল্পিত হইয়াছে। কুতর শব্দে 
মন্থনদণ্ড বুঝায়। কিন্তু প্রত্ততত্ববিদশীণ উহাকে 'উত্তম মনু* এইরূপ 
স্থির করেন, যেহেতু বালিদ্বীপের ব্রহ্গাণ্ড পুরাণে উত্তম মন স্থলের উতরমন্থু 
পাঠ দেখা! যাঁয়। 


এবং জেষ্ট (জ্যেষ্ঠ) ও. আধাঁঢ়। 


বাসী ব্রাহ্মণগণের যবদ্বীপে আগমনের পর কালিদাপাদির 
মহামূল্য নাটক রচিত হইয়াছিল, না হয় সেই ধর্মপ্রচারক 
ব্রাঙ্গণগণ ধর্মশাস্ত্রেরে বহিভূতি বলিয়াই এঁ সকল নাটকের 
আলোচনায় মনোনিবেশ করেন নাই । 
ধ্মশাস্্, পৌরাণিক কাব্য ও ইতিহাস ব্যতীত রি 

মধ্যে কালনিরূপণের জন্য জ্যোতিষশাস্ত্রেরও আদর আছে । 
ইহারা ছুই মতে কালগণন! করিয়া! থাকে। একটা ভারতীয় 
এবং অপরটা বালীয় বা পলিনেশিয় । 

ভূপুগর্গ নামক পুস্তক হইতে জান! যায় যে, তাহারা শালি- 
বাহনরাজ প্রতিষ্ঠিত শক সম্ং (৭৮ খুষ্টাব্দ) হইতে কালগণন। করিয়! 
আসিতেছে .এবং কসঙ্গ ব! চৈত্রমাঁস হইতে তাহার বৎসরের 
আরন্ত কাল ধরিয়া থাকে । মুসলমান প্রভাবে যবদ্বীপের 
গণনার গোল ঘটিলেও এখানকার গণনায় চান্দ্র মাস স্থলে 
সৌর মাস ব্যতীত অপর কোনরূপ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই । 
জ্যৈষ্ঠ ও আধাঢ় ব্যতীত সকল মাঁস নামের সংস্কৃত ও বালি 
দেশীয় নাম আছে। শ্রাবণ কেস), বাদ্র বা বাঁদ্রবদ (ভাত্রপদ) 
বা করো, অস্গুজি (আশ্বযুজ বা আশ্বিন ), কৃতিগ (কান্তিক ) 
বা কপত, মার্গশির বা! মার্গশীর্ষ (অগ্রহায়ণ ) বা কালিম, কনম 
বা পোষ্য € পৌষ ), কপিত বা মাঁগ ( মাঁঘ ),কলুলু বা! পান্তন 
(ফাল্তন), কসঙ্গ বা মধুমাঁস ( চৈত্র), বাদস বা বেশক (বৈশাখ ) 
প্রাচীন রোমক্বিগের 
মত বালিদ্বীপে পূর্বে ১০ মাস প্রচলিত ছিল, তাহাদের 
মধ্যে জৈোষ্ঠ ও আধাট় এই ছুইটী মাস ছিল না এবং তাহার 
পুর্বে ৩৫ দিনে মাঁস গণনা করিত । এ দিনের নাঁম পলিনেশিয় 
ও হিন্দূমিশ্রিত। যথ! রদিতি সোম; অঙ্গ গর, বুঙ্গ, বৃহস্পতি, 
শুক্র ও শনৈশ্চর (হিন্দু) এবং পহিঙ্গ, গুঅন, বি, কালিবন। 
ও মেনিশ্‌ (পলিনেশিয় )।  এতভিন্ন তাহারা কতকগুলি গ্রহ 
নক্ষত্রাদ্ির বিষয় এবং তাহার্দের মানব দেহে শুভাশুভ ফল 
প্রদানে শক্তির বিষয়ও অবগত আঁছে। তাহাদের টান্দ্রমাস শুরু 
(তঙ্গগল) ও কৃষ্ণ ( পঙ্গলুমঙ্গ ) পক্ষ ধরিয়া গণিত হয় । 

উক্ত ৩৫ দ্রিনে ৩৫টী নক্ষত্রের ফলাফল ছাড়া জাতবালকের 
শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্য তাঁহারা সপ্তাহের প্রতিদ্বিনে ১ দেবতা, 
ই নরমূত্তি, ৩ বৃক্ষ, ৪ পক্ষী, ৫ ভূত ও ৬.সত্বের অস্তিত্ব কল্পন! 
করে এবং উহাঁদের গ্রভাঁৰ মত মানব-চরিত্র কল্পন! করিয়া লয়*। 

* সপ্ত দেবত।র নাম-ইল্জ, উম।, ব্রহ্মা, বিষু) গুরু, ভ্রী ও যম। 
মতান্তরে ইন্দ্র, পৃথিবী, বিঞু ব্রহ্মা গুরু, উম। ও দুর্গ । সপ্ত ভূতগণের 
নাম-_হুলু অণ্ড ( কুকুরমুখী ), হুলুক ক'বে। (মহিষমুখী ), ছুলু কুদ (অশ্ব- 
মুখী), ছলুলেম্ব (গোমুখী ), হুলুসিংহ ( সিংহমুখী ), হদুগ্বজ ( গজমুখী )ও 
হুলুগগক (কাঁকমুখী )। এ সকল পশুর ন্যায় তাহাদের প্রকৃতি হয়। 


৬ 
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বালিদ্বীপ 


1. ০৯] 


বালিঘ্বীপ 


১১১১১১১ 


অমৃত, শূন্য, কাল, পতি ও লিন্যোক দিবসের এই পঞ্চ 
ক্ষণ। অমৃত ক্ষণে জন্মিলে সৌভাগ্যশালী, শুন্ঠে দরিদ্র, কালে 
রিপুবশ, পতি ক্ষণে মৃত্যু এবং লিন্সোকে জন্মিলে মানব অসঙ্চরিত্র 
ও চৌর হয়। এতছ্িন্ন তাহাদের দ্বিবাভাগ আট ঘটিকায় 
_ বিভক্ত । সময় নিরূপণের জন্য তাহারা এক প্রকার জলমন্ত্ 
ব্যবহার করে। প্রত্যেক রাজপ্রাসাদে শ্ররূপ একটা যন্ত্র 
আছে। পাত্রে জলপুর্ণ হইলে টালিয়া ফেলিবার জন্ত একটা 
লোক্‌ নিযুক্ত থাকে। ঘটিকা! পুর্ণ হইলে সেই ব্যক্তি সাধারণকে 
. জানাইবার জন্ত নিরূপিত সময় দামামায় আঘাঁত করে। 
পঞ্জিকাগণনাপ় তৃপগ্ুগর্গ ব্যতীত তাহারা স্ুন্দরীক্রম ও 
স্ন্দরী ভূজ.ক নামক পুস্তিকার সাহায্য গ্রহণ করে। জ্যোতিষ- 
- গথনায় তাহাদের রাশিচক্রে ব্যবহার আছে। বৃশ্চিক স্থানে 
মৃচিক ও কর্কট স্থানে রকত লিখিত হইয়াছে এবং মীনের ঘরে 
কুস্ত ও মেষের ঘরে মকর প্রভৃতির অবস্থান দেখ! যায়। 
প্রাচীন প্রীকদিগের ন্যায় ইহাদেরও তুলারাশি নাই। তুলার 
ঘর বৃশ্চিকই অধিকার করিয়াছে । 
ভারতবাঁপীর স্াঁয় ইহাদেরও বিশ্বাস যে রাহুর গ্রাসজন্ 
চন্দ্র ও স্্যগ্রহণ হইয়! থাকে । ন্ুর্ধযগ্রহণের নাম গ্রহ এবং 
চন্দ্র গ্রহণের নাম “রাহ” । 
চিৎকাঁর ছারা বিকট শব্ধ করে। বিশ্বাস উ শবে ভীত হইয়। 
দল্যু চন্দ্রকে পরিত্যাগ করিবে । আমাদের দেশে এখনও 
গ্রহণের সময় শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি এবং আনন্দোন্সাদে কোলাহল 
করিতে করিতে গঙ্গান্নান প্রচলিত আছে। 
পুর্কেই বলিয়াছি, বাঁলিদ্বীপে কোন সময়ে ত্রাঙ্মণাগম হই- 
য্াছিল, তাহাঁর নিরূপণ করা ছুরূহ। বৌদ্ধধর্মের প্রভাব 
বৃদ্ধির সময় বৌদ্ধাচার্্যগণের নানাদেশে ধর্ধপ্রচারার্থ গমন, 
শালিবাহন শকগণনা ও. প্রাচীন সংস্কত ভিন্ন অপরাপর 
স্ত্রান্থের অভাব দর্শনে অনুমান হয় যে, খুষ্টীয় প্রথম ব! দ্বিতীয় 
শতাব্দের কোন সময়ে এতদ্দেশে ব্রাহ্মণ-সমাগম হইয়া! থাকিবে । 
পূর্ববাঞ্চলস্থ দ্বীপবাশীদিগের মধ্যে এইরূপ প্রচার যে ক্রিঙ্গ, 
(কলিঙ্গ ) দেশ হইতে তাহাদের দেশে সভ্যতা, ধর্ম ও ব্যবস্থা- 
পমৃহ আনীত হইয়াঁছে। প্রথমে যবদ্বীপে, পরে তথা হইতে 
চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়! পড়িয়াছে । এখানে শস্তের প্রচুরত 
দেখিয়া! ভারতীয় গপনিবেশিকগণ বাসস্থাপনে কৃতসংকল্প হন । 
সর্বপ্রথমে ১ম শতাৰে ত্রিতুষ্টি নামে একজন ব্রাঙ্গণ বহুলোক 
সমভিব্যাহীরে যবদ্বীপে আগমনপুর্ব্বক দক্ষিণ-উপকূল উত্তীর্ণ 
হইয়া মেরুপর্্বতের পাদমূলে বসতি করেন। যবদ্বীপে অধুনা 


যে শক প্রচলিত আছে, তাহা ত্রিতুষ্টিনামা এক প্রাচীন রাজ | 


স্থাপন করেন। তজ্জনয, প্র শক আঁজিশক (আদিশক )-নামে 


॥ 


গ্রহণের সময় তাহারা নানা যন্ত্র ও ৷ 


গ্রসিদ্ধ। যবদ্বীপের বর্তমান শক ১৮২৩) সুতরাং উহাই যে 


 শালিবাহন শক, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে ন|।  ত্িতুষ্টি 


যবদীপে আগমন করেন, তৎকালে দক্ষিণ-ভাঁরতবর্ষে যে 
সময়ে শক সম্ঘতের প্রচার হইয়াছিল অথবা রাঁজা সাতবাহনের 
শকগ্রচার যে তীহার একটী সমসাময়িক ঘটন! বলিয়া মনে 
হইতে পারে না। 

যবদ্বীপের উপাখ্যান হইতে জান! যায় যে, আঁদিম ওপ- 
নিবেশিকদল কতিপয় হিন্দুপরিবারে মিলিত হইয়া! এখানে আগ- 
মন করেন। তাহাদের সঙ্গে যে স্্রীপুত্র ছিল, তাহা সহজেই 
অন্থধাবন করা যায়। মহামন! ত্রিতুষ্টিও স্বকীয় স্ত্রীপুত্র সঘভি- 
ব্যাহারে আসিয়াছিলেন। তাহার সহ্ধন্মিণীর নাম ত্রাঙ্মণ- 
কালি এবং পুত্র ছুইটার নাম মন্কমানস ও মন্গমাদেব। প্ররুত 
পক্ষে ইহারা বৌদ্ধ কি হিন্দু ছিলেন, তাহার প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। তিনি ও তাহার বংশধরগণ এখানে কিছুকাল 
রাজত্ব করিয়াছিলেন । 

৩৫০ শক পধ্যস্ত এতদ্দেশে বহুতর ও্পনিবেশিকৈর আঁস- 
মন হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতিপয় খ্যাতনাম৷ ব্যক্তির নাঁম 
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শেলপ্রবাঁত-_-১০* শকে, ঘোটক _২০* শকে, স্থবিল__: 
৩১০ শকে, হুতম--৩৩১ শকে এবং ত্রিস্দি ও তৎপুত্র দশবাহু 
৩৫০ শকে এখানে আগমন করেন। ৪৮০ শকে কতকগুলি 
শৈর পণ্তিত যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাঁহাদের 
মতের সহিত যবদ্বীপবাসিদিগের মতানৈক্য হওয়াতে তাহারা 
দূরীভূত হন। পরে তথাকার রাজা শুতুদামের শরণাগত হইলে 
আশ্রয় লাভ করেন। রাজ! শুতুদাম তীহাঁদের মতাব্লম্বী 
হইয়াছিলেন। যবদ্বীপবাসিগণ ইস্লামধর্ম্ে দীক্ষিত হইবার 
কিছুপুর্বে কতকগুলি শৈব মজপহিত নামকস্থানের শেষরাজ। 
ব্রবিজয়ের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। মজপহিতরাঁজ্য বিদ্ধন্ত হইলে 
তীহারা বালিদ্বীপে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহাদের অধি- 
পতির নাম চীহুরাহু। 

বালিদ্বীপে এখন যে.শক চলিতেছে, তাহা যবদ্বীপ অপেক্ষা 
পাঁচবৎসর কম অর্থাৎ ১৮১৮ শক। এই পাঁচব্থসরের গোঁল- 
মাল কেন হইল, বালিবাী পণ্ডিতগণ তাহার কোন কারণ 
নির্দেশ করিতে পারেন ন1। বোধ হয় চান্দ্রমাস গণনার স্থলে 
সৌরগণন! পরিবর্তন, পলিনেশীয় গণনার সংমিশ্রণ প্রভৃতি 
দোষে এইরূপ বিভ্রাট .ঘটিয়াছে। পুর্ব হিসাবে ১০ মাসে 
বৎসর ছিল, পরে তাহ! ১২ মাসে পুনঃ গণনা এবং মলমাসাঁদি 
গণনা না করায় ইহাদের. সহিত হিন্্রপঞ্জিকারও অনেক 
ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। গুভাগুভ ঘটন! ও সময়-নিরূপণের জন্য 


বালিদ্বীপ 
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শুদ্ধই যে তাহারা পঞ্জিক1 ও গ্রহসঞ্চারের উপর নির্ভর করেঃ 
তাহা নহে । কোন বিশেষ খতৃতে পার্কতীয় পুষ্পের প্রস্ষ,টন, 
সমুদ্রের সাময়িক গতিপরিবর্তন বাঁ রূপান্তর গ্রহণ, কোন 
প্রাকৃতিক নিদর্শন প্রভৃতি ঘটন৷ লক্ষ্য করিয়াও তাহার! সময় 
নিরূপণে সফলকাম হইয়াছেন। 
ধর্মমত, দেবতত্ব ও বিশ্বাস। 

ভারতের ছুইটী হিন্দুধর্মশাথা বালিদ্বীপে প্রবেশ লাভ 
করিয়াছিল। পূর্বেই লিখিয়াছি, বৌদ্ধধন্মপ্রচারকগপের সঙ্গে 
সঙ্গে শৈবত্রাক্মণগণ পূর্বাঞ্চলস্থ দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন 
করে। কিন্তু ব্রান্গণ্যধর্মের বিস্তারকল্পে ক্রমেই বৌদ্ধগণ হীন- 
প্রত হইয়া! পড়িয়াছে। ইহারা সকল প্রকার পণুমাংস তক্ষণ 
করিয়! থাকে, কিন্তু শৈব্সাম্প্রদায়িকগণ গো» কুকুর প্রভৃতি 
অন্পৃশ্ত জীবের মাংস ভক্ষণ করেন না ।' 

বালিদ্বীপের পণ্ডিতগণের মুখে শুনা যায় যে, বুদ্ধ শিবের 
কনিষ্টভ্রাতা। উভয় সম্প্রদায় পরম্পরে অবিরোধী থাকিলেও, 
কেহ কাহারও দেবতার পুজা করেন নাই ; কিন্ত অনেক পুজা 
পদ্ধতিতেও পরস্পরের সংঅবব দেখা! যাঁয়। পঞ্চবলিক্রম নামক 
উৎসরে শৈবপগ্ডিতগণ একজন বৌদ্ধ পুরোহিতকে আহ্বান 
করিয়। উৎসর্গক্রিয়া সম্পার্দন করিয়া থাকেন। রাজা বা রাজ- 
পুত্রগণের অস্ত্যেষ্টির সময় শিব ও বুদ্ধপুজার পবিভ্রবারি তত্বৎ 
পুরোহিতগণের দ্বার! মৃতদেহের মস্তকে সিঞ্চন করা হয়, এতত্িন 
কবিগ্রন্থে বৌদ্ধ ও শৈবের পরম্পর সুহ্বভাব সম্বন্ধে অনেক কথা 
বর্ণিত আছে । . 

সুপ্রাচীন ত্রাঙ্মণ্যধর্মে ইহাদের প্রগার্টভক্তি থাকিলেও ইহারা 
সাধারণতঃ শিবোপানক বলিয়া! পরিচিত। ইহাদের ধর্মকাণ্ড 
ছুইভাগে বিভক্ত। পুরোহিতগণের স্বগৃহে গুপ্তপুজাঁ এবং 
সাধারণ লোকের পুজা । বৈদিক্ষুগের ব্রাঙ্গণগণের স্্য ও 
অগ্নি উপাসনার ন্যায় ইহার! স্বগৃহে শছুর্্যসেবন” সমাপন 
করে। এই হৃর্কেও তাহারা শিব বলিয়া জ্ঞান করে। 
কারণ শিবের ত্রিনেত্রই সুর্যের রূপান্তর । 

প্রত্যেক পদওই প্রতি পুণিমা ও অমাবস্তায় প্রাতে ৯ হইতে 
১০ ঘটিকাঁর মধ্যে গৃহে অভুক্ত থাকিয়া হূর্য-সেবন করেন। 
পণ্ডিতগণ উক্ত দিব্সত্রয়' ব্যতীত প্রতি কালিবনে ( পলিনেশিয় 
সপ্তাহের ৫ম দিনে) দেবোদ্দেশে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। 
পদ্ণ্ড মদে অলিঙ্গ কচিঙ্গ প্রভৃতি উচ্চ: শ্রেণীর যাজকগণ প্রতি- 
দিনই এইরূপ দৈবসেবা করেন) কিন্তু পুর্ণিমা' ও অমীবন্তা 
ব্যতীত অপর কোনদিনেই পূজার সময় বিশেষ জাকজমক হয় 
না । বাটার উঠানমধ্যে ( বলি) পূর্ববমুখী হইয়া তাহার! ন্্য্য- 
পুজায় বসে। নৈবেদ্যাদি উপকরণ, ফুল, জল, ঘণ্টা প্রভৃতি 


সকলই সজ্জিত থাকে । যথানিয়মে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্ব্বক 
পুজা সাঙ্গ করিলে দেবাবেশ হয়। এ সময়ে তাহার অঙ্গ- 
সঞ্চালন ক্রমশঃই গুরুতর হইতে থাকে । তখন তিনি দেহস্থ 
দেবতাকে পুষ্পদ্বারা পূজা করিতে থাকেন। এইরূপ ভাবান্তর, 
উপস্থিত হইলে তাহার পুত্রগণ স্থিরভাবে পিতার সম্মুখে দীড়া- 
ইয়া থাকে, আঁবার সরিয়া যায় ॥ অবশেষে তাহার প্রসাদী'অন্ন: 
উপস্থিত রাজা প্রভৃতি প্রসাদ পাইয়৷ থাকেন। তাহাদের 
নিকট উহা অমৃত বলিয়া গণ্য। পুজাঁকালে পণ্ডিতগণ যে 
জল ব্যবহার করিয়া! থাঁকেন, তাহা! “তোয়তীর্থ” নামে পরি 
চিত। ইহা অতি পবিত্র। সাধারণ লোঁকে ইহ! ক্রয় করিয়া: 
স্বন্ব দেহে এবং মুতদেহপৃতকরণার্থ ব্যবহার করে। গৃহের 
এই পুজাসত্বেও তাহারা অন্ত্যেষ্টি শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সাধারণ ক্রিয়- 
ক্লে উপস্থিত হইয়া সাধারণের কাধ্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন। 

নিজ গৃহে থাঁকিয়া তাহারা বেদ, ব্রহ্মাগপুরাণ ও পবিত্র 
কবিগ্রন্থসমূহের আলোচনা করেন এবং নিজ পুত্রদিগকে উচ্চ- 
শ্রেণীর (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ) ছাত্রদিগকে সেই সেই শান্স অধ্যাপনা 
করাইয়৷ থাকেন। সাধারণ লোকের গুভাশুত ফল-নির্ণয়ের: 
জন্য তীহারা ফলিত ও জ্যোতিষ চর্চা করেন। বালিদ্বীপের 
পঞ্জিকার সময় বিভাগ তাহারাই নিরূপিত করিয়! থাকেন। যদি 
কেহ নূতন, আস্ত্া্দি প্রস্তুত করে, ইহার! মন্তরপুত করিয়া, না 
দিলে তাহা বিশেষ কার্যকরী হয় না । 

সাধারণ লোকের মঙগলার্থ তাহারা মন্দিরাদিতে পুজা করে 
সকল শ্রেণীর লোকই এ পৃজাকাে সমাগত হয়! গুনু 
অগ্তঙ্গপর্বতপাঁদমূলের বাস্থুকির মন্দিরই সর্বপ্রধান। এখান- 
কার দেবমৃত্তির নাম সঙ্গ পুর্ণজয়। এতত্তিন্ন তবানানের: বু 
কহুমন্দিরে সহ জয়নিঙ্গাত, বদোঙ্গের উলুরতুমন্দিরে দেবীদনুর,. 
গ্রহ নামক মন্দিরে সাঙ্গ মাঁণিক কুমাবঙ্গ, গিয়ান্তরের যে, জরুক, 
মন্দিরে সঙ্গ পুত্রজয়, ক্লোলগকোঙ্গের গিবলব্‌ মন্দিরে সঙ্গীঙ্গজয়' 
এবং তবানীনের পকেনছুঙ্গন মন্দিরের সঙ্গমাণিক কলেব নামক: 
দেবসূত্তি সমুদয় মহাদেবের সকল দেবমুত্তির হস্তে তরবারি, ধনু, 
বর্ষা প্রভৃতি অস্ত্র সজ্জিত আছে। এই প্রধান মন্দিরসমূহে 
রাঁজগণ প্রজাবর্গের সৌতাগ্যকামনায় পুজা দিয়া থাকেন । উলু- 
বতুর মন্দিরে বালিবৎসরের একবিংশদিনে এবং বাস্থুকির মন্দিরে 
কাণ্তিকীপূর্ণিমায় মহোৎসব হইয়া, থাকে । এতপিনন আরও, 


_ কএকটী প্রধানেতর মন্দির আছে, সাধারণ লোকে এ সকল 


দেবমন্দিরের উপর বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে । 

১ সেরঙ্গনদ্বীপস্থ সকন্নন মন্দিরের সঙ্গ হৃঙ্গ ইন্দ্রনামা বজ্জ- 
ধারী ইন্ত্রমৃদ্তি। নববর্ষারভ্তের ১১শ দিনে তাহার মহোৎসব 
হইয়! থাকে । 
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২ বঙ্গলীর জেম্পুল মন্দিরের ইন্্রমৃত্তি। এতস্তিনন জেন্বে- 
নার ৩ রম্বোসবি, ৪ সমস্তিগ ও গিয়ান্তরের ৫ কিন্তেলগুমি 
মন্দিরের দেবতার এশীশক্তির কথা প্রচারিত আছে। 

পনতরনে হুর্গা, কাল ও ভূতদিগের তৃপ্তির জন্য সকলে 
পুজা দিয়া থাকে । পুরীনামক মন্দিরে উচ্চ শ্রেণীর এবং পঞ্স্তনন 
মন্দিরে সাধারণ লোকে শিবপুজার্থ গমন করে। পরাধ্যঙ্গন 
নামক মন্দিরসজ্বে দেব ও পিতৃগণের পুজা হইয়া! থাকে। 
কহাঙ্গন, ষড়কহাঙ্গন সঙ্গর ও মেরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র মদ্দিরও শিব- 
পুজার জন্ নির্দিষ্ট আছে। উক্ত মন্দিরস্থ পন্মাসনে সদাশিব, 
পরমশিব ও মহাঁশিবের তৃপ্তিসাধক মাল্য ও চন্দনাদি গন্ধদ্রব্য 
প্রদত্ত হয়। প্রত্যেক মন্দিরগাত্রেই লিঙ্গমৃত্তি খোদিত আছে। 
ঈমুদ্রতীরে বরুণদেবের কএকটা মন্দির এবং পথে ঘাটে সতী- 
গণের উদ্দেশে স্থাপিত কতকগুলি মন্দিরও দেখা যায়। 

বালিদ্বীপে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার না থাকিলেও ত্রাঙ্গণের৷ 
শিবপুজাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকেন। ইহাই 
কতকাংশে আমাদের হরিহরমৃদ্তির একাত্মস্চক। তাহারা মেরু, 
কৈলাস ও গুনুঙ্গ অগুঙ্গকে ন্বর্গ বা ইন্ত্রলৌক, বিষু/লোক 
বা ব্র্লোৌক এবং শিবলোক বলিয়া কল্পনা করেন এবং উক্ত 
লোকত্রয়ে শিব সর্বময়রূপে বিরাজ করিতেছেন । পদণ্ডেরা শিব ১ 
ব্যতীত অপর কোন দেবতারই চারিহস্ত স্বীকার করেন না। 

শিবের প্রধান অঙ্গভূষা__অক্ষমালা, চামর, ত্রিশূল ও 
পান। কএকটী সশস্ত্র শিবমূর্তির বিষয় পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি। শিব ও কাল এক হইলেও মঞ্গলময় শিবমুগ্ডি 
তুষারধবল এবং মহাসংহারক কাঁলমুত্তি ঘোর তামস। পনতরণে 
কাল, তৎপত্বী ছূর্গা ও অনুচর ভূতগণের পুজা! হয়। শিবপত্ী 
উমা, পার্বতী, গিরিপুত্রী, দেবীগঙ্গা ও দেবীদনু নামে পুভিতা 
হন। শঙ্াধিষ্ঠাত্রী লক্ষমীদেবী এখানে শিবপত্রীরূপে স্বামীর সহিত 
পুজা পাইয়া থাকেন।২ 

বিষ্ণুর স্তায় এখানে ব্রহ্মারও কোন মন্দির নাই। কোন 
কোন মহোৎসবে বিষুত ও ব্রহ্গমুণ্ডির সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী মন্দির 


(১) এখানকার শিবের প্রচলিত নাম--পরমেশ্বর, মহেশ্বর, শ্রীগণ্ড 
কপালভূৎ, স্থখাসীন, শঙ্কর, গর্ভ, কৃত্তিবাস, গঙ্গ।ধর, কাঁমারি, বৃষকেতন, 
গর্ভদূত, ত্যান্বক, বিক্ষন্দি, পিন।কী, শুলী, গণাঁধিপ, ঈশান, ঈশ, ভীম, 
বাম, মৎসদুরিত, পশুপতি, ত্রিপুরাভ্তক, শল্ভু, ভব, পরমেষ্ঠী, পীতাম্বর, 
ভৈরব, মীলকণ্ঠ প্রভৃতি । 

(৯) এখানে শিবের অজ্জুনবিজয়বপ প্রদর্শিত হইয়াছে । অর্জুনপত্ী 
দেবী যজ্ঞবতী স্বামীর মৃত্যুসংবাদে আত্মহত্যা করেন। পুলস্তোর প্রার্থনায় 
স্বয়ং সঙ্গ হ্যঙ্গ নাগর আসিয়। মৃতসপ্লীবনী প্রয়েগে তাহাকে পুনজীঁবিত 
করেন। ্ 
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নির্মিত হয়। উৎসবের শেষে উহা! পুনরায় ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়। 
এখানে ব্রঙ্গা পদ্মযোনি, প্রজাপতি ও চতুন্মুথ নামে খ্যাত। 
দই ব্রহ্মার প্রধানভৃষা । যে ্রাঙ্গণপণ্ডিত এ দণ্ডধারণ করেন, 
তিনিই “পণ্ড নামে অভিহিত হয়েন। 
ব্রহ্মার পত্তী সরস্বতী দেবী এখানে বিদ্যা নামে পুজিতা । 
তাহার পুজারও কোন পৃথক্‌ মন্দির নাই। বতু গুনোঙ্গ সপ্তাহে 
শনৈশ্চরে বালিবাসী নান! পুঁথি একত্র করিয়া গৃহস্থিত দেবগৃহে 
সরস্বতীর পূজা! করিয়া থাকে | 
বালিবাসীরা বিষ্ণুর কোন বিশেষরূপ পূজা না করিলেও 
তাহারা বিষ্ণুর মতস্ত, বরাহ, কৃর্মম, বামন, পরশুরাম প্রভৃতি অবতার 
স্বীকার করে। শঙ্খ, চক্র, গদা! ও দণ্ড বিষুণর প্রধান চিহ্ন। 
চন্তকপর্ব্ে বিষুঠুর এই কয়টা নাম পাওয়া যায়-_ 
পবিষ্তর্নারায়ণঃ শৌরিশ্চক্রপাণির্জনার্দিনঃ। 
পদ্মনাভো হৃধষিকেশে! বৈকুগ্ে৷ বিষ্টরশ্রবাঃ ॥ 
ইন্দ্রাবরজ উপোন্দ্রো গোবিন্দ! গরুড়ধবজঃ | 
কেশবঃ পুগুরীকাক্ষঃ কৃষ্ণ: পীতাম্বরচ্ছদঃ ॥ 
বিশ্বকৃসেনঃ স্বভূঃ শঙ্খী দাঁনবাঁরিরধোক্ষজঃ | 
বৃষাকপির্বাস্থদেবো মাধবে। মধুস্থদনঃ ॥২* 
তাহারা শ্রী বা লক্ষমীকে বিষুর পত়ী বলিয়া জানে। যখন 
বিষুঃ, ব্রঙ্গা ও শিব (অষ্টা, পাতা ও সংহর্তা ) এই ত্রিশক্তিই এক, 
তথন লক্্মী সরস্বতী গ্রভৃতিকে শিবপত্ঠী বলিয়! গ্রহণ করিতে 
দৌষ নাই। অভ্যাস বশতঃ তাহার! বিষুমুর্তির কপালে তিলক 
দেয়, কিন্ত উহাকে তাহার! তিলক বলিয়া! জানে না। শিবের 
যেমন ত্রিনেত্র, কপালস্থ এরূপ অঙ্কিত চিত্রকে তাহার! শিবের 
ত্রিনেত্রের অনুরূপ বলিয়া ব্যক্ত করে। বৈষ্ণবীমৃত্তি লক্ষ্মী ও 
সরস্বতীর কপালে তাহারা “পেরযশন” বা যশতিলকদান করিয়! 
থাকে। প্রাচীন কবিগ্রন্থবর্িত অনেক দেবদেবীর প্রস্তরমুণ্ডি 
খোদিত আছে। হিন্দু দেবতত্বের ত্রিত্ব স্বীকার করিলেও 
তাহারা ব্রন্মাগুপুরাণোক্ত অপরাপর দেবতারও উল্লেখ করিয়৷ 
থাকে । ইন্দ্র, যম, স্থ্যয, চন্দ্র, অনিল, কুবের, বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি 
অষ্টদেবতাকে ইহারা! লোকপাঁল বলিয়া স্বীকার করে। ইন্দ্রের 
পর যম ও বরুণ সম্মান পাইয়া থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বপুরে 
অপ্নরা, বিদ্যাধরী ও খধিগণ-পরিবৃত হইয়া বাঁস করেন । 
“বিবাহ” নামক গ্রন্থে রাবণ কর্তৃক ইন্দ্রের পরাভব বর্ণিত 
আছে। বালিবাসিদের বিশ্বাস, ইন্ত্রলোকবাসিগণ নরদেহ ধারণ 
করিতে পারে, ইন্ত্রলোক অতিক্রম করিয়! জীব বিষুঠলোকে 
গমন করে এবং তৎপরে শিবলোকে গমন করিলে আত্মার 
অনন্ত মোক্ষলাঁভ হয়। শিবলোকপ্রাণ্ডি সকলের মুখ্য উদ্দেশ্ঠ 
(৩) অমর হেমচন্ত্র প্রভৃতির অভিধানে এইরূপ নামই পাওয়। যাঁয়। 
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হইলেও এক্মাত্র পদগুগণই সাঁধুজ্য লাভ করেন) অপর সকলের 
ইন্রলোকপ্রাপ্তি হয়। বেল! উৎসবে সহ্যৃতা সতীর এবং 
রাজ্যরক্ষার্থ রণক্ষেত্রে আত্মজীবন উৎসর্গ করিলে রাজারও 
স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাঁকে। কিন্তু যদ্দি ৪ আত্মোৎসর্গের 
সময় পুরোহিত উপস্থিত না থাঁকেন বা শীস্্রবিহিত কর্নার 
তাহার ন্বর্গগমনের পথ পরিষ্কার করিয়া না দেন, তাহা হইলে 
কখনও তাহাদের স্বর্গলাঁভ হয় না, বরং ভেক, সর্প হইয়া সে 
পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাঁকে। স্বর্গে গমন করিলেও যম 
নিরপেক্ষভাবে তাহাদের পাঁপপুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন। 
এই বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া কখন কখন তাহারা শবদেহকে 
২ মাঁস হইতে ২০ বৎসর পর্যন্ত দাহ করে না। 

অপর লোকপাঁলদিগের কাহারও পূজা হয় না । অনিল বা 
বাঘু হইতে সাধারণের জীবনরক্ষা হয় বলিয়া সকলে বায়ু বা 
পবন দেবতাকে ভক্তি করে। পদণ্ড ও চিকিৎসকগণ সময় 
সময় পবিত্র বাযুসঞ্চালন বা ফুৎকার দ্বারা রোগ আরোগ্য 
করিয়া থাকেন। অনশনব্রতে কেহ কেহ বায়ুমাত্র সেবন করিয়া 
প্রাণ ধারণ করে। 

কান্তিকেয় ও গণেশের পুজা কোথাও দেখা যাঁয় না। 
প্রত্যেক প্রবেশদ্বারে এক একটা বিল্লবিনাশন গণপতিমুক্তি 
প্রতিষ্ঠিত, কোথাও বা চিত্রিত রহিয়াছে । গণপতির হস্তিমুণ্ড 
হওয়াঁয় বাঁলিবাসীদের ধারণা যে, এই পশু মানবের মঙ্গলপ্রদ 
নহে। বোলেলেঙ্গরাজ একটা হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপুর্বক বিচরণ 
করিতেন। সাধারণের বিশ্বাস যে, এইরূপ ব্যবহারেই নিশ্চয়ই 
তিনি রাজ্যন্রষ্ট ও পাঁপপক্কে নিমজ্জিত হইয়াছেন । ব্যাপ্রকেও 
তাহার! নিতান্ত ঘ্বণা করে, যেহেতু ব্যান্রের উপদ্রব হইলে সে 
রাজ্যের অধঃপতনের আর বিলম্ব থাকে না বলিয়া! সাধারণের 


ধারণা । কিন্তু গণ্ডার দেখিলে ইহজন্মে না হউক, পরজন্মেও 
তাহার! সন্মান লাভ করিতে পারিবে, এরূপ মনে করে। কোন 
কোঁন মহাষজ্জঞে তাঁহারা গণ্ডার (পইলে) বলি দেয়। ইহার 


রক্ত, বসা ও মূত্র তাহাদের ব্যবহারে আইসে। অনেকে 
কামদেবেরও পুজা করে। ইহাদের প্রাচীন কাব্য হইতে 
বাস্থৃকি, অনন্ত, তক্ষকনাগের কথা, জনমেজয়ের সর্পসত্র, 
ভগবান্‌ বশিষ্টের রাক্ষসযজ্ঞ এবং কিন্নর, কিংপুরুষ, উরগ, 
দৈত্য, দানব, গন্ধর্র্ব ও পিশাচ প্রভৃতি পুরাণোল্িখিত ব্যক্তি- 
বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যাঁয়। 
স্থষ্টিতত্ব | 

বালির হিন্দুগণ স্থষ্টিতত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মাগুপুরাণেরই মত স্বীকার 
করে। অণ্ড হইতেই জগতের উৎপত্তি । প্রথমে সনন্দ ও 
সনৎকুমাঁরাঁদি চারিজনের উদ্ভব হয় । পরে ব্রঙ্গা ক্রমে স্বর্গ, 


নদ, নদী, পর্বত ও উদ্ভিজ্জাদি এবং মরীচি ভৃগু অঙ্গিরা কৃতি 


দ্েবধিগণকে স্ষ্টি করেন। 


সর্বলোকপিতাঁমহ ব্রহ্মাই পরমেশ্বর শিবের আবাঁর 
শিবই সেই ক্রহ্মার পিতামহ বলিয়া কীর্তিত এবং ভব, সর্ব 
প্রভৃতি নামে পরিচিত। শারীরিক উপাদানভেদে তাহার 
১ আদিত্যশরীর, ২ অপশরীর, ৩ বাুশরীর, ৪ অগ্নিশরীর, ৫ 
আকাশ, ৬ মহাঁপপ্তিত, ৭ চন্দ্র ও ৮ অবতারগুরু সংজ্ঞা হইয়াছে । 
এই জন্য তিনি অষ্টতনু নামেও পরিচিত । ব্রহ্গা স্বীয় অঙ্গজ, কল্প 
ও ধর্মননামক পুত্রদয়ের স্থষ্টির পর যথাক্রমে দেব, অস্থুর, পিতৃ, 
মানব, ষক্ষ, পিশাচ, উরগ, গন্ধবর্ব, গণ, কিন্নর, রাঁক্ষন ও সর্ব- 
শেষে পশুদিগকে সৃষ্টি করিলেন। ক্রমে ব্রহ্গা ব্রাহ্মণাঁদি 
চারিবর্ণের স্থষ্টি করিলেন। তৎপরে স্থায়স্বাদি মন্ু; শতরূপা, 
দ্বাদশ যম, লক্ষ্মী, নীললোহিত (শিব ) হইতে সহজ্ররুদ্র, অগ্নি ও 
পর্জন্তের উদ্ভুবকথা_ এবং ধর্ম ও অহিংসা, শ্রী। ও বিষু, সরন্বতী 
ও পুর্ণমাসের বিবাহাদি প্রসঙ্গ লিখিত আছে । স্থায়স্তুব মন্বন্তরে 
আরও একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বস্তু, দশ বিশ্বদেব, 
দ্বাদশ ভার্গব প্রভৃতি বিদ্যমান ছিলেন। 

বালিবাসীরাও পৃথিবীকে সপ্তদ্বীপা বলিয়া! জানে । তাহাদের 
বর্গাগুপুরাণেও পৃথিবীর বর্ষ বিভাগ এবং অগ্নীপ্রাদি স্থায়ভুব 
মন্রুপৌত্রের শাঁদনকথা উক্ত আছে । কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও 
কলি প্রভৃতি চারিযুগই তাহারা স্বীকার করে এবং পর পর যুগে 
মাঁনবের আযুসংখ্যা কম হইতেছে তাহাঁও বলিয়া থাকে । 

শাস্গ্রন্থে ব্রাঙ্গণসন্তানের আচরণীয় অনুষ্ঠানাদির বিষয় 
এইরূপ লিপিবদ্ধ আছে,_-১ বাঁলকাঁবস্থায় ব্রহ্গচর্ধ্য অবলম্বন- 
পূর্বক গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা, ২ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া 
গাস্থযধন্ম প্রতিপালন, ৩ বৈখানস (বাঁনপ্রস্থ ) অবলম্বন, 
৪ অবশেষে ফড়রিপু জয় করিয়া যতিধন্মগ্রহণ । এখানে 
যতি শব্দে সাধক বা পদগুকেই বুঝায়। পাঠ্যাবস্থায় যাহার! 
'সত্য-বরহ্গচারী” হন, তাহাদিগকে তপ, মৌন, যজ্ঞ, দয়া, ক্ষমা, 
অলোভ, দম, শমতা, জিতাত্মতা ( জিতেন্র্রিয়তা ), দীন, অনমঃ, 
অদেষ, অরাগ, সর্ববিষয়ে বিরাগ, ত্যাগ এবং ভেদজ্ঞান নির্ণয় 
কুশলতা শিক্ষা করিতে হয়। ইহাকেই ধর্ম প্রত্যঙ্গলক্ষণ বলে । 
অপরাপর বনুবিষয়ে তাহার! ব্রন্গাগপুরাঁণের অন্ুবর্ী হইয়া 


 চলিলেও বাহুল্যভয়ে তাহা উল্লিখিত হইল না । 


প্রত্যেক পণ্ডিতই প্রত্যহ বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন। 
রম্নীগণ পূজৌপকরণ ও নৈবেদ্যাদি সজ্জিত করিয়া দেবতার 
সম্মুখে উপস্থিত করিলে নিবেদন করা হয়। কেবলমাত্র 
দেবাদিষ্ট বনদক্ধিন্‌ পুরুষগণ মহোঁৎসবের উপকরণ আয়োজন 
করিতে সমর্থ হন। কাল, ছূর্ণা ও ভূতদিগের সমক্ষে তাহার! 


৮৮ 


বালিদ্বীপ 


কুকুট, হংস, শূকর এবং মহাপুজায় মহিষ, ছাগ, হরিণ, কুকুর 
প্রভৃতি বলি দিয়া থাকে। কুকুর প্রভৃতি দ্বণ্যপশুর মাংস 
কেহই ভক্ষণ করে না। 

গুনুঙ্গ-অগুঙ্গ পর্বতমূলে বাসুকির নিকটে তোয়সিন্কু ও 
তবানানে গঙ্গা নামক ক্ষুদ্র আোতম্থিনী প্রবাহিত আছে। 
পুরোহিতগণ ইহার জল ততদূর পবিত্র বোধ করেন না। 
তাহারা বলেন, পুণ্যসলিল! সিন্ধুনদী ক্রিঙ্গ (কলিঙ্গ অর্থাৎ 
ভারতবর্ষ )-দেশে প্রবাহিত, উহার জল পাইবাঁর সুবিধা না 
থাকায়, তাহারা জলশুদ্ধির জন্য ঘমুন1, নর্মমদা, কাঁবেরী, সিন্ধু, 
গঙ্গা, সরষূ প্রভৃতির নাম উচ্চারণ করেন । ককুদযুক্ত শ্বেতগাভি 
ভিন্ন অপর কাহারও ছুদ্ধে তাহারা দেবোঁপহার জন্য ঘ্বৃত প্রস্তত 
করিতে পারেন না ।  তীহীরা গোধনকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান না 
করিলেও কখন গোহত্যা করেন না। 

সাধারণতঃ দেবপুজায় পদগুগণ বস্ত্র ও দক্ষিণা পান। 
প্রসাদী উপকরণাঁদি গৃহস্থই. লইয়া থাঁকে। রাজধজ্ঞে ও 
আস্তেোে্িক্রিয়ায় পদণ্ডের অনেক লাভ হয় | পৃজান্তে ইহাদের 
মধ্যেও দক্ষিণাবিধি আছে । দেব-অর্গে শোভাবৃদ্ধির জন্ত 
বালিবাসী নানা বেশভূষ! পরাইয়া থাকে । 

শিবের অলঙ্কাঁর__-( মস্তকে ) গ্রজচণ্ডি, পপৃছকন পট্টিশ, 
মঙ্গলবিজয়, চুড়ামণি ; (কর্ণে) কুগ্ডল, সকর তজি, রোণ 
রোণ, ( গলায় ) অপু কুপক, (উপর হাতে ) গ্রঙ্গকন, (নিয় 
হাতে )প্ঙ্গ ও (পায়) গ্রঙ্গ বটি। এতত্তিনন নাগবঙ্গ শুল প্রভৃতি 
বছুতর অলঙ্কার সর্ধঅঙ্গের শোভা সম্পাদন করে। শ্রী উমা 
প্রভৃতি শিবজায়া ও বিঞ্ু মুক্তির নানা রূপ অলঙ্কার আছে। 

প্রত্যেক মন্দিরে মঞ্কু ( মাণবক ) নামে একজন তত্বাবধায়ক 
আচাধ্য থাকেন। মন্দির সংস্কার ও উপহার উৎসর্গকাঁলে মন্ত 
পাঠ প্রভৃতি বিষয়ে তাহার সাহায্য আবশ্তক হয়। পুরুষ বঝ| 
স্্রীলোকে মন্কু হইতে পারেন। শুদ্র ভিন্ন সকল বর্ণের পুরুষই 
উক্ত পদ পাইবাঁর যোগ্য, কিন্তু ত্রাঙ্গণের বিবাহিতা সবর্ণ 
পত্রী ব্যতীত অপর কোন ব্রাহ্মণরমণীই মন্কু হইতে পারিবেন 
না। মন্কু হইতে পদগড পদ শ্রেষ্ঠ এবং পদগ্ড হইতে পণ্তিতই 
জ্ঞান ও ধর্মকর্মে শ্রেষ্ঠতা লাঁভ করিয়াছেন। ববলেনগণ 
ঈশ্বরানভিজ্ঞ হইলেও কাধ্যকালে তাহারা মঙ্কুদিগের ন্তায় মন্ত্র 
পাঠ করাইতে পারে । ববলেনগণ পণ্ডিতদিগের মত রোগ- 
চিকিৎসাঁও করিরা থাকে । রোগ ঝাঁড়াইয়া দ্রিবার সময় 
তাহারা মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে রোগীর শরীর মধ্যে নিজ 
নিশ্বাস বাধু প্রবেশ করাইয়া দেয় । 

রাজাদিগের মহোৎসবে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের অন্ত্যেষ্টি কার্যে 
এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্তার গৃহপূজায় পদণ্ড (পাও!) গণ শ্বেতবস্ত 


[ ২৩ ] 


বালিদ্বীপ 


পরিধান করেন, মাথায় জট! পরেন, আবার জটার বন্ধনী স্বরূপ 
মাথার কেশাভরণ বাঁধেন। উহ মুকুটের স্তায় ন্বর্ণমপ্তিত এবং 
স্থানে স্থানে কৃর্যকান্তমণিশৌভিত, কিন্তু এ কেশাভরণের 
ঠিক মধ্যস্থলে কপালের উপর স্ফটিকনির্মিত একটী লিঙ্গ 
স্থাপিত থাকে । কুগ্ডল ব্যতীত তাহাদের অন্ত কর্ণাভরণও 
আঁছে। এতভিন্ন তাহারা আত্মাভরণ, বাুভরণ ও হস্তাভরণ 
নামে বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার ও চুণীর অঙ্গুরীও ধারণ করেন। 
ইহারা যে ত্রিদণ্তী ব্রাক্গণবন্ধ ( উপবীত ) ধাঁরণ করেন, তাহার 
্রন্থিস্থলে তিনটা লিঙ্গমূত্তি ও তনিক্সে ত্রিমৃত্তিস্চক বিভিন্ন বর্ণের 
তিনখানি পাথর থাকে১। যজ্ঞোপবীতাকারে ঘুরাইয়৷ তাহার! 
উত্তরীয় পটী করিয়া! বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ হস্তের নিয়ে আটিয়া 
দেয়। পদণ্ড ব্যতীত ক্ষত্রিয়াদির ব্রহ্মবন্ধ ধারণে অধিকার 
নাই। যুদ্ধযাত্রীকালে পদণ্ডের আদেশে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শুদ্র 
প্রভৃতি এই সুত্র ধারণ করিতে পারে। ততকাঁলে ইহাই 
তাহাদের “সম্পাঞ্চ বা কবচ স্বরূপ হয়। দেবত! ও পিতৃ" 
পুরুষগণের তৃপ্তিসাধন জন্য পশু বলি দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে 
একটা মহাভোজেরও আয়োজন হইয়৷ থাকে । হুর্গা, কাল, 
ভূত প্রভৃতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । রাজ্য জয়ে, 
অভিষেকে এবং বসন্তাদিসংক্রামক রোগের সময়, ভয়কালে ও 
পঞ্চবলিক্রম নামক মহাপুজাঁতে ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে । 
সকল রাজ! এবং রাজপুরুষেরাই এই উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়! 
থাকেন। পঞ্চবলিক্রমে বৌদ্ধ পদ্ণ্ডের সাহাধ্য আবশ্যক । 
দহ ( কেদিরি )রাজ কর্তৃক তুমপেলরাজ শিব-বুদ্ধের ( রঙ্গলবে ) 
রাঁজ্য বিপর্যয়ের সময় এখানে শৈব ও বৌদ্ধগণের মধ্যে একটী 
সভ্ভাৰ সম্মিলন হয়। বৌলেলেক্গ প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে 
বুদ্ধমুন্তি শিবরূপে পুজিত হইতেছেন। জয়বয়ের ভারতযুদ্ধে 
এবং উশন! বালি নাঁমক গ্রন্থে খষি শিব স্থগত+ অর্থাৎ শিব ও 
বুদ্ধ উপাসক মনীষী বলিয়া উল্লেখ দেখা যায়। 

একজন মুসলমান খতিহাসিকের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে 
জাঁনা যায় যে, এখানকার বৌদ্ধধন্্ সকাল ও নিষাঁল ভেদে 
ছুই প্রকার। সকাল অর্থাৎ কালসাহায্যে বা জীবিতকাল মধ্যে 
পার্থিব পদার্থ সহযোগে ধর্মাচরণ অনুষ্ঠান এবং নিষাল 
অর্থাৎ জীবাতীত অনন্তকালের জন্য ধন্থ্ানুষ্ঠান। তাহাদের 
ধর্মমূলের শেষ ভাগের ব্যাখ্যা অতি গুরুতর । 

ব্রাহ্মণগণ নিত্যকন্ন সাধনার জন্য যেরূপ ইদা, পদণ্ড ও 
্রহ্মরি আখ্যা লাভ করেন, তদ্রপ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্ঠের মধ্যে দেব, 
গোষ্টি ও রাজা উপাধিধারীর যে কেহ নিত্যশৌচ, পবিত্র ও 


(১) লালপাথর ব্রহ্মা, কাল বিষু ও দাদ! শিবশক্তিনুচক | 


বালিদ্বীপ 


ধর্মসেবায় জীবনাঁতিপাত করেন, তীহারা খষি বা রাজর্ষি 
নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন । 

এওঙ্গত শবই ত্রিশক্তির বীজ। ভারতে যেমন অ উম 
(ওম্‌.) ত্রিশক্তির আধার বলিয়া কল্পিত। বালিদ্বীপবাসিরা 
্ বর্ণসজ্বকে অঙ্গ, উর্গ ও মঙ্গ অর্থাৎ সদাঁশিব, পরমশিব, 
মহাশিব বা ব্রহ্ষা বিষুণ ও মহেশ্বরের ত্রিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন 
ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সাহচর্যে শিবের মহত্ব বা মহাশক্তি উপপন্ন 
হইয়াছে। 

সামাজিক আচারের অন্তভূ্ত হইলেও অস্ত্যে্িক্রিয়ায় 
ইহাঁদের ধর্শসঙ্গত ক্রিয়াকলাঁপের বাহুল্য দেখা যায় এবং উহাই 
তাহাদের ধর্মের প্রধানতম অঙ্গ বলিয়! গণ্য । ইহাদের বিশ্বাস 
দেহের দাহ হইলেই আত্মার স্বর্গলাভ হয় না। স্বর্গলোক 
হইতে বিষণ ও তথা হইতে শিবলোকে সাধুজ্য মুক্তি স্বীকার 
করিয়! তাহার! আত্মার স্বর্গগমনপথ পরিষ্কারের জন্য কতক 
গুলি ক্রিয়াহুষ্ঠান করিয়া থাকে । ইহার! আত্মার দেহাস্তর- 
প্রাপ্তি স্বীকার করে১। 

ইহাদের বিশ্বীস-দাহের পূর্ব ও পরে মৃতের ্বর্ণকামনায় 
যে উপহার প্রদত্ত হয়, তাহাতে সেই প্রেতাত্মা নির্বিকার হইয়! 
পিতৃরূপে দেবলোকে অবস্থান করিতে থাঁকেন। তাহার 
পুত্রা্দি স্বজনগণ পিতৃপুরুষের অবস্থান্তর অর্থাৎ ভিন্নযোনিত্ব 
প্রাপ্তি না হইবার আশায় এরূপ পূজা ও উপহারাদি দিতে 
বাধ্য হন। মুতের মোক্ষকাঁমনায় শান্ত্রবিহিত দাহ করিতে 
গেলে অবশ্তই অধিক অর্থের প্রয়োজন । সুতরাং অর্থকৃচ্ছ তা- 
নিবন্ধন বু লোঁকেই সম্মান-প্রদর্শনে অক্ষম। অসমর্থপক্ষে 
শবদেহ দাহ ন করিয়! পুতিয়! রাখিবাঁর নিয়ম আঁছে। একটা 
বাশের খোঁপে শবদেহ আবদ্ধ করিয়া তাহার উপরে উত্তমরূপে 
কাপড় জড়াঁয়। পরে গাঁন করিতে করিতে শবদেহ সমাঁধি- 
স্থানে লইয়া! যায় এবং গর্ভ মধ্যে সেই খোঁপ সমেত মুতদেহ 
পুতিয়া ফেলে। সামর্থ্যান্ুসারে সেই সময় কবর মধ্যে মৃতের 
ভবিষ্যৎ খাঁদ্য সরঞ্জমের জন্য কএকটা মুদ্রা রাখিতে হয়। পরে 
সেই কবরের উপর একটী বংশদগ্ডে তেকাটা প্রস্তুত করিয়া 
ভূতার্দির তৃপ্তির জন্য তছুপরে খাদ্যাদি দিয়া থাকে । এরূপ 
ক্রিয়াহীন অবস্থায় যাহারা কবরস্থ হন, তাহাদের কখন স্বর্গ- 
লাভ হয় না। ইহার। বলে, বাঁলিদ্বীপে এই যে নানা বর্ণের 
কুকুর দেখা যায়, তাহারা! পূর্বজন্মে শৃদ্র ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। 
ইহাদের মধ্যে বিধি আছে যে, এক বংশে ছুই বা তিন পুরুষ 
অন্তরে যদি কেহ ধনবান্‌ হুন, তাহা হইলে তিনি পূর্ববপুরুষগণের 

(১) আত্মপ্রসঙ্গা নামক কিছুঙ্গ-গ্রন্থে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত 
লিখিত আ.ছ। 


[ ২৪ ] 


বালিদীপ 
কবরস্থ অস্থি উঠাইয়া অস্ত্েষ্িক্রিয়া সম্পন্ন করাইতে পারিবেন । 
এই জন্ত বনু পুরুষের আজ্মীয় স্বজনের অস্থি সমাধি হইতে 


তুলিয়া ও শ্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বাক পুরিয়া কোন কোন ধনবান্‌ 
ব্যক্তি তাহাদের যুক্তিকাঁমনায় অস্ত্েষ্িক্রিয়া সমাধা করেন । 


মহামারী অথবা সংক্রামক রোগে মৃত্যু হইলে রাজাপ্রজ! 


একত্র ভূগর্ভ মধ্যে নিহিত হইয়া থাঁকেন। তখন কাহাকেও . 
পৃথিবীর উপর রাখিয়া পৌঁড়াইবাঁর নিয়ম নাই ; কারণ 
তখন জানিতে হইবে, নিশ্চয়ই কুগ্রহের প্রভাব বুদ্ধি হইয়াছে । 
অস্ত্েষ্টি প্রভৃতি কোন কার্য দ্বারাই দেবকোপ-প্রশমন ও 
তজ্জন্ত (প্রেতাত্মার মুক্তিলাভ হইবে না। এ সময়ে গলুনুন্‌ 
উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় না। 

গুর্কেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহারা শবদেহ দাহ বা কবরস্থব 
না করিয়৷ বহুকাল গৃহে রাধিয়! দেয়। শুদ্রের বাঁটাতে মৃতদেহ 
রাখিলে মাসাধিক অশৌচ হয়, ব্রাহ্মণের অষ্টাহ্‌ এবং ত্রিয় ও 
বৈশ্তের মাঝামাঝি। মৃত্যুদ্দিনেই অথবা ১ মাস ঝ| সপ্তাহ 
মধ্যেই যে অন্ত্যেষ্টি করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই* | 

অস্ত্যেষ্টির পুর্বে মৃতদেহের কতকগুলি উপক্রিয়া করিতে 
হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শবদেহকে ন্নানাঁ করাইয়া আত্মীয় 
স্বজনগণ চন্দন, কম্ত-রি, দারুচিনি, এলাচ ও স্থগন্ধি অন্গ- 
লেপনাদি দ্বার! শবশরীর রক্ষা করিয়া থাকে । রাজার মৃত্যু হইলে 
সামস্তবর্গ আসিয়! উত্তমরূপে সুগন্ধি লেপন করেন এবং প্রত্যঙগ 
বিশেষে এক একটা মুদ্র। রাখিয়া! শবদেহ বক্র, মাদুর ব! বাঁশের 
ঢাকন! দিয়া ঢাকিয়। রাখেন ; কিন্তু তাহাঁতেও শরীর গলিয়! রস 
নির্গত হইতে থাকে। প্রত্যহ শবদেহ হইতে যে রস বাহির 
হইয়া নিয়স্থ বলি নামক পাত্রে সঞ্চিত হয়, তাহা ফেলিয়! 
দেওয়া হয়। 

ছয় মাসের মধ্যে দেহ দাহ ন! হইলে ক্রমশঃ শুকহিয়া 
আইসে, কিন্ত ছয়মাসের মধ্যেও যদি এ রস না শুকায়, তাহা! 
হইলে তোঁয়তীর্থের পবিভ্রবাঁরি ও নানা উপহার শবের সম্মুখে 
প্রদত্ত হয়। পাছে শবশরীরে ভূতযোনি প্রবিষ্ট হয়, এই ভয়ে 
তাহারা তাহার মুখে একটা চুনিসংযুক্ত ্ব্ণানুরীয়ক রাখিয়া দেয় । 

দাহের তিনদিন পূর্বে আবরণ উন্মুক্ত করিলে পর আত্মীয় 
গণ মৃতকে শেষ দ্বেখা দেখিতে আসে। এ সময় পূর্বোক্ত 
অঙ্গরাগসমূহ ধৌত করিয়া পুনরায় শবকে ঢাকা দেওয়া হয় 


এবং এ স্বর্ণাঙুরীর পরিবর্তে পাঁচটা ধাতবপাত্রে ওম্‌ শবের সহিত 


* বদোক্ষে ২* বৎসরের রক্ষিত শবদেহের কথ! উল্লেখ কর! 
হইয়াছে । গিক্সন্র-রাজের মৃত্যুর ৪* দ্িন পরে দাহ হইয়াছিল ॥ 
মৃত্যুর পর শুক্লুপক্ষে শুভদিনে দাহকার্ধয সম্পন্ন করাই নিয়ম। 

স্নান করানকে "অভ্যঙ্গকরণ' রলে। 


স,ব, ত, হ, হই এই পঞ্চবীজ লিখিয়৷ শবের মুখে পুরি দেয়।১ 


বীজোক্ত পঞ্চদেবই ইহার পর শবরক্ষা করেন। পরে বেদপাঠ 
ও শবোপরি শান্তিবারি সিঞ্চন করিয়! থাকে । 

যে গৃহে শবদেহ রক্ষিত হয়, তাহা! অপবিত্র হইয়া যায়। 
দাহ পর্য্যন্ত গৃহে তাহার বংশধরগণ কেহই বাঁস করে না। 
কিন্তু ভূতের ঘর হইবার ভয়ে প্রত্যহ তথায় লোকজন যাতায়াত 
করে। বদোঙ্গ ও দেনপস্সররাজগণের মুতদেহ রক্ষার জন্য 
স্বতন্ত্র প্রাসাদ নিরূপিত আছে । শবরক্ষার ব্যয় সামান্য হইলেও 
দাহের প্রক্রিয়া অতি গুরুতর ও বনু ব্যয়সাঁধ্য। শববহনের জন্য 
প্রাসাদ হইতে “বদে” ( চিতাচুড় ) পধ্যন্ত লইয়া! যাইতে একটা 
বাশের সেতু বাঁধিতে হয়। প্র সেতু উত্তমরূপে সজ্জিত হয় এবং 
ইহার উপর বাশ ব৷ কাষ্ঠের মেরুর ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট এক্টা 
চূড়াকার মন্দির প্রস্তত হয়। উহার সাজসজ্জাও নানাবিধ। 
অবস্থাভেদে এ চূড়া ত্রিতল বা একাদশতল হয় এবং তাহার 
ভিতরের ঘরগুলিও উৎকৃষ্টরূপে সজ্জিত থাকে। রাঁজাদির 
শবদেহ আনিয়া সর্ধ্বোপরিতলের গৃহমধ্যে শ্বেতবস্তাচ্ছাদিত ও 
রক্ষিত হয়। এই শব্যাত্রাও মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়! 
থাকে । শবানয়নকালে মৃতব্যক্তির ব্যবহা্য সকল দ্রব্যই তাহার 
সঙ্গে যায়। ইহাদের শব্যাত্রা এইরূপ-_প্রথম সারে বাহকেরা 
চন্দনাদি কাষ্ঠভার, তৎপরে বাছ্ধ ও সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রপরিবৃত 
সেনাপুরুষ, রাজউপভোগ্য দ্রব্যাদি, রমণীগণের মাথায় ভূতগণের 
তৃপ্তিসাধন জন্য উপহার, পুনরায় বর্ষাধারী সেনা, রাঁজব্যবহার্য্য 
সেনা, রাজব্যবহার্য্য বস্ত্রছত্রাদি, তাহার প্রিয় অশ্ব আরোহণে 
রাজপুত্র বা পৌত্র এবং সর্বশেষে সেনাদল ও বাদক শ্রেণী। 

দ্বিতীয় স্তবকে শতাধিক রমণীর মস্তকে তোয়তীর্থের জলপুর্ণ 
কুস্ত। তৃতীয় স্তবকে ভূত ( বস্তেন দগন )-গণের ফল মূল ও 
মাংসার্দি আহাধ্য। তৎপরে পান্ধী, পদণ্ড ও তৎপশ্চাঁৎ বদে- 
সংযুক্ত একটা বৃহদাঁকার কৃত্রিম সর্প। এ্সর্প নিহত করিয়া 
তাহারা! শবের সহিত দাঁহ করেন। বদের উপরিস্থ শবের পশ্চাৎ 
সহমৃতাকাঁজ্ফিণী বেলা ও অপরাপর আত্মীয়গণ। এই মহা- 
যাত্রার সময় কৃবিভাষায়*গান হয়। উহা! শোকস্্চক নহে, 
রামায়ণ ব৷ ভারতযুদ্ধের স্থললিত উদ্ধৃতাংশ। 

গিয়ান্রপ্রদেশে পর্বতের উপরে একটা স্বতন্ত্র দাহ- 
স্থান নিরপিত আছে। উহার চারিদিক্‌ ইষ্টকস্তত্ত ও প্রাচীর- 
পরিবেষ্টিত। মধ্যস্থলে বলিনামক স্থান। ইহারই পার্খদেশে 
চাঁরিটী লালস্তভ্তের উপর ছাদ ও গৃহ । এখানে শবদেহ দাহ 


হয়। যেখানে রাঁজশরীর ভক্মীকৃত হয়, তথায় একটী সিংহ 


(১) অর্থাৎ স্বর্ণ রজত, তাত্র, লৌহ ও শিলকপাত্রে শিবাঁদি পঞ্চ- 


দেবতার নাম লিখিত হয়, উহাকে পঞ্চক-সার বলে। 
চিট 


স্থাপিত থাঁকে, কিন্তু অপরাপর লোকের পক্ষে শ্বেত ও লো 


গোচিহ্ৃ থাকে। সহমরণাভিলাধিণী রমণীগণের দাহের: জন্য 
রাজদাহস্থানের বামভাগে ৩টী “বেলা” স্থান নির্দিষ্ট আছে, 
সাধারণ লোকের জন্য এরূপ চুড়াগৃহ নির্মিত হইতে পারে 
না। তাহাদিগকে কাণ্ঠবাক্স মধ্যে থাকিয়াই ভশ্মে পর্যবসিত 
হইতে হয়। কখন কখন প্র বাক্স পশুর আকারে প্রস্তত হইয়৷ 
থাকে। তাহার পৃষ্ঠের ঢাক! তুলিয়া! শব রাখিয়া দেয় । 

দাহের পূর্ববর্তী ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করাইয়া পণ্তিতগণ 
শবদেহকে চিতাস্থানে দাহার্থ লইয়৷ যাইতে অনুমতি দেন। 
ক্ষত্রিয়ের চিতার সম্মুখে তাহার! প্রায় ১২০ হস্তপরিমিত একটা 
সর্প নির্মাণ করে, উহাকে নাগবন্ধ বলে। পশ্তিতগণ এ কৃত্রিম 
সর্প নিহত করিয়া! শবের সহিত পোড়াইয়া ফেলে । 

শব লইয়া যাত্রিদল দাহস্থানে উপনীত হইলে, বদে হইতে 
শবদেহকে সিঁড়ি দিয়। নীচে নামান হয় এবং কাপড় ঢাকিয়। 
সেই বাঁশের ঢাকনা শুদ্ধ গো বা সিংহমৃত্তির বাক্সের মধ্যে 
পুরিয়া রাখে । এই সময় উপস্থিত লোকে তাহার বস্ত্রাদি 
লুটিয়া লয় এবং কতক তাহার গৃহে ফিরিয়া আন হয়। 
তৎপরে উপস্থিত পণ্ডিত এক ঘণ্টাকাঁল মাত্র পাঠ ও শবদেহে 
পৃতবারি সেচন করিয়া চলিয়া! যান। পুরোহিতের কাধ্য . 
সমাধা হইলে পর কাষ্ঠবাহিগণ এ বাক্সের নিয়ে চিতা সাজাইয়। 
আগুন লাগাইয়া দেয়। দেহ ভস্মীভূত হইলে উপস্থিত আত্মীয় 
অস্থিগুলি কুড়াইয়৷ নানা উপকরণ-সহযোগে সমুদ্রে নিক্ষেপ 
করে। এর সময়ে পদগ্ুগণকেও মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। এই 
কার্যের জন্ত তাহারা প্রায় ৫শত টাকা, নানাবিধবস্ত্র ও ভোজ্যাদি 
উপহার পাইয়া! থাকেন। এই প্রধান অন্ত্েষ্টির পর এক 
বৎসর ধরিয়া প্রতিপক্ষেই শ্ীরূপ সমারোহপূর্ব্বক বদে লইয়! 
দাহস্থানে আনিতে হয়। এইরূপ কএকবাঁর শবের পরিবর্তে 
বদের উপর পুম্পস্ত,প সাজাইয়া লইয়া যায় ও তাহা অস্থির 
ন্যায় প্রতিবারেই সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে। এইরূপ এক 
বৎসরের মধ্যে মৃতাত্সার জন্ত অনেক উপহার প্রদত্ত হয়; 
উহ্হা মাসিক শ্রাদ্ধের মত। দাঁহীন্তে বংসর পরে বার্ষিক শ্রাদ্ধ- 
সমাপনের পর তাহার! মৃতাত্মার স্বর্গলাঁভ স্বীকার করে। 

এখানেও সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল। বহুবিবাহ 
প্রচলিত থাকায় বালিদ্বীপবাসিগণ একাধিক দাঁরপরিগ্রহ 
করিতেন। রাজা নগ্র,র শক্তির ৫শত রমণীর পাণিগ্রহণ তাহার 
অন্ততম দৃষ্টান্ত। একটা স্বামীর মৃত্যু ঘটলে তাঁহার পশ্চাৎ 
অনেকগুলি রমণীকেই বহ্রিজালায় দেহত্যাগ করিতে হইত। 
মহাঁভারতাদি পবিত্র শাস্তরগ্রস্থবর্ধিত সতী আখ্যানে এখানকার 
রমণীগণ এতই উত্তেজিত যে, তাহারা সেই স্তুষশ লাঁভের 


১ 


বাঁলিদ্বীপ [ ২৩ ]  বালিয়া 


প্রত্যাশায় সহজেই স্বামীর অনুমৃতা হইয়া থাঁকে। একটী 
স্বামীর পশ্চাতে বহুসংখ্যক রমণীর আত্মোৎসর্গ বিস্ময়কর | 

বাঁলিদ্বীপে. একমাত্র ক্ষত্রিয় এবং বৈগ্ত ' দেব ও গোঠীর ) 
রাজগণের মধ্যে সহমরণ প্রথা প্রচলিত । শুদ্রগণের মধ্যে সহমরণ 
নাই, কারণ তাহার! স্বভাঁবতঃই দরিদ্র। এরূপ নিঃস্ব অবস্থায় 
জাঁকজমকের সহিত অস্ত্েষ্িক্রিয়া ও বেলা! উৎসব সমাধান করা 
তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। ইহার! নি্শ্রেণীর বলিয়া! 
পুরোহিতগণ ইহাদের উপর ধর্প্রভাব বিস্তার করিতে চান ন৷ 
এবং ইহারাঁও পুরোহিতদ্দিগকে বিশেষ আমল দেয় না। 
এখানে ব্রাঁ্ষণদিগের মধ্যেও কখন কখন সহমরণ দেখা যায়, 
স্বামিবিয়োগাতুরা যে ব্রাহ্মণরমণী স্বামীর বিচ্ছেদ সহ করিতে 
না পারিয়া স্বামীর সহিত চিতারোহণে প্রাণ ত্যাগ করেন, 
তিনিই প্রকৃতপক্ষে সতী নামের যৌগ্যা। কিন্তু যশ:প্রার্থী 
ললনাগণের মধ্যেও স্বামীভক্তির বশবর্ডিনী হইয়া কেহ যে সতী 
নামের সার্থকতা লাভ না! করিয়৷ থাকেন এমত নহে । ব্রাহ্মণ- 
রমণীগণ সহমৃতাঁ না হইলেও কোঁন দোঁষ জন্মে নাঁ। কিন্ত 
ক্ত্রিয়রমণী ও বৈশ্ঠরমণীর মধ্যে অন্ুমুতা না হইলে বড়ই 
নিন্দা হয়। 

এখানকার স্ত্রীলোকগণের সহমরণ ুই প্রকাঁর হয়। 
যাহার! স্বামীর চিতায় মঞ্চোপরি হইতে বম্প প্রদানপুরর্বক 
আত্মবিসর্জন করে, সেই স্ত্রীই ন্সতিয়া”। বিবাহিতা পত্রী বা 
রক্ষিতা কামিনীগণ ইচ্ছা মত দেই অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া 
থাকে। পক্ষান্তরে বেলায় রমণীকে স্বামী ভিন্ন স্বতন্থ চিতায় 
ঝাঁপ দিয়া জীবন বিসর্জন করিতে হয়। সময় সময় পাট- 
মহিষীকে ব! প্রথমা পত্বীকে ও বেল!-প্রথাঁয় প্রাণ বিসর্জন 
করিতে দেখা গিয়াছে । অনেক সময়ে এরূপ সহমরণে যাইবার 
জন্য ক্রীতদাঁসীদিগকে বলপূর্ব্বক হত্যা করিয়া! অগ্রিমধ্যে ফেলিয়া 
দেওয়া হইত ।৯ রাঁজন্তগণ সহধর্মিণী ব্যতীত যে সকল উপপত্বী 
রাখিতেন, তাহারা শুদ্রাণী হইলেও ক্রীতা। সতিয়া বা বেলায় ৷ 
ইহাদের আত্মত্যাগ স্বেচ্ছাঁধীন, কিন্তু ক্রীতদাসী-হত্যা অবৈধ : 
নরবলিমাত্র। যে মুহূর্তে তাহারা সহমূতা! হইবার ইচ্ছা প্রকাঁণ 
করে, তখন হইতে লোঁকে তাহাদিগকে পিতৃদিগের সমান 
সম্মানপ্রদর্শন করে । এই সময় হইতে লোকে তাহাদের গ্রীতির 


(১) গেল্গেলের ওলন্দ।জ-বিবরণীতে প্রকাশ, 111. 7০11100৩) দুইশত 
বৎসর পূর্বে এইরূপ বীভৎস ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন । উক্ত মহা 
আর একটা ঘটনারও উল্লেখ করিয়াছেন। মতরমের বৈগ্ত-রাজ পুত্র ব্রান্গণ- 
কন্তার প্রণয়ে আদক্ত হন। রাজার প্রার্থনা চরিতার্থ করিবার জন্ ব্রাহ্মণ 
স্বীয় কন্যাকে দুশ্চরিত্রা বলিয়া ত্যাগ করেন। ব্রাক্মণবর্ণঢাত হইয়া! সেই 
কম্তা রাঁজমহিষীরপে গৃহীত হয়। 


€ 


জন্য নানারূপ খাদ্য উপহার দেয়। রমণীদিগের অন্তঃকরণে 
ধর্মভাঁব উদ্দীপিত করিবার জন্ত এবং স্বর্ধাঁমের চিরশান্তিন্ুথ- 
কথা বুঝাইবার জন্য একজন বিছধী পণ্ডিতপত্থী সর্বদাই 
তাহাদের সক্ষে বিচরণ করে। কখন কখন. ছলনাঁয় ভুলাইয়া 


অথবা অহিফেন-প্রয়োগে উন্মত্ত করিয়াঁও তাহাদিগকে চিতা- 


বহ্নিতে ফেলিয়! দেওয়া! হয়। 

রাজা সামন্ত বা অমাত্যবর্গের মৃত্যুর অষ্টাহ পরে তাহার 
পত্রীদিগকে সহমৃতা৷ হইবার জন্য অনুরোধ ক্র! হয়। যাহারা! 
সহমরণে স্বীকৃতা হয়, স্বামীর মৃত্যুর পর যতদিন না অন্ত্যেষ্টি 
সাধিত হয়, ততদিন তাহারা সসম্মানে অশেষবিধ সুখভোগ 
করিতে পায়। ফ্রেডেরিক প্রত্ৃতি কএকজন মুরোপবাসী 
১৮৪৭ খুষ্টাবে গিম্ান্তররাঁজ দেবমঙ্গীশের অস্তেযো্ট-কালে উপস্থিত 
ছিলেন। বথাবিহিত শবযাত্রায় শবদেহের ন্যায় অপর তিনটা 
বদের উপর তীহাদের তিন পত়ীকেও বসাইয়া মঞ্চস্থানে 
আনা হয়। এখানে তাহার! গাত্রধৌত করিয়৷ শ্বেত পরি- 
চ্ছদাদি পরিধান করে এবং বেশবিন্ানাদি সমাঁপনপুর্বক সতীর 
ন্যায় সহান্তবদনে স্বর্পুরে স্বামীসহবাঁসে গমন করিতে উদ্যত 
হয়। এই সময়ে তাহার! নিরাঁভরণা থাকে । অগ্নিতে ঝাঁপ 
দিবার পূর্বে তাহাদের কবরীবন্ধন যুক্ত করিয়া! কেশ আলুলায়িত 
করিয়। দেওয়া হয়। 


বালিন্‌ (পুং ) বালঃ কেশঃ উৎপত্তিস্থানন্বেন গণ যস্য, বাল- 


ইনি। বানররাঁজ বাঁলি। 
«অমোঘরেতসন্তস্ত বাসবস্ত মহাত্সনঃ | 
বালেষু পতিতং বীজং বালীনাম বভূৰ সঃ ॥” 
(রামা” উত্তরা” ৩৭ অঃ ) 
ইন্দ্রের অমোঘ তেজ বাঁল অর্থাৎ কেশে পতিত হইয়াছিল, 
এই জন্য বালী নাম হইয়াছে । [ বালি দেখ । ] 


বাঁলিনী (ভ্ত্রী) অশ্বিনীনক্ষত্র। (হেম) 
বাঁলিয়া (দেশজ ) মৎ্স্তবিশেষ, বেলেমাছ। 
বাঁলিয়া, দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম । 


এখানে প্রতিবৎসর রাসপুর্ণিমার সময় শ্রীকৃষ্ণের একটা মেলা 
হয়। হিন্দুভক্তগণ এঁ দিন দেবমুর্তি-সমক্ষে আতপতগুল উপ- 
হার দিয়া থাকে। এজন্ত এই উৎসবের “আলোখাবা+ নাঁম 
হইয়াছে। প্রায় ৮ হইতে ১৫ দিন পর্য্যন্ত মেলা থাকে । 
শ্রী সময় এখানে লক্ষাধিক লোৌকসমাগম ও বিক্রয়ার্থ নান। 
দ্রব্য আনীত হইয়া থাকে । 


বালিয়া, (বলিয়া) উঃ পঃ প্রদেশের অন্তর্গত একটা জেলা | 


ছোটলাঁটের শাসনাধীন। ভূ-পরিমাঁণ ১১৪৪ বর্গমাইল । গঙ্গ। 
ও ঘর্থরা! নদীর সঙ্গমস্থলের উপরিস্থ সুমতলক্ষেত্র লইয়া ১৮৭৯ 


বালিয়াঘাট! 


_ খুষ্টাবন্দে এই জেলা সংগঠিত হয়। গঙ্গার তটবর্তী স্থানগুলি 
ঘর্থরার বালুকাময় কুল হইতে সমধিক উর্বরা। উক্ত নদীদ্বয় 
ভিন্ন এখানে সরযুনদী প্রবাহিত আছে। আম্রকানন ব্যতীত 
এখানে অপর বনভাগ দৃষ্ট হয় না। রেহ্‌ নামক বিভাগ ও 
ঘর্থরা নদীতীরবস্তী তৃণাচ্ছন্ন নিম্নভূমি ব্যতীত অপর সকল উচ্চ 
ভূমিতেই কিছু না কিছু ফল পাওয়া যাঁয়। 

গাজিপুর ও আজমগড় জেলার কতকাঁংশ লইয়া এই 
জেলার উৎপত্তি হয়; সুতরাং ইহার প্রাচীন ইতিহাস তত্তৎ 
জেলায় বর্ণিত হইয়াছে । এখানে বর্তমান কোন অট্রালিকার 
অস্তিত্ব না থাকিলেও অনেক বৌদ্ধ সঙ্বারামাদির ধ্বংসাবশেষ 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কর্ণে কুগুলধারী বৌদ্ধ যতিগণের বাঘ 
থাকায় এই স্থান বালিয়া নামে খ্যাত হয় । এখানে একটী 
ভগ্ন ছুর্গ বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকে উহা! ভরনামক 
অধিবাসীদিগের নির্মিত বলিয়া থাকে । ভরদিগের অধঃপতনের 
পর এখানে রাজপুত জাতির অভ্যুদয় হয়। সেনগার, কর্ছোলিয়, 
কংসিক, বিসেন, বীরব্র, নরৌনী, কুন্নববার, নৈকুত্ত, বাঈ, 
বরহিয়া, লৌহতুমিয়া, হরিহৌবন প্রভৃতি শাখা এখানকার 
পরগণাবিশেষে বাম করিতেছে । 

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাঁণ ৩৭২ 
বর্ণমাইল। এই উপবিভাগ সমগ্র জেলার মধ্যে সমধিক উর্বর । 

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারসদর | গঙ্গার উত্তর- 
কুলে সরযূসঙ্গমের দক্ষিণে অবস্থিত । অক্ষাণ ২৫” ৪৩৭৫৫ উঃ 
এবং দ্রাঘি” ৪১১৫ পুঃ। প্রাচীন নগরভাগ পরিত্যাগ করিয়া 
১৮৭৩-৭৫ খুষ্টান্দের মধ্যে নূতন নগর স্থাপিত হয়। এখানে 
প্রতিব্তর কান্তিকীপুর্ণিমায় গঙ্গাদঙ্গমে স্নান উপলক্ষে দপ্রি 
নামে একটা মেল! হয়। এ সময় প্রায় ৪ লক্ষ লোক আসিয়। 
থাকে। এই মেলায় গবাদি বিক্রয় হয়। ইষ্ট-ইগ্ডয়া রেল- 
পথের ডুমরাওন স্টেসনে নামিয়া এখানে আসিতে হয়। 

বালিয়াঘাটা, (বেলেঘাটা ) বাঙ্গালার রাজধানী কলিকাতা" 
মহানগরীর পূর্ব উপকণ্ঠবর্তী একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম। অক্ষা” 
২২০ ৩৩4৪৫ উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৮ ২৭পুঃ। এখানে বাখর- 
গঞ্জের চাউল ও সুন্দরবনের কাষ্ঠের বিস্তৃত আড়ত আছে। 
পুর্বববঙ্গীয় রেলপথের দক্ষিণশাখা এখানে বিস্তৃত থাঁকীয় এবং 
বাঁলিয়াঘাটা খাল থাকায় উভস়্ প্রকার বাঁণিজ্যের বিশেষ সুবিধা 
হইয়াছে। এতভ্ডিন্ন এখানে চুণের বিস্তৃত কারবার আছে। 

২ কলিকাতার শ্তামবাজার হইতে যে নূতন খাল কাটা 
হয়, তাহাই বেলেঘাটার খাল নামে প্রসিদ্ধ। উহা কলিকাতাঁর 
দক্ষিণে বাঁদাভূমি অতিক্রম করিয়া! লবণহদে মিলিত হইয়াছে । 

(১) বৌদ্ধ বালি শব্দে কর্থকুগুলকে বুঝায় |] 
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বালিহী 


এখনও এই খাল দিয়! ঢাকা, যশোর প্রস্ৃতি স্থানে অনেকে 
নৌকাযোগে গমনাগমন করিয়। থাকে । 
বালিয়াতোটক, মল্লভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। 
দেবীবান্থলীর ৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানে রাজ! গোপাঁল- 
সিংহের মন্ত্রী রাজিবের বাসভবন বিদ্যমান আছে। 
(দেশী ৬২১৫) 
বালিয়াসাঁহেবগঞ্জ, ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রসিঙ্ধ 
গ্রাম । এখানে মসিনার বিস্তৃত কারবার আছে । 
বালিরঙ্গন, (বিলিগিরিরঙ্গন ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর কোর়ঘা- 
তুর জেলার অন্তর্গত একটী গিরিমালা। মহিস্ুর হইতে 
হুস্সনূর-সঙ্কট পধ্যন্ত বিস্তৃত। এই পর্বতের উত্তর-দক্ষিণ- 
লম্বমান শাখা সমুদ্রপৃষ্ট হইতে ৪৫০* ফিট, ইহার পুর্র্বাংশের 
সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৫৩০* ফিট এবং ইহার বেছুগিরি শিখর সমুদ্রপৃষ্ 
হইতে ৫০০০ ফিটু উচ্চ। ইহার উপত্যকাদেশ বনসমাচ্ছন্ন 
এবং হস্তিমঙ্থুল। গুগুল ও হোন্ুলোলেনদী এই পর্বত 
হইতে প্রবাহিত। 
বালিশ (পারমী ) উপাধান। 
বালিশ (রী) বালাঃ সস্তি যস্ত ইতি বালী মস্তকস্তেন শেতে যত্র 
শী আধারে ড। উপাঁধান। ( শব্দমালা ) (ত্রি) বাড়-ইন্‌ 
ডস্ত লত্বং। বালিং বৃদ্ধিং শ্ততীতি-বালি শো! “আতোইন্ুপেতি” 
ক। ২ শিশু। 
“বালিশ। বত যুয়ং বা অধর্থ্ে ধর্মবৃত্তয়ঃ 1” ( ভাগ” ৪১৪২৩ ) 
বালিশা শিশুবৃত্বয়ঠ (স্বামী ) ৩ মূর্খ । ( মনত ৩১৭৬) 
বালিমুন্দরী, মতস্তবিশেষ। 
বালিস্না, বরদারাজ্যের খাড়িবিভাগের অন্তর্গত একটা নগর । 
বালিহন্তা (পুং) বালের্বালিনো বা! বানররাজন্ত হস্তা। রাম- 
চন্দ্র। [ বালি দেখ।] ২ উড়দেশের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। 
বালিহী, মধ্য প্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা অতি- 
প্রাচীন নগর । অক্ষাণ ২৩০৪৭ ৪৫৮ উঃ ও দ্রাঁঘি” ৮০০১৯” 
পুঃ। পুর্বকাঁলে এই স্থানের “বাবাব বা পাপাবৎ নগরী নাম 
ছিল, এখাঁনে বালিরাঁজ! পরাজিত হইলে বালিহরী নাম হয়। 
পূর্ব্বে এই নগরী প্রায় ১২ ক্রোশ বিস্তৃত ও শত শত দেবালয়ে 
শোভিত ছিল । তৎকাঁলে জৈনতীর্ঘযাত্রী দলে দলে এখানে আগ- 
মন করিত। ১৭৮১ খুষ্টাব্দে এইস্থান মহারা ই্রকরে পতিত হয়। 
১৭৯৬ খুষ্টাব্দে নাগপুররাজ হস্তে অপ্সিত হইয়াছিল। ১৮১৭ 
ুষ্টান্দে ভৌস্লেগণ এইস্থান বৃটীশ গবর্ষেন্টকে ছাড়িয়া দেন। 
সিপাহীবিদ্রোহকালে রঘুনাথসিং বুন্দেল! এখানকার ছুর্গ অধি- 
কার করিয়া বসেন; কিন্তু শীঘ্রই ইংরাজসৈন্য ছূর্গ উদ্ধার 
করিয়াছিল। বর্তমান নগরের চারিদিকে আম্রবন ও নতোনত 


বাঁলুকেশ্বর 


গিরিরাজিবেষ্টিত, নয়নমনোহর স্ুবৃহৎ সরোবর, স্ুনির্মিত বাপী ও 
প্রাচীন জৈন ও হিন্দুকীর্তির ধ্বংসাবশেষ নানাস্থানে রহিয়াছে । 

বালীশ (পুং ) মৃত্রকৃচ্ছরোগ । (শবরতা”) 

বালু (ত্ত্রী) বলতেইনেন-বলপ্রাণনে বল-উন্। ১ এলবাঁনুক 
নামক গন্ধদ্রব্য। (উণাদি ) ২ বালি। 

বালুক (ক্লী ) বালুরেব স্বার্থে কন্‌। ১ এলবালুক। (অমর) 

( পুং) ২ পানীয়ালু। (রাজনি”) 

বালুকা (স্ত্রী) বালুক-টাপ্‌। ১ রেগুবিশেষ, চলিত বালি। 
পর্য্যায়__সিকতা, সিক্তা, শীতলা, সুক্ষশর্কর1, প্রবাহী, মহাঁসুঙ্ষ্া, 
সুক্ষা, পানীয়বণিক1। ইহার গুণ মধুর, শীত, সন্তাপ ও শ্রম- 
নাশক। (রাজনি") [ বালি দেখ।] ২ কর্কটা, কাকুড়। 
( জটাঁধর )৩ কপুর। ৪ যন্ত্রবিশেষ। ( শবচ” ) 

বালুকাগড় (পুং) বালুকায়াঃ গড়তীতি তন্মাৎ ক্ষরতি যঃ, 
বালুকা-_গড়ক্ষরণে পচাদ্যচ, বাঁলুকাজাতত্বাদস্ত তথাত্বং। 
মত্স্তবিশেষ, চলিত বালিয়া মাছ। পর্যায়-_সিতাসঙ্ক । ( হারা”) 

বালুকাত্মিকা (স্ত্রী) বালুকাবদাত্মা! স্বরূপো! যন্তাঃ কন্ঠ অত 
ইত্বং। শর্করা । ( শব”) বালুকা আত্ম যস্ত। (তরি) 
বালুকাময় | 

বালুকা প্রভ। ( স্ত্রী) বালুকানামুষ্ণরেণুনাং প্রভা যন্তাং। অত্যুষ্ণ 
বালুকাপরিব্যাপ্তাদস্ত তথাত্বং। নরকবিশেষ। (হেম) 

বালুকাময় (ত্রি ) বানুকা-ময়ট। সিকতাময়। (ভরত) 

বালুকাযন্ত্র €ক্লী ) বালুকায়া যন্ত্রঘ। ওষধপাকার্থ যন্ত্রবিশেষ। 
একটা বিতস্তি পরিমাণ পাত্রমধ্যে একটা ওষধপুর্ণ কাঁচকুপিকা! 
স্থাপন করিয়া এ কুপিকার গলদেশ পর্য্যন্ত বালুকায় পুর্ণ করিবে। 
তৎপরে অগ্নিসংযোগে এ কুপিকাস্থিত ওষধ পাক কষ্ধিলে 
তাহাকে বালুকান্ত্র কহে। 
“ভাণ্ডে বিতস্তিগন্ভীরে মধ্যে নিহিতকুপিক|। 
কুপিকাকণ্ঠপর্য্যস্তং বাঁলুকাঁভিশ্চ পুরিতে ॥ 
ভেষজং কুপিকাঁসংস্থং বহ্নিন! যত্র পচ্যতে। 
বালুকাধন্ত্রমেতদ্ধি যন্ত্রং তত্র বুধৈঃ স্থৃতম্‌ ৮ ( ভাবপ্র” ) 

বাঁলুকান্বেদ (পুং) বালুকাভিধিহিতঃ ন্বেদঃ। তগুবালুকা 
দ্বারা তাঁপ। (ভাবপ্র" )| স্বেদ দেখ। ] 

বালুকিন্‌ ( ক্লী)হিস্থুল। ( শব্দার্ঘচি”) 

বালুকী (ত্ত্রী) বলতি বাঁলয়তি বা! বল-প্রাপণে উক, স্ত্রিয়াং 
উীপ্‌। কর্কটাভেদ, পর্যযায়__বহুফল! স্নিগ্কফলা, ক্ষেত্রকর্কটী, 
ক্ষেত্ররুহা, কাঁন্তিকাঁ, মূত্রল! ৷ ( রাজনি”) 


-বাঁলুকেশ্বর, সন্থাদ্রি পর্বতের অন্তর্গত একটী শৈবতীর্থ। 


এখানে শ্রীরামচন্ত্র বাঁলুকা দ্বার! শিবমূত্তি রচনা! করিয়া পুজা! 
করিয়াছিলেন। [ বাঁলুকেশ্বর মাহা্ত্যে বিস্তৃত বিবরণ দেখ। ] 
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বালেখর 


বালুষ্কী (স্ত্রী) কর্কটা। (তরিকা) 

বালুঙ্গিকা (ত্ত্রী) কর্কটা। (শব্রত্বাণ) 

বালুঙ্গী (ত্রী) কর্কটা। (শব্দরত্রা” ) 

বালুঘর, বারেন্দ্রূমির অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান। ফাঁসি 
পুরের উত্তরে অবস্থিত । 

বালুচর, মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা গঞ্ডগ্রাম। 

বালুয়া, ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটা বাঁণিজ্যস্থান। কুশী 
নদীর সন্নিকটে অবস্থিত। অক্ষ” ২৬ ২৫৪৮৮ উঃ এবং 
দ্রাঘি” ৮৭০ ৩১ পুঃ। নেপাল, ব্রিহুত ও কলিকাঁতার সহিত 
এখানে নান দ্রব্যের বাণিজ্য পরিচাঁলিত হয়। 

বালুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর ধাঁরবার জেলাস্থ একটী প্রাচীন 
গ্রাম। এখানকার প্রাচীন রামলিঙ্গ মন্দিরে ১০৪৭ শকে 
উৎকীর্ণ লিপি আছে। 

বালুক (পুং) বলতে প্রাণান্‌ হস্তি যঃ, ব্ল-বধে-উক। বি 
তেন। ( হেমচ”) 

বালেন্দু €পুং ) নবোদিত চন্দ্র 

বাঁলেয় (পুং) বলয়ে উপক্রণায় সাঁধুঃ, বলি-( ছন্িরুপধিবলে- 
টঞ.। পা ৫১1১৩) ইতি ঢঞ.। রাঁসভ॥ 
«“একছাগং দ্বিবাঁলেয়ং ব্রিগবং পঞ্চমাঁহিষং । 
ষড়শ্বং সপ্তমাতঙ্গং গৃহং ফক্ষাণ্ড শোঁষয় ॥* (মার্কণ্েপু* ৫০1৮৫) 

বলেঃ স্বনামখ্যাতন্ত দৈত্যস্তাপত্যং পুমান্‌, বলি-উঞ.। 

২ দৈত্যবিশেষ, বলিরাঁজার অপত্য। ৩ জনমেজয়-বংশোত্তব স্ুতপা! 
রাজার পুত্রের নাম বলি, ইহার পাঁচপুত্র বাঁলেয়। ( হরিবংশ 
৩১।৩০-৩৩) ৪ অক্গারবল্লরী। (বিশ্ব) ৫ চাঁণক্যমূলক। 
(রাজনি”) (তরি) বাঁলায় হিতঃ বাল-ঢঞ.। ৬ মুছ। ৭ বাল" 
হিত, বালকদিগের হিতকর । ( মেদিনী ) ৮ তুল । প্বালেয়া- 
স্তওুলাঃ1% (পা ৫১।১৩ ) ৮ বলিযোগ্য। 

«পুষ্পং ফলধগর্ভবমাবহত্ত্যে৷ বীজঞ্চ বাঁলেয়মকষ্টরোহি।”্রঘু ১৪1৭৭) 
(রী) ৯ বিতুননক নাঁমক বৃক্ষত্বক্‌। ( ভাবপ্র”) 
বালেয়শাঁক (পুং) বালেয়ঃ বলিহিতঃ শাকঃ। ত্রান্ষণযষ্টিক!। 
(অমর) | 
বালে (পুং) বাঁলানাঁং ইষ্টঃ প্রিয়ঃ॥ ১ বদর। (রাজনি? ) 

৪ (ব্রি) বালকের অভিলধিত। 
বাঁলেশ্বর উড়িষ্যাবিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা। বাঙ্গীলার 
 ছোটিলাটের শাঁদনাধীন। ভূ-পরিমাণ ২০৬৬ বর্গমাইল । 
ইহার উত্তরে মেদিনীপুর ও ময়ুরভঞ্জরাজ্য, পুর্বে বঙ্গোপসাগর, 
দক্ষিণে বৈতরণী নদী ও পশ্চিমে কেঁউঝর, নীলগিরি ও ময়ুর- 
ভঞ্জের-সাঁমন্তরাজ্য ৷ সম্ভবতঃ বালেশ্বর শিবলিঙ্গের নাম হইতে 

এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। , 


বালেশ্বর 
এই €জলার পূর্ববাংশ যেরূপ বালুকাময় পলিসমাবৃত, 
পশ্চিমাংশও তদ্রূপ পর্বত ও বনসমাকীর্ণ। এই অংশে বিস্তৃত 
শালবন দেখা যায়। জমুদ্রোপকুলবর্তী স্থানসমূহ লবণম্য়। 
এখানে একপ্রকার দেশী লবণ প্রস্তত হইয়া থাকে। স্থানে 
স্থানে ধান্ের চাস আছে বটে, কিন্তু সমগ্র জেলার মধ্যে 
কোথাঁও বিস্তৃত ধান্তক্ষেত্র নয়নগোচর হয় না। পর্বতভাগ 
হইতে কতক গুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলমোত বনমধ্য হইতে প্রবাহিত 
হইয়। স্থানীয় শোভা! বৃদ্ধি করিয়াছে । এততিন্ন স্ুবর্ণরেখা, 
পাঁচপাড়া, বুড়বলঙ্গ, কাসবাশ ও বৈতরণী নদী এবং জামিরা, 
বাঁশ, ভৈরঙ্গী, ধামড়া, শালনদী ও মতাই শাখাই প্রধান। উক্ত 
নদীগুলির কোনটাই বাণিজ্যের উপযোগী নহে । সময় সময় বস্তা 
ও অনাবৃষ্টি হইয়৷ এখানে শশ্তাদির বিশেষ ক্ষতি হুইয়! থাকে । 
এই জেলায় সমুদ্রোপকুলে সুবর্ণরেখা, সোরাটা, ছানুয়া, 
বাণেশ্বর, লৈছনপুর, চূড়ামন ও ধাম্ড়া প্রভৃতি কএকটা 
বন্দর আছে। স্থবর্ণরেখা নদীর মোহানায় পর্ত,গীজদিগের 
পিপ্ললি-কুঠীর ধ্বংসের পর ১৬৩৪ খুষ্টা্ধে ইংরাপরমিকগাণ 
এই স্থুবর্ণরেখায় আসিয়! কুঠি স্থাপন করেন। নদীমুখে পলি 
জমিয়৷ যাওয়ায় স্ুবর্ণরেখার বাণিজ্যোন্টতি হ্রাস হইলে 
১৮০৯ খুঃ অন্ধে চুড়ীমন একটা বাঁণিজ্যকেন্দ্র হইয়াছিল। তৎপরে 
সোরাটা ও ছানুয়ায় আমদানী রপ্তানীর যথেষ্ট কাজ হইতে 
থাকে। জমুদ্রতীরে খাল কাটা হওয়ায় নদীগুলির মুখ বন্ধ 
হইয়া যায়; সুতরাং মোহানাস্থ বন্দরগুলিতে স্থানীয় বাণিজ্যের 
বিশেষ অস্ুবিধা ঘটে। ক্রমে ধামড়া, টাদবালী ও বালেশ্বর 
বাণিজ্যক্ষেত্ররপে মনোনীত হয়। এখনও এ সকল স্থানে 
মান্দ্রাজ ও কলিকাতা হইতে ট্টামারযোগে বাণিজ্য পরিচালিত 
হইয়৷ থাকে । স্থানীয় বাণিজ্য-নির্বাহের জন্ত এখানে এক 
প্রকার সমুদ্রগমনোপযোগী নৌকা! প্রস্তুত হইয়া৷ থাকে । 
প্রকৃতপক্ষে ১৮০৩ খুষ্টাব্দে সমগ্র উড়িষ্যাবিজয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
বালেশ্বর ইংরাজের অধিকৃত হইলেও বনু প্রাচীনকাল হইতেই 
এখানে ইংরাজ-সংস্রব ঘটিয়াছিল। ১৬৩৬ থুষ্টাব্ে দিল্লীশ্বরের 
কন্যা এবং ১৬৪০ থুষ্টাবে বঙ্গেশ্বর-পত্তীকে রোগমুক্ত করায়, ডাঃ 
গেব্রিএল ব্রাউটন পারিতোষিক স্বরূপ ইষ্ট ইও্ডিয়া কোম্পানীর 
জন্য হুগলী ও বালেশ্বরে বাণিজ্য করিবার সনন্দ পাইয়াছিলেন। 
পিগ্পলীতে ইংরাজের বাণিজ্যের অস্থুবিধা হইলে বালেশ্বরে কুী 
উঠাইয়া আন! হয় এবং এঁস্থান সুরক্ষার জন্য এখানে হুর্াদি 
নির্মিত হইয়াছিল । আফগান ও মৌগলের দীর্ঘকালব্যাগী যুদ্ধ- 
_ কালে এবং পরে উড়িষ্যায় আধিপত্য বিস্তারের জন্য মোগল ও 
মহারাষ্টায়গণের ঘোর যুদ্ধবিগ্রহের সময়েও ইংরাজগণ দৃঢ়তার 
সহিত আত্মপক্ষরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। ইংরাজের বাণিজ্যো- 
1] 


ছড এ 


বালখ 


ন্নতির সময় এখানে নান! জাতীয় বণিক্‌ ও বস্ত্রব্যবসায়িগণের 
উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৭০০ খুষ্টান্দে বুড়বলঙ্গ-নদীমুখে 
পলি পড়ায় ইংরাজের! বালেশ্বরের বাণিজ্যাশ! ত্যাগ ০০১ 
কলিকাতায় বাণিজ্যবিস্তারে মনোযোগী হন। 

২ উক্ত জেলার একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১১৫৭ 
বর্গমাইল । বালেশ্বর, বস্তা, জলেশ্বর, বালিয়াপাল ও সোরো 
থান! ইহার অন্তর্গত। ৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও একটী 
বন্দর, বুড়বলঙ্গনদীর দক্ষিণকৃলে অবস্থিত। অক্ষাণ ২১০৩৬ 
৬উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮৬* ৫৮১৯পুঃ। এই মগরেই জেলার 
বিচারসদর স্থাপিত আছে। এখানে এখনও নানা দ্রব্যের 
আমদানী রপ্তানী আছে। 

বালেশ্বর, মলবার জেলার পশ্চিমঘাট পর্বতের একটা গিরিশৃঙ্গ। 
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৭৬২ ফিট উচ্চ। অক্ষাণ ১১০ ৪১৪৫ উঃ 
এবং ৭৫” ৫৭১৫পুঃ । এই পর্বতপাঁদমূলে মাপিলাগণ কাফির 
আবাদ করিয়াছে। অপর সকলস্থানই জঙ্গলাবৃত। 

বালেহল্লী, ধারবার জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। 
এখানকার মৈলারদেব ও মল্লিকার্জুন-মন্দিরে ১০৪৯ শকের 
উৎকীর্ণ শিলালিপি দেখ! যায়। এতডিন্ন ইতস্তত: আরও 
১১ খানি শিলালিপি বিদ্যমান আছে। 

বালোত্রা, রাজপুতনার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। 
নূনীনদী-তীরে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৫০ ৪৯ উঃ এবং দ্রাঘি” 
৭২৭ ২১ ১০ পুঃ। যোধপুর হইয়া দ্বারকাধাব্রিগণ. এই 
নগর দিয়! ভ্রমণ করে। এখানে তাহাদের অবস্থানের জন্য 
একটী উৎকৃষ্ট বাজার ও ১২৫টী ( গাথা ) কূপ আছে। প্রতি 
বৎসর চৈত্র মাসে এখানে ১৫ দিন ধরিয়। একটী মেলা হয়। 

বালোদ, মধ্য প্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন নগর। এখানে একটী ভগ্ন তুর্গ, অসংখ্য প্রাচীন 
মন্দির এবং থুষ্টায় ২য় শতাব্দের অক্ষরে উৎকীর্ণ শিলা- 
লিপি দৃষ্টিগোচর হয়। 'তৎকালে এখানে শৈবধন্মের প্রভাব 
বিস্তৃত এবং সতীর সহমরণপ্রথ! প্রচলিত ছিল। 

বালোপচরণ (ক্লী) বালকের উপযোগী চিকিৎসা । বালকের 
উপযোগী ওষধ। ৃ 

বালোপচার € পুং ) বালোপচরণ । 

বালোপবীত ক্লৌ ) বালানাং বালকানাং উপবীতং। বালক- 
পরিধানবন্ত্, পর্যায়__পঞ্চাবট, উরস্কট । (হারাবলী ) ২ দ্বিজ- 
বালকের যজ্ঞস্ত্র | 

বালখ, মধ্য এসিয়ার তুকীস্থানের অন্তর্গত আফগান-অধিক্কত 
একটা প্রদেশ। প্রাচীন বাহিলকগণ এই দেশের অধিবাসী । 
[ বিস্তৃত বিবরণ “বাহলীক” শবে দেখ ] 


) 


২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। ভারতের পীমা রহিত 
হইলেও বাহলীকগণের সহিত বন্ুপ্রাচীনকাল হইতে, ভারত- 
বাসীর. এত নিকট সম্পর্ক যে তাহার উল্লেখ না করিয়! থাঁকা 


যায় না। 

এ বাল্খ নগর ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছে। 

ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রাচীন হিন্দপ্রতাবের কোন নিদর্শন 

পাওয়া যায় না, যাহা কিছু দেখা! যায়, তাহা মুসলমান 
প্রাধান্তেই স্থাপিত হইয়াছিল। উহার পরিমাণ প্রায় ২০ 
মাইল। পূর্বতন বাল্খ নগরের পার্থ ই নৃতন নগর গঠিত 
হইয়াছে । নগরের তোরণদ্বার হইতে প্রাচীন নগরের উত্তর- 
সীম! প্রায় ১ ঘণ্টার পথ। নূতন নগরে গৃহাদি নির্াণ করিতে 
হুইলে পুরাতনের ভগ্রাবশেষ হইতে ক্রয় করিতে হয় । অধি- 
বাসিগণ ধনলোভে এ স্থান খনন করিয়া থাকে । নূতন নগরে 
এখনও কতকগুলি হিন্দু দেখা যায়। উহ্ার1 মধ্য এসিয়ার 
বাণিজ্যের জন্ত অবস্থান করিতেছে । এখানকার শাসনকর্তা 
প্রত্যেক হিন্দু ও. য়িহুদীদিগের উপর জজিয়া-কর আদায় 
করিয়া থাকেন। প্রত্যেক হিন্দুর কপালে তিলক চিহ্ন রাখিতে 
হয়। মধ্য এসিয়ার লোকে প্রাচীন বাল্খ নগরীকে "অন্মুল- 
বলা” নামে অভিহিত করিয়। থাকেন । 

নাদিরশাহের মুত্যুর পর আন্মদশাহ ছুরাণী এই প্রদেশের 
শাসনভার হাজি খা নামক জনৈক সেনানীর করে অর্পণ 
করেন। তাহার পুত্রের শাসনকালে বোখারাপতির উৎসাহে 
তথাকার অধিবাঁসিগণ বিদ্রোহী হয়) কিন্তু তৈমুরশাহ ভুরাণী 
সসৈন্যে অগ্রসর হইয়া তাহাদের দমন করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন৷ তৈযুরের মৃত্যুর পর ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে বোখারাপতি 
শাহ মুরাদ এই নগর অবরোধ করেন; কিন্তু কোনরূপে 
কৃতকার্য হন নাই। ১৭৯৩ হুইতে ১৮২৬ খুষ্টাব পর্যযস্ত 
বান্খ-রাজ্য : আফগানের শাসনাধীন হয়। তৎ্পরে 
দুইবর্ষকাল. এই স্থান কুন্দুজের অধিপতি মুরাদবেগের 
শাসনাধীন থাকে । তাহার নিকট হইতে বোখারার আমীর 
কাড়িয়া লন। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত এইস্থান বোখরাপত্তির হস্তে 
ছিল। তৎপরে শাহস্থজার হইয়া খুরমবাসী মীরবালী এইস্থান 
অধিকার করে। এ সময় হইতে ১৮৫৭ খুষ্টাব্দ পধ্যন্ত এই 
স্থান কাহার অধিকারে ছিল, জানা যায় না। উক্ত বৎসরে 
মহম্মদ আক্রাম খা. বরকজৈ এই রাজ্য আক্রমণ করেন। 
সেই সমর হইতে এখনও এইস্থান : আফগান-শাসনভূক্ত 
হইয়৷ রহিয়াছে । ূ 
বালতি ( দ্রেশজ ) ১ হতভাগ্য । ২ জলপাত্রবিশেষ। বু 
বান্থজ (তরি) বন্ধজ-অপ্‌। বন্থজ তৃণসববন্ধীয় । 


ৃ বান্থজভারিক (তরি) ব্ষজানাং ভারং বহতি বংশাদিত্বাৎ রি । 


উলপতৃণ-ভারবাহক । 
বান্থজিক (ত্রি) ভারভূভান্‌ জান হরি না সা 
৫1১৫ ) ভারভূত বাঁবজহারক | 
বাল্য লী) বালস্ত ভাবঃ কর্মমধা সিরকা. 
যক্‌। পা ৫১১২৮) ইত্তি যকৃ। বালকের ভাব । পর্য্যায়-_ 
শিশুত্ব, শৈশব, ১৬ বৎসর পধ্যন্ত বাল্যকাল । 
পউনষোৌড়শবর্ষস্ত নরো৷ বালে! নিগদ্যতে |” ( ভাবপ্র” ) 
স্ত্রীলোক বাল্যকালে পিতার অধীনে এবং যৌবনে স্বামীর 
অধীনে থাকিবে । 
বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠে পাণিগ্রাহস্ত যৌবনে 1৮ (মন্গু ৫১৪৮ ) 
বালহৃক (রী ) বল্হিদেশে ভবং বাহু বুঞ। কুদ্ুম। 
বাল হায়ন (তরি) বল্হে জাত্তকং ফক্‌। ৯ বল্হিদেশ্টোস্বব । 
(ক্রী )হিঙ্কু। 
বাল.হি (রী ) বাল্থদেশ। 
বাল্‌হিক (কী) বল্হি স্বার্থে 54. ১ কুক্কুম। ২ হিঙ্গু। 
(মেদিনী) (পুং ) ৩ দেেশভেদ। ৪ তদ্দেশীয়। ৫ তদ্দেশনৃপ ॥ 
(হরিব” ২০৬ অঃ) ৬ প্রতীপপুত্রতেদ । 
বাল হীক (পুং) ১ গন্ধবর্বভেদ । ( শব্ররত্বা ) ২ বন্ুদ্দেবপত্ধী 
রোহি্রীর পিতা । ৩ জনমেজয়ের একপুত্র। ৪ প্রতীপপুত্র- 
ভেদ । ৫ বাল্হিক দেশের লোক । 
বাবর, (জহিকদ্দীন্‌ মহম্মদ ) দিল্লীর মোগল-সান্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতী । 
আমীর তৈমুরের যষ্টপুরুষ অধস্তন। বাবরের পিতার নাঁম্‌ উমর 
শেখ মীর্জা, পিতামহের নাম আবু সৈয়দ মীর্জা, প্রপিতামহের 
নাম মহম্মদ মীর্জা, বুদ্ধপ্রপিতামহের নাম মীরাণশাহ এবং 
অতিবুদ্ধপ্রপিতামহ আমীর তৈমুর । বাবরের মাতৃকুলও সামান্ত 
নহেন। তাহার মাতা কুতলগ, খা খানম্‌ [০ 
অধিপতি মুনামখানের কন্ঠা এবং প্রসিদ্ধ চঙ্গেজ টা বংশ 
মান্গ,দখানের ভগিনী । 

১৪৮৩ খুষ্টাব্ধে ১৫ই ফেব্রুয়ায়ী (৬ মহরম, ৮৮৮ হিজরী ) 
বাবর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৯৪ খুষ্টাবধে জুন মাসে ( রমজন, 
৮৯৯ হিজরী ) পিতার মৃত্যুর পর ফরগণারাজ্য প্রাপ্ত হন। 
অগ্জান নামক স্থানে তাহার রাজধানী ছিল। ৃ 

তিনি একাদশ বর্ষকাল তাতার ও উজবেকদ্দিগের অহিত্ 
নানাস্থানে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে তিনি 
নিজ রাজ্য ছাড়িয়া! কাবুল অভিমুখে পলাইতে বাধ্য হইয়া 
ছিলেন। যাহা হউক অক্নায়াষেই তিনি কাবুল, কান্দাহার ও 
বদক্সান অধিকার করিয়াছিলেন এবং ২২ বর্ষকাল এই 
সকল প্রদেশে আধিপত্য করিয়াছিলেন। ত্ৎপরে : তিনি 


/ 


বাবর [8১] বাসিতঙ্গ 
হিন্দৃস্থানে প্রবেশ করিলেন। তাহার সৌভাগ্যের পথ কর ভোগ হে বাবর, পার যদি নিরস্তর, 
উনুক্ত হইল। | এই যৌবন গেলে চলি ফিরিবেন! পিছে ॥" 


এ সময়ে পাঠানাধিপতি ইব্রাহিম হুসেন লোদী দিল্লীতে 
আধিপত্য করিতেছিলেন। তিনি সসৈন্যে পাঁণিপথক্ষেত্রে 
বাবরের সম্মুখীন হইলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ২০এ এপ্রেল (৭ই 
রজব ৯৩২ হিজর! ) বাবর পাণিপথক্ষেত্রে জয়প্রী অর্জন করি- 
লেন এবং সেই সঙ্গে ভারতে মোগলসাম্রাজ্যপ্রতিষ্ঠার শ্ুত্র- 
পাত হইল। 

বাবর কেবল বীর নহেন, বিদ্বান্‌ ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি 
অতি স্থুললিত তুকী ভাষায় সত্যপূর্ণ আত্মজীবনী লিখিয়া৷ গিয়া- 
ছেন, সেই অপূর্ব গ্রন্থ “তুজক্‌ বাবরী” নামে খ্যাত ও সর্বত্র 
সমাদূত। অকবরের রাজত্বকালে আব্ছুল রহিম খান্‌ খান- 
থানান গর গ্রন্থ পারসী ভাষায় অন্থবাদ করেন। এই গ্রন্থে 
বাবরের সবিস্তার জীবনী ও অনেক এ্রতিহাসিক বিবরণ 
পাওয়। যায় ।* 

বাবরের রাজত্বকাল সর্বশুদ্ধ ৩৮ বর্ষ, তন্মধ্যে অঞ্জানে ১১ ব্য 
কাবুলে ২২ এবং ভারতে ৫ বর্ষ। ১৫৩০ খুষ্টাব্দে ২৬এ ডিসেম্বর 
(৯৩৭ হিজর1, ৬ জমাদ) আগ্রায় তাহার মৃত্যু হয়। প্রথমে 
যমুনাতীরে রামবাগ উদ্যান মধ্যে তীহার কবর হইয়াছিল, তথ৷ 
হইতে ছয় মাস পরে কাবুলে স্থানান্তরিত হয়, এখানে তাহার 
প্রপৌত্রপুত্র শাহজহান এক্টী উৎকৃষ্ট মসজিদ্‌ নিন্মাণ করিয়। 
'দিয়াছিলেন। এই গোরস্থান দেখিবার জিনিষ। নগর-উপ- 
কণ্ঠে গিরির উপর চারিদিকে কুস্ুমদাম বিকীর্ণ দেখিলে প্রকৃতই 
মন আকৃষ্ট হয়। তাহার কবরের উপর “বহিস্ত-রোজীবাদ? 
অর্থাৎ স্বর্গই তাহার ভাগ্য এরূপ উতৎকীর্ণ আছে। 

বাবর মৃত্যুর পরে “ফর্দৌসী-মকানী” উপাধি লাভ করিয়া- 
ছিলেন। তৎপরে তাহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমাযুন বাদশাহ হইয়া- 
ছিলেন। তাহার অপর তিন পুত্র-_মীর্জা কামরান্, মীর্জা 
আন্ক্রী ও মীর্জ! হন্দাল। 

ফিরিস্তা লিখিয়াছেন যে, বাবর অতিশয় স্থুরা ও রম্ণীতে 
অনুরক্ত ছিলেন। আমোদ করিবার সময় তিনি কাবুলের 

নিকটস্থ তাহার প্রমোদ উদ্যানে এক চৌবাচ্ছায় স্থুরাপূর্ণ করি- 
তেন, তাহার উপর এইরূপ কবিত। লিখিয়! রাখিয়াছিলেন__ 
“দাও সুধু দাও সরা, রমণী যৌবনভর! 
আর সব হুখরঙ্গ জানি আমি মিছে। 
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[ মোগল ও হুমাযুন দেখ । ] 
ধাবাঁদেব €পুং) অর্পণমীমাংসানামক সংস্কৃত গ্রন্থ-রচয়িতা । 
বাবাশাস্ত্রিন্‌ €পুং ) স্বরোদয়-বিবরণ-রচয়িত! । 
বাল €পুং) খষিভেদ। ( আশ্ব গৃহা” ৩1৪৪ ) 
বাকফলক €ত্বি) বাল সম্বন্ধীয় । 
বাক্চলি (পুং) ১ বৈদিক আচাধ্যভেদ। ২ বালের অপত্য। 
বাঞ্ষিহ (পুং) বধিহ অপত্যার্থে অণ.। বফ্ষিহের অপত্য। 
বাস্‌ (দেশজ )১ গন্ধ। ২ বন্ত্। ৩ বাসস্থান বাটা । 
বাঁস € দেশজ) অন্ত্রবিশেষ । 
বাসখারি, অযোধ্যা প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। প্রদিদ্ধ মুসলমান সাধু মখ্ছুম্‌ আস্রফ ১৩৮৮ খৃষ্টান 
এ নগর স্থাপন করেন। তাহার বংশধরগণ এই নগরের 
শত্বাধিকারী। 

বাসড়। (বাশড়া ) ২৪ পরগণার সুন্দরবন বিভাগের অন্তর্গত 
একটী গগুগ্রাম, বিদ্যাধরী নদীতীরে অবস্থিত ॥ অক্ষা ২২১ 
২২৭ উঃ এবং দ্রাঘি” ৮৮* ৩৭ পৃঃ । সুন্দরী কাষ্টবিক্রয়ার্থ 
এখানে বিস্তৃত হাট আছে। ফকির মুবারক গাজীর সমাধি- 
মন্দিরের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। প্রতি বংসর 
এখানে একটা মেল! হয়। উহা! 'গাজিসাহেবের মেলা” নামে 
প্রসিদ্ধ । - প্রবাদ গাজিসাহেব বন্ঠপগুদিগকে ্তন্তিত করিয়া 
ব্যাঘ্বারোহণে এই জঙ্গলময় স্থানে আসিয়া বাস করেন । 
এখনও  কাঠুরিয়াগণ গাজিসাহেবের পূজা না দিয়া বনে 
কান্ঠাহরণে গমন করে না। নিকটবর্তী প্রায় সকল গ্রামেই 
গাজিসাহেবের বেদী রচিত আছে। সেই বেদীর সমক্ষে 
কাঠুরিয়া বা মাঝিগণ পৃজোপহার প্রদান করে এবং গাঁজি 
সাহেবের বংশধর ফকিরগণ উপস্থিত হইয়া তাহা নিবেদন 
করিয়৷ থাকে । 

বাঁসন (দেশজ ) ১ গন্ধদ্রব্য দেওয়া । ২ বন্ত্রপরিধান। ৩ কাপড়, 
আচ্ছাদন, আধার, পাত্র। 

বাসর (দেশজ ) বিবাহের পর দম্পতির প্রথম মিলনরাত্রি 

বাসা (দেশজ) ১ অস্থায়িভাবে থাকিবার স্থান। ২ নীড়, 
পক্ষীর বাস।। 

বাসাড়িয়। (দেশজ ) বাসাবাড়ীতে যাহার! অবস্থান করে। 

বামি ( দেশজ ) পযু/ষিত। ২ অন্ত্রভেদ। ৩ পুরাতন । 

বাসি, পঞ্জাব প্রদেশের কলগিয়া রাজ্যের একটা নগর । 

বাসিতঙ্গ, চট্টগ্রাম পার্বত্য প্রদেশের একটা গিরিশ্রেণী ও তাহার 
সূর্ববোচ্চ শৃঙ্গ । অক্ষা ২১* ৩১উ: এবং দ্রাঘি” ৯২৭ ২৯ পুঃ। 


বামিষ 


বাসিনকোণ্ডা, মান্্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত 
একটা পর্বত ।  সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮০০ ফিট্‌ উচ্চ। ইহার 
উচ্চ শিখরে বেহ্কটেশ স্বামীর মন্দির বিদ্যমান আছে। 

বাসিন্দা (পারসী ) অধিবাসী। 

বাসিম, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটা জেলা । দক্ষিণ হায়দরা- 
বাদের রাঁজপ্রতিনিধির শাসনাধীন। তূ-পরিমাণ ২৯৫৮ বর্গ- 
মাইল । বাসিম, মক্রল ও পুষাদ তালুক লইয়া এই জেলা; গঠিত | 
সমগ্র জেলা পর্বতময়। পুষা, বেনগঙ্গা, কাঁটাপূর্ণ, অন, কুচ, 
অদ্োল ও চন্দ্রভাগ! নদী এই অধিত্যকাতূমে প্রবাহিত । 

শ্রীপুর ও পুষাদের বৌদ্ধ ও জৈনমন্দিরাদির আঁলোঁচন৷ 
ব্যতীত এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস জানিবাঁর উপায় নাই। 
১২৯৪ খুষ্টাবন্দে আলাভউদ্দীনের ইলিচপুর-বিজয়কালে এখানে 
জৈন প্রভাব বিস্তৃত ছিল। তৎপরে প্রায় ১৬শ শতাব' পর্য্যন্ত 
এই স্থান প্রায় স্বাধীনই ছিল। ১৫৯৬ খুষ্টাবে চাদ সুলতান! 
অকবরপুত্র মুরাদের হস্তে এই স্থান সমর্পণ করেন। ১৫৯৯ 
ৃষ্টাব্দে স্বয়ং অকবরশাহ এই স্থান পরিদর্শনে আগমন করেন 
এবং বাসিমকে সরকারভূক্ত করিয়৷ যাঁন। 
বেনগঙ্গার উত্তর পর্বতে হেটকরী (বর্গী ধাঙ্গড় ) জাতির 

বাস। ১৬০০ খুষ্টাব্দে ইহাঁরা বাঁসিমের চতুন্দিকৃস্থ স্থান অধি- 
কার করে। ইংরাজাধিকার পধ্যন্ত ইহারা পার্বর্তী স্থানসমূহ 
লুণ্ঠন করিয়াছিল। ১৬৭০ খুষ্টান্দে মৌগল বল তেজোহীন দেখিয়া 
মহারাষ্ট্রীয়গণ নান৷ স্থান লুণ্ঠন করিতে থাকেন । ১৬৭১ খুষ্টাব্দে 
শিবাজীসেনানী প্রতাপরাও এ স্থান আক্রমণ করিয়া ণচৌথ 
কর সংগ্রহ করেন। অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭১৭ খৃষ্টাব্দে 
ফরুথশিয়রের নিকট হইতে মহাবাষ্রগণ চৌথ ও জরদেশমুখী 
আদায় করিয়াছিলেন। ১৭২৪ খৃষ্টাব্দে চিন্কিলিচ, খা (নিজাম্‌ 
উল্মুল্ক ) মোগলদিগকে পরাভূত করিয়৷ মহারাষ্ট্র-সহযোগে 
এই প্রদেশের রাজস্ব ভাগ করিয়া ,লয়েন। ১৮০৪ খুষ্টাবের 
সন্ধি অনুসারে নিজাম বাসিমের কতকাংশ ক্রয় করেন। 
১৮০৯ খুষ্টাব্দে.পেন্ধারিগণ এই জেলা লুগন করে । ১৮১৯ 
খুষ্টাব্ধে এখানকার নায়ক নওসাজী নায়েক মুস্কি বিদ্রোহী 
হইয়া! নিজামের বিরুদ্ধে উমারখেড়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তথা 
হইতে বিতাড়িত হইয়া তিনি নিজ নব ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ 


করেন। কিন্তু আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়া তিনি বন্দী হইয়া, 


হায়দরাবাৰে প্রেরিত হন। এখানে তাহার মৃত্যু ঘটে । 
১৮২২ খুষ্টাব্বের সন্ধিতে নিজাম পেশবাধিরূত উমারখেড় 
পরগণা : প্রাপ্ত হন। . ইংরাজ গবর্মেন্ট নিজামরাজকে অর্থ 
 সাহাষ্য করায় ১৮৫৩ খুষ্টাবে ইংরাঁজরাজ এই স্থান পারিতোষিক 
স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৯ খুষ্টান্ে এখানে ইংরাজের সহিত 


ঃ 


[ .৩২ ] 


পাপা 


বাঁহড় 
রোহিলাদিগের যুদ্ধ হয়। তৎপরে ১৮৬০-৬১ খুষ্টাব্ের দ্বিতীয় 
সন্ধিতে এ স্থান পুনরায় ইরাজের অধিকুত হয় 
২ উক্ত জেলার একটা তালুক। ভূ-পরিমাণ ১০৫১ বর্গ 
মাইল। 
৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার-সদর। মুদ্পুষ্ঠ 
হইতে ১৭৫৮ ফিট উচ্চ। অক্ষা” ২০ ৬৪৫উঃ এবং দ্রাঘি” 
৭৭০ ১১/পুঃ।  বহুপ্রাচীন কালে বদ নামক জনৈক খষি 
এই নগর স্থাপন করেন। তীহার নামানুসারে এই স্থান বচ্ছ- 
গুলিন্‌ নামে খ্যাত ছিল। এই নগরের বহির্ভাগে পদ্মাতীর্থ 
নামে একটা পুণ্যসলিল! পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ বান্ুকি 
নামক জনৈক রাজা এই পুষ্করিণীতে গান করিয়া কুষ্ঠরোগ 
হইতে মুক্ত হন। সেই মাহাত্ম্য জন্য এখনও অনেকে প্র স্থানে 
স্নান করিতে আইসে। খুষ্টীয় ১৭শ শতাবে বাসিমের দেশমুখগণ 
মোগল সঙ্্রাটের নিকট হইতে বহু ভূমি ও রত্ব লাভ করিয়া 
ছিলেন । নাগপুরের ভৌস্লেগণের পর এখানে নিজামরাজ 
সৈন্ঠাবাস ও টকশাল স্থাপন করেন। তৌস্লে-সেনানী ভবানী 
কালু প্রতিষ্ঠিত বালাজীর মন্দির ও পুষ্ষরিণী এখানকার দেখিবার 
জিনিস। 
বাসিল্‌ আরবী ) উপস্থিত, আসা । ২ সাক্ষাৎ হওয়া । 
বাস্থুলী, বিশালাক্ষী দেবীর চলিত নাম । বাঙ্গালার নানাস্থানে 
এই দেবমুস্তি পুজিত হইয়! থাকেন। [| বিশালাক্সী দেখ । ] 
বাসোদা, মধ্য ভারতের ভোপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটা 
সামন্ত রাজ্য । ভূ-পরিমাণ ২২ বর্ণমাইল। এখানকার সামস্ত- 
গণ পাঠানবংশীয় ও নবাব উপাধিধারী। ২ উক্ত রাজ্যের 
রাজধানী । অক্ষ ২৩ ৫০৫০” উঃ এবং দ্রার্থি” ৭৭০ ৫৫ 
পুঃ। ১৮১৭ খুষ্টাবে সিন্দিয়ারাজ এই রাজ্য নিজ অধিকারভূক্ত 
করেন। পরে ইংরাজগণ উহার পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন 
বাঁসোলি, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটা ভূভাগ ও তদ্দেশের 
 একটী নগর। হিমালয়ের দক্ষিণ-পাঁদমূলে ইরাবতী-নদীতটে 
অবস্থিত। অক্ষা ৩২” ৩৩ উঃ এবং দ্রাধি' ৭৫*২৮পুঃ। 
এই স্থান ১৭২৫ খুষ্টাব্দে শিখদিগের অধীন হয়। 
বাস্ত তরি) বস্ত বা ছাগসম্বন্ধীয়। ( মনু ২৪১) 
বাস্তায়ন €পুং) বস্তের গোত্রাপত্য। (পা 8৪১।১১ ) 
বাহ্‌ (পুং) বাহুরের পৃষোদরাদিত্বাৎ সাঁধুঃ। বাহু। 
“অকারান্তোহপি বাঁহশব্দো ভূজবাচকঃ, যথাচ বাহোহশ্ব- 
ভূজয়োঃ পুমানিতি দাঁমোঁদরঃ১ ( উজ্জবলদণ ১১৮ ) 
বাহট (পুং) একজন গ্রন্থকার। মললিনাথ রঘুবংশটাকায় ইহার 
নামোল্লেখ করিয়াছেন। 
বাঁছড় (দেশজ )তুফান। . * 


ইং... 


_ ধাঁহর দেও) রণন্তত্তগড়ের প্রবলপরাক্রাস্ত জনৈক্‌ হিন্দু রাজা । 

- ১২৫৩ খুষ্টান্দে উলথ খার বিরুদ্ধে তিনি কএকবার ঘোরতর 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 

বাহব (পুং ক্লী) বাহু। (খাক্‌ ২৩৮২ ) 

ধাহব! (হিন্দী ) বিস্ময় বা উৎসাহস্থচক বাক্য। 

ধাহলি, পঞ্জাব প্রদেশের বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটা গিরি- 

: শ্রেণী। ইহার উচ্চ শিখর অক্ষা” ৩১০ ২২ উঃ এবং ড্রাঁঘি” 
৭৭০ ৪২4পৃঃ।॥ এই পর্বতের উপরে একটা ছুর্গ এবং বাহলি- 

_ নগরে রামপুর ও বসহররাঁজের গ্রীম্মীবাস আছে। নৌধড়িখোল৷ 
মদী ইহার পাঁদমূল দিয়া প্রবাহিত 

বাঁহবি €পুং) বাহুর গোত্রাপত্য | ( আশ্ব” গু ৩৪৪ ) 

বাহা (স্ত্রী) বাহু-টাপু। বাহু। ৭টাবস্তোইপ্যয়ং বাহর্বাহা 
ভুজাভূজঃ, স্ুবাহা ইতি বাঁসবদত্তায়াং স্ুবন্ধুশ্রেষঃ1৮উজ্জ্বল ১1১৮) 

বাহণত্তর (দেশজ ) দ্বাসপ্ততিসংখ্যা, ২। 

বাহাভরঘর (দেশজ) মৌলিক কায়স্থভেদ। কায়স্থদিগের 
মধ্যে ৭২ ঘর সাধ্যমৌলিক। [ কায়স্থ শব দেখ। ] 

বাহাদুর €পারসী ) ১ বীর, সাহসী। অধুনা রাজকীয় কর্মা- 
চারী ও অন্যান্ত সন্ত্রস্ত ব্যক্তিদ্িগকে গবর্মেন্ট হইতে “বাহাদুর” 
এই উপাধি দেওয়া হইয়। থাকে । 

বাহাদুর খা, (বাহাছুর খান্‌ই-শেবানী)_দিল্ীশ্বর অকবরের 

. প্রসিদ্ধ সচিব খান্‌ জমানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইহার প্রকৃত নাম 

: মহম্মদ সৈয়দ । হুমায়ূনের পারশ্ত হইতে প্রত্যাগমনকাঁলে তিনি 
বাহাছুরকে দাবরের শাসনভাঁর দিয়া যাঁন। কিছুদিন পরেই 
বাহাছুর বিদ্রোহী হইয়া কান্দাহার অধিকার করিবার চেষ্টা 
করেন। খেলাতের শাহমহম্মদ্র খা তখন কান্দাহারের সেনা- 
পতি। তিনি পারস্তপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। 
কতকগুলি কাজলবাঁস বাহাছ্রকে আক্রমণ করিয়াঁছিল,_তিনি 

 পলাইয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। 

বাহাছুরের আচরণে দিললীশ্বর ততগ্রতি অতিশয় বিরক্ত হইয়া- 
ছিলেন । অকবর স্বীয় রাঁজত্বের ২য় বর্ষে মানকোট অধিকার 
করেন। এই সময় বৈরাম খাঁর অন্রোঁধে বাঁদশাহ বাহাছরকে 
ক্ষমা করেন। বাহাছুর মুলতান জায়গীর পাইয়াছিলেন। পর- 
বর্ষে মালব-জয়কাঁলে তিনি বাঁদশাহ-সৈন্ের বথেষ্ট সাহায্য 
করেন। বৈরামের পতন হইলে মাঁহুম-অনগার চেষ্টায় বাহাছুর 
বিকীল” ও এটাবা সরকারের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন । খান্‌ 
জমানের বিদ্রোহকালে তিনিও ভ্রাতার সহিত যোগদান করিয়া- 
ছিলেন। এই অপরাঁধে তিনি অকবরের আদেশে বন্দী ও 
শাহবাজ খান্‌ কথ্ব,র হস্তে নিহত হন। তাহার ভ্রাতার স্তাঁয় 
তিনিও একজন পণ্ডিত,ছিলেন। 
11 
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বাহাছুর গিলানী 

ধাহাছুর খান, খানদেশের একজন অবিপতি। ফরুখিবংশীয় 
রাজ! আলীখানের পুত্র। রাজা আলীখা অকবরের হইয়! 
দাঁক্ষিণাত্য-নরপতিগণের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন, 
তাহাঁতেই তিনি শক্রুকরে নিহত হন। এ সময়ে বাহাছর খান্‌ 
আঁসীরগড়ে বন্দী ছিলেন। উচ্চ ঘরে জন্ম হইলেও তাহার 
অনৃষ্টে স্থশাস্তি ভগবান্‌ লেখেন নাই, তিমি ৩০ বর্ষকাঁল 
বন্দিত্বভোগ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ১৫৯৬ 
খুষ্টান্দে রাঁজা হইলেন বটে; কিন্তু স্ুশিক্ষার অভাবে ও 
নিরুরদ্ধিতার ফলে তিনি দির্লীশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিতে. 
পারিলেন নাঁ। অবশেষে  দিল্লীসৈন্ত আসিয়া একএকটী 
কষদ্রযুদ্ধের পর আসীরগড় অধিকার করিল। বাহাছর খান্‌ 
রাজ্য হারাইলেন। 

বাহাঁছুর খাঁন্‌, অরঙ্গজজেবের একজন প্রিয় সেনাঁপতি। ইনিই 
দারশেকোঁকে সপুত্র বন্দী ক্রিয়া! অরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত 
করিয়াছিলেন। 

বাহীছুর খা) বেহারের জনৈক শাসনকর্তা, ইনি স্বীয় পিতার 
মৃত্যুর পর আপনাকে স্বাধীন রাজ! বলিয়া ঘোষিত করেন। 
দিল্লীর ইব্রাহিম লোঁদীর রাঁজত্বকালে খৃষ্টাব্দে 
দলবল সংগ্রহপূর্বক ত্বিনি উপধুর্ণপরি কএকটী যুদ্ধে দিলী- 
সৈম্তকে পরাভূত করিয়া শন্তল প্রদেশ পর্য্যন্ত স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন । 

বাহাদুর খ৷ সিস্তানী, মালবরাজ আবছুল্লা খা উজবেগের 
জনৈক সহকারী সর্দার। ১৫৬৬ খুষ্টাব্বে সম্রাট অকবর উজ- 
বেগ-বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্র! করিলেন, মাঁলবরাঁজের সহকারী সর্দারের! 
উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগল সম্রাটের পদানত হইল ; কিন্ত 
বাহাছুর খা সদলে যমুনা পার হইয়া অন্তর্কদী মধ্যে মোগল- 
সেনাপতি মীর মইজ উল্মুল্ককে আক্রমণ করিলেন। মোগল- 
সৈম্ত পরাস্ত হইয়া কনৌজাঁভিমুখে পলায়ন করে। তৎপরে 
খা জমানের বিদ্রোহ দমনার্থ অকব্রশাহ গাঁজিপুর অভিমুখে 
অগ্রসর হইলে বাহাছুর খা স্থযোগ বুঝিয়া জৌনপুর অধিকার 
করিলেন। অকবর বাহাছুর খাঁর ক্ষমতা; খর্ব করিবার জন্ত 
জৌনপুরে গ্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সন্বাটের আগমনে ভীত হইয়া 
বাহাছুর বাঁরাঁণসীতে পলাইয়া গেলেন এবং তথা হইতে সআ- 
টের অনীনতা স্বীকার করিনা ক্ষম। ভিক্ষা করিয়াছিলেন । 
বাহাদুর গিলানী, দাক্ষিণাত্যের বান্ধণী রাজবংশের অধঃপতন 
সময়ে (১৪৭৩-১৪৮৯ ) যখন বিজীপুর, জুন্নর গ্রতৃতি স্থানের 
শীসনকর্তাগণ স্থ স্ব গ্রভাঁব বিস্তার করিয়া স্বাবীনতালাভ ও 
স্বতন্ত্র রাজবংশের গ্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, তখন কোস্কণ প্রদেশের 
শাসনকর্তা বাহাদুর গিলানীও স্বাধীনতালাভের চেষ্টা পান। 


১৫২৫ 


বাহাঁছুর খা নাহর 


তিনি বিদ্রোহী হুইয়' বেলগাঁও ও গোয়া অধিকার করেন। 
শঙ্ঘেশ্বরে নিজ রাজপাট স্থাপন করিয়াই তিনি ১৪৮৯ খুষ্টাবে 
মিরাজ ও জামখণ্ডি জয় করিলেন। তৎপরে কোঙ্কণ উপকূলে 
নৌসেনা! রক্ষার জন্য চেষ্টা করায় ১৪৯৩ খুষ্টাবে জুলতান মাক্ষ,দ- 
বেগের উদ্ভোগে বিজাপুররাজ যুসুফ আদিল খাঁ! মাক্গ,দ শাহের 
সাহায্যে গিলানী মিরাঁজে পরাজিত ও নিহত হন। জাঁমখণ্ডি 
ও শঙ্খেশ্বর মান্ষ,দশাহের হস্তগত হ্ইয়াছিল। বেলগাম 
প্রভৃতি তাহার সম্পত্তিসসূহ জৈন্-উল্মুল্ককে প্রদত্ত হয়। 
বাহাছুর খা! নাহর, রাজপুতনার অন্তর্গত মেবাত প্রদেশের 
থাজাদা-রাঁজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । তৈমূরের দিল্লী আক্রমণের 
পূর্ব্বে ও পরে তিনি দিলীরাজদরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ 
করিয়াছিলেন। সম্রাট ফিরোজশাহ তাহান্ন বীরত্ব দেখিয়! 
তাহাকে নাহর উপাধি দেন। ফিরোঁজাঁবাদের ৩৭ ক্রোশ 
দক্ষিণে পর্ববতপাঁদমূলস্থ কোটিলা! নগরে তীহার রাজধানী 
ছিল। এই নগররক্ষার জন্য পর্বতোপরি তিনি একটা দুর্গ 
নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৩৮৯ খুষ্টাব্দে (৭৯১ হিঃ) তিনি 
ফিরোজাঁবাদ অধিকার করেন । পরে র্লাজপুত্র আবুবকরের 
সাহায্যে তিনি দিল্ীশ্বর মহম্মদ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়। 
আবুকে রাজপদ্দে অভিষিক্ত করেন) কিন্তু মহম্মদ পুনরায় 
দিলীসিংহাসন উদ্ধার করিতে সমর্থ হইলে আবু বক্র পরাভূত 
হইয়া মেবাতে বাহাদুরের নিকট আশ্রয়লাভ করেন। ৭৯৩ হিঃ 
মহম্মৰ মেবাঁত আক্রমণপূর্ব্বক বাহাঁছুরকে পরাস্ত ও আবু 
বক্রকে বন্দী করিয়া লইয়াছিলেন। বাহাছুর নাহর ক্ষম! 
প্রার্থন। করায় সুলতান রাজবেশ প্রদানে তাহার সন্মান রঙ্গ 
কবিয়াছিলেন। ৭৯৫ হিঃ (১৩৯৩ খুষ্টাব্দে ) বাহাছুর পুনরায় 
দিল্লীদ্বার পর্যন্ত লুষ্ঠন করেন। ইহাতে মহম্মদ দ্ধ হইয়| 
মেবাতি আক্রমণ ও কোটিল| অধিকার করিলেন। ( এই যুদ্ধ- 
বাদ কোটিলা'র জুম্মা মস্জিদের শিলাফলকে বর্ণিত আছে। ) 
বাহাদুর খা ঝরকা ফিরোজপুরে পলাইয়া যাঁন। সুলতান 
মান্দ,দ আলাউদ্দীনের রাজত্ব সময়ে, তিনি দিল্লীছুর্গের রক্ষা- 
কার্যে নিযুক্ত ছিলেন। এ সময় হইতে ঘৃত্যুকাল পর্য্যন্ত 
তিনি রাজ্যসংক্রান্ত বহুবিষরে লিপ্ত থাকিয়া সাধারণের নিকট্ট 
বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন । 
প্রবাদ, বাহাছুর নাহর তাহার হিন্দুধন্মীবলম্বী শ্বশুর রাণ! 
জন্ব,বাস কর্তৃক নিহত হন। তীয় পুত্র আলাউদ্দীন খাঁজাদা 


মাঁতামহকে বিনাশ করিয়া গিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন । | 


কোটিলার জুল্মা মস্জিদ্ে এখনও বাহাছুরের সমাধিমন্ির 
বিদ্যমান আঁছে। ইনি আলবারের ৭ ক্রোশ উত্তর পূর্বস্থ 
বাহাছুরপুর নগর স্থাপন করেন । 
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বাহাঁছুর নিজামশাহ 


বাহাছুরগঞ্জ, উ: পঃ প্রদেশের গা্জিপুর জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর । 
বাহাঁছুরখেল, পঞ্জাব প্রদেশের কোহাট জেলার খারা একটা 


গণ্ডগ্রাম। অক্ষাণ ৩৩৭ ১৯০৩০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭** ৫৯ 
৯৫%পুঃ। ইহার দক্ষিণদিগ্র্তী পর্বত শ্রেণীতে সৈন্ধব লবণ 
পাওয়া যায়। তরী লবণখনির জন্য এইস্থান সমধিক বিখ্যাত । 
কাবুল, বলুচিস্থান, দেরাঁজীত, সিন্ধু ও ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক 
নগরেই এই লবণ বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। . 


বাহাঁছুর গড়, পঞ্জাব প্রদেশের রোহতক জেলার অন্তর্গত 


একটী নগর। পুর্বে ইহা একটা ক্ষুদ্র সামস্ত রাজ্যের রাজ- 
ধানীছিল। অক্ষা” ২৮ ৪০৩৭উঃ এবং দ্রাঘি ৪৬ ৫৭ 
পৃঃ। পুর্ববে এই নগর সরফাবাদ নামে পরিচিত ছিল। ৯৭৫৪ 
খুষ্টান্দে মোগল-সম্রা ২য় আলমগীর ২৫ খানি গ্রাম সমেত 
এই নগর বাহাছুর খা নামক জনৈক বলুচ সর্দারকে দান 
করেন। উক্ত সেনানী একটা ছুর্গ নির্মাণ করাইয়া এই- 
স্থানকে শ্বনামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ১৭৯৩ খুষ্টাব্দে 
সিন্দিয়ারাজ এইস্থান অধিকার করেন। ১৯৮০৩ খুষ্টান্বে ঝজ্জ- 
রের নবাবভ্রাতা ইস্মাইল খ! লর্ড লেকের অনুগ্রহে এই স্থানের 
শাসনভার প্রার্থ হন। উত্ত নবাববংশ এখানে ১৮৫৭ খুষ্টাব্দ 
পর্যন্ত রাজত্ব করেন। শেষ নবাঁব বাহাদুর ঝঙ্গ, খা ইংরাজ 
বিপক্ষে সিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করায় এইগ্বান তাহার 
শাসন্চ্যুত করা হয়। পৃর্বতন রাজপ্রানাদ এখনও নার 
আছে। 


বাহাছ্‌র নিজামশাহ, দাক্ষিণাত্যের আগপনগরসথ ন্ামশাহী 


রাজবংশের €১০ম) শেষ রাজা । তিনি নিজাম উল্মুলক 
উপাধি ধারণ করেন। ১৫৯৫ খুষ্টান্দে তীয় পিতা ইব্রাহিম 
নিজাসশীহের মৃত্যুর পর আন্মদনগরের সিংহাসন লইয়' গোল" 
বাঁধে । বাহাদুর অকবরপুত্র যুরাদকে আপনার সাহাষ্যার্থ 
আহ্বান করেন। মুরাদ উপনীত হইলে তিনি নগররক্ষার 
ভাঁর টাদবিবি ও নাঁশির খাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়৷ গোলকুণ্ড। 
ও বিজাপুররাঁজের সাহাধ্য প্রার্থনা করিলেন। এদিকে সম্াু- 
পুত্র মুরাদ আহ্মদনগর অবরোধ করিয়া বসিলেন। বীরোচিত 
সাহসে ভর করিয়া চাদবিবি রমণীকুলের মুখোজ্জল 
করিয়াছিলেন। কিছুতেই অৰগুঠনবতী টাদবিবিকে পরাস্ত 


করিতে সমর্থ না হওয়ায় এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা-সৈন্ 


রণক্ষেত্রে উপস্থিত হুওয়ায় মুরাদ সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিসর্তে 
তিনি চাদবিবির মিকট হইতে কিছু টাঁকা' ও বেরার রাজ্য 
প্রাপ্ত হন। ১৫৯৬ খুষ্টাৰে সন্ধিপত্রান্ুসারে বাহাছুরশাহ চাঁবন্দের 
কারাগার হইতে আনীত হইলেন । উাদবিবি বিশেষ অনিচ্ছা 


 খ্বাহাছুর শাহ, (সুলতান ) 


বাহাছুরশাহ ১ম 


_ক্ষত্বেও তাহাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন; কিন্তু নিজ 


প্রিক়্ামাত্য মহম্মদ খাঁকে মন্ত্রিপদে নিয়োজিত করিয়া সুলতানা 
বড়ই নির্বদ্ধিতার কার্ধ্য করিয়াছিলেন । মহয্মদের ক্ষমতা! 
বুদ্ধির সঙ্গে চাদের প্রভূত্ব হাঁস হইতেছিল। উক্ত বৎসরে মহ- 
স্মদের দমনার্থ ইব্রাহিম আিলশাহ চাদের প্রার্থনামত সোহেল- 
খীঁকে সৈম্তসহ প্রেরণ করেন। চারিমাঁস ছ্র্থীবরোধের পর 
গহম্মৰ সুলতানার পদাশ্রয় লইতে বাধ্য হন। এ সময়ে নেহঙ্গ 
খা মন্ত্রী হইয়। রাঁজকার্ধ্য পর্যালোচনা করেন । 

১৬০৯ খুষ্টাব্দে মৌগলসৈন্য আঙ্ষদনগর জয় করিয়া বাহা- 
ছুরকে সপরিবারে গোয়ালিয়র-দুর্গে আবদ্ধ রাখেন, এখাঁনেই 
তাহার জীবলীলা শেষ হয়। তাহার পর ছুএকজন নামে মাত্র 
রাঁজ৷ হইয়াঁছিলেন। 

[ চাদবিবি, অকবর ও নিজামশাহী শষ দেখ । ] 
বাহাদুরপুর, আসাম প্রদেশের শ্রীহট জেলার অন্তর্গত একটা 
গগুগ্রাম। নিয় বরাকনরীতটে মাননদীর মোহানার সমীপদেশে 
অবস্থিত । অক্ষাণ ২৪০ :৪৫ উঃ এবং দ্রা্ষি” ৯২০ ১৩৪৫ ৮ 
পুঃ। এখানে ধান্াদির সামান্য বাণিজ্য আছে। 
বাহাদুর শাহ, বঙ্গের জনৈক আফগান শাসনকর্তা । মান্গ,দ 
শাহের পুত্র । « বৎসর স্বাধীনভাবে রাঁজত্বের পর তিনি ১৫৪৯ 
খষ্টাবে সেলিম শাহ কর্তৃক রাঁজ্যচ্যুত হন । 
গুজরাতের শাদনকর্তা। ২য় 
মুজঃফর শাহের দ্বিতীয় পুত্র। পিতার মৃত্যু সময়ে জৌনপুরে 
অবস্থিত থাকায়, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা মাঙ্গ,দ শাহ জ্যেষ্ঠ সিকে- 
নর শাহকে হত্যা কিয়! রাজ! হন। বাহাঁছুর এই সংবাদে 
স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়! মান্গদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ১৫২৬ 
খুষ্টাব্দে পিতৃসিংহাঁসনে অধিরোহণ করেন। ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে 
তিনি মালব জয় করিয়! তথাকার রাজা সুলতান ২য় মাক্গ,দকে 
বন্দী ও হত্য! করিয়াছিলেন । ১৫৩৬ খুষ্টান্দে সম্রাট হুমায়ুন 
কর্তৃক তিনি মাঁলবে পরাজিত হন এবং সম্রাটের হস্তে স্বীয় 
মালব রাজ্য সমর্পণ করিয়া কাম্বে অভিমুখে পলায়ন করেন। 
এখানে আপিয়া তিনি শুনিলেন যে, দ্রীউদ্বীপের অনতিদুরে এক- 
থানি যুরোগীয় বহর অবস্থান করিতেছে। তিনি তাহাদের 
নৌসেনাপতিকে হত্যামানসে সসৈন্ে তদভিমুখে অগ্রসর হুই- 
লেন। এখানে পর্ত,গীজদিগের অন্ত্রাধাতে তিনি হতচেতন 
হইয়। সমুদ্রের শীতলক্রোড়ে ১৫৩৭ খৃষ্টাব্দে সমাধি লইয়াছিলেন । 
২*শ বর্ষ বয়সে রাজ্যাধিকারী হইয়া তিনি ১১ বর্ষকাল 
রাজত্ব করেন; স্থৃতরাঁং ৩১ বৎসরেই এই যুবককে জীবলীল! 
শেষ করিতে হয়। 


বাহাদুর শাহ ১ম, (শাহ্‌ 'আলম্‌ বাদশা ) মোগল-সমাটু ১ম 


[ ৩৫ ] 


বাহাছুরশাহ ২য় 


আলমগীরের দ্বিতীয় পুত্র। আমীর তৈমুর হইতে দ্বাদশ পুরুষ 
অধস্তন। ( ১০৫৩ হিঃ ) বুহাঁনপুরে তাহার জন্ম হয়। তিনি যুব- 
রাজ মুয়াজিম বা কুতব উদ্দীন্‌ শাহ আলম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। 
১১১৪ হিঃ তদীয় পিতার আঙন্গদাবাদে মৃত্যুর সময় তিনি কাবুলে 
অবস্থান করিতেছিলেন। তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আজম শাহ 
অবসর পাইয়া রাঞধানীতে আপনাকে ভারত সাআজ্যের অধী- 
শ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ওদিকে যুবরাজ সুয়াজিমও 
কাবুলে থাকিয়াই ঝাহাছুর শাহ নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাঁজমুকুট শিরে 
ধারণ করিয়াছিলেন । 

প্রকৃত রাজদওড লইয়া! উভয় ভ্রাতায় বিবাদ বাঁধিল। উভয় 
পক্ষে যুদ্ধের সাজ সরঞ্জম হইতে লাগিল। আগ্রার সৃমীপবর্তী 
ধৌলপুরে উভয় পক্ষীয় সেনা সমবেত হুইয়া ১১১৯ হিঃ ঘোর- 
তর যুদ্ধে রাজপুত্র আজম 79 তাহার ছুই পুত্র বেদার বখৎ ও 
বালাজার মৃত্যু হয়। তৎপরে তিনি রাজদগ্ড গ্রহণ ক্রিয়! 
৫ বৎসরকাল রাঁজ্য শাসন করেন। উজীর মুনাইম খা গ্রত্ৃ 
তির সাহায্যে তিনি দিল্লী, আগ্রা, যোধপুর, উয়পুর প্রভৃতি 
রাজ্য হস্তগত করেন। "শাহ আলম বাহাঁছুরশাহ” নামে তিনি 
ুদ্রাঙ্কন করিয়! খুতবা পাঠ করান । তাঁহার রাজত্বের দ্বিতীয় 
ব্থসরে রাজপুত্র মহম্মদ কামবক্স স্বীয় অধিকারচ্যুত হন। 
ইহাঁতে জুলফিকার খাঁর প্রতিপত্তি বাড়িয়! যায় এবং তাহার 
যত্বে মহারাষ্রপতি সরদেশমুখী লইবার জন্য আবেদন করেন। 

তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে ১১২১ হিঃ) গুরু গোৰিনের 
মৃত্যুতে উত্তেজিত হইয়! শিখগণ বান্দার অধীনে বিদ্রোহী হয়, 
কিন্তু খা খানানের যত্বে পঞ্জাবপ্রদেশে শাস্তি স্থাপিত হইয়াছিল। 
পাঁচবৎসর রাঁজত্বের পর বাহাছুর শাহ ৭১ বৎসর বয়সে লাহোর- 
নগরে দেহত্যাগ করেন। খাঁজ! কুতব উদ্দীনের কবরের পারে 
তীহার সমাধি হয়। এ সমাধিমন্দির "খুল্দ মঞ্জিল” নামে 
খ্যাত। তাহার চারি পুত্রের মধ্যে জাহান্দর শাহ পিতৃসিংহা- 
সনে আরোহণ করেন। 


বাহাঁছুরশীহ ২য়, দিশ্লীর শেষ মোগল সম্রা। ইহার পূর্ণ 


নাম__আবুল মুজঃফর সিরাজ উদ্দীন মহম্মদ বাহাছুর শাহ। 
২য় অকবর শীহের মৃত্যুর পর তিনি ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে পিতৃ 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । ত্বাহার মাতার নাঁম লাঁলবাঈ । 
১৭৭৫ খুষ্টাব্দে তাহার জন্ম হয়। 

দ্বাক্ষিণাত্যে মহা রাষ্ট্রশক্তির অভ্যুখখানে মোগলবল দিন দিন 
অবসন্ন হইতেছিল। বাহাছুর মহা রাষ্্রহস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর সায় 
ছিলেন। কবির ভীরুতাই স্বভাবসিদ্ধ। তিনি পারন্ত ভাষায় 
একজন অদ্ধিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। উর্দদ্‌, কবিতা! লেখার জন্ত 
তিনি বিদ্বংসমাঁজ হইতে 'জাফর উপাঁধি লাভ করেন। তাহার 


বাহাবলপুর 


রচিত দ্বিবান্‌ অনেক পাওয়া যায়। কবিত্বরসে নিমজ্জিত 
থাকিয়া তিনি রাজকীয় সকল কাধ্যই ভুলিয়া যাইতেন। 
সিপাহীধুদ্ধের সহযোগিতা ভিন্ন তাহার জীবনে আর বিশেষ 
যুদ্ধবিগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দের সিপাহী- 
যুদ্ধে তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিপাহীযুদ্ধের 'অব- 
সানে ১৮৫৮ খুষ্টীব্দে তিনি ইংরাঁজের নজরবন্দী হইয়া কলি- 
কাতায় আনীত হন। পরে তথা হুইতে মেগের1 জাহাজে 
( চ. 0159. 10629,৪ ) আরোহণপুর্বক তিনি সপরিবারে 
রেঙ্গুন নগরে নজরবন্দীরূপে অবস্থানার্থ আগমন করেন। 
নিজ ভরণপোষণের জন্য তিনি ইংরাজ গবর্মেন্টের নিকট 
মাসিক লক্ষটাঁকা বুত্তি পাইতেন। এখান হইতেই ভারতে 
তৈমুরবংশের রাজ্য লোপ হয়। তীয় পুত্র মীর্জা মোগল ও 
মীর্জা খাজা সুলতান এবং পৌত্র মীর্জা আবু বক্র বিদ্রোহে 
যোগদান করাঁয় ইংরাঁজ কর্তৃক ধৃত ও নিহত হন। বিদ্রোহের 
সময় বাহাছুর শাহ শ্বনামে মুদ্রা প্রচলিত করিয়াছিলেন। 
বাহাদুর সিংহ রাও, অন্তর্কেদীর গুর্জরবংশীয় জনৈক রাঁজ- 
পুত রাঁজা। ঘাসের ও কোএল প্রদেশ তাহার অধিকাঁরভূক্ত 
ছিল। তিনি বিনাঁদৌষে নবাৰ সফর জঙ্গের উচ্ছেদ সাধন 
করায় সম্রাট ইহার প্রতিবিধান জন্য কৃর্ধ্যমল্ল জাটকে প্রেরণ 
করেন এবং সেই সঙ্গে তাহার রাজ্য সম্পত্তি কাঁড়িয়া লইতে 
আদেশ দেন। ১৭৫৩ খৃষ্টাব্দে জাটরাঁজ তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত 
ও নিহত করিয়। তাহার রাজ্য কাঁড়িয়া লন । স্জনচরিতকাব্যে 
এই বিবরণ বিস্তারিতভাবে বণিত আছে। 

বাহাছুর শাহ, আন্গদাঁবাদের শেষ মুসলমান রাজাঁ। ১৬০৯ 
খৃষ্টাব্দে তিনি মোগলদিগের নিকট হইতে স্থরাঁট কাঁড়িয়া লইতে 
চেষ্টা করেন ; কিন্ত মৌগলসৈন্তের নিকট পরাভূত হইয়া পড়েন । 
ইহার অধিকাঁরকালে ইংরাজগণ আন্মদাঁবাদে বাঁণিজ্য করিতে 
অনুমতি পাঁইয়াছিলেন। 


 বাঁহাঁবা, (দেশজ ) ১ বিল্ময় বা উৎসাহন্চক্‌ বাঁক্য। ২ সাঁওতাল 


পরগণার অন্তর্ণত একটী গঞওগ্রাম। এখানে ইষ্ট ইত্ডিয়া 
রেলপথের একটা ষ্টেসন আছে ॥ 

বাঁহাঁবলপুর, গঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত একটা সামন্ত রাজ্য। 
ইংরাজ গবর্মেণ্টের পলিটিকাঁল এজেন্টের শাসনাধীন। ভূ-পরি- 


মাঁণ ১৫ হাজার বর্গমাইল, তন্মধ্যে ১৮৮০ বর্গমাইল স্থান 


মরুদেশ। ইহার উত্তরপশ্চিমে সিন্ধু ও শতদ্রনদ্রী প্রবাহিত। ; 


এই রাজ্যের মধ্যভাগের প্রায় ২* মাইল স্থান অধিত্যকা ভূমি । 

বাহাবলপুর নগরে লুঙ্গী, স্থুফি প্রভৃতি রেশমীবন্ত্র বয়নের 
কারবার আছে। নীল, তুলা ও ধান্তাঁদি শশ্তই এখানকার প্রধান 
বাণিজ্য দ্রব্য। স্থানীয় চাষবাসের সুবিধার জন্য নানাস্থানে 


€ 
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খাল কাট! হইয়াছে । ইগ্ডান্‌ ভেলী ষ্টেট রেলওয়ে এই রাজ্য 


বাহাবলপুর 


দিয় বিস্তৃত আছে। 

দুরাঁনী-সাআাজ্যের উচ্ছ জ্খলতা ও শাহ সথজার কাবুল হইতে 
পলায়ন সময়ে এখানকার রাজবংশের পূর্বপুরুষ সিন্ধু প্রদেশ 
হইতে আঁদিয়া এখানে স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে আরক্ত 
করেন। পঞ্জাবে রণজিত সিংহের অভ্যুদয়ে ভীত হইয়া» 
এখানকার নবাব বহাবল খা ইংরাজের আশ্রয় প্রার্থনা করেন । 
কিন্ত ইংরাজগণ তাহাকে আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হুন নাই! 
১৮০৯ খুষ্টাব্দে লাহোরের সন্ধিতে রণজিৎ শতদ্রর দক্ষিণ সীমান্ত- 
গত স্থানসমূহে অধিকারী থাকিতে বাধ্য হন। ১৮৩৩ খুষ্টার্দে 
বাঁণিজ্য-ব্যপদেশে ইংরাজগণ নবাবের সহিত সন্ধি করেন। 


. পুনরায় ১৮৩৪ খুষ্টান্ধে শাহ স্জার কাকুলসিংহাসনারোহ- * 


কল্পে বাহাব্লপুররাজের সহিত ইংরাজ গবর্মেন্টের রাজকীয় 
সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। এ সন্ধিপত্রে লিখিত হয় যে, গবর্ষেন্ট 
বিপদে আপদে নবাবের সহায়তা করিবেন এবং নবাঁবও আব- 
শ্তকমতে ইংরাঁজের অধীন থাকিয়া ইংরাঁজবৈরীর সহিত যুদ্ধে 
ব্যাপৃত থাঁকিবেন।॥ নবাববংশধরগণ এখানকার একমাত্র অধি- 
কারী থাকিবে । গবর্মেন্ট শাসন সম্পর্কে কোনবিষয়ে হস্ত- 
ক্ষেপ করিবেন ন1॥ 

প্রথম আফগ্রানযুদ্ধে তিনি ইং রাজপন্ধে বিশে সহায়তা 
করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খুষ্টান্দে মুলতান-যুদ্ধে তিনি সেনানী 
সর্‌ হাঁবার্ট এডওয়ার্ডিসের সহযোগে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই 
কার্যের পারিতোষিক স্বরূপ গবর্মেন্ট হইতে তিনি সজ্জলকোটি ও 
ভৌন্গ প্রদেশ এবং ষাবজ্জীবন লক্ষটাকা' বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাহার 
মৃত্যুর পর তাহার ইচ্ছান্থুসাঁরে ওয় পুত্র রাজা! হন; কিন্তু তীহায় 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তীাহাঁকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার 
করেন। ইংরাজাশ্রয় লাভ করিয়া এ ৩য় পুত্র বাহাঁবলপুরের 
রাজন্ব হইতে বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। ইংরাজের নিকট' প্রতিশ্রুতি 
ভঙ্গ করায় তিনি লাহোরছুর্গে আবদ্ধ 'হুন॥ এখানে ১৮৬২ 
খৃষ্টাবে তাহার প্রাণবিয়োগ হয়। 

জ্যেষ্ঠের যথেচ্ছাচার ও উৎপীড়নে উত্ত্যক্ত হইসা গ্রজাগণ 
১৮৭৩ ও ১৮৬৬ খুষ্টাবে বিদ্রোহী হয় । নবাব বীরোচিত সাহসে 
দুই বারই বিদ্রোহীদ্দিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন ॥ ১৮৬৬, 
খৃষ্টাব্দে ষড়ঘন্ত্রকা'রীরা! বিবপ্রয়োগে তীহার নিধনসাধন করে। 
তাহার মৃত্যুতে তাহার চারিবর্ষ বয়স্ক পুত্র সাদিক মহম্মদ খাঁ 
রাজা হন। বাঁলক রাজার রাজত্বে এবং পুর্বব বিদ্রোহে রাজ্য- 
মধ্যে বিশেষ উচ্ছজ্খলতা উপস্থিত হয়। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট 


রাজ্যনাশের আশঙ্কায় স্বহস্তে বালকের হইয়! রাঁজকার্ধ্য পর্য্যালো- ! 


চনা করিতে আরম্ত করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে নবাবপুত্র সাবালক 


১ ৪ নীতি রা কযা রাবার 


বাহক 
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হুইলে ইংরাঁজরাঁজ তাহার হস্তে রাঁজ্যভাঁর সমর্পণ করিয়া- 

ছিলেন। ১৮৭৮-৮০ খুষ্টাব্দের আফগান যুদ্ধ সময়ে এই নবাঁৰ 

অর্থ ও সৈম্ভবলে ইংরাঁজের বিশেষ সহায়তা করেন। ইহারা 

ইংরাজরাজের নিকট ১৭টী মাঁনহচক তোঁপ পাইয়া থাকেন। 

ইংরাজ গবর্মেন্টকে কোনরূপ রাজস্ব দিতে হয় না। ইহাদের 

সেনাবল ১২টী কামান, ১০০ কামানবাহী, ৩০০ অশ্বারোহী ও 
প্রায় ২।০ হাজার পদাতিক । 

২ উক্ত সামস্তরাঁজ্যের রাঁজধানী। শতদ্র নদীর ১ ক্রোশ 

দুরে অবস্থিত । অক্ষাঁণ ২৯০ ২৪উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭১০ ৪৭পুঃ। 

এই নগরের চাব্লিধার মৃত্প্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এখানকার 


নবাবপ্রাসাদই দেখিবার জিনিস। রাজপ্রাসাদের ছাদ হইতে 


বিকানিরের বহুক্রোশব্যাপী মরুদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । 
বাহাভুরী (পারসী ) বীরত্ব। বাহাছুরের কাধ্য। 
বাহাঁছুরীকাঠ (দেশজ ) বৃহৎ কাষ্ঠভেদ। 
বাহাঁনা €পারসী ) ১ ছল, ওজর। ২ বায়না, বৃথা চাওয়া । 
বাহার (পারসী ) ১ বসস্তকাল। ২ সৌনার্ধ্য, চটক। 
বাহাল্‌ (পারসী ১১ কার্যে নিযুক্ত। ২ পূর্বাবস্থা। 
বাহাঁবাহবি (অব্য ) বাহুভির্বাহুভিঃ প্রবৃত্ত যদ্যুদ্ধং তৎ। 
বাহুদ্বারা পরস্পর যুদ্ধ। ( মুগ্ধবোধব্যা” ) 
বাহিক, ইরাঁবতী নদীর আপগাশীখাপ্রবাহিত্রদেশবাসী গ্রাচীন- 
জাতিবিশেষ। ভারতে লিখিত-_বাহিক নামক - দস্থ্যর 
বাসস্থান বিতস্তাতীরভূমি বাহিক দেশ বলিয়া! কথিত। 
বাহির্‌ (দেশজ ) বহিস্‌। 
বাহির্ফট.কা! € দেশজ) বৃথা আড়ম্বর। 
বাহির্বেদিক (ত্বি) বেদীর বাহিরে স্থিত। 
বাহীক €ত্রি)১ বহিস্‌। ২ বাহ। ৩ পঞ্চনদের লোকসম্বন্বীয়। 
বাহু €পুং স্ত্রী) বাধতে শত্রুনিতি বাঁধ (অঞ্জিদৃশিকম্যমিপংসি- 
বাধাযুজিপশিতুক্ধুক্শদীর্ঘহকারশ্চ। উপ ১২৮) ইতি কুপ্রত্যয়ো- 
ইন্তস্ত হকারাদেশশচ। কক্ষান্থঙ্ুল্যগ্রভাগ পধ্যন্ত অবয়ব বিশেষ, 
কক্ষ অবধি অঙ্গুলির অগ্রভাগ পধ্যন্ত অবয়ব। পর্যযায়-_ভূজ, 
প্রবেষ্ট, দোষ, বাহু, দৌষ্‌। (শব্দরত্ৰাণ বৈদিক পর্য্যায়-_-আঁয়তী, 
চ্যবন1, অনীশু, অপ্লবানা,বিনংগৃসৌ, গভস্তী,কবন্গৌ, বাহ্‌, ভূরিজৌ, 
*ক্ষিপন্তী, শরুরী, ভরিত্রে। ( বেদনিঘণ্ট, ২ অঃ) নৃপত্বস্থচক 
বাহুলক্ষণ-_পনির্মাংসৌ চৈব ভগ্রান্ো গ্রিষ্টৌ চ বিপুলৌ তজৌ। 
আজান্ুলম্বিনৌ বাহ্‌ বৃত্ৌ গীনৌ বৃপেশ্বরে ॥স্গেরুড়পু* ৬৬ অঃ) 
২ কুর্পরের অধোভাগ । 
বাহক পু) নলরাজা। পর্ধ্যায়__পুণ্যক্লোক, অশ্ববিদ্‌, নৈষধ। 
[ দময়ন্তী ও নল দেখ । ] ২ কৌরব্যকুলোত্তব নাগভেদ । 
€ ভারত ১৫৭১৩ ) 
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বাহুকর ত্রি)হস্ত দ্বার কর্মমকারী। 
বাহুকুণ্ঠ (ব্রি) বাহৌ বান্বোর্বাবয়বয়োঃ কুঃ। কুষ্টিত বাহু- 
যুক্ত, চলিত হুলো, পর্য্যায়__কুম্প, দৌর্গড়। (জটাধর ) 
বাহুকুম্থ €পুং) বাহুরিব কুস্তি আচরতীতি বাহু-কুন্থ 
পচাস্চচ্‌। পক্ষ । ৃ 
গিরুৎপক্ষচ্ছদাঃ পত্রং পতত্রঞ্চ তনূরুহম্‌। 
দেহধির্দেহকোষশ্চ বাহুকুস্থশ্চ কথ্যতে ॥, (শব্চন্দ্রিকা ) 
বাহুকুলেয়ক (ত্রি) বহুকুলে জাতঃ ( অপূর্ব্পদাদন্ততরস্তাং 
যও ঢকঞ্রৌ। পাঁ ৪১১৪০ ) ইতি ঢকঞ। বহুকুলজাত। 
বাহুক্ষদ (তরি) বাহুদারা খণ্ডকারী। “বাহুক্ষদঃ শরবে পত্য- 
মানান্” € খক্‌ ১০।২৭।৬) “বাহুক্ষদঃ বাহুভিবধজমাঁনাচ্ছকলী- 
কুর্ববতঃ (সায়ণ ) 
বাহুগুণ্য (ক্লী) ১ বহুগুণশীলিতা। ২ বাহুল্য। 
বাহুচ্্ুৎ ( তরি) বাহুতা। 
বাহুচ্যুত (ব্রি) বাহু হইতে প্রচ্যত | 
বাহুজ (পুং) ব্রহ্গণে। বাহুভ্যাং জায়তে যঃ, বাঁছ-জন-ড ॥ 
ক্ষত্রিয় ব্রহ্মার বাহু হইতে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল, এই- 
জন্য ইহারা বাহুজ। 
“ত্রাহ্মণোহিস্ত মুখমাঁসীৎ বাহ্রাজন্তঃ স্বৃতঃ। 
উরুস্তদস্ত য্ৈশ্ঠঃ পদ্ত্যাং শুদ্রোহভ্যজায়ত ॥৮ (শ্রুতি ) 
২ কীর। ৩ স্বয়ং জাততিল। ৪ তোতাঁপাখী । ৫ বাহুজাত। 
বাঁহুজন্য (তরি) বাহুজ। 
বাহুজ ত (তরি) বাহু দ্বার শত্রপ্রেরক। 
'বাহুঃ প্রেরকঃ শত্র,ণাঁং যস্ত তাদৃশঃ, (সায়ণ) 
বাছ্জা। (ভ্ত্রী) ভূজজ্যা 0০0 ০1৪0. ৪70, 3109, 
বাহুত। (অব্য ) বাহুমূলে। 


 বাহুত্রাণ (কী ) ত্রে-ভাবে-লুট্‌, বান্বোস্তণং যন্মাৎ। অস্ত্রাঘাত 


নিবারণার্থ ( বাহুযুদ্ধ ) লৌহার্দি। পধ্যায়__বাহুল। ( হেম) 

বাহুদন্তক (পুং) বহবশ্তত্বারো দত্তাহস্ত কপ্‌, ্ীরাবতঃ উপ- 
চারাঁৎ ইন্দ্রঃ, তেন প্রোক্তমণ.। পুরন্দরপ্রোক্ত পঞ্চসহআ্াত্মক 
নীতিশীস্্রভেদ। (ভারত শান্তিপ” ৫৯ অঃ) 

বাহুদন্তিন্‌ (পুং ) বহবো! দস্তা যস্ত, স বহ্দস্ত শীরাবতঃ স এব 
বাহদন্তঃ, স্বার্থে অণ» বাহুদস্তোইস্তান্তীতি ইনি। ইন্ত্র। 

(ভূরিপ্রয়োগ ) 

বাহুদন্তেয় (পুং) বহদস্তশ্চতুর্দস্ত পীরাবতস্তম ইতি ততো ঠ। 
ইন্দ্র। (হেম) 

বাহুদা (ত্ত্রী) বাহ্‌ দত্তবতী যা বাহু-দা দি 
পা ৩২১) ইতি ক, লিখিতন্ত মুনের্বাহুপ্রদানাৎ তন্তান্তথাত্বং ৷ 
নদীবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে-_বাঁহুদানদ্রীর অনতিদূরে 


বাহুদ। 


শঙ্খ ও লিখিত নামে দুই সহোদর পৃথক্‌ পৃথক্‌ আশ্রমে বাঁস 
করিতেন। একদা মহর্ষি লিখিত স্বীয় জ্যে্টভ্রাতা শঙ্খের 
আশ্রমে গমন করেন। তপোঁধন শঙ্খ তখন আঁশ্রমে ছিলেন 
না। লিখিত জ্ঞোষ্ঠভ্রাতাকে আশ্রমে না দেখিয়া! তথায় বৃক্ষ 
হইতে স্তুপ ফল সকল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিতে 
লাগিলেন। এমন সময়ে শঙ্খ আসিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাঁকে 
ফলভক্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন,_তুমি এই ফল কোথায় 
পাইয়াছ? তখন লিখিত কহিলেন, আমি এ সকল বৃক্ষ 
হইতে ফল পাড়িয়া ভক্ষণ করিতেছি। ইহাতে শঙ্খ কুপিত 
হইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন, তুমি আমার অজ্ঞাতসারে ফলগ্রহণ 
করিয়া চোরের. কর্ম করিয়াছ। অতএব রাজার নিকটে 
আত্মদোঁষ প্রকাশ করিয়া ইহার সমুচিত দণ্ড ভোগ ক্র। 
তখন লিখিত জোষ্টব্রাতার আদেশানুমারে অবিলম্বে সুদক়্ 
রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ. ! 
আমি জ্যেষ্টভ্রাতার অনুমতি না লইয়া তাহার আশ্রয়ের 
ফলভক্ষণপূর্র্বক চোরের কার্য করিয়াছি, আপনি অচিরাৎ 
আমার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করুন) ইহাতে স্ুদয্ন কহিলেন, 
রাজা অপরাধীর প্রতি যেমন দগুবিধান করেন, সেইরূপ 
আবাঁর তাহার দোষ মাঁর্জনাও করিতে পারেন। আপনি 
ব্রতপরায়ণ ও পৃতস্বভাব, অতএব আমি আপনার দোষ 
মার্জনা করিলাম । ৃ 

স্ুছুয়ের এই ক্থায় লিখিত সন্তষ্ট না হইয়! বারংবার দণ্ডের 
জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন সুদয় লিখিতের বাহুদ্বয় 
ছেদন করিয়া সমুচিত দণ্ডপ্রদ্নান করিলেন! লিখিত এইরূপে 
দণ্ডিত হইয়া জ্যেষ্টভ্রাতা শঙ্ঘের নিকট আসিয়া কহিলেন, ভূপতি 
আমাকে এই দগডবিধান করিয়াছেন, এখন আপনি আমাকে 
ক্ষমা করুন। 
কুপিত হই নাই, তোমাকে ধণ্মী অতিক্রম করিতে দেখিয়া 
পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলাম। এখন তুমি এই নদীতে 
স্নান করিয়া দেবতা ও পিতৃদিগকে তর্পণ কর। লিখিত তাহার 
আদেশান্ুসারে নদীতে স্নান করিয়৷ যেমন তর্পণ করিতে যাই- 
বেন, অমনি তীহার পুনরায় হস্তের উদ্ভব হইল ।॥ এই নদীতে 
নান করিয়া, শঙ্খের তপঃ প্রভাবে লিখিতের হস্ত. পুনরুডূত 
হইয়া ছিল বলিয়া ইহা বাহুদা নামে বিখ্যাত হয়। 

লিখিত ইহাতে আঁশ্র্্যান্বিত হইয়া জ্যেষ্টভ্রাতার সমীপে 
গমন করিয়া! কহিলেন, আপনার 
হস্ত প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু আপনি রাজসন্নিধানে না পাঠাইয়া 
স্বযংই আমাকে পবিত্র করিলেন না কেন? ইহাতে শঙ্খ কহি- 
লেন, তুমি পাপ করিয়াছ, রাজার নিকটে পাঠাইয়াছি, রাজাই 


[ ৩৮ ] 


তখন শঙ্খ কহিলেন, আমি তোমার প্রতি: 


তপঃপ্রভাবে আমি পুনরায়: 


বাঁছুল 


তাহার দণ্ড বিধান করিবেন, তোমার দগুবিধানে আমার 
কোনই অধিকার নাই। এখন তুমি ও রাজ উভয়ই পবিত্র 
হইয়াছ। (ভারত শাস্তিপর্ক্ব ২৩, ২৪ অঃ) | 
হিমালয় হইতে এই নদীর উৎপত্তি হুইয়াছে। হরিবংশে 
লিখিত আছে,__প্রসেনজিৎ রাঁজার গৌরী নামে এক পন্থী ছিল, 
স্বামী জুদ্ধ হইয়! ইহাকে শাঁপ দেওয়ায় গৌরী “বাহুদা* নদীরূপে 
পলি হয়। 
“লেভে প্রসেনজিদ্ভার্ধ্যাং গৌরীং নাম দারিরিভাংর 
অভিশপ্ত! তু সা ভত্র নদী বৈ বাহুদা কৃতা৷ ॥” (হরিবংশ ১২1৫) 
২ পুরুবংশীয় পরীক্ষিৎ বৃপতির পত্রী । (ভারত ১।৯৫।৪২ ) 
(ত্রি)৩ বহুদাত্রী, বহুবিধ দানকারিণী | 
বাহুপাশ ( পুং) ১ বাহ দ্বারা যুদ্ধকৌশলভেদ । ২ বাহুশৃঙ্খল। 
বাহুবল (ক্লী) বাহ্বোঃ বলং। হস্তবল, ভুজবল। 
শনিরভয়ন্ত ভবেদ্‌ যস্ত রাষ্ট্রং বাঁহুবলাশ্রিতম্‌ 1৮. রি ৯২৫৫) 
বাহুবলি (পুং) গিরিভেদ। 
বাহুবলিন্‌ (ত্রি ) বাহুবলশালী। 
বাহুবাধ ( পুং) জনপদভেদ | 
বাহুভাষ্য (ক্লী ) বহুভাষণশীলতা। * পি 
বাহুভৃষা (স্ত্রী) বাহ্বোভূ'জয়োভূধা ভূষণং। ্- ক হ্ম ) 
বাহুভূষণ মাত্র | 
বাহুভেদিন্‌ €পুং) বাহুং ভিনত্বীতি বাহু-ভিদ্পপিনি। বিষু। 
(ভূরিপ্র” ) (ত্রি)২ বাহুভেদক। 
বাহুমৎ (ঝি) বাহযুকত। 
বাহুমাত্র (তরি) বাহুঃ প্রমাণমস্ত বাছু-মাত্রচ। বাহুপরিমাণথ। 
দ্রি্াং ভীষ । ( কাঁত্যা” শ্রৌণ ১৩।৩৭ ) 
বাহুমিন্রায়ণ (পুং) বহুমিত্রের গোত্রাপত্য 
বাহুমুল (রী ) বাহ্বোঁমূলং। কক্ষ, বগল। 
“কাপি কুত্তলসংব্যান-সংযমব্যপদেশতঃ ? 
বাহুমূলং স্তনৌ নাভি-পন্থজং দর্শয়েৎ স্ক,টং |» (সোহিত্য* ৩১২৩) 
বাহুযুদ্ধ (ক্লী ) বাহ্বোতুজাভ্যাং বা যুদ্ধং। ভুজদ্বারা সংগ্রাম, 
মন্লযুদ্ধ, পর্ধযায়_-নিষুদ্ধ। সঙ্কট, কঙ্কট, করঘর্ষণজ ও কিণ প্রভৃতি 
বাহুযুদ্ধ অনেক প্রকীর। ইহা কতকটা কুস্তির মতন। 
“ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজকুস্তাস্তরস্থিতঃ | ৃ 
বাহুযুদ্ধেন যুধুধে তেনোচৈস্ট্িদশারিণা ॥” মোর্কগেয়পু* ৮৩১৩ ৩) 
মহাভারতে বিরাটপর্ব্বে ১২ অঃ ইহার বিবরণ লিখিত আছে। 
| মলযুদ্ধ দেখ । ] 
বাঁছযোঁধ, বাহুযোধিন্‌ (পুং) মল্প। 
বাহুল (ক্লী ) বহুল-অণ.। ১ বহুলভাব, বাহুল্য । ২ বাহুত্রাণ। 
(পুং) বহুলানাং কৃত্তিকানাময়ং স্বামী অণ্‌। ৩ অগ্রি। (শব্বরত্বা”) 


বাহুশোষ ূ [ 


বহুল! কৃত্তিকা তয়] যুক্তা পৌর্ণমাঁসী বাহুলী, বাহুলী পৌর্ণমাসী 
যন্মিন। সাম্মিন্‌ পৌর্ণমাসীতাণ,। ৪ কা্তিক মাস। (অমর) 
বহুলেন নিবৃভিং, অণু। (ত্রি)৫ বহুদ্বারা সাধ্য। 


বাহুলফক (ব্লী ) বহুলেন বহুলগ্রহণেন নিবৃত্তং সঙ্কলাদিত্বাৎ অণং. 


ধজ্ঞায়াং কন্‌। ব্যাকরণোক্ত সর্বোপাধিরহিত বিধানাদি। 
ব্যাকরণ বাহুল্য প্রত্যয়াদি হয়। 

“কৃচিৎ গ্রবৃত্তিঃ কচিদপ্রবৃত্তিঃ কচিদ্ধিভাষা কচিদন্যাদেব | 

বিধেবিধানং বহুধা! সমীক্ষ্য চাঁতুধিধং বাহুলকং বদস্তি ॥৮ 

(ব্যাক” পরি” ) 
স্থানে স্থানে বিধির বিধাঁন বিবিধ দেখিয়1 বাহুলক বিধি চাঁরি- 
প্রকার কথিত হইয়াছে । যথা__কোন স্থলে প্রবৃত্তি, কোথাও 
প্রবৃত্তি, কোথাঁও বিভাষা এবং কোথাও বা ইহার অন্যথা । 
বাহুলক অর্থাৎ বাহুল্য বিধান বলিলে ইহাই তে হইবে। 
বাহুলভ্রীব (পুং) মম 
বাহুলতী। (ত্ত্রী ) বাহুরেব লতা । রূপককর্্রধাণ। বাহুরূপ লতা । 
এ স্থলে বাহুতে লতার আরোঁপ-করায় রূপক সমাস হইল। 
বাহুলতিকা! (স্ত্রী) বাহুরেব লতিকা। বাহুলতা। 
বাহুলেয় (পুং) ব্হুলানাং কৃত্তিকাদীনামপত্যং পুমান্‌ বহুলা- 
ঢকৃ। কার্তিক্য়। (অমর ) 
বাহুল্য (রী) বহুল-ব্যণ,। আধিক্য, প্রাচুর্য, বহুলতী। 
বাহুবীর্ধ্য (লী) বাহ্ধোঃ বীর্ধ্যং। বাহুবল, ভূজবল। 

“ক্ষত্রিয়ো! বাহুবীধ্যেণ তরেদাপদমাত্সনঃ |৮ ( মন্তু ১১৩৪) 
বাহুযুক্ত ( পুং) বাহুদ্বার যুক্ত দর্ভ । ( খক্‌ ৫1881১২) 
বাহুব্যায়াম (পুং ) বাহু দ্বার! নানা কৌশল। 
বাহুশদ্ধিন্‌ (ব্রি) বানুভ্যাং শর্দয়তি অভিভবতীতি (স্ুপ্য- 

জাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে । পা ৩২।৭৮ ) ইতি ণিনি। বাহুবলযুক্ত। 
“বাহুশধু্গ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্ত1” খেক্‌ ১০।১০৩।৩ ) “বাহুশদ্ধী 
শর্ধোবলং, বাহ্বোর্বলং বাহুবলং তছান্‌ মত্র্থীয় ইনিঃ।” (সায়ণ ) 
বাহুশাল (তরি) বৃক্ষভেদ। [ বহুশাল দেখ। ] 
বাহুশালিন্‌ €ত্রি ) বাহুভ্যাং শালতে তদ্বিক্রমাধিক্যেন শ্লাঘতে 
- শাল-ইনি। ১ বাহুবীর্য্যাধিক্যযুক্ত। স্তরিয়াং ভীষ । (পুং) ২ শিব। 
৩ ভীম। ৪ ধৃতরাষ্ত্ী পুত্রভেদ। ৫ দাঁনবভেদ। ৬ রাঁজপুভ্রভেদ । 
বাহুশিখর ( পুং) স্বদ্ধ। 
বাহুশ্রুত্য ক্লী ) বনু বিজ্ঞতা। 
বাহুশোষ €পুং) তন্নামক বাঁতব্যাধি। ইহার লক্ষণ__ :- 
অংসদেশস্থিতো বাযুঃ শোষয়েদংশবন্ধনং | 
অংশবন্ধনশোষঃ শ্তাদ্ীহুশোঁধঃ সবেদনঃ ॥৮ (মাধব নিদান ) 
বাঁযু অংসদেশে থাকিয়া অংসবন্ধনকে শুষ্ক করে, তখন 
বেদনার সহিত বাহুশোষরোগ হয়।. [ বাতব্যাধি দেখ ।] 


৩৯ 
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বাহুসম্ভব (€পুং) বাহু ব্রহ্গবাহ্‌ সম্ভবোহস্ত। বাহুজ ক্ষত্রিয়। 
(হেমচ* ) (ত্রি) ২ বাহুজাতমাত্র |. 
বাহুসহতঅ্রভৃৎ (পুং) বাহ্নাং সহত্রং বিভর্তীতি কিপ্‌ (হুস্বস্ত 
পিতিকিতি তুক্‌। পা ৬।১।৬১ ) ইতি তুক্‌ চ। কার্তবীর্য্যার্জুন | 
(ত্রিকা” ) পরশুরাম পরশুদ্বারা ইহার সহজ্ববাহু ছেদ করিয়া- 
ছিলেন । প্রভাতে ইহার নাম স্মরণে সকলপ্রকার ছুর্ণতি খণ্ডে ও 
মহাপাতক নাশ হয়। 
“কার্ভবীর্যযাজ্জুনোঞ্জনাম রাজ! বাহুসহস্রভৃৎ। 
যোহন্ সংকীর্তভয়েন্নাম কল্যমুখায় মানবঃ | 
ন তশ্ত বিভ্তনাশঃ স্তাৎ নষ্টঞ্চ লততে পুনঃ ॥” ( আহ্বিকতত্ব ) 
[ কার্ভবীর্য্যাজ্জুন দেখ । ] 
বাহুবাঁহবি ( অব্য”) বাহুভি্বাহুভির্যৎ যুদ্ধং বৃত্তং। বাহুদ্বারা 
যে যুদ্ধ হয়, চলিত হাতাহাতি । (মুগ্ধবোধব্যা” ) 
বান্ধণর্গাঁও, মধ্য প্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটী 
ভূ-সম্পত্তি। ভূ-পরিমাণ ৮ বর্গমাইল | 
বাহ্ষণীবংশ, দাক্ষিণাত্যের একটা মুসলমান রাজবংশ । 
খুষ্টাব্দে ব্রঙ্গুল, বিজয়নগর ও দ্বারসমুদ্রের হিন্দুরাজগণ একত্র 
হইয়! দিল্লীর অধীনতা৷ উচ্ছেদ করিলেন দেখিয়া, দৌলতাবাঁদের 
মুসলমান শাসনকর্তা অন্ান্ত মুদলমান অমাত্যগণের সহিত 
একযোগে ১৩৪৭ খুষ্টাবে দিললীশ্বর মহম্মদ তুগলকের অধীনতাপাঁশ 
ছেদ্নপূর্বরক স্বাবীনতা-ধ্বজা উত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়া- 
ছিলেন৷ কুলবর্। (আস্নাবাঁদ ) নগরে তাহার রাজপাট স্থাপিত 
হইয়াছিল। উক্ত দৌলতাবাঁদ রাঁজ প্রতিনিধি হসন বাল্যাবস্থায় 
অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। গঙ্গ নামক কোন ব্রাহ্মণের সাহায্যে 
তিনি রাজসরকারে প্রতিষ্ঠালাভপুর্ববক পদোন্নতি প্রাপ্ত হইয়া- 
ছিলেন। ব্রাঙ্মণের প্রতি কৃতোপকারের কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ 
তিনি আলাউদ্দীন্‌ হসনগঙ্গ বান্গণী নাম গ্রহ্ণপূর্ব্বক রাঁজসিংহা- 
সনে অভিষিক্ত হন এবং তাহাঁরই প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ সেই 
ব্রাহ্মণের ম্মরণার্থ “বাদ্ষণী” নামে খ্যাত হয়। 
বান্ধণীরাজবংশ 


..১ আলাউদ্দীন হসন 
গঙ্গে। বাহ্ধণী 
€(১৩৪৭-১৩৫৮ ) 
| 


১৩৪৪ 


| 
৫ মান *ম 
( ১৩৭৮-১৩৯৭ ) 


৪ দাউদ 
(১৩৭৮ ) 


| 
২. মহন্মৰ ১ম 
€( ১৩৫৮-১৩৭৫ ) 


| | 
৩ মুজাহিদ রূপর্ব আঘ 
(১৩৭৪-১৩৭৮) 


1 | 
১ গিয়াসউদ্দীন্‌ ৭ সামস্থদ্দীন্‌ 
॥£ (১৩৯৭-৭ সপ্তাহ) (১৩৯৭) 


] | 
মহম্মদ সঞ্জর ৯ অঙ্গ শাহবালি খান্‌ 


৮ ফিরোজ, 
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ফিরোজ .আন্ধদ শাহবালী 
€১৩৯৭-১৪২২) (খান্খানান্‌) 


€(১৪২২-১৪৩৫ ) 


হসন 
| | রী 
১০ আলাউদ্দীন্‌ ২য় মহম্মদ 
(১৪৩৫-১৪৫৭ ) ৃ 
| | 
১১ হুমায়ুন যেহায় হসন- 
(১৪৫৭-১৪৬১) বাযহিয়া . 
| তে 
১১ নিজাম ১৩ মহম্মদ ২য় আম্ধদ 
(১৪৬১-৬৩) (১৪৬৩-৮২) 
* ১৪ মান্ধদ ২য় 
(১৪২৮-১৫১৮) 
লও 
১৫ আন্গদ ২য়. ১৬ আলাউদ্দীন. ১৭ ওয়ালি উল্ল! 
(১৫১৮-১৫২০) (১৫২০-২২) €(১৫২২-১৫২২ ) 
ৃ ১৮ কলাম উল্লা | 


(১৫২৪-১৫২৭)' 


উত্ত অগ্লীদশজন নরপতি প্রায় সার্দ দ্বিশতা কাল দাক্ষি- 
ণাত্যের কুলবর্গা-রাজপাঁটে আসীন থাঁকিয়! রাজকাধ্য নির্বাহ 
করিয়াছেন। তৎপরে ব্রিদশাহী, আদিলশাহী, ইমাদশাহী ও 


কুতবশাহী রাজগণ দক্ষিণভারতে শীসনদও বিস্তার করিয়াছিলেন ।: 


আলাউদ্দীন আপন রাজ্য চারি ভাঁগে বিভক্ত করিয়া 
১৩৫৮ থুষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। তৎপুত্র মহম্মদশাহ 
গণপতিরাজ্য লুষ্ঠনপূর্বক বরহ্গল রাজ্য আক্রমণ করেন। 
যুদ্ধে বরঙ্গল রাজপুত্র নাগদেব নিহত হন এবং গোলকুণ্ডা 
প্রভৃতি বাঁজ্য তাহার অধিকৃত হয় । ১৩৬৫-৬৩৬ খুষ্টাব্দে তিনি 
বিজয়নগর-রাঁজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়! অশেষ নিষ্ঠুরতার পরিচয় 
দেন। এই যুদ্ধে জয়ী হইলেও উভয় পক্ষে শাস্তি স্থাপিত হয় নাই। 
১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মজাহিদ, রাঁজাসনে 
আসীন হইয়া উপযু্পরি বিজয়নগর আক্রমণ করেন। তাহার 
কএকবার অভিযাঁনেই অত্যাচারের সীমা ছিল না। শেষ 
আক্রমণে অকৃতকার্য হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, এমন 
সময়ে তাহার খুল্লতাত দাউদ পথিমধ্যে তাহাঁকে ১৩৭৮ খুষ্টাবে 
হত্যা করেন। দাউদ বাঁজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও মজাহিদের 
ভগিনীর ষড়যন্ত্রে নিহত হইয়াঁছিলেন। তৎপরে আঁলাভিদ্দীনের 


কনিষ্টপুত্র মাক্ষ,দর রাজা হন। প্রায় ১৯ বত্সরকাল নিরি- 
রোঁধে বাঁজত্ব করিয়া তিনি ১৩৯৭ খুষ্টাব্ষে পরলোক গমন 


করেন। তাহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র গিয়াস্উদ্দীন্‌ ও 
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সামলুদ্দীন্‌ কিছুদিনের জন্ পর পর রাজসিংহাঁসনে অভিষিক্ত 
হুন। জনৈক ক্রীতদাঁস গিয়াসের চক্ষু উৎপাটিত করিয়! তীহাঁকে, 
কারারুদ্ধ করেন এবং সামস্থদ্দীন্‌ দাউদ পুত্র ফিরোজ কর্তৃক 
রাজচ্যুত হইয়াছিলেন। 

ফিরোজি ২৫ বর্ষকাঁল রাজত্ব করিরাছিলেন ॥ তিনি ১৩৯৮৮. 
১৪০১ ও ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে উপযু্পরি তিনবার বিজয়নগর আক্রমণ 
করেন। প্রথম ছুই যুদ্ধে বিজয়নগররাজ পরাজিত হইলেও 
তৃতীয় যুদ্ধে ফিরোজ পরাস্ত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হুইয়া স্বরাজ্যে 
প্রত্যাবৃত্ত হন। দ্বিতীয় যুদ্ধের জয়লবধ ধনস্বরূপ ফিরোজ 
বিজয়নগর-রাজকন্যার পাণিগ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন ॥ ১৪২২ 
খুষ্টাবে তাহার মৃত্যুর পর ভ্রাতা আন্মদশাহ নিরীহ ভ্রাতুপ্ুত্র- 
গণকে তাড়াইয়া স্বয়ং রাঁজ্যাঁধিকার করেন, রাঁজ্যারোহণের 
অব্যবহিত পরেই তিনি বিজয়নগররাঁজকে পরাজিত করিয়া 
রাজকর আদাঁয় করিয়াছিলেন। গরে বরঙ্গলপতি তাঁহার 
সহিত যুদ্ধে নিহত হওয়ায় উক্ত রাজ্য উৎসাদিত হয়। তিনি, 
বিদ্রনগর স্থাপন করিয়া ১৪৩৫ খুষ্টাবন্দে লোকাস্তরগত হন । 
তৎপুঞ্র দ্বিতীয় আলাউদ্দীন্‌ রাঁজমিংহাঁসনে আরোহণ করিলে 
কনিষ্ঠ মহম্মৰ্ব বিজয়নগরপতির যোগে ভ্রাতৃবিরোধী ইয়া. 
একটী বিপ্লব উপস্থিত করেন; কিন্তু পরাস্ত হইয়া সহজেই 
ভ্রীতার বশীভূত হন। আলাউদ্দীন বিজয়নগরে রাজধানী পরি- 
ব্র্তন করিলে পর ১৪৩৭ খুষ্টাব্দে বিজয়নগরের দেবরাজ উপহুর্ট- 
পরি বান্গণীরাঁজ্য আক্রমণ করেন। অবশেষে উভয় পক্ষে 
সন্ধি হইয়া যাঁয়। ১৪৫৭ খুষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পর তাহার 
অবিষৃষ্যকারী ও নিষ্ট,র পুত্র হুমায়ুন ৪ বর্ষকাঁল রাজত্ব করেন 
রাজকর্ম্চারিগণের ষড়যন্ত্রে ১৪৬১ খুষ্টার্ধে তিনি নিহত 
হইলে পর তাহার জ্যষ্ঠপুত নিজাম রাজপদ প্রাপ্ত হন। নিজাঙ্গ 
৮ বৎসরের বালক হইলেও তাহার বুদ্ধিমতী মাতা ও মহামন্ত্রী 
মন্দ, গবান্‌ স্থচারুরূপে রাজকাধ্য পরিচাঁলন! করিয়াছিলেন 
এ সময়ে উড়িষ্যা, তেলিঙ্গ ও মাঁলবসৈন্ত আসিয়! বান্গণীরাজ্য 
আক্রমণ করেও কিন্ত সকলেই বিমুখ হইয়! প্রত্যাবর্তন 
করিতে বাধ্য হয়। তাহার মৃত্যুর পর ১৪৬৩ খুষ্টাবে ২য় 
মহম্মৰ ৮০: বর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন ॥. ১৪৬৮ 
খুষ্টান্দে তিনি মক্গ,দ গবানকে প্রধান মন্ত্রীপদে নিযুক্ত করিয়! 
রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হন। ১৪৬৯ থুষ্টাষ্বে 
কোন্কণ অধিকার এবং ১৪৭১ খুষ্টার্ে উড়িষ্যারাজের সহায়ত! 
ও তৈলঙ্গ আক্রমণ, কোগুপল্লী ও রাজমহেন্ত্রীবিজয় প্রভৃতি 
কার্যে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। ১৪৭৭ খুষ্টান্দে তিনি পুনরায় 
উড়িষ্যা-অভিযাঁনে গমন করিয়া, মঙ্গলীপত্তনে প্রত্যাবৃত্ত হন, 
পরে তথা হইতে সমুদ্রোপকুল দিয়া, কাঞ্চনপুর পধ্যস্ত স্থান 
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আক্রমণ ও লুগন করেন। ১৪৮১ খুঃ অবে, তিনি স্বীয় দুরদৃষ্ট- | 
বশতঃই নিজাম উল্মুলক ভৈরীর পরামর্শে মাক্ষ,দগবানিকে পদ- 
চাত ও নিহত করেন। মাঙ্গ,দগবানের জ্ঞানগঞ্ভ সুপ্রণালী ও 
রাজাপরিচালন-ব্যবস্থ। হারাইয়া তিনি যথার্থই যেন নিজের পায়ে 
কুঠারাঘাত করিলেন । এই ঘটনা! হইতেই বান্ষণীরাঁজ্যের অধঃ- 
পতনের স্ত্রপাত হয়। মান্ধ,দগবানের মৃত্যুর পর রাজের 
প্রধান প্রধান সামন্তগণ রাজাকে উপেক্ষা করিয়া রাজদরবাঁরে 
উপস্থিত থাকিতেন না। তাহারা প্রায়ই স্বীয় দল বল লইয়া! 
আপনাপন রাঁজ্যে বিচরণ করিতেন ১৪৮২ খৃষ্টাব্দে মান্দ,দ- 
গবানের দত্তকপুত্র যুস্থফ আদিল খাঁকে গোয়া নগর বক্ষার্থ 
প্রেরণ করিয়া মহম্মদ জীবলীল! শেষ করেন। তৎপুত্র 
২য় মাক্ষদ রাজা হইয়াই নিজাম উলমুলক্‌ ভৈরীকে স্বীয় মন্ত্র 
নিযুক্ত করেন । যুস্ফ আদিল রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে 
তাহাকে হত্যা করিবার যড়যন্ত্র হয়। যুসৃফ সংবাদ পাইয়াই 
নিজরাজ্য বিজাপুরে পলায়ন করেন । তৎপর মাক্ধদ তেলি- 
জনা আক্রমণে গমন করিলে নিজাম উল্মুলক্‌ নিহত হন। 
. এই ঈন্মুযোগে মালিক: আন্দদ জুনাঁরে স্বাধীনতা অবলম্বন 
করিলেন। বেরারের শাঁসনকর্ভা ইমাদ্‌ উল্মুলক বিদ্রোহী 
হইয়! রাঁজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন । মন্ত্রী কাসিম বরিদের 
মৃত্যুর পর ১৫০৪ খুষ্টাব্খ হইতে বাক্গণীরাজ আমীর বরিদের 
একপ্রকার অধীন হইলেন। ১৫১২ খুষ্টাব্দে তৈলঙ্গের 
শাসনকর্ত। কুতৰ উল্মূলক গোলকুগ্ডায় রাজা হইয়া 
বান্ধণী-শাসন অগ্রাহ্য করিয়াছিলেন। এতঙ্ডিনন বাহ্গণী রাজ- 
সৈন্টের সহিত বিজাপুর ও বেরার-সৈন্যের কএকটা যুদ্ধে 
বাক্গণী-রাঁজশক্তি ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া পড়ে । ১৫১৮ খুষ্টাব্ে 
মান্গ,দের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ২য় আন্ষদ রাজা হইলেন বটে; 
কিন্তু রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতাঁই আমীর বরিদের উপর ন্থন্ত ছিল। 
১৫২০ খুষ্টান্দে তাহার মৃত্যুতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলাউদ্দীন্‌ রাজা 
হন। তিনি রাঁজমন্ত্রীর কবল হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা 
করায় ১৫২২ খুষ্টাবে রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইয়াছিলেন, তৎপরে 
তাহার কনিষ্ঠ ওয়ালি ছুই বৎসরের জন্য রাজপদে অভিষিক্ত 
হন, ১৫২৪ খুষ্টাব্দে বিষপ্রয়োগে তাহার জীবন নাঁশ করিয়া 
আমীর বরিদ তীহার বিধবা পড়ীর পাণিগ্রহণ করেন। তৎপরে 
কলাম উল্লাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেও কলাম ১৫২৭ 
খুষ্টাব্দে প্রাঁণভয়ে আন্ষদনগরে পলাইয়া যান এবং আমীর 
বরিদও ভান পরিত্যাগ করিয়া বিদারনগরে নৃতন রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠ। করেন। [ বরিদশাহী দেখ । ] 
' বাসা ক্রৌ) বাহৃতে চাল্যতে ইতি বাহি-ণ্যৎ। যান। 
যোনং যুগ্মং পত্রং বাহাং বৃহ্বং বাহনধোরণে ।” ( হেম ) 
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(ত্রি) বহ-ণ্যৎ। ২ বহনীয়। 
“মন্ুয্যবাহ্‌ং চতুরঅযানমধ্যাস্ত কন্তা পরিবারশোভি ।৮(রঘু ৬১০) 
বহিস্ষ্যঞ। ৩ বহিস্‌, বাহির। 
“অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্দাবস্থাং গতোহপি বা। 
যঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং সবাহ্যাভ্যন্তরঃ শুচিঃ ॥৮ (স্থৃতি) 
(ক্লী) বহির্ভবং ফ্যঞ্। ৪ বহির্ভব, যাহা বাহিরে হয়। 
“বাস্োদ্যানস্থিতহরশিরশ্চন্রিকাধৌতহম্্যা” (মেঘদূত ) 
বাহাকরণ (ক্র) বাস্ৃক্রিয়। 
বাহাকর্ণ €পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপণ ৩৩ অঃ ) 
বাহাকুণ্ড €পুং) নাগভেদ। (ভারত উদ্ভোগপ” ১০২ অ”) 
বাহাতস্‌ (অব্য) বহির্ভাগে । 
বাহাত (ত্তরী ) বহির্বিষয়তা। 
বাসা য়াম €পুং ) ধন্ুস্তস্তরোগভেদ । এই রোগ অসাধ্য । 


[ ধনুস্তস্ত দেখ । ] 
বাহ্া।লয় (পুং) বহির্বাটী। 


বাহলক [ বাহলীক দেখ । ] 

ব।হ্বঙ্গ (ক্লী)বাহু। 

বাহ্বাদি (পুং) বাহু আদি করিয়া ইঞ প্রত্যয়নিমিত্ত শব্দগণ | 
গণ বথা-_বানু, উপবাহু, উপচাকু, নিবাকু, শিবাকু, বটাকু, 
উপবিন্দু, বুষলী, বৃকল, চূড়া, বলাকা, মুষিকাঁ, কুশলা, ছগলা, 
ঞবকা, ধূবকা,, মিত্রা, ছুমিত্রা, পুক্ষরসদ্‌, অনুহরত, দেবশর্দান্‌, 
অগ্নিশম্মন্, ভদ্রবর্মন্‌, জ্ুশর্ন্‌, কুনামন্‌, স্ুনামন্, পঞ্চন্, অপ্তন্, 
অষ্টন্, অমিতৌজস্‌, সুধাবৎ, উদপুর, শিরস্‌, মাষ, শরাঁবিন্‌, মরীচী, 
ক্ষেমবুদ্ধিন্, শৃঙ্খলতোদিন্‌, খরনাদিন্‌, নগরমর্দিন্‌, প্রকারমদ্দিন্‌, 
লোমন্‌্, অজীগর্ভ, কৃষ্ণ, যুধিষ্টির, অজ্ঞুন, সাম্ব, গদ, প্রদ্াস, 
রাম, উদস্ক, উদক | ( পাণিনি ): 

বিআজ ( হিন্দী) ব্যাজ, গৌণ । 

বিআজখোর (হিন্দী ) গৌণকারী। 

বিউনী (দেশজ ) বেণীর বিনানি । 

বিউলী (দেশজ ) কলায় ভেদ । 

বিওম (দেশজ ) প্রসব। 

বিধ (দেশজ ) বেধ। 

বিকান (দেশজ ) বিক্রয় করণ। 

বিকী (দেশজ ) বিক্রয় । 

বিকিকিনী (দেশজ) ক্রয় বিক্রয়, বেচা কেনা । 

বিখার! (দেশজ ) যাহারা খার! বাঁ ঠিক নহে। 

বিগড় (দেশজ )১ নষ্ট। ২ ছুষ্ট। 

বিঘা (দেশজ ) চারিদিকে ৮ হাত, এইরূপ ভূমিকে একবিঘা 
কহে। ২০ কাঠায় একবিঘ!। 
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বিচি (দেশজ ) বীজ। 
বিজনৌর, উঃ পঃ প্রদেশের একটী জেলা । ছোটলাটের 
শাঁসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ১৮৬৭.৭ বর্গমাইল । গঙ্গানদীর 
সৈকতভূমি ভিন্ন অপর সকল স্থানই পর্বতমণ্ডিত। হিমালয়, 
 গড়বাল ও চণ্তী নামক পর্বতমালাঁর অধিত্যকা দেশ লইয়! এই 
জেলা গঠিত। গঙ্গাতীরবর্তী ভূম্যংশে ধান্ঠাদির চাষ হয়। 

এই জেলার কোন প্ররুত ইতিহাস নাই। অযোধ্যার 
উজীর কর্তৃক উৎসাদিত হইবার পূর্বে এইস্থান রোহিলাদিগের 
অধিকারে ছিল। খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউ- 
এন্সিয়াং বিজনৌরের ৪ ক্রোশ উত্তরবর্তী মন্দাবর নগরের 
সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন । ১১১৪ খুষ্টাব্দে মুরারি হইতে 
আগ্রবালা বেণিয়াগণ ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দাবর নগর সংস্কৃত করিয়। 
তথায় বসবাঁস করিতে আরম্ভ করেন। ১৪৩০ খুষ্টাবে তৈমুর 
লাঁলধঙ্ষের নিকট এখানকার অধিবাসীদিগকে পরাজিত করেন । 
যুদ্ধজয়ের পর মোগলসৈন্য ভীষণ হত্যাকাণ্ডে এইস্থান জনহীন 
করিয়াছিল। 

সম্রাট অকবরশাহের রাজত্বকালে বিজনৌর শস্তল সরকার- 
ভুক্ত হয়। মোগলশক্তির অধঃপতনে এখানে রোহিলাঁগণ 
আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। রোঁহিলা-সর্দার আঁলী মহ- 
ন্মদ নিকটবর্তী স্থানসমূহের অধিকার পাওয়ায় তদবধি এইস্থান 
রোহিলখণ্ড নামে খ্যাঁত-হয়। আলী মহম্মদের দৌরাস্ব্যে 
উৎপীড়িত হইয়া অযোধ্যার স্থুবাদার সম্রাট মহম্মদ শাহকে 
তদ্দিরুদ্ধে উত্তেজিত করিলেন । রোহিলা-সর্দার পরাজিত হইয়া 
সমাঁটের অধীনতা স্বীকার করিলে ১৬৪৮ খৃষ্টাব্দে তিনি পুনরায় 
স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। তাহার মৃত্যুর পর রোহিলাবীর হাফিজ 
রহমৎ্ খাঁ রাজ্যপরিচালনার ভাঁর গ্রহণ করেন। ১৭৭১ 
খুষ্টাবধে মহারাষ্ীয়দল য্াট্‌ শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে 
বসাইয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণ করেন। রোঁহিলাগথ এই অস- 
ময়ে অযোধ্যার উজীরের সাহাীষ্য প্রার্থনা করেন। উজীর বিপ- 
দের সময় গ্রতারণা করিয়া ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে নিষ্ঠ,রতার সহিত 
রোহিলাদিগকে নিজ্জিত করিয়াছিলেন । যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া 
রোহিলাগর্ণ সমগ্র রোহিলখণ্ড রাঁজ্য উজীরকে ছাড়িয়া দেয়, 
কেবলমাত্র ১৭৭৪ খুষাব্দের সন্ধিমতে আলীর 'পুত্র ফৈজউল্ল 
খানের জন্য রামপুর রাজ্য রাখিয়া দেন। 

রোহিলা পাঠানগণ্র সময় এই পার্বত্য গ্রদেশ নান! নগ- 
রাদিতে শোভিত হইয়াছিল। ১৮০১ খুষ্টাব্দে এইস্থান ইংরাঁজের 
অধিকৃত হয়। ১৮৫৭ খুষ্টান্দের সিপাহিবিদ্রোহ ভিন্ন ১৮৩৩ 
খুষ্টান্দে আফজলগড়ের নিকট টোসঙ্কপতি আমীর খার পরাভব 
এখানকার উল্লেখযোগ্য ঘটনা । ১৮১৭ খুষ্টার্স পর্য্যন্ত এইস্থান 


মোরাদাবাদ জেলার অন্ততুক্ত ছিল। তৎপরে উহা! স্বততন্ত 
জেলাভুক্ত হয় । প্রথমে লগীনা নগরে ও পরে ১৮২৪ খুষ্টাব্ে 
বিজনৌর নগরে বিচারসদর স্থাপিত হয়। 

মিরাটনগরের বিদ্রোহক্রোত বিজনৌর নগরে উপস্থিত হয় । 
রুড়কির সেনাদলও বিজনৌরে যোগদান করে। নাঁজীবাবাঁদের 
নবাব স্বীয় পাঠান-সৈন্য লইয়া কাধ্যক্ষেত্রে উপস্থিত হন। 
কিছুকালের জন্য উক্ত নবাব এখানকার রাজা! বলিয়া ঘোষিত্র 
হুন। পরে হিন্দুমুসলমানে বিবাদ বাঁধিলে হিন্দুগণ মুসলমান- 
দিগকে তাঁড়াইয়৷ আধিপত্য বিস্তার করে। মিপাহীবিদ্রোহের 
অবসানে ১৮৫৮ খুষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে এইস্থান পুনরায় ইংরা- 
জের শাঁসনাধীন হয়। 

২ উক্ত জেলার একটা তহনীল। ভূ-পরিমাঁণ ৩০৭৮০ 
বর্গমাইল। 

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার-সদর । অক্ষাণ 
২৯০ ২২৩৬ উঃ এবং দ্রাি” ৭৮১০ ৩২ পুঃ । গঙ্গার বামকুলে 
একটী উচ্চভূমির উপর এই নগর স্থাপিত । এখানে কার্পাম* 
বস্ত্র, ছুরী ও পৈতা প্রভৃতি প্রস্তত হয়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের 
মধ্যে এই স্থান চিনির কারবাঁরের জন্ত প্রসিদ্ধ । 


 বিজনেধর, অযোধ্যা প্রদেশের লক্ষৌ জেলার অন্তর্গত একটা 


পরগণা | ভূ-পরিমাঁণ ১৪৮ বর্গ মাইল। ২ উক্ত জেলার 
একটী প্রধান নগর । লক্ষৌসহরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত । 
অক্ষাণ ২৬০৫৬ উঃ এবং দ্রাঘি” ৮০০৮৪পুঃ। 
পাঁশীবংণীয় বিজলীরাজ এই নগর এবং ক্রোঁশার্ধ উত্তরে 

নাঁথবান ছূর্গ নির্ধাণ করেন। প্রথম মুসলমাঁন-আক্রমণেই 
এই রাঁজবংশ বিতাড়িত হয়। মুসলমান অধিকারে এই স্থান 
উক্ত পরগণার সদররূপে গণ্য হইয়াছিল । এখানে এখনও 
অনেক সমাঁধি-মন্দির বিদ্যমান আঁছে। 

বিজা, পিমলাপর্ব্বতের নিকটবর্তী একটা সামন্তরাজ্য। পঞ্জাব 
গবর্মেন্টের নৈতিক শীসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ৪ বর্গমাইল । 
( মধ্যস্থল ) অক্সাণ ৩০* ৫৬ উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৭৭ ২৭পুঃ। 
এখাঁনকাঁর সর্দার উদয়টাদ রাঁজপুতবংণীয় । ইহাদের উপাধি 
ঠাকুর। কসৌলীর সেনাবাসের ভূমিদান জন্য তিনি ইংরাজ 
গবর্মেন্টের নিকট বাৎসরিক ১০০ টাঁকা পাইয়া থাকেন। 


বিজাগড়, প্রাচীন নিমার প্রদেশের রাঁজধানী। এখন শ্রীহীন 


হইয়! পড়িযাছে। সাতপুরা পর্ধতের উপর ভগ্রাবশেষ বিজা- 
গড় ছূর্ন অবস্থিত । অক্ষাণ ২১০ ৩৬উ£ এবং দ্রাঘি” ৭৫* ৩০" 
পৃঃ। দক্ষিণ নিমারের অধিকাংশ স্থান লইয়া উক্ত ছুর্গের নামে 
হোঁলকর রাজ্যের বিজ।গড় সরকার ও জেলা! গঠিত। 
বিজীপুর, ( বিজয়পুর ) বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর কলাদগি জেলার 


বিজাপুর [ ৪৩ ] বিজাবার 


এখানকার ধোঁউ উপত্যক! ভিন্ন অপর সকল স্থানই অনুর্বার | 
এই পার্বতীয় বিভাগে বৃক্ষার্দি না৷ থাকিলেও স্থানীয় জলবায়ু 
স্বাস্থ্যকর | 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষাণ ১৬, ৪৯৪৫ 
উ£ এবং দ্রাঘি* ৭৫০ ৪৬ ৫পৃঃ। ফিরিস্তা, লিখিয়াছেন_ 
হয় মুরাদের পুত্র খ্যাতনাম! ওসমানলি স্থলতান বিজাপুরে প্রথম 
মুনলমানরাজ্য স্থাপন করেন। তদ্বংশধর ২য় মহম্মদ রাজাসনে 
আমীন হইয়া স্বীয় ভ্রাত্বর্গকে নিষ্ঠ,ররূপে হত্যা করিতে আদেশ 
কূরেন। এই সময়ে তাহার মাতা কৌশলপূর্ববক যুস্থুফ নামক 
পুত্রের জীবন রক্ষা করেন। নানাস্থান ঘৃরিয় যুন্তুফ আঙ্গদাবাঁদ- 
বিদবার-রাজের অবীনে একটা কার্যে নিযুক্ত হন। রাজার মৃত্যুর 
পর তিনি আঙ্গদাঁবাদ রাজ্য পরিত্যাগপূর্ব্বক বিজাপুরে আসিয়া 
সাধারণ লোকের অভিপ্রায়ান্থদারে আপনাকে রাজা! বলিয়! 
ঘোষণ] করিলেন। যুস্রফ নিজ ভূজবলে সমুদ্রতীর পর্যন্ত রাঁজ্য- 
সীম] বন্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি পর্ভ,গীজদিগের নিকট হইতে 
গোয়া! নগর কাঁড়িয়! লন। বহু অর্থব্যয়ে তিনি বিজাপুরে 
স্থবিস্তৃত ছুর্মবাঁটিকা নির্মাণ করিয়া যান। ১৫১০ খুষ্টাব্দে তাহার 


মৃত্যুর পর তৎপুত্র ইস্মাইল খাঁ দোর্দগ প্রতাপে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ ; 


পর্যন্ত রাঁজত্ব করেন। তৎপরে মুলু আদিল শাহ ছয় মাসকাল 
রাজত্বের পর রাজ্যচ্যত হুন। তাহার কনিষ্ঠভ্রাতা ইব্রাহিম 
১৫৫৭ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজাসনে আদীন ছিলেন। তৎপুত্র আলী 


অন্তর্থত এক্টী উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৮৬৯ বর্গমাইল । | 


আদিলশ!হ বিজাপুর নগরের চতুর্দিকে প্রাচীর এবং জমামস্জিদ 


ও জলপ্রণালীসমূহ নির্মাণ করিয়া দেন। ইনি আন্গদনগর ও 
গোলকুগ্ডারাজের সহত মিলিত হইয়া বিজয়নগরপতি রাজা 
রামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে দিলীশ্বর ব্যতীত 
তাহার স্ায় শক্তিশালী ভারতে আর দ্বিতীয় ছিল না। কালিকটের 
যুদ্ধে ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে রামরাজা মুসলমাঁনসৈন্যের নিকট পরাস্ত ও 
বন্দী হন। বিজয়নগর লুগনের পর যবনরাজের আদেশে তিনি 
নিহত হন। ১৫৭৯ খুষ্টান্দে ভোগন্থখ বিসর্জন দিয়া আলি 


আদিলশাহ ইহযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। .তৎপরে তীহার 


ভ্রাতুদ্পুত্র ২য় ইব্রাহিম আদিল অল্পবয়সে রাজপদে অভিষিক্ত 
হইলেন। মুতরাজের পত্রী বিখ্যাত চাদবিবিই প্ররূত পক্ষে 
রাজ্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। ইব্রাহিম রাঁজপদে 


উপবেশন করিয়া মৃত্যু পথ্যন্ত বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্ষ্য : 


পর্ধ্যালোচনা করিয়াছিলেন । ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুর 
পর মহম্মদ. আলিশাহ রাজা হন। ইহারই অধিকার সময়ে 
মহারাষ্্রকেশরী শিবাজীর আবির্ভাব হয়। শিবাঁজীর পিতা 
শাহজী বিজাপুররাজের অধীনে কর্খ করিতেন। এই সুযোগে 


| 


৷ 


শিবাঁজী উক্ত রাজভাগারের ব্যয়ে ও তথাকার সেনাদল-সহায়ে 
১৬৪৬-৪৮ খুষ্টাব্ধের মধ্যে রাজাধিকৃত অনেকগুলি হরণ 
অধিকার করিয়া বসিলেন। ক্রমে শিবাজী কোস্কণপ্রদেশ 
অধিকার করিয়া! লইলেন। একদিকে শিবাজীর অত্যাচারে, 
অপরদিকে অরঙ্গজেবপরিচালিত মোগলবাহিনীর উপযু্পরি 
আক্রমণে ক্রমশঃই মহন্মদূকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। 
এই সময়ে কোন কারণে অরঙ্গজেব আগ্রানগরে প্রত্যাবৃত্ত 
হওয়ায় শিবাজীর প্রভাব দাক্ষিণাত্যে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। 
মহম্মদ শক্রর প্রতাপবৃদ্ধিতে ক্রমশঃই ক্ষীণতেজ হইতে 
লাগিলেন। ১৬৬০ খুষ্টাব্ধে মহম্মদের মৃত্যু হওয়ায় ২য় আলি 
আদিল শাহ রাজা হইলেন বটে; কিন্তু বিজাপুর-রাঁজবংশের 
অধঃপতন-গতি রোধ করিতে পারিলেন না । ১৬৭২ খুষ্টাব্দে 
তাহার মৃত্যুতে শিশুপুত্র দিকেন্দর আদিল শাহ সর্বশেষ রাজস্ব 
করিয়াছিলেন । 

১৬৮৬ খুষ্টাব্ষে অরঙগজেব বিজাঁপুর দখল করিয়া লন। 
এতদিনের পর বিজীপুর-রাঁজবংশের স্বাধীনতা লোপ হয়। দিল্লীর 
মোগল রাজবংশের অধঃপতনে বিজাপুরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ- 
সমূহ মহাঁরাষ্ট্গ্রাসে পতিত হয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে শেষ 
পেশবার পদচ্যুতির পর বিজাপুর ও সাতারা-রাজ্য ইংরাজ 
গবর্মেণ্টের অধিকারভুক্ত হয়। সাতারারাজ বিজাপুরের 
মুসলমানকীত্তি রক্ষার জন্য বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৪৮ 
খৃষ্টাব্দে সাতারারাজ অপুত্রক হওয়ায় ইংরাজ গবর্মেন্ট 
শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। জুম্মা মস্জিদ, ইব্রাহিমের 
রোজা, মাক্ষ,দের সমাধিমন্দির, অষুর মুবারক প্রাসাদ, মেহতুরি 
মহল ও বক্ততাগার নামক অষ্রালিকা গুলির শিল্পচাতুষ্য 
ও গঠন প্রণালী দেখিবার জিনিষ । 

বিজাপুর, মধ্য প্রদেশের শস্তলপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
ভূসম্পত্তি। ভূ-পরিমাঁণ ৮০ বর্গমাইল । 

বিজাঁবার, মধ্যভারতের বুন্দেলখগ্ডের অন্তর্গত একটা সামন্ত- 
রাজ্য । ভূপরিমাণ ৯৭৩ বর্গমাইল। এখানে প্রচুর হীরক 
পাওয়া যায়। এখানকার সামন্ত সবাই মহারাঁজ ভান প্রতাপ- 
সিংহ বুন্দেলাবংশীয় রাজপুত । ইহার! রাজা ছত্রশালের পৌত্র 
বীরসিংহদেবের বংশধর । 

১৮১১ খৃষ্টাব্দে বুন্দেলথণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়! কোম্পানীর হস্তগত 
হয় এবং তাহারা রাজা রতনসিংহকে এই স্থান ভোগ করিতে 
অনুমতি দেন। ১৮৬২ খুষ্টাব্দে এখানকার সর্দীরগণ দত্তক- 
গ্রহণে অধিকার লাঁভ করেন। সিপাহী যুদ্ধের সময় সহায়তা 
করা অবধি এখানকার সর্দারগণ ইংরাজের নিকট হইতে ১১টী 
তোপ পাইতেছেন। ইহাদের সৈন্য-সংখ্যা ১০০ অশ্বারোহী, 


বিজলী 
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৮০০ পদাঁতি ও ৪টী কামান । ১৮৬৬ খুষ্টান্বের শাসননীতিবলে 
এখানকার সর্দারগণ সকল প্রকার ফৌজদারী কাঁধ্যভার 
সমাপন করিয়া থাঁকেন। ২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর । 
অক্ষাণ ২৪৩৭উঃ এবং দ্রাঘি” ৭৯৩১পৃঃ। 

বিজিপুর, মান্্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপত্তন জেলার অন্তর্গত 
একটা 'মুত্তা” ভূমি । পূর্বে এখানে নরবলি প্রচলিত ছিল। 

বিজেপুর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর। 
চিতোর নগরের পূর্ববর্তী উপত্যকাদেশে স্থাপিত। নগরের 
উত্তরদিকে একটা বিস্তীর্ণ বাঁধ আছে । এখানকার সর্দার 
৮১ খানি শ্রীম শাসন করিয়া থাকেন । 


বজেবাঘে গড়, মধ্য প্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা | 


ভূমিভাগ । ভূঁ-পরিমাঁণ ৭৫০ বর্গমাইল । পুর্ব্বে রাজবংশী 
সর্দারগণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন । ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সর্দারের 
অসদ্যবহারে অসন্তষ্ঠ হইয়া ইংরাঁজ গবর্মেন্ট তাহাকে অধিকাঁর- 
চ্যত করেন। এখানে লৌহ পাওয়া যায়। 
২ উক্ত ভূভাঁগের প্রধান গ্রাম । এখানে সর্দারের আবাস- 
বাঁটী ও একটী হূর্দ আঁছে। 
বিজৌলী, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর । 
এখানে একজন সন্ত্রান্তবংশীয় রাঁজপুত সামন্ত বাস করেন। 
তাহার অধীনে প্রায় ৭৬ খানি গ্রাম আছে। 
বিজ না বুন্দেলথণ্ডের অষ্টভাই জারগীরের মধ্যে একটা জায়গীর। 
ভূ-পরিমাণে ২৭ বর্গমাইল। পূর্ব্বে এই স্থান তেহরী ও উচ্চ 
রাঁজগণের অধিকারে ছিল।: এই স্থানের অষ্ট ভাই নাম হইবার 
কারণ এই যে, দেওয়ান বরাঁয়সিংহ বড়াগীও জায়ণীর তাহার 
আট পুত্রের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। এখাঁনকাঁর বর্তমান 
জায়গীরদার মুকুন্দসিংহ বুন্দেলাবংশীয় রাজপুত । ইহার সেৈন্- 
সংখ্যা ১৫টী কামান, ৫০ অশ্বারোহী ও ৫৩০ পদাতি। 
২ উক্ত সামন্তরাঁজ্যের প্রধান নগর, অক্ষা ২৫০২৭১০%উ 
এবং দ্রীঘিণ ৭৯৭৫৫ পুঃ। 
বিজ নী, আসাম প্রদেশের গৌঁয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত একটা 
পূর্বদ্বার। ভূ-পরিমাঁণ ৩৭৪৪ বর্গমাইল । ইহার অধিকাংশ 
স্থান জঙ্গলাবুত। এখাঁনকাঁর রাজগণ কে চিবিহার-রাজবংশাব- 
তংস বলিয়া পরিচয় দেন। 
২ উক্ত দ্বারের প্রধান নগর। দলানী নদীতটে অবস্থিত । 
অক্ষা ২৬৩০” উঃ এবং দ্রাঘিণ ৯০০ ৪৭৪০ পুঃ। 
বিজ.লী, মধ্য প্রদেশের ভাণ্ডার! জেলার অন্তর্গত একটা ভূসম্পত্তি। 
ভূপরিমাণ ১২৯ বর্গমাইল । ইহার অধিকাংশস্থান পর্বতে ও 
জঙ্গলে আবৃত । এখানকার দরেকশ! গিরিপথের নিকট কছগড় 
নামে একটা গুহা আছে। কুয়ারদাস ও বঞ্জারা নদীতীরবর্তী 


স্থান মনোহর দৃশ্তে পূর্ণ। নাগপুর ও ছত্রিশগড়-্েটু রেলওয়ে 
দরেকশা পর্বতের টানেল দিয়! চলিয়া গিয়াছে । 
বিট, আক্রোশ। ভ্ধাদি, পরশ্মৈ, সকণ সেট । লু বেটতি । 
লোট্‌ বেটতু | লিট্‌ বিবেট। লুউ. অবেটাৎ। ্‌ 
বিটক (€ পুং ) পিটক। অমরকোষে গিউকের পাঠান্তর বিটক। 
বিড় (দেশজ ) ১ বিট। ২ পাঁখ। 
বিড় বিড় (দেশজ ) অস্পষ্ট কথা বলা 
বিড়া (দেশজ ) ১ পাণ। ২ খড় পাকাঁন।৩ পাপের: গোছা । 
বিতারিখ (পারসী) নির্দিষ্ট তারিখ । ঃ 
বিদল (ক্লী) বিঘটিতং দলং যস্ত । ১ দ্বিধাকৃত কাযা, চলিত 
ডাল। ২ স্বর্ণাদির অবয়ব । ৩ দাঁড়িম কন্ক। ৪ বংশাদিরূত 
পাত্রবিশেষ। ( পুং) বিঘট্িতানি দলানি যস্ত । ৫ রক্তকাঞ্চন। 
( শব্রত্বা” )৬ পিষ্টক । ( শব্দচণ) 
বিদলকারী (ত্ত্রী) ধংশবিদ্বারিণী, বংশপত্র পত্রকারিণী। € মহীধর ) 
বিদলসংহিত (ত্রি) অর্ধাংশযুক্ত । “বিদলসংহিত ইব বৈ 
পুরুষ2” ( এ্তরেয়ব্রাণ ৪২২) 
বিদলা (তভ্ত্রী) বিঘটিতানি দলানি যন্তাঃ। ১ ত্রিবুৎ্। ( রাঁজনিণ ) 
২ পত্রশূন্তা' । “বিশীর্ণা বিদলা তুস্বা বক্রা স্থল! দ্বিধাকৃতা।। 
কৃমিদষ্টা চ দরীর্ঘা চ সমিধে! নৈব কারয়েৎ ॥” (তন্ত্র) 
বিন্দবি € পুং) বিদি অবয়বে বাঁছ” অবি। বিন্দু, অংশ ।.. 
বিন্দবীয় (ত্রি) বিন্দবি গর্াদিত্বাৎ ছ। ( পা ৪২১৮৮ ) বিশদ 
সম্বন্ধীয়, অংশসন্বন্ধীয় | 
বিন্দু (পুং) বিদি-উ। ১ অন্ন অংশ। (অমর ) ২ রাঁজভেদ। 
৩ রেখাগণিত প্রসিদ্ধ স্থুলত্বদীর্ঘত্রহীন লক্ষ্যযোগ্য পদার্থ । 
৪ যাহার অবস্থিতি আছে, কিন্তু বিস্তৃতি নাই। ( ৮০10) 
৫ সাঁহিত্যদর্পণোক্ত অর্থপ্রকৃতিভেদ। | 
“বীজং বিন্দুঃ পতাক! চ প্রকরীকার্য্যমেব চ। 
অর্থপ্রকৃতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্ব৷ যৌজ্যা যথাবিধি ॥»(সাহিত্যদণ ১1৩১৭) 
নাটকে বীজ, বিন্দু, পতাকা প্রভৃতির বর্ণন করিতে হয় 4- 
ইহাঁর লক্ষণ__ 
“অবাস্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরুচ্ছেদকাঁরণম্।” (সোহিত্যদ* ৬৩১৯) 
৬ অন্ুস্ারস্চক রেখাভেদ | “বিন্দুদ্বিবিন্দুমাত্রৌ” ( মুগ্ধবোধ ) 
৭ শাঁরদাতিলকোঁক্ত মাঁদজন্ত ক্রিয়াপ্রাধান্ত লক্ষণ চিন্ক্তির 
অবস্থাভেদ। 
“সচ্চিদানন্দবিভবাঁৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাঁৎ । 
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাঁদে। নাঁদাঁৎ বিন্দুসমুদ্তবঃ ॥” ( শারদাঁতিলক ) 
সচ্চিদবানল্দবিভব পরমেশ্বর হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ 
এবং নাঁদ হইতে বিন্দু উৎপন্ন হয়। ৮ বীজভেদ। 
“বিন্দু শিবাত্মকো বীজ-শক্তিরনাদস্তয়োমিথঃ । 


বিন্দুসার 
সমবায়ঃ সমাখ্যাতঃ সর্বাগমবিশারদৈঃ ॥” ( শারদাতিলক ) 
৯ রূসপদ্ধতিপ্রণেতা ৷ 

বিন্দুক (পুং) চিহ্ন, ফৌটা। 

বিন্দুকিত (ক্রি) বিন্দু দ্বারা আবৃত। 

বিন্দুদ্বৃত ( ক্লী) ঘ্বতৌষধ বিশেষ । ( শাঙ্গ ধরসংহি” ২৯১৯) 

বিন্দুচিত ( পুং ) রোহিষ মৃগবিশেষ | 

বিন্দুচিত্রক (পুং) বিন্দুরূপং চিত্রমন্ত কপ্‌। মৃগভেদ। 

বিন্দুজাল (ক্লী) বিন্দুনাং জালং। ১ বিন্দুসমূহ | ২ হস্তিশুপ্ডো- 
পরিস্থিত বিন্দুসমূহ | € হেম ) সংজ্ঞায়াং কন্‌। বিন্দুজালক গজ- 
সম্তুখাদিস্থ ততসমূহ পদ্মক। € অমর ) 

বিন্দুতন্ত্র (পুং ) ১ শারীফলক। ২ চতুরঙ্গ ক্রীড়ন। (মেদিনী) 
৩ পাশক। (হারাঁবলী) 

বিন্দৃতীর্থ (ক্লী ) তীর্থভেদ, বিন্দুসরোবর। 

বিন্দুদেব (পুং) বৌন্ধদেবতাভেন। শিবের নামান্তর। 

বিন্দুনাথ (পুং ) হটযোগ বিদ্যা প্রবর্তক আগচার্যভে | 

বিন্দুপত্র (পৃং ) বিন্দুঃ পত্রে যস্ত। ভূজ্ব্‌ক্ষ। (রত্রমাল! ) 

বিন্দুফল (ক্লী) মুক্ত বিশেব। 

বিন্দুমৎ (ত্রি) ৯ বিন্দুবুক্ত। ২ বিগ স্তায় আকারপ্রাপ্ত। 
( এঁত'ব্রা” ৫২৯ ) (ত্ত্রী) ৩ শাঙ্ষ ধরপদ্ধতি-লিখিত কতকগুলি 
চরণ। ৪ মরীচিপত্বী বিন্দুমতের মাতা । ৫ মান্ধাতাঁপত্রী, 
রাজ! শশবিন্দুর কন্তা। 

বিন্দুমাঁধব (পুং) ১ বিষ্ণুর নামান্তর। ২ কাণীস্থিত বেণীমাধব | 

বিন্দুরক €পুং ) বৃক্ষবিশেষ। 

বিন্দুরেখক (পুং) বিন্দুবিশিষ্টা' রেখা যত্র, কন্‌। পক্ষিতেদ । 

বিন্দ রেখা (ত্ত্রী) বিন্দুস্ষলিত রেখা । (1)০$1179 ) ২ রাজা 
চওবিক্রমের কন্তা। ( ক্থাস ২৬১৭৭ ) 

বিন্দবাসর (পুং) বিন্দুপাতন্ত বাসরঃ। গর্ভে সন্তানোৎপত্তি- 
কারক শুক্রপাতদিন, যে দিন প্রথম গর্ভসঞ্চর হয়। 

বিন্দুসরস্‌ (পুং) বিন্দুনামকং সরঃ। সরোবরবিশেষ। এই 
সরোবর অতি পবিত্র এবং পাপনাশক। মহাভাঁরতে লিখিত 
আছে-_কৈলাসের উত্তর মৈনাকপর্বত সনিধানে হিরণ্যশৃঙ্গ নামে 
মণিময় একটা পর্বত আছে, এই পর্বতে রমণীয় বিন্দুসরোবর। 
এই সরোবরতীরে ভগীরথ গঙ্গাদর্শনের জন্ত বহুকাল তপস্তা 
করিয়াছিলেন । ইন্দ্রও এইখানে শত অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া 
সিদ্ধিলাভ করেন। ময়দানৰ যখন যুধিষ্ঠিরের সভা নিম্মাণ করেন, 
তখন এইস্থান হইতেই রত্রা্দি সংগ্রহ করেন। (ভারত সভাপৎ 
৩ অঃ) মতস্তপুরাণে ১২০ অধ্যায়ে এই সরোবরের বর্ণনা আছে। 

বিন্দ সার (পুং) চন্ত্রপুপ্তপুত্র নৃপতিভেদ। [ চন্দত্রগুপ্ত ও 
প্রিয়দর্শী দেখ । ] 


5] ১২ 


[ ৪. ] 


বিশ্িত 


বিন্দ।সেন (পুং) রাজা ক্ষত্রোজসের পুত্র । 
বিন্দ হুদ (পুং) বিন্দুসরোবর। 
বিভিৎস (ত্ত্রী) ভেদ করিবার বলবতী ইচ্ছা । 
বিভিৎস্থ (তরি) ধ্বংস বা! নাঁশ করিতে ইচ্ছুক। 
বিভক্ষয়িষু (তরি) ভোজনেচ্ছু, ভোজনে পটু। মোর্কগপুণ ৮৯৫০) 
বিভ্রক্ষু (তরি) দ্ধ করিতে ইচ্ছুক । 
"দ্রেহং বিভ্ক্ষুরস্ত্রাগৌ” ( ভট্টি ৫1৫৭) 
বিবেবাক (প্ং) স্্ীদিগের শৃল্গারভাবজা ক্রিয়া । অভিমত বস্তু 
প্রাপ্তিতে গর্বহেতু অনাদর এবং সাপরাঁধের সংযমন ও তাঁড়ন। 
বিন্ব (ক্লী) বীগত্যাদিষু ( উদ্বাদয়শ্চ। উণ্‌ 81৯৫ ) ইতি-বন্‌ 
প্রত্যয়েন নিপাঁতনাৎ সাধুঃ। ১ প্রতিবিষ্ব, দর্পণাদিতে ভাস- 
মান প্রতিবিশ্বাশ্রয়। ২ ক্মণ্ডলু। ( উজ্জল ) ৩ মৃত্তি। 
“প্রদশশ্যাতপ্ততপসামবিতৃপ্তদৃশাং নৃণাঁং। 
আদায়ান্তর্দধাৎ যস্ত স্ববিশ্বং লৌকলোচনম্‌॥৮ ভোগ” ৩২1১১) 
৪ বিশ্বিকাফল। চলিত তেলাকুচাফল, ইহার পধ্যায়-_ 
তুন্দিকেরী, রক্তফলা, বিদ্বিকা, পীলুপর্ণী, ওঠী, বিশ্বী, বিশ্ব 
বিষ্বক, বিঘা । (শব্দরত্বাপ) ইহার গুণ_-পিত্ত, কফ, ছদ্দি, 
ব্রণ স্ব্লাস ও কুষ্ঠনাশক। (রাজব) ভাবপ্রকাশ মতে-_- 
শীতল, গুরু, পিত্ত, অন্তর ও বাতিনাশক, রুচিকর এবং আখ্ান- 
কাঁরক। (ক্রী) ৫ সুষ্যচন্দ্র-মগ্ডল। 
“ঈষতসহাসমমলং পরিপুর্ণচন্তর- 
বিশ্বান্কাঁরি কনকৌত্তমকান্তিকান্তং।” (মার্ক? পু” ৮৪1১১) 
৬ মণ্ডলমাত্র। 
“নিতম্ববিদ্বৈঃ স্থছুকুলমেখলৈঃ স্তনৈঃ সহারাঁভরণৈঃ সচন্দনৈঃ ॥৮ 
(খতুসংহার ১৪) 
(পুং)৬ কুকলাঁস। ( মেদিনী ) 
বিশ্বক (লী) বিশ্ব-স্বার্থে কন্‌। ১ চন্্রস্থ্যমণ্ডুল। ২ বিদ্বিকা- 
ফল। (শব্দরভা” ) ৩ সঞ্চক, চলিত সাঁচ। 
“বিধিবিধত্তে বিধিনা বধূুনাং কিমাননং কাঁঞ্চনসঞ্চকেন |” 
(নৈষধ ২২1৪৭) 
কাঞ্চনস্ত সঞ্চকেন বিম্বকেন” (নারায়ণী টাক) 
বিন্বকি ( পুং) রাজপুত্রভেদ। (কথাস: ৯০৮৮) 
বিহ্বজ। (ত্ত্রী) বিশ্বং ফলং জায়তেহস্তামিতি জন-ড। বিঘ্বিকা। 
বিল্বট (পুং) সর্ষপ। ( শবদচন্দ্রিকা ) 
বিন্বর, উচ্চ সংখ্যা। 
বিন্বনার (পুং) বিদ্বিসার নরপতি। [ বিশ্বিসার দেখ। ] 
বিন্বা (ত্ত্ী) বিশ্বং ফলমন্ত্স্তামিতি বিশ্ব-অচ.টাপ্‌। বিদ্বিকা। 
বিশ্বিক। ত্্রী) ১বিম্ব। ২ চন্তরস্য্যমগ্ুল। (শব্দরভা”) 
বিশ্বিত (তরি) বিশ্ব-তারকাদিত্বাদিতচ,। প্রতিবিঘযুক্ত। 


রী 


বিলেশয় 


“খত বিদ্িতা্কন্ত ভাতিরের্টোতিতকুণগলং ।”রোজতর” ৫1৩৫৩) 
বিদ্বিন্‌ (তরি) বিশ্ব সমন্ধীয়। 
বিদ্বিসাঁর (পুং) জনৈক প্রাচীন রাজা । . অজাতশব্রর পিতা । 


বুদ্ধের সমসাময়িক। প্রবাদ ইনি প্রথমে শক্ত ছিলেন, পরে ৷ 


শাক্য বুদ্ধ কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্থে দীক্ষিত হন। [বুদ্ধ দেখ। ] 
বিশ্বী (স্ত্রী) বি্ব-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। বিষ্বিকা। 
“কাকাদনীং চিত্রফলাং বিশ্বীং গুঞ্জাঞ্চ ধারয়েৎ।৮ (সুশ্রত) 
বিশ্বু (স্ত্রী) গুবাক। 
বিস্বোষ্ঠ, বিন্বৌষ্ঠ (ত্রি) বিশ্ব-ওষ্ঠ “ওত্বোষ্টয়োঃ সমাসে বা? 
ইতি পাক্ষিকোহকাঁরলোপঃ, বিশ্বে ইব ওষ্ঠৌ যন্ত। যাহার 
ওষ্ঠ বিষ্বফলের স্তায়। সমাঁস বিষয়ে বিশ্ব+ওষ্ঠ শব্দের বিকল্পে 
অকারের লোপ হইয়া বিষ্বোষ্ঠ, বিষৌষ্ট” এই ছুই পদই হইবে। 
বিল, ভেদন। চুরাদি উভয় পক্ষে তুদাদি” পরণ্মৈ" সক” সেটু। 
লট্‌ বেলয়তি-তে। লোটু বেলয়তু-তাঁং। 
চক্রে। লুঙ্‌ অবীবিলৎ-ত। তুদাদিপক্ষে লটু-বিলতি। লোট- 
বিলতু। লিট্‌ বিবেল। লুঙ অবেলীৎ। 
বিল ক্র) বিল-ক। ছিদ্র। 
“পাওবাশ্চাপি তে সর্ষে সহ মাত্রা স্ুছুঃখিতাঃ | 


বিলেন তেন নির্গত্য জগ্মদ্র তমলক্ষিতাঁঃ ॥৮ (ভারত ১/১৪৯।১৭) 


২ গুহা। (পুং) ৩ উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব। (মেদিনী) 
৪ বেতস। ( শব্দচক্দ্রিকা ) 
বিলকারিন্‌ €পুং) বিলং করোতীতি ক-ণিনি। মুষক। (রাজনি?) 
(ত্রি) ২ গর্তকারক। 


বিলধাঁবন (তরি) যোনিকপাট-প্রক্ষালন। (তৈভিসং? ৭81১৯।১) 

বিলবাস (পুং) বিলে বাঁসোহস্ত। জাহক জন্ত। (বাজনি) 

বিলবাসিন্‌ €পুং) বিলে বসতি বস-পিনি। ১ সর্প। (শব্রত্রাণ) 
(্রি)২ গর্ভবাসী। ক্রিদ্াং ডীষ। অলুক্‌ সমাস হইলে “বিলে- 
বাসিন্, এইরূপ পদ হইবে । 


বিলশয় (পুং) বিলে শেতে ইতি শী-অচ্‌। ১ সর্প। (ব্রি), 


২ বিলবাসী। 
“সকুছুৎস্থজ্য তং নাঁদং ত্রাসয়ানে। মুগছিজান্‌। 
মান্ুষং বচনং প্রাহ ধৃষ্টো বিলশয়ে। মহান্‌ ॥৮ (ভারত ১৪।৯০।৬) 
বিলশয়িন্‌ (পুং ) বিল-শী-ণিনি। বিলশয়। 
বিলেশয়, জনৈক যোগাচাধ্য । হঠপ্রদীপিকায় ইহার উল্লেখ 
পাওয়া যায়। 
বিলেশয় পে স্ত্রী) বিলে শেতে শ্ী-অচ, অলুক্সমাঁসঃ। ১ সর্প। 
২ মৃষিক। ২ গোধা। ৪ শশ। ৫ শল্লকী। 
"গোধাশশতৃজগঙ্গাখুশল্লক্যাদ্যাবিলেশয়াঃ। 
বিলেশক়া বাতহর! মধুরা রসপাকয়োঃ। 
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লিট বেলয়াঞ্চকাঁর 


বিন্ব 


বৃংহণা রা বীর্যোষ্ণা অপি কীন্িতা ॥৮ ৮৪৮1 ) 
বিলাই (দেশজ ) দান করণ। 
বিলাৎ (আরবী ) ১ বাকি। ২ বিদেশ, ভিন্ন দেশ। ৩ মুরোপ 
ও ইংলও দেশ সাধারণতঃ বিলাত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে । 
বিলাতী (আরবী) ১ বিদেশভব | ২ ইংলগ্ বা যুরোপে উৎপন্ন । 
বিলাতী আনারস (€ দেশজ ) উদ্ভিদ্ভেদ। 
বিলাতী আলু (দেশজ ) আলুবিশেষ। 
বিলাতীমেন্দি (দেশজ ) মেন্দিভেদ । 
বিলাঁন €( দেশজ ) বিতরণ করণ। ছড়ান, দাঁনকরণ। 
বিলেশ্বর (পুং) তীর্থভেদ। এখানে বিন্বেশ্বর শিবলিঙ্গ 
বিদ্যমান আছে । 
বিলৌকস্‌ (ত্রি) বিলং ওক: স্থানং যন্ত। বিলবাসী। 
বিল কী) বিল-বাহু* মন্। ১ ভাদন। (খাক্‌ ২৩৫১২ ) 
২ শিরন্ত্রাণ। (শুক্র যজু :৫1৩৫ ) 
বিল্মিন্‌ (তরি) বিল-মিন্। ১ বিলযুক্ত। (পুং) ২ রুদ্রভেদ। 
বিল্ল (ক্র) বিলং লাতি-লা-ক। ১ আলবাল। (ত্রিকা) 
২হিন্ু। (শব্দচ* ) 
বিল্লমুল। (ত্তী ) বিল্লমিব মূলং যস্তাঃ॥ বারাহীকন্দ। (শবচন্দ্ি) 
বিল্লসু (স্ত্রী) প্র্থুতদশপুত্রা । যে স্ত্রী দশটা পুত্র গ্রসব করিয়াছে। 
সিপ্তপুত্রপ্রস্থতায়াং সপ্তস্থঃ সুতব্স্করা | 
বিল্লন্র্দশপুত্রা স্তাদে কাঁধিকা তু রুদ্রস্থঃ ॥” (শব্দরতবা” ) 
বিন্ব €পুং) বিল-ভেদনে উন্বাদয়শ্চেতি সাধুঃ। ফলবৃক্ষবিশেষ। 
চণিত বেলগাঁছ। পর্যায়_শাণ্ডিলয, শৈল্ষ, মালর, শ্রীফল, 
মহাকপিখ, গোহ্রীতকী, পুতিবাত, অতিমঙ্গল্য, মহাফল, 
শল্য, হৃদ্যগন্ধ, শালাটু, কব্ধটাহ্ব, শৈলপত্র,  শিবেষ্ট, 
পত্রশ্রেষ্ট, ত্রিপত্র, গন্ধপত্র, লক্ষমীফল, ছুরারুহ, ত্রিশাখপত্র, 
ত্রিশিখ, শিবদ্রম, সদাফল, সত্যফল, স্ুভৃতিক, সমীরসার | 
ইহার ফলগুণ_মধুর, হৃদ্য, কষায়, গুরু, পিত্ত, কফ, জর ও 
অতিপারনাশক ; রুচিকারক, দীপন। ইহার মূলগুণ__ 
ভ্রিদোষন্, মধুর, লঘু ও বমননিবারক। ইহার কোমলফল গুণ-__. 
নিগ্ধ, গুরু, সংগ্রাহক ও দীপন। পন্ধফল গুণ-_মধুর, গুরু, কটু, 
তিক্ত, কষায়, উষ্ণ, সংগ্রাহক ও ত্রিদোষনাশক। (রাঁজনি+ ) 
ভাঁবপ্রকাশের মতে বাঁলবিহ্বকে-_বিন্কর্কটী ও বিশ্বপেষিকা 
বলে। ইহা ধারক এবং কফ, বায়ু, আমদোষ ও শুলনাশক । 
মতান্তরে ধারক, অগ্থিপ্রদীপক, পাঁচক, কটুকষাঁয়, তিক্তরস, 
উ্ণবীধ্য, লঘু, শ্ি্ধ এবং বাষু ও কফনাশক। পাঁকাবেল-_ 
গুরু, ভ্রিদোষজনক, ঢুষ্পাচ্য, বাস্ৃবাধু-স্থগ্ধিকারক, বিদ্বাহী, 
বিষ্ট্তকারক, মধুররস এবং মন্দাগ্লিজনক | ফলের মধ্যে সুপক 
ফলই বিশিষ্ট গুণদায়ক হয়; কিন্তু বিদ্বের তাহা নহে, ইহার 


কাচা ফলই বিশিষ্ট গুণদায়ক | দ্রাক্ষা, বিহ্ব ও হরিতকী প্রতৃ- | 
তির ফল শুক্ষেই গুণাধিক্য হইয়া থাকে । (ভাব প্র”) 
বিন্ববৃক্ষের উৎপত্তি সমন্বয়ে বৃহদ্বন্মপুরাঁণে লিখিত আঁছে-_ 
কমলা প্রতিদিন সহত্রপন্নদ্বারা মহাদেবের পুজা করিতেন। 
একদা সহত্রপুষ্প, ২৩ বার গণনা করিয়া পুজার সময় 
দেখিলেন ছুইটী পদ্ম কম হ্ইয়াছে। তখন লক্ষ্মী নিতান্ত 
কাতর হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, ভগবান্‌ বিষণ আমার 
স্তনদ্বয়কে পদ্ম বলিয়! উল্লেখ করিয়া! থাকেন, অতএব এই স্তন- 
পন্প কর্তন করিয়া মহাদেবের পৃজা সমাপন করি। তিনি ইহাই 
স্থির করিয়! অস্ত্রধারা প্রথমে বামস্তন ছেদন করিয়া মহাদেবের 
মস্তকে প্রদান করিলেন। যখন কমলা দক্ষিণস্তন কাটিতে 
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উদ্যত হইলেন, তখন মহাদেব স্বয়ং স্বর্ণলিঙ্গ হইতে আবিভূতি 
হইয়া কহিলেন, তোমার দ্বিতীয়স্তন ছেদন করিবার আবশ্তক 
নাই। আমি তোমার ভক্তিতে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার 
যে ছিন্ন স্তন মদীয় লিঙ্গোপরি সমপিত হইয়াছে, উহা! অবনী- 
তলে শ্রীফল নামে পুণ্য প্রদ বৃক্ষরূপে সমুৎপন্ন হউক । শ্রীফল 
বৃক্ষই তোমার মুন্তিমতী ভক্তিতুল্য জানিবে। যতদিন চন্দর- 
নূর্ধ্য থাকিবে, ততদিন তোমার এই কীন্তি থাকিবে। এই বৃক্ষ 
আমার অতিশয় প্রিয় হইবে। এই বৃক্ষপত্র ব্যতীত কখন 
আমার পূজা হইবে না। লক্ষ্মী ইহা শুনিয়৷ নিতান্ত গ্রীতা 
হইলেন । 

বৈশাখমাসের শুক্লাতৃতীয়ার দিন বিন্ববৃক্ষের আবির্ভাব হয়। 
শ্রীফলবৃক্ষ সমুৎ্পন্ন হইবাঁমাত্র ব্রহ্মা, নারায়ণ, ইন্দ্রাদি দেবগণ ও 
দেবপত্বীরা সকলে তথায় সমাগত হইলেন। তখন সকলে 
দেখিলেন, এই বৃক্ষ স্নিগ্ধ, শিবস্বরূপ ও স্বীয়তেজে দেদীপ্যমান। 
পর বৃক্ষ ত্রিপত্রে পরিশোভিত। 

ভগবান্‌ বিষুণ তখন কহিলেন, এই বৃক্ষের বিন্ব, মাল,র, 
শ্রীফল, শাগডল্য, শৈল,ষ, শিব, পুণ্য, শিবপ্রদ, দেবাৰাস, তীর্থ- 
পন, পাঁপন্ন, কোমলচ্ছদ, জয়», বিজয়, বিষ্ণু, ত্রিনয়ন, বর, 
ধূমাক্ষ, শুরুবর্ণ, সংঘমী ও শ্রাদ্ধদেবক, এই একবিংশ নাম 
হইল। এই বৃক্ষের মূলদেশ হইতে শতধনু-পরিমিত স্থান পরম- 
তীর্থস্বরূপ। গ্রী বৃক্ষের তিনটা পত্র তিনটা তীর্থতুল্য ৷ উর্ধপত্র 
শিব, বামপত্র ব্রহ্মা এবং দক্ষিণপত্র সাক্ষাৎ বিষু। বিন্ববৃক্ষের 
ছায়। বা! পত্র লঙ্ঘন ও পাদদ্বার! স্পর্শকর! বিধেয় নহে! এই বৃক্ষ- 
লঙ্ঘনে পরমাধুর হ্রাস এবং পাঁদম্পর্শে শ্রীহরণ হইয়া থাকে। 
সহস্র পন্মপু্পে পূজা করিলে যে ফল হয়, একটা বিব্বপত্রদ্ধারা 
পুজায় তাদৃশ ফললাভ হইয়া! থাকে। তুলসীপত্রের স্তায় বিন্ব- 
পত্র চয়নের সময় মন্তরপড়িয়া পত্র তুলিতে হয়। | 

বিন্বপত্র তুলিবার মন্ত্র_ 


বিন্ব 


“পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মাল,র শ্রীফল প্রভো। 
মহেশপুজনার্থায় তৎপত্রীণি চিনোম্যহং ॥৮ 

এই মন্ত্রে বিন্বপত্র তুলির পরে বিব্ববৃক্ষকে প্রণাম করিতে 
হইবে। প্রণামমন্ত্র_ 

“ও নমো বিহ্ৃতরবে সদ শঙ্কররূপিণে । 
সফলানি সমাঙ্গানি কুরুঘ শিবহ্র্ষদ ॥৮ 

প্রভাতে গাত্রোথাঁন করিয়া বৃক্ষের মুলদেশে চারিদিকে 
দশহস্ত পরিমিত স্থান সগোময়জলে মার্জন করিতে হয়। পক্ষান্ত 
অর্থাৎ অমাবস্তা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, সায়ংকাল ও মধ্যান্ৃকাল 
এই সকল সময়ে বি্বপত্র চয়ন করিতে নাই। শাখা ভগ্ন করা 
অথবা বুক্ষে আরোহণ করা উচিত নহে, বরং বৃক্ষে আরোহণ 
করিয়া পত্র চয়ন করিবে, তথাপি শাখা তগ্ন করিবে না। 
রমণীয়, অখণ্ডিত বা খণ্ডিত সকল প্রকার পত্রেই শিব্রে অর্ন! 
হইতে পারে। ৬ মাঁসের পর বিল্বপত্র পধুষিত হয়। স্ুর্ধ্য ও 
গণেশ ভিন্ন সকল দেবতাকেই বি্বপত্রদ্বারা পুঁজ! করা যায় । 
যেস্থানে বিশ্বকানন আছে, সেইস্থান বাঁরাঁণসী তুল্য পবিত্র । 
বাটার ঈশানকোণে বিন্ববৃক্ষ পুতিলে বিপদের আর সম্ভাবনা 
থাঁকে না। বাঁটীর পূর্বদিকে বিশ্ববৃক্ষ থাঁকিলে সুখ, দক্ষিণে 
শমনভয়নাশ এবং পশ্চিমে গ্রজালাভ হইয়া থাকে । শ্মশান, 
নদীতীর, প্রান্তর ও বনমধ্য, এই সকল স্থানে বিন্ববৃক্ষ থাকিলে 
তাহ৷ পীঠস্থল বলিয়। কীন্তিত হয়। 

বাটার প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বিন্ববৃক্ষ রোপণ করিতে নাই । 
যদি দৈবাঁৎ সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে শিবজ্ঞানে তাহার অর্চন! 
করিবে। বিশ্ববৃক্ষ ছেদন বা তাহার কাষ্ঠ দহন করিতে নাই। 
ব্রাহ্মণদিগের যজ্ঞ ভিন্ন অন্ত কোন কারণে বিল্ববৃক্ষ বিক্রয় করিলে 
তাহাকে পতিত হইতে হয়। বিন্বকাষ্ঠ-ঘধিত চন্দন মন্তকে 


' ধারণ করিলে নরকভয় থাকে না । চৈত্র, বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ ও 


আষাঢ় এই চারিমাসে বিল্ববৃক্ষে জলসেক ক্রা বিধেয়। ( বৃহ- 
দবম্পুণ ৯-১১ অঃ) 
বহ্নিপুরাণে লিখিত আছে, গোরূপধারিণী লক্ষ্মী পৃথিবীতে 
অবতীর্ণ হইলে তাহার গোময় হইতে বিন্ববৃক্ষের উৎপন্তি হয়। 
“ভূগোলক্ষ্ীশ্চ যা ধেন্ু গোরূপা সা গতা মহীম্‌। 
তদেগাময়ভবে বিন্বঃ প্রীশ্চ তক্মাৰজায়ত ॥৮ ( বহ্নিপু” ) 
এই বৃক্ষে লক্্মী সর্বদা বাস করেন। এইজন্য ইহার 


নাম শ্রীবৃক্ষ । * 


* “ষজ্ঞানাং চেহ সংভূত্যে যথা হরিহরস্ত চ। 
গোময়ে। রোচন। ক্ষীরং মূত্রং দধি ঘৃতং গবাং। 
বড়ঙ্গ।নি পবিত্রাণি তথ। সিদ্ধিকরাণি চ। 


বিল্বতৈল 


তন্ত্রমতে ইহার উৎপতি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। 
বিষুণ-বনিতা৷ লক্ষ্মী পৃথিবীতে বিশ্ববৃক্ষবূপে উৎপন্ন হন। কারণ 
বিষণ সরম্বতীকে অতিশয় ভালবাঁসিতেন) এইজন্য লক্ষ্মী মহা - 
দেবের উদ্দেশে বহুবৎসর ধরিয়া ঘোরতর তগস্তা করেন। 
ইহাঁতেও মহাদেবের প্রীতি না হওয়ায় তিনি বুক্ষরূপে পরিণত, 
হন, শেষে এই বৃক্ষ বি্ববুক্ষ নামে খ্যাত হয়। মহাদেব এই 
বুক্ষে সর্বদ। বাস করেন। 
"কথং সা বিষ্ণুবনিতা বিন্ববৃক্ষো। বভূব হ। 
জ্যোতীরূপং মদংশং প্রার্থিতা ব্রহ্মাদিভিঃ সদ! ॥« ইত্যাদি । 
ৃ (যোগিনীতন্ত্র পুর্বখণ্ড ৫ পটল ) 
বিশ্ববৃক্ষতলে প্রাণত্যাগ করিলে মোক্ষলাভ হয়। 
পবিন্ববৃক্ষস্তথ! দেবী ভগবান্‌ শঙ্করঃ স্বয়ং। 
বিস্ববৃক্ষতলে স্থিত্বা! যদি প্রীণাঁংস্ত্যজেৎ স্ুধীঃ ॥ 
তৎক্ষণাৎ মোক্ষমাপ্োতি কিং তত্ত তীর্থকোটিভিঃ।৮ 
( পুরশ্চরণোঁল্লাস ১০ পটল) 
দেবপুজাঁয় বিন্বপত্র দিবার সময় অধোঁযুখে দিতে হয়। 
“পত্রং বা যদি বা পুষ্পং ফলং নেষ্টমধোমুখম্‌। 
যথোৎপন্নং তথা! দেয়ং বিন্বপত্রাণ্যধোঁমুখম্‌ ॥” 
(মাতৃকাতিন্ত্র ৫৫ পটল ) 
বিন্বপত্র ব্যতীত শক্তিপূজাঁদি হয় না। 
[ শ্রীফল ও বিন্ববৃক্ষ দেখ । ] 
বিল্বক (ক্লী) ১ তীর্থভেদ। (ভারত অন্গ ২৫ অঃ) ২ নাগ- 
ভেদ্দ। (ভারত আদিপ” ৩৫ অঃ) ৩ পীঠস্থানভেদ । ( দেবী- 
ভাঁগ” ৭৩০ অঃ) 
বিল্বকাঁদি (পুং) পাঁণিন্যক্ত শব্বগণভেদ | বিন্বাদিভ্যশ্ছন্ত লুক্‌* 
পাণিনির এই সুক্রোক্ত ছ প্রত্যয়-নিমিত্ত শব্গণ। যথা-__ 
বিশ্ব, বেণুং বেত্র, বেতস, ইক্ষু, কাষ্ঠ, কপোত, তৃণ, ক্রু, 
তক্ষন। (পাঁণিনি) 
বিল্বকীয় তত্রি) বিস্বাঃ সন্তি যন্তাং নড়াদিত্বাৎ ছ কুক্‌ চ। 
বি্বযুক্ত ভূমি । 
বিন্বজ (ত্রি) বিন্বাংজায়তে জন-ড | মাল.রজাত, বিশ্বজাতমাত্র। 
বিল্বজ! (স্ত্রী) শালিধান্তবিশেষ । 
“বিন্বজা মাগধী গীত সামান্তাস্ত! গুণাগুণৈ।” (অত্রিস” ১৫ অঃ) 
বিন্বতৈজস (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপণ ৫৭ অঃ ) 
বিল্বতৈল (ক্লী) কর্ণরোগোক্ত তৈলৌষধভেদ । 


উিতে। বিন্ববৃক্ষস্ত গোময়।ন্‌ মুনিসত্তম ॥ 
তত্রামৌ বসতে লক্ষমীঃ শ্ীবৃক্ষস্তে ন চোচ্যতে ॥” 
( বহ্ছিপু” বৈষ্ণবধর্থে গুদ্ধিত্রত নামাধ্যায়) 
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প্রস্ততপ্রণালী-_তিলতৈল ৪ সের, ছাগনুপ্ধ ১৬ সের ও 
১ সের বেলশুঠ গোমূত্রে পেষণ করিয়া! কন্ধ দিতে হইবে । 
বাধি্যরোগে এই তৈল কর্ণে পুরণ করিলে বধিরত৷ নষ্ট হয় । 
অন্যবিধ-_তিলতৈল ১ সের, ছাগীছুপ্ধ ৪ সের, কন্ক বেল- 
শুঠা ২ পল। পরে যথানিয়মে এই তৈল পাক করিতে হইবে । 
বাতশ্নৈম্মিক বধিরতাঁয় ইহা কর্ণে পুরণ করিলে বধিরতা! প্রশমিত 
হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা” কর্ণরোগাধি”) ৰ 
বিল্বনাথ (পুং) একজন হটযোগাচাধ্য। রহ 
বিল্বপান্র (ক্লী) বিন্বস্ত পত্রং। মাঁল,রপত্র, চলিত বেলপাঁতা ॥. 
[ বিন্ব ও বিল্ববৃক্ষ দেখ । ] 
বিল্বপত্্রিক! (স্ত্রী ) বিশ্বকস্থিতা দাক্ষায়ণী মুত্তিভেদ | 
বিল্বপাস্তর (€পুং) নাঁগভেদ। (ভারত ১/৩৫ অঃ) 


বিল্বপেষিক! (স্ত্রী) বিন্বস্ত পেষিকা।. শুক্ষবিন্বখণ্ড, চলিত 
বেলশু ঠা । 
“কফবাতামশুলন্রী গ্রহণীবিন্বপৌঁধিকা1।” (রাঁজনি” ) 


বিল্বমঙ্গলঠাকুর, দাক্ষিণাত্যবাসপী জনৈক ্রাঙ্গণ-কুমার। 
কষ্ণবেথানদীতীরবর্তী কোন গ্রামে তীহার বাঁস ছিল। বাল্যা- 
বস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় তিনি অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
এবং লাম্পট্যদোষে দূষিত হন। এ নদীর অপর পারে চিন্তা- 
মণি নামে এক বে্ঠা বাস করিত। তিনি দিবারজনী তাহাঁতে 
আসক্ত থাকিয়! প্রেমচর্্যা করিতেন। এই প্রেমক্রোত একদিন 
তাহাকে কৃষ্ণদর্শনে লইয়া গিয়াছিল। 
একদিন ক্থাচ্ছলে এর বেশ্তা জানিল যে, কল্য বিন্বমঙ্গল 
মৃতাহ তিথিতে পিতৃশ্রা্ধ করিবেন; সুতরাং এদিনে তাহার 
নদীপার হওয়া অসঙ্গত জানিয়! তীহাঁকে রাত্রিতে নদীপার 
হইতে নিষেধ করিয়া দিল। এদিকে গৃহকম্্ম সমাপনের 
পর বিশ্বমঙ্গল আর স্থির থাকিতে পাঁরিলেন না, চিন্তামণির-দর্শন- 
লালসায় উদ্িগ্লচিত্ত হইয়! রাত্রি দ্িপ্রহরের সময় গৃহ হইতে 
নিঙ্্ান্ত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে ঘোর মেঘ উঠিল, 
সঙ্গে সঙ্গে বঞ্ধাবাত, বজ্রাঘাত ও বৃষ্টিপাত হইতে লাগিল, 
তিনি এসম বাঁধাবিন্ন অতিক্রম করিয়া নদীতীরে ভেলার 
অন্বেষণে উপস্থিত হইলেন। বাত্যাবিতাঁড়িত জলরাশি 
ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে, চারিদিকেই উত্তালতরঙ্গ উঠিয়া 
নদীবক্ষকে বিভীষিকাময়ী করিয়া! তুলিয়াছে। প্রেমোন্সত্ত 
 বিশ্বম্ঘল এরূপ অসময়েও স্থির থাকিতে না পারিয়া জলে 
ঝাঁপ দিলেন। জলবেগে কখন ডুবিয়া কখন বা ভাসিয়া 
যাইতে যাইতে কাষ্ঠিভ্রমে তিনি একটী গলিতা শব আশ্রয় 
করিলেন এবং নদী উতীর্ণ হইয়া সেই বেশ্াগৃহ- 
সম্মুখে উপনীত হইলেন। রাত্রি নধর, হইয়াছে, দ্বারবদ্ধ 
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দেখিয়া তিনি গৃহপ্রবেশৈর রা টার টারিদিহে ভ্রমণ 
করিতে লাগিলেন। 

প্রাচীরগর্তে সর্পপুচ্ছ বিলধিত দেখিয়া তিনি রজ্জুজ্ঞানে 
তাহাই ধরিয়া প্রাচীরে উঠিলেন ও তথা হইতে লক্ষপ্রদান- 
পুর্ববক ভিতরের আঙ্গিনায় পড়িলেন। শব্দ শ্রবণমাত্র চিন্তা- 
মণি প্রভৃতি বেশ্তাগণ প্রদীপ লইয়া আসিল এবং বিন্বমঙ্গলকে 


তদবস্থায় দেখিয়া উঠাইয়! আনিল) কিন্তু তদগাত্র হইতে 
শবের পুতিগন্ধ নির্গত হইতে দেখিয়া, সে স্নান করাইয়া দিল ও 
প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা! করিল। বিন্বমঙ্গল চিন্তামণিগত প্রাণে 
বিভোর হইয়া! আছেন, তিনি স্বরূপ জ্ঞাত না থাকায় সমস্তই 
প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। তখন সেই বেশ্ঠা বিন্বমঙ্গলকে তমোমদে 
উন্মাদ জানিয়! বিস্তর তিরস্কারবাক্যে বলিল_-“আমি বেশ্তা, নীট, 
অস্পৃশ্ত ও নিন্দিত । তুমি ব্রাহ্মণসন্তান) এই প্রেম আমায় না! দিয়া 
ষদি তুমি ইহার শতাংশের একাংশও কৃষ্ণপাদপাক্সে সমর্পণ করিতে 
তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার চতুর্ববর্ণ ফল লাভ হইত ।৮ 

টিস্তামণির এই ভতৎ্সনাবাক্যে বিহ্বমঙ্গলের হৃদয়ে সখ্যভাব 
_ উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিবেক ও বৈরাগ্য আসিয়া! দেখা 
দিল। সেই রাত্রি তিনি কৃষ্ণলীলাগানে অতিবাহিত করিয়া 
' প্রভাতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। পথিমধ্যে সোমগিরি 
নামক জনৈক সাধুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়, বি্বমঙ্গল 
তাহার নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। একবৎসর গুরুসেবার 
' পর সেই প্রেমবৈরাগী বিশুদ্ধ (প্রমধন প্রাপ্ত হন। তৎপরে 
কুষ্ণদর্শনে মানসিক উৎকগ%া জন্মিলে তিনি বৃন্দাবন গমনে 
অভিলাষী হইয়া! পথে পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন । 

কিছুদিন পরে একটা গ্রামে উপস্থিত হইয়া তিনি সরোবর 


তীরস্থ বুক্ষতলায় উপবেশনপূর্ববক কৃষ্ণধ্যানে দিনাতিপাত করিতে 


লাগিলেন। দৈবাৎ এক ব্ণিকৃপত্বী এ সরোবরে স্নান করিতে 
আসায় তাহার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল এবং পূর্ববাভ্যাসবশতঃ 
" কামাবেশে তাহার মম ঈষৎ টলিল। তিনি সেই রূপবতী 
রমণীর অন্থগমন করিলেন । বণিকৃবণিতা নিজ অন্তঃপুর মধ্যে 
চলিয়া গেলেন, সাধু বিন্বমঙ্গলও সেই গৃহদ্বারে বসিয়া রহিলেন। 
বণিক উপস্থিত হইয়া সাধুকে দেখিয়া নানা মিষ্টবচনে তুষ্ট 
করিলেন, সাধু বণিক্রমণীর দর্শন প্রার্থনা করিলে বৈঝুব 
প্রীতির জন্ বণিক্‌ স্বয়ং অন্তঃপুরে গিয়া সেই স্থন্দরীকে স্থবেশা 
ও সালম্কৃতা করিয়! নির্জনে সাধুর সম্মুখে আনিয়া দিল। তখন 
সেই সাধু রমণীর রূপ আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষুকে 
তিরস্কারপর্ববক কহিলেন-_ 
“রক্তমাংস.ক্লেদ বিষ্ঠা মৃত্রময় দেহ। 
ত্বক আচ্ছাদ্নমাত্র দরশ স্ুবহ ॥” 


88171 ১৩ 


[৯] 


বিল্ববন (কী) বিন্বস্ত বনং। 


বিল্বরৃক্ষ 


পরে নি রমণীর নিকট ও হর গ্রহণপুরর্বক চক্ষু- 
দ্বয় বিদ্ধ করিলেন এবং কৃষ্ণপ্রেম অনুরাগে অন্ধের মত ধীরে 
ধীরে বুন্দাবন অভিমুখে চলিতে লাঁগিলেন। রাঁধারুষ্প্রেমে 
মাতোয়ারা হইয়া তিনি যে অমৃতময় গীতে ত্রিভৃবন পুলকিত 
করিয়াছিলেন; তাহাই শ্রীককষ্ণকর্ণামুত নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ 
শ্রীকৃষ্ণ গোপবেশে তাঁহাকে খাওয়াইতেন। একদিন তিনি 
গোঁপবালক্বেণী শ্রীক্ুষ্ণের হস্ত চাঁপিয়৷ ধরিলে বালক হাতে 
ব্যথা লাগিতেছে বলিয়! হাত ছাড়াইয়া লন, তাহাতে বিন্বমঙ্গল 
বলিয়াছিলেন-__ 

“হস্তমুতক্ষিপ্য যাঁতোহসি বলাৎকৃষ্ণ কিমন্ত্ুতম্‌। 
হৃদয়াদ্যদি নি্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে ॥৮ 
(শ্ররুষ্ণকর্ণামৃত ৩।৯৬ ) 

ভক্তপ্রেমে রাধারুষ্ণ আর বিন্বমর্শলকে বহুদিন ক্লেশ দিতে 
পাঁরিলেন না। তাহার! নিজ পদ্মহস্ত বুলাইয়! তাহার জ্ঞান- 
চক্ষুরুন্নীলন ক্রিয়া দিলেন। অন্ধের নয়ন ফুটিল, তিনি 
ত্রিভঙ্গভঙ্গিম মুরলীবদন শ্ঠামমৃত্ডি দর্শন করিলেন; পার্খে প্রেম- 
ময়ী রাধা_-এই যুগলরূপ দেখিয়া! তিনি প্রেমাবেশে ঢলিয়া 
পড়েন। (তক্তমাল ) 

বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের অপর নাম লীলাশুক। শ্রীকষ্ণপ্রেমে 
সন্ন্যাসী হইয়া সাধকচুড়ামণি তত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন । 
কঞ্ঝকর্ণামৃত, কৃষ্ণবাঁলচরিত, কৃষ্ণাহ্নিককৌমুদ্রী, গোবিন্দাস্তোত্র, 
বালকক্জক্রীড়াকাব্য, বিল্বমঙ্গলস্তোত্র ও গোবিন্দামোদরস্তব 
নামে কএকখানি তদ্রচিত গ্রন্থ পাঁওয়া যায়। 
মাল,র সমুদায়। ত্তব্ষয়ঃ রাজ- 
হ্যাদিত্বাৎ বুঞ। বিন্ববনক-তদ্বিষয় । 


বিল্ববন, দাক্ষিণাত্যের মছুরানগরের নিকটবন্তী একটী তীর্থ । 


বেগবতী নদীতীরে অবস্থিত। স্বন্দপুরাণান্তর্গত বিন্বারণ্য- 
মাহায্ম্যে ও শিবপুরাণের বিন্ববনমাহাত্মযে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। 


বিল্বরুক্ষ) চলিত বেলগাছ (4116 1%০761০9) বিভিন্ন নাম 


হিন্দী_বেল, শ্বীফল, শ্রীফল ; বাঙ্গালা__বেল, বিন্ব ; আসামী-_ 
বেল, বোম্বাই-_বেল, বিল; মরাঠা__বেল, গুজরাটা-_-বিল, 
সিন্ধু__বিল, কটোরি; সংস্কৃত- বিশ্ব, শ্রীফল, মালুর, বিন্বফল, 
বি; আররী--সফর্জলে হিন্দি, স্থুল; কোল--লোহগসি ) 
মঘ-_-ওরৎপঙ্গ১ তামিল-_বিন্বফলম্, তেলগু--মরেছু, মালুরমু, 
বিস্বপঙঁ, পতির; গৌঁড়-_মইকা, মহকা, মলয়ালম্‌--কুবল- 
গ্লজম্‌, কণাড়ি-_বিলপত্রী বা বেলপত্রী, ত্রঙ্গ__-ওক্ষিৎ, উষিৎবন্‌) 
সিঙ্গাপুর-_বেলী । ভারতের প্রায় সর্বত্রই বেলগাছ জন্মে, 
হিমালয় পর্বতের বনবিভাগের মধ্যে ও দক্ষিণ ভারতে এবং 
ব্রহ্ধদেশে বেলগাছ স্বভাবত উৎপন্ন হ্য়। 


বিল্ববুক্ষ 


..&? 


] বিমল 


বেলগাছের ছাল কাঁটির৷ দিলে এক প্রকার আটা বাহির 
হয়, তাহা কতকাঁংশে গঁদের ন্যায় । ফলের খোলার মধ্যে 
বীজশ্রেণী থাকে । প্রত্যেক বেলে বীজ থাকিবার জন্য ১০ 
হইতে ১৫টী পর্যন্ত গহ্বর আছে। এই কোঁষ মধ্যে বীজ- 
গুলি আটটায় জড়িত থাকে, তাহা আস্বাদবিহীন ও দ্রব্যাদি 
জুড়িবার উপযোগী । বেলের আটা ছুণ মিশ্রিত করিলে কাঁচের 
বাসন ভুড়িতে পারা যায় । 

কীচা বেলের খোলা হইতে একপ্রকাঁর জরদবর্ণ পাওয়া 
যাঁয়। হরিতকী সহযোগে উহা কেলিকো নামক বস্ত্র রঙ্গ 
করিতে ব্যবহৃত হয় । 

বেলগাছের বহু ভেষজগুণ আছে । কাঁচা ও পাকা ফল, 
শিকড় পত্র, খোলা প্রভৃতি স্বতন্ত্র গুণবিশিষ্ট । 

কাচাফল-_গৃহস্থ মাত্রেই কীচাফল টুক্রা টুকরা করিয়া 
শুকাইয়া রাখে । উহা! আমাদের দেশে বেলশুঠা নামে খ্যাত। 
উহার ধারকৃতা গুণ আছে। বালক প্রভৃতির. অজীর্ণরোগে 
ইহ! গরমজলে সিদ্ধ করিয়া তাহার ক্বাথ খাওয়ান হয়। ইহা 
পাকাশয়ের উপযোগী ও সহজেই পরিপাক পায়। কখন 
কথন গ্রহণীরোগেও এই পথ্য দেওয়! হইয়া থাকে । আমাশয় 
প্রভৃতি ওদরিকরোগে কীচাবেল পুড়াইয়া গুড় বা চিনির সহিত 
থাইলে উপকার দর্শে। 

২ পাঁকাফল-_স্ুমিষ্ট, সদগন্ধযুক্ত ও শীতল । গ্রীষ্মের সময়ে 
তেতুল ব! দধি ও মিষ্টযোগে বেলের সরবৎ বিশেষ সুখপেয় 
হয়। উহা! হ্বব্য, বলকর ও সারক। প্রাতে বরফযোগে 
বেলের সরবৎ 
পাকাবেল অল্প মিষ্ট দিয়া খাইলে পেট আটিয়া যাঁয়। দরীর্ঘাজীর্ণ 
বা আমাশরজনিত দৌর্বল্যে যুরোপীয়গণ  বেলমার্মালেড 
(1361-70805)9149) প্রস্তুত করিয়! প্রাতে সেবন করে । 

৩ বেলের শিকড়-_ইহার ছালের কাথ প্রস্তত করিয়া সবি- 
রাম জরে প্রয়োগ কর! যায়। দীর্ঘকালস্থা়ী কোষ্টবদ্ধতারোগে 
শিকড়ের ছাল ১ ওন্ন ১০ ওন্স গরমজলে সিদ্ধ করিয়া, তাহার 
৯বা২ গুন্স সেবন করিলে যথেই্ট উপকার দর্শে। চিন্তো- 
ন্নাঘতা (10%90180739)18819) ও. হৃদরোগে (70810765607 
01৮5৪ 1568) ইহা উপকারী |. বৈদ্যক দশমূল-পাঁচনে 


বেলের শিকড় আছে । বেলের শিকড় সাপের মাথায় ঠেকাঁইলে : 


চক্র নাবিয়া যাঁয়। সর্পদ্ট স্থানে বেড়ের শিকড় লাগাইলে 
বিষ নষ্ট হয়। 

৪ পত্র-_বেলপাঁতা ছেঁচিয়া সেই রস স্বপ্নজরে এ 
সামান্ দাস্ত হয় ও জর ক্মিয়া আইসে। চক্ষুরোগে অথব৷ গাত্র- 
ক্ষতে কখন কখন বেলপাতা বাটিয়া সেইস্থানে কীচ৷ পুলটিন্‌ 


পান করিলে উদরাময় রোগ আরোগ্য,হয়। , 


দিলে যাতনার উপশম হয়। সামান্য 'জরে বেলপাতার কথ 
সেবন করান হইরা থাকে । বেলপাতায় শিব ও শত্তিপুজার 
কথ পুর্বে বিবৃত হইয়াছে । 
৫ বেলের খোলাও সমর সময় ওবধার্থ ব্যব্স্ধত হয় ॥ . 
৬ বি্বপুষ্প হইতে বেশ স্গন্ধ পাঁওয়া যায় । 
যুরোপীয় চিকিৎসকগণ বেল হইতে তিনটা ওষধ প্রস্তুত 
(খে) 10810150806 0? 
[39] ও (গ) ০৭6: ০1 009 09100 1 উক্ত ওধধত্রয়ই উদর 
ও জররোগে অবস্থাবিশেষে সেবনীয়। 
বিল্বা! (ভ্ত্রী) বিন্ব-টাঁপ্‌। হিন্গুপত্রী। (রাজনিণ) 
বিল্বাআ্ক (র্লী ) রেবাতীরস্থিত একটা তী্স্থান। 
বিন্বেশ্বর €ক্রী ) শিবলিম্কভেদ । 
বিন্বোদকেশ্বর €পুং) শিবমৃ্তিভেদ।  হরিবংশে ১৩৬ অধ্যায়ে 
ইহার আবির্ভাবের বিষয় লিখিত আছে। 
বিলহণ ( পুং ১ চালুক্যরাজ বিক্রমাস্কের সভাস্থ একজন কবি । 
ইনি বিক্রমাঙ্ক-চরিত কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে তৎকালের 
অনেক এতিহাদিক কথা বর্ণিত্ব আছে। ইনি “চোর কৰি, 
নামেও খ্যাত । 
বিস, ক্ষেপ। দিবাদি, পরণ্মৈ, (সক, সেট নি বিস্ততি। 
লোট্‌ বিশ্ততু। লিট বিবেস। লুঙ অবেনীৎ। হরিৎ অবিষৎ। 
বিমক্সিক] (ত্ত্রী) ব্িষমিৰ কগ্োহস্তাঃ কপ্‌। বলাকা । 
বিসক্টিন্‌ (পুং ) বিসমিব কৃষ্ঠোহস্তযস্ত ইনি। বক । (জনি) 
বিসকুস্থম (কী ) বিষস্ত কুন্থমং |: ক্মল। (রাঁজনি) 
বিসখা (ত্রি) বি্ং বারি? খনতি খন-বিউ-ডা। মুণাঁল- 
খননকর্তী | 
বিনখাদক। (স্ত্রী) বিসাখা, মৃণালখননকারী। 
য়নের কামস্থত্র-বর্নিত নাটকভেদ । 
বিসগ্রন্থি (পুং) বিসম্ত গ্রন্থিঃ । মৃণালগ্রন্থি, ইহা জলে দিলে 
জলের যলিনতা৷ বিদূরিত হয়।. “সপ্তকলুষস্ত প্রসাধনানি ভব্তি। 
তদ্যথাঁ. কনকগোমেদক বিসগ্রন্থিশৈবালমূলবন্ত্রাণি মুক্তামণি- 
শ্চেতি |” (স্ুশ্রুত্‌ ) 
বিসজ কী ) বিসাজ্জায়তে জন-ড | পদ্ম । 
বিসনাভি (পুং) বিসং নাভিরুৎপতিস্থানং যন্তয। 
২ পদ্মসমূহ। (তরিকা) 
বিসনালিকা (ত্ত্রী) বিসম্ত নালিকেব। মুখাল। (শব্দার্থকল্প”) 
বিসনাসিকা! (ত্র) ১ বকভেদ। 
বিসপ্রসূন (ক্রী) পদ্ম (অমর) 
“জক্ষুবিসং ধৃতবিকাসিবিষপ্রস্থনাঃ৮ (মাঘ ৫২৮) 
বিসল (ক্লী) বিসং লাতীতি লা-ক। পল্পব। (ত্রিকা”) 


করিতেছেন 7150:80% 96391, 


২ বাত্স্যা- 


৯ পদধিনী। 


বীজ [৫১ 1] বীজ 


বিসবৎ (তরি) বিস-চতুর্থাদিত্বাৎথ মতুপ্‌ মস্ত ব। মুণাঁলযুক্তাদি। 
সিঘাং ডীপ্‌। 
বিসবত্ম ন্‌ ৫পুং ক্লী) বিসাথ্য নেত্রবত্মগত রোগভেদ। ইহার 
লক্ষণ-_নেত্রের বত্মদেশ ফুলিয়া উঠিয়া জলপূর্ণ-মৃণালের ছিদ্রের 
যায় সুষম সুক্ষম বহুসংখ্যক ছিদ্রবিশিষ্ট হইলে বিসবর্ম হয়। 
*শূহং*যদ্স্ম বুভিঃ সু্ৈশ্ছিদ্রৈঃ সমস্থিতম্‌। 
বিসমন্তঙ্লইব বিসবজ্মেতি তন্মতম্‌॥” স্্শ্রুত উত্তরতণ ৪ অপ) 
বিমিনী ভ্ত্রী)বিস পুক্ষরাদিত্বাৎ ইনি। ১ পদ্মিনী। (অমর) 
২ মুণালাদিযুক্ত দেশ। ৩ তৎসমুদয় | 
বিসিল্‌ (ত্রি) বিন-কাশ্ঠাদিত্বাদিল। মুণাঁলসমীপাঁদ। 
বীজ (ক্লী) বিশেষেণ কার্্যরূপেণ অপত্যতয়া চ জায়তে “উপ্ন- 
সর্গে চ.সংস্ঞায়াং ইতি জন-ড, “অন্ঠেষামগীতি” উপদ্স্ত দীর্ঘঃ 
বা বিশেষণ ঈজতে কুক্ষিং গচ্ছতি শরীরং বা' ঈজ-গতিকুত্স- 
নয়োঃ পচাদ্যচ্‌। ১ কারণ। পবীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি 
পার্থ সনাতনং 1৮» (গীতা ৭1১০) ২ শুক্র। 
অপ এব সসজ্জদৌ তাস্থ বীজমবাস্থজৎ |» ( মন্গু ১৮) 
“বীজং শুক্রং ( মেধাতিথি ) ৩ শক্তিরূপ। 
প্যন্মাদ্বীজ গ্রভাবেণ তিধ্যগ জা খষয়োহভবন্‌। 
পুজিতাশ্চ প্রশস্তাশ্চ তম্মাদ্বীজং প্রশস্তাতে ॥৮ (মনু ১০।৭২) 
বীজং শক্তিবূপং (কুল্লক) ৪ অন্কুর। € তত্বাধান। 
(মেদ্রিনী ) ৬ম্ভভা। (রাজনি") ৭ গণিতবিশেষ। বীজ- 
গণিত। ৮ বুক্ষাদির অস্কুরাধার। 
“উৎপাদকং বৎপ্রব্দন্তি বুদ্ধেরধিষ্টিতং সৎপুরুষেণ সাংখ্যাঃ। 
ব্যক্তন্ত কৃত্মস্ত তদেকবীজমব্যক্তমীশং গণিতং চ বন্দে ॥৮ 
( সিদ্ধান্তশিরোমণি বীজগণিত ১১ ) 
৮ দেবতাদিগের মুলমন্ত্রের নাম বীজ। তন্ত্রে প্রত্যেক 
দেবতার ভিন্ন ভিন্ন বীজনন্ত্র লিখিত আছে। অতিসংক্ষেপে 
ইহার বিষয় লিখিত হইল |" 
অন্নপূর্ণাবীজ_হীঁ নমো ভগবতি মহেশ্বরি অনপূর্ণে স্বাহা” । 
 ব্রিপ্লুটাবীজ--শ্রী হী কলী”। ত্বরিতাবীজ__ হীন খে চ ছে 
ক্ষ স্ত্রী হঁ ক্ষে হী ফট্‌”। নিত্যাবীজ-_“&' ক্রী' নিত্যক্লিনে 


মহদ্রবে স্বাহা”। ছুর্গাবীজ--গ হ্রী' ছঁং ছুর্গায়ৈ নমঃ |: মহ্ষি- 


মর্দিনীবীজ-_“ও মহিষমদ্দিনি স্বাহা”।  জয়ছুর্গাবীজ-_“ু দুর্গে 
হুর্গে রক্ষণি স্বাহা?। 

শুলিনীবীজ “জল জল শূলিনি ছুষ্টগ্রহ হুং ফট্‌ স্থাহা” 
বাগীশ্বরীবীজ---“বদ বদ বাগবাদিনী স্বাহা”। পারিজাতসরস্বতী 
বীজ-__“৩ হী হসৌ' ও হী সরস্বত্যৈ নমঃ | গণেশবীজ-_ 
“গ”। হেরম্ববীজ--ও গু নমঃ ৷ হরিদ্রাগণেশবীজ-_্ঁ”। লক্ষমী- 
বীজ-শ্রী। মহালক্মীবীজ-_.ও এ হী শ্রী ক্লীহসৌ" জগৎ- 


. প্রস্থত্যে নম2। কুর্য্যবীজ__-“ও দ্বণি সূর্য্য আদিত্য” | শ্রীরাম- 


বাজ--রাং রামায় নমঃ জানকীবল্লভাঁয় হু' স্বাহা”। বিষু- 
বীজ“ শু নমো নারায়ণাঁয় | শ্রীকৃষ্ণবীজ-_“গোপীজন- 
বল্লভায় স্বাহা” ৷ বাস্থদেববীজ-_“গু নমো ভগবতে বাসুদেবায়”। 
বালগোপালবীজ-__-গ্ রী কৃষ্গায় ।  লক্মীবাস্বদেববীজ-_ 
ও হী' হীশ্রী' শ্রী লক্ষমীবাস্থদেবায় নমঃ” | দধিবামনের বীজ-_ 
পু নমো বিষ্বে স্ুরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা 1, ৃ 
হয়গ্রীবের বীজ-- “গু উদদিগরত প্রণবোদগীথসর্বববাগীশ্বরেশ্বর | 
সর্বদেবময়াচিন্ত্য সর্বং বোধয় বোধয় ॥ 
নুসিংহবীজ-_উগ্রং বীরং মহাবিষুং জলত্তং সর্বতোুখং | 
নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্‌ ॥৮ 
নরহরিবীজ-_-“আঁ হী ক্ষৌং ছুং ফট? । হরিহরবীজ-_“ও 
হী হৌ শঙ্করনারায়ণায় নমঃ হৌ ভর গু । বরাহবীজ--“ও নমো 


_ ভগবতে বরাহরপায় ভূভূবস্বঃপতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাঁপয় 
স্বাহ।”. শিববীজ-হৌ। মৃত্যুপ্রয়বীজ--গ ভু সঃ)। 


দক্ষিণামুণ্তিবীজ_-ও নমো ভগবতে দক্ষিণীমূর্ভয়ে মহাং মেধাং 
প্রষচ্ছ স্বাহাঁ। চিন্তামণিবীজ-_র ক্ষ মরয্উ*। নীল- 
কগবীজ--প্রোঁ নীণ ঠঃ নমঃ শিবায়”। চগুবীজ-_“রিধৰ ফট? । 
ক্ষেত্রপালবীজ-_-ও ক্ষৌ' ক্ষেত্রপালাঁয় নমঃ | বটুকতৈরব- 
বীজ--“ও হ্ী' বটুকায় আঁপছ্দ্ধারণাঁয় কুরু কুরু বটুকায় শ্রী । 
তরিপুরাবীজ-_“হসরৈ”  হুসকলরী”. 'হসরৌঃ।  সম্পৎপ্রদাঁ- 
ভৈরবীবীজ-_হসরৈ' সহকলরী' হসরৌ'। ভয়বিধবংসিনীভৈরবী- 
বীজ__হর্সৈ, হসকলরী হসরোঁ”। কৌলেশভৈরবীবীজ-_ 
'সহরৈ', সহকলরীং, সহরৌ”। সকল সিদ্ধিনাভৈরবীবীজ-_ 
সহৈ', সহকলরীঁ সহৌ"। টৈতন্তভৈরবীবীজ-_সহৈ', সকলহী”, 
সহরৌঃ। কমেশ্বরীভৈরবীবীজ-_-“সহৈ, সকলহী, নিত্যক্লিননে 
মহদ্রবে সহরৌগ।  যট্কুটাভৈরবীবীজ_ড র ল কসহৈ', 
ডরলকসহীঁ ডরল কস হোৌ। নিত্যাভৈরবীবীজ-_ 
হ সকল র ডে” হসকল র ডী” হস কলরডৌ'। 
রুদ্রভৈরবীবীজ-_হসখফরেঁ, হসকলরী' হসৌঃ। ভুবনেশ্বরী 
ভৈরবীবীজ--হসৈ, হসকলহী', হসৌঃ।  পকলেশ্বরী- 
বীজ-_সহৈ সহকলহী, সহোঁঁ। ত্রিপুরাবালাবীজ--এী' ক্রী” 
সৌঃ। নবকুটাবালাবীজ-_এ' লী সৌঃ। হসৈঠ, হসকলরী”, 
হসৌঃ, হসরৈ”, হনকলরী', হসরৌঃ॥ অন্রপূর্ণা-ভৈরবীবীজ-_ 
ও হী শ্রী রী নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা । 
শ্রীবিদ্যাবীজ-_-ক এ ঈ লহী'। হস ক হ লহী' সকলহী”। 
ছিন্মস্তাবীজ--শ্রী' ক্লী' হ' এ বজ্রবৈরোচনীয়ে হ" হু ফটু স্বাহা । 
শ্তামাবীজ-_ক্রী' ক্রী' ক্রী' হ' হ' হী' হী দক্ষিণেকাঁলিকে 
ক্রী' ক্রী' ত্রী' হ' হ' হী হী স্বাহা। গুহ্কালিকাবীজ-_ 


বীজ বণ ৫২ ] 


কই হী" হী" ই কী রী 


হ' হ' ভী' হী স্বাহা।, ভদ্রকালীবীজ-_র্ী' ক্লী' রী হু 
হ' হী হী" ভ্রকাল্যে লী" ক্লী'ক্রী' ই" হ' হী" হী" স্বাহ।। 

শ্শশানকালিকাবীজ-ক্রী' ক্রী ক্রী' ই' হ হী হী” শ্বশান- 
কালিক্রী ক্রী ক্রী হই হ'হ্রী' হ্রী'স্বাহা। মহাঁকালীবীজ-_ 
ক্রী'ক্রীক্রী' ইহ হী" হী মহাকালি ক্রীক্রী্রী হাই 
হী হ্ী' স্বাহা। তারাবীজ-্থী স্ত্রী হুঁ ফট্‌। চণ্ডোগ্রশূল- 
পাণিবীজ--ও হ্রী' হ' শিবায় ফট । মাতঙ্গিনীবীজ-_ও হী' ক্লী' 
হ' মাতঙ্গিন্তৈ ফট্‌ স্বাহা। 


উচ্ছিষ্টচাগডালিনীবীজ-_স্থমুখীদেবী, মহাপিশাচিনী হ্রী' &৫ 


ইঃ ঠ8। ধুমীব্তীবীজ-_ধূ' ধূ স্বাহা। 
ভদ্রকালীবীজ--হৌ কালি মহাকাঁলি কিলি কিলি ফট স্বাহা। 
উচ্ছিষ্টগণেশবীজ-_ হস্তিপিশাচি লিখে স্বাহা । 
ধনদাবীজ--ধং স্ী শ্রী দেবি রতিপ্রিয়ে স্বাহ!। 
শ্বশানকালিকাবীজ-_&ঁ হী শ্রী ক্লী কালিকে ধর হী 
শ্রী রী। 
ব্গলাবীজ-_ও হলী' বগলামুখি সর্বছ্ষ্টানাং বাঁচং মুখং 
স্্তয় জিহবাং কীলয় কীলয় বুদ্ধিং নাশয় হলী  স্বাহা। 
কর্ণপিশাচীবীজ-_ওঁ কর্ণপিশাচি ব্দাতীতানাগতশব্দং হী 
স্বাহা। মঞ্জুঘোষবীজ-_ক্রো' হী'শ্রী। . 
তারিণীবীজ-_ক্রী' ক্রী' কৃষ্ণদেবি হী' ক্রী' প্র । সার- 
স্বত বীজ | কাত্যায়নীবীজ গর হী শ্রী চৌ চগ্ডিকায় 
নমঃ। : ছুর্গীবীজ-_দৃ'। 
নমঃ। গৌরীবীজ-_স্বী গৌরি রুদ্রদয়িতে যোগেশ্বরি হ্‌ ফট স্বাহা । 
্রহ্মশ্রীবীজ-_হী' নমো ব্রহ্মশ্রীরাজিতে রাজপুজিতে জয়ে বিজয়ে 
গৌরি গান্ধারি ব্রিভূবনশঙ্করি সর্ধলোকবশঙ্করি সর্ধব্ীপুরুষ- 
বশঙ্করি স্যুদ্ধর্ষোররাবে হী স্বাহা। 
ইন্দ্রবীজ__ইং ইন্দ্রায় নমঃ। গরুড়বীজ--ক্ষিপ গু স্বাহা। 
বিষহরাগ্রিবীজ-খঃ খং। 
গু হিলি হিমি চিলি হস্ফঃ। গু হিলি হিলি চিলি চিলি স্ফঃ। 
বহ্ষণে ফুঃ। সর্বেভ্যো দেবেভ্যস্ফঃ। 
মৃষিকবিষহরবীজ-_ও গে খঁঠ। গু গ' গাং ঠঃ। 
মৃষিকনাঁশবীজ--ণ সরণে ফুঃ অসরণে ফুঃ বিসরণে ফুঃ। 
ল্তাবিষহরবীজ-- হ্ীং হ্ীং হুং জকৎও স্বাহা গরুড় হুং ফট্‌। 
সর্ববকীটবিষহরবীজ--শু নমো ভগবতে বিষ্তবে সুর সর 
হন হন হুং ফট স্বাহা। 
স্থখপ্রসববীজ মেন্ত্র)-_ু মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর 
মু্চ মুগ্ধ স্বাহা । ও মুক্তাঃ পাশ 
ুক্তঃ সর্ববভয়াদগর্ভ এহ্েহি মারীচ মারীচ স্বাহা 


বিশালাক্ষীবীজ-_ও হী' বিশালাক্ষ্যে 


বৃশ্চিকবিষহরবীজ--ওঁ সরহ ক্ষ । 


1 বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সূর্য্যেণ রশ্ময়ঃ | 


এই মন্ত্র দুইটার মধ্যে যে কোনটা জলের উপর আটবার 


জপ করিয়া! পরে সেই জল আসনপ্রসবাকে পান করাইলে সে : 
অনায়াসে প্রসব করিতে পারে। 


আর্্রপটাবীজ--গু নমো! ভগবতি ' চামুণ্ডে রন্তবাগসে 
অগ্রতিহতরূপপরাক্রমে অমুকবধায় বিচেতসে স্বাহা” | আর্দ্র 
রক্তবস্ত্র পরিধানপূর্ববক সমুদ্রগামিনী নদী অথবা উর ভুমিতে 
দক্ষিণমুখ হইয়! অবস্থানপূর্বক যদি এই মন্ত্র উর্ধাবাু হয়া 
জপ করিতে থাকে, তবে পরিধেয় বস্ত্র শুফ হইবার সঙ্গে সঙ্গে 
শত্ররও প্রাণ শুষ্ক হইতে থাকে । 
হনৃমদ্বীজ__হং হনুমতে রুদ্রাত্মকায় হুং ফটু। 
বীরসাধনবীজ-_“হং পব্ননন্বনায় স্বাহ! 
শবশানভৈরবীবীজ-_শ্মশানভৈরবি নররুধিরাস্থিবসাভক্ষণি সিদ্ধিং 
মে দেহি মম মনোরথান্‌ পূরয় হং ফট্‌ স্বাহাঁ। 
আলাঁমালিনীবীজ--ও নমো! ভগবতি জালামালিনি গৃপ্গণ- 
গরিবৃতে ই, ফট্‌ স্বাহাঃ। 
মহাকালীবীজ-_ফ্রে' ফ্রে' ক্র" ক্রো" পশূন্‌ গৃহাণ হুং ফট্‌ স্বাহা! । 
নিগড়বন্ধনমোক্ষণবীজ (মন্ত্র) নম খতে নিখতে 
তিগ্মতেজো যন্ময়ং বিব্রেতা৷ বন্ধমেতং যমেন দত্তং তন্তা! সংবিদ! 
নোত্তমে নাকে অঘোবোহবৈরং। ্‌ 
্রম্বকবীজ-_ও ত্র্যত্কং যজামহে স্ুগন্ধিং ুষটিবর্ধনং । & 
উর্বারুকমিব বনান্্তোরদীয়মাদি! 
মৃতসপ্ীবনীবীজ-_হো” ওঁ জু' সঃ ওঁ ভূভূবিঃ ন্বঃ। ত্র্যন্বকং যজামহে 
্থগন্ধিংপুষ্টিবদ্ধীনং । উর্ববারুকমিব বন্ধনান্‌ মৃত্যোসুক্ষীয়মামুতাৎ ॥ 
গু ভূতুবঃ স্বঃ। ইত্যাদি। তেস্্রসার) আকর্ষণাদি ৮ 
বীজ আছে তাহ এই স্থলে বাহুল্যভয়ে উক্ত হইল ন1। 
“বীজসঙ্কেতবোধার্থমাহৃত্য তন্ত্রশান্জ্রতঃ । 
বীজনামানি কানিচিৎ বক্ষ্যামি বিদুষাং মুদে ॥ 
মায়! লজ্জা! পরা সংবিৎ ত্রিগুণ! ভূবনেশ্বরী । 
হৃল্পেখা শত্তুবনিতা শ্তিদেবীশ্বরী শিবা ॥৮. ইত্যাদি । 
( প্রাণতোষিণী ) প্রাণতোষিণীতে লিখিত আছে... 
পরমেশ্বরীর বীজ হী । লক্ষ্মীর বীজ শ্রী । সরহ্স্তী বীজ 
এঁ। তারার বীজ ছ'। কালীর বীজ ক্রী। গ্ুপ্তকালী বীজ 
ক্লী। শিববীজ হৌং। অস্ত্রবীজ ফট্‌। (প্রাগতোধিণী ) কালী 
তার! প্রভৃতি প্রত্যেকের বীজ মন্ত্র আছে। [ ততৎশব দ্রষ্টব্য । | 


বীজক (পুং) ১ মাতুলুঙ্গক ৷ ( জটাধর ) ২ বৃক্ষবিশেষ। হিন্দী 


বিজয়াসার। পধ্যায়--গীতসার, গীতদালক, বন্ধক পুষ্প, 
প্রিয়ক, সর্জক, 'আসন। ইহার গুণ-_কুষ্ঠ, বীসপ্প, চিত্রমেহ, গুদ, 
ক্রিমি, শ্লেষ্সা, অত্র ও পিত্তনাশক, কেশহিত্কর ও রসায়ন। 
(ভাবপ্র”) (ক্রী) ৩ বীজ। ৃ 


৮ ০০০০০, ০১৯৪ 


বীজগন্তু 


[ £৩ ] 


কই এলজি কসয্ক বীজমাতৃক। স্্ী) টি হাজরে মাতেব জপমালাত্থা- 


বীজকর্তৃ (পুং) শিব। (তারত ১৩।১৭।৭৭ ) 

বীজকৃৎ ( ক্লী) বীজং বীধ্যং করোতি বর্ধয়তি কৃ-কিপ্‌ ভুক্‌-চ। 
বাজীকরণ। (রাজনি” ) 

বীজকোঁশ, বীজকোঁষ (পুং) বীজানাং কোষ আধার ইব। 
পন্মবীজাধারচক্রিকাঁ। চলিত ফৌঁফল। পর্যযায়__বরাটক, 
কণিকা, বারিকুঞ্জ, শৃঙ্গাটক। ( শব্রতা” ) 

বীজক্রিয়। (স্ত্রী) বীজগণিতের নিয়মান্সারে ক্রিয়া অর্থাৎ 
অস্কাদি করা। 

বীজগণিত (ক্লী) যে শাস্ত্রে বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে সংখ্যা 
স্বরূপ ধরিয়া এবং কতকগুলি সাক্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া 
রাশিবিষয়ক সিদ্ধান্ত সকল যুক্তিসহকাঁরে সংস্থাপিত হয়। 

[ অন্তস্থ “বয় দেখ । ] 
বীজগর্ভ (পুং ) বী্জানি গর্ভে অভ্যন্তরে যন্ত । পটোল। (রাজণ) 
বীজগ্রপ্তি (স্ত্রী) বীজানাং গুণ্ডি্বত্র। ১ শিশ্বী। (রাজনি”) 

২ ধান্তাদির খোল!। 
বীজত্ব (ব্লী) বীজন্ত ভাবঃ ত্ব। বীজের ভাব বা ধর্মা। 
বীজদর্শক ( পুং ) অভিনয়-পরিদর্শক | (3688-১)৪১98৩1 ) 
বীজধাঁনী (্ত্রী) নদীভেদ। 
বীজধান্য €ক্লী ) বীজপ্রধানং ধান্তং। ধান্তক। (রাজি?) 
বীজপাদপ (পুং ) বীজ প্রধানঃ পাদপঃ। ১ ভল্লাতক। (রাজনি) 
২ বীজোৎপন বৃক্ষমাত্র 
বীজপুষ্প কী) বীজপ্রধানং পুষ্পং যন্ত । ১ মরুবক। ২ মদনবৃক্ষ। 
বীজপুষ্পিক। স্ত্রী) বুক্ষভেদ । (&/9701)92000 9001)%)2,509) 
বীজপুর ( পুং) বীজানাং পুরঃ সমূহৌ যত্র। ফলপুর। চলিত 
টাবানেবু, হিন্দী বিজৌরা । সংস্কৃত পর্ধ্যার,__-বীজপূর্ণ, পূর্ণবীজ, 
স্থকেশর, বীজক, কেশরাক্, মাতুলুঙ্গ, স্থপুরক, রুটক, বীজফলক, 
জন্তব্, দন্তরচ্ছদ, পূরক, রোচনফল। ইহার ফলগুণ _ অন্ত, কটু, 
উষ্ণ, শ্বাস, কাস ও বায়ুনাশক | কণ্ঠশোষণকর, লঘু, হৃদ্য, দীপন, 
রুচিকারক, পাবন, আখ্মান, গুল্ম, হৃদ্রোগ, গ্লীহা ও উদাবর্ত- 
নাশক | বিবন্ধ, হিক্কা, শুল, ও ছদ্দিতে প্রশন্ত ।  (রাজনি” ) 
২ তত্ডেদ, মধুকর্কটী। “বীজপুরোহপরঃ প্রোক্তো। মধুরো মধু- 
কর্কটী। মধুকর্কটাকা স্বাদ্বী রোচনী শীতল গুরুঃ ॥” (ভোবপ্রণ) 
বীজপুর্ণ ( পুং) বীজেন পুর্ণঃ। ১ ছোলঙ্গ। ২ বীজপুর। 
বীজপেশিক। (ত্ত্রী ) বীজন্ত শু্রস্ত পেশিকেব। অওকোষ। 
বীজপ্ররোহিন্‌ (ব্রি) বীজ হইতে উদ্গমনশীল। 
বীজফলক (পুং) বীজ প্রধানং ফলং যস্ত কন্‌। বীজপুর । 
 বীজমতি ([ক্ত্রী) বীজ স্থিরীকরণে সমর্থ মন। (গণিত) 
বীজমন্ত্র (ক্লী) বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্ঠে নির্দিষ্ট মূলমন্ত্র । 
5111 
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দস্তান্তথাত্ং। পদ্মবীজ। 
পপদ্মাক্ষং পদ্মবীজঞ্চ কর্ণিক বীজমাতৃকা । (হারাবলী ) 
বীজমাত্র €ক্লী) ১ বীজ বা বংশরক্ষার উপযোগিতা । ২ খথেদের 
৯ম মণ্ডল। | 
বীজরত্বু (পুং) বীজং রত্রমিব যস্ত। মাঁষকলাঁয়। (হেম) 
বীজরুহ (ত্রি) বীজাৎ রোহতীতি রুহ ইগুপধাৎ ক। শালি 
প্রভৃতি । 
'কুরণ্ট্যাদী। অগ্রবীজা মূলজাস্ত,পলাদয়ঃ। 
পর্বযোনয় ইল্চাস্তাঃ স্কন্দাজাঃ শল্লকী মুখাঃ ॥ 
শাল্যাদয়ো বীজরুহা৷। সংমূচ্ছজান্ণাদয়ঃ। 
্থ্র্বনস্পতিকা যন্ত। ষড়েতে মূলজাতয়ঃ॥॥ ( হেম) 


| বীজরেচন (কী) বীজং রেচনং রেচকং যন্ত। জয়পাল (রাজনি) 


বীজল (তরি) বীজ-( সিখ্মাদিভ্যশ্চ। পা ৫8/৯%) ইতি মতর্থে 
লচ.। বীজযুক্ত | 
বীজবহ (ত্রি) বীজ-অস্ত্যর্থে মতুপ মন্ত ব। ১ বা বীজ। 
“যেহক্ষেত্রিণো বীজবন্তঃ পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ | 
তে বৈ শস্তস্ত জাতস্ত ন লভত্তে ফলং কচিৎ ॥৮ (মনু ৯৪৯) 
বীজবপন (ক্লী) বীজানাং বপনং। ক্ষেত্রে বীজক্ষেপণ । ভূমিতে 
বীজরোপণ। প্রথমে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইলে উত্তম 
দ্বিন দেখিয়া বীজ বপন করিতে হয়। জ্যোতিষে লিখিত আছে__ 
পূর্বফন্তুনী, পূর্ব্বাধাড়া, পূর্ববভাদ্রপদ, কৃত্তিকা, ভরণী, অশ্লেষা ও 
আরজ ভিন্ন নক্ষত্রে রিক্তা, অষ্টমী এবং অমাবস্তা ভিন্ন তিথিতে 
শুভগ্রহ কেন্তরস্থ হইলে স্থিরলগ্গে জন্মলগ্র এবং মিথুন, তুলা, 
কন্তা, কুস্ত ও ধন্ুলগ্নের পূর্বভাগে বীজবপন প্রশস্ত । 
“হলপ্রবাহবদ্বীজবপনশ্ত বিধিঃ স্মৃতঃ | 
চিত্রায়াঞ্চ শুভে কেন্দ্রে স্থিরস্ষমন্ুজোদয়ে ॥৮ (জ্যোতিস্তত্ ) 
বীজবপনের দিন প্রতে নানাবিধ ম্ঙ্গলকার্য্য করিয়া পৃব্ব- 
মুখে নিয়োক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া বীজবপন করিবে । মন্ত্র থা. 
ত্বং বৈ বন্ুন্ধরে সীতে বহুপুষ্পফল প্রদে । 
নমন্তে মে শুভং নিত্যং রুষিং মেধাং শুভে কুরু ॥ 
রোহন্ত সর্বশস্তানি কালে দেবঃ প্রবর্ষতু । 
কর্ষকাস্ত ভবন্তগ্র্য। ধান্ঠেন চ ধনেন চ স্বাহা ॥% 
এই মন্ত্রে প্রাজাপত্যতীর্ঘদ্বারা বীজবপন করিতে হইবে। 
প্রথম বীজ বপনের পর বন্ধুবান্ধব সকলের সহিত একত্র ভোজন 
করিতে হয়। বীজবপন বিষয়ে বৈশাখ মাস শ্রেষ্ঠ, জৈষ্ে 
মধ্যম এবং তৎপরে অধম। 
"বৈশাখে বপনং শ্রেষ্ঠং মধ্যমং রোহিণীরবৌ । 


অতঃপরন্মিন্নধমং ন জাতু শ্রাবণ শুভম্‌ ॥” ( জ্যোতিস্তত্ব) 


বীজান্ন 


বীজবর €পুং ) কলায়ভেদ ( 7১।4$6০11১ [১91603, ) 
বীজবাপ (পুং) বীজন্ত বাঁপঃ। বীজবপন । 
“্রবৌ বৌদ্রাদ্যপাদস্থে ভূমেঃ সঞ্জায়তে রজঃ । 
তম্মাদ্দিনত্রয়ং তত্র বীজবাপং পরিত্যজেৎ ॥» ( বীরমিতোদয় ) 
আঁষাঁঢ় মাসের অন্ুুবাচীর তিনদিন বীজ বপন করিতে নাই। 
বীজবাপিন্‌ € পুং ) বীজবপনকারী। 
বীজবাহন (ত্রি) মহাদেব। (ভারত ১৩/১৭৩৯) 
বীজবৃক্ষ (পুং) বীজাদেব বৃক্ষো যস্য, বীজপ্রধানো রা বা। 
অসনবৃক্ষ । (রাজনিণ) 
বীজসঞ্চয় (পুং) বীজানাং সঞ্চয়ঃ। বীজসংগ্রহ, বপনজন্ত 
ধান্তাঁদি সংগ্রহ । মাঘ বা ফান্তন মাসে বীজ সংগ্রহ করিবে। 
“মাঁঘে বা ফাল্তুনে বাঁপি সর্ববীজানি সংগ্রহেৎ। 
শোষয়েখ তাপয়েদ্রৌড্রে রাত্রৌ চোঁপনিধাপয়েৎ॥” (জ্যোতিস্তত্ব) 
বীজ উত্তমরূপে রৌদ্রে শুকাইয়া রাখিয়া দিতে হইবে। 
হস্তা, চিত্রা, অদিতি, স্বাতি, রেবতী ও শ্রবণাঁদ্য় এই সকল নক্ষত্রে 
স্থির লগ্নে বৃহস্পতি, শুক্র এবং বুধবারে বীজসঞ্চয় করিবে । 
বীজসঞ্চয়ের পর পত্রে' করিয়া! মন্ত্র লিখিয়া তাহার মধ্যে রাখিয়া 
দিতে হইবে। ইহাতে মৃষিকাঁদির ভয় নিবারিত হয়। 
মন্ত্র-“ধনদায় সর্বলোকহিতায় দেহি মে ধান্ং স্বাহা। 
নমঃ ঈহারৈ ঈহাদেবী সর্লোকবিবদ্ধিনী 
কামরূপিণি ধান্তং দেহি স্বাহা ॥৮* (জ্যোতিস্তত্ব) 
বীজমু ( স্ত্রী) বীজানি সথতে ইতি সু-ক্িপ্‌। পৃর্থী। (হেম) 
বীজস্থাঁপন (ক্লী) বীজানাং স্থাপনং। ধান্টাদিস্থাপন। 
বীজহর। (ত্ত্ী) | এ 
বীজহারিগী তরী) হুঃসহকন্ত! ডাকিনীভেদ । 
বীজাকৃত তরি) বীজেন সহকৃতং কষ্টমিতি ( কুঞ্চে দ্বিতীয় 
তৃতীয়শম্ববীজাৎ কৃষৌ | পা! ৫18৫৮) ইতি ডাচ । বীজ- 
বপনপুর্ব্বক করষ্টক্ষেত্র। 
বীজাক্ষর (ক্লী) বীজমন্ত্রের আগ্ক্ষর। 
বীজান্কুর (প্রং ) ১ বীজোদগত প্রথম অঙ্কুর | ২ বীজ ও অঙ্কুর। 
বীজাখ্য (পুং) ১ জৈপালবৃক্ষ। (ক্লী) ২ তদ্বীজ। 
বীজাঁতা (ত্রি) ৯ বীজযুক্ত। ( পুং) বীজপুর। 
বীজাধাক্ষ €পুং) শিব। (ভারত ১৩। ১৭। ৭৭) 
বীজার্ণবতন্ত্র €ক্রী ) বীজমন্ত্রনির্দেশক একখানি তন্র। 
বীজান্র ক্র ) বীজে অক্লোইম্নরসো যস্য। বৃক্ষান্্। (রাঁজনিণ ) 


* “মন্ত্রং লিখিতব। পত্রে চ মধ্যে ধান্যস্ত ধারয়েৎ। 
পত্র ধান্যর।শেস্ত যৃষিকাদিনিবৃত্তয়ে ॥ 
দক্ষিণদিউমুখগমনং স্তাঁদভিনবান্থ নারীষু। 
ব্য়মপি শস্তফলান|ং ন বুধে বুধবানরে কুর্ধ্যাৎ ॥” ( জ্যোতিস্তত্ব) 


€ 


[৫৪] 


০০০০০ 


বীভৎস 


বীজিক তত্রি) বীজযুক্ত। 
বীজিন্‌ (পুং) বীজমন্ত্যস্তেতি বীজ-ইনি। পিতা । (হেম), 
“আসমান প্রবরৈরিবাহ উদ্ধং সপ্তমাৎ পিতৃবন্ধুভ্যো 
বীজিনশ্চ মাতৃবন্ধভ্যঃ পঞ্চমাঁৎ।” ( উদ্বাহতত্ব ) 
(ত্রি) বীজবিশিষ্ট। (মন্ত্র ৯৫৯) ্‌ 
বীজোদক (ব্লী) বীজমিব কঠিনমুদকং, তন্ত মালা? তথাত্বং । 
করকা। (ত্রিকাঁ” ) 'ত্ী 
বীজোপ্তিচক্র (কী) বীজানামুণ্ডয়ে শুভীপুভহুচকং চক্রং। 
বীজবপনজন্ত শুভাশুভজ্ঞানার্থ সর্পাকারচক্র । বীজ বপন কর! 
হইলে শুভ হইবে কি অশুভ হইবে, তাহ! এই চক্রদ্বারা জানা! 
যাঁয়।* 
বীজ্য (ব্রি) বিশেষেণ ইজ্যঃ, অথবা বীজায় হিতঃ ( উরগাদিভ্যে। 
যৎ। পা ৫১২) ইতি যৎ। যে কোন কুলভব, পর্য্যায়_- 
কুলসম্তব্‌, বশ্, কৌলকেয়, কুলজ। ( শব্দরত্বাণ ) কুলীন, কুল্য, 
কুলভব। (জটাধর ) 
বীভৎস (পুং) বীভত্ম্ততেহত্র অনেন বধ-সন্‌ করণে ঘঞ২ | 
১ অজ্ঞুন। (মেদিনী ) (তরি) বীভৎসা দ্বণান্ত্যত্র অর্শ আদি- 
ত্বাদচ। ২ ক্রুর। 
“কৃতং বীভৎ্সমযন্তঞ্চ কম্ম তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয় |” 
€ ভারত ১।১/২১০-) 
৩ দ্বণাঁজ্। | ( মার্কগেয়পু” ১৬1১৮) ৪ বিকৃতি । (মেদ্রিনী) 
৫ পাঁপী। ( অজয় ) ৬ শৃক্গারাদি নবরসের অন্তর্গত যষ্টরস । 
পর্য্যায়__বিকৃত। ইহার লক্ষণ__ 
“্জুগুপ্ণা স্থায়িভাবস্ত বীভৎঃ কথ্যতে রসঃ | 
নীলবর্ণো মহাকাল-দৈবতোহয়মুদাহৃতঃ ॥ 
ছূ্ণন্ধমাংনপিশিতমেদীংস্তালম্বনং মতম্‌। 
তব্রৈব কৃমিপাতাদ্যমুদ্দীপনমুদাহ্ৃতম্‌ ॥ 
নিষ্ঠীবনাস্তবলননেত্রসক্কোচনাঁদয়ঃ | 
অন্ুভাবাস্তত্র মতান্তথীস্যর্ব্যভিচারিণঃ ॥ 
মোহোইপনম্মার আবেগো ব্যাধিশ্চ মরগাঁদয়ঃ ॥৮ 
| (সাহিত্য ৩২৬৩) 
বীভৎস রসের স্থায়িভাব জুগুগ্সা, দেবতা মহাকাল--ইহার 
বর্ণ নীল। তুর্গন্বমাংস, পিশিত ও মেদ ইহার আলঙ্কন এবং 


* “ন্ুর্য্যভাছুরগঃ স্থাপ্যন্ত্রিনীড্োকান্তরক্রম।ৎ। 
মুখে ত্রীণি গলে ত্রীণি ভামিদ্বাদশতুদরে ॥ 
পুচ্ছে চতুর্বহিঃ পঞ্চ দ্রিনভাঁচ্চ ফলং বছেখ। 
বদনে চোচকং বিদ্যাৎ গলকেইঙ্জ(রকস্তথ| ॥ 
উদরে ধাস্ঠবৃদ্ধিঃ স্তাৎ পুচ্ছে ধান্ক্ষয়ো ভবেৎ। 
ইতি রোগভয়ং রাজ্যে চক্রে বীজোপ্ডিসস্তবে ।” (জ্যোতি ) 


বুকেরা 


| ৫৫ ] 


কমিপাতাদি উদ্দীপন। নিষ্ঠীবন, আস্তবলন ও নেত্রসক্কোচাঁদ্ি শেখ বনপোত্রা ও পীর ফজলশাহের সমাধিই সর্বপ্রাচীন এবং 


অনুভাব। মোহ, অপক্ম(র, আবেগ, ব্যাধি ও মরণাঁদ্ি ব্যভি- 
চু চারিভাব। ইহার উদ্দাহরণ__ 
“উত্কত্যোৎকত্য কৃভিং প্রথমমথ পৃথ্‌চ্ছোথপুয়াংসি মাংসা- 
ংসক্ষিক্পৃষ্ঠপিগা দ্যবযবস্থলভান্থ্যগ্রপৃতীনি জগ্ধবা । 
অন্তঃপর্ধ্যস্তনেত্রঃ প্রকটিতদশনঃ প্রেতরম্কঃ করাস্কা- 
স্কস্থাদস্থিস-স্থং স্থপুউগতমপি ক্রব্যমব্যগ্রমত্তি ॥৮ 
( সাহিত্যদর্পণ ৬ পরি”) 
বীভগুম্ত্র (পুং) বীভত্সতীতি বধ-সন্উ। অজ্জুন, অর্জুনের 
দশটী নামের মধ্যে একটী নাম। ইনি যুদ্ধে স্যায়পুর্ব্বক শক্র 
হনন করিতেন, কখন বীভৎস কম্ম করিতেন না, এই জন্য 
ইহার “বীভৎস নাম হইয়াঁছিল। 
*ন কুর্য্যাং কর্ম বীভৎসং যুধ্যমানঃ কৃথঞ্চন। 
তেন দেবমন্ুষ্যেফু বীভৎস্ুরিতি বিশ্রতঃ ॥” ( ভার” ৪1৪২।১৮) 
বীভৎসিত (ত্রি) পরিতপ্ত, নিন্দিত। ( ভাগ” ৫২৬২৩) 
বীরিট (পুং) গণ। “বিশ্‌পতীব বীরিট ইয়াতে” (খক্‌ ৭৩৯২) 
_ বীরিটে গণে? (সায়ণ ) 
বুঁইচ (দেশজ) বিকম্কতবৃক্ষ, বুঁচগাছ। 
88014) [ বইচগাছ দেখ । ] 
বুঁরিয়া (দেশজ ) খাছ্ত্রব্যবিশেষ, একপ্রকার মিঠাই, ইহাকে 
বদেও বলে। ইহা! খাইতে অতি স্বাছু। 
বুক (তরি) বুক্-অচ্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ উপধাঁলোপঃ। ভীষণশব্দকারক । 
বুক (দেশজ ) ৯ বক্গঃ। ২ সাহন। 
বুকজাঁম। (পারসী ) অঙ্গরক্ষিণী, অন্গরাখা। 
বুক্ভ্বাল। € দেশজ ) বক্ষঃস্থল জালা করা । 
বুকড় (দেশজ ) সাহসী। 
বুকড়া (দেশজ ) ১ বক্ষঃ। ২ পাকস্থলী । ৩ একপ্রকার তওুল। 
মোটাচাউল। 
বুক্নী (হিন্দী )১ গুড়া। (দেশজ ) ২ শ্লেষবাকা। 
বুকৃবাছাঁড় (দেশজ ) উত্তরীয় দ্বারা বক্ষ আচ্ছাদন । 
বুকৃশুল ( দেশজ ) বক্ষঃশূল, বক্ষঃস্থলে শুলবেদনা । 
বুকাবুকি (দেশজ ) বুকে বুকে লাগা, সামনা সামনি । 
বুকেফল, ঝিলামনদীতীরবর্তী একটা প্রাচীন নগর । মাকিদন- 
বীর আলেকসান্দারের প্রিয় যুদ্ধাশ্ব বুকেফলমস্‌ (81041011909) 
যেখানে নিহত হয়, বীরবর সেইথানে অশ্ববরের ম্মরণার্থ এ 
নগর স্থাপন করিয়া! যান। এখনও এ নগরের ধ্বংসাবশেষ 
বর্তমান জালালপুর নগরের সন্নিকটে পড়িয়া আছে। 


( ঘা 19০০৪/61৪ 


বুকের» সিদ্ধ প্রদেশের হাইদরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা 


তাঁলুক।॥ এখানে চারটা মুদলমান সমাধিমন্দির আছে, তন্মধ্যে 


মুসলমানসমাজে বিশেষ আদরণীয়। এই সমাধিমন্দিরের সমক্ষে 
ব্থসরে ছুইবার মেলা হয় ও তাহাঁতে বহু লোক্সমাগম হইয়! 
থাকে । 

বুক, কুক্ধুরাদি শব্দ। ২ কথন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাি, 
পরস্মৈ, সক সেট । লট, বুকৃম্নতি-তে। লোট্‌ বুক্করতু-তাং । 
লিট, বুক্ষয়াঞ্চকার, চক্রে। লুউ. অবুবুকৎং-ত। ভাদিপক্ষে 
লট, বুককতি। লোটংবুক্ততু। লিট, বুবুক। লুঙ্‌ অবুীৎ, 
ইরিৎ-অবুকৎ। 

বুক (পুং) বুকয্তি-শবায়তে ইতি বুক-অচ্‌। ১ ছাগ। 
(ত্রিকা") (ক্লী)-২ হ্ৃদয়স্থ মাংসপিণ্ড। ৩ অগ্রমাংস। 9 হদয়। 
“বুকাবাতৈষুবতিনিকটে প্রৌডবাক্যেন রাধা ।” ( উদ্ভট ) 

৫ সময়। ৬ শোণিত। 

বুকচেরলা॥ মান্দা প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত 
একটা গগুগ্রাম। এখানকার জলবীধ একটা দেখিবার জিনিস । 

বুকন ( ক্লী) বুক্ধ-ভাবে ল্যুট। ভাষণ, কুকুরাঁদির শব্দ । 

বুকধন্‌ (পুং ) বুক-কনিন্‌। বুক্ধণন্বার্থ। (ভরত ) 

বুক্ষপত্তন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত 
একটা নগর। ১৭৪০ খুষ্টাব্দে রায়ছুর্গের পলিগারগণ এই 
স্থান অবরোধ করে। বেলেরীর পলিগাঁরগণ আসিয়া নগরের 
অবরোধ মোচন করে এবং বন্ধুরূপে হূর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়। 
তাহারাই নগর দখল করিয়া লয়। এখানকার চিত্রাবতীর 
জলবীাধ ৪০০ বৎসর পূর্বে নিগ্সিত হইয়াছিল । 

বুক্করায় €পুং ) বিজয়নগরের ( বিদ্যানগর ) মহাপরাক্রান্ত নর- 
পতি। ইনি সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচাধ্যের প্রতিপালক ছিলেন। 
[ বিজয়নগর দেখ । ] 

বুক্বরায় সমুদ্র, মান্জরাজ প্রেসিডেন্সীর অনস্তপুর জেলার অন্তর্গত 
একটা গগুগ্রাম । ইহার সন্মুখস্থ জলববাধের অপর পারে অনস্ত- 
সাগর ( অনন্তপুর ) অবস্থিত। 

বুকস (পুং স্ত্রী) পুকদ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। চগ্ডাল। (হেম) 

বুক ( সী) বুক্ক-টাপ্‌। ১ বুক। ২ শোণিত। 

বুক্কাগ্রমাংস (র্লী) বুকুন্ত অগ্রমাংসং। ১ হৃদয়। ২ হৃদয়স্থ 
মাংস-পিগাঁকার অগ্রমাংস। (রায়মুকুট ) 

বুকার (পুং) বুক কি শ্বাদি শব্দে ভাবে ঘঞ» বুকং নিনাদস্তস্ 
কারঃ করণং। “একবর্গ্যত্রয়ে! যত্র মধ্যম স্তত্র লুপ্যতে” ইতি 
ন্টায়াৎ মধ্যস্থ ককারস্ত লোপঃ। সিংহধ্বনি। (হারাবলী ) 

বুক্ীী ( স্ত্রী) বুক্-গৌরাদিত্বাৎ ডীষ্‌। বুক । (ভরত) 

বুক্ুর (বখর ) শরীকারপুর জেলার মধ্যস্থিত সিন্ধুনদীর খাতবর্তী 
ুর্থরক্ষিত একটা দ্বীপ। অক্ষাণ ২৭০ ৪২৪৫% উঃ এবং 


বুট, 


ড্রীঘি ৬৮ ৫৬৩০পৃঃ। নদীগর্ভস্থিত এই পর্বতখণ্ড ৮ শত 
ফিট লম্বা ও ৩ শত ফিট প্রশস্ত ৷ সক্কর নগরের পার্খ দিয়া নদীর 
একটী শাখা প্রবাহিত এবং পুর্বশাখায় রোহ্ীনগর অবস্থিত 
হওয়ায় এই স্থান বনু প্রাচীনকাল হইতেই হর্ণাদিতে শোভিত 
হইয়াছিল। ১৩২৭ খুষ্টান্দে এই স্থান সম্রাট মহম্মদ তুগলকের 


রাজত্বকালে জনৈক শাসনকর্তা দ্বারা পরিচালিত হইত । 
সম্মাবংশীয় রাঁজগণের অধিকারকাঁলে এই ছুর্ণ বিভিন্ন রাজ- 
গণের অধিরুত হইয়াছিল। রাজা শাহবেগ আরুন আলোরের 
হর্গ ভাঙ্গিয়! বুক্ুর ছুর্গের সংস্কার করিয়াছিলেন। ১৫৭৪ 
খৃষ্টাব্দে সম্রাট, অকবর শাহ নিজ ভূত্য কেশুখাকে এই ছূর্গ 
প্রদান করেন। 
অধিকার করে। তৎপরে ইহা আফগাঁনদিগের শাঁসনাধীন 
হয় । খৈরপুরাধিপতি মীররম্তম খা আঁফগানদিগের হস্ত 
হইতে এই স্থান কাঁড়িয়া লন। 

১৮৩৯ খুষ্টাবে প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় খৈরপুরের 
মীরগণ শ্রস্থান ইংরাজ-করে সমর্পণ করেন । ইংরাঁজাধিকারে 
সিন্ধু ও আফগাঁন অভিযানের সময় এখানে ইংরাঁজের অক্রাগাঁর 
স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে এখানে একটী কারাগার 
স্থাপিত হয়। 

বুগ (দেশজ ) ত্যাগ, ছাড়া । 

বুঘানা, হিমালয়পর্বতবাসী ব্রাহ্মণজাতিবিশেষ। ইহারা বাঁরা- 
ণসীবাসী গৌড় ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ 
কেহ নৈঠান ব্রাহ্মণ হইতে ইহাদের উৎপত্তি স্বীকার করেন। 
ইহারা সরোলা ও গঙ্গারি ব্রাহ্মণগণের আঁচারাদি সম্পন্ন । 
ইহার! সাধারণতঃই বিদ্বান্‌, বুদ্ধিমান ও কর্মদক্ষ। 

বুজান (দেশজ ) পুরণকর!। 

বুজুর্গ, ( পারসী ) ১ মহৎ। ২ প্রসিদ্ধ। ৩ মহত্বের ভান। 

বুজুর্গী (পারসী ) ১ মহত্বপ্রকাশ। (দেশজ) ২ চালাকী। 
৩ ভেম্কী দেখান। 

বুঝ € দেশজ ) বোধ, জ্ঞান । 

বুঝা ( দেশজ ) জান! । 

বুঝাঁন € দেশজ ) জানান । 

বুঝাঁপড়া (দেশজ ) প্রতীকার, অনুসন্ধান । 

বুঞ্রচী (দেশজ ) বইচবৃক্ষ। 

বুট, হিংসা। চুরাদি” উভয়” পক্ষে ভাদি” পরণ্মৈ” সক” সে 
লট বোটয়তি-তে। লোটু বোটয়তু-তাঁং। লিটু বোটয়াঞ্চ- 
কার চক্রে। লুঙ্‌ অবুবুটৎ-ত। ভ্া্দিপক্ষে লট বোটতি। 
লোট্‌ বটতু। লিট্‌ বুবোট। লুউ অবোঁটাৎ। 

বুট (হিন্দী ) কলাইভেদ। (ইংরাজী ) চর্ঘপাছুকাতেদ। 
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১৭৩৬ খুষ্টাব্ে কল্হোরাঁর বাঁ্জগণ এই স্থান : 


ুদ্ধজীনন্্রী 


বুটা (দেশজ ) সাদর উপর বর্ত,ল চিন, গোল দাগ। 

বুটাঁদার (পারসী ) স্থচীকার্যয, ুটাদার। 

বুড়, ১ ত্যাগ । ২ সম্বরণ। তুদাদি সক" পরন্মৈ' সেট । লট 
বুড়তি। লোট্‌ বুড়তু । লিট্‌ বুবৌড়॥ লু. অবুড়ীৎ। 

বুড়া ( দেশজ ) ১ বৃদ্ধ। ২ জলে নিমজ্জন। 

বুড়া আঙুল (দেশজ ) বৃদ্ধাসুষ্ট। 

বুড়ামী (দেশজ ) ১ বৃদ্ধাবস্থা। ২ বুদ্ধের কা্ধ্য। 

বুড়ি ( দেশজ ) ১ বৃদ্ধান্ত্রীলৌক । ২ ডুবে যাওয়া। -৩ বন্তায় ডুবে 
যাওয়া । ৪ সংখ্যাভেদ, ৫ গপ্ডা বা ২০ কড়াঁয় একবুড়ি। 

বুড়িল (পুং) বুড়-ইলচ। অশ্বতরের অপত্য রাঁজভেদ। | 
(ছান্দোগ্য উপ” ৫১০1১) 

বুড়ী (দেশজ ) ১ বৃদ্ধা । ২ বুক্ষভেদ। 


বুড়ীগোপাণ ( দেশজ ) ক্ষুদ্র লতাভেদ। 
বুদ নিশীমন, আলোচন। ভি, উভয়” সকণ সে। লট্‌ 
বোদতি-তে। লো বোদভু-তাং। লিট বুবোদ, বুবুদে। 


লুঙ অবু্দৎ অবোদীৎ, অববোদিষ্ট । 

বুদ্ধ (পুং) বুধ্যতে-্ম ইতি বুধ-্ত, যদ্বী ভাবে ভু, বুদ্ধং জ্ঞান- 
মস্তাস্তীতি অর্শ আদিত্বাদচ্‌। ভগবানের অবতারবিশেষ। দশ 
অবতারের মধ্যে নবম অব্তার। ইহার পর্য্যায়__সর্ব্বজ্ঞ, 
স্থগত, ধর্দরাজ, তথাগত, ভগবান্‌, মারজিৎ, লোক্জিৎ, জিন, 
ষড় ভিজ্ঞ, দশবল, অদয়বাদী, বিনাঁয়ক, মুনীন্দর, শ্রীঘন, শাস্তা, 
মুনি, ধর্ম, ভ্রিকালজ্ঞ, ধাতু, বোধিসত্ব, মহাবোধি, আধ্য, 
পঞ্চজ্ঞান, দশার্থ, দশভূমিগ, চতুক্ত্িংশজ্জাতকক্ষ, দশপারমিতা- 
ধর, দ্বাদণকক্ষ, ত্রিকায়, সংগ্ুপ্ত, দয়াকুর্চ, খজিৎ, বিজ্ঞান- 
মাতৃক, মহামৈত্র, ধর্মচক্র, মহামুনি, অসম, খসম, মৈত্রী, 
বল, গুণাঁকর, অকনিষ্ঠ, ত্রিশরণ, বুধ, বক্রী, বাঁগাঁশনি। জিতারি, 
অর্হণ, অর্থন্, মহাস্থখ, মহাবল । (অমর, হেম, জটাঁধর ) 

| বুদ্ধদেব দেখ ] 
২জাগরিত। ও জ্ঞানযুক্ত। (ত্রি)৪ পণ্ডিত। 

বুদ্ধকল্প ( পুং ) বুদ্ধের কল্প, বর্তমান যুগ । 

বুদ্ধক্ষেত্র (লী) বুদ্ধের লীলাভূমি। যে যে স্থলে এক একজন 
বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে । 

বুদ্ধগয়! (স্ত্রী) কীকটস্থ বুদ্ধের গয়াভেদ। [বোধগয়া দেখ ।] 

বুদ্ধগুপ্ত ( পুং) গুপ্তবংশীয় একজন রাজা । [গুপ্তরাজবংশ দেখ] 


বুদ্ধগুরু ( পুং ) একজন বৌদ্ধাচাধ্য। 


বুদ্ধঘোঁষ (পুং) একজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচাধ্য । খুষ্টীয় পঞ্চম 
শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন । 

বুদ্ধচর্য্য ( বলী) বৃদ্ধের কাধ্য বা জীবন। 

ৃদ্ধজ্ঞানপ্তরী (পু) একজন গ্রাসিদ্ধ বৌদ্ধাচাধ্য। 


7 বত [৫851 ক বুদ্ধদেব 


বুদ্ধত্ব (ক্লী ) বুদ্ধন্ত ভাবঃ ত্ব। বুদ্ধের ভাব বা ধর্মা। 
বুদ্ধদত ( পুং ) চও মহাসেনের মন্ত্রী। ( কথাঁসরিৎসাঁ” ১৫) 
(তরি) বুদ্ধেন দত্তঃ। ২ বুদ্ধকর্তৃক দত্ত । 
বৃদ্ধদিশ, ৫পুং ) রাজতেদ । 
বুদ্ধদেব, বৌন্ধধন্মপরবর্তক মহাজ্ঞানী পুরুষ। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভগ- 
বানের দশ অবতার মধ্যে নবম অবতাঁর১। | দশাবতার দেখ । ] 
হিন্দুমত। 
সাহিত্যদর্পণকার এই বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে শ্লোক উদ্ধৃত 
করিয়াছেন, তাহার ভাবার্থ এই-_- 
বুদ্ধ অবতারে বাহার ধ্যান মধ্যে সমগ্র বিশ্ব বিলীন হইয়া- 
ছিল, কন্ধী অব্তারে যিনি অধার্িক লোকসমূহকে খড়াদ্ারা 
নিহত করিবেন, তিনি যিনিই হউন, তাহাকে আমরা নমস্কার 
করি।” 
জয়দেব দশাঁবতারের স্তোত্রে বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে লিখিয়া- 
ছেন,-৩ হে কেশব, তুমি বুদ্ধশরীর ধারণপুর্ববক দয়ার্চিত্তে 
পশুহিংসার অপকারিতা প্রদর্শন করিয়! যজ্ঞবিষয়ক মন্ত্রমূহের 
নিন্দা করিয়াছ। হে জগদীশ হরি, তোমার জয় হউক। 
শ্রীমদ্ভাগবতের প্রথ্মস্কন্ধের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে, 
ভগবানের অবতারের সংখ্যা একবিংশতি। এই কলিধুগে তিনি 
গয়াপ্রদেশে অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধ নামে অবতীর্ণ হইবেন। তৎপরে 
কলিযুগের শেষকালে তিনি বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ওরসে 
কক্কিরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন । 
বিষ্ুপুরাণের তৃতীয় অংশের সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে 
বুদ্ধ মায়ামোহ নামে অভিহিত হইয়াছেন। এই পুরাণে বধিত 
আছে যে, ভগবান্‌ স্বীয় শরীর হইতে মায়ামোহ উৎপাদন 
করিয়া দেব্গণকে কহিলেন £_-এই মায়ামোহ সমুদয় দৈত্য- 
_ গণকে মোহিত করিবে, দৈত্যগণ বেদমার্গ বিহীন হইলে 
তোমরা অনায়াসে উহাদিগকে বধ করিতে পারিবে । অনন্তর 
. মায়ামোহ নর্মদা-নদীতীরে গমন করিয়া বলিলেন, হে দৈত্য- 
পতিগণ ! তোমর কেন তপস্তা করিতেছ ? যদি তোমরা এরহিক 
ও পারত্রিক ফল ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার বাক্যান্থুসাঁরে 


শশী 


(১) “মৎন্তঃ কুর্মমো। বরাহণ নৃসিংহে! বামনস্তথ|। 
র।মো রামশ্চ রামশ্চ বুদ্ধঃ কন্ধী চ তে দশ॥” 
(২১) "যস্ত/লীয়ত শক্ষণীম্মি জলধিঃ পৃষ্ঠে জগন্ম গুলং। 
দং্রয়াং ধরণী নখে দ্িতিস্তাঁধীশঃ পদে রোদসী। 
ক্রোধে ক্ষত্রগণঃ পরে দশমুখঃ পাণো প্রলম্থাহুরো 
ধ্যানে বিশ্বমসাবধার্মিককুলং কশ্মৈচিদস্মৈ নমঃ ৮ 
(৩) “শিন্দসি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয় হৃদয়দশিতপ শুঘাতম্। 
কেশব ধৃতবুদ্ধশরীর জয় জগদীশ হরে ॥” (জয়দেৰ ) 
জু] 


| 


কর্ম কর। আমিধে ধন্মের উপদেশ করিব, ইহাই মুক্তির 
উপযোগী । উহ! হইতে শ্রেয়োধন্ম আর নাই । এই ধর্মগ্রহণ 
কৰিলে স্বর্গ বা মুক্তি যাহা অভিলাষ কর, তাহাই পাইবে। 

মায়ামোহের প্ররেচিনায় দৈত্যগণ বেদমার্গ হইতে বহিষ্কিত 
হইল। এইটা ধর্ম, এইটী অধন্ম, এইটা সৎ, এইটা অসৎ, 
ইহাতে মুক্তি হয়, উহাতে মুক্তি হয় না, এইটী পরমার্থ, ওটা 
অলীক, ইহা দিগন্বরদিগের ধর্ম, উহা! বহুবস্ত্র মনুষ্যের ধর্ম, 
এইরূপ নান! সন্দেহজনক বাঁক্য বলিয়। মায়ামোহ দৈত্যগণকে 
শ্বধন্মত্যাগ করাইল। মায়ামোহ বলিয়াছিল, হে দৈত্যগণ ! 
তোমরা! মছুক্ত ধর্ম “অহ” অর্থাৎ মান্য কর। এই জন্ত যাহারা 
মায়ামোহ-প্রবন্তিত ধর্ম গ্রহণ করে, তাহারা! আর্ত নামে খ্যাত 
হয়। মহামোহের ধর্ম ক্রমে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িল। 
অনন্তর মায়া-মোহ অস্তরগণকে বলিল, যদি নির্ধাণলাভ কর! 
তোমাঁদের বাঞ্চনীয়, অথবা যদি তোমরা স্বর্গ কামনা কর, 
তাহা হইলে পশুহিংসা প্রভৃতি ছুষ্টধর্ম ত্যাগ কর। এই জগৎ- 
প্রবাহ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও । এই জগতের কোন 
আধার নাই, ইহা নিশ্চিত জানিও ইত্যাদি । 

এইরূপে অগ্থিপুরাণ, বাযুপুরাণ, স্কান্দে হিমবৎখণ্ড প্রভৃতি 
পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে বুদ্ধদেবতার সঞ্ন্ধে অল্প বিস্তর উল্লিখিত 
হইয়াছে । 

বল্লভাচার্য্য বেদান্তস্থত্রের দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাপের 
ষড়বিংশস্থত্রের ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা উদ্ধৃত 
করিয়াছেন-- 

“অভাব পদার্থ হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি হয়। এইমত 
খণ্ডন করিয়া তগবান্‌ ব্যাস বেদসমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপন 
করেন। তদনভ্তর ভগবান্‌ বুদ্ধ দৈত্যগণকে বিমুঢ় করিবার 
জন্ প্রবৃত্ত হন। বুদ্ধদেব রুদ্ররূপী মহাঁদেবকে সম্বোধন করিয়া 
বলেন £_হে মহাঁবাঁহে। রুদ্র, আপনি মোহশান্ত্রমূহ বিরচন 
করুন। হে মহাভুজ, আপনি অতথ্য ও বিতথ্য ব্যাপাঁরসমূহ 
প্রদর্শন করুন। আপনি কতকগুলি কল্পিত শাস্ত্রের হ্য্টি করিয়া! 
যাহাতে লোক সকল আমার প্রতি বিমুখ হয়, তাহা করুন । 
বুদ্ধদেবের আদেশ অনুসারে মহাদেব প্রভৃতিও স্বীয় অংশে 
অবতীর্ণ হইয়। বৈদিকধন্মে প্রাবেশপুর্বক লোকের বিশ্বান উৎ- 
পাদনের নিমিত্ত বেদসমূহের যথার্থ ব্যাখ্যা করেন। অনন্তর 
তাহার! অস্তি ও নাস্তির অতীত অবিদ্য। নামক পদার্থকে জগৎ 
গ্রবাহের কাঁরণ বলিয়া নির্দেশ করেন এবং দেই অবিদ্যার 


(১) “ত্বঞ্চ রুদ্র মহাবাহে। মোহশী-্ত্রাণি কারয় । 
অতথ্যানি বিতথ্যানি দর্শয়ন্ব মহাভুজ ॥ 
দাগমৈঃ কলিতৈস্ত্ঞ্চ জন।ন্‌ মদ্বিমুখ|ন্‌ কুরু ॥* 


৯ 


বুদ্ধদেব 


নবৃত্তিতেই নির্ববীণলাভ হয়, এই কথা৷ বলিয়া কতকগুলি জাঁতি- 
্রষ্ট সন্ন্যাসী ও পাঁষগের স্থাষ্টি করেন। এই সকল দেখিয়া 
ব্যাস তীহার প্রতি অত্যন্ত সন্তষ্ট হন। ব্যাস শঙ্করের সহ 
কলহ করিয়া তাহাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন ও তদ- 
নত্তর মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। মহাঁদেব এইরূপে 
জগতকে বিমুগ্ধ করিলেন ও ব্যাস তুষীন্তাব অবলম্বন করিলেন 
দেখিয়া আঁমি অগ্নিদেব এখানে উপস্থিত হইয়াঁছি। বৈদিক- 
মার্গের সমুদ্ধারের অভিপ্রায়ে আঁমি বেদের স্ত্রসমূহ যথাস্থানে 
সন্নিবেশিত করিয়াছি । বেদসমূহের উদ্ধার করিয়া আমি সমস্ত 
মোহ নিবারণ করিয়াছি । 
বৌদ্ধ মত। 
পক্ষান্তরে বৌদ্ধ ্রন্থকাঁরগণ বুদ্ধদেবের ভূয়সী গ্রশংসা 
করিয়াছেন। অমরসিংহ স্বীয় অমরকোষের প্রথম অধ্যায়ে 
রন্ধা, বিষ গ্রভৃতি দেব্গণের নামের পূর্বেই বুদ্ধের নামকীর্তন 
করিয়া লিখিয়াছেন £- 
'িব্বজ্ঞঃ স্থগতো বুদ্ধে। ধর্্মরাজস্তথ|গতঃ | 
সমভ্তভদ্রে। ভগব।ন্‌ মারজিৎ লোৌকজিৎ জিনঃ ॥ 
ষড়ভিজ্ঞে। দশবলো।হদ্বয়বাদী বিনায়কঃ। 
মুনীন্্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্ত। মুনিঃ শাকামুনিস্ত যঃ। 
স শাকাদিংহঃ সর্বার্থসিদ্ধঃ শোদ্ধোদনিশ্চ সঃ। 
গৌতমশ্টার্কবন্ধুশ্চ মাঁয়াদেবীন্থৃতশ্চ সঃ ॥' 
বঙ্গদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধ কবি রামচন্দ্র কবিভাঁরতী ভক্তি- 
তক গ্রন্থে লিখিয়াছেন £- 
'বরহ্মাহবিদ্যাভিভূতো দুরধিগমমহ।মাঁয়ায়/লিজিতোহসৌ 
বিষ্,রাগাতিরেকাৎ নিজবপুষি ধৃত। পার্ধতী শহ্করেণ। 
বীতাবিদো1 বিমায়ে! জগর্তি স ভগবান্‌ বীতরাগে। মুনীন্দ্রঃ 
কঃ সেব্যে। বুদ্ধিমত্তি বদতর্বদূত মে ভ্রাতরস্তেযুস্ুত্তো ॥" 
ব্রহ্মা অবিদ্যাদ্বারা অভিভূত) বিষ্ণু মহামায়ার আলিঙ্গনে 
বিশুদ্ধ, শঙ্কর আঁসক্তিবশতঃ পার্বধতীকে নিজ দেহে ধারণ করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু মুনিপুজব বুদ্ধ অবিদ্যা, মায়া ও আসক্তি এই 
সমস্ত হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত। 
বিদেহ নামক কৃবি সমন্তকুটবন্ননা নামক পাঁলি গ্রন্থে 
লিখিয়াছেন ঃ -ধাহাঁর কীন্তি সর্বতোবিস্তৃত, যিনি কন্দর্পের 
দর্প ধ্বংস করিয়াছেন, যিনি ত্রিসংসাঁরের হিতসাঁধন করিয়াছেন, 
ধাহার হৃদয় মেরুর গ্াঁয় সাঁরবিশিষ্ট এবং যিনি লোৌঁকসমাঁজের 
কেতুসদৃশ, সেই অমিত বুদ্ধিশালী, মনোহর শান্তিদাতা, রূপবান্‌ 
ও উদ্বার স্থগতকে নমস্কাঁর 1১ 


(১) “সততবিততকিত্তিং ধ্বপ্তকন্দপ্লদপ্পং 
বিস্তবহিতবিধানং সব্বলে।কেককেতুম্‌। 
অমিতমতিমনদ্ধং সম্ভিদং মেরুসারং 
্ুগত্মহ্মুধারং রূপসারং লম।মি ॥ 


৫৮] 


বুদ্ধদেব 


কাশ্মীরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ কবি ক্ষেমেন্্র অব্দানকল্পলতাঁর 

বুদ্ধজন্ম নামক পরিচ্ছেদের প্রারস্তে লিখিয়াছেন £-- 

সমগ্র জগতে আলোক প্রদানের নিমিত্ত সূর্য্য উদ্দিত হন, 
পরম অমৃত বর্ষণ করিবাঁর জন্ত চন্দ্র পুর্ণতা লাভ কুরেন ) এই 
জগতে জীব্গণের উদ্ধারসাধনের অভিপ্রায় প্ৃণ্যসেতু নিন্মাণ 
করিবার জন্ত পূজনীয় মহাজন জন্মগ্রহণ করেন।১ ৃ 

অব্দানকল্পলতার মহাঁকাশ্তপাব্দান নামক ত্রিষষ্টিসংখ্যক 
পল্পবের প্রারস্তে ক্ষেমেন্্র লিখিয়াছেন £-ইন্ত্র বাু বরুণ ও 
প্রধান প্রধান মুনিগণ যে কামসুখের নিমিত্ত বিকৃতচিত্ত হইয়া! 
পড়েন, সেই কামস্থখকে যিনি তৃণের স্তাঁয় তুচ্ছ করিবেন, তিনি 
কাহার বিশ্ময়ের পাত্র নহেন২। 

বুদ্ধচরিতকাব্যের প্রারস্তে অশ্বঘোষ বুদ্ধকে নমস্কার করিয়া 
লিখিয়াছেন ঃ _ধিনি পরম সম্পদ লাভ করিয়! বিধাঁতাঁকে জয় 
করিয়াছেন, সংসারের অজ্ঞানাদ্ধকার দূরীভূত করিয়া যিনি সহজ 
রশ্মিকে পরাভূত করিয়াছেন; লোঁকের শোকসন্তাপ নিবারণ 
করিয়া যিনি মনোহর চন্দ্রমাকে অতিক্রম করিয়াছেন, বস্ততঃ 
জগতে ধাহাঁর উপম! নাঁই, সেই বৃদ্ধকে বন্দনা করি । 

এসিয়া মহাদেশের প্রায় সর্ব গ্রদেশে বুদ্ধদেবের জীবনচরিত 
লিপিবদ্ধ আছে। ললিতবিস্তরস্থত্র, বুদ্ধরিতকাব্য, লঙ্কীবতার- 
স্ত্র, অবদানকল্পলতা! প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ, মহাবংস, মহাঁপরি- 
নির্ববনস্থত্র, মহাঁব্গ্গ, জাতক ইত্যাদি পালিগ্রন্থ, কোপান্-ভিং 
চি-চিং প্রভৃতি চীনগ্রন্থ, শাকজিৎত্নুরোকু, প্রভৃতি জাপানী, 
মূললংগরবত্ত, প্রভৃতি ব্রহ্মদেশীয় গ্রন্থ, গছের রোর (ক্যাউগুরের 
সত্রপিটকের খ অধ্যায় ) নামক তিব্বতীয় গ্রন্থ, ইত্যাদি বৌদ্ধ 
গ্রন্থের মৃত অবলম্বন করিয়! বর্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে । 


বুদ্ধের পুর্ব্বজন্ম ৷ 
এই ঘোর তমৌবৃত সংসারে অসংখ্য যুগের পর এক এক- 
জন বুদ্ধ আবিভূত হইয়া থাকেন। শাক্যসিংহের পূর্বেও এই 


পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ) কিন্তু তাহাদের 


ধারাবাহিক ইতিহাস বর্তমান নাই। অধুনা যে কাল অতি- 
বাহিত হইতেছে, বৌদ্ধশীন্ত্রে ইহাকে মহাঁভদ্রকল্প বলে। এই. 


(১) “হমতি সকললোক।লোকসর্গ।য় ভানুঃ 
পরমমমৃতবৃষ্ট্ে পূর্ণতামেতি চন্দ্রঃ। 
ইয়তি জগতি পুজ্যং জন্ম গুহাতি কশ্চিৎ 
বিপুলকুশলসেতুঃ সত্বসন্তারণীয় ॥” 
(২) “শক্রবাযুবরুণা দয়ঃ পুরাঃ বিক্রিয়াং মুনিবরাশ্চ যতকৃতে । 
যাত্তি তৎ স্রন্থথং তৃখ।য়তে যস্ত কন্ত ন স বিস্ময়াম্পদ্রম্‌॥৮ 
(৩) “শ্রিয়ং পরাদ্ধা।ং বিদধৎ বিধাতৃজিৎ তমে। নিরস্যন্নভিভূতভানু ভূৎ । 
হুদন্নিদাঘং জিতচারুচন্্রসা সন্বর্ধ্যতে হর্হন্‌ ইহ হস্তনোপম1॥ 


€ 


ক্ষ 


বুদ্ধদেব 


কল্পের অতীতকাল মধ্যে ক্রকুচ্ছন্দ, কনকমুনি, কাশ্প ও শাক্য- 
সিংহ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ক্রকুচ্ছন্দ খুঃ পৃঃ ৩১০১ অবো, 
কনকমুনি খুঃ পৃঃ ২০৯০ অবে, কাশ্ঠপ খুঃ পৃঃ ১০১৪ অবে 
এবং শাক্যসিংহ খুঃ পৃঃ ৬৩৩ অবে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের 
পুর্ববে আর একশত বিশজন তথাগত প্রভূত হন। তাহাদের 
পুর্ব্বে অশীতি কোটা বুদ্ধ জন্মিয়াছিলেন। বস্তুতঃ এই অনাদি 
ংসারে সর্বশুদ্ধ কয়জন বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা 

কর! মনুষ্যের সাধ্যাতীত, বৌদ্ধগণের এইরূপ বিশ্বাস । 

এস্থলে অন্তান্ত বুদ্ধগণের চরিত ছাড়িয়া কেবল গৌতমবুদ্ধের 
ব! শাক্যসিংহের পুর্বজন্মের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে। 

শাক্াবুদ্ধের পূর্ধবজন্ম । 

একদ। ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন, ব্রহ্মলৌকের অধিবাসীর 
সংখ্যা অতি অল্প। ইহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া! জানিতে 
পাঁরিলেন্, পৃথিবীতে অসংখ্য কল্প মধ্যে কোন বুদ্ধ জন্াগ্রহণ 
করেন নাই ও সেখানে সকলই অজ্ঞানদারা আচ্ছন্ন । বহু 
স্ংবৎসর মধ্যে পৃথিবীতে পুণ্যবান লোক সকল জন্মিতে 
না পারায় সেখান হইতে কেহই মরণান্তর ব্রক্মলোঁকে গমন 
করিতে পারেন নাই। এই জন্ত ব্রহ্লোক প্রায় জনশূন্য 
হইয়! পড়িয়াছে। 

তখন ব্রঙ্গা চতুর্দিক্‌ বিলৌকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, 
পৃথিবীতে এমন কি কেহ আছেন, যিনি কালক্রমে বুদ্ধত্ব লাভ 
করিতে পারিবেন। তদনন্তর তিনি ধ্যানযৌগে দেখিতে পাই- 
লেন, পদ্ম যেমন বিকাশলাভ করিবার আশয়ে সুর্যের উদয় 
প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, সেইরূপ ঘোর তমসাচ্ছনন পৃথিবীতেও 
কএকজন জ্ঞানবান লোক বুদ্ধত্বলাভের প্রত্যাশায় কালযাপন 
করিতেছেন। তিনি আরও দেখিতে পাইলেন, বুদ্ধত্বলাঁভের 
জন্য যে সকল প্রার্থী পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন, তন্মধ্যে এক- 
জন সর্বশেষ্ঠ। তখন ব্রহ্মা তীহাঁকেই মনোনীত করিলেন । 
তিনিই পরিশেষে গৌতমবুদ্ধ বা শাক্যসিংহ এই নাম ধারণ 
করিয়াছিলেন 

ব্রহ্মা যখন তাহাকে মনোনীত করেন, সেই সময়ে তিনি 
পৃথিবীতে নিতান্ত দরিদ্রাবস্থায় কাঁল অতিবাহিত করিতেছিলেন | 
"তাহার একমাত্র বৃদ্ধা ও বিধবা মাতা ছিলেন। গৌতম বাণিজ্য 
ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া! অতিকষ্টে নিজের ও বিধবা মাতার 
আহার সংস্থান করিতেন। এক সময়ে তিনি সৌভাগ্যবৃদ্ধির 
আশয়ে সুবর্ণভূমি নামক দেশে গমন করিবার জন্ত সমুদ্রতীরে 
আসিলেন। তিনি নাবিকদিগকে কয়টা রজতখণ্ড পুরস্কার প্রদান 
করিয়া বলিলেন, “হে নাবিকগণ, তোমরা আমাকে ও আমার বৃদ্ধা 
মাতাকে জলযানে তুলিয়া স্বর্ণভূমিতে লইয়া যাও। তোমাদের 
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অন্ুকম্প! ব্যত্তীত আমরা পুরোবস্তী সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পাঁরিৰ 
না 1” নাবিকগণ তাহার বাঁক্যান্»সারে তাহাদিগকে অর্ণব্যানে 
আরোপিত করিল 3 কিন্তু কিয়ৎদূর যাইতে না যাইতেই ঘোর 
ঝঞ্জাবাতে যান জলমগ্র হইল। উত্তাল তরঙ্গে গৌতম নিজ 
জীবনের মায়! ত্যাগ করিয়া তাহার মাতার জীবন কিসে রক্ষা 
পায়, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন । হিং জলজন্তসমূহের 
প্রতি জক্ষেপ না করিয়! তিনি স্বীয় মাতাকে পৃষ্ঠে লইয়া মহা- 
সমুদ্র সম্তরণ করিবার প্রয়াস করিলেন। গৌতমের এইরূপ 


' দৃঢ় প্রতিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মা ভাঁবিলেন, গৌতমই বুদ্ধত্ 


লাভের যথার্থ অধিকারী । গৌতমও ব্রহ্মার সহায়তায় স্বীয় 
মাতার সহ সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। ব্রহ্জা দেখিলেন, 
বু্ধত্ব লাভ করিতে হইলে যে সকল গুণের আবশ্তক, গৌতমে 
তাহার সমস্তই বিদ্যমান আছে। গৌতমের মনও তখন বুদ্ধত্ব- 
লাভের জন্য কৃতনিশ্চয় হইল। কিয়ৎকাঁল পরে গৌতমের 
মৃত্যু হয় ও তিনি ব্রহ্গলৌকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। বু্ত্ব 
প্রাপ্তির নিমিত্ত গৌতমের যে দিন মনঃপ্রণিধান জন্মিয়াছিল, 
সেই দিন হইতে অসংখ্য বৎসর অতীত হইয়াছিল ও সংসারে 
একলক্ষ পঁচিশ হাজার বুদ্ধ উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন ; কিন্তু গৌতম 
তখনও সংবোধি লাভ করিতে পারেন নাই। 

সর্বভদ্রকল্পে গৌতম ধন্টবেশীয় সম্রাটের পুত্রর্ূপে আবি- 
ভূত হন এবং এই কল্পেই তাহার বাক্প্রণিধান জন্মে । এই 
কল্পে তিনি বলিয়াছিলেন “আমি বুদ্ধ হইব, বুদ্ধত্ব লাঁভ করা 
আমার অভীগ্লিত।৮ 

সারমন্দকল্পে গৌতম পুষ্পবতী নগরীতে রাজা স্থনন্দের 
পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই কল্পে তিনি তৃষ্ণঙ্কর বুদ্ধের 
নিকট হইতে অনিয়ত বিবরণ (অনিশ্চিত আশ্বাস ) ও দ্রীপ- 
স্কর বুদ্ধের সমীপে নিয়ত বিবরণ (নিশ্চিত আশ্বাস) লাভ 
করেন । তৃষ্ণাঙ্কর বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, গৌতম কালক্রমে বুদ্ধত্ 
লাভ করিতে পারেন এবং দীপক্কর বলিয়াছিলেন, গৌতম অব- 
শ্যই বুদ্ধত্ব লাঁভ করিবেন । 

গৌতম সারমন্দকলে স্ুরুচি ত্রা্গণ, অতুল নাগরাঁজ, 
অতিদেব ব্রাঙ্গণ ও সুজাত ত্রাঙ্গণ নামে যথাক্রমে পরিচিত 
ছিলেন। বরকল্পে তিনি যক্ষসিংহ ও সন্যাসিরূপে যথাক্রমে 
প্রাদুভূতি হন। মন্দকল্পে রাজচক্রবন্তিত্ব প্রাপ্ত হন। তদনস্তর 
অসংখ্য কল্প অতীত হয় ও সংসার ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে 
নিমগ্র হয় । 

এই সময়ে গৌতম দেব, মনুষ্য, পশু প্রভৃতি নানা যোনি 
পরিভ্রমণ করিয়! বেড়াইতেছিলেন। পপঞ্চশত পঞ্চাস জাতক” 
নামক পালিগ্রন্থে গৌতমের ৫৫ৎ জন্মের বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 
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ইহার মধ্যে তিনি ৮ও বাঁর সন্গাসী, ৫৮ বার মহারাজ, ৪৩ বার 
বৃক্ষদেবতা, ২৬ বাঁর ধন্মোপদেশক, ২৪ বার রাজামাত্য, ২৪ বাঁর 
পুরোহিত ব্রাহ্মণ, ২৪ বাঁর যুবরাজ, ২৩ বার ভদ্রলোক, ২২ বার 
পণ্ডিত, ২০ বার ইন্দ্র, ১৮ বাঁর মর্কট, ১৩ বাঁর বণিক, ১২ বার 
ধনী, ১০ বার মুগ, ১০ বাঁর সিংহ, ৮ বার হংস, ৬ বার হস্তী, 
১২ বার কুকুট, ৫ বাঁর ভূত্য, ৫ বার সৌপর্ণ গরুড়, ৪ বার অশ্ব, 
৪ বার বুক্ষ, ৩ বার কুস্তকার, ৩ বার অন্ত্যজ জাতি, ২ বার 
মত্ত, ২ বার হস্তিপক, ২ বার ইন্দুর, ১ বার কুকুর, ১ বার 
সর্পচিকিৎসক, ১ বাঁর স্ত্রধর, ১ বার কর্মকার, ১ বার ভেক, 
১ বার শশক ইত্যাদিরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 

উপরে যে তালিকা! প্রদত্ত হইল উহা! সম্পূর্ণ তালিকা নহে। 
গৌতম বুদ্ধ অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন । সে সকলের 
আমূল বৃত্তীস্ত সংগ্রহ কর! নিতান্ত ছরহ। তিনি এক একজন্মে 
এক একপ্রকার সৎকর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কোন 
জন্মে দাস্য, কখনও ঘীলতা, কোঁন সময়ে নৈক্রম, কখন বা 
প্রজ্ঞা এবং সময়ান্তরে বীর্ধ্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও 
উপেক্ষা এই সকল সদ্‌গুণের পরাকাঁ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 
উদ্ধৃত দরশটী গুণের নাম দশ পারমিতাঁ। গৌতম কখনও 
সাধারণভাবে এই দশ পারমিতার অনুষ্ঠান করিতেন । যখন তিনি 
সমধিক যত্বে এই সকলের অনুষ্ঠান করিতেন, তখন এঁ সকলের 
গুণ উপপারমিতা নামে অভিহিত হইত। আর যখন তিনি 
অতীব নৈপুণ্যের সহ শ্রী সকল সম্পন্ন করিতেন, তথন উহাই 
পরমার্থ পারমিতা বলিয়৷ গণ্য হইত। 

গৌতমবুদ্ধ খদিরাঙ্গীর-জন্মে নিজের চক্ষুঃ, মস্তক, মাংস, 
সন্তান, স্ত্রী ও সর্বস্ব বিতরণ করিয়া! দাঁনপারমিতার (১) অন্ধ- 
ষ্টানকরেন। ভূমিদত্ত জন্মে তিনি ত্রিবিধ শ্লীলপাঁরমিতা৷ (২) 
সম্পনন করেন। ক্ষুদ্র সুপ্ত সোমজন্মে তিনি কাঞ্চন, মণি, 
মাণিক্য, দাস ও দাসী ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া সন্নযাসধর্মম গ্রহণ 
করেন এবং এই জন্মে তাহার নিক্রম পারমিতা (৩) অনুষ্ঠিত 
হয়। শক্ত,তক্ত জন্মে তিনি প্রজ্ঞা পারমিতা (৪) সমাচরণ 
করেন। মহজনক জন্মে তিনি বীর্য পাঁরমিতাঁর (৫) পরাকাষ্ঠা 
প্রদর্শন করেন। ক্ষীন্তিবাদ জন্মে তিনি লোকের অন্তায় ও 
নিষ্ঠুর ব্যবহার অস্রানচিত্তে সহ্য করিয়৷ ন্গীস্তিপারমিতাঁর (৬) 
উজ্জল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। মহাস্থপ্ত সোমজন্মে তিনি 
সত্যপারমিত| €), তেমিজন্মে তিনি অবিচলিত প্রতিজ্ঞায় শ্রেয়- 
ধন্মের অনুষ্ঠান করিয়া! অধিষ্ঠান পারমিতা (৮) ও তিনি নরজন্মে 
শক্র ও মিত্র, উপকারী ও অপকারী, জ্ঞাতি ও অপরিচিত 
প্রভৃতি সকলের সমভাব প্রদর্শন করিয়া মৈত্রী (৯) এবং চিত্তের 
অবিষম ভাব ব! উপেক্ষা পারমিত! (১০) প্রদর্শন করেন। 
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এক এক্টী পারমিতার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠান করিতে বুদ্ধ দশটা 
পারমিতাবিশেষ নৈপুণ্যের সহ নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া 
তাহার নাম “্দশভূমীশ্বর” হইয়াছিল। 

কর্মের বিচিত্র পরিণাঁমবশতঃ গৌতমবুদ্ধ নান! জন্ম পরিগ্রহ 
করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি কখনও অসৎকন্ম্ের অনুষ্ঠান 
করেন নাই। তিধ্যগযোনিতে সমুভূত হইয়াও তিনি বুদ্ধোচিত 
কর্মের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন । নিম়্ে বুদ্ধদেবের যে কয়েকটা 
জন্মের বিষয় বিবৃত হইল, উহা! পাঠ করিয়! সকলেই বুঝিতে 
পারিবেন, বৌদ্ধচরিতাখ্যায়কগণের বিশ্বাস, গৌতমবুদ্ধ পশ্থাদি 
জাতিতে জন্মিয়াও সত্য, ক্ষান্তি ইত্যাদি ধর্ম হইতে বিচলিত 
হন নাই। 

মর্কটজন্ম।_-প্রজ্ঞাপ।রমিতা । 

এক সময়ে গৌতম মর্কটরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮০০০০ মর্ক- 
টের অধিপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন । হিমালয়ের প্রত্যন্ত 
প্রদেশে বনখণ্ড মধ্যে তাঁহার রাজ্য অবস্থিত ছিল। তাহার 
সাম্রাজ্যের সমীপে কোন ক্ষুদ্র গ্রামে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুলের 
গাছ ছিল। মর্কটগণ এ গাছের তেঁতুল খাইবাঁর জন্ত অভি- 
লাষ প্রকাশ করিলে গৌতম তাহাদিগকে বলিলেন,_“হে 
মর্কট-গ্রজাগণ, তোমরা শিষ্টতা ত্যাগ করিও না । এ তেঁতুলের 
গাছটা গ্রামবাসিগণ বহুযত্বে সংবর্ধন করিয়াছে এবং এ তেতুল 
যাহাতে শীঘ্র নষ্ট না হয়, তজ্জন্য উহার! সতর্ক রহিয়াছে ।». 

মর্কটগণ তীহার কথায় কোন উত্তর করিল না। পরিশেষে 
রাত্রিকালে প্রায় ৫০০ মর্কট একত্র হইয়া নিঃশবে এ তেঁতুল 
খাইতে চলিল। ভাবিল, কেহই জানিতে পারিবে না; কিন্তু 
তাহারা তেঁতুল খাইতে খাইতে আত্মবিস্থৃত হইয়াছিল । তাহার! 
হুপ্‌ হাঁপ্‌ করিয়া পরস্পরের মনের হর্ষ প্রকাশ করিতেছিল। 
তখন গ্রামবাসীর! মর্কটের শব্দ শুনিয়া প্রত্যেকে এক একখানি 

লগুড় লইয়া গাছের তলে আঁসিল। তাহারা স্থির করিল 

“আমরা প্রভাত পর্যন্ত এইস্থানে দণ্ডায়মান থাকিব, মর্কটগণ 
বৃক্ষ হইতে নাঁমিলেই সকলে মিলিয়া উহাদের প্রাণনাঁশ করিব ।” 
ক্রমে প্র সংবাদ মর্কটরাজ গৌতমের কর্ণগোচর হইল । তিনি 
ভাবিলেন, আমার সছুপদেশ সত্বেও মর্কটগণ তেঁতুলের লোভ 
ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাঁহাদের জীবন এখন ঘোর 
বিপদাপন্ন । যাহা হউক প্রজাঁকে রক্ষা! কর রাজার কর্তব্য. | 
অতএব কোন উপায় অবলম্বন করিয়া উহাদিগকে রক্ষা করি॥ 

তখন গৌতম গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, 
সেখানে শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, সকলেই নুষুপ্ত। আর গ্রামের 
ব্যস্ক লোক সকল লগুড় লইয়া! তেঁতুলগাছের নিকট গমন 
করিয়াছে, গ্রামের মধ্যে সকলেই নিঃশব, কেবল একটা গৃহে 
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একটা বৃদ্ধা জ্ীলোক খক্‌ খক্‌ ক্রিয়৷ কাশিতেছে ॥ তাহার 
ময়নে নিদ্রা নাই, সে কখনও উঠিতেছে, কখনও বসিতেছে এবং 
কখনও বা শধ্যায় শুইতেছে। তখন গৌতম সেই বুদ্ধার গৃহে 
অগ্নিসংযোগ করিলেন) গৃহ জ্লিয়৷ উঠিল। বৃদ্ধা! চিৎকার 
' করিতে করিতে গৃহের বাহিরে আসিল। অগ্নি নির্ধাণের 
কোন চিন্তাই তাহার হৃদয়ে উদয় হয় নাই। তেঁতুলগাছের 
তলায় যে সকল লোক দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা বৃদ্ধার 
_ রোদনধবনি শুনিয়া লগুড় ত্যাগ করিল ও বেগে গ্রাম মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া অগ্থি নির্বাণ করিবার জন্য ব্যস্ত হইল। 
মর্কটগণ এই অবসরে নিরাপদে স্বীয় আলয়ে প্রতিগমন করিল । 
এই জন্মে গৌতম প্রজ্ঞা-পারমিত৷ সম্পন্ন করেন। 


কাঠবিড়।ল-জন্ম--বীধধ্যপারমিত। ।' 


কোন সময়ে গৌতম কাঠবিড়ীলরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। কোন নদীর তীরস্থিত বৃক্ষের উপরে তাহার আবাস 
ছিল। তিনি তীহাঁর- শিশু শাঁবকদিগের গ্রতি অতিশয় যন্তব 
করিতেন। এক সময়ে ঘোর ঝঞ্ধাবাতে প্র বৃক্ষ উৎপাটিত 
হইয়া নদী মধ্যে পতিত হয়। আঁতোবেগে এ বৃক্ষ ও শাবক- 
সমূহ সমুদ্র মধ্যে নিমগ্ন হয়। তখন গৌতম প্রতিজ্ঞা করিলেন, 
সমুদ্র শোষণ করিয়া শাবকদিগকে উদ্ধার করিবেন। তিনি 
স্বীয় পুচ্ছ সমুদ্র মধ্যে অভিষিক্ত করিয়া তীরভূমিতে উহা কম্পন 
করিতে লাগিলেন। সাতদিন ক্রমাগত এইরূপে লেজ ভিজা- 
ইয়া জল ছিটাইতেছেন, এমন সময়ে দেবরাজ আসিয়া তাহাকে 
ভিজ্ঞাসা! করিলেন, *হে সাঁধু, কাঠবিড়াল, তুমি নিতান্ত নির্ব্বোধ, 
এইরূপ ভাবে লেজ জলে ভিজাইয়া' তীরে জল ছিটাইয়া 
কতকালে' তুমি সমুদ্র শোষণ করিবে? সমুদ্র ৮৪ হাজার 
যোজন গভীর । তোমার স্তাঞ়্ লক্ষ গ্রাণীতে এইরূপ চেষ্টা 
করিলেও সমুদ্র শোষণ করিতে পারিবে না.।” 

তখন কাঠবিড়ালরূপী গৌতম, দেবরাঁজকে বলিলেন “হে 


বীরপুরুষ যদি সকল লোকেই তোমার স্তায় সাহসসম্পন্ন হইত, 
তোঁমার কতদূর 


তাহা হইলে তোমার বাক্য সার্থক হইত। 
বিক্রম আছে, তাহা তোমার কথাদ্বারাই বুঝা গিয়াছে । যাহা 


্উক, তোমার স্তায় ভীরু কাপুরুষ ও নির্বোৌধের সহ কথা 


বলিয়। আমার ফল নাই । তোমার যেখানৈ ইচ্ছা চলিয়া যাও, 
. আমার কার্ষ্যে বিদ্ন' করিও না। আমি যাহা আরন্ধ করিয়াছি, 
তাহা না সম্পন্ন করিয়া: বিরত হইব না।” তখন: দেবরাজ এঁ 
কাঠবিড়ালের অদম্য সাহস দেখিয়! চমকিত হুইলেন' এবং দেব- 


গণের সাহায্যে শাবকদিগকে সমুদ্র হইতে উত্তোলন করিয়া 


আনিলেন। গৌতম এই জন্মে বীর্্যপার্মিতা সমাধা করেন ।' 
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এক সময়ে গৌতম সিংহকুলে জন্ম লইয়া কোঁন পর্বতের 
উপরিভাগে বাঁস করিতেছিলেন। তীহার নিকট গ্বপূর্ণ এক 
হৃদ ছিল। সেই পক্কাবৃত স্থানে হরিণ প্রভৃতি জন্ত চরিয়া 
বেড়াইত্ত। একদিন সিংহরূপী গৌতম' ক্ষুধার্থ হইয়া একটা 
হরিণের অনুসরণ করিতে করিতে হৃদের তীরাস্থিত পঙ্কমধ্যে 
নিমগ্ন হন এবং তথা হইতে নিষ্ফান্ত হইবার কোনি উপায় 
নাই দেখিয়া তিনি একটী শুঁগালকে দেখিতে পাঁইয়াই বলি- 
লেন, “ভদ্র, আমি অতি কষ্টে অনাহারে কালযাপন করিতেছি । 
আমার পদদ্বয় এই পঞ্ক মধ্যে এমনভাঁবে প্রোথিত হইয়া গিয়াছে 
যে, আর উহা! আমার তুলিবাঁর সাধ্য নাই। আমি সাঁতিশয় 
বিপদাঁপন্ন, অতএব তাই তুমি অনুকম্পা করিয়া আমাকে পঙ্ক 
হইতে উত্তোলন কর।” শুগাঁল বলিল, ণআপনি বলবান্‌ ও 
বিক্রমশীল জন্ত। আপনি, এক্ষণে যেরূপ ক্ষুধার্থ হইয়াছেন, 
তাহাতে আমি আঁপনাঁর সমীপে গমন করিতে সাহস করি না । 
আপনাকে রক্ষা করিতে যাইয়া শেষে আমার জীবন হাঁরাইব, 
এইরূপ আমার আঁশঙ্কা হইতেছে ।” তখন সিংহ তাহাকে নানা- 
প্রকারে অভয়দাঁন করিল ও পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে 
লাগিল। তদন্থুসারে শৃগাল নিকটবর্তী হুদ হইতে সিংহের 
পাঁদদেশ পধ্যস্ত একটা পয়ঃপ্রণালী নির্মাণ করিল। হ্রদের 
জল সেই প্রণালীদ্বারা' সিংহের পাঁদদেশে প্রবলবেগে আগমন 
করায় কর্দম জলবৎ তরল হইল। সিংহ নিধিন্ধে কর্দম হইতে 
উখিত হইয়া শৃগালকে পুনঃ পুনঃ ধন্বাঁদ করিতে লাগিল । 
তদবধি সিংহ ও শৃগাঁল বহুকাঁল একত্র এক গহ্বরে সপরিবারে 
বাঁস করিয়াছিল । সিংহ কখনও উক্ত শৃগালকে বিনষ্ট করি- 
বার চেষ্টা করে নাই। এই জন্মে গৌতম সত্যপারমিতা রক্ষা 
করিয়াছিলেন: ৷ 

বেশুস্তরজাতক _দাঁনপারমিতা।। 

জন্ুদ্বীপে জয়াতুরা' নগরীতে মঞ্জ নামে এক রাজা বাস, 
করিতেন, তীহার প্রধান মহিষীর নাম স্পৃশতী'। তাহাদের 
বেশ্বান্তর নামক এক পুত্র জন্মে। চৈত্যবাঁজকন্যা মা্রীদেবীর 
সহ বেশ্মাস্তরের বিবাহ হয়। এই সময়ে কলিঙ্গদেশে ভয়ঙ্কর 
দুর্ভিক্ষ ঘটে । কলিঙ্গরাজ শুনিলেন, বেশ্মান্তরের যে শ্বেত হস্তী 
আছে, উহা বৃষ্টি ও জল উৎপাদন করিতে পারে । কথিত 
আছে, উক্ত হৃস্তীর একমাত্র আস্তরণের মূল্য ২৪ লক্ষ টাঁকা। 
কিয়ৎকাঁল' পরে কলিঙ্গরাঁজ ৮ জন ব্রাহ্মণকে জয়াতুরা নগরীতে 
প্রেরণ করেন। উপোষধ দিবসে বেশ্াত্তর দরিদ্র ও ভিক্ষক- 
দিগকে অননবস্ত্র ইত্যাদি দান করিতেছেন, এমন সময়ে উক্ত 
৮ জন ব্রাহ্মণ যাইয়া বলিল, “্মহারাজকুমার, আপনার শ্বেতহস্তী 
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আছে, উহাই আমরা ভিক্ষান্বরূপে প্রাপ্ত হইবার আশয়ে আপ- 


নার নিকট আগমন করিয়াছি।” বেশ্মান্তর বলিলেন, “হে 


্রাহ্মণগণ, আপনারা এই শ্বেতহস্তী গ্রহণ করুন। আপনারা 
আমার চক্ষুঃ হৃৎপিণ্ড ইত্যা্ি আর বাহা যাজ্ঞ| করিবেন, আমি 
তাহাঁও আহ্লাদন্হকারে প্রদান করিতেছি । 
কিছুই প্রার্থনীয় নাই, এই বলিয়' তাহারা উক্ত হস্তী লইয়! 
কলিঙ্গদেশে প্রতিগমন করিলেন । নগরবাসিগণ এই হস্তীদান 
ব্যাপার অবগত হইয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল ও রাজপ্রাসাদে 
যাইয়া নিবেদন করিল, ণমহারাজ ! আমরা শ্বেতহস্তী হইতে 
অনেক উপকা'র লাভ করিয়াছি । আপনার পুত্র সেই হস্তিরত্ব 
ব্রাঙ্মণগণকে বিতরণ করিয়া! আঁমাদের মহা অনিষ্ট সাধন করিয়- 
ছেন।” মহারাজ তখন স্বীয় পুত্রকে শান্তি এদান করিবার 
নিমিত্ত মানস করিলেন। তখন প্রজাগণ বলিল, “মহারাজ, 
আপনার পুত্রের অপর কোন শাস্তি প্রদান করিবার প্রয়োজন 
নাই। উহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিলেই আমরা 
আঁহ্লাদিত হইব” তদনুসারে বেশ্ান্তর বঙ্কগিরিতে নির্ববা- 
সিত হইলেন। সহজ নিষেধ সত্বেও তাহার স্ত্রী মাদ্রীদেবী 
তাহার অন্ুগমন করিলেন । এদ্রিকে মহারাণী স্পৃশতী, স্বীয়- 
পুত্রের নির্বাসনবার্ত শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন । 
মহারাজ তাহাকে সাত্বনা করিঘা বলিলেন, “আমি কিছুকাল 
পরে তোমার পুত্রকে পুনরাঁয় গৃহে আনয়ন করিব ।” 

ষখন বেশ্মাস্তর ও মাদ্রীদেবী গৃহত্যাগ করেন, তখন তীহাঁরা 
তাহাদের যে কোন সম্পত্তি বা বস্ত্রালঙ্কারাদি ছিল, তৎসমস্তই 
দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন । বেশ্মান্তর সর্বস্ব-ত্যাঁগ 
ক্রিয়া কেবল স্বীয় স্ত্রী, পুত্র ও কন্ঠা সমভিব্যাহারে একরথে 
আরোহণ করিয়! বস্কগিরি অভিমুখে চলিলেন। তাহার মাতা যে 
কিছু ধন তীহাকে দান করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই তিনি 
দরিদ্রদিগকে বিতরণ করেন । পথ মধ্যে ছুই জন ব্রাহ্মণ আসিয়া 
বেশ্ীস্তরকে বলিল, “মহাশয়, যে অশ্বদ্ধয় আপনার রথ বহন করি- 
তেছে, উহা পাইলে আমরা পরম উপরূত হই।” কিছুদূর যাইতে 
না যাইতে আর একজন ব্রাঙ্গণ আসিয়া বলিল, “মহাশয়, আপ- 
নার রথখাঁনি পাইলে আমার দরিদ্রতার কিম্ুৎ পরিমাণে লাঘব 
হয়।” উক্ত ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা অনুসারে বেশ্মান্তর স্বীর রথ 
ও অশ্বদ্ব্ বিতরণ করিয়া ফেলিলেন। তদনস্তর বেশ্মাস্তর 
পুত্রটীকে ও মাত্রীদেবী কন্টাটীকে ক্রোড়ে লইয়া বু কষ্টে পদ- 
ব্রজে গমন করিতে লাগিলেন । চৈত্যদেশের রাজা তীহা- 
দিগকে আহ্বান করেন) . কিন্তু বেশ্নাস্তর তাঁহার রাজ্যে 
গমন করেন নাই । 


অনন্তর তাহারা বন্কগিরিতে উপস্থিত হইলেন । সেখানে 


আমাদের আর. 
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বিশ্বকর্মা তাহাদের নিমিত ছুইখানি ক্ষুক্র গৃহ নিম্মাণ করেন। 
বেশ্বীন্তর ও মা্রীদেবী যথাক্রমে এ ছুই গৃহে সংযতভাবে বাস 
করিতেন। সন্তানগণ মাতর অনুপস্থিতিতে পিতার নিকট 
থাকিত। তাহাদের এইরূপভাবে ৭ মাঁস অতীত হইল । একদিন 
যুজক নাঁদক একজন বুদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশ্মান্তরের নিকট আসিয়া বলি- 
লেন, “মহাশয়, আঁমি অনেক কষ্টে একশত মুদ্রা উপার্জন ক্রিয়া! 
অমুক ত্রাঙ্গণের নিকট ন্তন্ত রাখিয়াছিলাম) কিন্ত সে ব্যক্তি 
আমার সমস্ত টাক! ব্যয় করিয়া নিজের আহীার্্য সংস্থান কর্ি- 
যাছে। সে অত্যন্ত দরিদ্র ; সুতরাং আমার মুদ্র! প্রত্যর্পণ করিতে 
না পারিয়া অমিত্রত্রপা নামী তাহার কন্তা আমাকে সম্প্রদান 
করিয়াছে। আমার উক্ত পত্রী (অমিত্রতপ! ) একাকিনী 
সমস্ত গৃহকা্ধ্য করিয়। উঠিতে পারেন ন1। আমার স্ত্রীর 
নিকট শুনিয়াছি, আপনার জালীয় নামক একটা পুত্র 'ও কৃষ্ণা- 
জিনা নাগী কন্তা আছে। আমি প্র ছুইটাকে লইতে ইচ্ছা! 
করি। উহারা আমার পত্বীর দাস ও দাঁসী হইয়া সমস্ত গৃহ- 
কাঁধ্য করিবে । তাহা হইলে আমার পত্রী কিছু শাস্তি অনুভব 
করিতে পারেন, আমিও গৃহ্যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই।” এই কথা! 
শুনিয়া বেশ্মীস্তর বলিলেন, 'হাত্মন, আমার সন্তান ছুইটাদ্বারা! 
যদি আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি সন্ত 
চিত্তে উহাদিগকে আপনার হস্তে অর্গণ করিতেছি । এই 
সময়ে জালীয় ও কুষ্ণাঁজিনা ব্নমধ্যে পলায়ন করিয়াছিল ও 
তাহাদের মাতা মাত্রীদেবী তখন বনে ফলমূলাদি অন্বেষণ করিতে 
গিয়াছিলেন। তখন বেশ্মান্তর সন্তান ছুইটীকে পুনঃ পুনঃ 
উচ্চৈঃস্বরে ডাঁকিতে লাগিলেন । জালীয় আসিয়। বেশ্মান্তরের 
পদতলে নিপতিত হইয়া বলিল, “পিতঃ ! আমাদের মাতা এক্ষণে 
বনমধ্যে ফল ও কাষ্ঠি সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন, তিনি যতক্ষণ 
গৃহে প্রত্যাগমন না করেন, ততক্ষণ আপনি আমাদিগকে বনে 
বিসর্জন দিবেন না? 

তখন ভিক্ষু ব্রাঙ্গণ ক্রোঁধান্ধ হইয়া বলিল, এরূপ মিথ্যা 
বাদী লোক কোথায়ও দেখি নাই। আপনি জগতে দয়াশীল 
বলিয়! খ্যাতি, অথচ সন্তান হুইটা দান করিতে স্বীকার করিয়াও 
দিতেছেন না, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি ন1।” 

ভিক্ষুর কথা শুনিয়া বেশ্মান্তর স্বীয় পীর অন্ুপস্থিতিতেও 
অগত্য। সন্তান ছুইটী দান করিলেন । উহার! পর্বতের উপরি-: 
বেশ্মান্তর 
স্বচক্ষে উহা! দেখিতে লাগিলেন । মাদ্রীদেবী অরণ্য হইতে 
প্রত্যাগত হইয়া সমস্ত অবগত হইলেন ও অবিশ্ান্ত ক্রন্দন 
করিতে লাগিলেন । বেশ্মান্তর তাহাকে সান্তনা করিয়া কহিলেন, 
বুদ্ধত্ব লাভ কর সহজ নহে, আঁম স্বীয় পুত্র ও বন্তা দান 


করিয়া! ঘি দানপারমিতা৷ সম্পাদন করিতে পারি, তাহা হইলে 
আঁমার পরম লাভ বলিতে হইবে। এই অকিঞ্চিৎকর দান 
.দ্বেখিয়! তুমি বিস্মিত হইও না ।, 

অনন্তর দেবরাঁজ মনে করিলেন, বেশ্মীস্তর যেরূপ দানশীল, 
তাহাতে তিনি স্বীয় পত্বীকে বিতরণ করিয়। ফেলিতে পারেন, 
অতএব আমি ইহার কোন প্রতিবিধান করি। অনন্তর তিনি 
এক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়। বেশ্মীন্তরের নিকট গমন 
ক্ষরিলেন ও বলিলেন, “মহাশয় ! আমি বুদ্ধ ও রুগ্র হইয়া পড়ি- 
ক্াছি, সেব| শুশ্রাা করিবার কেহই নাই। আপনার পত্ী যদি 
আমার দাসী হইয়া আমার সেবা করেন, ভাহা হইলে আমি 
ক্ুখী হইতে 'পাঁরি।” 

উক্ত বুদ্ধ ব্রাহ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বেশ্মান্তর মানদ্রী- 
দেবীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । মান্্রীদেবী স্বামীর 
“অভিপ্রাপ্ধ জ্ঞাত হইর! বলিলেন, “যদি আমাকে বিতরণ করিয়া 
আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা! হইলে ইহা আমার 
সৌভাগ্য বলিতে হইবে 1, 

ইহার পর বেশ্মীস্তর উক্ত ব্রাজণকে বলিলেন, “আপনি 
“আমার পত্বীকে গ্রহণ করুন। এই সামান্য দান আমার বুদ্ধত্ব 
লাভের সহায় হউক।” তখন ব্রা্মণরূপী দেবরাজ বলিলেন, 
বেশ্মান্তর, আমি আহ্লাদসহকারে মাদ্রীদেবীকে গ্রহণ করি- 
লাম, এক্ষণে উহাতে আপনার কোন স্বত্ব থাঁকিল না। আমি 
উহাকে আপনার নিকট কিছুকালের জন্য গচ্ছিত বাখিয়া 
'যাইতেছি।» এই বলিয়! ভিক্ষুরূগী দেবরাজ অন্তহিত হইলেন । 

ওদিকে যূজক ব্রাহ্মণ জালীয় ও কৃষ্ণাজিনাকে লইয়া জয়া- 
তুরা নগরীতে উপনীত হইলেন। সঞ্জ স্বীয় পৌত্র ও পৌন্রীর 
সন্ধান পাইরা পরম পরিতোয় লাঁভ করিলেন ও ঘুজক ব্রাঙ্ষণকে 
প্রচুর পরিমীণে আহার প্রদান করিলেন। অতি ভোজনে 
যুজকের প্রাণবিয়োগ ঘটে । জঞ্জ মহাসমৃদ্ধি সহকারে তাহার 
'অস্ত্যেষ্টিক্রিয়! সম্পাদন করেন। সঞ্জ কিয়ৎকাঁল পরে বহুজন 
সমভিব্যাহারে বঙ্কগিরিতে গমন করিয়া বেশ্মাস্তর ও মাদ্রী- 
দেবীকে গৃহে প্রত্যানয়ন করেন। পূর্বোক্ত শ্বেতহস্তীর 
প্রভাবে কলিঙ্গদেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হওয়ায় উত্ত দেশবাসি- 
গণ হস্তীটী সঞ্জকে প্রত্যর্পণ করেন। বেশ্মান্তর, মান্রীদেবী, 
মহারাজ সপ্ত, মহারাণী স্পৃশতী, জালীয় ও ক্ুষপ্রীজিনা সকলেই 
পুনশ্মিলিত হইলেন। বেশ্মান্তর দেহত্যাঁগানন্তর তুষিত নামক 
স্বর্গে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন । এই জন্মে গৌতম দানপারমিতা 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

বৌদ্ধগ্রন্থে এইরূপ অপরাপর পাঁরমিত|-সাঁধন সম্বন্ধে 
'অলৌকিক গল্প বর্ণিত আছে। বাহুল্যবোধে তাহা লিখিত 
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হইল না। বৌদ্ধেরা কিরূপভাবে বুদ্ধদেবের পূর্বরজন্মের লীল! 


গ্রহণ করিয়া! থাকেন, তাহা দেখাইবার জন্তই লিখিত হইল। 
নচেৎ এই সকল গল্পের সহিত শাক্যবুদ্ধের জীবনেতিহাঁসের 
'কোন সম্বন্ধ আছে বলিয়া! বোধ হয় না। 


বুদ্ধদেবের পুর্ববপুরুষ | 

মহাবস্ত গ্রন্থে কোলিয়-রাঁজবংশের উৎপত্তি-বর্ণন অধ্যায়ে 
বুদ্ধদেবের পূর্বপুরুষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তীন্ত লিপিবদ্ধ আঁছে।__. 

সম্মত নামধেয় কোনি প্রলিদ্ধ রাজা ছিলেন। রাজ! সম্মভের 
পুত্র কল্যাণ, তীহান্প পুত্র রব, রবের পুজর উপোষধ, উপোষধের 
পু্র মান্ধাতা। রাজা মান্ধাতার বংশ পুক্রপৌন্রাদিক্রমে বহু- 
সহশ্রবসর রাজত্ব করিয়াছিলেন পশ্চিম সাকেত মহানগরে 
সুজাত নামক ইক্ষ্াকুবংশীয় রাজ! রাজত্ব করিতেন। সুজান্তের 
ওপুর, নিপুর, করকওক, উস্কামুখ, হস্তিকশীর্ষ নাঁমক পাঁচপুত্র 
এবং শুদ্ধ, বিমল।, বিজিত, জলা ও জলী নামে পাঁচ কন্তা জন্মে । 

রাজা সুজাত জেন্তী (জয়ন্তী) নায়ী কোন বিলাসিনীর 
গ্রুতি আসক্ত হন। জেন্তীর গর্ভে জেন্ত (জয়ন্ত) নামক 
এক পুত্র জন্মে? একদা! রাজ! গ্রীত হইয়া জেন্তীকে বলেন, 
আমি তোমাকে কোন বর প্রদান করিতে ইচ্ছা' করি, তুমি 
য়ে বর প্রার্থনা করিরে, আমি তাহাই প্রদান করিব। জেন্তী 
রূলিলেন, মহারাজ অগ্রে আমার পিতা মাতাঁকে জিজ্ঞাসা করিব ; 
তীহারা যে বর লইতে বলেন, তাহাই প্রার্থনা করিব। জেন্তী 
তাহার পিত৷ মাত! প্রভৃতি স্বজনগণের নিকট যাইয়া বলিল, 
বাঁজা আমাকে কোন বর প্রদান করিতে চাহিয়াছেন ; আপ- 
নার! যে বর প্রার্থনা! করিতে বলিবেন, রাজার নিকট আঁমি 
তাহাই যাজ্ঞা করিব। তখন যাহার যাহা অভিমত হইল, সে 
তাহাই বলিল। কেহ বলিল, “জেন্তী, তুমি একখানি উৎকুষ্ট 
গ্রামের আধিপত্য প্রার্থনা কর” ইত্যার্দি। অনন্তর পণ্ডিতা, 
নিপুণা ও মেধাবিনী কোন রমণী বলিলেন, “জেন্তি, তুমি রাজার 
বিলাসিনী স্ত্রী; রাজার রাজ্যে বা পৈতৃক দ্রব্যে তোমার পুত্রের 
কোনই প্রভূত্ব নাই; রাজা তোমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন 
ইহা তোমার সৌভাঁগোর বিষয়; তিনি অতিশয় সত্যবাদী, 
তাহার প্রতিজ্ঞা কখনই অন্যথা হয় না। তুমি তাহার নিকট 
বল, মহারাজ, আপনার ক্ষত্রিয়! স্জীর গর্ভজাত পীঁচটাকুমারকে 
রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া আমার গর্ভসন্তুত জেন্ত (জয়ন্ত ) 
নামক পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। আপনার 
মৃত্যুর পর যাহাতে আমার পুত্র সাকেত মহানগরে রাঁজা 
হইতে পারে, তাহার বিধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা ।, 
জেন্তী তাহাই করিল। রাজ! সুজাত জেন্তীর এই প্রার্থনা 


বুদ্ধদেব 


শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত ঢুঃখিত হইলেন। তিনি তীহার পাঁচটা 
পুত্রকে অতিশয় ভালবাঁসিতেন; উহাঁদিগকে কিরূপে রাজ্য 
হইতে বিদ্ুরিত করিরেন, স্থির করিয়া, উঠিতে পারিলেন 
না। অথচ জেন্তীর প্রাধিত বর প্রদান না' করিলে, তীহার 
প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয়। তখন রাজ! জেন্তীকে সম্বোধন করিয়! 
বলিলেন, তোমার প্রতিশ্রুত বর প্রদান করিতেছি; নগর ও 
জনপদের প্রজাপুঞ্জ পূর্বেই জানিতে পারিয়াছে যে, আমি 
আমার পঞ্চপুত্রকে নির্বাসিত করিয় তোমার পুত্রকে যৌবরাজ্যে 
অভিষিক্ত করিব. 
করিয়াছে, তাহারা, আমার পঞ্চপুত্রের সহ বনগমন ক্রিবে। 
রাজা প্রজাগণের অভিপ্রায়ও পুর্ণ করিলেন। প্রজাগণ বলকাঁয় 
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নগর ও জনপদের লোক সকল প্রতিজ্ঞা । 


সমন্বিত হইয় যথার্থই উক্ত পঞ্চকুমারের সহ গমন করিল । 


তাহারা সাকেত নগর হইতে, নির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে ধাবমান 
হইল। কতিপয়. দিবসের পর. কাশিকোশলের রাজা, উহ্া- 
দিগকে অভ্যর্থনা, করিয় স্বীয়রাজ্যে, লইয়া, গেলেন ।: উহাঁরা 
কিয়ৎকাল কাঁশিকোশলরাঁজ্যে, অরস্থান' করিল।, অনন্তর 


কাশি-কোশিলের রাজা ভাবিতে জাঁগিলেন, এই মহাজনকাঁয়, ; 


এই পঞ্চকুমারের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত । ইহার! যদি. দীর্ঘকাল 
এই স্থানে বাঁস- করে, তাহা হইলে হয়ত আমার: প্রাণসংহার 
করিয়া পঞ্চকুমারকে. রাঁজ্যে, অভিষিক্ত. করিবে। এইরূপে 
ঈর্যার বশবর্তী হইয়া রাজা এঁ মহাঁজনকাঁয় ও পঞ্চকুমারকে 
কাঁশি-কোশল রাজ্য.হইতে বিদায় করিলেন । 

অনন্তর উহ্থারা হিমালয় পর্বতের" প্রত্যন্ত-প্রদেশে শীখোট- 
বনখণ্ডস্থিত খষি কপিলের আশ্রমে উপস্থিত হইয়! এ স্থানে 


বাস করিতে লাগিল। নেখানে উহাঁর। পরস্পরের ভগিনী, 


ভাঁগিনেয়ী ইত্যাদির: সহ পরস্পরের পরিণয়কাঁ্্য. সম্পাদিত 


করিল। রাজা স্বজাভ বণিকদিগের মুখে শুনিতে পাইলেন, 


তাহার পুত্রগণ অন্ুহিমবৎ প্রদেশে শাখোট বনখণ্ডে খষি 
কপিলের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে এবং উহ্থীর৷ এ স্থানে 
পরিণস্ন কার্ধ্যসম্পন্ন করিয়াছে। তখন রাজা স্বীয় পুরোহিত 
ও অমাত্যগণকে জিজ্ঞাস! করিলেন, কুমারগণ যেরূপ প্রণালীতে 
বিবাহ করিয়াছে, উহা শক্য. অর্থাৎ ধর্ম সঙ্গত কি না? পুরো- 
হিতপ্রমুখ ব্রাহ্মণ পণ্তিতগণ বলিলেন, কুমারেরা, এক্ষণে 
যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে এরূপ বিবাহাঁদি- শক্য. অর্থাৎ 
সঙ্গত। ব্রাঙ্গণগণ এরূপ কাধ্য,শক্য মনে করিয়াছিলেন বলিয়া 
কুমারগণের নাম, “শাক্য” হইল । তদদবধি কুমাঁরগণ "শাক্যঃ নামে 
পরিচিত হইলেন. তদনস্তর এ শাক্যকুমারগণ: খষি. কপিলের 
অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এক মহানগর, নিন্মীণ করিলেন । কপিল- 
খষি উহাদের বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া এ নগর 
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কপিল-বাস্ত নামে. প্রসিদ্ধ'হইল।: উক্ত পঞ্চকুমারের' মধ্যে, ওপুর! 
জ্যেষ্ঠ। তিনি, কপিল-বাঁস্ত নগরের রাঁজপদে অভিষিক্ত হই-- 
লেন। রাঁজা ওপুরের' পুত্র নিপুর, তাহার পুত্র করকগ্ডক» 
করকওকের পুত্র উক্কামুখ,. উক্কাফুখের পুত্র হস্তিকশীর্ষ ১ হস্তিক- 
শীর্ষের পুত্র দিংহহন্থ। সিংহহন্থর শুদ্বোদন, ধৌতোদন,, 
শুর্লোদন ও অমুতোদন নামে চারিপুত্র'গও অমিতা নামী একটা; 
কন্তা জন্মে । ৃ 
অমিতা অতিশয় রূপবতী. ছিলেন ) কিন্তু কিছুকাল পরে? 
তিনি কুষ্ঠ ব্যাধিদ্বারা আক্রান্তহন। চিকিৎসকগণ: আলেপন,, 
প্রত্যালেপন, বমন, বিরেচন ইত্যাদি, বু প্রকার, প্রতীকারের' 
ব্যবস্থা, করিলেন, কিন্ত, ব্যাধির প্রশান্তি হইল না'। ক্রমে: 
অমিতাঁর সর্ববশরীরে ব্রণ: উৎপন্ন হইল ও তিনি জনগণের দ্বুগা-- 
স্পদ হইলেন। তখন তাহার ভ্রাতৃগণ তীঁহাকে যানে আরোপণ-- 
পূর্বক হিমালয়ের উৎসঙ্গ পর্ধ্বতে গুহামধ্যে লইয়া. গেলেন । 
সেখানে এক. সুবৃহক্ত গর্ভখনন করিয়া অমিতাকে: তাহার মধ্যে? 
প্ররেশ করাইলেন।: তাহারা গর্তমধ্যে- প্রভৃতখাদ্য; উদ্ধাক,, 
উপাস্তরণ, প্রাবরণ: প্রভৃতি রাখিয়া আঁসিলেন। মহাপাংশু. 
রাশিদ্বার৷ গর্তের দ্বাররুদ্ধ. করিয়া, তাহারা কপিলবাস্তনগরে 


প্রত্যাগমন: করিলেন । চতুর্দিক্‌ সংুদ্ধ' থাকায় গর্ভ অত্যন্ত: 


উষ্ণ.হুইয় পড়িল। এ আবৃত স্থানে: বাঁস করিয়া! ও. এই 
স্থানের উষ্ণতা সেবন করিয়া অমিতা কুষ্টব্যাধি হইতে বিমুক্তা 
হইলেন ।, তীহাঁর শরীর নিব্র্ণ হইল। তিনি. অমানুষিক 


সৌন্দর্য্য লাভ করিলেন। মনুষ্যের গন্ধ পাইয়া একটী ব্যান 


সেখানে উপস্থিত হইল। সে পাদদ্বারা পাংশুরাশি অপসারিত: 


করিল । 


নেই স্কানের সান্িধ্যে কোল নামক এক রাজর্ষি বাস: 
করিতেন। তিনি'পঞ্চপ্রকার অভিজ্ঞ ও চতুব্বিধ ধ্যানি লাভ: 
করিয়াছিলেন । তাহার" আশ্রমপদ ফল,. মূল, পর্র, পুষ্প ও: 
পানীয় দ্বার! সমৃদ্ধ ও বিভূষিত ছিল । সেই খষি আশ্রমের: 


চতুর্দিকে: বিচরণ করিতেছেন দ্রেখিয়! ব্যান ভয়ে পলায়ন 
করিল। খষি এ গর্ভের সমীপে উপস্থিত হইয়। উহার" ছার; 
অনাবৃত করিলেন । সেখানে সেই পরম. রমণীয়। শাক্য- 
কন্যাকে 
অমিতা তখন সমস্ত বৃত্তান্ত আমূল: বর্ণন: করিলেন।: 


পরম সৌনধ্যশালিনী' অমিতাঁকে দর্শন করিক্প! খষির: অস্তঃ-- 
করণে উৎকট অনুরাগ উৎপন্ন হুইল তিনি ভাঁবিলেন*- 
ংসারে এমন কি. কেহ. আছেন, যিনি: চির। ব্রহ্মচারী: এবং; 


*' “রি চাপি তারচ্চিরব্রক্মচারী ন. চাস রাগানুশয়ে। সমৃহতো। |. 
পুনোহপি সে। রাগবিষে। প্রকুগ্যতি' তিষ্টং যথ] কাষ্ঠগতং অন্ুহতম্‌ ॥ 


দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে? 


১০ 


বুদ্ধদেব 


ধাহার হৃদয়ে আসক্তির লেশমাত্র নাই। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি 
_ যেমন লুকায়িত থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মচারিগণের হৃদয়েও অনুরাগ- 
বহ্ছি প্রচ্ছন্নভাবে বিদ্যমান থাঁকে। অবসর প্রাপ্ত হইলেই 
সেই অনুরাগিরূপ আঁশীবিষ প্রকুপিত হয় । 

তখন সেই রাজধি শাক্যকন্তার সাহচর্য্যে ধ্যান ও অভিজ্ঞা 
হইতে ভ্ষ্ট হইলেন। তিনি শাক্যকন্তাকে আহ্বান করিয়া 
: আশ্রমপদে লইয়! গেলেন। উক্ত কোঁল খধির রসে ও শাক্য- 
কন্ত। অমিতার গর্ভে দ্বাত্রিংশ€ পুত্র জন্মাগ্রহণ করে। উহাদের 
আঁকুৃতি অতি মনোরম এবং উহাঁরা সকলেই অজিনজটা ধারণ 
করিয়াছিল। অনন্তর অমিত! তাহার পুত্রগণকে বলিলেন, 
তোমাদের মাতাঁমহ কপিলবাস্ত.নগরের রাজা, অতএব তোমরা 
সেই, স্থানে গমন কর। পিতামাতার অন্ুমতি গ্রহণপূর্বক 
'কুমারগণ কপিলবাস্ত নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। কপিলবাস্ত 
. মগরের শাক্যগণ খষিকুমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা 
কে? কোথা হইতে এখানে আগত হইয়াছ ? তীহারা বলি- 
লেন, অন্ুহি্নবৎ প্রদেশে কোল নামক যে রাজর্ষি বাস করেন, 
আমরা তাহার পুত্র ও শাঁক্যরাঁজ সিংহহনুর দৌহিত্র। আমা- 
দের মাতা সিংহহন্থুর ছুহিতাঁ। শাক্যগণ এই কথা শুনিয়া 
প্রীত হইলেন। তাহার! পূর্বে যে কুষ্টরোগগ্রস্তা অমিতাকে 
নির্বাসন করিয়াছিলেন, তিনি রোগ হইতে নির্মক্ত হইয়া- 
ছেন এবং তীহাঁর গর্ভে খধিকুমারগণের উৎপত্তি হইয়াছে 
জানিয়! তাহাদের আহ্লাদের সীম! রহিল না। তাহারা এ 
কুমারগণকে প্রভূত দাঁন করিলেন। শাঁক্যকন্াঁগণের সহ 
উহ্বাদের বিবাহ সম্পন্ন হইল। কোল নামক খধির ওরসে 
কুমারগণের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাঁহারা কোলিয়বংশ নাঁমে 
খ্যাতিলাভ করেন। 

শাক্যগণের* দেবদহনামক একটী জনপদ ছিল । 
স্ভূতি নামে এক সমৃদ্ধিশালী শাক্যরাজ বাস করিতেন। 
পুর্কোক্ত কোলিয়বংশীয় কোন কণ্তার সহিত স্ুভূতির বিবাহ 
হয়। স্ুভূতির মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া, চুলীয়া, 
কোঁলীসোবা ও মহা প্রজাবতী নামে সাতটী কন্তা জন্মে। 
পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে সিংহহন্থ কপিলবাস্তর সিংহাসনে 
অধিঠিত ছিলেন। সিংহহন্থুর শুদ্ধোদন, গুক্লোদ্ন, ধৌতোদন 
ও অমুতোদন নামক চারিপুজ্র ও অমিতা নায়ী কন্ঠা জন্মিয়া- 
ছিল। সিংহ্হনুর পরলোকপ্রাপ্তির পর শুদ্ধোদন কপিলবাস্তর 
সিংহাসনে আরোহণ করেন । পূর্বোক্ত দেবদহের রাঁজা স্থভূতির 


* অবদানকল্পলতা, মহাবংশ, জাতক, মহাবগগ, বুদ্ধচরিতকাব্য 
ইত্যাদি গ্রস্থেও ইহার অনুরূপ আথ্য।য়িক' বর্ণিত হইয়াছে । . 
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সেখানে 
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যে পাঁচটী কন্া জন্মিয়াছিল, শুদ্ধোদন উহাদের মধ্যে ছুইটাকে 
বিবাহ করেন । এই ছুই কন্ঠার নাম মায়! ও মহাপ্রজাবতী | 
শীক্যবুদ্ধের জীবনী । 

বৈশাখমাসের পূর্ণিমা তিথিতে* মায়াদেবীর গর্ভের সঞ্চার 
হয়। তদরনস্তর দশমাঁস অতীত হইলে সাঁয়াদেবী কপিলবাস্ত 
নগরের সান্নিধ্যে লুদ্বিনী নাঁমক পরম রমণীয় উদ্চাঁন মধ্যে একটা 
পুত্র প্রসব করেন। পুভ্রজাতমাত্রই শুদ্ধোদনের সর্বার্থ সংসিদ্ধ 
হইয়াছিল বলিয়া, তিনি পুজ্রের সর্ধার্থ-সিদ্ধ বা সিদ্ধার্থ এই নাম 
রাখিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মগ্রহণের সাতদিন পরে মায়াদেবীর 
মৃত্যু হয়। এই সময়ে সিদ্ধার্থ কপিলবাস্ত রাজধানীতে আনীত 
হন। কুমারের প্রতিপালনের ভাঁর উহার মাতৃঘ্সাঁ মহা 
প্রজাব্তী গৌতমীর হস্তে অপিত হয় । 

বাল্যজীধন | 

হিমালয় পর্বতের পার্খে অসিত নামক এক মহর্ষি বাঁ 
করিতেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় ভাঁগিনেয় নরদত্তের সহিত 
কপিলবাস্ত নগরে আগমন করেন । সিদ্ধার্থের দ্বাদশ প্রকার 
মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতিপ্রকাঁর অনুব্যপ্রন দেখিয়া তিনি 
শুদ্ধোদনের নিকট জানাইলেন যে, যদি এঁ বালক সংসারা শ্রমে 
অবস্থান করে, তাহা হইলে রাঁজচক্রবর্তী হইবে, আর যদ্দি গৃহ- 
ত্যাগী হয়, তাহা হইলে সম্যক্‌ সম্বোধি লাঁভ করিবে । অনন্তর 
খষি অপিত স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন । 

কিয়ৎকাল পরে সিদ্ধার্থ গুরুণৃহে প্রেরিত হইলেন। 
সেখানে তিনি বিশ্বামিত্র নামক উপাঁধ্যায়ের নিকট নানাদেশীয় 
লিপি শিক্ষা করেন। গুরুগৃহে গমনের পূর্বেই তিনি ত্রাহ্মী, 
খরোস্ত্রী, পুষ্করসা'রী, অঙ্জলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি, মাঙ্গল্য- 
লিপি, মনুষ্যলিপি, অস্গুলীয়লিপি, শকাঁরিলিপি, ব্রহ্মলিপি, 
দরাবিডলিপি, কিনারীলিপি, দক্সিণলিপি, উগ্রলিপি, সংখ্যালিপি, 
অন্ুলোমলিপি, অর্ধনুলিপি, : দরদলিপি, খাস্তলিপি, চীন- 
লিপি, হুণলিপি, মধ্যক্ষরবিস্তরলিপি, পুষ্পলিপি, দেবলিপি, 
নাগলিপি, কিন্নরলিপি, মহৌরগলিপি, অস্কুরলিপি, গরুভ- 
লিপি, মুগচক্রলিপি, চক্রলিপি, বাধুমরুল্লিপি, ভৌমদেবলিপি, 
অন্তরীক্ষদেবলিপি,  উত্তরকুরুদ্বীপলিপি, অপরগৌড়লিপি, 
পূর্ববিদেহলিপি, উতৎক্ষেপলিপি, নিক্ষেপলিপি, বিক্ষেপলিপি, 
প্রক্ষেপলিপি, সাগরলিপি, রজ্বলিপি” লেখপ্রতিলেখলিপি, 
অনুদ্রতলিপি, শান্ত্রীবর্তলিপি, গণনাবর্তলিপি, উৎক্ষেপাবর্ত- 
লিপি, অধ্যাহীরিণীলিপি, সর্বরাত্রসংহারিণীলিপি, বিদ্যান্ু- 
লোমালিপি, বিমিশ্রিতলিপি, খষিতপন্তপ্তা, রোঁচমানা, ধরণী- 


« এই বৃত্বান্ত ললিতবিস্তর, বুদ্ধচরিতকাবা,  সকোজোছুরিচু, 
গ্যসৌই রোল্প ইত্যাদি গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত ইইল ॥ 
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থাকে, এই ব্যক্তিও সেইরূপ অকর্মণ্য হইয়! 


প্রেক্ষণ-লিপি, সব্বৌষিধিনিষ্যন্দালিপি, সর্বসারসংগ্রহণী ও 
সব্বভূতরুত গ্রহণী প্রভৃতি চতুঃবষ্টিপ্রকারলিপি অবগত ছিলেন । 

ক্রমে তিনি নান! বিদ্যা শিক্ষা করেন। বেদ ও উপনিষদ 
বিদ্যায় তাহার বিশেষ পাণ্ডতিত্য জন্মিরাছিল। কিয়ৎকাল পরে 
সিদ্ধার্থের পাঠ সমাপন হইল। তিনি -কপিলবাস্ত রাজধানীতে 
প্রত্যানীত হইলেন । শুদ্ধোদন দগ্ডপাণি শাক্যের কন্ঠ গোঁপার 
সহিত তাহার পরিণয়কার্ধ্য সম্পাদন করিলেন। সিদ্ধার্থ বিবাহের 
সময় বেদ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, শিক্ষা, গণিত, সাংখ্য, 
যোগ, বৈশেষিক ইত্যাদি শাস্বে বিশেষ পাঁরদখিতা! প্রদর্শন 
করিয়াছিলেন । 

বাল্যকাল হুইতে সিদ্ধার্থের সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। 
যখন তিনি বর্ণমালা শিক্ষা করেন, তখনই অকার উচ্চারিত 


_ হুইবামাত্র “অনিত্যঃ সর্বসংসাঁরঃ” এই বাক্য তাহার কর্ণ মধ্যে 


প্রবেশ করে। একদিন তিনি কৃষি-গ্রাম দর্শনে গমন করিয়া 
ছিলেন। সেখানে একটী বৃক্ষ দেখিয়া উহার মূলে নির্জনে 
বসিয়া ধ্যানমপ্ন থাকেন । 
সংনাঁরবৈরাগ্যের কারণ । 
অনন্তর একদিন তিনি স্বীয় সারথিকে বলিলেন, সারথে, 
রথযোজনা৷ কর, আমি উদ্যানভূমি দর্শন করিব। সারথি রথ 
যোজনা করিলেন। সেখানে একটী জরাজীর্ণ বৃদ্ধ লোককে 


রি 
দেখিয়া! সিদ্ধার্থ সাঁরথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সারথে, 


এই লোকটী দগুধারণপূর্বক অতি কষ্টে স্থলিত গতিতে গমন 
করিতেছে কেন? ইহাঁর শরীর হছূর্বল ও স্থৈর্যবিহীন এবং 
মাংস, রুধির, ও ত্বক সকল শুষ্ক হইয়৷ গিয়াছে । দেহের স্নায়ু 
সকল প্রকাশমান হইয়াছে । ইহার মস্তক শ্বেতবর্ণ, দত্ত বিরল 
ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি কৃশ, ইহার কারণ কি ?১ 

সারথি উত্তর করিল, হে দেব, এই ব্যক্তি জরাছ্াঁরা অভি- 
তত, ছুঃখিত ও বলবীর্যহীন। ইহার ইন্দ্রিয় সকল ক্ষীণ হইয়া 
গিয়াছে । আম্মীয়গণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া এই ব্যক্তি এখন 
নিস্নহায় হইয়। পড়িয়াছে। বনমধ্যে জীর্ণকান্ঠ যেমন পড়িয়া 


করিতেছে ।২ 


৮ সপ 


(১) কিং সারথে পুরুষ দুর্বল অল্পস্থাম 

উচ্ছ্ষ মাংসরুধিরত্বচ স্বায়,নদ্ধঃ | 

শ্বেতশিরে। বিরলদস্ত কৃশাঙ্গরূপ 

আলম্বা দণ্ড ব্রহ্গতেহস্থখং স্বলস্ত ॥” (ললিতষিস্তর ) 
“এষে। হি দেব পুরুষে! জরয়াভিভূতঃ 

ক্ষীপেক্দ্রিয়ঃ সভুঃখিতে। বলবীর্ধ্যহীনে|। 

বন্ধুজনেন পরিভূত অনাথভূতঃ 

কার্ধযাসমর্থ অপবিদ্ধ বনেব দার ॥” ( ললিত বিস্তর) 


$€ 
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কালযাঁপন ৷ 


বুদ্ধদেব 

সিদ্ধার্থ সারথিকে পুনবাঁয় জিজ্ঞাসা করিলেন,-- এইরূপ 
জরাগ্রস্ত হওয়া কি এই ব্যক্তির কুলধন্্ন অথবা সংসারের সকল 
লোঁকেরই ঈদৃশী অবস্থা ঘটয়! থাকে । তুমি শীঘ্র যথার্থ উত্তর 
প্রদান কর, তোমার ৰাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ইহার যথাভূত 
কারণ চিন্তা করিব।৯ 

তখন সারথি বলিল, হে দেব, ইহা! এ ব্যক্তির কুলধর্ ঝ| 
রাষ্ট্রধর্ম নহে । সংসারের সকল লোকই যৌবন ও জরা কর্তৃক 
অভিভূত হয়। আপনি ও আপনার পিতা, মাতা, বান্ধব ও 
জ্ঞাতি প্রভৃতি কেহই জরার হস্ত হইতে বিমুক্ত হইতে পারিবেন 
না। লোকের অন্য গতি নাই ।২ 

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, হে সারথে, লোক সকল নির্বোধ । 
তাহাদের বুদ্ধিকে ধিকৃ, যে হেতু তাহারা যৌবনমদে মত্ত হইয়া 
বার্ধক্য দেখিতে পায় না । তুমি রথ প্রত্যাবর্তন কর, আমি এই 
জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে পুনরায় অবলোকন কৰিব। জরা আমাকে 
আক্রমণ করিবে, অতএব আমার ক্রীড়াস্তখে প্রয়োজন কি ?5 

অপর একদিন সিদ্ধার্থ নগরের দক্ষিণ দ্বার দিয়া উদ্যানভূমি 
প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে একটা ব্যাধিগ্রস্ত লোককে 
দেখিতে পাইয়! সাঁরথিকে জিজ্ঞানা করিলেন, হে সারথে, এই 
লোকটা নিজ কুৎদিৎ মুত্র ও পুরীষ মধ্যে অবস্থান করিতেছে 
কেন? ইহার গাত্র বিবর্ণ, ইন্দ্রিয় সকল বিকল ও সর্ববার্গ শুক্ক। 
এই ব্যক্তি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ও অতিকষ্টে 
কাঁলযাঁপন করিতেছে, ইহার কারণ কি ?৪ 

সারথি উত্তর করিল ঃ--হে দেব, এই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া 
অত্যন্ত গ্লানি অনুভব করিতেছে। ইহার মৃত্যু আসন্ন ও 


(১) “কুলধন্ম এষ অয়মন্ত হি ত্বং ভণাহছি 
অথব।পি সর্বজগতো হস্ত ইয়ং হাবস্থ!। 
শীন্বং ভণাহি বচনং যথভূতমেতৎ 
ত্বা তথার্থমিহ যোনি সঞ্চিস্তযিষ্ো ॥” 

(২) “নৈতস্ত দেব কুলধর্মা নরাই্রধর্শঃ 
সর্ব জগন্ত জরযৌবন ধর্ষয়াতি । 
ভুভাষপি মাতৃপিভৃবান্ধব জ্ঞাতিনখে| 
জরয়! অমুক্তং নহি অন্যগতির্জনস্ত ॥” 

(৩) “ধিক সারথে অবুধবালজনস্ বুদ্ধি- 
বদ যৌবনেন মদমন্ত জরাং ন পণ্ঠে। 
আবর্তয়শ্বিহ রথং পুনরহং প্রবেক্ষ্যে 
কিং মহ্য ক্রীড়রতিভির্জরয়াশ্রিতন্ত ॥” 

(৪) “কিং সারে পুরুষ রূপ-বিবর্ণগাত্রঃ 
সব্বেক্ররিয়েভি বিকলে! গুরুপ্রশ্থসস্তঃ । 
সর্ববাঙ্গ শুক উদরাকুলপ্রাপ্ত কৃচ্ছে, 
মুত্রে পুরীষ শ্বকি তিষ্ঠতি কুৎ্সনীয়ে।” 


(ললিতবিস্তর) 


(ললিতবিস্তর ) 


(ললিতবিস্তর ) 


(ললিতবিস্তর ) 


বুদ্ধদেব 


৮) 


বুদ্ধদেব 


"২ম ্্্্্সল 


আরোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। ইহার বল হীন হইয়াছে। 
রক্ষা পাইবার কোন আশা নাই দেখিয়া এই ব্যক্তি অশরণ 
হইয়া পড়িয়াছে ১ 

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, আরোগ্য স্বপ্নক্রীড়ার স্তাঁয় অলীক, 
ব্যাধিসমূহ অতি ভয়ঙ্কর । কোন্‌ বিজ্ঞ পুরুষ এইরূপ অবস্থা 
দেখিয়! আমোদ গ্রমোদে মত্ত থাকিতে পারেন, অথবা! জগতে 
সুখ আছে বলিয়। ভাবিতে পাঁরেন ?২ 

অন্য সময়ে যখন সিদ্ধার্থ নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া উদ্যান- 
ভূমিতে গমন করিতেছিলেন, তখন এক্টী মুত লোককে 
দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সারথে, এই 
লোকটা মঞ্চের উপর গৃহীত হইতেছে কেন? ইহার চতুর্দিকে 
লোক সকল কেশ ও নখ কম্পন করিতেছে ও মস্তকে ধুলি 
প্রক্ষেপ করিতেছে । পীঁ সকল লোক উহাঁকে বেষ্টিত করিয়া 
বক্ষঃস্থল তাড়িত করিতেছে ও নানা বিলাপ বাঁক্য উচ্চারণ 
করিতেছে, ইহার কারণ কি ?৩ 

সারথি বলিল, হে দেব, জঙ্ধ,দ্বীপে এই লোকটার মৃত্যু হুই- 
য়াছে। এই ব্যক্তি পুনরায় পিতা, মাঁতা', পুত্র ও পত্ী প্রভৃতিকে 
দেখিতে পাইবে না। গৃহ, পিত1, মাতা, মিত্র, জ্ঞাতি প্রভৃ- 
তিকে পরিত্যাগ করিয়৷ এই ব্যক্তি পরলোক গমন করিতেছে 
জ্ঞাতি প্রভৃতি আর এ ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইবে না।ঃ 

তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, যৌবনে ধিকৃ, কারণ জর! ইহার 
পশ্চাতে ধাবমান। আরোগ্যে ধিক্‌, যেহেতু বিবিধ ব্যাধি 
অবশ্ঠন্তাবী। জীবনে ধিক্‌, কারণ লোক চিরস্থায়ী নহে। 
বিজ্ঞ পুরুষকে ধিকৃ, যে হেতু তিনি অলীক আমোদ প্রমোদে 


(১) “এষোহি দেব পুরুষঃ পরমং গিলানে| 
ব্যাধীভয়ং উপগতে। মরণাস্ত প্রাপ্তঃ। 
আরোগ্য-তেজরহিতে। বলবিপ্রহীনে! 
অন্রীণবী প্রশরণহাপরায়ণশ্চ ॥৮”  (ললিতবিস্তর ) 
(২১ “আরোগ্যতা চ ভবতে যথ স্বপ্রব্রীড়। 
ব্যাধির্য়ঞ ইম ঈদৃশ ঘোররূপম্‌। 
কোনাম বিজ্ঞ পুরুষে। ইম দৃষ্টবস্থাং 
ক্রীড়ারভিঞ্চ জনয়েৎ শুভসংজ্তিতাঁং বা॥” (ললিতবিস্তর ) 
(৩) “কিং সারথে পুরুষ মঞ্চোপরিগৃহীতে। 
উদ্ধতে। কেশনথপাংশু শিরে ক্ষিপন্তি। 
পরিচারয়িত্ব বিহরস্তরস্তডুস্তো 
নানাবিলাপবচনাঁনি উদদীরয়স্তঃ ॥” (ললিতবিস্তার ) 
€৪) “এষে। হি দেবপুরুষে! মৃত জনুদ্বীপে 
নহি ভূয় মাতৃ পিত্‌ ভ্রক্ষাতি পুত্রদারম্‌। 
অপহার ভোগগৃহ মাতৃ পিতৃ মিত্র জ্ঞাতি সংঘং 
পরলোক প্রাপ্ত, নহি ভ্রক্ট্যতি ভূয় জ্ঞাতিম্‌॥” (ললিতবিস্তর) 


মন্ত। যদি জর! ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকিত, তাহা হইলে লোকের 
পঞ্চস্কন্ধ ধারণ করিয়া মহা ছুঃখ ভোগ করিতে হইত না। 
জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর নিত্য সহচর হইয়া আমাঁদের যে ছুঃখ 
ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর বিন্ময়ের বিষয় কি? 
অতএব আমি গৃহে প্রতিগমন করিয়া ছুঃখ মোঁচনের উপায় 
চিন্ত! করিব ।১ 

অন্ত সময়ে সিদ্ধার্থ খন নগরের উত্তর দ্বার দিয়া উদ্যাঁন- 
ভূমিতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন একটা শান্ত দান্ত, সংযত ও 
ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক দর্শন করিয়া সাঁরথিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
হে সারথে! এই লোকটী কে? এ বাক্তি শান্তণীল ও 
প্রসান্তচিত্ত ; ইহার চক্ষুদ্বয় স্থির ও কাঁধাঁয় বস্ত্র পরিধাঁন। 
ইনি উদ্ধতও নহেন, অবনতও নহেন। ইনি ভিক্ষাপাত্র ধারণ 
কৃরিয়। শান্তভাবে বিচরণ করিতেছেন ও অন্তকাঁল প্রতীক্ষ। 
করিতেছেন। ইনি কে? 

সারথি বলিল, হে দেব, এই ব্যক্তির নাম ভিক্ষু। ইনি 
কামস্থখ ত্যাগ করিয়। বিনীত আচার অৰলগ্ধন করিয়াছেন । 
্রত্রজ্যা গ্রহণপুর্ববক ইনি আত্মার শাস্তি অন্বেষণ করিতেছেন 
এবং আসক্তিহীন ও বিদ্বেষবিহীন হইয়! সামান্ত আহার সংগ্রহ 
করিতেছেন ।৩ 

তখন বোধিসত্ব বলিলেন, তুমি যে কথা বলিলে, তাহা! স্থন্দর 
সৎ। উহাতে আমার রুচি জন্মিতেছে। জ্ঞানিগণ সর্বদাই 
প্ররজ্যাশ্রমের প্রশংসা করিয়াছেন। এ আশ্রমে অবস্থান 
করিয়া নিজের হিত ও অন্ত জীবের হিতসাধন করিতে পারা 


(১) "ধিগ যৌবনজরয়। সমভিদ্ররতেন 

আরোগ্যধিক বিবিধব্যাধিপরাহতেন। 

ধিগজীবিতেন পুরুষে। ন চিরস্থিতেন 

ধিক্‌ পঞ্ডিতস্ত পুরুষন্ত রতি প্রসলৈ2। 

যদি জর নভবেয়৷ নৈব ব্যা ধির্ণমৃত্যু- 

স্তথাপি চ মহদ্দঃখং প্স্কন্ধং ধরস্তে| | 

কিং পুন জর ব্যাধি মৃত্যু নিতযানুবদ্ধাঃ 

সাধু প্রতি নিবত্ত্য চিন্তয়িষ্যে প্রমোচম্‌॥” ( ললিতবিস্তর) 
(২) “কিং সারথে পুরুষ প্রশান্তচিত্রে| 

নোৎক্ষিপ্ত চক্ষু ব্রজতে যুগমা ত্রদর্শা । 

কাবায়বন্ত্রবননে! স্থপ্রশস্তচারী 

পাত্রং গৃহত্ব ন চ উদ্ধত উন্নতে। বা ॥' (ললিতবিস্তর ) 
(৩) “এষে। হি দেবপুরুষ ইতি ভিক্ষুনাম! 

অপহায় কামরতয়ঃ হবিনীতচ।রী। 

প্রব্রজ্যপ্রাপ্তঃ সমমাত্মন এষমাণে! 

সংরাগদ্বেষবিগতে। তিষ্ঠতি পিওচর্যা| ।" ( ললিতবিস্তর ) 


বুদ্ধদেব 


[ ৬৮ ] 


যায় এবং জীবন স্থুখে যাঁপন করিতে পারা যায়। 
অর্থাৎ মুক্তিই & আশ্রমের ফল।১ 
অভিনিষ্কমণ | 
্বীয় পুত্রের রূপ বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া 
শুদ্ধোদন নানাবিধ উপায়ে উহাকে গৃহস্থাশ্রমে রাখিতে চেষ্টা 
করিলেন; কিন্তু তাহার অবলঘ্িত সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল । 
সিদ্ধার্থ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি 


নিশীথসময়ে শুদ্ধোদনের শয়নাগাঁরে গমনপূর্বক তাহাকে | 


বলিলেন, পিতঃ অদ্য আমি গৃহ হইতে অভিনিক্রমণ করিব। 

সিদ্ধার্থের চিত্ত তখন চারিপ্রকাঁর প্রণিধানে নিমগ্ন হইয়া- 
ছিল। সংসার মহাঁচারক বন্ধন-প্রক্ষিপ্ত লোকসমূছের বন্ধন- 
মোচনের নিমিত্ত তীহাঁর প্রথম প্রণিধাঁন জন্সিল। সংসার 
মহাবিদ্যান্ধকারগহন প্রক্ষিপ্ত লোকসমূহের প্রজ্ঞা-চক্ষুঃ উৎপাঁদন 
করিবার জন্য তাহার দ্বিতীয় প্রণিধান জন্মিল। তিনি তৃতীয় 
প্রণিধানে অহংকাঁর মমকারাভিনিবিষ্ট লোঁকসমূহে আর্ধ্য- 
মার্গোপদেশ প্রদান করিবার উপাঁয় চিন্তা করিলেন। চতুর্থ 
প্রণিধানে তীহার মনে হইল, যে জীব সকল ধর্্াধর্ম্ের বশবর্তী 
হইয়া ইহলোঁক হইতে পরলোঁকে ধাবমান হয় এবং পুনরায় 
পরলোক হইতে ইহলোকে প্রত্যাগমন করে। এই অলাঁত- 
চক্রসমাঁরূঢ় সংসারী লোৌকসমূহের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্তন ক্লেশ 
নিবারণ করিবার জন্য. তিনি প্রজ্ঞাতৃপ্তিকর ধর্ম প্রকাশিত 
করিবার মানস করিলেন । 

নগর হইতে নির্গত হইবার নিমিত্ত তিনি ছন্দক নামক 
স্বীয় সাঁরথিকে রথ সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। ছন্দক 
সিদ্ধার্থকে বলিল, দেব! সংপ্রতি আপনার একটা পুণ্যলক্ষণ 
পুত্র জন্মিয়াছে। সে চতুর্থীপের অধিপতি হইবে । আপনি 
বিপুল সম্পদের অধিকারী । কপিলবাস্ত রাজ্য সুমুদ্ধ ও রমণীয়। 
হে দেব, মুনিগণ জন্মাস্তরে ঈদৃশ সম্পদ্ভোগ করিতে পাইবেন 
বলিয়াই কঠোর তপস্তা করিয়া থাকেন। আপনি এই সম্পদ 
লাভ ক্রিয়াঁও পরিত্যাগ করিতেছেন কেন? দেখুন, আপনার 
প্বী অতি রমণীয়া, বিকশিত পদ্মের স্তাঁয় লোঁচনবিশিষ্টা, 
বিচিত্র হারশোভিতা, মণিরত্বভূষিতা ও মেঘনির্মক্ত আকাশে 
সমুদিত বিদ্যুতের স্তাঁয় প্রভাঁশালিনী এবং মনোহরা' ও শয়নগতা, 
এই পড়্ীকে উপেক্ষা করিবেন না ।২ 


(১) “সাধু স্ভাষিত মিদঃ মম রোচতে্চ 
প্রত্রজ্য নাম বিদুভি? সততং প্রপন্তা। 
হিতমাত্মনশ্চ পরসত্বহিতঞ্চ ফন্র 
স্থখজীবিতং হুমধুরমমৃতং ফলঞচ 0 

(২) “ইমাং বিবুদ্ধান্থুজপতলোচন!ং 

. বৈচিত্রহারাং মণিরত্রভূষিত।ম্‌ ॥ 


(ললিতবিস্তর ) 


স্থমধুর অমৃত 


তখন সিদ্ধার্থ বলিলেন, হে ছন্দক, আমি রূপ, রস, গন্ধ, 
স্পর্শ ও শব্দ ইত্যাদি নানাবিধ কামা বস্ত ইহলোকে ও দেব 
লোঁকে অনন্তকর্পকাল ভোগ করিয়াছি; কিন্তু আমাঁর-কিছুতেই 
তৃপ্তি হয় নাই। আমি গৃহ ত্যাগ করিব বলিয়া! প্রতিজ্ঞা 
করিয়াছি । বজ্র, কুঠার, শর, প্রস্তর, বিদ্যুৎপ্রভাঁর ন্যায় 
প্রজ্বলিত লৌহ, আগ্নেয় গিরিশিখর ইত্যাদি আমার মস্তকে 
পতিত হউক, তাহাতেও গৃহস্থাশ্রমে পুনরায় আমার অভিলাষ 
জন্মাইতে পাঁরিবে নাঁ।১ 
সিদ্ধার্থের এইরপ স্থির প্রতিজ্ঞ! অবগত হইয়া ছন্দক রথ 
সজ্জিত করিল। অর্রাত্রি সময়ে পুষ্যানক্ষত্রযোগে 8 


গৃহ হইতে অভিনিজ্রমণ করিলেন । 


তিনি ক্রমে শাক্য, কোভ্য, মল্ল ও মৈনেয় ্রস্ৃতি জনপদ 
অতিক্রম করিলেন। ছয় যোজন পথ অতিক্রমের পর রাজি 
প্রভাত হইল । তিনি তখন শরীর হইতে সমস্ত আভরণ পরি- 
ত্যাগ করিয়! ছন্দককে গৃহে প্রতি-নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন, 
ছন্দক যেস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ব হইয়াছিল, এ স্থানে একটা 
চৈত্য সংস্থাপিত হয়। দেই চৈত্য অন্যাপি ছন্দকনিবর্তন্‌ 
নামে প্রসিদ্ধ । 

মন্তক-মুগডন। 

তদনস্তর তিনি মস্তক হইতে চড়া ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন । 
যেস্থানে তাহার চূড়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, প্র স্থানে একটা চৈত্য 
সংস্থাপিত হয়। উহ! অদ্যাপি চুড়া-প্রতিগ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ । 
অনন্তর তিনি কাাঁয় বন্ত্রপরিহিত একটা ব্যাথকে দেখিতে 
পাইয়া উহার কাধায় বস্ত্রের সহিত তাঁহার নিজের কৌষিক 
পট্টবস্ত্রের বিনিময় করিলেন। যেস্ানে তিনি কাষায়বস্্র গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, পর স্থানে একটা চৈত্য সংস্থাপিত হয়, উহা! 
অদ্যাপি কাষায়গ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ। 

ছন্দক সিদ্ধার্থের আঁভরণসমূহ লইয়া কপিলবাস্ত রাঁজ- 


ধানীতে প্রতিগমন করিল। তাহার মুখে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত, 


হইয়া. শুদ্বোদন মহাপ্রজাবতী প্রভৃতি সকলেই গভীর শোক- 


নপ্রমুক্তীমিব বিদ্যুতাং নতে 
নে।পেক্ষসে শয়নগতাং বিরোঁচনাম্‌ ॥+, 
(১) "অপরিমিতীনস্তকল্ীময়। ছন্দক । 
ভূক্তা কামানিমাং বূপাশ্চ শব্দাশ্চ। 
গন্ধা রসা স্পর্শতা নানাবিধা 
নয ষে মানুষ। নোচতৃপ্তিরভূৎ ॥ 
বজ্রাশনি পরশুশক্তি শরশ্ম বর্ষে 
-. বিছ্বাৎপ্রভানজ্বলিতং কথিতৎ লোহং। 
_ আদীপ্তশৈলশিখর।ঃ প্রপতেযুমূর্রি 
নোবা, অহং পুনর্জনেয় গৃহা্ডিলাধম্‌।॥” (ললিতবিস্তর ) 


( ললিতবিস্তর।) 


ঠূ 


৫ 
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বুদ্ধদেব 


সাগবে নিমপগ্র হইলেন। সিদ্ধার্থের গৃহ প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা 
নাই জানিয় তাহার! পঁ সমস্ত আভরণ পুষ্করিণীর জলে নিক্ষেপ 
করিলেন। সেই পুষ্ষরিণী অদ্যাগি আভরণ নামে খ্যাতি। 

গোপা প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উখিত হইয়া! জানিতে পারি- 
লেন, তাহার স্বামী সংসারাঁশম ত্যাগ করিয়াছেন । গোপা শয্যা 
ত্যাগ ক্রিয়া ধরণীতলে নিপতিত হইলেন। তিনি কেশগুচ্ছ 
ছেদন করিতে লাগিলেন ও গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার অপসারিত 
করিলেন। হায়! আমার পরিণায়ক অপগত হইয়াছেন, আমি 
জীবনের সমস্ত প্রকার প্রিয়বস্ত হইতে অন্য বিযুক্ত হইলাম ।১ 

দীক্ষ। গ্রহণ । 

বোধিসব্ব ছন্দককে প্রতিনিবৃত্ত করিয়া যথাক্রমে শাক্যা ও 
পন্ম! নামধেয়া ছুই ব্রাঙ্গণীর আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন। 
তদনন্তর তিনি বৈবত নামক ব্রহ্মধির আশ্রমে গমন করেন । 
পরিশেষে তিনি বৈশালী মহানগরীতে উপস্থিত হন। 
আরাড়-কালাম নামক কোন উপাধ্যায়ের সহিত তাহার সাক্ষাৎ 
হয়। আরাড় কালামের তিনশত শিষ্য ছিল। বোধিসত্বও 
তাহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কিছুকাল তছুপদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যের 
অনুষ্ঠান করেন । আবরাড়-কালাম স্বীয় শিষ্যদিগকে আকিঞ্চ- 
ন্যা়তনের ধর্ম শিক্ষা দিতেন । 
হইয়া সর্ব্বত্যাগী হওয়াই পরম মুক্তি । 
বিশেষ তৃষ্তিলাঁভ করিতে পারেন নাই। 

অনন্তর তিনি মগধের অন্তর্গত পাঁগব-পর্বতরাজ সমীপে 
বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি রাজগৃহ নগরে ভিক্ষা করিয়া 
নিজের আহার সংগ্রহ করিতেন। রাজগৃহের লোক সকল 
তাহাকে দেখিয়। অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছিল । তাহারা রাজ- 
গৃহের রাজ! বিদ্বিসারের নিকট যাইয়া বলিল, মহারাজ, স্বয়ং 
ব্রহ্মা দেবরাজ চন্দ্র অথব। সূর্য্য আপনার নগর মধ্যে ভিক্ষা 
করিতেছেন । বিশ্বিসার প্রাতঃঠকালে মহাজনকাঁযর় সমভি- 
ব্যাহারে পাওবপর্বতরাঁজ পার্খে উপস্থিত হইলেন। 

মগধরাজ বৌধিসত্বকে বলিলেন, আপনার দর্শন লাভ 
করিয়া আমি পরম প্রমুদিত হইয়াছি। 
হউন, আমি আপনাকে সমগ্র রাজ্য দান করিতেছি। আপনি 
প্রভূত কাম্য বস্ত ভোগ করুন ।২ 


(১৯) “গে।পা শধ্য।তো! ধরণীতলে নিপত্য 
কেশান্‌ ুনাতি অবশিরি ভূষণানি। রি 
অহে। স্প্রষ্টং মম পরিণায়কেন 
সর্ব প্রিয়েভি ন চিরে তু বিপ্রয়েগঃ 1” (ললিতবিস্তর ) 
(২) “পরমপ্রমুদিতোহস্থ্ি দশনাত্তে 
অবচিষু চ মাগধরাজ বে ধিনন্ম্‌ ॥ 


4৬11 


সেখানে ৷ 


এই মতে বিষয়বাসনাবিরহিত ! 
বোধিসত্ব এই শিক্ষায় | 


আপনি আমার সহায় . 


উপকাতী-ও দয়ার্রচিত্ত বোধিসত্ত্ব মধুর, অকুটিল ও প্রেম- 
" পুর্ণ বাক্যে বলিলেন, €হ ধরণীপ্পালি, আপনার সর্বদা মঙ্গল 
হউক, আমি কোন কামস্ুখের গ্রার্থী নহি। কামনা বিষতুল্য 
ও অনন্ত দোষের আকর। কামের বশে লোক নরক, প্রেত, 
তিষ্যগ, ইত্যাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানিগণ এই 
কামনার সতত নিন্দা করিয়াছেন। আমি উহা! শ্ররেম্স-পিভের 
স্তায় ত্যাগ করিয়াছি। 
তখন কিম্বিপার জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভিক্ষো, আপনি 
কোন্‌ দেশ হইতে আগত হইয়াছেন? আপনার কোথায় জন্ম? 
আপনার পিতা মাতা €কাথায় বাস করেন ! 
 বোধিসত্ব উত্তর করিলেন, হে ধরণীগাঁল, শাক্যগণের 
সুসমৃদ্ধিশালী কপিলবাস্ত নগর বিদ্যমান আছে। সেই নগরের 
রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। বুদ্ধত্বলাভের আশয়ে আমি 
প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি। 
তখন বিশ্বিসাঁর বলিলেন, আপনার দর্শনলাভ করিয়া আমি 
রুতার্থ হইলাম । আমরা আপনার পিতার শিষ্য। হে স্বািন্‌ 
যদি আপনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তাহ! হইলে আমি আপনার 
ধর্মের আশ্রয় লইব। এই কথা৷ বলিয়। বিশ্বিসার বোধিসন্ের 
চরণ বন্দনা করিয়৷ রাজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন ।১ 
এই সময় কুদ্রক নামক কোন উপাধ্যায় রাজগৃহে অধ্যাঁপন| 
করিতেন। রুদ্রক স্বীয় শিষ্যগণের নিকট “নৈব সংজ্ঞানাসংজ্ঞা- 
যতন সমাপ্তির উপায়* ব্যাখ্যা করিতেন । তিনি বলিতেন, শ্রদ্ধা, 
বীধ্য, স্থৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পীচটী অবলম্বন করিয়া মোক্ষ- 
মার্গের পথিক হওয়া উচিত। মুক্তিলাভ হইলে জ্ঞান ও অজ্ঞান 
এতছুভয়কে অতিক্রম করিতে পারা যাঁয়। বোধিসত্ব রুদ্রকের 
নিকট কিছুকাল ধর্ম শিক্ষা করেন। তদনন্তর তিনি মগধের 
গয়াশীর্ষ পর্বতে উপস্থিত হন এবং সেখানে তিনপ্রকার আধ্যা- 
স্মিক উপমা তাহার মনোমধ্যে উদ্দিত হয়। বোধিসত্ত্ব ভাবিলেন, 
বাহার কাম্য বস্তবিষয়ক রাগ, তৃষ্ণা বা পিপাসার নিবু'তি হয় 
নাই, তিনি কখনই আস্তরিক ও শারীরিক ছুঃখ হইতে নিশ্মক্ত 


১৮ 


সি 


ভবহি মম সহ।যু সববর।জাঃ 
অনুভব দাস্যে প্রভৃতং ভূঙক্ষু ক।মান্‌॥” (ললিতবিস্তর ) 

(১) “মাচ পুনঝনে বদাহি শৃণ্ে মাতৃযু তৃণেধু বসাহি ভূমিবাসম্। 
পরম সুকুমার তুভাকায়ঃ ইহমমরাজ্যি বসাহি ভুঙক্ষ কামান্‌॥ 
গ্রভুণ(তিগিরি বোধিসত্বঃ শ্রক্ষ অকুটিলপ্রেক্ষণীয়।ং হিতানুকম্পী। 
স্তি ধরণীপাল তেহস্ত নিত্যং ন চ অহঞ্জক।সগুণেভিরথিকোহস্মি | 
কামঃ বিষনম। অনন্তদে।ষ| নরকে প্রপ।তনপ্রেততিধ্যগ যেনো 
বিছুভিবিগহিত। চাপ্যনাধ্যক (মাঃ জহিত ময়! যথ| পরুখেউপিওম্‌॥ 


বুদ্ধদেব 


হইতে পারিবেন না। যদ্রি কোন ব্যক্তি অগ্রি উৎপাদন করিতে 
ইচ্ছা করিয়া আর্ত্রকাষ্ঠ জলমধ্যে সংস্থাপন করেন এবং এ কাঠ 
আরজ অরণিদ্বারা সংঘর্ষণ করেন, তাহ! হইলে তিনি উহা! হইতে 
কখনই অগ্নি উৎপাদন করিতে পারিবেন না) 
চিত্ত রাগাদিদ্বারা আর্্ রহিয়াছে, তিনি কখনই-জ্ঞানজ্যোতিঃ 
লাঁভ করিতে পারিবেন নাঁ। এই উপমা বোধিসত্ববের চিত্তে 
প্রথমে উদ্দিত হয় । তদনন্তর তিনি ভাঁবিলেন, ধিনি আর্দরকা্ঠ 
লইয়া স্থলে সংস্থাপনপূর্বক আর্জদ অরণিদ্বারা উহার সংঘর্ষণ 
করেন, তিনিও যেমন উহা! হইতে অগ্থি উৎপাঁদন করিতে সমর্থ 
হন না, সেইরূপ ধাহাদের হৃদয় রাগাঁদিদ্বারা অভিষিক্ত, তাহা- 
রাও জ্ঞানজ্যোতি লাঁভ করিতে পারেন না। ইহাই দ্বিতীয় 
উপম|। অনন্তর তাহার মনে হইল, ধিনি শু কাঠি লইয়া 
স্থলে সংস্থাপনপুর্ববক্‌ শুষ্ক অরণিদ্বারা উহার সংঘর্ষণ করেন, 
তিনি উহ! হইতে অনায়াসে অগ্নি উৎপাদন করিতে পাঁরেন। 


সেইরূপ খাহার চিত্ত হইতে রাগাদি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত 


হইয়াছে, তিনিই কেবল জ্ঞানাগ্রি লাভ করিতে সমর্থ। তৃতী-, 
য়তঃ এই উপমা বোধিসত্তবের মনে উপস্থিত হয়। 

অনন্তর তিনি গয়! প্রদেশে উরুবিন্বা! গ্রাম সমীপে নৈরঞ্জন! 
নদী দেখিতে পাঁন। সেই রমণীয় নদীতীরে উপবিষ্ট হইয়া 
তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বর্তমান যুগে জন্বুদ্বীপ পঞ্চবিধ পাপ- 
দ্বারা কলুষিত। এক্ষণে আমি জন্ুদ্বীপের মনুষ্যগণকে কিরূপে 
ধর্মাকার্ষ্যে অভিনিবিষ্ট করিব, ইহা আমার চিন্তনীয় । বৌধিসত্ত 
এইরূপ চিন্তা করিয়া! ষড় বর্ষব্যাপিনী তগস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
তিনি সর্ব প্রথমে আক্ফানক ধ্যানের অনুষ্ঠান করিলেন। যেমন 
ব্লবান্‌ লোক দুর্বল লোককে অনায়াসেই শাসন করিতে পারে, 
(সেইরূপ বোধিসত্বব চিত্ত ও দেহকে সংযত করিতে লাঁগিলেন। 
যখন বোধিসত্ব আশ্ষানক ধ্যানে নিমগ্ ছিলেন, তখন তাহার 
মুখবিবর ও নাসিকারদ্ধ, হইতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইল। 
তাহার কর্ণছিদ্র হইতে মহাশব্দ নিঃস্থত হইতে লাগিল । ক্রমে 
তীহার কর্ণছিদ্রও রুদ্ধ হইল। মুখ, নাসিকা ও কর্ণ সংরুদ্ধ 
হওয়ায় নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের গতি উদ্ধাভিমুখী হইল। শির্ঃপিও 
ভেদ করিয়া নিঃখাস প্র্থান বহির্গত হইল। ক্রমে তিনি 
আহার সংযত করিলেন। পরিশেষে প্রতিদিন একটামাত্র 
তঙুল ভক্ষণ করিতেন। তাহার দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইতে 
লগিল। 
ললিতব্হ নামক সমাধিতে নিমগ্ন হন। বোঁধিসত্ব যখন 
নৈরঞ্জনা তীরে বোধিদ্রমমূলে যোগাসনে আসীন হন ) তখন 
রলিরাছিলেন, এই আসনে আঁমাঁর শরীর শুক্ষতালাভ করুক এবং 
আমার ত্বকৃ অস্থি ও মাংস এইস্থানে বিলীন হউক; কিন্ত 


এপ 


সেইরূপ ধাহার 


] র বুদ্ধদেব 


৬ 


সুছূর্লভ বুদ্ধত্ব লাভ না করিয়া! আমার দেহ ই আন হইতে 
বিচলিত হইবে ন! 

রাজধিবংশোস্তব রঃ বোধিসত্ব পরমজ্ঞান লাভ করিবার 
জন্ট দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়! বৌধিদ্রম মূলে আসীন হইলে সংসারের 
সকল লোকেই হর্ষ প্রকশি করিল; কিন্তু সন্ধর্মের শক্র মার 


ভীত হইল। লোকে যাহাকে কাঁমদেব, চিত্রায়ুধ এবং পুষ্প- 
শর নামে অভিহিত করে, পণ্তিতগণ তাহাকেই কামরাঁজ্যের 
অধিপতি মুক্তির বিদ্বেষী মার নামে অভিহিত করেন ॥ বিলাস, 
হর্ষ ও দর্প নামক তিন পুত্র এবং রতি, গ্রীতি ও ভৃষ্ নায়ী তিন 
কন্ত| মারের নিকট যাইয়! জিজ্ঞাস! করিল, হে পিতঃ, আপনি 
উদ্দিগ্ন হইয়াছেন কেন? তখন মার উক্ত পুত্র ও কন্তার্িগকে 
বলিল, শাক্য মুনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞারূপ ধর্ম, সত্বরূপ আধুধ এবং বুদ্ধি- 
রূপ বাণ-ধাঁরণপুর্বক আমার সমগ্র রাজ্য বিজয় করিবেন বলিয়া 
রোধিদ্রমমূলে আসীন আছেন; দেই হেতু আমার মন .অত্যত্ত 
বিষণ্ন হইয়াছে । যদি উনি আমাঁকে পরাজিত করিয়া সংসারে 
মোক্ষধন্ম প্রচার করেন, তাহা হইলে আজ আমি সমগ্র রাজা 
হইতে বিচ্যুত হইলাম এবং আজ হইতে কন্দর্পের বুর্তি লোপ 
হইল। অতএব যে কাল পধ্যন্ত শাক্যমুনি দিব্যচক্ষুঃ লাভ 
না করেন এবং যে কাঁল পর্যন্ত তিনি আমার রাঁজ্যে অবস্থান 
করেন, সেই সময়ের মধ্যে আমি তাহু।কে উচ্ছিন্ন করিব । যেমন 
নদীর বেগ বদ্ধিত হইয়া সেতু ভেদ করে, আমিও সেইরূপ 

উহাকে ভেদ করিব। তদনন্তর লোকহ্বদয়ের অস্বাস্থ্যকারী . 
মার পুষ্পময় ধন্তঃ ও মোহোৎপাদক পঞ্চবাঁণ গ্রহণ করিয়া নিজ 

পুত্রকন্া সমভিব্যাহারে বোধিদ্রমমূলে উপস্থিত হুইল 1২. তদ- 


কিয়ৎকাল পরে তিনি যথাবিহিত আসনে উপবিষ্ট 


১) "ইহ!সনে শুয়াতু মে শরীরং ত্বগন্থিমীংসং প্রলয়ঞ্চ যাঁতু । 
অপ্রাপ্য বোধিং বহুকল্ছুর্লভ।ং নৈবাসন।ৎ কায়মতশ্চলিম্বাতে ॥” 
(ললিতবিস্তর ) 
(২) বুদ্ধচরিত কাব্য, ত্রয়োদশ সর্গে-_ 
“তন্মিং্চ বোধয় কৃতপ্রতিজ্ঞে রাজবিবংশপগ্রভবে মহয়ো 
তত্রোপবিষ্টে প্রজহ্র্ব লোকস্ত ত্রাস সদ্ধন্মীরিপুস্ত মারঃ॥ 
য়ংকামদেবং প্রবদন্তি লেকে চিত্রাযুধং পুষ্পশরং তখৈব 
কামপ্রচারাধিপতিং তমেৰ মোক্ষদ্বিষং মারমুদাহরস্তি ॥ 
তশ্ত।আ্বজ। বিদ্রমহর্ষদর্পাস্তিআ! রতিপ্রীতিভৃষণ্চ কন্যা 
পপ্রচ্ছরেনং মনসো বিকারং স তাঁংণ্ তাশ্চৈৰ বচে।হবভাষে ॥ 
অসৌ মুনিরিশ্চয়বর্ম বিত্রৎ সন্বাযুধং বুদ্ধিশরং বিকৃষ্য 
জিগীধুরাজ্তেজবিষয়ান্‌ মদীয়ান্‌ তন্মাদয়ং মে মনসো বিষাঁদঃ ॥ 
যদি হাসৌ ম।মভিভুয় যাতি লোকাঁয় চাখ্যাত প্রবর্গমগম্‌ 
শৃন্তন্ততোহয়ং বিষয়ে! মমা দ্যবৃত্তীচ্চ্যতসোব বিদ্হেভ ও ॥ 
তদ্যাঁবদেবৈষ ন লবচক্ষুর্মদেগাচরে তিষ্ঠতি যাবদেব 
যাস্যামি তাবদ্‌ ব্রতমস্য ভেম্তুং সেতুং নদীবেগ ইবাতিরুদ্ধঃ ॥৮ 


ভে 


নন্তর লোকহৃদয়ের অস্বাস্থ্যকরী মার পুষ্পময় ধন্থঃ ও মোহোৎ- 


বুদ্ধদেব 


ভা: 


] ্‌ বুদ্ধদেব 


পাদক পঞ্চবাঁণ গ্রহণ করিয়া নিজ পুত্র কন্তা সমভিব্যাহারে 
বোধিদ্রমমূলে উপস্থিত হইল । অনন্তর মার ধনুর অগ্রভাগে 
বামহস্ত সংস্থাপন করিয়া প্রশান্তচিত্তে যোগাসনে আসীন এবং 
ভবপাগরের পারগমনেচ্ছ বোঁধিসস্বকে অনেক কথা বলিল। 
বোধিসত্বের সহ মারের প্রথমে বাগযুদ্ধ হইল। অনন্তর মাঁর 
ও তাহার পুত্র কন্টা এবং অসংখ্য সৈন্ত একত্র সমবেত হইয়| 
বিবি উপায়ে বোধিসত্বকে আক্রমণ করিল। মারসেনার 
সহিত বোধিসত্তের ষে প্রবল সংগ্রাম ঘটিয়াছিল ; তাহার বিস্তৃত 
বৃত্তান্ত বুদ্ধচরিতকাব্যের ত্রয়েদশ সর্গে বর্ণিত আছে ।১ 

মার সম্মুখ সংগ্রামে পরাজিত হইয়া অতি বিষগ্ন আন্তঃকরণে 
স্বগৃহে প্রতিগমন করিয়াছিল । তদনন্তর রতি তৃষ্ণা ও আরতি 
নামুধেয়া তিন কন্ঠ! মারকে সান্তনা করিয়া বলিল, ছে পিতঃ, 
'আপনি চিন্তিত হইবেন না; আমরা কৌশলপূর্বক বোধিসত্বকে 
আপনার অধীন করিয়া দিতেছি । অনন্তর উহাঁরা যুবতীর রূপ 
ধারণ করিয়া বোধিসত্বের নিকট গমন করিল। 

ইন্দুবদন! ও মোহরূপ অলঙ্কারে বিভূষিতা রতি সংসারের 
নানা প্রকার স্থখের কথ বলিয়া বোধিসত্বকে বিমোহিত করিতে 


লাগিল। সে বলিল, হে বোধিসত্ব, তুমি সাম্রাজ্য সুখ ত্যাগ : 


করিয়া কেন দীনভাবে কাঁলষাঁপন করিতেছ ? সম্পৎসমূহ 
ত্যাগ্গ করিলে মুক্তিলাভ হয়, ইহা কাহার নিকট শুনিয়াছ ? 
তুমি আমাদিগের আশ্রয়ে আগমন কর ; ধর্দি তুমি বিপথগামী 


না হইয়া থাক ; তাহা হইলে আমাদের নিকট আইস। নিদ্রালু 
লোক যেমন কাঁহাঁর কথা শুনিতে পাঁয় না, ধ্যানমগ্ধ বোধি-। 


সত্বও সেইরূপ রতির বাক্য শুনিতে পাইলেন নাঁ।২ 


রূ্তির বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তুষ্ণা ও আঁরতি 


আসিয়া বোধিসত্বকে নান! প্রলেভন দেখাইতে লাগিল। 
স্তর উহার! বৃদ্ধার রূপ ধারণপুর্রবক বোধিসত্বের নিকট ও নানা 
উপদেশ বাক্য বলিতে লাঁগিল। 


এক সময়ে বৃতি, তৃষ্ণা ও আরতি বোধিসত্বের সমীপে 


(১) “তিতো ধনুঃ পুষ্পময়ং গৃহীত্ব। শরাংস্তথ। য়োহকরাংশ্চ পঞ্চ । 


সোহশ্বখমূলং সস্থতে|হভ্যগচ্ছদস্বাস্থ্যকারী মননঃ প্রজানাম্‌ ॥ 
অথ প্রশান্তং মুনিমাসনস্থং পাঁরং তিতীরুং ভবসাগরসা। 
বিষহা সব্যং করমাযুধাগ্রে ক্রীড়ন্‌ শরেণেদমুবাচ মারঃ 8৮ € বুদ্ধচরিত ) 
(২) “রতিস্ততরেন্দুবদনা মোহবিদ্যাস্বলস্কৃত। । 
মোহয়।মাস তৈস্তৈস্তং গাহস্থাস্থখশংসনৈঃ॥ 
চক্রবন্তিস্খং তাক্ত। কিং দীনং হুমা ্রয়ে। 
তক সংপৎ কথং মোক্ষ ইত্যস্মন্‌ সমুপাশ্রয়॥ 
নোচেৎ ত্বং বিপ্রতিম্ম(রী ভরষ্টে। মম ম্মরিষমি। 
নিদ্রালুরিব ত্।ক্যং নাশৃণে।দ্‌ ধ্যানমীলিতঃ ॥” (বুদ্ধচরিত ) 


অন- 


গমন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে বিজ্ঞাপন করিয়াছিল, হে ভগবন্, 
আমরা আপনার আশ্রয়ে আগমন করিয়াছি । আপনি আমা- 
দিগকে প্ররজ্যা ধর্শা প্রধান করুন। আপনার কথা শুনিয়া 
আমর! গার্‌স্থ্য ধর্ম ত্যাগ করিয়া স্ববর্ণপুর হইতে এইস্থানে আগ- 
মন করিয়াছি। আমর! কন্দর্পের দুহিতা। আমাদের পাঁচশত 
ভ্রাতা । তাহারাও সদ্ধন্ম গ্রহণ করিতে উৎসুক হইয়াছে। 
আপনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন; অতএব আমি ও 
আমর ভগিনীগণ আমর! সকলেই আজ বিধবা! হইলাম ১ 
নির্লজ্জ মারও যথাসাধ্য সর্বশেষ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্ত 
কৃতকার্য হইতে পারে নাই। বোধিসত্ব কন্দর্পের বিজয় 
সাধন করিয়া মহাপ্রীত্যাহারব্যহ নামক সমাধিতে নিমগ্র হন। 
বোঁধিসত্ব এইরূপে মাঁর-সেনাকে পরাভূত করিয়া পরম 
শান্তিলাভ করিলেন। তীহার চিন্ত স্থু প্রসন্ন হইল এবং তাহাতে 
রাগধ্যান সুখভোগ করিতে লাঁগিলেন। তিনি প্রথমতঃ 
সবিতর্ক, দ্বিতীয়তঃ অবিতর্ক, তৃতীয়তঃ নিশ্রীতিক এবং চতুর্থতঃ 
অছুঃখাদুঃখ ধ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন। চিত্তের সৎ এবং 
অসৎবুত্তিসমূহই মঙ্গলদায়ক, এইরূপ বিচার করিয়া তিনি 
সবিতর্কধ্যানে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন । চিত্তের সৎ ও 
অসৎ বুত্তিসমূহের পরস্পর বিরোধের উপশান্ত হওয়ায় তিনি 
অবিতর্ক সমাধি লাঁভ করিয়াছেন। যখন প্রীতি ও অগ্রীতি 
এতছুভয়ের প্রতি তাহার উপেক্ষা জন্মিল, তখন তিনি নিজ্সীতিক 
ধ্যান লাভ করিলেন। সুখ ও ছুঃখ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত 
হওয়ায় তাহার চিত্ত ক্রমে স্ুনিম্ল হইল । তখন তিনি অছঃখা- 


সুখ ধ্যান লাভ করিলেন। 


তদনন্তর রাত্রির প্রথম যামে বোধিসত্বের দিব্যচক্ষুঃ উৎ- 
পন হইল। তিনি তত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন । 
রাত্রির মধ্যম ঘামে তীহার পূর্বতন বিষয়সমূহ মনে পড়িল। 
রাত্রির শেষ যায়ে তিনি জগতের ছুঃখের কারণ ভাঁবিতে লাগি- 
লেন। তদনন্তর তিনি বাহা ও আভ্যন্তর জগতের ক্রিয়া-প্রবা- 
হের মধ্যে কিরূপ অবিচ্ছিন্ন কাধ্যকাঁরণ-ভাঁব বিদ্যমান রহি- 
যাছে; তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত প্রবৃত্ত হইলেন। কাঁধ্যকারণ 
ভাবের অথণ্য নিয়মের বশবর্তী হইয়া এই অনাদিসংসারের 
বাস্ৃবস্তসমূহ উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ লাভ করিতেছে। 
আধ্যান্মিক জগতেও কুশল এবং অকুশল চৈতসিক বৃত্তিসমুহ 


(১) *প্রব্রজ্যাং দেহি ভগবন্‌ ভবচ্ছরণমাগতাঃ। 
বার্তীমাকর্যভবতাঁং আয়।তাঃ কাঞ্চনাৎ পুরাৎ॥ 
গাহস্থ্যং ধর্মরমুৎস্থজা নমুচেরাত্মজা বয়ম্‌। 
গঞ্চশতানাং ভ্রাতৃশীং শিক্ষা সংবরণোৎনকীঃ ॥ 
যথ। ত্বমসি বৈর।গো। বয়ং চ ভর্তৃবজ্জিতাঃ॥”  (বুদ্ধগরিত ) 


বুদ্ধদেব 


বুদ্ধদের্ব 


সত্ব বলিলেন, অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, 
বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ফড়ায়তন 


হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা 


হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি ও ; 


জাতি হইতে জরামরণ, শোঁক, পরিদেব, দুঃখ, দৌর্নস্য, 
উপায়াঁস ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। 


অবিদ্যা বা অজ্ঞাঁনই দুঃখের কাঁরণ। তিনি রাত্রির শেষ 


যামে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এই অবিদ্যার কিরূপে নিবৃত্তি 
হইতে পারে এবং লোঁক সকল কিরুপে ছুঃখ হইতে চিরমুক্তি 
লাঁভ করিতে পাঁরে। বহুচিস্তা করিয়া তিনি ছুঃখনিবৃত্তির 
উপায় উদ্ভাবন করিলেন। 

বোধিসত্ব যে মুহূর্তে জগতের দুঃখসমূহের উৎপত্তি ও 
নিরোধের কাঁরণ নির্ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত হইতে তিনি 
ববুদ্ধ' এই নাম ধারণ করেন। 

বুদ্ধত্ব লাভ করিবার পরও এক সপ্তাহকাঁল তিনি বোধিদ্রম 
মূলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পঞ্চম সপ্তাহে তিনি মুচিলিন্দ 
নাগরাজভবনে এবং ৬ষ্ঠ সপ্তাহে অজপালের গ্ুঞ্জোঁধমূলে 
অবস্থিতি করেন। সপ্তম সপ্তাহে তথাগত তারায়ণমূলে বিহার 
করিয়াছিলেন। সেই সময়ে ত্রপুষ ও ভঙ্লিক নাঁমক ছুই 
বণিক্‌ সহোদর বহুলোক সমভিব্যাহারে দক্ষিণাপথ হইতে 
উত্তরাপথ গমন করিতেছিল। তাহারা অতি ভক্তিসহকারে 
বুদ্ধকে আহার প্রদান করিয়াছিল । 


তদনন্তর তথাগত ধন্মচক্র প্রবর্তন করিবার জন্য বাঁরাঁণসপী . 


মহানগরীতে মুগদাব নামক স্থানে গমন করেন । বারাণসী 
গমনকালে আজীবক নামক কোঁন দার্শনিকের সহিত - বুদ্ধের 
সাক্ষাৎকার হয়। 
কথোপকথন হ্য়। পরিশেষে আজীবক জিজ্ঞাসা করেন, 
হে গৌতম! তুমি কোথায় যাইবে ? বুদ্ধ বলিলেন, “আমি 
বারাণসী গমন করিব । কাশিকাঁপুরীতে গমন করিয়া সংসারে 
অপ্রতিহত ধর্মচক্র প্রবর্তন করিক।১ তখন আজীবক শ্লেষ 
প্রকাশপুর্বক বলিলেন, হে গৌতম ! আমি প্রস্থান করিলাম । 
তোমার গন্তব্যপথ এখনও অনেক দূরে আছে । 


অনন্তর গয়া প্রদেশে সুদর্শন নামক নাঁগরাঁজ বুদ্ধকে 


নিমন্ত্রণ করেন। কিয়কাঁল পরে বুদ্ধ গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইয়া 
বারাণসী মহানগরীতে উপস্থিত হন। 


(১) “বারাপসীং গমিষ্যামি গ। বৈ কাঁশিকাং পুরীং। 
ধর্মচত্রং প্রবস্তিষ্যে লে(কেঘ প্রতিবর্তিতম্‌ ॥” 


উভয়ের মধ্যে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ের ূ 


সেখানে তিনি মহা- 


অবিদ্যার বশবর্তী হইয়া উৎপত্তি ও নিরোধ লাভ করিয়াছে । 
জগত্বে কিরূপে দুঃখের উৎপত্তি হয়; তাহা চিন্তা করিয়! বৌধি- 


কাগ্তপ, অশ্বজিৎ, মহানাম ও কৌপ্ডিল্য এভৃতি পাঁচজন শিষোর 


সজ্বের আশ্রয় গ্রহণ করেন। 


নিকট নির্ব্বাণ ধশ্মের ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব 
বলিয়াছিলেন,__ছঃখ, ছুঃখের উৎপত্তি, দুঃখের নিরোধ এবং দুঃখ 
নিরোধের উপায় এই চাঁরিটাকে আধ্যসত্য বলে। জন্ম, 
জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয়সংযোগ এবং প্রিয়বিয়োগ ইত্যাদি 
সমস্তই ছুঃখ শব-বাচ্য। সংক্ষেপতঃ তৃষ্ণাই ছুঃখোথৎপন্তির 
কারণ এবং ভৃষ্ণার নিবৃত্তিতেই ছুঃখের নিবুত্তি হইয়! থাকে । 
সম্যগ, দৃষ্টি, সম্যক সংকল্প” সম্যক্বাঁক্‌, সম্যক্‌ কম্মাত্ত, সম্য- 
গাঁজীব, সম্যক্‌ ব্যায়াম, সম্যক্‌ স্থৃতি ও সম্যক সমাধি এই 
আটটীকে আধ্যাষ্টা্গিক মার্গ বলে এবং &ঁ আটটীর অবলম্বনেই 
ছুঃখনিবৃত্তির উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় । 

কিয়ৎকাঁল পরে ৫৪ জন যুবরাজ ও এক হাজার তীর্ধিক 
বুদ্ধের ধর্মগ্রহণ করেন। এই তীধিকগণ প্রথমে অগ্রির উপা- 
সনা করিতেন। মগধাধিপতি মহারাজ বিষিসার এই সময়ে 
বৌদ্ধধর্্ে দীক্ষিত হন। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন এই ছুই 
জন বুদ্ধের সর্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন। ইহারা অগ্রশ্রাবক 
নামে কথিত ছিলেন । 

অনন্তর বুদ্ধ কগিলবাস্ত নগরে আহত হন। তাহার পিতা 
শুদ্ধোদন তাহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্মিত হন। এই সময়ে 
বুদ্ধের পুত্র রাহুল ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ উভয়েই বৌদ্ধধর্ম 
গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাঁল পরে বুদ্ধের পিতৃব্যপুত্র অনিরুদ্ধ ও 
আনন্দ এবং শ্ঠালক দেবদত্ত বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মমতের আশ্রয় 


গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব আনন্দকে প্রধান উপস্থায়কের পদে 


বরণ করেন। অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশা'লীনগরীতে গ্রমন করেন । 
তথায় শিষ্যগণকে সংসারের অনিত্যতা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান 
করেন। তদনন্তর তিনি রাজগুহের সমীপে একটা স্থানে গমন 
করেন। তথায় তিনি ব্যাধিগ্রস্ত হওয়ায় জীবক নামক 
স্গ্রসিদ্ধ চিকিৎসক তীহাঁর ওষধের ব্যবস্থা করেন । রোগমুক্ত 
হইয়া তিনি অনেক অলৌকিক ঘটনা সম্পন্ন করেন। তাহার: 
অলৌকিক কাঁধ্য দেখিয়! কুটদন্ত ও শৌলনামক ব্রাহ্মণদ্বয় বৌদ্ধ 
ধর্মী গ্রহণ করেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎও বুদ্ধের ধন্মে 
দীক্ষিত হন। ্‌ | 

এই সময়ে দেবদত্, তদানীনস্তন মগধরাঁজ অজাতিশক্রর সহিত 
মিলিত হইয়া বুদ্ধদেবের প্রাণসংহাঁরের চেষ্টা করেন। পরিশেষে 
দেব্দভ্ের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়৷ পড়ে ও অজাতশক্র বুদ্ধ, ধন্ম ও 
দেবদত্ত সানুষ্ঠিত পাপের ফল- 
ভোগের নিমিত্ত নিরয়গামী হন । 

বুদ্ধদেব প্রথমতঃ স্্ীলোকদিগকে স্বীয়ধন্মে গ্রহণ করিতেন 


না। তাহার মাতৃঘস। মহাঁপ্রজাপতির বিশেষ অন্গরোধে ও 


১ 


বুদ্ধদেব 


আনন্দের প্রার্থনায় তিনি উক্ত মাতৃঘ্সাকে সর্ব প্রথমে দীক্ষিত 
করেন। কিয়ৎকাঁল পরে বুদ্ধের পত্তী যশোধরাও বুদ্ধের ধর্ে 
প্রবিষ্ট হন। ক্রমে পাঁচ শত স্ত্রীলোক বুদ্ধের ধর্মে প্রবেশ 
লাভ করে। এইরূপে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীসম্প্রদায়ের স্থষ্টি হয়। 
রাজা বিঞ্বিসারের পত্তী ক্ষেমা বৌদ্ধধন্মে দীক্ষিত হইয়া অনেক 
স্বীলোককে তদ্র্শে আকৃষ্ট করেন । বিশাখানারী বণিকৃকন্তাঁও 
বৌদ্ধসম্প্রদায়ের গ্াভূত উন্নতি বিধান করেন। ৃ 
শাবস্তীর অনাথপিপ্ডিক নামক একজন বণিক্‌ বুদ্ধের ধন্মে 
দীক্ষিত হইয়া তাহাকে জেতবন বিহার প্রদান করেন । *বুদ্ধ- 
দেব প্র বিহারে অবস্থিতি করিয়া ধর্মোপদেশ গ্রাদান করিতেন । 
কিরৎকাঁল পরে বুদ্ধের প্রধান শিষ্যদ্য়__সারিপুত্র ও: 
মৌদগল্যায়ন নির্ধাণ লাভ 'করেন। আনন্দই বুদ্ধের প্রধান ূ 
সেবকহন। আনন্দ বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন । বুদ্ধদেব 
আনন্দের সমভিব্যাহারে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ধর 
প্রচার করেন । 
এক সময়ে বুদ্ধদেবের আদেশ অনুসারে আনন্দ অসংখ্য 
তিক্ষুকে রাঁজগৃহ নগরে উপস্থানশালায় আহ্বান করেন। 
বুদ্ধদেব উপস্থানশালায় উপবিষ্ট হইয়া বলিলেন-__হে ভিক্ষুগণ, : 
আমি তোমাদিগকে সাঁতটী অপরিহানীয় ধর্মের উপদেশ । 
দিতেছি, শ্রবণ কর । ্ 
যতদিন তোমর! কর্ম, তন্ম, নিদ্রা ও আমোদ এই সকলে 
রত না হইবে, যতদিন তোমাদের পাপেচ্ছা প্রবল না হইবে, 
যতদিন তোমরা পাঁপমিত্রের আশ্রয় না লইবে ও সতত নির্ববাণ- 
লাভের উপার চিন্তা করিবে; ততদিন তোমাদের অধঃপতন 
হইবে না|” 
হে ভিক্ষুগণ ! অপর সাতটা অপরিহানীয় ধর্ম শ্রবণ কর, । 
যতদিন তোমরা শ্রদ্ধাবান্‌, ভ্রীমান্, বিনয়ী, শাল্পজ্ঞ, বীর্যশালী, 
স্মতিমান্‌ ও গ্রজ্ঞাবান্‌ থাকিবে, ততদিন তোমাদের ক্ষয় 
হইবে না” | 
অপর সাতটী অপরিহানীয় ধর্ম এই_যতদিন তোমরা 
স্বৃতি, পুণ্য, বীর্ধ্য, গ্রীতি, প্রশ্রন্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সাত 
প্রকার জ্ঞাঁনাঙ্গ ভাবনা করিবে ) ততদিন তোমাদের অধঃপভন ূ 
হইবে না।” 
অপর সাতটা অপরিহানীয় ধর্মের বিষয় বর্ণন করিতেছি, । 
আবণ কর। যতদিন তোমর! অনিত্য, অনাম্ম, অশুভ, আঁদী- | 
| 


নব, প্রহাণ, বিরাগ ও নিরোধ এই সাতপ্রকার সংজ্ঞার ভাবন। । 
করিবে; .ততদিন তোমাদের পতন হইবে না। অর্থাৎ ভোমর! । 
ভাবিবে, সংনারের সকল বস্তুই অনিত্য; সকলই অলীক; । 
সকলেরই পরিণাম অশুভ এবং সকলই পাঁপময়। এইরূপ ' 
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ভাবনা করিয়া অভ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ, অলন্ধ পুণ্যের লাভ) 
উৎপন্ন পাঁপের পরিত্যাগ ও পাপাস্তরের অন্ুৎপন্তি এই চারিটা 
বিষয়ে সম্যক চেষ্টাবান্‌ হইবে । অনন্তর সংসারাঁশক্তি ত্যাগ 
করিয়। বাসনাঁসমূহের ক্ষয় করিবে । 

অপর ছয়টা অপরিহানীয় ধন্ম-_যতদিন ভিক্ষুগণ কাঁয়মন 
ও বাক্যে ব্রহ্গচারিগণের প্রতি মিত্র ব্যবহার করিবেন, যতদিন 
ভিক্ষুগণ ভিক্ষালব দ্রব্যসমূহ কেবল নিজে ভোগ ন! করিয়! 
শীলবান্‌ ব্রহ্গচারিগণকে কিয়দংশ বিভাগ করিয়া দিবেন, 
যতদিন ভিক্ষুগণ স্বীয় সদাঁচার রক্ষা করিবেন ও সদ্ধন্মে 
তাহাদের দৃষ্টি থাকিবে; ততদিন তাহাদিগের ক্ষয় হইবে না।৮ 

অনন্তর বুদ্ধদেব রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া আনন্দের সমভি- 
ব্যাহারে অশ্বলম্বিকা নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে বহু 
ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিল । বুদ্ধদেব স্থানে শীলসমাধি ও প্রজ্ঞা 
বিষঞ্ঞ নানা. ধর্্ালাপ করেন ও বলেন, শীল-পরিশুদ্ধ সমাধি, 
সমাধিপরিশুদ্ধ প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞাপরিশুদ্ধচিত্ত মহাফল প্রসব করে। 

কিয়ংকুল পরে তিনি আনন্দের সমভিব্যাহারে নালন্দায় 
গামন করেন। সেখানে সারিপুত্র নামক শিষ্যের সহ তাহার 
সাক্ষাৎ হয়। বুদ্ধদেব নালন্দার প্রাবারিকাম্রনে বিহার 
করিতেছেন; এমন সময়ে সারিপুত্র তথায় উপস্থিত হইয়া 
অভিবাদনপূর্ববক নিবেদন করিল, “হে ভগবন্, আপনার প্রতি 
আমার এরূপ ভক্তি যে, আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে 
অতীত কালে এমন কোন শ্রমণ ঝা! ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবেন 
না, যিনি আপনার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী । তখন বুদ্ধদেব 
উত্তর করিলেন, হে সারিপুত্র, অতীতকাঁলে যে সকল জ্ঞানী 
লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তীহাদের চিত্তের সহ তোমার 
চিত্তের বিনিময় করিয়া! কি জানিতে পারিয়াছ, তাহারা কিরূপ 
শীলসম্পন্ন, ধন্মপরায়ণ ও প্রজ্ঞাবান্‌ ছিলেন এবং ভবিষ্যৎকালে 
যে সকল জ্ঞানীলোক আবিভূতি হইবেন; তাহাদের চিত্তের. 
সহিত কি তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া জানিয়াছ, তাহাদের 
শীল, ধর্ম ও প্রজ্ঞা কিরূপ হইবে? হে সারিপুত্র, তুমি আমার 
চিত্তের সহ তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া জানিয়াছ, আমার 
শীল ধর্ম ও প্রজ্ঞা কিরূপ ? 

সারিপুত্র উত্তর করিলেন, “হে ভগবন্, অতীত, ভবিষ্যৎ ও 
বর্তমান জ্ঞানিগণের চিত্তের সহ আমার চিত্তের বিনিময় করিতে 
আমি সমর্থ নহি। আমি কেবল তাহাদিগের প্রবর্তিত ধন্মের 
প্রণালী অবগত হইয়াছি। নুপতিগণ স্বুহৎ অট্টালিকা নিন্মীণ 
করিয়া উহ! দুঢ় একার দ্বারা পরিবেষ্টিত করেন। উহার 
একটামাত্র বহিদ্বীর বিগ্ভমান এবং একজন বিজ্ঞ দ্বারবান্‌ 
সতত এ বহিদ্ররে দণ্ডায়মান থাকে। দ্বারবাঁন্‌ পরিচিত 
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লোঁকদ্দিগকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দের়। এ বহিদ্র্ণর 
ব্যতীত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অপর কোন পথ বি্কমান 
থাকে না। 
না, যন্দ্ারা একটা ক্ষুদ্র বিড়ালও 
নিক্ষমণ করিতে পারে। হে ভগবন্, 
বর্তমানকাঁলের জ্ঞানিগণ ধর্মের এইরূপ একটা দ্বার নির্দেশ 
করিয়াছেন । তাহার! উপদেশ করিয়াছেন ষে, প্রথমতঃ কাম, 
ছিংস1, আলশ্ত, বিচিকিৎস! ও মোহ এই পাঁচ প্রকারের প্রতি- 
বন্ধক নিবারণ কর! উচিত। অনন্তর ক্রোধ, উপনাহ, অক্ষ প্রদান, 
ঈর্ষা, মাৎসর্ধ্য, শাঠ্য, মায়, মদ, নিহিংসা, অস্থী, অনপত্রপা, 
স্ত্যান, গুঁদ্ধত্য, অশ্াদ্ধয, কৌগীন্য, প্রমাঁদ, মুষিতস্মৃতিতা, 
বিক্ষেপ, অসংপ্রজন্ত, কৌকৃত্য, সিদ্ধ, বিতর্ক ও বিচাঁর এই চতু- 
বিংশতি প্রকার উপক্লেশ অর্থাৎ চিত্তের দৃষিতভাব পাঁরবর্্বন 
করা কর্তব্য । তদনস্তর চতুর্ববিধ স্মৃত্যুপস্থানে স্তু প্রতিষ্টিত হওয়া! 
উচিত। অর্থাৎ কাঁয় অপবিত্র, বেদন] দ্ুঃখময়ী, চিত্ত চঞ্চল ও 
পদার্থনমৃহ অলীক এই চারিপ্রকার চিন্তার "সতত অনুস্মরণ 
করা কর্তব্য। অনন্তর স্মৃতি, পুণ্য, বীর্য, প্রীতি, প্রশ্রবধি, সমাধি 
ও উপেক্ষা এই সন্বোধ্যঙ্গ অর্থাৎ পরম জ্ঞানের পণ ভাঁবন! 
করা বিধেয়। এইরূপ ভাঁবন! করিতে করিতে সঘোঁধি বা 
পরমজ্জান লাভ করিতে গাঁরা যাঁয়। অতীতকালের জ্ঞানিগণ 
এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বোধি লাঁভ করিয়াছিলেন | ভবি- 
ষাৎকাঁলের জ্ঞানিগণও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বোধিলাঁভ 
করিবেন। ভগবান্ও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বোধি লাভ 
করিয়াছিলেন।” ৃ 

অনন্তর বুদ্ধদেব পাটলীগ্রামে উপস্থিত হইলেন । পাঁটলী- 
গ্রামের উপাসকগণ সমবেত হইয়া বৃদ্ধদেবের পরিচধ্যা করেন। 
তিনি আবসথাগারে আসীন হইয়া! উপাসকদিগকে সন্বোধন করিয়া 
ব্লিয়াছিলেন, হে উপাসকগণ, অধার্মিক ও ছুঃশীল গৃহস্থগণের 
পঞ্চপ্রকার ক্ষতি সহা করিতে হয়। (৯) দ্ুঃনীল গৃহস্থগণ 
ঘোর দরিদ্রতায় নিপতিত হয় (২) তাহাদিগের ছুর্নাম চতু- 
দিকে প্রচারিত হয়; (৩) তাহারা মনুষ্যসমাঁজে সশঙ্ক অন্তঃ- 
করণে বিচরণ করে; (৪) দেহত্যাগের সময়েও তাহাদের 
চিত্তের উদ্বেগ নিবৃত্ত হু না এবং (৫) যরণাস্তর তাহারা নিরয়- 
গামী হয়। পক্ষান্তরে স্থুশীল গৃহস্থগণের পাঁচ প্রকাঁর লাভ দুষ্ট 
হয়,_€১) সুশীল গৃহস্থগণ মহাস্খ ভোগ করেন ; ৫) তাহাদের 
স্থনাম চতুদ্দিকে গ্রস্ত হয় ) (৩) তীহীরা প্রসন্ন অন্তঃকরণে 
মন্ষসমাজে বিচরণ করেন । (৪) দেহ ত্যাগ করিবার সময়ে 
তাহাদিগের চিত্তে কোন প্রকার উদ্বেগ থাকে না এবং ৫৫) 
মরণান্তর তাহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন। 


ভিতরে প্রবেশ ও 


প্রাকারের সন্নিধানে এমন একটা ছিদ্রও থাকে । 


অতীত ভবিষ্যৎ ও ; 


অনস্তর বুদ্ধদেব আনন্দ ও ভিক্ষগণ সমভিব্যাহারে কোটি 
গ্রামে গমন করেন। সেখানে ভিক্ষগণকে সন্বোধন করিয়! 
তিনি বলেন, হে ভিক্ষুগণ, চতুরাধ্য সত্যের প্রকৃত তত্ব অবগত 
না হওয়ায় লোক সকল পুনঃ পুনঃ ইহলোক ও পরলোকে 
গতাঁয়াত করে। ছুঃখ, ছুঃখের উৎপত্তি, ছুঃখের ধ্বংস ও 
ছুঃখ ধ্বংসের উপায় এই চারিটা মহাঁসত্যের সম্যক জ্ঞানদ্বারা 
ভবতৃষ্ণার নিবুত্তি ও পুনর্জন্মের উচ্ছেদে হয় । 8: 
অনন্তর বুদ্ধদেব আনন্দের সমভিব্যাহারে নাঁড়িকা! নামক 
স্থানে উপস্থিত হন এবং এ স্থানে গৃগুকাবসথে কিছুকাল বিহার 
করেন । তথায় তিনি ভিক্ষুগণের নিকট ধর্মাদর্শ নাঁমক ধর্মোপ- 
দেশ প্রদান করেন। ধর্মুর্শের সার মর্ম এই,-_যে ব্যক্তি 
অবিচলিত অন্তঃকরণে বুধ, ধর্ম ও সংজ্বে আস্থা স্থাপন করিয়া- 
ছেন, তীহাকে আর নরকে বা প্রেতলোঁকে জন্মগ্রহণ করিতে 
হইবে না। 
কিয়ৎকাঁল পরে বুদ্ধদেব বৈশালী নগরীতে গমন করিয়! 
আত্রপালী গণিকার গৃহে ভোজন করেন। আত্পালী গণিকা 
নীচ আদন গ্রহণপূর্বক ভক্তি নম্রভাবে বলিল, হে ভগবন্‌! 
আমার আমবন ভিক্ষুলত্ঘকে প্রদান করিতেছি; আপনি উহ! 
প্রতিগ্রহ করুন।” বুদ্ধদেব আত্্পালী গণিকাঁকে নানা প্রকার 
ধর্মোপদেশদ্বার৷ সমুৎসাহিত করিয়া তথা হইতে নিষ্রান্ত হন। 
অনন্তর বুন্ধদেব বেলুর গ্রামে (বিন্বগ্রামে ) গমন করেন 
এবং সেইস্থানে অবস্থিতি করিয়া বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন । 
এই সময়ে বুদ্ধদেবের দেহ পীড়িত হওয়ায় ভিক্ষুগণ ব্যাকুল 
হইয়া গড়েন। তিনি তখন আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন, 
“হে আনন্দ, ভিক্ষগণ আমার নিকটে কি প্রত্যাশা, করেন? 
আমি তোমাদিগের নিমিত্ব প্রকাণ্ত ধর্ম প্রচার করিয়াছি, 


আমার ধর্মে গুহা কিছুই নাই । তোমরা ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ, 


কর,. ধর্মদীপ প্রজ্বলিত কর, অন্তের আশ্রয় গ্রহণ করিও না» 
নিজেই নিজের আশ্রয় হও । হে আনন্দ, আমার পরিনির্বাণের 
পর যিনি ধর্মের শরণ লইবেন, ধন্মদীপ প্রজ্জলিত্ব করিবেন, 
বিমুক্তি লাভের নিমিত্ত নিজের উপর নিজে নির্ভর করিবেন 
এবং অন্যের আশ্রয় লইবেন না, তিনিই ভিক্ষুগণের মধ্যে 
অগ্রগণ্য হইবেন ।৮ 

অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালীনগরীর চাপাঁল চৈত্যে গমন করিয়া 
তথায় কিছুকাল রিহার করেন। এই সময়ে পাপাত্মা মার 
আসিয়া তীহাঁকে বলিতে লাগিল,*হে ভগবন্‌ ! পরিনিব্বাণ লাভ 
ক্রুন। আপনার পরিনির্বাণকাল উপস্থিত হইয়াছে 1” বুদ্ধদেব 
উত্তর করিলেন, হে মার! যতদিন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপ্রাসক ও 


উপাসিকাঁধমূহ বিনীত, বিশারদ, ধর্মধর ও ধর্ানধর্মচারী 


সা লি এ খর ক ল্য রা সুর 


ও ক 


[ ৭৫ ] 


না হইবেন ) ততদিন আমি পরিনিবর্বাণগত হইব না, ছে মার, 
যতদিন লোৌকসমাজে ব্রহ্ষচধ্য সু প্রচারিত না হইবে; তভদিন 
আমি পরিনিবৃত্ত হইব না; হে মার, ব্যস্ত হইও না, অন্যাপি 
তিন মাসের পর আমি পরিনির্বাণ লাঁভ করিব ।” 

অনন্তর বুদ্ধদেব আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলেন, হে 
আনন্দ, রিমোক্ষের আটটী সোপান বিদ্বামান আছে । (১) ষাহা- 
দের মনোমব্যে রূপের ভাব বিদ্যমান আছে, তাহারা বাহ জগতে 
কূপ দেখিতে পায়, ইহাই বিমোক্ষের প্রথম সোপান । (২) মনো- 
মধ্যে রূপের ভাব বিদ্যমান নাই অথচ বহির্জগতে রূপ দেখিতে 
পায়, ইহাই বিমোক্ষের দ্বিতীয় সোপান । (৩) মনের ভিত্তর 
রূপের ভাব বিদ্যমান আছে অথচ বহির্জগতে রূপ দৃষ্ট হয় না, 
ইহা ভূতীয় গোঁপান। (৪) রূপ জগৎ অতিক্রম করিয়া! “আকাশ 
আ্মনন্ত” এইরূপ ভাঁবনা করিতে করিতে আঁকাশানন্ত্যায়তনে 
রিহার করে; ইহাই বিমোক্ষের চতুর্থ সোপান । (৫) আঁকা- 
- শানন্তায়তন অতিক্রম করিয়া গজ্ঞান অনন্ত” এইরূপ ভাবনা 
করিতে করিতে বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনে বিহার করে, ইহা বিমোক্ষের 
পঞ্চম সোপান । (৬) বিজ্ঞানানিস্ত্যায়তন অতিক্রম করিয়া “কিছুই 
নাই” এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে আকিঞ্চন্তায়তনে বিহার 
করে; ইহা বিমোক্ষের ৬ষ্ঠ উপায়। ৫) আকিঞ্চন্তাঁয়তন 
অতিক্রম করিরা জ্ঞানও নাই। এইরূপ ভাঁবিতে ভাবিতে 
 নৈব-সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনে বিহার করে, ইহা বিমোক্ষের ৭ম 
সোপান। (৮) নৈব সংজ্ঞানীসংজ্ঞার়তন অতিক্রম করিয়। জ্ঞান 
ও জ্ঞাত! উভয়ের নিরোধ সাঁধনপূর্ব্বক সংজ্ঞা-বেদফিতৃ নিরোধ 
উপলব্ধি করিয়! বিহার করে। ইহা বিমোক্ষের অষ্টম সোপান । 


অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালীর মহাবনে কুটাগাঁরশীলাঁয় গমন. 


করেন, তাহার আদেশ অনুসারে আনন্দ বৈশালীর সমগ্র ভিক্ষুকে 
কুটাগারশালায় আহ্বান করেন। বুদ্ধদেব তীহাদিগকে 
সম্বোধন করিয়। বলিলেন, “হে ভিক্ষগণ, আমি যে ধর্মের উপ- 
দেশ প্রদান করিয়াছি; তোমরা সুন্দররূপে উহা! পর্যযাঁলোচন। 
কর। লোকের হিত.ও সুখের নিমিত্ত জগতে ব্রঙ্গচর্যয সু প্রতি- 
ষিতকর। হে ভিক্ষুগণ, আমি তোমাদিগকে ষে ধর্ম শিক্ষা 
'দিয়াছি, তাহার মধ্যে বক্ষামাঁণ সপ্রত্রিংখশৎ বিষয় তোমর! 
নম্যক্রূপে ধারণ করিবে। সেই সপ্তত্রিংশৎ বিষয় এই 2 
চারিটা স্থৃত্যুপস্থান, চারিটা সম্যক প্রহাণ, চারিটা খদ্ধিপাদ, 
পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্তবোধ্যঙ্গক অষ্ঠ মার্গ। কায় 
অপবিত্র, বেদনা ছুঃখময়ী, চিত্ত চঞ্চল ও পদার্থসমূহ 
অলীক, এই প্রকার ভাবনার নাম চতুঃস্থত্যুপস্থান। অঞ্জিত 
পুণ্যের সংরক্ষণ, অলব্ধ পুণ্যের উপাঞ্জন, পূর্ববসঞ্চিত পাঁপের 
পরিত্যাগ ও নূতন পাঁপের অনুৎপন্তি; এই চারি প্রকার চেষ্টার 


স্পা 


নাম চতুঃসম্যক্‌প্রহাণ। অসামাগ্ঠ ক্ষমতা লাতের নিমিত্ত অভি- 
লাঁষ, চিন্তা, উৎসাহ ও অন্বেষণকে চারিটা খদ্ধিপাঁদ বলে। 
শ্রদ্ধা, সমাধি, বীর্ধ্য, স্বৃতি ও শ্রজ্ঞ! এই পাঁচটীর নাঁম পঞ্চ 
ইন্দ্রিয়। এই পাঁচ পদার্থ আবার পঞ্চবল নামেও অভিহিত 
হয়। স্থৃতি, ধর্ম, পরিচয়, বীর্ষ্য, প্রীতি, প্রশ্রন্ধি, সমাধি ও 
উপেক্ষা এই সাঁতটীর নাম সপ্তবোধ্যঙ্গ। সম্যক দৃষ্টি, সম্যক 
[ংকল্প, সম্যক্বাক্‌, সম্যক্‌ কন্মান্ত, সম্যগাঁজীব, সম্যগ ব্যায়াম, 
সম্যকৃস্থৃতি ও সম্যক্‌ সমাধি এই আটটার নাম অষ্ট আধ্যমার্গ । 

এই সপ্তত্রিংশৎ পদার্থ লইয়া! আমি ধর্মের ব্যবস্থা করিয়|ছি। 
তোমরা এই ধণ্ম সম্যকৃরূপে আলোচনা কর ও লোকসমাঁজে 
প্রচার কর। হে তিক্ষুগণ, আমি তিন মাসের পর পরিনির্বাণ 


লাত করিব। তোমরা সাবধান হইয়া কা্ধ্য কর। অনন্তর 


তিনি বক্ষ্যমাণ গাঁথা গাঁন করিলেন ২-_আঁমার ব্য়ম পরিপক্ক 
হইয়াছে, জীবনের অল্প অবশেষ আছে, সমস্ত ত্যাগ করিয়! 
আমি চলিগ্না যাইব, আমার নিজের আশ্রপ্ণ আমি স্থির করি- 
য়াছি। হে ভিক্ষগণ, তোমরা অপ্রমত্ত সমাহিত ও স্থশীল 
হও) স্থিরসংকল্প হইয়া স্বীয় চিত্ত পর্য্যবেক্ষণ কর। যিনি 
প্রমাদপরিশৃন্ হইয়া এই ধর্মে বিহার করিবেন, তিনি জন্ম ও 
সংদারের উচ্ছেদ করিয়। দুঃখের চিরধ্বংস করিবেন ।১ 

অনন্তর বুদ্ধদেৰ ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে ভণ্ড গ্রামে উপস্থিত 
হন। সেখানে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন, 
“হে ভিক্ষুগণ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি এই চতুঃ- 
পদার্থের অনুশীলনবশতঃ লোকসকল সংসারপথে দীর্ঘকাল 
সংধাবন করে।? 

তদনন্তর বুদ্ধদেব হস্তি গ্রাম, আম্রগ্রাম, জন্ষুগ্রাম ও ভোগ 
নগরে যথাক্রমে গমন করেন। তিনি ভোগ নগরে আনন্দ- 
চৈত্যে বিহার করিতে করিতে বলিয়া ছিলেন “হে ভিক্ষুগণ, 
যদি কোন ভিক্ষু আপিয়া তোমাঁদিগকে বলেন, তিনি অমুক 
বাক্যটী ভগবানের মুখে শুনিয়াছেন বা ভিক্ষুসংঘের নিকট 
প্র বাঁক্যের উপদেশ পাইয়াছেন, অথবা কোন আবাসে কয়েক- 
জন স্থবির ভিক্ষু সিলিত হইয়া! তাহাকে উক্ত বাক্য বলিয়াছেন 
অথবা কোন বিদ্বান্‌ ভিক্ষুর মুখ হইতে প্র বাক্য গ্রহণ করিয়া- 
ছেন, তাহা হইলে তোঁমরা তাহার কথ] প্রথমতঃ আস্থা 


(১) “পরিপক্ক বয়ৌময্হং পরিত্তং মমজী(বিতং । 
পহা।য় বে। গমিস্সামি কতং মে সরণমন্তনো! ॥ 
অপ্নমন্তীসতিমন্তে সহথশীল৷ হোথ ভিক্খবে1| 
হুসমাহিতমংকপ্প। মচিত্তম অনুরক্খথ ॥ 
ষে। ইমন্মিং ধর্ম বিনয়ে অপ্লমতৌবিহ্স্সতি । 
পহায় জাতিনংসারং দুকৃখস্সন্তং করিস্সতি।” 


বা অনাস্থ! কিছুই স্থাপন করিও না । তীহাঁর কথিত বাঁক্যটা ূ 


বুদ্ধদেব 


সুত্রপিটক ব! বিনয়পিটকের সহিত মিলাইয়া দেখিও, যদি স্থুত্রে 


বা বিনয়ে উহার অন্গরূপ বাক্য বিদ্যমান থাকে) তাহ! হইলে 
জাঁনিবে, উক্ত ভিক্ষু ঁ বাক্যটা স্ুন্দররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; 


এবং তাহা হইলে তীহার বাক্যে অভিনন্দন প্রকাশ করিও । 
আর যদ্দি স্ুত্রে' বা বিনয়ে বাঁক্যটী দৃষ্ট নাঁ হয়, তাহা হইলে 
জানিবে উক্ত ভিক্ষু এ বাক্যটী দৃষিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং 
তাহ! হইলে তাহার কথায় তোমরা আস্থা স্থাপন করিও ন1।” 


ৃ 
| 
| 


অনন্তর বুদ্ধদেব পাবা নাঁমক স্থানে গমন করিয়া চুন্দ নামক; 
শিষ্যের আত্রবনে বিহাঁর করেন। চুন্দ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত ৷ 
হইয়। অভিবাদনপূর্ববক নিবেদন করিল, “হে ভগবন্‌! ভিক্ষু-. 


সজ্বের সহ সমবেত হুইয় আপনি কল্য আমার গৃহে ভোজন 
করিবেন ।” বুদ্ধ তুফীন্তাব অবলম্বন করিয়! চুন্দের নিমন্ত্রণ 
গ্রহণ করিলেন। চুন্দ গৃহে গমন করিয়া বিবিধ প্রকার খাদ্য 
ও গ্রভৃত শুকর মাংস প্রস্তত করিল। পরদিন বুদ্ধ চুন্দের 


আলয়ে গমন করিয়া, তাহাকে বলিলেন, “হে চুন্দ, তুমি শুকর | 


মাংস আমাকে পরিবেশন কর, এই ভিক্ষুসজ্ঘকে উহা! প্রদান 
করিও না) মনুষ্য লোৌক, দেবলোক ও ব্রহ্গলোকে বুদ্ধ ভিন্ন 


এমন কেহ নাই, ঘিনি শুকর মাংস ভক্ষণ করিয়! জীর্ণ করিতে । 


| 


পারেন। হে চুন্দ, আমাকে পরিবেশন করিবার পর যে শুকর! 
মাংস অবশিষ্ট থাকিবে, উহা গর্ভমধ্যে নিক্ষিপ্ত কর।” তাহার 


বাক্যানুসারে চুন্দ অবশিষ্ট মাংস গর্তে নিক্ষেপ করিল । 

চুন্দের গৃহে ভোঁজনের অব্যবহিত পরেই বুদ্ধের লোহিত 
গ্স্কন্দিকা ব্যাধি অর্থাৎ রক্তামাশয় জম্মে। তিনি সেই অবস্থায় 
কুশীনগরাঁভিমুখে গমন করেন। 
বলেন, হে আনন্দ ! আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি ? তুমি একখানি 


বস্ত্র চতুরাবৃত করিয়া, এই বৃক্ষমূলে বিস্তারিত কর। আমার । 
পিপাসা উপস্থিত হইয়াছে, কিঞ্চিৎ পানীয় আনয়ন কর। 


অনন্তর বুদ্ধদেব জল পাঁন করিয়! কিঞ্চিৎ বিশ্রীম লাভ করিলেন। 


সেই সময়ে পুক্কদ নামক আলাড়-কাঁলামের কোনি শিষ্য ৷ 
কুণীনগর হইতে পাবাভিমুখে আগমন করিতে ছিলেন। তিনিও । 


সেই সময় কুশীনগরাভিমুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন।  বুদ্ধকে 


দেখিয়া তিনি বলিলেন, “অহো প্রব্রজ্যার কি অসীমান্তি প্রভাব । ; 
এক সময়ে আলাড়কাঁলাম কোন বৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া 


তপন্তা করিতেছিলেন, তখন ৫০০. শকট তাহার .গাত্র স্পর্শ 
করিয়৷ চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি উহা দেখিতে পাইলেন না ক 
উহার শব্দ শুনিতে পাইলেন না।” পুক্কসের কথা শ্রবণ করিয়া 


বুদ্ধ বলিলেন “হে পুরুস, আমি একসময়ে আত্মা নামক স্থানে 


ভূষাগরে তপস্তা করিতেছিলাম। তখন অবিরত মেঘগঞ্জন, 


পথ মধ্যে তিনি আনন্দকে ৷ 


' গৃহে ভোজন করিয়া! আমার প্রবল ব্যাধি জন্ষিয়াছে, ইহা! 


বুদ্ধদেব 


বৃষ্টিপাত ও বিদ্যুৎ নিঃসরণ হইতে ছিলী। সেই হূর্ঘটনায় 
ভূধাগারের ছুইজন কৃধক ও চাঁরিটী বলীবর্দ প্রাণত্যাগ করে । 
যেখানে সেই কৃষকদয় ও বলীবর্দদ চতুষ্টয় বিনষ্ট হয়, সেই. স্থানে 
অসংখ্য লোক সমবেত হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্য হইতে 
একজন লোকি আমাকে জিজ্ঞাসা করে, “মহাঁশয়। এখানে 
কি হইয়াছে!” আমি বলিলাঁম আমি কিছুই জানি না। সেই 
লোৌক তখন আমাঁকে বলিল, “মহাশয়, দেববর্ষণ, মেঘগঞর্জন, 
বিছ্যুৎস্ক:রণ ইহার কিছুই কি আপনি দেখিতে পাঁন নাই ?” 
আপনার কর্ণে কোন শব্দ গ্রবেশ করে নাই? অনন্তর সেই . 


ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, “মহাশিয় আপনি কি নিদ্রিত 


ছিলেন ?” আমি বলিলাঁম না, আঁমি জাগ্রত ছিলাঁম । তখন 
সেই লোক বলিল “মহাশয়, বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, 
আপনি জাগ্রত ছিলেন অথচ কিছুই জানিতে পারেন নাই ।” 
বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরু অতিশয় বিশ্বয়ান্থিত হইলেন 
ও সেই দিন তিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সজ্বের আশ্রয় লইলেন। 

কিয়ৎকাঁল পরে পুককস বৃদ্ধকে একখানি স্কুবর্ণ বর্ণ বন্র প্রদান 
করেন। আনন্দ এ বন্ত্রের দ্বারা বুদ্ধের দেহ আবুত করেন । 
অনস্তর বুদ্ধ মহাঁভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে ককুত্থা নদীতীরে 
উপস্থিত হন। তিনি এ নদীতে স্নান ও উহার জল পান 
করিয়া চুন্দের আত্রবনে আবাস গ্রহণ করেন। চুন্দ একখানি 
বস্ত্র চতুরাবৃত করিয়া বুদ্ধের শয্যা প্রস্তত করে । বুদ্ধ এ শধ্যাঁয় 
শয়ন করিয়া কিয়ৎকাঁল বিশ্রাম করেন। অনন্তর তিনি 
আনন্দকে একান্তে আহ্বান করিয়া বলিলেন “হে অঁনন্দ, 
চুন্দের মনে যদি কৌন প্রকার পরিতাঁপ উপস্থিত হইয়া 
থাকে, তাহা হইলে তুমি উহার বিমোচন করিও । তাহার 
ভাবিয়া 
সে যেন ছুঃখিত না হয়। তুমি তাহাঁকে বলিও যে বুদ্ধ ও 
ভিক্ষুসজ্বকে ভোজন করাইয়া যে সদ্ধন্ম সঞ্চয় করিয়াছে ; 
তন্ধারা তাহার স্বর্গলাভ হইবে। চুন্দের পক্ষে ইহা পরম লাভ 
যে বুদ্ধ তাহার গৃহে শেষ আহার গ্রহণ করিলেন। যে খাদ্য 
থাইয়া বুদ্ধ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও যে খাদ্য খাইয়া তিনি 
পরিনির্বাঁণ লাভ করিলেন ; উ্তয় খাঁদ্যই মহাঁফলদায়ক 1” 

অনন্তর বুদ্ধদেব বক্ষ্যমাণ উদাস গাঁন করিলেন £-_দাঁসশীল 
ব্যক্তির পুণ্য প্রবঞ্ধিত হয়, সংযত ব্যক্তির বৈর উৎপন্ন হয় না, 
ধার্মিক ব্যক্তি অমঙ্গল বর্জন করিতে পাঁরেন এবং রাগ, দ্বেষ ও 
মোহের ক্ষয়ে নির্বাণ লাঁভ হয় ।১ 


(৯) “দদতে| পুঞ্২ং পবডঢতি সংষসতো বেরং ন চীয়তি | 
কুদলো! চ জহাতি পাপকং র।গদোষমোহক্থয়া স বিচ্চতে| তি ॥” 


€ 


বুদ্ধদেব 
অনন্তর বুদ্ধ হিরথতী নদী পার হইয়া কুশীনগরের উপবর্তনে 
শাঁলবনে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি উত্তরণীর্ষ হইয়া একটা 
মঞ্চের উপর শয়ন করেন। অনন্তর আনন্দকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন £__হে আনন্দ, চারিটা স্থানি সকলেরই শ্রদ্ধার সহিত 
অবলোকন কর! উচিত, যেখানে বুদ্ধের জন্ম হইয়াছে, যেখানে 
তিনি সম্যক্সংবোধি লাভ করিয়াছেন, যেখানে তিনি ধর্মচক্র 
 প্রবস্তিত করিয়াছেন ও যেখানে তাঁহার পরিনির্বাণ লাভ 
হইয়াছে, এই চারিটা স্থানি সকলেরই অদ্ধার সহিত অবলোকন 
কর] উচিত। 


এই সময়ে আনন্দ জিজ্ঞাসা করিলেন, “ভগবন্‌, স্ত্রীজাতির 


প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে %” বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, 
_ “অদর্শন, অর্থাৎ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।” “হে 
ভগবন্‌, যদি সাক্ষাৎ হয়, তাহা হুইলে কি করিতে হইবে ?” 
শহে আনন্দ ! অনালাঁপ, অর্থাৎ তাহাঁদিগের সহিত আলাপ 
করিবে নাঁ।” “হে ভগবন্‌, যদি তাহারা আলাপ করে, তাহ! 
হইলে কি করিতৈ হইবে?” «হে আনন্দ! উপস্থাপন, অর্থাৎ 
_ তাহাদিগকে দেবতার স্তাঁয় পুজা ও উপাসনা করিবে ।” 
অনন্তর আনন্দ বুদ্ধকে বলিলেন, “হে ভগবন্, কুশীনগর 
একটী জঙ্গলপূর্ণ ক্ষু্র নগর, আপনি এখানে পরিনিবৃত হইবেন 
না। চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবন্তী, সাঁকেত, কৌশান্বী, বারাণসী 
প্রভৃতি অনেক মহানগর আছে, সেখানকার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ 
ভগবানের প্রতি ভক্তি-সম্পন্ন, তাহার! ভগবানের শরীর পুজা 
করিবেন। হে ভগবন্, এই শাখা-নগরে পরিনির্বাণগত হইবেন 
মা1।” বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, “হে আনন্দ ! তুমি এরূপ কথা 
বলিও না। পুরাকালে মহাসুদর্শন নামে এক ধার্মিক ও 
চতুরস্তবিজয়ী রাজ! জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই কুশীনগর 
বা কুশবতীতে রাজধানী সংস্থাপন করেন। এই নগর মহা- 
' নমুদ্ধিশালী ও বহু-জনাকীর্ণ ছিল। ইহা! পূর্ব্ব পশ্চিমে দ্বাদশ 
যোজন দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে সপ্তযোজন বিস্তৃত। হে আনন্দ, 
তুমি কুশীনগরের মল্লগণকে বল, আজ রাত্রির শেষ যামে বুদ্ধ 
এইস্থানে পরিনির্ব্বাণ লাভ করিবেন।” তখন কুণীনগরের মল্ল- 
গণ তথায় আগমন করিয়া! বুদ্ধের বন্দনা ও পূজা করিল। 
এই সময়ে সুভদ্র নামক পরিব্রাজক কুশীনগরে আগমন 
করেন। সেই দিন রাত্রির শেষ যামে গৌতমবুদ্ধ পরিনির্ববাণ 
লাভ করিবেন। তাহ! জানিয় স্ুভদ্র বলিলেন, আমি প্রাচীন- 
গণের মুখে শঅবণ করিয়াছি, সংসারে কদাঁচিৎ কোন গতিকে 
বুদ্ধগণের জন্ম হইয়া থাকে । গৌতমবুদ্ধ আজ পরিনির্ববাণ 
লাভ করিবেন। আমার ধর্মবিষয়ে কএকটী সন্দেহ আছে। 
বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি সন্দেহের ভঞ্জন করিব। 
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স্থভদ্র বুদ্ধের সমীপে গমন করিতে উদ্যত হইলে, আনন্দ 


বলিলেন, মহাশয় ! ভগবান্‌ ক্লান্ত হইয়াছেন, আপনি 
তাহাকে বিরক্ত করিবেন না। বুন্ধদেব এঁ কথা শ্রবণ করিয়া 
আনন্দকে বলিলেন, হে আনন্দ, স্তুভদ্রকে বারণ করিও না, 
তাহাকে আমার সমীপে আসিতে দ্বাও। তখন অভদ্র বুদ্ধের 
সমীপে গমন করিয়! তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গৌতম, 
পুরণ-কাশ্ঠপ, মস্করী গোশাঁল, অজিত কেশকম্বলী, ককুদ 
কাত্যায়ন, সপ্রয়পুত্র বৈরত্তি ও নিগ্রস্থ জ্ঞাতিপুত্র প্রভৃতি যে সকল 
ধন্মোপদেশক তীর্থকর বিদ্যমনি আছেন ) তাহাদের উপদেশ 
সকল শ্রেয়স্কর কি না এবং তাহার! শাস্ত্রে অভিজ্ঞকি না? 
বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, হে স্তদ্র, প্র সকল তীর্থকরের 
অভিজ্ঞতা কিরূপ, তাহা বিচার করিয়া! কোন ফল নাই। আমি 
তোমাকে যে ধর্মের উপদেশ দিতেছি; তাহ! মনৌযোগ সহকারে 
শ্রবণ কর। হে সুভদ্র, যে ধর্মে সম্যক্‌ দৃষ্টি, সম্যক্‌ সংকল্প, 
সম্যক্বাক্‌, সম্যক্‌ কর্মমাস্ত, সম্যগাজীব, সম্যক্‌ ব্যায়াম, সম্যক্‌ 
স্বৃতি ও সম্যক সমাধি এই অষ্ট আধ্যমার্গের উপদেশ নাই, 
এ ধর্মের অবলম্বিগণের মধ্যে কোন শ্রমণ জন্মিতে পারেন না । 


. যে ধর্মে অষ্ট আধ্যমার্গের উপদেশ আছে, প্র ধর্মে শ্রমণও 


বিদ্যমান আছেন । শ্রমণ ভিন্ন অপর ব্যক্তিগণের বাক্য শুন্য 
অর্থাৎ নিরর৫থক। হে স্থৃভদ্র, আমি উনত্রিংশৎ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে 
প্রত্রজ্য। গ্রহণ করিয়াছি । তদনস্তর ধর্শের অন্বেষণে ৫১ বৎসর 
প্রজ্ঞা ও সমাধির অনুষ্ঠান করিয়াছি। ধাহারা আমার 
আচরিত স্তায় ও ধর্শের অন্বস্তী নহেন, তাহাদের মধ্যে শরণ 
বিদ্যমান নাই ।১ 

অনন্তর সুভদ্র বুদ্ধের সমীপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। 
পরে তিনি ব্রহ্গচর্ষ্ের সম্যক্‌ অনুষ্ঠান দ্বারা অর্থৎ পদ লাভ 
করেন। সুভদ্রই বুদ্ধের শেষ সাক্ষাৎ শিষ্য। 

অনন্তর বুদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে 
আনন্দ, আমার মৃত্যুর পর আমার প্রবন্তিত ধর্মই তোমাদিগের 
পরিচালক হইবে । অতঃপর বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষুগণ নব্য ভিক্ষু- 
গণকে নাম বা গোত্র উচ্চারণপুর্বক আহ্বান করিবেন। 
অথবা “হে বন্ধো! এইরূপ 'ভাবে সম্বোধন করিবেন। নবীন 
ভিক্ষুগণ প্রাচীন ভিক্ষুগণকে মাননীয় বা পুজনীয় বলিয়া 
অভ্যর্থনা করিবেন ।৮ 

ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়! বুদ্ধ বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, 
ধদি তোমাদের কাহারও আমার প্রবন্তিত ধর্মের কোন বিষয়ে 


(১) একুনতিংসে! বয়স! স্ভদ্দ যং পব্বজিং কিং কুদলানুএসী ॥ 
বস্সানি পঞ ঞান সমাধিকানি। যতো! অহং পব্বজিতে। সুভান্দ। 
এায়স্স ধর্মাস্ম পদেসবস্তী। ইত বহিদ্ধ| সমণো। পি অৎথি॥ 


বুদ্ধদেব 


কোনি সন্দেহ বা মতভেদ থাকে জিজ্ঞাসা কর। কিয়ৎকাল্‌ 
পরে আনন্দ বলিলেন, হে ভগবন্, আপনার প্রবন্তিত ধর্মের 
কোন বিষয়ে আমাদের কাহারও মতইৈধ নাই। 

অনন্তর বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে 
ভিক্ষুগ্রণ ! সংযোগোতৎপন্ন পদার্থ মাত্রেরই ক্ষয় অবশ্ঠন্তাবী, 
তোমরা সাবধান হইয়! স্ব স্ব কার্ধ্য করিবে, তথাগতের এই 
শেষ বাক্য 

অনন্তর বুদ্ধ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানে ক্রমে 
বিহার করিতে লাঁগিলেন। আকাঁশানস্ত্যায়তন, বিজ্ঞানানন্ত্যা- 
যতন, আকিঞ্চগ্তায়তন, নৈবসংজ্ঞা বা সংজ্ঞায়তন ও সংজ্ঞা বেদ- 


চু ধিতৃনিরোধ, এই সকল যোগে বিহার করিলেন। আঁকাঁশ 


অসীম, জ্ঞান অনন্ত, জগৎ অকিঞ্চন, সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞা উত্তয়ই 
অলীক, এইরূপ ভাবিতে 
হওয়ায় বুদ্ধ পরিনির্ববাণ লাভ করিলেন। সেই ষঙ্সে জগতের 
মধ্যে একজন সর্ব প্রধান জ্ঞানী তিরোহিত হইলেন | 

বুদ্ধের পরিনির্বাঁণ লাভ হুইলে ভিক্ষুগণ ভু তলে পতিত 
হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর অনিরুদ্ধ আনন্দকে 


বলিলেন, “হে বন্ধে!, কুণীনগরে প্রবেশ করিয়া! মল্লগণকে বল, 


ভগবান্‌ পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন ।» তদন্থসারে আনন্দ 
কুশীনগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তীহার মুখে বুদ্ধের পরি- 
নির্বাণ লাভের সংবাদ শ্রবণ করিয়। মন্পপুত্র, মল্লন্ন.ষা ও মনল্লগৃহস্থ- 
গণ কেশ বিকিরণ করিয়া বান্ৃতাড়নপুর্বক ভূতলে পতিত 
হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর উহার কুীনগরের 
উপবর্নে শালবনে গমন করিয়া নৃত্য, গীত, বাদ্য, পুষ্পমালা, 
গন্ধ প্রভৃতি দ্বারা ক্রমান্বয়ে সপ্তদিন বুদ্ধের দেহের পুজা করিল। 
সগুম দিবসে উহার! বুদ্ধের দেহ মুকুটবন্ধন নামক চৈত্যে স্থান।- 
স্তরিত করিয়া শুদ্ধ বস্ত্দধারা পরিবেষ্টিত ক্রিল-ও অন্তর উহা 
শুন কার্পাসদ্বারা আবৃত করিল। এইরূপে যথাক্রমে পাঁচশত 
বস্ত্র ও কার্পাসদ্বারা দেহ আচ্ছাদিত করা হইল । অনন্তর তৈল- 


পুর্ণ লৌহপাত্রে এ দেহ নিক্ষিপ্ত হইল। তর্দনস্তর উহারা |. 


সর্ববগন্ধময় চিতা প্রস্তত করিয়া এঁ দেহের দাহ করিতে লাগিল । 


উহারা চতুর্মহাপথে এক বৃহৎ স্ত,প নির্মাণ করিয়া বলিল, ; 


যে সকল গৃহস্থ এ স্থানে মাল্য বা গন্ধ অর্পণ করিবেন, অথবা 
এখানে আগমন করিয়া স্বীয় চিত্ত স্ুপ্রসন্ন করিবেন, তীহা- 
দিগের জীবন সুদীর্ঘ হইবে ও তীহারা স্রখে বাস করিবেন । 

্‌ এই সময়ে মহাঁকাশ্তপ ৫০০ ভিক্ষু সমভিব্যাহারে পাবা 


হইতে কুণী নগরে আগমন করেন। তিনি মুকুটবন্ধনটচত্যে ; 


উপস্থিত হইয়া তিনবার বুদ্ধের চিত! প্রদক্ষিণ করিলেন ও অবনত 
মস্তকে বুদ্ধের পাঁদ বন্দনা করিলেন। অনন্তর চিতা প্রজলিত্ 
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নিন্মীণ করিব ।” 
বুলয়গণ, বাঁমগ্রামের কোলিয়গণ ও পাবার মল্লগণ সকলেই 
বুদ্ধের শরীরাংশের প্রার্থনা করিলেন। বেঠদ্বীপের ব্রাহ্মণগণও 
বুদ্ধের দেহের এক অংশ প্রাপ্ত হইবার জন্ঠ প্রার্থনা করিলেন । 
এই সময়ে কুশীনগরের মল্লগণ বলিল, পভ 
- গ্রামক্ষেত্রে পরিনি্বাণ লাভ - করিয়াছেন, আমরা কাহাকেও 


ভাবিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ের ধ্বংস | 


বিভক্ত করিয়া দিলেন। 

_- গণ»: যে. কুন্তে রাখিয়া! বুন্ধের দেহ বিভক্ত করিলাম, এ কুভ্তটী 
আমাকে প্রদান করুন। "আমি এ কুস্তের উপর এক স্ত,প 
নির্মাণ করিব । 


বুদ্ধদেব 


হুইয়! উঠিল, ক্রমে বুদ্ধের চর্ম, মাংস, স্নায়ু প্রভৃতি সমস্তই দগ্ধ 
হইল। কেবল অস্থি অবশিষ্ট থাকিল। 

এই সময়ে মগধরাঁজ অজাতশক্র গুনিলেন, বুদ্ধদেব কুশী- 
নগরে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন। তিনি কুশীনগরে 


দূত-প্রেরণ করিয়া! বলিলেন, “ভগবান্‌ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও 


ক্ষত্রিয়, আমিও ভগবানের শরীরের এক অংশ পাইতে পারি। 
আমি ভগবানের শরীরাংশের উপর মহাস্ত,প নির্মাণ করিব ।” 
বৈশালী নগরীর লিচ্ছবিগণ দূত প্রেরণ করিয়া বলিল, “ভগবান 
ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের দেহের 
অংশ পাইতে পারি, আমরাও শরীরাংশের উপর মহাস্ত,প 
এইরূপে কপিলবাস্তর শীক্যগরণ, অন্নকল্লের 


ভগবান আমাদিগের 


ভগবানের দেহের অংশ প্রদান, করিব না।” তখন দ্রোণ 
নামক ব্রাহ্মণ সক্লকে স্োধন, করিয়া! বলিলেন, “হে মহা- 
শয়গণ ! আমার একটা বাক্য শ্রবণ করুন। আমাদের বৃদ্ধ 
্ষান্তিবাদী ছিলেন। দেই সাধুপুরুষের দেহভাগ লইয়া 


আমাদের বিবাদ করা সঙ্গত নহে। আপনারা সকলে সমবেত 
হউন, আমরা সপ্রণয়ে দেহ অষ্ট ভাগে; বিভক্ত 


করিতেছি। 
সমস্ত দিকে স্ত,প সমূহ বিস্তারিত হউক এবং চক্ষুম্মান লোক 


সকল উহা দেখিয়া! প্রসন্নত লাভ করুন 1৮* . 


সকলে সম্মত হইলেন ও দ্রোণ ব্রাহ্মণ বুদ্ধের অস্থি এ 
অনন্তর দ্রোণ বলিলেন, হে. মহাঁশয়- 


অনন্তর পিপ্ললিবনীয় মৌধীগণ দূত প্রেরণপু্বক, বলিলেন, 


* ন্ুণন্ত ভোস্তে। মম একবাক্যং 
অম্হাঁকং বুদ্ধো৷ অহ খত্তিবাঁদে। 
নহি সাধ্অয়ম্‌ উত্তপুগ্গলস্স র 
শরীরভন্জ সিয়। সম্পহারো ॥ 

 সব্বেব ভোন্তে। সহিতা মমগগ। 

সন্মোদমাঁন! করোম্‌ অট্ঠভাগে ॥ 
বিৎখারিক। হোস্ত দিনা থপ! 
রহুজ্জনে। চক্খুমতে। পসন্োতি ৮ 


[ ৭৯ ] বুদ্ধদেব 


“ভগবান্‌ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরা'ও ভগবানের | আটটা শরীর ্ত,প, একাইীরবুভেড়,প 7 একটা: আয়া 
দেহের অংশ পাইতে পাঁরি। আমরাও ভগবানের দেহাংশের | সর্বরশুদ্ধ দশটা স্ত.প নির্মিত হইল । 
উপর স্তুপ নির্মাণ করিব।” কিন্তু দূত আসিয়া দেখিল, এক সময়ে বুদ্ধদেবের প্রবর্তিত ধর্ম সমস্ত জগতে প্রচারিত 
বুদ্ধের শরীর পূর্বেই অষ্টভাগে বিভক্ত হইয়াছে । তখন সে | হুইয়াছিল। এখনও মানব জাতির প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক 
বুদ্ধের চিতা হইতে অঙ্গার লইর! গেল। পিগ্ললিবনীয় মৌধ্যগণ | এই বুদ্ধের অন্থগামী ও বুদ্ধের ভক্ত। | বি পে সপ্যাসয 
প্র অঙ্গারের উপর মহান্তপ নির্মাণ করিলেন। এইরূপে ] স্বিস্তার বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 


বুদ্ধদেব 


নৌদ্ধগণের উপা্ত বুদ্ধপদ। 


বুদ্ধমিত্র ্‌ 


৮5 


] বুদ্ধি 


বুদ্ধদ্বাদশী ব্রত (ক্রী ) বুদ্ধোদেশে অনুষ্ঠেয় ব্রতভেদ। বেরাহপু* 
৪৭ অণও হেমাদ্রির চতু্বর্চিন্তামণি ব্রতখণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য 1) 

ুদ্ধদ্রব্য (ক্লী) বুদ্ধং স্তুপাকারতো জ্ঞাতং ভ্রব্যং। স্তৌপিক, 
স্তপে যে দ্রব্য পাওয়া যায়। (তরিকা) ২ অর্থগৃরুতা। 

বুদ্ধধন্্ম ( পুং) বুদ্ধানাং ধর্মাঃ। বুদ্ধদেব প্রচারিত অহিতদাদি 
ধর্ম। [বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দেখ ।] ্‌ 

ুদ্ধধর্ম, ( বোধিধন্্ম) অষ্টাবিংশতি বৌদ্ধ স্থবির, ইনি অস্থমান 
৫১০ খুষ্টাব্দে চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন । 

বুদ্ধনাথ, জনৈক কণফটযোগী। [ কণফট্‌ শব্ধ দেখ। || 

ুদ্ধনির্্মাণ, ইন্্রজালবিদ্ দ্বার! বুদ্ধের মুত্তিগঠন। 

( দিব্যাবদান ১৬২।৭১) 

বুদ্ধনীলক্, নেপালস্থিত একটা ক্ষুত্র হ্্দ। ইহার উত্তর 
পূর্ব কোণের প্রজ্রবণ হুইতে জলধার! প্রবাহিত দেখা যায়। 
শঙ্খধারী তিনটা প্রস্তরমূর্তির হস্তস্থিত শঙ্খ দিয়া এ জলরাশি 
হুদমধ্যে পতিত হইতেছে। এ শ্রোতম্থিনী কুদ্রমতী নামে খ্যাত। 
হদের মধ্যভাগে জলশয়ন নামে ঝিঞ্ু মূত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে । 
সূরয্যবংশীয় রাজা হরিদভতবর্ধ এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। 

বুদ্ধনন্দি (পুং) অষ্টম বৌদ্ধ স্থবির। উত্তর ভারতে ইহার 
বাস ছিল। 

বুদ্ধধর্মসঙ্ঘ (পুং) বৌদ্ধধর্মের তিন প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ বুদ্ধ 
ততপ্রবস্তিত ধর্ম এবং তদনুবর্তী শ্রমণসম্প্রদায় । 

বুদ্ধপালিত ( পুং) নাগাজ্জুনের শিষ্যতেদ। ইনি আধ্যদেব- 
ৰিরচিত গ্রন্থাদির টাকা প্রণয়ন ক্রেন । 

বুদ্ধপিণ্তী, বুদ্ধের স্তপ। (দিব্যা ৯৬২১৫) 


বুদ্ধমিহির, সিংহের পুত্র জনৈক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ১৪* শে 
তাহার উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া যায় 

বুদ্ধরক্ষিত (পুং) বুদ্ধেন রক্ষিতঃ। ১ বুদ্ধদারা রক্ষিত। 
২ বৌদ্ধভিক্ষু ভেদ 

বুদ্ধরাজ ( পুং) রাজভেদ। 

বুদ্ধ লোকনাথ, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধঘতি। 

বুদ্ধবচন (ক্লী) ১ বৌদ্ধসত্র । ২ বুদ্ধের বাক্য । 

বুদ্ধবন (ক্লী) বুদ্ধৈন নামক পর্বত ভেদ্। এখানে বিস্তৃত 
বাশবন আছে। 

বুদ্ধবর্থ্, চালুক্যবংশীয় ৃপতিভেদ। [ চালুক্যরাজবংশ দেখ । ] 

বুদ্ধবিষয় ( পুং ) বুদ্ক্ষেত্র। 

বুদ্ধসংগীতি (ত্র) ১ বৌদ্ধ গ্রন্থভেদ। ২ বুদ্ধের সন্ধ্গরক্ষার্থ 
তিনটা বৌদ্ধ মহাসভা। [ বৌদ্ধ দেখ। ] 

বুদ্ধসিংহ ( পুং ) অসঙ্গবোধিসত্তের জনৈক শিষ্য । 

বুদ্ধসেন (পুং ) রাজকুমারভেদ। 

ন, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা প্রাচীন জনপদ । জয়পুর 
হইতে বৈরাট যাইবার পথে অবস্থিত । এখানে বুদ্ধপদ্র প্রভৃতি 
পাওয়া যাঁয়। 

বুদ্ধাগম (পু) বৌদ্ধ শান্্র। 
বুদ্ধানুস্মৃতি (ত্তী ) বৌদ্ধ স্ত্রভেদ | 


বুদ্ধান্ত (পুং) বুধ-ভাবে-ক্ত, তস্য অস্তঃ পরিচ্ছেদঃ। জীবের 
অবস্থাভেদ, জাগ্রদবস্থা। (শতপথব্রাণ ৭১১১৮ ) 
বুদ্ধাবতারস্থান, ফন্তনদীর তীরবর্তী বোধগয়া। এখানে 


শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়াছিলেন। 


বুদ্ধপুর, কশাইনদীতীরবর্তী একটা প্রাচীন গ্রাম। মধুয়ার্দির বুদ্ধি (ত্র) বুধ্যতেহনয়েতি বুধ-ক্তিন্। ১ নিশ্চ়াক্মিকা অন্তঃ- 


অপর পারে অবস্থিত। এখানে একটী গণ শৈলের উপর 
কতকগুলি ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির দৃষ্টিগোচর হয় । ইহার অন্তর্নালায় 
প্রবেশপথ কতকট! বোধগয়ার মত। এখানকার লিঙ্গ মৃত্তি 
বুদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত। স্থানীয় লোকে গয়াপুরীর গদ্াধরের 
ন্যায় বুদ্ধপুরীর বুদ্ধেশ্বরের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়। থাকে । 

বুদ্ধপুরাঁণ (ক্লী) ১ বুদ্ধাবিভাবাদি জ্ঞাপক পুরাণভেদ। ২ লঘু 
ললিতবিস্তরের নামান্তর । 

বুদ্ধভদ্রে (পুং) জনৈক খ্যাতনাম! বৌদ্ধ। ইনি নিজ পিতা- 
মাতার প্রীতির জন্ত সুগতাবাস নির্মীণ করেন। 

বুদ্ধভূমি (ত্তরী ) বৌদ্ধদিগের হুত্রগরস্থভেদ । 

বুদ্ধমন্ত্র (ব্লী) ১ ধারণী। ২ বুদ্ধের মন্তর। 


বুদ্ধমার্গ (পুং) ১ বুদ্ধের অবলঘিত পন্থা, বৌদ্ধর্ম। ২ জনৈক 


বৌদ্ধতিক্ষু। মহারাজ কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে বিদ্যমান ছিলেন। 
বুদ্ধমিত্র (পুং) বন্থবন্ধুর শিষ্য নবম বৌদ্ধ স্থবির । 


ক্রণবৃত্তি। (বেদাস্তপার ) সবিকল্পক জ্ঞান। (চত্তীটাকায় 


নাগভট্ট ) পর্য্যায়_-মনীষা, ধিষণাঁ, ধী, প্রজ্ঞা, শেমুষী, মতি। 
্রেক্ষা, উপলব্ধি, চিৎ, সন্দিৎ, প্রতিপদ, জ্প্তি, চেতনা, ধারণা, 


প্রতিপত্তি, মেধা, মনন, মনস্‌, জ্ঞান, বোধ, হল্লেখ, সংখ্যা, 
প্রতিভা, আত্মজা, পণ, বিজ্ঞান । (রাঁজনি” শব্দরতা* ) 
“বুদ্ধিবিচেতনারূপা সা জ্ঞানজননী শ্রুতৌ।” 

(ব্রঙ্ধবৈ" প্রকৃতিখ* ২৩ অঃ) 
বিচেতনরূপা৷ এবং জ্ঞানজননী বুদ্ধি। ৃ 
ভগবদগীতায় সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন 

প্রকার বুদ্ধির উল্লেখ আছে। 
সাত্বিকীবুদ্ধি--*প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ কাঁ্যাকার্যে ভয়াভয়ে 
বন্ধং মোক্ষঞ্চ য! বেত্তি বুদ্ধিঃ স1 পার্থ সাঁত্বিকী ॥ 
রাঁজসী-_যথাধর্শমধন্র্চ কাঁধ্যার্চাকাধ্যমেব চ। 
অযথাবৎ. প্রজানাতি বুদ্ধি; সা পার্থ রাজসী ॥ 


কি, « 


তামসীবুদ্ধি_-অধর্মমং ধন্মমিতি বা মন্ততে তমসাবৃতা | 


এ 


বৃদ্ধি 


সর্বার্থান্‌ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ স। পার্থ তামসী ॥৮ 
| ( গীতা ১৮৩০-৩২ ) 
যাহাদ্বার! প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কর্তব্য, অকর্তব্য, ভয় ও অভয়, 
বন্ধন ও মোক্ষার্দি জানা যাইতে পারে, তাহাকে সাত্বিকীবুদ্ধি 
কহে। যাহাদ্বারা ধর্ম, ধর্ম, কাধ্যাকার্যযাদি প্ররুতরূপে 
না জনিয়া না বুঝিয়া অন্যথা জ্তান জন্মে, তাহাঁকে রাজসীবুদধি 


এবং যাহাদ্বারা অধর্মরকে ধর্ম এবং অকর্তব্য বিষয়কে কর্তব্য 


ধলিয়া বোধ হয়, (সেইরূপ বিপরীত ভাবপ্রকাশক জ্ঞানকে 
তামসীবুদ্ধি কহে। 
ই্টানিষ্ট বিপত্তি, অর্থাৎ নিদ্রীবৃত্তি, ব্যবসায়, সমাধিতা অর্থাৎ 
চিত্তস্থৈর্য, সংশয় ও প্রতিপত্তি এই পাঁচটা বুদ্ধির গুণ ।* 
“শুশ্রষ! শ্রবণঞ্চেব গ্রহণং ধারণং তথা । 
উহ্বোপোহোহর্ঘ বিজ্ঞানং তত্তজ্ঞানঞ্চ ধীগুণাঃ ॥” ( হেম ) 
সুধা, শ্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহ, উপোহ ও'অর্থবিজ্ঞান 
এই ৭টা বুদ্ধির গুণ। ইহার বৃত্তি পাঁচটা--প্রমাণ, বিপধ্যয়, 
বিকল্প, নিদ্রা ও স্বৃতি। নৈয়ায়িকদিগের মতে এই বুদ্ধি ছুই 
প্রকার অনুভূতি ও স্মৃতি । 
“বিভুবুদ্ধ্যাদি গুণবান্‌ বুদ্ধিস্ত দ্বিবিধা মতা । 
অভূভূতিঃ স্কৃতিশ্চ স্তাঁদনুতৃতিশ্চতুবিধা । 
প্রত্যক্ষমপ্যন্ুমিতিস্তথোপমিতিশব্দজে ॥” ( ভাষাপরিচ্ছেদ ) 
বুদ্ধি ছুইপ্রকার, নিত্যা এবং অনিত্যা। ইহার মধ্যে নিত্যা- 
বুদ্ধি পরমাত্মার এবং ইহা প্রত্যক্ষ প্রমাত্মিকা । অনিত্যাবুদ্ধি 
জীবের। স্মৃতি ও অন্ুভবভেদে ইহা ছইপ্রকার। ইহা আবার 
ছুই প্রকার, যথার্থ ও অযথার্থ। অনুভব চারি প্রকার, প্রত্যক্ষ, 
অন্ুমিতি, উপমিতি ও শব্ধজ। (ন্ঠায়দ” ) সাংখ্যমতে ত্রিগুণা- 
্বিকা প্রকৃতির প্রথম বিকার । ইহাকে মহত্তত্বও কহে। 
প্রকৃতির প্রথম বিকাশ বুদ্ধিতত্ব। আদিসর্গকালে অসং- 
সারী ও অশরীরী আত্মার সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম 


পরন্ষরিত হয়। সত্বপুণ সর্বপ্রথমে বুদ্ধিতত্বরূপে প্রাদুভূতি : 
হইয়াছিল। ইহা! যাহারপরনাই নির্ীল বিকাশ বলিয়া ইহাকে 


* “ইঠ্টানিষ্টবিপত্তিশ্চ ব্যবসায়ঃ সমাধিত | 
সংশয়ঃ প্রতিপত্তিশ্চ বুদ্ধেঃ পঞ্চগুণাঁন্‌ বিছুঃ॥” 
(ভারত মোক্ষধর্ম্ন) 
'ইষ্টনিষ্টবিপত্তিঃ ইঞ্টানিষ্টান।ং বৃত্তিবিশেষাণাং বিপত্তিনাশঃ নিড্রা- 


রূপ বৃত্তিরিভার্থঃ |. ব্যবসায়; উৎসাহঃ। সমাধিত। চিত্তস্থৈর্্যং চিত্ত- 
বৃত্তিনিরোধঃ সংশয়ঃ কোটিদ্বয়স্পক্জ্ঞানং। প্রতিপত্তিঃ প্রত্যাক্ষ।ণি 
প্রমাণবৃত্তি। ( তন্টীকা) 
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মহত্তত্ব কহে। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বর্তমান প্রাণি- 
নিচয়ের বুদ্ধির বীজস্থান চিন্তা করিতে হইবে। ইহাতে দেখা 
যাইবে, সমস্ত বিশেষ বিশেষ বুদ্ধির বিকাশস্থান অন্তঃকরণ। 
প্রত্যেক অস্তঃকরণ হরিহর মুন্তির স্তাঁয় দ্বিমুক্তিতে অবস্থান করি- 
তেছে। তাহার এক মুত্তি বা পরিণাম মনন ও অধ্যবসায় নামে 
এবং দ্বিতীয় মৃদ্তি বা পরিণাম অভিমান বা অহং নামে পরিচিত 
হইয়াছে। “আমি আমি আছি” “বস্ত্র বস্তু আছে” “আমার' 
“আমার ক্কৃতিসাধ্য” ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়াম্মক বিকাশের নাম 
অধ্যবসায় ও জ্ঞানশক্তি। এই জ্ঞানশক্তি সহজাতিবূপে জীব- 
নের অন্তরাক্ীয় নিরন্তর সংলগ্ন আছে, জ্ঞানশক্তির সমষ্টিই 
মহান্। মহান্‌ ও পুর্ণজ্ঞান সমান কথা। 

পূর্ণজ্ঞানশক্তি সাংখ্যোক্ত মহত্ত্ব ও বুদ্ধিতত্বের অভিধেয় । যে 
মহান্‌ পুরুষ এই মহান্‌ বুদ্ধিতত্বে পূর্ণরূপে গ্রতিবিম্বিত হন, সেই 
মহাপুরুষই সাংখ্যোক্ত স্থষ্টিকর্তা এবং পুরাঁণাঁদি শাস্ত্রের হিরণ্য- 
গর্ভ, ব্রহ্মা, কাধ্যব্রহ্ম ও ঈশ্বর । 

ভূলোক, ছ্যলোক, অন্তরীক্ষলোৌক, চন্দ্রলোক, কুর্য্যলোক, 
গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক ও ব্রহ্মলোক সমস্ত পদার্থই এই মহান্‌ 
পুরুষের অধীন। এই মহত্তত্বনামক ব্যাপক বুদ্ধি আমার 
জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, চন্ত্রলোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, 
সুর্য্যলোকস্থ মনুষ্যের জ্ঞান, পণ্ুর জ্ঞান, পক্ষীর জ্ঞান, ইত্তাদি- 
ক্রমে সেই সেই দেহে পরিচ্ছিন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে । 
আমরা যেমন হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহের উপর আমি ও আমার 
এই অভিমান নিক্ষেপ করিয়া আছি, এইরূপ হিরণ্যগর্ভ বা! 
ঈশ্বর সম্পৃণণ বুদ্ধিতত্বের অন্তঃকরণসমষ্টির উপর “আমি' ও 
“আমার” ইত্যাকাঁর অভিমান নিঃক্ষেপ করিয়া আছেন । 

আমাদের যেমন প্রগাড় বা স্থযুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র নেত্র 
উন্মীলিত হইতে না হইতে সহসা অজ্ঞানতমঃ বিদুরিত ও 
জ্ঞান বিকাঁশ হয়, তেমনি নিতান্ত দুর্লক্ষ্য গ্রলয়রূপ জগৎ- 
সুষুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র প্ররৃতিগর্ভে সুক্ষ জগতের অভিব্যঞ্জক 
( অঙ্কুরস্বরূপ ) তমোভঙ্গকারক, স্ব্টিসামত্যযুক্ত ভগবান্‌ স্বয়- 
ম্প্রভ হিরণ্যগর্ভের বাঁ মহত্তত্বের আর্ধিভাব হইয়াছিল। যেমন 
জগৎসুযুপ্তি ভাঙ্িল, অমনি মহান্‌ বা বুদ্ধির বিকাঁশ হইল। 
জগৎ অলক্ষ্যে তদগাত্রে অস্কিত হইল। মহত্ত্ব বা! বুদ্ধিতত্ব 
হইতে অহংতত্বের আবির্তাব.হয় ! স্থুলতঃ ধরিতে গেলে 
এই বুদ্ধিতত্বই জগতের মূল। 
| [ প্রকৃতি, মহৎ ও সাংখ্যদর্শন দেখ ।] 

কালিকাপুরাঁণে বুদ্ধিক্ষয় ও বৃদ্ধির কারণ এইরূপ লিখিত 
আছে-__ 
“শোঁকঃ ক্রোধশ্চ লোভশ্চ কাঁমোমোহঃ পরাস্ত । 
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ঈর্ধামানো! বিচিকিৎস! ক্কপান্থ্যা জুগুগ্দতা ॥ 
দ্বারশৈতে বুদ্ধিনাশহেতবো৷ মানসা মলাঃ॥৮ (কালিকাপু+১৮অঃ) 
শোক, ক্রোধ, লোভ, কাম, মোহ, ঈর্ষা, মান, বিচিকিৎসা, 
কুপা, অস্থ্য়া ও জুগুপ্দতা এই ১২টা_বুদ্ধিনাশের কারণ এবং 
মানস মল । মাষকলাই, আসব ও মুত্তিকা বুদ্িক্ষয়কর | নিম 
ও বাকের বৌট। বুদ্ধিবুদ্ধিকর । 
“নিম্বাট রূষবৃস্তাশ্চ বুদ্ধিবৃদ্ধিকরা মতাঃ। 
বুদ্ধিক্ষয় করান্লিত্যং ত্যজেদ্রীজা চ ভোজনে ॥'(কালি কাপু:৮৯অঃ) 
বুদ্ধিক ( পুং) নাগরাজভেদ । 
বদ্ধিকর শুরু, দ্বিবিধ জলাশয়োৎসর্গ প্রমাণদর্শন প্রণেতা । 
বৃদ্ধিকাম। (স্ত্রী) কুমারান্ুচর মাতৃভেদ । (ভারত শল্যপণ৪৭অঃ) 
বুদ্ধিচিন্তক (ত্বি ) বুদ্ধিপূর্ববক চিন্তাকারী। 
বুদ্ধিজীবিন্‌ (ত্রি) বৃদ্ধা জীবতি জীব-ণিনি। বুদ্ধিদ্ধারা যাছারা 
জীবিকা নির্বাহ করে, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী । 
“ভূতানাং প্রাণিনঃ শেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিজীবিনঃ। 
বৃদ্ধিমতস্ নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রাঙ্গণাঃ স্থৃতাঃ ॥৮ (মন্তু ১৯৯৬) 
বুদ্ধিতত্ব (ক্লী) সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির প্রথম বিকার মহত্তত্ব। 

[ বুদ্ধি ও প্রকৃতি শব দেখ। ] 
বুদ্ধিপুর_ (ক্লী )১ বুদ্ধিস্থান। ২ তাঞ্জোরের পশ্চিমবর্তী একটা 
শ্বিতীর্থ। বর্তমান নাম. পোড়লুর। 
বুদ্ধিপুরমাহাজ্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টর্য। 

বুদ্িপূর্বব (ত্রি) ইচ্ছারুত, জ্ঞান্পূর্ব ৷ 


বুদ্ধি প্রকাশ, জনৈক সংস্কৃত গ্রন্থকার । ঘারমঞ্জরীতে বনমালী | 


ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 
বুদ্ধিগন্ত (ক্র) বুদ্ধিমতো৷ ভাবঃ ত্ব॥ বুদ্ধিমত্তা, বুদ্ধিমানের ভাব 

বা৷ ধন্ম। 
বুদ্ধিম (তরি) 

জ্ঞানবান্‌। 

“স্‌ বুদ্ধিমান যো ন করোতি পাঁপং।৮ 
বুদ্ধিয়া 
বুদ্ধিরাজসআাজ্, পুজারত্বতন্ত্রপ্রণেত। ৷ 
বুদ্ধিলগোবিন্দ, তিথিনির্ণয়সংগ্রহরচয়িতা । 
বুদ্ধিলিঙ্গ, সারস্বতগচ্জছের জনৈক জৈনাচাধ্য। 

দশপুর্বী ছিলেন। .(বৃণ্হরি, 


( গরুড়পুণ ১৫৫ অ০) 


করেন। 

বুদি বন বপ্প নায়ক) বেদনুর; রাজবংশের জনৈক রা ,- 
১৭৫৩ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব কিনি 

বুদ্ধিবর ( পুং ) বিক্রমাদিত্যের একমন্ত্রী। 


্রঙ্গাগুপুরাণান্তর্গত ৷ 


বুদ্ধিবিদ্যতে বন্য, বুদ্ধি-মতুপ্‌।  বুদ্ধিযুক্ত, : 
জ, বাস্থাকররলতোগস্থানপ্রয়োগ প্রণেতা । ব্ররাজের পুত্র। ; 


ইনি নবম: 
১/৬৩ ) পষ্রাবলীতে লিখিত আছে 
মহাবীরের নির্বাণের ২৯৫ বর্ধ পরে- ইনি আচার্ধ্যপনদ্দ গ্রহণ 


বুদ্দিরৃদ্ধি (স্ত্রী) জ্ঞাণবৃদ্ধি। (পুং) শঙ্করাচার্য্যের শিব্যভেদ। 
বুদ্ধিশক্তি (ত্ত্রী ) মেধাশক্তি। 
 বুদ্ধিশালিন্‌ (তরি) ধীশালী, বুদ্িযুক্ত | 
 বুদ্ধিশুদ্ধ (ভরি) সদ,দ্িযুক্ত । 
বুদ্ধি শ্রীগর্ভ ( পুং ) বোধিসত্বভেদ । 
। বুদ্ধিসহায় পুং ) বুদ্ধ বুন্ধারুতে কার্যে সহারঃ। মন্ত্রী । রর না 
যুধ ) বুদ্ধি বার! সাহাধ্যকারী | - 
বুদ্ধিাগর । পুং) অগাধবুদ্িযুক্ত । ২ একজন কোষকার । 
বুদ্ধিসাঁগর, জনৈক জৈনস্থরি। বদ্ধমালন্থরির শিষ্য । ইনি 
সম্ভবতঃ ১০৮৮ সংবতে বিমান ছিলেন। ইহার রচিত শ্রীবুদ্ধি- 
সাগর নামে একখানি ব্যাকরণ পাঁওয়! যায়।১ 
বুদ্ধিস্থ ত্রি ) বুদ্ধিস্থিত। - 
৷ বুদ্ধীক্ডিয় (লী ) বুদ্ধযাত্মকৎ বা ইন্দিয়ং। জ্ঞানেন্ডরিয়। 
“মনঃ কণৌ তথা নেত্রে রসনা ত্বক্‌ চ নাসিকে । 
বৃন্বীন্দ্রিযমিতি প্রাঃ শব্দকোশবিচক্ষণাঃ ॥৮ (শব্দরত্বাণ) 
চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক ও মূন ইহাই বুদ্ধীন্দরিয় | 
একাদশ ইন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ধে- 
্্রিয, এবং মন উভয়েন্দ্রিয়। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্িয়ই বুন্বীন্্িয় ! 
ূ বুদ্ধেড়ুূক (পুং) চৈত্য। যে যে স্থলে বুদ্ধদেবের অবয়ব ও 
ব্যবহাধ্য দ্রব্যাি রক্ষিত হইয়াছে । ৰ 
৷ বুদ্বুদ্‌ €পুং) ব্তলাকার জলবিকার। চলিত জলবিম্বুকী ও 
ভুড়ভুড়ি।  *অব্ত্ায়! তৃণাদগ্রিনীচসেবা পথে জলম্‌। 
বেগ্তারাগঃ খলে জ্রীতিঃ ড়েতে বুদ্বুদোপমাঃ ॥৮ 
€ গরুড়পুং৮১৫-) 
২ গর্ভস্থ অবয়ববিণেষ। : সুখবোধের মতে. পাঁচদিনের 
দিন গভন্থ গুক্রশোণিত বুদ্বুদাক।র প্রাপ্ত হক়্॥ : হারীতের 
মতে দশদিনে হয় । 


সন্ত 
১. সি 


| ০ 7 রেতশ্চ ই কললঞ্চ যৎ। 


উভ+ সক" অনিটু। 
লুট বোধিতা! | 


লট্‌ বোধতি-তে। 


বুধ; জ্ঞাপন । ভূ? 
| লৃট্‌ বোবিষ্যতি-তে। 


লিট্‌ বুবৌধ বুবুবে। 


ধিবুঃ। অবোধিই্। বুধ-দিবাদি আত্মনে” সক” অনিটু লটু 
বুধ্যতে। লিটু বুবুধে। লুট বোদ্ধা । লুট্‌ ভোৎস্ততে । লুড্‌ 


(১) “শ্রীবুদ্ধিসাগরশ্রিশক্রে ব্যকরণং নবম । দু 


- সহস্রাষ্টকমানং তত শ্রীবুদ্ধিদাগরাভি ধম্‌ ॥” 


(প্রভাবকচরিত ১৯।৫।৯১) 


€ 


জায়তে বুদ্বুধধাকারং শোণিতঞ্চ দশাহনি ॥৮ হারীত শা” ৯অঃ ) 


লুউ২ অবোদীৎ অবুধৎ। অবুধতাং, অবোধিষ্টাং অবুর্ধন অবো- 
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বুধ ১ 


৮৩ ] 


বুধ 


অবোধি, অবুন্দ, অভূৎসাঁতাং, অভূতৎ্সত | বুধ-জ্ঞাপন | ভ্াাদি'। 


পরশ্মৈ' সক” অনিটু। লট বোধতি। লু অভৌংসীৎ। 


সন্‌ বুবোধিষতি-তে। বুবুধিঝতি-তে। বুভূৎ্সতে। যঙ্‌ 


বোবুধ্যতে | যঙলুক্‌ বোবোদ্ধি! পিচ বোধয়তি। লু. 
অবুবুধৎ। 
অন্ু+বুধ-ক্মরণ। অব+বুধ-অনুভব | উদ্‌+বুধ- 


বিকাশ। ২ ম্মরণ। ৩ জাগরণ। নি4বুধ- শ্রবণ । প্র+ 
বু-১ নিদ্রাভঙ্গ ৷ ২ বিজ্ঞাপন । বিকাশ । 
“প্রবোধিতঃ শাঁসনহারিণা হরেঃ।” (রঘু ৩৬৮) 
প্রতি+বুধ-জাগরণ। জ্ঞাপন । 
সম্+বুধ-সম্যক্‌ জ্ঞান। 
বুধ ( পুং) বুধাতে যঃ বুধ ( ইপ্তপধজ্ঞাপীকিরঃ কঃ। পা৩।১।১৩৫ ) 


পৃঙ্ডিত, পর্ধ্যা়_-বিদ্বৎ, বিপশ্চিৎ, দৌষভ্ু, সৎ, সুধী, কোবিদ, । 


. শ্বীর, মনীষী, জ্ঞ, প্রাজ্ঞ, সংখ্যাবং, পণ্ডিত, কবি, বীমত্, 
সরি, কৃতিন, কুষ্টি, লব্ধবর্ণ, বিচক্ষণ, দূরদর্িন্‌, দীর্ঘরশিন্‌, বিদগ্ধ, 
দুরদৃশ্‌, স্থরিন্‌, বেদিন্‌, বুদ, বুদ্ধ, বিধানগ, প্রজ্ভিল, ব্যক্ত, প্রাপ্তরূপ, 
স্বরূপ, অভিরূপ, বুধান, কবিতাবেদিন্‌, বপ্ত্‌, বিদিত, কবি । 
(অমর, শব্ধ” জটাধর ) 
“অত্যুগ্রং স্তিভি শুরুং প্রণতিভিমূর্খং কথাভিবুধং 


বিগ্তাতী রসিকং রসেন সকলং শীলেন কুত্যাদ্বশম্‌ ॥৮ (নবরত্ব )1 


২ নবগ্রহের অন্তর্গত চতুর্থগ্রহ । বুহস্পতির ভাঁষ্য। তারার 
গর্তে চন্দ্র হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। বিষ্ুপুরাণে লিখিত 
আছে,_-চন্্র দেবগুরু বৃহল্পতির পত্বী তারাকে হরণ করেন । 
অনন্তর বৃহম্পতির প্রার্থনায় ভগবান ব্রহ্মা চন্দ্রকে বহুবার অনু- 
রোধ করিলেও এবং সকল দেবধিগণ যাল্|। করিলেও চন্দ্র 
তারাকে পরিত্যাগ করিলেন না। বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষ- 
নিবন্ধন শুক্রও তাহার সহায় হইলেন। এদিকে অঙ্গিরার 
নিকট হইতে বিগ্ঠালাভ করিনা ভগবান্‌ কুদ্রও বৃহস্পতির সাহায্য 
করিতে আরন্ত করিলেন। শুক্র চন্দ্রের পক্ষে ছিলেন বলিয়া 
প্রধান প্রধান দানব্গণ তাহার পক্ষগ্রহণ করিল । বুহস্পতি ও 
চন্দরে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। ইন্দ্র দেবগণের সহিত: বৃহস্পতির 
সাহায্য করিতে লাগিলেন । তখন ভগবান্‌ ব্রঙ্গা অসুর ও 
দেবগণকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিয়া বুহম্পতিকে তারা প্রদান 
করিলেন । তখন বৃহস্পতি তারাকে গণ্ভিণী দেখিয়া কহিলেন, 
আমার ক্ষেত্রে অন্ত ব্যক্তির ওরসজাত পুত্র ধারণ করা তোমার 
উচিত নহে। 

বৃহস্পতি: এই কথা বলিলে তারা ঈষিকাস্তস্তে ( মুঞ্জতৃণ- 
গুচ্ছে) সেই গর্ভ পূরিত্যাগ করেন । নিক্ষেপমাত্র সমুৎপন্ন পুত্র 
স্বীর় তেজঃ দ্বারা দেবগণকে অভিভব করিতে লাগিল। ইহা 


বি+-বুধলজাগরণ | 


] 
] 


| 


দেখিয়া দেবগণ তারাঁকে জিজ্ঞাপা করিলেন, তুমি সতা করিয়া! 
বল, এ সন্তান কাহার? তারা লজ্জার কিছুই বলিলেন না। 
তখন এ কুমার মাতাকে শাপ দিতে উদ্ভত হইয়া কহিলেন, 
কেন আমার পিতার নাম করিতেছ না, তোমার শাস্তি আমি 
এই প্রকারে প্রদান করিতেছি যে, আর কেহণ্ড তোমার 
হ্যায় এইরূপ মৃন্থরভাষিণী হইতে পারিবে না। তখন তার! 
লজ্জা জড়িতভানে কহিলেন, এই পুত্র চন্দ্রের। চন্দ এই কথ। 
শুনিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তুমি অতি প্রান্ত, 
এই জগ্ত তোমার নাম বুধ হইল। ( বিষুপু” ৪1৭ অঃ) 
কাশীথণ্ডে লিখিত: আছে,__বুধ পুর্ববোক্তর্ূপে জন্ম লাভ 
করিয়া চন্দ্রের ন্ুমতি লইয়া কাঁশীতে বুধেশ্বর নামে শিবলিজ 
প্রতিষ্ঠা করিনা অধুতবৎসর কঠোর তপের অনুষ্ঠান করেন। 
মহাদেব তীহাঁর তপস্তাঁয় প্রীত হইয়া তাহাকে এই বর প্রদান 
করেন, যে নক্ষত্র লোকের উপর তোমার লোক হইবে এবং 
সমস্ত গ্রহমগ্ুলের মধ তুমি শ্রেষ্ঠর্ূপে সন্মানিত হইবে । 
তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গ আরাধিত হইয়া সকলের বুদ্ধি 
প্রদান করিবেন এবং অন্তিমে বুধলোকে তাহাদের গতি 
হইবে। - (কাশীখণ্ড ১৫ অঃ) মন্তপুরাণে একটু বিশেষ 


_ দেখিতে পাঁওয়৷ যায়, বৃহস্পতির গৃহে তারা এক বংসর পরে 


সন্তান প্রসব করেন এবং এ স্কলেই তাহার সংস্কারাদি কার্য 
সম্পন হয়। ( মহস্তুপুণ ২৪ অঃ) সকল পুরাণেই বুধের জন্ম- 
বৃত্তান্ত পুর্বোক্তর্ূপ লিখিত আছে । 

গ্রহরিগের মধ্যে বুধ চতুর্থ । [খগোল ও ইলা দেখ। ] 
ইহাঁর বর্ণ দূর্বাগ্তাম, ইনি উত্তর দিগবলী, নপুংসক, শূদ্রজা তি, 
অথর্ববের[ভিজ্ঞ, রজো। গুণবিশিষ্, মিশ্রিতরস, মিথুনরাশি, মরকত- 
মগিপ্রিয় ও মগধদেশের অধিপতি । ইহার মিত্র রবি ও শুক্র, 
শূকর চন্দ্র। বুধগ্রহের এক একটী রাশিভোগের কাল ২৮ দিন । 
কালপুরুষের বাক্য বুধ্‌। বুধ বালম্বভাব এবং সকল শাস্ত্া- 
ভিজ্ঞ। বুধের আকৃতি ধঙ্গর ন্যায়। বুধ গ্রাম্চর, পক্ষিজাতি । 
বুধগ্রহের অবস্থান অন্ুনারে জাতবালকের শুভাশুভাদি নির্ণয় 
করা যায়। 

বুধের নবাংশে জন্ম হইলে গীনদেহ, ধীর প্রকৃতি, রক্তলোচন, 
দুর্বাগ্তামবর্ণ, সদয়হৃদয়, রাজসেবানুরক্ত, হষ্ট, দক্ষ, স্বকুলতিলক 
ও নানাবিধ বেশকারী হইয়া থাকে । 

বুধের দ্বাদশাংশে জন্মিলে গুচি, সম্যকৃরূপ শান্জার্থবেত্তা, 
স্থখী, দীর্ঘাবু, প্রভূ ও মিত্রবর্গের আশ্রয় ও প্রাজ্ঞ হইবে । 
বুধের ব্রিংশাংশে জন্মিলে উৎকৃষ্ট 'বিভব ও সুথসম্পন্ন, নাঁনা 
প্রকার রত্রসমন্থিত এবং দিন দিন কোযাগার বুদ্ধি হইয়া থাকে । 

মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে বুধ থাকিলে নিক্নলিখিত ফল হইয়া! 
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থাকে। মেষে বুধ থাকিলে বিরহপরিয়, অস্ত্রবেস্তা, অতিশয় 
চতুর, প্রতারক, সর্বদা চিন্তান্বিত, অতিকৃশ, সঙ্গীত ও নৃত্য 
কর্মরত, অসত্যবাঁদী, রতিপ্রিয়। লিপিবেত্তা, মিথ্যাসাক্ষ্য- 
দাতা, বহুভোজনশীল, বহুশ্রমোৎপন্ন ধনধান্ত-বিনাঁশকর, অনেক 
বন্ধনভাগী, রণে অস্থির ও বঞ্চক হয়। বুষে বুধ থাকিলে 
দক্ষ, দাস্তিক, দাতা, জ্ঞানাপন্ন, বিজ্ঞানশান্ত্র ও বেদজ্ঞ, আরাম, 
বন্্ভূষণ ও মাল্যবিধিব্তো, স্থির প্রকৃতি, স্ফীততাযুক্ত, স্ত্রীধন- 
যুক্ত, প্রিয়বর্ণকথনশীল, গান্ধব্র্ব, হাস্তলীলা ও রতিশীল হইয়া 
থাকে । মিথুনে বুধ থাকিলে শুভবেশধর, প্রিয়ভাষী, বিখ্যাত, 
মতিমান্‌, শ্লাঘান্বিত, মানী, বিখ্যাত অশ্খের গায় ক্রীড়নশীল, ্্ীপুত্র- 
বিবাদরত, শ্রুতিকাব্য ও ক্লাবেত্ত!, কবি, স্বাধীন, প্রিয়তর, 
_ প্রমাণরত, অনেককর্ম, অনেকপুত্র ও বহুমিত্রসম্পন্ন হয়। 
কর্কটে বুধ থাকিলে প্রাজ্ঞ, বিদেশনিরত, স্ত্রীরতি ও গৃহে অতি- 
শয় আসক্তচিত্ত, চপলতাসম্পন্ন, অনেক প্রলাপশীল, স্বীয় বন্ধু- 
বিদ্বেষ ও বাঁদরত, ছেষ্টা, চৌরধনযুক্ত, কুৎসিতস্বভাঁব, সথকৰি 
এবং আত্মবংশকীত্তিদবারা বিখ্যাত হইয়া থাকে । 

সিংহে বুধ থাকিলে জ্ঞান এবং কলাহীন, লোকবিখ্যাত, 
অসত্যবাঁদী, অন্পশ্রবপশীল, ধনবান্‌, সত্বহীন, সহজহস্তা॥ স্ত্ীদূর্ভাগ্য- 
হীন, অস্বাধীন, জঘন্তকর্ম্মকারী, স্ত্রীলোকের স্তায় আকৃতি, সম্ততি- 
হীন, স্বীয়কুলের বিরুদ্ধ কাঁধ্যকারক এবং লোঁকাভিরাম হয় । 

তুলারাশিতে বুধ থাকিলে সর্বদা শিল্পকর্ম ও বিবাঁদে অভি- 
রত, বাক্চাতু্য্যসম্পন্ন, অতিশয় ব্যয়ী, নানাদিকে বাঁণিজ্য- 
কারক, বিদ্বান, অতিথি ও গুরুভক্ত, কৃত্রিম ব্যবহারকুশল, 
সন্মানিত, দেব ও বিপ্রভক্ত, শঠতাঁপরায়ণ, বলহীন, শীঘ্রকোঁপ 
ও পরিতোষধুক্ত হয়। 

বৃশ্চিক রাশিতে বুধ থাকিলে শ্রমশোঁক ও অনর্থপরায়ণ, 
অত্যন্ত ধর্ম ও লঙ্জাশীল, মূর্খ, সাঁধুশীলহীন, লোভী, ছুষ্টাঙ্গনা- 
রতিশীল, নিষ্ঠর ও দম্তনিরত, অস্থিরকর্মকর, লোকবিশিষ্ট, 
অতিশয় বিক্ুদ্বধন্মা, খণী ও নীচাননপ্রিয় হইয়। থাকে । 

ধন্রাশিতে বুধ থাকিলে-_দাঁতা, শাস্ত্র, শ্রুত ও বীধ্যসম্পন্ন, 
মন্ত্রণাকুশল বা পুরোহিত, কুলপ্রধাঁন, মহাবিভবসম্পন্ন, যজ্ঞ ও 
অধ্য(পনারত, মেধাবী, বাঁক্‌পটু, লিপি, লেখ্য ও শব্দকুশল 
হয়। 

মকররাশিতে বুধ থাঁকিলে__নীচ, মূর্খ, ষগুপ্ররৃতি, পর- 
কম্মকর, কলাদি গুণহীন, নানাছ্‌ঃখযুক্ত, শীপ্ববিহারী, অতিশয় 
শীলসম্পন্ন, খল, অসত্যচেষ্টাবিশিষ্ট, বন্ধুবিযুক্ত, অসংযতা স্ব 
মলিনমুত্তি, ভয়চকিত ও নিষ্ঠাহীন হয় । 

কুম্তরাশিতে বুধ থাকিলে-বাক্য ও বুদ্ধিকৃত কর্মহীন, 
ধর্মশূন্য, লঙ্জীরহিত, আশাহীন, শক্রপরাভূত, অশুচি, শীলতা- 


বর্জিত, অজ্ঞ, রি নী পটার ভোগত্যক্ত, সর্বদা 


বিভাগবেত্তা ও ক্লীবতুল্য হয়। 

মীনরাশিতে বুধ থাকিলে--আচার ও শৌচনিরত, দেবতানু- 
রক্ত, সন্ততিবিহীন, দরিদ্র, স্বন্দবীপত্রীধুক্ত, সাধুদিগের প্রিয়পাত্রঃ 
পরিহাসরত, শূচ্যাদি কর্ম্মকুশল, পরধনসঞ্চয়শীল, টি ও 
বিখ্যাত হইয়! থাকে। 

বুধ দ্বাদশরাশিতে থাকিলে উপরিউক্ত ফলসমূহ হইয়! 
থাকে। ইহাভিনন শত্রু বা মিত্রের গৃহে অবস্থান করিলে ব 
শত্রু ও মিত্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভিন্নরূপ ফল হইয়া থাঁকে। 
বুধ যদি মঙ্গলের গৃহে থাকে এবং রবি যদি ইহাকে দেখে ? তাহা। 
হইলে সত্যবাদী, সুখী, রাজসৎকৃত এবং বন্ধুদিগের প্রীতির পাত্র 
হয়। এ বুধ যদি চন্্র কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহ! হুইলে যুবতীজনের 
চিত্তহারী, অতিশয় সেবক, অত্যন্ত মূলিনদেহ ও গীতগীল হয় । 


মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে__মিথ্যাপ্রিয়, সুন্দরকাঁব্য ও কলহযুক্ত, 


পণ্ডিত, প্রচুর ধনবান্‌, ভূমিপ্রিয় ও শুর হয়। বুধ ও বৃহস্পতি 
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে স্ুখযুক্ত, কেশসমূহ অতি সুন্দর, প্রভূত ধন- 
বান আজ্ঞাপক ও পাপাত্মা হয়। শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে 
বৃপকার্যকারী, স্থভগ, ছুঃখী ও চাতুর্য্যযুক্ত হয়। শনি কর্তৃক 
ৃষ্ট হইলে অতিশয় ছুঃখযুক্ত, উগ্রপ্রক্ৃতিসম্পন্ন,  হিংসারত 
ও নিত্যকুলজনবিহীন হইয়! থাঁকে । 

এইরূপ মঙ্গল বুধ বৃহস্পতি প্রভৃতি ফে গৃহের অধিপতি 
যিনি, বুধ তাহার গৃহে থাকিয়া রব্যাদি গ্রহের দৃষ্টিযুক্ত 
হইলে বিভিন্ন ফল হইয়া থাকে। বাহুল্যভয়ে তৎসমুদবায় এই 
স্থলে লিখিত হইল না । 

বুধগ্রহ পাপগ্রহের সহিত থাঁকিলে-_পাঁপ এবং শুভগ্রহের 
সহিত থাঁকিলে গুভফল প্রদান করিয়া থাকে। যদি কাহার 
সহিত না থাকে, তাহা হইলে গৃহস্বামী ও দৃষ্টি সম্বন্ধদারা 


গুভাগুভ নির্ণয় করা হইয়া থাকে ; কিন্তু বুধ রবির সহিত... 


থাকিলে দোষের হয় না, তাহাতে বুধাদিত্যযোগ হইয়া থাকে । 


এই যোগস্থলে বুধের নিয়ে রবির থাকা আবশ্যক, অর্থাৎ বুধ 
যে নক্ষত্রে থাকিবে, রবি সেই নক্ষত্রের ন্যুন নক্ষত্রে থাকিবে । 


বুধের উপরিভাগে রবি থাকিলে এই যৌগ হইবে না'। এই : 


যোগে জন্ম হইলে চাঁরুচক্ষু, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান্‌, ধনবান্‌ এবং 


রাঁজমগুলে পুজিত হইয়া থাঁকে। ববির দীপ্তাংশে যে কোন : 


গ্রহ থাকুক না কেন, সেই গ্রহ অস্তমিত হইবে । যে গ্রহ অন্ত- 
মিত হইবে, তাঁহার ফল অশুভ । ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, 
বুধ অস্তমিত হইলেও তত অশুভ হয় না । 

বুধ___জ্যোতিবিদ্যা, মাতুল, গণিত, বৈদ্য, সৌন্দর্য্য ও শিপ 
বিদ্যাকাঁরক। বুধের অবস্থান দেখিয়া এই সকলের নির্ণয় 


বুধ 


করিতে হয় ॥ বুধ কন্যারাশির ১৫. অংশে থাকিলে সু্চস্থ এবং 
গীনের ১৫ অংশ সুনীচ। উচ্চস্থানে গ্রহদিগের বল অধিক 
এবং নীচস্থ(নে হীনবল | বুধের বক্রগতির কাঁল ২১ দিন। 
বুধারিষ্৯__জাতবালকের কর্কট রাঁশিতে বুধ অবস্থিতি করিলে 
ও উহা যদি লগ্গের ষষ্ঠ কিংবা অষ্টমস্থান হয় এবং চন্দ্র কর্তৃক 
এ বুধ যদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতবাঁলকের চারিবৎসরের 
মধ্যে মৃত্যু হয়। 
বুধ কেন্্রস্থ হইলে অত্যন্ত বুদ্ধিমান্‌, বিদ্বান, মাননীয়, শুর- 
জনের প্রতি ভক্তিপরাঁয়ণ এবং স্ুণীল৷ রমণীর পতি হয়। বুধের 
তুঙ্গফলস্থলে খনার বচন এইরূপ লিখিত আছে__ 
“কৃন্যার বুধ ভাগ্যে পাই, শতেক বৎসর হয় পরমাই। 
শব্দ করি বোলে রাজা, গিয়ে কুটুষ্বে কর পুজা । 
জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বাপে মায়, ধর্ম করে তীর্থ যাঁয়। 
নান! সুখে পায় মান, পুণ্য হয় স্থানে স্থান।৮ (খন) 
বুধের স্বরূপ-_বুধ শুদ্র, শ্তামব্্ণ, শিরাষুক্ত শরীর, বর্ত,লা- 
কার, নৃত্যগীত প্রভৃতিতে নিপুণ, কৌতুহলসম্পন্ন, কোমল- 
বাক্যবিশিষ্ট, ত্রিদোষসম্পন্ন, রজোগ্তণাবলম্বী, মধ্যমারুতি, দাতা, 
কখন শুষ্কতা কখন বা আর্দ্রতা উৎপাঁদক, গ্রাম, ইষ্টকগৃহ ও 
স্মশানভূমিচারী এবং পদ্মপলাশলোচন। 
হস্ত, চিত্রা, স্বাতি ও বিশাখা এই চাঁরিটী নক্ষত্রে জন্ম 
হুইলে বুধের দশা! হয়। বুধের দশার ভোগকাল ১৫ বৎসর । 
বুধের দশায় মানব্‌ উত্তমা-স্ত্রীসন্তোগ এবং সর্বদা আমোদ 
_ প্রমোদে রত, অশেষবিধ স্থখসাচ্ছন্দ্যলাভ, নিত্যধনাগম ও সকল 
কামন! সিদ্ধ হয়। অন্তর্দশা এবং প্রত্যন্তর্দশা প্রভৃতিরও ফল 
বিচার করিয়া স্থির করিতে হয়। গ্রহদিগের অবস্থানভেদে 
স্থলফলের পার্থক্য হইয়া থাকে। 
বিংশোত্তরীয়-মতেও বুধের দশী ১৭ বৎসর । ৯, ১৮, ২৭ 
নক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধের দশা! হয়। এই মতেও অন্তর্দশা ও 
প্রত্যন্তর্দশা স্থির করিয়া ফল নির্ণয় করিয়া থাকে । বুধের 
গীড়া__ূর্ণরোগ, ক্ষিগ্ততা, শিরঃপীড়া, মুগিরোগ, অস্ফুটবাক্য, 
স্বৃতি ও বাঁকৃশক্তিহীনত।, বাকৃরোগ, অজীর্ণ, ছর্দি ও জিহবারোগ 
বুধ বিরুদ্ধ হইলে এই সকল রোগ হইয়া থাকে। 
গোঁচরে নিয়লিখিত অনুসারে শুভাশুভ জানা যায়। বুধ 
জন্মস্থ হইলে বন্ধন, দ্বিতীয়ে ধনলাভ, তৃতীয়ে বধ ও শত্রভয়, 
চতুর্থে অর্থল1ভ, পঞ্চমে অসুখ, যষ্টে স্থানলাভ, সপ্তমে বহুপ্রকার 
শরীরগীড়া, অষ্টমে ধনলাভ, নবমে পীড়া, দশমে সুখ, একাদশে 
অর্থলাভ ও দ্বাদশে বিভ্তনাশ হয়। গ্রহ বিরুদ্ধ হইলে-_তাহার 
দ্রান, জপ, হোম, মন্ত্র ও কবচ ধারণ করা বিধেয়। 
বুধের দান-_নীলবস্ত, স্বর্ণ, কীসা, মুগকলাই, পীতবর্ণ পুষ্প, 
১৭881 
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বুধ 


দ্রাক্ষা ও হস্তিদন্ত এই সমস্ত সবস্ত্র দক্ষিণার সহিত দান করিলে 
শুভ হয়। | 

বুধকে বকুলপুষ্পদ্ধার! পূজ! করিলে বুধ প্রসন্ন হন। বুধের 
হোম করিতে হইলে অপামার্গের সমিধ করিতে হয়। বুধের 
দক্ষিণা কাঞ্চন। মুলিকাধারণস্থলে বুধের বিস্তারকা! বৃক্ষমূল 
ধারণ করিতে হয়। রত্রধারণস্থলে বুধের পদ্মরাগরত্র ধারণ 
করিতে হয়। বুধের স্তোত্র-_ 
*প্রিয়স্কুকলিকাশ্তামং বূপেণাপ্রতিমং বুধং। 
সৌম্য সর্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ আুতম্‌ ॥” নেবগ্রহন্তোত্র) 

গ্রহ্যজ্ঞতত্বে লিখিত আছে- বুধ মগধ দেশোত্তব, অত্রিবংশ- 
জাত, দ্যঙ্থুলদীর্ঘ, পীতব্ণ, বৈশ্তজাতি, চতুতু'জ, বামোর্ধক্রমে 
চক্র, বর, খড়গ ও গদাধারী, ক্ু্্যাস্ত, সিংহবাহন ও গীতবস্তর, ইহার 
অধিদেবতা৷ নারায়ণ, প্রত্যধিদেবতা বিষুঃ ধনিষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত 
ঘ্বাদশীতে জাত, গ্রামচারী, শুভগ্রহ, নীলবর্ণ, স্ুবর্ণদ্ব্যস্বামী, 
বর্তলাকৃতি, শিশু, ইষ্টকগৃহসঞ্চারী, বাঁতপিত্তকফাত্মক, স্ত্রীগ্রহ, 
প্রাতঃকালে প্রবল, পক্ষিস্বামী, সকলরসপ্রিয় ৷ (গ্রহযজ্ঞতত্ব ) 
মতান্তরে সোমের (চন্দ্রের ) গুরসে রোহিণীর গর্ভে বুধের জন্ম । 
পুরাণে লিখিত আছে__এক সময়ে চন্দ্র বৃহল্পতিপত়ী তাঁরা- 
দেবীকে হরণ করিয়া লইয়া যান। এই উপলক্ষে একটা মায়া 
যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চন্দ্রপক্ষে দৈত্য দানব এবং বৃহস্পতির পক্ষ 
হইয়া ইন্ত্রাদি দেবগণ যুদ্ধ করেন। পৃথিবীর প্রার্থনায় ব্রঙ্গা 
মধ্যস্থ হইয়া বুধকে তারকাদেবীর প্রত্যর্পণ জন্য অনুরোধ 
করিলেন। এ সময় তারাদেবী গর্ভবতী ছিলেন। এ পুত্র 
কাহার হইবে তাহা জানিবার জন্য ব্রহ্মা তারাকে জিজ্ঞাসা 
করিলে তাঁরাদেবী উহাকে মন্ত্রপুত্র বলিয়াই স্বীকার করেন। 
মতান্তরে বুধ বৈবস্বত মন্ুকন্তা ইলাঁদেবীকে বিবাহন্ত্রে আবদ্ধ 
করেন। তীহার গর্ভে পুরূরবাঁর জন্ম হয়। বুধ খণেদের মন্ত্র 
প্রকাশ করিয়াছিলেন । সৌমা, রৌহিণেয়, প্রহসন, রোধন, 
তুঙ্গ ও শ্তামাঙ্গ প্রভৃতি কএকটা নামে তিনি পরিচিত । 

এই গ্রহ (1670875 ) সুর্যের অতি সন্নিকটে অবস্থিত । 
ইহার কক্ষপথ পৃথ্থীকক্ষের মধ্যভাগে সন্নিবেশিত হওয়ায় প্রতি 
সন্ধ্যায় ইহ! মানবের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পৃথিবী অপেক্ষা 
ইহার আয়তন ক্ষুদ্র । ব্যাস প্রায় ৩১৪০ মাইল। হৃর্ধ্যের তুল- 
নায় ইহার পরিমাণ নিযুতের ছুই অংশমাত্র। পৃথিবী অপেক্ষা 
ইহার উত্তাপ ও আলোক ৭ গুণ অধিক । স্বীয় কক্ষপক্ষে ভ্রমণ 
করিতে করিতে বুধগ্রহ কখন কখন কৃর্য্যগোলোকের মধ্যভাগে 


আসিয়া পড়ে। ত্র সময় কৃুর্য্যবক্ষে একটী. গোলাকার 
দাগ দেখা যাঁয়। উহাকে ইংরাঁজীতে 1:80818040067- 
০০! বলে। ১৮৬১,১৮৬৮১১৮৭৮১১৮৮১১১৮৯১ ও ১৮৯৪ 


বুধচাঁর 


খুষ্টাবে গৃশ্থীবাসিগণ স্ৃ্ধ্যবক্ষে ধ্রব্ূপে গোঁলবিন্দু নিরীক্ষণ 
করিয়াছিলেন। ২ সৃর্য্যবংণীয় রাজবিশেষ। 
“তম্মাৎ কৃতিরথস্তম্ত দেবামীঢস্ততোবুধঃ | 
বুধাচ্চ বিবুধশ্চৈব তন্মান্মহাধৃতিস্ততঃ ॥% ( অগ্নিপুত ) 
৩ কল্পযুক্তিগ্রণেতা জনৈক কৰি । ৪ বেগবান্‌ রাজার পুত্র । 
( ভাগ” ৯২৩০) ৪ মগধের জনৈক রাজা, ৩৬০* ক্ল্যব্ে 
বিদ্যমান ছিলেন । ( কুমারিকা খণ্ড )। [ বুধগুপ্ত দেখ। ] 
বুধগুপ্ত, গুপ্তবংশী় জনৈক বাঁজা। ১৬৫ সংবতে উতৎকীর্ণ ইহার 
স্তস্তলিপি পাঁওয়! গিয়াছে । 
বুধকৌশিক, রামরক্ষাস্তোত্র প্রণেতা । 
বুধচক্র ( ক্লী) বুধস্ত গ্রহবিশেষস্ত চক্রং। বুধগ্রহের স্বীয় রাশি 
হইতে অন্ত রাশিতে সঞ্ধারের সময় সপ্তবিংশতি নক্ষত্রঘটিত 
নরের শুভাশুভজ্ঞাপক চক্র । 
“ভোগোমুখৈকমথ মুদ্ি চতুষুর্ রোগঃ 
ষট্পাণিভে স্থখহতং সুখদং শ্রতেহত্র। 
হুঃখং পদান্ধিসুষশে। হৃদি সপ্তরাজ্যং 
নাভীন্দুভে দ্বিভগলেতি ধনং বুধস্ত ॥৮ ( সময়ামূত ) 
বুধচার €পুং) বুধস্ত বুধগ্রহ্ত চারঃ সর্গারঃ। বুধগ্রহের শুভা- 
শুভ জ্ঞাপক সঞ্চার । বুহৎসংহিতাঁয় লিখিত আছে-_চন্দ্রতনয় 
_ বুধ কখনই উৎপাঁতশুন্য হইয়া উদিত ভন নাঁ। বুধের উদয়, 
কালে ধান্াদি মূল্যের হাস ব! বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রায়ই জল অগ্ি 
অথবা ঝড় হইয়া থাকে । শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোঁহিণী, মুগশির! বা 
উত্তরাঁষাঁঢ়! নক্ষত্রকে মদ্দিত করিয়া বুধ বিচরণ করিলে রোগভয় 
এবং অনাবৃষ্টি হইয়া থাঁকে। বুধ আর্দ্র! অবধি মঘা পর্য্যস্ত 
যে কোন নক্ষত্রকে আশ্রয় করিবে, তাহাতেই শন্ত্রপাত, ক্ষুধা, 
ভয়, রোগ, অনাবৃষ্টি এবং সন্তাঁপদ্বারা প্রজাগণ পীড়িত হইবে। 
হস্তা অবধি জ্ঞোষ্ঠা পধ্যন্ত ৬টী নক্ষত্রে বুধ সঞ্চরণ করিলে 
গো-পীড়া, তৈলাঁদি রসের মূল্যবৃদ্ধি ও নানাপ্রকার খাদ্য- 
দ্রব্যে পৃথিবীপুর্ণ হয়। উত্তরফন্তনী, কৃত্তিকা, উত্তরভাদ্রপদ, 
এবং ভরণী নক্ষত্রে বুধ বিচরণ করিলে প্রাণীদিগের ধাতুক্ষয় 
হইয়া থাকে। বুধ অশ্বিনী, শতভিষা, মূলা, এবং রেবতী 
নক্ষত্রকে অভিমদ্দিত করিয়া বিচরণ করিলে পণ্য, বৈদ্য, নৌকা- 
জীবী, জলপদার্থ এবং অশ্বনকলের উপঘাত হয়। পূর্বব- 
ফন্তুনী, পূর্ববাধাঢ়া ও পুর্বভাদ্রপদ এই তিন নক্ষত্রের কোন 
একটা নক্ষত্রকে অভিমর্দিত করিয়া বুধ বিচরণ করিলে ক্ষুধা, 
শন্ত, তশ্কর, রোগ এবং ভয় উপস্থিত হয়। 
পরাশর প্রথমতঃ বুধের সাত প্রকার গতি নির্দেশ করিয়া- 
ছেন। যথা--১ প্রাকৃত ২ বিমিশ্র ৩ সংক্ষিপ্ত ৪ তীক্ষ 
& যোগাত্ত ৬ ঘোর ৭ পাঁপ। 
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স্বাতী, ভরণী, রোহিণী এবং কৃত্বিক! নক্ষত্রে বুধ থাকিলে 
প্রাককৃতগতি হয়। মৃগশিরা, আর্দ্রা, মঘ! ও অশ্লেষা নক্ষত্রস্থ 
বুধের গতির নাম মিশ্র। পুষ্যা, পুনর্ববসু, পূর্ববফন্তুনী ও উত্তর- 
ফন্তুনীতে সংক্ষিপ্ত গতি। পুর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাব্রপদ, জ্যেষ্ঠ, 
অশ্বিনী ও রেবতীতে বুধগতির নাঁম তীক্ষ। মূলা, পূর্ববাষাঢ়া ও 
উত্তরাঁষাঁঢ়া নক্ষত্রে যে বুধের গত্তি হয়, তাহ! যোগান্তিক | 


শ্রব্ণা, চিত্রা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষাতে যে গতি হয়, তাহ! 
ঘোর এবং হস্তা, অনুরাধা বা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে গতি হইলে 
তাহা পাপ। এই ৭ প্রকার বুধের গতি। পরাশর উদয়াস্ত 
দিবসদ্বারা বুধের গতিলক্ষণও নিরূপণ করিয়াছেন । বুধের 
প্রার্কত গতি ৪০ দিন, মি ৩০ দিন, সংক্ষিপ্ত ২২ দিন, তীক্ষ 
১৮ দিন, যোগান্ত ৯ দিন ও পাঁপগতি ১১ দিন । 
যে সময় বুধের প্রাকৃত গতি থাকে, তখন আরোগ্য, বৃষ্টি 
শশ্তবুদ্ধি এবং মঙ্গল হয়। সংক্ষিপ্ত এবং মিশ্রগতিতে মিশ্রফল 
হয়। আর অন্ত গতিতে বিপরীত ফল হইয়া! থাকে । 
দেবলের মতে বুধের গতি চারি প্রকারি,_-খজু, অতিবক্রু, 
বক্র ও বিকল। এই চতুধিধ গতির বিদ্যমান কাল ৩০ দিন, 
২৪ দিন, ১২ দিন, এবং ৬ দ্বিন মাত্র। খজুগতিতে প্রজাদিগের 
হিত হয়, অতিবক্রগতিতে অর্থনাশ, বক্রগতিতে  শস্ত্রভয় 
এবং বিকলগতিতে ভয় ও রোগ হ্য়। পৌষ, আধাঢ়, 
শ্রাবণ, বৈশাখ বা মাঘ মাসে যদি বুধ গ্রহ দৃষ্টিগোচর হয়, তবে 
জগতের ভয়, কিন্তু অস্তমিত হইলে জগতের শুভ হইয়া থাকে । 
বুধ কান্তিক বা আশ্বিন মাঁসে নয়নগোচর হইলে শস্্র, চোর, 
অগ্নি, রোগ, এবং জলের ভয় হয়। বুধচাঁরজ্ঞ পণ্তিতগণ 
বলেন, বুধের অস্তগমন-কাঁলে যে সকল নগর কদ্ধ হয়, বুধের 
উদ্য়কালে আবার সেই সকল নগর মুক্ত হয়। কেহ কেহ 
বলেন যে, পশ্চিমদিকে বুধ উদ্দিত হইলে সেই পুর সকলে লাভ 
হয়। বুধের বর্ণ যখন ন্বর্ণের ন্তায়, বা শুক পক্ষীর তুলা, 
অথবা! শম্তকমণির সমান ও নিপ্ধ হয় এবং স্বয়ং বুহৎকাঁয় হন, 
তখন সকলেরই মঙ্গল, অন্তথা অশুভই ভুইয়া থাকে । 
( বৃহৎসংহিতা বুধচাঁর ৭ অণ) 
রবি প্রভৃতি ৬টা গ্রহের মধ্যে নিয়মানুসারে এক একটা গ্রহ 
বর্ষপতি হন। ইহাদের মধ্যে বুধ বর্ষপতি হইলে মায়, ইন্দরজাল, 
গান্ধরর্ব, লেখ্য, গণিত ও অস্ত্রবিদ্গণের বৃদ্ধি হয়। নৃপতিগণ 
প্রজাহিতার্থে মাঙ্গলিক কাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। 
জগতে বার্তা ও ত্রয়ী শান্তর অবিকল থাঁকে। মন্তুর স্তায়দণ্ড- 
নীতি সম্যক্রূপে বিরাঁজিত হয়। বুধ স্বকীয় বর্ষে বা মাসে 
এইরূপে পৃথিবীতে হাস্তজ্ঞ, দূত, কবি, বালক, নপুংসক, 
ুক্তিজ্ঞ, সেতু, জল ও পর্বতবাসিগণের তৃপ্তি এবং পৃথিবীতে 
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বুধাষ্টমী 


০০১ 


ওষধিগণের প্রচুরতা সম্পাদন করেন। ( বৃহতস” ১৯/১০-১২) 
বৃুধতাতি (পুং ) বুধস্য গ্রহবিশেষস্য তাঁতঃ পিতা । চন্ত্র। 
বুধদিন ( ক্লী )বুধবার। 
বুধদৈ বত, বর্ষপ্রনীপ প্রণেতা । কৃষ্ণের পুত্র । 
বুধপুর, মানভূম জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম, কশাই 

নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা ২১০৫৮ ১৫% উঃ এবং দ্রাঘি” 

৮৬* ৪৪ পৃ | এখানে এবং ইহার ছই ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত 

পাঁকবীড়া গ্রামে বু জৈনমন্দির ও তীর্ঘস্করাদ্ির প্রতিমৃত্তি 

ভগ্রাবস্থায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । [ বুদ্ধপুর দেখ । ] 
বুধরত্ব (রী) বুধপ্রিয়ং রত্রং শাকপাধিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। 


মরকতমণি। (রাজনি” ) 
বুধবার (পুং) বুধস্য বারঃ। বুধগ্রহের দিন। এই বারে 
শুভ কার্যযাঁদি করা যায়। এই বারে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে 


যাত্রা" করিতে নাই। ইহাঁতে জন্মিলে গুণী, গুণজ্ঞ, ক্রিয়া- 
কুশল, মতিমান্‌, বিনীত, মৃদুম্বভাব ও ক্মনীয়মৃত্তি হইয়া থাকে। 
“গুণী গুণন্তঃ কুশলঃ ক্রিয়াদৌ বিলাঁসশীলো মতিমান্‌ ৰিনীতঃ। 
মুদুম্বভাবঃ ক্মনীয়সুত্তি বুরধস্য বারে প্রভবে মনুষ্যঃ॥"(কোী প্রদীপ) 
বুধসানু (পুং) ৯ পর্ণ। ২ যজ্ঞপুকুষ। (সংক্ষিণুসার উণাদি”) 
বুধসিংহ্শর্্মা, মূলতানবাসী জনৈক জ্যোতির্বিদ্‌, ১৭৬৬ খুষ্টাব্দে 
তিনি গ্রহণাদর্শ ও প্রবোধিনী নামে ততন্রীকা রচনা করেন। 
তিনি যশোবস্তের পুত্র ও গোপালের পৌত্র। 
বুধন্থৃত ( পুং ) বুধস্য স্থতঃ পুত্রঃ । পুরূরবা! । 
*বুধস্য তু মহারাজ বিছ্বান্‌ পুত্রঃ পুরূরবাঃ” (হুরিব” ২৬১ ) 
বুধস্ত বুগ্ধন্ত পুত্রঃ। ২ বুদ্ধপুত্র রাহুল। 
বুধহাটা, খুলনা জেলার অন্তঃপাতী একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম। অক্ষা” 
২২৩২ উঃ. এবং দ্রাঘি ৮৯০১২4পুঃ। এখানে নানা দ্রব্যের 
বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। এখানকার ভগ্রপ্রায় দ্বাদশ শিবালয় 
সমধিক বিখ্যাত। গ্রতিবসর রাসাত্রা, দুর্গ ও কালীপুজা 
উপলক্ষে এখানে মহামেলা হইয়া থাকে । 
বুধ! (স্ত্রী) বোধয়তি রোগিণং যা বুধ ( ইগুপধেতি। পা! 
৩/১।১৩৫ ) ইতি কস্ততষ্টাপ। জটামাংসী। ( শব্দ” ) 
বুধান ( পুং) বোধয়তি বুধ্যতে বা বুধ বোধনে ( যুধিবুধি দৃশঃ 
কিচ্চ। উণ. ২৯০ ) ইতি আনচ কিচ্চ। ১ গুরু । ২ বিজ্ঞ। 
(মেদিনী ) ৩ ব্রহ্মবাদী। ৪ প্রিয়বাদী। ৫ কবি। ( জটাধর ) 
বুধানা) উঃ পঃ প্রদেশের মুজঃফর-নগর জেলার এক্টী তহসীল। 
পশ্চিম কাঁলীন্দী ও যমুনার মধ্যস্থলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ 
২৮৬ বর্গ মাইল। 
হ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর ও বিচার-সদর । হিন্দন 
নদীর দক্ষিণকুলে অবস্থিত। অক্ষাণ ২৯০১৬ ৫০% উঃ এবং 


দ্রাঘি” ৭৭” ৩১১০ পৃঃ ॥ ১৮৫৭ খুষ্টান্দের সিপাহী বিদ্রোহের 
সময় খৈরাটিখা বুধান! দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন । 
বুধাষ্টমী (স্ত্রী) বুধবারযুত। অষ্টমী, শাকপারিবাদিত্বাৎ সমাঁপঃ | 
ব্রতবিশেষ। বুধবাঁরে অষ্টমী তিথি হইলে এই ব্রত করিতে হয়। 
চৈত্র ও পৌষ ভিন্নমাস এবং হরিশয়ন কাঁল ব্যতীত এই ব্রত 
করিবে। এই নিন্দিত কালে যদি বুধাষ্টমী করা হয়, তাহা 
হইলে পুরাকৃত পুণ্য বিনষ্ট হয়। 
“পতঙ্গে মকরে যাতে দেবে জাগ্রতি মাধবে। 
ুধাষ্টমীং প্রকুর্বাত বর্জিত! তু চৈত্রকম্‌ ॥ 
'প্রস্থপ্তে তু জগন্নাথে সন্ধ্যাকালে মধৌ তথা । 
ুধাষ্টমীং ন কুব্বীত কৃত্ব! হস্তি পুরারুতম্‌ ॥” ব্রেতকালবিবেক) 
কাল শুদ্ধিতে শুরু বা কৃষ্ণ উভয় পক্ষের অষ্টমী তিথিতে 
বুধবার হইলে তাহাতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়। 
এই ব্রত করিলে আর ছুঃখভোগ হয় না । 
হেমাদ্রির ব্রতখণ্ডে ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, সত্যযুগে 
ইল নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত মহা- 
দেবের শাপে হিমালয়ে গমন করেন। যেমন সেইখানে তিনি 
ভূমিতে পদনিঃক্ষেপ করিলেন, অমনি তিনি স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত 
হইলেন। পরে বেড়াইতে বেড়াইতে উমার বনে গমন 
ক্রেন, তথায় বুধ তাহাকে পাইয়া গৃহে আনয়ন করেন। 
বুধ অষ্টমীযুক্ত বুধবারে তাহার প্রতি জস্তষ্ট হন। এইজন্ত 
বুধবারযুক্তাঅষ্টমী শ্রেষ্ঠা। অতএব এ দিনের নাম বুধাষ্টমী 
হইল। বুধের প্র স্ত্রীর গর্ভে একটা পুত্র হয়, তাহার নাম 
পুরূরবাঃ, ইনিই চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ । বুপাষ্টমীর দিন ব্রত 
করিলে সকল অভীষ্ট সিদ্ধি হয়। বুধবারে অষ্টমী তিথি সম্পূর্ণ 
পাইলে তবে এর ব্রত হইবে, খণ্ড তিথিতে হইবে না । 
এই ব্রত আরম্ত করিয়! অষ্টম বৎসরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। 
গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, জলাশয়ে বুধকে যথাশক্তি পুজা 
করিয়া ব্রাঙ্গণকে দক্ষিণ! দিতে হইবে। পরে বুধাষ্টমী ব্রতের 
কৃথ৷ শুনিয়া পাঁরণ| করিতে হইবে । 
কথার তাৎপর্ধ্য এইরূপ, পুরা কাঁলে পাটলিপুত্রে বীর নামে 
এক শেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিল । ইহার পত্রীর নাম রন্তা, পুত্র কৌশিক, 
বিজয়! নামে কন্তা এবং ধনপাঁল নামে এক বৃষ ছিল। ব্রাহ্মণ 
ইহাদের সহিত গঙ্গাতীরে গমন করেন। তথায় এক গো- 
পালক বৃষকে হরণ করে, ত্রাহ্মণ গঙ্গা হইতে উঠিয়া! বৃষকে 
না দেখিতে পাইয়া ছুঃখিতচিত্তে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । 
বিজয়! পিপাসাতুর হইয়া মাতার সহিত সরোবরতীরে গমন 
করেন, তথায় দিব্য স্ত্রীগণ এই বুধাষ্টমীর ব্রতাচরণ করিতেছিল, 
তাহাদিগকে এই ব্রতাঁচরণ করিতে দেখিয়া ইহারাঁও এই ব্রতের 
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অনুষ্ঠান করেন । . এই ব্রতফলে বিজয়ার যমের সহিত বিবাহ 
হয় এবং কৌশিক অযোধ্য। নগরের রাজা হন ।* 
হ্মাদ্রির ব্রতখণ্ড এবং ব্রতপদ্ধতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ 
দ্রষ্টব্য, বাহুল্য ভয়ে সকল লিখিত হইল ন। 
বুধিকোট, মহিস্থর রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত একটা 
গ্রাম। অক্ষাণ ১২০৫৪০৪০%উঃ এবং দ্রীঘি” ৭৮ ৯০৫০পুঃ। 
এখানে ১৭২২ খুষ্টাব্ধে দাঁক্ষিণাত্যবিজয়ী প্রসিদ্ধ হাইদার আলী 
খ। জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে তাহার পিতা ফতে মহন্মদ খাঁ 
শিরার নবাবের অধীনে এখানকাঁর ফৌজদাঁর নিযুক্ত ছিলেন। 
বুধিত ( ত্রি) বুধ্যতে ম্ম সেট্‌ বুধ-ক্ত । ১ বুদ্ধ। ২ জ্ঞাঁত। (অর) 
বুধিয়ালি, মহিস্থর-রাজ্যের চিত্তল ছুর্গ জেলার অন্তর্গত একটা 
ভূ-সম্পত্তি। ভূ-পরিমাণ ৩৬৯ বর্গমাইল । 
২ উক্ত তাঁলুকের বিচার-সদর । 'অক্ষাঁণ ১৩০ ৩৭উ£ এবং 
দ্রাঘি” ৭৬” ২৮ পুঃ॥ বিজয়নগর রাজকর্মচারি-নির্ম্িত এখান- 


* “পুরে পাটলিপুত্রীখ্যে বীরোনা'ম ছিজোন্তম। 
রস্তা! ভারা চ তস্য।সীৎ কৌশিকঃ পুত্র উত্তম: ॥ 
দ্ুহিত। বিজয়ানাম ধনপাঁলো বুষোৌহভবং। 
গৃহীত্বা কৌশিকস্তঞ্ গ্রীন্মে গঙ্গাগতোইরমণ্ড॥ 
গোপালকৈ বৃষশ্টৌরৈঃ ক্রীড়ত্যপহৃতে। বলাৎ। 
গঙ্গাতঃ স চ উত্থায় বনং বাম দুঃখিত ॥ 
জলার্৫থং বিজয়া, চাগাৎ ভ্রাত্র। সার্ধঝ সাপ্যগাৎ। 
পিপাসিতে। মৃণালাখাঁ আগতোহথ সরোবরং ॥ 
দিক্যস্ত্রীণাঞ্চ পুজাদি দৃষ্ট। চাপ্যথ বিম্মিতঃ। 
সচগত্বা যযাচেহনং সানুজোহথ বুভূক্ষিতঃ1 
স্ত্রিয়োহক্রবন্‌ ব্রতং কর্তং দাস্যামশ্চ কুরু ব্রতং। 
পশ্বর্ঘমনপপানার্থং পুজয়ামাসতুবুধং ॥ 
পুটকছয়ং গৃহীত্বানং বুভূজ| তে প্রদত্তকং | 
স্িয়ে। গতা গতৌ তৌ তু ধনপালমপম্ঠতাং ॥ 
চৌরৈহ তং গহীত্বার্থ প্রদোষে প্রাপ্তবান্‌ গৃহং । 
বীরঞ্চ ছুঃখিতং নত! রাত্রো ্বপ্ত1 যথান্থখং ॥ 
লগ্নঞ্চ ত্বরিতং দৃষ্টু। কন্ত দেয় হৃত। ময়া। 
যমায়েতা ব্রবী দ. ছুঃখাৎ সচীয়াৎ ব্রতসৎফলাৎ ॥ 
স্বর্গং গতৌ চ পিতরৌ ব্রতং রাঁজ্যায় কৌশিকঃ! 
চক্রেইযৌধ্যামহারাজ্যং দত্বা চ ভগিনীং যমে ॥ 
যমোহপি বিজয়ামাহ গৃহস্থ! ত্বং পুরাত্তরং। 
নোদবাটয়ান্যত্র গতে যমে সা ন তথাঁকরোৎ 1 
অপশ্তন্মীতরং স্বাং সা যামিকাং পাশযাতনাং। 
অখোদ্ধিগ্না কৌশিকায় আচক্ষাঁণা বিমুক্তিদং॥ 
ব্রতং চক্রে ততো মুক্ত! মাত তম্ম[চচরদ্ব্রতং ॥” 

(ব্রহ্মপু* বুধাষ্টমীব্রতপদ্ধতি ) 


কাঁর হুর্ণে ১৬শ শতাব্দের কতকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ 
আছে। মুসলমান ও মহাঁরাষ্টরবিপ্রবে এই ছুর্গ তগ্নাবশেষে 
পরিণত হয়। ১৮৩০ খুষ্টাব্বের বিদ্রোহের সময় রাঁজদ্রোহিগণ 
এই, ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। ্‌ 
বুধিল (ত্রি) বুধ্যতে যঃ বুধ-কিলচ.। বিদ্বান্। (উজ্জল ) 
বুপ্ন (পুং) বুগ্নাতীতি বন্ধ বন্ধনে (বন্ধেব্রধিবধী চ। উপ, ৩1৫) 
ইতি নক্‌ বুধাদেশশ্চ । ১ বৃক্ষমূল। ২ মুলদেশ। ৩ অগ্রভাগ । 
“নিবেশ্ত বুঝে চরণং স্মিতাঁনন! ্‌ 
গুরু সমারোঢ়,মথোপ চক্রমু$ ॥৮ (হুরবিলাস রাজশে” ) 
বুপ্নবৎ (ব্রি ) বুঝ্-মতুপ্‌ মন্ত বঃ। মূলযুক্ত | (তৈতি” স”হ1৩1৪৩) 
বুপ্লিয় (ত্রি) গারহপত্য অগ্নি, বুধ । 
বুধ্য € পুং ) বুঝ্পে মূলে ভবঃ যৎ্। ১ গারহৃপত্য অগ্নি। “অহিরসি 
বুধ্যঃ” ( তাণ্ত ব্রা” ১1৪1১১ ) 'বুধ্যঃ বুষ্ধে মূলে । আদৌ আঁধান- 
কালে প্রথমং জাতোহসি। (ভাষ্য ) হ অন্তরিক্ষভব | ৩ রুদ্র- 
তেদ্দ। (নিরুক্ত ) 
বুন (দেশজ ) ভগিনী, যথা-_ভাইবুন। 
বুনক € দেশজ ) ৰয়নকারী, যে বোনে। 
বুনন ( দেশজ.) ১ বয়ন বোনা । ২ বপন। 
বুনা (দেশজ ) ১ বয়ন, বোনা ।২ বপন । ৩ ধান্বপন | ৪ নিকৃষ্ট 
জাতি। 
বুনা, পুর্বব ও মধ্য বঙ্গবাসী একটা জাতীয় সংস্ঞা'। ভূইয়া, ভূমিজ, 
বাগ্দি, বাউরি, ঘাঁসি, খরবার, কোরা, মুঠ, ওরাঁওন, রাঁজ- 
ংশী, রাজবাড় ও সাঁওতাল প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গবাসী জাতির 
কোঁন কোন শাখা কার্য উপলক্ষে বাঞ্গালাঁয় আসিয়া বাস 
করিতেছে । তাহারাই সাধারণতঃ এখানে বুনা বা. বুনো নামে 
পরিচিত। বঙ্গবাসিগণ ছোট-নাগপুর প্রভৃতি পশ্চিম বঙ্গের 
পার্বত্য ভূমি হইতে তাহাদের আগমন জানিয়া, বুনা নাম 
দিয়াছেন। 
ইহারা মুরগী, শৃকর প্রভৃতি সকল স্বণিত পশুর মাংস খায়। 
পাঁঠার নাড়ি ভূঁড়ি খাইতেও ইহাদের ত্বণা বোধ হয় না। কেহ 
কেহ তামাকু খায়, কে্হে বা চুণযোগে দোক্তার স্থকা! প্রস্তত 
করিয়া ব্যবহার করে। 
বাঙ্গালায় ইহাঁরা সাধারণতঃ ধাক্ড় নাঁমে পরিচিত। কলি- 
কাতা। মিউনিসিপাঁলিটার অধীনে ইহার! নর্দীম! প্রভৃতি পরিফাঁর- 
করণে নিযুক্ত থাকে। মেঘনা নদীর চর কাটাই ও রাঁজসাহীর 
নীল চাষ ইহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হয়। ইহারা কোদাল দিয়া 
মাটী কাঁটিতে বিশেষ পটু। ইহারা স্বভাবতঃই_ পরিশ্রমী, 
বনজঙ্গল কাটিয়া আবাদ করিবার জগ্তই অনেকে বুনার সাহায্য 
গ্রহণ করে। সর্ট 


([ ৮৯] 


বুন্দেলখণ্ড 


বাঙ্গালায় যে সকল ধাঙ্গড় বাঁ বুনা বাস করিতেছে, তাহারা 
ভিন ভিন্ন জাতি হইলেও সকলেই বুনা নামে পরিচিত। ব্হুকাল 
একত্র বসবাঁসে পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়ত। জন্মিলে পরস্পরে কন্তা। 
গ্রহণ করিয়া থাকে ১ কিন্তু পূর্ববজাতিগত কোন পার্থক্য লক্ষ্য 


করে না। ইহীঁদ্বারাঁ বেশ উপলব্ধি হয় যে, বাঙ্গীল।র বুনাগণ 


ক্রমে একটা স্বতন্ত্র জাতিরূপে সংগঠিত হইতেছে । ইহারা স্কভা- 
বতঃই অপরিষ্কার । 

বুনাঁট (হিন্দী) বন্থাদির কারুকার্য্যবিশেষ | 

বুনান (দেশজ ) অপরের দ্বারা বয়ন বা বপন । 

বুনাপ (দেশজ ) জাল। 

বুনিয়াদ (পারসী ) ভিত্তি। 


বুনিয়াদদাঁলী, বৈষ্ণব সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা নিগুপ উপা- 


সক। স্থতরাং আপনাদের ভজনাঁলয়ে কোন দেঁবপ্রতিমৃত্তি 
রাখিয়া! অর্চনা করে না। রীঁমাৎ নিমাঁৎ প্রভৃতি সীম্প্র- 
দারিক বৈষ্ণবেরা ইহাদিগকে পাষণ্ড বলিয়া ঘ্বণা করে। 
এমন কি ইহাদের অঙগম্পর্শ করিলে আপনাদিগকে অশুচি ও 
পাঁপগ্রস্ত জ্ঞান করে। 
'ঝুনিয়।দী (পারসী ) ১ ভিত্তির কার্যয। ( দেশজ ) ২ আদিম ঘর, 
কুলীন । 
বুনেরা) রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। 
এখানকার সামন্তরাঁজ উদয়পুররাঁজের প্রধান সহাঁয়। নগরটা 
_প্রাচীরপরিবেষ্টত ও হুর্গদ্বারা স্ুরক্ষিত। এখানকার বাঁজ- 
প্রাপাদ সাধারণের মনোহারী। সমুদুপৃষ্ঠ হইতে এইস্থান ১৯০৩ 
ফিট উচ্চ। | 
বুনে! (দেশজ) নিরুষ্ট জাতিবিশেষ। 
বুনন, নিশামন, আলোচন। তি” উভয়” সকণ সেটু। লট 
বুন্দতি-তে। লোটু বুন্দতু-তাং। লিটু বুবুন্দ বুবুবন্দে। লু- 
অবুদৎ অবুন্দীৎ,। অবুন্দিষ্ট। 
“সঅংসে শববন্ধেন দিব্যেনেতি বুবুন্দ সঃ" ( রদ্ধু ১৪।৭১) 
বুন্দ, পঞ্জাব প্রদেশের বিন্দ রাণ্যের অন্তর্গত একটা নগর । 
বুন্দী, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা সামন্ত রাজ্য। [বিস্তৃত 
বিবরণ অস্ত্স্থ “ব' এ বুন্দী শব্দে দেখ । ] 
বুন্দারে, মাক্জাজ ৫প্রসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্‌ জেলার অন্তর্গত 
একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম । কন্ধজাঁতির আবাঁসভূমি। পুর্ববে এই স্থানে 
অবাধে নরবলি প্রচলিত ছিল। উহাই মেরিয়া বা জুন্না উৎসব 
নন ধ্যাত । ১৮৪৯ খুষ্টাব্দের পুর্ব্বে এই পাপ অভিনয় মহাসমা- 
 এশ্লাহে সম্পাদিত হইত। তজ্প্ত গ্রামের পুর্বে, পশ্চিমে 
৪ মধ্যস্থলে এক - একটা নরদেহ সু্য্য উদ্দেশ্তে প্রদত্ত হইত ॥ 
ইহাদের এই উপাস্ত দেকতার নাম মাণিকসোরো। 
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] 


হও 


বুন্দাল!, পঞ্জাব প্রদেশের অমুতসর জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। অক্ষাণ ৩১৭ ৩২ উঠ এবং দ্রাঘিণ ৭৫০ ১৩০ পুঃ। 
এখানে শিখ জাতির সংখ্যাই অধিক । 

বুন্দেলখণ্ড) আধ্যাবর্তের অন্তর্গত একটা দেশ বিভাগ । অক্ষা- 
২৩ ৫২ হইতে ২৬৮ ২৬ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৭০ ৫৩ হইতে 


০ 


৮১৭ ৩৯ পুঃ মধ্যে । ইহার উত্তরে যমুনা নদী, পশ্চিমে ও 
উত্তরে চম্বল নদী, দক্ষিণে জব্বলপুর নদী ও সাগর 
বিভাগ এবং দক্ষিণ -ও পুর্বে বাঘেলখণ্ড (রেবা) ও 
মীর্জাপুর-পর্বতমাঁলা অবস্থিত। হামীরপুর, জলৌন, ঝাসী, 
ললিতপুর ও বান্দা নামক ইংরাঁজাধিকৃত জেলা, ওযচ্ছা, 
দতিয়া, সমথর, অজয়গড়, আলীপুর এবং ধুরবাই, বিজনা- 
তোরি, ফতেপুর, পাহাড়ী, বাঙ্ক৷ প্রভৃতি অষ্টভীয়া জায়গীর ; 
বরৌন্দা, রাঁওণী, বেরী, বিহাট, বিজীবর, চরখারি ও কালিঞ্জরের 
চৌবীরাজ্য-_পাঁলদেও, পাহরা, তরাঁওন+ ভাইসৌন্দা, কান্ত 
রজৌলা'; ছত্তরপুর, গড়ৌলী, গৌরীহ্র, জাসে, জীগ্রি খনিয়া- 
ধান, লুঘাসি, নৈগবান, রিবাই, পন্না, বিলহরি ও সরিল! প্রভৃতি 
সামস্তরাজ্য ইহার অন্তভূক্তি 
[ সামন্ত রাজ্য গুলির বিবরণ তত্তৎ শবে দ্রষ্টব্য । ] 

এই রাজ্যথগ্ু বিন্ধ্যাচল, পন্না ও বন্দৈর পর্বতমালায় সমা- 
চ্ছন্ন ) এ কারণ ইহার অধিকাংশ স্থানই অধিত্যকাময় । 
এই অধিত্যকাঁসমূহের অবণাহিক! বাহিয়! সিন্ধু, পহুজ, 
বেতবা, ধাঁসন, বীরমা, কেন, বাগই, পাইস্ুনি ও তোন্স নদী 
যমুনাগর্ভে পতিত হইয়াছে । এখানে হীরক, লৌহ, কয়লা ও 
তাম্র অল্পপরিমাণে পাওয়া যায়। 

স্থানীয় প্রবাদ, গোড়গণ সর্ব প্রথমে এখানে আসিয়া উপ- 
নিবেশ স্থাপন করে । তৎপরে চন্দেলবংশীয় রাঁজপুতগণ গৌড় 
রাজগণকে পরাজয় করিয়া এখানে রাজপাট প্রতিষ্ঠা করিয়া- 
ছিলেন। চন্দেলরাঁজগণের অধিকার সময়ে এখানে বহুশত 
শিল্পকাঁধ্যযুক্ত দেবমন্দির ও তড়াগ প্রতৃতি নির্মিত হইয়াছিল। 
তাহাদের ভগ্রাবশেষ মাত্র এখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়। 
এতভিন্ন হামীরপুর জেলার জল প্রণালী, কালিঞ্জর ও অজয়গড়ের 
বিখ্যাত ছুর্গ এবং খজুরাহ ও মহোবার প্রসিদ্ধ মন্দির এখনও 
তাহাদের প্রাটীন কীত্তি ঘোষণ! করিতেছে । 

ফিরিস্তাব বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, ১০২১ খুষ্টাব্দে 
গজনীপতি মাঞ্দের আক্রমণ সময়ে চন্দেলরাজ ৩৬ হাজার 
অশ্বারোহী, ৪৫ হাঁজাঁর পদাঁতি ও ৬৪০টী হস্তী লইয়া! তাহার 
সম্ুখীন হন। চন্দেল-বংশের প্রতিষ্ঠাত। রাজ! চন্তরবর্মীর অধঃ- 
স্তন ২০শ পুরুষে রাজা পরমাল দেও ১১৮৩ খুষ্টাবে দিলীর 
চৌহানপতি পৃর্থীরাঁজ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। পরমাল 
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দেবের অধঃপতনের পর রাঁজ্যে অরাজকতা! উপস্থিত হয় এবং 
উপযূ্ঠপরি মুসলমান আক্রমণে এইস্থান শ্রীন্রষ্ট হইয়। পড়ে। 
অবশেষে খৃষ্টীয় ১৪শ শতাব্দীতে গড়বাবংশীয় রাজপুত জাতির 
চন্দেল-শাঁখা এ প্রদেশে আসিয়া যমুনার দক্ষিণকূলে বাঁস- 
স্থাপন করেন। তাহারা প্রথমে মউ নামক স্থানে অবস্থিত 


হইয়। ক্রমে কাঁলিগ্জর ও কাল্লি অধিকার এবং মাহোনীতে রাঁজ- 
ধানী স্থাপন করিয়াছিলেন । 

১৫৩১ খুষ্টাৰে রাজা রুদ্রপ্রতাঁপ উচ্ছা নগর স্থাপন করেন । 
ইছার অধিকার. সময়ে বুন্দেলারাজ্য বহুদূর বিস্তৃত হয়। এই 
সময়ের পর হইতে ব্রমশঃই _বুন্দেল!-প্রভাঁৰ যমুনার পশ্চিম 
প্রদেশে প্রতিষ্ঠ। লাভ করে, তদর্ধি এইস্থান বুন্দেলখণ্ড নামে 
অভিহিত হয়। 

ইহার কিছুদিন পরেই উচ্ছারাজ রদ্দরপ্রতাপের প্রপৌত্র 
রাজা বীরসিংহদেব মুসলমান আক্রমণে ভীত হইয়া! মোগল 
সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন) কিন্তু চম্পৎ্রায় নাঁমক 
অপর একজন চন্দেলা-সর্দার বেতবা-তীরবর্তী পার্বত্যপ্রদেশে 
থাকিয়া মুসলমানসৈন্যকে উৎসাঁদিত করিয়াছিলেন 

খ্যাতনামা! বুন্দেলারাঁজ ছত্রশাল উক্ত মহাঁপুরুষের পুত্র; 
তিনি পিতৃপদ অন্থসরণ ক্রিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন 
করিয়াছিলেন। . তিনি বুন্দেলাগণ কর্তৃক প্রধান সর্দার ও 
সেনাপতি নিযুক্ত হইবার. পর স্বদলবলে পন্না অভিমুখে অগ্রসর 
হইয়া তথাকার পার্বত্য ছর্গসমূহ অধিকার করেন। এ 
প্রদেশে যে সকল স্থানে তাহার বিপক্ষগণ বাঁস করিত 
তিনি তৎসমুদায় স্থানই অগ্রিযোগে ভন্মীভূত করিয়া! ফেলেন। 
অবশেষে কালিঞ্জরের ছূর্ণ অধিকার করিয়া তিনি সেই 
খানে আপনার রাজপাট স্থাপন করেন। ১৭৩৪ খুষ্টাবন্দে 
ফরুখাবাঁদের পাঠান নবাব আঙ্গদখাঁন বঙ্গন তাহাকে আক্রমণ 
করেন। এবার শত্রকরে বিশেষ নিপীড়িত হইয়। তিনি মহারাষ্র- 
গণের সাহাধ্য লইতে বাধ্য 'হন। মহাঁরাষ্র-পেশবা বাঁজীরাঁও 
স্থযোগ পাইয়া বুন্দেখণ্ডে স্বীয় প্রাধান্তস্থাপনের জন্য সসৈন্টে 
আসিয়া আন্গদ খাঁকে পরাস্ত করিয়া বুন্দেলারাঁজকে বিপদ 
হইতে উদ্ধার করিলেন। এই কার্যের পাঁরিতোষিক স্বরূপ 
পেশবা৷ বুন্দেলখণ্ডের পূর্বভাঁগের কতকাংশ ও একটা ভূর্গ 
লাভ করৈন। তিনি কানীপঙ্ডিত নামা জনৈক ত্রাহ্মণকে এ 


স্থান দান করেন। ইংরাজাধিকারে আসিবার পূর্ববপর্্যন্ত 
তরী স্থান কাীপত্তিতের বংশধরগণের শাঁসনাঁধীনে ছিল। 

ইহার পর পেশবা উচ্ছারাজের নিকট হইতে ঝাঁসী কাঁড়িয়। 
লন। তিনি যে স্ুবাঁদারের হস্তে এই স্থানের কার্ধ্যভার অর্পণ 
করিয়াছিলেন, তাহারই বংশধরগণ কিছুকাল, এখানকার রাজ- 


কার্ধ্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। রাজা ছত্রশালের বংশধরগণ 
দামান্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াঁও ভিন্ন ভিন্ন ভাগে এই 
স্থান শাসন করেন। কিন্তু এই অধপতনশীল রাজবংশের 
রাজকর্্মচারিগণের বিদ্রোহে মহাবিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয় । 

এই অরাজকতা এবং অন্তরবিগ্লবজনিত খণ্ডযুদ্ধে বুন্দেলা- 
রাজ্যের ছুরবস্থা দেখিয়া! বাঁজীরাওর পৌন্র আলী বাহাছ্র১ 
ঘোরতর যুদ্ধের পর এই প্রদেশের কতকাংশ অধিকার করিয়! 
লন। ১৮০২ খুষ্টান্যে কালিঞ্জর-দুর্গ অবরোধের সময় আঁলীর 
মৃত্যু হয়। অবশেষে পুণ।-রাজদরবারের অন্ুমত্যন্থসারে আলীর 
পুত্র সামশের বাহাদুরের পক্ষ হইয়! হিম্মৎ বাহাছুর রাজা 
পর্যালোচনার ভার গ্রহণ করেন । 

এদিকে মহারাই্ীয় সামন্ত রাঁজগণের বিদ্রোহ ও বর 
সন্ধিপত্রের গোলযোগে ইংরাঁজরাজ বুন্দেলখণ্ডের কতকাঁংশ 
অধিকার করিয়া লন। ইহাতে অসন্থষ্ট হইয়া সিন্দিয়া, হোল- 
কর ও বেরারপতি: এবং শামসের পরিচালিত মহারাষ্ট্রসৈন্য 
ইংরাজবিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন। রাজা হিন্মৎ বাহাঁছুর 
আপনার স্থার্থহানি হইবে ভাবিয়া ইংরাজের পক্ষাবলম্বন 
করেন এবং এই প্রদেশের কতকাংশ পুনরায় ইংরাজকরে 
সমর্পণ করেন। এই সময়কার বন্দোবস্তঅন্ুসারে ইংরাজগণ 
রাজা হিম্মথকে সৈশ্ঠরক্ষার জন্ত ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং 
সাহায্যের জন্য জায়গীর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইংরাজ- 
সেনা বুন্দেলখণ্ডে প্রবেশ করিল ও স্ুুবিধ! পাইয়া সামশেরকে 
পরাজিত করিল। হিম্মতের মৃত্যুর পর তদীয় সম্পত্তি ইংরাঁজ- 
রাজ কাড়িয়া লন। তদ্বংশধরগণ কেবলমাত্র জাঁয়গীর ও বার্ষিক 
বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সামশের বাহাছুর ইংরাজরাজের 
প্রদত্ত ৪ লক্ষ টাকা বৃত্তিতে সন্তষ্ট হইয়! বাঁন্দায় বা করিতে 
অনুমতি পাইয়! ছিলেন। ১৮২৩ খুষ্টাব্দে এখানে তাহার 
মৃত্যুর পর তাহার ভ্রাতা জুলফিকার আলী তৎসম্পত্তির 


অধিকারী হন । 


ইহার পর আলী-বাহাছুর সেই সম্পত্তি লাভ করেন। 
কিন্ত ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করায় তাহার 
বৃত্তি কাঁড়িয়৷ লওয়া হয় এবং ইন্দোর রাঁজধানীতে তিনি নজর- 
বন্দীহন। ১৮৭৩ খুষ্টান্দে তীহাঁর মৃত্যু ঘটিলে তদ্বংশধরগণ 
ইংরাজরাজের নিকট হইতে ১২০০ টাঁকা বুত্তি পাইয়া থাকেন। 

ইংরাজগণ প্রথমে এই গ্রদেশে হিন্মৎ বাহাঁছুর ও পেশবা- 
প্রদত্ত কতকাংশ ভূমি প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ খুষ্টাব্দে পেশবার 
অধঃপতনের পর সমগ্র বুন্দেলখণ্ই ইংরাজাধিকারে আইসে । 


(১) গেশব| বাঁজীরাওর মুলমানরমুণীর গর্ভজীত। 


বুন্দেল! 


তৎপরে জালৌন, ঝাঁসি, জাইৎপুর (জৈতপুর ), খন্দি, চিরগাঁও, 
পুর্ব, বিজয়াঘবগড় তিরোহ1, শাদগড় ও বাণপুর প্রভৃতি 
সামন্ত রাজ্যের শাসনকর্তাদিগের ব্যবহারে অসন্তুষ্ট হইয়। 
ইংরাঁজগণ এই সকল সম্পত্তি স্বীয় শাননাধীন করিয়া লন। 
বুন্দেলা, বুন্দেলখগুনিবানী গাহরবাড়-শাখাসন্তৃত রাজপুত 
জাতি। দেবী বিদ্ধ্যবাসিনী ভবানীর বরে তীহার! বুন্দেল! ও 
তৎপ্রদ্দেশ বুন্দেলখণ্ড নামে আখ্যাত। ইতিহাসপাঠে জানা 
যায়, যে ইহার! গাহরবাড় জাতি, ভিন্ন দেশ হইতে যমুনাপারে 
আসিয়া এখানে বসব!স স্থাপন করিয়াছিল ।৯ 
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বুন্দেলখণ্ডের রাঁজেতিহা হইতে জান! যায় যে, ইহার! 


অযে।ধ্য(ধিপতি সুর্্যবংশীয় রাঁজ। রামচন্দ্রের বংশোদ্তৰ । তদ্‌- 
গ্রন্থে ইহাদের বংশতালিকা এইরূপ বণিত আছে,-- 
-ব্লামচন্দ্রের পুত্র কুশ, তৎপুত্র হরিব্রক্ম ( মহীপাল ), তৎস্কৃত 
উদ্দিম, তৎন্গুত অলম্যান, তৎপুত্র বিমলটাদ, বিমলের পুত্র ছত্র- 
শাল, ছত্রশালের পুত্র যোধপাল ও তৎপুত্র বিহ্গরাজ (বিহঙ্ষেশ), 
ইহার! সাত জনেই অযোধ্যাপুরীতে থাকিয়া প্রজা-পালন 
করিয়াছিলেন । 

বিহঙ্গের পুত্র কাশরাজ বারাথসী আসিয়৷ রাজপাট স্থাপন 
করেন) ইনিই 
কাশীরাজের পুত্র গুহিলদেব, তৎপুত্র বিমলটাদ, তৎপুত্র গোপ- 
চাদ, তৎস্থত গোবিন্দচন্ত্র, তৎপুত্র তুহিনপাল, তুহিনের পুত্র 
বিন্ধ্যরাজ, তৎপুত্র লুনিক দেব, তৎপুত্র বিল দেব, তৎপুত্র 
অজ্জুনব্রহ্গ এবং তৎপুত্র বীরভদ্র | যথাক্রমে কাশার সিংহাসনে 
প্রবল প্রতাপের সহিত রাজ্যশাসন করেন। রাজা বীরভদ্রের 
চারিপুত্র ছিল, তন্মধ্যে কুমার পঞ্চমকেই তিনি অধিক ভাল- 
বাসিতেন। পিতার মুত্যুর পর পঞ্চম রাজ্যাভিযিক্ত হইলে 
তাহার অপর ভ্রাতৃগণ বিদ্রোহী হুইয়! তাহাকে রাজ্য হইতে 
রৃহিষ্কত করিয়! দেন। মনের বৈরাগ্যে পঞ্চম বিদ্ধ্যাচলে আগ- 


+ 


(১) মীর্জাপুরে প্রবাদ, গ1হরবাড়বংশীয় জনৈক রাজপুত-পরিবার 
বিন্ধাাচলের নিকট গৌড় গ্রামে আসিয়া বাস করে। এ বংশের কোন 
পূর্বপুরুষ পন্নারাজের অধীনে কর্ম করিতেন। অপুত্রক পন্নারাজের 
মৃত্যুর পর উক্ত গাহরবাড় রাঁজকন্মচারী তাহ।র ছুর্গ অধিকার করেন, 
কিন্ত স্বয়ং পুত্রহীন হওয়ায় তীহারও এই নূতন রাজপাট ভাল লাগে নাই। 
তিনি সংসারে উদ্ানীন হইয়। বিন্ধ্যাচলের বিদ্ধ্যবাসিনী দেবীর নিকট 
গমন করেন। তথায় দেবীর প্রসাদলাভ।র্থ তিনি স্বীয় মস্তক দান 
করিতে উদ্যত হইলেন। তাহার শরীরস্থ রক্তবিন্দু হইতে একটী বাঁলক 
উৎপন্ন হইল। বিন্দু (হিন্দী বুন্দ) হইতে জাত বলিয়াই সেই বালক 
বুন্দেল। ব| বু'দেল। নমে আখ্য।ত হন, তাহার বংশধরগণও বুন্দেল। ন।মে 
খ্যাত হইলেন। ৯ 


প্রথমে কাণাশ্বর আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন । 


] বুন্দেল! 


মন করিয়া বিদ্ধাবাসিনীর আরাধনা করেন। তাঁহার তপে 
দেবী প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া তিনি আয্মোৎসর্গে মনস্থ করি- 
লেন। স্বীয় তরবারিদ্বারা মস্তকছেদনে উদ্যত হইলে 
দেবী পঞ্চমের সমক্ষে স্বশরীরে আবিভূতী হইলেন এবং 
প্রীত্যন্তকরণে তীহাঁকে বলিলেন, বৎস! আমার বরে স্বরাঁজ্যে 
প্রত্যাগমন কর ও বহু রাজ্য জয় করিয়া একটা সুদূরব্যাপী 
জনপদ স্থাপনপূর্র্বক স্থখে জীবনযাত্রা! নির্বাহ কর। বৎস! 
তুমি আমার সমক্ষে নিজ জীবন উৎসর্গে যে রক্তবিন্দু ত্যাগ 
করিগাছিলে, তাহা হইতে তোমার অনুরূপ জাত এই পুত্র 
বিপদে ও যুদ্ধবিগ্রহে তোমার সহায় হইবে এবং তোমার এই 
ংশধরগণ বুন্দেল! নাঁমে খ্যাত থাকিবে। 

রাজ! প্রত্যাবৃত্ত হইয়। পঞ্চম যণী কাশীশ্বর উপাধি গ্রহণ- 
পূর্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন এবং নিজ পুত্র বীর- 
সিংহের উপর অধোৌধ্য।পুরীর শাপনভার অর্পন করিয়া! নিশ্চিন্ত 
রহিলেন। রাজা বীরসিংহ নিজ ভূজবলে পূর্ববদিগ্ন্তী প্রদেশ- 
সমূহ জয় করিয়া আফগানরাজ সত্তর খাঁকে পরাজিত করেন । 
পরে জয় প্রণোদিত হইয়া তিনি কালিঞ্জর ছুর্ণ অধিকাঁরমানসে 
দক্ষিণাভিমুখে অগ্রদর হন। কালিঞ্জর ও কাল্লি রিনা আয়াসেই 
তাহার হস্তগত হয়। তৎপরে তিনি মহোনীতে যাইয়! রাঁজ- 
পাট স্থাপন করেন। তিনি স্বীয় বীরত্বের জন্য লৌহধাঁর আখ্যা 
লাভ করিয়াছিলেন । 

তৎপুত্র রাঁজা' ব্লবন্ত পিতার স্তাঁয় রাঁজ্য পাঁলন করিয়া- 
ছিলেন। তৎপুত্র অজ্ঞুনপাঁল কুটহরা! গড় অরধিকাঁর ও জেত্র- 
পুরে রাজ্যস্থাপন করেন। অজ্ঞুনের পুত্র স্থৃহিনপাল, তৎপুত্র 
সহজেন্র, তৎপুত্র লুনিগদেব, তৎপুত্র পৃর্থীরাজ, তৎস্থৃত রামচন্দ্র 
তৎপুত্র মেদিনীমল্ল, তৎপুত্র অজ্জুনদেব, তৎপুত্র মালিক হন এবং 
তৎপুত্র উচ্ছাধিপতি খ্যাতনামা কুদ্র প্রতাপ সিংহাসনে আসীন 
হইয়। পুত্রনির্র্বশেষে প্রজ। পালন করিয়াছিলেন। তাহার 
ভত্তৃচাদ, মধুকর ( মধুকর শাহ ), উদয়াদিত্য, কীত্তি শাহ, 
ভগবত্শাহ, উমাদাস, চন্দনাঁস, ঘনশ্ঠাম দাস, প্রয়াগ দাস, ভৈরব 
দাস ও খগ্ডেরাও প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র দয়, মায়! ও যুদ্ধাদি বিষয়ে 
পারদর্শী ছিলেন । 

রাজা কুদ্রপ্রতাপের জীবলীলা শেব হইলে ভর্ভূটাদ রাজা 
হন। তাহার পর মধুকরশাহ রাজসিংহাসন অধিকার করেন। 
অপর সকল ভ্রাতাই তীহার অধীনতা স্বীকার করে, কিন্তু উদয়া- 
দিত্য নিজ ভূজবলে ও বুদ্ধিমন্তায় দলবল সংগ্রহ করিয়া! মহোব৷ 
নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র প্রেমটাদ বহু 
যুদ্ধে সৈয়দ ও আফগান সৈন্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন । তাঁহার 
তিন পুত্রের মধ্যে বিখ্যাত বীর ভগবন্ত রাও মহোঁবার সিংহা- 


টি ালারিরিজা ........ 


সনে, মানসিংহ শাহপুরে এবং কিন্নরসিংহ সিম্রোহে থাকিয়া 
রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন । ভগবন্তের পুত্র কুলনন্দন অতিশয় 
ধার্মিক ছিলেন, তাহার খড়গরায়, টাদরায়, শোভনরায় ও চল্পৎ- 
রাঁয় নামে চারি পুত্র ছিল। রাজা চম্পত্রায় মোগল সম্রাট 
শাহজহাঁনের প্রতাব উপেক্ষা করিয়া রাঁজকর দিতে অস্বীকৃত 


হন। তদনুসারে সেনাঁনী বকিখা তাহাকে শাসন করিতে 


. পুনরায় বুন্দেলখণ্ড আক্রমণ করিলেন। 


আসেন। এই যুদ্ধে মোগল সৈন্য পরাভূত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত 
হইতে বাঁধ্য হয়। ৃ 
রাজ! চম্পত্রায়ের পাচপুত্র- সর্বহন্, অঙ্গঈদরায়, রতনশাহ, 
ছত্রশাল ও গোপাঁল। এই কয় পুত্রের মধ্যে রাজা ছত্রশালই 
বুন্দেল৷ জাতির গৌরব বুদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
[ ছত্রশাল দেখ । ] 
রাজা ছত্রশালের যত্বে বহুশত বুন্দেলা-সর্দার একত্র হইয়া 
মুসলমান-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । 
মৃত্যু হয়। শী নগরে তাহার বিখ্যাত সমাধি-মন্টির অন্যাঁপি 
বিদ্যমান আছে। হৃদয় শাহ, জগৎ রায়, পদ্মসিংহ ও ভর্তৃটাদ 


ছত্রপুরে ছত্রশালের 


প্রভৃতি চারিপুত্র তাহার পপ্রথমাঁপত্ীর গরজাত» অপর রমণীতে 
তাহার আরও ১৩টা পুত্র হইয়াছিল । 

রাজা ছত্রশাল মৃত্যু সময়ে নিজ সম্পত্তি ছই ভাগে বিভক্ত 
করিয়া ান। হৃদয় সিংহ পন্নারাজ্য লাভি করেন এবং জগত্রায় 
জৈৎপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। [ পন্না শব্দে পন্না- 
রাজবংশের বিবরণ ভরষ্টব্য ।] 

জৈৎপুর-রাজ্যে জগত্রাঁয় অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাঁজ্য শাসন 
করেন। তাহার রাজত্বকালে মহম্মদ খা বঙ্গসের আদেশ-মতে 
তৎসেনানী দলিল খাঁ সদলে অগ্রসর হন। নদপুরিয়া নামক 
স্কানে উভয় দলে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বুন্দেল! 
রাও রামসিংহকে নিহত দেখিয়া প্রত্যাবর্তন করিতেছেন, এমন 
সময়ে শত্রহস্তে আহত হইয়া জগত্রাঁয় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত 
হন। ছাউনী মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তীহাঁর পত্রী রাঁণী অমর- 
কুমারী স্বামীকে না দেখিয়া ভীত ও চমকিত হইলেন, পরে 
দৃ়চিভ হইয়া পুনরায় তিনি স্থামিদর্শন-প্রত্যাশায় রণভূমে 
উপস্থিত হইলেন। সঁসৈম্তে অগ্রসর হইয়া তিনি প্রথমে 
দলিলের শিবির আক্রমণ করেন। অতঞ্কিত অবস্থায় আক্রমণ 
করায় মুসলমানসেনানী আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন না। 
ঘুদ্ধে তিনি পরাস্ত হইলেন। জয়লাঁভের পর উল্লসিত সৈন্ত- 
মণ্ডলী মশালের আলোকে রাঁজীর ভূপতিত দেহ অন্বেষণ করিয়া 
বাহির করিল। শেষে শিবির মধ্যে আনিবাঁর পর রাণীর যত্ে 
রাজা সংজ্ঞা লাভ করেন। | 


দলিল খাঁর মৃত্যু ও পরাতিবে নিরুদ্যম না হইয়া মহন্মদ ; 


ভাবিয়া জগত্রায় পেশব! বাজীরাওর সাহাধ্য প্রার্থনা! করেন ॥ 
বাঁজীরাঁও তীহার কৃতকার্যের পাঁরিতোষিক স্বরূপ বুনশৌল- 
খণ্ডের কএক প্রদেশ লাঁভ করিয়াছিলেন।  শ্রস্থান হইতে 
চৌথকর : সংগ্রহপূর্বক তিনি মন্তানীনায়ী এক  মুসলমান- 
বালিকাঁকে সঙ্গে লইয়া যাঁন। এই রমণীর ঠা সমশের 
বাহাছরের জন্ম হয় । 

১৮১৫ সংবতে (১৭৫৮ খুষ্টাকে) জগব্রাঁয় মাউ নগরে দেহত্যাগ 
করেন। তাহার মৃত্যুর পূর্ব্বে জ্যেষ্ঠ পুত্র কীর্ডিসিংহের, মৃত্যু 
হইয়াছিল এবং কীর্তির প্রার্থনান্ুদারে তিনি স্বীয় পৌত্র 
কীন্তির পুত্র গুমাঁনসিংহকে “দেওয়ান সিরাই” পদে ৫ 
করিয়! যাঁন । 

. বাঁজা- জগত্রাক্জের মুতদেহ রী তৎপুত্ পাহাড়ি 
জৈৎপুরে চলিয়া আইসেন। প্রথমে তিনি ঘোষণা করিলেন 
যে, রাজা মৃত্যুরোগে শায়িত হইয়াছেন, তীহার আঁর রোগ- 
মুক্তির কোন উপাঁয় নাই। এ শবদেহ গৃহমধ্যে রক্ষা করিয়া 


তিনি নিজে সিংহাসনলাভের আঁশাঁয় ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন ।' 


ওমান্সিংহের পরিবর্তে তাহাকেই সিংহাসনে অভিষিস্ত 
করিবার জন্য তিনি সেনাপতিদিগকে উৎকোচ প্রদান করিতে; 
লাগিলেন। কুমার কড়িসিংহ, সেনাপৎ ও বীরসিংহ দেব 
প্রভৃতি তাহার পক্ষ হইয়া গুমানের বিরুদ্ধে যু এ 
স্বীকৃত হন। 

পাহাড়সিংহের সিংহাসনাধিকার ও রাজা জগত্রীয়ের 


এবার নিরুপায় 


মৃত্যুসংবাদ পাইয়া গুমানসিংহ দূত পাঠাইয়া তাহার প্রাপ্য 


জৈৎপুর সিংহাসন পাঁইবার জন্ত' অনুরোধ করিলেন ; কিন্তু 
পাহাড়সিংহ এই বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বরং বলিয়া পাঠান: 
যে, তাহার পিতার সিংহাঁসন-গ্রহণে তিনিই অধিকারী । পুত্র 
থাকিতে পৌত্রের ইহাতে কোন অধিকার থাকিতে পাঁরে ন। 

গুমানসিংহ ইহাতে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া জৈতপুর রাজ্য ছার* 
খার করিতে মানস করিলেন। ১৭৬১ খুষ্টাব্ে কুন্দেলার সম্মুখে 
উভয় সৈন্তে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে গুমানসিংহ স্বীয় 
মিত্র নবাৰ নজফখাঁনের মহিত পরাজিত হন ॥ ১৭৬৫ খুষ্টাবে' 
মত্যুশয্যায় শায়িত হইয়া পাহাঁড়সিংহ গুমানকে বলিয়া পাঠাই-. 
লেন, আমি ভবধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, তোমার, 
ইচ্ছা! থাকে, সসৈন্তে আসিয়া আমায় আক্রমণ কর। পাহাড়- 
সিংহ কুলপাহাড়ে থাঁকিয়! নিজ সম্পত্তি বিভাগ করিয়! দিতে- 
ছেন। এর স্থানে গুমান ও তাহার ভ্রাতী খুমানসিংহ আসিয়া: 
উপস্থিত হইলে তিনি গুমানকে বান্দা ও খুমানকে চরখাঁড়ির 
রাজপদ দান করিয়াছিলেন । 


বুরুষ্ 
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8 বহান্পুর 


ইহার পর বুন্দেলা-রাজগণের আঁর বিশেষ প্রতিপত্তির কথা 

গুনা যায় না। মহারাষ্ট্র অভ্যুদয়-কালে তাহারা সামান্তা 

ঈহকাঁরীরূপে যুদ্ধকার্ধ্যে ব্যাপৃত ছিলেন। হিম্মৎর্খার বিদ্রোহ 

ও ইংরাঁজ-সমাগম এবং মহারাষ্্রযুদ্ধাদির বিষয় বুন্দেলখণ্ডে 
বিবৃত হইয়াছে । 

বুঁ্ধ, নিশামন। ভদি উভয়” সক” সেট, । লিট, বুন্ধতি-তে। 


লোট্‌ বুন্ধতু-তাং। লুঙ অবুধৎ, অবুন্ধীত, অবুন্িষ্। বুদ্ধ, বন্ধ। 
চুরাদি” উত” সক” সেটু লট্‌ বুন্ধয়তি-তে। লোটু বুন্ধয়তু-তাং। 
লিট্‌ বুন্ধয়াঞ্চকাঁর, চক্রে । লু. অবুবুন্ধং-ত। 
ফুবুধান প্রেং) ১ আচার্য । ২ দেব। ৩ পত্ডিত। সেংক্ষি* উপাদির্”) 
“দধিক্রা বার্ণং বুবুধাঁনে অগ্রিস্ুব্রব উষসং”. (খক্‌ ৭8৪8।৩৬) 
ধুবুর (ত্ত্রী) উদক, জল। ( নিঘণ্ট,প্র” ) ইহার পাঠাত্তর ববুর। 
বুভূক্ষা (ত্ত্রী) ভোক্মিচ্ছা ভূজ-ইচ্ছার্থে সন্ বৃতুক্ষ ধাতু (অঃ 
প্রত্যয়াৎ। পা ৩৩।১০২ ) ইতি অস্ততষ্টাপ্‌। ১ ক্ষুধা। 
“অতীব বতিস্তিমিরং বুভূক্ষা চান্তি নিত্যশঃ| 
ভয়ানি চ মহান্ত্যত্র ততো ছুঃখতরং বনম্‌ ॥”রোমাঁয়ণ ২২৮২৮) 
বুভৃক্ষিত (ব্রি) -বুভুক্ষা ভোজনেচ্ছা সঞ্জাতাহস্ত (তদন্ত 
সংজাতং তারকাঁদিভ্য ইতচ্‌। পাঁ ৫২৩৬) ক্ষুধিত, যাহরি 
ক্ষুধা হইয়াছে । 
“অজীগর্ভঃ সত হস্তমুপাসপ্পদ্ভূক্ষিতঃ | 
ন চালিপ্যত পাঁপেন ক্ষুত্প্রতীকারমাঁচরন্‌ ॥” 


ুভূর্ষ (তরি) বিভর্তমচ্ছুঃ সন্তউ । ভরণ করিতে ইচ্ছুক 

বুভূষক (তরি )বুডৃষ-কন্‌। হইতে ইচ্ছুক । 

ৃভূষা (্্ী) ভবিতুসিচছা ভু-সন্ অ,টাপ্। হইতে ইচ্ছা 

বুভৃষু (ত্রি)তু-সন্উ। হইতে ইচ্ছক। 

বুরুজ (আরবী ) ১ চন্র-বাঁটিকা। ২ ছূর্গপ্রাসাদশেখর | 

নুরুড়, (বরুড় ) দাক্ষিণাত্যবাসী অন্তজ জাতিভেদ। বাশের ঝুড়ি 
প্রভৃতি প্রস্তত করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা । ইহাদের 


উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ শুনা যায়, ইহারা পূর্ব্বে মরাঠা 


ছিল, জ্যৈষ্ঠ পুণিমায় পার্বতী দেবীর বটবৃক্ষপূজার জন্ত 
ইহারা ফলপুষ্পবহনোপযোগী ঝারি নিন্মাণ করিয়া দেওয়ায় 
জাতিচ্যুত হয়। 

ইহাদের মধ্যে জাট, কাঁণাড়ি, লিঙ্গায়ৎ। মরাঁঠা, পর্ববারি ও 
তৈলঙ্গ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ আছে। কহ অপর কাহারও 
সহিত আদান পদান করে না বা একত্র বসিয়! খাঁয় না । 


ইহারা গবাদি পালিত জন্ত পুষিয়া থাঁকে । সাঁধারণেই মদ্য ও. 
মাংসপ্রিয়, পুঁজাদি পর্বে ইহীরা উপবাঁস ও নিরামিষ ভোজন 


করে। ইহাদের বেশ ভূষাও কৃতকাংশে মরাঠীদিগের ন্ায়ি। 
21015 


(মনু ১০১৭৫) ৃ 
বুভুক্ষু (ত্রি) ভোক্তমিচ্ছুঃ ভুজ-সন্-উ | ভোজন করিতে ইচ্ছুক। 
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বাশের ঝুড়ি, চুবড়ি, দর্শনা, ঝাফ্রি, মাছুর, পাখা প্রভৃতি 
বিক্রয় করিয়। ইহারা জীবিকার্জন করিয়া থাঁকে। 

মহাদেবই ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা । এততিন 
ইহারা ভৈরবা, খণ্ডোবা, কৃষ্ণ, মারুতি ও রামের পূজাও করিয়া 
থাকে। ত্রাণ ও জঙ্ঈমদিগের প্রতি ইহাদের অচলা ভক্কি। 
বিবাহ ও শ্রান্ধাশৌচে ইহার! ত্রাহ্মণগণকে পৌরোহিত্যে আহ্বান 
করিয়৷ থাঁকে। 

জাত বাঁলকের পঞ্চম দিবসে ইহারা ষষ্ঠী দেবীর পুজ! 
করে। রমণীগণ গীতামোদে রান্রিজাগরণপূর্ববক অতিবাহিত 
করিয়া থাকে, দ্বাদশদিনের পর জাঁতাশৌচ যায়, তখন গোবর 
জল দিয়! সমস্ত বাঁটীই ধৌত করা হইয়া থাঁকে । তিনমাসের 
পর হইতে ছুই বৎসরের মধ্যে বালকের চুড়াঁকরণ হয় । ইহাদের 
বিবাহ প্রথা ঠিক মরাঠাদিগের মত। মৃত্যুর পর ইহারা শবদেহ 
দাহ বাঁ কবরস্থ করে। তৃতীয় দিনে কীঁধকাঁটাদ্িগের ভোঁজ 
হয় এবং দশম দিনে €প্রতোদেশে পিওদনি হইয়া থাকে । 
ত্রয়োদশদিনে জ্ঞাতিকুটুম্বের ভেজি হয়। ইহাদের মধ্যে 
বিধবা! বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আঁছে। 

বুরুল ( দেশজ ) বৃদধানষ্টের প্রথমপর্ব্, একইঞ্চ পরিমাঁণ। 

রদ মধ্য ভারতের গোঁয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী মগর। 

৷ বুহান্‌ নিজামশাঁহ ১ম; নিজামশাহী বংশের জনৈক রাজা 
( ১৫*৮-১৫৫৩ খুঃ) আঙ্গদ নগরে তাহার রাজধানী ছিল। 

[ নিজামশাহী দেখ। ] 

বুহ।ন্‌ নিভাঁম শাহ ২য়) নিজামশাহী বংশের এম রাজা! 
(১৫৯০-১৫৯৪ খুঃ অঃ। ) ইনি বুর্ানাবাদ্দ নামে একটা নগর 
প্রতিষ্ঠ। করিয়া যাঁন। [ নিজামশাহী দেখ। ] ্‌ 

বুর্হান্‌ ইমাদ শাহ, ইমাদশাহী বংশের ৪র্থ রাজা (১৫৬০-, 
১৫৬৪ খুঃ অ$£)। ইনি তফজুলরখাঁর নিকট পরাজিত ও বন্দী 
হন। তাঁহরি রাজ্যচ্যুতির পর তফজুল কিছুদিনের জন্য রাজা 
শাসন করেন । 

বুর্থান্পুর) মধ্য প্রদেশের নিমার জেলার একটা উপবিভাঁগ। ভূ- 
পরিমাণ ১১৩৮ বর্ণমাইল । 

২ উক্ত জেলার একটী নগর। তার্ডিনদীর উত্তরকূলে 
অবস্থিত । অক্ষাঁণ ২১০ ১৮৩৩ উঃ এবং ট্রি” ৭৬০ ১৬২৬৮ 
পৃঃ। ১৪০৭ খুষ্টাব্ধে খান্দেশের ফরুখিবংশীয় রাজা নসির খা! 
এই নগর দৌলতাবাদের বিখ্যাতি মুসলমান শেখ বুঙ্ান্‌ উদ্দীনের 
নাঁমে স্থাপন করিয়া যাঁন। দাঁক্ষিণাঁত্যের অন্তান্তি মুসলমাঁনরাজগণ্ণ 
বুানপুর নগর পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও লুন করিলেও ফরুখি-বংশের 
১১শ জন রাঁজা এখাঁনে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ১৬০০ খুষ্টাবডে 
সমাট.অকবর শাহ এই নগর স্বীয় শাসনভূক্ত করিয়া লন । 


৪ 


বুহেলা 


বা্ঈশা কিল্লার ছুইটা চুড়া ব্যতীত প্রাচীন ফরুখি-রাজগণের 
আর কোন কীর্তি দেখা যায় না। উক্ত বংশের দ্বাদশ রাজা 
আলি খাঁ এখানে জুমা মস্জিদ্‌ প্রভৃতি কতকগুলি স্থন্দর 
অট্রালিকা নির্মাণ করিয়া যাঁন। অকবর ও তাহার বংশধর- 
গুণের উদ্যমে এই নগর সৌধালাঁয় ভূষিত হইয়াছিল । ৯৬৩৫ 
খুষ্টাৰ পর্যান্ত দিল্লীর অধীনস্ত রাঁজপুরুষগণ এখানে থাকিয়া 
রাঁজকার্ধ্য সমাধা করিতেন; পরে তথা হইতে অরঙ্গাবাঁদে 
রাঁজধানী স্থানান্তরিত হইয্বাছিল। তৎপরবর্তী সময় হইতে 
বুহ্ান্পুর খান্দেশ স্থৃবার প্রধান নগররূপে পরিণত হয়। 

১৬১৪ খুষ্টাব্বে ইংরাজদূত সর টমাম রো বৃর্থান্পুরে 
আসিয়া! এখানকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। উহার 
৪৪ বৎসর পরে, টাবানিয়ার এই নগরের বিশেষ সমুদ্ধির 
কথ! উল্লেখ করিয়াছেন । মৌোঁগল-প্রভাবের সময় এই নগর 


হইতে নান! দ্রব্য পারস্য, তুরুষ্, মাস্কোভিয়!, পোঁলও, আরব ও; 


ইজিপ্ত প্রভৃতি প্রদেশে প্রেরিত হইত । 

সম্রাটু অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে বুঙ্হানপুর দানি 
যুদ্ধের কেক্্রস্থুল হইয়াছিল। ৯৬৮৫ খুষ্টাব্ধে উক্ত অরঙ্গজেব 
সদলে বুর্ধানপুর পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই যহারা স্রগণ 
নগর লুষ্ঠন করে। উহার ৩৪ বৎসর পরে মরাঠাগণ উপর্ষুপরি 
যুদ্ধের পর এস্থান হইতে চৌথ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়া 
ছিলেন। ১৭২০ খুষ্টাব্দে আসফ্জ! নিজাম উল্মুলক্‌ দাক্ষিণাত্য 
জয় করিয়া এই নগরে রাজপাট স্থাপন করেন। ১৭৪৮ খুষ্টাবে 
এখানে তাহার মুত্যু হয়। 

১৭৩১ খুষ্টান্দে এই নগরের তি প্রাচীর ও বুর্জ 
এব্‌ং ৯টী দিংহদাঁর স্থাপিত হয়। ১৭৬০ খুষ্টাব্বে উদ্রয়গিরির 
যুদ্ধের পর. নিজাম বুর্ঠানপুর রাজ্য পেশবার করে সমর্পণ 
করেন। * ইহার ১৮ বত্পর পরে সিন্দিয়ারাজ এ সম্পত্তি 
প্রাপ্ত হন। ১৮০৩ থুষ্টান্দে সেনাপতি ওয়েলেস্লী এই নগর 


অধিকার করেন, কিন্তু ১৮৬০ খুষ্টাব্দ হইতেই উহা! সম্যক্রূপে । 


ইংরাজশাসনাধীন হয়। ুষ্টান্দে এই নগর মধ্যে 
' হিন্দু ও মুসলমানে বিরোধ হইয়া একটী ভয়ানক বিপ্লব সংঘটিত 
হইয়াঁছিল। বর্তমান অট্রালিকাঁর মধ্যে অকবর শাহের লাল- 
কিল্লা ও অরঙ্গজেবের জম! মস্জিদই প্রধান . টাবা্িয়ারের 
সময় হইতে বর্তমানকাঁল পধ্যস্ত এখানে রেশম মস্লিন প্রভৃতি 
বন্ধের বিস্তর কারবার আছে ॥ 

বুহাঁনাঁবাদ, দাক্ষিণাত্যের আঙ্গদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। মোগল-সেনানী শাহবাজ খা এই নগর. লু%ন ও বিদ্বন্ত 
করিয়! যাঁন। 

বুহবেলা, রাজপুত জাতির একটা শাখা 


১৮৪৯ 


| ইহারা রঘুবংশী ও 


[৯৪ ] 


বুলন্দসহব 


রাঈ সম্প্রদায়ের কন্তা। গ্রহণ করে এবং আমেঠিয়াদিগকে আপনা, 
* পন কন্তা সম্প্রদান করিয়া! থাকে । 
বুর্মা ( পারসী ) কাষ্ঠছেদকরণের অক্ত্রবিশেষ, তুরপুন্‌। 
বুল, মজ্জন। চুরাদি” উভয়” অক" সেটু। বোলয়তি-তে। লো 
বোলয়তু-তাঁং। লুউ অবুবুলৎ-ত। 
রুলন্দঘহর, উঃ পঃ প্রদেশে মিরাটবিভাগে অবস্থিত একটা 
জেল! ! ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ প্রায় ১৯১৫ 
বর্গমাইল । ইহার উত্তরে মিরা. জেলা, পশ্চিয়ে যমুনা! নদী, 
দক্ষিণে আলীগড় ও পুর্বে গঙ্গা নদী। রি 
গঞ্জা, ও যমুনা নদীর অন্তর্কেরী মধ্যে অবস্থিত থাকায় এই 
স্থান সমধিক উর্রা এবং শস্তাদিতে পরিপূর্ণ । সমগ্র জেলাটা 
অধিত্যকার স্থাঁয় সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৬৫ ফিটু উচ্চ, কিন্তু 
উভয় নদ্দীর অববাহিকাঁদেশে উহা! একবারে সোপাঁনকারে নিম্ন 
হইয়া নদীর সমতলকুলে পরিণত হইয়াছে । উক্ত নদীদপ়্ ব্যতীত 
কাঁলীনদী (কলিন্দী ), হিন্দন, করোন, পটবাই ও ছোইয়া নামক 
কএকটা ক্ষুদ্র জতম্িনী এই জেলার মধ্য দরিয়া প্রবাহিত | 
স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, অতি. প্রাচীনকালে 
এই স্থান পাগুবরাজধানী হস্তিনাপুরের অধিকারে ছিল উক্ত 
নগর গঙ্গা-বিধৌত হইবাঁর পর জনৈক শাসনকর্তা আহর নগরে 
থাকিয়া এখানকার রাঁজকার্ধয নির্বাহ করিতেন। শিলালিপি 
হইতে আমরা জানিতে পারি যে, এক সময়ে এখানে €গীড় 
্রাহ্মণগণের বসতি ছিল এবং গুপ্তরাজগণ এখানে শাসন বিস্তার 
করিয়াছিলেন। ১০৯৮ খুষ্টাব্ষে যখন গরজনীপতি মাক্দ বরণ 
( বুলন্দসহরের চলিত নাম ) নগরে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন 
হরদত্ব নামে জনৈক হিন্দুরাঁজা এখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। 
মুসলমান এ্তিহাসিকগ্রণ লিখিয়া গিরাছেন যে, এই. দুর 
মুসলমানরাজের তাড়নায় ভীত হইয়া . হিন্দুনরপতি সদলে 
ইস্লামধর্মা গ্রহণ করিয়া নিষ্কৃতি লাভ করেন। এ সময় 
হইতে এই অন্তর্ধেদী মধ্যে নানা বর্ণের লোক আসিয়া 
বসতি করে। এখনও সই সকল জাতি এ জেলার কোন্‌ 
কোন স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে । ২ 
১১৯৩ খুষ্টান্দে কুতবউদ্দীন বরণ অভিমুখে অগ্রসর ঠূর 
তথাকার অধিপতি দোরবংশীয় রাজা চন্দ্রসেন সসৈন্ে উপস্থিত 
থাকিয়া বিপক্ষের প্রতিকুলতাচর্ণ করিয়াছিলেন । অবশেষে : 
তদ্াত্মীয় জয়পালের ষড়যন্ত্রে মুসলমানরাঁজ উক্ত নগর অধিকার 
করিতে সমর্থ হন।  জয়পাল ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর 
মুদলমান অনুগ্রহে উক্ত নগরের চৌধুরীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । 
তাহার বংশধরগণ অগ্ভাপি ত্র জেলার কতক সম্পত্তি ভোগ 
দখল করিতেছে। 


বুলন্দনহর 


[৯৫] 


বুলদানা 


০০০০০ 


খুষ্টীয় ১৪শ শতাব্দ হইতে এখাঁনে রাজপুত জাঁতির সমাগম 


হুয়। এ রাজপুতগণ এখানকার পুর্বতন অধিবাসীদ্িগকে 


বিতাঁড়িত করিয়া তাহাদের গ্রামাদি অধিকার করে। তৎপরে 
মোগল আক্রমণ সময়ে এই প্রদেশের ছুরবস্থা আরও বদ্ধিত 
হুইয়াছিল। সম্রাট অকবরের সুবন্দোবস্তে এখানে শান্তি বিরাঁজিত 


 হুইয়াছিল। কিন্ত অরঙ্গজৈব এখানকার ইস্লাম ধর্মাবলম্বী হিন্দু 


_ অধীন ছিল। 


অধিবাঁসীর উপর অত্যাচারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতে ছাড়েন নাই। 
বাহাছুর শাহের রাজ্যারোহণ (১৭০৭ খুষ্টাব্ধ) হইতে মোগল- 
শান্তির অধঃপতন আরম্ভ হয়। এ সময়ে গুজর ও জাটসর্দীরগণ 
বিদ্রোহী হইয়া স্বতন্ত্র কুদ্ররাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল। 

খুষ্টায় ৯৮শ শতাব্ধে কোইল-নগরে এখানকার রাজপাট 
প্রতিষঠিত থাকে । মহারাষ্ট্রশাসনকর্তারা কোইলে থাকিয়া 
্লাজকাঁধ্য নির্বাহ করিতেন। বরণনগর তৎকাঁলে কোঁইলের 
১৮০৩ খুষ্টাবে ইংরাঁজসৈহ্য কোইল ও আলীগড় 
হুর অধিকার করে। ১৮২৩ 'খুষ্টান্দে আলীগড় ও মিরাটের 


কতকাংশ লইয়া বুলন্দসহর একটা স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিগণিত 


হয়। তৎপরবর্তী সময় হইতে ১৮৫৭ খুষ্টান্দের সিপাহী বিদ্রোহ 


পর্যন্ত এখাঁনে আঁর উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। 


নগরের নানা স্থানে পাঁওয়। গিয়। থাকে । 


সিপাহীবিদ্রোহের সময় গুজরগণ, ৯ম সংখ্যক পদাতিক 
(সেনা্ল, মালাগড়ের শাসনকর্তা বালিদাদ খা ও ইস্লাম 
ধন্মীবলম্বী রাজপুতগণ ইংরাজবিপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করে। 

[ সিপাহীবিদ্রোহ দেখ। ] 

খুর্জা, বুলন্দসহর ব। ব্রণ, সিকন্দরাবাদ্, শীকারপুর, 

জাহাঙ্গীরাবাঁদ, অন্গপসহর, দিবাই, সিয়ানা, জেবার, গালাঁওটা, 
অরঙ্গাবাদ ও ধনক্উর প্রভৃতি এই জেলার প্রধান নগর! 

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর । কাঁলীনদীর 
পশ্চিমে অবস্থিত । অক্ষাণ ২৮০১৪১১ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৭০৫৪” 
৯৫%পৃঃ। এখানে ইষ্ট ইগ্ডিয়া রেলপথের একটা ষ্টেদন আছে। 
এই নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৪১ ফিট উচ্চ। ইহার প্রাচীনাংশ 
এক্টী গণ্ডশৈলের শিখরদেশে স্থাপিত এবং নিকটবর্তী সমতল 
ক্ষেত্রের উপর নূতন নগর নির্মিত হইয়াছে । 

প্রসিদ্ধ মাঁকিদনবীর মহাত্মা আলেক্সান্দারের ও উত্তর 
ভারতের হিন্দুবাহিলক রাজগণের নামাক্কিত মুদ্রা অগ্যাপি বরণ 
যবন ও বাহিলিক 
রাজগণের অধিকারে যে তদ্দেশীয় লোকের এই স্থানে সমাগম 
হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দোৌরবংশীয় রাজা! হরদত্ত 


- ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া ও নানা উপটৌকন পাঠাইয়া 


গজনীপতি মাক্গদকে সন্তষ্ট করিয়াছিলেন। এখানকার শেষ 


 হিন্দুনরপতি রাজ! চন্ত্রসেন মহম্মদ ঘোরির যুদ্ধে জীবন দান 


করেন। এ যুদ্ধে মুসলমানসেনানী খাজা লাল-বরণীর মৃত্যু 
হইয়াছিল। এখনও তাহার কবরসন্িহিত স্থান তাহার নামেই 
ঘোষিত হইয়া থাকে । 

প্রাচীন হিন্দুপ্রাধান্ঠের নিদর্শন স্বরূপ এখানে অপর কোন 
অক্টালিকা বা দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয় নাঁ। তবে 
নিকটব্তী স্থানের মৃত্তিকা খনন করিলে ইতস্ততঃ খোদিত স্তত্ত 
রা অট্রালিকাদির খণ্ডিত অংশসমূহ লক্ষিত হইয়া থাঁকে। 
এঁ গুলির গঠনকার্ধ্য দেখিলে নিশ্চয়ই প্রাচীন হিন্দুগঠন 
বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন ভগ্ধ অট্রালিকাঁদির মধ্যে সমাটু 
অকবর শাহের প্রধান সেনানী বহলোল খাঁর সমাধিমন্দিরই 
সর্কপ্রাচীন। এতত্ডিন্ন গ্রাচীন-নগরের মধ্যস্থলে জমা মস্জিদ্‌ 
দেখিতে পাওয়া ষায়। ইংরাঁজাধিকাঁরে এখানকার বিশেষ 
কোন শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয় নাই। 

বুলান (দেশজ ) হস্তাবমর্ষণ, হাতবুলান। 


বুলি (শ্রী) বুল-ইন্কিচ্চ। ১ ভগ, স্ত্রীচিহ্ন। (হম) 


(দেশজ) ২ বাঁক্য। (ইংরাজী) ৩ কাঁষ্ঠে খোদাই 


করিবার যন্ত্রবিশেষ (10711)০)1 


বুলকুকৃড়া € দেশজ ) গুল্মভেদ । 
বুলদান1, পশ্চিম বেরার বিভাগের একটা জেলা। তূপরিমাণ 


২৮০৪ বর্ণ মাইল। চিখলি, মাঁলকাপুর ও মেহকর নামক 
তিনটা তালুকে এই জেল! বিভক্ত । 

এই জেলা বেরাঁর বালাঁঘাট পর্বতের অধিত্যকাঁদেশে 
স্থাপিত। উহার উপত্যকাভূমিসমূহে পবিত্রসলিলা বহু শাখানদী 
প্রবাহিত থাকায় এ সকল স্থান বসবাসের ও কৃষিকার্য্যের 
উপযোগী হইয়াছে। বেণগঞ্গা, নলগঙ্গা, বিশ্বগঙ্গা, ঘন, পূর্ণ ও 
কাটাপুর্ণা প্রভৃতি এখানকার প্রধান নদী। জেলার দক্ষিণ- 
ভাগে লোনার নামক হুদ অবস্থিত ॥ উহার তীরভূমে উৎকুষ্ট 
কারুকাধ্যযুক্ত একটা প্রাচীন হিন্দমন্দির স্থাপিত আছে। 
হিন্দুমাত্রেরই নিকট উহা! পবিত্র বলিয়া গণ্য। 

দেউল ঘাট নামক স্থানে বেণগঞ্গাতীরে, মেহকরে, সিন্ধখের 
ও পিম্পল গাঁও নাঁমক স্থানে হেমাঁড়পন্থীদিগের প্রাচীন 
মন্দিরসমূহ দেখিতে পাঁওয়! যায়। যখন পুর্ণার উপত্যকাভূমি 
মুসলমানের হস্তগত হয়, ততকাঁলে জৈন রাজগণ এখানে 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১২৯৪ খুষ্টাব্দে দিলীর 
শাসনকর্তা আলাউদ্দীন এ প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং 
ইলিচপুর প্রভৃতি স্থানে মুসলমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। 
ক্রমে তাহার বংশধরগণের যড়ে দক্ষিণদিগ্বর্তী জূভাগসমূহ মুসল- 
মানের শাসনভুক্ত হয়। ১৩১৮ খুষ্টাৰে সমগ্র বেরার প্রদেশ 
মুলমানের শাঁসনাঁধীন হইয়াছিল। ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে আন্মদশীহ 


বান্গণীর পুত্র আলাউদ্দীন রোঁহন-খের নামক স্থানে খাঁন্দেশ ও. 
গুজরাতরাঁজসৈন্তকে পরাভূত করেন। বাক্মণীরাজবংশের পর! 


ইমাদশাহী রাঁজগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। তৎপরে 
আঙ্গদনগর রাজবংশের অভ্যুদয় হয়। ১৫৯৬ খুষ্টাব্ে টাঁদ- 
বিবি বেরার রাজা সমাটু অকবরশাহের হস্তে সমর্পণ করেন । 


সমাট্‌পুত্র মুরাদ ও দানিয়াল যথাক্রমে এখানকার রাজ প্রতিনিধি 


নিযুক্ত থাকেন। ১৬০৫ খুষ্টাব্ধে অকবরের মৃত্যুর পর আঁবি- 
সিনীর সর্দার মালিক অন্বর বেরার অধিকার করিয়া ১৬২৮ 
ুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত শাসন করেন। তৎপরে সিন্ধখেরের দেশমুখ 
লাকজী যাঁদবরাওর সাহায্যে সম্রাটু শাহজহান এই রাজ্য 
পুনরুদ্ধার করেন । উক্ত যাঁদবরাও মালিক অন্বরের ১০ হাঁজার 
অশ্বারোহীর সেনানায়ক ছিলেন। তিনিই শাহজাহানের পক্ষ 
হইয়া স্বীয় পুর্বন্থামীর অবৃষ্টাকাশ ঘনান্ধকারে সমাচ্ছন্ 
করিয়াছেন। এই লাকজী যাঁদবের এক বীরপ্রস্থ কন্ঠ! 
মহারাস্্রকেশরী শিবাজীর মাতা। অরঙ্গজেবের রাঁজত্ব সময়ে 
১৬৭১ খৃষ্টাব্দে শিবাঁজীসেনানী প্রতাঁপরাঁও এস্থান হইতে চৌথ 
সংগ্রহ করেন। তৎপরে ১৭১৭ খুষ্টাবে সম্রাটু ফরুখশিয়রের 


সময়ে মহারাষ্ট্রগণ এস্থান হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী কর- | 
সংগ্রহের সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৭২৪ খুষ্টান্দে চিন্‌ খীলিচ খান্‌ 


(নিজাম উল্মুল্ক্‌) সখর-খেদলার (ফতেখেদ্লা ) নিকটে 
মোঁগলসৈন্তকে পরাভূত করেন। কিন্তু তিনি মহারাষ্ট্র্দগকে 
ক্র সংগ্রহ হইতে নিরারণ করিতে পারেন নাই। ১৭৬০ 
খৃষ্টাবে মেহকর পেশবার হস্তে সমপ্লিত হয়। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দে 
নিজামও পুণাঁরাজের অধীনতা। স্বীকার করেন। ইংরাঁজ যুদ্ধে 
মহারাষ্ট্র পরাঁভবের পর ১৮০৪ খুষ্টান্ের নিজাম ইংবাজানুগ্রহে 


সমগ্র বেরার রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৮১৩ খুষ্টাব্দে মহারাস্ট্রদল পুন- | 


রায় ফতেখেদ্‌ল1 অধিকার করেন। পেন্ধারি যুদ্ধের অবসাঁনে 
১৮২২ খুষ্টান্বের সন্ধি অনুসারে এই প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে 
নিজামের হস্তগত হয়। তৎপরে মহাঁরাষ্ট্গণ আর মস্তকোত্তলন 
করে নাই। কিন্ত স্থানীয় জমিদার, তালুকদার, রাজপুত ও 
 মুলমানগণের উপদ্রবে রাজ্য মধ্যে বিশেষ উচ্ছ লতা। উপস্থিত 
হয়। এই বিপ্লবের ফলে ১৮৪৯ খুষ্টরান্দে মালকাপুর লুণ্ঠিত 
হইয়াছিল। ১৮৫১ খুষ্টান্দে যাঁদববংশীয়গণের অধিনায়কৃতায় 
শেষ পেশবা' বাঁজীরাওর আরব সৈন্য নিজাম দৈম্ভগণকে 


পরাভূত করে। এই কার্যে অসস্তষ্ট হইয়া, ইংরা'জগণ বাঁজীরাওর 


পূর্ব সম্পত্তি কাড়িয়! লয়েন এবং তাঁহাকে ৰিঠুরনগরে নজরবন্দী 
ক্রিয়া রাখেন 
দেউলগাঁও-রাঁজ, মাঁলকাপুর, নন্দুরা, চিখ লি, ধোনেগাও, বুল- 


ছানা, দেউলঘাঁট, মেহক্র ও ফতেখেদ্ল! এখানকার প্রসিদ্ধ নগর। ; 


বুল্বুল, পোরলী ঃ ্র তা পলিবিপেী - দেখ । ] 


বুলবুল বোস্তা॥ ইহাকে ইংরাজী ভাষায় নাইটুইছেল 
(18110006816 বা [০1101761107 £0086595) ও পরিসীর্তে 
পবুল্বুল্বোস্ত1” বা! পবুল্বল্হাজার দীস্তান” বলে। অনেকেই 
বোধ করি এই স্থুবিখ্যা্ত গায়ক পক্ষীকে দেখিয়াছেন। 
ইহার সৌনরধ্য অতি সামান্ত ; কিন্তু ইহার স্বর এত সুঁললিত 
যে,ষে কোন ব্যক্তি একবার এই পক্ষীর গাঁন নিবিষ্টচিত্তে 


শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই মুক্তকণ্ঠে ইহাকে গায়কবিহ্গ 


কুলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে ও ইহার এই চিত্োন্মাদক 
স্বরের ভূয়সী প্রশংসা করিতে কুন্ঠিত হন নাই। এই পাখী 
সচরাচর ১০০২ একশত হইতে ১৫০২ দেড়শত টাঁক মূল্যে 
বিক্রয় হইয়া থাকে | 

প্রাণীতত্বজ্ঞেরা বলেন যে, বুল্বুল্বোস্তার গানোপযোগী শির 
ও মাঁংসপেশী সমুদায় অত্যন্ত সবল; অন্য গায়ক পক্ষীদিগের 


উহ! তত পরিপুষ্ট হইতে দেখা যায় না। এই নিমিত্ত ইহাদের এ 


স্বর অত্যন্ত উচ্চ এবং ইহারা অনেকক্ষণ র্্ত বিব্ধস্বরে গান 
করিতে সমর্থ । 

ছই-প্রকার বুল্বুল্‌বোস্তা দেখিতে মাওয়া যায়। তন্মধ্যে 
এক শ্রেণীর পাখীগুলি সমতল ক্ষেত্রের অরণ্য মধ্যে বাস 


করে। ইহাদের শরীরের দীর্ঘতার পরিমাণ প্রায় পাঁচ, 


ইঞ্চি; এই দৈর্ঘ্যের আবার সার্ধ ছুই ইঞ্চি পুচ্ছ/ চঞ্চু এক 
ইঞ্চির কিঞ্চিৎ ন্যুন। চু সুঙ্গাগ্র ও অবক্র। চক্চুর ও 


মুখের অভ্যন্তরভাগ গীতবর্ণবিশিষ্ট ৷ ইহাদের পৃষ্টা ৃ ক - 


ভাগের বর্ণ প্রায় নস্তের ন্াঁয় তলভাঁগ ঈষৎ শ্বেতাঁভ ও পদদর় 
ঈষদ্রত্তমিশিত শুভ্রবর্ণ। অপর শ্রেণীর পক্ষীগুলি পর্বতোপরি 


বাস করে এবং কখন কখন পর্বত নিক্নভাগস্থ অরণ্যাদিতেঞ 


দেখিতে পাওয়া যাঁয়। অপার্ধত্য শ্রেণীর পক্ষীগুলি অপেক্ষা 
এই শ্রণীর পাখীগুলির দেহের পরিমাণ প্রায় ছুই ইঞ্চি অধিক 
এবং কর্ণও কিঞ্চিৎ গাঢ় হয়। প্রথম শ্রেণীর পক্ষী অপেক্ষা 
দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষীদ্বিগের ক্ধধ্বনি অনেক পরিমাণে উচ্চ ৯ 
বিশেষতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর বুল্বুল্বোঁস্তারাই রজনী-গাঁয়ক বলিয়া 
বিখ্যাত। বুল্বুলবোস্তা। প্রৌটাবস্থাতেই অধিক পরিমাণে গান 
করিয়া থাঁকে । 


বুল্বুল্বোস্তার পুংপক্ষীরাই গাঁনকারী ? এই পক্ষিগঞ্ .. 
বালগাবস্থায় প্রায় ছুই তিন মাঁদকাল গাঁন করে এবং দলবদ্ধ 
হইয়া তিন চারিমাঁস.একস্থানে অবস্থান করে । ঞ্র সময়ের মধে্ট 
তাহারা প্রায় দুইবার অগুপ্রসব, শাবকোঁৎপাঁদন ও তাহাদের- 
প্রতিপালন করিয়া থাকে। শাবকাবস্থাতেই ইহাদিগের পু. 


্ত্ী প্রভেদ বিশেষরূপ প্রকাশ পায়। যে সকল শাঁবকের বক্ষের ও 
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ডানার পক্ষাগ্রা সমুদায় ঈষৎ গীতবর্ণবিশিষ্ট ও গলদেশের বর্ণ 
শ্বেত হয়, তাহারা পুং) আর যে সকল শাবকের গলদেশ 
শ্বেতাভ এবং পালক্াগ্র সকল গীত নহে, তাহারা স্ত্রী। 

এই পক্ষী সমমগ্ডলবাসী); ইউরোপ ও এসিয়া খণ্ডদ্য়ের 
অনেকাংশেই এবং আফ্রিকাথণ্ডে কেবল নীলনদের তীরব্তী 


. দেশ সকলে এই পক্ষী পাওয়া যাঁয়। ইহাঁরা এক একবারে 


পাঁচ বা ছয়টী করিয়া হরিতাভ কপিশ বর্ণের ছোট ছোট অও্ড 
প্রসব করে এবং পনের দিবস ক্রমাগত তদুপরি উপবেশন 
করিয়া (তা দিয়া) তাহ! ফুটাইয়া' থাঁকে। ' বুলবুল্বোস্তা 
প্রায়ই মৃত্তিকা হইতে অল্প উচ্চে এবং কথন কখন বা দীর্ঘ তৃণা- 
বৃত মুত্তিকায় নীড় নিম্মীণ করিয়া শাবকোতপাদন করে। ইহা- 
দিগকে শাবকাবস্থাতেই আনিয়। প্রতিপালন করা কর্তব্য । তাহা 
হইলে ইহার! পালকের অত্যন্ত বশীভূত হয় এবং প্রৌটাবস্থায় 
নির্ভয়চিত্তে গান করিয়া থাকে । ইহার! পালকের এরূপ বশীভূত 
হয় এবং তাহাকে এত ভালবাসে যে, কথন কখন তাহার বিরহে 
জীবন পধ্যস্ত বিসর্জন করিয়া থাকে । এই পক্ষিগণ অধিকাংশই 
কীট ও পতঙ্গভোজী ; ইহারা বন্ত ফলাদিও খাইয়া থাকে। 
যুরোপের কোন কোন প্রদেশে বুল্বুলবোস্তা ধরিবার বিশেষ 
নিয়ম আছে। তথায় যদি কেহ প্রৌঢ়াবস্থার পাখী ধরে, তবে 
তাহাকে রাঁজদ্বারে দণ্ডনীয় হইতে হয়। সেথানে বুল্বলুর 
বোস্তার শাবক ধরিয়! বিক্রয়াদি করাই সাধারণ বিধি। 
পোষাঁপাখীর পিঞ্জরেই বাস। এই অবস্থায় কেহ জোড়। 
জোড়া এবং কেহ বা এক একটী পাখী এক একটা পিঞ্জর 
মধ্যে রক্ষা করিয়া থাঁফেন। পিঞ্জরটী দীর্থে ১২ হইতে 
১৮ ইঞ্চি ও প্রাস্থে ৬ হইতে ১২ ইঞ্চি এবং উচ্চে একফুট 


পধ্যস্ত হইলেই প্রচুর হয়। বেষ্টিন (117. 1581) ) সাহেব 


বলেন, এ পিঞ্জরটা হরিত্বর্ণে রঞ্জিত ও উহার সমস্ত 
উপরিভাগ (ছাদ) একখণ্ড হরিঘর্ণ বসনে মণ্ডিত করা 
উচিত । যর্দি কেহ এই মতের পক্ষপাতী হইয়া বুল্বুলবোস্তার 
পিঞ্জর হরিত্বর্ণে "রঞ্জিত করেন, তাহা হইলে.পাখীকে পিঞ্র 
মধ্যে প্রবেশ করাইবার পুর্ধে তিনি পিঞ্জরটী উত্তমরূপে শুফ ও 
ছূর্ন্বশূন্ঠ করিয়া লইবেন। পিঞ্জর মধ্যে তিনটা ভাঁড় প্রস্তুত 
করিয়া দিবেন, উহার দুইটা পিঞ্জরের তলার নিকট ও অপরটা 
তাহা হইতে কিছু উপরে রাখিবেন। পক্গীগণের কোমল পদ 
নিরাপদ রাখিবাঁর জন্ত উক্ত ডাড়ত্রয়ও হরিছর্ণ বসনে (মকমল 
প্রভৃতিদ্বারা ) মণ্ডিত করিয়া দেওয়া কর্তব্য। পিঞ্জর মধ্যে 
একটী জলপাত্র এরূপ ভাবে স্থাপন করিবে যে, পাখী ইচ্ছামত 
অনায়াসে উহাতে অবতরণ করিয় স্নান করিতৈ পারে । পিঞ্জ- 
রের নিয়্নভাগ সতত জলে আর্্ না হয়, এই নিমিত্ত ইার 
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৯৭ 
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তলদেশে এক*তা ব্রটীং কাগজ অথবা! একখণ্ড অয়েলক্লুথ 
বিস্তৃত কবিয়া রাখিবে এবং উহা! পুনঃ পরিবর্তন করিয়া 
পিঞ্জরের ময়লাদি বিদূরিত করিবে । 

পরীক্ষাদ্ধারা এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যে সকল বুল্বুল্বোস্তা 
উপরোক্তরূপ পরিষ্কৃত পিঞ্জর মধ্যে যত্রসহকারে রক্ষিত হয়, 
তাহার! উত্তম গান করিয়া থাঁকে। নির্জন কিংবা বিরক্তিজনক 
স্থান ইহাদের নিতান্তই অপ্রিয়; এইরূপ স্থানে রক্ষিত হইলে 
ইহারা তেমন প্রফুল্লচিত্তে গান করে না। গান করার জন্য কখন 
কখন ছায়াবিশিষ্ট এবং কখন বা রৌদ্রময় স্থান নির্বাচন করিয়া 
তথায় কতক সময়ের জন্য পিঞ্জর স্থাপন করিবে। এই পাঁখীকে 
সাবধানতা ও মৃছুতার সহিত প্রতিপালন করা কর্তব্য। 

ইহারা সুশোভিত উদ্যান ও গোলাপাদি সুন্দর সুমিষ্ট 
সৌরভযুক্ত কুস্থমপ্রিয় এবং কোমল স্বভাববিশিষ্ট। ইহার! 
সচরাচর শরৎ খতুর শেষভাগ হইতে বসন্তকাল পর্যন্ত 
উচ্চকণ্ঠে স্থুললিত স্বরে গান করিয়া থাকে। তবে 
শীতাধিক্যের স্ময় ইহারা কিছু কম গান করে। এই পাখী 
সকল আপন মদে আপনি মত্ত এবং আঁপন স্বর সৌরভে আপনি 
বিভোর থাকে। গান করিবার সময় ইহারা দিবা অপেক্ষা 
রাত্রিতে অবিশ্রাস্ত বিবিধপ্রকার স্বরলহরী ঢালিয়৷ দিয়া কর্ণকে 
পরিতৃপ্ত এবং হৃদয়কে স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরের রত্বুসিংহাসনে অভি- 
যিক্ত করিতে থাকে । এই নিমিত্ত ইংরাজী ভাষায় ইহাদিগকে 
নাইটইঙ্গেল (2141)087)8৭1) অর্থাৎ ব্াত্রিগাঁয়ক পাখী বলে। 
যদি তোঁমার হৃদয় সাহারার বাঁলুকাময় ভূমির স্তায় কেবল 
নীরস বা পাশবভাঁবপুর্ণ না হয়, তাহা হইলে তুমি সংসারী 
হও, কি সংসারবিরাগী যোগী হও, তোমার হৃদয় সতত 
বুলবুলের স্থললিত স্বরে আকৃষ্ট শু মোহিত হইবে । যখন 
ইহারা সমধিক উত্তেজিত হয়, তখন রাত্রিকালে একমুহূর্তের 
নিমিতও ইহাদের স্বর-বির'ত অনুভূত হয় না । এই অবস্থায় 
ইহারা কোন্‌ সময় দিদ্রা যায়, তাহা নির্ণয় করা” স্থৃকঠিন। 
এই গভীর নিশীথ সময়ে ইহাদের সুদুরব্যাপিনী স্থমধুর স্বর- 
লহরী শ্রবণ করিলে চিত্ত মুগ্ধ হইয়! যায়! ইহারা এক নিশ্বাসে 
অনেকক্ষণ গান করিতে পারে। 

এই পাখী উদ্যান ও কুসুমপ্রিয় বলিয়া সময় সময় কুসুম- 
স্বাসিত শদৃশ্ত উদ্যান মধ্যে পিগীরের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া 
ইহাদিগকে রাখা উচিত এবং মধ্যে মধ্যে প্রস্ষটত গোলাপাদি 
মধুর গন্ধযুক্ত পুষ্প ইহাদের পিঞ্জর মধ্যে রাখিয়া দেওয়া এবং 
প্রাতে ও বিকালে অন্ঠান্ স্ুস্বরবিশিষ্ট পাথীর স্বর শ্রবণ করান 
কর্তব্য। তাহা হইলে ইহারা অত্যন্ত প্রফুল্ল হয় ও বিপুল 
ক্ষতি ও আনন্দের সহিত গান করিয়। থাকে। 


বুলবুল বোস্তা 


[ ৯৮ ] 


বুল্বুল্বোস্তাকে ফড়িং, অশ্বপুরীষজাত কীট, পিপীলিকাণ্ড ও 
ভাজা ছোলার সাতু তপ্তত্বতে মিশ্রিত করিয়া আঁহারার্থ দেওয়া 
কর্তব্য। কখন কখন উক্ত সাতুর সহিত কুক্ুটী বা হংসডিম্বের 
গীতাংশ সিদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত। 

এই পক্ষীকে পিঞ্ুরে আবদ্ধ রাঁখিলে সময় সময় গীড়িত 
হইয়া থাকে, এই সময় তাঁহাদের চিকিৎসা! আবশ্তক, অতএব ূ 
যে মকল পীড়া সচরাচর উপস্থিত হয়, তাহার উপশমনার্থ নিষ্নে 
কএকটী ওষধের বিষয় বিবৃত হইল । | 

আহারাদির অনিয়ম নিবন্ধন কিংবা পিঞ্জরাঁবদ্ধ থাঁকিয়া 
উচিতরূপ ব্যায়ামের অভাব হেতু কখন ইহাদের মন্দাগ্রি হইয়! 
থাকে। তাহা হইলে একদিন অন্তর ইহাদিগকে তিন বা 
চারিট! করিয়া মাকড় খাইভে দেওয়া উচিত। ইহাতেও যদি 
ক্রমে এই গীড়ার জন্য দুর্বল হইতে দেগা যায়, তাহা হইলে 
পানীয় জলে লৌহশিজ্বান (মরিচা ধরা লৌহ ) ৩।৪ দ্রিবস 
পর্যন্ত ডুবাইয়৷ রাখিয়া এ জল পাঁন করাইবে। তাহা হইলে ৷ 
মন্দাগ্রি 'ও ছূর্ববলতা বিদূরিত হইবে । 

প্রথম বৎসর গাইবাঁর সময় এই পাখীর নাসারন্ধের উপর 
কখন কখন এক প্রকার ফোঁড়া হইয়া থাকে । তাহা হইলে 
প্রথমতঃ এ ফোঁড়াঁর উপর কেবল মাখন দিবে । ইহাতে 
আরোগ্য না হইলে ফটকিরী ও মধু মিশ্রিত করিয়া দিবে। | 
যদি ইহাঁতেও আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে অগ্ধিতে একখানা ূ 
ছুরিকা উষ্ণ করিয়া তন্বারা উক্ত ফোড়া দগ্ধ করিয়া দিবে এবং 
রুষ্ধবর্ণ সাবানের জলে প্র ক্ষতস্থান পুনঃ পুনঃ ধৌত করিবে, : 
তাহা হইলেই উহা! আরোগ্য হইবে । এই সময়ে পাঁনীয় জলের 
পরিবর্তে তিন চারি দিবস পর্য্যন্ত বিটুপাঁলক্ষের রস দেওয়া উচিত। | 
এ রস প্রত্যহ নৃতন করিয়া দিতে হইবে 

পক্ষপরিবর্ভন কাল পোঁষা পাখী মাঁত্রের পক্ষেই বিপদাঁবহ, 
কিন্তু বুল্বুলবোস্তাঁর পক্ষে আবার বিশেষ বিপজ্জনক | এই সময় 
প্রায়ইইহারা দুর্র্বল হইয়! মরিয়া যায়। এই নিমিত্ত ইহাঁদের 
শারীরিক বলসংরক্ষণার্থ পক্ষপরিবর্ঠন কালের কিছু পুর্বে: 
অর্থাৎ বৈশাখমাসের শেষ হইতে জবষ্টমাস সম্পূর্ণ ইহাদিগকে । 
কুকুটা অণ্ড ও জাফরাণ ( কুস্কুম ) মিশ্রিত সাতু দেওয়া উচিত। | 
পক্ষ পরিবর্তন আরস্ত হইলে ইহাদের আহারের নিমিত্ত যথেষ্ট: 
কীট ও পতঙ্গ দিতে ভইবে এবং মধ্যে মধ্যে মাঁকড় খাইতে 
এইকালে ইছাদের স্নান ও. পানীয় জলে জাফরাণ : 


দিবে। 


দেওয়া নিতীন্ত আবশ্যক । এই সময় ইহাদিগকে শীতল বাফু।: 


ও সকল প্রকার বিরক্তি হইতে রক্ষা করিবে ।. পক্ষ পরিবর্তন- 
কাচ কেনি কোন পক্ষীর নাঁপারন্ধ, অবরোধ হইয়া যাঁয়। 
এইন্ধপ এক বা ছুই দিন্‌ পর্য্যন্ত মাখন, গোলমরিচ চূর্ণ ও লশুন 


আরোগ্য না৷ হইলে এ পক্ষীর নিক্ষিপ্ত একটা ক্ষুদ্র পক্ষ মাথনে 
ভিজাইয়া তাহা নাসার এক রন্ধ, দিয়া প্রবেশ. করাইয়া! অপর 


রন্ধপথে বাহির করিয়া লইবে। যদি একবারে ইহাদ্বারা 
নাসারন্ধে, মাথন না লাগে, তাহা হইলে পুনরায় এ পক্ষটী মাঁথন 
লিপ্র করিয়া উল্লিখিত নিয়মে নাঁসা'রন্ধে, প্রবেশ করাইবে। 
অর্থাৎ নাসারন্ধু, মধ্যে" ভালরূপে মাখন লাগাইতে হইবে এবং 
ছুই দ্রিবস পর্যন্ত প্রত্যহ নৃতন বাদামের সারাংশ জলের সহিত 
প্রস্তরে ঘধিয়া তাহা দুধের ন্যায় হইলে, এঁ ছুপ্ধ পানীয় জলের 
পরিবর্তে ব্যবহার করাইবে। ইহাতে অবরুদ্ধ নাসারন্ধ, মুক্ত 
হইয়া যায়। নাসারন্ধ, রোধ হইলে কখন কখন ইহাদের পক্ষ 
পরিবর্তন ক্ষান্ত হয়। তাহ! হইলে নাসারদ্ধ, মুক্ত করিয়া পক্ষ- 
পরিবর্তনার্থ তই পক্ষীরে আমিষ জলে (মত্ত ধৌত জলে ) 
স্নান করাইবে এবং পানীয় জল জাফরাণদ্বার৷ আরক্ত করিয়া 
দিবে। এই পক্ষ-পরিবর্তনকাল কখন কখন বুল্বুল্বোস্তাঁকে 
বাতরোগে পীড়িত হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহ! 
বাতরোগ নয়। উহা প্রায়ই পদের অস্থি-আচ্ছাদক মাংস 
বৃদ্ধির নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে । পোঁষাঁপাখীর সচরাচর দেড়- 
বসর বয়সের পর হইতেই জজ্ঘার 'ও অঙ্গুলির অস্থি-আচ্ছাদক 


. চর্ম বৃদ্ধি হইয়া স্থল হইতে দেখা যায়। যাহা হউক বাঁতরোগের 
*ন্তায় পীড়া বোধ হইলেই প্রথমতঃ অর্ধ ঘণ্টাকাল্‌ বুল্বুল- 


বোস্তাঁর পদ্দ্বয় জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা উচিত। গীড়া 
সহজ হইলে ইহাতেই আরোগ্য হইতে পারে। যদ্দি তাহ! 
না হয়, তাহা হইলে উষ্ণ জল বা তৈলদ্বারা পদের আচ্ছাদক 
ত্বকৃ তুলিয়া দেওয়া কর্তব্য। অস্থি-আচ্ছাদক ত্বক তুলিতে 
হইলে তৈল বা ঈষছুষ্ণ জলে প্রথমতঃ ১০।১৫ মিনিট এঁ পাখীর 
পদদ্ধয় মগ্র করিয়! রাখিবে, তৎপরে সাবধানতা সহিত একএকটা 
করিয়া! অস্থি-আচ্ছাদক ত্বক তুলিয়া পুনর্বার এ স্থানে তৈল 
মাখাইয়া দিবে । এইকাঁলে কখন কখন ইহাদিগের মলের সহিত 
এরূপ রক্ক, নির্গত হয় যে, তাহাকে ৫কৰলমাত্র রক্ত বলিলেও 
বল! যাঁয় এবং ইহাতে পাখী ছূর্বল হইয়া কখন কখন জীবন 
পর্য্যন্ত বিসর্জন করিয়া! থাকে। এরূপ শোণিত জ্রাব দেখা 
গেলে প্রথমতঃ ইহাদের পানীয় জলের পরিবর্তে পাঁক. কর! 
ছাঁগ দুগ্ধ দেওয়া কর্তব্য । ইহাতে রক্ত বন্ধ না হইলে ছাঁগ+ 
হুগ্ধের সহিত মেষমজ্জী পাঁক করিয়া তাহা পানীয় জলের পরিবর্তে 
তিন চাঁরি দিন দিবে। তাহা হইলেই ইহাদের এ্রন্বপ শোণিত- 
আব নিবারিত হইয়! যাইবে । 

পক্ষপরিবর্তনের পর কখন কখন বুল্বুলবোস্তার মুগীরোগ 
উপস্থিত হইয়া থাকে। মূচ্ছা হওয়া মাত্রই এ পাখীকে বলপুর্ক্ষক 


€ 


বুলসার 


শীতল জলে ডুবাইয়া স্নান করাইবে। ইহাতে আরোগ্য না 
হইলে পায়ের এক অস্থুলির কিয়দংশ কাটিয়া বিলক্ষণ রক্ত 
মোক্ষণ করিয়! দ্িবে। তাহা হইলেই আরোগ্য হইবে । 
যদি পাখী বিষাঁদযুক্ত হইয়া বিমাইতে থাকে ও পালখগুলি 
উন্নত করিয়া রাখে এবং অধিকাংশ সময় ভানার ভিতর মাথা 
লুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উহার উদরের 
অসুখ হইয়াছে । এই অবস্থায় জলের সহিত একট জাঁফরাঁণ 
€কুস্কুম ) বিশেষ উপকারী। 
বুল্বুল্বোস্তার কখন কখন হাঁপানী গীড়া হইয়া থাকে, 
হাপানী হইলে সিরকা (ভিনিগাঁর) ও মধু মিশ্রিত করিয়া 
খাওয়াইলেই আরোগ্যলাঁভ করে। 
কেহ কেহ বলেন, পিগীলিক1 বুল্বুল্বোস্তার ভয়ানক 
শক্র। বোধ হয় অনেকে শুনিয়! বিস্মিত হইবেন যে, পিপীলিকা 
ভক্ষণ করিলেই বুল্বুলবোস্তা মরিয়া যায়, স্থৃতরাং এবিষয়ে 
বুল্বুল্বোস্তা-প্রতিপালকের এপ সাবধান হওয়া উচিত 
যে, যাহাতে পিপীলিকা! ভক্ষণ করিয়া এই মূলাবান্‌ ও চিত্ত- 
বিনোদনকারী গায়ক পক্ষী অকালে মরিয়! নাযায়। যদিও 
ইহা প্রবাদ কথ! হউক, তবু প্রতিপালকের পক্ষে এরূপ সাঁব- 
ধানতাগ্রহণে কোন ক্ষতির কারণ নাই। 
বুল্বুলবোৌস্তা বিশেষরূপ যত্রের সহিত প্রতিপালিত হইলে 
২৪1২৫ বৎসর পধ্যন্ত জীবিত থাকে এবং বৎসরের মধ্যে ৮1৯ 
মাসকাল গান করে। যবন সমাট্দের সময় বুল্বুল্বোস্তার 
বিশেষ আদর ছিল, এই নিমিত্ত পারসী গ্রন্থাদিতে এই পাখীর 
অনেক গ্রশংসাবাদ শুনিতে পাওয়। যায়। 
বুলবুল, সা, বুল্বুলজাতীয় ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ ( 11008016819 
7১980891806 )। 
বুলবুলী (পারসী) পক্ষীবিশেষ (10399 0৫টি: )। 
পক্ষিতত্ববিদ্গণ এই জাতীয় পক্ষীকে (119:09190০) শ্রেণী- 
ভুক্ত করিয়াছেন। ইহারা আরুতিতে ক্ষুদ্র ও কষ্ণবর্ণ। 
সুখাগ্রে বড় বড় লোঁম আছে, পদদ্বয়ের নখগুলি ধারাল। 
পুচ্ছের নিক্নভাগের পাঁলখ গুলি লাঁলবর্ণের হয়। ইহাদের স্বর 
মধুর। সাধারণতঃ শীতকালে এই জাতীয় পক্ষীর সমাগম 
হইয়া থাকে। অনেকে লড়াইর জন্ত বুল্বুলী পোঁষে। 
বুল্বুলীর লড়াই দেখিতে অতি কৌতুকজনক। ধনী ও সামান্ 
অবস্থাপনন ব্যক্তিগণ আমোদের জন্ত বুল্বুলীর লড়াই দিয়া 
থাকে। গ্রীষ্মের প্রারস্তে ইহারা নীড় নির্মাণ করে এবং 
এককালে ৪ বা €টা ডিম্ব প্রসব করে। পালিত পক্ষী সাধারণতঃ 
ছাতু খাইয়া থাকে । বন্তপক্ষীগণ পোকা ফড়িং প্রভৃতি খায়। 
বুল.সার (ব্লসাদ ) বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর স্ুরাটজেলার অস্ত- 


টি 


[ ৯৯ ] 


গত একটা উপবিভাগ। তভূপরিমাণ ২০৮ বর্গ মাইল। তন্মধ্যে 
১টা নগর 'ও ৯৪ খানি গ্রাম আছে। 'সমুদ্রতীরবর্তী তিথল 
গ্রাম স্বাস্থ্যনিবাঁস মধ্যে পরিগণিত । বোত্বাই নগর হইতে অনেক 
লোক স্বাস্থ্যপরিবর্তনের জন্য এখানে আসিয়া থাকেন। 

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও বন্দর। অক্ষাণ ২** ৩৬ 
৩৮ উঃ এবং দ্রাঘি” ৭২০ ৫৮৪০পুঃ। এখানে জলপথে ও 
স্থলপথে নাঁনাদ্রব্যের বাণিজ্য হইয়! থাকে । 

বুন্থ ( ব্রি) বুল্‌ব উন্বাদিত্বাৎ নিপাতনাৎ সাধুঃ। তিরশ্ঠীন। 
( শতপথবা” ১১1৫।১।১৪ ) 

বৃষ (ক্লী) বুস্যতে উংস্জ্যতে যৎ, ইগ্ুপধেতি ক, পৃযোদরাদি- 
ত্বাৎ ষত্বং। বুস, তুচ্ছধান্য, চলিত আগড়া। 

বুস, উৎসর্গ। দিবাদি” পরশ্মৈ" সক” সেট। লটু বুস্যতি। 
লোট্‌ বুস্যতু । লিট্‌ বুবৌস। লুঙ. অবোসীৎ, ইরিৎ অবুসৎ। 

বুস (ক্লী) বুস্যতে তুচ্ছত্বাছুৎসজ্যতে ইতি ( ইগুপংস্তাপ্রীকিরঃ 
কঃ। পা ৩১১৩৫ ) ১ তুচ্ছধান্ত, চলিত আগড়া, তুম, 
পর্ধ্যায়__কড়ঙ্গর, বুষ। ( শব্রত্ব ) ২ উদক, জল। 

“আবিঃ স্ব কৃণুতে গৃহতে বুসম্” (খক্‌ ১০।২৭২৪ ) “বুসমুদ কং, 
(সায়ণ ) 

বুসপ্লাবি, কীটভেদ। (1550199 ) ( দিব্যা” ১২1২৫) 
) ১ আদর । ২ অনাদর। চুরাদি” উভয়” সক" সেটু। লট 
বুস্তয়তি-তে। লোঁট্‌ বুস্তয়তু-তাং । লিটু বুস্তয়াঞ্চকাঁর, চক্রে । 
লুঙ. অবুবুস্তৎ-ত । ॥ 
বুস্ত (রী) বুস্ত্যতে নাদ্রিয়তে বুস্ত-ঘঞ.। পনসাদিফলের 

ত্যজ্য অংশ, চলিত ভূতি। ২ মাংসপিষ্টকভেদ, মাংসের পিটে। 
বন্ধ (তরি) বুকয়তি শব্দায়তে তি বুক-অচ. পৃষোদরাদিত্বাদ্দীর্ঘ: ৷ 
বুক, হ্বদয়। ( অমরটীকা রমানাথ ) 
রৃংহণ (তরি) বৃহি-ল্যু। পুষ্টিকারক। 

“সংযাবে বুংহণোঁগুরুঃ' (শব্দরত্বা” ) 

রূুংহণত্ব (ক্লী) বৃংহণস্য ভাবঃ ত্ব। বৃংহণের ভাব বা ধর্ম 
বৃংছিত (ক্রী ) বুংহ-ক্ত। হস্তিগর্জন। 

“শঙ্ঘছুন্দুতিঘোষৈশ্চ বারণানাঞ্চ বুংহিতৈঃ1” (ভারত ৬1১৮২) 

বুংহিতা। (স্ত্রী) স্কন্দমাতৃকাভেদ। ইহার পাঠাস্তর বৃংহিলা 
এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভারত ৩২২৭ অঃ) 

বৃবছুকৃথ (ক্লী ) পদ। (নিঘণ্ট,) 

বুবু পুং) পণির তক্ষা। *অধি বুবুঃ পণীনাং (খকু ৬৪৫৩১) 
বুবুর্নাম পণীনাং তক্ষা” (সায়ণ) 

রূবৃক (ব্লী)উজল। (খাক্‌ ১২৭২৩) 

রূসয় (পুং)১ অন্গর। ২ তবষ্টা। প্অবাতিরতং বুসয়স্ত” ( খক্‌ 
১৯৩৪) “বুসয়তি সর্ব্ং বেঞ&য়তীতি বুসয়োইস্থরস্ষটা” ( সায়ণ ) 


বৃহতী ্ 


১৩০ ) 


৯০০০০ 


বৃসী (ত্্রী) ক্রবস্তোহস্তাং সীদস্তি পৃষোদরাদিত্বাৎ ক্রবো বৃ- সদ-ড, 
গোরাধিত্বাৎ ভীষ। খধিদিগের আসন । 

বৃহ, বৃদ্ধি।. ভাদি” পরন্তৈ' অক” সেটু। লট্‌ বর্থতি। লোট্‌- 

* বর্থতু। লু অবহীৎ। খদিৎ অবৃহৎ। 

বৃহক (পুং) বৃহ-কুন্‌। দেবগন্ধর্বভেদ। (ভারত ১/১২৩অঃ ) 

রৃহ্চ্চঞ্চু (পুং) বৃহতী-চঞচুঃ শাঁকবিশেষঃ। মহাচধুশাক। 

: (রাজনি” ) বৃহতী চঞ্চর্ষস্তেতি। (ব্রি) ২ দীর্ঘচঞ্চুযুক্ত । 

রৃহচ্চিত্ত (পুং ) ফলপুর। . ( শব্দচন্দ্রিকাণ ) 

রুহচ্ছন্দস্‌ ( ত্রি) বুহচ্ছাদযুক্ত। 

বৃহচ্ছরীর (তরি) বৃহদাকারবিশিষ্ট। (বিষ্তু) 

রৃহচ্ছন্ক ( পুং) বৃহন্‌ শক্কো যস্ত। চি্লটমত্ভ্। 5 

বৃহচ্ছাল (তরি) বৃহৎ শীলযুক্ত। 

বৃহচ্ছ বস্‌ (ব্রি) বৃহৎ অ্বৌ যন্ত। মহাযশস্ক। ( ভাগ” ১৪১) 

রৃহজ্জাবালোপনিষদ্‌ (স্ত্রী) উপনিষন্ধেদ। 


রৃহজ্জাল ( রী) বড় জাল। 
বৃহজ্জীবন্তী (স্ত্রী) বৃহজ্জীবস্তিকা বৃক্ষ। পর্য্যায়__পত্রভদ্রা, 


প্রিয়স্করী, মধুরা, জীবপুষ্টা, বুহজ্জীবা, যশস্করী। ইহার গুণ__ 
বহুবীধ্যদায়ক, ভূতবিদ্রাব্ণ, বেগপূর্বক রসনিয়ামক। (রোজনি”) 
বৃহড ডক (ত্ত্ী) বৃহতী ঢক্কা। টক্কাবিশেষ, বড় ঢাক, জয়- 
ঢাক। ভেরীবাদ্য। 
“বুহডক্কা তু ভেরী স্ত্রীপুমান্‌ হুন্দুভিরানকঃ। 
দ্রগড়ঃ প্রতিপত্তধ্যমানকঃ পটহোহস্তিয়াং ॥” ( জটাধর ) 
রুহতিকা (স্ত্রী) বৃহতী (বৃহত্যা আচ্ছাদনে। পা ৫18৬) 
ইতি স্বার্থে কন্‌। ১ উত্তরীয়বস্ত্র। (অমর ) ২ বুহতী। শেব্মমাণ) 
বৃহতী (ত্ত্রী) বৃহৎ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। ক্ষুদ্র বার্তাকী, চলিত 
ব্যাকুড়। পর্যায়-__মহতী, ক্রাস্তা, বার্ভীকী, সিংহিকা, কুলী, 
রাষ্ট্ি কা, স্থুলকণ্টা, ভণ্টাকী, মহোঁটিকা, বহুপত্রী, কণ্টতন্ু, 
কণ্টালু, কটুফলা, বনবৃস্তাকী, (রাজনি) সিংহী, প্রসহা, রক্ত- 
পাকী, লতাবৃহতিকা, (রত্রমালা |) ইহাঁর গুণ__কটু, তিক্ত, 
উষ্ণ, বাঁতজ্বর, অরোচক, আম, কাঁশ, শ্বাস ও হৃদ্রোগনাশক। 
[ অক্রাস্ত 
দেখ। ] ২ মহতী নাঁরদের বীণার নাম। কাহারও মতে 
গন্ধবর্বরাঁজ বিশ্বাবস্থুর বীণার নাম বুহতী। 
দবিশ্বাবসোস্ত বৃহতী তুদ্ুরোস্ত কলাবতী । 
মহতী নারদস্ত স্তাৎ সরস্বত্যাস্ত কচ্ছপী ॥” ( মাঘটাকা ১/১০) 
২ উত্তরীয়বন্ত্র। ৩ বারিধানী। ৪ বাক্য। € কণ্টকারী। 


901810018) [8,07000) & 9০019107110) গ:900101101, 


( মেদিনী) ৬ মর্পস্থানবিশেষ। পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়দিকে স্তনমূল 


হইতে সরল রেখায় স্থিত। এই মর্ম ছিন্ন হইলে অতিশয় 
শোণিত নিঃসরণ হইয়া মৃত্যু হয়। (নুশ্রুত ৩৬ ) * ছন্দো- 


বিশেষ। এই ছন্দের প্রতিপদে নয়টা করিয়া অক্ষর থাকে । 
ইহার লক্ষণ-_“ভূজগ শিশুস্তুত! নৌভঃ” উদ্বাহরণ__ ্‌ 
“ভুদতটনিকটক্ষৌণী ভূজগশিশুসুতা যাঁসীৎ ॥ 
স্থররিপুদলিতে নাঁগে ব্রজজনস্থখদা সাভৃৎ ॥” ছেন্দোমণ) 
বৃহতীপতি (পুং) বৃহতীনাং বাচাং পতিঃ। বৃহস্পতি । (হেম) 
বৃহৎ (তরি) বৃহ-বৃদ্ধৌ (বর্তমানে পৃষদ্ধ হৎ মহজ্জগৎ শতৃবচ্চ॥ 
উপ ২৮৪) ইতি অতি প্রত্যয়েন। নিপাতনাঁৎ সাধুঃ। মহ্‌ৎ। 
প্বৃহৎসহায়ঃ কার্য্যাস্তং ক্ষোর্দীয়ানপি গচ্ছতি ॥ 
সংভূয়ান্তোধিমভ্যেতি মহানদ্যা নগাঁপগা ॥* (মাঘ হ1৯১০ ) 
বৃহতক (ত্রি) বৃহত্প্রকারঃ ( চঞ্চদহতোকুপসংখ্যানং। পা 
৫181৩) ইত্যস্ত বাত্তিকোক্ত্যা কন্‌। বুহুৎ। 
বৃহতকন্দ ( পুং) বৃহৎকন্দং যন্ত। ১ গৃর্জন। ৮ 
২ বিষ্্কন্দ। ( রাজনিণ) 
বৃহণকর্ম্মন্‌ (ত্র) বৃহৎকর্ম যন্ত। ১ মহাকর্ণাযুক্ত, বৃহৎ কা্ধ্যযুক্ত । 
বুহৎকাঁয় (পুং ) আজমীঢ়বংশীয় হৃপভেদ। ( ভাগ” ৯২১২২) 
রৃহৎকাঁলশাক (পুং) বৃহন্‌ মহাঁন্‌ কালশাকঃ। শোথজিদ্ম, 
চলিত বৃহৎ কালকাঁন্ুন্দিয়। | 
বুহ্কাশ (পুং) বৃহন্‌ কাঁশঃ ৷ খঙ্গাট, চলিত খাগ্ড়া'। (হারাঁবলী) 
বৃহৎকীত্তি (তরি) বৃহতী কীতির্যস্ত । ১ মহাকীন্তিযুক্ত। (পুং) 
২ আঙ্গিরসাগ্রিপুত্রভেদ । ( ভারত বনপণ ২২১ অঠ) ও অন্থুর- 
ভেদ। (হুরিব" ৪২ অঃ) 
বৃহৎকুক্ষি (ত্রি) বৃহন্‌ কুক্ষির্স্ত। তুন্দিল, চলিত ভুঁড়ে। 


বুহৎকেতু ত্রি) ) বুহুন্‌ কেতুরস্ত । ১ ম্হাধবজবুক্ত ৷ ( পু ) রর ৃ ্ 


২ রাজভেদ। (ভারত আদিপ” ৬ অঃ) 


| বুহৎমঞ্র বু ) আজমীঢবংশীয় নৃপভেদ । ( ভাগ ৯২৬ অঃ) 


বৃহত্তাল ( পুং ১ বৃহন্‌ তালঃ। হিন্তাল। (রাজনি" ) 

বৃত্তিক্ত (ত্ত্রী) বৃহন্‌ তিক্তো রসোহম্তাঃ ৷ পাঠা । ( রাজনি' ) 

বৃহত্ণ ( পুং) বংশ, বাশ। ( শব্দচন্দ্রি ক ) 

বৃহত্ত (ক্লী) বৃহতোতাবঃ ভাবে ত্ব। বুহতের ভাব বা ধর্ম, মহত্ব । 

বুহত্ব্চ, (পুং ) বৃহতী ত্বক্‌ যন্ত। গ্রহণাশনবৃক্ষ, চলিত ৮ 
যান।  ( রত্বমালা) 

বৃহতপন্র (পুং ) বৃহৎ পত্রং যস্ত। হস্তিকন। (রাজনি* ). 

বৃহৎপন্রা (স্ত্রী) বৃহৎ পত্রং বন্তাঃ । ্রিপর্নিকা। (রাঁজনি' ) 


বৃহৎপলাশ (তরি) বৃহৎ পত্রযুক্ত। 


বৃহৎপাটলি (পুং) ধুস্ত.র। (তরিকা ) 


রুহৎপাদ (পুং) বৃহন্‌ পাদো যন্ত। বটবৃক্ষ। ( শব্মমালা ) 
বৃহৎপারেবত (ব্লী) বৃহৎ মহৎ পারেবতং। মহাপারেবত । 

বড় পেয়ারা । (রাজনি? ) 
বৃহৎপালিন্‌ (পুং) বনজীর। (রাজনি” ) 


. 'স্ৃহপ্ি 


বৃহগ্ীলু (পুং) বৃহন্‌ পীলুঃ কর্মধাণ। মহাগীনুবুক্ষ, পাহাড়ে 
আখরোট । (রাজনি” ) 

বৃহৎপুষ্প (পুং) ১ মহাকুম্াগড। স্ত্রী) ২ কদলীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি?) 

বহৎপুষ্পী (স্ত্রী) বৃহৎপুষ্পং ধন্তাঃ ভীষ্‌। ১ ঘণ্টরেবা। (জটাধর) 
২ শণবৃক্ষ । ( পধ্যায় মুক্তা” ) 

বৃহৎপৃষ্ঠ (ি ) বৃহৎ সামযুক্ত। 

বুহৎফল (ক্লী) ১ কুম্মাড। ২ পনসফল, চলিত কাঠাল! 
৩ জ্ফল, জাম. ( বৈদ্যকনি” ) ৪ চচেও1॥ (রাজনি?) 

বৃহৎফলা। (ত্ত্ী) বৃহৎ ফলং যস্তাঃ। ১ অলাবু। চলিত লাউ। 
২ কটুতুম্বী, তিতলাউ | ৩ মহেন্দ্রবারুণী, চলিত মাকাল। 
৪ কুম্মাপ্তী, কুমড়াগাছ। ৫ রারজজন্ব,, বড়জাম। (রাজনি” ) 

বৃহতাদি (পুং ) সন্নিপাতজরোক্ত কষায়। প্রস্তত প্রণালী__ 
বৃহতী, পুষ্কর, ভার্গী, শটী, শূঙ্গী, ছুরালভা, বৎসকবীঞজ ও 
পটোল এই সকল দ্রব্য সমভাগে লইয়া কষায় প্রস্তত 
করিতে হইবে, অর্থাৎ আধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া আধপোয়! 


থাকিতে নামাইতে হইবে । ইহ! সেবনে লরিপাঁতিক জর বিনষ্ট 


হয়। ( চক্টরদত্ত জরচি” ) 
বৃহৎসংবর্ত (পুং) সংবর্ততেদ। 
বৃহৎসামন্‌ (ব্লী) বৃহৎ সাম নিত্যকণ। সামতেদ। গীতায় 
লিখিত আছে, সামের মধ্যে বৃহৎসাম শ্রে্ঠ। 
প্বৃহৎসাম তথ! সায়াং গায়ত্রী ছন্দসামহং।” (গীতা) 
বৃহত্সুন্ন (তি) প্রভৃঙ্ধন, প্রভূত স্থখ। (সায়ণ) 
বুহৎসেন (ত্রি) ১ মহাসেনাযুক্ত। (পুং) ২ বাদ্রথবংণীয় 
ভাবী নৃপভেদ। ( ভাগ” ৯২২৩) ৩ মগধদেশীয় নৃপভেদ। 
(ভারত আদিপ?) (স্ত্রী) ৪ বুহতী সেনা । 
বৃহৎস্তোম ( ক্লী) স্তোমভেদ। 
বুহতন্ফিজ, (ব্রি ) বৃহৎ স্িচযুক্ত। 
বুহদগ্নি. (পুং) নানাবিধ অগ্রিযুত। 
বৃহদঙ্গ ( পুং) বৃহদঙ্গং যস্ত। মতঙ্গজ। ( শবচন্দ্রিক| ) 
রৃহদনীক ( ভ্রি) বহু সৈন্যযুক্ত। 
বৃহদন্বালিক] (ত্ত্রী ) কুমারান্চর মাতভেদ। (ভারত ) 
বৃহদর্র (পুং) বৃহন্‌ অক্পো যস্ত। কামরক্গ, চলিত কামরাদা। 
বৃহদশ্ব (পুং) থখষিভেন। 
বৃহুদাত্রেয় (পুং) বৈগ্যক গ্রন্থভেদ | 
বুহদারণ্যক (ক্লী) উপনিষদ্ভেদ। ইহাতে ব্রদ্মতত্ব অতি 
বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে । শতপথব্রাঙ্গণের আরণ্যক অংশই 
বৃহদারণ্যক নামে খ্যাত। ইহার বহুসংখ্যক ভাষ্য ও টান্কা 
ৃষ্ট হয়। 
বৃহাদি (পুং) ১ আজমীচুপুত্র হুপভেদ। ( হরিব* ২০ অঃ) 
11] 


[ ১০১ ] 


৬ 


বৃহদ্ধন 


২ হয্যশ্ববংশীয় নৃূপতেদ | ( হরিব ৬২ অঃ) 

বুহছুকৃথ (ক্লী ) ১ মহৎ উক্থ । (পুং) ২ অগ্নিবংশীয় তপস্ত- 
পুত্র অগ্নিভেদ । পবৃহছুকৃথোহ বৈ বামদেব্যঃ” (শত"ব্রা"৩।২।২।১৪) 

বৃহছুক্ষ (পুং) জগংস্থষ্টিকারক প্রজাপতি । (শুরু যু" ৮৮) 

বৃহদুর্তরতাপনী (ত্ত্রী) উপনিষপ্তেদ । 

বুহদেল] (ত্ত্রী) বুহতী এল|। স্থলৈলা, বড় এলাঁচ। (রোজনি?) 

বৃহাদগর্ভ (পুং ) শিবিবৃপপুত্রভেদ | ( ভারত বনপ” ১১৭ অপ) 

বৃহদিগরি €পুং) ১ প্রভূত স্ততি। ২ মরুৎ। 

বৃহদগ,€ পুং) রাজভেদ। ( ভারত আদিপ” ৬ অ?) 

বৃহদগ্‌হ (পুং) দেশবিশেষ, কার্ষদেশ। এই দেশ বিদ্যয- 
পর্বতের পশ্চাৎ মালবদেশ সমীপে স্থিত । ( হেম) 

ত্রিকাওশেষে বৃহদগ্‌হের পরিবর্তে “বৃহদগহ এইরূপ পাঠা- 

স্তর দেখিতে পাওয়। যায়। 

বুহদেগাল ( ক্লী) বৃহদেগালং গৌলাকারফলং যস্ত। শীর্বৃন্ধ 
তরঘ্বুজ, চলিত তরমুজ । ( শব্ষচ” ) 

বৃহদ্‌গৌরীব্রত (ক্লী ) ুতভেদ। 


বৃহদৃগ্রাবন্‌ (তরি ) বৃহৎ প্রস্তরবৎ। 
রূহ্দন্তী (ত্র) এরওপত্রবিটপ দত্তীবিশেষ। ইহার অপর 


নাম দ্রবস্তী (স্ত্রী) ইহার গুণ-_-কটু, দীপন, গুদাস্কুর, অশ শুল, 
অর্শ, কও, কুষ্ঠ ও বিদাহনাশক। [ দস্তী দেখ। ] 

বৃহ্দ্দর্ভ (পুং) কক্ষেযুবংশীয় নৃপভেদ। ( হরিব” ২৩ অণ্) 

বৃহদ্দল (পুং) বৃহ দলংযস্ত। ৯ পটিকালোধ, গুরুলোধ। 
২ হিন্তালবৃক্ষ, চলিত হেতালগাছ। (রাঁজনি) ৩ রক্তরসোন। 
৪ সপ্তপর্ণবৃক্ষ, চলিত ছাতিম। (স্ত্রী) ৫ লজ্জানুকা, চলিত ক্ষুদ্র 
লজ্জাবতী । ( বৈদ্যকনিণ ) 

বুহদ্দিব (ব্রি) জ্যেষ্ঠ, প্রশস্ততম | «বৃহদ্িবৈঃ সুমায়াঃ৮ (খক্‌ 
১১৬৭২) “বৃহদ্দিবৈঃ জ্যৈষ্টঃ প্রশস্ততমৈঃ (সায়ণ) 

রৃহদ্দিব (ত্র) মহাদীপ্তিযুক্ত! ( দেবমাতা।) ণউত মাতা বৃহ- 
দ্দিবা শূণোতি” (খক্‌ ১০/৬৪।১০ ) “মহদ্দিবেতি, মহতী দিবা 
দীপ্তির্বস্তাঃ সা মাতা দেবমাতা” সায়ণ ) 

রুহদ্দেবতা (ত্ত্রী) বেদের খষিপ্রতিপাদক গ্রন্থভেদ । 

বৃহদা [ন্ন ( প্ুং ) হুপভেদ । (ভারত বনপ” ১৩৮ অঃ) 

রৃহদ্ধনুদ্‌ (পুং) ১ আজমীড়বংশীয়' নৃপভেদ । (হরিব' ২০ অঃ) 
(ব্রি) বৃহৎ ধন্ুরযস্ত। ২ মহাঁচাপযুক্ত। 

বৃহদ্ধন্মন্‌ (পুং ) আজমীঢ়বংণীয় নৃপভেদ ৷ ( হরিব” ২০ অঃ) 

রৃহদ্বন্মপুরাণ (ত্্রী) পুরাণগ্রস্থবিশেষ, ইহা একখানি উপ- 
পুরাণ। 

বৃহদ্ধন (তরি) বৃহৎ ধনংযন্ত। ১ মহাঁধন। (পুং) ২ ইঙ্গাকু- 
বংশীয় নৃপভেদ | ( হরিব” ১৫ অপ) 


বৃহত্রি 


১০২] 


বৃহদ্ধল (ক্লী) বৃহৎ হলং যস্ত। মহালাঙ্গল, পর্য্যা়_হলি। বৃহজ্রপ €পুং ) মর্দগণভেদ | (হরি ২০৪ অ+)... 


বৃহদ্ধীজ (পুং) বৃহৎ বীজং যস্ত। আম্রাতক ।: ( শবদচন্দ্রিকা ) 
বৃহ হস্পতি ( পুং ) ধর্মশাস্ত্রভেদ | 
বৃহদ্ব/্ন্‌ ( পুং ) আঙ্গিরস খধিভেদ। 
*রৃহ্ৎকীর্ডিব্‌ তিব্হজ জ্যোতিবৃহদ ন্ধা বুহন্মনাঁঃ । 
বৃহনন্্রী বৃহতীসম্তথা রাজন্‌ ! বুহস্পতিঃ ॥” 
/ (ভারত বনপ” ২৩৭ অঃ) 
রৃহস্তট্রারিক। (্ত্ী) ছুর্গা। (শব্দমালা ) 
বৃহভ্তয় (পুং) সাবর্ণি মন্ুর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডয়পুণ ৯১ অঃ) 
বৃহস্তান্ু €পুং) বৃহন্‌ ভানূরশ্িধস্ত । ৯ অগ্বি। 
“তপসশ্চ মন্ং পুত্রং ভানুধ্াপাঙ্গিরাঃ স্থজৎ। 
বৃহত্ান্তস্ত তং গ্রাহুত্রন্ষণ! বেদপারগাঃ।” (ভারত ৩।২২০।৮) 

২ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর) ৩ অত্যভামার পুত্র । (ভাগ" 
১৬১।১০ ) পৃথুলাক্ষের্‌ পুত্র । (ভাগ” ৯২৩।১১ ) (ত্রি) ৫ বৃহ- 
দ্রশ্মিবিশিষ্ট । “বুহভীনো! যঝিষ্ট্যঃ* (খক্‌ ১৩৬১৫ ) 

“হে বৃহদ্তানোবৃহস্তো ভানবে যস্ত তাদৃশ” (সায়ণ ) ৬ আঙ্গি- 
রসবহ্ছিভের। (ভারত বনপ” ২২৭ অঃ )৭ ইন্দ্রসাবর্ণি মন্ত্তরে 
হরির অবতারভেদ্র। ইন্দ্রসাবণি মন্বন্তরে ভগবান্‌ হরি বিতানার 
গর্ভে সত্রাণের ওরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৃহন্তান্থ নামে 
প্রসিদ্ধ হন। 

“সত্রায়ণস্ত তনরে। বৃহস্ানুস্তদা হরিঃ। 
বিতানাসাং মহারাজ ! ক্রিরাতত্ত,ন্‌ বিতায়িতা ॥” 
( ভাগ” ৮১৩৩৫) 
রূহদ্ভাস €পুং ) ব্র্ষপৌত্রভেদ। (ভ্ত্রী) টাপ্‌। সৃষ্যকন্তা। ও 
অগ্নিভাঙ্ুর পত্রী । 
রৃহদ্রেণ (পুং) ইন্্ীকুবংণীয় ভাবি-নৃপভেদ। ( ভাগ” ৯১২৯) 
রৃহদ্রেখ (পুং ) বৃহন্‌ রথো বস্ত। ১ইন্ত্র। ২ যজ্ঞপাত্র। ৩ মন্র- 
বিশেষ । ৪ সামব্দোংশ। ৫ তিগ্মপুত্র। 
“তিগ্ম [ছু হ্রখোভাব্যো বন্ুদমা বৃহদ্রখাৎ।” (মৎস্যপুত ৫০৮৫) 
৬ শতধন্বপুত্র । (ভাঁগ” ৭ দেবরাত-পুত্র। 
€( ভাঁগ” ৯১৩১৫) ৮ তিমির রাজপুত্র । (€ ভাগ” ঈ২২।৪৩) 
৯ পৃথুলাক্ষের পুত্র । ১০ মগধরাঁজভেদ । 
(ত্রি) ১১ প্রভৃতরথ। “বৃহদ্রথা বৃহতী বিশ্বমিন্বা” (খক্‌ ৫1৮০২) 
বৃহদ্রথা প্রভৃতরথা” (সাঁয়ণ ) 
রূহদ্রের়ি (ত্রি ) বহু ধনযুক্ত, মহাধন। 
বৃহদ্রেবস্‌ (তরি) মহাপন্বকারী। 
রূহদ্রাবিন্‌ ( পুং) বৃহদতিশয়ং দ্রবতীতি ণিনি। ক্ষুদ্রোলুক। 
বৃহ্ডি ( টি ) মহাঁধন, প্রভূত ধনযুক্ত। *প্রসংহিষ্ঠায় বুহতে 
বৃহন্্রয়ে' ( খক্‌ ১৫৭1১ ) “বৃহদ্রয়ে মহাধনায়” (সায়ণ ) 


১২১১৩) 


( ভাগ” ৯২৩১১) 


বৃহাদ্রেণু (তবি) বহু পাংশুযুক্ত। 'মহতঃ পাংশোরপন্থাপকঃ/(সায়ণ) 

বৃহদ্রোম (ক্লী) রোমকফিদ্ধান্তবর্ণিত জনপদভেদ | সম্ভবতঃ রুম । 

বৃহদ্বৎ (পুং) বৃহৎ বৃহত্সাম তদগ্যাস্তি স্তোত্রতয়া মতুপৃ* মস্য 
ব। বৃহৎসামস্তোত্রস্তত্য ইন্্র, বৃহৎ্সাম স্তোত্রদ্ারা। স্তবনীয়। 
( মন্গ ৭২২) ২ তৎসাধ্য যজ্ঞ। স্ত্িয়াং ভীপৃ। ৩ নদীভেদ। 
( ভারত ভীন্মপ” ৯ অঃ) 

বৃহ্দয়ম্‌ (তরি) ১ বহুণক্তিশালী। ২ অধিক বয়ন্ক। 

বৃহদ্বন্ক €পুং) ১ পড্ভিকালোধ । (রাজনি” ) ২ অপ্তপর্ণবক্ষ । 

বৃহদন্লী (স্ত্রী) কারবল্লী, চলিত করলা, উচ্ছে। 

রৃহদ্বসিষ্ঠ (পুং ) ধর্মশান্ত্রভের | 

বৃহদ্বন্্র (পুং ) বেদোক্ত জনভেদ। 

বৃহদ্ধাত (পুং) অশ্মরীহর ধান্তভেদ, দেবধান্য, চলিত দেধান। 

বৃহছাদিন্‌ (তরি) যে বড় কথা বলে, বড় অহঙ্কারী । 

বৃহদ্বারুণী (ত্ত্রী) বৃহতী বারুণী কর্মধা"। মহেন্ত্রবারুণীলতা, 
বড়মাকাল। ২ রাখালশশা । (রাজনি”) 

বৃহদ্বাসিষ্ঠ (রী ) ধর্মশাস্্রভের । 

বৃহদ্দিষু (পুং ) ধর্মশান্ত্রভেদ। 

বৃহদ্বযাস ( পুং ) ধর্মশাস্্রভেদ 

বৃহদ্ব ত (ত্রি ) মহাব্রত পালনকারী। 

বৃহন্নখী (তত্র) গন্ধদ্ব্যভেদ, গন্ধনারণ। 

রৃহন্নল (পুং) বৃহন্নলঃ। মহাপো্গল। (মেদিনী) 
২ অর্জুন । পপার্থঃ কিরীটা গাণ্তীবী গুড়কেশো। বৃহন্নলঃ।. 

অঙ্জুনঃ ফাঁন্তনে! বিঝুবিরয়শ্চ ধনঞ্জয়ঃ ॥৮ (তরিকা) 

বৃহন্নলা (ত্ত্রী) অজ্জুন। ( মেদিনী ) অর্জুন দ্বাদশবর্ষ বনবাসের 
পর বিরাটগৃহে বৃহন্নলা নামে এক বৎসর অজ্ঞাতবাঁস করিয়া- 
ছিলেন। (ভারত বিরাট পণ) [ অজ্জুন দেখ । ] 

বৃহন্ারদীয়পুরাঁণ (ক্লী) পুরাপভেদ। ইহা একখানি উপ- 
পুরাণ । [ বিশেষ বিবরণ পুরাণ শবে দেখ।] 

বুহন্নারায়ণোৌপনিষদ্‌ (স্ত্রী) উপনিষভে। 

বুহনির্কাণতন্ত্ (ক্লী) একখানি তন্ত্র, মহানির্বাণতন্ত্র হইতে 
ভিন্ন। 

রৃহন্নোত্র (ত্রি)১ বৃহৎ চক্ষযুক্ত। ২ দূরবর্তী । 

বৃহনঁকা। (ত্ত্ী ) ক্রীড়নভেদ, চতুরঙ্গ খেলা ॥ [ চতুর দেখ ] 

বৃহস্পতি (পুং) বৃহতাং বাচাং পতিঃ (নি িনরেতি। পা 
৩১১৫৭) ইতি জুট্-নিপাত্যতে। অঙ্গিরার পুত্র, দেবতা- 
দিগের গুরু । ধর্মশান্ত্রগ্রযোজক। নবগ্রহ মধ্যে পঞ্চম গ্রহ । 
পর্যায়__স্থুরাঁচাধ্য, গীষ্পতি, ধিষণ, গুরু, জীব, আঙ্গিরস, বাচ- 
স্পতি, চিত্রশিখণ্ডিজ। (অমর) উতথ্যান্থজ গোবিন, চার, 


বৃহস্পতি [ 


১৩৩ ] 


বহু 


দ্বাদশরশ্মি, গিরীশ, দিদি, পুর্বফন্তনীভব, ( জটাধর ) স্মুরগুরু, 
 ৰাকৃপতি, বচসাংপতি, ইজ্য, বাণীশ, চক্ষম্‌, দীদিবি, দ্বাদশকর, 
প্রাকৃফান্তন, গীরথ। ( শব্দরত্বা” ) 

*এতং তে দেব সবিতর্ষজ্ঞং প্রানুবু হস্পতয়ে” তেরে বু ২১২) 
“দেবানাং যজ্ঞ, যো ব্রহ্মা তন্মৈ ব্রহ্ণে বুহস্পতয়ে চ প্রাঃ, 
বুহস্পতির্বে দেবানাং ব্রহ্মা” €মহীধর ) দেবতাদ্িগের যজ্ঞে 
_ বুহস্পতি ত্রন্ধা হইতেন। খেদে বৃহস্পতি শব্ের অর্থ__ 
. পুরোহিত ও মন্ত্রপালক দেখিতে পাওয়া! যাঁয়। 

পবুহস্পতিং যঃ স্ুৃভূতং বিভন্তি” ( খক্‌ 81৫1৭) “বৃহস্পতিং 
বুহতাং মহতাং মন্ত্াণাং পাঁলয়িতারং দেবং উতক্তলক্ষণং পুরো- 
হিতং বা” (সাযর়ণ ) 

গ্রহযাগতত্বে লিখিত আঁছে__বৃহস্পতিগ্রহ ঈশানকোণ, 
পুরুষ, ব্রান্মণজাতি, খগ্েৰ, সত্বগুণ, মধুর রস,» ধন্থু ও মীনরাশি, 
.. পুষ্যনক্ষত্র, বন্ত্, পুষ্পরাগমণি ও সিন্ধুদেশের অধিপতি । ইহার শরীর 
ন্‌ ষড়ঙ্কুল, ইনি পন্ুস্থিত, চতুভূ জ, এই চারি হস্তে অক্ষ, বর, দণ্ড ও 
কমগুলু ধারণ করিরা আছেন । ইহার অধিদেবতা ব্রঙ্গা, প্রত্যধি- 
দেবতা রুদ্র, অঙ্গিরা মুনির পুত্র, প্রাতঃকাঁলে প্রবল, শুভগ্রহ, 
দেবগৃহস্বামী, বৃদ্ধ, রক্তদ্রব্যস্বামী, 'বাতপিত্তকফাত্মক, বণিক- 
কন্মকর্তা ও অঙ্গিরাগোত্র । (গ্রহযাগতত্ব ) দীপিকাঁমতে-_ 

বৃহস্পতির আকুতি পনের স্তায়, বর্ণ গৌর, জাতি ব্রাহ্মণ, 
পুরুষ, তমোগুণের অধিপতি ও সমধাতুবিশিষ্ট, ধণ্েদের অধি- 
পতি, রাশিচক্রে সপ্তম, নবম ও পঞ্চম গৃহে পূর্ণদৃষ্টি। রবি, 
চন্দ্র ও ম্জল মিত্র, বুধ ও শুভ্র শত্র. এবং শনি সম। বৃহস্পতির 
মূল ত্রিকোণ ধন্থু। বুহস্পতি একরাশি হইতে অন্ত রাশিতে 
যাইতে এক বৎসর এবং সমস্তরাশি ভ্রমণ করিতে ১২ বৎসর 
সমর লাগে। কর্ক টরাশি বৃহস্পতির উচ্চ এবং মকর নীচ, 
তাহার মধ্যে ককর্টের ৫ অংশ সুচ্চ এবং মক্রের ৫ অংশ 
স্থনীচ। বুহম্পতি উচ্চে থাকিলে শুভফল এবং নীচ হইলে 
অশুভ ফল হইয়া থাকে, উচ্চ ও নীচের মধ্যবর্তী হইলে ভাগহাঁর- 
দ্বারা ফল নির্ণর করিতে হইবে । বৃহস্পতি কালপুরুষের জ্ঞান 
ও স্ুখ। বৃহস্পতির দীপ্তাংশ ৯, অর্থাৎ বুহস্পতিগ্রহ যখন 
যে রাশিতে অবস্থান করেন, তখন সেই বাশির যত অংশে 
তাহার কিরণজাত পূর্ণরূপে বিক্ষিপ্ত হয়, তাহাকে দীপ্তাংশ 
কহে? কিন্ত সুর্যের দীপ্তাংশ মধ্যে সকল গ্রহই অস্তমিত হন। 
বুহস্পতির বত্রগতির কাঁল একশতদিন। বৃহস্পতি ধন, পুত্র, 
কাঞ্চন ও মিত্রাি-কারক। 

বৃহস্পতির দণ্ডে জন্ম হইলে সেই ব্যক্তি অতিশয় মেধাবী, 
দাস্তিক, বুপুত্রযুক্ত, মিষ্টালাপী ও নৃত্যগীতপ্রিয় হয়। বৃহস্পতি- 
রিষ্ট_বুহস্পতি যদি মেষ কিংব৷ বৃশ্চিক রাশিতে থাকিয়া কোন 


লগ্ের অষ্টম স্থানস্থিত এবং ₹ বৃহস্পতি যদি রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও 
শনি কর্তৃক দৃষ্ট হয়, আর শুক্রের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে 
বালকের তিনবর্ষ মধ্যে মৃত্যু হয়। বৃহস্পৃতি তুঙ্গে অবস্থান 
করিলে মানব মন্ত্রী, নরশ্রষ্ঠ, অতিশয় বলবান্‌, মাননীয়, অতি 
রাগান্বিত, শরখর্্যশালী, হস্তী, অশ্ব, যান ও সুন্দরী স্ত্রী কর্তৃক 
বিভূবিত ও বহুগোষ্ঠী-পোষক হইয়া থাকে । তুঙ্গ সম্বন্ধে খনার 
ব্চন-_“কর্কটে জীব! বেদ বাখানে বিনা পড়নে আখর চিনে, 
অন্ন খায় বিস্তর আনে ঘরে বসিয়৷ গীত শুনে, 
ধন হয় সর্বকাঁল আগে পাছে দেখে ভাল ॥” 

মেযাদি দ্বাদণ রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে নিয়লিখিতরূপ 
ফল হইয়া থাকে £_- 

মেষে বুহস্পতি থাকিলে, রাগাদি-সম্পন্ন, কম্মঠ, বক্তা, 
দাত্তিক, বিখ্যাতকম্মা, তেজস্বী, বহুশত্র ও বহু ব্যয়ার্থযুক্ত, 
ক্রোধী, ক্র,র ও দগ্নায়ক হইয়! থাকে। 

বৃষে বৃহস্পতি থাকিলে--পীনবিশালশরীর-সম্পন্ন, দেবদ্িজ- 
গুরুতক্তিমান্‌, দান্ত, সুন্দর, ভাগ্যবান্‌, ব্বদারান্ুরক্ত, সুন্দর- 
গৃহযুক্ত, ধনাঢ্য, উত্তম বস্ত্র ও ভূষণযুক্ত, নয়নবেত্তা, স্থির- 
প্রকৃতি, বিনীত ও ওধধপ্রয়োগকুশল হয়। মিথুন রাশিতে 
বৃহস্পতি থাঁকিলে__মেধাঁবী, বাগ্মী, নিপুণ, কর্মমকুশল, বিনয়ী, 
গুরু ও বান্ধবের মান্য ও সৎকবি হয়। কৃক্কট রাশিতে বৃহ- 
্পতি থাকিলে-বিদ্বান্‌, সুরূপ-দ্রেহসম্পন্ন, প্রাজ্ঞ, ধন্মাপ্রির, 
সৎস্বভাবযুক্ত, যশন্বী,. ধনী, লোক্সতরুত, বিখ্যাত, নরপতি, 
ধার্মিক ও সহজের অন্থগত হইয়া থাকে । সিংহে বৃহস্পতি 
থাকিলে--স্থিরবৈরতাধুক্ত, ধীরপ্রকুতি, অতিশয় পরাক্রমশালী, 
ক্রোধী, শিথিলদেহ-সম্পন্ন, হূর্ণ, পর্বত বা অরণ্যবাসী হর। 
কন্তা রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে__মেধাবী, ধর্ম্রত, ক্রিয়াপটু, 
জ্ঞানবান্, দাতা, বিশুদ্ধ-্বভাব, নিপুণ, ব্যবহারবেত্তা ও 
প্রভৃত ধনবান্‌ হয়। তুলারাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে_ মেধাবী, 
ব্হুমিত্রসম্পন্ন, বিদেশ ভ্রমণে রত, প্রভূত ধনবান্‌, অধার্মিক, 
নট ও নর্তকদ্বারা ধনসংগ্রাহক, কমনীয় শরীর হইয়া! থাকে । 
বুশ্চিকে বৃহস্পতি থাকিলে_-অনেক শাস্ত্রে কুশলী, মরপালক, 
সাধুচরিত্র, অনেকপত্বী, অল্পসন্তান, ছুষ্টজনগীড়িত, বহু পরি- 
শ্রমী, দান্তিক, ধর্মনিরত ও নিন্দিতাচারী হয়। ধনূরাশিতে 
বৃহস্পতি থাঁকিলে-_ ব্রত, দীক্ষা, যজ্ঞার্দি কর্মের আচাধ্য, 
সংস্থানবিহীন, সঞ্চয়ে অক্ষম, দাতা, স্বীয় স্থহদ্‌ পক্ষের প্রিয়- 
ব্যবহারকারী, রাঁজমন্ত্রী বা! মগ্ডলাধ্যক্ষ, নানাদেশনিবাসী এবং 
যজ্ঞকর্থ-মতিযুক্ত হইয়া থাকে । মকরে বৃহস্পতি থাকিলে__ 
অন্নবলবান্‌, ক্লেশসহিষ্ণ, নীচাচারপরায়ণ, মূর্খ, নিঃস্ব, মাল্য, 
দয়া, শৌচ, বন্ধুবাৎনল্য ও ধর্মহীন, ভীরু, প্রবাসশীল ও বিবাদী 
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হয়। কুস্তে বৃহ্পতি থাকিলে-__খল, অসাধুচরিত্র, নীচাঁভিরত, 
নৃশংস, লোভী, ব্যাধিপ্রস্ত, প্রজ্ঞাদিগুণহীন ও গুর্বঙনাগামী 
হয়। মীনরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে--বেদ ও অর্থশান্ত্রবেত্া, 
সাধু ও সুহৃদগণের পৃজ্য, নৃপতির নেতা, শ্লীঘ্য, ধনবান্‌, স্থিরোগ্ঠম- 
বিশিষ্ট, স্ুনীতিপরায়ণ, বিখ্যাত ও প্রশাস্তচেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া থাঁকে। 
দ্বাদশরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে উপরিলিখিত ফল 
হইয়! থাকে। (সারাবলী ) বৃহস্পতি অন্তের গৃহে অন্ত গ্রহ 
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে তিন্নরূপ ফল হইয়! থাকে । 
অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় নিম্নে লিখিত হইল। বৃহস্পতি 
মঙ্গলের গৃহে থাকিয়! রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে--খার্মিক, অনৃত, 
ভীরু, খ্যাতিপরায়থ, অশুচি ও রোগযুক্ত হয়। এ গৃহে চক্জর 
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ইতিহাসও কাব্যকুশলী, বহুরত্ব ও অনেক 
যুক্ত, নৃপতি ও পণ্ডিত, মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্রেষ্ঠ রাজ- 
পুরুষ, ধনী, কুৎলিতপত্তী ও ভূত্যযুক্ত হইয়! থাকে । বুধ কর্তৃক 
ৃষ্ট হইলে-_অনৃতবাদী, পাঁপপরায়ণ, পরবিস্তান্বেষণে নিপুণ, 


মেধাবী, কপটা ও নীতিবের্তা হয়। শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইপ্__ | 


সর্ধ্বদ। গৃহ, শয্যা, বস্ত্র, গন্ধ, মাল্য, অলঙ্কার, যুবতী স্ত্রী, বিভব- 


সম্পন্ন, উত্তম মতিমান্‌ এবং ভীক্ষুত্বভাঁব হইয়। থাকে। শনি | 


কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মলিনদেহ, লোভী, উপ্রপ্রকৃতি, সাহসিক, 
প্রসিদ্ধমাননীয় ও আস্থিরমতি হইয়া থাঁকে। 

বৃহন্পতি শুক্রের গৃহে থাকিয়া রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে__ 
মনুষ্য ও পশ্বাদির অধিপতি, ধনী, পণ্ডিত ও রাজসচিব হয়। 


চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে--অতিশয় ধনবান্‌, মধুর্ভাষী, জননীর : 
প্রিয্নকর, যুবতীপ্রিয় ও. উপভোগভোগী হয়। মঙ্গল কর্তৃক্ষ | 
ষ্ট হইলে__বাঁলাস্্ীর প্রিয়, প্রা, শুর, ধনী, সুখী ও রাজ-; 
পুরুষ হয়। বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হুইলে-__পণ্ডিত, চতুর, বিখ্যাত, | 


উত্তম ভাগ্যবান, বিভবযুক্ত, সুশীল ও কমনীয় মুগ্তি। শুক্র 


কর্তৃক দৃষ্ট হইলে-_-অত্যন্ত মলিনদেহ, ধনী, মধ্ুরম্বভাব, শ্রেষ্ট- | 
বস্ত্র ও শধ্যালাভ হয়। শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে-_ প্রাজ্ঞ ধন- | 
ধান্ঠসম্পন্ন, গ্রাম ও নগরবাঁসিগণের মধ্যে অতিশয় প্রধান, 


মলিনদেহ ও কুৎসিত ভার্যযাযুক্ত হইয়া থাকে । 


বৃহস্পতি বুধের গৃহে থাঁকিয়া' রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে-_শ্রেষ্ঠ, 


গ্রামপতি, পুত্র দারা ও ধনযুক্ত। চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে__ 
ধনবান্‌, মাতৃবৎসল, স্ুকৃতিসম্পন্ন, সুখী ও ব্যয়হীন। মঙ্গল 
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শতশত সমরে বিজয়ী, ধনী ও লোক- 


পুজিত। বুধ দৃষ্টে__জ্যোতিঃশাস্ত্রে কুশল, বহুপুতর ও দারাযুক্ত, ! 


সুত্রকার, অতিশয়, বিরূপবাঁক্য-সম্পন্ন, শুক্র দেখিলে দেব- 
প্রাসাদের কাধ্যকর, বেশ্টাসক্ত ও কাঁষিনীর হদয়হারী, এবং 
শনি দেখিলে-_ গ্রামপতি, স্কৃখী ও সুন্দর শরীর হইয়া, থাঁকে। 


মধ্যে বিখ্যাত» ধন ও দারাঁবিহীন এবং শেষ বয়সে ধনী ॥ 
চন্দ্র দেখিলে-_-অতিশয় ছ্যুতিমান্, নৃপতি তুল্য, ধন ও বাহন 
দ্বারা সমৃদ্ধিমম্পন্ন, উত্তমাঁপত্রী ও পুত্রযুক্ত। মঙ্গল দেখিংল-_ 
বাল্যাবস্থায় দাতা, পণ্ডিত ও.শুর 3 বুধ দেখিলে_-বান্ধব ও মাতৃ- 
হেতু ধনবান্‌, কলহান্থিত, পাপহীন, বিশ্বাসী ও মন্ত্রণাকুশল, 
শুক্র দেখিলে-_অনেক স্ত্রী, ধনী ও ভাগ্যবান্, শনি দেখিলে-_ 
গ্রাম, সৈস্ত বা নগরের প্রধান, বাঁচাল, বহুকিভৰসম্পন্ন এবং 
বুদ্ধবয়সে তোগী ও দাতা! হয়। 

রবির গৃহে বৃহস্পতি থাকিয়া রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে-_লোঁক- 
প্রিয়, বিখ্যাত, নৃপতি ও সুন্দরস্থভাব, চন্দ্র দেখিলে স্ত্রীভাগ্যে 
ধনবান্ত জিতেন্ত্রিয় ও মলিনদেহ, মঙ্গল দেখিলে-_সাঁধু ও 
গুরুজনসমীপে সত্যবাদী, শূর ও ক্র,রপ্রকৃতি, বুধ দেখিলে-- 
বিজ্ঞানশান্মবিদ্‌, শ্রেষ্ঠ ও বিখ্যাত, শুক্র দেখিলে- ন্তীপ্রিয়, 
সুননরভাগ্যসম্পন্ন ও রাজপুজিত, শনি দ্বেখিলেন_অস্ুখী, তীক্ষ- 
ববঁভাব, দেবপত্ীসদৃশ পত্রীন্থবিশিষ্ট ও ভোক্তা! হয় 

বৃহস্পতি নিজগৃহে থাকিয়া, চন্্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে-_রাঁজ- 
বিরুদ্ধ, সর্ববদ পরিতাপ্তস্ত, ধন ও আত্মবন্ধৃহীন ; মঙ্গল 
দেখিনে__সংগ্রামে পরাজয়, ক্র.র, ঘাতক, পরগীড়ক ও তাহার 
পত্বীর নাশ হয়। বুধ দেখিলে-_রাজমন্ত্রী অখব! নৃপতি, স্ৃত, 
ধন ও সৌভাগ্যযুক্তৎ সকল লোকের আনন্দকর ও অতিশয় 
রূপবান্। শুক্র দেখিলে-_নুখী, ধনী ও পণ্ডিত এবং শনি 
দেখিলে অতিশয় মলিনদেহ, ভীরুস্বভাব, দীন ও স্থখভোগ- 
রহিত হয়। 

বৃহস্পতি শনির গৃহে থাকিয়া, রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে_ 
পঙ্ডিত, ক্ষিতিপালক ও পরাক্রমশালী, চন্ত্র' দেখিলে--পিতৃ- 
মাতৃভক্তিপরাক্সণ, কুলপ্রধান, প্রাজ্ঞ, দাতা, ধনী, সুশীল ও' 
ধার্মিক ; মঙ্গল দেখিলে-_শূর, যোদ্ধা, গর্বিত, তেজন্বী, স্থবোধ 
ও বিখ্যাত ; বুধ দেখিলে-_কামুক, গণপ্রধান, সকলের সহিত 
মিত্রতা ও পণ্ডিত; শুক্র দেখিলে__ভোজ্য, অন্লপাঁন ও বিভব- 


অন্পন্ন, উত্তমন্ত্রীযুক্ত এবং শনি দেখিলে অশেষ বিদ্যাবিশারদ, 


দেশ বা পুরের প্রধান ও ধনী হইয়া থাকে। (সারাবলী ) 

এই সকল দেখিয়া বৃহস্পতির শুভাণুভ নির্ণয় করিতে হয়! 
পুর্ববোক্ত ফলদশা, অন্তর্দশা| বা! প্রত্যন্তর্দশা, মধ্যে হইয়! থাকে । 
আষ্টোত্তরী বা৷ বিংশোত্তরী মতে সাধারণতঃ দশা গণনা হইয়া 
থাকে। 

অষ্টোত্তরীমতে ২৭ পূর্ববাধাঢ়া, ২১ উত্তরাধাটা' ও অভি- 
জিত এবং ২২ শ্রবণা নক্ষত্রে জন্ম হইলে বৃহস্পতির দশা হয়। 
এই দশার পরিমাণ ৯৯ বুৎসর। ইহার প্রতি নক্ষজ্ে চারি 


চন্দ্রের গৃহে বৃহস্পতি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে__সহোদরদিগের 


3 ৮৯ নর /০৮০০০০৪-০ এ 
৮৮727777577 ০০০০১ ০ ৯.. 


বৃহম্পতি 


বৎসর ৯ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বৎসর ২ মাস ১৫ 
দিন, প্রতি দণ্ডে ২৮ দিন ৩* দণ্ড, গ্ররতি পলে ২৮ দণ্ড ৩* পল 
হয়। নক্ষত্রের পরিমাণ ৩* দণ্ড হইলে এইরূপ সময় হইবে, ক্ম 
বেণী হইলে ভাগহার দ্বার! ভোগ্যকাঁল স্থির করিতে হইবে : 

মানবের এই দশা! কালে বাজ্যপ্রাণ্রি, ধনাগম, পুত্রলাভ, 
বিবিধ বস্তভোগ, স্থখবৃদ্ধি, বিদ্যা, সুখ্যাতি এবং ধনলাভ হয়। 

বিংশোত্তরী মতে বৃহস্পতির দশা ১৬ বৎসর । পুনর্ববস্ু, 
বিশাখা বা পৃব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্মিলে বৃহস্পতির দশ৷ হয় । 

আষ্টোত্বরী ও বিংশোত্তরী মতে বৃহস্পতি দশার প্রত্যস্তর্দশ। 
এইরূপ ূ 


অষ্টোত্বরী মতে বিংশোত্তরী মতে 
বৎ মা, দি, দণ্ড, ব, মা, দি, 
এঃিজিাতিতা 81৩২৬ 05৮745781, 
বু, রা ২। ১। ১১৯ বু, শ,২। ৬1১২ 
বু শু ৩ত। ৮। ১০। বুকে, * | ১১ । ৬ 
বু, র ১1 ০1২৯ * বু, শু, ২। ৮। * 
বু, চ ২। ৭।২৭। * বু র, *। ৯।১৮ 
বুম ১) ৪1 ২৬। ৪০ বুলরদঠ 11181)? 
বু, বু ২1১১। ২৬। ৪০ বৃ, ম, ০1১১ । * 
বুল: ১৮০৭ ৩1২৯ বু, রা, ২ । ৪ । ২৪ 
১৯ বত্সর, ১৬ বৎসর, 


বাহুল্যভয়ে গ্রত্যন্তর্দশ লিখিত হইল না। [ দশ! দেখ। ] 
বুহম্পতিগ্রহ একবৎসর পরে এক এক রাশি ভোগ করিয়া 
থাকেন। গোচরে বুহম্পতি থাকিলে নিয়লিখিতরূপ ফল 
হইয়! থাকে £- 
বুহম্পতি জন্মরাশিস্থ হইলে ভয়, দ্বিতীয়ে জর্থলাভ, 
ভূতীয়ে শারীরিক ক্লেশ, চতুর্থে অর্থনাঁশ, পঞ্চমে শুভ, ষষ্ঠে 
অশ্তভ, সপ্তমে রাজপুজা, অষ্টমে ধননাশ, নবমে ধনবৃদ্ধি, দশমে 
প্রণয় ভঙ্গ, একাদশে লাভ এবং দ্বাদশে শারীরিক ও মানসিক 
গীড়া হয়। 
গোঁচরে বা জন্মকাঁলীন বৃহস্পতি বিরুদ্ধ হইলে তাহার 
শাস্তি করিতে অর্থাৎ তাহার জপ, হোম ও দাঁন বিধেয়। বৃহ- 
স্পতির দান চিনি, দারুহরিদ্রা, অশ্ব ( অভাবে ২৫ কাঁহন কড়ি ), 
গীতধান্য, পীতবস্তর, রক্তপুষ্প, লবণ ও ব্বর্ণ, এই সকল দ্রব্য সবস্ত 
ও দক্ষিণার সহিত উৎসর্গ করিয়া গ্রহবিপ্রকে দান করিতে 
হুইবে। অন্য ব্রাঙ্ষণ ইহা! গ্রহণ করিলে তিনি নারকী হইবেন। 
নবগ্রহন্তোত্রোক্ত বৃহস্পতির স্তোত্র_- 
“দেবতানামৃষীণাঞ্চগুরুং কনকসন্নিভম্। 
বন্দ্যতৃতং ত্রিলোকেশং তং নমামি বৃহস্পতিম্‌॥” 
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বৃহস্পতিক (পুং) ১ বৃহস্পতি-ভব | ২ বৃহস্পতি-দত্ত। 
বৃহস্পতিচক্র (রী) বৃহস্পতেশ্চক্রং | চক্রবিশেষ। বৃহস্পতির 


সধ্ারকালীন আশ্বনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রযুক্ত নরাকার 
চক্র । এই চক্রদ্ধারা বৃহস্পতি সঞ্ধারে শুভ কি অণ্তত হুইবে, 
তাহা জানা যাঁয়।* 


রৃহস্পতিচার (পুং ) বৃহস্পতেশ্ারঃ সঞ্চারঃ। বৃহস্পতিগ্রহের 


স্শর। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে, বৃহস্পতি যে মাসে যে 
নক্ষত্রে উদিত হন, সেই নক্ষত্রের অশ্নুসারে মাসের নাঁম হয় । 
১২টী মাস আছে বলিয়! ১২টা বর্ষ হইবে। কৃত্তিক হইতে আস্ত 
করিয়া! ছুই ছুই নক্ষত্রে কার্তিকাদি বর্ষ হইবে; কিন্তু এ ছাদশটী 
বর্ষের মধ্যে পঞ্চম, একাদশ ও দ্বাদশ বর্ষ দুই ছুই নক্ষত্রে হইবে । 
যেমন কৃত্তিকা বা রোহিণী নক্ষত্রে বুহস্পতির উদয় হইলে 
কান্তিক নামক বর্ষ হয়। এই বর্ষে শকটাজীবী ও অগ্র্যাজীবী 
লোক সকলের ও গোর পীড়া, ব্যাধি এবং শঙ্ক্রের প্রকোপ হইয় 
থাকে, রক্তপীতবর্ণ পুষ্প সকলের বৃদ্ধি হয় । সৌম্যবর্ষে অনা বৃষ্টি, 
ইন্দুর, শলভ ও পক্ষী প্রভৃতি অগুজ জন্তদ্বারা শশ্ত হানি হয়। 
মানবগণের ব্যাধিভয়, শঙ্কর প্রকোপ এবং মিত্রদিগের সহিতও 
শত্রুতা হইয়া থাকে । পৌষ নামক বর্ষে জগতের শুভ হয়। 
রাজগণ পরস্পরের প্রতি শক্রতা পরিত্যাগ করেন । মাঘ নামক 
বর্ষে পিতৃগণের পুজাবৃদ্ধি, সর্বপ্রাণীর মঙ্গল, আরোগ্য, সুবৃষ্টি ও 
ধান্ের স্থুলভতা হইয়া থাকে । ফালন্তনবর্ষে কোন কোন স্থানে 
শুভ ও শস্যবুদ্ধি, ভ্ত্রীগণের দৌর্ভীগ্য, তস্করের প্রবলতা এবং 
রাজগণের উগ্রত! হয়। চৈত্রবর্ষে সামান্য বৃষ্টি, শস্যবৃদ্ধি, রাঁজ- 
গণের মুদ্ুতা ও রূপবান্‌ ব্যক্তিদিগের গীড়া হইয়া থাকে । বৈশাখ 
বৎসরে রাজ! প্রজা উভয়েই ধর্মৃতৎপর, ভয়শৃন্য ও আহ্লাদিত 
হয়। জ্যৈষ্ঠ.সংবৎসরে রাজগণ ধর্মপরায়ণ হয়, কন্ধু ও শমী- 
জাতীয় ভিন্ন সকলপ্রকার ধান্যই গীড়িত হয়। আষাঢ় বৎসরে 
শন্তবৃদ্ধি এবং স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টি ও রাঁজগণ অত্যন্ত ব্যগ্র হয় । 
শ্রাবণ বৎসরে শস্যবৃদ্ধি ও দুষ্টলোকের গীড়া এবং ভাঁদ্রপদ বৎসরে 
কোনস্থলে সুভিক্ষ বা কোথাও ছুতিক্ষ হইয়া থাকে । আশ্বিন 
বৎসরে অত্যন্ত জলপাঁত, শস্যবৃদ্ধি ও প্রজাদিগের সুখ স্বাচ্ছন্দয 
হইয়! থাকে । 

বুহম্পতি যখন নক্ষাত্র সকলের উত্তরদিকে বিচরণ করে, 
তখন নকলের পক্ষে আরোগ্য, স্ুবুষ্টি ও মঙ্গল হয় । দক্ষিণদিকে 


% “শীর্ষে চত্বারি রাজাং জলধিরপি করে দক্ষিণে চাঁপি সৌখ্যং 
চৈকং কণ্ঠে বিভূতিং মদনশরমিতং বক্ষপি প্রীতিসিদ্ধিম্‌। 
পাদস্থাঃ ষট্‌ চ গীড়াং পুনরপি জলধির্বামহস্তে চ মৃত্যুং 
নেত্রে ত্রীণি প্রদছ্রাঃ স্খমথ নিজতে বাক্গতে সংক্রমক্ষাৎ॥” 
(জ্যোতিম্তত্ব) 


হাইাাতিচার ু 


১০৬] 


বেআইনী 


সাপ 


অবস্থিতি করিলে উক্ত ফলের বৈপরীত্য হয়| বুহস্পতি এক 
ব্থনরে ছুটী নক্ষত্রে বিচরণ করিলে শুভ, আড়াইটী নক্ষত্রে 
মধ্যফল ও তদধিক নক্ষত্রে অশুভ ফল হইয়া থাকে । 

বৃহস্পতির বর্ণ অগ্নির সায় হইলে আগ্রিভয়, পীত্ত হইলে 
ব্যাধি, শ্ঠামবর্ণে যোদ্ধাগম, হরিদ্বর্ণে চৌরভয়, রক্ততবর্ণে শস্তুভয় 
ও ধূমাভ হইলে অনাবৃষ্টি হয়। বৃহস্পতি দিবাভাগে ৃষ্ট হইলে 
অতি অমঙ্গল এবং রাত্রিকালে দৃষ্ট হইলে গুভ হইয়! থাকে । 
কৃত্তিকা ও রোহিণী নক্ষত্র বৎসরের দেহ, পুর্ববাধাঢা নক্ষত্র 
বৎসরের নাভি, অশ্লেষা হৃদয় এবং মঘাঁনক্ষত্র বৎসরের কুম্থম। 
এই সক নক্ষত্র শুভ হইলে শুভ হইয়া থাকে। বৃহস্পতির 
অবস্থানকালে বৎসরের দেহনক্ষত্র যদি পাপগ্রহদ্বারা গীড়িত 
হয়, তবে অগ্নি ও বাযুজনিত ভয়, নাভিনক্ষত্র গীড়িত হইলে 
ক্ষুধাজন্য ভয়, পুষ্পনক্ষত্রে মূল ও ফলক্ষয় এবং হৃদয়নক্ষত্র 
পাঁপগ্রহস্থারা পীড়িত হইলে শস্যনাশ হয়। 

শকাদিত্য .রাঁজার . সময় হইতে যত বৎসর অতীত 
হইয়াছে, তাহাকে ভুইস্থানে রাখিয়া: একস্ানের অন্ককে 
১১ দিয়া গুণ করিবে। এ গুণফলকে পুনরায় ৪ দিয়া 
গুণ করিতে হইবে | পরে উক্ত গুণফলের সহিত ৮৫৮৯ যোগ 
দিবে। পরে এই যোগফলকে ৩৭৫০ দ্বারা ভাগ করিবে । পরে 
অন্য স্থানস্থ শকবৎসরের অন্কের সহিত এ ভাগফল যোগ দিবে। 
এই বোগফলকে ৬০ দ্বার! ভাগ এবং অবশিষ্টকে ৫ দ্বারা ভাগ 
করিলে যাহা লব্ধ হইবে সেই লব্বাঙ্ক সংখ্যার নারায়ণ প্রভৃতি 
ঘুগ এবং অবশিষ্ট অঙ্কদ্বারা সেই যুগান্গবন্তী তত সংখ্যক বর্ষ 
চলিতেছে জানা যাইবে। উক্ত বৎসর সংখ্যা যত হইবে, 
. তাহাকে ৯ দিয়! গুণ করিবে । পরে আরার এ বতসর-নংখ্যাকে 
১২ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ভাগফল এ নবগুণিত অঙ্কে 
যোগ করিয়া ৪ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তৎ- 
সংখ্যক নক্ষত্রে বৃহস্পতি বিষ্ঘমান আছেন ইহা! জানা যাইবে ; 
কিন্ত গণনার সময় ২৪ নক্ষত্র হইতে গণন! হইবে । ইহাতে এক 
লব্ধ হইলে, বুঝিতে হইবে যে ২৫ নক্ষত্র-_পূর্ববভাদ্রপদনক্ষত্র, 
২ থাকিলে ২৬ উত্তরভাপ্রপদ ইত্যাদি রূপে সকল নক্ষত্র 
জানা যাইবে। 

এই দ্বাদশটা যুগের যথাক্রমে অধিপতি বিষু, স্ুরেজ্য, বল- 
ভিৎ, অগ্নি, ত্ষ্টা, উত্তরপ্রোষ্ঠপদ, পিতৃগণ, বিশ্ব, সোম, শত্রু, 


অনিল, অস্থি ও ভগ। এই যুগাঁধিপতিদের নাঁমান্সারেই এই. 


যুগগণের নাম হইয়াছে । এই যুগ সকলের অন্তর্বর্তী পাঁচ পাঁচ 
বৎসরে আবার পাঁচটী করিয়া সংজ্ঞা আছে। যথা__সংবৎসর, 
পরিবত্সর, ইদাঁবতসর, অনুবত্পর ও ইছৎসর। ইহাঁদের 
। অধিপতি অগ্নি, কৃর্ধ্য, চন্দ্র, প্রজাপতি ও মহাদেব। এই পাঁচটা 


বর্ষের প্রথমবর্ষে স্ুবৃষ্টি, দ্বিতীয় বর্ষের প্রারস্তে বৃষ্টি, তৃতীয় বর্ষে 
প্রচুর বৃষ্টি, চতুর্থের শেষে বৃষ্টি এবং পঞ্চমবর্ষে সামান্ত বৃষ্টি হয়। 
বৃহস্পতির সঞ্চার, উদয়, অস্ত, মহান্ত, প্রশস্ত প্রভৃতি দ্বারা 
এবং প্রভাবাদি যষ্টিসংবৎসর দ্বারা বৎসরের শুভাশগুভ সমস্ত 
জানা যায়। বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিত হইল না, মূলমাসতন্, 
জ্যোতিস্তত্বঃ বৃহৎসংহিতা ৮ অঃ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ 
লিখিত আছে। [ যষ্টিসংবতৎসর দেখ । ] 
রৃহস্পতিদত্ত (পুং ) পাণিনির বান্তিকোক্ত নামভেদ। 
বৃহস্পতি পুরোহিত (পুং) বৃহস্পতিঃ পুরোহিতো৷ যগ্ত। 
১ইন্দ্র। ২ দেবমাত্র। (গুরুষজুণ ২১১) 
বৃহস্পতিপ্রসূত (ত্রি) বুহস্পতিদেব কর্তৃক অনুজ্ঞাত। (খক্‌ 
১০।৯৭।১৫ ) 
বৃহস্পতিম্ড €ত্রি ) বৃহস্পতিযুক্ত। (সাংখ্যাণ শ্রো” ৬৭১০ ) 
রৃহস্পতিমিশ্র (পুং ) রঘুবংশের জনৈক টাকাকার। 
বৃহস্পতিবার (পুং) বারভেদ, রবি প্রত্ৃতি বারের মধ্যে 
পঞ্চম বার। এই বার শুভবার, অর্থাৎ ইহাতে সকল প্রকার 
শুভকর্্ম করা যাইতে পারে। এই বাঁরে সাধারণতঃ ক্ষৌরকর্ধ 
নিষেধ । বৃহস্পতিবারে জন্ম হইলে  শাস্ত্রবেত্া, সুন্দর বাক্য- 
বিশিষ্ট, শান্ত প্রকৃতি, অতিশয় কামী, বহুপোষণক্র, স্থিরিবুদ্ধি ও 
্কগালু হয়। ( কোঠীপ্রণ) [ বার দেখ । ] 
রৃহস্পতিসব (পুং) যজ্তভেদ। আখলার়ন পো এই 
যজ্ঞের বিবরণ লিখিত আছে । ক্ষত্রিয়দিগের যেরূপ রাজন্থূয় যজ্ঞ, 
তদ্রপ ব্রাহ্মণগণের এই বুহস্পতিসব | ৃ 
"বাজপেয়েনেষ্ট। রাজা রাজনুয়েন যজেত ত্রাহ্মণোবৃহস্পতিসবেন” 
(আশ্বণ শৌণ ৯৯।৫) 
বৃহস্পতিস্তোম (পুং) একাহ যাগভ্দে। (পঞ্চবিংশত্রাণ ২৫।১।১) 
বৃ, ২ বৃত্তি। ২ ভূতি। ক্র্যা্দি' পরন্মৈ" সক" সেটু।  বট্‌- 
বুণাতি। লিট্‌ ববার। লু অবারীৎ। লুষ্ট বরীতা। সন্‌ 
বিবৰিষতি বিব্রীয়তি, বুবূর্ষতি | 
বেঅইবৰ (পারদী ) দোবহীন। 
বেঅকল. পোরসী ) বেয়াক্কেল্‌। হিতাহিতবোধশূন্ত ৷ অজ্ঞ, বূর্ঘ। 
বেজকুফ (পারসী) ব্যাকুব। নির্বদ্ধিতার জন্য লঙ্জিত। 
বোধহীন । (৯ 
বেআদব ( পাঁরসী ) যে ব্যক্তির চালচলন ছুরস্ত নহে । অসভ্য, 
নৈতিক শিক্ষারিরু্ধ স্বভাব | 
বেঅদবী (পাঁরসী ) বেয়া্বী, অসভ্যের কার্য । 
বেআঅদালত.( পারসী ) অন্যায় । যাহা স্যাঁ় বা নিয়ম মত নহে। 
বেশাইন্‌ ( পারসী ) নীতি ঝা স্থৃতিবিরুদ্ধ। 
বেআইনী (পারদী ) চুরি, ডাকাতি প্রন্থতি শান্গবিরুদ্ধ কার্য । 


বেঁওত 


1 এন] 


বেখমীর 


বেআড়া (পারসী ) ৯ সাধারণ পরিমাণের অতিরিক্ত । ২ স্বতাব- 
_. ৰিরুন্ধ, অগ্তায় বা কদর্য ্বভাব | 
বেআন্দীজ, (পারমী ) অপরিমিতাচারী। বথাজ্ঞানবিবর্জিত। 
যে অনুমান দ্বারা যথাঁকর্তৰ্য সাধনে অক্ষম | 
বেআন্দাজ (পারসী ) অমিতব্যয়ীর কার্ধ্য। অসময়-ভব। 


বেআব.রু (পারদী ) ১ আবরণশূন্ভ। লোক প্রভৃতির 


গাত্রাচ্ছাদক ৰন্ত্রের অপনোদনই মান নাশের কারণ হয়। 
পর্দীর বাহিরে আগা রমণীই বেআব্রু হইয়া থাকে । ২ উলঙ্গ । 

বেআবাদ (পারসী ) চাষবাঁসবিহীন স্থান। 

বেআমল. (গারসী ) স্বারভ-বহিভূতত। অধিকারের বহিভূতি 
সময়॥ অন সময় 

বেআমলী (পারনী ) মন্দ সময়ে । 

বেআরাম্‌ ( পারসী ) ১ সুস্থতাবিহীন। ২ অন্থথ। ৩ রোগ। 

বেআরামী (পারসী ) অস্থস্থ, রোগগ্রন্ত। 

বেইখ তিয়ার (পারসী ) ১ সীমাবহিভূর্ত। ২ রোগাদির যন্ত্রণা 
বা বিষয় বাসনার ৰিরক্তি হেতু জড়ীভূতের ক্লেশের চরম সীম! । 
চলিত ঝালা-ফাঁলা। জর্জরিত । 

বেইখতিয়ারী (পারমী ) জর্জরিতের ভাব। 

_ বেইত্তিফাঁক্‌ (পারসী ) মতদ্বৈধতাবুক্ত। অমিত্রতাসম্পন্ন। 

বেইমান্‌ (পারসী) বিধন্মী। ২ অধান্সিক, অসৎ, হুষ্ট। 

বেইমানী (পারসী ) অধান্মিকের কাধ্য। অবিশ্বাসিত্ব। 

বেউড়রাশ ( দেশজ ) একপ্রকার বাঁশ। [ বেহুরবাশ দেখ । ] 

বেএকরার্‌ (পারসী ) বেকবুল, কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বা 
স্বীকার না করণ। 

বেএন্তেমাল (পারসী ) অনভ্যন্ত। 

বেওকর (পারসী ) ঘ্বণিত দ্বণার্হ অখ্যাতিস্থচক | : ও 

€বেওকরী (পারসী ) যে কাধ্য করিলে সাধারণের দ্বণা বা অস- 
ম্মান জন্মে। 

বেওক্ত (পারসী ) অসময়। কাধ্য-বহিভূতি সময়। 

বেওজন পোরসী) ১ তৌল ন! করিয়া । ২ স্রোতের প্রতিকৃলে। 

বেওজনী (পারসী ) যাহা ওজন করা যাঁয় না । অতিশয় গুরু । 

বেওয়া (পারসী ) ১ বিধবা স্ত্রী। ২ বেশ্তা। 

বেওজর্‌ (গারদী) অনাপত্তি। কোনরূপ বাদ প্রতিবাদ 
না শুনা। 

বেওতন্‌ (পারসী )১ গৃহহীন। ২ বিদেশী। 

বেওর1 (দেশজ) ১ বিবরণ, বার্তা সংবাদ। ২ পাগল। ৩বাতুল। 

বেওস্বাস্‌ (পারসী ) নিঃসন্দেহ। 

বেঁউচা (দেশজ ) অঙ্গভঙ্গী। অঙ্গমচকান। 

বেঁওত (দেশজ ) আকৃতি । প্রকার। সছুপায়। বাগ। 


বেঁওতী (দেশজ ) বড় বা বিস্তৃত ( জাল )। 

বেঁক। (দেশজ ) বক্র। 

বেঁকি ( দেশজ ) পদালঙ্কারভেদ | 

বেঁজী (দেশজ) বীজের কলা বা গেঁজ। বেঁজী নামক জন্ত, নকুল। 

বেঁটে (দেশজ ) বামন। ক্ষুদ্রাকার ব্যক্তি। 

বেঁড়ে (দেশজ ) পুচ্ছহীন। 

বেকঞদ (পারসী ) অবরোধমুক্ত | 

বেকনাট (পুং) বে ইত্যপত্রংশঃ দ্বিত্ববৌধকঃ একং গুণং ভ্রব্য- 
মৃণিকায় দত্ব। দ্বিগুণং মহাং দেয়মিতি সময়েন নাটয়তি ৰ্যব- 
হরতি নাটি অচ্‌-বে একশবয়োঃ পৃষো" বেকভাবঃ। . কুষীনী, 
কুষীদজীবী, চলিত স্দখোর । ( খক্‌ ৮1৫৫।১* ) 

বেকবূল,( পারসী ) অভিমতরূপে স্বীকার না করণ। 

বেকবুলী (পারসী ) জন্বীকাররূপে কাধ্য-করণ। 

যেকরার (পীরসী) হে ষথাসময় নির্দেশ ঠিক করিতে পারে না। 

বেকরারী (পারসী ) প্রতিমুহূর্তে যে কথা পাণ্টাইয়া থাকে । 

বেকল (হিন্দী) বিকল শব্দের অপভ্রংশ। ২ ন্ত্রাদির বিকৃতি । 

বেকলী (দেশজ ) বাকল, বন্ধল। ফলাদির উপরের খোসা । 

বেকমুর ( পারপী) ১ নির্দোষ সপ্রমাণ। ২ দৌষশীলত! | 
৩ কোন খুঁৎ ছিদ্র বা গলদ্হীন। যেমন বেকসুর খালাস ।' 

বেকসুরী (পারসী ) দোষহীনতা। নির্দোষ। 

বেকাঞম (পারসী ) অচিরস্থায়ী। 

বেকাএমী (পারসী ) যাহা বহুদিন স্থায়ী নহে। 

বেকানুন্‌ (পারসী ) অবিধিসিদ্ধ। অনন্বদ্ধ। 

বেকানুনী (পারসী ) অম্বদ্ধতা । 

বেকাবু (পারসী) ১ আক্রমণ হইতে আত্মসমর্পণে অপটু। 
২ বিশেষরূপে কাহিল করণ। 

বেকায়দা (পারসী) ১ বন্দোবস্তের বাহিরে । ২ অস্থৃবিধা। 
৩ উপায়হীন। 

বেকার্‌ (পারসী ) যাহার কাজকর্ম নাই। নিষ্কন্মী। 

বেকারী (পারসী ) নিষবর্মা হইয়! থাকা। 

বেকিম্মণ ( পারসী ) তুচ্ছ বস্ত। যাহার কোন মূল্য নাই। 

বেকিম্মতী (পারসা ) তুচ্ছত্ব। মূল্যহীনত্ব। 

বেকুরা (ত্ত্রী)১ বাক্য। ( নিঘণ্ট, ) ২ বাদ্যযন্ত্রভেদ | 

বেকুরি ( সত্রী)বাক্য। ইহার পাঠীত্তর ভেকুরি ও ভাকুরি । 

বেকৈক্ষিয়ৎ (পারসী ) জবাববিহীন। 

বেকৈফিষতী ( পারসী ) কারণ-নির্দেশ না দেওয়া । 

বেখবর (পারদী) সংবাদ অবগত না থাঁকা। অসা'বধান, 
অন্যমনস্ক | 

বেখমীর (পারসী) রস ঝা আস্বাদ্রহীন। 


বেজারি [ 


বেখরচা (পারসী ) ব্যয়-রাহিত্য। 

বেখামিদ (পারসী ) প্রভৃহীন। 

বেখারি (দেশজ ) বাঁশ ফাঁড়িয়া বে ভাগ করা যায়? 

বেগড়া (দেশজ ) ১ কার্যে বাধা । ২ দোঁষহুক্ত । ৩ বিকৃত গঠন। 

বেগম (পারপী ) ১ চিস্তাহীন। ২ মুসলমান-রাজিমহিষী । ৩ ওৎ- 
স্থুক্যশৃ্ঠয | 

বেগরু (আরবী) ১ ব্যতিরেকে । ২ বিনা পারিশ্রমিকে (কার্যযকরণ ) 

বেগরজ ( পারসী) ১ নিশ্রয়োজন। ২ অপক্ষপাত। 

বেগরজী (পারসী ) ১ অপক্ষপাতিতা॥ ২ প্রয়োজনশৃন্ভত1। 

বেগলগ্রশ্‌ ( পারসী ) চিন্তারাহিত্য । 

বেগলৎ ( পারসী ) যাহাতে ভুল নাই। 

বেগলতী (গারসী) ভ্রমহীনত্ব। 

বেগান। (গারসী ) বিদেশী লৌক। 

বেগাফিল. (পারসী ) অনলস। 

বেগাফিলী (পারসী ) আলস্তহীনতা, পরিশ্রমপটুত্ব ৷ 

বেগাঁর (পারসী ) পরের অন্থরোধে বিনা লাভে কাঁজ কর! । 

বেগীরী (পারসী ) অনুরোধে পড়িয়। অলাতে কাধ্য করণ। 
বেগুন্‌ (দেশজ ) বার্তাকু। [[ বার্তাকু দেখ । ] 

রে$মী (পাঁরসী) পাপরাহিত্য । নির্দোষত| | 

বেগুনাঁগরী ( পারসী) দণ্ড হইতে যুক্তি। 

বেগুনাগার (পারসী ) দোষশূন্ততা। ২ বেগুণীরঙের ঘর। 

বেগুনীয়! € দেশজ ) বেগুনবর্ণের রং) 

বেঙ (দেশজ ) ভেক। 

বেঙা ( দ্রেশজ ) যাহার বাঁমহাঁতে বেশী জোর থাকে। 

বেডীচী (দেশজ ) ক্ষুদ্র ভেকশাবক। 

বেচা] ( দেশজ ) বিক্রী করা। 

বেচাঁন (দেশজ ) বিক্রী করান । 

বেচাঁর]! (পারসী ) উপায়হীন। সম্পদহীন। দীন। 

বেচাঁল (হিন্দী) ১ যাহার চালচলনে কোন স্থিরতা নাই। 
২ অস্থির, অনিয়ম | 

বেলীলী ( হিন্দী ) যাহার চাঁল চলন ছুরস্ত নহে। ২ অস্থিরচিত্ত। 

বেজখম্‌ (পারদী ) বিবাদবিসংবাদ। 

বেজখমী (পারসী ) বিবাদহীনতা।। 

বেজান্‌ (পারসী ) প্রাণশূন্য। 

বেজানিব (পারসী;) যাহ! অজানিত, যাহ! জান! নাই। 

বেজায় (পারসী) ১ অত্যন্ত। ২ অসঙ্গত। 

বেঙ্গায়া (পারসী) যাহা খারাপ হয় না। 

বেজী'র ( পারসী ) বিরক্তি। 

বেজাঁরি (পারসী ) যাহা, সচরাচর হয় ন!। 


১০৮ ] 


বেজিল্দ্‌ (পারসী ) যাহা বান্ধা নহে। 

বেজী ( দেশজ ) নকুল। 

বেজুম্‌ (পারসী ) গর্বহীন। 

বেটা (হিন্দী) ১ পুত্রসস্তান। ২ নিম শ্রেণীর ব্যক্তিকে বেটা 
সম্বোধন করা যায়। 

বেটাইন্‌ (চলিত ) ইংরাজী 17৩ শবাযোগে উৎপন্ন। অসময় ॥ 

বেটী (হিন্দী ) কন্তা, পুত্রী। 

বেটুয়া ( দেশজ ) ১ বেটোদড়ি ॥ ২ ক্ষুদ্র থলি। 

বেঠিক (পারসী) যাহার কোন বিষয়ে স্থিরতা! লাই 1 

বেঠোর ( পাঁরসী ) অস্থিরমতি। চঞ্চলচিত্ত। ক 

বেড় (দেশজ ) ১ ঘের। ২ চতুঃসীমা। ৩ পেঁচ। বাদ 
কুমংলব বা পাক। 

বেড়া (দেশজ ) চতুঃসীমাবর্তা বংশাঁদি নির্শিত প্রাচীর । 

বেডাড়া (দেশজ ) অনভান্ত। যাহার শ্বভাঁবক আদব বা 
হুরম্ত নহে। চলিত টেট্যা। 

বেড়ান ( দেশজ ) ভ্রমণ করণ । 

বেড়ানিয়। (দেশজ) ভরমণকারী। 

বেড়ী ( দেশজ ) হস্ত বা পদের শৃঙ্খল। উনান হুইভে হাড়ি 
প্রভৃতি নাঁমাইবার সুবিধার জন্য লৌহ্যন্ত্রভেদ | ৰ 

বেড়বাঁশ (দেশজ) সরু ও কণ্টকযুক্ত ক্ষুদ্রশরেণীর বংশবিশেষ। 

বেড়েলা, ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ। (979 ০০7910118 ) তিলটৈল, 


ছু্ধ ও বেড়েলা সহযোগে আযুর্কেদ শান্ত্রে একপ্রকার 


বলাতৈল প্রস্ততের ব্যবস্থা আঁছে। উহা অন্ধাঙ্সাক্ষেগ ও 
মুখমণ্ডুলীর পক্ষাঘাত প্রভৃতি রোগে মালিস করিলে উপকার : 
দর্শে। [ অপরাপর বিবরণ বল! শবে দ্রষ্টব্য |] 

বেডৌল (পারসী ) কদাকাঁর গঠন। যাহার আকুতি প্রকৃতির 
অনুরূপ নহে। 

বেঢব ( পারসী ) যাহা চলনমত নহে, কর্দাকার । 

বেত ( দেশজ ) বেত্র শব্দের অপত্রংশ। 

বেতকৃসীর (পারসী ) নির্দোষ। 

বেতদ্বীর (পারদী) অসন্বদ্ধচিত্ত। অসাব্ধানী। 

বেতন (দেশজ )১ মাহিয়ানা। কন করিয়৷ পুরস্কার শ্বয়গ 
যে বিনিময় পাঁওয়। যায়। ২ জীবিকা । ৩ (পারসী) বেতন- 
ভোগী দাঁস বা ভূত্য। 

বেতন্কী (পারসী) ১ যাহার অন্বেষণ লওয়া হয় নাই। 
২ অমার্জিত। 

বেতমীজ (পারসী ) ১ অবিমুশ্তাকারী। ২ সদসৎ বিবেকবিহীন। 

বেতমীজী (পারসী ) সদসৎবিবেকশূন্দ্ব। 

বেতর (পারসী) অত্যধিক। ন্বতাববিরুদ্ধ। 


বেদস্তখখ 
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বেফরাগতী 
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বেতরঙ্গ € দেশজ ) একপ্রকার বৃক্ষ 
বেতরদুদ্‌ (পারসী ) মতলবহীন, চেষ্টাশৃন্ত বা উদ্যমবিহীন । 
বেতরফ (পারসী ) অপক্ষপাত। যে কোনও দলভুক্ত নহে । 
বেতরফী (পারসী ) অপক্ষপাতিত্ব। 
বেতরাস্‌ (পারসী) ১ নির্ভীক । ২ কাটিয়া ছাটিয়া পরিস্কৃত নহে। 
বেতর্বিয়ৎ ( পারসী ) অশিক্ষিত। অনভ্যপ্ত। 
বেতহকীক্‌ (পারসী ) যাহা সত্য বা যথার্থ নহে । অসত্য । 
বেতাইন (পারসী ) ১ ক্ষমতাতিরিস্ত। ২ আজ্ঞা ব্যতিরেকে । 
বেতাগীদ ( পারসী ) যথাসময়ে তাগীদ্‌ না কর! । অনবধানী। 
বেতাঁগুৎ (পারসী ) দুর্বল । অনুস্থ। 
বেতাঁর (পারসী) ১ আস্বাদবিহীন। ২ তন্তরিশৃন্য। 
বেতাল (পুং) ভূতযোনিবিশেষ। ( ছর্গোৎসবপণ ) 
বেতালা! (স্ত্রী) যে বাদ্য বা সংগীত তাল (বা ঢোলক প্রভৃতি 
বাদ্যের ) সহগামী নহে। ২ যে সংগীতকালে ঠেকার লয় 
মত গমন করিতে পারে না। 
বেতালীম্‌ (পারসী) অশিক্ষিত। রীতিনীতি প্রতৃতিতে 
অনভিজ্ঞ । 
বেতৃআ৷ ( দেশজ ) বাস্তক শব্দের অপত্রংশ ৷ চলিত বেতোশীক । 
বেতোয়াজ (পারসী) ১ অবিনীত। ২ কঠোরম্বভাব। 
৩ শরীরসেবার অকুশলতা | 
বেতোঁশাক € দেশজ ) খাদ্যোপযোগী শাঁকভেদ ৷ (01)6707০- 
01008 81৩9) বাঙ্গালায় সরম্বতীপূজা! এবং শিবচতুর্দিশীর 
পারণদিনে কুল দিয়া বেতোশাকের অন্বল খাইবার পদ্ধতি 
আছে। 
বেদখল (পারসী ) স্বাধিকারচ্যুত। 
বেদখলী (পারসী ) ভোগদখল না থাঁকা। স্বাধিকারচ্যুতি। 
বেদবদব] (পারসী ) প্রতুত্ব, মর্ধ্যাদা বা রাজগান্তভীষ্যহীন। 
বেদম (পারসী) রুদ্বশ্বাস। অধিক পরিশ্রমের পর শ্বাসাব- 
রোধের ন্যায় ক্লাস্তি। 
বেদর্কার (পারসী ) অনাবশ্তকীয়। নিশ্রায়োজন। 
বেদর্কারী (পারসী ) প্রয়োজনহীনন্ব। 
বেদরিয়াঁফৎ (পারসী ) অনুধাবনহীন। স্থিরচিত্তে বিচারাক্ষম। 
বেদর্দ (পারসী ) ব্যথা বা! বনতণাশৃন্য । 
বেদদীঁ (পারসী ) বেদনামুক্তি। 
বেদলীল (পারসী ) ১ তর্ক বা গ্রমাণশৃন্ত ৷ 
বেদ্দলীলী (পারসী ) প্রমাণাভাব বা! তৎসম্পর্কীয় কাঁগজপত্রের 
রাহিত্য। 
বেদস্ত (পারসী ) শ্বাধীন। কাহার শাঁসনভূত্ত নঙ্থে। 
বেদস্তখৎ ( পারসী) স্থাক্ষপ্নহীন। 
১801 


৮ 


বেদস্তখতী (পারসী) স্থাক্ষরশূহ্য কাগজাদি। 

বেদস্তর্‌ (পারসী) রীতিনীতি বা চালচলন-বহিভূতি। অস্থা- 
ভাঁবিক। 

বেদস্তুরী (পারসী ) সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম। 

বের্দীড়া (পারসী ) ১ অপ্রচলিত। ২ যেবালক সহজে শিক্ষা 
লাঁভ করিতে চাহেন! বা মারিলেও সায়েস্ত! হয় না । টেট্যা, 
অদম্য। 

বেদাঁগ (পারসী) দাগ বা চিহনশুন্য। 

বেদাগা (পারসী ) ১ কলঙ্কশূন্য । ২ সৎ, ন্যায়পরায়ণ। 

বেদাঁগী (পারসী) বৈলক্ষণ্যচিত্যযক্ত। যেমন বেদাগী মুক্গী। 
চৌধ্য বা মারামারি প্রভৃতি বেআইনী অপরাধে যে ব্যক্তি কখন 
ধর্মাধিকয়ণ কর্তৃক চিহ্নিত হয় নাই। 

বেদানা (পারমী) ১ দানা বা বীজহীন। ২ কাবুল প্রদেশজাঁত 
দাড়িঘভেদ। [ দাড়িম্ব দেখ.। ] 

বেদাঁব (পারসী ) ১ শাসনশুন্ত। ২ ছুঃশাসন, দুর । 

বেদাঁবা (পারসী ) দাবী বা দায়িত্বহীন | 

বেদামী (দেশজ ) হীনমূল। যাহার মূল্য বা দাম নাই। 

বেছিল ( পারসী ) ১ নির্দয়। ২ উদাসীন, বিরাগী। ৩ শাস্তি- 
শূন্য মন বা অন্তঃকরণ । 

বিদ্দিলী (পারসী ) অন্যমনস্ক । অশাস্তচিত্তত্ব | 

বেনাম (পারসী) নাম বা উপাধিরহিত। স্বীয় সম্পত্তি অপ- 
রের নামে লেখাপড়৷ করিয়া রাখা। 

বেনামী (পারসী ) বেনামের ভাব বা কার্য । 

বেনিশান (পারসী ) চিহনহীন। 

বেপার্দা (পারসী ) পর্দা বা আবরণহীন। নির্লজ্জ, যে সকল 
রমণী পটাচ্ছাঁদনের বাহিরে আসে। 

বেপরবা (পারসী ) ১ নির্ভয়ে, সুস্থচিত্তে । ২ স্থির, শাস্ত। 

বেপরবাঁঈ (পারসী ) বিপনুক্তি। 

বেপরবানা €( পারসী ) রাজাজ্ঞাপত্র ( ভা০%০ )-বিহীন | 

বেপসন্দ (পারনী) অভিমতশূন্য । যাহা দেখিলে কাহারও 
মনোম্ত হয় না। 

বেপাঁর (দেশজ ) ব্যবসা, বাণিজ্য । কাঁধ্য-_যেমন এ বিবাহ" 
বেপারে আমার কোন লাভ নাই। 

বেপারী (দেশজ ) বণিক, বেনে, দোঁকানী।. 

বেপাঁল্প। (পারসী ) ১ দমকক্ষতাশুন্য বা যাহা সম্পাদনে আমার 
যোগ্যতা নাই । ২ বহুদুর। 

বেপোঁশাক্‌ (পারসী) পরিধেয় বন্ত্রবিহীন। 

বেফরাগণ (পারসী ) অবসরহীন। 

বেফরাগতী (পারসী ) সুখন্বচ্ছন্দ বা বিরামাবসরশূন্য। 


বেমতলবী ্‌ 
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বেফায়দ1! (পারসী) মিছামিছি। 
না হওয়া । 

বেফাস (পারসী ) হঠাৎ উক্ত। অগ্রাঁসঙ্গিক বা অবথা উক্তি। 
গুরুজনের সমক্ষে অশ্লীলবাক্য প্রয়োগ । 

বেফিকির (পারসী ) মন্ত্রণা বা ফন্দিহীন। অবিবেক যুক্তি। 

বেফুরন€ ( পারপী ) সুযোগ বা স্ুবিধাশূন্য। অবকাশহীন। 

বেফুরসতী ( পারসী ) অবপরলাভের সুযোগবিহীন। 

বেবক্ত (পারসী ) অযথা সময়ে। 

বেবনায় €পারসী ) বনিবানাশূন্য। বন্ধত্বাভাঁৰ। 

বেবন্দেজ (পারসী) বন্দেবিস্তহীন। 

বেবয়ন। €( দেশজ ) গুলসভেদ € 80459004৪9 £:0000088, ) 

বেবল (পারসী ) শক্তিরাহিত্য । 

বেবশ (পোরসী) যে ব্শতাপন্ন নহে। 

বেবাঁকৃ (পারসী )১ সমস্ত। ২ রাকীশৃন্ত । 

বেবাকিফ (পারসী) বে-ওয়াকিফ। অপরিজ্ঞাত। ঘিনি 
সম্যক্‌ পারদর্শী নহেন । 

বেবাকী (পারসী) ১ সম্পূর্ণতা | সমগ্রতা । 

বেবাদণ (পারসী) ১ ধিনি প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রতিতে আবদ্ধ 
নহেন। ২ দেয় দ্রব্যের নির্দিষ্ট-সময় নিরূপণ না করণ। 

বেবাঁরিস ( পারসী ) ওয়ারিস্‌ বা উত্তরাধিকারশূন্ত। যে দ্রব্য 
কেহই উত্তরাধিকা রস্থৃতর দায়ী করে না| 

বেবুনিয়াদ ( পারসী ) ভি্তিপু্ত। 

ৰেম (দেশজ ) তাত । ব্মা। 

. বেমকরর (পারসী ) স্থিরনিশ্যয়তাশন্ত । 'অনিশ্চিত। নিষ্পত্তি- 

বিহীন ॥ 

বেমকররী পোরসী) যে কার্য প্রমাণাদিদ্বার! স্থিরীক্ুত হয় নাই । 

বেমক্কা (পারসী ) অসদৃশ। বেঢপ। বিসদৃশ গঠন। 

বেমক্দুর্‌ পাঁরসী ) অসম্ভব। অপারগ। 

বেজ বুদ্‌ (পারসী ) দৃঢতাহীন। সামর্ধ্যহীন। অশক্ত। 

বেমজ বুতী (পারসী ) দৌর্বল্য। দৃঢ়তাভাব। 

বেমজ িস্‌ (পারসী ) দলশূন্ত। যে বান্ধবসমিতিতে আমো- 
দের অভাব হয়। 

বেমজলিসী (পারসী) মজলিসে আমোদাভাঁবরূপ কার্য্য। 

বেমজ] (পারসী) ১ অত্যন্ত গলিত। 
প্রভৃতি )৩ আমোদ বা! ক্ফ,সতিশূন্যতা । 

বেমতালকৃ (পারদী ) সন্বন্ধবিহীন। 

বেমৎলব পোরসী) উদ্দেশ্ঠবিহীন। পরামর্শ, ইচ্ছা বা অন্থরোধ- 
রাহিত্য । অভিপ্রায়শূন্য। 

বেমৎ্লবী € পারসী ) যাহার কোন অসদভিপ্রায় নাই । 


বৃথা । কোন লাভের 
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বেরোঁজগারী 


২ স্বাদহীন ( কদলী 


বেমঞ্ভুর (পারসী) অনভিমত। যাহা মনোমত নহে । 

বেমঞ্জুরী (পারসী ) অন্থমোদন না করার কার্য । মনোমত 
ব্লিয়। স্বীকার না করণ। 

বেমর্জী (পরারসী ) ইচ্ছাবিরদ্ধ। 

বেমর্সুম ( পারসী ) অসময়। অন্পযুক্তকাল। 

বেমার্‌ (পারসী ) অস্থথ। 'জরাদি অনুস্থতা । 

বেমারী (পারসী) জরযুক্ত। অসুস্থ । 

বেমালিক্‌ (পারসী ) কর্তা বা সত্বাধিকারিশূন্য ॥. 

বেমালিকী (পারসী ) কর্তাশৃন্তত্ব। যে সম্পত্তির মালিক প্লাই। 

বেষালুম্‌ (পোরসী) চিহ্ন বা দাগবিহীন। অপ্রত্যক্ষ ! অজ্ঞাতরূপ । 

বেমাল,মী (পারসী) ১. অজ্ঞাতসারে দ্রব্যাদি অপহরণরূপ 
কাধ্য। ২ কচি বা ছিন্নবন্ত্রের দাগবিহীন জোড় দেওয়।। 

বেমাসূল ( পারসী ) শুক্বশূন্ত । 

বেমিল (পারসী ) যাহার পরম্পরে মিল বা সামঞ্জন্ত নাইি। 

বেমিশিল (পারসী ) সমাজের অযোগ্য । যে ব্যক্তি মিশল ব! 
দ্বলে প্রবেশলাভের অপাল্র। ৃ 

বেমিশিলী (পারসী ) দলপ্রবেশের অযোগ্যতা। 

বেমুদ্দহ (পারসী ) সময় বা ফুর্সদ্শূহ্য | 

বেমুদ্দতী (পারসী ) সময়াভাব । ৃ 

বেমুনাসিব (পারসী) অনভিমত। যাহা অভিগ্রেত নহে 
অনুপযুক্ত 

বেমেয়ার (পারসী) মেয়াদ ব! নিরূপিত সময়শূন্ত | 

বেমেয়াঁদী (পারসী ) মেয়াদশন্ত্ব। 

বেমেরামত (পারসী ) যাহার মেরামৎ ব| পুনঃসংস্কার 
হয় নাই। 

বেমেরাঁমতী (পারসী ) জীর্ণ সংস্কার না হওনের কার্য । 

বেয়াল। (দেশজ) বেহালা । ১ বাদ্যযন্ত্বিশেষ । ২ কলি- 
কাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠবর্তী একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম । 

বেয়াল্লিশ (দেশজ ) ৪২ সংখ্যা, দ্বাচত্বারিংশৎ | 

বেরঙ্গ (পারসী ) বর্ণবিহীন । ৃ 

বেরুজ. (পারসী) আদালতে মকদ্দম! দাখিল না করা । 
২ কোন বাক্যের সামগ্জস্ত-রক্ষার্থ পরস্পরের কথার মিলান বা 
রুজু করণ। 

বেরুন (পারসী ) বাহির হওন। 

বেরেবাজ পোরসী) যাহার চলন নাই। আচার ব্যবহারবিরুদ্ধ। 

বেরোখ (পারসী ) সন্মুখীন বা চড়াও নহে। অবিরুদ্ধ। 

বেরোজগার্‌ (পারসী) দৈনিক" অর্থাগমশূল্ত । যিনি নিজ 
পরিশ্রমলন্ধ প্রাত্যহিক বৃতিদ্বার! জীবিকার্জন করিতে অসমর্থ | ; 

বেরোজগারী (পাবসী ) জীবিষধাজ্জনে অসমর্থত/। :.) 


বেসুদ 


বেল (দেশজ ) বিশ্বফল। [বি্ব ও শ্লীফল দেখ। ] 

বেলকার (দেশজ) বিলকার । চর্মভেক বন্তরবিশেষ | (1,9০০) 

বেলদার্‌ €পারশী ) ১ ফুলদার (জাম1)। ২ মেনাবাহিনীর অগ্র- 
গামী কম্চারিভেদ। সম্মুখপথের বাধাবিন্র-নাঁশ, পুল ও খাত 
খননাদি পরিদর্শন ইহাদের কার্য । ূ 

বেলন (দেশজ ) রুটী বা লুচীবেল! কাষ্ঠগোলকভেদ। বেল্পন। 

বেলফুল (দেশজ) সুগন্ধ পুম্পবিশেষ | (এ ৪০0)0 01) 2410980) 
এই পুণ্পের স্গঞ্ধ হইতে নানাপ্রকার আতর ও সুগন্ধি রসসার 
প্রস্তুত হইয়া! থাকে। 

বেলাবলী € দেশজ ) রাগিণীবিশেষ। 

বেলুন (ইংরাজী ) আকাশে উঠিবার যন্ত্র। (3811০০) 

বেল্লিক্‌ (দেশজ ) পাজি । অধার্মিক। 

বেল্লিত (দেশজ ) কম্পিত। আন্দোলিত। 

বেশ (পোরসী) সাবাস্‌। সুখ্যাতিস্থচক শব্দ । (দেশজ) পরিচ্ছদ। 

বেশক্‌ (পারসী ) নিশ্চয়। নিভয়। 

বেশভূষ| ( দেশজ ) সাজসজ্জা । 

বেশমুল! ( পারসী ) উচ্চদর। বহুমূল্য। 

বৰেশর (দেশজ ) নাসালঙ্কারতেদ । 

বেশরমূ (পারসী ) লজ্জাহীন। নির্নজ্জ। 

বেশরমী (পারসী ) লজ্জাহীনতার কাধ্য। 

বেশর! (পারসী ) ষথাপথ বহিভূত। অসাধারণ । অন্বাভাবিক। 

বেশরাকৎ (পারসী ) অংশীদারবিহীন | 

বেশাইন (পারসী ) অসম্মানিত। 

বেশামাল (পারসী )১ রক্ষা করিতে অসমর্থ। ২ বেশামাল 
হইয়াছে অর্থে কাপড়ে মলত্যাগ করিয়াছে বুঝায়। 

বেশী পোরসী ) অধিক। 

বেশুমার্‌ (পারসী ) সংখ্যাতীত। 

বেশুমারী (€পারসী ) সংখ্যাতিরিক্ততা | 

বেশবাব্‌ (পারসী ) খাদ্যদ্ব্যবিশেষ। 

বেসহব€ €পারসী ) অসামাজিক! যাহার স্বভাব সাধারণের 
অপ্রিয় । ৰ 

বেসহবতী (পারসী) সমাজবন্ধ হইবার অনুপযুক্ত স্বভাববিশিষ্ট। 

বেসাইৎ (পারসী ) অসাময়িক। যথাক্কৃতির বহিভূত আক্কৃতি- 
বিশিষ্ট । 

বেসাজ (পারসী ) সজ্জাশূন্ত। মন্দ সাজঘুক্ত। 

বেসাৎ (আরবী ) মূলধন। মালপত্র। 

বেমাতী (আরবী ) পণ্যদ্রব্যবিক্রয়ী । 

বেসালিস (পারসী ) সালিস্‌ বা মধ্যস্থশৃনয। 

বেসুদ (পারসী ) স্থদ বা'লাভ ব্যতিরিক্ত। 


[7/55951 


বেহুকুম 


বেসুদী (পারসী )১ সদ ব্যতীত টাক। ধার দেওন। ২ লাভ 


ব্যতীত ঘুরিয়া বেড়ান। | 

বেসেরেস্তা (পোরসী) কাধ্যস্থানের বন্দোবস্ত শৈথিল্য। 
অসামাজিক । 

বেসেড়া (দেশজ ) যাহার! বাসা! করিয়া প্রবাসে থাকে । 

বেস্তাড়া (দেশজ ) ১ বৃদ্ধ। ২ ভগ্ন। ৩ পুরাতন। ৪ নিন্দিত। 

বেহকৃ €পারসী ) মিছামিছি। অযথা । ৃ 

বেহজম (পারসী) অপরিপক্ক। যে খাদ্যাদি উদরে জীর্ণ 
হয় নাই। 

বেহজমী (পারসী ) পরিপাকাভাব। 

বেহৎ (দেশজ ) ব্যাঘাত শব্দের অপত্রংশ। ১ অকাধ্যকারী। 
২ যাহা ফলদায়ক নহে। ৩ গাভীর অসময় শুঙ্গারে গর্ভধারণ 
না হওয়া। 

বেহদ্দ (পারসী ) অসীম, অনেক, বহুৎ। 

বেহ। (দেশজ ) বিবাহ শবের অপত্রংশ। 

বেহাঁই (দেশজ) বৈবাহিক । 

বেহাকিম (পারসী ) পরিচালক বা! পরিদর্শকবিহীন। যাহার 
কর্তৃত্ব কেহ স্বীকার করে না। 

বেহাকিমী (পারসী ) কর্তৃত্বাভাঁব। 

বেহাত (দেশ) ১ হস্তান্তর। ২ লক্ষ্যচ্যুত | 

বেহাঁন (দেশজ ) বৈবাহিকপত্বী। পুত্র বা কন্ার শাশুড়ী । 

বেহায়! (পারসী) নির্লজ্জ । 

বেহাঁর!: (ইংরাজী 13৩879: শবের অপত্রংশ।) বাহক। 
নিকৃষ্ট কন্মচারী। 0999-1398:6£ শব্দে কার্যযপরিচালক সমি- 
তিকে বুঝায় । 

বেহাল (পারসী ) অবস্থাস্তর। ছূর্দশাঁপন্ন। 

বেহাল] (হিন্দী ) কাণ্ঠনির্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ (1০110) ইহার 
বক্ষের উপরিস্থ ব্রিজের উপর ৪টা তার বান্ধা থাকে। উহার 
সর্ধবামপার্থের তারের নায় খাদ, পরে মধ্যম, সুর ও পঞ্চম । 
চুলনির্মিত ছড়িদ্বারা!। বেহাল! বাজাইতে হয়। 

বেহাদিলং(পারসী ) ১ অসম্পন্ন। ২ যে ঝা স্থানে কার্যে কোন 
ফল হয় নাই।, ৩ রাজকরযুক্ত। 

বেহামিলী (পারসী ) লাভ না হওনরপ ব্যাপার। 

বেহিকৃমৎ্ড (পারসী ) ধিনি কুশলী বা বুদ্ধিমান্‌ নহেন। অজ্ঞান । 

বেহিম্মৎ (পারসী) সাহস, আগ্রহ বা আন্তরিক উদ্যমহান | 

বেহিসাব ( পার্সী) নিয়মিতাচার লজ্ঘনপূর্ব্বক অবথাব্যয়ী, 
বাহার ব্যয়কার্যে কোন গণনা ব! হিসাব নাই। 

বেহিসাবী (পারসী ) যিনি নিয়মিত খরচাদি করে ন1। 

বেহুকুম ( পারদী ) ১ আদেশ ব্যতীত। ২ আদেশের বিপরীতে। 


বৈল্ব [ 


১৬] 


বোদ্ধব্য 


বেহুকুমী (পারসী ) অবাধ্যতা । যিনি আজ্ঞা মানিয়া চলেন 
না। আদেশাভাব। 

বেহুজ.র ( পারসী ) অন্কুপস্থিত। 

বেহুজ, রী (পারসী ) অন্ধুপস্থিতি। 

বেভ্র্বীশ (দেশজ ) একপ্রকার বাঁশ (38010082 9010958) 
ইহাতে সুন্দর লাটা প্রস্তত হয়। 

বেহুরম€ৎ (পারসী) অসম্মান। 

বেহুরমতী (পারসী) সন্মাননার অভাব । 

বেহুশিয়ার ( পাঁয়সী ) অপাব্ধানী। অমনোযোগী । 

বেহুশিয়ারী (পারসী ) অসাবধানীর কাঁধ্য। অমনোযোগিত| । 

বেহুশ (পারসী) সংজ্ঞাহীন (মাদকতা-নিবদ্ধন )। কর্তব্য 
জ্ঞানশৃন্ | 

বেছুশী (পারসী ) নির্ব,দ্ধিতাঁ। জ্ঞানাভাব। 

বৈ (দেশজ) পুস্তক, বই, বহি। (অব্য) বাস্তবিক । ষথার্থরূপে । 

(বৈচ (দেশজ) বিক্কতবৃক্ষ, বুঁইচগাছ। (ড18০08708987108) 

বৈজবাপ €পুং ) বীজবাঁপের অপত্য। (শতপথব্রাণ ১৪।৫।৫২০) 
বৈজবাপায়ন পদও হয়। 

বৈজবাগীয় (তরি) বৈজবাপি সন্বন্ধীয়। ( পা 8৩১৩১) 

বৈজি (ত্রি) বীজ নন্বন্ধি। স্ৃতঙ্গমাদিগণ। ( পা ৪২৮০) 

বৈজিক (তরি ) বীজাছুৎপন্নং বীজ-ঢক্‌। ১ শিগ্র,তৈল। ২ হেতু। 
( মেদিনী )৩ আত্মা । (পুং) ৪ অদ্যোহস্কুর ৷ 

বৈজীয় (তরি) ৫ বীজসম্বন্ধীয়। (মনত ২২৭) 

বৈজেয় € পুং) বীজভব |: শুভ্রাদিগণ ( পা 81১/১২৩) 

বৈঠক (দেশজ ) সভা । সমিতি । সাধারণের মতামত প্রকা- 
শীর্থ উপবেশন-স্থান । 

বৈঠকৃখ [ন1 পোরসী) ১ আরামগৃহ । প্রত্যেক গৃহস্থেরই বাঁটাতে 
আরামের জন্য এরূপ গৃহ নিদিষ্ট হইয়াছে । ২ সভা-মন্দির। 

বৈঠকীগাঁন (দেশজ ) বৈঠকখানায় বসিয়। ওত্তাদেরা যে গীত 
গাহিয়া থাকেন। কলাবুতি গাঁন। 

বৈদল (ক্লী) ভিক্ষুকের মুন্ময়াদি পাত্র। 

পপাত্রস্ত দাঁরবালাবুমুন্ময়ান্থপি বৈদলম্।” (জটাধর ) 
( পুং) বিদলো দালি তথ্মাৎ জাতঃ বিদ্ল-অণ্‌। পিষ্টক- 

ভেদ, ডালের পিটে, বিদল হইতে হয়, এইজন্য বৈদল নাঁম 
হইয়াছে। ইহার গুণ গুরু, বিষ্ভ্ভী ও বাধুবর্ধক। 


( রাজবল্লভ ) 
বৈন্দবি (পুং) বিন্দুভব। ( পা. ৪১১০৪) 
বৈন্দবাঁয় (পুং ) বৈন্দবি সবস্ীয় 
বৈম্বকি (পুং ) বিশ্বজাতি। 


বৈল্ব (ব্রি) বিবজাত, 


প্প্রাতে ুপোচ্ছ, য়ে তন্মিন্‌ ষড় বৈশ্বাঃ খদিরস্তথা!। 
তাবস্তো বিন্বদহিতাঃ পর্ণিনশ্চ তথা পরে ॥৮ ৰ 
(রামায়ণ ১1১৪।১২ ) 
বৈল্বক (তি) ৰিব অহীরণাদিত্বাৎ বুঞ। বিশ্বকীয়। 
বৈল্বকি (€পুং ) বিন্বকের অপত্য। 
বৈল্বজ (ব্রি) বিজ দেশজাতি। 
বৈল্বজক (ত্রি) বৈন্বজদিগের দ্বারা অধিবাঁসিত। 
বৈল্ববন (ত্রি) বিল্লবনবাসী জাতি । 
বৈল্ববনক (ত্রি) বৈল্লবনদিনের দ্বারা অধিবাসিত ॥ 
বৈল্বাঁময়, পাণিনির জনৈক বার্তিককার। 
বৈন্বায়ন (পুং) বৈদ্বের গোল্রাপত্য। 
বৈহামরি (পুং ) বহীনরের অপত্য। 
বৌঁচা (দেশজ ) ১ ছিন্ন নাসা বা কর্ণ। ২ প্রতারক |. 
বোট! (দেশজ) বৃস্ত। ফলাদিতে ক্ষুদ্রশাখাদ্বার! বুক্ষংলগ্ন থাকে । 
বোঁআঁল (দেশজ) মৎন্ত বিশেষ, ইহা! বোদাল, বা বোয়াল 
নামে প্রসিদ্ধ । ্‌ ্‌ 
বোকড়ী (ভ্রী) ১ বস্তান্ত্ী। (রাজনি' ) ২ ধান্যবিশেষ॥. 
বোঁকা (দেশজ ) ১ বর্কর শব্দের অপভ্রংশ | ২ পুংছাগ । ৩ মূর্থ। 
৪ সরলাত্তঃকরণ । 


(118708 7)9101109 ) 


' বোকা পাঠা (দেশজ ) ১ যে ছাগলের দাঁড়ি গজায় ও গাত্রে 


দুর্ন্ধ হয়। ২ তিরক্কারস্চক বাঁক্য। 

বোকাম (দেশজ ) মূর্খতা | অজ্ঞতা । সরলতা । 

বোঁকৃচা৷ (গারসী ) পুটলি, বাণ্ডিল। জানি একত্র করিয়া 
গাটরি বাঁধার নাঁম। 

বোঁজ। (দেশ) ১ ভার। 
অবরুদ্ধতা | 

বোঝা (দেশজ ) জ্ঞান হওয়া । সবিশেষ জান] । মা 7, 
ভাঁর চাঁপান। ৪ গাটরি প্রভৃতি । 

বোঁঝাই (দেশজ ) ভারযুক্ত নৌকাদি ) 

বেট (ইংরাজী ) ক্ষুদ্রাকার নৌকা। (7০8৮), 

বোড়া (দ্বেশজ ) সর্পভেদ। (8০08 00080710621 ) 1. 

বোতিল (দেশজ ) ইংরাজী 73০৮৩ শব্দের অপন্রংশ ॥ মদদিরা ব! 
ওষধাঁদি রাঁখিবাঁর কাঁচ নিম্মিত পাত্রবিশেষ । ্‌ 

বোতাম্‌ (দেশজ) ইংরাজী 80০০0 শব্দের অপত্রংশ জামা 
প্রভৃতি আটবার জন্য যাঁহা ব্যবহার করা! হয়। 

বোঁদ (দেশজ ) মুভ্তিকাবিশেষ। কয়লার খনিতে কয়লা! 
তুলিবার কালে সময় সময় যে কাঁল যৃত্তিকান্তর দেখা যায় । 

বোদা ( দেশজ ) বিস্বাদ । হূর্গন্বযুক্ত জল । 

বোদ্বব্য (রি) বুধ-তব্য। বৌধের' যোগ্য, জ্ঞাতব্য। 


২ গাট। ৩ জলনিফাঁশন পথের 


বোধগয়! 


বোদ্ধ, (ব্রি) বুধ্যতে যঃ বুধ-ভূচ। বোধকর্তী, জ্ঞাতা। 
“বোদ্ধারো৷ মতসবুগ্রস্তাঃ প্রভবঃ ম্ময্দুষিতাঃ। 
অক্জানোপহতাশ্চান্তে জীর্ণমঙ্গে স্ুভাষিতম্‌ 1৮” ( ভর্ভৃহবরি') 
বোধ (পুং) বোধনমিতি বুধ ভাবে ঘঞ। জ্ঞান। 
“বোধং বুদ্ধি স্তথা লজ্জা বিনম্বং বপুত্রাআজম্‌। 
ব্যবপায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শান্তিরন্থ্ত ॥৮ 
(মার্কপ্ডেয়পুত ৫৭২৭ )২ জাগরণ-কাঁল। ৩ চৈতন্য । 
৫ খধিবিশেষ ! (মার্কওেয় পুত ৭৬।২৮ ) ৮ সুধ্যরূপ ভেদ। 
সূর্য্য হইতেই লোকের জ্ঞান হয়। 
“ বোধশ্চাবগতিশ্চৈব-স্মৃতিবিজ্ঞানমেব চ। 
ইত্যেতানীহ বূপাণি তন্ত বূপস্ত ভাশ্বতঃ ॥৮ 
(মার্ক পুত ১০১১৯) 
০বোধক (পুং) বোধয়তীতি বুধ-ণিচ্‌ুল্‌। ৯ সুচক। 
(শব্ধমালা) (ত্রি)২ বোধজনক। 
“ বর্ণাঃ পদং প্রয়োগার্থ। নম্বিতৈকার্থবোধকাঃ।” 
(সাহিত্যদ* ২৪) 
বোধকর (পুং) করোতীতি করঃ কৃ-্ট, বোধস্ত প্রবোধস্ত 
করঃ। নিশান্তে বোধকারক, যাহারা প্রাতঃকালে জাগায় 
বা ঘুম ভাঙ্গায় । পর্য্যাকস বৈতালিক। (অমর) 
বোধগয়। (বুদ্ধগয়া) গয্া৷ জেলার অন্তর্গত সু প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন 
হিন্দুতার্থ গরাধামের* অনতিদূরবর্তী একটা গগুগ্রাম। বহু- 
কাল পূর্ব হইতেই এই স্থান বৌদ্ধদিগের একটা প্রধানতম 
তার্থক্ষেত্রঁ বলিয়া! পরিগণিত হইতেছে। খুষ্ট জন্মের পূর্ব 
হইতেই এই স্থানের মাহাত্মা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইস্রাছিল। 
বৌদ্ধসম্াট অশোকনির্মিত স্তূপ ও মহাবোধি মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষসমূহ তাহার প্রধান সাক্ষ্য । এখানে জগতের 
অদ্ধিতীয়় পুরুষ শাক্যসিংহ (বুদ্ধদেব-__ঘিনি হিন্দুশান্ত্রাদিতেও 
অবতার .বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন ) বোধিদ্রমমূলে সমাধিস্থ 
- হইয়া! সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। সেই পিপ্পলবৃক্ষ অগ্যাপি 
বিদ্যমান রহিয়াছে । 
এই স্থপ্রাচীন গ্রামে উত্তরে হরিহরপুর, পশ্চিমে মস্তিপুর, 


* গয়! শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য | 

+ কপিলবস্ত__বুদ্ধের জন্মস্থান, বোধগয়।__বুদ্ধের সাধনা শ্রম, বারাঁণসী__ 
তদ্ধম্মের প্রচারক্ষেত্র এবং কুশী যেখানে তিনি নির্বাণ লাভ করিয়া ছিলেন। 
কাল সহকারে মন্ুষ্যের মানসক্ষেত্র হইতে কপিলবস্ত ও কুণীর মাহাত্ম্য লোপ 
পাইয়াছে, কিন্তু এখনও বুদ্ধগয়! ও বারাণনীর অলৌকিক মাহাস্ম্য হিন্দুমাত্রেরই 
পুজনীয় হইয্াছে। পবিত্র কাঁশীধাম বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত হইলেও 
এখানে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণাদির মৃত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকায় এখানকার হিন্দপ্রাধান্ত 
অপদারিত হয় নাই। [কাশী দেখ। ] 
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বোধগয়া 


ধোক্ডোবা, ভুলুয়া ও তুরী নামক গ্রাম, দক্ষিণে রামপুর এবং 
পূর্বে লীলাজন* নদী। অক্ষাণৎ ২৪০ ৪১ ৪৫৮ উঃ এবং 
দ্রাঘিণ ৮৫* ২ ৪%পুঃ। গয়ানগর হইতে কলিকাতার রাস্তার 
আসিতে ইহার ব্যবধান ২।০ ক্রোশ এবং শেরঘাটার নূতন 
পথ হইতে প্রায় ৩।০ ক্রোশ হইবে। বুদ্ধগয়ার পার্খব দেশে 
তারাডি-বুজুর্গ+ নামক গ্রাম। রাজকীয় রাজস্ব-তালিকায় 
উক্ত গ্রামদ্বয় স্বতন্্ নামে লিখিত হইয়াছে । এই ছুই স্থানে 
এবং পার্ববন্তী কোলুর! প্রভৃতি ক্ষুত্রপল্লীতেও এখন ক্ষুদ্র বৃহৎ 
বনুণত স্ত,পের অস্তিত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। 

অধিকাংশ স্তপই বোধগঞ়ার পূর্ববাংশে অবস্থিত। গ্রামের 
সর্ব মধ্যস্থিত সুবৃহৎ স্তপটা প্রায় ১৫০০ * ১৪০০ ফিট পরিমিত 
স্থান অধিকার করিয়া আছে। বোধগয়া ও তারাডি গ্রামের 
ব্যবধানে যে রাস্তা কাটা আছে, তাহাই এ স্ত,পূটাকে দ্বিতাগে 
বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। উহার উত্তরাংশের তুলনায় 
দক্ষিণাংশকে একতৃতীয়াংশ বলিলেও চলে। এই দক্ষিণ 
খণ্ডের উপরেই ভারতের অপূর্ব কীন্তিস্তত্ত বোধগয়ার মহাবোধি- 
মন্দির অবস্থিত । উত্তরাংশের পরিমাণ ১৫০০ ১০০০ ফিট । 
১৯শ শতাবের প্রারস্তে বুকানন হেমিপ্টন এই প্রদেশ 
পরিদর্শনে আসিয়া এই অংশকে রাজস্থান” (রাজপ্রাসাদ ) 
বলিয়া উল্লেখ করিয়া যান, কিন্ত এখন পর্যন্তও প্র স্থান 
গড়” নামে বিঘোধিত হইতেছেশ। 

বোধগয়ার প্রসিদ্ধ মহাবোধি-মন্দির ব্যতীত, লীলাজন 
নদীর বামতীরবর্তী উদ্যান মধ্যে একটা স্বৃহৎ মঠ অবস্থিত 
আছে। প্র অট্টালিকা চারিতল ও চতুর্দিকে ইষ্টকপ্রাচীর 
পরিবেষ্টিত। উহার দক্ষিণপ্রান্তে বার-দোক্সারী নামক অট্রা- 
লিকা এবং উত্তরভাগেও কতকগুলি গৃহাদি দেখিতে পাওয়া 
যায়। উক্ত মঠের পশ্চিম-প্রাকারের বহির্ভাগস্থিত স্তপের 
উপর চারিটা মন্দিরযুক্ত এক অস্রালিক! শোভিত আছে। মন্দির 


* সংস্কত নাম নৈরঞ্ণনা। বুদ্ধগয়ার অর্ধক্রোশ দক্ষিণে মোরা পাহাডের 
নিকট এই নদী মোহনার সহিত মিলিত হইয়! ফন্ত নামে প্রবাহিত হইয়াছে। 

+ তীরাদেবীর প্রাচীন মন্দির এখানে অবস্থিত থাকায় এই খাম তারাঁড 
নামে অভিহিত । 
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খু চতুষ্পার্্বর্তী পরিখা! ও প্রাচীরাদি দেখিয়া! এই স্থানকে গড় বলিয়৷ কল্পনা 
করা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। বিশেষ আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, 
বৌদ্ধ-প্রাধান্ত সময়ে এই স্থানে একটা সঙ্বারাম ছিল । কালে তাহাই দুর্গাকারে 
পরিণত হইয়। থাকিবেক | এই সুপ্রাচীন সঙ্বারামই মহাবোধি-সঙ্বারাম নামে 
প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্ুবৃহত স্তপটী সমতল ক্ষেত্র হইতে সর্বত্রই প্রায় ১, 
হইতে ১৫ ফিট, উচ্চ। 


বোধগয়া 


১১৯] 


বোধগয়। 


চতুষ্টের মধ্যে একটীতে জগন্নাথ, দ্বিতীয়ে গঙ্গাবাই-প্রতিষ্টিত 
রামমুত্তি এবং অপর ছুইটাতে শিবমু্তি স্থাপিত দেখা ঘায়। 
উক্ত মঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণস্থিত প্রাচীর বাহিরে সাধুদিগের 
নমাধিস্থান। প্রত্যেক সমাধির উপরে স্তুপ বা লিঙ্গমুন্তি 
স্থাপিত আছে। কেবল মাত্র মোহান্তদিগের সমাধির উপরি 
সুৃশ্ত ক্ষুদ্রাকার মন্দিরাদি নির্মিত হইয়া থাকে। 

মঠাধিকারী প্রধান মোহান্তগণই উক্ত গ্রামদ্বর়ের অধি- 
কারী । 


হইবে । এই উপসত্ব হইতে তাহাকে প্রত্যহ শতাবধি 


সন্ন্যাসী ভোজন এবং একটা অতিথিশালা ও বিগ্ভালয়ের ব্যয়-: 


ভার বহন করিতে হয়। 
শুন। যায়, খুষ্টীর ১৮শ শতাব্দের প্রারস্ত কালে এখানে 
এই মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। মোহান্তদিগের বংশতালিক৷ 


হইতে জান৷ যায় যে, প্র সময়ে ধম্ডিনাথ গিরি নামা জনৈক. 
শৈৰ সন্যাপী এথানে আপিয়। বান করেন এবং নিজ সান্প্রদারিক | 


সন্নাসিগণের বাপের জন্য তিনি একটা মঠ স্থাপন করিনা যান। 
তাহার তিরোধান হইলে তদীয় শিষ্য চৈতন্যগিরি মঠাধ্যক্ষ 
হয়েন। এই সময়ে বুদ্ধগয়ার মহাবোধিমন্দির প্রায় জঙ্গলে পুর্ণ 
হইয়াছিল* | দেবগুত্তি পরিচর্ধ্যা ও পুজার জন্য একজন পুরো- 
হিতও সেই বন্য প্রদেশে ছিলনা, 
দেবপুজামানসে গমন করিত না। মুসলমান-প্রভাবে উৎসন্ন- 
প্রার এই বনভূমে যে একটা সাধু মুক্তি ধীরে ধীরে আপনার 
সাধু উদ্দেম্ত সংসাধিত করিতেছিল, কেহই তৎকালে তাহা 
লগ্ষ্য করিতে পারেন নাই। 

চৈতন্তের প্রিয়তম শিষ্য মহাজ্ঞানী মহাদেব নিজ বিদ্যা- 
প্রভাবে নিকটবর্তী স্থানসমূহে পরিচিত হইক্মাছিলেন। 
মহাবোধি-মন্দিরের সন্মুখদেশে নির্জনে বসিয়া তিনি মহাঁ- 


দেবীর সাধনা করিতেন । দেবীর কৃপায় তিনি এ ক্ষুদ্র মঠকে 
একটা সুদীর্ঘ সজ্বারামে পরিণত করিয়া যান। প্রবাদ আছে, | 


সম্রাু শাহআলমের ফার্্নাণ অনুসারে তিনি এই বুদ্ধমন্দিরের 
একমীত্র সত্তাধিকারী ও প্রধান মোহান্ত বলিয়া পরিগণিত 
ইয়াছিলেন। তাহার প্রধান শিষ্য লালগিরি দয়া-পরবশ 
হইয়া এখানে অতিথি শালা স্থাপন করিয়৷ যান। লালগিরির 


4৫ 


« ডাঁঃ বুকানন হেমিপ্টন যখন বুদ্ধগয়ায় আগমন করেন, তখন তিনি 
তখনকার মোহান্তের নিকট অবগত হন যে, চৈতন্যের সময় এই স্থান বন- 
জঙ্গলে আবৃত ছিল এবং এখানে একটাও বৌদ্ধ দেখা যাইত ন। ॥ 


গবর্মেন্টের দেয় বাজন্ব বাদে উহার আয় এবং 
প্র বোধিক্রমুমূলে হিন্দু বা বৌদ্ধ তার্থযাত্রীদিগের প্রদত্ত । 
উপহার লহয়৷ তাহার বাখ্দরিক আর প্রার আশা হাজার টাকা 


কোন যাত্রীও তথায়; 


_শতাব্দে অপরাপর চীনপরিব্ররজকগণও এ নাম লিখিয়৷ গিয়াছেন। 


১০ 


শিষ্য রাঘব, রাঘবের শিব্য রৈনহিত, তাহার শিষ্য শিবগিরি, 
তাহার শিষ্য হেমন্তগিরি মঠাধিকারী হইয়ী বথানিয়মে স্ব স্ব 
কর্তব্য পালন করিয়াছিলেন *। 

এখানকার মোহান্তগণ আজীবন ব্রন্গচর্ষ্য অবলম্বন করিতে 
বাধ্য । শিষ্যগণের মধ্যে যিনি সমধিক জ্ঞানবান্‌ ও বিদ্যা 
শালী তিনিই প্রধান মোহান্তের পদ পাইবার যোগ্য, কিন্তু 
এখন প্রায়ই এ নিয়মের বৈলক্ষণ্য দেখা ষার। শিষ্যদিগের 
সর্ব কনিষ্ঠ এবং যাহার সহিত মঠাধ্যক্ষের অনেক সৌসাদুস্ত 
আছে, এরূপ বালকেই মোহান্তের পদে উন্নীত করা! হইয়া 
থাকে । মালপুয়া, মোহনভোগ ও ভাজ ইহাদের প্রধান 
খাদ্য। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই শাস্তচঙ্চাপরাজ্ধুখ । 

বুদ্ধগয়ার প্রাচীনত্ব । 


বৃদ্ধাবতার-প্রসঙ্গে এই স্থান তীর্থসমূহের মধ্যে প্রাধান্তলাভ 
করে।  শুদ্ধেদিন-তনয় শাঁক্যসিংহ রাজসিংহাসন পরিহার- 
পূর্বক এই নির্জন প্রদেশে এক অশ্বথবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট 
হইয়! ধ্যাননিরত হ্ইফ্রাছিলেন। তিনি নিজ যোগপ্রভাবে 
সম্যক্‌-সঙ্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিরা,এই স্থান “মহাবোধি” 


* গয়া কালেক্টারি আপিসের নথিপত্র হইতে জানা! যাঁয়, গোলাপগিরি 
নামক জনৈক মোহীস্ত গবর্মেন্টের নিকট হইতেম স্তিপুর-তীরাডি নামক গ্রাম 
মুকর্ররি বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। কেহ কেহ এই গোলাপগিরিকেই শিব- 
গিরির নামাস্তর বলিয়! অনুমান করেন | 

+ রাজ! অমরদেবের 'অগ্রাম।ণিক শিলালিপিতে বুদ্ধগয়া নাম উল্লিখিত 
হইলেও উহা! অপ্রাচীন বলিয়। বিবেচিত হয়। কারণ কোন প্রাচীন বৌদ্ধ বা 
হিন্দুগরন্থে বুদ্ধগয়! নাম নাই। প্রাচীন শিলালিপি ও চীনপরিব্রাজকদিগের 
ভ্রমণবৃত্তান্তে এই স্থানের “মহাবৌধি” সংজ্ঞ! পাঁওয়! যায়। আইন-ই-অকৃবরী 
পাঠে জীন। যায় যে, হিন্দুর পবিত্র তীর্থ গয়াক্ষেত্র তৎকালে ব্রহ্মগয়! নামে 
বিদিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম লোপ পাইলে এবং ব্রাঁ্সণ্যধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে 
পর, হিন্দুগণ (বুদ্ধের অবতারত্ব স্বীকার করিয়। ) ধ্বংসপ্রায় এই বৌদ্ধতীর্থের 
পঙ্কোদ্ধার করিয়া ক্রমে ক্রমে তীহা জনসমাঁজে প্রচার করেন এবং ব্রল্মগয়া 
হইতে ইহার ভেদ নিরূপণার্থ বুদ্ধগয়। নাম রাখিয়। দেন। মহাবোধি মন্দির ও 
বোধিক্রম উরেল গ্রামের উত্তরেই অবস্থিত। কিন্তু গয়াধাম হইতে দক্ষিণাঁভি- 
মুখে ইহার দুরত৷ প্রায় ৬ মাইল। 

ৃষ্ঠীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্‌ সিয়াং মহাবোধি-বিহার ও 
মহাবোধি-সজ্বারাম শব্দে মন্দির ও মঠের স্বতন্ত্র নিরূপণ করিয়াছেন । উক্ত 
(100. 
40০ ২০ 909-192.) রাজা ধর্মপালের ৮৫০ খৃষ্টাব্দে, রাজা অশোক 
বল্পের ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং খৃ্রীয় ১৩০২ হইতে ১৩৩১ অব্দ. মধো উৎকীর্ণ 
শিলাফলকসমূহে শাক্যমুনির বৃদ্ধত্বপ্রাপ্তিস্থ'ন “মহাবোধি” নামেই উল্লিখিত 
হইয়াছে। বুদ্ধদেব অশ্খতরুমূলে বসিয়া! বৌধিমার্গে আরোহণ করেন বলিয়৷ 
সেই বুক্ষও বৌধি বা মহাবোধি নামে আখ্যাত হয়। 


বোধগয়! 


এবং সেই অশ্বখখতরু সাধারণের নিকট “বোধিদ্রম” নাম খ্যাত 
হয় 1* ললিতবিস্তরপাঠে জানা যায় বে, সম্রাট অশোক 
( প্রিরদর্শী ) বুদ্ধদেবের স্মৃতি চিহ্নসমূহ সংস্থাপনে বত্ববান্‌ হইলে, 
উপগ্ুপ্ত তাহাকে শাক্যসিংহের সমাধিস্থান নিরূপণ করিয়া 
দেন। তিনিও এখানে এই মহাবোধিমন্দির-স্থাপনের জন্ত 
লক্ষ স্বরশমুদ্রা দান করেন । উরুবিশ্বা (বর্তমান উরেল ) গ্রাম- 
সীমান্তে এই মহামন্দির স্থাপিত হইয়াছিল। শাক্যসিংহ বান- 
্রস্থাশ্রম অবলম্বনপুর্বক এই উরুবিন্বার বনান্তরালপ্রদেশে 
অবস্থান করিয়াছিলেন। লালিতবিস্তরের গাথা অংশে তাহার 
সবিশেষ বিবরণ পাঁওয়া যায়। নৈরঞ্জন। তীরবর্তী এই প্রাচীন 
গ্রাম তৎকালে গুল্সলতাদিতে পুর্ণ ছিল । শাক্যমুনি বখন 
জগত্-ক্রেশ অপনোদনার্থ প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্র ছিলেন, তখন 
ুষ্টবুদ্ধি গ্রাম্য-বালকগণ তাহার পবিত্র গাত্রে ধুলিবর্ষণ 
করিতঃ। 

বোধিসত্তব গপ্াশার্ষয পর্বতে. আসিয়া ভ্রমণ করিতত করিতে 
উকবিন্বা গ্রামে আসিরা উপনীত হন। তিনি এই স্থানের 
রমণীয়তা অনুভব করিয়া! মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং মুক্তি-সাধনের 
প্রক্ৃতস্থান জ্ঞানে তথার বাস করেনধ। নন্দিক নামে 
জটনক ফেনাপতি সেই সময়ে এই গ্রামে আধিপত্য করিতেন। 
তাহার ধর্মপরারণা কন্ত! সুজাতা প্রত্যহই শাক্যসিংহকে 
পারসান্ন দিয়া যাইতেন । 

এই স্থান বুদ্ধদেবের প্রীতিকর, রমণীয় এবং বাঁলজনপরি- 
শোভিত হইলেও কালে এই পবিত্র তীর্থ নষ্প্রায় হইয়াছিল । 
রাজপুত্র শাক্যপিংহ এখানে উপনীত হইয়া উরুবিন্বকাগ্তপের 


[2৮ | 


বোধগয়। 


আশ্রমে গমন করেন*। সিংহলদেশীয় বৌদ্ধধন্ম্মেতিহাসে 
উরুবিন্বারই প্রসঙ্গ পাওয়া যায়। মহাবংশ পাঠে জান! বায় 
বে “বুদ্ধঘোষ সিংহল হইতে ভারতে আসিয়া বো ( বোধি ). 
বৃক্ষ পূজামানসে মগধের অন্তর্গত উরুবেলয় গ্রামে উপস্থিত 
হন।” শাক্যসিংহ এখানে তপন্তায় আসিবার পুরে থে 
এই স্থান উরুবিন্বা নামে খ্যাত ছিল, সন্দেহ নাই। যেহেতু 
শাক্যের বুদ্ধত্বলাভের পুর্বে এই স্থানের “বৌধগয়াঃ নাম হওয়া 
একান্ত অসম্ভব । সুজাতার পিতা৷ সেনাপতি নন্দিক কীকট- 
রাজের অধীনে কন্ম করিতেন। গরানগরী ততকালে মগধ- 
রাজ্যের রাজধানী ছিল। খুষ্টায় ৮ম ও ৯ম শতাব্দে হিন্দ্‌ 
প্রাধান্য স্থাপিত হইলে পর উরুবিন্বার অশোক প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ- 
মন্দিরাদি হইতে গয়াক্ষেত্রের স্বাতন্থ্যরক্ষীর্থ হিন্দগণ এই 
স্থানের “বোধগয়া* নাম পরিকল্পিত করিরা থাকিবেন+ | যেহেতু 
গয়ালীগণ গয়াধামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিরা গরার কীন্তি ও 
তীর্থসমূহ সংরক্ষণে যত্রবান্‌ ছিলেন । উরুবিন্বার (বুদ্ধগরার ) 
পূর্বতন অশৌককীভিসমূহ ক্রমেই কালক্রোড়ে শায়িত হই- 
তেছিলঃ। হিন্দুগণ প্রতিহিংসাপরবশ হইয়ী  উরুবিন্বার 


* খৃষ্ট পুর্ব্ব ১৫০ অব্দে উৎকীর্ণ ভহু ত শিলাফলকেও এই বৃক্ষ 'বোধি' নামে 
উদ্লিথিত হইয়াছে । হিউএন নিয়াং হইতেই মহাবৌধি, বোধিদ্রম ও বোধিমণ্ত 
এবং রাজ! ধ্মপালের শিলালিপিতে “মহাবোধি-নিবাসিনাং এইরূপ প্রয়োগ 
দেখিতে পাওয়। যাঁয়। 

1 “রমণীয়ান্যরণ্যানি বনগুল্ম।ণ্চ বীরুধঃ | 

প্রাচীন উরুবিন্বায়াং যত্র নৈরঞ্জন। নদী ॥% ( ললিতবিস্তর ) 
; “যে গ্রামদারকাশ্চ গোপালাঃ কাষ্টহারতৃ্ণহারাঃ1 
পাংশু পিশাচকমিতি মন্যান্তে পাংশুনা চ আক্ষত্তি ॥৮ (ললিতবিস্তর ) 

শ “ইতি হি ভিক্ষবো বোধিসত্বো। যখাভিপ্রেতং গয়ায়াং বিসবুত্য গয়াশীর্ষ- 
পর্বতে জত্বাবিহারসনুচস্ক ম্মাণো যেনোরুবিন্বাসেনাপতিকগ্রাম স্তুদনুক্রত- 
স্তদনুপ্রাপ্তোহভূৎ ॥ তত্রাত্রাক্ষীন্দী নৈরঞীনামচ্ছোদকাং সুপতীর্থ্যাং প্রাসাদিকঞ্চ 
দ্রমগুল্মৈরলস্কৃতাং সমন্তরঞ্চ গৌচরগ্রামীম্‌ ॥ তত্র খন্বপি বোধিসত্বস্ত মনোতীহ্ব 
প্রসন্নমভূৎ্ ॥ সমো৷ বতীয়ং ভূমিপ্রদেশো৷ রমণীয়ঃ প্রতিসংলয়নানুরূপঃপধ্যাপ্ত- 
মিদং প্রহীণািককুলপুত্রন্য।হঞ্চ প্রহীণীর্থ ঘন্নহমিহৈব তিষ্ঠেয়ম্‌ ৮ 

( ললিতবিস্তর ) 


সর 81911021০01 1300৭101570, 7), 189. কাশ্যপ-ত্রাতুত্রয়ের মধ্যে 
ইনি উরুবিন্বায় বাঁস হেতু উরুবিন্ব আখ্যা প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের আগমনকালে 
তিনি অগ্র্পাঁসক ছিলেন। তাহার অপর ভ্রাতৃদ্বয়ের গয়। ও সরিৎ আঁখা। 
ছিল। সুজাতার একটা সখীও উলুবিল্লিক| নামে খ্যাতা ছিলেন । 

1 পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, অমরদেবের খৃষ্ভীয় ১০ম শতাব্দীর উৎকার্ 
শিল।লিপিতে বুদ্ধগয়। নামের উল্লেখ আছে। 4১91%610 1১৪১০::০))০১, 
ড্ব০], 1. 1). 284. 

1 ললিতবিস্তরে লিখিত আছে যে, শাক্যসিংহ রাজগৃহ হইতে গয়া 
নগরে শুভাগমন করেন। মানবের হিতাকাজ্জায় এখানে তিনি চিত্তসংযম করিহা 
নিবিষ্ট মনে ধ্যান করিবার সংকল্প করিলেন । উরুবিল্বার বনে বুদ্ধের সন্বোবি- 
লীভের পর. গয়ানগরীই তাহার নির্ববাণধর্মপ্রচারের মুখ্যক্ষেত্র হইয়াছিল । 
কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, খৃ্তীয় ৫ম শতাবের প্রারস্ত কালে (৪০৪খ্‌ঃ অঃ ) যখন 
চীন পরিব্রাজক ফাঁ-হিয়ান্‌ এখানে আগমন করেন তখন এই স্থানের বৌদ্ধ প্রভাব 
এককাঁলেই তিরোহিত এবং সমগ্র নগরীই জনশৃন্য ভগ্নাবশেষে পূর্ণ হইয়াছিল । 
খুষ্রীয় ৭ম শতান্দে হিউএন্‌ সিয়াংএর পরিদর্শনকালে এই স্থানে হিন্দণ্রভাব 
স্থাপিত হইতেছিল, স্থৃতরাং গয়ালীগণ গয়ার তীর্থ সমুদয় অধিকার করিঝ' 
তাহারই রক্ষায় যত্ববান ছিলেন। অনেকে মনে করেন, মহাঁবোধি তীর্থ 
লুপ্তপ্রায় হইলে হিন্দুগণ গয়াধামে সেই বৌদ্ধকীত্তিসমূহ রূপান্তরে রঙ্ষ। 
করিতেছেন । বুদ্ধগয়ার অনেক প্রস্তর ও শিলালিপি এখানকার মন্দিরা- 
দিতে আনীত হইলেও গয়ার প্রাচীনত্বর লোপ পাঁয় নাই। এখানকার 
পিওদান প্রভৃতি মাহাত্ম্য-কথা রামায়ণ মহাভারতাদিতে উক্ত হইয়াছে । বায়- 
পুরাণান্তর্গত গয়ামাহাজ্ম্যে গয়ান্ুরের ঘে অত্যডুত উপাখ্যান স্ুচিত হইয়াছে, 


বোধগয়া [ 


অতাত বোৌদ্ধকীত্তিসমূহ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এবূপ মনে 
করা বায় না। তাহারা এই স্থান জঙ্গলে পরিণত দেখিয়। 
অনাদরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । কাল সহকারে ইংক্াজ- 
রাজের অন্ুকম্পান্ম এবং ব্রহ্মরীজের অর্থসাহায্যে এই লুপ্তপ্রায় 
মহাবোধি-মন্দির নব্কলেবরে শোভিত হইয়া! সাধারণের 
দৃষ্টিপথারূঢ় হইয়াছে । বুদ্ধগক্সার এই মহাবোধি মন্দিরের 
জীর্ণ-সংস্কার সময়ে স্থানে স্থানে সামান্ই পরিবর্তন ঘটিয়াছে। 

প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ সময়ে এইস্থান অরণ্যে পর্যবসিত 
হইয়াছিল, তাহার স্থির কর! স্ুকঠিন। খুষ্টীয় ৪র্থ শতাবে 
বৌদ্ধপ্রভাবের অবসানে অথবা ব্রাঙ্গণ্যধন্মসেবী গয়ালী- 
গণের অভ্যথানে মহাবোধি-মন্দির যে অনাদৃত হইয়াছিল, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুগণ এই বৌদ্ধ-তীর্থের প্রকারান্তরে 
বিলোপকামনা করিলে ও ভিন্নদেশীয় বৌদ্ধধর্্মীবলক্ষিগণের প্রযত্বে 
এখানকার পূর্বতন বৌদ্ধ-স্থৃতি রক্ষিত" হইয়াছে। উক্ত কীর্তি- 
সমূহ একবারে বিলয় পায় নাই। এই পবিত্র মন্দির বৃক্ষ- 
লতাদি সমাচ্ছাদিত ধ্বংসরাশিতে পরিণত হইলেও বৌদ্ধগণ 
সময় সময় এই পুণ্যতীর্থে আগমন করিয়া যথাসম্ভব সংস্কার 
করাইতেন, শিলালিপি হইতে তাহার যথেষ্ট ্রতিহাসিক প্রমাণ 
পাওয়। যায় । 

ুষ্টপুর্ব ৪র্থ শতাব্দের শেষভাগে সম্রাট অশৌক-প্রতি- 
চিত বস্রাসন ও পুরাতন মন্দির এবং উক্ত বন্রাসনের সম্মুখে 
প্রোথিত রৌপ্যমুদ্রাদির মধ্যে শকরাজ হুবিফের (১৪০ খুঃ অঃ) 
মুদ্রা প্রাপ্ত হওয়ায় এই স্থানের প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হই- 
য়াছে। তৎপরে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ও উরুবিন্বার 
মহাঁবোধি-মন্দিরের উল্লেখ করিয়া যাঁন। হিউএন্‌ সিয়াংএর 
বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, খুষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে 
এই মন্দিরের কতকাংশ সংস্কত হয় এবং মন্দিরের প্রা্জন- 
ভূমি ও বোধিতরুতলস্থ ব্াসন ফন্ত নদীর বালুরাশিতে ভরিয়া 
যাক্সাঁ। স্থতরাং ইহার পর হইতেই যে এই তীর্থে মানবেতর 
আগমনাকাজ্ষা কম হইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ 
নাই । | 


১৬৬ | 


বিশেষ করিয়। অনুধাবন করিলে তাহা! একটী রূপক বলিয়া মনে হয়| দেবা- 
স্বরের বিরোধ স্বভাব-সিদ্ধ। ধর্মপ্রাণ গয়াস্কুরের সহিত দেবগণের কোমল 
বিদ্ষ ধর্মপ্রাণ বৌদ্ধদিগের উপর হিন্দুগণের প্রাধান্য-স্থাপনের চেষ্টা বলিয়া 
প্রতীতি জন্মে। অন্থরের “শ্রেষ্ঠ বৈষ্বতা বৌদ্ধের অহিংসার সহিত কলিত 
হউঘাঁছে। গয্পাস্থরের নিশ্চলতা-সম্পাদনে দেবগণের কাপুরুষচেষ্টা, ধন্মপ্রাণ- 
হিন্দুকৃক নিরীহ-বৌদ্ধগণের প্রত্যাখ্যান ভিন্ন আর কি বলিব। 
[ বিস্তৃত বিবরণ গয়াশবে দ্রষ্টব্য 1] 
* বহ্ধরাজ থদে! মেঙ্গ কতৃক এ নিন্মাণকাধ্য সম্পাদিত হয় বলিয়া 
অনেকের ধারণা । 
1 1:৪5 চা 6া) ]008805) ০1, 1]. 0. 401. 


* এতদ্বারা অনুমান হয় যে তিনি সম্ভবতঃ এ সময়ে বোধিতর মূলস্থ 
পুরাতন বজ্াসন উঠাইয়৷ স্থানান্তরে স্থাপন করিয়া থাকিবেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে 


রী. 


বোধগয়া 


ৃষ্টীয় ৭ম শতাবের প্রারস্তে বৌদ্ধধর্মের প্রধানশক্র রাজ। 
শশাঙ্ক কর্তৃক এই বৌধিদ্রম কর্তিত হইয়াছিল, কিন্তু অভ্য- 
স্তরস্থ বুদ্ধমৃত্তি তদীয় মন্ত্রী পূর্ণবর্শার স্থুকৌশলে রক্ষা পাক । 
ধর মূর্তিও কালসহকারে নষ্ট হইয়। গিয়াছে । ৃ 

এঁ বোধিবৃক্ষকে পূর্ববাবস্থায় আনয়নের জন্য ৬২০ খুষ্টাবডে 
রাজা পূর্ণবন্মী উহার চতুদ্দিকে ২৪ ফিট উচ্চ এক প্রাচীর 
গাথাইয়া দেন, যেন ভবিষ্যতে আর কেহ এ বৃক্ষ নষ্ট করিতে 
না পারেন । 

চীনপরিব্রাজক. হিউএন্সিয়াংএর পর ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে 
যুঅন-চন্‌ ভারতে আসিয়া চারি বখসর কাল মহাঁবোধিতে 
বাস করেন। তিনি পুনরায় ৬৬৫ খুষ্টান্দে মহাবোধিতে 
বজ্কাসনদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন । ৬৪০ থুষ্টান্কে 
হ্বু-লুন মহাবোধিতে বজ্বীসন-দর্শনে আসিয়াছিলেন। 

খৃষ্টায় ৭ম শতাব্দে বৌদ্ধরাজ হ্র্ষবর্ধনের প্রভাবে ঝৌদ্ধ- 
প্রাধান্য স্থাপিত হইলে চীনদেশীয় বৌদ্ধ-পরিব্রাজকগণ 
ভারতের সহিত ধর্মসন্বন্ধ বিস্তার করিয়াছিলেন। খুষ্টীয় 
৮ম ও ৯ম শতাৰে ব্রাঙ্গণ্য-ধর্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইলে বৌদ্ধধর্ম 
হীনপ্রত হইয়া পড়ে। সুতরাং চীনবাসী বৌদ্ধগণের ভারতে 
আগমন এককালেই রহিত হইয়া যায় । খুষ্টীয় ১০ম শতাবে 
মগধের  পাঁলবংশীয় বৌদ্ধরাজদিগের অধিকারে পুনরায় উভয় 
দেশে ধর্গ্রচার-সন্বন্ধ বিস্তৃত হয়। রাজা মহীপাঁলের অধি- 
কার-কাঁলে (১০০০--১০৪০ খুঃ অঃ) যে সকল চীন পৰ্ি- 
ব্রাজক মহাঁবৌধি দর্শনে আসিয়াছিলেন, তাহারা স্ব স্ব ভ্রমণের 
যেস্মৃতি চিহ্ন বাখিয়া গিয়াছেন, বর্তমান অনুসন্ধানে সেই 
সমস্ত আবিষ্কৃত হইয়া প্রাচীন ইতিহাসে নূতন জ্যোতিঃপ্রদান 
ককিয়াছে$। 

১১শ শতাবের প্রারন্তে ধর্মরাজ গুরু নামা জনৈক ব্যক্তি 
ব্রহ্মরাজ কর্তৃক মহাবোধি-মন্দির নির্মীণার্থে প্রেরিত হন। 
উক্ত কর্মচারী ১০৩৫ খুষ্টান্দে স্বর্ণরঞ্জিত তাম্রছত্র দান 
করিয়া যান। দ্বিতীয় আর একখানি শিলালিপি হইতে 
জান! যায় বে ১০৭১ খুষ্টাব্দে তিনি স্বীয় কাঁধ্য সমাধা করিতে 
সমর্থ না হওয়ায় উক্ত বসরেই আর একজন কর্মচারী প্রেরিত 


& দিংহাসন দেউলের মধ্যপোস্তার ভগ্রীবশেষ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে । 


[00191 4১100100815, ৬০1. 4. 0 209, 


1! চীন-পুরোহিত যুন-যু ১০২১ খ্‌ষ্টান্ে বুদ্ধের মাহাত্ম্য প্রকাশক কীর্তন- 
গাথা প্রস্তরে অঙ্কিত রাখিয়া যান। 1০7] 4919610 990161%5 ত্য০আ 
091 1881, ০] স্যাা 7, 50৭. 
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হন। তিনি ৭ বংসর ১০ মীদ এখানে থাকিরা৷ ১০৭৯ খুষ্টাব্ে 
নিশ্মণকাধ্য সম।ধাপুর্ধক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন । 

তংপরে খুষ্টীর ১২শ শতাব্দের শেষ ভাগে (অর্থাৎ ১১৯৮ 
খৃষ্টাব্দে মুনলমান আক্রমণের কিছু পুর্বে) সপাদলক্ষপতি 
অশোকবল্প ইহার কোন কোন অংশ পুননিণ্মাণ করাইয়। 
দেন *। 

খুষ্টার ১৩শ ও ১৪শ শতাবে গন! প্রভৃতি স্থান মুসলমানের 
করতনগত হয়। মেবারের রাঞ্জেতিহাস হইতে জানিতে 
পারি যে, রাজপুত-বীরগণ বিধর্মীর হস্ত হইতে পবিত্র গরাধাম 
রক্ষার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। ভট্টকবিগণের 
আখ্যায়িকার বুদ্ধগয়ার বিশেষ কোন প্রসঙ্গ না থাকিলেও 
সহজে অঙ্গমান কর। বাইতে পারে বে, মুসলমান-বিজয়ের 
পরবন্তী ৬ শতাব্ধ কাল বিধর্মীরু অত্যাচারে প্রগীড়িত হইয়া 
এই স্থানবাপিগণ মহাবোধি-মন্দির ফেলিয়া পলায়ন করে এবং 
জলবায়ুর প্রভাব সহা করিতে না পারিয়৷ সেই প্রাচীন কীন্তি 
সমুদায় ক্রমশ:ঃই ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল। 

বুদ্ধগয়া হইতে যে সমস্ত ভাস্করশিল্প পাওয়া গিয়াছে, তাহার 
আলোচনা করিলে ভারতের শিল্পেতিহাসের একটী অপূর্ব 
পরিচ্ছেদ বাড়ির যীয়। অশোকের মহাঁবোধি-মন্দির ও 
প্রস্তর-প্রাচীর একটা অলৌকিক কীপ্তি। উক্ত মন্দির ও তৎ- 

ক্রান্ত তোরণ'দার, প্রাচীন মহাবোধি-সঙ্ঘারাম, চঙ্ক,মণ 

চৈত্য, বোধিদ্রম এবং প্রাঙ্গণমধ্যস্থ স্তপ ও বিহার প্রভৃতি 
খণডকীন্তিদমূহ প্রত্রতত্বান্থুনন্ধিৎসুদ্দিগকে নৃতন আলোক প্রদান 
করিয়াছে। 

১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ কর্তৃক তিনজন কর্মচারী মহা- 
বোধি-মন্দির সংস্কারের জন্য ভারতে প্ররিত হন। ১৮৭৭ 
খৃষ্টাব্দে তীাহার৷ কর্মক্ষেত্রে উপনীত হইয়া স্বকার্য্যসাঁধনে 
অক্ষম হইলে বাঞ্গালার ছোট লাট (91 45167 771০০) প্রথমে 
'বেগ্লার সাহেবকে (011, এ. 1). 73০0181) তত্বাবধাঁরক নিযুক্ত 
করিয়া পাঠান। ইহাতে ও বিশেষ তৃপ্ত না হইয়া! তিনি পুন- 
রার রাজ! রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে সেই কার্্যপরিদর্শনের জন্ত 
অন্থরোধ করেন। তীহাঁদের উভয়ের উদ্যোগে এবং ব্রহ্গ- 
বাপীদিগের যত্বে বোধগয়ার সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। বলিতে 
কি, সেই মহাবৌধি-মন্দির উচ্চচুড়াবলম্বী হইয়! পুনরায় বৌদ্ধ- 
স্থৃতি জাগাইয়। তুলিয়াছে। কিন্তু এখনও তথাকার কতকগুলি 
সম্পত্তি কলিকাতাস্থ যাছুঘরে সংরক্ষিত রহিয়াছে । 


₹*. 17071) /৮)61810) 2. 941-946, 
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৯৯৭ 5 


বোধন 


বোধঘনাচার্ষ। (পুং) জনৈক উপাধ্যায়। ইনি বোধানন্দঘন্‌ 


ও অহোবলশান্ত্ী নামে প্রসিদ্ধ | 


বে।ধজজ্ক ৫ পুং ) বোধং অভিপ্রায়ং জানাতীতি জ্ঞাক। ১ 


অভিপ্রায়বেতা, শ্রীকৃষ্ণ । 
“ণর্বভাববিদাং শ্রেন্ঠো বৌধজ্ঞঃ কামশাস্ত্রবিদ্‌। 
কামিনীং বোধয়ামাস বাসরামাস বঙ্গসি ॥৮. 
(ব্রহ্ম বৈবর্তপুণ শ্রীকুষ্ণজন্মথণ্ড ৫৩ অঃ) 


বোধন (ক্লী) বুধ-ণিচ্ল্যুট। ১ গন্ধদীপন। (মেদিনী) 


২বেদন। ৩ বিজ্ঞাপন। ৪ উদ্দীপন । 
“পমরেন তেন চিরন্প্তমনোভববোধনং সমবোধিষত |” (মাঘ 
৯/৩৪) “মনোভবন্ত কামস্ত বোধনং উদ্দ পনং যন্মিন্ঠ (মল্লিনাথ) 
৫জ্ঞান। (রঘু ৯৪৯ )৬ চৈতন্তসম্পাদন | যথা-_ছুর্গীদেবীর 
বোধন। আশ্বিন মাসে অকালে রামচন্দ্র রাঁবণবধের জন্য 
ভগবতী ছুর্গার বোধন করিরাছিলেন। শাস্ত্রে বোধনের 
ব্যবস্থাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,__ 
“ইষে মাস্তসিতে পক্ষে কন্তারাশিগতে রবৌ । 
নবম্যাং বোধয়েদেবীং ক্রীড়ীকৌতুকমঙ্গ লৈঃ ॥৮ 
অত্র কৃষ্ণাদিত্বার্দিষে ইত্যপি গৌণাশ্বিনপরত ( তিথিতত্ব ) 
রবি কন্তারাশিতে যাইলে অর্থাৎ আশ্বিন মাসে কুষ্ণপন্গে র 
নবমী তিথিতে দেবীর যথা বিধানে বোধন করিবে, এই স্থলে 
“আশ্বিন” পদ গৌণাশ্বিন বুঝিতে হইবে । নবম্যাদি কর্স্থলে 
প্রাতঃকালে কল্পারন্ত হইয়৷ সায়ংকালে বিল্বতরুমূলে দেবীর 
বোধন হইবে। কৃষ্ণা-নবমী হইতে শুক্লাদশমী অর্থাৎ বিজর।- 
দশমী পধ্যন্ত প্রতিদিন পুজ। করিতে হয়। নবমী বোধন 
আশ্বিন মাসেই অভিহিত হইয়াছে । বচনান্তরে লিখিত আছে, 
“আর্রীয়াং বোধয়েন্দেবীং মূলেটনৰ প্রবেশয়েৎ। 
তিথিনক্ষত্রয়োর্যোগে দ্বয়োরেবানুপালনম্। 
যৌগাভাবে তিথিগ্রাহ্থা দেব্যাঃ পুজনকর্্মণি ॥ 
কুষ্ণনবম্যামার্জীযোগো। বিধৌ মন্ত্রে চ শ্রয়তে ॥১ 
লিঙ্গপুরাণমতে-__ 
“কন্তায়াং কৃষ্ণপক্ষে তু পূজয়িত্বাদ্রভে দিবা । 
নবম্যাং বোধয়েদদেবীং মহাবিভববিস্তটরঃ ॥” (তিথিতত্ব ) 
আর্জানক্ষত্রে দেবীর বোধন করিতে হয়, ইহাতে বুঝিতে হইৰে 
যে আর্্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীই বোধনের প্রশস্ত দিন। কিন্তু 
প্রতি বংদর গৌণাশ্িন কৃষ্ণানবমীতে আর্্রীযোগ সম্ভবপর 
নহে, অর্থাৎ কোন বৎসর হইতেও পারে, নাও হইতে পারে, 
এরপ স্থলে “আর্্রায়াং বোধয়েৎ, ইহা। কিরূপে সম্ভব হয়। ইহার 
মীমাংস। শাস্ত্রে এইরূপ আছে, নবমীতেই বোধন হইবে, 
তবে এ নবমীতে যদি আর্দ্র নক্ষত্রের যোগ হয়, অতি উত্তম 


বোধন . 54৮৫ | বোঁধাত্ান্‌ 


এহমাত্র। নচেঙ আর্দ্র। নক্ষত্র ভিন্ন বে বোধন হহবে না, 
তাহা নহে। 


“অকালে বোধন করিতে হয়' এখানে অকাল শব্দের অর্থ 
দেব্তাদিগের রাত্রি, কারণ উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন এবং | 


দক্ষিণায়ণ রাত্রি। দেবতাদিগের রাত্রিতে কোন কার্য প্রশস্ত 
নহে। এই জন্য “অকালে ত্রহ্গণা বোধঃঃ এইরূপ উক্ত 
হইয়াছে । রাত্রিতে নিদ্রার কাল এইজগ্ত বোধন করিয়া 
পুজা করিতে হয়। 

“অখৈতন্ক্ষিণারনং দেবানাং রাত্রিরিতি এবঞ 

রাত্রাবেব মহামায়। ব্রহ্মণ! বোধিতা পুরা । 

তখৈব চ নাঃ কুর্ধ্য,ঃ প্রতিসম্বংসরং নৃপ ॥৮ 

নবমীতিথি যদি উভয় দিনে পূর্বাহ্ে প্রাপ্ত হয়, এবং পর 
দিনের নক্ষত্র লাভ অর্থাৎ আপ্রানক্ষত্র হয়, তাহা হইলে 
পর দিনেই বোধন হইবে। যুগ্মাদর বলিয়া পূর্বদিনে 
হইবে না এবং উভগ্বদ্িনেই পূর্বাহ্বলাভে এবং নক্ষত্রের 
যোগ যদি না হর, তাহা হইলে পূর্ধদিনে বোধন হইবে। 
কারণ এই স্থলে কেবল তিথিতেই বোধন হইবে, এবং তিথি- 
কৃত্য বূলিন্া যুগ্মাদরই গ্রহণীর। “উভয়দিনে পুর্বাহ্থে নবমী- 
লাভে পরত্রার্্লাভে পরত্র বোধনং নতু যুগ্মাৎ পুর্বত্র। যুগ্ম- 
বাধকপুর্বাহুস্ত বাধকনক্ষত্রান্রোধাত দিবা নক্ষত্রালাভে তু 
পুর্ববাহ্ব এব নবম্যাং উভয়ত্র পুর্বাহুলাভে পুর্ব দিন এব যুগ্মাৎ। 
অত্র কেবলনব্ম্যাং বোধনবিধের্নকত্রন্তাঁপি গুণফলত্বাচ্চ 1” 

( তিথিতত্ব) 

নবমীতেই কেবল প্রশস্ত। যদ্দিনবমী দিনে বোধন না! 

হয়, তাহ। হইলে শুক চান্দ্রাশ্থিন ষষ্ঠী তিথিতে সায়ংকালে 

বোধন করির। পরদিন সগ্তমীতে পুজা করিতে হইবে । ষষ্ভীতে 

বোধন অসাধ্য প্রবুক্তই উক্ত হইয়্াছে। এখন কুলপ্রথা 
মত ষঠী বা! নব্মীতে বোধন হইয়। থাকে । 

ষঙ্গীতে বোধনস্থলে যদ্দি পুর্বদিনে সায়ংকাঁলে ষষ্ঠী লাভ 
হর, এবং পর দিন বদি সাঁরংকাল প্রাপ্ত ন। হয়, তাহা হইলে 
পুর্ববদিনে সারংকাঁলে দেবীর বোধন এবং পর দিনে 'আমন্ত্রণ 
অধিবাঁস হইবে । যদি উভয় দিনই সান্বংকাঁলে ষন্তী লাভ হয়, 
তাহ। হইলে পর দিনেই বোধন হইবে। 

“বদা তু পুর্বদিনে সায়ং যষ্ঠীলাভঃ পরদিনে সাঁয়ং বিন! 
ব্ীলাভঃ তদ পুর্কেছ্যবেণধনং পরদিনে সায়মামন্ত্রণৎ, ষদা 
ভুভরদিনে সায়ং সষ্ঠ্যলাভস্তদা পরেহহনি পুর্বাহে ষষ্ঠ্যাং 
বোধন, বৌধরেছ্িন্বশীখাপ্নাং ষষ্ট্যাং দেবীং দলেষু চ। 
ষষ্ঠ্যাং বোধনেতু নক্ষত্রান্থপদেশান্ন তদীদরঃ ॥৮ € তিথিতত্ব) 

বৌধনে সক্ষল্প স্থলে বিশেষ ফলকামী হইলে বোধন এই 


পদের উল্লেখ হইবে। দেবীর বোধনের মন্ত্র 
“ইষে মান্তসিতে পক্ষে নবম্যাং চান্রযোগতঃ | 
শ্রীবৃক্ষে বোধয়ামি ত্বাং যাবৎ পুজীং করোম্যহং ॥ 
তং রাবণস্ত বধার্থায় রাঁমীস্তান্তুগ্রহাঁয় চ। 
অকালে ব্রহ্মণ! বৌধো দেব্যাত্ত্বর়ি কৃতঃ পুরা ॥৮” (পুজাপদ্ধতি) 
কালিকাপুরাঁণে লিখিত আছে, নবমীতে বোধন অষ্টা্বশ- 
ভূজার এবং যষ্ঠীতে বোধন দশভূজার ইহা সঙ্গত নহে, দশ- 
ভুজারই ষগ্ঠী এবং নবমী উভয় তিথিতেই বোধন হহয়া থাকে । 
ইহা শান্তর ও লোকাঁচারে প্রসিদ্ধ। শরৎকাঁলে দশভূজা দুর্গা 
দেবীর বোধন উক্ত হইয়াছে, এই জন্ত উহার নাম “সারদা 
হইয়াছে। অতএব সারদ! দশভূজ। ছূর্গার বগ্ঠী ও নবমী 
তিথিতে বোধন হইবে । 
বোধনী ভ্ী) বুধ ভাবে ল্য, ভীষ্‌। ১ বোধ। বোধ্যতে- 
নয়া বুধ-ণিছ করণে ল্য, অনয়াহি মুচ্ছিতা বোধ্যতে 
ইতোহন্ত তথাত্বং। ২ পিগ্ললী। (মেদ্িনী) 
বুধ্যতেহস্তাং বুধ অধিকরণে লুট স্তিয়াং ডীষ। ৩ উত্থানৈকা- 
দূলী। কান্তিক মাসের শুর্লা একাঁদশী--এই দিন ভগবান্‌ বিষ 
জাগরিত হন, এই জন্ত ইহাঁর নাম বোৌঁধনী, এই দিন অতি 
পুণ্য দিন, ইহাতে স্ান্দানাদি করিলে অনন্ত ফললাভ হয় । 
«“শরনী বৌধনী মধ্যে যা কৃষ্টেকাদশী ভবেৎ। 
সৈবোৌপোষ্য। গৃহস্থেন নান্তা কৃষ্ণা কদাঁচন ॥৮ (তিথিতত্ব) 
বোধনীয় (ত্রী) বুধ্‌ কর্মমণি অনীরর। ১ বোধ্য, বোধযোগ্য, 
বোধিতব্য । | 
বোধপুর্থীধর (পুং) জনৈক বাতির | 
বোধায়িতৃ তু (তরি) বুধণিচততৃচ,। বিনি জ্ঞানমার্গ উন্মোচন 
করিয়। দেন, গুরু। ২ বৈতালিক, যে ঘুম ভাজা ইয়া দেয় । 
বোধয়িফু (তরি) নিদ্রা ভাঙতে ইচ্ছুক। ্‌ 
বোধরায়াচাধ্য €পুং) মাধব সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু ॥ সত্য- 
বীরতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ । 
বোধবাসর (পুং) বৌঁধস্ত ভাবতে মায়ানিদ্রায়৷ শ্রবোধস্ত 
বাসরঃ। ভগবান্‌ বিষ্ণুর প্রবোধ দ্রিন। বিষণ যে দিন প্রবুদ্ধ 
হন, উত্থানৈকাদশী। হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে £_ 
বৈষ্ণব যাক্ধজ্জীবন ধরিয়া যে কোন পুণ্যকর্থ্ের অনুষ্ঠান করুক. 
না কেন, বদি বৌধবাসর অর্থাৎ উত্থান একাদশী না করে, 
তাহা হইলে ততকৃত সকল পুণ্য নিষ্ষল হয়। 
“জন্মগ্রভৃতি যখ পুণ্যং নরেণোপাজ্জিতং ভুবি। 
বৃথা ভবতি তৎ সর্ধং ন কৃত্বা বৌধবাঁসরম্‌ ॥৮ 
(হরিভক্তিবিলাস), 
বোধত্ন্‌ (পুং) জৈন মতে -জান ও. এজ আত্মা। 


বোধা 


চু 55 | 


বৌদ্ধ 


বোধান (পুং) বুধ্যতে ইতি বুধ-আনছ। ১ গীষ্পতি | ২ বিষ্ু। 
৩ বুধভেদ। (শব্দরত্র' ) 

বোধানন্দঘন (পুং) আচাধ্যভেদ | 

বোধায়ন, ত্রন্মস্ত্রবৃত্তিপ্রণেতা। রামানুজ তাহার শ্রীভাষ্যে 
ইহার নামোল্লেথ করিয়াছেন। ইহার রচিত ভগবদগীতা ও 
দশখানি উপনিষদের টীকা আছে বলিক়! প্রবাদ আছে। 

বোধারণ্যবতি (পুং) তন্বকৌমুদীব্যাখ্যান প্রণেতা, ভারতী 
যতির গুরু। 

বোধি (পুং) বুধ-( সর্বধাতুভ্য ইন্‌। উপ. ৪1১১৭) ইতি 
ইন্‌। ১ সমাধিভেদ। ২ পিঞ্পল বৃক্ষ। ( মেদিনী ) পর্য্যায়__ 

“পিপ্ললোবোধিরশ্বথশ্চৈত্যবৃক্ষো গজাসনঃ।”( বৈগ্ভক রত্মালা) 

৩ বোধ। (তরিকা) (তরি) ৪জ্ঞাতা। (উজ্জল) 
বোধিত (ত্রি) বুধ-ণিচ্ক্ত। জ্ঞাপিত। 
“রাত্রাবেব মহামায়া ত্রাহ্গণা বোৌধিত। পুরা ৮. (তিথিতত্ব) 
বোধিতরু (পুং) বোধিরেব তরুঃ। অশ্বথবৃক্ষ। (হেম) 
বোধিতব্য তত্রি) বুধ-ণিচ-তব্য। জ্ঞাঁপিতব্য | 
বোধিদ (পুং) অর্থংভেদ। (হেম) 
বোঁধিদ্রুম (পুং) বোধিরেৰ দ্রমঃ॥ বোৌধিবৃক্ষ, অশ্বথবৃক্ষ। 
বুদ্ধদেব এই ক্রমমূলে বোধ অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করেন। 
[ বোধগয়া দেখ ।] 

বোধিধন্্ন (পুং) জনৈক বৌন্বধন্ম্াচারধ্য। ইহার পূর্বনাম 
বোধিধন । 

বোধিন্‌ (ত্রি) জ্ঞাত। প্রবুদ্ধ। 

বোধিভদ্রে পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য। 

বোবিমণ্ড (পুং) বোধিক্রমমূলে যে বজীসনে বসিয়া শাক্য- 
মুনি জ্ঞান্লাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবী হইতে উথ্িত সেই 
আসনের নাম। 

বোধিমগুল এক্লী) যে আদনে বসিয়া শাক্যসিংহ সন্বোধি 
লাভ করেন। 

বোধিস্ঙ্ারাম, বৌদ্ধ সঙ্বারামভেদ। [ বোধগয়া দেখ । ] 

বোধিসত্্র ক্রী) বোধি-বোধবৎ সত্বং। বুদ্ধ বিশেষ । 

“্ৰরালুর্বোধিসত্বাংশঃ কোহন্তো জীমূতবাহনাৎ। 

শরু,য়াদথিসাৎ কর্ত, মপি কল্পদ্রমং কৃতী ॥৮ 

(কথাসরিৎসা ২২৩৫) 
বোঁধিলিদ্ধি, সহআরাখ্য নামক বেদান্তগ্রন্থ রচয়িতা। 
বোধেন্দ্র, আত্মবোধটীক। ভাবপ্রকাশিকা, নামরসায়ন, নাম- 

রসোদর ও হরিহরভেদধিক্কার প্রভৃতি সংস্কত গ্রন্থগ্রণেত। | 
বোঁধেয় (পুং) ধর্দনন্প্রদার বিশেষ । 
বোধ্য (তরি) বুধ-ণ্যৎ।* বোধযোগ্য, বোধনীয়। 


বোনা (দেশজ) বপন। পশমের মোজ। প্রভৃতির গ্রন্থন । 

বো নাই (দেশজ ) ভগিনীপতি। 

বোনাল (দেশজ) বনযুক্ত। অরণ্য সন্নিকটস্থ স্থান। 

বোব। (দেশজ ) মৃক, যাহার কথা কহিতে পারে না। 

বোয়]ল (দেশজ ) মত্ভ্যবিশেষ । (১110703 1১61011009) 

বোর (দেশজ) ১ ধান্তবিশেষ। ২ কাষ্ঠের গুড়া । ৩ কোমরের 
অলঙ্কারভেদ । 

বোর। (দেশজ ) থলে। 

বোরাবন্দি (পারসী) থলিয়াজাত করণ। থলে পুরিয়। 
গাটুরি বন্ধন। 

বোরো (দেশজ) এক প্রকার ধান্য। সাধারণতঃ এই দেশে 
তিন প্রকার ধান্ বপন করা হয়, আউম্‌, আমন ও বৌরো।। 
এই তিন প্রকার ধানের মধ্যে আউস্‌ ও বৌরোধান প্রায় 
ভদ্রলোকে ব্যবহার করে না। [ধান্য দেখ।] 

বোল (দেশজ) ১ মুখোচ্চরিত শব্দ বা বাক্য। ২ মৃত্তিকাবিশেষ। 
ইহার প্রলেপ দ্বার৷ মৃৎপাত্রের চাক্চিক্য সম্পাদন করা হয়। ৩ 
রঙ করিবার জন্য প্রস্তত মদিরাবিশেষ। ৪ বউল শব্দজ, আঁম্রা- 
দির মুকুল। ৫ আনদ্ধ যন্ত্রাদি বাদনের সাক্কেতিক শব্দবিস্াস। 


বোলক (দেশজ ) বে মুখে বলিক্বা যায়। কথক । 


বোঁলচাল (দেশজ ) কথাঁবার্ত। । যে কথায় কথায় সামাজিক 
উচ্চ শ্রেণীর রীতিনীতি প্রকাশ করে। 

বোলত। (দেশজ) মক্ষিকাজাতীয় কীট বিশেষ (551) । 
পর্ধাঁর বরট, বরল। 

বোলমন (দেশজ) বৃক্ষ বিশেষ। 

বোল ( দেশজ ) বাক্যমালা, বক্তৃতা । 

বোলী (দেশজ) বাক্য। কথ1। ব্রজবুলিতে বাক্যের অপ- 
ভ্রংশে বোল ব! বোলি শৰের প্রভূত প্রয়োগ আছে। 

বোল্লা (দেশজ ) বোল্তা । 

বোঁহার] ( দেশজ ) ধান্যবিশেষ। 

বে €( দ্বেশজ ) বধূশবধে অপভ্রংশ। 

বৌগুন! (দেশজ ) পিতুলনিম্মিত পাত্রভেদ। বোগ্‌্নো। 
এইদেশে বিধবা! স্ত্রীরা পাকাদি কাধ্যে এই পাত্র ব্যবহার করে। 

বৌদ্ধ (ক্লী) বুদ্ধেন প্রণীতং বুদ্বঅণ। বুদ্ধকৃত নিরীশ্বর শাস্ত্র । 
মত্ম্তপুরাণে লিখিত আছে, বৃহস্পতি এই শাস্ত্রের প্রবর্তক । 
(মত্ম্তপুৎ ২৪ অণ্) বুদ্ধশাজ্স। বুদ্ধশান্ত্রধ বেত্তি অধীতে 
বা অণ্‌। (ত্রি) ২ বুদ্ধশস্ত্াধ্যারী। ৩. বুদ্ধশান্ত্রবেভা | 
পর্ধ্যায় ভিন্নক, ক্ষপণ, অহ্ীক, বৈনাসিক |. (ত্রিকাণ্ড ) ৪ 
বুদ্ধসন্বন্ধিবস্ত । ৫ বুদ্ধমতাঁবলম্বী ধর্মসম্প্রাদায়। :[ ইহাদের 
বিস্তৃত বিবরণ অন্তঃস্থ বএ বৌদ্ধ শব্দে দরষ্টব্য। ] 


(০ ৪0181)5 1১097000900) 


বৌহা'র [১২০ 


] বৃন্ধকলা 


বৌধ (পুং) বুধন্যাপত্যং পুমান্‌ বুধ-অণ্‌। বুধের পুত্র, 
পুরূরবন্‌। (হেম) 

বোৌধভারতী, সাংখ্যবাচম্পতিব্যাখ্য। প্রণেতা 1 

বৌধায়ন (পুং) আঙ্গিরদ ভিন্ন বোধখষির গোত্রাপত্য | 


২ একজন খষি। ইনি শ্রোতসুত্র, গৃহান্থত্র ও ধর্মন্থত্র সমুদায় 
রচনা করেন। 


বৌধি (পুং) বোধ-ঘঞ্। আঙ্গিরস ভিন্ন বৌধের গোত্রাপত্য। 

বৌধ্য (পুং) বোধ-ঘঞ | আঙ্গির গোত্রাপত্য ॥ মহা- 
ভাঁরত-শান্তিপর্ব্বে বৌধাগীত! অর্থাৎ বৌধ্যের উপদেশ আছে, 
তাহার স্থুলতাঁৎপর্ধ্য এইরূপ £_-একদী য্যাতি বৌধ্যকে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, আপনি কাহার উপদেশে শাস্তিলাভ 
করিয়াছেন। তাঁহাঁতে বৌধ্য বলেন, আমি পিঙ্গলা বেশ্তা, 
ক্রৌঞ্চ, সর্প, ভ্রমর, শরনিম্মীতা ও কুমারী এই ছয় জনের 
উপদেশে শান্তি লাভ করিত্বাছি। ইহাদের নিকট এই 
সকল উপদেশ পাইয়াছি। আশা সর্বাপেক্ষা বলবতী, 
আশ বিনাশ করিতে পারিলেই পরমসুখ লাভ হয়। পিঙ্গলা 
আশাকে পরাস্ত করিয়া পরমসুখে শয়ন করিয়াছিল। নিরা- 
মিষ ব্যক্তিরা ক্রৌঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে অবলোকন 
করিলেই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করে দেখিয়। একটা ক্রৌঞ্চ আমিষ 
পরিত্যাগ করিয়। পরমন্খ লাভ করিয়াছিল। স্বয়ং গৃহ নির্মাণ 
করা কখনই সুখের হেতু নহে। সর্প পরনিশ্মিত গৃহের 
মধ্যে পরম স্থখে বাস করে। তপোধনগণ ভিক্ষাবৃত্তি অব- 
লম্বন করিয়া ভূঙ্গের স্তায় পর্যটন করিয়৷ নিরুপদ্রবে স্থখে 
জীবিক। নির্বাহ করে। এক শর-নিম্মীত৷ শর নিন্মাণে এরূপ 
একা গ্রচিত্ত হইয়াছিল যে, রাজ! তাহার সম্মুখে আসিলেও সে 
কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। একদা এক কুমারী 
প্রচ্ছন্নভীবে কএকজন অতিথিভোজন করাইবার বাসনায় 
উদৃখল মুষলদ্বারা তঙুল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে তাহার 
প্রকোষ্টস্থিত শঙ্খ সমুদায় বারংবার শব্দীয়মান হইতে লাগিল, 
তখন সে বুঝিল অনেকে একত্র অবস্থান করিলেই কলহ হয়, 
এই জন্ত ক্রমে শঙ্খ সকল চূর্ণ করিরা একমাত্র অবশিষ্ট 
রাখিল। অতএব একাঁকী বিচরণ করিলে কাহারও সহিত 
বিবাদ হইবার কিছুমাত্র সম্তাবন! নাই। ইহাই বৌধ্যের উপ- 
দেশের স্থুল-তাতপধ্য। ( ভারত-শান্তিপৎ ১৭৮ অ০্) 

বোধো৷ দেশভেদোইভিজনোহস্ত শান্তিকাদিত্বাৎ ঞ্য। 

(ত্রি)২ পিত্রাদিক্রমে তদ্দেশবাঁসী। 

বৌভুক্ষ (ত্রি) ১ দরিদ্র। ২ অনাহারাবসন্নদর্শন ব্যক্তি। 
৩ কৃশ। ৪ ক্ষুধিত। 

বৌহার (দেশজ ) গুল্ম বিশেষ (0০1 14611018) 


ব্য।ক (দেশজ ) বঙ্ক শব্জ। পথ বা! নদীর বাঁক অর্থাৎ গতি 
প্রত্যাবর্তন স্থান। রেখাদির বক্রতা৷। 
ব্যাকা (দেশজ) বক্র। যাহা সোজ। নহে, ঘুরান। 
ব্যাউ (দেশজ ) ভেক। 
ব্রততি ত্ত্রী) ব্রজন্তী ততিবিস্ৃতির্ষস্তাঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু" 
বা প্রতনোতীতি তন-_বিস্তরে (ক্তিচ.ক্তৌ চ সংজ্ঞায়াং। 
পা ৩৩১৭৪) ইতি ক্তিচ পৃষোদরাদিত্বাৎ পন্ত ব। ১ লতা। 
২ বিস্তার। (অমর) 
বুপন (পু বন্ধ বন্ধনে (বন্ধে ব্রধিবুধীচ। উণ্‌ ৩৫) ইতি নক 
ব্রধাদ্রেশশ্চ । ১ কুর্ধ্য। “থুঞ্জস্তি ব্রপনসরুষং চরন্তং পরিতস্তষঃ” 
(খক্‌ ১৬১) ২ বুক্ষমূল। ৩ অর্কবৃক্ষ। ৪ শিব। (হেম) 
৫ দিন। ৬ অশ্ব। (নিবণ্ট,) ৭ চতুর্দশ মন্তু ভৌত্যের পুত্রভেদ। 
“গুরুর্গভীরোতব্রপ্নশ্চ ভরতোহন্ুগ্রহস্তথ। 
তেজস্বী সুবলশ্চৈৰ ভৌত্যন্তৈতে মনোঃ স্থৃতাঃ ॥» 
(মাকপুও ১০০৩২) 
৮ রোগবিশেষ। | ইহার লক্ষণ__ 
“্যন্ত বাযুঃ প্রকুপিতঃ শোকশুলকরশ্চরম্‌। 
বঙ্ক্ষণাত বুষণৌ ঘাতি ব্রপনস্তস্তোপজায়তে ॥৮ (রক ১৮ অ্) 
বন্ধ (ত্রন্মন্‌ দেখ।) 
ব্রহ্ম কন্যা! স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ কন্ঠকা স্থতা। ১ সরস্বতী (তরিকা) 
২ব্রাঙ্মী। (রাজনি*) | 
ব্রহ্মকর (পুং) ব্রাহ্মণ বা গুরু পুরোহিতকে দেয় অর্থ। 
ব্রহ্ম কর্ম্ন্‌ (ক্রী) ত্রহ্মবিহিতং কর্ম্ন। ১ বেদবিহিত কর্ম ।(ত্রি) 
২ ঈশ্বরার্পিত কর্মফল । 
ব্রহ্ম কণ্ম প্রকাশক (পুং) গোপালের নামান্তর । শ্রীকৃষ্ণ । 
ব্রক্মকর্মসমাধি (পুং) ত্রহ্মণ্যেব কর্াত্মকে সমাধিশ্চিত্ৈ- 
আগ্রং ষন্ত বা ব্রহ্মণি কর্মণাং সমাধিঃ। সকল কর্মের কর্তৃতা- 
দ্যঙ্গজাতের ব্রন্মরূপে চিন্তন । 
“তরহ্গার্পণং ব্রহ্মহবিব্রন্দাথো ত্রহ্মণা হুতম্‌। 
ব্রন্মেব. তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্দ্নসমাধিনা ॥৮ (গীতা 8২৪) 
ধাহার জ্ঞানের বিকাশ হয়, তিনি ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই 
দেখিতে পান না। তাহার নিকট এই জগত এক ব্রহ্মময় 
বলিয়াই বিবেচিত হয়। যে প্রক্রিয়া দ্বারা হোম করিতে হয়, 
তাহা তিনি দেখিতে পান না, কেবল তিনি ত্রন্গের সত্তাই 
অনুভব করিয়া থাকেন। ব্রহ্ম! ও আত্মার একত্বদর্শী যোগি- 
গণ ব্রহ্গাগ্নিতেই আপনাকে আহুতি প্রদান করেন, অর্থাৎ 
পরব্রহ্মে সমাধি করিয়া জীবাত্মীর লয় করিয়া! থাকেন। 
ব্রহ্মকল। (ভ্ত্রী) দাক্ষারণী। ইনি সকল মন্ুষ্যের হৃদয়ে 
বিদ্ধমান আছেন বলিয়। তাহার এই, নাম হুইয়াছে। 


ব্রঙ্গকুর্চ 
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ব্রহ্মগিরি 


ব্রহ্মকল্প (ত্রি) ১ ব্রঙ্গসদৃশ। ২ ব্রন্ের স্থিতিকাল। 
ব্রহ্মকাণ্ড (ক্লী) বেদের যে অংশে পরব্রহ্গজ্ঞান প্রকাশিত 
.হুইয়াছে। আধ্যাত্মিকজ্ঞানকাড। ইহা কর্মকাণ্ডের বিপরীত । 
ব্রহ্মকায় (পুং) দেবতা বিশেষ । 
ব্রহ্মকায়িক (তরি) ব্রন্মকায় নামক দেব মন্বন্ধীয়। 
ব্রহ্মকার ত্রি) অন্নকর্তী। “নরঃস্তবান্তে। ব্রহ্গকারা2৮ (খাক্‌ 
৬২৯1৪) 'ত্রহ্মণোহ্ব্স্ত হবিরক্ষণন্ত কর্তারঃ” (সায়ণ ) 
ব্রহ্মকাষ্ঠ (ক্লী) তৃলকান্ঠ। (রাজনি*) 
ব্রহ্মকিন্তিষ (ক্লী ) ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধকাঁরীর যে পাঁপ। 
ব্রহ্নকুণ্ড (ক্লী) ব্রন্ষণা নির্ষিতং কুণ্ সরোবরম্। ব্রহ্ধা 
কর্তৃক নিম্মিত কামরূপস্থ সরোবর । কালিকাপুরাঁণে লিখিত 
আছে, পাুনাথের উত্তরে ব্রন্মকুণ্ড নামে সরোবর, ইহা পূর্বে 
্রহ্ধ। স্বর্গবাসিদিগের স্নানের নিমিত্ত নির্মাণ করিয়াছেন । 
ইহার দীর্ঘত1 একশত ব্যাম এবং বিস্তার তাহার অর্ধ। এই 
সরোবর সকল পাপহর, পবিত্র এবং দ্রেবলোক হইতে 
আগত। এই সরোবরে নিমোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান 
করিতে হয়__ 
“কমগুলুসমুভূত ব্রহ্গকুণ্ডামৃতত্রব। 
হর মে পর্বপাঁপানি পুণ্যং স্বর্গ সাঁধয় ॥৮ 
এই মন্ত্রে সান করিয়া! ত্রঙ্গকুট পর্বতে আরোহণ পুর্ব্বক 
উমাপতির পুঁজ! করিলে মুক্তি হয়। (কালিকাপু* ৮১ অঃ) 
ব্রহ্মকুশ। (স্ত্রী) অজমোদা, চলিত রান্ধুনী। (ভাবপ্রৎ ) 
ব্রহ্মকট (পুং) ব্রঙ্ধ। কুটে শিখরে যন্ত। পর্বত বিশেষ । 
তরদ্মকুটে জলে স্বাত্বা পুজয়িত্বা উমাপতিং। 
্রহ্মকুটং সমারুত্ মুক্তিমেবাপু যান্নরঃ ॥৮( কালিকাপুত ৮১অ) 
্রন্মকর্ঠ (কী ) ব্রঙ্গণো ত্রাঙ্গণ্স্তকৃষ্চমিব। ব্রতবিশেষ। 
“রজন্বলে তু যে নাধ্যাবন্যোন্তং স্পূশতো যদি। 
সবর্ণে পঞ্চগন্যন্ত ব্রহ্মকুর্চমতঃ পরম্‌॥” (বৃদ্ধশীতাতপ ) 
পঞ্চগব্য পান করিয়৷ একদিন উপবাস করিলে এই ব্রত হয়। 
এই ব্রত রজন্বলা স্ত্রী স্পর্শেও কর৷ যায়। 
“অহোরাত্রোধিতা৷ ভূত্বা৷ পৌর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ । 
পঞ্চগব্যং পিবেৎ প্রাতব্র্দাকুচ্চবিধিঃ স্মৃতঃ ॥৮ 
: ( প্রায়শ্চিত্ততত্ব ) 
্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে- চতুর্দশী, অমাবস্তা বা পুর্ণিম| 
তিথিতে পঞ্চগব্য বা হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে এই ব্রত 
হয়। পৌর্ণমাসীতে এই ব্রত করিলে সকল পাপ ক্ষয় হয়। 
যিনি প্রতিমাসে ছুইবার এই ব্রত করেন, তাহার উত্তমা 
গতি লাভ. হয়। ইহাকে পঞ্চগব্য পানরূপ ব্রতও বলা যায়। 
২ কুশোদক সহিত পঞ্চগব্য। 
]া 


৩৯ 


“পঞ্চগব্যেন দেবেশং যঃ ম্নাপয়তি ভক্তিতঃ | 
্হ্গকুর্চবিধানেন বিষ্জলোকে মহীয়তে ॥ » 
“ত্রহ্মকুষ্চবিধানেন কুশোদকযুক্তেন” ( দেবপ্রতিষ্ঠাতত্ব ) 

ব্রহ্মকৃৎ (তরি) ব্রহ্গ তপঃকরোতীতি কৃ-ক্ষিপৃ। ১ তাপস, 

তপন্তাকারী। ২ স্তোত্রকারী, ঘিনি কায়মনোবাক্যে পুজা 
ও ভজনা করেন। (পুং) ৩ বিষ্ু। (ভারত ১৩।১৪৯৮৪ ) 
৪ শিব। (ভারত ১৩১৩২ )৫ ইন্ত্র। 

ব্রহ্মরত (ত্রি) ব্রহ্মণ! কৃতঃ। ত্রহ্গা কর্তৃক কৃত। 

ব্রহ্মকতি (ভ্ত্রী) ক্রিয়মাণব্রঙ্গস্তোত্র। (খক্‌ ৭২৮৫) 

ব্রন্মকোশ (পুং) ব্রহ্মার রত্বভাগ্ডার। ত্রহ্মতত্বাশ্রিত পবিত্র 

শব বা গ্রন্থ। 

ব্রহ্মকো শী (ভ্ত্রী) ব্রহ্মণঃ কোশীব। অজমোদা। (রাজনি০) 


ব্রন্মক্ষত্র, ১ ব্রাহ্মণ ও ন্ষত্রিয়ে উৎপন্ন জাতি বিশেষ। ২ ব্রহ্ম- 
তেজা ক্ষত্রিয়। 


“তরন্ধক্ষত্রস্ত যো৷ যোনির্বংশো৷ রাজধিসতক্ৃতঃ 1৮(বিষুঃপুও ৪1২১৪) 
শ্রীধরস্বামী তট্রীকায় এই ন্গত্রিয় জাতি সম্বন্ধে এইরূপ 
ব্যাখ্যা করিয়াছেন, “ব্রহ্গণঃ ত্রাহ্মণস্ত ন্মত্রস্ত ্ত্রিয়ম্ত চ 
যোনিঃ কারণং ক্ষত্রিয়েরেব কৈশ্চিত্তপোবিশেষাৎ ত্রাহ্মণ্যং 
লব্ধমিতি' | দাক্ষিণাত্যে এই ব্রন্গক্ষব্রগণ এখনও কায়স্ের 
ন্তায় আচার-সম্পন্ন অথবা কায়স্থ বলিয়া গণ্য । [কুলীন দেখ] 
৩ ব্রন্গজ্ঞান ও ক্ষত্রবীধ্যশালী। প্রজাপতি দক্ষ ব্রহ্গতেজ ও 
ক্ষত্রিয় বীর্য্যে পূর্ণ হইয়৷ ব্রহ্মাধিষ্ঠিত প্রদেশে তপস্তার্থ গমন 
করিয়াছিলেন। 
“দক্ষো দত্বাথ তাঃ কন্তাঃ ব্রহ্ম রং প্রপদ্য চ। 
্রহ্মণাহধ্যুষিতং পুণ্যং সমাহিতমন। মুনিঃ ॥৮ (হরিবংশ ১১২) : 
ব্রহ্মক্ষেত্র (ক্রী) ব্রহ্মার আধগানস্থান মানবদেহ যতিগণ 
কর্তৃক ত্রহ্মক্ষেত্র নামে উক্ত হইয়াছে। 
“ব্রাহ্মণ স্তোত্রসংসিদ্ধ৷ জনিত্রে প্রথমে পদে। 
্রাহ্মণাহধ্যুষিতত্বাচ্চ ত্রন্ধক্ষেত্রমিহোচ্যতে ॥৮ 
২ বেদমন্ত্রপার্গ ব্রাহ্মণ-অধিব্সিত পুণ্যস্থান। 
ব্রহ্মগন্ধ (পুং) ব্রন্মের বিকাশ ব! জ্ঞানরূপ সৌগন্ধ। 
ব্রহ্মগয়1, গয়া তীর্ঘ। [ গয়া দেখ। ] 
ব্রহ্মগর্ভ (পু)) একজন স্থৃতিশাস্ত্র প্রণেত। (তরী) ব্রন্মেব গর্ভে। 
যস্তাঃ । আদিত্যভক্তা ।॥ (1১01%0151% 10098817078) (রাজনি০ ) 
ব্রহ্গগবী (জী) ব্রাহ্মণের অধিক্কত গাভী । 
ব্রহ্মগায়ত্রী (ত্র) গায়ত্রী মন্ত্রবিশেষ। 
ব্র্মগার্গয (পুং) খবিভেদ। (হরিবণ ১৫৯ অণ্) 
ব্রহ্মগিরি (পুং) ব্রন্মণো গিরিঃ পর্বতঃ। ব্রহ্মশৈল। এই 
পর্বত নীলকুট নামক কামাখ্যানিলয়ের পুর্ববদিকে অবস্থিত। 


(হরিবংশ ) 


গ 


ব্রহ্মঘাতক জিও  ব্র্গচর্ষা 


“ততস্ত নীলকুটাখ্যং কামাখ্যানিলরং পরম্। 
তৎপুর্বভাগে বসতি ব্রহ্গা ব্রন্মগিরিং পুনঃ ॥৮ 
(কালিকাপুৎ ৮১ অণ্) 
ব্রঙ্মগিরি, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর মলবার জেলার অন্তর্গত 
একটী গিরিশ্রেণী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় 
৪৫০০ ফিট। দাবসীবেষ্টা নামক ইহার সর্বোচ্চ শিখর 
৫২৭৬ ফিট উচ্চ । অক্ষাণ ১১৫৬উঃ এবং দ্রাঁঘিৎ ৭৬, ২ পুঃ। 
ইহার চারি পার্খ বনজঙ্গলে পুর্ণ। এই বনান্তরাল হইতে 
কাবেরী নদীর পাপনাশিনী, বলরপন্তন ও লক্ষ্মণ তীর্থ নামক 1১ 
শাখাত্রয় পূর্বাভিমুখে এবং বড়পোলে নামক নদী উত্তর- 
পশ্চিমে ঘুরিয়৷ পেরাম্বাড়ি গিরিসঙ্কট অতিক্রমপূর্ববক সমুদ্রে 
আনিয়৷ পড়িয়াছে। 
ব্রহ্ম গীতী। ভত্রী) ত্রহ্গণঃ গীতা ৬ ত২। মহাভারতের অনু- 
শাসন পর্বে ত্রহ্মকর্তক কথিত অনুশাসন রূপ গাথা। 
“মস্বাধ্যায়নিরতাঃ সর্বান্‌ কামানবাপৃস্তথ। 
যটচ্চব মানুষে লোকে যচ্চ দেবেষু কিঞ্চন ॥ 
সর্বং তু তপস! সাধ্যং জ্ঞানেন নিরমেন চ। 
ইত্যেবং ব্রক্মগীতান্তে সমাখ্যাতা ময়াহনঘ ॥৮. 
(ভারত অন্ুশাসনপণ ৩৫অ০) ২ শিবপুরাঁণের অন্তর্গত 
জ্ঞানথণ্ডের ৬ হইতে ৯ অধ্যায় পর্যন্ত, যে বিভাগে বেদান্ত 
ও যোগশাস্ত্রের অবতারণা হইয়াছে । 
ব্রক্মগীতিকা (ত্র) ত্রহ্মার স্ততি বা গীত। 
ব্রহ্মগুপ্ত €পুং) ১ বি্ভাধর-ভীম পত্বীর গর্ভে ব্রহ্মার ওরস 
জাত পুত্রভেদ। (কথাসরিৎসা ৪৬৬১ ) ২ জনৈক জ্যোতি- 
বিদ্‌, অনুমান ৫৯৮ খুষ্টাব্বে জন্মগ্রহন করেন। ইহার রূচিত 
ব্রহ্মসিদ্ধান্ত পাওয়া যাঁয়। ৩ ভক্ত সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু | 
ব্রহ্মগুপণ্তীয় (পুং) ব্রহ্গগুপ্তবংশোদ্তব রাজপুত্র । 
ব্রন্গগোল €্ং) ভূমণ্ল। জগৎ। পৃথিবী । 
ব্রঙ্গগৌরব (ক্রী) ত্রন্মমহিমহচক অস্ত্রাদি। ব্হ্ধান্ত্রে 
গুণ। (ভট্ট ৯৭৬) 
ব্রন্গগ্রন্থি (পুং) যজ্ঞোপবীতের গ্রন্থিভেদ। -যজ্ঞোপবীত 
গ্রন্থি দিয়া ধারণ করিতে হয়। 
ব্রহ্ম গ্রহ (ুং) ব্রহ্মরাক্ষস। ঘিনি পরমপবিত্র বস্ত পাইতে ইচ্ছুক। 
ব্রহ্ম গ্রাহিন্‌ ত্রি) পবিত্র পরমপদার্থ বা ব্রঙ্গার্থলাভের 
 উপবুক্ত। (কৌশিকোপনিষৎ ১৯) 
ব্রহ্মবাতক (পুং) ত্রাহ্মণং বিপ্রং হত্তি হন-থুল্‌। ব্রহ্গহত্যা- 


পড্ক্তিভেদী প্রভৃতি পঞ্চপাপী ব্রহ্মঘাতক নামে অভিহিত 
হয়। দ্াদশীতিখিতে পুতিকা ভক্ষণ করিলে ব্রহ্মঘাতক 
হয়, অর্থাৎ তত্তল্য পাপভাগী হইতে হয়। পুৃতিকা। 
ব্রহ্মঘাতিকা” (তিথিতত্ব ) 
ব্রহ্মঘাতিন্‌ ক্রি) ব্রক্গহন্ণিনি। ত্রাক্মণহত্যাকারী। ভূপ্ু- 
মুনির নামান্তর । (ভ্ত্রী) দ্বিতীয় দিবসীয় রজস্বলা স্ত্রী 
ব্রহ্ষঘোষ (পুং) বেদধ্বনি। (ভারত ৩।২৬।২) 
ব্রহ্মত্ব (তরি) ত্রন্গাণং ত্রাহ্মণং হস্তি হন-ক। ব্রহ্মহত্যাকারক । 
এত্রন্ধন্বমপি চগ্ডালং কঃ পতত্তং পুনীমহে 1৮ ( মলমাসতৎ) 
স্ত্িগাং ভীষ | ২ গৃহকন্তা। ৩ ব্রহ্গঘাতিনী। 
ব্রঙ্মচক্র (ক্রী ) ব্রহ্মনির্মিতং চক্রং। কাধ্যকারণাত্মক সংসাঁররূপ 
চক্র। জীবগণ এই সংসার চক্রে নিয়ত নিম্পেষিত হইতেছে, 
এইজন্ত ইহাকে ত্রন্গচক্র কহে। প“সর্বাজীবে সর্বসংস্থে বৃহস্তে 
অস্মিন্‌ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রহ্মচক্রে” ( শ্বেতাশ্বতরোপনি* ) 
ব্রহ্মচর্ধ্য (ক্র) ব্রহ্মণে বেদার্থং চর্য্যং আচরণীয়ং। আশ্রম 
বিশেষ। ব্রহ্গচধ্য, গার্স্থ, বানপ্রস্থ ও সন্যাস এই চারিটা 
আশ্রম। আশ্রম ধর্মের মধ্যে ব্রহ্মচর্ধ্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ । ২ অষ্টাঙঈ- 
মৈথুননিবৃ্তি। 
“স্মরণং কীর্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহভাষণম্‌। 
সংকল্লোহধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়ানিরত্তিরেব চ। 
এতন্ৈথুনমন্টাঙ্গং প্রবদস্তি মনীষিণঃ ॥ (ভারবিটাকা মল্লিণ ১০) 
স্মরণ, কীর্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহাভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায় 
ও ক্রিয়ানিবৃত্তি এই আট প্রকার মৈথুন। এই অষ্টাঙ্গ 
মৈথুন-নিবৃত্তিই ত্রহ্মচর্য্য। ইহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সাধারণতঃ 
জানিতে হইবে। রী 
“মূতে ভর্তরি সাধবী স্ত্রী ব্রহ্মচধ্ধযে ব্যবস্থিতা। 
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রীপি যথ! তে ব্রহ্মচারিণঃ ॥৮ ( মন্তু ৫1১৩০) 
ব্রেন্গচর্ধ্যে ব্যবস্থিতা অরুতপুরুষান্তরটৈথুনা” ( কুন্ধুক ) 
৩ যমভেদ্র। পাঁতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে,_-অহিংসা, সত্য, 
অস্তেয়, ব্রন্মচধ্য ও অপরিগ্রহের নাম যম। প্রথমে অহিংসা, 
তৎপরে সত্য ইত্যাদিরূপে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পাতঞ্জল-, 
ভাষ্যে লিখিত আছে, “ত্রহ্গচধ্যমুপস্থনিয়মঃ, বীর্ষ্যধারণং বা” । 
পাতগ্রলদর্শনের ভাষ্যকারের মত এইরূপ £_যমনামক 
যোগাঙ্গ সধন করিতে হইলে প্রথমে অহিংসানুষ্ঠান, তশপরে 
সত্য, সেই সঙ্গে অচৌধ্য, তৎপরে ব্রহ্মচধ্য। ত্রহ্মচর্ধ্য শব্দের 
মূল অর্থ শুক্রধারণ। শরীরে যদি শুক্র ধাতু প্রতিষ্ঠিত 


কারক (ত্রি) ব্যাসোক্ত পরিভাষিক পাপভেদযুক্ত। 
“পঙক্তিভেদী বৃথাপাঁকী নিত্যং ব্রাহ্মণনিন্দকঃ। 
আদেশী বেদবিক্রেত। পঞ্চৈতে ব্রন্মঘাতকাঃ। (ব্যাস) 


থাকে, বিকৃত, স্বলিত বা বিচলিত ন! হয়, অটল ও অচল 
থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বুদ্ধীক্রিয়ের ও মনের শক্তি বৃদ্ধি 
হয়। চিত্তের প্রকাশশক্তি বাড়িয়। যায়, রাগদেষাদি অন্তহিত 


নম্বর বিরল 
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এবং কামক্রোধাদি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অতএব শরীরস্থিত 
শুক্রধাতুকে অবিরত, অশ্থলিত ও অবিচলিত রাখিবার জন্ত 
কামভাবে স্ত্রীলোকের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি দর্শন ও স্পর্শন পরিত্যাগ 
বিধেয়। ক্রীড়া, হাস্ত ও পরিহাস, তাহাদিগের বূপলাবণ্য- 

চিন্ত। প্রভৃতি বর্জনীয়। আলিঙ্গন ও রেতঃসেক নিষিদ্ধ। 
কিছুদিন এইরূপ নিয়মাচারী হইলে ব্রহ্মচধ্য দৃঢ় হয়। তখন 
আত্মা আর এক প্রকার আশ্চধ্য শক্তির (যাহার অন্যনাম 
ব্রহ্মতেজ, তাহারহই) প্রাছুর্ভীব হয়। তখন তাহার মুখজ্যোতিঃ 
অপুর্ব এবং মানসিক তেজঃ অপ্রতিহত হয়। 

্রহ্মচর্ধ্য-প্রতিষ্ঠারাং বীর্য্যলাভঃ” (পাঁতঞ্জলস্থৎ ৩৮৩।) 

ব্র্ষচধ্যের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বীর্যনিরৌধবিষয়ে সুসিদ্ধ 
হইলে বীর্ধ্য অর্থাৎ নিরতিশয় সামর্থ্য জন্মে। বীর্যের বা 
চরমধাতুর কণামাত্রও যদি বিকৃত বা বিচলিত না হয়, ভ্রম- 
ক্রমেও যদি কামোদয় না হয়, স্বপ্নেও যদি চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে 
তাহা হইলে চিত্তে এমন এক অদ্ভুত শক্তি সর হয় যে, তদ্বলে 
চিন্ত সর্ধত্র অব্যাহত বা বিনিবিষ্ট থাকিবার যোগ্য হইয়া 
থাকে । তখন যাহাঁকে বে উপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহাই সফল 
হইবে। (পাতঞ্জলদণ) 

কলিতে ব্রহ্মচ্ধ্য ও বানপ্রস্থ নিষিদ্ধ হইয়াছে । 

“ত্রহ্মচধ্যাশ্রমে। নাস্তি বানপ্রস্থোহপি ন প্রিয়ে। 
গারহ্‌স্থো ভৈক্ষুকশ্চৈৰ আশ্রমৌ দ্বৌ কলৌ যুগে ॥» 

[ মহানির্ববাণ তন্ত্র) [ ব্র্গচর্ধ্যাশ্রমের বিষয় ব্রন্মচারিন্‌ দেখ ] 
ব্রল্গচর্যবং (তরি) ত্রহ্গচর্ধ্যং বিদ্যতেহস্য মতুপ্‌ মস্য ব। ত্রহ্গ- 
চর্য্যযুক্ত, ব্রহ্মচারী । 
ব্রঙ্গচারণী (ত্ত্রী) ব্রহ্মণা বেদেন চারয়তি আচরতীতি ত্রঙ্গ- 
চর-স্বার্থে ণিচ, কর্তরি-ল্যু ভীপ্‌। মার্গী (বত্বমালা ) 
ব্রপ্দচারিন্‌ (পুং) ব্রহ্ম জ্ঞানং তপো বা আচরতীতি অর্জয়ত্য- 
বগ্তং ব্রহ্মচর-আবন্তকে-ণিনি। প্রথমাশ্রমী, উপনয়নের পর 
নিয়মপূর্বক সাঙ্গবেদাধ্যয়নের জন্য গুরুগৃহে অবস্থান। 
মন্গৃতে ত্রন্গচর্ধ্যাশ্রমের এবং ব্রহ্মচারীর কর্তব্যের বিষয় এইরূপ 
লিখিত আছে। উপনয়নের পরই ব্রহ্মচর্ধ্যাশ্রম বিধেয়। 
উপনয়ন হইলেই দ্বিজগণের প্রতি ত্রৈবিদ্যাদি অথবা মধুমাংস- 
বর্জনাদি ব্রতসমূহের আদেশ এবং বিধিপুর্বক বেদ- 
গ্রহণের ভার অর্পিত হয়। উপনয়নকালে যে ব্রহ্ষচারীর 
প্রতি যে চম্স, যে সুত্র, যে মেখলা, যে দণ্ড ও যে 
বসন বিহিত হইয়াছে, চান্দ্রায়ণাদি ব্রতের সময়ও তদ্রপ 
বিধের়।  গুরুকুলে বাসকালীন ব্রঙ্গচারী ইন্ডরিয়-সংযম- 
পূর্বক আপনার অদৃষ্টবৃদ্ধির জন্য নিম্নলিখিত নিয়ম সকল 
প্রতিপালন করিবেন, তিনি প্রতিদিন স্নান করিয়া শুদ্ধ- 


| ১২৩ ] 
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ভাবে দেব খষি ও পিতৃতর্পণ, দেবপুজ। এবং ষায়ং ও প্রাতঃ- 
কালে সম্পূর্ণ সমিধ দ্বারা হোম করিবেন। ব্রহ্দচারীর মধু ও 

ংসভোজন, গন্ধদ্রব্যসেবন, মাল্যাদি ধারণ, গুড় প্রভৃতি রস- 
গ্রহণ, এবং জ্ত্রীসস্তোগাঁদি নিষিদ্ধ হইয়াছে । যে সকল বস্ত 
স্বাভাবিক মধুর, কিন্তু কারণ বশে অল্প হয়, অর্থাৎ দধি- 
প্রভৃতি দ্রব্যসেবন, প্রাণিহিংসা, তৈল দ্বারা আপাদমস্তক 
অভ্যঞ্জন, কজ্জলাদি দ্বারা চক্ষুরঞ্জন, পাদুকা বা ছত্রধারণ, 
কাম, ক্রোধ, লোভ এবং নৃত্য, গীত, বাদন, অক্ষাদিক্রীড়া, 
লোকের সহিত বুথা কলহ, দেশবার্তাদির অন্বেষণ, মিথ্যা 
কথন, কুৎসিতাভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ বা তাহা- 
দিগকে আলিঙ্গন ও পরের অনিষ্টাচরণ, প্রভৃতি হইতে 
ব্রহ্মচারী নিবৃত্ত থাকিবেন। সর্ধত্র একাকী শয়ন করিবেন 
এবং কদাঁচ হস্তব্যাপারাদি দ্বারা রেতঃপাত করিবেন না, 
কামবশতঃ রেতঃপাত করিলে আত্মব্রত একবারেই নষ্ট হই! 
যাঁয়। এমন কি,যদি অকামত: ব্রহ্মচারীর ন্বপ্পে রেতঃস্থলন হয়, 
তাহ! হইলে তিনি স্নানত্তে স্র্য্যের অর্চনা করিবেন এবং পপুনর্মাং 
এতু ইন্দ্রিয় অর্থাৎ আমার বীধ্য পুনরায় প্রত্যাবর্তন করুক, 
ইত্যাদি বেদমন্ত্র তিনবার জপ করিবেন। আচার্য্যের যে সকল 
দ্রব্যের প্রয়োজন, সেই সকল দ্রব্যই আহরণ এবং প্রতিদিন 
ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করিবেন। যে সকল গৃহস্থ বেদা নুষ্ঠান যুক্ত, 
সন্তষ্টচিত্তে যাঁহাঁর! স্বস্ব বুত্তিতে কালযাঁপন করিতেছেন, 
ব্রহ্মচারী প্রতিদিন শুটি হইয়া তাহাদের গৃহ হইতে ভিক্ষা 
সংগ্রহ করিবেন । গুরুর বংশে, আপনার জ্ঞাতিকুলে বা মাতু- 
লাদি বন্ধুকুলে ভিক্ষা কর! ব্রন্মচারীর কর্তব্য নহে। তবে যদি 
ভিক্ষোচিত গৃহস্থ না মিলে, তবে পুর্ব পুর্ব কুল পরিত্যাগ 
করিয়া পর পর মাতুলাদি কুল হইতে ভিক্ষা আরম্ভ করিবেন। 
আবার পূর্বোক্ত ভিক্ষোচিত সকলেরই যদি অভাব হয়, তাহা 
হইলে সংযতেন্দ্রির় ও ভিক্গীবাক্যবর্জন অর্থাৎ মৌনী হইয়! 
গ্রামভিক্ষা অর্থাৎ চাতুর্বপ্যের নিকটেই ভিক্ষা করিবেন ; কিন্ত 
অভিশপ্ত ও মহাপাতকাদ্রিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কখনও 
ভিক্ষা লইবেন না। ব্রহ্মচারী দূর হইতে সমিধকাষ্ঠ আহরণ 
করিয়া অনাবৃত স্থানে সংস্থাপন করিবেন এবং নিরলস হইয়া 
সায়ংও প্রীতে সমিধকান্ঠ ্বার। অগ্নিতে হোম করিবেন। ব্রহ্মচারী 
যদি অনাতুর অবস্থায় নিরত্তর সপ্তরাত্রি ভিক্ষীচরণ এবং সায়ং ও 
প্রাতঃকাঁলে সমিধকাষ্ঠ দ্বারা হোম না করেন, তাহা হইলে 
তাহাকে অবকীর্ণী প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রতিদিন ভিক্ষাচরণ 
করা ব্রহ্মচারীর কর্তব্য, কিন্তু ভিক্ষান্ন একজন গৃহস্থের নিকট 
হইতে সংগ্রহ কর উচিত নহে । ভিক্ষান্ন দ্বারা লব্ধ ব্রহ্মচারীর উপ- 
জীবিকাঁকে খধিগণ উপবাসসম পুণ্যজনক নির্দেশ করিয়াছেন । 
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ব্রহ্মচারী দেবোন্দেশে অনুষ্ঠিত ব্রাঙ্ষণভোজনে নিমন্ত্রিত হইয়া 
ইচ্ছামত মধুমাংসাদি-বর্জিত ব্রতবৎ অন্ন এবং পিত্রাদির 
উদ্দেশ-শ্রাদ্ধে অভ্যর্থিত হইয়া আরণ্যনীবারাদি খধিবৎ 
অন্নগ্রহণ করিতে পারেন । এইরূপ ভোজনে ব্রহ্ষচারীর একান্ন 
সেবনের দোষ অথব! ভিক্ষাব্রতের হানি হয় না। মন্বাদি 
ধধিগণ ব্রাহ্গন ও ব্রন্মচারীর প্রতি এইবপ শ্রাদ্ধাদিস্থলে একান্ন- 
ভোজনের বিধি দিয়াছেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ঠ ব্রহ্মচারীর প্রতি 
ভিক্ষাচরণ বিহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু একান্নসেবনের বিধি 
নাই। ব্রহ্মচারী গুরু কর্তৃক আদিষ্ট হউন বা না হউন, তিনি 
প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন ও গুরুর হিতানুষ্ঠানে যত্ববান্‌ হইবেন। 
প্রতিদিন শরীর, বাক্য, বুদ্ধি ও মনঃসংঘম করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 
গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান থাঁকিবেন। 
ব্রহ্মচারী সর্বদা গুরু সন্নিধানে গুরুর অপেক্ষা হীনান্নভোজন 
ও হীনবস্ত্র পরিধান করিবেন। গুরু অগ্রে উথান করা ও 
গুরু যখন শয়ন করিবেন, তৎপরে শয়ন করা বিধেয়। 
শয়ান বা উপবিষ্ট থাকিয়া, ভোজন করিতে করিতে, কিংবা 
দুরে দণ্ডায়মান থাকিয়া, অথবা অন্যদিকে মুখ করিয়া, 
গুরুর আজ্ঞাগ্রহণ বা তাহার প্রতি সম্ভীষণ করিতে নাই। 
গুরুদমীপে শিষ্যের আসন ও শ্যা সর্বদা গুরু অপেক্ষা 
অনুন্নত হওয়৷ উচিত। গুরুর অসাক্ষাঁতেও উপাধ্যায়-আঁচাধ্যাঁদি 
পুজনীয় বাক্যবিহীন গুরুনাম উচ্চারণ করিতে নাই, কিংবা 
উপহাস বুদ্ধিতে গুরুর গমন ও কথনাদির অন্ুকরণ করা 
উচিত নহে। ব্রহ্মচারী কোঁনস্কলেই গুরুর সহিত একত্র 
উপবেশন করিবেন না। ব্রহ্গচারী গুরুর সবর্ণাস্্রীগণকে 
গুরুর স্তায় পূজা এবং অসবর্ণা স্ত্রীদিগকে প্রত্যুতখান ও অভি- 
বাদন দ্বারা সম্মানন! প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু তিনি গুরু- 
পত্বীর গাত্রে তৈলত্রক্ষণ, তাহীকে স্নান, তীহার গাত্রমর্দন 
বা কেশ-সংস্কার করিয়া দিবেন না । যুব! ব্রহ্মচারী তরুণী 
গুরুপত্রীকে কখন পাদগ্রহণ দ্বারা অভিবাদন করিবে না। 
ইহলোকে মনুষ্যদ্বিগকে দূষিত করাই স্ত্রীলোক দিগের স্বভাঁব। 
একারণ পণ্তিতগণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে চিরদিন সাবধান থাকিতে 
পরামর্শ দেন। ইন্দ্রিয়গণ অতিশয় বলবান্‌, এইজন্ত বিদ্বান্‌ 
অবিদ্বান্‌ সকলেরই সাবধানতা আবগ্তক | 


রহ্ধচারী কুর্য্যোদয় বা ক্র্্যান্ত সময়ে কখনই শয়ান 


থাকিবেন না, কারণ এই সময়ে তাহার সন্ধ্যোপাসন। করিতে 
হইবে। জ্ঞানকুত হউক আর অজ্ঞানকৃত হউক, তিনি 
শরান-জন্য পাপের নিমিত্ত সমস্তদিন উপবাস-প্রারশ্িত্ত 
করিবেন। যদি তিনি প্রায়শ্চিত্ত না করেন, তাহা! হইলে 
তাহার মহাপাতক হইবে। 


১২৪ এ] 


ব্রহ্মচারিণী 


রহ্মচারী এই সকল নিয়ম পালন করিয়া জীবনের চতুর্থ 


ভাগ গুরুগৃহে যাপনকরিবেন। ব্রন্গচর্য্যাশ্রমের পর ব্রহ্মচারী 
গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়৷ দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী 
হইবেন। (মনু ২ অ০) 

সামান্য ব্রহ্মচর্য্য দ্বিজমাত্রেরই কর্তব্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় 
ও বৈপ্ত এই তিন জাতিই ব্রহ্মচর্যযাবলম্বন করিবেন। ব্রহ্মচারী 
অবস্থায় বিশেষ পীড়াদি ব্যতীত একস্থানাহৃত অন্ন ভোজন 
করিবেন না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ত ব্রহ্গচারীর শ্রাদ্ব-ভোজনে 


অধিকার নাই। ব্রহ্মচারী ম মাত্রেরই মধু» মাংস, অঞ্জন, গুরু 


ভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন, নিষ্ঠুরবাক্য, স্ত্রীসস্তোগ, জীব- 
হিংসা, উদয়াস্ত সময়ে ুরধ্যদর্শন, অশ্লীল অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য 
ব৷ জুগুপ্সিত বাক্য এবং পরিবাদ অর্থাৎ সত্য হউক বা 
মিথ্যা হউক পরের দৌষোল্লেখন প্রভৃতি বিষয় পরিত্যাগ 
করিবেন। ব্রন্দচাঁরী এক এক বেদ অধ্যয়নে দ্বাদশ বর্ষ 
করিয়৷ ব্রহ্মতর্ধ্য করিবেন, ইহাতে অসমর্থ হইলে পাঁচ বৎসর । 
নৈঠ্ঠিক ব্রদ্ধচারী আচাধ্য সন্নিধানে, আচার্য্যের অভাবে 
আচার্ধ্যপুত্রের নিকটে, তদভাবে আচার্য্য পত্বীর সমীপে এবং 
তিনি না থাকিলে অগ্নিহোত্রীয় অগ্নির নিকটে যাবজ্জীবন বাস 
করিবেন। জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী উক্ত বিধি অবলম্বন পুর্ববক 
ক্রমে দ্রেহত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ করেন । ইহ-সংসারে তাহাকে 
আর জঠরযন্ত্রণ৷ ভোগ করিতে হয় না । 
| (যাজ্ঞবন্ক্যসণ ১ অঃ) 
্রহ্মচর্ধ্য ছুই প্রকাঁর-__উপকুর্বাণ ও নৈষ্ঠিক। ঘিনি বিধি 
পূর্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়! পরে গৃহস্থাশ্রম অবলহ্ছন করেন, 
তাহার নাম উপকুর্ধাণ এবং যিনি মরণাস্ত ব্রহ্মচর্ষ্য অবলম্বন 
করেন, তাহাকে নৈষ্টিক ব্রহ্মচারী কহে। 
*ব্রন্মচার্ধযপকুর্ববাণো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মতৎ্পরঃ। 
যোহ্ধীত্য বিধিবদবেদান্‌ গৃহস্থাশ্রমমা ব্রজেৎ। 
উপকুর্বীণকো জ্ঞেয়ে! নৈষ্ঠিকো। মরণান্তিকঃ ॥৮ 
(কুন্পুত ২অ০) 
বিষুপুরাণে লিখিত আছে। উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য অব- 
লন্বন করিয়া গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিতে হইবে। 
“বালঃ কৃতোপনয়নে। বেদাহরণতৎপরঃ। ৃ 
গুরুগেহে বসেদ্ভূপ ! ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ ॥৮ (বিষুপুত ৩।৯।১) 
২ গন্ধর্ববিশেষ। 
ব্রহ্মচারী বহুগুণঃ স্থবর্ণশ্চেতি বিশ্রতঃ।” (ভারত১১২৩1৫৫) 


ব্রহ্মচারিণী (ভ্ত্রী) ব্রহ্ষণি বেদে চরতীতি ব্রন্ম-চর-ণিনি। 


্রিয়াং ভীপ,। বেদমাত্রগম্যা চিচ্ছক্তিযুক্তা ছুর্গা দেবী । 
“বেদেষু চরতে যম্মাত্তেন সা ব্রন্মচারিণী |৮ ( দেবীপুৎ ৪৫ অ০) 


ব্রহ্মজন্মন্‌ [ 
২ ্রহ্মচর্ধ্যবতধারিণী স্ত্রী। 
“আপীদামরণাৎ ক্ষান্ত। নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।” (মন্কু ৫1১৫৮, 
৩ বারুণীবৃক্ষ। (রাজনি০ ) ৪ ত্রাঙ্গীশাক। (রত্বমাল।) 
ব্রহ্মচোদন (ব্রি) যজ্ঞের প্রতি ত্রাহ্মণদিগের প্রেরক। 
'ত্রাহ্গণানাং ষজ্ঞং প্রতি প্রেরকঃ 1 (মহীধর ) 
ব্রহ্মজ (পুং) ব্রহ্ণো। জায়তে জন-ড | ১ হিরণ্যগর্ভ । 
হিরণ্যগর্ভ স্থষ্টির পুর্বে ব্রহ্ম হইতে স্থষ্ট হন। 


“যে। বৈ ব্রহ্মাণং বিদধাতি পুর্বং ষশ্চান্মৈ প্রহিণোতি বেদম্‌।” | 


(শ্রতি) ঘিনি পূর্বে ব্রন্মকে বিধান করিয়া বেদ শিক্ষা 
দিরাছিলেন। মন্গুতেও লিখিত আছে-_ 
“পোহভিধ্যাপ্ শরীরাৎ স্বাৎ সিস্ক্ষুর্বহুধাঃ প্রজাঃ।-_ইত্যুপক্রম্য 
তদগডমভবদ্ধৈমং সহস্রীংশুসমপ্রভং | 
তনম্মিন্‌ জজ্তে স্বয়ং ব্রহ্মা সব্মলোকপিতামহঃ ॥”৮ (মন ১ অ০্) 
ব্রহ্ম স্বকায় শরীর হইতে বিবিধ প্রজাস্থষ্টির ইচ্ছা করিয়া 
প্রথমে জলের স্থষ্টি করেন, তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলে 
একটী অণ্ড হয়, এ অও্ড হইতে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার 
উৎপত্তি হয়। অতএব ত্রন্গা ব্রহ্দজ | ২ ব্রহ্ম-জাতমীত্র, পঞ্চ- 
ভূতাদি, এই জড়জগৎ প্রভৃতি । 
“যতে৷ বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে » (শ্রুতি) 
যাহা হইতে এই ভূত সকল স্থষ্টি হইয়াছে । ব্রহ্ই এই জগ- 
তের মূল, তাহা হইতেই এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় 
হইতেছে । 
ব্রহ্মজঙ্ (পুং) ব্রহ্মণো জীয়তে ঘ ইতি ব্রহ্মজঃ ব্রহ্গ-জন-ড, 
জানাতীতি জ্ঞঃ, জ্ঞাক। ততঃ কন্মধারয়ঃ। সমষ্টি-স্থুল- 
দেহাঁভিমানী বিরাট্‌, ইনি হিরণ্যগর্ভ হইতে জাত, সর্বজ্ঞ। 
পত্রিণাচিকেতন্ত্রিভিরেত্যসন্ধিং ত্রিকর্মনরুৎ তরতি জন্মমৃত্যু। 
ব্রহ্মজজ্ঞং দেবমীড্যং বিদিত্বা নিচার্যেমাং শান্তিমত্যন্তমেতি ॥৮ 
( কঠউপ* ১১৭) 
ব্রহ্মজজ্ঞমিতি ব্রহ্মজজ্ঞং ব্রহ্মণে। হিরণ্যগর্ভীজ্জাতে৷ ব্রহ্মজঃ 
স্রঙ্গজশ্চাসৌ জ্ঞশ্চেতি ব্রহ্মজজ্ঞঃ সর্ববজ্ঞঃ, (শঙ্কর ভাষ্য) জীব 
ইহাকে জানিতে পারিলে শান্তি লাভ করে। 
ব্রহ্মজট। (ভ্ত্রী) ব্রহ্মণো জটেব সংহতা। দমনকবৃক্ষ। 
ব্রহ্মজন্মন (ক্লী) ব্রন্গগ্রহ্ণার্থং জন্ম। উপনয়ন-সংস্কার, 
উপনয়ন হইলেই ্রহ্মজন্ম হয়। 
“উৎপাদক রহ্গদাত্রোর্গরীয়ান্‌ ব্রহ্মদঃ পিতা। 
ব্রন্মজন্ম হি বিপ্রস্ত প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্‌ ॥” (মনত ২১৪৬) 
ব্রহ্মজন্ম শীকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ, অস্মিন সময়ে উপনয়নং 
ব্রহ্মজন্ম, অথবা ব্রহ্ষগ্রহণমেব জন্ম |” ( মেধাতিথি ) "্যম্মাদ্ি- 


সাা, তু 


১২৫ | 


ব্রহ্ম জ্ঞান 


প্রস্ত রহ্গগ্রহণার্থং জন্ম উপনয়নজন্যং সংস্কীররপং পরলোকে 
ইহলোকে চ শাশ্বতং নিত্যং ব্রহ্ম প্রাপ্তিফলকত্বাত ( কুল্ল,ক ) 
ব্রহ্মজন্ম ফলে ইহলোকে ও পরলোকে ব্রহ্ম প্রাপ্তি হইয়া থাকে। 
ব্রহ্মঙ্গায়া (ভ্ত্রী) ১ ত্রান্মণপত্ধী। ২ জুহু, ইনি খখেদের 
১০১০৯ স্ক্তের খষি। . 
ব্রহ্মজার । পুং) ১ ত্রাঙ্গণীর উপপতি। ২ ইন্ত্র। 
ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা (জ্্রী) তন্ষণঃ জিজ্ঞাসা । ব্রহ্ষাবগতিফলক, 
বিচার। ২ শারীরক স্ত্র। [ বেদান্ত দেখ ] 
ব্রহ্মজীবিন্‌ (পুং) ব্রহ্গণা বেদেন বেদোত্ত আৌতাদিকর্ম্ণা * 


জীবতীতি ত্রহ্গ-জীব-ণিনি। বৃত্তির জন্য পরকীয় শৌতাদি 
কন্দমকারক। 


ব্রহ্ম জুষ্ট (ত্রি) বর্ষণ: জুষ্টঃ। স্তবে বা মন্ত্রে ীত। 
ব্রক্মজত ( ত্রি) স্তোত্র দ্বারা আকৃষ্ট । (খক্‌ ৩৩৪1১) 
ব্গা (পুং) ব্রহ্ম জানাতীতি ত্রহ্ব-জ্ঞাক। শ্রীগোপাল। 
“বাগ্দাত। বাক্প্রদে! বাণী-নাথো হ্রাহ্গণরক্দগকঃ | 
ব্রহ্মজ্ঞে। ব্রহ্ম কৃত ব্রহ্ম! ত্রন্মকর্মপ্রকাশকঃ ॥% 
(নারদপঞ্চরাত্রে গোপালসহত্রস্তোত্র ৮ অণ) ২ বিষ্ু। 
(ভারত ১৩।১৪৯/৮৪ ) ৩ কাণ্তিকেয়। (ভারত ৩২১৩।১১) 
(ত্রি)৪ ব্রহ্মবেভ্তা, যাহার ত্রহ্গজ্ঞান হইয়াছে । 
“স ব্রন্গজ্ঞঃ স বেদজ্ঞঃ সোইগ্রিহোত্রী স দীক্ষিতঃ ॥৮ 
( চীনাচারপ্রয়োগবিধি ) 
ব্রহ্ষজ্ঞান (ক্লী) ব্র্গণি ব্রহ্মবিষয়ে যজ্জ্ঞানং। ত্রহ্মবিষয়ক 
জ্ঞান, তত্বমসি প্রভৃতি বাক্য জন্য প্রতিফলিত বৃত্তারূট় জ্ঞান । 
( বেদান্তলঘুচন্দ্রিকা) মিথ্যাবাসনাবিরহবিশিষ্ট  আত্মভিন্ন 
ভিন্নজ্ঞান। (মুক্তিবাদ ) ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়-নিবর্তক হিরণ্য- 
গর্ভবিষর়ক জ্ঞান। ( বৈজয়ন্তী-ধৃত পাতঞ্জল মত ) প্রকৃতি- 
পুরুষের বিবেকবিষয়ক জ্ঞান। (সাংখ্যদৎ ) 
্রহ্গজ্ঞানের বিষয় বেদান্তের মত এইরূপ__আপনার রন্গ- 
ভাব অপরোক্ষজ্ঞানে আরূঢ় হওয়াই ব্রহ্মজ্ঞান। যেমন 
মরুমরীচিকায় জলভ্রান্তি, তেমনি ্রন্ধে দৃশ্যত্রান্তি। স্থৃতরাং 
দৃশ্তপ্রপঞ্চ মিথ্যা, ব্রহ্মই সত্য । প্রথমে এই জ্ঞান অর্জন ও 
দৃঢ় করিতে হয়, অনন্তর আমি এই জ্ঞান এবং তাহার আলম্বন 
দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সমস্তই ভ্রান্তিবিশেষের বিলাস, অন্ত কিছু 
নহে; স্থতরাং আমি জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন সমস্তই 
ব্রন্মে রজ্জুসর্পের ন্যায় মিথ্যা, এই জ্ঞান যখন অবিচাল্য হয়, 
তখন আপনা আপনি অহং অর্থাৎ আমি জ্ঞানটা ইন্দ্রিয় ও মন, 
এ সকল ত্যাগ করিয়! ব্রন্মে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে । 
- অহ্ংজ্ঞান ব্রহ্ধাবগাহী হইলেই তখন ত্রন্মজ্ঞান হয়, ইহাকে 
তত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞানও বল! যায়। 


ব্রহ্মজ্ঞান ৬, 


একই চৈতন্ত আমাতে ও অন্তান্ত জীবে বিরাজমান । সেই 
এক অথও চৈতন্যই ব্রহ্ম এবং সেই অনাদি অনন্ত ব্রহ্মচতন্ত 
উপাধিভেদে অর্থাৎ আধার (দেহাদি )-ভেদে বিভিন্নভাব 
প্রাপ্তের স্তায় হইয়া পড়ে। বস্ততঃ তাহা অভিন্ন বৈ বিভিন্ন 
নহে। উপাধি অন্তহিত হইলেই. এক, নচেৎ বহু। স্বর্গ, 
মত্ত, পাতাল, এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্মচৈতন্যে অবভাঁসিত 
অথবা মায়িকরূপে দৃষ্ট হইতেছে । যে হেতু একাদয় মহান্‌ 
ব্যাপিচৈতন্তে স্বাশিত অজ্ঞানের প্রভাবে বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল 


প্রকাশ পাইয়াছে, সেই হেতু বিশ্ব মিথ্যা, কেবল প্রকাঁশক 


চৈতন্তই সত্য । অধিক কি সত্য চৈতন্তে যাহা যাহা ভাসমান, 
তাহ! অসত্য । সে সকল চৈতন্তাশ্রিত অক্ঞানের বিলাস ব৷ 
বিভ্রম ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। এই প্রতীতি সুদৃঢ় হওয়া 
আবগ্তক এবং প্র প্রতীতি সুদৃঢ় বা অবিচলিত বিশ্বাসে আবদ্ধ 
হইলেই জীব আপনার ব্রহ্ত্ব সাঞ্গীৎকাঁর করিয়া ক্ৃতার্থ হইতে 
পারে। শক্তিমান গুরু ঘখন বিবেকী ও বুভূৎস্ু শিষ্যকে 
“তত্মূসি “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করেন; 
তখন তাহার তহুক্ত বাক্যের .সামর্থ্যে পূর্বোক্ত প্রকারের 
প্রতীতি,অর্থাৎ বিশ্বের মিথ্যাত্ব ও আপনার ব্রন্ষত্ববৌধ উপস্থিত 
হয়। অনন্তর সেই জ্ঞান সাধনের বলে অপরোক্ষপথে 
প্রবিষ্ট হইয়া জীবকে ক্ৃতার্থ করে । 

শ্রবণাঁদির পর. ছুই প্রকারে বাঁক্যার্থবোধ হইতে দেখা 
যায়, এক পরোক্ষরূপে, আর অপরোক্ষরূপে । বাক্প্রকাশ্ঠ 
বস্ত শ্রোতার সন্নিহিত (প্রত্যক্ষ পথে) থাকিলে তদ্বোধক 
বাক্য তত্বস্তবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় এবং অসনিহিত 
থাকিলে পরোক্ষ জ্ঞান জন্মায় | 

তেত্বমস্তাঁদি” মহাবাক্যই শিষ্যের মনুষ্যত্রান্তি বিদুরিত 
করিয়। ব্রহ্গসাক্ষাৎকার উৎপাদন করিয়া থাকে । কারণ 
ব্রঙ্গই স্বাশ্িত অনাদি অনির্বাচ্য অজ্ঞীনে আমি অমুক” 
এই সদ্বপ্ধ ভাব বা পরিচ্ছেদ-্রান্তিপ্রাপ্ত ও জীব হইয়া! আছেন। 
স্থৃতরাং অ্বয় ব্রহ্মবৌধক তত্বমস্যাঁদি মহাবাঁক্য তাঁহার সেই 
 স্বাত্মত্রান্তি বিদুরিত করিয়। ব্রন্গস্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইতে 
সমর্থ। উপদেশাত্মক তত্বমস্তাদি মহাবাক্যজিজ্ঞাস্ত শিষ্যের 
মনে ব্রন্মাকারা বৃত্তি উদিত করে। তদ্বার! ক্রমে তাহার 


“আমি অমুক” এই চিরাভ্যন্ত ভ্রান্তিবৃত্তি বিদুরিত বা নিবৃত্ত ; 


হর, তখন তাহার সেই চিরসিদ্ধ অদ্বয় ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব 
স্থিবীকৃত হয়। এই অদ্বর ত্রন্মভাবই ত্রন্গজ্ঞান। 

যদিও আলোক ও অন্ধকারের সভ্তায় জ্ঞান ও অজ্ঞান 
অর্থাৎ চৈতন্য ও অচৈতন্ত পরস্পর বিরোধী, তথাপি তাহাদের 
অভিভাব্য-আডভাবকভাৰ অপ্রত্যাখ্যেয়। ইহার তাৎপর্ধ্য 


] ব্রহ্মজ্ঞান 


এই, বিরোধী পদার্থের সহাবস্থান ঘটে না। যেমন আলোক 
ও অন্ধকার সহাবস্থিত হয় না অর্থাৎ আলোকে অন্ধকার স্থান 
পায় না); তেমনি জ্ঞানে অজ্ঞান স্থান পায় না) ইহা দেখিয়া 
ব্রন্মে জ্ঞানের আবেশ স্বীকার কর! অন্যাধ্য। কারণ জ্ঞান ও 
অজ্ঞান একত্র অবস্থিত হয় না, এ নিয়ম বৃত্তিজ্ঞানে প্রচলিত। 
নিপুণ হহয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া খায়, 
চেতনের পার্শচর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্তা চৈতন্তসত্তার 
অধীন। উক্ত উভর পরস্পর পরস্পরের প্রতিযোগী হইয়াও 
পরস্পরের স্বরূপবোধক। অন্ধকার না থাকিলে কে জালোক 
থাকা প্রমাণ করিতে পারে ? জড় না থাকিলে ও অজ্ঞান ন| 
থাকিলে কে চেতন থাক ও জ্ঞান থাক1 জানিতে বা! বিশ্বাস 
করিতে পারে? বস্ততঃ প্রত্যেক আলোকের ও প্রত্যেক চেত- 
নের অধানে অন্ধকারের ও অজ্ঞানের অবস্থান দৃষ্ট হয়। কোন্‌ 
চেতনে অজ্ঞান সংঅব নাই ? সমুদ্ায় চেতন জীবে অজ্ঞান- 
সংশ্বদৃষ্টে স্থির করা যাইতে পারে যে, অজ্ঞান চেতনের পার 
চর শক্তি। ছায়। যেরূপ আলোকের পার্শচর, তেমনি অজ্ঞানও 
জ্ঞানের পার্খচর। উক্ত উভয় কোন এক অনির্বাচ্য সম্বন্ধে 
কখন দূরে কখন নিকটে কখন প্রকাশ্তরূপে ও কখন অন্তহিত 
রূপে আলোকের ও জ্ঞানের সহিত দেখা শুন! করিয়া থাকে । 
সুবিধা এই যে, তাহারা পরম্পর বিরুদ্ধস্বভাবান্বিত, সান্সাৎ- 
সম্বন্ধে দেখা শুনা করিতে পারে না। যেমন অন্ধকার-কালে 
আলোকের অপপাঁর, তেমনি অজ্ঞান কালে জ্ঞানের তিরো- 
ভাব, ও জ্ঞীনকাঁলে অজ্ঞানের পলায়ন-ঘটন! হয় । জ্ঞান হই- 
লেহ অজ্ঞান পলায়ন করিবে, ইহা স্থির থাকতেই আমর! 
অজ্ঞান নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাঁকি। অজ্ঞানেই সংসার, 
সংসার অন্য কিছু নহে। অথণ্ড চেতন অদয় ত্রন্গের পাশ্বচরশক্তি 
অজ্ঞান, তাহার প্রাছুর্ভাবে অন্তঃকরণারদ্দির উৎপত্তি, অনন্তর 
তিনি অন্তঃকরণাদি পরিচ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিরো- 
ভাবে অপরিচ্ছিন্ন ও নিরঞ্জন। কি অন্তঃপ্রপঞ্চ, কি বাহাপ্রপঞ্চ 
সমন্তই অজ্ঞানের বিলাস, সেই জন্তই তাহা ভ্রান্তির বিভূত্তণ 
বলিয়া বণিত হইয়াছে। 
“অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যর্থপঞ্চকম্‌। 
আদ্যত্রয়ং ত্হ্মরূপং জগব্রপং ততো দ্বয়ম্‌ ॥” 
_শক্তিরূপী তন্ধাশ্রিত অজ্ঞান ব্রন্মে বা ব্রহ্মকে জগৎ দেখি- 
য়াছে । সেইজন্ত জগৎ ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্রিত বা একাব- 
ভানে ভাসিত। (সই কারণে এখন প্রত্যেক দৃশ্তই পঞ্চরূপী | 
১ অন্তি-_আছে, ২ ভাতি--প্রকাশ পাইতেছে, ৩ প্রিয়--ভাল 
ব। বেশ এই ভাব, ৪ রূপ-_হহা এহ প্রকার, ৫ নাম-_ইহা 
অমুক বস্ত। এই পঞ্চ রূপের প্রথমোক্ তিনরূপ জন্গ, অবশিষ্ট 


*' সী টা» ৮ ৮. সর ০৭ ০১ ৮ হা সাশাস্পার লিনা দাদির “ক ননীনিরাপা নিক নি” মু্গারিনিন 


ব্রহ্মজ্য [ 


১২৭ ] 


ব্রহ্মতাল 


ছুহরূপ জগৎ অর্থাৎ অজ্ঞান-বিকার। অজ্ঞান-বিকার বা 
জগৎ পরমার্থতঃ সত্য নহে, এই জন্যই বলা যায়, জগৎ মিথ্যা 
ও ব্রহ্ম সত্য। ৃ 
অজ্ঞানকালে অর্থাৎ সংসার দশায় “অহ আমি এই বৃত্তি 
অস্থির বা অনিশ্চিতরূপে উদিত থাকে । সংসার কালের 
অহংজ্ঞান একাকার নহে বলিয়া তাহা অপ্রম! অর্থাৎ মিথ্যা। 
ভাবিয়৷ দেখ, অজ্ঞান কালের অহং কখন মন, কখন ইন্দ্রিয়, 
কখন ব৷ শরার অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। পুর্ণ চৈতন্টের 
দিকে অগ্রপর হয় না। স্থতরাং সংসার কালের অহংজ্ঞান 
অস্থিরতা বিধায় সন্দিপ্ধের ম্যায় অপ্রম! অর্থাৎ মিথ্যা । জননীর 
হ্যায় হিতাভিলাষিণী শ্রুতি তত্বমস্তাদি মহাবাঁক্য উপদেশ দ্বার! 
দেই অপ্রমা বা ভ্রান্তি বিদুরিত করিতে প্রবৃত্ত আছে। 
শরবণে অক্ৃতকাধ্য হইলে মনন, মননে ফল না পাইলে 
নিদিধ্যাসন অবলম্বনীয়। 
শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে অধিকারিতা-লাভ ও বুদ্ধি-দৌর্বল্য 
নিবারণের জন্ত প্রথমে চিত্তপরিকন্মকীরক উপাসন! প্রয়োজন । 
শম, দম, উপরতি, শ্রদ্ধা, সমাধান প্রভৃতি বেদৌক্ত অনুষ্ঠানে 
রত থাকিলে চিত্ত নির্্মলীক্ৃত হয়। তখন শ্রবণাদি কার্যে 
অধিকার জন্মে। 
অভাব প্রাপ্ত হয়। প্রতিবন্ধক অভাব প্রাপ্ত হইলেই শ্রব্ণফল 
ব্রহ্গজ্ঞান (অহং ব্রহ্ম ইত্যাকার অন্ুভাব) আপনা হইতেই 
উৎপন্ন হয়। এইরূপ ত্রন্গজ্ঞান হইলেই মুক্তি বা মোক্ষ হয়। 
অজ্ঞানান্ধ জীব মায়ায় মোহিত হইয়৷ সর্বদা সুখের জন্য ছুঃখ 
ভোগ করিতেছে । জীবের অজ্ঞান নাশের জন্য ব্রন্গজ্ঞান- 
লাভার্থ তন্বমন্তাদি বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন একাস্ত 
কর্তব্য। [ব্রহ্ম ও বেদান্ত শব্দে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য 1] 
গরুড়পুরাণে লিখিত আছে-__ 
“বেদান্তসাংখ্যসিদ্ধান্ত রঙ্গজ্ঞানং বদাম্যহম্। 
অহং ব্রহ্ম পরং জ্যোতিবিষ্ুরিত্যেব চিত্তয়ে॥ 
সূর্যে হৃদ্বোক্সি বহ্ছৌ৷ চ জ্যোতিরেকং ত্রিধা স্থিতম্” ॥ 
ইত্যাদি। (গরুড়পুৎ ২৪০ অণ্) 
গরুড়পুরাণে পূর্বোক্ত বাক্যই সমর্থিত হইয়াছে, এইজন্য 
বাহুল্য ভয়ে লিখিত হইল না। 
ব্রহ্মজ্ঞানিন্‌ (ত্রি) ব্রক্গজ্ঞানং বিদ্যতেহস্ত, ব্রঙ্গ-জ্ঞান-ইনি। 
বরহ্ধজ্ঞানবিশিষ্ট, তত্বজ্ঞানী। 
“কুশলাকুশলাবৃত্তিরহিতঃ সমদর্শকঃ। 
লিঙ্গা শ্রমপরিত্যাগী ব্রহ্মজ্ঞানী নিগদ্যতে ॥» শৈঙ্করানন্দদীপিকা) 
ব্রক্মজ্য (ত্রি) ত্রাঙ্গণের উপর অত্যাচারী, ব্রাঙ্গণনিগ্রহকর। 
ূ (বৈদিক) 


মনন নিদিধ্যাসনের প্রভাবে প্রতিবন্ধক . 


ব্রহ্মজ্যেয় (ক্লী) ব্রাক্মণনিগ্রহ, ত্রাঙ্গণের উপর দৌরাত্ম্য । 
রি (বৈদিক ) 
ব্রহ্মজ্যেষ্ঠ পু) ১ ব্রহ্মার জ্যেষ্টসহোদর | (তরি) ২ ব্রন্মপ্রধান। 
ব্রহ্মজ্যোতিস ক্রী) ১ শিব। ২ ত্রন্ম বা দেবতার জ্যোতিঃ। 
(ত্রি) ব্রহ্গতেজঃ, ব্রহ্মছ্যতিঃ | 
ব্রহ্ষণপ্পতি (পুং) ব্রহ্গণঃ পতিঃ অলুক্সমাসঃ। ব্রাহ্মণজাতি- 
স্বামী। (শুরু যজুৎণ ১৪। ২৮) ২ মন্ত্স্বামী। “পবিত্রং 
বিততং ব্রহ্মণম্পতে” (তাগ্যৎ ব্রাণৎ ১।২।৮) “হে ব্রহ্মণস্পতে মন্ত- 
স্বামিন্” (ভাষ্য ) | 
ব্রহ্মণ্য (€পুং) ত্রাঙ্গণে হিতঃ ব্রহ্মন (খলযবমাষতিলবুষ- 
রঙ্গণশ্চ। পা ৫১৭) ইতি-যৎ (যেচাভাবকর্মণোঃ। পা 
৬।৪।১৬৮ ) ইত্যণ্‌ প্রক্ৃত্যা । ১ বিষুণ। 
“ব্রন্মণ্যে। ব্রহ্মকৃত ব্রহ্মা ব্রন্ধ ব্রহ্মবিবদ্ধনঃ। 
ব্রহ্মবিদ্‌ ব্রাঙ্মণো। ব্রহ্মী ব্রহ্গজ্ঞো। ব্রাহ্মণপ্রিয়ঃ ॥৮ 
(ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) অপিচ-_ 
“ত্রঙ্গণ্যে। দেবকীপুন্রো। ব্রহ্মণ্যে মধুস্দনঃ। 
্রা্মণ্যঃ পুগুরীকাক্ষো ত্রহ্মণ্যো বিষুরচ্যুতঃ ॥৮ 
(আহ্িকচন্দ্রিক) ২ ব্রঙ্গদারুবৃক্ষ। (অমর) 
৩ মুঞ্জতৃণ। ৪ তুলবৃক্ষ। (রাজনিৎ) ৫ শনৈশ্চর। 
(ব্রি) ৬ ব্রহ্মবিষয়ে সাধু । (মেদিনী) ৭ কান্তিকেয়। টাপ্‌। 
৮ দুর্গা। (ভারত ৬।২২।২৬) ৯ স্তোত্র। “হক্গণি স্তোত্রাণি 
হবিরপক্ষণান্নানি বা (সায়ণ) (ত্রি) ১০ ত্রহ্মসন্বন্বীয়। 
ব্রহ্মণ্যদেব (পুং) ব্রহ্গণ্যে দেবঃ। শ্রীরুষ্ণ। 
“নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাঙ্গণহিতায় চ। 
জগন্ধিতায় কৃষ্ণার গোবিন্দীয় নমে। নমঃ ॥৮ 
(নারদপু* বিষ্ণুপ্রণাম ) 
ব্রহ্ধণ্যতা (ভ্ত্রী) ত্রহ্গণ্যস্ত ভাঁবঃ তল্-টাপ্‌। ত্রাঙ্মণের ভাব 
বা ধন্ম। «শৌধ্যং বীর্ধ্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষম]। 
ব্রহ্ণ্যত। প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্‌ ॥৮ (ভাগ ৭১১।২২) 
ব্রহ্মণ্যতীর্থ (পুং) আচাধ্যভেদ। 
ব্রহ্মত1 (তরী ) ব্রহ্মণো। ভাবঃ তল্-টাপ্‌। ত্রহ্গত্ব। 
ব্রহ্মতাল (পুং) চতুমুখতাল। ইহা দশ তালাত্মক। ইহাতে 
মাত্রা ৭, কচটতপ এই পঞ্চাক্ষরের উচ্চারণকাল মাত্রা। 
প্রথম লঘু মাত্রা, তদদ্ধ দ্রুত মীত্রা, তাহার মধ্যে ৪লঘু-৬ দ্রুত। 
এইরূপ মাত্রা। 
“চতুমুখাভিধে তালে জগণানস্তরং প্লুতঃ।৮ 
( সঙ্গীতদামো ) 


1০।০০।০০৩। 


ব্রন্ধদণ্ড 


[হা 


ব্রহ্মদেশ 


সা 


২ বাদ্যের তাল বিশেষ। চতুর্দশ পদের তাল। ইহার 
ৃ রি 


মধ্যে দশটা তাল ও চারিটী ফীক। যথা__ 

্ ০ ১ ১ 
ধা গেন৷ ত্রেকেটতা ত্রেকেটা ৃ ুরা 
ুন্‌ থুন্‌ ভেটেকেটে কেটে তেটে 
টি ৩ ১ রি 

কেটে তেটে খিটিতা টি তা খিটি, 
৯ ১ -ঁ 

কে কেটে তেরে টি যে ঘেনি। ধা 


ব্রহ্মতীর্থ (ক্রী) ব্রহ্মণস্তীর্ঘং। পুঙ্ষরমূল। (রাঁজনি*) 
২ রেবাতটস্থ তীর্থ, এইতীর্থে স্নান করিলে অন্যবর্ণের ব্রহ্গণ্য- 
লাভ এবং ব্রান্ণ পরমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। 
“ততো গচ্ছেত রাজেন্ত্র! ব্রহ্মণস্তীর্থমুত্তমম্‌। 
তত্র বর্ণাবরঃ শ্বাত্ব। ব্রহ্গণ্যং লভতে নরঃ। 
ব্রাহ্মণশ্চ বিশুদ্ধাস্বী গচ্ছেত পরমাঁং গতিম্‌ ॥৮ 
(ভারত ৩1৮৩।১০৫ ) 
ব্রন্মতেজন (ক্রী) ১ ত্রহ্ষশক্তি। (ব্রি) ব্রহ্ষণস্তেজ ইব 
তেজো যন্ত। ২ ব্রন্গের স্ায় তেজঃশালী। 
ব্রহ্মত্ব (কী) ব্রদ্ষণো ভাঁবঃ (ক্রহ্গণত্ত্ঃ। পা ৫1১/১৩৬) 
ইতি ত্ব। শুন্বতুরীর ব্রন্মভাব। পর্যায় ত্রহ্মতৃয়, বরহ্মসাযুজ্য, 
ব্রন্মসাপূজ্য। (শব্দরত্বাৎ) 
“ত্রহ্গত্বমমরেশত্বং দেবত্বং মরুতস্তথা 1” মোর্কপ্ডেয়পুৎ ৫৭৬০) 
২ খত্বিক্‌ বিশেষ ব্রহ্মার ধর্ম । 
ত্রহ্মত্বচু €পুং) সপ্তপর্ণবৃক্ষ। (বৈদ্যকনিৎ) ২ ব্রাঙ্গণঘষ্টিকা, 
বামনহাটী। (শব্দচক্দ্রিৎ) 
ব্রহ্মদ (পুং) ব্রহ্ম বেদং দদাতি দা-ক। বেদদাতা আচার্য্য 
উপনয়নের পর গুরু, শিষ্যকে বেদ প্রদান করেন। ত্রহ্মদাতা 
গুরু জন্মদাত। পিতা অপেক্ষা মাননীয় । 
“উৎপাদক ব্রহ্মদাত্রোর্গরীয়ান্‌ ব্রহ্দঃ পিতা। 
ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রন্ত প্রেত্য চেহ চ শাশ্বতম্‌ ॥” [মন্ত্র 1১৪৬) 
ত্রহ্মদণ্ড (পুং) ব্রহ্মণে! ত্রাহ্মণস্ত দণ্ডঃ দিদ্ধবষ্টিঃ। 
বষ্টিকা। (শব্দচ*) ২ বশিষ্ঠের সিদ্ধ যষ্টি। 
“ধিগ্ৰলং ক্ষত্রিয়বলং ব্রহ্মতেজে! বলং বলম্‌। 
একেন ব্র্দদণ্ডেন বহবে। নাশিতা মম ॥% 
(রামাণ অযোধ্যাকা* বিশ্বামিত্রবাক্য ) ৩ ব্রাহ্মণের শাপ 
রূপ দণ্ড ব্রন্মশাপ। 


১ ত্রাঙ্মণ- 


“বরন্মদগুহতা৷ যে চ বিছ্যাদগ্রিহতাশ্চ ষে। 
তেষামুদ্ধরণার্থায় ইমং পিওং দদাম্যহম্‌ ॥৮ (তিথিতত্ব ) 
৪ বিপ্রের যষ্টি। ৫ কেতুভেদ। (বুহৎস* ১১ অণ). 
ব্রহ্ষমদণ্তী (স্ত্রী) ত্রহ্মণে ব্রন্মোপাসনার্থং দণ্তী ক্ষুত্রো! দঃ । 
কুদ্রক্ষুপবিশেষ। পর্য্যায় অজদস্তী, কটপত্রফল1, ইহার গু৭ 
কটু, উষ্ণ, কফ, শোফ, ও বারুনাশক। (রাজনিৎ ) 
ততরন্মদ্তী তু পুষ্পেণ স্নানে পানে বশীকরাঃ 1৮ 
( গরুড়পুত ১৮৬ অণ) 
ব্রহ্মদত্ত (পুং) ১ ইক্ষাকুবংশীয় রাজবিশেষ। পধ্যায় শ্রম 
(হেমচণ) (ভারত ২৮২০) ২ স্বনামখ্যাত নীপপুত্র । 
(ভাগবত ৯২১।৫ ) ব্রহ্ণা দত্তঃ। (তরি) ৩ ব্রন্মকর্তৃক দত্ত। 
“অমোঘ! ইষবশ্চেমে ব্রহ্গদত্তাঃ জুতেজসঃ | 
দত্তা মহাং মহেন্দ্রেণ তুণৌ চাক্ষয়সায়কৌ ॥৮ (€ রামাৎ 
৩১৮২৮) ৪ ব্রা্গণকে যাহা দেওয়। হইয়াছে । (পুং) 
৫ শুকদেবের কন্তা কৃত্বীসমাখ্যার গর্ভে অণুহের পুত্রভেদ। 
হরিবংশে ১১ অধ্যায়ে ইহার উৎপত্তি-বিবরণ লিখিত আছে। 
ব্রহ্মদর্ভ] (ত্ত্রী) ব্রহ্মণে হিতো! দর্ভো যন্তাঃ॥ যমানিকা। 


ইহার পর্য্যায়__ 
যমানিকো গ্রগন্ধা! চ ব্রহ্মদর্ভীজমোদিকা|। 
সৈবোক্ত। দীপ্যক1 দীপ্যা তথা স্তাদ্যবসাহ্বয়া ॥” (ভাঁৎপ্রণ) 
ব্রহ্মদাত (পুং) ব্রহ্ম-দীতৃছ। বেদদাতা আচাধ্য, ব্রহ্মদ | 
[ ব্রহ্মদ দেখ ] 
ব্রহ্ষদাঁন (কী) ব্রহ্গণঃ বেদন্ত দানং। বেদদান, বেদাধ্যাপন, 
সকল দানের মধ্যে বেদদাঁন সর্বোৎকৃষ্ট । 
“সর্বেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে। 
বার্ধযন্নগো-মহীবাসস্তিলকাঞ্চনসর্পিষাম্‌ ৮ 
(মনু 8২৩৩) 'ত্রহ্মদানং বেদাধ্যাপনং ( মেধাতিথি ) 
ব্রহ্মদারু (ক্রী ) ব্রহ্মণো ত্রাঙ্মণস্ত হিতকরে৷ দারুঃ| 
১ স্বনামখ্যাত অশ্বথাকার বৃক্ষবিশেষ। পর্যায় নুদ, পৃষ, 
ক্রমুক, ব্রন্মণ্য, তুল। (অমর) পলাশিক। (বাচস্পাতি ) তল। 
(ভরত ) পুগ, যুষ। (শব্দরত্বাৎ) 
ব্রহ্মদেয়! (স্ত্রী) ব্রহ্মণে দেয়া। ত্রক্মবিধি অনুসারে দেয়া 
কন্তা, ব্র্দবিবাহের বিধানানুসারে দেয়া কন্তা। 
“ব্রহ্মদেয়াত্মসন্তানো জ্যেষ্ঠ সামগ এবচ 1৮ ( মনু ৩১৮৫) 
বিহ্ধদেয়া ব্রাঙ্মবিবাহেনোঢা? ( কুল্ত,ক ) 
ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষের পুর্বদিগ্ত্তী প্রায়োদ্ীপের* অন্তর্গত 


সং যুরোগীয় ভৌগোলিকগণ এই স্থানকে ৭17)891617 [১91)11)১0]8 বা 
[10019 19)01000. 016 091%0%95 বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। 


ব্রঙ্গদেশ 


উকি ..] 


ব্রহ্মদেশ 


বর্তমান ইংরাজাধিক্কত একটা রাজ্য । অধুন! ইংরাজ-প্রভাঁবে 
ব্রহ্মবাসিগণ হীনবীর্ধ্য হইয়া পড়িলেও এক সময়ে তাহার! 
এসিয়ার দক্ষিণপুর্ক প্রান্তে একটী সুদীর্ঘ ও মহাপ্রভাবশালী 
সাম্রাজ্য স্থাপনে সফলমনোৌরথ হইয়াছিল 11 তংকালে 
ইহার উত্তর-সীমা আসাম, তিব্বত ও চীনাধিকৃত যুনানরাজ্য ; 
পূর্বে শান, লেয়স্‌ ও কাম্বোডিয়া ; দক্ষিণে শ্তামরাজ্য এবং 
পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও ভারতপীম! ছিল । 

ব্রহ্মবাপিগণের উতৎপীড়ন অসহা হওয়ায়, ইংরাজরাজ 
ব্রহ্গদস্থ্যর আক্রমণ হইতে ভারতশীমান্ত রক্ষাকরণার্থ 
১৮২৪ ও ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ছুইটী অভিবান করেন। এই যুদ্ধ 
কালে ইংরাজরাঞজ ব্রহ্মরাজ্যের কতকাংশ যুদ্ধব্যয়ের ক্ষতি- 
পুরণস্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাহাই ইতিহাসে ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্ম 
(13165187008) নামে লিখিত হইত। শাসনকার্যের 
স্থবিধার জন্য ইংরাজরাজজ এই লব্বপ্রদ্েশকে চারি বিভাগে খ 
এবং ২০টা জেলার বিভক্ত করিয়া দ্েন। যান্দাবুর সন্ধির পর 
আরাকান ও তেনাসেরিম বিভাগ ভারতসাম্রাজ্যের অন্তভূক্তি 
হর। তদবধি প্রায় ৩৮ বর্ষ কাল এই স্থানের শাসনভার 
বাঙ্গলার ছোটলাটের উপর স্থস্ত থাকে । ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে 
পেগু ও মার্তাবান ইংরাজাধিকারে আইসে। ১৮৬২ খুষ্টাব্ধে 
উক্ত চারিটী প্রদেশ একত্র করিয়া ইংরাঁজরাজ সর আর্থর 
ফেরিকে (317 4৮07800579১ 06 1050 00791709010 
1১01১510191) স্বতন্থ শাসনকর্তী নিযুক্ত করেন। 

বঙ্গপীমাক্রমণরূপ ওন্ধত্যের সমুচিত দণস্বরূপ দর্সিণ 
বঙ্গের (0,5৪7 1301707%) কতকাংশ ইংরাজকরে সমর্পণ 


করিয়৷ সম্রাট আলৌমপয়্ার বংশধরগণ উত্তরত্রন্দে (001১1)1,97 | 


1))1007) গ্রমন করেন এবং আব নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়া 
নিরাপদে রাজকার্ধ্য সমাধান করিতেছিলেন । স্বাধীনচেতা 
ব্রদ্ধরাজের ওদ্ধত্যপ্রক্কতিনিবন্ধন, তীহার 'অন্ুচরবর্গ কর্তৃক 
ইংরাজপ্রজার নিপীড়ন এবং সেই অত্যাচার-কাণ্ডের 
প্রতিবিধানে ব্রন্ধরাজের অমনোবোগিতা হেতু ভারতরাজ- 
প্রতিনিধি লর্ড ভাক্রিন্‌ ১৮৮৫ খুষ্টান্ধে শেষভাগে মান্দালয় 
অভিমুখে একদল সৈম্ত প্রেরণ করেন। উক্ত সেনাদল 
তথায় উপনীত হইয়া রাজসিংহাষ্ন কাড়িয়া লন এবং ত্রহ্গ- 
রাজকে নিরাপদে নজরবন্দি করিয়া ভারতভূমে পাঠাইয়া 


দেন। বড়লাট প্রথমে মন্ত্রিসভা (0০7614] (10010।] 01 


* উত্তর দক্ষিণে যুনান হইতে মাগুই পধ্যন্ত ৮** মাইল এবং পূর্বব পশ্চিমে 
সমূদ্রতীর হইতে শান রাজ্য পধ্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূভাগ বৃক্ষবাসীদিগের অধিকারভুক্ত 
হইয়াছিল। উহার পরিমাণ আন্দীজ ৪ লক্ষ মাইল। 

+ আরাকান রাজা, উুরাবতী নদীর অববাহিকাতুমি, পেগু ও তেনাসেরিম 
ভূভাগ ॥ 


0] ৩৩ 


1710659 01110151515) দ্বারা এন্গের রাঁজকাধ্য পধ্যাঁলোচনা 
করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্ত ছুর্কুত্ত মন্ত্রিদলের অসদ্বাবহারে 
এবং জালরাজপুত্রগণের সিংহাসনাধিকারের চেষ্টা জন্য যুদ্ধ- 
বিগ্রহে উত্ত্যক্ত হইয়া তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ব্রহ্গসাআাজা 
ইহংরাগশাসনাধীন করিয়। লন । প্রথমে প্রধান কমিসনর দ্বারাই 
রাজকাধ্য পরিচালিত হইয়াছিল। অবশেষে সমগ্র ব্রনের 
প্রধান শাসনকর্তা স্বরূপ এখানে একজন লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর 
নিযুক্ত হইয়াছেন। 

স্বাধীন ব্রহ্মরাজ্য ইংরাগাধিকারে আসিবার পর উহার 
সীমা পরিবন্তিত হইয়াছে । পুর্বে ব্রহ্মরাজোর ঘষে সীমা ছিল, 
ইংরাঞ্জগণ এখনও সেহ বিস্তীর্ণ সাআাজ্য শাসন করিতেছেন । 
অক্ষী* ৯* ৫৫ হইতে ২৭* ১৫ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৯২০ ১০হইতে 
১০০০ ৪০ পুই। 

ইংরাজের হস্তগত হইবার পর, জঙ্গরাজ্যে কোন কোন 
দেশীয় শিল্পের অবনতি হইলেও অন্য দিকে নানা বিষয়ে 
উন্নতি সাধিত হইয়াছে । এই রাজ্য স্বাধীন থাকিলেও 
একদিনের জন্য ও প্রজাবর্গের মধ্যে জুখস্চ্ছন্দত। বিরাজ করে 
নাই। দঙ্ক্যবৃত্তি, পরস্বাপহরণ, গৃহদাহ, প্রাণিহিংসা প্রভৃতি 
অশেষবিধ ছুক্ষিরা এখানকার অধিবাসিগণের অঙ্গ ষণ ছিল। 
ইংরাঁজশাসনে সমস্ত কঠোর অত্যাচার বিলুপ্তপ্রার হইয়াছে । 

এই স্থান পর্বত পরিশোভিত হইলেও এখানে সালবীন নদীর 

অববাহিক! প্রদেশে ধান্ত, ছোল।, ভুট্টা, গম, কলাই, দোক্ত।, 
তামাক,তুলা,সরিষ। ও নীল প্রভৃতির বিস্তৃত চাষ আছে। এতদিন 
ব্রহ্গবাপীর অতিশর প্রিয় চা-বুক্ষ (51599৩1)47070 [১919100011)) 
এবং পিয়ার, কল|, পেঁপে, তেঁতুল, নেবু, কমলানেবু প্রভৃতি 
নানাজাতীয় ফলবুক্ষও জন্মিতে দেখা যায়। উত্তরত্রন্গে ইরা- 
বতা নদীর ক্যেঙ্গ-দ্ধেঙ্গ, ম্যিৎঙ্গে, ও শেল্যে প্রভৃতি প্রশস্ত- 
শাখ। সমুদয় প্রবাহিত। নাম-কথে নামক নদী মণিপুর ও 
লুসাই. গিরিমালার মধ্য দিয়া ক্যে্দ্যেঙ্গ নদীতে আসিয়া 
পড়িয়াছে। এতত্তিনন অনেকগুলি শআ্োতশ্থিনী . ইরাব্তী 
সালবীন ও থালবীন নদীর কলেবর বুদ্ধি করিয়া সেই সুদীর্ঘ 
শআৌতমালাকে ভারত-মহাসাগরে লইয়া গিরাছে। 

এথানকার বনবিভাগেও প্রচুর শাল ও সেগুন বৃক্ম আছে। 
এখানে উতরুষ্ট লাক্ষী ও রবার আটা পাওয়া যায়। প্রীস্বল 
দ্রব্য বাণিজ্যার্থ উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্ম হইতে রেন্তবণবন্দরে আনীত 
হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে । 

এই রাজ্য খনিজ পদার্থের আকর। এখানে সোণা, রূপা, 
তাম!, টিন, সী্ক, রূপাঁঞ্জন, বিদ্মাথ, এন্বার, কয়ল!, শিলা- 
তৈল (১৩০০//০/), গন্ধক, লৌরা, লবণ, লৌহ ও মন্মার্‌ 


ব্রহ্মাদেশ 


্রস্তরাদি পাওয়। যায় । এতভিন্ন মান্দালয়ের ৩৫ ক্রোশ উত্তর 
পূর্বে বহুমূল্য ও উৎকৃষ্ট নীল! ও চুনী পাথর ভূগর্ভ মধ্যে নিহিত 
দেখা যায়। এ বিস্তীর্ণ ভূভাগ হইতে উত্তোলিত প্রস্তররাশি 
রাজকোষেই রক্ষিত হইয়া! থাকে । এখানকার চুনীই সর্বদেশ- 
বিখ্যাত । ৪) 

নাফ নদীর মোহানা হইতে নেগ্রীস্‌ অন্তরীপ পর্যন্ত 
আরাকান বিভাগ বিস্তৃুত। ইহার উত্তর ও পুর্ব সীমাস্থিত 
আরকানযোমা পর্ধতমালার অয়েপ্গ গিরিসঙ্কট দির ইরাবতীর 
উপত্যকাভূমে অবতরণ করা যায়। সমুদ্রোপকুলে কতকগুলি 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে চেত্ব! ও রামরিই প্রধান । এই 
দ্বীপপমূহ সমধিক উর্বরা। সান্দাওয়ে হইতে নেগ্রিস পর্য্যন্ত 
উপকূল বন্দরের উপযোগী । নাফ নদী ব্যতীত এখানে 
মধু, কুলদন, তলক ও অয়েঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটা নদী আছে। 
কুলদন ব। আরাকান নদীর দক্ষিণকুলে আকায়াৰ নগর অবস্থিত। 
পেগু ও ইরাঁবতীবিভাগই বিশেষ শস্যশীলী। এখানে 
ইরাবতী, হৈলঙ্গ বা রেস্তুণ, পেগড ও সিতৌঙ্গ প্রভৃতি নদী প্রবা- 
হিত থাকায় তন্তৎ নদীর অববাহিকাদেশসমূহ বিশেষ উর্বরতা 
লাভ করিয়াছে । প্রায় ১০৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 
ইরাবতী নদী বঙ্গোপসাগরে মিশিয়াছে। এই নদীতে 
প্রায় ৬শত মাইল পর্যন্ত নৌকাযোগে গমনাগমন করা যায়। 

সমুদ্রোপকুলস্কিত তেনাসেরিম বিভাগ ১** হইতে ১৮, 
উত্তর অক্ষাংশ মধ্যে অবস্থিত। সালবীন এখানকার প্রধান 
ননী । ইহার উংপন্িস্থান অদ্যাপি আবিষ্কৃত না হইলেও 
যুনান প্রদেশের নিকট হইতে ইহার খরআ্রোত অন্গুভব করা 
বার। এই বিভাগের পূর্বসীমায় যে পর্ধতমালা দৃষ্ট হয়, তাহা 
পৌক্গ-লৌক্ষ পর্বতের শাখামাত্র। এই গিরিমাল৷ দ্বারা 
ব্রহ্ম ও শ্তামরাজ্য পৃথক্‌ হইয়াছে । 


রাজ্যে প্রধানতঃ তিনটা গিরিশ্রেণী বিস্তৃত দেখা যাঁয়। 
উহার সর্কপশ্চিমটী আরাকানযোমা-পর্বত-_-আঁদাম প্রদে- : 


শের ন[গাগিরিমাল! হইতে মস্তকোবত্তোলন করিয়া ক্রমে যেন 
নেগ্রিস অন্তরীপে আসিয়া মিলিয়াছে। ইহার শেষ শাখায় 
“দ্ন্দেন নামক পাগোদ। (মন্দির ) অবস্থিত। মধ্যস্থলে পেপু- 
যোম। গিরিমালা। ইরাবতী ও সিত্বৌঙ্গ উপত্যকা ভূমির মধ্য- 


দেশে অবস্থিত থাকিয়া ইহ। উক্ত নদীদ্বয়ের অববাহিক। প্রাদেশকে ; 


বিভক্ত রাখিয়াছে। এই পর্বতমালা উন্তরব্রদ্দের থেমে-থিন্‌ 
গিরিশরেণীর সান্ুদেশ হইতে দক্ষিণাঁভিমুখে ইরাবতীর “ব দ্বীপ 
পর্যন্ত বিস্তুত হইয়াছে। এখানে একটী পর্বতশিখরে 
বক্গবাপীর বিখ্যাত বৌদ্ধতীর্থ ও শেও-দগোন মন্দির অবস্থিত । 
পৌঙ্গ-লৌঙ্গ নামক পর্বতমাল৷ সিভৌন্গ ও সালবীন উপত্যকা- 
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দ্বয়ের মধ্যে বিস্তারিত । তৌঙ্গ-গু প্রদেশের সন্সিকটে ইহার 
কএকটা শিখর ৬ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চ। 

এখানে কএকটী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হ্ুদও দেখিতে পাওয়া ষায়। 
তন্মধ্যে রেন্ুণের নিকটবর্তী কন্দব্-গ্যি, হান্জাদা জেলার তু 
হৃদ ও বেসিন জেলার ছুইটা হুদই উল্লেখযোগ্য । পেগ ও 
সিভৌঙ্গ এবং রেঙ্গুন ও ইরাবতীনদীর সংযোজক ছুইটী খাল 
বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতিগাধন করিয়াছে । 

এসিয়৷ মহাদেশের দক্ষিণভাগে তিনটা প্রায়োদ্বীপ সমুদ্র- 
বক্ষে বিলম্বিত আছে । আরব ও ভারতভূমের সহিত 
প্রাচীন জগতের এ্ীতিহাসিক ঘটনাবলী যেরূপ সমাশ্রিত, এই 
ব্রহ্দেশের তব্রপ কোন এঁতিহাসিক বৈভব নাই । বিদ্ভোন্নতি, 
ধর্ম বা বাণিজ্যবিস্তারের কোন প্রপঙ্গহই দেখা যায় না। 
মহাভারতে সভাপর্কে “শন্মক?” ও প্বর্মক” নামক দুইটা 
দেশের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ এই ছুটাকেই যথাক্রমে 
শ্তাম ও ব্রহ্মদেশ বলিয়া নির্দেশ করেন। মহাভারতের সময় 
এইস্থান কিরাতদিগের দেশ ও ভগদত্তের অধিকারভুক্ত ছিল। 
ভারতে আধ্যহিন্দগণের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পৰে 
যে বাণিজ্যপ্রভাব পুর্বে সুদূর চীন এবং পশ্চিমে ইজিপ্ত 
প্রভৃতি স্থানে বিস্তারিত হইয়াছিল, তাহার কিছু যে ব্রহ্ষ- 
রাজ্যে প্রবেশলাঁভ করে নাই, তাই বা কে বলিবে? কেবল 
টলেমির ভূগোল বৃত্তান্তে এই স্থানের 40768 0))০730706808 
অর্থাৎ সুবর্ণভূমি নাম পাওয়া যায় মাত্র । 

পুর্বোক্ত প্রারোদীপ-দয়ের স্তায় এখানেও ধীরে ধীরে ধর্ম 
প্রভাৰ বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় সেই ধন্মআোতে 
ভাসিয়াও অধিবাসিবুন্দ আনন্দলাভ করিতে পারে নাই । 
অহিংসার মহিমা! উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহারা প্রাতি- 
হিংসাবিষে জর্জরিত হইয়া আপনাদের বাসভূমি রণক্ষেত্র 
পরিণত করিয়াছিল। পরস্পরের উন্নতিতে ঈর্ধ্যান্িত হইয়া 
তাহারা পার্শববন্তী রাজাসমূহ ছারখারে দিয়াছিল। 

ইংরাজরাঁজ প্রথমে ব্রন্দের যে অংশ অধিকার করেন, 
তাহাতে আরাকান, থা-তুন, মার্ভাবান ও পেগু প্রভৃতি চারিটা 
রাজ্য ছিল। এই চারিটা রাজ্যের ইতিবুত্ত হইতে জানা যায় 
যে, এখানকার রাজগণ আপনাদিগকে ভারতীয় হিন্দুবংশোত্ভব 
বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাহাদের ধর্ম ও শাস্তগ্রন্থ যে ভারত 
হইতে আনীত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই । এক সময়ে 
যে এখানে ভারতীর সংঅ্বব ঘটিয়াছিল, টলেমি-পিখিত ইরাবতী 
নদীর “ব* দ্বীপবংশবর্তী স্থানসমূহের ভৌগোলিক তালিকা 
হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনরূপ 
স্থপ্রাচীন ইতিহাস না থাকিলে ও রেঙ্গুণ ও রামন্নদেশ হইতে 
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ইতপ্তত; বিক্ষিপ্ত বে সমস্ত বহু প্রাচীন কীন্তিসমূহ আবিষ্কৃত হই- 
য়াছে,* তন্বারাও ভারতীয় হিন্দুর ব্রহ্মগমন সুচিত হইয়। থাকে । 

আরাকানের ব্রঙ্গরাজেতিবৃন্তপাঠে জানা যায় যে, গৌতম- 
বুদ্ধের বনুপুর্ববে জটনক বারণপা-রাঞজপুত্র আরাকান জনপদে 
আদির। উপস্থিত হন এবং বর্তমান সান্দাওয়ের সন্সিকটে 
রামাবতী নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি প্রতি 
বংসর বারাণপীরাঞ্কে কর প্রদান করিঙেন। এই 
রূপে কিছুকাল গত হইলে পর বারাণ্রপীরাজ শেক্যবতী 
(ধিনি পর জন্মে গৌতমবুন্ধরূপে জন্ম গ্রহণ করেন স্বীয় 
চতুর্থ পুত্র কন্ম্যিনের উপর ত্রহ্মরাজ্যের শাসনভার অর্পণ 
করিক্।। বান। উক্ত রাজপুত্র ব্রন্গ, শ্ভাম ও মলয়বাসিগণের 
উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তদীয় রাজ্যের উত্তর 
সাম। মণিপুর হইতে চীন সীমান্ত পর্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল 1। 
কন্স্িন নিজ রাজ্য নানা অসভ্য জাতিতে পুর্ণ করিয়৷ যান। 
এই গল্পের মূলে কোন সত্য ন| থাকিলেও ইহাদ্বার! ব্রহ্গে 
ভারতীর সংআ্ব এবং বৌদ্ধধর্মের প্রবেশলাভ ভিন্ন অপর 
কোন বিষয়ের সুচন! নাই 2। 

আরাকানে প্রচলিত প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমরা 
জানিতে পারি যে, কোন এক সময়ে ভারতীয় হিন্দু 
ও বৌন্ধগণ এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। অপর এক সময়ে 
পূর্বাঞ্চল হইতেও ব্রঙ্গগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন 
করেন। উক্ত ওপনিবেশিকদলের কেহই আদিম অধি- 
বাসীদিগের বিরুদ্ধাচারী হয় নাই। তংপরে বৌদ্ধধর্মের 
প্রচারার্থ শাক্যবতশীয় জনৈক রাজা এখানে আসিয়৷ রাঁজত্ব 
করিতে থাকেন। উক্ত রাজবংশের ২৯শ রাজের অধিকারকালে 


(খুঃ ১৪৬ অব) এখানে বৌন্ধর্শম পূর্ণপ্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয়াছিল। 


এই সমন্ব ও পরবর্তীকালে ব্রন্দের বিভিন্ন-প্রদেশ কান্বোজ 
রাজগণের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল, ইহাদের মধ্যে কেহ শৈব, 
(কেহ বৈষ্ণব, কেহ বা বৌন্ধ ছিলেন । [ কান্বোজ দেখ ।] 

খৃষ্টার ৯ম শতাব্দের প্রারন্ত সমরে মুসলমানবণিকৃগণ আরা- 
কান উপকূলে আসিরা উপস্থিত হয়। উক্তশতান্বেই আরা- 


* ]1)1, 179/01112)0010097 ও 81101 1২,0১1 179171)19 মহোদয় 
দ্বয়ের অনুনন্ধানে ব্রহ্মদেশের প্রত্বতন্বের নৃতনদ্বার উদঘাটিত হইয়াছে । 

+ বুদ্ধের প্রাচীন এতিহাসিকগণ এখানে মহীত্রমে পতিত হইয়াছিলেন। 
শাক্যবংশে গৌতমবুদ্ধের জন্ম জানিয়া এবং তাহার অপর নাম শাকাসিংহ 
থাকায় তাহারা শ।ক্যের ( শেক্যবতী ) বুদ্ধজন্মত্ব কল্পনা করিয়া লইয়াছেন। 
তাহার! প্রকারান্তরে গোঁতমীপুত্র শাকোর বুদ্ধত্রলাভ হেতু নামান্তর স্বীকার 
করিয়! লইয়াছেন। 

! তালপত্রে লিখিত বন্মরনজেতিহাসে কন্ম্যিনরাজবংশের যে রাজত্বকাল 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা৷ সম্পূর্ণ অবিশ্বাসজনক। 


[.. ১2554] 


ব্রহ্মদেশ 


কানরাজ বঙ্গবিজয়ে গমন করেন এবং চট্টগ্রামে একটা কীতিস্তস্ত 
স্থাপন করিক্া যান। খুষ্টীয় ১০ম শতাব্দে প্রোমরাজ আরাকান 
আক্রমণ করেন, এ সময়ে আরাঁকান-রাজধানী মোহৌঙ্গ নগরে 
স্থাপিত হইয়াছিল। তংপরবর্তী পাচ শতাব্ব-কাল এই স্থান 
ব্রহ্ম, শান, তলৈঙ্গ ও পু[স প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি কর্তৃক 
আক্রান্ত হয়। 

বোধগয়ায় প্রাপ্ত ১২শ শতাব্বের শিলালিপি হইতে জান। 
যায় বে, পগানরাজ বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। দিনাজপুরের 
রাঞ্বাটাতে বে প্রাচীন শিলালিপি আছে, তাহাতে এ 
স্থানে কাম্বোজনরপতি কর্তৃক শিবমন্দিরপ্রতিষ্ঠার কথা আছে। 
সম্ভবতঃ তিনিই এই পগানরাজ হহবেন। খুষ্টায় ১১৩৩- 


১১৫৩ অন্ধ পধ্যন্ত বঙ্গ, পেগ, পগান ও শ্তাম প্রভৃতি প্রদেশের 


নরপতিগণ আরাকানরাজ গব্বলয়ের অধীনত স্বীকার করিয়া- 
ছিলেন। গব্লয়ের কীত্তিস্তম্ত মহতীমন্দির ১৮২৫ খুষ্টান্দে 
ইংরাজসৈন্য কর্তৃক বিধ্বস্ত হইয়াছিল। গব্লয়ের পরবন্তী 
শতাব্াধিককাল শান ও তলৈঙ্গ জাতির উপধুপরি আক্রমণে 
এই স্থান বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল। অবশেষে ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে 
রাজা মিস্তি বিপর্ষদিগকে বিতাড়িত করিয়৷ স্বরাজ্য উদ্ধার 
করেন এবং পগান ও পেগু রাজ্য জয় করিয়৷ স্বীয় রাজ্যসীম। 
বিস্তৃত করিয়াছিলেন * তদ্বংণীয় রাজগণ প্রায় ১৪০৪ খৃষ্টাব্দ 
পর্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন করেন । উক্ত বৎসরে 
রাজা মিন্সব্‌ মুনের অত্যাচারে উত্তক্ত হইয়া প্রজাগণ 
বিদ্রোহী হয় এবং তাহাতেই তিনি রাজ্য-সম্পদ হারাইতে 
বাধ্য হন। রাজ্যচ্যুত হইয়া তিনি বাঙ্গালীর মুসলমান 
রাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে মুসলমান- 
সাহাব্যে তিনি স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। তদবধি আরাকানী 
মুদ্রার পৃষ্ঠদেশে বিরত পারসী ও নাগরী অক্ষরে নামাদি 
লিখিত হইতে থাকে । 

বিদ্রোহী প্রজাদল আবারাজের সহায়তা গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। তিনি এখানে ১৪৩০ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন 
করেন। ততৎপরে আরাকানরাজ্যে উল্লেখযোগ্য আর 
কোন ঘটনাই ঘটে নাই। ১৬শ শতাবের প্রারস্তে পূর্বাদিক্‌ 
হইতে ব্রহ্মবীসিগণ এবং সমুদ্রপথে পর্ত,গীজ জলদন্থ্া- 
গণ আরাকানের বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করে। পর্ভগীজ 
দিগের উপদ্রব হইতে আোহৌঙ্গ (পুরাতন আরাকান ) নগর 


* এ সময়ে আরাকানীগণ দক্ষিণপুর্বব বাঙ্গালায় অগ্রসর হইয়া সোণার- 
গাঁওর বঙ্গীয় নরপতিগণের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিয়াছিল । 

+ আরাকানে প্রচলিত রাজচিহণঙ্কিত ১২শ শতাব্দীর পুচীন মুদ্রা পাওয়। 
গিয়াছে। 


ব্হ্মদেশ 


রক্ষা করিতে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে ১৮ ফিট উচ্চ প্রস্তর প্রাচীর গ্রথিত 
হইয়াছিল। ১৫৭১ খৃষ্টাব্দে উহার চারি পার্খে পুনরায় খাল 
কাটির৷ দেওয়া হর। এই সময় হইতে আরাঁকানীগণ বিশেষ 
উদ্যোগী হইতে থাকে । ১৫৬০ হইতে ১৫৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 
আরাকানীগণ চট্টগ্রাম জয়পুর্বক এইস্থান শাসন করিতে আরম্ত 
করে। আরাকানরাজপুত্র তংকালে এখানকার শাসনকর্ত। 
ছিলেন৷ ক্রমে মোগলপামাজ্যের প্রতিদন্দী হইবার মানসে তিনি 
পণ্তগীজদস্্যদলকে স্বরাগ্যে আহ্বান করেন এবং সমুদ্রোপ- 
কুলে তাহাদের বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন। চট্গ্রামই 
তাহাদিগের দস্গ্যতার কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল। এখানে তাহার৷ 
প্রকৃষ্টরূপে মোগলরণতরীর প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়। রণ- 
নিপুণতার পরিচয় দ্রিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ জয্মলাভে উফুল্ল 
হইয়া তাহার! ক্রমেই আশ্রয়দাতা আরাকাঁনরাজের অধীনতা 
উচ্ছেদ করে। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে উদ্ধতস্বভাঁব পর্ত,গীজগণকে 
চট্টগ্রামে পৃথকৃরূপে শাসনবিস্তার করিতে দেখিয়া আরাকান- 
পতিকুন্ধ হন এবং ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে চট্টগ্রাম হইতে 
স্বরলে তাড়াইয়া দন। [বিস্তৃত বিবরণ পর্তুগীজ শব্দে দেখ। ] 
খৃষ্টীর ১৫ শতাৰের প্রারন্ত হইতে ১৬শ শতাব্দের শেষভাগ 
পর্য্যন্ত এইদেশের ইতিহাসে কেবল যুদ্ধ ভিন্ন আর কোন বিশেষ 
ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার অন্তর্ণত খণ্ডরাজ্যগুলি 
পর্ধবত-বেষ্টিত হইলেও ব্রহ্ম ও তটৈঙ্গ অধিবাসিগণ উপঘুর্ণপরি 
এখানকার রাজাসন অধিকার করিয়াছিল। ১৬শ শতাব্দের 
শেষ ভাগে আবা ও পেগু রাজের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিগা- 
ছিল। এদিকে আরাকাঁনপতি বঙ্গাধিপকে হীনবল দেখিয়া 
মেঘন! নদী পর্যন্ত স্থান অধিকার করেন। তৌঙ্গ-গুর শাসন 
কত্তার সাহায্যে তংপুত্রও পেগুরাঁজের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন 
এবং উক্ত প্রদ্দেশ অধিকারে রাখিবার মানসে তিনি স্বীয় পর্ত,গীজ 
কর্মচারী নিকোটিকে (71111) ৭৩ 73৮০ 9 [1০০)ভারার্পণ 
করেন। নিকোটি এইরূপ পদদোন্নতিতে উদ্দৃপ্ত হইয়! রাঁজান্ু- 
গ্রহ উচ্ছেদ করিয়া প্রায় ১৩ বৎসর কাল নিজ বাহুবলে 
তদ্রাজ্য শানন করিরাছিলেন। অবশেষে আবাঁপতি ১৬১৩ 


থুষ্টান্দে তাহাকে রবক্ষেত্রে নিহত করিরা এই প্রদেশ পুনরধি- | 


কার করেন*। 
থৃষ্ঠীর ১৮শ শতাবের মধ্যভাগে রাজা অলৌঙ্গপয়ার 
( আলো্প্রা ) অত্যুদয়ে ব্রহ্গরাজ্য প্রায় একচ্ছত্র হইয়াছিল। 


* ভ্রমণকারী বর্ণিয়ার লিখিয়াছেন ১৭শ শতাব্দে এই স্থান অসংযতন্বদয় 


০৮2-4 নু 


বুরোপীয়দিগের দ্বার। পূর্ণ হইয়াছিল। নিকোটির পর সিবাষ্টয়ান গঞ্জালিস্‌; 
শনদ্বীপে পর্তুগীজ প্রভাব বিস্তার করিয়।ছিলেন। 


ব্রহ্মদেশ 


এই সময়ে আরাঁকান-রাজ্য অন্তবিপ্নবে বিদলিত হইলে ১৭৮৪ 
খৃষ্টাব্দে রাজপুত্র বোদব-পয়া তদ্রাজ্য আবা৷ সাআীজ্যের তন্ত- 
ভুক্ত করেন, এই যুদ্ধ হইতেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসীমাস্তে 


 ব্রহ্মবাসিদিগের পদার্পণ হয় । ইংরাজরাজ ব্রহ্গবাসিগণের অনধি- 


কার প্রবেশে উত্ত্যক্ত হইয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ ঘোষণা, করেন। 
উক্ত যুদ্ধের ফলে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ফ্ান্দাবুর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত 
হয় এবং ইংরাজরাঁজ আরাকান ও তেনাসেরিম্‌ প্রদেশ ক্ষতি 


পুরণ স্বরূপ প্রাপ্ততহন। 


থাতুন, পেগু ও মার্ভীবন প্রভৃতি জনপদ তলৈঙ্গ (মুন) * 
দিগের অধিকারে ছিল। ব্রহ্মবাসিগণ তলৈঙ্গ রাজ্যকে 


রামন্ন বা রমনিয়৷ নামে অভিহিত করিতেন । খুষ্ট জন্মের বন্ধ 
' শতাব্দ পুর্ধে ভারতীয় ওপনিবেশিকদিগের দ্বারা থাতুন নগর 


স্থাপিত হইয়াছিল +1 উহার ধ্বংসাবশেষসমূহ এখনও প্রাচা- 
নত্ব সপ্রমাণ করিতেছে । এই নগর সমুদ্র হইতে ৫ ক্রোঁশ 
দুরে নদীতীরে অবস্থিত। নদীমুখে পলি জমায় ক্রমশঃই 
্রস্থানের বাঁণিজ্যহ্রাস হইতে থাকে এবং নগরটা গ্রীহীন হইয়! 
ংসে পরিণত হয়। এই স্থানের কোন প্রকৃত ইতিহাস না 
থাকিলেও বৌদ্ধেতিহাঁস হইতে জানা যাঁয় বে, খৃ্টপূর্ব্ব তৃতীর 
শতাব্দের মহাবোধিসজ্বের সমজ্ব থাতুন্‌ নগরে (স্থবর্ণভূমে ) 
দুইজন ধর্প্রচারক প্রেরিত হইয়াছিলেন। ৪০৩ খৃষ্টান 
সিংহল হইতে বুদ্ধঘোষ এখানে বোৌদ্ধগ্রস্থাদি আনয়ন করেন । 
থ্‌ ষ্টার ১১শ শতান্দ পর্য্যন্ত এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিস্পন্ন ছিল। 
তৎপরে পগান সম্রাট অনব্রত এই নগর ধুলিসাৎ করিয়া দেন। 


. বাঁজেতিহাস হইতে জানা ধায় যে, এখাঁনে ৫৯ জন রাজা প্রায় 


১৬৮৩ বৎসর রাজত্ব করেন। 

প্রবাদ থাতুন হইতে ভারতবাসিগণ ৫৭৩ খৃষ্টাব্দে পেগু 
নগরে আপিয়। বাদ আরন্ত করেন। তাহাদের দ্বারাই পেগু- 
রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল । উহার তিনবর্ষ পরে মার্তীবন নগর 
নিশ্মিত হয়। রামননদেশবাঁসিগণ এ সময়ে উন্নতির চরমসীমায় 
আরোহণ করে এবং রামন্নের আয়তন বেসিন্‌ পর্য্যন্ত বিস্তৃত 
হইয়াছিল। মার্ভীবানরাজবংশের ১৭শ রাজা তিষ্য ধর্্মাস্তর 
গ্রহণ করেন। তাহা হইতেই দেশীয় রাজবংশের লোঁপ হয়৷ 
অনব্রতবিজয়ের পর (অনুমান ১০৫০ খুষ্টাব্ষ পরে) পেগু 


* ইহারা বন্গজাতির একটী বিশিষ্ট শাখা । ইহাদের কথিত ভাষা কত 
কাংশে কান্বোজ ও আসামীভাষার অনুরূপ | | 

+ দক্ষিণভারতের করমণ্ডল উপকূল হইতে ভারতবাঁসিগণ বৃঙ্গদেশে গমন 
করিয়াছিলেন। কান্বেজ প্রভৃতি রাজ্যের সহিত ভারতীয় সংস্রব পুরাণাদি 
হইতে জান৷ যায়। 


ব্রঙ্গদেশ 


সৌভাগ্যশণী প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। মার্ভাবানের 
অনতিদূরবন্তী তকন্বুন্নিবাসী মগছু নামা! জনৈক ব্যক্তি বিদ্রো- 
হীর দলে মিশির। পেগ ও মান্তাবান নগর জয় করেন। 
তদ্ধিরুদ্ধে পগান হইতে প্রেরিত মুসলমানসেনাদলকে পরাজিত 
করিয়।৷ তিনি ক্রমে ক্রমে সমগ্র তলৈঙ্গরাজ্য আত্মপাৎ করি- 
লেন। পুর্বে শ্তামরাজের অধীনে কর্ম্ম করায়, এরূপ উন্নত অব- 
স্থারও তিনি কখন প্রভূভক্তি প্রদর্শন করিতে কুস্ঠিত হন নাই। 
স্বীয় পূর্বন্বামীকে ভক্তিপূর্ণদয়ে তিনি কিয়ৎ পরিমাণে 
রাজকরও দ্রিতেন। পক্ষান্তরে শ্তামরাজও তীহাঁকে, খিলাং 
প্রদান করিয়াছিলেন ১২৯ খৃষ্টাব্দে ২২ বৎসর রাজ্যশাসন 
করিয়া তিনি অনন্তধামে গমন করেন । 

১৩২১ খুষ্টান্দে টাভয় ও তেনাসেরিম প্রদেশ পেগুরাজ্যের 
অন্তভূক্তি হয়। এই ঘটনাস্থত্রে শ্ামরাজের সহিত ঘোরতর 
যুদ্ধ বাধে। কিছুতেই উভয়ের মনোমালিন্য বিদূরিত হয় নাই। 
১৩৪৮ খৃষ্টাব্দে রাজ। বিন্য-উর রাজত্বকালে রাজ্য মধ্যে 
বিশেষ বিপ্লব সংঘটিত হয়। একদিকে চেঙ্গমই-শান জাতির 
উপদ্রব এবং অপর দিকে গৃহবিবাদে প্রপীড়িত হইয়া তিনি 
অতিশর বিব্রত হন। তদনুসারে তিনি মার্ভাবান হইতে পেগ 
নগরে রাজপাট স্থানান্তর করেন। তিনি শান্জাতিকে 
পরিতৃপ্ত করিলেও গৃহবিপ্রবের বড়ন্ত্র হইতে পরিত্রাণ 
পান নাই। তিনি স্বার পুত্র বিস্তন্বে কর্তৃক রাজসিংহাসন- 
চ্যুত হইয়াছিলেন। রাঞ্জাননে আপীন হইয়। বিন্যন্বে রাঁজা- 
দিরিৎ নাম গ্রহণপূর্ধক প্রভূত প্রতিপত্তির সহিত রাজ্য 
শান কারনাছিলেন। বিপক্ষের হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষী করাই 
তাহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। প্রায় ৩৫ বত্সর তিনি 
আবা রাজের সহিত যুন্ধ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। অবশেষে 
১৪০৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সসৈন্তে আবারাজ্যে গমনপুর্র্বক তদধি- 
পতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর প্রায় 
শতবর্ষ কাল পেগুরাগ্য বর্তমান রাজবংশের শাপনপ্রভাবে 
শান্তভাব ধারণ করে এবং প্রঞ্জীবর্গ ধীর প্রকৃতিতে ক্ৃষিকার্ধ্ে 
লিপ্ত থাকির৷ স্বদেশকে শন্তপূর্ণ করিয়াছিল। 

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত বংশের শেষ রাজা তক-বুঁ পিতৃসিং 
হাসন লাভ করেন। তাহার পুত্রসন্তানাদ্ি কিছুই ছিল 
না। আবারাজ্যে শানপর্দারবংশের বিস্তার দেখিয়া, তিনি 
পিতৃশক্র হইলেও তৌঙ্গ-গুরাজবংশকেই প্রাচীন ব্রহ্মরীজ- 

ংশের প্রতিনিধিস্বরূপ স্বীকার করিয়া যান ; তদনুসারে ১৫৩০ 
থৃষ্টাব্ধে তবিন্‌ শ্বেতি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি উপর্য্য- 
পরি চারি বৎসর পেগড আক্রমণে বিফলমনোরথ হইলেও, 
১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি, পেগুরাজধানী হস্তগত এবং তাহার 


11 ৩৪ 


১৩৩ ] 


ব্রহ্মদেশ 


শ্তালক বুরিন্নৌঞ্গ ৭ মাস অবরোধের পর মার্তীবান নগর জয় 
করেন। এই সমর হইতে তলৈঙ্গদিগের মধ্যে একটা নূতন 
রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। 

ইহার রাজত্বকালে পঞ্জ,গীজ নাবিকগণ ব্রন্মে আসিয়া 


উপস্থিত হন। তাহাদের লিখিত বিবরণ হইতেই আমরা 
সেই সময়কার পেগুরাজ্যের ইতিহাস দেখিতে পাই। 


পেগুর নূতন রাজা আনা ও শ্তামরাজের সহিত যুদ্ধমানসে 
পর্তগীজসেনা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পাশ্চাত্য বৈদেশিক- 
দিগের সহিত মিত্রত৷ করায় হিতে বিপরীত হইল । তাহা 
হইতেই তাহার রাজ্যলক্ষী চঞ্চলা হইলেন। তাহার মৃত্যুর 
পর শ্তালক বুরিন নোঙ্গ“ ১৫৫০ থৃষ্টাব্বে পেগু-সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলে প্রজা- 
বর্গের মধ্যে বিদ্রোহবহ্ছি প্রজলিত হইয়া উঠে। তিনি নিজ 
ভূজবলে উদ্ধত প্রজাবর্গকে শাসিত করিয়া প্রোম, আবা, 
শানরাজ্য এবং পশ্চিমে আসাম সীমান্ত পর্যন্ত অধিকার করেন৷ 
তৎপরে ১৫৬৩ থ্ুষ্টাবে শ্তামরাজ্য জয়পূর্বক স্বীয় শাসন- 
ভুক্ত করিরাছিলেন। ইহার ছয় বর্ষ পরে ( ১৫৬৯ খৃঃ অঃ) 
শ্রামরাজ্যে পুনরায় প্রঞ্জাবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তিনি বহুসেন৷ 
সমভিব্যাহারে তথায় গমন করিয়া বিদ্রোহ দমন করেন। 
১৫৮১ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যুতে যুবরাজ নন্দবুরিন্‌ রাজপদে 
অভিষিক্ত হন। তিনি দুর্ত্ত শ্তামবাসীদিগকে দমনার্থ চারি 
বার যুদ্ধসজ্জ। করিয়াছিলেন) কিন্তু অক্ৃতকার্ধ্য হওয়ায় 
ক্রমেই তাহার রাজকোষ শুন্ত হইয়া পড়ে । সঙ্গে সঙ্গে মহামারি, 
ছুভিক্ষ ও গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। রাজ-অত্যাচারে এবং 
নিষ্টুর ব্যবহারে উতপীড়িত হইয়া করদ সামন্তগণ তাহাকে 
পরিত্যাগ করে। অবশেষে তাহার মাতুল তৌঙ্গ-গু-রাজ 
আরাকানপতির সহিত মিলিত হইয়া ১৫৯৯ খুষ্ঠাব্ধে তাহাকে 
পিংহাপনচ্যুত করি! ব্রহ্গরাজ্যকে কঠোর অত্যাচার হইতে 
মুক্ত করেন। 

রাজশক্তির অবনতি দেখিয়া শ্তামবাপিগণ পুনরায় জাগিয়! 
উঠে। তাহার! সদলে আসিরা পেগুরাজ্য ছারখার করিত 
থাকে। এইরূপ জনশূন্য ও শ্রীন্রষ্ট জনপদে রাভত্ব করিতে 
আক্রমণকারীরা কোন আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। তবিন্‌ 
শ্বেতির সেই সমৃদ্ধ রাজ্য এই সময় হইতে নিকোটির শাসনা- 
ধীন হইর়াছিল। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে আবাপতি স্বীয় শক্তি 
অবগত হইয়া পর্ত,গীজদিগকে পরাজিত করেন এবং তদধিকৃত 
ভূভাগসমূহ স্বীয় রাজ্যতুক্ত করিয়া লর়েন। প্রায় শতবর্ষ 


মং পর্ভগীজ ইতিবুত্তে ইহার 737%17)90০ নাম লিখিত আছে । 


ব্রহ্মদেশ [ 


পরে সুপ্রাচীন রামন্নদেশ পুনরায় ব্রঙ্দদিগের শাসনভুক্ত হয় *। 
থৃষ্টাব্ে বিজিত তলৈঙ্ঈগণ বিজেতা আবাপতির 
বিরুদ্ধে মন্তকোন্তোলন করেন। তাহারা বে কেবল পেগু 
হইতে তাহাদের তাড়াইয়াছিল, তাহা নহে। প্রীয় ২ বৎসর 


১৭৩৫ 


কাল তাহার। সমগ্র ব্রহ্মপাম্াজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়া-; 


ছিল। সম্রাট অলৌক্গ-পছ। নিজ বীর্যবলে সমগ্র ব্রহ্মভূমি 
করতলগত করেন এবং যুদ্ধাবসানে শান্তিলাভের পর রেস্ুন 
নগর পন্তন করিরা অয় কীন্তি স্থাপনা রাখিয়া গিয়া- 


ছেন +1 কিন্ত ব্রহ্মগণ কখনও শান্তহৃদয়ে তলৈঙ্গরাজ-প্রভা-। 


* রীমন্ন প্রদেশের মৌলমেন (র।মপুর ) নগরের নিকটে আতরান নদ 
তীরের ফন্ন গুহা, গাইঙ্গনদীকুলবর্তী দন্মথ গুহা, সালবীনতীরস্থ পাগাৎ গুহা, 
কোগুণ খঁড়ির তীরবর্তী কোগুণ-গুহ। এবং দৌনোয়ামী নদীর তীরবত্তী বিন্জী 
গুহা! মন্দিরাদিতে বহুসংখ্যক বুদ্ধমত্তি ও বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন পাওয়া 
শিয়ছে। এতভিন্ন অনেকানেক ভগ্র অট্রালিকাতে শ্যাম ও কাম্বোজীয় 
আধিপত্য-স্থৃতি পরিলক্ষিত হয়। 11)012)) 4১101008109 ৬০৭. 2211. 
[, 827-8606. 

+ পো-উ-দৌন্স পর্বতের গুহামন্দির হইতে প্রাপ্ত সম্রাট, অলৌঙ্গ পয়ার 
দ্বিতীয় পুত্র রাজ সিন্ব্যুয়িনের ১৭৭৪ খৃষ্টানদের উকীর্ণ শিলালিপি হইতে 
জানিতে পার! যায় ষে, তিনি ১৫টা সামন্তর!জ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন । 


রাজ্য । অস্তভুক্তি জেলা । 
১ স্থনাপরান্ত *** কলে, তেন্স্িন, যো, তিলিন, সাঁলিন ও সগ্ডজেলা। 
২ শিরিক্ষেত্তর তরীক্ষেত্রম্‌)-** উদেতরিৎ ও পানদৌঙ্গ | 


৩ 


১ 


রামন্ন ***  কুখেন, যৌন্গ ম্যা, মুত্তমা ও পেগু। 
অযুভ্তয় ( অযোধ্যা) *** দ্বারাবতী, যোদয়। ও কমানপৈকৃ। 


৫ হল্লিপঞ্চ *. জিন্মে, লবৌন, ও অনান, । 

৬ লবরট্ট *** চন্দপুরি, সানপাপাথেও ও মৈঙ্গলোন.। 
৭ ক্ষেমবার *** কৈজগতোন, ও ক্যৈ্গকৌঙ্গ, | 

৮ জ্যোতিনগর « কৈঙ্গ্যোন, মৈঙ্গসে। 

৯ মহীংশক ***. মোগোক ও ক্যাতপ্যিন, | 

১০ সেন (চীনরউ ) *** ভামো, কৌঙ্গ সিন,। 

১১ আড়বী ** মোগৌঙ্গ ও মোনহ্যিন, | 

১২ মণিপুর * কথে ও ন্বেয়িন। 

১৩ জয়বর্ধন * জয়বতী ও কেতুমতী। 

১৪ তীত্রদ্বীপ * পগান, ম্যিনজৈঙ্গ, পিন্য। ও আব) 

১৫ কম্বোজ মোনে, গ্যোঙ্গাবে, থিবো৷ ও মোমেক। 


রতনাপুরে তাহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে, 
রতনাপুরের বর্তমান নাম আব! মতীন্তরে মান্দ।লয়ও (রতনাপণ্য) হইতে পারে । 
দুইটা নগরের পরম্পর ব্যবধান যতদুর, উভয়ের নাম পার্থক্যও তদনুরূপ। 
যাহাই হউক আবা নগর ব্যতীত রতনপুর রাজ্যের নিকটবর্তাঁ মান্দালয়, অমরা- 
পুর প্রভৃতি কৌন নগরই ব্রন্মেতিহাসে এরূপ প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে পাঁরে নাই । 


১৩৪ ] 


ব্রহ্মাদেশ 


বের সমাদর করে নাহই। ১৭৮৩ থৃঃ, পুনরায় বিদ্রোহ উপাস্থত 
হয়। যুবরাজ বোদব্-পয়া বিশেষ দৃঢ়তার না এই বিদ্রোহ 
দমন করিয়াছিলেন। 

বৌদ্ধধর্মের প্রভাববিস্তারহেতু ব্রহ্গগণ টা: পালি 
ভাষার অনুরাগী হইয়! পড়ে । এই কারণ তাহাদের ভাষ৷ 
মধ্যে অনেক পালি শব্দের অপভ্রংশ দেখিতে পাওয়া যায়। 
এমন কি, শিলালিপি প্রভৃতিতেও তন্দশের বিভিন্ন স্কানগুলির 
নৃতন নামকরণ হইয়াছে *। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী 
যে প্রদেশকে 018৪০ 1১৪41) নামে উল্লেখ করিয়াছেন, 
ব্রহ্মরাজ-দরবাঁরের কাগজাদিতে তাহাই সোণপরাস্ত  স্বর্ণা- 
পরাস্ত) নামে উল্লিখিত হইয়াছে । “মহারাজ বেঙ্গ” নামক 
বাজেতিহাসে এখনকার রাজবংশের যে তালিকা প্রদত্ত 
হইয়াছে, তাহ। বহু প্রাচীন এবং ভারতীয় বৌদ্ধরাঁজসংআ্বব- 
ঘটিত 1। 

ুষ্টীর ১৯শ হইতে ১৩শ শতাব্দ মধ্যে ব্রহ্গসাআ্রাজ্য উন্নতির 
উচ্চসোপানে আরোহণ করে। শ্রী সময়ে পগান নগরের 


বর্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট কীর্তিসমূহ বিবিধ সাজে শোভমান 


ছিল। কুব্লাই খাঁর রাজত্বকালে চীন (€ মৌজো'লীয় ) 
সৈম্তের আক্রমণে উক্ত নগর ও তথাকার বরাঁজবংশ কাঁল- 
ক্রোড়ে বিলীন হয়া যায়। ইহার পর ত্রহ্গসাম্রাজ্য ক্রমশঃই 
হতবল হইতে থাকে এবং শানবংশ মধ্যত্রক্মে আধিপত্য 
বিস্তার করে। খুষ্টার ১৬শ শতাবের প্রথমে তৌল-গু (পেগুর 
উত্তরপূর্ববে অবস্থিত )-প্রদেশের রাজ! নিজ বীধ্্যবলে পেগু, 
আবা ও আরাকান রাজ্য জয় করিয়া শাসনবিস্তার 
করিরাছিলেন।  পেগু-বীজধানীতেই এই রাজবংশ প্রায় 
শতবর্ষ কাল রাজত্ব করেন। ১৬শ শতাব্দের ভ্রমণকারীদিগের 
বিবরণীতে ইহাদের মহত্ব কীরণ্তিত হইয়াছে । 

পেগুর রাজশক্তি হ্রাস হইলে আবাঁনগরে নূতন রাজ- 


* রাজা সিনবুয়িন-স্থাপিত শিলাফলক ব্যতীত ভামোনগর- ব্রক্মপুরি, রতন- 


পিংহ-_যেদনাথেঙ্গা- শ্বেবো, শেওদগোন-_ দিগুষ্পছেটা, রেঙ্গুন- তিগুস্প 
(ত্রিকুস্ত) নগরেরও এইরূপ নামান্তর পরিলক্ষিত হয়। যে সকল পাগোদায় 
বুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষিত, তাহ! দগোন ( তকুন ) শব্দে কথিত। উহ! সংস্কৃত 
ধাতুগর্ভ ও দিংহলী ভাষার দ্রাগোব শব্দের অপত্রংশ বলিয়! বোধ হয় । 

+ ব্রন্মে যে বুদ্ধাগম হইয়াছিল, তাহা অনুমানমাত্র । প্রকৃত কোন 
সময়ে বৌদ্ধপরিব।জকগণ ব্রচ্গে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহারও কোন স্থিত! 
নাই। ইহাদের প্রাচীনতম ইতিহাসাঁংশ বিশ্বাসযোগ্য ন।৷ হইলেও, ভারত- 
সীমাত্তবন্তী চীনাধিকৃত রাজ্যসমূহের মধ্যযুগের ঘটনার সহিত উহার অনেক 
একতা আছে; কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারতীয় (8... কোনও 
উল্লেখ নাই । 


ংশের প্রতিষ্ঠ! হয় । পেগুরাজ্য জয়পূর্ব্বক আবারাজ-বংশধরগণ 
১৭শ ও ১৮শ শতাব্ের মধ্যকাল পর্য্যন্ত অপ্রতিহতপ্রভাবে 
রাগ্যশাসন করেন। তৎপরে তলৈঙ্গগণ বিদ্রোহী হইয়। আবা- 
পতিকে বন্দী করে। রাজধানী অধিকার করিবার পর তাহার! 
ক্রমে সমগ্র ব্রহ্মরাজ্য স্বীয় শাসনাধীনে আনরন করিয়াছিলেন, 
মৌৎশেবো! (শ্বেবো) গ্রামের অধিপতি আলোম্প্রা (অলৌজপয়া) 
তটঙ্গদিগের নিকট হইতে স্বীয় রাজ্য উদ্ধার-মানসে দল 
বলে বেষ্টিত হইয়া ১৭৫৩ খুষ্টাব্দে রাজধানী জয় করেন। ১৭৫৪ 
. খৃষ্টাব্দে পেগুবাসিগণ পুনরাক্ম আবানগর আক্রমণের চেষ্টায় 
রণতরা লইয়া তদ্রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করে, কিন্তু তাহার! 
আলোম্প্রার যুদ্ধে পরাজিত, বিদ্ধন্ত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। 
এদিকে উদ্ধত ব্রহ্ষগণ প্রোম, দৌনব্য প্রভৃতি নগর হইতে 
তটলঙ্গদিগকে তাড়াইয়!. দেন। উক্ত বতসরেই পেগুরাজ 
পুনরায় প্রোম অবরোধ করেন। অলৌঙ্গপয়া সদলে তথায় 
উপনীত হইয়া নগররক্ষা করিয়াছিলেন । এইরূপে উপর্ধযপরি 
্র্মহত্তে পরাজিত হইয়! তাহারা উত্তররক্ধ পরিত্যাগপূর্বক 
দক্ষিণব্রন্ধে প্রত্যাগত হয় এবং সমুদ্রতীর ও নদীর মোহানা- 
পার্ববন্তী বাণিজ্যস্থানসমূহ অধিকার করে। 

১৭৫৫ খুষ্টাবে, পেগুরাজত্রাতা পুরুত্মে ব্রহ্গরাজবিরুদ্ধে 
যুদ্ধঘাত্রা করেন। কিন্তু তিনি শত্রহস্তে পরাজিত হওয়ায় 
সদলে সিরিয়ম-দুর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। শ্রী সময়ে 
সম্রাট অলোঙ্গপয়া শ্তামবানীর আক্রমণ ও প্রজাবিদ্রোহ হইতে 
স্বদেশ রক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিলেন, কাজেই তিনি পেগুবাসী- 
দিগের পশ্চাদন্থদরণ করিতে পারেন নাই। কিছুকাল স্ুস্থির- 
চিত্তে সিরিয়মদুর্গে বাস করিলেও, তাহাদের স্থুবস্বগ্ 
অচিরায় ভাঙ্গিয়া যার। সম্রাট অলৌঙ্গপয় শ্ঠামযুদ্ধ-জয়ে 
স্পদ্ধিত হইয়া প্রত্যাবর্তনকালে সিরিরম দুর্গ অবরোধ করেন, 
আত্মরক্গাপরাম্মখ পেগুবাসিগণ ভীতিপরবশ হইয়! শক্রকে 
দুর্গ ছাড়িয়াদিল। এই যুদ্ধে পেগুপক্ষে ফরাসী ও ব্রন্মপক্ষে 
ইংরাজ নাবিকগণ সহায়তা করিয়াছিলেন। ডুঁপ্লে প্রেরিত 
ফরাসীরণতরী নদীপথে আসিলে ব্রহ্গরাজসৈন্ত তাহা লুণ্ঠন 
করিয়া লয়। এই সময়ে এক খানি ফরাপী রণতরী নাবিক সহ 
নদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল। 

অপরের সাহাব্যলাভে বঞ্চিত এবং নদীতীরবর্তীস্থানসমূহ 
ব্রহ্মরাজের অধিকৃত হইলে পেগুবাসিগণ সহজেই বশ্ঠতা- 
স্বীকার করিরাছিল। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে সম্রাট অলোন্গপয়৷ ছল- 
পূর্বক নগরদার উন্মোচন করাইলেন এবং নগর অধিকার 
ক।রয়াই স্ীর প্রতিজ্ঞ! ভুলিরা গেলেন। নগর অধিকৃত হইবার 
পর, উন্মন্ত সেনাদল নগরলুগনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। 


ব্রহ্মদেশ 


পর বৎসরে অধীনতা-শৃঙ্খল মুক্ত হইবার ভন্ত 
পেগুবাপিগণ বৃথা চেষ্টা করে। টাভয়-জয়ের পর তিনি 
শ্তামরাঞ্জ বিরুদ্ধে একটী অভিধান করেন। পথিমধ্যে তিনি 
মাগ্ডই ও তেনাসেরিম অধিকার করিয়াছিলেন, শ্তাম-রাজধানী- 
অবরোধকালে তিনি পীড়িত হইয়। পড়েন। এরূপ অবস্থায় 
স্বদেশে প্রত্যাবর্তনকালে পথ-মধ্যেই ১৭৬০ খৃষ্টাব্দে ৫বৎসর 
বয়ঃক্রমকালে তাহার জীবলীলা৷ শেষ হয়। তিনি প্রায় ৮ বৎসর 
রাজত্বের পর এইরূপ একটী সাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ 
হইরাছিলেন। মৃত্ু/র পুর্ব বসর তিনি ইংরাজকে পেগু- 
দিগের সাহাব্যকারী সন্দেহ করিয়া তাহাদের বিরুদ্ধাচারী 
হন। এই ভিভ্ি-শৃন্ত ভ্রমে পড়িয়া তিনি নেগ্রিসবন্দরে 
ইংরাজের হত্যাকাও সাধন করিয়াছিলেন। 

তাহার মৃত্যুর পর, জোগ্টপুত্র নৌঙ্গদব্গ্যি রাজা হন। 
কনিষ্ঠ ভ্রাত। হসিন্-্ক্য-য়িন ও জনৈক সেনানী তাহার রাজত্ব- 
সময়ে বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যের বিশৃঙ্খলতা৷ উৎপাদন করে। 
তিন বৎসর রাজ্যশাসন করিয়া তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। 
নাবালক ভ্রাতুপ্পুত্রকে সিংহাসনে না বসাইয়৷ খুল্পতাত 
হ্সিন্ফ্য-য়িন্‌ স্বয়ং রাজদণও্ড গ্রহণ করিলেন। রাজপদে 
অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি স্বীয় পিতৃদেবপ্রদর্শিত পথান্থ্ুসরণপুর্বক 
১৭৬৬ খৃষ্টানদের মধ্যে রাজধানীর নিকটবর্তী জনপদসমূহ 
অধিকার করিয়াছিলেন। এমন কি, শ্ঠাম ও মণিপুর- 
রাজ্যও তাহার অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। তাহার বিক্রমে 
স্পদ্ধিত ব্রহ্মসৈন্ত বখন ধীরে ধীরে দেশ জয় করিতে ছিল, 
ততকালে ফ্নান-প্রদেশ হইতে প্রায় ৫* হাজার চীনসৈন্য 
ব্রক্মরাজ্য আক্রমণ করে। স্থুকৌশলী ব্রন্মরাজের চাতুরীজালে 
আবদ্ধ হইয়! চীনসৈন্য পরাভব স্বীকার করে। সেই স্থৃবিশাল 
সেনা-বাহিনীর মধ্যে একটা প্রাণীও স্বদেশে প্রত্যাগমন করে 
নাই । কেবল মাত্র ২॥০ হাজার সেনা ব্রক্মবাসীর দাসত্ব করিবার 
জন্য বন্দিবূপে রাজধানীতে আনীত হইয়াছিল । চীনত্রহ্গযদ্ধে 
অবসর বুঝিয়া (১৭৭১ খৃষ্টাব্দে) শ্তামরাঁজ অধীনতাপাশ উচ্ছেদ 
করিবার জন্য ব্রহ্গরাজ-বিরুদ্ধে অজ্্জ ধারণ করেন। তাহার 
দণ্ডবিধান জন্য সদলে ব্রহ্ম সৈন্ত দক্গিণাভিমুখে চলিল | রেঙ্গুন 
নগরের সম্মুখদেশে পেগু ও ত্রহ্মসৈন্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে, 
পেগুসেনাদল দারুণ নৃশংসভাবে ব্রহ্গসৈম্তদিগকে বিনাশ 
করিয়াছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজ। হ্সিন্ফ্য-য়িন্‌ স্বয়ং এই 
দন্থ্যদলের কৃতীপরাধের সমুচিত দণ্ড দিতে অগ্রসর হন। প্রথম 
যুদ্ধেই তিনি পেগুবাসীর নিকট হইতে মার্ভাবান-প্রদেশ ও দুর্গ 
অধিকার করেন। তৎপর বৎসরে তিনি ইরাবতীবক্ষে সসৈ্য 
অবতীর্ণ হইয়া রেঙ্থুন নগরে উপনীত হন এবং স্বীয় উদ্দীপ্ত 


ব্রহ্মদেশ 


ক্রোধের শান্তির জন্য বুদ্ধ পেশুরাজকে অমাত্যসহ শমন- 
সদনে প্রেরণ করেন। ১৭৭৬ খুষ্টাবে তিনি স্বীয় অষ্টাদশবর্ষায় 
পুত্র ৎসিঙ্গু মিঙ্গের জন্য একটা বিস্তীর্ণ সাত্রাজ্য রাখিয়া পরলোকে 
গমন করেন। নররক্তপিপাস্থ এই বাঁলক নিজের যথেচ্ছাচারিতা 
দোষে রাজাচ্যুত হইলেন। ১৭৮৯ থৃষ্টা্ধে তাহার খুল্লপতাত 
ভোদৌফ্র (মেন্তরগ্যি) তাহাকে হত্য1 করিয়। রাজসিংহাঁসন অধি- 
করেন। ১৭৮৩ খুষ্টান্দে তিনি আরাকান প্রদেশ ব্রহ্গরাজ্যভূক্ত 
করিরাছিলেন। উক্ত বর্ষেই তিনি নৃতন অমরাপুর নগরে 
রাজপাট উঠাইয়া আনেন । 

পূর্বোক্ত শ্তামবিদ্রোহের পর ব্রহ্মগণ পুনরার শ্তামরাজ্যের 
শাসনভার প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু মাই উপকূলবর্তী কতক 
গুলি স্থান তাহাদের অধিকারে ছিল। ১৭৮৫ খুষ্টাবে ব্রহ্ধ- 
সৈন্ত রণতরী লইয়া জলপথে জাঙ্কদিলোন আক্রমণ করে। 
যুদ্ধে পরাজিত ও বিশেধরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ব্রহ্মবাসীরা 
নিরুপ্ঘম হয় নাই। ব্রদ্ধরাজ ১৭৮৬ খৃুষ্টান্দে সদলে আসিয়া 
স্ঠামরাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে পূর্বাপমাঁনের পূর্ণ 
প্রতিশোধ বিধান হইল না বটে) কিন্তু ১৭৯৩ খুষ্টাবের সন্ধি 
অনুনারে ব্রহ্মরাজ শ্ত'মরাজের নিকট হইতে ক্ষতিপুরণস্বরূপ 
তেনাসেরিম প্রদেশ এবং মাগুই ও টাভয় বন্দর লাভ 
করিয়াছিলেন । 

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তিনজন দস্থুয ব্রহ্মরাঁজের শাসনদণ্ড অতি- 
ক্রম করিয়! ইংরাজাধিরুত টট্ট গ্রামপ্রদেশে পলাইয়া আইসে। 
উহাদ্রিগকে ধরিবার নিমিত্ত প্রায় ৫ হাজার ত্রহ্মসৈম্ত ভারত 
সীমান্তেআদিয়। উপস্থিত হন । ইংরাজরাঞজ ব্রহ্মসৈন্তের সহিত 
কোন বাদ বিসম্বাদে লিপ্ত না হইয়া উক্ত দস্্ুত্রয়কে প্রত্যর্পণ 
করিয়া ত্রন্মরাজের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়াছিলেন । 

ক্রমে রাজ্যপিপাঙ্গ ইংরাজ ও ব্রহ্গদিগের মধ্যে ঘোরতর 
সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ইংরাজগণ যেরূপ বাঙ্গালার পূর্বদেশ 
জয়মানসে ধীরে ধীরে হস্ত প্রসারণ করিতেছিলেন, তন্দরপ 
জয়দৃপ্ত ব্রহ্সেনাও পশ্চিমাভিমুখে আসামমণিপুর জয়ান্তে 
শ্রীহট্রসীমান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এখানে ইংরীজ- 
রক্ষিত কাছাড় রাজ্যসীমায় তাহাদের গতিরোধ হয়। ব্রহ্গ- 
গণ ইংরাজের বলপরীক্মার নিমিত্ত সেই সীমান্ত প্রদেশে 
থাকিয়াই অত্যাচার আরন্ত করে। গুপ্তভাবে ইংরাজের 
সেনাদল আক্রমণ, ইংবাঁজ প্র! হরণপূর্ববক পলায়ন, চট্টগ্রামে 
বলপূর্বক পদার্পণ এবং অবশেষে ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে নাফনদীর 
মোহানাস্থিত ইংরাজাধিকৃত শাহপুরী দ্বীপ লু&ন ও ইংরাজ- 
হত্যারূপ ব্হুশত অত্যাচারে ও তৃপ্ত না হইয়া, তাহাদের নৃশংস 
পিপাপাস্োত দিন দ্রিন প্রবল হইতে থাকে । এই সকল 


৮, টা 


কঠোর অত্যাচার হইতে পরিত্রাণলাভের জন্য ইংরাঁজরাজ 
বারংবার প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু কিছুতেই 'কিছু প্রতিকার 
হইল না দেখিয়া ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্ষে্ট ব্রহ্মরাজ- 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। | 
ইংরাঁজের একখানি বহর সজ্জিত হইল। সেনানী গ্রাণ্ট ও 
কান্বেল (0০1010.099976 01810 & 311 48101)00)914 98100)- 
1১৩1) যুদ্ধের অধিনায়ক হুইয়া সদলে রেন্ুন সহরের অদুরে 
লঙ্গর করিয়া রহিলেন। ইংরাজের গোলাগুলি দেখিয়া 
ব্রহ্মবাসিগণ ভীতমনে নগর ছাড়িপা পলায়ন করিল। এইরূপে 
বেখানেই ইংরাজসেনা প্রবেশ লাভ করে, সেই জনশূন্য ও 
থাদ্যাদিবিহীন স্থান ইংরাজের করতল গত হয়। জুলাই 
হইতে আগষ্টের মধ্যে কএকটা খণ্ড যুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আবা 
ও থরাবতী-রাজসৈন্ত ভগ্যোগ্ম হইয়া! পলায়নপর হইয়াছিল ৷ 
প্রাণভয়ে লুকাগ়িত ব্রহ্মসেনার সহিত বিশেষ কোন যুদ্ধের 
আশঙ্কা ন! দেখির কাম্মেল ব্রন্মাধিকৃত টাভয় ও মাণ্ডই প্রদেশ 
এবং সমগ্র তেনাসেরিম উপকূল অধিকার করিয়া ফেলিলেন। : 
উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাসের মধ্যেই তিনি পেগুনদীর মোহানা- 
ব্তী পর্ত,গীজদিগের প্রাচীন সিরিয়ম্‌ ছুর্গ ও কুঠী এবং মার্ভা- 


বন প্রদেশ অধিকার করিয়া ব্রহ্গরাজ্যে ইংরাজ প্রভাব বিস্তার 


করিয়াছিলেন। 

সেনাসমূহের এইরূপ ভীতি ও তন্নিবন্ধন রণবিমুখতা 
অবলোকন করিরা আবা-রাজ বিখ্যাত বৃদ্ধসেনানী মহাবন্দু- 
লাকেই সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। বন্দুল! সসৈন্যে আসিয়া 
ইংরাজসেনাদলকে ঘেরিয়া বসিলেন বটে, কিন্তু এই বুদ্ধবয়সে 
তাহার অনস্ত্রধারণ বৃথা হইয়াছিল। ইংরাজসৈন্ত সমক্ষে 
দণ্ডায়মান হইতে অসমর্থ বুঝিয়! ব্রহ্গসৈন্ত ছত্রভঙ্গ হইয়া 
পড়িল। বন্দুলা বিশেষ রণনিপুণতার সহিত আপন সেনাগণকে 
একত্র করিতে চেষ্ট! করিলেন, কিন্তু কামানভয়ে ভীত ব্রন্ধ- 
গণ কিছুতেই রণক্ষেত্রে থাকিতে পারিল না। তাহারা প্রাণ 
লইয়া নদীপথে পলাইয়া গেল। ১৫ই ডিসেম্বর এই ঘটন! ঘটে। 

ব্রহ্ষপরাজয়ে স্পদ্ধিত হইয়৷ কান্বেল সাহেব প্রোমনগর 
আক্রমণে উদ্যত হইলেন। ৯৮২৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে 
স্বীয় সেনাদলকে ছুইভাগে বিভক্ত করিয়া স্থল ও জলপথে 
দোনব্য নগর আক্রমণ করেন। এখানে সেই বুদ্ধ ব্রহ্মসেনানী 
বন্দুল৷ ইংরাজের গোলাঘাতে নিহত হন। ইংরাজগণ প্রোম- 
নগরে প্রবেশপুর্ধক বর্ধাতিবাহন করিলেন । শরৎকালে এক 
মাসের জন্য শাস্তি প্রার্থন। করায় যুদ্ধ স্থগিদ্‌ থাকে । এদিকে 
ভারতে থাকিয়া ইংরাঁজগণ আসাম হইতে ব্রন্মদিগকে তাড়া- 
ইয়া দিল এবং আরাকান প্রদেশ জয় করিয়া সেনানী মরিসন্‌ 
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করিলেন না। 


অক্টোবর মাসে ত্রহ্মসৈন্ত পুনরায় র্ণরাঁজে সজ্জিত হইয়া ঈ 
প্রোমনগরস্থ ইংরাজদিগকে তিনদিকৃ হইতে আক্রমণ করে, র 
কিন্তু ইংরাজসেনানী বিশেষ দক্ষতার সহিত সৈশন্ঠভাগ রক্ষা | 


করিয়াছিলেন । অবশেষে ত্রহ্মরাজ ইংরাজের সহিত সন্ধি 
করিতে বাধ্য হন। সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলেও ব্রহ্মরাজের 
অন্তনিহিত ক্রোধবহ্ছি নির্ধাপিত হয় নাঁই। পুনরায় কতক 
গুলি থও যুদ্ধের পর ১৮২৬ খৃষ্টানদের ৯ই ফেব্রুয়ারী য়ান্দাবুর 
সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে ব্রহ্ম ও ইংরাজবিবাদের শাস্তি 
ঘটে। 

রাজা ফগ্যি-দৌ ( নৌঙ্গ- দৌগ্যি) ইংরাজের সহিত সন্ধি 
স্থাপন করিয়৷ ব্রহ্মরাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কৌনবৌঙ্গ- 
মেননাম৷ তাহার জনৈক জ্ঞাতিত্রাতা ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে বল- 
পুর্ঘক পিংহাসনাধিকার করেন। ইংরাজদিগের উপর অনাস্থা 
বশতঃ তিনি ব্রহ্মনৈহ্তসহারে ইংরাজের ঘোর বিরোধী'হইয়] 
পড়েন। উক্ত বৎসরের ইংরাজপ্রতিনিধি মেজর বাণি 
(1107 730৮965) ও ১৮৪০ খৃঃ অঃ সেনানী ম্যাকৃলিওড 
আব! নগরে উপহাসাম্পদ পুত্তলীর স্তায় দাঁড়াইয়া না থাকিয়া 
প্রত্যাবৃত্ত হন। ক্রমেই ব্রদ্গরাজ্যে ইংরাঁজের প্রতি অত্যাচার 
আরম্ভ হয়। ইংরাজের পোতনাশ, নাবিকদিগের লাঞ্চনা, সেনা- 
বিনাশ ও ইংবাজরাজকর্ম্মচারীর অবমাননায় ইংরাজ গবর্মেন্ট 
বিশেষরূপে বিরক্ত হইয়া পড়েন। ১৮৪৬ খুঃ অঃ রাজা 
পগান-মেক্গ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি মুখে বন্ধুত্ব 
দেখাইলেও, ভিতরে ভিতরে ইংরাঁজের ঘোর শক্র ছিলেন। 
তিনি নিজ পিতৃদেবরৃত অত্যাচারের প্রতিকার করিতে 


অস্বীকার করিলে ইংরাজরাজ ব্রহ্মপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা 


করেন। এই! যুদ্ধের ফলে পেগুপ্রদেশ ইংরাজের হন্তগত 
এবং প্র বর্ষে ২০শে ডিসেম্বর লর্ড ভালহৌসীর অন্ুমতিক্রমে 
উহা! ভারতসাত্রাজ্য ভূক্ত হয়। 


এদিকে রাজসরকাঁর মধ্যে একটী ঘোর বিপ্লব উপস্থিত : 


হইল। ব্রন্মরাজ পগানমেঙ্গ স্থীয় নিষ্ঠুর অত্যাচারের জন্ রাজ্য- 
চ্যুত হইলেন এবং তাহার ভ্রাতা মেঙ্গদূন্রাজ আত্মরক্ষার জন্য 


তাহাকে ১৮৫৩ খুঃ অঃ বন্দী করিয়া সিংহাঁসন অধিকার | 


করিলেন । উক্ত রাজা মেঙ্গ, ছুন্মেঙ্গ ইংরাজের প্রতি দাস্তিকতা 


প্রকাশ করিলেও, ভারত গবর্মেন্টের সহিত তাহার কোন : 


_ভাববৈলক্ষণ্য দেখ! যায় নাই। ১৮৫৫ খৃুঃ অঃ তিনি লর্ড 
ডালহৌপীর' গ্রীতিসন্বর্দন! জন্য দূত পাঠান, তদনুসারে ভারত- 
প্রতিনিধি পেগুর শীদনকর্তা আর্থার ফেরিকে তাহার নিকট 


17, ” ৩৫ 
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ও ভূতত্ববিদ্‌ ওল্ডহা'ম সহকারী হইয়া গমন করেন। ১৮৬২ 
খুঃ অঃ ব্রহ্মরাজ ইংরাজদিগকে বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন। 
ব্রহ্ধদেশু নদীসমূহে বাঁণিজ্যতরী চালাইবার জন্য ১৮৬৭ খুঃ অঃ 
পুনরাক্স ইংরাজগণ আদেশপত্র এবং ভাঁমো প্রভৃতি প্রধান 
প্রধান সহরে বাণিজ্যপরিদর্শনের এক একজন কর্ম্মচারি- 
নিয়োগেরও ব্যবস্থা প্রাপ্ত হন। পরবৎসরে মান্দালয়ে অধি- 
গত ইংরাজপ্রতিনিধি স্বাডেন (1191০৮ 9141০॥) সাহেবের 
তত্বাবধানে কাপ্ডেন উইলিয়মস্‌ প্রভৃতি কএকজন ইংরাজ 
বাণিজ্যাদি পরিদর্শনের নিমিত্ত ব্রন্মে গমন করেন। রাজপ্রদত্ত 
“যেনানশক্যা” পোতে আরোহ্ণপূর্বক তাহারা পাস্থ্যে নগরা- 
ভিমুখে ধাবিত হন। এই সময়ে যুনান প্রদেশে মুসলমানগণ 
বিদ্রোহী হওয়ায় তাহারা আর অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিতে 
পারেন নাই । ডাঃ জন এগ্ডাঁরসন্‌ এ সময়ে ন্গের্‌ উত্তিদ্‌- 
তত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ফ্রোীভার সাহেব 
ভামো নগরে ইংরাঁজগ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তাহার সময়ে 
ইরাবতী দ্রিক্৷। ফ্লোটিল!। কোম্পানি লোকদিগের গমনাগমনের 
শ্বিধার জন্য একখানি ট্টীমার চালনার বন্দোবস্ত করেন। 
্রদ্মরাঁজও স্বদেশে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া দস্ত্যহস্ত হইতে 
বণিকৃদিগের রক্ষার জন্য কথ্যেন পর্ধতের বিপদ্সঙ্কুল স্থান- 
সমূহে সৈশ্ঠাবাস স্থাপন করেন। 

১৮৭৫ খুঃ অঃ চীন-রাজ্যের সাজ্ঘাই প্রদেশে পদার্পণ- 
মানসে ডাঃ এগ্ডাঁরসন্‌ প্রভৃতি মাগীরি সাহেবের সহিত 
ব্রহ্মরাজ্যের মধ্য দ্রিরা গমন করেন। চীনসীমান্তে উপনীত 
হইলে, মানবৈঙ্গের নিকট মিঃ মার্গারি চীনদস্থ্যহস্তে নিহত 
হন এবং সেই সঙ্গেই এই অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য বিলীন 
হইয়া যায়। 

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে রাঁজা মেন্দুনের মৃত্যু হইলে তাহার অন্ত- 
তম পুত্র থিবো সাধারণের অন্ুুমতিক্রমে রাঁজসিংহাসন 
অধিকার করেন। রাঁজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াই তিনি 
১৮৭৯ খৃঃ অঃ স্বীয় আত্মীয়বর্গের বিনাশসাঁধন করিয়াছিলেন । 
তাহার: এই ভুবৃন্ততাঁর জন্য ইংরাজপ্রতিনিধি তীহাকে 
বিশেষ ভর্খসনা করেন। কারণ তাহার এরপ নিষ্টুর প্রক্কৃতি 
ভবিষ্যতে ইংরাজেরও বিপজ্জনক হইতে পারে। ভূতপূর্ব 
রাঁজচরিত্র একবারেই দোষমুক্ত না হইলেও, তাহার রাজত্ব 
সময়ে এরূপ নৃশংস হত্যাকাণ্ড সাধিত হয় নাই। তিনি ধর্ম 
ভীরু ও দয়ালু ছিলেন। বৌদ্বধর্থ্নে তাহার প্রবল অনুরাগ 
ছিল এবং এক মুহূর্তও তিনি ধর্দমযাজকিগের কথার বিপরীতে 
কার্য করিতেন না। তিনি স্বীয় ধর্্মমতান্যায়ী কএকটী 
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নৃতন আইন প্রবর্তন করেন। ইংরাজের সহিত তাহার 
সখ্যত! ছিল। ভিন্নদেশীয় রাঁজন্তগণের সহিত বন্ধুত্বস্থাপনে 
এবং রাজ্যের উন্নতিকন্সে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। 

থিবৌর রাজকীয় হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই ইংরীজ 
প্রতিনিধি শা 0৮ 8. 9৪৮ 0.1.0) সাহেবের মান্দালয়- 
নগরে মৃত্যু হয়। তৎপরে বাব'সাহেব (11৮ 90. 9৪:০) 
নিযুক্ত হন, কিন্তু বেশী দিন তাহাকে রাজদরবারে থাকিতে 
হয় নাই। তিনি সদলে আবানগর পরিত্যাগ করিয়া পলা- 
ইয়া আইসেন। অত্যাচারী রাজার প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া 
ব্হ্মগণ ইংরাজবিদ্বেষী হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষে কিছুতেই 
সাম্য বিধান হইল না । ১৮৮০ খুঃ অঃ রাজপুত্র নৌক্গ ওকে 
সীমান্ত প্রদেশে থাকিয়া রাজবিদ্রোহী হন, কিন্তু সৈম্ঠবল 
হীন হওয়ায়, তিনি অধিকক্ষণ রাজসৈন্তের সম্মুখে দীড়াইতে 
পারেন নাই । রণে ভঙ্গ দিয়া তিনি ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ 
করেন। ইংরাজের কর্তৃত্বাধীনে তিনিকিছুকাঁল কলিকাতা 
মহানগরীতে বাস করিয়াছিলেন । ১৮৮২ থৃষ্টাবে ব্রন্মরাজ ইং 
রাজের সহিত গোলযোগ মিটাইবার জন্ত সিমলাশৈলে ভারত- 
প্রতিনিধির নিকট দূত প্রেরণ করেন, কিন্ত এ দৌত্যে কোন 
ফলোদর হয় নাই। ১৮৮৬ খুঃ অঃ লর্ড ডাক্রিনের আদেশক্রমে 
ইতরাজ-সৈন্ত ব্রহ্মজয় করিয়া ভারতের অন্ততভূক্ত করেন এবং 
ত্রহ্মরাঁজ থিবে। বন্দিভাবে ভারতে আনীত হন। এখন 
একজন স্বতন্ত্র ইংরাজ শাসনকর্তার হস্তে ব্রহ্মরাজ্যের কর্তৃত্ব 
সন্ত রহিয়াছে । 

ত্রহ্মের রাজতন্ত্র থেচ্ছাচারিতা-দৌষে হুষ্ট ছিল । রাজ স্বীয় 
ইচ্ছামত ব্যক্তি-বিশেষকে কঠোর যন্ত্রণা, কারাবাস বা মৃত্যু 
পর্যযস্ত দণ্ডাদেশ করিতে পারিতেন। তাহার মন্ত্িবর্গের, স্বতন্ত্র 
কার্য নিন্দিষ্ট ছিল। ব্রহ্মের মন্ত্রিসভা ছুইভাগে বিভক্ত । একদল 
রাজপ্রসাদের পরিদর্শন লইয়াই ব্যস্ত, অপরে শাসনবিভাগীয় 
কর্তব্যাকর্তব্য নিরূপণে নিয়োজিত । ইহাদের হল,ত্দব্‌ নামক 
মহাদভা হইতেই সমস্ত ব্রন্মসাতআ্াজ্যের শাসনাদেশ প্রচারিত 
হইত। এই সভার অধীনে রাজনিয়ম সংস্কার ও সংগঠন, 
মন্ত্রিসভ। ও মহাঁধর্্মীধিকরণ অধিষ্ঠিত ছিল। নামতঃ রাজাই 
এই হুন্‌ৎ-সভার সভাপতি, তদভাবে যুবরাজ বা অন্য কোন 
রাঁজপুরুষ সভাপতির আসনে উপবেশন করিতেন, এইরূপ 
ব্যবস্থা ছিল ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রধান-মন্ত্রীই সভাপতির আসন 
গ্রহণ করিতেন । ্‌ 

হলুৎ সভাস্থ কর্মচারীদিগের মধ্যে ১৪টী শ্রেণী ছিল। 
উহাদের কাধ্যপরম্পরাও বিভিন্ন ।_- 

১ বুঙ্গ্যি বা মিঙ্গ্যি-_ইহারা চারিজন প্রধান. সচিব 
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(১০9০1০৮15০6 ১০৮৮) । ইহাদের পরস্পরের কার্যবিভাগ 
স্বতন্ত্র হইলেও প্রকৃত পক্ষে সকলেই আবশ্তকমতে পরম্পরের 
কাধ্য সম্পাদন করিতেন । 

রাজত্ব, রাজন্ব ও আয়ব্যয়-সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্ধ্যই ইহা- 
দিগকে পরিদর্শন করিতে হইত। দেওয়ানী ও ফৌজদারী সংক্রান্ত 
গুরুতর বিচারের ভার ইহাদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। ইহার! 
যুদ্ধবিগ্রহের সময় সেনাবাহিনীপরিচালনের আদেশ দিতেন, 
তদ্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই অভিযানে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন 
না। এমন কি, আবশ্তক হইলে তাহাদিগকে সশরীরে রণ- 
ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সেনাপতির কাধ্যও করিতে হইত। 
২ ম্যিন্জুগ্যি-বুন্-_অশ্বারোহী সেনাপতি এবং ৩ অথি-বৃন্‌ 
__রা্পরিবার ব্যতীত জন সাধারণের পরিদর্শক। হল, 
সভায় ইহাদের কোন কার্ধ্য না থাকিলেও ইহার! দ্বিতীয় শ্রেণীর 
সভ্য মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ৪ বুন্দৌক-_ প্রধান সচিবের 
সহকারী (0096:-১6০0:918107 ০01 ৮৮16)! ইইারাও 
চারিজন। সময় সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারাও 
এইপদে নিয়োজিত হইতেন। তৎপরে ৫ নাখনদব্-_-এই 
চারিজন ব্যক্তি বাজবাক্যাবলী নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া 
সভায় উপস্থিত করিতেন এবং পুনরায় সভার অনুমোদিত 
যুক্তি সমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাজার কর্ণগোচর করি- 
তেন। ৬ সধ্যদব্গ্যি-_রাজলিপিকার বা সহযোগী সম্পাদক। 
বাস্তবিক পক্ষে ইহারাই রাজ্যের অধিকাংশ কাধ্য সমাধা 
করিতেন। তৎপরে চারিজন আমেন্দব্যয়-__ ইহার! রাজকীয় 
নথিপত্র-রক্ষা ও রাঞজাদে-শ লিপিকাধ্যে নিয়োজিত ছিল। 
৭ অথোঙগপয়য়দিগের উপর রাজপ্রাসাদ বা! রাজকর্ম্মচারিদ্রিগের 
কর্মস্থান নিরন্দনীণের ভার অর্পিত ছিল। তৎপরে ৮ অন্গদব্যয় 
ও অবয্যোক-_প্রথমব্যক্তি হল,খসভার অনুমোদিত আদেশা- 
দির লিপিকরণ করিতেন এবং তাহার্দের অনুমত্যন্থসারে 
পত্র লিখিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতেন। দ্বিতীয় ব্যক্তি 
বিভিন্ন স্থানীয় পত্রাদ্দি গ্রহণপুর্বক পাঠ করিতেন। তন্মধ্যে 


যে গুলি মন্ত্রিসভার অনুমতিসাক্ষেপ, এইরূপ পত্রগুলি তিনি 


মন্ত্রিসভায় দীখিল করিয়া দিতেন। ৯ থৌদব্গন-_রাজপত্র- 
গ্রাহক। ইহারা কেবল রাজার নামীয় পত্রাদি দেখিতেন, 
অন্য রাজকীয় পত্রে ইহাদের কোন অধিকার ছিল ন!। 
ইহারা রাজাদেশানগুসারে বৎসরে তিনটা “কদওবে* উৎসব 
সংঘটন করাইতেন। উক্ত সময়ে সামন্ত ও অমাত্যগণ দর- 
বারে উপস্থিত হইয়া রাজোচিত সম্মান প্রদর্শন করিতেন। 
রাজাও তাহাদিগকে স্সেহ, দয়া, ক্ষমা ও অভয়দাঁনে তৃপ্ত 
করিদা বিদায় দিতেন। ১০ সেস্সোঙ্গসয়য়_-তোষাখানার 
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দেওয়ান, রাঁজপ্রদত্ত উপটঢৌকনাদির তালিকা প্রস্তত, ত্রক্ষা 
ও দরবার গৃহে উপটৌকনদাতার নাম পাঠ করাই ইহাদের 
কাধ্য ছিল। যৌঙ্গ জৌগুণ দরবার বা উৎসবাদির কর্মকর্তা। 
তৎপরে নেচা ও থিস্সদব্যয়দিগের কাধ্য। ইহার! উৎসবসভায় 
আগত ব্যক্তিগণের আসননির্দেশ ও শপথগ্রহণ করিতেন। 
পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। হল,ং-সভার সদস্ত ব্যতীত 
অপর একটী মন্ত্রিসভা রাজপ্রসাদের পরিদর্শনকাধ্যে নিযুক্ত 
থাকিতেন। তাহাদের মধ্যে অত্বিন্বৃন্‌ সর্ধপ্রথম। ইহারা 
হল,২-সভাক্ম রাঁজবার্তী প্রেরণ এবং তাহাদের কথাও রাজ- 
সকাশে জ্ঞাপন করিতেন। তৎপরবর্তী খণ্ব্জিন্‌ তাহাদের 
সহকারী ছিলেন। এই অন্তঃপুরসভার নাম বেঃ-দকে । বর্গের 
হল ও বে£-দকে সভা ব্যতীত ধনাগাররক্ষার জন শ্ব-্যকে 
নামে আর একটা সভা আছে । এখানে রাজার বহুমূল্য দ্রব্যাদি 
রক্ষিত হইত। 
তৎকালে ত্রহ্মদেশের বিভাগগুলি প্রদেশ, জেলা, নগর 
ও গ্রামাদিতে বিভক্ত ছিল। প্রদেশে একজন ম্যোবুন 
(শাসনকর্তা) নিয়োজিত ছিলেন। ইহারাই প্রজাবর্গের হর্তী 
কর্তা, কিন্তু ইহার আদেশের বিরুদ্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিই 
মহাসভাম্ম আপত্তির অধিকারী । প্রত্যেক উপবিভাগ ও গ্রামে 
এক একগন নিয়তম কর্মচারী রাজকার্ধ্য নির্বাহ করিতেন। 
ব্দ্ষবাসিগণ অধিকাংশই বৌদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কোন 
সাম্প্রদায়িক ভেদ দেখা যায় না। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে 
এক একটা মঠ বা ধন্মীলয় আছে। পবিত্রতা, মিতাচার 
ও সত্যরক্ষাই ইহাদের প্রধান ধর্ম । ধন্মগত বা জাতিগত 
কোন বিভাগ না থাকিলেও এখানে ধর্ধমমন্দিরাদির অধিষ্ঠাতা 
বা ধনবান্‌ রাজপুরুষদিগের সহিত সাধারণ লোকের অল্প 
পার্থক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অন্ত্র ধনের কোন বিশেষ গৌরব 
নাই। বৌদ্ধপুরোহিত পুঙ্গ্যিগণ সর্বত্রই ধাজন করিয়া থাকেন। 
বুদ্ধ ব্যতীত এখানে “নাট” গণের (উপদেবতা৷ বিশেষের ) 
উপাপন।প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অধিবাসীগণের বিশ্বাস এই, 
উপদেবতাগণ স্বর্গ ও মর্ত্যের যাবতীয় পদার্থের উপর প্রচ্ছন্ন 
ভাবে আধিপত্য করিতেছে । মন্থষ্যের অহিতকারী এই মন্দ- 
শক্তিগণের তৃপ্তি বিধান জন্য তাহারা নানা উপচারে পুজ। দিয়া 
থাকে । বৌদ্ধধর্মের প্রভাববিস্তারে ব্রহ্মবাসিগণ তদ্র্খে দীক্ষিত 
হইলেও তাহাদের পূর্বানুষ্ঠিত ভূতোপাসনাপ্রভাব তিরোহিত 
হয় নাই। এখনও করেন, চীন প্রভৃতি পার্ধতীয় জাতির 
মধ্যে নাটপূজার বহুল প্রচার দেখা যায়। অধুনা করেনগণ 
আপনাদ্িগকে বৌদ্ধ বলিয়া! পরিচিত করিতেছে। 


বৌন্বধর্মীবলম্বী ভ্রহ্মদিগের মধ্যে বালিকাবিবাহ প্রচলিত 
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নাই। কন্তাগণ সর্বতোভাবে পিতামাতার অধীন। কোন 
যুবক রূপমুগ্ধ হইয়া কোন যুবতীর পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক হইলে, 
প্রথমে তাহাকে সেই কন্তার পিতার অনুমতি লইতে হয়। 
স্থপাত্র বুৰিয়া পিতাও সেই যুবককে স্বীয় কন্ঠার গ্রীতি- 
সাহচর্ধ্য (09০৪:০8101]) করিতে আদেশ দেন। এই ভালবাস! 
বিনিময়ের সময় উভয়ের প্রতিই বিশেষ কটাক্ষ রাখা হইয়া 
থাকে । কন্তার মাতাই সাধারণতঃ বিবাহের ঘটক হইয়া 
স্বীয় কন্তার অভিমতে উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করেন এবং 
কায়মনোবাক্যে উক্ত দম্পতির মধ্যে স্ুুপ্রণয় সংঘটনের চেষ্টা! 
করিয়া থাকেন। পিতার অন্ুমতিসাপেক্ষ হইলেও, বিবাহে 
কন্তার সম্মতিই বাঞ্চনীয়। এতদ্যতীত প্রায়ই বিবাহে বিভ্রাট, 
ঘটিতে দেখা! যায়। 

বৌদ্ধধর্ম বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও ব্রহ্মবাসিগণ 
সাধারণতঃই পত্ত্যস্তরগ্রহণে অনিচ্ছক। ধনবাঁ্‌ বণিক্‌ ও রাজ- 
কীয় কর্মচারীদিগের একাধিক পত্রীগ্রহণ সমাজে বিশেষ নিন্দ- 
নীয়। পত্যন্তর গ্রহণ করিলে, প্রথমাপত্বীকে স্বতন্ত্র বাটাতে 
স্থান দিতে হয়। সপত্বী লইয়। তাহার! একত্র বাস করে না । 
দম্পতির অভিমত হইলে, গ্রামস্থ বয়োজ্যেষ্টদ্িগের আদেশে 
বিবাহবন্ধনচ্ছেদ হইতে পারে) কিন্ত যে সকল স্থলে বিশেষ 
গোলযোগ থাঁকে, অথবা স্বামী বা পত্বীর মধ্যে কেহ এই বন্ধন- 
চ্ছেদনে অভিলাষী নহেন, এরূপ স্থলে রাজধন্মীধিকরণের নিম্প- 
ত্তিই গ্রাহ্থ। এইরূপে স্বামী বান্ত্রী পরম্পরে ভিন্ন হইলেও 
সম্পত্তির অংশলাভে বঞ্চিত হন না। কোন কোন স্থলে 
পরিত্যক্তা রমণী ব৷ পুরুষ সমগ্র সম্পত্তিরই অধিকারী হন। 

ব্রন্মে যথায় রমণীগণ ব্যবসাবাণিজ্যলব্ধ জীবিকা দ্বারা 
আনন্দে দিনাতিপাত করে, তথায় বিবাহজীবন অতীব 


সুখকর। করেন, চীন প্রভৃতি পার্ধত্য জাতির বিবাহ- 
প্রথা স্বতন্্র। কিন্তষে সকল করেন, ব্রহ্গরাজের শাসনে 


আসিয়। ব্রদ্ধদিগের আচারব্যবহার অভ্যাস ও অনুকরণ 
করিয়াছে, তাহাদের রীতিনীতি প্রায়ই ব্রহ্মদিগের হ্ায়। 
পার্বতীয় করেনদিগের আচারব্যবহার সেই মত অপরিবস্তিত 
রহিয়াছে । 

করেনদিগের মধ্যে বহুবিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্ত 
যাহার! ব্রহ্গসংসর্গে বৌদ্ধ ধর্্মীবলম্বী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে 
কদাচিৎ একাধিক বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যভিচার 
দোষে ছুষ্ট হইলে পত্রীত্যাগ করাই নিয়ম । সতীত্বরক্ষাই এই 
জাতীয় রমণীর প্রধান কাধ্য। চীনদিগের মধ্যে বহুবিবাহ 
প্রচলিত আছে । সমগ্র ব্রহ্ষপাাজ্যে বু শত মঠ আছে। 
পুক্গ্যিগণ প্র সকল মঠে অধ্যক্ষতা করিয়! থাকেন। ধর্মচর্য্যা 


ব্রহ্মদেশ [ 


ব্যতীত ইহাদের জীবনে আর অন্য কান্য নাই । এ ধন্মীধ্যম্মগণ 
নিজ নিজ মঠে (ক্টোঙ্গ ) থাকিয়া গ্রামস্থ বালকদিগকে শিপ 
দিয়া থাকেন। শিক্ষাকালে বৌদ্ধ বালকগণকে মঠেই থাকিতে 
হর। এখানে গ্রন্থাদি পাঠ ও লিপি এবং শাক্যবুদ্ধপ্রবত্তিত 
ধর্মমতের অনুশীলন তাহাদের প্রধান কাধ্য ৷ গিতার দরিদ্রতা 
নিবন্ধন বালক যথাবিহিত হরিদ্রাবন্ত্র পরিধান ও সংস্কারাদি 
সম্পন্ন হইতে পারে না সত্য; কিন্তু সকলেই শিক্ষার্থী হইয়। 
কৌঙ্গথা ( মঠবাঁলক ) নামের সার্থকতা, করিতে পারেন। 
বালিকাদিগের মঠে প্রবেশাধিকার নাই। নগর এবং বদ্দিষুণ 
গঞুগ্রামস্থ বিগ্ভালয়ে বালকবালিকাগণ একত্র শিক্ষা লাভ 
করিতে পারে। 

উপরি উক্ত জাতিবিভাগ ব্যতীত ত্রহ্মরাজ্যে ব্রহ্ম, 
তলৈঙ্গ ( মোন ), খৌক্গ থা, আরো, ক্্যমি, শান প্রভৃতি কএকটা 
বিশিষ্ট জাতি এবং উহাদের সহধোগে উৎপন্ন মিশ্রজাতিরও 
অস্তিত্ব আছে। আরাকান প্রদেশে পনিবেশিক হিন্দু ও অন্ম 
জাতির বাস ঘটে*। এতত্িন্ন পার্ধত্য প্রদেশ, সক্‌, চব্‌, 
কুন্‌, শন্দু, যবেন্‌, ষৰ্‌ প্রভৃতি কএকটী জাতিও দেখা যায়। 
উহাদের ভাষাগত কতক কতক পার্থক্যও আছে। 

ব্রন্মের অধিবাসিগণ সাধারণতঃ কঠোর পরিশ্রমী ও 
শিল্পনিপুণ। নৌকা ও. গৃহাদি নির্দীণ এবং শিল্প- 
নৈপুণ্যপূর্ণ ধর্মমঠাদি তাহার অত্যুতকষ্ট নিদর্শন। শিল্পকার্ধ্ে 
তাহাদের কোমল স্বভাবের পরিচয় পাইলেও, অতি সামান্ত 
কারণেই তাহাদের ক্রোধোদ্রেক হইয়া থাকে । মনুষ্য জীবনের 
প্রতি তাহাদের অল্পমাত্রও দয়! নাই। সামান্য কারণে ক্রোধ 
সঞ্চার হইলে অথব৷ ক্ষুদ্রতর প্রতিশ্রতিবশেই তাহারা নরহত্য। 
করিতে কুষ্ঠিত হয় না| এমন কি, একদিন ব্যঞ্জনাদ্রি মন্দ হইলে 
তাহার। স্বীয় প্রিন্নতমা পত্রীর প্রাণহরণ করিতে ও কুষ্ঠিত হয় 
না।  দন্থ্যবৃত্তি ও অত্যাচার ব্যভিচার তাহাদের জীবনের 
একটী পৌরুষজনক কার্য | 

এখনকার রমণীগণ পদ্দানশিন নহে। তাহারা স্বচ্ছন্দ 
ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে পারে। বাঁজার হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় 
ও গৃহকন্মপালন, 
ইহাদের প্রধান কাধ্য। 


পণ্যব্রব্যবিক্রয় ও রেশমী বস্ত্রাদিং বয়ন 
বিবাহের পুর্বে বালিকাগণ বাজারে 


* আর্থর ফেরি লিখিয়াছেন যে, যেরূপ মধ্য এসিয়! হইতে আধ্য হিন্দু 
ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তদ্রপ অপর একটী জনস্রোত হিমালয়ের 
পূরববদিক্‌ অতিক্রম করিয়া! তগৌন্ন প্রদেশে রাঁজা স্থাপন করেন। ক্রমে তথ! 
হুইতে পশ্চিমে আরাকান এবং দক্ষিণে প্রোম ও তোঙ্গগুন নগরে রাজ্যবিস্তার 
ক্লরেন। 


১৪০ 


7 ৪৬: 


ফল মূলাদি নি করিয়া যে লাভ সঞ্চয় করে, তাহাতেই 
তাহার! আপনাপন বেশভূষ! করিয়া লয় । 

্রন্মদেশে এখন যে যে সন্বৎ প্রচলিত, তাহা ৬৩৯ খুষ্টাব্দের 
এপ্রিল ( বৈশাখ )হইতে আরম্ত হইয়াছে । ২৯ বা ৩০ দ্বিনের 


চান্দ্রমাসরূপ ১২ মাসে এই বর্ষগণনা হয়। প্রতি মাসের শুরু 
বা কৃষ্ণ পক্ষ ধরিয়া মাসগণনা হয়। ইহাদের দিবারাত্র ৮ 
প্রহরে, অর্থাৎ দিনে ও রাত্রে প্রতি ৩ ঘণ্টা অন্তর বিভক্ত ; 
প্র সময়ে একএকবাঁর ঘটিকা ধ্বনি হইয়া থাঁকে |... 
পূর্ববেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ব্রহ্মের ভাষায় অনেক 
পালি ও অপতভ্রংশ সংস্কত:শবের প্রয়োগ আছে*। ব্রন্ভাষার 
প্রত্যেক অক্ষরই ভারতীয় বর্ণমালা হইতে গৃহীত | ইহাদের 
কাব্যবিভাগ বিশেষ আলোচন। ভিন্ন বোধগম্য হইবার নহে+। 


ব্রহ্মরাজ্যস্থিত সমগ্র মঠেই তালপত্র ও বংশ হুইতে প্রস্তত 


একপ্রকার কাগজে লিখিত পুথি দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 

[ থতুন, পেগ ও প্রোম প্রভৃতি শব্দে ততৎস্থানের বিবরণ 
প্রকটিত হইয়াছে । ] পেগুর শিও-মছু পাগোদা ব্রন্দের একটা 
প্রাচীন ও বিখ্যাত মন্দির। রেন্কুন নগরের সন্নিকটবর্তী শিল্প- 
দ্যাগোল মন্দিরও বড় সুন্দর । পর্বতের শিখরদেশে অব- 
স্থিত হওয়ায় এই স্থান দুরদেশবাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে 
এবং ইহার স্বর্ণচূড়া সুরধ্যালোকে বিভাষিত হইয়া চতুর্দিকে 
আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে । এই মন্দিরবাঁটিক! ও চারি- 
দিকৃস্থ সৌধমাল। দেবকীর্তির অপূর্ব শ্রীসম্পাদন করিতেছে । 
নগর হইতে এই মন্দিরে আসিতে যে রাস্তা আছে, তাহার স্থানে 


স্থানে গৌতম বুদ্ধের প্রতিমুত্তিপরিশোভিত। অমরাবতীর 
রাজপ্রাসাদও শিল্পনৈপুণ্যে কোন অংশে ন্যুন নহে। 
ব্রহ্মবাসিগণ উৎসবের বড়ই পক্ষপাতী ।  প্রান্ম প্রতি 


সপ্তাহেই এক একটা মহোৎসব সম্পাদিত হয়। ধনী ব্যক্তিগণের 
দাহ কার্যে, যুবকদিগের রাহান্‌ (অহ্ৎ পুরোহিত ) দীক্ষায় 
ইহাদের অধিক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে । ৮ হইতে ১২ বৎসর- 
বয়স্ক বালকগণ মঠপ্রবেশের অধিকারী । ইহাদের মধ্যে কেহ 
নিরপিত সময়ের জন্য কেহ বা আজীবন ধর্মপরিচর্য্যার জন্য 


* সংস্কত শব্দের বক্মভাষায পরিবর্তন অমৃত (অস্রৈক.) অভিষেক, 
( ভিষিক ), চত্র (চক ), দ্রব্য (ড্রপ), কল্প ( কপ ), খষি (রসি ). প্রস্থুতি। 
১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ২১শে ফেরু,য়ারী সাইম সাহেব ( 100101798] 90769 ) 


| প্রভৃতি কলিকাত। পরিভ্যাগপূর্র্ক ব্মদেশে ইংরাজের দৌত্যকার্য্যে উপনীত 


হন। এখানে তিনি পেগুর শাসনকর্তা কর্তৃক বিশেয় সমাদৃত হইয়াছিলেন। 
উক্ত বর্ষের এপ্রিল মাসে বাৎসরিক উৎসবের সময় তাহারা অভ্যর্থিত হইয়! 
নৃত্যগীতাদি দর্শন করেন। এ সময়ে রামায়ণের 0... 
ইন্দ্রগিরি হইতে ওষধ আনয়ন অভিনীত হইয়াছিল |. 


€ 
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ব্রঙ্গন্‌ 


. ব্রাহান্দ্রিগের তত্বাবধানে রফ্ষিত হয়। ফুঙ্গ্ি বা পুক্গ্যিগণ রাহান্‌ 
দিগের অপেক্ষা নিম্বশ্রেণীর পুরোহিত। ইহারা সকলেই 
হরিদ্রারঞ্জিত, বন্ধ পরিধান করেন এবং নগ্রপদ ও মুণ্ডিতমস্তকে 
বিচরণ করিয়া, থাকেন। প্রত্যেকের এক হস্তে তালবৃস্ত ও 
অপর হস্তে ভিক্ষাপাত্র শোভিত । ইহারা সর্বতোভাবে ত্রহ্গচর্ধ্য 
অবলম্বন করিতে বাধচ। ঘি কাহাকেও কখন স্ত্রীসহবাস করিতে 
দেখা যায়, .তাহা। হইলে তিনি ধর্মার্মবিচ্যুত হয়েন এবং 
তাহার মুখে চুণকালি প্রদ্ানপুর্ববক গর্দভপৃষ্ঠে আরোহণ 
করাইয়। রাজপথে ভ্রমণ করান হয়। যুবক পুরোহিতদিগের 
, দিবসে ব৷ রাত্রিকালে অনদভিপ্রায়ে ভ্রমণ নিষিদ্ধ । প্রাতঃকৃত্য 
সমাপনান্তে রাহান্গণ প্রত্যহ ভিক্ষাপাত্রহস্তে রাজপথে বাহির 


৪১1] 


কস 


হন ।.পথে ভিক্ষালন্ধ যাহা কিছু পাঁন,তাহাতেই তাহাদের মঠস্থ 


ব্যক্তিবর্গের উদরপুত্তি হইয়া থাকে। অতিরিক্ত অংশ দীন- 
-ছুঃখীকে দান কর। হর । ইহার। নিজে অন্নাদি পাক করেন না। 


দ্াতাই পাচিত-অন্ন, ফল মূল ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি তাহাদের । 


- দক্ষিণহস্তস্থিত ভিক্ষাপাত্রে অর্পণ করেন। মঠের সর্বশ্রেষ্ 
অধ্যক্ষের নাম সরিদগী। ইনি রাহান্দিগের উপরও কর্তৃত্ব 


. করিয়া থাকেন। রাহান্দিগের স্যার পুর্বে কুমারীগণও ব্রহ্গ- |. 
, চারিণী হইয়] মঠে থাকিতেন। সতীত্ব ও ধর্মরক্ষা তাহাদের ?. 


মুখাকার়্য ছিল। তাহারাও মাথা মুড়াইয়৷ হরিদ্রারঞ্জিত 
রন্ত্রে গাত্রোচ্ছাদন 'করিতেন। এখন এই কৌ মাধ্যপ্রথা রহিত 
হইয়াছে, কেবলমাত্র শ্বেতরন্ত্রপরিধানা৷ কতকগুলি প্রাচীন! 
রূমণীই মঠকার্যে নিধুক্ত আছেন ।, [ব্রন্দের পুরাতত্বের বিস্তৃত 
বিবরণ 17৮77 11707090008 47017290108) 19001078010 
10£ 78292, 10 1896 গ্রন্থে দ্রষ্টব্য । ] 
ত্রক্মদৈত্য (পুং) ত্রহ্া ব্রাহ্ণরূপী দৈত্যঃ। প্রেতযোনি 
প্রাপ্ত ব্রাঙ্ষণ। যে সরুল ব্রাঙ্গণ মরিয়া প্রেতঘোনি প্রাপ্ত 
হয়, তাহাদিগকে ব্রহ্মদৈত্য কহে। 
ব্রহ্ম দ্বার (ক্লী) ব্রহ্মপ্রাপ্তিকর পন্থা । ্‌ 
ব্রঙ্মদ্বিষ (ত্রি) ত্রঙ্গণে বেদায় বিপ্রায় চ দেষ্টি দ্বিষ্-ক্কিপ্‌। 
। বেদ ও ব্রাঙ্গণদ্ধেষক।॥ ঘিনি বেদ ও ব্রাঙ্গণের হিংসা করেন.। 
“ত্রহ্মদ্বি পরিবিভ্তিশ্চ গণাভ্যন্তর এবচ ৮ (মন্তু ৩১৫৪) 
ব্রহ্মধর (ক্রী) ব্রহ্গজ্ঞানসম্পন্ন। 
ব্রন্মধাতৃ (পুং)১ ব্রন্মরূপ ধাঁতু। ২রুদ্র। 
- স্থর্ধ্যে। মহী জলং বন্ধির্বাধুরাকাশ এব চ। 
দীক্ষিতো ব্রাহ্মণশ্চন্দ্র ইত্যেতে ত্রহ্মধাতবঃ ॥ 
ব্রঙ্ষান্‌ 
ভবতীতি বৃহি বৃদ্ধৌ। (বৃংহের্নোচ্চ। উণ্‌ ৪1১৪৫) মনিন্‌ 
,শকারশ্তাকারঃ রত্বঞ্চ। ১ বেদ। “তস্মাদেতদ্‌ ব্রহ্মনামরূপমনঞ্চ 
ফা রর 


(বায়ু পু* ) 


(ক্লী) বৃংহতি বদ্ধতে নিরতিশয়মহব্বলক্ষণবৃদ্ধিমান্‌ 


৩৬ 


. তদন্তদখিলমনিত্যং» অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র নিত্যবস্ত। 


ব্রহ্মন্‌ 


জায়তে” ( শ্রুতি) ৩ মত্য। যথাথ। 

(অমর) সর্বগুণাতীত বিশুদ্ধ তুরীয় চিতস্বরূপ। বেদাস্তসারে 

লিখিত আছে-_ 
“অজ্ঞানাদিনকলজড়সমূহোইবস্ত, 


১ তপস্তা। ৪ তত্ব, 


তরক্ষৈব নিত্যং বস্ত, 
্রন্গ 
ব্যতীত অজ্ঞানাদি সকল জড় সমূহ অবস্ত ও অনিত্য। শ্রুতিতে 


 আছে-“বতে। বা ইমানি ভূতানি জাতানি বেন জাতানি 


জীবস্তি ঘৎ প্ররন্তি অভিসধ্িশস্তি” (শ্রতি) 

যাহ। হইতে এই ভূতদমূহের উৎপত্তি হইয়া স্থিতি হইতেছে 
এবং যাহাতে লীন হইতেছে । তাহাই ত্রহ্ম। বেদান্তদরশনে 
ব্রন্মলিজ্ঞাস। স্থলে অিথাতে। ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” এই স্যত্রের পরে 

জন্মাদ্যস্ত যতঃ, এই স্রত্রে ব্রনের লক্ষণ বণিত হইয়াছে। 
অতি সর্থন্প্তভাবে বেদান্তপ্রতিপাদিত ব্রন্মের বিষয় পর্ধ্যা- 
লোচনা করিয়া দেখা যাউক। 

“সদেব সোম্যেদসগ্র আদীদেকমেবাদ্দিতীয়ম্” (ক্রতি) 
এই জগত স্ষ্টির পৃর্ব্বে কেবল সন্মাত্র ছিল, নাম ও রূপ কিছুই 
ছিল না। সমস্ত একমাত্র এবং অদ্বিতীয় । 

»এতদাত্ম্মিদং সর্ধং তৎ সত্যং স আত্মা তত্বমসি শ্বেত- 
কেতে।1” (ক্রতি) এই সমস্ত জগৎ এতদাত্মক অর্থাৎ 
সদ্বস্তই এ সকলের আত্মা, সেই সদ্বস্তই একমাত্র সত্য এবং 
তাহাই আত্ম! ঝ৷ ব্রহ্ম, হে শ্বেতকেতো ! তুমিই সেই ব্রহ্গ। সেই 
সদ্বস্ত সত্য, ইহা! বলাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কাধ্য 
অর্থাৎ জগৎ সত্য নহে, অপত্য বা মিথ্যা। তুমি সেই আছ, 
এরূপ বলাতে জীবাত্মা ও.পরমাত্স। এক, ভিন্ন নহে । সেই 
একই ত্রহ্ম। “একমেবাদ্িতীরং “একং “এব” “অদ্বিতীরং 
এই পদত্রয় দ্বার সদ্বস্ততে অর্থাৎ বর্ষে ভেদত্রয় নিবারিত 


হইয়াছে। অনাস্থা! অর্থাৎ জগতে তিন প্রকার ভেদ. দেখিতে 
পাওয়৷ যায়। যথা স্বগতভেদ, . সজাতীরভেদ ও বিজাতীর- 


ভেদ। অবয়বের সহিত অবয়বীর ভেদ স্বগতভেদ অর্থাং 
পত্র, পুষ্প.ও ফলাদির সহিত বৃক্ষের যে ভেদ, তাহাকে স্বগৃতভেদ 
কহে। এখানে ধরিয়া লওয়া হইল যে, পুষ্পফলাদিও বৃক্ষের 
অবয়ববিশেষ। এক বুক্ষ হইতে অপর বৃর্ের ভেদ অবশ্যই 
আছে। এই ভেদের নাম সজাতীয় ভেদ। কেননা এ 
ভেদের প্রতিযোগী ও অন্গুযোগী উভয়ই বু্মজাতীয়। শিলাদি 
হইতে বৃক্ষের ভেদ বিজাতীয় ভেদ। অনাত্ম রস্তর ন্যায় 
আত্মবস্তৃতে অর্থাৎ ব্রঙ্গে ভেদত্রয়ের আশঙ্কা হইতে পারে। 
এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য “একমেবাদ্বিতীয়ং এইরূপ হই- 
য়াছে। “একং এই পদ দ্বার! স্বগত ভেদ “এব সজাতীয় 
ভেদ, এবং “অদ্বিতীন্নং এই পদ দ্বারা বিজাতীয় ভেদ নিবারিত 


ব্রঙ্মন্‌ 


হইয়াছে । বাহা এক অর্থাৎ নিরংশ বা নিরবরব, তাহার স্বগত- 
ভেদ হইতে পারে না! কেন না, অংশ বা অবয়ব দ্বারাই 
স্বগতভেদ হইয়া থাকে । সবন্তর অবয়ব নাই। কারণ বাহা 
সাবর়ব, অবগ্ত তাহার উংপন্তি থাকিবে । অবয়ব সকলের 
পরম্পর সংবোগ বা সন্নিবেশের পুর্বে সাবরব বস্তর অস্তিত্ 
থাকিতে পারে না। অবরব সংবোগের পরে সাবরব বস্তর উৎ- 
প্তি হয়, ইহ। বলিতে হইবে । সুতিরাং সাবরব বস্তুর উৎপত্তি 
আছে । বাহার উৎপত্তি আছে, সে জগতের আদি কারণ হইতে 
পারে না। কেননা তাহার উৎপত্তি কারণাস্তরসাপেক্ষ। 
সিন্ধ হইল যে, আদি কারণ ব! সদ্বস্তর অবয়ব নাই। যাহার 
অবরব নাই, তাহার স্বগতভেদ হইতে পারে না। নাম এবং 
রূপ সদস্তর অবরবরূপে কল্পিত হইতে পারে না। নাম 
অর্থে ঘটশরাবাদি সংজ্ঞা, রূপ অর্থে ঘটশরাবাদ্ির আকার। 
নাম ও রূপের উদ্ভবের নাম স্থষ্টি। স্যষ্টির পুর্বে নাম ও 
রূপের উদ্ভব হয় নাই। অতএব নাম ও রূপকে অংশরূপে 
কল্পন। করিরা তদ্বারাও সধ্বস্তর স্বগতভেদ সমর্থন করিতে 


পারা বায় না।, সিদ্ধান্ত হইল যে, ত্র্গে স্বগতভেদ নাই 
এবং থাকিতেও পারে না । সদ্বস্তর অর্থাৎ ব্রহ্মের সজাতীয় 
ভেদও অসম্ভব। কেন না সদ্বস্তর সজাতীয় বস্ত সতস্বরূপ 


হইবে। সতপদার্থ একমাত্র । কারণ “সৎ “সত এইরূপ 
এক আকারে প্রতীয়মান. বস্ত একই হইবে, নানা হইতে 
পারে না। ছুইটী সৎপদার্থ মীনিতে.হইলে তাহাদের পরস্পর 
বৈলক্ষণ্য মানিতে হয়। সৎ পদার্থের স্বাভাবিক বৈলক্ষণ্য 
অপন্তব, অতএব সদন্তরকল্পনার কোন প্রমাণ নাই। সৎ- 
পদার্থ একমাত্র হইলে, স্থতরাং অপর সংৎপদ্ার্থ না থাকিলে 
সৎপদার্থের সজাঁতীর ভেদ থাকা একান্ত অসম্ভব । ঘটসত্তা, 
পটসন্ত ইত্যাদিরূপে সদ্বস্তর সজাতীয় ভেদের প্রতীতি হয় 
বটে, কিন্তু ঘটাকাশ মঠাকাশ ইত্যাদির হ্যায় ত্র ভেদও 
পাধিক, স্বাভাবিক নহে। নাম ও রূপ-স্বরূপ উপাধিভেদে 
সৎপদার্থের ভেদও স্যষ্টির উত্তরকীলেই ইইতে পারে, স্ষ্টির 
পুর্বকালে হইতে পারে না। কেন না স্থষ্টির পুর্বকালে নাম- 
রূপের উদ্ভবই হয় নাই। অতএব ত্রন্জনে সজাতীয় ভেদ নাই। 
স্বাত ভেদ এবং সজাতীয় ভেদের স্যার সৎপদার্থের বিজাতীয় 
ভেদ বলা যাইতে পারে না । যে হেতু যাহা সতের বিজাতীয়, 
তাহা সৎ নহে, অসং। যাহা অসৎ তাহার অস্তিত্ব নাই। 
যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহ ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না। 
যাহ। বিগ্ভমান, তাহ! অপর বস্ত হইতে ভিন্ন এবং অপর বস্তও 
তাহ! হইতে ভিন্ন হইতে পারে । বাহার অন্তিত্ব নাই, তাহা 
কিছুই নহে। সে ভেদের প্রতিযোগী বা অনুবোগী, কিছুই 
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হইতে পারে না। 


ব্রক্মন্‌ 


অতএব সৎপদার্থের বিজাতীয় ভেদও 
অজাতপুত্রের নামকরণের ন্ায় অলীক। এক, এব, অদ্দি- 
তায়, এই পদত্রয় দ্বার ব্রক্দে স্বগতভেদ, সজাতীয় রি 
এবং বিজাতীর ভেদ নাই, ইহাই বল! হইল। ৃ 
সৃষ্টির পূর্বে অদ্বৈতত্ব অর্থাৎ “একং ব্রহ্ম” ইহা কেহই 
অস্বীকার করিতে পারিবে না। যাহা বস্তুতঃ অদ্বৈত, তাহা? 
কোনও কালে দ্বৈত হইতে পারে না। বস্তর অন্তথাভাবৰ 
অসন্ভব। আলোক কখন অন্ধকার হর না এবং অন্ধকার 
কখন আলোক হর না। বাস্তবিক ভেদ ও অভেদ্ এ উভয় 
পরম্পর বিরোধী বলিয়৷ উভয় সত্য হইতে পারে না। কক্স 
দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, অভেদ সত্য, 
ভেদ মিথ্যা। অভেদ শবের অর্থ একত্ব, ভেদ অর্থে নানাত্ব। 
একত্বব্যবহার অন্য নিরপেক্ষ, নানাত্বব্যবহার একত্ব- 
সাপেক্। পুর্বপিদ্ধ একত্ব উত্তরকালে ব্যবস্ধিমান নানা 
1 বাধিত হইতে পারে ন।। বরং পুর্বসিদ্ধ একত্ব দ্বার। 
পরভাবী নানাত্বই বাধিত হইতে পারে। নিরপেক্ষ বলিয়! 
একত্ব প্রবল, এবং সাপেক্ষ বলির নানাত্ব ছুর্বল ॥ বিরোধ 
স্থলে প্রবল তুর্বলকে বাধিত করে, একত্ব ব৷ অভেদ নানাস্থ 
অর্থাৎ ভেদের উপজীব্য । প্রতিযোগিজ্ঞান ডি ভেদের জ্ঞান 
হইতে পারে না। আশ্রপ্ন ভিন্ন কেহ দ্রাড়াইতে পারে না। 
এজন্যও ভেদ অভেদ অপেক্ষা ছুর্বল। অতএব অভেদ সত্য, 
ভেদ মিথ্যা। ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। উপনিষদ্দে ইহা 
বিস্তৃত ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে । ছবৈত উপদিষ্ট না হইলেও 
উপনিষদে কোন কোন স্থলে দ্বৈতৈর আভাস পাওয়া যায়। 
দ্বৈত ও অদ্বৈত এই উভয়ের মধ্যে একটা সত্য, অপরটা কাল্স- 
নিক, ইহা অবশ্তই স্বাকার করিতে হইবে । কেন না বস্ত এক- 
রূপ হইবে, দুহরূপ হইতে পারে না। দ্বৈত পারমাথিক ও 
অদ্বৈত কাল্পনিক বলিলে এক বিজ্ঞানে সব্ববিজ্ঞানপ্রতিজ্ঞ৷ 
ভন্গ হর, উপাদানমাত্রের সত্যতাবধারণ অঞঙ্গত হর, এবং 
ব্রহ্মাত্ম ভাবের সিদ্ধবনির্দেশ অন্ুুপপন্ন হয়। সুতরাং অদ্বৈত 
বা অভেদ পারমাথক, দ্বৈত বা ভেদ কাল্লানক, মিথ্যা বা 
ব্যবহারিক; এ সিদ্ধান্ত শ্তি-সঙ্গত। 
“যত্র হি দ্বৈতমিৰ ভবতি' তদিতর ইতরং পশ্ততি” (শ্রুতি) 
যে সময়ে দ্বৈতৈর স্ার হয়, সে সময়ে একে অন্তকে দেখিতে 


'পায়। শ্রতিতে “দ্বেতমিব” এই “ইব” শবে প্রয়োগ দ্বার। 


দ্বৈত্যের মিথ্যাত্ব প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে ৷. 

“মন্দান্ধকারে রজ্জ,ঃ সর্প-ইব ভবতি” (শ্রুতি) 
অল্প অন্ধকারে রজ্জু সর্পের শ্তার হয়। এরূপ স্থলে পসর্পইব* 
বলাতে সর্পের মিথ্যাত্ব থেমন জানান হইয়াছে। তদ্রপ 


“ৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্রোতি য ইহ নানেব, পশ্ভতি” ( পাতি ) 


ধিনি এই ব্রন্দে নানার ন্তায় দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু 
হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হন। এই স্থলেও 'নানেব এই ইঃ 
শবের প্রয়োগ দ্বারা নানাত্ব বাস্তবিক নহে, নানাত্ব মিথ্যা, 
ইহাই জানান হুইয়াছে।'“একং সত্যং বন্ধা কল্পয়স্তি” (শ্রুতি) 
এক ব্রহ্গকে অনেকরূপে কল্পনা করে। বাহুল্যভয়ে অধিক 
প্রমাণ প্রদশিত হইল না। ছান্দোগ্য ও বুহদারণ্যক উপনিষদ্‌ 
এবং বেদান্তদর্শন দেখিলে ইহার ব্হুতর প্রমাণ দেখিতে 
পাইবেন । ঃ ) 

অদ্বৈতমতে সৃষ্টি বস্ততঃ সত্য নহে, কান্ননিক মাত্র। 
'কল্পন! দ্বার! পারমাধিক অদ্বৈতৈর কোন ক্ষতি হইতে পারে 
ন।। যাহার চক্ষু তিমিরোপহত, সেই ব্যক্তি এক চন্দ্রকে 
অনেক চন্দ্রের ন্তায় দর্শন করে; তাহা। বলিয়া কিন্তু চক্র অনেক 
হয় না। কেননা চন্দ্রের অনেকত্ব বাস্তবিক নহে, উহা 
তৈমিরিকের কল্পন। মাত্র। কল্পিতরূপ বস্তকে স্পশ করে 
না, বস্তর সহিত কল্পিত রূপের কোন সম্বন্ধ নাই। সেই 
রূপ অবিদ্যাদোষে আমর। বিচিত্র. বস্তনিচরর দশন করিলেও 
তন্বার। প্ররুতপক্ষে ব্রহ্ম জগদাকার প্রতিপন্ন হন না। 

কোন কোন অুতিতে ত্রন্দের পরিণামবাদের আভাস 
দেখিতে পাওয়৷ যায়। কিন্তু অবিদ্যাকল্পিত নামরূপা- 
আক রবূপভেদে ত্রহ্গপরিণাম ব্যবহারের গোচর হইলেও 
দ্বৈত মিথ্যাত্ব এবং অদ্বৈত সত্যত্ববোধক শ্রতি সকলের 
মতানুধারে বিবর্তবাদের পারমাথিকত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্ত পরি- 
ণাম প্রতিপাদনবিষয়ে শ্রুতির তাৎপর্য নাই। কেন না, 
তাহা! হইলে পরিণামবাদে জ্ঞানের কোনরূপ ফল কীর্তন 
থাকিত। বাহ নিষ্ষল__তাহা নিশ্রয়োজন, তাহা বেদে উপ- 
দিষ্ট হয় নাই। কিন্তু নিপ্রপঞ্চ ব৷ সর্ধব্যবহা রণুন্ ত্রহ্মাত্ম ভাব 
প্রতিপাদনবিষয়ে শ্রুতি সকল উপদিষ্ট হইয়াছে । কেন না 
ঞ& রূপ ত্রহ্গাত্সভাব জ্ঞানমোক্ষসাধন । সহজবোধ্য পরি- 
ণামপ্রক্রিপা। অনুসারে স্থাষ্টি বলিয়া শ্রতিতে “নেতি” “নেতি 
অর্থাৎ ইহা! ব্রহ্গ নহে, ইহ। ব্রহ্ম নহে, এইরপে প্রপঞ্চের নিষেধ 
করিক়। নিশ্রপঞ্চ ব্রহ্গাত্মভাবই উপদিষ্ট হইয়াছে। : 

এক ব্রহ্ম বহুরূপে কল্পিত হন। পূর্বেই বলিয়াছি, 
জন্মাদ)স্ত+, “যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি? বে ব্রহ্ম হইতে 
এহ জগতের স্থষ্টি হহয়াছে। 

“আত্ম। বা হদমগ্রেহভূৎ স এঁক্ত প্রজা ইতি। 

সক্গল্পেনাস্থজপ্তোকান্‌ স এতানিতি বহ্বৃচাঃ ॥ 

ধবাধূগ্রিজলোব্যোষধ্যন্দদেহাঃ ক্রমাদরমী । 

সম্ভৃত। ব্রহ্মণ গরম্মাদেত্মাদাস্মনোহখিলাঃ ॥ 


১ 


বুগ্তামহম্বাতঃ প্রজায়েয়েতি কাঁদতা। 
তপস্তপ্তাহস্থজৎ সর্বং জগদিত্যাহ তৈত্তিরিঃ ॥ 
ইদমগ্রে সদেবাসীৎ বহুত্বায় তদৈক্ষত। 
তেজোহবন্নীগুজাদীনি সমর্জেতি চ সামগাঃ ॥” 
(পঞ্চদশী দ্বৈত বি ৩-৬) 


এই অনন্ত র্ধা সুষ্টির পূর্বে কেবল একমাত্র ত্রহ্গই 


বিগ্কমান ছিলেন, তৎকালে আর কিছুই বিদ্যমান ছিল না। 


সেই অদ্বিতীয় ত্রন্মের মনে সঙ্কল্প হইল, আমি জগৎ স্থষ্টি 
করিব। তাহার এই সঙ্কল্পমাত্রেই চরাচর জগৎ্স্থষ্টি হইল। 
তৈত্তিরীয় শ্রতিতে জান যায় যে, ব্রন্গের সন্কল্প মাত্রই আকাশ, 
বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী এবং ওষধি. সকল যথাক্রমে 
উৎপন্ন হয়। ত্রহ্ম--আমি বছ হইয়। জগৎ পরিব্যাপ্ত হইব-_ 
এইরূপ সম্কল্প করিলেন, এই স্কন্নরূপ তপোবলে তিনি অনন্ত 
ব্রহ্মা সৃষ্টি করিয়াছেন। 

ছান্দোগ্য উপনিষদেও উক্ত হইয়াছে যে, এই অপরিসীম 
ত্রহ্মাও্ড স্থষ্টির পুর্বে আর কিছুই ছিল না, কেবল একমাত্র 
সংম্বরূপ ব্রহ্মই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন যে, 
নানাঁকারে জগৎ উৎপন্ন হউক, তৎক্ষণাৎ তরঙ্গের সেই সংকল্প. 
বলে এই জগৎ উৎপন্ন হইল। 

এই সকল শ্রতি প্রমাণের দ্বারা ত্র্গই একমাত্র জগং- 
কারণ। তাহা হইতেই সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে। অখণ্ড- 
চেতন, অরূপ, অস্পর্শ, অশব্দ ও অদ্বয় ব্রহ্মের পার্খচর শক্তি 
অজ্ঞান। তাহার প্রাছূর্ভীবে অস্তঃকরণাদির উৎপত্তি, অনন্তর 
তিনি অন্তঃকরণাদি পরিচ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিরো- 
ভাবে অপরিচ্ছিন্ন ও নিরঞ্ন। এ অজ্ঞান এণীশক্তি, 
জগর্যোনি, অজ্ঞানশক্তি, মারা, স্থষ্টিশক্তি, মূলপ্ররুতি প্রভৃতি 
নামে পরিভাসিত হ্ইয়াছে। কি অন্তঃপ্রপঞ্চ, কি বাহা 
প্রপঞ্চ সমস্তই অজ্ঞানের বিলাস, সেই জন্যই তাহা ভ্রান্তির 


| বিজূম্তণ বলিয়া অভিহিত । 


“অস্তি ভাঁতি প্রিয়ং রূপং নাম চত্যর্থপঞ্চকম্‌ | 
আগ্ঘত্ররং ব্রহ্মরূপং জগদ্রপং ততো দ্ব়ম্‌ ॥” 
( বেদান্তদর্শন, শাঙ্কর ভাষ্য ) 
শক্তিরূপী ব্ন্গাশ্রিত অজ্ঞান ব্রদ্ধে বা ব্রহ্মাকে জগৎ দেখাই- 
যাছে। এই জন্ঠ জগং ও ব্রহ্ম এখন বিমিশ্র বা একাবভাসে 
ভাসিত। সেই কারণে এখন প্রত্যেক দৃশ্তই পঞ্চরূপী। 
(১) “অস্তিণ আছে, (২) “ভাতি* প্রকাশ পাইতেছে, (৩) প্রয়” 
ভাল, উত্তম এইভাঁব, €8) “রূপ” ইহা! এই প্রকার, (৫) “নাম” 
ইহ্‌| অনুক বন্ত। এই পঞ্চরূপের প্রথমোক্ত ভিন্ন রূপ ব্রহ্গ, 
অবৃশিষ্ট ছুইব্ূপ জগৎ অর্থাৎ অজ্ঞানবিকার। অজ্ঞানবিকার 


এ 


বা জগৎ ৎ পরমার্থতঃ সত্য নছে,, রে তি ব্‌লা তে জগৎ 
মিথ্যা, একমাত্র ব্রন্মই সত্য) অবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি ; 
দ্বারা অজ্ঞান তিরোহিত্ত হয়| : 

স্বরূপ ও তটস্থ, এই ভুইটী লক্ষণদ্ধারা ডি ্রহ্ষনিবূপণ 


করিয়াছেন।  ব্রর্গ-জগতকারণ, ইহা তটস্থ__লক্ষণ, ব্রহ্ম 
সচ্চিদানন্দ, অখণ্ড, একরস ও অদ্বয়, ইহা স্বরূপ লক্ষণ। 
তন্ম জগংকারণ হইলেও সাংখ্যের প্রকৃতি ও বৈশেষিকের 
,পরমাণুর স্ায় পরিণামী ও আরন্তক নহেন। তিনি নিজেই 
নিজ মায়ায় আকাশাদিরূপে বিবন্তিত হইয়াছেন । . স্থুতরাং 
- অভিন্ন নিমিত্বোপাদান বিব্ন্তি কারণ । অভিন্ন নিমিত্তোপপদের 
দৃষ্টান্ত লুতা ( মাকড়সা), লৃতা স্জ্যমান স্বত্রের প্রতি স্বটৈতন্ত 
প্রীধান্তে নিমিত্তকারণ, 
করণ । 
কোথ! হইতে আনে না, তাহ! তাহার নিজ শরীরেই আছে। 
জগৎ ব্রন্দের বিকার নহে, বিবর্ত। সত্য সত্যই এক- 
প্রকার বস্ত অন্তপ্রকার. হইলে তাহা বিকার এবং মিথ্যা, 
অন্তথা প্রতীত হইলে তাহা বিবর্ত। তুপ্ধ দধি হয়, তাহ! বিকার, 


অপর সমস্ত আমাতে ও আমার কল্পিত। 


এবং স্বশরীরপ্রাধান্টে উপাদান ? 
লৃতা বে সুত্র স্ষ্টি করে, তাহার উপাদান.সে: অন্ত ; 


বজ্জ, সর্পাকারে প্রতীত হয়, তাহ বিবর্ত। জগৎ বহ্ষের 


বিকার নহে; কিন্ত বিবর্ত। সুতরাং এই দৃষ্ঠ-জগং ইন্ত্রজাল ; 


সদৃশ তাত্বিকসত্তাশৃন্ত অর্থাৎ মিথ্যা । 


ব্রহ্ম বিন! ব্যাপারে স্বেচ্ছাদ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। 
“তাহার তাঁদৃশী ইচ্ছাশক্তিই মায়। নামে অভিহিত। গুণবতী 
মারা এক হইলেও গুণের প্রভেদে বিভিন্ন, সেই প্রভেদেই 
জীব ও ব্রন্মে এইরূপ বিভাগ প্রচলিত । উৎকৃষ্ট সত্ব প্রাবল্যে 
মায়া এবং মলিন সন্বপ্রাবল্যে অবিদ্ভা। মায়ার উপহিত 
ত্রন্ম ও অবিগ্ঠায় উপহিত জীব। জীব কেবল উপহিত 
অবিদ্যার বন্তও বটে। মায়া এক এই নিমিত্ত: 
*ত্রন্মও এক। মালিন্তের অল্লাধিক্য অনুসারে অবিদ্য। 
নানা, তদ্নুসারে জীবও নানা__সুর, গ্অস্থুর, পণ্ড, পপ 
মানুষ গ্রভৃতি। মারায় জ্ঞানশক্তির চরমোতকর্ষ, সেইজন্ত ' 
তছ্ৃপহিত ব্রঙ্গও সর্বজ্ঞ, স্বতন্ত্র ও সর্ধনিয়ন্তা। জীব জ্ঞান, 
শক্তির অল্পতাবশতঃ 'সেইরূপ নহে। যেমন একই আকাশ 
: ঘটরূপ উপাধিতে ঘটাকাশ, তত্তাগে মহাকাশ, তেমনই ত্রহ্মও 
মন্ুজাদি উপাধিতে জীব এবং তদপগতে ব্রহ্ম । 

_. শান্তর, যুক্তি ও অনুভব এই তিন প্রকার অনুসন্ধানে পাওয়া 
যায় বে,অস্তিত্ব ও প্রকাশ যাহার অধান,তাহা তাহাতেই কল্িত। 
“ ঘেমন তরঙ্গ বুদ্ধদ প্রভৃতি জলের অধীন বলিয়া জলে কল্পিত | 
অর্থাৎ দে সকলের সত্তা জলসত্তার অতিরিক্ত নহে। ফ্তেমনি। 
. এই দশ্ঠব্রন্মার্ডের অস্তিত্ব ও “প্রকাশ সচ্চিদান্দ ত্রহ্গমসত্তার 


নহে, 


| 


. বস্তৃতে থাকা অসন্তব। 


টড এতদুষ্টর স্থির কর! যায় যে, সমস্তই স্চিদ্ানন্দ বন্ধ, 
চৈতস্তে করি জীব এই ব্রহ্মকল্পিত ভাব সাক্ষাৎকার করিতে 


অসমর্থ, ঘেব্ূপ দর্পণের কালিম! দর্পণের স্বচ্ছ স্বভাব প্রচ্ছন্ন 


করে, তন্্রপ. স্বীয় অনিৰ্চ্য ,অনাদি অজ্ঞানও স্বস্বরূপ প্রচ্ছন্ন 
কতিয়াছে, তাহাতেই অজ্ঞ জীব দ্বৈতপ্রপঞ্চের, মিথ্যাত্ব জ্ঞাত 
নহে। শ্রবণাদি দ্বারা অজ্ঞানমালিন্য পরিমার্জিত হইলে তখন 
তাহারা বুঝিতে পারে, আমি পুর্ণ, অনবচ্ছিন্ন ও ত্য । 
আমিই তরন্ম। 

স্থ্টির পূর্বে এ সকল সৎ অর্থাৎ ব্রহ্ম ছিল, 'আর কিছুই 
ছিল না, এ সকলই ব্রহ্ম। অদ্বপ্ন ব্রন্মই আদিতত্ব, এই সকল 
শ্রুতি: সুব্যক্তরূপে অদ্বয় ব্রহ্গতত্ব উপদেশ করিয়া 'অনস্তর 
ততপ্রতিপাদনার্থ তত্বমসি প্রভৃর্তি মহাঁবাক্য উপদেশ করায় 
স্পষ্টই-বুঝা যাইতেছে যে, “তং ব্রহ্ম” তুমিই ব্রহ্ম ॥ ::: 

বৈদান্তিক আচার্যেরা সাধারণতঃ অদ্বৈতবাদী হইলেও 
তাহাদের মধ্যেও প্রকারান্তরে দ্বৈতবাদের নিতান্ত অসঙ্ভাব 
নাই, বৈষ্ণব আচার্য্েরা প্রায় সকলেই বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী | ব্রহ্ম 
সর্বজ্ঞ, সর্বশক্কিযুক্ত এবং নিখিল কল্যাণগুণের আশ্রয় । 
জীবাত্রা সকল ত্রহ্মের অংশ, পরস্পর ভিন্ন এব ব্রদ্মের দাস। 
জগত ব্রন্দের শক্তি-বিকাশ বা! পরিণাম; সুতরাং সত্য | সর্ব 
জ্ঞত্বাদি গুণবিশিষ্ট ব্রঙ্গ, সত্যত্বাদি গুণবিশিষ্ট জগৎ এবং অল্পজ্ঞ 
ও ধর্শীধন্মাদি গুণবিশিষ্ট জীবাত্মা অভিন্ন অর্থাৎ জীবাতআ্মাও 
জগত্র্রন্ম হইতে ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহে। জীর ও ব্রন্গের স্বরূপ 
অভিন্ন নহে, কিন্তু আদিত্যের প্রভাঁর স্তায় জীব ব্রহ্ম হইতে 
ভিন্ন নহে, ব্রহ্ম কিন্ত জীব হইতে অধিক। ঘেমন প্রভা হইতে 
আদিত্য অধিক) সেইরূপ জীব হইতে ব্রহ্ম অধিক। তরঙ্গ 
সর্বশক্তিমান্‌ ও সমস্ত কল্যাণগুণের আকর, ধর্ম্াধর্মাদিশৃন্ঠ 
জীব তাহার বিপরীত । : 

ব্রহ্ম ভেদাভেদ, দ্বৈতাদ্বৈত এবং অনেকান্তবাদ 'বিশিষ্টা- 
দ্বৈতবাদের নামান্তর মাত্র। ব্রহ্ম একও বটে, অনেকও বটেন। 
বৃক্ষ যেমন অনেক শাখা-যুক্ত, ব্রহ্মও সেইরূপ অনেক শক্তিঘুক্ত 
নানা, অ্বৈতবাদীদিগের্র মতে এই মত ভ্রমাত্বক। কারণ 
বস্তদ্ধয় এককালে পরস্পর - ভিন্ন ও. অভিন্ন হইতে পাঁরে না । 
কেন না,ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরোধী.॥ অভেদ কিন! 
ভেদের অভাব। ভেদ ও ভেদের অভাব এককালে এক 
কাধ্য ও কারণ যদি অভিন্ন" হয়, 
তাহা হইলে জগৎ ব্রন্মের অভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু কায 
ও কারণ অভিন্ন হইলে বেমন মৃত্তিকারূপে ঘটশরাবাদির 
এবং সুবর্ণূপে কুগুলমুকুটাদির একত্ব বলা হত, ।সেইরূপ - 
ঘটশরাবাদি শু কুগুলমুকুটাদির একত্ব বলা” হয় না কেন? 


ব্রঙ্গন্‌ | নু 


অর্থাৎ ঘটশরাবাদি ও কুণ্ল মুকুটাদিরূপে যেমন নানাত্ব বল৷ 
হয়, সেইরূপ ত্র রূপেই একত্বও বল। হয় কেন? কারণ 
মৃত্তিক। ও ঘটশরাবাদি এবং স্বর্ণ ও কুগুলমুকুটাদি অভিন্ন 
হইলে মৃত্তিকা স্ুবর্ণাদির ধর্ম একত্ব ঘটশরাবাদি ও কুণগ্ডল 
মুকুটাদির ধর্ম নানাত্ব মৃত্স্থবর্ণাদিতে অবপ্তই আছে, ইহা 
অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেননা, কার্য ও কারণ 
বখন এক বস্ত, তখন একত্ব ও নানাত্ব ধন্মও অবগ্যই কার্ধ্য 
ও কারণগত হইবে । এ বিষয়ে অধিক বল। বাহুল্য । 

কোন কোন আচাধ্য এই দোষ পরিহারের জন্য অন্তরূপ 
সিন্ধান্ত করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, ভেদ ও অভেদ অবস্থা- 
ভেদে অবস্থিত। অর্থাৎ অবস্থাভেদে একত্ব ও নানাত্ব 
উভরই সতা। সংসারাবস্থায় নানাত্ব,র এবং মোক্ষাবস্থায় 
একত্ব। অর্থাৎ সংসারাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন এবং লৌকিক 
ও শান্্ীর ব্যবহার সত্য। মোক্ষাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন 
এবং তখন লৌকিক ও শান্ত্রীয় সমস্ত ব্যবহার নিবৃত্ত হয়। 
এ সিঙ্ধান্তও সঙ্গত নতে। কারণ “তত্বমসি” “অহং ব্রহ্গান্মি। 
ইত্যাদি শ্রুতিবৌধিত জীবের ব্রঙ্গভাব অবস্থাবিশেষ-নিয়মিত 
নহে। কেন ন। ব্রহ্মাক্মভীববোধক শ্রতিতে অবস্থাবিশেষের 
উল্লেখ নাই। জীবের অসংসারিব্রক্গাভেদ সনাতন অর্থাৎ 
সর্বদা বিদ্যমান, ইহাই শ্রুতি দ্বারা অবগত হওয়া যাঁয়। 
শ্রুতিতে উহ! সিদ্ধের স্যার নির্দিষ্ট হইয়াছে । শ্রুতিবাঁক্যের 
অবস্থাবিশেষ অভিপ্রায় কল্পনা কর! নিশ্রমীণ। “তত্বমসি 2 
এই শ্রতিবোধিত জীবের ত্রহ্মভাব কোনরূপ প্রযত্র বা 
চেষ্টা-সাধ্যবূপে নির্দিষ্ট হয় নাই। “অসি” এই পদ ছারা 
স্বতঃসিদ্ধ অর্থের প্রজ্ঞাপন কর! হইয়াছে মাত্র । 

অতএব ধাহার। বলেন যে, জীবের ব্রহ্মভাব জ্ঞান ও কর্ম 
সমুচ্চয়পাধ্য, তাহাদের সিদ্ধান্তও সঙ্গত হইতেছে না। 
আর বিবেচ্য এই যে, একত্ব ও নানাত্ব নিবন্তিত হইতে 
পারে না। কারণ, যথার্থজ্ঞান অবথার্থ জ্ঞানের এবং 
তৎকার্যের নিবর্তক হইতে পারে, যথার্থ বা সত্য বস্তর 
নিবর্তক হইতে পারে না। রজ্জজ্ঞান পরিকল্পিত সর্পের 
নিবর্তক হয়, স্থবর্ণজ্ঞান কুণডলাদির নিবর্তক হয় না। একত্ব 
জ্ঞান দ্বারা নানাত্ব নিবন্তিত না হইলে মোক্ষাবস্থাতেও 
বন্ধনাবস্থার ন্যায় নানাত্ব থাকিবে | সুতরাং মুক্তিই 
হইতে পারে না। 

শৈবাচাধ্যেরা বিশিষ্টশিবাদ্বৈতবাদী। তাহাদের মতে 
চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড়রূপ প্রপঞ্চবিশিষ্ট আত্মা শিব 
অদ্বিতীয়, তিনিই ত্রহ্দ। এই শিবরপ ত্রহ্গই কারণ ও 
কাধ্য। ইহার নাম বিশিষ্ট শিবাদৈত। চিদচিৎ সমস্ত প্রপঞ্চই 
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শিব নামক বর্গের শরীর। তিনি জীবের স্তায় শরীরী 
হইলেও জীবের ন্ভাঁয় ছুঃখভোক্তা নহেন । অনিষ্ট 
ভোগের প্রতি শরীরসন্বন্ধ কারণ নহে অর্থাৎ শরীরী হইলেও 
নিজের অজ্ঞান অন্থুবর্নজনিত অনিষ্ট ভোগ করেন না। 
জীব ঈশ্বরপরবশ। ঈশ্বরের আজ্ঞার অন্ুবর্তন না করিলে 
তাহাদিগকে অনিষ্ঠ ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বর স্বাধীন, এই 
জন্ত তাহার অনিষ্ট ভোগ নাই। শরীর ও শরীরীর সায় 
গুণ ও গুণীর স্যার-__বিশিষ্টাদ্বৈতবাঁদ শৈবাচাধ্যদিগের অন্থু- 
মত। মৃত্তিকা ও ঘটের স্ঠায় কাধ্য কারণরূপে এবং গুণ ও 
গুণীর স্তায় বিশেষণবিশেষ্যরূপে বিনা-ভাবরাহিত্যই প্রপঞ্চ 
ও ব্রন্দের অনন্তত্ব। যেমন উপাদানকাঁরণ ব্যতিরেকে 
কাধ্যের ভাব অর্থাৎ সত্তা থাকে না, মৃত্তিকা ব্যতিরেকে 
ঘট থাকে না, সুবর্ণ ব্যতিরেকে কুগুল থাঁকে না, গুণী 
ব্যতিরেকে গুণ থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে প্রপঞ্চ- 
শক্তি থাকে না। উষ্ণতা ব্যতিরেকে যেমন বহ্িকে 
জানিবার উপায় নাই, সেইরূপ শক্তি ব্যতিরেকে ব্র্ধকে 
জানা ষাইতে পারে না। যাহ! ভিন্ন যাহাকে জানা যাঁয় না, 
সে তদ্দিশিষ্ট। গুণ ভিন্ন গুণীকে জানা যায় না, সুতরাং গুণী 
গুণবিশিষ্ট। গ্রপঞ্চশক্তি ভিন্ন ব্রহ্গকে জানা যাঁয় না, এই 
জন্য ব্রহ্ম প্রপঞ্চশক্তিবিশিষ্ট। ইহাই তাহার স্বভাব । 
দেবতা এবং যোগিগণ যেমন কা'রণান্তরনিরপেক্ষ হইয়াও 
অচিস্ত্যশক্তিপ্রভাবে নানারূপ স্ষ্টি করিতে পারেন, ব্রহ্গও 
সেইরূপ অচিস্ত্যশক্তিপ্রভীবে নানীরপে পরিণত হইয়। 
থাকেন। নানারূপে পরিণত হইলেও তাহার একত্ব বিলুপ্ত বা 
বিকারিত্ব হয় না। 

অচিস্ত্য, অনস্ত ও বিচিত্র শক্তি ব্রন্মে অবস্থিত। ত্রহ্ষের 
কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব হয় না; অতএব ইহা সম্ভব, 
ইহা অসন্তব, এরপ বিচার বন্দে হইতেই পারে না। 
লৌকিক প্রমাঁণ দ্বারা যে সকল বস্ত অবগত হওয়া যায়, 
ব্র্দ তত্সমস্ত হইতে বিজাতীয়। তিনি কেবল মাত্র 
শীন্্রগম্য। শান্সে তিনি যেরূপ উপদিষ্ট হইয়াছেন, তিনি 
সেইরূপ । এবিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। লৌকিক 
দৃষ্টান্ত অনুসারে তদ্ধিষয়ে বিরোধ আশঙ্কী করা উচিত নহে। 
কেন না.তিনি লোকাতীত বা অলৌকিক । 

ব্রন্মের মায়াশক্তি অচিন্ত্য, অনস্ত ও বিচিত্র শক্তিযুক্ত। 
তাদৃশ শক্তিযুক্ত মায়াশক্তিবিশিষ্ট পরমেশ্বর নিজ শক্তির অংশ 
দ্বার! প্রপঞ্চাকারে পরিণত এবং স্বতঃ বা স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত। 

ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাস্ত হইতে 
পারে যে, কৃৎস্স অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন, 
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. কিব্রক্ষের একদেশ বা একাংশ প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়। | 
ইহার উত্তরে যদি বল! যায়. যে, কৃত ব্রহ্ম জগদাকারে অর্থাৎ | 


: কাধ্যাকারে পরিণত হন, তবে মুলোচ্ছেদ্দ হুইয়া পড়ে এবং 
. ব্রন্ষের দ্রষ্টব্যত্ব উপদেশ এবং তাহার উপায়রূপে শ্রবণমননাদি 


ও শমদমাদির উপদেশ অনর্থক হয় । কেন ন! কৃত্স্সপরিণাঁম | 


: পক্ষে কার্য্যাতিরিক্ত ব্র্ধ নাই। কার্য অযত্দৃষ্ট, তাহার 
দর্শনের উপদেশ অনাবস্ঠক। তজ্জন্ত শ্রবণমননাঁদি বা 
শমদমাদিও অনাবশ্তক | ব্রহ্গ যদি মৃদাদির স্তাঁয় সাবয়ব 
. হইতেন, তবে তাহার একদেশ কার্যাকারে পরিণত বা 
, একদেশ যথাবদবস্থিত এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারিত ও 
. দ্রষ্টব্যত্বাদির উপদেশও সার্থক হইত। কেন না, কার্য্যাকাঁরে 
পরিণত ত্রহ্মাংশ অবত্বদৃষ্ট হইলেও, অপরিণত ব্রহ্মাংশ অবত্র- 
দৃষ্ট নহে। বর্ষের কিন্ত অবয়ব স্বীকার করা যাঁয় না, কারণ 
ব্রহ্ম নিরবয়্ব ইহা! শ্রুতিসিদ্ধ। ত্রহ্ষের অবয়ব স্বীকার করিলে 
&ঁ শ্রুতির বিরোধ উপস্থিত হয়। এতছুত্তরে শৈবাচার্যেরা 
ব্লিয়। থাকেন যে, ব্রহ্ম শাক্ত্রকসমধিগম্য, প্রমাণাস্তরগম্য 
নহে। শাস্ত্রে ব্রদ্দের কাধ্যাকার-পরিণাম, নিরবয়বত্ব এবং 
কার্ধ্যব্যতিরেকে ত্রন্ষের অৰস্থান এ সমস্তই শ্রুত হইয়াছে । 
স্থৃতরাং উক্ত আপত্তি উঠিতেই পারে না। 

. ভগবান্‌ শঙ্করাচাধ্য এই সকল মতের প্রতি দোষ দিয়! 
বলেন যে, ব্র্মের পরিণা'মবাদ কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে 
. না। কারণ কার্ধ্যাকারে পরিণাম এবং অপরিণত ব্রদ্ষের অবস্থান 
এই ছুইটী পরম্পরবিক্ুদ্ধ। এক সময়ে এক বস্তর পরিণাম ও 
অপরিণাম হইতে পারে না। তদ্রপ সাবয়বত্ব ও নিরবয়ব্ব 
পরম্পরবিরুদ্ধ । এক বস্ত এক সময়ে সাঁবয়ব ও নিরবয়ব হইবে 
ইহা৷ একান্ত অসম্ভব। শ্রুতিও অসম্ভব এবং বিরুদ্ধ অর্থ প্রতি- 
পাদ্ন'করিতে পারে না। যোগ্যতা শাব্দ বোধের অন্ততম কারণ । 
সুতরাং শব্দ, অযোগ্য অর্থ প্রতিপাঁদন করিতে অক্ষম । 

«গ্রাবাঁণঃ প্রবন্তে - বনস্পতয়ঃ সত্রমাস্ত” অর্থাৎ প্রস্তর 
জলে ভাসিতেছে, বৃক্ষ সকল ষজ্ঞ করিয়া ছিল, ইত্যাদি 
অসম্ভাবিত অর্থের বোৌধক অর্থবাদবাক্যের যেমন যথা- 
শ্রত অর্থে তাৎপর্য নাই, অর্থান্তরে তাৎপর্য, সেইরূপ 
পরিণামবোধক বাঁক্যেরও অর্থবিশেষে তাৎপর্য্য বলিতে 


হইবে। ব্রহ্ম একাংশে পরিণত এবং অংশান্তরে অপরিণত, 


এ কল্পনাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। ইহাতে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে 
যে, কার্ধ্যাকারে পরিণত ব্রদ্গাংশ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন? 
যদি ভিন্ন হয়, তবে ব্রদ্দের কাধ্যাকারে পরিণতি হইল না। 


কেন না কা্যাকারে পরিণত ব্রহ্গাংশ ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্ম, হইতে ; 
ভিন্ন। অন্যের পরিণামে অন্তের পরিণাম বলা যাইতে পারে 
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না। মৃত্তিকার পরিণামে সুবর্ণের পরিণাম হয় না। পক্ষা- 
স্তরে কাধ্যাকারে পরিণত ব্রহ্গাংশ যদি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন না 
হয়, অর্থাৎ অভিন্ন হয়, তবে মূলোচ্ছেদের আপত্তি উপস্থিত 
হয়। পরিণত অংশ ব্রন্মের অভিন্ন হইলে পরিণত অংশ এবং 
ব্রহ্ম এক বস্ত হইতেছে। সুতরাং সম্পূর্ণ ব্রঙ্গের পরিণাম 
অস্বীকার করিতে পারা যায় না । যদি বল! হয় যে, পরিণত 
ত্রহ্গাংশ ব্রন্গের ভিন্নাভিন্ন, অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্নও বটে, 
অভিন্নও বটে। পরিণত ব্রহ্মাংশ কারণরূপে ব্রন্মের অভিন্ন, 
এবং কাধ্যরূপে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। দৃষ্টান্তস্থলে বলিতে পার! 
যায় যে, কুগলমুকুটাদি স্থবর্ণরূপে অভিন্ন এবং কুগুলমুকুটাদি 
রূপে ভিন্ন। ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, উহা! 
এক সময়ে এক বস্ততে থাকিতে পারে না, কাধ্যাকারে 
পরিণত অংশ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইবে, না৷ হয় অভিন্ন হইবে। 
ভিন্নও হইবে অভিন্নও হইবে, ইহা! হইতে পারে না। আরও 
বিবেচ্য এই বে, ব্রহ্ম স্বভাবতঃ অমৃত, তিনি পরিণাম ক্রমে 


 মর্ত্যত৷ প্রাপ্ত হইবেন, ইহা হইতে পারে না। পক্ষাস্তরে 


মর্ত্য জীব, অমৃতব্রম্ম হইবে, ইহাঁও হইতে পারে না । 
অমৃত মর্ত্য হয় না, মর্ত্যও অমৃত হয় না। কোন মতেই 
স্বতীবের অন্যথা হয় না। ধাহারা বলেন যে, শাস্্ান্ুসারে 
কর্ম ও জ্ঞান এই উভয়ের অনুষ্ঠান দ্বারা মর্ত্য জীবের 
অমৃতত্ব হইবে, তাহাদের মতও অসঙ্গত। কেন না৷ স্বভা- 
বতঃ অমৃত ব্রদ্দেরও যদি মত্ত্যতা হয়, তবে মত্ত্য জীবের 
কর্মাজ্ঞানসমুচ্চয়সাধ্য অমৃতভাব অর্থাৎ মোম্ীবস্থা স্থায়ী 
হইবে, ইহা ছুরাশ। মাত্র । ভগবাঁন্‌ শঙ্করাঁচার্য: এই সকল 
দেখিয়া ত্রহ্মবিবর্তবাদপন্মই স্থির করিয়াছেন তাহার মতে 
ব্রহ্ম শুদ্ধ বা নির্বিশেষ। প্রপঞ্চ সত্য নহে, রজ্জ,সর্পাদির 
স্তায় মিথ্যা); সুতরাং ব্রদ্ষে কোন বিশেষ বা ধর্ম নাই, 
নির্বিশেষ ব্রন্দ অদ্বিতীয় । প্রপঞ্চ যখন মিথ্যা, ব্রন্ষের অতি- 
রিক্ত বস্ত যখন সত্য নহে, তখন ত্রহ্ধ অদ্বিতীয়, ইহা অনায়ীস- 
বোধ্য। জীব ব্রহ্ম ভিন্ন নহে, ইহা একটা সামান্ প্লোকে 
অভিহিত হইয়াছে। রী | 
_ “শোকার্দেন প্রবন্্যামি যছুক্তং গ্রস্থকোটিভিঃ। 

ব্রঙ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবে! ব্রদ্মেব কেবলম্‌ ॥৮ 

কোটি কোটি গ্রন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে, আমি শ্লোকার্দ 
দ্বারা তাহা বলিব। তাহা এই, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই 
ব্রহ্দ। শঙ্করাচাধ্যের ইহাই অভিমত। সমস্ত অদ্বৈতবাদীরাই 
একবাক্যে শ্রুতিকেই অট্দৈতবাদের মূল প্রমাণ করিয়াছেন। 
শ্রুতির ভাৎপর্য্য পর্যালোচনা দ্বারা যাহা স্থির হইবে, তাহ! 


১: 


_ অবনতমন্তকে স্বীকার করিতে .সকলেই বাধ্য । 


ব্রহ্মন্‌ 


নি 


_ শ্বেতকেতুর ব্রন্মোপদেশের স্থলে ছান্দোগ্য উপনিষদের 
. একটা আখ্যাক্সিকার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য এই স্থলে প্রদর্শিত 
হুইল। আরুণি শ্বেতকেতুনামক নিজপুত্রকে, কহিলেন যে, 
হে শ্বেতকেতো,গুরুকুলে যাইয়া ব্রহ্মচর্ধ্য আচরণ কর। যে হেতু 
আমাদের কুলজাঁত কোন ব্যক্তি অধ্যয়ন না! করিয়া ব্রহ্মবন্ধু 
হয় না। দ্বাদশবর্ষীয় বালক শ্বেতকেতু পিতার উপদেশান্গসারে 
গুরুকুলে যাইয়া অধ্যয়ন সমাপন করিয়া চতুর্ব্িশতিবর্ষ 
সময়ে পিতৃগৃহে সমাগত হইলেন এবং তিনি নিজে আপ- 
নাকে অসামান্ত বিদ্বান বিবেচনা করিতে লাগিলেন। স্থতরাং 
- কাহারও সহিত. বাক্যালাপ পর্যন্ত করিতেন না। পুত্রের 
এইরূপ অবস্থা ও অভিমানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আরুণি 
বলিলেন, হে শ্বেতকেতো! তুমি অনূচাঁনমানী অর্থাৎ নিজেকে 
অতিশয় বিদ্বান বিবেচনা করিতেছ এবং কাহারও সহিত 
বাক্যালাপ করিতেছ না । ভাল, বল দেখি, তুমি গুরুর নিকট 
এমন কোন প্রশ্ন করিয়াছিলে, যাহার উত্তর যথাবৎ অবগত 
হইলে অক্রুত বিষয় শ্রুত, অমত বিষয় মত এবং অবিজ্ঞাত বিষয় 
বিজ্ঞাত হওয়া হায়। শ্বেতকেতু ইহা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া 
কহিলেন, হে ভগবন্! ইহা! কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? 
আরুণি বলিলেন, হে প্রিয়দর্শন ! যেমন একটী মৃৎপিও বিজ্ঞাত 
হইলে সমস্ত মৃণ্য়্ অর্থাৎ মৃদ্দিকার বিজ্ঞাত হয়, একটী লৌহ- 
মনি বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত লৌহবিকার জ্ঞাত হয়, একটী নখ- 
নিকৃন্তন (নরুণ) বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত কাষ্্য়স অর্থাৎ 
কুষ্ণলৌহের বিকার বিজ্ঞাত হয়-__কেন না মৃত্তিকা, লৌহ 
ও ক্কষ্টায়স ইহাই সত্য, বিকার কেবল বাক্য দ্বারাই আরদ্ধ 
হয়, অর্থাৎ মৃত্তিকাঁদির সংস্থান বিশেষ অনুসারে ঘটপটাদি 
নাম হয়। বাস্তবিক কিন্তু মৃত্তিকাদির অতিরিক্ত বিকার 
নাই_-সেইরূপে এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সম্ভবপর হইতে 
পারে। উপাদান মাত্রই সত্য, বিকার মিথ্যা । স্থতরাঁং 
জগতের উপাদান জানিতে পারিলে সমস্তই জানিতে পারা 
ধান । ইহাতে শ্বেতকেতু বলিলেন, গুরু নিশ্চয়ই ইহা অব- 
গত নহেন, অবগত থাকিলে অবগ্তই আমাকে বলিতেন। 
হে ভগবন্‌! আপনিই আমাকে উপদেশ করুন। শ্বেতকেতুর 
এইব্প প্রার্থনান্ুসারে আরুণি তাহাকে জগৎকারণের উপদেশ 
দেন। এস্থলে এক বিজ্ঞানে সর্ধবিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার 
উপপাদনের জন্য জগৎকারণের উপদেশ প্রদত্ত হয়। বিকার 
বস্তগত্যা সত্য হইলে কখনই এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান হইতে 
পাঁরে না । উপাদান বিজ্ঞাত হইলেও উপাদেয় অর্থাৎ তাহার 
বিকার অবিজ্ঞাত থাকিতে পারে। অতএব প্রতিপন্ন 
হইতেছে ধে, উপাদান ভিন্ন বিকারের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই । 


[ ১৪৭ 


এ ব্রহ্মন্‌ 


দৃষ্টান্ত-স্বলে-মৃত্তিকেত্যেব সত্যং,লোহমিত্যেব সত্যং, কৃষ্ণায়- 
সমিত্যেব সত্যং» (শ্রুতি) অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য, লৌহুই সত্য, 
কৃষ্ণলৌহই সত্য, এইরূপে উপাদানের সত্যতা অব্ধারণ 
করাতে বিকারের অসত্যতা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যাহা! 
অসত্য-_তাহ! মিথ্যা, ইহা বলাই বাহুল্য ) উপদেশ দিবার 
সময়ে আরুণি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। 

“এতদাত্ব্যমিদং সর্ধং তৎ সত্যং স আত্মা তত্বমসি 

শ্বেতকেতো !” 

সদেব সেম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্‌” 
সেই সৎ বস্তই একমাত্র সত্য, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই তুমি। 
তুমিই সমস্ত, একমাত্র এবং অদ্বিতীয় । এই শ্রুতির তা 
পর্য্যের বিষয় পৃর্কেই উল্লেখ করিয়াছি। 

জীবাত্মা ও পরমাত্মা বা ব্রন্দের প্রক্যই বেদাত্তশান্ত্ে 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । সাধারণতঃ জীবাত্মা ব্র্মভিন্নরূপে 
প্রতীয়মান হইলেও বেদাস্তশান্ত্র বুঝায় দেয় যে, জীবাত৷ 
বাস্তবিক ব্রহ্মভিন্ন নহে, ত্রন্ধস্বরূপ। বেদাস্তাদি দর্শনশাস্ত্রের 
প্রয়োজন মুক্তি । মুক্তি কি না অজ্ঞান বা অবিগ্ভার নিবৃত্তি 
এবং স্বস্বূপ আনন্দপ্রাপ্তি। এই মুক্তি জীবত্রন্দের ্রক্য- 
সাক্ষাৎকার-সাধ্য। অর্থাৎ জীব ও ব্রন্ষের এ্ুক্য সাক্ষাৎকাঁর 
হইলেই মুক্তি হয়। আপত্তি হইতে পারে যে, সংসার দশাতেও 
স্বস্বূপ আনন্দের অন্তথাভাঁব নাই। কেন না বস্তত্বরূপের 
অন্তথাভাব অসন্ভব। স্থতরাং স্বস্বরূপ আনন্দ নিত্যপ্রাঞ্চ 
বলিয়৷ তাহার প্রাপ্তি হইতে পারে না। অপ্রাপ্ত বস্তর প্রাপ্তি 
হইতে পারে, যাহা নিত্যপ্রাপ্ত, তাহার আর প্রাপ্তি হইবে কি? 
স্বস্বর্ূপ আনন্দের প্রাপ্তি হইতে ন। পারিলে জীব ব্রন্দের এঁক্য 
সাক্ষাৎকার ও তাহার সাধনও হইতে পারে না। এতছুত্তরে 
বক্তব্য এই যে, নিত্যপ্রাপ্ত বস্তও মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমবশতঃ 
অপ্রাপ্ত বলিম্না বোধ হয়। প্র ভ্রম অপনীত হইলে তাহা প্রাণ্ড 
রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে । কণ্ঠগত স্বর্ণহার নিত্যপ্রাপ্ত 
হইলেও বিস্মরণ হেতু অপ্রাপ্ত এবং তদপগতে উহাই আবার 
প্রাপ্ত বলিয়৷ প্রতীত হয়। সেইরূপ আনন্দ ব্রন্ষের স্বরূপ হইলেও 
সংনারদশায় অবিদ্যাদোষে তাহা সম্যক প্রতিভাত হয় না, 
সুতরাং অপ্রাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। বি্ধা দ্বারা অবিদ্ধা। 
নিবৃত্ি হইলে তাহাই সম্যক্রূপে প্রতিভাত হয়, বলিয়া তখন 
উহা প্রাপ্ত হইলরূপে বিবেচিত হয়। 

সংসারাবস্থায় অবিদ্যাদোষে ব্রন্মের আনন্দরূপত্ব বিশেষ- 
রূপে প্রতীয়মান হয় না বটে, কিন্তু সামান্তরূপে গ্রতীয়মান 
হুইয়া থাকে । যেমন কোন গৃহে কতকগুলি বালক বেদা- 
ধ্যয়ন করিলে গৃহান্তরস্থিত পিত] সামান্যরূপে জানিতে পারেন 


যে, তাহার পুত্র বেদাধ্যয়ন জরি কিন তাহার 
পুত্রের বেদাধ্যয়ন ধ্বনি বিশেষরূপে জানিতে পারেন না। 
সেইরূপ ত্রন্মের আনন্দরূপত্ব সংসারদশায় সামান্তরূপে প্রতি- 
ভাত হইলেও বিশেষরূপে প্রতিভাত হয় না। বিশেষরূপে 
প্রতিভাত না হইলেও কোঁন অবস্থাতেই ত্রন্মের আনন্দরূপত্বের 
অন্যথা! হয় না। ব্রহ্ম চৈতন্তস্বরূপ, ব্রহ্মটৈতন্ত প্রভাবে জড় 
সমূহ প্রকাশিত হয়। জড়সমূহ স্বপ্রকাশ নহে। এইজন্য জড়- 
বর্গ বর্ম নহে। ব্রহ্ম চেতন ও নিত্য । ত্রন্মের শরীরাদির 
এবং তীহার সন্বন্ধের উৎপত্তি ও বিনাশ থাঁকিলেও ত্রন্গের 
উৎপত্তি ও বিনাশ নাই । সুতরাং ব্রহ্ম নিত্য, যাহা নিত্য, 
তাহ অসত্য হইতে পাঁরে না। এইজন্য ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ। 
“বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” (শ্রতি ) 
জীব ও ব্রহ্ম এক হইলেও অনাদি অবিদ্া বা অজ্ঞান 
বশতঃ জীবাত্মার সংসার বা বন্ধ হইয়া থাকে । অজ্ঞানের 
আবরণ ও বিক্ষেপ নামে ছুইটা শক্তি আছে। অনেক সময়ে 
রঙ্জ,তে সর্পত্রম হয়, রজ্জ,র জ্ঞান থাঁকিলে সর্পভম হয় না। 
রজ্জর অজ্ঞীন সর্পভ্রমের কারণ। রজ্জ,র অজ্ঞান আঁবরণ- 
শক্তি দ্বারা রজ্জস্বরূপের আবরণ করে, পরে বিক্ষেপশক্তি 
দ্বার! রঙ্জ,তে সর্প উদ্ভাবিত করে। ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানও 
আবরণশক্তি দ্বার! ব্রহ্ম বা ব্রন্গস্বরূপের আবরণ করিয়া বিক্ষেপ 
শক্তি দারা বন্দে কর্তৃত্ব ভোক্তুত্বাদি ধর্মের ও আঁকাশাদি 
প্রপঞ্চের উদ্ভাবন করে। আঁকাশে মেঘ হইলে আদিত্যমগল 
দৃষ্টিগোঁচর হয় না। তাহা কিন্তু সত্য নহে। কারণ অল্প- 
মেঘ অনেক যোজনবিস্তুত আঁদিত্যমণ্ডল আবুত করিতে 
পারে না। মেঘ দরষ্টার লোচনপথ আবৃত করে, তাহাঁতেই 
আদিত্যমগুলের আবরণ ভ্রম হয়। সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞান 
অপরিচ্ছিন্ন অসংসারী ব্রঙ্গকে বস্তগত্যা আবৃত করিতে পাঁরে 
না। কিন্তু অবলোকয়িতা বা বোদ্ধার বুদ্ধি আবৃত করে। 
তাহাতেই ব্রহ্ম আবৃত হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয়। ত্রন্দের 
স্বরূপ আবুত হইলে প্রকৃত ব্রহ্গবোধ হইতে পাঁরে না। 
তখন অবলোকর়িতা বা বোদ্ধা দিশেহারা হইয়া অব্রন্ধে ব্রহ্ম 
এবং অত্রঙ্গের ধর্মকে ব্রন্ষের ধর্ম বলিয়া বোধ করে। এই 
বোধের অপর নাম অধ্যাস। আমি মনুষ্য ইহা অব্রঙ্গে 
ব্রহ্গাধ্যাপের উদাহরণ । ইহার নামান্তর তাদাত্ম্যাধ্যাস। আমি 
স্থল, আমি রুশ ইত্যাদি ব্রন্গ বা আত্মাতে দেহধর্ম্ের অধ্যা- 
সের উদাহরণ। কেন না স্থুলত্বাদি দেহধর্্ম তাহা ব্রন্গে অধ্যস্ত 
হুইয়াছে। ইহা আমার ইত্যাদি মমকাঁরের নাম সংসর্গাধ্যাঁস। 
এই অধ্যাস পরম্পর! অনাদি। তন্মধ্যে পুর্ব পুর্ব্ব অধ্যাস বা 
তজ্জনিত সংস্কার পর পর অধ্যাসের কাঁরণ। ব্রন্গ স্বভাবতঃই 


কেহ ব্রন্গের ইষ্ট বা অনিষ্ট 
সংঘটন করিতে পারে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে বরন্গের ইষ্ট ব1 
অনিষ্ট কিছুই নাই। স্থতরাং ঘিনি ব্রহ্মতত্বজ্ঞ তাহার রাগ- 
দ্বেষ হওয়া অসম্ভব। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ইষ্ট এবং অনিষ্ট হইতে 
পারে, অধ্যাসবশতঃ দেহাদির ইষ্ট ও অনিষ্ট আন্মার ইষ্ট ও 
অনিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। সুতরাং এ ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়ে 


অচ্ছেছ্য, অভেদ্য ও অদাহ্য। 


রাগদ্ধেষ বশতঃ প্রবৃত্তির আবির্ভাব এবং প্রবৃত্তি হইলে 
আচরিত কর্মের ফল ভোগ করিতে হয়। কর্মফল ভোগ 
সুখ ছুঃখের উপলব্ধি ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। শরীর ভিন্ন সুখ 
দুঃখের উপলব্ধি হইতে পারে না। স্ৃতরাং সখ্ুঃখের উপ- 
লব্বির জন্য অর্থাৎ কর্মফল ভোগের জন্য জন্মপরিগ্রহ করিতে 
হয়। মোহান্ব মানব ভোগের জন্ত কন্মা করে এবং কর্ম 
করিবার জন্য ভোগ করে যে জাতীয় দ্রব্যের উপযোগে 
স্খানুভব হয়, সেই জাতীয় দ্রব্যের সম্পাদন প্রবৃত্তি স্বাভাবিক 
ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অধ্যাস এই অনর্থপরম্পরার নিদান। 
অধ্যাসও অবিদ্যার কাধ্য বলিয়। অবিদ্যা মধ্যে পরিগণিত। 
যখন বিদ্যা দ্বারা অবিদ্য। নষ্ট হয়, তখন ব্রন্দের স্বরূপ অবগত 
হওয়া! যাঁয়, ইহাতে তখন “সোহহং ব্রহ্গণ এই জ্ঞান দুট়ীভূত হয়। 

এইক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম বাস্তবিক অসঙ্গ, পদ্মপত্রে 
জলের স্তাঁয় নিলিপ্ত এবং সুখছুঃখ-পরিশৃন্ত হইলেও অবিগ্যা- 
ৰশতঃ ব্রহ্দের সংসার, পুণ্য পাপের লেপ এবং সুখ ছুঃখ ভোগ 
হয়। সুতরাং অবিদ্ভাই সমস্ত অনর্থের .মূল।  বিদ্যাদারা 
সর্বানর্থমূল অবিগ্ভার বিনাশ সম্পাদন বুদ্ধিমানের কর্তব্য ৷ 
কিন্ত জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে, আলোকে অন্ধকারের ন্যায় 
স্বপ্রকাশ ব্রন্দে অবিগ্ভা কিরপে থাকিতে পারে? দ্বিতীয়তঃ 
ব্রহ্ম ইচ্ছাপুর্বক নিজের অনর্থকর মিথ্যাজ্ঞান অবলম্বন করি- 
বেন ইহাঁও একান্ত অসম্ভব। কোন বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তি ইচ্ছা- 
পূর্বক নিজের অনিষ্টকর বিষয় অবলম্বন করিতে পারে না। 


এতদুত্তরে বক্তব্য এই যে, উভয়ই সম্ভবপর । 


স্বপ্রকাশক ব্রন্দে অবিদ্ভ। কিরূপে থাকিতে পারে, অবিষ্) 
কাহার? এ বিষয়ে বৈদান্তিক আচার্যগণ বিস্তর আলোচনা 
করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস মাত্র 
প্রদর্শিত হইল। 

স্বপ্রকাশে কুতোহবিদ্যা তাং বিনা কথমাবুতিঃ | 

ইত্যাদি তর্কজালানি স্বান্থৃভৃতিগ্রসত্যসৌ ॥ 

স্বাহ্ুভূতাববিশ্বাসে তর্কস্তাপ্যনবস্থিতেঃ | 

কথং বা তার্কি কন্মপ্তস্তত্বনিশ্চয়মাপ্র,য়াৎ ॥ 

বুদ্ধারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি। 

্বান্থভৃত্যন্ূসারেণ তক্যতাং মা কৃতক্যতাম্‌ ॥৮ 
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্রহ্মন্‌ 


ইহার তাতপর্য্য এই বে, স্বপ্রকাশ ব্রন্মে কিরূপে অবিদ্যা 
থাকিবে? অবিদ্যা না থাকিলেই বা কিরূপে ব্রন্ধের স্বরূপের 
আবরণ হইবে। স্বান্ভব ইত্যাদি তর্কজালকে গ্রাম করে, 
অর্থাৎ নিরারৃত করে, নিজের অন্ুভবেই ত্র সকল অকিঞ্চিৎ- 
করত্ব প্রতিপন্ন হয়। কেন না, আমি অজ্ঞ, আমাকে আমি 
জানি না, এইরূপ অন্ুভবৰ প্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্বান্ভবের প্রতি 
বিশ্বাস না করিলে ধিনি আপনাকে তাকিক বলিয়া বিবেচন1 
করেন, তিনি কিরূপে তন্বনিশ্যয় করিবেন? কারণ তর্ক ত 
অবস্থিত হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন তার্কিক 
যে তর্কের উপন্তান করেন, অপর তার্কিক তাহা তর্কাভাসরূপে 
প্রতিপন্ন করেন। তাহার তর্কও অন্ত তার্কিক কর্তৃক তর্কা- 
ভাসে পরিণত হয়। স্থতরাং কেবল তর্ক দ্বার৷ তত্বনিশ্চয় 
হইতে পারে না। অন্ভূত বিষয় বুদ্ধযারূঢ় হইবার জন্য 
অর্থাৎ যাহ! অনুভব তাহা ভালরূপে বুঝিবার জন্য বা তাহাতে 
দৃঢবিশ্বাস স্থাপনের জন্য তর্কের অপেক্ষা হইতে পারে বটে, 
কিন্তু তাহ! হইলে নিজের অনুভব অনুসারে তর্ক করা উচিত। 
কুতর্ক করা উচিত নহে। ফলতঃ যখন সকলেই নিজের 
অজ্ঞান অনুভব করিতেছেন, তখন অজ্ঞান কাহার ? এ প্রশ্ন 
উঠিতেই পারে না। স্বপ্রকাশ ব্রন্মে অজ্ঞান কিরূপে সম্ভব- 
পর হয়, এ প্রশ্ন হইতে পারিলেও তাহার কোন মূল নাই। 
কেন না,স্বপ্রকাশ ব্রন্মে অজ্ঞান যখন সাক্ষাৎ অনুভূত হইতেছে, 
তখন অজ্ঞানের অস্তিত্বে সন্দেহ হইবার কারণ নাই। স্থৃতরাং 
অজ্ঞানসন্তার কারণ নির্ণয় না হইলেও কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইতে 
পারে না। তাদৃশ অন্ুভব হয় বলিয়। বৈদান্তিক আচার্য্যেরা 
বলেন-যে, নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে। 
কেন না, নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্তে অজ্ঞানের অন্ুভব হইতেছে 
বলিয়। নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতন্তকে অজ্ঞানের বিরোধী বল৷ 
যাইতে পারে না। কারণ বিরোধও অবিরোধ অনুভব 
অনুসারে নির্ণীত হয়। বিবেক বা বিচারজনিত যথার্থজ্ঞান 
হইলে অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, স্থতরাং বিবেকজনিত জ্ঞান অজ্ঞা- 
নের বিরোধী । 

রজ্জগোচর অজ্ঞান রজ্জ,স্বরূপ আবৃত করিপ্া তাহাতে 
সর্পের উদ্ভাবন করে। রজ্জতন্ব সাক্ষাৎকার হইলে রজ্জ- 
গোচর অজ্ঞান এবং তৎকাধ্য সর্প বাধিত হয়। রজ্জুতত্ব 


সাক্ষাৎকারের পূর্ব রজ্ছুগোচর অজ্ঞান ও তৎকার্ধ্য সর্প বাধিত | 


বলির! বৌধ হয় না বটে, কিন্তু প্ররুতপক্ষে তৎকালেও তাহা 

বাধিত থাকে । তংকালেও রজ্জ, সর্পের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। 

সেইরপ ব্রহ্মতত্ব সাক্ষাৎকারের পরে অজ্ঞান এবং তৎকার্্য 

বাধিত হয়। ব্রহ্মতত্ব সাক্ষাৎকারের পুর্বে অজ্ঞান ও তৎকার্ধ্য 
চ€6৪। 


৩৮ 


ব্রন্মন্‌ 


বাধিত বলিয়া প্রতীয়মান না হইলেও তৎকালে উহা বাধিতই 
থাকে । যাহা নিত্যবাধিত, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব হইতে 
পারে না| এইজন্য শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত ৷ তাহার 
বন্ধ বাস্তবিক .নহে। সুতরাং মুক্তিলাভও বাস্তবিক নহে। 
অতএব শাস্ত্দৃষ্টিতে অবিদ্যা তুচ্ছ, অর্থাৎ আকাশকুস্থমের ন্যায় 
অলীক । কিন্ত ঘুক্তিদৃষ্টিতে অনির্বাচ্যা অবিদ্য! নাই, ইহা বলা 
যায় না) যেহেতু উহা! সর্বত্রই স্পষ্ট প্রতীয়মান 'আাছে। অবিস্তা 
আছে, ইহাঁও বলা যায় না, যেহেতু তাহা নিত্যবাধিত। যাহা! 
নিত্যবাধিত, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। 
লোকদৃষ্টিতে অবিদ্যা -ও. তৎকাধ্য উভয়ই বাস্তবিক। কারণ 
সমস্ত লোকে তাহা অনুভব করিতেছে । সমস্ত দার্শনিকই 
একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ব্রহ্ম দেহাদি হইতে অতিরিক্ত। 
তাহার সংসার মিথ্যাজ্ঞানমূলক | তত্বজ্ঞান দ্বারা মিথ্যাজ্ঞান 
অপনীত হইলে ব্রন্মের মোক্ষ লাভ হয় । (বেদান্ত) 
কুস্থমাঞ্জলিবৃত্তিতে ব্রন্মের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,__ 

“সত্যমানন্দমদ্বয়মমূতমেকরূপং বাজ্মনসোহগোচরং সর্বগং 
সর্বাতীতং চিদেকরসং দেশকালাপরিচ্ছিন্নমপাদমপি শীপ্রগম- 
পাণি চ সর্কগ্রহমচক্ষুরপি সর্বত্রই অশ্রোত্রমপি সর্বশ্রোতৃ 
অচিস্ত্যমপি সর্বজ্ঞ সর্ধনিয়ন্তু সর্বশক্তি সর্ববেষাং চিত্ত 
কর্ত কিমপি বস্ত ব্রন্মেতি বেদ বদস্তি” 

সত্যন্বরূপ, আনন্দময়, মনের অগোঁচর, সর্ধগ, সর্ধাতীত, 
চিদেকরস, দেশ ও কাল দ্বারা অপরিছিন্ন, অপাদ তথাচ 
শীন্রগামী, অপাণি অথচ সর্বগ্রাহক, অচক্ষু তথাপি সক- 
লের দ্রষ্টা, অকর্ণ হইলেও সর্বশ্রোতা, অচিন্ত্য হইলেও সর্ব্বজ্ঞ, 
সকলের নিয়স্তা, সর্বশক্তিমান এবং সমুদয়ের সৃষ্টিস্থিতি ও 
লয়কারী এবংবিধ কোন্‌ এক অনির্বচনীয় বস্তই ব্রহ্ম । বেদই 
ব্রনের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন । ্‌ 

“শুদ্ধবুদ্্বভীব ইত্যৌপনিষদাঃ” উপনিষদের মতে শুদ্ধ 
বুদ্স্বভাবই ব্রহ্ম । “আদিবিদ্বান্‌ সিদ্ধ ইতি কাপিলাঃ” কাপিল 
গণ আদিবিদ্বান্‌ ও সিদ্ধপুরুষকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। পাতঞ্জলে 
ত্রন্মের লক্ষণ এইরূপ নিদ্দিষ্ট হইয়াছে,__“ক্রেশকর্ম্মবিপাকা- 
শয়ৈরপরামুষ্টো নির্্ীণকারমধিষ্ঠায় সম্প্রদায় প্রদ্যোতকোহন্ু- 
গ্রাহকশ্চেতি পাতগ্রলাঃ» ক্লেশ, কর্্মবিপাক ও আশয় দ্বারা 
অপরামুষ্ট এবং নিন্মাণকায় অবলম্বন করিয়া সম্প্রদায়-প্রদ্যোতক 
ও অনুগ্রাহকই ব্রন্ম। 

“লোকবেদবিরুদ্ধৈরপি নিলেপঃ স্বতন্ত্রশ্চেতি মহাপাশুপতা?5। 
লোক ও বেদ বিরুদ্ধ হইলেও নির্লেপ ও স্বতন্ত্রই ব্রহ্ম । ইহাই 
মহাপাশুপতদিগের মত। “শিব ইতি শৈবাঃ” শৈবদিগের 
মতে শিবই ত্রহ্ম। “পুরুষৌভ্তম ইতি বৈষ্ঞবাঁঃ৮ বৈষ্ণব 


দিগের মত পুরুষোত্তম বিষ্ণই ব্রহ্। “পিতামহ ইতি 
পৌরাণিকাঃ*৮ পৌরাণিকদিগের মতে পিতামহই ব্রঙ্গ। 
“বজ্ঞপুরুষ ইতি যাঁজ্ভিকাঃ” যীজ্ঞিকদিগের মতে যজ্ঞপুরুষই 
্রক্ম। পসর্বজ্ঞক ইতি সৌগতাঃ” সৌগতগণ সর্ধজ্ঞকেই ব্রহ্গ 
বলিয়া থাকেন। “ নিরাবরণ ইতি দিগন্বরাঃ দিগম্বরদিগের 
মতে নিরাবরণই ব্রহ্ম । “উপাস্তত্বেন দেশিত ইতি মীমাংসকাঃ” 
উপান্তরূপে যিনি নির্দিষ্ট হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্গ। ইহা! 
মীমাংসকদিগের মত। “ লোকব্যবহারসিদ্ধ ইতি চীর্বাকাঃ৮ 
চার্ধাকদিগের মতে লোকব্যবহারসিদ্ধই ব্রহ্ম। ্যাবছুক্কো- 
পপন্ন ইতি নৈয়ায়িকাঃ” যেরপ যুক্তি দ্বারা উপপন্ন হয়, তিনিই 
ব্রহ্ম “বিশ্বকর্ম্মেতি শিল্লিনঃ” শিল্পীরা বিশ্বকর্্মাকেই ব্রহ্ম 
বলিয়া থাকেন। ্‌ 
কুম্থমাঞ্জলিবৃত্তিতে বিভিন্নবাদীদিগের মত এইরূপ প্রদর্শিত 
হইয়াছে। তাহাই এই স্থলে প্রদশিত হইল। পঞ্চদশীতে 
মহাবাক্যবিবেকস্থলে ব্রন্দের লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে ।* 


যে নিত্য চৈতন্যের সাহায্যে চক্ষুঃ দ্বারা রূপাদি দৃশ্ঠ পদার্থ; 
সকল দর্শন করা যায়, ধাহা দ্বারা বাক্যাদি শ্রবগ করা যায়, ; 


ষাহা দ্বারা গন্ধের আস্্রাণ কর! হয়, ধাহার সহায়তায় কঠ্নালী 


প্রভৃতি বাগিন্দট্রি় দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়, এবং ধাহাতে । 


স্বাছু ও অস্বাছু প্রভৃতি রসের আস্বাদন হয়, সেই জ্যোতি- 
নয় জীবচৈতন্যই প্রজ্ঞান-_-এই প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম । এই জন্ত 
শ্রুতিতে পপ্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” এইরূপ অভিহিত হইয়াছে । সচ্চিদা- 
নন্দময় সর্বব্যাপী এক ব্রহ্গই ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেববৃন্দে, 


* “যেনেক্ষতে শৃণৌতীদ্ং জিন্রতি ব্যাকরোতি চ। 
্থাদবস্বাদু বিজীনাতি ততপ্রজ্ঞীনমুদীরিতম্‌। 
চতুমমুখেন্দ্রদেবেষু মনুষ্যাশ্বগবাদিষু। 
চৈতগ্যমেকং ব্রন্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্গ মধ্যপি ॥ 
পরিপূর্ণ পরাস্মাম্মিন্‌ দেহে বিদ্যাধিকারিণি 
বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত ক্ষ,রন্নহমিতীর্ধ্যতে ॥ 
স্বতঃ পূর্ণ: পরাস্মাত্র ব্রক্মশবেন বণিতঃ। 
অস্্রীত্যেক্যপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্‌ 
একমেবান্ধিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জিতমূ। 
সৃষ্টেঃ পুরাধুনাপ্যন্ত তাদৃক্তং তদিতীরধ্যতে ॥ 
শ্রোতুর্দেহেক্দ্রিয়াতীতং বন্তত্র ত্বংপদেরিতস্‌। 
একতা গৃহাতেইসীতি তদৈক্যমন্থৃভূয়তাম্‌ ॥ 

স্বপ্রকাশপরোক্ষত্বময়মিতু)ক্তিতে। মতম্‌। 
অহস্কারাদিদেহাস্তাৎ প্রত্যগাজ্মেতি গীয়তে ॥ 
দৃশ্ঠমানস্ত সর্ব্বস্ত জগতস্তত্বমীর্য্যতে। 
ব্রহ্মশব্দেন তদ্ত্রহ্গ স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্‌ ” ॥ 
( পঞ্দশীর মহাবাক্যবিৎ ১৮) 


[ ১৫০ 


] ক্ষন 
মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তবর্গে এবং অন্ঠান্ত স্থষ্ট-পদার্থসমুহে 
অন্তর্ধামিূপে অবস্থান করিতেছেন, সুতরাং আমাতেও তিনি 
অবস্থিত আছেন। অতএব উভয় চৈতন্তই এক । সেই 
একই ব্রহ্ম, অর্থাৎ জীবচৈতন্ত ও ব্রহ্ষচৈতন্য উভয়ই অভিন্ন। 
এইজন্য শ্রতিতে “অহং ব্রহ্মান্মি” এইরূপ অভিহিত হুইয়াছে। 
পুর্ণজ্ঞানন্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয় মাক্সাশক্তির বশীভূত হুইয়া মায়াময় 
সংসার মধ্যে শমদমাদি সাধন দ্বারা ত্রহ্মতত্বসাধনের 
উপায়শ্বরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থানপূর্বক  অন্তঃ- 
করণের সাক্ষিস্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তীহ্াকে 
দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করা যায় না, সেই পূর্ণজ্ঞান-. 
স্বরূপ পরমাত্বাই অহং শব্দে বাচ্য। তাদৃশ “অহংই 
ব্্ম। ঘিনি স্বতঃসিদ্ধ সর্বব্যাপী, পূর্ণব্র্ধরূপী পরমাত্মা, 
তিনিই ব্রঙ্গ শবের প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ “ত্রহ্গ” এই শব্দ উচ্চারণ 
করিলেই সেই সর্বব্যাপী পরত্রন্মের বৌধ হয়, এবং “অস্মি 
এই শব্দ দারা অহংশব্বপ্রতিপাদ্ধ চৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই 
উভয়ের প্রক্য প্রতিপাদিত হইতেছে । যদ্দি অহং শব্ববাচ্য 
জীবচৈতন্ত, ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের এক্য প্রতিপন্ন হইল, 
তাহা হইলে জীবনুক্ত' পুরুষেরা যে, “আমিই ব্রহ্ম” এইরূপ 
বলেন, তাহাতে কোন দোষ হয় না এবং পরূপ ব্যবহারও 
হইয়া থাকে । এই প্রত্যক্গীভূত নামরূপস্বরূপ . দেদীপ্য- 
মান জগতের উৎপত্তির পুর্কবে কেবলমাত্র নামরূপবিবর্জিত 
অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সর্বব্যাপী পরমত্রন্মই বিদ্যমান 
ছিলেন, এবং এক্ষণেও তিনি তন্রপে বিরাজিত আছেন । 
এই জন্যই উপনিষদ “তত্বমসি” রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। 
ধিনি এই পরিদৃপ্তমীন জগতের মূলাধার এবং একমাত্র কারণ 
স্বরূপ, সেই সচ্চিদীনন্দ পরাৎপর ব্রহ্মচৈতন্যই ব্রহ্গপদের 
প্রতিপাদ্য । তিনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ, অর্থাৎ ষিনি স্বয়ং প্রকা- 
শিত না হইলে কেহই তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। 
তিনি স্বয়ংই প্রকাশস্বরূপ। ত্রন্দোপনিষদে লিখিত আছে-_ 
ব্রন্মের অবস্থানের চারিটা স্থান, নাভি, হৃদয়, ক ও মুর্ধা*। 
এই চারিস্থানেই ব্রহ্ম প্রকাশ পাইয়া থাকেন। জাগরিত, 
স্বপ্ন, সুযুণ্ত ও তুরীয় ইহাই ত্রহ্গের চারিপাদ ॥ জাগরিতে 
ব্রহ্মা, স্বপ্পে বিষ, সুষুপ্তে রুদ্র এবং তুরীয়ে পরমাক্ষর। উক্ত 


চারিপ্রকার অবস্থাযুক্ত ত্রহ্ই আদিত্য, বিজ্ঞু, ঈশ্বর এবং 


* “অথান্ত পুরুষস্য চত্ধারি স্থানানি ভবস্তি, নাভি হৃদয়ং কণ্ঠং মুর্ষোতি।” 
“তত্র চতুষ্পাদং ব্রহ্ম বিভাতি।” জীগরিতং স্বপ্রং স্থযুপ্তং তুরীয়মিতি। 
জাগরিতে ব্রন্গা, স্বপ্নে বিঝুঃ নুষুপ্তে রুদ্রঃ তুরীয়ে পরমক্ষরং, স আদিত্যশ্চ 
বিষ্ুশ্চেম্বরশ্চ স পুরুষঃ স প্রাণঃ সজীবঃ সোশুগ্নিঃ সেস্বরশ্চ জাগ্রৎ তেষাং মধ্যে 
ঘংপরং ব্রহ্ম বিভাতি” (ব্রজ্জোপনি* ১৫-১৭ ) 


€ 


ব্রহ্ধনূ 


সস 


[ ১৫১ 


] ব্রহ্মন্‌ 


দি 


তিনিই প্রাণ, জীব এবং ব্রহ্মা । এই জাগ্রদাদ্দি অবস্থার 
মধ্যেই ব্রহ্ম প্রকাশরূপে অবস্থিত আছেন। 

ব্রহ্ম মনোবিহীন, তাহার কর্ণ নাই,হস্ত নাই এবং পাদ 
নাই, তিনি ইন্্রিয়াদিরহিত অথচ স্বপ্রকাশস্বরূপ, তাহার 
নিকটে লোকও লোক নহে, দেবতাঁও দেবতা নহে, বেদও বেদ 
নহে, যজ্ঞ, পিত।, মাতা, পুত্রবধূ, চগ্ডাল, অন্ত্যজাতি প্রতৃতি 
কেহ কিছুই নহে-_-সকলেই ব্রন্দের নিকট সমান। কেহুই 
ব্রহ্ম সমীপে আপন প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। 
কেবল ব্রহ্মই সর্বদা প্রকাশ পাইতেছেন। 

"স্বয়মমনস্কমশ্রোত্রমপাণিপাদং জ্যোতির্বর্জিতং ন তত্র 
লোক। ন লোকাঃ, দেবা ন দেবাঃ, বেদ ন বেদাঃ, যজ্ঞ! ন 
ষজ্ঞাঃ, মাতা ন মাতা, পিতা ন পিতা, স্ষা ন নূষা, চাগডালে৷ 
ন চাগ্ডাঁলঃ, পৌক্কসে। ন পৌক্কসঃ, শ্রমণে। ন শ্রমণঃ, পশবো ন 
পশবঃ, তাপসো৷ ন তাপণঃ ইত্যেকমেৰ পরং ব্রহ্ম বিভাতি” 

(ব্রন্মোপনি*ৎ ১৮) 
হৃদয়াকাশেই ব্রহ্ম প্রকাশিত হন। তিনি চিন্ময়, আকা- 


শবং স্বচ্ছ। ব্রহ্ম সর্বত্র বিদ্যমান আছেন। এই জগৎ 
ব্রঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে । ব্রহ্গ-বিজ্ঞান হইলে সকলই 
জ্ঞাত হওয়া যায়। 


“ঘল্লাভান্নাপরো লাভঃ যতসুখান্নাীপরং স্থুথম্‌। 
যঙ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞানং তদ্ত্রন্গেত্যবধার্‌য়েৎ ॥* 
যদ দৃষ্ট। নাপরং দৃশ্তাং ফদ্ত্বা ন পুনর্ভবঃ। 

যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্ব্রন্মেত্যবধা রয়েৎ ॥ 

তির্ধ্যগুদ্ধ মধঃপূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্ধয়ম্‌ 

অনন্তং নিত্যমেকং যত্বদ্ত্রন্ষেত্যবধারয়েৎ ॥৮ (আত্মবোধ) 

যে লাভ হইতে অধিক লাভ আর নাই,যে স্থুখই শ্রেষ্ঠ 
স্থখ, যে জ্ঞান হইতে অধিক জ্ঞান আর নাই, তাহাই ব্রহ্গ। 
ধাহা দেখিলে আর কোন দৃশ্তই থাকে না, যাহা হইলে 
আর পুনর্ধার জন্ম হয় না, যাহা জানিলে আর কিছুই জানার 
বিষয় থাকে না, তাহাই ব্রহ্ম । যিনি পুর্ণ, সচ্চিদানন্দ, অদ্য, 
নিত্য এবং এক, তিনিই ব্রহ্ম । 

ব্রহ্ম সগুণ ও নিগুণভেদে দ্বিবিধ। সচ্চিদানন্দম্বূপ 
ব্র্দই নিগুণ, জগত স্থষ্টি প্রভৃতি কারক ব্রহ্ম সগুণ। 

ব্রদ্মেকং মুষ্তিভেদৈস্ত গুণভেদেন সম্মতম্‌ ॥ 

তর্‌ ব্রহ্ম দ্বিবিধং বস্ত সগুণং নিগুণং শিবং ॥ 

মায়াশ্িতে। ষঃ সগুণো! মায়াতীতশ্চ নিগু ণঃ | 

স্বেচ্ছাময়শ্চ ভগবানিচ্ছয়া বিকরোতি চ॥ ইত্যাদি । 

(ব্রহ্মবৈবর্তপুত জন্মথঃ ৪২ অঃ) 
এক ব্রঙ্গ গুণভেদে দ্বিবিধ, সগুণ ও নিগুপণ। মায়াশ্রিত 


ব্রহ্ম সগুণ এবং মায়াতীত ব্রহ্ম নিগুপ। ম্বেচ্ছাময় ভগবান্‌ 
ইচ্ছাশক্তি দ্বারা এই সকল স্থষ্টি করেন। 

বিষুপুরাণে ত্রন্মের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_যিনি 
পরাংপর, শ্রেষ্ঠ, আত্মসংস্থিত,রূপবর্ণাদিরহিত, ক্ষয়, বিনাশপরি- 
ণাম, বৃদ্ধি ও জন্মবর্জিত, যিনি সর্বত্র বিদ্যমান, অক্ষয় 
ও অব্যয় তিনিই ব্রহ্ম । তাহার চারিটী রূপ ব্যক্ত (মহদাদি ), 
অবাক্ত (মায়া) পুরুষ ও কাল। ইহার মধ্যে প্রথমরূপ পুরুষ, 
দ্বিতীয় ও তৃতীয়রূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এবং চতুর্থরূপ কাল। 
বিভাগানুসারে প্রধানাদিরূপ স্ষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের উদ্ভব ও 
প্রকাশের হেতু। া 

প্রলয়কালে দিব।, রাত্রি, আকাশ তুমি, অন্ধকার বা 
আলোক প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তখন কেবল প্রধান 
এবং পুরুষ মাত্র ছিলেন। পরে স্থষ্টির সময় ব্রহ্ম ইচ্ছান্ুসারে 
পরিণামী ও অপরিণামী প্ররুতি.ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়! তাহা- 
দিগকে ক্ষৌোভিত অর্থাৎ স্থষ্টিকরণে উন্মুখ করিয়া থাকেন। 
কিন্তু ইহাতে তাহার কোনও ক্রিয়্াবত্তা নাই । যেমন গন্ধ 
নিকটবর্তী হইবামাত্র মনের চঞ্চলত। জন্মে, ব্রন্মের এই ক্ষোভও 
তক্রপ। পরে আবার কাল প্রভাবে প্রলয় হইয়া থাকে । 

(বিষ পুঃ ১২ অঃ) 

প্ত্রদ্ৈবেদং জগতসর্কং ব্রহ্মণোহ্ন্যৎ ন বিদ্যাতে। 

্রহ্মান্তৎ ভাতি চেন্মিথ্যা যথা! মরু মরীচিকা” ॥ আত্মবোধ) 

এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই 
ব্রহ্মই একমাত্র দীপ্তি পাইতেছেন, ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মরু 
মরীচিকার স্াঁয় মিথ্যা । ভাগবতের একটা শ্লোকেই ব্রন্দের 
সম্পূর্ণ লক্ষণ লিখিত হইয়াছে । 

“জন্মাগ্যস্ত যতোহন্বয়াদিতরতশ্চার্থেঘভিজ্ঞঃ স্বরাট্‌ 

তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহাত্তি য্হ্রয়ঃ | 

তোজোবারিমৃদ্বাং যথা বিনিময়ে যত্র ত্রিসর্গো মৃষা! 

ধায়! স্বেন সদ! নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি” ॥ 

(ভাগবত ১।১।১) 

ধাহা হইতে এই পরিদৃশ্তঠমান জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয় 
হইতেছে। যিনি স্থষ্ট বস্ত মাত্রেই সন্রূপে বর্তমীন আছেন 
বলিয়া সে সকলের সত্বা,আর আকাশ কুস্ুমাদি অবস্ততে 
তাহার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া তততাবতের অসভা 
স্বীকার করা যায়; যিনি সর্বজ্ঞরূপে স্বয়ংই বিরাজমান রহিয়া- 


. ছেন। যাহাতে পণ্ডিতগণও বিমোহিত হইয়া থাকেন, সেই 


বেদ যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে মন- দ্বারাই প্রকাশ করিয়া- 
ছিলেন এবং তেজ, জল ও কাচ এই তিনের পরস্পর ব্যতিক্রম 
অর্থাৎ তেজে জল জ্ঞান, কীচাদিতে বারি বুদ্ধি ইত্যাদি ভ্রম 


ব্রহ্গন্‌ 


অধিষ্ঠানের সত্যত। হেতু বেমন সত্য বলিয়া বৌধ হইয়া 
থাকে, সেইরূপ ধাহার সত্যতা হেতু সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই 
গুণত্রয়ের স্থষ্টি বাস্তবিক অসত্য হইলেও সত্যরূপে প্রতীয়মান 
হইতেছে, অথবা তেজে যেরূপ জল ভ্রম ইত্যাদি যেমন বস্ততঃ 
মিথ্যা, তদ্রপ ধাঁহ। ব্যতীত সত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের 
স্ষ্টি সকলই অলীক এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে ধাহাতে কোন 
প্রকার উপাঁধিসন্বন্ধ নাই, সেই সত্যস্বরূপ পরব্রহ্মকে নমস্কার, 
[ব্রন্মের অন্তান্ত বিবরণ বেদান্ত দর্শন শব্দ দেখ ] 
বর্ম বৈবর্ত পুরাণে সগুণ ব্রন্মের নয় প্রকার রূপের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যায় । 
যৌগিনো৷ বং ব্দন্ত্যেবং জ্যোতীরূপং সনাতনম্‌। 
জ্যোতিরভ্যন্তরে নিত্য-রূপং তত্তা বস্তি যম্‌॥ 
বেদ! বদস্তি সত্যং যং নিত্যমাগ্যং বিচক্ষণাঃ | 
যং বদস্তি স্থুরাঃ সর্ষে পরং স্বেচ্ছাময়ং প্রভূম্‌ ॥ 
সিদ্ধেন্দ্রা মুনয়ঃ সর্ব সর্ধরূপং বদন্তি যম্‌। 
যমনির্বচনীয়ঞ্চ যোগীন্দ্রঃ শঙ্করো বদেৎ ॥ 
স্বয়ং ধাঁতা চ প্রবদেৎ কারণানাঞ্চ কারণং। 
শেষে। বদেদনস্তং যং নবধাঁরূপমীশ্বরম্‌ ॥ 
(ব্রহ্গবৈবর্ত পুত শ্রীরুষ্ণ জন্মথঃ ১২৮অঃ) 
(১) জ্যোতীরূপ সনাতন, (২ ) অভ্যন্তরজ্যোতি নিত্যরূপ 
(৩) সত্যন্বরূপ, (৪) নিত্য ও আদিপুরুষ, (৫) স্বেচ্ছাঁময় 
প্রভূ, (৬) সর্ধরূপ (৭) অনির্ধচনীয় (৮) কারণের 
কারণ ও (৯) অনন্ত। বিভিন্ন লোকে ব্রঙ্গের এই নয় প্রকার 
নাম নির্দেশ করিয়া থাকে। 
গরুড় পুরাণের ৪৪ অধ্যায়ে সগুণ ও নিগুণ ব্রন্মের ধ্যান 
লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। (পুং) 
৫ স্ৃষ্ট্িকর্ত দেবতা বিশেষ । “বৃংহতি প্রজ। যঃ» যিনি প্রজা! স্ষ্টি 
করেন, তিনিই ব্রহ্মা । ইহার পর্্যায়,__-আত্মভূ, স্থরজোষ্ঠ, 
পরমে্ঠী, পিতামহ, হিরণ্যগর্ভ, লোকেশ, স্বয়স্ু, চতুরানন, 
ধাতা, অজধষোনি, দ্রুহিণ, বিরিঞ্ি, কমলাসন, অঙ্, প্রজা পতি, 
বেধস্‌, বিধাতী, বিশ্বস্থজ্‌, বিধি, (অমর) নাভিজন্মন্, অগুজ, 
পূর্বনিধন, কমলোপ্তব, সদানিন্দ, রজো মুত্তি, সত্যক, হংসবাহ্ন, 
কোন কোন অমরকোষে এইকয়টী পর্ধ্যায়ও দেখিতে পাওয়া 
যায়; ভ্রঘণ, বিরিঞ্চি, স্য়্তু, পল্পযৌনি, পদ্মান, বিশ্বস্যজ্‌, 
বিধি, (ভরত) দ্রেবদেব, পদ্মগর্ভ,  গুণসাগর, বেদগর্ভ, 
বহুরেতস্‌, স্বভূ, সন্ধ্যারাম, সুধাবর্ধ্য, কৃপাদ্বৈত,  খসর্পণ, 
লোকনাথ,  মহাবীধ্ধ্য, সরোজী, মঞ্জুপ্রাণ, নাভিজন্মন্, 
বন্ুরূপ, জটাধর, সনতশতধৃতি, কঞ্জজ, প্রভূ, চিন্তামণি 
পন্মপাণি, 
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পুরাণ, অষ্টকর্ণ, হংদরথ, সর্ধকর্তা, চতুমুখি, ; 


ব্রদ্ধান্‌ 


(শব্বরত্ব) ক, (একাক্ষরকোষ ) আ, শতপত্রনিবাস, স্বায়স্ুব 
মনুপিত, (কবিকল্প*) ম, ( প্রণবব্যাখ্যা ) 
্রন্মার উৎপত্তি বিবরণ প্রায় সকল পানি 
আলোচিত হইয়াছে । অতি. সংক্ষিগ্ুভাবে তাহার. বিষয় 
আলোচন। করিয়া দেখ যাউক। মন্ুতে লিখিত আছে, খন 


এই পরিদৃশ্ঠমান জগৎ একমাত্র অন্ধকারাকৃত এবং সকলই 


অপ্রত্যক্ষ ছিল, তখন' অব্যক্ত স্বয়স্ত ব্রহ্ম, স্বকীয় শরীর হইতে 
বিবিধ প্রজা! সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ ধ্যানযোগে জলের 
স্থ্টি করিলেন । পরে এঁ জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন, এঁ বীজ 
নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র একটা অও্ড হইল । প্র অণ্ডে তিনি স্বয়ংই 
সর্ধলোক পিতামহ ব্রহ্মারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। নর অর্থাৎ 
পরমাত্মা হইতে উৎপন্তি হইয়াছে বলিয়া জলের নাম নারা, 
ব্রহ্মরূপে অবস্থিত পরমাজ্মার সর্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় 
বলিয়। ত্রন্ধাকে নারায়ণ বলে এবং আদ্দিকারণ,. অব্যক্ত 
ও নিত্য পুরুষ হইতে. উৎপাদিত বলিয়া উহাকে ব্রহ্মা কহে। 
্রহ্গা শ্ঁ অণ্ডে ব্রান্মমানের সন্বসর কাল বাদ করিয়া শেষে 
উহাকে ছুইভাঁগে বিভক্ত করেন। ইহার উদ্ধখণ্ডে স্বর্ণা- 
দিলোক এবং অধোখণত্ পৃথিব্যাদি এবং মধ্যভাগে আকাশ, 
অষ্টদিক্‌ ও সমুদ্রসকল নির্মাণ করিলেন। পরে ব্রহ্মা এই জগৎ 
ও বিবিধ প্রজা স্থ্টি করেন*। [ স্থষ্টির বিষয় ত্ষ্টি শব্ধ দেখ] 

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে-_পুর্ববে যখন জগৎ ছিল না, 
সমস্তই সুপ্তের স্ায় তমোগুণের ছুর্ভেদ্য আবরণে আবৃত, 
অলক্ষ্য ও অপরিজ্ঞীত ছিল। তখন দিবারাত্র, পৃথিবী, 
জ্যোতি, আকাশ, বাযু ও জল প্রভৃতি কিছুই ছিল না, সেই 
সময় সুক্ষ, নিত্য, অতান্ট্রিয়, অব্যক্ত, অদ্বয়, জ্ঞানময় পরম 
ব্রহ্ম এবং সর্বগত, সনাতন, প্রকৃতি পুরুষ ও অখণ্ড কাল 
বিদ্যমান ছিল। সেই পরম ত্রন্মই ব্রহ্মা, বিষণ ও মহেশ্বর 
এই তিনরূপে বিভক্ত হন। 


* সৌইভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিশ্বক্ষুব্বিবিধাঃ প্রজাঃ। 
অপএব সসর্জাদৌ তাস্থ বীজমবাস্থজৎ ॥ 
তদগুমভবদ্ধৈমং সহআংশুসমপ্রভম্‌। 
তন্মিন্‌ যজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ববলোকপিতামহঃ ॥ 
আপো! নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্থনবঃ। 
ত৷ যদস্তায়নং পূর্ববং তেন নারায়ণঃ ম্মৃতঃ ॥ 
যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্‌। 
তত্বিসষ্টঃ স পুরুষে! লোকে ব্রন্ষেতি কীন্ত্যতে ॥ 
তশ্ষি্নণ্ডে স ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরম্‌। 
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাভ্তদণ্ডমকরো দৃদ্ধিধা ॥ 
তাভ্যাং শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্ নির্মমে 


মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতম্‌ ॥ (মনু ১/৮-১৩) 


ব্রহ্ম [ 


পরমত্রহ্গ স্ষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে প্রক্কৃতিকে 
বিক্ষোভিত করেন। প্রকৃতি বিক্ষুধ হইলে মহত্তত্ব, মহত্বত্ব 
হইতে ত্রিবিধ অহঙ্কার এবং অহঙ্কার হইতে পঞ্চতন্মীত্রের উৎ- 
পত্তি হয়। পরে ব্রহ্ম শব্দতন্মাত্র হইতে মৃ্তিহীন অনন্ত আকাশ, 
এবং রসতন্মাত্র হইতে জলের স্থষ্টি করিয়৷ নিজমায়াবলে &ঁ 
জলরাশি স্বয়ং ধারণ করেন। তৎপরে তিনি গুণত্রয় স্বরূপে 
অবস্থিত প্র তকে স্থাষ্টির জন্য বিক্ষোভিত করিলেন ৷ অনন্তর 
প্রকৃতি সেই কারণ-জলে ক্রিগুণময় জগদ্বীজ স্থাপিত করিলেন। 
সেই বীজ ক্রমে বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়! সুবিশাল সুবর্ণময় অগুকারে 
পরিণত হইল। ক্রমে প্র অও্ড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জলরাশি 
তাহার মধ্যে লীন হইল । দ্বয়ং ব্রহ্মা! ব্রহ্গস্বরূপে সেই অণ্ড 
মধ্যে এক দৈববর্ষ বাস করনাস্তর উহা! ভেদ করিলেন। 
তংপরে তাহাতে জরারুরূপ স্মের ও অন্ঠান্ত পর্বতসমূহের 
অভ্যন্তরন্থ জলরাশি হইতে সপ্ত সমুদ্র এবং ত্রিগুণময়ী পৃথিবী 
উৎপন্ন হইলেন। তখন ব্রহ্ম প্রকৃতির ইচ্ছাক্রমে নিজ শরীরকে 
তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই অখণ্ড শরীরের উদ্ধভাগ, 
চত্ুমুখ, চত্ুভূজি, কমলকেশরসম্মিভ আরক্তবর্ণ বিরিঞ্চি- 
শরীরে পরিণত হইল। তাহার মধ্যভাগে বিষণ এবং অধোভাগে 
শিবরূপ--স্্তরাং একাধারে ব্রদ্ধা, বিষণণ ও মহেশ্বররূপ ত্রিশক্তির 
উদর হইল। ব্রক্মার উপর স্ৃষ্টিশক্তি নিহিত থাকায় তিনিই 
্রষ্টা হইলেন। ্‌ 

[কালিকাপুরাণের ১২--১৪ অধ্যায়ে বিস্বৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ।] 

শ্রীমস্তাগবতে লিখিত আছে যে,_- 

“জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্‌ মহদাদিভিঃ। 

লম্ভৃতং যোড়শকলমাদৌ লোক সিস্থক্ষয়া ॥ 

য্তাস্তসি শয়ানম্ত যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ | 

নাভিহ্দান্ুজাদাসীদ্ত্রন্গা বিশ্বস্থজাম্পতিঃ ॥৮ ইত্যাদি । 
(ভাগ ১।৩১-২) ভগবান্‌ বিষ স্ষ্টির মানসে প্রথমতঃ 
মহত্তব, অহঙ্কারতন্ব, এবং পঞ্চতন্মাত্র .দ্বারা ষোড়শকল। 
যুক্ত পৌরুষরূপ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই 
বোঁড়শ অংশ বিশিষ্ট বিরাট্‌ মৃত্তি ধারণ করিয়া! ছিলেন। পুর্ব 
তিনি যোগনিদ্রা বিস্তার করিয়া একার্ণৰে শয়ান হইলে 
তাহার নাভিস্বরূপ হ্দস্থ অন্বজ হইতে বিশ্ব গণের পতি 
ব্রা উৎপন্ন হন। তাহার এ বিরাট্মুন্তির অবয়বসংস্থান 
দ্বারা ভূলেণিকাদি সকললোক করিত হয়। 

“সত্বং রজস্তমইতি প্ররুতেগু ণাস্তৈ- 

যুক্তিঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্ত ধন্তে। 

স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্িহরেতিসংজ্ঞাঃ 

শ্রেয়াংসি তত্র খলু সত্্তনোনৃণণাং স্থ্যঃ॥৮ (ভাগ* ১২২৩) 


চা] ৩৯ 


১৫৩ 
লা 


] ব্রহ্ষন্‌ 


এক পরমপুরুষ প্রকৃতির সত্ব, রজ ও তম এই গুত্রয়ে যুক্ত 
হইয়া বিশ্বসংসারের স্থষ্টি, স্থিতি ও লয়ের জন্য ব্রহ্মা, বিষণ ও 
মহেশ্বর রূপে বিভিন্ন সং্ঞ। প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি ত্রঙ্গা 
রূপে জগতের স্থষ্টি, বিষ্ণরূপে পালন, ও রুদ্রবূপে সংহার 
করেন। 
ব্রহ্ম বিষণ ও মহেশ্বর এই তিনই পরক্রন্মের অংশ। এই 
তিনই এক। প্রভেদ এই যে, ধিনি স্ৃষ্টি করেন, তিনিই 
ব্রহ্মা নামে অভিহিত হন। 
ভৃগু, পুলস্ত্য, গুলহ, ক্রতু, অঙ্গিরা, মরীচি, দক্ষ, অত্রি ও 
বশিষ্ঠ এই নয় জন ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইহারাও ব্রহ্মা নামে 
অভিহিত হইয়া থাকেন । ৃ 
ভূগুং পুলস্তং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসন্তথা । 
মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বশিষ্ঠঞেব মানসম্‌। 
নব ব্রহ্গাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঁঃ ॥৮ (মার্কগেয় পু) 
ম্স্তপুরাণে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মার চতুমুখ হইবার কারণ 
এইরূপ লিখিত আছে। ব্রহ্মার স্বদেহ হইতে একটা কন্তা 
উৎপন্ন হয়। ব্রন্গ! এঁ কন্টাকে দেখিয়া কামগীড়িত হন। পরে 
সতৃষ্ণ নয়নে তিনি এ কন্যাকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়! 
“অতি আশ্রর্যযরূপ” “অতি আশ্চর্য্য্ূপ” ইহাই বারংবাঁর 
বলিতে লাগিলেন। এ কন্ত। ব্রহ্মার ভাবগতিক দেখিয়। 
্রক্মাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাঁগিল। ক্রমে এ কন্যাকে অব- 
লোকন করিবার জন্য তাহার চারিদিক হইতে চারিটা মুখ 
হুইল । ( মত্ম্ত পুণ ৩ অ৭) 
স্থষ্টির প্রথমে ব্রহ্মার দশটা মানস পুত্র জন্মে। প্রথমে 
মরীচি, তৎপরে অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রচেতা, 
বসিষ্ঠ, ভূগ্ড ও নারদ। 
ব্রহ্মার শরীর হইতে দশ প্রজাপতির উৎপত্তি হয়। দক্ষিণ 
অন্ুষ্ঠ হইতে দক্ষপ্রজীপতি, স্তনান্ত হইতে ধর্ম, হৃদয় হইতে 
কুক্থমীরুধ, ভ্রমধ্য হইতে ক্রোধ, অধর হইতে লোভ, বুদ্ধি 
হইতে মোহ, অহঙ্কার হইতে মদ, কণ্ঠ হইতে প্রমোদ, এবং 
লোচন হইতে মৃত্যুর উদ্ভব হইয়াছিল [ দশপ্রজাঁপতির বিষয় 
তন্তৎ শব্দে ও প্রজাপতি শবে দ্রষ্টব্য ] 
মহাভারতে শান্তিপর্ধে ১৮২ অধ্যায়ে ব্রহ্মার উৎপত্তির 
বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল ন]। 
কল্পারস্তে ব্রহ্ম! স্ষ্ট হন, এবং কল্পক্ষয়ে ব্রক্গার ধ্বংস হয়। 
ব্রঙ্গার পৃজাদির বিষর কালিকাপুরাণে লিখিত আছে-__- 
ব্রহ্মার মন্ত্রোদ্ধার যথা__ 
“পতৃতীষশ্চ বন্িশ্চ শেষন্বরসমন্থিতঃ 
চন্ত্রবিন্দুসমাযুক্তো। ব্রহ্মমন্ত্ঃ প্রকীন্তিতঃ ॥৮ (কালিকাপুত) 


বন্ধন ০ 


১৫৪ ] 


ব্রহ্মপথ 


পবর্গের তৃতীরবর্ণ “ব, তগিক্নে রকার যোগ করিলে | 


ত্র” তাহাতে ওকার এবং চন্দ্রবিন্দু দিলে ব্রহ্মার মন্ত্র হয়। 
'ক্রো”_ ইহাই ব্রহ্মার বীজ মন্ত্র। এই মন্ত্র দ্বারা ব্রহ্মার পুজা 
করিলে অভিলষিত বস্ত লাভ হয়। 
ব্রহ্মার ধ্যান-__- 
“ব্রহ্মা কমগুলুধরশ্চতুর্বকশ্চতুভূর্জঃ 1 
কদাচিদ্রক্তকমলে হংসারূঢঃ কদাচন ॥ 
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তঙ্গাঙ্গ উন্নতঃ। 
কমগুলুর্বামকরে করবো! হস্তে তু দক্ষিণে ॥ 
দক্ষিণাধস্তথ! মালা বামাধশ্চ তথা ক্রবঃ। 
আজ্যস্থালী বামপার্থে বেদাঃ সর্ধেহগ্রতঃ স্থিতাঃ ॥ 
সাবিত্রীবামপার্স্থা দক্ষিণস্থা সরন্বতী । 
সর্ধে চ খবযো  হ্াগ্রে কু্যাদেভিশ্চ চিন্তনম্‌ ॥ 


(কালিকাপুৎ ৮২ অণ্) 


এই মন্ত্রে ব্রহ্মার ধ্যান করিতে হয়। “পন্মাসনায় বিদ্মহে 
হংসারূঢ়ায় ধীমহি তন্ে। ব্রন্ন্‌ প্রচোদয়া ইহা ব্র্গার 
গায়ত্রী । 


পার্থে বিষ্ণু ও শিবের পূজা করিতে হয়। ব্রহ্মার করস্থিত 
ক্রবাদি, সরস্বতী, সাবিত্রী, হংদ :ও পদ্ম ইহাদিগেরও পুজা 
কর! বিধেয় । ইহার অর্থ ছুপ্ধ দ্বারা এবং প্রণাম দওবৎ হইয়া 
করিতে হয়। এইরপে ব্রহ্মীর পুজা! করিতে হুইবে। 
(কালিকাপুৎ ৮২ অণ) 

গৃহদাহাদি হইলে বর্ষার পুজা করা হইয়া থাকে। ৫ 
খত্বিকভেদ। হোম করিবার সময় ব্রন্ধ স্থাপন করিতে হয়। 
বেদবিদ্‌ ব্রাঙ্ষণ অভাঁবে কুশপত্র দ্বারা ব্রন্গা প্রস্তত করির! 
স্থাপন করিতে হইবে। 

ডিদ্ধকেশো ভবে ব্রহ্মা অধঃকেশস্ত বিষ্টরঃ 1৮ (উদ্বাহতত) 


কুশময় ব্রহ্মা বথানিয়মে প্রস্তত করিয়া তাহার অগ্রভাগ উর্ 


করিরা দিতে হইবে। সমগ্র অর্থাৎ অগ্রভাগ সমান এইরূপ 
৫০ গাছ কুশ পত্র দ্বার! ব্রহ্ধা প্রস্তুত করিতে হয়। অগ্নির 
পুর্বাভিমুখে প্রাগগ্র কুশা বিছাইয়া তদুপরি ব্রহ্গা স্থাপন 


করিতে হত্ন। ভবদেবে ইহার প্রণালী বিস্তৃত ভাবে লিখিত, 


আছে। 

৫ বিজকম্ত প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোৌগের অন্তর্গত পঞ্চবিংশ 
যোগ। এইযোগে সকল শুভকর্মাদি করা যাইতে পারে। 
এইযোগে বালক জন্ম গ্রহণ করিলে নানাশাস্ত্রে পণ্ডিত, ধন্মজ্ঞ, 
চারুকীন্তি, শমদ্মগ্ণান্বিত এবং কর্কুশল হয়। 


নেত্ররঞ্ন ব্যতীত সকল উপচারই ব্রহ্ষাকে দেওয়। | 
যাইতে পারে। রক্তবর্ণ কৌষেঞ় বন্ত্র ব্রহ্মার পরম প্রীতিকর। | 
আজ্য, পায়স এবং তিলযুক্ত ঘ্বৃতই ব্রহ্মার প্রধান ভোজ্য । ব্রহ্মার : 


নানাশাস্ত্রাভ্যানসন্নীতকালো৷ বর্ণাচারৈঃ সংযুতশ্চারুকীত্তিঃ। 


শাস্তো দাস্তো জাঁর়তে চারুকর্ম্মা স্থতৌ যস্ত ব্রক্মযোগ প্রয়োগ; ॥ 
(কোষ্ঠীপ্রদীপ ) 


ব্রহ্মনীভ (পুং) ব্রহ্ম নাভৌ যন্ত ৷ বিষ্ণণ। (শব্দার্থ চিৎ। 
ব্রহ্মনাল (ক্লী) ব্রহ্মণো ত্রহ্মলৌকপ্রাপ্তের্নালমিব ।॥ কাশী- 
ধামের মণিক িকা-সমীপন্থ তীর্থবিশেষ। 
“পিতামহেশ্বরং লিঙ্গং ব্রহ্নালোপরিস্থিতম্‌ ॥ 
পৃজরিত্বা নরে। ভক্ত্যা ব্রহ্মলো কমবাপুয়াৎ ॥৮ (কোশীখণ ৬১ অৎ 
ব্রহ্দনালের উপরি মহেশ্বর লিঙ্গ স্থাপিত, এই লিঙ্গ পুজা 
করিলে ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয়। এই তীর্থে শুভাশুভ যে কর্ম 
করা যায়, তাহ! অক্ষয় হইয়া থাকে । কাশীখণ্ডে ৬১ অধ্যায়ে 
বিশেষ বিবর্ণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল৷ 
না। 
ব্রহ্মনির্ববাণ (রী) ব্রহ্গণি পরব্রন্মে নির্বাণং লয়ং।  ব্রহ্গে 
নিবৃত্ত, পরব্রহ্গে লয় প্রাপ্ত হওয়াই ব্রহ্মনির্বাণ। যখন অজ্ঞান 
একেবারে তিরোহিত হয়, তখন ত্রহ্গনির্বাণ হইয়। থাকে । 
“এষা ব্রা্গী স্থিতিঃ পার্থ ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ৷ 
স্বিত্বান্তামস্তকালেহপি ব্রঙ্গনির্বাণমৃচ্ছতি ॥৮ (গীতা ২৭২ ) 
যিনি সমস্ত বাসন। নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে 


জীবনের উপরেও নিস্পৃহ হুইয়৷ অহ্‌ং মদীয়ত্বতাব বিসর্জন 


পূর্বক বিচরণ করেন, তাহারই নির্বাণমুক্তি হইয়া থাকে । 
এই অবস্থাকে ব্রহ্থীসংস্থান বলে। 
স্থিতি প্রাপ্ত হইলে জীব পুনর্বার মুগ্ধ হহতে পারে না। 
জীবনের শেষ দশাতেও যদি এইরূপ ত্রঙ্গনিষ্ঠায় অবস্থিতি 
করে, তাহ! হইলেও জীব ত্রঙ্গতেই বিলীন হুইয়া যায়। 
উহাই ব্রহ্গনির্বাণ। 
ব্রহ্মনিষ্ঠ (পুং) পারিশপিপ্লল, পলাশপিপুল। (বৈগ্ভক নিন 
(ত্রি) ত্রহ্মণি নিষ্ঠা যস্ত । ২ ব্রহ্গজ্ঞীনসম্পন্ধ ॥ 
ব্রহ্মনীড় ( ক্লী) ব্রহ্মার অবস্থিতি স্থান । 
ব্রহ্মনুত্ত (ত্রি) মন্ত্বলে অপসারিত। 
ব্রন্মপতি ( পুং) ১ বৃহস্পতি । ব্রহ্মণম্পতি। 
ব্রহ্মপন্র (রী) বহ্গণস্তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধস্ত বৃক্ষন্ত পত্রং। 
পলাশ পত্র। 
“ভোজনং ব্রহ্মপত্রেষু কথয়া লোচনং হবেঃ । 
দর্শনং বৈষ্ণবানাঞ্চ মহাপাতকনাশনম্‌ ॥৮ 
(পাদ্মোত্তরখ« কান্তিকমাণৎ ১১৮ অণ) 
ব্রহ্মপথ (ক্লী) ব্রহ্ম প্রাপ্তিকর পন্থা । 
ব্রহ্মপদ (পুং) ১ ব্রন্গের স্থান।  ক্রী) ২ বন্ধত্ব। ও ত্রাহ্গণত্ব। 
ব্রহ্মপন্নগ (পু) মরুদ্তেদ। 


এই ব্রহ্গসংস্থা বা ব্রাঙ্মী- 


সবক চি িকি বানর  - স্যাকা নাকি হল নরক দ্য রব নারদ রং রে লারা 


' ৪নসিনিরিযারা, সাল ৬ রা 


ব্রহ্ম পুত্র ] 


ব্রহ্মপর্ণী (ত্্রী) ব্রদ্দেব বিস্তীর্ণানি আমুলং স্থিতানি পর্ণানি 


যন্তাঃ। পুশ্িপর্ণী। ্‌ 
ব্রক্গপাত্রী (ভ্ত্রী) বারাহীনামক মহাকন্দশাক, চলিত শুয়ার 
আলু। (রাজনি*) 
ব্রন্মপর্বর্বত (ক্লী) পর্বত ভেদ। 
ব্রক্মপলাশ (পুং) অথর্ববেদের শাখাভেদ। 
ব্রদ্ষমপবিত্র (পুং) ব্র্ষণি বেদোক্তকন্মণি পবিত্রঃ। কুশ। 
ব্রহ্মপাদপ পণ) ব্রহ্মা তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধঃ পাদপঃ । পলাশ বৃক্ষ। 
ব্রহ্গপার্ধদ্য গং) বৃক্ষ বিশেষ, ব্রহ্মপর্ণী (79919903518 0০01- 
4160179) ২ বৌদ্ধ মতে ব্রহ্মার পরিচারকবর্গ। 


ব্রহ্ষপাঁশ €পুং) ব্রহ্গপ্রদত্ত অস্ত্র বিশেষ। 


পঅবধ্াদপরিস্কন্দং ব্রহ্গপাশেন বিস্ফুরন্‌।” (ভঙ্টি ৯৭৫) 


ব্রক্মপিতৃ (পুং) ব্রহ্মার পিতা, বিষ । 


ব্রহ্মপিশ।চ (পুং) বরহ্গরাক্ষন। 


ব্রহ্মপুত্র (পুং) বর্গণঃ পুত্র ইব কপিলবর্ণত্বাৎ। বিষ ভেদ। 


পবর্ণতঃ কপিলো৷ যঃ স্যাত্তথা! ভবতি সারকঃ। 

্রন্মপুত্রঃ স বিজ্ঞেয়ো জায়তে মলয়াচলে ॥৮ (ভাব প্রঃ) 

এই বিষের বণ কপিল, এবং অতিশয় সারধুক্ত মলয়পর্বতে 
ইহার উৎপত্তি হয়। জাতিভেদে ত্রন্মপুত্র বিষ চারিপ্রকার। 
পাওুবর্ণ বিষ ত্রাহ্মণজাতীয়, রক্তবর্ণ বিষ ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ বিষ 
বৈশ্ঠ, এবং কুষ্ণবর্ণ বিষ শুদ্র জাতীয় হয়। এইচারি প্রকার 
বধের মধ্যে ত্রাক্ষণজাতীয় বিষ রপায়ণকার্যে, ক্ষত্রিয় শরীর 


পুষ্টির জন্য ও বৈপ্ত কুষ্ঠরোগনাশের পঞ্ষে প্রশস্ত। শুদ্রজাতীয় 
বব প্রাণনাশক। 


হহার গুণ_প্রাণনাশক, ব্যবার্িগুণযুক্ত অর্থাৎ উহার গুণ 
সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পরে পরিপাক হয়। ধিকাশিগুণা- 
স্বিত অর্থাৎ ওঞোধাতু শোষণান্তর সন্ধিবন্ধানসমূহকে শিথিল 
কৰির। দ্রের। অগ্ষিগুণাধিক্য, বাত, কফনাশক ও যোগবাহী 


অর্থাৎ যে দ্রব্যের সহিত মিলিত হয়, তাহার গুণ গ্রহণ করে। 


মন্ততাজনক এবং তমোগুণাধিক্য হেতু বুদ্ধিনাশক। 

এই বিষ ঘদি বিবেচনার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রযোজিত 
হয়, তবে উহা! প্রাণরক্ষক, রূসায়ণ, যোগবাহী, ত্রিদোষনাশক, 
শরীরের উপচয়কারক ও বীধ্যবদ্ধক। পুর্বে অনিষ্টজনক 
বে গুণের বিষয় বল! হইয়াছে, তাহ! অবিশুদ্ধ বিষের 
জানিবে। বিষ যথোক্তনিয়মে শোধিত হইলে রোগবিশেষে 
ব্যবহৃত হইবার উপবোগী হয়। (ভাবপ্রণ পূর্বখ* ) 

ইহার পধ্যায়__-কাকোলী, গরল, শ্েড়, বৎসনাভ, প্রদীপন 
ও শৌক্লিকেয়, ( বৈদ্যকরত্রমাল! ) ব্রহ্মণঃ পুত্রঃ। ২ সত্য। 
৩ ধর্ম ॥ ৪ মরীচ্যাদি। ৫ মন্তু। 


১৫৫ ] 


্রহ্মপুত্র 


“মন্বন্তরেচ দশমে ত্রন্মপুত্রম্ত ধীমতঃ। 
স্ুখাসীন। নিরুদ্ধাশ্চ ত্রিঃপ্রকারাঃ স্থরাঃ স্ৃতাঃ ॥ 
(মার্কগেয় পুৎ ৯৪1১১) 

৬ নারদ । ৭ বশিষ্ঠ। ৮ ক্ষেত্রভেদ। ৯ নদভেদ, ত্রহ্গ- 
পুত্রনদ। ইহার পর্যায় অমোঘানন্দন, লৌহিত্য, লোহিত । 

উত্তর পূর্বর ভারতে প্রবাহিত একটা নদ। হিমালয় অতি- 
ক্রম পূর্বক আসামের পার্বত্য প্রদেশ দিয়। প্রবাহিত হওয়ায়, 
তন্দেশবাসীর পক্ষে ইহার বিস্তীর্ণ জলরাশি বিশেষ উপকারিতা 
সম্পাদন করিতেছে । সাধারণের বিশ্বাস, উত্তর তিব্বতের 
কৈলাস পর্বতের পাদমূলস্থ একটা ক্ষুদ্র হৃদ হইতে ইহার 
উৎপত্তি। প্ররুতপক্ষে তিব্বতের হুণদেশ বিভাগের অন্তবর্তী 
রাখাসতাল (লোঙ্গ-চো) ও মানস হুদের নিকট (অক্ষাৎ 
৩১* ৩০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮২* পুঃ) হইতে ব্রহ্মপুত্র (সন্‌ পু) নদ 
উদ্ভৃত হুইয়৷ পুর্বীভিমুখে সন্পু উপত্যকাদেশে প্রবাহিত 
হইয়াছে । তিব্বত রাজধানী লাস! নগরীর উত্তর দিয়া প্রায় 
৮ শত মাইল অতিবাহনের পর, বক্রগতিতে এই নদ হিমা- 
লয়ের পূর্বশৃঙ্গ ভেদ করিয়া উত্তরপুর্ব আসামে ডিহিঙ্গের 
সহিত মিলিত হইয়াছে । তিব্বত সীমা পরিত্যাগ করিয়া 
যেখানে ব্রহ্মপুত্র হিমালয় বক্ষে পদার্পণ করিয়াছে, তদ্দেশ 
অসভ্য ও বন্ত জাতিতে পরিপূর্ণ। এখানে চীনসীমান্ত ও 
হিমালরগাত্রপ্রবাহিত কতকগুলি শাখানদী ইহার কলেবর 
বুদ্ধি করিয়াছে »। 

আসাম উপত্যকায় ডিহিঙ্গ সম্মিলনে সানপু-নদ ডিহিজ- 
আখ্যা লাভ করিয়াছে । পরে সদিয়ার ১২ ক্রোশ পশ্চিমে আবর 
ও মিশ্মী গিরিমাল! প্রবাহিত তালুক৷ নদীর পবিত্র সলিলে 
সম্মিলিত হইয়। ব্রহ্মপুত্র নামে আখ্যাত হইয়াছে । এই 
তালুকাপ্রপাতের সন্নিকটে ব্রন্মকুণ্ড নামে একটা সরোবর 
আছে। উহার পবিত্র ও পুণ্যময় জলে স্নীন করিলে মানবগণ 
পাপমুক্ত হয়। এই হেতু ভারতের নানাস্থান হইতে হিন্দুগণ 

* যুরোগীয় ভৌগোলিকগণ এই মহানদের প্রকৃত গর্ভ অনুসরণে অক্ষম 
হইয়াছেন। তজ্জগ্ঠ তাহার! এই নদীর উৎপত্তি ও বিস্তৃতি সম্বন্ধে বিশেষ 
সমাস্যায় উপনীত হইয়। থাঁকেন। তিব্বতের পার্ববতীয় প্রদেশ ও হিমালয়বক্ষ 
অসভ্যদিগের বাসভূমি হওয়ায় ইহার প্রকৃততত্বানুসন্ধান অসম্ভব হইয়। পড়ি- 
য়াছে। যে হেতু তদ্দেশে যুরোগীয় ভ্রমণকারীদিগের গমনে তাহীরা এবং 
পর্ববতশিখর ও গহ্বরসমূহ একান্ত বিরোধী । জলবিদ্যাবিদ্গণ ইহার জলনিগম 
ও শ্রোতোবেগ দেখিয়! অবাক্‌ হইয়াছেন। তাহার। শীত গ্রীষ্মের সময় ডিক্র 
গড়ের নিকটে প্রতিমুহুর্তে প্রায় ১লক্ষ ৩৪ হাজার এবং গোয়ালপাড়ার নিকট 
অনুমান ১লক্ষ ৪৭ হাজার কিউবিক্‌ ফিট্‌ জল-নিগম-পরিমাণ নিদ্ধীরণ করিয়া 


-ছেন। বর্ধার প্রাবল্যে এই নদীবক্ষ প্রায় ৪০ ফিট. স্ফীত হয়। তৎকালে 


গোয়।ল পাড়ায় প্রতি সেকেণ্ডে ৫ লক্ষ কিউবিক ফিট জল নির্গম হইয়া থাকে 


্রহ্মপুত্র | 
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ব্রহ্মপুত্র 


এখাঁনে তীর্থ যাত্রা করিয়া থাঁকেন। ত্রহ্মকুণ্ড হইতেই উক্ত 
মিলিত নদীত্রয় ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করিয়ীছে। 
[ব্রঙ্গকুণ্ড দেখ] 

আঁপদাঁমের পাঞ্ধত্য বক্ষে মহাবেগে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদ 
স্বীয় আ্োতপথে বালুকণাসমূহ সঞ্চিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরের 
সথাষ্ট করিতেছে । চোরা বালুর সঞ্চিত চরগুলি ক্রমে বদ্ধিতায়- 
তন ও বিস্তীর্ণ জলরাশিপরিবেষ্টিত হওয়ায় অনেকাংশেই 
দ্বীপের স্তায় পরিলক্ষিত হইতেছে। লোহিত্য ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্য- 
বর্তী মাজুলির চর এবং বিশ্বনাথ হইতে গৌহাঁটী পধ্যন্ত বিস্তৃত 
কলঙ্গবেষ্টিত ভূভাগ উহার প্রধান নিদর্শন । বিশ্বনাথ, শীলঘাট, 
তেজপুর, সিক্ষিপর্কত, গৌহাটী, হাতীমোড়া, গোরালপাড়া ও 
ধুব্ড়ি প্রভৃতি সহরের পার্তীয় নদীতীর সমূহ ব্রহ্মপুত্রের 
প্রবলবেগে কখনও ধপিয়! যাঁর না। সুতরাং সেই স্রোত- 
লহরী অপ্রতিহত গতিতে নিক্ন ভূমে উপনীত হইয়া প্রচ্ছন্ন ভাবে 
নদীকুল ভাঙ্গির৷ বৃহৎ বৃহৎ খাত বা গাঙ্গের স্থষ্টি করিয়াছে। 

আসাম উপত্যক1 হইতে ৪৫০ মাইল পথ দক্ষিণপশ্চিমে 
আসিয়। এই নদী গারে। পর্রতমাল! ঘুরিয়া গিয়াছে । ইহার 
দক্ষিণগামী ষমুনাআোত পদ্মা ও মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া 
পুর্বববঙ্গে একটা খরক্োতা৷ নদীমালার অবতাঁরণ! করিয়্াছে। 
পার্ধত্যক্রোতোমালাব্যতীত ত্রহ্দপুত্রনদের দক্ষিণকুলে 
স্বর্ণ শ্রী, ভোরোলী, মনদ1, গদাঁধর বা সক্কৌশ, ধর্লা ও 
তিস্তা এবং বামকুলে নোয়াডিহিঙ্গ, বুড়িডিহিঙ্গ, ডিসঙ্গ, দিখু, 
ধানপ্রী, কলঙ্গ ও কাপিলী প্রভৃতি শাখা নদী প্রবাহিত । উক্ত 
নদীমালার নৌকাবোগে ইচ্ছামত বাঁণিজা দ্রব্য লইয়া যাঁওয়। 
যাঁয়। 

বাণিজ্যকল্পে ব্রহ্মপুত্র নদ গঙ্গার দ্বিতীয়স্থান অধিকার 
করিয়াছে, কিন্ত ব্রহ্মপুত্র বিধৌত পূর্ববঙ্গের সৈকতভূমি সমূহে 
ধান্য, পাট গ্রভৃতি প্রভৃতপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে । 
ডিক্রগড়, ডিহিঙ্গমুখ, ডিপঙ্গমুখ ব| দিখুমুখ (শিবসাগরধাত্রী )) 
কোকিলমুখ (জোড়াহাট ও লখিমপুত্রধাত্রী); নিগ্রিটিং (গোয়াল- 
ঘাঁট যাত্রী); ধানশ্রীমুখ, বিশ্বনাথ, কালিয়াবর বা শিলঘাট 
( নওগঁ। যাত্রী); তেজপুর, বাঙ্গামাঁটা (মঙ্গলদৈ যাত্রী); গোয়াল 
পাঁড়া, গৌহাটী ও ধুবড়ী প্রভৃতি নগরে ট্টীমারযোগে গমনা- 
গমন করা যায়। এ সকল নদীতীরবর্তী স্থানও আঁসাম- 
প্রদেশের বাণিজ্যবন্দর বলিলেও চলে। ্টামার আসিবারকাঁলে 
বাঙ্গালার কালীগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল ও নলছিটি প্রভৃতি 
প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্্র ঘুরিয়া আইসে। 

এই নদের উৎপত্তি বিবরণ কালিকাঁপুরাণে এইরূপ 
লিখিত আছে। রাজ সগর ওর্বখষিকে ত্রঙ্গপুত্র নদের উৎ- 


পত্তি বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, হবিবর্ষে 
শান্তন্ননামে তপঃপরাঁয়ণ এক মুনি ছিলেন। হিরণ্যগর্ত 
মুনির কন্তা অমোঘার সহিত তাহার বিবাহ হয়। অমৌঘা 
অসামান্তা রূপবতী ছিল। মুনি শাস্তন্থ অমোঘাঁর সহিত গন্ধ- 
মাদন পর্ধতে বাস করিতেন। একদা শান্তনু ফলপুষ্পান্বেষণে 
বহির্গত হইলে সর্মলোকপিতামহ ব্রহ্মা যথায় শান্তন্ার্য্যা 
অমোঁঘা ছিলেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। অমোঘার রূপ- 
লাবণ্য দেখিয়া ব্রহ্মা মদনবশবর্তী হইয়৷ তাহাকে ধরিতে বান, 
অমোঘ। ভীতা৷ হইয়া নিজকুটারে পলায়ন করেন। পরে পর্ণ- 
শালার দ্বার রুদ্ধ করিয়া সক্রোধে ব্রঙ্গাকে বলিয়াছিলেন, আমি 
মুনিপত্ী ও সাঁধবী, ভ্রমেও কখন পাপ করি নাই এবং স্বেচ্ছা- 
ক্রমে কখনই পাপ করিব না। যদ্দি তুমি বলাৎকার কর, তাহা! 
হইলে শাপ দ্িব। অমোঘ এইরূপ বলিলে, বিধাতার তখন 
রেতঃস্থলন হইল। রেতঃস্খলন হইলে ব্রহ্মা! হংসযানে আরো- 
হণ করিয়া লজ্জা পূর্ণচিন্তে সত্বর নিজ আঁশ্রমীভিমুখে গমন 
করিলেন। বিধাতি। চলিয়া যাইলে শান্তনু নিজ আশ্রমে 
আদিলেন। সেইস্থলে হংসকুলের পদচিহ্ন এবং ভূতল-পতিত 
্রন্মবীর্ধ্য অবলোকন করিয়া পর্ণশালার অভ্যন্তরে অবস্থিতা 
অমৌথাঁকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্ুভগে ! এখানে কি হইয়া- 
ছিল? এই যে পক্ষীদিগের পদচিহ্ন এবং অলৌকিক বীর্ধ্য 
পতিত রহিষ্বাছে, একি? অমোঘ৷ শান্তনুর এই কথ শুনিয়া 
ব্যাকুলভাবে ও ক্রোধের সহিত বলিয়াছিল, একজন কমগুলু- 
ধারী চতুর্ম্থ হংদবিমানে এখানে আসিয়া আমাকে সন্ভোগ 
করিতে প্রার্থনা করে। ততপরে আমি তাহাকে তিরস্কার 
করিলে তিনি স্থলিতবীর্ধ্য হইয়া আমার শাঁপভয়ে এই স্থান 
হইতে প্রস্থান করেন। প্রভে!! আপনার উপর আমার 
এই অনুরোধ, যদি আপনি সমর্থ হন, তাহা হইলে ইহার 
প্রতীকার করুন। তবে ইহা নিশ্চয় জানিবেন, কোন 
প্রাণীই আমাকে বলাকার করিতে সমর্থ নহে। 

শান্তনু অমোঘার কথা শুনিয়া বুঝিলেন, স্বয়ং ব্রহ্মাই 
এইখানে আসিয়াছিলেন। ইহা স্থির করিয়া তিনি ধ্যানে 
প্রবৃত্ত হইলেন, তখন তিনি জানিতে পারিলেন জগতের 
হিতার্থে তীর্থোৎপাদন দেরগণের উপস্থিত-কার্ষ্য । তদন্ু- 
সারে তিনি স্বীয় পত্বীকে কহিলেন, অমোঘে! ব্রিভুবনের : 
হিতার্থে এবং দেবগণের কাঁ্যসিদ্ধির জন্য এবং আমার অন্ু- 
মতিত্রমে তুমি এই ত্রহ্মবীর্্য পান কর। স্বয়ং ব্রহ্মা তোমার 
নিকট আসিয়াছিলেন, তোমাকে না পাইয়া মহৎকা্্য সাধ- 
নোঁদ্দেশে এই বীর্য আমাদিগের উভয়কে সমর্পণ করিয়! 
নিজালয়ে গমন করিয়াছেন, এইক্ষণ তুমি আমার এই 
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অনুরোধ রক্ষা কর। অমোঁঘা শান্তন্র এই কথায় অত্যন্ত 
লজ্জিতা হইয়। স্বামীকে প্রণামপূর্বক কহিলেন, প্রভো ! 
আপনার আদেশ সর্থা পালনীয়, কিন্ত আপনি আমার উপর 
ক্রুন্ধ হইবেন না, আমি অপরের বীর্য ধারণ করিতে পারিব 
না। যদি নিতান্তই ইহা আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহ। 
হইলে আপনি এই বীধ্য পান করিয়া পরে আমাতে নিষেক 
করুন। শান্তন্ন তাহাই করিলেন। ইহাতে অমোঘ! গর্ভবতী 
হইলেন। যথাকালে সেই অমোঘার গর্ভ হইতে জলরাশি প্রস্রত 
হইল। সেই জলরাশির মধ্যে রত্রমালাবিভূষিত নীলাম্বর 
পরিধান, কিরীটধারী, ব্রহ্মার ন্যায় আরক্ত গৌরবর্ণ, চতুভূ জ, 
পন্প, বিদ্যা, ধবজ ও শক্তিধারী, শিশুমার মস্তকে আরূঢ় একটা 
পুত্র আবিভূততি হইলেন। এ জলরাশি ও বর্ণিতরূপ দেহই 
তাহার শরীর । 

এইরূপে উৎপন্ন ব্রহ্গপুত্রকে চারিটী পর্বতের মধ্যস্থিত গহ্বরে 
স্থাপন করা হয় । উহার উত্তরপার্থে কৈলাস, দক্ষিণপার্খে গন্ধ- 
মাদন, পশ্চিমে জারুধিপর্্ত এবং পূর্বে সন্বর্তকাদি পর্বতশ্রেণী। 
ব্রহ্মপুত্র ইহার মধ্যভাগে থাকিয়! ক্রমে বাঁড়িতে লাগিলেন। 
্রন্ধ! স্বয়ং আসিয়। এই পুত্রের সকল সংস্কারকাধ্য সম্পাদন 
করেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে ত্রহ্গপুত্র জলরাশি- 


রূপে পাঁচ যোঁজন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। 
পরে পরশুরাম মাতৃহত্যাজনিত পাঁপবিমোচনের জন্য 


পিতার আজ্ঞানুসারে ত্রহ্মপুত্রনদে স্নান করেন। এই নদে 
স্নান করিবামাত্রই তাহার পাপ সকল বিমোচিত হয়। তখন 
পরশুরাম এই তীর্থের প্রতি পরমশ্রদ্ধালু হুইয়! পরশুদ্বার পথ 
প্রস্তুত করিয়! ইহাঁকে প্রবাহিত করেন। ব্রহ্গপুত্রনদ ব্রন্মকুণ্ড 
হইতে নিঃ্ত হইয়। কৈলাসপর্বতের উপত্যকা হইতে লোহিত 
সরোবরে পতিত হয়। তখন পরশুরাম লোহিত সরোবরের 
তীরে উঠিয়া! কুঠারাঘাঁতে পথ পরিষ্কার করিয়! ইহাকে পূর্বদিগ্‌ 
বাহিণী করেন। পরে এই ত্রন্মপুত্রনদ হেমশঙ্গগিরি ভেদ 
করিয়া কামরূপের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হয়। ব্রন্গা স্বয়ং 
ইহার নাম লোহিত রাখিয়াছিলেন এবং লোহিত-সরোবর 
হইতে নিঃস্যত হইয়াছে বলিয়া ইহার আর একটা নাম 
লৌহিত্য হয়। ব্রন্মপুত্রনদ স্বীয় জলরাশি দ্বার! সমগ্র কামপীঠ 
প্লাবিত করিয়া দক্ষিণসাগরে মিলিত হইয়াছে। যমুনা ব্রহ্ধ- 
পুত্রের সহিত এক সঙ্গেই চলিয়াছিল, মধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে ত্যাগ 
করিয়। দ্বাদশ ঘোজনের পর পুনরায় শব লোহিত্য নদে মিলিত 
হইয়াছে । চৈত্রমাসে শুক্লাষ্টমীর দিন জিতেন্দ্রিয় হইয়া! এই 
্রহ্গপুত্র নদে স্নান করিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়। 

২ (কালিকাপুৎ ৮৪৮৫ অণ্) 

সা ৪০ 


তিথিতত্বে লিখিত আছে-_ 

“মীনে মধো শুরুপক্ষে অশোকা খ্যাং তথাষ্টমীম্‌। 

পিবেদশোককলিকা?ঃ স্সারালৌহিত্যবারিণি ॥ 

পুনর্বসৌ বৃষে লগ্গে চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্‌। 

লৌহিত্যে বিরজে স্ায়াৎ সর্কপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥৮ (তিথিতত্ব) 

অশোকাষ্টমীর দ্রিন অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লাষ্টমীর দিন 

পুনর্ধস্থনক্ষত্রে ও বুষলগ্নে ব্রহ্মপুত্র নদে ক্নান করিলে সকল পাপ 
বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মপুত্রে স্নান করিবার সময় এই মন্ত্রে নান 
করিতে হয়। মন্ত্র বথা_ 

“পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাঁদয়ঃ | 

সর্ষে লোৌহিত্যমায়ান্তি চৈত্রে মাসি সিতাষ্টমীম্‌॥ 

ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন। 

অমোঘাগর্ভসম্তৃত পাপং লৌহিত্য মে হর ॥৮ (তিথিতত্ব ) 

ব্রহ্ম পুত্রী (ত্র) ত্রহ্গণঃ পুত্রী কনা । সরস্বতী নদী। (হেম) 
২ বারাহীকন্দ। (রাজনি০) 
ব্রহ্ধপুর (কী) ব্রহ্মণঃ পুরঃ। ত্রন্মের উপাসনার্থ হৃদয়স্থান। 
“অথ যদিদং ব্রহ্গপুরে দহরং পুগুরীকং»  (ছান্দোগ্য উপৎ ) 
“্যঃ সর্ধবজ্ঞঃ সর্ববিদ্‌ যট্যেষ মহিম! ভূবি। 
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হোষ ব্যোক্ন্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥৮” (মুণ্ডকোপনিৎ) 
ব্রহ্মণোহত্র চৈতন্তস্থরূপেণ নিত্যাভিব্যক্তত্বাৎ ব্রহ্মণঃ 

পুরং হৃদয়পুণ্ডরীকং (ভাষ্য) 
হৃদয়-পুণডরীকই ব্রহ্গপুর, কারণ চৈতন্য স্বরূপ ব্রঙ্গ প্র স্থাঁনে 
অবস্থিত। (পুং) ২ বুহৎসংহিতোক্ত ঈশানদিকৃস্থিত দেশভেদ, 
(বুহৎস* ১৪ অ.) ৩ ত্রহ্ম-বন্মা) দেশ। স্বার্থেক। ৪ পুর্বোত্তর 
কুম্মভাগস্থ দ্েশভেদ । (মার্কগেয় পু) 

ব্রহ্মপুরাঁণ ( লী) বেদব্যাসপ্রণীত মহাপুরাঁণভেদ । 

“ত্রাঙ্গং পুরাণং তত্রাদৌ সর্বলোকহিতায় বৈ। 

ব্যাসেন বেদবিছষ! সমাখ্যাতং মহাত্বন। ॥ 

তদৈ সর্বপুরাণাগ্রযং ধর্মকামার্থমোক্ষদং । 

নানাখ্যানেতিহাসাদ্যং দাশসাহত্রমুচ্যতে ॥% 

(বৃহন্নারদীয়পুত ৯২ অণ) [বিশেষ বিবরণ “পুরাঁণণশব্ে দেখ ] 
ব্রহ্মপুরি, সধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটা তহ- 
শীল। ভূ-পরিমাঁণ ৩৩২১ বর্ণ মাইল । 

২ উক্ত জেলার একটা নগর এবং ব্রহ্গপুরি তহশীলের 
সদর। নগরাংশ পর্বতোপরি স্থাপিত। উহার সর্ধোচ্চ 
স্থানে একটা প্রাচীন ছূর্ অবস্থিত ছিল। এক্ষণে প্র স্থানে 
বিচারালয়, বিদ্যালয় ও পুলিশাবাস নিন্মিত হইয়াছে । এখানে 
অতি উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র, সুতা এবং পিতল ও তামার বাসন 
প্রস্তৃত হয়। 


ব্রহ্ম বন্ধু 


| ১৫৮ ] 


ব্রহ্মভূয় 


ব্র্গপুরী (ভ্তরী) ত্রদ্মণঃ পুরী। বিধাতার ধাম। “ভূলোকাত্তরীন্ম- 
স্বর্ঁলোকাদি বন্ধাণ্ডোদরবন্তি চ ব্রহ্মাপুরীনামকং ত্রৈলোক্যন্বরূপং 
মম হৃদয়মধ্যে বাহে চ কূর্য্যমগুলমধ্যবন্তি তেজসা চ. একীভূত 


জ্যোতিরহমিতি চিন্তয়ন্‌ জপং কুধ্যাৎ। (গাক়ত্রীব্যাখ্যা ) 
২ কাশীধাম। 


পবিগ্ভাপ্রবোধোদয়জন্মভূমির্বারাণসী ত্রহ্মপুরী ছুরত্যয়া ।” 


(প্রবোধচন্ত্রোদয় নাটক (1 


ব্রহ্মপুরুষ (পুং) ব্রহ্মণঃ পুরুষ ইব। ব্রহ্মপাবক দ্বারপালরূপ 


চক্ষু, বাক্‌, মন, ও প্রাণাদি পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষ। ইহার! শ্বর্শলোকের ; 


দ্বারপালন্বরূপ। “তে বা এতে পঞ্চ ব্রন্গপুরুষাঃ স্বর্গন্ত 
লোকন্ত দ্বারপালাঃ1৮ (ছান্দোগ্য উপ) 


ব্রঙ্গপুরোগব (ব্রি) পুরোগত ব্রহ্ম । (শত পথ ব্রা« ১৩৮৪১) । 
ব্রন্মপুরোহিত (পুং) ব্রহ্ম বৃহস্পতিঃ পুরোহিতো যস্ত। | 


দেবতা । দেবতাঁদিগের পুরোহিত বুহস্পতি । 
তরয়ন্ত্ংশদ্ধি দেবাঃ ব্রহ্মপুরোহিতা! ইতি ত্রহ্গ বৈ বৃহস্পতি- 
ব্র্ষপুরোহিতা” (শতপথ ১২1৮।৩২৯) 
ব্রন্মপৃত (ত্রি) ব্রন্ষণ পৃতঃ। ব্রঙ্গদ্বারা পবিত্র । তপস্তা্ 
দ্বারা পৃতদেহ। ( অথর্ব ১৩।১/৩৬ ) 
ব্রহ্ম প্রসূত (তরি) ব্রহ্মণা প্রস্থতঃ। ১ ব্রন্মজাত জগৎ। ব্রহ্ম 
হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে । (ক্লী)২ ব্রাক্মণারন্ধ 
কর্ম। পত্রহ্ষণা মিত্রেণ ন হৈবাশ্মৈ তৎ সমৃধ্যতে তম্মাৎ 
ক্ষত্রিয়েণ কর্ম কারিষ্যমীণেনোপসর্তব্য এব ত্রাঙ্গণঃ সং 
হৈবান্মৈ তদ্‌ ব্রন্ষপ্রন্থতং কর্ম” (শতপথ ত্রাণ ৪।১৪।৬ ) 
ব্রহ্মপ্রিয় (ত্রি) ব্রহ্গধ্যাননিরত। ধিনি সদ! ব্রহ্মচিস্তায় নিমগ্ন । 
ব্রন্মপ্রী (ত্রি) ব্রহ্মণা প্রীণাতি প্রীকিপ্‌। সোমলক্ষণ 
অন দ্বার! গ্রীত। 
“প্রণয়স্তি দেবধুং ব্রন্মপ্রিয়ং জোষয়ন্তে”  (খাক্‌ ১৮৩২) 
ব্রন্ধপ্রিয়ং ব্রহ্মণা সোমলক্ষণান্নেন গ্রীতং সন্তুপ্তং (সায়ণ) 
২স্তোত্রপ্রিয়। “ত্রন্মপ্রিয়ং স্তোত্রপ্রিয়ং | (ভাষ্য ) 
ব্রহ্মবন্ধু (পুং) ব্রহ্মণো! বন্ধুরিব। ১ অধিক্ষেপ। ২ নির্দেশ 
৩ নিন্দিত ব্রাহ্মণ,অগ্রান্থ নামক ত্রান্মণ__বিপ্রাচারর্হিত নিন্দ্য- 
কম্মকারী কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ । ৪ বিপ্রতুল্য ভট্টাদদি। 
“অস্মৎ কুলীনোহ্ননৃচ্য ব্রহ্মবন্ধুরিব ভবতি” (ছান্দোগ্য উপণ্) 
“হে সৌম্যাহ্ননূচ্যানধীত্য ব্রহ্গবন্ধুরিব ভবতীতি ত্রাহ্মণান্‌ 
বন্ধ,ন্‌ ব্যপদিশতি ন স্বয়ং ত্রাহ্মণবৃত্ঃ ( শাঙ্করভাষ্য ) 
এইরূপ নিন্দিত ব্রা্ষণেরও রাজ। দৈহিক দণ্ড দ্রিতে পারি- 
বেন না। অর্থাৎ যে কোনরূপ ব্রাহ্মণই বধ্য নহে। 
“বপনং দ্রাবিণাদানং স্থানানিরব্বাসনং তথা। 
এষ হি ব্রদ্ধবন্ধংনাং বধে। নান্যোহস্তি দৈহিকঃ ॥৮ (ভাগত ১/৭অ০) 


স্্িরাং ( উডতহ। পা ৪1১/৬৬ ) ইতি উউ। ব্রঙ্বন্ধ, |. 

ব্রহ্মবধ্যা (ক্র) বধ-ভাবে ক্যপ, টাঁপ বর্ষণ বধ্যা। 
ব্রহ্গহত্যা, ত্রান্ধণ বধ। 

ব্রহ্মবলি ( পুং) অথর্ববেদের ক. গুরুভেদ। 

ব্রহ্ম বিন্দু (পুং) ব্রহ্মণি বেদাধ্যয়নকালে বিন্দুঃ।. বেদাধ্যয়ন 
কালে মুখনিঃস্থত লালালেশ। বেদ পড়িবার সময় মুখ হইতে 
যে লালা পড়ে । বেদাদিতে এই বিন্দু পড়িলে দোষাবহ হুয় না । 

ব্রহ্মবীজ ( ক্লী) ব্রহ্মমংজ্ঞক বীজমন্ত্র। ওম্‌ (ভাগবত ২১১৭) 
২ বৃক্ষবিশেষ। 

ব্রঙ্গবেধ্য। (ভ্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ৬৯৩০) 

ব্রহ্ম ব্রবাণ (পুং) আত্মানং ব্রহ্মাণং তে ব্র-শানচ্‌। আপ- 
নাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া কথক । কর্ণ ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়! পরণু- 
রামের নিকট অস্ত্রশান্্ত শিক্ষা করেন। (ভারত ৫।৬১ অঞ্) 
২ ব্রাহ্মণব্র, অপকুষ্ট ব্রাঙ্গণ । 


! ব্রহ্মভদ্রে! (ত্্ী) ত্রহ্মণি ভত্রা ৭ তৎ। বিপ্রহিতার্থ ভ্রায়মণো- 


ষধীভেদ। ( নৈঘণ্ট, প্র*) 
ব্রহ্মভবন (ক্লী) ব্রঙ্মার বাসস্থান। ব্রন্মলোক । 
ব্রহ্মভাগ (পুং) ত্রহ্মণো ভাগঃ। ব্রন্দরূপ খত্বিকের হরণীয় 
যক্ঞদ্রব্যের ভাগভেদ। “অথান্যৈ ব্রহ্মভাগং_ পর্য্যাহরস্তি | 
ব্রহ্মা বৈ যজ্ঞম্ত দর্মিণত আস্তে অভিগোপ্তা স এতং ভাগং 
প্রতিবিদান আস্তে” ( শত ব্রাৎ ১৪1১৮ ) 
ব্রহ্ষভাব (পুং) ব্রহ্গণো ভাবঃ | ত্রাঙ্গ॥ -২ বুক্ষের স্বরূপ। 
ব্রহ্মভাবন (ব্রি) ব্রহ্ম ভাবয়তি উপদিশতি ত্রহ্ম-ভূ-ণিচণু,ল। 
ব্রন্মোপদেশক, 
“ছেত্তা তে হ্ৃদয়গ্রন্থিমৌদর্য্যে ব্রক্মভাঁবনঃ1” (ভাঁগত ৩২৪1৪) 
ব্রন্ধ ভাবনা য্ত। যিনি ব্রন্ষধ্যান করেন। 
ব্রহ্মভিদ্‌ (ত্রি) ব্রহ্ম ভেদক। যে এক ত্রন্ষমের বিরিধভেদ 
কল্পনা! করে। 
ব্রহ্মভূবন (ক্লী) ব্রহ্ছলোক। 
ব্রক্মভূতি (ভ্ত্ী) ত্রচ্মণো ভূতিরঙ্গসম্পদিৰ ভূতি্যন্তাঃ। সন্ধ্যা, 
( শব্দ রত্রাণ ) ব্রহ্মণো ভূতিরুৎপত্তির্যস্তাও । :(ত্রি) ২ ব্রহ্মজাতমাত্র। 


ব্রহ্মভূমিজা (ভ্ত্রী) ব্রহ্মভূমের্জায়তে যা, ব্রহ্ম-ভূমি-জন 
সতিয়াং টাপ্‌। সিংহলী। (রাজনি*) 16 
ব্রহ্মভূয় (রী) ব্রহ্মণো ভাবঃ। ব্রহ্ম ভূ (ভূবো ভাবে। পা 


৩/১।১০৭ ) ইতি ক্যপু। ব্রহ্বত্ব। (অমর) 

“বেদশান্রার্থতত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্‌। 
ইহৈব লোকে তিষ্টন্‌ স ব্রন্গভূয়ায় কল্পতে ॥৮ (মন্তু ১২১০২) 
অস্সিন্নেব লোকে ভিষ্টন্‌ব্রহ্মভূয়ায় ব্গত্বায় কল্পতে, (কুল্ল,ক ) 
২ মৌক্ষ। (গীতা, ১৪.।২৬) ৩ ব্রহ্মভাব, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপপ্রাপ্তি। 


উরি সিরা ৯ 


বরহ্গযন্তি 


ভি. ১৭ 


ব্রন্মযোনি 


ব্রহ্মভূয়স (রী) ব্রন্মে লীনভাব। ২ ব্রক্মধ্যানে একাগ্রতা । 
ব্রহ্মভূয়ত্ব (ক্রী) ত্রদ্াভিন্নরূপে অবস্থান। ২ ব্রহ্ষলীনতা । 
৩ ব্রাহ্মণত্। 
ষ্টান্াষ্ট মতৃৎ ক্ষত্রং ব্রহ্মভূয়ং গতং ক্ষিতৌ |” (ভাঁগত ৯/২।১৭) 
ব্রহ্মমঙ্গঈলদেবত। (ন্ত্রী) লক্ষ্মীর নামান্তর । 
ব্রগ্মমঠ (পুং) ব্রাহ্মণের বিদ্যামন্দির। ২ রাজতরঙ্গিনীবর্ণিত 
কাশ্শীরস্থ একটা বিদ্যামন্দির। 
্রহ্মমণ্ডুকী (স্ত্রী) অধ্যা্ডায্য ওষধিভেদ। ২ ব্রান্দীশাক 
( কাত্য।* শ্রোণ ২৫৭১৭ ) 
ব্র্ষমতি (পু) বৌদ্ধমতে উপদেবতা৷ বিশেষ । (ললিতবিস্তর |) 
ব্রন্মময় (রি) ব্ন্ধাত্মকং ব্রহ্মন্-ময়ট্‌। ত্রহ্াত্মবক, বন্ধস্বরূপ। 
“দর্শনং তন্ত লাভঃ স্তাৎ ত্বং হি ব্রহ্মময়ো নিধিঃ।৮ 
(ভারত শাস্তি ৪৬ অ) 
২ ত্রন্ষান্ত্র। স্ত্রিয়াং ডীপ. | যথ! “কালী ব্রহ্মময়ী” ইত্যাদি। 
ব্রদ্মমহ (পুং) ব্রহ্মণঃ মহঃ | ব্রাহ্মণের উদ্দেশে উৎসব। 
(ভারত আদ্দিপণ ১৬৪ অৎ্) 
ব্রহ্মমাগুকী, (ত্র) ব্রাহ্মীশাক। [ব্রঙ্মমুকী দেখ ] 
ব্রহ্ম মিত্র পুত ত্রন্মমিত্রমস্ত। মুনিভেদ। (মার্কওেয়পুত ৬৩ অণ্) 
ব্রলমমীমাঁংসা (ত্ত্রী) ত্রহ্ষণঃ মীমাংসা ৬তৎ। ব্রঙ্গজ্ঞানার্থ 
বেদান্ত বাক্যবিচারাত্মক ব্যাস-প্রণীত গ্রস্থভেদ। 
[ বিশেষ বিবরণ “বেদান্তদর্শন” শব্দে দেখ ] 
্রন্ম ুর্ধভূৎ (পু ) ব্রহ্মণো মূর্দভূৎ্ শিরোমণিরিব। ১ শিব। 
(বটুকউজৈরবের বকারাদি-সহত্রনাম 
ব্রহ্ষমেখল (পুং) ব্রহ্গণাং ত্রা্মণানাং মেখল। পুংবদূভাবঃ। 
মুঞ্জতৃণ। (বৈদ্যক নি) 
ব্রহ্ষমেধ্য1 ক্র) নদীভেদ। (ভারত ৬।৯৩০ ) 
ব্রক্মযজ্ঞ (পু) ব্রন্মণে! ভ্রহ্মণে বা যজ্ঞঃ। বিধিপুর্বক বেদাভ্যসন, 
শিষ্যদ্িগের বেদাধ্যাপন। ইহা পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত । 
“অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযক্ঞস্ত তর্পণম্‌। 
হোমে! দৈবে। বলির্ভৌতে। নৃযজ্ঞোহতিথিপূজনম্‌ ॥ ৮(মন্ ৩।৭০) 
প্রতিদিন ব্রহ্মষজ্ঞর্ূপ বেদাধ্যয়ন ত্রাঙ্গণের অবশ্তকর্তৃব্য। 
ব্রঙ্মবশ, (ক্লী) ব্রহ্ার যশোরাশি (কৌশিকোপনিষৎ ১৫) 
ব্রক্মঘশস (কী ) ব্রহ্মার যশোগারকসামমন্ত্র বিশেষ । 
( পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ১৫।৫।২৬) 
ব্রহ্মবশস্ৰিন্‌ (ব্রি) অত্যধিক পবিভত্রতাশালী। 
ব্রন্গযণ্তি (স্্ি) ব্রন্মণো বষ্টিরিব। ১ ভার্গী। (শব্দরত্রাণ ) 
২ বুক্ষবিশেষ, বামনহাটা গাছ। 
“ত্রঙ্গবষ্টফলং পিষ্টং বারিণ। তেন লেপতঃ। 
তেন স্বুষ্টং রক্তদোষঃ প্রণগ্ততি ন সংশরঃ॥” গগেরুড়পু ১৯২অ০) 


ব্রহ্ম ব্টির ফল জলে পেষণ করিয়া! লেপন করিলে রক্তদোঁষ 
প্রশমিত হয়। ও ব্রাঙ্মণের হস্তস্থিত লাগী। 
ব্রহ্মযাগ ( পুং) খ্রহ্মণো যাগঃ। ব্রহ্মযজ্ঞ। 
ব্রঙ্মযাতু (পুং) যাতু ভেদ। 
ব্রহ্মযামল (ক্রী) তন্্শান্ত্র বিশেষ। 
ব্রহ্মযুগ (ক্লী) তরঙ্গ! বিপ্রস্তুপলক্ষিতং যুগং। হিরণ্যগর্ডের 
বিপ্রস্থষ্টিপ্রধান কালভেদ। (হরিব* ২১০ অণ) 
ব্রক্মযুজ. (তরি) ব্রহ্ম যুজ্কিপ্‌। মন্ত্র দ্বারা যুক্ত। 
“ত্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা” (খক্‌ ৩/৩৫।৪ ) 
ব্রহ্মযুজা ব্রহ্মণ। মন্ত্রেণ যৌক্তব্যৌ” । (সাঁয়ণ) 
ব্রহ্মযোগ (পুং) ব্রঙ্গণস্তৎসাক্ষাৎকারস্ত যোগঃ 
ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসাধন সমাধিভেদ । 
“এষ ব্রহ্মময়ে। যজ্ঞেো। যোগঃ সাংখ্যশ্চ তত্বতঃ। 
বিজ্ঞানঞ্চ স্বভাবশ্চ ক্ষেত্রং ন্ষেত্রজ্ঞ এব চ ॥ 
একত্বঞ্চ পৃথকৃত্বঞ্চ সম্ভবং নিধনং তথা । 
কালঃ কালক্ষয়শ্চৈব জ্ঞেয়ে। বিজ্ঞানমেব চ ॥ ইত্যাদি । 
প্রজাপতি ব্রন্মাই ্রহ্মময় যজ্ঞ, তিনিই প্রকৃত সাংখ্যযোগ, 
ও বিজ্ঞান। তিনিই চার্ধাকদিগের স্বভাব এবং সাংখ্যদিগের 
প্রকৃতি ও পুরুষ, অষ্টা ও সংহ্র্তা। তিনিই কালরপী সাক্ষাৎ 
ঈশ্বর। তিনিই আবার কালক্ষয়, জ্ঞের় ও বিজ্ঞান, অর্থাৎ 
বিনি যে ভাবে গ্রহণ করেন, তিনিই তাহার তৎস্বরূপ। ইহাই 
ব্রহ্মযৌগ । এই ব্রহ্মযৌগ অবগত হইতে পারিলে সকল অজ্ঞান 
তিরোহিত হয়। (হ্রিবৎ ২১০ অ০) 
২ বিজুম্তাদি পঞ্চবিংশ-যোগের অন্তর্গত যোগভেদ। 
ব্রন্দযোনি (পুং) ব্রহ্গণো যোনিরুৎপত্তিরত্র। ১ ব্রহ্মগিরি। 
২ ব্রহ্গপ্রাপ্তিকারণ ব্রন্মধ্যান। 
“ব্রাহ্মণ ত্রহ্মযোনিস্থা যে স্বকর্ণ্যবৃস্থিতাঃ। 
তে সম্যগুপজীবেষুঃ ষটু কন্্নাণি যথা ক্রমম্‌ ॥৮ (মনত ১০1৭৪) 
“যে ব্রাহ্মণ! ব্রন্মপ্রাপ্তিকারণত্রঙ্গধ্যাননিষ্ঠাঃ স্বকর্ানুষ্ঠান- 
নিরতাশ্চ তে যট্কর্্মীণি বক্ষ্যমাণান্ধ্যাঁপনাঁদীনি ক্রমেণ 
সম্যগন্থৃতিষ্ঠেষুঃ, ( কুন্ধুক ) ত্রহ্গণো যোনিরুৎপত্তিকারণম্‌। 
৩ সকলের উৎপত্তিকারণ-_ত্রহ্ম। 
“যদ পণ্ঠঃ পশ্ততে কুক্সবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রঙ্মযোনিম্‌ ॥৮ 
| (মুণকোপনিষৎ ৩১৩) 
৪ তীর্থবিশেষ। (ভারত ৩/৮৩।১৩১) ব্রহ্মা যোনিরুৎপত্তি- 
কারণং যস্ত। (ব্রি) ৫ যাহার উৎপত্তিকারণ ব্রহ্ম । 
“ত্ব়েবং চিন্ত্যমানন্ত গুরুণা ব্রন্মযোনিনা।” (রঘু ১৪৬) 
ব্রন্মযোনী (ত্ত্রী) ব্রহ্মা যোনিরুৎপন্ভিকারণং যস্যাঃ। স্তরিয়াং 
পক্ষে ভীপ্‌। কুরুক্ষেত্রস্থ সরস্বতীতীরবর্তী পৃথ্ুদক সন্নিকটে 


[ ব্রহ্মবজ্ঞ দেখ | 


সমাধি: | 


ব্রহ্মরাত | ১৬০ 


] ব্রহ্মরাশি 


সা 


অবস্থিত তীর্থবিশেষ। এইখানে ত্রন্া চারিবর্ণের সৃষ্টি 
করেন। এই তীর্থে স্নান করিলে মুক্তি লাভ হয়। 
“নরস্বত্যাস্ত তীরে যঃ সংত্যজেদাত্মনস্তনুম্‌। 
পৃথ্কে জপ্যপরে। নৈনং শ্বো মরণং লভেৎ ॥ 
তত্রেব ব্রহ্মযোন্যস্তি ব্রহ্মণা ষত্র নির্দিতা। 
পৃথুদ কং সমাশ্রিত্য সরন্বত্যান্তটে স্থিত ॥ (বামন পুও ৩৮ অ) 
ব্রহ্ম রক্ষন্‌ (ব্লী) অপদেবতা বিশেষ। 
ব্রহ্মরথ পু ব্রাহ্মণের শকট বা যানবিশেষ। ২বন্গার বামন, হংস 
ব্রহ্ম রত্ব (ক্রী) ব্রাঙ্মণকে প্রদত্ত ধনরত্র। 
ব্রহ্মরন্ধ (ক্লী) ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনঃ অধিষ্ঠানাঁয় রন্কং আকাশঃ, 
বা ব্রন্ধণে ব্রন্মপ্রাপ্তয়ে রন্ধং। এতদ্রন্ধে, প্রাণোৎক্রমণে ব্রহগ- 
লোকপ্রাপ্ডেরস্য তথাত্বং। উত্তমাঙ্গ, ব্রহ্মতালু। 
“জ্ঞাত্বা! সুবুক্া সত্েদং কৃত্বা! বাযুঞ্চ মধ্যগম্। 
স্থিত্বা সদৈব.সুস্থানে ব্রহ্গরন্ধে, নিরোধয়েৎ ॥” 

_ (হটযোগদীপিকা 8১৬) 
ব্রহ্মরদ (পুং), বরহ্মজ্ঞানরূপ উৎকৃষ্ট সুধা । 
ব্রহ্মরাক্ষস- (পুং) আদৌ ব্রহ্মা ব্রাঙ্গণঃ 

_কুকম্মভিঃ রাক্ষমযোনিং গতঃ। ভূতবিশেষ। 
“নংঘোগং পতিতৈর্ত্বা পরাস্তৈৰ চ যোধিতাম্‌। 
অপহ্ৃত্য চ বিপ্রস্বং ভবতি .্রহ্মরাঁক্ষসঃ ॥৮ (মনু ১২৬০) 

যাহারা পতিতের সহিত সংসর্ণ, পরস্ত্রী গমন এবং ব্রাহ্মণের ধন 
অপহরণ করে, তাহারা ব্রহ্মরাক্ষদ হয়। রামায়ণে লিখিত 
আছে, ইহারা যজ্জের বিশ্বোৎপাঁদক | (রামায়ণ ১১১ অ্) 
২ মহাদেবের গণবিশেষ । 
“ডাকিনীর্যাতুধানাংশ্চ বেতালান্‌ সবিনায়কাঁন্‌ ॥ 
প্রেতমাতৃপিশাচাংস্চ কুম্সাণ্ডান্‌ ব্রহধরাক্ষসান্‌।” 

(ভাগবত ১০/৬৩।১০-১১ অ০) 
পারিভাষিক প্রক্বোগে_ মূর্খ, স্ত্রী, কচ্ছপ, বাজী ও বধির 
এই পাঁচজন ত্রহ্মরাক্ষস নাঁমে কথিত হয় । ৃ 

“মুর্খ স্ত্রী কচ্ছপ শ্চৈব বাঁজী বধির এবচ। 


পশ্চাদ্রাক্ষসঃ 


গৃহীতার্থং ন মুঞ্তস্তি পটঞচতে ব্রহ্ম রাক্ষসাঃ ॥৮ ব্যেবহার প্রণ্) 


ব্রহ্মরাজ (পুং) ১ রাজপুত্র ভেদ। ২ ব্রহ্মদেশের অধিপতি । 
ত্রহ্মরাঁত (ক্লী) ব্রন্ম তজ্জ্ঞানং রাতং য্মৈ। ১ শুকদেব। 


“বহ্মরাতো ভূশং গ্রীতে| বিষ্ণরাঁতেন সংসদি ॥৮ (ভোগ ২৮৯৭) 


২ যাঁজ্ববন্ধ্যমুনি। (হেম ৮০) ৃ 
ইহার পাঠীন্তর ত্রহ্গরাতি। এই ব্রহ্গরাঁত জনকের নিকট 


মুহুর্ত, রাত্রির শেষ চারিদও। এই ব্রাত্রে সকলের নিদ্রা 
হুইতে উঠিতে হয়। 
“ত্রন্গরাত্র উপাবৃত্তে বাস্থদেবান্ুমোদিতাঃ। 
অনিচ্ছন্ত্যে। যহুর্ণোপ্যঃ স্বগৃহান্‌ ভগবপ্রিক়াঃ ॥৮. 
(ভাগবত ১০।৩৩।৪৯.) 


ব্রহ্মরাত্রি (পুং) ৯ যাঁজ্ঞবন্ধ্যমুনি। তিনি ত্রহ্গাজ্ঞান দ্রেন 


বলির! ব্রঙ্গরাত্রি নামে কথিত হইয়াছেন । হেমচন্দ্রটাকায় ইহার 
বাৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে। ত্রহ্গজ্ঞানং বাতি দদাতি 
যঃ, ব্রহ্মশব্বাৎ রাধাতোর্নার়ীতি ব্রিপ্রত্যয়নিষ্পন্নোহয়ম্‌।” 
(হেমটীক।) (ভ্ত্রী) ২ ব্রহ্মার রাত্রি। (মন্থুতে এই ব্রহ্গরাত্রিরর 
পরিমাণ নি্দিষ্ঠ হইয়াছে । অষ্টাদশ নিমেষে অর্থাৎ চক্ষু 
পলকে এক কাষ্ঠ৷ হয়, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কল! ত্রিংশৎ 
কলায় এক মুহূর্ত, এবং ভ্রিংশৎ মুহূর্তে এক দিবারাত্র হয়। 
মনুষ্যদিগের দ্রিবাভাগে জাগরণ, এবং রাত্রিকাঁলে নিদ্র। 
বিহিত হইয়াছে। মন্ুষ্যদিগের একমাসে পিতৃলোৌকের এক 
দিবারাত্রি হয়। তন্মধ্যে কৃষ্ণপক্ষে তাহাদের দিন ও শুরুপক্ষ 
তাহাদের রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষ কন্্ম করিবার, এবং শুক্লপক্ষ নিদ্রা 
যাইবার সময় । মনুষ্যদিগের একবৎসরে দেব্তাদিগের এক 
দিবারাত্রি হয়। তীহাদেরও আবার এইব্প বিভাগ আছে,-- 
উত্তরাঁয়ণ দেবতাদিগের দিন এবং দক্ষিণাঁয়ন তাহাদের রাত্রি । 
দৈব্পরিমাণ চারি সহজ্র বৎসরে সত্য যুগ হয়। এই খুগের 
পুর্ব চরিশত বৎসর সন্ধ্যা ও উত্তর চারি শত বৎসর সন্ধ্যাংশ । 
তিন সহজ্র বসরে ত্রেতাধুগ কথিত হইয়াছে । উহার সন্ধ্যা ও 
সন্ধ্যাংশের পরিমাণ তিন শত বৎসর ।. দ্বাপর যুগ দ্বি-সহ্জ 
বৎসর এবং কলিযুগ সহজ বৎসর ইহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক 
এক শত করিয়া কম। মনুষ্যদিগের এই যে চারিযুগের সংখ্যা 
নিরপিত হইল, ইহাঁর দ্বাদশ সহজ পরিমাণে দেবগণের একযুগ 
হয়। এইরূপ দৈবপরিমাণ সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং 
প্র পরিমাণ কাঁলই তীহা'র রাত্রি । ব্রঙ্গ! স্বীয় রাত্রির অবসানে 
প্রস্থৃপ্ত অবস্থা হইতে জাঁগরিত হন। (মন্ু ১ অঃ) 


ত্রহ্মরাঁশি (পুং) ১ পবিভ্র জ্ঞানরাশি। ২ পবিত্র গ্রন্থসমূহ 


৩ পরশুরামের নামান্তর । 
নক্ষত্র। 


ত্রহ্মরাশিং সমাবৃত্য লোহিতাঙ্গে। ব্যবস্থিতঃ 1৮ 
(মহাভারত ৬।৩।১৮) 
ব্রহ্মণ| বৃহস্পতিনীক্তান্তং রাশিং নক্ষত্রং শ্রবণং (নীলকণ্ঠ।) 


৪ বৃহস্পতি কর্তৃক আক্রান্ত শ্রবণ! 


বর্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই | ব্রহ্মরীতি (রী) ত্রন্মবর্ণা রীতিঃ। পিত্ত ভেদ। (হেম) 


উপাখ্যান বণিত আছে। 
ব্রক্গরাঁত্র (পুং) রাত্রেরয়ং রাত্রঃ | ব্রহ্গণো বাত্রঃ | ত্রাঙ্গ- 


“পিত্তলস্ারকুটং স্তাদারে! রীতিশ্চ কথ্যতে | 
রাঁজরীতি ব্রন্গরীতিঃ কপিল। পিঙ্গল্পি বা ॥» (বৈগ্ভক বত্বুৎ্) 


ব্রঙ্গলোক ] 


২ ব্রহ্ম! ব৷ ব্রাহ্মণের রীতি। 
ব্রহ্ম ব্ূপিণী (স্ত্রী) বন্দ! চলিত মান্দড়া ।২ ব্রন্ধস্বরূপা (দেবী)। 
ব্রহ্মরেখ। (ত্ত্রী) ব্রহ্ম! কর্তৃক.নৃ-কপাঁলে লিখিত অদৃষ্টলিপি। 
ব্রহ্ষর্ধি (পুং) ব্রহ্মা ত্রাঙ্গণঃ খধিঃ বা ব্রহ্মা বেদং পরত্রহ্ম 
বা খষতি বেত্তি। বশিষ্ঠাদি মুনিগণ। 
“ততে। বৈশ্রবণোহ্ভ্যেত্য অষ্টাবক্রমনিন্দিতং। 
বিধিবৎ কুশলং পৃষ্ট ততো৷ ব্রক্মধিমব্রবীৎ ॥৮ 
(মহাভারত ১৩।১৯।৩৭ ) 
ব্রন্মধিদেশ (পুং) ্রহ্র্ষীণাং দেশঃ বাসযোগ্যস্থানং। কুরু- 
ক্ষেত্রাদি দেশচতুষ্টয়। কুরুক্ষেত্র, মত্স্ত, পাঞ্চাল ও স্রসেনক 
প্রতৃতি ব্রহ্র্ষি দেশ নামে কথিত। 
“কুরুক্ষেত্রঞ্চ মত্ম্তাশ্চ পার্শালাঃ স্থরসেনকাঃ । 
এষ ব্রক্মযিদেশো বৈ ব্রহ্গবর্তাদনস্তরং ॥ 
এতদ্ধেশপ্রস্থতস্ত সকাশাদগ্রজন্মনঃ। 
স্বং স্বং চরিত্রং শিক্ষেরন্‌ পৃথিব্যাং সর্ধবমানবাঃ। (মনত ২১৯-২০) 
এই ব্রহ্মষিদেশসম্ভৃত ব্রীঙ্গণের নিকট হইতে পৃথিবীর 
সকল লোকেরই সদাচার শিক্ষা করা উচিত। ব্রহ্গধিদেশ 
্রহ্মাবর্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন। 
ব্রক্মলিখিত (পুং) ব্রহ্মলেখ। মানবের অদৃষ্টলিপি। 
ব্রহ্গলক্ষণ (ক্লী) ব্রহ্ষণঃ লক্ষণং। ব্রন্ষের স্বরূপ ও তীটস্থ- 
লক্ষণ। ব্রহ্গ-নিরূপণ স্থলে, স্বরূপ ও তটন্থ লক্ষণ দ্বারাই ব্রহ্গের 
স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে । [বন্ধ শব্দ দেখ ] 
ব্রক্ষলোক (পুং) ব্রক্ষণো লোকঃ ভুবনং।  ত্রক্মাধিষ্ঠীন 
ভুবন, সত্যলোক। ত্রন্মা এই লোকে অবস্থান করেন। 
“সত্যন্ত সপ্তমো লোকঃ হৃপুনর্ভববাসিনাম্‌। 
ব্রহ্ছলোকঃ সমাখ্যাতো হাপ্রতীঘাতলক্ষণঃ ॥” ( দেবীপুরাঁণ ) 
বিষুণপুরাণ মতে তপোঁলোক হইতে ফষড়গুণ উর্দ্ধে সত্য- 


লোক। ইহাই ব্রদ্লোক। 
“বড় গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকে বিরাজতে | 


অপুনর্মারক যত্র ব্রন্ছলোকোহি স স্থৃতঃ ॥৮ (বিষুপুৎ ২৩অ৭) 
ব্রদ্েৰ লোকঃ। ২ তুরীক়্ ব্্ষস্বরূপ। 
বেদান্ত দর্শনে লিখিত আছে, ধাহারা নাড়ীরশ্বিসম্বন্ধঘটিত 
অচ্চিরাদি পর্কবিশিষ্ট দেবযানপথে ব্রন্মলোকে গমন করেন, 
সেই সকল উপাসকগণ চন্দ্রলৌকগত উপাসকদিগের ন্যায় 
ভোগক্ষয়ে পুনর্ধার এ লোকে জন্মগ্রহণ করেন না। এই 
পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে ব্রহ্গলোক- ব্রহ্মার বসতি স্থান। 
সে স্থানে "অর ও ণ্ভ” নামক সমুদ্রতুল্য স্থধাহ্দ, অন্নময় 
ও মদকর সরোবর এবং অমৃতবর্ধা অথ আছে। এই স্থান 
তত্বজ্ঞানী ব্রন্মোপাসকব্যতীত অন্যের অগম্য। এই লোক 
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ব্রহ্মবধ (পুং) ত্রাঙ্গণহত্য।। 
ব্রহ্মবধ্যাকৃত (ক্রী) ব্রাহ্মণ হত্যাজনিত পাপ। 
ব্রহ্ষমবনি (তরি) ব্রাঙ্গণান্থরক্ত। (মহীধর ) 
ব্রন্মবর্চন (ক্লী ) ব্রহ্গণো বেদন্ত তপসে। ব৷ বচ্চস্তেজঃ। 


] ব্রহ্মবর্চচন 


অজের় ব্রহ্মপুরী, এখানে প্রভু এরহ্মার বিনিশ্মিত হিরন্ময় 
গৃহ আছে। উপাসনা দ্বার! ব্রহ্ধলোক প্রাপ্ত হইলে আর 
প্রত্যাবর্তন করিতে হয় না। উপাসক ব্রহ্মলোকে গমন 
করিলে অমর হন, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন ।* 

[ বেদান্ত ও ব্রহ্ম শব্দ দেখ ] 


ব্রন্মবক্ত (পুং) ১ পরব্রহ্মরূপ সত্যধন্মের প্রচারক | ২ বেদ- 


ধন্ষের প্রবর্তক আচাধ্য | 


ব্রহ্ষব€ (ত্রি) ত্রদ্দ বা ব্রন্গজ্ঞানসম্পন্ন। (অব্যয়) বেদ- 


সন্বন্ধীয়। 


ব্রন্মবদ (পুং) সশ্রদায়বিশেষ। 
ব্রক্মবদ্য (কী) ব্রহ্ম বেদস্তসম্ত বদনং (বদ-সুপি ক্যপ চ। পা 


১৩/১।১০৬ ) ইতি ভাবে যৎ। ব্রহ্মার বাক্য । 


ব্রহ্মবদ্য1 (ত্রি) ব্রন্ষণা বেদেন উচ্যতে যা ব্রহ্গবদ্য-টাপ.। 


কথা। 
সত্রীলিঙ্গে ব্রহ্মবধ্যা পাঠ হয়। 


(্রন্মহস্তিত্যাং বঞ্চনঃ| পা ৫81৭৮) ইতি অচ্‌। ব্রন্গ- 
তেজ, ব্রাহ্মণের বেদাধ্যয়নজনিত তেজ। তপস্য৷ ও স্বাধ্যারজ 
যে তেজ, তাহার নাম ব্রহ্মবর্চন। 

“তপঃ স্বাধ্যা়জং যচ্চ তেজস্ত ব্রহ্মবর্চসম্। (জটাধর ) 

অমরটাকায় ভরত নিয়লিখিত অর্থ ও বুুৎপত্তি করিরা- 
ছেন। ব্রাহ্মণের বৃত্তাধ্যয়ন খদ্ধি। “বেদবোধিতস্যাচারস্ত পরি- 
পালনং বুত্তং ব্রত গ্রহণপূর্বকং গুরুমুখেন বেদাভ্যাসোহধ্যয়নং 
তয়োখদ্বিস্তৎপরিপাঁলনকৃতস্তেজস উপচয়ো ব্রহ্গবর্চসং স্তাৎ, 
(অমর ২৭৩৯) মন্ুতে লিখিত আছে, খষিগণ দীর্ঘকাল 
ধরিয়া সন্ধ্যার অনুষ্ঠান করেন বলিয়৷ দীর্ঘ আয়ু, প্রভ্ভা, যশ, 
কীর্তি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ করেন। 

“িষয়ো। দীর্ঘসন্ধ্যত্বাদদীর্ঘমাঘুরবাপ্র,যুঃ | 


প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীতিথচ ব্রহ্মবঙ্চনমেব চ ॥৮  (মন্তু ৪৯৪) 


* “নাঁড়ীরশ্মিসমন্থিতেনার্চিরাদিপর্ব্ণা দেবযানেন পথা যে ব্রক্মলোকং 
শীস্ত্রোক্তবিশেষণং গচ্ছন্তি যশ্সিন্নহরশ্চ হ বৈ স্থাশ্টার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়ন্তা|- 
মিতে। দিবি যশ্মিনৈরন্মদীয়ং সরো যন্সিননশ্বথঃ সোমসবনে। যশ্মি্পপরাজিতা 
পৃঃ ব্রহ্মণো যন্মিং্চ প্রভুবিমিতং হিরগ্নয়ং বেশ, যশ্চানেকধা মন্ত্রর্থবাদাদি- 
প্রদেশেষু প্রপঞ্চযতে তং তে প্রাপা ন চত্রলোকাদিবৎ বিযুক্তা ভোগা আবর্তন্তে । 
কুতঃ “তয়োর্দমায়ননমৃতত্বং' ইতি “তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ এতেন প্রতিপদ্যমাঁন! ইমং 
মানবমাবর্তং না বর্ততে ব্রক্দলৌকমভিসম্পদ্যতে |” 

( বেদাস্তদ্রৎ 881২১ সুত্রভাণ ) 


ব্রহ্মবিদ্য। 
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ব্রহ্মবৈবর্ত 


ব্রহ্মবর্চন্থিন্‌ ( পুং) ব্রহ্মণে। বঙ্চঃ সমাসান্তবিধেরনিত্যত্বাৎ ন 

অচ্সমীসস্তঃ ততোহস্ত্যর্থে বিনি। ব্রহ্মতেজোবুক্ত। 
“ব্রন্মবঙ্চস্থিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসন্মতাঃ।৮ (মন্ত্র এ৩৯) 

ব্রহ্ম বর্ত (ুং) বরহ্মণাং ত্রাঙ্গণানাং বর্তঃ বর্তনং যন্মিন্‌। ব্রহ্মাবর্ত- 
দেশ (শব্বরত্রাবলী ) 

ব্রক্মবদ্ধন (ক্লী) ব্রহ্মণস্তপসে। বদ্ধনং যম্মাং। তাত্র। (হেম) 

ব্রহ্মবল (পুং) সম্প্রদার়বিশেষ। | 

ব্রহ্মবল্লী (ক্ত্রী) লতাবিশেষ। 

ব্রহ্মবাটীয় (পুং) মুনিভেদ। (হরিবণ ১৪১ অণ) 

ব্রগ্ধবাদ (পুং) ত্রহ্মণো বেদস্ত বাদে বদনং পঠনমিতি 
যাবৎ । বেদপাঠ, পর্যায় শ্রতাদান, (হারাব্লী ) 

“বৃহস্পতিব্রক্ধবাদে আত্মতত্বে স্বস্ং হরিঃ।” (ভাগবত ৪।২২।৬২) 

্রক্মবাদো বেদপাঠোহস্তাস্তীতি। (ব্রি) ২ ত্রহ্মবাদবিশিষ্ট, 
বেদাধ্যায়ী। 

ব্রহ্মবাদিন, (পুং) ব্রহ্মবাদঃ বেদপাঠোইস্তাস্তীতি ব্রহ্মবাদ- 
ণিনি। বেদবক্তা, বেদপাঠক। পর্য্যায়__বেদান্তী। (জটাধর ) 
্র্গ শুদ্ধচৈতন্ং সর্বাত্মবকতয়৷ বদতীতি বদ-ণিনি । ২ বেদাস্ত- 
প্রতিপাদ্য সর্বাত্মক ব্রহ্গনি্ণয়ার্থ কথাভেদরূপ বাদধুক্ত। 
“ব্রহ্মবাদিনে। বদন্তি।” (ছান্দোগ্য উপ) 
ব্র্গজ্ঞানী-ব্রন্গের বিষয় ধাহাঁর। বলিতে সমর্থ । 

“তম্মার্দোমিত্যুদাহত্য ষজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ। 

প্রবর্তৃত্তে বিধানোক্তাঃ সত সততং ব্রহ্মবাদিনাম্‌ ॥৮ (গীতা ১৭২৪) 

্রন্ম শুদ্ধচৈতন্তং ব্দতি বোধয়তি ণিনি। ও ব্রক্মবোধক শান্ত্র। 
ব্রন্নবাদিনী (ভ্ত্রী) ব্রহ্মবাদিন্-ডীপ্‌। গায়ত্রী। 

“আয়াহি বরদে দেবি! ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।” (গায়ত্রীমন্ত্র ) 
ব্রহ্মবাদ্য (ক্লী) ব্রন্গজ্ঞান বিষয়ে প্রতিযোগিতা । 
ব্রক্মবলুক (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপৎ ৮২অ০) 
ব্রন্মবান (পুং) ব্র্ণো বাসঃ। ব্রন্মলোক। হেরিবণৎ ২১৬অ০) 
ব্রহ্মবাহন (ত্রি) ব্রন্ষণা মন্ত্ররূপবেদেন উহ্যাতে বহ-কর্মমণি 

বাহু*ৎ অসিচ্‌ ণিচ্চি। মন্তর্ধার! প্রাপ্যমান। . (খেক ১/১*১।৯) 
ব্রন্মবিত্ব (কী) ত্রহ্মবিদো ভাবঃ ত্ব। ব্রহ্মবিদের ভাব বা! ধর্মম। 
ব্রহ্মবিদ্‌ (পুং) ব্রহ্গস্বরূপতয়া বেত্তি আত্মানং বিদ্‌-ক্িপ্‌। 

ব্রহ্মাত্মৈক্যবেত্তা। 'ত্রন্মবিদ্‌ ব্রহ্ম ভবতি' (শ্রুতি) 

২ বিঞুু। (ভারত ১৩/১৪৯।৮৪ ) বেদং বেদার্থং যথাবৎ 

বেত্তীতি। (তরি) ৩ বেদার্থজ্ঞাতা। (পুং)৪ শিব। 
ব্রহ্মবিদ্যা (স্ত্রী) ব্রহ্গণো! ব্্ধবিষত্ষিণী যা বিদ্যা। ১ ব্রহ্মজ্ঞান, 

শুদ্ধচৈতন্তাম্মক ব্রন্মে আত্মবিষয়ের অভেদ জ্ঞান । 


২ ছুূর্গা। 
“ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্র। চ দেহিনাং। 
স্বন্ধমমাতর্ভগবতি ! দুর্গে কান্তারবাসিনি ! ॥৮» (ভারত ৬।২২।২৭) 
৩ উপনিষদ । 
ব্রহ্মবিদ্যাতীর্থ (পুং) জনৈক গ্রন্থকার । 
ব্রহ্মবিদ্বিষ (ত্রি) বেদ বা ব্রাহ্মণের হিংসা, দ্বেষ বা স্বণাকারী। 
ব্রাঙ্গণানাং মন্ত্রাণাং বা দবেষ্টা, (খক্‌ ২২৩1৪ সায়ণ ) 
ব্রহ্ম বিবর্ধন (পুং) ব্রহ্মণো বিবদ্ধনঃ ৬৩ৎ। ১ তপোবদ্ধক | 
২বিষু। (ভারত ১৩১০৯।৮৪ ) বুধ-ণিচ্ভাবে লু ॥ (ক্লী) 


৩ তপ.আদির বিশেষরূপে বদ্ধন। 
ব্রহ্মবৃক্ষ (পুং) তদাখ্যর। প্রসিদ্ধো৷ বৃক্ষঃ বা ব্রন্ধণো বেদনার 
যো বৃক্ষঃ। ১ পলাশবৃক্ষ।  ( হলাধুধ) ২ উড়ম্বর। 


(রত্বমাল! ) “ব্রহ্ম বৈ পলাশঃ (শতৎ ত্রাণ ১৩।৮।৪।১) 
ব্রহ্মবৃত্তি (ত্ত্ী) ব্রহ্মণো৷ ত্রা্মণন্ত বৃত্তিজীবনোপায়ঃ । ত্রাঙ্মণের 
জীবনোপায়, ব্রাহ্মণের জীবিকা । 
"্বদত্তাং পরদত্তাং বা ব্রহ্গবৃত্তিং হরেৎ তু ষঃ। 
ষঠিবর্ষসহআি বিষ্টায়াং জায়তে কমিঃ ॥৮ (স্থৃতিধূত ভাগ* ) 
২ ত্রহ্মাকার অন্তঃকরণবৃত্তি। 
ব্রহ্মবৃদ্ধ (ত্রি) জপ তপ দ্বারা বর্ধিতশক্তি বা তৎসম্পন্ন। 
ব্রহ্মবুন্দ (ক্লী) ব্রা্গণ-সভা | 
ব্রন্মবৃন্দ (ত্তী) ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ । 


ব্রঞ্ধবেদ (পুং) ব্রহ্মণো। বেদঃ জ্ঞানং ৬৩ৎ। ত্রন্ষাজ্ঞান। 
“প্রাণায়ামঃ পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা চতুন্ম,খঃ। 
প্রাণায়ামঃ পদং বিষ্টোব্রন্ববেদস্বরূপকম্‌ ॥৮ (গীতাসার ) 


২ ব্রহ্গপ্রতিপাদক বেদভাগ। বেদান্ত । 
ব্রহ্মবেদময় (তরি) ব্রহ্মবেদযুক্ত | 
ব্রহ্ষবেদী (ভ্ত্রী) ব্রহ্ধণে। বেদিরিব। ১ দেশবিশেষ। 

ব্রহ্মবেদিঃ কুরুক্ষেত্রে পঞ্চরামহ্্দাস্তরম্। (হেম) 

২ ব্রহ্মার বসিবার আসন । 
ব্রহ্মবেদিন্‌ (তরি) ত্রহ্গ-বিদ-ণিন্‌। ব্রঙ্গাবিদ্‌, ভ্্মত ্বজ্ঞ | 

“ব্রাহ্মণেযু তু বিদ্বাংসো বিদ্বৎস্থ কৃতবুদ্ধয়ঃ | 
কৃতবুদ্ধিযু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥৮  (মন্তু ১৯৭) 
ব্রহ্মবৈবর্ত (ক্লী) বিবৃতিরেব বৈবর্তং স্বার্থে অণ্‌, ব্রহ্মণে। 
বৈবর্তং বিশেষেণ বিবৃতির্যত্র। ১ ব্রন্মের অতুল্যসত্তাক কাধ্য। 
এই জগৎ ব্রহ্মের বিকাঁর নহে,_বিবর্ত। 


লক্ষণ এইরূপ । 
“সতত্বতোহস্তথাপ্রথা বিকার ইতুযুদাহৃতঃ। 


বিবর্ত ও বিকারের . 


“ন্যাঁয়াগতধনঃ শান্তে। ব্রহ্মবিগ্ভাপরায়ণঃ । 


অতত্বতোইন্তথা প্রথ। বিবর্ত ইত্যুদবাহৃতঃ ॥ (বেদান্তদণ ) 
স্বর্্মপালকো। নিত্যং সোহম্ৃতত্বায় কল্প্যতে ॥” (কৃর্মপুৎ ৩অণ) 


এক প্রকার বস্ত অন্থপ্রকান্প হইলে তাহা বিকার এবং 


1 
৬.8 
যা 


ব্রহ্মসংহিতা! 


[ ১৬৩ ] 


ব্রহ্ম সাষ্টিত! 


অন্যথা প্রতীত হইলে তাহা বিবর্ত। ছুগ্ধ দধি হয়, তাহ। 
বিকার, রজ্জু সর্পাকারে প্রতীত হয়, তাহা বিবর্ভ। জগং 
ত্রদ্ধের বিকার নহে, কিন্তু বিবর্ত। ইহাই ব্রহ্মবৈবর্ত। 
২ অষ্টাদশ মহাপুরাঁণের অন্তর্গত মহাপুরাঁণ ভেদ । 
“বিবৃতং ব্রন্মকাৎন্গেন কৃষ্ণেণ যত্র শৌনক। 
্রহ্মবৈবর্তকং তেন প্রবদস্তি পুরাবিদঃ॥” (ক্রহ্গবৈবর্তপু ১/৫৮) 
এই পুস্তকে সমগ্ররূপে ব্রহ্ম বিবৃত হইয়াছে, এইজন্য ইহার 
নাম ব্রহ্মবৈবর্ত। [বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ] 
ত্রক্মব্রত (ক্লী) ব্রতবিশেষ। এই ব্রত সহজ বৎসর ধরিয়া 
করিতে হয়। যিনি এই ব্রত করেন, তীহার ব্রক্দলোকে 
গতি হয়। (ভারত সভাপ* ১১ অণ) 
ব্রহ্মশল্য (পুং) ব্রন্ষেব হুম্ষ্ং শল্যং অগ্রভাগো যস্, অতি সুক্ষ গ্র- 
ত্বাৎ তথাত্বং। মোমবন্ধ, চলিত বাব্ল। গাছ। (রত্রমাল! ) 
ব্রহ্মশাল। (স্ত্রী) তীর্থ ভেদ। (ভারত বনপৎ ৮৭ অঃ) 
২ বেদপাঠার্থ গৃহ। 
ব্রগ্ধশাসন (কী ) ব্রহ্ধণ: শাসনং নির্ণয়ো উপদেশো। বা যস্মিন্‌। 
১ ব্রহ্মবিচার গৃহ । পধ্যায়_ধর্মকীলক। (শব্দরত্বাণ) 
২ ব্রহ্মার আজ্ঞ। বা তন্তৎকার্যযে ব্রহ্মকর্তৃক নিয়োজন। শ্রুতি 
ও স্থৃতিবিহিত বাক্যসমস্তই ত্রন্ধাজ্ঞা। আজ্ঞা-ল্লজ্ঘনকারী ব্রন্গ- 
দ্বেষীর নরকে গতি হর। 
*শ্ুতিস্থৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লজ্ব্য বর্তৃতে। 
আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী নরকং প্রতিপদ্যতে ॥৮ (স্মৃতি) 
সমগ্র গগদ্ত্রন্ষা ওই ব্রন্ব-শাসনাধীন বা তদাদেশে পরিচালিত। 
৩ বিধাতার অন্ুশাষন বা কর্তব্যরূপ উপদেশ। ৪ বেদ। 
৫ নবদ্বীপের পুর্বদক্ষিণকোণে গঙ্গাপারে অবস্থিত একখানি গ্রাম | 
৬ হিন্দুরাজগণ ব্রাহ্গণদিগকে যে গ্রামাদি দীন করিয়! থাকেন। 
ব্রহ্মশিরস. (ক্রী) অন্ত্রভেদ। দ্রোণাচার্ধ্য অগস্ত্যের নিকট হইতে 
প্রাপ্ত এই অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহারোপায় অজ্জুন ও অশ্বথামাকে 
শিক্ষা! দিয়াছিলেন। (ভারত সৌধ্িকপৎ ১২ অন) 
ব্রহ্মশুস্তিত (ত্রি) অভিষবসাধন মন্ত্র বারা অলঙ্কৃত। 
“্বশ্মৈ শুক্রঃ পবতে ব্রহ্ধশুস্তিতঃ” | (অথর্ক্ণ 8২৪1৪) 
রহ্মগুস্তিতঃ ত্রহ্মভিরমন্ত্রেরভিষবসাধনৈরলঙ্কৃতঃ। (সায়ণ) 
ব্রহ্ষ শ্রী (ত্ত্রী) সামভেদ। “রহগত্রীর্ব নামৈতৎ সাম বৎসুতরন্মণ্যা”। 
(ষড়বিংশ ব্রা ১২) 
ব্রহ্মনংশিত (তরি) ব্রহ্মণা সংশিতঃ ৩তৎ | মন্ত্রপ্ার। তীক্ষীকৃত। 
ব্রহ্ষমনংসদ্‌ ( ত্র) ব্রন্দলোক ব৷ ব্রহ্মসদন। 
ব্রন্মনংস্থ (তরি) ত্রন্ধে সম্পূর্ণভাবে স্থিত। ২ ব্রন্গজ্ঞানময়। 
ব্রহ্মমংহিতী| (ক্র) বৈষ্ণবাচারদিদ্ধান্ত অধ্যায়শতাত্মক গ্রন্থতেদ, 
তগবৎসিদ্ধান্ত সংগ্রহগ্রন্থবিশেষ । 


“অধ্যায়শতসম্পন্না ভগবদ্‌ ব্রহ্মনংহিতা । 
কিঞ্চোপনিষদাংসারৈঃ সঞ্চিতা ব্রহ্গণোদিতা 0৮ 
(ব্রহ্মনংহিতায়াং ভগবৎসিদ্ধান্তনংগ্রহে মূলস্থত্রাখ্যপঞ্চমা- 
ধ্যায়স্য জীবগোস্বামিকৃতটাকা।) 
ব্র্মসতী (ভ্্রী) সরস্বতী নদী । 
ব্রহ্মসন্ত্র (ক্রী) ব্রহ্ম বেদস্তৎপাঠরূপং সত্রং। ব্রহ্মবজ্ঞ | বিধি- 
পূর্বক বেদ পাঠ। 
“নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ো। ত্রহ্মসত্রং হি তত স্থৃতম্‌। (মন্থু ২১০৬) 
নিত্যানুষ্টেয়রূপ ষজ্ঞাদিতে বেদাধ্যয়নের নিষেধ নাই । এই- 
রূপ বিরামশূন্য হওয়াতেই ইহার নাম ব্রহ্মসত্র হইয়াছে। 
ব্রন্মত্রিন. (তরি) ব্রহ্ষসত্র-অস্ত্যর্থে ইনি। ব্রন্মবজ্তকারক। 
ব্রহ্দগনদন (ক্লী) সীদত্যস্মিন সদ-আধারে লুট । ব্রহ্মণ সদনং 
৬ তৎ। ব্রন্গার অর্থাৎ খত্বিক্ভেদের বারুণীবুক্ষাদিজাত কুশা- 
স্তূত প্রাগগ্র আসন। (কাত্যাৎ শৌৎ ২১২) 
২ হিরণ্যগর্ভ-সদন। ৩ তীর্থভেদ। 
ব্রহ্মসদস, (ক্রী) ব্রহ্মার আলয়। 
ব্রহ্মনভ। (ত্ত্রী) ব্রদ্মার সমিতি । 
ব্রহ্মসম্ভব (পুং) দ্বিপৃষ্ঠনামক জৈনবিশেষ। (হেম) 
ব্রহ্মনরস, (ক্লী) তীর্থভেদ। এই তীর্থে গমন করিয়া এক- 
রাত্রি বাস করিলে ত্রন্মলোকে গতি হয়। ব্রহ্গা স্বয়ং এ সরো- 
বরে এক শ্রেষ্ঠ যুপ উচ্ছিদত করিয়াছিলেন। এই যৃপ প্রদ- 
ক্ষিণ করিলে বাজপেয়-যজ্জের ফললাভ হয়। (ভারত ৩৮৪।৭৯) 
ব্রহ্ম সর্প (পুং) ত্রহ্মবৃহান্‌ সর্পঃ। সর্পবিশেষ । পধ্যায়--হলা- 
হল, অশ্বলালা। (তরিকা) 
ব্রহ্মনব (পুং) ব্গযজ্ঞ। (মন্তু ৫২৩) 
ব্রন্মলাগর (পুং) তীর্থভেদ। 
ব্রহ্মনাৎ (অব্য) ব্রন্মাধীনং করোতীতি সাঁতি। ত্রহ্মাধীন। 
সাতি প্রত্যয়ের পর কঞাদির অন্ুপ্রয়োগ হয়। যথা_ 
ব্রহ্মসাৎ করোতি, ভবতি সম্পগ্ভতে বা”। 
ব্রহ্মনামন্‌ (ক্রী) সামভেদ। 
“অভীবর্তো ব্রহ্ম সাম ভবতি” (তাগ্যব্রাৎ) 
ব্রহ্মসাধুজ্য (ক্রী) খুনক্তীতি যুজঃ (ইগুপধেতি। পা ৩১।১৩৫ 
ক। ততঃ (তেন সহেতি। পাঁ ২২২৮) ইতি বনুত্রীহিঃ, 
“বোপসর্জনস্যেতি” সহস্ত সঃ, ততঃ সযুজস্য ভাবঃ সাধুজ্যং অথবা 
যোজয়তীতি যুক্‌ সম্পদাদিত্বাৎ কিপ্‌, ততো৷ বহুত্রীহিঃ, ব্রহ্মণ: 
সাষুজ্যং। ব্রন্মের ভাব। পর্যায়__-্রহ্মতৃয়, ব্রহ্মত্ব (অমর) 
ব্রহ্গসাপূজ্য । ( শব্বরত্রা* ) 
ব্রহ্ম সান্টিতি। (ভ্রী ) ব্রঙ্গণঃ সাষ্টিতা সমানগতিতা। -ত্রক্মতুলা 
গতিত্ব ॥ 


্রহ্মসূত্রিন্‌ নু 


১৬৪. ] 


ব্রেক্মহত্যা 


“যানশব্যাপ্রদো! ভাধ্যামৈশ্বধ্য মভয় প্রদঃ। 
ধান্দঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্র্গদে। বরন্মসার্টিতাম্‌ ॥৮ (মনু ৪২৩২) 
ব্রহ্মনাবণি (পুং ব্রহ্গপুত্রো সাবণিঃ | দশম মন্তুভেদ। এই মন্ব- 
স্তরে বিঘকৃসেন অবতার, ইন্দ্র শ্তৃ, স্থবাঁসন বিরুদ্ধাদি দেবগণ, 
হবিম্মৎ প্রভৃতি সপ্তষি ও ভূরিসেনাদি মন্তপুত্র উৎপন্ন হইবেন । 
“দশম ব্রন্মসাবর্ণিরপশ্লোকস্থুতো মনুঃ। 
তৎস্থতো ভূরিসেনাগ্াা৷ হবিম্মপ্রমুখা দ্বিজাঃ ॥ 
হবিষ্মান্‌ সুকৃতঃ সত্যে। জয়ো মৃত্তিস্তদা! দ্বিজাঃ। 
স্থবাসনবিরদ্ধাছ্যা৷ দেবাঃ শত্তৃঃ স্থরেশ্বরঃ ॥৮ (ভাগ* ৮১৩অ০) 
[মার্কগ্ডের পুরাণে ৯৪ অধ্যায়ে ব্রহ্মসাবর্ণি মন্ত্র বিষয় দ্রষ্টব্য |] 
ব্রহ্মসিদ্ধান্ত (পুং) পৈতামহ জ্যোতিষসিদ্ধান্তভেদ | 
ব্রহ্মত্ত (পুং) ব্রহ্ষণঃ স্থতঃ | ১ কেতুভেদ । (বৃহতসণ ১১ অঞ্) 
২ মরীচি প্রভৃতি ব্রহ্গার পুত্র । 
ব্রহ্মস্থবর্চলা (ভ্ত্রী) তন্নামক ওষধিবিশেষ। চলিত হিরণ্য- 
ক্ষীরা, ইহার পত্র পদ্মপত্রসদৃশ। 
“দবেবন্ুন্দে হদবরে তথা সিন্ধৌ মহানদে । 
দৃশ্ততে চ জলান্তেু মধ্যে ব্রন্মস্থ বঙ্চলা ॥৮  (সুশ্রুত ) 
২ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। ও ক্রাঙ্দীশাক। 
্রহ্ম সূ (পুং) চত্ব্হাত্মক বিষুর মুস্তিভেদ, অনিরুদ্ধ অব- 
তার।  পর্ধ্যায়--উযাপতি, প্রছ্য়্, কামদেব। ভরত ইহার 


এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,_-অনিকুদ্ধপক্ষে 'ত্রঙ্গাণং সৃতবান্‌ 


ব্গস্থঃ | (গল প্রসবে) অন্তেভ্যোহপীতি (পা ৩২১৭৮) ক্িপ। 
কল্পান্তরে কিলানিরুদ্বমৃত্তের্ভগবতো ব্রহ্মা জাতঃ।” কল্লাস্তরে 
ব্রহ্মা অনিরুদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। 
“অনিরুদ্ধাত্ততো ব্রহ্মা তন্নাভিকমোলোদ্ভবঃ 1” (ব্রহ্মপুরাণ ) 
কামদেবপক্ষে “ত্রন্ম তপঃ স্থবতি প্রেরয়তীতি ব্রহ্মস্থঃ। তপঃ- 
প্রবর্তক কাম। তদভিমানিদেবতা, কন্দর্প। 
্রহ্ম সূত্র (ক্লী) ব্রহ্ধণি বেদগ্রহণকালে উপনয়নসময়ে ধতং যৎ 
সুত্রং। ৯ যক্তস্থত্র। পর্য্যাক়__পবিত্র, যজ্ঞোপবীত, দ্বিজায়নী, 
(ত্রিকা* ) উপবীত, সাবিত্র, সাবিত্রীস্থত্র, ( শব্দরত্বাণ ) 
“তস্তোপনীয়মানস্ত সাবিত্রীং সবিতাব্রবীৎ। 
বুহস্পতিত্র্গস্থত্রং মেখলাং কণ্তপোহদদাৎ॥” (ভাগণ ৮।১৮/১৪) 
২ তটস্থলক্ষণণর উপনিষদ্বাক্য ঝা ব্রহ্ম প্রতিপাঁদক শারীরকস্থত্র। 
“খধিভিরবহুধা গীতং চ্ছন্দোভিরবিবিধৈঃ পৃথকৃ। 
রহ্স্ত্রপটৈ শচৈব হেতুমভ্ভিবিনিশ্চিতং ॥৮ (গীতা! ১৩1৪) 
ব্রঙ্মপৃত্রিন্‌ তি) বন্স্থত্র-অস্ত্যর্থে ইনি। ব্রনগসথত্রধারী, যক্তসত্রী। 
“দাক্ষয়ণী ব্রন্স্ত্রী বেণুমান্‌ সকমগ্লুঃ। 
_কুর্ধ্যাৎ প্রদক্ষিণং দেবযুদ্গোবিপ্রবনস্পতীন্‌ ॥» 
(যাজ্ববন্ধ্য সণ ১/১৩৩) 


ব্রক্মসুনু (পুং) ব্রঙ্গণঃ সুন্গঃ পুত্রঃ॥ ইক্সীকুবংশোত্তব বীজ- 
বিশেষ পর্য্যায়__বন্দদত্ত । ২ বরন্গপুত্র (বশিষ্ঠাদি )। 
ব্রক্মত্থজ. (পুং) ১ ব্হ্ধার স্ষ্টিকর্তী। ২ শিবের নামান্তর | 
ব্রন্মস্তন্ব (পুং) ব্রহ্মার আশ্রয়স্বরূপ জগদ্ত্রন্মাণ্ড। 
ব্রন্ধান্তেয় (পুং) বরহ্মণঃ স্তেয়ঃ ৬৩ৎ। গুরুর অনুমতি ব্যতীত 
তদাবৃত্তি শ্রবণান্তর অনুরূপে বেদাধ্যয়ন। 
“্রন্ধ যন্তনন্জ্ঞাতমধীয়ানাদবাপ্র/য়াৎ। 
স ব্রন্গস্তেয়সংবুক্তো নরকং প্রতিপদ্তে ॥৮ (মন্ু ২১১৬) 
ব্রন্মস্থল (ক্লী) নগরভেদ। 
ব্রন্বস্থান (কী) ত্রন্মণঃ স্থানং ৬৩ৎ। তীর্থভেদ। (ভারত ৩/৮৪।৯৬) 
ব্রন্মস্য (কী) ব্রঙ্গণো ব্রান্মণন্ত স্বং ধনং। ব্রাঙ্গণসন্বন্ধি ধন। ব্রাহ্গ- 
ণের ধন অপহরণ করিতে নাই । যদি কেহ ব্রাহ্মণ ব৷ গুরুর 
ধন অপহরণ করে, তাহ! হইলে তাহার মহাঁপাতক হয়, এবং 
যতদিন চন্দ্রনূর্য্য থাকে, ততদিন তাহার নরক হয়। 
তত্রন্মস্বং বা গুরুত্বং বা দেবস্বং বাপি যে হরেৎ। 
স কৃতদ্র ইতি জ্ঞেয়ো মহাপাপী চ ভারতে ॥ 
অবটোদে বসে সোহপি যাঁবদিন্ত্রশতং শতম্‌। 
ততো ভবেৎ স্রাপীতী ততঃ শৃদ্রস্ততঃ শুচিঃ ॥৮ 
(ব্রহ্মবৈবর্ত প্রক্ৃতিথণ ৪৯ অণ) 


ব্রহ্মন্বরূপ (তরি) ১ ব্রন্দ। ২ জগতপ্রক্কৃতির প্রতিরূপ। স্ত্রীলিঙ্গে 


ব্রহ্গস্বরূপা ও ব্রন্ষস্বরূপিণী পদ হয়। ৩ মূল-প্রকৃতিরূপা ভগবতী। 
ব্রহ্মহত্য (ভ্ত্রী) বহ্মণো হননং (হনস্ত ৮৩/১।১০৮) ইতি 
ভাবে ক্যপ্‌, তকারোইস্তাদেশশ্চ স্ত্রীত্বং লোকাৎ। ব্রাহ্মণবধ, 
ইহা! একটা মহাপাতক। 
প্্রহ্মহত্য। স্থরাপানং স্তেয়ং গুর্বজ নীগমঃ। ্‌ 
মহান্তি পাতকান্তেব সংসর্গশ্চাপি তৈ৫ সহ ॥৮ (অন্তু) 
ব্রহ্মহত্যা, স্ুুরাপান, স্তেয়, গুরুপতীগমন এবং ইহাদিগের 
সংসর্গও মহাপাতক। 
্রহ্মত্যাধিষ্ঠাত্রীদেবতার স্বরূপ ব্রক্মবৈবর্তপুরাণে যথা-_ 
“রক্তবন্ত্রপরীধানা বুদ্ধান্ত্রীবেশধারিণী। 
সপ্ততালপ্রমাণা সা শুক্ষক্ঠোষ্ঠতালুকা ॥ 
ঈশাপ্রমাণদশনা মহাভীতঞ্চ কাতিরম্‌। 
ধাবস্তং পরিধাবস্তী বলিষ্ঠা হতচেতনম্‌ ॥ 
খড়ণহস্তো হতান্ত্রং তং দয়াহীন1 চ মুচ্ছিতম্‌ ॥ 
ইন্ডরো দৃষ্ট। চ তাং ঘোরাং স্মারং স্মারং গুরোঃপদম্। 
বিবেশ মানসসরো মৃণালনুক্ষস্থত্রতঃ ॥” 
(ব্রহ্মবৈবর্তপুৎ শ্রীরুষ্ণের জন্মথৎ ৪৭ অঃ ) 
ব্রহ্ম হত্যাজনিত মহাঁপাতকের নিবৃত্তিকল্লে প্রায়শ্চিত্ত করা 
বিধেয়। এই প্রায়শ্চিত্তের বিষয় 'প্রীয়শ্চিত্ত-বিবেকে বিস্তৃত 


ব্রহ্মহত্য] 1 9৬৮ ব্রহ্মহত্যা 


ভাবে বর্ণিত আছে। ...ব্রা্মণ যদি ন! জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণ 
বধ করে, তাহ।. হইলে সেই পাপশাস্তির জন্য দ্বাদশবাধষিক 
ব্রতানুষ্ঠান. করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তবিরেকে লিখিত আছে-_ 

“ত্রহ্মহ! দ্বাদশাব্বানি কুটীং কৃত্বা বনে বসেৎ। 

ভৈক্ষ্যাণ্যাত্মবিশুদ্ধযর্থং কৃত্বা। শবশিরোধ্বজম্‌ ॥ 

ভিক্ষাশী বিচরেদ্গ্রামং বন্টৈর্যদি ন জীবতি ॥৮ (মন্তু ১১৭৩) 

এই দ্বাদশবাধিক ব্রত সম্পাদনে অসমর্থ হইলে ১৮০ ধেন্ছু 
দান করিতে হয়, তাহাতেও অশক্ত হইলে চুর্ণাদান করা 
আবগ্তক। উহাতে ৫৪০ কাহন কড়ি উৎসর্গ এবং ১০০ কাহন 
কড়ি দক্ষিণা দিতে হয়। তৎপরে প্রায়শ্চিত্তের বিধানানুসারে 
প্রার্শ্চিন্ত করিতে হইবে।. শান্ত্রবিহিত এইরূপ প্রায়শ্চিত্তা- 
নুষ্ঠানে ব্রহ্মহত্যাপাতক নিবৃত্তি হইয়া থাকে। 

ব্রাহ্মণ জ্ঞানপূর্ব্ক ব্রহ্মহত্যা করিলে দ্বিগুণ দ্বাদশবাধষিক 
ব্রতের অনুষ্ঠান করিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে ৩৬০ ধেন্গু 
দান, তদভাবে .১৮ কাহন কড়ি উৎসর্গ ও ২০* কাহন 
কড়ি দক্ষিণা দিবে । তৎপরে তিনি প্রায়শ্চিত্তের বিধানা- 
_স্ুলারে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। ক্ষত্রিয় যদি অজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ 
হত্যা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ব্রাঙ্মণকর্তৃক বধের 
প্রারশ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। ইচ্ছাপূর্বক ব্রন্মহত্য। 
করিলে ক্ষত্রিয়কে পূর্বোক্ত প্রায়শ্চিত্রের দ্বিগুণ করিতে হইবে। 

বৈশ্ত অকামতঃ ব্রক্মহত্যা করিলে ষট্ত্রিংশবাষিক ব্রতাচরণ 
করিবে। তাহাতে অশক্ত হইলে তাহাকে ৫৪০ ধেম্ু দান, 
এবং তদ্ধিষয়ে অসমর্থ হইলে ১৬২০ কাহন কড়ি দান ও ৪০০ 
শত কাহন কড়ি দক্ষিণা দিতে হইবে। ইচ্ছাপূর্বক করিলে 
তাহাকে দ্বিসপ্ততিবাধিক ব্রতানুষ্ঠান করিতে হইবে । ইহাতে 
অসমর্থ হইলে ১০৮* ধেনমুদান করিবে এবং তদভাবে ৩২৪* 
কাহন কড়ি দান ও চারি শত কাহন দক্ষিণা দিবে। শৃদ্র 
ষদি অজ্ঞানতঃ ব্রন্গহত্যা করে, তাহা হইলে তাহাকে অষ্ট- 
চত্বারিংশবাধিক ব্রত করিতে হইবে। অসমর্থ পক্ষে ৭২০ 
ধেন্ুদান এবং তদভাবে .২১৬০ কাহন কড়ি উৎসর্গ ও ৪০০ 


কাহন দক্ষিণা দান বিধেয়। জ্ঞানপুর্বক করিলে ইহার দ্বিগুণ |. 


প্রার়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান আবশ্তক। (প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক ) 
্্মবৈবর্ত পুরাণে আতিদেশিক ব্রদ্মহত্যার বিষয় এইরূপ 
লিখিত আছে £_ 
শ্রীকৃষ্ণ, শিব, গণেশ ও স্্ধ্য প্রভৃতি দেবতার পুজায় ভেদ- 
জ্ঞান করিলে ব্র্মহত্যার পাঁতক হয়। গুরু, ইষ্টদেবতা, জন্মদাতা, 
পিতা ও মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভেদবুদ্ধিতে ব্রহ্মহত্যার 
পাতক হয়। যিনি, হরির পাদোদকের সহিত অন্যদেবতার 
পাদোদকের তুলনা করেন এবং ধিনি বিষ বিষ্,পাসক ও সর্ব- 


এয ৪২ 


শক্তিস্বরূপা প্রকৃতিকে নিন্দ। করেন, তাহারও ব্রহ্মহত্যাপাতক 
হইয়া থাকে । ভারতবর্ষে অন্থুবাচী দিনে ভূখনন, জলে 
শৌচাদিত্যাগ, গুরু, মাতা, পিতা, সাধবী স্ত্রী ও অনাথাকে 
পোষণ না করিলে ব্রন্মহত্যাপাতক হয়। 
ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের প্রর্ুৃতিখণ্ডে ৩০ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত- 
বর্ণনা আছে। . বাহুল্যভয়ে তৎসমস্ত উদ্ধত হইল ন1*। 
ব্রহ্মহন্‌ (পুং) ব্রহ্মাণং ত্রাঙ্মণং হতবান্‌ ব্রহ্ষহন ( ব্রহ্ম ভ্রণ- 
বৃত্রেষু ক্বিপ্‌। পা ৩২৮৭ ) ইতি ক্কিপ,। ত্রহ্ষন্ন, ব্রাহ্মণবধ কর্তা, 
ব্রাহ্মণ হত্যাকারক। 
[ ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের বিষয় ব্রহ্মহত্যা শব্দে দেখ ] 
ব্রহ্মহত্যাদি মহাঁপাতককারী বহুবর্ষয নরকভোঁগ করিয়া 
পাঁপক্ষয়ে কুকুর, শূকর, গর্দিভ, উদ্, ছাগ, মেষ, মুগ, পক্ষী, 
চণ্ডাল ও পুকরুশপ্রভৃতি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে। 
"শ্বশুকরথরোস্ীণাং গোইজাবিমৃগপক্ষিণাম্‌। 
চগ্ডালপুকশানাঞ্চ ব্রন্দহা যোনিমৃচ্ছতি ৮ ( মন্তু ১২1৫৫) 
ব্রহ্মহবিস (ক্রী) ব্রদ্মৈব হবিরপ্যমাণমাজ্যং। অর্্যমাণ ইবিঃ। 
্্ধার্পণ বরনমহবিত্র্ষাগ্ৌ ব্রহ্মণা হতম্‌। 
ব্রদ্মেব তেন গন্তব্যং ত্রহ্মকন্্ম সমাধিনা ॥৮ ( গীতা ৪২৪) 
ব্রন্মহুত (রী) ত্রহ্মণি ত্রাহ্মণে হুতং দত্তং ব্রহ্মপদমত্র উপলক্ষণং 
তেন নৃমাত্রে বোধ্যং। পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত অতিথিপুজনরূপ 
যজ্ঞবিশেষ। 
ব্রহ্মহৃদয় (পুং) নক্ষত্রভেদ। [্ষ্যুসিৎ ৮১১) 
ব্রন্মহদ (পুং) হুদবিশেষ। (ত্রহ্মপুণ) 
ব্রহ্মাক্ষর (ক্রী) ১ প্রণব, শুষ্কার। 


* ্রীকৃষণে চ তদ্চায়াং মৃগবষ্যঃ প্রকৃতৌ যথা । 
শিবে চ শিবলিঙ্গে বা! স্র্ধ্ে কৃষ্যমণৌ যথা! ॥ 
গণেশে বা তদচ্চায়ামেবং সর্বত্র সুন্দরি । 
যঃ করোতি ভেদবুদ্ধিং ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ তু সঃ ॥ 
হরেঃ পদোদকেঘন্যাদেব-্পাদোদকে তথা । 
করোতি সমতাং যো হি ব্রন্মহত্যাং লভেৎ তু সঃ। 
যে নিন্দন্তি হষীকেশং তন্ত্রৌপানকং তথ! । 
পবিভ্রাণাং পবিভ্রঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভস্তি তে ॥ 
যে নিন্দন্তি বিষ্ুমায়াং বিষ্ুশক্তিপ্রদাং সতীং। 
সর্ববশক্তিস্বরূপাঞ্চ প্রকৃতিং সর্ববমাতরম্‌ ॥ 
সর্বদেবাস্বরূপাঞ্চ সর্বদা ক্রহ্দবন্দিতং | 
সর্বকারণরূপাঞ্চ ব্রহ্মহত্যাঁং লভস্তি তে ॥ 
গুরুঞ্ণ মাতরং তাতং সাধবীং ভার্য্যাং স্ৃতং হতাং। 
অনাথাং যে ন পুষ্ণাতি ব্রন্মহত্যাং লভেৎ তু সঃ। 

(ত্রহ্মবৈবর্তপু প্রকৃতিখ ৩ অন) 


ব্রহ্মপ্ডি 


1১৬৬৪]: 


“ব্রন্ধাক্ষরমতিগৃণানো মুহূর্তত্রয়মুদ্রকান্ত উপবিবেশ 1৮ 
(ভাগবত ৫1৮1১) 
্রহ্মাক্ষরং প্রণব (স্বামী) 
ব্রহ্মাক্ষরময় (ত্রি) ব্রদ্ধাঞ্ষর-ময়ট। মন্ত্র 
্রহ্মাগ্রভূ (পুং) ব্রহ্মগোধগ্রে সম্মুখে ভবতীতি ভূ-ক্ষিপযজ্ঞার্থং 
ব্রহ্ধণে। দেহাজ্জাঁতত্বাৎ তথাত্বং। ঘোটক। (হারাবলী) ইহার 
্রহ্মাঙ্গভৃ” পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়। 
ব্রন্মাঞ্জলি (পুং) ব্রহ্মণে বেদপাঠার্থং কতো যোহগ্রলিঃ। সাম- 
বেদ পাঠের সময় স্বরবিভাগার্থ যে অঞ্জলি কর৷ হয়, তাহার 
নাম ব্রহ্মাঞ্জলি। 
“অধ্যেষ্যমাণস্তাচান্তো যথাশাস্ত্রমুদঙ ভুখঃ। 
ব্র্ধার্জলিকুতোহ্যাপ্যো লঘ্ুবাসা জিতেন্রিয়ঃ 0 (মনু ২৮০) 
২ বেদপাঠার্থ গুরুনিকটে কর্তব্য বিনগ্লাপ্তলি। 
ব্রঙ্মাণী (ত্্রী) ব্রহ্মাগমণতি কীর্তয়তীতি অণ-শব্দে কর্মণ্যণ্‌ 
ডীপ৬ ব৷ ব্রহ্মাণমানয়তি জীবয়তীতি অন্‌ প্রীণনে ্যস্তাদস্মা 
কর্মণি অণি তে (পেরনিটি। পা ৬৪৫১) হতি ণিলোপঃ। 
ততো ডীপ্‌, পুর্বপদাদিতি ণত্বঞ্চ। ব্রহ্মার পত্বী। ( শব্দমাল! ) 
ব্রহ্মার অদ্ধ শরীর হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। 
“ততঃ সংজপতস্তস্য ভিত্বা দেহমকল্মষম্‌। 
্ত্রাবূপমদ্ধমকরোদদ্ধং পুরুষরূপবৎ ॥ 
শতরূপা চ সা খ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে। 
সরস্বত্যথ গায়ত্রী ত্রহ্মাণী চ পরস্তপ ॥৮ ( মৎস্যপুৎ ৩ অন) 
ইহার নামাত্তর সাবিত্রী, সরস্বতী ও গায়ত্রী। ২ দুর্না। 
“ত্রন্মাণী ব্রন্মজননী ত্রন্ধাক্ষরপরা মতা |” (দেবীপু০ ৪৫ অণ্) 
৩ রেণুকানাম গন্ধদ্রব্য। (রাজনিৎ) 
্রহ্মাণ্ড (কী) ব্রহ্মণো  জগৎতঅষ্টরগুম্‌। ১ চতুর্দশ ভূবন 
গোলক । ব্রহ্গণা বিশ্বস্থজা কৃতমণ্ডম্‌। ২ ভুবনকোষ, বিশ্ব- 
গোলক । মন্ুতে লিখিত আছে-_ 
“সোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিস্ক্ষুবিবিধাঃ প্রজাঃ। 
অপ এব সসর্জাদৌ তাস্তু বীজমবাস্থজৎ। 
তদওমভবদ্ধৈমং সহআংশুসমপ্রভং | 
তম্মিন্‌ যজ্ে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ॥৮ (মন্তু ১৮৯) 
বয়স ভগবান্‌ প্রথমে স্বীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজাস্থষ্টি 
করিবার ইচ্ছা! করিয়! প্রথমে জলের স্থগ্ি করেন। পরে 
তিনি দেই জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। জলে বীজ নিক্ষিপ্ত 
হইবামাত্রই স্থবর্ণ-বর্ণ স্ু্য্যের স্তায় .প্রভাবিশিষ্ট এক অও্ 
উৎপন্ন হইল। সর্বলোক পিতামহ ব্রঙ্ধা স্বররং ধু অণ্ডে জন্ম- 
গ্রহণ করিলেন। তিনি এ ব্রন্ধাণ্ডে ত্রা্গ্য মানের সম্ঘংসরকাল 
বাদ করিস়্া পরিশেষে ধ্যানবলে উহাকে দ্বিধা করিলেন। 


তিনি উহার উদ্ধ খণ্ডে স্বর্গাদিলোক.ও অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি 
এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক ও সমুদ্রমকল_ স্থাপিত 
করিয়াছিলেন। এইজন্য বিশ্বগোলকের নাম ব্রহ্ষাণ্ড। 
(মন্ুসংহিতা ১অধ্যায় ) 
বিষুপুরাণে লিখিত আছে, ভগবান্‌ ব্রহ্মা একটা অপ্ড 
উৎপাদন করেন, এ প্রাক্কৃত অও ভূতগণের সাহায্যে ক্রমে 
বিবৃদ্ধ হইল। অব্যক্তরূপ জগৎপতি বিষ্ণু ব্যক্তরূপী হইয়! 
্রন্বন্বরূপে এ অগ্ডে ব্যবস্থিত হইলেন।  স্থুমেরু ইহার উন্ধ 
অর্থাৎ গর্ভবেষ্টন চর্ম, অন্তান্ত মহীধর জরায়ু এবং সমুদ্রসকল 
গর্ভোদক হইল । পরে প্র অণ্ডে সপর্ধত দ্বীপ সকল, সমুদ্রসকল 
এবং সদেবাস্থর মাস্থুষ প্রভৃতি সমুদায়ই উৎপন্ন হইল । ব্রহ্ষের 
অও হইতে উৎপন্ন বলিয়া ইহার নাম ব্রক্মাগড। (বিষুপুত ১।২অ) 
ব্রঙ্গবৈবর্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মথণ্ডে ৮৪ অধ্যায়ে ব্রন্মাণ্ডের 
উৎপত্তি বিবরণ লিপিব্দ্ধ আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত 
হইল না। স্ুর্য্যসিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি বর 
ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-কথ বিবৃত হইয়াছে । 
[বিস্তৃত বিবরণ থগোল, বগা শে 
২ মহাদান বিশেষ। 
“অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি বরন্মাগবিধিযুত্তমং। 
যচ্ছে,ং সর্বদানানাং মহাপাতকনাশনম্‌ ॥” (মৎস্যপুত ২৫০অ$) 
_পুণ্যদিনে তুলাপুরুষ দানের : বিধানান্থুদারে এই দান 
বিধেয়। সুবর্ণ দ্বারা ত্রন্মাণ্ড প্রস্তুত করিয়া উহাতে অষ্টদিগ্গজ, 
ষড়বেদাঙ্গ, অ্টলোকপাল, ব্রহ্মাদি দ্বেবগণ, উমা, লক্ষ্মী, বন্ধু, 
আদিত্য ও মরুৎ প্রভৃতি অঙ্কিত করিবে । এ স্কুবর্ণনির্মিত 
বরন্ধাণ্ড শত অস্ুলিমান হইবে । ইহার পূর্বদিকে অনস্তশয্যা, 
পূর্ববদক্ষিণে প্রদ্যয়, দক্ষিণে প্রক্কৃতি ও সক্কর্ষণ, পশ্চিম্দিকে 
চারিবেদ ও অনিরুদ্ধ এবং উত্তরদিকে অগ্নি ও বাস্থদেবের 
মুত্তি অঙ্কিত থাকিবে। পরে যথাবিধানে পুজা! ও হোমাদি 
করিয়া স্বর্ণত্রহ্মাণ্তকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। 
প্রদক্ষিণের সময় নিয়লিখিত মন্তর পাঠ করিতে হয় | মন্ত্র 
“নমোহস্ত বিশ্বেশ্বর বিশ্বধাম জগৎসবিজ্রে ভগবন্নমস্তে | 
সপ্তষিলোকামর্ভূতলেশ গর্ভেণ সাদ্ধং বিতরামি বক্ষাম্‌ ॥ 
যে দুঃখিতাস্তে স্থথিনো তবন্ত প্রযান্ত পাঁপানি চরাচরাণাম্‌।, 
ত্বদ্দানশস্ত্রাহতপাতকানাং ব্রহ্মাওদোষাঃ প্রলয়ং ব্রজন্ত ॥৮ 
( মত্স্ত পুরাণ ) 
এই ব্রহ্মাণ্ড দান করিলে সকল পাতক নষ্ট হয়। উক্ত 
মহাপুরাণের ২৫০ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত 
আছে । বরাহপুরাণেও এই দানের বিধান দেখিতে পাওয়া 
যায়। কাত্তিক মাসের শুক্লাদ্বাদশী বা! পুপিমার দিন স্বর্ণ 


র 


ব্রহ্মানন্ন 


নির্দিত ব্রহ্মাও দান করিলে পৃথিবীস্থিত বস্তনমস্ত দানে যে 
পৃত্য, তাদৃশ পুণ্যসঞ্চয় হইয়া থাকে। ্‌ 
“বরন্মাণ্ডোদরবর্তীনি যানি ভূতানি পাথিব। 
তানি দত্তানি তেন স্থ্ুঃ সমাসাৎ কথিতং তব ॥৮ (বরাহপুং) 
ব্রদ্ধাগুপুরাঁণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত একখানি 
পুরাণ* | এই পুরাণ পূর্ব ও উত্তর ভাগে এবং প্রক্রিয়া, অন্ুযঙ্গ, 
উপোদ্বাত ও উপসংহার নামক চারিপাদে বিভক্ত। উহার 
শ্লোকসংখ্যা দ্বাদশ সহ্ম্র। খুষ্টায় ৫ম শতাবে এই মহাপুরাণ 
ববদ্াপে গিয়াছিল এবং তথায় কবিভাষায় অন্থ্বাদিত হয়। 
| [বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ ও বালিদ্বীপ শবে দেখ ] 
ব্রহ্মাত্বভূ (পুং) ব্রহ্ধণ আত্মনঃ শরীরাৎ ভবতীতি ত্রদ্ধাত্মন্- 
তূ-ক্কিপ্‌। অশ্ব। (শব্দমাল1) বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত 
আছে, অশ্ব ব্রন্গের শরীর হইতে উৎপন্ন । শঙ্করাচার্য্য ভাষ্য 
উহার অর্থ করিয়াছেন, “অশ্ব নামে প্রজাপতি ব্রহ্মার শরীর 
হইতে উৎপন্ন হয় 11 
ব্রন্মাদনী (ত্ত্রী) হংসপদী, রক্ত লজ্জালুকা। (রাজনিৎ ) 
ব্রহ্মাদিজাতি। (ত্ত্রী) ব্হ্মণ আদিজাতা সম্ভূতা । গোদাররী | 
(রাজনিৎ ) “বন্মাভিজাতা” ইহার পাঠাস্তর 
ব্রহ্মাদিত্য, বিবাহপটল ও প্রশ্নজ্ঞান বা প্রশনবন্ার্ক নামক 
গ্রন্থ প্রণেতা । মোক্ষেশ্বরের পুত্র ৷ ইহার অপরনাম ত্রহ্গার্ক | 
ব্রঙ্মানন্দ (পুং) ত্র্মস্ব্প আনন্দ। এই আনন্দ সকল 
আনন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ । ব্র্মজ্ঞানলাভ হইলে যে আনন্দ হয়, 
তাহার নাম ব্রন্মানন্দ। 
“এযোহন্ত পরমো লোক এযোহস্ত পরম আনন্দ এতপ্তৈবা- 
নন্বস্তান্তানি ভূতানি মাত্রামুপজীবস্তি।”৮ (শতৎব্রাৎ ১৪।৭।১1৩১) 
[ ব্রহ্মশব্দ দেখ ] 


ত্রহ্ধানন্দ, ১ মেরুশাস্ত্রীর শিষ্য। ইনি ষট্চক্র দীপিকা, শাক্তা- 


* বিষ, পদ্ম, মতস্ত, ব্রহ্ম বৈবর্ত, শ্রীমস্ভাগবত, দেবীভাগত,বরাহ এবং বায়ু ব! 
শিবপুরাণে মহাপুরাণ মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কুম্ম ও গরুড়পুরাণে এবং 
মধুন্দদন সরম্বতীকৃত প্রস্থানভের গ্রন্থে ব্রহ্মা্ড মহাঁপুরাণ ও উপপুরাণ মধ্যে পরি- 
গণিত হইয়াছে। স্থপ্রসিদ্ধ হেমাদ্রিও ব্রহ্মা উপপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন । 
মূল ব্রদ্মাগুপুরাণ তিরোহিত হইলে, তৎপর্িবর্তে কতকগুলি তীর্থসাহা ্ময, 
অধ্যাত্ম্যরামায়ণ, . ক্ুদ্রস্তোত্র ও উপাখ্যানমালা উহীর উপপুরাঁণত্বের পরিচয় 


 দ্িতেছে। 


1 “প্রাণা বৈ যশোবীর্ধ্যং তৎপ্রাপেষুৎক্রান্তেঘু শরীরং শ্বয়িতুমপ্রিয়ত তস্ত 
শরীর এব মন আসীৎ। সোহকাময়ত মেধ্যং স ইদং স্তাদাত্বন্ঠনেন স্যামিতি | 
ততোহস্বঃ মমভবদ্যবস্বস্তন্সেধ্যমভূদিতি তদেবাশ্বমেধস্তাম্বমেধত্বং ” 

( বুহদারণ্যক উপনি* ১1২1৬-৭ ) 
তিতন্তম্মাদস্বঃ নমভবৎ। ততোহশ্বনামা প্রজাপতিরেব সাক্ষাদত্র স্তয়তে ষন্মাচ্চ 


.. পুনস্তৎ প্রবেশাৎ গতষশো বীধ্যত্বাদমেধ্যং (শাঙ্করভাষ্য ) 


1] ১৬৭ ] 


ব্রহ্গার্পণ 


নন্দতরঙ্গিণী, ভাবার্থদীপিকা আনন্দলহরীটীকা, ত্রিপুরার্চন- 
রহস্ত ও জ্যোৎস্না (হ্ঠ প্রদীপিকা) নামে কএকথানি গ্রন্থ 
রচনা করেন। ২ শিবলালামৃত প্রণেতা । 
ব্রহ্মানন্দগিরি, শ্রীমত্গবদগীতা-টাকা-প্রণেতা । 
ব্রহ্মানন্দভারতী, ১ ভাগবতপুরাণৈকদশস্বন্ধসার প্রণেতা । 
২ রামানন্দ ও গোপালানন্দের শিষ্য । ইনি শঙ্করাচী্যকৃত 
বাক্যস্তুধা ও বিষ্ুসহজ্রনামভাষ্যের টীকাপ্রণয়ন কর্তা । 
্রহ্মানন্দযোগী, বৈদিকষিদধান্ত প্রণেতা। 
ব্রহ্মানন্দসরস্বতী, ১ আনন্দদীপনী কর্পূরস্তোত্রটাকা প্রণেতা । 


২ চিৎপ্রভাপরিভাষেন্দুশেখরটাকা রচয়িতা । ২ ঈশা- 
বাস্যোপনিষৎশ্সোকার্থ, ঈশাবাস্যোপনিষদ্রহস্ত, মাওুক্যো- 


পনিষদ্ভাষ্য ও বেদাত্তস্ত্রমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেত!। 
৪ পুকুষার্থপ্রবোধ প্রণয়নকর্তী । ৫ নারায়ণতীর্থ, পরমানন্দ 

: সরম্বতী ও বিশ্বেশ্বরের শিষ্য। ইনি অদ্বৈতচন্দ্রিকা বা লঘু- 
চন্দ্রিকা নামে মধুন্দনকৃত অদ্বৈতসিদ্ধির একথানি টিগ্রনী 
এবং অদ্বৈতসিদ্ধান্তবিঘ্োোতন, সিদ্ধাস্তবিন্দন্তায়রত্বাবলী, গৌড়- 
ব্রন্মানন্দীয় ও ব্রহ্মানন্দীয় নামে কএকথানি গ্রন্থ রচনা করেন। 
ইনি সাধারণে গৌড় ব্রহ্মানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন । 

ব্রহ্মানন্দী, সন্ধযাসপদ্ধতি প্রণেতা । 

ব্রক্মাপেত পু ব্ন্াণং ব্রহ্মতেজঃস্বরূপং সূরধ্যমুপেত উপগত£, 
ততঃ পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ৃর্য্যমণ্ডলসমীপবাসী বাক্ষ 
ভেদ। মাঘমাসে ক্র্যমণ্ডলে ত্বষ্টা, যমদগ্রি, কম্বল, তিলোত্তম1, 
ব্রহ্ধাপেত, খতজিৎ ও ধৃতরাষ্ট্র, এই সাতজন রাক্ষন বাঁস 


করে। 
দুষ্ট] চ যমদগ্রিশ্চ কম্বলোহ্থ তিলোত্বম1। 


ব্রদ্মাপেতোহথ খতজিদ্ধৃতবা্টরন্চ সপ্তমঃ | 
মাঘমাসে বসন্ত্যেতে সপ্ত মৈত্রেয় ভাস্করে ॥* (বিষ্্পুত ২৯০১৫) 
ব্রহ্মাভ্যান (পুং) ব্রন্ষণঃ বেদস্ত অভ্যাসঃ। বেদাভ্যাস। 
ব্রহ্মায়ণ (ত্রি)১ ত্রন্মের আশ্রয় স্থান। ২ নারায়ণের নামীত্তর। 
ব্রহ্মায়তন (কী) ব্রহ্ণঃ আয়তনং। ব্রাহ্মণের গৃহ। ২ ত্রহ্গমন্দির | 
“তরন্মায়তনে বিপ্রান্‌ বিনিহন্তাদগামিনো গোষ্টে।” 
(বৃহতৎসৎ ৩৩।২২ ) 
ব্রাঙ্গণের গৃহে উষ্কা পড়িলে বিপ্রগণের বিনাশ হয়। 
ব্র্ধারণ্য (কী) ব্রহ্মণঃ বেদস্ত অর্ণ্যমিব। বেদপাঠভূমি | 
ব্রক্গার্পণ ক্রী) ব্র্দৈবার্পণং। সর্ধকর্ধাগ্তাত্বকরূপে তরন্মচিস্তন। 
“বন্ার্পণং ব্রন্মহবিব্ব্দাগ ব্রহ্মণাছতম্।” (গীতা ৪1২৪) 
২ পরমাস্মা ব্রন্ধে সর্ধকর্ম ফল ত্যাগ । কুম্মপূরাণে যথা__- 
্হ্ধা কর্তৃক দত্ত হইতেছে, তাহাই আবার ব্রদ্দে অর্পিত হই- 
তেছে। আমরা কোন কার্য্যের কর্তা নহি,ব্রন্গই মকলের কর্তা ) 


ব্রহ্গাহুত ] 


১৬৮] 


ব্রন্মারৃত 


এইজন্য তাহাকেই দেওয়া হইতেছে। এইরূপ ভাবে কর্ম | ব্রহ্মান্থতি (ভ্ত্রী) ব্রন্গেবাহুতিঃ। ব্রহ্মযজ্ঞ, বেদাধ্যয়ন। 


সকলের অর্পণের নাম ব্রঙ্গার্পণ *। 


্রক্মাবর্ত €পুং), র্দণাং ত্রহ্নিষ্রাঙ্মণানামাবর্ভ ইব্, বল-: 


ত্রাহ্মণাশয়ত্বাদস্ত তথাত্বং |. দেশবিশেষ, পর্যায়-__তপোৌবট। 
“সরস্বতীদৃশদ্ধত্যোর্দেবনদোার্যদত্তরম্‌। 
তং দেবনির্মিতং দেশং ব্রহ্ধাবর্তং প্রচক্ষতে ॥ 
তন্মিন্‌ দেশে য আচারঃ পারম্পধ্যক্রমাগতঃ |. 
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সাচার উচ্যতে ॥৮ (মনু ২১৭-১৮) 


সরম্তী ও দৃষদ্বতী এই ছুই দেবনদীর মধ্যে বে প্রদেশ, 


তাহার নাম ত্রন্মাবর্ত। 
পবিত্র | 
সদাচার বলিয়া কথিত.। . 
এই 'দেশের আচারই সকলের শিক্ষণীয়। ইহা! ভিন্ন 
কুরুক্ষেত্র, মস্ত, কান্তকুজ ও মথুর! এই সকল ব্রহ্মষিদেশ। 
ইহা ব্রন্মাবর্ত হইতে কিঞ্চিৎ হেয়। [ ব্রন্র্ষিদেশ দেখ ।] 
২ তত্রস্থৃতীর্থভেদ ৷ (ভারত ৩৮৪৪০ ) 
ব্রল্লাপন  (ক্লী) ব্রহ্গণে ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যে আসনং। ধ্যানাসন, 
যোগানন। যে আননে বসিয়া ব্রহ্মধ্যান করা হয়, পদ্ম ও 
স্বস্তিকারদি আসন। ২ ক্দ্রধামলোক্ত দেবপুজার্গ আসন 
ভেদ। ইহার লক্ষণ__- 
প্রহ্মাসনং তদ। বক্ষ্যে যত্কত্বা ব্রাহ্মণো ভবেখ। 
একপাঁদমূরৌ দত্ব! তিষ্টেন্দগাকৃতির্ভবেৎ॥»  ( কুদ্রধামল ) 
উরুতে এক পাদ দিয়া দণ্ডাকৃতি অবস্থান করিলে ব্রহ্মাসন 
হয়। এই আসন করিয়া তপন্তা করিলে ব্রহ্গত্বলাভ করা! যায়। 
ব্র্গান্্র (ক্লী) ব্ন্ধস্বরূপমন্ত্রৎ। ব্রন্ধস্বরূপ অস্ত্র বিশেষ। ইহা 
নকল অস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ । মন্ত্রপুত করিয়! ইহ! প্রয়োগ করিতে 
হয়। 
“তদ। রাঁমেণ জুদ্ধেন ত্রহ্গান্ত্ং প্রতি বাবণে। 
নারায়ণবিঘাতার্থং চিন্তিতং চতুরাননম্‌ ॥” 
ব্রঙ্গাস্ত (রী) ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণের মুখ । 


এই দেশ দেবনিন্দিত বলিয়া অতি 


(দেবীপু*) 


ব্রহ্মাহুত (ব্রি) কৃতান্থতি, যাহাকে আহৃতি প্রদত্ত হইয়াছে। 


ব্রহ্মণা দীয়তে দেয়ং ব্রহ্মণে সংপ্রদীয়তে । 
ব্রন্ৈব দীয়তে চেতি বরঙ্গার্পণমিদং পরম্‌ ॥ 
নাহং কর্ত! সর্ববমেতৎ ত্রন্মেব কুরুতে তথা । 
এত ব্রহ্গার্পণং প্রোক্তং ধষিভিস্তত্বদর্শিভিঃ ॥ 
প্রীণাতু ভগবানীশঃ কর্মণানেন শাস্ত্ুতঃ | 
করোতি সততং বুদ্ধ ব্রহ্গার্পণমিদং পয়ম্‌ ॥ 
যদ্বা ফলানাং সন্ন্যাসং প্রকুর্ধ্যাৎ পরমেশ্বরে | 
রর্পামেতদপ্যানরর্ধা্পণমনুত্তম্‌॥” : (কুর্দপু* ৪ অৎ্) 


; ব্রন্ষিষ্ঠ (বি) অতিশয়েন ব্রন্ধী ইঞ্ঠন্‌, টিলোপঃ। 


এই দেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যে আচার, তাহাই : 


্রহ্মাহুতিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষট্কৃতম্।” (মন্তু ২১৬৬) 
ব্রন্ষিন্‌ (পুং) ব্রহ্ম বেদস্তপো বাহস্ত্স্ত শেষতয়! ব্রাহ্থাদিত্বা- 
দিনি, টিলৌপঃ। ১ বেদ ও তপন্তার শেষীভূত পরমেশ্বর । 
(ভারত ১৩।১৪৯।৮৪ ) 
ব্রহ্ম বেদে বেদ্যতয়াহস্ত্যস্ত ইনি। ২ বেদ ও তদর্থাভিজ্ঞ। 
অতিশর 
্র্গজ্ঞ, ব্রহ্গজ্ঞানসম্পন্ন । 
দত্রন্ষণা ভগবস্তো। যো ব্র্িষ্ঠঃ সএত৷ উদনতাম* বৃহদাঞউপ) 
ব্রান্দিষ্ঠঃ ব্রহ্মণোহতিশয়েনাভিজ্ঞঃ, (ভাষ্য ) 
ব্রন্দিষ্ঠা (ভ্্রী) ত্রদ্িষ্ঠ-টাপ্‌। হুর্গী। ইনি বেদমাতা 
বলিয়৷ ব্রন্দিষ্ঠা নামে কথিত হন। : 
ত্রন্দিষ্ঠা বেদমাতৃত্বাৎ গায়ত্রী চরণাগ্রজা | 
_.বেদেষু চরতে যম্মাৎ তেন সা! ব্রহ্মচারিণী ॥৮ (দেবীপুত৪৫ অণ্) 
ব্রন্মী (স্ত্রী) মেধাজনকত্বাৎ ব্রদ্মণে হিত! ব্রহ্ম -অন্‌ বাহুলকাৎ 
নবৃদ্ধিঃ। স্বনামখ্যাত শাকবিশেষ, ব্রহ্মীশাক (91101709০- 
(00008100108) 17611995019 10101019718) | : হিন্দী-_বরম্তী । 
রনী, স্বেতচমনী? তৈলঙ্গ-__-শহ্বদানীচেষ্টু$ অধবির্ী। বোস্বাই__ 
বাম। তামিল-__বীমী, মহারাষ্ট্র-ব্রদ্ষমাওুকী। পর্য্যায়-_ 
মৎস্তান্মী, স্ুরসা, বয়স্তা, ব্রহ্মচারিনী, (রত্বমীল1)। ভাবপ্রকাশ 
মতে ইহার পধ্যায়--কপোতবস্কা, ব্রাহ্মী ও সোমবল্লী । ইহার 
গুণ-_সারক, শীতবীর্ধ্য, তিক্ত, কষায়, মধুররস, লঘু, মেধা- 
জনক, শীতল, মধুরবিপাক, আযুস্কর, রসায়ন, স্বর ও স্মাতি- 
শক্তির বদ্ধক, কুষ্ঠ, পাও, মেহ, রক্তদৌষ, কাস, বিষ, শোথ 
ও জরনাশক। (ভাবপ্রণ) [ত্রাঙ্গী শব্ধ দেখ ] 
২ পক্কগড়ক মতন্ত, চলিত পাঁকালমাছ । (ত্রিকাণ) 
৩ ফপ্তিকা, চলিত বামুন হাটা। (মেদিনী) 
ব্রহ্গীঘ্ধত (ব্লী) ব্রহ্মীজাতং দ্বতং । দ্বতৌষধি বিশেষ । 
ইহার অপর নাম সারম্থতত্বত। প্রস্বত প্রণালীঃ-_মুল ও পত্র 
সহিত ব্রহ্দীশীক জলে ধুইয়া উদুখলে পেষণ করিয়৷ তাহার 
রস নিডড়াইয়া লইবে। পরে এ রস ১৬ সের, গব্য ঘ্ৃতত 
৪ সের, কক্কার্থ হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল, 
হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমাণ এবং পিপল, 
বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি, বচ,এই সকল বস্ত প্রত্যেকের ছুইতোল৷ 
দিয়া থাবিধানে মৃছ অগ্নিতে পাক করিতে হইবে। এই 
ঘ্ৃত পান করিলে স্বরবিরূতি নিবারিত হয়। যাহারা কোকি- 
লেরস্তায় কস্বর ইচ্ছা করেন, তাহারা এই ঘ্বত সেবন করুন। 
৭দ্িন এই স্বৃত সেবনে কিন্নরের স্তায় কহস্বর হয়। মাস 
পরিমাণ ইহা সেবন করিলে শ্রেতিধর হ্ওয়! যায়। এই : 


ব্রন্মোপণেতৃ 1,৯৬৯. ] ব্রাহুই 
দ্বত সেবনে কুষ্ঠ, অর্শ, .প্রমেহ, ও. কাশরোগ প্রশমিত এবং | উপ-নী-ত্চ। উপনয়নহেতুকদণ্ুত্বাৎ তথাত্বম্‌। ১ পলাশবৃক্ষ ণ 
বল, বর্ণ ও অগ্নিবদ্ধিত হয় 1. . ২ ব্রাহ্মণের উপনয়ন কর্তা । 
(ভৈষজ্যরত্বাবলী শ্বরতেদাধিকার) | ব্রন্ষৌদন (ক্লী) ব্র্দণে দেয়মোদনং। যজ্ঞে খত্বিকৃদিগকে 


ব্রহ্ষীয়ন (ব্রি) অতিশয়নে ব্রদ্দী বরহ্গ-ঈয়স্থন্, টিলোপঃ। 
্রন্িষ্ঠ, ব্রহ্গজ্ঞান্সম্পন্ন । 
ব্রন্ষেন্দ্রনরম্বতী, ১ বেদীস্তপরিভাষা প্রণেতা । ২ জনৈক 
গ্রন্থকার: কবীন্দ্রকৃত কবীন্দ্রন্দ্রোদয়ে ইহার উল্লেখ আছে। 
ব্রন্গেন্দ্ম্বামী, জনৈক গ্রন্থকার। কবীন্দ্রচন্দ্রোদয়ে ইহার 
পৰিচয় পাওয়া যায়। 
ভ্রন্মেশয় (তরি) ব্রহ্গণি তপসি শেতে শী-অহ, পৃষোদক্সাদিত্বাৎ 
সাবুই । ১ কার্তিকেয়। (ভারত বনপৎ ২৩১ অ৭) 
২ বিষ্ুণ। (ভারত শাস্তিৎ ২৪০ অ০) 
ব্রঙ্গেশ্বর, গণপতিরত্ প্রদীপ প্রণেতা। 
ব্রন্ষেশ্বরতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থবিশেষ। 
ব্রন্মোজ ঝ (পুত) ব্রহ্ম বেদমুদ্তি উদ্া ত্যাগে অণ্। বেদত্যাগী 
ত্রদ্ধোত্বাতা বেদনিন্দা কৌটসাক্ষ্যং সুহৃধঃ। 
গহিতান্নাদ্যয়োর্জদ্ধিঃ সুরীপানসমানি ষট্‌॥৮ ( মন্থ ১১৫৭) 
্রন্ধোস্থাতা ব্রহ্মণোহ্ধীতবেদস্তানভ্যাসেন বিস্মরণম্।” (কুন্তুক) 
মনু বেদত্যাগীকে অন্ুপাতকী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 
ব্রন্মেড়,ম্বর (ক্রী) তীর্থভেদ। ইহার পাঠাস্তর ব্রন্ধো- 
ছুন্বর এইরূপ দেখিতে পাওয়। যায়। (ভারত বন্প* ৮৩ অ) 
ব্রন্মোত (তরি) ব্রহ্মণি আ-সম্যক্‌ প্রকারেণ উতং গ্রথিতম্‌। 
“লোপোহস্তোমাডোঃ, ইতি স্যত্রেণ অকারলোপঃ। ত্রন্দেগ্রথিত। 
ব্রন্ধোম্তর (তরি) ব্রহ্ধা ব্রাহ্মণঃ উত্তরঃ প্রধানং যস্ত। ব্রাহ্মণ- 
স্বামিক ভূম্যাদি, যে সকল ভূমি ব্রাহ্ণকে দান করা হয়, 
তাহাকে ব্রদ্ষোত্তর কহে। ব্রক্ষোত্তর ভূমির কোনরূপ কর 
দিতে হয় না। কিন্ত যে সকণ ব্রপ্গোত্তর ভূমি মিউনিসিপা- 
লিটার অধীন নহে, সেই সকল তৃমির খাজনার প্রতি টাকার 
উপর গবর্ষে্ট এক আন! করিয়া রোড্সেস্‌ গ্রহণ করিয়া 
থাকেন ।॥ ২ ব্রহ্ম গ্রধান। 
ব্রন্ষোদতীর্ঘ (ব্লী) তীর্থবিশেষ। (শিবপুরাণ) 
ব্রন্ধোন্ভব (পুং) শিব। (ভারত ১৩।১৭।১৩২ ) 
ব্রন্মোদ্য '€ক্লী) ত্রন্ণে। বেদন্ত বদনং ত্রহ্ম বদ-ক্যপৃ। ত্রক্গ- 
বাক্য, বেদবাক্য। ২ ত্রাঙ্ষণের বাক্য । ও ত্রহ্মকথন। 
ব্রন্মোদ্য। (ত্ত্রী) ব্রহ্ম-বদ-ক্যপৃটাপ্‌। ব্রন্মের কথ|। 
“ত্রন্ষোগ্থাশ্চ কথাঃ কুরধ্যাৎ পিতৃণামেতদীগ্সিতম্‌ ॥” মেন্ছ ২২৩১) 
ব্রদ্ধোদ্যাঃ পরমাত্মনিরূপণপরাঃ কথাঃ (কুম্ধুক) 
_. ব্রহ্ষোপনিষদ্‌ (ত্ত্রী) উপনিষদ বিশেষ । 
। ব্রন্মোপণেতৃ (পুং) ব্রহ্গাণং ব্রাহ্মণং উপনয়তে ইতি, ব্রহ্ষ- 
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দত্ত অন্ন। 
"ব্রন্দৌদনং বিশ্বজিতঃ পচামি শৃথস্ত মে” (অথৎ 8৩৫1৭ ) 
'ব্রাহ্মণেভ্যে৷ দেয় ওদনে। ব্রদ্দৌদনঃ তম্ঠ (ভাষ্য ) 
ব্রাহুই (বা-রো-ই ) বেলুচিস্থানের পার্বত্যদেশবাদী জাতি 
বিশেষ। খিলাতের খান্কেই তাহারা রাজা বলিয়৷ স্বীকার 
করে। তাহারা ত্রাহুইকি ভাষায় কথা৷ কয়, প্রভাষ। পারসী, 
পেস্থ, বা বলুচী ভাষা! হইতে স্বতন্ত্র *। ঝালাবার ও সারা- 
বাত প্রদেশে বহুপংখ্যক কব্রাহ্ুহএর বাস। সাধারণত: 
তাহাদের মধ্যে ৭৪টা থাক আছে। প্রত্যেক থাকের উপর 
এক এফজন সর্দার (বদের) আধিপত্য করিয়া থাকে । 
ইহারা কোথাও স্থামিভাবে বাস করে না। তোমান নামক 
পশমনিন্মিত তান্ুই তাহাদের বাসগৃহ এবং শয়ন ও 
ভোজনোপযোগী পাত্রাদিই তাহাদের আসবাব্‌। সকলেই 
হান্বেলী সম্প্রদায়ভূক্ত সুন্নী মুসলমান । তাহাদের বিশ্বাস 
এই যে, স্বয়ং মহম্মদ বিশেষ অন্ুগ্রহপরবশ হইয়া! তাহাদের 
ধর্মমকন্ম্ম পর্যবেক্ষণের জন্য ৪০ জন সাধুকে পাঠাইয়া দেন। 
বনুচিস্থানের উত্তরদিগ্রত্তী চিহল-তৌ নামক পর্বতে উক্ত 
৪০ জনের সমাধি আছে । উক্ত ৪০ জন ব্যতীত তাহাদের 
মধ্যে পীর, মোল্লা বা ফকির প্রতৃতি অপর সাধু-মুসলমান নাই । 
বহুশত হিন্দু এবং ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদারী মুসলমানগণ এই পবিত্র 
পর্ধত পরিদর্শনে আসিয়া থাকেন। 
পাঠান ও বলুচজাতি হুইতে ইহাদের শারীরিক গঠন 
অনেক বিভিন্ন । কচ্ছ-গগ্ডাবের প্রথর স্্যকর এবং পার্বতীর 


__ শীত ও হিম সহা করিয়া তাহারা স্বভাবতঃই বলশালী হইয়াছে।_ 


৪৩ 


* প্রত্রতত্ববিদ্‌ মেসনের মতে এই জাতি পশ্চিম-এসিয়াখ্ড হইতে বেলুচি- 
স্থানেয় পার্বত্য প্রদেশে আসিয়! বাস করিয়াছে । ডাঃ কন্ডওয়েল তাহাদিগকে 
দ্রাবিড়বংশীয় ও ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে আগত বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া 


_ গিয়াছেন। তিনি আরও অনুমান করেন যে, আধ্য, শক ও তুর্কমঙ্গোলিয় 


প্রভৃতির গ্চায় দ্রাবিড়ীয়গণ উত্তরপশ্চিম পথে ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল । 
ত্রাহ্ুইগণ বলে যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ হান্ব ও আলিপো নামক স্থান হইতে 
এদেশে আসিয়াছে । পটিঞ্াবের সাহেব তাহাদের ভাষায় প্রাচীন হিন্দু শব্দ- 
মালার প্রয়োগ পাইয়াছেন। তাহার ধারণা, ব্রাহুইগণ শক, তুরাণী বা তামিল 
শাখার অন্তভূক্তি হইবে। আলেকসন্দারের অন্থগামী শক (3৪59) 
সেনাগণ পরোপমিসাস্‌ পর্বত ও আরালহুদের মধ্যবত্তী স্থান হইতে ভারতা- 
ভিমুখে আগমন করে, সিদ্ধুপ্রদেশ হইতে তাহার! পুনরায় মূলাগিরি- 
সম্কট অতিক্রম করিয়! বর্তমান বাস ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছে। এখন সেই 
আরালহুদের সমীপদেশে ঝালাবারের ব্রাহইদিগের ম্যায় একটী অনুরূপ জাতির 
বান দেখা যায়। 


ব্রা 272] ব্রাহ্মণ 


তাহার! কন্ম্দক্ষ, কৃষিকাধ্য-নিরত, সহিঞু, সৎসাহসী, উদ্যম- 
শীল, শিকারী ও যোদ্ধা। অর্থপৃর্,ু হইলেও তাহারা বিশ্বামী, 
বিবাদশৃন্ত ও হিংসাবৃত্তিহীন। 

শীত কিংবা গ্রীষ্ম ধতুতে তাহাদের পরিচ্ছদ একই প্রকার 
থাকে । তাহার! মাথায় পাগ্ডী, গায় জামা, পরিধানে পায়- 
জামা, কোমরে কোমরবন্ধ ও পদে চন্মপাদুকা ব্যবহার করে। 
তরবারি, ঢালি ও বন্দুক ইহাদের প্রধান যুদ্ধান্ত্র। ইংরাজ- 
রাজের বোম্বাই সেনাদলে অনেক ব্রাহুইসৈস্ত কন্ম করিতেছে। 

খিলাতের খান্‌ স্বয়ং ত্রাহুই বংশীয়, কুস্তরাণা শাখার 
প্রতিষ্ঠাতা কুস্তারের বংশধর। এই শাখায় অঙ্গদজই, থানী 
ও কুস্তরাণী নামে তিনটা স্বতন্ত্র থাক আছে। কুস্তরাণীগণ 


৮ মনুক্ত রাজাদিগের ধর্মবিশেষ। 
“আবৃত্তানাং গুরুকুলাৎ বিপ্রাণাং পুজকো। ভবেৎ। 
হৃপাণামক্ষয়ো হোষ ত্রান্ধে! ধর প্রকীন্তিতঃ ॥৮ (মনু) 
রাজগণ গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রাঙ্মণদিগের পুজা 
করিবেন। ইহাতে রাজগণের অক্ষয়পুণ্য হইবে। ইহাই 
ব্রাহ্মধন্ম। ৯ নক্ষত্র। ১৯ ব্রহ্মসন্বন্ধী দিন। 
ব্রাহ্মক (তরি) ব্রহ্মণা কৃতং কুলাদিত্বাৎ বুঞ্। : বিপ্রক্কৃত। 
ব্রাহ্মকৃতেয় (পুং) ব্রহ্মরুতের গোত্রাপত্য। 
ব্রাহ্মগুপ্তড (পুং) ৯ আধুধজাতি বর্গভেদ। স বর্গো যেষাং 
ত্রিগ্ভাদিত্বাৎ ছ। ২ ব্রাঙ্মগুপ্তীয়-আয়ুধজাতিবর্গ ভেদযুক্ত। 
ব্রাহ্গণ (পুং) ব্রহ্গণে! বিপ্রন্ত প্রজাপতের্ব! অপত্যৎ, ব্রন্ধ 


অপর থাকদ্য় হইতে কন্তা৷ গ্রহণ করিয়া থাকে । খিলাতপাত 
ব্রাহুই জাতির প্রতিনিধিরূপে রাজনৈতিক-সন্বন্ধ রূক্গ। করিয়া 
ধাকেন। 
ব্রাহ্ম (ক্রী)ত্রন্বণ ইদং, ব্রহ্মন্‌ (তশ্তেদং। পা! 8৩১২০) 
হত্যণ ( নস্তদ্ধিতে । পা! ৬৪।১৪৪ ) ইতি টিলোপঃ | ১ ব্রহ্ধ- 
তীর্থ। এই তীর্থ বৃদ্ধান্ুষ্ঠের মূলে অবস্থিত। ব্রাহ্ষণ আচমন 
করিবার সময় এই তীর্থে জল লইয়া আচমন করিবেন। 
হস্তের দক্ষিণে ও অঙ্গুষ্টের উত্তরে যে রেখা, উহাই ত্রাঙ্গতীর্থ। 
এ রেখায় জল লইয়াই আচমন করিতে হয়। 
“অন্তর্জান্ শুচৌ দেশে উপবিষ্ট উদউ মুখঃ। 
প্রাগ্‌ বা ব্রান্মেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্য মুপম্পৃশেৎ ॥ 
অঙ্গুষ্টোত্তরতো৷ রেখা য৷ পাণের্দক্সিণস্ত চ। 
এতদ্ব্রাহ্মমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ ॥৮ (আহ্বিকতত্ব) 
২ ব্রহ্গপুরাণ। ([ত্রি) ৩ ত্রহ্মসন্বন্ধী | 
“ত্রাঙ্গন্ত তু ক্ষপাহস্ত যত প্রমাণং সমীাসতঃ 1৮ (মন্ু ১৬৮) 
ব্রহ্দদেবতাহস্ত ইতি ব্রহ্মন্‌ (সাস্ত দেবতা । পা 81২২৪) 
ইত্যন্‌, টিলোপঃ। ৪ ব্রঙ্গদেবতাক অন্ত্রাদি। (রঘু ১২৯৭) 
( পুং) ব্রহ্মণোহপত্যং পুমান্‌ হতি অন্। ৫ নারদ। ( জটাধর ) 
ব্রহ্গণ ইবারমিতি অন্। ৬ বিবাহবিশেষ, ব্রাহ্মবিবাহ। 
মহষি মনু ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য, দৈব প্রভৃতি ৮ প্রকার বিবাহের 
উল্লেখ করিরাছেন। 
“আচ্ছাদ্য চার্চরিত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্‌। 
'আহুর দানং কন্টায়। ব্রাঙ্গো ধর্ম প্রকীত্তিতঃ ॥৮ (মনু ৩২৭) 
কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বার৷ আচ্ছাদন করিয়া বিদ্যা ও সদা" 
চারসম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করত যথাবিধি অঙ্চনাপূর্ব্বক যে 
কন্ঠা-সম্প্রদান, তাহাই ত্রাঙ্গ বিবাহ বলিয়া কথিত। 
[ বিস্তৃত বিবরণ বিবাহ শব্দে দেখ ] 
৭ মুহুত্তবিশেষ, ত্রাঙ্গমূহু ভু, রাত্রির শেষ চারি দওড। 


বেদস্তমধীতে বা ব্রহ্মনঅণ্‌ (ব্রাঙ্মোইজাতৌ । পা ৬।৪।১৭১) 
ইতি ন, টিলোপঃ। বিপ্র জাতিভেদ। . ব্রাঙ্গণত্বজাতি। 
পধ্যায়_দ্বিজীতি, অগ্রজন্মা, তৃদেব্, বাড়ব, বিপ্র। (অমর) 
দ্বিজ, সুত্রক, জ্যেষ্ঠবর্ণ, অগ্রজাতক, দ্বিজন্মা, বক্তুজ, মৈত্র, 
বেদবাস, নয়, গুরু ( শব্দরত্বাণ ) ব্রহ্মা, ষট্কর্্া, দ্বিজোত্তম | 
(রাঞ্জনি*) ত্রাহ্গণ সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রক্মদ্বীপে 
ইহাদের সংজ্ঞ। হংস, শাল্সলদ্বীপে শ্রুতিধর, কুশদ্বীপে কুশল, 
ক্রৌঞ্চদ্বীপে গুরু, শাকদ্বীপে খতব্রত। পুষ্করদধীপে সকলই 
এক্বর্ণ। (ভাগ) 'ব্রাহ্মণোহন্ত মুখমাসীৎ, (ক্রতি) 
ব্রদ্দের মুখ হইতে ব্রাঙ্গণ উৎপন্ন হন। মন্তুতে লিখিত আছে-__ 

“লোকানান্ত বিবৃদ্ধ্্থং মুখবাহুরুপাদতঃ | ্‌ 

ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্ঠং শৃদ্রঞ্চ নিরবর্তয়ৎ ॥৮ (মন্তু ১৩১) 

পরমেশ্বর পৃথিবীস্থিত লোকসমূহের বুদ্ধির জন্য মুখ, বাহু, 
উরু ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ত ও শৃদ্র এই চারি 
বর্ণের স্থষ্টি করেন। ত্রাঙ্গণকে সৃষ্টি করিয়া অধ্যাপন, 
অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টা বন 
নির্দেশ করেন। এইজন্য ইহাদের একটা নাম ষট্কর্ম। 

“অধ্যাপনমধ্যয়নং যজনং যাঁজনং তথ] । 

দানং প্রতি গ্রহঞৈব ত্রাহ্মণানামকল্পস্ৎ ॥৮. (মনু ১৮৮) 

ব্রহ্মার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ব্রাহ্মণ 
সকলের অগ্রে উৎপন্ন হন ও বেদধারণ করেন বলিয়! ধর্মান্- 
শাসনে ত্রাঙ্মণই স্ৃষ্টপদার্থ সমুদায়ের প্রভু । দেবলোক ও 


_পিতৃলোক হব্যকব্য প্রাপ্ত হইবেন এবং তন্বারা নিখিল জগৎ 


রক্ষা হইবে বলিয়া ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া অগ্রে স্বীয় মুখ হইতে 
ত্রাহ্মণকে স্থাষ্ট করেন। ন্বর্ণবাসী দেবগণ ধাহার মুখে 
হবনীয় দ্রব্যসামগ্রী সদা ভোজন করিয়া থাকেন, শ্রাদ্ধাদিতে 
প্রদত্ত অন্নাদি পিতৃগণ ধাহার মুখে গ্রহণ করেন, সেই ব্রাহ্মণ 
হইতে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে? স্্রপদার্থের মধ্যে যাহাদের 
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প্রাণ আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি 
আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে আবার মনুষ্য 
শ্রেষ্ঠ ও মনুষ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ধশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের 
মধ্যে ধাহারা বিছ্বান্‌ তাহারা শ্রেষ্ঠ, বিদ্বান্দিগের মধ্যে যাহাদের 
কর্তব্যবুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাহারা শ্রেষ্ট, তাহাদিগের মধ্যে 
আবার অনুষ্ঠানকারী শ্রেষ্ঠ এবং অনুষ্ঠানকারীর মধ্যে ব্রহ্গজ্ঞ 
ব্রাঙ্মণই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম । 

বিপ্রের যে শরীরোৎপত্তি, তাহা ধর্মের শাশ্বত মূর্তিমান্‌ 
অবস্থা । ধর্মার্থে উপনীত হইয়া বিপ্র ব্রহ্মত্ব লাভ করেন। 
বখন ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, তখন তিনি পৃথিবীতলে সর্বো- 
পরি প্রতিষ্ঠিত হন এবং ধর্দসমূহ রক্ষার জন্য সর্বজীবের 
ঈশ্বরত্বে ব্রতী হন। '্রেলোক্যান্তর্বত্তী সমুদয় ধনই বিপ্রের 
নিজস্ব । সর্ধবর্ণের শ্রেষ্ঠ এবং উৎকৃষ্ট স্ানজাত বলিয়৷ বিপ্রই 
সমুদায় সম্পত্তি প্রতিগ্রহের যোগ্যপাত্র। বিপ্র যাহা ভোজন 
করেন, পরিধান করেন বা দান করেন, তাহা পরকীয় হইলেও 
নিৰস্ব। যেহেতু বিপ্রেরই অনুগ্রহ বলে অপরাপরলোকে 
ভোজনপানাদি দ্বার জীবিত রহিয়াছে । 

বিপ্র সদাই আচারান্ুষ্ঠানে যত্ববান্‌ থাকিবেন। আচার- 
ত্রষ্ট হইলে বেদের ফলভোগী হইতে পারেন না। বিপ্র 
আচারধুক্ত হইয়া! যদি বৈদিক অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে 
বেদফলের সম্পূর্ণ ভাগী হইতে পারেন। (মনত ১ অণ) 

মহাভারতে লিখিত আছে-_ত্রাঙ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্তা 
গভে ব্রাহ্মণ হইতে যে পুত্র হয়, সেই পুত্রও ব্রাহ্মণ হয় । 

“বরাহ্গণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো! ব্রাঙ্গণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ। 

ক্ষত্িয়ায়াং তথৈব স্যাদ্‌ বৈ্তাক্ামপি চৈব হি ॥» 

(ভারত অনুশাসনপর্ধ ৪৭২৭ ) 

ব্রাহ্মণীর গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে যে জন্মগ্রহণ করে, সেই 
ব্রান্ণণই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 

মহাভারতে শান্তিপর্ে বিপ্রের লক্ষণ এইরূপ লিখিত 
আছে,_যাহার! জাতকন্মাদি সংস্কার দ্বারা সংস্কৃত, পরমপবিত্র 
ও বেদাধ্যয়নে অন্ুরক্ত হইয়! প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দনা, স্নান, জপ, 
হোম, দেবপুজা *ও অতিথিসতকাররূপ ষট্কন্ম্ের অনুষ্ঠান 
করেন এবং শৌচাচারপরায়ণ, নিত্য ব্রহ্গনিষ্ঠ, গুরুপ্রিয় ও 
সব্বদা সত্যনিরত থাকেন, তাহারাই ত্রাঙ্ণ। ব্রাঙ্গণ কেবল 
সত্বগুণপ্রধান। (ভারত শান্তিপ*ৎ ১৯০ অ০) 

বিপ্রের জীবিকা-প্রভৃতি বিষয়ে ভগবান্‌ মন্থু লিখিয়া- 
ছেন বিপ্র জীবিতকালের প্রথম চতুর্থভাগ গুরুসমীপে 
বাস করিয়! দ্বিতীয়ভাগে কতদার হইয়া! স্বগৃহে অবস্থান 
কাঁরবেন। যাহাতে কোন প্রাণীর কিছুমাত্র অনিষ্টাচরণ হয়, 


[7১৭৫] 
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অথবা৷ অভাবপক্ষে অল্পমাত্রই পীড়ন হয়, আপৎকাল ব্যতীত 
অন্তসময়ে এইরূপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়৷ জীবিকানির্ধাহ করা 
ব্রাহ্মণের বিধেয় নহে। সংসার-যাত্র! মাত্র চলিয়! যায়, এই লক্ষ্য 
রাখিয়া এবং শরীরকে কোনরূপ ক্লেশ না দিয়া বিপ্রের ধনসঞ্চয় 
করা কর্তব্য। বিপ্র খত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত বা সত্যানৃত 
দ্বারা জীবিকানির্বাহ করিবেন, কিন্তু কদীচ শ্ববৃত্তি ( চাকুরী ) 
অবলম্বন করিবেন না। খত প্রভৃতির অর্থ এইরূপ,-_তূপতিত 
ধান্তাদির কণাসমূহ এক একটী করিয়া উচ্চয়নরূপ উঞ্চবৃ্ি 
অথবা ধান্তাদির মঞ্জরী উচ্চয়নরূপ যে শিলবৃত্তি, এই উঞ্চশিল- 
বৃত্তিদ্ধারা৷ জীবিকানির্বাহ করার নাম খত। অধাচিতভাবে 
যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহা! অমৃতবৃত্তি। ভিক্ষাজীবনের নাম 
মৃতবৃত্তি। কৃষিজীবনের নাম প্রমৃত এবং বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা- 
নির্বাহের নাম সত্যানৃত বৃত্তি। 

এই সকল বৃত্তি দ্বারা জীবিকানির্বাহকারী ত্রাঙ্গণ চারি- 
শ্রেণীতে বিভক্ত, যথা কুশুল-ধান্যক, কুভ্তীধান্তক, ত্র্যহৈহিক 
ও অশ্বস্তনিক। যে বিপ্র তিন বংসর অনায়াসে চলিত্তে 
পারে, এইরূপ ধান্তাদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন ) তাহার নাম 
কুশুলধান্তক। এইরূপ বিপ্র সোমপান করিবার যোগ্য । 
ঘিনি এক বৎসরের উপধুক্ত ধান্তাদি সঞ্চয় করিয়া রাখেন, 
তাহার নাম কুন্তীধান্তক। কাহারও কাহারও মতে ছয় মাস 
চলিতে পারে, এইরূপ ধান্তাদি সঞ্চয়কারীর নাম কুস্তীধান্যক | 
তিন দিন চলিতে পারে, এইরূপ ধান্তাদিসঞ্চয়কারীর নাম 
ত্র্যহৈহিক। যিনি আগামী কল্যের জন্তও কিছুমাত্র সঞ্চয় 
.করেন না, প্রতিদিন সংগ্রহ করিয়া জীবিকানির্বাহ করেন, 
তাহার নাম অশ্বস্তনিক। এই অশ্বস্তনিক বিপ্রই সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ। তৎপরে ত্র্যটহহিক ও কুভ্তীধান্যক। কুশৃলধান্যক 
ব্রাহ্মণের মধ্যে নিকৃষ্ট। 

এই সকল বিপ্রের মধ্যে কেহ বা খতামৃতাদি ষট্কর্ধমশশীলী, 
কেহ বা ভ্রিকর্মশীলী, কেহ ব! দ্বিকন্মান্বিত, আবার কেহ 
কেবলমাত্র অধ্যাপন। দ্বারা জীবিকানির্বাহ করেন। 

শিলোঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ ধনসাধ্য পুণ্যকর্মে অক্ষম বলিয়া 

কেবলমাত্র অগ্নিহোত্রপরায়ণ হইবেন এবং পর্ব ও অয়নান্তে 

যে সকল ষজ্ঞ করিতে হয় অর্থাৎ দর্শপৌর্ণমাসাদি যজ্ত করি- 
বেন। যাহ। দস্তাদিশৃন্ত ও সরল, যে জীবিকালাভে কিছুমাত্র 
শঠত৷ বা বঞ্চনা করিতে হয় না, যাহা অতিবিশুদ্ধ অর্থাৎ 
যাহাতে পাপের সংস্পর্শমাত্র নাই, বিপ্র এইরূপ জীবিকা যজন- 
ধাজনাদি দ্বারা সম্পন্ন করিবেন। শ্খার্থী বিপ্র কেবলমাত্র 
সন্তোষ অবলম্বন করিয়াই ধনচেষ্টাদি হইতে বিরত থাকিবেন। 
যে হেতু সন্তোষই সুখের মূল ও অসন্তোষই দুঃখের কারণ। 


ব্রাহ্মণ, 


গৃহস্থ ত্রাঙ্গণগণ উপরোক্ত বৃত্তিপমুদয়ের মধ্যে কোন 


একটী বৃত্তি অবলম্বন করিয়া নিম্নোক্ত নিয়মসকল প্রতি- 
পালন করিবেন। বিপ্র যাবজ্জীবন নিরলস হইয়া স্ব স্ব 
আঁশ্রমবিহিত বেদোক্ত ও ন্মার্ত কর্তব্যকর্ম্সমুদায় সম্পাদন 
করিবেন। যে সকল বিষয়ে ইন্দ্রিয়গণের শীঘ্র আসক্তি হয়, 
এইরূপ কর্ম, অথব! শান্ত্রবিকুদ্ধ অযাজ্যযাজনাদি, ধন থাকিতে 
বা ধনাভাব হইলে যে কোন স্থল হইতে ধনসংগ্রহের চেষ্টা 
করা ব্রাহ্মণের বিধেয় নহে। ইচ্ছা করিয়া কোন ইঞ্জ্রিয়বিষয়ে 
আপক্ত হইবে না, ইন্দ্রিয়গণ কোন বিষয়ে আসক্ত হইলে 
মনোবল দ্বারা তাহাদিগকে নিবৃত্ত করাইতে হইবে। বে 
কোন উপার্জন বেদীভ্যাসের বিরুদ্ধ, তাহা পরিত্যজনীয়। 
যেকোন প্রকারে পরিবার প্রতিপালন করিয়া প্রতিদিন 
স্বাধ্যায়কার্ধ্য সাঙ্গ করিতে পারিলেই বিপ্রের জীবন সফল হয় । 
যেমন বয়স, যেরূপ কর্ম, যে পরিমাণ ধন, যে প্রকার বেদা- 
ধ্যয়ন ও যাদৃশ বংশমর্ধ্যাদা, বেশ, তৃষা, বাক্য ও বুদ্ধিকে 
তদনুরূপ করিয়া বিচরণ করাই বিধেয়। বিপ্র ধষিযজ্ঞ অর্থাৎ 
বেদাধ্যয়ন, দেবযজ্ঞ অর্থাৎ হোম, তৃতষজ্ঞ, (ভূতবলি ) 
মনুষ্যষক্ঞ (অতিথিসৎকার ) ও পিতৃযজ্ঞ (শ্রান্ধ) এই পঞ্চ- 
বন্ধেব্র সর্ধদা অনুষ্ঠান করিবেন। শক্তি থাকিলে এই সকল 
বঙ্ঞান্ু্ঠীন কদীচ পরিত্যাগ করিতে নাই। উদিত হোমকারী 
ব্রাহ্মণ দিবা ও রাত্রির প্রথমে এবং অনুদিত হোমকারী দ্রিবা 
ও রাত্রির শেষে সর্বদা অগ্নিহোত্রধজ্ঞ করিবেন। কৃষ্ণপক্ষ 
শেষ হইলে দর্শনামক-যজ্ঞ ও পুর্ণিমাতে পৌর্ণমাস যজ্ঞ, নৃতন 
পদ্য প্রস্তুত হইলে আগ্রহায়ণ যাগ, খতুপূর্ণ হইলে চাতুর্মাস্য 
বাগ এবং অয়নের প্রথমে পণুযাগ করা কর্তব্য। 

বেদবিরুদ্ধমার্গীবলম্বী, বর্ণান্তরবৃত্তিজীবী, বিড়ালব্রতী, বেদ- 
বিরুদ্ধতার্কিক ও বকত্রতী বিপ্রদ্দিগকে রাক্য দ্বারা অর্চন৷ 
করিবে না 5 কিন্তু অন্নদানে নিষেধ নাই। স্নাতক ব্রাহ্মণ মুণ্ডন 
হইবে না,কিন্তু কেশ, নখ ও শ্মশ্র কর্তন করিবেন, সর্বদা তপঃ- 
ক্লেশসহিষ্ু হইবেন ও, শুক্লবাস পরিধান করিবেন । তিক্ষাদির 
সময় বেগুনির্টিত যষ্টি ও. শৌচ প্রল্রাবাদির জন্য জলপুর্ণ কমগুলু 
সজে লইবেন । সুর্ধ্য উদিত হইতেছেন বা! অস্ত যাইতেছেন, 
এইরূপ অবস্থায় সূর্ধ্যবর্শন. করিতে নাই, বানুগ্রস্ত সৃর্য্য ও 
জলপ্রতিবিদ্বিত সুরধ্য দেখা নিষিদ্ধ । বতসবন্ধনের রজ্জু উল্লজ্বন, 
বারিবর্ষণকালে দ্রুতগমন ও জলে স্বকীয় প্রতিবিত্ব দর্শন কদাচ 
কর্তব্য নৃছে। এক বস্ত্র পরিধান করিয়া ভোজন, বিবস্ত্র হইয়! 
ম্বান এবং পথে, ভস্মের, উপর, গোচারণ স্থান, ফাল দ্বারা 
কষিত ভূমি, জল, শ্শানস্থ চিতা,.দেবমন্দির, মৃত্তিকান্তপ ও 
গর্ভ এই সকল স্থলে মলমৃত্র পরিত্যাগ করিতে নাই। 


8 ডি 


এ, 


ব্রাহ্মণ 


ত্রাঙ্ষণ মুখ দ্বার! ফু'দিয়া অগ্নি জালাইবেন না। স্ষিবেলায 
ভোজন,ভ্রমণ ও শয়ন নিষিদ্ধ। রেখাদি দ্বার! ভূমি খনন করিতে 


এবং পরিহিত মাল! স্বয্ং খুলিতে নাই। যে গ্রামে অধিক সংখ্যক 


অধার্শিক লোক বাস করে, তথায় শুদ্রবশবর্তী জনপদে এবং 
বেদবহিত্্তি পাষগুগণ কর্তৃক আক্রাস্ত দেশে ত্রাক্মণ বাস করি- 
বেন না। যেসকল পদার্থের শ্বেহময় সারভাগ বাহির করিয়া 
লওয়া হইয়াছে, তাহা ভোজন করিবেন না। যাহাতে দৃষ্ট ও 
অদৃষ্ট কোন ফল নাই, এইরূপ বৃথা চেষ্টা করিতে নাই । অগ্রলি 
দ্বারা জলপান, উরুর উপরে রাখিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ এবং 
প্রয়োজন না থাকিলে কোন বিষয়ে কুতুহলী হইতে নাই। 
অশীস্ত্রীয় নৃত্যগীত অথবা! বাদিত্র-বাদন করিবে না। বাহুর 
ভিতরে বা উপরে হস্ততল দিয়া আক্ফোটন ধ্বনি, দস্তে দত্ত 
ঘর্ষণ করিয়া শব্দ বা অন্থ্রাগ ভরে গর্দভাদির স্াস চীৎকার 
ব্রাদ্ধণের বিশেষ নিষিদ্ধ। কাংস্তপাত্রে পদ ধাবন, ভগ্রপাত্রে 
ভোজন অথবা যে পাত্রে আহার করিলে মনোভাব 
অপ্রশস্ত হয়, তাহাতে ভোজন করিবে না। অন্ঠের ব্যবহার্য 
চম্মপান্কা, বন্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, মালা ও কমওলু প্রভৃতি 
ব্যবহার করিতে নাই। আপনা আপনি নথ ও লোম 
ছেদন কিংবা দত্ত দ্বারা নখ উৎপাটন করিতে নাই। 

্রাঙ্মণ ত্রান্ধ্যমুহূর্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষপ্রহরে জাগরিত 
হইয়। ধর্ম ও অর্থ এবং কিরূপ কায্মক্রেশে তাহা লভ্য, তদ্বিষয়ে 
চিন্তা করিবেন। বেদতত্বার্থ পরবন্ষের নিরূপণ কক্রিয়। শয্যা 
হইতে উঠিবেন! তৎপরে আবগ্ক মলমুত্র ত্যাগ করিয়! 
শুচি হইয়া সমাহিতমনে প্রাতঃম্নান, সন্ধ্যা ও গায়ত্রীজপ 
করিবেন । ইহাতে দীর্ঘায়ু, প্রজ্ঞা, যশ, কীর্তি এবং ব্রহ্মতেজ 
লাত হয়। ইত্যাদি। (মনুসংহিতার ৪র্থ অধ্যায়ে ব্রাক্মণের 
কর্তব্যের বিস্তৃতবিবর্ণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে 
তদ্বিস্ন লিখিত হইল। রঘুনন্দন আহ্কিক তন্বেও এ সকল 
বি্ষয় স্ুশৃঙ্খলভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন ।) ৃ 

ব্রাহ্মণের প্রতিদিন যথ| নিয়মে সন্ধ্যাবন্দনাদি করা অব্ঠ-. 
কর্তব্য। যদি কোন ব্রাহ্মণ মোহপ্রযুক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি না 
করেন, তাহা হইলে দেব. ও পিতৃগণ' তৎপ্রদত্ত পুজা ও 
শ্রাদ্ধাদি গ্রহণ করেন না এবং পরী সকল ত্রান্মণ শূ্রের ন্যায় 
দৈব ও পৈত্রকার্ধ্যে বর্জনীয় |... 

“ন গৃহুত্তি স্থরাস্তেযাং পিতরঃ পিওতর্পণম্‌। 

স্বেচ্ছয়া চ দ্বিজীতেশ্চ ত্রিসন্ধ্যারহিতস্য চ |” | 

“নোপতিষ্ঠতি যঃ পুর্বাং নোপান্তে যন্ত পশ্চিমাং। 

স শুদ্রবদ্বহিঃকার্ধ্যঃ সর্বন্মাদ্দিজ কর্মাণঃ |”. 

(ব্রহ্মবৈবর্তপুণ প্রর্কৃতিখৎ ২১ জৎ ) 
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বেদাস্তপারে লিখিত আছে--সন্ধ্যাবন্দনাদি নিত্যকর্মা। ইহা 
না করিলে প্রত্যবায় হয়। ইহার অনুষ্ঠানে দৈনন্দিন পাপ ক্ষয় 
হয়। “নিত্যানি, অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি” 


(বেদাস্তসার ) 
ব্রাহ্মণের প্রতিদিন সন্ধ্যাকরণের ফল--- 


'াবজ্জীবনপর্য্যস্তং যন্ত্িসন্ধ্যং করোতি যঃ। 
স চ সুধ্যসমে! বিপ্রস্তেজসা তপসা সদ! ॥ 
তৎপাদপস্মরজসা সদ্যঃ পৃতা৷ বস্থন্ধর]। 
জীবন্ুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপৃতো হি যো দ্বিজঃ | 
তীর্থানি চ পবিত্রাণি তন্ত সংস্পর্শমাত্রতঃ | 
ততঃ পাপাণি যাস্ত্যেব বৈনতেয়াদিবোরগাঃ ॥৮ 
(ত্রহ্মবৈবর্তপু* প্রকৃতিখ* ২১ অণ্) 
যে্রাক্মণ যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যার অনুষ্ঠান করেন, তিনি হুর্্যতুল্য 
তেজঃসম্পন্ন হয়পেন। তাহার পাদপন্র-পরাগ দ্বার! পৃথিবী পবিভ্রা 
হন এবং তৎসংস্পর্শে তীর্থসকল পুত ও পাপ সকল বিদূরিত হয়। 


ব্রাহ্মণের নিন্দিতকর্ম্ম--বিফুমন্ত্র পরিত্যাগ, ভ্রিসন্ধ্যা-বর্জজন, 


একাদশী না করা, বিষ্ণনৈবেদ্যভোজন, শৃদ্রান্নতোজন, শূদ্রের 
শবদাহন, শুদ্রযাজন, কন্ঠাবিক্রয়, হরিনাম্বিক্রয় ও বিদ্যাবিক্রয় 
প্রভৃতি কর্ন ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত। ইহা! ভিন্ন ধাবক, বৃষ- 
বাহক, বুষলীপতি, অসিজীবী, মসীজীবী, অবীরান্নভোজী, 
ধাতুন্নাতান্নতোজক, তগজীবী, বার্ঘ,ষিক, সুর্য্যোদয়ে দ্বির্ভোজী, 
মতস্তভোজী ও শালগ্রামশিলাপুজাদিরহিত ব্রাঙ্মণ নিন্দিত। 
| (ব্রহ্মবৈবর্তপুৎ প্রকৃতিখৎ ২১) 
“বদি শূদ্রাং ব্রজেদ্বিপ্রো। বৃষলীপতিরেব সঃ। 
স ভ্রষ্টে৷ বিপ্রজাতেশ্চ চাগালাৎ সোহ্ধমঃ স্থৃতঃ ॥৮ 
(ত্রহ্মবৈবর্তপু* প্ররৃতিখ* ২৭ অণ) 
ষদি ব্রাঙ্গণ শৃদ্রান্ত্রী গমন করেন, তবে তাহাকে বৃষলীপতি 
কহে। এই ব্রাঙ্ধণ চগডালের অধম। এইরূপ ব্রাহ্মণের 
শ্রাদ্ধের পিও বিষ্ঠাসদৃশ, তর্পণ মৃত্রতবল্য এবং তাহার কোটি 
জন্মাঞ্জিত তপস্তার ফল নষ্ট হয়। 
ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহনিষেধ-_কুরুক্ষেত্র, বারাণসী, বদরী, 
গঙ্গাসাগরসঙ্গম, পুঞ্ষর, তাস্করক্ষেত্র, প্রভাস, রাসমণ্ডল, 
হরিদ্বার, কেদার, সোমতীর্থ, বদরপাচন, সরস্বতীনদীতীর, 
বৃন্দাবন, গোদাবরী, কৌশিকী, ত্রিবেণী ও নারায়ণক্ষেত্র, 
প্রভৃতি তীর্থসমূহে ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ করিতে নাই। 
(ত্রহ্মবৈবর্তপু* প্রকতিখণ ২৭ অণ্) 
পারিভাষিক মহাঁপাতকী ব্রাহ্মণ__ 
“শুদ্রসপ্তোব্রিক্তষাজী গ্রামযাজীতি কীত্তিতঃ | 
দেবোপজীবজীবী চ দেবলশ্চ প্রকীত্তিতঃ ॥ 
চ৪6৮। 


১৭৩ ] 
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শুদ্রপাকোপজীবী যঃ সুপকারঃ প্রকীত্তিতঃ। 
সন্ধ্যাপূজাবিহীনশ্চ গ্রমন্তঃ পতিতঃ স্থৃতঃ ॥ 
এতে মহাপাতকিনঃ কুস্তীপাকং প্রধাস্তি তে ॥” 
(ত্রক্মবৈব্র্তপু* প্রক্কৃতিখৎ ২৭ অ০) 
৭ জন শৃর্রের অধিক যজনকারীর নাম গঁমযাজী | এই গ্রাম- 
যাজীব্রাহ্ষণ, দেবোপজীবী দেবল, শুদ্রের পাঁচক ত্রাঙ্মণ এবং 
সন্ধ্যাদিবিহীন প্রমত্ত ব্রাঙ্গণগণ মহাপাতকী বলিয়া গণ্য। 
এই সকল তরাঙ্গণ কুস্তীপাক নরকে গমন করিয়া থাকেন। 
্রাহ্মণ প্রসন্নচিত্তে যে আশীর্বাদ করেন, তাহা পুর্স্বস্ত্যয়ন। 
“আশিষং কর্ত,মহৃস্তি প্রসন্নমনসা শিশুম্‌। 
শপূর্ন্বস্ত্যয়নং স্বাঞ্ছো বিপ্রানারচনং ফ্রবম্‌ ॥৮ 
(ব্রক্মবৈবন্তপু্ শ্রীক্ষ্ণ জন্ম খৎ ১৩ অ০্) 
ত্রাঙ্গণ কর্ম দ্বার অপাঙ্ক্কেয় বা পঙক্তিপাবন হইয়া 
থাকেন। অপাঙক্তেক্ ব্রাঙ্মণ ঘথা__কিতব, জরণহা, যক্ষ্মী, 
পশুপালক, বার্দ,ষিক, গায়ন, সর্বববিক্রয়ী, অগারদারী, গরদ, 
কুণ্ডাশী, সোমবিক্রয়ী, সামুদ্রিক, রাজদূত, তৈলিক, কুটকারক, 
পিতার সহিত বিবাদকারী, অভিশস্ত, স্তেন, শিল্লোপজীবী, 
পর্বকার, সুচী, মিত্রপ্রোহী, পারদারিক পরিবিত্তি, দুশ্ন্মমা, 
গুরুতন্পগ, কুশীলব, দেবলক, ও নক্ষত্রজীবী, প্রভৃতি ত্রাঙ্গণ 
অপাঙ্ক্রেয়, অর্থাৎ ইহাদের সহিত ভোজন করিতে নাই। 
[ পঙ.ক্তিপাবন ব্রাক্ষণের বিষয় পঙ.ক্তিপাবন শব্দে দ্রষ্টব্য ] 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিবর্ণত্রয়ের প্রণম্য । পুষ্পহস্ত, পয়োহস্ত, 
দেবহস্ত, তৈলাত্যঙ্গিতবিগ্রহ, দেবগৃহস্থিত, ও দেবপুজার 
সময় ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতে নাই। 
*পুজ্পহস্তং পয়োহস্তং দেবহস্তঞ্চ ভূক্থর ৷ 
ন নমেত ব্রাঙ্গণং প্রাতস্তৈলাত্যঙ্গিতবিগ্রহম্‌ ॥” ইত্যাদি । 
(পদন্পু ক্রিয়াঘোগ সাৎ ২ অ-) 
আঁতিতায়ী ত্রাহ্মণকে বধ করিলে কিছুমাত্র দোষ নাই। 
(ব্রহ্মবৈবর্তপুৎ গণপতি খণ ২৫ অৎ্) 
উপরে বিভিন্নশান্ত্র হইতে ত্রাঙ্ধণের আচার ব্যবহার ও 
অনুষ্ঠেক্স ব্রতকন্মীদির বিষয় লিপিবদ্ধ হইয়াছে । ব্রদ্ষের 
মানসকল্পে মানবাদি স্থষ্ট হইবার পরে, তাহাদের মধ্যে জাতি 
বিভাগ সংগঠিত হয়। ভারতবর্ষ ভিন্ন অপরাপর দেশের 
অধিবাঁসিগণ একজাঁতি বলিম্বা গণ্য এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে 
বিভক্ত। কিন্ত এই হিন্দুপ্রধান ভারতভূমে ত্রাঙ্গণাদি- 
চারিজাতির বিভাগ আছে । মধ্য-এসিয়া হইতে যে সকল 
আধ্য ওপনিবেশিক প্রথমে ভারতাভিমুখে আসিয়াছিলেন, 
তাহাদের মধ্যে এরূপ বর্ণবিভাগ ছিল কি না, তাহার কোন 
প্রকুষ্ট প্রমাণ নাই । আমরা খণ্থেদের পুরুষস্থক্তে ( ৯০৯০ 
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১১-১২) দেখিতে পাই বে, পুরুষ বিভক্ত হইলে তাহার মুখ 
হইতে ব্রাঙ্ষণ হইয়াছিল। এতত্িন্ন বাজসনেয় সংহিতা 
(১৪।২৮৩৬), অথর্ববেদ ( ১৫।১০।১-৩ ও 
(তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭১।১।৪-৯ ), তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণ (১/২৬৭ ও 
৩১২৯৩ ) এবং শতপথব্রান্ষণের (২১।৪।১৩ ) সুত্রে ত্রাঙ্মণা- 
দির উৎপত্তির উল্লেথ আছে। বেদ ভিন্ন মন্ুসংহিত৷ কুর্ম- 
পুরাণ-ও. ভাগবত পুবাণেও পুরুষস্ক্তীনুসাঁরে চারি জাতির 
উৎপত্তি কথা ব্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মা পুরাণে ( পুর্বভাঁগ 
৮৯৫৪:১৬০ ) পসর্বভূতে ব্রহ্গ বিদ্যমান” এরূপ চিন্তাবৃত্তিধারী 
প্রজাগণ স্বর়্ত ব্রহ্মা কর্তৃক ব্রাহ্মণরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন। 
বিষণ, মতস্ত ও মার্কগে় পুরাণেও ঠিক প্ররূপ লিখিত জআছে। 
হরিবংশে শুদ্ধ সত্বগুণ হইতে, মহাভারত আদিপর্কে মন্ত্র হইতে 
ও শাস্তিপর্কে কৃষ্ণের মুখ হইতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে (৩৬,২৬-২৯) 
বিরাট্পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি হইয়াছিল, 
এরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। মুখ হইতে উৎপত্তি হেতু ব্রাহ্মণ 
সর্ধবর্ণের প্রথম ও গুরু হইয়াছিলেন। 
পুরাণপ্রসঙ্গে আরও জানা যায় যে, পূর্বে ক্ষত্রিয় ও 
বৈগ্তগণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতেন। ইহারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ 
নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন *। বেদাদি গ্রন্থে ব্রাহ্মণের 
যজ্ঞাদিতে পৌরহিত্য করিবার উল্লেখ আছে । 
(খক্‌ ১৭৯৮।৫ ও এ্তরেরয় ত্রাঙ্গণ ৭ম পঞ্চিকা ) 
ব্রাহ্মণ কর্তৃক ব্রান্গণীতে উৎপন্ন সন্তান ব্রাহ্মণ হইবে। 
ব্রা্ণ যদি অন্ুলোমক্রমে হীন" স্ত্রীতে সমস্তান উৎপাদন 
করেন, তাহা হইলে সেই সন্তান মাতার হীনজাতিত্ব প্রযুক্ত 
তৎসদৃশ জাতি প্রাপ্ত হয়। উৎকৃষ্ট জাতি ব্রাহ্মণ হইতে শূক্র- 
কন্টাতে জাতসন্তান নিকৃষ্ট হইলেও সপ্তম জন্মে উৎকৃষ্ট জাঁতিত্ব 
অর্থাৎ ব্রাহ্গণত্ব লাভ করে। যাজ্ঞবন্ধ্য লিখিয়াছেন,__ সবর্ণের 
মধ্যে অনিন্দ্যবিবাহে যে পুত্র জন্মে, তাহাকে তজ্জাতীয় বলিয়া 
জানিবে। জাতির উৎকর্ষে পঞ্চম বা! সপ্তম জন্মে (ব্রাহ্মণ্যলাভ), 
কিন্তু জীবিকার ব্যতিক্রমে পূর্বব্ৎ অধর (প্রতিলোমজ ) ও 
উত্তর ( অন্থুলৌমজ ) হইয়া থাকে 11 মহাভারতের অন্- 
শীসন পর্ধে ১৪৩ অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণধর্ম্ম 
অবলম্বনে জীবিকানির্বাহকারী ব্রান্গণত্ব প্রাপ্ত হয়। বনপর্কের 


১৯৬৬ ), 


(২৯১/১২-১৩) আমরা! দেখিতে পাই)শুদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়াও 


* হরিবংশ ১১ ও ৩২ অ+ বিষুপুরাণ ৩৮1১১ ৪1২-৩ অঃ ও ৪1১৯২১, 
ভাগবত ৯।২।২৩১ ৯২০২৭ ও ৯।২১।২১ এবং ব্রহ্মাণ্ড লিঙ্গ ও মৎ্ন্তাঁদি 
পুরাণেও এরূপ উল্লেখ পাওয়া ষায়। বিস্তৃত বিবরণ পুরু শব্দে এবং বঙ্গের 
জাতীয় ইতিহাস ব্রা্গণ-কাঁণ্ডে ভ্রষ্টব্য । 

1 মিতাক্ষরায় বিজ্ঞানেশ্বর ইহার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন । 


হি এ 


ব্রাক্মণ 


কোন ব্যক্তি যদি সদৃ্ুণ সকলের সেবা করে, তাহা হইলে 
তাহার বৈশ্ত্ব ও ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ হয়। এমন কি, একমাত্র 
সারল্য গুণে অভিনিবিষ্ট থাকিলে তাহার . ত্রাহ্গণত্ব লাভ 
হইতে পরে *। 
চাতুর্বপ্যসমাজ গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাত্য ও 
সম্করগণের উৎপত্তি হয়। উপনয়নাদি সংস্কারবর্িত দ্বিজাতি- 
গণ ব্রাত্য এবং যাহারা ভিন্নজাতীয় পিতামাতা হইতে 
উৎপন্ন, তাহারাই মিশ্র বা সঙ্করবর্ণ বলিয়া কখিত। 
পূর্বেই বলিয়াছি মন্ত্রুৎ বা বেদস্তোতা খধিগণই ব্রহ্ম ব! 
ব্রা্ষণ বলিয়া সর্ব প্রথমে পরিচিত হন। কোন ব্রাহ্মণের 
পরিচয় দিতে হইলে অগ্রে তাহার বেদ, গোত্র ও প্রবর জানা 
আবশ্তক। যে খষির বংশে ধাহার জন্ম, সেই পূর্বপুরুষপরিচায়ক 
খষিই তাহার গোত্র । খক্সংহিতায় ধাহারা খষি, বৌধা- 
য়নাদির শ্রোতগ্রন্থে সেই খধিগণের নামেই গোত্র নিরূপিত 
হইয়াছে। বৌধায়ন আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন, আঁপন্তস্বং সত্যা- 
ষাঢ়, ভরদ্বাজ ও লৌগাক্ষিপ্রভৃতিরচিত শ্রোতগ্রন্থে প্রায় ৭ শত 
বিভিন্ন গোত্রের নাম দৃষ্ট হয়। ভারতব্ষীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে 
বর্তমানে প্রায় ছুইশত গোত্র প্রচলিত আছে। প্রাচীন 
শিলালিপিতে অনেক লুপ্ত গোত্রের প্রমাণ আছে। 
[ বিস্তৃত বিবরণ গোত্র ও প্রবর শব্দে দেখ ] 
বহু প্রাচীনকালে বেদমন্তদ্রষ্ট ব্রাহ্মণগণ ভারতে পদার্পণ 
করিফ়্াছিলেন। পরবর্তী সময়েও শাকদ্ীপ হুইতে ভারতে 
ব্রাঙ্গণাগমন হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণ বিবরণ 
তত্তৎ শব্দে লিখিত হইয়াছে । ্‌ 
মহারাজ আদিশূরের যজ্ঞে পশ্চিমাঞ্চল হইতে পাঁচ জন 
ব্রাহ্মণ বঙ্গে আনীত হন। রাজ! বল্লালসেন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে 
কৌলিন্য মর্যাদা স্কবাপন করিয়া যান। ঘটক দেবীবর মেল 
বন্ধন দ্বারা শিথিলপ্রায় কৌলিন্যের পুনরায় দৃঢ়তা সম্পাদন 
করেন। এক্ষণে বাঙ্গালা রাটীয়, বারেন্দ্র, পাশ্চাত্য ও 
দাক্ষিণাত্য বৈদিক এবং শাকদ্বীপী ও অন্যান্ত হীনবর্ণযাজী 
ব্রাহ্মণের বাস দেখা যায়। এতত্তিন্ন ভারতের অন্যত্রেও নানা- 
শ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস আছে । 
[ দেবল, নন্কুরি, বৈদিক প্রভৃতি শবে দ্রষ্টব্য ] 
(ক্লী) ২ মন্ত্রেতর বেদভাগ। “তত্র ত্রাহ্গণস্ত লক্ষণং 
না্তি কৃতঃ? বেদিভাগানামিয়ভ্তানব্ধারণেন ত্রান্মণভাগেঘন্য- 
ভাগেষু চ লক্ষণস্তাব্যাপ্ত্যতিব্যাপ্তোঃ শোধায়িতুমশক্যত্বাৎ, 


|. * এখানে মহাভারতকার চাতুর্বন্য সমাজের আদিম অবস্থার কথা অবতারণা 


করিয়াছেন। চাতুর্ব্যসমাজের সেই শৈশবাবস্থায় আমরা শুদ্র কবষকে ব্রাহ্মণ 
ও বেদমন্ত্রপ্রকীশক খধি বলিয়া গণ্য হইতে দেখি ( এতরেয় ত্রাণ ২৩১) 


ব্রা্ষণচণ্ডাল 


|: ১র্্ :] 


ব্রাহ্মণক্রব 


পূর্বোক্তমন্ত্ভাগ একঃ, ভাগান্তরাঁণি চ কানিচিৎ পুর্ব্বৈরুদা- 
হস্ত, সংগৃহীতানি। 
“হেতুনির্বচনং নিন্দা প্রশংস! সংশয়ে বিধিঃ 
পরক্রিয়! পুরাকলে। ব্যবধারণকল্পনা ॥৮ 
(খখ্বেদ ভাষ্যোদযাঁত প্রণ) 
_ বেদের ব্রাহ্মণভাঁগের লক্ষণস্থির করা অতিদুরহ, কারণ 
বেদভাগের ইয্ত্বার কোনরূপ অবধারণ না থাকায় ব্রাঁক্গণ- 
ভাগের অন্তভাঁগের লক্ষণের অব্যাপ্তি ও 'অতিব্যাপ্তি দোষ 
হত্ন। এইজন্য কোনরূপ নির্দিই লক্ষণ না করাই শ্রেয়ঃ। তবে 
এই পর্্যস্ত বলা যাইতে পারে যে, মন্ত্রভাগ এক এবং ত্রাহ্মণ- 
ভাগে হেতু, নির্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরক্রিয়া, 
পুরাকল্প ও ব্যব্ধারণ-কল্পন। প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে । বেদ, 
মন্ত্র ও ব্রাঙ্গণ এই ছুইভাগে বিভক্ত। বেদের মন্ত্রাতিরিক্ত 
ভাগই ব্রাঙ্গণভাগ । 
৩ বিষণ (ভারত ১৩।১৪৯/৮৪) ৪ শিব। (ভারত ১৩1১৪৯/৮৪) 
৫ অগ্নির নামান্তর (শতপথব্রা* ১/১।২।২ ) ৬ নক্ষত্রভেদ । 
ব্রাহ্মণক (পুং) ব্রাহ্ণ কুৎসিতার্থেকন্‌। কুৎসিত ব্রাঙ্গণ, 
নিন্দিত ত্রাঙ্গণ। 
“এবমুক্তো ত্রাঙ্গণঃ স্তাদন্তে। ব্রাহ্মণকো! ভবেৎ।» 
(ভারত শাস্তিপৎ ১৭১ অ০) 
ব্রাহ্গণেন জাতিমাত্রেণ কায়তি কৈ-ক। ২ ব্রাঙ্গণকৃত্য- 
_ রহিত ত্রাঙ্মণজাতি। সংস্ঞায়াং কন্‌। ৩ আযুধজীবিত্রাহ্গণ- 
প্রধান দেশ। 
ব্রাহ্মগণকল্প (পুং) ২ বেদের ব্রাহ্মণ ও কল্পভাগ। 
ব্রাহ্মণ সদৃশ । 
ব্রাহ্ষণকীয় (তরি) ব্রাঙ্গণক-ছ € পা ৪২১০৪ ) ব্রাহ্মণক- 
সন্বন্বীয়। 
ব্রাহ্মণকাম্য! 
২ ব্রাহ্মণ বিষয়। 
"অক্টো তান্তব্রতত্ৰানি আপো! মূলং ফলং পয়ঃ 
হবিব্রণঙ্ষণকাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্‌ ॥” (প্রায়শ্চিত্ত) 
ব্রাঙ্গণত্ব তত্রি) ব্রাঙ্গণং হস্তিংহন ক। ব্রাঙ্গণঘাতক। 
“ন্ত্রীবাল ব্রাহ্মণন্নাংশ্চ হস্তাদ্থি্সেবিনস্তথা ॥৮ (মন্তু ৯২৩২) 
ব্রাহ্মণচক্ষুল্‌ (কী) ত্রাহ্মণন্ত সর্বার্থপ্রকাশকত্বাৎ চক্ষুরিব। 
শ্রুতি ও স্থৃতি-ই ব্রাহ্মণের চক্ষু ৷. 
“শ্রুতিস্থৃতী চ বিপ্রাণাং চক্ষুষী দেবনির্ষিতে । 
কাণস্তট্রকয়া হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্রকীন্তিতঃ॥” (হারীত ) 
ব্রাহ্মণচণ্ডাল (পুং) ব্রাঙ্গণশ্চাগ্ডাল ইব। 
কর্ম্মকারী অপকষ্ট ব্রাহ্মণ । 


(ত্রি)২ 


[ত্ত্রী) ত্রাহ্মণস্ত কাম্যা ৬৩ৎ। ১ বিপ্রেচ্ছা। 


ব্রাহ্ষণপথ (পুং) বেদের ব্রাহ্মণ বিশেষ। 


শান্ত্রনিষিদ্ধ- 


“স্ত তৎ কারয়েন্মোহাৎ সজাত্য। স্থিতয়ান্য়া | 
যথা ব্রাহ্মণচণ্ডালঃ পূর্ববদৃষ্টভ্তঘৈব সঃ ॥৮ (মনু ৯৮৭) 


ব্রাহ্মণজাত (ক্লী) ১ ব্রাহ্মণবংশ সন্তৃত। ২ বিপ্র জাতি। 


ব্রাহ্মণজাতীয় (তরি) ব্রাহ্মণ সম্বন্ধীয় । 


ব্রাহ্মণজীবিক (ত্রি) পৌরহিত্যরূপ যজনযাজনাদি এবং 


অধ্যাপনাদিরূপ উপজীবিকা। 


ব্রাঙ্গণতা (ক্ত্রী) ব্রাহ্মণস্ত ভাবঃ তল্‌, টাপ্‌। ত্রাহ্মণের ধন্ম। 


ব্রাহ্মণে কর্তব্য কর্্ম। ২ ব্রাহ্গণরূপত্ব। 
“শুদ্দো ব্রাঙ্মণতামেতি ব্রাহ্মণশ্চেতি শূদ্রতাম্‌। 
ক্ত্রিয়াজ্জাতমেবন্ত বিদ্যাদৃবৈস্তাৎ তথৈব চ ॥” (মনু ১০৬৫) 


ব্রাহ্মণত্রা! (অব্য*) ব্রাহ্গণায় দেয়ং ত্রাচ.। ত্রাহ্মণকে দেয় । 
ব্রাহ্মণত্ব (ক্লী) ব্রাঙ্গণস্ত ভাবঃ ত্বল্‌। ত্রাহ্মণের ভাব বা ধন, 


ব্রাহ্মণতা৷। ( মলিনাথরুত কুমারসম্ভব টীক। ৬৪০ ) 
ব্রাঙ্গণদারিক1 (ভ্ত্রী) ব্রাহ্মণ কন্তা। 
ব্রা্মণদ্ধেষিন্‌ (তরি) ব্রাহ্মণের হিংসাকারী। 
“ন চায়ং ক্রমো- 
ইষ্টানাং ব্রাহ্মণপথানামস্যতমন্মিন্‌ ব্রাঙ্ছণপথে শ্রয়তে, 
(খক্‌প্রাণৎ ১১।৩৪ ) 
ব্রাহ্ষণপাল (পুং) রাজপুত্র ভেদ । 
ব্রাহ্মণপ্রিয় (তরি) ব্রাহ্মণ প্রিয়ো যস্ত। ১ বিষু। 
(ভারত ১৩।১৪৯৮৪ ) ব্রাঙ্গণস্ত প্রিয়ঃ। ২ বিপ্রহিত। 
ব্রাহ্মণক্রব (পুং) ব্রা্মণবংশোৎপন্নতয়। বেদোক্ত কর্মাকুর্ধন্রপি 
আত্মানং ব্রাঙ্ণং ব্রবীতীতি ব্রাহ্মণ ব্র-ক,বাহুলকাৎ ন বচ্যাদেশঃ। 
ব্রাঙ্গণ জাতিমাত্রোপজীবী, বেদবিহিত কর্াদিহীন ব্রাহ্মণ । 
যে সকল ব্রাহ্মণ সংস্কৃত হইয়া অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কীরযুক্ত 
হইয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্্ম অথব। অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি 
কোন কর্মেরই অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে ত্রা্গণক্রব 
কহে। যাহার! ব্রাহ্মণ হইয়! ব্রাক্ষণের কোনরূপ কর্তব্যই 
প্রতিপালন করে না এবং নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় 
দেয়।* 
“সমমত্রাঙ্গণে দানং দ্বিগুণং ব্রাহ্গণক্রবে। 
অধীতে শতসাহজ্রমনস্তং বেদপারগে ॥” 
সং “বিপ্রঃ সংস্কীরযুক্তে৷ ন নিত্যং সন্ধ্যাদিকন্ম যঃ। 
নৈমিত্তিকন্ত নে! কুর্যাৎ ব্রাহ্মণক্রব উচ্যতে ॥ 
যুক্তঃ স্তাৎ সব সংস্কারৈদিজস্ত নিয়মত্রতৈঃ। 
কন্ম কিঞিৎ ন কুরুতে বেদোক্তং ব্রাহ্গপক্রবঃ ॥ 
গর্ভাধানাদিভিরযুক্তন্তথোপনয়নেন চ। 
ন কর্ম্নকৃৎ ন চাধীতে ন জ্ঞেয়ো ব্রাহ্গণক্রবঃ ॥ 
অধ্যাপয়তি নে! শিষ্যান্নাধীতে বেদমুত্তমম্‌। 
গর্ভীধানাদিসংস্কীরৈযু'তঃ স্যাদত্রাঙ্মণক্রবঃ ॥” (পান্মোত্তরথও ১*৯অ) 


(মনত ৭৮৫) 


ব্রাঙ্মণভোজন 


ভগবান্‌ মনু লিখিয়াছেন, অব্রাঙ্গণে দান করিলে তাহার 
তুপ্যরূপ ফল হয়, ব্রাঙ্গণক্রবকে দান করিলে তাহার দ্বিগুণ, 
অধীত ব্রাঙ্ষণকে দান করিলে লক্ষগুণ এবং বেদপাঁরগ 
ব্রাঙ্গণকে দান করিলে অনন্ত গুণ ফল লাভ হইয়। থাকে । 
ব্রান্ধণভোজন (ক্রী) ব্রার্ষণানাং ভোজনম্‌। ব্রাঙ্গণদ্দিগকে 
খাওন়ান। কোন দৈব বা পৈত্র্য কর্থের অনুষ্ঠান করিলে 
তাহার অঙ্গস্বরূপ ব্রাঙ্ণভোজন করান অবশ্ত বিধেয়। মন্থুতে 
ব্রান্মণভোজনের বিষস্স এইরূপ লিখিত আছে;__ 

পঞ্চযক্তান্তর্গত পিতৃবজ্ঞে পিতৃতৃপ্তযর্থ একটাও ব্রাক্ষণভোজন 
করান উচিত। বলিবৈশ্খে ব্রা্ষণভোজনের আবশ্রক নাই। 

দৈবকার্ধ্যে ছুই ও পিতৃকাঁধ্যে তিনজন ব্রাঙ্ষণ অথবা দেব- 
পক্ষে এক এবং পিত্রাদি পক্ষেও একজন ত্রাঙ্মণতোজন করাইতে 
হয়। সমর্থ হইলেও ইহা অপেক্ষা অধিক ব্রাহ্মণ ভোজন 
করান বিধেয় নহে। কারণ ত্রাঙ্গণ বাছুলা হইলে তাহাদের 
সেবা, দেশ, কাল, শুদ্ধাশুদ্ধ ও পাত্রাপাত্র বিচার প্রভৃতি 
সম্বন্ধে কোন নিয্মম ঠিক রাখা যায় না। এইজন্ত ত্রা্ষণ বাহুল্য 
নিষিদ্ধ। ব্রাঙ্ষণ দৈব ও পিতৃকারধ্যে এক একটী বেদ্‌বিদ্‌ 
ব্রাঙ্ণ ভোজন  করাইবেন। বেদানভিজ্ঞ বহুতর ব্রাহ্মণ 
ভোজন করাইলেও কোন ফল নাই। বেদপারগ ব্রাহ্মণ 
সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্ঠক, অর্থাৎ তাহার পিতা 
পিতামহাদি, পূর্ববপুরুষগণের ও কিব্ূপ  আভিজাত্যাদি গুণ 
ছিল, তাহা নিরূপণ করিবে । বংশপরম্পরাশুদ্ধ, বেদপারগ 
ব্রাঙ্ণভোজনই প্রশস্ত। বেদনাভিজ্ঞ দশলক্ষ ব্রাহ্মণ যথায় 
ভোজন করে, সেই শ্রাদ্ধ বেদবিব একজন ত্রান্ধণও ভোজন 
করিলে এ দশলক্ষ ব্রান্ণভোজনের ফল হইয়া থাকে । অজ্ঞ 
ব্রাহ্মণ শ্রা্ধে ষে কক্টা গ্রাফ ভোজন করে, পরলোকে তীহাঁকে 
ততগুলি উত্তপ্ত লোহপিণ্ড ভোজন করিতে হয়। 

ত্রাঙ্মণদ্িগের মধ্যে কেহ আত্মজ্ঞাননিষ্ঠ, কেহ তপস্যা- 
পরারণ, কেহ বা তপস্তা ও অধ্যয়ন উভম়নিষ্ঠ এবং কেহ বা কর্ম 
নি । এই চারি প্রকার ব্রাঙ্গণের মধ্যে আত্মন্তাননিষ্ঠ ত্রাক্ষণ- 
কেই শ্রান্ধে ভোজন করাইবে। কিন্ত দৈবকর্ম্মে এই চারি 
প্রকার ত্রাহ্ষণই ভোজনে প্রশস্ত। যাহার পিতা মূর্খ, অথব৷ 
বিনি স্বপ্ং বেদপারগ বা ধিনি নিজে মূর্খ ও পিতা ধেদপারগ 


এই উভষ্বের মধ্যে ধাহার পিতা বেদপারগ তাঁহাকে ভোজন | 


করাইলে অধিক ফল হয়। বেদপারগ খণেদী ব্রাহ্মণ, সমুদয় 


শাখাধ্যায়ী যুর্করদী ত্রাণ, অথবা! সামবেদী ত্রাক্ষণ, এই তিন: 


বেদী ব্রাহ্মণের মধ্যে যে কোন বেদীয় ব্রাঙ্গণকে ভোজন করান 
বাইতে পারে। শ্রাদ্ধে এইরপ ব্রাঙ্গণের অভাব হইলে, অন্ু- 
কন্পবিধানে কাঁ্য সমাধান করিবে। 


[ ২৯৭৬ ] 


ব্রাহ্ষণবধ ( পুং) ব্রাহ্মণস্ত ব্ধঃ। 


ব্রান্মণবৎ 


অন্গকল্পবিধ--মাতামহ্‌, মাতুল, ভাগিনেয়, শ্বশুর, গুরু, 
দৌহিত্র, জামাতা, মাতৃত্বস্থ, পিতৃতস্থ, পুত্রা্দি, বন্ধু, পুরোহিত 
ও শিষ্য ইহাদ্দিগকে ভোজন করাইতে হইবে। কেবল শ্রাদ্ধকর্ম্মেই 
এইব্নপ ব্রাহ্মণ স্থির করা যাইতে পারে। তদ্যতীত অন্য টৈব- 
ক্রিয়ায় ব্রাঙ্গণভোজনে এই সকল গুণাগুণ দ্রেখিতে হয় না । 
কিন্ত নিয়োক্ত নিন্দিত-ত্রাঙ্গণকে কি দৈব, কি পৈর্র্য তকনরূপ 
কর্মেই ভোজন করাইবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ চুরি করে, 
যাহারা ক্লীব, নাস্তিক, বেদাধ্যয়নশৃহ্য ত্রচ্মচারী, চর্মরোৌগ- 
গ্রস্ত, ছ্যুতক্রীড়াপরায়ণ, বনযাজী, চিকিৎসাব্যবসায়ী, প্রতিমা- 
পরিচালক, দেবল, বাঁণিঞ্যোপজীবী, কুনখী, শ্তাবদস্ত অর্থাৎ 
কৃষ্ণবর্ণদস্তবিশিষ্ট, গুরুর গ্রতিকুলাচরণকারী, আত ও স্মার্ড 
অগ্রিপরিত্যাগকারী, কুশীদজীবী, পশুপালক ইত্যাদি এবং 
আরও যে সকল নিন্দিত ব্রাহ্মণ আছে, তাহাদিগকে ভোজন 
করাইলে ব্রাহ্গণভোজনের ফল হয় না, বরং পাপ হুইয়! থাকে। 
(মন্ুদংহিতা ৩ অধ্যায় ) 
অধুন! শ্রাদ্ধে'উক্ত গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া ঘায় না বলিয়! 
কুশমন়্ ব্রাহ্মণ প্রস্তত করিয়! শ্রাদ্ধাদি নিষ্পন্ন করিতে হয়। 


ব্রাহ্মণযজ্ঞ (পুং ) ব্রাহ্মণমাত্রকর্তৃকে। যজ্ঞঃ মধ্যপদলোপি- 


কর্মধাণৎ। বিপ্রমাত্রকর্তব্য সৌত্রামণীয় যজ্ঞ।  পক্রাক্ষণযজ্ঞঃ 


সৌত্রামণ্যুদ্ধিকা মস্ত” (কাত্যা* শরণ ১৯১১) 


ব্রা্মণযন্তিক! (ত্্রী) ত্রাহ্মণন্ত বষ্টিরিব, ততঃ স্বার্থে সংজ্ঞায়াং 


বা কন্‌ অত ইত্বং। বৃক্ষবিশেষ, চলিত বামনহাটী । পর্য্যায়__ 
ফঞ্জিকা, ত্রা্মণী, পদ্মা, ভার্গাী, অঙ্গারবল্লী, বালেয়শাক, বর্বর, 
বর্ধক, ব্রহ্ম যষ্টি, ফণ্ভীকা, ষ্টী, ব্রহ্ম যষ্টি কা, ছুর্বরা, অঙ্গারবল্পরী, 
বালেয়, ব্রান্িকা, ভূগুভবা, পথ্যা, খরশাক, হপ্তীক1॥ ইহার 
গুণ_ রুক্ষ, কটু, তিক্ত, রুছিকর, উষ্ণ, পাচন, লঘু দীপন, 
গুল্ম, রক্ত, শোথ, কাস, কফ, শ্বাস, পীনসরোগ, জর ও 
বাযুনাশক। (ভাবপ্রণৎ) ২ বিপ্রদণ্ড। 


ব্রাহ্ধণযষ্তী (স্ত্রী) ত্রান্দণস্ত যষ্টাব। ভার্গী। (রাজনিৎ) 
ব্রা্ষণলক্ষণ (ক্লী) ত্রাঙ্গণস্ত লক্ষণম্‌। বিপ্রের অসাধারণ 


ধর্মভেদ্র। এ 
"যোগন্তপো দমো দানং সত্যং শৌচং দয়া ্রুতমূ। 
বিদ্য1 বিজ্ঞানমাস্তিক্যমেতদ্‌ ব্রাহ্মণলক্ষণম্‌ ॥৮  ( বৃশিষ্ঠ) 
যোগ, তপস্যা, দম, দান, সত্য, শৌচ, দয়া, শান্তজ্ঞান, ও 

আস্তিক্য এই সকল ব্রাঙ্গণের লক্ষণ। 

ব্রাহ্মণহত্যা । 

“কামতো! ব্রাঙ্মণবধে নিষ্কৃতির্ন বিধীয়তে ॥৮ (মন্তু ১১৮৯ ) 


ব্রা্মষণব€ (তরি) ১ ব্রাহ্গণতুল্য । ২ ত্রাহ্গণযুক্ত। ৩ বেদের 


ত্রাঙ্মণ-নির্দিষ্ট বিধির অন্থুরূপ | .. 


ব্রাহ্মণ।দি 


[ ১৭৭ ] 


ব্রাহ্মণ্য 


ব্রাহ্মণবর (পুং ) ১ ব্রান্মণশ্রেষ্ঠ। ২ রাজপুত্রভেদ | 
(কথাসরিৎসাগর ৩৫৩২) 
ব্রাহ্মণবর্চন (ক্লী) ব্রহ্গণস্ত বর্চঃ ততোহচ্সমাসাস্তঃ ৷ ব্রা্গ- 
ণের তেজ। [ব্রহ্গবর্চস দেখ ] 
ব্রাহ্গণশস্্র (ক্লী) ত্রা্ষণস্ত শল্রমিব তৎকাধ্যকারিত্বাৎ। 
অভিচারাদিমন্ত্রোচ্চারণাত্মক বিপ্রবাক্য । ব্রাহ্মণ যে মস্ত্রোচ্চারণ 
করিয়া! অভিচারাদি কার্য সম্পন্ন করেন, প্র বাক্য শঙ্ত্রের স্াঁয় 
কার্ধ্য করে বলিয়া ব্রাহ্মণশস্্র নামে অভিহিত। 
“বাক্‌ শন্ত্রং বৈ ব্রাহ্ষণস্ত তেন হন্যাদরীন্‌ দ্বিজঃ।” (মনু) 
ধিম্মাদভিচারমন্ত্রোচ্চারণাত্বিক! ত্রাহ্মণস্ত বাগেব শন্ত্রং 
শস্্রসাধ্যকাধ্যকারি” ( কুনুক) 
ব্রান্ণসম (পুং) ত্রাহ্গণত্ত সমঃ। ক্রিয়ারহিত বিপ্র, ব্রাহ্মণের 
কর্তব্যকর্্মপরিত্যাগী ব্রাহ্মণ। 
প্রহ্মবীজসমুৎপন্নো মন্ত্রসংস্কারবর্জিতঃ। 
জাতিমাত্রোপজীবী চ স ভবেৎ ব্রাহ্মণঃ সমঃ ॥৮ (ব্যাস) 
ব্হ্মবীজে জন্মগ্রহণ করিয়! মন্ত্র ও সংস্কারাদিবর্জিত হুইলে 
তাহাকে ব্রাহ্ণসম কহে। 
ব্রাঙ্মণমাৎ (অব্য) ত্রীঙ্ষণাধীনং করোতি ব্রাঙ্গণ-সাতি। 
যাহা ব্রাহ্মণের অধীনে আছে । 
ব্রাহ্গণম্পত্য ত্রি) বুহস্পতির কাধ্য। 
ব্রাঙ্গণহিত (তরি) ত্রাহ্মণত্ত হিতঃ। ব্রাঙ্গণের হিতকারী। 
পর্যায়__ত্রাঙ্গণ্য। (জটাধর) 
ব্রাক্মণাচ্ছংসিন্‌ (পুং) ব্রা্গণে মন্ত্রেতরবেদভাগে বিহিতানি 
শান্ত্রাণি উপচারাৎ ত্রাহ্মণানি তানি শংসতি “দ্বিতীক্বার্থে পঞ্চম্যুপ- 
সংখ্যানং ইতি অলুকৃ। সোমধজ্ঞে ব্রন্মরূপ খত্বিকের সহকারী 
ধাত্বিকৃভেদ । 
“তম্মাদৈন্দ্রং ব্রাহ্মণাচ্ছংসী প্রাতঃ সবনে শংসতি” 
(এতরেয় ব্রাহ্মণ ৬1৪) 
ব্রাহ্মণাচ্ছসীয় (ত্রি) ব্রাহ্মণাচ্ছতপিনো! ভাবঃ “হো ত্রাভ্যশ্ছ, 
ইতিচ্ছ। ব্রাঙ্গণাঁচ্ছংসীর ভাব বা কর্ম । (সাংখ্যাৎ ব্রাণ৩০।৯) 
ব্রান্মণাঁচ্ছংস্য (ত্রি) ত্রান্গণাচ্ছংসিসন্বন্ধীয়। 
ব্রাহ্গণাঁদি (পুং) ভাব ও কর্মে ব্যঞ. প্রত্যয় নিমিত্ত পাি- 
ন্যুক্ত শব্দগণ। গণ যথা-্রাহ্মণ, বাঁড়ব, মাণব, চোর, 
ধূর্ত, আরাধয়, বিবাধয়, অপরাধয়, উপরাধয়, একভাব, দ্বিভাব, 
'ত্রিভাব, অন্যভাব, অক্ষেত্রজ্ঞ, সংবাদিন্‌, সংবেশিন্, সংভাঁষিন্‌, 
বহুভাষিন্‌, শীর্ষঘাঁতিন্‌, বিঘাতিন্‌, সমস্থ, বিষমস্থ্‌, পরমস্থ, মধ্যমস্থ, 
অনীশ্বর, কুশল, চপল, নিপুণ, পিশুন, কুতুহল, ক্ষেত্রজ্ঞ, মিশ্র, 
বালিশ, অলস, ছুল্পুরুষ, কাপুরুষ, রাজন্‌, গণপতি, অধিপতি, 
গড়,ল দায়াদ, বিশস্তি, বিষম, বিপাত, নিপাত। (পাণিনি ) 
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ব্রান্মণায়ন (পুং) ত্রাঙ্গণস্তাপত্যং নড়াদিভ্যঃ ফকৃ। (পা! 
৪1১৯৯) ব্রাঁক্গষণের গোত্রাপত্য, শুদ্ববংশজাত বিপ্র। (ত্রিকা্) 
ব্রাহ্মণিক (ত্রি) ত্রাঙ্গণস্ত মন্তরেতরবেদভাগস্ত ব্যাখ্যানো- 
গ্রন্থঃ ঠকৃ। মন্ত্রেতর বেদভাগ ব্যাখ্যান গ্রন্থ। 
ব্রাঙ্মণী (তভ্ত্রী) ত্রাঙ্গণ স্ত্রিয়াং ভীষ্‌॥ ১ ব্রাঙ্গণপত্রী। 
“্রান্মণীং যদ্যপ্তপ্তান্ত গচ্ছেতাং বৈশ্তপার্থিবৌ । 
বৈশ্তং পঞ্চশতং কুর্ধ্যাৎ ক্ষত্রিয়ন্ত সহম্মিণম্‌ ॥৮ ( মনু ৮৩৭৬) 
মন্থৃতে ব্রান্মণীগমনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_ 
শূদ্র অরক্ষিতা ব্রাহ্গণী-গমন করিলে তাহার লিঙ্গচ্ছেদ ও 
সর্ধবস্বহরণ এবং ভর্তভদি কর্তৃক রক্ষিতা ব্রাহ্মণীগমনে তাহার 
বধ ও সর্বস্বহরণ দণ্ড বিধেয়। বৈশ্ত যদি রক্ষিতা ত্রাঙ্গণী 
গমন করে, তবে উহার এক বৎসর কারাবরোধ ও সর্বস্বহরণ 
দণ্ড হইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় এরূপ করিলে উহার সহত্র পণদণ্ড 
এবং গর্দিভমৃত্র দ্বারা মস্তক মুণ্ডন বিধেয়। বৈশ্ঠ বা ক্ষত্রিয় যদি 
অরক্ষিত৷ ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে বৈশ্ঠের ৫০০ শত পণ 
এবং ক্ষত্রিয়ের ১০০ পণ দণ্ড হইবে । বৈশ্তঠ বা ক্ষত্রিয় 
গুণবতী রক্ষিতা-ব্রাহ্মণীগমন করিলে শুদ্রবৎ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ 
বলপুর্বক রক্ষিতা-্রাঙ্গণীগমন করিলে সহশ্র পণ দণ্ড আর 
সকাঁম! ব্রাহ্গণী গমনে ৫০০ শত পণদও দিবেন। (মনু ৮অণ) 
“কুলটা বিপ্রপত্ীনাং গমনে স্থরবিপ্রয়োঃ। 
ব্রহ্ম হত্যাযোড়শাংশং পাঁতকন্ত ভবেৎ ঞ্রুবম্‌ ॥৮ 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু* প্রকৃতি খৎ ৪৫ অৎ) 
কুলটা! ব্রা্মণীগমনেও ব্রহ্মহত্যার ১৬ ভাগের একভাগ পাতক 
হয়। ২বুদ্ধি। মহাভারতে "বুদ্ধি পারিভাষিক ত্রাহ্মণীরূপে 
উক্ত হুইয়াছে। 
“ক নু সা ্রাহ্মণী কৃষ্ণ ! কৃচাসৌ ত্রা্ষণর্যভঃ। 
যাভ্যাৎ সিদ্ধিরিয়ং প্রাপ্চা তাবুভৌ বদ মেহচ্যুত ॥ 
মনে! মে ত্রাঙ্গণং বিদ্ধি বুদ্ধিং মে বিদ্ধি ব্রাহ্মণীম্‌। 
ক্ষেত্রজ্ত ইতি ষশ্ঠৌক্তঃ সোহহমেব ধনঞ্রয়ঃ ॥৮ 
(ভারত ১৪।৩৪।১১-১২) 
৩ তীর্থবিশেষ । এই তীর্থে গমন করিয়া শলানদানাদি করিলে 
পদ্মবর্ণ যান দ্বারা ব্রহ্মলোকে গতি হয়। (ভারত ৩৮৪৫৪) 
ব্রা্ষণীত্ব (ক্লী) ব্রাহ্গণী ভাবে ত্ব। ব্রাহ্মণীর ভাব বা ধর্মন। 
ব্রাহ্মণ্য কল) ব্রাঙ্গণানাং সমূহঃ ব্রাহ্মণ (ব্রাহ্মণমীনববাড়বাদ্যৎ। 
পা ৪২1৪২) ইতি যৎ। ত্রাহ্ণসমূহ। ২ ব্রাহ্মণের ধর্ম, বিপ্রত্ব । 
“্শৃদ্রাং শয়নমারোপ্য ব্রাঙ্গণো যাত্যধোগতিম্। 
জনয়িত্ব। স্থতং তন্তাং ত্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে ॥৮ (মনু ৩১৭) 
ব্রাহ্মণ শূড্রাতে পুত্রোৎপাঁদন করিলে তাহার ত্রাঙ্গণ্যধর্মের 
হানি হয়। (পুং) ৩ শনিগ্রহ। (শব্বামাৎ) 


ব্রাহ্মনমজ 
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ব্রাহ্মপমাজ 


সমল 


ব্রাহ্মদন্ত (পুং) ব্রহ্মার হস্তস্থিত দণ। ২ ব্রন্গান্ত্রভেদ। 
ব্রাহ্মদত্তায়ন (পুং) ব্রহ্মদ ত্-নড়াদিত্বাৎ ফকৃ_ (পা ৪।১।৯৯) 
ব্রহ্মদত্তের অপত্য । 
ব্রা্গপ্রাঞ্জাপত্য (ত্রি) ব্রহ্মপ্রজাপতি-সম্বন্ধীয়। 
্রাহ্গনুহূর্ত পং) ব্রাঙ্গো ব্রহ্মদেবতাকো মুহূর্তঃ। অরুণোদয় 
কালের প্রথম দণওদ্বয় | 
প্রাত্রেশ্চ পশ্চিমে বামে মুহুর্তে! ব্রাহ্ম উচ্যতে |” 
« পশ্চিমে যামে শেষার্দপ্রহরে ত্রান্গমুহূর্ত ইতি মদনপারিজাতাৎ 
তত্রাপি কুর্ষেযাদয়াৎ প্রাক অর্দ-প্রহরে ছ মুহ্ত্তৌ“ তত্রাদ্যো 
ব্রাঙ্গঃ দ্বিতীয়ো রৌদ্রঃ।» (আহ্বিক তন্ব) 
ব্রাহ্ম রাতি (পুং) ষাজ্ঞবক্ক্যের গোত্রীপত্য। 
ব্রাহ্মনমাজ, হিন্দুশাস্ত্রম্মত ধর্মসন্প্রদায় বিশেষ। একমাত্র 
পররদ্ধের উপাপনাই তাহাদের মুখ্য উদ্দেপ্ত । “একমেবা- 
দ্বিতীপ্বম্চ ভিন্ন তীহারা অন্তদেবতার প্ররুত অস্তিত্ব স্বীকার 
করেন না। বরং সংস্কারের বশবর্তী হইয়। তাহার! সর্বত্রই 
ব্রঙ্গ বিদ্যমান” এই তন্ববীক্যের দোহাই দিয়া কালী ছৃর্গা 
প্রভৃতি দেবতার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করিতে কুন্টিত হয়েন না। 
এক ব্রহ্ম ব্যতীত জগতে আর দ্বিতীয় মুলশক্তি নাই, ইহা শুদ্ধ 
অদ্বৈতবাদীদিগের মত। মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত 
ব্রাঙ্মমত তাহারই অন্ুুরূপ*। “গুম্‌ তত সৎ' ইহাদের মূলমন্ত্র 
ব্রাহ্মদমাজের উৎপত্ভি-প্রকরণ তৎপ্রতিষ্ঠাত। রাজ! রাম- 
মোহন রায়ের জীবনীহ এতই বিজড়িত যে, তাহার জীবনী 
আলোচন। ব্যতীত উহার প্রকৃতি-নিবূপণ করা স্থুকঠিন। 
অতএব এই ধর্মমসমাঁজ স্থাপনা-প্রসঙ্গে তৎপ্রবর্তকের কতক 
জীবনী বিবৃত হউক । 
হুগলীজেলার দক্ষিণ-বিভাগে খানাকুল গ্রামের সংলগ্ন 
রাধানগর নামে একখানি গণও্গ্রাম আছে, সেই রাধানগর 
গ্রামে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাহার জন্ম-বৎসর লইয়া 
মতভেদ আছে। কেহ ১৭৭৪ এবং কেহ বা ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে 


* মহাত্ম। রামমোহন রায় ষে ব্বীক্গমত প্রচার করিয়া যান, তাহা! সম্পূর্ণরূপে 
শান্ত্ানুমোদিত কি না, একথার মীমাংসা! আমর! করিতে চাহি না । কিন্তু তিনি 
বেদান্ত ও উপনিষদাদি হইতে যে ধর্মমত ব্যাখ্য। করিয়াছিলেন, তাঁহার অধি- 
কারিত্ব সাধারণের পক্ষে কতদূর সম্ভবপর তৎসন্বন্ধে বেদান্তসারে লিখিত 
হইয়াছে যে,_“অধিকারী তু বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেনাপাততোহধিগতাঁখিল 
বেদার্থোহস্মিন্‌ জন্মনিজন্মান্তরেবা কাম্যনিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক- 
প্রারশ্চিত্রোপাসনানুষ্ঠানেন নির্গতনিথিলকল্মষতয়! নিতান্তনিন্মলস্ান্তঃ সাধন- 
চতুষ্টযস্পন্নঃ প্রমাতা । দে যাহাই হউক, তীহার পবিত্র মতব্যক্তি যে কাল- 
প্রাবল্যে ছুষ্ট ভাঁবাপন্ন হইয়াছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এখন কোন কোন 
্রাঙ্গের মধ্যে অনেকগুলি থৃষ্টানী হাব্ভাব মিশ্রিত দেখ! যায় । 


তাহার জন্মকাল নিরূপণ করিয়। থাকেন। ব্লামমোহন বায় 
শাঙ্ডিল্যগোত্রীয় বন্দ্যোপাধ্যায়বংশীয় সুরুই-মেলের রাট়ীয় 
কুলীনব্রাঙ্গণ। তীহার পূর্বপুরুষের মুসলমান নবাব-সরকারে 
প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তাহাতে “রায়' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। 
রামমোহন ইংরাজদ্িগের প্রথম অধিকারকালে কালেক্টরীর 
দেওয়ানপদে প্রতিষ্ঠিত হইয্সাছিলেন।  তদবধি তাহাকে 
দেওয়ান রামমোহন রায় বল! যাইত । শেষে দিল্লীর পেন্সন- 
প্রাপ্ত সম্রাট রাজ উপাধি দিয়া আপনার পেন্সনবৃদ্ধির নিমিত্ত 
তাহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। তাহাতে শেষজীবনে তিনি 
রাজা রামমোহন রায় নামেই প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 

রামমোহন রায়ের পিতৃকুল পৌরাণিকমতেব বৈষ্ৰ এবং 
মাতৃকুল তান্ত্রিকমতের শক্তি-উপাসক। উক্ত উভয়কুলের 
আত্মীয়বর্ণের স্ব স্ব ধর্মমতে নিষ্ঠাবত্তার বিশেষ খ্যাতি ছিল।॥ 
রামমোহন প্রথমব্য়সে পিতৃকুলের আচরিত বৈষ্ণবধর্মে পরম- 
ভক্তিমান্‌ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ শীমদ্তাগবতের 
এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না।  তত্িন্ন 
তাহার ২২টা পুরশ্চরণ-ক্রিয়ার কথ। শুন। যাঁয়। 

রামমোহন স্বগ্রামে বাঙ্গালা ও পারলী শিক্ষা করিয়া! 
আরবী শিক্ষীব্র নিমিত্ত পাটনানগরে প্রেরিত হয়েন। পরে 
সংস্কৃতশিক্ষার নিমিত্ত কাশীতে গমন করেন। রামমোহন 
সামান্ত জ্ঞানলাভে পরিতৃপ্ত হন নাই। তিনি এঁ সকল ভাষায় 
উচ্চতম বৈজ্ঞানিক ওংদার্শনি কগ্রন্থসকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন । 
ষখন বয়স পঞ্চদ্রশ বৎসর মাত্র, তখন তিনি তিনটা ভাষায় 
বুৎপন্ন এবং শাস্তার্থের মর্ম একপ্রকার অবগত হইয়াছিজেন। 
তাহার লব্ধজ্ঞান হৃদয়কুটারে সংকীর্ণ হইয়া. থাকিবার নহে। 
তাহার বিচারও পল্পবগ্রাহিতামাত্র ছিল না| তিনি ষে ব্রঙ্গ- 
বিচার আরম্ভ করিলেন, তাহাতে প্রশ্ন থাকিল যে,তবে আমরা 
বু দেবতার আরাধনা ও পরিচ্ছিন্ন মুর্তিসকল পুজা কৰি 
কেন? রামমোহন রায়ের প্রাণস্পর্শী এই বিচার উত্তরোত্তর 
প্রবল হইতে লাগিল। এ বিষয়ে তাহার পিতার সহিতও 
তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। পুত্রের ঈদৃশ ব্যবহারে পিতা কুদ্ধ 
হইলেন। পিতার কোপ দেখিয়! পুত্রও বিমর্ষভাবাপন্ন হইয়া 
পড়িলেন। কিন্ত তিনি সহজে নিরস্ত হইলেন না। অধিকতর 
জ্ঞান উপাজ্জনের নিমিত্ত তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন । 
এই ধাত্রায় রামমোহন তিব্বত পধ্যন্ত গিয়া বৌদ্ধলামাদিগের 
ধন্দতত্ব জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন । ৩।৪ বৎসরের পরে 
তিনি গৃহে প্রত্যাগত হয়েন। কিন্তু ধর্মের সারতত্বনির্ণষ 
তাহার জীবনের প্রধানকম্্ হইয়া উঠিয়াছিল। সুতরাং 
তান গৃহবাসে কালধাপন না করিয়া পুনরায় কাশীধামে 
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প্রস্থান করিলেন। এখানে বেদান্তাদিশাস্ত্রের প্রগাড আলো- 
চনায় যে ব্রহ্গতত্ব জানিতে পারিলেন, তাহার সহিত প্রচলিত 
ধর্মনকলের বহু অন্তর দেখিয়া, সেই ব্রহ্মতত্ব উদ্দীপনার নিমিত্ত 
তিনি প্রস্তত হইতে লাগিলেন । তখন তাহার বয়ঃক্রম প্রায় 
২৫ বংসর। ৃ 
অতঃপর বামমোহন ইংরাজীশিক্ষা আরম্ভ করিলেন 

বিশেষ উদ্যমের সহিত তিনি নৃতনভাষ! শিক্ষায় মনোনিবেশ 
করিলেও তৎকালে তাহার চিত্ত সেই ব্রদ্মতত্ব চিন্তায় বিপ্লাবিত 
হইয়াছিল; সুতরাং ইংরাজীভাষ। আরত্ত করিতে তাহার অধিক 
বিলম্ব হইতে লাগিল। 

১৮০৩ খুষ্টান্দে রামমোহনের পিতা রামকাস্ত রায়ের মৃত্যু 
হয়। তখন তিনি অর্থসঙ্গতির নিমিত্ত ইংরাজরাজ সরকারে 
কর্ম করিতে অভিলাষী হন। ১৮০৪ হইতে ১৮১৪ পধ্যস্ত 
তাহার চাকরীর অবস্থা। শেষ কয়েক বৎসর তিনি কালেক্‌- 
টরীর দেওয়ান হইয়াছিলেন। 

তখনকার দেওয়ান পদের কার্ধ্য কি প্রকার ছিল, তাহা 
আমর! এক্ষণে ঠিক বুঝিতে পারি না। স্বভাবতঃ তিনি অত্য্ত 
পরিশ্রমী ছিলেন এবং স্বীয় তীক্ষবুদ্ধিপ্রভাবে অচিরকালমধ্যেই 
তিনি জটিল বিষয়সকলের মীমাংসা করিয়া ফেলিতেন। 


তাহাতে তাহার সরকারীকার্য্যনির্বাহের পর অন্তকর্্ম করিবার. 


যথেষ্ট অবকাশ থাকিত। সেই সময়ে তিনি ধর্মের আলোচনা 
করিতে সবিশেষ মনোনিবেশ করিতেন। এক্ষণে তাহার 
তন্বান্থুসন্ধিৎসার সহিত তাহার অর্থশক্তি ও পদমর্যাদার যোগ 
হইল। তাহাতে ভারতের নানাসম্প্রদায়ের লোকের সহিত 
তাহার সমাগম ও শাস্ত্রচ্চার বহু স্থযোগ ঘটিয়াছিল। এই 
সময়ে তিনি নিগুঢ় শান্ত্রার্থসকল লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন। 
তুহফৎউল মুওয়াহিদ্দীন্‌ নামক তদ্রচিত গ্রন্থের মুখবন্ধ 
আরবীভাষায় এবং অপরাংশ পারসীভাষায় লিখিত হয়। 
এই গ্রন্থে রামমোহন রায়ের উক্ত উভয় ভাষায় প্রগাঢ় 
পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রন্থ খানির মন্ম এই-_ 
কোন পথিক যেন বলিতেছেন, আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ 
করিলাম, কিন্তু কোথাও ধর্মসম্প্রদার় সকলের সম্মিলন 
দেখিলাম না; কিন্ত প্রণিধান করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, 
সকল ধর্মেই এক ঈশ্বরের কথা আছে । কেবল ধন্ম-যাজকে- 
রাই ভেদবদ্ধন করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের শেষের কথা 
এই--লোকের হিত সাধন কর, তাহাই যথেষ্ট । উত্তরকালে 
সকল শাস্তীঘ়্ বিচারে তিনি পরোপকারকে কোটিগ্রন্থের 
সারবাক্য বলিয়। প্রথিত করিয়া! গিরাছেন। ইহা তাহার 
তিববতাদি দূরদেশ পর্যটনের এবং বৌদ্ধসংসর্গের ফল 
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বিবেচনা করিতে হয়। এই গ্রন্থ পুর্বে রচিত হইলেও 
সম্ভবত্তঃ এ সময়েই মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ 
লোৌকমধ্যে এই গ্রন্থের অধিক প্রচার বা বিচার হয় নাই। 

প্রচ্ছন্নভাঁবে জ্ঞানান্বেষণে ব্যাপৃত থাকিয়া রামমোহন রায় 
জীবনের তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন। এই অপরিসীম জ্ঞানীনন্দে 
তাহার অর্থতৃষ্ণ ক্রমশঃ নিবৃত্তি পাইতেছিল। তিনি দেওয়ান 
হইয়াও স্বয়ং অর্ধ-কালেক্টর ছিলেন। কালেক্টর -ডিগৃবি 
সাহেব তাহাকে মহাক্সা বলিয়৷ জানিতেন এবং তাহার গুণ- 
গ্রামের পরম সমাদর করিতেন। সে বর্যাদাও আর 
তাহার ভাল লাগিল ন।। তিনি সন্্যাসিভাবে তিব্বতে গিয়া- 
ছিলেন, যখন তথ! হইতে ফিরিলেন, তখন সন্ন্যাসধন্ম্ের গুঢ- 
ভাব তাহার অস্থিমজ্জ। পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিল অর্থাৎ 
তিনি প্রকৃতপক্ষে একরূপ উদ্বাপীন সন্ন্যাসীই হুইয়াছিলেন | 
সংসারিক উন্নতির নিমিত্ত তিনি যে যে কর্ম করিয়াছিলেন, 
এক্ষণে আবগ্তক বিবেচনায় ততসমস্তই পরিত্যজ্য বোধ করি- 
লেন। ৪০ বৎসর বয়সেই তিনি চতুর্থাশ্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া 
দেওয়।নীপদ ত্যাগপুর্বক ধন্মোন্তির নিমিত্ত কলিকাতার 
অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তখন তাহার ত্যাগবুদ্ধি এমন 
বলবতী যে ইংরাজরাজের সাদর আহ্বানেও তিনি উদ্াসীনতার 
পরিচয় দিতে কুষ্ঠিত হন নাই। তৎকালীন ভারত রাজ- 
প্রতিনিধি (গবর্ণরজেনারল বাহাছুর ) তাহাকে একটী গুরুতর 
কন্ম সম্পাদনের প্রার্থনা করিলেও তিনি গীতোক্ত দৈবসম্পৎ- 
সাধনায় সর্বান্তঃক রণ ঢালিয় দিয়াছিলেন। 

রামমোহন রাঁয় কলিকাতা এবং সমগ্র বাঙ্গাল! দেশের 
অবস্থা দেখিয়! সর্বসাধারণের হিতের নিমিত্ত যে কর্তব্যাবধারণ 
করিয়াছিলেন, তাহ! তাহার কার্য্যাবলীতে বিশেষনূপে প্রতি- 
ভাত হইয়াছে । 

এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমে এখন আর স্র্য্য, চন্দ্র, বা অগ্রি- 
প্রভাসম্পন্ন হিন্দু রাজন্তগণের আধিপত্য নাই। এক্ষণে 
ব্রাহ্ম ও ক্ষাত্রশক্তির সংযোগবিয়োগের বিচার নিশ্রয়োজন। 
শান্ত্রমতে রাজাই যুগপরিচাঁয়ক, অতএব মুসলমানদিগের 
অধিকার হইতে ভারতে নৃতনযুগের আবির্ভাব বুঝিতে হইবে । 
সম্প্রতি ইংরাজদিগের অধিকার | এই নবতর যুগের পুর্ব 
হইতে দূরবর্তী দেশসমূহের নশ্বদ্ধিত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 
সভ্যতার বন্তিকা এক এক করিয়া ভারতক্ষেত্রে প্রজালিত 
হইতেছিল। সম্প্রতি সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানোন্নতি ও সভ্যতার 
প্রবাহ বিছ্যাদূবেগে এই প্রাচীনক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছে। 

স্থষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অতীতদেশীয়া ব্রহ্মবাণী ভারতের 
অক্ষয় ও চিরন্তন সম্পত্তি। রামমোহন রায় আপনার পুর্ব- 
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পুরুষপরম্পরায় ষুগযুগাস্তর প্রবাহিতা সেই অমূল্য সম্পত্তি 
প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহাঁরই মৃতসঞ্জীবনী শক্তি প্রভাবে 
সর্ধশ্রেরোবিধায়িনী সেই“গম্তৎসদাঁদি' ব্রহ্মবাণী উচ্চারণপুর্ববক 
তৎদন্বলে মন্ুয্যের পার্বভৌমিক কল্যাণসাধনায় দণ্ডায়মান 
হইলেন। 

কলিকাতায় ইংরাজদিগের রাঁজধানী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে 
সঙ্গেই বাঙ্গালায় এক নূতন্তর যুগের উপক্রম হইয়াছিল। 
_ সেই সময় রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। যখন প্রধান 
বিচারপতি স্তর উইলিয়ম জোনম্ন এসিয়াদেশের এবং প্রধা- 
নতঃ ভারতবর্ষের জ্ঞানরত্বের অন্ধসন্ধানার্থ “এসিয়াটিক-সোসা- 
ইটী” স্থাপন করেন, সেই সময় রামমোহন রায় জ্ঞানরত্ব 
সংগ্রহের নিমিত্ত একাকী ভারতের দেশেদেশে ভ্রমণ করিতে 
ছিলেন। পরে তিনিও. ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের ন্যায় 
বহুভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া উক্ত কার্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া- 
ছিলেন । ১৮১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করিলেন। 
সেই বৎসর কলিকাতায় খুষ্টারান্‌ বিশপের আপন প্রতিষ্ঠিত 
হইল। ইহার পুর্বে কলিকাতা “টাউন” (০৪) মাত্র ছিল) 
এক্ষণে পিটি (01৮0) শব্দে বাঁচ্য হইল। থুষ্টীয়ান্‌ মিশনরিগণ 
কেবল কর্তব্যনিষ্ঠায় এ দেশে আসিয়া ধর্মপ্রচার করিতে 


ছিলেন। তীহারা রাজশক্তির সাহাধ্য পাইয়া ভারতে থুষ্ট- 


ধর্মের প্রভাববর্ধনে যত্ববান্‌ হন । এরূপ কঠিন সময়ে বেদাস্ত- 
গ্রন্থ হস্তে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হইয়াছিল । 

বামমোহন কলিকাতায় আসিয়া প্রথমতঃ স্বদেশীয় 
লোকের ধন্মমতের বিশৌধন চেষ্টা করেন। তন্নিমিত্ত তিনি 
সর্বাগ্রে বেদান্তস্থত্রের স্থবিস্তৃত শাঙ্করভাষ্যের মন্মার্থ বাঙ্গাল৷ 
ভাঁষায় অনুবাদ করিয়া মুদ্রাধন্ত্রেরে আয়োজন পূর্বক তাহা 
মুদ্রাঙ্কিত ও প্রচারিত করিলেন। সেই সঙ্গে বেদাস্তশান্ত্রে 
সারমর্ম সঙ্কলনপূর্বক একখানি ক্ষুদ্রপুস্তিকাঁও প্রচারিত 
হইয়াছিল। পরে আরও কএকখানি উপনিষৎ এ প্রকারে 
বঙ্গানুবাদ সহ প্রচারিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি 
ইংরালীভাষায় &ঁ সকল গ্রন্থের অন্থুবাদ প্রকাঁশ করিয়াছিলেন। 
উক্ত গ্রন্থ কএকখানির ভূমিকায় মহাত্মা রামমোহন রায় স্বাভি- 
প্রায় লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে তিনি আপনার মনোভাব 
স্থম্পষ্ট প্রকাশ করিতে বাক্যবিন্তাসের ক্রটি করেন নাই। 


নিক্নোন্ধুত কথাগুলিতে তীহার স্বব্যক্ত অভিপ্রায় সংক্ষেপে । 


জানা যাইতে পারে । 
বেদান্তস্ত্রের অর্থব্যাখ্যার প্রথমে তিনি নান্দীবাক্যে বলিয়া- 


ছেন,--“বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, সমুদায় 
বেদে ব্রন্দকে কহেন এবং ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন।” 
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প্র গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন,--"এ অকিঞ্চন 
বেদান্তশান্ত্রের অর্থ ভাষাতে এক প্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ 
করিলেক। ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে, আমাদের শাস্তান্ুসারে 
অতি পূর্বপরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনা মতে জগতের অষ্টা 
পাতা সংহর্তী ইত্যাদি বিশেষণে ব্যক্ত কেবল ঈশ্বর উপাস্ত 
হইয়াছেন। অথবা সমাধিবিষয়ক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রন্মময় 
এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাঁধনীয় হইয়াছেন |” 
এই সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে ব্রাহ্মণগণ নানাপ্রকারে 
আপত্তি করিয়াছিলেন। তছ্ত্তরে রামমোহন রায় এই সকল 
সিদ্ধান্ত জানাইলেন £--যখন জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হইবে না, 
তখন সকলের পক্ষে জ্ঞানসাধনা আবশ্তক। ইহাতে বর্ণ, 
আশ্রম, বেদাধ্যয়নাদির বিধিনিষেধ ঘটাইয়! লোককে পরমার্থ- 
ভষ্ট করা অন্ুচিত। যতির যেরূপ ব্রক্গবিগ্ভায় অধিকার, 
সেইরূপ উত্তম গৃহস্থেরও অধিকার আছে । সাধারণতঃ জ্ঞান- 
সাধন সময়ে প্রণব উপনিষদাদির শ্রবণমনন দ্বারা আত্মাতে 
একনিষ্ঠ হইবার অনুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্ু, ইহাই আবশুক | 
বর্ণাশ্রমাচার করিলে উত্তম, কিন্তু তত্তিন্ন ব্রহ্মজ্ঞানের উৎপন্ভি 
হয় না, এমন নহে। ফলতঃ ইন্দ্রিয়দমন, শমদমাদি অভ্যাস, 
পরস্পরের প্রতি প্রীতি এবং শ্রবণমননাদি দ্বারা ব্রহ্ম 
সাক্ষাৎকার, এই গুলিন আবশ্তক |” 

এবন্প্রকারে ব্রন্জ্ঞানসাধনের কর্তব্যত৷ প্রতিপাদনপুর্বক 
রামমোহন রায় গাম্ত্ীর অর্থ ও গায়ত্র্যা পরমোপাসনাবিধানং 
ইত্যাদি পুস্তক-প্রচার করিয়া বিনয়ের সহিত বিজ্ঞাপন করি- 
লেন যে, “বেদমন্ত্র সকলের অর্থ না জানিয়! তাহার ব্যবহার 
করাতে কোন ফল নাই ) বরঞ্চ দোষ আছে ।, পরস্ত তিনি 
আরও নির্দেশ করেন যে, “বুঝিবার পক্ষে অনুকুল হইবে 
বলিয়া শান্ত্রসকলের অর্থ ভাষায় অন্থবাদ করিলাম ; আমার 
আর কোন বক্তব্য নাই? শাস্ত্ার্থ বুঝিয়া যাহা কর্তব্য হয় 
করুন». 

স্বদেশীয় জনগণ মধ্যে “একমেবাদ্ধিতীয়ং” ব্রহ্গতত্বকে 
বেদের মুখ্যতাৎপর্ধ্য প্রতিপন্ন করিয়া রামমোহন রায় তদ্দিরুদ্ধ- 
বাদী বিদ্েশীয় লোকদিগের প্রবোধ নিমিত্ত ১৮১৭ খুষ্টাব্ে 
ইংরাজীতে প্র মর্মে কএকখানি পুস্তক লিখিলেন। ব্র সকল 
পুস্তকে 'সন্রপ পরব্রঙ্দের উপদেশই হিন্দুশান্ত্রসমকলের মুখ্য- 
তাঁৎপর্ধ্য” ইহাই পুনঃ পুনঃ পরিব্যক্ত হইয়াছিল। ইংরাঁজীতে 
অতি ওজস্বল ব্চনবিন্যাসে রামমোহন রায় দেখাইলেন যে, 
এই ব্র্গজ্ঞীনের অভাবে আমাদের দেশে অনেক হূর্গীতি- 
ঘটিতেছে। তাহীর উদ্দীপন! ব্যতীত আর আমাদের এ্রহিক 
ও পারত্রিকমঙ্গল সাধনের কোন উপায় নাই। ইতি-প্রর্থ 


ব্রাঙজসমাঁজ 


৮ পা 


ব্রাহ্মদমাজ 


তাহার প্রকাশিত বেদান্তসার গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ 
করিরা ইউরোপ এবং আমেরিকার বিদ্বন্মগুলী চমতরুত 
হইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া ছিলেন 
“হিদেন” নামে হিন্দুদিগের প্রতি কলঙ্কারোৌপ ও তজ্জন্ত তাহা- 
দের প্রতি অবজ্ঞা করা একান্ত অবিহিত ।* ৮ 
তৎপরে রামমোহন রায় খুষ্টের উপদেশ-বাক্যাবলী 
সঙ্কলনপূর্ববক (১৮২০ খৃষ্টাবে ) ষে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করেন, 
তাহাতে তিনি খুষ্টধর্ষের ত্রিত্ববাদ অমূলক প্রতিপন্ন করিয়! যান) 
তিনি আরও বলেন যে, খুষ্ট এক মহিমান্বিত পুরষ, তাহার 
উপদেশ পালন করিলেই শান্তিস্থ লাভ হইতে পারে। এই 
গ্রন্থ-প্রকাশে মর্াহত হইয়া মিসক্করিগণ আপত্তি উতথাপন- 
পূর্বক বলিলেন, এখুষ্ট এবং পরমেশ্বর এক” এই তত্বে 
এবং খুষ্টাক়্ প্রারশ্চিত্তে বিশ্বীন না করিলে কেবল তাহার 
উপদেশপালন দ্বারা কখনই পরিত্রাণ হইতে পারে না। 
এতদ্বিষরে থৃষ্টানমিননরিদিগের সহিত রাখমোহন রায়ের 


* রামমোহন রায় উত্তরকালে ষে ব্রাহ্গনমাজ প্রতিষিত করিয়াছিলেন, তাহা! 
কি ভাবে এবং কি প্রকারে গঠিত হইয়াছিল তাহ। দেখাইবার নিমিত্ত আমরা এই 
সকল অনুষ্টানের আলোচনা! করিতেছি । এতৎ প্রসঙ্গে আর কএকটী বিষয় 
দ্র্টবাঃ_ 

১। রামমোহন পৌরাণিক মত সম্বন্ধে বলিয়াছেন_-পুরাণ অল্প বুদ্ধির 
বোধাধিকারের নিমিত্ত রূপক করিয়! ঈশ্বরের মাহাজ্মা বর্ণন করেন, কিন্তু পুরাণ 
ইহাও পুনঃ পুনঃ দর্শাইয়াছেন যে এই সকল কেবল অল্পবুদ্ধির হিতের নিমিত্ত 
কহিলাম যাহাতে পুরাণে দোঁষমাত্র স্পর্শে না” 

২। কোন খৃষ্রীয় মিসনরি বলিয়াছিলেন, এদেশের মন্ুষোরা সর্ধ-প্রকার 
নীতি ও ধর্মের বিনাশকারিণী অজ্ঞাঁনতা ও জড়তা হইতে জাগ্রত হইতেছেন। 
এই কথায় স্বদেশীয় পণ্তিতগণের অবমানন! অনুভব করিয়৷ রামমোহন রায় 
তাহার উত্তর দিলেন £--“আমি এই খেদ করি যে, আপনি এতকাল এদেশে 
থাকিয়াও এদেশের লোকের বিদ্যার অনুশীলন ও গার্স্থাধশ্ম কিছুই জানিলেন 
নাই এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে ও স্মৃতিতে ও তর্ক শাস্ত্রে ও 
ব্যাকরণে ও জ্যোতিষে শত শত গ্রস্থ রচিত হইয়া কেবল বাঙ্গলাদেশে 
এতদ্দেশীয়ের দ্বার! প্রকাশ হইয়াছে । কিন্ত আমি আশ্তর্যয জ্ঞান করি না যে 
ইহা আপনকার অদ্যাপি জ্ঞাতসার হয় নাই যেহেতু আপনি ও প্রায় অন্য অন্য 
সকল মিসিনরিরা এদেশীয়ের কোন কিছু উত্তমত্ব দর্শনে এককালে চক্ষু মুদ্রিত 


করিয়াছেন ।, 
৩। রামমোহন রায় কোন প্রকারে আপনাকে ধন্মসংস্কারক বা ধর্্া- 


প্রবর্তক ইত্যাদি নামের মর্যাদার অধিকারী বিবেচনা করিতেন না। তাহার 
বেদান্তসার গ্রস্থের শঙ্করশাস্ত্রীকৃত প্রতিবাদে তত্প্রতি ধরূপ কলঙ্কারোপ করিলে 
তিনি তাহার পূর্বব-লিখন ধরিয়া পরিক্ষটরূপে দেখাইলেন, 'আমি পূর্বব-পুরুষের 
ধর্দ্ের কথা বলিতেছি, তামার নিজের ইহাতে বিশেষ মর্ধ্যাদ! কিছু নাই। তিনি 
5 [)91010669 01 [711)00 11170151777 ও ০4৬989০0101 1)910170০ 0 1) 
চ 07067013608] 3569108 01 01)9 ৮৪05 নামে ঢুইখানি পুস্তকে উক্ত 


শাস্ত্রী মহাশয়ের পৌত্তলিকত। সম্বন্ধীয় প্রতিবাদের খণ্ডন করেন। 
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নানাপ্রকার বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে রামমোহন 
রায় খুষ্টানদিগের অবগতির জন্ত পর পর তিনখানি 
পুস্তক প্রকাঁশ করিলেন্‌ *। উক্ত পুস্তকত্রয়ে তিনি হিক্র 
ও শ্রীকভাষায় লিখিত মূল-বাইবেল হইতে কোন কোন 
বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইলেন যে, ইংরাজী অনুবাদে 
মূল-গ্রস্থের ভাব নানা-স্থলে বিঘটিত হইয়াছে । এই বাদান্থু- 
বাদে রামমোহন রায় প্রাচীন এবং নৃতন-বিধানের বাই- 
বেলের পুঙ্খান্ুপুঙ্খ বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন ষে, 
ঈশ্বর এক-_ঈশ্বরে ত্রিত্ব নাই) থৃষ্টের যত কিছু শক্তি ও মাহাত্ম্য 
তৎসমস্তই ঈশ্বর-দত্ত; অতএব তিনি ঈ*রের প্রেরিত এক 
মহাপুরুষ মাত্র; খুষ্ট ষদ্ধন্মের উপদেশ প্রভাবে লোকের 
পরিত্রাণের হেতুভূত ও পথন্বরূপ হইয়াছেন। শিষ্যদিগের 
প্রতি থৃষ্টের এই উপদেশ আছে-_“তোমরা যাইয়া! যাবতীয় 
জাতিকে শিষ্য কর) পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার 
নামে তাহাদিগকে বাপ্তাইজ কর।” ( মথি ১৮) ১৯) 
খৃষ্টের নামে ধর্-প্রচারের ইহাই মূল। রামমোহন এই 
বচনের বিচারে দেখাইয়াছেন যে, খুষ্টের নববিধাঁনিক শিষ্যগণ 
ইনুদী বা অন্ান্ত জাতির সহিত মিশিয়| না যায়, এই নিমিত্ত 
তিনি সংস্কার প্রক্রিয়াতে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া তাহার নাম 
গ্রথিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরন্ত তাহাতেও 
তিনি “রস্থল-আল্লা” মহম্মদের ন্যায় ঈশ্বরের প্রেরিত ধর্শবক্তা 
ভিন্ন অন্য মর্যাদার আকাজ্ষ! রাখেন নাই । 

এই আলোচনায় মিশনরিদিগের সংস্কারানুষায়ী খুষ্টধর্শ- 
দীর্গীর পক্ষে বিপর্ষ্যয় ঘটিয়াছিল। রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্য 
ছিল বে, খৃষ্টের বিশুদ্ধ ও স্ুুনীতিপুর্ণ উপদেশ দ্বারা লোকের 
নীতি শিক্ষা হয়, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মিশনরিগণ সে পথ 
কণ্টকাকীর্ণ করিতেছিলেন। পরস্ত রামমোহন রায়ের এই 
আন্দোলন একান্ত বিফল হয় নাই। তিনি রেভরাঁও আদম 
প্রভৃতি উদারচেত। কএক ব্যক্তিকে বাইবেলের প্ররুতার্থ বুঝা- 
ইয়া তাহাদের দ্বারা ভারতীয়-একেশ্বর- খৃষ্টায়ানসমাজের পত্তন 
করেন। তীহার প্রকাশিত বাইবেলবিচার গ্রন্থ ইউরোপ 
ও আমেরিকার একেখরবাদী খুষ্টানদিগের মতপোষক হইয়া" 
ছিল। এই বিচার পাঠ করিয়া তাহাদের আন্তরিক দৃঢ়তা 
জন্মে এবং তাহাদের দলও ক্রমশ: পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। রাম- 
মোহন রায় তাহাদিগকে উপনিষছুক্ত ব্রক্ষরন আস্বাদনে সমর্থ 
দেখিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। 

উপরি উক্ত শুভলক্ণদর্শনে রামমোহন রায়ের দ্বিণ 
উৎসাহ জন্মিয়াছিল, এমন কি তিনি তাহার বিশ্বাসী বন্ধু 
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ব্রান্মনমাজ 


আদম সাহেবের প্রতিপালন জন্য সর্বস্ব দান করিতে সঙ্কল্ন 
কররাছিলেন। তিনি আদম সাহেবকে এখানকার একেশ্বর- 
বাদী খুষ্ঠানদিগের গির্জার পাদ্রী করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং 
বন্ধুবর্গে সমাবৃত হইয়া সেই ভজনালয়ে গিয় ঈশ্বরোপাঁসনা 
করিতেন*। তাদৃশ ভজনালয়ে যে বিশুদ্ধভাবে উপাসনা 
হইত, তাহা তাহার একখানি ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রকাশ আছে। 

রামমোহন রায় খুষ্টধর্ম্মের বিশোধনকাধ্যে অন্কুরক্ত থাকিয়া! 
তদন্থুকুলে এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, গির্জা-প্রকরণে 
উপাপনাবিধি তাহার পুর্বাভ্যস্ত না হইলেও, এই সময়ে তিনি 
খুষ্টানদিগের সঙ্গে তাদৃশ উপাসনা কর্তব্য-জ্ঞান করিয়াছিলেন! 
রামমোহন রায় আপনার পূর্বপংস্কার মতে “গায়ত্র্যা ব্রন্মোপ- 
সনাবিধানং” অর্থাৎ গাত্মত্রী-জপ ও তদন্বায়ী ব্রহ্মচিন্তন 
দ্বারা উপানন।-বিধান সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করিলেন এবং 
তদনন্তর ইংরাজীতে তাহার অন্ুবাঁদ করিয়াছিলেন । ইংরাজী 
পাঠকদিগের মধ্যে যাহার] শব্দ-ব্রহ্দগ বা সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনের 
তন্ব বুঝিতে পারিত না, তাহাদিগের নিমিত্ত তিনি এ অংশের 
ব্যাখ্য। লিখিয়। যাঁন। 

এদিকে ক্রমশঃ আদম সাহেবের গির্জা লোকশুস্ত হইতে 
লাগিল। তখন এদেশে একেশ্বরবাদী থৃষ্টানদ্িগের একটা 
স্বতন্ত্র গির্জার প্রচলন অসম্ভব বুঝিয়৷ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের 
একেশ্বরবাদিগণও অন্য পন্থা ধরিতে লাগিলেন দেখিয়া রাম- 
মোহন রায় স্বীয় চেষ্টা-সমূহ ভিন্নদিকে বাহিত করিয়াছিলেন। 

কথিত আছে, এক দ্বিবস একেশ্বরবাদী ুষ্টানদিগের 
উপাসনালয় হইতে প্রত্যাবর্তনকালে রামমোহন রায়ের 
নিরত সহচর তারাটাদ চক্রবর্তী ও চত্ত্রশেখর দেব বলিলেন, 
“আমরা পরের সমাজে যাই কেন) আমাদের আপনাদের 
এক উপাসনালয় হউক । রামমোহন রায়ও তাহাই চান। 
ধীরে ধীরে স্বগণের মত বিশোঁধন করাই তাহার অভিপ্রেত। 
তাহারা আপনাদের সংস্কার, শিক্ষা ও সাধনা অন্থসারে 
ব্রদ্দোপাসনা করিবেন, ইহা অপেক্ষা রামমোহন রায়ের প্রার্থ 
নীয় আর কি হইতে পারে? তাহার বন্ধুগণ উদ্ভোগী হইলে, 
অচিরকালমধ্যে বেদবিধিসম্মত এক, উপাঁসনা-সভ1 স্থাপিত 
হইল। বহু লোকের স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টায় যাহার উৎপত্তি 


* ১৭৪৯ শকে বাঙ্গাল! হরকরা নামক ইংরেজী সংবাদপত্রের কার্ধযা- 
লয়ের উপরিভীগে সপ্তাহ মধ্যে এক দিবস সায়ংকালে আদম সাহেব ঈশ্বরো- 
পদেশ দিতেন। রামমোহন রায়, তীহ।র ভাগিনেয়, পুত্র, অন্য কোন কুটুম্ব, 
তারাাদ চক্রবর্তী এবং চক্রশেখর দেব তথায় উপস্থিত থাকিতেন। (তত্ববৌধিনী- 
পত্রিকা বৈশাখ, ১৭৬৯ শক ।) ইহার পূর্বের স্থানীভাব বশতঃ ঝুখন কখন 
রামমোহন রায়ের স্কুল-গৃহেও আদম সাহেবের এই গির্জা হইত। 


| ইহ 1 


ব্রাক্ষসমাঁজ 


হইল, তাহার দৃঢ়-গ্রতিষ্ঠ। আকাজ্ষণীয়। তাহাই আজিকার 
এই অনীতিবর্ষদেশীয় ব্রাহ্মদমাজ। 

মহাত্মা রামমোহন রায় যখন রংপুরে নান সম্প্রদায়ের উপা- 
সকদিগের সহিত একত্র হইয়া ধর্ম্ান্ুশীলনে রত ছিলেন, তখন 
হইতেই একটা নূতন ধর্সভার স্ুত্রপাত হইয়াছিল । কলি- 
কাতায আপিয়৷ তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে এক আত্মীয়মভা সংগঠন 
করেন। এই সভাতে বেদপাঠ ও ঈশ্বর উদ্দেশে স্ততিগীত 
হইত। কিছুদিন পরে হিন্দু ও খুষ্টারান সম্প্রদায়ের বনু দেবো- 
পাদকদিগের সহিত বাদান্বাদে এবং সহমরণবিষয়ক মহা- 
আন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়াতে রামমোহন রায় আর আত্মীয়সভ1 
রক্ষ। করিতে পারেন কই । ৪ বৎসর কাল বথানিয়মে স্বীয় 
উদ্দেপ্ত সমাধান করিয়া উক্ত সভ। ভাঙ্িয় যাঁয়। তাহার দশ 

বত্দর পরে নব উদ্যমে এবং প্রশস্ততর পত্তনে বর্তমান 
ব্রাহ্মমাজের প্রতিঠা হইরাছিল। 

১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র বুধবার (১৮২৮ খৃষ্টাব্দে) এই সভা 
স্থাপিত হয়*। এই সভায় রামমোহন রায় সাধারণ লোকের 
ন্যায় একজন উপাসক মাত্র বলিয়া! গণ্য হইতেন। প্রতি সপ্তাহে 
(প্রথমে বুধবারে এবং পরে বহুকাল প্রতি শনিবাঁরে ) এই 
সভার অধিবেশন হইতাঁ। ক্ুর্ধ্যান্তের: কিছু পুর্বে আরন্ত 
হইয়৷ কিয়তক্ণ রাত্রি পত্যন্ত সভার কাব্য চলিত । সভা-গৃহের 
এক পার্থে হুইজন তৈলঙ্গী ব্রাঞ্চণ বেদপাঠ করিতেন । ক্ুষ্য 


অস্তগত হইলে উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ সমাজগৃহে আসিয়া, 


উপনিষদের মূল পাঠ ও বাখ্যা করিতেন। তদনন্তর 
রামচন্দত্র বিদ্যাবাগীশ বেদান্তদর্শনাদি আলোচনা করিতেন এবং 
ব্রাহ্মদমাজের অভিপ্রায় মতে ধর্মতত্ব ব্যাখ্যা করিতেন । সঙ্গীত 
হইয়া সভাভঙ্গ হইত । গোবিন্দ মাল। এই সভার গায়ক 
এবং তারাচাদ চক্রবত্তী সম্পাদক (সেক্রেটারী) ছিলেন$। 


* কলিকাঁতার যৌড়াসী কোস্থিত কমললে।চন বসুর ঝাটাতে এই সভার 


প্রথম প্রতিষ্টা হয়। ইহার ১২ বৎসর পূর্বে্ব এই গৃহে হিন্দু কলেজের কাধ্য 


হইয়াছিল। উত্তরকালে ১৮৩* অন্দে এই গৃহে ডফ. সাহেব জেনেরল 
এসেম্র্রিজ, ইন্স্টিটিউশনের কর্দ্ারস্ত করিয়াছিলেন । এই সামান্য সি 
পরিচয় ইতিহাসের যোগ্য বিষয় হইয়াছে। 


+ রামমোহন রায়ের ইংলগগমনের পর শনিবারের পরিবর্তে পুনশ্চ 


ৃ বুধবারে সভা হইতে থাকে । 


1 ১৭৫২ শকে শ্রীযুক্ত তারাঁটাদ চত্রবর্তার পরে শ্রীযুক্ত বিশবস্তর দাঁস সম্পা- 


দৃক হয়েন। ১৭৫৪ শকে রামমোহন রায়ের জো পুত্র শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ রায়. 
এই সমাজের স্যাসী (টুষ্টী ) এবং সম্পাদক (সেক্রেটারী) পদের কার্ধ্য করিতেন | : 


তীহার পরে ১৭৫৫ শকে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদকের কর্মে 
নিধুক্তহিলেন। 


ব্রার... স্ব পিল কর 


ব্রাজসমাজ | [ 


১৮৩ ] 


ব্রান্মসমাজ 


ব্রা্ষসমাঁজে যে সঙ্গীত হইত, তাহা সদ্যঃ পরমার্থ ভাবো- 
্দীপক। রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণ সঙ্গীত রচনায় 
নিপুণ ছিলেন। আত্মীয়মভার সময় অবধি গীত রচিত 
হইয়া সেই সভায় গীত হইত। অন্যান্য বিষয়ের ন্যায় এ 
বিষয়েও আপত্তি হইয়াছিল। বিচার মুখে রামমোহমকে 
প্রতিপন্ন করিতে হইয়াছিল যে, ধর্মচর্চায় সঙ্গীত হইলে 
কোন দে'ষ হয় না) শাস্ত্ে উহার বিধি আছে। বিরোধিগণ 
আত্মীয়সভা ও ব্রহ্মসভার নামে পূর্বাপর নানা কুৎসা রটনা 
করিতে বিরত হয়েন নাই। কিন্তু জীব, ঈশ্বর ও স্ষ্টি 
বিষয়ের আদ্যন্ত চিস্তাধুক্ত ভাবগন্ভীর ব্রহ্গসঙ্গীতশ্রবণে 
লোকের সেই বিরুদ্ধমতি বিদ্রাঘিত এবং তত্বজ্ঞানের ও 
পরমার্থ চেষ্টার স্কপ্তি হইয়াছিল। তদবধি 'ত্রহ্গসভার সঙ্গীত" 
অথবা! “রামমোহন রায়ের সঙ্গীত” একটা ভিন্ন প্ররৃতিতে 
পরিচিত ও সমাদৃত হইয়া আপিতেছে। 

এক বৎসর পাঁচ মাস এই স্থানে ব্রাহ্মমমাজের উপাসনা 
নির্বাহিত হইলে পর, ১৭৫১ শকে ইহার পার্থে নবনির্ষ্িত 
গৃহে ব্রাঙ্মনমাজ সমানীত হয়। এই স্থানে ইহা অগ্যাঁপি 
স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে।* উহার ছুই সপ্তাহ পূর্বে (১৮৩০ 
খৃঃ অন্দ) ৮ জানুয়ারী দিবসে এই সমাজ গৃহের এক ট্টুষ্টডিড্‌” 
লিখিত হর। সেই দলিলে বয়োবুদ্ধ পাচ ব্যক্তি, যুবা বয়সের 
তিন ব্যক্তিকে টুষ্টী নিবুক্ত করিয়া নিয়মিত উপাসনার নিমিত্ত 
তাহাদের হস্তে এই সম্পত্তি অর্পণ করেন 1 

ব্রাঙ্গঘমাজ স্থাপনের পুর্ববে রামমোহন রায় ইউনিটেরিয়ান 
ৃষ্টারান্দিগের বলসদ্বিধান নিমিত্ত যে কার্য করিয়াছিলেন, 
তাহার পরিচয় পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে । কিন্তু তাহার ত্রাঙ্গণত্ব 
রক্ষাহেতু এদেশীয় এবং বিদেশীয় ইউনিটেরিয়ানগণ তাহার 
প্রতি একান্ত সমদৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তিনি খৃষ্টধর্থে 
দীক্ষিত হন নাই, অধিকন্ত সকল সময়েই বেদ মান্য জ্ঞান 
করিয়া জাতিবন্ধনের সমস্ত ক্রিয়ারই অনুষ্ঠান করিতেন। 
সুতরাং তাহার ধর্মবব্যক্তি ও কাধ্যপরম্পরা অবলোকন করিয়া 
কি প্রকারে তাহাকে খুষ্টায়ান বলিয়া! গণ্য করা যায়? এই 
মর্ম্মে বহুবিধ প্রশ্ন সেই বিশুদ্ধসিদ্ধীত্ত খুষ্টীয়ান্মগুলীমধ্যে 
সনুখিত হয়। তাহাতে আদম সাহেবকে এবং স্বয়ং রাম- 
মোহনকে পত্র দ্বারা অনেক জবাব দ্িহি করিতে হইয়াছিল । 
১৮২৭ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত আদম সাহেবের আশা থাকে যে, তিনি 


* ৫৫ নং আপার চিৎপুর রোডস্থ গৃহে কলিকাতা আদি-ব্রান্গসমাজ স্থাপিত 
আছে। 
+ টুষ্টাতদিগের নাম,_দ্বরিকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার 
ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও রামমোহন রায়। টুষ্ট-গৃহীত। ব| টুষ্টীদিগের 
নাম__বৈকুণঠনাথ রায়, রাধা প্রসাদ রায় ও রমানাথ ঠাকুর । 


রামমোহন রায়ের সাইত চিরদিন একাসনে ঈশ্বরোপাসনা 
করিবেন। পর বৎসর ত্রাঙ্গমমাজের কার্ধ্য চলিতে থাকিলে 
আদম সাহেব ইতন্ততঃ করিয়া! শেষে স্থির করিলেন, এই 
বৈদিক ভাবাপন্ন সভার সহিত তাহার একতা হইতে পারে 
না। পূর্বোক্ত ট্্ডিড্‌ পত্রে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ আছে যে, এই 
উপাসনা-মন্দিরে জাতি, বর্ণ, ও অস্প্রদায় নির্বিশেষে সকল 
মন্ুষ্যই বিনম্রভাবে শ্রবণমননাদি দ্বারা জগতের একমাত্র 


 আঙ্টী পাতা পরমেশ্বরের উপাসনা! করিবেন) এস্থানে কোন 


ধর্মসন্প্রদায়ের কোন বিশেষ চিহ্ন থাঁকিবে না বা কোন ধর্ম সম্প্র- 
দাঁয়ের প্রতি কোন অংশে বিরোধাচরণ হইবে না । এ প্রকার 
সার্বভৌমিক ধর্ম্মলক্ষণ থাকাঁতেও রামমোহন রায়ের হৃদয়ের বন্ধু 
আদম সাহেব এই সভার সম্পর্কে তফাৎ হইয়া রহিলেন। 
বস্ততঃ ব্রহ্গতত্ববিৎ না হইলে লোক সর্বভৌমিক ধন্ম- 
পালনে সমর্থ হয় না। অতএব রামমোহন রায়ের এই নব- 
প্রতিষিত সভার কার্যে বৈদিকলক্ষণ সমুদায় ষে যথাসম্ভব 
প্রোথিত হইয়াছিল, তাহাঁও তাহার উপরি-উক্ত নিরপেক্ষতা 
হইতে জানা যায়। ইহা যে একটা নির্বিরোৌধ এবং সাব্ব- 
জনিক উপাসনা স্থান, তাহ! মহাত্মা রামমোহন রায় তাহার 
প্রথম ব্যাখ্যানে বুৰাইয়া দেন। এই ভাব ও গতিতে সভার 
কার্যবিধি পরিচালিত হইতে লাগিল। পর বৎসর তাহারই 
নিয়ামকরূপে ট্ুষ্টডিড্‌ লিখিত হইয়াছিল । 
প্রথম ব্যাখ্যানের মর্ম এইঃ__ 

“যেমন মনুষ্য খষ্টীতে কিম্বা অষ্রালিকাতে কিন্ব! বুক্ষৌপরি 
শয়ন করিলে পরম্পরায় সে শয়নের আধার পৃথিবী হয়েন, 
তেমনি কেহ বৃক্ষের বা নদীর বা মৃত্তিবিশেষের পূজা করিলে 
তাহা পরম্পরায় পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। অতএব কোন 
উপাসকের প্রতি দ্বেষ বা গ্লানি শীস্্রতঃ ও যুক্তিতঃ আধোগ্য 
হয়। * * * * * * পরম্পরায় উপাসনা অপেক্ষা 
সাক্ষাৎ উপাসনা সর্ধথা শ্রেষ্ঠ হয়। * * * * নাম 
রূপাদি নির্দেশে পরম্পর মতবিরোধ হয়। অতএব তাটস্থ 
লক্ষণে অর্থাৎ জগতের স্থিতিভঙ্গাদির কারণন্বরূপ ঈশ্বরে 
উপাসনা বিহিত। * * * এই সকল মতে বেদবেদাস্ত 


মন্বাদি স্বৃতি এবং সকল শাস্ত্রের একবাক্যতা। দেখা যাঁয়।” 


এই নির্বিরোধ সার্ধভৌমিক ধর্ম হিন্দুধর্মের সহিত একাস্ত 
স্থসঙ্গত। ইহা! প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত রামমোহন গোবিন্দা- 
চার্যের কারিকা হইতে প্রমাণস্বরূপে বচন উদ্ধৃত করিয়া- 
ছিলেন। এততিন্ন তিনি যে উচ্চাবচ স্থানস্থিত মন্ুয্যের একভূমি 
আশ্রয়ের উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহ! শ্রীমদ্ভাগবতের দশম- 
স্কন্ধের ৮৭ অধ্যায়ের ১২ সংখ্যক শ্রোকের প্রতিধ্বনি মাত্র। 


ব্রান্মমমাঁজ [৯৮৪ | ব্র'ক্ষনমাজ 


রামমোহন প্রথম বয়সে শ্রীমীগবত নিয়মিতরূপে পাঠ 
করতেন। তখনকার “সত্যং পরং ধীমহি” ইত্যাদি শ্লোকের 
পাঠ তাহাকে এই সত্যে সমুন্নত করিয়াছিল । 

এই ভজনালয়ের বিশেষ নামকরণ হয় নাই। ইহার 
প্রকৃতি দেখিয়া খ্বিনি যেমন বুঝেন, তিনি সেইরূপেই ইহার 
নাম উল্লেখ করিতে লাগিলেন। পত্রন্মমভা” “বেদাস্তসভা” 
53০9196৮ 0 ৬০৭%1)৮%) [0101681180100)6010001120 00010101912 
[71009 11791১9৪” ইত্যাদি নামে এই সভার এবং ইহার প্রচা- 
রিত ধর্মের পরিচর হইত । “ব্রাঙ্গমাজ” নাম প্রথমে কোথাও 
কোথাও উল্লেখ হইত, পরে এই নামেই প্রথিত হইয়া যায়। 

আত্মীয়সভায় এবং ব্রাঙ্গনমাজে ফধাহারা রামমোহন রায়ের 
সহযোগী ছিলেন; তাহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তির নাম 
পাওয়া যার । অধ্যাপক হরনাথ তকভূষণ,রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, 
রবুরাম শিরোমণি, অবধৌত হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী, পণ্ডিত 


_ শিবপ্রপাদ মিশ্র, উতসবানন্দ বিগ্ভাবাগীশ, রাজা বদনটাদ | 


বার, কালীশঙ্কর ঘোষাল; বাবু গোপীমোহন ঠাকুর, দ্বারকা- 
নাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, ব্রজমোহন মজুমদার, মথুরা- 
নাথ মল্লিক, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়, জয়কুষ্ণ সিংহ, কালীনাথ 
মল্িক, বৃন্দাবন মিত্র, গোপীনাথ মুন্সী, তারাটাদ চক্রবত্তী, 
চন্দ্রশেখর দেব, নন্দকিশোর বস্থ, রাঁজনারায়ণ সেন, রাম- 
নৃপিংহ মুখোপাধ্যায়, হলধর বস্থ, অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, 
মদনমোহন মজুমদার, গোবিন্দ মালা, কৃষ্ণমোহন মজুম- 
দার, নীলমণি ঘোষ, নীলরত্ব হালদার, গোরমোহন সরকার, 
নিমাইচরণ মিত্র, ভৈরবচন্ত্র দত্ত, রামধন দত্ত এবং চৌধুরী 
কালানাথ রায় মুন্পী *। 

ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত ৮ ব্যক্তি সাধনসম্পন্ন ছিলেন। 
তাহার। উচ্চভাবের ব্রন্গসঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন । 
রাঁমমোহন রায় নিজেও সঙ্গীত রচনা করিতেন ।1 


* উক্ত মহাত্মগণ ব্রীক্গনমাজের মুলতিত্তি ছিলেন বলিলেও অততযুক্তি 
হয় না। তীহ1র। সকলেই সর্ববীস্তঃকরণে এই ব্রান্মদমাজের উন্নতি কলে সহায়ত! 
করিরাছিলেন | 

+ সেই সমস্ত সঙ্গীত একত্র মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে 


রচয়িতার 'নামের আদ্য অক্ষর শেষভাগে দেওয়া থাকিত। রামমোহন রায়ের | 
নিজের রচিত সঙ্গীতে তদ্রপ কোন সঙ্কেত থাকিত না। ধাহারা রামমোহন |: 


রাষের গুণগ্রাহী, তীহাঁর৷ আপনারাও কৌন না কোন অসামান্য গুণসম্পন্্ন 
. ছিলেন |. কাহার! প্রায়ই তীহার সহিত একত্র হইয়৷ বা স্বতন্ত্রভাবে ব্রাহ্ম 

সমাজের এক এক অংশে সাহাধ্য করিয়াছেন। তাহাদের সকলের জীবনচরিত 
অথবা কোন কীর্ভিবিবরণ সংগৃহীত নাই। যাহা জাঁনা যায়, আবশ্ঠক মতে 
তাহার উল্লেখ কর! যাইবে। 


ব্রাঙ্মঘমাজের এতিষ্ঠ -কল্পে মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্মবলে 
অনুপ্রাণিত হইয়া বেদবিহিত ব্রন্গোপাসনারূপ ধর্ম্মপ্রচারে 
প্রণোদিত হইয়্াছিলেন। ততপ্রসঙ্গে তীহাকে সমাজসংস্কাররূপ 
আরও একটা দুষ্কর কার্যে হস্তন্সেপ করিতে হয়। তাহা ভারত 
তূমের চিরন্তন প্রচলিত সতীদাহ ব1 সহমরণ-প্রথার নিবারণ 
ব্রঙগজ্ঞান-প্রভাঁবে উক্ত মহাস্বা এই লোমহর্ণ কর্ম-প্রবৃত্তির 
নিবৃত্তি সাধিত করিয়াছিলেন*। [ সতীদাঁহ বা! সহমরণ দেখ ] 

একদিকে যেমন এই অমঙ্গল নিবারিত হইল, অপর 
দিকে তেমনি মঙ্লমূল ত্রাহ্মদমাজের গৃহনিন্মাণ কার্যসমাধ! 
হইয়াছিল। রামমোহন রায় নারীহত্যার পরিবর্তে ব্রহ্মচধ্যের 
মঙ্গলদীপ প্রজ্জালিত করিয়া কিয়দ্িন পরে (১১ মাঘ ) ত্রা্গ- 
সমাজের স্বকীয় নৃতনগৃহে ব্রন্দোপাসনা আরম্ভ করিলেন । 

এই ঘটন৷ ত্রাহ্মঘমাগ্জের পক্ষে মূলতঃ অনুকুল বটে, কিন্ত 
কাধ্যতঃ প্রতিকূল হইল। সতীদাহের পক্ষসমর্থনকারিগণ 
এই আইনের খগুন নিমিত্ত ব্রাহ্মনমাজের একটা প্রতিপক্ষ 
সম্প্রদায়ের স্ষ্টি করিলেন। € মাঘ ত্রাঙ্গদমাঁজের প্রবল 
বিরোধী ধর্দমসভার পন্তন হইল। ইহার ৬দ্দিন পরে ১১ই 
মাঘে ব্রহ্মা! স্বকীয় নৃতনমন্দিরে আন দূ করিয়া বসিলেন । 
তদ্রপ ধরন্মসভাসংস্থাপনার্থ একটা মন্দিরের নিমিভ্তও চাদ! 
সংগৃহীত হয়, কিন্ত তাহা দীর্ঘকাল স্থারী হয় নাই । ১৭৫১ 
শকের পৌষ ও মাঘমাসের এই সকল ঘটনায় কলিকাতার 
হিন্দুসমাজে কি প্রকার আন্দোলন চলিয়া/ছিল, তাহা৷ অনু- 
ধাঁবন করিলে বুঝা যায় । 

যাহা হউক, গীতোক্ত জ্ঞানাগ্রির প্রভাব সত্বেও ভারত- 
ভূমে কর্্মবীজ হইতে শাখা-প্রশাখা-যুক্ত এতাদৃশ একটা 


* ভারত ভূমিতে বতবার ব্রহ্মজ্ঞনের উদ্দীপন। হইয়াছে, ততবারই হ্র্গস্বখ- 
কামনামূলক যাগযজ্ঞাদি কর্মনিবারণ তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কর্মও্রসক্তি 
জ্ঞানের সাক্ষাৎ বিরোধী । জ্ঞানীর! বলেন, কর্ম দ্বার! মুক্তিলাভের চেষ্টা__রক্ত 
দ্বারা রক্ত ধৌত করা অথব! পক্ক দ্বারা পক্কদুষিত স্থান মার্জনা করা অথব! 
সরা দ্ব।রা স্ুর। শোধন করার-__তুল্য হয়। (মনু ৩১৩২, শ্রীমন্তাগবত ১।৮1৫২) 
গীতা গ্রন্থে জ্ঞানাগ্রি দ্বার! সর্ববকন্ম ভশ্মসাৎ হইবার কথা আছে। কিন্তু তাহার 
প্রকরণ অন্ত প্রকার। গীতার উপদেশ এই যে, ফল কামনাত্যাগ পুর্ব্বক কর্ম 
করিবে, পরস্ত সহমরণপ্রথার প্রবলতাতে এই উপদেশের ষৎপরোনাস্তি বিপধ্যয় 
হইয়াছে । যে প্রকার হ্বর্গন্খের কামনায় সহমরণ অনুষ্ঠিত হইত, সে প্রকার 
স্থথকল্পনা যে দেশে উদ্ভাবিত হইয়াছে, সে দেশে কখন গীতাগ্রস্থের প্রচার 
হইয়াছিল, অথবা নিক্ষামধর্ট্ের আলোচনা হইয়াছিল, তাহা৷ অনুমান 
করা যায় না। এখন সেই গীতামন্ত্রের শণিতধারেই রীমমোৌহন রায় সহমরণ 
রূপ পাঁপবৃক্ষের ছেদন করিলেন । যে বৎসর ব্রান্মসমাজ স্থাপিত হয় ( ১৮২৮) 
তাহার পর বৎসর ১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা ডিসেম্বর ( ১৭৫১ শকের ১৬ পৌষ ) 
এই কুপ্রথা নিবারণের আইন বিধিবদ্ধ হইল। 


ব্রা্মনমজ 


কণ্টক-বৃক্ষের উদ্ভব হইয়াছিল। মহাত্মা রামমোহন রায়ের 
হস্তে সেই বৃক্ষের ছেদন ও দাহকৃত্য সম্পাদিত হয়। ইহা! 
ভারতের একটা প্রকৃষ্ট রতিহাঁসিক ঘটনা । প্র কণ্টক-জালের 
_অপগমে হিন্দু-বিধবাদিগের মনৃক্ত ব্রহ্গচর্য্যের এবং শাস্ত্রোক্ত 
মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল । 
বামমোহনের মন্ত্রণারূপ ুর্যরশ্মিতে কঠোর সতীদাহ 
প্রথার অপকলঙ্ক অপসারিত হইলে, হিন্দুগণ সভ্যজাতির 
নিকট মস্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই সহ- 
মরণ নিবারণের জন্য তাহাকে সতীদাহ পক্ষসমর্থনকারীদিগের 
বিরুদ্ধে বিলাত যাত্রা করিতে হয়। ধর্মপ্রাণ রামমোহন 
তংকালে তাহার প্রতিষ্ঠিত ত্রাহ্মঘমাজকে তদবস্থায় রাখিয়া 
অকুলনাগরে ঝাঁপ দেন *। 
রামমোহন রায় ভারতভূমির নিকট জন্মশোধ বিদায় 
লইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টনপূর্ব্বক ছয়মাস সমুদ্রপথে 
তর্গ্গাঘাত সহ করিতে করিতে, ১৮৩১ খুষ্টাব্দের ৮ এপ্রেল 
ইংলণ্ডে উপনীত হয়েন। তথায় তিনি তিন বৎসর অবস্থিতি 
করিয়াছিলেন । ১৮৩৩ খৃষ্টানদের ২৭ সেপ্টগ্বর (১৭৫৫ শকের 
আশ্বিনমাসে শুরুপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে) ব্রিষ্টল নগরে তাহার 
দেহত্যাগ হয়। তখন তাহার বয়ঃক্রম ৫৯ বা ৬১ বৎসর । 
ব্রাহ্মঘমাজের ইতিহাসে রামমোহন রায়ের ইংলগ বাসের 
সম্পর্কে ছুইটী বিষয় দ্রষ্টব্য -_- 

(১) তত্রত্য একেশ্বরবাদিগণ বলেন যে, রামমোহন তিন 
বৎসর বাদ করিয়া! তথাকার বিদ্বন্ম গুলীর সহিত ধশ্মীলোচন। 
না করিলে তথায় ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের এত শীঘ্র পরিপুষ্ট 
হইত না। (২) সহমরণপ্রথ| নিবারিত হইলেও প্রবর্তক- 
দিগের আহুতি প্রভাবে তাহার পুনরুজ্জীবনের সম্ভাবনা হইয়! 
ছিল, কিন্তু রামমোহন রার প্রীভিকৌন্সিল পর্যাস্ত সমুখিত 
হইয়া ১৮৩২ খুষ্টান্দের ১১ জুলাই ইহার “আপীল নামগ্রুর” 
করাইয়াছিলেন। বিধবা হিনদুরমণীগণের মনৃক্ত ব্রহ্গচরধ্য গৌরব 
স্থদূর বিলাতেও বিঘোষিত হইয়াছিল। 


* নহমরণ-নিবারণ ব্যাপার রামমোহন রায়ের পক্ষে যেমন সৌভাগ্যের বিষয়, 


তেমনি আবার উহ1! কতকাংশে দুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল। কারণ, ইহার নিমিত্ত 
তাহার বিরুদ্ধে সহস্র সহস্র লোক সমুখিত, এমন কি তাহার প্রাণসংশয় উপস্থিত 
হইয়াছিল। ব্রদ্গসভা সাক্ষাৎ ধর্মননাশকারী বলিয়া লোকের বিষম বিযদৃষ্টিতে 
পড়িয়াছিল। এই নূতন আইনের বিরুদ্ধে সভার উপর সভা করিয়! সতী- 
দাছের পক্ষমর্থনকারিগণ বিলাতে আপীল করিতে প্রস্তুত হইলেন । রাম- 
মোহনকেও তদনুঘায়ী যুদ্ধসজ্জা করিতে হইয়াছিল । তক্গিমিত্ত এই পরিণত 
বরসে তিনি যুবার বল ধারণপূর্ববক (ব্রাহ্মসমাঁজের বয়ঃক্রম যখন দুই বৎসর 
মাত্র, তখনই তাহার স্থিতির মূল বিধাতার হস্তে ন্যস্ত করিয়া) হিন্দুজাতির 
সম্পূর্ণ অপরিচিত অকুলসমুদ্রে ভারমান হইয়াছিলেন। 


ট6০। ৪৭ 


১৮৫ 


] ত্রাহ্মসমাজ 


রামমোহন রায়ের সমস্ত জীবনের কাধ্যে ব্রাহ্মঘমাজের 
কিছু কিছু সংঅব আছে *। এন্সণে ত্রাঙ্গসমাজ যে সকল 
সঙ্কটে পড়িয়৷ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রণিধান 
কর। কর্তব্য । 

উপরি উক্ত বাদবিবাদ ও অন্ঠান্ত প্রতিকূলঘটনার 
মধ্যে রামমোহন রায়ের অবর্তমানে ব্রহ্ষনভাকে রণ? করা 
একটী ছুষ্ধর ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্বে প্রায় 
৫০।৬* ব্যক্তি সভার উপাসনার সময় উপস্থিত থাকিতেন্‌। 
সভ্যদিগের নামে বহু গ্লানি প্রখ্যাত হওয়াতে তাহার। 
ক্রমশঃ সভার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম 
মোহন রায়ের চিরসহায় মহামহোপাধ্যায় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ 
এই সভার প্রথম দিনে যে আচার্যের আসন পরিগ্রহ 
করিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি কোন ক্রমে বিচলিত 
হইলেন না। ব্রাঙ্মপমাজের ইতিহাসে এই মহাত্সার নাম ও 
গুণাবলী বিশেষ উল্লেখের যোগ্য । 

হুগলীজেলার অন্তঃপাতী মালাপাড়া গ্রামে রামচন্দ্র বিদ্া- 
বাগীশের জন্ম হয়। তাহার জ্যেষ্টভ্রাতা একজন তান্ত্রিক 
সাধক, নাঁম__হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত 1। তীর্থ 
স্বামী রামমোহন রায়ের তন্ত্রোপদেষ্টা হয়েন। তাহার 
অনুজ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রামমোহন রায়ের কলিকাতা 
বাসের প্রথম হইতে শেষপর্য্ন্ত ছায়ার স্তাঁ় অন্ুুবর্তী ছিলেন। 
তিনি প্রথমতঃ তত্প্রতিষ্ঠিত বেদ-চতুষ্পাঠীতে বেদান্তশান্ত্রের 
অধ্যাপনা করিতেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের স্থতি- 
শাস্ত্রের অধ্যাপকপদে অভিষিক্ত হয়েন। এই কার্যে নিযুক্ত 
থাকিয়াও বিদ্যাবাগীশ ব্রাঙ্মলমাজের নেতৃগণের মধ্যে এক 
প্রধান ব্যক্তি বলিরা গণ্য হইতেন। সর্বত্র তাহার সমাদর 
ছিল। তিনি হিন্দুকলেজের অন্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালায় 
ছাত্রদিগকে নিয়মিত রূপে নীতিশিক্ষা প্রদান করিতে ব্রতী 
হুন। ১৭৫০ শক হইতে ১৭৬৫ শক পধ্যন্ত পঞ্চদশ বৎসর 
তিনি ব্রান্গদমাজের আচাধ্যপদে সমারূঢ় ছিলেন $। এ শকে 
শ্রীমদ্দেবেন্রনাথ প্রমুখ কতকগুলি উতসাহসম্পন্ন যুবাপুরুষ 
ব্রাঙ্গদমাজের সর্ধাঙ্গীন উন্নতিসাধন সঙ্কল্পে ব্রতী হইলে তাহার 
জীবনের কার্য শেষ হয়। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি 


_.* রামমোহন রাঁয় শব্দে উক্ত মহাত্মীর জীবনী প্রসঙ্গে 'সহমরণ-নিবারণ' 
ও তাহা'র আনুষঙ্গিক ঘটনা পরম্পরার ইতিহাস পরিব্যক্ত হইবে। 

+ অবধোভাশ্রম গ্রহণের পূর্বের ইহার নাম ছিল, নন্দকুমার | 

] ধ সময়ে তিনি ব্রাহ্গসমাঁজে যে সকল ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন, তন্মধ্যে 
১৭ দিনের ব্যাথ্যান পুনঃ পুনঃ মুদ্রান্কিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার নুতন 
সংস্করণের মুদ্রাঙ্কিত পুস্তক পাওয়া যায়। ৃ্‌ 


ব্রাঙ্ষনমাজ 


পীড়িত হইয়। শব্যাশায়ী হয়েন। শেষে তিনি কাশীযাত্রা করিয়া- 
ছিলেন। পথিমধ্যে ১৭৬৬ শকের ২* ফাস্তন তাহার মৃত্যু হয়। 
অতঃপর ব্রাহ্মসমাজের কার্য ভার শ্রামন্দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 


হস্তে স্থান্ত হইর়াছে। ঈশ্বরপ্রগাদে তিনি পুরুষাযুষকাঁল পবিভ্র- | 
ব্রাহ্মঘমাজ এখনও এক প্রকার, 
তিনি ব্রাহ্মমমাজের উন্নতি 


জীবন যাপন করিতেছেন। 
তাহারই হস্তে বিধৃত রহিয়াছে। 
কল্পে যে যে কায করেন, তাহা পুর্বে বিবৃত হইয়াছে। 
[ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখ ।] 
১৭৩০ শকে, একবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই শ্রীমদ্দেবেন্্র 
নাথের ধর্মভাব উন্দীপ্ত হইয়াছিল। একদিন হঠাৎ রাম 
মোহন রায়ের প্রচারিত ঈশোপনিষৎ গ্রন্থের এক ছিন্নপত্রে 
দিশাবাস্তমিদং সর্বং এই ব্রঙ্গমন্ত্র পাঠ করিয়া তিনি পরম 


পুলকিত হয়েন॥ ইহাই তাহার নবীভূত সাবিত্রীমন্তরদীঙ্গ]। ; 


তদবধি,কেবল ত্রিসন্ধ্যায় কেন, পরন্ত দিনেও নিশীথে বেদোঁপ- 
নিষদের মন্ত্রনকল তাহার রপনায় বিলাস করিতেছে। 
দেবেন্দ্রনাথ ১৭৬১ শকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তত্ববৌধিনী- 
সভা আরন্ত করিলেন। ছুই বৎসর পরে তাহাও ব্রা্ষমীজের 
সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। তন্ববোধিনীসভার স্থাপনা বধি, 
নানামতের ও নানাভাবের পৃথিবীস্থ সভ্যসমাজের সর্বশ্রেণীর 
লোক ব্রাহ্মদমাজের এই দীর্ঘজীবী অশ্ব তরুতলে আসিয়া 
দণ্ডায়মান হইতেছেন * |. 
শকে তনত্ববোধিনীসভা কএকটী প্রধানকর্দের 
অনুষ্ঠান করিয়৷ ত্রীক্ঘসমীজের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়াছেন। 
সে কর্মগুলি এইঃ--€১) তত্ববোধিনীপন্রিকা প্রকাশ । (২) 
তব্ববৌধিনী-পাঠশাল। স্থাপন । 
' দীক্ষা গ্রহণ। (৪) ব্রাহ্মঘমীজের নিয়মাবলী অবধারণ এবং (৫) 
মাসিকসভ। ও সাম্বৎসরিক উৎসবের বিধান । 
নিরমাবলী অবধারণ! প্রসঙ্গে ছুই সভার একত্র সম্মিলনের 
প্রস্তাব আলোচিত হয়। তাহাতে স্থির হইল যে, তত্ববোধিনী 
* শ্রীমন্দেবেন্্র নাখের সময়ে স্কুল ও কলেজের প্রণালী মতে সাহিত্য, 
বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদিতে সুশিক্ষিত ও স্থপণ্তিত কতকগুলি লোক ব্রীক্ষসমা- 
জের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন । তাঁহাদের অধিকাংশই হিন্দু কলেজের 
উত্তীর্ণ ছাত্র। হিন্দুকলেজের গবর্ণর পদাধিষ্িত শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার ঠাকুর 


১৭৬৫ 


সংক্কত কলেজের ছাত্রবৃন্দের সাহায্যে হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের দ্বার! ইংরাজী-; 
রি 


ভাষায় লিখিত উচ্চতর সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বঙ্গামুবাদপূর্ব্বক বা্স!লা পাঠ্য 


পুস্তক প্রস্তুত করিতেছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যাবাঁগীশ এই]! 


কৃতবিদ্য ছাত্রমগলীর ও নবীন গ্রন্থকারদিগের গুরুস্থানীয় ছিলেন। তীহার 
সংস্রবে ও উপদেশে এই সম্পদায়ের সুশিক্ষিত যুবকগণ দেবেন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠিত 


: তন্ববোধিনীসভায় প্রবিষ্ট হইয়া! ক্রমশঃ ব্রাঙ্মনমাজের পুষ্টি ও গৌরববৃদ্ধি ). 


করিয়াছিলেন । 


চ১৮৬ 4 


(৩) ব্রতরূপে ব্রাহ্গধন্ম্ের 


প্রচার করিবেন। তাহার যে মাসিক উপাসনা! হইত, তাহ 
ব্রাহ্মঘমাজের মানিক সভারূপে প্রতিমাসের প্রথম রবি- 
বারের প্রাতঃকালে সমাহিত হইবে । আরও স্থির হইল যে, 
এই ছুই সভার পৃথক্‌ সাম্বংসরিক উৎসব ন। হইয়া, যে দিবস 
এই নূতনমন্দিরে ব্রাঙ্মমমাজের উপাসনা! আরম্ভ হয়, সেই 
দিন ১১ই মাঘ ইহার সাম্বংসরিক উত্সব হইবে ॥ ইতিপূর্বে 
৬ই মাঘের সা্সরিক উৎসব উঠিয়া গিয়াছিল ॥ এক্ষণে ১১ 
মাঘের উৎসবে ছুই সভার সাম্বংসরিক উৎসব স্মরণীয় রহিল । 

প্রথমে ত্রাঙ্গসমাজ * ব্রহ্দসভা” নামে প্রথিত হইয়াছিল। 
বিদ্যাবাগীশকৃত মুদ্রিত-ব্যাগ্যানের আখ্যাপত্রে (07016 1,886) 
“াক্ষসমীজে” গঠিত হয়,এই কথা সন্গিবিষ্ট থাকে । তত্ববোধিনী 
পত্রিকায় প্রথমে এবং সেই সময়ের কোন কোন পুস্তকে “ব্রান্ধ্য 
সমাজ” নাম ব্যবহ্ৃত হ্ইয়াছিল। ইহারই অব্যবহিত পরে 
“ব্রাঙ্মঘমাজ” নাম স্থিরীকৃত হইয়া যায় 

এই সময় বিশুদ্ধ বাঙ্গীলীভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ 
রচনার নিমিত্ত কৃতবিদ্য ব্যক্তি-সমুহ ব্যগ্র ছিলেন । এজন্য তত্ব- 
বোধিনীসভার মধ্যে গগ্রন্থসতা” ও গ্রন্থসম্পাদকের কর্মে 
বাহুল্য হয়। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত ধর্মশিক্ষা দিবার 
নিমিন্ত তন্ববোধিনী পাঠশাল। সংস্থাপিত হইয়াছিল । তথায় 
উপনিষদাদি পাঠ হইত। পরে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের শিক্ষা 
দেওয়া হইত।. এতদ্ুপলক্ষে কএকখানি উৎকৃষ্ট পুস্তক 
তত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক স্ুপ্রসিদ্ধ অক্ষয়কুমার দত্ত দ্বার! 
রচিত হইয়াছিল।সুখপাঠ্য বাঙ্গীলা-ভীষা্ উন্নতজ্ঞানের আলো- 
চনা হেতু তত্ববোধিনীপত্রিকার সর্ধত্র সমাদর হইতে লাগিল । 
এই প্রকারে তন্ববৌধিনী-সভা ও ব্রাহ্গদমাজ একযোগে মহতী 
প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাহিত্যরনজ্ঞ, বিজ্ঞানপ্রিয়, তত্ব- 
জিজ্ঞাস্থ, বিদ্যান্থুরাগী জনগণ এই সংসর্গে পরম আনন্দ অনুভব 
করিতে লাগিলেন। ব্রান্মসমাঁজৈর উপাসনা-স্থান লোকপুর্ণ 
হইতে লাগিল । 1২7 

শ্রীমন্দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, সভা গৃহের. দ্বিতীয়তলে লোক 
ধরে না) স্থৃতরাং তৃতীরতালানিন্মীণ আবশ্তক বিবেচনায়,তিনি 
প্রায় ৫ শত লোকের উপবেশনোপযোগী-স্থান নির্মীণ করিয়া 
দেন। তৎপরে ধর্মসাধনা-সন্বন্ধে কতদুর কি হইতেছে, তৎ- 


প্রতি তাহার দৃষ্টি পড়িল। পুর্ধরচিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর 


দ্বারা বুলোক নিত্য-উপাসনার নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন বটে, 
কিন্ত উপাঁসনাপদ্ধতি তখনও নির্ণীত বা নির্ধারিত হয় নাই। 
এতত্ডিন্ন ধর্ম্মের বোধ, চিন্তা ও অভ্যাসের উপযোগী এক 
খানি গ্রন্থেরও অভাব অন্তুভূত হইল |. ক্রমে এই ছুই অভা- 


ব্রাঙ্গপমাজ ্ 


উপরি | 


ব্রাহ্মগমাজ 


বের পূরণ হইতে লাগিল। রামমোহন রায় একটা সংক্ষিপ্ত 
. উপাপনা-পদ্ধতি রচনা করিয়া ছিলেন। শ্রুতিপাঠ, স্তোত্র 
ও প্রার্থনাদির দ্বারা তাহার কলেবর পরিবদ্ধিত কর৷ 
হইল। তংপরে শ্রুতি ও স্থৃতিগরন্থসমৃহ হইতে সারসঙ্কলন- 
পূর্ব্বক একখানি ত্রাহ্ষধর্মগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থের 
ংস্কৃতমন্ত্রসকলের স্থবোধ বাঙ্গালায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়া 
দেওয়া হইল। ভারতের প্রাচীন ব্রহ্গবাদী ধধিগণ ব্রহ্গ- 
বিষয়ক যে সকল মহামন্ত্র নিত্য পাঠ করিতেন, এত কালের 
পর সেই সকল শ্রুতিবাক্য সঙ্জনদিগের গোচর হইল এবং 
অর্থবোধ সহকারে নিত্যপাঠ হইতে লাগিল। হৃদয়ের সম্তপ্তি- 
কর এবং গৃহীজনের সর্ধমঙ্গলকর সন্ীতির বচনাবলী গৃহে গৃহে 
ধ্বনিত হইতে লাগিন। 


পারত্রিক পরম মঙ্গলের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
পরন্ত এখনও দেবেন্দ্রনাথের সর্ধতোভাবে পরিতৃপ্তি 
জন্মিল না। তিনি দেখিলেন, বহুলোক তর্কপ্রিয়, তাহাদের 
মধ্যে প্রেম নাই, ধর্মসাধনায় সমুচিত নিষ্ঠা নাই ; প্ৃতরাং 
বোগধন্মেরও বিশেষ চর্চা হইতে পারিতেছে না। এই সকল 
লফষণ দেখিয়া তিনি নিগুঢ় ধর্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
কলিকাতায় তীহার-চিন্সমাধান হইল না। তিনি হিমালয়- 
প্রদেশে প্রস্থান করিলেন । 
ছুই বৎসর হিমাচলপ্রস্থ্ে ভ্রমণ করিয়। দেবেন্ত্রনাথ গৃহাভি- 
মুখে ফিরিলেন। ১৭৮০ শকে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত 
হইস্কা ব্রাহ্মধর্ম্মান্থরাগী আর এক উৎসাহী যুবকদলকে সন্দর্শন 
করিলেন। এই যুব্কবুন্দের নেতা শ্রীমংকেশবচন্ত্র সেন। 
শ্রীধুক্ত কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রচারিত নববিধান- 
সমাজের বিবরণ যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে । ১৭৮১ শক হইতে 
১৭৮৬ শক পর্যযত্ত তিনি ব্রা্মদমাজের মধ্যে থাকিয়া ইহার 
যে মহোন্নতি সাধন করিয়াছেন, ব্রাহ্মপমাজের ইতিবুৃত্তে 
তাহাই উল্লেখ যোগ্য । নববিধান-সমাজ দ্বার ত্রাঙ্গদমাজের 
যে উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহাঁও পরিশেষে প্রদর্শিত 
হইবে । [ কেশবচক্দ্র দেন ও নববিধান দেখ ] 
কেশবচন্দ্রের পিতামহ ৬ রামকমল সেন একজন লব্ধ- 
প্রতিষ্ঠ বিগ্ভাবান্‌ ব্যক্তি ছিলেন। রামমোহন রায়ের প্রতি- 
*ধঘোণী ও প্রতিদ্বন্দ্ী উইলসন সাহেবের সহিত তাহার বিশেষ 
বন্ধুতা ছিল। রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে ধর্ম-সভা স্থাপিত 
হইলে রামকমল সেই সভার একজন প্রধান নেত! মধ্যে 
পরিগণিত হইরাছিলেন। পরন্ত বিধাতার বিচিত্রবিধানে 


সেই রামকমলের পৌত্র “খৃষ্টান” কুসংস্কার হইতে রক্ষা পাই- ]. 


বঙ্গদেশের বিদ্বন্মগুলী প্রাচীন খষি- 
 দ্িগের আশীর্বাদসহকৃত জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয় প্রহিক ও ; 


লেন এবং রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত সভার প্রতিষ্ঠা বহুগুণে 
বৃদ্ধি করিয়া দিলেন। 

প্রথম বয়সে তিনি এক স্থপপ্ডিত পাদ্রির নিকট বিশেষ 
নিপুণতার সহিত খুষ্টধর্শগ্রন্থ বাইবেল পাঠ করেন। রাম- 
মোহন রায়ের সঙ্কলিত খৃষ্টায় উপদেশ পাঠ করিয়! তিনি 
রামমোহন রায়কে খৃষ্টধর্শীন্গরত্ত জ্ঞান করিক্লাছিলেন। 
অনেক আলোচনার পর তাহার সে সংস্কার অপগত হইয়াছিল । 
তদনন্তর তিনি ব্রাহ্মধর্ম্নের মর্ম বুঝিয়া প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বান্গ র 
পূর্বক ব্রা্মনমাজের সভ্য শ্রেণীভূত্ত হয়েন। অতঃপর শ্রীমদ্‌- 
দেবেন্ত্রনাথের সহিত কেশবচক্দ্রের সম্মিলন হয়। অচিরকাল 
মধ্যে এই মিলন এক অপূর্ব ও অতুলনীয় সৌহার্দে পরিণত 
হইয়াছিল । 

শ্রীমদ দেবেন্ত্রনাথের হৃদয় ঈশ্বরপ্রেমে গদগদ। কেশব- 
চন্দ্রেরও তাহাই। উভয়ের সম্মিলন ও সৌহার্দবদ্ধনের 
ইহাই কারণ। দেবেন্দ্রনাথ অদ্বৈতমত ভালবাসেন না। 
তিনি জ্ঞানী ভক্ত রামপ্রসাদের ন্তায় বহুপ্রকারে তত্বসংস্থাপন 
করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র তাহাই সর্ধলোকের গ্রহণীয় করিয়া 
তুলিলেন। উভয়ে মিলিয়া এক ব্রহ্ববিদ্যালয় খুলিলেন। 
দেবেন্দ্রনাথ ওজস্বল সুস্বাছ সাধুভাষায় এবং কেশবচন্দ্র হৃদয়- 
গ্রাহী তেজস্কর ইংরাজী ভাষায় এই বিদ্যালয়ের শত শত 
ছাত্রকে উপদেশ দিতেন। কেবল এইস্থানে কেন? ঘরে 
বাহিরে সর্বদা জ্ঞান ও ধন্মের চচ্চা হইত। এবম্প্রকারে 
'সত্যং জ্ঞানমনন্তং পরমেশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতার এবং 
মন্ুষ্যের ভ্রাতৃভাবের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা, আলোচন! ও প্রচারে 
কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ আপনারাঁও যেমন মাতিয়া উঠিলেন, 
তাহাদের শ্রোতা এবং সহচর বর্গও তেমনি সর্ধাংশে তাহাদের 
সমধন্্সী হইলেন। একপ্রাণতার বিস্তার সহকারে ত্রাক্মধর্দের 
প্রচার হইতে লাগিল। ত্রান্মধর্মম প্রচারের নিমিত্ত কতকগুলি 
লোক ধন, মান, প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ 
হইলেন। 

১৭৮৫ শক পর্য্যন্ত এই ভাবেই কাটিয়া যায়। শ্রীমদ্‌- 
দেবেন্দ্রনাথ এই সময়কে ত্রাঙ্গসমাজের বসন্তকাল বলেন । 
তীহার উক্তি এই £_-“এ সময়ে হৃদয়ের গ্রীতি-কুস্থম লইয়! 
হৃদয়েশ্বরকে অর্চনা করিয়! ব্রাঙ্মমাত্রেই কৃতার্থ হইয়াছিলেন 1” 

দেবেন্দ্রনাথ এই স্থদিনের অবসানে “্ত্রীষ্মকাঁলের প্রখর 
রৌদ্র ও বঞ্চাবাত” সহ্া করিতে করিতে পূর্বোক্ত বসস্তের 
মলয়ানিল স্মরণ করিরাছিলেন। আমরাও ব্রাহ্গসমাজের 
ইতিবৃত্তের সেই অংশে আসিয়া পড়িয়াছি। 

ব্রাহ্গদমাজ সম্পর্কে এই বসস্ত ও গ্রীম্মকালের লক্ষণ 


ব্রাহ্ষিসমাঁজ 


আলোচনা করিয়া দেখা আবগ্তক। যে পর্য্যন্ত ত্রাহ্গঘমাজের 
সভ্োরা একমতে কার্ধ্য করিতেন, সেই পর্যস্ত মলয়মীরুত- 
গ্রবাহী বসন্তকাল বিবেচনা করিতে হয়। যদ্বধি ইহার মত- 
দ্বৈধ ঘটাইলেন এবং পরম্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন, তদ্বধি 
ইহাদের মধ্যে বঞ্ধীবাত-সমাঁকুল গ্রীক্মকাঁলের লক্ষণ দেখা গেল। 
পূর্বে ত্রাঙ্গলমাজের সভ্যদিগের মধ্যে কোন মতভেদ 
ছিল ন1, একথা বল। যাইতে পারে না। কিন্তু তাহাতে 
তাহ'দের একতার ও সপ্ভাবের ব্যাঘাত হয় নাই। তাহারা 
ব্যবস্থাপূর্বক মতন্বৈত ঘটান নাই। যাহাঁকে আমরা আদি 
ব্রাঙ্গপমাঞ বলিয়া এখন নির্দেশ করিতেছি, তাহার ব্রা্গ- 
সমাজ নামই প্রথমে প্রথিত ছিল না।* ইহার পরে মেদিনী- 
পুর, ঢাকা এবং শেষে মান্দ্রীজ ও বোম্বাই প্রভৃতি নগরে যে 
সকল ব্রীক্গদমাজ স্থাপিত হইল, সামান্য সামান্য মতভেদ 
নিবন্ধন সে সকল সমাজ “ব্রাঙ্গসমাঁজ” নাম গ্রহণ করে নাই।+ 
কিন্তু তথাপি সে সকল সমাজ মূল ত্রাহ্গদগাজের শাখা রূপে 
. গণ্য হইত। তাহাদের মধ্যে সন্তাব অপ্রতিহত ছিল। অতঃ- 
পর বে চেষ্টা হইল, তাহাতে ত্রীঙ্গঘমাজের সভ্যগণের “ব্রাহ্ম” 
নামে বিশেষত্ব পাইবার উপক্রম হইল। তাহাদের একটা পৃথক্‌ 
সম্প্রদায় গঠিত হইবার প্রক্রিয়াতে বিবাদ আরম্ভ হইয়াছিল। 
পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি, রামমোহন রায় পক্ষপাতশূন্ 
নিষাবান্‌ একেশ্বরবাদী হইলেও ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী 
ইউনিটেরিরান শ্রীষ্ঠানগণ তাহার ব্রাঙ্গণজাতিচিহধারণ ও 


* আদি-ব্রাঙ্গলমাজের প্রথম 'ত্রাক্গনমাজ' নীম কিরূপে প্রখ্যাত হইল, তাহ! 
আমর! পূর্ব্বে দেখাইয়াছি। পরে বৈষয়িক ব্যবহারের নিমিত্ত এই সমাজের 
“কলিকাঁত। ব্রাঙ্মদমাজ” নাম অবধারিত হইয়াছিল । কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষায়- 
ব্রাঙ্মদমাজের চেষ্টায় অন্ান্য সমাজের গ্ভায় কলিকাতা-ব্রা্গদমাজও তদস্তুক্তি 
বলিয়া গণা হইবে, এই আশঙ্কা উপস্থিত হওয়াভে এই সমাজ 'আদিত্রা্মলমাজ, 
নাম গ্রহণ পূর্বক আপনার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিলেন। 

+ ১৭৬৮ শকে মেদিনীপুরে প্রায় ৫* জন সভ্য মিলিয়া “ত্রাক্গ-সভা” নামে 
এক সভা করেন। তদানীন্তন প্রতাকর পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল, “কলিকাতার 
ব্রাঙ্গনভার ন্যায় এই সভার সকলকন্্রই প্রতি রবিবার রাত্রে নিম্পাদিত হয়|, 
১৭৭৫ শকে ভবানীপুরে সত্যজ্ঞান-সঞ্চারিণী নামে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠ। হয়। 
তাহাও কলিকাঁত৷-ব্রাক্ষদমীজের অনুরূপ ছিল। ১৭৮৬ শকে মান্দ্রীজে বেদ- 
সমাজ নামে ব্রাহ্মনমাজ স্থাপিত হয়, তাহ! হইতে তন্ববোধিনী পত্রিকা! নামে এক 


পত্রিক! প্রকাশিত হইয়াছিল। এ সময়ে বোম্বাইনগরেও প্রার্থনাসমাজ নামে 


ব্রাহ্মদমাজ স্থাপিত হয়। উহা! এখনে! সেই নামে প্রতিষ্ঠিত আছে । এইরূপে 
বিদ্বন্মোদিনী, তত্বঙ্ঞান প্রদায়িনী ইত্যাদি নানানামে ব্রাঙ্মসমীজ বঙ্গদেশের সকল 
বিভাগে জ্বীন ও ধর্মের বিকাশ এবং নীতি ও সন্তারের প্রসার করিয়াছিল। 
বদ্ধমান, চু চড়া, চন্দননগর, বৈদ্যবাঁটা প্রভৃতি স্থানে ব্রান্মসমাজ নামেই উহার 
 ক্কার্ধ্য চলিয়াছিল। 


১৮৮] 


ব্রাহ্মনমাঁজ 


বেদভক্তি হেতু তাহাকে কুসংস্কারবজ্জিত এবং আপনাদের 
সম্প্রদায়-ভূক্ত মনে করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত কেশবচন্্র 
সেই থুষ্টীয়ানদ্িগের সংসর্গে ও তাহাদের অভিমতসংস্কারে 
সম্বদ্ধিত হইক়াছিলেন,স্থতরাং জাতিচিহ্ন তাহার দৃষ্টিতে একাস্ত 
ধন্মবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত বলিনা জ্ঞান হইত। কেবল তাহাই 
নহে, তিনি হিন্দুসমাজের সমস্ত রীতিনীতি এমন দুষিত 
জ্ঞান করিয়াছিলেন যেন তাহার সম্পূর্ণ সংশোধন ভিন্ন ধর্মরক্নার 
আর উপায়্ান্তর নাই; এতদ্িবেচনায় তিনি হিন্দুসমাজের 
আমূলসংস্কীরে কৃতসংকল্প হইয়া উহার পুনর্গঠন কামন। 
করিয়াছিলেন এবং একমাত্র ত্রাক্গমমাজের সাহায্যে উহ 
নিম্পাদিত হইতে পারে ভাবিয়।, তিনি প্রথমতঃ ব্রাঙ্গসমাজকেই 
কতকগুলি নিয়মের বশবর্তী করিতে উদ্যোগী হইলেন। এত- 
নিমিত্ত ১৭৮৬ শকের কান্তিক মাসে তিনি মফঃস্বলের সকল 
ব্রা্মগদমাজ হইতে সেই সেই সমাজের এক এক জন প্রতি- 
নিধিকে কলিকাতায় আহ্বান করিলেন। অভিপ্রায় এই যে, 
প্র সকল প্রতিনিধির অভিমতে আপাততঃ ব্রাহ্গলমাজকে সর্ধ- 
কুসংস্কার-বজ্জিত করিতে হইবে, এবং ক্রমশঃ সমস্ত দেশকে 
বিশোধিত করিবার উপায় নির্ধারণ করা যাইবে। ইহার 
৩৪ মাস পুর্বে কেশবচন্ত্র (অপৌত্তলিক ) ব্রাহ্গধর্মমমতে এক 
বৈদ্যজাতীয় বরের সহিত কায়স্থজাতীয়! এক বিধবাকগ্ঠার 
বিবাহকার্ধয সম্পন্ন করান। এততন্বারা তাহার মনোভাৰ 
কতকাংশে প্রস্ফুট হইয়াছিল । তাহার আস্তরিক চেষ্টা ছিল যে, 
সকল ব্রা্গদমাজের সভ্যেরা একমত হইয়া এই আদর্শে দেশের 
কুরীতি ও কুসংস্কারসমুহের উৎপাটন করিতে থাকিবেন | 

বলাবাহুল্য যে, এবম্প্রকার আদর্শে কার্য করা শ্রীমদ্দেবেন্ত্র- 
নাথের অভিপ্রেত ছিল না; সুতরাং সমস্ত ব্রাঙ্গদমাজের 
প্রতিনিধি আনয়ন .ও তাহাদের একমত্য সম্পাদন বিষয়ে 
কিছুই স্থসাধ্য হইয়া উঠিল ন1। 

পরস্ত কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস যে, এরূপ না হইলে ত্রীক্গধর্মন 
প্রতিপালিত হয় না। স্থতরাং তিনি আপনার চেষ্টায় স্বমতা- 


বলম্বী লৌকদিগের দ্বারা এই প্রকারে ব্রাহ্মধন্ম্নের অনুষ্ঠান 


ও ত্রান্দধন্মপ্রচার নির্বাহ করিতে সঙ্কল্প করিয়া তদন্ুযায়ী 
প্রচার কার্ধ্যাদি পৃথক্‌ ভাঁবে স্থাপন করিলেন। পর বৎসর 
১৭৮৭ শকে দেবেন্রনীথের পরিচালিত আদিম ব্রাহ্মঘমাজ 
হইতে একবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া কেশবচন্ত্র স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ 
স্থাপনে উদ্যোগী হইলেন । 

কেশবচন্দ্র আদি-ব্রান্গসমাজের সম্পর্ক ত্যাগপুর্ধক নুতন 
উপাসনালয়ের আয়োজনে ব্যস্ত হইলে, মহাত্মা রাজনারায়ণ বস্তু 
উক্ত আদি-্রাঙ্ষমমাজের পরিচালক-পদ গ্রহণ করেন। 


ত্রাঙ্গসমাজ 


কেশবচন্দ্র স্বীয় অভিপ্রায়ান্ুরূপ ত্রা্-সমীজের স্থাপন 
জন্য সাধারণের নিকট সাহাধ্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন *। 
জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্বিশেষে যে ব্রাঙ্গঘমাজের পত্তন 
হইয়াছে, তথায় কোন জাতীয় চিহ্ন থাকা উচিত নহে, 
এই সংস্কার বলীয়ান্‌ হইলে, ভারতের সর্বত্র হইতে কেশব 
চন্দ্রের সাহীব্যার্থ টাকা আসিতে লাগিল। তিনি নিঃসম্বলে 
ঈশ্বর-সহায় হইয়! গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, পরন্ত সর্বত্র 
সফলকাম হইয়1, পব্রন্মকৃ্‌পা হি কেব্লং” ইত্যাদি নামান্কিত 
ধ্বঞজা উও্ডীন করিয়া! রাশিপ্রমাঁণ নর্থ সঞ্চয়পূর্বক কলিকাতায় 
প্রত্যাগমন করিলেন। তাহার ত্রাঙ্গধন্মপ্রচার বাহুল্যরূপে 
চলিতে লাগিল। বহুলোক তাহাদের পরিবারের সম্পর্ক ত্যাগ 
 করিয়৷ তাহার সমাজে প্রবিষ্ট হইলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্বের ৬ 
মার্চ ভারতব্ষীক-ব্রান্মদমাজের স্বতন্ত্র উপাঁসন! মন্দিরের দ্বার 
উন্মুক্ত হইল 1 

কেশবচন্ত্র হিন্দুদিগের পৌষিত কুসংস্কার ও উপধর্শের দুর্গ- 
ভগ্র করিয়! শুদ্ধমতে পারিবারিক ও সামাজিকক্রিয়৷ নির্বাহ 
করিবার প্রতিজ্ঞা আদিম ত্রাঙ্গঘমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া 
ছিলেন। তাহীর কার্য ও এই প্রকারে নিষ্পন্ন হইতে চলিল। 
এখনও একটা বলবৎ অন্তরায় রহিয়! গেল। নুতন ত্রাঙ্গ- 
বিবাহ-পদ্ধতি আইনসিদ্ধ করিয়া লইতে না পারিলে এই 
স্বতন্ব-সম্প্রদায়ের কিছুতেই রক্ষার উপায় নাই দেখিয়, তিনি 
ভারতের বড়লাটের স্মরণাপন্ন হইলেন । স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল 
লর্ড লরেন্স বাহাছুর কেশব বাবুর উপাসনাস্থানে আসিতেন 
এবং তীহাঁর পরম সমাদর করিতেন । কেশব তাহাকে ধরিয়! 
একটা সংশুদ্ধ বিবাহ-আইনের পাঙুলিপি প্রস্তত করাইলেন। 
তাহাতে সর্বসাধারণ লোকে আপত্তি উত্থাপন করাতে, কেবল 
ব্রাঙ্মদিগের জন্য “ব্রাক্গ” নামে এই আইন বিধিবদ্ধ করি- 
বার চেষ্ট! হইয়াছিল। আদি-সমাজের ও তদন্ুগত অপরাপর 
সমাজের সভ্যেরাও তাহাতে আপত্তি করাতে তাহাও খণ্ডিত 


* কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের সকল ত্রাক্মসমীজকে এক সুত্রে গ্রথিত করি- 
বার উদ্দেশে তাহার স্থাপিত এই সমাজের নাম রাখিলেন, ভারতবর্ধীয়-ত্রাহ্গ- 
সমাজ । ১৮৬৬ ুষ্টাব্দ নবেম্বর মাসে তিনি ত্রান্মধর্মানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের নিকট 
প্রার্থন৷ জানাইলেন যে, তাহার প্রচার কার্যে এবং বিশুদ্ধ আদশভূত এই ক্রান্গ- 
সমাজ স্থাপনে সকলেই যেন অর্থ দ্বার সাহায্য করেন। 

+ এতদ্দনারা বুঝ! যায় ফে,্রাঙ্গসমাজ বলিলে একটা গৃহ ও তন্মধ্যবর্তাী লোক 
বুঝীয় না। ব্রা্গনমাজ কেবল ব্রন্দোপাসক লৌকদিগের সমাজ । উপাসনা- 
গৃহকে ব্রন্মের উপাসনা-মন্দির বা কেবল ব্রহ্মমন্দির বলিতে হইবে । কলিকাত। 
মেছুয়াবাজার স্ত্রীটের ৮৯ নং ভবনে কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান-সমাজ প্রতিষ্ঠিত 
আছে। 


ফা ৪৮ 


৯৮৯] 


ব্রাঙ্মীন্মাজ 


হইয়া গেল। পরে রেজষ্টরি দ্বারা সিভিল-বিবাহের আইন 
বিধিবদ্ধ হইল। এই রেজষ্টরি কার্যের অব্যবহিত পূর্বের বা 
পরে ব্রন্মোপাসনা ও পিতার পক্ষ হইতে কন্ঠাদানাদি কাধ্য 
করিবার বাধা রহিল না । কেশবচন্্র ইহাকেই আপনাঁদের 
আইন বলিরা গ্রহণ করিলেন। ১৮৭২ খুষ্টা্ধে ১৯ মার্চ এই 
আইন পাশ হর। এইরূপে সম্প্রদায়বন্ধনের সর্ধোপকরণ 
সংগ্রহ হইলে কেশবচন্ত্রের আকাজ্ঞা পর্ণ, অভীষ্ট সিদ্ধ ও বিপুল 
পরিশ্রম সার্থক হইয়াছিল । 

তাহার আরন্দ অপৌন্তলিক অনুষ্ঠান এবং জাতি ও বর্ণ 
নির্বিশেষে বিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কার-বর্জিত ক্রিয়াসকল অবাধে 
চলিতে লাগিল। এতদবধি ত্রান্গধর্ম ও ব্রাঙ্গদমাজ স্বতন্ত্র ও 
পরিষ্ক,ট লক্ষণে সর্বজনের হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। একদিন 
দেবেন্দ্রনাথ “ব্রাহ্ম” লক্ষণ প্রকাশ নিমিভ্ত গুক্কারধুক্ত অস্ুরীয়ক 
পরিধানের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। এইরূপে ত্রাহ্মদিগকে 
স্থৃতন্থ সম্প্রদায়ের লোক বলির! নির্দিষ্ট হইতে হয় *। 

ত্রা্মদিগের বয়োবুদ্ধি সহকারে তাহাদের পুত্রকন্তার 
সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল । তাহাতে জাতকর্ম, নামকরণ ও 
বিবাহাঁদি ত্রাক্-অনুষ্ঠানের বাহুল্য হইতে চলিল। 

বিবাহআইন বিধিবদ্ধ হইবার ৬ বসর পরে কেশব- 
চন্দ্রের স্বীয় কন্ঠার বিবাহসন্বন্ধ উপস্থিত হয়। এই বিবাহে 
কেশবচন্ত্রকে বড়ই বিপাকে পড়িতে হইরাঁছিল। তিনি 
বাধ্য হইয়া কন্তাকে বরপন্দীয় লোকের হস্তে ছাড়িরা দিলেন। 
এই বিবাহ ব্যাপারে তাহার অবলম্বিত আইনের কোন 
বিধি খাটে নাই। ইহা কোচবিহার-বিবাহ নামে প্রসিদ্ধ, 
(১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ )। 

এই ঘটনায় কেশবচন্দ্রের সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক 
তাহার প্রতি খড্গহস্ত হইলেন। তিনি আকাশপাতাল- 
ব্যাপী আন্দোলন করিয়া থে আইনের প্রয়োজন ও অবশ্য- 
পালনীয়তা দেখাইয়াছিলেন, আপনার বেলা তাহার দিক্‌ দিয়া 
চলিলেন না) তিনি ধর্শবুদ্ধিকে অর্থের মন্দিরে বলিদান দ্রিলেন। 
এইরূপ এবং অন্ত সহত্প্রকার গ্লানি ও নিন্দাবাদ তাহার 
মন্তকে বধিত হইয়াছিল । অবশেষে তদ্বিরুদ্ধবাদী ব্রাঙ্গগণ তাহার 
সম্পর্কত্যাগ করিয়া নৃতন এক সমাজ স্থাপন করিলেন । 
সেই সমাজে ত্রাঙ্গ নামধারী বহুলোক একত্র হহলেন। তাহার 
নাম হইল-_সাঁধারণ ত্রাঙ্গঘমাজ। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ১৫ মে 
সাধারণ সমাজ স্থাপিত হয় 11 


* কিন্তু দুঃখের বিষয় এ প্রথা প্রচলিত হয় নাই। 


+ কলিকাত৷ কর্ণওয়ালিস্‌ স্ত্রী ২১১ সংখ্যক ভবনে এই সমাঁজমন্দির 
নির্মিত হয়। 


»  ব্রাক্মনমাঁজ 


তাহ 


ব্রান্মসমাজ 


নামের ব্যবস্থার ইহার প্রকৃতিও বুঝা যাইবে। শ্রীযুক্ত 
কেশবচন্দ্র কোচবিহাঁর-বিবাহ-ঘটনাঁকে বিধাতার বিশেষ-বিধান 
বলির়। আইন লজ্বনদোষ কাঁটাইতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে 
তাহারাও তাহাকে ভারতবর্ষীর-ব্রাহ্মদমাজের উপাপনামন্দিরের 
অধিকার হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলে, তিনি পুলিশের 


সাহাব্যে আপনার স্বাধিকার-রক্ষা করিয়াছিলেন। তখন তিনি 


ইহ। ঘোষণা করিলেন যে, এই মন্দিরটা আমার প্রতি বিধাতার 
দান। এই প্রকারে ভারতব্্ধীয়-ব্াক্গদমাজের অধিকার 
হইতে সর্ববিষয়ে সম্যকৃরূপে বঞ্চিত হইয়া সেই মন্দিরের 
উপানকগণ এই নূতন সমাজ ও নুতন সমা'জ-মন্দিরের গঠন- 
কাধ্যে সর্বপ্রকারে সাঁধারণতণ্ত রাজনীতির অনুসরণ করিলেন। 
অতএব প্রথমেই ইহার “পীধারণ-ব্রা্গদমাঁজ” নামকরণ হইল । 

সাধারণ ব্রাঙ্গদমাজের পরিচয় দিবার নিমিত্ত অধিক 
কিছু বলিতে হইবে না। এই সমাজের সভ্যেরা যখন ভারত- 
বর্ষীব ব্রান্গদমাজের সহিত একবোগে উপাসনাদি করিতেন, 
তংকালে তীহার যে ভাবে ও যে প্রকারে উপাসনা এবং 
পরিবারিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপাদির অনুষ্ঠান করিতেন, 
এখানেও তাহারা সেই সমস্ত আচার বিধিবৎ রাখিলেন; 
কেবল ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্য খণ্ডন ও সাধারণতন্ত্রের 
রাজনীতি স্থাপন করিতে গিয়া তীহাঁর! বহুনিয়মযুক্ত কার্ধ্য- 
নির্বাহক-নসভা ও তাহার শাখা প্রশাখা বুদ্ধি করিতে বাধ্য 
হইলেন । অধিকন্ত ইহার! ইংরাজী গির্জার রীতি অন্ুসাঁরে বর- 
কন্তাকে এই সাধারণ উপাসনামন্দিরে আনিয়া তাহাদের বিবাহ 
আইনপক্গতরূপে সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তীহাদের উপা- 
সনাদ্রিতেও অনেক থুষ্টানী ভাবের আদর দেখা যায়। 

এদ্দিকে কেশবচন্দ্র আত্মীয়জনের বিদ্রোহিতায় ব্যথ। পাইয় 
কেবল ঈশ্বরচিন্তায় নিমগ্ন হইলেন । তিনি পূর্বাপর ইহা! দেখিয়া 
আদিতেছেন বে, লোকসকল যুক্তি ও তর্কের উপর অধিক 
নির্ভর করিয়া! এক প্রকার নাস্তিক ও স্বেচ্ছাঁচারী হইয়! পড়ে । 
ব্রাঙ্মলমাজে সেরূপ নাস্তিক্য বা যথেচ্ছাঁচার নিবারণ জন্ত তিনি 
যে বিধি-নিয়ম প্রবর্তিত করেন, তাহ! ব্রাঙ্মদমাজের পক্ষে 
খাটাইতে পারা যায় না দ্রেখিয়া, তিনি “নববিধান” নাঁমে 
আত্ম-মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন *। 


* ১৮০১ শীকের ১২ মাঘ বিধিপূর্ববক নববিধাঁন ঘোষিত হয়। (১) ঈশ্বর 
আছেন, (২) তিনি পিতা ও আমর। পুত্র, (৩) ঈশ্বর পবিত্র, আমাদের পাপ 
ত্যাগ করিয়। পবিত্র হইতে হইবে, (৪) সকল ধন্ম হইতে সার ও অত্য গ্রহণ 
করিতে হইবে, (৫) বিশ্বাসীদিগের মধ্যে একতাঁর বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে, 
৬) মহাঁপুরুষের৷ এক একটা বিধান লইয়া আইসেন, তাহ। প্রণিধান পূর্ববক 
বুঝিতে হইবে এবং (৭) সর্ব্বিধানের সমষ্টিতে বিধান পূর্ণ হইতেছে, ইহা 
প্রণিধান পূর্বক জগৎকে পূর্ণ-ব্রশ্মের সত্তা পূর্ণ দেখিতে হইবে । 


এ 


বর্তমান নববিধান মতে বিশ্বাসিগণ এই সকল সার সত্যের 
মধ্যে আর সন্দেহ ও তর্ক আনিবেন না, স্থিরবিশ্বাসে 
প্রহিক ও পারত্রিক কল্যাণকর কাধ্যের অনুষ্ঠান করিতে থাঁকি- 
বেন ; ইহাই নববিধাঁনের তাঁৎপর্য্য | 

নববিধানাচার্ধ্য কেশবচন্দ্র সর্ধবধর্ম্ের সারভূত এই সকল 
তন্বকে পন্তন-স্বরূপ করিয়া! পূর্বাপর সাধকদিগের জ্ঞান, ভক্তি, 
যোগ ও বৈরাগ্যের সমন্বর চেষ্টা করিয়ীছেন। তিনি আপন 
সম্প্রদায় মধ্যে হিন্দুদিগের হোম, থুষ্টানদিগের জলমজ্জন, 
শিখদিগের দরবাঁর-ভজনা, বৈষ্ণবদিগের সঙ্কীর্ভন এবং শান্ত 
দ্রিগের “ম।” “মা” বাণী, বিশুদ্ধভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়। যান। 
তন্মতাবলম্বী ব্রাহ্মগণ মুসলমান ধর্্-প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদের স্তায় 
কেশবচন্দ্রকে নববিধান-প্রবর্তক * আচাধ্য ৮» বলিয়া প্রথিত 
করিতেছেন । সম্প্রতি ত্রাঙ্ম নামে যে সম্প্রদায় গঠিত হইতেছে, 
সেই সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তিই উপরি-উক্ত বিশেষবিধানে 
একমত না হইলেও কেশবচন্দ্রকে তাহাদের মূল বলির! 
স্বাকার করিয়া থাকেন। র 

এই প্রকারে এক্ষণে “ত্রাঙ্গবমাঁজ” শব্দে ছুই প্রকার অর্থ- 
সঙ্গতি কর! যায়_-€১) ব্রাহ্মনামধারী ব্যক্তিদ্রিগের সম্প্রদায়, 
(২) ব্রন্মোপাসকদিগের মণ্ডলী । আদি ত্রাঙ্গদমাজ দ্বার! 
ব্রাহ্মসপ্প্রদায়ের ব্যতিরেকে ত্রহ্মোপাকমণ্ডলীর অধিক বৃদ্ধির 
চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে বাহার ব্যবস্থা-পুর্ববক দেবতাদিগের 
বহুত্বকে একত্বে অর্থাৎ পরত্রন্দে সমাবেশ করিতেছেন,-_ধাহার। 
বাহাপুজার পরিবর্তে মানসপুজীর বিধান করিতেছেন, 
ধাহার! শ্রবণকীর্তনাদি প্রকরণে ভক্তিমার্গে এক সর্কেশ্বরের 
প্রতি নিষ্ঠাবান্‌ হইতেছেন,_ধাহার। নীতিপালনকে অব্যক্ত 
ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আরাধনা বিবেচনা করেন,_-এবং ধাহাঁরা যৌগ- 
মার্গে পরমাক্মার নির্বিশেষত্ব সাধন। করিতেছেন,__তীহাঁরা সক- 
লেই আঁদি-ব্রাহ্ষঘমাজের মতের অন্ুব্র্তন করিতেছেন, অথবা! 
আদি-ব্রাহ্গদমীজের কাধ্য করিতেছেন, এমন বিবেচন। করিতে 
হয়। অতএব নবধিধানী এবং সাধারণী-ত্রাক্মদিগের সহিত 
এই সকল পরমাত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ আদি-ত্রাক্ষসমাজ অর্থাৎ 
ব্রত্মোপাসকদিগের মণ্ডলীমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন * | 

ব্রাঙ্মমমাজের ইতিহাসে আর একটা বিষয় দ্রষ্টবা,-. 


+ শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ ত্রাহ্মধন্থন গ্রস্থের উপনিষদংশের তাৎপর্ধ্য বিশুদ্ধ সংস্ত- 
ভাষায় অনুদিত করিয়৷ অধ্যাপক ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতদিগের এবং বেদোপনিষতসেবী 
জনগণের ব্রন্মজ্ঞান উদ্দীপন নিমিত্ত বিতরণ করিতেছেন। রামমোহন রায় 
ব্রাঙ্গসমাজের প্রতিষ্ঠার দিবস (৬ ভাদ্র) সাম্বসরিক বিধানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদ্দিগকে 
অর্থদীন করিতেন। এক্ষণকার সাম্বংসরিক উৎসবে এই ব্রহ্ম (বেদ) 
দান এতৎসময়োচিত মহাদান বলিয়া পরিগুহীত হইবার যোগ্য। 


ব্রাহ্মনমাঁজ 


টি] 


ব্রাহ্মী 


দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদ সময়ে তছুভয়ের 
বে ভিন্ন সংস্কার প্রবল হইরাছিল, তাহার কতক পরিচয় পুর্বে 
দেওয়া হইয়াছে । দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, কেশবচন্দ্রের ভাব 
ও গতি খৃষ্টীর ধন্মান্গগত এবং বিজাতীয় হইয়৷ পড়িতেছে। 
তাহাতে তিনি জীতীয় ভাবের উদ্দীপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। 
এই সময়ে স্বদেশ, স্বজাতি ও হিন্দুধর্মের নামে উন্নতিসাধক 
বহু সভা-সমিতি ও গ্রস্থাদি প্রকাশ হইতে লাগিল। হিন্দু 
রাতিনাতির মধ্যে যাহ উত্কৃ্ ও নির্দোষ, তাহার রক্ষীপক্ষে 
আদি-সমাজের দৃঢ়তা জন্মিল। ক্রমে কেশবচন্দ্রেরে অস্থি- 
মজ্জাগত হিন্দুভাব পরিস্ফুট হইতে লাগিল। তিনি হিন্দুর 
শুন্ধাচার পরিগ্রহ করিলেন। অতি শৈশব হইতেই তিনি 
নিরাম্ষি ভোজন করিতেন। তত্প্রভাবে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে 
মংস্যমাংসাদি আহারের প্রপক্তি খর্ব হইয়াছে । বিলাত-প্রবাসী 
অম্মন্দেশীয় যুবক-বৃন্দের মধ্যে স্বদেশীয় রীতিনীতি পালনপক্ষে 
প্শ্রীমতা মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টে।রিয়ার সমাদৃত কেশব- 
চক্ই গুরুস্থানীয়। সর্বত্র কেশবচন্দ্রের ঈশ্বর-নিষ্ঠা, উদ্যম ও 
শ্রমশীলতাদি গুণ-সমূহ তন্তৎ গুণের আদর্শ ভূত বলিয়া 
বিবেচিত হয়। 

আদি-ব্রাক্মঘমাজ হইতে ভারতবধীক় ব্রা্মপমাজের উদ্ভব, 
তাহা হহতে পুনশ্চ সাধারণ সমাজের উৎপত্তি, ইতিমধ্যে 
্রাঙ্মবিবাহ-আইনের আবশ্তকতা বিষয়ে বাঁদান্থবাদ ;__ 
এই তিন ঘটনার নানাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তুমুল বিখাদ 
হহয়া গিরাছে। এক্ষণে তিন আদরশশে তিন ত্রাঙ্গঘমাজ তাহা- 
দের শাখা প্রশাখ। বিস্তার করিতেছেন। ত্রাঙ্দদিগের মধ্যে 
আর বিবাদবৃদ্ধির সন্তাবন। নাই। প্রত্যুত বিবিধ শুভকন্মো- 
পলক্ষে তিন নমাজেরই লোক একত্র হইয়া থাকেন। ইউরোপ 
ও আমেরিকার বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী সমাজ, এদেশীয় আধ্য 
সমাজ, থিওজফিষ্ট সন্প্রনায় এবং পর্মহং্স ভক্তসন্রদার় 
প্রভৃতি এই ৭৪ বৎসরের ত্রাহ্মনমাজের অন্্রকরণে গঠিত। 
ব্রান্ছের। এন্গণে এই সমস্ত উন্নতজ্ঞানসম্পন্ন লোকদিগকে প্রাতর 
দৃষ্টিতে দেখেন এবং যতদূর সম্ভব তাহাদের সহিত সম্মিলনের 
চেঞ্| করেন। আদ-সমাজের পুরাতন অশ্বথবৃক্গতুল্য 
তন্ববোধিনী প্রতিষ্ঠাত। দেবেন্দ্রনাথ এক্ষণে শ্রীমন্মসহাষ আখ্যাঁয় 
ভূষত হইতেছেন। এই পুণ্যবৃন্ষের তলে এক এক সময় 
বিভিনদেশীয় একেশ্বরবাদিগণ (0 252182) একত্র হুহয়। পর- 
ব্রন্মের জয় ঘোবষণ। করেন। 

“গ্রীষ্মকালের প্রথর রৌদ্র ও ঝঞ্চাবাতের পর বর্ষা- 
কাল উপস্থিত হইবে ।” “সহিষ্ণু, হইয়া তাহার জন্য অপেক 
কর।” শ্রীমদ্‌ দেবেন্দ্রনাথের ১৭৮৭ শকের এই কথ। এক্ষণে 


স্মরণ করিতে হয়, ষে সকল বৃক্ষেবু পুষ্প শোভাহীন ও সৌরভ- 
শূন্য হইয়। যায়, বর্ষার জলধারায় তাহাদের পুষ্পের নৃতন শ্রী 
ও সৌরভ প্রকাশ পার। ব্রাক্গগণ ব্রাঙ্গদমাজ-বুক্ষের পুষ্পস্তবকের 
এক্ষণে সেই অবস্থা দেখিবার আশ! করিতেছেন । 
ব্রাহ্মাহোরাত্র (পু) ব্রহ্মণোহহোরাত্রঃ। ব্রহ্মার দিন ও 
রাত্রি। ইহ! মনুষ্যদিগের কল্পদ্য় কাল। উদয়কল্প দিবা এবং 
ক্ষয়কল্প রাত্রি। দৈবপরিমাণ কালের সহত্রখ্গে ব্রঙ্গার 
একদিন ও তৎ পরিমাণ কালে এক রাত্রি হয়। 
“দৈবিকানাং বুগানান্ত সহত্রং পরিসংখ্যয়া। 
ব্রান্ম্যমেকমহজ্ঞেয়ং তাবতী রাত্রিরেব চ ॥৮ (মনু ১৭২) 
ব্রা্গি (ত্রি) ব্রদ্ধন্ইঞ্, টিলোপঃ। ১ ব্রহ্মার অপত্য। 
২রক্গার অবয়বভূত। পনমে। রুচায় ত্রীক্গয়ে” (শুক্লুবজুণ ৩১।২০) 
'্রান্মর়ে ব্রহ্মণোহপত্যং ব্রাঙ্গঃ ইঞ্জি টিলোপঃ ব্রহ্গাবয়বভূতায় 
বা” (বেদদীপি*) 
ব্রাঙ্গিক1 [ত্ত্রী) ব্রাহ্ম এব সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্‌ অত 


ইত্তঞ্চ। ত্রাঙ্ষণবষ্টিকা। ( শব্দরত্বাণ ) 
ব্রাহ্ষী (স্ত্রী) ত্রহ্ধণ ইয়ং, ব্রঙ্গনঅণ্‌ টিলোপঃ, স্তিয়াং ভীপ,। 
১ ভুর্গা। 


প্বৃহদশ্বশরীরং যদপ্রমেয়ং প্রমাণতঃ। 
বৃহদ্দিস্তীর্ণমিতুযক্তং ব্রান্মী দেবী ততঃ স্বৃতা৷ ॥” 
দেবীপুৎ ৪৫ অণ। 
২ শিবের অষ্টমাতৃকার অন্তর্গত মাতৃকাবিশেষ। ৩ সরস্বতী | 
৪ সুর্য্যমৃত্তি। | 
*ব্রাঙ্মী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তন্ুঃ। 
ত্রিধা যস্ত স্থুরূপন্ত ভানোর্ভাস্বান্‌ প্রসীদতু ॥” 
(মার্কগেয় পুত ১০৯।৭১) 
৫ রোহিণীনক্ষত্র। (হেম) এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
ব্রহ্মা । ৬ শাকভেদ, ত্রাঙ্গীশাক (7911)93118 191)1)1678) | 
চলিত নাম বাঙ্গীলা_-অধবিণী, ধোপচম্নী, বিঙ্গীশাক ১ 
হিন্দিবরম্তভী, ব্রহ্গী, জলনিম, শ্বেতচম্নী ) উড়িষ্যা-_ 
উরিষ্টাপর্ণী;) বোৰাই__বাম; তামিল-_বীমি, নীর্পিরিমাই 
নীরবহ্দী) মলয়ালম্ব_বীমি | 
ভাঁরতের প্রান সর্বত্রই ৪০০০ ফিটু পর্যন্ত উচ্চ স্থানে অথবা 
পু্ষরিণ্যাদির তীরবন্তী জলসিক্ত ভূমে এই শাক জন্মিতে দেখ 
বাঁয়। আমুর্বেদ শাস্ত্রে ইহার শিকড়, পত্র ও ডীটা প্রভৃতির 
বিশেষ বিশেষ গুণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ইহা মুত্রকারক ও মৃদু 
বিরেচক। কেরাসিন্‌ তৈলের সহিত ত্রা্মীশীকের রস গীঁটে 
মদ্দন করিলে গেঁটেবাঁত বিদূরিত হয়। উন্মাদ, অপন্মার, 
স্বরভঙ্গ প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষ উপকারক। অর্তে।ল। 
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9) 


পাতার রসের সহিত ২*জ্কুপল পাচক শিকড় মধুর সহিত | ত্রান্ষ্য (ক্লী) ৯ বিল্ময়। ২ দৃশ্য । ব্রহ্মণ ইদং ব্রহ্মন্ষ্যঞ,। 


সেবন করিলে মস্তিষ্কের উন্মাদত! নষ্ট করে। ইহ! বিষহর। | (তরি) ৩ ত্রন্গসত্বন্ধী। 
বালকের ছর্দি (086271)) ও বাযুনলীর প্রদাহে (73:09901)8119 “চতুর্দশ গুণো স্বেষ কালো ত্রাহ্ধ্যমহঃ স্মৃতম্‌।» 
এক চামক ইহাঁর পাতার রস সেবন করাইলে বমন ও দাস্ত ৃ .. (মার্কগেয় পুৎ ৬৩৮) 
দ্বার! শ্লেম্সার প্রকোপ উপশমিত হইয়া! থাকে । ব্রুব€ (ত্রি) ব্রবীতীতি ভ্র-শতৃ। বক্তা । ৃ 
৭ ফঞ্জিকা, চলিত বামুনহাঁটী। ৮ প্কগড়ক মত্স্ত, চলিত “ককতে নিঃসংশয়ে পাপে ন ভুঞ্জীতানুপস্থিতঃ | 
পাঁকাঁলমাছ। ৯ সৌমবল্লরী, চলিত সোমলতা। (মেদিনী ) ভুপ্জানো বর্ধয়েৎ পাপমসত্যং সংসদি ক্রুবন্‌ ॥৮ 
১০ ম্হাঁজ্যোতিম্মতী। ১১ বারাহীকন্দ। ১২ হিলমোচিক! ( প্রায়শ্চিত্ততৎ ) 
চলিত হিঞ্চা। (রাজ্নি* ) (ত্রি) ১৩ ব্রহ্মপ্রাপ্তিযোগ্যা। ক্রুবাঁণ [্রি) তে ইতি ব্ু-শানচ্। বক্তা। 
্বাধ্যায়েন ব্রতৈর্হোমৈক্ত্রিবিদ্যেনেজ্যয়া স্থতৈঃ | - “ইতি ক্রবাণো মধুরং হিতঞ্চ তমার্জিহন্মৈথিলযজ্ঞভূমিম্‌।৮ 
মহাঁষজ্রৈশ্চ যজৈশ্চ ত্রাঙ্ষীয়ং ক্রিয়তে তন্গুঃ ॥৮ ( মন্থু ২২৮) (ভট্ট ২৪০) 
১৪ ব্রহ্মভবা। ক্রু, কথন। অদাদিৎ উভয়* দ্বিকর্্ৎ সেটু। লট্‌-ব্রবীতি, 
“এষা ব্রা্দী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি 1 ভরতে, ক্রবতে । ধাতুর লটের “তি আদি পাঁচটার স্থানে 


(গীতা ২৭২) ); লিটের নল আদি করিয়া পাঁচটা হয়। যথা :আহ, আহতুঃ, 
ব্রাক্গীকন্দ (পু) ব্রাহ্ধ্যাঃ কন্দ ইব কন্দো ষস্য। বারাহীকন্দ। আহঃ আখ, আহথুঃ। লিঙ, ব্রয়াৎ। লঙ. অব্রবীৎ, অব্রতাং, 
ব্রাহ্মীকুণ্ড (ক্লী) স্বন্দপুরাণোক্ত তীর্থভেদ। অক্রবন্। অক্রত, অক্রবত। 
ব্রান্ষৌদনিক (ত্বি) ব্রাঙ্গণদিগের পাকাগ্নি। বে (পুং) জল। পাশ। 


শীতে ্স্ত্ইলিল্ল ৯ তি শশী পু 


কনিকা সবার রান লীনা হা কারন রা ক্রএশারিন ৫ ারেটি 


৫ 


ভ'ইনরোরগড় 


৫ 


উ্ডী ভকার। ব্যঞ্জনবর্ণের চতুবিংশতিতম বর্ণ, পবর্গের চতুর্থ- 
ঃ বর্থ। ইহার উচ্চারণস্থান ওষ্ভ। এই বর্ণ উচ্চারণ 

কালে ওষ্ঠের সহিত জিহ্বাগ্রের স্পশ হয় বলিয়া ইহা স্পর্শ বর্ণ। 
ইহার উচ্চারণে আভ্যন্তর-প্রযত্ব, বাহা-প্রবত্ব, সংবার, নাদ ও 
ঘোষ। ইহা! মহাপ্রাণ। ভকারের স্বরূপ-__ 

“ভকারং শৃণু চার্ধঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী। 

মহামোক্ষপ্রদং বর্ণ, তরুণাদিত্যসংপ্রভম্ ॥ 

পঞ্চ প্রাণমরং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদ1 ॥৮  (কামধেম্থৃত ) 
এই বর্ণ পরমকুগুলীস্বরূপ, মহামোক্ষপ্রদ, তরুণ আদিত্যসঙ্কাশ, 
পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চদেবময় | বঙ্গভাষায় ইহার লিখন প্রণালী 

“উদ্ধাধঃ ক্রমতো। রেখ। বামে বক্র! তু কুগলী। 

পুনশ্চাঁধোগতা সৈবৰ অত উদ্ধগত। পুনঃ ॥ 

ব্রহ্মা শৃশ্চ বিষুশ্চ ক্রমশস্তাস্থ তিষ্ঠতি ॥৮ ( বর্ণোদ্ধারতন্ত্) 

উদ্ধাধঃক্রমে একটা রেখা করিয়া বামে বক্রভাবে কুগুলী 
করিবে, ইহাকে পুনর্বার অধোগত করিয়া পরে উর্ধগত 
করিয়া দিলে এই বর্ণ হয়। ব্রহ্মা, বিষণ ও মহেশ্বর এই তিন 
জন উহাতে অবস্থিত আছেন। ধ্যানপুর্ধক এই বর্ণ দশবার 
জপ করিলে সকল অভীষ্টসিদ্ধি হয়। ইহার ধ্যান__ 

“তড়িতপ্রভাং মহাদেবীং নাগকক্কণশোভিতাম্‌। 

ষড়ভুজাং বরদাং ভীমাং রক্তপঙ্কজলোচনাম্‌ ॥ 

রক্তবন্্রপরীধানাং রক্তপুপ্পোপশোভিতাম্‌। 

চতুর্বর্ প্রদাং দেবীং সাধকাভীষ্টসিদ্ধিদাম্‌। 

এবং ধ্যাত্বা ত্রহ্গরূপাং তমমন্ত্রং দশধা জপেৎ॥” 
এইরূপে ধ্যান করিয়। পরে এই মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়। 

“ত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুদহিতং প্রিয়ে। 

আত্মাদিতব্বসংযুক্তং ভকারং প্রণমা ম্যহম্‌ ॥৮ (বর্ণোদ্ধারতন্ত্) 
ভকারের বাচক শব্দ বথা_ক্রিন্না, ভ্রমর, ভীম, বিশ্বমত্তি, নিশা- 
ভব, দ্বির গু, ভূষণ, মূল, যক্ঞস্থত্রবাচক, নক্ষত্র, ভ্রমণা, দীপ্তি, 


ব্য, ভূমি, পয়ন্‌, ন্ভ, নাভি, ভদ্র, মহাবাহু, বিশ্বমৃত্তি, বিতা- | 


ওক, প্রাণাস্মা, তাপিনী, বজ্ঞা, বিশ্বরূপী, চক্দ্রিকা, ভীমসেন, 
স্থধাসেন, সুখ, মায়াপুর ও হর *।  (বর্ণাভিধান তন্ত্র) 
* “ভঃ ক্রিন্না ব্রমরো ভীমো বিশ্বমুস্তিনিশাভবম্‌। 
দ্বিরণ্ডো তৃষণো! মূলং যজ্ঞস্ত্রস্ত বাচকঃ ॥ 
ট661 


তি 


মাতৃকান্তাসে এই বর্ণ নাভিতে স্তাস করিতে হয়। 
কাব্যের আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিলে ভয়, মরণ, 
ক্েশ ও দুঃখ হয়। (বৃত্তরত্বাণৎ টাকা) 
(ক্লী) ভাতীতি ভা-দীপ্তো বাহুলকাৎ ড। ১ নক্গত্র। 
“প্রাগ্গতিত্বমতন্তেষাং ভগণৈঃ প্রত্যহং গতিঃ | 
পরিণাহবশাত্তিন্ন। তদ্বশাদ্‌ ভানি ভূতে ॥৮ (ক্্্যসিদ্ধান্ত১।২৫ ) 
২ গ্রহ। (শব্দরত্বাৎ ) ৩ রাশি। (জ্যোতিস্তত্ব ) ৬পুং) 
৪ শুক্রাচার্য্য। (মেদিনী) ৫ ভ্রান্তি। (শব্দরত্বাণৎ) ৬ ভূধর । 
৭ভ্রমর। (একাক্ষরকোষ ) 
ছন্দঃশাস্ত্রোন্ত আদি গুরু অস্ত্যলঘুদ্ধয় বর্ণত্রয়। “ভাদি গুরুঃ? 
ছন্দের লক্ষণে ভি” এই বর্ণ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, প্রথম 
বর্ণটী গুরু এবং শেষ ছুইটা লঘু হইবে। কাব্যের আদিতে 
এই বর্ণের প্রয়োগ করিলে যশোলাভ হইয়া থাকে । 
“ভশ্চন্র্রো বশ উজ্জবলম্‌” (বৃত্তরত্রাৎ টীকা০) 


ভইড় (দেশজ ) পরিমাণবিশেষ। 
ভইল (দেশজ) চিহ্ন, আক্ৃতি। ব্রজবুলিতে “হইল” অর্থবোধক । 
ভংনস (পুং) পায়ু। 


“ভাসদাদ্‌ ভংসসো বি বৃহামি তে।”  (খক্‌ ১০/১৬৩।৪ ) 
ভাসদাৎ ভসৎ কটি প্রদেশস্তৎসন্বন্ধাৎৎ ভংসসো ভাস- 
মানাৎ পায়োস্তে" (সায়ণ ) 


ভইষ (দেশজ ) মহিষ শব্দের অপত্রংশ। 
তইসরোরগড়, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত 


৪৯ 


একটা নগর ও গিরিছুর্গ। ভামনী (ত্রাঙ্গণী) ও চন্বল নদীর 
সঙ্গমদেশে (৩০০ হইতে ৭০০ ফিটু উচ্চ) একটা গণ্ডশৈলের 
উপর স্থাপিত। অক্ষাণ ২৪ ৫৮ উঃ এবং দ্রীঘিৎ ৭৫ ৩৬৭ 
পৃঃ। উহার দূরারোহ উত্তরপার্খ ব্যতীত অপর তিন দিকেই 
নদী, সুতরাং শত্রটৈন্ের ছুর্গীক্রমণ এক প্রকার অসম্ভব । 
দিলীর পাঠানরাজ আলা উদ্দীন্‌ (১২৯৫-১৩১৫ খুঃ) এই 


নক্ষত্র ভ্রমণা দীপ্তি্বয়ে। ভূমিঃ পয়ে। নভঃ। 

নাভিভদ্রং মহাবাহবিশ্বমুত্তিবিতাণকঃ ॥ 

প্রাণাস্মা তাঁপিনী বজ্জা বিশ্বরূপী চ চত্দ্রিকা। 

ভীমসেনঃ স্থধাসেনঃ স্থখো মায়াপুরং হরঃ ॥” ( বর্ণাভিধানতন্তর) 


ভকত 


দুর্গ অধিকার করেন। হারাবতী ও মেবার নগরের বাণিজ্য 
দ্রব্যাদি এই নগরমধ্য দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে । উদয়- 
পুর রাজ্যের জনৈক প্রধান সামন্ত এখানে বান ও আধিপত্য 
করিয়া! থাকেন। ইহার তিন ক্রোশ পশ্চিমে বরোলীর 
স্থপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহ নয়নগোচর হয়। এই প্রাচীন 
নগরের নাম ভদ্রাবতী, হইণরাজগণের রাজত্ব সময়ে ইহার 
যথেষ্ট সমৃদ্ধি হইয়াছিল। বর্তমান ভইসরোরগড়ের 
চতুষ্পার্খবর্তী ধ্বংসরাশি ও স্ত,পরাজিই তাহার নিদর্শন, 
মহাত্মা টড্‌ সাহেব এস্বানের ভগ্রপ্রায় শিবমন্দিরের অত্যাশ্চর্য্য- 
শিল্পনৈপুণ্য দেখিক্সা লিখিয়! গিক্সাছেন যে “সমগ্র রাজপুতনার 
বর্ধাধিক রাজস্বেও ইহা নিপ্পাদিত হইতে পারে না।” 
ভইনবাল, উঃ পঃ প্রদেশের মুজঃফরন্গর জেলার অন্তর্গত 
একটা গগুগ্রাম। যমুনানদীর পূর্ব খালের উপর মুজঃফর- 
নগর হইতে ১৩।* ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের ঠিক 
মধ্যস্থলে স্থাপদ্সিতা পীর ঘাইবের ২০ ফিট উচ্চ সমাধিস্ত,প 
বিদ্যমান আছে। 

ভকত, ( ভগত বা ভক্ত ) উঃ পঃ প্রদেশের মধ্য ও নিম়শ্রেণীর 
শাক্ত উপাদকমাত্রেই ধর্মপরিচরধ্যার নিমিত্ত এই সংজ্ঞায় 
অভিহিত হইয়া থাকে ৷ মগ, মাংস বা মত্ম্ত পাঁন ও ভোজনে 
বিরত বলিয়াই তাহার। স্বতন্ত্র থাকবদ্ধ ও ভকৎ নামে পরি- 
চিত হইয়াছে । জৈপবার, বিয়াহুৎ, বিহারবাসী তান্থলী এবং 
কসরবাণী ও কযোধন নামক বেনিয়াগণ ভকত উপাঁধিতেই 
ভূষিত। মানভূম ও হাঁজারিবাগ জেলার ভকতগণ সাধা- 
বণতঃ চটিতেই কার্য করিরা থাকে । 

২ ওরাওন্জাতির মধ্যে এই নামে একটী বিশিষ্ট থাক 
দেখা যায়। ধর্্মশীলতার জন্য তাহারা এই ম্বতন্ত্র আখ্যা 
লাভ করিয়াছে। 

ইহারা আপনাদিগকে ওরাওন্‌ বলিয়া স্বীকার করে এবং 
পঁজাতি হইতে শিষ্য গ্রহণ করিয়া আপনাদের সম্প্রদায় বৃদ্ধি 
করিয়া থাকে । যে সকল ওরাওন্‌ ইহাদের ধর্মে দীক্ষিত 
ন| হয়, ইহারা তাহাদের স্পৃষ্ট জলও গ্রহণ করে না। হিন্দু- 
দেবতার সমক্ষে উৎসর্গাকৃত ছাগমাংস ব্যতীত অপর মাংস 
ভোজন ও মদ্যপান বিশেষ নিষিদ্ধ, কিন্তু মংস্যাহারে 
কোন নিষেধ নাই। ইহার! ওরাওন্, তেলি বা মুণ্ডাদিগের 
সহিত একত্র মিষ্টান্ন ভোৌজন করিতে পারে। 

মহাদেব ও কালী ইহাদের প্রধান উপাস্যদেবত1। প্রতি বুধ 
ও শনিবারে ইহার! পূজা দ্রেয় এবং প্রসাদী দ্রব্য সপরিবারে 
ভোজন করিয়া থাকে। পুজাঁদিতে ত্রাঙ্গণেরা ইহাদের 
পৌরোহিত্য করে না, উহাদের মধ্যে পুজাকর্ম্ে দক্ষ জনৈক 


2555. 


করে। 


ভকত 


ব্যক্তি ছাগাদি উৎসর্গ প্রভৃতি সকল ল ক্রিয়াই সম্পাদন করিয়া! 
থাকে । বিবাহাদি কার্যেও জনৈক ভকত গুরোহিতরূপে 
অধিষ্ঠিত থাকিয়৷ হিন্দু-প্রথার অন্থকরণে কাধ্যাদি সম্পন্ন 
কন্তার পণস্বরূপ এক তোড়া বলদ বা তছপযুক্ত 
মূল্য দ্রিলেই ইহাদিগের বিবাহ সিদ্ধ হয়। ব্রান্ধণেরা 
ইহাদের পৌরোহিত্য না করিলে ও ধন্মোপদেষ্টা বা মন্ত্রদাতা 
গুরুরূপে ব্রতী হইয়া থাকেন। 

অন্ুকরপপ্রয়ামী ভকত ওরাওন্গণ হিন্দুধর্মের সাদৃণ্ত- 
রক্ষায় বত্ববান্‌ হইলেও তাহাদের মধ্যে এখনও অসভ্য ওরাওন্‌- 
দিগের কএকটা কুরীতি প্রচলিত আছে । তাহাদের ধন্মভাব 
বিবাহসংস্কারে আদৌ জড়িত নহে। ওরাওন্দিগের স্তায় 
তাহারাও ১৬শ বর্ষীয়া কন্ঠার বিবাহ দেয়। বিবাহের পুর্বে 
কন্তা ধদি অপর পাত্রের সহিত সপ্তাবস্থাপন করে, তাহা 
ততদুর দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। প্রন্মপ সন্তাব-সহ- 
বাসে কন্তা গর্ভবতী হইলে, সেই পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ 
দেওয়। হইয়া থাকে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দ্বিতীয় দারপৰি গ্রহে 
বাধা নাই। বিধবাবিবাহও প্রচলিত আছে। স্বামী ব 
স্ত্রীর মধ্যে সামান্ত মনোমালিন্য ঘটিলে বিবাহবন্ধনচ্ছেদ 
হইয়া থাকে। পরম্পর পরম্পরের পরিত্যক্ত হইস্জা অন্যত্র 
বিবাহ করিলেই গোলমাল মিটিয়৷ যায়, অথবা কন্তা গ্রহণ 
কালে স্বামীকে যে পণ দিতে হইয়াছিল, তাহা! প্রত্যর্পগ 
করিলেই স্ত্রী অব্যাহতি পাইতে পারে। 

ইহারাও পদ্ধতিমত শবদেহ দাহাস্তে স্বল্প ভস্ম ব! হাড় 
লইয়! রাখে, “হুড্ডিফেখড়' উৎসবের সময় সেই গুলি লইয়া 
ভূ'ইহারি গ্রামে প্রোথিত করে। এ সময় মৃত পূর্ববপুরুষগণের 
উদ্দেশে চাউল, শুকরশাবক প্রভৃতি উৎসর্গ করে, কেহ 
কেহ এমন কি প্রতিদিন খাছ্যের সময় চাল ডালের পিও 
মাখিয়া ভূমিতে রাখিয়া দেয় এবং ধূমপানের সময়ও একটু 
তামাকু পর্য্যন্ত দিয়া থাকে । স্যতিকাগারে ১৫ দিনের মধ্যে 
প্রন্থতির মৃত্যু হইলে পুতিয়া রাখে এবং তাহার সমাধি- 
স্থানে মুরগী উৎসর্গ করে। বর্ষাকালে মৃত ব্যক্তিমাত্রকেই 
পু'তিয়! রাখা হয়, পরে বর্ষাপগমে তাহাদের শবদেহ কবর 
হুইতে উঠাইয়া পুনরায় দাহ করা হইয়া থাকে । 

৩ উঃ পঃ প্রদেশের পশ্চিমে কাঙ্গড়ার বাজেশ্বরী মন্দিরে* 
এবং জালামুখীর দেবীমন্দিরের নিকট অনেক ভকতের বাস 
আছে। ইহারা প্রতিমাসের শুক্লাষ্টমীতে দ্রেবীর পুজাদি 


সমাপন করে। চৈত্র ও কউর ( আশ্বিন ?) মাসের শুক্লাষ্টমীই 


ক গজনীপতি মন্দ ও ফিরোজ তোগলক এই মন্দির নূন করিয়াছিলেন 


ভক্ত [রত 222. | ভক্ত 


এই কয়টা ভক্তের পধ্যায়। ভক্ত প্রস্ততের প্রণালী 
এইরূপ £--তগুল উত্তমন্ধপে ধুইয়! যখন স্ফীত হইবে, তখন এ 
তগুল তাহার পাঁচ গুণ জলে পাক করিবে এবং স্ুুসিদ্ধ 
হইলে, উহা! নামাইয়! মাড় ( ফেন ) গালিক্সা ফেলিতে হইবে । 
ইহার গুণ__অগ্রিবদ্ধক, তৃপ্তিজনক, রুচিকর ও লঘু । অধৌত 
তঞুলের অন্ন ও যাহার মাড় সম্যক্‌ নিঃসারিত হয় নাই, তাহা 
শীতবীর্য্য, গুরু, অরুচিকর এবং কফবর্ধক। (ভাবপ্রণ) 
বৈষ্ণবমতে, ভক্ত বিষুঠকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে 
হয়। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ বিষুকে না দিয়া ভোজন করে, 
তাহা হইলে তাহার সেই অন্ন ঝিষ্ঠাতুল্য হয়। প্রতিদিন 
যাহারা তক্তিপূর্বক বিষ্ণকে অন্ন নিবেদন করিয়া ভোজন 
করে, তাহারা হরির দাসত্ব লাভ করে। 


প্রধান । প্রতি পুজার দিনে ব্রাহ্মণের “দেবীপাঠ” শেষ হইলে 
তাহারা দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করে এবং তৎপরে 
কুমারী ভোজন করাইয়া থাকে । নবরাত্র উৎসবই ইহাদের 
সর্ব-প্রধান। 
৪ আগ্রা জেলাবাসী নর্তকী সম্প্রদায় বিশেষ। 
ভকক্ষা (ত্ত্রী) ভন্ত কক্ষা। নক্ষত্রকক্ষা। 
“ভবেৎ তকক্ষা। তিগ্াংশো ভ্রমণং ষষ্ট্িতাড়িতম্‌। 
সর্ধোপরিষ্টাদ্ভ্রমতি যোজনৈস্তৈভূ মণ্ুলম্‌ ॥* 
ভকার (€পুং) ভ-ম্বরূপে কার । ভ ন্বরূপবর্ণ। 
ভকুট (ক্লী. ভন্ত কুটম্‌। বিবাহে দম্পতীর শুভাগুভস্থচক 
রাশিসমূহ। * খেটারিত্বং নাঁশয়েৎ সৎ ভকুটম্* (মুহুর্তচিস্তা*) 
ভক্কর, পঞ্জাব প্রদেশের দেরা ইস্মাইল খা জেলার একটা 


(হ্র্যযসিদ্ধাস্ত) 


তহসীল। সিন্ধুনদের বামকুলে অবস্থিত। বিগত শতাবদীত্রয় 
হইতে এখানে জাট ও বলুচ জাতির বসবাস হইয়াছে । এই 
উপবিভাগটা সাধারণতঃ ছুইভাগে বিভক্ত-_১ থল ব! সিদ্ুসাগর 
দেয়াবের বালুকাময় বিভাগ এবং ২ কচী বা সি্ধুনদীতীববর্তী 
পলিময় নিস্তভূমি। ভূপরিমাণ ৩১১৪ বর্গ মাইল। 

২ উক্ত তহপীলের প্রধান নগর ও বিচার সদর। সিন্ধ- 
নদীর বামকুলে কচি ও থল বিভাগের মধ্যে স্থাপিত। অক্ষাণ 
৩১*৩৭০৪৩উঃ এবং ভ্রাঘি* ৭১* ৫৫৩ পৃঃ নগরের পশ্চি- 
মাংশ উর্বর ও শস্যশালী, প্রতি বৎসর বন্তাঁয় উহা ভাসিয়া 
ষাক্স। পুর্বভাগ তৃণগুল্সাদিবিহীন . বালুকাময় মরুহূমি- 
সদৃশ। এখনকার কচিবিভাগের বাধ দ্বারা রক্ষিত স্থানে 
স্থন্দর ও স্থুমিষ্ট আম্ফল জন্মিয়া থাকে। পূর্বতন আফগান 
রাজগণের অধিকার কালে এখান হইতে আম্াদি কাবুলে 
প্রেরিত হইত। ৬২৪ হিজিরায় সুলতান সামস্‌ উদ্দীন 
ভন্কর দুর্গ অবরোধ ও জয় করেন। তক্করপতি মালিক 
নাপীর উন্দীন্‌ এই সংবাদে জলমগ্ন হইয়া! আত্মবিসজ্জন করেন। 
ৃষ্টার ১৫শ শতাবেরর শেষভাগে জনৈক বলুচ সর্দারের অনু- 
গমনকারী ওপনিবেশিক দল এখানে আসিয়া বসবাস স্থাপন 
করে। উক্ত সর্দারের বংশধরগণ তদবধি এখানকার শানন- 
কর্তী ছিলেন। অবশেষে আন্গদশাহ ছুরাণী প্রস্থান অধিকার- 
পূর্বক জনৈক ব্যক্তিকে দান করিয়া যান। সেই ব্যক্তি 
বাজশক্তির সাহায্যে বলুচ-শাসনকর্তীকে রাজ্যবহিষ্কত করিরা 
স্বাধিকার রক্ষা করিয়াছিল। 

ভক্কিকা (ক্রী) বিল্লীকীট, বিঝি পৌকী। (বৈদ্যকনি*) 
ভক্ত (র্রী) ভজ্যতে ম্মেতি ভজ সেবারাং কর্মণি ক্ত। অন্ন, 
ভক্তের অপতভ্রংশে “ভাত” শব্দ হইয়াছে। ভাবপ্রকাশে 
লিখিত আছে-_অন্ন, অন্ধ, কুর ওদন, ভিস্সা ও দীদিবি 


“ন দত্বা হরয়ে ভক্ত্যা ভুঞ্জতে চেদ্ভ্রমাদপি। 
পুরীযনদৃশং বস্ত জলং মুত্রসমং ভবেৎ ॥ 
যে বিপ্রা হরয়ে দত্বা নিত্যমন্নঞ্চ তুঞ্জতে। 
উচ্ছিষ্টভোজনাত্তেষাং হরের্দম্তং লভেন্নরঃ ॥» 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু€ শ্রীকৃষ্ণজন্মথণ ২১ অ০) 
অন্নদানের তুল্য দান নাই। অন্নদানে সকলপ্রকার পুণ্য 
হইয়া থাকে । নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের অন্ন বর্জনীয় ।, 
“রাঞজান্নং নর্তকানঞ্চ তক্ষোহনঞ্চক্রকারিণঃ। 
গণান্নং গণিকানঞ্ যণ্ডান্নঞ্চেব বর্জয়েৎ ॥* ইত্যাদি । 
( কুম্ম্বপৃৎ উপবিৎ ১৬ অ০) 
বাজার অন্ন,নর্তকের অন্ন,তক্ষা, চক্রকারী, গণ, গণিকা ও 
যণ্ডের অন্ন ভোজন করিতে নাই। চক্রোপজীবী, রজক, 
তস্কর, ধ্বজী, গান্ধর্ব অর্থাৎ নৃত্যগীতোপজীবী, লোহকার, 
হুতক, কুলাল, চিত্রকর্ম, বার্দ,ষিক, পতিত, পৌনর্ভব, ছাত্রিক, 
অভিশপ্ত, স্বর্ণকার, শৈলুষ, ব্যাধিত, আতুর, চিকিৎসক, 
পুংশ্চলী, দাম্ভিক, চোর, নাস্তিক, দেবতানিন্দক, সোমবিক্রয়ী, 
শ্বপাক, ভার্য্যাজিত অর্থাৎ স্ত্রেণ, শত্তরজীবী, ক্লীব, মত্ত, উন্মত্ত, 
ভীত, রুদিত, ব্রহ্মদ্েধী ও পাপরুচি প্রভৃতির অন্ন এবং 
শ্রান্ধান্ন, অশৌচান্ন, শৌগ্ান্নাদি ভোজন করিতে নাই। 
মানব যে সকল দুস্কৃত করে, তাহা অন্নে সংক্রামিত হয়, 
সুতরাং প্র অন্ন যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে তাহার পাপ 
ভোজন করে, এই জন্ঠ পাগীর অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ। 
“দুদ্কতং হি মনুষ্যন্ত সর্মনেঘনুঙিতম্‌। 
যো! যস্তান্নেন জীবেত স তন্তাশ্নাতি কিন্বিষম্।” 
(কৃর্্পুৎ উপবিভাগ ১৬ অ*) 
২ ধন। “যস্ত ত্রৈবাধিকং ভক্তং পর্যযাগ্তং ভৃত্যবৃত্তস্বে। 
অধিকং বাপি বিদ্যেত স সোমং পাতুমহৃতি ॥৮(মন্থু১১।৭) 


ভক্ত [ 


“ভক্ত ধনং, (মেধাতিথ ) 'ত্রি) ভজতে ম্মেতি ভজ-সেবায়াং 
ক্ত। তৎপর, ভক্তিযুক্ত, পুজ্যবিষয়ক অনুরাগ ভক্তি, তদ্যুক্ত | 
ভজ-ভাবে ক্ত। ৪ ভজন । ভক্তের লক্ষণ 
“রতিঃ কৃষ্ণকথায়াঞ্চ যস্তাশ্রপুলকোদগমঃ | 
মনে। নিমগ্রং যশ্তৈব স ভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ ॥ 
পুত্রদারাদিকং সর্ধং জানাতি শ্রীহরেরপি | 
আত্মনা মনস! বাঁচা স ভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ ॥ 
দয়াস্তি সর্বভূৃতেষু সর্ধং কৃষ্ণময়ং জগৎ। 
যো৷ জানাতি মহাজ্ঞানী স ভক্তো বৈষবোত্তমঃ ॥৮ 
(ব্রহ্ম বৈবর্তপু* শ্রীকৃষ্জজন্মথণ ১ অ) 
ধাহার কৃষ্ণকথায় অতিশয় অনুরাগ, এবং অশ্রু ও 
পুলকোদগম হয়, মন সর্বদাই শ্রকুষ্চে নিমগ্র থাকে, তিনিই 
ভক্ত। ঘিনি পুত্র ও দারাদি সকলকেই কারমনোবাক্যে 
শীরুষ্ণের বলিরা জানেন, তিনিই ভক্ত। যাহার সর্ধ ভূতে 
দ্রা আছে, এবং ধিনি এই সমস্ত জগংই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া 
জানেন, তিনি মহাজ্ঞানী ও ভক্ত । 
“প্রেয়া সংজাতয়া ভক্ত্যা তন্ুুমুৎপুলকাঞ্জনঃ। 
বিভত্ত্যলৌকিকং ভক্তো বদেদ্ধনতি নৃত্যতি ॥ 
পরমানন্দবুক্তোহসে। কচিদগায়তি নন্দতি। 
ক্রন্দত্যচ্যুতভাবেন গদশদেন পুনঃ পুনঃ ॥ 
অন্ুণীলয়তি ভজেৎ গোবিন্দমনুমোদতে | 
তরেদেবং বিষ্কমায়াং ছুস্তরাং মুনিমোহিনীম্‌ ॥ 
সব্বত্রেশ্বরবুদ্ধা। যো ভজেদীশং সনাতনম্‌। 
স তত্ববাদী ভক্তশ্চ সর্কভূতস্ুহ্থ ্রমঃ ॥»(পাদ্ম উৎখ*১০১অ৭) 
.... ষাহার ভক্তির উদ্রেকে শরীরে পুলকোদগম হয়, যিনি 
কথন হাস্ত ও কখন নৃত্য করেন, যিনি সর্ধদা পরমানন্যুক্ত- 
চিত্ত, কথন বা আনন্দে বিভোর, আবার কখন বা গান, অথব৷ 
অদ্র্যতভাবে বিভোর হইয়া ক্রন্দন, গদগদ ভাষণ ইত্যাদিরূপে 
ভগবংপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকেন, ও যিনি সর্বত্রই ঈশ্বর 
বুদ্ধিতে সনাতন বিষ্তুকে ভজনা করেন, এবং ধাহার সর্বভূতে 
সমান অন্থুরাগ, তিনিই ভক্ত। 
ব্রাহ্মণ যদি হরিভক্ত হন, তবে তাহার প্রভাৰ অতুলনীয় 
হয় । হরিভক্ত ব্রাঙ্গণের পাদপদ্মরজঃ দ্বার! বসুন্ধরা পবিত্রা হন, 
তাহার পাদচিহ্ন তীর্থ মধ্যে গণ্য, তাহাদিগকে স্পর্শ করিলে 
তীর্থকৃত পাপও বিনষ্ট হয়'। তাহাদিগকে আলিঙ্গন, তীাহা- 
দিগের সহিত আলাপ, তাহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন, দর্শন ও 
স্পর্শ করিলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়। সকল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া 
মানাদিতে যে পুণ্য হয়, এক হরিভক্ত বিপ্রের দর্শনে তাদৃশ 
পুণ্য হইয়া থাকে । 


১৯৬ ] 


ভঞ্ঃ 


“বিজানাং হরিভক্তানাং প্রভাবে ছুলভঃ শ্রুতৌ । 

যেষাং পাদাজরজসা সদ্যঃ পৃতা ব্গন্ধরা ॥ 

তেষাঞ্চ পাদচিহ্ৃং যৎ তীর্থং তৎ পরিকীন্তিতম্‌। 

তেষাঞ্চ স্পর্শমাত্রেণ তীর্থপাপং প্রণস্ততি ॥ 

আলিঙ্গনাৎ সদালাপাৎ তেষামুচ্ছি্ভোজনাৎ। 

দর্শনাৎ স্পর্শনাচ্চৈৰ সর্বপাপাতৎ প্রমুচ্যতে ॥ 

ভ্রমণে সর্ধতীর্থানাং যৎ পুণ্যং শ্নানতো ভবেৎ। 

হরিদাসন্ত বিপ্রস্ত তৎ পুণ্যং দর্শনাল্লভেৎ ॥৮ 

(ব্রহ্মবৈবর্তপুত প্রক্কৃতিথ* ২১ অণ্) 

বিষুভক্তের শরীরে সকল তীর্থ ই অবস্থান করেন। বিষুর 
ভক্তের পাদর্জঃ দ্বার। পৃথিবী, তীর্থ, এমন কি সমস্ত জগৎ 
পবিত্র হয়। যাহারা বিষ্ুমন্ত্রের উপাসনা করেন, বিষ 
উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং বিষ্ুকেই একমাত্র ধ্যান করেন, সেই 
সকল বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুর প্রাণ হইতে অধিক প্রিয় । কলির দশ 
হাজার বৎসর পর্যন্ত এই সকল বিঞুভক্ত থাকিবেন, তৎপরে 
বিষুভক্তগণ গত হইলে সকলে এক বর্ণ হইবে, তখন পৃথিবী 
কলিগ্রস্তা হইবে। 


“পৃথিব্যাং বানি তার্থানি স্থপুণ্যান্যপি জাহ্ৃবি ! 
মদ্ভক্তানাং শরীরেধু সন্তি পৃতেষু সম্ততম্‌ ॥ 
মদ্ভক্তপাদরজনা সদ্যঃপূৃতা বস্থন্ধরা। 
সদ্যঃ পৃতানি তীর্থানি সদ্যঃ পৃতং জগত্তথা ॥ 
মন্ন্ত্রোপাসক। বিপ্রা1। ষে চ মদুচ্ছি্ভোজনাঃ | 
মামেব নিত্যং ধ্যায়ন্তে তে মত্প্রাণাধিকাঃ প্রিয়াঃ ॥ 
তছুপম্পর্শমাত্রেণ পৃতো বায়ুশ্চ পাবকঃ। 
কলের্দশসহত্রাণি মদ্তক্তাঃ সন্তি ভূতলে ॥ 
একবর্ণা ভবিষ্যন্তি মদ্তক্তেষু গতেষু চ। 
মদ্তক্তশূন্ত| পৃথিবী কলিগ্রস্ত| ভবিষ্যতি ॥* 

( হ্মবৈবর্তপুত শ্রীক্ৃষ্ণজন্মথণ ১২৮ অণ) 
বিষুণ ভক্তের কর্তব্য__বিষ্ভক্ত সর্বদা সকল লোকের 


নিকট বিষ্ণুর নাম কীর্তন করিবেন এবং তাহার আপনার, রা 


বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই শ্রাকৃষ্েে দিবেদন 
করিবেন । 

“হরেশ্চরিতমীশস্ত সর্ঘলোকেষু কীর্ভনম্‌। 

বৈষ্ণবেযু চ কাঞ্জে কু ভক্তঃ কুষ্যাদহনিশম্‌ ॥ 

দাসীর্দাসাংশ্চ যত কিঞ্চিৎ স্বকীয়ং বস্ত চাত্মনঃ। 

কৃষ্ণভক্তত্ত গাহস্থং সর্বং কৃষ্ণে নিবেদ্নম্‌ ॥৮ 

(পান্সোত্তরথৎ ১০১ অণ্) 

ভক্ত বিষ্ুমন্ত্র দীক্ষিত হইয়া পবিত্র হইয়া থাকেন এবং 

তাহার পূর্বপুরুষও পবিত্র হয়। ভক্ত ব্রহ্ত্ব, অমরত্ব, ইন্দরত্ব, 


- 


194,455 শি সং 
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ভক্ত [ 


মন্ত্র, নির্বাণমুক্তি, কিংবা অণিমাদি শ্রশ্বধ্য সমুদদায়ের 
কিছুই বাঞ্া করেন না। কেবলমাত্র বিষ্ুর প্রতি একান্ত 
অন্করাগ বা পরা অন্ুরক্তি থাকে, ইহাই তীহার অতিলাষ। 
কারমনোবাক্যে একমাত্র ভগবানে অন্ুরক্ত থাকাই তাহার 
আকাজ্নীয়। ব্রন্মহত্য।, গুরুহত্যা, গোবধ, স্ত্রীবধ প্রসৃতিতে 
যেরূপ পাতক হক, একমাত্র ভক্তকে ত্যাগ করিলেই তাদৃশ 
পাতক হইক্সা, থাকে। তাহার ইহকাল ও পরকাল কোন 
সময়েই মঙ্গল হয় না। 
পত্রন্মহত্য। গুরোর্ধাতো গোবধঃ জ্ত্রীবধস্তথা । 
তুল্যমেভিরমহাপাপং ভক্তত্যাগাছুদাহৃতম্‌ ॥ 
_ ভজন্তং ভক্তমত্যজ্যমছুষ্টং ত্যজতঃ সুখম্। 
নেহ নামুত্র পপ্তামি তম্মাৎ শক্র দিবং ব্রজ ॥* 
ও ( মার্কঙেয়পু* হরিশ্চন্ত্রোপাঁ*) 
[ হরিভক্তিবিলাসে ভক্তের বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য] 
ভক্তি-পরায়ণই ভক্ত । উত্তম, অধম ও প্রাকৃত প্রতৃতি 
ভক্তের নান! প্রকার ভেদ আছে। অতি সংক্ষিপগুভাবে 
তদ্বিষয়ের পর্য্যালোচন। কর যাইতেছে । যাহার! ভজন করে, 
তাহারাও ভক্ত । গীতায় উক্ত হইয়াছে । 
প্চতুবিবধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোহজ্ঞুন। 
আর্তো জিজ্ঞাস্থরর্থার্থ জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥৮ (গীতা ) 
শ্রীকৃষ্ণ অজ্জুনকে বলিতেছেন, আর্ত ( পীড়িত ), জিজ্ঞাস্ত, 
অর্থার্থ এবং জ্ঞানী এই চারিপ্রকার মানব আমাকে ভজন 
করে। গজেন্দ্র আর্ত ভক্ত, সনক-সনাতনাদি জিজ্ঞান্থ ভক্ত, 
ফ্রুব আদি অর্থার্থ ভক্ত এবং শুকদেবাদি জ্ঞানিভক্ত। 
তক্তি-বাজনে অধিকারীকে ভক্ত বলা যাঁয়। উত্তম, মধ্যম 
ও কনিষ্ঠ ভেদে ইহা তিন প্রকার। 


শ্রদ্ধাবান্‌ জন হয় ভক্তি অধিকারী । 
উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অনুপারি ॥ 
উত্তম-_ শাস্ত্র যুক্ত্যে স্থনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা'যার। 
_.. উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥ 
মধ্যম-_শাস্ত্র যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান। 
.. মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান ॥ 
কনিষ্__যাহার কোমল শ্রদ্ধ। সে কনিষ্ঠ জন। 
ক্রমে ক্রমে তেঁহে। ভক্ত হইবে উত্তম ॥ (চৈঃ চরিতা*) 
ভাগবতের ১১শ স্বন্ধে উক্ত অধিকারীত্ররের উল্লেখ আছে। 
উত্ত-_“সর্বভূতেষু ষঃ পত্তেদ্ুগবভ্ভাবমাত্মনঃ | 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাঁগৰতোত্তমঃ ॥৮ 
মধ্যম_-ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেধু দ্বিষৎসু চ। 
প্রেমটৈত্রী ক্লুপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥ 
স্্যা ৫০ 


১৯৭ ভক্ত 
সাল 


কনিষ্ঠ__অচ্চায়ামেব হরয়ে পুজাং যঃ শরদ্ধয়েহতে। 
ন তদ্তক্তেষু চান্তেযু স ভক্তঃ প্রারুতঃ স্থাতঃ ॥ 
শ্রীমদ্ভাগবতের সপ্তম হ্কন্ধে শ্রবণাঁদি যে নববিধা ভক্তির 
লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহার এক এক ভক্ত্যঙ্গের যজনকারীও 
ভক্ত নামে অভিহিত হন। 
নব্ধা ভক্তি যথা-_ 
“অবণং কীর্তনং বিষ্ঞোঃ স্মরণং পাঁদসেবনং। 
অচ্চনং বন্দনং দাস্তং সখ্যমাত্মনিবেদনং ॥ 
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্কৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণ। 
ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্ন্তেহধীতমুত্তমম্‌ ॥৮ (ভাণ্।৫।২৩-২৪) 
শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অগ্চন, বন্দন, দাস্ত, 
সখ্য ও আত্ম-নিবেদন। 
এই নবধা ভক্তির অধিকারী ভক্ত যথ'-_ 
“শ্রীবিষ্ঠোঃ শ্রবণে পরীক্সিদভবৈয়াসকিঃ কীর্ভনে, 
প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদজ্বি,ভজনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে । 
অক্তুরম্বভিবন্দনে কপিপতিদাস্তেহথ সখ্যেইজ্জুনঃ 
সর্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরং ॥% 
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু পুর্ব ২১২৯) 
শ্রব্ণভক্তিসিদ্ধ ভক্ত পরীক্ষিৎ, কীর্তনভভ্ভিসিদ্ধ ভক্ত 
বেদব্যাসনন্দন শুকদেব, স্মরণভক্তিসিদ্ধ ভক্ত প্রহলাদ, 
পাদ্বসেবনভক্তিনিদ্ধ ভক্ত লক্ষ্মী, পুজনভক্তিসিদ্ধ ভক্ত মহারাজ 
পৃথু, বন্দনতক্তিসিদ্ধ ভক্ত অক্তুর, দীস্যভক্তিসিদ্ধ ভক্ত 
হনুমান, সখ্যভক্তিসিদ্ধ ভক্ত অজ্জুন এবং আত্ম-নিবেদন ভক্ভি- 
সিদ্ধ ভক্ত বলিরাজ | 
এততিন্ন পদ্মপুরাণেও ভগবৎ-পুজা-প্রসঙ্গে কতিপয় ভক্তের 
নাম উদ্ধৃত দেখা যায়। 
“মার্কগেয়োহস্বরীষশ্চ বন্ত্ব্যাসে! বিভীষণঃ। 
পুণ্ডরীকো। বলিঃ শত্তঃ প্রহলাদে। বিছ্ুরো ধরব ॥ 
দাল্ভ্যঃ পরাশরে। তীক্ষো৷ নারদাদ্যাশ্চ বৈষ্ণবৈঃ | 
সেব্য। হরিং নিষেব্যামী নে চেদাগঃ পরং ভবেৎ ॥% 
হরি-সেবনানস্তর, মার্কগেয়) অন্বরীষ, বসু, ব্যাস, বিভীষণ, 
পুগডরীক, বলি, শত্তু, প্রহলাদ, বিছুর, ধরব, দাল্ভ্য, পরাশর, 
ভীম্ম এবং নারদাদ্দি-ভক্তবর্গের সেবা করা বৈষ্বগণের অবশ্ঠ 
কর্তব্য, না করিলে ঘোরতর অপরাধ হয়। পুর্ববোক্ত মার্ক- 
গেয়াদি মনীষিগণ ভক্ত এবং প্রহ্লাদ ভক্তরাজ নামে অভিহিত 
হইয়। থাকেন । “এতেষামপি সর্বেষাং প্রহলাদঃ প্রবরোমতঃ ॥৮ 
প্রহলাদাদি ভক্তগণের মধ্যে পাওুনন্দনগণ শ্রেষ্ঠক্ত। 
“পাগুবাঃ সর্ধতঃ শেষ্ঠাঃ এহলাদাদীদৃশাদপি |” 
আবার পাণ্বগণ হইতেও যাদবগণ অেষ্ঠভক্ত। 


ভক্ত [7৯৮ -] 


্ 
ঝা 


“সদাতিসন্নিকুষ্টত্বাৎ মমতা ধিক্যতো হরেঃ। 
পাঁগবেভ্যোহপি যদবঃ কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঁঃ ॥”(লঘুভাঁগ) 
সর্বদ| শ্রীকৃষ্ণের সন্নিকর্ষে থাকাতে মমতাতিশয় নিবন্ধন 


. কতিপয় যাদব. পাগুবাপেক্ষাও- শ্রেষ্ঠ এবং এই যাঁদবগণের | 


মধ্যে উদ্ধব ভক্তশ্রে্ঠ ছিলেন। “যদুভ্যোহপি বরিষ্ঠোহসৌ সর্কেভ্যঃ 
শ্রীমদ্দ্দবঃ1” এই উদ্ধব হইতেও আবার ব্রজদেবীগণ অেষ্ঠ- 
ভক্ত। ্রজদেব্যা বরীয়স্ত ঈদৃশাছ্দ্ধবাদপি।” তাহাদিগের মধ্যে 
সেই কৃঞুপ্রিয়। শ্রীরাধিকাই সর্বাপেক্ষ। শ্রেষ্ঠতম ভক্ত ছিলেন। 

“তত্রাপি সর্বগোপীনাং রাধিকাতি বরীয়সী। 

সর্দবাধিকেন কথিত ষৎপুরাণাগমাদিযু ॥ 

এই সকল গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই নিরতিশয় 
গরীয়দী। থে হেতু পুরাণ এবং আগমাদি শাস্ত্রে তিনি সর্বা- 
ধিকরূপে অভিহিত হইয়াছেন। 

ভক্তিরপামৃতসিন্ধ নামক বৈষ্ঞবগ্রন্থে ভক্তের বিবিধ ভেদ 


কথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শীস্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর | 


রসের ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ। সনকসনন্দাদি শান্তরসের ভক্ত । 
দানভক্ত চারিপ্রকার--অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগ। 
চিতুপ্ধামী অধিরৃতাশ্রিতপারিষদান্গাঃ |” ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র 
ইত্যাদ্বিকে অধিকৃত দাস ভক্ত বল! যায়। 

ব্রব্শঙ্করশক্রাদ্যাঃ প্রোক্তা অধিকৃতা বুধৈঃ |, 

আশ্রিত দাঁদভক্ত_-শরণাগত, জ্ঞাননিষ্ঠ ও সেবানিষ্ঠ 
ভেদে তিন প্রকার। 

শিরণযাঃ কালিরজরাঁসন্ধবদ্ধনৃপাঁদয়ঃ |” 

কালিয়-নাগ এবং জরাসন্ধকারাগাঁরে বদ্ধ নৃপতিগণ শরণা- 
গত দাসভক্ত । 

“যে মুমুক্ষাং পরিত্যজ্য হরিমেব সমাশ্রিতাঃ। 

শৌনক প্রমুখাস্তে তু প্রোক্তা জ্ঞানিচরা বুধৈঃ ॥% 

ধাহারা মুক্তি-ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিকেই 
আশ্রয় করিয়াছেন, তাহারাই_ জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্ত । তশৌনকাদি 
ফ্কষিগণ জ্ঞাননিষ্ঠ দীসভত্ত । 

“মূলতো৷ ভজনাসক্তাঃ সেবানিষ্ঠা ইতীরিতাঃ। 

চন্দ্রধবজে! হরিহরো বহুলাশ্বস্তথা নুপঃ। 

ইক্ষাকুঃ শ্রতদেবশ্চ পুগুরীকাদয়শ্চ তে ॥” 


ধাহার! প্রথম হইতেই ভজন বিষয়ে আসক্ত, তাহারাই 


সেবানিষ্ঠ দাসভক্ত । চন্দ্রধবজ, হরিহর, বহুলাশ্ব, ইঙ্গাকু, 
শ্রুতদেব, পুগুরীক প্রভৃতিই সেবানিষ্ঠ ভক্তের নিদর্শন । 
পারিষদ দাসভক্ত-__ 
“উদ্ধবো। দাঁরুকে! জৈত্রঃ শ্রতদেবশ্চ শত্রজিৎ। 
নন্দোপনন্দভদ্রান্তাঃ পার্ষদাষদুপত্তনে | 


নিষুক্তাঁঃ সন্ত্যমী মন্ত্রনারথ্যাদিষু কর্ম । 

তথাপি কাপ্যবসরে পরিচর্য্যাঞ্চ কুর্ববতে । 

কৌরবেধু তথ! ভীম্মপরীক্ষি দ্বিছুরাদয়ঃ ॥” 

দ্বারকানগরীতে উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শ্রুতদেব, শক্র- 
জিৎ, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি পার্ধদ দাসভক্ত। ইহার! 
মন্ত্রণা ও সারথ্যাদি কার্যে নিযুক্ত থাকিলেও কোন কোন 
সময়ে পরিচর্ষ্যাদি কার্যে প্রবৃত্ত হইতেন। কুরুবংশের মধ্যে 
ভক্ম, পরীক্ষিৎ ও বিছুর প্রভৃতিকেও পার্ষদদাঁসভক্ত বলা থায়। 
অন্ুগদাস ভক্ত-_ 

“সর্বদ। পরিচর্য্যাস্ত্র প্রভোরাসক্তচেতসঃ | 

পুরস্থাশ্চ ব্রজস্থাশ্চেত্যুচ্যতে অন্গুগ' দ্বিধা 1” 

ধাহারা সর্ধদ! প্রভুর সেবাকার্যে আসক্তচিভ, তাহা- 
দিগকে অন্ুগ বলে; এই অন্ুগ দাসভক্ত পুরস্থ ও ব্রজস্থভেদে 
ছুই প্রকার,__“সুচন্রো মগুলঃ স্তহ্বঃ স্কৃতন্বাগ্ভাঃ পুরানুগাঃ 1” 

সুচন্র, মণ্ডল, স্তপ্ধ ও সুতম্ব প্রভৃতি পুরস্থ অন্গ 
দাসভক্ত | 

“রুক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকঠ মধুত্রতঃ । 

রসাল: স্ুবিলাসশ্চ প্রেমকন্দোমরন্দকঃ ॥ 

আনন্দশ্চন্ত্রহাসশ্চ পয়োদে। বকুলস্তথা | 

রসদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রজস্থা জন্ুগা মতাঁঃ ॥” 

রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুক, মধুত্রত, রসাল, স্ুবিলাস, 
প্রেমকন্দ, মরন্দ, আনন্দ, চন্দত্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ 
এবং শারদ প্রভৃতি ব্রজস্থ অনুগ দাস ভক্ত । 

সখ্যরসের ভক্ত-_পুরসন্বন্বী ও ব্রজসন্বন্ধী ভেদে ছুই প্রকার। 

“অক্জুনো। ভীমসেনশ্চ ছুহিত। ক্রপদস্ত চ। 

প্রীদামভূক্থরাদ্যাশ্চ সখায়ঃ পুরসংশ্রয়াঃ ॥৮ 

অক্ুন, ভীম, দ্রপদনন্দিনী দ্রৌপদী ও শ্রীদাম প্রভৃতি 
সখ্যরসের পুরসন্বন্ধী ভক্ত বলা যায়। 

সুহৃতৎসথা, সখা, প্রিয়নখা এবং প্রিয়নন্ম-সখা ভেবে. 
ব্রজস্থ সখ্যরসের ভক্তগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ 
হইতে কিঞ্চিৎ বয়োধিক, বাৎসল্যগন্ধিযুক্ত, সর্বদা আয়ুধ 
দ্বারা ছুষ্টগণ হইতে শ্রীকৃষ্ণকে রক্ষাকারীই শ্রীরুষ্ণের সুহৃদ 
সথা। সুভদ্র, মগ্ুলীভদ্র, ভত্রবর্ধন, গোভট,  যঙ্ষেন্দ্রভট, 
ভদ্রারঙ্গ, বীরভদ্দ্র, মহাঁগুণ, বিজয় ও বলভদ্র প্রভৃতি সখাগণও 
সুহ্ৃং-সখ।। ধাহাদিগের সখ্য কিঞ্চিৎ দাস্তমিশ্রিত, ফীহারা 
কৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিন্যুনবয়স্ক এবং শ্ীকষ্চের সেবান্থুখে অভিলাধী, 
তাহারাই সখা । / 

“কনিষ্ঠকল্পাঃ সখ্যেন সন্বন্ধাঃ গ্রীতিগন্ধিনা ! / 

বিশালবৃষভৌজন্থিদে বপ্রস্থবরূখপাঃ। 


ভক্ত 


মরন্দকুসুমাপীড়ম ণিবন্ধকরন্ধমাঃ। 

ইত্যাদয়ঃ সখায়োহস্ত সেবামৌখ্যেকরাগিণঃ ॥» 

বিশাল, বৃষভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বরূথপ, মরন্দ, কুস্থমা- 
পীড়, মণিবন্ধ, করন্ধম প্রভৃতি সখ্যরসের ভক্তগণ সখা 
বলিয়! বিখ্যাত। 


প্রিয় সখা__ 
“বয়স্তল্যাঃ প্রিয়মথ!ঃ সথ্যং কেবলমাশ্রিতাঃ। 


শরীদাম। চ সুদাম| চ দাম চ বসুদামকঃ । 

কিন্কিণী স্তোককৃষ্ণাংশু ভদ্রসেনবিলাসিনঃ। 

পুণ্ডরীক বিটক্কাখ্য কলবিষ্কাদয়োহপ্যমী। 

রময়ন্তি প্রিয়সখাঃ কেলিভিবিবিধৈঃ সদ1। 

নিধুদ্ধ দগুযুদ্ধাদিকৌতুটৈরপি কেশবম্‌ ॥৮ 
 যাহাদের সখ্য শুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে দাস্য বা বাৎসল্যের 
গন্ধমাত্রও নাই, এরূপ সমবয়স্ক, সখাগণকে প্রিয়সখা 
বল! যায়। শ্রীদাম, সদাম, দাম, বস্থদাম, কিন্িণী, স্তোঁক- 
কৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুগুরীক, বিটঙ্ক ও কলবিষ্ক 
প্রভৃতি সখাগণ প্রিয়সখ! নামে খ্যাত। তাহার! বিবিধ 
কেলি এবং বাহুবুদ্ধ ও দগুযুদ্ধাদি কৌতুক ছারা সর্বদা 
শ্রীকৃষ্ণচকে আনন্দিত করেন। 

প্রিয়নন্ম সখা 

“প্রিয়নন্্রবয়স্তাস্ত্ব পূর্বতোহপ্যভিতো৷ বরাঃ। 

আত্যন্তিকরহস্তেষু যুক্তা ভাববিশেষিণঃ | 

স্থবলাজ্জুনগন্ধর্ধবাস্তে বসন্তোজ্জলাদয়ঃ ॥৮ 

প্রিরসথা হইতে ও সর্দতোভাবে শ্রেষ্ঠ, আত্যন্তিক রহস্ত 
কার্যে নিযুক্ত এবং ভাববিশেষধারীকে প্রিয়নন্ম-সথা বলে। 
স্থবল, অজ্জুনগোপ, গন্ধব্ব, বসন্ত এবং উজ্জল প্রভৃতি 
প্রিরনম্্ম সখা নামে খ্যাত। 

“তে তু তন্তাত্র কথিত৷ ব্রজরাজ্জী ব্রজেশ্বরঃ। 

রোহিণী তাশ্চ বল্লব্যা যাঃ পদ্মজন্ৃতাত্মজাঃ। 

দেব্কী তৎসপত্র্যশ্চ কুস্তী চানকছুন্দুভিঃ। 

সান্দীপনিমুখাশ্চান্তে যথ। পূর্বমমী বরাঃ ॥৮ 

শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গই বৎসল-রসের ভক্ত। ব্রজরাজ্জী 
যশোদা, ব্রজেশ্বর নন্দ, রোহিণী, ব্রহ্গা যে সকল গোগীদিগের 
পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল গোপী, দেবকী, 
দেবকীর সপত্বীগণ, কুস্তী, বসুদেব এবং সান্দীপনি মুনি 
প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, ইহারাই শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ। প্রেয়সীবর্গ 
মধুর রূসের ভক্ত । শ্রীরুষ্ণের সমুদীয় প্রেয়পীবর্গের মধ্যে 
বৃষভানুনন্দনী শ্রীরাধিকাই সব্বপ্রধানা। 

“প্রেরসীষু হরেরাস্থ প্রবর! বার্ষভানবী । 


ভক্ত 


সা সা 


পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, খিনি অভীষ্ট দেবতার চরণে 
কারমন সমর্পণপুর্ধক স্থিরচিত্তে তদারাধনায় নিত নিযুক্ত 
থাকেন, তিনিই ভক্ত। দেবতার প্রীতি বা ভক্তি না থাকিলে 
ভক্ত হয় না, অচল বিশ্বাসই ভক্তের পুর্ণ লক্গণ। ভক্তত্রেন্ 
নাভাজীকত ভক্তমালের টীকায় প্রিয়দাস লিখিয়াছেন *__ 
“হরি গুরুদাসনর্সৌ সাঁচে। সোঈ ভক্ত সহী 
গহী এক টেক ফিরি উরতে নটরীহৈ। 
ভক্তিরসরূপকো। স্বরূপয়হৈ ছবিয়ার 
চারু হরি নাম লেত অশ্রবনি ঝরী হৈ ॥ 
বহী ভগবন্ত সন্তপ্রীতিকো। বিচার করে 
ধরে দূরি ঈশ তাহু পাণ্ডোনীসেঁ। করী হৈ। 
গুরু গুরুতাঈকী সচাঈ লে দিখাঈ জাহি 
গাঈ শ্রীপৈ হরিভুকী রীতি রঙ্গভরী হৈ ॥» 
যে ভক্ত অবিচলিতচিত্তে হরিকে গুরু বলিয়া জাঁনেন, 
তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া গণ্য। ভক্তির স্বরূপ হৃদয়ে 
উদয় হইলে অনর্থ নাশ ও সব্ধ-স্বার্থ লাভ হয়। একমাত্র ভগ- 
বান, ভক্ত ও গুরুর চরণ ধ্যান ব্যতীত ভক্তের মনে কিছুতেই 
প্রেমভাব স্থান পায় না। যিনি স্বীয় স্থার্থত্যাগপুর্ধক আনন্দ- 
কৌতুকে অথব1 প্রীতিভাবে অবিরাম রাধাকৃষ্ণনাম হৃদয়ে 
ধারণ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ; নতুবা স্থার্থ-জ্ঞানে পুজন 
ভজনাদ্ি বণিকবৃত্তি মাত্র। যিনি হরি গুণগান ও হরিরস 
আস্বাদনকেই সব্ববিচারের সার ও সর্ধমঙ্গলের সার জানিয়] 
প্রেমে নিমগ্ন থাকেন, তিনিই ভক্ত। এক কথায় দেবতত্বে 
প্রকৃত বিশ্বাপীকেই (106 13০1195628 10) 0) [79111)) ভক্ত 
বলা যায়।১ 


পন্মপুরাণে বিষুভক্তকে দৈবীস্থষ্টি বলিয়া উল্লিখিত 
হইয়াছে২। হরিপদে শরণার্থী ভক্ত সর্বদাই-কৃষ্চভক্তিপরায়ণ 


হইয়া ভজনসাধন করিবেন ৩। বিষুভক্তিত্যাগী স্বীয় পিতৃ- 


(১) “ধন্মানন্ভান্‌ পরিত্যজ্য মামেকং ভজ বিশ্বসন্‌। 
বাদৃশী যাদৃশী শ্রদ্ধ। সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥” (ক্রঙ্গসংহিতা ৫1৬২ ) 
বিশ্বাসপুর্ববক একমাত্র আমাতে ভজনাকারী শ্রদ্ধা ব| বিশ্বাসানুরূপ সিদ্ধি- 
লাভ করিয়৷ থাকে । 
(২) “দ্বৌ ভূতসগৌ লোকেহন্মিন্‌ দৈবোহ্যাস্থর এব চ। 
বিষুভক্তঃ ম্মৃতে। দৈবে। হ্যাস্ুরস্তদ্বিপধ্যয়ঃ |” ( পদ্মপুরাণ ) 
(৩) গীতায় স্বয়ং রীকৃষ্ণই অজ্জুকে এই কথ! বলিয়াছেন__ 
“সর্বধশ্মান্‌ পরিত্যজা মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যে। মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ৮ ( গীতা ১৮1৬৬ ) 
শীমভভাগবতেও এ কথার প্রতিধ্বনি পাঁওয়। যায় ;__ 
“আজ্য়ৈবং গুণান্‌ দোষান্ময়াদিষ্টানপি স্বকান্‌। 
ধন্মীন্‌ সন্তজ্য যঃ সর্ধান্‌ মাং ভজেত স সত্তমঃ॥” (ভাৎ ১১।১১।৩২) 


ক 


ভক্ত 


পুরুষকে ও নিরয়গামী করে ১। ভক্তের কামনা! থাকুক ব| 
নাই থাকুক, তিনি তীব্র ভক্তিযোগের সহিত উপাধিরহিত 
পুর্ণ পুরুষ ভগবানেরই অর্চনা কব্রিবেন ২। একমাত্র অমলা! 
বা নিফ্কাম। ভক্তিই গ্রীহরির প্রীতিবিধানে সমর্থ ৩। 

ভক্ত ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবের নিকট ক্ুষ্মন্ত্র গ্রহণ 


করিবেন, অট্বষ্ণবের নিকট মন্্রদীক্ষায় হরিভভ্ভি পরিবদ্ধিত, 
হনব না ৪। বিক্ুভক্তিহীনের নিকট দীক্ষা গ্রহণে হরিভক্তের 


হৃদয় ভক্তিপূর্ণ হইতে পারে না৫। ব্রাঙ্গণবৈষ্ণবের নিকট 
মন্ত্রগ্রহণই রিধি, শক্ত বা শৈবের নিকট অন্ত্গ্রহণ করিলে 
হরিভক্তিতে বিদ্ধ জন্মিতে পারে ৬। দেবীপুরাণে লিখিত 
আছে, বিভিন্ন সাস্প্রদ্ারিক ভক্তগণ নাস্তিককে বর্জন 
করিবেন ৭। 


সাধন িক্ষল হইয়া যায়৮। প্ররুতভক্ত 
দেবতার প্রতি অচল। ভক্তি রাখিবেন, কিন্ত তাহা বলিয়া 
তিনি তন্তৎ 'দ্রেবাদিতে ভেদজ্ঞান করিবেন না৯। হরি 
ভক্তের মধ্যে স্বয়ং মহাদেবই শ্রেষ্ঠতম বলিয়৷ উক্ত হইয়াছেন১০। 


(১) “বিঞুভক্তিং বিন। রাঁজন্‌ ন পশ্ঠতি নরাধমঃ | 
আত্মন! সহিতং তশ্য পিতরং নরকং নয়েৎ ॥” (আগম ) 
(২) “অকামঃ সর্ববকামো বা মোক্ষকাম উদ্ারধীঃ। 
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্‌ ॥” (ভাগবত ২৩১ ) 
(৩) “ন দ্রানং ন তপে। নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ। 
প্রীয়তেহমলয়। ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্‌ ॥৮ (ভাগবত ৭1৭1২ ) 
(৪) “গৃহাতি ভক্তে| ভক্ত্য। চ কৃষ্মন্ত্রঞ্চ বৈষবাৎ | 
অবৈষ্ণবাৎ গৃহীত্ব। চ হরিভক্তিরবর্ধতে ॥* ( মারদপঞ্চরাত্র ) 
(৫) “বিঞুভক্তিবিহীনাশ্চ ভক্তিহীনো৷ ভবেন্নরঃ | 
শৈবাৎ শাক্তাৎ গৃহীত্বা চ হরৌ ভক্কিন বর্ধতে ॥” ( ব্রহ্মবৈবর্তপু* ) 
(৬) “ন শাক্তাৎ নচ শৈবাচ্চ গৃহীয়াদৃবৈষ্ণবাদ্দ্বিজীৎ |” ( কাঁলীতন্ত্ব ) 
(৭) “শৈবঃ সৌরে। গাণপত্যঃ শাক্তঃ শাঙ্কর এব চ। 
বর্জয়েচ্চ প্রযত্বেন সর্ববজ্ঞমপি নাস্তিকম্‌ ॥” 
(৮) “বিপর্যয়ে চ বত্বেচি গুরুশিষ্যে যদি কচিৎ | 
কখং আরাধ্যতে ইস্টং কথং তন্তক্তিবুস্থিরম্‌ ॥” .( পন্মপু*) 
(৯) “স্তর নারায়ণং দেরং ব্রহ্মরুদ্রার্দিদেবতৈঃ | 
সমত্েনৈব বীক্ষেত স পাপী ভবেদ্ঞ্রবম্‌॥” (পগ্মপুরাণ) 
ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে বিফুভক্রগণ অনন্যচিত্তে বিষ্ণুর আরাধনা করিবেন, 
তাহাদের পক্ষে তুলনার আবশ্তর লাই। অন্যত্র ইহার বিপরীত বর্ণনা আছে । 
“বিঝুবিনে শিব যে পৃথক্‌ না মন্তব্য । 
বিষ্ণুর অংশাংশ করি মাঁনিতে কর্তব্য ॥” (ভক্তম।ল ১৮) 
(১০) “নিক্লগানাং যথ! গঙ্গ। দেবানাস্ড্যুতো যথা । 
বৈষণরানাং যথা শত্তুঃ পুরাণাঁনামিদং তথা ৮ শ্রীমভাগ* ১২।১৩।১৬। 


[ ২০, 


গুরু ও শিষ্য বিপর্য্যয় পথগামী হইলে কখনই 
ভক্তের হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক হয় না, বরং তাহার ইষ্টবস্ত-. 
স্বীয় উপাস্ত-. 


7 ভক্ত 


শাস্ত্রে শুকদেবগোস্বামী ও মহষি নারদ প্রভৃতির কথা 
শুনা যায়। ক্ৃষ্ণভ ক্তগণ চতুর্ববর্-ফল বাঞ্চ! রুরেন না, তাহারা 
নিফাম ও মাধুর্য্যময়ী ভক্তি দ্বারা শ্রীকষ্ণ-ভজন করিয়া প্রেম- 
রস সিদ্ধ হইয়া! থাকেন । অন্যান্ত যোগধন্মে ধর্মার্থকাম সিদ্ধি 
হয় বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্জ-ভজনে একমাত্র ব্রজপ্রেমধাম প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। প্রকৃতভক্ত সিদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করে না, 
কেবল প্রেমানন্দে কৃষ্ণসেবানন্দ প্রার্থনা করেন । 
“সালোক্যসাষ্টিসামীপ্য সারূপ্যৈকত্বমপুৃত | 
দীয়মানং ন গৃহত্তিবিনা মংসেবনং জনা£॥৮ (ভাৎ ৩২৯১৩) 

কৃষ্ণ-ভক্তের নিকট ত্রিজগৎ তুচ্ছ, তাহার "চিত্ত সদাহ 
আনন্দময় । ভক্ত নীচ বা উচ্চজাতীয় এরূপ ভেদবিচার 
করিতে নাই ১। ভক্তবৈষ্ণবের স্পৃষ্ট অন্বজল, বা তাহার 
উচ্ছিষ্টভোজন অথবা চরণোদক পানে কখনই 'পরাক্মুখ হইবে 
না২। স্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণই অজ্ঞুনকে বলিয়াছিলেন, . 

“যে 'মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। 

মদ্তক্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমাঃ মতা ॥”(আদিপু*) 

যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাহার! শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়! 
গণ্য, স্বয়ং ব্রন্মাও কৃষ্ণচতক্তের সমতা লাভ করিতে পারেন 
না ৩। এইজন্ত তিনি অজ্ঞুনকে শ্রীমুখেই বলিতেছেন, 
বৈষ্ণবসেবা কর, তদ্যতীত কৃষ্ণভক্ত হইবার উপায় নাই ৪। 
তিনি আরও বলিয়াছেন,__ 

“পাধবে! হৃদয়ং মহাং সাধুনাং হৃদয়স্তহম্‌। 

মদন্তৎ তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো৷ মনাগপি ॥৮ 

ভক্ত ও ভগবানের দেহ ছুইটী পরস্পর ভিন্ন হইলেও 
উহাদের. হৃদয় এক। ভক্ত ভগবান্‌ ভিন্ন অপর কিছুরই ধ্যান- 
ধারণা রাখেন না, ভগবাঁনেরও তাহাই । ভক্তের হৃদয়কোরক 


(১) *শুদ্রং বা! ভগবদ্তক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। 
বীক্ষতে জাতিসামান্তাৎ সযাঁতি নরকং ঞ্রবম্‌ ॥” ( ইতিহাসসমুচ্চয় ) 
উক্ত গ্রন্থের অপর একস্থলে লিখিত আছে-_ 
“ন মে ভক্তশ্তুর্বেেদী মন্তক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ | 
তন্মৈ দেয়ং ততো। শ্রাহাং স চ পুজ্যো যথা হাহ্‌ম্‌ ॥” 
(২) “বিষুপাদোদকং গীত্ব। ভক্তপাদোদকং তখা। 
য আচামতি সম্মোহাৎ ব্রহ্মহা স নিগদ্যতে ॥” 
(৩) বিবুধাঁঃ কিং পুনঃ সর্বেব অজঃ শক্রো৷ ভবেদ্যদি । 
ন কেহপি সমতাং যান্তি কৃষ্ণভক্তস্ত নারদ ॥ ( পদ্মপু) 
(৪) বৈষ্ণবান্‌ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ। 
পুনস্তি বৈষুবাঃ সর্ব্বে সর্ববদেবানিদং জগৎ ॥ 
মত্তক্তে৷ দুল'ভে। যস্ত স এব মম দুলভঃ। 
তৎপরো ছুল'ভে| নাস্তি সত্যং সতাং ধনগ্রয় ॥ 
( দ্বারক! মাহাত্ত্যে প্রহ্লাদবলি সংবাদ ) 


( গরুড় পুরাণ ) 
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ভক্ত [ ২০১ 


ভক্তিকুন্থম পৃর্ণ। তক্তগণ বিভিন্ন উপায়ে ভগবান্কে পাহয়া 
থাকেন। গোপীজন কামে, নন্দযশোদ। ন্নেহে, কংস ভয়ে, 
বুন্দাবনবাসী পুণ্যফলে, রাবণশিশুপালাদি দ্বেষে, প্রহ্লাদাদি 
তক্তিতে ও শুকদেবাদি জ্ঞানে নারাঁয়ণকে লাভ করিয়াছিলেন।১ 

সকল শাস্ত্রেই হরিভক্ত বৈষ্ণবের মহিমাদি ও আরাধনাবিধি 
উক্ত হইয়াছে । হরিতক্তকে নীচজাতি বলিয়৷ জ্ঞান করিলে 
তাহার নরকে গতি হয়। পবিভ্রচেতা গুহককেও ভগবান্‌ 


রামচন্দ্র কোল দিয়াছিলেন। বামন অবতারে তিনি অস্থুর- | 


শ্রেষ্ঠ বলিরাজের দামত্ব স্বীকার করেন । ন্বয়ং ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ 
সখারূপে অক্জুনের দারথি হ্ইয়াছিলেন এবং পাগুবপত্থী ভ্রৌপ- 
দীর লঙ্জ। নিবারণ করিয়াছিপেন। যে ভক্তপ্রেমে তিনি 
বৃষভানুস্থৃতা শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন করিয়াছিলেন, সেই ভক্ত- 
প্রেমেই তিনি পালক্রিত্রী শোমতীর বন্ধন ও গোপপতি নন্দের 
বাধাবহন-ক্লেশ সহ করিয়াছিলেন। তক্তরাজ অক্রর ও বিদুর 
ভক্তি-দাধনায় তাহাকে লাভ করেন। ভক্তের মনোরথ পূর্ণ- 
করণমানসে তিনি ভক্তবর প্রহ্লাদের প্রার্থনায় ন্ফটিকন্তত্ভ 
মধ্যে নৃসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে দেখা দিয়াছিলেন। 

মহাভারতের রাজধর্ম-পর্বাধ্যায়ে তিনি বলিকে বলিতেছেন, 

“নিত্যং যে প্রাতরুথায় বৈষ্ণবানান্ত কীর্তনম্‌। 

কুর্বান্তি তে ভাগবতাঃ কৃষ্ণতুল্যাঃ কলৌ বলে ॥” ( ভারত) 
প্রাতঃকালে গাত্রোখানপূর্বক বৈষ্ণবগণের নামগুণকীর্তভন- 
কারীই কলিতে ভাগবত ও কৃষ্ণতুল্য বিবেচিত হন। পূর্বেই 
বলিয়াছি “মন্তক্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততম। মতাঃ ॥” 
অতএব ভগবান্‌ স্বীয় মুখেই স্বীকার করিতেছেন, “ভক্তের 
অপার মহিমা, যাহার। বিষুভক্তের দাস ও বৈষ্ণবান্নভোজী, 
তাহার নিঃশক্কচিত্তে যজ্ঞভূক্দিগের গতি লাভ করেন” ।২ 
বিষুুতক্তের অর্চনা সর্ধতোভাবে শ্রেয়স্কর, যিনি তাহার 
বিপরীতাচরণ করেন, তিনি দাম্ভিক বা বিষ্তবঞ্চক। 
পান্োন্তর খণ্ডে এই ভাগবত-পুজন প্রশংসিত হইয়াছে ৩। 


অগন্ত্র ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ আরও ভক্তপূজার আধিক্য ও 


(১) “গোপ্যঃ কামাদ্‌ ভয়াৎ কংসে৷ দ্বেষাচ্চৈদ্যাদয়ে। নৃপাঃ। 

সমবন্ধাদ্‌ বুক: স্নেহাদ্যয়ং ভ্তযা বয়ং বিভে! ॥” ( শাণ্ডিল্য সুত্রভা*) 
(২) “বিষুতত্তত্ত যে দাস। বৈঝবান্নভুজশ্চ যে । 

তেহপি ক্রতুতূজাং বৈশ্য গতিং যাস্তি নিরাকুলাঃ॥৮ (পদ্ম) 
(৩) “আরাধনানাং সর্ব্বেষাং বিষ্জোরারাধনং পরম্‌। 

তম্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমচ্চনম্‌ ॥” 

“অচ্চয়িত্ব। তু গোবিন্দং তদীয়ান্‌ নার্চয়েৎ তু যঃ। 

ন স ভাগবতে। জ্ঞেয়; কেবলং দাস্তিকঃ স্মতঃ ॥” 

“তন্মাৎ সর্ববপ্রষত্বেন বৈষ্ুবান্‌ পূজয়েৎ সদা । 

সর্ববং তরতি ছুঃখৌঘং মহাভাগবতার্চনাৎ ॥” (লঘুভাগবত* উ*খণ্ড) 
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অবস্ত কর্তব্যতা নিদেশ করিয়াছেন১। হরিভক্তগণের প্রিয়- 
ব্যক্তি সকলের বন্দনীয় ২। 

যাহার গৃহে বৈষ্ণব ভোজন করেন, বৈষ্ণবসঙ্গলাভে তাহার 
শরীর নিষ্পাপ হর; সেখানে কৃতান্তেরও অধিকার নাই ৩। 
স্বয়ং ভগবান্‌ তক্তের রসনায় রসাস্বাদন করিয়া থাকেন ৪। 
নারদপুরাণেও বিষ্ুভক্তের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ৫ | 
শ্রীমৎ মধ্বাচারধ্য লিখিয়াছেন,-- 

“ভিগবদ্তক্তপাদাজ-পাছুকাভ্যো। নমোহস্ত মে। 

যৎ্সঙ্গমঃ সাধনধ্চ সাধ্যধশাখিলমুত্তমম্‌।” (হরিভক্তি বিঃ) 
পদ্যাবলীতেও ভগবদ্তক্তগণের পাদত্রাণ অবলম্বনের কথা 
আছে ৬। কৃষ্ণভক্তের দর্শনে বা স্পর্শনে সাক্ষাৎ পুক্কশও পবিত্র 
হইয়া থাকে ৭। হরিতক্তের পূজা! করিলে ব্রহ্মরুদ্রাদিও 
তাহার প্রতি প্রসন্ন হন ৮। তগবান্‌ তক্তরূপেই লোকসমুহের 
বিধান কযিয়। থাকেন ৯। হরিভক্তের নামও মহৎ এবং ব্রন্ম- 
রুদ্রাদি পদ হইতেও উৎকৃষ্ট ১১। সেই হরিতক্তিপরায়ণ মহাত্মা 


(১) “বৈষ্বে বন্ধুনৎকৃত্য। হৃদি খে ধ্যাননিষ্ঠয়। | 

বয় মুখ্যধিয়! তোয়ে দ্রব্যেস্তোয়পুরস্কৃতৈ: ॥৮(ভাগ১১।১১।৪৪) 

“আদরঃ পরিচধ্যায়াং সর্ববাঙ্গেরভিননানম্। 

মন্তজ্পুজ[ভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥” ( ভাগ ১১।১৯।২১) 
(২) “হরিকীর্তনশীলে। ব৷ তন্তক্তানাং প্রিয়োহপি ব|। 

শুতবূর্বাপি মহতাং স বন্যোইস্মীভিরুত্রমঃ॥” (হরিভক্তি বিঃ) 
(৩) “বৈষুবে। যদ্গৃহে তুঙক্তে যেষাং বৈষব-সঙ্গতিঃ। 

তেহপি বঃ পরিহাধ্্যাঃ স্থ্ন্তৎসঙ্গহতকিন্বিষাঃ |৮(হরিভক্তিবিঃ) 
(৪) “নৈবেদ্যং পুরতো স্যস্তং দৃষ্টেবব স্বীকৃতং ময়! | 

তক্তস্ত রসনাগ্রেণ রসমশ্সামি পদ্মজ ॥” (ত্রক্গপুরাণ ) 
(৫) “সর্বত্র বৈষ্ণব! পৃজ্যাঃ স্বর্গে মত্ত্যে রসাতলে । 

দেবতানাং মনুষ্যানাং তখৈবোরগরক্ষমাম্‌ ॥৮ 

“যেষাং ম্মর্ণমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ। 

দহ্যন্তে নাত্র সন্দেহে! বৈষ্ণবানাঁং মহাত্মনাম্‌ ॥৮ ( হরি* বিৎ ) 
(৬) “জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কম্মাবলম্বকাঃ। 

বয়ং তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ ॥” ( পদ্যাবলী ৫৮) 
(+) “দশনম্পর্শনালাপ-সহবাঁসাদিতিঃ ক্ষণাৎ। 

ভক্তাঃ পুনস্তি কৃষ্ণহ্য সাক্ষাদপি চ পুকশম্‌ ॥৮” (ব্রহ্মপুরাণ ) 
(৮) “হরিভক্তিরতান ষন্ত হরিবুদ্ধ্য। প্রপূজয়েৎ। 

তশ্ত তুষ্যন্তি বিপ্রেক্রা ব্রঙ্গবিফুশিবাদয়ঃ |” (ক্রহ্মাওড) 
(৯) “অহমেব দ্বিজশ্রেন্ঠ নিত্যং প্রচ্ছন্নবিগ্রহঃ| 

ভগবস্তক্তরূপেণ লোকান, রক্ষামি সর্ববদ1 ॥” (ইতিহাসসমুচ্চয়) 

(১*) “হরিভক্তিপরাণান্ত সঙ্গিনাং সঙ্গমাত্রতঃ | 
মুচ্যতে সর্বপীপেভ্যে। মহাপাতকবানপি ॥৮ (বৃৎ নারদীয়) 
(১১) “কলৌ তাগবতং নাম দুর্লভং নৈব লভ্যতে। 
্রহ্ষরুদ্রপদোৎকৃষ্টং গুরুণা৷ কথিতং মম ॥” ( হরিতক্তি বিৎ ) 


৩৩, 


[ ২০২ ] 
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সব্বধর্মের কর্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ১। কেশব 
বাহার প্রতি সন্তষ্ট হন, সে চণ্ডাল হইলেও ব্রহ্মময় হইয়া 
থাকে ২। সেই ভক্ত ব্রঙ্মঘাতী হইলেও পবিত্র হন ৩। 
ধাহাদের গাত্রে তগুমুদ্রাদি ভাগবত চিহ্ন দেখা যায় এবং 
যাহারা সদাই হরিগুণ্গানে রত, তীহারাই কলিতে দ্েবত। 
বলির। গণ্য হন ৪। 

উপরে ভক্তের লক্ষণ ও মহিমাঁদি কীন্ডিত হইল । সাঁধন- 
পরম্পরা-সিদ্ধ মহিমসম্পন্ন ভক্তগণের মধ্যে ষে সামান্ত গ্রভেদ 
লঞ্ষিত হয়, তাহাই নিম্নে বিবৃত হইতেছে । যাহাদিগের 
অন্তঃকরণ স্বীয় অভীষ্টভাবে ভাবিত, তাহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত 
বলে। সাধক ও সিদ্ধ ভেদে কুষ্ণভত্ত দ্বিবিধ। 

“তদ্ভাবভাবিতস্বাস্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ | 

তে সাধকাশ্চ সিদ্ধাশ্চ দ্বিবিধাঃ পরিকীত্তিতাঃ ॥৮ 

বিল্বমঙ্গলঠাকুর একজন সাধকভক্ত ছিলেন। তত্,ল্য ভক্ত 
গণই সাধকভক্ত নামে কখিত। 

“বিন্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকাস্তে প্রকীন্তিতাঃ।৮ 

আবার ধাহার৷ কোন ক্লেশই জানেন না, বাহাঁদিগের 
কষ্থার্থই সমস্ত ক্রিয়া এবং ধাহার! নিরন্তর প্রেমস্ুখাস্বাদনে 
রত, তাহারাই সিদ্ধভক্ত। 

“অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদ1 কৃষ্ণীশ্রিতাক্রিয়াঃ | 

সিদ্ধাঃ স্থ্যঃ সন্তত-প্রেমসৌখ্যাস্বাদপরায়ণাঃ ॥» 

সিদ্ধ ভক্ত ছুই প্রকার-সংপ্রাপ্তসিদ্ধি ও নিত্যসিদ্ধ। 
তন্মধ্যে সংপ্রাপ্তসিদ্ধি__দাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ। 

সাধন সিদ্ব__ 

“যে ভক্তিপ্রভবিষ্ণতাকবলিতক্রেশোর্দয়ঃ কুর্ববতে 

দৃক্পাতেইপি দ্বণাং কৃতপ্রণতিষু প্রায়েণ মোক্ষাদিযু। 

তান্‌ প্রেমপ্রসরোতসবস্তবকিতস্বান্তান্‌ ্রমৌদাশ্রুভিঃ 

নিধোতাস্ত তটানুনুঃ পুলকিনো ধন্ঠান্নমন্কু্মুহে ॥ 


(১) “দ কর্তা সর্ববধন্মীণাং ভক্তে। যস্তব কেশব। 
স কর্ত। সর্ধ্বপাপানাং যো৷ ন ভক্তস্তবাচ্যুত ॥ 
ধর্ত্মো ভবত্যধর্মোহপি কৃতো৷ ভক্তৈস্তবাচ্যুত। 
পাপং ভবতি ধন্মোহপি তবাভক্তৈঃ কৃত হরে ॥” (ক্কন্দরেবা) 
(২) “ইন্দ্রো৷ মহেশ্বরে। ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈবহি। 
শ্বপচোহপি ভবত্যেব ষদা। তুষ্টোহসি কেশব |” এ 
(৩) “নিঃশেবধর্ম কর্তা বাপ্যভক্তো৷ নরকে হরে। 
সদ। তিষ্ঠতি ভক্তস্তে ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যতে ॥” ( স্বন্দ" রেব1) 
(৪) “বসত ভাগবত চিহ্নং দৃণ্ততে তু হরিমুনে। 


গীয়তে চ কলৌ দেব জেঞয়ান্তে নাস্তি সংশয়ঃ” ( হরিভ বি.) 


ধাহারা ভক্তিপ্রভাবে ক্লেশপরম্পরা কবলিত করিয়। 
স্বয়ং চরণে প্রণত হন, বাহার! মোক্ষাদিতে দৃক্পাঁতেও দ্বণা 
বোধ করেন, ধাহাদিগের উত্তরোত্তর বর্ধমান, প্রেমোৎসবে 
অন্তঃকরণ স্তবকিত হয় এবং আনন্দাশ্রজলে -বদনমণ্ডল 
আর্্দ ও শরীর অতিশয় পুলকিত হয়, সেই ধন্য পুরুষদিগকে 
নমস্কার করি। মার্কগেয়াদি সাধনদ্বার। প্রাপ্তসিদ্ধি হইয়াছিলেন। 

“মার্কগেয়াদয়ঃ প্রোক্জাঃ সাধনৈঃ প্রাপ্ত সিদ্ধয়ঃ।৮ 

শ্রীমভাগবতের দশমস্কন্ধে কৃপাসিদ্ধের বিষয় এইরূপ 
লিখিত আছে £_ 

“নাসাং দ্বিজাতিসংস্কারে। ন নিবাস গুরাবপি |. 

ন তপো নাত্মমীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ। 

তথাপি হবাত্তমশ্সোকে কৃষে যোগেশ্বরেশ্বরে |: 

তক্তিদূ্া ন চাম্মাকং সংস্কারাদিমতামপি ॥৮ 

ইহাদিগের দ্বিজোচিত সংস্কার হয় নাই, ইহারা গুরুগৃহে 
বাস করে নাই, তপস্তা ও আত্মবিচার করে নাই, এবং শৌচ 
ও শুভ কর্ম করে নাই, তথাপি উত্তমশ্লোক যোগেশ্বরেশ্বর ভগ- 
বান্‌ শ্রীরুষ্ে ইহাদিগের গাঢ়ভক্তি সমুৎপন্ন হইয়াছে । আমর! 
সংস্কারাদি সত্বেও তাদৃশ ভক্তিতে বঞ্চিত। যজ্ঞপত্রী, বলিদৈত্য 
ও শুকদেবাদি কৃপাসিদ্ধ। “কৃপাঁসিদ্ধা যজ্ঞপত্বী বৈরোচনি- 
শুকাদঘ়্ঃ1৮ যাদব ও গোপগণ শ্ীকৃষ্ণের নিত্য প্রিয়। 
ইহারাই নিত্যসিদ্ধ ভক্ত বলিয়৷ কথিত। 

“আত্মকোটিগুণং কৃষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ | 

নিত্যানন্দগুণাঃ সর্কে নিত্যসিদ্া মুকুন্দবৎ ॥ 

* * কথিত৷ নিত্যপ্রিয়া যাদববন্লুবাঃ | 

এষাং লৌকিকবচ্চেষ্টা। লীলা মুররিপোরিব ॥৮ 

সুধী ভক্ত অপরাধদ্বয়ে সাবধান থাকিয় শ্রীকৃষ্ণের অর্চন। 
করিলে শীঘ্রই প্রেম উৎপন্ন হইয়া থাকে । নামগ্রহণে 
সেবাপরাধ বিদুরিত হয়, কিন্তু নামাপরাধে মানবের নরক- 
ভোগ ভিন্ন অন্ত গতি নাই। 

[ নামাপরাধ ও সেবাপরাধ দেখ । ] 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীবিষ্ণুর নামগুণাদি শ্রবণ, 
কীর্তন, স্মরণ, তাহার পাদ্রপরিচর্য্যা ও পুজা, তাহাকে বন্দনা 
বা নমস্কার, তাহার দাস্য বা সেবকত্ব, সখ্য বা বন্ধুজ্ঞান এবং 
আত্মনিবেদন অর্থাৎ দেহ হইতে শুদ্ধাত্মা পর্যযস্ত সমুদায় আত্মা 
তাহাকে নিবেদন, এই নয়টাই ভক্তের প্রধান ভক্তি লক্ষণ। 
এততিন্ন গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা, গুরুসেবা, সন্ধর্মজিজ্ঞাসা ও 
শিক্ষা, সন্মার্গাবলম্বন, কৃষ্কপ্রিয় বস্ততে ভোগলালসা৷ বর্জন, 
একাদশী, কাগ্তিকেয় প্রভৃতি ব্রতানুষ্ঠান, গোঁ-বিপ্র-বৈষ্ণৰ 
সেবা, অপরাধ-বর্জন, অশ্বথসেবন, লোভসম্বরণ, অন্য দেবতা 


তক্তনিষ্ঠ [ 


সা 


ভক্তপ্রিয় 


বা শাস্ত্রে অতেদজ্ঞান, মথুরামগ্ডলে বাস, শ্রীমপ্ভাগবত পাঠ- 
শ্রবণ প্রভৃতি আরও চৌষট প্রকার ভক্তিলক্ষণ সূচিত 
হইয়াছে। [বিস্তৃত বিবরণ ভক্তি শব্দে দেখ । ] 
ভক্তকংস (পুং ক্লী) তক্তার্থং কংসঃ। ভক্তাহরণার্থ পাত্র। 
ভক্তকর (পুং) ভক্তং ভজনং করোতীতি কৃ-ট। ১ কৃত্রিম ধূপ। 
বুকধূপে ভক্তকরো গিরি: স্তাৎ সমগন্ধকঃ।” (শব্চক্জিণ) 
(ত্রি) ২ ভক্তিকারক। 
ভক্তকার (তরি) ভক্তমন্নং 
পা অ২১) ইত্যণ। পাঁচক। পধ্যায়__স্থদ, 
গুণ, ভক্ষঙ্কার, সথপকার, আরালিক, বল্পব। (হেম) 
ক্তকৃত্য (কী) ভোজ্যাদির আয়োজন। (দিব্যা ১৮৫২১) 
জ্চ্ছন্দ (পুং) ১ ক্ষুধা । ২ আকাজ্ক:। 
ক্তজা (ত্ত্রী) অমৃত। (বৈদ্যকনি*) 
ভক্ততা (স্ত্রী) ভক্তস্ত ভাবঃ তল্টটাপ্‌। ভক্তত্ব, ভক্তের 
ভাব বা ধর্ম । র 
ভক্ততৃর্ধ্য (ক্লী) ভক্তন্ত তদ্ভোজনকালস্ত আবেদকং বা 


করোতীতি ক-( কর্ম্নণ্যণ | 
ওদনিক, 


৫] 


৫] ৫ 


ভক্তে তদ্ভোজনকাঁলে বাদনীয়ং তৃর্য্যং। ভোজনকালে 
বাদনীয় তুধ্য। পর্ধ্যায়__নৃপমান। (তরিকা) 
ভক্তদাস ( পুং) ভক্তেন অন্নমাত্রেণ দাসঃ | পঞ্চদশ দাঁসের 


অন্তর্গত দাস বিশেষ । 
জন্য দাসত্ব করে। 
“ভক্তদাসশ্চ বিজ্ঞেযস্তথৈব বড়বাকৃতঃ | 
স্থভিক্ষেহপি ভক্তেনাক্গীকৃতদাস্যঃ।৮ (দায়ক্রমসণ) 
মন্ুতে ৭ প্রকার দাসের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ভক্তদাস দ্বিতীয়। 


€( মনু ৮৪৪১৫) 
২ একজন রাজা। ইনি অতিশয় রামভক্ত ছিলেন এবং 


সব্বদাই রামায়ণ শ্রবণ করিতেন। একদ। সীতাহরণ বৃত্তান্ত 
শরব্ণ করিয়া আবেগে সীতার উদ্ধারের জন্য অসিহস্তে সমুদ্রে 
পতিত হন, এমন সময়ে স্বরং রামচন্দ্র সীতার সহিত তথায় 
উপস্থিত হইয়া তীহাকে উদ্ধার করিয়! বলেন,মামি রাবণকে বধ 
করিয়া! সীতাকে উদ্ধার করিয়াছি। পরে আবার তাহাকে 
রাজ্যে পুনঃ প্রেরণ করেন। (ভক্তমাল ) 

ভক্তদ্বেষ (পুং) ভক্তে দ্বেষ। ১ অন্নে অরুচি। ২ ভগবদ্‌- 
ভক্তের প্রতি দ্বেষ। 

ভক্তদ্বেষিন্‌ (ত্রি) ভক্ত-দ্বিষ-ণিনি। ভক্তদ্বেষযুক্ত। 

ভক্তনিষ্ঠ, (তরি) ১ নিষ্ঠাবান ভক্ত। ২ ভক্তসেবন বিষয়ে 
বিশেষ নিষ্ঠাযুক্ত | 

৩ একজন রাজ! । আদি পুরাণে তাহার সাধুতা ও ভক্ত 

বৈষ্বের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠার বিবরণ লিখিত আছে। 


সুভিক্ষ অবস্থায়ও যাহারা ভাতের 


একদ। ছুই চোর বেষ্চবের বেশ ধারণ করিয়া চুরির উদ্দেশে 
এই রাজার নিকট উপস্থিত হয়। রাজা পরম ভক্তিভাবে 
তাহাদের পাদপ্রক্মীলন করাইলেন, এমন কি চরণসেবার 
নিমিত্ত রাণীগণকে নিযুক্ত রাখিলেন। রাত্রিযোগে গৃহবাসী 
সকলে নিদ্রাগত হইলে বৈষ্ববেশী প্রতারক দস্থ্যগণ 
রাণীকে মারিয়া বস্ত্রালঙ্কারাদি অপহরণপুর্ধক পলায়ন করে, 
কিন্তু ধন্মের কর্ম, পথভ্রম হইয়া তাহারা ইতস্ততঃ ঘুরিয়া 
বেড়াইতে লাগিল। প্রাতে রাজভূত্যগণ সেই ছুই চোরকে 
ধৃত করিয়া রাজসন্নিধানে আনয়ন করিল। পরম ভক্তিমৃস্ত 
রাজা বৈষুবের এরূপ বন্ধনদশা! দেখিয়া চিৎকার করিয়। 


উঠিলেন। ক্রমে রাণীর হত্যাবার্তীও তাহার কর্ণগোচর 
হইল। রাণীর হত্যাকারক জানিয়াঁও রাজ! বৈষ্ণৰ দন্থ্যদ্বর়কে 


ছাড়িয়। দিতে আদেশ করিলেন এবং তাহাদের পাদোদক লহয়া 
রাণীর মুখে দ্রিতে কহিলেন। তক্তের সহায় ভগবান, রাজার 
ভক্তিফলে রাণী জীবন পাইলেন। অনন্তর রাজ ত্র বৈষ্ব- 


দ্বরকে স্তবে তুষ্ট করির! বিদা দিলেন। (ভক্তমাল ) 
৪ অন্য একজন মহারাজ । ইনি বিখ্যাত হরিভক্ত ছিলেন। 


একদা এক ভক্তপ্রধান আসিয়া তাহার সমীপে উপস্থিত হইল। 
রাজ! যথাবিধানে সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অতিথির অচ্চনাদি করি- 
লেন। একবৎসর রাজার সংসর্গে থাকিয়! সেই সাধুভক্ত প্রস্থানে 
উদ্যত হইলে রাজ! প্রাণত্যাগে কৃতসঙ্কল্প হন। ইহা দেখিয়া 
রাণী স্বীয় পুত্রকে বিষ খাওয়াইলেন। রাজপুত্রের মৃত্যুতে 
অন্তঃপুরবাসিগণ কাদিয়া উঠিল। এ সময়ে সাধু যাইবার 
উদ্ভোগ করিতে ছিলেন, রাজরাণীকে এ দশায় ফেলিয়। 
যাওয়৷ যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া অন্তঃপুরে তাহাদের 
সান্ত্বনা দিবার নিমিত্ত গমন করিলেন । রাণী ভক্তের সমক্ষে 
পুত্রের নিধনকারণ জ্ঞাপনপূর্বক তাহাকে দিনচারি থাকি- 
বার জন্ প্রার্থনা জানাইলেন, সাধু সঙ্গে রাজা ও রাণীর গ্রীতি 
দেখিয়া ভক্ত চমতরুত হইলেন। তৎপরে রাণী সেই সাধুর চরণা- 
মৃত দানে পুত্রের জীবন দান করিলেন। বৈষ্বচরণামৃতে 
রাণীর অটুট বিশ্বাস দেখিয়৷ সাধু আশ্চর্্যান্বিত হইলেন । তদ- 
বধি তিনি আর রাঁজারাণীর সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। (ভক্তমাল) 
ভক্তপুল!ক (পুং) ভক্তন্ত পুলাক ইব। ১ সিকৃথ। অন্নমও, 
চলিত ভাতের মাড়। ২ গ্রাসাচ্ছাদনষোগ্য অন্পিগু । 
ভক্তপ্রিয়, জনৈক মহারাজ। বৈষণবে তাহার অক্ষু্ণ প্রীতি 
ছিল। ডোম ভীড় প্রভৃতি বৈষ্বের বেশ ধরিয়া তাহার 
সমক্ষে নৃত্যগীত করিত। তিনিও প্রেমাবেশে বিভোর হইয়া 


তাহাদিগকে কখন দওগবৎ (প্রণাম) কখন বা আলিঙ্গন দিতেন । 
( ভক্তমাল ) 


ভক্তরুচি [ ২০৭৪ ] ভক্তি 


ভক্তমণ্ড (পুং ক্লী) তক্তস্ত অন্স্ত মণ্ডঃ। অন্নাগ্ররস। চলিত ভক্তরোচন (ত্রি) ক্ষুধার উদ্রেক | 


ভাতের মাড়। পর্য্যায় মাসর, আচাম, নিঃআব, | 

তক্তমল্প, নূরপুরের জনৈক রাজা । ইনি ৯৬৫ হিজিরায় মান- 
কোট অবরোধের সময় সআাট অকবর শাহের শক্র সিকেন্দর 
সুরের সহায়তা করিয়াছিলেন। সিকেন্দরের ছূর্গীতি দেখিয়া 
তিনি মোগলসআাটের শরণাপন্ন হন। মোগল বাহিনীর 
সহিত লাহোর নগরে উপনীত হইলে, তিনি বৈরাম খার 
হস্তে নিহত হইয়াছিলেন। 

ভক্তমাল, একথানি প্রাচীন ধর্মগরন্থ। বৈষ্ণব কৰি লালদাস 
ইহার বাঙ্গাল! পয়ার রচনা করেন। ভক্তগণের জীবনী এই 
গ্রন্থে মালাকারে গ্রখিত বলিয়া ইহার ভক্তমাল নাম হইয়াছে। 
গ্রন্থকার স্বীয় রচনা মধ্যে ভক্তচরিত্র ও দেব্তত্বাদি বহুতর 
তাত্বিক বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন। ভগবত্তত্ব, জীবতত্ব, 
মায়াতত্, স্থষ্টিতত্ব ও সাধনতত্ব প্রভৃতি বিষয় তক্ত-চরিত্রের 
আনুষঙ্গিক । এই বিবিধ তত্বের আলোচন৷ থাকায় ভক্তমাল 
গ্রন্থকে সাধারণতঃ চরিত্র ও তাত্বিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়। 
চরিত্র বিভাগটা প্রধানত: নাঁভাজীকৃত হিন্দীভক্তমাল ও 
প্রিয়দাসকৃত তংটাক। হইতে এবং তাত্বিক বিভাগটা উক্ত গ্রন্থদধয় 
ও শ্রীহরিভক্তিবিলাস, শ্রীলঘুভাগবতামৃত, ভক্তি রসামৃতসিন্ধু 
উজ্জ্রল-নীলমণি, ষট্সন্দর্ত, শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত, ব্রহ্মসংহিতা, 
শ্রীমভভাগবত-গীতা, ব্রহ্ম, গরুড়, ব্রহ্মাও, পদ্ম, স্কন্নাদিপুরাঁণ ও 
অপরাপর বনুতর্‌ ভক্তিশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে ২৭টা 
মালা বা পরিচ্ছেদ আছে। এ সপ্তবিংশ মালার শেষে গ্রন্থকার 
স্বরুত গ্রন্থের ফলক্রুতিবর্ণন ও নিজ দৈন্তাদি জ্ঞীপন করিয়া, 
সর্ধশেষে বাঁধারুষ্ণৰ্ষয়ক একটা গীতে গ্রন্থের উপসংহার 
করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি অমার্জনীয় দোষ 
থাকিলেও তাহা ইহার গুণরাশির মধ্যে নিমগ্র হইয়া! গিয়াছে। 

এই বাঙ্গাল! ভক্তমাঁল গ্রন্থ হইতেই বাঙ্গালীর হৃদয়ে বিন্ব- 
মঙ্গল, জয়দেব, তুলসীদাস, রঘুনাথ দাঁস, প্রবোধানন্দ সরস্বতী 
রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী, শ্রীধর স্বামী বোপদেব, শঙ্কর, 
রামানুজ, মীরাঁবাই, করমেতিবাই ও কবীর প্রভৃতি তত্বরস- 
নিমগ্ন মহানুভবগণের জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের বৈচিত্রময়ী 
জীবলীল! জাগরূক রহিয়াছে। 
প্রমাণ প্রয়োগাদি দ্বারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের দৃঢ়তা সংস্থাপ- 


নের জন্য এই গ্রন্থে ২৫৭টা শাস্তীয় শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 


সংস্কত শ্লোকাবলী ব্যতীত ইহাতে নাঁভাজীকরুত হিন্দী মূল ও 
তাহার টাকা সন্নিবিষ্ট আছে। 

ভদ্তরাঁজ (পুং) ভক্ত শ্রেষ্ঠ । 

ভক্তরুচি (ভ্ত্রী)১ ক্ষুধা। ২ ভোঁজনের বলবতী ইচ্ছা! । 


ভক্তবৎনমল (ত্রি) ভক্তেযু বসলঃ ৭তৎ। ভক্তের প্রতি 


ৰংসল বা গ্রীতিযুক্ত। ২ বিষুঃ। (ভারত ১৩/১৭৭৯১) 


ভভ্তবিপাকবটী [ন্ত্রী) বটিকৌষধবিশেষ। ইহার: প্রস্তত 


প্রণালী £-_কঙ্জলী ২ ভাগ, স্বর্ণমাক্ষিক, হরিতাল, মনছাল,: 
তেউড়ীমূল, দৃস্তীমূল, মতা, চিতামূল, শু'ঠ, পিপুল, মরিচ, 
হরীতকী, যমানী, কৃষ্ণজিরা, হিহ্নু, গুড়, কীউলী, পৈন্ধর, বন- 
যমানী, জায়ফল, যবক্ষার ইহাদের চূর্ণ প্রত্যেকে ১ ভাগ, এই 
সকল দ্রব্য আদার রস, নিসিন্দপত্র রস, হুড়ছুড়ে পাতার রস, 
লতা-ফটুকী পাতার রস ও চিতারসে তিন দিন ভাবন! দিয়া 
বটা করিবে। অন্ুপান লবঙ্ষচূর্ণ ৪ মাষা। এই ওষধ সেবনে, 
অগ্রিমান্দ্যাদি অচিরাৎ প্রশমিত হয় । (রসকৌ* ) 

রমেন্দ্রসারসংগ্রহে ভক্তপীকবটা,র উল্লেখ দেখিতে পাওয়! 
যায়। ইহার প্রস্তত প্রণালী £__-অত্র,পারা» গন্ধক,হি্কুল, তাত, 
হরিতাল, মন:ঃশিলা, বঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিষ, 
নৈপালী, দস্তী, কাকড়া-শৃঙ্গী, শুঠ, পিপুলঃ মরিচ, যমানী, 
চিতা, মুতা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, সোহাঁগ!, এলাচ, তেজপত্র, 
লবঙ্গ, হিও, কটুকী, জীয়ফল, সৈন্ধব প্রত্যেকে তিন ভাগ। 
এই সকল দ্রব্যের চূর্ণ আদা, চিতা, দণ্ডী, তুলমী, বাসক ও. 
বেলপাঁতা৷ প্রত্যেকের স্বরসে সাতবার ভাবন৷ দিয়া তিন রতি, 
পরিমাণ বটী করিতে হইবে। এই ওষধ সেবনে কোষ্ঠবদ্ধ, 
কফ ও ত্রিদোষজনিত মলবদ্ধ, মন্দাগ্রি, বিষমজর ও ত্রিদোষ- 
জনিত বিষমজ্বর নাশ হয়। ( রসেক্ত্র-সারসংগ্রহ অজীর্ণ চিকি* ) 


ভক্তশাল। (স্ত্রী) ১ রন্ধন বা ভোজনগৃহ॥ ২ আবেদনকারী- 


দিগের সম্বদ্ধনাগৃহ । ৩ ভক্ত শ্রোতৃগণের ধন্মোপদেশ শুনিবার্‌ 
স্থান। | 


ভক্তসিকৃথ (পু ভক্তস্ত সিকৃথঃ ৬তৎ। ভাতের মাড় বা. ফেন। 
ভক্তাগ্র (ক্লী) ভোজনশালা। (দিব্যা ৩৩৫২৪ ) 

ভক্তার্দায় ( পুং) ধান্তাদির দ্বার! সংগৃহীত কর। 
ভক্তাভিলাষ (পুং) ভক্তে অভিলাষঃ ৭তৎ॥ অন্ের প্রতি 


অভিলাষ। ২ ভক্তত্ত অভিলাষঃ। ভগবদ্তক্তের ইচ্ছা। 


ভক্তি (ত্ত্রী) ভজ্যতে ইতি ভজ-ক্তিন্। ১.বিভাগ |. ২ সেবা । 


৩ গৌণবৃত্বি। ৪ ভঙ্গী। ৫ উপচার। ৬ অবয়ব। ৭ শ্রদ্ধা। 
৮ রচনা । ৯ অনুরাগ বিশেষ । পুজ্য বিষয়ে অনুরাগ ভক্তি ॥ 
শাগ্ডল্যন্ত্রে ভক্তি লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে-_ 

“অথাতে। ভক্তিজিজ্ঞাসা স। পরান্থরক্তিরীশ্বরে” শোৎ সৃ*) 
ঈশ্বরে পরান্থুরক্তির নাম ভক্তি। 

আরাধ্য-বিষয়ে যে অন্ধুরাগ, তাহাই ভক্তি । “আরাধ্য- 
বিষয়করাগত্বমেব ভক্তিত্বংং ভক্কিস্যত্রে ঈশ্বরে পরানুরুক্তিই 


তক্তি 
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ভক্তি 


তক্তি। পরা এই পদ দ্বারা পরা এবং গৌণী এই ছুই 
প্রকার ভক্তি বুঝিতে হইবে । পরমেশ্বর-বিষয়ে অন্তঃকরণের 
বৃত্তিবিশেষই পরান্থুরাগ নামে অভিহিত, তাহাই ভক্তি। 
উপাসনা, পরমেশ্বর বিষয়ে পরমপ্রেম, “নহীষ্টদেবাৎ পরমস্তি 
কিঞ্চিৎ ইষ্টদেব হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে, এইরূপ বুদ্ধি- 
পূর্বক চিন্তবৃত্তির নাম ভক্তি। ইহা! প্রীতির অধীন । 

“নাথ ! যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্‌। 

তেষু তেঘচ্যুতা৷ তক্তিরচ্যুতাস্ত সদা ত্য ॥ 

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েঘনপায়িনী । 

ত্বামনুম্মরতঃ সা মে হ্ৃদয়ান্মামপসর্পতু ॥৮ (বিষুণ১।২।১৯-২৯) 

ধরন্মার্থকামৈঃ কিং তন্ত মুক্তিত্তস্ত করে স্থিতা। 

সমস্তজগতাং মূলে যস্য ভক্তিঃ স্থির! ত্বয়ি ॥” (বিষু১।২০।২৭) 

হে ভগবন্‌! আমি যে কোন জন্ম পরিগ্রহ করি না কেন, 


তোমাতে যেন আমার তক্তি নিশ্চল! থাকে, অবিবেকীদিগের 


বিষয়ে যেরূপ প্রীতি থাকে, তোমাতে যেন আমার তাদৃশী 
প্রীতিই অবিচলিত হয়। সমস্ত ব্রন্মাণ্ডের মূলীভূত কৃষে ধাহার 
স্থিরা ভক্তি থাকে, তাহার মুক্তি করস্থিত। ধন্মার্থকামে 
তাহার আর কোন প্রয়োজন নাই। 

এই স্থলে যে গ্রীতিপদের উল্লেখ হইয়াছে, শ্রী প্রীতি 


স্থখনিরত রাগ বুঝিতে হইবে। যে হেতু উহা! সুখনিরত [. 


না হইলে উহাতে আসক্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ যাহা! 
কিছু অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহার মূলে সখ হইবে, 
এইরূপ জ্ঞান থাক আবশ্তক, এইরূপ জ্ঞান না থাকিলে কেহ 
কোন কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, অতএব এর যে প্রীতি 
উহাই সুখনিরত রাগ। পাতগ্রলে উহার লক্ষণ এইরূপ 
অভিহিত হইয়াছে-_-“স্থুখান্ুশয়ী রাগঃ” (পাতঃ ২৩৯) 
উহা! স্মরণ ও কীর্তনাদ্ির দ্বার! হইয়া থাকে। তক্ত ভগবনাম 
কার্তনে বা ভগবন্নামস্মরণে সুখ বোধ করে বলিয়। পুনঃ পুনঃ 
ধর সকল কাধ্যের অনুষ্ঠান করিয়। থাকে । ভক্তির বেগ যতই 
বুদ্ধি পায়, ভক্তের ততই কীর্তনাদিতে আসক্তি জন্মে। 
তখন ভক্ত অনন্যকর্ম্া হইয়া ভগবচ্চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণপৃর্ববক 
তাহারই নামাদি কীর্তনে নিরত থাকে । ভক্ত তদগতচিত্ত 
হইয়া কেবল তীহারই ভজন! করে। 

“মচ্চিন্তা মদ্‌গতপ্রাণ। বোধয়ন্তঃ পরম্পরম্। 

কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥ 

তেষাং সততবুক্তানাং ভজতাং গ্রাতিপৃর্বকম্‌। 

দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপষান্তি তে ॥”(গীতা১০।৯-১০) 

যাহারা মচ্চিন্ত ও মদ্গতপ্রাণ হইয়া পরম্পরে আমার 
তত্ব আলাপনপূর্ধক পরম্পরকে বুঝাইয়া দেয় ও সেই হেতু 
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অধিকতর আনন্দ লাভ করে এবং আমার প্রতি অন্থুরক্ত হইয়া 
থাকে ও সেইরূপ যোগধুক্ত হইয়৷ ভক্তিসহকারে আমাকে 
(ঈশ্বরকে ) আরাধনা! করে, আমিই তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ 
অর্থাৎ তত্বজ্ঞান প্রদান করি। এই তব্বজ্ঞান দ্বারা তাহারা 
আমাকে পাইয়৷ থাকে । আমি সেই ভজনকারী ব্যক্তি- 
বর্গের প্রতি অন্থকম্পার্থ তাহাদের অন্তঃকরণে থাকিয়! তত্ব- 
জ্ঞানম্বরূপ উজ্জল প্রদীপ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকাঁর নাশ করিয়া 
থাঁকি।” অতএব ভক্তির ফল মুক্তি, ইহা! অবশ্যই স্বীকার 
করিতে হইবে। “তংসস্থস্তামৃতত্বোপদেশাত্ঃ তৎসংস্থা “তশ্মিন্‌ 
ঈশ্বরে সংস্থা ভক্তির্স্ত” ধাহাদের ঈশ্বরে অবিচলিত ভক্তি 
আছে, তাহাদের অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়। 

“তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাঁৎ। 

ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥৮ (গীতা ১২৭) 

যাহাঁদের চিত্ত আমাতেই নিবিষ্ট থাকে, আমি তাহাদিগকে 
মৃত্যুবূপ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। তৈত্তিরীয় 
মন্ত্রভাগেও লিখিত আছে-_ 

পত্রান্বকং যজামহে স্ুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনম্‌। 

উর্ধারুকমিব বন্ধনান্মৃত্যোমুক্ষীরমামৃতাৎ ॥» 

অত্র যজনং ভক্তিঃ, ইহাতেও অভিহিত হইল যে, ভক্তির 
ফল মুক্তি। শাগ্ডিল্যন্যত্রে জ্ঞানও ভক্তির অঙ্গ বলিয়া কথিত 
হইয়াছে । ভক্তির ফল মুক্তি তাহা পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, 
কিন্তু তত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি না হইলে, মুক্তি হইতে 
পারে না, ইহা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়। 
থাকেন । অন্ুরাগবিশেষই অজ্ঞানের কাধ্য। তাহা হইলে 
সেই অন্তঃকরণবৃত্তিরূপা ভক্তি হইতে কিরূপে মুক্তি আসিতে 
পারে? ইহার মীমাংসা এইরূপঃ-_যেহেতু সেই ভক্তিদ্বপ- 
অন্তঃকরণবৃত্তিতে অজ্ঞানের কাধ্য আছে, অতএব তাহ অজ্ঞান- 
জড়িত। অজ্ঞান থাকিলে মুক্তি অসম্ভব। ইহাতে প্রতিপন্ন 
হয় যে, মুক্তির প্রধান কারণ ভক্তি নহে, জ্ঞান। অতএব 
ভক্তির গৌণ ফল মুক্তি, তাহা নিশ্চয়। তত্তি অবিচলিত 
হইলে জ্ঞান হয়, জ্ঞান যখন উৎপন্ন হয়, অজ্ঞানের কাধ্য ষে 
অন্ুরাগবিশেষ, তাহাঁও তখন থাকে না; সুতরাং মুক্তির আর 
কোঁন বাঁধা থাকে না। অতএব ভক্তির অঙ্গ জ্ঞান না বলিয়া 
জ্ঞানের অঙ্গ ভক্তি বলাই সঙ্গত। এইজন্য শাস্ত্রেও অভিহিত 
হইয়াছে,_-“ভক্তিজ্ঞনায় কল্পতে' ঈশ্বরে প্রণিধান, তপস্তা ও 
স্বাধ্যায়াদি ক্রিয়াযোগ দ্বার! ভক্তি উৎপন্ন হয়, পরে ভক্তি 
দৃঢ় হইলে জ্ঞান জন্মে। সেই জ্ঞানেই মুক্তি লাভ হয়। 

বৈষ্ণবগণ ভক্তির ফল মুক্তি ইহা স্বীকার করেন না, 
তাহারা বলেন, ভক্তির ফল প্রেম। তাহার! মুক্তি প্রার্থনা 


ভক্তি ॥ 
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করেন না। তাহাদের মতে প্রেমই পরমপুরুষার্থ। “উপায়- 
পুর্বং ভগবতি মনঃ স্থিরীকরণং ভক্তিঃ, উপায়পুর্বক ভগবানে 
মনঃস্থিরীকরণের নাম ভক্তি। বিহিত ও অবিহিতা ভেদে 
ইহ! দ্বিবিধ। 
“দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্্ণাম্‌। 
সত্ব এটবকমনসো৷ বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা। 
অনিমিত্তা ভগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়দী | 
জরয়ত্যাণ্ড যা কোশং নিগীর্ণমনলো থা ॥» (শাপ্ডিল্যন্থব্রভাঃ) 
কোন কারণ ব্যতীত দৈব ও বৈদিক কর্মে মনের যে 
স্বাভাবিক সাত্বিক বৃত্তি জন্মে, তাহাই বিহিতা ভক্তি । মিশ্র। 
ও শুদ্ধা ভেদে ইহা! ছুই প্রকার £__ 
মিশ্রা ভক্তি ভ্বিবিধ-_কর্ম্মমিশ্রা, কর্মজ্ঞানমিশ্রা ও জ্ঞান- 
মিশা । তন্মধ্যে কর্ধমমিশ্রা-ভক্তি তামসী, রাজসী ও সাত্বিকী 
ভেদে তিন প্রকার তামসী ভক্তিরও আবার হিংসার্থা, দত্তার্থা 
ও মাতসর্ধ্যার্থাদি ভেদ আছে১। হিংসা, দন্ত, ও মাতসধ্য অভি- 
সন্ধান করিয়া যিনি কাধ্য করেন, তিনিই তাঁমস ভক্ত। 
বিষয়ার্থা, ষশোহর্থা ও বশ্বর্ধ্যার্থা ভেদে রাঁজসী-ভক্তি তিন 
প্রকার২। যিনি বিষয়, যশ ও প্রশ্বর্য্যের জন্ত ভগবাঁনে ভক্তি- 
পরায়ণ হন, তিনি রাজসিক ভক্ত। কর্মক্ষয়ার্থা, বিষুগ্রীত্যর্থ 
ও বিধিসিদ্ধ্র্থা প্রভৃতি সাত্বিকী ভক্তির লক্ষণ । কর্ণক্ষয়ের জন্য 
বা বিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেস্তে অথবা! শাস্ত্ে ভগবানের আরাধন। 
অভিহিত হইয়াছে, ইত্যাদি কাঁরণে যিনি ভগবানের আরাধন! 
করেন, তিনিই সাত্বিক ভক্ত। কর্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তিন 
প্রকার--উত্তমা, মধ্যম! ও অধমা। 
উত্তমা ভক্কি_িনি সর্ভৃতে আপনার ভগবস্ভাব 
অবলোকন করেন এবং ধিনি আপনাতে ও ভগবানে সর্ব- 
ভূতের অবস্থান দর্শন করেন, তিনি উত্তমভক্ত। মধ্যম ও 
অধম ভক্তের বিষয় ভক্ত শবে বিবৃত হইয়াছে৪। 


১ তামসী ভক্তি__“অভিসন্ধায় যদ্ধিংসাং দস্তং মাৎসর্ধ্যমেব বা। 
মংরম্তী ভিন্নদৃগ্ভাবমপি কুষ্যাৎ স তামসঃ।” 
২ রাজসী ভক্তি__“বিষয়ানভিসন্ধীয় যশ এহ্ব্ধ্যমেব বা। 
অচ্চায়ামচ্চয়ে যো মীং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ |” 
৩ সাত্বিকী ভক্তি__“কর্মানির্হারমুদ্দিগ্ত পরস্মিন্‌ বা তদর্পণমূ। 
যজেৎ ষষ্টব্যমিতি ব। পৃথগ্ভাবঃ স সাত্বিকঃ ৮ 
৪ কর্মনজ্ঞানমিশ্রা। উত্তম। ভর্তি 
“সর্ববভূতেষু যঃ পশ্ঠেস্তগবদ্ভাবমাত্মনঃ | 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ॥” 


ভক্তি 
জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি__ ৃ 
“মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্বগুহাশয়ে | 


মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা! গঙ্গাস্তসোহম্বুধৌ ॥ 
লক্ষণং ভক্তিযোগন্ত নিগুস্ত হ্যুদাস্ৃতম্‌। 
অহেতুক্যব্যবহিতা যা৷ ভক্তিঃ পুরুযোত্তমে | 
সালোক্যসা্টিামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমচ্যুত | 
দীয়মানং ন গৃহুত্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥৮» ইত্যাদি । 
( শাঙিল্যন্থত্রভাষ্য ) 
আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই আমাতে ধাহার অবিচ্ছিন্ন মতি 
হয় এবং পুরুষোত্রম বিষ্ণুতে বাহার অহৈতুকী ভক্তি হয়, 
যিনি আমার সেব! ব্যতীত সালোক্যাদি মুক্তি পাইলেও 
তাহার অভিলাষ করেন না, তীহারাই জ্ঞানমিশ্র ভক্ত । 
অবিহিতাভক্তি কামজা, দ্বেষজ1, ভরজা ও নেহজ। ভেদে 
চারিপ্রকার | 
“কামাদ্‌ ছ্েষাদ্‌ ভয়াঁৎ ন্নেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। 
আবেশ্ত তদর্থং হিত্বা। বহবস্তদ্গতিং গতাঃ ॥৮ (শাঙিল্যস্ুত্রভা) 
গোগীগণ কামে, কংস ভয়ে, চৈদ্যাদি নৃপ ছেষে, মন্বন্ধ ও 
স্নেহে বৃষ্িনরপতিগণ ভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন।  কন্মামিশ্রা 
ভক্তি নয় প্রকার, গৃহস্থগণ এই নয় প্রকার ভক্তির অধিকারী । 
কর্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তিন প্রকার, বনবাসীরা এই তিন 
প্রকার ভক্তির অধিকারী । জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এক, একমাত্র 
ভিক্ষুগণই এই ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন। 
“কায়েন বাচা মনসেব্দ্িরৈর্ব বুদ্ধযাত্মনা৷ বানুস্থতঃ স্বভাবাৎ। 
করোতি যদ্‌ বৎ সকলং পরন্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ ॥৮ 
(শাগ্ডিল্যসথব্রভাৎ ) 
কায়মনোবাক্যাদি দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা যাউক 
না কেন, ভক্ত সেই সকলই ভগবান্নারায়ণে সমর্পণ করিবেন । 
এই ভক্তি একোনবিংশতি প্রকার, যথা-_১ ফট্ত্রিংশদ্‌ বর্গ, 
২ ত্রিংশদূ বর্গ, ৩ ষড় বংশতিবর্ণ, ৪ পঞ্চবিংশতিবর্গ, ৫ চতুবিং 
শতিবর্ণ, ৬ বিংশতিবর্গ, ৭ একোনবিংশতিবর্গ, ৮ অষ্টাদশবর্গ, 
৯ পঞ্চদশবর্গ, ১০ ত্রয়োদ্শবর্গ, ১১ দ্বাদশবর্গ, ১২ একাদশবর্গ, 


কন্মজ্ঞানমিশ্রা। মধ্যমা ভক্তি__ 
“ঈশ্বরে তদধীনেধু বালিশেষু দ্বিৎস্থ চ। 
প্রেমমৈত্রীকৃতোপেক্ষ! ষ৫ঃ করে।তি স মধ্যমঃ | 
কন্মজ্ঞানমিশ্রা অধমা ভক্তি__ 
“অচ্চায়ামেব হয়ে পূজাং ষঃ শ্রদ্ধয়েহতে। 
ন তণ্তক্েযু চান্যেবু ন ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্বৃতঃ ৮ 
( শাতিল্যস্থত্রভাষ্য ) 


ভক্তি 


: ১৩ দশবর্গ, ১৪ নববর্গ, ১৫ সপ্তবর্গ, ১৬ ষড় বর্গ, ১৭ পঞ্চবর্গ, 
১৮ চতুর্বর্গ, ১৯ ত্রিবর্গ। 

এই উনবিংশতিবর্গ ভক্তির বিষয় ভাগব্তে বিশেষরূপে 
লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। ভাগ- 
বতের দ্বিতীয়, সপ্তম, দশম ও একাদশ স্কন্ধে ইহার ভুরি ভূরি 
উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত অভিহিত হইয়াছে। 

নারদকৃত ভক্তিস্থত্রে ভক্তির বিষয় যেরূপ আলোচিত 
হইয়াছে, তাহাঁও অতিসংক্ষিপ্তভাবে পর্য্যালোচিত হইল। 
“গু পুজ্যাদিষন্ুরাগ ইতি পারাশর্য্যঃ”, গত কথাদিঘিতি গার্গঃ”, 
' “সু আত্মরত্যাবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ”, “ওঁ নারদস্তদর্পি- 
_ তাখিলাচারতাতদ্বিদ্মরণে পরমব্যাকুলতেতি ।৮ 
1১ (নারদভক্তিস্থৎ ১৬-১৯) 
ভগবত পুজাদিতে অন্থুরাগের নামই ভক্তি, ইহা! মহর্ষি বেদ- 
 ব্যাসের মত। : ইন্দ্িয়গণকে কর্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার 
জন্য বিধিপূর্ব্বক পুজাদির প্রয়োজন । এইরূপে পুজা করিতে 
করিতে প্রেমের উদয় হইবে। সম্পূর্ণ প্রেমাবেশ হইলে বাহ 
ও মানস-পুজা নিবৃত্তি পায় এবং ক্রমে বিশুদ্ধা ভক্তি আসিয়া 
দেখা দেয়। 

ভগবৎকথাঁদিতে অন্ুরাগের নাম ভক্তি, ইহা! গর্গীচার্য্যের 
মত। ভগবদ্গুণান্ুবাদ শ্রবণ ও কীর্তনই সমস্ত সাধনার 
সার জানিয়। তাহাতেই গা়াভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা করাই ভক্তি 
নামে অভিহিত হইক়াছে। 

শাঙডিল্যের মতে, আত্মরতির অবিরোধীবিষয়ে অনুরাগের 
নাম ভক্তি। জগচ্াধ পরিহারপূর্বক একমাত্র আত্মচৈতন্তে 
অন্তান্ত সমস্ত অস্তিত্বের আহুতি প্রদান করিয়া পুর্ণানন্দে 
বিভোর থাকাই আত্মরতি। দ্বৈতভাবেই হউক অথবা 
অদ্বৈত ভাবেই হউক, আত্মরতির অনুকুল, অনুরাগ বৃত্তির 
প্রবাহই ভক্তিনামে অভিহিত। লৌকিক ও পারমার্থিক 
ভেদে কন্মম ছুই প্রকার, মানব যাগ-যজ্ঞাদ্দি যে কোন কর্মের 
অনুষ্ঠান করুক না৷ কেন, তৎসমস্তই ঈশ্বরার্থ বা তৎপুজ। 
বিবেচনা করিলেই ভক্তি সাধিত হয়। 

“প্রাতরুখায় সায়াহ্ছং সায়ান্াৎ প্রাতরন্ততঃ | 

যৎ করোমি জগন্মীতঃ ! তদেব তব পৃজনম্‌ ॥» 

প্রাতঃকাল হইতে সারান্ন পধ্যন্ত এবং সায়ংকাল হইতে 
পুনঃ প্রাতঃকাল পর্যন্ত বত কিছু লৌকিক ও পারমার্থিক 
কাধ্য করি, হে জগন্মাতঃ ! ততসমস্ত তোমারই পুজা মাত্র। 
“গু যথ। ব্রজগোপিকানাং” (নারদ ভক্তিস্থৎ ২১) বৃন্দাবন 
বিহাৰিণী গোপরমণীগণই প্রেমভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া- 


ছেন। : বস্ততঃ প্রেমে বিভোর হইয়। মদ্যপায়ী মাতালের 


ৃ [ ২০৭ ] 
০১৬১5... ১৬ ৬১৯০৬, 


ভক্তি 


হ্যায় ধাহারা গৃহ, সংসার, খশ্বরধ্য, মান, সন্ত্রম, লোকলজ্জ! 
প্রভৃতি সমস্তই বিসর্জন করেন, তাহারাই পরমভক্ত । ভগবান্‌ 
নিজমুখেই উদ্ধবকে বলিয়াছেন, হে উদ্ধব ! গোপীগণ আমা- 
তেই মন সমর্পণ করিয়াছে, আমি তাহাদের প্রাণ, আমার 
জন্য তাহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে । যাহারা আমার জন্য 
সকল ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমিই রক্ষা করিব। 
গোপীগণ আমাকে প্রিয় হইতেও প্রিয়তম বলিয়া জানে । 
আমি দূরে থাকিলে আমাকে ন্মরণ করিয়।৷ তাহারা নিদারুণ 
বিরহ্ব্যথায় ব্যাকুল হইয়া আত্মবিস্ত হইয়া যায়। 
আমি ভিন্ন তাহারা কায়ক্লেশে প্রাণ ধারণ করে। বুন্দাবনে 
আমার পুনর্গমনের শুভসংবাদেই তাহারা জীবিত আছে, 
আমিই সেই গোপীদিগের -আত্ম। এবং তাহারাই আমার 
প্রেমভক্তির বিস্তারকর্তী | * ূ ্‌ 

“ও সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোইপ্যধিকতরা” (নারদস্যণ ২৫) 
প্র ভক্তি কর্ম, জ্ঞান এবং যোগ হইতেও শ্রেষ্ট । 
ভগব্দগীতায়ও উক্ত হইক্লাছে,__ 

“তপন্বিভ্যোহধিকে। যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ। 

কর্মিভ্যশ্চাধিকে। যোগী তম্মাদ্যোগী ভবাজ্ঞুন ॥ 

যোগিনামপি সর্ধেষাং মদগতেনান্তরাআ্বন। | 

শরদ্ধাবান্‌ ভজতে যে! মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥” (গীতা) 
এই বাক্যে ভগবান্‌ জ্ঞান ও কন্ম অপেক্ষা যোগের প্রাধান্য 
দেখাইয়া! ভক্তকে যোগীদিগের মধ্যে প্রধান করিয়াছেন। 
কর্ম, যৌগ ও জ্ঞানসাধনকালে বর্ণ, আশ্রম, আঁধকার ও 
অনধিকার আদির বিচার দৃষ্ট হয়,কিন্ত ভক্তিসাধনে এ সকলের 
কিছুমাত্র বিচার নাই। যত ও চেষ্ট] দ্বারা! মুক্তিলীভ করিতে 
পারা যায়,কিন্ত ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও ছুর্লভ। "ও ফলরূপত্বাৎ।” 
(নারদস্থৎ ২৬) কেন ন! উহা! ফলস্বরূপ, জ্ঞানাভিমানিগণ 
বলিয়া থাকেন যে, ভক্তিসাধন দ্বার জ্ঞানরূপ ফল প্রাপ্ত 
হওয়া যায়। কিন্তু নারদের মতে জ্ঞান সাধনের দ্বারা ভক্তি 
রূপ ফল লাভ হইয়া থাকে । গীতায় কথিত হইয়াছে,_ 

“অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্‌। 

বিমুচ্য নিন্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ 


* “তা মন্মনস্ক! মতপ্াণাঃ মদর্থে ত্যদেহিকাঃ। 
যে ত্যক্তলোকধর্মমাশ্চ মদর্থে তান্‌ বিভন্ম্যহম্‌ ॥ 
ময়ি ত৷ প্রেয়সাং প্রেষ্ঠে দূরস্থে গোকুলস্তিয়ঃ | 
্মরস্ত্যোহঙ্গ বিমুহ্স্তি বিরহোতকষ্ঠবিহ্বলা ॥ 
প্রধারয়ন্তি কৃচ্ছেণ প্রায়ঃ প্রাণান্‌ কথঞ্চন। 
প্রত্যাগমনসন্দেশৈ বন্পভ্যো। মে মদাত্তিকাঃ ॥” (ভাগবত ১০ ) 


ব্রঙ্গতৃতঃ প্রসন্নাত্বা। ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 

সমঃ সর্বেষু ভৃতেষু মদ্তক্তিং লভতে পরাম্‌ ॥৮ (গীতা!) 

এই বাক্যে ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ দেখাইয়াছেন যে, জ্ঞান, বর্ম 
ও যোগ সাধন দ্বারা মনুষ্য, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, 
পরিত্যাগ করিয়া নির্মল, শান্ত ও ব্রঙ্গাত্বজ্ঞানসম্পন্ন হয়। 
তখন পরমানন্বপুর্ণ হইয়া শোঁক ও কামনাদিবিহীন এবং সর্ধ- 
ভুতে সমদর্শা হইলে তাহার পরা-ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। 
সকল সাধনের লক্ষ্য ভগবতকৃপালাভ। কিন্তু ভগবৎ ক্‌পা- 
দৃষ্টি না হইলে তক্তির সঞ্চার হয় না, এইজন্য তক্তি সকল 
সাধনের ফলম্বরূপ। ওঁ ঈশ্বরদ্যাপ্যভিমানদ্বেষিত্বাৎ দৈস্ত- 
প্রির়ত্বাচ্চ।” (নার্দস্থৎ ২৭) ভগবানেরও অভিমানের 
প্রতি বিদ্বেষ ও দীনতার প্রতি প্রিয়ভাব আছে। কর্ম, জ্ঞান 
ও যোগ সাধনকালে সাধকের তন্তৎ সাধনাভিমান উদয় 
হইলে ভগবান্‌ প্রসন্ন হন না। অভিমানী তাহাকে ভাল 
বাসিতে পারে না, প্রাণ ভরিয়া ভাল না বাসিলে__ আপনাকে 
তাহার চরণে সমর্পণ না করিলে, “আমি তোমার ও তুমি 
আমার এইরূপ ভাবে বিগলিত না হইলে, ভগবব্প্রীতি লাভ 
করা যায় না। 

"৬ তন্তাঃ জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে” (নারদতক্তিস্থৎ ২৮) 
কোন কোন পণ্ডিতের মতে জ্ঞানই ভক্তির সাধন। 

ভক্তিতত্ব আলোচনা করিলে এই মত সমীচীন বলিয়৷ 
বোধ হয় না। কেন না গৃধগজেন্ত্রাদি জ্ঞানলাভ না করিয়াও 
ভক্তি-সহকারে ভগবান্কে ডাকিয়াছিল এবং তাহার দর্শনও 
পাইয়াছিল। “ও অন্তান্তাশয়ত্বমিত্যন্তে” (নারদতক্তিস্য* 
২৯) অন্ত কেহ কেহ বলেন, ভক্তি ও জ্ঞান পরস্পর পরস্পরকে 
আশ্রয় করিয়া আছে। এ কথাও যুক্তিযুক্ত বলিয়।৷ বোধ হয় 
না। কেন না. ভক্তি উদয় হইলে আর জ্ঞানতত্ব জিজ্ঞাসার 
প্রবৃত্তিই হয় না। “ও স্বয়ং ফলরূপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ, 
(নারদস্থৎ ৩০) সনৎকুমারাদি ও নারদের মতে ভক্তি স্বয়ংই 
ফলন্বরপ। কেন না, কোন চেষ্টা বা. কৌশল দ্বারা ভক্তি 
লাভ করা যায় না। 

“গু তম্মাৎ সৈৰ গ্রাহা মুমুক্ষুভিঃ৮ ( নারদস্থণ ৩১) 

মুমুক্ষুগণ একমাত্র ভক্তিই গ্রহণ করিবেন। হ্ত্রকার 
নারদ বহুবিধ যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে, কর্ম, যোগ ও জ্ঞান 
মুক্তির সাধন হইলেও উহাতে বিপুল বিদ্বের সম্তাবনা আছে। 
মুক্তিলাভের নিমিত্ত ও ভগবান্‌কে দেখিবার জন্য ভক্তিই নির্মল 
পথ। এইজন্য তিনি জীবের প্রতি করুণা করিয়া তক্তি- 
সাধনে প্রবৃত্তি দান করিগ়াছেন। মুক্তি ভক্তির লক্ষ্যার্থ ফল 
নছে। তবে ভক্তিসাধনপথে অগ্রদর হইবার সময় পথিমধ্যে 


চি 1 


ভক্তি 


মুক্তি আপন! হইতেই উপস্থিত হয়। মুক্তিলাভের পরেও 
ভক্তির পথ সুদুর বিস্তৃত। মুক্তির জন্য মুমুক্ষু পুরুষকে স্বতন্ত্র 
সাধন করিতে হয়। ভক্তিই সমস্ত পরমার্থ-প্রদাত্রী ॥ 

“গু তত্তদ্বিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ” ( নার্দস্থৎ ৩৫) 
ভক্তি বিষয় ও সঙ্গত্যাগ দ্বার! সাধিত হইয়া! থাকে । ইন্দ্রিয়বর্গ 
বিষয়াস্বাদে বিব্রত থাকিলে মন তাহাঁতেই মগ্ন হইয়! থাকে । 
বিষয়রুচি মনকে সর্বদা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আমক্ত 
করে, এইরূপে বিষয়ের সঙ্গ, কিংবা লোকের সঙ্গ সর্বদা 
মনকে বিহ্বল করিয়| রাখিলে মন বিক্ষিপ্ু,চঞ্চল ও দুর্বল হইয়া! 
পড়ে। সম্পূর্ণ একাগ্র না হইলে তক্তি-আবেশের সম্ভাবনা, 
নাই। ভক্তি সাধন করিতে হুইলে প্রথমেই বৈরাগ্যবান্‌, 
ও নিঃসঙ্গ হওয়া আবণ্তক। জীবন-ধাঁরণের আবপ্তকীয়্ 
কার্য কাল ভিন্ন যখনই অবকাশ পাইবে, তখনই. ভগবানের 
নাম জপ ও গুণগান করিবে । কেন না হরিচিস্তন হইতে 
বিশ্রাম পাইলেই-মন রজ ও তমোগুণের আবেশে আমো- 
দিত হয়,অমনি বিষয়চিন্তা মনকে তুলাইয়া লইয়া! যায়। সকল 
কার্যে ও সকল অবস্থায় যদি ইন্রিয়গণের সহিত মন ভগবৎপঙ্গে 
বিলগ্ন থাকে, তাহা হইলে ক্রমশঃ ভক্তির আবেশ বদ্ধিত হয় । 
ষে পর্য্যন্ত অবিচ্ছেদে ভগবতভজন সাধনের সামর্থ্য না জন্মে, 
ততদিন অবকাশ মত লৌকের নিকট ভগবৎ কথা! শ্রবণ 
ও স্বয়ং উহা! লৌকের নিকট কীর্তন করা ভাল ) কেন না এই- 
রূপে চিত্ত ক্রমশঃ ভগবদভিমুখে আকৃষ্ট হয়। 

“্ব্যাবৃত্তোহপি হর চিত্তং শ্রবণাদৌ যজেৎ সদ] । 

ততঃ প্রেম বথাশক্তি ব্যসনঞ্চ দা ভবেৎ ॥৮ 

যে পর্যন্ত চিত্তে ভক্তিভাবের উদয় না হয়, ততদিন 
সময়ে সময়ে হরিকথ! শ্রবণাদি করিলে ক্রমে ক্রমে উহাতে 
আসক্তি বাঁড়িবে ও ক্রমশঃ ভক্তির বীজ দৃঢ় হইবে। মহাত্ম- 
গণের কৃপা বা ভগবানের কৃপাকণাদৃষ্টিই ভক্তির মুখ্য 
সাধন। ৭ও মহৎসঙ্গস্ত্ হুল্লভোহ্গম্যোহমোঘশ্চ |» (নারদ 
স্থ* ৩৯) মহৎসঙ্গ দুর্লভ, অগম্য এবং অমোঘ । নিজের 
শুভাদৃষ্ট ব্যতীত সাধুকে চিনিতে পারা যায় না, সাধু সম্মুখে 
আসিলেও নিজ মনোমালিন্য জন্য তাহাকে সাধু বলিয়া বোধ 
হয় না। এই জন্য মহৎসক্গ ছর্লভ। সাধুকে চিনিতে পারি- 
লেও তাহার সাধনসিদ্ধভাবের মধ্যে প্রবেশ করাও কঠিন। 


চির সি 


এই জন্য মহৎ্সঙ্গ অগম্য। কিন্ত সাধুসমাগম কখনও ব্যর্থ 


হয় না, নিজ অধিকারান্ুরূপ ফল অবশ্তই লাভ হইয়া থাকে; 


অতএব মহৎসঙ্গ অমোঘ। গু লভ্যতেহপি ততরুপয়ৈব» 
(নারদস্থত ৪০) ভগবানের কৃপা হইলেই মহতের সঙ্গ 


হইয়া! থাকে। “ও তম্মিন্‌ তজ্জৰে ভেদাভাবাৎ” (নার্দস্থণ৪১) 


ভক্তি, 


ভগবান্‌ ও ভগবদ্তক্তে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভগবান্‌ ভক্তা- 


ধীন, তক্তিযুক্ত সাধুর ক্রিয়াকলাপই তাহার লীল1। ভক্তগণের 


দ্বারাই জগতে তাহার মহিম! প্রচারিত হয়। 
এবং তিনি ভক্তেতে বিরাজমান থাকেন । 

“গু তদদেব সাধ্যতাং তদেব সাধ্যতাং” (নারদস্থৎ ৪২ ) 
তাহারই সাধন। ক্র, তাহারই সাধনা কর। নারদ ভক্তি- 
লাভের অন্ত উপায় ন। দেখিয়া! এবং অন্ত কোন প্রকারেই 
জীবের গতি হইবে না জানিয়া তপঃগ্রভাবে একমাত্র 
ভক্তিকেই সাধনসমুদ্রের অমুল্যনিধি বলিয়। বুঝিতে পারিয়া- 
ছিলেন, তাই জীবের কল্যাণের জন্ত তিনি বার বার ভক্তি- 
সাধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন । 

কি কি কারণে ভক্তির বীজ হৃদয়ে অস্কুরিত হইতে পারে 
না, এক্ষণে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে । দুষিত জন- 
সহবাসে প্রক্কৃতি দূষিত হয়, এইজন্য ভক্তি লাভেচ্ছুক প্রথমতঃ 
কুপঙ্গ পরিহার করিবেন। « গুছুঃসঙ্গঃ সর্বখৈব ত্যজ্যঃ৮ 
“ও কামক্রোধমো হস্থৃতিভ্রংশবুদ্ধিনাশনর্বনাশকারণত্বাৎ” 

(নারদস্থৎ ৪৩১৪৪) 

প্র কুসঙ্গই কাম, ক্রোধ, মোহ, স্বতিত্রংশ, বুদ্ধিনাশ ও 
সর্ধবনাশের কারণ। কুসঙ্গীর কুপরামর্শে ও অসৎ আদর্শে 
জীবের ইন্দ্রিয়ভোগবাসন! বুদ্ধি হয়, কোন কারণে ভোগেচ্ছা- 
তৃপ্তির বাধা জন্মিলে ক্রোধের উদয় হয়। ক্রোধোদয় 
হইলেই চিত্ত চঞ্চল ও সদসদ্বুদ্ধিবিচারহীন হইয়া পড়ে। 
তাহাতেই মোহের উৎপত্তি হয়। মোহবশতঃ চিত্ত তসমাচ্ছন্ন 
হইলে চিত্তে সংস্কারাবস্থ বিষয়গুলি আর লক্ষিত হয় না। 
সুতরাং নিজ মঞ্জলসাধনের উপায়ও আর স্বৃতিপখারূঢ় হয় 
না; স্থৃতিত্রংশের সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির বিকলতা! জন্মে এবং বুদ্ধি 
বৈকল্যই মনুষ্যকে ইহ-পরলোকের কল্যাণমার্গ হইতে বিচ্যুত 
করিব দ্েয়। পরাভক্তির ফল অনির্বচনীয় প্রেম । 

“৪ অনির্বচনীক্রং প্রেমস্বর্ূপং। ওঁ মুকাস্বাদনবৎ। ও 
প্রকাণ্ততে ক্কাপি পাত্রে। ও গুণরহিতং কামনারহিতং 
প্রতিক্ষণবদ্ধমানমবিচ্ছিন্নং হুক্্মতরমন্ুভবরূপম্‌ ॥” 

( নারদভক্তিস্থৎ ৫১-৫৪ ) 

প্রেমের স্বরূপ অনির্বচনীয়। মুকের রসাস্বাদনের ন্যায় । 
বোবা যেরূপ মিষ্টরস আস্বাদন করিয়া আনন্দে গদ্গদ হয়, 
ভিজ্ঞাসা করিলেও রসের ব্যাখ্যা করিতে পারে না, মানব 
সেইরূপ প্রেমাবিভাৰ কালে আনন্দে গদ্গদ হয়, কিন্ত সে 
ভাব নিজে অন্গভব করিয়াও অন্যকে বুঝাইয়া দিতে পারে 
না, এইজন্য অনির্বচনীয় । ইহা গুণবর্জিত, কামনাতীত, 
প্রতিক্ষণ বর্ধমান, অবিচ্ছিন্ন, হুক্ম হইতেও সুক্ষ এবং কেবল 


ভক্ত তাহাতে 


১৪৪৪ ৫৩ 


| ৮২৯] 


ভক্তি 


অন্কভবন্বরূপ। ভক্ত উহ প্রাপ্ত হইয়৷ উহাই দর্শন করেন, 
উহাই শ্রবণ করেন, উহ্াই বলেন এবং উহাই চিস্তন করির! 
থাকেন। প্রেমিকের সম্মুখে প্রেমময় ভগবানের স্বরূপ এবং 
প্রেমের স্বরূপ একই পদার্থ। ঘধিনি প্রেম লাভ করিয়াছেন, 
তিনি ভগবান্কেও লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তদ্ব্তীত 
তাহার আর কিছুই দেখিতে, শুনিতে, বলিতে বা চিন্তা 
করিতে ইচ্ছা হয় না। 

“ও তংগ্রপ্য তদেবাবলোকক়তি তদেব শৃণোতি তেব 
ভাষম়তি তদেব চিন্তগতি” (নারদস্থণৎ ৫৫) 

পরাভক্তির বিষয় আলোচিত হইল। এইক্ষণ গৌণীভক্তির 
বিষয় আলোচন! করিয়া দেখা বাউক। 

“গু গৌণীং ত্রিধ। গুণভেদাদার্তাদিভেদাদ্বা৮” (নারদস্থ০৫৬) 

গুণভেদ বা! আর্তীদিভেদে গৌণীভক্তি তিন প্রকার । এই 
ভক্তির মধ্যে তমোগুণ অপেক্ষা রাজসিকী এবং রজোগুণ 
হইতে সাত্বিকী ভক্তি শ্রেষ্ঠ । অর্থার্থী অপেক্ষা, জিজ্ঞান্থু এবং 
জিজ্ঞান্থ অপেক্ষা আর্তভক্ত শ্রেষ্ঠ । কেন না জিজ্ঞান্ু ক! 
আর্তব্যক্তির উপাসনায় বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবন!। 

অন্ত সাধন অপেক্ষা ভক্তিসাধন স্থলভ । কেন ন। ইহাতে 
আচার, বিচার, বর্ণ প্রভৃ(তর কিছুই বিচার করিতে হয় না। 
ভক্তির গুণে গণিক। বিদ্যাবতী ন! হইয়াও উদ্ধার পাইল । 
গোগীগণ বেদাধ্যয়ন না করিয়া, গৃধ ও গজ মনুষ্য না হইয়া 
এবং গুহ্‌ক উচ্চবর্ণ না হইয়াও কেবল ভক্তিগুণে ভগবানকে লাভ 
করিপ়াছিল। ভক্তিসাধনে কায়ক্লেশ ও কাতরতা নাই। ভক্তির 
হ্যায় স্থলভ সাধন আর দেখিতে পাওয়। যায় না। ভক্তিরাজ্যে 
বাদবিসম্বাদ প্রভৃতি কিছুই নাই। “ও অন্তম্মাৎ সৌলভ্যং 
ভক্তৌ। শু প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ। 
ও শাস্তিরূপাৎ পরমানন্দরূপাচ্চ” ( নারদভক্তিস্ৎ ৫৮-৬০ ) 

ইহার অন্ত প্রমাণের প্রয়োজন নাই, কেন ন| ইহা স্বরংই 
প্রমাণস্বর্ূপ। ভগবানে ভক্তি করিতে যে কোনরূপ পরিশ্রম 
ও ক্লেশ হয় না, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার আবশ্যক 
নাই। যিনিই ভক্তির উপাসক, তিনি স্বরংই ইহা অন্ুভৰ 
করিতে পাঁরেন। ভক্তি হইল কি না, বাদবিবাদের দ্বারা 
ইহার সংশয়চ্ছেদ করিতে হয় না। ভক্তিসাধনে ক্লেশের 
উদয় হুওয়া দূরে থাকুক, বরং সকল ক্লেশের নিবৃত্তি হইয়া 
থাকে। ভক্তি শান্তি ও পরমানন্দস্বরূপ। যেখানে বাদ, 
বিবাদ, দ্বন্দ, উদ্বেগ, সংশয়, সংকল্প, বিকল্প ও সুখছুঃখাদি 
তরঙ্গের লেশ মাত্র নাই, তাহাই শান্তিনিকেতন, শাস্তি ভব- 
নেই পরমানন্দের প্রকাশ হইয়া থাকে । 

“ই ত্রিসতন্ত ভক্তিরেব গরীয়সী” (নারদন্থৎ ৮৯) 


ভক্তি [ ২১০ 


ভূত,ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকলসময়েই সত্যন্বরূপ ভগবানে 
ভক্তিই সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ভগবানকে লাভ করিবার ন্ট 
শাস্ত্রে বতপ্রকাঁর সাধন কথিত হইয়াছে, সেই সকলের মধ্যে 
একমাত্র ভক্তিসাধনই সর্বাপেক্ষ। স্থগম ও শ্রেষ্ঠ । অন্যান্ত 
সকল সাঁধনাই কৃচ্ছ-সাধ্য ও বহুল যত্রস্থলভ এব্‌ং তাহার 
সকল গুলিতে আবার সকলের অধিকারও নাই । কেবল 
দীনবেশে ভক্তির আবেশে তীহাকে ডাকিতে পারিলেই তিনি 
হৃদয়ে উদ্দিত হইয়া থাকেন। যোগসাধনায় যুগষুগান্তে 
বাহ! হয় না, ভক্তি-সাধনায় মুহূর্ত মধ্যে তাহা হইতে পারে। 
বোগর।জ্যে ধিনি বাঙমনের অতীত, ভক্তিরাঁজ্যে তিনিই 
হৃদয়ের পরতে পরতে গ্রথিত ও বিজড়িত। এইজন্য নারদ 
জগতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধন৷ 
আর নাই ।” 

এই ভক্তি একরূপ হইয়াঁও একাদশ প্রকার । যখা,_-গুণ- 
মাহী স্ম্যানক্তি, ব্ূপাসক্তি, পূজা স্তি, স্মরণাসক্তি, দাস্তাসক্তি 
সখ্যাঁসক্তি, কান্তাসক্তি, বাৎসল্যাঁসক্তি, আত্মনিবেদনাসক্তি, 
তন্মরতাঁসক্তি এবং পরমবিরহাঁসক্তি | 

যে যাহাঁকে ভাঁল বাঁসে, সে তাহার সকল চেষ্টা ও সকল 
অঙ্গকে ভাঁলই দেখে, কিন্তু কেহ কেহ কোন কোন অঙ্গের 
সৌন্দর্য বা কোন কোঁন ভাবে বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া থাকে। 
সেইরূপ ভক্তগণ ভগবানে সর্ধতোভাবে আসক্ত হইলেও 
কোন কোন ভক্ত তাহার কোন কোন ভাবে বিশেষ আসক্ত 
হইয়া থাকেন। ইহা! কেবল রুচিবৈচিজ্র্যেরই ফল বলিতে 
হইবে। রাজ! পরীক্ষিত, নারদ, হনুমান্‌, পৃথুরাঁজ। প্রভৃতি 
গুণমহাত্ম্যাসক্ত ভক্ত। কৃষ্ণের বালরূপে নন্দ, উপনন্দ ও 
যশোদাদি এবং কিশোররূপে ব্রজনারী প্রভৃতি ভজন করিয়া- 
ছিল, এইজন্য ইহারা রূপাসক্ত ভক্ত। পৃথুরাজা পুজাসক্ত, 
প্রহ্লাদ স্মরণাসক্ত, হনুমান, অক্র,র ও বিছুরাদি দাস্তাসক্ত, 
অজ্জুন, স্থগ্রীব, উদ্ধব, কাবের, স্থবল, শ্রীদামাদি সখ্যাঁসক্ত, 
ব্রজগোপিকাগণ- কান্তাসক্ত, নন্দ, যশোদ1,  কৌশল্য।, 
দ্শরথ, কম্তপ, অদিতি প্রভৃতি বাৎসল্যাসক্ত, বলিরাজ। 
আত্মনিবেদনাসক্ত এবং কৌতিস্ত, শুকদেবাদি তন্ময়তাসক্ত 
ক্ত ছিলেন। শুকদেব ভক্কিশিক্ষার একজন প্রধানতম আচার্য 
রে যেহেতু ভক্তিরসপ্রধান সেই “শু কমুখাদ মৃতদ্র বসংবুতং, 
শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি কথিত হইয়াছিল। (নারদভভ্তি সুত্র) 

ভক্ত্য। ভজনোপসংহারাদ্‌গৌণ্যা পরায়ৈ তদ্বেতুত্বাৎ্” 


( শাগ্ডিল্যন্থৎ ৫৬), 


এই গোঁণীভক্তিই পরা- 
পরাভক্তি সাধন করিতে হইলে যে 


ভজন বা সেবাই গৌণীভক্তি। 
ভক্তির ভিত্তিস্বরূপ। 


নানাবিধ বিদ্ব উপস্থিত হইয়া সাধককে ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুত 
করিয়া দেয়, গৌণী ভক্তি সেই বিদ্বরাশিকে বিনষ্ট করে, 


এবং পরাভক্তি লাভের পথ প্রস্তৃত করিতে থাঁকে। এইস্থলে 
যে ভক্তিপদ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা গৌণী-ভক্তির প্রতিপাদক 

পরাগার্থপ্রকীত্তিসাহচধ্যাচ্চেতরেষাম্” ( শাগ্ডিল্যস্ু*৫৭) 

নমস্কার, নামকীর্তনাদির ফল কেবল অন্থরাগ । ভগবানের 
লীলাভূমি দর্শন, ভগবৎমূত্তির সেবা, অঙ্গরাগ, প্রভৃতি সমস্ত 
প্রকার মেবাই কেবল একাস্তিক অনুরাগ লাভ করিবার জন্য । 
গৌনী-ভক্তি দ্বার! পবিত্রতা লাভ হয়, শ্রদ্ধাপূর্ববক ভাগবৎ- 
সেবা করিতে করিতে অন্তঃকরণের বুত্তিসমূহ পরিশুদ্ধ হইয়া 
আইসে, চিত্তশুদ্ধি হইলে তখন নির্মমলা ভক্তির অভ্যুদয় হইয়! 
থাঁকে। এইজন্য কোন কোন আচার্য 15015. প্রাধান্য 
স্বীকার করিয়াছেন । 

অনেকেই জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড় এই 1 রঃ লইয়া 
বিতণ্ডা করিয়া থাকেন, শাগ্ডিল্যস্থত্রে ইহার সিদ্ধান্ত এইরূপ 
লক্ষিত হ্য়। জ্ঞানাদি সকল সাধনই ভক্তিসাধনের উপাদান 
স্বূপ। জ্ঞান ও ভক্তি-উভয়েই লাধন ও সাধ্য ভেদে ছুই 
প্রকার । বেজ্ঞান দ্বারা বস্তর পরিচয় উপলব্ধি হয়, তাহা! 
সাঁধনজ্ঞান” এবং জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অতীত যে জ্ঞান, 
তাহা “সাধ্যজ্ঞান”, এই জ্ঞানন্বরূপই ত্রঙ্গ॥। যে ভক্তি দ্বার! 
শীস্তাদি পাঠে ও দেবার্চনাদিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই সাধন- 
ভক্তি বা গৌণীভক্তি নামে অভিহিত, এবং জ্ঞানযোগাদি দ্বার! 
ভগবৎ্সাক্ষাৎকারের পর মুক্তিলাভ করিলে ভগবানের কুপা- 
দৃষ্টিতে যে প্রীতির সঞ্চার হয়, তাহার নাম পরাভক্তি বা৷ সাধ্যা- 


ভক্তি। সাধন ছ্বার৷ সাঁধ্যা-ভক্তিলাভ এবং সাধন-ভক্তি দ্বারা 
সাধ্য-জ্ঞানলাভ হইয়া থাঁকে। অবস্থাভেদে উভয়েরই 


লাঘব ও গৌরব আছে। বস্ততঃ সাধ্যজ্ঞান ও পরাভক্তিতে 
কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এই ভক্তি ও জ্ঞান ভুইই এক। 
“হেয় রাগত্বাদিতি চেস্নোত্বমাস্পদত্বাৎ সঙ্গবৎ” 
( শাগ্ডিল্যস্থণৎ ২১) 
অন্থুরাগের নাম ভক্তি । কোন কোন খষির মতে অন্থ্রাগ 
ছুঃখের হেতু স্বরূপ; সুতরাং অন্করাগ ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ 
কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে । কেন্‌ না সৎসঙ্গের সায় ইহার আশ্রয় 
উত্তম। মন্ুষ্যের মধ্যে পরস্পরে যে অন্থুরাগের সঞ্চার হয়, 
তাহাতে বিয়োগজন্ত ছুঃখ হইয়া থাকে, কিন্ত ঈশ্বরানুরাগে 
তাহা হহবার সম্ভাবনা নাই। কেন ন! ঈশ্বরের বিয়োগও 
নাই বিচ্ছেদও নাই। কুসম্ম করিলে ছুঃখ পাইবার সম্তাবন। 
আছে, কিন্তু সত্সঙ্গে ছঃখ পাইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই । 
সত্রীপুরষের অঙ্গরাগের স্তায় ছুঃখের আশঙ্কা আছে বলিয়ু! 


রঃ 


ভক্তি 


উহা! ত্যাগ করা কর্তব্য নহে। ঈশ্বরানুরাগ পরম স্থখকর এবং 
মানবের একান্ত প্রীর্থনীয়। অতএব ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। 
“নৈব শ্রদ্ধা তু সাধারণ্যাঁৎ” প্তশ্তাং তত্বোচানবস্থানাৎ” 
(শাগ্ডিল্যস্থণ ২৪১২৫) 
ভক্তি ও শ্রদ্ধা এক নহে, কেন না শ্রদ্ধার সাধারণত দৃষ্ট 
হয়। কর্মে শ্রদ্ধা, উপাসনায় শ্রদ্ধা, শান্ত্বাক্যে শ্রদ্ধা ইত্যাদি 
প্রকারে শ্রদ্ধার সাধারণত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে । কিন্ত ভক্তি 
ভগবান্‌কে ছাড়িয়া অন্য কুত্রাপি থাকিতে পারে না। শ্রদ্ধা 
ও ভক্তির একতা সম্পাদন করিতে গেলে অনবস্থা দোষও 
ঘটিকা থাকে । অমুক ব্যক্তি শ্রদ্ধাধুক্ত হইয়া দেবপুজা করি- 
তেছে, এই কথা বলিলে শ্রদ্ধা দেবপুজার একটা প্রধান 


অঙ্গ বলিয়া অন্থুমিত হয়) কিন্তু ভক্তি তাহা নহে, উহা! 


সকল সাধনের একমাত্র শেষ ফল। অতএব সকল সাধন 
অপেক্ষা ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ । গীতায় ভগবান স্বয়ং বলিয়া 
ছেন, জ্ঞান ও কর্ম্ম হইতে আমার ভক্তিই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
(শাগ্ডিল্য সু) 
হরিভক্তিবিলাসে ভক্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_ 
ভক্তির সামান্য লক্ষণ-_-যে সকল ইন্দ্রিয় বাহিরে প্রকাশিত 
এবং যাহাঁদের সাহায্যে শব্ধ, রূপ ও রস প্রভৃতি অনুগত 
হইফ়৷ থাকে, সত্বমূত্তি হরির প্রতি তাহাদের যে স্বাভাবিক 
বৃত্তিম্ফুরণ, তাহাই ভগবদ্তক্তি। ইন্জ্িয়াদির এ বৃত্তিস্ফুরণ 
বেদপ্রতিপাদিত কন্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে প্রাছুভূতি হয় না। 
সাধনভক্তি লক্ষণ--ভগবদ্তক্তদিগের প্রতি বাৎসল্য, তাহার 
অর্গনায় অনুমোদন, দস্তবর্জিত হইয়। শ্রদ্ধাসহকারে তাহার 
পুজা, তাহার লীলাদি শ্রবণে আশ্গরক্তি, তদগ্রে নৃত্যগীতাদি, 
প্রতিদিন তাহার নামম্মরণ ও তাহার নামে জীবনধারণ, 
ধিনি এই ৮ প্রকার ভক্তি ধোগ অনুষ্ঠান করেন, তিনি নীচ 
হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাহার দেবতায়, মন্ত্রে ও মন্ত্রদাতা গুরুতে 
অষ্টবিধ ভক্তি আছে, ভগবান্‌ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন। 
বিষ্ণুর নাম, লীলাদি শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, পদসেবন, অচ্চন, 
বন্দন, কর্মার্পণ, সখ্য এবং আত্মনিবেদন এই নবলক্ষণান্বিতা 
ভক্তি যদ্দি ভগবানে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে ভক্ত কৃতকৃতার্থ 
হন। হরির শঙ্খচক্রত লিখন, উর্ধপুণ্ড, ধারণ, বিষুমন্ত 
গ্রহণ, তাহার অঙ্চনা, জপ, ধ্যান, স্মরণ, নামকীর্তন, শ্রবণ, 
বন্দন, পদসেবা, পাদোদক ধারণ,তাহার নিবেদিত প্রসাদ গ্রহণ, 
বৈষ্ণবদিগের সেবা, দ্বাদশীব্রতে নিষ্ঠাভাব ও তুলসীরোপণ, 


 ভগবান্‌ বিষ্ুণতে এই ষোড়শ প্রকার ভক্তিব্যবস্থা অভিহিত 


হইয়াছে । ভগবানের মুক্তিসন্দর্শন, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি 
তার্থক্ষেত্রে গমন, ভ্রমণ ও অবস্থিতি, ধুপাবশেষাদির আদ্রাণ, 


চে 
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নির্মীল্যগ্রহণ, ভগবানের অগ্রে নৃত্য, তদগ্রে বীণাঁবাদন, 
কৃষ্চলীলা প্রভৃতির অভিনয়, ভগবানের নামশ্রবণে তৎপরতা, 
পদ্ম ও তুলসীমাল৷ ধারণ, একাদশী প্রভৃতিতে রাত্রি জাগরণ, 
ভগবানের উদ্দেশে গৃহনি্মীণ এবং যাত্রামহোৎ্সব এভৃতিও 
ভক্তির লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত। 

শ্রবণাদিবিষয়ক যে সকল ভক্তি লক্ষণ লিখিত হইল, এই 
সকল লক্ষণের মধ্যে কতকগুলি প্রধান এবং কতক 
গুলিন অপ্রধান লক্ষণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কারণ 
প্রেমসাধন সম্বন্ধে পূর্বোক্ত লক্ষণসমূহের মধ্যে কতকগুলিকে 
বহিরঙ্গ ও কতকগুলিকে অন্তরঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। 
যেরূপ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণভেদে জীবের ভিন্নতা লক্ষিত 
হয়,তন্রপ ভক্তের ভক্তির অনুষ্ঠানেরও বিভিন্নত। ঘটিয়া থাকে ।* 
প্রেমভক্তির সিদ্ধি ঘটিলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ সকল 
প্রকার পুক্রষার্থ সেবকের স্তায় কার্য করিয়া থাকে । 

প্রেমভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে, 
যে কার্যে আমি আমার এরূপ ভাব না থাকে, যাহাতে 
ভগবঘ্ প্রেমরস-মমতা৷ অর্থাৎ ভগবানই আমার এনপ জ্ঞানের 
পরিচয় থাকে, ভীম্ম, প্রহ্লাদ, উদ্ধব ও নারুদাদি ভক্তগণ 
তাহাকেই প্রেমভক্তি বলিয়। নির্দেশ করিয়াছেন। প্রেম- 
ভক্তির মাহাত্ম্য ভক্তির মাহাত্ম্য অপেক্ষা শ্রেষ্ট। 

প্রেমভক্তির চিহ__যখন আনন্দাতিশষ্যনিবন্ধন পুলক ও 
প্রেমাশ্র প্রকাশ পায়, ষকালে লোকে গদ্গদস্বরে উদ্ধকণ্ে 
কখনও আনন্ধ্বনি, গীত, রোদন ও নৃত্য করিতে থাকে, 
কখনও গ্রহাভিভূতের স্ায় হাস্ত,রোদন, ধ্যান ও বন্দনা করে, 
কখনও বা মুহুমুহুঃ দীর্ঘনশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া হে হরে ! 
হে জগৎপতে ! হে নারায়ণ! এই নাম উচ্চারণ করিয! 
লজ্জা! পরিহারপুর্ধক অবস্থিতি করে, সেই সময়ে ভক্তের সমস্ত 
বন্ধন মুক্ত হয়। তগবস্ভাবে তাহার অন্তঃকরণ ও বাহ্‌ শরীর 
প্রধাবিত হইয়া থাকে, অন্ত কথা৷ কি, ততকালে সাতিশয় 
ভক্তিনিবন্ধন সেই ব্যক্তির অজ্ঞানভাব ও বাসনা একেবারে 
নিঃশেষরূপে দগ্ধ হইয়া ভক্তিপথে গমনপুর্ধক ভগবান্‌কে 
লাভ করিয়া থাকে । 

(হরিভক্তিবিলাস ১১ বিণ) 


* ভাঁগবতে ভক্ভিসম্বন্ধে সাত্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিনপ্রকার 
ভেদের উন্লেখ তআাছে। তাহাঁও উত্তম, মধ্যম ও অধমতেদে সান্তিকীদি তিন 
সংখ্য। ক্রমে ৯টী। ফলকথ! ভাগবতের বর্ণনায় শ্রবণকীর্তনাদি ৯ প্রকার 
ভক্তিতে ৯ দ্বারা গুণ করিয়া! সাকল্যে ভক্তির সংখ্য৷ ৮১ হুইয়। থাকে । 


ভক্তি [ 


উত্তম ভক্তির লক্ষণ-_ 
“অন্তাভিলািতা শূন্তং জ্ঞানকর্ম্াগ্কনাবৃতং। 
আন্ুকুল্যেন কুষ্ণান্থ-শীলনং ভক্তিকত্তম1 ॥৮ (ভক্তির*সি) 
শ্রীকৃষ্ণসন্বন্ধী অনুকূল অন্ুশীলনকে ভক্তি কহে। এই 
অনুশীলন জ্ঞান ও কর্্মাদি দ্বারা অনাবৃত এবং অন্ত বস্তর 
প্রতি স্পৃহাশুন্ত হইলেই উত্তম ভক্তি বলা বাঁয়। 
“সর্বোপাধিবিনিন্মুক্তিং তৎপরত্বেন নির্্মলং । 
হৃধীকেণ হৃধীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে ॥» (নারদপঞ্চরাত্র) 
ইন্রিস্ব দ্বারা তৎপরত্বরূপে অর্থাৎ অনুকূলতারূপে হ্বষী- 
কেশের সেবনকে ভক্তি কহে । এই সেবন সর্ধোপাধি 
রহিত অর্থাৎ অন্তাভিলাধিতাশূন্ত এবং নির্মল অর্থাৎ জ্ঞান 
কর্্মাদিতে অনাবৃত হওয়া আবশ্তক। ভক্তি-শাস্ত্রে ইহা ষড়- 
গুণান্িত বলিয়। কীত্তিত হইয়াছে, যথা-_ 
“ক্লেশত্রী শুভদা মোক্ষ-লঘুতারুৎ সুছুল্ল ভা । 
সান্দ্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা ॥% 
ক্রেশত্রী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাকৎ, স্ুছল্নভা সান্দ্রীনন্দ- 
বিশেষাত্বা এবং শ্রীকৃষ্তী কর্ষণী, এই কম়টী উত্তম! ভক্তি । 
“ক্রেশান্ত পাপং তদ্বীজমবিদ্য। চেতি ততত্রিধা ।৮ 
পাঁপ, পাঁপের বীজ এবং অবিগ্ভাঁভেদে ক্েশদ্বী ত্রিবিধ। 
ভক্তি অপ্রারন্ধ ও প্রারন্ধ পাঁপরূপ ক্রেশসমূহ নষ্ট করেন 
ব্লিয়াই ক্লেশঘ্ী নামে অভিহিত হন। 
সমুদায় জগতের প্রীতিবিধান, সকলের অনুরাগ, সদ্‌গুণ 
ও স্থুখ ইত্যাদি শুভ দান করেন বলিয়া ভক্তি শুভদ1 নামে 
কথিতা হন। ভক্তি হইতে "স্খং বৈষয়িকং ব্রাহ্মমৈশ্বরঞ্চেতি 
ততত্রিধা । বৈষদ্নিক নুখ, ত্রহ্মস্বখ, এবং প্রশ্বরস্ুখ লাভ 
করা যায়। 
“শুভানি প্রীণনং সর্ব-জগতামনুরক্ততা। | 
সদ্গুণাঁ? স্থখমিত্যাদীন্তাখ্যাতাঁনি মনীষিভিঃ ॥” 
যাহার হৃদয়ে অন্পমাত্রও ভগবদ্রতি উদিত হইয়াছে, তিনি 
ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুক্ুযার্থচতুষ্ট়কে তৃণতুল্য 
জ্ঞান করেন। ভক্তের মোক্ষকামনা না থাকাতেই ভক্তির 
মোক্ষলঘুকারিতা লক্ষণ প্রকাশ পায়। 
“মনাগেব প্ররূঢ়ায়াঁং হৃদয়ে ভগবদ্রতৌ । 
পুরুষার্থাস্ত চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমস্ততঃ ॥৮ 
ভক্তি স্ুছুল্লভা যথা-_ 
“সাধনৌট্ঘরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি। 
হরিণাচাশ্বদেয়েতি দ্বিধা! সা স্তাৎ স্ছুল্প ভী।৮ 
সঙ্গরহিত হইয়া চিরকাঁল সাধন করিলেও অলভ্যা এবং 
শীুষ্ণ কর্তৃকও আঁশু-অদেয়া ভেদে স্ুছুর্লভা ছুই প্রকার । 


২ 


ভক্তি 


সাধনসমূহ দ্বারাও ভক্তি লাভ হয় না। জ্ঞান হইতে যুক্তি, 
লাভ করা যায় এবং ষজ্ঞাদি পুণ্যকা্্য হইতেই ভক্তি লভ্য 
হইয়া থাকে, কিন্ত সহম্্সহত্র সাধনদ্বারাও হরিভক্তি লাভ কর! 
স্থুকঠিন। ইহাই অলভ্যা ভক্তি । 

'জ্ঞানতঃ জুলভা। মুক্তিভূরক্তিষজ্ঞাদি পুণ্যতঃ | 

সেয়ং সাধনসাহক্ৈহরিভক্তিঃ সুছুল্লভা। ॥৮ 

ভাগবতের পঞ্চমন্কন্ধে শ্রীরুষ্ণ কর্তৃক অদেপ্না ভক্তির বিষয় 
এইরূপ লিখিত আছে,__ 

“রাজন্‌ পতিগুরুরলং ভবতাং যদৃনাং 

দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ কক চ কিস্করো! বঃ। 

অস্ত্যেবমঙ্গ ভজতাং ভগবান্মুকুন্দে। 

মুক্তিং দদাতি কহিচিৎ স্ম ন ভক্তিযৌগং ॥ ৮(ভা৫।১৬।১৮) 

শুকদেব পরীক্ষিৎকে কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্‌ মুকুন্দ 
তোমাদের এবং ষাদবদিগের পতি, গুরু, দৈব, প্রিয়, কুলপতি 
এবং কখন কখনও কিন্কর হইয়! দৌত্য কাঁধ্যও করিয়াছেন, 
তাহা করুন; কিন্তু তিনি ভজনশীাল ব্যক্তিকে কখন মুক্তি দেন 
বটে; কিন্তু ভক্তি দেন না। ইহাতে ভক্তির স্থৃদুল্লভতাই 
প্রতিপাদিত হইল। 
প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে কহিলেন,_- 

“ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধান্ধিস্থিতস্য মে । 

জুখানি গোম্পদায়ন্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥৮ 

হে জগদ্গুরে! ! আমি তোমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া 
বিশুদ্ধ আনন্দসাগরে মগ্প হইয়াছি, এখন ত্রক্মানন্দ স্ুখও 
আমার কাছে গোম্পদ তুল্য বোধ হইতেছে। ইহা দ্বারা 
ব্হ্মানন্দ সুখ হইতে সান্দ্রানন্দ-বিশেষাকআ্ম! ভক্তিন্খের প্রাধান্ 
প্রতিপদিত হইল। শ্রীরুষ্চ উদ্ধবকে কহিলেন-_ 

“স সাধয়তি মাং যোৌগে। ন সাংখ্যং ধর্ম উদ্ধব। 

ন স্বাধ্যয়স্তপন্ত্াঁগো যথা ভক্তিম্মমোজ্জিত! ॥৮ 

হে উদ্ধব! মদ্বিষয়িণী বিশুদ্ধ ভক্তি যেরূপ আমাকে বশী- 
ভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম, বেদাধ্যয়ন, তপস্তা 
ও দান প্রভৃতি আমায় সেরূপ বশীভূত্ত করিতে পারে ন1। 
ইহাই শ্রীক্ুষ্ণীকর্ষণী ভক্তি । 

ভক্তিতে ভগবান্‌ আকৃষ্ট হন, তাহ তাহার শ্রীমুখেই ব্যক্ত 


হইয়াছে। 


“না ভক্তিসাধনং ভাঁবঃ প্রেম! চেতি ত্রিধোদিতা৷ |” 

সেই উত্তমা' ভক্তি সাধন, ভাব ও প্রেম ভেদে তিন 
প্রকার। “কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্য-ভাবা সা সাধনাভিধা |” 
ইন্দ্রিয় প্রেরণা দ্বার! সাধ্য! ভক্তিকে সাধনভক্তি বলে। সেই 
সাধন্ভক্তি বৈধী ও রাগান্গাঁভেদে আবার দ্বিবিধ | 


চর 


ভক্তি 


“বৈধীরাগান্থগ চেতি স] দ্বিধা! সাঁধনাভিধা+ 


এবে সাধন ভক্তি কহি শুন সনাতন । 
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ প্রেম মহাধন ॥ 
শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ। 
তটস্থ লক্ষণ উপজায় প্রেমধন ॥ 
নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। 
অবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥ 
এইত সাধন ভক্তি ছুইত প্রকার । 
এক বৈধীভক্তি রাগান্গাভক্তি আয় ॥ 
প্লাগহীন জন ভজে শাস্ত্র আজ্ঞায় । 
বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গান্স॥ 
সাধন ভক্তির অঙ্গ যথা__ 
বিবিধাঙ্গ সাধন ভক্তি বহুত বিস্তার । 
ক্ষেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার ॥ 
গুরুপাদাশ্রয় দীক্ষা গুরুর সেবন। 
সন্ধন্ম শিক্ষা! পৃচ্ছা সাধু-মা্গান্থগমন ॥ 
কুষ্ণ প্রীতে ভোগত্যাগ কৃষ্ণতীর্থে বাস। 
যাবৎ নির্বাহ প্রতি গ্রহ একাদশ্যুপবাস ॥ 
ধাত্রী অশ্ব গে! বিপ্র বৈষ্ণব পূজন। 
সেবা নামাপরাধাদি দুরে বর্জন ॥ 
অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ বহু শিষ্য না করিব। 
বনু গ্রন্থ ফলাভ্যাস ব্যাখ্যান বর্জিব ॥ 
হানি লাভ সম শোকাদি বশ না হইব। 
অন্ত দেব অন্ত শাস্ত্র নিন্দা না করিব ॥ 
বিষু-বৈষ্ণব-নিন্দা গ্রাম্য-বার্তা না শুনিব। 
প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব ॥ 
শ্রবণ কীর্তন স্মরণ পূজন বন্দন। 
পরিচর্ধ্যা দাস্ত সখ্য আত্মনিবেদন ॥ 
অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দওবৎ নতি । 
অভ্যুত্থান অন্ুব্রজ্য। তীর্থ গৃহে গতি ॥ 
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সংকীর্তন। 
ধৃপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন ॥ 
আরত্রিক মহোত্সব শ্রীমৃত্তিদর্শন । 
নিজ প্রিয়দান ধ্যান তদীয় সেবন ॥ 
তদীয়__তুলসী বৈষ্ণব মথুরা ভাগবত । 
এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত ॥ 
কুষ্টার্থ অখিলচেষ্টা তৎকুপাবলোকন। 
জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞ1 ভক্তগণ ॥ 
সা) 


চৈতন্তচরিতামৃত গ্রন্থের সনাতন-শিক্ষায় লিখিত হইয়াছে, 


১৩, ] 


ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবর্ণিত উক্ত ৬৪ প্রকার বৈধীভক্তি যথা-_ 


ভক্তি 


সর্বথা শরণাপত্তি কাণ্তিকাদি ব্রত। 
চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ব ॥ 

সাধুসঙ্গ নামকীর্তন তাগবতশ্রবণ। 
মথুরাবাস শ্রীমৃত্ি শ্রদ্ধায়ে সেবন ॥ 
সকল প্রধান শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। 
কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্প সঙ্গ ॥ 


গুরুপাদাশ্রয়স্তত্মাৎ কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণং | 
বিশ্রন্তেণ গুরোঃ সেবা সাধুবস্মীন্থবর্তুনং ॥ 
সন্ধন্্পৃচ্ছা ভোগাদিত্যাগঃ কৃষ্ণস্ত হেতবে। 
নিবাসে। দ্বারকাদে। চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধো ॥ 
ব্যবহারেষু সর্ধেষু যাবদর্থান্থবন্তিতা। 
হরিবাসরসম্মানো ধাত্র্যশ্বথাদিগৌরবং ॥ 
এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারস্তরূপতা। 
সঙ্গত্যাগো বিদূরেণ ভগদ্বিমুখৈর্জনৈঃ ॥ 
শিষ্যাগ্যননুবন্ধিত্ব মহারস্তাগ্যন্থুদ্যমঃ | 
বন্ুগ্রস্থফলাভ্যাস-ব্যাখ্যাবাদবিবর্জনং ॥ 
ব্যব্হারেহপ্যকার্পণ্যং শোকাদ্যবশবন্তিত। | 
অন্যদেবানবজ্ঞ| চ ভৃতান্ুুদ্বেগদায়িতা ॥ 
সেবানামাপরাধানামুদ্তবাভাবকারিতা | 
কৃষ্ণতত্তক্তবিদ্বেষবিনিন্দাদ্যস হিষুতা ॥ 
ব্যতিরেকতয়ামীষাং দশানাং স্তাদন্ুষিতিঃ 
অস্থাস্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেংপ্যঙ্গ বিংশতেঃ ॥ 
্রয়ং প্রধানমেবাত্র গুরুপাদা শ্রয়াদিকং। 
ধুতির্বৈষ্ণবচিহ্নানাং হরেনাঁমাক্ষরস্ত চ ॥ 
নিন্মীল্যাদেশ্চ তন্তাগ্রে তাও্বং দণ্ডবন্নতিঃ। 
অভ্যর্থানমন্ধ ব্রজ্য গতিস্থানে পরিক্রমাঃ ॥ 
অঞ্চনং পরিচর্যা চ গীতং সঙ্কীর্ভনং জপঃ। 
বিজ্ঞপ্িঃ স্তবপাঠশ্চ স্বাদে! নৈবেদ্যপাগ্যয়োঃ ॥ 
ধূপমাল্যাদিসৌরভ্যাং শ্রীমৃর্তিম্ৃষ্টিরীক্ষণং । 
আরত্রিকোত্সবাদেশ্চ শ্রবণং তত্রুপেক্ষণং ॥ 
স্থৃতিধ্যানং তথ৷ দাস্যং সধ্যমাত্মনিবেদনং। 
নিজপ্রিয়োপহরণং তদর্থেহখিলচেষ্টিতং ॥ 
সর্বথ। শরণাপত্তিস্তদীয়ানাঞ্চ সেবনং। 
তদীয়াস্তলসীশান্ত্রমথুরাটৈষ্ণবাদয়ঃ ॥ 

যথা বৈভবসামগ্রী সদ্‌গোর্ঠীভিমহোৎ্সবঃ | 
উর্জাদরবিশেষেণ যাত্রা জন্মদিনাদিযু॥ 
শ্রদ্ধা বিশেষতঃ গ্রীতিঃ শ্রীমূর্তেরজ্বি,সেবনে । 
শ্রীমভাগবতার্থানামাস্বাদে। রসিকৈঃ সহ ॥ 


ভক্তি ৬ ভক্তি | 
তি সিটি ভিডি 00151 5 


সজাতীয়াশয়ে সিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে। কেবল বাগানুগাভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসিজনের ভাবগ্রাগুর 


চ 


নামসন্কীর্তনং শ্রীমন্মথুরামগুলে স্থিতিঃ ॥ 
বৈধীভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্র্্যাদামার্গ উচ্যতে।” 

এই বৈধী ভক্তিকে কেহ কেহ মর্ধ্যাদা মার্গ বলেন। 

বাগান্থুগা ভক্তি,_- 

“বিরাজস্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাঁদিষু। 

রাগাত্মিকাঁমন্থুক্থত। যা সা রাগান্গোচ্যতে । 

রাগান্থগা বিবেকার্থমাদৌ রাগাত্মিকোচ্যতে ॥৮ 

ব্রজবাসিজনাদিতে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমানা ষে ভক্তি, 
তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে। এই ব্াগাত্মিকা ভক্তির 
অন্থুগত৷ বে ভক্তি তাহার নাম রাগান্ুগা ভক্তি । এই রাগান্থুগ' 
তক্তি বিবেকের নিমিন্ত। প্রথমতঃ রাগাস্মিকাভক্তির বিষয় 
কথিত হইতেছে। 

“বাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্য। ব্রজবাসিজনে । 

তার অনুগত ভক্তের রাগানুগ। নামে ॥৮ ( চৈতন্য চরিৎ ) 

“ইষ্টে স্বারসিকীরাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। 

তন্ময়ী যা ভবেৎ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে ॥” 

অভিলধিত বস্ততে ষে স্বাভাবিকী আবেশপরাকাষ্ঠা, 
তাহার নাম রাগ। সেই রাগমরী যে ভক্তি তাহার নাম রাগা- 
ত্বিকা ভক্তি 

“ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণ৷ রাগ স্বরূপ লক্ষণ। 

ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন ॥ 

রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্বিক! নাম।” ( চৈতন্য চরি*) 

সেই রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা' এবং সশ্বন্ধরূপা ভেদে 
দ্বিবিধ। “দস! কামরূপা সম্বন্ধ-রূপা চেতি ভবেদ্দ্িধা ॥৮ 

যে ভক্তি সম্ভোগ তৃষ্ণাকে প্রেমময় রূপে পরিণত করে, 
তাহার নাম কামরূপা ভক্তি, যেহেতু এই কামরূপা' ভক্তিতে 
কেবল কৃক্ুস্থখের নিমিত্ত উদ্যম দেখিতে পাওয়া! যায় । 

“দা কামরূপ সস্তোগ-হৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাং। 

যদস্যাং কৃষ্ণসৌথ্যার্থমেব কেবলমুদ্যমঃ | 

ইয়ন্ত ব্রজদেবীধু স্বপ্রসিদ্ধা বিরাজতে |” 

শ্রীকৃ্চে পিতৃত্বাদি অভিমাঁনই অর্থাৎ আমি কৃষ্ণের পিতা, 
আমি কৃষ্ণের জননী, আমি কৃষ্ণের ভ্রাতা, ইত্যাদি অভিমানের 
নামই সন্বন্ধরূপা ভক্তি। 

“সন্বন্ধরূপা গোবিন্দে পিতৃত্বাগ্ভভিমানিতা।” 

রাগাত্মিকা ভক্তি ছুই প্রকার বলিয়া রাগান্ুগা ভক্তি ও 
কামান্ুগা ও সন্বন্ধান্থুগাভেদে ছুই প্রকার। 

"রাগাত্মিকায়া দ্ৈবিধ্যাদ্বিধা রাগান্থগা চ সা। 

কামান্থগা চ সত্বন্ধান্থ্গা চেতি নিগদ্যতে ॥৮ 


জন্য যাহাদের চিত্ত লুব্ধ হয়, তাহাদের ভক্তিকেই কামানুগা 
ব। সন্বন্ধান্ুগা বলে । 

“কামান্ুগা ভবেভুষ্ণা কামরূপানুগামিনী। 

সম্ভোগেচ্ছাময়ী তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা ॥৮ 

কামরূপা ভক্তির অন্ুগামিনী যে তৃষ্ণা, তাহার নাম কামা- 
নুগা ভক্তি। ইহ! সম্ভোগেচ্ছাময়ী ও সেই দেই ভাবেচ্ছাময়ী 


ভেদে ছুই প্রকার। ৃ 
আপনাতে যে পিতৃত্ব, মাতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ব মনন, তাহাকেই 


পণ্ডিতগণ সন্বন্ধান্ুগ। ভক্তি কহিয়াছেন। 
“স! সন্বন্ধান্ুগ। ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সপ্তিরাত্মনি | 
যা পিতৃত্বাদিসন্বন্ধমননারোপণাত্মিক! ॥৮ 
শুদ্ধসত্ববিশেষস্বরূপ প্রেমরূপ স্থর্য্যের কিরণসাদৃস্তশালী 
এবং তগবত্প্রাপ্ত্াভিলাষ, তদীয় আন্ুকুল্যাভিলাষ ও সৌহা- 
দীভিলাষ দ্বারা চিত্তের ্নিগ্চতা সম্পাদক যে তক্তিবিশেষ,তাহার 
নাম ভাবভক্তি | 
“গুদ্ধসত্ববিশেষাত্মা প্রেমক্র্য্যাংশুসাম্যভাক্‌। 
রুচিভিশ্চিত্বমাস্থণ্য-কৃদসৌ ভাব উচ্যতে ॥৮ 
প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাৰ বলে। 
“প্রয়স্ত্ প্রথমাবস্থা। ভাব ইত্যতিধীয়তে 1৮ 
ভক্তহ্ৃদয়ে এই ভাব্তক্তি অঙ্কুর মাত্র উৎপন্ন হইলে,_- 
*ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তি মানশূন্যতা৷ | 
আশাবন্ধঃ সমুকা নামগানে সদারুচিঃ 
আসক্তিস্তদ্গুণাখ্যানে প্রীতিস্তদ্বসতিস্থলে । 
ইত্যাদয়োইস্থুভাবাঃ স্থ্যর্জাততাবাস্কথুরে জনে ॥» 
চৈতন্তচরিতামতেও কথিত হইয়াছে-_ 
“এই নব প্রত্যন্কুর যার চিত্তে হয় | 
প্রকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয় ॥ 
কৃষ্ণসন্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়। 
তুক্তি সিদ্ধি ইন্্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায় ॥ 
সর্ধোত্তম আপনাকে হীন করি মানে । 
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি মানে ॥ 
সমুখকণা হয় সদা লালসা প্রধান । 
নাম গানে সদা কচি লয় কৃষ্ণনাম | 
কৃষ্ণে গুণাখ্যানে করে সর্বদা আসক্তি । 
কৃষ্ণলীল। স্থানে করে সর্বদা বসতি ॥৮ 
প্রেমভক্তি-_ 
“নম্যভ্মস্যণিতস্বান্তে। মমত্বাতিশয়াক্কিতঃ | 
ভাবঃ দ এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমী নিগগ্যতে॥” 


চাক 


ভক্তি 1২১৫] ভক্তি 


যাহা হইতে সমীচীনদ্ধপে চিত্ত নির্মল হইয়াছে এবং 
যাহ! অতিশয় মমতাসম্পন্ন, এরূপ ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই 
পণ্ডিতেরা তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্তন করেন। 

“সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির ( ভাবভক্তির ) উদয়। 

রতিগাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয় ॥৮ ( চৈতন্য চরিৎ ) 

সাধকদিগের প্রেমভক্তি প্রাছুর্ভাবের ক্রম সম্বন্ধে ভক্তি- 
রসামৃতসিন্ধৃতে এইরূপ লিখিত আছে। 

“আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোহথ ভজনক্রিয়!। 

ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্ততো নিষ্ঠারুচিস্ততঃ। 

অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। 

সাধকানাময়ং প্রেম্নঃ প্রাছুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ ॥* 

“কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। 

তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয় ॥ 

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণকীর্তন। 

সাধন তক্ত্যে হয় সর্বানর্থ নিবর্তন ॥ 

অনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়। 

নিষ্ঠ। হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজায় ॥ 

রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর। 

আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অস্কুর ॥ 

সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম। 

সেই প্রেম। প্রয়োজন সর্বানন্দধাম ॥ 

[ বিশেষ বিবরণ প্রেমশবে দ্রষ্টব্য ] 

উপরে ঈশ্বরান্থগ পরানুরক্তিকেই ভক্তি বলা হইয়াছে। 
আরাধ্যদেবতার প্রতি আতন্ত্ন্তিক অনুরাগ এবং তাহার 
ভজনদাধনরূপ সেবাদিতে আন্তরিক প্রীতিই ভক্তির লক্ষণ। 
শ্রধণাদি নববিধা ভক্তির এক একটা অন্গেরও রপসাস্বাদন 
এবং গুরুপাদাশ্রয়াদি চতুঃষষ্টি প্রকার তক্ঞ্যঙ্গের পালনও 
তক্কের একান্ত কর্তব্য। এততঘ্তিন্ন কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা- 
সম্পণ, সর্ধবিষয়ে ততকুপাবলোকন, জন্ম ও যাত্রাদদি মহৌৎ- 
সব-পালন, তাহার প্রতি একান্ত শরণাপন্ন হওন ও নিয়ম- 
পূর্বক কাত্তিকেকব্রতাদি সমাপন, সাধুসঙ্গ, ভাগবত আস্বাদন, 
মথুরামগ্ডলে বাস, নামসঙ্কীর্তন, শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে 
শ্রমূত্তিসেবন প্রভৃতি পঞ্চ তক্ত্যঙ্গের অশেষবিধ মহিম। কীন্তিত 
হইয়াছে *। 


* একমাত্র প্রীমস্ভাগবতের অর্থান্বাদন ও সমজাতীয় বাসনাবিশিষ্ট সাধু- 
সঙ্গই ভক্তিসাধনের প্রধান অঙ্গ বলিয়! কীন্তিত হইয়াছে। 
“ভ্রীমস্ভাগবতার্থানামাস্বাদো! রসিকৈ: সহ। 
সজাতীয়াশয়ে স্গিদ্ধে সাধৌ সঙ্গ; স্বতে। বরে ॥” (ভক্তির* সি* পৃঃ ২1৪৩) 


ভক্ত কবি নাভাজী মুত্তিমতী ভক্তির যে স্বরূপ কল্পনা 
করিয়া গিয়াছেন, প্রিয়্প্াসের টাকা হইতে আমরা তাহার 
আভাদ পাই। সেই দেবীপ্রতিমার শ্রীঅঙ্গে শ্রদ্ধ', দয়া, 
নিষ্ঠা, মন, হরিসেবা, সাধুসেবা, স্মরণ ও অন্ুুরাগাদি লক্ষণ 
প্রকাশ পায় * । এততন্ত্বারা কেবল ভক্তিরই উপাঙ্গ 
নির্ণয় করা হইল। উপরি উক্ত আনুষঙ্গিক লক্ষণগুলি পর- 
স্পর সন্নিবিষ্ট না হইলে মন্থুষ্যের হৃদয়ে কিছুতেই ভক্তির 
উদয় হইতে পারে না। ভক্তি উৎপন্ন হইলে আসঙ্গাদিতে 
পরিলিগ্মা দূরীভূত হয় এবং অজ্ঞানানর্থ নিবৃত্তি পাইলে নিষ্ঠা 
হেতু শ্রবণাদিতে রুচি জন্মে। ক্রমশঃ সেই কচির বিকাশে 
হৃদয়ে আসক্তি বলবতী হইলে রতির অন্কুর উৎপন্ন হয়, 
আবার সেই রতি গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণতি পায়। এই 
চৈতন্তাত্বক প্রেমালোকই অজ্ঞানান্ধকার দূরীকরণে একমাত্র 
সমর্থ। অজ্ঞানমূলক সেই অন্ুরক্তি-সোপানশ্রেণী অতিক্রম 
করিরা প্রেমমার্গে উপনীত হইলে তব্বজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে | 
তক্তির সংমিশ্রণ ব্যতীত কেবলমাত্র কর্ম বা জ্ঞান দ্বারা 
সাবুজ্যলাভ হইতে পারে না। যাহার জ্ঞান ভক্তিমিশ্র, তাহার 
মুক্তি করতলগত হয় 1। 

অভীষ্ট ও আরাধ্য দেবতার প্রতি একান্তিক অনুরক্তি 
একমাত্র সাধুসঙ্গ প্রভাবে প্রবল হইয়া! থাকে। নিরন্তর 
সাধুদেবারপ বারিসেচনে নবলক্ষণাক্রাস্ত ভক্তিবৃক্ষের 
শাখাগ্রশাখা হ্ৃদয়াকাশে পরিব্যাণ্ড হইয়া স্সিপ্চ্ছায়া বিতরণ 
করে। তখন হৃদয়ে একটা সাব্ধদনীন কোমলতা আসির! 
উপস্থিত হয়, উহ! ঈশ্বরপ্রেম ভিন্ন আর কিছুই নয়। সেই 
একমাত্র ভগবৎ-প্রেম জীবের পাপ, তাপ, মায়া ও হ:ঃখ 
দুরীকরণে সমর্থ। 

উপাদ্ানভূত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভিন্ন তক্তিতে শাস্তি, দাস্ত, 
সথ্য, বাৎসল্য ও শূঙ্গার এই: পঞ্চরসাত্মক ভাব বিদ্যমান 
আছে। এততিন্ন শাস্ত্রে ভক্তির প্রভেদ কল্পিত হইয়াছে £__ 


* “শ্রদ্ধাই ফুলেল ওঁ উবটনো! শ্রবণ কথা মৈল অভিমান অঙ্গ অঙ্গনি ছুটাইয়ে। 

মনন সুুনীর অহুবায় অগুছার দয়া নবনি বসন প্রনসে | ধোলে লগাইয়ে ॥ 

আভরণ নাম হরি সাধুসেব! কর্ণফুল মানসী হৃনখ সঙ্গ অঞ্জন বনাইয়ে। 

ভক্তি মহারাণীকো! শূঙ্গার চারু বীরী চাহ রঙ্গ যে! নিহারি লহে লাল প্যারী পাইয়ে ॥ 
1 “শ্রেয়স্তিং ভক্তিমুদস্ত তে বিভো৷ ক্রিশ্ঠান্তি ষে কেবলবোৌধলব্ধয়ে। 


তেষামসৌ ক্রেশল এব শি্যতে নান্যদ্যথ৷ স্থুলতুষাবঘাতিনাম্‌ ॥” 
(ভাগবত ১০।১৪।৪) & 


ভক্তি 


“ওক্তিরগ্টবিধ। হোষা* যম্মিন্‌ ম্নেচ্ছেহপি বর্তৃতে। 
স বিপ্রেন্তদ্রো মুনিঃ শ্রীমান্‌ সবতিঃ স চ পণ্ডিতঃ ॥ 
তন্মৈ দেয়ং ততো। গ্রান্থং স চ পৃজ্যো৷ যথা হরিঃ |” 
( গরুড়পুও পুর্ব্থ* ২১৯১০-১১ ) 
য্নেচ্ছেও যদ্দি এই অষ্টবিধা ভক্তি বর্তমান থাকে, তাহা 
হইলে সে বিপ্রেন্দ্র, মুনি, শ্রীমান্, যতি ও পণ্ডিত বলিয়া! 
গণ্য হয়। সেই ব্যক্তি শ্রীহরির ন্যায় পূজনীয় । যাহার হৃদয়ে 
হরিভক্তি বিদ্যমান, সে মুনি অপেক্ষা শ্রেষ্ট 11 
উপরে ভক্তি প্রকরণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তৎসমন্তই 
ধন্মশান্ত্রের অভিমত। সম্প্রদায়তুক্ত না হইলে মানবহৃদয়ে 
কিছুতেই ভক্তির উদ্দ্েক হয় না। সাধক গুরুপাদদ ও সম্প্র- 
দ্বায়কে আশ্রর করিস দাক্ষা গ্রহণ করিবেন) নচেৎ তাহার 
দীক্ষা নিক্ষলতা প্রাপ্ত হইবে। পন্নপুরাণে লিখিত হইয়াছে, 
কলিকালে শ্রী, মাধবী, রুদ্র ও সনক নামে চারিটা 
সম্প্রদায় বৈষ্ণবের আবির্ভাব হইবে। এ বৈষ্ণব সম্প্রদীয়- 
চতুষ্টম্নই পৃথিবীর পবিভ্রতাবিধায়ক $।  বৈষ্ণবসম্প্রদায়ী 
কৃষ্ণনি্ ভক্তিবহ পুণ্যাত্মাই কেবলমাত্র ভক্তির অধিকারী । 
অপাশ্রদাপ্নিক ও অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রগৃহীতার হৃদয়ে ভক্তি 
আসিতে পারে না, বরং তাহাতে তাহার দীক্ষাবিপর্য্যয় ঘটিয়া 
থাকে $। কৃষ্ণনিষ্ঠ কখনও ব্যভিচারী হয়েন না। ভক্তি- 
মার্গারোহী ভাগবতগণ স্ব স্ব সিদ্ধি পথের আশ্রয় করিয়া 


* অষ্টবিধ ভক্তি ১ বিষুর নীম ও কর্ম্মাদি কীর্তন করিতে করিতে 
অশ্রবিসর্জন, ২ শ্রীহরির চরণযুগলই আমার নিত্যকর্ম এইরূপ নিশ্চয় ও 
তদন্ুরূপ অনুষ্ঠান, ৩ প্রণামপূর্ববক ভক্তিসহকারে ভগবৎকথিত শাস্ত্রের 
কান্তন, ৪ ভগবানের তক্তবাৎসল্য গুণের পুজাপূর্ববক অনুমোদন, « ভগবৎ- 
কথা শ্রবণে প্রীতি, ৬ বিষ্ুতে ভাবনিবেশ, ৭ শ্বয়ংই বিঞ্ণুর অর্চনা, ৮ বিষুই 
আমার উপজীব্য এইরাপ জ্ঞান । 

1 “চগ্ডালোহপি মুনিশ্রেষ্ঠে। হরিভক্তিপরায়ণ:। 

হরিভক্তিবিহীনশ্চ দ্বিজোহপি শ্বপচাধম2 6৮” ( মহাভারত ) 
এই হরিভক্তি যাহার হৃদয়স্তল স্পর্শ করিয়াছে, সেই ভক্ত মুনিজনেরও 
নমস্ত, স্বয়ং হুত এই কথ! বলি্াছেন__ 
“হরিভক্তিরসাস্বাদমুদিত। যে নরোত্তমাঃ। 
নমস্করোম্যহং তেষাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগ্‌ যতঃ | 
হরিভক্তিগর! যে চ হরিনামপরায়ণাঃ। ৰ 
ছুবৃত্তা বা স্বৃত্ত! বা তেষাং নিত্যং নমো মম£॥৮ (হরি ভ* বিৎ) 
£ “কল খলু ভবিষ্য্তি চত্বারঃ সম্পৃদায়িনঃ 
অমাধবীরুদ্রসনক| বৈষ্ণবা তৃমিপাবকাঃ” ( পদ্মপুত ) 
“দির 'ব্রক্মরুদ্রসনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাঁবনাঃ॥” (প্রমেয়রদ্বা, ) 
এইরীপ নামের পরিবর্তন দেখ! যাঁয়। 
$ “অবৈষ্ণবোপিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।” (নারদপঞ্চরাত্র ) 


[ ২১৬. ] 


ভক্তিযোগ . 


সাম্প্রদায়িক ধন্মমতের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন *। শ্রীধর 
স্বামী তংকৃত তাগবতটাকায় এই সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের 
উল্লেখ করিয়া গিয্াছেন +। [ সম্প্রদায় দেখ ]. 
পুর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ভক্তির ফল জ্ঞান এবং 
তাহা হইতে মানবের মুক্তি লাভ হয়। বৈষ্ণণৰ সাধকগণ 
একমাত্র প্রেমকেই ভক্তির মুখ্য-সোপান বলিয়! উল্লেখ করিঝ্লা- 
ছেন। সাধনা ও ভজন৷ দ্বার! যাহা না হয়, ভক্তি থাকিলে 
অনায়ামেই সেই হষ্টবস্ত লভ্য হইতে পারে । তবে সাধনা- 
পরম্পরা ভক্তি সোপানারোহণের অবলম্থিকা মাত্র । একজন 
বৈষ্ণব কবি জ্ঞান ও যুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তির প্রাধান্থ 
স্থাপনের অন্ত বলিয়াছিলেন, “ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ তকে 
বন্থ দুর” এ কথা সত্য এবং সকল গ্রন্থের সারতত্থ। 
ভক্তিকর (ত্রি)১ ভক্তিযোগ্য। ২ যাহাতে তক্তির উদয় 
হয়। 
ভক্তিচ্ছেদ (পুং) ১ বিষ্ুতক্তের বিশিষ্ট চিহ্ন, তিলকাদি। 
২ রচনা বা রেখাভর্গাবিশেষ। 
"ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরাচিতাং ভূতিমঙ্গে গজন্” 
(মেঘদূৎ পৃ ১৯ শ্লোক ) 
ভক্তয়ে! রচন। রেখা ইতি যাবৎ তাসাং ছেদৈঃ ভক্তিভি£' 
( মল্লিনাথ ) 


€. 


ভক্তিপুর্ববম্‌ ( অব্য ) ভক্তি বা সম্মানের সহিত। 
তক্তিভাজ. (ত্রি) ভক্তিং ভজতে ভজ্-ি। ১ ভক্তির পাত্র । 
ভক্তিমৎ্ড (ব্রি) ভক্তিরন্তাস্তীতি ভক্তি-মতুপ্‌। ভক্তিযুক্ত। 
“গুণবান্‌ পুত্রবান্‌ শ্ীমান্‌ কীরিমান্‌ ভক্তিমান্‌ ভরবেঘ। 
ধ্রহিকে পরমৈশ্বর্ধ্যমন্তেনাথপদং ব্রজেৎ ॥৮ 
( শান্তবীতন্ত্র মহাকালভৈরবস্তোত্র ) 
ভর্তিমহৎ্ড (ত্রি) অশেষ ভক্তিসম্পন্ন। ২ নিষ্ঠাবান ভক্ত । 
ভর্ভিযোগ (পুং) ভক্তেযোগঃ ভক্ত্যা যো৷ ষোগঃ। পরমেশ্বরে 
ভজন সম্বন্ধ । 


* “সম্প্রদ| সর্ববত্র পূর্বাপর ষে প্রসিদ্ধ । 
যোগে জ্ঞানে ভক্তিমার্গে সাধু শান্তর সিদ্ধ ॥ 
শ্রুতিপ্রবর্তক ভাগবত প্রবর্তক | 
যতি প্রবর্তক হরিভক্তির সাধক ॥ 
ইত্যাদি করিয়া সর্ববমতের সর্বদা । 
সর্বত্র প্রকট হয় স্ব স্ব সিদ্ধিপ্রদা ॥* ( ভক্তমাল ১৮) 
1 “সম্প্রদায়ান্থুরোধেন পৌর্ববাপর্ধ্যান্বসারতঃ। 
প্রীভাগবতভাবার্থ-দীপিকেয়ং প্রতম্যাতে |” 
( ভাগবত ১।১।১ টীকার উপক্রমণিকায় স্বামী 


.. ভন্তিযোঁগ 


"ভক্তিযোগ্রকাশায় লোকস্তানুগ্রহায় চ। 
 সন্যানীঅমমাশ্রিত্য কৃষ্ণচৈতন্যনামধৃক্‌ ॥৮ ( চৈতন্ভা* ) 

গীতার ১২ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের বিষয় লিখিত হইয়াছে । 

"এবং সততযুক্তা যে ভক্তাত্বাং পুযপাসতে। 

যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥৮(গীতা১২।১) 

অজ্জুন ভগবান্‌্কে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, নিগুণ ও 
সগুণ ব্র্দের ধাহারা উপাষনা করেন, তাহাদের মধ্যে কে 
শ্রেষ্ঠ ; ভগবান্‌ শ্রীকুষ্ণ তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি 
একাগ্রচিত্তে এবং সাত্বিক-শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া আমার সগুণ-ত্বব্ূপের 
আরাধনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ইহার তাৎপধ্য এই যে, সগুণ 
বা সাকাররূপে ধাহার চিত্তের একাগ্র আবেশ হয় অর্থাৎ যিনি 
একমাত্র গতিম্্ং বলিয়া অনন্যভাবে গ্রীতি-পুর্ণচিত্তে ভগ- 
বানের শরণাগত হন, তিনিই ভগবক্স্বরূপ লাভ করিয়া 
থখাকেন। “আমি ভগবানের উপাসনা করিতেছি, ইনি 
নিশ্চন্ধই আমাকে উদ্ধার করিবেন” এইরূপ আস্তিক্য বুদ্ধিতে 
ধাহার সাত্বিক-শ্রদ্ধার উদয় হয় এবং যিনি নিজ আরাধ্য- 
রূপকে সর্বস্ব ও সর্বকল্যাণবিধাত। জানিয়া ভক্তিপূর্ণচিত্তে 
ত্রাহারই ভজনা৷ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ভক্তযোগী। 

ধিনি সর্বদ| সন্তষ্, সমাহিত চিত্ত, সংঘতাত্ম! ও দৃঢ়নিশ্চয় 
এবং ধিনি নিজ মনোবুদ্ধি কৃষ্ণ অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই 
শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ধিনি প্রাপ্তি বা অপ্রাপ্তিতে, সম্পদে ঝা 
বিপদে সন্ভষ্ট থাকেন, যিনি সর্বদাই ভগবানে নিবিষ্টচিত্, 
শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি ধাহাঁর স্ববশ হইয়াছে, ধাহার ভগবানে 
দৃঢ়বিশ্বাস অর্থাৎ কোন প্রকার কুত্কে যাহার চিত্ত ভগবদ্‌- 
ভাব হইতে বিচলিত হয় না ও যিনি সংকল্প-বিকল্প ছাড়িয়া 
মন ও বুদ্ধিকে ভগবানেই সমর্পণ করিয়াছেন, সেইরূপ ভক্তই 
ভগবানের প্রিক্স। যাহার দ্বারা কোন লোক সন্তপ্ত হয় না 
অথব। যিনি অন্য কর্তৃক নিজেও সন্তপ্ত হন না৷ এবং যিনি হর্ষ, 
বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই ভগবানের 
প্রিয়। ধিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবজ্জিত ও 
সর্ধ্বারস্তপরিত্যাগী এবং যিনি ইষ্ট লাভে সন্তোষ বা দুঃখ হেতু 
দ্বেষ প্রকাশ করেন না, যিনি শোক বা আকাঙ্ষা পরিশুন্ত 
এব: শুভাশুভ পরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তই ভগবানের প্রিয়। 
ধাহার শক্র ও মিত্র, শীত ও উষ্ণ, মান ও অপমান, স্থখ ও ছুঃথ 
সমস্তই সমান, তাদৃশ ভক্তিবিশিষ্ট ভক্তই ভগবানের প্রিয় ।* 


* মঘ্যাবেশ্ত মনে! যে মাং শিত্যযুক্তা উপাসতে । 
শ্রন্ধয়। পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা৷ মতাঃ ॥ 
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ভক্তিরস 


ভক্তিরস (পুং) ভক্তিঃ ঈশ্বরবিষয়া রতিরেব রসঃ। তৎস্থায়ি- 


ভাবক রসভেদ । যে রসের স্থায়িভাব ভক্তি । 
“বিভাবৈরন্থভাবৈশ্চ সাত্বিকৈর্যভিচারিভিঃ | 
স্বাগ্যত্বং হৃদি ভক্তানামানীত। শ্রব্ণাদ্দিভিঃ ॥ 
এষ কৃষ্ণরতিঃ স্থারিভীবে। ভক্তিরসে। ভবেৎ ॥” 
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ) 
ঈশ্বরে রতি স্থায়িভাব প্রাপ্ত হইলে ভক্তিরসের উদয় 
হইয়া থাকে । এই স্থায়িভাব বিভাব, অন্ুভাব, সাত্বিক ও 
সঞ্চারিভাব সহযোগে ভক্তিরসরূপে পরিণতি পাঁয়। তখন 
ভক্ত এক অপুর্ব ভক্তিরসের স্বাদ পাইয়া থাকেন। ঈশ্বর 
ও তাহার ভক্ত আলম্বন-বিভাব, ঈশ্বরের গুণাদি এবং ভক্তের 
ঈশ্বরজন্য চেষ্টাদি উদ্দীপন-বিভাব। স্তত্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, 
স্বরভেদ, কম্প, বৈবপ্য, অশ্রু, প্রলয় (স্থুখছুঃখাদি বোধ- 
শুন্যতা) এই সকল সাত্বিক-ভাব। নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, 
মীনি প্রভৃতি তেত্রিশটা সঞ্চারী-ভাব। ঈশ্বরে রতি পাত্র 
ভেদে ভিন্ন হয়। শান্ত, দান্ত, সখ্য, বাৎসল্য, প্রিয়তা, এই 
পীচপ্রকারে উহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন সাধকে 
ইহার এক একটা মাত্র প্রকাশ পাইলে, তাহাকে কেবলা- 
রতি কহে. এবং উহা! বিমিশ্রভাবে উপস্থিত হইলে, সন্কুলা- 
রতি নামে পরিচিত হয়। কিন্তু এতন্মধ্যে যেটা প্রধানতঃ 
প্রকাশ পায়, তদনুসারে সাধকের ভাব নিরূপিত হইয়া থাকে । 
(ভক্তিচৈতন্থচন্্রিকা ) 
ভক্তিরসীমৃতসিন্ধুতে লিখিত আছে-_- 
বিভাব, অন্ুভাব, সাত্বিকভাব ও সধ্চারিভাব দ্বার 
অভিব্যক্ত শ্রীরুষ্ণবিষয়ি-স্থায়িভাব, শ্রবণাদি দ্বারা ভক্তগণের 
হৃদয়ে আস্বাদাস্কুরত। প্রাপ্ত হইয়া ভক্তিরস রূপে পরিণত হয়। 


সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতায়। দৃঢ়নিশ্চয়ঃ | 
মধ্যাপপতমনোবুদ্ধির্ধ। মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যন্মান্নোদ্বিজতে লোকে! লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ। 
হ্যামর্যভয়োছেগৈর্যুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ 
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনে! গতব্যথঃ। 
সর্ববারস্তপরিত্যাগী যে৷ মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ 
যে| ন হৃষ্যতি ন ঘ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌ যঃ স মে প্রিয় ॥ 
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
শীতোষ্চসুখছুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥ 
তুল্যনিন্দাস্ততিমৌনী অন্তষ্ট! যেন কেনচিৎ। 
অনিকেত: স্থিরমতিভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ ॥ 
(গীত। ভক্তিযোগোন।ম ১২ অধ্যায় ২, ১৪-১৯ শ্লোক ) 


ভক্ভিরম 


ভক্তিরসের অধিকারী-_ 
“প্রাক্রন্তাধুনিকী চাস্তি বস্ত সন্তক্তিবাঁসন|। 
এষ ভক্তিরসাস্বাদন্তশ্তৈব হৃদি জাঁয়তে ॥” 


যাহার হ্ৃদয়ে প্রাক্তনী এবং আধুনিকী সন্ভভ্তিবালনা ; 
বিরাজ করে, তাহারই অন্তরে এই ভক্তিরসের আস্বাদন ; 


জন্মিয়! থাকে । 
ভক্তিরসের বিভাব-_ 
“তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্ত রত্যান্বাদনহেতবঃ | 
তে দ্বিধালম্বন! একে তখৈবোদ্ধীপনীঃ পরে ॥৮ 


রতি আস্বাদনের কারণগুলিকে বিভাব বলে, এই; 
বিভাঁব আলম্বন এবং উদ্দীপন ভেদে ছুই প্রকার । তন্মধ্যে; 


কৃষ্ণ এবং কৃষ্ণভক্তগণ আলম্বন-বিভাব। 
কৃষ্ণশ্চ কৃষ্ণতক্তাশ্চ বুটধ রাঁলম্বনা মতাঃ । 
শ্রীকৃষ্ণ বিষয় এবং ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন। 


যে ভাবকে প্রকাশ করে, তাহাকে উদ্দীপনবিভাব বলে। | 
শ্রীকৃষ্ণের গুণ, চেষ্টা প্রসাধন, ম্মিত, অঙ্গসৌরত, বংশ, শৃঙ্গ, ; 
নৃপুর, শঙ্খ, পদাঙ্ক, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত এবং তদ্বাসরাদি | 


উদ্দীপন বিভাব। 
“উদ্দীপনাস্ত তে প্রোক্তা ভাবমুদ্দীপয়স্তি ষে। 
তে তু শ্রীরুষ্চচন্্রস্ত গুণাশ্েষ্টা প্রসাধনম্‌। 
স্মিতাঙ্গসৌরভে বংশশূকঙ্গনুপুরকম্ববঃ। 
পদা্বক্ষেত্রতুলসী ভক্তস্তদ্বাসরাদয়ঃ ॥৮ 
ভক্তিরসের অন্ুভাব-- 
“অন্ৃভাবাস্ত চিত্তস্থৃভাঁবানামববোধকী£1৮ 


চিন্তগত ভাবের বোধককে অন্থভাব বলে। সেই অন্ুভাৰ 


গুলি কিরূপ তাহাই নিয়শ্োকে বিবৃত হইয়াছে । 
“নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তন্ুমোটনম্‌। 
 ুক্কারো জৃস্তণং শ্বাসভূম! লোৌকানপেক্ষিতা। 
লালাআবোহ্উহাসশ্চ ঘূর্ণ হিকাদয়োহপি চ।” 
সান্তিকভাঁব__- 
“কৃষ্ণসন্বন্ধিভিঃ সাক্ষাঁৎ কিঞ্চিদা ব্যবধানতঃ। 
ভাবৈশ্চিত্তমিহীক্রান্তং সত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈ£ ৯৮ 


সাক্ষাৎ বা পরম্পরায় কুষ্ণসন্বদ্বিভাব দ্বার! আক্রান্ত চিত্তকে 
এই সত্ব হইতে উৎপন্ন ভাবের নাম | 
এই সাত্বিকভাব ক্ষিপ্ধ, দি্ধ এবং রুক্ষ ভেদে : 


পঞ্ডিতেরা সত্ব বলেন। 

সানত্বিকভাব । 

তিন প্রকার। | 
“চিত্ত সত্বীভবৎ প্রাণে নপ্যত্যাআ্মীনমুদ্ভটম্‌। 
প্রাণস্ত বিক্রিয়াং গচ্ছন্‌ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলং। 
তদা স্তস্ভাদায়ো ভাব ভক্তদেহে ভবস্ত্যমী ॥৮ 
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ভক্তিরসাম্বতসিন্ধু 


যে কাঁলে ভগবস্তাবে আক্রান্ত চিত্ত অধীর হইয়া আপনাকে 
প্রাণবাষুতে অর্পণ করে, তখন প্রাণ অবস্থাত্তর প্রাপ্ত হইয়া 
দেহকে অতিশয় ক্ষোভিত করিয়া তুলে, সেই কালে ভক্ত 
দেহে স্তস্তাদি ভাব সকল উদ্ভূত হয়। 

স্তস্তাদি ভাব-_ 

“তে স্তম্ত্বেদরোমাধশঃশ্বরতেদোহ্থ বেপথুঃ | 

বৈবণ্যমক্রপ্রলয় ইত্যষ্টো সাত্বিকাঃ স্থৃতাঃ ॥৮ 

স্তত্ত, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপথু, বৈবপ্য, অশ্রু 
এবং প্রলয়, এই আটটা সাত্বিকভাবের লক্ষণ । 

ভক্তিরসের ব্যভিচারী ভাব,₹_ 

পনির্কেদোহ্থ বিষাদে দৈন্যং গ্ানিশ্রমৌ চ মদগর্বেী।, 

শঙ্কাত্রাসাবেগ। উন্মাদাপস্থতী তথ! ব্যাধিঃ 

মোহে! মৃতিরালস্যং জাড্যং ব্রীড়াইবহিখা চ। 

স্থৃতিরথ বিতর্কচিস্তামতিধৃতয়ো! হর্ষ উৎন্ুকত্বধ্চ ॥ 

ওগ্রাহ্মর্ষাহস্য়শ্াপল্যঞ্চেব নিদ্রা চ। 

ন্ুপ্তিববোধ ইতীমে ভাব! ব্যভিচারিণঃ সমাখ্যাতাঃ ॥% 

নির্কেদ, বিষাদ, দৈন্য, গ্লানি, শ্রম, মদ, গর্ব, শঙ্কা, 
ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্থৃতি, ব্যাধি, মোহ, মুতি, আলম্ত, 
জাড্য, ত্রীড়া, অবহিখা, স্মৃতি, বিতর্ক, চিস্তা, মতি, ধুতি, 
হর্য, ওৎস্থক্য, গুগ্র, অমর্য, অস্ুয়া, চাঁপল্য, নিদ্রা, সুপ্তি, 
এবং বোধ এই তেত্রিশটা ব্যভিচারী ভাব। 

জীকৃষ্ণচবিষয়িণী রতিকে স্থায়ীভাব বলে। এই সকল 
বিষয় বিশেষরূপে জানিতে হইলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ও হরি- 
ভক্তি বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ ভ্রষ্টব্য। 


ভক্তিরসাম্বৃতসিন্ধু, শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত গ্রন্থবিশেষ। টু 


গ্রন্থ চারিভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম পুর্ববিভাগ। 
এই পূর্বাবিভাগে চারিটা লহরী আছে। যথা সামান্তভক্তি- 
লহ্‌রী, সাধনভক্তিলহরী, ভাবভক্তিলহরী এবং (প্রেমভক্তি- 
লহুরী । 

দ্বিতীয়ের নাম দক্ষিণবিভাগ । ইহাতে সা লা 
বিভাঁব লহরী, অন্ুভাঁবলহরী, সাত্বিকলহরী, ব্যভিচারিলহরী 
এবং স্থায়িভীবলহরী। 

তৃতীয় ভাগের নাম পশ্চিমবিভাগ । ইহাতে শাস্ত, দন্ড, 
সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই পঞ্চ রখ পাঁচটা 
লহরীতে বর্ণিত আছে। 

চতুর্থ ভাগের নাম উত্তরবিভাগ । ইহাতে নট লহ্‌রী। 
প্রথম হইতে সাতটা লহরীতে হাস্তাদি সপ্ত গৌণরস বর্ণিত 
আছে। অষ্টম লহরীতে রসের মৈত্রবৈরস্থিতি এবং নবম 
ল্হরীতে রসাঁভাস বর্ণিত আছে। 


ভক্ষক 


২] 


ভক্ষিবস্‌ 


এই গ্রন্থের শ্লৌকসংখ্যা মূল ৩৩২৫, টাকা ৩৬৪৪। 
ইহার টাকাকার শ্রীজীবগোস্বামী। গ্রন্থরচনার কাল__. 
“রামাঙ্গশক্রগণিতে শাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনায়ং। 
জীতক্তিরসামৃতসিন্ধুবিটস্কিতঃ ক্ষুদ্রবূপেণ ॥৮ 
আমি রূপ অতি ক্ষুদ্র হইয়াও রাম (৩) অঙ্গ (৬) শক্র 
(১৪) অর্থাৎ ১৪৬৩ শকে গোঁকুলে অবস্থিত থাকিয়া এই ভক্তি- 
রসাম্ৃতপিন্ধুকে উত্তমরূপে উষ্টস্কিত করিলাম । 
ভক্তিরাঁগ (পুং) ভক্তির পূর্ববান্গরাগ । 
ভক্তিল (পুং) ভক্তিং ভঙ্গীং লাতীতি লা-ক। সাধুঘোটক, 
উত্তম ঘোটক। 
*প্রভূভক্ত! ভক্তিলাশ্চ কুলীনেষু কুলোৎকটাঃ 1৮ (শব্দচক্দ্রিকা) 
(ত্রি) ২ ভক্তিদাত1। 
ভক্তিবাদ ( পুং) ভক্তিবিষয়িণী কথা। 
ভক্তিসুত্র (ব্লী) “অখাতে! ভক্তিজিজ্ঞাসা, ইত্যাদি স্থত্রা- 
আক শাগ্ডিল্যমুনিপ্রণীত গ্রন্থ বিশেষ। 
ভক্তোত্তরীয় (ক্লী) ওষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী, 
অন্র, গন্ধক, পিপুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা, 
্রিফলা, হরিতাঁল, মনছাল, পারদ, বনযমানী, যমানী, শুল্ফা, 
জীরা, হিঙ্গু, মেথী, চিতামূল, চই, বচ, দস্তীমূল, তেউড়ী, 
মুতা, শিলাজতু, লৌহ, রসাঞ্জন, নিম্ববীজ, পটোলপত্র ও 
বিদ্ধড়ক এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা ও শোধিত ধুতুরা 
১০০ টা! সমস্ত চূর্ণ করিয়া আহারের পর সেবনীয়। এই 
ওষধ সেবনে অগ্নি বৃদ্ধি এবং শ্লীপদ্দ ও অস্তবৃদ্ধি প্রভৃতি নানা 
রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্বাণ ) 
ভক্তোদ্দেশক (পুং)বৌদ্ধ সজ্ঘারামাঁদিতে নিযুক্ত কর্মচারিবিশেষ, 
. ইহারা কে কি ভোজন করিবে, তাহার তত্বাবধান করেন। 
ভক্কোপমসাধক (পুং) ১ পাচক। ২ পরিবেশক । 
ভক্ষ, অদন। চুরাদি* উতয়* সক সেটু। লট্‌ ভক্ষয়তি-তে। 
লোটু ভক্ষয়তু-তাং। লিটু ভক্ষয়াধার-চক্রে। লুঙ্‌. অব- 
তক্ষং-ত | ছুর্গাদান এই ধাতু ভৃাদি ও চুরাদি উভয়গণীয় 
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভাঁদি পক্ষে লট্‌ ভক্ষতি-তে। 
লোট্‌ ভক্ষতু-তাং। লিট বভক্ষ-ক্ষে। লুউঅভঙ্গীতৎ-অভ্ষিষ্ট। 
তক্ষ (পুং) ভক্ষ ভাবে কর্মণি বা ঘঞড। ১ অশন। 
২ তক্ষ্য, ভক্ষণীয় বস্ত। 
ভক্ষক (তরি) তক্ষয়তীতি তক্ষ (ুল্ভুচৌ। , পা ৩১১৩৩) 
১ খাদক, ভোজনকারী। পধ্যায়__ঘন্মর, অন্মর। (অমর) 
“তক্ষ্যভক্ষকয়োঃ প্রীতিবিপত্তেঃ কারণং মহৎ । 
শৃগালাৎ পাশবদ্ধোহসৌ মৃগঃ কাকেন রক্ষিতঃ ॥৮ 


( হিতোপদ্দেশ ১৯১৩৫) | 


ভক্ষকাঁর ( পুং) ভক্ষং করোতি কৃ-অন্। ভক্ষ্যপিষ্টকোপজীবী, 
পর্যযায়_আপুপিক। (ভরত) 
ভক্ষটক (পুং) ভক্ষ-অটন্, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্‌। ক্ষুদ্রগো- 
ক্ষুর্ক। (রাজনিৎ) 
ভক্ষণ ক্লৌ) ভক্ষ ভাবে ল্যুট্‌। দ্রবেতরভ্রব্য গলাধঃকরণ,ভোজন । 
পর্যযায়,-ন্যাদ, স্বদন, খাদন, অশন, নিঘস, বল্ভন, অভ্য- 
বহার, জগ্ষি, জক্ষণ, লহ, প্রত্যবসান, ঘি, আহার, শান, 
অবঘান, বিঘ্বাণ, ভোজন, জেমন, অদন। (হেম) 
“শণশাকং বুথামাংসং করেণ মখিতং দধি। 
তজ্জন্ত দস্তধাবশ্চ সদ্যো৷ গোৌমাংসভক্ষণম্‌ ॥» (কর্্মলো) 
ভক্ষণীয় (ত্রি) ভক্গ-অনীয়র্। ১ ভক্ষ্য দ্রব্য। ২ ভক্ষণ 
যোগ্য। ভক্ষণীয় দ্রব্য কোন স্থলে কিরূপে স্থাপন করিতে 
হয়, পাকরাজেশ্বরে তাহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে। 
সম্মুখে ভোজন পাত্র, তাহার মধ্যভাগে অন্ন, স্থপ, সর্পিঃমাংস, 
শাক, পিষ্ট, মৎস্য দক্ষিণ দিকে রাখিতে হইবে। প্রলেহাদি 
ভ্রব্য,পাণীয়,পানক ও চোষ্য প্রভৃতি বাঁমপার্থ্ে এবং ইক্ষুবিকার, 
পক্কান্ন, পায়স ও দধি অগ্রে স্থাপন করিতে হয় । এই প্রকারে 
ভক্ষণীয় দ্রব্য রাখিয়া! ভোজন করা৷ বিধেয়। 
“পুরস্তাদ্বিমলং পাত্রং নুবিস্তীর্ণ মনোরমম্। 
তত্র ভক্তং পরিস্তস্তং মধ্যভাগে জুসংযুতম্‌ ॥ 
সুপং সর্পিঃ পলং শাকং পিষ্টমন্নস্ত মত্ন্তকম্‌। 
স্থাপয়েদ্দক্ষিণে পার্থ ভূঞ্জীনস্ত যথাক্রমম্‌ ॥ 
প্রলেহাদ্যা দ্রবাঁঃ সর্কবে পাঁনীয়ং পাঁনকং পয়ঃ। 
চোষ্যং সন্ধীনকং লেহ্যং সব্যপার্খে নিধাপয়েৎ ॥ 
সর্বান্‌ ইক্ষুবিকারাংশ্চ পক্ান্নং পায়সং দধি। 
পুরতঃ স্থাপয়েস্তোত্ত, দ্বয়োঃ পঙ.ক্ত্যোশ্চ মধ্যতঃ ॥৮ 
(পাকরাজেশ্বর ) 
ভক্ষপত্রা ভ্ত্রৌ) ভক্ষং ভক্ষণীয়ং পত্রমন্তাঃ। নাগবল্লী | 
ভক্ষয়িতৃ (ত্রি) ভক্ষি-তৃণ। ভক্ষণকারী, ভক্গিতা। 
ভক্ষয়িতব্য তরি) ভক্ষ-ণিচ্‌ তব্য। ভক্ষণীয়। খাদ্যোপযোগী। 
ভক্ষালি (পুং) ভক্ষাণামালিযত্র। ১ দেশভেদ । ততো 
ভবার্থে বুউ.। ভক্ষালিক তন্দেশভব। (পা! ৪২১২৭ ) 
ভক্ষিতৃ (ত্রি) ভক্ষ-তৃছ। ভক্ষক 
ভক্ষিতব্য (ক্লী) ভক্ষ-তব্য। ভক্ষ্য, ভক্ষণীয় বন্ত। 
ভক্ষিন্‌ (তরি) ভক্ষ-অস্ত্যর্থে ইনি। তক্ষণকারী। 
*হিংআ! ভবস্তি ক্রব্যাদাঃ কৃময়ো ভক্ষ্যভক্ষিণঃ|৮(মনু ১২৫৯) 
ভক্ষিবস (ত্রি) ভক্ষ-কস্থ বেদে ন দ্বিত্বং। ভক্ষণ। বৈদিক 
প্রয়োগেই এই পদ সিদ্ধ হয়, লৌকিক প্রয়োগে “বিভক্ষিবস্ণ 
পদ হয়। ( অথব্বণ ৬৭৩।৩) 


তক্ষিত (ত্রি) ভক্ষ্যতে স্মেতি_ ভক্ষ-কর্্মণি ক্ত। ক্কৃত- 
ভক্ষণ বস্ত॥ যে বস্ত খাওয়া হইয়াছে । পর্য্যায়--চর্বত, 
লিপ, প্রত্যবদিত, গিলিত, খাদিত, শ্বাত, অভ্যবহৃত, অন্ন, 
জদ্ধ, গ্রস্ত, গ্রস্ত, অশিত, ভূক্ত, জক্ষিত। 
ভক্ষ্য (ব্রি) ভক্ষতে ইতি ভক্ষ-গ্যৎ।  ভক্ষিতব্য, ভক্ষণীয়, 
ভক্ষণযোগ্য। “প্রতিপদ কুম্মাওং ন ভঙক্ষ্যং দ্রশম্যাং কলহ্বী 
ন্‌ ভক্ষ্যা; (স্থৃতিসর্ধস্ব ) 

সু্তে ভক্ষ্যব্ব্য ও তাহার গুপাঁদির উল্লেখ আছে। 

“বন্ষ্যাম্যতঃ পরং ভক্ষ্যান্‌ রসবীর্য্যবিপাকতঃ। 

তক্ষ্যাঃ ক্ষীররুতা বল্য। বৃষ্য। হৃদ্যাঃ সুগন্ধিনঃ ॥% 

( স্ক্রুত সুত্রস্থান ৪৬অ০) 

রম, বীর্ধ্য ও বিপাক অনুসারে ভক্ষ্যদ্রব্যসমূহের গুণাদি 
লিখিত হইল। 

ক্ষীরজীত ভক্ষ্যদ্রব্যদকল--বলকর, শুক্রবৃদ্ধিকর, মুখ- 
প্রি, স্থগন্ধী, অগ্সিকর এবং পিত্তনাশক.। ইহাদের মধ্যে 
ঘবৃতপন্ক পিষ্টকাদি বলকর, মুখপ্রিয়, কফকর, বাতপিত্নাশক, 
শুক্রবর্ধক, গুরুপাঁক এবং রক্তমাংসবদ্ধক 

গুড়জাত ভক্ষ্য দ্রব্য সকল-_ পুষ্টিকর, গুরুপাক,বাযুনাশক, 
অদাহী, পিত্বনাশক, শুক্র. ও কফবর্ধক। স্বতাদি দ্বারা পন্ধ 
গোধুমচুর্ণজাত পিষ্টকসকল ও মধুমিশ্রিত পিষ্টক বিশেষন্ূপ 
গুরুপাক ও বলকর। মোদক সকল অতি ছুর্জর, অর্থাৎ 
সহুজে জীর্ণ হয় না। স্টক-_রুচি, অগ্নি, ও স্বরের.হিতকর, 
পিত্ত ও বাযুনাশক, গুরুপাক এবং বলবুদ্ধিকারক।  বিষ্যন্দন 
অর্থাৎ কীচা গোধুমচুর্ণ স্বত ও দুগ্ধ সহ প্রস্তত থাগ্য-_মুখপ্রিয়, 
স্থগম্ধী, মধুর, স্িপ্ধ, কফকর, গুরুপাক, বাধুনাশক, তৃপ্তি 
এবং বলকর। গোধুম চুর্ণ দ্বার প্রস্তুত ভক্ষ্যদ্রব্যসকল 
বৃংহণ, বায়ু ও পিত্বনাশক এবং বলকর ইহাদের মধ্যে 
ফেনক অর্থাৎ গুড়মিশ্রিত খাদ্য-দ্রব্য অতিশয় মুখপ্রিয়, হিত- 
কারক ও লঘুপাক। মুদগ প্রভৃতি বেসবার-_বিষটী, এবং 
বেসবার মাংসের সহিত হইলে গুরুপাক ও বৃংহণ। পালল 
অর্থাৎ তিলগুড়াদি দ্বারা প্রস্তত পিষ্টক শ্লেম্মজনক, শঞ্কুলি 
কফ ও পিত্তের প্রকোপকর, বিদাহী ও অতিশয় গুরুপাক। 
বৈদল ( পিষ্টকভেদ ) লঘুপাক, কষায়রসবিশিষ্ট এবং বায়ুসঞ্চা- 
রক; মাষকলাই সংক্রান্ত পিইক সকল ঝিষ্টভী, পিত্তগুণবিশিষ্ট, 


শ্লেম্মনাশক, মলবৃদ্ধিকর, বল ও শুক্রবর্ধক এৰং গুরুপীক। 


কু্চিকা অর্থাৎ ছুপ্ধ বিকারজাত খাদ্যদ্রব্যসকল গুরুপাঁক 
এবং নাতিপিত্তকর। দ্বৃতপক্ক খাদ্যদ্রব্যসকল,_স্বদ্য সুগন্ধী, 
শুক্রবদ্ধক, লঘুপাক, পিত্ত ও বাযুনাশক, বলকর, বর্ণ ও দৃষ্টির 
প্রসন্নতাকারক । তৈলপন্ধ থাদ্যদ্রব্যমকল,_-বিদাহী,গুরুপাঁক, 


]  ভক্ষ্যাভক্ষ্য 


পরিপাকে কটুরস বিশিষ্ট, বাস তু দৃষ্টিনাশক, পিত্তকর এবং 
ত্বকের দৌষজনক | ফল, মাংস, চিনি, তিল ও মাঁধকলাই 


দ্বারা প্রস্তুত তৈল সংস্কৃত ভক্ষ্যদ্রব্যসকল বলকর, গুরুপাক 
বৃংহণ, হদ্য ও প্রিয় । সপ ভক্ষত্রব্যসকল,--অতিশয় লঘু 
পাক। কিলাট (ছান1) প্রভৃতি হুপ্ধবিকারজাত ভক্ষ্যন্রব্য 
সকল গুরুপাক ও কফবর্ধনকর। কুল্মাষ অর্থাৎ অন্পসিদ্ধ 
যব গোধুমাদি বাতকর, রূক্ষ, গুরুপাঁক এবং মলের হিতকর, 
ভূষ্টঘব ও গোধুমাদির মণ্ড উদ্বাবর্তরোগনাশক এবং কাস, 
পীনস ও মেহপ্রতিষেধক । সকল প্রকার শক্তু বৃংহণ, বুষ্য, 
তৃষ্ণা, পিত্ত ও কফনাশক, গলাধঃকরণমাজে বলকর, 
তেদক, ও বায়ুনাশক। প্র শক্ত তরল ও পিগাকৃতি হইলে 
গুরুপাক এবং কঠিন হইলে লঘুপাক হয়। শক্তুর অব- 
লেহ মৃদ্ুতা প্রযুক্ত শীন্ত্ জীর্ণ হয়। লাজ-_ছর্দি ও অতিসার 
নাশক, অগ্নিকর, কফনাশক, বলকর, কষায় ও মধুররস- 
বিশিষ্ট, লঘুপাঁক, তৃষ্ণা ও মলনাশক। লাজ শব্তু- তৃষ্ণা, 
ছন্দি, দাহ, ঘর, রক্তপিত্ত ও জরনাশক। পৃথুক-_গুরুপাঁক, 
শিগ্ধ বৃূংহণ ও কফবদ্ধনকর । ছুগ্ধ মিশ্রিত পৃথুক. বলকর, বায়ু 
নাশক এবং মলভেদক। নূতন তুল অতিশয় ছুর্জার, মধুররস- 
বিশিষ্ট ও বুংহুণ, পুরাতন তগডুল ভগ্নসন্ধীনকর ও মেহনাশক। 
চিকিৎসক ভক্ষ্যদ্রব্যের এইব্ূপঃগুণাগুণ স্থির করিয়া ভোক্তার 
ইচ্ছামত ভন্ষ্যদ্রব্যসকল নির্দেশ করিয়! দ্রিবেন। 

(সুশ্রুত সুত্রস্থাৎ ৪৬) 


ভক্ষ্যকাঁর (ব্রি) তক্ষ্যং ক্ষ্যদ্রব্যং করোতীতি কু (কর্মণ্যন্। পা 
৩২১) ইতি অন্। পিষ্টকবিক্রয়জীবী, পিষ্টকশিল্পী .(ভরত) 


পর্য্যায়_-আপুপিক, কান্দবিক, পুপিক, পুপবিক্রয়ী, মোদ- 
কাদিবিক্রয়ী। (শব্খরত্বাণ) ্‌ 


ভক্ষ্যাভক্ষ্য (ক্লী) তক্ষ্যমভক্ষ্যঞ্চ । খাদ্যাখাদ্যদ্রব্য, খাদ্য ও 


অথাদ্য। | 
“ভন্ষ্যাভক্ষ্যাণ্যনেকানি ত্রাঙ্গণন্ত বিশেষতঃ | .. 
অত্র শিষ্ট! যথা ব্রযুন্তথা কাঁ্যবিনির্ণয়ঃ ॥৮ (একাদ্রশীতত্ব) 
ব্হ্মবৈবর্তপুরাণে ভক্ষ্যাভক্ষ্যের এইরূপ নির্দেশ আছে-_ 
লৌহপাত্রে পয়ঃ, গব্য, সিদ্ধান্প, মধু, গুড়, নারিকেলোদক, 
ফল ও মূল অভক্ষ্য। দগ্ধীন্ন, তগ্সৌবীর, কাংস্যপাত্রে নারি- 


কেলোদক, তাত্রপাত্রে মধু ও গব্য অতক্ষ্য। কিন্তু তাআপাঁত্রে : 
ঘ্বত তক্ষ্য। তাত্রপা্রে পয়ঃপান, উচ্ছিষ্ট ঘ্বত ভোজন, সলবণ 
দগ্ধ, মধুমিশ্র স্বত বা তৈল ও গুড়যুক্ত আর্ক, পীতশেষ জল, 


মাবমাসে মূলক অভক্ষ্য। শ্বেতবর্ণ তাল, প্রতিপদে কুম্মাণ্ড, 
দ্বিতীয়াতে বৃহতী, তৃতীয়াতে পটোল, তৃতীয়া ও চতুর্থীতে 
মূলক, পঞ্চমীতে বিন্ব, ষ্ঠীতে নিন্ব, সপ্তমীতে তাল, অষ্টমীতে 


ভগ নুহ 1 ভগণ 


নারিকেল, নবমীতে তৃত্বী, দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিশ্ী, 
দবাদশীতে পৃতিকা,ত্রয়োদশীতে বার্তাকু, চতুর্দশীতে মাষ, পূর্ণিমা 
ও অমাবস্তায় মাংস । এবং রবিবারে আর্্রক অভক্ষ্য । ব্রাহ্মণ 
দিগের হ্বিষ্যান্ন তক্ষ্য। ভক্ষ্যাতক্ষ্যের বিষয় রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণের ব্রহ্গখণ্ডের ২৭ অধ্যায়ে এবং শ্রীরুষ্জজন্মধণ্ডের ৮৪ 
অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত 
হইল না। 
ভক্ষ্যালাবু ( স্ত্রী) তক্ষ্যা! ভক্ষার্থা অলাবুঃ। রাজালাবু। 
ভগ (পুং ক্লী) ভজ্যতেহনেনাম্মিন বেতি এতদাশ্রিত্যৈব 
কন্দর্পং সেবতে ইতি ভাবঃ। ভজ সেবায়াং (পুংসি সংজ্ঞায়াং 
ঘঃ প্রায়েণ। পা! ২৩১১৮) ইতি ঘ। ১ স্ত্রীচিহ্। পর্য্যায়__ 
যোনি, বরাঙ্গ, উপস্থ, স্মরমন্দির, রতিগৃহ, জন্মবন্ম» অধর, 
অবাচ্যদেশ, প্রন্কতি, অপথ, স্মরকুপ, অপ্রদেশ, পুষ্পী, 
ংসারমার্গ, গুহা, স্মরাগার, স্মরধ্বজ, রত্যঙ্গ, রতিকুহর, 
কলত্র, অধঃ। (শব্দরত্বাবলী ) 
ভগশব্ লিঙ্গ ও যোনি এই উভয়কেই বুঝায় । 
তজন্ত্যনেনেতি ভগো৷ মেহনং, ভজন্ত্যন্মিন্নিতি ভগং যোনিঃ | 
(ভাবপ্র* মধ্যথ০) 
রতিমঞ্জরীতে বীর ও গভীর এই ছুই প্রকার ভগের 
উল্লেখ আছে-__ 
“বিস্তীর্ণঞ্চ গভীরঞ্চ দ্বিবিধং ভগলক্ষণম্।৮ (রতিমণ) 
কুর্মপৃষ্ঠ, গজস্কন্দ, পদ্মগন্ধ অথচ স্থকোমল, অকোমল, 
ও স্ুৃবিস্তার্ণ এই পাঁচপ্রকার ভগ উত্তম । 
“কুম্মপৃষ্ঠং গঅস্কন্ধং পন্নগন্ধং স্ুকোমলম্‌। 
অকোমলং সুবিস্তীর্ণং পঞ্চেতে চ ভগোত্তমাঃ ॥৮ রেতিমণ্) 
ভগ শীতল, নিম্ন, অত্যুঞ্ণ ও গোজিহ্বাসদৃশ হইলে 
নিন্দিত। 
“শীতলং নিম্নমত্যুষ্জং গোজিহ্বাসদৃশং পরম্। 
ইত্যুক্তং কামশাস্ত্রজ্ৈর্ভগদো ষচতুষ্টয়ম্৮ (রতিম* ) 
ভগের শুভাশুভ লক্ষণাদি সামুদ্রিকে লিখিত হইয়াছে-_ 
কচ্ছপের পৃষ্ঠের স্তাঁয় বিস্তৃত এবং হস্তীর স্বন্ধের স্তাঁয় উন্নত 
ভগই স্ত্রীলোকের মঙ্গলদায়ক। ভগের বাঁমভাগ উন্নত হইলে 
কন্তা এবং দক্ষিণভাগ উন্নত হইলে পুত্র হইয়া থাকে । ষে ভগ 
দৃ)অবয়বে বিস্তৃত, পরিমাণে বৃহৎ ও উন্নত, উপরিভাগে মুষিক 
গাত্রবৎ বিরল লোমমুক্ত, মধ্যভাগে অপ্রকাশিত, ছুই পার্থ 
মিলিত প্রায়,গঠন ও বর্ণে কমলদলের স্যাঁয়, ক্রমশঃ অধোঁদিকে 
সুক্ষ ও স্থন্দর এবং আকৃতিতে অশ্বথপত্রের স্তায় ব্রিকোঁণ, 
তাহাই মন্গলাবহ ও প্রশস্ত। যে ভগ হরিণের ক্ষুরের ন্যায় 


অল্লাক়ত, উনানের অভ্যন্তর ভাগের গ্তাঁয় গহ্বরবিশিষ্ট, লোম-. 
৯1 ৫৬ 


পুর্ণ এবং মধ্যভাগে প্রকাশিত ও অনাবৃতপ্রায় তাহা অগুভ- 
দাঁয়ক। এইরূপ যোনিবিশিষ্ট স্ত্রীর গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে ।* 

(পুং) ভজ্যতে ইতি ঘ। ২ রবি। (মেদিনী) হ্র্য্যার্থে 
ভগ শব্দ ক্লীবলিঙ্গও হয় । 

'জ্ঞানবৈরাগ্যগ্োর্ষোনৌ ভগমন্ত্রী তু ভাঙ্করে। (রুদ্র) 

(ত্রি) ৩ ভজনীয়। 

“ইন্দ্র! ভর্গো বাজদ। অস্ত গাব” (খক্‌ ৩৩৬।৫) 

“ভগঃ সর্কৈর্ভজনীয়ঃ স ইন্দ্র (সায়ণ ) 

৪ দ্বাদ্বশাদিত্যভেদ। ( খক্‌ ২২৭।১) 

৫ শ্রশ্ব্ধ্যাদি ষটুক। অণিমাদি অষ্টবিধ প্রশ্বধধ্য, সমগ্র 
বীর্ধ্য, সমগ্রধশ, সমগ্রপ্রী, সমগ্রজ্ঞান এবং সমগ্রবৈরাগ্য এই 
ষড়েশ্বর্যের নাম ভগ। 

“শ্বর্য্যস্ত সমগ্রন্ত বীধ্যস্ত যশসঃ শরিয়ঃ। 

জ্ঞানবৈরা গ্যক্বোশ্চৈব ষণ্নীং ভগ ইতীরিতঃ ॥৮ (গীতা ১টাকা)) 

৬ ভোগাম্পদত্ব। 

“প্রাগ্লভ্যং প্রশ্রয়ঃ শীলং সহ ওজে। বলং ভগঃ। 
গাস্তীর্ধ্যং স্্যমাস্তিক্যং কীন্তির্মানোহনহস্কৃতিঃ ॥”(ভা১।১৬২৯) 
ভগঃ ভোগাম্পদত্বং (স্বামী) 

৭ স্থুলমণ্ডলাঁভিমানী। (রামায়ণ ৩১২১৮) ৮ ইচ্ছা। 
৯ মাহাত্ম্য। ১০ যত্র (মেদ্রিনী) ১১ ধর্্ম। ১২ মোক্ষ। 
১৩ সৌভাগ্য । ১৪ কান্তি। ১৫ চন্দ্র। ১৬ জ্যোতিষোক্তযোনি 
নক্ষত্রতৈবত পুর্ববফন্তনীনক্ষত্র। 

(ক্লী) ১৭ ধন। ১৮ পদ। (নিঘণ্ট,) ১৯ গুহাদেশ । 

ভগন্ব (পুং) ভগং তন্নেত্রং হস্তি টকৃ। মহাদেব । দক্ষষজ্ঞ 
কালে রুদ্র ভগের চক্ষু নষ্ট করেন, এইজন্ত ইহার নাম ভগন্স। 
“নমন্তে ত্রিপুরদ্ৰায় ভগপ্বায় নমোনমঃ।” (ভারত ৭২০২ অঞ্) 
ভগণ (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং গণঃ সমূহঃ। নক্ষত্রসমূহ। 
কোন গ্রহের একবার দ্বাদশরাশি ভ্রমণের নাম এক ভগণ 
অর্থাৎ কোন গ্রহের মেযাদি দ্বাদশরাশি অতিক্রম করিতে 
যে সময় লাগে, তাহাই ভগণ নামে প্রসিদ্ধ । স্র্য্যসিদ্ধান্তে 
লিখিত হইয়াছে যে, ষাটি বিকলাঁতে এক কল, ষাঁটিকলাতে 
এক অংশ, ত্রিশ অংশে একরাশি এবং ছ্বাদশরাশিতে 
এক ভগণ হয়। 


* “শুভঃ কমঠপৃষ্ঠীভে। গজক্কন্ধোপমো৷ ভগঃ। 
বামোন্নতশ্চেৎ কণ্ভাজঃ পুত্রজে। দক্ষিণোন্নতঃ ॥ 
আখুরোমা গুঢ়মণিঃ হুশ; সংহতঃ পৃথুঃ | 
তুঙ্ঈঃ কমলপর্ণাভঃ শুভোহশ্বথদলাকৃতিঃ ॥ 
কুরঙ্খুররূপে। যশ্চকোদরসন্নিভঃ। 
রোমশে। বিবৃতাস্তশ্চ গর্ভনাশোৌহতিদুর্ভগঃ ॥”(শিবোক্ত সামুদ্রিক) 


“বিকলানাং কলাফষ্ট্যা তত্ষষ্ট্যা ভাগ উচ্যতে । 

তত্রিংশত৷ ভবেদ্রাশির্ভগণ। দ্বাদশৈব তে ॥” (সু্্যসিদ্ধাস্ত ) 

এইরূপে এক একটা গ্রহ সমুদ্রয় নক্ষত্রে থাকিয়! দ্বাদশ 
রাশি ভোগ করিয়া থাকে। নক্ষত্রে ভোগ হয় বলিয়া না ভগণ 
নামে অভিহিত। 

“শীঘ্রগস্তান্তথাল্পেন কালেন মহতাল্পগঃ | 

তেষান্ত পরিবর্তেন পৌফ্ঠান্তে ভগণঃ স্থৃতঃ ॥৮. ( হুরধ্যসি*) 

গ্রহার্ণবে লিখিত আছে,__ প্রথমে দেশাস্তর স্থির করিয়া 
পরে ভগণ নিরূপণ করা আবগ্তক । মেরু পর্বত ও লঙ্কার 
মধ্যগত ভূমির উপর দিয়া উত্তরদক্ষিণ বিস্তীর্ণ যে একটা 
রেখা কল্পিত হইয়াছে, তাহার নাম মধ্যরেখা, প্ী রেখা 
হইতে স্বীয়দেশ যত যোজন অন্তর হইবে, সেই. যোজনকে 
দশ দিয়া পূরণ করিয়া তের দ্বারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ 
হইবে, তাহা পল; প্র পল যদ্যপি :৬০র অধিক হয়, তাহ! 
হইলে তাহাকে দণ্ড করিয়া মধ্যরেখার পুর্বদেশে যোগ 
ও মধ্যরেখার পশ্চিমদেশে হীন করিতে হইবে । আমাদের 
দেশ কলিকাত।, মধ্যরেখার ২০ শত যোজন পূর্বে আছে, 
অতএব এ দেশে দেশীস্তর দণ্ড ২৩৪ পল, ইহা বিষুব সংক্রাস্তির 
বারঞ্রবে যোগ করিতে হইবে। 

বিবুব দিনের দিনার্দ ১৫ দণ্ড হইতে যত অধিক হইবে, 
তাহা যুক্ত-চরাদ্ধ এবং ষত ন্যুন হইবে, তাহা হীন-চরার্ধ। 
যুক্ত-চরা্ধ যত হইবে, তাহা বিষুবসংক্রান্তির বারাদিতে 
যোগ করিতে হইবে এবং হীনচরার্দ যত হইবে, তাহা 
বিষুব সংক্রান্তির বারাদিতে হীন করিতে হইবে, তাহা হইলেই 
চরাদ্ধ সংস্কৃত বিষুবপ্তব হইবে। যে বার যত: দণ্ড সময়ে 
বিষুবপ্ষব হইবে, সেই সময় স্ু্য মেষে গমন করিবেন। 
এইরূপে ক্ুত্ধ্য দ্বাদশমীসে মেষাদি ক্রমে এক এক রাশি ভোগ 
করিয়া থাকেন । এইদ্বাদশ রাশি ভোগ করিলে এক ভগণ হয়। 

চতুরু'গে সুর্য, বুধ, ও শুক্রের মধ্য (গ্রহদিগের ষথার্থ 
গতির নাম মধ্য ) এবং মঙ্গল,শনি ও বৃহস্পতির শীঘ্র ৪৪২০০০০ 
ভগণ, চন্দ্রের ৫৭৭৫৩৩৬ ভগণ, চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য ৫৭২৬৫১৯৩৭ 


ভগণ। মঙ্গলের মধ্য ২২৯৬৮৩২ ভগণ। : বুধের শীঘ্র 
১৭৯৩৭০৭৬, বৃহস্পতির মধ্য ৩৬৪২১২ ভগণ। শুক্রের শীঘ্র: 
৭০২২৩৬৪ ভগণ। শনির মধ্য ১৪৬৫৮০ ভগণ। 


২৩২২৪২ ভগণ। 

গ্রহদিগের স্বীয় স্বীয় মধ্যভগণ ও শীঘ্র-ভগণ যাহা অভিহিত 
হইল, তাহাকে কল্যব্দ দ্বার! পুরণ করিয়া তেতাল্লিশ লক্ষ 
কুড়িহাজার দিয়া ভাগ করিলে ভগণ লব্ধ. হইবে। ভাগাবশিষ্ট 
অঞ্ককে ১২ দিরা পুরণ করিয়া উক্ত ভাজকাঙ্ক দ্বার! ভাগ 


তা 


বাহুর মধ্য 


ভগদ্বত্ত 


করিলে যে [ ভাগকল লব্ধ টি তাহা রাশি, , এবং রানি 
অঙ্ককে ৩০ দিয়া পুরণ করিয়া ভাজক অঙ্ক দ্বারা ভাগ করিলে 
অংশ লব্ধ হইবে। পরে অবশিষ্ট অঙ্ককে ৬০ দিয়া পুরণ 
করিয়৷ ভাজক অস্ক দ্বারা ভাগ করিলে কল! হইবে। পরে 
এইরূপ প্রক্রিয়া দ্বারা বিকলাদিও পাওয়া যাইবে । এই 
লব্ধাঙ্কের মধ্যে ভগণ ত্যাগ করিতে হইবে। পরে বাশ্তাদ্দিতে 
আপন আপন মধ্য, শীঘ্র, ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিলে ষে সময়ে 
সূর্য্য মেষরাশিতে গমন করিবেন, সেই সময়ের মধ্য শীন্ব 
হইবে। 

স্বীয় শীঘ্র ক্ষেপাঙ্ক স্বীয় শীঘ্ত্রে যোগ করিলে স্বীয় শীন্ব 
হইবে । ক্ষেপাঙ্ক রাশ্তাদি__রবির মধ্য ৯১1২৭৫১৪১1০, চত্ত্রের 
মধ্য ১১1১/২৪।৩৩।২২, চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য ৮।১।৩৯।৩।২৫, মঙ্গলের 
মধ্য ১১/২৮।৫১৪৬।৩৮, বুধের শীন্্ ১১।২১।৭১২1৫৮, বুহস্পাতির 
মধ্য ১১।২৯।৪৯।১০।৫৯, গুক্রের শীঘ্র ১১।২৬।৩১।২৪।৫৪, শনির 
মধ্য ১৯১২৯৫৫৩৮৪৬, রাহুর মধ্য ৫1২৯।৫৩।৬৩৭, এই ক্ষেপাঙ্ক 
যোগ করিলে স্ুধ্য যে সময়ে মেষে গমন করিবেন, সেই 
স্ময়ের মধ্য হইবে । 

যে বসরের যে দিনের যে সময়ের মধ্য আনিতে হইবে, 
প্রথমতঃ সেই বৎসরের বিষুবদিনের মধ্য স্থির করিয়া! বিষুব- 
দিন হইতে সেই অভীষঈ দিনসংখ্য। যত হইবে, তাহাকে গ্রহ- 
গণের স্বীয় স্বীয় ভগণ দ্বার! পুরণ করিয়া কুদিন অর্থাৎ চতুর 
পরিমিত দিন ১৫৭৭৯১৭৮২৮ এই অঙ্ক দ্বারা ভাগ. করিলে 
যাহা লব হইবে, তাহাই ভগণ।:পরে পূর্বমত ব্রাশ্তাদি আনয়ন 
করিয়া ভগণ পরিত্যাগপুর্বক রাশ্তাদি পুর্বাক্কে যোগ করিলে 
বিষুব দিনে যত দণ্ডাদিতে ্ুর্য মেষে গমন করিয়াছেন, সেই 
দিবসেরও তত দণ্ডাদির মধ্য হইবে *। 

গ্রহস্কুট ও গ্রহণাদি গণনাতে ভগণ স্থির করিয়া গণনা 
করিতে হয়। (গ্রহার্ণৰ ) [খগোল দেখ ] 


জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি প্রাগৃজ্যোতিষপুরের রাজ1 ছিলেন |... 


* “যুগে সৃ্্যজ্ঞ শুক্রাণাং খচতুফ্রদার্ণবাঃ | 
কুজাক্কিগুরুণীস্তাণাঃ ভগণাঁং পূর্ববষায়িনাম্‌ ॥ 
ইন্দ্রো রসাগ্িত্রিত্রীযু সপ্ততৃধরমার্গণাঃ। 
চন্দ্রকেন্দ্রেহদ্রিরামৈক বাণাঙ্লীখিনগেষবঃ ॥ 
কুজস্ত দস্তনাগর্ত,নন্দলোচনদভ্রকাঃ 
বুধ শীপ্রেইলঈসপ্তাভরশৈলাগ্িনন্দমৈত্রকাঃ |” : ইত্যাদি 
.. (শ্রহার্দৰ ৬১৭৮ 


রা 


নান নীতি নিলি এ ির্গী বদুনহসি, দীন, লি বন ননী ২ বাসি শন্টিন্দা না হনব হালা... রাবার ররর রা রালানার সানা, 


ভগন্দর 


ভগবান্‌ শ্রীকৃষ্ণ নরককে নিহত করিয়া ইহাকে রাজ! 
করেন। রাজস্ুয়বজ্ঞের সময় অজ্ঞুনের সহিত ইহার ৮ দিন 
যুদ্ধ হইয়াছিল। তৎপরে ইনি যুধিষ্টিরের বশ্ততা স্বীকার 
করিয়াছিলেন। ইন্দ্রেরসহিত ইহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কুরু- 
গ্েত্র-যুদ্ধে ইনি কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন। যুদ্ধস্থলে ইনি 
বিরাট, ভীম, অভিমন্থ্যু, ঘটোতকচ ও অর্জুন প্রভৃতির সহিত 
ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিয়৷ বীরত্বের পরাকাষ্ঠা দেখান । দ্রোণ 
কুরুসৈম্তের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলে, একদা ভীমের সহিত 
তীহার যুদ্ধারস্ত হয়। সেইদিন কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর ভীম 
অঞ্জলিকাবিদ্যাপ্রভাবে তীহার গজশরীরে লীন হ্ইয়া 
গজকে যন্ত্রণা দিতে আরম্ভ করেন। এদিকে পাঁওবসৈন্ত- 
গণ ভীম নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া, ভগদত্তের সহিত 
ঘোরতর যুদ্ধ করে। পরে যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, অভিমন্থ্য 
প্রভৃতির সহিতও তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বৃতর 
সৈন্ত নাশ হইতেছে দেখিয়া মহাবীর অজ্জুন যুদ্ধে প্রবেশ 
_করেন। সেই সমম্ম দুর্য্যোধন ও কর্ণ ছুইদিক হইতে 
অজ্জুনকে আক্রমণ করিলেন। অজ্ঞুন অতি অন্পকাঁল 
মধ্যেই তাহাদ্বিগকে পরাস্ত করিয়া ভগদত্তকে আক্তমণ করেন, 
ভগদত্ত অক্জুনের প্রতি বৈষ্ণবান্ত্র ক্ষেপণ করিলে শ্রীরুষ্ণ তাহ! 
নিজবক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। অর্জুনহস্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। 
(কালিক। পুত ৩৯ অ০, ভারত সভ। ও দ্রোণপ* ) 
২জনৈক রাজা । ইনি গৌড়, গুড, কলিঙ্গ ও কোঁশল- 
রাজ্যের অধিপতি ছিলেন । 
ভগনেত্রত্র(হন্‌) (পুং) শিবের নামান্তর। 
ভগন্দর (পুং) ভগং গুহ্মুক্ষস্থানং দারয়তীতি দৃ-ণিছ (পুঃ 
সর্বয়োর্দারি সন্বোঃ। পা। ২২৪১) ইত্যত্র 'ভগে চ দাঁরে- 
রিতি বক্তব্যম্ঠ ইতি কাশিকোক্তেঃ খছ (খচি হম্বঃ। পা 
৬৪৯৬ ) ইতি হুম্বঃ, মুম্চ । 'অপানদেশে ব্রণরোগ বিশেষ 
(8136918 3) 4509. )। বৈদ্যকশান্ত্রে এই রোগের নিদাীন ও 
চিকিৎসাঁদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে__ 
গুহাদেশের ছুই অঙ্গুলি পরিমিত পার্খবস্তী স্থানে নাড়ী 
ব্রণের স্তায় যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভগন্দর কহে। 
কুপিত বাতাদিদোষ প্রথমতঃ প্র স্থানে একটী ব্রণশোথ 
উৎপাদন করে, পরে তাহা পাঁকিয়! বিদীর্ণ হইলে অরুণবর্ণের 
ফেন ও পুরাদি আ্াব হইতে থাকে। ক্ষত অধিক হইলে 
সেই পথ দিয়া মল ও মুত্রাদি নির্গত হয়। গুহাদেশে কোন 
রূপে ক্ষত হইয়! ক্রমে পাকিয়। উঠিলে তাহাও তগন্দর রূপে 
পরিণত হইতে দেখা যায় । সুঙ্ত পাঠে জান। যায়,__বাত, 
পিত্ত, শ্লেম্স!, সান্নিপাত ও আগন্ত এই পঞ্চকারণে শতপোনক, 


[ ২২৩ ] 


ভগন্দর 


উট্টগ্রীব, পরিশ্রাবী, শন্ুকাবর্ত ও উন্মার্গা এই পঞ্চপ্রকার 
ভগন্দর উৎপন্ন হয়। ভগ, মলদ্বার ও বস্তিদেশ বিদীর্ণ করে 
বলিয়! উহা! ভগন্দর নামে অভিহিত । ভগদ্ারে যে ব্রথ হয়, 
তাহা। না পাঁকিয়! উঠিলে পীড়ক1 এবং পাঁকিয়া৷ উঠিলে ভগন্দর 
আখ্য। পাইয়। থাকে । কটি ও কপাঁলদেশে বেদদন| এবং মল- 
স্বারে কু, দাহ ও শোথ এইগুলি ভগন্দরের পুর্ব্বলক্ষণ। 

শতপোনক-ভগন্দর লক্ষণ_-অপথ্য সেবনশীল ব্যক্তির 
বায়ু কুপিত হইয়া মলদারের চতুদ্দিকে এক অঙ্গুলি বা ছুই 
অঙ্গুলি পরিমিত স্থানের মাংস ও শোণিত দূষিত করির! রক্ত 
বর্ণ গীড়ক! জন্মায় । ততদ্দারা মলদ্বারে তোদ প্রভৃতি যাতন। 
হয়, সত্বর ইহার প্রতীকার না করিলে পাকিয়! উঠে। মূত্রা- 
শয়ের সহিত সংযোগ থাকায় ব্রণ ক্লেদযুক্ত এবং শতপোনকের 
হ্যায় সুক্কম সুস্ম ছিদ্রের দ্বার! ব্রণ ক্রেদ পূর্ণ হ্য়। রী সময়ে 
সেই সকল ছিদ্র হইতে ফেনযুক্ত অজন্্র আশ্্রীব নিঃক্যত হইতে 
থাকে এবং সুচিবিদ্ধের স্তায় যাতনাও অনুভূত হয়। পরে মল- 
দ্বার বিদীর্ণ হইলে দেই সকল ছিদ্র দিয়! বাত, মুত্র, পুরীষ ও 
রেতঃ নির্গত হইতে দেখা যায়। 

উষ্টগ্রীর-ভগন্দর লক্ষণ-_পিত্ত কুপিত ও বায়ু কর্তৃক অধো- 
ভাগে সঞ্চালিত হইয়া! পুর্কের ন্যায় মলঘারে অবস্থিত হইয়। 
রক্তবর্ণ সুক্ষ, উন্নত উদগ্রীব! সদৃশ গীড়কা জন্মায় । তাহাতে 
উষ্ণতা, দাহ প্রভৃতি যাতন। হয় -ও প্রতীকার না করিলে 
পাকিয়া উঠে। প্র ব্রণে অগ্নি ও ক্ষারের দ্বারা দগ্ধ হওনের 
ন্তায় দাহ এবং উষ্ণ ও ভুরগন্ধযুক্ত আআব নিঃস্যত হইয়া থাকে । 
উহ। উপেক্ষিত হইলে বাত, মুত্র, পুরীষ ও রেতঃ নিঃসরণ হয়। 

পরিভ্রাবী-ভগন্দর লক্ষণ--শ্লেক্সাা কুপিত ও বায়ু কর্তৃক 
অধোভাগে সশলিত হইয়া! পূর্ববৎ গুহাদেশে অবস্থানপুর্ব্বক 
গুরুবর্ণ কণুযুক্ত পীড়ক। উৎপাদন করে। প্রতীকার না করিলে 
পাকিয়া উঠে। প্রথমে ব্রণ কঠিন ও কু.যুক্ত থাকে, পরে 
তাহ! হইতে বহু পরিমাণে পিচ্ছিল আস্রীব নিঃসরণ হইয়া 
থাকে । এরূপ অবস্থায় উপেক্ষিত হইলে ব্রণ হইতে বাত, মূত্র, 
পুরীষ ও রেতঃ নির্গত হইতে আরন্ত হয়। উহাকে পরিজ্বাবী 
তগন্দর বলা যায়। 

শন্বুকাবর্ত-ভগন্দর-_বাধু কুপিত হইয়া কুপিত পিত্ত ও 
্লেম্মা গ্রহণপূর্বক অধোভাগে গমন করত তথায় পুর্ব্ববৎ অব- 
স্থিত হইয়া পাঁদাক্গুষ্ঠ পরিমিত ও বিভিন্ন প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট 
গীড়কা জন্মায়। তাহাতে €তাঁদ, দাহ ও কু, প্রভৃতি 
উপস্থিত হয় । উপযুক্ত প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে এবং 
ব্রণ হইতে নানা বর্ণের আজাব নিশ্থত হইতে থাকে । 

উন্মার্গী-তগন্দর_-মাঁংসলোলুপ ব্যক্তি যদি অন্নের সহিত 


ভগন্দর 


অস্থিশল্য ভোজন করে,তবে তাহা মলের সহিত মিশ্রিত হয় ও 
অপানবাঁযু কর্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়! নির্গমন কালে 
মলদ্বার ক্ষত করে। আর্জভূমিতে যেরূপ কৃমি হয়, তদ্রুপ 
সেই ক্ষতস্থানেও কৃমি জন্মে। সেই সকল কৃমি কর্তৃক মল- 
দ্বারের পার্শখনকল ভক্ষিত হইয়! বিদীর্ণ হয়। সেই কৃমিকৃত 
ছিদ্রসমূহ হইতে ক্রমে বাঁত, মৃত্র, পুরীষ ও রেতঃ নিঃস্যত 
হইয়! থাকে । উহ উন্মা্গী-ভগন্দর নামে খ্যাতি। 

সকল প্রকার ভগন্দরই অতিশয় যন্ত্রণাদায়ক এবং কষ্ট- 
সাধ্য। যে সকল ভগন্দর দিক অধোঁবায়ু, মল, মূত্র ও কৃমি 
নির্গত হয়, তাহাতে রোগীর প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ 
সস্তাবনা। ষে ভগন্দর প্রথমে গোঁস্তনের স্তায় উন্নত হইয়! 
উৎপন্ন হয় এবং পরে বিদীর্ণ হইলে নদীজলের আবর্তের স্ায় 
আকার ধারণ করে, তাহ। অপাধ্য। 

বাধু-নির্গমন স্থানে যে সকল অল্প অল্প উপদ্রব ও শোঁফ 
বিশিষ্ট রোগ জন্মিয়। শীঘ্র নিবৃত্তি হয়,তাঁহাদিগের নাম“পীড়কা”। 
পীড়ক। ভগন্দর হইতে ভিন্ন। যে পীড়কা হইতে ভগন্দর 
জন্মে, তাঁহ! ইহার বিপরীত। যে পীড়কায় ভগন্দর হয়, 
তাহ! পাযুর দুই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে জন্মে। ইহা! গুঢ- 
মূল, বেদনা ও জরবিশিষ্ট হইয়া থাকে । যাঁনে গমন কালে 
বা মলত্যাগ করিলে পায়ুদেশে কণ্ড, বেদনা, দাহ, শোফ ও 
কটিতে বেদন! হওয়া ভগন্দরের পূর্বলক্ষণ। সকল প্রকার 
ভগন্দরই ঘোর ছুঃখের কাঁরণ। তাঁহাদিগের মধ্যে ভ্িদোষ 
ও ক্ষতজন্ ভগন্দর অপাধ্য। (গুশ্রুত নিদানস্থাৎ ৪ অণ্) 

ভাবপ্রকাশে এই রোৌগের উৎপত্তিকাঁরণ ও চিকিৎসাপ্রকরণ 
এবং পুর্বরূপ ও লক্ষণ লিখিত হইয়াছে--ভগন্দর হইবার 
পূর্বে কটাফলকে স্চীবিদ্ধব বেদনা এবং গুনে দাহ, ক, 
ও বেদনাদি উপস্থিত হইয়া থাকে । গুহ্ের এক পার্খে 
ছুই অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানে বেদনান্বিত পীড়কা হয় ভিন্ন 
হইলে তাহাঁকে ভগন্দর কহে। এই ভগন্দর ৫ প্রকার, বাতিক, 
পৈত্তিক, শ্শৈম্মিক সান্নিপাতিক ও শল্যজ। বাঁতিজন্ত শতপোঁনক 
নামক ভগন্দর, পিত্তজন্ত উষ্রগীব নামক ভগন্দর, শ্রেম্মজ 
পরিআঁবী নামক ভগন্দর, শ্কুক নামক সন্নিপাঁতজি এবং 
উন্মার্গী নামক শল্যজ ভগন্দর। ইহাদের লক্ষণ স্ুশ্রুতোক্ত 


ভগন্দরেরই ভুল্য। কেবলমাত্র শল্যজ ভগন্দরলক্ষণে একটু 


বিশেষ আছে। গুহ্দ্বারে কণ্টকাদি দ্বারা বা নখ দ্বারা ক্ষত 
হইয়া যে শোষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অবহেলা! পূর্বক চিকিৎস! 
না করাইলে ক্রমশই বদ্ধিত হয় এবং তাহাতে কৃমি জন্মে। এ 
্মিসমূহ মাংসকে বিদারণ করত বহু ছিদ্র বিশিষ্ট ব্রণ উৎপাদন 
করে বলিয়া! উহ উন্মা্গী-ভগন্দর নামে কথিত হইয়াছে । 


[5২২৪] 


ভগন্দর 


সর্বপ্রকার ভগন্দররোগই ভয়ঙ্কর ও অতিকষ্টদায়ক। 
তন্মধ্যে সান্নিপাঁতক ও ক্ষতজ ভগন্দর সর্তোভাবে অসাধ্য। 
এবং যে ভগন্দর হইতে মুত্র, পুরীষ, শুক্র ও কৃমি বহির্গিত 
হয়, তাহাঁও অসাধ্য। 
ইহার চিকিৎসা-__গুহদেশে পীড়কা। হইলে তি যত্বের 
সহিত চিকিৎসা! করাইবে। প্র ীড়কা যাহাতে পাকিতে 
না পারে, তাহার প্রতি বিশেষ চেষ্টা করা বিধেয় এবং 
যাহাতে বহুল পরিমাণে রক্তআব হয়, তাহা করাও আবশ্তক। 
বটপত্র, ইষ্টক, শু'ঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্ণবা এই সকল পেষণ 
করিয়া পীড়কাবস্থায় গুহ প্রলেপ দিলে ভগন্দর রোগ নষ্ট 
হয়। 
ক্রমান্বয় বিরেচন পর্য্যন্ত একাদরশটা ক্রিয় কর্তব্য। 
[বিরেচনাদি একাদশক্রিয়ার বিষয় ব্রণশবে দ্রষ্টব্য ] 
প্র গীড়কা পাকিয়া ভিন্ন হইলে এষণী দ্বারা শোষের 
অন্বেষণ, ছেদন, ক্ষারপ্রয়োগ, ও অগ্নিকর্্ম প্রভৃতি ক্রিয়! 
করিয়া দোঁষান্ুসাঁরে বিবেচনার সহিত ব্রণের স্তায় চিকিৎসা! 
করিতে হইবে। তিল, নিম্ব ও যষ্টিমধু সমভাগে ছুগ্ধ দারা 
পেষণ করিয়া শীতল প্রলেপ দিলে সরক্ত বেদনাসংযুক্ত 
ভগন্দর রোগ নষ্ট হয়। জাতিপত্র, বটপত্র, গুলঞ্চ, শু, ও 
সৈন্ধব এই সকল ততক্র দ্বারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে 
ভগন্দর আশু প্রশমিত হয়, তেউড়ী, তিল, হাতীশুড়।, ও 
মঞ্রিটা এই দকল পেষণ করিয়া ঘ্বৃত মধু ও সৈন্ধব সহযোগে 
প্রলেপ দিলে ভগন্দর রোঁগ নিরাকৃত হয়। খদিরকাষ্ঠের 
কাথ, ত্রিফল৷, গুগৃগুলু বা বিড়ঙ্গের ক্কাথ পাঁন করিলে ভগন্দর 
রোগ সারিয়া যায়। শন্কের মাংস একমাস পাঁক করিয়। 
ভোজন করিলে অজীর্ণ ও ভগন্দর রোগ নষ্ট হয়। হ্যাগ্রোধাদি 
গণের কাথ ও উহার কন্ক যোগে তৈল বা ঘ্বত পাক করিয়। 
সেবন করিলে এ রোগ প্রশমিত হয়। তিল, লতা ফট্কিরী, 
কুড়, বিষলাঙ্গলা, হাঁপরমালী, শুল্ফা, তেউড়ী ও দত্তী এই 
সকলের প্রলেপেও ভগন্দররোগ বিনষ্ট হয়। এই রোগের 
শোধন ও রোঁপণার্থ তিল, হরিতকী, লোধ, নিমপাতা, হরিদ্রা, 
দারুহরিদ্রা, বেড়েলা, লোধ এবং গৃহধূম এই সকল প্রয়োগ 
করিলে উপকার দর্শে। সিজের আট! বা আকন্দের আটা দ্বার! 
দারুহরিদ্রার চূর্ণ পাক করিয়া তদ্বারা বত্তি প্রস্তুত পুর্ববক 


শোঁষের মধ্যে প্রবেশ করাইলে ভগন্দর ঝ| সর্জশরীরগত শোষ 


নিব।রত হয় এবং ত্রিফলার কাথ বিড়ালাস্থির সহিত পেষণ 
করিয়া প্রলেপ দিলেও ভগন্দর আরোগ্য হইয়া থাকে। বিড়ঙ্জ- 
সাঁর, ত্রিফলা, ছোটএলাচ, ও পিগ্ললীচুর্ণ এই সকল মধু ও 
তৈলের মৃহিত লেহন করিলে ভগন্দর রোগ শ্লীপ্্ প্রশমিত হয় । 


গীড়কাঁর অপক অবস্থায় প্রথমতঃ অতিতর্পণ, তৎপরে 


কু 
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: ইহ ভিন্ন বিষ্যন্দন তৈল, নিশাদ্য তৈল, করবীরাদি তৈল ও 
নবকার্ষিক গুগ্গুলু প্রভৃতি ওষধও বিশেষ উপকারক । 
শতপোনক ভগন্দররোগে নাড়ীর পার্খে ক্ষত করিয়া 
দূষিত রক্তাদি আব করাইবে। পরে প্র ক্ষত পুরিয়া! উঠিলে 
নাড়ীব্রণের ন্যায় চিকিৎসা বিধেয়। বহুছিদ্র-বিশি্ই শত- 
পোনকরোগে চিকিৎসক বিবেচনা করিয়৷ অর্দলাঙ্গলক, 
লাঙ্গলক, সর্বতোভদ্রক বা গোতীর্৫থক ছেত্ধ করিবে । মল- 
দ্বারের উভয় পার্ে সমভাগে ছেদ করিলে তাহাকে লাঙ্গলক 
ছেদ এবং এক পার্খে হুম্বছেদ করিলে তাহাঁকে অর্ধ-লাঞঙ্গলক 
ছেদ বলে। সেবনীস্থান পরিত্যাগ পূর্বক গুহাত্বার চারিখণ্ডে 
ছেদ করাকে সর্ধতোভদ্রক ছেদ কহে। মল-নির্গম-মার্গের 
দিকে ন৷ দিয়া পার্খ হইতে ছেদ করিলে তাহাকে গোতীর্থক 
ছেদ বলা যায়। শতপোনকরোগে পুয়াদি আঁবের সমস্ত মুখই 
অগ্নি কর্ম দ্বার! দগ্ধ করিবে। 
উষ্ৃগ্রীব ভগন্দররোগে শৌষের মধ্যে এষণী প্রবেশ করা- 
ইয়া! ছেদন করিবে, পরে তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ কর্তব্য এবং 
পৃতিমার্গ নিবারণার্থে অগ্নিকর্্মও হিতকর। শ্রাবমার্ণ শক্তদ্বারা 
ছেদ করিয়া ক্ষার বা অগ্নিকর্ম দ্বার! দগ্ধ করিবে । শোষের 
অন্বেষণ করিয়! শন্ত্রদ্ধারা ছেদ করিবে । ছেদনার্থ খর্জগর- 
পত্রিক, অর্দচন্ত্র, চন্দরবর্গ, সুচীমুখ, ও অবাজুখ শন্ত্র প্রয়োগ 
হিতকর। ছেদনের পর অগ্নি ব৷ ক্ষার দ্বারা দগ্ধ করিতে হয়। 
শন্্প্রয়োগ দ্বারা যদি অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়, তবে 
উষ্ণ তৈল পরিষেচন করিবে । শল্যজ ভগন্দরে যত্বের সহিত 
শোষ ছেদন করিয়! অগ্নিবর্ণ জন্বোষ্ঠ 1 তপ্ত লোহশলাঁক। দ্বারা 
দগ্ধ করিবে। ভগন্দররোগী আরোগ্য হইলেও এক বৎসরকাল 
ব্যারাম, স্্রীসংসর্গ, যুদ্ধ, অশ্বাদির পৃষ্ঠে আরোহণ এবং গুরু 
দ্রব্যভোজন পরিত্যাগ করিবেন। (ভাবপ্রৎ ভগন্দর রোগাধি) 
স্থক্তেও তগন্দররোগের চিকিৎসা-প্রণালী লিখিত হই- 
রাছে। এই পঞ্চপ্রকার ভগন্দরের মধ্যে শম্ব,কাবর্ত ও শল্যজ 
ভগন্দর দ্বয়ই অপাধ্য। অবশিষ্ট তিন প্রকার কষ্টসাধ্য । 
তগন্দর হইলে অপরু অবস্থান রোগীকে অতিতর্পণ হুইতে 
বিরেচন পর্যান্ত একাদশ প্রকার প্রতীকার করা বিধেয়। 
গীড়কা পাকিস্বা উঠিলে স্নেহমর্দন ও অবগাহন করাইবে। 
স্নেহ বা কাথ প্রভৃতি কোন প্রকার তরল পদার্থে শরীর 
নিমগ্ন করাকে অবগাহন কহে । পরে রোগীকে শধ্যাতে শয়ন 
করাইয়া অর্শরোগীর স্তায় স্থত্রে বা শাটকযন্ত্রে বন্ধন পূর্বক 
ভগন্দর অধোমুখ, উদ্ধমুখ, অন্তমূথ, কি বহিমু্থ তাহা উত্তম- 
রূপে দেখিয়া এষণী প্রদান পূর্বক ক্ষতস্থান উন্নত করিয়া 
পুম্নাশয় সহিত ছেদন করিয়! তুলিয়া লইবে। অন্তমুখ ভগন্দর 
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হইলে রোগীকে যন্ত্রের দ্বার! সম্যক্রূপে বন্ধন করিয়৷ প্রবা- 
হণ করিতে অর্থাৎ মলদ্বারে বেগদিতে বলিবে। এব্সপ প্রক্রি- 
য়ায় ভগন্দরের মুখ দৃষ্ট হইলে, এষণী 'প্রদানপুর্ব্ক শন্ত্রপাত 
করিবে। অগ্নি বা ক্ষার সকল ভগন্দররোগেই প্রয়োগ 
কর৷ যায়। ্‌ 

শতপোনক ভগন্দরে মলদ্বার মধ্যে অগ্রে ক্ষুদ্র ব্রণ সমস্ত 
ছেদ করিবে । সেই সকল ঘ| পুরিয়া উঠিলে তবে মলদ্বারের 
মূল নাড়ীর চিকিৎসা করিবে । যে সকল শিরা পরস্পর সম্বদ্ধ, 
তাহাদিগের প্রত্যেকটীকে বাহাদেশে স্বতন্ভাবে ছেদ কর! 
কর্তব্য । যে নাড়ী পরস্পর সন্বদ্ধ নহে, তাহাও একত্র ছেদন 
করিলে ব্রণের মুখ অতিশয় বিবৃত হয়; সুতরাং সেই প্রশস্তমুখ 
দিয়া মলমৃত্র নির্গমন হইয়া থাকে এবং বায়ু কর্তৃক আটোপ ও 
মলদ্বারে কন্কনানি জন্মে। এইরূপ ভগন্দরে মুখ প্রশস্ত করিয়া 
কখনও ছেদ করিবে না। 

এই বহু ছিদ্রবিশিষ্ট ভগন্দররোগে সার্ধলাঙ্গলক, লাঙ্গলক, 
সর্ধতোভদ্র অথব৷ গোতীর্থক ছেদ করা যাইতে পারে । 
রক্তাদিআাবের পথ সকল অগ্নি দ্বার! দগ্ধ করা বিধেয়। ভীরু 
বা কোমলপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির শতপৌনরু-ভগন্দর হইলে 
আরোগ্য হওয় ছুক্ষর। এই রোগে শীঘ্ব বেদনা ও আত্রাব- 
নাশক স্বেদ প্রয়োগ কর্তব্য । কৃশরা বা পায়সের ম্বেদ অথবা 
লাব, তিত্তির প্রভৃতি গ্রাম্য ও সজলদেশজাঁত পশুর মাংস 
সহযোগে বুক্ষাদনী, এরও ও বিন্বাদিগণের ককাথ বা চূর্ণ স্নেহ 
কুন্তে নিহিত করিয়! ব্রণে স্বেদ দিবে । তিল, এরও» তিসি, 
মাষকলাই, যব, গোধুম, সর্ষপ, লবণ ও অম্নবর্ণ, এই সকল 
স্থালীমধ্যে রাখিয়। রোগীকে স্বেদ দিতে হইবে। স্বেদ 
দেওয়া হইলে কুষ্ঠ, লবণ, বচ,হিঙ্ু ও অজমোদ! প্রভৃতি 
দ্রব্য সমভাগে ঘ্বৃত, দ্রাক্ষা বা অম্নরস, স্থরা অথবা কাঞীসহ- 
যোগে সেবন করাইবে। তৎপরে ব্রণে মধুকতৈল সেচন 
এবং মলদ্বারে বাযুরোৌগনিবারক তৈল পরিষেচন করিবে। 
এইব্প প্রতীকার করিলে মলমূত্র স্ব স্ব পথে নিঃস্যত হইয়া, 
অন্তান্ তীব্র উপদ্রবেরও শান্তি প্রদান করে। 

উষ্টরগ্রীব নামক ভগন্দর এষণী দ্বারা ছেদনপূর্বক ক্ষার 
পাত করিবে । পরে ইহা হইতে পুতি মাংস সকল নিফাঁশিত 
করিতে হয়। সেইজন্য উহাকে অগ্রিদদ্ধ করা আবশ্তক। 
পুতিমাংস সকল নির্গত হইলে তিল পিষিয়া দ্বতসংযোগে 
ইহাতে প্রলেপ দিবে ও তাহা বন্ধন করিয়া ঘ্বতে পরিষেচন 
করিবে। তিন দিনের পর বন্ধন খুলিয়া যদি ব্রণে কোন 
দোষ দেখা যায়, তবে অগ্রে তাহার সংশোধন কর 
আবশ্তক। সংশোধিত হইলে যথাবিধি রোপণ বিধেয়। 


ভগন্দর 


পরিআীবী ভগন্দরে রদরক্তাদি আঁশ্রীব হইতে থাকিলে 
তাহার পথ ছেদনপূর্বক ক্ষার বা অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিবে এবং 
পরে তাহাতে ঈষদুষ্চ অণুতৈল প্রয়োগ করিয়! বমনীয় ওষধ 
দ্বার অল্প পরিমাণে পরিষেচন করিবে । এইরূপ প্রতীকারে 
ব্রণ কোমল এবং বেদনা ও আজআব হাঁস হইলে তাহার 
মুখশোষ অন্বেষণপুর্বক ছেদন করিয়া অগ্রিদ্বারা সম্যক্‌ দগ্ধ 
করিবে। খর্জ.রপত্র, অর্দচন্দ্র, চন্্রচক্র, সুচীমুখ ও অবান্মুখ 
প্রভৃতি আকারে ভগন্দর ছেদন করিতে হয়। প্রয়োজন 
হইলে পুনর্বার ক্ষারের দ্বারাও দগ্ধ করা বাঁয়। তৎপরে ব্রণ 
কোমল হইলে সংশোধন করিবে । | 


বালকের বাহ্মুখ বাঁ অন্তনুথ কোন প্রকার ভগন্দর 


হইলে বিরেচন, অগ্নি, ক্ষার বা শস্ত্র হিতকর নহে। যে সকল 
গঁষধ কোমল ও তীক্ষ তাহাই প্রয়োগ কর! কর্তব্য । আরগ্বধ 
হরিদ্রা ও নীলচুর্ণ মধু ও ঘ্বতে আপ্লুত করিয়া! বস্তির 
আকারে ব্রণে প্রয়োগ করিয়া! শোধন করিবে। এই যোগের 
দ্বারা ব্রণের নালী শীঘ্র আরোগ্য হয়। আগন্তক ভগন্দরে 
নালী হইলে শস্ত্রের দ্বারা ছেদ করিয়া জান্বোষ্ঠ শলাঁকা! 
দাহনপূর্ব্বক অগ্নিবণ করিয়া সেই ব্রণের স্থান দগ্ধ এবং 
প্রয়োজন হইলে কৃমিনাশক ও শল্য-অপনয্নন বিধি অন্ুুমারে 
কাধ্য করিতে হইবে।  ভ্রমণশীল ব্যক্তির এই রোগ অসাধ্য । 
ভগন্দরে শস্ত্রপাতজন্ত যদি বেদন। হয়, তবে তাহাতে উষ্ণ 
অণুতৈল পরিষেচন করা কর্তব্য, অথবা স্থালীতে বাতন্ন গষধ 
পর্ণ করিরা৷ তাহার মুখে ছিদ্রযুক্ত সরাব আচ্ছাদিত করিবে। 
পরে রোগীকে উপবেশন করাইয়া ও তাহার মলদ্বারে ঘ্বৃত 
সেচন করিয়! তাহাতে স্থালীস্থ দ্রব্যের উষ্ণ স্বেদ দিতে হইবে। 
অথবা! রোগীকে শয়ন করাইয়া নলের দ্বারা বেদন। শান্তিকর 
নাড়ীন্বেদ প্রয়োগ করিবে। 

ত্রিকটু, বচ, হিঙ্কু, লবণ, শ্ঠাঁমা, দক্তী, ত্রিবৃৎ্, তিল, কুষ্ঠ, 
শতমূলী, গোলোমী, গিরিকর্ণিকা, কাসীস, কাঞ্চনবুক্ষ এবং 
ক্ষীরীবর্গ, এই সকলের দ্বারা ভগন্দর ব্রণ সংশোধিত করিতে 
হয়। ত্রিকৃৎ, তিল, নাগদস্তী, ও মঞ্জিষ্ট৷ ছুপ্ধনহ মধুসৈন্ধব যোগে 
প্রয়োগ করিলে ভগন্দর ব্রণের উৎসাদন হইয়। থাকে । রসা- 
গুন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রী, মঞ্জিষ্ঠা, নি্বপত্র, ভ্রিবৃৎ, গজপিপ্ললী 
ও দন্তী একত্র ইহাদের কন্কের প্রলেপে ভগন্দরের নালী ব্রণ 
আরোগ্য হয়। কুষ্ঠ, ত্রিবুৎ, তিল, দস্তী, পিপুল, সৈন্ধব, 
মধু. হরিদ্রা, ভ্রিফলা, ও তুথ প্রভৃতি ব্রণ শোষণের পক্ষে 
হিতকর। পিপুল, যষ্টিমধু, লোধ, কুড়, এলাইচ, রেণুকা, 
মজিা, ধাঁত কীপুণ্প, শ্তামালতা, হরিদ্রা, দাঁরুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্ু, 
সঙ্জরস, পন্কাষ্ট, পন্মকেশর, কলিচুণ, ব্চ, লাঙ্গলকী, মোম 
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খা 


ভগবগু 


ও সৈন্ধব প্রভৃতি যোগে তৈল পাক করিয়। প্রয়োগ করিলে 
ভগন্দররোগ আশুপ্রশমিত হয়।  (স্ুক্রুত চিকিৎ ৮ অণ্) 
ভৈষজ্য-রত্বাবলীতে ভগন্দররোগাধিকারে - সপ্তবিংশতি ক 
গুগ্গুনু, বিষ্যন্দন তৈল, করবীরাছ তৈল, নিশাছ্য তৈল, 
সৈন্ধবাদ্য তৈল, নারায়ণ রস, চিত্রবিভাওক রস, তাম্র প্রয়োগ 
এবং বিবিধ মুষ্টিযৌগ লিখিত আছে । রসেন্দ্র-সারসংগ্রহে-_ 
এই রোগাধিকাঁরে বারিতাঁগব রস ও ভগন্দরহর রূস অভিহিত 
হইয়াছে। [ ইহার প্রস্তত প্রণালী তত্তৎশব্দে দ্রষ্টব্য ] 
গরুড়পুরাঁণে অর্শ ও ভগন্দর রোগোপশমের এইরূপ গঁষধ 
ব্যবস্থিত হইয়াছে 
“অটরূষকপত্রেণ দ্বৃতং মুদ্বগ্নিনা পচেৎ। 
চুর্ণং কৃত্ব! তু লেপোহয়ং অর্শোরোগহরঃ পরঃ ॥ 
গুগগুলু ভ্রিফলাযুক্তং পীত্বা নশ্তেভগন্দরম্॥৮ (গেণ ১৮৮।৩-৪) 
ভগন্দরহররস (পুং) রসৌবধ বিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী ;-_ 
পারা একভাগ ও গন্ধক ছুইভাগ দ্বৃতকুমারির রসে তিনদিন 
মদ্দিন পুর্বক তার ও লৌহ তুল্যরূপে মিশ্রিত করিয়া একটা 
পাত্রে স্থাপনানন্তর হই প্রহরকাল ম্বেদ দিবে, পরে প্র ভল্ম 
উত্তমরূপে মাড়িয়া। কাগ্‌চী নেবুর রসে সাতবার ভাব ন! দিয়! 
পুটপাক করিবে । একরতি পরিমাণ বটি সেবনে ভগন্দর 
আশুপ্রশমিত হয়। চিকিৎসক বিবেচনা! করিয়া অনুপান 
ব্যবস্থ। করিবেন । € রসেন্ত্রসারদ* ভগন্দর চিকি* ) 
ভগপুর € রী) মুলতানের অন্তর্গত একটী নগর । 
ভগভক্ত (ত্রি) ভগে ধনে ভক্তঃ। ধনরত |. (খাক্‌ ১/২৪।২৫) 
ভগরভক্ষক (পুং) ভগং যোনিস্তামুপাশ্রিত্য ভক্ষপ্তি জীবিকাং 
নির্বাহরতীতি ভক্ষ-ুল্‌। নায়ক ও নাগ্সিকার মেলক, কুণ্ডাশী 
চলিত কোটন1। ইহাদের অন্ন ভোজন করিলে চান্দ্রায়ণ 
করিতে হয়। 
“যো বান্ধবৈঃ পরিত্যক্তঃ সাধুভিব্রণঙক্গণৈরপি । 
কুগ্ডাশী বশ্চ তস্তান্নং ভুক্ত চান্্রায়ণঞ্চরেৎ ॥৮ 
(মাকণ্ডেয় পু* সদাচারাধ্যাঁৎ ) 
ভগল (ত্রি) ভগং তদ্যাপারং লাতি লা-ক।॥ ভগব্যাপার- 
গ্রাহক । 74 
ভগ্ববগু (পুং) ভগঃ বড়েশ্ব্্যং অস্ত্যন্ত নিত্যযোগে মতুপ্‌, 
মন্ত ব। ১ পরশ্ব্্যাদিধুক্ত বা ষড়েশ্ব্যসম্পন্ন পরমেশ্বর। ২ বুদ্ধ। 
( অমর) পরমেশ্বরহই ভগবচ্ছব্দ বাচ্য। বিষুপুরাণে লিখিত 
আছে। বিশুদ্ধ এবং সর্ধকারণের কারণ মহাবিভূতিশালী 
পরব্রন্দেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে । ভগব্ৎ শব্ের 
তকারের দুইটা অর্থ, প্রথম তিনিই সকলের ভরণকর্তা ও 
সমন্তের আধার, গকারের অর্থ গময়িতা, সমস্ত কর্ম ও জ্ঞান- 


ভগবতী 


[ ২২৭ ] 


ভগবস্তদেব 


ফলের প্রাপক এবং অষ্টা। সমগ্র রশ্বধ্য, বীর্য, যশঃ, শ্রী, 
জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ৬্টার নাম ভগ। পরব্রন্মেই এই 
ভগবত শব্দ সার্থক হইয়া থাকে । অন্যত্র ইহা! প্রযুক্ত হইলে 
নিরর্থক হয়। ভূতসমূহের উৎপত্তি, প্রলয়, আগতি, গতি, 
বিগ্া ও অবিদ্যাকে তিনি জানেন, এই জন্য তাহাকে ভগবান্‌ 
বল৷ যায়। জ্ঞান, শক্তি, বল, ধরঁশ্বধ্য, বীর্য ও তেজঃ প্রভৃতি 
ভগবং শবের বাচ্য। ত্রহ্গ_ শব্বাদির অগোচর, তাহার পুজার 
জন্যই কেবল তীহাকে ভগবৎ শব্দ দ্বারা কীর্তন করা যায়। 
অতএব একমাত্র পরবন্ধই ভগবৎশব্দের বাচ্য *। সর্বদা ভগ- 
বন্নামকীর্তন, ভগবংসেবা প্রভৃতি করা সকলেরই অবশ্ঠ 
কর্তব্য। ৩ শিব। (ভারত ১৩/১৭।১২৭) 
৪ বিষু, কাণ্তিকেম্, জিনেন্দ্র, হূর্ধ্য, ব্যাসদেব ও পুজনীয় 

গুরুপুরোহিতকে ভগবৎ শব্দে অভিহিত করা যায় । 

ভগব€)বারাণসীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত একটা পরগণ|। গৌতম- 
দিগের আক্রমণ কালে এইস্থান জামিয়াৎ খা গহরবাড়ের 
অধিকারে ছিল। জামিরাৎ প্রজাবগ্গের সাহায্যে এখানকার 
পটাটু ছুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। এখানকার প্রাচীন নাম 
হনোরা। 

 ভগবণ১ বিষ্ণ,পাসক বেনিয়া সম্প্রদায়বিশেষ। [ ভকৎ দেখ] 

ভগবতী (ত্ত্রী) ভগ-মতুপ্‌, ততঃ স্ত্িয়াং ডীপ্‌। ১ পুজ্যা। 

২ গৌরী। ( মেদ্িনী) ইনি প্রক্ৃতিস্বর্ূপিণী মহামায়। দেবী। 


“জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা। 
বলাদ্ারুধ্য মোহায় মোহমায়। গ্রযচ্ছতি ॥৮(মার্ক পু ৮১৪২) 
৩ সরস্বতী । ৪ গঙ্গা। ৫ ছুূর্গা। 


“আব্রন্গস্তত্বপর্য্যস্তং সর্বং মিথ্যেব কৃত্রিমম্‌। 
ছুণী! সত্যস্বরূপ। স! প্রকৃতির্ভগবান্‌ যথা ॥ 


* “শুদ্ধ মহাবিভূত্যাথ্যে পরে ব্রহ্মণি বন্তুতে। 
মেত্রেয় ভগবচ্ছব্দঃ সর্বকারণকারণে ॥ 
সংভর্তেতি ততে৷ ভর্ত। ভকারোহর্থদ্বয়ান্বিতঃ | 
তেনাগময্িত৷ শ্রষ্ট। গকা রার্থস্তথামুনে ॥ 

এশ্বধ্যস্ত সমগ্রস্থ বীর্য্যস্ত যশসঃ শ্রিয়ঃ। 
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষঞ্লাং ভগ ইতীঙ্গন। ॥ 

স্‌ চ ভূতেঘশেষেষু বকা রার্থস্ততোইবায়ঃ । 
এবমেব মহাবাহে। ভগ্রানিতি সত্তম। 
পরমব্রহ্মতৃতস্ত বাস্ছদেবস্ত নান্তগঃ ॥ 

উৎপত্তিং প্রলয়ঞ্চেব ভূতান।মাগতিং গতিং। 
বেত্তি বিদ্যামবিদ্যাঞ্চ স বাচ্যো৷ ভগবানিতি ॥ 
জ্ঞানশক্তিবলৈশ্বধ্য-বীর্য্যতেজা-স্তশেধতঃ । 
ভগবচ্ছব্দবাচ।ানি বিন! হেয়ে গুণাদিভিঃ ॥৮(বিষ্পু*৬ অ০৫ অন) 


সিদদ্ধশ্বধ্যাদিকং সর্বং যস্তামস্তি যুগে যুগে। 
সিদ্যাদিকে ভগে। জ্ঞেয়ন্তেন ভগবতী স্থৃতা ॥৮ 
(ব্রহ্গবৈবর্ত পুৎ প্রক্কৃতিৎ ৫৪ অণ) 
৬ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ভগবতীচিত্রাঙ্কিত পাগোদ। স্বর্ণ 
মুদ্রা বিশেষ। ্‌ 
ভগবতীপুর বদ্ধমান জেলার মনোহরশাহী পরগণার অন্তর্গত 
একখানি গওগ্রাম। অক্ষাণ ২৩০৪২উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৮*৫৩*পু 
ভগবন্তব (ক্লী) ভগবতো ভাবঃ, ত্ব। ভগবানের ভাব বা ধর্ম ।* 
ভগবণুপদী (ত্ত্রী) গঙ্গার নামান্তর । বিষ্ণপদ হইতে তাহার 
উদ্ভব বলিয়৷ তিনি এই নামে অভিহিত। ভাগবতে লিখিত 
আছে যে, বলিষজ্ঞে দানগ্রহণ কালে ভগবানের ৰামপদান্গষ্ট- 
নথে অগ্ডকটাহ ভিন্ন হইয়। যে জলধারা নির্গত হয়, তাহাই 
জাহ্নবী, ভাগিরথী প্রভৃতি নামে কথিত। (ভাগ ৫1১৭।১) 
ভগবৎপাদাচার্্য,তন্ত্রসার ও প্রাতঃম্মরণন্ত্রোত্র নামক গ্রন্থদ্বক্- 
প্রণেতা । 
ভগবৎপুর, একটা প্রাচীন জনপদ। পরমারবংশীয় মহারাজ 
বাক্‌্পতিরাজদেবের রাজ্যভূক্ত ছিল। 
ভগবৎুপুরাঁণ, অষ্টাদশসহত্রশ্লোকাত্মক একখানি মহাঁপুরাঁণ। 
বৈষ্ণবগণের মতে বিষুঃভাগবত ও শাক্তগণের মতে দেবীভাঁগ- 
বতই এই নামে প্রসিদ্ধ। [বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ ] 
ভগবদানন্দ, ১ গোড়পাদীব্যাখ্যা প্রণেতা । ইহার অপর 
নাম আনন্দতীর্থ। ২ স্বপ্রকাশরহস্ত প্রণেতা | 
ভগবদীয় (পুং) বিষুতর উপাঁসক। (ভাগৎ ৫1৬।১৭ ) 
ভগনদগীতা ভ্ত্রী) ভীম্মপর্ষের অন্তর্গত অষ্টাদশাধ্যাক্নাত্মক, 
কন্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগস্চক গ্রন্থ । [ গীতা দেখ ] 
ভগ্রবদ্দান,রসকদম্বকললোলিনী নামে গীতগোবিন্দটাকা প্রণেতা । 
ভগবদৃদৃশ্ঠ (ত্রি) ভগবানিব দৃগ্ততে দৃশ-কণ্মণি/ক্যপ্‌। ভগব- 
তুল্য। 
“শ্রুতং মে ভগবদ্দৃশ্রেভ্যস্তরতি শোঁকমাআ্মবিৎ” 
(ছান্দোগ্য* উপ* ) 
ভগবদ্দ্রুম €পুং) মহাবোধি বৃক্ষ। (মেদিনী) 


৷ ভগবদভক্ত (পুং) ভগবতো৷ ভগবত্যা বা ভক্তঃ। ১ শ্রীকৃষ্ণ 
অথবা ভগবতী-ভক্তিবুক্ত। ভগবানের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন। 


২ দাঁক্ষিণাত্যবাসী বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ । 
ভগবন্তষ্র, নৃতনতরিরসতরঙ্দিণীটাকা শ্রাণেতা। 
ভগবদ্ভাবক, ছান্দোগ্যোপনিষদ্বৃন্ত রচয়িতা । 
ভগবন্ত, মুকুন্দ-বিলাসকাব্য প্রণেতা । 
ভগবন্তদেব, ভরেহ নগরের অধিপতি। ইনি সেগর (শৃঙ্গিবর) 

জাতীয় এবং স্থৃতিভাঙ্কর গ্রন্থের রচয়িতা নীলকঞ্চের 


প্রতি- 


ভগবান গোল! 


পালক । উক্ত গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থমধ্যে এই সেঙ্গর রাজবংশের 
তালিকা প্রদান করিয়াছেন। রাজা কর্ণের পুক্র বিশোক, 
তৎপুক্র অষ্টশত্র, তৎস্্ত রায়, তৎপুক্র বৈরাটরাজ, তৎপু 
বারাজ, তৎস্াত নরব্রহ্মদেব,  তৎপুত্র মন্ত্যদেব, তৎপুক্র 
চন্্রপাঁল, তৎপুজ্র শিবগণ, শিবের পুর রোলিচন্দ্র, তৎপুক্ 
কর্মসেন, তৎস্ুত রামচন্দ্র, রাঁমের পুক্র যশোদেব, তৎপুক্র 
তারাচন্দ্র, তারাঁচন্দ্রের পুত্র চক্রসেন, পৌল্র রাজসিংহ এবং 
প্রপৌন্র সাহিদেব। এই সাহিদেবের পুক্র ভগরন্তদেব রিশেষ 
বিদ্যোৎ্সাহী ও সজ্জনপ্রতিপীলক ছিলেন । 

ভগবন্তনগর, অযোধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর । প্রায় ছুই শতাব্দী হইল, সম্রাট 'অরঙ্গজেবের 
হিন্দু-দেওয়ান রাজা ভগবস্ত রায় স্বনামে এই নগর স্থাপন! 
করিয়। যান। 

ভগবন্তমিংহ দ্বীচর, গাজীপুরের জনৈক. হিন্দু নরপতি। 
ইনি রাজদ্রোহী হইয়া কোরা অধিকার পূর্বক তথাকাঁর 
পাসনকর্ত জান্মিসর খণখাকে তাঁড়াইয়া দ্বেন এবং পরিশেষে 
তাহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। এই সংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে 


রাজমন্ত্রী কাম্রুদ্দীন খশ স্বীয় ভগিনীপতির হত্যাঁপরাধের প্রতি- 


শোধার্থ তদ্দিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্ত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া 
তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। মন্ত্রিবরের আদেশে ফর্খা- 
বাদের বঙ্গশশ নবাব মহম্মদ খা কোর! অবরোধ করেন, কিন্ত 
তিনিও বিফলমনোরথ হুইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আইসেন। 
অবশেষে দিন্তীশ্বর কর্তৃক এই রাজ্য বুর্থান্উল্‌-মুলুকের হস্তে 
মর্পিত হইলে, নবাব ও রাজসৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধে। 
রণক্ষেত্রে বিশেষ বীরত্ব দ্রেখাইয়া ভগবস্ত কোরার চৌকীদার 
ছুর্জনসিংহের হস্তে নিহত হন। 

ভগবন্ময় (তি) কুষ্টার্পিতৃচিত্ত। যিনি তদগতচিত্তে ভগরানের 
ধ্যানে নিরত । 

ভগবানগঞ্জ, আবাজেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। 
এখানে একটা সুপ্রাচীন ভগ্ন ইষ্টকস্ত,প ও ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দিরা- 
দির নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রত্থতত্ববিদ্গণ এই স্ত,পকে খুষ্ট-পুর্ক 
৬ষ্ঠ শতাব্দনির্ম্িত দ্রোণস্তপ বলিয়৷ অন্থুমীন করেন। 

ভগবান গোল) বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গঙ্গা 
নদীতীরব্ন্তী একটী বাণিজ্য স্থান। কলিকাতা হইতে ৬০ 


ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত । অক্ষাণ ২৪৭ ২০উ£ এবং৮৮৭ ২০৩৮৫, 


পুঃ। নূতন ও পুরাতনভেদে ভগবান গোলা গ্রাম ছুইটী ২॥০ 
ক্রাশ ব্যবধান মধ্যে স্থাপিত । মুসলমান অধিকারে পুরাতর 
গ্রামাংশ মুর্শিদাবাদের বাণিজ্যকেন্ত্র ছিল। গঙ্গা বন্তাপ্রাবিত 
ছুইলে এখনও এখানে বহুলোকের সমাগম হইয়া থাকে | 


[ ২২৮: 1. 


সপ 


ভগবান দাঁস 


এখানে পুলিশ স্থাপিত আছে। অপর সময়ে নদীর জলগতি 
পরিবর্তিত হইলে লোকে নূতন নগরে আসিতে বাধ্য হুয়, 
কারণ তখন আর পুরাতন ভাগে পণ্য-দ্রব্যবাহী নৌকাদি 
যাতায়াত করিতে পারে না । 

শোৌভাসিংহের বিদ্রোহ দমনার্থ বাদশাহী না যখন 
বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হন, তখন বিদ্রোহিদলনেত! রহিম 


শীহ এই ভগবান গোলার নিকটে সৈন্য সমাবেশ করিয়। . 


জবরদস্ত খা ও বাদশাহী সৈন্তের বিরুদ্ধে ঘোরতর দ্ধ 
করিয়াছিলেন 


ভগবাঁন দাস জনৈক নিষ্ঠাবান্‌ বৈষ্ণব সাঁধু। একদা রাজা- 
দেশ প্রচারিত হইল যে, যে কোন বৈষ্ণব তিলক ও তুলসী 


মালা ধারণ করিবে, তিন দিবস পরে তাহার মস্তকচ্ছেদ করা 
হইবে। এই কঠিন দণ্ডাজ্ঞা শ্রবণে অনৈঠ্িকদিগের মনে ভয় 
উপস্থিত হইল, তাহারা কণ্ঠী ও তিলক ছাড়িয়া দিল; কিন্ত 
ভগবান দাস এ প্রমাদকালে মৃত্যুকে নিশ্চয় জানিয়! সর্ব্বাজে 
তিলকছাঁব ধারণ করিল। দিবসত্রয় পরে রাজত্ত্যগণ তাহাকে 
ধৃত করিয়। রাজসকাঁশে আনয়ন করে। রাজা তাহার বিমল 
ভক্তি-নিষ্ঠায় সন্তষ্ট হইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেন। (ভক্তমাল ২৫) 


ভগবান দাঁস (রাঁজ1) অন্বরাধিপতি রাজা বেহারীমন্লের 


পুত্র ও মোগলসেনাপতি রাজা মানসিংহের পিতা । ইহারা 
কচ্ছবাহ বংশীয়। ৯৬৯ হিঃ সম্রাট, 'অকবর শাহ যখন আজমীর 
পরিদর্শনে গমন করেন, তখন ইহারা পিতাপুজে সম্াটের 
নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছিলেন * । 

৯৮০ হিঃ সর্ণালের নিকট ইব্রাহিম-হুসেন-মীর্জার সহিত 
যুদ্ধকীলে তিনি সম্রাট, অকবর শাহের জীবন রক্ষী করেন। 
পরে ইদাঁরের রাঁণা অমর সিংহকে দিলীতে ধৃত করিয়া আনায় 
তাহার যশঃখ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সম্রাটের 
রাজ্যকালের ত্রয়োবিংশ বর্ষে কচ্ছবাহগণ তাহাদের তুজুল 
পঞ্জাবে লইয়া যায়, তদনুসারে রাজা ভগবান দ্বাসও উক্ত 
প্রদেশের শাসনকর্তী নিয়োজিত হন। ২৯শ বর্ষে ভগবানের 
কন্তার সহিত সম্রাট-পুত্র যুবরাজ সেলিমের শুভ-পরিণয় 
সম্পাদিত হয় 11 ৩৩শ বর্ষে তিনি ৫ হাঁজারী সেনানায়ক ও 
জাবুলীস্থানের শীসনকতৃপিদে আসীন হইয়াছিলেন। খয়রা- 


* রাজ! বিহারীমল্প স্বীয় কম্যাদীনে অকবর শীহের সহিত কুটুম্বিতা দৃন্ত 


করেন। রাজপুতের মধ্যে ইনিই সর্বপ্রথম মৌগলরাজের অধীনে কর্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন । 


[ বেহারীমন্্ দেখ ] 
+ রাজপুত্র খুক্রই এই রাজপুত-বালার একমাত্র পুক্র। 


ভগবানলল ইন্দ্রজী 


বাদে অবস্থিতি কালে তাহার মস্তিফ-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়, 
তখন আত্মনাশের জন্য তিনি নিজ দেহে অস্ত্রাঘাত করেন। তত 
পরে আরোগ্যলাভ করিলে তাহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের 
জন্য সম্রাট (৩২শ বর্ষে) বিহারে জায়গীর প্রদান করেন এবং 
মানসিংহ তথাকার রাজ প্রতিনিধিবূপে অবস্থিত হন | 

৯৯৮ হিঃ রাজা টোডরমল্লের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই 
লাহোর নগরে তাহার মৃত্যু ঘটে। প্রবাদ টোডরমল্ের 
অন্ত্যেষ্টি সমাপনপূর্ববক গৃহে প্রত্যাগত হইয়াই তিনি মুত্ররুচ্ছ, 
রোগে আক্রান্ত হন এবং তাহার ৫ দিন পরে ১৫৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 
১৫ই নবেম্বর তীহার জীবলীল! শেষ হয়। 

তাহার মৃত্যু সময়ে সম্রাট, কাবুলে ছিলেন, তিনি সেখান 
হইতেই বঙ্গবিহারের অধিপতি কুমার মানসিংহের উপর রাজা 
উপাধি ও ৫ হাজারী সেনানায়কের পদ অর্পণ করেন। রাজ! 
ভগবান্‌ দাস জীবিতকালে লাহোর নগরের জামি-মস্জিদ্‌ 
নিন্মীণ করিয়াছিলেন। 
ভগবান মিত্র বঙ্গের প্রথম ও প্রধান কান্ুন্গো | কাটোয়ার 
নিকটবর্তী খাজুরডিহির মিত্রবংশে এবং উত্তররাটীয় কায়স্থ 
কুলে তীহার জন্ম হয়। ভগবানের পর তদীয় কনিষ্ঠ ভাতা 
 বঙ্গবিনোদ বহুক।ল কাঙ্গনগে। পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বঙ্গ- 
বিনোদ উদার-প্রক্কৃতির লৌক ছিলেন । আত্মীয়-স্বজন-প্রতি- 
পালন তাহার 'জীবনের মহাত্রত ছিল। তীাহারই নামগুণে 
এই মিত্রবংশ “বঙ্গাধিকারী” আখ্য। প্রাপ্ত হয়। তাহার স্বনাম- 
চিহ্নিত বিনোদনগর ও অরঙ্গাবাদ পরগণাই বঙ্গাধিকারীবংশের 
প্রাচীন ভূদম্পন্তি | 
,ভগবানল।ল ইন্দ্রজী ্বনামখ্যাত জনৈক প্রত্বতব্ববিৎ। 
ইনি স্বীক্ বিছ্ভাপরাকা্ঠার জন্য পণ্ডিত ও ডাক্তার উপাধি 
লাভ করেন। শিলালিপিলমূহের পাঠোদ্ধার দ্বারা তিনি 
অনেক প্রতিহাসিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন । 

পণ্ডিত ভগবানলাল জুনাগড়ের কোন সন্তরান্তবংণীয় ব্রাহ্মণ- 
কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার পূর্ববপুরুষগণ সোরাটের 
(সৌরাষ্ত্র ?) নবাবসরকারে কার্য করিয়া অথব৷ দেশীয় 


রাজন্যবর্গের সাহায্য লাভ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী |. 


হইয়াছিলেন। উক্ত ব্রাক্গণবংশের চিরন্তন প্রথান্ুমারে অতি 
শৈশবাবস্থা হইতেই বালক ভগবানকে সংস্কতভাঁষ৷ শিক্ষা 
করিতে হর। এততিন্ন তাহাকে বিদ্যালয়ের নিন্দিষ্ট পাঠ্য- 
গুলিও অধ্যকনন করিতে হইত। স্বীয় ধীশক্তি প্রভাবে এবং 
অনাধারণ অধ্যবসায়ে তিনি শীঘ্রই সাহিত্য, কাব্য, দর্শন 
ও শাস্ত্রমূলক সংস্কৃত গ্রন্থাদি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। 
জ্ঞানবৃন্ধির সঙ্গে সঙ্গে তাহার এঁতিহাসিক-অন্ত শীলনী-শক্তিও 


সা ৫ 


চি এমরর411 


ভগবাঁনলাঁল ইন্দ্রজী 


দিন দিন উন্ুখীন হইতে ছিল। স্বদ্েশস্থ গির্ণর পর্ব্বত- 
বক্ষে লুক্কাইত প্রাচীনতম গৌরবকীর্িসমূহের এ্রতিহাঁসিক শ্রুতি 
অবলম্বনে তিনি প্রত্বতত্ববিষয়িণী বহুল অনুসন্ধিৎসাঁর পরিচয় 
দিয়! গিয়াছেন। 

অতি বাল্যকাঁলেই তাহার হৃদয়ক্ষেত্রে এই অনুসন্ধিৎসা 
প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। বাল্যকালের আন্তরিক শ্রদ্ধ। 
ও ভক্তিনিবন্ধন তিনি গির্ণর-পর্ধতে আরোহণপুর্বক প্রায়ই 
ইতস্তত পধ্যবেক্ষণে ভ্রমণসময় অতিবাহিত করিতেন। 
এ সময়ে পর্বতোপরি সআাটু অশোকের প্রশস্তি এবং কুদ্রদাম 
ওস্কন্দগুপ্তের সাময়িক শিলালিপি খোদিত দেখিয়! তাহার 
হৃদয়ে মহান্‌ কৌতুহল উদ্দীপিত হয়। প্রস্তরগাজে খোদিত 
এই বিচিত্র লেখমালার সমাবেশ দেখিয়। প্রথমে তিনি চমৎ- 
কৃত হন। উহার পাঠোদ্ধার হইলে সম্ভবতঃ উহা! হুইতে 
কোন অলৌকিক তত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে, এই চিন্তা 
তাহার সুকুমার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরূক ছিল। ক্রমে 
তিনি প্রিন্দেপ সাহেবরুত একখানি “ভারতীয়-অক্গরতালিকা” 
সংগ্রহ করিয়া তাহারই সাহায্যে উহার পাঠোদ্ধারপুর্বক 
সাধারণের বোধগম্য করিতে সমর্থ হন। বালকের এই অদ্ভুত 
প্রতিভা দেখিয়া, ফবিশ সাহেব (0[৮, [0770100) 77০৮099) ভগ- 
বান্‌্কে পণ্ডিতকাধ্যে নিধুক্ত করিবার জন্ত ডাঃ ভাউদাজীকে 
বিশেষ অন্থুরোধ করেন; তদন্ুসারে তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 
ভাঁউদাজী পঞ্ডিতের অধীনে কর্মে ব্রতী হইয়া প্রত্বতত্বান্থসন্ধিৎ- 
সার প্রশস্তক্ষেত্রে অগ্রসর হন। যে ১২ বর্যাধিককাঁল তিনি 
ত্র পণ্ডিতবরের আশ্রয়ে ছিলেন, সেই সময় তাহার জীবনের 
শিক্ষানবিশী ও ভ্রমণকাল বলিতে হইবে। ডাঃ ভাউদাজী ও 
পণ্ডিত গোঁপালপাওুরঙ্গ পট্যে একযোগে “য সকল শিলা- 
লিপি ও তাম্শাসনাদির প্রতিলিপি পাঠ করিতেন, তাহার 
ভ্রমনিরাকরণের জন্য ভগবানলাল মুলফলকের পাঠ 
মিলাইতে যাইতেন। এই উত্দেশ্তে প্রথমে সমগ্র বোম্বাই 
প্রেসিডেন্দী হইতে আরন্ত করিয়া পণ্তিত ভগবানলাল গুজ- 
রাত, কাঠিয়াবাড়, উজ্জয়িনী, বিদিশা, আলাহাবাদ, ভিতরী, 
সারনাথ ও নেপাল পর্যন্ত অগ্রদর হইয়াছিলেন*। তিনি 
যে কেবল প্র কয়টা স্থানে গিরা ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে; 
কাধ্য ব্যপদেশে তিনি পুর্বব ও পশ্চিম রাজপুতনা, জয়শালমীর 
পর্যন্ত সমগ্র মরুভূমি, মধ্যভারত, মালব, ভোপাল, সিন্দে- 


* রুদ্রদাম ও স্বন্দগুপ্তের শিলালিপি প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় থ০আ], 
73010. 13 8, 4.8, ০] 51. 7118 ও ৬০1 111, [50, 51, 


ভাগে এই এই কথার উল্লেখ পাওয়া যায়। 


ভগবানলাল ইন্দ্রজী 


বঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যা এবং উত্তরভাঁরতের যৃক্থফজৈ জেলার 
শাহবাঁজগড় হইতে পুর্বে নেপাল পর্য্যন্ত হিমালয় প্রদেশ 
পরিভ্রমণ করিয়া নানাস্থানের শিলাফলক ও মুদ্রাদির প্রাতি- 
লিপি পাঠ এবং পুথি ও মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন । এতত্তিনন 
তাহার ভ্রমণ সময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন জাতি, ধর্মসন্প্রদায় ও ধবংস- 
প্রায় সুপ্রাচীন কীতিসমূহের আমূল বৃত্তান্ত তিনি স্বীয় 
পুস্তক মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ১৮৭৫-৭৬ খুষ্টাব্ে 
তিনি ইংরাজী ও প্রারুতভাষ৷ শিক্ষা করেন। ইংরাজি 
ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ না হইলেও তিনি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ- 
সমূহ অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিতেন। 

এইরূপ প্রত্বতত্বানুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকিয়া তিনি শিলা- 
লিপি পাঠবিষয়ে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন । তিনি 
নেপালের কাধ্য সমাধা করিয়৷ প্রত্যাবুত্ত হইতেছেন, এমন 
সময়ে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মে ডাঃ ভাউদাজীর মৃত্যু হওয়ায় 
এবং তদ্বংশধরগণ তাহাকে অর্থসাহাধ্য করিতে অস্বীরূত 
হওয়ায় তিনি স্বতন্ত্রভাবে ও পাণ্ডিত্য-সহকারে প্রতিহাসিক 
তত্বসমূহের আলোচনার অবসর পাইয়াছিলেন। ১৮৭৭ 
খৃষ্টাব্দ হইতে “ইশ্ডিয়ান এট্টিকোর়ারি* এবং “বোনে ব্রাঞ্চ অব 
রয়েল এপিয়াটিক সোঁসাইটার পত্রিকায়, তাহার লিখিত 
প্রবন্ধলমূহ প্রকাশিত হইতে থাকে । তিনি এ পত্রিকাদ্বয়ে 
যে ২৮টা প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতে অনেক মূল্যবান্‌ ্রতিহাসিক 
সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে । এততিন্ন ডাঃ ক্যানিংহাঁমের “আর্কি- 
ওলজিকাল সার্ভে রিপোট” ও “বোত্বাই গেজেটিরার” নামক 
পুস্তকেও তাহার. কএকটা মহাঁমূল্য প্রবন্ধ প্রকাঁশিত হয়। 
তাহার স্থপারা-স্ত,প আবিষ্কার প্রবন্ধ তাহাকে চিরদিন প্রত্বতত্ব- 
সম্প্রদায়ের সুদক্ষ ও সৌভাগ্য-স্ধ্য বলিয়া ঘোষণা করিবে। 

১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে তিনি লিডেন ইউনিভাসিটা হইতে 19০6০" 
9 2171)8015 আখ্য। প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি 
1০010111]8 1096606০৮09 199]1480961। ড ০011001) 
107006 ৪0 বি 600118100801) [17016 ও 13০৮৪] .519610 


১০০61 ০01 0৮০20 1311911) ৪0. 17:9191) নামক সভা. 


দ্য়ের অবৈতনিক সভ্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ডাঃ বার্গেশ, 
ডাঃ কান্ধেল,ডাঁঃ সেনাট,ডাঃ কোডিংটন,ডাঃ বুলার ও প্রোফে- 
সার কার্ণ প্রভৃতি মহামনা যুরোপীয় পণ্ডিতবর্ণের সহিত তিনি 


সর্বদাই পত্রযোগে প্রত্বতত্বসন্বন্ধে মতামত নির্ধারণ করিয়! 


দিতেন। বোহ্বাই নগরস্থ তীহার বালকেশ্বর প্রাসাদে সংস্কৃতজ্ঞ 
যুরোপীয় অতিথির সমাগমে তিনি পরম গ্রীত হইতেন এবং 
তাহাদের সন্দেহপুর্ণ প্রত্বতত্বান্ুসন্ধানফলের প্রকৃত উত্তরদানে 


[ ২৩৪ ] 


টি ৯ ১ 


রাজ্য, মধ্যপ্রদেশ, আগ্রা, মথুরা ও বারাণসী প্রভৃতি স্থান | তাহাদিগকে বিশেষ উপরূত ও তুষ্ট করিতেন। 


ভণাধান 


দুঃখের 
বিষয়, এরূপ উদ্যমশীল ভারতসম্তীন, ভারতেতিহাঁসের গভীর 
গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া যে বৃক্ষ রোপণ করিয়া যান, দে 
বৃক্ষের মধুর ফল তীহাঁকে আর অধিক দ্দিন ভোঁগ করিতে 
হয় নাই। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে ১৬ মে ৪৯ বর্ষ বয়সে তিনি 
ভব্লীল! শেষ করিয়া! স্বর্থধামে গমন করেন*। 

আজীবন পরিশ্রম করিয়াও তিনি কখনও সাংসারিক 

সুখস্বচ্ছন্দলাভ করিতে পারেন নাই। তাহার অবস্থা ততদূর 
স্বচ্ছল -ছিল না। এ্রতিহাসিক গবেষণায় তাহার মস্তিষ্ক 
আলোড়িত হইলেও তীহাকে উদরপুণ্তির জন্য ব্যতিব্যস্ত 
হইতে হইত। বুলার সাহেব (9. 8917157) বলেন, তাহার 
সহিত ভগবাঁনলালের পরিচয় কালে ভগবানলাল কোন 
দেশীয় বণিকের আপিসে কর্ম করিতেন অথবা তিনি ঞ্ 
বণিকের অংশীদার ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যন্ত এ কার্য্যে 
লিপ্ত থাকিপা তিনি স্বীয় সাংসারিক ব্যয় সংগ্রহ করিতেন। 
স্বভাবতঃ স্বাধীন প্ররূতির পক্ষপাতী হওয়ায় তিনি কখনও 
গবর্মেন্টের অধীনে কর্ম স্বীকার করেন নাই। কএকবার 
মাত্র তিনি বার্গেশ ও কাঁম্বেলের অনুরোধে বোশ্বাই-গেজেটীয়ার 
পত্রিকার সংগ্রহকার্য্যে লিপ্ত হন মাত্র। এতত্তিন্ন কাঠিয়া- 
বাঁড় প্রভৃতি দেশীয় রাজন্গণের: বদান্ততায় তাহাকে বিশেষ ৯ 
কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাহার 
সংগৃহীত প্রাচীন যুদ্রাদি বুটাশ মিউজিয়মে দাঁন করিয়া! যান। 

ভগবান সিংহ, নাভাবংশের জনৈক রাঁজ1। [ নাভা দেখ বব 

ভগবেদন (ত্রি) খ্রশ্বর্য্য-জ্ঞাপক । 

ভগশান্ত্র ক্লৌ) ভগব্যাপারবোধকং শাস্্ং মধ্যপদলোপি 
কর্মধাণৎ। কামশাস্ত্র। 

ভগ্ন (ক্লী) ভগ। “ভর্গো মে বোচে। ভগো। মে বোঁচো। যশো! 
মে বোচঃ।” ( আশ্বণ গৃহ্থ ১২৩১৫) [ভগ দেখ] 

ভগহন্‌ (পুং) ভগং এরশ্বর্ধ্যং সংহারকালে হস্তি হন-ক্ষিপ্‌। 
বিষ্ণ। (ভারত ১৩।১৪৯৭৩) 

ভগহারিন্‌ (তরি) শিব। 

ভগাক্ষিহন্‌ (ত্রি) শিব। 

ভগ্াঞ্কুর (পুং) ভগে গুহ্ৃস্থানে অঙ্কুর ইব। অর্শোরোগ। 

ভগাধান (ক্লী) ভগস্ত আধানং। ১ মাহাত্ম্যাধান। ২ সৌভাগ্য । 


* মৃত্যুর ৪ মাঁস পূর্বে ২৭শে জানুয়ারী তিনি বুলার সাহেবকে নিজের 
দৈন্য ও শারীরিক অন্থস্থত| জ্ঞাপন করিয়া একপত্র লিখেন, তাহাতে তিনি 
জুনাগড়ের দেওয়ানের নিকট হইতে মাসহরা পাইবার প্রত্যাশায় অনুরোধের 
আকাজ্জ। করিয়াছিলেন । 


ভগীরথমেঘ [ ২৪১] ভগু 


ভগাল (ক্রী) ভজতি স্থখছুঃখাদিকং কর্মজন্যমনেনেতি 
ভজ্যতেহনেনেতি বা ভজ ( পীধুক্ণিভ্যাং কাঁলনিতি। উপ 
৩৭৬) ইতি বাহুলকাঁৎ ভজেরগীতি উজ্জবলদত্তঃ ইতি কালন্‌, 
্স্কাদিত্বাৎ কুত্বঞ্চ। নৃ-করোটি, নরকপাল। ( জটাঁধর ) 
ভগালিন্‌ (পুং) ভগালং নৃকপালং ভূষণত্বেনাস্ত্যস্তেতি ইনি। 
১ নৃকপালধারী । ২ শিব। (ত্রিকাণ্) 
ভগিনী ক্র) ভগং যত্রঃ পিত্রাদিতো দ্রব্যদানে বিদ্যতেহস্তা ইতি 
ইনি, ততে| ভীপ্‌। ১ সোদরা, সহোদরা, স্বসা। ভগং যোনিরস্তা 
অস্তীতি ভগ-ইনি ডীপ্‌। ২ স্ত্রীমাত্র। মন্থুতে লিখিত আছে, 
পরক্ত্রী অথবা যে স্ত্রীর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ নাই; তাহাকে 
তবতি, সুভগে বা ভগিনি বলিয়া সম্বোধন কর! উচিত। 
“পরস্ত্রী তু যা স্ত্রী স্যাদসন্বন্ধা' চ যোনিতঃ। 
তাং জ্রয়াস্ভবতীত্যেবং স্থভগে ভগিনীতি চ ॥৮ (মনু)১২৯) 
ভশিনীপতি (€পুং) ভগিন্তাঃ পতিঃ। স্বস্থভর্তা।॥ পর্যায়, 
আবুত্ত, ভাব, চলিত বোনাই। 
“ভগিনীপতিরাবুত্তো ভাবে! বিদ্বানথাবুকঃ1৮ (অমর) 
ভগ্িনীয় €পুং) ১ ভগিনী সন্বন্ধীয় বা ভগিনীজীত-পুক্র। 
২ ভাগিনেম়্ । 
ভগ্বীরথ €পুং) ভং জ্যোতিষ্ষমণ্ডলং গীর্বাজ্ময়ং তত্র রথ ইন্দ্রি- 
য়াণি রথ ইব যস্ত। ্ুষ্যবংশীয় নৃূপভেদ। স্ুর্য্যবংশীয় অংশু- 
মান্‌ তনয় দিলীপের পুত্র। সগরতনয়গণ কপিলের শীপে 
ভন্মীভূত হইলে সগরবংশীয় নৃপতিগণ গঙ্গাকে পৃথিবীতে 
আনয়নের জন্য বহু চেষ্টা করেন) কিন্তু কেহই কৃতকার্ধ্য 
হইতে পারেন নাই। ভগীরথ ইহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত 
কঠোর তপস্তায় নিমগ্ন হন। এ তপস্যার ফলে তিনি গঙ্গাকে 
আনিয়! পিতৃপুরুষগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভগীরথ 
হইতেই গঙ্গা পৃথিবীতে আইসেন বলিয়া ভাগীরথী নামে 
প্রসিদ্ধ হন। (মত্শ্তপুত ১২ অণ রামাঁণ ১/৪২১৪৩,৪৪ সণ) 
[গঙ্গা ও ভাগীরথী দেখ ] 
৮5 অবস্থি, জনৈক বিখ্যাত টাকাকার। তিনি পীত- 
সুভতীবংসীর প্রীহর্ষদেবের পুত্র ও বলভদ্র পণ্ডিতের বংশধর । 
কুন্মাচলাধিপ জগচ্চন্দ্রের আশ্রয়ে থাকিয়া! তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিয্াছিলেন। কাব্যাদর্শটীক1, কিরাতাজ্জুনীয়টাকা, বিজয়া- 
দেবীমাহাত্ম্যটীক1, নৈষধীয়টীকা1, মহিয্নস্তবটাকা, তত্দীপিকা 
নামক মেদূতটাকা।, জগচ্চন্দ্রদীপিক1 নামক রঘুবংশ টাকা ও 
শিশুপালবধের টীক। রচন। করেন। 
ভগীরথ মিশ্র, বল্পভাচার্যযকৃত স্ায় লীলাবতীর টাকা রচয়িতা 
ভগগীরথমেঘ, জনৈক গ্রন্থকার, মেঘ ভগীরথ ঠকুর নামে 
প্রসিদ্ধ। ইনি রামচন্ত্রের পুত্র ও জয়দেবের পৌত্র। জয়দেব 


পণ্ডিতের নিকট তিনি বিদ্যাশিক্ষ! করিয়াছিলেন। কিরণা- 
বলীপ্রকাঁশ ব্যাখ্যা, দ্রব্য-প্রকাশিক1, স্ায়কুস্থমাঞ্জলিপ্রকাশ- 
প্রকাশিকা ও স্তায়লীলাব্তীপ্রকাশব্যাখ্যা নামে তদ্রচিত 
কয়খানি স্তায় গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া যায়। 
ভগেবিত (ত্রি) ধনবিষয় রক্ষণযুক্ত। 
“সনের ভগেবিতাতুর্ফরী ফারিবারং৮ (খক্‌ ৯১০৬৮) 
“ভগেবিতা ভগে৷ ধনং তদ্বিষয়রক্ষণযুক্তৌ” (সায়ণ ) 
ভগেশ ( পুং) ভগন্ত ঈশঃ ৬তৎ। পরশর্ধ্যাদির ঈশ্বর । 
“িন্মীবহং পাপন্ুদং ভগেশম্” (শ্বেতা উপ) 
ভগোল (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং নক্ষত্রসমূহেন বিরচিতঃ 
গোলাকারঃ পদার্থ) । ভপঞ্জর, নক্ষত্রচক্র | 
“সব্যং ভ্রমতি দেবানামপসব্যং স্থরদ্বিষাম্‌। 
উপরিষ্টাদ্‌ ভগোলোহয়ং বক্ষে পশ্চান্মুখঃ সদা ॥৮(সুয্যসিদ্ধাস্ত) 
[ খগোল দেখ ] 
ভগ্ন (তরি) ভন্জ-ক্ত, সঙ্বাদ্‌ বিশ্লিষ্টত্বাৎ তথাত্বং। ১ পরাজিত। 
২ মুটিত, চুণিত, চলিত ভাঙ্গা । 
“চিরকালোধিতং জীর্ণং কীটনিফুষিতং ধন্থুঃ। 
কিং চিত্রং যদি রামেণ ভগ্নং ক্ষত্রিয়কান্তিকে ॥» (ভট্টি) 
(ক্লী) ভজ্যতে আমর্দযতে বিশ্লিষ্যতে ইতি ভঙ্জ-ক্ত। 
৩ রোগবিশেষ। . অবয়বগত অস্থিসমূহের স্থানচ্যুতি অথবা ভগ 
জন্য শরীর মধ্যে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাঁহাকে ভগ্রোগ বলা 
যায়। সুশ্রুতে ইহার নিদানাদি এইরূপ লিখিত আছে, 
উচ্চস্থান হইতে পতন, পীড়ন, প্রহার, আক্ষেপণ, হিংঅ্পশুর 
দংশন প্রভৃতি নানাকারণে অস্থি ও অস্থিসন্ধি ভগ্ন হইয়া যায়। 
একসন্ধিস্থল হইতে অপর সন্ধিস্থলের মধ্যবর্তী অস্থিখগকে 
কাণ্ড বলে। এইরূপ ছুইখাঁনি কাগ্ডাস্থি যে সংযোগস্থলে 
আবদ্ধ, তাহাই অস্থিসন্ধি নামে পরিচিত। প্রধানত ভগ্মরোগ 
২ প্রকার-সন্ধিভঙ্গ (1)191909197) ও কাও্ভঙ্গ ((78007)। 
কারণ ভেদে সন্ধিভঙ্গ ৬ প্রকার,_উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্তিত, 
তির্য্যক্গত, ক্ষিপ্ত ও অধোভগ্র। সাধারণতঃ এই ৬ প্রকার 
সন্ধিভগ্র হইতেই অঙ্গের প্রসারণ, আকুঞ্চন, পরিবর্তন, আক্ষে- 
পণ ও ইতস্ততঃ বিক্ষেপ এবং কার্যকালে তত্তদঙ্গের শক্তি- 
হীনতা বোধ, অতিশয় যাতনা ও স্পর্শ করিলে অসহা 
বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে । 
সন্ধি উৎপিষ্ট হইলে উভয়পার্থেই শোফ ও বেদনা জন্মে, 
বিশেষতঃ রাত্রিকালে নানাপ্রকার কষ্টদায়ক বেদন৷ উপস্থিত 
হয়। সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে অল্প শোফ ও সতত বেদনা 
এবং সন্ধির বিকৃতি হইয়া থাকে । সন্ধি বিব্তিত হইলে অঙ্গ 
বিকৃত ও উভয়পার্খে তীব্র বেদন। বোধ হয়, তির্য)কৃগত হইলে 


ভগ [1 ২৩৯ ৪ ভগৃ 


প্ররূপ বেদনাই হইয়া থাঁকে। সন্ধিস্থল হইতে অস্থি 
বিক্ষিপ্ত হইলে শুলবৎ বেদনা এবং অধো! ভঙ্গ হইলে বেদনা ও 
সন্ধির বিঘটন হয়। 

কাঁওভঙ্গ সাধারণতঃ দ্বাদশ প্রকার--১ কর্কটক, ২ অশ্ব- 
কর্ণ, ৩ চুণিত, ৪ পিচ্চিত, ৫ অস্থিচ্ছলিত, ৬ কাগুভক্ক, 
৭ মজ্জীন্ুগত, ৮ অতিপাঁতিত, ৯ বক্র, ১০ ছিন্ন, ১১ পাঁটিত 
ও ১২ স্ফুটিত। এই রোগে সচরাচর অতিশক্ স্বয়খু, 
স্পন্দন, বিবর্তন, স্পর্শ করিলে অসহা যাতনা, টিপিলে শবানু- 
ভব এবং অঙ্গসমূহ শ্রস্ত ও নানাপ্রকার বেদন! প্রভৃতি লক্ষণ- 
সমূহ প্রকাঁশ পার, এরূপ অবস্থাতে রোগী কখনই সুখলাভ 
করিতে পারে না। 

১ অস্থিদণ্ডের উভয়দিক ভগ্ন হইয়া মধ্যস্থলে গ্রন্থির 
তায় উন্নত হইলে কর্কটক, ২ সেই ভঙ্গাস্থি অশ্বের 
কর্ণের স্তায় উন্নত হইলে অশ্বকর্ণ, ৩ অস্থি চুর্ণ হইলে 
চূর্ণিত, ইহা! শব ও স্পর্শের দ্বারা জাঁনা যাঁয়। ৪ অতি 
শয় স্থল এবং অধিক শোফবিশিষ্ট হইলে পিচ্চিত, ৫ পার্খ- 
দ্বয়ের ক্ষুদ্র অস্থি উঠিয়া গেলে অস্থিচ্ছলিত, ৬ প্রসারণ করিতে 
কম্পিত হইলে কাঁগুভর্গ, ৭ কোন অস্থিখণ্ড অস্থির মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া মজ্জাকে বিদ্ধ করিলে তাঁহাকে মজ্জান্ুগত, 
৮ অস্থি নিঃশেষরূপে ছিন্ন হইলে অতিপাতিত, ৯ অস্থি ঈষৎ 
বক্র হইয়া ভঙ্গ বা বিশ্লিষ্ট হইলে বক্র, ১০ অস্থি ভঙ্গ হইয়া 
একপার্থে কিঞ্ৎ লাগিয়া থাকিলে ছিন্ন, ১৯ নানাপ্রকারে 
বিদীর্ণ হইয়া বেদনাবিশিষ্ট হইলে পাটিত এবং ১২ শৃকপূর্ণ 
( শুঙ। ফুটার) সদৃশ ফুলিয়া উঠিলে স্ফুটিত বলা যার । এই 
সকলের মধ্যে চুণিত, ছিন্ন, অতিপাতিত ও মজ্জান্ুগত এই 
সকল কৃচ্ছ,সাধ্য। কশ, বৃদ্ধ, ক্ষীণ ও ক্ষয়রোগী, কুষ্ঠ ও শ্বাস- 
রোগীদিগের সন্ধিভঙ্গ হইলে, তাহা কষ্টসাধ্য । 

যাহার কপাল ভিন্ন হইয়াছে এবং কটিদেশের সন্ধি 


মুক্ত বা ভ্রষ্ট ও জঘনদেশ প্রতিপিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে | 


চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন। যাহার কপালাস্থি বিশ্রিষ্ট 
ও ললাট চুণিত, যাহার স্তন মধ্য, শঙ্খ, পৃষ্ঠ, ও মস্তক ভগ্ন 
এবং যাহার অস্থি ও সন্ধিস্থান প্রথম হইতেই বিরুতিভাব 
প্রাপ্ত, তাদৃশ রোগীকে বৈদ্য পরিত্যাগ করিবেন। 
(সুশ্রত নিৎ ১৫অ০) 
এই রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে নিম্নলিখিত প্রকরণগুলির 
প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্তব্য । 
অল্নাহাঁরী, অমিতাচারী, অথব৷ 
ভগ্মরোগ হইলে অথব! ভগ্ররোগে কোনপ্রকাঁর উপদ্রব ঘটিলে 
কষ্টে আরোগ্য হয়। লবণ, কটু, ক্ষার, অগ্্, মৈথুন, সুধ্যতাপ, 


বায়ুপ্রকৃতি ব্যক্তির 


ব্যায়াম, অথবা রুক্ষ অন্ন ভগ্নরোগী সেবন করিবেন না। 
অভিজ্ঞ চিকিৎসক, ভগ্ররোগীকে পালিধান্তের তুল, মাংসরস 
দুপ্ধ, ঘ্বত, ছোটমটরের যুষ এবং অন্থান্ত পুষ্টকর আহার 
প্রদান করিবেন। মধুক, উড়্ম্বর, অশ্ব, পলাস, অর্জন, 
বংশসাত্র অথবা বটের ত্বক ভগ্রস্থলে প্রলেপ দিয়া বন্ধন 
করিবে। মত্রিষ্া,যষ্টি মধু, অথবা রক্তচন্দন ৰা দ্বৃত শতবার ধুইয়া 
পিষ্ট শালিতগুলের সহিত মিশ্রিত করিয়! প্রলেপ দিলে ভগ্ন 
আরোগ্য হয়। হেমন্ত ও শিশিরকালে প্রতি ৭ দিন অস্তর, 
শরৎ ও বসস্তকালে ৫ দিন অন্তর এবং আগ্রেম্প খতুতে প্রতি 
তিনদিন অন্তর প্রলেপ বদলাইয়! পুনরায় বন্ধন কর! কর্তব্য । 
ভঙ্গস্থানে কোন দোষ ঘটিলে বন্ধন খুলিয়া পুনরায় বন্ধন 
করা আবশ্তক। প্র বন্ধন শিথিল হইলে সন্ধিস্থান স্থির 
থাকে না। বন্ধন দৃঢ় হইলে ত্বকে ফুল ও বেদনা জন্মে, স্থতরাং 
উহা! শীন্রই পাঁকিয়। উঠিতে পারে । অতএব ভঙ্গস্থান সমবন্ধনই 
প্রশস্ত। ন্যগ্রোধাদিগণের শীতল ক্কাথ প্র বন্ধন স্থানে সিঞ্চন 
করিবে। ভঙ্গস্থানে বেদনা থাকিলে পঞ্চমূলী সহযোগে হুগ্ধ 
পাঁক করিয়া সেই ছুপ্ধ অথব! চক্রতৈল উহাতে সেক দ্িবে। 
কাল ও দোষ বিবেচন। করিনা দোষদ্র ওষধ সহযোগে সেক ও 
প্রলেপ শীতল অবস্থায় ভঙ্গের উপর প্রয়োগ করা৷ বিধি। বরাহ 
বা শুকরের ছুগ্ধ ঘৃত ও মধুর ওষধ সহযোগে পাক করিয়া শীতল 
হইলে লাক্ষারসের সহিত ভগ্রোগীকে প্রাতঃকালে পাঁন 
করিতে দিবে। ভঙ্গস্তানে ঘ। হইলে সেই ব্রণে প্রতিসারণীয় 
দ্রব্যের ক্কাথ প্রচুর পরিমাণে ঘ্বৃত ও মধুসহযোগে মেক লাগা- 
ইবে এবং যথাবিধি ভঙ্ষের চিকিৎসা করিবে । বালকের অস্থি 
বা সন্ধিভঙ্গ সহজে আরোগ্য হয়। কোন রোগীর এই ভঙ্গ- 
রোগ যদি অল্পদোষবিশিষ্ট এবং শিশির কালে হয়, তবে বাল্য- 
বয়সে একমাসে, মধ্যবরসে ছুই মাসে ও প্রাচীনাবস্থায় তিন 
মানে সন্ধিদৃঢ় হইয়! থাকে । ভঙ্গস্থানের অস্থি নত হইয়া! 
পড়িলে তাহাকে উন্নমিত এবং উন্নমিত হইলে তাহাকে 
অবনমিত করিয়া বন্ধন করিবে। অস্থি সন্ধিস্থান অতিক্রম 
করিয়। বহির্গত হইলে সেইস্থান উত্তমরূপে টানিয়া সন্ধিমুখে 
ভগ্ন অস্থির মিলন করা আবন্তক। সন্ধিস্থান হইতে অস্থি 
অধোগত হইলে তাহাকে উর্ধে উন্নত করিয়া পরে বন্ধন ও 
লেপনাদি প্রয়োগ করিবে। 
প্রত্যঙ্গ-ভঙ্গের চিকিৎসাঁদ্রি নিয়ে লিখিত হইতেছে । 

নখসন্ধি উৎপিষ্ট হইয়া রক্ত সঞ্চিত হইলে আরা নামক 
শস্ত্র্ধারা সেই স্থান মথিত করিয়া সঞ্চিত রক্ত নিঃসারিত 
করিবে। পরে তাহাতে শালিতঙুল পেষণ পুর্বক লেপ 
দিবে। অঙ্গুলি ভঙ্গ ব৷ সন্ধিবিশ্রিষ্ট হইলে সন্ধিস্থান সমভাবে 
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স্থাপিত করিয়া তাহাতে সুক্ষ পষ্ট বেষ্টনপূর্ব্বক দ্বত সেক 
করিতে হইবে। জজ্ব! ব! উরু ভঙ্গ হইলে দীর্ঘভাবে টানিয়া 
উহার সন্ধিস্থানে পূর্বোক্ত প্রকারে বৃক্ষত্বক্‌ বেষ্টন ও পষ্টবস্ত্রের 
দ্বারা বন্ধন কর! কর্তৃব্য। কটা ভঙ্গ হইলে কটীর উদ্ধা ও অধো- 
ভাগ টানিয়া সন্ধিভাগ শ্বস্থানে সংযোজিত করিবে । সন্ধি স্ব- 
স্থানে সংযোজিত হইলে বস্তিক্রিয়৷ করিতে হয়। পার্খদ্দেশের 
অস্থি ভঙ্গ হইলে রোগীকে দণ্ডায়মান রাখিয়া ঘ্বত মাথাইবে। 
পরে দক্ষিণ বা বামপার্থের ভঙ্গাস্থির উপরি প্রলেপ 
বীধিয়া দিবে। যুবা ব্যক্তির দত্ত ভঙ্গ না! হইয়া যদি 
চলিত হুমম এবং রক্ত-নিঃসরণ হইতে থাকে, তাহা হইলে 
সেইংদস্ত চাঁপিক্না বসাইয়! বাহিরে সন্ধানীয় দ্রব্যের শীতল 
আলেপন প্রয়োগ করিবে। বৃদ্ধের দত্ত চলিত হইলে 
আরোগ্য হুয় না। নাসাদণ্ড ভঙ্গ হইয়া উঠিয়! বা নামিয়! 
পড়িলে শলাক! দ্বারা তাহা সমভাবে স্থাপিত করিবে এবং 
উভয় নাসারন্ধেরর মধ্যে দ্বিমুখী শলাঁকা প্রবিষ্ট করিয়া পষ্র- 
 বস্ত্রের দ্বারা বেষ্টনপুর্বক দ্বত সেক করিতে হইবে। কর্ণ- 
ভঙ্গ হইলে তাহা! ঘ্বতে আপ্ল,ত করিয়া সমভাগে স্থাপনপুর্ব্বক 
বন্ধন করিবে। সদ্যঃক্ষতের প্রণালী অনুসারে উহার চিকিৎসা 
কর! বিধেয় । 

অধিককালের সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে ন্নেহ-প্রয়োগ করিয়। স্বেদ 
দিবে ও মৃদু প্রক্রিয়া করিবে । কাগভঙ্গ হইয়া ষদি বিপরীত 
ভাবে সংলগ্ন হইয়া। পুরিয়া। উঠে, তাহ! হইলে পুনর্বার সমভাবে 
সংলগ্র করিয়া প্রতীকার করিবে । ব্রণের মধ্যে শুষ্ধ অস্থি 
থাকিলে তাহা নির্গত করিয়া পুনরায় সংযত করিবে । শরী- 
রের উদ্দেশ (মস্তি) ভঙ্গ হইলে কর্ণপূরণ বিশেষ হিতকর, 
স্বৃতপান ও নস্ত উপকারক। কোন প্রশাখা ভঙ্গ হইলে 
'অনুবাঁসন কর্তব্য। 

কৃষ্ণতিল রাত্রিকালে জলে উত্তমরূপে ধুইয়! দ্রিবাভাগে, 
শুকাইতে হইবে, পরে এঁ তিল তিনদিন বা সাতদিন গাভী- 
দুগ্ধে ভাব্ন। দিয়া পুররায় মধুমিশ্রিত জলে ও পরে ছুগ্ধে 
ভাবিত করিবে, পরে শুকাইয়! সেই তিলচুর্ণ কাকোল্যাদি- 
গণস্থ দ্রব্য, যষ্টিমধু, মন্জিষ্া, শ্তামালতা, কুষ্ঠ, ধুনা, জটামাংসী, 
দেব্দারু, রক্তচন্দন ও শতপুষ্প, এই সকল ভ্রব্য-চূর্ণের 
সহিত একত্র করিয়া সর্ধগন্ধা সহযোগে ছপ্ধপাক করিবে। 
পরে তাহ! উত্তমরূপে মর্দনপুর্বক তৈল বাহির করিয়! 
লইবে এবং দেই তৈল চতুগুণ দুগ্ধ সহযোগে পুনর্ধার পাঁক 
_ক্করিবে। তৎপরে এল!, শালপর্নী, তেজপত্র, জীবক, তগর- 
_ পাছুকা, লোপ্র, প্রপৌগুরিক, শৈলজ, ঝাঁটা, শুরুভূমিকুম্মাণ্, 
: আঅনন্তমূল, মৌরি ও শূঙ্গাটক প্রভৃতি দ্রব্য একত্র পেষণপূর্বক 
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উক্ত তৈলের সহিত মৃদছ অগ্থিতে পাক করিতে হইবে। 
সকল প্রকার ভঙ্গরোগেই এই তৈল অতিশয় হিতকর । 
ভঙ্গস্থান যাহাতে পাকিয়া না উঠে, তাহার উপাক় কর: 
কর্তব্য । ভঙ্গস্থানে শিরা, স্নায়ু বা মাংস পাকিয়া উঠিলে 
ভঙ্গরোগ শীপ্ব আরোগ্য হয় না। (সুশ্রুত চিকি*ৎ অণ্) 
ভাবপ্রকাশে ইহাঁর চিকিৎসার বিষয় এইরূপ লিখিত 
আছে,__বাবলাছাল চূর্ণ মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে তিন দিনের 
মধ্যে ভঙ্গ অস্থি জোড়া লাগিয়া বজুসদৃশ দৃঢ় হয়। তিস্তিড়ীফল 
পেষণপুর্বক তৈল ও সৌবীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্বেদ 
দিলে ভঙ্গাস্থি পূর্বববৎ যুক্ত হয়। একবার প্রস্তা গাভীর 
ছুপ্ধ কাকোল্যাদিগণ দ্বার পাক করিয়া শীতল হইলে ঘ্বৃত ও 
লাক্ষা। প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে ভঙ্গরোগ প্রশ- 
মিত হয়। অস্থিসংহার, লাক্ষা, গোধুম ও অর্জুন ছাল প্রভৃতি 
সকল দ্রব্য একত্রেই হউক ব! পৃথকৃরূপেই হউক, ঘ্বতের সহিত্ত 
বা ছুদ্ধের সহিত পান করিলে বিমুক্তসন্ধি ও অস্থিভঙগ যুড়িয়া 
যায়। রসোন, মধু, লাক্ষা, ঘ্বৃত ও চিনি এই সকল সমভাগে 
পেষণপুর্বক ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার ভঙ্গ নিরাকৃত হয়। 
অর্জুন ও লান্গাচুর্ণ, ঘ্বৃত ও গুগ্গুলুর সহিত লেহনপূর্বক 
পরে ছুদ্ধ ও দ্বৃত ভোজন করিলে ভঙ্গ সংযোজিত হয়। পৃষ্লি- 
পর্মীমূল চূর্ণ করিয়া মাংসরসের সহিত পান করিলে তিন 
সপ্তাহের মধ্যে অস্থিভঙ্গ বিদুরিত হয়। ইহা! ভিন্ন আভাগুগ্গুলু, 
লাক্ষাদ্যগুগ গুলু এবং গন্ধতৈল প্রভৃতি ষধ বিশেষ উপকারক। 
ভঙ্গরোগী লবণ, কটু, ক্ষার, অস্ত্র, রূক্ষদ্রব্য, পরিশ্রম, স্ত্রী- 
সঙ্গ ও ব্যায়াম প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে । ভাবপ্রকাশাঁদি 
বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, অতি 
সংক্ষিপ্ততাবে তাহা লিখিত হইল। 
অস্থিবিতান (91১1০০81100 ) বা! সন্ধিস্থান চ্যুত হুইলে 
উপর ও নীচের অস্থিদ্বয় টানিয়া৷ পরস্পর সংলগ্ন করিয়! কাষ্ঠের 
বার দিয়া উত্তমরূপ বন্ধন করা আবশ্তক, যেন সেই অস্থি 
পুনরায় স্থানচ্যুত না হয়। দৃঢ় বন্ধনে ধমনীতে রক্তসঞ্চালন- 
ক্রিয়া বদ্ধ হইয়! সহজেই সেই স্ফীতস্থান পাকিয়৷ উঠিতে পারে। 
এরূপ সন্ধিচ্যুতিতে সোরা ও চুণ হলুদ একত্র ফুটাইয়া, কাচা 
তেতুল পোড়া ও লবণ অথব৷ হাড়ভাঙ্গার পাতা বাটিয়া তাহার 
প্রলেপ দ্রিলে উপশম হইতে পারে। কোন কোন স্থলে সন্ধি- 
চ্যুতি জন্য শোফ চিরিয়া৷ রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া! হয়। 
আলোপ্যাথিক মতে বেলেডোনা প্রভৃতি উপকারক। 
কাণডভঙ্গ (০৪৪) সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত )-_ 
১ সরল (91101)__বাহদেশে আঘাত ব্যতীত যেখানে অভ্য- 
স্তর অস্থি ভাঙ্গিয়া বায়। ২ যৌগিক (0০777০০/))-_আচ্ছা- 
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দন-ত্বকৃ ভেদ করিয়া যেখানে অস্থিভঙ্গ বাহির হইয়। পড়ে । 


৩ অস্থিচুর্ণাবস্থা (99100010054 )--যেখানে অস্থিসমূহ চূর্ণ 


বিচুর্ণ হইয়! ধূলার ন্যায় হয়। ৪উপনর্ণ যুক্ত (0০770110699) 
যখন জবর প্রভৃতি উপসর্ণাদি সম্বলিত থাকে । এইরূপ বিভিন্ন 
প্রকার ভগ্মাবস্থার বিভিন্নরূপ চিকিৎস! প্রবীর্তিত হইয়াছে। 
চিকিৎসক রোগের অবস্থা দেখিয়! ব্যবস্থা করিবেন । কাগ্ডাস্থি 
চুর্ণিত হইলে সে স্থানের উপর হইতে কাটিয়া ফেলাই ভাল। 
কারণ তাহা না হইলে ধনুষ্ঙ্কারাদি অন্ঠান্ত উপসর্গেও রোগীর 
প্রাণহানির সম্ভাবনা! আছে। 
ভগুদুত (পুং) রণ-পরাজয়ের পর ছত্রভঙ্গ সৈন্তের মধ্যে যে 
প্রাণভরভীত সেনা দূতরূপে রাজাকে রণবার্তী প্রদান করে। 
ভগ্মপ[দক্ষ্ (ক্লী) ভগ্রপাদং খক্ষং। পুঙ্ষরাখ্য ৬টী নক্ষত্র, 
পুনর্ধনূ, উত্তরাষাঢ়া, কৃত্তিকা, উত্তরফন্তনী, পূর্বভাদ্র ও 
বিশাখা এই ৬টা নক্ষত্রকে ভগ্মপাদক্ষ কহে। এই ভগ্রপাদ 
নক্ষত্রে মৃত্যু হইলে দ্বিপা্দ দোষ হয়। অশৌচকাল মধ্যেই 
সেই দোষের শাস্তি করা কর্তব্য । 
“পুনর্ধসথত্তরাষা। কৃত্তিকোত্তর্ফন্তনী। 
পূর্ববভাদ্রং বিশাখা চ ষড়েতে পুষ্করাঃ স্থৃতঃ ॥ 
ভগ্রপাদক্ষ সংযোগাৎ দ্বিতীয়। দ্বাদশী যদি। 
সপ্তমী চার্কমন্দারে জায়তে জারজো ঞ্বম্‌॥” (জ্যোতিস্তত্ব) 
ভগ্রক্রম (পুং) কাব্যগত প্রব্রমভঙ্গ দোষ । [ দৌষ শব্ধ দেখ] 
ভগ্নপাইক (দেশজ) যে পদাতি যুদ্ধে ভ্গ দিয়া রাজাকে 
শুভাশুভ সংবাদ দেয়। 
ভগ্রপাদ লী) ১ যে নক্ষত্রের তৃতীয় বা প্রথমপাদ রাশ্তন্তরে 
যোগ হয়, এরূপ নক্ষত্র । ২ যাহার পা ভাঙ্গিয়। গিরাছে। 
ভগ্নপুষ্ঠ (পুং) ভগ পৃষ্টমন্িন্‌। ১ সন্মুখ । ২ মুটিত মেরুদও। 
“ভগ্নপৃষ্ঠকটিগ্রীবং স্তব্দৃষ্টি হাধোমুখম্‌। 
কষ্টেন লিখিতং পুস্তং ঘত্বেন পরিপালয়েৎ॥” (প্রাচীনবাক্য) 
(ত্রি) ভগ্নং পৃষ্ঠং ষস্ত। ২ যাহার পৃষ্ঠ ভঙ্গ হইয়াছে। 
ভগ্রপ্রক্রম (পুং) ভগ্রঃ প্রক্রমো যত্র। কাব্যগত বাক্যদোষ- 
ভেদ । [ দোষ পব্ধ দেখ ] 
ভগ্রপ্রক্রমত। (স্ত্রী) কাব্যের দোষ বিশেষ, রচনার ক্রমভঙ্গ। 
ভগ্নসন্ধষি (পুং) ভগ্রঃ সন্ধিরত্রাম্মাদ বা। সন্ধিস্থান ভঙ্গ 
রোগ বিশেষ। 
“অভয় ত্রিফলা ব্যোষ্ঃ সর্ক্বেরেভিঃ সমীকৃতৈঃ। 
তুল্যো গুগৃগুলুনা যোজ্য। ভগ্নসন্ধিপ্রসারকঃ ॥৮ 
(গরুড় পু ১৭৫ অ০) [ ভগ্নরোগ দেখ ] 
ভগ্রনন্ধষিক (ক্লী) ভগ্গো বিশ্লিষ্টঃ সন্ধিঃ সংঘাতোহত্র 1 তক্র, 
ঘোল। (শব্দচন্দ্রিক। ) 


৯5৪ এ] 


ভগ্নাংশ 


ভগ্নাংশ ৯ মুল দ্রব্যের বিভাগ ব। থখণ্ড। ২ গণিতশাস্ত্রোক্ত 


অঙ্ক বিশেষ (7190190 )। কোন বস্তকে দুই, তিন বা 
ততোধিক সমান ভাগে বিভক্ত করিলে উহার এক একটা 
বিভাগকে, অথবা যে রাশি দ্বারা একের অংশ ব্যক্ত করা 
যায়, তাহাকে ভগ্নাংশ কহে। এইরূপ বিভক্ত কোঁন একটি 
অবচ্ছিন্ন রাশির সমান অংশের ছুই ভাগের এক ভাগকে 
অদ্ধেক এবং তিন সমানাংশের একাংশকে একতৃতীয়াংশ ও দুই 
অংশকে ছুইতৃতীয়াংশ অথবা তিনের ছুই বল যাইতে পারে । 
তদ্নুরূপ পাঁচ বা সাত ভাগের ছুই ভাগকেও এরূপ পীঁচের ছুই 
বা সাতের দুই বলিয়! ব্যক্ত করা যায়। যেমন এক, ছুই বা 
ততোধিক সংখ্যাগুলি অঙ্ক দ্বার! ব্যক্ত হইয়া থাকে, তন্রপ “ছুই 
ভাগের একভাগ”,ণচারিভাগের একভাগ* প্রভৃতি কথাগুলিকেও 
অস্কদ্বারা ব্যক্ত করিবার উপায় আছে ;-- 
১এর নিয়ে একটা রেখা টানিয়া তন্নিয্নে ২ লিখিলে ই 
ভাগের একভাগ বুঝায় । একটা আশ্রের ১ ইরা ১ আত্র বলিলে 
উহাকে প্র আম্রের ছুইভাগের একভাগ বা অর্জেক বুঝিতে 
হইবে। ₹১১ প্রভৃতি খণ্ডিত রাশিগুলিকে পাঠ করিতে 
হইলে তিন নিয়ে সাত অথবা তিনের সাত এবং নয়ের 
পনের এইরূপে পাঠ করিলেই চলিবে । 
মনে কর, তিনটা পাত্রের প্রত্যেকটীতে এক এক সের 
চিনি আছে। প্রথম পাত্রের চিনি পাঁচটা সমান ভাগে 
ভাগ করিয়া একভাগ লইলাম। এইব্পে দ্বিতীয় ও তৃতীয় 
পাত্রের চিনি সমান পাঁচ পাঁচ ভাগ করিয়া উহার এক এক 
অংশ গ্রহণ করিলেই নিঃসন্দেহে উক্ত তিন সের চিনির 
একপঞ্চমাংশ গ্রহণ কর! হইল। অতএব এক সের চিনির 
তিনপঞ্চমাংশও যা, তিন সেরের একপঞ্চমাংশও তাই 
এইরূপ প্রতিপাদিত হয়। তন্দরপ ১ টাকার " 2ও যা,৭ টাকার 
১৩ তাহাই জানিতে হইবে। 
ভগ্াংশ দ্বারা ইহা ব্যক্ত হয় যে, কোন একটা অংশীতৃত 
বস্তর একাংশ বা অনেকাঁংশ গৃহীত হইয়াছে । যে বস্তটী যত 
অংশে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা একটা রেখার নিয়ে বাখিয়। 
অংশীভূত বস্তর যত অংশ গৃহীত হইয়াছে, তাহাই উপরে 
রাখিলে নিদিষ্ট রাশি অঙ্কিত কর! হইবে । এ নিয্স্থ রাশিকে 
হর ও উপরিস্থ রাশিকে লব কহে । কোন একটা বস্তকে 
সমানভাগ করিয়া, এ ভাগ কতবার গৃহীত হইয়াছে, লব ও 
হর দ্বারা তাহাই ব্যক্ত হয়। রাশি এইরূপ সমানাংশ বিশিষ্ট 
হইলে ভগ্মাংশ বাচ্য হইয়া থাকে; সংস্ক ত-ভাষায় ইহা ভিন্নরাশি 
নামে কথিত। ভগ্নাংশের লব ও হর ততই ভাঁজ্য ও ভাঁজক 


ভগ্ু।ংশ 


সম্বন্ধে নিবদ্ধ । ২ ব্লিলে ৪-+ ৫ অর্থাৎ কোন বস্তকে ৫ ভাগ 


করিয়া তাহার ১ ভাগ ৪ বার গ্রহণ কর! হইয়াছে বুঝা যায়, 
অথবা ৪কে ৫ দিয়া ভাগ করিলেও সেই ফল লভ্য হইয় 
থাকে। উহাই সামান্ত ভগ্রাংশের লক্ষণ। 

প্রকার ভেদে এই ভগ্মাংশেরও কয়েকটা বিভিন্ন সংজ্ঞা 
হইয়াছে; 

১ যে ভগ্নাংশের লব হর অপেক্ষা লঘু, তাহাই প্ররুত 
ভগ্নাংশ । ২ বাহার লব হর অপেক্ষা গুরু কিম্বা হরের 
সহিত সমান, তাহার নাম অপ্রারুত ভগ্রাশ। ৩ যে 
ভগ্নাংশের লব ও হর সরল অর্থাৎ জটিল নহে, তাহা সরল 
ভগ্মাংশ এবং যাহ! পূর্ণ ও ভঙ্গ উভয্ব রাশিতে মিলিত, তাহার 
নাম মিশ্র-সংখ্যা। ৪ কোন সরল বা মিশ্রিত ভগ্নাংশের 
বে ভগ্নাংশ তাহার নাম গর্ভিত ভগ্রাংশ। ৫ যে ভগ্রাংশের 
লব অখবা হর কিবা লব ও হর উভয়েই সরল, মিশ্রিত বা 
গর্ভিত তাহাকে জটিল ভগ্নাংশ বলা হইয়া! থাকে। 

এককে হর ক্রিয়! প্রত্যেক পূর্ণরাশিকেই ভগ্রাংশে পরি- 
বর্তিত করা যাইতে পারে, যেমন ৪-- ) এখানে স্পষ্ট দেখা 


ধাইতেছে যে, কোন একটা বস্তকে ৪বার গ্রহণ কর! হইয়াছে, 
স্থৃতরাং উহা! পূর্ণ চারি হইয়াছে । রূপে কোন ভগ্রাংশকে 
পূর্ণরাশি দ্বারা গুণ করিতে হইলে, উহার লবের সহিত গুণ 
করিতে হর এবং সেই ভগ্নরাশিকে পুর্ণরাশি দ্বারা ভাগ করিতে 
হইলে, তন্দ্রা উহার হরকে গুণ করা৷ আবশ্তক। সেই গুণফলই 
রাশিকল হইবে । ভগ্রাংশের লব ও হরকে কোন একটা 
বাশি দ্বারা গুণ বা ভাগ করিলে উহার মান পরিবর্তিত হয় না, 
ফল একই থাকে । সুতরাং কোন অখগও্রাশিকে ভগ্রাংশে 
পরিণত করিতে আর বাঁধা থাকে না। কোন একটী অখণ্ড- 
বাশি দ্বারা কোন ভগ্নাংশের লবকে গুণ করা অথবা উহার 
হরকে ভাগ কর! তুল্য ফল-দাধক। যেমন ১ এইভগ্নাংশটার 
লব্‌ ৪ দ্বার! গুণিত হইলে 7 উহার ফল হর, সেইরূপ উহার 
হরকে ৪দ্বারা ভাগ দিলে ₹ ফল হইয়া থাকে, সুতরাং উভয়ের 
ফল একরূপই দেখা যাইতেছে । 

অপ্রাকৃত ভগ্রাংশকে প্রকৃত অবস্থায় আনিতে হইলে 
উহার লবকে হর দ্বার ভাগ করিতে হয়। যদি ভাগশেষ ন! 
থাঁকে, তাহা হইলে উহার ফল একটা পূর্ণরাশি হইবে, আর 
ষদ্দি ভাগশেষ থাকে, তাহ! হুইলে একটা পুর্ণ ও একটা ভগ্ন 
উভয়ই ইহার ফল হইবে। যেমন ২ -৫একটা পুর্ণরাশি এবং 


সু - ৬২ একটা মিশ্রিত রাশি। কোন মিশ্রিত ভগ্রাংশকে 


1 ২৩৫: ] 


ভগ্নাংশ 


অপ্রাক্কৃত ভগ্নাংশে পরিণত করিতে হইলে, পূর্ণরাশিকে ভঙ্গ- 
রাশির হর দিয়া গুণ করিয়। সেই গুণফলকে ভঙ্গরাশির লবের 
সহিত যোগ করিয়া যে ফল হইবে, তাহাই উহার লৰ এবং 
মিশ্রাবস্থায় যাহা উহার হর ছিল, তাহাই হর থাকিবে । সেই- 
রূপ গর্ভিত ভগ্রাংশের সমস্ত লবগুলিকে পরস্পর গুণ করিয়া 
যে ফল হইবে, তাহাই লব এবং সমুদয় হরগুলিকে গুণ করিয়া 
যে ফল হইবে, তাহাই উহার হর) যেমন-__ 


11 
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এইক্ষণে উভয়পার্খ হইতে ৩,২,৫, এই.অভিঘাত কয়টা উঠাইয়া 
লইলে যে ফল লব্ধ হয়, সেই ফল ১ হইবে। 


যে ভগ্রাংশটার লব ও হরকে কোন অখণ্ড রাশি দ্বার। ভাগ 
করা যায় না, সেই আকারই সেই ভগ্রাংশের লঘিষ্ঠ আকার 
জানিবে, আর যে ভগ্রাংশের উভয়পার্স্থ রাশির কোন সীধা- 
রণ অভিঘাত নিক্কাশিত ন1 হয়, তাহাই তাহার লঘিষ্ঠ আকা'র। 
ভগ্রীংশকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্তিত করিতে হইলে, উহার 
লব ও হর উভয়েরই গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক দ্বারা উভয়কে 
ভাগ কর, তাহা হইলেই উহার লিষ্ঠ আকার পাওয়া যাইবে। 
৩৪১ এইনধপ একটা ভগ্ররাশিকে লঘিষ্ঠ আকারে রূপান্ত- 
রিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ উহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ- 
নীয়্ক বাহির করা আবশ্তক ) 

২৬১)৩৪৮(১ 
২৬১ 


২১৩১৮৫১১ 


ন্‌ ৩ ১ চি 
পর ৩- এর- -₹ - ২৯২০ লি 
৫ ৪ ১২ ৫ ৫১২১৯২১৮৪৮৩ 


৮৭)২৬১০৩ 
২৬১ 
অতএব ৮৭ উহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক হইল । 


৮৭)২৬০(৩ ৮৭)৩৪৮(৪ 


২৬১ ৩৪৮. সুতরাং উপরোক্ত ভগ্রাংশ- 


টার লঘিষ্ঠ আকার ; হইল। দৃষ্টিমাত্রে যাহাদের অভিঘাত 
নিক্ষাশিত করিতে পার! যায়, তাহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক 
বাহির করা অনাবশ্তক। কারণ কথায় কথায় গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ- 
নীয়ক বাহির করিতে গেলে অঙ্ক কসিবাঁর সময় বড়ই অস্গুবিধা 
উপস্থিত হয়। 

ভিন্ন ভিন্ন ভগ্মাংশকে সমান হরবিশিষ্ট করিতে হইলে, 
যে রাশিটী উহাদের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক হইবে, সেইটাকে 
সকলের সাধারণ হর করিবে, পরে প্রত্যেক ভগ্বাংশের হর 
দিয়! & সাধারণ গুণিতককে ভাগ করিলে যে ফল হইবে, 
তদ্দার! উহাদের আপন আপন লবকে গুণ করিবে এবং এ 
গুণফলকে নূতন ভগ্রাংশের লব করিয়া রাখিবে, তাহ। হইলে 
উহারা সমান হরবিশিষ্ট হইবে। 


তগৃ।ংশ 


হ্‌ 2৩০: 


২.৫) ৯ এবং ৭ এই কটা রাশিকে সাধারণ হর- 
৭9..২১.- ৮৪ ১৬ 


বিশিষ্ট করিতে হুইলে প্রথমে উহার হরগুলির লঘিষ্ঠ সাধারণ 
গুণিতক বাহির করা আবগ্ঠক । 


পি: ১৪ ২১, ৮৪, ৯৬ 
৯৪ ২১ ১২, ৫ 
৪71. ৯ 8১ ৪) ১৬ 
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হইল, তখন আর উদ্দেন্ত ভগ্নাংশগুলিকে সমাঁন হরবিশিষ্ট 


করিতে বাঁধা থাকিবে না। 
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ঈাড়াইল। উহাদের মান কিছুই পরিবর্তিত হইল না, কারণ 


তাহ! পূর্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। আর যদি প্রস্তাবিত 
তগ্ৰাংশসমূহের হর পরস্পর মৌলিক হয় কিংবা উহাদের সীধা- 
রণ গুণনীয়ক না থাকে, তাহা হইলে উহাদের সমস্ত হরের 
গুণফলকে লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক করিয়া আপন হর ব্যতীত 
প্রত্যেক লবকে অন্ত অন্ত সমস্ত হরদারা গুণ করিয়া নূতন 
ভগ্রাংশের লব করিলেই ক্রমে ক্রমে উহার! সাধারণ হ্রবিশিষ্ট 
হইবে 3 যথা 


৯১ ২ 


১১ ৯১. এই রাশিত্রয়কে সমান হ্রবিশিষ্ট করিতে 
হইলে প্রথমে উহাদের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক ৩ ৮ ৭৮ ৫- 
১০৫ বাহির কর; তাহা হইলে উদ্দেশ্ত ভগ্নাংশগুলির রূপ এই 
রূপ হইবে। 
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উপরে যে কয়েকটী নিয়ম লিপিবদ্ধ হইল, তন্বারা ভগ্নাংশের 
সঙ্কলন, ব্যবকলন, গুণন, ভাঁগহার, গুণনীয়ক ও গুণিতক 
প্রভৃতি কতকগুলি অঙ্ক কসিতে পারা যায়৷ ৬ 

সন্কলন কালে ভগ্রাংশগুলিকে সমান হরবিশিষ্ট করিয়া 
তাহাদের লবগুলিকে যোগ কর এবং &ঁ সাধারণ হরকে সঙ্ক- 


[ ২০৬. 1 
লিত রাশির হর করিলেই সমষ্টিফল লব্ধ হইবে। সক্কলনের 


১৯. হইলে .* ২ 


ভগ্!ংশ 


প্রক্রিয়ার স্তায় ব্যবকলনেরও প্রক্রিয়া একরূপ। কেবল 
ইহাতে লবগুলির যোগ না করিয়া অন্তর করিলেই যে নুতন 
লব লব্ধ হইবে, তাহাই উপরে লব রাখিয়া নিয়ে সাধারণ হর 
বসাইলেই অঙ্ক নিম্পাদ্িত হইবে। গুণনের প্রক্রিয়া কত- 
কাঁংশে সমান হরকরণের অন্ুরূপ, গুণনক্রিয়৷ সম্পাদন কালে 
সমস্ত লব গুলিকে গুণ করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে লব এবং 
হরগুলি পরম্পর গুণ করিয়া যাহ! লব্ধ হইবে,তাহাই হর রাখিবে। 
গুণন ক্রিয়ায় প্রথমে মিশ্রিত ভগ্রাংশগুলিকে সরল করিবে, 
পরে উহাকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্তিন কালে লব ও হরের 
অভিঘাতগুলি নিক্ষাশিত করিয়া ৮ গুণক চিহ্ন বসাইবে 
এবং উভতয়পার্খ হইতে সমান রাশিগুলি বিচ্ছন্ন করিয়া! নিয়- 
মানুসাঁরে গুণ করিলে যে ফল লব্ধ হইবে, তাহাই গুণফল। 
ভাগহাঁরের নিয়ম অপেক্ষাকৃত স্বতন্তর। ভগ্রাংশের ভাগহার 
নিষ্পন্ন করিতে হইলে প্রথমে ভাজককে ব্যাঁবৃত্ত করিয় অর্থাৎ 
ভাঁজকের লবকে হর ও হরকে লব রাখিয়া ভাজ্যের সহিত গুণ 
করিলেঞভাগক্রিয়। সম্পন্ন হয়। ভাগ করিবার সময় জটিল ও 
গর্ভিত ভগ্নাংশ গুলিকে সরল করিয়া লইবে।, 
ভগ্াংশের গুণনীয়ক ও গুণিতক অঙ্কগুলি পুর্বোক্ত নিয়মের 
দ্বার নিম্পাদ্দিত হইতে পাঁরে। যে ছুইটা রাশির গৰিষ্ঠ সাধারণ 
গুণনীয়ক বাহির করিতে হইবে, আগ্রে তাহাদিগকে সাধারণ 
হরবিশিষ্ট করা উচিত এবং এ হর যতদুর লঘু হইতে পারে, 
তাহা করিয়া, পরে উহাদিগের লবদ্বয়ের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ- 
নীযক বাহির করিবে; তাহাতে যে ফল লব্ধ হইবে, তাহাকে 
লব এবং পূর্ববকৃত লঘিষ্ঠ হরকে উক্ত লবের হর করিলে রাশি 
দ্বয়ের কথিত গ, সা, গু পাঁওয়া যাইবে। 
১৭ ও ৮ ১ এই ছুইটীর গরিষ্ঠসাধারণগুণনীয়ক নির্ধা- 
রণ করিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগকে সরল ও সমান হরবিশিষ্ট 
করিয়া লইতে হইবে। উক্ত ছুইটী রাশিকে সরল করিয়া 


এবং ৮২ _ ২৯ ক্রমে পর ছুইটাকে সম- 
হরবিশিষ্ট করিলে রাশির রূপ _২৬ ও ৯২১ 
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এই রাশিটাই কথিত ভগ্মাংশদ্ধয়ের 
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হইল। 


গ, সা, গু । 


্ 


ভগ্ুংশ [ 


২৩৭ ] 


ভঙ্গ 


লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকে কেবলমাত্র লবগুলির লঘিষ্ঠ সাঁধা- 
রণ গুণিতক বাহির করিলেই হইল। প্রথমে নির্দিষ্ট রাশিকে 
লঘিষ্ঠসাধারণ-হর্বিশিষ্ট করিয়া উহার লবের ল, সা, গু, 
বাহির করিলেই অঙ্ক নিম্পাদিত হয়। 


৩, ৩ ও ২ এই রাশিত্রয়ের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক 


৪৪ছি ৩ 
বাহির করিতে হইলে প্রথমে পূর্বনিয়মমত উহাকে লঘিষ্ঠ সাধা- 
রণ গুণবিশিষ্ট করিবে, তাহ! হইলে রাশিত্রয়ের রূপ এইরূপ 


১৪ 8১ ও ৪: তখন ৪৫, ৩৬ ও ৪* এই লবত্রয়ের 


ল, সা, গু, অঙ্কিত করিলে 


৩৩ ৪০ 


€ | ৫, ৪১ ৪*_ ৯*৫১৮৪১৫২-৩৬০ লসাগু 


৩৬৪ 
২উ-৩, 
৬০ 


৮ 
২ পাওয়। যায়। »* 


উক্ত রাঁশিগুলির ল, সা, গু, হইল অর্থাৎ ৬এর মধ্যে 


২ ৮ বার, রি ১০ বার এবং ত ৯ বার আছে জানা 


যাত্স। ভগ্মাংশের লঘিষ্ঠসাধারণসুণিতক কখনও ভগ্ররাশি 
হয় না। 
দশমিক ভগ্মীংশের বিষয় দশমিক শব্দে বিবৃত হইয়াছে । 
এই দ্রশমিক গণিতান্ক হইতে পুনরায় পৌনঃপুর্নিক দশমিক 
নামে আর একটা অঙ্কবিভাগ উদ্ভূত দেখা যায়। দশমিক 
প্রকরণে সকল ভগ্রাংশকেই অথণ্ড আকারে পরিবন্তিত করা 
যাক়্। [দশমিক দেখ] 
সামান্য ভগ্রাংশকে দশমিক ভগ্রাংশে পরিবন্তিত করিতে হইলে 
লবের দক্ষিণে দশমিক বিন্দু পাঁতিত করিয়া উহার পর আবশ্তক 
মত শূন্য বসাইবে; তখন উহাতে অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে 
যে, ১০ কিংবা ১০ এর কোন অভিঘাতককে ভাগ করিতেছি। 
ভাগহার কালে উহার হর যদি ১০ এর অভিঘাত বা ২ * ৫ 
উহার কোন একটা শক্তি বিশিষ্ট না হয়, তাহ! হইলে ভাগ 
ফলের কখনই শেষ হইবে না। উহাতে একটা কিংবা ততো- 
ধিক রাশি উৎপন্ন হইবে, এইরূপে পুনঃ পুনঃ উদ্দিত হওয়ায় 
উহার পৌনঃপুনিক দশমিক নাম হইয়াছে । পৌনঃপুনিক ছুই 


প্রকার,__বিশুদ্ধ ও মিশ্র । প্রথম হইতে যাহার ভাগফল পুনঃপুনঃ 


উদ্দিত হয়, তাহার নাম বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক যেমন '৩৩৩৩-,. ) 
২৭২৭২৭....., ; আর যে রাশির ভাগফলে একটা কিংবা 
ততোধিক অঙ্কের পর আর একটা রাশি পুনঃপুনিত হয়, 
তাহাই মিশ্র পৌনঃপুনিক | যথা-_'১২৮৮৮***১-০১১৩৬৩৬০,) 
এই উভস্ব প্রকার পৌনঃপুনিক: দশমিক লিখিবার কালে 
পুনঃপুনিত রাশির মন্তকে দশমিক বিন্দুর স্তার় একটা 


বিনুপাত করিতে হয়? যদি প্র পুঃপুনিত রাশিটা দ্ক্ষর | 
চটি ৬9 


কিংবা অধিকাক্ষর যুক্ত হয়,তাহা হইলে উহার আদিম ও অন্তিম 
অন্কের মন্তকে এক একটা করিয়া ছুইটী বিন্দুপাত করিতে 
হইবে। অর্থাৎ যাহার ভাগফল '৩৩৩...-তাহাকে "৩২৭২৭... 
তাহাকে ২৭) "২৯৭৭৭ তাহাকে '২৯৭' এবং '০১২৩৬৩৬ 
তাহাকে '*১২৩৬ এইরূপ বিন্দযুক্ত রাখিলেই চলিবে। 
ভগ্নাত্মন্‌ (পুং) ভগ্রঃ ক্রমেণ হীন আত্মা দেহো! ষস্ত; কৃষ্ণ প্রতি- 
পদাদিক্রমেণৈকৈককলাচ্ছেদেন ভগ্রদেহত্বাদস্ত তথাত্বং। চন্দ্র 
ভগ্যাশ (ব্রি) ভগ্না আশা যস্ত। হতাশ, দীর্ঘতৃষ্ণাভঙ্গযুক্ত 

“অতিথির্ষন্ত ভগ্মাশে! গৃহাঁৎ প্রতিনিবর্তৃতে । 

স তন্মৈ দুম্কৃতং দত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি ॥৮» (আহ্িকত০) 
ভগ্থী (স্ত্রী) ভগিনী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ভগিনী । 
ভঙ্কারী (ত্ত্রী) ভমিত্যব্যক্তশব্দং করোতীতি কৃ-অন্, গৌরা- 

দিত্বাৎ ভীষ্‌। দংশ। (ত্রিকাণ্) 
ভউও্ (ত্রি) ভন্জংকর্তরি তৃণ্‌। ভঙ্গকর্তা, ভঙ্গকারক | 
“প্রাকারস্ত চ ভেত্তারং পরিখানাঞ্চ পূরকম্‌। 
দারাণাঁঞ্ৈব ভঙ-ক্তারং ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥৮(মনু ৯২৯৯) 
ভঙ্গ (পুং) ভজ্যতে ইতি ভঞ্জ-কর্্দণি ঘঞ.। ১ তরঙ্গ ॥ ২ 
পরাজয়। ৩ খণ্ড । ৪ রোগবিশেষ। ৫ ভেদ। ৬ কৌটিল্য। 
৭ ভয়। ৮বিচ্ছিত্তি। ৯ রোগমাত্র। ১* গমন । ১১ জল- 
নির্গম। ১২ নাগভেদ । (ভারত ১।৫৭৯ ) 

ভঙ্গকার (পুং)১ অবিক্ষিৎনৃপপুত্রভেদ। (ভারত ১/৯৪ অঃ) 
২ সত্রাজিৎপুত্রভেদ। ( হরিবণ ৩৮ অ০) 

ভঙ্গকুলীন, রাটীয়শ্রেণীর কুলীন ব্রান্মণসস্তানগণ বংশজকন্ঠা 
গ্রহণ করিলে “ভঙ্গকুলীন” বা! স্বরুতভঙ্গ আখ্যা প্রাপ্ত হন । 
পূর্বে এরূপ কার্য করিলে কুলীন একবারেই বংশজ বলিয়া 
গণ্য হইত,কিন্ত দেবীবরের অন্ুবর্তা কুলাচার্্যেরা! ছইটা ব্যবস্থা 
করিয়া দেন, ১ পূর্বে অরি শ্রোত্রিয় কন্তা বিবাহ করিলে 
কুল নষ্ট হইত, এখন হইতে কুল নষ্ট হইবে না, কেবল দোষ 
পড়িবে মাত্র। ২ বংশজের কন্ঠ! বিবাহ করিলে একেবারে 
কুল না যাইয়া! সাত পুরুষ পর্যন্ত “ভঙ্গকুলীন” বলিয়া গণ্য 
হইবে। 

ভঙ্গক্ষত্রিয়, উত্তর ও পুর্ববঙ্গবাসী রাজবংশী ও পলিয়াগণ 
আপনাঁদিগকে এই নামে পরিচিত করিয়া থাকেন। 

ভর্গবাস। (স্ত্রী) ভঙ্গেন বাসঃ সৌরভমস্তাঃ | হক্িদ্রা। 

ভঙ্গসার্থ (ত্রি) ভঙ্গং বক্রভাবং অনার্জবত্বমিত্যর্থঃ স্যতি 
ব্যবস্যতি যৎ যা ক্রিয়। ইতি যাবৎ, ভঙ্গসমর্থরতীতি অর্থ-অচ্‌, 
কোৌটিল্যব্যবসায়ক্রিয়াধিত্বাদন্ত তথাত্বং। কুটিল। (হারাবলী) 

ভঙ্গ (ত্ত্রী) ভজ্যতে ইতি ভন্জ-( হলশ্চ | পা ৩৩১২১) 
ইতি বাহুলকাৎ ঘঞ, টাপ্‌। বৃক্ষবিশেষ, ভাঙ্গ, চলিত সিদ্ধি। 


ভঙ্গাত্ধন 


[৯৩৮4 


 ভঙ্গী 


পর্ধযার_-গজা, মাতুলানী, মাঁদিনী, বিজয়া, জয়া। ইহার গুণ-_ 
কফকর, তিক্ত, গ্রাহক, পাচক, লঘু, তীক্ষোষ্ণ, পিত্তবর্ধক 
মোহ, মন্দবাধু ও অগ্রিবদ্ধক। (ভাবপ্র* পৃ) [সিদ্ধি দেখ ] 
ভঙ্গাকট (কল) ভঙ্গায়াঃ রজঃ ভঙ্গা-রজদি কটচ্। ভঙ্গৌষধ। 
ভঙ্গান (পুং) ভঙ্গেন অনিতি ইতি অন্-অচ্। মতস্তবিশেষ, 
চণিত ভাঙ্গনমাছ। পর্ধ্যায়__দীর্ঘজঙ্গল | ( শব্দমাল1 ) 
ভঙ্গারী (ত্র) ভঙ্কারো৷ পৃযোদরাদিত্বাৎ সাধু । দংশ। (তরিকা) 
ভঙ্গাম্বন (পুং) একজন রাজী। তিনি পুত্রকীমনায় ইন্দ্র- 
বিদবিষ্ট অগ্নিষ্টৎ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞফলে তাহার 
একশত পুত্র হয়। দেবপতি ইন্দ্র ততপ্রতি কুপিত হইয়া 
বিরোধের  ছিদ্রান্বেেণ করিতে লাগিলেন। একদা রাজা 
। মুগয়ার় গমন করিলে ইন্দ্র মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাহাকে 
মোহিত করেন। তিনি মার়ামোহিত হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ 
করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্ত ও পিপাসার্ত হইয়৷ নিকটস্থিত 
এক সরোবরতীরে উপস্থিত হন। এ সরোবরে অবগাহন 
করিবামাত্র তাহার স্ত্রীত্ব লাভ হয়। তখন তিনি স্বীয় পুত্র 
গণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে অরণ্যে 
গমন করেন। তথায় এক তাপসের সহিত তাহার সম্মিলন 
হয়। উভয়ের সহবাসে স্ত্রীরূপী রাজার গর্ভে পুনরায় এক 
শত পুত্র জন্মে। তিনি, এই পুত্রগণকে ওরসপুত্রগণের সহিত 
একত্রে সুখে কাঁলযাঁপন করিতে আদেশ করিলেন । এই সকল 
পুত্রগণ একত্রে বাস করিতে লাগিল দেখিয়া, ইন্তর প্র গুত্রগণের 
মধ্যে ভ্রাতিবিরোধ ঘটাইয়! দ্িলেন। সেই বিরোধে তাহার 
সকল পুত্রেরই মৃত্যু হইল । রাজা এই সংবাদ পাইয়া অতিশর 
রোদন করিতে লাগিলেন। তখন ইন্দ্র ব্রাঙ্গণরূপে তাহার 
নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি আমাকে অনাদর করিরা 
আমার বিদিষ্ট অগ্রিষ্ট,২ ষক্ঞ করিন্নাছলে, তাহার ফলে তোমার 
সকল পুত্রই বিনষ্ট হইয়াছে। তখন তিনি ইন্দ্রের পদতলে 
: পড়িয়া তাহাকে তুষ্ট করেন। ইন্দ্র প্রীতমনে তাহাকে বলিলেন, 
আমি তোমার ছুই শত পুত্রের মধ্যে এক শতের প্রাণ দান 
করিব, এখন তোমার পুরুষাবস্থার বা! স্ত্রী-অবস্থার শতপুত্রের 
মধ্যে কাহাদের প্রাণদান করিব, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া 
বল। তদুত্তরে রাজা! স্ত্রীঅবস্থার শতপুত্রের প্রাণদান প্রার্থনা 
করিলেন । ইন্দ্র ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি 
বলিলেন,_ স্ত্রীলোকের সন্তানন্নেহ পুরুষের অপেক্ষা অনেক 
অধিক) এইজন্ত আমি অঙ্গনাবস্থার পুত্রগণের প্রাণ 
প্রার্থনা করিতেছি। ইন্দ্র তখন তাহার সমুদার পুত্রগণকে 
আবিত করিয়া জিজ্ঞাসা! করিলেন, “তুমি এইঞ্ষণ পুরুষ বা! স্ত্রী 
ইহার মধ্যে কোনরূপে অবস্থান করিতে ইচ্ছাকর” তাহাতে 


রাজা “আমার স্ত্রীরূপই ভাল” এইরূপ উত্তর প্রদান করেন। 
অনন্তর ইন্দ্র পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,_আপনি কি নিমিত্ত 
পুরুষত্ব অনিচ্ছা করিয়া স্ত্ীত্ব লাভে অভিলাষ করিতেছেন! 
তখন রাজা কহিলেন,_দেবরাজ ! সংসর্গকালে স্ত্রী-পুরুষের 
মধ্যে স্ত্রীলোকেরই অধিক প্রীতিলাভ হইয়া থাঁকে, এই 
নিমিত্ত আমি স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতেই বাঁসনা করি। 
আমি সত্যই কহিতেছি, স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া আমি সমধিক 
প্রীতিলাভ করিয়াছি ; এই জন্ এ রূপ-পরিত্যাগের ইচ্ছ৷ নাই । : 


_তদবধি ইনি স্ত্রীকূপেই রহিলেন। (ভারত অন্ুশা* ১২ অৎ) 


ভঙ্গি ডন্ত্রী) ভজ্যতে ইতি ভন্জ-ইন্‌, ন্যঙ্কাদিত্বাৎ কুত্বং ॥ 
১ বিচ্ছেদ। (রঘু ১৩৬৯) ২ কৌটিল্যভেদ। ৩ বিন্যাস। 
ভঙ্গং করোতীতি ভন্জ-ণিচ্‌, ই। ৪ কল্লোল । ৫ ভঙ্গ ৬ ব্যাজ 
৭ছলনিভ। ৮ অবয়বাদির ভর্গবৎ বিকৃতভাবের অন্ুকরণ- 
রূপ কার্ধ্য | ৯ চেহারা, প্রতিকৃতি । 
ভঙ্গিন্‌ (তরি) ভঙ্গ-অস্ত্যর্থে ইনি। ভঙ্গ প্রবণ, ভঙ্গশীল। 
ভঙ্গিভাব (পুং) বক্রভাব। 
ভঙ্গিন€ (ত্রি) ভঙ্গিঃ বিদ্যতেহস্ত মতুপ্‌। ভঙগিযুক্ত, তরঙ্গের 
হ্যায় উচ্চ ও নিয়ে পর্ধ্যায় ক্রমে ঢেউ খেলানে। 
ভঙ্গিমন্‌ (পুং) তঙ্-বাহুলকাৎ স্বার্থে ইমনিচ্‌। ১ তঙ্গি,শোভ। 
“অধরে কঙ্জলং চারু দৃশোস্তান্ব,লরজি মা। 
প্রাণনাথ কিমেতত্তে বেশবিস্তাসভঙ্গিম1 ॥৮ (উদ্ভট ) 
২ তরঙ্গযুক্ত । 
ভঙ্গী (ভ্ত্রী) ভঙ্গি কদিকারাদিতি পক্ষে উীপ। ভঙ্গি । 
“জানামি মানমলপাঙ্গি ! বচোবিভঙ্গীং 
ভঙ্গীশতং নয়নয়োরপি চাতুরীঞ্চ। 
আভীরনন্দন-মুখান্বজ-সঙ্গশংদী 
বংশীরবো। ধদি ন মামবশীকরোতি ॥” (উদ্ভট) 
ভঙ্গী (মিশ্ল) শিখদিগের একটা সম্প্রদায় । পাঞ্জবারবাসী 
জাঠবংশীয় ছজ্জা সিংহ এই দলের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি শিখগুরু 
বৈরাগী বান্দার নিকট হইতে “পহাল গ্রহণ করেন। বান্দার 
মৃত্যুর পর ভীমসিংহ, মন্তসিংহ ও জগৎসিংহনামা তাহার 
আত্মীয়ত্রয় তাহার নিকটে দীক্ষিত হন। পরস্পরের গ্রীতি- 
সৌহার্দে ও আত্মীয়তায় মন্বদ্ধ হইয়৷ তাহার দন্্যবৃত্তির মানসে 
দ্লসঞ্চয়ে মনোযোগী হন। ক্রমে মিহান্‌ সিংহ, গুলাব সিংহ, 
করুরসিংহ, গুরুবক্সসিংহ, আগর সিংহ, গঙ্জোরা ও সন্বন্সিংহ 
প্রভৃতি সর্দারগণ উক্ত ছজ্জাসিংহের নিকট পহালঃ লরইয়। 
শিখধর্মম অবলম্বন করেন । তাহারা সকলেই ছজ্জামিংহকে গুরুর 
স্তায় মান্ত করিতেন। দলভুক্ত সকলেই ভাঙ্গ-পানে রত ছিল 
বলিয়া এই সম্প্রদায়ী শিখগণ ভাঙ্গী ব৷ ভঙ্গী নামে খ্যাত হয় । 


ভঙ্গী 


এইরূপে নানাস্থানের শিখসাশ্প্রদার়িকদিগের দ্বারা পুষ্ট 
হইয়া ভঙ্গীসর্দার রাত্রিযোগে দস্থ্যবৃত্তি আরন্ত করেন। লুঠ- 
পাটে কৃতকার্য হইয়া ক্রমে তাহার হৃদয়ে গোবিনের 
ভবিষ্যত্বাক্য স্মরণ হইল। তিনি ক্রমে রাজ্যপ্রয়্াসী হইয়। 
বলবৃদ্ধি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ছজ্জাসিংহের মৃত্যু 
হওয়ায় ভীমসিংহ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেলেন। তীাহারই 
অধিনায়কতায় ভঙ্গীসম্প্রদায়ের স্ুশৃজঙ্খলতা ও বলাধিক্য 
সম্পাদ্দিত হয়। নাদ্দির শাহের ভারতাক্রমণের পর, ভীমসিংহ 
স্বীয় সহকারী মল্লসিংহ ও জগংসিংহকে লইয়া এই বলশালী 
শিখসন্প্রদীয়ের স্থাপনা করিয়। যান। 

ভীমের মৃত্যুর পর তাহার দত্তকপুত্র হরিসিংহ এই 
মিশ্লের সর্দার মনোনীত হন। এই নির্ভীক ও সাহসী-নেতার 
হস্তে থাকিয়৷ ভঙ্গীগণ লুণ্ঠন ছারা বহুল অর্থ উপার্জন করে। 
তিনি প্রায় বিশ সহআধিক অনুচর লইয়৷ শিয়ালকোট, কড়ি- 
ঝাল ও মীরোবাল নামক স্থান অধিকার করেন। গিল্বালী 
গ্রামে তাহার প্রধান আড্ডা স্থাপিত হয়। চিনিওৎ ও ঝঙ্গ 
লুঠনের পর তিনি আবদালীরাজ আন্দদ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করেন। ১৭৬২ খুষ্টান্দে তিনি কোট খাঁজ সৈদ আক্রমণ 
করিয়া লাহোরের আফগান-শাসনকর্ত। খাজা ওবেদের বথা- 
সর্বস্ব হরণ করিয়া আনেন। 

তৎপরে হরিসিংহ-পরিচালিত ভঙ্গীগণ সিন্ধুদমতট ও 
দেরাজাত প্রদেশে লুগন করে এবং "অপরাপর সেনানীগণ 
বাবলপিগ্ডি, মালব ও মীঝা-প্রদেশ জয়পুর্বক জন্মু লুণন 
করির়াছিলেন। জন্মুরা রণজিৎদেব তাহাদের অধীনত 
স্বীকার করিতে বাধ্য হন। যমুনা সমীপে ভঙ্গীনর্দার রার 
সিংহ ও ভগৎ-সিংহ রোহিলা ও মহারাষ্ট্রসৈন্তের সম্মুখীন 
হুয়া নাজিব উন্দৌলাকে বিপধ্যস্ত ও নিহত করেন। 
খুষ্টান্দে রামগড়ীয়া। ও কান্হিয়াদলের সহযোগে তিনি কস্থর 
আক্রমণ করিয়াছিলেন। পর বৎসরে তিনি পাতিয়ালারাজ 
অমরসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। 

হরিসিংহের ছুই স্ত্রী ছিল। প্রথমাপত্রীর গর্ভে ঝান্দাসিংহ 
ও গণ্ডাসিংহ এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে ছরৎসিংহ, দেওয়ান সিংহ ও 
বাস্থসিংহ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ঝান্দাসিংহ দলপতিত্ব 
গ্রহণপূর্বক ভাতৃচতুষ্টয়্ ও সাহিব সিংহ, রায় সিংহ, ভাগ সিংহ, 
সুধ। সিংহ, দোধিয়! ও নিধান সিংহ প্রভৃতি সর্দারের সাহায্যে 
তঙ্গীশত্তিকে শীর্ষস্থানীয় করিয়াছিলেন । 
১৭৬৩৬ খুষ্টাঝে ঝান্দা বহুসৈন্যে পরিবৃত হইয়া মুলতান 
অভিমুখে বাত্রা করেন। মুলতানের শাননকর্তী সুজ। খ৷ ও 


১৭৬৩ 


বহাব্লপুরের দাঁউদপুত্রগণের সহিত শতদ্রনদীতীরে তাহার ূ 
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বে যুদ্ধ হয়, তাহাতে পাকপন্তন পধ্যন্ত স্থান শিখরাজ্যসীমা 
স্থিরীকুত হইয়াছিল। পরে কস্থরের পাঠানদিগকে পরাজিত 
করিয়। তিনি পুনরায় ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে মুলতান আক্রমণ করেন । 
প্রাক» ১০ মাসকাল মুলতান-ছুর্গ অবরোধের পর তিনি 
পলাইয়া আসিতে বাধ্য হন। প্র সমর আফগানসেনানী জহান 
খা ও দাউদপুত্রগণ বিশেষ রণনিপুণতার পরিচয় দিয়। ছিলেন। 

১৭৭২ খুষ্টান্বে ঝান্দা পুনরায় লহনাসিংহ প্রভৃতি শিখ 
সর্দীরের সহযোগে মুলতান আক্রমণপূর্বক তথাকার শাসন-: 
কর্তা ও দাউদপুত্রগণকে পরাজিত করিয়া মুলতান প্রদেশ 
আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়ানসিংহকে কিল্লন্দার 
নিযুক্ত করেন। মুলতান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়! তিনি বেলুচ 
প্রদেশ, ঝঙ্গ, মানখেরা ও কালবাগ অধিকার করিলেন। 
তৎপরে অমৃতনর পরিদর্শনে আসিয়া তিনি তথায় ভঙ্গি- 
কেল্লা * ও একটা বাজার স্থাপন করিক্পা যান। রামনগর 
অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তিনি ছষ্টদ্িগের নিকট হইতে 
বিখ্যাত জমজমা 1 নামক কামান অধিকার করেন। জন্মুর 
শুকের্চকিয়! সর্দার চরংসিংহ ও কান্হিয়াপতি জর়সিংহ ব্রজরাজ 
দেবের পক্ষ হইয়া তাহার বিপন্গতাচরণ করায় তিনি সসৈন্টে 
জন্মু অভিমুখে অগ্রসর হন । এখানে কয় দিন ঘোরতর 
যুদ্ধের পর চরৎসিংহের ও তীহার নিজের মৃত্যু হওয়ায় ; 
জয়নিংহ জয়পতাকা৷ উড্ডীন করেন । 

ঝান্দা সিংহের হত্যার পর তীহার ভ্রাতা গণ্ডাসিংহ দল- 
পতি নির্বাচিত হইয়া বিশেষ অধ্যবসায়ে স্বীয় দলের পুষ্টি- 
সাধন করেন। তাহার উদ্যমে ভঙ্গীছুগের নিম্মীণ কাধ্য 
সম্পাদিত ও অমৃতসরনগরী সোধমালাক় বিভূষিত হয়। 

কান্হিয়। সর্দার জয়সিংহের বিশ্বানঘাতকতায় স্বীয় জ্যেষ্ঠের 
মৃত্যুতে গণ্ডাসিংহের হৃদয়বহ্ছি প্রজ্ঘলিত হইতে ছিল। [তা 
বিবাদের ছিদ্রান্বেষণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঠান 
কোট জায়গীর স্থত্রে গোল বাধিল$। পাঠানকোট প্রত্যপিত 


* লুণ-মণ্তীর পশ্চান্ভাগে এখনও এ ধ্বংসাবশিষ্ট কেল্লার নিদর্শন আছে। 

+ ইংরেজসেনানী সর হেন্রী হার্ডিঞ্জ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ফিরোজসহরের ফুদ্ধে 
এ কামান অধিকার করিয়াছিলেন। লাহোর নগরের সেণ্টলমিউসিয়মের সম্মুথ- 
দ্বারে উহ! সজ্জিত আছে । 

| জনৈক স্বীয় সেনার গুলির আঘাতে ঝান্দাসিংহের মৃত্যু হয়। 

$ ঝান্দ! সিংহ নন্দসিংহ নাম। জনৈক মিশ্লদারকে পাঠানকোট সম্পন্তি 
প্রধান করেন। তীয় বিধব| পত্রী তারাসিংহ কান্হিয়াকে স্বীয় কণ্ঠা সমপণ 
করিয়াছিলেন; সুতরাং এ সম্পত্তি শীঘ্রই জামাতার হস্তগত হয়! ভঙ্গীর সম্পর্ভি 
কান্হিয়াদিগের অধিকৃত দেখিয়! গণ সর্দার উহা প্রার্থনা করেন। এই স্থত্রে 
উভয়দলে গোল বাঁধে। 
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1 ৫ স্জ 


হইল ন। দ্বেখির! তিনি সদলে পাঠানকোট অভিমুখে অগ্রসর 
হইলেন। তারাপসিংহ তীহার আগমন সংবাদে ত্রস্ত হইয়! 
স্বীয় দলপতি গুরুবক্স সিংহের সহায়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা 
দেখিতে লাগিলেন। দীনানগরের সম্মুখে উভয় দলে ১* দিন 
ঘোরতর যুদ্ধ হয়, কিন্তু হঠাৎ গা সিংহের মৃত্যু হওয়ায় 
যুদ্ধের ফলনিষ্পত্তি হয় নাই। তৎপুত্র দেশীসিংহ নাবালক 
থাকায়, তাহার ভ্রাতুক্পুত্র চরৎদিংহ অধিনায়কতা৷ গ্রহণ 
করেন। এই যুদ্ধে শক্রহস্তে চরৎসিংহের মৃত্যু হওয়ায় ভঙ্গীদল 
ছত্রভম্গ হইয়া পাঠাঁনকোট পরিত্যাগ করে। 

প্রত্যাবৃত্ত ভঙ্গীদল অমৃতসর নগরে আসিয়! বালক দেশা- 
সিংহকে আপনাদের সর্দার বলিয়! ঘোষণা করে। বীর হরি- 
সিংহ ও ঝান্দাসিংহ-পরিচালিত ভঙ্গীসেন! ও সর্দারগণ বাঁলকের 
অধীনতা উপেক্ষা করিয়া ক্রমে স্বাধীন হইবার চেষ্টা 
করিতে লাগিল। ১৭৭৭ খুষ্টাবন্দে মুলতাঁনরাজ মুজ£ফাঁর খা 
বিদ্রোহী হইলে দেওয়ানসিংহ বিশেষ নিপুণতার সহিত 
তাহ! দমন করিকাছিলেন। ইত্যবসরে আঙ্গদ শাহের পুক্ 
তৈমুর শাহ কাবুল সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া! পাঞ্জাব রাজ্য 
উদ্ধারমানসে সৈন্যসজ্জা করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে 
শিখগণ সমূহ বিপৎপাঁতের সম্ভাবনা বুঝিয়া প্রস্তত হইতে 
লাগিলেন । ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে মুলতান প্রদেশে আফ্গান 
ও শিখসৈন্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। আফগানসেনানী হাইনী খা 
এই যুদ্ধে বন্দী হন। শিখগণ বিশেষ নিষ্ঠুরতার সহিত তাহাকে 
তোপে উড়াইয়। দেত্স। এরূপ কঠোর অত্যাচারে প্রপীড়িত 
হইব শাহ তৈমুর পুনরায় পরবৎসর শীতকালে ভঙ্গীদিগের 
দমনার্থ জঙ্গী খাকে প্রেরণ করেন। এ ছুরাণী সর্দার যুস্ুফজৈ, 
ছুরাণী, মোগল ও কাজলবাসদিগের সহায়তায় শিখগণকে 
বিপধ্যস্ত করিয়া! মুলতাঁন অধিকার পুর্বক স্থজার্খাকে তথাকার 
শাসনকর্তূপদে নিধুক্ত করেন। আফগান-বিপ্লব উপশমিত 
হইলে ভঙ্গীদর্দার দেশাদিংহ চিনিওৎ-বাঁসীকে দমনার্থ অগ্রসর 
হন। শুকে্চকিয়া সর্দীর মহাঁদিংহের সহিত কএকটা খণ্ড- 
যুদ্ধের পর ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে রণক্ষেত্র তাহার মৃত্যু হয়। 

ভঙ্গীসর্দার হরিসিংহের বিখ্যাত সেনানী গুরুবক্সসিংহ 
কিছুকাল স্বীয় উপদ্রবাদি দ্বারা ভঙ্গী গৌরব রক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। তাহার মৃত্যুর পর দত্তকপুত্র লহনাসিংহ ও তাহার 
দৌহিত্র গুজরসিংহের বিরোধ উপস্থিত হয়। পরে এ সম্পত্তি 
সমানভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া তাহারা গৃহবিবাদের শাস্তি 
করয়াছিলেন। উক্ত জর্দারদ্ব় ঝান্দনা ও গণ্ডাসিংহের 
সহবোগে যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিলেও তীহার! স্বতন্ত্রভাবে যে 


কবাধ্যাদি করিয়াছিলেন, ভঙ্গী-ইতিহাসে তাহাঁও উল্লেখ-যোগ্য । ; 


আন্মদ শাহ ভারত হইতে প্রত্যাগমনকালে লাঁহোর নগরে 
কাবুলীমল্প নামে একজন হিন্দুকে শাদনকর্ত নিষুক্ত করিয়া 
যান। লহনা ও গুজর সদলে লাহোর আক্রমণপুর্বক লুঠন 
করেন। লাঁহোর অধিকারের পর তীহারা উভয়ে এবং 
জয়সিংহের ভ্রাতুণ্পুত্র শোভাসিংহ উক্ত নগর তিন সমান অংশে 
ভাগ করিয়া লন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে গুজরসিংহ উত্তর পঞ্জাব 
অধিকারের চেষ্টায় গমন করেন। লাহোর নগরে দুই 
বৎসর বাসের পর, ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে আন্দদ শাহের শেষবার : 
ভারতাক্রমণ সময়ে, উক্ত শিখসর্দারদ্য়ের হ্বদয় বিচলিত হইয়া 
উঠে, তাহারা আফগানসৈন্যের আগমনে ভীত হইয়া লাহোর 
পরিত্যাগ পূর্বক পাঁঞ্বার অভিমুখে পলায়ন করিলেন; কিন্তু 
আদ্গদর শাহ্‌ উক্ত ভঙ্গী সর্দীরদ্রয়কে লাহোরের কর্তৃত্ব অর্পণ 
করিয়া কাবুলবাসী হন। পরবর্তী ৩০ বর্ষ কাল তাহার! 
নির্বিবাদে লাহোর রাজধানীতে থাকিয়া শাস্তিরাজ্য ভোগ 
করিতেছিলেন। শাহ জমান্‌ কাবুল সিংহাসনে অধিষিত 
হইয়া ভারত-সাম্রাজ্য স্থাপনের চেষ্টায় ১৭৯৩, ১৭৯৫ ও 
১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনবার উপর্যযপরি পঞ্জাব আক্রমণ করেন । 
প্রথম ছুইটা যুদ্ধে সফলমনোরথ না! হইলেও শেষবার তিনি 
লাহোর অধিকারে সমর্থ হন। ১৭৯৭ খুষ্টাব্দে ওরা! জানুয়ারী 
লহনাসিংহ নগরের চাবি প্রদানপূর্বক পলায়ন করেন। শাহ 
জমান্‌ প্রত্যাবৃত্ত হইলে উক্ত বৎনরেই লহনা৷ ও শোভাপিংহ 
লাহোর অধিকার করিয়া লন,কিস্ত অনতিবিলম্বে তাহাদের মৃত্যু 
হওয়ায় লহনাপুত্র চেৎসিংহ ও শোভাপুত্র মোহরসিংহ শাসন- 
কর্তূপদ লাভ করেন। রাজ্যশাদনে অক্ষমতা ও. মদ্যপান 
প্রভৃতি দোষে বিজড়িত হওয়ার তাহাদের রাঁজ্যমধ্যে বিশৃঙ্খতা 
ঘটিতে লাগিল,সুযোগ বুঝিয়া বিখ্যাত শুকেচ্চকিয়! সর্দার রণজিৎ 
সিংহ লাহোর আক্রমণে সংকল্প করিজেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে 
তিনি অন্তান্ত তঙ্গী-সর্দারদিগের ষড়ঘন্ত্রে আহৃত হইয়া স্বসৈন্যে 
লাহোর. নগরে প্রবেশ করিলে চেংসিংহ ও মোহরসিংহ 
পলায়ন করেন । 

ওদিকে ভঙ্গীমিশ্লের দলপতি দেশাসিংহের মৃত্যুর পর 
তদীয় নাবালক পুত্র গুলাবসিংহ ১৭৮২ খুষ্টাব্দে পিতৃপদ লাভ 
করেন। তাহার বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ পরিক্ষ,ট ন৷ থাকায় ভ্রাতা 
করমসিংহ মিশ্লের সকল কার্য্যই পর্যবেক্ষণ করিতেন। গুলাব- 
সিংহ প্রথমেই কস্তুর হস্তগত করেন, কিন্তু তাহাকে অধিক 
দিন উহাঁরশীসন ভার বহন করিতে হয় নাই । ১৭৯৪ খুষ্টা্ধে 
কসুরের পাঁঠানসর্দীর নিজামউদ্দীন খা উহা! পুনরায় তস্তগত 
করিয়া লন। ১৭৯৯ খুষ্টাব্বে রণজিতের লাহোর বিজয়ে ভীত 
হইয়া গুলাবদিংহ ও সাহেবলিংহ ভঙ্গী, জেসাসিংহ রামগড়িয়া, 


ভঙ্গী 


[ ২৪১ 


] ভঙ্গী 


এবং নিজাম উন্দীন্‌ একযোগে রণজিতের প্রভাব খব্বদ করিতে 

প্রয়াস পান। লাহোর ও অমুতসরের মধ্যবর্তী ভসিল নগরে 
উভয় দলের সাক্ষাৎ হয়। এই যুদ্ধে মিলিত সর্দার সেনাদল 
পরাভব স্বীকার করে। এই খানেই মদ্যপান-জনিত কম্প- 
প্রনাপ রোগে গুলাবসিংহের মৃত্যু ঘটে। 

গুলাবের মৃহ্যুতে ১ম ব্ীয় পুত্র গুরুদীৎসিংহ পিতৃসিং- 
হাসন লাভ করিলেন বটে) কিন্তু মিশ্ল-পরিচালনার ভার 
তাহার মাত। ও মুসক্মৎ জুখানের উপর ন্তস্ত ছিল। ভঙ্গী- 
দিগের অমৃতসর তুর্ণ অধিকারে অভিলাষী হইয়। রণজিৎ সিংহ 
বিবাদের ছিদ্রান্বেণ করিতে লাগিলেন। জমজম! কামান 
চাহিয়াও না পাওয়ায় তিনি ভঙ্গী-দুর্গ আক্রমণ করিলেন। 
ভঙ্গী-সেনাদল ৫ ঘণ্টা যুদ্ধের পর রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন 
করিল। রাণীমাত। নিরুপায় দেখিয়া পুত্র গুরুদীথকে লইয়! 
রাম গড়ে পলাস্রন করিলেন (১৮০২ খুষ্টান্দে )। 

লাহোর বিজয়ের পর, গুজরসিংহ স্বদলে উত্তরাভিমুখে 
প্রস্থান করেন, তাহার বীরবাহিনী বিশেষ উদ্ভামের সহিত 
একে একে গুজরাত, জন্মু, ইস্লামগড়, পঞ্চ ও দেব ভতাঁলা, 
গরুড়, ভীমবের ও মীঝা-প্রদেশ অধিকারপূর্বক লুগ্ঠন 
করে; পরে ভক্করদিগের বিখ্যাত রোহতস্‌ (রোটস্‌) ছূর্গ 
জয় করিয়! তাহার। খ্যাতিলাভ করিক়াছিল। তাহার মধ্যম- 
পুত্র সাহিব দিংহের সহিত শুকের্চকিয়া চর সিংহের কন্তা 
রাজকৌরের বিবাহ হয়। জ্যেঠ সুখানিংহ পিতার সহিত 
কলহে নিহত এবং মধ্যম স্বীয় শ্তালক মহাসিংহের জন্য পিতাঁর 
অবমাননা করায় পিতৃন্নেহে বঞ্চিত হন। বুদ্ধ গুজরসিংহ 
অবশেষে কনিষ্ঠ ফতেসিংহকে নিজ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী 
স্থির করিয়া লাহোর প্রত্যাগমন করেন। এখানে ১৭৮৮ 
খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হয়। 

এক্ষণে পিতৃনম্পত্তি লইয়া ছুই ভ্রাতার বিবাদ উপস্থিত 
দেখিয়। মহাসিংহ ফতেসিংহের পক্ষীবলম্বন করেন। এই সুত্রে 
হ্তালক ও ভগিনীপতি উভয়ের মধ্যে বিবাঁদ ঘটিয়া উঠিল। 
প্রার় ছুই বৎসরকাঁল এইরূপ মনোবাদে কাটাইয়া ১৭৯২ 
খৃষ্টাব্দে উভয় শত্রুর হৃদয়োদ্দীপ্ত বহ্ছি প্রজ্বলিত হইয়া; উঠে। 
মহাসিংহ সদলে উপস্থিত হইয়া! সোধাছুর্গে সাহেবসিংহকে 
অবরোধ করেন, কিন্ত দৈবছব্বিপাঁকে তাহার মৃত্যু হওয়ায়, 
যুদ্ধে ভঙ্গীদিগের জয়লাভ হয়। ১৭৯৮ থুষ্টান্দে যখন শাহ 
জমান্‌ চতুর্থবার পঞ্জাৰ আক্রমণ করেন, তখনও এই শিখ- 
সম্প্রদায় বিশেষ রণনিপুনতাঁর পরিচয় দিয়াছিল। 

শাহ জমান্-প্রেরিত ছুরাণী সেনানী সহ ৫ হাজার সেনা- 
নাশে এবং অপরাপর সাহসিকতার পরিচয়ে সাহিৰ সিংহের 


কা ৬১ 


বীরত্বপ্রভা এক সময়ে সম পঞ্জাবপ্রদেশ বিভাসিত করিয়াছিল । 
কিন্তু ক্রমে ঘোর মদ্দিরাসক্ত হইয়া তিনি এতই অলস হইয়! 
পড়িলেন যে, তাহার উদ্যম, সাহস, বীরত্ব প্রভৃতি এককালে 
লোপ পাইল | প্রতিদ্বন্দী সামন্ত ও. সর্দারগণের বিরোধী 
হইয়া তিনি আপনারই বলক্ষয় করিতে লাগিলেন। রূণজিৎ- 
সিংহ অবসর বুঝিয় তাহার সমুদায় সম্পত্তি আক্রমণ করিলেন 
এবং তৎ্সমস্তই স্বীয় নব-সাআ্াজ্যের অন্তভূক্তি করিয়া লই- 
লেন। ১৮১* খৃষ্টাব্দে সাহিব সিংহের মাতা লছমি মায়ীর 
প্রার্থনায় রণজিৎ ভরণপোষণের জন্য সাহিবকে লক্ষ টাক! 
লভ্যের একটা জায়গীর প্রদান করেন। মুলতাঁন বিজয়ের 
পর, তিনি উক্ত মহাত্সার বিধবাপতী দয়াকুমারী ও 
রতনকুমারীকে চাঁদরান্দজী-প্রথায় বিবাহ করেন। গুজর- 
সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র কপুরথলার অহলুবালিয়। সর্দারের অধীনে 
কন্মগ্রহণ করেন। তাহার একমাত্র বংশধর জয়মন্্ সিংহ 
পিতৃসম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া রামগড়ে জীবনাতিপাত করেন । 
এইরূপে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের অভ্যুদয়ে এই মহা- 
প্রভাবশালী ভঙ্গীমিশ্ল ছত্রভঙ্গ হইয়! লোপ প্রাপ্ত হয়। 


ভঙ্গী, উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতবাসী নিক্ুষ্ট জাতিবিশেষ। 


ঝাড়,দারী-কাঁ্ধ্যই ইহাদের জাতীয়-ব্যবসা। এই জাতির উৎ- 
পত্তি সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আছে। কেহ কেহ মেহতর,চণ্ডাল 
বা ডোম হইতে ইহাদের উৎপত্তি স্বীকার করেন। মুসলমানা- 
ধিকারে ইহারা মেহতর, হালালখোর, খাকৃরোব, বাহারবালা, 
মুসল্লী প্রভৃতি নামে অভিহিত ছিল। পঞ্জাবপ্রদেশের 
ভঙ্গীগণ ছুহ্রা নামে প্রসিদ্ধ। এতত্িন্ন লালবেগী, শেখ প্রভৃতি 
স্বতন্ত্র ভঙ্গীথাঁক ধর্্মসম্প্রদায় বা ততুপ্রবর্তকের নামে স্ষ্ট 
হইয়াছে । মতান্তরে ভাঙ্গপান হেতু ইহারা ভাঙ্গী সংস্ঞ! 
লাভ করে। বারাণসীবাসী ঝাড়,দারগণ বলে যে, “সর্বভঙ্গ” 
অর্থাৎ সম্যক্রূপে হিন্দুসমীজ হইতে বিচ্যুত এই অর্থে ভঙ্গী 
নামে পরিচিত হইয়াছে । 

বারাঁণসীর লাঁলবেগীগণ ৪র্থ পাওব নকুলকেই আপনাদের 
পূর্বপুরুষ বলিয়া কল্পনা করে। এই উদ্দেশ্তসিদ্ধির জন্য 
তাহার। পাগুবের মহা প্রস্থান, পরে সীতান্বেষণ কালে রামের 
সহিত নকুলের সাক্ষাৎ, রামানুচর কর্তৃক নকুলের পুজা,নকুলের 
ব্রা্গণবধ ও চণ্ডাল-খ্যাঁতি এবং চণ্ডালরূপী নকুলের পাঁপমুক্তির 
জন্য গুরু-নানকের মর্ত্যাগমন প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গের অব- 
তারণ। করিয়াছে । যেখানে প্র চণ্ডাল ঈশ্বরচিন্তায় রত ছিল, 
তাহাই চণগ্ডালগড় (বর্তমান চুনাঁর) লীমে খ্যাত। মুসলমানগণ 
তাঁহাকে গদ নামে অভিহিত কারক থাকে । তাহার আস্ান! 
গদপাহাড় মুসলমান ও ভজীগণের পবিত্র তীথস্ান! 


ভঙ্গী 


এ চগ্ডালের কালু ও জীবন নামে ছুই পুত্র ছিল। কালুর 
বংশধরগণ ডোম ও চগ্ডাল এবং জীবনের বংশে ভঙ্গীদিগের 
উৎপত্তি হয়। লালবেগ নামক এক সাধুপুরুষের কল্যাণে 
জীবন ৭টা পুত্র লাভ করেন। সাধুপুরুষের কপাল বলিয়া 
তাহার সন্তানগণ লালবেগী আখ্য। প্রাপ্ত হয়। কিন্বদস্তী এইরূপ 
যে, মাকিদান ৰীর আলেকনান্দার ভারতে আসিয়া কোন অভা- 
বনীর কারণে জীবনকে উৎপীড়িত করিলে, সে স্বীয় পুত্রগণ সম- 
ভিব্যাহারে পলারন করে। তাহার প্রথম পুত্র গ্রীকবীর কর্তৃক 
যবন-ধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় তদ্বংশধরগণ শেখ বা মুসলমান ভঙ্গী, 
দ্বিতীয়ের পুত্রগণ রাবত-ভঙ্গী, তৃতীয়ের বংশ ধানুক, চতুর্থের 
বংশ বাশকৌড়, পঞ্চমের সন্তানগণ হেলা, ষষ্টের পুত্রের! হাঁড়ি 
এবং সপ্তমের পুত্রগণ লাঁলবেগী নামে পরিচিত হয় *। এতভ্তিনন 
ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে আরও বহু প্রকার কিন্ধদন্তী আছে। 

ভঙ্গীদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল আখ্যান শুনা 
যায়, তন্বারা অনুমান হয় যে, এই ঝাড়,দার বংশ প্রথমে 
হিন্দু ছিল, পরে কেহ কেহ মুদলমাঁনদিগের প্রতিপত্তিসময়ে 
ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে । এই হেতু ইহাদের উপাখ্যান 
মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণোক্ত পাওব, বাক্সীকি, শিব, গোরক্ষ- 
নাথ, মতস্তেন্দ্রনাথ, শর্কন্দনাথ প্রভৃতি নাম এবং মুসলমান ইতি- 
হাসোক্ত গজনীরাজ, পীরাঁণ পীর, আবদুল কাদের জিলাণী, 
সেখসর্ম প্রভৃতির প্রসঙ্গ সংমিশ্রিত দেখা যাঁয়। 

এই ভঙ্গীজাতির হিন্দুশাখায় ১৩৫৯টা থাক এবং মুসলমান 
শাখায় ৪৭টা থাক আছে বলিয়া প্রচাঁর। এগুলির মধ্যে 
বাগ্ড়া, বাঈ, বাঈস্বার, বালকচাম্রিয়, বড়গুজর, বরবার, 
ভদৌরিয়া,বিসেনশোব, বুন্দেলিয়া, চামারিয়া, চন্দেলা, চৌহান, 
ছিপি, ধেলফৌঁড়, গদারিয়া, যাদোন, যাছুবংশী, জইস্বার, 
যোগীযা, কচ্ছবাহ্‌, কায়স্থবংশী, কিন্নর, সকরবার, টাঙ্ক, ঠাকুর- 
বাঈ, তুক্কীয়া, অন্তর্বেদী, বিলখারিয়া, বনৌধ, ব্রণবার, ভোজ- 
পুরী-রাঁৰত, গাজীপুরী-রাঁৰত, জমালপুরিয়া, ষমুনাঁপারী, জনক- 
পুরা, যৌনপুরী, কথপুরিপা, কাঁঠোরিয়া, মঙলৌরি, মুলতানী, 
নানকপুরি, সৈয়দপুরী, শরিয়া, উজ্জেনবাল বা উজ্জয়িণী- 
পুরিয়া, বদলান, বালক, নানকশাহী, চনহিয়া, ভিলৌর, 
মচাল, দেশবাল, গহলোত, সোঁদ, ব্চনবার, ভগবতীয়া, 
ভোকর, চৌহেল!, চুনার, ধকৌলিয়া, গরৌঠিয়া, জজ্বারে, 
জঞ্চুবলী, নৌরতন, নির্বাণী, পানবাড়ী, ফুলপাঁনবার, রাঠী, 


রোলপাল, শেখাবত, তখপরিয়া, চুতেলে, কলাবত, খরৌ- ; 


তির, কোঠিরা, কৌশিকিয়া, মথুরিয়া, পাথরবাড়, চুরেলী 


* এক একটা খাকের এরূপ নামকরণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গল্প নির্দিষ্ট আছে। 


[ ২৪২ ] 


সালা 


ভঙ্গী 


পাথরঘোটী, দস্কমর্দন, রাজৌরিয়া, গঙ্গীবতী, বচ্যি, ভূমিয়ান্‌, 
বসোর, ডোমর, সথপ-ভকত, ওষিয়ার, দেশী, ডোম, বাঁশফৌড়- 
ও তুরৈহা, প্রভৃতি শাখাই প্রধান। 

ইহাদিগের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নিরূপণ করা! সুকঠিন। 
লালবেগী ও শেখ-মেহৃতরের। আপনাপ্দিগকে হিন্দু বা মুসলমান 
বলিয়। পরিচিত করিলেও, কখনও মন্দির বা মপজিদে প্রবেশ 
করিতে পায় না । ধর্মমতের প্রভেদ জন্য ইহাদের মধ্যেও 
সামান্ত মতপার্থক্য লক্ষিত হয়। মজ্হবি নামক নানকশাহী 
লালবেগীগণ শেখ-ম্হতরদিগের সহিত একত্রে ভোজন করে। 


সকলেই হিন্দু ও মুসলমানের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজন করিতে 


পারে। ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ইহার অপক্ব দ্রব্য গ্রহণ করে এবং 
স্বশ্রেণীর নিকট হইতে পাচিত দ্রব্যগ্রহণ বা৷ ভোজনে কোন দোষ 
মনে করে না। মুসলমানের স্তায় শেখগণ ত্বকচ্ছেদ করে এৰং 
শৃকরমাংস অস্পৃশ্য জ্ঞান করিয়৷ থাকে । হেলার! কুকুর ছোঁয় 
ন1। লালবেগী ও শেখ-যেহতরের। অপর হানসম্প্রদায়ের লোক- 
দিগকে আপনাদের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে। ইহার! সাধা- 
রণতঃ অপরের শব দাহ করে না; কিন্তু দিল্লীর পশ্চিমদিগ্বাসী 
ভঙ্গীগণ শবদাহ বা ঝাড়,দারী কাধ্য করিতে দ্বণাবোধ করে 
না। অন্যত্র চামারেরা ঝাড় দ্েক্» এবং প্রায় ডোমেরাই শবদাহ 
করিয়া থাকে । মজ্হবি ও রঙ্গে,টাগণ শিখধন্মীবলম্বী | 
পহাল গ্রহণের পর ইহারা মাথায় বড় বড় চুল রাখে । ইহারা! 
সাধারণতঃ পরিফার ও পরিচ্ছন্ন ভাবে থাকিতে ভালবাসে । 
কখনও অপরের মলমুত্রাদি স্পর্শ করে না।  তাভ্রকুটসেবনে 
সকলেরই নিষেধ আছে। ২ 
শিখসম্প্রদায় ভুক্ত হইলেও, নীচজাতিত্ব হেতু অপরাপর 
শিখের। ইহাদের সহিত যোগ দেয় না। ইহার প্রধান গুরুকে 
তেগ-বাহাছুর নামে অভিহিত করিরা থাকে। লা'লবেগী 
ও হিন্দু ছুহরাদিগের মধ্যে ইহাদের আদানপ্রদান আছে। সৈনিক 
বৃত্তিতে ইহারা বিশেষ পটু । রঙ্গে'টাগণ আপনাদিগকে মজ্- 
হবি অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর বলিয়! স্বীকার করে। দস্থ্যবুত্তির 
জন্য ইহার! বিশেষ বিখ্যাত । ৃ 
ভঙ্গীজাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতির কোন ধারাবহিক ইতিহাস 
না থাকিলেও, বর্তমানে তাহাদের জাতীয় ভিত্তি অপেক্ষারুত 
প্রশস্ততর হ্ইক্সীছে। নিম়শ্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিলেও 
ইহাদের হৃদয়ে ধর্মভাব প্রবল রহিয়াছে । অমুতসর, 
সরহরপুরের মক্ছুম শাহের কবর, বান্দীজেলার কালিক1 মাই, 
বিন্ধ্যাচলের বিন্ধযবাসিনী ও গদপাহাড়ী প্রভৃতি তীর্থে ইহা- 
দের সমাগম হয়। ৩০শে চৈত্র ইহারা মহাসমারোহে উক্ত 


শক্তি-মুত্তিদ্ধয়ের পুজা! করিয়া থাকে । এ দিন তথায় ইহারা 


৭ সক, শ্যিি৮- হানা পরান. 


গাট্টা রা রবী ই স্বাদ: পর পরা বা 


উচ্গী 


_পুত্রপৌত্রাদির চুড়াকরণাদি সমাপনপুব্বক দেবীসমক্ষে বথা- 
যোগ্য বলি ও পুজা দেয়। 
বারাণসীর শিবালয়ঘাটস্কিত গুরু-নানকের নামে পবিভ্র 
পর্চারত-আখড়ায় ইহাদের সামাজিক গোলযোগ মিটান হইয়া 
থাকে । ইহাদের মধ্যেও সমাজ-পারিচালক একজন মণ্ডল আছে 
এবং তাহার নিয়ে আরও কএকজন কন্মচারী এই জাতীয় সভা 
ংগঠিত। সভার সভাপতি ও তদধীন কর্মচারিগণ সাধারণের 
নিকট সন্মানার্থ । ইংরাজ-সেনানিবাসে কর্ম করায় তাহারা ও 
আপনাপন দলপতি প্রভৃতির ইংরাজী নামকরণ করিয়াছে। 
আবশ্যক হইলে প্রনকল কর্মচারী নির্বাচিত করিয়া লইতে 
হয়। মণ্ডল বা! দলপতি ব্রিগেডিয়ার-জমাদার এবং তনিয় কর্ম 
চারিগণ মুন্সিক, চৌধুরি ও নায়েব প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত। 
ব্রপদ গ্রহণের সময় সেই শাখাগত সমস্ত লোককে একটা 
ভোজ দিলে পদপ্রাপ্তির আর কোন বাধ। থাকে না। 
এই সামাজিক সভায় কোন বিষয়ের নালিশ রুজু করিতে 
হইলে প্রথমে ১।০ পাঁচ পিক তলবাঁনা দিতে হয়। ব্যাপার 
গুরুতর হইলে সভাপতি সেই শ্রেণীর সমুদায় লোককে খবর 
দিরা পাঠান এবং যে স্থানে ও যে সময়ে বিচার হইবে, তাহাঁও 
নির্দেশ করিয়া দেন। বিচারক্ষেত্রে বিস্তৃত মাছুরের এক- 
ধারে প্রথমে জমাঁদার, তৎপরে চাঁরিজন কর্মচারী এবং 
তদন্তে সাধারণ পুরুষদিগের বসিবার আসন * এই সভায় 
সাধারণতঃ তিন প্রকার বিচার হইয়া থাকে। ১ অর্থদণ্ড, 
২ বলপুর্বক ভোগ বা খান। আদায় এবং ৩ জাতিচ্যুতি ( কুজৎ 
কর্ন )। যদি কেহ এই সভার বিচার অগ্রান্ত করিয়া 


* বাঁরাণসীবাঁসী লালবেগীগণ ৮ টী শ্রেণীতে বিভক্ত । ১ নদর বা সেনা- 
নিবাসের সাধারণ কর্মচারী কর্তৃক রক্ষিত, ২ কালে-পণ্টন বা বেঙ্গল পদাতিক 
সেনাদলের অধীন,৩ লাঁলকুর্তি ব। ইংরাজসেনার পরিচারক,৪ তেষান্‌ ব! রাজঘাট 
মোগলনরাই প্রভৃতি রেল-্রেসনে কর্নবকারী, ৫ সহর বা নগরমধ্যে কর্মনকারী, 
৬ রামনগর বা বারানসী রাঁজনরকারে কন্মকারী, + কোঠিবাল বা ভদ্রসাহেব 
প্রভৃতি গৃহে যাহার। কার্ধ্য করে এবং জেনেরেলী অর্থাৎ যে সকল ঝাঁড়,দার 
ইংরাজসেনানী কর্তৃক বারাণসীশাসন সময়ে ইংরাজাধীনে কার্ধ্য করিতে 
তাহাদদেরই বংশধরগণ। এক সমাঁজগত হইলেও এই ৮টা সম্পদায় পরম্পরে 
একটু ভিন্ন ; সেই জন্য তাহাদের মধ্যেও স্বতন্ত্র কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা 
আছে। সামাজিক গণ্ডগোল মিটাইবার সময় দলপতির সম্মুখে উক্ত আট 
শ্রেণীর কর্মচারিগণ বাদিবার আসন পাইয়! থাকে । তৎপরে সাধারণ লোকের 
স্থান। ইংরাজসেন। মধ্যে কর্ম করিয়৷ তাহার! আপনাদের মধ্যেও এইরূপ 
নামকরণ করিয়াছে। তাহার! সাধারণ লোককে সিপাহী এবং ইহাদের 
অধ্যে ষে ব্যক্তি দুতরূপে সাধারণের নিকট বিচারবার্তা জ্ঞাপন করে, নে পিয়দ 
নামে অভিহিত হইয়। থাকে । 
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অর্থদও ন। দেয়, তাহা৷ হইলে তাহাকে সমাঁজ-বহিষ্কত করিয়া 
দেওয়া হয়। অসতী স্ত্রীলোকদিগের প্রতি গুরুতর সাজার 
ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময়ে ভ্ত্রীহত্যা পাতক ভোগ করিতে 
হইত বলিয়। তাহার। এক্ষণে সে প্রথা উঠাইয়! দ্রিয়াছে। জাতি 
হইতে বহিষ্কৃত ব্যক্তি যদি পুনরায় উপযুক্ত অর্থদণ্ড বা ভোজ 
দিয়া সমাজ প্রবেশ করিতে ইচ্ছ। করে, তাহা হইলে এই সভা 
তাহাকে উঠাইয়া লইতে পারে। 

ইহার! স্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ করিতে বাধ্য ; কিন্তু স্ব- 
গোত্র (তর) মধ্যে নহে। কিন্ত যদি অপর শ্রেণীর রমণী 
প্রথমে লালবেগীসমাজভূক্ত হয়, তাহ। হইলে পরে তাহাকে 
গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই। এইরূপে, ইহারা ডোম, 
চামার প্রভৃতির কন্তাঁও গ্রহণ করিয়া থাকে । প্রথম পত্বীর 
অভিমত ভিন্ন, অথব! তাহার বন্ধ্যাত্ব দোষ সাব্যস্ত না করিয়া 
ইহার৷ দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে না। পিসা বা মোসোর 
ভগ্নীকে অথবা জ্যেষ্ঠা শালীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। অপরা- 
পর থাকেও এরূপ কতকগুলি নিয়ম আছে। কিন্তু হেল। 
ব্যতীত অপর সাধারণে স্বশ্রেণী ভিন্ন অন্ত শ্রেণীতে বিবাহ 
করিতে পারে না। সবর্ণবিবাহকে ইহার! “সাদী” বলে । 
ডোম, ধোবী প্রভৃতি নিম়শ্রেণীর কন্তা৷ যদি যথাবিধি ভঙ্গীদাক্ষা 
লইয়। বিবাহ করে, তাহা হইলে সেই অসবর্ণবিবাঁহ “সাগাই, 
নামে খ্যাত হইয়া থাকে । এ রমণী ধর্শ্ান্তর গ্রহণ করিলেও 
আজীবন “পরজাঁত বলিয়া গণ্য হয়; কিন্ত তাহার সন্তানগণ 


ভঙ্গী হইবে । শেখগণ ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত। ভদ্রবংশীয়৷ সকল 


রমণীরই পাণিগ্রহণ করিতে পারে) কিন্তু এ রমণী কুন্বি, 
আহীর, কোয়েরী প্রভৃতি জাতীয় হইলে কখনও বিবাহ 
করিবে না। 
লালবেগীদিগের দলভুক্ত করিবার দীক্ষাপ্রণালী এইরূপ ;-- 

যে ব্যক্তি এই ধন্মান্তর গ্রহণে ইচ্ছুক, তাহাকে সামধ্যান্ুরূপ 
১০ মন হইতে ৫ সের পর্যন্ত মিষ্টান্ন প্রস্তত করাইয়। জাতীয় 
সভার সন্ুখস্থিত একটী চৌকীর উপর রাখিতে হইবে । পরে 
যথাপুর্ব কুগিনামা (বংশাবলী ) ও নানক-কি-বাণী কীর্ভনের 
পর দলপতি প্র ব্যক্তিকে চরণামৃত ও প্রসাদ খাইতে 
দেন। পঞ্জাবের ভঙ্গীগণের ধর্মদীক্ষীর সময় এই মন্ত্রী পাঠ 
করা হইয়া থাকে । 

“সোণে ক। ঘট, সোণে ক। মট 

সৌণে কা ঘোড়া, সোণে কা জোড়া 

সোণে কা কুঞ্জি, সোণে কা তাল৷ 

সোণে কা কিবাড়, লাও কুর্জি, ঘোল। কিবাড় 

দেখো! দাদা পীরক। দীদার 1” 
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ইহাই সত্যযুগের কুপি। ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিষুগে প্র্ূপ 
সোণাস্থানে যথাক্রমে রূপা, ত্বাম। ও মৃত্তিকার উল্লেখ আছে। 
অনন্তর চিড়া, ঘ্বত, পান, লবঙ্গ ও দারুচিনি প্রভৃতি গন্বদ্রব্য 
লইয়া! লালবেগের পুজা! করিতে হয়। 

শেখ-ভর্জীদিগের বিবাহ অনেকাংশেই মুসলমানদিগের 
সাধি বা নিকার অনুরূপ । হিন্দুশাখার মধ্যে প্রথমে ঘটক 
(বিচৌলিয়! ) দ্বারা সম্বন্ধ ও কন্যাপণ স্থির হইলে শুভলগ্ন 
ধাধ্য হয়। এ দিন একটা ভোজ হইয়। থাকে। তৎপরদিন 
বরের গৃহে ও তাহার একদিন পরে কন্যার গৃহেও একটা 
বিবাহমঞ্চ স্থাপিত হয়। ত্রাঙ্গণগণ “সাইট, (শুভদিন) 
নির্দেশ করিলে, বরপক্ষীয়গণ বর লইয়া কন্যার গৃহে যায়। 
তখন কন্তাকর্ত। তাহাঁদের বসিবাঁর স্থান দিয়া একহাঁড়ি অন্ন 
বরের সম্মুখে আনিয়! দেয়, বরের বন্ধুরা উহার আস্বাদ গ্রহণ 
করিলে বরকর্ত! তাঁহার মধ্যে ৫টী পয়সা দিয়া থাকেন। তৎ- 
পরে দুয়ারবাঁড়-প্রথ! অর্থাৎ দ্বারদেশের একপার্খে বর ও কন্ঠ] 
দাঁড়াইয়া পরম্পরকে অবলোকন করিবেন। উভয়ের মধ্যে 
চাদর ব্যবধান থাকে, অনন্তর যথারীতি বরণ আঁরন্ত হয় এবং 
তিলকদানের পর গাঁট-বন্ধন হইলেই বিবাহকাঁধ্য সমাধা হয়। 
বাবাঁজী-আখ্যাঁধারী সাধুচেতা জনৈক ভঙ্গী অথবা বরের 
ভগিনীপতি এই বন্ধনের একমাত্র অধিকাঁরী। পরদিন 
প্রাতঃকাঁলেই বর-কন্যার “বিদীয়”। এ সময়ে বর কন্যা 
পক্ষীয় গুরুজনদিগকে নমস্কার করিলে অবস্থান্থুরূপ যৌতুকলাভ 
করিয়া থাঁকে। তৎপরে তথাঁকার নাঁপিতানী, রজকিনী ও 
ধাত্রীদিগকে কিছু পারিতোধিক দিয়! বর ফিরিয়া আইসে। 
পিতৃ গৃহে আপিবার পর ৪ দিন পধ্যন্ত বরকন্তার আর সাক্ষাৎ 
হয় না। ৪র্থ দিনে বরপক্ষীয় সকল স্ত্রীলৌকেরা একত্র 
হইয়৷ একটা কঞ্ধলের উপর বর ও কন্তাঁকে পরস্পরের সম্মুখীন 
করিয়! বাঁসাইয়া লজ্জা ভাঙ্গাইয়া দেয়। 

ইহাদের মধ্যেও বিবাহ-বন্ধনচ্ছেদের ব্যবস্থা আছে। স্বামী 
ধ্বজভঙ্গ, কুষ্ঠ, বা উন্মাদরোগপ্রস্ত হইলে স্ত্রী বিচ্ছেদ- 
প্রার্থন| করিতে পারে ; কিন্তু এই বিচ্ছেদের জন্ত তাহাকে ৫ 
কিংবা ১৭ টাকা নগদ ও সামাজিক সভাঁকে ভোজ দিতে 


হইবে। উক্ত অভাই বিবাহ-বন্ধন চুক্তি করিতে একমাত্র 
অধিকারী । কিন্ত সকল স্থানের ভঙ্গীদিগের মধ্যে এরূপ 
প্রথা নাই । শরীরগত রোগে স্বামী-পরিত্যাগ বিহিত নহে। 


স্্ীর চরিত্র ছুষ্ট হইলে তাহাকে ত্যাগ করা যাঁয়। কখন 
কখন এ রমণীকে জাতি-বৃহিষ্কৃত করিয়া দেওয়া! হয়। বিধব! 
র্মণীকে তাহার দেবর বিবাহ করিতে পাঁরে। ৃ যদি কোন 


বিধবারমণী অপর কাহাঁকেও বিবাহ করে, তাহ! হইলে সে 
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তাহার পুর্বস্বামীর সম্পত্তিরও অধিকারিণী হহয়া থাকে) কিন্ত 
শেখ ও গাঁজীপুরি-রাৰতদিগের মধ্যে অপরে বিবাহিতা বিধবা- 
রমণীর এরূপ সম্পত্তি ভোগের অধিকার নাই । 

গর্ভাবস্থায় রমণীগণ গলায় একটা টাক। বাঁধিয়া রাখে । 
তাহাদের বিশ্বাস, ইহাতে উপদেবতাগণ প্র গভিণীর উপর 
কোনও অত্যাচার করিতে পারে না। পাঁচ ব! সাতমাসে 
তাহারা সতীপুজ! দেয়। প্রসবের সময় চামার রমণী- 
গণই তাহাদের ধাঁত্রী কার্য করে। জাতবালকের নাভি- 
মূল ছেদনের পর স্তিকাগৃহে পুতিয়া ফেলে এবং তছুপরে 
অগ্নি জালাইয়া রাঁখে। ৬ দ্রিনে প্রস্থতি ন্নানান্তে পবিত্র 
হয়। হেল! দিগের মধ্যে দ্বাদশ দিনে পবিত্র হওয়াই নিয়ম । 
তৎপরে ব্রাহ্মণ ডাকিয়।৷ তাহারা বালকের নামকরণ কবে, 
ও মাথার চুল সুড়াইয়া দেয়। বালক ৫ বা ৬ বংসরের হইলে 
তাহারা কালিকা মাই বা বিন্ধ্যবাসিনীর নিকট লইয়া! যায় 
এবং কর্ণবেধ ও চুড়াকরণাদি সমাপনান্তে পুজা! দিয়া থাকে । 
মীর্জাপুরের হেলাগণ স্তিকাগৃহ পরিত্যাগ কালে হোম ও 
গঙ্গ। মায়ীর পূজা! করে। ৃ 

ইহাদের মধ্যে শবদেহ দাহ ব! প্রোথিত করিবার কোন 
বিশেষ নিয়ম নাই। কেহ কেহ শবদেহ পুতিয়া রাখে, কেহ 
কেহ মুখাগ্বি বা হাত পা পোড়াইয়া শবদেহ সমাহিত করে। 
তৎপরে কবরস্থ শবদেহের তৃপ্তির জন্য তছুপরে খাদ্যাদি 
দের়। অপেক্ষাকৃত উন্নত হিন্দুঝাঁড়ঘারগণ নিম্নশ্রেণীর 
ব্রা্ঘণের দ্বার! মুখাগ্রিমন্ত্র পাঠ করাইয়া আপনাপন শব 
দাহ করে এবং অবস্থান্ুরূপ শাদ্ধাদ্িও করিজ়া থাকে । শেখ- 
দিগের বাঁলকগণ প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্য কলিম! পাঠ এবং 
তীজ ওবসি উতদব করিয়া থাকে । লালবেগী ও গাজীপুরী- 
বরাবতগণ পিতৃপঙ্ষে শ্রাদ্ধ ও পিও দেয়। | 

দাক্ষিণাঁত্যের আন্গদ নগর, সাঁতাঁরা, বেলগাম ও ধারবাঁড় 
প্রভৃতি জেলায়ও এই ভঙ্গীজাতির বাঁ আঁছে। ইহাদের 
আচাঁরব্যবহার ও কুলপ্রথা পরস্পরে বিভিন্ন হইলেও 
ইহাঁদিগকে উত্তর-ভারতীয় ভঙ্গীশ্রেণীভূক্ত করিতে পারা যায়। 
বেলগামের হালালখোর ভঙ্গীগণ মগ্য ও মাংসসেবী। অন্বা-ভবানী 
যেললমা ও ব্রহ্গদেব ইহাঁদের উপাস্য দেবতা । ইহারা! হিন্দু- 
পর্বে উপবাসাঁদি না করিলেও, তৎসমুদায় পালন পক্ষে কোনও 
ক্রুটা করে নাঁ। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। 
জাত-বাঁলকের ৫ দিনে পাঁচ-ভাই পুজ। ও ১২ দিনে নামকরণ 
হইয়া থাকে। তিন দিনে ইহারা মুতের কবরের উপর 
পিও দেয়। ১০ দিনে অশৌচাত্ত ও জ্ঞাতি কুটুম্বের ভোজ হয়। 
সকল ব্রীক্গণেই ইহাঁদের পৌরহিত্য করিতে পারে। 


ভঙ্গুরাবত 


সাতারাজেলাস্থ ভঙ্গীদিগের দশেরা ও দেবালী উৎসবই 
প্রধান। ইহার। স্থানীয় হিন্দুদেবদেবীসমূহের পুজা করিয়া 
থাকে । বহিরোবা, দেবকাই, জনাই, জ্যোতিবা ও নরশোভ 
প্রভৃতি ইহাদের কুলদেবতা। প্র সকল দেবমুন্তি ইহার! 
আপনাপন গৃহে রাখিয়। পূজ। করে। বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ 
ও বিধবাবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। নগরের 
ময়লা! পরিক্ষার করাই ইহাদের প্রধানকাধ্য। যখন সরকারী 
কার্যে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহাদের বেশতৃষ। নিতান্ত অপরি- 
চ্ছন্ন, কিন্ত দিনের কাধ্য সমাধা করিয়া ইহারা স্ত্রীপুরুষে 
সন্ধ্যার সময় পরিপাঁটা বেশভূষায় সজ্জিত হইয়! পথে ভ্রমণ 
রিক্সা থাকে । মাংস ও মাদক-দ্রব্য মাত্রই ইহাদের প্রিয় । 
আন্ধদনগরবাপী ভঙ্গীরা আষাঢ় ও কাত্তিকেয় শুক্লা- 
একাদণী, দশের, দেবালী, গোকুলাষ্টমী ও শিবরাত্রি প্রভৃতি 
পর্ধবে বিশেষ শ্রদ্ধাবান। হুসেনী-ব্রাহ্গণগণ হিন্দুভঙ্গীদিগের 
এবং কাজীগণ শেখ-ভঙ্গীদিগের বিবাহ কার্যে যাজকতা৷ করে। 
শবদহ প্রোথিত করিবার পর ২* অথবা ৪* দিনে ইহার! 
জ্ঞাতিকুটুত্বের ভোজ দিয়া থাকে । এখানকার ভঙ্গীগণ হিন্দু 
ও মুসলমানের সকল পর্বই লক্ষ্য করিয়া চলে। 
ধারবাড়বাসিগণ প্রায় সকলবিষয়েই দাক্ষিণাত্যের অপর 
ভঙ্গীদিগের অন্থুকরণ করিয়া থাকে। দক্ষিণভারতের 
ভঙ্গীগণ বলে যে, তাহারা গুজরাত ও উত্তর-ভাঁরত হইতে 
দ্রক্ষিণাপথে আসিয়। বাস করিয়াছে । স্থানীয় কতকগুলি 
আচারব্যবহারের অন্তকরণ করিলেও তাহাঁদের অপর সকল 
বিষয়েই প্রায় উঃ পঃ ভারতের ভঙ্গীদিগের অন্রূপ। 
ভঙ্গীভীর দীক্ষিত, সোম প্রয়োগনামক গ্রন্থ প্রণেতা । 
ভঙ্গীল (ক্লী) জ্ঞানেক্িয়ের বৈকল্য। 
ভঙ্গুর [ত্রি) ভজ্যতে স্বয়মেবেতি ভন্জ (ভরঞ্জভাঁনভিদে 
ঘুর । পা! ৩২১৬১) ইতি কর্ম্নকর্তরি ঘুরচ্‌, ঘিত্বাৎ কুত্ব- 
মিতি কাশিক।। ১ স্বয়ং ভর্জনশীল, ভঙ্গণীল, ভক্গপ্রবণ। 
“কামান্‌ কাময়তে কাটম্যে্ধদর্থমিহ পুরুষ? | 
স বৈ দেহস্ত পারক্যে। ভঙ্গুরো যাত্যুটপতি চ ॥»ভোগ ৭৭1৪৩) 
২ কুটিল। (পুং) ৩ নদীর বাক। (শব্দমাল! ) 
ভঙ্গুর (ত্ত্রী) ভঙ্ুর-টাপ্‌। ১ অতিবিষা । ২ শ্রিয়ঙ্থু। 
ভঙ্গুরত। (ত্ত্রী) ভঙ্গুরস্ত ভাবঃ তল্‌ টাপ,। ভঙ্কুরের ভাব। 
ভঙ্গুরাবত ( ত্রি) ১ পাপী, রাঞ্ষসাদি। ২ অনবস্থিতচিত্তবৃত্তি। 
“দিবে দিবে হস্তারং ভঙ্গুরাবতাং” ( শুরুষজুৎ ১১২৬) 
“ভঙ্কুরাবতাং ভঙ্গুরং ভঞ্জনীরং পাপং তদ্ষেষামস্তি তে ভঙ্গুরবস্তে 
বিঘাতকাঃ রাক্*সাদয়ঃ ষদ্বা ভঙ্গুরং অনবস্থিতং মনে। যেষাং তে 
ভঙ্গুরবন্তঃ অনবস্থিতচি ভ্তবৃত্তয়ঃ তেষাং ( বেদদীপ ) 
১৫1 
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৬২ 


বৈদিক প্রয়োগে “ভঙ্গুরাব এহরূপ পদ হহয়াছে, কিন্ত 
লৌকিক প্রয়োগে “ভঙ্গুরবৎ হইবে। 

ভঙ্গোদ, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিশাখপত্তন জেলার অন্তর্গত 
একটা ভূমিভাগ। এখানে খোও জাতির বাস আছে। পুর্বে 
এখানে নরবলি হইত। [বিসেম-কটক দেখ । ] 

ভঙ্গ (ক্লী) ভঙ্গায়া ভবনং ক্ষেত্রমিতি ভঙ্গ (বিভাষাতিল 


মাষোমাভঙ্গাণুভযঃ। পা! ৫1২1৪) ইতি পক্ষে যৎ। ভঙ্গীক্ষেত্র, 
যে ক্ষেত্রে ভঙ্গা হয়। (ব্রি) ভঙ্গম্হ্তীতি ভঙ্গ-দস্তাদিত্বাৎ 
যৎ। ২ ভঙ্গার। 


ভঙ্া1, অযোধ্যাপ্রদেশের বরাইচ্‌ জেলার অন্তর্গত একটা নগর। 
রাপ্তী ও ভাকৃলা নদীর দেয়াবের উপর অবস্থিত। ইহার 
চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ আত্রবন। 

ভচন্ত্র (ব্লী) ভাণাং রাশীনাং চক্রং। রাশিচক্র, রাশিদিগের 
স্ব স্ব সংস্থানবিশেষ দ্বার! বিরচিত গোলাকার চক্র । 
পনিরক্ষদেশে ক্ষিতিমগুলোপগৌ ধবৌ নরঃ পশ্ততি দক্ষিণোত্তরৌ। 
তদাত্রিতং তে জলযন্ত্রবৎ সদ! ভ্রমদ্ভচক্রং নিজমস্তকোপরি ॥৮ 

( সিদ্ধান্তশিরো!* গোঁলাধ্যায় ) 
২ নক্ষত্রচক্র। ৩ নক্ষত্রসমূহ। 

ভজ ১ ভাগ, পৃথকৃকরণ। ২ সেবা। ৩ ভক্তি। ৪ আশ্রয়। 
ভাদ্ি-উভয়* সক* অনিট্‌। লট্‌ ভজতি-তে। লোট্‌ ভজতু-তাং। 
লিট্‌ বভাজ, ভেজুতুঃ, ভেজিথ, বভকৃথ, ভেজিব, ভেজে । 
লুটু ভক্তা। লৃট্‌ ভক্ষ্যতি-তে। লুঙউ. অভঙ্গীৎ, অভাক্তাং, 
অভাঁক্ষুঃ;অভক্ত, অভক্ষাঁতাং, অভক্ষত। সন্‌ বিভক্ষতি-তে । 
যঙ. বাভজ্যতে। যঙুকৃ বাভক্তি। ণিচ্‌ ভাজয়তি। লু. 
অবীভজৎ। 

ভঙ্গ, ১ পাক ২ বিশ্রাণন, দান। চুরাদি, উভয়* সক সেট! 


লট্‌ ভাজয়তি-তে। লিটু ভাজয়াঞ্চকার-চক্রে । লু, 
অবীভজত-ত। 

ভজ ১ দীণ্তি। চুরাদিৎ উভয় সকৎ সেট্‌, ইদ্দিংৎ। লট, 
ভঞ্জয়তি-তে, লু অব্ভঞ্জংত। 

ভজ, পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান । 
ভোরঘাট হইতে ছুই ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে 


থুষ্ট পূর্বান্ধে নির্মিত একটা প্রাচীন চৈত্যের ( গুহামন্দির ) 
নিদর্শন পাওয়! যাঁয়। 

ভজক (ত্রি)ভজতীতি ভজ-থ,ল্‌। ১ ভজনকারী। ২ বিভাজক। 

ভজগ (পুং) রোমক সিদ্ধান্ত-বর্ণিত জনপদভেদ । 

ভজৎ (ত্রি)ভজতি বিভজতীতি বা ভজ্‌-লটঃশতৃ। ১ ভাগ- 
কর্তী। ২ সেবক, ভজনাকারী । 

ভজন (ক্লী) ভজ-ভাবে লুযু। ১ ভাগ। ২ দেবা। 


ক 


ভর্তী 


1 ২৪৬ ] 


ভগ্ভা 


স্পা 


“্দারাস্তে বে ভজনসহায়াঃ পুত্রাস্তে যে তদ্ধনকারা2। 
ধনমপি তদ্বদ্ধরিভজনার্থং নে। চেদেতৎ সর্ধং ব্যর্থম্।”মোহমুদগর) 


বৈষ্ঞবিগের ভজন সাধনার একটী অঙ্গ । দ্রেবা- 
দির উদ্দেশে গীত ও স্তবকে ভজন কহে। 
ভজনতা। (ন্ত্রী) ভজনস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। ভজনের ভাঁব 


বা ধর্ম । 

ভজনানন্দ, অদ্বৈতদর্পণ-রচয়িতা। 
পরিচিত ছিলেন। 

ভজনীয় (ব্রি) ভজ-অনীয়র। ভজনযোগ্য, বিভাগের উপধুক্ত। 
২ সেবনীয়, সেবার যোগ্য । 

ভজমান (ত্রি) ভজতে ফলমন্ুবপাতীতি ভজ- তাচ্ছীল্যবয়ো- 
বচনশক্তিষু চানশ্‌। পা! ১২১২৯) ই।ত আনশ্‌, শানজ্‌ বা। 
৯ হ্যাধ্য। ২ ন্যায়াগত দ্রব্যাদি। ভজ-কর্তরি শানচ। ৩ 
বিভাগকারী, ভাগকর্তী । ৪ সেবক, সেবাকারী । ৫ সাত্বত- 
নুপের পুব্রভেদ। (ভাগৎ ৯২৪।৬ ) 

ভজান (দেশজ ) বিরোধি বাক্যের যাঁথাধ্য প্রতিপাদন। 

ভরি ( পুং) ভজ-ধাতু নির্দেশে ইন্‌। ১ ভজধাতু। ২ সাত্বত- 
নৃপের পুত্রভেদ। ইহার পাঠান্তর “ভজিন্ঃ। 

“পুরুহে ত্রস্থনোঃ পুত্রস্তস্তাঘুঃ সাত্বতস্ততঃ। 
ভজমানে৷ ভজিদিব্যে। বৃক্তির্দেবাবুধোহন্ধকঃ॥৮(ভাৎ ৯২৪৬) 

ভজেন্য ভরি) ভজ-বাহুৎকন্মরণি-এন্য । ভজনীয়। (ভাগ ৫১৭।৯৮) 

ভজেরথ ( পুং) রাজভেদ। ( খক্‌ ১০।৬০।২ ) 

ভজ্জি, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটা ক্ষুপ্র পার্বত্য রাজ্য। 
ভূপরিমীণ ৯৬ বর্গ মাইল। অকন্গীণ ৩১*৭৩০% হইতে ৩১১ 
৭৪৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৭২৩০ হইতে ৭৭২৩৪ পুঃ 
মধ্য । এখানকার সর্দারের! রাজপুতবংশীয় ও রাণা উপাধি- 
ধারী। কাউড়া রাজবংশের কোন বংশধর এইস্থান জয় করিয়া 
বর্তমান রাঁজৰংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। 
খৃষ্টাব্দে গুর্খাগণ এইস্থান লুণ্ঠন করে। ইংরাঁজগণ গুর্থাদিগকে 
তাড়াইর। দিয় রাণাকে সেই সম্পত্তির ভোগাধিকার প্রদান 
করেন। এই উপকারের জন্ত ইংরাজকে তিনি প্রতিবতমর 
১৪৪০ টাকা কর দিয়া থাকেন। তাহার ফাঁসির হুকুম দিবার 
অধিকার নাই। 

ভজ্য (ত্রি) ভজ-যৎ। ১ বিভাগযোগ্য। ২ সেবনীয়, পুজাহ্ৰ। 


ইনি ভূজরাঁম নামেও 


১৮০৩ এবং ১৮১৫ 


ভজ্যমাঁন (তরি) ভজ-কন্মণি শানচ। ১ বিভজ্যমান, যাহা | 


ভাগ করা যায়। ২ সেব্যমান। ৩ খণ্যমান। 

ভর্তা ১ আমদ্দিন। ২ভঙ্গ। রুধাদিৎ পরন্মৈৎ সকৃৎ অনিটু। 
লট্‌ ভনক্তি, ভঙক্তঃ, ভঞ্জত্তি। লিঙ. ভঞ্জযাঁৎ। লঙ্‌ অভনক্‌, 
অভঙবস্তাং, অভঞ্জন্‌। লিট্‌ বভঞ্জ, বভঞ্জতুঃ। লুট্‌ ভঙ্ক্তা । 


লুট ভঙ্ক্ষ্যতি। লুঙ অভাঙস্সীৎ, অভাউ.ক্তাং, অভাড ক্ষুঃ। 
কন্মণি ভজ্যতে, অভাজি। সন্বিভঙক্গতি। যঙ, বস্তজ্যতে, 
বন্তড্্ক্তি। ণিচ্‌ভঞ্জয়তি। লুউ-অবভঞ্জৎ। 
ভগ্ভী, একটা প্রাচীন রাজবংশ। ইহারা উড়িষ্যা প্রদেশে 
রাজত্ব করিতেন। শিলালিপি হইতে এই ভর্জ বংশের এই- 
রূপ ছুইটী তালিক। পাওয়া যায়। 
শত্রভঞ্জদেব বা কোট্রভঞ্জ 


দিগ্ভঞ্জ 


| 
রণভঞ্জদেব 


দি 
রাজভগ্জদেব নেত্রিভগ্রদেব 
আর একখানি শিলালিপিতে এই বংশের অপর কয়জন 
রাজারও বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে__ 
ব্রহ্মভঞ্জদেব 
দিবভঞ্জদেব 
শিলীভগ্রদেব 


মহারাজ বিগ্ভাধরভঞ্জ 
ভগ্জক (তরি) ভর্জ-ধল্‌। ৯ ভর্জনকর্তা, নিরাসক। ২ ভঙ্গকারক। 
ভর্জন (ক্লী) ভন্জ-লুটু। মোটন, ভঙ্গকরণ। 
“যন্ত্রাণি বিবিধান্যেব ক্রিয়াস্তেষাঞ্চ বণিতাঃ। 
অবমন্দঃ প্রতীঘাতঃ কেতনানাঞ্চ ভঞ্জনম্‌॥” (ভারত ১২।৫৯/৬২) 
২নিরলন। (তরি) ৩ভঞ্জক। (পুং) ৪ অর্কবুক্ষ, 
আকন্দগাঁছ | ৫ শিরঃকর্ণাদির আমর্দন। (স্ুশ্রুত সৎ ২৭ অৎ) 
৬ বায়ুজন্য ব্রণবেদনাবিশেষ । ( স্ুশ্রুত সৎ ২২ অণ্) 
ভগ্গনক (পুং) ভনক্তি আমর্দিযতাতি ভঞ্জ-ল্যু, ততঃ স্বার্থে 
সংজ্ঞায়াং বা কন্‌। মুখরোগবিশেষ । 
“বক্তং বক্রং ভবেদ্যস্ত দস্তভ্জশ্চ জায়তে। 
কফবাতকৃতো ব্যাধিত স ভঞ্জনকসংজ্ভিতঃ ॥৮( মাধবকর ) 
এই রোগে মুখবক্র এবং দত্তভঙ্গ হয়, ইহা কফ ও বাযুজন্ত 
হইয়া থাকে । [ মুখরোগ দেখ ] 
ভঞ্জনাগিরি (পুং) পাণিনির কিংগশুলুকাদিগণোক্ত পর্বত- 
ভেদ । (পা ৬৩১৭ ) ৃ 
ভঞ্জরু (পুং) ভনক্তীতি ভঞ্জ-বাহুলকাঁৎ অরু। দেবকুলো- 
ভূত তরু । পধ্যায়-_কাচিম। (ত্রিকাণ) 
ভঙ্ভী (ত্ত্রী) ভনক্তি ভয়াদিকমিতি ভঞ্জ-অচ্‌, টাপৃ। অন্নপূর্ণ! 
“ ভীতিহ! ভয়হ্ন্বী চ ভাঁবনাবশবন্তিনী। 
ভীমাঙ্গবাসিনী ভঞ্জ। ভিত্তিসংবিভ্তিবদ্ধিনী ॥৮ 
( রুদ্রধামল সপ্তবিষ্ঠা রহস্ত ) 


ভট্ট 


হু 1. 


_ ভট্টনারায়ণ 


ভট, ১ ভূতি, ভরণপোষণ, ২ কন্মমূল্য গ্রহণ । ৩ ভাষণ। ভৃাদিৎ 
পরট্মৈ সক* সেট্‌। লট্‌ ভটতি। লোট্‌ ভটতু। লিট 
বভাট। লুটু ভটিত। লুউ. অভটীৎ, অভাঁটীৎ। ণিচ ভটয়তি। 
ঘটাদি। লুঙ অবভটৎ। 
” যো ভাটয়িত্বা শকটং নীত্থা চান্াত্র গচ্ছতি। 
ভাটং ন দগ্াৎ দাপ্যোসাহ্ব্রূঢন্তাঁপি ভাটকম্‌ ॥” বদ্ধমন্থ) 
ভট (পুং) ভট্যতে মিয়তে, বা ভটতীতি ভট-অচ্‌। ১ যোদ্ধা । 
২ ম্নেচ্ছভেদ। ৩ বীর। 
“পদে পদে সন্তি ভট। রণোস্ঘটা ন তেষু হিংসারদ এষ পর্ধ্যতে। 
ধিগীনৃশং তে নৃপতেঃ কুবিক্রমং কৃপাশ্রয়ে যঃ ক্ূপণে পতক্রিণি” 
(নৈষধ ১। ১৩২) 
৪ পামরবিশেষ। ৫ রজনীচর। ৬ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশ্ষে। 
»বদ্ধকারাদ্টে। জাতে। নাটিক্যাং বরবাহকঃ।“(পরাশরসৎ) 
বদ্ধকার হইতে ভটের উৎপত্তি হয়। 
ভট (ত্ত্রী) ভট-টাপ্‌। ইন্দ্রবারুণী, চলিত রাঁখালশসা ।(রত্রমা*) 
ভটবলাগ্র ( পুং) বীরপুরুষ, সেনাপতি । (ক্লী) সেনাসমূহ। 
( দ্বিব্যা ৬৬।২৬, ২১৮।১১) 
ভট ভটম[তৃতীর্থ (ক্লী) তীর্ঘভেদ। (শিবপুও ) 
ভটার্ক (পুং) বল্লভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । ইনি প্রথমে 
সেনাপতি আখ্যায় ভূষিত ছিলেন। মৈত্রক জাতিকে পরা- 
ভূত করায় তদ্বংশ মৈত্রক নামে প্রসিদ্ধ হয়। [ বলভী দেখ] 
ভটিত্র (ক্লী) ভটতি ভট্যতে বেতি ভট-ইত্র। শূলপকমাংসাদি। 
(পারপণী) কাবাব। 
ভটেম্বরী (ত্ত্রী) রাজপুতনার আবুপর্বতস্থ শত্ভিমুন্তি বিশেষ । 
দাঁভি শাখাভুক্ত জনৈক রাজপুত তীহার আরাধনা করিয়। 
শ্রীনমৃদ্ধি লাভ করেন। তদবধি তাহার বংশধরগণ ভটেম্বরীয়া 
আখ্যা লাভ করে। এখনও দাবেলা-শরোত্রী নামক স্থান 
তাহাদের অধিকারে আছে। 
ভট কলা (রী) তীর্থবিশেষ। 
ভন্ড (পুং) ভটতীতি ভট-বাহুলকাৎ তল্‌। ১ জাতিবিশেষ, 
“ বৈপ্ঠাপ্নাং শূত্রবীর্যেণ পুমানেকো বভৃব হ। 
স ভট্টো বাবদূকশ্চ সর্কেষাং স্ততিপাঠকঃ ॥৮ 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু* ব্রহ্মখণ্ ১০অ০) 
বৈশ্তার গর্ভে ও শুদ্রের ওরসে এই জাতির উৎপত্তি হয়। 
ইহারা সকলের স্ততিপাঠক ও বাবদূক। ইহাদের উৎপত্তি 
বিবরণ অন্তরূপও দেখিতে পাওয়া যাঁয়। ক্ষত্রিয়ের ওরসে 
বিপ্রকন্ঠাতে ভ্টজীতির উৎপত্তি হয়। এই জাতি রাজার 
শিব্বির সমীপে বাদ করিবে । 
'কতিকাদ্িপ্রকগ্তায়াং ভট্টো জাতো ই্ুবাঁচকঃ ।/(ব্রবৈৎব্রথ* ৭অ 


“বাঙ্গণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্তং সচ্ছুদ্রং গণকং শুভম্‌। 
ভট্টং বৈগ্যং পুক্ষকারং স্থাপয়েৎ শিবিরাস্তিকে ॥৮ 
(ব্রক্মবৈবর্ত প্রীকুজ ১০১ অ০) 
২স্বামিত্ব। ৩ বেদাভিজ্ঞ। ৪ পণ্ডিত। ৫ তুতাতাভিধ 
মীমাংসক ভেদ, ইহার মত মীমাংসা-দর্শনে অভিহিত হইয়াছে 
[ মীমাংসা দেখ ] 
ভট্ট ১ মোক্ষপদ মীমাংসা প্রণেতা । ২ আলঙ্কারিক, অলঙ্কার- 
সর্বস্বে তাতার নামোল্লেখ আছে। ৩ সংস্কৃতজ্ঞ ও বেদপারগ 
ব্রা্মণদিগের উপাধি । 
ভট্ট (বন্তক ) স্ুমাত্রাদ্বীপের মান্দেলিঙ্গ উপত্যকাবাসী জাতি- 
বিশেষ। ইহার। ষে ভাষায় কথা কয়, তাহা মলয়বাসীর ভাষ 
হইতে ভিন্ন, কিন্তু উহাতে নিকটবন্তী স্থান সমূহের ভাষাগত 
অনেক সাদৃপ্ত আছে। লিপিদ্বারা ভাষা ব্যক্ত করিবার জন্য 
ইহার আপনাদের উপযোগী একটা বর্ণমালা সৃষ্টি করিয়াছে। 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জস্থ এই অসভ্য জাতির মধ্যে অন্গরমালার আবি- 
সকার ও ভাষাতত্বের উজ্জল আলোক প্রসারিত হইলেও নরমাংস 
ভোজনরূপ জঘন্যবৃত্তি ইহাদের হৃদয় বহুকাল হইতে কলু- 
ধিত করিয়া রাখিয়াছে। ব্যভিচার, মধ্যরাত্রে লুটপাট, বরণে 
বন্দী, জাত্যন্তরে দার-পরিগ্রহকারী, অথবা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক 
অন্য গ্রাম, গৃহ বা মন্গুষ্যকে আক্রমণ ও গ্রামাদি দাহন প্রভৃতি 
দৌষছুষ্ট ব্যক্তিকে ইহারা৷ কাঁটিরা খাইয়া ফেলে * ইহারা ভূত- 
যোনি প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে । 
ভট্টকেদার বৃত্তরত্বাকর প্রণেতা । 
ভট্টনায়ক জনৈক আলঙ্কারিক। মল্লিনাথ ইহার নামোল্লেখ 
কারয়াছেন। 
ভট্টনরায়ণ, মহারাজ আদিশুর কর্তৃক বঙ্গে আনীত পঞ্চ 
কনৌজী ব্রা্গণের একতম ক্ষিতীশের পুত্র । তিনি শাঙ্ডল্য- 
গোত্রীয় ছিলেন। আদিশুরতনয় ভূশুরের সহিত তিনি রাটরদেশে 
আপিয়। বাদ করেন, তদবধি তাহার সন্তানগণ রাট়ীয় আখ্যায় 
* ১২৯০ খৃষ্টাব্দে মাকৌপোলে ও ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে সর ষ্টামৃফোর্ড র্যাফলস্‌ 
স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে এবং মার্সডেন সাহেব স্বীয় স্থমাত্র! ইতিবৃত্তে এই বীভৎস 
ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে আমেরিকাবাসী ভ্রমণকারী 
প্রোফেসার বিকমোর স্থমাত্রা৷ পরিদর্শনে আসিয়া এই ভ্টজাতির নরমাংস 
সেবনের বিষয় অবগত হন। তিনি লিখিয়াছেন, ওলন্দীজগণ মান্দেলিঙ্গ 
উপত্যকা অধিকার করিলে যাহার! পর্ববতবক্ষে লুক্কাইত হয়, তাহার। এখনও 
নরমাংস ভক্ষণ করিয়। থাকে; কিন্তু যাহারা ওলন্দাজ সহবাসে সভ্যজগতে বাস 
করিতেছে, তাহার এই নিকৃষ্ট বৃত্তি ভুলিতে বাধ্য হইয়াছে। সিপিরোকের 
রাজ। পেছুঙ্গের ওলন্দ(জ শাসনকত্(কে বলেন যে, তিনি প্রায় ৪০বার নরমাংস 
ভক্ষণ করিয়াছেন, উহার আদ্বাদ অপর সকল ভঙ্ষীয় দ্রব্যের অপেক্ষা 
উৎকৃষ্ট 1 ণ 


ভটটশঙ্কর 


ছু টি ॥ তাহার ৬ টু, রাম, নান, নিপো, 

গুপ্রি, গুণ, গুড়, বিক, গু&, নিনো, মধুত দেবা»সোম, কাম ও 
দীন নামক ষোল পুক্র রাজ! ক্ষিতিশূর কর্তৃক *৬ খানি গ্রামা- 
ধিকার প্রাপ্ত হন। এ পুত্রগণ বর্তমান ১৬টা ব্রীক্গণবংশের 
আদিপুরুষ। তাহার! প্র গ্রামে ব্সবাঁসহেতু তত্তদ্গ্রামীয় আখ্যা 


লাভ করিয়াছিলেন। বরাহ-_বাড়রী, রাম-_গড়গড়ী, 
নিপো-_কেশরকোণী, নান _কুস্থমকুলী, বাটু__-পারিহাঁল, 
গুঞ্ি__কুলভী, গু%-_দীর্ঘাঙ্গী, গুণ__ঘোষালী, বিকর্তন__ 
বটব্যাল, বেড়াল), গুউ-মাসচটক, নিনে।__ব্গয়াড়ী, মধু₹_ 
কড়িক়াল, দেব-সেউ, সোম-__বোকট্রাল, দীন__কুশি 
(কুশারী ) এবং কাম বিক্রাঁড়ী হইয়াছিলেন। 

২ বেণী-সংহার নামক নাটক প্রণেতা । ৩ রঘুনাথ দীক্ষি- 
তের পুত্র। তিনি ১৬৮৬ বিক্রমশাঁকে “অপেক্ষিত-ব্যাখ্যানম্ত 
নামে উত্তররামচরিতের একখানি টীকা প্রণয়ন করেন । 

৪ প্রয়োগরত্ব প্রণেতা, শ্রীভট্টরামেশ্বর স্থরির পুত্র । 
বারাণিপীধামে থাকিয়া তিনি প্র গ্রন্থ সম্পাদন করেন। 

৪ জনৈক কাশ্মিরী পণ্ডিত । স্তবচিন্তামণিবিবৃতি নাঁমে 
একখানি গ্রন্থ রচন্নিতা। ইনি মহামাহেশ্বরহ উপাধিতে ভূষিত 
ছিলেন। 

ভট্টপ্রয়াগ (পুং) গল্গা ও যমুনার সঙ্গম-স্থান | 

ভট্টবলভর্র (পুং) ত্রন্মসিদ্ধান্তের একজন টাকাকার। 

ভট্টবীজক (পুং) জনৈক কবি। শার্গধরপদ্ধতিতে ইহীঁর 
উল্লেখ আছে। 

ভট্ভাক্কর মিশ্র (পুং) জনৈক টীকাকার। 

ভট্টমদ্ন (পুং) জনৈক গ্রন্থকর্তা । 

ভট্টভ।ম রাবণাজ্জুনীয় নামক কাব্যপ্রণেতা । ইনি বলভী-স্থান- 
নিবাসী ছিলেন। 

ভষ্টমুন্তি জনৈক তেলগু কবি। রা রাজ। কৃষ্ণরায়ের সভায় 
বিমান ছিলেন। তংকৃত “নরেশভূপালিয়ম্‌ ও বস্থুচরি্রম্, 
নামক ছুইখানি অতুযৎকৃষ্ট কাব্য পাওয়! যাঁয়। 

ভট্টমল্প (পুং) একজন বৈয়াকরণিক। ইনি অখ্যাতচন্ত্রিকা 
বা একার্থাখ্যনিঘ্ট,* শন্বার্থ-বৃত্তি ও ক্রিয়ানিঘণ্ট, নামে কষ়- 
খানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন । 

ভট্টবশস্‌ (পুং) জনৈক কবি। 

ভট্টবিশ্বেশ্বর (পুং) মিতাক্গরার স্থবোধিনী নামক টীকা- 
কার। পেট্টিভট্টের পুত্র। 

ভট্টশশব (পুং) একজন দার্শনিক পণ্ডিত, শঙ্করদিশ্িজয়ে 
ইহার নামোল্েখ মআাছে। ইনি সাংখ্যমত খণ্ডন করেন । 

ভট্রশঙ্কর, বৈদ্যনিনোদ নামক বৈদ্যকগ্রন্থ সঙ্কলন কর্তা । 
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পর রাঃ অন্বরপতি মা ংহের পুত্র রাজা রাম- 
সিংহের অন্ুমত্যনুসারে ইনি উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। 
ভট্টশ্রীশঙ্কর (পুং) জনৈক জ্যোতিষী ।  বৃহজ্জীতকে ইহার 
নামোল্েখ আছে। 
ভট্টসোমেশ্বর (পুং) জনৈক গ্রস্থকাঁর। 
শূদ্রধর্মতত্বে ইহার উল্লেখ আছে। 
ভট্টসোমেশ্বর, কুমারিলক্ৃত তন্তবার্তিকের টাকা-রচয়িতা। 
মাধব্ভট্টের পুত্র । “ন্তায়সুধা* তাহার উপাধি ছিল। 
ভট্টস্বামিন্‌ (পুং) একজন কবি। শাঙ্গ ধরপদ্ধতিতে ইহার 
উল্লেখ আছে। 
ভট্টাচার্য্য পুং) ভট্টঃ তুতাতভট্টঃ আঁচার্ধ্যঃ উদয়নাচার্য্যঃ 
তৌ তুল্যতয়া তন্মতাভিজ্ঞত্বেনাস্ত্যস্যেতি অন্‌। ১ তুতাতভষ্ট 
ও উদয়না চাধ্য তুল্য । ঘিনি তুতাতভট্র ও 3 ্তাঁয় 
পণ্তিত, তিনিই ভট্টাচার্ধ্য। ২ তুতাতভষ্ট ও উদয়নাচার্ষ্যের 
- মতাভিজ্ঞ। ভষ্টশ্চ আচাধ্যশ্চ, ছন্দ্বঃ। 
“নাস্তিকানাঁং নিগ্রহায় ভক্টাচাধ্যো ভবিষ্যতঃ ॥» (পরাচীনবাক্য) 
ষে ব্রাহ্মণ তুতাত ভঙ্টের মীমাংসা ও উদদয়্নাচাধ্যের 
স্তায়সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া ক্লৃতবিদ্ভ হইয়াছেন, তিনিই এই 
উপাধি .পাইবার ফ্যোগ্য। দর্শনশান্ত্রজ্ঞ, অধ্যাপক, বেদা- 
ধ্যারী ব্রা্ষণেরও এই উপাধি । ্‌ 
ভট্টাচার্য্য ১ অশৌচত্রিংশচ্ছেকীটীকা, অশৌচসংগ্রহ ও তাহার 
বিবৃতি এবং ত্রিংশচ্ছেকী গ্রভৃতি কএকথানি গ্রন্থ প্রণেতা । 
২ কাব্য-প্রকাশ রচয়িত। | 
৩ পন্মমঞ্জরী, শাগ্ডিল্যন্থত্রদীপিকা! ও সিদ্ধাত্তপঞ্চানন 
নামক স্থায়গ্রন্থ প্রণয়ন কর্তী। 
৪ মুক্তাবলী ও তন্টরীক। প্রণেতা । 
৫ নাদদীপক নামক সঙ্গীতগ্রন্থ রচয়িত। | 
ভট্টাচার্য্য চুড়ামণি (পুং) স্যাসিদ্ধান্তমঞ্জরী 
ইহার পুর্ণ নাম জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চুড়ামণি। 
ভট্টাচাধ্যতর্কালক্কার, দ্রব্যভাষ্যটাক৷ নামে প্রশস্তপদ্াচার্য্য- 
কৃত বৈশেষিকদ্রব্যলক্ষণভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রণেতা । ইনি 
মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত ছিলেন । 
ভট্টাচার্য শতাবধাঁন (পুং) রাঘবেন্দ্রের নামান্তর । 
ভট্টাচা ধ্যশিরোমণি, নৈয়ায়িক রঘুনাথের নামান্তর । 
ভষ্টার (ত্রি) ভটতীতি ক্কিপ্‌, ভু চাসৌ তারশ্চেতি কর্ম, 


কমলাঁকরভষ্টের 


বূচয়িতা। 


টি 


পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ বদ্ধ ভটং স্বামিত্বং খচ্ছতীতি অণ। পৃজ্য। ৰ 


“নোনসপিহ্লারক্টারগ্রশস্তকলসাদয়ঃ। 
বদ্ধাথ হর্ষদেবেন কারাগারং প্রবেশিতাঁঃ ॥(রাঁজতর ৭1৮৩৭) 
ভন্টারক (পুং) তষ্টার  সংজায়াং কন্।. ১. নাটে]াক্তিতে 


টি. ৫. বন”, ২ ইররারকারা ৫৭ 


টি 


তট্টিকাব্য 
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ভটিয়ান! 


০১১১১০০০০০০ ০ এ 


রাজা ভট্টারক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ২ তপোধন। 
৩ দেব। (ত্রি)৪ পৃজ্য। (পুং) ৫ সৃর্য্য। 

“প্রবিষ্টেযু ততঃ কোপাৎ পুরং শুভধরাদিযু। 

ভট্রারকামঠে দিদা ভূয়ঃ পুত্রং ব্যসর্জয়ৎ॥ 


(রাজতরৎ ৬।২৪০) |. 


তট্টারক, গুপ্তরাজ স্বন্দগুপ্তের জর্টনক সামস্তরাজ। ইনি 
সেনাপতি ভটার্ক ব৷ ভট্রারক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সৌরা- 
ট্রের সামন্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইনি ক্রমে বলভীর 
অধীশ্বর হইয়া ছিলেন। ইহার প্রচলিত মুদ্রায় “মহারাজ্ঞে। 


 মহাক্ষত্র পরমাদিত্য রাজ্ঞো সামন্ত মহা শ্রী ভট্টারকম্ত” এই- 1: 


রূপ পাঠ লিখিত আছে। | 
২ প্রভাসখণ্ড বর্ণিত গুজরাত প্রদেশের জনৈক রাজ! । 
(প্রভাসখণ্ড ২৮২১৩) 
৩ জৈনদ্িগের সারস্বত-গচ্ছের অন্তর্গত আচার্য্য, ধর্মভৃষণ 
প্রথমের নামান্তর। 
ভট্টারকমুনি, সারন্বতগচ্ছের অন্তর্গত বর্ধমানশিত্য ধর্ম- 
ভূষণ ২য়ের নামান্তর। 
ভট্টারকবার (পুং) ভট্টারকঃ হৃর্ধ্যঃ তশ্ত বারঃ। রবিবার । 
“নখে ! স্নাযুনির্মিতাস্তদগ্ ভট্টারকবারে কথমেতান্‌ দক্তৈঃ 
স্পূশীমি” (হিতোপ*১ পরি) 
ভট্টারিকা! স্ত্রৌ) নদ্দীভেদ। (কাঁলিকাপুত ২৩২।৮০1১১) 
২ অনহিলবাঁড় পন্তনের অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান। 
ভাষ্ট, পঞ্তাববাসী রাজপুতজাতির একটা শাখা । [ভাটি দেখ।] 
ভরি, ভট্িকাব্য প্রণেতা ভর্ভৃহরির নামান্তর । তিনি ভর্তৃস্বামিন্, 
ভর্টস্বামী বা স্বামিভট্র নামেও সাধারণের পরিচিত। বলভী- 
রাজ ভঙ্টারক পুত্র শ্রীধরসেনের সভায় ৩৮০ সম্বতে তিনি 
বিদ্যমান ছিলেন। [ ভর্ভৃহরিদেখ। ] 

ভট্টিক (পুং) চিত্রগুপ্তের পুত্রভেদ। 

ভট্টিকদেবরাজ, জনৈক হিন্দুরাজ | ইনি প্রতিহাররাজ 
সিলুক কর্তৃক পরাজিত হন। 

ভট্রিকাব্য ভর্ভৃহ্ি-প্রণীত একখানি মহাঁকাব্য। ইহা রস- 
ভাবময় রামায়ণের প্রসিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হই- 
লেও কবি ইহাকে ব্যাকরণের বিবিধ প্রক্রিয়। দ্বারাই সুন্বররূপে 
সজ্জিত করিয়াছেন। রচনাকালে ব্যাকরণের প্রতিই কৰির 
স্তীক্ষ দৃষ্টি ছিল। ব্যাকরণে স্থির-ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার 
পক্ষে ভট্টকাব্য বিশেষ উপযোগী । গ্রন্থ শেষে কৰি স্বয়ং এক- 
স্কানে লিখিয়াছেন__ 

“দীপতুল্যঃ প্রবন্ধোহয়ং শব্দলক্ষণচক্ষ্ষাম্‌। 

হস্তামর্ষ ইবান্ধানাং ভবেদ্ব্যাকরণাদৃতে ॥৮ (ভষ্টি ২২২৩) 
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প্রবাদ আছে, কৰি ভর্ভৃহরি এক বাজার নিকটে থাকিয়া 
তাহাকে প্রত্যহ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতেন। একদিন রাজ! 
অধ্যয়ন করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে একটা হস্তী সেই 
স্থানে গুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া তীহাঁর পাঠ কাটাইয়া 
চলিয়া যায়। প্রচলিত নিয়ম অনুসারে এই ঘটনায় পূর্ণ 
এক বৎসর কাল ব্যাকরণ পড়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হইল। 
তখন রাজার ব্যাকরণের ব্যৎ্পত্তি স্থির রাখিবার জন্য কৰি 
ভর্ভূহরি কাব্যচ্ছলে ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া রাজাকে তাহা 
অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন । ভট্িকাব্য অধ্যয়ন করিয়। রাজার 
আর ব্যাকরণান্তর অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন হইল ন1। 
ইহা কেবল ব্যাকরণের কাঠিন্যপুর্ণ নীরসপদপরম্পর! 
দ্বারাই ষে গ্রথিত হইয়াছে, তাহা নহে) ইহার অনেক: স্থানে 
সেই রসকদম্বকল্লোলময় কবিত্বপূর্ণ কোমলকান্ত পদাবলীরও 
অতি সুন্দর অবতারণা! দ্রেখিতে পাওয়া যায় এবং সহ্ৃদয়বেদ্ 
শব্দ ও অর্থালঙ্কারাদিরও ইহাতে অভাব নাই। 
এই গ্রন্থ অধ্যয়নে ব্যাকরণ ব্যতীত ছন্দ ও অলঙ্কার- 
শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায়। সংস্কৃত কাব্যের 
মধ্যে ভট্টি ভিন্ন এমন কে'ন কাব্য নাই, যাহাতে এরূপ 
স্থন্দর ভাবে ও সুশৃঙ্খলার সহিত ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কার- 
সমুচ্চয় একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ইহার দ্বিতীয় স্বর্গের 
শরদর্ণন ও দশমের কাব্যালঙ্কার সমূহ অতীব রমণীয়। 
্রন্থশেষে গ্রন্থকর্তী তাহার এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন-_ 
“কাব্যমিদং বিহিতং ময়! বলভ্যাং 
শ্রীধরসেননরেব্রপালিতায়াম্‌। 
কীন্তিরতো ভবতান্ন পন্ত তন্ত 
ক্ষেমকরঃ ক্ষিতিপো যতঃ প্রজানাম্‌ ॥? 
বলভীরাজ শ্রীধরসেনের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি এই কাব্য 
রচনা করেন। 
ভাট্রপ্রোল দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণানদী তীরবর্তী একটা প্রাচীন 
নগর। বেল্লতুর নগরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত । এখান- 
কার লঞ্জাদিবব নামক স্ুবৃহৎ ইষ্টকস্তপ উহার প্রাচীনত্বের 
নিদর্শন। এ স্তুপ প্রায় ১৭০০ বর্গগজ স্থান অধিকার আছে। 
ভ্টনী (পুং) ভট্টং স্বামিত্বমস্তা অস্তীতি ভর্টি-ইনি ডীপ্‌। 
নাট্টোক্তিতে অক্কৃতাভিষেক। রাঁজপত্বী। যে রাজপত্বীর অভি- 
ষেক হয় নাই, নাটকে তাহাকে ভর্টনী কহে। ২ ব্রাহ্মণভাষ্যা ৷ 
ভট্রিয়ান। পঞ্জাব প্রদেশের শীর্ষা জেলার অন্তর্গত একটা 
ভূভাগ। ভষ্টি (ভাটা) নামক ছু্দর্ষ রাজপুতজাতির বাস হইতে 
এই স্থানের ভটিয়ান৷ নাম হইয়াছে । এক সময়ে হরিয়ানা, 
বিকানীর ও বহাবলপুর প্রভৃতি স্থান এই ভট্টিরাজ্যের 
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অন্তর্গত ছিল। এখনও ঘাঘর উপত্যকার উভয় পার্শবর্তী; 


স্থানসমূহের ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকা ও জনশূন্য গ্রামাদি সেই 
প্রাচীনসমৃদ্ধ জাতির গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে । মোগল- 
রাজ তৈমূর শাহ ভারতাক্রমণ কালে এই প্রদেশ নুঠঠন করিয়। 
জনহীন করিয়া দেন। এই প্রদেশ ইংরাঁজাধিকারে আসিবার 
পর, পঞ্জাব ও রাজপুতনা হইতে জনসমূহ এখানে আসিয়া 
বসবাস করিয়াছে। সেই সময়ে ঘাঘরনদী বহাবলপুরের নিকট 
শতদ্রুর সহিত মিলিত ছিল, এক্ষণে বিকানীরের মরুভূমিবক্ষে 
শুকাইয়া গিয়াছে। ১৮ শ শতাবে এই স্থান ভাটি-দস্থ্যদ্দলের 
আবাসরূপে পরিণত ছিল। শ্রী সময়ে তাহারা বিপদ হইতে 
আত্মরক্ষার্থ কএকটা গ্রাম হ্র্ণাদি দ্বারা সুদৃঢ় করিয়া লয়। 
১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে তাহারা জর্জ টমাসের বশ্ততা স্বীকার 
করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইংরাজের পদানত হয় নাই। ১৮*৩ 
ৃষ্টান্দে লর্ড লেকের বিজয়ের পর দিল্লী-প্রদেশ সমেত সমগ্র 
ভট্টির়ানারাজ্য ইংরাজের করতলগত হয়, কিন্তু ১৮১০ খৃষ্টাব্দ 
পর্যন্ত ইংরাজরাজ উক্ত প্রদেশের পূর্ণাধিকার লাভে বঞ্চিত 
ছিলেন। ভটিদর্দার বাহাছুর খা ও.জাক্তা খাকে দমন 
করিবার জন্য উক্তবর্ষে ইংরাজ সৈন্ত প্রেরিত হয়। বাহাছর 
খাঁ ইংরাজ কর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন এবং জাব্তা খা 
অবনত মন্তকে ইংরাজের প্রভূত্ব স্বীকার করে। ১৮১৮ 
ৃষ্টাব্বে' জাক্তা খা: লুক্কাইতভাবে ইংরাজাধিরত ফতেহাবাদ 
আক্রমণ করিলে ইতরাজরাজ তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া 
তদ্রাজ্য অধিকার করিয়া লন। ১৮৩৭ থুষ্টাব্দে ভিরানা একটা 
স্বতন্ত্র জেলারূপে পরিণত হয়, পরে ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে উহা 
পঞ্জাবের অন্তর্ভস্ত হইয়া শীর্ষা নামে অভিহিত হইতেছে । 
তট্টিরবার, শ্রীরঙগস্তব প্রণেতা,ইনি বেঙ্কটাচার্যের শিষ্য ছিলেন। 
ভষ্টায় (ত্রি) ভক্সম্বন্ধীয়, আর্ধ্যভট্ট সম্বন্ধীয় । 

ভট্টবাণ জনৈক রাজা ব তাহার বংশ। জৈন হরিবংশে 
পিবিত আছে, এই রাজবংশ গুপ্তরাজগণের পুর্বে প্রায় ২৪৯ 
বৎসর কাঁল ভারতশাসন করিয়াছিলেন। (জৈন হরিণ ৬০।৮৬-৮) 
ভট্টোজিদীক্ষিত, একজন বিখ্যাত পণ্তিত। লক্মীধর স্থরির 


পুত্র। ইনি ভান্থজি (বীরেশ্বর ) দীক্ষিতের পিতা ও হরি- 
হরের পিতামহ এবং কুরুক্ষেত্রপ্রদীপ প্রণেতা কৃষ্তদত্তের ; 


গুরু । বামাশ্রমশিষ্য বতস্যরাজ (১৬৪১ খৃঃ) ও নীলক 
আচারমুখে তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। অ্বৈতকৌন্তভ, 
আচার-প্রদীপ, অশৌচত্রিংশচ্ছেোোকী, অশৌচনির্ণ়, আহ্িক 
কারিকা, কালনির্ণরদংগ্রহ, গোল্রপ্রবরনির্ণর, চতুর্বরংশতি- 
সুনিমতব্যাখ্যা, চন্দনধারণবিধি, তত্বকৌন্তভ,  তত্ববিবেক- 
, দবাপন ব্যাধ্যা, তন্তরসিদ্ধান্তদীপিকা, তন্ত্াধিকারনির্ণয়, তর্কা- 


মৃত, তিথিনির্ণয়, তিথিনির্ণরসংক্ষেপ, তিথি-প্রদীপক, তীর্থ- 
যাত্রাবিধি, ত্রিস্থলীসেতু ও ত্রিস্থলীসেতুসারসংগ্রহ, দ্রশশ্লোকী- 
টাকা, ধাতুপাঠ, প্রায়শ্চিত্তবিনির্ণয়, প্রৌঢিমনোরমা, বাল- 
মনোরমা, মাসনির্ণর়, লিঙ্গানুশাসনস্ুত্রবৃত্তি, শব্দকৌস্তভ, 
শ্রাদ্ধকাঁও, সন্ধ্যামন্ত্ব্যাখ্যান, সর্বসারসংগ্রহ, সিদ্ধান্তকৌমুদী, 
(পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি), দান-প্রয়োগ, তট্টোজিদীক্ষিতীয় 
প্রভৃতি তদ্রচিত কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। সিদ্ধান্ত- 
কৌমুদী ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া তিনি অসাম পাগলি 
প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করিয়াছেন। 

ভট্টোৎপল, একজন জ্যোতিব্রিদি। ইনি ৭৮৮ শকে বৃহজ্জা- 
তকের জগচ্চন্দ্রিক নামে একখানি বিবৃতি রচনা করেন। 
এতত্তিন্ন যোগযাত্রাবিবরণ, লঘুজাতকটাকা, বুহৎসংহিতা- 
বিবৃতি ও বাদরায়ণ-প্রশ্নটাকা নামক গ্রন্থ কয়খানিও তাহার 
প্রণীত। কোন কোন গ্রন্থে তাহার উৎপল আচাধ্য নামও ৫ 
দেখিতে পাওয়া যায়। 


৷ ভট্টোন্টুন্ট, জনৈক প্রসিদ্ধ কাশ্মীর পপ্ডিত। রাজতরঙ্গিণীতে 


লিখিত আছে যে, তিনি রাজা জ়্াপীড়ের সভাপত্ডিত ছিলেন 
এবং প্রত্যহ ১ লক্ষ দীনার প্রাপ্ত হইতেন। তৎ্কৃত কুমার-- এ 
সম্ভব ও একখানি অলঙ্কার শাস্ত্র পাওয়া যায়। রঃ 

_ কোজতরঙ্গিণী ৪৪৯৪) / 
ভট্টোপম (পুং) জনৈক বোদ্ধাচাধ্য ॥ 
ভট ভট, (দেশজ) ১ অবথ! বাক্যব্যয়, মিথ্যা বকাঁবকি। 
২ দ্ব্যাদির গলিতাবস্থা । 

ভট্যারা, দাক্ষিণাত্যবাসী মুসলমান জাতির একটা শাখা । 
পাচক-( বাবুচ্চি) বৃত্তি বা দোকানদারী ইহাদের প্রধান 
উপজীবিকা। ইহারা দিল্লী হইতে আসিয়া এখানে নিয়শ্রেণীর 
হিন্দুধন্মত্যাগী মুনলমানগণের মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ 
হইয়া নিয়শ্রেণীরপে গণ্য হইয়্াছে। ইহারা স্বভাবতঃই 
অপরিফার। হান্ফি সম্প্রদায়ী সুন্নী মুলমান বলিয়া পরিচয় 
দিলেও ইহারা কখনও কল্মা পাঠ করে না। 

ভড়, ১ পরিভক্ষণ, ২ পরিহাস। ভাদি* আত্মনে* সক* সেট, 
দিক লট ভণ্ডতে। লোট. ভওতাং। দিন! 
লুঙ অভপ্ডিষ্ট। | 
ভড়, ৯ কল্যাণভাষণ। ২ প্রতারণ । চুরাদি* উজ লক- দে 
ইদিৎ। লট্‌ ভগুয়তি-তে। লোট, চার তা লুউ, 
অবভণ্ত খত | ও 

ভড় €ং) ভড় পরিহাসে পরিভাষণে বা অচ্‌। বর্ণশঙ্কর 
জাতি বিশেষ । লেটের ওরসে তীবর কন্তার গর্ভে এই জাতিত্র 
উৎপত্তি হইয়াছে। চা 2 


“লেটস্তীবরকন্তায়াং জনয়ামাস বন্নরান্‌। 
মান্নং মল্লং মাতরঞ্চ ভড়ং কোলঞ্চ কন্দরম্‌ ॥৮ 
(ত্রহ্মবৈবর্তপুৎ ত্রহ্মথণ ১০ অণ্) 
ভড় (দেশজ ) ১ জলযান বিশেষ । ২ তন্তবায় জাতির উপাধি 
বিশেষ । : 
ভড়ক (দেশজ) ১ জাকজমক। ২ বাহ্থাড়ম্বর। | 
ভড়ঙ. এক প্রকার শুষির যন্ত্র। ইহা দূরবীক্ষণ যন্ত্রাকার | 
উহাতে একটা নল আর একটা নলের ভিতর স্তবকে স্তবকে 
থাকে। বাজাইবার সময় উহা! টানিয়। বড় করিয়া লইতে 
হয়। প্রাচীন সময়ে যুদ্ধক্ষেত্রে অন্তান্ত রণবাছ্যের মধ্যে এই যন্ত্রও 
বাদিত হইত। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে ইহার ভোঘ্ঙ্গ নাম 
পাওয়া যায়। 
ভড়ভু্জা, দাক্ষিণাত্যবানী জাতিবিশেষ। কলাই প্রভৃতি 
শস্য ভাঙ্গিয় ডাল প্রস্তুত এবং কখন কখন সেই শস্য ভাজিয়৷ 
বিক্রন্ন করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা । ইহাদের মধ্যে 
পরদেশী ও মরাঠা নামে ছুইটা স্বতন্ত্র থাক আছে। মরাঠা 
ভুঞ্জাবালাগণ অনেকাংশে মহারা্ীবাসীদিগের মত। : পর- 
দেশীগণ উত্তর-ভারত হইতে দক্ষিণাপথে আসিয়া জুন্নর, ঘেড়, 
সিরুর, বিজাপুর, পুরন্ধর প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বসবাস 
করিয়াছে। 
পরদেশী ভড়ভুঞ্জাগণ সাধারণতঃ কনোজিয়া ও কাণ্ঠপ- 
গোত্রীয় বলিয়। পরিচিত। ইহারা পরস্পরের মধ্যে পুত্র 
কন্তার বিবাহ দেয় এবং ভোজনাদি করে। ইহার! বলিষ্ঠারুতি 
এবং কৃষ্ণবর্ণ,মাথায় টিকি ও গোঁফ আছে। মাছ, মাংদ ভোজন 
বা মদ্যাদি পান করিতে ইহারা বিশেষ পটু। শীতলাদেবীর 
পূজায় ইহারা ছাগবলি দেয়। ইহারা পরিশ্রমী হইলেও 
পরিচ্ছন্ন, কিন্ত দেবতা-ব্রাঙ্গণে ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। 
প্রায় প্রতিগৃহেই বহিরোবা, ভবানী, খন্দোবা ও মহাদেব 
প্রভৃতির মৃত্তি থাকে। পরদেশী-ব্রাক্ণগণ সকল কর্মে 
তাহাদের বাজকত। করেন। আলগ্ী, কোন্দনপুর, পণ্চরপুর 
ও তুলজাপুর প্রভৃতি স্থান ইহাদের পবিত্র তীর্ঘ। শিবরাত্রি 
আফাড়ী-একাদণী, গোকুলাষ্টমী, অনন্ত-চতুর্দণী, কান্তিকী- 
একাদশী এবং প্প্রদোষ” অর্থাৎ প্রতিমাসের কৃষ্ণাত্রয়োদশী 
প্রভৃতি, পর্বদিনে তাহারা উপবাসকরে এবং সিম্গা, নাগ- 
 পঞ্চমী,দশের! ও দীবালী দিনে তাহাদের উৎসব ও ভোজাদির 
আয়োজন দেখা যায়। ্‌ 
পুত্রজন্মের ১২শ দিনে প্রস্থতির অশোচান্ত হয়। প্র 
' দিন সন্ধ্যাকালে পুরোহিত আসিয়। বালকের নামকরণ করে। 
৯ হইতে ৭ বৎসরের মধ্যে শুভদিনে বালকের চুড়াকরণ হয়। 


যুবকদিগের ৩০ বর্ষের মধ্যে এবং যুবতীদিগের ১২-১৬ বৎসরের 
মধ্যে বিবাহকাধ্য সুসম্পনন হইয়া থাকে । কন্যা বিবাহযোগ্য 
হইলে কন্তাকর্তী বরকর্তীর নিকট গমনপূর্বক কন্ঠাগ্রহণের 
প্রার্থনা জানান। বরবর্তা স্বীকৃত হইলে, এক বা৷ ছুই টাকা 
ও এক ঠোঙ্! চিনি পাত্রের হস্তে দিয়! কন্াকর্তী স্বগৃহে প্রত্যা- 
বৃত্ত হন। বিবাহের পূর্বদিনে বর ও কন্যার গৃহে একটা 
বিবাহমঞ্চ নির্মিত হয়। এ দিন স্বস্ব আলয়স্থিত মঞ্চগৃহে 
বর ও কন্তার গাত্রহুরিদ্রা! দেওয়! হইয়া থাকে, একজন কুমারী 
আসিয়া বর বা কন্ার গাত্রে হরিদ্র! দিয়! যাঁয়। বিবাহদিনে 
একটী তালপত্রের ময়ূর বরের মাথায় বসাইয়া, ব্রযাত্রগণ 
বর লইয়া কন্ঠার বাটাতে যায়, অনেক সময় কন্তাকেও বরের 
বাটীতে আনা হইয়া থাকে । যেখানেই হউক, বর ও কন্যা 
বিবাহস্থলে উপস্থিত হইলে তাহাঁদের মাথার উপর রুটা ও 
জল ঘুরাইয়৷ শ্বতন্ত্রভাবে শ্লান করান হয়। পরে এক 
জন কামার আসিয়া বর ও কন্ঠার দক্ষিণ ও বাম হস্তে লৌহ 
কঙ্কণ দির! স্থৃতা বাধিয়! যায়। ইহার পর বর ও কন্তাঁকে 
চৌকির উপর বসাইয়া পুরোহিত সম্প্রদান-কাধ্য আরন্ত করেন। 
তদন্তে কন্তাকর্তা বরের পদদ্বর় জলদ্বারা ধৌত করিয়া 
পুজা করেন এবং উঠিবার সময় বর ও কন্ার মস্তকে হাত 
দিয়া আশীর্বাদপুর্বক ২ বা€৫ টাকা যৌতুক দিয়া যান। 
ইহাই ইহাদের কন্তা-দান প্রথ| । বিবাহান্তে উভয়পক্ষীয় জ্ঞাতি- 
কুটুম্বগণের ভোজ হইলে কন্তা লইয়া বরযাত্রীরা গমন করে, 
কিন্ত বরের সেই ময়ূর (টোপর ) কন্যার পিত্রালয়েই থাকে। 
যতদিন পর্য্যন্ত 'আর একটী শুভ বিবাহ উপস্থিত না হয়, 
ততদিন ইহার। মাঙ্গলিক জ্ঞানে উহ! গৃহমধ্যে যত্বে রাখিয়া 


. দেয়। পরে উহা নদীবক্ষে অথবা পুঙ্করিণীর জলে নিক্ষেপ 


করা হইয়। থাকে । 

ইহার! সাধারণতঃ শবদেহ দাহ করে। বসন্তরোগে 
মৃত্যু হইলে তাহাকে পুতির়! রাখে। মৃত ব্যক্তির উপর 
গরম জল ঢালিয়৷ ইহারা নূতন বন্ত্রে সেই দেহ আচ্ছাদিত 
করে। বিধবা হইলে সাদা থান, পুরুষ হইলে সাদা তাপ্তা 
এবং সধবা-রমণী হইলে সবুজবন্ত্র ও জামা পরাইয়া দেয়। তত 
পরে সেই শবোপরি ফুল ও পান ছড়াইয়। সকলে নমস্কার 
করে এবং তাহার ছুই হস্তে দুইটা গমের পিও দেয়। শ্মশানে 
চিতায় শব রাখিয়া! মুখাপ্রির মুখ্য-অধিকারী মুখে জল ও 
অগ্নিপ্রদানপুর্ধক শবদেহ দাহ করে। অস্ত্যেিক্রিয়া 
সমাপিত হইলে সকলে স্বানপুর্ব্বক গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ৩ দিন 
পরে সেই ভম্মরাশি ধৌত করিয়া দাহস্থান গোময় ও চোনা 
দ্বারা পরিস্কত করে এবং তথায় মৃতের প্রেতাত্মার তুষ্টির জন্য 


খাদ্যাদ রাখে। জ্ত্রলোক হইলে ৯ দিনে এবং পুরুষের 
মৃত্যুতে ১০ দিনে অশৌচান্ত হইয়! ইহার! শ্রাদ্ধাদি করে। 


বিজাপুরের ভড়তুঞ্জারা একটা স্বতন্ত্রশ্েণী। ইহারা আপনা- ! 


দের মধ্যেই কন্তাপুত্রের দানগ্রহণ করে। প্রবাদ স্থানীয় 
ভোই নামক জালিকগণ ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া এইরূপ 


পার্ধণাদি প্রতিপালনে পরাজ্মুখ নহে। কিন্ত বিবাহ বা সৎকার 
কার্ধ্যে ইহারা কাজিকে ডাকাইয়। কার্য্য করে। ইহার! হানিফি 
সম্প্রদায়ী স্ুর্নীমুসলমান | 
*. হিন্দুভুঞ্জাদিগের মধ্যে কোথাও কোথাও বাল্যবিবাহ, 
বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে। 
ভ্ডড়িত (পুং) পাণিনির গর্গাদিগণোক্ত খধিভেদ। (পা৪।১। ৫) 


ভড়িয়াদ্‌, বোম্বাই প্রসিডেন্দীর আন্গদ্াবাঁদ জেলার ধন্ধুকা | 
ধোলের! নগর | 


তালুকের অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান। 
হইতে ১ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার পীর 
ভড়িরাদ্রার রোজ। নামক বিখ্যাত অট্টালিকা মুসলমান, ও 
গুজরাতবাসী নিয়শ্রেণীর হিন্দুগণের পবিত্র তীর্ঘস্থান। এ 
রোজা মধ্যে সৈয়দ বোখারি মন্ম,দ শাহ বালিমু সৈয়দ আবছুল 
রহমনের কবর আছে। প্রায় ৬শত বৎসর পুর্বে উক্ত মহাত্মা 
১৫শ বর্ষে তীর্ঘযাত্রাব্যপদেশে স্বীয় জন্মভূমি উচ্ছ (পঞ্জাবের 
অন্তর্গত) পরিত্যাগপূর্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণে বহির্গত হন। এ 
সময়ে ধন্ধুকার ৭ ক্রোশ দক্ষিণে চোক্রি (চক্রাবতী ) নামক 
স্থানে একজন রাজপুত রাজত্ব করিতেন। শুনা যায়, উক্ত 
রাজা উপবাস পরে পারণ দ্রিনে একজন মুসলমান হত্যা না 
করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। কোন মুসলমান সন্তান 
এইরূপে রাজকরে নিহত হইলে তাহার মাতা মন্ম,দ শাহের 
নিকট স্বীয় হুঃখবার্তী জ্ঞাপন করে। সাধুহ্ৃদয় এই নিষ্ুর 
সংবাদে উদ্বেলিত হ্য়। তিনি মুসলমানদিগকে উত্তেজিত 
করিয়া রাজার বিরুদ্ধে শস্ত্র ধারণ করিলেন। যুদ্ধে রাজা 
নিহত হইলেও তৎপুত্রের প্রবল কোপানল হইতে মক্ষ,দ শাহ 
পরিত্রাণ পাইলেন না। রণক্ষেত্র রাজপুত্রের হস্তে তাহাকে 
জীবন হারাইতে হইল। তাহার অন্তিম প্রার্থনানুসারে মুসল- 
মানগণ তাহাকে গজবন্শাহ নামক স্থানে কবরস্থ করে। এ 
সমাধির উপর ভড়িয়াদের রোজ। বিদ্যযাঁন। উক্ত ঘটনার 
ছুই শত বদর পরে কান্বের নবাব রোজা ভবননির্মীণ করাইয়া 
উহার ব্যয়ভার বহনের জন্য বাধষিক ৩৫৭ টাঁকা! ধার্ধ্য করিয়া 
দেন। প্রতিবতসর এখানে বহুশত মুসলমানের সমাগম 
হইয়া থাকে। দর্গার মধ্যে ১০ মন ওজনের একটা লৌহ 


ঢা ২৫] 


ভগ্ুতপন্থিন্‌ 


| শৃঙ্খল আছে, উহ অনপরাধীর কোমরে দিয়া ৭ পদ হাটালেই | 


দ্বিখণ্ড হইয়া যায়। যাহার অদৃষ্টে উহা! খণ্ডিত হইত না, 
তাহাকে অপরাধী বা দোষী সাব্যস্ত করিয়৷ পুর্বে সাজ! 
দেওয়া হইত। 


ভড়িল (পুং) ভড়তীতি ভড়ি (সলিকলীনিমবিভাি তি 
অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা অপর সকল বিষয়েই | 
মুলমানগণের অনুকরণ করিলেও হিন্দুদেবদেবীর পৃজ! ও | 


উণ.১/৫৫) ইতি ইলচ.। ১ সেবক । ২ শূর। চন্বাওও 
ভড়কাল ( দেশজ ) বৃথা জাকজমক-যুক্ত | 


ৃ ভড়কান ( দেশজ ) ভীতি প্রযুক্ত চমকাইয়৷ উঠা। রি 


ভড়কে। (দেশজ ) ভয়শীল। 

ভড় ভড়ানী (দেশজ ) বৃথা বাক্যব্যয়। 

ভড়ভড় (দেশজ) ১ অস্ফুট শববিশেষ।. ২ ত্রব্যাদদির 
গলিতাবস্থা । 

ভণ, 
তণতি। লিট, বভাণ, ভণতুঃ ॥ লুট ভণিতা। লুঙ অতণীৎ, 


অভাণীং। ণিচ, ভাণয়তি। লুঙ অবীভণৎ, অবভাণৎ। যড.. 


বন্তণ্যতে। যঙলুক্‌ বাঁভণীতি। সন্‌ বিভণিষতি। 
ভণন (ক্লী) ভণল্যুট । কথন। 
ভিত (ত্রি) ভণ-ক্ত। ১ শবিত । ২ কথিত। 
“শ্রীজ়দেবভণিতমিদমভূতকেশবকেলিরহস্তম্‌ /*(লীতগোবিন্দ) 
ভণিত1 (দেশজ ) গ্রন্থকর্তা বা রচয়্িতার নাম প্রকাশকরণ। 
প্রাচীন বাঙ্গাল৷ গ্রন্থের অধ্যায়শেষে গ্রস্থকর্তীর নাম বা বংশ- 
নির্ণায়ক ভণিতা৷ থাকে। | 
ভণিতি (ত্্রী) ভণ্যতে ইতি ভণ-জিন্‌। বাক্য । (ভ্রিকাঁ*) 
নিয়ন্ত্রিত। বন্তণিতিস্তব্‌গুণোদীরণাদিয়মূ।”( রাজতর* 81৫8) 
ভণ্টক (পুং) মারিষ ক্ষুপ। | 
ভণ্ট। (স্ত্রী) ১ চিঞ্চোটক। ২ বার্তাকী। (বৈদ্যকনি*) 
ভণ্টাকী (ভ্ত্রী) ভট্যতে ভণ্যতে বা ভট-ভূতৌ ভণ শবে ব 
(পিনাকাদয়ন্চ। উণ২ ৪১৫ ) ইতি নিপাত্যতে চ, গৌরাদি- 
ত্বাৎ ভীষ,। ১ বার্তাকী ২ বৃহতী। ৩ বুস্তাক। (ভাবপ্রণ) 
তণ্টক (পুং) ভড়তীতি ভড়ি-উকন্‌। শ্তোনাক বৃক্ষ। 
কোন কোন পুস্তকে ভূক” এইরূপ পাঠ দেখা যায়। 
ভণ্ড (পুং) ভণ্ততে ইতি ভড়ি প্রতারণে অচু। অশ্লীলভাহী, 
চলিত ভীড়, পধ্যায়-_চাটুপটু। ২ বুথা ধন্মীভিমানী। 
্রস্বো৷ বেদস্ত কর্তীরো৷ তওূর্তপিশাচকাঃ।৮ 


( সর্ধদর্শনসংগ্রহে চার্ববাকদর্শন ) : 


ভণ্ডক (পুং) ভও্ত-সংজ্ঞীয়াং কন্‌। ১ খঞ্জনপক্ষী ( জটা*) 
২ একজন কবি। 
ভগ্ডতপন্থিন্‌ (ত্রি) ভণ্ডঃ তপন্বী কর্মধাণ | ৬. 
কপট-তপস্বী, বিড়াল-ধান্মিক। যাহারা তপস্বীর ভা, করে। 


১. শব্দ, ভাষণ। ভৃাদি* পরন্মৈ* দ্বিক সেট.। লট, 


] 


ভন্তী 


[ ২৫৩ ] ভতোলী 


ভগ্ন (ক্লী) ভড়ি ভাবাদৌ লুট. । ১ খলাকার, প্রতারণ!। 
২ কবচ। ৩যুদ্ধ। (মেদিনী) 

ভগুনাদ্িত্য, চানুক্যরাজ বিজয়াদিতা কলিমত্ত্যস্কের জনৈক 
সেনাপতি ও -সামন্ত। ইনি পষ্টবদ্ধিনীবংশীয় কালকম্পের 

. বংশধর। শিলালিপিতে ইহীর বীরত্বকাহিনী কীত্তিত 

. হইকাছে। 

ভগুহানিনী (স্ত্রী) ভগ্ডেন খলীকারেণ হুসতি যা, হস্ণিনি 

 ভীপ। গণিকা।. (শব্দরত্বাণ) 

ভণ্তাঁরি বোস্বাই প্রেসিডেন্দীবাসী একটী জাতি | মছ্য চোলাই 

; বা তালগাছ হইতে তাঁড়ীসংগ্রহ ও বিক্রয় ইহাদের প্রধান 

, ব্যবসা । ইহাঁদের মধ্যে কিতে ও সিন্দে নামে দুইটা থাক 

। আছে। উহাঁরা পরম্পরের মধ্যে আদানপ্রদান বা ভোজনাদি 
করে না। দাঁধারণতঃ ইহার। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও বিলাসী । 
সকলেই প্রায় মগ, তাড়ি, ব! গাঁজ। সেবন করে। মাদকতার 

- ৰৃণীভূত হইলেও তাহারা মিতাচার এবং আতিথ্যাদি সদ্‌গুণে 

ভূষিত। পুরুষেরা মাথা কামায় ও টিকি রাখে। স্ত্রীলোক 

ও বালকগণ নানাকাধ্্যে পুরুষদিগের সহায়তা করে। ভূত- 

পতি মহাঁদেবই ইহাদের প্রধান উপান্ত দেবতা । দেশস্থ ও 

খঙ্থাদ-ব্রাঁক্ষণগণ সকলকর্ম্মেই ইহাদের পৌরহিত্য করে। 

ইহারা অন্ান্ত হিন্দুদিগের মত সকল পর্ধোপলক্ষে উপবাসাদি 

করে। পণ্চরপুর, গোকর্ণ ও বারাণসী প্রভৃতি তীর্থগমনে 

. ইহারা বিশেষ উতস্ক। জন্ম ও বিবাহে ইহাঁর। ত্রাক্মণের 
পরামর্শ লইয়! কার্য করে। অন্যান্য সামাজিক গোলমাল 
জাতীয় সভ। হইতে নিষ্পাদ্দিত করিরা লয়। ইহীরা শবদেহ 
দাহ করে এবং পুতিয়ও রাখে। 

ভণ্তি (ত্ত্রী) ভড়ি ইন্‌। বীচি। (হারাঁবলী ) 

ভগ্তিক। (্ত্রী) মপ্রিষ্ঠা। (শব্দরত্বা*) 

ভগ্তিজঙ্খ ( পুং) পাণিন্থাক্ত খষিভেদ। ( পা ২81৫৮) 

ভণ্তিত (পুং) ভড়ি-ক্ত। ১ খষিভেদ। ততঃ গর্গাদিত্বাৎ 
যঙ৬ ভাগ্িত্য_তদ্‌গোত্রাপত্য। এই অর্থে ফঞ. করিয়া 
ভাঙ্ডত্যায়ন পদ নিষ্পন্ন হয়। 

ভগ্ডিন্‌, হর্ষচরিত প্রণেতা! কবি বাঁণভট্টের নামান্তর । 

ভগ্তির (পুং) ভণ্তিল রলয়োরৈক্যম্‌। শিরীষবৃক্ষ। 

ভণ্তিল (পুং) ভগ্যতে পরিহসতীবেতি ভাষতে ইবেতি বা, 
ভড়ি (সলিকল্যনিমহিভড়িভগ্তীতি। . উপ ১৫৫) ইতি 

 ইলচ.। ১ শিরীষবৃক্ষ। (ত্রি)২ শুভ। ৩দূত। ৪ শিল্পী। 

ভন্তী (স্ত্রী) ভগ্যতে ইতি ভড়ি-ইন্‌ কৃদিকারাদিতি পক্ষে 
ডীপ্‌। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ শিরীষবৃক্ষ । ৩ শ্বেত ত্রিবৃৎ। পর্য্যায়__ 
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শ্বেতা জ্রিবৃত। ভণ্তী স্যাৎ ত্রিবৃতা৷ ত্রিপুটাপিব1।” (ভাঁবপ্র*): 
এব) ৬৪ 


ভন্তীতর্কী (ভ্ত্রী) ভণ্ডী সতী তকতীতি তক-অচ্‌ গৌরাদি- 
ত্বাৎ ভীষ্‌। মঞ্রিষ্ঠা। (ভাবপ্রণ) 

ভণ্তীর (পুং) ভগ্ডি বাহুলকাৎ ঈরন্। ১ সমঠ্িল ক্ষুপ। 
২ তওুলীয় শাক। ৩ শিরীষবৃক্ষ। ৪ বটবৃক্ষ। 

. “মালতীকুন্দগুন্ৈশ্চ ভণ্তীরৈনিচুলৈস্তথা 
অশোকৈঃ সপ্তপর্ণৈশ্চ কৈতকৈরতিমুক্তকৈঃ ॥” 
্‌ (রামায়ণ ৩৭৫২৪ ) 

“ভণ্তীরো৷ বটঃ” (রামানুজ ) 

ভন্তীরলতিক] (স্ত্রী) ভণ্তীর ইব লততে ইতি লতিঃ অচ,, 

. স্বার্থে অন্‌ টাপু অত ইত্বং। মঞ্তিষ্ঠা। 

ভণ্তীরী (ভ্ত্রী) স্ত্তীর-গৌরাদিত্বাৎ ীপ। মঞ্জিষ্ঠা। (অমর ) 

ভণ্তীল (পুং) ভগ্তীর-রলয়োরেকত্বং। মঞ্জিষ্ঠা। (শব্দরত্বা* ) 

ভণ্ডুর (দেশজ ) ১ প্রতারক । ২ বৃথা গোলযোগ কারী । 

ভ্ুলিয়! (দেশজ ) যাহার! কার্যে গোলমাল বাঁধায় । 

ভণ্ড,ক (পুং) ভড়ি-উক। মংস্যবিশেষ, চলিত ভাকুর মাছ। 
ইহার গুণ-_মধুর, শীতল, বৃষ্য, শ্লেম্সকর, গুরুবিষ্্ভী ও রক্ত- 
পিত্ৃহর। (ভাবপ্রৎ) ২ শ্ঠোনাকবৃক্ষ। (রত্রমা*) 

ভণ.ভণ্‌ (দেশজ ) মক্ষিকাদির অস্ফুট শব । 

ভগ ভণিয়। (দেশজ ) ভণ্‌ ভণ্‌ শৃব্দযুক্ত। 

ভণ ভণিয়ামাছি, (দেশজ) সবুজবর্ণের মক্ষিকাঁভেদ ( 1[0790% 
০3860 )। গ্রীন্মে সুপক্ক আমের সময় ইহাদের উৎপত্তি 
হইয়া! থাকে । ইহা! গলাধঃক্কত হইলে বমন হয়। 

ভতা'ল?) মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম। 
ভাগুক নগর হইতে ১৩ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। 
এই স্থান প্রাচীন ভদ্রাবতী রাজ্যের অন্তভূ্তি ছিল। নিকট- 
বর্তী পর্বতোপরি সুরক্ষিত প্রাচীন দেবমন্দির ও হুর্গাদি 
স্তানীয় প্রাচীনকীন্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে । পর্বতের 
পাদমূলস্থ স্থুরম্য পু্করিণ্যাদি এই স্থানের অনির্বচনীয় শোভা 
বিস্তার করিয়াছে । এখানে উৎকৃষ্ট প্রস্তরথনি আছে। 

ভতোলী, মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। 
মুজঃফরপুর নগর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এখানে 
“ঝোউরি দি+ নামে একটা (১০০ ফিট চতুরত্র ও£১০ ফিট উচ্চ 
সুবৃহৎ স্তুপ আছে) স্থানীয় প্রবাদ, এ স্থানে চেন রাজগণের 
একটা ছূর্ণ ছিল। মুসলমানাগমনের বহুপুর্ব্ে উহা অশ্নিযোগে 
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। স্ত,প খনন কালে দেখা গিয়াছে যে, উহার 
গঠন কার্য্য ও ইষ্টকাদি প্রাচীন হিন্দুধরণের। এতত্িন্ন দেই 
স্তপ মধ্যে আরও অনেকানেক হিন্দুদেবমূত্তি পাওয়া গিয়াছে। 
এই স্থানের অনেক নিদর্শন এখনও কলিকাতাঁর যাদুঘরে : 
রক্ষিত আছে। 


ভদার্শ' [ ২৫৪ ] ভদৌরিয়! 
ভথ্থান, বোস্বাই প্রদেশের কাঠিরাবাড় রাজ্যের ঝালবার | ভদৌর, গঞ্জাবের পতিয়াল! রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর।' 


জেলার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। অক্ষাণ ২২৭ ৪১” 
উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭১* ৫৪পুঃ॥ এখানকার সর্দার ইংরাজ 
গবমেন্টকে ও জুনাগড়ের নবাবকে খাজন। দিয়া থাকেন। 
ভদ, শুভকথন। চুরাদি* পরস্মৈৎ অক সেট,। লট২ভন্দ- 
য়ৃতি। লোট, ভদয়তু। লুঙ অবভন্দৎ। 

ভদ, ১ হর্ষ, প্রীতি। ২ শুভ। ভুদি আত্মনে* অকণ সেট, 
ইদ্দিং। লট. ভন্দতে। লোট ভন্দতাং । লুঙ অভন্দিষ্ট। 
ভন্ত (পুং) ভন্দতে ইতি ভদি কল্যাণে (ভন্দের্নলোপশ্চ। 
উপ. ৩১৩০) ইতি ঝচ্‌ নলোপশ্চ। ১ সৌগতাদি বুদ্ধ, 
মায়াদেবীস্থত। (হেম) 

“তত্রান্বিষ্য যথাবৎ তং ভদন্তমভিগম্য চ। 

পরিচর্ধ্যাপরে! ভক্ত্য। ত্রীণি বর্ষ্যাণ্যশেষতঃ ॥”(কথা*সাঁ* ৪৯১৭৯ 
২ স্থৃতেজঃ। (ত্রি) ৩ পুজিত। ৪ প্রব্রজিত। 

ভদন্ত, জনৈক জ্যোতির্বি্দ, বরাহমিহির তাহার নামোল্লেখ 
করিয়াছেন। উৎপলের মতে, তাহার অপর নাম সত্যাচাধ্য। 
ভদন্ত গোপদ্বত্ত (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য। 
ভদন্তঘোষক (পুং) বৌদ্ধাচাধ্য ভেদ । 

ভদন্তজ্ঞানবর্্মন্‌ (পুং) জনৈক কবি। শাঙ্গ ধরপদ্ধতিতে 
ইহার উত্তেখ আছে। 

ভনন্তধর্ম্মব্রাত (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য। 

ভদন্তরাম (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচাধ্য । 

ভত্রন্তবন্মন্‌ (পুং) জনৈক কবি। শাঙ্গ ধরপদ্ধতিতে তাহার 
উল্লেখ আছে। 

ভদন্তত্রীলীভ €পুং) জনৈক বৌদ্ধাচাধ্য। 

ভদাক (পুং ক্লী) ভন্দতে ইতি ভদি (পিনাকাদয়শ্চ। উপ, 
৪১৫) ইতি আক, নলোপশ্চ। মর্জল। ( উজ্জল ) 
তদারি, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটা প্রাচীন রাজধানী । 
রাজ। চোবনাথ এখানে রাজত্ব করিতেন। ভেরার পার্শ্ববর্তী 
আন্ষদাবাদ নগরের নিকটে উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও 
বিদ্ধমান আছে । 

ভদার্বা, বোদ্াই প্রপিডেন্দীর রেবাকাস্থারাজ্যের অন্তর্গত একটা 
সামন্তরাজ্য। ভূপরিমীণ ২৭ বর্গ মীইল। এখানকার সর্দার- 
গণ রাণা উপাধিতে ভূষিত। 
কর দিয়া থাঁকেন। 
ভদশ1,অযোধ্য। প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত মহানদীর 
কুলে অবস্থিত একটা নগর। এই স্থানের প্রাচীন নাম 
ভায়াদর্শ। প্রবাঁদ, দশরথতনয় ভরত এইখানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা 
রাম্চন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন । 


ইহারা গাইকবাড় রাজকে | 


ভদৌর1, গোয়ালিয়র রাজ্যের গুণা সব-এজেন্সীর অন্তর্গত 


একটী সামন্তরাজ্য। স্থানীয় দগ্ধ্যগণের উপদ্রবাদি হইতে 
দেশ রক্ষা করায়, ১৮২* খুষ্টাবে সিন্দেরাজ, মানসিংহ নাম! 
জনৈক সর্দারকে এই সম্পত্তি দান করেন। তদ্বংশধর ঠাকুর 
উপাধিধারী সর্দার মাধোসিংহ ইংরাঁজের রাজকীয় প্রতিনিধির 
তত্বাবধানে থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। 

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর | অন্মা*ৎ ২৪* ৪৭উ5 
এবং দ্রাঘিৎ ৭৭০ ২৮ পুঃ। 


ভদৌরিয়1 রাজপুতজাতির একটী শাখা । চমুলা নদীর 


দর্ষিণকৃলে আগ্রানগরের দক্ষিণ-পূর্বদিকৃস্থ ভদাবর জেলায় 
বাসহেতু তাহারা ভদৌরির। নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। 
যে সকল ভদৌরিয়া পূর্বাঞ্চলে বাস করে, তাহারা আপনা- 
দিগকে মিও-বংশসম্ভৃত বলিয়! পরিচয় দেয়। কিন্তু অন্তান্ত 
ভদৌরিয়াগণ আপনাদিগকে চৌহানবংশীয় বলিয়া! পরিচিত 
করিলেও, চৌহানগণ তাহাদিগের জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করে না। 
যাহ। হউক, বর্তমানে তাহার পরস্পরে বিবাহসন্বন্ধে আবদ্ধ 
হইরা কুটুষ্বিতা স্থাপন করিয়াছে । 

আটভাইয়া, কুলহিয়া, মৈনু, তসেলী, চন্দ্রসেনিয়। ও রাবত 
নামে তাহাঁদের ৬টা থাক আছে 

এই জাতির সামাজিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠীসন্বন্ধে অনেক 
কি্বদন্তী শুন। যায়। গোপালসিংহনামা জনৈক সর্দার 
মুসলমানরাজ মহম্মদ শাহের প্রীতি সম্পাদন করিয়া কতক- 
গুলি ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তদবধি এই সর্দারবংশ পার্বতী 
রাজন্তবর্গের বিশেষ সম্মানাহ্‌ হইয়াছে। 

চন্দ্রসেনিয়া, কুলহিয়া, আটভায়৷ ও রাবতগণ চৌহান, 
কচ্ছবাহ, রাঠোর, চন্দেল, শিরনেত, পানবার, গৌতম, রঘু 
বংশা, গহরবাড়, তোমর ও গহলোতবংশীয় রাজপুতের কন্চ। 
গ্রহণ করে এবং চৌহান, কচ্ছবাহ ও রাঠোর শ্রেণীর উচ্চ 
রাজপুতবংশে আপনাদের কন্তা সমর্পণ করে। তসেলীগণ 
নিম্শ্রেণীর রাজপুতবংশে বিবাহ করিয়া থাকে । আইন-ই- 
অকবরী পাঠে জানা যাক় যে, উক্ত জেলার হাটকান্টা নগরে 
তাহাদের রাজধানী ছিল। তাহারা দিল্লীর নিকটে থাকিয়া 
দস্থ্যবৃত্তি দ্বারা মোগলশক্তিকেও উপেক্ষা করিত এবং প্রায় 
স্বাধীনভাবে স্বকীয় রাজ্যমধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। 
সআাট অকবর শাহ তাহাদের উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া! ভদৌরিয়া 
সর্দারকে হস্তি-পদতলে নিহত করেন। তদবধি তাহার! 
দিল্লীর বশ্ততা স্বীকার করে। 

পরবর্তী ভদৌরিয়। সর্দার রাজা মুকৎমন্‌ মোগল সম্রাটের 


ভর্র [ ২৫৫ ] 


অধীনে কাধ্য করিয়। ১ হাজারী মনশবদার পদ প্রাপ্ত হন। 
তিনি ৯৯২ হিজরায় গুজরাত অভিযানে যুদ্ধ করেন। বাদশাহ 
জাহাঙ্গীরের অধিকারে রাজা বিক্রমজিৎ মোগলটসন্যের 
সহকারিরূপে যুদ্ধ করিকাছিলেন। তাহার মৃতুতে তৎপুত্র 
ভোজ রাজ। হন। সম্রাট শাহ জহানের রাঁজত্বনময়ে ভদৌরিয়া 
সর্দার রাজ। কিষেণ সিংহকে মোগল পক্ষে থাকিয়। ঝাঝরসিংহ, 
খান্‌ জহান লোদী, নিজাম-উল্-মুলক ও সাহু ভৌসলে 
প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হ্য়। দৌলতাবাদ অবরোধ 
সময়ে তাহার বীরত্ব গৌরব চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। 
১৫৩ হিজিরাক় তীহার মৃত্যু হওয়ায় তদীয় খুল্লপতাত পুত্র 
বদন (বুধ) সিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হন। সম্রাট শাহ জহানের 
২১ বর্ষে একদ। তিনি রাজ-দরবারে আপীন আছেন, এমত 
সময়ে এক মত্ত হস্তী আসিয়৷ কোন ব্যক্তিকে দত্ত দ্বারা বিদ্ধ 
করে। তন্দর্শনে বদনপিংহ সেই মত্তমাতঙ্গের সম্মুখীন হইয়। 
শন্াঘাতে তাহাকে নিহত করেন। সম্রাট তাঁহার বীরত্ব 
দেখিয়া সন্তষ্টচিত্তে তাহাকে একখানি খিলাত ও তাহার 
ভদাবর রাজ্যের ৫০ হাঁজার টাকা রাজস্ব মকুব করির। দেন। 
তৎপরে তিনি দেড় হাজারী সেনানায়কের পদ প্রাপ্ত 
হুইক়্াছিলেন। উক্ত সম্রাটের ২৫ ও ২৬ বর্ষে তিনি অরঙ্গজেব 
ও দাবা-সিকোর পক্ষ হইয়া কান্দাহার অভিযানে গমন 
করেন। পরবর্ষে তাহার মৃত্যু ঘটিলে তদীয় পুত্র মহাসিংহ 
১ হাজার পদাতি ও ৮ শত অশ্বরোহী সেনার নাক হন। 
অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তিনি বুন্দেল। বিদ্রোহ ও যুস্ৃফজৈ- 
দ্বিগকে দমন করিয়! সম্রাটের বিশেষ প্রিক্রপাত্রহন এবং তৎপুত্র 
ওদৎ (কুদ্র) সিংহ চিতোরের সেনাপতি হহয়াছিলেন। 
তারিখ-ই-হিন্দি নামক মুনলমান ইতিহাসে লিখিত 
আছে যে, সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্ব সময়ে মহারা্রসেনা 
ভদ্রাবর প্রবেশ করিলে সর্দার অমরু (অমর) সিংহ সদলে 
আগ্রমর হইয়। মহারাষ্্রসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধান্তে 
রাজ। ছুর্ণ মধ্যে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেও মহাঁরাষ্্ীয়গণ 
লুণ্ঠন দ্বার তদ্রীজ্য ছারখার করির। দেয়। 
ভদ্র্গ+ও, বোষাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার একটী নগর। 
গীর্ণানদীর বামকুলে অবস্থিত। অক্ষাণৎ ২০০ ৩৮৩০উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৭৫ ৬ পুঃ। এই স্থান পাচুরা উপবিভাগের 
সদর। এখানে তুলা, নীল ও তিসির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। 


ভদ্রক 


“কিরীটমণিচিত্রেষু মুদ্ধলু ত্রাণসারিষু। 

নাক্ৃত্ব। বিদ্বিষাং পাদং পুরুষে! ভদ্রমশ্্তে ॥৮(কামণনীৎ ১৩১২) 

২ জ্যোতিষোক্ত বব আদি করিয়৷ সপ্তম করণ। ৩ মহাদেব। 

৪ থঞ্জরীট। ৫ বুষভ। ৬ কদন্বক। ৭ করিজাতিবিশেষ। 

৮ নবসুরু। বলান্তর্ঘত জিনভেদ। ৯ বামচর। ১০ সুমেরু । 

১১ সহী । ১২ চন্দন। ১৩ সাধ্য মৌলিকদিগের পদ্ধতিবিশেষ। 

“বিঝ্ুর্নাগঃ খিলপির্ল গৃত ইন্ত্রো গুপ্তঃ পালৌভদ্রঃ।» 

(কুলাচাধ্যকারিকা ) 

(পুং) ১৪ বস্থদেবের পুত্রভেদ। (ভাগৎ ৯২৪৪৬ ) 
১৫ সরোবর বিশেষ। ( মৎস্তপুও ১১২৪৬) 

১৬ তৃতীয় উত্তমমন্ুর অন্তরে দ্েবগণ ভেদ । (ভাগৎ ৮২৪) 
এই শব্দ বহুবচনান্ত। ১৭ স্বাযভ্ুব মন্বস্তরে বিষ্ণুর দক্ষিণা- 
গর্ভজাত তুধিত নামক দেবগণভেদ। (ভাগ*ৎ ৪1১৬) 
১৮ পর্ধততেদ। (ত্রহ্মাগুপুরাণ ভুবনকোণ ৪০ অ০) 
১৯ কুন্রবিভাগস্থ মধ্যদেশ তদ্দেশবাসী লোক । (বৃণস*ৎ ১৪ অ) 

(ত্রি) ২০ শ্রেষ্ট । ২১ সাধু। ২২ সুবর্ণ । ২৩ মুস্তক। 

ভিদ্রং স্যান্সঙ্গলে হেস্নি মুস্তকে করণান্তরে। 

ভদ্দরেো। রুদ্রে বৃষে রামচরে মেরুকদহ্ধকে ॥ 

হস্তি জাত্যন্তরে ভদ্রো! বাঁচ্যবৎ শ্রেষ্টদাধুনোঃ।” (বিশ্ব) 

২৪ দিক্‌-হস্তিবিশেষ। পাতালের উত্তরদিকে ইহার অবস্থিতি 
স্থান। (রামাৎ ১৪০ সণ) 

২৫ রামচন্দ্রের একজন সভাসদ্‌ ও দূত। ইনি রামচন্ত্রকে 
সীতার নিন্দা কথ। শ্রবণ করাইয়াছিলেন, রামচন্দ্র তাহার কথা 
শুনিয়া সীতাকে বনবাস দেন। (রামাৎ উক্তৎ ৪৩ সণ) 
২৬ শ্রীকৃষ্ণের লীলাকানন বিশেষ । (ভক্তমাল ) ২৭ ভগবান্‌ 
বিষ্ণুর দক্ষিণদ্বারী। ২৮ জনৈক চোলরাজ। 


ভদ্রক, বাঙ্গীলার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। 


অক্ষাণৎ ২০৭৪৪হইতে ২১১৫ উঃ এবং ৮৬১৮৪ হইতে 
৮৭* পূর্ববধ্য। ভূ-পরিমাঁণ ৯০৯ বর্গমাইল। ভদ্রক, বাস্- 
দেবপুর, ধন্মনগর ও চাদবালি এখানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। 

২ উক্ত উপবিভাগের সদর ও প্রধান নগর, অক্ষাণ 
২১০৩১০উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৬* ৩৩২৫ পুঃ। কলিকাত। 
হইতে কটক যাইবার পথে এই নগর স্থাপিত হওয়ায় উহা 
একটী বাণিজ্যকেন্দ্র মধ্যে গণ্য হইয়াছে । 


ভদ্রক, সহাদ্রিবর্িত জনৈক হিন্দুরাজা। ইহার! অস্বা দেবীর 
ভক্ত ও বুদ্ধবিষণ মুনির কুলজাত। (ষহ্াদ্রি খৎ ৩৩৭৮) 

ভদ্রক, দাক্ষিণাত্যের সু্গবংশীয় জনৈক রাজা । 

ভদ্রক (ক্লী) ভদ্র-সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্‌। ১ ভদ্রমুস্তক। 
(ত্রি) ২ মনোজ্ঞ। (পুং) ৩ দেবদারু। ৪ বুত্তরত্বাকরো্ত 


১৮৭২ খুষ্টাব্দের বন্যায় এই নগরের অদ্ধাংশ প্রায় ভাসিয়। যায় 

ভদ্র (ক্লী) ভন্দতে ইতি ভদি কল্যাণে (খজেন্্রাগ্রবস্ত বিপ্র 
কুব চুত্র ক্ষুর খুর ভদ্রোগ্রেতি। উপ ২২৮) ইতি রন্‌ নিপা- 
তাতে চ। ১ মঙ্গল। 


ভদ্রকাঁলী 


২৫৬ 1 


ভদ্রকাঁলী 


ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ২২টা. অক্ষর থাকে। 
“ভৌ নরনারনব্থ গুরুদিগর্কবিরসং হি ভদ্রক মিদম্।* (বৃত্তরত্বা*) 
এই ছন্দের ১,৪,৬,১২১১৬,১৮,২২ অক্ষর গুরু ততিন্ন লঘু 
ভব্্রকণ্ট (পুং) ভদ্রঃ কণ্টো যস্ত। গোক্ষুর। (রাঁজনিৎ ) 
ভদ্রকন্যা (ত্ত্রী) মৌদগল্যায়নের মাতা । 
ভদ্রকপিল (পুং) শিব, মহাদেব । 
ভদ্রকর্ণ (পুং) ভদ্রস্ত বৃষস্ত কর্ণো যত্র। গোকর্ণরূপতীর্থভেদ। 
ভদ্রকর্ণিক1 (ত্ত্রী) গোকতীর্থে দাক্ষায়ণী ভদ্রকর্ণিক! নামে 
অভিহিত হয়েন। 
“নন্দাং হিমবতঃ পৃষ্ঠে কিন ভদ্রকর্ণিকা ॥ ( মৎস্ত পু) 
ভদ্দকর্ণেশ্বর (পুং) ভদ্রকর্ণন্ত ঈশ্বরঃ। গোঁকর্ণতীর্থস্থিত 
শিবলিঙ্গ ভেদ। (ভারত বনপ* ৮১ অন) 
্রিয়াং ভীষ্‌ | ২ তীর্থ ভেদ। (ভারত ৩1৮৪।৩৬ ) 
ভদ্রকাঁম, মণিকুট পর্বতের পূর্বদিকম্থ তীর্ঘভেদ। 
(কালিকাঁপুরাণ ৭৮।৮৪-৮৬) 
ভ্রুকাঁয় €পুং) ১ নাগ্জিতীতে জাত শ্রীকৃষ্ণের পুত্রভেদ । 
(হরিবংশ ১৬২ অণ্) 
(ত্রি)২ মঙ্গল দেহক | ৩ সুন্দর আকৃতিযুক্ত। 
ভদ্রকল্পিক (পুং) বোধিসত্ব ভেদ । 
ভদ্রকার (তরি) ভত্রং করোতি ক-অন্‌ উপপদ সণ। ১ মঙ্গল- 
কারক (পুং) ২ দেশভেদ। (ভারত সভী* ১৩ অণ) 
ভদ্রকাঁরক (রি) ভদ্রস্ত কারকঃ। মঙ্গলকারক | 
ভদ্রকালী (ভ্ত্রী) ভদ্রা মঙ্গলময়ী চাসৌ কালীচেতি কর্মধা* 
ষদ্ধা ভত্রং কল্যাণং কারয়তীতি ভদ্র-কর্ম্ঁণ্যন, ততো! ভীপ.। 
১ গন্ধোলী। ২ কাত্যায়নী। (মেদিনী ) 
“শৃণু তব বৃপশার্দুল ! ভদ্রকালী ষথ। পুরা । 


প্রাছুভূতা মহাঁভাগা মহিষেণ সদৈব তু ॥৮”কোলিকাঁপুত.৫৯ অণ) 


কালিকাপুরাণের ৫৯ অধ্যায়ে এই দেবীর ৮৩ 
বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-_ 

ভদ্রকালী দেবী ভ্রগবতী হুর্গার মুর্তিবিশেষ। এই দেবী 
ফোড়শ হস্তধুক্তা। একদিন মহিষাস্থুর নিক্রিতীবস্থায় স্বপ্ন- 
দর্শন করে, যেন দেবী ভদ্রকাঁলী তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া 
রক্তপান করিতেছেন? স্বপ্নদর্শনে ভীত হইয়। মহিষাস্থুর 


প্রাতঃকালে অন্ুচরবর্গের সহিত ভদ্রকালীর পুজারন্ত করেন, 


পূজায় সন্তষ্ট হইয়া দেবী ষোঁড়শভুঞ্জ ভদ্রকালীরূপে আবিভূতা 
হন। তখন দৈত্যরাজ কহিল, দেবি! আমি স্বপ্ণে দেখিয়াছি, 
আপনি আমার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্তপান করিতেছেন, ইহা! 
ষে ঘটিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই এবং আমারও 


তাহাতে কৌন ছুঃখ নাই, কারণ নিয়তি লঙ্ঘন করিতে 


কেহই সমর্থ নহে । আমি তিন মন্বস্তরকাল, ব্যাপিয়া শ্রেষ্ঠ 
অস্গররাজ্য ভোগ করিয়াছি । শিষ্যের নিমিত্ত কাত্যায়ন_ 
মুনি আমাকে শাপ দিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি তোমাকে নিহত 
করিবে। আমি যে আপনার দ্বার নিহত হইব, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। পুর্বে কাত্যায়ন মুনির শিষ্য রৌদ্রাশ্ব নামে 
এক অতিশক্ব সাধুচরিত্র খষি হিমীলয় পর্বতের নিকট 
তপস্তা করিতেছিলেন, আঁমি কৌতুকবশে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া 
তাহার তপোভর্গ করি, তীহার গুরু ইহা আমার মাঁয়! জানিতে 
পারিয়৷ আমাকে শাপ দেন যে,তুমি স্ত্রীবূপ ধারণপুর্বক আমার 
শিষ্যকে মোহিত ও তপস্তাচ্যুত করিলে, অতএব এই পাপে 
সত্রীজাতিদ্বার৷ তোমার মৃত্যু হইবে । “আমার মৃত্যুকাল আসন্ন ) 
স্থতরাং আপনার নিকট আমি ভাবিমঙ্গলের নিমিত্ত একটা বর 
প্রার্থনা করিতেছি, হে দেবি! আমার প্রতি প্রসন্ন হউন |” 
দেবী ভদ্রকালী বরদানে প্রতিশ্রীত হইলে, মহিষ বলিল, “আমি 
আপনার অনুগ্রহে যজ্ঞভাগ ভোগ করিতে ইচ্ছা করি, এবং 
যতদিন চন্দ্রন্ুধ্য থাকিবে, ততদিন আপনার পদসেবা ত্যাগ 
করিব না।” তদ্বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়! দেবী কহিলেন, «পূর্বেই 
সমুদীয় যজ্ঞের ভাগ দ্েবগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে, 
এক্ষণে যজ্ঞের এমন একটা ভাগ নাই, যাহা আমি তোমাকে 
দিতে পারি। তবে আমি তোমাকে এই বর দিতেছি ষে, 
আঁম। কর্তৃক নিহত হইলেও কোনও সময়ে তোমাঁকে আঁমাঁর 
চরণ ত্যাগ করিতে হইবে না। যেখানে আমার পুজ। হইবে, 
তথায় তুমিও পূজা! পাঁইবে। তখন সাহলাঁদে মহিষান্তুর 
কহিল,__-উগ্রচণ্ডে ! ভদ্রকালি!  ছুর্গে! আপনি: আমার . 
এই বাসন! পুর্ণ করুন। তদনন্তর দেবী কহিলেন,_তুমি যে : 
আমার তিনটা নাম উচ্চারণ করিয়াছ, & তিন মূর্তির সহিত 
মদীয় পাদলগ্র থাকিয়! সর্ধত্র পূজিত হইবে । (কাঁলিকাপুরাণ) 

ভদ্রকালী ও হূর্ণী একই । হুর্গাপুজার বিধানান্ুপারে এই 
দেবীর পৃজাদি হইয়! থাকে । তন্ত্রসারে ইহার হা ৪ 
লিখিত আছে। 

৩ মেদিনীপুর হইতে ২॥ ক্রোশ দূরে নৈখ/ত বারি 
একটা পবিত্র তীর্থ । এখানে ভদ্রকালী মুর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। 
কুর্ণ রাজ্যেও ভদ্রকালীর মন্দির আছে। এই দেবতার . 
সন্মুথে মুর্গী প্রভৃতি বিবিধ বলি হয়। : ৪ স্ন্দানচর মাতৃভেদ। 
৫ দক্ষযজ্ঞ সময়ে দেবী ভগবতীর ক্রোধ হইতে ইহার উৎপত্তি 
হয়। ইনি উৎপন্ন হইয়া বীরভদ্রের সহিত দক্ষষজ্ক ধ্বংস 
করেন। ((কৃর্ম্নপু*, বিষুপুত ও ভারত শান্তিপৎ ২৮৪.অৎ ) 

৬ গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ গ্রামবিশেষ। ৭ প্রসারিণী, চজিত 
গন্ধভাঁছুলিয়া। ( পর্য্যায়মুক্তাঁ* ) ৮ নাগরমুস্তা। (বৈদ্যকনিৎ) 


ভদ্রজাঁনি [ ২৫৭ ] ভদ্রপর্ণ। 


ভদ্রেকালেশ্বর (পুং) শিবলিঙ্গভেদ। ( বৃ নীল ২১) 
ভদ্রকাশী (ত্ত্রী) ভদ্রায় কাশতে ইতি কাশ-অচ., গৌরা- 
দিত্বাৎ ডীষ্‌। ভদ্রমুস্তা। (রাজনি*) 
ভদ্রকা্ঠ (ক্রী)১ দেবদারু বুক্ষ। ২ তৈল-দেবদারু, চলিত 
মলঙ্গ।-দেবদারু। ( বৈদ্যকনিৎ ) 
ভদ্রকীন্তি জনৈক জৈনপত্তিত। ইনি আমরাজের মিত্র ছিলেন। 
ভদ্রকুম্ত (পুং) ভদ্রন্ত ভদ্রায় বা কুস্তঃ অথবা ভদ্রঃ কুভতঃ। 
ূর্ণকৃস্ত। (অমর ) 
ভদ্র (ব্রি) ১ কুশলকর, মঙ্গলবিধায়ক। (খক্‌ ৮/১৪।১১) 
২ জৈনদিগের উৎসর্পিণীর চতুর্ব্িংশ অর্থ ভেদ। 
ভদ্রগণিত (ক্লী) বীজগণিতোক্ত চক্রবিস্তাস দ্বারা নির্ণীত 
অঙ্কপ্রকরণ বিশেষ। 
ভদ্রগন্ধিক1 (স্ত্রী) ভদ্রো গন্ধোহস্তাস্তীতি ঠন্‌ টাপ। মুস্তক। 
ভদ্ত্রগিরি, দাক্ষিণাত্যের রাজমহেন্ত্রীর সমীপবর্তী গোওবন 
প্রদেশের অন্তর্গত একটী পর্বত। এখানে মরকতাম্বিকা 
নায়ী পার্ধতী-মূত্তি স্থাপিত আছে। [বিস্তৃত বিবরণ ভদ্র- 
গিরি মাহায্ব্যে ও ভদ্রাচল শবে দ্রষ্টব্য । ] 
ভদ্রেণ্ডপ্ড, উজ্জপ্রিনী- অবস্তি ) বাসী জনৈক জৈনাচার্ধ্য। 
ইনি খরতর-গচ্ছের ১৬শ বজ্কে দৃষ্টিবাদ নামক দ্বাদশাঙ্গের 
শিক্ষা দিয়াছিলেন। 
ভদ্রাগৌড়, ভারতবর্ষের পূর্বদিগ্বর্তী দেশভেদ। (বৃণ্সৎ ১৪৭) 
মার্কপ্ডয়পুত্রাণে এইস্থান ভদ্রগৌর নামে উল্লিখিত হইয়াছে । 
“পুর্ণোধকটো ভদ্রগৌরম্তখোদয়গিরিদ্বিজ ॥৮ (মার্কপু ৫৮১৩) 
ভদ্রগৌর (পু পূর্বদিগ্বর্তী দেশভেদ। ( মার্কপুত ৫৮অ*) 
 সদ্রক্কর (ত্রি) ভদ্রং করোতীতি কৃ-বাহুলকাৎ খচ, মুম্চ। 
। মঙ্গলকারক। পধ্যায়__ক্ষেমঙ্কর, ক্ষেমকার, মদ্রঙ্কর, শুভঙ্কর 
অরিষ্টতাতি, শিবতাতি, শঙ্কর। (ভূরিপ্র*) 
'ভদ্্রঙ্করণ (ক্লী ) ভদ্রং ক্রিয়তেহনেন ক-খ্যুন্,মুম্চ। মঙ্গলসাঁধন। 
ভদ্রেঘন (পুং) ১ ভদ্রমুস্ত। ২ পিপাঁস৷। ৩ নাগরমুস্তা । 
ভদ্রচন্দনসারিব। (স্ত্রী) কষ্ণসারিবা। (বৈদ্যকনি*) 
ভদ্রচারু (পু) কুত্সিণীতে জাত বাস্থদেবের পুত্রভেদ। 
(হরিবংশ ১১৮ অণ্) 
তদ্র্চুড় (পুং) ভদ্রা চূড়া অন্ত। লঙ্কাস্থারী বৃক্ষ, চলিত 
লক্কাসিজ। ( শবচ) 
ভদ্্রচোল, চোলরাজভেদ। [চোলবংশ দেখ।] 
ভদ্রজ (পুং) ভদ্রায় জায়তে ইতি জন-ড। ইন্দ্রযব। (রাজনি,) 
ভদ্রজানি (তরি) সর্বান্ন্দরী স্ত্ীযুক্ত। ২ রুদ্রপুত্রগণ। 
“মজ্জা সো! ভদ্রজানয়ঃ” (খক্‌ ৫1৬১৪) 
'ভদ্রঃস্তত্যো জানির্জন্ম যেষাং তে তথোক্তা রুত্রপুত্র ইত্যর্থ(সায়ণ) 
সু] ৬৫ 


ভদ্রতরুণী (ভ্ত্রী) ভদ্রা তরুণীব। কুজক বৃক্ষ। পধ্যার- 
“কুব্জকে। ভদ্রতরুণী বুহৎ পুশ্পোহতি কেসর্‌ঃ৮। (ভাঁবপ্র*) 
ভদ্রতা (স্ত্রী) ভদ্রস্ত ভাবঃ তল্‌, টাপ্‌। ভদ্রত্ব, ভদ্রের ভাব 
বা ধর্ম, সাধুতা, উত্তম ব্যবহার । 
ভদ্রতুঙ্গ (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপ* ৮২ অণ্) 
ভদ্রতুরগ (ক্লী) ভদ্রা৷ তুরগা'অত্র। ১ লন্দ্বীপের নববর্ষের 
অন্তর্গত বর্ষ বিশেষ । 
“মাল্যবজ্জলধিমধ্যবপ্তি যত্তত্ত, ভদ্রতুরগং জণ্ুবুধাঃ1” 
(সিদ্ধান্তশিরো* গোলাধ্যায় ) 
(পুং) ২ সাধু অশ্ব। স্থলক্ষণসম্পন্ন ক্রতগামী অশ্ব মাত্র। 
ভদ্রদন্তিকা (তন্ত্র) ভদ্র! দত্তিক।৷। দত্তীবৃক্ষ ভেদ, ভদ্রদস্তী | 
পর্য্যায়_-কেশরুহা, ভিষগ্ভদ্রা, জয়াবহা, আবর্তকী, জরাঙ্গী, 
জয়াহ্ব৷ ৷ ইহার গুণ_-কটু, উষ্ণ ও রেচন এবং কৃমি,শুল, কুষ্ঠ, 
আমদোষ ও তুন্দরোগনাশক। (রাজনি৭ ) 
ভদ্রদারু (পুং লী) ভদ্রং দারু। দেবদীরু। (অমর ) 
ভদদন্ত (পুং) হস্তী। ২ সরলকাষ্ঠ। (রত্বমাণ) 
ভদুদার্ববাঁদিক (পুং)ভদ্রদারু আদৌ যস্ত কপ। স্ুক্রতোক্ত 
ওষধগণ বিশেষ। 
দেবদারু, কুষ্ঠ, হরিদ্রা, বরুণ, মেষশূঙ্গী, শ্বেতবেড়েল।, 
নীলঝিণ্টী, গণিকারিকা) ছুরালভা, সল্লকী, পারুল, অজ্জুন 
বৃক্ষ, পীতবিণ্টনী, গুলঞ্চ, এরও, পাষাণভেদী, শ্বেতআকন্দ, 
শতমূলী, পুনর্ণবা, সাম্তরলবণ, গজপিপ্নলী, কাঞ্চনবৃক্ষ, বামন- 
হাটা, কার্পাস, বুশ্চিকালী, মালিঞ্চশাক, যবকুল, ও কুল এই 
সকল ভদ্রদার্বাদিগণ। (স্ুশ্রুত স্বত্রস্থাৎ ৫৯ অণ) 
ভদ্রদেহ (পুং) প্রকষ্ণের পুত্রভেদ। (বাযুপুরাণ) 
ভদ্রদ্বীপ (পুং) কুুবর্ান্তর্ণত উপদ্বীপভেদ ।(মার্কপু* ৫৯ অ) 
ভদ্রনোমন্‌ €পুং) ভদ্রং নাম যস্ত। ১ কাঠ্ঠকুট্ট পন্মী, চলিত 
কাঠ্ঠোকরা। (ত্রি) ২ উত্তম নাম যুক্ত। 
ভদ্রনামিকা (স্ত্রী) ভদ্রং নাম যন্তাঃ কপ্‌, টাপ্‌ অত ইন্বং। 
্রায়স্তীবৃক্ষ, বলালতা, চলিত বহলা। (রত্বমাল! ) 
ভদ্রনিধি (ভ্ত্রী) ভদ্রা নিধয়োহত্র। ১ মহাদান বিশেষ । হেমা- 
দ্রির দানখণ্ডে এই দানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। 
২ উৎকুষ্ট রত্ব, যাহা নিকটে থাকিলে লোকের মঙ্গল হয়। 
ভদ্রেপদ। (ত্ত্রী) ভদ্রং পদমাসাং। ভাব্রপদা, পূর্বভাত্রপদ ও 
উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র । (অমরটাকার রায়মুণ) 
“নগা তু পৰনযাম্যা নলানিপৈতামহাত ত্রিতাস্তিঅঃ | 
গোবীথ্যামশরিন্যঃ পৌষ্ং দ্বে চাপি ভদ্রপদে ॥» (বৃৎ সৎ ৯।২) 
ভদ্রেপর্ণ। (ভ্ত্রী) ভদ্রাণি পর্ণান্তন্তাঃ টাপৃ। ১কান্তরা বৃক্ষ । 
২ প্রনারিণী, চলিত গন্ধভাছুলিয়।। 
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ভদ্্রপণী সরে) ভদ্রাণি পর্ণন্তন্তাঃ,  গৌরাদিত্বাৎ 
১ গান্তারী। ২ প্রসারিণী। (জটাধর) 

ভদ্রেপলী, স্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। বর্তমান 
নাম বার্দোলী, কেহ কেহ ইহার প্রাচীন নাম বারড়-পল্লিক। 
বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন। 

ভদ্রেপাঁণি জনৈক প্রাচীন রাজা । কণ্ঠপমুনির গোত্রস্তৃত 
এবং মহালক্মীপাদ-পন্ম-সেবক সিডি রুচিরের 
পুত্র। ( সন্থান্রিৎ ২৭৪০) 

ভদ্রপার্দ (তরি) ভদ্রপদাস্থ জাতঃ অণন» 
তদ্রপদ] নক্ষত্রজাত, পুর্ববভাপ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ত্ররজাত। 

ভদ্রপাল (পুং) বোধিসত্বভেদ। 

তদ্রপুর (ক্লা) প্রাচীন নগরভেদ। অরিষ্টনেমি-পুক্র মত্স্ত 
এই নগর জয় করেন। (জৈন হরিবংশ ১৭৩০ ) 

ভদ্রেগীঠ (পুং ক্লী) ভদ্রার্থং পীঠঃ। ৯ নৃপ ও দেবাদির 
অভিষেকার্থ পীঠভেদ। ২ সিংহাসন প্রভৃতি । 

ভদ্রেগীঠ, জনৈক হিন্দুরাজা (সন্থাদ্রিৎ ২৭৫২ ) 

ভন্দ্রবন্ধু, জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু। ইনি অজপ্টা গুহামন্দিরস্থ 
সৌগত-গৃহের নিন্মীণকাধ্য সম্পন্ন করেন। 

ভদ্রবলন (পুং) ভদ্রং মহত বলনং বলমস্ত। বলরাম । 

ভদ্রেবল। (ভ্ত্রী) ভদ্র বলা। ১ লতাবিশেষ, চলিত গন্ধভা- 
ছুলিয়া ৷ পর্য্যা়-__সরণা, প্রসারণী, কটন্তরা, রাজবল (অমর) 
২ গন্ধিকা। মাধবীলতা। (রাজনি) 

ভদ্রবাছু (পুং) ১ রোহিণীগর্ভনস্তুত বন্থদেবের পুত্রভেদ-। 
২ মগধরাজ ভেদ। 

ভদ্দ্রশাহুস্বামিন্‌ (পুং) জনৈক গ্রন্থকার। চারিত্রসিংহগণি- 
কৃত ষড়দর্শনবৃত্তিতে ইহার নামোল্লেখ আছে । 

ভদ্রবাহুম্বামী, জনৈক বিখ্যাত জৈনশান্ত্রকার, ৬্ঠ শ্রুতকেবলী 
বলিয়া পরিচিত। ইনি আবশ্তকস্থত্র, দশবৈকালিকস্ত্র, উত্তরা- 
ধ্যরনসূত্র, স্ত্র-কৃতান্স্থত্র, দশাশ্রুতস্বন্ধস্ুত্র, কক্পশ্তত্র, ব্যবহার- 
সথত্র, সৃর্য্য-প্রজ্ঞপ্তিহুত্র, আচারান্গস্ত্র ও খধিভাষিতস্থত্র নামে 
১* খানি নির্ধক্তি প্রণয়ন করেন । জৈনগ্রন্থে তিনি শ্রুতপারগ 
ও যৌগপ্রধান বলিয়৷ উক্ত হইয়াছেন। মুনিরত্বস্থরি তাহার 
এই দশ নিষু্ক্তিকে খণ্ধেদের দশমগুলের সহিত তুলনা করিয়া- 
ছেন। এততিন্ন ততকৃত জাতকান্তোনিধি, ভদ্রবাহুসংহিতা ও 
নর্মদালুন্দরী-কথা নামক কএকখানি গ্রন্থে তিনি জৈনধর্ম্ের 
মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া গিয়াছেন। খরতর ও তপাগচ্ছের পষ্টী- 
বলীতে তাতাঁর জীবন কাল প্রদত্ত হইয়াছে । তিনি প্রাচীন- 
গোত্র সম্তৃত ছিলেন। ৪৫ বৎসর গৃহবাঁসে থাকিক্ব। উপসর্গহর 
স্তোত্র,কল্পসথত্রশত্রপ্রয়কল্প ও ১০থানি নিরধ্যুক্তি প্রণয়ন করিয়া 


ভীষ্‌। 


উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। 


১৭ ব্সরকাল ব্রতাচারী হইয়াছিলেন। তৎপরে ১৪. বৎসর 
কাল যোগপ্রধানরূপে অবস্থিতি করিয়া তিনি ১৭০ বীরগতাব্দে 
৭৬ বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন। [ জৈনশব্ দেখ] 

ধন্মঘোষগণিকূত খধিমগুলগ্রকরণ নামক গ্রন্থে লিখিত 
আছে যে, দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠাননগরে* ভদ্রবাহু ও বরাহ 
নামে ছুই ভ্রাতা বাঁস করিত। যশোভদ্র নামক জনৈক জৈনা- 
চাধ্যের ধর্মোপদেশ শ্রৰণ করিয়া তাহার জৈনধর্মে দীক্ষা 
গ্রহণ করেন। ভদ্রবাহুর পা্ডত্যে গ্রীত হুইয়! গুরু ষশো- 
ভদ্র তাহাকে স্থরি পদাভিষিক্ত করিলেন। এই সময় ভদ্রবাহু 
পূর্বকথিত দশ খানি নিধুর্ক্তি ও ভদ্রবাহবীসংহিতা নামক 
গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। তৎপরে যশোভদ্র স্বর্গপুরে গমন 
করিলে, তাহার প্রধানশিষ্য আধ্যসম্ভৃতি ও ভদ্রবানু আচার্য্য 
পদ্গ্রহণ করিয়া ভারতের বিভিন্নস্থানে ধন্মপ্রচারার্থ বহি- 
গত হন। 

রাজাবলী-কথ! নামক কণাট়ী ইতিহাসে ভদ্রবাহুর এইরূপ 
জীবনবৃত্বান্ত লিখিত হইয়াছে ;_-ভারতখণ্ডের পুণ্ড,বদ্ধন রাজ্যের 
অন্তর্গত কোটিকপুর নগরে পদ্মরথ নামে এক রাজা রাজত্ব 
করিতেন। তাহার রাজ্যকাঁলে রাজপুরোহিত সোমশন্্া-পত্তী 
সোমপ্রী একটা সর্বস্থলক্ষণসম্পন্ন পুত্র প্রসব করেন।॥ পিত৷ 
শুভলক্ষণসমূহ সন্দর্শনে প্রীত হইয়! স্বীয় পুত্রের কোঠ্ীফল 
নির্ণয় করিয়। দেখিলেন যে, কালে এই বালক জৈনধর্ম পরি- 
রক্ষক হইবে। তদনুসারে তিনি জৈন প্রথামত বালকের 
চৌল ও উপনয়নসংস্কার সুসম্পন্ন করাইলেন। একদিন বালক 
ভদ্রবাহ সঙ্গিদলের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময় মহামুনি 
গোবব্ধনস্বামী, নন্দিমিত্র ও অপরাজিত নামক চারিজন শ্রুত- 
কেবলী ৫ শত শিষ্য সমভিব্যহারে জনুস্বামীর সমাধিসন্দর্শনে 
কোটিকপুরে আগমন করেন । মহামুনি গোবদ্ধন বালক 
ভদ্রবাহুর শুভচিহ্ৃসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া অন্ুমান করিলেন 
যে, এই বালকই শেষ শ্রতকেবলী হইবে । অতএব ইহার 
শিক্ষাবিধান আবশ্তক। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বালকের 
হস্তধারণপূর্বক সোষশন্মীর নিকট উপনীত হইলেন 
এবং বালকের শিক্ষাভার গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলেন। 
পিতা পুর্ব হইতেই বালকের জিন-ধর্মমলাভের বিষয় অবগত 
ছিলেন। গোবদ্নস্বামীর শুভাঁগমনে তাহার হৃদয়ে পুর্ববস্থৃতি 


জাগিয়৷ উঠিল। তিনি গদ্গদ কণ্ঠে প্রণতিপুর্ববক আচার্ধযবরের 


* মতান্তরে তিনি আনন্দপুর-( বড়নগর )-নিবাসী এবং বর্ভীরাজ 
ফ্ুবসেনের সমসাময়িক ছিলেন । ]7)0. 4১706, ০1] []. 7. 189. আবার 
কেহ কেহ তাহাকে চন্্রগ্প্ত বা সম্রাট অশৌকের সমকাঁলবন্তাঁ বলিয়া মনে 
করেন। ও 
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কথায় স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু মাতা সোমন্রী দীক্ষার পুর্ধে 
একবার পুত্রের দর্শন প্রার্থনা করির়াছিলেন। উভয়ের বাক্যে 
ও সম্মতিতে গ্রীত হইয়া গোবদ্ধনস্বামী ভদ্রবাহুকে লইয়৷ অক্ষ 
শ্রাবকের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় তাহার অবস্থান, 
ভোজন ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। 
স্বামীজির তত্বাবধানে থাকিয়া তিনি শীঘ্রই যোগিনী,সঙ্গিনী, 
প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞপ্তি নামক বেদের চারি অনুযোগ, ব্যাকরণ 
ও চতুদ্দশ বিজ্ঞান অভ্যাস করিয্াা ফেলিলেন। জ্ঞানমার্গে 
যতই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, ততই তাহার সংসার- 
বিষয়ে বিরাগ জন্মিতে লাগিল। দীক্ষাগ্রহণের পর, তিনি 
যথাক্রমে জ্ঞান, ধ্যান, তপস্তা ও সংবমাদিতে অভ্যস্ত হইয়া 
আচাধ্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাহার আচার্ধ্যপদ 
প্রাপ্তির পরই গোবর্ধন শ্রুতকেবলীর তিরোধান হয়। 
একদা৷ পাটলিপুত্ররাজ. চন্দ্রগুপ্ত কান্তিকীপুর্ণিমারাত্রিতে 
নিদ্রাবেশে উপর্ধ্,পরি ১৬টা স্বপ্ন দেখেন।* নিদ্রাভঙ্গে তাহার 
হৃদয় বড়ই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিছুতেই তাহার চিত্ত 
সুস্থির হইল না। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্বক তিনি মন্ত্রণাগৃহে 
নীরবে বসিয়া আছেন, এমত সময়ে প্রতিহারী আসিয়া 
বাদ দিল যে, ভদ্রবাহু মুনি নানা দিগ্দেশে পরি- 
ভ্রমণ করিয়া রাজোদ্যানে উপনীত হইয়াছেন। রাঁজ। 
অমাত্যবর্ণে পরিবৃত হইয়া মুনিসমীপে উপস্থিত হইলেন । 
বাজার অভিবন্দনায় তুষ্ট হইয়া মুনিশ্রেষ্ট তাহাকে ধন্মো- 
পদেশ দাঁন করিলেন। তদনন্তর রাজ তাহাকে উত্ত ষোলটা 
স্বপ্নের বিষয় অবগত করাইলে তিনি তাহার এইরূপ অর্থা- 
- বগতি করেন ;--১ সম্যক্‌ জ্ঞান তমসাচ্ছন্ন হইবে,২ জৈনধর্ম্ের 
অবনতি হইবে এবং তোমার ঘংশধরগণ সিংহাসনে থাকিয়াই 
দাক্ষাগ্রহণ করিবেন; ৩ দ্েবতাগণ আর ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ 
হইবেন না, ৪ জৈনগণ বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইবে, ৫ 
বর্ষার মেঘে জলধারা বর্ণ করিবে না এবং স্টেই অনাবুষ্ট 
হেতু শন্তাদিও অজন্মা হইবে, ৬ সত্যজ্ঞান লৌপ পাইবে এবং 


* ১ সুর্য অস্ত যাইতেছেন, ২ কল্সবৃক্ষশীখ। ভগ্ন ও ভূগতিত রহিয়াছে, 
. ৩ স্বর্গীয় রথ শূন্যে অবতীর্ণ হইতেছে ও উপরে উঠিতেছে, ৪ চন্দ্রমগ্ডল যেন ইত- 
স্ততঃ ভিন্ন হইয়৷ পড়িতেছে, ৫ দুইটা কৃষ্ণ হস্তী যুদ্ধ করিতেছে, ৬ উালোকে 
খদ্যোতিক। দীপ্তি পাইতেছে, ৭ একটা শুক্ষহৃদ সন্মুখে বিস্তৃত রহিয়াছে, ৮ আকাশ 
ধুমাচ্ছন্ন হইয়াছে, ৯ বানর সিংহাসনে বসিয়াছে, ১ স্বর্ণপাত্র হইতে কুকুর 
পায়স-গ্রহণ করিতেছে ১১ ধুষভগণ দ্বন্দ করিতেছে, ১২ ক্ষত্রিয়সন্তান গর্দভা- 
রোহণে ভ্রমণ করিতেছে, ১৩ বানরে মরালগণকে তাড়াইতেছে, ১৪ গোবৎসগণ 
সমুদ্রে বন্ষ দিতেছে, ১৫ ফেরুপাল বৃদ্ধ বৃষভদিগকে তাড়না! করিতেছে এবং 
১৬ একটী সর্প ছ্বাদশটা ফণ। বিস্তার করিয়া অগ্রদর হইতেছে । 


ভদ্রবাহুস্বাঁমী 


কতকগুলি ক্মীণজ্যোতিঃ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইবে। ৭ আধ্য- 
খণ্ডে আর জৈনধন্ম বিস্তার পাইবে না,৮অসতের প্রতিপত্তি এবং 
সতের লোপ হইবে, ৯ লক্ষী নিম্নগাঁমিনী হইবেন, ১০ রাজা 
রাজস্বের যষ্ঠাংশ লাভে তৃপ্ত না হইয়া অর্থলোলুপ হইবেন এবং 
অধিক লাভের প্রত্যাশাক্প প্রজাপীড়ন করিবেন, ১১ মানব 
যৌবনে ধন্মঈগতপ্রাণ হইয়া বাদ্ধক্যে সকলই বিসর্জন করিবেন, 
১২ উচ্চবংশীয় রাজা নীচসহবাদে কলুষিত হইবেন, ১৩ নীচ 
উচ্চকে উত্সাঁদিত করির! সমতা প্রতিপাদিনে প্রয়াস পাইবে, 
১৪ রাজন্তবগ অযথা কর গ্রহণ করিয়া প্রজাদ্িগকে ছুর্দশা- 
গ্রস্ত করিবেন, ১৫ নিম্নশ্রেণীর লোকে অন্তঃসারশুন্ত বাক্যাল'প 
দ্বারা জ্ঞানীদিগকে উপেক্ষা করিবেন এবং ১৬ দ্বাদশবারধিকী 
অনাবৃষ্টিতে বন্থন্ধর৷ শস্তশৃন্তা হইবে। 

ইহার কিছুদিন পরে তিনি তাহার শিষ্যদ্িগকে বিদায় 
দিয়া একদ। একাকী পরিভ্রমণ কালে একটা বালকের 
আর্তনাদ শুনিতে পাইলেন । ডাকিয়া উত্তর না পাওয়ায়, 
তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, দ্বাদশবাধিকী অনাবুষ্টির সুত্র- 
পাত হইয়াছে * । রাজ! চন্ত্রগুপ্ত এই দৈব-প্রকোপ শান্তির 
জন্ত বিবিধ যাগের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্ত কিছুতেই কিছু 
হইল না৷ দেখিয়া, তিনি দীক্ষা গ্রহণপূর্বক বানপ্রস্থাচারী ও 
ভদ্রবাহুর দহচর হইলেন। 

ভদ্রবানু জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে, এই মহা- 
মারি সময়ে বিন্ধ্য পর্ধত হইতে নীলগিরি পধ্যন্ত সমগ্র 
ভাঁরতে কোনরূপ শস্তাদি হইবে না। অনাহারে লোকে প্রাণ- 
ত্যাগ করিবে এবং তাহাদের ধন্মও কলুষিত হইবে । তখন 
তিনি স্বীর ১২ সহস্র শিষ্য ও অন্তান্ত লোক সমভিব্যহারে 


* রাজাবলীবর্ণিত চন্দ্রগ্প্তের স্বগ্ন-বিবরণ সত্য না হইলেও ঘাদশবাধিকী 
অনাবৃষ্টির কখ। শিলালিপি দ্বার সপ্রমাণিত হয়। দাক্ষিণাত্যের শ্রবণ- 
বেলগোড়ের নিকটবর্তী ইন্দ্রগিরি-শিখরস্থ প্রাচীন কণাঁড়ী অক্ষরে সংস্ুতভাষায় 
লিখিত শিলালিপি পাঠে জান! যায় যে, গৌতম গণধরের শিষ্য ভদ্রবাহু স্বামী 
উজ্জয়িনীতে জ্ঞানযোগে এই দ্াদশবর্ষব্যাগী অনাবুষ্টির বিষয় অবগত হন। 
সাধারণকে এই ভাবিবিপদের বিষয় জ্ঞাপন করিয়! তিনি আধ্যাবর্তভূমি পরিত্যাগ- 
পূর্বক বহুলোক সমভিব্যহারে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। নানা গ্রাম 
ও জনপদ অতিক্রম করিয়। তিনি কোটবপ্র পর্বতে আসিয়া আপন মৃত্যু 
নিকটবত্তাঁ জানিয়। তথায় অবস্থিতি করিলেন। এইখানে অন্তিম সমীধিতে 
নিমগ্র হইবার পূর্বেব তিনি সকলকে বিদায় দিয়! একটা মাত্র শিষ্য সঙ্গে 
রাখিলেন। তৎপরে সন্না ব্রতাচরণপূর্বক তিনি সপ্তশত খধির 
অভীষ্ট-পদ লাভ করিয়াছিলেন । [7)0. 4১1). ০01, 1117, 1). 158. 

এই স্থুপ্রাচীন শিলালিপি লিখিত ভদ্রবাহুর দাক্ষিণাত্য-বাত্র। রাজা- 
বলীতেও সমধিত হইয়াছে । বিশাখের চোলমগ্ুলে গমন ও চ্জরপ্তপ্তের 
গুরুসঙ্গে অবস্থিতিরও আভাস নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হয় নাই। 


ভদ্রমক্্রমুগ [ ২৬০ ] ভদ্ররোহিণী 


দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে তাহার মৃত্যু 
মময় উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি একটা পর্বত- 
শৃঙ্মে আরোহণপূর্বক অন্তিমধ্যানে নিমগ্ন হইবার ইচ্ছা 
প্রকাশ করিলেন। সেই স্থানে তখনও ছুভিক্ষের পুর্ণ 
প্রকোপ রহিয়াছে দেখিয়া, তিনি প্রিয়শিষ্য বিশাখ মুনিকে 
সদলে চোলমগলে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন। 
তীহার অন্ুমতিক্রমে একমাত্র চন্দ্রগুপ্তই তীহার সঙ্গে রহিল। 
তিনি স্বীয় গুরুর মৃত্যুর পর অস্ত্যেষ্িক্রিয়া৷ সমাপন করিয়া, 
তথায় তাহার পাদপদ্ন পূজায় নিরত রহিলেন * | 

ভদ্রভীম1 (জ্ত্রী) কশ্তপের ওরসে দক্ষকন্তা৷ ক্রোধার গর্ভজাঁত 
কন্তাভেদ। (ভারত ১।৬৬ অগ) 

ভদ্রভূজ (পুং) কল্যাণবিধায়ক ভুজ। চলিত পন্সমন্ত হাত। 
(ত্রি)২ মঙ্গলজনক ভূজশালী। ও প্রশস্ত বাহযুক্ত। 
“ভদ্রং কৃতং ভদ্রভূজা মম্‌ পুত্রেণ পার্থিবাঃ”(মার্কৎ পুও ১২৫।৮) 

ভব্রভৃষণ] (স্ত্রী) দেবীমূর্তি ভেদ। 

ভদ্দযনস (সত্রী)১ প্ররাবত-হস্তীর মাতা। (ত্রি) ২ মনস্বী, 
প্রশস্তচেতা। 

ভদ্রমন্দ (পুং) একজাতীয় হস্তী। 

ভদমন্দ্রমগ (পুং) হস্তিজাতি বিশেষ । 


* পাঁটলিপুত্ররাজ এই চন্দ্রগ্ুপ্ত কে? রাজাবলী-কখা নামক কনাড়িগ্রন্থ 
হইতে একটা এঁতিহাসিক সত্যের অঙ্কুর উৎপন্ন হইতেছে । যদি ভদ্রবাহু 
ও চন্দ্রগুপ্তের আখ্যান রূপক না হয় এবং শ্রবণবেলগোড়ের নির্জন পর্বত 
শিখরস্থ শিলালিপির মৌলিকত্বে সন্দেহ খাঁকে, তাহা! হইলে এই বিচিত্র 
আখ্যানের বিচারে প্রয়োজন নাই । যখন চন্দ্রগুপ্ত পাঁটলিপুত্রের সিংহাসনে 
তখন জৈনধর্ম লৌপ পাইবাঁর উপক্রম হইতেছিল ; একথ! সকলেই একবাক্যে 
স্বীকার করিয়া থাকেন। সম্ভবতঃ এ সময়ে জৈনদিগের শেষতম ৬ষ্ঠ শ্রুত 
কেবলী ভদ্রবানু আবিভূতি হন। কারণ তাহার পর আর কেহ এই পদাঁসীন 
হন নাই। এ দিকেও দেখা যাঁয় যে, ন্্রগুপ্তের পর বৌদ্ধধর্মের গুনবিস্তার 
ইইয়াছিল।  ভদ্রবাহুর  গুণকীর্তনকারী জৈনগ্রস্থকীরগণ অবশ্তই এরূপ 
প্রবলপ্রতাঁপ নরপতির 'জৈনপাঁদাশ্রয় গ্রহণে গৌরবান্বিত হইবেন সন্দেহ নাই, 
ভাই তীহীরা তৎনাময়িক রাজ। চন্দ্রগুপ্তরে ভদ্রবাহুর অনুচর শিষ্যরূপে গ্রহণ 
করিয়াছেন । সকলেই জানেন ষে, ন্দ্রগুপ্তপৌত্র অশোকের সময় ভারতে বৌদ্ধ 
ধন্মু বিস্তার পাঁয়। রাজা! চন্দ্রগ্প্ত ৩৭২ খৃষ্ট পূর্ববান্ধে বিদ্যমান ছিলেন। 

[ প্রিয়দর্শা ও চন্দ্রগুপ্ত দেখ । ] 

এদিকে ভদ্রবাহু বীর গতাব্দের ১৭* বৎসরে ৭৬ বর্ষে মোক্ষ লাভ করেন। 

ঈতিহাসিক আলোচনায় ৫২৭ ুষ্ট পূর্ববান্দে বীরনির্ব্বাগ কাল স্টিরীকৃত হই- 

ঘাছে; স্থৃতরাং ৫২৭--১৭০--৩৫৭ খৃষ্ট পূর্ববাব্', মতান্তর শ্রুতকেবলীগণ বীর- 

নির্র্বাণের পর ১৬২ বর্ষকাঁল ছিলেন, তাহা হইলে শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহু 

ন্মবগ্তই ৩৬৫:খ্‌.৫ পুঃ পর্যন্ত বিদামান ছিলেন; এতদ্বারা! প্রমাণিত হয় ষে, উভয়ে 
এক সময়েই ভার্তভূমে বিদ্যমান ছিলেন। 


ভদ্রমল্লিক1 (স্ত্রী ) ভদ্র মল্লিকা | ১গবাক্ষী। ২ মল্লিকাভেদ, ৃ 
নবমন্লিকা। (শব্ঘমা) 

ভদ্রেমাতৃ (ত্ত্রী) স্বেহ্ময়ী মাতা। 

ভদ্রমুখ (ব্রি) ভদ্রং মুখং তদ্ব্যাপারোহস্ত । ১ স্থৃবক্ত! | 
২ নাগভেদ। (মার্কেয় পুত ১৫৫৭) ৩ সুন্দর মুখবিশিষ্ট। 

ভদ্রেমুগ্জ (পুং) ভদ্রো৷ মুঞ্জ ইতি কর্মধা। মুঞ্জশর, চলিত রামশর 
ও শরপত। পর্ধ্যায়-শর, বাণ, তেজন, ইচক্ষুবেষ্টন। ইহার 
গুণ_মধুর ও শিশির, দাহ ও তৃষ্ণানাশক, বিসর্প, অলস, মৃত্র, 
রস্তি ও চক্ষুরোগে হিতকর, ত্রিদোষ নাশক এবং বুষ্য | 

(ভাবপ্রকাশ ) 

ভদ্রেমুস্তক (পুং) ভদ্বো মুস্তকঃ। নাগরমুস্তক। 

ভদ্রমুস্তা (স্ত্রী) ভদ্রা মুস্তা। নাগরমুস্তক, পর্ধ্যায়-_বরাহী, 
গুন্দা, গ্রন্থি, ভদ্রকাশী, কশেরু, ক্রোঁড়েষ্টা, কুরুবিন্দীখ্যা, 
সুগন্ধি, গ্রন্থিলা, হিম], বল্যা, রাজকশেরু, কচ্ছোখা, মুস্তা, 
অর্ণোদ, বারিদ্, 'অস্তোদ, মেঘ, জীমুত, অব্দ, নীরদ, অভ্র, 
ঘন, গাঙ্গেয়। ইহার গুণ--কষায়,তিক্ত,শীতল, পান, পিত্তজর্‌ 
ও কফনাশক। (রাজনিৎ ) ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ__ 
কটু, হিম, তিক্ত, দীপন, পাচন,কষায় এবং কফ, পিত্ত, অস্থাক্‌ 
জর, অরুচি ও বমিনাশক। অনুগদেশজাত ভত্রমুস্তাই 
সর্বোৎকৃষ্ট । (ভাবপ্রণ) 

ভদ্রমূগ (পুং) হস্তিগাতি বিশেষ । 

ভদ্রেযব (পুং কী) ভদ্রঃ শুভদে! যবঃ। ইন্দ্রযব। (অমর) 

ভদ্রযাঁন (ব্লী) ১ উত্তম যান, গাড়ী। (পুং) ২ জনক 
বৌদ্ধাচাধ্য। ইনি ভদ্রীয়নীয় শাখার প্রবর্তক । 

ভদ্রযোগ (পুং) ১শুভ-নময়। মাহেন্দ্রযোগ বা ক্ষণ। ২ পুরাণ- 
সর্বস্বের একটা অঙ্গ। 

ভদ্রেরথ পুং) কক্ষেযুবংশীয় হথ্যঙ্গ নৃপের পুত্র ॥ (হরিব* ৩১ অ্) : 

ভদ্ররাঁম, জনৈক গ্রন্থকার। তিনি রাজা অনুপসিংহের অন- 
মত্যন্থদারে অযুতহোমলক্ষহোমকোটিহোম নামে একখানি : 
গ্রন্থ রুনা করেন। সাধারণের নিকট তিনি হোমিগোপ নামে 
প্রসিদ্ধ ছিলেন। ্‌ 

ভদ্রেরুচি (তরি) ১ সৎপ্রবৃত্তিশালী । ২ গশ্চিমভারতরাসী ট্ 
বৌদ্ধভিক্ষু। তিনি হেতুবিদ্যা ও মহাযান সম্প্রদায়ের অপরাপর 
শান্গরন্থে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন । মাঁলবরাজ শিলাদ্িত্যের 
সভায় তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন । 

ভদ্ররূপা (স্ত্রী)১ রমণীয়াকৃতি রমণী । ২ সুরুপা। 

ভদ্ররেণু (পুং) ভ্গা রেণবোহস্য। এ্ররাবত-স্তী। কা 

তদ্ররোহিণী (ত্ত্রী) ভদ্রার্থৎ রোহতি কিনি বা 4 
কটুরোহিণী, চলিত কট্কী। ॥ 


ভদ্রশাখ 


1 ২৬৯] 


ভদ্রো। 


“্দাব্বা ত্বকৃ পিগ্পলা শুগ্ী লাক্ষাশক্রধবৈদ্ব তম্। 
সংঘুক্তং ভদ্ররোহিণ্যাং পক্কং পেয়াদিমিশ্রিতম্‌ ॥” (মুশ্রত) 
ভদ্রেবট (পুং)১ আশ্রমভেদ। (ভারত বনপ* ২৩* অণ্) 
২ তীর্থভেদ। (ভারত ৩।৮২।৪৮) 
 ভদ্্রব ত্রি.)-ভদ্রমস্ত্ন্মিন্নিতি মতুপ্‌, মফ্য ব। ১ দেবদারু। 
২ কল্যাণবিশিষ্ট, মঙ্ষলযুক্ত। 
ভদ্রেবতী (ভ্ত্রী) ভত্রবতু্িয়াং ভীপ২। ১ ভদ্রপর্ণী, চলিত 
কটফল। ( জটাধর ) ২ কল্যাণবিশিষ্টা। 
“ইমাঞ্চ নঃ প্রিয়াং বীর !.বাচং ভদ্রবতীং শৃধু।”(ভা* 8২৪১৮) 
৩ শ্রীকৃষ্ণের নাগ্রজিতীগর্ভজাতা৷ কন্তা। (হরিব* ১৬০১০) 
| ৪.মধুর মাতা । ( হরিব* ৩৬৩) ৫ চণ্ড মহাসেনের 
] পালিতা করিণী। 
এই. করিণীপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উদয়নের সঙ্গে পলায়ন 
করেন। করিণী বিন্ধ্যাটবী: পর্য্যন্ত গিয়া উষ্ণজল পানে 
পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হম়্। ( কথাসরিংসা*) 
ভদ্রবন (ক্লী) বুন্দাবনস্থিত: শ্রীকৃষ্ণের কেলিকানন বিশেষ । 
ইহা! দ্বাদশ কেলিকাননের মধ্যে একটী। এই কেলিকানন 
নন্দঘাটের অগ্নিকোণে যমুনার পুর্বপারে অবস্থিত। একদা! 
নিদাঘ সময়ে কৃষ্ণ এখানে সখীগণের সহিত কৌতুকের জন্য 
মল্লষুদ্ধ করিয়াছিলেন। (ভক্তমাল, বৃন্দাবনলীলামৃ ) 
তদ্রবন্ম্মন্‌ (পুং) ভদ্রেণ বুণোতি আত্মানমিতি শেষঃ বৃ-মনিন্‌। 
নবমল্িকা। ( শব্দচণ ) 
ভদ্রবল্িক! (স্ত্রী) ভদ্র বল্লিকা। গোপবল্লী, অনন্তমূল। 
| ভদ্রবল্লী (স্ত্রী) ভদ্রা চাসৌ বল্লী চেতি কর্মধা* | ১ মল্লিক1। 
২ মাধবীলতা। ৩ লতাবিশেষ। চলিত মদনমালী বা হাপর- 
মালী। পর্যযায়__শাতভীরু, ভূমিমওডা, অষ্টপাদিকা। (রত্রমা) 
ছবসন (রী) উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ । 
] ভা্রেবাচ, (ত্রি)২ সাধুবক্তা। ২ সাধু কথা বা প্রসঙ্গ । 
ৃ তদ্রবাচ্য (ক্লী) বলিবার ধোগ্য শুভবাক্য। 
“হোতরপি ভদ্রবাচ্যায় (্রেষিতো৷ মানুষঃ৮ (শুক্লুষজুৎ ২১1৬১) 
ভিদ্রবাচ্যাক্স বন্ত,ং যোগ্যং বাচ্যং ভদ্রং শুভঞ্চ তদ্বাচ্যম্‌, 
(বেদদীপৎ ) 
ভদ্্রবাদিন্‌ (তরি) হুষ্ঠভাষী, শৌভনবাদী। (খক্‌ ২৪২২) 
ভদ্রবিন্দ (পুং) শ্রীরুষ্ণের পুত্রভেদ। (হরিবণ ৯১৮৭ শ্লো*) 
ভদ্রবিরাজ (ক্লী) বৃত্তর্রাকরোক্ত অর্দ-সম-বৃত্তভেদ। 
তদ্রবিহার (পুং) বৌদ্ধজ্বারামভেদ। 
ভদ্রশন্মন্‌ (পুং) ভদ্রং শন্ম স্থখং ষস্য। পুত্রাদ্যানন্দ-যুক্ত। 
৯ শাখাঃ সহায়াঃ যস্ত । কাত্তিকেয়। 


(ভারত -বনপ* ২২৭ অণ্) 


ফা ৬৩৬ 


ইহার বেগ অসীম ছিল। বাসবদত্তা || 
ভদ্রেষ্ঠী (ত্ত্ী) ছর্গাদেবী। 


উদ্রেশীল (ব্রি) সচ্চরিত্র, সাধুশাল । 


ভদ্রশোচি-(ত্রি) ১ কল্যাণদীপ্তি।২ অগ্নি। (খক্‌ ৫1৫1৭) 


ভদ্রশৌনক (পুং) জনৈক চিকিৎসাশাস্তর-প্রণেতা ৷ টোড়রা- 


নন্দ ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন । 

ভদ্রশ্রয়- ( ক্লী). ভদ্রায় শ্রীয়তে গৃহাতে ইতি শ্রি-কর্ম্মণি-অচ.। 
চন্দন। ( রত্রমা*) 

ভদ্রশ্রবস্‌ ( পুং) ধর্মের পুত্রভেদ। ( ভাগ* ৫১৮১) 


ভদ্রেশ্রী (পুং) ভদ্র শ্রী্যস্য। চন্দনবৃক্ষ। (অমর) 


ভদ্রেশ্রুৎ (ব্রি) মধুর শব্দ শ্রোতা । 
(ক্লী) ৩ মিষ্টশব শ্রবণ। 

ভদ্রশ্রেণ্য (পুং) দিবোদাসের পুর্বে বারাণসীর অধিপতি 
নৃপভেদ। (হরিব* ২৯ অঞ) 


২ সম্যক্‌ শ্রব্ণকারী। 


ভদ্রলরস্‌ (ক্লী) ভদ্রং সরঃ কর্মধা*। ন্ুপার্্পর্কতস্থিত সরো- 
বরভেদ।. ২ উত্তম সরোবর । 


ভঞ্জসার (পুং) বিন্দুমাররাজের নামান্তর । 


ভদ্রলালবধন (ক্লী) ভদ্রসালস্য বনং ৬ তৎ। ভদ্রাস্ববর্ষস্থিত 
বনভেদ। (ভারত ভাম্মপণ ৭ অৎ) 

ভদ্রমেন (পুং) দেবকীগর্ভসম্তৃত বস্থদেবের: একটা পুত্র। 
অস্থুরপতি কংস ইহাকে বিনাশ করেন। (ভাগ ৯২৪২৫) 

২ খাষভের পুত্রতেদ। (ভাগ ৫18১৪ ), 

৩ কুন্তিরাজের পুত্রভেদ । (ভাগ* ৯২৩ অ০্) 

৪ মহিচ্মতের পুত্র। (ভাগ* ৯২৩২২) ৫ কাশ্ীরের জনৈক 
রাজা । (ক্বন্দপুও ) ৬ বৌদ্ধমতে “মারপাপীয়+ প্রভৃতি কুমতির 
দলপতি । ৭ অজাতশক্রর গোত্রাপত্য ॥ (শতপথব্রাণ ৫0৫161১৪) 
৮ সহ্াদ্রিবর্ণিত ছইজন রাজা । (সহ্থাদ্রিৎ ৩৩/৩৫,৩৪২৪ ) 

ভদ্রেসোম। (স্ত্রী) ভদ্রঃ দোম ইবাস্য। দ্রব ইতি-টাপ.। ১ গঙ্গা। 
২ কুরুবর্ষস্থ নদীবিশেষ। 
_ “তম্মিন্‌ কুলাচলৌ বর্ষে তন্মধ্যে চ বহানদী । 
ভদ্রসোম৷ প্রযাত্যুর্ধ্যাং পুণ্যামলজলৌধিনী ॥৮ 
(মার্কওেয়পুণ ৫৯২৩) 
ভদ্রেহর্ধ (পুং) সন্াপ্রিখও-বর্িত জাঙ্গলিক রাজবংশীয় জনৈক 
রাজা । (হ্াদ্রি* ২৭৫৭) 
ভদ্র! (ভ্ত্রী) ভদ্র-অজাদিত্বাৎ টাপ্‌।  ১রান্সা। ২ কৃষ্ণা । 
৩ ব্যোমনদী। ৪ তিথিভেদ, দ্বিতীয়া, দ্বাদশী:ও সপ্তমী তিথির 
নাম ভদ্রা তিথি । 
“গ্রতিপদেকাদণী ষষ্ঠী নন্দ! জ্ঞেয়। মণীষিভিঃ। 
দ্বিতীয়া দ্বাদশী চৈব ভদ্র! প্রোক্তা চ সপ্তমী ৪৮ 
(জ্যোতিঃসারদ* ) 


[ ২৬২ ] ভদ্রাকাপিলানী 


বুধবারের দিন ভদ্রাতিথি হহলে সিদ্ধিযোগ হয়। সিদ্ধি- 
যোগ সকলকার্য্যেই শুত। ৫ প্রসারিণী ৬ কটফল। 
৭অনন্তাঁ। ৮ জীবস্তী। ৯ অপরাজিতা । ১* নীলী। 
১১ বলা । ১২ শমী। ১৩ বচা। ১৪ দত্তী। ১৫ হরিদ্রা। 
১৬ শ্বেতদূর্ববা । ১৭ কাশ্মরী। ( বৈদ্যকর* ) ১৮ চন্দ্রশূর । 
ণচন্দ্রিক। চর্মহন্ত্রী চ পশুমোহনকারিকা। 
নন্দিনী কারবী ভদ্রা বাসপুষ্পা স্থবাসর! ॥” ( ভাবপ্র*) 
১৯ সারিবাবিশেষ। ২* গাভি। (রাজনিৎ ) ২১ কাকোড়, 
স্বরিকা। (রত্বমীল! ) 
২২ ভদ্রাশ্ববর্ষস্থিত নদীভেদ। এই নদী গঙ্গার একটা শাখা 
আ্োত, উত্তরকুরুবর্ষে প্রবাহিত । 
“শীত শঙ্খাবতী ভদ্রা চক্রাবর্তাদিকাস্তথা |” 
(মার্কণেয় পুরাণ ৫৯1৭ ) 
২৩ বুদ্ধশক্তি বিশেষ । পর্য্যায়__তারা, মহাশ্রী, ওঙ্কারা, স্বাহা, 
শ্রী, মনোরমা, তারিণী, জয়া, অনন্তা, শিবা, লোকেশ্বরাত্মজা, 
স্বূরবাসিনী, বৈশ্যা, নীলসরস্বতী, শঙ্ঘিনী, ম্হাতারা, 
বন্থুধার।, ধনন্দদা, ভ্রিলোচনা, লোচন1। (ত্রিকা* ) ২৪ ছায়া- 
গর্ভজাতা হৃর্যকন্া ॥ (অগ্রিপুৎ ) ২৫ একজন বিদ্যাধরতনয়]। 
বিদ্ষক অনেক কষ্টে ইহাকে প্রাপ্ত হন। (কথাসরিসা* ) 
২৬ কেকয়রাজকন্তা শ্রীরুষ্ণের একজন প্রধান। মহিষী। ইহার 
গর্ভে সংগ্রামজিত,- বৃহৎসেন, শুর, প্রহ্রণ, অরিজিৎ, জয়, 
স্থভদ্র, রাম, আয়ু ও সত্য এই কয়জনের জন্ম হয়। (ভাগ) 
২৭ কাক্ষীবানতনয়া ব্যুষিতাশ্বের পত্থী। ইনি বিবাহের 
অতি অন্নকাল পরেই বিধবা হন। ব্যুষিতাশ্ব নিজশবে 
আবিভূত হইয়া অপুত্র ভদ্রার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন। 
(ভারত আদিপর্ব ১১২১ অন) 
২৮ সুভদ্রার নামান্তর । 
“আযাঢস্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুণ্যসংযুতা। 
তন্যাং রথে সমারোপা রামং মাং ভদ্রয়া সহ ॥৮ 
(স্কন্দপুরাণ) 
২৯ বিষ্টিভদ্রী। কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়া ও দশমীর শেষাদ্ধ এবং 
সপ্তমী ও চতুর্দশীর পূর্বার্দ, শুর্ুপক্ষের একাদশী ও 
চতুর্থীর শেষাব্ধ এবং অষ্টমী ও পূর্ণিমার পূর্বার্ধকে বিষ্টিভদ্র! 
কহে। কর্কট, সিংহ, কুস্ত, ও মীনরাশিতে ভদ্র হইলে 
পৃথিবীতে, মেষ, বৃষ, মিখুন ও বৃশ্চিকরাশিতে হইলে স্বর্গ- 
লোকে এব্‌ং কন্তা, ধনু, তুলা ও মকররাশিতে হইলে পাতাল 
লোকে বিষ্টিভদ্রার অবস্থান হয়। বিষ্টিভদ্রার স্বর্গবাসাবস্থায় 
কাধ্য করিলে কার্য্যসিদ্ধি, পাতালাবস্থান কালে ধনাগম, 
ও মত্ত্যলোকাবস্থানে সকলকাধ্য বিনষ্ট হয়। ভদ্রার শেষ 


তিন দণ্ডের নাম পুচ্ছ, এহ পুচ্ছে সকল কাধ্য সিদ্ধি হয়। 
বিষ্টিভদ্রার সময় যাত্রাদি কোন শুভকাঁ্যই করিবে না *।॥ 
[ বিষ্টিভদ্রা। দেখ] 
ভদ্রো, মহিস্থর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নদী। তুক্কা নদীর 
সহিত মিলিত হইয়া ইহ। তুঙ্গভদ্রা নামে প্রবাহিত হইয়াছে । 
পশ্চিমঘাট-পর্বতমালার গঙ্গীমূলা-শিখরের পাদদেশ বিধৌত 
করিয়া ইহা৷ কছর জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণপুর্ববাভিমুখে কুদা- : 
লীর নিকট তুঙ্গায় আসিয়া মিশিয়াছে। ইহার উভয় পার্খবন্তী 
স্থান বনমালা ও পর্ধত-পরিশোভিত। বেস্ীপুরের নিকট এই 
নদীর উপরে একটা সেতু নির্মিত আছে। পুরাণাদিতেও 
এই ভদ্রা নদীর উৎপত্তি আখ্যান আছে। বরাহ্রূপী বিষ্ণুর : 
দক্ষিণ দত্ত দ্বার! তদ্রার জন্ম হয়। [ তুঙ্গতদ্রা। দেখ । ] ্‌ 
২ কামরূপের অন্তর্গত একটা মহানদী। অজদ নদের উদ্ধে 
অবস্থিত। এই নদীতে ভাত্রমাসের শুক্লাচতুর্দশীতে স্নান করিলে : 
মনুষ্য স্বর্গলোকে গমন করে। (কালিকাপু* ৭৮ ৩২) 
৩ নদীবিশেষ। (প্রভাসখণ্ড ২৬০২১) 
ভদ্র, মধ্য-প্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটা সামস্ত- 
রাজ্য। ভূপরিমাণ ১২৮ বর্গ মাইল। ১৮শ শতাবের শেষ 
ভাগে লঞ্জীর স্থবাদার এই ভূসম্পত্তি পাঠানবংশীয় জৈন্‌ উদ্দীন্‌ 
খাকে, জমিদারী-সর্তে দান করেন। এর সর্দার বংশ এখনও 
এই সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছে ।. বেল গ্রামে সার্দারের 
আবাস বাটা বিদ্যমান আছে। ৃ 
ভগ্রাকচ্চানা, জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষুধর্্মাচারিণী। 
ভদ্রোকরণ (ক্লী) ভদ্রডাচ» কুট । মুণ্ডন। (হেম) 
ভদ্রোকাপিলানী, বৌদ্বধন্মীবলম্িনী জটনক ভিক্ষুরমণী। ইনি 
মঠস্থ সকলকে ধর্মোপদেশ দিতেন। 


* “একাদস্ঠাং চতুর্থযান্ত শেষার্দে শুক্ুপক্ষকে । 
অষ্টমী পৌর্ণমাস্তোস্ত পূর্ববার্দে বিষ্টিসস্ভবঃ ॥ 
কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ায়া দশম্যাশ্চ পরা্ধতঃ। 
সপ্তম্যাশ্চ চতুর্দগ্যাঃ পূর্বাদ্ধে বিষ্টিরীরিতা ॥ 
বিহীয় বিষরৌদ্রাণি বিষ্টিং সর্বত্র বর্জয়েৎ। 
বিষ্টিশেষে ত্রিদণ্ডেহি পুচ্ছে কার্যে জয়াবহ্ম্‌ |৮. 
তন্তাঙ্গবিশেষ__ 
“নাড্যন্ত পঞ্চবদনং গণকম্তথৈকা! 
বক্ষ। দশৈকসহিত। নিয়তং চতত্রঃ। 
নাতি; কটি; ষড়থ পুচ্ছলতা৷ চ তিস্ত্রো 
ঝিষ্টে ফ্রবং নিগদিতোহঙগবিভাগ এষঃ ॥ 
স্বর্গে ভদ্র! শুভং কাধ্যং পাঁতালে চ ধনাগমঃ। ্‌ 
মর্ত্যলৌকে যদ। ভদ্রা সর্ববকাধ্যবিনাশিনী ॥” ( জ্যোতিস্তত্ব ) 


ভদ্রাচল 


তদ্রাকুণুলকেশা, বৌদ্ধতিক্ষণী তেদ। 

ভদ্রাঙ্গ (পুং) ভদ্রমঙ্গমন্ত । বলরাম । (হেম ) 

ভদ্রাচল, মান্্াজ প্রেসিডেন্দীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত 
একটী তালুক। অক্ষাণ ১৭* ৩৫৪৫৮ হইতে ১৭৫৬ ৩৮ 
উঃ এবং দ্রাঘি* ৮**৫৪৩০ হইতে ৮১০ ৮ পুঃ। 

১৮৬০ খুষ্টাব্বে নিজাম কর্তৃক এই স্থান ইংরাজহস্তে 
সমর্পিত হওয়ায়, ইহ! গোদাবরী-কলেক্টরির এজেন্দীভুক্ত হয়। 
১৮৭৪ খুষ্টাব্ধে রেকপল্লী ও রম্পা প্রদেশ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট 
হইয়! পড়ে । ভৃপরিমাণ সর্ধসমেত ৯১১ মাইল। 

২ উক্ত তালুকের প্রধাননগর। অক্ষাণ ১৭*১৪উঃ এবং 
দ্রাঘি* ৮১*পুঃ। এই নগরের তটভূমি দিয়া খরআ্রোত। গোদাবরী 
নদী প্রবাহিত। নিকটস্থ একটা পর্বতশিখর ভদ্রড়ুর যক্তকুণ্ড 
বলিয়। প্রপিন্ধ। এখানকার রামচন্দ্র মন্দির দাক্ষিণাত্য- 
বাসীর একটা পবিত্র তার্থ। প্রবাদ, কপিকুল সঙ্গে লইয়া 
ভগবান্‌ রামচন্দ্র লঙ্কাধাত্রাকালে গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া 
এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন । তাহারই সেই শুভাগমন 
স্মরণ করিয়া আজিও নগরবাসিগণ বৎসরে একটা মহামেলার 
আয়োজন করিয়া থাকে । খধি-প্রতিষ্ঠ নামক জনৈক সাধু- 
পুরুষ কর্তৃক চারি শতাব্দ পূর্বে এই মন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠিত 
হম্ন। তংপরে সময়ে সময়ে সংস্কারাদি দ্বারা উহার আকতনও 
বদ্ধিত হইয়াছে। দেবতার আভরণ মধ্যে অনেক বহুমূল্য 
হীরকাদিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবমৃত্তির ব্যক়ভার- 
বহনের জন্ত নিজাম-সরকার হইতে প্রতিবৎসর ১৩ হাজার 
টাকা! প্রদত্ত হইয়া থাকে । এ মেলা প্রতিবৎসর বৈশাখ মাসে 
আরম্ভ হয়। রামচন্দ্রের মন্দির ব্যতীত এখানে মরক- 
তাস্বিকা নামে আর একটা শক্তিমৃত্ি স্থাপিত আছে। 
শী মন্দিরগুলি স্থানীয় জমিদার ও নিজাম সৈন্যের 

_ অহরহ বুদ্ধে নষ্ট হইয়া! যায়। নিজাম এখানকার সম্পূর্ণ রাজস্ব 
_ সংগ্রহে বিফলপ্রযত্ব হইয়া ১৮৬০ থুষ্টান্দে এই সম্পত্তি ইংরাজের 
হস্তে সমর্পণ করেন। প্রীয় ১৭৫ বর্ষ পূর্বে রামদাঁস নামক 
জনৈক নিজাম-কর্মচারী এখানকার রাজস্বসংগ্রহে প্রেরিত 
হন। তিনি রাজসরকারে অর্থ প্রেরণ না৷ করিয়া তন্বারা 
একটা মন্দির ও গোপুর নিন্মীণ করিয়। যান। নিজাম তাহার 
ঈদৃশ ব্যবহারে অসস্তষ্ট হইয়া তাহাকে কারাবদ্ধ করেন। 
তৎপরে তীরুম লক্ষ্মী নরসিংহ রউ নামা অপর এক ব্যক্তি 
বাজন্ব-সংগ্রহে নিযুক্ত হন। তিনি নিজামকে যৎসামান্থ আদায় 
দির। বক্রী অর্থ মন্দিরের সংস্কার কাধ্যে ব্যয় করিয়াছিলেন । 
এই সময়ে মান্াজবাসী ধনী বরদরাম দাস মন্দির-নিন্মাণে 
তাহার সহযোগিতা করেন। বরদরামের মৃত্যু হইলে 


[ ২৬৩ ] 


ভদ্রা্ব 


তিনিও উপাক্সান্তর না দেখিয়। নিজামের ভয়ে ভীত হহয়া 
গোদাবরীতে ঝাঁপ দেন। 
এই তীর্থের অনতিদূরে পর্ণশাল তীর্থ । প্রবাদ, রাক্ষমপতি 

রাবণ এইস্থান হইতে সীতাদেবীকে হরণ কক্সেন। এখানকার 
পাণ্ডাগণ তীর্থবাসীদিগকে সীতার পদচিহ্ন, বসিবার আসন 
প্রভৃতি অনেক প্রাচীনস্থান নির্দেশ করিয়া থাকে। 

ভদ্রোত্মজ (পুং) ভদ্রঃ হিতকর আত্মজ ইব রক্ষাকরত্বাৎ। 
খড়গ। (ত্রিকাণ) 


| ভদ্রানগর (ক্লী) নগরভেদ। 


ভদ্রোনন্ন, শিবার্চনমহোদধি প্রণেতা । 

ভদ্রোয়ুধ (পুং) রাক্ষলভেদ ৷ ২ উৎকৃষ্ট অন্ত্রবিশেষ। 

ভদ্রোরক (পুং) অষ্টাদশ কষুদ্রদ্বীপের অন্তর্গত দ্বীপবিশেষ । 

ভদ্রালপাত্রক। (ভ্ত্রী) ভদ্রায় অলতি পধ্যাপ্রোতীতি অল- 
অচ তদ্রালং পত্রং ষস্যাঃ কপ্‌, টাপ্‌ অত ইত্বং। গন্ধালী। 

ভদ্রালী (স্ত্রী) ভদ্র-অলু অচ. ভদ্রাল গৌরাদিত্বাৎ ভীষ। 
গন্ধালী। ( শব্দমাল। ) ২ মঙ্গলশ্রেণী। 

ভদ্রোবকাশ। (ত্ত্রী ) পুণ্যসলিল৷ নদীভেদ। 

ভদ্রাবতী (ত্ত্রী) ভদ্রমস্যা অস্তীতি মতুপ্‌ মস্য বঃ, সং্তাক্মাং 
পূর্ববপদস্য দীর্ঘঃ। কট্‌্ফলবুক্ধ। (রাজনিৎ ) 

ভদ্রাবতী, একটা প্রাচীন নগর। পাওবগণ এখান হইতে 
যুবনাশ্বের অশ্বমেধ হয় অপহরণ করিয়াছিলেন |[ভদ্রেশ্বর দেখ ।] 

ভদ্রাব্রত (ক্রী) বিষ্টিব্রত। 

ভদ্রাশ্রম (পুং) আশ্রমভেদ। ( স্কন্দপুশস্তলমাহাত্ম্য ) 

ভদ্রাশ্রয় (পুং) ভদ্রস্য আশ্রয়ঃ। চন্দন। ( শব্ঘচ* ) 

ভদ্রোশ্ব (ক্লী) ভদ্রা। অশ্বা৷ অত্র। জন্দ্বীপের নববর্ষের অন্তগ্ণত 
বর্যরিশেষ। তাগবতে এই বর্ষের |ববরণ এইব্প লিখিত 
আছে,__ইলাবৃতবর্ষের পূর্ব ও পশ্চিমদ্িগে যথাক্রমে মালা- 
বান্‌ ও গন্ধমাদন পর্বত, উত্তরে নীলপর্ধত এবং দক্ষিণে 
নিষধাচল পথ্যন্ত ছুই সহ যোজন বিস্তীর্ণ কেতুমাল ও ভদ্রান্ব- 
বর্ষের সীম৷ নিদ্দিষ্ই হইয়াছে । সুমেরুর চতুদ্দিকে মন্দর, 
মেরুমন্দর, সুপার, এবং কুমুদ নামে চারিটা অবষ্টস্ত পব্বত 
আছে। এর সকল পর্বতের বিস্তার ও উচ্চতা অধুত যোজন । 
উক্ত পর্বত চতুষ্টয় মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমদিকের পর্ধত দক্ষিণো- 
ত্র বিস্তীণণ এবং দক্ষিণ ও উত্তরদিকের পর্বত পূর্বপশ্চিমে 
বিস্তৃত। উক্ত চারিপর্ধতে আত্ম, জন্বু১ কদন্ব ও ন্যগ্রোধ নামে 
চারিটা প্রধান পাপ আছে। এ সকল বৃক্ষের বিস্তার শত 
যোৌজন। ইহাদের শাখা সকলও শতযোজন বিস্তৃত। 

উক্ত চারিটা বৃক্ষের অদূরে চারিটা হুদ আছে। তন্মধ্যে 

একটা দুগ্ধজল, দ্বিতীয় মধুজল, তৃতীয় ইক্ষুরসজল এবং চতুথ 


ভদ্রোশ্ব 


শুদ্ধ জল। এঁচারি হদেরই সলিল অতিশয় আশ্চর্য্য ।. উপ- 
দেবতার উহা! সেবন করিয়৷ স্বাভাবিক যোগৈশ্বরয্য ধারণ 
করিতেছেন। প্র স্থানে উল্লিখিত চাব্িটা হৃদ ব্যতীত নন্দন, 


চৈত্ররথ, বৈভাজক এবং সর্ধতোভদ্র নামে চারিটা উৎকৃষ্ট | 
উদ্যান আছে। ত্র সকল উদ্ভানে প্রধান দেবগণ, এৰং উত্তম! 


রমণীগণ বিহার করিয়া থাকেন। 


মন্দর্পর্কতের ক্রোড়স্থলে দেবচুত নামে একটা বৃক্ষ | 
আছে। তাহা একাদশ শত যোজন উন্নত। সেই তরুর | 
অগ্রভাগ হইতে সর্বদা ভূরি ভূরি অমৃততুল্য ফল পতিত হয়। | 
সেই সকল ফল পর্বতশৃঙ্গের তুল্য স্থল। এর সকল ফল 
বিশীর্ঘ হইয়। অরুণোদা। নামে একটা নদী হইয়াছে। পরী নদী 
মন্দর-পর্বতের শিখর হইতে নির্গত হইয়। পূর্বদিকে ইলাবৃত ৷ 
বর্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছে । এই নদীক্ন জলসেবনেই ভবা-। 
নীর অন্চরী বক্ষাঙ্গনাদিগের অঙ্গসৌগন্ধ হয়। পবন এই | 


গন্ধ দশযোজন বহন করে। এইরূপে জন্থৃফল সকল উচ্চ 


হইতে পতিত হইয়া! বিণীর্ণ হওয়াতে উহার রসে জন্ুনদী | 


নামে এক নদীর উৎপত্তি হইয়াছে । এই নদী মেরুমন্দরের 


শিখর হইতে অযুত যোজন অন্তরে অবনীতলে পতিত হইয়া; 


সমুদয় ইলাবৃতবর্ষ ব্যাঁপিয়া আছে। 


& নদীর উভয়তটের মৃত্তিক। প্রবাহিত জল ও রসে অন্ু- | 
বিদ্ধ হইয়! বায়ু ও সুর্ধযসংযোগে বিশেষ পাক প্রাপ্ত হওয়ায় 


জন্বুনদ নামে সুবর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। 
সুপার্্পর্বতের পার্খধদেশে মহাঁকদন্ব নামে.যে প্রকাণ্ড 


কদন্বতরু আছে, তাহার কোটর সকল হইতে পাঁচটা মধুধারা : 
নিঃস্ত হইয়া এ পর্বতের শিখরদেশ নিষিক্ত করতঃ পশ্চিমে ; 


স্বায় সৌগন্ধ 'দ্বারা ইলাবৃতবর্ষকে আমোদ্িত করিতেছে। 
কুমুপব্বতে শতবর্ণ নামে যে বিস্তীর্ণ বট বিটপী আছে, 
তাহার স্বন্ধ হইতে অধোমুখে দধি, ছুগ্ধ, ঘ্বৃত, মধু, গুড়, 
অন প্রভৃতি এবং বসন ভূষণ শয়ন আসনাদি সমুদয় অভিলষিত 
বস্ত দোহনকারী নদ সকল প্র পর্বতের অগ্রভাগ হইতে 


নিঃস্থুত হইয়াছে । এই জন্ত এখানকার জনগণের কখন অঙ্গ-। 


বৈকল্য, ক্লান্তি, ঘন্ম, জরা, রোগ, অপমৃত্যু, শীত বা উষ্ণজন্য 
বৈবণ্য এবং অন্তান্ত উপসর্থ কিছুই হয় না, তাহার৷ যাবজ্জীবন 
কেবল নিরতিশর স্ুখ-সন্ভেগে কাল যাপন করে। 


( ভাগবত ৫।১৬অণ) ; 
বরাহপুরাণমতে জ্বদ্বীপের অন্তর্গত নববর্ষের মধ্যে একটা 
রর্ষ। মাল্যবান্‌ পর্বতের পুর্বপার্থে ভদ্রশীলবনসমন্থিত এই : 


বর্ষ অবস্থিত। এখানকার পুরুষেরা শ্বেতবর্ণ ও স্ত্রীলোকেরা 
কুমুদ্রবর্ণা। এই বর্ষে শৈলবর্ণ পর্বত, মালাপর্ধত, বরজস্ব, 


ঢ। ২১] 


ভন্দ্রি 


ত্রিপর্ণ ও নীল নামে €টী কুলপর্ধত আছে। এখানে সীতা, 
সুবাহিনী,হংসবতী, কাবেরী,স্থরসা, শাখাবতী,ইন্ত্রনদী,অঙ্গার- 
বাহিনী, হরিতোয়া, সোমাবর্তা, শতহ্দা, বনমালী, বস্থুমতী, 
হংসা, পর্ণা, পর্চাঙ্গা,ধনুম্মতী, মণিবপ্রা, সুত্রন্মভাগা, বিলাসিনী, 
কৃষ্ণতোয়া, পুণ্যোদা, নাগবতী, শিবা, শৈবালিনী, মণিতটা, 
ক্ষীরোদা, বরুণাবতী, বিষুণপদী, মহানদী, হিরণ্য্কন্ধবাহা, 
স্থরাবতী, বামোদ। প্রভৃতি প্রধান। নদী সকল এবং ইহা 

ভিন্ন অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী আছে। ( বরাহপু* ) 

২ সহাদ্রিথণ্ডোক্ত ৫ জন রাজ।। | 
(সহ্াদ্রথ* ৩৩।৪৪,৭৭,৯৫১১৪৯,১৫৩) 


ভদ্রাসন (ক্লী) ভদ্রায় লোকহিতায় আস্যতে আস-আধারে 


লা । নৃপাসন, রাজাসন, অভিষেকের সময়ে রাজ। খে 
আসনে বসিয়া অভিষিক্ত হন। বুহৎসংহিতায় লিখিত আছে-_. 
প্রশস্ত লক্ষণযুক্ত বৃষচর্ম্ম পূর্বদিকে, তছুপরি সিংহ এবং বৃষচ্ষ্ 
আস্তরণ করিতে হইবে। তাহার উপর কনক, রজত ও তাত্র 
ইহাদের দ্বারা! প্রস্তুত আসন বা ক্ষীরত্কনির্মিত আসন তছুপরি 
পাতিতে হইবে । এই আসন ত্রিবিধ পরিমাণবিশিষ্ট-_-একহন্ত, 
পাঁদাধিক একহস্ত বা সার্ধ একহস্ত হইবে। এইরূপ আস- 
নই ভদ্রাসন। (বুহৎস ৪৮ অঞ) 
২ তন্ত্রনারোক্ত যোগীদিগের আসনবিশেষ | 

“সীবন্যাঃ পার্খয়োর্নস্যেদ্গুল্ফযুগ্মং স্ুনিশ্চলম্। 

ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং যোগিভিঃ পরিকল্পিতম্‌ ॥৮ (তন্ত্রসার ) 

গুল্ফদ্বয় স্থির করিয়া সীবনীর পার্খে বিস্তাস করিলে এই 
আসন হয়। ৩ বসতবাটী, যে বাটাতে বাদ করা হয়, তাহাকে 
ভদ্রাসন কহে। [বাস্ত শব্দ দেখ] 


ভদ্রাহ (ক্লী) ভদ্রং অহঃ কর্মধাণ। পুণ্যাহ, পুণ্যদিন। 
ভদ্রি, অব্যোধ্য। প্রদেশের প্রতাপগড় জেলার একটা নগর। 


এখানে একটা প্রাচীন ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 


ভদ্রিক। (তত্র) ভদ্র স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌। ১ ভন্রা তিথি, দ্বিতীয়া, 


সগুমী ও দ্বাদণী তিথি। ২ যোগিনী দশান্তর্গত পঞ্চমী দশা! । 
“মঙ্গল! পিঙ্গলা ধন্ত। ভ্রমরী ভদ্রিকা তথা । 
উক্কা সিদ্ধা শঙ্কটা চ যোগিন্ষ্টো প্রকীন্তিতাঃ॥”বৃহজ্জাতক) 
ভরণী, মঘা, জ্যেষ্ঠ ও-উত্তরভাদ্রপদ্নক্ষত্রে জন্মিলে 
ভদ্রিকার দশা! হয়। এই দশ! ভোগকাল ৫ বখসর। এই 
দশাকালে মানবের সুখ, লাভ, যশ, ধর্ম, ভোগ, স্ত্রী, পুত্র ও 
সন্তোষ হয়। এই সকল দশারও অন্তর্দশা ও প্রত্যন্তর্দশা 
আছে। তদনুসারে ফল স্থির করিতে হয়। (ফ* জ্যো্) 
৩ বৃত্তরত্বাকরোক্ত নবাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। 
ইহার লক্ষণ প্ভদ্রিকা ভবতি রো৷ নর” (বৃত্ররত্বা* ) 


ভদ্রেশ্বর 


ভন্দ্রিলপুর একটা প্রাচীন নগর। (জৈন হরি* ১৮১১) 
ভদ্দররেশ (পুং) শিবলিঙ্চভেদ। 
ভদ্রেশ্বর (পুং) ভদ্রঃ  শুভদশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি ভদ্রাত্মকঃ 
মঙ্গলময় ঈশ্বরো বেতি। কক্পগ্রামস্থিত শিবমূত্তি। এই 
ভদ্রেশ্বর শিব দর্শন করিলে চক্রতীর্থগমনের ফল লাভ হয়। 
“উত্ভিষ্ঠ কান্ত ! গচ্ছাবঃ কল্পগ্রামং স্থুশোভনম্। 
তয়! সাঁ্ধং জগামাথ কল্পগ্রামং বসুন্ধরে ॥ 
ভদ্রেশ্বরনিমিত্তং হি দ্রব্যঞ্চ কথিতং শুভম্। 
নিত্যঞ্চ ভুঞ্জতে যত্র পাত্রদ্রব্যং সমর্পিতম্‌ ॥৮ 
(বরাহপু* মথুরামা চক্রতীর্থপ্রভাবাধ্যায়) 
২ মহাদেবকে লাভ করিবার জন্ত পার্বতী কর্তৃক আরাধিত 
হিমালয়স্থিত পাখিব শিবলিঙ্গ । ( বামনপুত ৪৬ অ০্) 
৩ গঙ্গার পশ্চিমতীরে গরিট্যাথ্য গ্রামের উত্তরে অবস্থিত 
পাষাণময় শিবলিঙ্গ ও গ্রাম। ৪ তীর্থবিশেষ। 
প্ভ্রীশৈলে মাধবী নাম ভদ্রা! ভদ্রেশ্বরে তথা ।” ( মত্স্তপু* ) 
এখানে ভদ্র নামে শক্তিমূত্তি বিদ্যমান আছে। 
ভদ্রেশ্বর, মহার্থমঞ্জরী-টাকা-প্রণেতা। 
ভদ্রেশ্বর, রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত জনৈক রাজকর্ম্মচারী। ইনি 
কারস্থ কুলোদ্ভব ছিলেন। রাজকার্যে নিযুক্ত হইয়া ইনি 
সাধারণের প্রতি অত্যাচারী হইয়াছিলেন। (রাজতরৎ ৭৩৮-৪৪) 
ভদ্র্রেশ্বর, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর কচ্ছ-প্রদেশের অন্তর্গত একটা 
গ্রাচীন নগর ভদ্রীব্তী নামে প্রসিদ্ধ। এখানকার সুপ্রাচীন 
ধ্বংসাবশিষ্ট অষ্টালিকাসমূহের প্রস্তরাদি লইয়৷ অন্যত্র গৃহাঁদি 
নিন্মিত হইয়াছে। ছুইটী ধ্বস্তপ্রায় মস্জিদ্‌ এবং একটা 
শিবমন্দিরের স্তম্ত ও গন্বজ এখনও ইহার প্রাচীন 
স্থৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। নিকটবর্তী একটী কুণ্ডের 
সম্মুখে মাতা আশাপুরীর মন্দির বিদ্যামান। বনুপুর্কবে এখানে 
বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এখানকার 
জৈনমন্দির সাধারণের বিশেষ আদরের জিনিষ । যেসকল 
প্রাচীন নিদর্শন এখনও মন্দিরাদির গাত্রে গ্রথিত দেখা যায়, 
তাহা ১১২৫ ৃষ্টান্বের পরবর্তীকালে জগদেব শাহ নামা জনৈক 
বণিক কর্তৃক রক্ষিত হইয়াছিল। উক্ত মহাজন ভদ্রেশ্বরনগর 
দানম্থত্রে প্রাপ্ত হইয়া উহার মন্দিরাদির জীর্ণসংস্কার করেন। 
সেই সমস প্রাচীন নিদর্শনসমূহ স্থানাত্তরিত হইয়াছিল। 
ৃষটীয্ ১২শ ও ১৩শ শতাব্দে এইস্থান একটা তীর্থক্ষেত্ররূপে 
পরিগণিত হয়। এ সময় হইতে এখানে তীর্থধাত্রীর সমাগম 
হইয়াছিল, স্তম্তগাত্রস্থ শিলালিপি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যার়। খৃষ্টান ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে মুসলমানগণ এই 
মন্দির লুণ্ঠন করে। এর সময় জৈনতীর্ঘস্করদিগের অনেকগুলি 
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মৃ্তি নষ্ট হইয়৷ যায়। মুসলমানগণের এই উপদ্রবের পর 
এইস্থান একবারে জনশূন্য হইয়া পড়িয়াছে। এক্ষণে ইহার 
মন্দির ও হুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ বর্তমান মুন্দ্রাবন্দরের গৃহ 
নির্াণার্থ ব্যবহ্ৃত হইতেছে। স্থানীয় পীর লালশোবের 
দর্গায় আরবী ভাষায় লিখিত একখানি শিলাফলক আছে । 
প্রাচীন ভদ্রীবতীর কতকাংশ বর্তমান নগরবক্ষে অবস্থিত। 

ভদ্রেশ্বর বাঙ্গালার হুগলী জেলার অন্তর্গত একটা নগর। 
ভাগীরঘীতীরে অবস্থিত। অক্ষা ২২* ৪৯ ৫এবং দ্রাঘি* 
৮৮* ২৩৩ পুঃ। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানির ষ্টেসন 
থাকায় বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে । 

ভদ্রেশ্বর আচার্য, জনৈক গ্রস্থকার। 
তাহার নামোল্েখ আছে। 

ভদ্ররেশ্বর সুরি, জনৈক বৈয়াকরণ। দীপক নামক ব্যাকরণ- 
গ্রন্থ প্রণেতা । ২ চন্দ্রগচ্ছের অন্তর্গত স্ুরিভেদ। ইনি অভয়- 
দেব ও দেবভদ্রের গুরু । সিদ্ধসেনকৃত প্রবচনসারোদ্ধার ও 
বালচন্দ্রের বিবেকমঞ্জরীটাক! পাঠে জানা যায় যে, তিনি ৯২শ 
সম্বতের শেষভাগে বিদ্ধমান ছিলেন। ৪ অপর একজন জৈন 
সুরি। তিনি রাজ জয়সিংহের সমসাময়িক জৈনাচাধ্য দেব- 
স্রির শিষ্য। তাহার সতীর্থ রত্রপ্রভাস্থরিকৃত ধর্মদাসগণির 
উপদেশমালাটাকায় জানা যায় যে, তিনি সম্ভবতঃ ১২৩৮ 
সন্বতের সন্নিকটবর্তী কোন সময়ে জীবিত ছিলেন । 

ভট্রেল। (ভ্ত্রী) ভদ্রা এলা। স্থলৈলা, বড়এলাচ। (রাজনি*) 

ভদ্রোদনী (ত্র) ভদ্রং উদনিতি অনয়েতি, উদ-অন্‌ অচ্‌,গৌরা- 
দিত্বাৎ ভীষু। ১ বলা । ২ নাগবল1। (রাজনিৎ ) 

ভদ্দ্রোদয় (ক্লী) স্শ্রতোক্ত ওষধভেদ। 

ভদ্দ্রোপবাস ব্রত, (লী) ব্রতভেদ। (ভবিষ্যপুরাণ ) 

ভদৃলী, বোম্বাই প্রেপিডেন্দীর উত্তর-কাঠিয়াবাড় জেলার 
অন্তর্গত একটা সামস্তরাজ্য £ এখানকার সর্দারগণ ইংরাজ- 
রাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয় থাকেন। 

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান স্থান। অক্ষাণৎ ২২ ১ এবং 

দ্রাঘি* ৭১* ৩৫ পৃঃ । 

ভদ্বা, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর হল্লার জেলার অন্তর্গত একটি 
ক্ষুদ্র রাজ্য। এখানকার সামন্তরীজ জুনাগড়ের নবাবকে 
ও ইংরাজকে রাজস্ব ভাগ দিয়া থাকেন। ভগবা নগর এখান- 
কার প্রধান স্থান । অঞ্ষাণ ২২ ১উ এবং দ্রাঘি” ৭ ৫৭পুঃ। 

ভদ্বান, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর ঝালবার জেলার অন্তর্গত 
একটা সামন্তরাজ্য। 

ভন, অর্চন। ভুদিৎ পরস্মৈৎ সক* সেটু। লট্‌ ভণতি। লোটু 
তণতু। লিট্‌ বভাণ। লুঙ অভাণীৎ। ণিচ, ভণয়তি। লুউ, 
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অবীভণৎ। সন্‌ বিভণিষতি। 
বাভণীতি । 

ভন্দঃ ১ অর্চন। ২ দীণ্তি। ভাদিৎ আত্মনেত দক সেট্‌। 
লট্‌ ভন্দতে। লোটু ভন্দতাং। লুঙ্‌ অভন্দিষ্ট। লিট্‌ বভদে, 
বভন্দে। কর্মনবাচ্যে ভগ্যতে। 

ভন্দড় (দেশজ) প্রাণিবিশেষ (ড17972 800097)। চলিত 
ভৌদড়। ইহার! আকৃতিতে নেউলের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বড়। 
পারাবত, হংস প্রভৃতি পালিত পক্ষী এবং পুক্ষরিণী হইতে 
মংন্তাদি ধরিদ্ন। ভক্ষণ করিতে ইহারা বিশেষ পটু। 

[ ভৌদড় দ্বেখ। ] 


যঙউ্‌. বস্তণ্যতে। 


ভন্দদিষ্টি (তরি) স্ততিরূপা ইষ্টিযুক্ত। 
“্থখাঁদয়ে তবসে ভন্বদিষ্টয়ে ধুনিব্রতায়” ( খক্‌ ৫1৮৭1১ ) 
“ভন্দদিষ্টয়ে স্তিরূপ। ইন্টি্বস্ত তপ্তন্দদিষ্টি তন্মৈ” (সায়ণ) 
ভন্দন (তরি) কল্যাণকারী। 
“আধুনোমি ভন্দনানাং ত্বা” (শুরুষজুণ ৮৪৮) 
নন্দনানাং ভি কল্যাণে স্থথে চ ভন্দস্তীতি ভননাঃ 
 কল্যাণকারিণ্যঃ স্ুখয়িত্র্যঃ বা” (বেদদীপ*) 
ভন্দিল ক্লী) ভদি-ইলচ্‌। ১ শুভ। ২ কম্প। ৩ দূত। 
ভন্দিষ্ঠ (তরি) অতিশয় স্তোতা, অত্যন্ত স্তবকারী। 
“অ। ভক্দিষ্টস্য স্থুমতিং চিকিদ্ধি” ( খক্‌ ৫১/১৪ ) 
ভন্দিষ্ট্য অতিশয়েন স্তোতুঃ (সায়ণ ) 
ভন্ধ ক (পুং) ভারতবর্ষের অন্তর্গত জনপদ বিশেষ। 
“লক্ষাশ্চত্বার এবাপি গ্রামাণাং ভন্ব,কাঃ স্থৃতাঃ |” 
(স্কন্দপুৎ কুমারিকাখ« ১১৫১২) 
ভম্সালী, কচ্ছপ্রদেশবানী রাজপুতজাতির একটা শাখা। 
ইহারা সৌঁলাঙ্কীবংশীয়, কিন্ত আচারভ্রষ্ট হওয়ায় এখন আর 
সোলাঙ্কীদ্িগের সহিত মিশিতে পারে না। সকলেই উপবীত 
ধারণ করে এবং ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রবাদ, ইহারা 
জাঁড়েজাদির সহিত এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে । কৃষি- 
কার্য ও বাণিজ্য ইহাঁদের প্রধান ব্যবসা । এখানে ইহার! 
বেগু নামেও পরিচিত । 
ভপগ্জর (ক্লী) ভানাং নক্ষত্রাণাং পঞ্জরম্। নক্ষত্রচক্র। 
(পিদ্ধান্তশিরোমণি ) 
ভপতি (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং পতিঃ। চন্দ্র। (হেম) 
ভগ্পট (পুং) জনৈক আচার্য । ইনি কাশ্ীরে ভগ্পটেশ্বর 
নামে শিবমৃত্তি স্থাপন করেন । ্‌ 
“আচার্ষেয৷ ভপ্পটো! নাম বিদধে ভগ্পটেশ্বরম্।৮(রাঁজতরৎ ৪1২১৫) 
ভমণ্ডল (ক্লী) ভানাং নক্ষত্রাণাং মণ্ডলং। নক্ষত্রচক্র । রাঁশি- 
চক্র। (ৃুর্ষযসিৎ ১২৪০) 


যঙ্‌লুক্‌ | ভন্ত (পুং) ভম্‌ ইত্যব্যক্তশব্দেন ভাতীতি ভা-ক। ১ ৮: ] 


(শব্দরত্রাৎ ) ২ ধূম। (ত্রিকা*) 
ভন্তরালিক] (ভ্ত্রী) ভম্‌ ইত্যব্যক্তশবস্য ভবং বাহুল্য- 
মালাতি গৃহ্বাতীতি আলা-ক গৌরাদিত্বাৎ ডীষ ততঃ স্বার্থে 
কন্‌ টাপ্‌, পৃর্বস্ত হস্বত্বং। ভঙ্কারী, চলিত ভাঁশ। (ভ্রিকা* ) 
ভন্তরালী (স্ত্রী) ভন্তরাল-গৌরাদিত্বাৎ ডীষ্‌॥ মক্ষিকাভেদ । 


ভন্তাসার (পুং) মগধরাঁজবিশেষ। পধ্যায়--শ্রেণিক | ( হেম) 


ভয় (ক্লী) ভী-( এরচ। পা ৩৩1৫৬ ) ইত্যত্র “ভয়াদীনামুপসং 
খ্যানং নপুংসকে ক্তাদিনিবৃত্তযর্থম* ইতি বাত্তিকোক্ত্যা অপা- 
দানে অচ্‌। ১ ভয় হেতু । ২ দৈন্যাত্বক, পর হইতে শ্ীয় 
অনিষ্ট সম্ভাবনারূপ চিত্তবুত্তিভেদ। পধ্যায়-_দর, ত্রাস, ভীতি, 
ভী, সাঁধবস, রুদ্রাস, সাধুসম্তব, প্রতিভয়,আতঙ্ক, আশঙ্কা, ভিয় । 
পর হইতে অনিষ্ট সম্ভাবনার নাম ভক্ব। যথ। “ব্যাপ্র- 
দ্বিভেতি” এই স্থলে-ব্যাত্র হইতে ভয় পাইতেছে, অর্থাৎ ব্যান্র 
হইতে মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেছে--এই অনিষ্টাশক্কীর নাম ভয় । 
“পরতঃ স্বানিষ্সস্তাবন৷ ভয়ং যথ৷ ব্যাত্রাদ্বিভেতি ব্যান্্াধী- 
নত্বেন স্বীয়মরণং সম্ভাবয়তি” (ব্যুৎপত্ভতিবাদ গদাধর ভট্ট ) 
ইহার লক্ষণ__ 
“রৌদ্রশক্তযা তু জনিতং চিত্তটবক্লব্যদং ভয়ম্।*(মাহিত্যদৎ ৩ প+) 
রৌদ্র রসের শক্তি হইতে ভয় উৎপন্ন হস্স। ইহাতে চিন্বে 
বিকলতা জন্মিয়৷ থাকে । 
ভয় উপস্থিত হইলে অভীত ব্যক্তির স্তাঁয় অবস্থান করিবে। 
ভয় উপস্থিত হইবার পুর্বে ভর করা উচিত। ্‌ 
“তাবদ্তরস্ত ভেতব্যং যাবস্তয়মনাগতম্। 
উৎপন্ধে তু ভয়ে তীব্র স্থাতব্যং তৈরভীতবৎ ॥* 
(গারুড় নীতিসার ১১১অ* ) 
৩ ভয়ানক রসের স্থায়ী ভাব ভয়। ৪ কুব্জকপুম্প। তরি) ৫ ঘোর। 
('পুং) ৬ রোগ। সুকুমীরমতি বালকগণ পলিতকেশা কোটর- 
প্রবিষ্টচক্ষু কোন রমণীকে দেখিয়া! প্রাণভয়ে ভীত হইয়া 
মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লয়। এই ভয় জন্য বালকের হ্ৃৎকম্প 
(7%10765000) রোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উত্তাপজনিত 
জ্বরের আবির্ভাব হয়। গৃহস্তেরা! ইহাকে “ডাইনে খাওয়া, 
বলে অর্থাৎ প্রবৃদ্ধের কুদৃষ্টিতে বালকের শরীর শীর্ণ হইয়া 
আদিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে, ছুর্ধলহৃদয় 
বালকের ফুস্ফুসস্থ বিলীসমৃহ ভীতি জন্য শোণিতজোতে প্রতি- 
ঘাত হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয় । 
৭ নিষ্ধতির পুত্রভেদ। (ভারত ১৬৬৫৫ ) ৮ দ্রোণ 
বন্গুর অভিমতিনামী পত্বীজাত পুত্রভেদদ। (ভাগবত ৬৬।১১ ) 
৯ যবনরাজবিশেষ। 


ভয়বুুহ ্‌ 


“ততো বিহতসঙ্কল্ন! কম্ঠক। যবনেশ্বরম্‌। 
ময়োপনিষ্টমাসাগ্য বত্রে নায়া ভয়ং পতিম্‌ ॥৮ (ভাগৎ ৪।২৭২৩) 
ভয়কর (তরি) করোতীতি ক-অচ ভয়স্য করঃ। ভয়কারক। 
ভয়কর্তৃ (ত্রি) ভয়স্য কর্তী। ভয়কারক। 
ভয়কৃৎ (ত্রি) ভক্রং করোতি কৃ-ক্িপ,। ১ ভয়কারক। ভয়ং 
কৃম্ততি কৃত-ছেদনে ক্িপ্‌। ২ পরমেশ্বর । (ভারত ১৩/১৪ন।১০২) 
ভয়ঙ্কর (ত্রি) ভয়ং করোতীতি ভয়-কক ( মেঘত্তিভয়েযু কৃঞঃ। 
পা ৩২।৪৩) ইতি খচ., মুম্চ। ভয়জনক। পধ্যায়-ভৈরব, 
দারুণ, ভীষণ, ভীম্ম, ঘোর, ভীম, ভয়ানক, প্রতিভয়, ভয়াবহ । 
*বুকৈর্ভরক্করৈঃ পৃষ্ঠং নিত্যমস্যোপভুজ্যতে।” (মার্ক*পু* ১৪৮৬) 
(পুং) ডুগুলপক্ষী। (রাজনিৎ ) 
ভয়জাত (ত্রি) ভয় হইতে উৎপন্ন (রোগাদি )। 
ভয়ডিগ্ডিম (পুং) ভন্নায় শক্রভয়জননায় ভিত্তিমঃ। সংগ্রাম 
পটহ্‌, রণবাদ্য। 
ভয়ন্রাতৃ (তরি) ভয়ন্ত ত্রাতা ৬তৎ। ভয় হইতে রক্ষাকারী। 
ভয়দ (ত্রি) ভয়-দা-ক । ভয়দানকারী, যে ভয় জন্মায় । 
ভয়দায়িন্‌ (জি) ভয়-দা-ণিনি। ভয়দাতা। 
ভয়ন্রুত (তরি) ভ্র-কর্তরি-ক্ত ভয়েন দ্রতঃ। ভীতি দ্বার 
পলায়্িত। পর্য্যাঁয়__কান্দিশীক। ভয় জন্য পলায়িত। 
ভয়নাশন (তরি) ভন্ং নাশরতি নাশি-লাু। ১ ভয়নিবারক। 
(পুং) ২ বিষুণ। (ভারত ১৩/১৪৯।১০২) 
ভয়নাশিন্‌ (তরি) ভয়ং নাশরতীতি ভয়-নশ-ণিচ, ণিনি। 
ভয়নাশকারক। স্ত্িয়াং ভীষ। ত্রায়মাণ। লতা । (রাজনি* ) 
ভয়প্রদ তরি) ভয়ং প্রদদাতীতি দা-ক। ভয়দ, ভয়দাত| | 
ভয়ব্রাঁক্গণ (পুং) ভয়েন ত্রাঙ্গণঃ সম্পদ্যতে। ভয়েতে আপ- 
নাকে ব্রাহ্ষণ বলিয়। খ্যাপনকারী । 
ভয়ভঞ্জন, রমল-রহম্ত ও রমল-রহস্তসংগ্রহপ্রণেতা । 
ভয়ভীত (ত্রি) ভয়েন ভীতঃ। ভয়দ্বার৷ ভীত। 
“একতো! ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্‌। 
নাতে। গুরুতরো! ধন্মঃ কশ্চিদগ্যোহস্তি খেচর ॥৮ (অগ্রিপুত্) 
ভয়ভ্রষ্ট (ত্রি) ভয়েন ত্রষ্টঃ। ভয়দ্রত, ভয়ে পলায়িত। 
ভয়ব্যুহ (পুং) ভয়ে দতি ব্যুহঃ। রাজাদিগের ব্যহতেদ। 
যুদ্ধের সমর ভয়ব্যহ প্রস্তত করিতে হয়, কারণ ভয় উপস্থিত 
হইলে এই ব্যহে আশ্রয় গ্রহণ করা বিধেয় *। [ব্যহ দেখ] 


স “যায়াৎ ব্যৃহেন মহতা৷ মকরেণ পুরো ভয়ে। 
শ্েনেনোভয়পক্ষেণ সুচ্যা বাধীরচক্রয়া ॥ 
পশ্চাদ্‌ ভয়ে তু শকটং পা্থয়োব'জসংজ্ঞিতমূ। 


সর্ববতঃ সর্ব্বতৌভদ্রংভয়ব্যহং প্রকল্পয়েৎ ॥” ( কামন্দকী নীতিস* ) 


২৬৭ ] 


ভর 


ভয়ানক (পুং) বিভেত্যম্মার্দিতি ভী-( শীঙ. ভিয়ঃ। উণ. ৩1৮২) 
ইতি আনক। ১ ব্যাপ্ব। ২ রাহু। ৩ শৃর্গারাদি অষ্টরসের 
অন্তর্গত ষষ্ঠরস। ইহার লক্ষণ__ 

“ভয়ানকে। ভয়স্থায়িভাবঃ কালাধিদৈবতঃ। 
্ত্রীনীচপ্ররুতিঃ কৃষ্ণো! মতস্তত্ববিশারদৈঃ ॥ 
যন্মাছুৎপদ্যতে ভীতিস্তদত্রীলম্বনং মতম্্‌। 
চেষ্টা ঘোরতরাস্তস) ভবেছুদ্বীপনং পুনঃ ॥ 
অনুভাবোহ্ত্র বৈবর্ণ্যং গদ্গদস্বরভাষণম্। ূ 
প্রলয়স্বেদরোমাঞ্চ-কম্পদিক্প্রেক্ষণাদয়ঃ ॥ 
জুগুগ্লাকোপসন্মোহ-সংত্রাসগ্লানিদীনতা:। 
শক্কাপন্মারস-ন্রান্তি-মৃত্যাগ্তা ব্যভিচারিণঃ॥”(সাহিত্যদণওপণ) 
ভয়ানকরসে স্থায়িভাব ভয়। যম ইহার অধিদেব। ইহার 
বর্ণ কৃষ্ণ । স্ত্রী ও নিকৃষ্ট লোক ইহার প্রধান আশ্রয় এবং যাহা 
হইতে ভর উৎপন্ন হয়, তাহাই ইহার আলম্বন। ঘোরতর চেষ্টা 
ইহার উদ্দীপন বিভাব এবং বিবর্ণতা, গ্গদন্রে ভাষণ, প্রলয়, 
স্বেদ, রোমাঞ্চ, কম্প, ও দিক্‌-প্রেক্ষণাদি ইহার অন্ুভাব। 
জুগুপ্ণা, বেগ, সংমোহ, সংত্রাস, গ্লানি, দীনতা, শঙ্কা, অপস্মার, 
ভ্রান্তি ও মৃত্যু প্রভৃতি এই রসের ব্যভিচারিভাব। 
উদাহরণ যথা,-- 
“নষ্টং বর্ষবরৈর্মনুষ্যগণনাভাবাদপাস্য ত্রপা- 
মন্তঃ কঞ্চুকিকঞ্চকপ্য বিশতি ত্রাসাদয়ং বামনঃ ॥৮ 
(সাহিত্যদর্পণ ৩ পরিৎ ) 
(ত্রি)২ ভয়ঙ্কর। 
“বক্তাণি তে ত্বরমাণ! বিশত্তি দংগ্রীকরালানি ভয়ানকানি।” 
(গীতা ১১২৭) 
ভয়াঁপহ (পুং) ভয়ং অপহস্তীতি হন্‌ (অন্তেভ্যোহপি দৃশ্টাস্তে । 
পা ৩২১০১) ইতি । ১ রাজা। (ত্রি)২ ভয়নাশক। 
ভয়াবহ (তরি) আবহতীতি আ-বহ-অচ্‌ ভয়স্ত আবহঃ। 
ভয়ঙ্কর, ভয়ানক । 
“শ্রেয়ান্‌ স্বধন্ম্ো বিগুণঃ পরধর্থ্াৎ স্বনুষিতাৎ। 
স্বধর্ম্নে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াঁবহঃ ॥৮ (গীতা ৩৩৪৫) 
ভয্য (ক্রী) ভীভাবে যৎ, বেদে নিপাতনাৎ সাধুঃ। ভয়। 
লৌকিক প্রয়োগে ভেয়” এইরূপ পদ হইবে । 

ভর (পুং) ভরতীতি ভূপচাগ্ঘচ্‌। অতিশয়। (অমর ) 

পীনপয়োধরভারভরেণ হরিং পরিরভ্য সরাগং।” 
(গীতগোবিন্দ ৪১) 

২ভার। (ভাগবত ১৩২৩) (ত্রি) ৩ ভরণকর্তা। 

“ভরায় সুভরতভাগমৃত্বিয্ংং” (খকৃ ১০।১০০।২ ) 

“ভরায় সর্বেষাং পোষকায়” (সায়ণ ) 


ভর [ ২৬৮ ] ভর 


৪ সংগ্রাম। “অনুক্রোশক্ষিতয়ো ভরেধু” (খক্‌ ৪৩৮৫ ) 
ভিরেষু সংগ্রামেধু' (সায়ণ ) 
ভর, উঃপঃ প্রদেশ, অব্যোধ্যা ও পশ্চিম-বাঙ্গলাবাঁসী নিয়শ্রেণীর 
ক্ষত্রিয়জীতিবিশেষ। জাতিতত্ববিদ্গণ ইহাদিগকে দ্রাবিড়ীয় 
শাখার অন্তভূক্তি বলিয়া মনে করেন। * ইহারা সাধারণ 
রাঁজভর, ভরত ব৷ ভরপুত্র নামে পরিচিত। 
এই জাতির উৎপত্তি সন্বন্ধে নানাস্থানে নানারূপ কিন্বদত্তী 
প্রচলিত আছে। সামাজিক ও কৌলিক-আঁচারাঁদিতে সমুন্নত 
হইয়া তাহারা ক্রমে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বলিয়৷ পরিচয় দিতেছে । 
কেহ কেহ বলে যে, ইহার! ক্ষত্রিয়রাজ ভরদ্বাজের বংশধর । 
অযোধ্যা ও উঃ পঃ প্রদেশের ভরগণ বলে যে, তাহাদের 
পূর্ববপুরুষগণ অযোধ্যার পূর্বাংশে রাজত্ব করিত। অযোধ্যা 
সেই সুপ্রাচীন ও সুপ্রসিদ্ধ সূর্যবংশীয় রাজগণের শীসনপ্রভাব 
বিলুপ্ত হইলে এখানে ভরজাতির আধিপত্য বিস্তৃত হয়। স্ুর্য্য- 
বংশীয় রাজা কনকসেনের রাজত্বকালে এই অনার্ধ্য ভরজাঁতি 
হিমালয়ের পার্কতীয় নিবাস হইতে অবতীর্ণ হইয়া অধ্যোধ্যায 
প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজা কনকসেন ছুদ্র্য ভরদিগের 
আক্রমণ সহা করিতে না পারিয়া গুজরাত অভিমুখে পলায়ন 
করেন। তীহার সঙ্ষে হীনবীর্য্য ক্ষত্রিয়-সন্তানেরাও নানাস্থানে 
ছড়াইয়া৷ পড়ে । 
তরেরা! স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ ও তেজস্বী; কিন্তু সাধারণতঃ কৃষ্ণ- 
বর্ণ, কদাকার, পানাষক্ত ও অধার্ষ্িক। দস্থ্যবৃত্তি ও লুঠনাদি 
ইহাদের প্রধান কাধ্য। আপনাদের মধ্যে কাহাঁকেও 
ধন্ম্চচ্চা করিতে দেখিলে ইহারা তাহাকে বিশেষ লাঞ্ুনা 


ও তাড়না করে। এই ছ্ধর্য জাতি যে এক সময়ে স্থদূর বিস্তৃত 


উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, গাজিপুর, 
বস্তি, মীর্জাপুর, বরাইচ এ্রভূতি জেলাস্থিত দুর্গীদির ধ্বংসা- 


« অনার্য আকৃতিবিশিষ্ট এই ভরজাতি কোন সময়ে ভারতক্ষেত্রে 


প্রতিষ্ঠ। লাভ করিয়াছিল, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাঁওয়া। যায় না। পুরাঁণা- 
দিতেও এই ভর জাতির প্রতিপত্তির কোন উল্লেখ নাই। জাতিতত্ববিদ্গণ 
অনুমান করেন ষে, ইহার! টলেমী বর্ণিত বর্হে (3%11)91) ব| প্লিনির উবারি 
(0১9০) হইবেন। কেহ ব্রহ্গপুরাণবর্ণিত জয়ধ্বজ বংশাঁবতংশ ভারতগণ 
অথবা মহাভারতোক্ত ভীমসেনপরাজিত ভর্গ জাতিকেই বর্তমান ভরদিগের 
পূর্বপুরুষ নিরূপণ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ পা্ব্তীয় ভরত ( শবর, 


বর্বর প্রভৃতি) জাতি হইতে ভর জাতির অভ্যুদয় স্বীকার করেন। শেরীং 
সাহেব লিখিয়াছেন যে, হিন্দু শাস্ত্রে দস্থ্য ও অস্থর শব্দে অনার্ধ্য জাতি উল্লিখিত 
হইয়াছে । অনাধ্য কর্তৃক বিতাড়িত হইয়। আধ্যগণের ইতস্ততঃ গমন ও উপ- 


নিবেশ স্থাপন, উনাও প্রদেশের রাঁজেতিহাস-বর্ণিত কনকসেনের পরাভব ও 
পলায়ন তাহার সমর্থন করিতেছে । 


বশেষ হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়। যায়। কৌশিক 
রাজপুত কর্তৃক তাহারা গোরক্ষপুর হইতে বিতাড়িত হয়। 
বিন্ধ্যাচলের নিকটবর্তী পম্পাপুর ইহাদের রাজধানী ছিল। 1 

প্রত্বতত্ববিদগণ কেবলমাত্র কিন্বদস্তীর উপর আস্থা-স্থাপন 
করিয়া ভরজাতির পূর্ব-প্রতিপত্তি স্বীকার করিতে সম্মত 
নহেন। সাহাবুদ্দীন ঘোরীর ভারতাক্রমণ ও কনোজপতি 
জয়পালের অধঃপতন সময়ে রাঁজপুতজাতি পূর্বাঞ্চলে অধ্যুষিত 
হয়েন। ত্র সময়ে ভরগণ রাঁজপুতের নিকট পরাভব স্বীকার 
করে। আজমগড় ও গাজীপুর হইতে €সনগার কর্তৃক, 
মীর্জপুর ও আলাহাবাদের পার্বতী স্থান হইতে গহরবান্ড 
কর্তৃক,গোরক্ষপুর হইতে কৌশিক কর্তৃক, ফৈজা বাদ ও অযোধ্য। 
হইতে বাঈ এবং ভাদ্রোহি ও প্রয়্াগের পশ্চিমাঞ্চল হইতে 
মোণা, বাঈ, পোনীক প্রভৃতি জাঁতি কর্তৃক ইহার! 
বিতাড়িত হইয়াছিল । ্‌ 

এইরূপে ভর-শক্তির অধঃপতন হইবার পর, সমগ্র উত্তর- 
পশ্চিম-প্রদেশ রাঁজপুতজাঁতির বিভিন্ন শ্রেণীর সর্দারদিগের 
শাঁসনাধীনে পরিচালিত হইয়াছিল। উক্ত রাজপুতগণ ছত্রি নামে 
পরিচিত হয়।; উপরি উক্ত ঘটনা-পরম্পর দ্বারা কোন এ্রতি- 
হাসিক সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ একমাত্র 
প্রবাদ ভিন্ন এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। 

ইহাঁদের মধ্যে ভরদ্বাজ, কনোজিয়া ও রাজভর নামে 
তিনটা স্বতন্থ থাক আছে। মীর্জাপুরী ভরগণ আবাঁর ভর, 
ভূ'ইহার, রাজভর ও ছুসাদ নামক তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত | 
এই ভূ'ইহারগণ আপনাদিগকে সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভররাজদিগের 
বংশধর এবং হূর্য্যবংশীর রাজপুত বলিয়৷ পরিচয় দেয়। ইহার! 
যজ্তহব্রও ধারণ করে। 

ইহার! সগোত্রে, অথবা মাতৃ বা পিতৃ কুলে বিবাহ করে 
না) কিন্ত যদি ৪ বা ৫ পুরুষে পিও না বাধে, তাহা হইলে 


+ বর্তমান প্রত্বতত্ববিদ্গণ ভরজাতির এই পূর্ব্বতন গৌরবকাহিনী স্বীকার 
করেন না । পূর্বেব ষে সকল ধ্বংসাঁবশেষ ভরজাতির কীর্তিস্তস্ত বলিয়া কীর্তিত 
হইয়াছিল, এখন বহু প্রমাণ-প্রয়োগ প্রাপ্তে দেই সকল প্রাচীনতম নিদর্শনের 
কতকগুলি বিভিন্ন রাজবংশে আরোপিত হইয়াছে । 

! কার্ণেগি সাহেব বলেন, পূর্ব্বাভিমুখী বিশীল রাজপুতবাহিনী নাগবংশীয় 
রাজগণের নিকট পরাভূত হয়। ষে ছত্রিগণ এখন উক্ত প্রদেশে প্রবল রহি- 
য়াছে, তাহারা ভর ভিন্ন আর কেহ নহে। মিলেটের মতে, ইহারা শীকদ্বীপীর্। 
ভারতে আর্য-প্রবাহের সময় ইহাদের প্রভাব হাস হইয়! পড়ে। অপরে 
ইহাদের গঠন-সাদৃণ্ঠ দ্বারা অনুমান করেন যে, ইহারা দ্রাবিড়ীয়, কোল অথবা 
শ্বর জাতীয় হইবেন । রিন্ধ্যাচলের কৈমুর-অধিত্যকাবাসী অনাধ্যজাতির 
সহিত ইহাদের অনেক সৌসাদৃশ্ত আছে। . 


ভর 7০২৬৯, ] ভর 


পিতৃত্বপণা কম্তাকেও বিবাহ করিতে পারে। স্বঘরে বিবাহ 
দেওয়াই ইহাদের বিশেষ অভিপ্রেত। আজমগড়ের রাজভর- 
গণ প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু। ইহাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ হিন্দুর 
মত। এই হিন্দু ভরগণ পটৈৎ নামে খ্যাত। নিম়শেণীর 
ভরাণ খুন্তৈং শব্দে অভিহিত। পতৈংগণ আচারাদি দ্বার! 
সমাজে উচ্চস্থান লাভ করিয়াছে এবং খুট্তিৎগণ শৃকরপালন- 
রূপ নিকষ্ট ব্যবসায়ে দ্রিনযাপন করিতেছে। উক্ত ছুই শ্রেণীর 
মধ্যে পরম্পর আদানপ্রদান প্রচলিত থাকিলেও শৃকর-ব্যব- 
সায়ীর গৃহে উন্নত ব্যক্তিগণ কন্তা-পুত্রের বিবাহ দেয় না। 
শৃকরপালী ভরগণ সমাজে নীচ বলিয়া গণ্য । যদি কোন অবি- 
বাহিত। বালিক। স্বজাতীয় কোন যুবকের সহিত অবৈধপ্রণয়ে 
আসক্ত হয়, তাহ হইলে জাতীয়-সভা সেই কন্ঠার পিতার 
নিকট হইতে জরিমান। গ্রহণ করিয়া কন্যাকে সমাজ-হণীয়। 
করে। দশ বর্ষের অধিকবয়স্ক৷ কন্ঠার বিবাহ নিষিদ্ধ। সেই কন্তা 
সমাজে “রজস্বলী” বলিয়! নিন্দনীয় এবং কেহই সেরূপ কন্তাকে 
গ্রহণ করিতে চাহে না। সাধারণতঃ ৫ বা ৭ বর্ষ বয়স্ক কন্তাই 
বিবাহযোগ্য। বলিয়৷ গৃহীত হয়। 

প্রথমা পত্বী থাকিতে দ্বিতীয় দারগ্রহণে নিষেধ নাই। 
কিন্তু বন্ধ্যার্দি কারণ ন। দেখাইতে পারিলে, সে বিবাহ গ্রান্থ 
হয় না। যদি কোন রমণী স্বইচ্ছায় স্বামীকে পত্র্যস্তর গ্রহণে 
অনুমতি দেয়, তাহা হইলে তাহাকে আর সংসারের কোন 
কার্যযই করিতে হয় না। তাহার সপত্বীই গৃহকর্্ম করিতে 
বাধ্য। দ্বিতীয় পত্রী অবন্ঠই স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী বা নিকটা- 
স্বীয় হওয়। আবগ্তক। বিধবাগণ ইচ্ছা! করিলে “সাগাইঃপ্রথামত 
বিবাহ করিতে পারে। সামাজিক সকল বিষয় পঞ্চায়ৎসভার 
প্রতিনিধি চৌধুরী কর্তৃক নিষ্পাদিত হইয়া থাকে । স্ত্রী অথবা 
স্বামীর স্বাভাবিক দৌর্ধল্য,শরীরগত রোগ ব1.ব্যভিচার প্রভৃতি 
কারণে বিবাহ-বন্ধন ছেদন করিতে পারা ধায়; কিন্তু তাহাও 
পঞ্চায়ৎ-সভার অন্ুুমত্তিসাপেক্ষ। 

বিবাহে বরের মাতুলই ঘটক হইয়া থাকেন। কন্তার 
পিতা ১২ টাকা! দিয়া বরের মুখ দেখিয়৷ বিবাহ পাকা করেন। 
“পাণী-কা-দিনে” কন্তার পিতা স্বজনে পরিবৃত হইয়৷ বরের 
বাটাতে যায় এবং উঠানস্থ একটা চৌকার বরের সম্মুখে কন্তার 
পিত৷ বসিম্না জামাতার কপালে চাউল ও দধি মাখাইয়! দেয়। 
ব্রাহ্মণে শুভদিন দেখিয়৷ দিলে বর ও কন্যার গৃহে বিবাহ-মঞ্চ 
নির্মিত হয়। বিবাহের পুর্বে দম্পতির মঙ্গলকামনায় 
অঘবান্‌ দেব, পাচপীর ও ফুলমতীদেবীর পুজ। দেওয়া হইয়া 
থাকে। কন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়াই পুরোহিত প্রথমে 
গৌরী ও গণেশের পূজা করে । তৎপরে বর ও কন্াকে (গীইট- 


বন্ধনের পর) বিবাহমঞ্চস্থ মধ্যদণ্ডের চারিদিকে লইয়া ৫ বার 
প্রদক্ষিণ করান হইয়া থাকে । 

কোন রমণী গর্ভবতী হইলে গৃহকর্রী তাহার মাথার উপর 
পয়সা ও চাউল ঘুরায় এবং স্ুপ্রসবের জন্ত ফুলমতীদেবী 
ও গ্রাম্য-দেবতাদিগের পূজা দেয়। প্রস্থতির ৬ দিনে যষ্ঠীপূজা 
ও ১২ দিনে অশৌচান্ত হয়। ৫ বা ৬ বৎসরে কর্ণবেধ হইবার 
পর বালককে যাবতীয় সামাজিক নিয়ম পালন এবং ভোজ্যা- 
দিরও বিচার করিতে হয়। 

বিস্চিকা, বস্ত বা অবিবাহিতা বস্থায় মৃত্যু হইলে শবদাহ 
করে, কিন্ত অপর সকল সময়ে শবদেহ্‌ পুতিয়া রাখে বা জলে 
তাসাইয়া দেয় । ৬ মাসের মধ্যে শেষোক্ত প্রেতদিগের উদ্দেশে 
প্রতিকৃতি গঠনপুর্বক অস্ত্যে্টিক্রিয়া সমাহিত হয়। ইহাদের 
মৃতাশৌচ ১* দিন থাকে । অশৌচের প্রধান অধিকারীকে 
এ দশ দিন কুশ তৃণে জল ঢালিতে এব মুতের প্রেতাত্মার 
তৃপ্তির জন্য পিগদান দিতে হয়। দশদ্িনে ক্ষৌরকর্ম্ের পর 
পিওদান ও শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে । এ দিন ব্রাহ্মণকে অপ দ্রব্য 
দান করে এবং জ্ঞাতি ও কুটুম্বদিগকে ভোজ দিতে হয়। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহারা প্রায় সকল কার্য্যেই 
অঘৃবান দেব, ফুলমতীদেবী ও পাঁচপীরের পুজা দিয়া থাকে । 
এততিম্ন কালিক৷ ও কাশীদান বাবার পূজাদিও ইহারা বিশেষ 
ধূমধামে সম্পন্ন করে। ফণুয়া, দশমী, দীবালী, খিচ্রী ও 
তীজ্‌ প্রভৃতি ইহাদের প্রধান পর্ব। গ্রামস্থ বটবৃক্ষস্থিত 
প্রেতযোনির পৃজায়ও ইহারা শুকর বলি দেয়। কেহ কেহ 
গয়াধামে পিগদান করিতে গমন করে। প্রতি অশ্বথ 
বৃক্ষকে নারায়ণের বাসভূমি জানিয়া ইহারা পূজা করে এবং 
ভর বূমণীগণ অশ্বথবৃক্ষ দেখিলেই ঘোমটা দিয়া পাশ 
কাটাইয়! যায়। 

পশ্চিমবঙ্গ ও ছোট-নাগপুরের ভরগণ প্রধানতঃ কৃষিজীবী। 
অনেকে পঞ্চকোট (পীচেট) রাজসরকারে কর্ম গ্রহণ করিয়াছে । 
ইহাদের মধ্যে মঘব। ও বাঙ্গালী নামে দুইটা থাক আছে। উহারা 
পরম্পর বিবাহাদি করে না। প্রায় সকল বিষয়ে ইহার! হিন্দুর 
অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত 
হইয়াছে; কিন্ত অবস্থাবিভেদে বয়স্থা কন্ঠার বিবাহও গ্রাহ্য 
হইতেছে । বিধবাবিবাহ আদৌ চলিত নাই । মৃতদেহ দাহ ও 
১৩শ দিনে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি, ইহারা গোঁড়া হিন্দুর পদ্ধতি অনুসারে 
নিষ্পন্ন করিয়া থাকে । পীচেট-রাজসরকারে কার্য্যগ্রহণ 
করিযা! ইহারা সমাজে অনেক উন্নত হইক়়াছে। মানভূমে 
ইহারা তাম্বংলী ও ময়রার সমশ্রেণী বলিয়৷ গৃহীত হয়। 
উচ্চশ্রেণীর হিন্দুমাত্রেই ইহাদের হস্তে জল গ্রহণ করিতে পারে। 


ভরণ্যাহ্ব। 


চি ২51] 


ভরত 


ভরট । পুং) বিভর্ভীতি ভূ- ( জনিদাচ্যকবৃমদিশমিননি ভৃঞ্ভ্য | ভরণুযু (পুং) কঙ্যাদিগণীয় ভরণ্য ধাতু বাহুনাকাৎ উ৭.। 


ইত্বন্নিতি । উপ. 8১০৪ ) ইতি অট5.। ১ কুস্তকার। ২ ভূত্য। 
ভরটক (পুং) সন্ন্যাসি-সম্প্রদায় বিশেষ। 
ভরটিক (ত্রি) ভরটেন হরতি ভন্ত্রাদিত্বাৎ ষ্টন্‌ (পা. ৪181১৬)। 
ভরট দ্বারা হরণকারী। স্ত্িয়াং ডীষ্‌। ভরটিকী। 
ভরণ (ক্লী) ভ্রিন্নতেহনেনেতি ভূ-করণে ল্যুট। ১ বেতন । 
২ ভৃতি। (মেদিনী) ভূ-ভাবে ল্যুট। ৩ পোষণ। 
“ভরণং পোষ্যবর্গন্ত প্রশস্তং স্বর্গসাধনম্‌। ্‌ 
নরকং পীড়নে চাস্য তন্মাদ্যত্বেন তং ভরেৎ ॥* দোঁয়ভাগ) 
(পুং) ভরতীতি ভূ-ল্যু। ৩ ভরণী নক্ষত্র । ( শব্বরত্রাণ) 
ভরণপোষণ ( দেশজ ) লালন পালন। খাওয়ান পরান। 
ভরণী (স্ত্রী) ভরণ-গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। ১ ঘোঁষকলত।। 
২ অশ্বিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নন্গত্রের অন্তর্গত দ্বিতীয় নক্ষত্র। 
পর্ধযায়-_বমদৈবত। (হেম ) এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
যম। ইহ ত্রিকোণাক্ৃতিবিশিষ্ট । ইহার কোণত্রয়ে তিনটা 
দীপ্যমান তারকা আছে । 
“তারকা ত্রয্মিতে ত্রিকোণকে মধ্যগে দিবিষদধবনো যমে। 
পঙ্কজাক্ষি গণিতাঃ কুলীরতঃ সারকাক্ষি ভূজসংখ্যকাঃ কলাঃ॥৮ 
(কালিদানকৃত রাত্রিলগ্নমান ) 
এই নক্ষত্র উগ্রগণ ও অধোমুখগণের অন্তর্গত. শতপদ- 
চক্রাহ্ুারে নামকরণস্থলে এই নক্ষত্রে প্রথমাদি চারিপদে 
লি, লু, লে, লো, ইত্যাদি অন্গর হইবে । এই নক্ষত্রে জন্ম- 
গ্রহণ করিলে মেষরাশি ও শুক্রের দশা হয়। সেই ব্যক্তি 
সর্বদা ধান্যাদি বস্তর ক্রর়বিক্রয়ে নিবুক্ত, ক্রুরন্বভাব, দীর্ঘ- 
শরীর সম্পন্ন, উত্তম বীর্ধ্যবান্, বিদেশবাপী ও বৈরিপক্ষবিজয়ী 
হইয়া থাকে । (কোষ্টীকলাপ) 
ভরণীসু (পুং) ভরণী ভূরুৎপত্তিস্থানং যস্ত।  ব্াহুগ্রহ | (হেম) 
ভরণীয় (ত্রি) ভূ-কর্ম্মণি অনীয়র্। ভরণযোগ্য, পোষ্য। 
“সর্বং ভবতু তে রাজ্যং পঞ্চগ্রামান্‌ বিসর্জয়। 
অবগ্ঠং ভরণীয়। হি পিতুস্তে রাজস ত্তম।”ভারত (৫১৫০।১৭) 
ভরগু ( পুং) বিভর্তীতি ভূ (অগওণ ক্রস্থ ভূ বুঞ্ঃ । উ৭ ২১২৮) 
ইতি অণ্ণ । ১ স্বামী । ২ ভূপাল। ৩ বুষ। ৪ ভূ। 
৫ কৃমি। (সংক্ষিপ্তসাণৎ উণাদিৎ) 


ভরণ্য (ক্লী) ভরণে সাধুঃ (তত্র সাধুঃ। পা 819৯৮) ইতি 


যৎ্। ১ মূল্য। ২ বেতন। (অমর) 

ভরণ্যভূজ. (ব্রি) ভরণ্যং বেতনং ভুনক্তি ইতি ভুজ্-কিপ্‌। 
কন্মকর, মূল্য গ্রহণ করিয়া কর্্মকারক। 

ভরণ্য। (স্ত্রী) ভরণ্য অজাদিত্বাৎ টাপ্‌। বেতন । 


ভরণ্যাহ্ব। (ভ্্রী) ভরণ্যা আহ্বা যস্যাঃ। পর্বপুষ্পী, রামদূতী। 


১ শরন্্যু । ২ মিত্র । ৩ অগ্রি। ৪ চন্ত্র। ৫ ঈশ্বর । 
( সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি) 
ভরত (পুং) বিভপ্তি স্বাঙ্গমিতি বিভঞ্তি লোকানিতি বা (ভূ- 
মুদূশিষজীতি । উপ. ৩১১০) ইতি অতচ.॥ ১ নাট্যশান্তর। 
২ মুনিবিশেষ। ইনি অলঙ্কারাদি শাস্ত্রের স্ত্রকর্তী॥ ভরতস্ত 
শিষ্যঃ, তস্যেদমিত্যণ, অণো। লুক্‌। ৩ নট॥ ৪ রামচন্দ্রের 


অন্থুজ ভ্রাতা । ৫ হছুম্মন্তের পুত্র। (মেদ্িনী) ৬ শবর। 
৭ তন্তবায়। (বিশ্ব) ৮ক্ষেত্র। ৯ ভরতাত্মজ। (হেম) 
হুম্মন্তরাজপুত্র ভরতের পর্যযায়,-_শাকুত্তলেয়, 


দৌন্মস্তি, 
সব্বদমন। (ত্রিকাঁণ ) ১০ বক্রিপুত্রভেদ | 
“পাঁবনো। লৌকিকো হ্যখিঃ প্রথমে ব্রাহ্মণঃ স্থৃতঃ | 
ব্রন্মৌদ্নাগিস্তৎপুত্রো। ভরতে। নাম বিশ্রুতঃ ॥» 
( মৎ্স্যপুত ৪৮ অঞ্) 
১১ ভৌত্যমনুপুত্রভেদ। (মার্কগ়্পু* ১০০ অন) 
১২ আধুধ-জীবিসজ্যভেদ। ১৩ খত্বিজ্‌ ( নিঘণ্ট,) 
ভরত (্পুং) কৈকেরীগর্ভ-সম্তৃত দশরথের পুক্র ॥ রামায়ণ 
পাঠে জানা যায়, অপুত্রক রাজ! দশরথ বশিষ্ঠের পরামর্শে 
পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। লোমপাদতনয্ন খধ্যশৃঙ্গ এই যজ্জে 
অধ্বধু্ণ হন্‌, যক্ত শেষ হইলে স্বয়ং অগ্রিদেব বহ্িকুণ্ড হইতে 
আবিভূতি হুইয়া দশরথের হস্তে পার়স অর্পণ করেন। ব্লাজ! 
দ্শরথ পত্রীদিগের মধ্যে & পায়স বিভাগ করিয়া দেন। 
সেই পায়স ভোজন করিক্না কৌশল্যা দেবী রামচন্দ্রকে, 
কৈকেয়ী ভরতকে এবং সুমিত্রা লক্ষমণ ও শক্রদ্রকে প্রসব 
করেন। ভরত মীনলগ্নে ও পুষ্যা নক্গত্রে এবং লক্ষণ ও 
শক্রদ্ন কর্কটলগ্ে অশ্লেষানক্গত্রে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষণের 
কনিষ্টভ্রাতা শক্রদ্র ভরতের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। ভরত স্বীয় 
মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন । কুশধ্বজতনয়৷ মাওবীর সহিত 
তাহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর পুনরায় ভরত শক্রদ্ের 
সহিত মাতুলালয়ে গমন করেন। রাম পিতৃসত্য পালনার্থ 
বনগমন করিলে রামের শোকে দশরথের মৃত্যু হয় । এই সময় 
ভরত মাতুলালয়ে অতিশয় ছুঃস্বপ্র দেখেন, পরে অযোধ্য! 
হইতে দূত বাইয়। ভরতকে লইয়া আইসে। ভরত অযোধ্যায় 
আসিয়। পিতার গুর্ধদেহিক কাধ্য সম্পন্ন করেন। কৈকেয়ীর 
আদেশে রাম নির্বাসিত হইয়াছেন শুনিয়!, ভরত মাতা 
কৈকেয়ীকে অতিশয় তিরস্কার করেন।  বিমাতৃতনয় 
হইলেও জোষ্টভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রতি তাহার অচল! ভক্তি 
ছিল। এই প্রবল-ভক্তি বশেই তিনি স্বীয় জযষ্টভ্রাত| রামচন্দ্রকে 
আনিবার জন্ত চিত্রকূট পর্বতে গমন করেন, এখানে পর্ণকুটীরে 
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জটাবক্কধারী রামচন্দ্রকে অবস্থিত দেখিয়া তিনি শোকে মুহ- 
মান হন এবং রামচন্দ্রকে লইয়া আসিবার জন্ত বিস্তর অনুনয় 
করেন। রামচন্দ্র সত্যভঙ্গ করিয়া কিছুতেই আসিতে স্বীকৃত 
হন নাই। তখন ভরত তথা হইতে রামচন্দ্রের পাছুক। 
আনয়ন করিয়া ব্রহ্মচারীর বেশে নন্দীগ্রামে থাকিয়া রাজ্য- 
শাসন করিয়াছিলেন। চতুদ্দশ বৎসর পরে রামচন্দ্র প্রত্যাগত 
হইলে ভরত তীহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন। 
ভরতের তক্ষ ও পুষ্কর নামে ছুই পুত্র ছিল। ভরত 
পুত্রদ্ধয়কে সঙ্গে লইয়! সপুত্র গন্ধবর্ববাজ শৈলুশের সহিত যুদ্ধ 
করিয়। সিন্ধুনদের উত্তরস্থিত গন্ধর্ধদেশ সকল জয় করেন 
এবং এই প্রদেশ ছুইভাগে বিভাগ করিয়। ছুই পুত্রকে দেন। 
তাহার! তক্ষশিল! ও পুক্করাবতী নামে ছুই নগর স্থাপন করিয়। 
তথায় বান করিতেন। পরে ভরত রামচন্দ্রের সহিত স্বর্গা- 
রোহণ করেন। [রাম দেখ।] 
(রামায়ণ, বিষুপুরাণ ও ভাগবত ) 
২ খযভদেবের পুত্র। তিনি বিষ্ণভক্তিপরায়ণ ছিলেন। 
রাজ! হইয়! তিনি বিশ্বরূপাত্মজা পঞ্চজনাকে বিবাহ করেন। 
তাহার গর্ভে স্থুমতি, রাষ্ট্রভৃত, সুদর্শন,আবরণ ও ধূমকেতু নামে 
পঞ্চপুত্র জন্মে। রাজ! পুত্রদিগকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়! 
তপস্তার মনোনিবেশ করেন। একদ। তিনি নদীতটে স্নানান্তে 
সন্ধ্যাবন্দনাদি করিতেছেন, এমন সময়ে এক আসন্নপ্রসবা 
হরিণী সেইখানে আসিরা জলপান করিতে লাগিল। মুগীকে 
জলপানে নিয়ত দেখিনা নদীতটবন্তী অরণ্যস্থিত সিংহ গর্জন 
করিয়া উঠিল। সেই শব্দ শুনিয়া ভয়ে পলায়মান! হরিণী 
ক্ষিপ্রগতিতে পদঙ্খলিত হইয়। ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং সেই 
পতন জন্য তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ও গর্ভভষ্ট হইল। ভরত 
মুগীকে পতিত ও মৃত দেখিয়া মৃগশিশুকে স্বীয় আশ্রমে আনিয়। 
পালন করিতে লাগিলেন। মায়ার কি আশ্চর্য্য প্রভাব ! 
নিঃসঙ্গ তাপসও মৃগের মায়ায় ক্রমে তপ ভূলিলেন এবং মুগ 
চিন্তা করিতে করিতে কালে দেহত্যাগ করিলেন। পর জন্মে 
তিনি মুগদেহ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ভগবৎপ্রসাঁদে জাতিম্মর 
হইয়া কালগ্রর পর্বতে পুলহাশ্রমে থাকিয়৷ দেহত্যাগ করেন। 
জন্মীন্তরে তিনি আঙ্গিরসগোত্রে ব্রাহ্গণকুলে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন। এই জন্মে তাহার নয়টী বৈমাত্রেয় অগ্রজ ও 
একটী সহোদর! ভগিনী জন্মে। তিনি লোকসঙ্গবিবজ্জিত হইবার 
জন্য জড়বৎ থাকিতেন। কালক্রমে তাহার পিতামাতার 
মৃত্যু হইল। তাহাকে যত্ব বা অত্র যেযাহাই করুক না 
কেন, তিনি কিছুতেই ভ্ক্ষেপ করিতেন না। তাহার ভ্রাতৃ- 
পত্বীগণ তাহাকে বড়ই অবত্ব করিতেন। এমন কি অখাদ্য 
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পর্যন্তও থাইতে দিতেন। অবশেষে তাহার জ্যষ্ট-ভ্রাত। পত্বীর 
মন্ত্রণায় তাহাকে ক্ষেত্ররক্ষার্থ নিযুক্ত করেন। 

একদিন চৌররাজ পুত্রকামনায় নরপশ্ড বলি দিবার জন্য 
কৃতনঙ্কল্প হন। তিনি যাহাকে বলি দিবেন স্থির করিয়াছিলেন 
সে ব্যক্তি পলায়ন করিলে, তাহার অন্ুচরগণ জড়রূপা ভরতকে 
ধরিয়৷ লইয়া যায়। দেবী ভদ্রকালী ইহাতে কুপিতা হইয়। 
চৌরবংশ ধ্বংস করেন। একদ। দিন্ুসৌবীরগণের রাজা 
রহুগণ ইক্ষুবতীতীরে উপস্থিত হন। তাহার শিবিকাবাহকের 
একজনের গীড়া হইলে, তিনি ভরতকে হৃষ্টপুষ্ট দেখিয়া তৎ- 
কাধ্্যে নিযুক্ত করেন। ভরত শিবিকাবহন সময়ে পাছে পদা- 
ঘাতে জীব নষ্ট হয়, এইজন্য অতি সাবধানে পদক্ষেপ করি- 
তেছেন এবং মধ্যে মধ্যে হস্ত নত করিয়া সন্মুখস্থিত জীব সরাইয়৷ 
দিতেছেন। ইহ। দেখিয়া রাজ! তাহাকে উপহাস করেন। রাজার 
উপভাসে বিচলিত না হইয়া! ভরত তাহাকে অনেক তত্ব উপদেশ 
দেন। রাজ! তীহার প্রতি পরমভক্তিমান হহয় তাহাকে ত্যাগ 
করেন। তিনি দ্রেশপধ্যটনে বহির্ধত হন এবং কিছুদিন পরে 
মুক্তিলাভ করেন। ( ভাগ* ) [ জড়ভরত দেখ ]। 

৩ শকুস্তলাগর্ভসম্ভৃত ছুম্মন্তের পুত্র। মহাভারতে লিখিত 
আছে )--চন্ত্রবংশীয় মহারাজ ছুম্মস্ত কথাশ্রমে শকুক্তলাকে 
গন্ধবর্ব-বিধানে বিবাহ করেন। এই সময় শকুত্তল। গভবতী 
হন। এই গর্ভে এক পুত্র হয়, মহষি কথ্থ এই বালকের 
সর্বদমন নামকরণ করিয়া বালক সহ শকুস্তলাকে রাজ! 
ুম্মন্তের নিকট প্রেরণ করেন। শকুন্তলা রাজসমীপে সকল 
বৃত্বাত্ত বলিলে, রাজার বিস্বৃতিবশতঃ কোন কথাই স্মরণ 
হইল না। তিনি পুত্রের সহিত শকুস্তলাকে প্রত্যাখান 
করিলেন। তখন সেই স্থানে এইরূপ দৈববাণী হইল, “রাজন্‌! 
শকুত্তল। যাহ! বলিয়াছে, সকলই সত্য, আপনি আমাদের 
বাক্যান্ুসারে এই বালককে ভরণ করুন, ভরণ করুন" 
এই আকাশবাণী হইতে বালকের নাম ভরত হইল। মহারাজ 
দুষ্মন্ত তখন পত্রী ও পুত্রকে গ্রহণ করিয়া প্রিয়তম ভরতকে 
যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজা ভরত সকল রাজ- 
গণকে পরাজয় করিয়! সার্বভৌম রাজা হন। ইনি যষুনা- 
তীরে একশত, সরস্বতীতীরে তিন শত এবং গঙ্গাতীরে 
চতুঃশত অশ্বমেধ বজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। পরে পুনরায় সহস্র 
অশ্বমেধ ও শত রাজস্য়যজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া অপ্রিষ্টোম, 
অতিরাত্র, উক্থ্য, বিশ্বজিৎ ও সহত্র সহজ বাজপেয়যজ্ঞ 
সমাধা করিয়াছিলেন। তীহার নামে ভারতবর্ষের নামকরণ হয়। 
এই ভারতীকীত্তি ভরত হইতেই হইয়াছে । ভরতের বংশধর- 
গণ ভারত নামে খ্যাত হন। তিনি ভগবান্‌ বিঞ্ুুর 


৫] 


ভর 


২৭ 4 


ভরতপক্ষী 


৯৯১১১১১১১১১) 


অংশে আঁবিভূতি হইয়াছিলেন। বিদর্ভরাজের তিন 
কণ্তার সহিত তীহার বিবাহ হয়। ইনি বৃহস্পতিতনয় 
ভরদ্বাঞ্জকে পালন করেন। (ভাঁরত ১৭৩ অন, বিষ্ুপু০,ভাগ*) 

৪ সঙ্গীতাচাধ্য জটনকমুনি। ইনি জগতে সর্ধপ্রথমে 
নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্র প্রবর্তন করেন। 

ভরত, মিবারের জটনক রাঁজা। মিবাররাজ সমরসিংহের 

ভ্রাত৷ স্থধ্যমন্তের পুত্র। সমরসিংহের মৃত্য হইলে তৎপুত্র 
কর্ণ পিতৃপিংহাসনে সমারঢ হন। কর্ণ রাজসিংহাসনে 
সমানীন হইলে ভরত শক্রর ষড়যন্ত্রে পতিত হইয়া চিতোর 
পরিত্যাগপুর্বক সিন্ধুদেশে গমন করেন। তথায় উপস্থিত 
হইবার অব্যবহিত পরেই, তিনি তথাকার মুসলমানরাজের 
নিকট হইতে অরোর নগর প্রাপ্ত হন। তিনি পুগলের 
ভট্টিবংশীয়া কোন রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। এ 
রমণীর গর্ভে রাহুপ নামে তীহার এক পুত্র হয়। এই পুত্র 
মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন। 

এদিকে রাজ। কর্ণ প্রিয়তম ভ্রাত। ভরতের দেশান্তরে গমন 
এবং পুত্র মাপের অন্গুপষুক্তত৷ হেতু নিতান্ত মনঃকষ্টে কাল 
যাপন করির! অন্নদিন মধ্যেই মানবলীল! স্বরণ করেন। 

ঝালোরের শণিগুরুবংশীয় সর্দার কর্ণের কন্ঠার পাণিগ্রহণ 
করেন। এই কন্তার গর্ভে রণধবল নামে এক পুত্র হয়। 
ঝালোরপতি জঘন্ত বিশ্বাসঘাতকত। অবলম্বনপূর্বক চিতোরের 
প্রধান প্রধান গিহ্লোটগণকে নিহত করিয়া তথাকার সিংহাসনে 
স্বায় পুত্র বণধবলকে সংস্থাপিত করেন। কর্ণপুত্র মাহুপ 
স্বার সন্বাধিকার রক্ষা করিতে সম্পূর্ণবূপেই অক্ষম ছিলেন। 
পিতৃরাজ্য অপর এক এক ব্যক্তির দ্বারা অধিকৃত হইল, 
তথাপি অকর্মনপ্য মাহুপ তহুদ্ধারে অণুমাত্রও উদ্য্যোগ করিলেন 
না। বাগ্লার সিংহাসন চৌহানকুলের হস্তগত, বাপ্পার কীত্তিস্ত্ত 
উন্মথলিত প্রায়, হয় ত অন্নদিনের মধ্যে চিতোর হইতে বাপ্প। 
রাবলের নাম অন্তহিত হইবে, এই চিন্তা একজন উন্নতমনা 
কুলপাঠকাচার্যের ( রাজভাটের ) হৃদয়ে সমুখিত হইল। 
তিনি এই অনিষ্টপাতের প্রতিবিধানের জন্য ভরতের নিকট 
উপস্থিত হইয়। তাহাকে এই বৃত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। স্বীয় 
পূর্বপুরুষগণের প্রনষ্টরাজ্য ও গৌরব উদ্ধারমীনসে সিন্ধু 
দেশীয় সেনাদল সমভিব্যহারে ভরত মিবার বাঁজ্যাভিমুখে 
যাত্রা করিলেন। চিতোরেশ্বরের অধীনস্থ সমস্ত সর্দীরগণ 
এই শুভসমাচার শ্রবণে সানন্দন্বদয়ে আপনাদের উদ্ধার-কর্তার 
প্রোড্ভীন পতাকাঁতলে আসিয়! সমবেত হইল । পল্লি নামক 
স্থানে প্রতিদ্বন্দথী শণিগুরুবংশীয়দিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া 
তিনি চিতোর সিংহাসনে সমারূঢ় হন। 


এই ঘটনার কিছু দিন পরে তরততনক্ব রাহুপ চিতোর 
সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজ্যে অভিষিক্ত হইবার 
অন্নদিন পরেই তিনি নাগোর নামক স্থানে যবনসেন। 
পতি সামস্ুদ্দীনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া! তীহাকে 
পরাজয় করেন। এই নরপতির রাজত্বকালে তাহার রাজ্যে 
ছুহটী মহৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। ইতিপুর্বে মিবারের_ 
রাজপুতগণ গিহ্লাট নামে অভিহিত হইতেন, কিন্তু এখন 
হইতে তীহাঁর। সেই নামের পরিবর্তে শিশোদীয় আখ্যায় 
অভিহিত হইতে লাগিলেন। এতদ্যতীত বাপ্পার বংশধর- 
গণের রাঁজোপাধি “রাওল শবের পরিবর্তে “রাণাঃ হইল। 
রাহুপ অতি দক্ষতার স্হিত ৩৮ বৎসর স্বরাজ্য শাসন 
করিয়াছিলেন। [রাহুপ দেখ ] 
ভরত, জনৈক টাকাকার। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ রামচন্ত্রকৃত সমর- 
সার ও সমরসারসংগ্রহ গ্রন্থের ছুইখানি টাকা! প্রণয়ন করেন। 
ভরত আচার্য্য, জনৈক সঙ্গীতাচার্য। ইনি নাট্যশান্ত্র বা 
ভরতশাস্ত্র এবং সঙ্গীতনৃত্যকর নামে ছুই খানি গ্রন্থ রচন! 
করেন। 
ভরতখণ্ড (ক্রী) ভারতবর্ষের অন্তর্গত কুমারিকা খণ্ড । 
“কুমারিকেতি বিখ্যাতা যস্য। নায়া প্রকথ্যতে। 
ইদ্রং কুমারিকাখণ্ডং চতুর্বর্দফলপ্রদম্‌ 
যথ৷ কৃতাবনীয়ঞ্চ নান! গ্রামাদিকল্পনা। 
ইদং ভরতখওঞ্চ যয়। সম্যক্‌ প্রকল্পেতম্‌ ॥» 
(স্কন্বপুৎ কুমারিকাখণ ভূসংস্থিতিনা মাধ্যায়) 
ভরতগড়, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর রত্বগিরিজেলার একটা গিরি 
ছুর্গ। বালবলি খাড়ির দঞ্গিণকৃলে অবস্থিত । এই দুর্গের 
চুড়াপরে দাড়াইয়। মন্গুরের মালবন গ্রাম দেখিতে পাঁওয়। যাঁয়। 
গড়ের চতুর্দিকৃস্থ প্রাকার ১৮ ফিট উচ্চ এবং ৫ ফিটু প্রশস্ত। 
উহার উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপশ্চিম কোণে ছুইটী বুকজ 
আছে। এতত্ডিন্ন গড়ের বহিঃপ্রাচীরের উপর প্রায় 
১২টী অর্ধগোলাকার বুরুজ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
প্রাচীরও প্রস্থে প্রায় ১২ফিট। প্রাচীরের সম্মুখ দেশে 
বিস্তীর্ণ খাত আছে। 
ভরতদ্বাদশাহ (পুং) ভরতকৃত দ্বাদশাহসাধ্য যজ্ঞভেদ। 
কাত্যায়ন শ্ৌতস্থত্রে এই ষজ্ঞের বিধান বিশেষরূপে অভিহিত 
হইয়াছে। এই ষজ্ঞে সকল প্রকার অগ্থিষ্টোম যজ্ঞ করিতে হয়। 
“সর্বাগ্রিষ্টোমঃ ভরতদ্বাদশাহঃ” (কাত্যাণ শরণ ২৪৭১২) 
ভরতপক্ষী, স্বনামপ্রসিদ্ধ পক্ষিজীতিবিশেষ (414008 &]- 
£০18)। বিজ্ঞানবিদ্গণ এই জাতিকে 41509149 শ্রেণীভুক্ত 
করিক্ষাছেন। সাধারণতঃ ধান্ক্ষেত্রাদিতে এই পক্ষিগণ 


ভরতপুর 


বিচরণ করিয়া থাকে । কৃষকগণ তাঁড়ন। করিলে পলায়ন 
কালে যতই তাহারা ধীরে ধীরে বায়ুবক্ষে আরোহণ 
করিতে থাকে, ততই তাহাদের স্থমধুর কলধ্বনি মানবের 
শ্রতি-গোচর হইতে থাকে । তাহাদের সেই গীতধ্বনির ্তায় 
স্বর-পরম্পর! মানবহ্ৃদয় মোহিত করিতে সমর্থ। 

ইংলগ্ডে এই জাতীয় পক্ষী 91) 7,911 (4১1%008 05810319), 
ফ্রান্সে-_419০০০, ইটালীতে-_1/০01%, জর্্মণিতে--7919 
[,৩101১9, স্কটলণ্ডে--1,৮৮০০, পশ্চিমভাঁরতে--ভরত,ভরুত) 
বাঙ্গালায়__ভরুই,ভরত 3 তেলগু-_বরুত-পিষ্ট, নিয়ালাপিচিক) 
তামিল--মনব-বড়ি, ব্রন্গে-বি-লোন এবং পিংহলে- 
গোমরিট নামে প্রসিদ্ধ। সমগ্র ভারতসাআ্রাজ্য, সিংহল, 
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপ, হিমালয় পর্বত এবং যুরোপের 
স্থানে স্থানে এই পক্ষিজাতি দেখিতে পাওয়! যাঁয়। স্থান- 
বিশেষে উহাদের গাত্রবর্ণেরও বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। 
হিমানয়জাত ভরতপক্ষী (4. 87৮617518) অনেকাংশে বাঙ্গালার 
তরুই পক্ষীর সমান। গাত্রবর্ণের বিভেদ আদৌ নাই বলিলেই 
চলে, কিন্তু পুর্বোক্তগুলির অপেক্ষা শেষোক্তগুলি অপেক্ষা- 
কৃত ক্ষুদ্রাকার। 

ভারতের সর্বত্রই বৈশাখ হইতে আষাঢ় এবং ব্রঙ্গে 
পৌষ হইতে চৈত্র মাসে তাহার! এক কালে প্রায় ৪ ব৷ ৫টা 
ডিম্ব প্রদব করে। এ সময় তাহারা মৃত্তিকার উপর ঘাস দিয়! 
নীড়নিন্নমীণ করিয়া থাঁকে। ইংলগ্ডের 4, ৪7৮620519 
গুলির ডিম্ব হরিতাভ শ্বেত ও ধূসর বিন্দুঘুক্ত । হিমালয় ও 
বাঙ্গালার ভরুইগুলির ডিষ্ব হরিদ্রীভ বা ঈষৎ বেগুনিয়া ও 
ধুনর। পার্ধতীয় পক্ষী অপেক্ষা বাঙ্গালার পক্ষীগুলির ডিম্ব 
কিছু ক্ষুদ্র। 

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে । যুরোপীয় 
স্কাই-লার্ক” গুলি যে গুণে ভূষিত, ভারতের ভরুইএরও সে 
গুণের অভাব নাই । যখন তাহার! নাচিতে নাচিতে স্থতানে 
বায়ুভরে উপরে উঠিতে থাকে, তখন আকাশবক্ষ যেন সুস্বর- 
লহরীতে পূর্ণ হইয়া যাক়। নিবিড় বনান্তরালে দীঁড়াইয়া 
এই আকাশচারী স্বভাবস্বাধীন পক্ষিজাতির প্রাকৃতিক গীতি 
বড়ই মনোরম। শীতকালে ধান্ক্ষেত্রাদিতে প্রায়ই ইহাদের 
সমাগম হয়। ইহার! শপ্যকণ! ও পোকা মাকড় খাইতে 
ভালবাসে। 
ভরতপুত্রক (পুং) ভরতন্ত নাট্যশাস্্রপ্রণেতুঃ পুত্রকঃ। নট। 
ভরতপ্ুর, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা হিন্দুরাজ্য। ভারতের 
বড়লাটের অধীনস্থ রাজকীয়-এজেপ্টের কর্তৃত্বাধীনে রক্ষিত। 
ইহার উত্তরে ইংরাজাধিকূত গুরগাঁও জেলা, পুর্বে মথুরা 
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ও আগ্রা, দক্ষিণে ঢোলপুর, কেরৌলী ও জয়পুর রাঁজ্য এবং 
পশ্চিমে আলবার প্রদেশ। ভূপরিমাঁণ ১৯৭৪ বর্গ মাইল। 

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের উচ্চত৷ প্রায় ৬০০ ফিট্‌। 
সর্বত্রই প্রায় সমতল, কেবল উত্তর, দক্ষিণ, পুর্বব ও পশ্চিম 
সীমান্তদেশে গণ্ডশৈলমালা বিরাজিত থাকায় দেশের প্রাক- 
তিক সৌন্দর্য্য বর্ধিত হইয়াছে । সমগ্রস্থান পলিময় হইলেও 
এখানে বনামালার অভাব নাই। এ পলিময় মৃত্তিকা কঠিন 
ও শু এবং স্থানে স্থানে মরুভূ-সদৃশ বালুকারাশিতে পূর্ণ। 
দেশীয় অধিবাসিবৃন্দের যত্বে এপ স্থানেও প্রচুর শস্তাঁদি উৎপন্ন 
হইতেছে। বুষ্টির সময় বন্া-প্রবাহে এখানকার নিম্নতম 
স্থানগুলি জলমগ্ন হইয়া ষায়। 

ভরতপুর, ফিরোজপুর, আলবার, গোপাঁলগড় ও পাহাড়ী 
প্রভৃতি স্থানের নিকটবর্তী উত্তরদক্ষিণে বিস্তৃত গিরিমালার 
কএকটা শৃঙ্গ সমধিক উন্নত, অপর স্থানগুলি গণ্ডশৈলের 
প্রাচীর-পরিশোভিত বলিয়া বোধ হয়। কালাপাহাড় নামক 
পর্বতের আলিপুর শিখর (১৩৫১ ফিট) ভরতপুরের মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা উচ্চ। এতডিন্ন আলবারের ছাঁপরা ১২২২ ফিট, 
দম্দমা ১২১৫, রসিয়া ১০৫৯, মধোনা ৭১৪, এবং উষ্েরা- 
শৃঙ্গ ৮১৭ ফিট্‌ উচ্চ। উষেরায় বংশী-পাহাড়পুরের বিখ্যাত 
প্রস্তরখনি অবস্থিত আছে । 

এখানকার পর্বতগুলিতে গৃহনিন্মীণযোগ্য প্রস্তর ভিন্ন 
অন্য কোন মূল্যবান্‌ প্রস্তর পাওয়া যায় না। মৌগলসত্াট- 
গণের আগ্রা, দিল্লী ও ফতেপুর্র-সিক্রিস্থ কীন্তিস্তস্ত এবং মথুরা, 
দীগ ও ভরতপুরের অট্রালিকাদি এখানকার সংগৃহীত প্রস্তর- 
স্তবকে নির্মিত। 

এই রাজ্য মধ্যে এমন নদী নাই, যাহাতে নৌকাঁযোগে 
গমনাঁগমন করা যায়। বাণগঙ্গা বা উত্তঙ্গন, রূপরেল, গন্ভীরা 
ও কাকন্দ নামক নদীগুলি এখানকার প্রধান । সময় সময় এ 
নদীগুলি বন্তাপ্লাবিত হইলেও, হাটিরা পার হওয়া যায়। বাণ- 
গঙ্গ৷ নদী ভরতপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ভরতপুর, দীগ্‌, 
ব্যান (বিয়ানা ), কমান, কুন্তের ও রুফাঁস এখনকার প্রধান 
নগর । 

ইতিহাঁসপাঠে জানা যাঁর যে, এখানে জাটগণ আধিপত্য 
বিস্তার করিয়াছিলেন ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন্‌ সময় হইতে 
তাহারা এখানকার শাসনদও ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার 
কোঁন বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফিরিস্তায় লিখিত 
আছে যে, গজনীপতি মান্গ,দ ১০২৬ খৃষ্টাব্দে গুজরাত হইতে 
প্রত্যাবর্তন কালে জাটদল কর্তৃক আক্রান্ত হন। ১৩৯৭ 
খৃষ্টাব্দে দিল্লী আক্রমণকালে তৈমুরলঙ্গ, জাটদন্ত্যদিগের 
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সহিত যুদ্ধ করেন, এই যুদ্ধে জাটগণ সদলে নিহত হয়। 
১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে জাটগণ মোগলসম্রাট্‌ বাবরকে পঞ্জাবপ্রদেশে 
বিশেষ উতৎপীড়িত করিয়াছিল। জাট-সর্দারগণের এইরূপ 
উপদ্রবে উত্ত্যক্ত হইয়া, মোগলসম্রাটু কঠোর-শাসনে তাহাদের 
দমন করিয়াছিলেন) কিন্তু অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, রাজ্য 
মধ্যে বিপ্লৰ উপস্থিত হইলে, জাটগণ গুনরাঁয় মস্তকোত্তোলন 
করে। এই সমরে জাটসর্দীর চুড়ামন মৌগলসআট আলমগীরের 
দাক্ষিণাত্যগামী সেনাদল লুণ্ঠন করিয়া বহুল অর্থসংগ্রহ করেন। 
সেই অর্থ লইয়। তিনি খুন, সিন্সিনিবার ও ভরতপুরে ছূর্গ- 
নির্মাণ করিয়া সদলে আত্মরক্ষার্থ প্রস্তত হইলেন। তাহার 
এই বীরত্বে প্রীত হইয়া জাটগণ তাহাকে দলপতি মনোনীত 
করেন। তাহার বংশধরগণ রাজ উপাধিতে ভূষিত হইয়া 
ভরতপুররাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। 

চুড়ামন-ভ্রাতা। বদনসিংহের প্ররোচনায় জাটদল চুড়ামনের 
প্রতুত্ব ত্যাগ করে। তাহাদের সাহায্যে বদননিংহ “ঠাকুর 
উপাধি গ্রহণপুর্ব্ব ক দীগনগরে স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপন করেন। 
১৭২০ খুষ্টাব্দে সম্রাট, মহম্মদ শাহ ও কুত্ব-উল্-মুক্ধ সৈয়দ 
আবহুল্। খাঁর যুদ্ধে চূড়ামন নিহত হইলে তাহার পুত্র বদনসিংহ 
ভরতপুরের সিংহাসনে সমারূঢ় হন। 

বদনসিংহের পুত্র কুর্্যমল্লের রাজত্বকালে ভরতপুরের 
বীরত্ব-গৌরব চারিদিকে বিভাসিত হইয়াছিল । সুধ্যমল্ল জয়পুর- 
রাজের সাহাধ্যে দীগরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন। 

১৭৩০ খৃষ্টাব্দ হইতে ভরতপুর-ছুর্গের ছুরভেছ্তা, ও জাট- 
সৈম্তগণের বীরত্বক।হিনী বিঘোষিত হইতে থাঁকে। ১৭৫৪ 
খৃষ্টাব্দে রাজ। সূর্য্যমল্ল একাকী উজীর গ্লাজী-উদ্দীন্‌, মহারাষ্তর ও 
জর়পুররাজের সেনাবাহিনীর মিলিতশক্তিকে পরাজিত করিয়া- 
ছিলেন। পুনরায় এই যুদ্ধে তাহার অধিক বলক্ষয়ের সম্ভাবনা 
বুঝিয়, তিনি অবশেষে ৭ লক্ষ টাকা দরিয়া মিত্রতাস্থাপন করি- 
লেন। ইহার ৬ বৎসর পরে, তিনি মহারাষ্ট্রসেনানী শিবদাস 
ভাউর সহযোগে আঙ্গদশাহন্ছরাণীর বিরুদ্ধে গমন করেন; 
কিন্ত মৃহারাস্-সেনানীর অবাধ্যতা ও সেনাপরিচালনশক্তির 
অকর্্মণ্যতা দেখিয়। তিনি প্রত্যাবুত্ত হইতে বাধ্য হন *। 

এদিকে পাণিপথের যুদ্ধবিগ্রহে যখন সকলেই ব্যতিব্যস্ত, 
সেই অবকাশে স্ুর্যমল্ল আগ্রা অধিকার করিলেন; কিন্ত তাহাকে 
অধিক দ্রিন এ সুখরীজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। 

খুষ্টান্দে তিনি আক্রান্ত ও নিহত হন। তাহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে 
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* সৌভাগ্য বলে তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইয়। ছুরাণীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইয়- 
ছিলেন । নচেৎ পাণিপথের বিধ্যাত যুদ্ধক্ষেত্রে মহার।্র-সেনার সহিত তাহাকেও 
সদলে ধরাশীয়ী হইতে হইত। 


৩জন ষথাক্রমে ভরতপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৩য় পু 
নবালসিংহের রাজত্বকালে তাহার ত্রাতুক্পুত্র রণজিৎসিংহ বিদ্রোহ 
হয়েন। রণজিৎ মোগলসেনাপতি নজফ্‌ খানের সাহীষ্য প্রার্থন! 


করিলে, নজফ্‌ আসিয়া আগ্রা অধিকার করিয়া লইলেন, 


কিন্তু গর সময়ে নজফ্‌কে পুনরায় রোহিলা-বিদ্রোহদমনে গমন 
করিতে হইয়াছিল। নবাল সিংহও স্থবিধা পাইয়। শব্রু 
নজফের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইহাতে নজফের ক্রোধ 
দ্বিগুণতর প্রজ্লিত হইয়া উঠিল। তিনি রণজিৎকে সঙ্গে লইয়া 
ভরতপুর-রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং কেবলমাত্র ভরতগুর 
দুর্গ ও ৯লক্ষ টাকার সম্পত্তি রণজিৎকে দিয়া, অপর সকলই 
নিজে গ্রাস করিয়। বসিলেন। নজফের মৃত্যুর পর সিন্দেরাজ 
এই রাজ্য আক্রমণ ও জয় করেন। তিনি রণজিতের বয়ো- 
বৃদ্ধা মাতার প্রার্থনায় উক্ত সম্পত্তি পুনরায় দান করিয়া যান। 
ইতংরাজসেনানী পেরোর ( 095061%1 19179 ) সহায়তা 
করার ইংরাঞরাজ তাহাকে তিনটা পরগণা দান করেন। 

উত্তরভারতের মধ্যে একমাত্র রণজিৎসিংহই প্রথমে ইংরা- 
জের সহিত মিত্রতাহ্যত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। লাসবারীর যুদ্ধে 
সিন্দেরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজ-অভিযানে তাহার অশ্বারোহী 
সেনাদল লর্ড লেকের বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। ইংরাঁজ- 
রাজ মহারাষ্টরুদ্ধের প্রারন্তে (১৮০৩ খৃঃ ) কৃতজ্ঞতা দেখাইয়। 
মিত্রতার বিনিময়স্বরূপ ৭ লক্ষ টাক রাজস্বের ৫ খানি জেল 
এক সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিয়! তাহাকে অর্পণ করেন। কিন্ত 
হোলকর-রাজের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বীধিলে, তিনি সাহায্য 
করা দূরে থাকুক, বরং শক্রতাই করিয়়াছিলেন। হোঁল- 
কর-সেনাদল রণে ছত্রভঙ্গ দিয়া পলায়মান হইলে ইংব্রাজ 
সেনাদল তাহাদের পশ্চাদন্ুসরণ করে। এ সময়ে দীগ 
দুর্গে থাকিয়া তাহার সেনাগণ ইংরাজের উপর গোলাবুষ্টি 
করিয়াছিল। ভরতপুররাজের ঈদৃশ আচরণে বিরক্ত 
হুইয়। লর্ড লেক দীগ অধিকারপূর্বক ভরতপুর অভিমুখে 
অগ্রসর হন। ভরতপুরে আসিয়া তাহারা উপর্ষ্যপরি চাঁরি- 
বার জাটদিগকে আক্রমণ করেন, কিন্ত কিছুতেই জাটসেনা- 
দিগকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। সেই দুর্ধর্ষ দেনাদলৈর 
সম্মুখে দীড়াইয়া ইংরাজসেলা কিছুতেই নগর-প্রাচীর ভেদ 
করিতে সমর্থ হন নাই। এই যুদ্ধে ইংরাজসেনাপতি পরাজিত 
ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়! পলাইতে বাধ্য হন। এই সময়ে 
কালুঘোষ নাম! জনৈক বাঙ্গালী কায়স্থ ইংরাজপক্ষে বিশেষ 
বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। [ কালুঘোষ দেখ ] 

রাজা জয়ী হইয়াও সদাই ইংরাজভঙ়ে ত্রস্ত হইয়া রহিলেন। 
উভয়ের মধ্যে শান্তিস্থাপন জন্ত সন্ধির প্রস্তাব হইল। 


২৭৫ ] 


ভরতপুর 


সা 


রণজিৎ সিংহ যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ স্বরূপ ইংরাজহস্তে দীগ-ছূর্গ 
সমর্পণ করিলেন। 

১৮০৫ থুষ্টাব্দে রণজিতের মৃত্যু হয়। তাহার জোস্টপুত্র 
রণধীর ১৮ বৎসর এবং তৎপরে মধ্যম বলদেব পিংহ ১৮ মাস 
রাজত্ব করেন। বলদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বলবস্ত সিংহ 
সিংহাসনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইলেন, কিন্ত রণজিতের 
পৌত্র ছুর্জনশাল ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরছুর্গ অধিকারপূর্ব্বক 
বলবন্তকে অবরুদ্ধ রাখিলেন। এই অত্যাচার নিবারণের 
জন্ঠ লর্ড কম্বারমিয়।র (1,070 001001)987)9।9 ) ২৫ হাজার 
দেনা লইয়া ভরতপুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অবরোধ 
কালে দুর্গ-প্রাকার হূর্ভেদ্য দেখিয়া তিনি তলদেশে সুড়ঙ্গ কাটাই 
স্থির করিলেন। ২৩শে ডিসেম্বর হইতে ১৭ই জানুয়ারী পর্য্যস্ত 
এ খাত প্রস্তত হয়। ১৮ই জানুয়ারী সেই ছিদ্র পথে ইংরাজ- 
সৈন্য প্রবেশ করিয়৷ ছুর্গ জন্ম করে এবং দুর্জনশাল ইংরাজ 
হস্তে বন্দী হন। 

ইংরাজের অনুগ্রহে বালক বলবন্ত সিংহ পিতৃপদ ও 
মধ্যাদা লাভ করিলেন এবং তাহার মাতা রাজকার্ষ্যের পরি- 
দর্শক হইলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বহস্তে শীসনভার 
প্রাপ্ত হন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হওয়ায় তাহার এক- 
বর্ষ বয়স্ক পুত্র মহারাজ যশোবস্ত সিংহ সিংহাসনে আরোহণ 
করিলেন। তাহার এই নাবালক অবস্থায় ইংরাজের রাজ- 
কায়-কর্মচারী ও ৭ জন সামস্তরাজ-গঠিত একটী সভা হইতে 
রাজকার্যের পরিচালনা হইত। ১৮৬৯ খুষ্টান্দে বয়ঃপ্রাপ্ত 
হইলে, তিনি সমস্ত শাসনভার স্বহস্তে গ্রহণ করেন। তাহার 
দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা আছে। ইংরাজরাজের নিকট হইতে 
তিনি ১৭টা মান্যস্চক তোপ পাইয়া থাকেন। সম্প্রতি ভারতের 
বড়লাট কুর্জন বাহাদুর ভরতপুররাজের অবাধ্যতায় অসস্তষ্ট 
হইয়। তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত ও তৎপুত্রকে সিংহাসন দান করেন। 

রাজার সেনাবিভীগে ৮৫০ পদাতি, ১৪৬০ অশ্বারোহী 
ও ২৫০টী কামান আছে। এততডিম্ন রাজ্যরক্ষার্থ প্রায় 
৩৮৫০ জন গ্রুরী নিযুক্ত রহিয়াছে। চুড়ামন জাট কর্তৃক 
ভরতপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবার পর, এখানে নিয়লিখিত 
নরপতিগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন-__ 

ভরতপুরের রাজবংশ । 
চুড়ামন জাট-_ 
রাগ বদনদিংহ-_চুড়ামনের পুত্র। 
», শুর্যম্ল__বদনের পুত্র । 
», জবাহির সিংহ 


কূর্য্যমলের পুত্র। 
,, বাওরতনদিংহ ৃ রি 


রাজা খঞ্জাসিংহ-_রতনসিংহের পুত্র । 
»» নবালসিংহ-_ৃর্ধ্যমল্লের তৃতীয় পুত্র ও রতনের ভ্রাতা । 
» রণজিৎ সিংহ__নবালের ভ্রাতুস্পুত্ 
» রণধীর-_রণজিতের পুত্র । 
» বলদেব-_র্ণধীরের ভ্রাতা । 
» বলবন্ত-_-বলদেবের পুত্র 
মহারাজ যশোবস্ত--বলবন্তের পুত্র। 

এই জাটরাজ্য চুড়ামনের পূর্বে ব্রজ নামক জনৈক জাট 
সর্দার কর্তৃক দীগের অন্তর্গত সিন্সিনি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়; 
চুড়ামন স্বীয় বীরোচিত সাহসে লুগনাদি দ্বারা বহুল অর্থ সঞ্চয়ে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই অর্থ বলে বলীয়ান হইয়া তিনি 
দৃঢ় হুর্গ নিম্মীণ দ্বারা জাটজাতি ও ভরতপুর-রাজ্যকে রঙ্গ 
করিয়াছিলেন। 

এখানকার কমান নগরস্থ শ্রীক্খমু্তি হিন্দুদিগের একটা 
পবিত্রতীর্থ বলিয়া গণ্য। কুস্তার নগরের সন্নিকটেও বল- 
দেব, রোহিণী, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কএকটী মহাপুরুষের মুক্তি 
বিদ্যমান রহিয়াছে । ব্যান! (বিয়ানা ) তহশীলের ১ ক্রোশ 
দক্ষিণ-পশ্চিমে বিজয়গড় গিরিদুর্গে যৌধেয়রীজবংশের এক 
থানি শিলালিপি পাওয়া যায়। 

পূর্বে এখানে বিস্তৃত লবণের ব্যবসা ছিল। ১৮৭৯ খুষ্টাব্দে 
ইংরাজের সহিত বন্দোবস্ত অনুসারে এখানকার লবণের ব্যবসা 
উঠির গিয়াছে । 

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। উহা দুর্গ দ্বারা স্রক্ষিত। 
আগ্রা হইতে আগমীর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষাণ 
২৭০১৩৫% উঃ এবং দ্রাঘি* ৭৭৩২২০ পুঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে 
এই স্কান ৫৭৭ ফিট উচ্চ । এখানে রাজপুতনার রাজকীয় 
রেলপথ বিস্তৃত থাকায় গমনাগমনের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । 

এখানকার বর্তমান হুর্গ ১৭৩৩ খুষ্টাব্দে রাজা বদন সিংহ 
কর্তৃক নির্মিত হয়। ১৮০৫ খুষ্টাব্ে লর্ড লেক ও ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে 
কম্বারমিয়ারের অবরোধের জন্য এই ছূর্গ ভারতে বিশেষ 
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

এখানে উংকুষ্ট চামর প্রস্তত হয়। উহ! চামরীর পুচ্ছে 
নিন্মিত ন। হইয়া, হস্তিদত্ত বা চন্দন কাষ্ঠের ঝুরিদ্বারা প্রস্ত 
হইয়া থাকে । বাৎসরিক মহামেলায় পর সকল শিক্পদ্রাব্যের 
প্রভূত আমদানী হইতে দেখা যায়। 

ভরতপুরের অধিবাসিগণ কৃষ্ণভক্ত । . উকুষ্জ এখানে 
“বিহারী” নামে পূজিত হন। নিরীহ-স্বভাব পরম-বৈষ্ণব 
হইলেও তাহারা শত্রনাশে পরাজ্মুখ নহে। সাধারণ লোকে 
বুন্দাবনের ন্যায় এই রাজ্যকেও ত্রজপুরী বলিয়া থাকে । 


ভরতসেন 


[] ২৭৬ ] 


ভরদ্বাজ 


ভরত (জ্্রী) প্রস্থতে ইতি স্ু-ক্িপ, প্রস্থ, ভরতস্য প্রস্থঃ। 
ভরতের মাত! কৈকেয়ী। ( শব্বরত্বাৎ ) ্‌ 

ভরতবীণ (ত্ত্রী) বীণাধন্ত্র বিশেষ। ভরতবীণার.. নাম 
শুনিয়াই অনেকে ইহার যৌগিক অর্থ-ভরত খষি প্রণীত 
বীণা_-গ্রহণ করিয়া, ইহাকে প্রাচীন সঙ্গীতশান্তরান্থমত অতি 
প্রাচীন যন্ত্র বলিয়। মনে করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহ! 
নহে। এই বীণা অতি আধুনিক । রুত্রবীণা ও কচ্ছগীবীণার 
মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে । ভরতবীণার ধ্বনি- 
কোষটা অবিকল কুদ্রবীণাঁর মত কাষ্ঠনির্ষিত ও চর্মাচ্ছাদিত 
এবং দন্ত, কীলক, তারসংখ্যা, স্বরবন্ধন, ধারণ ও বাঁদন- 
প্রণালী প্রভৃতি সমুদীয়ই কচ্ছপীবীণাঁর অনুরূপ। মোটের 
মধ্যে, এই যন্ত্রে পিত্তলনির্ষিত কএকটা পার্থতন্ত্রিক! ষংযৌজিত 
থাকে, সেই পার্শতব্ত্রিকাসমূহ পৃথকৃভাবে বাদিত না হইয়া 
প্রধান তারগুলির কম্পনে প্রতিধ্বনিত হয়। ভরতবীণার 
নায়কী তারটা লৌহের হয় 3 কিন্তু অপরাপর তারগুলি কোন 
ধাতুর না হইয়া তন্ময় হইয়া থাকে । এই বীণাধ্বনির 
মধুরত। রবাব কিংবা কচ্ছপীর সদৃশ নহে, বরং অপেক্ষারুত 
নীরস বলিয়া বৌধ হয়। (যন্তরকোষ ) 

ভরতমল্প (পুং) জনৈক বৈয়াকরণ। 

ভরতমল্লীক, বৈগ্কুলোস্তব জনৈক সুবিজ্ঞ পঙ্ডিত। সংস্কৃত 
ভাষায় তাহার বিলক্ষণ বুৎপত্তি ছিল। তত্রাঁচিত গ্রন্থাবলী হইতে 
তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি প্রায় ছুইশতাব্ৰ পুর্বে 
জীবিত ছিলেন। তিনি কল্যাণমল্লের আশ্রিত এবং বৈদ্যকুল- 
তিলক হরিহর খানের বংশধর গৌরক্র মলীকের পুত্র । 

উপসর্ণবৃত্তি, একবণীর্থসংগ্রহ, কারকোল্লাস, কিরাতা- 

জ্জুণীর টীকা, কুমারসন্তভব টীকা, ঘটকর্পর্‌ টীকা, দ্রতবোধ- 
ব্যকরণ ও দ্রতবোধিনী নামে তাহার ব্যাখ্য1,দ্বিবূপধবনি সংগ্রহ, 
নলোদয়টীকা, যুগ্ধবোঁধিনী টীকা, ভট্টিকাব্যটীকা, অমরকোষ- 
টাক।, স্ুখলেখন নামে তীহাঁর রচিত কএক খানি গ্রন্থ 
এবং রাটীয় বৈগ্কুল-পপ্রিক। পাঁওয়। যায়। [ ভরতসেন দেখ ] 

ভরতবর্ষ (ক্লী) ভরত নৃপতির রাজ্য । [ভারতবর্ষ দেখ ] 

ভরতসেন, প্রসিদ্ধ বৈদ্কবি ভরতমল্লিকের নামান্তর । 
গৌরাঙ্গ (মল্লীক) সেনের পুত্র এবং হরিহ্‌র খানের বংশ-সম্ভৃত। 
স্বীয় বিগ্যাবন্তীর জন্য তিনি মহাঁমহোপাধ্যায় ও যশশ্চন্দ্র রায় 


উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি রাটীয় বৈগ্ভদিগের একজন প্রধান ; 


কুলীন ছিলেন। তত্রুত বৈদ্যকুলপঞ্জিক1 পাঠে জাঁনা যায় 
যে, তিনি দ্বিজ ও বৈদ্যদিগের সেবক এবং রাজপপ্তিত 
ছিলেন। তীহাঁর উপসর্গবুত্তির শেষ শ্লোক হইতে আমরা 
জানিতে পারি যে, তিনি ১৭৫৮ শকে বিদ্যমান ছিলেন 7-- 


“শীকেহষ্টশরসপ্তেন্দুমিতে চাষাঢকে কুজে । 
সমাপ্ত। চোপসর্গাণাং বৃত্তিঃ প্রতিপদীন্দুভে ॥ » 
ভরতম্বামী, ১ জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত। নারায়ণের পুত্র। 
ইনি হোসলাধীশ্বর রামনাথের প্রতিপালিত ছিলেন। খুষ্টায় 
১৩শ্ব শতান্দের শেষভাগে শ্রীরন্গে থাকিয়া ইনি সামবেদ- 
বিবরণ (দেবরাজ এই বেদ-ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন ) ও 
বৌধাঁয়নকল্পস্থত্রবিবরণ নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 
২ জনৈক জ্যোতির্বিদ। আল্বিরুণী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন । 
তরতা গ্রজ (পুং) ভরতন্ত অগ্রজঃ। দাঁশরথি, শ্রীরাম । 
“শেতে স চিত্তশয়নে মম মীনকৃর্ম্ম- 
কালো২ভবন্‌ নৃহরিবামনজা মদগ্ন্যঃ। 
যোহভূদ্বভূর ভরতা গ্রজ কুষ্ণবুদ্ধঃ 
কন্ধী সতাঞ্চ ভবিতা! প্রহরিষ্যতেহ্রীন্‌ ॥» (বোপদেব) র 
ভরতাশ্রম (পুং) ভরতন্ত আশ্রমঃ । ভরতমুমির আশ্রম |. ৃ 
ভরতেশ্বর তীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। ্‌ 
ভরথ (পুং) বিভর্বীতি ভূঞ (ভূঞশ্চিৎ।. উপ ৩১১৫) 
ইতি অথ, সচ চিৎ। লোকপাল। (উজ্জল) 
ভরদ্বাজ (পুং) ছ্বাভ্যাং জায়তে ইতি জন-ড ততঃ পৃষোদরা- 
দিত্বাৎ দ্বাজঃ সঙ্করঃ, ভ্রিয়তে মরুত্তিরিতি ভূ-অপ্‌ ভর, 
ভরশ্চাসৌ দ্বাজশ্চেতি কর্মধা। মুনিভেদ। ইহার জন্ম- 
বিবরণ ভাগবতে এইরূপ লিখিত আছে,--একদ1 উতথ্য- 
বণিতা মমতার সসব্বাবস্থায় বৃহস্পতি গোপনে শর ভ্রাতৃভার্য্যায় 
মৈথুনার্থ প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তৎকালে গর্ভমধ্যে এক সন্তান 
ছিল, সে সময় তন্মধ্যে দ্বিতীয় গর্ভের স্থান ছিল না, এইজন্থা 
গর্ভস্থিত বালক বুহস্পতিকে বীধ্যসেক করিতে নিষেধ করেন। 
বৃহস্পতি কামান্ধ হইয়াছিলেন, গর্ভস্থ বালকের বাঁরণে কুদ্ধ 
হইয়া “অন্ধ হও” বলিয়া, তাহাকে অভিশাপ দেন এবং বল 
পূর্বক বীধ্যসেক করেন। বৃহস্পতির শাপে এই পুত্র অন্ধ 
হয়। পরে গর্ভস্কিত বালক পাঞ্চি প্রহার দ্বার৷ বৃহস্পতির 
বীর্য যোনির বাহিরে নিঃসারিত করিয়া দেয়) প্র শুক্র 
বাহিরে পতিত হইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ এক পুত্র হয়। 


স্বামী পাছে ব্যভিচারিণী জানিয়! পরিত্যাগ করেন, এই 


ভয়ে ভীত! হইয়া উতথ্যবনিতা মমতা এই পুত্রকে ত্যাগ 
করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বৃহস্পতি ঈদৃশ কার্য্য করিতে 
নিষেধ করিলে, তাহার সহিত মমতার বিরোধ উপস্থিত হয়। 
এই সময় বৃহস্পতি মমতাকে রলেন ষে, এই বালক একের 
ক্ষেত্রে অন্তের বীর্যে উৎপন্ন হইয়াছে । স্থতরাং এ তোমাঁর 
স্বামীরও পুত্র। ভর্তা হইতে তোমার কোন ভয় নাই, তুমি 
ইহাকে ভরণ কর। ইহাতে মমতা বলেন, তুমিও ইহাকে 


ভরদ্বাজ 


পোষণ কর। আমাদের ছুইজন হইতে অন্যার়রূপে এই 
বালক উৎপন্ন হইয়াছে, আমি এক! কেন পোষণ করিব। 
পিতা ও মাতা অর্থাৎ বৃহস্পতি ও মমতা এই প্রকার বাক্যে 
বিবাদ করিতে করিতে এ বালককে পরিত্যাগ করিয়া ষান। 
এই কারণে বালকের নাম ভরদ্বাজ হইয়াছে । বৃহস্পতি 
ও মমতা ইহাকে ত্যাগ করিয়। যাঁইলে মরুদ্গণ এই বালককে 
লইয়া প্রতিপালন করেন। 
ভরতের পুত্র-সম্তাবনা বিতখ হইলে অর্থাৎ পুত্র হইবার 
সম্ভাবন। না থাকিলে তিনি মরুৎস্তোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, 
মরুদ্গণ এই ষজ্তে প্রীত হইয়া ভরতকে এই পুত্র দান করেন। 
এই জন্য ভরদ্বাজের নাম বিতথ হয়। ইহার পুত্র মনু । 
(ভাঁগণ ৯২০, ২১ অ০, বিষ্ণু পু ৪।১৯ অ্) 
মহাভারতে লিখিত আছে, কোন সময়ে ইনি হিমালয়ে তপস্তা 
করিতে গমন করেন। ইহার কিছু কাল পরে, ইনি একদিন 
গঙ্গায় স্নান করিতে যান, সেই সময় দ্বৃতাচী অগ্নরা সেইখান 
দিয়! গমন করিতেছিল, দৈবাঁৎ বাধুযোগে তাহার বসন 
খসিয়া যায়, দ্বৃতাচীকে এরূপ নগ্াবস্থায় অবলোকন করিয়। 
মুনির রেতঃহ্খলন হয়। এ রেতঃ দ্রোণ মধ্যে রক্ষিত 
হুইয়াছিল, পরে তাহা হইতে দ্রোণাচার্ধ্য জন্ম গ্রহণ করেন। 
[ দ্রোণাচাষ্য দেখ । ] 
রৈভ্যের সহিত ইহার সাতিশয় বন্ধুতা ছিল। ভরদ্বাজপুত্র 
যবক্রীত এ রৈভ্যের পুত্রবধূর সতীত্ব নাশ করিলে, বৈভ্য 
তাহাকে নিহত করেন। ভরদ্বাজ এই বৃত্তান্ত সবিশেষ না 
জানির। রৈভ্যকে এই শাপ দেন যে, তিনি বিনাপরাধে 


জোঠ্ঠ পুত্র কর্তৃক হত হইবেন। পরে ইনি সমস্ত অবগত হইয়া | 


দুঃখিতান্তঃকরণে অনলে দেহত্যাগ করেন এবং রৈভ্যতনয় 
অর্ধাবস্থুর তপঃপ্রভাবে পুনর্জীবিত হন। প্রয়াগে ইহার 
আশ্রম ছিল। দ্বাদশ-দ্বাপরে ভরদ্বাজ ব্যাস ছিলেন। 
“একাদশেহথ ত্রিবুষে। ভরঘ্বাজস্ততঃপরম্‌। 
ত্রয়োদশে চান্তরীক্ষো। ধর্্শ্চাপি চতুর্দশে ॥৮(দেবীভাৎ ১৩২৯) 
ভাব-প্রকাশ হইতে ভরদ্বাজের এইরূপ প্রসঙ্গ পাওয়া 
যায়। দৈবযষোগে একদ। বহুসংখ্যকে মহষি হিমালয় পর্বতের 
কোন এক নিভৃতস্থলে মিলিত হইয়া প্রাণীদিগের ব্যাধি- 
প্রশমনের উপায়-চিন্তায় নিরত ছিলেন। কিন্তু কেহই ইহার 
সদ্যুক্তি স্থির করিতে পারিলেন নাঁ। তখন সকলে মিলিত 
হইয়। ভরদ্বাজ মুনিকে কহিলেন, ভগবন্! আপনিই এই 
'বিপদ্‌ হইতে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত পাত্র। অতএব আপনি 
স্থরপুরে গমন করিয়া সহস্রলোৌচন ইন্দ্রের নিকট আমুর্কেদ 
শান্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা, দেন, তাহা হইলে 


সা মর 


(8557 1 


ভরপুর সিংহ 


আমরা আযুব্বেদের মন্ম অবগত হইয়া এই জগতের কল্যাণ 
সাধন করিতে পারি। 
ভরদ্বাজ মুনিদিগের বাক্যে সম্মত হইয়া স্থরপুরে গমন 
করেন। তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়৷ তিনি ইন্দ্রের 
নিকট হইতে ক্রিস্বন্ধ হেতু, লিঙ্গৌযধ ও জ্ঞানাত্বক অর্থাৎ 
রোগের নিদান, রোগের লক্ষণ এবং তাহার ওষধজ্ঞাপক সমস্ত 
আয়ুব্দেদ যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া মরধামে আগমনপূর্বক 
মুনিদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার সেই শিক্ষা হইতেই 
ক্রমে আযুর্ধেদের প্রচলন হয়। (ভাবপ্রৎ) 
২ পক্ষিবিশেষ। চলিত ভরুইপাখী, পর্যায় - ত্রাপ্ররাট, 
ভরদ্বাজক। ৩ গোত্রভেদ। 
“শাগ্ডিল্যঃ কাশ্তপশ্চৈব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা। 
ভরদ্বাজো গৌতমশ্চ সৌকালীনস্তথাপরঃ ॥৮ (মনু) 
[ গোত্র শব্ধ দেখ ] 
(ত্রি) ৪ সংত্রিয়মাণ হবি-ক্ষণানযুক্ত ধজমানাদি | 
“দিবোদীসায় বর্তিভরদ্বাজায়াশ্বিনাহ্যস্ত।” খেক ১/৯১৬।১৮) 
ভরদ্বাজায় সংভ্রি়মাণহবিরক্ষণানায় জমানায়” (সাঁয়ণ) 
৫ মনোৌরূপ সচেতন খষিভেদ। 
“মনে। বৈ ভরদ্বাজখধিরনং বাঁজে। যে! বৈ মনে! 
_বিভর্তি সোহন্নং বাজং ভরতি তন্মান্মনো ভরদ্বাজ খষিঃ” 
(শতপথ ব্রা ৮১।১।৯) 
প্রজাদিগকে ভরণ করিতেন বলিয়৷ ভরদ্বাজ নাম হইয়াছিল। 
“ভরেহস্থতাদ্‌ ভরেহশিষ্যান্‌ ভরে বেদান্‌ ভরে দ্বিজান্‌। 
ভরে ভাধ্যাং ভরদ্বাজং ভরদ্বাজোহস্মি শোভনে ॥৮ ৃ 
€ ভারত অন্ুশাসনপৎ ৯৩ অঞ্) 
ভরদ্বাজ ১ কালেয়কুতুহলপ্রহসনপ্রণেতা । ২ বাস্ততত্ব- 
রচয়িতা । ৩ বেদপাদস্তো ত্রপ্রণয়নকর্ত] | 
ভরদ্বাজক (পুং) ভরদাজ-স্বার্থেকন্‌। ১ ব্যাপ্রাটপক্ষী। 
ভরুই পক্ষী । (শব্দরত্বাণ) ২ ভরদ্বাজশব্দার্থ। 
ভরপুর সিংহ, নাভারাজবংশের জনৈক রাজা । তিনি ১৮৫৬ 
ুষ্টান্দে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দের সিপাহী- 
যুদ্ধে তিনি দিল্লী, লুধিয়ানা, জালন্ধর প্রভৃতি স্থানে ইংরাজপক্ষে 
থাকিয়া যুদ্ধ করেন, অস্বালা-দরবারে লর্ড ক্যানিং তাহার 
এই উপকারের বিশেষ সুখ্যাতি করিয়াছিলেন । ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে 
ভারতের বড়লাট লর্ড এলগিন্‌ তাহাকে লেজিস্রেটিভ্‌ কৌন্সি- 
লের সদস্ত মনোনীত করেন । উক্ত বর্ষে ৯ই নবেম্বর অত্যধিক 
পরিশ্রমজনিত জররোগে তাহার মৃত্যু হয়। তাহার পুক্র না 
থাকায় তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতী রাজা ভগবান্‌ দিংহ সিংহাসনে 
আরোহণ করেন। | নাভ দেখ ] 


ভরহৃত 


ভরম (ত্রি) ভূ-বাহুলকাঁৎ অমচ.। ভরণকর্ত। । তস্ত অপত্যং 
শুভ্রাদিত্বাৎ ঠকৃ। ভারমেয়--ভরণকারীর অপত্য । 
ভরস্‌ (পুং) ভৃ-অনুন্। মরণ। (খাক্‌ ৫1১৫৪) 
ভরহপাল, কাষ্টার জনৈক অধিপতি । ইনি টাকবংশীয় 
ছিলেন। 
ভরত, মধ্যপ্রদেশের নাগোদরাজ্যের (উচহর ) অন্তর্গত 
একটী প্রাচীন জনস্থান১। উচহর হইতে ৩ ক্রোশ উত্তরপূর্ব 
এবং প্ররাগ হইতে ৬০ ক্রোশ দক্ষিণপুর্ববে অবস্থিত। সুত্বা 
রেলষ্টেসন হইতে ১॥০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বাভিমুখে গমন 
করিলে এইস্থানে উপনীত হওয়া যাঁয়। 

বহুকাল হইতে এই প্রাচীন নগর নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ 
হইয়াছিল। ডাঃ কনিংহাম প্রভৃতি প্রত্বতত্ববিদের অন্ধু- 
সন্ধিংসাগুণে ইহার অভ্যন্তরস্থ লুক্কায়িত এ্রতিহাসিক-রত্ব 
আবিষ্কৃত হইয়াছে। খুঃ পুঃ ৪র্থ শতাব্দে এইস্থান বৌদ্ধ- 
কান্তির কেন্দ্রস্থল ছিল। এখানকার বৌদ্ধকীর্তি জগতের 
একটা প্রাচীন রত্ব। এই ধ্বংসাবশিষ্ট কীত্িস্তপের ব্যাস 
প্রায় ৬৮ ফিট এবং উহার চতুর্দিকস্থ প্রাচীরের ব্যাস ৮৮ ফিট। 
প্রস্তরগঠিত এই বহিঃপ্রাচীর ভগ্ন ও উহার কতকাংশ 
নিকাস্থ গ্রামবাসী কতৃকি গৃহনির্মীণার্থ অপন্ৃত হইলেও 
অদ্যাপি উহার অর্ধাংশ রক্ষিত আছে। 

ইহার অভ্যন্তরস্থিত স্তস্তশ্রেণী, দ্বারদেশ ও চতুর্দিকৃস্থ 
প্রাচীরের শিল্পনৈপুণ্য ও গঠনাদি দেখিলে উহাকে কিছুতেই 
সাচি স্তপের পরবর্তী বলিয়া মনে হয় না। ডাক্তার কনিং- 
হাম উহার ছ্বারদেশস্থ শিলালিপির অক্ষরমাঁলা দেখিয়! 
অনুমান করেন যে, সিন্ধুপারস্থিত বৈদেশিক কারিকরগণ 
ক্রন্নরাজ কর্তৃক মধ্যভাঁরতে আনীত হইয়াছিল। তাহাদের 
সেই অক্ষর কীর্তি আজিও অক্ষুপ্ণ থাকিয়! পূর্বগৌরব ঘোঁষণ! 
করিতেছে । অনেকেই অনুমান করেন যে, এই স্থুবৃহৎ বৌদ্ধ 
কীর্তির বহিঃপ্রাচীর সম্রাট) অশোকের রাজ্যকালে নির্মিত 
হইয়া থাকিবে। 

এই প্রাচীন মন্দিরগাত্রে যে সমস্ত খোদ্িত চিত্র আছে, 
তাহা! বৌদ্ধদ্িগের জাতকগ্রস্থ হইতে গৃহীত হুইয়াছে ২। 
এততিন্ন কএকটা চিত্রের নিয়ে তদ্দিবরণজ্ঞাপক লিপিও খোদিত 


১ ভৌগোলিক টলেমি এই স্থানকে 73.8%0৮58 নামে উল্লেখ করিয়া 
ছেন। মানচিত্রে ইহার বর্সাদ নাম লিখিত আছে। 

২ হংসজাতক, কিন্নরজাতক, মৃগজাতক, মঘাঁদেবীয় জীতক, যবমঝকিয় 
জাতক, বিষহরণীয়-জাতক, লতুব-জাতক প্রভৃতি | 
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ভরাঁড়ি 


আছে ৩। বৌদ্ধ চিত্র ভিন্ন, এখানে হিন্দু চিত্রেরও অভাব 


নাই। তথায় অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র, জনকরাজ, শীতলাদেবী, 
যক্ষ ও যক্ষিণী প্রভৃতি মূর্তি এবং অন্তান্য নানাচিত্র পরিশোভিত 
আছে। এই চিত্রগুলির বেশভূষা হইতে তৎকালের পরিচ্ছদ 
পারিপাট্য উপলব্ধি হইতে পারে। এই ধ্বংসাবশেষের 
কতকাংশ লইয়া নিকটে আরও একটা অপেক্ষাকৃত আধুনিক 


মন্দির নির্মিত হইয়াছে। উহাতেও অনেকগুলি হিন্দুদেবদেবীর 
. মুর্তি খোদিত দেখ যায়। 
ভরাড়ি, দাক্ষিণাত্যবাসী জীতিবিশেষ। ইহারা কুন্বি জাতির 


ংশধর বলিয়া পরিচিত। পথে পথে ডমরু বাজাইয়া ইহারা! 
অন্বাবাই ব৷ সপ্তশুঙ্গীদেবীর মহিমা! গান করিয়া বেড়ায়। 
তিক্ষাই ইহাদের প্রধান উপজীবিক1। ইহাদের মধ্যে দুইটা 
স্বতন্ থাক আছে, গদ অর্থাৎ শুদ্ধ ভরাড়ি এবং কছু বা! 
সঙ্কর ভরাড়ি। উক্ত ছুই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধ 
চলিত নাই। ইহারা সাধারণতঃ কুষ্ণবর্ণ ও বলিষ্ঠ । গো! 
ও শৃকরমাংস ব্যতীত অন্য মাংস, মত্ত ও মদ্যে ইহাদের 
বিলক্ষণ গ্রীতি আছে। আকারান্ুরূপ ভোজন করিতে সমর্থ হই- 
লেও ইহার! রন্ধনকার্যযে বিশেষ নিপুণ নহে। মদ্য ব্যতীত 
গঞ্জা ও তামাকুসেবনে ইহাদের আন্ুরক্তি অধিক । 

ইহারা মরাগী ভাষায় কথা! কয় এবং সাধারণতঃ মহাঁ- 
রাষ্ট্ীয়ের স্তাঁয় বেশভূষা করিয়া থাকে । স্ত্রীপুরুষ উভয়েই 
অলঙ্কার ধারণ করে। পুরুষের! মাথা নেড়। করিয়।৷ টিকি 
রাখে । “গোন্ধল” নৃত্যের সময় ইহারা নানালঙ্কারে 
সজ্জিত হইয়া বাদ্য সহকারে তুলজা-ভবানী ও ভৈরবনাথের 
গীত গাযর়। নবরাত্র উৎসবের সময় এই নৃত্যগীতের জন্য 
ইহারা প্রত্যেক কৃষকের নিকট বাধিক কিছু কিছু ধান্যাঁদি 
পাইয়া থাকে । এই নৃত্য ও দেবদেবীর সঙ্গীত স্ৃষ্যাস্ত 
হইতে প্রাতঃকাল পধ্যন্ত হয়। এইরূপে নাচিয়া গাহিয়া 
ইস্থারা যে অর্থ উপার্জন করে, তাহাতেই ইহাদের উদরান্নের 
সংস্থান হয়। ইহারা কখনও ভবিষ্যতের জন্ত অনসংস্থাপন 
করিয়। রাখে না। ইহারা পরিষফাঁর পরিচ্ছন্ন হইলেও 
আলস-প্রকৃতি। 


৩ অজাতশক্রচিত্রে “অজাতিশত ভগবতো বন্দতে»” মায়াদেবীর শ্বেতহস্তি- 
বপ্নদর্শনে 'ভগবতে। উক্দৃত্তি'। একটী বৌদ্ধসভ্বে__“জটিল সভা» অপর বৌদ্ধ- 
সজ্বে__ন্ধন্ম রেব সভ। ভগবতো! চূড়া মহা” এইরূপ পদ লিখিত আছে । 

এই রেবসভ। বৌদ্ধাচাধ্য রেবতকৃত মহাবোধিসভ্ৰ বলিয়! মনে হয়। উক্ত 
চিত্রাদি ব্যতীত, এখানকার খগ্ুলিপি হইতে শ্রন্প, পাঁটলিপুত্র, বিদিশা, 
কোশাম্মী, নাসিক, অসিতমসা৷ প্রভৃতি নগরের নাম পাঁওয়া যায়। 


টি রিনি র রানির, এ. সাঠলেসল নন্দ কি 


2 ১০18৯,-১।০১০০৮৮ 


ভরিণী 


[ ২৭৯ ] 


ভরোচ 


দরিদ্র হইলেও ইহাদের ধর্মে বিলক্ষণ মতি আছে। 
ই্থার। হিন্দুর সকল দেবদেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্‌। 
প্রত্যেক পুজোপলক্ষে এবং পর্বাদিতে ইহারা উপবাস করে। 
জেজুরি, মাহুর, পণ্চরপুর, সৌণারি, তুলজাপুর প্রভৃতি তীর্থস্থ 
দ্বেবদর্শনে ইহার! অত্যন্ত উৎস্থক। ইহারা সাধারণে নাথ- 
সম্প্রদারী বলিয়। পরিচিত। গ্রামস্থ জোধীগণ ইহাদের পৌরা- 
হিত্য করিলেও ইহারা “কাণফাটা গৌঁসাইর নিকট মন্ত্র গ্রহণ 
করে। গুরুর প্রতি ইহাদের অচল! ভক্তি আছে । 

ডাইন, প্রেতযোনি প্রভৃতিতে ইহাদের বিশ্বাস আছে। 
জন্স, মুদ্রা ( কর্ণবেধ ), বিবাহ ও মৃত্যুবিষপ্নক চারিটা সংস্কার 
ই্থাদের যথারীতি সম্পাদিত হইতে দেখ! যাঁয়। ৫ হইতে 
৮ বৎসরের মধ্যে মুদ্রা সংস্কার সাধিত হয়। শ্রী সময়ে গুরুর 
সম্মুখে বালক বা বালিকার কর্ণ-তল বিদ্ধ করিয়া পিভ্তল ব! 
শৃক্গের কড়া পরান হইয়। থাকে | 


ইহ্ার্দের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ 
প্রচলিত আছে। বিবাহের সংস্কার প্রায় অন্তান্ত নিকুষ্ট 
শ্রেণীর মত। সামাজিক কোনরূপ গোল ঘটিলে ইহাদ্িগকে 
পঞ্চার়ংসভার আদেশ মান্য করিতে হয়। চৌগুল!, পাটিল 
ও খার্ভারি নামধেয় ব্যক্তিবর্গ ইহাদের সমাজের নেতা । 
অন্ঠান্ত সকলে উক্ত মগণ্ডলদিগকে বিশেষ সম্মান করিতে বাঁধ্য। 
ইহার শবদেহ একটা থলের মধ্যে পুরিয়৷ সমাধিক্ষেত্রে 
অগ্রনর হয়। প্র সময় অশৌচের প্রধান অধিকারী মৃৎ্পাত্রে 
অগ্থি রাখিয়া! অগ্রে অগ্রে এবং অপর সকলে শিঙ্গ। বাজাইয়। 
মুতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায়। সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলে, 
ইহার! শবগাত্রে ভম্ম মাথায় এবং সেই দেহ গর্ত মধ্যে 
রাখিরা উহার উপর ফুল, বিন্বপত্র ও জল দেয়। অশৌচাধি- 
কারী ধুপ হস্তে এবং অপর সকলে তংপশ্চাৎ কবর প্রদক্ষিণ 
করির। গৃহে প্রত্যাগত হয়। শববাহিগণ মুতের গৃহে 
আপিয়া নিৰপত্র চর্বণের পর স্ব স্ব গৃহে গমন করে। তৃতীয় 
দিনে অশৌচাধিকারী সমাধিভূমে যাইয়া কবরের উপর 
পূর্ববৎ ফুল প্রভৃতি ছড়াইয়া থাকে। তৎপরে তাহাকে 
শববাহীদিগের স্কন্ধদেশ মর্দন করিয়া দিতে হয়। ইহাদের 
মধ্যে প্রকৃত অশৌচ বা পিওদানাদ্ির ব্যবস্থা নাই। তিন 
দিনের পর ১ দিনের মধ্যে, যে কোন দিনেই হউক, ভোজ 
দিলে সকল কার্য্যের শেষ হইয়] যায়। 
ভরাবান, অবোধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর । 
ভরিণী (ভ্ত্রী) মনো বিভর্তি হরতীতি ভূ-ণিনি গৌরাদিত্বাৎ 
ডীষ, পৃষোদরাদিত্বাৎ পূর্ববাদীর্ঘে সাধুঃ। হরিদর্ণ। ( উজ্জল) 


ভরিত (ত্রি) ভরোহস্য জাতঃ ইতচ্‌, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। 
১ হরিদর্ণ। ২ পুষ্টা। ৩ভারযুক্ত। 

ভরিমন্‌ (পুং) ভূ (হতৃধৃস্থস্থশুভ্য ইমনিচ,। উগ. ৪1১৫৭ ) 
ইতি ভাবে ইমনিচ.।১ ভরণ। ২ কুটুম্ব। ( উজ্জ্বল) 

ভরিষ (ত্রি) ভরণকুশল। (খক্‌ 88২) 

ভরু (পুং) ভরতি বিভন্তি জগদিতি ভূঞভরণে (ভূমুশীতৃ 
চরিৎসরিতনিধনিমিমস্জিভ্য উ*। উপ ১৭) ১ বিষু। 
২ সমুদ্র। ৩স্বামী। ৪ স্বর্ণ। ৫ শিব। (মেদিনী) 

ভরুঞক (পুং) দক্ষিণদেশভেদ। ( বুহৎসংহিতা ১৪ অ্) 

ভু কচ্ছ (পুং) প্রাচীন দেশভেদ। ইহা! ভরোচ নামেই 
প্রসিদ্ধ। [ ভরোচ দেখ । ] 

ভরুজ (পুং) ভেতি শব্দেন রজতীতি রুজ-ক। ক্ষুদ্রশ্গাল। 

ভরুটক (ক্লী) ভূ-বাহুলকাৎ উট, সংজ্ঞায়াং কন্‌। ভৃষ্টামিষ। 

ভরে (অব্য* ) ভূ-বাহুলকাৎ এ। সংগ্রাম । ( নিঘণ্ট,) 

ভরেঙ্গঈ, কাশ্ীর রাজ্যের অন্তর্গত একটা উপত্যকা বিভাগ । 
শ্রীনগরের পূর্বদিকে অবস্থিত। অক্ষাৎ ৩৩০ ২০ হইতে 
৩৩৩০ উঃ এবং ভ্রাঘিৎ ৭৫* ১০হইতে ৭৫* ৩৬ পুঃ। এইস্থান 
স্থরম্য গিরিকন্দর ও নির্বরাদিতে পরিশোভিত। আচাবাদ 
নামক বিখ্যাত প্রশ্রবণ হইতে ভরেঙ্গী নদী প্রবাহিত 
হইয়াছে। মীরবল নামক গিরিসঙ্কট দিয়া এই উপত্যকার 
উপনীত হওয়া যায়। 

ভরেঙ্গী, কাশ্ীর-রাজ্যে প্রবাহিত একটা নদী। ভরে 
উপত্যকাদেশে প্রবাহিত বলিয়। ইহার ভরেঙ্গী নাম হইয়াছে। 
বর্ধমান গিরিপথের একটা দর্গিণাভিমুখী স্রোত ও উত্তরপশ্চিম 
পঞ্জাবের তুষার বিগলিত জলরাশি আপনাপন ঢালুপথ বাহিয়া 
একত্র সম্মিলনে নদীরূপ ধারণ করিক়্াছে। পরে ভূগর্ভমধ্যে 
অদৃশ্তভাবে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় আচাবাদ নির্বরিণী-মুখে 
উদ্দিত হইয়াছে বলিয়! সাধারণের ধারণ|। 

ভরেষুজ। (ত্রি) দোমের নামান্তর । 

“ভয়েষুজাং সুক্ষিতিং স্থশ্রবসং।” (খক্‌ ১/৯১।২১ ) 
গ্্রিয়ন্ত এষু হবীংষীতি রা যাগান্তেবু প্রাহর্ভবন্তং ॥” (সায়ণ) 

ভরেহনগরী (স্ত্রী) চর্ম্তী নদীর সঙ্গমনিকটবর্তী নগরী 
ভেদ। এখানে রাজ! ভগবান্‌ দেবের রাজ্যকালে পণ্ডিতবর 
নীলকণ্ঠ কর্তৃক শ্রাদ্ধময়ুখ রচিত হয়। 

ভরোঁচি (ভরুচ বা! ব্রোচ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তর বিভা- 
গস্থ একটী জেলা। ইহার উত্তর সীমায় মাহীনদী, পূর্বে 
বরোদ। ও রাজপিপ্ললীর সামন্তরাজ্য, দক্ষিণে কিম্‌ নদী এবং 
পশ্চিমে কাম্বে (খস্তাৎ ) উপসাগর। ইহার উপকূল বিভাগ 
প্রায় ৫৪ মাইল বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ১৪৫৩ বর্গ মাইল। 


ভরোচ 


র্‌ ২৮০ ] 


ভরোঁচ 


_ খস্তাৎ উপসাগরতীরবর্তী স্থানসমূহ পলিময় মৃত্তিকা 
দ্বারা গঠিত। মধ্যে মধ্যে বালুকাস্তপের স্তায় ইতস্ততঃ 
বিক্ষিপ্ত কএকটা গণ্ডশৈল সাগরোৌপকুলের বাঁধরূপে দণ্ডায়- 
মান আছে। মাহী ও কিম্‌ নদী ব্যতীত এখানে ধাধর ও 
নর্মদা নামে আরও ছুইটা নদী প্রবাহিত দ্রেখা যায়। তীর- 
ভূমি অধিক উন্নত হওয়ায়, ইহাদের জলে চাসবাসের বিশেষ 
স্থবিধা হয় নাঁ। সমতলক্ষেত্রের জলরাশি খাত মধ্যে প্রবা- 
হিত হইয়া নদীবক্ষে-অথবা স্বর্পং পশ্চিম উপকূলবর্তী ঢালুদেশ- 
বিধৌত করিয়! খাড়িমুখে পতিত হইতেছে। ধাধর নদীর 
বিস্তৃত মোহনা ব্যতীত এখানে মোট।, ভূখি ও বন্দ নামে 
কএকটাী খাড়ি আছে। 

এখানকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাযুক্ত দমতলক্ষেত্রে প্রচুর 
পরিমাঁণে তুল! উৎপন্ন হয়। এতভিন্ন এখানে আত্্, তাল, 
তেতুল, বাবল৷ প্রভৃতি বৃক্ষ আছে। এ তালগাছের রসের 
এক প্রকার মদিরা! প্রস্তত হয়। ভরোচ নগরের ৬ ক্রোশ 
উত্তরে নর্মদ1 নদীর বক্ষঃস্থিত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপে “কবীরবট” 
নামে এক স্ুবৃহত বটবৃক্ষ- আছে, প্রবাদ সাঁধুশ্রে্ঠ কবীর 
ইহার ডালে দাতন করিয়াছিলেন * | 

বর্তমান ভরুচ (9০৪০) জেলার প্রাচীন নাম ভরুকচ্ছ। 
পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি ও পেরিপ্লান “বরুগজ? (381৮- 
542৪) শব্দে এই স্থানের নামোল্লেখ করিক়্াছেন। হিন্দু 
জাতির স্থপ্রাচীন পুরাণ গ্রন্থে এই জনপদ ও তদ্দেশবাসীর 
উল্লেখ থাকিলেও ইহার সেই প্রাচীনতম কালের. ইতিহাস 
পাওয়া যার না +। শিলালিপি পাঠে জানা যায় ষে, খ্স্টীয় 
€র্থ বা ৫ম শতাব্দে ভরুকচ্ছবিষয়ে গুর্জরব্ংশীয় দদ্দবংশধর- 


* যুরোপীয় ভ্রমণকারীর বর্ণন! হইতে জান! যায় যে, ১৭৮* খৃষ্টাব্দে এই 
বুক্ষের ৩৫০্টা বড় ও ৩ হাজার ছোট ছোট গুড়ি ছিল এবং উহার মূল গু'ড়ির 
পরিধি প্রায় ২০০ ফিট ছিল। এক সময়ে এই বৃক্ষের নিম্বে ৭ হাজার সৈন্য 
আশ্রয় গ্রহণ করে। ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে বিশপ হেবার (0181)0]) [76791 ) 
এ বৃক্ষ দেখিয়! লিখিয়। গিয়াছেন যে, অল্প দিন হইল নদীর বন্যায় ইহার কত- 
কাংশ ভাঁসিয়৷ গিয়াছে, এখনও যাহা! আছে, তাহার দ্বিতীয় আর জগতে নাই। 
£107000818 19109108 €0 1008109 1 0009 01 619 2003 1)0019 21098 
10. 69 0110. কাল ও বন্যা প্রভাবে ইহার সে পূর্বগৌরব নষ্ট হইয়। 
গিয়াছে। 

শ ভাঁরুকচ্ছ ( মত্ম্যপুৎ ১১৪৫০ ), 
ভারকচ্ছ (বামনপু* ১৩।৫১), ভূগুকচ্ছ (রেবাথণ্ড ৪১।১।১০ ) ভরোচ্ছ 
(বৃহৎস* ১৪1১১) এবং সোমেশ্বরকৃত কীর্তিকৌমুদ্দী ৪1৪২-৬৫, প্রভীসখ* ১৭৩ 
অ* ও জৈনহরিবংশ ১৩৯।২।৯ প্রভৃতি গ্রন্থে এই স্থানের নাম ও তন্দেশবাসীর 
উল্লেখ আছে। 


ভীরুকচ্ছ ( মাক*পু* ৫৭1৫১) 


গণ রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন $। বলভীরাজ ৪র্থ বসেন 
৩৩০ শাঁকে ভরুকচ্ছ জয় করিয়া আপন শাসন বিস্তার 
করিয়াছিলেন। ্‌ | 

গুর্জররাজ জয়ভট্ট ও দদ্দ ১ম প্রথমে সমস্তরাজ বলিয়া 
উক্ত হইয়্াছিলেন১।  ৪০০-৪১৭ শকে উৎকীর্ণ ২য় দদ্দের 
( প্রশান্তরাগ ) শিলালিপিতে একমাত্র মহারাঁজাধিরাজ নাম 
পাওয়া ষায়। তৎপরে এখানে রা্রকুট রাজবংশের অভ্যুদয় হয় । 
কাবী নগর হইতে প্রাপ্ত রাজ! ৩য় গোবিন্দের ৭৪৯ শকে 
উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জান! যায় যে, ভরোচ নগরে 
তাহাদের রাজধানী ছিল ২। 

১৬১৬ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যবিস্তারকল্পে ইংরাজগণ এখানে 
একটী কুঠী নিন্দীণ করেন। ইহার পুর্ব্বে এই স্থান দেশীয় 
সামন্তগণের ও মুসলমান নবাবগণের অধিকারভূক্ত ছিল; 
কিন্ত সেই সময়ে এখানে উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে 
নাই। ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে সুরাষ্্রহুর্গ অবরোধের পর, ইংরাজগণ 
প্রথমে স্থানীয় শীসনকর্তাদিগের সহিত রাজকীয় সম্বন্ধ স্থাপনে 
সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্ত স্থুরাষ্্রে রাজকীয় শাসনদও্ড ধার্ণ 
করিবার অনতিপরে রাজস্বসংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরে ইংরাঁজের 
সহিত ভরোচপতির বিরোধ উপস্থিত হয়। তদনুসাঁরে ১৭৭১ 
থৃষ্টাবে স্ুরাট হইতে নবাবের বিরুদ্ধে ইংরাঁজসৈন্য প্রেরিত 
হইয়াছিল। ইংরাজসেন৷ এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রত্যা- 
গমন করেন; কিন্তু পরবসর ভরোচ-নবাব_ ইংরাজকে 
স্বীকৃত ৪ লক্ষ রৌপ্যমুদ্রা দিতে অক্ষম হইলে, ১৭৭২ খৃষ্টান 
ইংরাজগণ পুনরায় ভরোচরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা। করেন। এই 
যুদ্ধে তরোচ নগর ও ১৬২ খানি গ্রাম ইংরাজের অধিকৃত হয় 
এবং ইংরাজসেনানী ওয়েডারবরণ নিহত হন। ৯৭৮৩ খৃষ্টাব্দে 
অঙ্কলেশ্বর, হার্সোত, দেহেজবাঁড় ও আমোদ প্রভৃতি প্রদেশ 
ইংরাজাধীনে থাকে । সালবাইর সন্ধিসর্তে ইংরাঁজগণ পূর্বর- 
ভিত রাজ্য গুলি মহাদজি সিন্দিয়াকে এবং পরবর্তী অধিকৃত 
স্থান গুলি পেশবার হ্স্তে সমর্পণ করেন। ১৯ বৎসর কাল 
এই প্রদেশ মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারে ছিল। ৯৮০৩ থৃষ্টাবে 
ইংরাঁজসেনা! সিন্দেরাজের অধিকৃত গুজরাত প্রদেশ আক্রমণ 
করে ও ভরোচ নগর অধিকার করিয়৷ লয়। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে 
পুণা সন্ধির পর আরও তিনটা উপবিভাগ ইহার অন্তভুর্ি 

1 :10001%0 4100ঞা, ০], 5, 0. 110-115. 

(১) কারণ শিল।লিপিতে তাহাদের ঠাকুর, সমধিথত পঞ্চমহাশব্দ ও মহা- 
সামন্তাধিপতি প্রভৃতি উপাঁধি দেখা যায়। 1700. 406. ০] 7] 
]. 682, ০1. ৬11. 7, 199, 
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হস্্। ১৮২৩ খৃষ্টানদের কোলিবিদ্রোহ ও ১৮৫৭ খুষ্টাব্দের 
মুদলমান ও পার্সাগণের পরম্পর বিবাদ এখানকার উল্লেখ- 
যোগ্য ঘটন।। 

বিচার-বিভাগের সুবিধার জন্য এই জেল! আমোদ, 
ভরোচ, অঙ্কলেশ্বর, জন্বসর ও বগ্রা নামক পাঁচটা প্রধান 
নগরের নামেই উক্ত পাঁচটা তহশীলের স্থ্টি হইয়াছে। 
এখানে ১৫টা প্রধান তীর্থ আছে, তন্মধ্যে ১১টা হিন্দুর ও ৪টা 
মুনলমানের। শুক্ুতীর্থ, ভারভূত ও করোড় নামক স্থানে 
দেবপূজোপলক্ষে মহামেল! হয়। প্র সময়ে কখন কখন 
লক্ষাধিক লোকসমাগম হইয়া থাকে। 

১৮২০ খৃষ্টাব্দে এখানে দেগম, টক্কারি,.গন্ধার, দেহেজ, ও 
ভরোচ নামে পাঁচটা বন্দর ছিল। তন্মধ্যে ভরোচ ও টঙ্কারি 
বন্দরে আজিও প্রভূত বাণিজ্য চলিতেছে । 

২ উক্ত জেলার একটী উপবিভাগ। ভূপরিমাঁণ ৩০২ বর্ণ 
মাইল। এখানকার নন্দী নদীতীরবর্তী স্থানসমূহ অধিক 
উর্বরা। 

৩ গুজরাত প্রদেশের ভরোঁচ জেলার প্রধান নগর । নর্মমদা 
নদীর দক্ষিণকুলে, মোহনা! হইতে ১৫ ক্রোশ দূরে, অবস্থিত । 
অক্ষাণ ২১*৪৩উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৩* ২ পুঃ।॥ উক্ত নদীর 
অপর পারে ধ্ীড়াইয়া নগরের শোভা দেখিতে অতীব 
মনোরম। স্থানীয় প্রবাদ, অনহিলবাঁড়পতি সিদ্ধরাঁজ জয়- 
সিংহ ১২শ শতাব্দে নদীতীরে প্রস্তর প্রাচীর এবং অপর 
দিক্ত্রয়ের প্রাকার ও পরিখাদি নির্মাণ করেন। মিরাঁটু ই- 
সিকেন্দরি নামক মুসলমান ইতিহাঁস পাঠে জানা যাক্স যে, 
আদন্গদনগররাঁজ সুলতান বাঁহাছুরের আদেশ ১৫২৬ খৃষ্টান 
এখনকার গড় ও পরিখা প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। ১৬৬* 
খৃষ্টাব্দে মোৌগলসত্রাট, অরঙ্গজেব নগর-প্রাচীর নষ্ট করিয়া 
দেন। উহার ২৫শ বদর পরে, মহারাষ্্র-সৈন্যের আক্রমণ 
হইতে নগররক্ষার জন্ত তিনি আবার & প্রাচীর পুননির্মীগ 
করিয়াছিলেন। ভূমিভাগের প্রাকারাঁদি কালসহকারে বিলয় 
পাইয়াছে, এমন কি, কোথাও কোথাঁও তাহার চিহ্ৃমাত্রও 
নাই। নদীর বন্যা হইতে নগররক্ষার্থ দক্ষিণদিকে যে 
প্রাচীর আছে, তাহ! প্রায় ৪* ফিট উচ্চ ও ১ মাইল লম্ব!। 
সেই প্রস্তরপ্রাচীর এখনও পূর্ণসংস্কার রহিয়াছে । উহার 
কোন স্থান ভঙ্গ হয় নাই। এই প্রাচীরে ৫টা বৃহৎ দ্বার 
আছে। প্রাচীরের উপরিভাগ এরূপ প্রশস্ত যে, তাহার উপর 
দিয়। লৌকে গমনাগমন করিতে পারে । এই দেউলের মধ্যস্থল 
৬০ হইতে ৮০ ফিট উচ্চ । 

কিংবদস্তী এইরূপ যে, ভৃগু নামক জনৈক মুনি এই স্থানে 

স্যা। ৭১ 
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বাস করিতেন। তাহারই নামান্গসারে এই স্থান .ভূগুপুর 
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থৃষ্টীয় ১ম শতাবে এইস্থান বরুগজা বা বড়গজ নামে 
ঘোষিত হইতে থাকে । তৎকালে এই নগর পশ্চিমভারতের 
একটা প্রধান বন্দর ও রাজধানীরূপে পরিগণিত ছিল। ছুই 
শতাব্ পরে, এই নগরে রাজপুত রাজবংশের রাজপাট 
প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭ম শতান্দে চীন-পরিত্রাজক হিউএন্‌ সিয়াংএর 
বর্ণনা হইত জান! যায় যে, এখানে ১০টা বৌদ্ধসজ্বারাম, 
১০্টা মন্দির ও ৩ শত ভিক্ষু ছিল। উহার অর্দ শতাব্দ 
পরে ভরোচনগরের সমৃদ্ধিগৌরব চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া 
পড়ে। বাণিজ্যসমৃদ্ধিতে লুব্ধ হইয়। মুসলমানগণ ত্র সময়ে 
পশ্চিমভারতে যুদ্ধার্থ আগমন করেন। অনহিলবাঁড়ের 
রাজপুতরাজগণের রাজত্বকালে (৭৪৬-১৩০০ খৃঃ) ইহার 
বাণিজ্য প্রভাব অক্ষুগ্ন ছিল। অনহিলবাড়-রাঁজবংশের 
অধঃপতন ঘটিলে, ভরোচরাঁজ্য বিভিন্ন রাঁজগণের হস্তগত 
হয় এবং সেই বিশৃঙ্খলতার দময় বাণিজ্যের হাস হইয়া! পড়ে। 
১৩৯১-১৫৭২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত এই স্থান আঙ্গদাবাদের মুসলমান 
রাজবংশের অধিকারে থাকে। তন্মধ্যে ১৫৩৪-৩৬ খ্ুষ্টাব্দ 
ছুই বৎসর কাল সম্রাটু হুমায়ূনের জনৈক সেনাপতি এখান- 
কার শাসনকর্ত৷ হইয়াছিলেন। এ সময়ে ১৫৩৬ ও ১৫৪৬ 
খৃষ্টাব্দে পর্ত,গীজগণ ছুইবার এই নগর নুন করেন *। ১৫৭৩ 
খৃষ্টাব্দে আঙ্গদনগরের শেষ মুসলমানরাঁজ ৩য় মুজঃফর শাহ 
সম্রাট অক্বর শাহকে ভরোচ সমর্পণ করেন। ১* বসর পরে 
মুজঃফর স্বাধীন হইয়াও মোগলরাজের ক্রায়ন্ত হন। ১৬১৬ 
খৃষ্টাব্দে ইংরাঁজবণিকগণ এবং ১৬১৭ থুষ্টাব্দে ওলন্দাজ 
বণিকগণ এখানে কুঠী নিন্মনীণ করেন। অরঙ্গজেবের শাসন- 
কালে মোগলশক্তিকে ক্রমশঃ হীনবল দেখিয়া মহা রাস্ত্রীয়গণ 
১৬৭৫ ও ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থান আক্রমণ ও লুঠন করেন। 
তাহাদের দ্বিতীয়বার আক্রমণের পর সম্রাট অরঙ্গজেব ইহার 
প্রাকারাদি পুননিম্নীণের আদেশ দেন। ন্গরভাগ সংস্কৃত 
হইলে তিনি উহার স্থখাবাদ নাম রাখিয়। ছিলেন। নিজাম- 


* উল্‌-মুন্ধ ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ভরোচের মুসলমান শাসনকর্তীকে নবাব 


+ এখানে বহুসংখ্যক ভার্গব ব্রাহ্মণের বাস আছে। তাহার! মহযি ভূগুর 
বংশধর বলিয়। পরিচয় দেয় । 

* পর্ত,গীজগণ এই নগরের সমৃদ্ধির কথ! উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই 
নগর অট্টালিক। পরিশোভিত এবং হস্তিদন্তনিম্িত স্চিব্ণ দ্রব্য ও স্ুক্ষ্বস্তর 
সমূহে পূর্ণ ছিল। তৎকাঁলে এখানকার তত্তবায়গণ উৎকৃষ্ট বন্ত্র বয়ন করিতে 
পীরিত। ]0608988 0৪ 0০9৮০, ৬. 0. 3. 
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উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে বিফলমনোরথ হইয়া 
পুনরায় নব উদ্যমে ইংরাজগণ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভরোচ বন্দর 
মধিকার করে। ১৭৮৩ থুষ্টাব্দে সিন্দেরাজ হস্তে সমর্পণ 
করিয়া, পুনরায় ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ উহ। কাঁড়িয়৷ লন। 

সমুদ্রতীরবর্তী এই ভরুকচ্ছ নগর অতি প্রাচীনকাল 
হইতে বৈদেশিক বাণিজ্যে, উন্নতি লাভ করিয়াছিল । খুষ্ট 
জন্মের বহুপুর্ব্ব হইতে পশ্চিম এপিয়ার সহিত ভারতীয় বাঁণি- 
জ্যের মংঅব ছিল। এই ভরোচ নগর হইতে পণ্য দ্রব্যাদি 
পোতযোগে পশ্চিমে আদেন ও লোহিতপাগরতীরবর্তী বন্দর- 
সমূহে এবং পূর্বে বাঙ্গীলা, যবদ্বীপ, স্মাত্রা ও সুদূর চীন 
পর্য্যন্ত লইয়। যাওয়া হইত । এক্ষণে বোম্বাই, সুরার ও কচ্ছ 
দেশের মাগবীবন্দর পর্যন্ত ভরোচের জলপথের বাণিজ্য 

বিস্তৃত রহিয়াছে । কার্পাসবস্ত্র, লৌহ, কান্ট, সুপারী, গুড়, 

চাউল প্রভৃতি এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এখাঁনকাঁর 
“বাস্তা নামক সুক্ষ বস্ত্র ও অন্তান্ত প্রকার কেলিকো বাস্ত্রের 
জন্য ওলন্দাজ ও ইংরাজ বণিক্‌গণ এখানে কুঠী করিতে 
বাধ্য হন। বোম্বাই, সুরা, আন্দদাবাদ প্রভৃতি স্থানে 
বন্ত্রব়নের কল স্থাপিত হইলেও, এখানকার হাতের তাত 
€ দেশীয় বন্ত্রবয়নযন্ত্র ) অন্যাপি অপ্রতিহত রহিয়াছে। 
কেবলমাত্র কতকগুলি তন্তবায় উন্নতির আশায় বোম্বাই 
নগরে গমন করিয়াছে। 

এই প্রাচীননগরে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান 
কীত্তি রক্ষিত আছে। মুসলমানদিগের আধিপত্যকাঁলে 
অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ মন্দির বিধ্বস্ত হয় 
এবং তৎপরিপর্তে তাহাঁরই প্রস্তরাঁদি লইয়া মুসলমানের মস্‌- 
জিদ্‌ নির্মিত হইয়াছে । 

১ জমা মসজিদ, ২ বাঁবা রহন্‌ সাহেবের দাঁরগা, ৩ ইক্রস্‌ 
মস্জিদ্‌, ৪ ছত্রপীরের সমাধি-মন্দির, ৫ মাঁদ্রাসা-মস্জিদ্‌, ৬ 
শেঠের-হাঁবেলী,৭ ভূগুস্থান বা আশ্রম,৮ কবীরস্থান,৯ গঙ্গীনাথ 
মহাদেব, ১০ অন্বাঁজীমাতা, ১১ পিজলেশ্বর (দশাশ্বমেধ তীর্থ), 
১২ লালুভাইয়ের বাঁব্‌, ১৩ খেরুদ্দীনের বাব ১৯৪ ফাটাতলাও 
বাব্‌, ১৫ ওলন্দাজদ্দিগের কবরস্থান, ৯৬ আদীশ্বর ভগবান, 
১৭ বহুচারাজীমাতা, ১৮ নারায়ণস্বামী, ১৯ সাটু থোবনের 
ধর্মশাল1, ২০ সোমনাথ, ২১ ভূগুভাস্করেশ্বর, ২২ ভূতনাঁথ, 


২৩ কাশীবিশ্বস্তর, ২৪ মনস্থব্রতস্বামী, ২৫ দেরাসর (জৈন |. 


মন্দির), ২৬ চোবিবট্রো মন্দির, ২৭ পার্খনাথমন্দির, ২৮ 
সাগরগচ্ছের আদীশ্বর, ২৯ ওলন্দাজদিগের কুঠী, ৩০ ভীড়- 
ভঞ্জন কুপ, ৩১ নীলক্থ মহাঁদেব ও ৩২ সিন্ধবাই মাতার 
মন্দির প্রভৃতি দেখিবার জিন্ষি। পাঁনিদিগের শ্মশানপুরী 


(10৩7 ০ 901906) দেখিলে অনুমান হয় যে, পাসিগণ 
এখানে খ্ু্টীয় ১১শ শতাব্দের প্রারভ্তে আমিয়া বসবাস 
করিক্বাছেন। 
ভরোষ্ঠী, ওড়বজাতীয় রাগবিশেষ। পুরিয়া, গৌরী ও শ্তাম- 


যোগে উৎপন্ন । (সঙ্গীতরত্বী*) 
ভর্গ (পুং) ভৃজ্যতে কামাদ্িরনেনেতি ভূজ-হুলশ্চেতি* 
ঘঞ। ১ শিব। 


“প্রত্যুবাচ ততো ভর্গঃ পুর! দক্ষপ্রজাপতেঃ। 


দেবি ত্বঞ্চ তথান্তাঁশ্চ বহ্ব্যোহজায়ত্ত কম্তকাঃ ॥৮ 
(কথাসরিৎসাঁগর ১/৩৪) 


২ বীতিহোত্রের পুত্র। ( ভাগবত ৯/১৭।৯ ) 
৩ আদিত্যান্তর্গত তেজঃ। 
“আদিত্যান্তগতং বচে? ভর্মাখ্যং তনুমুক্ষুভিঃ। 
জন্মমৃত্যুবিনাশায় ছুঃথস্য ত্রিতহস্য চ ॥ 
ধ্যানেন পুরুষে যশ্চ দ্রষ্টব্যং কূর্যযমণ্ডলে ॥৮ ( আহ্কিকতত্ব ) 
ভাবে ঘঞ.। ৪ ভর্জন। ৫ ধুষ্টকেতুবংশীয় নুপভেদ্দ ৷ ( হবি 
₹ংশ ২৯ অণ) ৬ দ্েশভেদ। 


ভর্গতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থভেদ। (বারাহী ৫২৯) 


ভর্গভূমি (পুং) বৃপপুত্রভেদ। (হরিবংশ ) 
ভর্গস্‌ (ক্লী) ভর্জতে ইতি ভূজ-ভর্জনে (অঞ্যযঞ্জিযুজিভূজিভ্যঃ 
কুশ্চ। উপ্‌ ৪২১৫) ইতি অন্গুন্, কবর্গশ্চাস্তাদেশঃ ৷ জ্যোতিঃ। 
“ততসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি” ( খক্‌ ৩৬২১০) 
ভর্গস্বৎ (ব্রি) দীপ্তিমৎ্, মধুর । (অথর্বৎ ৬৬৯২) 
ভর্গাদি (পুং) পাণিন্থ্যক্ত শব্দগণ। যথা-_-ভর্গ, করষ, 
কেকয়, কশ্দীর, সান্ব, উরস্‌, কৌরব্য। ( পাখিনি) 
ভর্গায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্তক থষি, প্রব্রষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়) 
ভর্গ্য (পুং) ভূজ-(খহলোণ্যৎ। পা ৩১১২৪) ইতি ণ্যৎ, 
চজোরিতি কুত্বং। ভর্গ। (অমরটাকা ভরত) ্‌ 
ভচ্ছু$ জনৈক কৰি। শীঙ্গ ধরপদ্ধতিতে ইহার উল্লেখ আছে। 
ভর্জন (ক্লী) ভূজ.ল্যুট । ভূষ্টি, চলিত ভাজা, তগুলাদির 
পাকভেদ। (শব্দমমাল! ) 
ভর্ণস্‌ (ত্রি) ভূ-অস্থুন্, হুগাগমঃ। ভরণকাঁরক। 
“ইন্দুং সহস্রচক্ষনং সহঅ্রভর্ণ মং” ( খক্‌ ৯/৬০।২ ) 
ভর্তব্য (ত্রি) ভূ-তব্য। ভরণীয় পোষণীয়। 
দৰৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরৌ সাধবী ভার্ধ্যা স্থুতঃ শিশুঃ। 
অপ্যকাধ্যশতং কৃত্ব। ভর্তব্যা মনুরব্রবীৎ ॥» ( দায়ভাগ ) 
ভর্তৃ (পুং) বিভর্তি, পুষ্ণাতি, পালয়তি, ধারয়তীতি বা ভূঞ 
ধারণপোষণয়োঃ (থুল্হুচৌ। পা ৩১১৩৩) ইতি ভৃচ,। 
অধিপতি । 


ভর্তুমে 


[8২৮৩] 


তর্তৃহরি 


“সোহুপন্তৎ প্রণিধানেন সন্ততেঃ স্তসম্তকারণম্‌। 
ভাবিতাত্মা তুবো৷ ভর্ভ,রখৈনং প্রত্যবোধয়ৎ ॥” 
( রঘুবংশ ১৭৪ ) 
পর্যায়_-অধিপ, ঈশ, নেতা, পরিবুঢ়, অধিভূ, পতি, ইন্দ্র, 
স্বামী, নাথ, আধ্ধয, প্রভূ, ঈশ্বর, বিভূ, ঈশিতৃ, ইন, নায়ক, 
(হেম) ভার্ধাকে ভরণ করেন বলিয়া পতির নাম ভর্তা] । 
“ভর্য্যায়। ভরণাস্তর্তী পাঁলনাচ্চ পতিঃ স্থৃতঃ | 
অহং ত্বাং ভরণং কৃত্ব। জাত্যন্ধং সস্ৃতং তদ। ॥ 
নিত্যকালং শ্রমেণার্তীন ভরেক্পং মহাতপঃ ॥৮ 
(ভারত ১১০৪।২৮) 
২বিষ্ণ। (তরি) ৩ধাতা ও পোষ্টা। (খক্‌ ১০২২৩) 
ভর্তৃকৃত্য (ক্রী) স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্তব্য। পত্ীর স্বাস্থ্য- 
রক্ষা এবং গর্ভাধানাদি সম্বন্ধে পতির কর্তব্যাকর্তব্য ভাব- 
প্রকাশে লিখিত হইয়াছে £_ 
“আযুঃক্য়ভয়াদ্তর্ভী প্রথমে দিবসে স্ত্রিয়ম্‌। 
দ্বিতীয়েহপি দিনে র্ত্যে ত্যজেদৃতুমতীং তথা ॥ 
তত্র যশ্চাহিতে। গর্ভে। জায়মানে। ন জীবতি। 
আ হিতো৷ যস্তৃতীয়েহস্ছি স্বল্লাযুবিকলাঙ্গকঃ ॥ 
অতশ্চতুর্থী ষষ্ঠী স্তাদষ্টমী দশমী তথা। 
দ্বাদণী বাঁপি য! রাত্িস্তন্তাং তাং বিধিনা৷ ভজে২।৮ 
্ী (ন্ত্রী) ভর্তারং হস্তীতি হন-ঢুক্‌ ভীপ.। পতিঘাতিনী। 
ত্ব (ক্লী) ভর্ত,ভাবঃ ত্ব। পতিত্ব, পতির ভাব বা ধর্মম। 
ভুঁদারক (পুং) ভর্তা দ্রিয়তে ইতি দুউ২ আদরে কর্ণাণি 
ঘঞ ততঃ স্বার্থে কন্‌। নাট্যোক্তিতে যুবরাজ, নাটকে বর্ণনা 
স্থলে যুবরাজকে ভর্তৃদারক বলিরা সন্বোধন করা হইয়া 
থাকে । (অমর) 
ভর্তপ্রাপ্ডিব্রত, স্বামিলাভ জন্য স্ত্রীগণের আচরণীয় ব্রততেদ। 
বরাহপুরাণে লিখিত আছে, বাসন্তী শুরুপক্ষে দ্বাদশী তিথিতে 
এই ব্রত করিতে হয়। ( বরাহপুরাণ ২৬৯ অধ্যায়) 
ভর্তুভিট্, গুহিল বংশীয় জটনক রাজপুত রাজা । তিনি মঙ্গলের 
পর চিতোর সিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তত্প্রতিষ্ঠিত অজয়গড় 
ও ধরণগড় অগ্যাপি বিদ্যমান আছে। তাহার ১৩শ পুত্র 
মালব ও গুজ্জররাজ্যে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়! ভা্টেয়৷ গিহেলাট 
নামে পরিচিত হইয়াছিল । 
ভর্তুমতী (ভ্ত্রী) ভর্তা বিদ্যতেহস্ত মতুপ,। 
স্ত্রী, সধবা স্ত্রী। 
ভর্তুমেগ, জনৈক প্রাচীন কবি। শ্রীকণ্ঠরচিত শাঙ্গধরপদ্ধতি 
ও স্ুবুন্তিতিলকে ইহার রচিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। 
কবি রাজশেখররুত প্রচণ্পাওব গ্রন্থে লিখিয়াছেন,_* * 


! 


1৫91, / 


ভি 
ভি 
তি 


স্বামিযুক্তা 


“বভূব বল্মীকভবঃ পুরা কবিস্ততঃ প্রপেদে ভূবি ভর্ভুমে্তাং। 
স্থিতঃ পুনর্ষো৷ ভবভূতিরেখয়! স বর্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ ॥৮ 
ভর্তৃষজ্ঞ, জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত। ইনি কাত্যায়ন-শ্োত- 
হৃত্রের একখানি ভাষ্য ও শ্রাদ্ধকল্ন প্রণয়ন করেন। কাত্যায়ন- 
শীন্রস্থত্রভাষ্যপ্রণেতা অনন্ত ও যাঁজ্তিকদেব এবং হেমাদ্রি, 
শুলপাণি প্রভৃতি ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। 
ভর্তৃব্রত। (ক্ত্রী) ভর্ত। এব ব্রতং যন্তাঃ। পতিত্রতা স্ত্রী। 
ভর্তুনাৎ (অব্যৎ) ভর্ভুসাতি। ভর্তার অধীন। 
“ওরসাঃ ক্ষেত্রজান্তেষাং নির্দোষা ভাগহারিণঃ। 
সৃতাশ্চৈষাং প্রভর্ভব্যা যাবদধৈ ভর্ভৃসাৎকৃতাঃ ॥৮ 
(যাজ্ঞবন্ক্যসণ ২১৪৪) 
ভর্তৃক্নান (রী) ১ তীর্ঘভেদ। (ভোরত বনপ*৮৪অন) ২ পতিস্থান। 
ভর্তৃম্বামিন্, জনৈক প্রাচীন কবি। [ভি দেখ।] 
ভর্তৃহরি (পুং) স্বনামখ্যাত জনৈক বৈয়াকরণ ও কবি। তিনি 
উজ্জয়িনীরাজ বিক্রমাদিত্যের ভাতা । রাজাবলীতে লিখিত 
আছে, গন্ধব্বসেনের রসে দাঁপী গর্ভে তাহার জন্ম হয়। 
“অথ কালেন কিয়ত। রমমাঁণে! মহীতলে। 
দাস্যাং গন্ধর্বসেনস্ত পুত্রমেকমজীজনৎ ॥ 
তস্য ভর্তৃহরীত্যেবং নাম চক্রে মহামতিঃ1৮ 
(রাজাবলী ৪।১-২ ) 
বত্রিশ-সিংহাসনে তাহার বিবরণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া 
যাঁয়। বিক্রমাদিত্যের পিতার ওরসে তদীয় মাতৃসখীর গে 
ভর্তৃহরি জন্ম গ্রহণ করেন । বিক্রমাদিত্যের পরামর্শে তাহার 
মাতামহ তাহাকে রাজসিংহাসন অর্পণ করেন। তিনি অতি- 
শয় স্ত্রেণ ছিলেন। পরে স্ত্রীর ছুশ্চরিত্রতার বিষর় অবগত 
হইয়া সংসারত্যাগী হন। তীহার প্রণীত হরিকারিক1, বাক্য- 
পদীয় ও শূঙ্গারশতকাদি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। অনেকে 
তাহার এই রাজভাতৃত্ব অনুমান সাপেক্ষ বলিয়া কল্পনা 
করেন। প্রবাদ, রাজ। ভর্তৃহরি আপন প্রিয়তম। পত্বীর চরিত্রে 
সন্দিহান হইয়া! রাজসিংহাসন পরিত্যাগপুর্খক বারাণসীধামে 
আগমন করেন। এখানে সন্াসব্রত অবলম্বন করিয়া তিনি 
যোগী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি শূঙ্গারশতক, নীতিশতক 
ও বৈরাগ্যশতক নামে ১০৭ শ্লোকাজ্মক ৩ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন 
করেন। গ্র গ্রন্থ কয়খানি ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ফরাসী ভাষার 
এবং তৎপরে লাটিন, জন্মণ ও ইংরাজি ভাষায় অন্ুবাদিত হয়। 
ব্যাকরণশাস্ত্রেত তাহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তদ্রচিত 
বাক্যপদীয় বা হরিকারিকাস্ত্র পাণিনির স্তায় আদৃত হইয় 
থাকে ॥। এতত্তিন্ন তিনি মহাভাব্যদীপিক ও মহাভাব্যত্রিপদী 
ব্যাখ্যানামে দুইখানি গ্রন্থ লিখিয়া যান। কেহ কেহ 


ভর্থন! 


চি ২৪: 


ভলগাম-বুলদোই 


তাহাকে ভট্টিকাব্য প্রণেত! বলিয়া মনে করেন *। প্রবাদ | ভর্থর, গুজরাতবাী জাতিবিশেষ। ইহার! শহতাদি নি | 


তিনি স্বীয় ভ্রাত৷ বিক্রমাদিত্যের হস্তে নিহত হন। 
[ রিক্রমাদিত্য দেখ। ) 
২ রাগিণীবিশেষ। ইহার নামান্তর ভাঁটিয়ারি বা ভেটিয়াল! 
এই রাগিণী ললিত ও পরজ যোগে উৎপন্ন । মা বাদী, 
ম সম্বাদী। ন্বরগ্রাম। 


“গম সপ ধ নিসা 3১৮” (সঙ্গীতরত্বাৎ) 
ভর্তৃহরি যোগী, সাধুজম্প্রদায়বিশেষ। বিক্রমাদিত্যভ্রাতা 
ভর্তৃহরি এই সম্প্রদায় প্রবর্তন করেন। রাজ ভর্তৃহরি কোন 


যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কারণে তাহার 
প্রবস্তিত সাম্প্রদায়িকগণও যোগী নামে অভিহিত হইয়াছে। 
ইহারা বাদ্যযন্ত্রহস্তে ভর্তুরাজের গুণকীর্তন করিয়! বেড়ায়। 
কাশীধামের রাঁওরি-তলাও নামক স্থানে তাহাদের প্রধান 


আড্ডা । ইহারা গেরুয়া বসন পরে এবং শবদেহ সমাধিস্থ করে। | 


ভর্তৃহেম,শৃঙ্দারশতক'নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। ভতৃহিরির নামাস্তর। 
ভগ, অধিক্ষেপ। চুরাদিৎ উভয় সক সেটু। লট্‌ ভত্'স- 
য়তিতে। লোট, ভর্থ সয়তু-তাং। লু. অরভর্থদৎ-ত। 
ভৎর্সক (ত্রি) ভর্খন-হুল্‌। ভর্্সনাকারী, তিরস্কারক। 
ভঙ্সন (ক্লী) ভর্খস-ল্যুট। অপকার-ব্চন, অধিক্ষেপ, 
অপকার-গী। পর্ধ্যায়_-কুৎসা,নিন্না,জুপগ্গ্গা, গর্হা,গর্থণ, নিন্দন, 
কুৎসন, পরিবাদ, পরীবাঁদ, জুগুগ্ন, আক্ষেপ, অবর্ণ, নির্ব্বাদ, 
অপর্রোশ। (শব্বরত্বা*ৎ) ভতস-যুচ টাপ.। 
“ইত্যাদি তৎপনাং কৃত্বা! গচ্ছতিক্তৈঃ সমং স চ। 
বিবশঃ প্রযযৌ বিস্-দতস্তষ্তীং বভৃব চ ৮ 
( কথাসরিৎসাঁণ ৩২৫৩ ) 
ভগ দিলা (স্ত্রী) ভর্খসতে স্মেতি ভর্খদ-ঘঞ, ভতৎ্সং 
নিন্দিতং পত্রং যস্যাঃ,কপ্‌ টাঁপ্‌ অত ইত্বং । মহানীলী। (রাজনি) 
ভর্ভ, হিংস1। ভ্াদি* পরস্মৈৎ সক সেটং। লট ভর্ভৃতি। 
লোট, ভর্ভতু ৷ লিট, বভর্ভ। লুঙ অভভীৎ । 
ভর্থনা, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের এতাঁবা জেলার অন্তর্গত একটা 
তহদীল। চন্বল ও কুমারী নদীর তীরবর্তী বন্যপ্রদেশ, মুনা 
উপত্যকা ও উত্তর দোয়ার লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। 
ভূ-পরিমাণ ৪১৫ বর্গ মাইল। 
২ উল্ত উপরিভাঁগের প্রধান গ্রাম এবং তহসীলের সদর । 
এতাবা নগর হইতে ৬ ক্রোশ দুরে অবস্থিত। এখানে ইষ্ট- 
ইপ্ডিয়া রেলপথের একটা ষ্টেশন আছে। 


* ভঙ্িকাব্যপ্রণেতা ভর্তৃহরি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা নহেন, ইনি বলভরীজ 
শ্রীধরসেনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ব্যাকরণ ও কাঁব্যশাস্ত্রে ইহীর বিলক্ষণ 
বুৎপত্তি ছিল। 


করিয়! জীবিকা-নির্বাহ করে। 

ভর্দাগড়, মধ্যপ্রদেশের ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটা 
ভূসম্পত্তি। জনৈক গৌড় সর্দার এখানকার জায়গীরদার। 
টাকধান! ব| পাঁজর গ্রামে তাহার বাসবাটী বিদ্যমান । 

ভর্ন্, রাষ্ট্রকূটবংশীয় ভ্বনৈক রাজ্বা। তিনি বাজকদিগের 
অধিপতি ছিলেন। প্রভাদে তাহার রাজধানী ছিল। তাহার 
রাঁজ্যকাঁলের ১৪৩৭ ও ১৯৪৪২ সম্বতের উৎকীর্ণ শিলালিপি 
পাওয়। যায়। 

ভর্মিয়ান, সথলতানপুরবামী রাজপুত জাতির একটা শাখা। 
ভইসৌল গ্রামে বাঁস হেতু তাহারা ভইমৌলিয়ান ব৷ ভসিয়ান 
ংজ্ঞা লাভ করিকাছে। তাহারা! মৈনপুরবানী চৌহানদিগের 
বংশধর বলিয়া পরিচক্প দেয়। করণসিংহ নাষক তাহাদের 
জনৈক সর্দার অযোধ্যাপ্রদেশে আসিয়া বাঁঈ কন্তার পাণি" 
গ্রহণ করে। তাহার জনৈক বংশধর রাজমিংহ শের শাহের 
রাজত্বকালে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া খান্ই-আজম 
ভইসৌলিয়ান্‌ আখ্যা ভূষিত হইয়াছিল। আইন-ই- 
অকবরী-বর্িত চৌহান-ই-নৌ-মুস্লিম নাষক মুসলমানগণ 
এই বংশীয় বলিয়া পরিচিত। 

ভর্্ম (ব্লী) ভ্রিয়তেহনেনেতি ভূ-বাছুলকাঁৎ মন্। ৯ স্বর্ণ 
২ ভূতি। ৩নাভি। (দ্বিরপকোৎ ) 

ভর্্মণ্য1 [ন্ত্রী) ভন্রণি ভরণে সাধুরিতি ভর্মন্যৎ্টাপ। 
বেতন। (হেম) 

ভন্মনন্‌ (ক্র) ভরতি ভ্রিয়তে বেতি ভূঞ, ( সর্বধাতুত্যো মনিন্‌। 
উপ, 81১৪৪) ইতি মনিন্। ২ বেতন। (হেম) ২ স্বর্ণ । 
৩ ধুস্তর। (অমর) ৪ নাভি । (বিশ্ব) ৫ ভরণ। 

“তস্ত ভর্মমণে ভুবনায় দেবা:” (খক্‌ ১০1৮৮।১ ) 
ভন্্মণে ভরণায়” (সায়ণ ) ৃ 
ভন্মাশ্ব (পুং) ভরতবংশীয় নৃপভেদ। 
(ভাগবত ন২১।২৪) 

ভর্ব, হিংসা। ভদিৎ পরশ্মৈৎ অকৎ সেট,। লট, ভবতি। 

লোট, ভরব্বতু। লিট, বভর্ব। লুঙ্‌ অভর্বাৎ। 


(ভলগমড়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্ির কাঠিয়াবাড় বিভাগের 


ঝালাবার জেলার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য। এখান- 
কার সর্দারগণ ইংরাজরাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া 
থাকেন। ৃ 
ভলগাম-বুলদোই, দক্ষিণ কাঠিয়াবাড় বিভাগের অন্তর্গত 
একটা সামন্তরাজ্য । ভলগাম নামক গ্রাম এখানকার প্রধান 
স্ান। অক্ষাণ ২২ ২৭উঃ£ এবং দ্রাঘিৎ ৭** ৫৪পু$। 


তল্ল 


[ ২৮৫ ] 


ভল্লাতক 


ভল, ১ বধ। ২ দান। ৩ নিরূপণ। ভাদিৎ আত্মনে* সকৎ 
সেট। লট ভলতে। লোট্‌ তলতাং। লিটু বভলে। লু, 


অভলিষ্ট। ভল-নিরূপণ। চুরাদিৎ আত্মনে* সক* সেট,। লট, | 
ভল্লক (পুং) ভল্লস্বার্থে কন্‌। 


ভালয়তে। লিট, ভালয়াঞ্চক্রে। লুঙ, অবীভলত । 
ভলত। (ভ্ত্রী) ভাতীতি ভা-বাহুলকাঁৎ ড। ভা চাসৌ লতা 
চেতি কর্্মধাণ। রাজবলা ( শব্বরত্বা* ) 
ভলন্দন (পুং) ১ কান্তকুজদেশীয় নৃপবিশেষ। 
“কলাবতী কান্তকুজে বভূবাযোনিসম্ভবা। 
জাতিম্মরা মহাসাধবী স্থন্দরী কমলাকলা ॥ 
কান্যকুজে নৃপশ্রেষ্ঠো ভলন্দন উরুক্রমঃ। 
স তাং সংখ্রাপ যোগান্তে ষক্ঞকুস্তনমুখিতাম্‌ ॥৮ 
(ব্রহ্মবৈবর্তপুৎ শ্রীকৃষ্চজন্মথণ্ ১৭ অণ্) 
এই রাঁজ! যোগাঁবসানে অধোনিসম্ভবা কলাবতীকে লাভ 


_করিয়াছিলেন। ২ দিষ্টবংশীয় ন্পভেদ । নাভাগের পুত্র। 
[ নাভাগ দেখ ।] 


মার্কগেয়পুরাণে ইনি ভনন্দন নামে অভিহিত হইয়া- 
ছেন। নাভাগ সুপ্রভ। নায়ী জনৈক. বৈশ্তকন্যার বূপলাবণ্যে 
মুগ্ধ হইয়া পিতার অনভিমতে তদীয় পাণিগ্রহণ করেন বলিয়া 
পিতৃসিংহাসনে বঞ্চিত হন। তাহার তনয় ভনন্দন মাতার 
- আদেশে গো-পালন করিবার অভিপ্রায়ে হিমালয়শৈলে গমন- 
- পূর্বক তথায় তপঃপরায়ণ নীপ নৃপতির অনুগ্রহে বিবিধ 
অন্ত্রবিদ্যায় বলীয়ান্‌ হইয়া স্বদেশে 'প্রত্যাগমনপূর্ব্বক পুনরায় 
পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। ইহারই ওঁরসে বিখ্যাত বৎসপ্রী 
রাজ! জন্মগ্রহণ করেন। (মার্কগেয়পুরাঁণ ১১৪-১১৬ অঃ) 
ভললা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার জেলার অন্তর্গত 
একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ভললা গ্রামই এখানকার প্রধান স্থান। 
অক্ষাণ ২২* ৫১উ: এবং দ্রাঘিণৎ ৭১* ৫৬ পুঃ । 
ভলানস্‌, খণেদ-বর্ণিত একটা প্রাচীন জাতি। জাতিতত্ববিদ্‌ 
অপার্ট (17. 0১১০7) ইহাঁদিগকে বোলান-গিরিসঙ্কটবাসী 
ব্রানুই জাতি বলিয়। অনুমান করেন। (খক্‌ ৭১৮৭ ) 
ভলোট, নিয়শ্রেণীর রাজপুত জাতিবিশেষ। ভলোট গ্রামে 
বাস হেতু তাহারা এইরূপ আখ্য। প্রাপ্ত হইয়াছে । 
তল্ল, ১ বধ। ২ দান। ৩ নিরূপণ। ভাদিৎ আত্মনে সকণ 
- সেট. । লট, ভল্লতে । লোট. ভল্পতাং। লিট. বভল্লে। লুঙ 
অভল্লিষ্ট। এই ধাতু পরস্মৈপদীও হইয়া থাকে । 
ভল্প (পুং) ভল্লতে ইতি ভল্ল'-অচ.। ১ ভন্গুক। (অমর) 
২ দেশভেদ | ( বৃহতস* ১৪1৩০ ) (ক্লী)৩ শস্ত্রভেদ। হারীতে 
লিখিত আছে ;--এই শঙ্ত্র ছারা দেহবিদ্ধ শল্যাদি উদ্ধার 
করা যায়। 


বি 


চ৪8৪। ৭২ 


“স চ শল্যোদ্ধরণকঃ প্রোচযতে বৈদ্যকাগমে। 
নারাচবাণশ্লা্ৈভক্লৈঃ কুস্তৈশ্চ তোমরৈঃ ॥৮ 
(হারীত প্রথমস্থাঁণ ২ অ* ) 
১ ভন্লুক (দ্বিরূপকো* ) 
২ পক্ষিভেদ। ৃ 
“কাকগৃধবকশ্তেন-ভাঁভল্লকবহিণঃ। 


হংসপারসচ ক্রাহ্ব- 838458 খগাঃ ॥৮ 
( ভাগণ.৩।১০।২৩ ) 
৩ ইচ্গুদীবৃক্ষ। ৪ ভল্লাতক বৃক্ষ। ৫ সন্নিপাতবিশেষ । 
ভল্লকিমৎস্য (পুং) মতস্যবিশেষ। চলিত . ভাটা 'মাছ। 
ইহার গুণ শীতল, গুরু, বলকর, মধুর ও শ্র্েম্মবর্ধক | (রাঁজনি) 
ভল্লকীয় (ত্রি) ভন্লস্ত অপত্যং ছ। ভল্লকের অপত্য ॥ 
ভল্লট, কাশ্শীরবাসী জনৈক কবি। ইনি রাজ শঙ্করবন্্ার 
আশ্রিত ছিলেন। (রাজতর* ৫২০৩ ), 
ততকৃত ভল্লাটশতক ও পদমঞ্জরী নামক ছুইখানি গ্রন্থ 
পাওয়া যায়। ওচিত্যবিচারচর্চা, কবিকঠীভরণ ও শাঙ্গ ধর- 
পদ্ধতিতে তাহার রচিত শ্লোকাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। 
ভল্লতীর্ঘ, গ্রাচীন তীর্থভেদ। (প্রভাসখও ) 
ভল্লপপাল (পুং) ভল্লং পালয়তি পালি-অণ্‌ উপপদ সণ্। ভল্প- 
পালক, ভল্লদেশপালক। 
ভল্পপুচ্ছী (ক্ত্রী) ভল্লস্য পুচ্ছমিব পুজ্ছং যস্যাঃ। গবেশক 
টা ক্ষুপভেদ। চলিত গোরক্ষতগুলা। ( শব্দচ* ) 
ভল্লবি (পুং) খষিভেদ। (ছান্দোগ্য উপ* ৫1১১) তপ্যা- 
পত্যং ইঞ.। ভাল্লবি-__তাহার অপত্য। 
ভল্লাক, রাজপুত্রভেদ। ( বায়ুপুরাণ ) 
ভল্লাক্ষ (পুং)'ভল্পস্যেবাক্ষি ষস্ত অচ্সমাসাস্তঃ। 
২ হংসভেদ । (ছান্দোগ্যউপ* ৪১২) 
ভল্লাট (ক্লী) ১ শশিধবজ-রাজপুর। ভগান্‌ বিষণ কন্ধি 
অবতার হইয়! প্রথমে সেনা সহ এই নগরে গন করেন। 
“সেনাগণৈঃ পরিবৃতঃ কক্ির্নারায়ণঃ প্রভু । 
ভল্লাটনগরং প্রায়াৎ খড্গধুক্‌ সপ্তিবাহনঃ।” 
(কঙ্কপুত ২২ অ০) 
( পুং) ২ দওসেনের পুত্র । (হরিব* ২০৩) ৩ পর্বতভেদ । 
ভল্লাত ( পুং) ভল্লং ভল্লান্তরমিৰ অততি আত্মীং জ্ঞাপয়তীতি 
অত-অচ.। ভল্লাতক বৃক্ষ । 
ভল্লাতক (পুং) ভল্ল ইব অততীতি অত- কন্না ভল্লাত-্থার্থে 
কন্‌। স্বনামখ্যাত বুক্ষবিশেষ, (9০7760218 41728701171 
বা 176 10810106 ৩৮ ৮৩০ ) চলিত থোগাছ। বস্ত্রাদিতে 
চিহ্ন দ্রিবার জন্য ইহার ব্যবহার হয়। 'হার কসে- কার্পাস 


১ মন্দদৃষ্টি। 


ভল্লাতক 


বন্ত্রাদদি কাল রঙ্গে রঞ্জিত করা যায়। শতদ্র হইতে আসাম 
পর্য্যন্ত পর্বতের নিন্নতটে, ভারত-মহাসাগরস্থ পুর্বদ্ীপপুঞ্জে 
এবং উত্তর্‌ অষ্ট্রেলিক়াক্স এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। 

স্কান বিশেষে এই বৃক্ষ বিভিন্ন নামে পরিচিত । হিন্দি-_- 
ভেলা, ভিলাবা, ভিলরণ, ভ্যোলা, বেলতক 7 বাঙ্গালা-_-ভেলা, 
ভেলতকি ; সাঁওতাল--শোসেো, কোল-লোসো, উড়িষ্যা_ 
তন্তিরা; গারে।_ববরী, আদসাম--তোলগুটী ; নেপাল-_ 
ভলৈরো, ভলৈ; লেপডা_কোক্কী, মলবা__চেরুণকুরু, 
কম্পির) গৌড়_ কোক, বিব1 ; উঃ পঃ প্রদেশ__ভিলাবা, 
ভেল!, ভাল, ভলিয়ান্‌; পঞ্জাব_-ভিলাব, ভেলা, ভিলাদর; 
মধ্যপ্রবেশ_-ভিলাবা, কোক, ভল্লিয়া ; বোশ্বাই-_বিব, ভীব, 
ভীলম, বিলম্বী) মরাঠী__বিব্ব, বিবু, বিভ) গুজরাটা-__ 
ভিলামু; দাক্ষিণাত্য--ভিলবন, বেলতক) তামিল--শন- 


কোট্রই, সেরামকোট্ট্রে, সৈঙ্গ, সেয়রঙ্গ ; তেলগু _জিড়ি-বিউলু, 


- জিড়ি, নেল্ল-জেডি, নল্প-জিড়ি, চেষ্উং জীড়িচেট্রুং তুন্মেদ, 
. মামিড়ি; কণাড়ি_গেড়ত ঘেরু, করিঘের, ঘেড় 9 ব্রহ্ম 
চ্যৈবেন্, খিসি;) সিংহল--কিরি বছল্ল ; পারসী-__-ভিলাছুর 
এবং আরব-_ভিলদিন, হবব্ল-ফহুম, হবেল কল্ব ) সংস্কৃত 
পর্য্যার_-অরুস্কর, ভল্লাত, শোথন্ৃৎ, বহ্িনাম!, বীরতরু, ব্রণ- 
কৃত তৃতনাশন, তল্লাতকী, অগ্নিমুখী, বীরবৃক্ষ, নির্দহন, তপন, 
অনল, কৃমিত্র শৈলবীজ, বাতারি, স্ফোটবীজক, পৃথকৃবীজ, 
ধন্থবৃক্ষ, বীজপাঁদপ ও বহ্ি। ইহার গুণ-- কটু, তিক্ত, কথায়, 
উষ্ণ, কমি, কফ, বাত, উদর, আনাহ ও মেহনাশক | ইহার 
ফলগুণ-_ক্ষায়, মধুর, কোষ, কফ, শ্রম, শ্বাস, আনাহ, 
বিবন্ধ, শূল, ঈঠর, আখ্মান ও কুমিনাশক। 
ইহার ম্জগুণ বিশেষরূপে দাহ ও পিত্তনাশক। তর্পণ, 
বাত ও অরুষ্মিশক এবং দীপ্তিজনক। (রাজনি*) 
ভাবপ্রকাশ লিখিত আছে,__ভল্লাতক শব্দ তিন লিঙ্গেই 
ব্যবহৃত হয়। ঘর, অরুস্কর, অগ্নিক, অগ্নিমুখী, ভলী, বীরবৃক্ষ 
ও.-শোফরুৎ ই কয়েকটী ভল্লাতকের প্রসিদ্ধ নাম। ভল্লা- 
তকের পক __মধুরকষাক়্রস, মধুরবিপাঁক, লঘু, পাঁচক, 
স্নিগ্ধ, তীক্ষ, বীর্য, ছেদী, ভেদক, মেধাজনক, অগ্নিকারক 
এবং কফ, বাধ ব্রণ, উদর, কুষ্ঠ, অর্শ, গ্রহণী, গুল্স, শোথ, 
আনাহ জর: কমিনাশক ॥ ইহার মজ্জা-_মধুররস, শুক্রবদ্ধক, 
মাংলব্দ্ক, তু ও পিত্তনাশক । ভল্লাতক-_কষায়, মধুরস, 
উক্চবীধ্য, শুরর্ধক, লঘু, বায়ু, শ্ররেম্মা, উদরানাহ, কুষ্ঠ, 
অর্শ, গ্রহণী, গু, জর, শিত্র, অগ্নিমানদ্য, কৃমি ও ত্রণনাশক। 
এই বৃক্ষ হট একপ্রকার ক্বষ্ণবর্ণ নির্যাস নির্গত হয়। 
উহ দব্যাদি-বাধি, করিতে ব্যবহৃত হইতে পারে। ইহার 


২ 
২ 


ঃ 
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শপে 


ভল্লাতকগুড় 


বীজকোধ তিক্ত ও ধারক গুণবিশিষ্ট । উহাতে ষে কৃষ্ণব্্ণ 
নিষ্যাস পাওয়। যার, তাহা বস্ত্রে লাগাইয়া! তদুপরি চুণের 
জল দিলে সে চিহ্ন আর কিছুতেই নষ্ট হয় না। ইহার কাল 
রদে ফটংকিরি দিয় কাপড় রঙ্গ কর! হইয়। থাকে । বালেশ্বর 
জেলায় উপরের হাড়িতে ভেলাফল রাখিয়া নিমের হাড়িতে 
জাল দেওয়া হয়। ক্রমশঃ উত্তপ্ত হুইরা। উপরের হাঁড়ির - 
নিযস্থ ছিদ্রপথে রস গড়াইয়। নিম্নের হাড়িতে আসিয়া পড়ে । 
তখন সেই রস লয়! তাহাতে তৈল ও চুণের জল মিশাইয়। 
কাপড় রঙ্গ করে। হাজারিবাগে প্রথমে বন্ত্রখানি উত্তমরূপে 
কাচিয়া৷ ফটকিরির জলে ভিজায়, তৎপরে তাহা গুকাহয়া 
ভেলার রঙ্গে ডুবাহয়৷ লয়। এইরূপে বস্ত্র উপযুক্ত রং ধরিলে 
বন্ত্রথানি শুকাহয়। কাচির। লইতে হয়॥। সরিসার তৈলে, 
ভেলা চূর্ণ করিয়া চর্দদে মাথাইলে চর্ম পচিয়া নষ্ট হয় না 
গগ্ডার ও মহিষের চন্ম পরিষ্কার করিতে প্রধানতঃ ভেলার 
ব্যবহার হইয়। থাকে । 

ইহার শাস ও বীজকোষ হইতে একপ্রকার স্ুমিষ্ই তৈল 
পাওয়া যায়। বাদুদংঘোগে উহা! ক্ষ্ণবর্ণতা। প্রাপ্ত হয়। 
পোটাসিয়াম মিশাইলে উহ। সবুজ হইয়া! যায । ইহার ফলের 
শান ঝাল, অগ্নিতে উহা দগ্ধ করিয়া লইলে খাইতে মন্দ লাগে 
না। ইহার আটা গায় লাগিলে ঘ। হয়। হস্ত পদাদির গীঁইটে 
এই তৈল মর্দন করিয়৷ সেই স্থানে ধুম লাগাইলে উহা! তৎ- 
ক্ষণাৎ ফুলিয়৷ উঠে। বাতরোগে স্ফীত স্থানে' এবং দস্ত মাঁড়ীতে 
লীগাইলে ইহাতে উপকার দর্শে, কিন্তু ব্যথাবিহীন স্থানে 
লাগাইলে ঘা হইবার সম্ভাবনা । ইহার প্রয়োগে ত্বকৃদেশ 
লাল হইয়া ফুলিয়া৷ উঠিলে নারিকেল তৈল বা তেঁতুলের: জল 
দিয় সেই স্থান ধুইলে যন্ত্রণার আশু উপশম হুইয়া থাকে । 

ইহার পত্রে ভোজনপাত্র প্রস্তৃত হয়। -কাষ্ঠ কেবল 
জ্বালাইবার জন্তই ব্যবহৃত হইতে পারে । 


ভল্লাতকগুড় (পং) অর্শোরোগাধিকারে পন্ক গুড়ৌষধভেদ। 


ইহার প্রস্তুত প্রণালী,_-ভেলা ২০০০» জল ৬৪ শরাব, শেষ 
৯৬ শরাব, গুড় ১২॥ শরাব, ছিন্ন-ভল্লাতক ৫০০, ভ্রিফলা, 
ত্রিকটু, মুতা ও সৈন্ধব প্রত্যেক ২ তোলা । এই সকল জ্ব্য ৃ 
যথানিক়মে পাক করিলে গুড় প্রস্ত হয়। অর্শোরোগে ইহা 
একটা উৎকৃষ্ট গঁধধ। ইহা! সেবনে বর রোগ আগ প্রশমিত 
হয়। (চক্রদত্ত অর্শোরোগাধি*) 
ভৈষজ্য-রত্বাবলীতে  কুষ্ঠাধিকারে . এক মহাভল্লাতক 
গুড়ৌষধের ব্যবস্থা লিখিত আছে। : ইহার প্রস্থতপ্রণালী-_ 
নিমছাল, শ্তামালতা, আঁতইচ, কট.কী, বলাডুমুর, ভ্রিফলা, 
মুতা, ক্ষেতপাপড়া, হাঁকুজবীজ, অনন্তমূল, বচ, খদ্দিরকাষ্ঠ, 


ভল্লাতক ঘ্বত 


[ ২৮৭ ] 


ভল্লাতকাদ্যতৈল 


রক্তচন্দন, আকনাদি, শুঠ, শটা, বামুনহাটা,বাসকমূলের ছাল; 
চিরতা, কুড়চি-মূলের ছাল, বিদ্ধড়ক, রাখালশসা'র মূল, মুরগা- 
মূল, বিড়ঙ্গ, ইন্দ্রষব, বিষ, চিতামূল, হস্তিকর্ণপলাশের ছাল, 
গুলঞ্চ, ঘোড়ানিমের ছাল, পটোলপত্র, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, 
পিপুল, সৌদাল ফলের মজ্জ, ছাতিমছাল, কালিয়া লতা, 
ওক্ড়াকল, ওল, চিনাঘাস, মঙ্রিষ্ঠা, চাকুন্দেবীজ, তালমূলী, 
প্রিয়গ্কু, কটফল, শরপুঙ্খ, শিরীশছাল, এই সকল দ্রব্য 
প্রত্যেকে ২ পল, ভেল! তিন হাজার, জল ৬৪ সের, শেষ 
১৬ সের, এই উভত্র কাথ ছাঁকিক্া একত্র মিশাইয়া তাহাতে 
পুরাতন গুড় ১২॥০ সের এবং এক হাজার ভেলার মজ্জ। দিয়! 
পাক করিতে হইবে। পরে প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, মুতা, 
সৈন্ধব, ষমানী, প্রত্যেকে ১ পল, গুড়ত্বক্‌, তেজপত্র, এলাইচ. 
নাগেশ্বর, প্রতেকে ২ তোলা এবং গন্ধক ৪ পল। ইহাদিগকে 
ষথাবিধি পাক করিয়া স্বৃতভাগ্ডে রাখিতে হইবে। ইহ! 


গুলঞ্চের কাথ ও হুপ্ধ অন্ুপানে সেবনীয়। পথ্য উষ্ণ অন্ন। 


এই ওঁধধ সেবনে কুষ্ঠ, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ আশু 
প্রশমিত হয়। 
(ভৈষজ্য রত্বা* কুষ্ঠাধিৎ) 
৮5৮৬ (ক্লী) ঘ্বতৌষধ-ঝ্শষ। চক্রদত্তের চিকিৎসিত 
স্থানের ৫ম অধ্যারে এই ঘ্বতের প্রস্তৃত প্রণালী লিখিত আছে। 
ইহ। সেবনে গুল্মরোগ প্রশমিত হয়। 
ভৈষজ্যরত্রাবলীতৈে অমৃত-ভল্লাতক নামে স্বুতৌষধের 
উল্লেখ আছে। ইহা অমৃতের ন্যায় উপকারক বলিয়া উহা 
অন্ত ভল্লাতক নামে প্রথিত। ইছার প্রস্তত প্রণালী-বৃক্ষ 
হইতে পতিত ভূ-পন্ক ভেল। ৮ দের ইটের গুড়া দিয় ঘসিরা 
পরে জলে ধুইয়া রৌন্দে শুকাইয়৷ লইতে হইবে। শুষ্ক হইলে 
এ সকল ভেল। দ্বিখণ্ড করিয়া ৬৪ দের জলে পাক করিবে, 
১৬ সের থাকিতে নামাইয়। শীতল কাথ ছাকিরা 
পুনর্ব[র ৮ সের ছুগ্ধের সহিত পাক করিবে । পরে পাদশেষ 
থাকিতে নামাইয়। ক্গীর ছাঁকিয়া ফেলিরে এবং ৮ সের 
স্বতের সহিত পুনর্জার পাক করিবে । পাক সিদ্ধ হইলে 
নামাইয়া ৪ সের চিনি প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশাইতে 
হুইবে। চিকিৎসক স্থল বিবেচনা করিয়। যথাযোগ্য মাত্রায় 
ইহা! ব্যবহার করিবেন। শুই ঘ্বত প্রাতে সেবনীয়। এই 
স্বৃত সেবনাবস্থার আহারবিহারাদিতে কিছু, নিষেধ নাই। 
মাত্রা ॥* আনা হইতে ২ তোলা। ইহা সেবনে কুষ্ঠাদি 
 নানারোগের ধ্বংস হইয়৷ বল, বীর্য্য ও বুদ্ধিশক্তি বৃদ্ধি হয়। 
( ভৈষজ্যরত্বা* কুষ্ঠাধিকাণ্) 
ভল্ল/তক তৈল (ক্রী) সুক্রতোক্ত তৈলৌষধভেদ্ব। স্থুশ্রুত) 


লইয়; ] 


ভল্লাতক বিধান (ক্লী) স্ৃক্রতোক্ত সহস্র ভল্লাতক-ফল 


সেবন-প্রকার ভেদ। অর্শ প্রভৃতি রোগে উপকারী ।. ৫সবন 
বিধি--পক্ক-ভলাতক ফল ছুই তিন বা চারিখণ্ড করিয়া 
কাথপাকের বিধানানুসারে ( অর্থাৎ ভল্লাতক সরস থাকিলে 
অঞ্টগুণ এবং শুক হইলে যোড়শগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া 
পাদাবশেষ থাকিতে নামাইবে) পাক করিবে। প্রত্যহ 
প্রাতঃকালে তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বাতে দ্বত মাখাইয়া সেই কাথ 
শীতল অবস্থায় এক শুক্তি (ঝিনুক ) পরিমাণে সেবন করিতে 
হইবে। তৎপরে অপরাহে হুগ্ধ, ঘ্বত-ও অন্ন সেবন বিধেয়। 
ক্রমে এই ওষধ এক এক ঝিনুক বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিবে। 
যখন পাঁচ ঝিনুক পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে, তৎপরে প্রতিদিন পাচ 
পাঁচঝিন্ুক করিয়। বৃদ্ধি করিয়৷ ৭* ঝিনুক পধ্যন্ত বুদ্ধি করিবে। 
৭* ঝিনুক বুদ্ধির পরে আবার পাচ পাচ ঝিনুক কমাইর| 
আনিবে। পাচ ঝিনুক মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে এক এক করিয়া! 
কমাইতে হইবে । এইবপে সহ্ত্র তল্লাতক সেবন করিলে 
কুষ্ঠ ও অর্শোরোগ নিরাকৃত হয়। ইহাতে শরীর অতিশয় 
বলবান্‌, অরোগী ও শত বংসর পরমাযু হয়। 

ভল্লাতক তৈল প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক ঝিনুক পরিমাণে 
পান করিয়া! এই তৈল জীর্ণ হইলে ছুপ্ধ ও ঘ্বতযোগে অন্ন আহার 
করিতে হইবে, অথবা ভল্লাতকের বীজের মজ্জ! হইতে স্নেহ 
বাহির করিয়া বমন ও বিরেচন দ্বার দেহ শোধন করিয়া 
লইবে, পরে বাধুশূন্ত গৃহে যাইয়া! সেই স্নেহ প্রস্থতি পরিমাণ 
অন্নে মিশ্রিত করিয়। সেবন করিবে। ইহা জীর্ণ হইলে ছুগ্ধ, 
ঘ্বত ও অন্ন ভোজন বিধের়। এই নিরমে এক মাস কাল 
সেবন করিয়।,আহারের নিরম তিন মাস কাল পালন করিবে। 
ইহাতে রোগী রোগমুক্ত হইয়। বল ও বর্ণবিশিষ্ট এবং শ্রবণ, 
গ্রহণ ও ধারণাশক্তিসম্পন্ন হইয়া এক শত বর্ষ জীবিত থাকে। 
ইহা মাসে একবার সেবনে শতবর্ষ পরমাযু এবং দশমাস 
নিয়ত সেবন করিলে সহত্র বৎসরপরমায়ু বৃদ্ধি হয়। 

(স্থশ্রুত অর্শচিকি০ ) 


ভল্লাতকমর্পিস্‌ (ক্লী) রসায়নদ্বতধিশেষ। ( চক্রদণ চি ১ অণ) 
ভল্লাতকাস্থি (ক্লী) ভল্লাতকহ অস্থি। ভল্লাতক ফলের 


অস্থি । চলিত ভেলার মুটি। (জনি০) 


ভল্লাতকাদ্যতৈল (ক্লী) টৈলৌবধভেদ। ইহার প্রস্তত- 


প্রণালী,_তৈল ৪ সের, ভীত্মাজের রস ১৬ সের। কন্ধার্থ 
ভেলার মুটী,আকন্দের মূলু বিচ, ?সন্ৰ লঘশ, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, 
দীরুহরিদ্রা, ও চিতামূল'মলিত ১ পের। পাকের জল ১৬ 
সের। এই তৈলে শশ্লৈত্িকনালী ও সকল প্রকার ব্রণ 
আগ প্রশমিত হয় । ( ভৈষজ্যরত্রা* নাড়ীব্রণাধি* ) 


ভন্নুক 
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বে, 


ভল্লাতকী (তত্র) ভল্লাতক গৌরাদিত্বাৎ ভীষ.। ভল্লাতকবৃক্ষ 

ভল্পদ ( পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভাগ* ৯২১২৬) 

ভল্লারী জনৈক প্রাচীন খষি। (লিঙ্গপুঙ ৭৪৮ ) কষা গুপুরাণে 
ইহার ভল্লাৰে নাম পাঁওয়! যায় । 

ভল্লিক1 (তত্র) তল্ল অচস্থার্থে কন্‌ টাপ অত ইত্বং । ভল্লাতক। 

ভল্লাল জনৈক গ্রন্থকার। ইনি ভল্লাল-সংগ্রহ রচনা করেন। 
কমলাঁকরকৃত নির্ণয়সিন্কৃতে ইহার ভল্লাট নাম পাওয়া যায়। 

ভল্ী (তন্ত্রী) ভল্ল গৌরাদিত্বাথ ডীষ-ভল্লি, ভল্লাতক বৃক্ষ। 

ভল্ু (পুং) সন্নিপাত অরবিশেষ । ইহার লক্ষণ অন্তরে দাহ, 
বাহিরে শীত, অত্যন্ত পিপাসা, দক্ষিণপার্খ্ে বক্ষঃস্থলে, মস্তকে 
এবং গলদেশে অতিশয় বেদনা, কষ্টের সহিত কফপিত্ত 
উদ্দিগিরণ, মলভেদ, শ্বাস ও হিকার বৃদ্ধি এবং সর্বদা চক্ষুঃঘয় 
মুদ্রিত হইয়া থাঁকে। এই সকল লক্ষণে ভন্নু নামক সন্গি- 
পাত জানিবে। ইহাকে ভালুক-জরাঁও কহে । 

॥ (ভাঁবপ্রৎ জরাধি০ ) [জররোগ দেখ ] 

ভন্লুক (পুং) পৃষোদরাদিত্বাৎ হৃস্বঃ। ভালুক। শ্বনামখ্যাত 
চতুষ্পদ জন্তবিশেষ (39৪৮), চলিত ভাল্গুক। বিজ্ঞানবিদ্গণ এই 
প্রাণিদিগকে চ10621809 11810079119 - আখ্যা প্রদান 
করিয়াছেন। ংসাণী জীব (0871501৪) মধ্যে পরিগণিত 
হইলেও, ইহাদের আকৃতি 'ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ দ্বার! তীহারা 
ভল্লুকদ্িগকে [07105 শ্রেণীমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন। 

বনমাঁলা-সমাকীর্ণ শ্বতকন্দরে, তুষাঁরাবৃত হিমালয়ে, 

শীতপ্রধান করুষ-সাআঁজ্যে এংং স্থমেরু-সন্নিকটবর্তী মহাঁসাগ- 
রোপফুলের নিভতবক্ষে স্বচ্ছনেৌ, বিচরণ করিয়া, ইহারা যেন 
নির্জনতাকেই অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ করিয়া তুলিয়াছে। দিবা- 
ভাগে নিবিড় জঙ্গল মধ্যে লুক্কায়িত খাকিয়া ইহারা নিশীথে 
নির্ভয়ে বিচরণ করিয়। থাকে । এর সম শ্রান্ত ক্লান্ত পথিক 
অথবা কোন ক্ষুত্রপ্রাণ ইহাদের সম্মথীন হইলে, ইহারা 
আততায়ীর স্তায় আক্রম! করে এবং পদস্থিত ন্ুদীর্ঘ নখর 
দ্বারা তাহাদিগকে বিদীর্ণ রিয়া ফেলে। এরপ হিংস্র স্বতাঁব- 
বিশিষ্ট হইলেও ইভারা গৌষ মানে। পর্ধতবাপী নিম়শ্রেণীর 
লোকে ভন্বুকশীবক পৃ নানারূপ ক্রীড়া-কৌশল শিক্ষা 
দেয়, পরে সেই সকল বেশলে অভ্যস্ত হইলে তাহার! সেই 
ভন্নুককে নগরে আনিয়া ফীতুকাদি গ্রদর্শনপুর্ব্ক ইহাঁদের 

. বশ্ঠতার অদ্ভুত প্রমাঁগ দিয়া ২কে | 


ইহার্দেন বাঁ -শদীন্দর্য্য িষ মনোহারী নহে । দেহ 


ধর্ধাকার ও স্থুল। পঞ্চ নখবিশ্থ চারিপদে ইহারা আঁপ- 
নাদের স্থলদেহ বহন করিতে মম. পশ্ান্ভাগে অতি ক্ষুদ্র 


পুজ্ছ আছে। মুখপ্রদেশ শরীর পক্ষা ক্ষুদ্রাকৃতি ও 


» ছু'চাল। মুখবিবর মধ্যে ইহাদের উপর মাড়িতে ৬টা কর্তৃক, 


২টী শৌবন ও ১২টা চর্বণ দত্ত এবং নিম্ন মাড়ীতেও তদনুরূপ 
দন্তরাজি বিবাজিত আছে। বিশেষের মধ্যে কেবল চৌয়ালের 
নিয্ভাগে আরও ছুইটী অধিক চর্বণদন্ত দেখা যায়। এক- 
মাত্র সুদীর্ঘ নখযুক্ত থাবাই ইহাদের আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র 
ইহারা নখদ্বারা একবার কাহাকে ধরিলে,তাহার সহজে নিস্তার 
নাই। বনমধ্যে থাব বিস্তারপূর্ববক আক্রমণকারী ভন্গুককে 
অগ্নি দেখাইতে পারিলে রক্ষা পাইবার অধিক সম্ভাবনা ॥ 
ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণ-বৃত্বাস্ত পাঠে জানা যায় যে, এইরূপে 
আক্রান্ত অনেক পথিক গাত্রবস্ত্র আলাইয়। আত্ম-নিষ্কৃতি লীভ 
করিয়াছেন। এতঘ্যতীত বলবান্‌ ব্যক্তির পক্ষে আরও 
একটা উপায় আছে। অনেক সময় ভন্লুক-শীকারিরা সেই 
উপায় অবলম্বন করিয়া! থাকেন। ছুইটা লাঠী থাকিলেই সহজে . 
ভল্লুককে বশ করা৷ যাইতে পাঁরে। ভন্কুক যখন সন্মুখের 
ছইপদ উত্তোলন করিয়! মনুষ্য-শক্রকে আক্রমণ করে, সেই 
সময় বামহস্তস্থিত যষ্টিদণ্ড সমাস্তরীল করিয়া! -ধরিলে 
ভন্ুক অগ্রে সেই যষ্টির ছুই পার্শ নিজ উত্তোলিত ছুই হস্ত বা 
পদে এরূপ সুদৃঢ় করিয়া ধারণ করে যে, সেই মনুষ্য স্বীয় 
দক্ষিণ হস্তস্থিত লগুড়াঘাতে তাহার নাসাপ্রদেশ ঝ মস্তক 
ভিন্ন করিলেও, ভন্কুক কিছুতেই তাহার বামহস্তধূত যষ্টি 
পরিত্যাগ করে না। মৃত্যুমুখে পতিত বা শক্রকর্তৃক অর্দ- 
মৃতাবস্থায় ধৃত হইলেও তাহার। আপনাদের স্বাভাবিক এক- 
গু'য়েমী পরিত্যাগ করে না । 
রামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের সাহাধ্যকারী বানরগণের ন্যায় 
জান্ববান্‌ নামে এক ভন্গুক রাজেরও উত্ত্েখ আছে। ভাগবতের 
১০ম স্বন্ধ ৫৬ অধ্যায়ের স্যমস্তকোপাখ্যানে শ্রীকষ্ণকর্তৃক 
খক্ষরাজ জাম্ববানের পরাভব স্থচিত হুইয়াছে।. আরিষ্টটল্কৃত 
জীবতত্বে (৪ 17196, ঘ]]7. ১) লিখিত আছে যে, ভল্লুক- 
গণ প্রায় সকল দ্রব্যই খাইয়৷ থাকে। মাংসে তাহাদের 
বিশেষ রুচি নাই। শরীরের কমনীয়তাবশতঃ তাহার! 
সহজেই বৃক্ষাদিতে আরোহণ করিতে পারে। বুক্ষস্থ ফল, 
কলাই, মধুচক্র প্রভৃতি তাহাদের উপাদেয় খাদ্য। কর্কটক, 
পিপীলিকা প্রভৃতি পাইলেই তাহারা আহার করে। এতভিন্ন 
কখন কখন তাহারা হরিণ, শুকর, গে। প্রভৃতি মারিয়! 
তন্মাংসে উদরপুরণ করিয়া থাকে । ভন্গুকে যদি বৃক্ষের সুমিষ্ট 
ফল বা শীকালু প্রসৃতির ন্যায় উৎকৃষ্ট মূল প্রাক, তাহা হইলে 
ংদ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা উহাই ভক্ষণ করে। নিতান্ত 
অভাব বা ক্ষুধারিষ্ট না হইলে তাহার! উদ্রান্নের চেষ্টাক্ব 
জীবহত্যা করে না। তাহাদের ভ্রাণশক্তি এরূপ তীক্ষ যে, 


ভন্গুক 


মধুর গন্ধ পাইবামাত্রই ইহারা দেই গাছ নিরূপণ করিয়া 
.: তছুপরিস্থ চক্র পাড়িয়া খাইয়। থাকে। ইহাদের নখ গাছে 
উঠিবার বা গর্ভ খুড়িবার ষত উপযোগী, জীবদেহবিদারণে 
সেরূপ উপযোগী নহে। শীতকালে ইহাঁরা নিরাহার ও 
নিশ্চেষ্ট থাকিতে ভালবাসে । ভন্লুকীগণ শীতকালেই শাবক 
প্রসব করে। ূ 

বিভিন্ন দেশে ভন্থুকজাতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। 
ইংনণে-_7927, চীন-_হিউক্গ, ইথিওপিয়া__দোব্‌, আরব 


ছুবৃ, ফ্রান্স_-08:3, জন্মমণি_-477:08) 739» হিন্দী-_ভলু, 


বরফ ক। রিখ ; ইতালী--07৪০, লাটিন__[07399, স্ুইডেন__ 
. 73)07০, সংস্কৃত_ ক্ষ, কাশ্ীর__হরপুত, লাদক-দ্রিন্মোর, 
বাঙ্গালা.'.ভন্লুক, ভালুক) ভোট--থোম, লেপচা--সোনা, 
মহারাষ্ট্র-*অস্বৈল, তেলগু-''ইলেগু, গুড়েলগু ) কণাঁড়ি**. 
_ কড্ডি, করড়ি ; গোঁড়-_-খেরিদ্‌, কোঁল--ভন্ন, পারস্ত-_দীপ, 
. (স্পেন--09১০, তামিল--কড়ড়ি। 
| ধূসরবর্ণের ভন্নুক 1310 0-1398৮ বা 078%5 47095 
পৃথিবীর পর্ধত্র দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কামস্কাটকাবাসীরা 
ভলুককে একটা উপভোগ্য-দ্রব্য মধ্যে গণ্য করে। সংসার 
. স্থুখের আবশ্তকীয় অধিকাংশ পদার্থই তাহাদের ভল্গুক হইতে 
সংগৃহীত হয়। . তাহার! গাত্রবস্ত্র, জামা, দস্তানা, মাথার টুপি, 
গলাবন্ধ, পাক্রজামা, জুতা এবং শীত হইতে রক্ষার্থ যাবতীয় 
উপকরণ এই লোমব্হুল চর্বারাই প্রস্তত করিয়া থাকে। 


বরফের উপর ভ্রমণকালে পাঁছে পদশ্মলিত হয়, এই ভয়ে 
তাহারা এই চরন্মে জুতা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এক প্রকার, 


 - গাত্রাচ্ছদনী প্রস্তুত করিয়া লয়। ইহার কোমল মাংসপিও ও 
. চর্ষিি তাহাদের উপাদেয় খাদ্য। এতভিন্ন ইহার নাঁড়ীভুড়ি 
 হুইতে তাহার। এক প্রকার মুখোস প্রস্তত করে। উহা বসন্তের 
প্রথর ুর্ধ্যরশ্মি ও শীতের প্রভাব হইতে মুখ ও চক্ষুকে রক্ষা 
করিতে সমর্থ। উহা এরপ স্বচ্ছ যে তাহাতে দৃষ্টিশক্তির 
কোন ব্যাঘাত জন্মে না। কখন কখন কাঁচের পরিবর্তে উহা 
জানালায় ব্যবস্বত হইয়। থাকে । লাপলগবাসিগণ ইহাদ্দিগকে 
ঈশ্বরের কুকুর জানিয়। বিশেষ ভক্তি করে। নরওয়েবাসীদের 
বিশ্বাস, এক ভন্গুকে ১০ জন মন্তুষ্যের বল ও ১২ জনের বুদ্ধি 
ই ধারণকরে। এই জন্য তাহারা ভুলিয়াও তাহাদের “গোজ্কা” 
..(99০৪2)]%-ভাল্ুক সংজ্ঞাবাচক) নামে অভিহিত করে না । 
 ভয়-_পাছে তাহারা এইরূপ অপমানে জুদ্ধ হইয়! প্রতিশোধ 
গ্রহণ করে। ভয়েই হউক, আর ভক্তিতেই হউক, তাহারা 
তন্নুক দেখিলেই ]1০991% :419)% অর্থাৎ রোমাচ্ছাদিত 
বৃদ্ধ মনুষ্য বলিয়। গ্রীতি-সন্বোধন করিয়। থাকে। 


টা ও 
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ভল্লুক 


পৃর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নির্জনতাপ্রিয় এই ভন্নুক- 
জাতি সন্তান-প্রসবের সময় বৃক্ষকোটর বা পর্ধতকন্দরে আশ্রয়& 
লয়। কিন্ত যখন তাহার! স্বভাবনির্দিষ্ট নিবাঁস-সন্ধানে অক্ষম 
হয়,-তখন তাহার! স্বীয় করাল নখর দ্বারা মৃত্তিকা মধ্যে গর্ত 
খুড়িয়া, অথবা! ডালাপাল! ও শৈবালদল সমাচ্ছাঁদনে এক 
কুটার নিন্মাণ করিয়া শীতের প্রারস্তেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, 
জ্ো্ঠ মাসের দারুণ গ্রীন্মে ভন্তুকীগণ গর্ভ গ্রহণ করে এবং 
সেই সময়ে সানন্দচিত্তে বিহার ও আহারাদিতে পুষ্টদেহ 
হইয়া শীতাগমে স্ব স্ব নি্দিষ্ট-নিলয় মধ্যে শয়ান থাঁকে। 
তথায় শাবক প্রসবান্তে ভন্গুকী ও ভল্লুকগণ নিশ্চেষ্ট 
ও নিদ্রিত থাকিয়া অনাহারে দিন যাপন করে, প্রস্থতাবস্থায় 
তাহাদের শাবকগুলি কুকুর ছানার মত দেখায়। ভ্থুকে 
প্রায় ৩১ হইতে ৪৭ বৎসর পধ্যন্ত বীচে। স্থুলকায় হইলেও 
তাহার৷ বিশেষ সন্তরণপটু। 

ভন্নুককে শিক্ষা দিলে সে স্বীয় প্রভুর অভিমত বিষয়- 
গুলি সহজে অভ্যাস করিতে পারে। ইহাদের বৌধশক্তি এরূপ 
তীক্ষ যে,একবার কোন কথ৷ তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে, কখনই 
তাহা ভুলিয়! যায় না। কিন্তু যখন ছুর্ব,দ্ধিতাৰশতঃ. অবাধ্য 
হয়, তখন তাহার প্রভু লাঠী মারিয়া ও তাহাঁকে সোজা করিতে 
পারে না। ভন্নুকের ক্রীড়। অতীব কৌতুহলোদ্দীপক। কঠোর 
পরিশ্রমের পর ভন্ুকক্রীড়া-সন্দর্শন চিত্তবিনোদের একটা 
প্রধান উপায়। ইহাদের নৃত্য, ও অপরাপর শিক্ষিত বিষয়ের 
অনুকরণ এবং প্রতিক্ষণে জর, কম্প প্রভৃতি বড়ই হাস্যকর। 
কেবল যে বাঙ্গালায় ও ভারতের অন্যান্ত স্থানে এইরূপ ভন্নুক- 
ক্রীড়। প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা নহে, স্দূর ইংলও্ে 
মহারাজ্ঞজী এলিজাবেথের রাজত্বসময়ে এইরূপ ভল্ুক-ক্রীড়ার 
সমাদর ছিল। তৎকালে এই ক্রীড়া দেখিবার জন্ত লর্ড, আরল্‌ 
প্রভৃতি বড়লোৌকে ভন্কুক পুষিতেন। বিশ্রামের সময় তাহারা 
ক্রীড়াস্থলে উপনীত হইয়া আমোদ উপভোগ করিতেন * | 

প্রাচীন রোমানদিগের মধ্যেও ভন্ধুকের আদর ছিল। 
তাহার! ছুষ্ট ব্যক্তিদিগকে বন্যভল্লুকের সহিত যুদ্ধ করিতে দ্রিত। 


এরূপ কঠোর দণ্ড তৎকাঁলে অপর কোন সভ্যজাতির মধ্যে 


ছিল কি না সন্দেহ। এ ব্যক্তি যদি পণুটা নিহত করিয়া সুস্থ 
ব। ক্ষতবিক্ষত দেহে ফিরিয়। আসিতে পারিত, তাহা হইলে সে 
প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইত 1। 
* [1006 05৩19, ৪৮, 5150, ৬০], 1. 04095, 

+ মর্শীল ওজম্বী ভাষায় এই বীভৎস ব্যাপারের চিত্র অস্বিত করিয়াছেন। 
লৌরেওলাঙ্‌ নামক জনৈক দোষী ব্যক্তিকে ভীষণদর্শন এক ভন্গুকের প্রতিদন্ী 


করিয়া! একস্থানে রাখা হইয়াছিল। 


ভল্লুক 
যুরোপের ধুর বর্ণের ভন্গুক (7585 0186] 150008893) 
ব্যতীত পিরিনিজ্‌ ও অষ্টরিরাঁস পর্ধতবক্ষে বিচরণকারী 
হরিদ্রা ও শ্বেতবর্ণের ভল্লুকগণ 0. 47০০১ হইতে স্বতন্ত্র শ্রেণীর 
বলিয়া বোধ হয়। আমেরিকার কৃষ্চভন্নুকগণ (0, 48067302- 
03 ) উক্ত শ্রেণীদ্বয় হইতে ক্ষুদ্রাকার। আমেরিকা-মহাদেশের 
প্রায় প্রত্যেক পর্বতে ও প্রত্যেক জঙ্গলে ইহাদের বাঁ আছে। 
আমেরিকাবাসী ইওিয়ান্গণ ভন্গুকের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্‌ 
ইহার! ভন্গুককে বুড়াম৷ (পিতামহী) বলিয়৷ সম্বোধন করে * | 
চিলির সমীপবর্তী আন্দীজ্‌ পর্বতমালায় [য, ০:9৪৮৪৪ ব| 
চ1১9 97১9০69০150 439৪: গুলির গাত্রের লোম অপেক্ষাকৃত 
কম এবং চক্ষের চারিদিকে অর্ধগোলাকৃতি এরূপ একটা রেখা 
আছে যে, তাহ। দেখিলেই চগ্মার ন্তার় বোধ হয়। 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, স্থানভেদে এই ভন্ভুক্দিগেরও 
আকৃতি-বিপর্ধ্যয় ঘটিনা থাকে। জলবায়ুর গুণে অথবা 
স্থানমাহাত্ম্যে কোথাও ইহার! শৃকররূপী, কোথাও বা গণ্ডার- 
রূগী, কোথাও গারিলা, কোথাও নেকেড়ে এবং কোথাও বা 
ভন্গুক মুক্তি সম্পূর্ণরূপে বর্তমান দেখা যাঁয়। উপরে যে সকল 
উপম৷ প্রদর্শিত হইল, বিভিন্ন দেশের ভল্গুকগুলি যে অবিকল 
তদনুরূপ, তাহা! আমরা বলিতে পারি না, তবে উহার সম্পূর্ণ 
গঠনপ্রণালী লক্ষ্য করিয়! এরূপ একটা ক্ষুদ্র সিদ্ধান্ত করিতে 
পারা যায়। সকল-ভন্কুকের লোম আছে, কিন্তু আকৃতিভেদে 
উহার অন্নতা! ব৷ আধিক্য হইয়া! থাকে । নিয়ে কতকগুলি 
বিভিন্ন শ্রেণীর ভঙ্গুকের নাম প্রদত্ত হইল। 
আমেরিকাদেশস্থ [0,160 বা 01081713687 
নামক ভন্নুক ইন্দুরাক্লৃতিবিশিষ্ট, ইহাদের সম্মুখপদ অপেক্ষা 
পশ্চাৎপন প্রায় ৩ ইঞ্চি ছোট হয়। সাইবেরিয়ার ভল্লুকে 
(ঢ, 0০189) ও ভোট দেশীয় ভল্গুক টি. 10719969003 
অনেকাংশে গণ্ডীরারৃতিবিশিষ্ট ইহাদের অঙ্গদেশে অর্দ- 
চন্দ্রাকৃতি শ্বেতবর্ণ রোমাবলি বিরাজিত আছে। কাশ্মীরি 
হরপুৎ (9. [১80910100২) ও. মলয় দেশীয় হূর্যযাক্ষি ভন্কুক 
(0. 1151255095 ) বিশেষ মধু ও শাকমূলাদি প্রিয় । সিরিয়া- 
দেশস্থ ভলুকগণের (্য. 95719093) বর্ণ শ্বেত ব! ধূসর মিশ্রিত 


* হেন্রি সাহেব একটা ভন্গুককে গুলি মারিয়া! নষ্ট করেন। তিনি যে 
বাটাতে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তাহার কত্রাঁ একজন ইতডয়ান্-রমণী। এ বৃদ্ধা 
নিহত ভল্গুকের মস্তক ধরিয়া কত শোক ও ছুঃখ এবং বারংবার ££:800 
00061)97” শব্দে কতই কাকুতিমিনতি প্রকাশ. করিয়াছিলেন ৷: অবশেষে 
তাহার। সেই ভলুকদেহ গৃহে আনিয়া মঞ্চোপরি: তাহার মুণ্ড স্থাপনপুর্বক 
_ পুজা করে এবং পরদিনে সাঁধাঁরণ কুটুম্বদিগকে, মেই ভন্নুকের প্রেতের মঙ্গল 
কামনায় ভৌজ দেয়। 1808. 05০10. ৮৮. 10786 ০1, [১ 1) 408. 
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ভদ্ধুক 


শ্বেতকায় হইয়া থাকে । ইহাদের মুখ ও পৃষ্ঠের আকৃতি 
কতকাংশে শৃকরের মত। ভারতীয় কৃষ্ণ ভলুক (. 
12019693) লোমবহুল। ইহাদের গলদেশে ও বক্ষে ইংরাজী 
দ্ব চিহ্ছের ন্যায় সাদা লোমের ভাজ আছে। ইহার! নিরীহ ও 
আলম্তপ্রিয়। ফলমূল ও পিগীলিক! কর্কটাদি প্রধান 
থাগ্ভ। বোণিও দ্বীপন্থ ভন্ুকগণ (0. 707808]85) দেখিতে 
প্রাক গরিলাদিগের অনুরূপ ॥ ইহাদের বক্ষঃস্থলে কমলা- 
নেবুর স্তায় হরিদ্রাবর্ণের ছাপ আছে। সুমেরু বা পৃথি- 
বীর উত্তরকেন্দ্রে থে শ্বেতবর্ণ ভল্লুকজাতি দেখিতে পাঁওয়! 
যাঁয়, তাহাদের ভীষণ মৃত্তি সমগ্র ভন্থুকজাতি অপেক্ষ। 
ভয়াবহ । ইহাদের মুখদেশ নেক্ডেবাথের মত, কিন্তু সর্বাঙ্গ 
স্থলাকার। জনমানব-পরিশূন্ত -হিমপ্রধান স্থানে বাম হেতু 
প্রকৃতির গম্ভীরময়ী মুত্তির সহচররূপে তাহাদের আকৃতিও 
ভীষণতর হ্ইয়াছে। সেই তুহিনরাশি-সমাচ্ছন্ন প্রদেশে 
বৃক্ষলতাদ্দির অভাবহেতু তাহার! স্থলজ ও জলজ জীব, পক্ষী 
ও তাহাদের ডিম্ব খাইতে বাধ্য হুইয়াছে। বরফাবৃত স্থলভাগে 
তাহারা যেরূপ দ্রুতপদে শীকারের পশ্চাতে ধাবিত হয় $ 
তন্রপই ভীমবেগে ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সমুদ্রগর্তে নিমগ্ন 
হুইয়। তাহার! সিন্ুঘোটক বা সীল সামন গ্রভৃতি অনায়াসে 
ধৃত করিয়া থাকে। সমুদ্র জলে মৎস্তাদি দেখিয়া! তাহার! 
ধীরে ধীরে জলে অবতরণপুর্বক স্বীয় স্বভাবজাত সন্তরণ- 
কৌশলে ডুবির। ডুবির লক্ষ্যজীবের নিকটবর্তী হয় এবং 
তাহাকে করতলগত করিয়। কোন বরফ স্তুপের উপর 
রাখিয়া দেয়। ক্ষুধিত থাকিলে তাহার! হিংঅজত্তর স্যায়: 
তৎক্ষণাৎ শীকার গলাধঃকৃত করে $ কিন্ত উদর পুর্ণ থাকিলে 
তাহাকে অন্যত্র সঞ্চিত করিয়া রাখে, পরে সময় মত তাহা! 
আহার করিয়া থাকে। গলিত মাংসেও ইহাদের অরুচি 
নাই।  সমুদ্রবক্ষে ভাসমান মৃত তিমি বা জীবদেহাদির 
পুতিদেহ তাহাদের প্রধান আহার । ্‌ 

শীতকালে ইহার শাবক প্রসব করে। শীতের প্রারস্তে 
গর্ভিণী ভন্তুকী কোন নিম স্থান খুজিয়া লয়। পরে যখন 
ঘোরতর তুষার পাঁত হইতে থাকে, তখন সেই গরভিণী ভল্প,কী 
এ নিয়স্থানে যাইয়া শয়ন করে। : ক্রমে তুষারপাতে চাপ! 
পড়িয়া গেলে, মে স্বীয় নখরদ্বারা৷ বরফ কাটিয়া! একটা গুহা 
সদৃশ স্থান করিয়া লর এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া নিত্রিত 
থাকে । বসন্তের স্ধ্যকিরণ সঞ্চার না হইলে মে তাহার মধ্য 
হইতে বাহির হর না। প্র সমর তাহার ছুইটা শাবক, প্রস্থত 
হয়। যে সকল ভল্প,কী গর্ভবতী ন৷ হয়, তাহীরা পুরুষদিগের 
ন্যায় সেই দীরুণ শীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়৷ থাকে। 


তব 
নেপালসমীপবর্তী হিমবতপ্রদেশে একপ্রকার বিড়ালমুখী 
ভল্ল,ক (41003 (016০3) দেখিতে পাওয়া যাঁয়। উহাদের 


- -গাত্রবর্ণ গেড়ী মাটীর স্থাক় লাল, মুখদেশ ও কর্ণকৃহর সাদ! 


লোমে আবৃত । কর্ণের বহির্দেশ এবং সুখের নির্ন হইতে 
পুচ্ছের নিম্নদেশ পধ্যন্ত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মুখ হইতে সমগ্র 
দেহভাগ ২২ ইঞ্চি ও পুচ্ছ প্রায় ১৬ ইঞ্চি। 
এই সুন্দর পশু নেপালে “ওয়া” নামে পরিচিত। ইহাদের 
খাদ্যাদি ভন্গুকের অনুরূপ, কেবলমাত্র জলপান ও মূত্র- 
ত্যাগ প্রভৃতি বিড়ালের মত; কিন্তু মুখোচ্চারিত শব্দ গুলি 
তল্লকের নাদের স্তায়। ছুগ্ধ মিশ্রিত অন্ন ইহাদের একটা 
উপাদেয় খাদ্য। বসন্তাগমে গর্ভিণীরা ছুইটা শাবক প্রসব করে। 
টু ভন্নুকশোর, চতুষ্পদ প্রাণিবিশেষ (410607005 0০11918) 
& পূর্ববঙ্গ, আসাম, শ্রীহট্র, আরাকাণ এবং নেপাল ও. সিকি- 
মের তরাই প্রদেশে ইহাদের বাদ আছে। ইহাদের মস্তক, 
গলা, ও বক্ষস্থল হরিদ্রাভ শ্বেত এবং পশ্চান্তাগ কৃষ্ণা ধূসর । 
একটা বয়ঃপ্রাপ্ত পণ্ড প্রায়, ২৫ ইঞ্চি লম্বা হইয়া থাকে। 
দিবাভাগে ইহারা গ্রাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকে এবং 
নৈশান্ধকারে ইহীর। ধীরে ধীরে শীকারের অন্ত বহির্গত হয়। 
স্থলদেহ হেতু ইহাদের গমন মন্থর। আবগ্তক হইলে ইহারা 
ভন্থুকের স্তায় পশ্চাৎপদে ভর দিয়! দাড়ায় । ইহার ফলমূল 
অথব৷ মাংসাদি খাইতে ভাল বাসে। 
ভল্লুক (পুং) ভ্গুতে ইতি ভল্প-( উলুকাদয়শ্চ । উণ. 81৪১) 
ইতি উকপ্রত্যয়েন সাধুঃ। : ১ জন্তবিশেষ। চলিত ভালুক। 
 ; পর্য্যায়-_খক্ষ,তল্ল, সশল্য,ছুর্ধোষ,ভগুক, পৃষঠদৃষ্টি,দ্রাখিষ্ঠ,চিরামু, 
. ছুশ্চর, দীর্ঘরশী ভালুক, ভালুক, অচ্ছ, ভান্ুুক | ( শব্বরত্বাণ ) 
২ কোষস্থ প্রাণি বিশেষ । 
“শঙ্খন্খণুক্তিশন্ুকভলুক প্রভৃতয়ঃ কোবস্থাঃ ॥৮ 
( স্শ্রত সুত্রস্থাৎ ৪৬ অঞ্) 
৩ম্তোনাক ভেদ। 
“প্ঠোনাকে। ভূতপুষ্পশ্চ পৃতবৃক্ষো। মুনিক্রমঃ। 
দীরঘবৃন্তশ্চ কটুঙ্গে। ভন্লুকষ্টণ্টকোহরণুই ॥ (বৈগ্যকরত্বা*) 
৪ কুকুর। (রাজনি*) 
ভব (পু) ভূয়তে ইতি ভূ-ভাবে অপ্‌। ১ জন্ম, উৎপত্তি। 
“ভবে জাতিসহজ্রেষু প্রিক্লাপ্রিয়বিপধ্যয়ঃ|৮ 
(যাজ্ঞবন্ধ্যৎ ৩১৬৪ ) 
ভবত্যন্মাৎ ভূ-অপাঁদানে অপ্‌। ২ শিব। (ভা ১৩/১৭।৩১) 
মহাদেবের জলমুন্তির নাম ভব। “ভবায় জলমূর্তয়ে নমঃ” 
(পার্থিব শিবপুজা। প্রণৎ) শতপথ ত্রাঙ্গণে ইহার নামনিরুক্তি 
এইরূপ লিখিত আছে,-“তমত্রবীদ্‌ তবোহসীতি তদ্যদস্ত 


[58১5 ] 


ভবচক্র 


তন্নামাকরোৎ পধ্যন্তস্তদ্রপমভবৎ পর্যযন্যো বৈ ভবঃ” ( শত 
ব্রাৎ ৬১৩১৫) ভবতি প্রভবত্যনেনেতি তূ-অপৃ। ৩ ক্ষেম। : 
(ভারত ১২২১/২৮) ভবতি উৎপদ্যতেহন্মিন্নিতি ভূ-আধারে 
অপ্‌। ৪ সংসার। ৫ সত্তা। ৬ প্রাপ্তি। € মেদিনী ) 
৭কারণ। (বৈগ্যকনিণ) (ক্লী) ৮ ফলভেদ, চালতা । 

(রাজনিৎ ) 


| ভবক (পুং) ভবতাদিতি ভূ-বুন্। ১ উৎপন্ন । ২ আশীর্বাচক 


(সংক্ষিপ্ত সার) 
ভবকল্প (পুং) কল্পভেদ। (বায়ুপুরাণ ) 
ভবকা গার (ক্লী) ভবাটবী। সংসাররূপ অরণ্য । 
ভবকেতু (পুং) কেতুভেদ। বৃহত্সংহিতায় লিখিত আছে, 
সিংহের লাঙ্গ,লের স্ায় দক্ষিণীবর্ত একটা শিখ দ্বারা উপ- 
লক্ষিত যে একটা স্ষিপ্ধ সুক্ষ তার! পূর্বদিকে দেখা যায়, 
তাহাকে ভবকেতু কহে। এই ভবকেতু যত মুহূর্ত দৃষ্টি 
গোচর হইবে, তত মাঁস কাল অতুল স্থৃতিক্ষ হইবে। কিন্ত 
যদি এ কেতু শ্িগ্ধ না হইয়! রূক্ষভাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে 
প্রাণনাশক রোগ হয়। (বৃহত্ সৎ ১১০) 
ভবক্ষিতি [ন্ত্রী) ভবস্ত জন্মনঃ ক্ষিতিঃ। জন্মভূমি । 
“তথাপ্যহং যোধিদতত্ববিচ্চ তে 
দীন! দিদৃক্ষে ভব মে ভবক্ষিতিমৃ।” (ভাগ ৪1৩১১ ) 
ভবগুণ্ড, চন্ত্রবংশীয়্ জনৈক রাজা। ইনি ত্রিকলিক্বের অধিপতি 
ছিলেন। 
ভবঘম্মর (পুং) ভবস্ত বনস্ত ঘন্মরঃ ধ্বংসকাঁরকঃ। দাবানল। 
ভবচক্রু, বৌদ্ধমতে জীবাত্মার জন্মান্তর-পরিগ্রহরূপ চক্র- 
বিশেষ। জগতে জীবের বিভিন্নূপে উৎপত্তি ও নিবৃত্তি 
লক্ষ্য করিয়া বৌদ্ধগণ জীবাত্মার রূপাত্তরগ্রহণ ও ক্রমবিকাশ- 
কেই জীবজন্মের উৎকর্যাপকর্ষবৌধক একটা চক্র* রূপে 
নির্দেশ করিয়া থাকেন। জীব কিরূপে মৃযিক জন্ম হইতে 
শূকর তাহা হইতে গো! এবং ক্রমে ছুল্লভ মনুষ্য জন্ম হইতে 
বুদ্ধত্ব লাভ করেন, তাহাই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে । তিব্বত- 
দেশীয় লাসানগরীস্থ “দগে-লুগ্স্প” নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের 
মধ্যে, সিকিমের “তষি-দিঙ্গ” সঙ্বারামে এবং অজন্টার গুহা- 


* বৌদ্ধমতে ত্র শব্দে সোপান, স্তর বা ক্রম বলা যাইতে পারে। 
তাহাদের ধধশ্মক্র' ও “সংসারচক্র" হইতে উক্ত অর্থই গৃহীত হয়। এই ভবধাঁমে 
জীবাত্মা কিরূপে পরিভ্রামি হইয়! থাকেন, ভবচক্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। 
মংসার-লীলায় প্রবৃত্ত জীবাখ্া কিরূপে কর্ধমরফলে এক দেহ হইতে দেহান্তর 
গ্রহণ, (18150012801 17815691009) করেন; তাহা সাধারণকে জ্ঞাত- 


 করণার্থ এই ভবচক্রের কলপন|। 


ভবচক্র 


পরস্পরের মধ্যে মামান্ত প্রভেদ লক্ষিত হইলেও, অর্থান্ুগতি 
প্রায়ই একরূপ। 

মহাঁযাঁন-মতাবলম্বীরা বলেন, অহমিক1 বা আত্মবাঁদ 
পিশাচ সদৃশ। ইহা! সর্বদাই মানবের অহিতসাধনে রত, 
স্থৃতরাং মানবমাত্রেই এই অমঙ্গলকর প্রেতরূপী পিশাচকে 
পরিত্যাগ করিয়৷ সাধুপথান্থবর্তন করিবে। নির্বাণমোঁক্ষা- 
ভিলাধী মাঁনব সৎকর্ম নিরত থাকিয়া ঈশ্বরোপাসনায় 


রঃ 
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মন্দিরে প্র ভবচক্রের প্রতিকৃতি পাওয়। গিয়াছে । উহাদের | 


ভবচক্র 


কালাতিপাত করিবেন, তিনি কখনও যেন ভ্রমক্রমে “আমিত্ব 
উপলব্ধি না করেন। একমাত্র কর্মফলেই মানুষের স্থুগতি : 
ও ছুর্থীতি হইয়। থাকে । সাধুচেতা দান ধর্ম-নিরত ব্যক্তি : 
মাত্রেই সন্মার্গাবলম্বন জন্য শ্রে্ঠলোক প্রাপ্ত হইবেন এবং : 
দুক্রিয়াণীল অধার্ম্িক মাত্রেরই নীচলোকে গতি হইবে। | 

উক্ত ভবচক্র চিত্রে জীবাত্মার কন্ম্জন্য বিবিধ যোনি 
পরিভ্রমণ ফল যেরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহ যথাসম্ভব নিষ্কে 
বিবৃত কর! যাইতেছে £- 


-ঞ 


১০ ৯ 
গর্ভাধান চিত্র. কামনীগ্রলুবন্ধ সঞ্চয়ি-পুরুষ 
ভবরূপ উপাদানরূপ 


৮ 


মদ্যপ নরনারী 


দূ 
তীরবিদ্বচক্ষু পুং মূত্তি 
তৃষ্ণারপ বেদনারপ 


ব্যাত্র-পুচ্ছ 


চিত্রথানি একটা চতুষ্ষোণ দৃশ্তপট | উহার উপরের ক, খ, 
কোণ এক ব্যাত্রচর্মধারী পুরুষের দক্ষিণ ও বাম হস্তে এবং 
নিয়ের গ, ঘ, কোণ পদদ্বয়ের গুল্ফাস্থির উপর সংরক্ষিত। 
সেই ব্যক্তির শিরস্থিত জটামধ্যে নৃকরোটি বিলম্বিত, যেন 
উহা বীভৎ মৃত্যুরই পরিচায়ক । তাহার পরিধৃত ব্যাত্রচন্ম 
সন্ত্যাস, দান, ধর্ম ও ধ্যান ষৌগের আশ্রয় প্রকাশ করিতেছে। 
চিত্রপটের মধ্যস্থলে ছয়লোক এবং বহির্ভাগে মানব-জন্মের 


দ্বাদশ নিদান প্রকল্পিত হইয়াছে । উহার ১ চিত্রে মনুষ্য 
জন্মের স্থুখ শাস্তি প্রকটিত হইয়াছে এবং ৬ষ্ঠ চিত্রে যম 
লোকের বীভৎস চিত্র অক্কিত আছে। ২য় চিত্রে ব্রহ্াদি স্কুর- 
লোক, ৩য় চিত্রে অশান্তিকর অস্থুরলোক, ৪র্থ চিত্রে পণুপক্ষী 
প্রভৃতি তির্যযকূলোক এবং ৫ম চিত্রে প্রেতলোক বিদ্যমান: 
অজন্টা-খোদিত ভবচক্রের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র। উহার প্রতিকৃতি 
একখানি চাকার স্তায়। চক্রের কেন্দ্রস্থল বা নাভিদেশে কপোত, 


তবচ্ক্র 


[ ২৯৩ ] 


সর্প ও শুকরের মৃত্তি__রাগ, দ্বেষ ও মোহের প্রতিকৃতিস্বরূপ 
অক্ষিত। এই তিনকে কেন্দ্র করিয়া সংসারচক্র ঘুরিতেছে। 
তাহার নেমিদেশে ১২টী ঘরে দ্বাদশ নিদাঁনের দ্বাদশ মুক্তি, 
মনুষ্য-জীবনের ইতিহাস প্রকটিত করিতেছে। ১ম ঘরে 
এক অন্ধ উদ্ত্রকে চালনা করিতেছে । উদ্ট্ী অবিদ্যার প্রতি- 
রূপ, চালক স্বম্তং কর্্ম। জন্মের আরন্তে মনুষ্য পূর্ববজন্মের 
কর্ম কর্তৃক চালিত হইয়া অন্ধ উষ্ট্রের মত অবিদ্যার ঘোরে 
ঘুরিয়৷ বেড়ায় ও নূতন জন্মের প্রতি ধাবিত হয়। ২য় ঘরে 
কুম্তকাররূপী কর্ম সংস্কাররূপ মালসায় বা মৃত্তিকামস মনুষ্যের 
অন্তঃশরীররূপ ঘটের নিম্মাণ করিতেছে । ৩র ঘরে বানর- 
মৃন্তি অপূর্ণ মন্ুষ্যের বিজ্ঞানের অস্তিত্ব বুঝাইতেছে। ৪র্থ 
ঘরে বেগ, রোগীর নাড়ী টিপিতেছে, অর্থাৎ স্পন্দনণীল 
মনুষ্যত্ব ব। “নামরূপ” বাহাজগতের সহিত স্পশলাভের জন্ত 
বেন ব্যাকুল হইয়াছে । ৫ম ঘরে মুখোসের ভিতর হইতে 
ছুইটা চক্ষু উ'কি মারিতেছে, অর্থাৎ “যড়ায়তন'-রূপ ইন্দ্রিয়- 
সমাষ্টুর মধ্য হইতে মনুষ্যত্ব বাহ্যজগতে চাহিতেছে। 

এই অবস্থায় ভ্রণাবস্থা হইতে মুক্ত মন্ুযোর সহিত বাহ্য- 
জগতের ক্রিয়৷ যথারাতি বিকাশ পায়। ৬্ঠ্ঠ ঘরে আলিঙ্গন 
বদ্ধ দম্পতী মন্ুষ্যের সহিত জগতের-_অস্তর্জগতের সহিত 
বাহৃজগতের স্পর্শ স্চনা করিতেছে । এই স্পর্শের ফলে 
বেদন| বা ছুঃখাদি অনুভূতির আরন্ত। ৭ম চিত্রে অপরের 
নিক্ষিপ্ত তীর একের চক্ষু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনুভূতির 
পরিচয় দিতেছে। ৮ম ঘরের স্ুরাপানরত মন্য্যমৃত্তি তৃষ্ণা! বা 
বাপনার বিকাশ করিতেছে। মনুষ্য এখন সংসারে মজিয়াছে ; 


সংসারের গাছ হইতে আগ্রহ ও আসক্তির সহিত ফলসংগ্রহে । 


প্রবৃত্ত । ৯ঈম ঘরের ফলাকরী মনুষ্য উপাদান বা সংসারশক্তির 
প্রতিমূর্তি। ১*ম ঘরে নবোটা বধূর মূর্তি ভব", অর্থাৎ 
মন্ুষ্যের সংসারে গৃহস্থরূপের অস্তিত্ব-পরিচায়ক, মনুষ্য 
এখন ঘর কন্না পাতিয়া গোটামান্ুুষ হইয়াছে । তারপর 
১১শ চিত্রে নবপ্রস্থত শিশুমহ জননীমূর্তি। সন্তানের জন্ম 
“জাতির? অর্থবোধক--জন্মের পর মন্ুষ্যেরে আঁর কোন 
কাধ্য নাই। উপসংহারে জরামরণ; ১২শ ঘরে “বাশের 
দোলার” উপর শয়ান শবমূর্তি। 

ভবচক্র-অঞ্ষিত চিত্রে ১২টা নিদানের পরম্পর সম্বন্ধ 
দেখান হইয়াছে। হিন্দুশান্ত্রে মন্ুয্যের ১০ দশার উল্লেখ 
আছে। বোদ্ধগণ মনুয্যের দ্বাদশ দশা স্বীকার করিয়া 
থাকেন। প্রতীত্যসমুৎপাদ সেই দ্বাদশ দশার ধারাবাহিক 
চিত্র। তিব্বতে প্রদিদ্ধি আছে,_মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা! নাগাজ্জুন এই চিত্রের উদ্ভাবন করিপ্বাছিলেন। 

চীন 


৭৪8 


মনুষ্য বদি বোধিসত্বের প্রবর্তিত পন্থার অন্ুমরণ করিয়া 
কামক্রোধাদি রিপুগণকে বিসঙজ্জনপূর্ব্ক সন্মার্গাচারী হন, 
অর্থাৎ ব্যান পরিধান করিয়া ধ্যানযোগ ও দানধন্ম 
অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাহার সেই সাধুকন্মের 
ফলম্বর্ূপ স্থগতি লাভ হইয়া থাকে । আর যদি তিনি 
লোভক্তোধাদির বশীভূত হইয়া কুক্রিয়ান্বিত হন, তাহা 
হইলে তাহার অধোঁগতি ঘটিরা থাকে । কন্মবলে ইক্রিয়- 
বিজয়ী অহংবাদ-পরিশুন্ত জীবাত্মা নির্ববাণমুক্তি লাভ করিতে 
সমর্থ। যে ব্যক্তি মোহ ও মাতসধ্যে বিমোহিত থাকিয়! 
সংপারবাত্র। নির্বাহ করেন, তাহার পুর্বজন্মকৃত পুণ্যভোগ 
সমাপ্ত হইলে, বর্তমান জন্মের পাপভোগ-নিবন্ধন নিকুষ্ট 
লোকে গতি হুইয়া থাকে । মানবের এই সুগতি ও ছুর্গতি 
তাহার ইচ্ছাধীন কর্ম্মলের উপর নির্ভর করিতেছে । 

সাধনসিদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে নির্ধাণলীভ যেরূপ আয়াস-পাধ্য, 
ব্যদনাসক্ত ব্যক্তির কামলোকে নিমজ্জনও সেইরূপ অবহেলা 
সাপেক্ষ । বৌদ্ধশান্ত্রে মানবের শোকছুঃখের উপাদানভূত 
১২শটা নিদানের উল্লেখ আছে। উক্ত চিত্রে ১ হইতে অস্কিত 
১২শটা স্থানে তাহাদের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। শাক্যবুদ্ধ 
মনুষ্য-জন্মে সাধন! দ্বার! বুদ্ধত্ব লাভ করেন। বৌদ্ধশান্তরে 
তাঁহারও জীববৌনিভ্রমণের উল্লেখ আছে। ভবচক্তে পরি- 
ভ্রমণ করিয়া স্বীয় সুুক্কতি-বলে তিনি নির্ধাণ-মুক্তিরূপ উন্নতি 
সোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন । [ বুদ্ধ দেখ। ] 

বুদ্ধ, জীবের দুর্গতি দেখিয়া দয়া-পরবশ হন। তিনি 
চিত্রবণিত ষড়বিধ অবস্থাতেই জীবের মঙ্গলের জন্য শিক্ষা 
দিয়াছিলেন। 


ভবচ্ছেদ (পুং) ১ সংসারবন্ধন উন্মোচন। ২ জগতের 


ংস। ৩ গ্রামভেদ। (রাজতরঙ্গিণী ৩৩৮১ ) 


ভব (তরি) ভাতি বিদ্যতে ইতি ভা-ডবতু। যুষ্মদর্থ। তুমি। এই 


শবের ত্রিলিঙ্গে ভবান্‌, ভবতী, ভব, এই তিনটা রূপ হইবে। 
“ভবতাং নাশয়িষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ 1৮ 
(মার্কগেয়পুৎ ৮৫1৫.) 
২ মান্, পৃজ্য। ভূ-শতৃ। ৩ বর্তমানার্থ, উৎপদ্যমান, এই 
অর্থে ভবৎ শব্দের ত্রিলিঙ্গে ভবন্, ভবন্তী ও ভবৎ রূপ সাধিতে 
হইবে। 
“চাতুর্বপ্যং ত্রয়ে। লোকাশ্ত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্‌। 
ভূতং ভবৎ ভবিষ্যঞ্চ সর্ধবং বেদাত প্রসিধ্যতি ॥৮(মন্থ১২৯৭) 
৪ বিষ্ণ। (ভারত ১৩।১৪৯।১৪ ) 


ভবতী (ক্ত্রী) ভবৎডীপ্‌। ১ বিষাক্ত বাণভেদ। ( শব্দরত্রা*) 


২ দীপ্তিমতী। ৩ মান্তা, পুজ্যা। 


ভবদেব ভট্ট ূ [ ২৯৪ 


] ভবন 


“ম্বর্গীরোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরথীং প্রার্থয়ে ॥৮ 
(বান্মীকিকৃত গঙ্গান্তোত্র ) 
ভবন্রাত (পুং) ১ ধর্মেপদেশক, গুরু। নংসার-যন্ত্রণা হইতে 
ত্রাণকর্তী | 
ভবদন্ত, জনৈক গ্রন্থকার। ইনি নৈষধীয়-টাকা ও তত্বকৌমুদ' 
নামে শিশুপালবধ-টীক। রচনা করেন। ইনি দেবদত্তের পুত্র, 
নারায়ণের পৌত্র এবং দিবাঁকরের প্রপৌত্র ছিলেন। 
ভবদ1 (ভ্ত্রী) ক্বন্দান্চর মাতৃভেদ । (ভারত শল্যপ* ৪৭অ৭) 
ভবদারু (পুং ক্লী) ভবপ্রিয়ং দার । দেবদারুবৃক্ষ। (রাঁজনিৎ) 
ভবদীয় (তরি) ভবংছস ( ভবতষ্টকছসৌ। পা! ৪।২।১১৫ ) 
যুক্মংসধ্বস্বীর, তোমার, তোমার সধন্ধি। 
“ক্রত্বাতিনূরে ভবদায়কান্তিং কর্ণে৷ চ তুষ্ট ন চ চক্ষুষী মে। 
দ্বয়ো বিবাদং পরিহ্র্মিচ্ছন্সমাগতোহ্হং তব দর্শনার ॥৮(উদ্তট। 
ভবদেব, পাগববংশীর জনৈকরাজা। উদয়নের পুত্র। ইনি 
র্ণকেশরী ও চিন্তহূর্ণ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। 
ভবদেব, কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ১ অপরাজিতা পৃচ্ছা- 
নামে বাস্তশাস্ত্র প্রণেতা । ২ জনৈক ধর্মশান্ত্-প্রণেতা, মদন 
পারিজাতে ইহার মত উদ্ধুত হইয়াছে । ৩ কর্খানুষ্ঠানপদ্ধতি- 
রচয়িতা । ৪ কারকবাদটিপ্নন,  তর্কপ্রকাশটিপ্লন ও পঞ্চ 
লক্ষণীটিপ্নন নামে গ্রস্থত্রয়প্রণয়নকর্তা। ৫ তন্রবান্তিক-টাকা- | 
প্রণেতা । ৬ নির্ণয়ামৃত-রচর়িতা। ৭ ত্রহ্গসুত্রটীকা-রচয়িতা। 
৮ মদালপাধ্যায়িক1 প্রণয়নকর্তা ৯ ব্যব্হারতিলক-প্রণেতা। 
১০ সন্নিপাতচন্দ্রিকা নামক বৈগ্থকগ্রন্থরচয়িতা । ১৯ সাংখ্য- 
কারিকা বৃত্তি প্রণেতা । ১২ তদ্ধিতকোষ রূচয়িতা | 
ভবদেবন্যায়ালক্কার, স্থতিচন্ত্রপ্রণেতা। হনি হরিহর । 
ভট্টাচার্যের পুত্র। 
ভবদেব পণ্ডিতকবি, বৈশেষিকরত্রমীলা-গ্রণেতা । 
ভবদেব ভর, ১ সন্বন্ধ-বিবেক গ্রণেত| | ২ দানধর্থপ্রক্রিয়াকার। 
৩ পাতঞ্জলস্ত্র-ভাষ্য-রচয়িতা। ইনি মিথিলাবাসী পণ্ডিত 
কৃষ্ণদেব মিশ্রের পুত্র। মহামহোপাধ্যাস্স ইহার উপাধি ছিল। 
৪ প্রায়শ্চিন্তপ্রকরণ বা নিরূপণ-প্রণেতা জনৈক স্মার্ড। ইনি 
বঙ্গবাদী ছিলেন। ইহার স্থৃতিগ্রন্থ মিথিলাবাসীর বিশেষ 
আদরের ধন। উ.ড়্‌ষ্যার অন্তর্গত ভূবনেশ্বরের অনস্তবান্থ- 
দেবের মন্দিরে উকীর্ণ কুলপ্রশস্তি হইতে ইহার এইরূপ বংশ- 
পরিচয় পাওয়া যায়; 
পসাবর্ণগোত্র-সম্তৃত ব্রাক্ণগণ (রাজা হইতে) শৃতশীসন 
গ্রাম লাভ করেন । তন্মধ্যে রাঢদেশের সিদ্ধল গ্রাম সব্ধপ্রথম। 
ধিনি সিদ্ধল গ্রাম লাভ করেন, তাহার উচ্চবংশে মহাদেব, 


ভবদেব ও অষ্রহাস নামে তিন মহাত্মার জন্ম হয়। ভবদেব 


বিদ্যা ও বুদ্ধিতে গণ্যমান্য হইয়া গৌড়াধিপের নিকট হুইতে 
হস্তিনী আম প্রাপ্ত হন। এহ ভবদেবের রথাঙ্গ এভতি ৮টা 
পুত্র জন্মে। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ, তৎপুত্র আদ্বিদেব্‌) ইনি 
বঙ্গাধিপের বিশ্রীমসচিব, মহা মন্ত্রী, মহাপাত্র ও সান্িবিগরহিক 
ছিলেন। হহার পুত্র গোবদ্ধন বন্দ্যঘটা-কুলোত্তবা এক ধন্মিষ্ঠার 
পাণিগ্রহণ করেন। তাহারই গে পণ্ডিত গ্রবর ভবদেৰ ভট্ট 
জন্ম লহয়া ছিলেন। এই ভবদেবের মন্ত্রণাপ্রভাবে রাজ! হরি- 
বন্মদেব ও তৎপুত্র বহুদিন রাঁজ্যভোগ করিতে দমর্থ হন। তিনি 
বৌদ্ধ-শান্ত্রসমুদ্র মন্থন ক'রয়া পাষণ্ড ও বৈতগ্ডিকদিগের 
মত খণ্ডন করেন। সিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও গণিত শাস্ত্রে তাহার বিশেষ 
ব্যুৎপন্তি ছিল। পূর্বোক্ত ধর্মশান্ত্রের নিবন্ধসমুহের উদ্ধার 
ব্যতীত তিনি নবীন হোরাশান্ত্র, ভট্টোক্ত মীমাংসানীতি ও ন্যায়- 
শান্তর রচনা করিয়াছিলেন। আধুর্ষেদাদি শান্ত্রেও তাহার 
অপুর্ধ পাণ্ডত্য ছিল। তাহার অপর নাম “বালবলভীভূজঙ্গ”। 
তিনি বাঢ়দেশের নানাস্থানে জলাভাব দূর করিবার জন্য 
জলাশদ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উক্ত অনস্তবাস্থদেবের 
মন্দির এই মহাত্মার কীর্তি এবং মন্দিরপার্খস্থ সরোবর তাহা- 
রই যত্তে নিশ্মিত। 
এই ভবদ্দেবভট্ট বালবলভীভুজঙ্গের পন্ধতি_ অন্ুনারে 
আজও রাটীয় শ্রাঙ্গণ সমাজের সংস্কারাদি সম্পন্ন হুহয়া থাকে%ধ। 
ইনি ছন্দৌগপদ্ধতিও প্রণয়ন করেন। | 
ভবদেব মিশ্র, ১ বৃহচ্ছন্দরত্রটাকা-প্রণেতা॥ ২ নারি নামী 
রঘুবংশটাকা-রচগ্সিতা । ৩ জটনক বিখ্যাত পণ্ডিত, কৃষ্ণদেবের 
পু । ইনি ১৬৪৬ থুষ্টাে পট্টনে থাকিয়া পাতঞ্জলীয়াভিনব- 
ভাষ্য, বোগদর্পণটীক1, থোগবিন্দুটাক1, যোগসংগ্রহ, যোগ-. 
সত্রবৃত্তিটিপ্লন, রামলীলা ও শাগ্িল্যস্থত্রাভিনবভাষ্য গ্রভৃতি 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
ভবদ্দেব ( পুং) স্থৃতিকৌন্তভবর্ণিত জনৈক পণ্ডিত। 
ভবাদ্ধধ (ত্রি) ভবতো বিধা এব বিধা য্য। যুম্ম্সদূশ। 
ভবন (ক্লী) ভবত্যন্মিন্িতি, ভূ-অধিকরণে ল্য ॥ ১ গৃহ। 
( মনু ৯১১৮) ২ প্রাসাদ । 
“দ্বেবরাজস্ত ভবনং বিবিশাতে স্থপুজিতৌ ৮ ৮৫ 
ভূ-ভাবে লুট । ৩ ভাব। ৪ জন্ম । ৫ সত্তা ।. (মেদ্রিনী) 


ভবদেবের এই কুলপ্রশস্তি ৃষ্টীয় ১*ম বা৷ ১১শ শতাবে উৎকীর্ণ হয়। তাহ! 
হইলে, তাহার বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ-পিতামহ ১ম ভবদেব অবশ্যই ৮ম বা ৯ম শতাব্েের 
লোক হইতেছেন, স্থতরাং সিদ্ধল গ্রাম-প্রাপ্তি ও পঞ্চ-ত্রাক্মণের গৌড়াগমন যে 
তৎপূর্বের সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা স্বীকার করিতে আর কোন বাধা থাকে না। 

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ব্রীঙ্গণকাণ্ডে কুলপ্রশস্তির প্রতিকৃতি ও পাঠ 
প্রদত্ত হইয়াছে। | 


ভব 


৪৫ 


ভবভূতি 


ভবনদ (পুং) ভবসাগর, সংসার-সমুদ্র | 
ভবনন্দ (পুং) জটনক প্রাচীন অভিনেতা । (কথাসরিৎসা ২৩৫) 
ভবনন্দিন্‌ (পুং )তবের পুত্র। 
ভবনপতি (পুং) ভবনস্ত পতিঃ ৬তৎ। 
২ বাগ্তধীশ, রাশিচক্রের প্রতিঘরের অধিপতি | 
ভবনাগ, ১ আশ্বলায়ন্থত্রভাষ্য বা প্রপ্নোগ-ভাষ্যপ্রণেতা। 
২ ভারশিব জীতির জনৈক অধিপতি । 
ভবনাথ, থগ্ডনখ গখাত্তটাকা-রচয়িতা। 
ভবনাথ মিশ্র, ১ অনর্থরাবটীকা। প্রণেতা । ২ মীমাংসানয়- 
বিবেকরচয়িতা। ৩ ভাবপ্রকাশ-রচয়্িতা ভাবমিশ্রের 
নামান্তর | 
ভবনাধীশ (পুং) ভবনস্ত অধীশঃ। ভবনপতি, গৃহস্বামী। 
ভবনাশিনী (ত্ত্রী) ভবং সংসারং জন্মাদিকং বা নাশয়তি 
উতৎসাদয়তি নাশয়িতুং শীলমন্তেতি বা নশ-ণিচ-ণিনি । সরযু- 
নদী, এই নদীতে স্নান করিলে পুনবার আর জন্ম হয় না, এই 
জন্য ইহাকে ভবনাশিনী কহে । (পুরাণ ) 
ভবনীয় [ত্রি) ভবিতুমহ্যমিতি ভূ-অনীয়র্‌। 
ভব্য, উৎপত্ত্যর্থ। 
ভবন্ত (পুং) ভবত্যত্রেতি ভূ- (তু ভূ বহিবদীতি। উপ ৩১২৮) 
ইতি বচ, সচ যিদ্ভিবতি। বর্তমান কাল। (উজ্জ্বল) 
ভাস্তি ইতি ভা-ডবতু-__-ভবৎ। ভবৎ শবের পুংলিঙ্গে প্রথমার 
বহুবচনে ভবন্তঃ' হয়। 
“কে বৈ ভবন্তঃ কশ্চাসৌ বন্তাহং দূত ঈপসিতঃ।” 
(ভারত ৩।৫৪।২ ) 
উপন্য়নের পর ব্রাঙ্গণ ভিক্ষা করিবার সময়, ব্রাঙ্গণকে 
ভবৎ-পূর্বব, ক্ষত্রিয়কে ভবন্মধ্য এবং বৈশ্াকে তবদন্ত সম্বোধন 
করিয়া ভিক্ষা করিবে। 
“ভব্ৎপূর্বং চরেৈক্ষমুপনীতো দ্বিজোত্তমঃ | 
ভবন্মধ্যং তু রাজন্যো বৈশ্তত্ত ভবছুত্তরম্‌ ॥৮ ( মন্তু ২৪৯) 
ভনন্তি (পুং) ভূ(ভুবো বিচ। উণ. ৩৫০) ইতি ঝিচ্‌। 
বর্তমান কাল। ( উজ্জল) 
ভবন্নাথ (পুং) বিষু। (ভারত ১৩/১৪৯।৪৫) 
ভবন্মন্্যু ( পুং) রাজপুত্রভেদ। ( বিষুপুরাণ ) 
ভবগীঠ, শিবলিঙ্গাধিষ্টিত পীঠভেদ ৷ ( শিবপুরাণ ) 
ভবভট্র, জনৈক গ্রন্থকার । ইনি তন্বকৌমুদী নামে শিশুপালবধ- 
টীকা ও সুবোধিনীনামে রঘুবংশটাকা প্রণয়ন করেন। 
ভবভাবন (পুং) বিষুঃ। 
ভবভূত (ক্লী) ভবরূপ, অবিতথস্বরূপ পরমেশ্বর । 
“বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যং” ( শ্বেতাণ উপ) 


১ গৃহত্বামী 


ভবিতব্য, 


ভবসভূতি (পুং) ভবেন শিবেন ভূতিরৈশ্বধ্যাদিকং যস্ত ভব 
এব তূতির্যস্তেতি বা, শিবোপাসনয়েবাস্ত বিদ্যা উৎপঞ্তে 
স্তথা ত্বং। মালতীমাধবাদি নাটককর্তা, একজন কবি। 
পর্যায়__ভূগর্ভ। ( জটাধর) 
প্রপিদ্ধ মহাকবি ভবভূতি মালতীমাধব ব্যতীত উত্তররাম- 
চরিত ও বীরচরিত নামে আরও দুইখানি নাটক প্রণয়ন 
করিয়া নাট্যজগতে প্রসিদ্ধিলীভ করিয়াছেন। তদ্রচিত 
গ্রন্থদমূহ পাঠ করিলে নাট্যকারের অত্যডুত রচনা-কৌশলের 
পরিচয় পাওয়া যান। কবি নাটকাঙ্ক মধ্যে অভিনব দৃশ্য- 
সমূহের অবতারণ। করিয়। স্বীয় নাট্যশক্তির ও বুদ্ধিবৃন্ভির তীক্ষ 
প্র্ুরণ সাধারণের গোচরাভূত করিয়াছেন। নাটকের ভাব- 
গভীরতা ও অভিনয়-নিপুণতা অনুধাবন করিলে অন্তঃকরণে 
যুগপৎ বিস্ময় ও অপুর্ধত্ব সমুদিত হয়। উত্তরচরিতে শন্ুকনিধন- 
কামী রামচন্ত্রকে জনস্থানে আনাইয়া কিরূপ কৌশলে কৰি 
সকল দিক্‌ রক্ণী করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে চমতকৃত হইতে 
হয়। পাছে €সই পূর্বস্থৃতিসমূহ সন্দর্শনে তাহার চিন্তে 
অবশ্থন্তাবী পরিতাপ ও বেদনা সমুপস্থিত হয় এবং তজ্জন্য 
তাবী কোন হূর্ঘটন! সম্পাদিত হইতে পারে, এই আশঙ্কা 
করিয়া কৰি অপূর্ব-কৌশলে রামহৃদয়ে শান্তিবিধান জন্য 
ছাঁয়ারূপী সীতাকে আনয়ন করিয়া নাট্যশক্তির পরাকাষ্ঠা 
দেখাইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের সপ্তমাঙ্কে, তিনি রাম-চরিত্র 
অভিনয়ের মধ্যে স্বতন্ত্র সীতাঁচরিত্রের অভিনয় অবতারণা 
করিয়া নাট্যশক্তি ও বুদ্ধির অপূর্ব-বিকাঁশ প্রকটন করিয়া- 
ছেন।  নাট্যাভিনয়ের এই অলৌকিক আলোকরশ্মি 
তিনিই স্বীয় প্রথর-কুশলী বুদ্ধিপ্রভাবে সর্ধপ্রথমে প্রাচীন 
সংস্কতজগতে প্রদীপিত করিয়া গিয়াছেন *। 
গ্রন্থকারের জীবনেতিহাসের কোন বিশিষ্ট ঘটনা লিপিবদ্ধ 
হয় নাই। এই কারণে তাহার বাল্যজীবন ও বাদ্ধক্যের 
কোন অপূর্ব আখ্যাক়িকা পাওয়া যায় না। বীরচরিত ও 
মালতীমাধবের প্রস্তাবনায় কবি স্ত্রধার মুখে এইরূপ আত্ম- 
পরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন;_দক্ষিণাপথের বিদর্ভদেশের 
অন্তঃপাতি পদ্মপুর নগরে কবির জন্মভূমি। এঁ নগরে যজুর্কেদের 
তৈত্তিরীয় শাখাধ্যারী, কাশ্তপগোত্রসস্তৃত, ধর্মানুষ্ঠানরত, 
পংক্তিপাবন, পঞ্চাগ্রিক ও সোমবজ্ঞকারী ব্রজবাদী ব্রাহ্গণ 
গণের বাস ছিল। তাহাদের বংশে বাজপেয়বজ্ঞসম্পাদনকারী 


* উক্ত উত্তরচরিতের অনুবাদক পণ্ডিতবর উইলসন্‌ লিখিয়াছেন ষে, 
যুরোপীয় কবি ১1121:951)927, 1)92,010)07)0 3. 719101)01 প্রভৃতি নাট- 
কাঙ্ক মধ্যে নাটকের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাহার সকলেই 
ভারতীয় মহাকবি ভবভৃতির পরবর্তী । 


ভবভূতি 


[8৯৮1 


নস 


ভবন্ডৃতি 


পুজ্য মহাকবি গোপাল ভষ্রের জন্ম হয় । এই গোপালের 
পোত্র ও পবিব্রকান্তি নীলক্ঠের পুত্ররূপে ভবভূতি জন্ম 
গ্রহণ করেন *। 

তাহার পিতৃপুরুষগণ বেদবিদ্যায় সুপপ্ডিত ছিলেন। 
বংশগত বিগ্যান্ুশীলন গুণে এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও 
অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত রচনায় পারদর্শিতার জন্ত তিনি 
অনন্ত-সাধারণ শ্রীকথ উপাধিতে সমলঙ্কৃত হইয়াছিলেন। 
তাহার মাতার নাম জাতুকর্ী ছিল | বাল্যকালে তিনি 
সর্ধশান্ত্রজ্ঞ জ্ঞাননিধি নামক জনৈক উপাধ্যায়ের নিকট 
অধ্যয়ন করেন $। 

বিদভদেশে $ জন্মগ্রহণের পর, ভবভৃতি তীহার বাল্য- 
জীবন কোথাও কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার 
কোন সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না। মালতীমাধব 
প্রকারণ পাঠে আমর এই মাত্র জানিতে পারি যে, তাহার 
সময়ে কুণ্ডিনপুরে বিদর্ভের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল খ। 
ষে পন্নপুর তাহার জন্মস্থান তাহা এক্ষণে জনশূন্য ঘোর 
অরণ্যে পর্যবসিত হইয়াছে। 

প্রতিহানিকগণ ভবভূতির আবির্ভাব-কাল-নির্ণয়ে গভীর 
গবেষণার সহিত যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তদ্বার। 
ভবভূতিকে খুষ্টার় ৮ম শতাব্দীর লোৌক বলিয়া কল্পনা করা 
যায়। অধোধ্যাপতি রামচন্দ্রের চরিতাখ্যান লইয়া যতগুলি 
নাটক রচিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কবির উত্তরচরিত ও বীরচরিত 


পে 


সর্বাপেক্ষা প্রাচীন **। কালিদাস ও ভবভৃতিকৃত কাব্যের 


৮৯ 


* “অস্তি দক্ষিণাপথে পন্মপুরং নাম নগরম্। তত্র কেচিত্ৈত্তিরীয়িণঃ 
কাশ্ঠপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনা পঞ্চাগ্নয়ে। ধৃতব্রতাঃ সোমগীথিনঃ উডডন্বর! 
ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি।  ততদামৃষ্যায়ণস্য তত্র ভবতে। বাজপেয়যাজিনে! 
মহাকবে; পঞ্চমন্্ুগৃহীতনাক্ে! ভট্টগোপালস্ত পৌল্রঃ পবিব্রকীর্তেনীলকণ্ঠস্যাত্স- 
সম্ভব: শ্রীকষ্টপদলাঞ্চনে। ভবভূতির্নামজাতুকর্ণাপুত্রঃ কবিমিত্রধেয়মস্মীকমি- 
ত্যত্র ভবস্তে। বিদাংকুর্বস্ত 1” | 

+ তবভূতির মাত| জাতুকর্ণ-গোত্রসম্ভৃতা ছিলেন।  'জাতুকর্ণগোত্র- 
সস্তভবন্তাৎ ভবভূতিজনয়িত্রী জাতুকর্ণী ইত্যভ্যধায়ি |, (উত্তরচ* টাক! ) 

1 “শ্রেষ্ঠঃ পরমহংসানাং মহ্ষাঁণামিবাঙ্জিরাঃ। 

বখার্থনাম। ভগবান্‌ ষস্য জ্ঞাননিধিগ কঃ ॥” ( বীরচ* ১) 

$ বন্তমান বেরার প্রদেশ । 

থু এক্ষণে বিদার নামে খ্যাত। 

** অধ্যাপক উইলদন, আনন্দরাম বড়য়া প্রভৃতি মনীধিগণ নানাযুক্তি 
সহকারে একখ| প্রতিপন্ন করিয়া! গিয়াছেন। বালরামায়ণ ও প্রচণ্ডপাগুব- 


নাটক প্রণেতা রাজশেখর রামচরিত্র-রচকদিগের এইরূপ পৌব্রাপৌধ্য লিখিয়া 
গিয়াছেন__ 


পরম্পর তুলনায় কালিদাসকেই শ্রেষ্ঠ বলিরা মনে হয়। কালি- 
দাসের কবিতা সরল ও স্বাভাবিক, ভবভূতির কাব? দীর্ঘ- 
সমাস প্রয়োগে জটিল, কিন্তু তীহার স্বভাববর্ণন৷ প্রকৃতির 
বিশেষ অনুকারী। ূ 
তাহার রচনাশক্তি ও বর্ণনাশক্তি যুগপৎ বিম্মকোদ্দীপক । 
এরূপ ভাষাধিপত্য অপর কোন কবির কাব্যে লঙ্গিত হয় ন1। 
তাহার লেখনীপ্রস্থত দুরূহপদনমন্ষিত দীর্ঘঘমাস-বিন্যাস 
মেঘমন্দ্রের স্ায় শ্সিপ্ধ, গম্ভীর ও চিত্তগ্রাহী ॥ মালতীর প্রণয়ে 
নিরাশ হইয়া মাধৰ আত্মবিসজ্জনার্থ শ্মশানঘাটে উপনীত 
হইয়াছেন। কবি বিভীষিকাপুর্ণ সেই ভীষণ শ্বাশানের বে 
চিত্র অস্কিত করিয়াছেন,তাহা উদ্বাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত হইল )-- 
“গুঞ্জৎকুপ্তকুটারকৌশিকঘটা 
ঘুংকারসংবন্িত ক্রন্দং-ফেরৰ 
চগতাতকতিভূত প্রাগ ভারভীমৈস্তটেঃ | 
অন্তঃশীর্ণ-করঙ্ক-কর্পরপয়ঃ সংরোধকুলঙ্কষ। 
আোতোনির্গমঘোরঘর্থররবা পারে শ্শানং সরিৎ।” 
নিশীথসময়ে ভীষণ শ্বশানভূমে আঁগমনকারী মানবের 
হৃদয়ে ত্বভাবতই ভীতিভাব উৎপন্ন হইয়া থাঁকে। তাহার 
উপর নৈশান্কার-বিজড়িত সেই চিতাগ্রির ক্ষীণদীপ্ত গ্রভায় 
গাঢ় অন্ধকারময় শ্মশানপুরীর দৃশ্ঠসমূহ আরও বিভীষিকাময় 
হইগ্লাছে। ভূতনন্গ প্রস্থত ভয়, ক্মীণালোক প্রকটিত পিশাচগণের 
অমানুষিক আকৃতি, সমীরণের সে সো শব্দ, শবকঙ্কাল, 
প্রতিহত প্রবাহা শৈবলিনীর ঘোর ঘর্থর নাদ, পেচকের উদ্বাস- 
কারী রব ও শুগালের দীর্ঘশব্ব-_সেই ভীষণ শ্মশান-প্রদেশকে 
আরও ভয়াবহ করিরা তুলিবাছে *। উক্ত শ্লোকের দীর্ঘসমাস 
“বভৃব বল্মীকভবঃ কবি; পুরা 
ততঃ প্রপেদে ভুবি ভর্তমেতাম্‌। 
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূৃতিরেখয়া 
স বন্ততে সম্প্রতি রাজশেখরঃ ॥৮ (প্রচণ্ড পাগুব ) 
* এঁতিহাসিক এলফিনষ্টোনে তাহার শ্বশান-বর্ণনাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া 
কল্পনা করিয়াছেন ;-_ ৃ ৃ 
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ভবভূতি 


৪ 


এবং 
ভীম, ঘোর ঘর্থর ও শ্মশান প্রভৃতি পদ ভীতি-সঞ্চারের প্রধান 
সহায় হইয়াছে। 

ভবভূতির কাব্যে দীর্ঘ-সমাসের প্রয়োগ দেখিয়া কোন কোন 
প্রত্রতত্ববিদ্‌ তাহাকে বাণভট্, দণ্ডী প্রভৃতির সমযুগবন্তী বলিয়। 
স্বাকার করেন *। রাজতরঙ্গিণী-পাঠে জান! যায় যে, কবি 
ভবভূতি কান্তকুজরাজ যশোবন্মার সভায় বিদ্যমান ছিলেন । 
বাক্পতিরাজকৃত গৌড়বধ-গ্রন্থে ভবভূতিসমুদ্র হইতে কাব্যামৃত- 
মন্থনের কথা লিখিত হইয়াছে । 

শাঙ্গ ধরপদ্ধতি, প্রচণ্ডপাগব, বাঁল-রামায়ণ, ভোজ প্রবন্ধ, 
প্রোটমনোরমা, সরস্বতীকাভরণ ও সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি 


* বাণভট্ট, মবুর প্রস্তুতি সংবৎ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন । 
+.. “কবিবর্বাক্পতির।জ শ্রীভবভূত্যাদিসেবিতঃ। 
জিতে| যযৌ যশোবন্। তদ্গুণ্ততিবন্দিতাম্‌ ॥” (রাজতর* ৪1১৪৪) 
রাজ। ষশোবর্ম। সংবৎ ৬ষ্ঠ শতাব্দের শেষভাগে কান্যকুজ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
ছিলেন। ভবভূতি যে তাহারই রাজত্বকালে বিদ্যমান ছিলেন, এ কথার প্রমাণ 
আমরা কাশিকাবৃত্তির শেষাংশ-রচয়িতা বামনপ্রণীত ধ্বন্যালোক-লোচন 
হইতে জানিতে গারি, বামন উক্ত গ্রন্থে উত্তরচরিতের গ্রোক উদ্ধত করিয়াছেন। 
আলোচন। দ্বার জান যায় ষে, বামন ৭ম শতাব্দের শেষভাগে ব। ৮ম শতাব্দের 
প্রারস্তে জীবিত ছিলেন । 
ইন্দোর হইতে প্রাপ্ত মালতীমাধবের হস্তলিপির অস্কশেষে “ইতি কুমারিল- 
শিষ্যকৃতে', ইতি কুমাঁরিলম্বামী প্রসাদ প্রাপ্তবা্বৈভব শ্রীমদুম্বেকী চাধ্যবিরচিতে» 
ও ইতি ভবভূতি বিরচিতে, পাঠ লিখিত থাকায় কোন পগ্ডিত ভবভূতিকে 
কুমারিলের শিষ্য বলিয়। স্বীকার করিয়। থাকেন। এ কথ। নিতান্ত অযৌক্তিক 
বলিয়া মনে হয় না। কুমারিলকৃত সাংখ্যকারিকাভাধ্য ৫৫৭-৫৮৩ খ্ষ্টাব্দের 
মধ্যে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। ভবভূতি যে কুমারিলের মতানুস্থত হইয়া- 
ছিলেন, তাহা! তদ্ধিরচিত নাটকের বৌদ্ধবিরোধ হইতে প্রতিপন্ন কর! যায়। 
মালতীমাধবের ভূমিকায় ডাঃ ভাগ্ডারকর লিখিয়াছেন, “পণ্ডিতসমাজে ভব- 
ভূতি কালিদাসের সমসাময়িক বলিয়া প্রবাদ আছে।” উক্ত প্রবাদটা এই__ 
ভবভূতি উত্তররামচরিত রচন। করিয়! কালিদাস সমীপে গ্রন্থসন্বন্ধে মতজিজ্ঞাস। 
করেন। কালিনান তৎকালে চতুরঙ্গক্রীড়ায় রত থাকায় এ নাটকখানি 
উচ্চৈঃম্বরে পাঠ করিতে আদেশ করেন। আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়। কালিদাস 
সন্তোব-সহকারে বলিলেন গ্রন্থখানি উত্তম হইয়াছে, কিন্ত-_ 
“কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসত্তিযোগা- 
দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ। 
অশিখিলপরিরস্তব্যাপূতৈকৈকদোষ্ণো- 
রবিদিতগতধাম। রাত্রিরেবং ব্যরংসীৎ ॥” ( উত্তর ৬) 
এই শ্লোকের ৪র্থ চরণে “এবং শব্দে একটা অনুস্বার অধিক হইয়াছে ।” 
তাহার উপদেশ মত ভবভূতি “রাত্রিরেব ব্যরংসীৎ' পাঠ লিখিয়। লইলেন। এই 
কদ্র প্রবাদবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া তবভূতিকে কালিদাসের সমসাময়িক 
বলিতে পার। যায় না। 
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ভবভূতি 


ংবল্সিত, ঘৃৎকার, চণ, তাতরুত, ভূত, প্রাগভার, ; গ্রন্থে ভবভূতির উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহা হইতে তাহার কাল- 


নির্ণয়ে বিশেষ সুবিধা নাই | 
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তবভূতিক্ৃত মালতীমাধব-প্রকরণ অভিনিবেশপুর্ববক পাঠ, 
করিলে তৎপাময়িক বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সমাজের আভ্যন্তরীণ 
অবস্থার আভাস পাওয়। যায়। কুমারিল প্রভৃতি সেই বৌদ্ধ- 
মত-প্লাবিত ভারতে ত্রাহ্মণ্য-ধম্মী ও বৈদিকক্রিয়াকলাপাদি 
স্থাপনে যেরূপ বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কবি ভবভূতি স্বীয় 
নাট্যকাব্যে পরোক্ষভাবে সেই মতের পোষকতা করিয়া গিয়া- 
ছেন। পরি ব্রাজিক। কামন্দকীর কার্ধযকলাপ অবলোকন করিলে, 
তৎকালে বৌদ্ধ-সমাজের ভগ্মাবস্থা বলিয়াই মনে হয়। মালতী- 
মাধবকে বিবাহ্‌স্থত্রে আবদ্ধকরণ এবং মালতীর সৌভাগ্য- 
বৃদ্ধির জন্য কৃষ্ণচতুর্দশীতে শিবপুজার্থ পুষ্পচয়ন দেখিয়া 
অনুমান হয় যে,তখন হিন্দুধর্ম পুনরভ্য্দিত হইতেছিল; বস্তৃতঃ 
এ সময়ে বৌদ্ধগণ শিবারাধনা করিবেন-__কি বুদ্ধমার্গ অনুসরণ 
করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই । ততকালে 
বৌদ্ধ ও হিন্দু-সম্প্রদীয়ের মধ্যে পরম্পর বৈরভাব ছিল না। 
্রাঙ্মণ-মন্ত্রী ভূরিবস্থ ও দেবরাত বৌদ্বকন্া কামন্দকী ও 
সৌদামিনী প্রভৃতির সহিত একত্র এক গুরুর পাঠশালে অধ্যয়ন 
করিতেন। দ্বিতীয় অঙ্কের "শীতশ্চার়মর্থোহঙ্গিরসা* ইত্যাদি 
বাকো বৌদ্ধগণের হিন্দু-সংহিতাদি অধ্যরন স্থচিত হইয়াছে । 

ভবভুতির সমসাময়িক তান্ত্রিক-সমাজের অবস্থা অতীব 
শোচনীয় ছিল। সৌদামিনী, কপালকুগুল। ও অঘোরঘণ্টের 
চরিত্রে তাহ। সম্পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে । সৌদামিনী- 
চরিত্রে বৌদ্ধগণের স্বধর্মৃত্যাগপূর্বক অঘোরীশৈব বা তান্ত্রিক 
উপাসনার আভান আছে। প্রথমে সৌদ্ামিনী বৌদ্ধধন্মা- 
বলশ্বিনী ছিলেন, পরে অধঘোরঘণ্টের শিষ্যত্ব গ্রহণপূর্বক 
গুরুচর্ধ্যা, তপপ্যা, তন্ধ, মন্ত্র, যোগ, অভিযোগ প্রভৃতির অন্ু- 
ঠান দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাহার এই তান্ত্রিক 
ধন্মগ্রহণে বৌদ্ধের৷ বিশেষ বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে নাই। 

পঞ্চমান্কে চামুণ্ডা সমীপে বলিদানের ব্যবস্থা দেখিয়৷ অন্থু- 
মান করা বার যে, ততকালে দাক্ষিণাত্যে নরবলি প্রচলিত 
ছিল। অঘোরঘণ্ট ও কপালকুগলা এই পিশাচ-প্রর্তির 
চর্ম নিদর্শন *। 

তাহার বীরচরিত ও উত্তরচরিত পাঠ করিলে বৈদিক 
সমাজের বিশিষ্টলক্ষণসমৃহ অবগত হওয়া যায়। লব ও 
কুশের জাতকর্শ, চুড়াকরণ, উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন এবং 


* ভবভূতিবণিত এই নরবলি-প্রথা অনাধ্যরীতি-সমুদভূুত বলিয়। বুয়োপীয়- 
গণের বিশ্বান। :১৪1০০10 16362101)95, 12, 1) 203. 


ভবভূতি [781 ভবস্থকৃ 


পাল 


রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ, গোদানমঙ্গল ও বিবাহাদি সংস্কার 
ভাগায়নাদির ব্রহ্মচ্ধ্য, অতিথিসৎকার ও তাহার প্রয়োজনী- 
যত প্রভৃতি বৈদিক-আচার বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। 
ভৰভূতি-অক্কিত প্রাচীন সমাজ-চিত্র ধর্মশাস্্কারগণের অন্গু- 
মোদ্রিত। কিরূপে উহা! প্রতিপালন করিতে হয়, গ্রন্থকার 
রাম্চরিত্রদ্যয়ে তাহারই আভাস দিয়াছেন। এন্ততিন্ন বেদ, 
উপনিষদ, ধর্মমসংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি 
হইতে মত উদ্ধত করিয়া তিনি বৈদিক-সমাজের আদর্শ 
গঠন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকধর্ম হইতে প্রতিনিবুত্ত 
হইয়া জনসাধারণে যাহাতে বৈদিক আচারব্যবহারের অন্থু- 
বর্তন করেন, নাটকত্রয়ে এই গুঢ় উদ্দেশ্ত বিমিশ্রিত রহিয়াছে। 
তাহার বর্ণিত বৈদিক-সমাজের পবিত্রতা, মহত্ব এবং তান্ত্রিক 
ক্রিয়াকলাপের ভীষণ নীতিভ্রষ্টতা ও হিংসা প্রবণতা অন্ুধাবন 
করিলে বুঝ। যায় বে, তিনি সনাতন আধ্যধন্মের বিশেষ পক্ষ- 
পাতী ছিলেন। 

কাব্য, অলঙ্কার ও ব্যাকরণ-শান্ত্রের স্তায় তাহার বেদা- 
স্তাদি দর্শনশান্ত্রেও বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল *।| প্রণিধান- 
পুব্বক উত্তররামচরিত পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, 
ভবভূৃতি শঙ্করাচার্য্যের পুর্বে প্রাদুভূতি হন। 1 তীহার বিদ্া- 
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* “বিদ্যাকল্পেন মরুত। মেঘা নাং ভূয়সামপি। 
ব্রক্মণীব বিবর্তানাং ককাপি বিপ্রলয়ঃ কৃতঃ ॥৮ (উত্তরচ* ৬) 
ইহাতে বিবন্তবাদের কতক আভাস প্রদত্ত হইয়াছে । 

+ উক্ত গ্রন্থের ওর্থ অস্কের “অন্ধতমিত্রা হাকুয্যা নাম তে লোকাঃ তেভ্যঃ 
প্রতিবিধীয়ন্তে যে আত্মঘাঁতিন ইত্যেবং খষয়ো৷ মন্যন্তে | বচন-দৃষ্টে অনুমান 
হয় যে, গ্রন্থকার বাজসনেয়মংহিতোপনিষদের নিম্নলিখিত গ্লোকের আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিলেন__ 

“অসুধ্যা নাম তে লৌকা অন্ধেন তমসা বৃতাঁঃ | 
তীংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্বহ্নে। জনা? ॥৮ (বাঁজসনেয়উং) 
কেবলমাত্র উক্ত শ্লোকটার শবদার্থের উপর লক্ষ্য করিয়। ভবভূতি তাহ। স্বীয় 
্রন্থমধ্যে সমাবিষ্ট করিয়াছেন । মহধি শঙ্করাচী্ধ্য স্বকৃত বাঁজসনেয়োপনিষদ্‌-ভাষ্যে 
উহা'র এইরূপ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন,_-“অথ ইদানীং অবিদ্বনিন্দার্থোইয়ং মন্ত্র 
আরভ্যতে। অবন্ুধ্যাঃ পরমাত্মভাবমদ্ব়মপেক্ষ্য দেবাঁদয়োহপি অস্থরাস্তেষাং 
চ অনুধ্যাঃ। নামশবেহনর্থকো। নিপাত? । তে লোকাঃ কন্মফলানি লোক্যন্তে 
ৃশ্ান্তে ভুজ্যন্তে ইতি জন্মানি। অন্ধেন অদর্শনাত্মকেন অজ্ঞানেন তমস' আবু- 
তাচ্ছাদিতাস্তান্স্থাবরান্তান্‌ প্রেত্য ত্যক্তা৷ ইমং দেহং অভিগচ্ছন্তি যখাকন্ম যথা- 
শ্রুতম্‌্। যে কে চাত্সহনঃ। আত্মানং দ্বন্তীতি আত্মহনঃ। কে তেষে 
অবিদ্বাংদঃ। কথং তে আত্মীনং নিত্যং হিংসন্তি। অবিদ্যাদোষেণ বিদ্যমানস্ত 
আত্মনস্তিরক্করণাৎ। বিদ্যমানস্য আত্মনে! যৎ কাধ্যং ফলং অজরামরত্বাদি- 
সংবেদনাদিলক্ষণং তৎ তস্যৈব তিরোভূতং ভবতীতি প্রাকৃতা অবিদ্বাংসো জনা 
আত্মহন উচ্যন্তে। তেন হি আত্মহননদোষেণ সংসরন্তি তে |; (শাঙ্করভাষ্য ৩) 


প্রভাব চতুদ্দিকে প্রতিভাত হইলে, তিনি ক্রমে উজ্জয়িনীরাজের 
সভাপগ্ডিত-পদে নিধুক্ত হইয়াছিলেন। এইখানে তাহার জীব- 
নের অধিকাংশ সমর ব্যয়িত হইয়াছিল। তাহার নাটকত্রয় 
উজ্জরিনীর অধিষ্ঠাতৃদ্েব কালপ্রির়নাথের সম্মুখে অভিনাত 
হইয়াছিল *। 

ভবময় (ভ্রি) ভব-স্বরূপে ময়টু। ভবন্বরূপ। 

ভবমোচন, তীর্ভেদ। (তাপীথওড ) 

ভবরুচৎ স্ত্রৌ) ভবে জন্মাদিপ্রদে সংসারে রোদ্িতি অনেনেতি, 
ভবে জন্মান্তে রোদ্রিত্যনেনেতি বা কুদ-ক্িপৃ্‌। গপ্রেতপটহ, 
অস্ত্যেষ্িক্রিয়াকালে বাদনীয় বাগ্যবিশেষ। (ভ্রিক1০) 

ভবর্গ (পুং) নক্ষত্রবর্গ। 

ভবশম্মন্‌, মিথিলাবাসী জনৈক পণ্ডিত। ইনি মিথিলারাজ 
নৃসিংহের মন্ত্রী রামদত্তের আদেশে ষোড়শমহাদানপদ্ধতি 
প্রণয়ন করেন। 

ভবনার, গুজরাতবাসী নিকৃষ্ট জাতিবিশেষ। বস্ত্রাদি রং করা 
ইহাদের জাতীয় ব্যবসা । 

ভবস্বামী, ১ কর্পবিবরণ-প্রণেতা। ২ বৌধায়্নশ্রৌতন্ত্র- 
ভাব্য, অগ্িষ্টোমপ্রয়োগ, কৌধার়নচাতুন্মাস্যন্থত্রভাষ্য ও 
বৌধায়নদর্শপুণমাস প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা । কেশবকৃত প্রয়োগ- 
সারে হহার মত উদ্ধৃত হইয়াছে । 

ভবস্কৃ (পুং) ৯ বিশ্বওন্ধাণ্ডের স্থষ্টিক্ভী, ব্রহ্মা ॥ ২ বিফু। 


ভবভূতির ও শঙ্করের ব্যাখ্যার বৈষম্য দেখিয়৷ কেহ অনুমান করেন যে;উত্তর 
চরিত-রচনা-কালে উক্ত উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য ছিল না। শঙ্করের অভিনব ও 
মনোরম ব্যাখ্যা পাইলে কখনই ভবভূতি উপনিষদ্‌ বাক্যটার আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ 
করিতেন না। ভবভূতি যে শঙ্করাচাধ্যের পুব্ৰবন্তী তাহ! অনেকেই স্বীকার 
করিয়। থাকেন। বত্তমান অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শঙ্করাচাধ্য 
খৃষ্ীয় বষ্ঠ শতান্দের নিকটবন্তী কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন । সুতরাং 
তাহার শঙ্করাচাধ্যের পরবত্তিত্ব স্বীকার করা কোন মতে অসমীচীন বলিয়া 
বোধ হয় না। | 

% ভবভূতি-প্রকটিত_কালপ্রিয়নাথ কোন্‌ দেবমুর্তি এবং, কোথায় প্রতি- 
চিত ছিল, তাহ সবিশেষ জান। যায় ন|। স্বগীয় বিদ্যানাগর মহাশয় জগদ্ধরের 
মতানুসরণ করিয়৷ উহাকে পন্মনগরস্থ দেবমৃত্তিবশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। কিন্তু বালরামায়ণ, কথাসরিৎসাগর, রঘুবংশ (৬৩৪ ) ও মেঘদূত 
(১।৩৫ ) প্রভৃতি গ্রন্থে উজ্জয়িনী নগরীর প্রতিষ্ঠিত শিবমৃত্তিই মহাকালনাথ, 
মহাকাল-নিকেতন, মহাকালবপু. প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়াছে । ভবভুতি যখন 
উজ্জয়িনীপতির সভাপগ্তিত ছিলেন, তখন তিনি সম্ভবতঃ উজ্জয়িনীর অধিষ্ঠীতু- 
দেবকে কালপ্রিয়নাথ নামে সম্বোধন করিয়া থাকিবেন। উজ্জয়িনী নগরীর 
শিপ্রানদীর পূর্ববতীরস্থ পিশাঁচ-মুক্তেশ্বর ঘাটের পূর্ববদক্ষিণাংশে মহাকালের 
প্রকীণ্ড মন্দির অবস্থিত। ৰ 


স্াস্ররল 


ভবানন্দ মজুমদার চি হত] ভবানী 


ভবাচল (পুং) ভবন্ত মহাদেবস্ত অচলঃ। মন্দর পব্ধতের 
পুব্ববন্তী শৈলভেদ, কৈলাস পর্বত। 
“শীতার্তশ্চক্রমুগ্রশ্চ কুলীরোহ্থ স্থকঙ্কবান্‌। 
মণিশৈলোহ্থ বুষবান্‌ মহানীলো। ভবাচলঃ ॥”(মাক-পু০ ৫৫অ) 

ভবাত্মজ (ন্ত্রী) ভবন্ত শিবন্ত আত্মজেতি। মনসাদেবী। 

ভবাদৃক্ষ (ত্রি) ভবানিব দৃণ্ততে যঃ ইতি বুযুৎপত্ত্যা ভব- 

ভবাদৃশ্‌ চ্ছব্বপুর্বক দৃশধাতোঃ কন্মরণি ক্রমেণ সক্‌,কিপ,, 

ভবাদূশ | টক্‌ প্রত্যয়েন নিম্পননঃ | যুষ্মংসদূশ । 

ভবানন্দ (পুং) একজন নট, ইনি বররুচির পিতার বন্ধু 
ছিলেন। (কথাসরিৎসাগর ) 

ভবানন্দ, ১ জনৈক প্রাচীন কবি। গগ্ভাবলীতে তাহার 
রচনা উদ্ধৃত হইয়াছে । ২ জনৈক বৈদান্তিক। ইনি কল্পলতা 
নামে বেদাত্তগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ৩ সদর্পকন্দ্পকাব্য- 
প্রণেতা ; 

ভবানন্দ তক্কবাগীশ, নবদ্বীপবাসী জনৈক পণ্ডিত। ইনি 
রঘুনাথ শিরোমণিকৃত আখ্যাতবাদের একথানি টিগ্লনী প্রণয়ন 
করেন । 

ভবানন্দপুর, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
গও্গ্রাম ॥ কুলিকনদীর পশ্চিমতীরে ১ পোয়৷ পথ অদূরে 
অবস্থিত । এখানে একটা আম্রকাননের মধ্যে পীর নেকম্দের 
সমাধি আছে। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ প্র পীরের 
উদ্দেশে একটা মেল! হয় । এই সময্র প্রায় ৬।৭ দিন পধ্যন্ত 
এখানে মেল ও দ্রব্যাদি ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে । 

ভবানন্দ মজুমদার, কষ্চনগর-রাজ্বংশের প্রতিষ্টাতা। ভষ- 
নারায়ণ হইতে অধস্তন বিংশতিতম পুরুষ রামচন্দ্র সমাদ্দারের 
জ্োষ্ঠপুত্র। ইনি অতিবাল্য-কালেই সংস্কৃতবিদ্যায় বিশেষ 
পারদশিত। লাভ করেন। ১৪ বর্ষ বরসে জনৈক মুসলমান 
ফৌজদারকে হুগলীর পথ প্রদর্শন করায়, ফৌজদার তাহার 
প্রতি বিশেষ গীত হন এবং তাহার সাহস ও সরলতায় 
সন্তপ্ট হইয়া ফৌজদার তাহাকে লইয়া সপ্তগ্রামে আগমন 
করেন। এখানে তিনি পারস্তভাষ! ও রাজকার্ধ্যে শিক্ষালাভ 
করেন । উক্ত হুগলির ফৌজদারের যত্বে বঙ্গের নবাব তাহাকে 
কানন্গোই পদ অর্পণ করিরা সম্রাটের নিকট হইতে সনন্দ 
ও মজুমদার উপাধি আনাইয়া দেন। প্রতাপাদিত্য-বিজয়ের 
সমর তিনি সসৈন্যে মানসিংহকে সপ্তদিনব্যাপী ঝড়বুষ্টির সময় 
আহাধ্য দানে রক্ষা করেন। প্রতাপাদ্িত্যকে পরাজয় 
করিয়া দিললী-গমনকালে মানপিংহ ভবানন্দকে লইয়া যান। 
এখানে তিনি সম্রাট জাহাঙ্গীরকে অনুরোধ করিয়া মহতপুর, 
নদীয়া, মারূপদহ, লেপা, সুল্তানপুর, কাসিমপুর, বয়সা, 


মশ্ডগ্ড প্রভৃতি ১৪ পরগণার ফরমাণ ভবানন্দকে দেওরাহয়া- 
ছিলেন । (হিজরী ১০১৫, খৃঃ ১৬০৬ অঃ) 

সম্রাটের নিকট হইতে ফরমাণ-গ্রহণকালে তিনি নহবত্, 
ডঙ্কা, ঘড়ি, নিশান প্রভৃতি পাইয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগত 
হইরা তিনি মাটিগারিতে রাজবাটী নিন্মীণ করিয়া রাজকাধ্য 
করিতে থাকেন। তাহার কার্যে পরিতুষ্ট হইয়া সরাটু পুনরায় 
তাহাকে সাতবৎ্সর পরে উড প্রভৃতি আর কএকখানি 
পরগণা দান করেন (খুঃ ১৬১৩)। শ্ারুষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ 
নামে তাহার তিনটা পুত্র ছিল। গুণ-জ্যেষ্ট মধ্যমপুত্র গোপাল 
পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। (ক্ষিতীশবংশাবলি) 


ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, নবদ্ীপবাপী জটনক প্রসিদ্ধ 


নৈয়ায়িক ও বৈর়াকরণ। তিনি খ্যাতনামা পর্ডিত বিদ্যা 
নিবাসের পিতা ও রুদ্র তর্কবাগীশের পিতামহ । ভট্টাচাধ্য 
শতাবধান রাঘবেন্দ্র ও জগদীশ ভট্রাচাধ্য তাহার ছাত্র ছিলেন । 
তিনি খুষ্টীর ষোড়শ শতাব্দের শেষ ভাগে বিদ্যমান ছিলেন । 

তিনি তন্বচিস্তামণিব্যাখ্য।, তত্বচিন্তামণিদীধিতিগুঢ়ার্থপ্রকা- 
শিকা। ভবানন্দী ব৷ শব্দার্থনারমপ্জরী,অন্ুমানদীধিতি-সারমঞ্জরী, 
অবয়ব, অবরবগ্রন্থরহস্ত,আখ্যাত বাদটিপ্নন, উদ্াহরণলক্ষণটাকা, 
উপনয়নলক্ষণটাকা, উপাধিসিদ্ধান্তগ্রন্থটীকা, কারকবাদ, কার- 
কাদ্যর্থনির্ণয়, কারকার্থ, কারণবাদার্থ, কেবলান্বয়ি গ্রস্থাটা কী, 
তৃতীয় চক্রবন্তিলক্ষণটাকা, তৃতীয় প্রগল্ভলক্ষণটীকা, দশ- 
লকারবিচার,  দ্বিতীয়চক্রবন্তিলক্ষণটাকা, দ্বিতীয়স্বলক্ষণটাকা, 
পক্ষতাগ্রন্থরহস্ত, পক্ষতাপুর্ববপক্ষগ্রন্থটাকা, পরামরশগ্রন্থরহস্ত, 
পুচ্ছলক্ষণটীকা, পুর্ববপক্ষগ্রন্থটীক1, প্রতিজ্ঞালক্ষণটাকা, প্রথম- 
প্রগল্ভলক্ষণটাকা, প্রথমস্বলক্ষণটাকা, প্রামাণ্যবাদরহস্ত, বাদ- 
বুদ্ধিবিচার, মিশ্রলক্ষণ, লড়ার্থবাদ, ব্যাপ্তিবাদ, সঙ্গতিলক্ষণ, 
সংগ্রতিপক্ষপুর্ধপক্ষগ্রন্থটীকা, সংপ্রতিপক্ষসিদ্ধান্তগ্রন্থটাকা, সব্য- 
ভিচারপুর্বরপক্ষগ্রন্থটীকা, সব্যভিচারসিদ্ান্তগ্রন্থটীকা, সহচার, 
সামান্যনিরুক্তিটীকা, সিদ্ধান্তলক্ষণটাকা ও হেত্বাভাস প্রভৃতি 
কএকথানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 


ভবানী (ভ্ত্রী) ভবস্ত ভার্ষ্যা ভব (ইন্ত্রবরূণভবশর্ষেতি। পা 


8১1৪৯) ইতি স্ত্রিয়াং ভীষ্‌, ততঃ আন্ুক্‌। ছুর্গা, ভবপত্রী। 
“রুদ্রো। ভবঃ সমাথ্যাতো। ভব্ঃ সংসারসাগর2 | 
ভবঃ কামস্তথ! স্থষ্টিভবানী পরিকীন্তিতা ॥”( দেবীপুৎ ৪৫) 


ভবানী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর নীলগিরি পব্বতের কুন্দশাখা- 


বাহী একটা নদী। অক্ষাণ ১১০৯ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬০ ৩৭+ 
পুর্বে সমতলক্ষেত্রে পতিত হইয়! পুর্বাভিমুখে বক্রগতিকে 
প্রায় ১০৫ মাইল স্থান অতিক্রম করিয়া ভবানী-নগরে 
কাবেরী নদীতে মিশিয়াছে। মোয়ার প্রভৃতি ক'একটা 
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শাখানদী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। কাবেরী-সঙ্গম স্থানের 
ভবানীনগর ব্যতীত ইহার তীরে মেষ্টপালয়ম্‌, সত্যমঙ্গলম্‌, 
অকট্রানি, দেনৈকক্কোটিয়া প্রভৃতি ক'একটা প্রধান নগর অব- 
স্থিত আছে। ইহার চারিটী আনিকট দিয়া অরকক্কো্রই,তাড়'- 
পল্লী, কোড়িবল্পী ও কলিঙ্গরয়ন নামক স্থানের জলসরবরাহ 
হইয়। থাকে । 
ভবানী, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর কোয়ম্বাতুর জেলার অন্তর্গত 
একটা তালুক। ভূ-পরিমাণ ৭২২ বর্গ মাইল। ভবানীনগর 
ইহার সদর। এতছিন্ন এখানে আতগ্ডতিযুর, আগ্পক্কু ডল, জন্মৈ, 
কাবেরীপুর, পালমটৈ ও শামবল্লী প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন 
শিব-মন্দির ও হূর্গীদির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার উত্তর- 
পশ্চিম দ্বিগস্থ পার্ধতীয় বন্য প্রদেশে বন্তজাতির বান আছে। 

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর ও সদর, কাবেরী- 
ভবানী-সঙ্গষমস্থলে অবস্থিত । অক্ষাণ ১১৭ ২৬ উঃ দ্রাঘিৎ 
৭৭-৪৪পুঃ। পুর্বে এই স্থান মছ্রা-রাজের জনৈক সাম- 
স্তের অধিকারে ছিল। এখন কাবেরী ও ভবানী নদীর 
উপর সেতু নির্মিত আছে। উহার উপর দিয়া মান্দ্রীজ- 
কোয়ন্বাতুর প্রভৃতি স্থানে যাইবার রাস্তা অবঞ্থিত। এখানে 
সঙ্গমেশ্বরের বিখ্যাত শিব-মন্দির বিদ্যমান আছে। প্রতিবৎসর 
কাত্তিকমাসে এখানে বহু তীর্থযাত্রীর সমাগম হইয়া থাঁকে। 
নিকটে একটা প্রাচীন ছুর্ণের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। এখানে 
স্থন্দর কার্পেট ও কার্পাস-বস্তর প্রস্তত হইয়া থাকে । 
ভবানী, স্বনামথ্যাতা হিন্দুদেবী। হিমাচলের কন্তা এবং ম্হা- 
দেবের স্ত্রী। শক্তিরূপিণী ভবানীর শান্ত ও ভয়াবহ ভেদে দ্বিবিধ 
প্রকৃতি। সচরাচর তাহার শেষোক্ত প্রকৃতিরই পুজ। হইয়া 
থাকে । শান্ত প্রকৃতিতে তিনি উমা, গৌরী, পার্বতী, হৈম- 
বতী, জগন্মাতা ও ভবানী নামে খ্যাত এবং ভীম। প্ররুতিতে 
তিনি হূর্গা, কালা, চণ্ডা, চণ্ডিকা ও ভৈরবী নামে প্রসিদ্ধ 
হইয়াছেন । 

দক্ষবজ্ঞত্যক্তপ্রাণ সতীদেহ বিষুজ কর্তৃক ছিন্ন হইলে 
তাহার অঙ্গবিশেষে এক একটা দেবীপীঠ স্থাপিত হয় । স্থানে- 
শ্বরে ভবানী পাঠ স্থাপিত হইয়াছিল। 

স্থানেশ্বরে ভবানী তু বিন্বৃকে বিল্বপত্রিক1।” ( মত্ন্তপুরাণ ) 
চৈত্রশুক্াষ্টমীতে ভবানীর জন্ম হয়। এই উদ্দেশে প্র 
দিবস ভবানীবত আচরিত হইয়া থাকে । (ব্রতপ্রকাঁশ ) 
সেবকসেবিকাগণের বুদ্ধিশক্তি ও প্ররুতি অনুসারে হিন্দুর 
তবানী দেবী নানারূপে পুজিত হইয়া থাকেন। হিন্দুর ভবানী 
দেবার সহিত মিসরদেশায় আইসিস্‌ এবং গ্রীকৃদেবী জুমে, 
হিকেট, পলোদ্‌ ও ভিনাপের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্ত দেখা যায়। 


পার্ধতীরূপে তিনি ব্রহ্মা, বিষুণ ও মহেশ্বরকে প্রসব 
করিয়াছেন অর্থাৎ তাহার শক্তিকে ত্রিধা করিয়া তিনি 
তাহাদিগের শক্তিরূপে বিরাজিত আছেন। শৈবগণ লিঙ্গরূগী 
শিব এবং যোনিরূপিণা ভবানীর যুগলমুন্তি পুজা করিয়। থাকেন । 
নেপাল-রাজধানা ভাতরগ্গাও নগরে মহাধূমধামে ভবানীর পৃজ। 
হয়। দাক্ষিণাত্যেও ভবানী-পুগগা-পদ্ধতি বহুল পরিমাণে 
প্রচলিত আছে। মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারকালে ভবানী পুজা 
অধিকতর বিস্তার পাইয়াছিল। তথাকার তুলজাভবানীর 
মন্দির সাধারণের নিকট তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। সমগ্র 
রাজপুতনায় বিশেষতঃ মিবারে মহাসমারোহপুর্বক নয় 
দিবন ভবানীর পুজা হইয়া থাকে । মহারাণা আপন প্রধান 
প্রধান অমাত্য ও সামন্তরাজগণে পরিবৃত হইয়া এ পুজায় 
যোগদান করিয়া থাকেন । ৰ 

এরূপ কথিত আছে যে, ভবানী কর্তৃক আদিষ্ট ও উপদিষ্ট 
হুইয়া মহাঁরাস্্রকেশরী শিবাজী বিজয়পুর-.সনীপতি আফজল 
খাকে “ভবানী” নামক খড়গ দ্বারা নিহত করেন* । শিবাজী 
দেবীদত্ত এ অন্ত্রের অ্চনার নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদ মধ্যে একটা 
মন্দির নির্মাণ করেন। ইংরাজ-অভ্যুদয়ের প্রাকৃকাল পধ্যন্ত 
মহারাষ্পতির সন্ততিগণ উইীর পুজা করিতেন । 


ভবানী, নাটোর-রাজকুল-লক্মী। রাজা রামকান্তের মহিষী। 


“রাণী ভবানী” নামে সমগ্র বাঙ্গালা রাজ্যে পরিচিত । তিনি 
সাক্ষাৎ অন্পূর্ণারূপিণী ব্রান্গণপ্রতিপালিনী ও দীনছুঃখী-জননী 
ছিলেন। বঙ্গভূমিতে হিন্দধন্ম ও ব্রান্গণারন্বার এবং স্বীয় 
স্নেহাঞ্চলে দীনদরিদ্রের অশ্রজল মুছাইবার জন্য তিনি প্রকৃত 
ভবানীরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎকালে উত্তরপশ্চিম- 
বঙ্গে এমন কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, ঘিনি রাণীভবানীর প্রদত্ত 
ভূদম্পন্তি বা আর্থিক সাহাব্য গ্রহণ না করিয়াছেন। বঙ্গদেশ 
হইতে সুদূর কাশীধাম পর্য্যন্ত তাহার অক্ষয় পুণ্যকীত্তিসমূহ 
তাহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে । মুশি'দাবাদের সমীপবর্তী 
বড়নগরে আজিও তীহার অতুলনীর দেব-ভক্তির নিদর্শন 
পাওয়া যায়। ভাগীরখীতীরে আপন সাধুজীবন অতিবাহিত- 
করণ-মানসে তিনি স্বীয় প্রিয়তর বাসভূমি বড়নগরেই জীব- 
নের শেষ সময় বাপন্ন করিয়! ছিলেন। এই খানেই দ্রবময়ী 
গঙ্গার পুণ্যময় সলিলে তাহার জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হইয়া- 
ছিল। 


» প্রবাদ__-ভবানীর প্রসাদে তিনি এ খড়গ লাভ করিয়াছিলেন । মহারাদ্তরীয়- 
গণের বিশ্বাস ভবানীর নামোচ্চারণপুর্বক এ অস্ত্র পর্বতে নিক্ষিপ্ত হইলেও 
তরবারির দৈবশক্তি প্রভাবে পর্বত দ্বিখগ্ডিত হইবে | 
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বড়নগরের সহিত রাণী ভবানীর জীবনী অধিক সংস্থষ্ট। 
বড়নগর তাহার অতিশয় আদরের ছিল বলিয়া অগ্রে তাহার 
সংকিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। তিনি এই স্থানকে দেব-মন্দিরে 
পরিপূর্ণ করিয়া বারাণনীর সমত্ল্যই করিয়াছিলেন। এক্ষণে 
বড়ন্গর ঘোর জঙ্গলে সমাবৃত হইলেও সর্ধাত্রহ একটা না 
একটা দেবমন্দির নয়নগোচর হইয়। থাকে। মহারাণী ভবানী- 
স্থাপিত এখানকার ভবানীশ্বর শিব ও রাজরাজেশ্বরামুগ্তি বারাণ- 
মীর বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণারূপে বিরাজিত আছে। ভবানীর 
পুণ্যবতী কন্তা তারা দেবীর স্থাপিত গোপালমূর্তি, বিন্দুমাধব ও 
অগ্টভূজ গণেশ ঢ,শ্চিরাজের স্থল অধিকার করিয়াছে । এতভিন্ন 
বহু শত দেবালয় থাকায় এই স্থান বাঙ্গালীর একটা তীর্থরূপে 
পরিণত হইয়াছে। 

নাটোর-রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রায়-রায়॥ রঘুনন্দন মুর্শিদা- 
বাদ নবাব সরকারের নায়েৰ কান্ুনগোর কার্য করিয়৷ স্বীয় 
ভ্রাত। রামজীবনের নামে ষে নকল জমিদারী লাভ করেন, 
রামজীবন-পুত্র-বধূ রামকান্ত পত্রী ভারত-বিখ্যাতা রাণীভবানী 
তাহার সদ্ব্যয় করিয়া পুণ্যশ্লোক নাম অজ্জন করিয়া 
গিরাছেন। [নাটোর দেখ। ] 

ৰাঙ্গাল। ১১৫৩ সালে রাজ! রামকান্ত পরলোক-গমন 
করিলে, রাজবধূ রাণীভবানী তাহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধি- 
কারিণী হয়েন। ততকালে তাহার সমদায় ভূ সম্পত্তি হইতে 
দেড় কোটা টাকা কর আদায় হইত, তন্মধ্যে প্রায় ৭* লক্ষ 
টাকা সরকারে রাজন্ব-স্বরূপ প্রদত্ত হইত | * 

তিনি রাজশাহী জেলার অন্তঃপাতী ছাতিমগ্রাম-নিবাসী 


আত্মারাম চৌধুরার কন্তা, তাহার মাতার নাম কস্ত,রী দেবী 11. 
নাটোর-রাঞসরকারের বিপ্রস্ত কর্মচারী দয়ারামের £ উদ্‌যোগি- 


তায় এই অলোকসামান্তা ত্রাহ্মণকুমারী রাজ-সহ্ধর্মিণী 
হইয়াছিলেন। রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়৷ জমিদারী-শাসনে ও 


যথারীতি রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়ার নবাব আলীবন্ধী খা | 


দেবী প্রনাদের উপর রাজশাহী জমিদারীর ভারার্পণ করেন। 
দেওয়ান দরারাম বালিকা ভবানীকে বড়ই স্নেহ করিতেন । 


ল1101591]5 [71061851114 10195০108] 10005 7, 192. 
1 মতান্তরে তীহার মাতার নাম জয়ছুর্গ|। তিনি মাতৃপূজার জন্য 
ছাতিন৷ গ্রামে স্বীয় জন্মস্থানে অর্থাৎ সুতিকাগৃহের উপর মন্দির নির্মাণ করাইয়া 
এক স্কবর্ণময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠঠ করিয়াছিলেন । অদ্যাপি জয়ছুর্গীর পুজা 
চলিতেছে । কিন্তু এখনও বড়নগরস্থ কম্তরীশ্বর শিবমুত্তি কন্ত,রী দেবীর নাম 
ঘোষণ। করিতেছে । 
1 দিঘাপতিয়া৷ রাজবংশের আদিপুরুষ। ভবানীর বিবাহ্পত্রে তাহার 
স্বাক্ষর আছে। 
স্াা 


তাহাকে সঙ্গে লইয়া রাজা ও রাণী মুশিদাবাদে আগমনপুর্ববক 
জগতংশেঠ ফতোদের শরণাপন্ন হন। জগৎশেঠের অনুরোধে 
তাহার রাজ্য প্রতর্পত হইরাছিল। স্বামীর লোকান্তর- 
প্রাপ্তির পর রাণীভবানী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিরাছিলেন। 
একমাত্র দয়ারামহ তাহার পরামশদাতা ও রাজ-কাধ্য-পরি- 
চালক ছিলেন। 

অন্ন বরনে বৈধব্যদশায় উপনীত হইয়া তিনি হিন্দুরমণীর 
অবগ্তক্রব্য ব্রহ্মতর্ধয অবলঞ্ন কারদ্া জীবনের শেষ দিন 
পব্যন্ত অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি দেবসেবা, 
ব্রাঝণ-সেবা, দীনহান পালন, জলাশয়-খনন ও বুক্ষ-প্রতিষ্ঠাদি 
পুণ্যকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া, জনসাধারণে ধন্য হইয়াছেন । 
তার! নাম়া তাহার একটা মাত্র কন্ঠ ছিল। যশোহর জেলার 
অন্তর্গত খাজুরাগ্রাম*্জনিবাদী রঘুনাথ লাহেড়ী 1 নাম। জনৈক 
বা্ষণ-কুমারের সহিত তিনি স্বীর তনয় তারাদেবীর বিবাহ 
দেন। কিন্তু রঘুনাথ অল্পবয়সে তারাকে চিরব্রহ্ষচারিণী ও 
রাণী দেবীর বন্ধে শেল বিদ্ধ করির! ন্বর্ঁধামে গমন করেন। 
অগত্যা! রাণীভবানীকে একটা দরত্তকপুত্র' গ্রহণ করিতে হয়। 
এই গৃহীত পুত্রই বঙ্গের সাধকচুড়ীমণি রাজধোগী রামরুষ্ণ। 
রামকুষ্ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাণী তাহার হস্তে বিষয়-ভার অর্পণ 
করিরা গঙ্গাতীরে আসির। বাস করেন। পুর্তেই উল্লেখ 
করিয়াছি, বড়নগরে তাহাদের বাঁদবাটী ছিল, মধ্যে মধ্যে 
তিনি এখানে আপিয়া বাস করিতেন, এখন সাংসারিক বিপ্রব 
হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দেবসেবার মনোনিবেশ করেন। 
তাহার বত্বে বড়নগর দেবমন্দিরাদিতে কাশাতুল্য স্থশোভিত 
হইয়াছিল। মাতার সঙ্গে তারা দেবীও $ গঙ্গ-বাসিনী হন। 

রাণী ভবানীর সমুদ্বার সংকীর্তির একটা ধারাবাহিক তালিকা! 
সংগ্রহ করা ছুরূহ। এখনও কাশী গর প্রভৃতি তীথস্থানে তাহার 


৭৬ 


* মতান্তরে এই গ্রাম রাজশাহী জেলায় নাটোরের নিকট অবস্থিত । 

+ বাহারবন্দের অধিকারিণী রঘুনাথরায়-পত্তী রাণী সত্যবতী ভবানীর 
মাতৃষ্ধসা ছিলেন। তিনি উত্তরকালে কাশীবাসী হইয়া উক্ত সম্পত্ত ভগিনী- 
পুক্রীকে দান করিয়া যান। রামকান্তের মৃত্যুর পর, রাণীভবানী উত্ত সম্পত্তি 
জামাত রঘুনাথকে অর্পণ করেন। রথুনাথের মৃত্যুর পর উহা কিছুকাল রাজা 
গৌরীপ্রসাদের ও পরে রাণী ভবানীর হস্তে আইসে। 

1 প্রবাদ__ভাগীরথীবক্ষে নৌকাবিহারকালে সিরাজ প্রাসাদোপরি 
আলুলায়িতকেশা রূপলাবপ্যবতী তারাকে দেখিয় মুগ্ধ হন। তিনি তারা- 
হরণ-মানসে বড়নগরে লোকজন পাঠান। রাণীভবানী এই দুঃসংবাদ পাইয়। 
পরপারস্থিত সাধকবাগে মস্তারাম বাঁবাজীকে সংবাদ প্রেরণ করেন। বাবাজী 
বহুসংখাক বৈষ্ণব আনিয়! সিরাজের মনোরথব্যর্থ করিয়াছিলেন । সিরাজের 
নামে এই অপবাদ নানাকা'রণে বিশ্বামযোগ্য হইতে পারে ন। 


ভবানী 


ন5৭11 


ভবানীদাস 


অক্ষয়কীর্তিসমূহ দেদীপ্যমান বাহয়াছে। বড়নগরে থাকিয়। 
তিনি নিত্য যে সকল পুণ্যকাধ্য অনুষ্ঠান করিতেন, তাহ! 
ভাবিলেও চমতকৃত হইতে হর । ক্ষুদ্র রমণী-হৃদয়ে এত বল ও 
অধ্যবপায় থাকিতে পারে, তাহা ধারণার অতীত। 

প্রতিদিন রাত্রি চারি দও থাকিতে রাণীভবানা গাত্রোখান 
করিরা জপ করিতে বসিতেন। রাত্রি অদ্ধদও্ থাকতে জপ সমাধ! 
করিয়া তিনি স্বহস্তে পুষ্পচয়নার্থ উগ্ভান মধ্যে প্রবেশ করিতেন। 
অন্ধকাররাত্রে ভূত্যগণ তাহাব্র অগ্রপশ্চা্ মশাল ধরিয়া বাইত। 
পুষ্পচয়নের পর প্রত্যুষে গঙ্গান্নান করিরা তিনি ঘাটে প্রায় 
বেল৷ ছুই দও পধ্যন্ত বসিয়া জপ, গঞ্গাপুজা ও শিবপুজা 
করিতেন। তাহার পর প্রত্যেক দেবালয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, 
গৃহাগমনপুর্বক পুরাণপাঠশ্রবণ, শিবপুজা ও ইষ্টপূজার 
অভিনিবিষ্ট হইতেন। এইরূপে তাহার বেলা দুই প্রহর সময় 
অতিবাহিত হহত। তাহার পর, তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া 
দশজন ব্রান্ণভোজন করাইতেন। তদন্তে পরুবারস্থ অপর 
ব্রাহ্মণগণের ভোঞ্জনের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং ২॥০ প্রহরের পর 
হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিতেন। তদনন্তর দেওয়ান-দপ্তরে কুশা- 
সনে উপবেশনপুর্বক মুখণুদ্ধি করিয়া তিনি কর্ম্মচারিগণকে 
বিষর-কর্মের আজ্ঞ। দিতেন । তাহারা ও আজ্ঞামত আদেশ- 
বাক্য লিখা লুহত। বেল! তৃতীয় প্রহরের পর পুনরার 
তিনি বাঙ্গালা ভাষাতে পুত্রাণপাঠ-শ্রবণ করিতেন। ছুহ 
দও বেল। থাকিতে তাহার পুরাণ-শ্রবণ শেষ হইত। সেই 
সময়ে কন্মচারিগণ তাহার আদেশানুবায়ী লিখনাদি শ্রবণ করা- 
হয়া রাণীমাতার স্বাক্ষর লইয়া যাইত। সন্ধ্যাকালে পুনর্বার 
গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গানমীপে দ্বৃত প্রদীপ প্রদানান্তর বাসভবনে 
প্রত্যাগত হইয়৷ চারি দণ্ডকাল মালা জপ করিতেন। অন- 
স্তর জলগ্রহণান্তে দেওয়ান-দপ্তরে আপিয়৷ বিষয় কর্মের পধ্য- 
বেক্ষণ করিয়া যথাযথ আজ্ঞা! দিতেন। ব্াত্রি এক প্রহরের 
সময় তিনি প্রজাদিগের প্রার্থন। গুনিয়। বিচার করিতেন, 
অবশেষে পৌরজন কে কি ভাবে আছে, তাহার তত্বানুসন্ধান 
করিরা, রাত্রি দেড় প্রহরের নময় বিশ্রামার্থ শয়ন করিতেন । 

রাণীভবানী বড়নগর ও তাহার নিকটবন্তী দ্রেবালয়ের 
জন্ট প্রা লক্ষ টাকাৰ্র বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দেন। তৎসমস্তই 
দেবকাধ্যে ব্যতিত হইত। তিনি উহার এক কপদ্দকও কথন 
গ্রহণ করেন নাই। তিনি 
সহচরা বিধবামণ্ডলীর জন্তঠ গবমেন্টের নিকট বুত্তিপ্রার্থিনী 
হন। এরূপ অতুল ত্রর্ধধ্যের অধিকারিণী হইয়া স্বার্থত্যাগ- 
পৃব্বক, ইংরাজের বৃন্রি-ভিক্ষা কঠোর ব্রহ্মচধ্যের শেষ সীমা 
বলিতে হইবে। 


নিজের জন্য এখং তাহার, 


এহরূপে কঠোর ত্রন্মচধ্য অবলম্বনপুর্ববক দেবত্রাক্গণ 
ও দীনজনের সেবার আত্মজীবন উৎসগ করিয়া রাণীভবানী 
৭৯ বৎসর বয়সে গঙ্জাতীরে দেহ পরিত্যাগ করেন। বর্তমান 
বঙ্গভূমিতে সেই রাণী হিন্দুবিধবার আদর্শ-চরিত্র দেখাহয়া 
গিয়াছেন। 
রাণীভবানীর জীবনকালেই রাজা রামকৃষ্ণের মৃত্যু ঘটে $ 
সুতরাং তৎপুত্র বিশ্বনাথ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। বিশ্ব- 
নাথ বৈষ্ণবধন্মে দীনিত হওয়ায় তদীয় মহিষী রাণী জয়মণি 
রাণী ভবানীর নিকট বড়নগরে আসিয়া বাস করেন। ভবানী 
জয়মণিকে সমস্ত দেবোত্তর-সম্পত্তি  দানপত্রস্থত্রে অর্গণ 
করিয়। যান *। এততিন্ন তাহার স্বনামে একটা বুত্তি ছিল 
তাহা একশে লোপ পাহয়াছে। 
কাশাধামে রাণী ভবানার স্থাপিত ভবানীশ্ব-মন্রির- 
গাত্রের শিলাফলকে লিখিত আছে, 
“বাণব্যান্ৃতিরাগেন্দুসমিতে শকবৎসরে। 
নিবাসনগরে শ্রীমদিশ্বনাথন্ত সন্নিধৌ ॥ 
ধরামরেন্ত্র-বারেন্দ্র-গৌড়ভূমীন্দ্রভামিনা | 
নিশ্মমে শ্রীভবানা শ্রাভবানাশ্বর্মন্দিরম্‌ ॥৮ 
এতন্বারা জানা যায় বে, ১৬৭৫ শকে কাশার ভৰানাশ্বর 
মন্দির স্থাপিত হয়। প্রবাদ, এ একই মময়ে বড়নগরে ভবানা- 
শ্বরমন্দিরও নিন্মিত হহকাছিল। এততিন্ন ব্ড়নগরে রাজ- 
বাজেশ্বরীমন্দির, করুণাময়ীমন্দির, চারি বাঙ্গাল! মন্দির, 
জোড়বাঙ্গালা প্রভৃতি তাহার প্রতিষ্ঠিত। কএকটা প্রধান প্রধান 
দেব্মন্দির ভগ্মাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে । বাণীভবানা 
রাজ প্রাসাদের নীচের তলার বাস করিতেন । এখন এ রাজ- 
বাটী ভগ্রদশায় পতিত হইয়াছে । উহার দক্ষিণে দেওয়ান 
থানা, তাহার দক্ষিণে রাণী ভবানীর ত্রাহ্মণভোজনের বাটা। 
এখানে তিনি স্বহস্তে ব্রাহ্গণভোজন করাহতেন। 


ভবানী-কবচ (ক্লী) পাপগ্রহাদির প্রকোপ-নিবারণার্থ দ্রেবী- 


নামীয় মাছুলী বিশেষ । (কুদ্রযামল ) 


ভবানীদাস) পঞ্জাবকেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের দেওয়ান 


সম্রাট আন্ষদ শাহের মন্ত্রী ঠাকুরদাসের পুত্র ॥ ১৮০৮ খু 
অন্দে তিনি মুসলমানরাজ শাহ্স্বজার সৈনিকবৃত্তি পরিত্যাগ 


* পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, রাণীভবানী তাহার দেবোত্তর সম্পত্তি জয়- 
মণিকে দান করিয়া যান। এ দানপাত্রের লিখনদোষে জয়মণির পোষ্যপুত্রের 
সহিত নাটোর-রাঁজবংশের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচার-নিপ্পত্তির পর উক্ত 
সম্পত্তি তিনভাগে বিভক্ত হইয়। যায়। নাঁটোরবংশীয়েরা রাজরাজেশ্বরীর, 
বড়নগরের কুমারেরা তারাদেবী প্রতিষ্ঠিত গোপালের এবং মঠবাটার ঠাকুরের! 
সমন্ত শিবলিঙ্গের সেবাইত নির্দিষ্ট হইয়াছেন । 


ভবানীপাঠক 


কারিলে, মহারাজ রণজিৎপিংহ তাহাকে দেওয়ানি-পদে নিষুক্ত 
করেন। রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্যে তাহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা 
ছিল। মহারাজের রাজস্ব ও সেনা-বিভাগের আরব্যয় সংস্কার 
করিয়া তিনি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিরাছিলেন। ১৮০৯ খুঃ 
অব্দে সেনাদল লইয়া তিনি জন্বৃবজরে গমন করেন। একমাস 
অবরোধের পর জন্বু-অধিকার করিপ্া তিনি তথাকার বিদ্রোহি- 
সন্দার দেছুকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। 
অন্দে হরিপুরের পাব্বত্য প্রদেশ অধিকার করিরা তিনি 
রণজিৎমিংহ কর্তৃক বিশেষ সন্মানিত হইয়াছিলেন। পরে 
তিনি মূলতান, পেশবার ও ুস্থকট্জ-অভিঘানে জয়া হইয়া- 
ছিলেন। কোষাধ্যক্ষ মিশ্র বেলিরাম কর্তৃক তিনি তহবিল- 
ভঙ্গ অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, রণজিৎ সিংহ তাহার আচরণে 
বিরক্ত হইয়া! তাহাকে সভা মধ্যে কোষবদ্ধ তরবারি দ্বারা 
আঘাত করেন ও একলক্ষ টাকা অর্থদণ্ড করিয়়াছিলেন। 
তংপরে রণজিৎ তাহাকে পার্বত্য প্রদেশে একটী চাকরী দিয়! 
নিব্বাসিত করেন, কিন্ত ব্রাজকার্য্যে তাহার পারদর্শিতা ও 
কর্ম্দক্ষতার জন্য বণজিৎ পুনরায় তাহাকে লাহোরে আনয়ন 
কৰিতে বাধ্য হন। ১৮৩৪ খুঃ অব্দে ভবানীদাসের জীবলীল। 
শেষ হয় । 

জবাঁনীদ[স ( পুং) গড়াদেশের জনৈক অধিপতি । 
ভবানীদাস চক্রবস্তাঁ, জ্যোতিযাঙ্কুর প্রণেতা । 

ভবানীপতি (পুং) তৰান্তাঃ পতিঃ ৬তৎ। মহাঁদেব। কাব্যা- 
দিতে ভবানীপতি এইপদ প্রয়োগ করিলে বিরুদ্ধ দোষ 
হইয়া! থাকে । কারণ “ভবস্য পত্রী'এই বাক্যে ভবানী শব্দ নিম্পন্ন 
হইয়াছে, আবার “ভবান্যাঃ পতিঃ এইরূপ বাক্যে ভবানী- 
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ভবানীপুর 


ইতিহাসে প্রকটিত আছে। 
সন্াসী-বিদ্রোহ নামে খ্যাত। 
প্রায় ৫০ সহস্র সন্াসী অনুচরে পরিবৃত পাঠক খরবেগ। 
ত্রিতোতার সলিলরাশি ও তীরভূমি আলোড়িত করিয়া 
ইতরাজ-হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন । পাঠকের অপর 
একজন বন্ধুর নাম মজন্ুশাহ। শান্ত্রকুশলী পাঠকের দূরদর্শী 
পরামশ দেবা ও মজনুর করাল-ক্ূপাণের সহযোগিতা পাইয়া- 
ছিল। একে এই সময়ে দ্রেশ দুভিক্ষে প্রপীড়িত, তাহাতে 
হোষ্টংদ বাহাহরের অমানুষিক অত্যাচার। অনাহারে প্রজাব্গ 
হাহাকার করিতেছে, কিন্তু কঠোরতাপুর্বক প্রজার রক্ত- 
শোধণে তিল মাত্র বিরাম নাই। এই সমস্ত দেখিয়া নিরীহ 
শান্ত্রাধ্যারী ত্রাঙ্গণের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তিনি "্ন্ধ- 
বস্ত্রহীন ছুঃখী প্রজাদিগকে “রাজার দোষে প্রজার কষ্ট” দেখা 
ইয়া উত্তেজিত করিলেন, ক্রমে তাহারা দলপুষ্ট হইয়া বিদ্রোহি- 
দলে পরিণত হইল । কিন্তু ইংরাজের কামান গুলির সম্মুথে 
তরবারি, তার ও সড়কী লইয়৷ বাঙ্গালীসৈন্য কতক্ষণ স্থির 
থাকিতে পারে। যে সময়ে তিনি ইংরাজের বল অধিক 
দেখিতেন, তখন নিবিড় অরণ্যে লুক্কার়িত হইয়া আত্ম- 
রক্ষা করিতেন। শুভাবসর পাইলেই, তিনি ইংরাজকে 
শান্তি দিতে বিরত হইতেন না। এইবূপে সেনানী টমাস 
প্রভৃতি সসৈন্তে বিদ্রোহীর হস্তে জীবনদান করেন। তিন 
জনের উপদ্রবে অস্থির হইস্া রঙ্গপুরের তৎকালীন কালেক্‌- 
টার গুডল্যাড সাহেব লেপ্টনাণ্ট ব্রেনানকে একদল সিপাহীর 
সহিত তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাহারবন্দেই 
তবানীপাঠকের সহিত ব্রেনানের বুদ্ধ হয় । এই বুদ্ধে সন্নযাসি- 
গণ পরাজিত না হইলে ও পরিণামদর্শী ভবানীপাঠক ইংরাজের 


উহা হতিহানে ১৭৭৩ খুঃ অব 


পতি হয়, ইহাতে ভবানীর পত্যন্তরাশঙ্কা হইয়া থাকে । 
অতএব ভবানীপতি প্রয়োগ সাধু নহে। “ভূতয়েহস্ত ভবানীশঃ; 
অন্র ভবানীশশব্দো ভবান্তাঃ পত্যন্তরপ্রতীতি-কারিত্বাৎ 
বিরুদ্ধমবগময়তি” ( সাহিত্যদণ ৭ পরিৎ ) 

ভবানী পাটন1, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অধীন 
কালাহাপ্তী সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর। 

ভবানীপাঠক, বারেন্দ্র ভূমিবাসী জনৈক ত্রাঙ্গণ সন্তান । দস্থ্- 
সর্দার বলিয়। সাধারণে পরিচিত। বাল্যকালে রীতিমত শান্তর- 
চচ্চা করিয়া তিনি জন্মভূমির ছুঃখে কাতর হন। মুসলমান- 
রাজের যদৃচ্ছশাসন হইতে স্বদেশীয় দীনছুঃখী প্রজাবর্গের 
ক্লেশাপনোদন জন্য তিনি ছদ্মবেশী সন্ন্যাসিসেনা-সাহাষ্যে মুসল- 
মানের রাজস্ব অপহরণ করিতেন এবং সেই প্রজারক্ত প্রজার 
হৃদয়ে ঢালিয়া দিতেন। ইংরাজ-শাসনের প্রারন্তে ভবানী ও 
দেবী রন্গপুর অঞ্চলে যে প্রভূত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা 


বিরুদ্ধাচরণে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিঘ্না আত্মনমপণ 
করেন *। 
ভবানীপুর, কলিকাতার দর্গিণাংশবন্তী একটা সহর"। আদি- 
গঙ্গা-তীরে অবস্থিত | অন্গাৎ ১১৭ ৩২ উঃ এবং দ্রাঘিণৎ ৭৮২৩ 
পুঃ। এখন এইস্থান কলিকাতা রাজধানীর অন্তভূক্ত। ইহার 
সন্নিকটে আলীপুরের পশুশালা ও ছোট লাটের প্রাসাদ 
অবস্থিত। এখানে সু'্দরিকাষ্ঠের বিস্তৃত কারবার আছে। 
২ বারেন্দ্রভূমে নাটোরের তিন যোজন উত্তরে অবস্থিত 
একটা প্রাচীন গ্রাম । এখানে সতী দেবীর অঙ্কুলিপীঠ আছে। 
( দেশাবলা ) 


* শুনা যায়, ইংরাজ-বিচারে তিনি দ্বীপান্তরিত হন। আবার কেহ কেহ 
বলেন যে, ব্রেনানের যুদ্ধে ভবানীপাঠক ও তাহার শধীনস্থ তিনজন সেনাপতি 
নিহত, আটজন আহত এবং ৪২ জন বন্দী হয়! 


[১ ৩৭৪, 


ভবিষ্যৎ 


ভবানীপ্রসাদ, জটনক গ্রন্থকার। ইনি পুজামালিকা ও 
সারচিন্তামণি নামে দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 
ভবানীবল্লভ ( পুং) শিব। ্‌ | 
ভবাঁনীশঙ্কর, ১ শুরু ভৃদেবক্ৃত ধর্ম্মবিজয় নাটকের টাকাকর্তা। 
২ চেতপিংহকল্প দ্রম তন্ব,চন্দ্রচিন্তামণি, ম্থৃতিচরণ ও স্বপ্রকাশত'- 
বিচার নামক চারিখানি গ্রন্থপ্রণেতা । 
ভবানীশক্কর সেতুপতি, রামনাদের সেতুপতিবংশীয় জনৈক 
রাজা । ইনি ১৭২৪-১৭২৮ খুঃ অব্দ পধ্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়া- 
ছিলেন। [সেতুপতিবংশ দ্েখ। ] 
ভবান্তকৃৎ (পুং) অন্তং করোতীতি কূ-কিপ, ভবস্ত জন্মনঃ 
অন্তরুৎ ৬তৎ। বেধাঃ, ব্রহ্মা । ব্রহ্মার নিদ্রিতাবস্থায় ষমস্ত 
জগত ধবংস হয়। 
“যদ ব্বপিতি শাস্তাত্মা তদ1 সর্বং প্রলীয়তে |” (মনু) 
২ সংসারনাশক জ্ঞান। “জ্ঞানান্মক্তঃ।” জ্ঞান হইলেই 
মুক্তি হুয়, তখন আর জন্ম মৃত্যু কিছুই হয় না। & 
ভবাভীষ্ট ( পুং) ভবন্ত অভাষ্টঃ। ১ গুগ্গুনু। (রাজনি* ) 
ভবে অভীষ্ট; ৭৩ৎ। (ত্রি) ভাবে ঈপসিত। 


ভবায়ন। (স্ত্রী) ভবঃ শিব এব অয়নমাশ্রয়স্থলমন্তাঃ, শিব- 


শিরসি স্থিতত্বাদন্তাস্তথাত্বং। গঙ্গা । (শব্ধরত্বা*ৎ ) কেহ কেহ 
গোৌরাদিত্ব প্রযুক্ত ভীপ, করিরা “ভবায়নী” এই পদ নিষ্পন্ন 
করিয়া থাকেন। (তরি) ২ শিবতৎপর, শৈব। 

ভবাস্ত) চাতুম্মাস্ত-প্রয়োগ প্রণেতা । 


| ভবিষ্ণ (তরি) ভূ (ভূবশ্চ। পা ৩২১৩৮ 


“শান্তমিদমাশ্রমপদং স্ুরতি চ বানুঃ কুতঃ ফলমিহাস্ত। 
অথবা ভবিতব্যানাং দ্বারাণি ভবস্তি সর্বত্র ॥” 
(শকুন্তলা ১ অণ্) 
ভবিতব্যত1 (স্ত্রী) ভবিতব্যস্ত ভাবঃ তল্-টাপ,॥ ভাগা, 
অদৃষ্ট। ( জটাধর ) ৃ 
“তন্মমাচক্ষ তাবংত্বং কথয়িষ্যাম্যহঞ্চ তে । 
ষদস্ত কোহন্তথা কর্ত,ং শক্তো৷ হি ভবিতব্যতাম্‌ ॥% 
ূ (কথাসরিৎ্সাণৎ ২৭৮৬) 
ভবিতৃ (ত্রি) ভূ-শীলার্থে তচ,। ১ ভবনশীল (ভারত) 


ভূ-ধাতু ভবিষ্যদর্থে ও তৃচ. প্রত্যয় হয়। 
“নান্া ভার্্য। ভবিত্রীতি বর্জয়িত্ব! মদালসাম্।” 
(মার্কগ্েয়পুত ২৪২৯) 
ভবিত্র (ত্রি) ভূবন, অন্তরীক্ষ ও উদক। ( খক্‌ ৭৩৫1৯) 
ভবিম (পুং) ভবায় কাব্যাদিপ্রকাশায় ইনঃ স্্ধ্য ইব ততঃ 
পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কাব্যকর্তী। (ব্রিকা*্) 
ভবিপুল1 (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। 


কুকিভূভ্য ইলচ.। উণ্‌ ১1৫৫ ) ইতি ইলচ.। ৯ ষিড্গা, জার। 
(ত্রিকাণ ) ২ ভব্য, ভবিষ্যৎ ॥ ( উজ্জল) | 


ইতি ইঞ্চচ, 


ভবিক (ক্লী) ভবঃ প্রভাবঃ ব্রশ্বধ্যাদিকমিত্যর্থ উৎপাদ্যত্ে-. 


নাস্ত্যস্তেতি ঠন্‌। ১ মঙ্গল। (তরি) মঙ্গলযুক্ত। (অমর ) 
ভবিচারিন্‌ (ত্রি) আকাশচারী। (বৃ সৎ 618) 


ভবিত (ত্রি) ভবে। মঙ্গলং জাতোহস্যেতি তারকাদিত্বাদিতচ। 


অতীতোংপত্তিক, ভূত। ( জটাধর ) 
ভৰ্িতব্য ত্রি) ভবিষ্যৎংকালে কর্ধরণি ভাবে শক্যার্থ-প্রেষ্যা- 
নুজ্ঞাপ্রাপ্তকালার্থে চ ভূ-ধাতোস্তব্যঃ। ভবনীয়, ভব্য, ভাবী, 
অবণ্যস্তাবী, ভবিষ্যতে যাঁহ। অবশ্ত হইবে। 
“ন ভবপ্ত্যামহং শোচ্যেো নায়ং রাজাপরাধ্তি । 
ভবিতব্যমনেনৈব যেনাহং নিধনং গতঃ ॥৮ (অগ্নিপু* ) 
ভবিষ্যতে স্থুখ বা ছুঃখ অবণ্তন্তাবী, যাহা খণ্ডন করিবার 
কাহারও সাধ্য নাই, তাহাই ভবিতব্য। 
“ভবিতব্যং হি ধাত্রাপি ন শক্যমতিবস্তিতুম্‌।” (কথাসরিংসাণ্) 
বিধাতাও ভবিতব্যের অন্তথা করিতে সমর্থ নহেন। ইহাকে 
ভাগ্য বা অদৃষ্ট কহা যায়। ভবিতব্যের ফলে কখন কি 
হইবে, তাহা স্থির করা ছুবহ। ভবিতব্যের দ্বার সকল 
স্কুলে বিদ্যমান। 


ভবতে ধাতোশ্ছন্দবি বিষয়ে তাচ্ছাল্যাদিযু ফু প্রত্যয়ে! 
ভবতীতি কাশিকা। ভবনশীল, ভবিতা। ৃ 
ভবিষ্য (ত্রি) ভূ-ল্‌টঃ সদ্বেতি শতৃন্তট্চ, ততো বিভাষারাং 
পৃষোদরাঁৎ তস্য লোপঃ। ভবিষ্যৎ কাল॥ (হেম) 
“অয়ং ভবিষ্যে কথিতো! ভবিষ্যৎকুশলৈদ্বিজেঃ 1” 


(ক্লী) ৩ পুরাণ বিশেষ, ভৰিষ্য- 
[ পুরাণ দেখ ] 


২ ভবিষ্যৎ কালসম্বন্ী ৷ 
পুরাঁণ। ৪ ফলবিশেষ। 


ূ ভবিষ্য, রাষ্ট্রকুটবংশীয় জনৈক নরপতি। দেব্রাজের পুত্র। 


[ রাষ্ট্রকূটবংশ দেখ। ] 
ভবিষ্য গঙ্গ] (স্ত্রী) শস্তলেশ্বর তীর্থে অবস্থিত একটা পুণ্যতোর! 
সরিৎ ( স্কন্দপুরাণ শস্তলমাহাত্ম্য ) রি 
ভবিষ্যৎ (ত্রি) ভূলুটঃ শতৃস্তট চ। কালবিশেষ, ভবিষ্যৎ, 
ভবিষ্যৎকাল। বর্তমান কালের উত্তরকালীন ষে কাল, 
তাহাই ভবিষ্যৎ । 
“বর্তমান-কালোত্তরকালিনোৎপত্তিকত্ম্ত (শিরোমণি) 


সাধুভবনশাল । ( মুকুট ) পর্যায় ভূষণ, ভবিষু। (অমর) 


ভবিল (পুং) ভূ( সলিকল্যনিমহিভড়িভপ্তিশপ্ডিপিগ্ডিত্ডি- 


সারমপ্রীমতে “বর্তমান প্রাগভাব-প্রতিযোগিত্ই ভবিষ্যৎ।। 
পর্যায়-__-অনাগত, শ্বস্তন, প্রগেতন, বত্স্তৎ্, ব্তিষ্যমাণ, 


(হরিবণ ৮১২৮) 


ভবেশকবি 


[8 ৩০৫ ] 


ভ 


আগামী, ভাবি। (রাজনি*) অন্যতন বাহা ঘটিবে তাহার 
উত্তর ডী এবং যাহা পরবর্তী ভবিষ্যতে ঘটিবে তাহার 
উত্তর তী প্রত্যন হইর়। থাকে । থা. শ্বো৷ ভবিত। বর্ষান্তরে 
ভবিষ্যতি। 
ভবিষ্যত্তী (ত্ত্রী) বর্তমান উত্তরণপুর্বক ভবিধ্যন্থুখে লীনতা 
(বৃৎ আত উপনি* ৩৯) (ক্লী) ভবিষ্যত্ব, ভবিষ্যতের ভাব। 
ভবিষ্যদাঁপেক্ষ (পুং) অব্শ্যন্তাবী কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার 
হুচনারূপ অলঙ্কার-ভেদ । 
“সত্যং ব্রবীমি ন ত্বং মাং দ্রষ্টং বল্লভ লপস্তসে। 
অন্ত-চুণ্ঘন-সংক্রান্ত-লাক্ষারক্তেন চক্ষুষা ॥” 
“সোহয়ং ভবিষ্যদাপেক্ষঃ প্রাগেবাতিমনস্থিনী | 
কদাচিদপরাধোহস্ত ভাবীত্যেব্মরুদ্ধ যু ॥৮ 
( কাব্যাদর্শ ২১২৬) 
ভবিষ্যপুরাণ (ক্লী) অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পুরাণ- 
ভেদ, ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়াদি নারদপুরাণে বিবৃত 
হইয়াছে । 
“অথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি পুরাণং সর্বসিদ্ধিদং। 
ভবিষ্যং ভবতঃ সর্বলোকা ভীষ্টগরদায়কম্‌ ॥ 
তত্রাহং সব্বদেবানামাদিকর্তী সমুদ্যতঃ | 
্ষ্ার্থং তত্র সঞ্জাতো। মন্তঃ স্বায়স্তূবঃ পুরা ॥৮ (নারদ পুত ) 
[বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ শবে দ্রষ্টব্য | ] 
ভবিষ্যোন্তর (ক্লী) পুরাণভেদ, ভবিষ্যোত্বর পুরাণ। 
ভবীয়স্‌ (ত্রি) অতিশরেন বহুঃ বহু-্ঈরঙ্গুন্, বহোলোপো 
্‌ ভূশ্চ বহোতি ভূরাদেশঃ বেদে ন ঈলোপঃ। বহুতর | “পৃণক্ষি 
বস্থন। তবীয়ন1” (খক্‌ ১৮৩1১) 
(লৌকিক প্রয়োগে এই পদ হইবে না, “ভূঁয়স্ত হইবে। 
ভবুয়।, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। 
ভূপরিমাণ ১৩০১ বর্গমাইল । ভবুয়া টাদ ও মোহনীয় লইয়া 
১৮৬৫ খুঃ অন্দে এই উপবিভাগ সংগঠিত হয়। 
২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর । এখানে বিচারাদালত 


স্থাপিত আছে । অক্ষাঁৎ ২৫২৩০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৩০৩৯ 


৩৫৮ পুঃ ] 

ভবেশ (পুং) শিবের নামান্তর । 

ভবেশ, জনৈক হিন্দুনরপতি। সাখ্য-প্রবচন-ভাষ্য-এরণেতা 
রাজ। হরসিংহ দেবের পিতা । 

ভবেশ, জনৈক জ্যোতিব্বিদ্। ইনি শ্রীপতিক্কত জাতক- 
পদ্ধতির টিপ্নন প্রণয়ন করেন । 

ভবেশকবি, জনৈক প্রাচীন কবি। ইনি পরিভাষাবিবেক- 
প্রণেত। বদ্ধমানের পিতা ছিলেন। 
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ভব্য (ক্লী) ভবতীতি ভুয়তে ইতি বা ভূ (ভব্যগেরেতি। 
পা ৩৩।৬৮) ইতি যৎ। ভব্যাদয়ঃ শব্দাঁঃ কর্তরি বা নিপাত্যন্তে 
ইতি কাশিকা। ফলবিশেষ, চলিত চাল্তা। পধ্যায়__ভব, 
ভবিষ্য, ভাবন, বক্তুশোধন, লোমফল, পিচ্ছিলবীজ, ইহার গুণ 
অন্ন, কটু, উষ্ণ । কচি-চাল্তার গুণ--বাত ও কফ-নাশক, 
পকের গুপ__মধুরাক্, রুচিকারক,শ্রম ও শুলনাশক। (রাজনি০) 
“ভব্যং স্বাছু কষায়াম্নং হৃদ্যমাস্তবিশোধনম্‌। 
তদেব পকং দোষদ্রং গুরু গ্রাহি বিষাপহ্ম্‌ ॥” (রাজবল্লভ ) 
(ত্রি) ২ শুভ। ৩ সত্য । ৪ যোগ্য । ৫ ভবি, ভবিষ্যৎ। (মেদিনী) 
“ভূতভব্যভবন্নাথাঃ শৃু চৈতৎ ত্রপ্নং দ্বিজ।” (মার্ক* পুত ৭৯৭) 
৬ শ্রেষ্ঠ । (ভাগ* ১।১৫।১৭) ৭ প্রসন্ন। 
“স্‌ মে নাথে হানাথস্য ভবভব্যেন চেতসা।৮(রামা০১।৬২।৭ ) 
ভব্যেন প্রসন্নেন চেতসা” (রামানুজ ) 
(পুং) ৮ কর্মরঙ্গবৃক্ষ, চলিত কামরাঙ্গা গাছ। ( মেদিনী) 
(পুং ক্রী) ৯ রূস্ভেদ। ১০ নিম্ববৃক্ষ । ১১ কারবেল। 
(শব্বরত্বাধলী ) 
ভব্মজীবন (পুং) নিবুর্ক্তিভাষ্য নামক জৈনগ্রন্থ-রচয়িতা। 
ভব্যতা! (তন্ত্র) ভবস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। ভব্যের ভাব বা ধর্ম । 
ভব্য] (ত্ত্রী) ভব্য টাপ্‌। ১ উমা। ২ গজপিপ্ললী। ( মেদ্রিনী) 
ভব্যিরাজ জনৈক প্রাচীন বৌদ্ধরাঁজমন্ত্রী। ইনি অশ্বাকরাজের 
প্রধান সচিব ছিলেন । 
ভশির! রী ) কন্দ বিশেষ (3968 13600819151) 
ভষ ১ বুক । ২ পিশুনোক্তি, কুকুরাদির শব্দ। ভাৃদিৎ পরস্মৈৎ 
সক সেটু। লট্‌ ভতি। লোট্‌ ভষতু | লিট্‌ বভাষ। লু. 
অভষীত্, ণিচ্‌ ভাষয়তি । 
'ভষতি শ্বা, ভবত্যন্যদোষং খলঃ সুচরতি, ভর্খসনে ইতি 
প্রাঞ্চঃ, ভষতি শব পান্থং শব্েন নির্ভৎসর়তীত্যর্থঃ। (রমানাথ) 
ভষ (পুং) ভষতীতি ভষ-কুক্ুরাদি শব্দে, অচ্‌। কুকুর । (রত্বমা) 
ভষক (পুংস্ত্রী) ভষতীতি ভষ(কুন্‌ শিল্পিসংজ্য়োরপূর্বব- 
স্তাপি। উণ. ২৩২) কুন্। কুকুর। (অমর ) 
ভষণ (ক্লী) ভষ-ল্যুট,। বুক্ধন, কুকুরশব্দ। (হেম) 
ভষ [্ত্ী) স্বর্ণক্দীরী। (রত্রমাল। ) 
ভষী (ক্ত্রী) ভষ-্তিয়াং জীতিত্বাৎ ডীষ। শুনী, কুকুরী। (শব্দর*) 
ভন ১ দীপ্তি। ২ ভত্সন। জুহোত্যাদি* পরট্মৈৎ সেট, 
দীপ্তি অর্থে অক, ভর্খদন অর্থে সকণ। লট, বভস্তি। লোট. 
বভস্ব। লিট. বভাস। লুউ, অভাসীৎ অভসীৎ। এই 
ধাতু বৈদিক। 
ভন, ভক্ষণ। ভুঁদি* পরস্মৈৎ সক* সেট,। লট, ভসতি। 
লট্‌ ভসতু । লিট, বভাঁস। লুউ, অভাসীৎ অভসীৎ। 


ভস্মক 


[ ৩০৬] 


ভম্ান্‌ 


ভমহ (ভ্ত্রী) বভস্তীতি ভস (শুদু ভসোহদিঃ। উণ্‌ ১১২৯) 
ইতি অদিঃ। ১ কাষ্ঠ। ২ অশ্বমাংস। ৩ জঘন। ৪ ভাস্কর । 
৫ যোনি। (মেদ্িনী) ৬ মাংস।৭ কারওবপক্ষী। ৮ প্লুব। 
(উজ্জ্বল) ৯ কাল। ১০ হৃংপিগড। 

ভমদ্য (ত্রি) কটিপ্রদেশভব, তৎ্সন্বন্ধীয়। (অথর্ব ২৩৩৫) 

ভনন (পুং) বভস্তীতি ভ-ল্যু। ভ্রমর । (ভূরিপ্রণ) 

ভমন্ত (পুং) বভস্তীতি ভস-বাহুলকাঁৎ ঝচ.। কাল। (ত্রিকাৎ) 

ভনন্ধি (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং সন্ধিঃ। নক্ষত্রদিগের সন্ধ্যাত্বক 
কালভেদ। 

'নার্পেন্দ্রপৌফ্যাধিষ্ত্ানামন্ত্যাঃ পাঁদাঃ ভসন্ধয়ঃ। 

তদগ্রভেঘা দ্যপাদে। গণ্ডান্তং নাম কীর্ত্যতে ॥৮ ( কু্য্যসিৎ ) 

অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও রেবতী নক্ষত্রের চতুর্থ চরণ নক্ষত্র- 
দিগের সন্ধি। 

ভদমুহ ( পুং) ভানাং নম্মত্রাণাং সমৃহঃ। নক্ষত্র সমূহ । 

ভিত (রী) ভতস্ক্ত। ভন্ম। (হেম) 

“্চন্দনং বামদেবাখ্যে হরিতালঞ্চ পৌরুষে। 
ঈশাঁনে ভসিতং কেচিদীলেপনমিতীদৃশম॥৮(বাঁযুসং ২৯৪১) 
ভনুচক ( পুং) ভাঁনাং নক্ষত্রাণাং স্চকঃ | দৈবজ্ঞ। (শব্দরত্রাঁণ) 
ভন্ত্রক1 (ভ্ত্রী) ভস্যতে ইতি ভস দীপ্ডো৷ ত্রন্‌ টাপ্‌। ভন্া 
ততঃ স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌ (ভন্ত্রৈষা জ্ঞাজ্ঞেতি । পা ৭৩1৪৭ ) ইতি 
ইত্বং ন। চ্্সপ্রসেবিকা, ভন্ত্রা | 

ভস্ত্রা (ত্ত্রী) ভম্ততে ইনয়েতি ভস (হুরমাশ্রয় ভসিভ্যন্ত্রন্‌। 
উপ. ৪১৬৭) ইতি ত্রন, অজাদিত্বীত্টাঁপ্‌। অগ্নিদীপক চর্ম- 
নির্মিত যন্ত্রবিশেষ। চলিত ভাথী ও ধাতা। পর্যায় চন্দ 
প্রসেবিকা, ভন্ত্রাক1, ভন্ত্রক।, ভন্ত্রী, ভস্ত্রিকা। (শব্রত্বাণ ) 

“মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুত্রো৷ ষেন জাতঃ স এব সঃ। 
ভরব্ব পুত্রং ছুম্মন্ত ! মাবমংস্থাঃ শকুত্তলাম্‌ ॥”(ভাগৎ ৯।২০।২১) 
২ চর্মস্থালী। 

ভন্ত্াকা (তরী) ভন্ত্রা। (শব্বরত্বাৎ) 

ভন্ভ্রিক (ত্রি) ভভ্্রয় হরতি ( ভস্ত্রাদিভ্যঃ ্টন্‌। পা 881১৬) 
ইতি ষ্টন্‌। ভন্ত্রা দ্বারা হরণকারী।  স্ত্রিয়াং ভীষ্‌। 

ভন্ত্রী (স্ত্রী) ভদ্যতেহনয়েতি ভস-ত্রন্, গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌ । 
ভস্ত্রা। (শব্দরত্বা) 

ভক্ত্রীয় (ত্রি) ভন্ত্রা উৎকরাদিত্বাৎ-ছ (পা 81২৯০) ভন্ত্রার 
অদূরদেশাদি | 


ভন্ৃুক (র্লী) ভন্ম-সংজ্ঞীয়াং কন্‌, বা ভস্ম করোতি ক-্ড।. 


১ রোগভেদ, বহুভোজনকারক রোগভেদ, ভম্মকীটরোগ। 
ভাবপ্রকাশে এই রোগের নিদানাদি' লিখিত আছে, 
পরিমাণে অধিক ও কুক্ষদ্রব্য ভোজন্শীল_ ব্যক্তির কফ ক্ষীণ 


এবং বায়ু ও পিত্ত বদ্ধিত হইয়া জঠরাগ্নি অত্যন্ত বদ্ধিত 
হয় এবং প্র বদ্ধিত অগ্নি বাযুর সহিত সংযুক্ত হইয়া ভক্গিত 
দ্রব্যকে ক্ষণকাল মধ্যে ভম্মীভূত করে, একাঁরণ উহাকে 
ভন্মকরোগ কহে। ভস্মকরোগে রক্তাদি ধাতুসমুহ পব্সি- 
পাক হইয়! যায়, সুতরাং উহাকে উপেক্ষা করাই শ্রেক্ঃ। 
পিপাসা, ঘর্ম, দাহ ও মুচ্ছ? এই কএকটী ভন্মকরোগের 
উপদ্রব। ভস্মক রোগে ভূক্ত সামগ্রী সহদা পরিপাক হইয়! 
যণ্যপি ধাতুসমূহ পরিপাক হয়, ভাহা হইলে সত্বরই রোগীর 
জীবন নষ্ট হইয়। থাকে । (ভাবপ্রৎ জাঠব্াগ্রিবিকারা০ ) 
২ অতিশয় বুভূক্ষা । ৩স্বর্ণ। ৪ রূপ। ৫ বিড়ঙ্গঈ। ৭ ভাগ্গী। 
( বৈদ্যকনিৎ ) 
ভম্মাগ্নি (পুং) তন্নামক রোগবিশেষ, ভস্মকীটরোগ। 
ভক্মাকার (পুং) ভম্ম করোতীতি কু ( কর্ম্মণ্যণ.। পা ৩২১) 
ইতি অণ। রজক। ( শব্দমাৎ ) 
তম্মুকুট (পুং) কামরূপনস্থিত পর্বতভেদ। 
স্বয়ং মহাদেব বাস করেন। ্ 
“নন্দনাৎ পুর্বভাঁগে তু ভম্মকুটে। মহীগিরিঃ। 
যত্র তিষ্ঠতি ভূতেশো মহাদেবো বৃষধ্বজঃ ॥৮ 
( কালিকাপুৎ ৮অণ) 
ভল্মগন্ধ1 (ভ্ত্রী) ভন্মেন ইব গন্ধে! যন্তা$। রেণুকা1। (ভাবু০) 
ভক্মগন্ধিক1 (ভ্ত্রী) ভল্মগন্ধোইস্ত্যস্তা ইতি তক্মগন্ধ (অত 
ইনি ঠনৌ। পা ৫২৯৫৫) ইতি ঠন্‌, টাপ্‌। রেগুকাখ্য 
গন্ধদ্রব্য। (জটাধর ) টা 
ভল্মগন্ধিনী (ক্ত্রী) ভন্মনঃ ইব বাহুল্যেন গন্ধোহস্ত্যন্তা ইতি 
ভন্মগন্ধ-হনি ভীপ্‌। রেণুকাখ্য গন্ধদ্রব্য। ( অমর) 
ভন্মগর্ভ (পুং) ভন্ম গর্ভে যস্ত। ১ তিনিশ বৃক্ষ । (রাজনিৎ ) 
ভন্মগর্ভ]ী (স্ত্রী) ভন্ম গর্ভে যস্তাঃ ইতি টাপ্‌। কপিল- 
শিংশপা। (অমর) পধ্যায়-_ 
“শিংশপ। পিচ্ছিল শ্তাম। কৃষ্ণসারা চ সা গুরুঃ। 
কপিল। সৈব মুনিভি তম্মগর্ভেতি কীত্তিতা ॥৮ ( ভাবপ্র*) 
২ রেণুকা নামক গন্ধদ্রব্য। ( জটাধর ) 
ভস্মজাবাল (পুং) উপনিষদ্তেদ। | 
ভস্মৃত। (স্ত্রী) ভন্মনো ভাবঃ তল্‌ টাপৃ। ভন্মের ভাব ব| ধর্ম। 
ভন্মতুল (ক্রী) ভন্ম তুলতি তুলয়তি বেতি তুল-ক। গ্রামকুট। 
২ পাংশু-বর্ষণ। ৩হিম। (মেদ্রিনী) 
ভস্মন্‌ (ব্লী) বভক্তীতি ভদ্-ভৎ্সনদীপ্ত্যোঃ ( সর্বধাভূভ্যে। 
মণিন্। উপ. 81৯৪৪) ইতি মনিন্।. দগ্ধ কাঠ্ঠাদি-বিকার, 
চলিত ছাই, শিবা্গতৃষণ। ্‌ 
“অস্তাঙ্গভৃষণং ভন্ম বিভূতিভূর্তিরস্ত তু। (শব্দরত্রণ ) 


এই পর্বতে 


ভন্মন। 


[ ৩ | 


ভাই 


মদন ভন্ম হইলে সেই ভম্ম মহাদেব সর্বাঙ্গে মাথিয়াছিলেন। 
“মহাদেবোহথ তড্স্ম মনৌভবশরীরজম্। 
আদায় সর্ধগাত্রেযু ভূতিলেপং তদাকরোৎ ॥ 
লেপশেষাণি ভম্মানি সমাদায় তদা হরঃ। 
সগণোহস্তর্দধে কালীং বিহায় বিধিসম্মতে ॥৮ 
(কালিকাপুৎ ৪১ অণ) 
ভস্ম ললাটে মাখা ইয়া পরে শিবপূজ1! করিতে হয়। ভম্ম, 
ত্রিপুণ্ত.ক, রুদ্রাক্ষ-ধাঁরণ ও বিন্ব পত্র ভিন্ন শিব পুজা করিলে 
তাহার সম্যক ফল লাভ করা যায় না, ইহাতে কেহ কেহ 
বলেন, একেবারে থে পুজার ফল হইবে না, তাহা নহে, 
তবে তুল্য ফলের অভাব হয় মাত্র। 
“বিনা ভম্মত্রিপুণ্ডে,ণ বিন। কদ্রাক্ষমালয়া | 
পুঁজিতোহপি মহাদেবো ন স্তাদস্ত ফলপ্রদঃ ॥”(আহ্িকতৎ) 
ভন্ম ধারণ করিয়! তদ্রপরি চন্দনাদি ধারণ করিতে নাই। 
কিন্ত চন্দনাদ্ির উপর ভন্ম ধারণ করা যাইতে পারে ।* 
বিধিপূর্বক জাবালোক্ত মন্ত্রপাঠ দ্বার৷ ভম্ম ধারণ বিধেয়। 
ভম্ম মাথিলে তাহাকে আগ্নেয় স্নান কহে । [ন্নান দেখ] 
“আগ্নেয়ং ভন্মন। স্নানং বায়ব্যং গোরজঃ কৃতম্‌।” (যামল ) 
কান্ত পাত্র ছাই দিয়া মাঁজিলে বিশুদ্ধ হয়। 
“অন্তনা হেমর্প্যায়ঃ কাংস্তং শুধ্যতি ভন্মনা। 
অম্নৈস্তামঞ্চ রৈত্যঞ্চ পুনঃ পাকেন মুণ্ময়ং ॥৮ ( শুদ্ধিতত্ব ) 
২ অশ্মরীবিকার, এক প্রকার পাথুরী রোগ । 
“শকররা সিকতা মেহো ভম্মাখ্যোহশ্মরীবৈরুতম্‌। 
অশ্বরধ্যাঃ শর্করা জ্ঞেয়! তুল্যব্যঞ্জনবেদনা ॥৮» 
(জুশ্রুত নিদানস্থাৎ অশ্মরীনি*ৎ) [অশ্মরী ও পাথুরী দেখ ] 
ভন্মপ্রিয় (পুং) শিবের নামান্তর । 
ভপ্মমেহ (পুং) মেহজনিত অশ্রী রোগভেদ। ( সুক্রত) 
ভন্[রোহা। [ন্ত্রী) ভম্মনি রোহতীতি রুহ-অচ-টাপ.। দগ্ধ বুক্ষ। 
ভন্মবে্ধেক (পুং) ভম্ম ইব বেধকঃ। কপূর (শব্দরত্রণ ) 
ভস্মৃসা ( অব্যণ ) চর্বণ জন্য শব্দান্থকরণ। “সর্ববং তে ভকম্মস! 


* “চন্দনাছ্যুপরিপ্রীজ্ঞে! ধারয়েদ্ভস্ম বৈদিকম্‌। 
লোৌকিকং চন্দনাদ্যং তু ভ্মোপরি ন ধারয়েৎ॥ 
ভক্মবচ্চন্দন।দীনাং ত্যাগেনার্থে ন বিদাতে । 
চন্দনাদীন্যতে! লৌকিকান্যেবাত্র ন সংশয় ॥ 
উপরিষ্টাচ্তন্দনা দের তেহল্পসিতভন্মনি । 
চন্দনাছ্যাথভূষায়।৷ ফলাপ্তেঃ কো নিবারকঃ ॥ 

মন্ত্ররহিতং ভন্ম ন ধাধ্যং__ 
জাবালোক্তাদ্িকৈর্ম স্ৈর্ধা্ধ্যং ভন্ম ত্রিপুণ্ত.কম্‌। 
: অন্যথাচেজ্জলং যাবদ্রজস্তন্নরকং ব্রজেৎ ॥” ( লিঙ্গপুরাণ ) 


কুরু” (শুক্র যন্তুৎ ১১1৮০) “ভস্মসা কুরু, চূর্ণীকুরু, চর্বিিত্বা ভক্ষ় 
ইত্যর্থঃ। ভক্মসা শব্দো ডাজন্তো নিপাতঃ, চর্বণ শব্দান্থকরণ- 
বাচী” ( বেদদীপ ) চূর্ণন। চর্ববণ। 

ভস্[সাৎ অেব্য) ভন্ম কাতন্সেন সম্পন্নং করোতি ভস্মন্-সাতি। 
সমুদায়ের ভম্মরূপতাকরণ, ছাই হওয়!, ভস্মাকারে পরিণত, 
ছাই করিয়া ফেল।। ২ সম্যক্‌ ভন্মীভূত। 

ভম্মাগ্নি (পুং) উদরাগ্নিজ রোগভেদ। 
সকল অচিরে ভক্মপাঁৎ হইয়! থায়। 
বাকোড় বলে। 

ভস্মাঙ্গী, দাক্ষিণাত্যের মহিস্থুর রাজ্যের তুমকুড় জেলার 
অন্তর্গত একটা পর্ধত। এই পর্বতের শিখরদেশে ভন্মালেশ্ব- 
রের মন্দির অবস্থিত। অক্ষাৎ ১৩০৪৪ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৭৬ 
পুঃ। পর্বতের চারি দিকে গিরিছুর্ স্থাপিত আছে। দেখিয়। 
অনুমান হয় যে বিধন্ীদিগের হস্ত হইতে দেবমন্দির ও দেব- 
মূত্তিরক্ষার জন্ত এই সকল ছুর্গাদি নির্মাণ করা হইয়াছিল। 
এখানে বেদার নামক পার্বতীয় জাতির বাস আছে। 

ভস্মাঙ্গেশ্বর) দাক্ষিণাত্যস্থ ভন্মাঙ্গী পর্বতের শিবলিঙ্গ -ভেদ | 

ভস্মাঁচল (পুং) কামরূপস্থিত পর্বতভেদ | 
“মুনিক েশ্বরং দৃষ্ট। মুক্তির্ভস্মীচলং গতে ॥৮(কালিকাপুত ৮১অ০) 

ভস্মাহ্বয় (পুং) ভন্ম আহ্বয়তে স্পর্ধতে ইতি আ-হ্বে-বাহু- 
লকাৎশ। কর্পুর। (ত্রিকা* ) 

ভস্মাঁসুর, অস্থর বশেষ। এই অস্থুর মহিস্থুর জেলার ভৈরব 
লিঙ্গের ধবংস চেষ্ট। করিয়াছিল । 

ভস্মীভূত (ত্রি) ভস্ম অভূত তন্ভাবে দ্বি। তম্সিত, ভন্ম-প্রাপ্ত। 
২ বিনাশিত । 

ভক্মেশ্বর, জরৌষধ ভেদ। প্রন্তত প্রণালী-_বিলঘুটে ভন্ম আট- 
তোলা, মরিচ ১॥ তোলা, বিষ ১॥ তোলা একত্র চূর্ণ করিয়া 
পাঁচ রতি মাত্রায় সেবন করাইলে সন্নিপাতাঁদি নিবারিত হয়। 

ভা, দীত্তি। অদাদি* পরস্মৈৎ অকণ অনিটু। লট, ভাতি। 
লোটু ভাতু । লিট্‌ বভৌ, ব্ভত্ুঃ বভূঃ, বভিথ, বভাথ, বভিব। 
লুটু ভাতা। ল্ট্ভাস্যতি। লিউ ভায়াৎ। লুঙ অভাসীৎ, 
অভাসিষ্টাং, অভাঁসিষুঃ | সন্‌ বিভাসতি। যঙ. বাভায়তে | যঙ্‌- 
লুক্‌ বাঁভেতি, বাভাতি। ণিচ. ভাপয়তি । লুউ্‌ অবীভবৎ। 
বি+অতি+ভা1-ব্যতিভাব। আ+ভ1-আভ1।. প্র 
ভাল প্রভা । প্রতি+ভা1- প্রতিভা । 

ভা (ভ্ত্রী) ভা-দীপ্তো ( ফিডিদাদিভ্যোহউ.। পা! ৩৩১০৪ ) 
ইত্যঙ্‌, টাপ্‌। প্রভা, দীপ্তি, আলোক । ২ কান্তি। ৩ কিরণ। 
“ভায়ৈ দার্বাহারমিতি” ( শুর্ুষজুৎ ৩০১২ ) 

ভাই (দেশজ) ভ্রাতা, সহোদর, ভ্রাতৃশব্দের অপত্রংশ । 


ইহাতে ভুক্তদ্রব্য 
ইহাকে বুকোদর ব৷ 


ভাজ 


[ ৩০৮] 


ভাড় 


ভাইজ, (দেশজ ) ভ্রাতৃজায়া, জ্যোষ্ঠ ত্রাতার স্ত্রী। ভ্রাতৃজায়া 
শব্দের অপভ্রংশ | 

ভাইজী, প্রিয় ভ্রাতা, ভাইকে আদর করিয়া ভাইজী বলা! হয়। 

ভাইবী (দেশজ) ভ্রাতার কন্তা!। 

ভাইদ্বিতীয়! (দেশজ ) ভাতৃদ্বিতীয়!, ষমদ্বিতীয়৷ । 

ভাইপো (দেশজ ) ভাতৃপুত্র, ভ্রাতুষ্দুত্র। 

ভাইফোটা। (দেশজ ) ত্রাতৃদ্ধিতীয়ার দিন ভগিনী ভ্রাতাকে 
যে ফোটা দ্রেয়, তাহাকে ভাইফোটা কহে। [ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দেখ] 

ভাইবৌ (দেশজ ) ভাইবধু, ভ্রাতার স্ত্রী। 

ভাউই (দেশজ) কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ, ভানদ্রবৌ। 

ভাউজ (দেশজ ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ। 

ভাউদাজী, বোস্বাই প্রদেশবাসী জনৈক প্রত্বতত্ববিদ্‌। কোঙ্কণ 

বিভাগের সাবন্তবাড়ীর নিকটস্থ কোন গ্রামে তাহার জন্ম 

হয়। স্বীয় ধীশক্তি প্রভাবে তিনি বিদ্যার্জন করিয়৷ লব্ধ- 

প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি এল্ফিনষ্টৌোন ও গ্রাণ্ট মেডি- 

কেল কলেজ নামক বিদ্যাঁলয়দ্বয়ে পাঁঠাভ্যাঁস সমাপন করিয়! 

কর্মক্ষেত্রে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাহার যত্বে বোম্বাই 

সহরে সংস্কারসভা (739000%5 1০19৮1)) 43900186101) ), 

শিক্ষা-সমিতি (708৭ ০1 4 9০8619॥) যাঁছুঘর প্রভৃতি স্থাপিত 

হইয়াছিল। উনবিংশতি শতাব্দের মধ্যভাগে জন্ম গ্রহণ 


করিনা! তিনি বিদ্বংসমাজে অনুসন্ধিৎসাঁর প্রসার বাঁড়াইয়া 


গিরাছেন | 


ভাউনাহেব, প্রসিদ্ধ মহারাষ্্রসেনাপতি। ইনি পাণিপথের 
৩য় যুদ্ধে বিশাল মহা রা্রবাহিনী লইয়া আগ্ধদ শাহের সন্মুখীন 


হন। [ সদাশিব ভাঁউ দ্রেখ।] 

ভাঁও (দেশজ ) বর্তমান বাঁজার দর। ২ দ্রব্যাদির চলিত মূল্য । 
৩ ( মরাঠ! ) ভ্রাতা শব্দের অপভ্রংশ । 

ভাওলী (দেশজ ) খাজনাঁর পরিবর্তে জমিদার প্রজার নিকট 
হইতে যে শদ্য ৰভাগ করিয়! লন। 

ভাঁইত (দেশজ ) ভ্রমোত্প্রাদক উপহাষ। যেরূপ বিভ্রাপে ভ্রম 
জন্মায় । 

ভঁউর (দেশজ) ভঙ্ুর শব্দের অপত্রংশ। বিকৃত। 

ভাওত1 (দেশজ ) আবর্ত শব্দজ। অমংলগ্র বাক্য প্রয়োগ 
দ্বারা কোন অনিশ্চিত বিষয়ের যাঁথাধ্যপ্রতিপাদনচেষ্টা | 


ভাজ (দেশজ) ১ বস্ত্রাদির পাঁট। ২ সোণারূপার খাদ।. 


৩ গুটান রা পাকান। 
ভজন (দেশজ) ১ পাটকরণ, দোমড়ান। ২ রাগালাপ। 
ভাজ? (দেশজ ) ১ মুখোচ্চারিত শব্দে সুরলংযৌজনা-করণ। 
২ বন্তাদি গুটাঁন। 


ভীজাল (দেশজ ) খাদমিশ্রিত। এ 

ভাট (দেশজ ) গুল্সভেদ | (৬০102109112. 17)00101017708) 

ভাটা ( দেশজ ) বর্ত,ল, বাটুল, গণ্ডক। ২ নদীবক্ষে জুয়ারের 
হাস। [জোয়ার ভাটা দ্বেখ।] 

ভাটি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, ভে'ট ফুলের গাছ । (ড০10৪- 

10919, 00018,0%) 

ভাটুই (দেশজ ) এক প্রকার তৃণ। (4091০99১০৪০ 
0701%08 ) 

ভাড় (দেশজ) ২১ ক্ষুদ্র মৃত্তিকাপাত্রবিশেষ, ভাগ শব্দের 
অপত্রংশ। ২ পরিহাঁনক, যাহার খুব হাসাইতে পারে। 

৩ পরিহাসরসিক সম্প্রদায়বিশেষ। রাজী বা সন্ত্ান্ত লোকের 
সভায় নানাপ্রকাঁর অঙ্গভঙ্গী বা স্থললিত বাক্যবিন্যাঁস বা 
তোধাঁমোদ দ্বারা সমাগত ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্রন করাই ইহা- 
দের শ্রধান কাধ্য। মুসলমানদিগের মধ্যে ইহারা “নকল? 
(অন্থুকরণকারী ) নামে অভিহিত। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের 
রাজানচর বিদূষকই বর্তমান ভাঁড়ের অন্থরূপ। কিন্তু ভীড় 
হইতে বিদূষকের কার্যে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। প্রাচীন 
হিন্দু রাজাদিগের বিদুষক কালে ভাঁড় নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। 
নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বিখ্যাত গোপাল- 
ভাঁড় কৃতিত্ব দেখাইয়! গিয়াছেন। 

মুনলমানরাজগণের সময়েও ভাড়ের আদর ছিল। 
এরূপ কথিত আছে যে, মোগলপতি তৈমুরুলঙ্গ পুভ্রশোকে 
বিহ্বল হইয়। দ্বাদশ বর্ষ কাল নিয়ত বিলাপ করিয়াছিলেন। 
সৈয়দ হোসেন নামক তাহার জনৈক পারিষদ আরবী ভাষায় 
একখানি সুললিত হাস্যোদ্দীপক গ্রন্থ রচনা করিয়া তাহার 
শোঁকাপনোদন করেন; তজ্জন্ত তিনি মোৌগলরাজ কর্তৃক “ভীড়” 
উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই সৈয়দ হোেনই ভাঁড়- 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা । ক্রমে এই ভাড়গণ স্বতন্ত্র ব্যবসা 
করায় শাখা-জাতিরূপে. পরিগণিত হয়। হোসেন সৈয়দ-বংশীয় 
হইলেও, বর্তমান মুসলমান ভশাড়গণ সেখ. ব। মোগলবংশ- 
সম্ভৃত। শিয়া ও সুন্নী সম্প্রদায়ভেদে ইহাদের বিবাহ দিয়া 
থাকে । আচার ও ব্যবহারে ইহার! প্রায়ই মুসলমানের ্ায়, 
তবে ইহাদের মধ্যে হিন্দুআচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভীড় 
জাতি টেঁড় ও কাশ্মীরি এই ছুই শাখায় বিভক্ত । অযোধ্যা 
নবাব নাসিরুদ্দীন কাশ্মীরি ভীড়দ্বিগকে আনয়ন করেন। 

বর্তমান সময়ে হিন্দু ভীড়গণ কৈথেল! (কাপিষ্ঠলী),বান্গ নিয় 
কামীর, উজহার, বন্থেলা, গুজর, নোনিয়া, কড়া, পিত- 
রহঙ্গর, বরহা, নখটিয়! ও শাহপুরী এবং মুঘলমান ভীড়গণ 
বরষা, ভন্দেলা, বুড়দিয়া, দেখা, গাওবাণী, হমলপুরী, হর্থা- 


ভাঁকুট 


[ ৩০৯ ] 


ভাগজাতি 


জরেহা, জবোয়া, কৈথলা, কায়স্থ, কাশীবালা, কাশ্মীরি, 
কাঠিয়া, কতিলা, কব্বাল, থ৷ খারিয়া, ক্ষত্রী, ক্ষেতি, মোথরা, 
মুসলমানি, নকল,নৌমস্লিক,পাঠান, পাটটুয়া, পুরবিয়া, রাবত, 
সাদিকি, সেখ, তারাকিয়। প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত। 
ইহাদিগের মধ্যে দ্বাদশ কিংবা চতুর্দশ বৎসরই বিবারের 
যোগ্য কাল বলির। ধার্ধ্য | বিধবাগণ স্ব স্ব স্বামীর বংশে বিবাহ 
করিতে পারে, অন্যত্র বিবাহ করিতে কোন নিষেধ নাই। 
স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ হইলে ইহারা তাহাকে বাটা হইতে 
বহিষ্কৃত করির়! দেয় এবং এ স্ত্রীলোক আর কখন ত্র বংশে 
বিবাহ করিতে পারে না। মুসলমান রীত্যন্থনারে ইহাঁদের 
বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়। থাকে। লক্ষৌনিবাসী ভণড়গণ 
শিয়া-সম্প্রদায়ভূক্ত, অপর মুসলমান ভশীড় মাত্রেই সুন্ী। 
লক্ষৌ অধিবাসিগণ পাঁচপীর (গাজীমিঞ্1) এবং সৈয়দ 
হোসেনকে ভক্তি করিয়া থাকে। উহার পাঁচপীরকে 
মলিদা, সরবত, ও পুম্পমাল। দ্বারা এবং সৈয়দ হোসেনকে 
হালুয়!, মলির ও মিষ্টান্ন দারা পূজ। করে। শবই-বরাত 
উৎসব উপলক্ষে পরলোকগত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে খাগ্ 
দ্রব্যাদি উৎসর্গ কর হয়। চেঁড়গণ ঢোলক ও কাঁশ্মীরিগণ 
তবল! ও সারঙ্গ বাগ্য বাঁজাইয়া থাকে । ভশড় জাতি আমোদ 
উৎসবের প্রধান সহকারী বলিয়া কথিত। পশ্চিমাঞ্চলে মুসল- 
মান-গৃহে বিবাহ বা জন্ম উপলক্ষে উপস্থিত হইয়া! তাহার! পরি- 
হাস কৌতুকাদি দ্বার সাধারণের আনন্দ বর্ধন করে। 
ভাঁড়ান (দেশজ) ১ ঠকান। ২ প্রবঞ্চনা। করণ । ৩ মিথ্যাকথন। 
ভাড়ানি (দেশজ) যাহার! ধান ভানিয় জীবিকানির্বাহ করে। 
ভশড়ানিয়া (দেশজ ) যাহার! দিব এই ভাঁণ করিয়। আজ 
নয় কাল নয় এইরূপ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে দিন কাটায় । 
ভাড়াভাড়ি (দেশজ ) আজ কাল করিয়! মিথ্যা ওজরাপত্তি। 
ভাঁড়াম (দেশজ) ভশীড়ের কাব্য । ঠকের কার্য্য। 
ভাড়ামি (দেশজ )১ ভণ্ততা। ২ পরিহাদ। ৩ প্রবঞ্চন|। 
ভাড়ার (দেশজ ) ধনাগার, কোঁষ। যেখানে তৈল লবণ 
প্রভৃতি দ্রব্যাদি থাকে,তাহাকে ভশড়ার কহে, ভাগার শব্দজ। 
ভশড়ারি (দেশজ) ভাগ্াররক্ষক, যাহার জিম্মায় ভশড়ার থাকে 
ভাঁড়ি (দেশজ ) ক্ষুরাদি রাখিবার কোষ। 
ভীতি (দেশজ) ১ ভ্রম) ২ বিদ্রপ, পরিহাঁস। 
ভাকমিশ্র, জনৈক কলচুরিরাজ-মন্ত্রী, এই নামে এক নাট্য- 
কারেরও উল্লেখ দেখা যাঁয়। 
ভাকুট (পুং) তয়! দীপ্ত্যা কুটতীতি কুট-ক। মৎ্স্যবিশেষ, 
চলিত ভেকুট বা তেক্টী মাছ। ইহার গুণ মধুর, শীতল, 
বৃষ্য, শ্লেম্সকারী ও গুরু। (রাঁজনি*) 
. আ্যাত 


ভাকুরি (পুং) ভাং কুর্চতি কুর্চ-কি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু । 

দীপ্তিকারক। “ভাকুরয়ো৷ নামৈতে ভাং হি নক্ষত্রাণি কুর্বস্তি” 
(শতৎ ব্রাৎ ৯81১৯) 

ভাকুট (পুং) ভাযুক্তাঃ কুটাঃ শিখরাণি বস্য। ১ পর্বতভেদ। 
২ মৎ্স্যবিশেষ। (মেদিনী) 

ভাকোষ (পুং) ভানাং দীন্তীনাং কোষ ইব। সু্ধ্য। তরিকা) 

ভাক্ত (তরি) ভক্তেঃ গৌণ্যাবৃত্তেরাগতমিতি ভক্তি-অণ্‌ । 
১ পারিভাষিক, নিয়ত গৌণীবৃত্তি দ্বার! বোধিত অর্থ। গৌণ, 
লাক্ষণিক, ওপচারিক,। পনন্বেবং পরত্র সপ্তমে মাসি ক্রিয়- 
মাণস্য কথং ষাণ্(সিকত্বম্” (তিথিতত্ব) সপ্তমমাসে যে 
মাসিক শ্রাদ্ধ হয়, তাহাকে কি করিয়া যান্মাসিক কহা যায়, 
শ্রাদ্ধ সপ্তম মাসে হইলেও উপচারবশতঃ উহাকে যান্মীসিক 
কহ। যায়, উহাই ভাক্ত। যে স্থলে উপচারবশতঃ অথবা! লক্ষণ! 
শক্তিদ্বার! অর্থ প্রতীতি হয়, তাহাকে ভাক্ত কহে। ভক্তস্যেদর- 
মিতি অণ। ২ ভক্তসন্বন্ধী। ভক্তমস্মৈ দীয়তে নিযুক্তমিতি 
ভক্ত (ভক্তাদনন্ততরস্যাম্‌। পা! 8181৬৮ ) ইত্যণ.। ৩ অননদ্বার! 
পোষ্য । ৪ নিয়ত অন্নদান। ভক্তায় হিতং অণ॥ ৫ তক্ত 
সম্পাদন-সাধন তও্জুল। 

ভাঁক্তিক (ত্রি) ভক্তমস্মৈ নিযুক্তং দীয়তে ইতি ভক্ত (ভক্তা- 
দনন্ততরস্যাঁং। পা 8181৬৮) ইতি পক্ষে ঢক। অন্নদবারা 
পোষ্য । ২ অন্নদান। 

ভীঁক্ষ (তরি) ভক্ষা শীলমস্য ছত্রাদিত্বাদণ, (পা 818৬২) ভক্ষণশীল। 

ভাক্ষালক (তরি) ভক্ষালিদেশে ভবঃ ধেমাদিভ্যশ্চ। পা9২১২৭) 
ইতি বুঞ.। ভক্ষালিদেশ ভবমাত্র। 

ভাগ (পুং) ভজ্যতে ইতি ভজ ভাগসেবয়োঃ কর্মণি ঘঞ.। 
১ অংশ। ২ রূপ্যাদ্ধক। ৩ভাগ্য। ৪ একদেশ। (শব্বরত্বাণ) 
৫ রাশির ত্রিশভাঁগের এক ভাগ। 

পত্রিংশাংশকস্তথ। রাঁশের্ভাগ ইত্যভিধীয়তে |” ( তিথিতত্ব ) 

ভজ. ভাবে ঘঞ.। ৬ ভজন। ভগানামৈশ্র্ধ্যাণাং সমূহঃ অণ.। 
৭ প্রশ্বর্যসমৃহ। ভগো। দেবতাইন্ত অণ.। ৭ পূর্বফস্নী 
নক্ষত্র । ৮ ততসমসংখ্যা, একাদশ সংখ্যা। ৯ অঙ্কশাস্ত্রোক্ত 
ভাগহার। [ভাগহার দেখ ] 

ভাঁগক (তরি) ১ অংশভাগ সন্বন্ধীয়। (পুং) ভাঁজক। 

ভাগকর (পুং) ১ শিব। ( ভারত ১৩।১৭৮৩) করোতীতি 
কৃট কর, ভাগস্ত করঃ। ২ ভাগকারক, বিভাঁগকারী। 

ভাগজাঁতি (ত্ত্রী) ভাগস্য জাতিঃ। বিভাগের প্রকারভেদ, 
ইহা চারি প্রকর, ভাগজাতি, প্রভাগজাতি, ভাগান্বন্ধ ও 
ও ভাগাপবাহ। যে স্কলে অংশদমূহের সমচ্ছেদকরণ হয়, 
তথায় ভাগজাতি হইর1 থাকে। 


৭৮ 


ভাঁগমগ্ডল 


“অংশানাং সমচ্ছেদকরণং ভাগজাতিঃ-- 
“অন্তোন্তহরাভিহতৌ হরাংশৌ রাশ্তোঃ সমচ্ছেদবিধানমেবং। 
মিথোহ্রাভ্যামপবপ্তিতাভ্যাং বদ্ধা হরাংশৌ সুধিয়াত্র গুণ্যো ॥৮ 
(লীলাবতী ) 
ভাঁগণ (€পুং) ভানাং গণঃ। ১ হ্র্য্যাদির প্রভাসমূহ। 
“উদ্ধনত্তড়িদত্তোদ-ঘটয়া নইরভাগণে। 
ব্যোস্নি প্রবিটতমস! ন ম্ম ব্যাদৃশ্ততে পদম্‌ ॥৮(ভোগত ৩১৭৬) 
“ভাগণঃ হুর্ধ্যাদিপ্রভাসমূহঃ (স্বামী )২ ভগণসন্বন্ধী। 
“ভূদ্বীপবর্ষ-সরিদদ্রিনভঃসমুদ্র 
পাতাল-দিও নরকভাগণলোকনংস্থা |” (ভাগ ৫1২৬।৪০) 
ভাগ (ভ্ত্রী) ভাগং দদাতি দা-অও. | ভাগপ্রদাতা | 
“দেবানাং ভাগদা অসৎ” ( শুব্ুষজুণ ১৭।৫১ ) 
“ভাগদা অদৎ ভাগং দদাতি ভাগদাঃ যজ্ঞেযু দেবানাং 
ভাগপ্রদাত। ভবতু* (বেদদীপণ ) 
ভাগছুঘ (পুং) বিভাগপ্রদ। “ন্বর্থায় লোকার ভাগছুঘং” 
(শুরুষুৎ ৩০১৩) “ভাগছুঘং ভাগং ছুদ্ধে ভাগন্ুঘস্তং বিভাগ- 
প্রদম্ ( বেদদীপৎ ) 
ভাগধ তরি) প্রাপ্য বস্তর অংশপ্রদান। “এতে হি দেবানাং 
ভাগধে ভাগধ। অন্যৈ মনুষ্যা ভবস্তি” ( তৈত্তি* সং ২।৫।৬।৬ ) 
ভাগধেয় (ক্লী) ভাগ এব ভাগরূপ নাঁমভ্যো ধেয়ঃ। ইতি 
অভিধানান্নপুংসকত্বং। ১ ভাগ্য, অদৃষ্ঠ। ভাগেন ধীয়তে- 
ইসৌ বা! কর্ম্ণি য ( পুং) ২ রাঁজদেয় কর। 
“অস্ংস্কত প্রমীতানাং ত্যাগিনাং কুলযোৌধিতাম্‌। 
উচ্ছিষ্টং ভাঁগধেয়ং স্যাদ্দভেষু বিকিরশ্চ যঃ ॥৮» (মন্তু ৩২৪৫) 
ভাগে ধীয়তেহন্সৈ ধা! সম্প্রদানে যৎ। ৩ দায়াদ, সপিগু। 
ভাগন্দর (ত্রি) ভগন্দরস্যে্ং অণ.। ভগন্দরসন্বন্ধী। 
ভাগভাজ (তরি) ভাগং ভজতে ভজ-ঞবি। বিভাঁগকর্তী | 
“অথাপি যুয়ং কৃতকিন্ধিষা ভবং 
বে বহিষে। ভাগভাজং পরাছুঃ।৮ (ভাগত ৪1৬1৫) 
ভাঁগভুজ (পুং) রাজা। (মার্কগেয়পুরাণ ২০১১) 
ভাগমগুল, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কুর্গ বিভাগের অন্তর্গত 
একটা প্রাচীন নগর। অক্ষাঁ* ১২৭২৩ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৫০ 
৩৬ পৃঠঃ॥ এখানে একটা প্রাচীন হুর্গের ধবংসাঁবশেষ দৃষ্ 
হয়। টিপুস্লতাঁনের সহিত কুর্ণরাঁজের যুদ্ধের সময় এই 


স্থান যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত হইয়া এ্তিহাঁসিক খ্যাতি লাভ 


করিস্বাছে। ১৭৮৫ খৃষ্টাব্ধে হারদারপুত্র টিপু এই নগর 
অবরোধপুর্ধক অধিকার করে। এ সময় তিনি প্রায় পাঁচ 
হাঁজার কুর্গবাসীকে মহিস্ুরে লইয়া গিয়া ইস্লাম-ধর্মে দীক্ষিত 
করেন। ১৭৯০ খুষ্টান্দে কোঁড়গরাজ দদ্দবীর রাজেন্দ্র পুনরায় 
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ভাগমগ্ডন রম অধিকার করিয়া লন। এখানে একটা প্রাচীন 


দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। তীর্ঘযাত্রিগণ কাঁবেরী নদীর 
উতৎপতিস্কান-দর্শন-মানসে এখানে আসিয়। থাকেন ॥ 

ভাগমাতৃ (ভ্্রী) ভাগহার-নিস্পন্ধের প্রণালী বিশেষ 

ভাগল (পুং) ভগল খষির গোত্রাপত্য । ( সাংখ্যকারিকা ) 

ভাগলক (ত্রি) ভগন অহীরণাদিত্বাৎ বুঞ্॥ ভগব্যাপারাদি 
হইতে নিবৃত্ত । 

ভাঁগলক্ষণ। (ত্ত্রী) ভাগে লক্ষণা ৭৩ৎ। শবক্যার্থাংশের ভেদ 
পরিত্যাগ করিয়া ইতরাংশবোধক লক্ষণাঁভেদ । জহৎ, অজহৎ 
ও স্বার্থলক্ষণা। যে স্থলে বাচ্যার্থের একদেশ ত্যাগ করিয়া 
অপর দেশ গ্রহণ করা যায় । [ লক্ষণ! দেখ ] 

ভাগলপুর, ব্গপ্রেসিডেন্সীর বিহার প্রদেশের অন্তর্গত একটা 
বিভাগ । ছোটলাটের অধীনে জনৈক কমিসনর দ্বার! পরি- 
চালিত। অক্ষাৎ ২৩” ৪৫”হইতে ২৬৩৫ উঃ এবং দ্রাি* 
৮৫* ৪০ হইতে ৩৫ পুঃ। ভাগলপুর, সাঁওতাল পরগণা, 
মালদহ, মুঙ্গের এবং পুণিয়। এই পাঁচটা জেল! বব ইহ 
গঠিত। ভূপরিমাণ ১১৯৪২ বর্ণ মাইল। 


২ ভাঁগলপুর বিভাগের একটা জেল1। অক্গা'০. 2 
হইতে ২৬-৩৫৩০ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮৬? ২৫হইতে ৮৭০ ৩৩ 


৩১ পু) ভূপরিমাণ ৪১৫৮ বর্গ মাইল। 


৮১১:১০০০::৭০৪১৪০34৮-94৮১০১/০৮91/894779/77-9977919727719711575779/0745875555555151588 4742-87-১৮: 7,৮--৬ 
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ভাগলপুর জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বিশেষ মনোহারী 


না হইলেও, স্বাস্থ্যের পক্ষে এখানকার জলবায়ু সাধারণের 
স্থখপ্রদ। চতুদ্দিকে গণ্ডশৈলসমূহ বনমাল! বক্ষে ধারণ 
করির প্রান্তরভূমি শ্তামলভূষার ভূষিত করিয়াছে। তাহার 
মধ্যে মধ্যে আবন ও মহুয়! বৃক্ষসমূহ সুমিষ্ট ফলফুলে শোভিত 
হইয়৷ জগতের স্্টিকুশলতার পরিচয় দিতেছে । এখানকাৰ্র 
ন্যাংড়া নামক আম্মফল বিশেষ উপাদেয় এবং মহুয়া! দীনদ্ুঃখীর 
উদ্রপুরণের উপারান্তর স্বরূপ বিদ্যমান | 

এখানে পর্বত ও বনমাল! ভেদ করিয়া পুণ্যঘলিল! গঙ্গানদী 
পূর্ববাভিমুখে প্রধাবিত হইয়া এই জেলাকে ছুইভাগে বিভক্ত 
করিয়াছে। ইহার উত্তর বিভাগস্থ পলিময় সমতলক্ষেত্র 
ত্রিহুত জেল! পর্য্যন্ত বিস্তৃত। উহার মধ্য ভাগে হিমালয়- 
বাহিনী কতকগুলি শাখানদী প্রবাহিত থাকায় উহার সৌন্দর্য, 
স্বাস্থ্য ও উর্বরত্বের পুষ্টিসাধন করিয়াছে । দক্ষিণপুর্বভাগেও 
অসংখ্য শাখ। নদী বিরাঁজিত থাকায় জমির উৎপাদ্িক! 


শক্তির ও কৃষিকাধ্যের অনেক সহায়তা করিতেছে । গঙ্গার টু 
উপকূল দেশে বন্যার জলই কৃষির প্রধান অবলম্বন | কুশী- 


নদীর গতি পরিবণ্তিত হওয়ায় জেলার উন্তরপূর্বাংশ শ্রীহীন 
হইয়া পড়িকাছে। পুর্বে ষে নিম্ন-তরাই-প্রদেশ শ্তামল ধান 
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ক্ষেত্রে শোভিত থাকিয়! উর্বরতার পরাকাষ্ঠা দেখাইত, এখন 
তাহা অরণ্যে পর্যবসিত হইয়া ব্যাত্রমহিষাদির আবাসে 
পরিণত হইয়াছে । ভাঁগলপুর নগরের দক্ষিণদিকে ভূমিভাগ 
ক্রমে উন্নত হইয়। পর্বতাকাঁর ধারণ করিয়াছে । মহুয়া ও 
আত্রকানন ব্যতীত এখানে বহুল পরিমাণে কার্পাস বৃক্ষ 
জন্মিতে দেখা যায়। 

গঙ্গানদীই এখানকার সর্বপ্রধান। এতভিন্ন উত্তরাংশে কুশী, 
তিলযুগা, বতী, দবিমড়া, তলবা, পরবাণ, ধুমান, চলৌনী, 
লোরণ, কটনা, দৌস ও ঘাগরী প্রভৃতি কএকটা শাখানদী 
প্রবাহিত আছে । দক্ষিণাংশে একমাত্র চন্দনা নদীই উল্লেখ- 
যোগ্য । বড় বড় নদ্দীতে বৎসরের সকল সময় নৌকাঁষোগে 
যাতায়ত করিতে পারা যায়; কিন্ত ক্ষুদ্র নদীগুলি প্রাবৃট্‌- 
ধারায় স্ফীত ন! হইলে গমনোপযোগী হয় না। 

এখানে রেশমের চাষ আছে। খনিজ পদার্থের মধ্যে 
গন্ধক, তা, লৌহ প্রভৃতি পাঁওয়! যায়। 


এই স্থানের প্রাচীন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। ! 
এখানকার চল্পানগরী মহাভারতোক্ত অঙ্গরাজ কর্ণের রাজ- | 
স্থানীয় কর্ণগড় পর্বত ও অনেকানেক কীন্তি | 


ধানী ছিল। 
এখনও মহাবীর কর্ণের গৌরব ঘোষণা করিতেছে । হিউ- 
এন্সিয়াংএর বর্ণনায় জান। যায়, বৌদ্ধপ্রাধান্ত সময়ে এখানে 
বহুসহজ্র সঙ্বারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ৭ম শতাব্দের প্রারস্তে 
সেই সমস্তই প্রায় ভগ্রাবস্থায় পতিত ছিল। তৎকালে 
হীনযান-মতাবলম্বী প্রায় ছুইশত বৌদ্ধাচার্ধ্য ধর্ালোচনায় 
ব্যাপৃত ছিলেন। এতত্তিন্ন এখাঁনে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বিং 
শত্যধিক দেবমন্দির নির্মিত ছিল। তন্মধ্যে পাথরঘাটা পর্বত 
শিখরের মন্দিরগুলিই উল্লেখযোগ্য । 

শিলালিপিপাঠে জান! যায় যে, মগধের গুপ্তবংণীয় 
মহারাজাধিরাজ পরম ভর্টারক আদ্িত্যসেন দেব* ও পাল- 
বংশীর রাজ! নারারণপাঁল দেব? এখানে আধিপত্য বিস্তার 
করিয়াছিলেন। 

মুপলমান অধিকারে ইহ। বেহার প্রদেশের অন্তভূক্ত 
থাকে এবং চম্প! প্রভৃতি স্থান সামান্ত পরগণারূপে পরিগণিত 
হয়। ১৭৬৫ খ্ষ্টাব্ে ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালার 
দেওয়ানী গ্রহণ করায় এই জেল মুন্গের সরকারের পূর্ববসীমা- 
রূপে গণ্য হইয়! মুসলমান নবাবের অধীন ছিল। তৎকাঁলে 
গর্ার দক্ষিণাংশবর্তী চৈ-পরগণ ভাগলপুর্র হইতে পৃথক্‌ 


*. [1090110001011000 [00102101) ৬০1. ]া]. 1), 11, 
1 17019. 4১061087057 ০], 2৬, 7) 8০4-8, 


[ ৩১১ 1] 


ভাগলপুর 


ছিল। ১৭৬৯ থুষ্টাব্ব পথ্যন্ত এখানকার রাজন্বসংগ্রহ ও শাসন- 
কার্যের ভার জনৈক দেশীয় কর্মচারীর হস্তে ন্যস্ত থাকে। 
ও বংসরের শেষভাগে রাজস্ব ও প্রয়োজনীয় অন্যান্ত 
বিষয়ের বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত রাজমহল 
হইতে জনৈক ইংরাঁজ-পরিদর্শক নিযুক্ত হন) কিন্তু তিনি 
সম্পূর্ণরূপ কৃতকার্ধ্য হইতে পারেন নাই। ১৭৭২ থুষ্টাবে 
এই দেশের স্থশীসন স্থাপন করিতে ক্ৃতসংকল্প হইয়! 
কোম্পানী বাহাদুর স্বকীয় অসাধারণ অধ্যবসায়-গুণে ও. 
স্থানীয় জমিদারদিগের সাহায্যে কলেক্টর ক্লিভল্যাও দ্বারা অল্প- 
দিনের মধ্যে উক্ত প্রদেশে শাসনশৃঙ্খলা স্থাপন করিয়াছিলেন । 
এ সময়ে উহার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে পার্বত্য জাতির অত্যন্ত 
উপদ্রব ছিল। তাহার! উক্ত স্থান পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও 
লুণ্ঠন করিয়া এরূপ বিপর্যস্ত করিয্বাছিল বে, উহার শাসন- 
নিদ্দেশক কোন সীমা ধার্ধ্য ছিল না। উহার সীমানির্দেশের 
জন্য ১৭৭৪ খুষ্টাব্দে একজন স্বতন্ত্র কর্ম্মচারী-নিয়োগের 
ব্যবস্থা হয় । 

রাজস্বসংগ্রহ ও দণওবিধি প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এখানকার 
সীমার কিঞ্িৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। ১৭৭৭ হইতে ১৭৭৮ 
খৃষ্টানদের মধ্যে দস্থ্যদ্ল প্রায় ৪৪ খানি গ্রাম লুগ্ঠনপুর্ব্বক 
জ্বালাইয়৷ দেয়। রাঁজস্বসংগ্রাহক ক্লিভল্যাণ্ডের যত্বে (১৭৮০ 
খুঃ) এখানকার দস্থ্যপ্রভাব বিদুরিত হয়। দস্ধ্যদলের 
প্রতুত্ব খর্ব হইলে, এখানে কৃষিবাণিজ্যাদির উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার উত্তরতীরবর্তী ৭০* বর্গ- 
মাইল পরিমাণ ভূমি ইহাঁর অন্তর্গত করা হইয়াছে এবং 
১৮৭৪ খুষ্টাব্দে খরকপুর পরগণা ভাগলপুর হইতে পৃথক্‌ 
করিয়। মুঙ্গের জেলার অধীন কর! হয়। 

এখানকার বিভিন্ন স্থানে অনেকানেক প্রাচীন কীর্তির 
নিদর্শন পাঁওয়া৷ যাঁয়। ভাগলপুর নগরের সন্নিকটস্থ দুইটা 
মুসলমান তীর্থ বা মসজিদ এবং জৈন অস্বাল সম্প্রদারীদিগের 
দুইটা মন্দির সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানকার কর্ণগড় পর্বতের 
ক্লিভল্যাগুস্তস্ত ও গুহাঁদি দেখিবার জিনিষ। এততিন্ন পাথরঘাটা, 
মায়াগঞ্জ, কাহালগ্গাও প্রভৃতি স্থানে বহুশত হিন্দুমন্দির ও 
গুহাদ্দির ভগ্রাবশেষ বিদ্যমান আছে। বঙ্গের শেষ স্বাধীন 
মুসলমান-ভূপতি মামুদসহ কাহালগায়ে প্রাণত্যাগ করেন। 
উমারপুর, খন্দৌলী, বনুয়, সুলতানগঞ্জ প্রভৃতি স্থান এখান- 
কার বাণিজ্যকেন্দ্র বলির। পরিগণিত। গঙ্গীতীরবর্তী স্থল- 
তান-গঞ্জের ছুইটা গণ্ডশৈলের শিখর দেশের একটীতে মস- 
জিদ্‌ ও অপরটীতে শিবমন্বির প্রতিষ্ঠিত আছে । সিংহেশ্বর- 
স্থান নামক গ্রামে মেল! উপলক্ষে হস্তিবিক্রয় হইয়া থাকে । 


ভাঁগলপুর 


এখানকার মন্দার পর্বত হিন্দুর একটা পবিত্র তীর্থ বলিয়া 
গণ্য । পর্বতটী প্রায় ৭০০ ফিট উচ্চ। ইহার চারিদিকে 
সমুদ্রমন্থনজ্ঞাপক সর্প খোদিত হইয়াছে। তীর্থের মাহাত্ম্য 
ব্যতীত এখানে প্রত্বতত্ববিদগণের আদরণীয় অনেক জিনিস 
আছে। এখানে ধ্বংসাবশিষ্ট ছুর্গাদি ব্যতীত বৌদ্ধ যুগের 
বহু মন্দিরাদির নিদর্শন পাওয়া যায়। ্‌ 

এখানে নাঁনাপ্রকার ধান্ত ও নীলের চাষ হইয়। থাকে। 
&ঁ নীল বিক্রয়ার্থ প্রস্তত হইয়৷ কলিকাতায় প্রেরিত হয়। 
প্রজাদিগের সহিত ভূমির অস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় জমির 
প্রকৃত উন্নতিপক্ষে প্রজাবর্গ বিশেষ মনোষোগী নহে, পুর্বে 
এইস্থানে বুল পরিমাণে রেশম প্রস্তত হইত। কিন্তু এখন 
তাহার হাঁস হইয়ছে। যে বিস্ময়কর ডেঙ্গুজ্রের কথা 
আজও বঙ্গবানীর হৃদয়ে জাগরূক, তাহ! সর্ধপ্রথমে ১৭৭২ 
থুষ্টান্দে এই জেলায় উদ্ভূত হয়। বর্ষা ও শীতের প্রারস্তে 

এখানে অন্যান্ত রোগেরুও অভাব নাঁই। 

৩উক্ত জেলার একটা মহকুমী। অক্ষাঁ*২৫* ৩৩০ হইতে 
২৫,২০৩০+উঃ এবং দ্রাঘি ৮৬০৪১-১৫৮হইতে ৮৭০৩৩৩০% 
পৃঃ মধ্যে । ভূপরিমাঁণ ৯৩৬ বর্গ মাইল। ভাঁগলপুর, কুমাঁরগঞ্জ, 
কাহালরাও ও বিহিপুর থান! ইহাঁর অন্তর্ণত। 

৪ উক্ত জেলার-সদর গঙ্গানদী তীরে অবস্থিত। এইখাঁনে 
ইংরাজদিগের কেল্লা আছে। ইহা কলিকাতা হইতে ২৬৫ 
মাইল দূরবর্তী । অক্ষাণ ২৫ ১৫১৬%উ$ এবং দ্রাধিৎ ৮৭* ২ 
২৯পুঃ । এখানে ইষ্ট-ইঙিয়া রেলওয়ের লুপ লাইনের একটা 
ষ্টেনন আছে। সহর 'ও সহরতলীতে মুদলমাঁনদিগের কয়েকটী 
মদজিদ্‌ ও অস.বাঁল জৈনদ্িগের দুইটা বিখ্যাত মন্দির আছে । 
মন্দিরদয়ের একটা জগৎশেট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত । 

পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মুষলমান অধিকারে এখানকার 
অনেক শ্রীবৃদ্ধি হইয়াঁছিল। বাঙ্গালীর আফগান-শাঁসনকর্তা- 
দিগকে দমন করিবার জন্য, সম্রাট অকবর শাহ ১৫৭৩ ও ১৫৭৫ 
থৃষ্টান্দে মোগলসৈ্ত প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে মাঁন- 
সিংহ-পরিচালিত সেনাঁদল এই নগরে ছাঁউিনী করে। তদবধি 
এখানে মৌগল-সৈন্তের সেনানিবেশ হয়। 

১৫৯২ খুষ্টান্দে মোগলসৈন্য উড়িষ্যাবিজয়ে প্রেরিত 
হুইলে এই স্থান জনৈক ফৌজদারের শাঁসনাধীন হয়। 

ভাগলপুরের রাঁজস্বসংগ্রাহক ও স্থশাসন-প্রতিষ্ঠাতা মিঃ. 
অগাষ্টস্‌ ক্লিভল্যা'ও সাহেবের স্মরণার্থ এখাঁনে ছুইটা স্থৃতিস্তস্ত 
বিদ্যমান আছে। উহার ইষ্টক নির্মিতটা স্থানীয় জমিদার- 
বর্ণের কৃতজ্ঞতার চিহ্বম্বরূপ রক্ষিত এবং প্রস্তরেরটা কোর্ট 

অব ডিরেক্টর কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। 


[ ওষখ, ] 


ভাগবত 


ভাগলপুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলান্তর্গত 


ঘর্ঘরানদীতীরস্থ একটা নগর। অক্ষাঁণ ২৬০১০ ৪০% এবং 
দ্রাঘিৎ ৮৩* ৫২৭পুঃ। সাধারণের বিশ্বাস, জামদরগ্ন্য পরশু- 
রাম এখানে জন্ম গ্রহণ করিক্জাছিলেন। এখানে একটী 
স্থপ্রাচীন প্রস্তরস্তস্ত বিদ্যমান আছে। কাহার মতে পরশুরাম 
অপর কাহারও মতে রাঁজা ভীমসিংহ এর স্ত্তের স্থাপয়িতা। 
এতস্ডিন্ন এখানে বহুংখ্যক ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন আছে। 


ভাঁগলি পে) ভগলা অপত্যার্থে বাহ্বাদিত্বাৎ ই. (পা! ৪।১/৯৬) 


১ ভগলের গোত্রাপত্য । ২ তন্নামক গোত্রপ্রবর্তক খষি। 


ভাঁগলেয় ং) ভাগলির গোত্রাপত্য। 
ভাগবত (ক্লী) ভগবতো। ভগবত্যা বেদং ভগবৎ “তস্তেদংঃ 


ইত্যণ্‌। অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত একখানি মহা পুরাণ । 
দ্যত্রাধিকৃত্য গাক়ত্রীং বর্যতে ধর্্মবিস্তরঃ | 
বৃত্রাস্থরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে ॥* 
“লিখিত্বা তচ্চ যে৷ দদ্যাদ্ধেমদিংহসমন্থিতম্‌। 
প্রোষ্টপদ্যাং পৌর্ণমাদ্যাং স যাতি পরমং পদ্ম ॥» 
(মংস্যপু* পুরাণদান প্রস্তাৰ ) 
এই মহাঁপুরাণ ধিনি লিখি প্রোষ্ঠপদী পুর্নিমাতে দান্‌ 
করেন, তিনি বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহ! 
বেদব্যাসপ্রণীত এবং অষ্টাদশ সহত্র শ্লোকে নিবদ্ধ | 
ভাগবতগ্রন্থ বেদান্তের টাকান্বরূপ, বেদান্তশান্ত্রে ব্রক্গের 
যে নিগুঢ় তত্ব অভিহিত হইয়াছে, ভাগবতে তাহাই বিস্তৃত 
ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । এই ভাঁগবত-গ্রন্থ অমৃতস্বরূপ। 
ভাগবতের প্রথমেই লিখিত আছে-_ 
“নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমূতং দ্রবসংযুতম্‌। 
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো৷ রসিক! ভূবি ভাঁবুকাঃ ॥” 
€( ভাগৎ ১১৩) 
এই বাক্য যথার্থই সত্য । বেদান্তের প্রথমন্থত্রে “জন্মাদ্যস্ত 
যত্তঃ প্রভৃতি সুত্র নিবিষ্ট হইয়াছে । ভাগবতেরও প্রথমে 
'জন্মাদ্যস্ত যতোৰয়াদিতরতশ্চার্থেঘ ভিজ্ঞঃ  স্বরাট্‌” ইত্যাদি 
বর্ণিত হইয়াছে । সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরে 
ভাঁগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে বেদান্তের মর্ম সম্যক্রূপে অবগত 
হওয়। যায়। ভাঁগবতের মত ভগবদ্ক্তিপ্রধান ও বেদাস্তের 
তাৎপর্য একাধারে বণিত এইব্নপ গ্রন্থ আর নাই বলিলেও 
অত্যুক্তি হয় না । ভাগবত ম্হাপুরাঁণ কি উপপুর্রাণ এই বিষয় 
লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে, এই সন্বন্ধে নান! পুরাণে নানা- 
রূপ দেখিতে পাওয়া যাঁয়। কেহ ইহাঁকে উপপুরাঁণ এবং 
দেবী ভাঁগবতকে মহাপুরাণ বলিয়! থাকেন । 
[ পুরাণশবে ইহার বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ] 


ভাগবত [ 


ভাগবত (ত্রি) ভগবান্‌ হরিঃ ভগবতী ছূর্গা বাস্ত দেবতেতি 
ভগবৎ (সাস্ত দেবতা । পা 8২২৪ ) ইতি অণ্‌। ভগবভ্তত্ত। 
ইহার লক্ষণ__ 
“দর্বদেবান্‌ পরিত্যজ্য নিত্যং ভগবদাশ্রয়ঃ | 
রতস্তদীরসেবায়াং স ভাগবত উচ্যতে ॥৮ 
(পান্সেভ্তরথণৎ ৯৯ অৎ) 
যিনি সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়৷ তগবান্‌্কে 
আশ্রয় করেন, এবং তাহার সেবায় রত থাকেন, তিনিই 
ভাগবত । 
“দর্বভূতেষু ষঃ পশ্তেপ্তগবস্ভাবমাত্মনঃ। 
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥” হেরিভক্তিবি*) 
ধিনি সকল ভূতে আপনার ভগবপ্তাৰ অবলোকন করেন, 
এবং ভগবানে ও আত্মীতে ভূত সকলকে দেখেন, তিনিই 
ভাগবত প্রধান । 
“শিবে চ পরমেশানে বিষ্কৌ চ পরমাত্মনি। 
সমবুন্ধ্ প্রবপ্তন্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥৮(হরিভক্তিবিৎ) 
বাহার শিব, পরমেশ্বর, বিষণ ও পরমাত্সীতে সমান বুদ্ধিতে 
দেখেন, তাহারাই ভাগবতপ্রধান। এই শ্লোকের সহিত “সর্ধ- 
দেবান্‌ পরিত্যজ্য* এই শ্লোকের বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়, 
কারণ পুর্বে অভিহিত হইল, ধিনি সকল দেবতাকে পরিত্যাগ 
করিয়া আমাকে আশ্রয় করেন, আর এইস্থলে বল! হইল যিনি 
শিব ও বিষণ প্রভৃতিকে সমান দেখেন, তিনিই মহাভাগবত। 
একটু বিশেষ করির; দেখিলে বুঝা যায় বে, ইহ বাস্তবিক 
বিরোধ নহে। বিষুকে ভক্তি করিবে, আর অন্য দেবতার 
নিন্দা করিবে, এরূপ অভিপ্রায় নহে। অনন্তচিত্তে ভগবান্কে 
ভজন| করাই ইহার তীংপর্ধ্য। ধাহার সমীপে সব্ধর্দ1| ভাগবত 
থাকে, ধিনি এ শাস্ত্র প্রতিদিন পুজা করেন ও ইহাই ধাহার 
জীবনের অধিক প্রিয়, তিনি মহাভাগবত। 
“থেবাং ভাগবতং শাস্ত্রং সদা তিষ্ঠতি সন্নিধো। 
পুজরস্তি চ যে নিত্যং তে স্থ্যর্ভীগবত। নরাঃ ॥ 
বেষাং ভাগবতং শান্ত্ং জীবিতাদধিকং ভবেৎ। 
মহাভাগবতাঃ শ্রেষ্ঠা বিষুনা কথিতা৷ নর।ঃ ॥৮ 
(হরিভক্তিবিৎ ১০ বিণ) 
হরিভক্তিবিলাসের ১ম বিলাসে ভাগবতের (ভগবদ্তক্তের) 
বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে,অতি দংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষর 
আলোচিত হহল। 
ধিনি তুলণীকানন দেখিয়া ভক্তিসহকারে নমস্কার 
করেন, তুলসীকাষ্ঠের মালাধারণ, ও তুলমীর গন্ধে পরম 
পুলকিত হন, তিনি ভাগবতঞ্রধান। যিনি সর্বদা বিষ্ণুর 
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কথা শ্রবণ করেন, বিষুর মাহাত্ম্যাদি কীর্তন করেন, বিষুর 
কথার ধাহার পরম গ্রীতি হয়, তিনিই ভাগবতপ্রধান। 
ধিনি সর্বদা যজ্ঞেশ্বর বিষুরকে অর্চনা করেন, এবং শুভ 
বিঝুক্ষেত্রে বিষুর প্রতিম৷ প্রস্তত করিয়া তাহার পৃজ। করেন, 
ও কারমনোবাক্যে বিষুপরায়ণ হন, তিনিই ভাগবত । যে 
ব্রাহ্মণ তাপাদি পঞ্চসংস্কারযুক্ত, নব ইজ্যা-কর্্মকারক, অর্থ- 
পঞ্চক-বিশিষ্ট তিনিই ভাগবত প্রধান। যিনি মহাঁবিপদে পতিত 
হইরাও ভগবান্‌ বিঞুর প্রতি অবিচলিত ভক্তি রাখেন, ধাহার 
চিন্ত ভগবান্‌ বিষ্ণু ব্যতীত অন্যত্র নিবিষ্ট হয় না, তিনিই 
ভাগবত প্রধান । 
“তাপাদিপঞ্চসংস্কারী নবেজ্যা কর্্মকারকঃ। 
অর্থপঞ্চকবিদ্বিপ্রো। মহাভাগবতো হি সঃ ॥ 
যস্ত কৃচ্ছ,গতস্তাপি কেশবে রমতে মনঃ। 
ন বিচ্যুতা চ ভক্তি স বৈ ভাগবতো নরঃ ॥ 
আপদ্গতস্ত যস্তেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী। 
নান্তত্র রমতে চিত্তং স ৰৈ ভাগবতো নরঃ ॥৮ 
(হরিভক্তিবিলাঁস ১০বিৎ) 
ভাঁগবতোতৎপল, স্পন্দপ্রদীপ নামক তন্ত্গ্রন্থপ্রণেতা। 
ভাগবিজ্ঞেয় (পুং) সাংখ্যকারিকাধৃত দার্শনিক ভেদ। 
ভাগবিত্ত (পুং) খধষিতেদ। 
ভাগবিভ্তায়ন (পুং) ভাগবিত্তির গোত্রাঁপত্য। 
ভাঁগবিস্তি (পুং) চুড়নামক খধিভেদ। ণএতমুটহৈব চুড়ে। 
ভাগবিভ্তিঃ” (শতপথব্রাৎ ১৪।৯।৩।১৮ ) 
ভাগবিত্তিক ( পুং) ভাগবিত্তিঃ কুৎসায়াং যুন্তপত্যে বা ঢক্‌। 
তদীয় কুৎদিত যুব। অপত্য। পক্ষে ফকৃ।. ভাগবিত্তেয় । 
ভাগবৃত্তি (স্ত্রী) উপাদিবৃত্তিভেদ। 
ভাগশস্‌ (অব্যৎ ) ভাগ-বারার্থে শস্‌। ভাগে ভাগে। 
“তান্তেব পঞ্চভূতানি পুনরপ্যেতি ভাগশঃ।৮ (মনু ১২২২) 
ভাগমিংহ, পঞ্জাবের জনৈক অছলু-বালিয় দর্দার। ইনি জেদা- 
দিংহের পর মিশলের অধিপতি হইয়া রামগড়িয়াদিগের সহিত 
কএকবার যুদ্ধ করেন। ১৮০১ খুষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হ্য়। 
ভাগহর (তরি) হরতীতি হ্ব-অচ্‌, ভাগম্ত হরঃ। ১ অংশ- 
গ্রাহী। অংশগ্রহণ। 
ভাগহার (পুং) ভাগন্ত হারো হরণম্‌। লীলাবত্যুক্ত অঙ্ক- 
পরিকন্মাষ্টক মধ্যে ভাগহরণরূপ ব্যাপারভেদ। 
“ভাজ্যাদ্বরঃ শুধ্যতি বদ্‌ গুণঃস্তাদত্ত্যাৎ ফলং তৎ খলু ভাগহারে। 
সমেন কেনাপ্যপবর্ত্য হারভাজ্যৌ ভজেদ্ধ। সতি সম্ভবে তু ॥» 
(লীলাবতী ) 
কোন রাশিকে ইচ্ছান্ুরূপ নানাঅংশে বিভাগ করার নাম 
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ভাগহার। যে রাশিকে এরূপে ভাগ করা যায়, তাহার নাম 
ভাঁজ্য, যন্বার৷ বিভক্ত হয়, তাহার নাম ভাঁজক। ভাজ্য 
হইতে ভাজক (হর ) যতগুণে শোধিত হয়, ভাগহার ক্রিয়াতে 
তাহাই প্রকৃত ফল। 

ভাজা যদি ১২ এবং ভাঁজক ৪ হয়, তবে এ ভাজ্য হইতে 
ভাঁজক ৩ গুণে শোধিত হয়, অতএব এই তিনই প্রকৃত ফল। 
পাটাগণিতে ভাগহারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে__ 
বন্ধারা একটা রাশি অপর একটী রাশির ভিতর কতবার আছে 
জান৷ যায়, তাহাকে ভাগহার কহে। যে রাশিকে ভাগ 
কর! যায়, তাহা ভাজ্য, আর যাহা দ্বারা ভাগ দেওয়া যায়, 
তাহাকে ভাজক কহে; ভাগ করিয়া যে ফল হর, তাহার নাম 
ভাগকল। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম ভাগশেষ। 

ভাগহার ছুই প্রকার মিশ্র ও অমিশ্র। যখন ভাজ্য-ও ; 
ভাজক উভয়েই অনবচ্ছিন্ন কিংবা এক জাতীয় অবচ্ছিন্ন 
সংখ্যা হয়, তথন তাহাকে অমিশ্র ভাগহার কহে। আর 
যখন ভাঁজ্য অথব। ভাজক, উভয়েই নানা অংশের অবচ্ছিন্ন ৷ 

সংখ্যা হয়, তখন তাহাকে মিশ্র ভাগহার কহে। 

_.. ষদ্দি+ এইরূপ চিহ্ন কোন ছুই সংখ্যার মধ্যে থাকে, তবে ; 
প্রথমটীকে দ্বিতীরটা দরিয়া ভাগ করিতে হয়, ইহার নাম 
বিভক্ত । ভাগহারে যদি ভাজ্যটী অবচ্ছিন্ন এবং ভীঁজকটা অনব- 
চ্ছিন্ন সংখ্য। হর, তাহা হইলে ভাগফল অবচ্ছিন্ন সংখ্য। হইবে। 
যেমন ৩০ টাকাকে ৬ দিয়া ভাগ করিলে ৫ হইবে, আর 
৩০কে ৬ দিয়া ভাগ করিলে ৫ হইবে, অর্থাৎ ৬ টাকা ৩০ 
টাকার মধ্যে ৫ বার আছে। 

অমিশ্র ভাগহার-ভাজ্য ভাজককে এইরূপে বসা ও $_- 
ভাঁজক ভাগফল। ভাজ্যের অঙ্কগুলির মধ্যে বামদিক্‌ হইতে 
এমন কতকগুলি অঙ্ক লও, যাহ! ভাঁজক অপেক্ষা অধিক; পরে 
নামত। দ্বারা দেখ যে, এই বামস্থিত অন্ন সংখ্যাটার ভিতর 
ভাজক কতবার আছে, যতবার আছে, তাহা ভাগফলের 
স্থানে বনাও; এই অঙ্ক ভাজকের সহিত গুণ কর্‌, এবং এই 
গুণকল ভাজ্য হইতে যতগুলি অঙ্ক লইয়াছ, তাহা হইতে 
অন্তর কর, যে অবশিষ্ট থাকিবে তাহার ডানি দিকে 
ভাজ্যের পর অঞ্কটী বসাঁও এবং পুর্ধের মত করিয়া যাঁও। 
যদি ভাজকটা অবশিষ্ট অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে 
ভাগকলে শূন্ত দিয় ভাঁজ্য হইতে পর অঙ্ক নামাইয়া কিয়! | 
যাও, এইরূপে যত ফ্ণ ন। ভাজ্য হইতে সমস্ত অঙ্কগুলি নামান 
হইবে, ততক্ষণ কদিতে হইবে এবং সর্ধশেষে যদি অবশিষ্ট না 
থাকে, তাহ। হইলে কেবল ভাগফল স্থির হইল, আর যদি অব- 
শিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ভাগফল ও ভাগশেষ স্থির হইল। 


৯৯ 


যদ্দি কোন গুণফল তাহার উপরের অঙ্ক গুলি অপেঙ্গ 
অধিক হয়, তাহা হইলে ভাঁগফলের শেষ অস্কটা কমাইয়! 
দিতে হইবে। আর যদি অবশিষ্টটাী ভাজক অপেক্ষা অধিক 
হয়, কিংব। তাহার সমান হয়, তাহা হইলে ভাগফলের শেষ 
অঙ্কটীকে বৃদ্ধি করিয়া দ্বিতে হইবে। যদ্দি ভাঞ্জকটী ২০ 
অপেক্ষা অধিক ন! হয়, তাহা! হইলে তাগহারটা নামতা দ্বার! 
অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে। ৰ 
উদ্রীহরণ__২৩৩৮২৬৮ কে ৬৭৫৮ দিয়া ভাগ কর। 
৬৭৫৮ ) ২৩৩৮২৬৮ (৩৪৬ 
২০২৭৪ 
৩১৪৮৩ 
২৭০৩২ 
৪০৫৪৮ 
১ 
ভাগফল _ ৩৪৬ 
এই স্থলে ভাজকটা ছয় হাজার সাতখত আটান্ন, আর 
ভাজ্যটার প্রথম €টী অঙ্ক তেইশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার 
ছুইশ ইহার ভিতর ভাজকটী ৩০০ বার আছে, এবং ৬৭৫৮ % 
৩০০-২০-_-২৭৪০*) কিন্তু কষিবার সুবিধার জন্য শূন্য না 
রাখিয়। ৪কে ২ এর নীচে রাখিলাম, এবং এই গুণফল অন্তর 
করির়। ৩১০৮ পাইলাম, যাহাতে তিন লক্ষ দশহাজার আটশ 
বুঝার । নিয়মান্ুারে আমরা ৬ নামাইলাম, এই ৬এ, ছয় দশ 
কিংবা ৬০ বুঝায়, কিন্তু উপরোক্ত কারণে শুন্তটা রাখিলাম ন]। 
এক্ষণে সমস্ত সংখ্যাটাতে তিন লক্ষ দশ হাজার আটশ আটষটি 
বুঝায়, ইহার মধ্যে ভাজকটা ৪০ বার আছে, ৬৭৫৮৮ ৪০ 
২৭০৩২০ পৃর্ব্বের মত শুন্ত ছাড়িয়া দিয়া ২৭০৩২, ৩১০৮৬ 
হইতে অন্তর করিলাম এবং অবশিষ্ট ৪৫৪ রহিল, তাহাতে 
চল্লিশ হাজার পাচ শত চল্িশ বুঝায় এবং নিক্সমান্ুসারে ৮ 
নামাইয়া সমস্ত সংখ্যাটা চঙ্িশ হাজার পাঁচশ আটচল্িশ হইল । 
ইহার ভিতর ভাজকটী ৬ বার আছে। নিয়ের প্রক্রিয়া! দেখ। 


৬৭৫৮) ২০২৭৪০০+২৭৯৩২০+4৪০৫৪৮ (৩০০-+৪০+৬-৩৪৬ 
২০২৭৪০০ 
বা ট15ব8 
এ: ৭০৩২৩ 
+1+৪০৫৪৮ 
৪০৪৮৮ 


যদি ভাজকের শেষে শুন্ত থাকে, তাহ হইলে প্রক্রিয়া 
টাকে নিম্নোক্ত নিয়ম দ্বারা কমাহতে পারা যায়। ভাজকে 
বতগু'ল শুস্ত আছে, তাহা একটা চিহ্ন দ্বারা পৃথক কর, 
এবং যত গুলি শুস্ত পৃথক্‌ করিলে, ভাল্যের ডানি দ্িকৃ হইতে 
ততগুলি অঙ্ক পৃথক্‌ কর, পরে নিয়মানুুসারে ভাগ কর, যাহ! 
অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার পর ভাজ্যের পৃথক অঙ্ক গুলি 
বসাইরা দিলে সমস্ত অবশিষ্ট বাহির হইবে । 


ভাগ! 


( ৩১৪ ] 


ভাগীয়স 


গার্ল 


ভাজ্য ও ভাজক উভয়ের শেষে যখন শুত্ত থাকে, তখনও 
উক্ত নিয়ম মতে করিতে হয়। যদি একটা রাশিকে মার একটা 
রাশি দিয়! ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ট ন৷ থাকে, তাহ! 
হইলে দ্বিতীয় রাশিটাকে প্রথম রাশির উৎপাদক ব1 গুণনীয়ক 
কহে। যথা ২ দিয়া ১২ কে ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ট থাকে 
না, এই নিমিত্ত ২কে ১২র উৎপাদক বা গুণনীয়ক কহে। 
মিশ্র-ভাগহার।-_-একটা মিশ্ররাশিকে কতকগুলি সমান 
অংশে বিভাগ করিবার কিংব। একটা মিশ্র রাশি আর একটা 
মিশ্র রাশির ভিতর কতবার আছে, তাহা জাঁনিবার 
উপায়কে মিশ্রভাগহার কহে। যখন ভাজকটী অনবচ্ছিন্ন 
সংখ্য। হয়, তখন এইব্পে কার্য করিতে হয়। 
অমিশ্র ভাগহারে ভাজ্য ও ভাজক যেরূপে রাখিতে হয়, 
এখানেও সেইরূপে রাখিতে হইবে । পরে ভাজক ভাজ্যের 
সর্বোচ্চ শ্রেণীস্থ রাশির ভিতর কতবার আছে দেখ, যতবার 
আছে, তাহ। ভাগফল স্থানে বলাও, পরে সামান্য ভাগহারে 
_ধেরূপ গুণ ও বিয়োগ বল! হইয়াছে, সেইরূপে করিতে হইবে । 
যদি কোন অবশিষ্ট থাকে, তাহ হইলে নিয়শ্রেণীস্থ রাশিতে 
পরিণত কর, এবং যে ফল হইবে, তাহাকে ভাজক দিয়! ভাগ 
কর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে শেষ পর্য্যন্ত ভাগ করিতে হইবে। 
ইহা ভিন্ন আর এক প্রকার ভাগহার তাহার নাম সমানু- 
পাতিক ভাগহার। যখন কোন সংখ্যাকে এইরূপে ভাগ 
করিতে হয়, যে অংশ গুলি কোন নিন্দিষ্ট সমানুপাতানুসাৰে 
হইবে। এই সময় নিয় নিয়মানুসারে করিতে হয়। 
নিয়ম--কতকগুলি ভগ্নাংশ কর, যাহাদের সাধারণ হর, 
সমস্ত অন্্ুপাত গুলির সমষ্টি হইবে, আর অবয়ব গুলির ভিন্ন 
ভিন্ন লব হইবে, পরে প্রত্যেক ভগ্নাংশ গুলির প্রদত্ত সংখ্যা গুণ 
কর, বে গুণকফল হইবে, সেই গুলিই নির্ণাত অংশ হইবে । 
( পাটাগণিত ) ২ বিভাগ গ্রহণ। 
ভাগহারিন্‌ (ত্রি) ভাগং হরতি হ্ব-ণিনি। অংশগ্রাহী। 
“রাঃ ক্ষেত্রজাস্তেষাং নির্দোষ! ভাগহারিণঃ |, 
সুতাশ্চৈষাং প্রভর্তব্যা যাবদৈ ভর্তুদাৎকৃতাঃ ॥% 
(বাক্ঞবন্ধ্যনণ ২১৪৪ ) 
ভগা, পঞ্জাব প্রদেশের কাঙড়া উপবিভাগের মধ্য দির প্রবা- 
হিত একটা গিরিনদী। বড়লাছ গিরিসঙ্কটের উত্তরপশ্চিম- 
স্থিত তুধারাবৃত হিমশিখর হইতে উদ্ভূত হুইয়৷ জনশৃন্ত পর্ব্ত- 
বক্ষে প্রায় ৩* মাইল পথ বিচরণ করিয়া লাহুল উপত্যকার 
কৈলঙ্গ গ্রামের নিকট দিক্না প্রবাহিত হইয়াছে । পরে তণ্তী 
নগর সন্নিকটে চন্দ্র নামক শীখানদীর সহিত মিলিত হুইয়া 
“চন্দ্রভাগা” নাম ধারণ করিয়াছে। 


ভাগাড় (দেশজ ) মৃতগবাদি নিঃক্ষেপ-স্থান। 
ভাগাপহারজাঁতি (ভ্ত্রী) ভগ্নাংশের হর যন্বারা সমান করা যাক্স 
অথবা যোগ বা বিয়োগ দ্বারা কোন একটা ভগ্ন বাশিকে অপর 
রাশির সহিত সমান করা যায়, এরূপ অকঙ্কগ্রকরণবিশেষ। 
ভাগার্থিন্‌ (ত্রি) ভাগং অর্থন্তি অর্থ-ণিনি। ভাগপ্রার্থী। 
ভাগাহ্‌ (ত্রি) ভাগস্য অহঃ। ভাগের যোগ্য । 
ভাগসিব (স্ত্রি) হেত্বাভাসতেদ। পক্ষতাবচ্ছেধক সামানাধি- 
করণ্যে সাধ্যের অভাব। “পক্ষতাবচ্ছেদকসামানাধিকরণ্যেন 
সাধ্যাভাবঃ, ঘথ। পৃথিবী গন্ধবতী ঘটত্বাদিত্যাদৌ পৃথিবীত্ব- 
সামানাধিকরণ্যেন ঘটাদে ঘটত্বাগ্ভভাবঃ” (গদাধর ) 
ভাগাস্থর (পুং) অস্গুর বশেষ। (গণেশপুরাণ ) 
ভাগিক (ত্রি) ভাগ (ভাগাদর“চ। প৷ ৫1১৫৯) ইতি পঙ্গে 
ঠন্‌। বুদ্ধির জন্য দন্ত মুদ্রাদি, শ্দ স্থির করিরা যে টাকা! 
কজ্জ দেওয়া হয়। “ভাগে বুদ্্যাদিরম্মিন দীরতে ভাগ্যং 
ভাগিকং শতং, ভাগ্যা ভাগিক। বিংশতিঃ” ( সিদ্ধান্তকৌৎ ) 
ভাগিন্‌ (ত্রি) ভজ-খিন্গণ,। ৯ অংশবিশিষ্ট। (পুং) ২ শিব। 
( ভারত ১৩/১৭।৮৩) স্ত্রিয়াং ডাপ,। 
“হুঃখানামেব পুত্রাহং বিহিতাত্যন্তভাগিনী ৮ 
( গৌঃ রামা ২৯৭২০) 
ভাগিনেয় (পুং) ভগিন্তা। অপত্যং ভগিনী (ন্ত্রাত্যে। ঢক্‌। পা 
8১১২০ ) হতি ঢক্‌॥। ভগিনীপুত্র । পব্যার স্বতীয়, স্বশ্তিয়। 
(শব্বরত্র।* ) ভগিনীপুত্র মুখ্য প্রতিনিধি, অথাৎ প্রতিনিধি 
দিতে হহলে ভাগিনেরহ সব্বাপেনণ শ্রেষ্ঠ। 
“খত্বিকৃপুত্ো। গুরুত্রাতা ভাগিনেয়োহ্থ বিট্পতিঃ। 
এভিরেব হুতং ঘত্ত, তদ্ধ,তং স্বপ্পমেব হি।” ( তিথতত্ব ১ 
ভাগিনেয় অবশ্তপোষ্যের মধ্যে গণনীয়। যেরূপ পুত্রাদিকে 
প্রতিপালন কর! কর্তব্য, তদ্রপ ভাগিনেরকেও কর। উচিত। 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভাগিনের়কে দত্তকরূপে গ্রহণ 
করিতে পারেন না, কিন্তু শৃত্রের নিষেধ নাই। 
“দৌহিত্রো৷ ভাগিনেরশ্চ শুদ্রেন্ত ক্রিয়তে সুতঃ। 
ব্রাঙ্মণাদিত্রয়ে নাস্তি ভাগিনেরঈগতঃ কচি ॥৮ 
( দন্তকচন্দ্রিক। ) 
ভাগিনেয়ের মৃত্যু হইলে মাতুলের পশ্িণী অশোচ হয় 
এবং মাতুলের মৃত্যুতেও ভাগিনেরের এরূপ অশোচ হয়। 
(শুদ্ধিতত্ব ) 
ভাগিনেয়ী (ত্ত্রী) ভগিনী-ঢক্‌, স্বিগ়্াং ডীপ,। ভগিনীর 
কন্ত। ।॥ চলিত ভাশ্বী। 
ভাগীয়স্‌ (ত্রি) অতিশয়েন ভাগীগ-ঈয়ঙ্গুন্, ইনোলোপঃ। 
অতিশর ভাগবুক্ত। (হরিবৎ ১৩১অ০) 


ভাগীরথী 


[ ৩১৬. ] 


ভাগোজীনায়ক 


ভাগীরথ (ভগীরথ) ভারতী, জনৈক পরিব্রাজক পরমহংস। 
১৮৭৪ খুষ্টা্ধে বিদ্যমান ছিলেন। তিনি স্থলপথে দক্ষিণাভি- 
মুখে সেতুবন্ধ রাঁমেশ্বর, পুর্বে আসাম-সীমান্ত্স্তী পর্বতমালা, 
পশ্চিমে কাবুল, কান্দাহার,হিঙ্গলাঁজ ও খোরাঁসাঁন এবং উত্তর- 
পথে হিমালন্বপর্বত অতিক্রমপুর্ধক ভোটদেশের মধ্য দিয়া 
পশ্চিমাভিমুখে চীনতাতারের অন্তর্গত যারকন্দ নগর পর্য্যন্ত 
পরিভ্রমণ করেন। ১৮৭১ খুঙষ্টাব্ে তিনি একদক্গলী গৌসা- 
ইর জাহাজে আরোহণপুর্ধক আরবদেশের মস্কট নগরে 
উপনীত হন। তথ! হইতে পুনরায় সমুদ্রপথে মরিসস্‌ দ্বীপে 
গমন করেন । তথ। হইতে প্রত্যাগমন-কাঁলে তিনি আদেন ও 
মক্কা নগর পশ্চাতে রাখিয়া ১৭।১৮ দ্িন পরে ভূমধ্যসাগরের 
পশ্চিমোত্তরদেশে একটা পর্বতের উপর জ্ালামুখী দর্শন 
করিয়াছিলেন *। 
ভাগীরথী (ভ্ত্রী) ভগীরথন্তেয়ং অণ্‌ ভীপ্‌। গঙ্গী, ভগ্ীরথ 
গঙ্গাকে আনয়ন করেন, এইজন্য তাহাকে ভাগীরথী কহে। 
“ভগীরথেন সা নীতা তেন ভাগীরথী স্থৃতা। 
ইত্যেৰ কথিতং সর্বং গঙ্গোপাখ্যানমুত্তমম্‌ ॥৮ 
(ব্রহ্মৈবর্তপু€ প্রক্তিখ* গঙ্গোপাখ্যাঁ*) 
[ বিশেষ বিবরণ গঙ্গ। দেখ ] 
ভাগীরথী, বঙ্গদেশে প্রবাহিত গঙ্গ। নদীর একটা শাখা। 
সুগিদাবাদ জেলার সতী থানার অন্তর্গত ছাঁপঘাটী গ্রামের মূল- 
নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে। 
বিধুপাড়ার নিকট মুশিদ্াবাদ জেলাকে পরিত্যাগপূর্ব্বক 
পলাশীর বিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র বিধৌত করিয়া নবদ্বীপের নিকট 
এই নদী জলঙ্গীর সহিত মিশিয়াছে। তৎপরে হুগলী সংজ্ঞা 
লাভ করিয়া কলিকাতা রাজধানীর সম্মুখ দিয়! প্রবাহিত 
হুইয়াছে। জলঙ্গী ব্যতীত মুশিদাবাদ জেলার বাঁনলোই,পাঁগলা, 
চোর।, ডেক্রা,অজয় ও খেরী নামক কএকটা ক্ষুদ্র আ্রোতস্বিনী 
ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে । জঙ্গীপুর, মুশিদাবাদ, জিয়া- 
গঞ্জ, বহরমপুর, কাটোয়1, নবদ্বীপ, হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি 
নগর ভাগীরঘীতীরে অবস্থিত হইয়া বাণিজ্যের প্রসার 
বুদ্ধি করিয়াছে। 
হিন্দুর নিকট এই পুণ্যতোয়! ভাগীরথীবারি পরম পবিভ্র। 
পুরাণে সগরবংশের উদ্ধার জন্ সুর্ধযবংশাবতংস ভগীরথ কর্তৃক 


গঙ্গানয়নের থে কিন্বদন্তী আছে, এই পবিত্রসলিল! শাখা 


* পরমহংস বলেন, এ পর্বত রুমশীম দেশের নিকটবত্তাঁ। তুরুক্ষের নাম 
রুম ও সিরিয়ার পারসিক নাম শীম। স্থতরাং এ জালামুখীকে লিপারি- 
ঘ্বীপস্থ আগ্নেয় গিরি বলিয়। মনে হয়। 


নদীর উপর তাহাই আরোপিত হইয়াছে । ভগীরথ বঙ্গদেশ 
দিয়! গঙ্গাদেবীকে লইয়া যাঁন বলিয়া এখানে দেবনদী ভাগীরী 
নামে গৃহীত হইয়াছেন। ভগীরথ কগিলশাপে ভন্মীভূত 
সগরবংশের প্রকৃত পথ দেখাইতে অনমর্থ হইলে গঙ্গা শতধা 
বিভক্ত হইয়া তাহাদের অন্বেষণে গমন করেন । এই জন্য 
ভাগীরথীর শতমুখী মোহানা! নদীজালে বিজড়িত। এই নদীর 
মোহাঁনা ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী সাগরদ্বীপে সাগরযাত্রীগণ সগর- 
ংশের লীলাভূমি দর্শন করিয়! থাকেন। 

২ উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল জেলায় প্রবাহিত গঙ্গার অঙ্জ- 
ভূত নদীবিশেষ। গঙ্কোভরী শিখরের তুঙ্গভূমি হুইতে উদ্ভূত 
হইয়া! গড়বাল রাজ্যের পার্ধতীয় বক্ষ জলসিক্ত করিয়া এই 
নদী দেবপ্রয়াগের নিকট অলকানন্দীয় মিলিত হইয়াছে । 
অলকানন্দা হইতে ক্ষুদ্রকলেবর! হইলেও, হিন্দুগণ ইহাঁকেই 
ভগীরথ-আনীত পবিত্র বারিধারা বলিয়া স্বীকার করেন। 
অনেকের বিশ্বাস, এই ভাগীরথী অলকানন্দা-সন্মিলনে গুপ্ত- 
ভাবে গঙ্গ৷ নামে প্রবাহিত হইয়| পুনরায় মুর্শিদাবাদের নিকট 
স্বতন্্রতা লাভ করিয়া ভাঁগীরথী নামে সাগরসঙ্গমে মিলিত 
হইয়াছে । [গঙ্গা দেখ।] নে 

ভাগীরথী, উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল রাজ্যের অন্তগ্থত একটা 
গিরিশৃঙ্গ। ভাগীরখীর উৎপৰিস্থান গঙ্গোত্তরী-শিখরের অদূরে 
অবস্থিত। অক্ষাণ ৩০০ ৫৬৫%উঃ এবং দ্রাধিৎ ৭৮৫৯১ 
পুঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই শিখরভূমি ২১৩৯০ ফিট. উচ্চ। 

ভাঁগুণিমি শ্র, জলাশর প্রতিষ্ঠা ও প্রসাদ প্রতিষ্ঠা নামক গ্রন্থ- 
দ্বয়-প্রণেতা | 

ভাগুরি (পুং) ১ ভাগুরিম্থৃতিপ্রণেতা মুনিবিশেষ । কমলা- 
কর ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। ২ জনৈক বৈয়াকরণ ও 
আভিধানিক, হলাযুধ, ক্সীরস্বামী প্রভৃতি ইহার নামোল্লেখ 
করিয়াছেন । 

“্বষ্টি ভাগুরিরল্লোপমবাপ্যোরুপসর্গয়োঃ।৮ (সিদ্ধান্তকৌ) 

৩ জনৈক জ্যোতির্বিদ্‌ (বৃ সৎ ৪৮২) পর্য্যায়-_ 
শতলুল্পক |  (জটাধর ) ৃ 

ভাগোজীনায়ক, মহারাট্রদেশবাণী জনৈক ভীলসর্দার, 
ভীলদলের নার়কতা৷ গ্রহণ করিয়! ইংরাজবিদ্রোহী হয়। 
১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যখন উত্তরভারত সিপাহীবিপ্লবে আলোড়িত, 
ভাগোজী তংকালে দক্ষিণভারতে বৈরনির্যযাতনকল্পে অসি 
হস্তে লইয়। ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। 

প্রথমে এই ভীলসর্দার আন্মদনগরে ইংরাঁজ গবর্মেণ্টের 
অধীনে পুলিসে কর্ম করিত। ১৮৫৫ থুষ্টান্ধে সে দাক্গা- 
হাঙ্গামায় জড়িত হইয়া কারারদ্ধ হয়। এই সময়ে 


ভাগোঁজীনাঁয়ক 


পার্বতী ভীলরাজ্যেও বিদ্বেষাগ্রি প্রধূমিত হইতে থাকে । 
পাছে নিজামরাজ্য হইতে ভীলগণ আপিয়া আক্ষদনগর 
আক্রমণ করে, এই ভয়ে ইংরাঁজগণ বিশেষ সতর্ক হইতে 
ছিলেন। উত্তর-ভারতের সিপাহীবিদ্রোহের ভাবীফল 
আশঙ্কা করিয়৷ অগ্রেই অন্ত্রত্যাগের জন্ত সাধারণ্যে আদেশ 
হইল। ভাগোজী কারামুক্ত হওয়া অবধি প্রতিহিংসাঁনলে 
জর্জরিত হইতেছিল। মহাঁসাহসী ভাগোজীর এই সংবাদ 
ভাল লাগিল না। সে স্বীয় জন্মভূমি নান্দুর সিঙ্গোট- 


[ ৩১৭ ] 


ভাঁগ্যভাঁব 


তিনি শত্রর চক্ষে ধুলি দিয়! পুনরায় আদ্গদনগরে আসিয়। 
উপনীত হন। উক্ত বখসর ১১ই নবেম্বর নাসিক জেলার 
অন্তর্গত সিন্নর উপবিভাগের মিঠসাগর গ্রামে ভাগোজীর 
সহিত ইংরাজসেনানী স্থট!রের সন্মুখ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে 
ভাগোজী সদলে নিহত হয়। তাহার মৃত্যুর পর ছু একটা 
ভীল-সম্প্রদীয় তাহার সহিত মিলিত হইবার জন্ত অগ্রসর 
হইয়াছিল, কিন্ত তাহার! ইংরাজহস্তে শীপ্রই উপযুক্ত শাস্তি 
ভোগ করিয়াছিল। 


গ্রাম পরিত্যাগপূর্বক অনতিদূরবর্তী পুণা হইতে নাসিক | ভাগ্য (লী) ভজ্যতেহনেন ইতি ভজ (খহলোণৎ। পা ও১। 


ধাইবার পথে দলবলসহ অবস্থিতি করিতে লাগিল। তাহার 
গম্ভীর প্রকৃতি তাহার শক্তির পরিচায়ক ছিল। একদিনে 
তাহার ছত্রতলে প্রায় ৫ জন আত্মীয় আসিয়৷ জুটিল। 
তাহার! সকলেই ইংরীজনির্ধ্যাতনে সমুৎস্ৃক | 

এই সংবাদ ইংরাজমহলে পৌছিলে লেফটেনাণ্ট হেনরী] 
খেচার ৫০্টী মাত্র পুলিস সেনাসহযোগে তাহাকে দমনার্থ 
অগ্রসর হন। উভয় দলের সংঘর্ষে একটী খণ্ড যুদ্ধ হইয়া 
যায়। ইহাতে ভীলদিগের হস্তে হেনরী প্রভৃতি কএকজনের 
মৃত্যু ঘটে। এই যুদ্ধে উৎসাহিত হইয়া! সমগ্র ভীল জাঁতিই 
তাহার সহিত আসিয়া যোগ দেয়। এইরূপে ক্রমে তাহার 
অধীনে প্রায় ৭ হাজার ভীল আসিয়৷ সমবেত হয়। উক্ত 
যুদ্ধে ১৪ দিন পরে (১৮ই অক্টোবর) আকোলার অন্তর্গত 
শামশেরপুর পর্বতে ভাগোজীর সহিত ইংরাজ-সেনানী মেকনগি- 
পরিপালিত ২৬সংখ্যক পদাতিকদলের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। 
এ যুদ্ধেও ইংরাজ পক্ষে লেফটনাণ্ট গ্রেহাম ও মিঃ চাপম্যান 
আহত হইয়াছিলেন। 

একদিকে ভীলবিদ্রোহ-দমনের জন্য ইংরাজগণ যেরূপ 
ব্যাপৃত ছিলেন, অপর দিকে বিদ্রোহী দল সেইরূপ মত্ব- 
তার সহিত নাসিক, খান্দেশ ও নিজাম রাজ্য মধ্যে যুদ্ধ- 
_বিগ্রহাদি দ্বারা সাধারণের হৃদয়ে আতঙ্ক জন্মাইতেছিল। 
এ পর্যন্ত তাহারা আদ্গদনগর-নীমান্তে পদার্পণ করে নাই। 
১৮৫৯ খৃষ্টানদের গ্রীষ্মকালে ভাগোজী ও হরজী নায়ক ভীল- 
সেনাদল লইয়া আন্মদনগরে আসিয়। উপস্থিত হইল । সঙ্গম- 
নেরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অন্তোৌরাদর নামক স্থানে ভীল 
ও ইতরাজ দলে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ভীলপক্ষে ভাগোজীর 
পুত্র ষশোবন্ত হত ও কএকজন আহত হয়। 

পুনরায় শীতের প্রারস্তে ভাঁগোজী ভীলদল একত্র 
করিয়া কোর্ালা ও কোপরগাও লুণ্ঠন করে। এই সংবাদে 
ইংরাজ-সেনানী হুটাল তাহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। ক্রমা- 
গত চৌদ্দদিন সগা্রির কন্দরে কন্দরে পরিভ্রমণ করিস] 

ট:৪6৪] 


১২৪) ইতি ণ্যৎ (চজোঃ কু ঘিণপ্যতোঃ। পা! ৭৩।৫২) ইতি 
কুত্বং। প্রাক্তন, শুভাশুভকর্্ম, পর্যায় দৈব, দিষ্ট, ভাগধেয়, 
নিরতি, বিধি, প্রাক্তন-কর্ম, ভবিতব্যতা, শুভাশুভ কর্্ম। 

আমর। শুভ বা অশুভ যে কোন কর্মের অনুষ্ঠান করি 
না কেন, তাহার একটা সংস্কার আত্মাতে বদ্ধ থাকিবে, প্রকর্ম 
জন্য সংস্কারই ভাগ্য বা অনৃষ্ট নামে খ্যাত। দান ও পুণ্য- 
কন্মাদির অনুষ্ঠানে ইহলোকে যশঃ ও খ্যাতি প্রভৃতি হইয়া 
থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। ইহ ভিন্ন অপ্রত্যক্ষ ভাবে এ কর্ম 
জন্য আত্মাতে বাসনা বা সংস্কার জন্মে, যাহা ভাবিকালে 
ফল প্রসব করিয়া থাকে। যখন যে পরিমাণে শুভ ব। 
অশুভ কর্ম ব৷ শুভাশুভ চিত্ত করা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাই 

-স্কার ব৷ ভাগ্যরূপে পরিণত হয়, এঁ ভাগ্যান্গসারেই মানৰ 

স্থথছুঃখ ভোগ করিয়া থাকে । পুর্ধজন্মার্জিত কর্্মরাশিই 
ইহজন্মের ফলদাতা, ইহজন্মের কর্ম পরজন্মের ভাগ্য হয়, 
সামান্ত বা বৃহৎ যেরূপ কর্মানুষ্ঠানই করা যাউক না কেন, 
তাহাতে শুভাদৃষ্ট বা ভাগ্য হয়। 

“সমুদ্রমন্থনে লেভে হরিলক্গীং হরো! বিষম্‌। 

ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র ন বিদ্যা নচ পৌরুষম্‌ ॥৮ (উদ্ভট ) 

ভাগ্যে যাহা হইবে, তাহার অন্যথা করিবার কাহারও 
সাধ্য নাই। 

২ উত্তরফন্তনী নক্ষত্র । “শ্রবণানিলহস্তার্রা 

ভাগ্যোপগঃ জুতোহকরম্ত ।৮ (বুহৎসণ ১০১) 

ভাগে৷ বৃদ্ধাদিরস্মিন্‌ দীয়তে ইতি ভাগ-( ভাগাদ্‌ যচ্চ। পা 
৫1১৪৯ ) ইতি যৎ। (ত্রি) ৩ ভাগিক। 

ভাগমর্থতি ভাগ-যৎ। ৪ ভাগার্থ। ভজ-প্যৎ। ৫ ভজনীয়। 


ভরণী- 


ভাঁগ্যবৎ (ত্রি) ভাগ্য অস্ত্যর্থে মতুপ মস্ত ব। ভাগ্যযুক্ত। 


্বিয্লাং ভীপ. ভাগ্যবতী । 


ভাঁগ্যভাব (পুং) ভাগ্যবিষয়ক শুভাশুভ বিষয়। জাতকের 


ঢ9 


জন্ম লগ্ন হইতে নবম স্থানে ভাগ্যবিষয়ক শুভাগশুভ বিচার 
করিতে হয়। জাতকাঁভরণে লিখিত আছে-__ 


ভাঙ্গ 


“ভাগ্যস্থানং পরং জ্ঞেরং বিহায় ভবনাস্তরম্‌।: 
আমুর্বিিগ্কা যশে! বিভ্বং সর্ধং ভাগ্যে প্রতিষ্ঠিতম্‌ ॥ 
বিহাক্স সর্ধবং গণটৈবিচি্ত্যং ভাগ্যালয়ং কেবলমন্র যত্রাৎ। 
আয়ুশ্চ মাতা চ পিতা চ বংশে! ভাগ্যান্বিতেনৈৰ ভবস্তি ধন্যাঃ॥৮ 

তন্থ প্রভৃতি অন্ান্ত স্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রে ভাগ্যস্থান 
চিন্ত। কর! বিশেষরূপে আবশ্তক, যে হেতু আয়ু, বিদ্যা, যশঃ ও 
বিত্ত এ সকলই ভাগ্যাধীন। এই কারণে জ্যোতিবিদ্‌ পণ্ডিত- 
গণ অন্তান্ত চিন্তা পরিত্যাগ করিয়। যত্বসহকারে ভাগ্যচিন্ত। 
করিবেন । : ভাগ্যধর ব্যক্তির জীবন, মাতা, পিত। ও বংশ 
সকলই ধন্য । 

লগ্ন ও চন্দ্র হইতে নব্ম স্থানকে ভাগ্যালয় কহে। প্র 
স্থানের অধিপতি শুভগ্রহ যদি তংস্থান স্থিত হয়, কিংবা & 
স্থানে উক্ত শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে “মনুষ্য ব্বদে- 
শোঁতভব ভাগ্যফল ভোগ করে। আর যদি প্র ভাগ্যস্থান অধি- 
পতি ভিন্ন স্বীয় উচ্চ গৃহস্থ শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হয়, 
তাহা হইলে মানব দেশান্তরে ভাগ্যবান্‌ হয়। কিন্তু ক্রুরগ্রহ 
কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে ভাগ্যহীন হইয়। বিবিধ ছুঃখ ভোগ 
করে। ভাগ্যেশ্বর যদি বলবান্‌ হইয়া ভাগ্যস্থানে কিংবা 
' স্বগৃহে বিরাজ করেন, তাহা হইলে এ স্থানের গ্রহসংস্থান 
বিবেচন। করিয়া শুভাশুভ বিবেচনা করিবে। যাহার জন্ম- 
কালে লগ্রস্থ তৃতীয়স্থ ও পঞ্চমস্থ বলবান্‌ গ্রহের নবম স্থানে 
দৃষ্টি থাকে, সেই ব্যক্তি রূপবান, বিলাসশীল ও বহু অর্থযুক্ত 
হয়। যে জন্ম কালে নবমস্থ গ্রহ স্বগৃহস্থিত হইয়। শুভগ্রহ কর্তৃক 
লক্ষিত হয়, সেই মনুষ্য ভাগ্যশালী ও কুলভূষণ হইয়া! থাকে । 
নবমনস্থ রবি এবং মঙ্গল যদি পৃর্ণেন্দুযুক্ত ও বলবাঁন্‌ হয়, তাহ! 
হুইলে মনুষ্য স্বীয় বংশের মর্ধযাদান্সারে শুভ গ্রহের দশায় 
রাজমন্ত্রী কিংবা রাজা হয়। যদি কোন গ্রহ ভাগ্য স্থানে 
অবস্থিতি করে এবং গৃহ তাহার উচ্চ স্থান হয়, তবে এ 
মনুষ্য প্রশ্বধ্যশালী হয় এবং শুভ গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে 
মনুষ্য বলবান্‌, বিলাসশ্বীল এবং পতি হয়। এইরূপে ভাগ্য 
পরীক্ষা করিতে হয়। (জাতিকাঁভরণ ) 
ভাঙ্গ, মাদকতোত্পাদক শণজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, গাঁজার 
(0%080%5 ৪8675 ) সমশ্রেণী বলিয়া কথিত।: পুর্ক্রেই 
উক্ত হইরাঁছে যে, গাঁজ। গাছ পুংস্ত্রীভেদে ছুই প্রকার । পু 
বুক্ষগুলি ফুল-ভাঙ্গ নামে এবং জ্রীগুলি গুল্ভাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ । 
উহাদের পুষ্পাঁদ্দি হইতে পরস্পরের স্বাতন্্-লক্ষ্য করা যায়। 
এই গুলি পরিপক হইলে তাহার পুষ্প বীজকোঁষ ও পত্রাদি 
সমেত শাখাগ্রবর্তী পাতারকৌড় হাতে চাপিয়া যে আটা 
পাঁওয়। যায়, তাহাই রস” নামক মাদক দ্রব্য। জটা গাঁজা 


[ ৩১৮] 


' তাঁহারই পরিচয় দ্িতেছে। 


ভাজ 


এবং পাতা সিদ্ধি বা ভাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ । গঞ্জিক। বুক্ষের 


সমশ্রেণীর এক প্রকার রাড়ণ বৃক্ষ দেখ! যাঁয়, তাহার পাক। 
পাতাই সিদ্ধি নামক দ্রব্য। কেহ কেহ ইহাকে বনসিদ্ধি 
বলির। থাকেন। গাঁজার জটাসংলগ্ পত্রগুলি গাঁজাপাতি 
সিদ্ধি নামে পরিচিত |. [ গাঁজ। দেখ |] 

বিভিন স্থানে ভাঙ্গ শব্ধ গাঁজা ও সিদ্ধি উভয়ের পরিবর্তে 
ব্যবহৃত হয়। হিন্দী--সব্জ, সবজি, সিদ্ধি। বাঁঙ্গালা-_ভাঙগ, 
সিদ্ধি। সংস্কৃত-_ভঙ্গা। পঞ্জাব__-ভঙ্গী, ভাঁঙ্গ বেন্ধী, সবজী । 
কাশ্মীরী-_বঙ্গী। মহারাস্্র__ভাঙ্গ, ঝাঁড়। দাক্ষিণাত্য-_সিদ্ধিঃ 
গীঞ্জেকা ঝার। তামিল_-ভঙ্গী-ইলাই। তেলগু-_ভঙ্গীঅকু” 
কাণাড়ী-ভঙ্গী ভঙ্গীগীড়। পারম্ত--দরখ্তে বন্ধ, ব্রন্গ-_কেন্বিন্‌ 
এবং সিন্ধু--স্ৃখো-সওলা। 

এই বৃক্ষ হইতে জগতের হিতকর ছুইটী দ্রব্য উৎপন্ন হয় ॥ 
উহার ছুইটাই মন্ুষ্যের বিশেষ উপকারী । জটা! ও পত্র হইতে 
যেগীঁজা ও সিদ্ধি নামক মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা 
মাদকত।-দোষ-হুষ্ট হইলেও ভেষজগুণে সাধারণের বিশেষ 


উপকারী বলিয়া কথিত হইয়াছে । স্ুশ্রত, ভাবপ্রকাঁশ 


প্রভৃতি বৈদ্যক গ্রন্থে ভঙ্গার গুণ লিখিত আছে । 
[ ভঙ্গা ও সিদ্ধি দ্বেখ। ] 
হিন্দুর প্রাচীন বেদাদিগ্রন্থেও ভাঙ্গের উল্লেখ পাওয়া 
যায়। খগ্েদ ও অথর্ববেদে ইহা মোমের অঙ্গভূত বলিয়া, 
উক্ত হইয়াছে । যজ্ছে খষিগণ সোমের পরিবর্তে ইহা পান 
করিতেন। ইহার ছাল হইতে শখ নামক এক প্রকার দড়ি 


প্রস্তুত হয়। সুপ্রাচীন বৈদিকষুগে তাহারও ব্যবহার ছিল । 


খপ্থেদাত্তর্গত কৌশিকী ব্রাঙ্ষণের “ভঙ্গাজাল” ও “ভঙগশয়ন” শব 
উক্ত গ্রন্থে ভঙ্গ শব্দ স্ত্রীলিঙগ ও 
পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত থাঁকাঁয় ছুই প্রকার বৃক্ষেরই অস্তিত্ব সুচিত 
হইয়াছে। 

পুরাণাদিতে শিবের ভাঙ্গপানে রক্তনেত্রত্বের উল্লেখ আছে ॥ 
ছুর্মাপুজার বিজয়া-বরণের সময় হুর্গা দেবীর মুখে ভাঙ্গ ও পাণ 
দেওয় হয় । যাত্রাকাঁলে সিদ্ধি প্রদান করে বলিয়া ভাঙ্গের 
অপর একটা নাম সিদ্ধি হইয়াছে। বাঙ্গালার বিজয্বাদশমীর 
দিন উহা ছুর্গীর প্রসাদী পবিত্র দ্রব্য বোধে সাধারণে পানীয় 
রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে । প্র দিন হিন্দু মাত্রেই গৃহে 


সমাগত বন্ধু ও কুটুম্বদিগকে সিদ্ধি ও মিষ্টান্ন ভোঁজন করাইয়া 


শুভাঁলিঙ্গন করেন । : 

পুর্বে গজ! ও চর শব্দে উহার সেবনাদির বিষয় লিখিত 
হইয়াছে। ভাঙ্গ (সিদ্ধি) নানামসলাঁদি সহযোগে পানীয় 
রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার সেবনে শোণিত ও শরীর 


17575747858: 


ভাজিন 
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ভাট 


উষ্ণ, মন্তিক্ষ বিকৃত, মন একাগ্র, ছুঃখের হ্বাস ও. ক্ষষুত্তির 

বিকাশ প্রভৃতি মাদকতা লক্ষণসমূহ একে একে প্রস্ফুরিত 
হুইয়। থাকে । মাত্র। মত সেবন করিলে ইহাতে ক্ষ পিত্তীদি 
দোষ নাশ করে এবং উদরাগ্নি বদ্ধিত হয়। 

সাধারণতঃ মরিচ, মৌরি, এলাচি, লবঙ্গ, জৈত্রী, জাঁয়ফল, 

পোস্তদানা, গোলা'পপাতা, শসাবীজ, খরবুজাবীজ প্রভৃতি দ্রব্য 
যোগে ভাঙ্গ সেবনীয়। প্রাতে অল্প পরিমাণে ভার্গ জলে 
ভিজাইয়া,বৈকালে তাহা উত্তমরূপে মর্দনপুর্বক ধৌত করিবে। 
তৎপরে তাহা ঘোনা! (পাথরের বাঁটা বিশেষ) ও নিম্বের 
পেষণদণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া জল, কাঁচ ছুগ্ধ, 
নারিকেল জল প্রভৃতি মিশ্রণে তরল করিয়। সেবন করা হয়। 
শর্করাযোগে সেবনই প্রশস্ত। উত্তরপশ্চিমের মুসলমান, 
রাজপুতপেনা, বুন্দাবনের ব্রজবাঁসী ও বাঙ্গালীর মধ্যে ভাঙ্গ- 
পানের প্রচার আছে। 

ভাঁঙ্গক (ক্রী) ছিন্নবস্ত্র। 

ভাঙ্গড় (দেশজ) সিদ্ধিখোর, যে ভাঙ, অর্থাৎ মাদকদ্রব্য সিদ্ধি 
প্রভৃতি সেবন করে। “ভাঙ্গড়ের নামি যম* (অনদাম* ) 

ভাঙ্গড়মাট, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটা 
গণ্ডগ্রাম। ভাঙ্গড় নামক খালের উপর অবস্থিত। অক্ষ 
২২* ৩১উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৮৩৯৭ পৃঃ। এখানে চাউল গ্রতৃতির 
বিস্তৃত কারবার আছে । প্রতি বখ্সর এখানকার মুসলমান 
সাধুর উদ্দেশে একটা মেল! হইয়া থাকে । 

ভাঙ্গন দেশজ) ১ ভগ্নকরণ, নগ্যাদির আোতোবেগে বেল। 
ভূমির ধস ভাঙ্গিয়া নদীগর্ভে নামিয়। যাওন। ২ ভাঙ্গা। 
৩ ভিন্ন, চুর্ণীকৃত। 

ভাঙ্গনবাঁটা! (দেশজ ) মতস্তবিশেষ। 

ভাঙ্গনি (দেশজ ) ভর্গপ্রবণত। ॥ ২ মুদ্রাদির বিনিময় । 

ভাঙ্গান (দেশজ ) ভেঙ্গে ফেলা। ২ কৃতবিনিময় যুদ্রাদি। 

ভাঙ্গা! (দেশজ) ভাঙ্গিয়। যাওয়া । 

ভাঙ্গী, অবোধ্য। প্রদেশের বরাইচ জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর, রাপ্তী ও তাঁক্‌ৃলা৷ নদীর অন্তর্ধেদীর উপর অবস্থিত । 
এখানে একটা বিস্তীর্ণ আত্রকানন আছে। ২ ফরিদপুরের 
একটী উপবিভাগ । 

ভাজিযু্ি (দেশজ ) ১ ভাঙ্গপানে প্রমন্ত। ২ বিমুঢ়। 

ভাঙ্গাস্থুরি পে খতুপর্ণের বংশসম্ভৃত রাজভেদ। (মহাঁৎ ৩ পর্ব) 


ভাঙ্গিন (ব্রি) ভঙ্গীয়া ভবনং ক্ষেত্রমিতি (বিভাষাঁতিল- 


মাযোম। ভঙ্গীণুভ্যঃ। পা ৫২1৪) ইতি পক্ষে খঞ । ভঙ্গাক্ষেত্র। 
“এবং মাধ্যন্ত মাধীণং কৌদ্রব্যং কোড্রবীণবৎ। 
তথা ভাঙ্গযঞ্চ ভাঙ্গীনমুম্যমৌনীনমিত্যপি ॥»  (শব্রত্বা*) 


ভাঙ্গিল (ক্লী) কাশ্মীরস্থ নগরভেদ।. (রাজতরঙ্গিণী ৭1৪৯৯) 


ভাঙ্গিলেয় (পুং) ভাঙ্গিলদেশজাত মাত্র । 


ভাস) পৃথকৃকরণ। অস্ত চুরাদিৎ পরন্মৈ*সক* সেট। লট্‌ ভাজ- 
য়তি। লোট্‌ ভাজয়তু । লুঙ অবভাজৎ। 
ভাজ, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর পুণা জেলার অন্তর্গত ত্রকটা 
প্রাচীন গ্রাম। কালির রেল-ষ্টেসন হইতে ১ ক্রোশ দক্ষিণে 
অবস্থিত। সন্িকটবর্তী শৈলোপরি ১৭টী গুহা-মন্দির ও 
চৈত্যাদদি বিদ্যমান আছে। প্রগুলি বৌদ্ধপ্রাধান্ত সময়ে 
(খুঃ পৃঃ ১ম শতাব্দ হইতে থু্টীয়্ ২য় শতাব্দ মধ্যে ) নির্মিত 
হইয়াছিল । 
ভাঁজক (তরি) ভজ-থুল্‌। ভাগকারক অঙ্কভেদ, বিভাঁজক, 
যাহ। দ্বারা ভাগ দেওয়া যায়। 
ভাঁজকাংশ (পুং) ভাজকোহংশঃ। গুণনীয়ক। 
ভাজন (ক্লী) ভাজ্যতে ইতি ভাজ-পৃথক্‌ করণে লু[টু। 
১পাত্র। ২ আধার। ৩ যোগ্য । (মেদিনী) 
“তন্মাঙ্জিতাত্ম। রাঁজা স্তাদ্‌ যুক্তদণ্ডো বিশেষবিৎ। 
প্রজানুরাগাদেবং হি স ভবেভাজনং শ্রিয়ঃ ॥৮ 
্‌ ( কথানরিং ৩৪২০৫ ) 
৪ আঢ়ক পরিমাথ। (বৈদ্যকপরিৎ) 
ভাঁজনত। (ভ্ত্রী) ভাজনস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌। ভাঁজনত্ব, 
যোগ্যতা । “আগ্নাতপ্রবরগুণগণৈকা স্তভাজনতয়।”(ভাগ* ৫1১1৬) 
ভাজিত তরি) ভাজ্যতে ম্মেতি ভাজ-স্ত। ১ পৃথক্ক্ৃত। 
২ বিভক্ত. । ভাবে ক্ত। (ক্লী).৩ ভাগ। 
ভাঁজিন্‌ (ত্রি) ভজ-সেবারাং ণিনি। মেবক। (কামন্দকী) 
ভাঁজী ভ্ত্রী) ভাজ্যতে ইতি ভাজ-কর্্মনি-ঘঞ, ভাঁজ (জানপদ- 
কুণ্ডগৌনস্থলভাজনাগেতি । পা ৪1১৪২ ) ইতি ভীষ্‌ । ব্যঞ্জন- 
বিশেষ। অন্তত্র ভাজ1। 
ভাঁজ্য (ত্রি) ভজ্যতে ভজ-কর্্মণি ণ্যৎ। বিভজনীয়। 
£ভাজ্য। হরঃ জুধ্যতি ষদ্‌গুণঃ স্যাঁৎ” (লীলাবতী ) 
২ ভাগারহ, ভাজনীয়। 
ভাট, নিয়শ্রেণীর ব্রাঙ্গণজীতিবিশেষ। শ্রাদ্ধাদিতে দাঁনগ্রহণ, 
রাজাগমনকালে স্ততি পাঠ প্রভৃতি ইহাদের কার্য । শ্রাদ্ধে 
দানগ্রহণ ও স্ততিবাদহেতু ইহারা নিয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য 
হইয়াছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রধানতঃ বঙ্গদেশে এই নিম্নশ্রেণীর 
ব্রাঙ্গণের বাস দেখা যায়। ইহাঁদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ 
কিন্বদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, ন্ষত্রিক্পপিতা 
ও বিধব৷ ব্রাক্মণী মাতা হইতে ইহাঁদিগের উৎপত্তি। অপরের 
বিশ্বাস, যে ইহারা মনু-বর্ণিত মাঁগধ জাঁতিরই বংশধর 
হইবে। কাহারও মতে ভাট বৈশ্ত পিতা এবং কার়স্থ মাতা 


ভাঁট 


হইতে উদ্ভৃত। আবার কোন কোন পণ্ডিত এরূপ বলেন 
যে, মহাদেব তদীয় বৃষ ও সিংহরক্ষার নিমিত্ত ভাটের 
স্থষ্টি করেন; কিন্তু ভাট স্বীয় দুর্বলতাবশতঃ সিংহের হস্ত 
হইতে বুষকে রক্ষা করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ হইত না। 
সিংহ প্রত্যহই ষণ্ডের প্রাণ সংহার করিত। তন্দর্শনে শুল- 
পাণি সাতিশয় বিরক্ত হইয়া ভাট অপেক্ষা অধিকতর বলবাঁন্‌ 
চাঁরণের স্থষ্টি করেন। তদবধি সিংহ বৃষকে সংহাঁর করিতে 
অকৃতকার্ধ্য হইল। মতান্তরে ব্রহ্মার যজ্ঞাগ্সি হইতে ছুইটা 
পুরুষের উৎপত্তি হইয়াছিল। মহাঁকালী তাহাঁদিগকে পিপাঁসাঁ- 


তুর দেখিয়া স্তন প্রদান করিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা, 


করেন। তাঁহাদিগের নাম মাগধ ও সৃত। ইহারা যথাক্রমে 
পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বাসস্থান নির্দেশ করে। ইহাদিগের সত্ততি- 
গণ ভাঁট নামে অভিহিত । 

মতান্তরে কালী রাক্ষসনিধনকাঁলে তাহার অদ্ভূত কীর্তিকলাপ 
মানব-সমাজের সম্যক অবগতির জন্ত স্বীক্ষ স্বেদকণা হইতে 


ভাটের স্থষ্টি করেন। কাহারও মতে যে সকল নিকষ্ট ব্রাহ্মণ 


রাজ-সভায় এবং সেনাসহ সর্বদা গমনাগমন করিয়া! পূর্বব- 
পুরুষগণের কীন্তিকলাপ কীর্তনপূর্ববক রাঁজা ও সৈন্যদিগকে উৎ- 
সাহিত ও উল্লাসিত করিত, বর্তমাঁন ভাটগণ তাহাদ্িগেরই 
ংশধর। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র হইতে হস্তিনা-প্রত্যাবর্তনের 
সময় ইহাঁদিগের সহিত যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এরূপ 
উল্লেখ আছে। উক্ত মহাঁকাব্যে ইহার! ব্রাহ্মণ বলিয়াই 
কথিত। এরূপ অনেক প্রমাণ পাঁওয়া যাঁয়, যাহাতে ইহা 
দিগকে ব্রা্ষণ বলিয়াই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। ইহারা 
যজ্ঞোপবীত ধাঁরণ করে, নীচজাঁতিগণ ইহাঁদ্রিগকে মহারাজ 
বলিরা অভিবাদন করিয়া থাকে; ইহার! স্ব স্ব প্রভূকে 
যজমাঁন এবং আপনাঁদ্বিগকে যজ্ঞযাঁজক বলিয়া থাকে। 
কিন্ত কিঞ্চিৎ বিবেচনা! করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান 
হুইবে যে, রাজপুত প্রভৃতি জাতি ব্যবসাহেতু ভাট সংজ্ঞা 
প্রাপ্ত হইয়া এই শ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে। 
চাঁরণগণ ভাঁটদিগের অন্রূপ। ইহাদের উৎপত্তি ও 
কার্ধ্যাদি ভাটদিগের স্তাঁয়। [চারণ দেখ] 
উপরি উক্ত কিংবদন্তী ও ভাঁটদিগের বর্তমান সামাজিক 
অবস্থা লইয়া অনুধাবন করিলে বোধ হয় যে, তাহারা উৎকুষ্ট 
বর্ণ হইতে সমাজচ্যুত হইয়া নিকুষ্টত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা 
পুর্বববণিত মাঁগধাদি সঙ্কর বর্ণ হইতে রাঁজবংশান্ৃকীর্ভন 
প্রভৃতি দ্বার৷ রাঁজপ্রসাদ্দ ও প্রতিষ্ঠ। লাঁভ করিয়া তাহারা 
ক্রমে উচ্চ বর্ণের বলিয়া পরিচয় দিতেছে । যাহাঁই হউক, 
বাঙ্নালার ভাটগণ ক্ষত্রিয়ের ওরসে বিধবা ব্রাঙ্মণীর গর্ভজাত 
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এরূপ উৎপত্তির কিন্বদরত্তী স্বীকার করে না। তাহারা বলে যে, 
বাঙ্গালার আদিশুর কর্তৃক কনোজানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ- 
ধরগণ রাটদেশে বিস্তৃতি লাভ করিবার পুর্বে বাজালায় যে 
সকল যাগবজ্ঞবিহীন ব্রাক্মণের বাস ছিল, তাঁহাদের একতম 
শাখা ধাহারা ঘটকতাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন, 
ইহাঁরা তীহাদেরই বংশধর। বল্লালসেনের কোলীন্মর্য্যাদ! 
গ্রহণে অস্বীকার করায় তাহার! বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত 
হইয়ীছিল। এইরূপ রাজান্রুগ্রহ লাঁভে বঞ্চিত হওয়ায় এবং 
বাঙ্কালার সীমান্ত দেশে নিরুপায় অবস্থায় আসিয়া পড়ায় 
ব্রমশঃই তাহাদের অবস্থা-বিপর্ধ্যয় ঘটে এবং ক্রমশঃ শ্রাদ্ধাদি 
হেয় দ্রানগ্রহণে বাধ্য হইয়া তাহারা এইরূপ নিকৃষ্ট বর্ণত্ 
প্রীপ্ত হইয়াছে। 

বাস্তবিক এখনও শ্রীহট্রের বাটীয় ব্রাহ্মণগণ ভাটদিগের 
সহিত একত্র ভোজন করে, কিন্তু ঢাঁক1 ও ত্রিপুরা অঞ্চলে 
ইহারা অন্পৃশ্ত বলিয়া গণ্য । তথায় ইহার! ছত্রাদি প্রস্তত 


করিয়া উদর পুত্তি করে। 


ইহার! ভরদ্বাজ, বিরম, দশৌন্ধি, গজভীম, যাগ, কেলিয়, 
মহাঁপাত্র, রায় ও রাঁজভাঁট এই নয়টা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে । 
উপশাখার মধ্যে বুলন্দ সহরের সপহর, মথুরার বড়বাঁর, 
এতাবার, আটশৈল ও ৰর্ব, কানপুরের লাঁহৌরি ; আলাহা- 
বাঁদের গল্গবর ; গাজিপুরের বন্দীজন, আ'জমগড়ের লখোৌ- 
রিয়া; উনাও ও দীতাপুরের কনৌজিয়া ) বায়-বরেলির 
আমলখিয়া, ফৈজাবাদের আটশৈল, বন্দীজন দক্ষিণবার ও 
গঙ্গবর, গোগডার বশরিয়া, স্থুলতানপুরের গা, গঙ্গবার, মধু- 
রিয়া ও রাণা ; প্রতাপগড়ের গধব, গঙ্গবার ও জুঝটহন 
ও বার বাষ্কির বসোধীয়৷ প্রভৃতি নাঁনা উপশাখায় বিভক্ত 
বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে। ্‌ 

জাতিতত্ববিদ্‌ এলিয়টের মতে, ভাট ও যাগ জাতি এক । 
কার্য্যের বিশেষত্ব হেতু ইহারা বরমভাট ব৷ বাদী, যাগ-ভাট ও 
রাঁজভাট নামক সংজ্ঞায় অভিহিত | কোন বিশেষ কার্যোপলক্ষে 
পূর্বোক্ত ভাটগণ নিয়োজিত হয়। শেষোক্ত ভাটগণ বিবাহ 
কিম্বা নিমন্ত্রণে পুর্বপুরুষগণের কীত্তিকলাপ গান করে এবং 
প্রত্যেক বংশের ধারাবাহিক তালিক1 রাখিয়া থাকে। 
তাহারা ছুই বা তিন বৎসরের পর স্ব স্ব যজমানদিগের 
নিকট গমন করে এবং তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে যে সমস্ত 
ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে ও জন্মমৃত্যুর বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ 
করিয়। যজমাঁনগণের অবস্থান্ুরূপ তাহাদের নিকট অর্থ, পশু ও 
বস্ত্রাদি লইয়। প্রত্যাগমন. করে। রাঁজপুতনা ও দিল্লী অঞ্চ- 
লের সন্ধিস্থলে, গরঙ্গাতীরবর্তী দ্বারনগর ও অযোধ্যার উত্ত- 
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 রাংশে ইহাদিগের প্রধান. বাসস্থান। রোহিলখণ্ডে গৌড় 
ত্রাহ্মণেরাই ভাটের কাধ্য করিয়। থাকে । কেহ কেহ ইহা- 
দিগকে প্রধানতঃ আঠশৈল,মহাঁপাত্র, কেলিয়া, মৈনপুরীবাল, 
জঙ্গির, ভটর ও দশৌদ্ধি এই সপ্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। 
কিন্ত এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিলে চৌরাণী জাতীয় প্রভৃতি 
থাক কোন ক্রমেই ইহার অন্তর্গত করা যায় না। 

_.ষে সকল ভাট মুসলমান প্রাহূর্তাবে ইসলাম ধরে দীক্ষিত 
হইয়াছিল, তাহারা তুর্কভাট বা মুসলমান ভাট নামে প্রসিদ্ধ । 
এক্ষণে তাহার! মুসলমানের স্যার ক্রিয়াশীল হইলেও তাহার৷ 
পুর্ববপুরুষাজ্জিত বংশান্থুকীর্তন প্রথ। পরিত্যাগ করে নাই। 

বিবাহপন্ধতি।_-উচ্চ জাতির ন্তায় ইহাদিগের গোত্রান্ুসারে 
বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। মীর্জাপুর প্রভৃতি স্থানে 
তগিনীর কণ্তা, পিতৃঘনার কন্যা, গ্রালককন্ত। ও'মাতুলকন্তাসহ 
এবং সগোত্রে বিবাহ হয় না। স্ত্রীর ভগিনী জ্যেষ্ঠ না হইলে 
তাহাকে বিবাহ কর! যাইতে পারে। সচরাচর অন্ন বয়সেই 
যথাসাধ্য যৌতুক দিয়া কন্তাগণকে পাত্রস্থ করা হয়। পিতা 
সঙ্গতিপন্ন না হইলে অধিক বয়সেও কখন কখন কন্ঠার বিবাহ 
হইয়। থাকে। কিন্তু তাহাতে পিত। সমাজে নিন্দনীয় হইয়! 
থাকেন। দরিদ্র পিতা শুক্ক গ্রহণ করিলেও পণগ্রহণপ্রথা 
সমাজে অপবাদজনক। বিধবাবিবাহ ও নিঃসন্তান ভ্রাতৃ- 
জায়।-বিবাহ নিষিদ্ধ। 

পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে ও কণ্ঠানাঁন সময়ে নান্দীমুখ 
শ্রা্ধ করা হয়। ইহাদ্িগের মধ্যে হিন্দু আইনান্সারে উত্তরাধি- 
কারিগণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়। থাকে । কিন্তু বঙ্গদেশে ঘনিষ্ঠ 
জ্ঞাতি বর্তমান থাকিলে দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হইতে 
পারে না। 

মুলমান ভাটগণ “তুর্কভাট” নামে প্রসিদ্ধ। পূর্বাঞ্চলের 
মুসলমান ভাটগণ বলে বে, তাহারা রাজা চেতসিংহের 
অধীনে কর্ম করিত। জোনাথান ডনকান সাহেব হিংসা- 
পরতন্ত্র হইয়া! বলপূর্ধক তাহাদিগকে মুসলমানধর্ষ্বে দীক্ষিত 
করেন এবং পশ্চিমদেশবাপিগণ সাহেব-উন্দীন্‌ মহম্মদ ঘোরী 
কর্তৃক মুসলমান হইয়াছিল, তাহাঁদিগের মধ্যে হিন্দু ও 
মুদলমান এই উভয় জাতিরই আচারপদ্ধতি প্রচলিত আছে। 
উহার! হিন্দুদিগের ন্যায় বিবাহকালে পুরোহিত দ্বার হিন্দু- 
প্রথানুরূপ কন্তাদান কাধ্য সম্পনন করে। তৎপরে তাহার! 
মুসলমানকাজী দ্বারা নিক। প্রভৃতি কার্ধ্য করাইয়া থাকে । মুল- 
মান ভাটগণ ধনীদিগের গৃহে গান বাদ্য করিয়। জীবিকা 
নির্বাহ করিয়। থাকে । মীর্জাপুরীদিগের মধ্যে যাগ, কাঁজরী- 
গণ, খাবাণী, রাজভাট ও বন্দীজন উপশাখা দৃষ্ট হয়। 
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তাহারা বালকগণের ত্বকৃচ্ছেদ ও মৃতদেহ মৃত্তিকাপ্রোথিত 
করিলেও হিন্দুদিগের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া করিয়! থাকে। 

হিন্দুভাটগণ ধর্মানিষ্ঠ এবং শৈব ও বৈষ্ণব এই ছুই সম্প্র- 
দায়ে বিভক্ত। প্রচলিত হিন্দুদেবদেবী ভিন্ন তাহার! বড়বীর, 
মহাবীর ও শারদার আরাধন। করিয়া থাকে । বৈশাখ- 
সংক্রান্তিতে রন্ধনশালাক্স লাড্ড ও হোম দ্বারা গৌরীপতি 
অর্থাৎ শিবের অর্চনা কর! হন়্। বৈশাখ মাসের মঙ্গলবারে 
ঘটস্থাপনপূর্ববক লাঁডড১ উপবীত, পুষ্পমালা প্রভৃতি দ্বারা 
মহাবীরের পুজা! হইয়া থাকে । সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব 
হইলে তাহার ভবানী দেবীর আরাধনা করে। 


ভাট €পুং) ১ বর্ণনস্করজাতি বিশেষ। ২ স্ততিপাঠক । ৩ 


রাজদূত। 


ভাটক (পুং ক্লী) ভাটতীতি ভট পোঁষশে ঞুল.। ব্যবহারার্থ 


দত্তশকটাদি লভ্য ধন। ( হলাযুধ ) চলিত ভাড়া । 
“পরভূমৌ গৃহং ক্ৃত্বা ভাটরিত্বা বসেত্ত, ষঃ। 
স তদ্‌ গৃহীত! নির্গচ্ছেভুণকাষ্ঠেষ্টকািকম্‌ ॥” (কাত্যায়ন) 


ভাট কল, বোস্বাই প্রেমিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর-কাণাড়া৷ জেলার 


অন্তঃপাতী হোনাবার মহকুমার অন্তভূতি একটা প্রাচীন 
সহর। ইহার পূর্বতন নাম মণিপুর। খৃঃ চতুর্দশ হইতে 
ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই নগর বষ্টিকল, বটিকল প্রভৃতি 
নামে পাশ্চাত্য. ভ্রমণকারীর নিকট বিখ্যাত ছিল। অক্ষাণ 
১৩০৫৯ উই, দ্রাঘি ৭৪* ৪ ৩৪%পুঃ। 

পুর্বকালে এই নগর চাউল ও চিনির বাণিজ্য জন্য 
প্রসিদ্ধ ছিল। গোয়া, অরমুজ প্রভৃতি স্থানের বণিকগণ এই 
স্থানে সর্বদা বাণিজ্যার্থ গমনাগমন করিত। ১৫০৫ খুষ্টান্দে 
পর্ত,গীজেরা এই নগরে একটা কুঠী সংস্থাপন করেন। কিন্ত 
গোয়ানগর অবরোধের পর হইতে তীহাবা। এই স্থানের আশ 
একরূপ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন । ইংরাঁজেরা ১৬৬৮ খৃঃ অব্দে 
এই স্থানে ছুইটী এজেন্ি সংস্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্ত কোন- 
ক্রমে কৃতকার্য হইতে পারেন নাই । কাঁণ্ডেন হামিণ্টন বলেন 
যে, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারস্তে এই স্থানে অনেক হিন্দু ও 
জৈন দেব্মন্দিরের ভগ্রাবশেষ বর্তমান ছিল। 


ভাঁটকুলী, অমরাবতী জেলার একটা নগর। এই নগর 


অমরাঁবতী সহর হইতে ১* মাইল দূরে অবস্থিত । 


ভাটনের, হস্থমানগড় জেলার অন্তঃপাতী একটা সহর। এই 


স্থানের গিরিছূর্গ ইতিহাসে বিখ্যাত। রাজস্থানপ্রণেতা 
টড এবং কাপ্তেন পাউনেট প্রভৃতি মহাশয্সগণ এই ছুর্গের 
ভূষ্বপী গ্রশংদ। করিয়া গিয়াছেন। তারিখ-ই-হিন্দ নামক 
মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে,সুলতান মাক ১০০১ খুঃ 


ভাটি 


[ ৩২২ 


ভাটিয়া 


অন্দে ভারত আক্রমণ-কালে এই দুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। 
রাজস্থানে লিখিত আছে যে, এই ছুর্গ তৈমুর লঙ্গ কর্তৃক অধি- 
কৃত হইয়াছিল। তিনি স্ববংশীয় জনৈক সম্ত্রান্ত লোকের 
হস্তে প্র তুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেম। কিন্ত 
ভষ্টগণের নিকট পরাস্ত হইয়া মোগলের। এই হূর্গ পরিত্যাগ 
করে। ১৫২৭ খ্ষ্টান্দে খেৎসিং কোন্ধালৎ সদাছায়ল-রাঁজ- 
পুতদ্বিগকে পরাঁজিত করিয়া ভাটনের পুনরধিকার করিয়া! 
লয়। ১৫৪৯ খুঃ অন্দে হুমাক়নের ভ্রাতা কামরান খেৎসিংহ 
ও পাঁচ হাজার রাজপুতকে যুদ্ধে নিহত করিয়া! এই হুর্গ জয় 
করেন। কিন্ত অন্নদিনের মধ্যে তিনি বিকানের-রাজ জেৎস৷ 
কর্তৃক পরাজিত হইয়। ছুর্ণ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎ্- 
পরে ফিরোজ ছয়াল তদ্বিরুদ্ধে পুনরায় এই দূর্ণ হস্তগত করিলে 
রাও জেৎস৷ স্বীয় তনয়কে প্রেরণ করেন। ও পুত্র মুসলমান- 
দ্িগকে পরাজিত করিয়! এই ছূর্ণ অধিকার করে। 
সম্বৎ ১৮১৬ অথবা ১৮১৭ অন্দে হৌসেন মাক্ষদ নামক 

এফজন ভ্টনেতা এই নগর জয় করিবার স্বল্প সময় মধ্যে 
পরাজিত হয়েন। সন্ৎ ১৮৬১ অন্দে বিকানীর-সেনাগণ বনু 
কষ্টের পর এইস্তান অধিকার করিয়া ছিলেন। ১৮০০ খুঃ 
অন্দে জর্জ টমাস কতৃক এই ছুর্ণ অধিকৃত হইয়াছিল। 
কিন্ত তিনি অধিক দিন ইহা! স্বাধিকারে রাখেন নাই। পরি- 
ণামে এই ছূর্গ বিকানীর-রাজ্যের অন্তভূতি হইয়াছিল । এই 
সহর এখন হন্ুমানগড় নামে প্রসিদ্ধ। 

ভাটনগর, উঃ পঃ প্রদেশবাসী লাল৷ কায়স্থগণের একটা শাখা । 
বিকানীর রাজ্যের উত্তরদিগ্রত্তী হন্মানগড় জেলার অন্তর্থত 
ভাটনের বা ভাটনগরে বাস হেতু তাহার এই আখ্যা লাভ 
করিয়াছে । লাল! কায়স্থের মধ্যে ইহার! বিশিষ্ট হিন্দু, ব্রাঙ্গণ- 
সেবার ইহাদের বিশেষ অনুরাগ । 

ভাটপুর, অযোধ্যার অন্তর্গত হরসাহি জেলার একটা গ্রাম। 
ইহা! গোমতী নদীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত । 

ভাটশো।ল! (ক্লী) জলঙগাত তন্নামক উদ্ভিদ বিশেষ (41507 
8)01109709 18100.059) 

ভাটশাঁলিক (দেশজ ) শালিকপক্ষিবিশেষ। [শালিক দেখ] 

ভাট, (দেশজ) নগ্যাদির স্বাভাবিক জৌত। নদীর শ্রোত 
খন সমুদ্রের দিকে বার,তখন ভাটা হয় । [জোয়ার ভাট! দেখ] 

ভাটি, (দেশজ) রজকেরা৷ কাপড় কাচিবার জন্ত ক্ষার 
মাখাইয়৷ রাখাকে ভাটি কহে। 


ভাটি, (ভট) রাজপুত জাতিবিশেষ। ইহার৷ চক্দ্রবংশীয় যছ-কুল- 


সম্ভৃত। প্রবাদ আছে যে ভাটিগণ অতি প্রাচীনকালে তাহা- 
দিগের আদিম বাসস্থান পরিত্যাগপুর্বক মরুস্থলী ও গজনীতে 


রাজ্য সংস্থাপন করে। তদনন্তর রুমের বাদশাহ এবং খোরাঁ- 
সানাধিপতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে ভাটি নামক নেতার 
অধীনে ইহার! পুনর্ধার সিন্ধুনদ পার হইয়! পঞ্জাবে উপনি- 
বেশ স্থাপন করে। ছুশাল ও জয়শাল নামক ভাটির ছুইটা 
পুত্র ছিল। জয়শীল হইতে জশলমীর রাজ্যের সৃষ্টি হয় । হুশাল 
তাট্টিযানায় স্বীয় বাসস্থান নির্দেশ করেন। জাঠ ও বত্ত, 
শীখা দুশাল হইতে উৎপন্ন । 
রাঠোর জাতির অভ্যুদয়ের পূর্ব জি রাজ্য বহুদূর 
বিস্তৃত ছিল। জশলমীর রাজগণ ভাটিবংশীয়। পঞ্জাবের প্রায় 
সর্বত্র এই জাতির বসতি আছে। কিন্তু ভটিয়ানার অন্তর্গত 
ভাটনের নগর ইহাঁদিগের আদি বাসস্থান বলিয়! প্রসিদ্ধ । 
জাট ও ভাঁটিগণ অধুনা এরূপ মিশ্রিত যে, তাহাদ্দিগের 

মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ইহাদ্রিগের মধ্যেও 
বন্তও জইমবর প্রভৃতি উপশাখা আছে। ভাটিগণ হিন্দুধর্মা- 
বলম্বী। মুমলমান-অধিকার সময়ে অনেকে মুমলমানধর্ম গ্রহণ 
করিয়াছিল । ভাটিগণ উচ্চবংশীক্ষ রাজপুতদ্িগের সহিত বৈবা- 
হিক সম্বন্ধ করিয়া থাকে । 

ভাটি, সুন্দরবনের যে অংশ হিজিলি পরগণ| ও মেঘনা! নদীর 
মধ্যবর্তী, উহা! মুসলমান এ্রতিহাসিকগণ কর্তৃক ভাটি নামে 
অভিহিত হইয়াছে । অক্ষী* ২০* ৩০ হইতে ২২৩০ উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৮৮* হইতে ৯১* ১৪ পুঃ॥ জোয়ারের সময় 
জল প্লাবিত হয় এবং ভাটার সময় জাগিয়া উঠে বলিয়! উহাকে 
“ভাটি” কহে। বর্তমান সময়ে সুন্দরবনের যে অংশ বাঁখরগঞ্জ 
এবং খুলনা জেলায় অবস্থিত, তাহা “ভাটি” নামে অভিহিত 
হইয়া থাকে। 

ভাটিয়1, রাজপুত জাতিভেদ। প্রধানতঃ মথুরা, দি গুজরাঁতি, 

 উন্তরপশ্চিমপ্রদেশ, বোস্বাই, কচ্ছ, পঞ্জাবের সিন্ধু ও তৎশাখা- 
তীরস্থ প্রদেশে এবং বঙ্গদেশের কতিপয় স্থানে ইহাদিগের 
বাসস্থান। ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিন্বদ্তী 
প্রচলিত আছে। মথুরার ভাটিয়াগণ ভাটিসিংহকে আপনা- 
দিগের পূর্বপুরুষ বলিয়া কল্পনা করে। পুরাঁণোল্িখিত যছুবংশ- 
ধ্বংসকালে ওধু ও বজনাভ নামধেয় দুইজন যাদব পলায়ন 
করিয়া আত্মরক্ষা করেন। বজ্রনাভ কিয়ৎকাঁল রাজ বাঁনা- 
স্থুরের আশ্রয়ে অবস্থিতি করেন। তৎপরে মহারাজাধিরাজ 
পাঁওবকুলতিলক পরীক্ষিৎ, মাতৃগর্ভে গ্রীরুষ্ণ কর্তৃক জীবন- 
রক্ষার প্রতিদানস্বরূপ, অসহায় বজুনাভকে মথুরা ও ইন্্রপ্স্থ 
রাজ্যপ্রদান করেন। বজ্নাভ ও তদ্ংশীয় অশীতি জন নরপতি 
নিবিবিন্বে মথুর! নগরীতে রাজত্ব করেন। যছুবংশীয় শেষ রাজ! 
জয়সিংহের রাজত্বকালে বয়ানাধীশ্বর অজয়পাল, মথুরা 


লিট 


ভাটিয়। 


আক্রমণ করিয়। জয়পিংকে পরাজিত ও নিহত করেন। 
বিজয়পাল, অজয়রাজ এবং বিজয়রাজ নামক জয়সিংহের 
তিনপুত্র কনৌজে পলাক্বনপুর্বক তথায় একটী রাজ্য 
স্থাপন করেন( তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সহিত ভ্রাতৃদ্বয়ের 
কলহ উপস্থিত হওয়াতে, তাহার! করৌলির নিকটবর্তী 
এক ভয়াবহ জঙ্গলে গমন করিয়া দেবী অন্বা-মাইর আরা- 
ধনা করিয়াছিলেন। দেবী তীহাঁদিগের অর্চনায় সন্তপ্ট 
হুইয়া। বর দিতে চাহিলে তাহার! রাজ্যলাঁভ বর প্রার্থন৷ 
করেন। অতঃপর দেবীর আদেশে অজয়রাজ ভট্িসিংহ 
নামধারণপুর্বক জশলমীর রাজ্য সংস্থাপন করেন। কিন্ত 
জশলমীরের প্রচলিত কিন্বদস্তীর সহিত উল্লিখিত মথুরা- 
প্রবাদের কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর 
যাদবগণ চতুর্দিকে গমন করিতে লাগিল। সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের 
দুই পুন্র দিন্ধৃতীরে উপনিবাস স্থাপন করেন। তদনন্তর উহার 
দিগের মধ্যে শালিবাহন নামক একব্যক্তি পঞ্জাব জয় করিয়! 
তথাক়্ স্বীয় নামানুনারে একটী নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। 
কালক্রমে উহারা গজনারাজ স্থলতান মান্মদ কর্তৃক পরাজিত 
ও বিতাড়িত হইয়া! জশলমীরে বাসস্থান নির্দেশ করেন। 

এব্ধ্‌প কথিত আছে যে,ভাটিপলাগণ পাশ্চাত্য বাসস্থান পরি- 
ত্যাগ করিয়৷ মথুরায় আসিয়া অবস্থান করিলে রাজপুতগণ 
তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে অস্বীকার 
করেন। তজ্জন্ত উহার। মূলতানে একটা সভা আহ্বান করেন 
এবং অনেক বাদান্থবাদের পর শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সহিত 
পরামর্শ করির। স্থির করেন যে, পাত্র ও পাত্রী পূর্বপুরুষ 
হইতে ৪৯ পুরুষ ব্যবধানে স্বগোত্রীয় হইলেও পরস্পরে বিবাহ 
চলিতে পারে। এইরূপ বংশ-ব্যবধানে তাহাদের মধ্যে 
স্বতন্ত্র নুখ বা থাকের উৎপত্তি হইয়াছিল। স্বগোত্রে বিবাহ 
প্রচলিত থাকিলেও একনুখ, মধ্যে হইতে পারে না। এর সমস্ত 
থাকের নামকরণ কোন কোন ব্যক্তি বা নগর অথব৷ ব্যবসার 
নামানুসারে হইয়াছিল। সপ্তগোত্রে সর্ব শুদ্ধ ৮৪ নাম আছে। 

ভাটিরাগণ হিন্দুধন্মীবলহ্বী এবং হিন্দু রীত্যন্বারেই ইহা- 
দিগের বিবাহাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইয়া! থাকে। ইহাদিগের 
বিবাহে কুলাচার্যের আবশ্তক হয় না। বরকন্তার পিত৷ 
অথবা অভিভাবকগণই বিবাহের কথা বার্তী স্থির করেন। 
কন্ঠার পিত। মনোনীত ভাবী জামীতাঁর নিকট কিঞ্চিৎ শর্করা, 
একটা টাকা ও একটী নারিকেল প্রেরণ করেন। ইহাকে 
“স্গুণ” বলে। এই সমস্ত দ্রব্য তাহার পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধুবর্গের 
. সমক্ষে তাহাকে প্রদান করা৷ হয়। এইরূপে পাকা দেখা 
হইলে আর বিবাহের কোন বাধ! জন্মিতে পাঁরে না। কিন্তু 


৭ 


ভাটিয়ার! 


যদি বর অথবা কন্তার কোন অন্গহানি থাকে, তাহা! হইলে 
বিবাহ হস্স না। বালিকাদিগের দ্বাদশ বর্ষের পুর্ব্বে বিবাহ 
হইয়া থাকে। স্ত্রী বন্ধ্যা, রোগগ্রস্ত অথব৷ ব্যভিচান্িণী ন 
হইলে এক স্ত্রী জীবিত থাঁকিতে ইহারা দ্বিতীয়বার দারপরি- 
গ্রহ করিতে পারে না। অসতী স্ত্রী ও পরদাঁরাসক্ত পুরুষ- 
দিগকে সমাজচ্যুত করিয়া! থাকে । 

ভাটিয়াগণ প্রায় ব্যবদারী। ইহার! ক্ৃষিকার্ধ্য, চাকরী 
ও দোকানদারী প্রতি দ্বারাও জীবিকানির্বাহ করিয়! 
থাকে। 


ভাটিয়াধান (দেশজ ) এক প্রকার ধান্য। 
ভাঁটিয়ারা, * ভোঠিগ্লার ) সেনাবাহিনীর পশ্চাদগামী খাদ্য 


দ্রব্য বিক্রয়কারী জাঁতিবিশেষ। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী 
মুসলমান। সরাই প্রভৃতিতে পাচকবৃত্তি ও তামাক প্রভৃতি 
বিক্রয়ই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা । ইহারা আপনাদিগকে 
শেরশাহ-পুত্র সেল্লিম শাহের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। 
মোগল-সম্রাটু হুমায়ুন কর্তৃক শেরশাহের পরাজয়ের পর ইহারা 
দৈন্তদশায় উপনীত হওয়ায় দাস্তবুত্তি অবলম্বন করিয়াছে । উক্ত 
প্রবাদ-মূলে যাহাই থাকুক না কেন, ইহাদের মধ্যে শেরশাহী 
ও সেলিমশাহী নামক ছুইটা থাক বিদ্যমান থাকায় অনুমান 
হয় যে, ইহার! এ প্রবাদ অবলম্বনে ছুইটী থাকের উদ্ভাবন 
করিয়া লইয়াছে। 

অপর একটা কিংবদন্তী হইতে জানা! যায় যে, ইহারা হিন্দু 
ভাটি জাতি হইতে ইস্লাঁম ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর বর্তমান 
সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহাদের মধ্যে ভাটিয়ারা ও হরিচার! 
নামে দুইটা স্বতন্ত্র থাক আছে। বেশতৃষার পার্থক্য হইতে 
ইহাদের পরম্পরের স্বাতন্ত্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। 
বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু ইহাদের মধ্যে প্রাক্স ৫২টা শ্রেণী বিভাগ 
হইয়াছে । কালে ভাটি জাতি অথবা অন্ত শ্রেণীর হিন্দুগণ 
যে ইহাদের সহিত সংমিভিত হইয়াছিল, তদ্িযয়ে কোন 
সন্দেহ নাই। ভীল, চৌহান, জালক্ষত্রী মুখেরী, নামবাঈ 
প্রভৃতি হিন্দুনা মধেয় শ্রেণীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

ইহার সকলেই স্থন্নীসম্প্রদায়ী মুসলমান । গাজীমিঞ| 
ও পাঁচপীরের উপর ইহাঁদের অচলা ভক্তি আছে। মৃতদেহ- 
সমাধির পর প্রেতাত্মার কুশলপ্রার্থনার জন্ত ইহারা তৃতীয় 
দিবসে তীজ” ও চত্বারিংশ দিবসে “ছেহলম্ঠ নামে উৎসব 
করিয়। থাকে । বিবাহের শুভ দিন নির্দেশের জন্য ইহার! পূর্ব 


* কেহ কেহ অনুমান করেন যে, সংস্কৃত ভূষ্টকাঁর শব্দের অপত্রংশে তাহা- 
দের বর্তমীন নামকরণ হইয়াছে । 


ভাড়াট্য! 1, ৩3৪ ] ভাগুক 
ব্রাহ্মণের পরামর্শ লইত, কিন্তু এখন প্রায় সকল কাধ্যই | ভাঁণ (পুং) ভণ্যতে হত্রেতি ভণ-অধিকরণে ঘঞ। নাটকাদি 
মুদলমানী প্রথায় আচরিত হইয়া থাকে। শেরসাহী ও সেলিম- ; দশরূপকের অন্তর্গত রূপক বিশেষ। ইহার লক্ষণ_-এক ্‌ 
শাহী রমণীগণ ব্যভিচারদোষে ছুষ্ট। সরাই মধ্যে যাত্রী- | অক্কে সম্পূর্ণ, হাস্তরসপ্রধান।  ধূর্ভের চরিত্র নানা অবস্থার ; 
দিগকে আদর অভার্থনা করিতে ইহারা বিশেষ পটু । সহিত ইহাতে বর্ণনা করিতে হয়। নিপুণ, পণ্ডিত বা বিট 
গ্রাগুট্াঙ্করোডস্থিত সরাই গুলি প্রারই এই শ্রেণীর মুসল- | ইহাতে নায়ক হইবে। আকাশভাধিত দ্বারা উক্তি প্রত্যুক্তি 
মানদিগের দ্বারা রক্ষিত। ইহারা দরাই মধ্যে পথিককে 1 হইবে। শৌধ্য ও সৌভাগ্যবর্ণন দ্বারা বীর ও শূঙ্গার রস 
 গুইবাঁর ঘর এবং খাগ্ভ ও রন্ধনাদির উপকরণ নরবরাহ করিয়া স্ুচিত হইবে। €কৌশিকী বৃত্তি দ্বারা ইহার না করিতে 
থাকে।  মীর্জাপুর প্রদেশের পশ্চিমবাপী ভাঠিয়ারীগণ | হয়। * [নাটক দেখ। ] ৃ 
'মহীগীর নামে খ্যাত । ইহার! মৎস্যবিক্রয় দ্বারা জীবিকাঁ- ৩ কপট, ব্যাজ । ৪ জ্ঞান, বোধ । 
নির্বাহ করে। ভাঁণক (পুঃ) ভাঁণ এব স্বার্থে কন্‌। ভা 
ভাটিয়া'রী, রাগিণীবিশেষ। ইহা সংস্কৃত মতানুযায়ী প্রাচীন ভাঁণকস্থাঁন (ক্লী) রোমকসিদ্ধান্তবর্ণিত স্থানভেদ ॥ 
রাগিণী নহে। কথিত আছে, বিক্রমাঁদিত্যের ভ্রাতা ভর্তৃহরি ; ভাঁণিক? (ভ্ত্রী)ভাণ, এক অঙ্কে সমাপ্ত হাস্যরসপ্রধান নাটক! 
ইনার সম্কলন করেন, এইজন্য ইহা ভর্ভৃহারিকা, ভটিয়ারী; ভাগ (ক্লী) ভণ্যতে ভণতি বেতি ভন্শবে ( ঞমস্তাঁডডঃ। 


বা ভাটিকারী নামে প্রসিদ্ধ। উপ্‌ ১১১৩) ইতি ড, ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ.॥ ১ পাত্র। 
এই রাগ্িনী ললিত ও পরজযোগে,উৎপন্ন। সা! বাদী, | চলিত ভাঁড়। 
: ম সন্ধাদী, স্বরগ্রাম-_ “হৃত্বা তু কাঞ্চং ভাঁওং কমিযোনো প্রজায়তে |” 
“খা গম পধ নি সাঃ” (সঙ্গীতরত্বাৎ ) | (ভারত ১৩১১/১০৩) 
ভাটী (দেশজ) নদীর স্বাভাবিক আৌত। মিতাক্ষরায় লিখিত আছে, বাহকের দোঁষে যদি ভাঁও নষ্ট 
ভাটীবেল? (দেশজ ) ভাটার সময়। হয়, তাহা হইলে ক্ষতিপূরণ করিতে হয়। যদি উহা! দৈবকৃত 
ভাটুই (দেশজ ) এক প্রকার তৃণ। বা রাজকৃত হয়, তাহা হইলে কিছুই দিতে হয় না। 
ভাটুয়াঘোড়া (দেশজ) ক্ষুদ্র ও ক্ষীণবল অশ্বজাঁতি বিশেষ। "অরাজদৈবিকং নষ্টং ভাঁওং দ্াপ্যস্ত বাহকঃ। 
চলিত বেটো৷ ঘোড়া । প্রন্থানবিদ্বরূচ্চৈব প্রদাপ্যে। দ্বিগুণাং ভূতিমূ। 
ভাটা], (ভাটির) দাক্ষিণাত্যবাপী বণিক্সম্প্রদায় বিশেষ তাওং ব্যসনমাগচ্ছেৎ ষদি বাহকদোষতঃ। 


ভাটিজাঁতি হইতে ইহাদের উৎপত্তি ॥। ইহারা সর্ধতোভাবে 
হিন্দু, সকলেই নিরামিষভোজী, মদ্য মাংস.বা মৎস্তভোজন ইহা- 
দরের পক্ষে নিষিদ্ধ । ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব,গোপাল, 
রুষ্ণ প্রভৃতি বিষুমুত্তির উপীঁসক, অপরে শৈব। দেবদ্িজে 
ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। স্থানীয় সকল দ্বেবতা-বিগ্রহের 
প্রতি ইহার! বিশেষ শ্রদ্ধাবান্‌। 
ভাঁড়ভূত,(ভারভূত) বো্বাই ঞ্রেসিডেন্দীর ভরোচ জেলার অন্ত- 
গত একটী প্রাচীন গ্রাম। নর্ম্দার উত্তরকুলে অবস্থিত। এখানে 
তারভূতেশ্বর মহাদেবের সম্মুখে ২৭ বৎসর অন্তর একটা মহা 
মেলা হয়। এর মেল! প্রাপ্ন এক মাস কাঁল থাঁকে। সেই সময়ে 
লক্ষাধিক লোক সমাগত হয়। এখানকার দ্রেবমন্দিরের ব্যয়- 
- কলে গবর্মেণ্টের দান আছে। 
ভাড়। (দেশজ) কেরায়া, যে কোন দ্রব্য ক্রম্ব না করিয়া 
কিঞ্চিৎ পণ দিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্য লওয়াঁকে ভাড়া লওয়া 
কহে। যেমন গাঁড়ীভাঁড়, বাটাভাড়া। 
ভাঁড়াট্যা (দেশজ ) ভাড়াটিয়া, যাহারা ভাঁড়া করিয়া লয়। 


দ[প্যো যৎ তত্র নগ্তেত্ত দৈবরাজক্ৃতাদৃতে ॥৮» (মিতাক্ষরা) 

২ ব্ণিকের মূলধন। ৩ ভূষা। ৪ অশ্বভূষ!। ( মেদিনী) 
৫ নদীকুল দর মধ্য। (হেয়) এ 

ভগ্যতে ইতি ভড়ি-অচ, ভওভ্তস্ত ভাঁবঃ ইত্যণ॥ ৬ ভণ্ড: 
বৃত্তি। চলিত ভীড়ামি। ( অজয়পাল ) (পুং) ৭ গর্দভাও্ু- 
বৃক্ষ । (শব্দ) 


ভাণ্ডক, মধ্যপ্রদেশের চান্দাজেলার অন্তর্গত একটী নগর। 


চান্দানগর হইতে ৯ ক্রোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। অক্গাৎ 


* “ভাঁণঃ স্তাদ্ধ,ঁচরিতে। নানা বস্থাস্তরাত্বকঃ। 
একাম্ক এক এবাত্র নিপুণঃ পণ্ডিতো৷ বিটঃ॥ ... 
রঙ্গে প্রকাশয়েৎ স্বেনানুভৃতমিতরেণ বা । 
সন্বোধনোক্তিপ্রতযক্তী কুরধ্যাদাকাশভাষিতৈঃ ॥ 
সুচয়েদীরশূঙ্গীরী শৌধ্যসৌভাগ্যবর্ণ নৈঃ। 
তত্রেতি বৃতমুৎপাঁদ্য বৃত্তিঃ প্রায়েণ ভারতী ॥ 

অত্র আকাশভাধিতরূপং পরবচনমপি ন্বয়মেবানুবদন্‌ উত্তরপ্রত্যাত্রে কুর্ধযাৎ - 
শৃঙ্দীরবীররসৌ চ সৌভাগ্যব্ণনয়। স্চয়েৎ।” (সাহিত্যদ ৬ পরি) 


ভগ প্রতিভাঁগ্তক 


২৬"৬৩০৮উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৯৯১৫ পুঃ। এই নগরের 
পশ্চিমাংশে একটা স্প্রাচীন জঙ্গল আছে। উহা! ভতাল৷ 
হইতে ঝরপৎ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রবাদ, এখানে মহাঁভারতোক্ত 
ভদ্রাবতী নগরী স্থাপিত ছিল। ভীমসেন এখানে যুদ্ধ করিয়া 
যুবনাশ্ব-রাজের স্বর্ণ নামক যজ্জীয় হয় অপহরণ করিয়! লইয়া 
যান। লোকে দিবাল। পর্বতে এখনও ভীমের পদচিহ্ন 
দেখাইয়! থাকে । ঃ 

ভাগকের গুহামন্দির এবং দিবাঁলা ও বিন্ধ্যাসন পর্বতের 
মন্দিরাদি, গিরিছ্র্গসমূহ, ভদ্রাবতীর মন্দির, রাজ প্রাসাদের 
ধবংসাবশেষভিত্তি, নিকাটস্থ হৃদোপরিস্থ সেতু ও বহু শত 
মন্দিরাদির ধ্বংসাঁবশেষ হইতে এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধির 
বিষয় অবগত হওয়। যায় । এক্ষণে ইহার সে সমৃদ্ধি অপত্ৃত 
হইয়াছে । 

জৈন হরিবংশে এই প্রাচীন নগরের উল্লেখ আছে। ইহা! 
প্রাচীন কোশলরাজ্যের অন্তভূক্ত ছিল। প্রত্বতত্ববিদ্‌ কাঁনিং- 
হাম্‌ ইহাকে শিলালিপিকখিত বাকাটক রাজ্য বলিয়া কল্পনা 
করেন। পুর্ববোক্ত ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত এখানে পার্খনাথ, 
বদরীনাথ ও চণ্ডীদেবীর মন্দির বিদ্যমান আছে । এখানকার 
বিদ্ধ্যাসনে এখনও অনেকগুলি সুপ্রাচীন বৌদ্ধগুহামন্দিরের 
ভগ্রাবশ্ষষ লক্ষিত হয়। 

ভাগুক, ক্ষুদ্র পাত্রবিশেষ, ছোট ছোট ভাড়। 

ভাগডগোপক (পুং) বৌদ্ধ সংঘারামাদিতে যাহার! ভাগাদি 
রক্ষা করে, বৌদ্ধভাগারী। 

ভাঁগুপতি (পুং) বণিক্‌, ব্যবসাদার। (রাঁজতরৎ ৬৩৭) 

ভাগুপুট (পুং) ভাণ্ড পুটো যস্ত। নাপিত। (জটাধর) 

ভাগুপুষ্প (পে সর্পবিশেষ। পর্ধ্যায়-_-কৌকুটিকন্দল। (তরিকা) 

ভাগুপ্রতিভাণ্ডক (ক্লী) ১ বিনিমক্, এক দ্রব্য দিয়া অন্য 
দ্রব্য গ্রহণ। বাট! দিয়! দ্রব্যের বিনিময় । 

২ লীলাবত্যুক্ত অন্ক বিশেষ । ইহার নিয়ম এইরূপ, বিনিময় 
প্রক্রিয়ার ফল ত্রেরাশিক অনুসারে ও অপেক্ষাকৃত সহজে 
নির্ণীত হইয়া থাঁকে। অন্তান্ত বিষয়ে বহুরাশিকের সহিত 
এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ ্ীক্য আছে। বিশেষ এই যে, উভয় 
শ্রেণীর ফল ও হর বিনিময়ের স্তায় ইহাতে মুল্যেরও 
পরিবর্তন করিতে হয়। 

“তটৈব ভাওগ্রতিভাগকে বিধি- 

বিপর্ধ্যয়স্তত্র সদা হি মূল্যে ।” (লীলাবতী) 

নিয়ে ইহার একটা উদাহরণ দেওয়! যাইতেছে,__ 

৩০০ আনারসের মূল্য ১৬২ টাকা, ৩০ আমের মূল্য ১২ 
টাক1, ১০টা আনারসের পরিবর্তে কয়টা আত্ম পাওয়া যায়। 

৪88] 


চ. ৩২৫ ] 


ভাণ্ডার! 
৩০০ ৩০ পরিবর্তন 
১৬ ৩০০ ৩০ 
৯০ সপ ১ ১৬ 
১৩ 
গুণফল 
৩০০--৪৮০০ 
ভাগফল ১৬ 


অথবা ৩০০ আনারসের দাম যদি ১৬ টাঁক] হয়, তাহা! 
হইলে ১০টার দাম কত হইবে? ইহাতে ১০টী আনারসের 


দাম ১৬১১০ ৮ 
্িতস্ল ৮ আনী 


৩০০ ১৫ জান গেল $ পুনশ্চ ৩*্টা 
আত্মের মূল্য ১২ টাঁক1 হইলে এরূপ প্রক্রিঘ়ায় ১টা আমের মূল্য 
২ ডঃ পয়স। হইবে। এখন দেখা যাউক, ১টা আমের মূল্য 


১০টী আনারসের মধ্যে কয়বার আছে £__ 


৮ আন! ২ ১২৮১৪ ১৫ 
৮$৮ ০1১০2৯১০৮৯১ 
১৫ ৬১৫ ১৫ ৩২ 
স্থতরাং দশটা আনারসের পরিবর্তে ১৬টী আমর পাওয়া 
যাইবে। (লীলাঁবতী ) 


ভাগ্ডভাজক (পুং) বৌদ্ধ মঠাঁদিতে ভাওবিভাগকারী । 
ভাগুমুল্য (ক্রী) ১ ভাগই মূলধন। ২ ভীড়ের মূল্য । 
ভাগুল (ত্রি) ভাওং লাতি লা-ক। ভাঁগওগ্রাহক। 
গৌরাদিত্বাৎ ভীষ,। 
ভাগুব (ত্রি) ভাগ্ডোরদূরাদি অণ্‌। ভঙুসমীপাদি। 
ভাগুশাঁল1 (ত্ত্রী) ভাগানাং শালা। ভাগাগার, ভখড়ার। 
ভাঁগাগার (€পুং) ভাগানাং পাত্রাদীনামাগারঃ | গৃহুবিশেষ, 
চলিত ভখড়ার, পর্যায় মন্থর । (শব্দমাঁল। ) 
“ভাঁগাগারাধুধাঁগারান্‌ যোধাগারাঁংস্চ সর্বশঃ। 
অশ্বাগারান্‌ গজাগারান্‌ বলাধিককরাণি চ ॥৮ 
€ ভারত ১২৬৯।৫৪) 
ভাগাগারিক (পুং) ভাগাগারে নিযুক্তঃ (অগারাস্তাট্ঠন্‌। 
পা 8819০) ইতি ঠন্‌। ভাগারী, ভাগাগারে নিযুক্ত । 


স্তরিয়াং 


ভাণ্ডাঁপুর (লী) নগরভেদ। (রাজতর* ৫২৩১) 


ভাণ্ায়নি (পুং) ভাও খধির গোত্রীপত্য। 
ভাঁগুার (ক্র) ভাগ তদাকারমৃচ্ছতি খ-অণ্‌, উপপদ সমাস। 
গৃহভেদ, ভীড়ার ঘর। 
ভাঁগার।, নাগপুরবিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা। মধ্য- 
প্রদেশের চিফকমিসনরের শাসনাধীন। ইহার উত্তরে শিওনি 
ও বালাঘাট,দক্ষিণে চান্দা, পূর্বে রাঁয়পুর এবং পশ্চিমে নাগপুর 
জেল! । ভূপরিমাঁণ ৩৯২২ বর্গ মাইল। ভাগারা নগরে জেলার 
বিচার-বিভাগ স্থাপিত । 
এই জেলার পশ্চিমাংশ বেণগঞ্গাতট পর্য্যন্ত মতল। এখাঁনে 


৮২ 


ভাণ্ডার 


চাসবাসের গুবিধাও আছে। উত্তর ও পুর্বদিকৃ নিবিড় 
জঙ্গলাবৃত গণ্ডশৈলে আচ্ছন্ন। গোঁড় প্রভৃতি অসভ্য অনার্ধ্য 
জাতি এই নিভূতনিলয়ে থাকিয়া! ব্যাপ্বাদি অপেক্ষা আরও 
হিংঅ্রতর হইয়াছে। দেই দুর্ধর্ষ অসভ্য জাতির ভয়ে এই পার্কত্য- 
বন্ত-ভূমে কেহই পদার্পণ করিতে পারে নাঁ। এততিন্ন সাতপুর 
পর্বতমালার কতকগুলি শাখা-প্রশাখ। ইহার দক্ষিণবিভাগ 
সমাচ্ছনন করিয়াছে। অন্থাগড় ব! সিন্দুরঝরি, বহাহি, কণেড়ী 
ও নবাগাও প্রভৃতি পর্ধতশূঙ্গ পার্কতীয় দৃশ্তে পরিপুর্ণ। 

এখানে বেণগঙ্গা, গরবী ও বাঁঘ নদীর কুলে এবং স্থানীয় 
গিরিমালায় নানাবর্ণের প্রস্তর দেখিতে পাওয়। যায়। বেণ- 
গঙ্গায় সকল খতুতেই জল থাকে, এই জন্য উহার গর্ভস্থিত 
প্রস্তরসমূহ দৃষ্টিগোচর হয় না। বাঁবনথরি, বাঁঘ, কন্হাঁন, 
চুলবন প্রভৃতি অগণিত পার্ধত্যক্োত বেণগঙ্গায় অঙ্গ ঢালিয়া 
দিয়াছে, কিন্ত দারুণ গ্রীষ্মের সময় তাহাদের অনেকেই শীর্ণ- 
কলেবর! হইয়। শুকাইয়! যাঁয়। উক্ত নদীমাঁল। ভিন্ন এখানে 
প্রায় ৫ হাজার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হৃদ আছে। এগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি পুষ্করিণী 
বা তড়াগ সদৃশ না হইলেও কখনও মনুষ্য কর্তৃক খনিত হয় 
নাই। স্বভাব-নিয় শৈলবন্ষে অজজ্স পার্ধতীয় জলধারা সঞ্চিত 
হইয়া হৃদসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে । কোথাও বাঁধ দ্বারা কদ্ধ- 
গতি হইয়া এই জলরাশি একটা বিস্তীর্ণ খাত পুর্ণ করিয়া 
সথবিস্তৃত হ্দাকার ধারণ করিক্াছে। নবার্গাও, শিরেগীাও, 
শিওনি প্রভৃতি স্থানের হদগুলি পরিমাণে সর্বাপেক্ষা বুহৎ এবং 
প্রায় ৫॥০ বর্গমাইল স্থান অধিকাঁর করিয়া আছে। এই সকল 
হুদ্ের স্থানে স্থানে সমুখিত পর্দতখণ্ডসমূহ নিবিড় বনমালায় 
সমাচ্ছাদিত হইয়া ব্যাত্রাদি হিংজ জীবে পরিবৃত হইয়াছে । এই 
স্থান মুহুমুহু শ্বীপদসন্কুলের গর্জনে প্রতিধ্বনিত হইয়া সাঁধা- 
রণের ভীতি প্র হইয়। পড়িয়াছে। 

বন্তবিভাগে শাল, সেগুন প্রভৃতি গৃহনির্মীণষোগ্য বৃক্ষ 


না থাকিলেও একমাত্র মহুয়! বৃক্ষে সমগ্রস্থান পুর্ণ করিয়া! 


রাখিয়াছে। লোকে রুটা বা মগ্য প্রস্তত করিবার জন্ত। মন্থুয়া- 
ফুল সঞ্চয় করিয়! রাখে । এততিন্ন বন মধ্যে গঁদ, নানীপ্রকার 
সুমিষ্ফল ও ভেষজাদি পাওয়া যাঁয়। গৌড়, গোরালা, প্রধান ও 
ধিমাঁর্‌ প্রভৃতি জাতির! খনি হইতে লৌহ আনিয়া, গালাইয়। 
বক্রয় করে। চিতা, নেকড়ে প্রভৃতি ব্যান্র ও পার্ধতীয় বিষধর 


সর্প এখানকার অধিবাসিগণের কৃতান্তসদূশ। প্রতিবত্সর ব্যান্তর-. 


কবলে ব৷ সর্পাধাতে শত শত লোক ভবলীলা শেষ করিয়া 
সংসারের যন্ত্র হইতে'মুক্ত হইতেছে। 

এই জেলার প্রাচীন কোন ইতিহাস. পাওয়! যায় না। 
শুনা যায়, এক সময়ে গৌলীগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার 


[ ৩২৬ ] 


ভাগ্ডারা 


করিয়াছিল। এখনও তাহারা নিকটবর্তী জঙ্গলে থাকিয়া 


গ্রাম বা নগরে আসিয়া গোমেষাদি অথবা ছুগ্ধজাত দ্রব্যাদি 
বিক্রয় করিয়া থাকে । পরে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজগণ 
এইস্থান পর্যযত্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিল। খুষ্টীয় ১৭শ শতাব্দব 
হইতে ভাগারার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। সমু 
অরঙ্গজেবের রাজত্বসময়ে দেবগড়-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা 
গৌড়রাজ ভক্ত বুলন্দ ইসলামধর্ম্নে দীক্ষিত হইয়া মোগল- 
সম্রাটের অনুগ্রহ লাভ করেন। তীহাঁরই অধিকাঁর-কালে 
রাজপুত, লোদী, পোণবার, কোরী, কড়া ও কুভী 
জাতীয় বহুলোক এখানে আসিয়া বেণগঙ্গাতীরে বসবাস 


করে। তাঁহাদের যত্বে এবং কৃষিকৌশলে পৌণীর সন্নিকটবর্তী 


কৃষিক্ষেত্র-সমূহ অচিরে ধনধান্তে পুর্ণ হইয়া উঠে। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে 
রঘুজী ১ম, এইস্থান অধিকার করেন কিন্তু ১৭৪৩ খৃষ্টানদের 
পুর্ব পর্য্যন্ত এইস্থান নাগপুররাঁজের শাসনাধীন হয় নাই ॥ 
ভৌন্লেদিগের আধিপত্যসময়ে মারবারী, আগরবালা, 
লিঙ্গায়ৎ ও মরাঠা-কুণবী প্রভৃতি কএকটা জাতি এই জেলায়, 
আসিয়া বসবাস আরন্ত করে। তাহারা সৈনিকরততি 
অথবা বণিকবুত্তি দ্বারা জীবিক। নির্বাহ করিত ।॥ ১৮১৭ 
খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত যুদ্ধসময়ে আগ্া সাহেব স্তীপুত্র 
ও ধনরত্ব লইয়৷ ভাগ্ডারা নগরে পলায়ন করেন। . পরে 
নাগপুর ইংরেজের করকবলিত হইলে তিনিও সপরিবারে 
ইংরাজ-সৈন্যে পরিকৃত হইয়া নাগপুরে আনীত হন । পরবৎসরে, 
কামঠা ও বরুড়-তালুকের ভূম্যধিকারী ইংরাঁজের বিরুদ্ধে 
অস্ত্রধারণ করেন, কিন্ত তাহাকে অচিরেই ইংরাজের পদা- 
শ্রিত হইতে হয়। এই সময় হইতে কাঁপ্তেন উইল্কিন্দন 
(0809910 111:70507) ) কাম্ঠায় ইংরাজ প্রতিনিধিরূপে 
থাঁকিয়! রাঁজকাধ্য নির্বাহ করিতেন। তৎপরে ১৮২০ 
খৃষ্টাব্দে ভাগারাক় বিচারবিভাগ আনীত হয়। ১৮৩০ 
থুষ্টান্যে রাজ! রঘুজী ৩য়, সাবালক হইয়া রাজ্যভার গ্রহ্ণ 
করেন এবং ১৮৫৩ থুষ্টাবে তাহার মৃত্যু পর্য্যন্ত তিনি নির্বি- 
রোধে এইস্থানের শাসনকার্্য পরিচালন! করিয়াছিলেন। 
১৮৫৪ শুষ্টান্ধে এলিয়ট সাহেব (080%818, 0, [0011০ ), 
এখানকার ভেপুটা-কমিসনার নিযুক্ত হন। বিখ্যাত সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় এখানে কোন বিপ্লব সংঘটিত হয় নাই। 
তখন যে সকল ইংরাজসেনা ভাগ্ারায় অবস্থিত ছিল, তাহা- 


দিগকে ১৮৬০ খুষ্টাব্দে অন্থত্র লইয়া যাওয়া হয়। তদবধধি: 


এখানে আর অন্ত কোন রাষ্ট্রবিপ্রবের চিহুও দেখা যাঁয় নাই । 
এখানকার অধিবাসিগণ স্বভাবতঃই স্থবুদ্ধি ও ছুঃশীল | 


একদিকে বেমন তাহাদের মানসক্ষেত্র নষ্ট-প্রকতি ও ছুষ্ট-প্রবৃত্তি 


23527984755857,31-8৮85 9০১০৯ 


রর এ ওগা্ি ১ 


শিব. রন লাকি নার কানা. ৫২ এট বানি -. বা উরস আন টি নি রান। ্ 


ভাগ্ারিন্‌ 


[. ৩২৭ ] 


ভাগের 


দ্বারা কলুষিত, অপরদিকে আবার তাহা সরলতা ও সাহসিক- 
তাদি সদ্‌গুণ সমূহেও বিভূষিত, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের 
নিষ্ঠুর-প্রকৃতি অপকলক্ক কিছুতেই অপসারিত হয় নাই। 
তাহাদের মধ্যে একাধারে দুইটা ভিন্ন-প্রক্কৃতির প্রবৃত্তি বিদ্যমান 
আছে ;_-১ গাহস্থ্যধর্ম্ের চরম নিদর্শন “সর্বভূতে সমদয়াঃ এবং 
২ বুদ্ধিবৃত্তির চরমোতকর্ষ “প্রবঞ্চনা” । গৌড় ও পোণবার প্রভৃতি 
জাতির উপর সরল ও সদয় ব্যবহার করিলে তাহাদের কঠোর 
প্রকৃতি কোমল হইয়৷ পড়ে। তাহারা অপর জাতি অপেক্ষা 
পরিশ্রমী ও কৃষিজীবী। অপর সাঁধারণে আলন্ত-প্রিয় ও ভোগ- 
বিলাসশূন্ত । [ জাতিতত্বের বিবরণ গৌড় প্রভৃতি শব্দে দেখ। ] 

ভাগারা, পৌণী, তুম্সর ও মোহরী এখানকার প্রাচীন 
নগর। উক্ত পৌণীনগরে উৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্র প্রস্তত হইয়। 
থাকে । নাগপুররাঁজের চেষ্টায় পৈঠান, বুর্ান্পুর প্রভৃতি 
দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন সহর হইতে উৎক্রষ্ট তন্তবায়সকল এখানে 
আসিয়া বসবাঁদ করিয়াছে। ইহার! সাধারণে “কো্ঠী” নামে 
প্রসিদ্ধ । ইহাদের স্ক্বস্ত্র এবং অন্ঠান্ত স্থলের পিত্তল ও প্রস্তর 
নির্মিত পাত্রাদি ভারতের নানাস্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত 

হইয়া থাকে। 

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। বেণগঙ্া- 
নদীকৃলে অবস্থিত। অক্ষাণ ২১৭৯৭ ২২৮ উঃ এবং দ্রাঘিৎ 
৭৯৪১৪৩ পৃঃ। এখানে কার্পাস বস্ত্র ও লৌহনির্ষিত দ্রব্যাদির 
বিস্তৃত ব্যবস। আছে। 

ভাণ্ডারিক ( পুং ) ভাগারে নিযুক্তঃ ঠন্‌। 
ভাগ্ডারাধ্যন্ষ। 
ভাঁগঙারিন্‌ (পুং) ভাগডারোহধিকারিত্বেনাস্ত্যন্তেতি, ভাগীর- 


ভাগারী, 


ইনি। ভাগ্ারাধ্যক্ষ, চলিত ভীড়ারী। নিদ্রিত অবস্থায় 
কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ করিতে নাই, কিন্ত ভশড়ারী নিদ্রিত 
হইলে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইলে দোষ হয় না। 


“ক্ষুধিতস্থৃষিতঃ কামী বিদ্যার্থা কষিকারকঃ। 
ভাগ্ারী চ প্রবাসী চ সপ্তস্থপ্তান্‌ প্রবোধয়েৎ ॥৮(ব্যবহারপ্রদীপ) 
২ খাগ্য ও রত্বাদির অধিকারী দাস্তভঙ্জিীরায়ণ শ্রীরুষ্ণের 
সেবক গণভেদ &. 
“ম্বচ্ছ আর শীতল প্রগুণ আদি করি। 
খাগ্চ আর রত্ৰাদিক ভাগ্ডারে ভাগারী ॥ 
পীঠ আদি দানে ভক্গ্য স্থানাদি করণে। 
কমল বিমল আদি পট্র স্ুরজনে ॥৮ (ভক্তমাঁল) 
শ্রীকৃষ্ণমেবারত এরূপ অন্ুচরই ভাগারী পদবাচ্য। 
২ নাপিত জাতির একটা শাখা। [নাপিত দেখ । ] 


ভাণ্ারিয়া, বোথাই প্রেসিডেন্ীর কাঠিয়াবাড় রাজ্যের অন্ত- | 


গত একটা সামন্তরাজ্য। এখানকার সর্দারগণ গাইকবাড়- 


রাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন। 
ভাণ্ডি (পুং) ভড়ি-ইন্‌, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নাঁপিতের 


ক্ষুরাদির আধার, চলিত ভশাড়ি। 

ভাণ্তিক (পুং) ভাগ্তিল, নাপিত। (হেম) 

ভাপণ্তিজজ্ঘি (পুং) ভণ্তিজজ্বের গোত্রাপত্য। 

ভাণ্তিত (পুং) ভশ্ডিতের গোত্রাপত্য। (পা! ৪২১১১) 

ভাগ্ডিতায়ন (পুং) ভঙ্িতের গোত্রাপত্য। (পা ৪১১১০) 

ভাণ্তিত্য (পুং) ভণ্ডিতের গোত্রাপত্য। (পা 8১।১০৫) 

ভাগনী (তভ্ত্রী) পেটিকা। ২ মঞ্জযা। ৩ চুবড়ী। 

ভাগ্ডিল (পুং) ভাগ্রিস্ত্যস্তেতি ভাত্ডি-লচ্‌। নাপিত। 

ভাগ্ডিলায়ন (পুং) ভাণ্ডিলন্ত গোত্রাপত্যং অশ্বাদিত্বাৎ ফঞ্। 
(পা! ৪।১/১১০ ) নাঁপিতের গোত্রাপত্য | 

ভাগডিবাহ্‌ (পুং) ভাগ্ডিং ক্ষুরাগ্ভাধারং বহতীতি বহ-অণ.। 
নাপিত। (শব্দমাল। ) 

ভগ্িশীল। (ভ্ত্রী) ক্ষৌরগৃহ। 

ভান্তীর (পুং) ভণ্ড ঈরচ,, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।॥ বট 
বৃক্ষ । (জটাধর) ২ ব্রজমণ্ডলের অন্তরে যোড়শ বট-বন মধ্যে 
দ্বিতীয় বট-বন। “সক্কেতব্টমাদৌ তু ভাীরাখ্যং বটং ছয়ং৮ 

( নারায়ণভট্টককত ব্রজভক্তিবিৎ ) 

২ ক্ষুপবিশেষ। ভাত্তীর ফুলের গাছ (019:9900702 
10107008912, )। 

ভান্তীরলতিক] (ত্ত্রী) মঞ্রিষ্া৷ ৷ (রাজনিৎ) 

ভাণ্ীরবন, বৃন্দাবনের চুরাণী বনের অন্তর্গত একটা বন। 
শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র বলিয়। ইহা! একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে 
গণ্য। এখানে জুদাম সখা ও বলরামের মুৃত্তি স্থাপিত আছে । 

ভাগ্ডের, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ঝান্দী জেলার অন্তর্ঘত একটা 
প্রাচীন সহর। অঙ্গ।ৎ ২৫৭৪৩৩০৮ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮ৎ 
৪৭৫৫ পুঃ মধ্যে । পলুজ নদীর বামকুলে বান্সী হইতে ২৪ 
মাইল দূরে অবস্থিত। ভূ-পরিমাঁণ ২০৮ একর । এই নগরের 
প্রাকৃতিক শোভা অতিশয় মনোহর। ইহা ক্রমনিম্ন সমতল 
ভূমি হইতে পর্বতের পাদদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। পর্বতোপরি 
বৌদ্ধসজ্ারাম, অসংখ্য মন্দির, তড়াগ ও কুপাদির চিহ্ন 
বিদ্যমান আছে। সম্রাট অরন্বজেবের অধিকাঁরকালে নির্মিত 
একটা মসজিদে বৌদ্ধকীন্তির অনেক পূর্ব নিদর্শন পাওয়া! 
যায়। ছুভিক্ষ এবং ওলাউঠার প্রাছুর্ভীৰ বশতঃ এই নগর ক্রমশঃ 
জনশৃন্ত হইতেছে | এই স্থানে খারুয়। নামক বস্ত্র ও সাদা কম্বল 
প্রস্তুত হইয়া মাউ, গোয়ালিয়র, কাল্পি প্রভৃতি স্থানে 
বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়। 


ভাগেশ্বর, বাঙ্গালার হাঁজারিবাগ জেলাস্তর্গত একটা ক্ষুত্ 
পর্বত ; উচ্চতা ১৭৫৯ ফিট । এই পাহাড় ছুরারোহ ও বাসের 
অযোগ্য । ইহার চতুষ্পার্থ্ে অনেক গুলি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। 


ভাত ক্র) ভা দীপ্তৌ-ক্ত। ১ প্রভাত । (শব্দমাণ) ভা- 


ভাঁবে-স্ত । ২ দীপ্তি । (ত্রি) ৩ দীপ্ডিযুক্ত। 
ভাতর্গাও, নেপাল রাজ্যান্তর্গত একটা প্রাচীন সহর। অক্ষা* 
২৭০৩৭উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৫*২২পুঃ।॥ ইহার প্রাচীন সংস্কৃত 
নাম ভক্তপুরী। পুর্বে এই নগর নেপালবাসী ব্রাহ্মণদিগের 
প্রিয়তর বাসভূমি ছিল। নেবার জাতির অভ্যুদয় হইতে 
এখানে হিন্দু-নেবাঁরগণের অধিক বসবাস হইয়াছে। গোর্খা- 
দিগের আক্রমণের পূর্বে এখানে মল্লবশীয় রাজগণ আধিপত্য 
করিতেন। ১৭৬৮ খুষ্টাব্দে তাহারা গোর্ধাগণ কর্তৃক পরাজিত 
হইয়াছিলেন। এখানে নেপালরাজ্যের একটা সেনানিবেশ 
আছে। এই নগর ৮ মাইল দীর্ঘ একখানি কাষ্টসেতু 
দ্বার রাজধানী কাটমাও্র সহিত সংযোজিত । ভাতর্গাওর 
ভবানী মন্দির ইতিহাসে সযধিক বিখ্যাত। স্থানীয় ব্যবহাঁ- 
রোপযোগী পিন্তল ও তাত্রের বাসন এই স্থানে প্রস্তত হয়। 
[ নেপাল দেখ |] 
ভাঁতগগাও, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলাস্থ একটী জমিদারী। 
অক্ষত. ২১০৩৯৩০ উঃ এবং ভ্রাঘিৎ ৮২৫১ পৃঃ ভূ- 
পরিমাঁণ ৬২ বর্গ মাইল।  বীজা জাতীয় সামন্তগণ এখানকার 
অধিকারী । 
২ উক্ত সম্পত্তির প্রধান গ্রাম 'ও শিবনারারণ তহশী- 
লের সদর । 
ভাতগ্গাও, বাঞ্গালার পুর্ণিয়া৷ জেলাস্থ একটা সহর। 
ভাতি (তরী) ভা-ক্তিন্‌। শোভা । 
“্ত্তদ্‌ বপুর্ভীতি বিভূষণাযুধৈরব্যক্ত চিদ্ব্যক্তমধারয়দ্ধরিঃ। 
বভুব তেনৈব স বাঁমনে। বটুঃ সংপশ্ততোর্দিব্যগ্রতির্ষথা নটঃ ॥» 
(ভাগৎ ৮২৮২২) 
ভাতাঁর (দেশজ) ভর্তা । স্ত্রীলোকের স্বামী । 
ভাতু (পুং) ভাঁতীতি ভা (কমিমণি-জনিগাভায়াহিভাশ্চ। উণ 
১৭৩) ইতি তু । ১নুর্য। ২ দীপ্ত । (উজ্জল) 
ভাতু, নিকট জাতি বিশেষ। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ও দাক্ষি- 
ণাত্যে ইহাদ্িগের বাঁস।  উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহারা 
নারারণ ও রীশের পুজা করিয়া থাকে । কিন্তু দাক্ষিণাত্যে 


সি 


ইহারা কোন রূপ মু্তির পুজা করে না। ইহারা! ব্যায়াম, 


কুর্দন ও প্রন্্রজালিক ক্রীড়া দ্বার! জীবিকা নির্বাহ করিয়া 
থাকে । ইহারা সংশয়, বেরীয়, হাবুর কোঁলাহাঁটা, ছুন্বং, হুঘের- 
বর প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অভিহিত হইয়া থাকে । 


[ ৩২৮ ] ভাছু 


ভাতুড়িয়া, একটা প্রাচীন গগ্গ্রাম। 
নগর। ইহার পশ্চিমে মহাঁনন্দী ও পুনর্ভবা, দক্ষিণে গঙ্গা, 


পূর্বে করতোয়া ও উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট । মুসলমান- 


অধিকারে মালদহের পুর্বাংশ ভাতুড়িয়। নামে খ্যাত ছিল। 


ভাড়ুড়িয়া-রাজ কংস এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। -পরে 
্রান্মণবৎশীক্ষ জমিদার রামক্ৃষ্টের পত্ধী শর্বাণী দেবী 
এই সম্পত্তি ভোগদখল করেন। তাহার মৃত্যুর পর এই 


স্থান নাটোর-রাজবংশের পূর্বপুরুষ রঘুনন্দনের হস্তগত হয় । 
২ বর্ধমান জেলার একটী গড গ্রাম। অক্ষা* ২৩২৬উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৮৮ ২ পুঃ। 


করে। 


ভাঁতুয়। (দেশজ ) ভাতুড়িয়া, যাহার! ধনিগৃহে থাকিয়া কেবল ্ু 


অন্নধ্বংস করে। 


ভাতোড়ি, বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর আন্গদন্গর জেলার অন্ত- রর 
গত একটা গঞগ্রাম। আনক্ষদনগর হইতে ৫ ক্রোশ উত্তর 


পুর্বে মেহকরী নদীতীরে অবস্থিত । এখানে ৪র্থ নিজামনাহী- 


রাঁজ মুর্তজা নিজাম শাহের (১৫৬৫-১৫৮৮ খুঃ) প্রধান 


মন্ত্রী সালাবৎ খার নির্মিত একটা সুবৃহৎ হ্রদ আছে। উহাতে 


প্রায় ৪৪বর্গ মাইল ভূমির জল পতিত হয়। ১৮৭৭ খুষ্টাব্বে 


ইংরাঁজ গবর্মেন্ট কর্তৃক উহ সংস্কৃত হইয়াছিল। ইহার 
জলে সন্নিকটবর্তী স্থানের চাসবাঁসের, বিশেষ সুবিধা হইয়া 
থাকে । এখানকার নরসিংহ-মন্দির শিল্পটনপুণ্যে পুর্ণ। 

ভাঁদর, বোম্বাই প্রদেশের আন্ধদাবাঁদ জেলায় প্রবাহিত একটা 
নদী। রণপুরের সন্নিকটে ভাঁদর-গোমাসন্বমে আজম খা 
নামক গুজরাতের জনৈক সুবাঁদারের প্রতিষ্ঠিত (১৬৩৮ খুঃ 
অঃ) একটা ভগ্রহুর্গ বিদ্যমান আছে। ২ ভাব্র মাস। 

ভাদালিয়ামুখা (দেশজ ) ভত্রমুস্তক। 

ভাছু, বাকুড়া ও মানভূম জেলাঁবাসী বাউরী জাতির অনুষ্ঠিত 
উতসববিশেষ। 
ইস্থার অন্ষঠান্বঃ হয় বলিয়া ইহা! ভাছ নামে খ্যাঁত। প্রায় 


প্রত্যেক বাউরী গৃহে, ভাদ্রমাসের প্রথম হইতে রমণীগণ 


পন্মোপরি অথবা! চতুরআ একখানি তক্তে একটী কুমারী মুক্তি 


স্থাপন করিয়া! তাহাকে দেবীমৃক্তিজানে নানালঙ্কারে সুসজ্জিত 


করে। এ মাসের প্রতি সন্ধ্যার বয়োজ্যেষ্ঠা রমণী ও বালিকা গণ 


সেই দেবীপ্রতিমার চতুর্দকে একত্র হইয়া নৃত্যগীতাদি তু 
করিয়া থাকে । মাসের শেষ ছই দিন দিবারাত্র তাহারা নৃত্যগীত্ব 
ও মাদল বাজাইয়া মহাধূমধামের সহিত তাহাদের ভাছুত্রত . 


সমাপন করে। 


ভাতুড়িয়া জেলার প্রধান, রঃ ্‌ 


ভাঁতুড়িয়! (দেশজ) পরের ভাতে যাহার! জীবিকা নির্ধাহ টু 
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ভাত্র মাসের সংক্রান্তি ও তৎপূর্বব দিনে : 


77811-22 পা) 
টার সির ৪ দিও 


ভাদ্র 


প্রবাদ, জনৈক পাঁচেট-রাজকন্তা বাউরী জাতির ছুঃথে 
ছুঃখিত হইয়া তাহাদের দারিদ্র্-নিবারণের জন্য বিশেষ অর্থ 
সাহাব্য করিতেন। তাহার অকাল মৃত্যুতে ছুঃখিত হইয়া 
খাউরীগণ তাহার দেবীমৃত্তি সংগঠন করিয়া পুজা করিয়া 
থাকে | ভাদ্রমাসে তাহার মৃত্যু হওয়ায় এই মাসে ভাছু উৎসব 
আর্ত হয়। মতান্তরে জনৈক পাঁচেট-রাজমহিষী স্বীয় কন্তা 
ভাদ্রবতীর অকাল মৃত্যুতে ছুঃখিত হইয়া! কন্তার স্মরণ জন্য 
একটী মূর্তি স্থাপন করেন। ভাদ্রমাসে তাহার মৃত্যু হয়। 
বাউরীগণ সেই রাজকন্তার ম্মরণার্থ এই উৎসব করিয়া 
আসিতেছে । 
ভাছুই (দেশজ) ভাদ্র মাসোংপন্ন দ্রব্য, বথ! ভাছুই ধান্য, 
ভাছুই আত্ম ইত্যাদি । 
ভাদ্র পুং) ভাদ্রী পৌর্ঘমান্তশ্মিন্নিতি ভারী (সাম্সিন্‌ পৌর্ঁ 
মানীতি। পা! ৪২২১) ইত্যণ । বৈশাখাদি দ্বাদশ মাসের অন্ত- 
পতি পঞ্চম মাদ। এই মাঁসের পুণিমা! তিখিতে ভাব্রপদ 
নক্ষত্রের যোগ হয় বলিয়া এই মাসের নাম ভাদ্র হইয়াছে । 
প্রথমতঃ এই মাঁদ ছুই প্রকার সৌর ও চান্্র। স্ুধ্য ও চন্দ্র 
লইয়। সৌর ও চান্দ্র হইয়াছে । সিংহরাশিতে যতদিন স্ৃ্ধ্য 
অবস্থান করেন,ততদিন সৌরভাদ্র। চান্দরমাসও মুখ্য ও গৌণ- 
চান্দ্রভেদে দ্বিবিধ। সিংহস্থ রব্যারন্ধ শুরু প্রতিপদাঁদি 
অমাবস্ত। পর্য্যন্ত মুখ্য চান্দ্র ভাদ্র এবং পিংহস্থ রব্যারব্ধ পুর্ণিমা- 
পর্য্যন্ত গৌণচান্দ্র ৷ ( মলমাঁসতত্ব ) ইহার পর্ধ্যায় নভস্য, প্রৌষ্ট- 
পদ, ভাদ্রপদ। (অমর) এই মাসে জন্মগ্রহণ করিলে ধীর, 
ধরাঙ্গনাদিগের প্রিয়, রিপুসংহর্তী, কুটিল ও সর্বদা হাস্ত- 
যুক্ত হয়। 

“নভস্যমাসে খলু জন্ম যস্ত ধীরো মনৌজ্ঞশ্চ বরাঙ্গনানাম্‌। 
রিপুপ্রমাথী কুটিলোহতিমন্ম্া প্রপন্নভর্তা স ভবেৎ সহাসঃ ॥৮ 
(কোষ্ঠীপ্রণৎ ) 

ঘদ্দি ভাঁদ্রমাসে কাহার বাটাতে গাভী প্রসব করে, তাহ! 
হইলে তাহার ৩ মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়, অতএব ভাদ্রমাসে 
গাভী প্রঘব হইলেই তৎক্ষণাৎ ত্রাঙ্গণকে এর গাভী দান 
করিবে । পরে যথাবিধানে হোম কর। আবশ্তক। এইস্থলে 
ভাদ্রমাস বলিতে কেবল সৌরভাদ্রই বুঝিতে হইবে। চান্দ্র- 
ভাদ্রে গাভী প্রসব করিলে দোষাবহ হইবে না। 

“ভাঁনৌ সিংহগতে চৈব যস্ত গৌঃ সম্প্রস্থয়তে | 

মরণং তন্ত নির্দিষ্ট ষড়ভির্মাটসর্ন সংশয়ঃ ॥ 

তত্র শান্তিং প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভম্‌। 

প্রস্থতাং ততক্ষণার্দেৰ তাঁংগাং বিপ্রায় দাপয়েৎ ॥* 


হোমাদি শান্তি করিতে হইবে না। সংক্রান্তিতে এই 


ট৫6৪ 


[ ৩২৯ ] 


শা শশী শী শা শীট শা শ্াাাশাীপাীশ্ীশী টাটকা টা শীট 


৮৩ 


ভাদ্র 


পুণ্যকালের পর প্রসব হুইলে শান্তি করিতে হইবে, গাভী- 
দান অনাবপ্তক। 

“সংক্রমণোকত্তরষোড়শদ গা আ্বকপুণ্যকালাভ্যন্তরে গোঃ- 
প্রসবে বিপ্রসন্প্রদানক-গোপ্রদানপূর্বকশান্তিঃ কার্য্যেতি 
বিশেষঃ তদতিরিক্তসিংহস্থরবৌ গোঃপ্রসবে শান্তিমাত্রং 
কর্তব্যং ন গোঃপ্রদানম্‌।” ( নির্ণয়সিন্ধু) 

ভাদ্র মাপে কোন্‌ কর্ম অবশ্তকর্তব্য তাহার বিষয় 
কৃত্যতত্বে এইরূপ লিখিত আছে,-শ্রাব্ধী পুণিমার পরে 
ভাদ্র কৃষ্টাষ্টমীতে জন্মাষ্টমীব্রত সকলেই করা কর্তব্য । 

[ জন্মাষ্টমী ব্রতের বিষয় জন্মাষ্টমী শব্দে দেখ। ] 

ভাঁদ্রমাসের শুরু পঞ্চমীতে নাগপুজা করিতে হয়। 
যিনি যথাবিধানে কর্কোটকাদি নাগপুজ। করেন, তাহার 
আর সপ্তম পুরুষ পধ্যন্ত নাগভয় থাকে না। এই ভাদ্র- 
পঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী কহে। * 

ভাদ্রমাসের শুরু! একাদশীর দিন ভগবাঁন্‌ বিষ্ণুর পার্খ- 
পরিবর্তন হয়, এইজন্য পার্খপরিবর্তন-একাদশী অবস্তকর্তব্য। 
ভাত্র শুক্লা দ্বাদশীর দিন সায়ংকালে ভগবান্‌ বিষ্ণুর পুঁজ! 
করিয়! কৃতাঞ্রলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,__ 

“ওঁ বাসুদেব জগন্নাথ প্রাপ্ডেয়ং দ্বাদশী তব। 

পার্খেন পরিবর্তস্ব স্থখং স্বপিহি মাধব ॥৮ 

পরে এই মন্ত্রে পুজ। করিতে হয়। 

ত্বয়ি সুপ্তে জগন্নাথ জগৎ সুপ্তং ভবেদিতি। 

প্রবুদ্ধে ত্বরি বুধ্যেতে জগৎ সর্ধং চরাচরম্‌ ॥” (ক্ৃত্যতন্ব ) 

ভাদ্র মাসের উভয় পক্ষের চতুর্থী তিথিতে চন্দ্র দর্শন 
করিতে নাই। দৈবাং যদি চন্দ্র দর্শন ঘটে, তাহা হইলে 
প্রাক়শ্চিত্ত করিতে হয়।? 


* “তথ| ভাদ্রপদে মাসি পঞ্চম্যাং শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ | 
বস্ালিখ্য নগে। ভক্তয| কৃষ্ণবর্ণাদিবর্ণকৈঃ ॥ 
পূজয়েদগন্ধপুশ্পৈশ্চ সপিগুন্তলুপায়সৈঃ। 
তসা তুষ্টিং সমায়ান্তি পন্নগান্তক্ষকাদয়ঃ ॥ 
আসপ্তমাৎ কুলাত্তস্ত নভয়ং সর্পতে৷ ভবেৎ। 
তম্মাৎ সর্ববপ্রযত্রেন নাগান, সংপৃজয়েন্নর ॥” ( কৃত্যতত্ব ) 
+ “নারায়ণোহভিশপ্তস্ত নিশাকরমরীচিমু। 
স্থিতশ্চতুর্থ্যামদ্যাপি মনুষ্যানাপতেচ্চ সঃ। 
অতশ্চতুর্থ্যাং চক্জন্ত প্রমাদা দবীক্ষ্য মানবঃ | 
পঠেদ্ধাত্রেয়িকাবাক্যং প্রাডমুখো বাপ্যুদঙ মুখঃ ॥৮ 
অভিশপ্ত মিথ্যাপরীবাদ বিষয়ীভূতঃ, সৌইভিশাপঃ অন্যাপি মনুষ্যান 
পতেৎ। ততশ্চ প্রাঙমুখউদগ্ুখে। বা কুশতিলজলান্তায় ও অদোত্যাদি 
সিংহাকচতুর্থাচন্রদর্শনজন্য-প।পক্ষয়কামো ধাত্রেয়ীবাক্যমহং পঠিষ্যে।” ইত্যাদি। 
( কৃত্যতত্বে ভা দ্রকৃত্যম্‌ ) 


ভানপুরা 


৩৩০৪ 


] ভানুক 


ভাদ্র মাসে অগন্ত্যকে অর্ধ্য দীন সকলেরই অবশ্তকর্তব্য। 


ইহা সৌর মাসেই দিতে হয়। সংক্রান্তির পূর্ব তিন দ্রিনের 


মধ্যে প্রাতঃকাঁলে স্নানাদি করিয়া সংকল্প করিতে হইবে। 


“ও অগ্েত্যাদ্দি সর্ধাভিলফিতসিদ্ধিকামোহ্গস্ত্যপুজনমহং 
করিষ্যে এইরূপ সংকল্প করিয়া শালগ্রাম বা জলে দক্ষিণা- 
মুখে অগন্ত্যকে পুজা করিতে হইবে। পরে সিতপুষ্পাক্ষত- 
যুক্ত জল শঙ্ঘে করিয়া লইয়া! অর্থ্য দিতে হইবে। মন্ত্র থা-_ 
“ওঁ কাশপুষ্পপ্রতীকাঁশ অগ্নিমারুতসস্তব। 
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুম্তযোনে নমোহস্ত তে ॥» 
পরে এই মন্ত্র দ্বার! প্রার্থনা! করিতে হয়। 
“আতা পির্ভক্ষিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাস্র্ঃ। 
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেহগম্ত্যঃ প্রসীদতু ॥৮ (কৃত্যুতত্) 
ভাঁদ্রদারব (ত্রি) ভদ্রদারু সম্বন্ধীয় । 
ভাঁদ্রপদ্ (পুং) ভাদ্রপদা নক্ষত্রযুক্তা পৌর্ঘমাঁসী ভাদ্রপদী সা 
যত্র মাঁসে সঃ, ভাঁদ্রপদী-অণ্‌॥ ভাদ্রমাস। 
ভাদ্রপদ। (স্ত্রী) পুর্ব ভাদ্রপদা! নক্ষত্র) ২ উত্তর ভাদ্রপদা 
নক্ষত্র । পর্ধযায়-_তপ্রৌষ্টপদা। (অমর) 
ভাদ্রমাতুর (পুং) ভভ্রমাতুরপত্যমিতি ভদ্রমাত্‌ (মাতুরুখ 
সংখ্যাসম্তদ্রপুর্বীয়াঃ। পা 8১১১১) ইতি অণ, উকারাশ্চা- 
স্তাদেশঃ ইতি কারিক1। সতীপুত্র। 
সত্যাস্ত তনয়ে যাগ্নাতুরব্ভীদ্রমাতুরঃ।? 
ভাদ্রমৌপ্ত তরি) ভদ্রমুঞ্জনির্মিত মেখল!। 
ভাঞ্রবন্মণ (পুং) ভন্রবন্মীর গোত্রাপত্য । 
ভাঁদ্রবিক (পুং) চীন ধান্ত, চলিত চীনা ধান। (পর্ষ্যায়মুণ) 
ভাদ্রশন্দ্নি (পুং) ভদ্রশন্নীর গোত্রাপত্য। ( পাঁণ ৪1১৯৬) 
ভাঞ্গরসাম (পুং) ভদ্রসামের গোত্রাপত্য | 
ভাদ্রবধূ (দেশজ) কনিষ্ঠ ভাতার স্ত্রী, ভাদ্র বৌ। 
ভান (ক্লী) ভা ভাবে লুাট। ১ প্রকাশ। ২ দীপ্তি। ৩ জ্ঞান, 
প্রকাশ। 
ভানপুর, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ, ভূপরিমাণ ২০৮ বর্থমাইল। 
ভানপুরা) মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর রাজ্যের ভানপুরা তহ- 
সীলের প্রধান নগর। রেবানদীতীরে একটা গণ্শৈলের 
তটদেশে অবস্থিত। অক্ষাঁৎ ২৪* ৩০৪৫+উঃ এবং দ্রাঁঘিৎ 


(হেম) 


৭ ৫ রি ৪ ৭ ৩০ ৫ 
উচ্চ। নগরের চারি দিকে প্রাচীর-পরিবেট্টিত। 
বযশোবন্ত রাও 
অবস্থিত । 


মধ্যে 
হোলকরের অসম্পূর্ণ প্রানাদ ও দূর্গ 
এ প্রাসাদ মধ্যে যশোবস্তের প্রস্তর-প্রতিমৃত্তি 


বিদ্যমান আছে। ১৮১১ খুষ্টান্দে ভানপুরার ছাউনীর মধ্যে 


পুঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এইস্থান ১৩৪৪ ফিট 


অবস্থানকালে যশৌবস্তের মৃত্যু ঘটে। তীহার ভক্মাবশেষ 
যেখানে পতিত ছিল, তছৃপরি একটা শ্বেতপ্রস্তরনির্মিত 
ছত্রি হইয়াছে। 
ভানরের, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত রি 
গিরিশ্রেণী। বিন্ধ্যপর্বতমালার  দ্রক্ষিণ-পুর্ববশাখ। ॥  নর- 
সিংহপুর জেলার নর্্দা নদীতীরস্থ : সঙ্কলঘাঁট পর্বত হইতে 
মৈহির উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত। এখানকার কালুমার নামক 
গিরিশ্রেণী ২৫৪৪ ফিট্‌ উচ্চ। 
ভানিয়ার, কাশ্ীর রাজ্যের পার্কত্য প্রদেশের অন্তর্গত রর 
গণ্ডগ্রাম। উরি হইতে নৌসেরা যাইবার পথে অবস্থিত । 
এখানে বিচিত্র কাকুকার্ধ্যযুক্ত একটা হিন্দু দেবমন্দির আছে । 
উহার শিল্পনৈপুণ্যের কতকাংশ গান্ধারপ্রদেশীয় বলিয়া 
অনুমিত হয়। 
ভাঁনবীয় (ত্রি) ১ ভান্ুসন্বন্ধীয়, তা (কী) ২ দক্গিণ 
চক্ষু। 
ভানান (দেশজ ) নিস্তষীকরণ, যথ। ধান ভানান। 
ভানিকর (পুং) কিরণসমূহ, আলোক । 
তা (পুং) ভাতি চতুদ্িশভূবনেষু স্বপ্রভয়দীগ্যতে ইতি 
ভা (দাঁভাভ্যাঁং ছুঃ ১৩২) ইতি সু । ১ স্ুর্য্য 
“অনন্ত, কপিলো। ভান্ঃ কামদঃ সর্তোমুখঃ 1৮ 
(ভারত ৩৩২৪) 
২বিঞু। (ভারত ১৩।১৪৯।২৭ ) ৩. প্রাধার পুত্রভেদ্। 
(ভারত ১৬৫৪৮) ৪ অঙ্গিরঃস্থষ্ট : তপসের সিডার 
(ভারত ৩২২০৮) ৫ যাদব বিশেষ । | 
“কন্তাং ভান্গুমতীং নাম ভানোছহিতরং নৃপ। 
জহারাত্মবধাকাজ্জী নিকুস্তো নাম দানবঃ1» 
(হরিৰণ ১৪৭২ ) 
৬ কিরণ। “শোচির্ভানবে। দ্যামপপ্তন্” খেক্‌ ৬৬৪২ ) 
“ভাঁনবো রশ্ময়ঃ৮” (সায়ণ ) ৭ অর্ক বুক্ষ। 
৯ রাজা। (ধরণি) ১০ বুভাহ্ৎপিতা। (হেম) ১১ গন্বর্ব- 
ভেদ। (ভারত ১৬৫ অণ্) ১২ উত্তম মন্বস্তরে দেবতা- 
ভেদ। (হরিবণৎ৯ অণ) এই অর্থে এই শব্দ বহুবচন হয়। 
১৩ সহাদ্রিবণিত জনৈক রাজা । (সা ৩০১৫) 
ভানু (ত্ত্রী) ভান্ছমতী। (শব্রত্বা* ) ২ দক্ষকন্তাভেদ।.. 
“শৃণুধবং দেবমাতৃণাং প্রজাবিস্তরমাদিতঃ। 
মরুত্বতী বস্ূর্ামী লম্বা ভা্গুররুন্ধতী ॥» ( মৎস্তগুত ৫১৫ ) 
৩ ধন্্পত্বীভেদ। (হরিবৎ ৯অ০) 
ভানু, রামসহজনামগ্রণেতা। 
ভান্ুক, সহাদ্রিখগুবর্ণিত জনৈক রাঁজ1। (সহা্রি ৩৩৭৮) 
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(অমর) ৮ প্রভূ । . 


ভান্ুদেব 


চি এজ | 


ভ[নুমতী 


ভান্ুকর, জনৈক কবি। পগ্ঠামৃততরঙ্গিণীতে ইহার নামো- 
লেখ আছে। 

ভানুকম্প (ক্লী) হুর্য্যের কম্পনরূপ ছুন্তক্ষণবিশেষ। জ্যোতিষ- 
শাস্ত্রে ইহা বিশেষ অমঞ্গলন্চক বলিয়া! কথিত হইয়্াছে। 

ভানুকেশর (পুং) স্্ধ্য। 

ভানুখেরা, বৃন্দাবনস্থিত কুওবিশেষ। এই “কুণ্ডের জল 


অতি উপাদেয়। ইহার চতুদ্দিকে বুষভান্থ রাজার গো. 


সকল থাকিত। (গ্রীবৃন্দাবনলীলামৃত, ভক্তমাল) 
ভানুগুপ্ত, গুপ্তবংশীয় জনৈক রাজা । 
তানুচন্দ্র, কাব্যপ্রকাশটাকা ও কাদস্বরীটাকা প্রণেতা । 
ভানুচক্দ্রগণি, জনৈক জৈন পণ্তিত। ইনি মোগল-সমরা্ 
_. অকবর জণাল-উন্দীনের ( ১৫১৪-১৬০৫ খুঃ) সভায় থাকিস 
বসন্তরাজকৃত শকুনার্ণব্‌ গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। তাহার 
শিষ্য সিদ্ধচন্ত্র উহ! সংশোধন করিয়াছেন। 
ভানুচুড়ামণি, ওষধভেদ। প্রস্তত প্রণালী-স্বর্ণ, রসসিন্দুর, 
প্রবাল, বঙ্গ, লৌহ, তা, তেজপত্র, যমানী, শুষ্ঠী, সৈন্ধবলবণ, 
মরিচ, কুড়, খদির, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা» রসাঞ্জন ও স্বর্ণমা- 
ক্ষিক সমভাগে জলে মর্দন করিয়া ছুই রতি পরিমিত বটা 
প্রস্তত করিবে প্রাতে সেবন করিলে সর্ধবিধ জর নাশ হয়। 
ভান্ুজ ( পুং) ভানোর্জায়তে জন-ড। ভানুর পুত্র, স্য্যপুত্র। 
ভান্ুজিদীক্ষিত, প্রসিদ্ধ বৈদ্াকরণ ভট্টোজি-দীক্ষিতের 
পুত্র। ইনি রাঁজ! কীন্তিসিংহদেৰ কর্তৃক অন্ুরুদ্ধ হইয়! 
ব্যাখ্যাস্ুধা বা! স্থাবোধিনী নামে অমরকোষটাকা প্রণয়ন 
করেন। স্বীয় সাধুজীবনের পরিচগ্বস্বর্ূপ পরবর্তী কালে 
ইনি “রামভদ্রাশ্রম” উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 
ভানুজিৎ, খেচরভূষণনামক জ্যোতিংশাস্ত্রপ্রণেতা। 
ভানুদত্ত, ১ জনৈক বৈয়াকরণ। দেবরাজ ইহার নামোল্লথ 
করিয়াছেন। ২ কুমারভার্ণবীয় ও* গীতগৌরীশ নামক 
্রনথদয় প্রণেতা । ৩ মুহূর্তসার নামক জ্যোতিগ্র্থ-রচয়িতা। 
৪ মিথিলাবাপী জনৈক পণ্ডিত। গণপতিনাথের পুত্র। 
ইনি অলঙ্কারভিলক, রসতরঙ্গিণী, রসমঞ্জরী ও শৃঙ্গার- 
দীপিকা নামে কএকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। 
ভানুদত্ত1, সংঘতির পত্থীভেদ। (হৃসিংহপুত ২৮১৯) 
_ ভানুদিন (ক্লী) ভানোরদিনং। হুর্য্ের দিন, রবিবার । 
ভানুদীক্ষিত, গুরুবালপ্রবোধিনী নামে অমরকোষটাকা ও 
লিঙ্গভটর নামে একখানি অভিধান প্রণেতা । 
[ ভান্ুজিদীক্ষিত দেখ। 
 ভানুদেব (পুং) ভান্গরেব দেবঃ। ১ সূর্য্য । ২ পাঞ্চাল দেশীয় 
_পাগুবপক্ষীর একজন বীর। ইনি ভারতযুদ্ধে নিহত হন। 


শা 


(ভারত কর্ণপ* ) ৩ বাজপুত্রভেদ। (সাহিত্যদর্পণ ১৯৩) 
৪ উমাঙ্গাধিপতি চন্ত্রবংশীয় জনৈক নরপতি। তিনি ১৪৫০ 
সংবতে বিদ্যমান ছিলেন। 

৫ উড়িষ্যার জনৈক নরপতি। ইনি চালুক্য-রাঁজকন্তা। 
জাকল্পদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬ উক্ত রাজবংশীয় 
২য় নরসিংহদেবের পুত্র । 

ভানুনাথদৈবজ্ঞ, ভৌয়াল-বংশীয় চন্দনানন্দের পুত্র। ইনি 
ভক্তিরত্র ও ব্যবহাররত্ব নামে ছুই খানি গ্রন্থ বিরচন করেন। 

ভানুপগ্ডিত (পুং) ১ সঙ্জনবল্লভপ্রণেতা। ২ জনৈক কবি, 
শ্রীবৈগ্ভ ভানুপণ্ডিত নামে পরিচিত। শাঙ্গ ধর-পদ্ধতিতে 
ইহার নামোল্লেখ আছে। 

ভানুপাক (পুং) ক্ধ্যকিরণে লৌহপাঁক। রসেন্দ্রসার- 
সংগ্রহে ইহার পাকের বিধান এইরূপ লিখিত আছে,_-লৌহ- 
চূর্ণ বারংবার ছাকিয়৷ লইয়! ত্রিফলার কাথে প্রক্ষালন করিয়! 
শুফ হইলে ভান্পাক দিতে হইবে। তৌহের সমান 
ত্রিফল! দ্বিগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থভাগাবশেষ থাকিতে 
এই ক্কাথ বারংবার দির সুর্ধ্যসন্তাপে শুক করিতে হইবে। 
ইহাই ভানুপাক। (রসেন্ত্রসারস* ) 

ভানুুফলণ (স্ত্রী) ভানগরিব দীপ্তিমৎ ফলমস্তাঃ । কদলী। 

(জটাধর ) 

ভানুভট্ট, জনৈক গ্রন্থকার, নীলকণ্ঠ ভট্টের পুত্র ও শঙ্করভট্রের 
পৌত্র। ইনি একবন্তর্নানবিধি, হোমনির্ণয় ও দ্বৈতনির্ণয়- 
সিদ্ধান্তঘংগ্রহ নামে স্বীয় পিতামহরুত  ধর্্মাদ্বৈতনির্ণয় 
গ্রন্থের একখানি সংম্িপ্ত পরিচয় প্রকাশ করেন। 

ভানুভট্ট ( পুং) প্রর্নার্ণব প্রণেত। নারায়ণদাস দিদ্ধের গুরু । 

ভানুমৎ (পুং) ভানবঃ সন্ত্যস্যেতি ভান্গমতুপ,। ১ সুষ্য। 

“অথোপনিন্তে গিরিশায় গৌরী তপস্থিনে তাত্ররুচ। করেণ। 

বিশোধিতাং ভান্গুমতো মযূখৈমন্দাকিনীপুষ্করবীজমালাম্‌ ॥» 

€( কুমারসৎ ৩।৬৫ ) 

,২ কলিঙ্গ দেশজ নৃপতিবিশেষ । (ভারত ৬৫১৩৩) 

৩ কেশিধ্বজের পুত্র। (ভাগ ৯১৩২১) ৪ ভর্গের 
নামান্তর ৷ ৫ ক্ুষ্ণপুত্রভেদ | (তরি) ৬ দীপ্তিযুক্ত। 
শ্চন্মণ্যপি চ গাত্রেষু ভান্ুমন্তি দৃঢ়ানি চ।” (ভারত ১।৩০৪৭) 

ভাঁনুমতী (ভ্ত্রী) ভান্-মতুপ, ডীপ,। বিক্রমাদিত্যরাজের 
সতী, ভোজরাজের কন্ঠ । 

“দেবগুরোঃ প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী । 

তেনাহং নৃপ জানামি ভান্গ্মত্যাস্তিলং যথা ॥» (কালিদাস) 

ইনি পরম রূপবতী ছিলেন। ভোজবংশের প্রসিদ্ধ 
ধন্দ্রজালিক বিদ্যা ইহার অভ্যস্ত ছিল। অক্সদ্দেশীয় তোজ- 


ভান্ত 


1 ৩৪২ | 


ভামক 


বিগ্যাব্যবসায়িগণ এখনও তাহাদের ভোজক্রীড়াকে “ভাহ্ুমতী 
ক-খেল” বলিয়া থাকে । 

২ হ্কতবীর্যযের ছুহিতা। অহংযাতির সহিত ইহার 
বিবাহ হয়। (ভারত ১।৯৫।১৫ ) ৩ অঙ্গিরসের প্রথমা কন্তা!। 
(ভারত ৩২১৭৩) ৪ যাদব ভান্ুর কন্তা। | (হরিব ১৪৭২) 
৫ ছা পতবী। (বেণীসংহারনা* ২ অ০) ৬ গ্রঙ্গ|। 

“তুক্তিমুক্তিপ্রদা ভেশী ভক্তন্র্গীপবর্গদা। 
ভাগীরথী ভাহুমতী ভাগ্যং ভোগবতী ভূতিঃ ॥৮ 
(কাশীথণ্ড ২৯১২৯) 
৭ সগরপত্বীভেদ । (লিঙ্গপু* ৬৬1১৫) 
ভানুময় (তরি) রশ্মিসম্থলিত। আলোকমালাসমাকীর্ণ। 
ভ্বনুমালী (ভরি) সন্থাত্রিখগুব্ণিত জনৈক রাজা । 
(সহাদ্রি ৩৩১৪৯) 
ভানুমিত্র (পুং) ১ চন্দ্রগিরি-নৃপপুত্রতেদ ।  (বিষুপুও ) 
২ গঢ়াদেশাধিপতি নরপতিভেদ | 

৩ জনৈক প্রাচীন রাজা । ইনি মৌর্য্যবংণীয় পুষ্যমিত্রের 

পর রাঁজ্যশাসন করিয়া ছিলেন। 

ভান্ুমিশ্র, জনৈক কবি। পণ্ামৃততরঙ্গিণীতে ইহার রচিত 
বিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। 

ভানুরথ (পুং) চন্দ্রগিরিরাজপুত্র। ৃহ্পু্রতেদ। 

ভানুল পে) ভানগদত্তের নামাস্তর। পোঁণিনি ৫৩৮৩) ২কান্তিক। 

ভান্ুবন (ক্লী) ভার্গবন নামক অরণ্যানি । (হরিবংশ 

ভান্গুবর্ম্মান্‌ (পুং) দাক্গিণাত্যের অন্তর্গত পানি কাদন্ব- 
প্বংশীয় নরপতিভেদ। 

ভান্ুবাঁর (পুং) ভানোর্বারঃ। রবিবার, হুর্য্যের দরিন। 

“অমাবস্তা দ্বাদণী চ সংক্রান্তিশ্চ বিশেষতঃ । 

এতাঃ প্রশস্তাস্তিথয়ো ভানুবারস্ততৈৰ চ ॥৮ 

“অত্র ম্নীনং জপো! হোমো দেবতানাঞ্চ পুজনম্‌। 

উপবাসম্তথ। দানমেটৈকং পাবনং স্ৃতম্‌ ॥৮ (তিথিতত্ব ) 
অমাবস্যা, দ্বাদশী, সংক্রান্তি ও রবিবার এই সকল দিনে 
স্নান, জপ, হোম, দেবতাপুজা ও উপবাঁস বিশেষ পুণ্যকর। 
ভানুবিক্রম, চেরবংশীয় নরপতিবিশেষ, ত্রিবাক্কোডরাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা । 
ভানুশভ্ভি, সেন্দ্রকবংশীয় জটৈৈক নরপতি। ইনি কাদন্ব- 
স্বাজ হরিবন্দার সমসাময়িক । 
ভানুসেন (পুং) কর্ণের পুত্রভেদ। (ভারত কর্ণপৎ ৪৮অ*) 
ভানেমি পে ভানাং প্রভাচক্রাণাং নেমিরিব। হূর্য্য | (ভ্রিক1০) 
ভান্ত (পুং) ভায়াঃ দীপ্তেঃ পঞ্চদশাহমধ্যে অস্তোষস্ত। শুরু ও 
কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশাহমধ্যে কাস্তির উপচয় ও অপচয়ঘুক্ত চন্দ্র । 


“ভান্তঃ পঞ্চদশঃ” (শুর্লুষজুণৎ ১৪২৩) 'ভান্তশ্চন্ত্রঃ, 
পঞ্চদশাহানি পূর্ধ্যমাণত্বাৎ পঞ্চদশঃ, ভা কান্তিরেব অস্তঃ 
স্বরূপং ষস্ত, তদ্রপাসি, চন্দ্রম তৈ ভান্তঃ পঞ্চদশাঃ, (বেদদীপণ্) 
ভন্ত অন্তঃ। ২ নক্ষত্র ও রাশির অস্ত। 

ভান্দ (পুং) অতিপুরাণভেদ । ( কুদ্পুৎ ) 

ভান্ধুপ, বোম্বাই প্রেপিডেন্সির খানা জেলাস্থ তীর 
একটা বন্দর। ইহা একটী রেলওয়ে ষ্টেসন। অক্ষাণ ৯৯ ৮ 
৪৫ উঃ এবং দ্রাঘি* ৭২* ৫৯১৫ পুঃ। 

ভাপ, (দেশজ ) বাষ্প, ভাবওঠা। 

ভাপশাহ্‌, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সাতারা জেলার অন্তর্গত 
একটা গণ্ডশৈল। 

ভপমাঁগন্ধ (দেশজ ) একপ্রকার গন্ধ, ছূর্মন্মভেদ। 

ভাঁপীপুলি (দেশজ) জঙগের উত্ণ বাপ্পে প্রস্তত মিষ্ট পিষ্টকতেদ। 

ভাঁভর, গুজরাত প্রদেশের পালানপুর এজেন্সীর অন্তর্গত ভাভর 
রাজ্যের প্রধান নগর। পালানপুর হইতে ৫৫ মাইল দুরে 
অবস্থিত। অক্ষাণ ২৪*৭ উঃ এবং দ্রাঁঘিৎ ৭১০ ৪৩ পুঃ । 

ভাম, ক্রোধ। ভৃদি* আত্মনে* অক সেট। লু ভামতে। 
লোট্‌ ভামতাঁং। লিট্‌ বভামে। লুউ অভামিষ্ট । ভাম-_ 
কোপন। আন্ত চুরাদি। পরশ্মৈৎ* অকণ সেটু। লট, 
ভাময়তি। লুউ অবজামৎ। 

ভাম পে ভামনমিতি ভাম ক্রোধে ঘঞ.। ১ক্রোধ । “মদে চিদত্ত 
প্ররুজন্তি ভীম! নবরন্তে পরিবাধো। অদেবীঃ” (খক্‌ ৫1২১০ ) 
“তামা ক্রোধ। দীন্তয়ো বাঃ (সারণ )। ভ৭-( অত্িস্তসুহস্থধুঙ্গিক্ষু 
ভায়াবাপদীতি । উপ. ৯১৩৯) ইতি মন্। ৩ স্ুধ্য। ৪ ভগিনী- 
পতি। (শব্বরত্বাৎ ) ্‌ 

“গুরুং মিত্রং তথা ভাঁমং পুত্রঞ্চ ভগিনীং তথা ॥৮ 

(দেবীভাগৎ ৬১৬৪৯) 
ভাঁম, বেরারের বুন জেলাস্থ একটা জনশূন্য সহর। অঙ্গ1* 
২৫, ১৩০৩৩%উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮ ৩পুঃ। এই নগর জেওৎ- 
মলের ১৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে রঘুজি- 
ভেশস্লের নেনানিবাসের ভণ্মাবশেষ বর্তমীন আছে। কথিত 
আছে যে, এখানে কোন সমক্বে পঞ্চসহ্ত্র বৈরাগীর বাস 
ছিল। পুর্ব্বে এই নগর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ১৮৭৬ খুষ্টাব্দের 
বন্দোবস্ত মতে প্রজাদিগের দ্বারা আবাদ হওয়ায় ইহা টা! 
একটা ক্ষুদ্র পল্লিতে পরিণত হইয়াছে । 
ভাঁম, বোশবাই প্রেসিডেন্ির পুণা জেলান্তর্গত নদীবিশেষ। 
এই নদী সহ্পর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 
ভাঁমক (পুং) ভাম এব স্বার্থে কন্‌। ভগিনীপতি। 
( শবরত্বাণ ) 


ভামের 


[৩৩৩ ] 


ভারকী 


ভামকবি, ষড়ভাষাচন্দ্রিকা-রচর়িত৷ 
ভামগড়, মধ্যপ্রদেশান্তগ্গত নিমার জেলাস্থ একটা সহর) 
কন্দনহরের ৮ মাইল পূর্বে অবস্থিত । 
ভামচন্দ্র, পুণা জেলান্তর্গত একটী গণ্ডশৈল। ইহাতে 
ভামচন্দ্র (শিবের ) মন্দির ও সীতাকুণ্ড নামক জলপ্রপাত 
আছে। এই পর্ধত চাঁকনের ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। 
উত্ত শিবমন্ৰির ব্যতীত এই পর্বতভাগে অনেক গুহামন্দির ও 
দঘোব প্রভৃতি বৌদ্ধকীন্তি রহিয়াছে । 
ভামগ্ডল (রী) ভানাং মগ্ডলৎ। ১ রশ্মিমেখল!। ২ অঞ্কিত 
খষি বা রাজার মুখের চতুর্দিকৃস্থ কিরণমাল।। 
ভামতা1, জাতিবিশেষ। ইহারা চৌধ্যবৃত্তি দ্বারা জীবিকা 
নির্বাহ করিয়া! থাকে। ইহাঁদিগের আচার, ব্যবহার ও পরি- 
চ্ছদ উচ্চ জাতির হিন্দুদিগের ন্যায় । ইহাদিগের প্রায় সকলই 
সঙ্গতিপন্ন । [ ভামতীয় দেখ। ] 
ভামতী, ষড়দর্শনটাকাক্কৎ বাচস্পতি-মিশ্রককৃত বেদান্তসথত্রের 
টাকা । এই টীকা অতিশয় প্রাঞ্জল। 
ভামতীয়, দাক্ষিণাত্যের ভ্রমণশীল জাঁতিবিশেষ, ভিক্ষাবৃত্তি ও 
চৌর্ধ্যবৃত্তি ইহাদের প্রধান উপজীবিক।। ইহার! মরাঠী বেশে 
পথে পথে ভ্রমণ করিক্া। নিজের অভীষ্ট সাধন করিয়! বেড়াঁয়। 
পুণার পশ্চিমে ভান্দা, গণেশখণ্ড প্রভৃতি স্থানে ইহাঁদের 
বাম আছে। 
ভামনী (পুং) ভামং নয়তি নীক্ষিপ্‌। পরমেশ্বর । পভাঁমনী- 
রেষ সর্কেষু লৌকেষু ভাতি ব এবং বেদ” (ছান্দোগ্য উপৎ ) 
ভামহ (পুং) ১ জনৈক অলঙ্কারশান্ত্রপ্রণেতা । ২ রাষ্রকুট- 
বংণীয় জনৈক নরপতি। 
ভামহ, জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার। ইনি বররুচিকৃত প্রাককৃত- 
প্রকাশের মনোরমাবৃত্তি নামে টাকা ও একখানি অলঙ্কীর- 
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
ভাঁমঃ (ন্ত্রী) ভামতে ইতি ভাম-অচ-টাপ্‌। কোপনা স্ত্রী। 
ভামিন্‌ ত্রি) ভামণিনি। ১ ক্রোথযুক্ত। ২ তেজন্বী। 
(খক্‌ ১৭৭১) 
ভামিনী (ভ্ত্রী) ভামতে ইতি ভাম-ণিনি ডীপ.।১ কোপনাস্ত্রী। 
২স্ত্রী মাত্র। “একদ। দানবেন্দ্রস্ত শর্দিষা। নাম কন্তক।। 
সখী সহস্রসংযুক্ত। গুরুপুত্র। চ ভামিনী ॥» ( ভাগবত ৯১৮।৬ ) 
৩ তুনয় নামক গন্ধব্বের ছুহিত | ( মার্কণেয়পুৎ ১২৮৭ ) 
ভামের, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির খান্দেশ জেলা্তর্গত একটা 
প্রাচীন নগর। এখন এখানে পুর্ধতন নগরের ধ্বংসাবশেষ 
মাত্র বিদ্যমান আছে। ইহা নিজামপুরের ৪ মাইল দক্ষিণে 
অবস্থিত। 
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ভামৌ, উত্তর ব্রন্মের রাজধানী । ইরাবতীনদীতীরে অবস্থিত। 
অক্ষাণ ২৪১৬ উঃ এবং দ্রাঘি*ৎ ৯৫৫৪ পৃঃ । চীনরাজ্যের 
সহিত এই নগরের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। পূর্ববাপেক্গণ 
এখন এই নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে । নগরের 
উপকণ্ঠে ছুইটা প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। 
[ব্রহ্মদেশ দেখ । 
ভান্ধুর্দা, বোম্বাই প্রেসিডেন্ির পুণা জেলাস্তর্গত মুখাতীরস্থ 
একটা গগুগ্রাম। এই গ্রাম পুণার অনতিদুরে অবস্থিত এবং 
কাষ্ঠসেতু ছ্বার। পুথানগরের সহিত সংযোজিত । এখানে 
পশু ক্রয়-বিক্রয় নিমিত্ত প্রতি বুধবারে একটা হাট বসিয়া 
থাকে। শীতকালে প্র হাটে পশুর সংখ্যা গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা 
প্রায় ৩ গুণ অধিক হইয়া থাকে । গ্রামের প্রান্তভাগে 
অনেক ইংরাজের বসতি এবং বিখ্যাত পাঞ্চালেশ্বর-মন্দির 
আছে। ১৮০১ থৃষঠান্দে বিখ্যাত যশোবন্ত রাও হোলকরের 
ভ্রাতা বিঠোজে হোলকর এখানে বাজীরাও কর্তৃক ধৃত হন। 
বাজিরাও পেশব। স্িন্দেরাজের প্রীতি উৎপাদনার্থ বিঠোজিকে 
হস্তিপদে বন্ধন করিয়া হত্য। করিতে আদেশ দেন। 
ভান্বোর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির করাচি জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর। অধুনা ইহা ধ্বংসাবশেষে পরিণত । অক্ষা 
২৪৪০ উঃ, দ্রাঁঘি৬৭০৪১/ পুঃ। ইহার প্রাচীন নাম দেবল, 
কিন্ত কেহ কেহ বলেন যে মুসলমানদিগের আক্রমণের পুর্ব 
এই নগরের নাম মহার! বা মানসর ছিল। 
ভায়ুজাত্য (পুং) কপিবলের গোত্রাপত্য। 
ভায়রাভাই (দেশজ ) গ্ভালিকাপতি। 
ভায়া (ভ্রাতৃশবজ ) ১ ভাই। (লাটিন) ২ পথিমধ্য। 
ভাঁয়াবদর, বোস্বাই প্রেসিডেন্সির হালার জেলাস্থ একটা নগর। 
অন্ষী* ২১৫১৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭০১৭৫ পুঃ। 
ভায়েল, ৯ রাজমালবংশীয জনৈক নরপতি। ২ গৃহনির্শাণ। 
ভার, কচ্ছদেশীয জাতি বিশেষ । দিঙ্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের 
রাজত্ব কালে তৎপুত্র শাহজহান ইহাঁদ্িগকে পরাজিত করেন। 
ভার পু) ভ্রিয়তে ইতি ভৃঞ২ মরণে (অকর্তরি চ কারকে 
সংজ্ঞারাং। পা ৩৩১৯) ইতি ঘঞ। ১ পরিমাণবিশেষ, 
বিংশতি তুল! পরিমাণ, ইহা! আট হাজার তোঁল!। 
“অবিআামং বহেডারং শীতোষ্ঞ্চ ন বিন্দতি। 
সসন্তোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দভাঁৎ ॥৮ (চাঁণক্য) 
২ বিষণ । (মেদিনী) ৩ গুরুত্ব, গুরুত্বগুণবিশিষ্ট বস্ত, চলিত 
বোঝা । ৪ বীবধ। ( মেদিনী) 
ভারক (ক্লী) পরিমাণবিশেষ, ভার । 
ভারকী (ভ্ত্রী) ভূ বাহুলকাৎ অঙ্ছ। পোষণকত্রী স্ত্রী। 
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ততঃ কাণ্ঠাদিত্বাৎ ঠঞ.। ভারঙ্গিক-_তত্র ভব। 
ভারণু (পুং) উত্তরকুরুদেশজ শকুনপন্গী। 
“অসংহ্তা। বিনগ্তন্তি ভারওা ইব পক্ষিণঃ ॥ 
একোদরাঃ পৃথকৃগ্রীবা অন্তোহইন্তকলভক্ষিণঃ 1৮ ( পঞ্চতন্ত্র) 
ভাঁরত (ক্র) ভারতান্‌.. ভরতবংশীয়ানাধিকৃত্য কতো গ্রন্থ 
ইত্যণ। বা ভারং চতুর্কেদাদিশাস্ত্রেভ্যোপি সাঁরাংশং 
তনোতীতি তন ড। গ্রন্থভেদ, মহধি বেদব্যাসপ্রণীত লক্ষ 
শ্লোকাঁত্মক মহাভারত নামক ইতিহাস গ্রন্থ। 
“ভারতং শৃণুয়ান্িত্যং ভারুতং পরিকীর্তয়েৎ। 
ভারতং ভবতে যস্ত তস্ত হস্তগতো। জয়ঃ ॥” (ভারত ) 
[ ইহাঁর বিশেষ বিবরণ মহাভারত শব্দে দেখ । 
২ বর্ষভেদ, জন্বৃ্বীপের নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ। 
ভরতন্ত মুনেরয়ং ভরত-অণ্‌। (পুং) ৩ নট। (জটাধর) 
৪ অগ্নি। (ত্রিকাঁ*) ভরতম্ত গোত্রাপত্যমিতি ভরত-অণ | 
৫ ভরতের গোত্রাপত্য । 
“তত্রাশ্রৌষমহঞ্ৈতৎ কর্ম্ম ভীমস্ত ভারত।৮(ভারত ৩1১১।৭৪) 
ভারত, সমরসারোদাহরণপ্রণেতা। 
ভারত আচার্য্য, তন্রপারৰৃত জনৈক তন্্গ্রন্থকার। ! 
ভারত কর্ণ, তত্বকণিকা-রচয্লিতা। 
ভারতচক্দ্র রার, জনৈক স্ুপ্রসিদ্ধ ব্গকবি। তিনি কালিকা- 
মঙ্গল (অননদা মঙ্গল) লিখিয়| আপনাকে বর্গবাসীর নিকট চির- 
পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। তাহার গ্রন্থের ভাঁষ৷ অশ্লীল 
হইলেও উহার. রচনাবৈচিত্র্য ও ক্বিত্বপূর্ণ ক্রতিমধুর 
সরল পর্বিন্যা দেখিলে এককালে চমতকৃত হইতে. হর. 
সাহিত্য ও কাব্যাদি হইতে সাঁধারণতঃ সামরিক সগ্াজ-চিত্র 
সন্কলিত হইতে পাঁরে। কবি ভারতচন্দ্র স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে যে 
সকল অমার্জিত রুচির বাক্যবিন্যাস করিরাছেন, তাহ! 
তংকালীন সামাজিক বিপ্লবের পরিচায়ক । নবাবী আমলে 
মুসলমানগণের অত্যাচার ও জুখবিলাসী ভূস্বামিগণের যথেচ্ছা- 
চারিতা তৎকাঁলে সমাজে একটা বিশেষ উচ্ছজ্খলতা৷ উপস্থিত 
করিয়াছিল। সেই বিলাসিত। ও কামিনী কাঞ্চন-লালসার 
মধ্যে পড়িয়া সেই সময়ে সকলেই প্রায় আদিরদের অন্থরাগী 
হইয়াছিল। তাঁই আদিরদ-সুখাস্বাদনোৎস্থক  নবদ্বীপাধি- 
পতি মহারাজ কৃষ্টটন্দ্রের আদেশে অন্মদ্দেশীয় কবিশ্রেষ্ঠ ভারত- 
চক্র বিদ্যাসুন্দরের স্ায় আদিরসপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়নে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। যাহা হউক, তিনি সাময়িক রুচির বশবর্তী 
হইরা! স্বীয় কবিত্ব শক্তির পরাকাষ্ঠা। দ্েখাইয়। গিয়াছেন। 
বদ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ভূরক্গট পরগণাস্থ পেঁড়ো 
বসন্তপুক্স গ্রামের নিকট নরেন্দ্রপুরে তাহার জন্ম হয়। কিন্ত 


কোন্‌ অন্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার কোন প্রকৃত 
বৃস্তান্ত পাঁওয়।৷ যায় না। তাহার রচিত “সত্যপীরের কথা 
নামক ক্ষুদ্র পুস্তিকায় এইরূপে বংশপরিচয় লিখিত আছে-- 

“ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতিরায়ের বংশ, ্‌ 

সদাঁভাবে হত কংস, ভূরস্থুটে বসতি । 

নরেন্দ্র রায়ের স্থুত, ভারত ভারতীযুত, 

ফুলের মুখটা খ্যাত, দ্বিজপদে সুমতি ॥ 

দেবের আনন্দধাম, দ্েবানন্দপুর নাম, 

তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মুনমী। 

ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ গায়, 

হোয়ে মোরে কৃপাদায়, পড়াইল পারসী ॥ 

সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পৌথি, 

তেমতি করিয়া! গতি, না করিও দূষনা।, 

গোষ্ঠীর সহিত তীয়, হরি হৌন্‌ ব্রদায় 
ব্রতকণ সাঙ্গ পায়, সনে কুদ্র চৌগুণা ॥” ৃ 

রি গ্রন্থের সমাপ্তি বাক্যের “দনে কুদ্র চৌগুণাঃ হে 
গ্রন্থনমাপ্তিকাল বাঙ্গাল। ১১৩৪ সাল ধর যায়। শুনা যাক, 
তখন ভারতচন্দ্র পঞ্চদশবর্ধীয় ছিলেন, সুতরাং তীহার জন্ম 
সম্ভবতঃ ১১১৯ সালে হইয়া থাকিবেক | 

কবির গিত| রাজা নরেক্্রনাবায়ণ রায় নবাৰ ালীব্দী ৃ 
থার রাঁজত্ব সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। তাহার প্রায় বাষিক 
৩ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। তিনি স্বীয় অতুল সম্পন্তি-: 
রক্ষার জন্ত নিকটবর্তী ভবানীপুর গ্রাম গড়বন্দী করেন। 
জনরৰ এইরূপ,_পরম্পরের অধিকারভুক্ত ভূমিসীমাসংক্রীন্ত_ 
ৰিবাদকুত্রে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ বায় বর্ধমানাধিপতি 
মহারাজ কীতিচন্দ্র রায় বাহাদুরের জননী শ্রীমতী মহারাণী 
বিষুকুমারীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। তাহাতে কোপা- 
ন্বিতা হইয়।৷ রাঁজমাতা ছুইজন রাজপুত সেনানীকে ভূরসুট 
অধিকারের আদেশ প্রদান করেন। তাহারা সদলে 
আসিয়া রজনীযোৌগে ভবানীপুব্রগড় ও পেঁড়োর গড় বলপুর্বক 
দখল করিয়া লয়। 

ইহার পর নরেন্দ্ররাঁক্ের দৈস্তদশার আরম্ভ ।  হৃত- 
সর্ধন্য হইয়। তিনি কাঁয়ক্লেশে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন । 
কৰি ভারতচন্দ্র সেই গোলযোগের সময়ে মণ্ডলঘাট পরগণার 
গাজীপুরের নিকটবর্তী নওয়াপাড়। গ্রামে স্বীয় মাতুলাশ্রয়ে_ 
যাইয়৷ আত্মরক্ষা করেন। এখানে থাকিয়া তিনি তাঁজপুব্- 
গ্রামে ব্যাকরণ ও অভিধান অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। তিনি 
অল্পদিনের মধ্যে উক্ত ছুইখানি গ্রন্থে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ: 
করিয়া চতুর্দশ বর্ষ বয়সে স্বগৃহে প্রত্যাগত হন। পরে তাজ-. 
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পুরের নিকটস্থ শারদাগ্রামবাদী জনৈক কেশরকুনী আচার্যের 
কন্ঠ! বিবাহ করিয়! তিনিস্বীয্প অগ্রজ কর্তৃক বিশেষরূপে লাঞ্চিত 
হুইয়াছিলেন এবং তাহার সংস্কতশিক্ষাই এই অনিষ্টকর কার্যের 
মূলহেতু বলিয়৷ সকলেই তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন ।* 
্বীয় ভ্রাভূগণ কর্তৃক ভর্থ সিত হইয়া ভারত অভিমানবশে 
গৃহত্যাগপূর্বক - হুগলী বাঁশবেড়িয়৷ গ্রামের পশ্চিমদিকৃস্থ 
দেবানন্দপুরনিবাপী কায়স্থকুলোড্ভব রামচন্দ্র মুন্সীর ভবনে 
গমন করেন। এখানে থাকিয়া তিনি স্বীয় অধ্যবসায় ও 
 মুন্দীবাবুদিগের যত্বে পাঁরন্তভাষায় বিশেষ ব্যুৎ্পত্তি লাভ 
করেন। তিনি মুন্নী বাবুদিগের নিকট যে সিধা পাইতেন, 
স্বহস্তে পাক করিয়। তাহাতেই উদরপৃত্তি করিতেন। এ সময় 
তিনি সংস্কৃত ও বাঙ্গাল। ভাষায় অন্ন অল্প কবিতা রচন৷ 
করিতে পারিতেন। মুন্দী বাবুদিগের বাঁটাতে এক দিবস সত্য- 
নারায়ণের পুজা হইবে। সত্যনারাকণের কথা শুনাইবার 
জন্য ভারতকে পুথি পড়িতে আদেশ করা হয়। তদন্ুসারে 
ভারত স্বরচিত ত্রিপদীছন্দাত্মক একটী “সত্যনারায়ণকথা 
পাঠ করিয়া সকলকে চমতরুত করেন। উক্ত পুজোৌপলক্ষে 
দ্বিতীক্বার কথাপাঠে আদিষ্ট হইলে ভারত চৌপদী ছন্দে 
অপর একথানি গ্রন্থের পাঠ শুনাইয়াছিলেন। এই শেষোক্ত 
গ্রন্থের শেষে “সনে রুদ্র চৌগুণা” এইরূপ সন নির্দিষ্ট আছে। 
এই সময়ে তাহার বয়স পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই। 
পারম্তভাষার বিশেষ বুৎপত্তি লাভ করিয়া অন্ুমাঁন 
বিংশতি বতসর বয়ঃক্রম কালে ভারতচন্ত্র গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক 
পিতা মাতা ও ভ্রাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। তাহার 
অন্ুপস্থিতিকালে পিতা নরেন্দ্রনারান্ণ বদ্ধমানরাজের 
নিকট হইতে সাঁমান্ত একটী সম্পত্তি ইজারা লন। ভারতকে 
সংস্কৃত এবং পারসী ভাষায় বিশেষ রুতবিদ্য দেখিয়। তাহার 
অগ্রজের! তাহাকে স্বকীয় সম্পত্তির মোক্তার স্বরূপ বদ্ধমান 
নগরে প্রেরণ করেন। এক সময়ে তাহার সহোদরেরা 
নিদ্দিষ্ট সময় মধ্যে রাজস্ব প্রেরণে অক্ষম হইলে বর্দমান- 
রাজ প্ ইজরাটী খাঁস করিয়া লন। ইহাতে ভারতনন্দ্র 
আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্ত স্বীয্র দুর্ভাগ্যবশতঃ রাঁজকর্ম্ম- 
চারিগণের চক্রান্তে পড়িয়। কারারুদ্ধ হইলেন। এই কারা 
যন্ত্রণা তাহাকে অধিকদিন ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি 


* বলিতে পারি না, সংস্কৃতীধ্যয়নকাঁলে এ কন্যার সহিত ভারতের 
কোন বাঁলম্বভাবন্থুলভ প্রণয় জন্মিয়াছিল কিনা? কিন্তু এই বিবাহে তাহাদের 
বংশমর্ধ্যাদা অনেক লাঘব হইয়াছিল। 
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ভারতচন্দ্র রায় 


কারারক্ককে বশীভূত করিয়া রাত্রিষোগে বর্ধমান পরিত্যাগ- 
পূর্বক মহারাষ্ অধিকারে আপিয়া উপস্থিত হইলেন । 

পলায়নকালে রঘুনাথনামক জনৈক নাপিত ভৃত্য সঙ্গে 
লইয়া তিনি মহারাস্্ররাজধানী কটকনগরীতে আসিয়া 
উপনীত হইলেন। এখানে দয়াণীল মহারাষ্ট্র স্থবেদার শিব- 
ভট্টরের অনুগ্রহে তিনি শ্রীন্রী৬ পুরুষোত্তমধামে বাস করিবার 
আদেশ প্রাপ্ত হন। স্থবেদার তাহার প্রতি অনুকূল হইয়া 
কর্মচারী, মঠধারী ও পাগ্ডাদিগের উপর আদেশ ঘোঁষণ! 
করিলেন যে, “ভারতচন্ত্র রায় ও তাহার ভূত্য বিনা করে 
পুরুযোত্তমক্ষেত্রে তীর্থবাসী হইতে পারিবেন এবং যখন যে 
মঠে থাকিতে ইচ্ছা! করিবেন, তখন সেই মঠে সসন্মানে 
স্থান পাইবেন” । তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য একটা 
বলরামী-আট্‌কে ধার্য্য হইয়াছিল । 

এখানে শঙ্করাচাধ্যমঠে বাসপুর্ধক ভারত রাজপ্রসাদ 
ও দেবপ্রসাদ ভোগ করিয়াছিলেন। সর্ধদা বৈষ্ণব সহবাস 
ও বৈষ্ণবের সহিত আলাপ, বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের গ্রন্থপাঠ ও 
শ্রীভাগবতশ্রবণ হেতু তাহার চিত্তে বৈরাগ্য উপস্থিত হয় । তিনি 
গৈরিক বস্ত্র পরিধানপূর্বক উদাসীনবেশ ধারণ করিয়াছিলেন । 
একদা বৈষ্ণব-সম্প্রদায় বুন্দাীবনধাম দর্শনের বাঁসন। জাঁনাইলে 
ভারত হ্ৃষ্টচিত্তে তাহাদের অনুগামী হন। শ্রীক্গেত্র হইতে পদ- 
ব্রজে বৈষ্ণব সমভিব্যাহাঁরে তিনি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী 
খানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়। সমুপস্থিত হইলেন। তথাকার 
গোপীনাথ জীউর মন্দির দর্শনে গমন করিয়া! দেখিলেন যে, 
কীর্তনকারী গায়কসম্প্রদায় “মনোহরশাহী” কীর্তনারস্তের 
অনুষ্ঠান করিতেছে । বৈষ্ণব সঙ্গে দেব্মন্দিরে প্রসাদ পাইয়া 
তিনি কীর্তন শুনিতে বসিলেন।  ক্কষ্ণলীলারসাম্ৃতপানে 
গুণাকর কবিবর প্রেমাশ্রপাত করিরাছিলেন | 

এ খানাকুল গ্রামে ভারতচন্দ্রের শ্যালীপতি-ভ্রাতার বাটা, 
রঘুনাথ তাহ! জ্ঞাত ছিল। যখন তিনি তন্ময় হইয়া কীর্তন 
শুনিতেছিলেন, তখন রঘুনাথ অবসর বুঝিয়া গোপনে 
ভষ্টাচাঁধ্যের ভবনে যাইয়। তাহার শ্যাঁলী ও ভায়রা-ভাইকে 
সকল বিষর বিস্তারিতরূপে জ্ঞাত করান। তদ্থৃত্তান্ত শ্রবণে 
ভ্টীচাধ্য পরিবারস্থ সকলে কীর্তন স্থলে উপস্থিত হইয়া 
প্রবোধবচনে তীাহাঁকে গৃহে ফিরাইয়া আনেন এবং নাপিত 
ডাকাইয়া তীহার দাঁড়ি গোপ চুল ও নখ প্রভৃতি ফেলাইয়া* 
দেন। তৎপরে তাহার! তাহাকে স্নান করাইয়া ধৌতবস্ত্র পরি- 
ধানান্তর অনেক অন্থরোধ উপরোধের পর গৃহধর্ম্মে আসক্ত 
করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তীহার পিতা ও ভ্রাতাদিগের 
নিকট লইয়। যাইতে পারিলেন না। তিনি এ সময়ে শ্বীক্ 


ভাঁরতচক্ঞ্র রাঁয় 
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ভারতচক্ রাঁয় 


আত্মীয়কে বলিয়াছিলেন যে, “যে পর্যন্ত না বিষয় কর্ম দ্বারা 
অর্থেপার্জন করিতে পারি, ততদিন আর আমি গৃহে গমন 
করিব নাঁ। 

কএক দিবস পরে ভট্টাচার্য ভাঁয়রাভীই ভারতকে সঙ্গে 
লইয়া শারদাগ্রামে স্বীয় শ্বশুর নরোত্তম আচাধ্যের ভবনে 
গমন করিলেন। বিবাহবাঁসর ব্যতীত ভারতচন্দ্র আর 
একদিনও প্রণপিনীর মুখদর্শন-স্থুখ ভৌগ করেন নাই। অনেক 
দিনের পর স্ত্রীদর্শনে তাহার চিত্তে প্রেম ও প্রীতি-ভাবের 
উদয় হইয়াছিল। শ্বশুরালয় হইতে যাঁত্রাকালে তিনি স্বীয় 
পরী ও শ্বশুর মহাঁশম্বকে বলিয়া যাঁন যে, যতদ্দিন না আমি 
অর্থেপার্জন ছার! স্বতন্ত্রব্ূপে'বাটীনিন্নীণ করিতে পারি, তত- 
দিন আপনি কিছুতেই আপন কন্তাকে আমার পিত্রালয়ে 
পাঠাইবেন না। গৃহত্যাগী ভারতের এই দৃঢ়তা, তাহার 
ভবিষ্যৎ জীবনে পূুর্ণরূপে প্রকটিত হইয়াছিল। 

শ্বশুরবাঁটা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ফরাসডাঙ্গায় 
যান। এখানে ফরাপী গবমেণ্টের দেওয়ান বিখ্যাত ধনাঢ্য 
শ্রোত্রিয় পালধি-বংশীয় ইন্দ্নারায়ণ চক্রবর্তী চৌধুরীর আশ্রয় 
গ্রহণ করেন। উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের নিকট উমেদাঁরী 
কালে তিনি গোন্দালপাঁড়। নিবাসী ৬ রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের 
আলয়ে আহাঁরাদি করিতেন । 

টাক! কর্জের আবশ্তক হইলে নবদ্বীপরাজ কৃষ্ণচন্ত্র 
দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের ' বাঁটাতে আঁগমন করিতেন। এই 
সুত্রে একদ্রিন দেওয়ানজী মহাঁরাঁজের সহিত নান। সদালাপের 
পর ভারতের কবিত্বশত্তি, পারস্য ও সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞতা 
এবং বর্তমান দৈন্যদ্রশার পরিচয় জ্ঞাপন করিলে কৃষ্ণচন্দ্র 
ভারতচন্দ্রের গ্রতিপালনভাঁর গ্রহণে অঙ্গীকার করেন। 
মহারাজ: কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় অঙ্গীকার মত ভারতকে কৃষ্ণনগরে 
লইয়া গিয়া ৪০২ টাকা বেতন নির্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রতি 
দিন প্রাতে ও সন্ধ্যার সময় রাজপাক্ষাৎ তাহার একমাত্র 
কার্ধ্য ছিল। তদনুসারে তিনি প্রত্যহ নিরমিত সময়ে রাজ- 
মভাঁয় উপস্থিত হইতেন এবং মধ্যে মধ্যে ছুএকটা ক্ষুদ্র কবিত। 
রচন। করিয়া রাজাকে দ্রেখাইতেন। তদ্র্শনে প্রফুল্ল হইয়। কৃষ্ণ- 
চন্দ্র ভারতচন্ত্রকে “গুণাকরঃ উপাধি প্রদ্বান করেন। একদিন 
মহারাজ বলেন, “ভারত তোমার কবিতায় আমার সবিশেষ 
গীতি জন্িয়াছে, কিন্তু আমি এরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে 
ইচ্ছা করি না। তুমি মুকুন্দরাঁম চক্রবর্তী ( কবিকক্কণ) 
কৃত চণ্তী গগ্রন্থেরপ্রণালীক্রমে কালিকামঙ্ল রচনা কর। 

সেই আদেশপালন 'জন্য কবিবর ভারত কালিকামঙ্গল 


(অন্নদামঙ্গল ) বর্ণনা করিতে আরন্ত করিলেন। প্রত্যহ 


তিনি যতটুকু রচনা করিতেন, নীলমণি সমাদ্দার নামক জনৈক 
গায়ক ইহাতে গীতের সুর ও রাগ সমাবেশ করিয়। রাজাকে 
প্রতিদিন শুনাইতেন। রচনা শেষ হইবার পুর্বে রাজা 
উক্ত গ্রন্থ মধ্যে বিদ্য'স্ন্দর সংযোজনা করিতে আদেশ দেন। 
তদন্থদারে তিনি সংক্ষেপে বিদ্যাস্থন্দর উপাখ্যান * রচন। 
করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। রাজা তাহার পাশ্ডিত্য ও 
কবিত্ব দেখিয়া তাহাকে স্বীয় প্রিয় সভাসদ্রূপে গণ্য 
করিয়াছিলেন । ৃ | ্ 

তৎপরে তিনি উপসংহারে মানসিংহের বঙ্গাগমন ও ভবা- 
নন্দ মজুমদারের পাল লিখিয়! গ্রন্থ সমাপন করেন। 

[ভবানন্দ ও কৃষ্ণচন্ত্র দেখ। 

উক্ত কাঁলিকামঙ্গলের ( অন্নদামঙ্গলের ) শেষে গ্রন্থ- 

সমাপ্তি-কাঁল এইরূপ লিখিত আঁছে-- 
“বেদ লয়ে খষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিল। । 
সেই শকে এই গীত ভাঁরত রূচিল1।৮ 

ইহার অর্থ ১৬৭৪ শকে অর্থাৎ বাঙ্গালা ১১৫৯ সালে 
ভাঁর্তচন্দ্র কৃষ্ণটন্দ্রের সভায় থাকিয়া কাঁলিকামঙ্গল সমাপন 
করিয়াছিলেন। সুতরাং ৪০ বতদর বয়সের কিছু পুর্বে 
তিনি কৃষ্ণনগরাঁধিপের আশ্রয়ে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, 
স্বীকার করা যায়। ্‌ 

রায় গুণাকরের রসমঞ্জরী-গ্রন্থের কবিত্ব ও লালিত্য উপ- 
লব্ধি করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাহার প্রতি এরূপ সত্তাঁবপরায়ণ 
হইয়াছিলেন যে, কোন সময়ে তাহার সহিত. রহস্তাকৌতুক 
করিতে বিরত হন নাই। উক্ত গ্রন্থের নায়ক নায়িকার 


* তদ্রচিত বিদ্যান্গুন্দর উপাখ্যানটা রূপক বলিয়! মনে হয় বর্ধমান-রাজ- 
সরকারের উপর জাতক্রোধ হইয়া তিনি বিদ্যাকে বর্দমান-রাঁজছুহিতা সাঁজাইয়া- 
ছেন: কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার বিদ্যা জ্ঞানরূপা প্রকৃতির অন্তরূপ' । তৎ 
কালে নবদ্ধীপে প্রগাঢ় বিদ্যান্ুণীলন হইত এবং দ্রাবিড়, তৈলঙ্গ প্রভৃতি দাক্ষি" 
ণাত্য দেশ হইতে বিদ্যোতসাহী যুবকবুন্দ নদীয়ায় ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনা'র 
জন্ত আগমন করিত। স্তায়শান্ত্ররপ বিদ্যার কুট তর্কের মীমাংসা শাস্রাধ্যায়ী 
সন্দররূপ যুবকের আকাঙ্ফার বিষয় ছিল। হুন্দর বিদ্যালাভের জন্য প্রাণ 
পর্য্যন্ত পণ করিয়া সদুর কাঁধীপুর হইতে নবদ্ীপে আগমন করেন। বিদ্যানগন্দর- 
গ্রন্থে তাহাই সুন্দরের মশীন রূপে কীত্তিত হইয়াছে । মাঁলিনীর সাহাষ্য 
ব্যতীত বন্দরের বিদ্যালাভ যেরূপ অসম্ভব ছিল, অধ্যাপকের নির্দেশ ব্যতীত 
শান্ত্জ্জীনলাভও তন্রপ ছুঃসাধ্য। বিদ্যালাভ প্রত্যাশায় সুন্দরের মালারগাথ৷ 


ও মালিনীর নিগ্রহ, বিদ্যাধ্যায়ীর অসীম অধ্যবসায় ও উপদে ষ্টাগণের 


প্রভাব খর্বেবের সহিত তুলনা করা৷ যাইতে পারে। বিদ্যানুশীলন জন্য জ্ঞানা- 


গীর অনুরাগ, যুবকের যুবতী প্রেমীকাজ্জার অন্ুূপে সুচিত হইয়াছে । তাই. 


ভাঁব বিপর্ধ্যয়ে ইহার ভাঁৰ ও ভাঁষ! এতাদৃশ অঙ্লীল হইয়। পড়িয়াছে। কিন্তু 
বর্ণমালার স্বরবিপ্তাস সহকারে শব্দযোজনা অতি রমণীয় হইয়াছে। 


ভারতবর্ষ [ 


বর্ণনা শুনিরা মহারাঞ্জ তীহাকে সুরসিক প্রেমিক জ্ঞানে 
জিজ্ঞাসা করিয়াছলেন, “তুমি বহুদিন এখানে রহিয়াছ, 
তোমার স্ত্রীপরিবারের কোন তত্বাবধান কর নাই ত 1?” তছু- 
ত্তরে ভারত বলিম়়াছিলেন, “আমার স্ত্রী পিত্রালয়ে আছে, ভ্রাতৃ- 
বর্গের সহিত অসস্ভাব উপস্থিত হওয়ায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, 
স্বয়ং বাটা প্রস্তুত না করিতে পারিলে আর গৃহী হইব না । 
স্থতরাং কিরূপে আর বাড়ীতে মুখ দেখাই, গঙ্গাতীরে একটু 
জমি পাইলে বাটা প্রস্তুত করিয়া সংসার ধর্ম করিতে পারি ।” 
নবদ্বীপ হইতে কলিকাত। পর্যন্ত গঙ্গাতীরবন্তী স্থান মহারাজ 
কুষ্ণচন্দ্রের অধিকারে ছিল। ভারতের প্রার্থন। মত তিনি 


টু | 
তাহাকে মুলাজোড় গ্রাম খানি ৬০০ টাকা রাজস্বে ইজার৷ 


দেন এবং বাটীনিম্্মীণের জন্য ১০০* টাকা দান করেন। 
ভারতচন্ত্র মূলাজোড়ে বাস কন্রতে লাগিলেন। এ 


সময়ে বদ্ধমানপতি তিলকচন্ত্রের মাতা বর্গীর ভয়ে মূলা-: 


জোড়ের পার্খস্থ কাউগাছী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। 
পাছে রাণীমাতার হস্তী, অশ্ব, গে! প্রভৃতি পশ্বাদি ব্রাহ্মণ 
ভারতচন্দ্রের ইজারাভূক্ত মূলাজোড় গ্রামে যাইয়া বুক্ষাদি 
নষ্ট করে এবং তিনি ত্রন্গস্বহরণপাপে পতিত হন, এই ভয়ে 
তিনি স্বীয় কর্মচারী রামদেব নাগের নামে মুলাজোড় পত্তনী 
লইয়াছিলেন। ইহার বিনিময় স্বরূপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ভারত- 
চন্দ্রকে মূলাজোড়ে ১৬ বিঘ! ও আনরপুরের অন্তর্গত গুস্তে 
গ্রামে ১০৫ বিঘ! ভূমি নিষ্ষর ত্রহ্গোত্তরর্ূপে প্রদান করেন। 
মূলাজোড়বাপীর অনুরোধে তিনি উক্ত গ্রাম পণ্রত্যাগ 
করিয়! যাইতে পারেন নাই । পত্তনিদার রামদেবের অত্যা- 
চারে উত্ত্যক্ত হইয়া ভাঁরতচন্ত্র কুষ্ণচন্দ্রকে একখানি পত্রসহ 
অষ্টাশ্লোকী “নাগাষ্টক+ লিখিরা পাঠান। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 
নাগাষ্টকের রচনা-কৌশলে সাতিশয় সন্ধপ্ট হইয়া নাগের উপ. 
দ্রব নিবারণ করিয়াছিলেন। মূলাজোড়ে থাকিয়! ভারত তাহার 
পিতার ওদ্বদেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কএক বৎসর 
হাস্ত পরিহাঁসে কাল হরণ করিয়া তিনি ১৬৮২ শকে ৪৮ 
বৎসর বয়সে বহুমুত্ররোগে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ 
বলেন, বহুমুত হইতে রোগের হুত্রশাত হইয়। শেষে তাহার 
তক্মকরোগ জন্মিয়াছিল। 
ভারতমণ্ডল, জন্ববীপের অন্তর্গত ভারতাখ্য দেশভেদ । 
[ ভারতবর্ষ দেখ। 
ভারতবর্ষ, জন্দ্বীপের অন্তর্গত বর্ষভেদ। ব্রদ্ষাওপুরাণে 
লিখিত মাছে-__ 
“ভরণাচ্চ প্রজানাং বৈ মন্ুর্ভরত উচ্যতে । 
নিরুক্তবচনাচচৈব বর্ষং তদ্ভারতং স্থৃতং।” (পুর্ববভাগ ৪৮১০) 
ঠা] 


৩৩৭  ] 


৮৫ 


; / 
ভারতবষ 


প্রজাগণের ভরণ করিতেন বলিয়৷ মন্থু ভরত নামে 
আখ্যাত। আবার ভরত নামক মনু প্রতিপালিত বলিয়। এই বর্ষের 
নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে। কেহ আবার ছুম্মন্তপুত্র ভরতের 
নামানুসারে ভারতবর্ষ নামের নিরুক্তি কল্পনা! করিয়া থাকেন। 
আবার কুমারিকাখণ্ড ও নারসিংহপুরাণে লিখিত আছে, জন্বু- 
দ্বীপাধিপতি অগ্নীপ্ের জ্ষ্ঠ পুত্র নাভি হিমালরের আধিপত্য 
লাভ করেন। তৎপুত্র খষভ এবং তাহার পুত্র ভরত। 
ভরত বহুকাল ধন্ধান্নদারে বে বর্ষ শাসন করিয়াছিলেন, 
তাহাই তন্নামান্ুনারে ভারতবর্ষ বলিয়া কীপ্তিত হইয়াছে । * 
মার্কণেয়পুরাণমতে, ভরতকে ততপিত। এই রাজ্য দিয়া 
ছিলেন বলিয়া এই বর্ষের নাম ভারতবর্ষ হইয়াছে । 4 


পৌরাণিক সীমা ও তূবৃত্তান্ত। 

ব্রহ্গাগু, মস্ত, বিষণ প্রভৃতি পুরাণে ভারতবর্ষের বে নীমা 
নিদ্দিষ্ট আছে, তাহ। নিয়ে প্রদন্ত হইল-_ 

“উত্তরং যৎ সমুদ্রস্ত হিম বন্ধ দিণঞ্চ বৎ। 

বর্ষ, তদ্ভারতং নাম বত্রেরং ভারতা প্র ॥৮ 

যে দেশ সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয় পর্বতের দক্ষিণ, 
তাহার নাম ভারতবর্ষ। এখানকার প্রগাণ ভারতা নামে 
প্রসিদ্ধ। 


এই 


পৌর।ণিক বিভাগ । 
উক্ত পুরাণসমুহে লিখিত আছে, 
“ভারতস্তাস্ত বর্ষস্ত নবভেদাঃ প্রকীন্তিতাঃ। 
সমুদ্রান্তরিতা জ্ঞয়ান্তেত্বগম্যাঃ পরম্পরম্‌ ॥ 
ইন্দ্রত্বীপঃ কশেরুশ্চ তাত্রবর্ণে। গভস্তিমান্‌। 
নাগৰীপস্তথা সোম্যে। গান্ধর্বস্থথ বারুণঃ ॥ 
অয়ন্ত নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ। 
যোজনানাং সহঅন্ত দ্বীপোহ্য়ং দক্ষিণোত্তরং ॥ 
আর়তো। হাকুমারিকাদাগঙ্গাপ্রভবাচ্চ বৈ। 
তিধ্যগুন্তরবিস্তার্ণঃ সহজ্ত্রয়মেব চ ॥ 
দ্বীপো হ্যপনিবিষ্টোহয়ং প্লেচ্ছৈরস্তেযু নিত্যশঃ। 
পুর্বে কিরাতা হাস্তান্তে পশ্চিমে ববনাঃ স্থৃতাঃ ॥ 
ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয় বৈশ্তা। মধ্যে শুদ্রীশ্চ ভাগশঃ। 
ইজ্যাবুদ্ধবণিজ্যাদ্যেব তয়ন্তে| ব্যবস্থিতাঃ ॥৮ 
(ত্রহ্মাগুপুরাণ ৪৮।১২-২৭ ) 

* “নাভেঃ পুত্রস্ত খষভা ভ্ভরতে। চাভ বন্ততঃ । 
তন্ত নাম্মা ত্িদং বর্ষং ভারতং চেতি কীত্ত্যতে॥” (কুমারিকা ৩৩ অ:) 

(নারসিংহপুরাণ ৩* অধ্যায় দ্রষ্টীবা ) 
+ “হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় দদৌ পিতা। 
তন্মাচ্চ ভারতং বর্ধং”_( মার্কগ্ডেয় পু ) 


” রত 
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এই ভারতবর্ষের নয়টা বিভাগ কথিত হইয়া থাকে । 
ইহার প্রত্যেক ভাগই সমুদ্র দ্বার অন্তরিত থাকায় পরস্পর 
অগম্য। এই নয়টা বিভাগের নাম ইন্দ্রদ্বীপ, কশেরু, তাজঅবর্ণ, 
গভস্তিমান্‌, নাগন্বীপ, সৌম্য, গন্ধবর্ব ও বারণ। উক্ত অষ্টদ্বীপ, 
এতত্ডিন্ন এই সাগরবেষ্টিত দ্বীপই নবম । এই নবম দ্বীপের 
উত্তরদক্ষিণে আয়ত সহজ যোজন, কিন্তু কুমারিকা হইতে 
গঙ্গা পর্যন্ত ইহার উত্তর দক্ষিণে বক্রভাবে বিস্তার তিন 
সহম্র যোজন । এই নবম দ্বীপের প্রান্তভাগে সব্ধদ। বহুতর 
শ্নেচ্ছ বাস করে। ইহার পুর্বসীমায় কিরাতগণ ও পশ্চিমে যবন- 
গণ এবং ইহার মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শূদ্র এইচারি 


বর্ণ ষক্ত, যুদ্ধ ও বাণিজ্যাদি অবলম্বনপূর্বক বাস করিতেছে। 


বাঁমনপুরাণে এই নবমদ্বীপ কুমারদ্বীপ নামে উক্ত হইয়াছে ।* 
বামনপুরাঁণ মতে-_ 

“পুর্বেব কিরাঁতা যস্তান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থৃতাঃ। 

আন্ধ, দক্গিণতো| বীর তুরুক্ষাশ্চাপি চোত্তরে ॥% 

অর্থাৎ এই কুমার-দ্বীপের পূর্বসীমায় কিরাত রাঁজ্য,পশ্চিমে 

যবন রাজ্য, দক্ষিণে আন্ধ, রাজ্য এবং উত্তরে তুরুষ রাজ্য 
অবস্থিত। এই কুমীরদ্বীপই অধুনা ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত। 
এই নবম দ্বীপ ভিন্ন অপর আটটা দ্বীপ বর্তমান ভারতবর্ষের 
বাহিরে ভারত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত বলিয়। বোধ হয়। 
উহ্াদ্রিগের মধ্যে তাঅবর্ণ ও নাগদ্বীপ বর্তমান সিংহলদ্বীপের 


অংশ বিশেষ বলিয়। খ্যাত ছিল, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া; 


গিয়াছে । কিন্তু ইন্ত্রদ্বীপাঁদির প্রাচীন নাঁম পরিবর্তিত হওয়ায় 
তাহা দিগের বর্তমান অবস্থান নির্ণয় করা এক প্রকার ছুঃসাধ্য। 
পুরাণমতে ভারতীয় অনুদীপ। [ 

উক্ত নয়টা দ্বীপ ব্যতীত ত্রহ্মাওপুরাণে আর কয়েকটা ৷ 
ভারতীয় অনুদ্বীপের উল্লেখ আছে । যথা-_ 

“অঙ্গদ্বীপং যবদ্বীপং মলয়দ্বীপমেৰ চ। 

শঙ্খীপং কুশদ্বীপং বরাহদ্বীপমেব চ ॥ 

অঙ্গদ্বীপং নিবৌধ ত্বং নানাসজ্বসমাকুলং। 

নানায্রেচ্ছগণাকীর্ণং তদ্বীপং বহুবিস্তরং ॥ 

হেমবিক্রমপুর্ণানাং র্রানামাকরং ক্ষিতৌ । 

নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সন্মিতং লবণান্তস। ॥ 

তত্র চক্রগিরির্নাম নৈকনিররকন্দরঃ। 

তত্র স! তু দরী চাস্ত নানামত্বসমা শ্রয়া | 


* অয়ন্ত নবমস্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ | 
কুমারাখ্যপরিখ্যাতে। দ্বীপোইয়ং দক্ষিণোত্তরঃ।” ( বামনপুরাণ ) 
তাক্কুরাচাধ্যের গোলাধ্যায়ে এই নবম দ্বীপ “কুমারিকা॥ নামে বর্ধিত হইয়াছে। 


স মধ্যে নাগদেশস্ত নৈকদেশো৷ মহাগিরিঃ | 
কোটিভ্যাং নাগ-নিলয়ং প্রাপ্তো নদনদীপতিং ॥ 
যবদীপমিতি প্রোক্তং নানারত্বাীকরান্বিতম্‌ | 
তত্রাপি ছ্যতিমান্নাম পর্বতো ধাতৃমণ্ডিতঃ ॥ 
সমুদ্রগানাং 'প্রভবঃ প্রভবঃ কাঞ্চনস্য তু। 
তখৈৰ মলয়দ্বীপমেবমেব সুসংবৃতম্‌ ॥ 
মণিরত্রাকরং স্কীতমাকরং কনকস্ত চ। 
আকরং চন্দনানাঞ্চ সমুদ্রানাং তথাকরং ॥ 
নানামেচ্ছগণাকীর্ণং নদীপর্বতমণ্ডিতং | 
তত্র শ্রীমাংস্ত মলয়ঃ পর্বতো রজতাঁকরঃ ॥ 
মহামলয় ইত্যেবং বিখ্যাঁতো বরপর্বতঃ | 
দ্বিতীয়ং মন্দরং নাম প্রথিতঞ্চ সদ ক্ষিতৌ ॥ 
অগস্ত্যভবনং তত্র দেবাসুরনমস্কৃতং। 

তথ কাঞ্চনপাঁদস্ত মলয়শ্তাপরস্ত হি ॥ 
নিকুপ্জৈভ্ণসোমান্গৈরাশ্রমং সিদ্ধসেবিতং | 
নানাপুষ্পফলোপেতং স্বর্গাদপি বিশিষ্যতে ॥ 
তথ ত্রিকুটনিলয়ে নানাধাতুবিভূষিতে । 
অনেকযোজনোৎসেধে চিত্রসানুদরীগুহে ॥ 
তস্ত কুটতটে রম্যে হেমপ্রাকারতোরণা । 
নির্ধ্যহবলভী চিত্র! হন্ময গ্রাসাদমালিনী ॥ 
শতযোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদূযৌজনমায়ত| | 
নিত্য প্রমুদিতা স্ফীতা লঙ্ক। নাম মহাঁপুরী ॥ 
সা কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষসানাং মহাত্মনাং। 
আবাসে। বলদৃপ্তানাং তথ্িগ্ভাদেব বিদ্বিষাং ॥ 
মানুষাণামসন্বাধ। হাগম্য। স৷ মহাপুরী । 

তস্ত দ্বীপস্ত বৈ পূর্বে তীরে নদনদীপতেঃ ॥ 
গোকর্ণনামধেয়স্ত শঙ্করান্তালয়ে! মহান্‌। 
তখৈব রাজ্যং বিজ্ঞেয়ং শঙ্ঘদ্বীপ-সমাস্থিতং ॥ 
শতযৌজনবিস্তীণং নানাস্্রেচ্ছগণাঁলয়ং। 

তত্র শঙ্ঘগিরির্নাম ধৌতশঙ্খদলপ্রভঃ ॥ 
নানারত্বাকরঃ পুণ্যঃ পুণ্যকৃতিনিষেবিতঃ | 
শঙ্খনাগা মহাপুণ্য। ষম্মাৎ প্রভবতে নদী ॥ 
যত্র শঙ্খমুখে। নাম নাগরাজকুতালয়ঃ। 
তখৈব চ কুশদ্বীপং নানাপুণ্যোপশোভিতম্‌ ॥ 
নানা গ্রামসমাকীর্ণং নানারত্বাকরং শিবম্‌। 
কামদ। নাম বিখ্যাত ছুষ্টচিত্তনিবহণী ॥ 
মহাভাগ! ভগবতী প্রভাভিস্তাভিরিজ্যতে | 
তথ৷ বরাহ্দ্বীপে চ নানা শ্্েচ্ছগণাকুলে ॥ 
নানাজাতিসমাকীর্ণে নানাধিষ্ঠানপত্তনে | 
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ধনধান্বুতে স্ফীতে ধর্ষিষ্জনদস্কুলে। 

নদীশৈলবনৈশ্চিত্রৈর্ব হুপুষ্পকলোপটৈঃ ॥ 

বরাহপর্ধতে। নাম তত্র রম্যঃ শিলোচ্চয়ঃ। 

অনেককন্দরদরী-গুহা-নির্বর-শোভিতঃ ॥ 

তন্মাৎ স্ুরসপানীয়। পুণ্যতীর্থতরঙ্গিণী। 

বারাহী নাম বরদ। প্রবৃত্তাস্ত মহানদী ॥ 

বারাহরূপেণ তত্র বিষ্ৰে প্রভবিষ্ণবে। 

অনন্তদেবতাস্ত্মৈ নমন্থুর্বন্তি বৈ প্রজাঃ ॥ 

এবং ষড়েতে কথিত অন্ুদ্বীপাঁঃ সমস্ততঃ। 

ভারতদ্বীপদেশে! বৈ দক্ষিণে বহুবিস্তরঃ॥৮ব্রণপৃ০৫১।১৪-৪২) 

অর্থাৎ অঙ্গদ্বীপ, যবদ্বীপ, মলয়দীপ, শঙ্খদ্বীপ, 
কুশদ্বীপ ও বরাহদ্বীপ নামে প্রসিদ্ধ বহুবিধ প্রাণিপরিপুর্ণ 
নানা রত্বের আকর ছয়টা দ্বীপ আছে। বিশাল অঙ্গদ্বীপে 
শ্রেচ্ছজাতি অবস্থান করে এবং ইহাতে সুবর্ণ, প্রবাল ও নানা- 
বিধ রত্বের খনি আছে। এই দ্বীপ বহুবিধ নদী, পর্বত ও 
বন দ্বার অলঙ্কৃত এবং লবণসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে 
চক্র নামে এক পর্ধত আছে। তাহার গুহাসমূহ অতি 
বিস্তৃত ও নানাবিধ প্রাণিপু্জে পরিপুর্ণ। এই মহাগিরি নাগ- 
দেশের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উপরে বহু প্রদেশ আছে। 
পর্বতের প্রান্তভাগদ্বর সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে। 

যবদ্বীপ বহুবিধ রত্বের আকর, ইহাতে নানাধাতুম্ডিত 
ছ্যতিমান্‌ নামক একটী পর্বত আছে। এই পর্বত হইতে 
অনেক নদী উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাতে নানাবিধ রত 
পাওয়া যায়। 

মলয়দ্বীপে বহুবিধ চন্দন, স্বর্ণ, মণি ও রত্র পাওয়! যায়। 
এখানে অনেক শ্রেচ্ছ বাস করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক 
নদী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত আছে। এই দ্বীপ বহুবিধ বন ও উপবন 
দ্বার! পরিশোভিত হওয়াতে ইহার প্রাকৃতিক শোভা অতিশয় 
মনোহারিণী। এখানে রজতাকর মলয় পর্বত আছে। ইহা 
মহামলয় নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাতে মন্দার 
নামে আর একটা পর্বত আছে। এই পর্বতে দেবাস্ুর- 
পুজিত অগস্ত্য মুনির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূর্বোক্ত 
মলয় পর্বতের স্বর্ণময় পাদে মনোহর তৃণাদিনির্মিত অতি 
পবিত্র এক আশ্রম আছে। সেই স্থান সর্বদা বহুবিধ 
পুষ্প ও ফল দ্বারা অল্কৃত এবং তথায় প্রতি পর্কেই স্বর্গ 
অবতীর্ণ হইয়া থাকে । তথায় ত্রিকুট-নিলয়ে নানাধাতুবিভূষিত 
অত্ুচ্চ নানাবিধ সান ও গুহাশোভিত মনোহর শৃঙ্গে, ত্বর্ণময় 
প্রাচীর ও তোরণবুক্ত প্রাসাদমালায় শোভিত লক্কাপুরী 
পরিশোভিত আছে । ইহা শত যোৌজনবিস্তৃত ও ত্রিশত যোজন 


[ ৩৩৯ ] 


ভারতবর্ষ 


দীর্ঘ। এখানে স্ুরদ্ধেধী কামরূপী মহাবলশালী রাক্ষদগণ 
অবস্থান করে। এই স্থান মনুষ্যগণের অগম্য বলিয়া কখনও 
মানব কর্তৃক পরিপীড়িত হয় নাই। 

এই দ্বীপের পুর্ব দিকে সমুদ্রের নিকটে শঙ্ঘদ্রীপ। তথায় 
গোকর্ণ নামক মহাদেবের অতি বৃহৎ আলয় ও শত যোজন 
বিস্বত একটী রাজ্য আছে। ইহাতে বহুবিধ শ্রেচ্ছজাতি 
অবস্থান করে। এখানে বহুবিধ রত্রপরিপূর্ণ শঙ্খের স্তায় 
শুভ্রবর্ণ অতি মনোহর শঙ্খ নামক এক পর্বত আছে। 
ইহাতে সৎকর্মশালী প্রাণিগণ বাস করেন। এই পর্বত 
হইতে শঙ্খনাগ! নামী পৃতসলিল৷ নদী প্রবাহিত হইয়াছে । 
এই পর্ধতেই শঙ্খমুখনামক নাগরাজের আলয় আছে। 

নানাবিধ কাননাদিপরিশোভিত,  বুগ্রামসমাকীর্ণ, 
নানারত্রাকর, ও বহুবিধ পুণ্যবান্‌ লোক-পরিপূর্ণ কুশদ্বীপ 
ভারতপ্রান্তে অবস্থিত আছে। এখানকার মনুষ্যগণ, তুষ্ট- 
চিন্তবিনাশিনী মহাভাঁগ! ভগবতী কামদ। দেবীর পূজ। করিয়। 
অভীষ্ট লাভ করে। 

বরাহদ্বীপ অধিকসংখ্যক হ্রেচ্ছগণের আবাস স্থান। 
এখানে অপরাপর জাতিও আছে। ইহা বহুবিধ ধনধান্যে 
পরিপূর্ণ । এই দ্বীপে বহুবিধ নদী, পুষ্পকলশোভিত বন এবং 
বরাহ নামক শিলাময় অতি রমণীর এক পর্বত আছে । এই 
পর্ধত হইতে নির্মলদলিল। তরঙ্গমরী বারাহী নদী উৎপন্ন 
হইয়াছে । এখানকার মনুষ্যগণ একা গ্রচিত্তে সেই সর্বলোক- 
প্রসবকারী অনন্ত বিষুুকে 'নমক্কার ও পুজাদি করিয়া থাকে, 
অন্য দেবতার উপাসনা বা ভজন। করে না। এইরপে দক্গিণ- 
দিকে বহুবিধ ভারতদ্বীপ রহিয়াছে । (ব্রহ্মাগুপু* ) 

উপরে যে ছয়টা ভারতীয় অন্ুদ্বীপের কথা লিখিত হইল, 
এ দ্বীপগুলি ভারত মহাসাগরে অবস্থিত, এতন্মধ্যে অঙ্গদ্বীপ 
এখন অন্নম্‌ বা কন্বোজ নামে [কম্বোজ দেখ ।], যবদীপ 
এখনও যবদ্বীপ নামে, মলয়দ্বীপ এখন সুমাত্রা নামে 
[উপনিবেশ শব্দ দেখ। ], শঙজ্ঘদ্বীপ এখন সম্বব নামে 
এবং বরাহ দ্বীপ এখন অস্ট্রেলিয়া নামে খ্যাত আছে। বর্তমান 
ভৌগোলিকেরাও খ্র গুলিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (1770140- 
47010109190) নামে বর্ণন। করিয়া থাকেন। ৃ 

পৌরাণিক খণ্ড বা বর্তমান ভারতবর্ষ। 

প্রায় প্রতি পুরাণেই ভারতবর্ষের বিষয় অল্পবিস্তর আলো।- 
চিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাঁবে ইহার বিষয় আলোচন। 
করিয়া দেখা যাউক। মার্কগডেয়পুরাণে লিখিত আছে, একমাত্র 
ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথায়ও পাপ ব৷ পুণ্যের ফলভোগ 
করিতে হয় না। এখানেই স্বর্গ ও এইখানেই অপবর্গ। 


৫ 
ভরতবষ 


[] ৩৪০ 


মহেন্ত্র, মলয়, সহা, শুক্তিমান্, খনক্ষ, বিন্ধ্য ও পারিপাত্র 
এই সাঁতটী ভারতবর্ষের কুলপর্বত। এই সকল পর্বতের 
সমীপে সহত্র সহস্র পর্বত আছে। ইহাদের সানু সকল বিস্তৃত, 
উচ্ছি,ত, বিপুলাম্ত এবং মনোজ্ঞভাবযুক্ত। 

এই ভারতবর্ষে কোলাহল, বৈত্রাজ, মন্দর, দর্দ,র, বাঁত- 
স্বন, বৈছ্যুত, মৈনাক, স্বরস, তুঙ্গপ্রস্থ, নাগগিরি, রোচন, 
পাওর, পুষ্প, উর্জয়ন্ত, রৈবত, অর্ব,দ, খধ্যমুক, গোমত্ত, 
কুটটৈল, কৃতন্মর, শ্রীপর্বত, ক্রোর এবং অন্যান্ত শত শত 
বে পর্ধত আছে, তাহাদের দ্বারা জনপদ সকল শ্পেচ্ছ ও 
আধ্য এই ছুইভাঁগে বিমিশ্রিত হইয়াছে । 

ভারতবর্ষে “গঙ্গা, সরন্বতী, সিন্ধু, চন্ত্রভাগা, যমুনা, 
শতদ্র, বিতস্তা, শ্রীরাঁবতী, কুহ্‌, গোমতী, ধূতপাপা,  বাহুদা, 
দুশরতী, বিপাঁশা, দেবিকা, বংক্ষু, 
কৌশিকী এই সকল নদী হিমালয়ের পাঁদদেশ হইতে 
সমৃদ্কুত হইয়াছে । আধ্য ও শ্লেচ্ছগণ এই সকল নদীর জল 
পান করিয়া থাকে। 

বেদস্থৃতি, বেদবতী, বুত্রদ্বী, সিন্ধু, বেথা, নন্দিনী, 
সদানীরা, মহী, পারা, চর্্থতী, তাপী, বিদ্রিশা, বেত্রবতী, 
শিপ্রা, ও তরণী এই সকল নদী পারিপাত্র পর্ধতকে আশ্রয় 
করিয়াছে । শোণ, নর্মদা, সুরথা, অদ্রিজ, মন্দাকিনী, 
দশার্ণা, চিত্রকুট।, চিত্রোৎপলা, তমাল।, করমোদা, পিশীচিকা, 
পিপ্ললী, তশ্রাণি, বিপাশা, বঙ্গুলা, স্থমেরজা, তক্তিমতী, 
শকুলী, ত্রিদিবা, ক্রমু, এবং বেগবাহিনী ইহারা খক্ষ পর্বতের 
পাদরদেশ হইতে প্রস্থতা হইয়াছে। শিপ্রা, পয়োঁষ্ঠী, নি বিবন্ধ্যা, 
তাপী, নিষধাবতী, বেথা, বৈতরণী, সিনীবালী, কুমুদ্ধতী, 
করতোয়া, মহাঁগোৌরী, হূর্গী, অন্তঃশির1, ইহারা বিন্ধ্যপাঁদ- 
প্রন্থতা এবং সকলেই পুণ্যতোর় ও পবিত্রস্বভাবা। গোদাবরী, 
ভীমরথা, কৃষ্ণবেগা, তুক্গ ভদ্রা, সুপ্রয়োগা, বাসা, ও কাবেন্রী 
এই সকল নদী বিন্ধাপাদ হইতে নি্ত্রান্তা হইয়াছে । কৃত- 
মালা, তাম্্পর্ণী, পুষ্পজা৷ ও. উৎপলাঁবতী মলয়াপ্রিসন্তৃতা 
এই সকল নদীর জল অতি স্থশীতল। পিতৃকুল্যা, সোমকুল্যা, 
ঝষিকুল্যা, ইক্ষুকা, ত্রিদিবা, লাঙ্গলিনী ও বংশকরা, শ্রভৃতি 
নদী সকল মহেন্দ্র পব্বত হইতে উৎপন্ন। খধিকুল্যা, কুমারী, 
মন্দগা, মন্দবাহিনী, কৃপা, পলাশিনী, ইহারা শুক্তিমান্‌ পর্বত 
হইতে প্রস্থৃত হহয়াছে। 
ও গঙ্গা প্রভৃতি নদী সকল পরম পবিত্রস্বরূপা। এই 
সকল মহানদী ভিন্ন সহজ সহজ ক্ষুদ্র নদীও আছে। 
হহাদের মধ্যে কেহ কেহ বর্ষাকালে প্রবাহিত, অবশিষ্ট- 
গুল সদাকালপ্রবাহিণী। 


নিশ্টীরা, গণও্কী, । 


হিমবৎ পাদবিনি-স্যতা। সরন্বতী ;. 


] ভারতবর্ষ 


মস্ত, অশ্মকুট, কুল্য, কুস্তল, কাশি, কোশল, অথর্ব, 
কলিঙ্গ, মলক, বৃক, এই সকল জনপদ মধ্যদেশে অবস্থিত ॥ 
যেখানে গোদাবরী নদী প্রবাহিত, সহপর্বতের সেই সকল: 
উত্তর বিভাগে যে সকল দেশ আছে, সেই সমন্ত দেশ পরম 
রমণীয় ও সর্কবোৎ্ুষ্ট। হু 

মহাত্মা ভার্গবের রমণীয় গোবর্ধনপুর, বাীক; শি 
আভীর, কালতোয়, অপরান্ত, শুদ্র, পল্লব, চর্মচণ্ডিক, গান্ধার, র্‌ 
ঘবন, সিন্ধু, সৌবীর, মদ্রক, শতদ্রজ, কলির, পারদ, হার- 
হণ মাঠর, বুভদ্র, কৈকেয়, দেশমালিক, ক্ষত্রিয়োপ- 
নিবেশ, বৈশ্ত ও শূদ্রকুল, কাম্বোজ, দরদ, বর্বর, হর্ষবর্ধন, 
চীন, তুখার, বাস্থতী, আত্রেয, ভরদ্বাজ, পুক্কল, কশেরুক, 
লম্পাক, শুলকীর, চুলিক, জগুড়, পক, আনিভদ্র, 
কিরাত, তামস, হংসমার্ণ, কাশ্নীর, তঙ্গন, শুলিক, কুহক, 
ওর্ণ, দর্ক, এই সকল জনপদ উত্তর দ্রিকে অবস্থিত । 

প্রাচ্য জনপদ -_অধ্জাবক, মুদকর, অন্তগিরি, বহিগিরি, 
প্রবঙ্গ, বঙ্গেয়, মালদ, মালবন্তিক, বঙ্গোভর, গ্রবিজয়, ভার্গব, 
মল্লক, প্রাগ্জ্যোতিষ, মদক, বিদেহ, তাঅলিপ্ত, মল্ল, মগধ 
ও গোমন্ত ইহা'র। প্রাচ্য জনপদ । দক্ষিণাঁপথস্থিত জনপদ--- 
গুণ, কেরল, গোঁলাঙ্গুল, শৈল, মুষিক, কুসুম, বাক, 
মহার ্র, মহিষক, কলিঙ্গ, আভীর, বৈপ্ভিক, আঢ্যক, শবর, 
পুলিন্দ, বিন্ধ্যমৌলেয়, বৈদর্ভ, দণ্ডক, পৌরিক, মৌলিক, 
অশ্মক, ভোগবর্ধন, নৈষিক, কুন্তল, অন্ধূ,, উদ্ভিদ ও বনদারক 
এই সকল দেশ দাক্ষিণাত্য । 

অপরান্তদেশস্তিত জনপদ-_স্ুর্পারক, কালিবর্ণ, ছূর্ণ, 
তালিকট, পুলিন্দ, সুমীন, রূপপ, শ্বাপদ, কুরুমী, কটাঙ্গর, 
নাসিক্য, উত্তর নর্ম্দ, ভরুকচ্ছ, মাহেয়, সারস্বত, কাশ্মীর, 
সুরাস্্র, আবস্ত্য, ও আর্ক এই সকল অপরান্ত দেশ। 

সরঞজজ, করুষ, কেরল, উতৎকল, উত্তমার্থ, দশার্ণ, ভোজ, 
কিছ্িন্ধ্য, তোশল, কোশল, ত্রেপুর, বৈদিশ, তুম্কুর, তুন্মুল, 
পটু, নৈষধ, অন্নজ, তুষ্টিকার, বীতিহোত্র ও অবস্তি এই সকল 
জনপদ বিব্ধ্যপৃষ্ঠে অবস্থিত। নীহার, হংসমার্ণ, কুরু, গুর্গণ, 
থস, কুন্ত, প্রাবরণ, উর্ণ, দার্ব, ত্রিগর্তু, মাঁলব, কিরাত 
ও তামন এই সকল পার্ধত্য দেশ। এই. সকল স্থানেই 
সত্য ও ভ্রেতাদি চতুর্ধগের বিধি প্রচলিত 'আছে। এই 
ভারবর্ষের দক্ষিণ, পশ্চিম ও পুর্বে মহাসাগর ॥ হিমালয় পর্বত 
ইহার উত্তরে ধন্ুগুণাকারে অবস্থিত।. কেবল এই ভারত- 
বর্ষেই মানব শুভা শুভ কন্ধমানুপারে ব্রহ্গত্ব, ইন্দ্রত্ব, দেবত্ব, মন্তু- 
ষ্যত্ব প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকে । - ইহাই একমাত্র কর্মভূমি, 
সংসারে ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় কর্মমভূমি নাই । দ্রেবগণও দ্েবত্ব 
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হইতে ভ্রষ্ট হইয়। এখানে মনুষ্যত্ব লাঁত করিবার জন্য সর্বদাই 
অভিলাষ করেন। মনুষ্যেরা এখানে যাহা করে, সুর বা 
অস্গুরেরাও তাহ করিতে পারে না। (মার্কগেয় পুৎ ৫৭ অণ্) 

বিষুপুরাণে লিখিত আছে,__ভারতবর্ষের বিস্তার নব 
সহজ যোজন। ভারতবর্ষ স্বর্গ ও মোক্ষগামী পুরুষদিগের 
কর্মভূমি। এইখানে মহেন্দ্র, মলয়, সহ, শুক্তিমান্‌ খক্ষ, 
বিন্ধ্য ও পারিপাত্র এই সাতটী কুল পর্ধত আছে। এই- 
স্থান হইতে স্বর্গাদি এবং পাঁতালাদি লোকে গমন করা 
যায়। অন্ত কোনও স্থানে মন্ুষ্যদিগের কর্মের বিধি নাই। 
ইহার পুর্বে কিরাতগণ, পশ্চিমে যবন, এবং মধ্যস্থলে 
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্ত ও শুদ্র যজ্ঞ যুদ্ধ ও বাণিজ্য প্রভৃতি 
অবলম্বন করিয়। বাস করিতেছে। শতদ্র ও চন্দ্রভাগ! প্রভৃতি 
নদী হিমালয়ের মূলদেশ হইতে নির্গত হইয়াছে। নর্মদা 
ও সুরসাদি নদী বিন্ধ্যাচল হইতে, তাপী ও পয়োষ্কী প্রভৃতি 
নদী খক্ষ পর্বত হইতে, গোদাবরী,ভীমরথী ও কৃষ্ণবেণী প্রভৃতি 
সহা পর্বত হইতে, ক্ৃতমালা ও তাত্রপর্নী-আদি মলয় পর্বত 
হইতে, ত্রিসোমা ও খষি-কুল্যাদি মহেন্দ্রপর্বত হইতে 
এবং কুমারী-আদি নদীসকল শুক্তিমান্‌ পর্বত হইতে উৎপনা! 
হইয়াছে। এই সকল নদীর সহজ্র সহ শাখা-নদী ও 
উপনদী আছে। কুরু-পঞ্চালবাসিগণ, মধ্যদেশাদি স্থানবাসি- 
জনগণ, পূর্বদেশবাসিগণ, পুও,, কলিঙ্গ, মগধ-ও সমস্ত 
দাক্সিণাত্যবাসিগণ এবং ইহা ভিন অপরান্ত, সৌরাষ্ট্র, শূর, 
তীর, অর্ধদ, কারুষ, মালব ও পারিপাত্রনিবাসিগণ, 
সৌবীর, সৈন্ধব, ভূণ, শান্ব ও শাকলবাসিগণ এবং মদ্র, আরাম, 
অন্বষ্ঠ ও পারপীকাদি বিভিন্ন দেশবাঁসিগণ এ নকল নদীতীরে 
বাম এবং এ নদীর জলপান করিয়া থাকে। (বিষুপুরাণ) 

পুরাণে ভারতবর্ষের. যেরূপ সীম! ও জনপদাদির উল্লেখ 
আছে, তাহাতে প্রাচীন ভারতবর্ষের আকার বর্তমান ভারতের 
আকুতি অপেক্ষা কিছু বৃহৎ ছিল বলিয়া বোধ হয়। যে সময়ে! 
পুরাণাদ্ি সঙ্কলিত হইয়াছিল, তৎকাঁলে পশ্চিমে যবননিবাস 
আয়োনিয়। ব। পারস্ত, পূর্বে পুর্বোপদ্বীপের সীমান্তস্থ 
কন্বোজ বা আনাম; উত্তরে তুকিস্থান এবং দক্ষিণে সিংহল- 
দ্বীপ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের সীমান্তভূক্ত ছিল। নান। বৈদেশিক 
আক্রমণে ইহার আয়তন ক্রমশঃ খর্ব হইয়াছিল। 

প্রাকৃতিকদৃশ্ঠ ও ভূ-বৃত্ান্ত। 

ভারতবর্ষের আকুতি একটা ত্রিভুজের স্আায়। গিরিশ্রেষ্ঠ হিমা- 
লর তাহার ভূমি এবং পুর্বঘাট ও পশ্চিমঘাট বাহুন্বর় । অক্ষাৎ 
৮* হইতে ৩৫* উঃ এবং দ্রাঘি* ৬৬” ৩৮ হইতে ৯৮* ৩২ পুঃ। 

উত্তরে হিমালন্ন পর্ধতের দুর্ভেগ্ভ প্রাচীর পার হইলে 
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তিব্বতের মালভূমি । দর্গিণে ভারত মহাসাগর । ভারত 
মহাসাগরের একটা শাখা আরবসাগর পশ্চিমে কিছুদূর পর্য্যন্ত 
ও দ্বিতীয় শাখা বঙ্গোপপাগর পূর্ব্বে কিয়ংদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত । 
উত্তরপশ্চিম কোণে হিমালন হইতে নির্গত সালিমান ও হালা- 
পর্বতের প্রাচীরপার হইলে আফগানিস্থান ও ইংরাজের 
রক্ষিত বলুচিস্থান। পুর্বে হিমালয়নির্গত অন্ধুন্নত গিরি- 
শ্রেণী বঙ্গোপসাগরতটে নিগ্রেস্‌ অন্তরীপ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই 
নাত্যচ্চ গিরি প্রাচীর পার হইয়। ইংরাজরাজ ব্রহ্মদেশ অধি- 
কার করিয়া ভারতের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। উত্তরে 
হিমালয় পর্বতের ক্রোড়ে প্রত্যন্ত পর্বতের উপর পার্ধতীর 
স্বাধীন রাজ্য নেপাল ও ভূটান এবং সিকিমদেশ। 

বিন্ধ্যাচল ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়। ইহাকে ছুইভাগে 
বিভক্ত করিরাছে। উত্তরে আধ্্যাবর্ত ও দক্ষিণে দার্ষিণাত্য। 
আব্যবর্ত আবার চারি ভাগে বিভক্ত। যথা হিমালরপ্রদে শ, 
মধ্যপ্রদেশ, প্রাচ্য প্রদেশ ও প্রতীচ্য প্রদেশ । দার্সিণাত্যও 
চারিভাগে বিভক্ত । যথ!, নম্্দাপ্রদেশ, গোদীবরী ওদেশ, 
কৃষ্ণাপ্রদেশ ও কাবেরী প্রদেশ । 
আর্ধ্যাবর্ত উত্তরে তিব্বতের তিন মাইল উচ্চ মালভূমি ও 
দক্ষিণে দক্িণাপথের অদ্ধ মাইল উচ্চ মালভূমির মধ্যে আর্ধ্যা- 
বর্তের পূর্বপশ্চিমবিস্তারী নিয়ক্ষেত্র। উত্তরের ও দক্ষিণের 
মালভূমির জলত্রোত নদীর আকারে এই নিম্ন ভূমিতে পতিত 
হইতেছে ; ও উভয় মালভূমি হইতে কর্দম আনিয়৷ কতকালে 
এই প্রান্তরকে আচ্ছাদিত করিয়াছে । এই মৃত্তিকার কত 
নীচে গেলে তবে পাষাণ পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণে মাল- 
তুমির উপরে কোমল মৃত্তিকা জমে নাই, পাষাণ বাহির 
হইয়া আছে। কাজেই আধ্যাবর্ত বেমন উর্বর শশ্তশালী 
প্রদেশ, দক্ষিণাপথ তেমন নয়। আধ্্যাবর্তে তিনটা বৃহৎ 
নদী। ১ পশ্চিমে পিন্ধু; হিমালয়ের উত্তর হইতে বাহির 
হইয়। হিমালয়ের প্রাচীর ভেদ করির। পঞ্জাবকষেত্রে নামিরাছে। 
শতদ্র, বিপাশা, চন্ত্রভাগ!, ইরাবতী, ও বিতস্তা এই পাঁচ নদী 
ক্রমে পিন্ধুর সহিত যুক্ত হইয়াছে । এই পঞ্চনদবিধৌত প্রদে- 
শের নাম পঞ্চনদর দেশ বা পঞ্জাব । পঞ্জাবের পর সিন্ধুনদী সিন্ধু- 
প্রদেশের মরুভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। বলুচিস্থানের মরুভূমি 
যেন হালা পব্ধত পার হইয়া এতদূর পধ্যন্ত আপিয়াছে। 
সেই মধ্য দ্রিরা চলির। সিন্ধুনদী আরবনাগরে মিলিতেছে। 
পশ্চিমে বেমন সিন্ধু পূর্বে তেমনি ২ ত্রন্মপুত্র ॥ ত্রন্ষপুত্রও 
হিমালয়ের উত্তর ক্রোড়ে উৎপন্ন । পূর্ব প্রান্তে রাস্তা কাটির। 
বাহির হইয়া ত্রহ্মপুত্র কিছুদূর পর্য্যন্ত পৃর্বমুখী। উত্তরে 
হিমালয় ক্রোড়ে ভুটান দেশ) দক্ষিণে বঙ্গোপমাগর পথ্যন্ত 
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বিস্তৃত উচ্চ পার্বত্য প্রদেশ কাঁটির! ব্রহ্মপুত্র চলিয়াছে। 


এই খাতের নাম আনাম উপত্যক1। আঘাঁম উপত্যকা ধেন 
বাঙ্গাল! প্রদেশের পূর্বদ্বার। এই দরজা দিয়! ব্রহ্মপুত্র 
বাঙ্গালার সমভূমিতে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণমুখে গঙ্গার সহিত 
মিলিত হইয়াছে । 
প্রবাহিত। 

মধ্যে ৩ গঙ্গ1| গঙ্গা হিমালয়ের দক্ষিণ ক্রোড়ে উৎপন্ন দ্রবী- 
ভূত তুষারের ধারা আশেপাশে আ্োত সঞ্চয় করিতে করিতে 


হরিদ্বারের নিকট সমতটে আসিয়া গঙ্গার বেগ ক্রমে মন্দীভূত | : 
গঙ্গ। কিছুদূর দক্ষিণামুখে চলিয়াছে। প্রয়াগে যমুনাসঙ্গমের ৷ 
নিকট দক্ষিণাপথের মাঁলভূমির উচ্চ পাষাণদেহ সম্মুখে 


পড়ায় আর দক্ষিণ মুখে চলিতে ন পাইয়া পুর্ববাহিনী হই- 
য়াছে। দক্ষিণ মালভূমির জল চন্ম্তী নদীর আকারে 
যমুনার জলশ্রোত বৃদ্ধি করিয়াছে । প্রয়াগ হইতে রাজমহল 
পর্য্যন্ত গঙ্গ! মালভূমির ধারে ধারে পুর্ববাহিনী। এই প্রদেশে 
উত্তরে হিমালয় হইতে যে সকল নদী আফিয়া গঙ্গার সহিত 
মিশিতেছে, তাহাদের মধ্যে গোমতী, সরযূ, গণ্ডকী, ও কৌশিকী 
প্রধান। দক্ষিণের মালভূমি হইতে শোণ নদীর জলও এই 


অঞ্চলে গঙ্গার সহিত মিলিত । রাজমহলের পর গঙ্গা ছুই ধারার 


বিভক্ত। প্রথম ক্ষীণধারা ভাগীরথী দক্ষিণবাহিনী ; দ্বিতীয় 
প্রবল ধার! পদ্মা, পূর্ববদক্ষিণবাহিনী। পল্মার দহিত ত্রহ্ম- 


পুত্রের মিলনের পর উভয়ের মিলিত স্রোত দক্গিণমুখে ! 


প্রবাহিত। 


“দ্বীপ । ইহার দক্গিণে বঙ্গোপসাগর ; পশ্চিমে ভাগীরখী ; 


উভয়ের মিলিত আত বঙ্গোপসাগরে : 


রাজমহল হইতে বঙ্গোণসাগর পর্যন্ত দেশ ত্রিকোণাকৃতি 


ভাগীরথী পার হইলেই ছোট নাগপুরে দক্ষিণাপথের মাল- : 


ভূমির আরম্ভ বলা যাইতে পারে। পূর্বে পদ্মা ও ব্রহ্গ- 
এই ধার! পার হইয়া! কিছুদূর গেলেই | 
ত্রিপুরার উচ্চ মালভূমি । উভয় দিকের উচ্চ পাষাঁণময় 


পুত্রের মিলিত ধারা) 


মালভূমির মধ্যে এই প্রদেশটা এককালে সাগরগর্ভে ছিল। 
বঙ্গোপনাগর রাজমহল পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গীপ্রবাহবাহিত 


কর্দম কালক্রমে সাগরগর্ভ পুর্ণ করিয়া বসরের পর বদর : 
মৃন্তিকার আন্তরণ বিছাইয়া এই বুহৎ প্রদেশ নিন্মীণ করি-, 


রাছে। ভাগীরথী ও পদ্মা হইতে নির্গত সহত্র জলধারা এই 
ভূমির উপর উর্ণনাভের জালের মত বিস্তৃত আছে। বর্ষার 
সময় সমগ্র দেশটা জলমগ্র হয়। বর্ষার পর জল আবার 
নদীর খাত দিয়া বাহির হইয়া ঘাকল। কিন্ত দেশের উপর 
মাটির ও পলির আস্তরণ রহিয়া যায়। 

গঙ্গার জোতে যত কাদা ও মাটি ভাপিয়৷ চলে, পৃথিবীর 


মধ্যে আর কোন নদীর শোতে তত চলে না। 
দেশনিম্মাণশক্তিতে গঙ্গা অতুলনীয়! ] 

গঙ্গা প্রক্কৃতপক্ষেই আমাদের দেশের জননী | গঙ্গা কত 
এই বু সাগরগর্ভ হইতে উত্তোলিত ও গঠিত । বাঙ্গালার 
পশ্চিমস্থ দেশসমূহ গঙ্গা ও তাহার উপনদী-প্রবাহিত পলি 
দ্বারা উর্ধর ও শশ্তশালী প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে । জননী- 


রূপে তিনি সাধারণের পালগ্িত্রী, প্রতিবৎসর প্রবাহবক্ষে নূতন 


পলি বিছাইয়া ভূমির উর্বরতা ও শশ্সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়া থাকে। 
ভারতের কোটি কোটি লৌক অনায়াসলন্ধ এই শস্তসম্তার 
পাইয়া প্রাণ ধারণ করে। অন্ঠান্ত দেশে শস্ত উৎপাদনৈর জন্য 
কত পরিশ্রম করিতে হয়। গঙ্জামাতৃক দেশে কৃষক কেবল 
বীজ বপন করে ও ফল আহরণ করে, এইমাত্র তাহার 
পরিশ্রম । 

আবার এই অযত্রলব্ধ শম্তসম্প্তি নৌকা বোঁঝাই নান 
গঙ্গাআোতে ভাসাইয়। দাও) এক প্রদেশের সম্পত্তি গঞ্গা- 
প্রবাহ বিনা ব্যয়ে অন্ত প্রদেশে বহন করিয়া লইয়া যাইবে ; 
তুমি কেবল নৌকার উপর তুলিয়৷ ও নৌক1 হইতে নামাইয়৷ 
খালান। আধ্যাবর্তে অন্তব্ণণিজ্যের জন্ত প্রক্কৃতি-নিন্িত 
এই রাজপথ ১ পথের স্থানে স্থানে মনুষ্য দল বীধিয়া বাস 
করে ও গঙ্গার প্রবাহে স্বদেশের পণ্যদ্রব্য ভাঁষাইয়া দেয় ও 
বিদেশের দ্রব্য উঠাইয়। লয়। এইরূপে গঙ্গাতীরে বড় বড় 
সমৃদ্ধিশালী নগর নিন্মিত হইয়াছে। আর্ধ্যাবর্তের ঘত বড় 
নগর সকলই গঙ্গার তীরে অথবা গঙ্গার কোন উপনদীর 
বা শাখা-নদীর তীরে অবস্থিত দ্বেখিতে পাইবে । 

আধ্যাবর্ত সিন্ধু-গঙ্গী-বঙ্গপুত্র-বিধৌত বিস্তৃত সমতট ন্ধেত্র। 
ইহার প্রদেশ গুলির নাম করিতেছি । পশ্চিমে সিন্ধুতীরে 
পঞ্চনদধৌত ১ পঞ্জাব ১ ত্দক্ষিণে মরুভূমি তুল্য ২ সিন্ধুপ্রদেশ। 
পূর্বে যমুনাতীরে পৌছিয়া প্রদেশের নাম ৩ উত্তরপশ্চিম- 
প্রদেশ। তাহার আবার একাংশ গোমতীধৌত ৪ অযোধ্যা । 
উত্তরপশ্চিম প্রদেশ পার হইয়। ৫ বিহাঁর। বিহারের পুর্বে 
আমাদের ৬ বাঙ্গালা । বাঙ্গালার পুর্কোভরকোণে ব্রহ্গপুত্র- 
খোদিত ৭ আসাম-উপত্যকা। এই সাঁত প্রদেশ ব্যতীত 
উত্তরে হিমালয় ক্রোড়ে পার্বত্য প্রদেশ কয়েকটির নাম 
করিয়াছি। তন্মধ্যে কাশ্মীর, নেপাল ও ভূটান প্রধান । 
দ্ক্ষিণাপথ |__আর্্যাবর্তের দক্ষিণে উচ্চ পাঁষাণময় মালভূমি 
তাহার নাম দক্ষিণাপথ। এই মালভূমি ভ্রিকোণাকৃতি | 
উচ্চত৷ অর্ধ মাইল। এককালে মালভূমি আরও উচ্চ ছিল, 
ইহার উপরটা আরও সমতল ছিল। লক্ষ লক্ষ বৎসর বুষ্টির 
ধারায় ও নদীর আোতে মালভূমি ন্ময় হইয়া গিয়াছে । যে 
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সকল স্থান ক্ষয় পার নাই, তাহ! এখনও উচ্চ থাকিয়া পর্বতের 
মত দেখাইতেছে ; যে সকল স্থানে নদী বহুকাল ধরিয়! 
রান্ত। কাটির। খাল করিনা দির[ছে, সেই স্থানে উপত্যক! 
হইয়াছে, মোটের উপর মালভূমির উপরিভাগ এখন 
আর সমতল নাই; সমগ্র মালভূমি খণ্ড বিখণ্ড উচ্চ নীচ 
হুইয়। পর্বত ও উপত্যকায় বিভক্ত হইয়াছে। পর্বতগুলি 
কোথাও বা একটান। চলিয়। পর্ধতশ্রেণীর মত দেখায়) 
কোখাও বা খণ্ডিত হইয়! ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়ের সমষ্টির মত 
দেখায়। এইরূপে উৎপন্ন পর্তশ্রেণী মালভূমির ত্রিভুজকে 
তিন দিকে ঘেরিয়া আছে। 

পশ্চিমে আরবদাগরের ধারে ধারে একটা পর্ধতশ্রেণী 
নাম পশ্চিম ঘাট বা সহাড্রিশ্রেণী_গুজরাত হইতে কুমারিকা! 
পব্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্র হইতে এই উচ্চ শ্রেণী ঠিক সোপানবদ্ধ 
ঘাটের মত দেখায়। পূর্বে বঙ্গোপসাগরের ধারেও আর একটা 
পৰ্বতশ্রেণী উড়িষ্যা হইতে কুমারিক। পর্যন্ত বিস্তৃত। ইহার 
নাম পুর্বঘাট। এই শ্রেণী পশ্চিমঘাটের মত উচ্চ নয়) 
তেমন একটান। অখণ্ড ও নহে। অনেকগুলি নদী এই 
শ্রেণীকে কাটিরা বাহির হইয়৷ বঙ্গোপসাগরে পড়িতেছে। 
তন্মধ্যে মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা ও কাবেরী প্রধান। 
উচ্চতর পশ্চিমঘাটকে কোন নদা কাটিতে পারে নাই, সেই 
জন্য ইহা অথণ্ড ও একটানা । কেবল উত্তরপ্রান্তে দুই জায়- 
গায় নর্মদা ও তান্তী ইহাকে ভেদ করিয়া কান্থে উপসাগরে 
প্রবাহিত। 

মালভূমির পশ্চিম ঘাটশ্রেণী, পুর্ব্ব সীমায় পূর্বঘাট 
শ্রেণী, কুমারিক। হইতে প্রায় উভয় সমুদ্রের ধারে ধারে উত্তর 
মুখে গিয়াছে । মালভূমির উত্তর পীমাতেও একট পর্বত- 
শ্রেণী আছে, তাহার নাম বিন্ধ্যশ্রেণী। কিন্তু বিন্ধ্যাচলকে 
পব্বতশ্রেণী বলিংল ভূল হর। ইহা একটা পর্বত প্রাচীরের 
মত দেখাক না। ইহ সর্বত্রই খণ্ডিত ও ছিন্ন হইয়া! একটা 
শুদীর্ঘ ও বিস্তৃত পার্বত্য প্রদেশে পরিণত। এই পার্বত্য 
প্রদেশের দৈর্ঘ্য গুজরাত হইতে ভাগীরথীতীর পব্যন্ত; ইহার 
বিস্তার এক দিকে নর্ম্দা হইতে যনুনাতীর পব্যন্ত ; অন্য দিকে 
মহানদী হহতে গঙ্গাতীর পর্যন্ত । এই ভূভাগটা। পর্বতসন্কুল 
ছুগগম দেশ। এহ প্রদেশের একটু বিশেষ বিবরণ আবগ্তক। 

এই পার্বত্য প্রদেশের পশ্চিম সীমায় আবাবল্লী পর্বত, 
গুঞ্রাত হইতে যমুনাতীরে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত। গুজারাতের 
নিকট আরাবলীর সর্কোচ্চ শৃঙ্ম আবু বা অর্ধ,দ পর্ধত জৈন- 
মন্দিরে অলস্কৃত। আরাবন্লীর পশ্চিমাংশে ও পূর্ববীবশে কিছুদূর 
লইয়। রাজপুতান।-প্রদেশ । রাজপুতানার পশ্চিমাংশে সিন্ধু- 


প্রদেশের মরুভূমি প্রগারিত। পর্বাংশ পর্বতময়।. এই পর্বত-. 
গাত্র দরিয়৷ চম্ধথতী উত্তরমুখে যমুনা অভিমুখে প্রবাহিতা৷ | রাজ- 
পুতনা ও নম্মদার মধ্যে মালভূমি মালবপ্রদেশ ১) মালবের 
পশ্চিমে উপদ্বীপ গুজরাত। বাজপুতনার ও মালবের পূর্বে 
পর্মতময় স্বদেশীয়ের অধীন মধ্যভারত প্রদেশ ও ইংরাজাধিকৃত 
মধ্যপ্রদেশ। এই প্রদেশ হইতে উত্তরমুখী শোণ গঙ্গা! অভিমুখে 
ও পৃর্বযুখী মহানদী বঙ্গোপসাগরমুখে ধাবিত । মধ্যভারত ও 
মধ্যপ্রদেশের পূর্বে আরও ছুইট! প্রদেশ) একটা পর্বতসন্কুল 
ছোট নাগপুর ভাগীরথী তীর পধ্যন্ত বিস্বৃত। ছোটনাগপুরে 
পার্খবনাথ গিরিশৃঙ্গ জৈনমন্দিরে শোভিত হইয়া! অর্ক পর্বতের 
অনুকরণ করিতেছে। দ্বিতীয় পর্বতসক্কুল উড়িষ্য। বঙ্গোপনাগর- 
সৈকতে সমাপ্ত। ছোট নাগপুরের কতক জল অজয়, দামো- 
দর, কীপাই, রূপনারায়ণ প্রভৃতি পার্ধত্য নদীর স্থষ্টি করিয়া 
ভাগীরথীতে পড়িতেছে। কতক জল স্তবর্ণরেখা, বৈতরণী 
প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদীর আকারে উড়িষ্য। দিয়া, বঙ্গলাগরে মিলি- 
তেছে। মহানদীও উড়িষ্যা মধ্যে প্রবাহিত। 

পার্বত্য প্রদেশের দক্ষিণে মালভূমি আর তেমন পর্বত- 
সন্কুল নহে। তবে ভূমি সর্ধত্রই উচ্চ নীচ। উভয় ঘাটশ্রেণী 
দক্ষিণে একত্র হইয়া নীলগিরির উৎপত্তি করিয়াছে । মোটের 
উপর মালভূমির ঢাল পশ্চিম হইতে পূর্বমুখে। পশ্চিম 
উচ্চ, পুর্বৰ নিয় ; কাজেই নর্্দা ও তান্তী ভিন্ন আর আর 
নদী পশ্চিম ঘাটে উৎপন্ন হইয়া মালভূমি পার হইয়া বঙ্গোপ- 
সাগরে মিলিত হইয়াছে । নদীগুলির একই ভাব। উচ্চ 
হইতে নীচে নামিবার মময় নদী বেগে চলে; পব্বতে পথ 
কাটির৷ নামিবার সময় গর্জন করে) সমতলে চলিবার সময 
আবার ধীরে চলে। 

নর্মনদা ও তান্তী মালভূমি কাটিরা চলিয়াছে। উভয়ের 
মধ্যে পাষাণভূমি উন্নত থাকিয়া পর্বতশ্রেণীর মত দেখাই- 
তেছে। এই শ্রেণীর নাম সাঁতপুর৷ পর্ধত। 

মালভূমির মধ্যে তিনটা বৃহৎ প্রদেশ দেশীর রাজার 
অধিকারে ? হায়দরাবাদ, মহিসুর ও তিরুবাক্কোড়। ইহাদের 
উত্তরে, পূর্বে ও পশ্চিমে ইংরেজাধিকার। পুর্ববাঞ্চলকে মান্দ্রাজ 
প্রদেশ বলা হয়। হায়দরাবাদের উত্তরে বেরার। 

বর্তমান নাম। 

বর্তমান ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যগণের নিকট হিন্দুস্থান নামে 
পরিচিত। সংস্কৃত“সিন্ধু' শব্দ জন্দ, ভাষায় হিন্দু হইয়াছে । 
এই হিন্দু আবার প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট হিন্দোস বা 
ইন্দিকোস্‌ এবং প্রাচীন পারদিকরাজ দরাথুসের শিলাফলকে 
ইধুস্‌, চীন(দ্রগের নিকট সি্ত-বা ইন্ত নামে এবং .হিক্র গ্রন্থে 
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হদ্দ,, সিরীয়ক গ্রন্থে হান্দু, পারসিক গ্রন্থে “হিন্দুঁ এবং 
আরবীরদ্রিগের নিকট হিন্দ নামে উল্লিখিত হুইয়াছে। বৈদিক 
খধিগণ সিন্ধুনদ প্রবাহিত পঞ্জাব প্রদেশে পুর্বে বাস করিতেন। 
তাহার! “সপ্ত পিন্ধবঃ” নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন । 
পারপিকদিগের উচ্চারণান্থদারে তাহা হিন্দুতে পরিণত 
হইয়াছে । এইরূপে পশ্চিম সীমান্তবাপিগণের নিকট সিন্ধু- 
বাসী আর্ধগণ হিন্দু নামে পরিচিত থাকায় যান প্রভাবকালে 
সমস্ত উত্তর ভারত বা আর্ধ্যাবন্ত হিন্দুস্থান নামে খ্যাত হুইয়া- 
ছিল, তাহা! হইতে সমস্ত ভারতবর্ষ হিন্দুগ্থান নামে অভিহিত 
হইয়াছে। 
রাজকীয় বিভাগ । 

অধুন। ভারতবর্ষকে চারিটা রাজকীয় ভাগে বিভক্ত করা 
হইয়া থাকে । বথা--১ ইংরাজাধিকৃত রাজ্য, ২ করদ ও 
মিত্ররাজ্য, ৩ স্বাধীনরাজ্য এবং ৪ অপর যুরোপীয় জাতির 
অধিকৃত রাজ্য। 

ইংরাজাধিকৃত রাজ্য । 

ইংরাজ-শাদিত রাজ্য ১৪টা প্রধান প্রাদেশিক ভাগে 
বিভক্ত ।  যথা--১ বাঙ্গালা, ২ উন্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও 
অবোধ্যা (বুক্ত প্রদেশ), ৩ পঞ্জাব, ও ৪ ব্রহ্ম প্রদেশ এক এক 
জন লেপ্টেনেপ্ট গবর্ণর বা ছোটলাটের অধীন ) ৫ বোম্বাই 
ও ৬ মান্দ্রাজ প্রদেশ এক একজন গবর্ণর বা শাসনকর্তার 
অধীন) ৭ আদাম, ৮ মধ্যপ্রদেশ, ৯ কোড়গ (1০০), 
১০ আজমীর, ও মেহেরবাড়া, ১১৯ বেরার, ১২ আন্দামান 
ও নিকোবর, ১৩ বুটাশ বলুচীস্থান, ও নবগঠিত ১৪ সীমান্ত 
প্রদেশ। এই ভাগগুলি সুপ্রিম গবর্মেন্টের অধীন, গবর্ণর 
জেনারল ( বড়লাট ) তাহার সর্বোপরি কর্তী। ব্রহ্দদেশ 
ভারত হইতে স্বতন্ত্ই ছিল, বড়লাট ডাফরিণ ভারতবর্ষের 
সামীল করিয়া লইয়াছেন। 
বাঙ্গালাপ্রদেশ ।- বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা ও ছোটনাগপুর 
বাঙ্গাল। প্রদেশের অন্তর্ণত। প্রধান রাজধানী কলিকাতা । 
বাঙ্গাল! প্রদেশীয় গবমেণ্টের অধীনে ৯টা বিভাগ ও ৪৬্টা 
জেলা আছে। নিয়ে বিভাগ, তদন্তর্গত জেলা ও তাহার 
সদর উক্ত হইল। ্‌ 

১। প্রসিডেন্নি বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা--১ 
চব্বিশপরগণা--্দর আলিপুর । ২ নদীয়া, কৃষ্ণনগর । ৩ 
বশোহর, যশোহ্র। ৪ খুলনা, খুলনা। ৫ মুশিদাবাদ, বহরমপুর 

২। রাজনাহী বিভাগে ৭টী জেলা! আছে, যথা__ 
১ দিনাজপুর, দিনাজপুর । ২ রাজসাহী, রামপুর-বোয়ালিয়]। 
৩ রগপুর, রঙ্গপুর ॥ ৪ বগুড়া, বগুড়া । € পাবনা, পাবনা। 


জা 
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৬ দাঞজিলিং, দাজিলিং। ৭ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি । 

৩। ঢাঁকা বিভাগে ৪ টী জেল! আছে, যথা _-১ ঢাকা, 
ঢাকা। ফরিদপুর, ফরিদপুর । ৩ বাকরগঞ্জ, বরিশাল। 
৪ ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ | 

৪। চট্টগ্রাম বিভাগে ৩টা জেলা আছে,__ষথা ১ চট্টগ্রাম, 
চট্টগ্রাম । ২ নোয়াখালি, নোয়াখালি। ও ত্রিপুরা, কুমিল্লা । 

৫। বর্ধমান বিভাগে ৬্টী জেলা আছে, যথা ১ হাবড়া, 
হাঁবড়।। ২ হুগলী, হুগলী । ৩ বর্ধমান, বর্ধমান । ৪ বীকুড়া, 
বাকুড়া। ৫ বীরভূম, সিউড়ি। ৬ মেদিনীপুর, মেদিনীপুর । 

৬। ভাগলপুর বিভাগে ৫টা জেলা আছে, যথা ১ ভাগল- 
পুর, ভাগলপুর । ২ মুঙ্গের, মুঙ্গের। ৩ মালদহ, ইংরেজবাজার। 
৪ পৃিয়া, পৃর্ণিয়া। ৫ সঁাওতাল পরগণা, নয়াছ্ম্কা। 

৭। পাটন৷ বিভাগে ৭টী জেলা আছে, যথা ১ পাটনা, 
বাকিপুর। ২ গঞ্পা, গয়্া। ৩ শাহাবাদ, আরা । ৪ দারভাঙ্গা, 
দারভাঙ্গা। ৫ মুজঃফরপুর, মুজঃফরপুর। ৬ শারণ, ছাঁপরা । 
৭ চম্পারণ, মতিহারী। নু 

৮। উড়িষ্য1 বিভাগে ৪টা ঞ্েলা আছে, যথা--১ বালে- 
শ্বর, বালেশ্বর। ২ কটক, কটক। ৩ পুরী, পুরী। ৪ অস্কুল, 
অঙ্গুল। | 

| ছোটনাগরবিভগে ৫টা জেলা আছে, যথ1--১ হাঁজা- 
রিবাগ, হাজারিবাগ। ২ লোহার্দগা, রাঁচী। ৩ পালামো, 
দালতনগঞ্জ। ৪ সিংহৃভূম, টাইবাস|। ৫ মানভূমি, পুরুলিয়া । 
উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যাপ্রদেশ।-_উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্য। 
প্রদেণীয় গবমেণ্টের অধীনে ৯টী বিভাগ ও ৪৮টা জেল। আছে । 

৯। আলাহাবাদ বিভাগে ৭টী জেলা আছে, যথা__ 
১ আলাহাবাদ, আলাহাবাদ । ২ ফতেপুর, ফতেপুর | 
৩ কাণপুর, কাণপুর। ৪ বান্দা, বান্দা । ৫ হামিরপুর, হামির 
পুর,৬ ঝান্সি, ঝাঁসি। ৭ ঝালন, ঝালন। ৃ 

২। বনারস বিভাগে ৫টী জেল! আছে, যথা-_১ বনারস, 
বারাণপী বা কাশী। ২ বালিয়া, বালিয়া। ৩ গাজিপুর, 
গাজিপুর। ৪ জৌনপুর, জৌনপুর। « মীর্জাপুর, মীর্জাপুর । 

৩। গোরক্ষপুর বিভাগে ৩টা জেলা আছে, যথা 
১৯ গোরক্ষপুর, গোরক্ষপুর। ২ বস্তি, বস্তি। ৩ আজম- 
গড়, আজমগড়। | 

৪। আগ্রা বিভাগে ৬টা জেলা আছে, যথা ১ আগ্রা, আগ্রা 
২ এতাবা, এতাবা | ৩ মৈনপুরী, মৈনপুরী। ৪ ফরুখাবাদ, 
ফরুখাবাদ। ৫ ইটা, ইটা ও খাসগঞ্জ। ৬ মথুরা, মথুরা ॥ : 

৫। মিরাট বিভাগে ৬্টী জেলা আছে, যথা,_১ দেরাছুন 
দেরা | ২ মিরাট, মিরাট। ৩ আলিগড়, আলিগড় ও কোস্েল। 
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৪ বুলন্দসহর, বুলন্দনহর। ৫ মুজঃফরনগর, মুজঃফরনগর। 
৬ শাহারণপুর, শাহারণপুর। 

৬। কুমাধুন বিভাগে ৩টা জেলা আছে, যথা ১ আল- 
মোরা, আলমোরা। ২ নৈ(নিতাল, নৈনিতাল। ৩ গড়বাল, 
শ্রীনগর 

৭। রোহিলথণ্ড বিভাগে ৬টী জেল! আছে, যথা 
১ শাহজহানপুর, শাহজহানপুর। ২ পিলিভীত, পিলিভীত। 
৬ বরেলী, বরেলী। ৪ বুদাওন, বুদান। মুরাদাবাদ, মুরাদা- 
বাদ। ৬ বিজনৌর, বিজনৌর। 

৮। লক্ষৌ বিভাগে ৬্টী জেল! আছে, যথা__১ লখ নৌ, 
লখনৌ। ২ সীতাপুর, সীতাপুর । ৩ হর্দোই, হর্দোই । 
৪ উনাঁও, উনাও। ৫ রায়বরেলী, রায়বরেলী। ৬ খেরী__ 
লক্ষ্মীপুর । 

৯। ফৈজাবাদ বিভাগে ৬টা জেল] আছে, থা_-১ ফৈজা- 
বাদ, ফৈজাবাদ। ২ বরাইচ, বরাইচ। ৩ গোঁড়া, 
গোড়া । ৪ বড়বাকী, নবাবগঞ্জ । ৫ স্থলতানপুর, সুলতান- 
পুর। ৬ প্রতাপগড়, প্রতাপগড়। 
পঞ্জাব প্রদেশ।-__পঞ্জাৰ গবমেন্টের অধীনে; ৬টী বিভাগ 
ও ৩১টী জেলা আছে। 

১। দিল্লী বিভাগে ৭টা জেলা আছে, যথা_-১ দিল্লী, 
দিল্লী। ২ গুড়গীঁও, রিবাড়ি। ৩ রোহতক, রোহতক। 
৪ হিপার, হিসার। ৫ কর্ণাল, কর্ণাল। ৬ অঙ্বালা, 
অন্বালা। ৭ পিমলা।, সিমলা। 

২। জালন্ধর বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা_-১ জালম্কর, 
জালন্ধর। ২ হুসিকারপুর, হুসিয়ারপুর। ৩ কাঙ্গ ড়া, কাঙ্গড়।। 
৪ লুধিয়ানা, লুধিয়ানা। ৫ ফিরোজপুর, ফিরোজপুর। 

৩। লাহোর বিভাগে ৬টা জেল! আছে, বথা--১ লাহোর, 
লাহোর। ২ অমৃতসর, অমৃতসর। ৩ গুরুদাসপুর, 


গুরুদাসপুর । ৪ মূলতান, মূলতান। ৫ ঝঙ্গ, ঝঙ্গ। ৬ ম্ণ্- 


গোমরী, মণ্টগোমরী। 

৪। রাবলপিণ্তী বিভাগে .৬্টা জেলা আছে, যথা 
১ বাবলপিপ্তী, রাবলপিণ্তী। ২ ঝিলম, বিলম। ৩ গুজ- 
রাত, গুজরাত । ৪ শাহপুর,শাহপুর ৷ ৫ গুজরাণবাল!,গুজরাণ- 
বালা । ৬ শিরালকোট, শিয়ালকোট। 

৫। ডেরাজাত বিভাগে ৪টী জেলা আছে, যথা_-১ ডেরা- 
ইন্মাইলখ, ডেরাইন্মাইলখণ। ২ ডেরাগাজির৫খা, ডেরাগাঁজিখা]। 
৩ বন্ধ, বন্ন,। ও মুজঃফরগড়, মুজঃফরগড়। 

৬। পেশবার বিভাগে ৩টী জেলা আছে বথা,_-১ পেশ- 
বার, পেশবার। ২ হাঁজারা, হাজারা। ৩ কোঁহাট, কোহাট। 

সা 
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ভারতবর্ষ 


এই বিভাগ এক্ষণে নবগঠিত সীমান্ত প্রদেশের অন্তগত। 
বোন্ব ইপ্রেসিডেন্নি।__বোম্বাই গবমেন্টের অধীন ৪টা বিভাগ 
ও ২৩টী জেল! আছে। (বোম্বাই নগর এই প্রেসিডেন্দির 
রাজধানী )। 

১। উত্তর বিভাগে ৬টী জেল আছে, যথা_-১ আন্গদা- 
বাদ, আন্দদাবাদ। ২ বরোচ, ভরোচ। ৩ খেড়।, খেড়া। 
৪ পঞ্চমহল, গোদড়।। ৫ টানা, টানা । ৬ স্ুুরাট, সুরাট। 

২। মধ্য বিভাগে ৬টা জেল! আছে, বথা--১ খান্দেশ, 
ধুলিয়া। ২ নাপিক, নাপিক। ৩ আন্ষদনগর, আন্গদ- 
নগর। ৪ পুণা, পুণ।। ৫ সাতার, সাতার।। ৬ শোলাপুর, 
শোলাপুর। 

৩। দর্ষিণ বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা_-১ কোলা বা, 


আলীবাগ। ২ ধারবাড়, ধারবাড়। ৩ কানাড়া, কানাড়া। 
৪ রত্বগিরি, রত্রগিরি। ৫ বেলগাম, বেলগাম। ৬ বিজাপুর, 
বিজাপুর। 


৪। সিন্ধুবিভাগে ৫টী জেল! আছে, যথা--১ করাচী, 
করাচী। ২ হায়দরাবাদ, হায়দরাবাদ । ৩ শিকারপুর, শিকার- 
পুর। ৪ থর ও পার্কর, অমরকোট। ৫ উন্তর-সিন্ধুসীমা, 
জেকোবাবাদ। , 
মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্নি।_মান্দ্রাজ গবমেণ্টের অধীনে ৪টী 
বিভাগ ও ২১টা জেলা আছে। রাঁজধানী মাদ্রাজ । 

১। উত্তর বিভাগে ৩টী 'জেল! আছে, যথা_-১ গঞ্জাম, 
বহরমপুর। ২ বিশাখপট্টন, বিশাখপট্টন। ৩ গোদাবরী, 
কোকনদ (কাকনাড়া )। 

২। মধ্য বিভাগে ৮টী জেলা আছে, যথা_-১ কৃষ্ণ, মছলী 
পট্টন। ২ নেল্প,র, নেল্প,র। ৩ চেঙ্গলপষ্র, দৈদাপেট। 
৪ উত্তর আর্কাডু, চিত্তর । ৫ কডপা, কডপা। ৬ কর্ণুল, 
কর্ণুল। ৭ বন্ধারী, বল্লারী। ৮ অনস্তপুর, অনন্তপুর। 

৩। দক্ষিণ বিভাগে €টী জেল! আছে, বথা_-১ দক্ষিণ 
আক্কাড়ু, কডালুর । ২ তাঞ্জোর, তাঞ্জোর। ৩ মছুরা, মদুরা । 
৪ তিনেবেল্লী, পালমকোট। ৫ ত্রিচিনাপল্লী, ত্রিচিনাপলী। 

৪। পশ্চিম বিভাগে ৫টা জেলা আছে ষখা_-১ মলবাঁর, 
কালিকট। ২ দক্ষিণ কানাড়।, মঙলুর। ৩ কোয়ম্বাতোর, 
কোয়ম্বাতোর। ৪ সেলম্‌, সেলম্‌ (চের)। ৫ নীলগিরি, 
উতকামন্দ। 
ব্রল্মদেশ ।__ এই প্রদেশ ছুই ভাগে বিভক্ত--উত্তরত্রহ্ম ও 
নিম্ন বঙ্গ। ১। উত্তর ব্রহ্ম (শাণরাজ্য সহ )-_মান্দালে। 

২। নিষ্নব্রক্গ ৪ বিভাগে বিভক্ত । ১ আরাকান, আকায়েব। 
২ পেগু,পেগড । ৩ তেনাসেরিম,মৌলমীন । ৪ ইরাবতী,রেন্ুন। 


রা 
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আসাম প্রদেশ ।--এই প্রদেশ ১২টী জেলায় বিভক্ত, থা,__ 
১ গোয়ালপাঁড়া, ধুবড়ী। ২ কামরূপ, গৌহাটা। ৩ দরঙ্গ, 
তেজপুর। ৪ লক্ষ্মীপুর, ডিক্রগড়। ৫ শিবসাগর, শিবসাগর। 
৬ নওরগঁ।, নওরগী।। ৭ নাগাপাহাড়, কোহিমা। ৮ খসিয়া- ও 


জয়ন্তিযা,শিলং। ৯ গারোপাহাড়, তুর।। ১০ কাছাড়, সিলচর | ৷ 
১১ শ্রীহষ্ট, শ্রীহট্ট বা শিলহটু। ১২ উত্তর ও দক্ষিণ লুসাই 


পাহাড়-_লুংলে। 


মধ্য প্রদেশ,_-৪টী বিভাগ ও ১৮টী জেলায় বিভক্ত যথা,_ ; 


পা 


১ নাগপুর বিভাগে ৫টা জেলা আছে,_-১ নাগপুর, নাগপুর। : 


২ ভাগার! ভাগারা। ৩ টাদ1, চাদা। ৪ বদ্ধী, হিঙ্গনঘাট। 


৫ বাঁলাঘাট, বড়।। 


২। জব্বলপুর বিভাগে ৫টী জেলা! আছে, যথা--১ জব্বল- ৷ 
পুর,জব্বলপুর । ২ সাগর,সাগর। ৩ দমো-দমোহ। ৪ সিওনি,। 


সিওনি। ৫ মওলা, মণ্ডল । 


৩। ছত্রিশগড় বিভাগে ৩টী জেলা যথা,_-১ বিলাসপুর, 


বিলানপুর । ২ রায়পুর, রারপুর। ৩ সম্বলপুর, সম্বলপুর। 

৪। নর্ম্দাবিভাগে ৫টা জেলা আছে, যথা-_-১ বৈতুল, 
বৈতুল। ২ ছিন্দবাড়।, ছিন্দবাড়া। ৩ হোপঙ্গাবাদ, হোল- 
্গাবাদ। 
অজমীর ও মেরবাড়া, অজমীর। 
কোড়গ,( কুর্গ ) মেরকরা বা মহাদেবপক্টনম্‌। 
বেরার, অমরাবতী। 
বুটাশ বলুচিস্থান,_কোয়েটা। 
আন্দামান ও নিকোবর,সপোট ব্রেয়ার। 


করদ ও মিত্ররাঁজা | 


ভারতবর্ষে করদ ও মিত্র রাজ্যের সংখ্যা ছয় শতের৪ 
তন্মধ্যে প্রধান প্রধান রাজ্যগুলির নাম, 


অধিক হইবে। 
প্রদত্ত হইল_- 

নিজামরাজ্য, সিন্দিয়ারাজ্য, গাই কবাঁড়, মহিস্তর, তিরু- 
বাস্কোড় ও কাশ্মীর রাজ্য প্রধান। এ ছাঁড়। রাজপুতানা 


এজেন্দীর অধীনে ১৮টা এবং মধ্যভারতীয় এজেন্পীর অধীনে ৷ 


৭১টী রাজ্য আছে। রাজপুতানার মধ্যে জয়পুর, যোধপুর বা 
মাড়বার, উদয়পুর বা মেবার, ভরতপুর, জশলমীর, বিকানীর, 
কোটা, আলবার ও ঢোলপুর ; মধ্যভারতের মধ্যে রেবা, 
পন্না, ভূপাল ও বুন্দেলখণ্ড এই কয়টা রাজ্য প্রধান। 


বঙ্গীর গবমে ণ্টের অধীন কোচবিহার, পার্বত্য ত্রিপুরা, । 


উত্তরপশ্চিম প্রদেশীর় গবরমেন্টের অধীনে রামপুর ও গড়বাল, 
পঞ্জাব গবর্মেণ্টের অধীনে পাতিয়াল!, বিন্দ, নাভা, কপূুরতলা, 


৪ নিমার, খাণ্ডব। ১৮ নরদিংহপুর, নরপিংহপুর | 


বহাবলপুর ও চম্বা) বোম্বাই গবমেন্টের অধীনে 


স্বাধীন রাজ্য। 
নেপাল ও ভূটান এই ছুহটা মাত্র স্বাধীন রাজ্য। 
মুরোপীয় অন্যান্য জাতির অধিকার । 


চন্দননগর, প,দিচেরী, মহী, করিকাল ও যুনান এই 
কয়টা স্থান ফরাসী অধিকারে এবং গোয়া, দমন ও দীউ 
এই কএকটী স্তান পর্ভগীজদিগের অধিকারে আছে। 
[ পুর্বোক্ত প্রতি শবের বিস্তৃত বিবরণ তৎ তৎশবে দ্রষ্টব্য ] 

জলবায়ু ও কৃষি। ণ 

এই বিশাল ভারতভূমি নান! নদ, নদী, বন, উপবন, হ্রদ 
ও গিরিমালায় সমাচ্ছন্ন । বন, গিরিনদী ও শশস্তক্ষেত্রাদির 
প্রাকৃতিক সমাবেশহেতু স্থানবিশেষে জলবায়ুরও উৎকর্ষাপ- 
কর্ষ লক্ষিত হয়। উত্তরে হিমালয় পর্বতের তুষারমণ্ডিভ 
শিখরসমূহ গগনতল স্পর্শ করিতেছে । বিশাল বাহুবেষ্টনে 
গিরিরাজ যেন ভারতের উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্বব কোণদস় 
অস্কগত করিয়া রাখিয়াছে। মেঘমালাসমন্বিত এই সকল 


পর্ধতবক্ষে প্রতিহত হইয়া বাধু সকল বিভিন্ন গতিতে ইতস্ততঃ 


বিচরণ করিতে থাকে । তাই সমতলক্ষেত্র ও হিমালয়- 
প্রদেশের বাযুগতি স্বতন্ত্র! | 

ইহার পশ্চিম, দক্ষিণ ও পুর্ব সীমায় যথাক্রমে আরব্যোপ- 
সাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগরের প্রশান্ত জলব্ষি 
স্বীয় বিস্তীর্ণ বক্ষে উন্মিমালা ধারণ করিয়া নাঁন। রঙ্গে বায়ু- 
তরঙ্গে খেলা করিতৈছে। সেই বিশাল বারিধি-হ্ৃদয়ে কর্কট ও 
মকরক্রান্তিদ্বয়ের মধ্যে সূর্যের প্রথর কিরণজালে আলোড়িত 
বায়ুরাশি একটা প্রবল প্রবাহ, প্রাপ্ত হয়। উহা! সাধারণে 
মন্্রমবাযু নামে খ্যাত। ইতস্ততঃ সঞ্চরমান ভারতপ্রবেশো- 
নখ বাযুরাশি গিরিকন্দর ও সমতলক্ষেত্রসমূহ অতিক্রম 
করিয়া ভারতবক্ষে যে বায়ুর ক্রিয়া উপনীত করে, তাহাতেই 
ঝড় বুষ্টি ও ভূমির উৎপাদিকা-শক্তিসমূহ সমানীত হইয়া 
দেশের একটা মহামঙগল সাধিত হয়। ্‌ 

কিরূপে এই আবহক্রিয়া ভারতবাসীর উপকারিতা! সাধিত 
করিয়াছে, তাহা ভারতভূমের প্রাকৃতিক অবস্থান-নি্য় 
ব্যতীত জানিবার উপার নাই। তাই এখানে প্রারুতিক 
সৌন্দর্যের একটা সংক্ষেপ চিত্র প্রদত্ত হইল।__ 

উত্তরে পৃথিবীর সর্বোচ্চ হিমালয়-পর্ধতমালা বিশাল. 
বাহু ধারণ করিয়া ভারতের পশ্চিম, উত্তর ও পুর্ববিভাগ 
আচ্ছন্ন করিয়াছে । উহার অসংখ্য উপত্যকা', অধিত্যকা, 


কাঠিরাবাড়, কান্ধে, সাবস্তবাড়ী, কোল্হাপুর প্রভৃতি প্রধান । : 


ভারতবর্ষ 


কন্দর, গিরিসঙ্কট, নদী ও সঞ্চিত হৃদাকার জলরাশিসমূহ 
এই সঞ্চরমান বায়ুর ক্রীড়াভূমি। এসিয়৷ মহাদেশ হইতে 
ভারতখণ্ডকে বিবোৌজনকারী এই হিমালয় প্রদেশ ভারতের 
উত্তর বিভাগ বলিয়া! কল্পিত । ॥ইহার পাদসমুদূত শতক্রু, সিন্ধু 
গঙ্গা, যমুনা, ঘর্ঘরা ও শাখা প্রশাখাপ্রস্থত ব্র্দপুত্র নদ প্রবা- 
হিত বিস্থৃত আর্ধ্যাবর্ত ভূমি ইহার মধ্যবিভাঁগ এবং তৎপরবন্তী 
বিন্ধ্যপর্তমালাঁর অধিত্যকা প্রদেশ ভ্ইতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমঘাট 


পর্বত্রেণী দ্বক্ের মধ্যবর্তী কুমারিকা। পধ্যন্ত বিস্তীর্ণ দাক্ষি-. 


ণাত্য ভূভাগ ভারত মহাদেশের তৃতীয় বিভাগ বলিয়া গণ্য। 
এই দকিণ-ভারতে নশ্্দ', তান্তী, মহানদা, গোদাবরী, কৃষ্ণা 


ও কাবেরী প্রভৃতি নদীসমূহ স্ব স্ব অববাহিকাপথে প্রধাবিত । 


হইবু। পার্খবন্তী উন্চহূমি হইতে দমতলক্ষেত্রসমূহকে পৃথক্‌ 
করিরাছে। 


বনরাজিসমাচ্ছন্ন পার্বত্য প্রদেশের বিশাল শালবন,সেগুন, 


শিশু, দিরীষ, পিপ্ন, বাবলা, মহুরা, ঝাউ প্রভৃতি উচ্চশির 
বুকসমুহের বিস্তীর্ণ প্রান্তরভাগ এবং নদীমালাপমাকীর্ণ সম- 
তল ক্ষেত্রের আম্রকাননসমূহ বসন্তের মলয় হিল্লোলে 
আন্দোলিত হইয়। গ্রীষ্মের উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহে ফলভারাবনত 
ও পন্কত। প্রাপ্ত হইতেছে। বিস্তৃতায়তন শাখা প্রশাখাবাহী 


বট, অধ্থথ (পিপল), কার্পান, তিন্তিড়ী, বাবল! প্রভৃতি 


বৃ্ষসমূহ ফল ফুলে স্থশৌভিত হইয়া! নদীতীরবর্তাঁ ক্ষেত্র- 
সমূহে বিরাজ করিতেছে । প্রশস্ত প্রান্তর দেশে &ঁ সকল 
পবনান্দোলিত তরুরার্সির শোভা অতীব রমণীয়। 

নদীর উৎপত্তিস্থান হইতে অবতরণ করিয়া যতই 
ধীরে নিক্নবন্তী “ব” দ্বীপাংশে উপনীত হওয়া যার, ততই 


ধীরে 
নূতন 


প্রাকৃতিক নৌন্দর্ধ্য নয়নগোচর হইতে থাকে | নদীজল- 


প্লাবিত দৈক তদেশের বিস্তীর্ণ ধান্ক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে বাশ 
ঝাড়, নারিকেল, খঙ্জ.র, স্থপারি ও স্থলশিরা তালবৃক্ষসমূহ 
উন্নতমস্তকে দণ্ডারমান থাকিয়া স্বভাবের সমতা ভঙ্গ করিয়া 
দিতেছে । সেই বিশাল প্রান্তর দেশের নির্জনতা ভেদ 
করিয়। স্থানে স্থানে গ্রাম ৰা পল্লী্মূহ তন্দেশবানীর অত্যা- 
বণ্তকীর কদল্যাদি উপবনে পরিশোভিত ও সমাচ্ছাদিত হইয়| 
দৃষ্টিপথারূত হইতেছে । গ্রামসংলগ্র বাশ-ঝাড় ও নারিকেল 
বুক সাধারণতঃ বিশেষ উপকারী । ইহাতে দড়ি, তৈল, থাগ্ 
দ্রব্য ও চৌরী ঘরের উপকরণাদি পাওয়া ঘায়। যে গ্রামে 
বাশ ও নারিকেল প্রভৃতি অধিক পরিমাণে থাকে, তথায় 
ঝড়ের প্রকোপ অধিক হয় না। নদ।তীরবন্ভী গ্রাম- 
সমূহ বুক্গাদি দ্বার। সমাচ্ছন্ন না থাকার সদাই ঝড়ের আশঙ্কায় 
শৃঞ্ষিত। 
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নদী যতই উচ্চভূমি পরিত্যাগ করিয়া নিম্মাভিমুখে অব- 
তীর্ণ হইতে থাকে, ততই প্রাকৃতিক দৃশ্তেরও পরিবন্ভন 
ঘটিতে দেখা যার। শুষ্ক ও উচ্চভূমি ও উত্তর ভারতের গম, 
যব, ভুট্টা, জোয়ার ও বজ্রা শন্য এবং “ব” দ্বীপাংশবন্ত 
ধান্তাদি তাহার উজ্জল প্রমাণ। কৃষকগণ স্ব স্ব বাসভূমির সম্গি- 
কটে উপবুক্ত স্থানে উপযুক্ত ধান্ত বপন করিতে শিখিয়াছে। 


রঙ্গপুরের কঠিন মৃত্তিকা এবং প্রান্ম ১২ ফিট নিম্ন জলাভূমে ও 


ধান্তের চাস আছে । বাঙ্গালার শস্তভাগ্ডার বাখরগঞ্জ জেলার ও 
এইরূপ গভীর জলাভূমিতে ধান্তের চাস হইয়া থাকে। 
ধান্যের শিন্বমূহ, সেই জলগর্ভ হইতে উদ্ভাসিত হইয়। মুছ্ুল 
বাত্যাবীজনে কম্পিতদেহে আত্মরক্ষীয় তৎপর হইতেছে 
বলিরা বোধ হয়। 

ইক্ষু, তিল, তিসি, সরিষ|, তামাকু, তুল1, নীল, জাফরান, 
কুস্থুমকুল, হরিদ্রা, আদ্্রক, ধন্যাক, লঙ্কা, জীর! প্রভৃতি উৎকৃষ্ট 
মসল| ও রঙ্গের দ্রব্য জলবাধুর গুণে উত্তর ও উত্তরপশ্চিম 
ভারত এবং নিয় বঙ্গে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। মুসববর, 
এরও প্রভৃতি কৃষিক্ষেত্রজাত দ্রব্য ব্যতীত গল্সাচ্ছাদিত বন- 
ভাগে নানাপ্রকার গাছ গাছড়া জন্মিয়া থাকে । রজন, গদ, 
শিরীষ ও ভোগবিলাসের উপবোগী নানাপ্রকার গন্ধ দ্রব্য, 
নিবিড় বনভূমি ও পার্ধতীর. আরণ্য প্রদেশ হইতে সমানীত 
হইয়। বাণিজ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। আদামের উপত্যকা- 
জাত চা, উত্তরপশ্চিমের গঙ্গীতীরবন্তী অহিফেন বা পোস্তগাছ, 
নিম্নবঙ্গের রেশম, পাট, শণ এবং জঙ্গলের লাক্ষা ও তদব 
স্খাভিলাধী মানবজীবনের আবন্তকীয় সামগ্রী। বনজাত 
মহুগা পাব্বতীয় অসভ্য জাতীরের প্রধান আহাধ্য এবং উহাতে 
প্রন্তত মদ্দিরাবিশেষও তন্দেশবাদীর আদরের জিনিব। 
বঙ্গগৃহস্থের ছাদোপরিস্থ চাল কুম্ড়া ও বিলাতী কুমড়া এবং 
প্রাঙ্গণস্থিত তরমুঙ্, আলু, বেগুন প্রভৃতি জলবায়ুর গুণে 
শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিরা থাকে । শাল, শিশু ও তুণ নামক বৃক্_ 
সমূহ নানাবর্ণের পুষ্পশালিনী লতিকাবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া 
বেন বনভূমিকে মালাকারে গ্রথিত করির়াছে। স্থানে স্থানে 
বুহদাকার পুষ্ষরিণী ব! হৃদ সকল কমল, কহলার ও কুমুদ- 
মালায় বিমণ্ডিত হইর। স্বভাবের শোভা বদ্ধন করিতেছে। 
থে সকল উত্ভিদ্‌ হইতে ভারতবাসীর গ্রাসাচ্ছাদন, অঙ্গাচ্ছাদন 
ও বৈদেশিক বাণিঞ্য পরিচালিত হইয়। থাকে,তাহ। তত্তদ্‌দে শ- 
বানীর উপবোগিতা অন্থুনারে নেই সেই স্থানেহ উৎপন্ন হয়। 

নিন্ধুনদের উতপনসন্মিহত হিমালরকন্দর হইতে ব্রঙ্গপুত্র 
পর্য্যন্ত উচ্চ হিমালয়-ভূমে কএকটা গিরিসঙ্কট ব্যতীত আর 
কোথাও নদীর অববাহিকা-চিন্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। কৈলাপ- 


শৃঙ্গ-নিঃস্ত একমাত্র শতক্র নদীই পার্বতীক্ক উপত্যক। ভূমি 
বিচ্ছিন্ন করিয়া দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইয়াছে । এই পর্বত- 
প্রাচীরের ১৬১৭ হাঁজার ফিট্‌ উচ্চ স্থানে দিবা ভাগে তিব্বত 
অধিত্যকা-অভিমুখী একটা শুষ্ক উত্তর বায়ুর সঞ্চার অন্ুভব 
“করা যায় । এ সময়ে দক্ষিণবাহী কোন বাধুপ্রবহ পর্বত- 
ভূমি আলোড়িত করে না) কিন্তু নিশাযোগে দক্ষিণ ঢালু 
প্রদেশ হইতে একটী দক্ষিণাভিমুখী শীতল বাধু নদীর 
সমতলপ্রপাত পর্যন্ত প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রভাতঙ্ষিগ্ধ শীত- 
সমীরণ অধিকতর প্রখর বলিয়া অনুমিত হয়। সমতল- 
ক্ষেত্র হইতে পর্বতের উচ্চ চুড়। পর্য্যন্ত এই শীতল প্রবাহ 
পার্বতীয় বায়ুর শীতকটিবন্ধ বলা যাইতে পারে। 

প্রাচীন আর্ধ্য উপনিবেশ পরিত্যাগ করিয়৷ হিমালয়ের 
পাদভূমি হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত পলিময় সিন্ধুবি ভাগ, 
কচ্ছের লবণাক্ত সৈকতভূমি, জশলমীর ও বিকানীরের 


পর্রতসমাকীর্ণ মরুতুপ্রদেশ এবং লুসাই নদীর প্লাবিত, 


উর্বর শস্যক্ষেত্রসমূহে প্রায় বৃষ্টিপাত হয় না। ইহার পূর্ববর্তী 
আরাবল্লীশিখর-সন্গিহিত স্থানসমূহে ও উত্তর পঞ্জাব প্রদেশে 


দক্ষিণ-পশ্চিম মস্ুমবাধু ও তদ্‌বিপরীত কালের শীত খতুতে | 


প্রভৃত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে । পঞ্জাবের দক্ষিণ- 
দিগ্ববন্তী মূলতান ও শীর্ষ বিভাগে বৃষ্টিপাতের পরিমাঁণ ৭ ইঞ্চি। 

বঙ্গীয় “ব দ্বীপ ভাগে ছুইটা বিস্তৃত ক্ষেত্র বিরাজিত দেখা 
যায়। উহার প্রথমটী আনাম উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্রের পলি- 
ময় অববাহিক। প্রদেশ লইয়া গঠিত। 
হিমালয়পাঁদ প্রস্থত গণ্ডশৈলমাল! এবং 
ও নাগাপর্ধত। অপর বিভাগটী উক্ত 
অবস্থিত ঝিল ও জলা-সমাকীর্ণ স্থান ত্রিপুরা ও লুসাই রাজ্য 


দক্ষিণে গারো খসিয়। 


ইহতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে । এই প্রদেশের জলবাঘু সাধারণতঃ 
পর্বতমালার দক্ষিণদিকে প্রবল বারিধার৷ বর্ষণ 


জলসিক্ত। 
হেতু স্থানীয় স্বাস্থ্যের অনেক বৈষম্য ঘটিরাছে। শিবদাগর 
ও শিলচর নামক স্থানের বৈকালিক বায়বীয্প চাপের পরিণতি 
আবহ্বিগ্ঠাবিদ্গেণের আলোচনার জিনিষ । 

আব্যাবর্তের অনুগাঙ্গ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া! পুনরায় 
বিন্ধ্য ও সাতপুর! পর্বধতমাঁলার বিস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি দৃষ্টি- 
গোচর হয়। ইহার উত্তরে কর্কটক্রান্তি, পুর্তের সীমান্ত 
প্রদেশ, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমে কান্বে উপসাগর | 
ভারতবক্ষে স্থাপিত এই বিস্তীর্ণ অধিতাকাভূমি ভূতত্বের 
ভৌগোলিক আলোচনার বিশেষ উপযোগী । ইহার প্রধান 
প্রধান অববাহিকাবিধৌত ক্রোতস্বিনীনকল উত্তরে গঙ্গা ও 
নন্রনার এবং দক্ষিণে তাণ্তী, গোদাবরী, মহানদী ও অগ্ান্ত 


ইহার উত্তর সীমার: 


পর্বতত্রয়ের নিয়ভাগে ! 


উনিও 


ভারতবষ 


শাখাজ্রোতে সন্মিলিত হইয়াছে সুদূর পশ্চিমে নর্শদা ও 


তাণ্তী নদী-প্রবাহিত সীমান্তরাল উপত্যকাদ্বয়ে পূর্বরপশ্চিমাভি- 

মুখী বায়ু প্রবাহিত। দক্ষিণপশ্চিম মস্্রমের সময় এখানে 

প্রভূত বৃষ্টিপাত হইয়! থাকে । 
বিদ্ধাগিরিমাল! বিস্তীর্ণ অধিত্যক! 


দেশ পরিত্যাগ : 


করিয়া উত্তরাভিমুখে মালব ও বুন্বেলখণ্ডের অধিত্যক প্রাপ্ত 
হওয়া যার়। ইহা নর্দা উপত্যকা হইতে পুর্বে শোখ নদ: 


পর্য্যন্ত বিস্ৃত। 


ইহার অব্যবহিত পশ্চিমদেশে আরাবল্পী ; 


পর্বত আন্ধদাবাদ হইতে দিল্লীর সমীপদেশ পর্য্যন্ত বিলম্বিত | : 


এখানে এই পর্বতমাল! বিরাজিত 
দিগ্বর্তী আজমীর প্রদেশের জলপাত 


থাকায় স্থানীয় ও পূর্ব 
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ও বাধু ভিন্নগতি প্রাপ্ত 


হইয়াছে। অর্ক,দ শিখরের পার্শবর্তী দেশে বায়ু দক্ষিণ : 
পশ্চিমগতিতে প্রবাহিত। এখানে দক্ষিণপশ্চিম মস্তুমবাযু - 


প্রবাহের সমর অজন্র ধারায় বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে । আশ্চ- 
্যের বিষয় ইহার পশ্চিম পাদদেশে বিকানীরের মরুভূ 
প্রান্তর পর্যন্ত বিস্তৃত স্থান প্রাবুট দিঞ্চনে আদৌ সিক্ত হয় ন।। 

নাঁতপুরা শৈলমালার দক্ষিণদিপ্্তী ত্রিকোণাকার দাক্ষি- 
ণাত্য-অধিত্যকা ভূমি পশ্চিমে সহ্থাপ্রি ( পশ্চিম্ঘাট ), দক্ষিণে 
নীলগিরি ও পূর্বে পুর্ঘাট পর্বতপরিবেষ্টিত তটভূমি দ্বারা 


সংগঠিত। এখানে অহরহ দক্ষিণপশ্চিম মস্তুম-বাধু প্রবাহিত; 


থাকার বৃষ্টিপাতেরও অভাব হয় না,কিন্ত যখন সেই বাধু পশ্চি- 
মাভিমুখে ঘাট প্রাচীরের উপর আরোহণ করে,তখন তন্নিকট-& 
ব্তী পুণ! প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টির অপ্রাচুর্ধ্য লক্ষিত হয়। এঁ সময়ে 
পূর্বদিপ্র্তী স্থানসমূহে পধ্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া 
থাকে । কিন্তু পশ্চিমঘাট ও সাতপুরা পর্বতমালায়, প্রতি- 


হত হইয়া তাহা পুনরায় ঘুরিয়া আসিবার কালে বঙ্গোপসাগর : 


প্রবাহিত একটা পুর্বব বাযুগতির সহিত সন্মিলিত হয় । উহা 


উত্তরাভিমুখে অন্ুগাঙ্গ প্রদেশে প্রবাহিত ন৷ হইয়া পুনরায় : 


দক্ষিণপূর্ব ভারতকুলে প্রবাহিত হয়। ইহাই পূর্বের দক্ষিণ- ; 
পূর্ব মন্ত্রমবাঘু নামে প্রথিত ছিল। (এখনও অনেকে ইহাকে : 
দক্ষিণপূর্ব্ব মন্নমবাযু বলিয়া অবধারণ করেন।) উহা! সেই : 
দক্ষিণপশ্চিম মস্থুম বাযুর এক ভিন্নগতি মাত্র । ইহাতে : 


প্রভূত জলধার৷ বধষিত হইয়৷ থাকে। 


পূর্ব ও পশ্চিম ঘাটের কোণাকার সংযোগ স্থলে নীল, 
ইহার দক্ষিণে অনমলয়, পাঁলনি 
এতছুভয়ের ব্যবধানে 


গিরির অধিত্যকাপ্রদেশ। 
ও ত্রিবাঙ্কোড়ের পার্ধত্য প্রদেশ। 
৩৫ মাইল বিস্তীর্ণ পালঘাট নামক গিরিসঙ্কট। এখানে 
দক্ষিণপশ্চিম মস্থুম বায়ুর ক্রীড়া অতীব রমণীয়। প্র সময়ে 


টা ০০-৯ ০৭ সন 


এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু উত্তরপূর্বব মন্মের মময় 


ভারতবর্ষ 


[৩৪৯ ] 


ভারতবর্ষ 


বেন্ধুরের নিকটবর্তী মলবার উপকূলে ঝটিকার প্রবল বেগ 
অনুভূত হয়৷ থাকে । এখানে সামুদ্রিক বাধুর স্বচ্ছন্দ বিহার 
হেতু উততকামন্দ উপত্যক৷ সাধারণের বিশেষ স্বাস্থ্য প্রদ 
হইয়াছে। কাপ্তেন নিউবোল্ড বলেন যে, এই স্থানের প্রবহ- 
মাণ বায়ু পূর্বাভিমুখে নির্গত হইয়া কখন কখনও বঙ্গোপ- 
সাগরে তীষণ ঝটিকা সঞ্চার করিয়৷ থাকে । 

ঘাটদ্বয়ের পার্খববন্তী ভারতোপকুল ও পর্ধততট দাধা- 
রণতঃ বনাচ্ছন্ন ; কিন্তু বাণিজ্যবন্দরগুলি পরিচ্ছন্ন ও শশ্তাদি- 
পরিপুর্ণ। এখানে বর্ষাগমে প্রবল বারিধার! নিপতিত হয়। এই 
জন্য এখানকার বায়ু উষ্ণ হইলেও জলমিন্ত বলিয়। অনুভূত 
হইয়া থাকে । 

ব্রহ্মদ্েশে আবানগরীর উত্তরবন্তী সমুদায় ভূভাগ পর্বতময়। 
ভূমিকম্পে সময়ে গময়ে এখানকার বিস্তর ক্ষতি হইয়। থাকে। 
১৮৩৯. খুষ্টান্দে আবানগরী শ্রীহীন হইয়াছিল। পর্বত ও 
উপত্যকাদ্ির অবস্থানভেদে এখানকার স্থান বিশেষের বাধু- 
গতিরও অনেক পরিবর্তন ঘটিব্।। থাকে । বায়ূপরিস্থ মেঘ- 


মালার গতি পধ্যবেক্ষণ করিয়া ডাঃ এগ্ডার্সন স্থির করিয়াছেন 


যে, এখানেও হিমালয় প্রদেশের স্তায় একটা দক্ষিণপশ্চিম বাযু- 
গতি বিগ্যমান আছে। ইরাবতী নদীর উপত্যকা-নিম্ে অর্থাৎ 
পেগু বিভাগের সন্নিহিত প্রদেশে প্রভূত বৃষ্টিপাত হয়। এখান- 
কার জলবায়ু নাতিশীতোষ্চ ও সাধারণের মনোরম ? কিন্তু 
পেগুর উত্তরবর্তী উপত্যকাবিভাগ শুষ্ক ও বৃক্ষাদিবিহীন মরুভূমি- 
সদৃশ । এখানে বায়ু নাই বলিলেই চলে। 

আবহবিগ্ভাবিদিগণ অনুনন্ধিৎসা-পরবশ হইয়া বাযুমান 
যন্ত্রের সাহায্যে ভারতের উচ্চ ও নিয়স্থান হইতে বায়ুর উত্তাপ 
চাপ গ্রহণ করির। বে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বাঁয়- 
বীয় অবস্থাভেদে বৃষ্টিপাত-নিরাকরণে সমর্থ । নিম্ষে উদাহরণ- 
স্বরূপ কএকটা স্থানের নাম,তাপ, চাপ ও বুষ্টিপাত প্রদত্ত হইল। 


স্থানের নাম বায়বীয় তাপ চাপ বৃষ্টিপাত, 
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উপরের নিদ্দিষ্ট পরিমাণ-তালিকা বাষধক হিসাবের 
সামপ্রস্যান্থসারে উদ্ধত হইল। কথন কখন স্থানবিশেষে জল- 
পাত ও তাপ নিদ্দি্ সংখ্যার দ্বিগুণ হইয়। যার। বায়বীয় তাপ 
ও চাপের এরূপ উন্নমন ও অবনমন দৃষ্টে আবহবিদ্গণ মেঘ, 
জল ও ঝড়ের তারতম্য নির্দেশ করিতে সমর্থ হন। 
মেঘম্ডিত আকাশে ঘোর ঘনঘটা ও বারিসিঞ্চন সহ সাই- 
ক্লোন, টউর্ণাডে। প্রভৃতি ভীষণ ঝটিকা প্রবাহ. কখন কথন 
ভারতভূমি আলোড়িত করিয়া থাকে । হিন্দুশাস্ত্রে ইহা এক 
একটা দৈব বিপংপাত বলিয়৷ স্ুচিত হইয়াছে। 

ভারতবর্ষীয় আবহ্বিদ্যাবিদ্গণ বাহ প্রকৃতির সহিত 
বায়ুর গতিবিধি পধ্যালোচন! করিয়৷ এইরূপ একটা সিদ্ধান্তে 
উপনীত হইয়াছেন__ 

বাযুর চাপ অধিক হইলে নীতকালে বুষ্টি ও হিমাচলের 
পশ্চিমদেশে প্রভূত পরিমাণে তুষারপাত হয়। সেই সঙ্গে 
সঙ্গেই দর্ষিণ-পশ্চিম মন্ত্রম বাধু বহিতে থাকে | এ বাধুর 
বেগ ক্ষীণ হওয়ায় এক এক স্থানে উপধ্যপরি বৃষ্টিপাত এবং 
কোথাও কোথাও দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি হইয়। থাকে । স্থৃতরাং 
দুভিক্ষাদি উপদ্রবও পৃশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়। দেখ। দেয়। পুঙ্খান্ু- 
পুঙ্খবূপে ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থান পর্যবেক্ষণ করিলে 
অবগত হওয়া যায় বে, বাধুপ্রবাহের এই নিয়মিত কারণেই 
বাঙ্গালা ও মলবার অপেক। দাক্ষিণাত্য ও উত্তর ভারতে 
কৃষিকাধ্যের উপযোগী বৃষ্টিপাতের অভাব ঘটিরা থাকে। 
চাপাধিক্য হেতু বায়ুবিপধ্যক়্েই পুর্ব হইতেই এই শশ্তপূর্ণ 
তারতে বহুবার ছুভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। হছুর্ভিক্ষের প্রাককালীন 
বায়বীয় পরিবর্তন-সময়ে কৃর্য্য মধ্যে একটা বিন্দুপাত দেখা 
যার। যে এক সময় হইতে অপর সময়ের মধ্যে ূর্্যবন্ষে 
প্রূপ বিন্দুপাত হয়, তাহ সৌরবিন্দু সম্বংসর '(১৪০-৭০০% 
0১158) নামে খ্যাত। ১৮৯৮ খুষ্টান্দের ঘোর ভূমিকম্প ও 
দুর্ভিক্ষের সময় এইরূপ সৌরবিন্দু ও ভান্ুকম্প লক্ষিত হইয়া- 
ছিল। উহা! ভাবী ছূর্ঘটনাস্থচক দৈবচিহ্ন মাত্র । 

জলবাধুর প্রভাবেই কৃষিকারধ্যের উন্নতি ও অবনতি । 
প্রকৃতির সমতা রক্ষা করিয়! বুষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ আপনা- 
পন কাধ্যে তৎপর হইলে ভূমির উব্বরত। বৃদ্ধি পায়। অতি- 
বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি বিশেষ অমঙ্গলকর। স্থানবিশেষে ১২ ফিট 
নিম্ন জলগর্ভ হইতে ধান্ত উৎপন্ন হয়) কিন্ত একাদি ক্রমে জল- 
পাত হইয়া উহা! যদ্দি ধানের শীষ ছাপাইয়া উঠে, তাহা হইলে 
ধান্তনাশের অধিক সম্ভীবনা। এরূপ ধান্তবপনের পর উচ্চ 
শু ভূমিতেও অধিক জলপাত হইলে গোড়া পচিয়! ধান্যের 
বিশেষ তি করে। দেই হেতু কৃষকগণ স্বভাবের .আবগ্তক 


তাই 


হইতে খাত কাটিরা শন্তক্ষেত্রাদিতে জল সরবরাহ করা 
হয়, কিন্তু উপযু্পরি ৪1৫ বৎসর অনাবৃষ্টি হইলে নদীজলের 
অভাব হেতু স্থানীয় দুর্ভিক্ষ ঘটবার সম্ভাবনা আছে। প্রশস্ত 
রাস্তাঘাট ও বাণিজ্যের স্থবিধা থাকায় এক্ষণে ভারতবর্ষকে 
স্থানীয় হুর্ভিক্ষে বিশেষরূপে বিপধ্যস্ত করিতে পারে না । দাক্ষি- 
ণাত্য ভূমের পার্বত্যবিভাগে গমনাগমনের স্থযোগ না থাকার 
তদ্দেশে ছূর্ভিক্ষের প্রকোপ কিঞ্চিৎ অধিক হয়। অনাবৃষ্ট 
হেতু সুদূরব্যাপী ছূর্ভিক্ষে এবং বাণিজ্যব্পদেশে ভারতীয় 
পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইলে, ভারতবাসী বিশেষ ক্ষতি গ্রপ্ত 
ও ছুভতিক্ষ-পীড়িত হইয়। থাকে। 

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ছয় কোটিলোক কৃষিকার্ধ্য দ্বারা 
জীবিকার্জন করে। এই শ্রমজীবী কৃষকসম্প্রদায় স্ব স্ব 
বন্দোবস্ত-ভূমির অবস্থান্থদারে সার দিয়া ও পাট করির! উর্বরতা 
বুদ্ধি করে। উহাতে সাধারণ জমির অপেক্ষা অধিক পরিমাণে 
শস্য জন্মিরা থাকে । জমিতে বাজ বপনের পূর্বে ভূমি কর্ষণ 
করিয়া মই দিতে হয়। তছৃপরে বীজ ছড়াইয়। পুতিয়৷ দিলে 
অস্কুর উঠে। _ ধান্চাসের প্রথা স্বতন্্র। উহাতে প্রথমে কোন 
কষিত জলমর ভূমে বীজধান্ ছড়াইয়া দিতে হর। পরে তাহা 
হইতে অঙ্কুর বাহির হইয়া অদ্ধহস্ত পরিমাণ গাছখুি, বাহির 
হইলে, অন্য এক পরিক্কৃতক্ষেত্রে তুলিয়া রোপণ করা হইয়া 
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বাঙ্গালায় ধান্ত ও পাট প্রধান ক্ৃবিদ্রব্য। সমগ্র বাঙ্গালা 


স্থবায় যে পরিমাণ ভূমির উপর ধান্তের চাস বাস হয়, তাহার 
কোন নিন্দিষ্ট বিবরণ পাওয়৷ যায় না। [ পাট, নাল, ইক্ষু, 
তামাকু ও তৈলকর বীজ প্রভৃতি চাসের বিবরণ তন্তৎ শবে 
ও বঙ্গ শবে দ্রষ্টব্য। ] ৃ 

লাঙ্গল, মই প্রভৃতি দ্রব্য এবং গে, মহিষ, উষ্ ও অশ্বাদি 
জীব কৃষিকার্যের প্রধান উপকরণ। উক্ত জন্তর সাহায্য 
ব্যতীত ভূমিকর্ষণ একান্ত অগন্তব। উদ্ভিদোৎপানের নিমিত্ত 


[ ৩৫০ 


কলষকদিগের যেবপ যত্ত্,পরিশ্রম ও আগ্রহ দেখা যাঁয়,বাণিজ্যের 
অভিপ্রায়ে সম্প্রদায়ুবিশেষে তদ্রপ . পশুপালনের আকাজ্। 


] ভারতবর্ষ 


থাকে। এই ভারতবর্ষে প্রধানতঃ ধান্, গম, যব, জোয়ার 


বজ.রা, কলাই প্রভৃতি শস্য; রাই, তিসি, রেড়ী ও তিল 
প্রভৃতি তৈলকর বীজ ; বেগুণ, আলু, ফুলকপি, ৰাধাকপি, 
মূলা, পেঁয়াজ, রশুন, গাজর, শালগম, ওলকপি প্রভৃতি 
শাকসবুজী ১ আত্র, কদলী, দাড়িত্ব, আনারণ, পিয়ারা, তেঁতুল 
কাটাল, পেঁপে, তরমুজ, নেবু প্রভৃতি যাবতীয় সুমিষ্ট ও অশ্ন- 
মধুর ফল) সুপারি, নারিকেল, থজ্জর এবং ইক্ষু, তুলা, পাট, 
নাল, অহিফেন, শণ, তামাকু, কফি, চা, সিনকোণ।) রেশম 
(গুটী) ও লাক্ষ। প্রভৃতি দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কৃষিজীবিগণ স্ব স্ব 
ভূ-ক্ষেত্র হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া! ভূমির রাজন্ব ও 
জাবনোপায় সংগ্রহ করিয়া থাকে । দক্ষিণে নীলগিরি হইতে 
উত্তর হিমালয়ের ঢালুদেশ পর্য্যন্ত এবং পুর্ব্রে খসিয়। পর্বত চট্ট- 
গ্রাম ও ব্রহ্ম প্রভৃতি স্থানে চা, আলু,কফি ও সিনাকানা নামক 
উনট্টদের চাস হয়। উক্ত পদার্থনমূহের চাসবাস তত্তৎ শব্দে 
আলোচিত হইতেছে। হংরাজ-শাসিত ভারতের বিভিন্ন স্থানে 
বে পারমাণ জমিতে যে যে দ্রব্যের অধিক চাস হয়, তাহার 
একটা তালিক] নিয়ে প্রদত্ত হইল-_ 

নিম্নে জমির পরিমাণ আন্বাজমত একারে লিখিত গেল ॥ 
কিন্ত কোন কোন বিভাগে এখন নিদিষ্ট সংখ্যার অগক্গ। 
অনেক অধিক পরিমাণ ভূমি কধিত হইতেছে । 
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প্রবল হইয়াছে । তাহার! কৃষাণদিগের স্তায় স্ব স্ব খোরাড়ে 
রমিত পশুপক্ষ্যাদি পালন ও তাহাদের শাবকোৎপাদন করিয়া 
বিক্রয় করে। পঞ্জাব ও তৎপশ্চিম প্রদেশে হুদ্ধ-ব্যবসায়ের জন্য 
অশ্ব ও অশ্বতর, দ্বতের জন্য মহিষ, যান ও কৃষির জন্ত/ উদর, 
বিক্রয়ের জন্ত হস্তা, পশমের জন্ত ছাগল এবং ভেড়া, 'চবিব ও 
খাগ্ছের জন্ত শুকর প্রভৃতি জীব লালিত পালিত হইয়া থাকে। 
লোভ ও লাভের বশবন্তী হইয়া গবমেন্ট বাহাদুর ধেরূপ 
ময়মনসিংহ-রাজ বংশের হস্তিবিক্রয় ব্যবস। কাড়িয়া লন, তন্রপ 
দক্ষিণ, মধ্য ও পশ্চিম-ভারতের বন্তপ্রদেশ হইতে অর্থ- 
সঙ্গতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার! দেশীয় সামস্তরাজগণের 
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অধিকৃত বন্য-বিজাগগুলি হস্তগত করিয়। লইয়াছেন। যাহাতে 
মূল্যবান্‌ শাল, সেগুন, শিরীষ, তৃণ, আসন প্রভৃতি বন্যপাদপ- 
সমূহ প্রক্কৃতির অধীন থাকিয়! পুষ্টকলেবরে বিরাজ করিতে 
পারে এবং দাবদগ্ধ না হইতে পারে, তদ্বিষয়ে গবমেন্ট বাহাদুর 
বিশেষ যত্র লইয়া থাকেন। ১৮৪৪ ও ১৮৪৭ খুষ্টা্ধে বোম্বাই ও 
মান্দ্রাজ গব্মেন্ট বন্য বিভাগ অধিকারে অধিকতর প্রয়াসী 
হইয়াছিলেন। তীহাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে লভ্যাংশ অধিক 
জানিয়া গবরেন্ট ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ব্রাণ্ডিস্কে বন্ত-বিভাগের 
প্রধান পরিদর্শক (17791)9৩0: 0৬1,912] ০৫ 70:95) নিযুক্ত 
করেন। তংপর বৎসরেই বনরক্ষণ-সংক্রান্ত একটা আইন 
বিধি-বন্ধ হয়। 

গবমেন্টের অধিকৃত অরণ্যভূমিসমূহ সাধারণতঃ রক্ষিত 
(170939৮৮৩এ) ও মুক্ত (09০০) ভেদে দ্বিবিধ। রক্ষিত- 
বনগুলি বন্ত বিভাগের কর্মচারিবর্গের “খাস? অধীনে স্থাপিত। 
বন্যদিগের দ্বারা অস্মিপংযোগের ভয়ে, ইহার চারি দিকে 
সশস্্ প্রহরী নিধুক্ত রহিয়াছে । ইহার মধ্যে অসভ্য পার্বত্য 
জাতির চাসবাদ করিতে পারে না। “মুক্ত বনগুলি রক্ষার 
নিমিত্ত প্রহরী নিযুক্ত নাই। বন্তজাতীয়ের৷ ইচ্ছামত উহার 
মধ্যে চাসবাস করিতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যস্থ যে যে খণ্ডে 
শালবুক্ষ আছে, তাহা রক্ষিত। বে সকল প্রদেশে আবাদের 
জন্ত বন্ত-বিভাগ (0০:9৮ 18181020500 বাৎসরিক প্রভূত 
অর্থব্যর়্ করিয়া থাকেন, তাহাই তৃতীক্স শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। 

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তদেশ, আনাম, চট্টগ্রাম, আরাকান, 
ব্রহ্ম, মধ্যভারত ও পশ্চিমঘাট প্রভৃতি পর্ধতমালায় নান। অসভ্য 
জাতির বাস। উহার৷ স্বতন্ত্র প্রথায় র্লুষিকাধ্য-নির্বাহ করিয়। 
থাকে। ব্রন্মে “তোঙ্গ7,উঃ পঃ সীমান্তে “জুম্চ,হিমালয়ে “কিল্‌, 
মধ্যপ্রদেশে “দহ!” এবং পশ্চিমঘাট পর্ধতমালায় “কুমারী, 
প্রথায় চানবাস সম্পন্ন হয়। এ সকল দেশে কখন লাঙ্গল 
দ্বারা ভূমি কবিত হয় না। কোথাও বন্যভূমি পুড়াইয়া, কোথাও 
কাস্তে দিয়া মৃত্তিকা আঁচড়াইয়া, কোথাও বা কুদ্দাল কুঠার 
দ্বার৷ মুন্তিকা উৎখাত করিয়! বীজ রোপিত হইয়া থাকে। 
ইহারা! এক ভূমির উপর ছুই বংসর চান করে না। বৎসরান্তে 
ত্রমণণীল জাতির ন্যায় এক ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অন্য- 
ক্ষেত্রে গমন করে। ইহার! ভূমিতে কোনরূপ সার দেয় না 
ব। শিঞ্ষিত কৃষকদিগের স্তায় জমিরও কোনরূপ পাট করে ন|। 
তথাপি তাহাদের পালিত শশ্তক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ধান্ 
প্রভৃতি শস্ত উৎপন্ন হইতে দেখ! বায়। 

বাণিজ্য । 
পণ্য দ্রব্যের ক্রয়বিক্ররই বাণিজ্য। ভারতীয় প্রজার পরি- 


শ্রমে ও কৃষিকৌশলে উৎপন্ন দ্রব্যেরই নাম পণ্য । সার! বৎসর 
রৌদ্র ও বৃষ্টির প্রকোপ সহা করিয়া কষ্টসহিষু কষকগণ স্ব স্ব 
ক্ষেত্রে যে সকল ফসল উৎপন্ন করে, তাহারই কিয়দংশ ভরণ- 
পোষণ ও বীজের জন্য রাখিয়া, রাজন্বাদি আনুষঙ্গিক 
ব্যয়ভার বহনের জন্ত উহার উদ্ৃন্তাংশ মহাঁজনদিগকে বিক্রয় 
করিতে বাধ্য হয়। কোথাও কোথাও দাদনদারগণ এ 
উদ্বন্তাংশের অধিক পরিমাণ শশ্তও গ্রহণ করিয়৷ থাকে। 
এরূপ স্থলে অত্যাচার-নিবন্ধন প্রজাবর্ণ কষ্টে পতিত হয়। 
ক্রমে ছুভিক্ষ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গেই প্রজাবিদ্রোহ প্রভৃতি 
বিপৎপাতসমূহ সপমুস্থিত হইয়া থাকে । বাঙ্গালার নীলকর- 
দিগের অত্যাচার,১৯৭৭৩ থৃষ্টাব্দের সন্ন্যাসিবিদ্রোহ এবং ১৮৩১-২ 
ৃষ্টান্দের কোলবিদ্রোহ প্রভৃতি উচ্ছজ্খলত। এই প্রজানিগ্রহের 
প্রধানতম কারণ। রাজ। প্রজার কণ্ঠ দেখিতেন না বলির়াই 
প্রজাবর্গ এরূপ উদ্ধতভাব ধারণ করিয়াছিল। 

প্রজাবর্গ স্ব স্ব শ্রমোপাজ্জিত ধান্তাদি মহাজনদিগের হস্তে 
দিয়া নিশ্চিন্তমনে গৃহে প্রত্যাবৃন্ত হইত। নিরীহস্বভাৰ 
দীন দুঃখী কৃষকদ্ল একমাত্র জমির উতকর্ষ সাধনে যত্ববান্‌ রহি- 
মাছে; কিন্তু মহাজনগণ লাভের প্রত্যাশায় একস্থানজাত- 
দ্রব্যসমূহ অন্তস্থানে লইয়া বিক্রয় করিতেছে । ফলে, কুষি- 
প্রধান স্থানে শদ্যের অভাবহেতু লোককষ্ট ঘটিতেছে এবং 
কোন সমৃদ্ধিশালী নগরে অধিক মূল্যে বিক্রীত হইরা, উহ 
আদরের সহিত গৃহীত হইতেছে । মহাজনগণ দ্বিগুণ মূল্য- 
লাভে স্ফীত হইয়া আপন বাণিজ্যলক্মীর কৃপাদৃষ্টিলাভে 
মনঃনংযোগী হইয়া রহিয়াছে। 

ভারতীর বাণিজ্য সাধারণতঃ চারিপ্রকারে পরিচালিত 
হইয়া থাকে । ১ অর্ণববান সহযোগে বৈদেশিক রাজ্যের 
সহিত, ২ উপকূলবন্তী নগরসমূহে, ৩ হিমালয়ের উত্তর ও পুক্ৰ 
সীমান্তবন্তী রাজ্যসমূহের সহিত এবং ৪ ভারতসাত্রাজ্যের 
আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য । 

বিস্তীর্ণ সমুদ্রবক্ষে ভাসমান থাকিলেও ভারতের উপ- 
কুলদেশে বাণিজ্যের উপযোগী বন্দর নাই। গন্গা ও ব্রহ্গ- 
পুত্র নদের সমগ্র অববাহিকাপ্রদেশ-জাত দ্রব্যের বাণিজ্য 
একমাত্র কলিকাতা রাজধানীপথেই সমানীত হয়: বঙ্গবাসীর 
গ্রাসাচ্ছাদন ও ব্যবহারোপবোগী দ্রব্যসামগ্রী স্থানীয় হাট- 
বাজারে বিক্রীত হইয়। থাকে। অপর সমুদায় জাতদ্রব্য 
দেশীয় ও বৈদেশিক বণিকৃসন্প্রদায় দ্বারা উত্তমরূপে চালান- 
বদ্ধ (থলে ভরাই বা বস্তাবন্দী) হইয়া শকট, নৌকা বা 
রেলপথে কলিকাত বন্দরাতিমুখে আনীত হয়। নিম্ন বঙ্গ- 
জাত যে পরিমাণ দ্রব্য উন্তরপশ্চিম প্রদেশে স্বদেশীয়ের 
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ব্যবহারার্থ নীত হয়, তাহাই অন্তর্বাণিজ্য এবং যাহ 
বৈদেশিকের অর্ণবপোতসমূহে পূর্ত হইয়া সুদূর পথে দেশ- 
দেশান্তরে নীত হয়, তাহাই সামুদ্রিক-বৈদেশিক-বাণিজ্য 
নামে খ্যাত। প্ররূপ গুজরাত, দাক্ষিণাত্য ও মধ্যপ্রদেশের 
বাবতীয় শশ্তসম্তার বোম্বাইনগরী দিয়া, সিন্ধুপ্রদেশের ধন- 
ধান্ঠাদি করাচী নগর দিয়া এবং ইরাবতী প্রবাহিত নিয়-ত্রহ্গ 
প্রদেশজাত দ্রব্যসমূহ রেস্কুন ৰন্দর দিয়া সমুদ্রপথে নান! 
দিগ্দেশে প্রেরিত হইয়া থাকে । নদী ও রাস্তা ব্যতীত এই 
চারি বন্দরে মালপত্র আনয়নের সুবিধার জন্য রেলপথ 
বিস্তৃত আছে। এততিন্ন মলবার উপকুলে গোয়া, কোচিন, 
মঙ্গলুর, কোন্নানোর ও বেপুর এবং করমগুল উপকুলস্থ 
মছলীপন্তন, মান্দ্রাজ, পঁদিচেরী ও নাগপন্তন প্রভৃতি ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র বন্দরে ভারতের গুপকুলিক বাণিজ্য সমাহিত হইয়া 
থাকে । মলবার উপকূলবর্তী ব্যণিজাবন্দরসমূহে অথবা 
তথাকার নদীমুখে জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু, কর- 
মগ্ুল-উপকূলবন্তী মাক্দ্রীজ প্রভৃতি নগর-প্রবেশের নিরাপদ 
পথ নাই। বৈদেশিক পোতসমূহ অদূরে সমুদ্রগর্ভে ভাস- 
মান থাকে। তথায় ্ীমার বা নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়! 
জাহাজ ভরাই করা৷ হইয়া থাকে। ভারতীয় সামুদ্রিক 
বাণিজ্যের চত্বারিংশ ভাগ কলিকাত। ও তদন্রূপ মংখ্য 
বোম্বাই পথে ষষ্ঠাংশ. মান্দ্রাজ, চতুর্থাংশ রেন্ুন, দ্বযংশ করাচী 
এবং অপর অষ্টাংশ উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র বন্দরসমূহে পরিচালিত 
হইতেছে । 

বহু পুর্বকাল হইতেই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভাব 
বিস্তৃত ছিল। তৎকালে ভারতীর বণিক্গণ বিভিন্ন দেশে 
স্বদেণায় পণ্য দ্রব্যপমূহ লইয়া বাণিজ্যব্যপদেশে গমন 


করিত। চীন, ষব, বালি প্রভৃতি দ্বীপ, আরব, ইজিপ্ত, ও | 


রোম পর্য্যন্ত সুদূরদেশে ভারতীয় ধনরত্র ও ধান্তাদি শম্ত 
বিক্রীত হইত ।॥ ভারতোত্পন্ন মুক্তা, প্রবাল, মরকত, হীরক, 
চুণী প্রভৃতি মূল্যবান্‌ প্রস্তরের স্থখ্যাতি সমৃদ্ধ রৌম-সাম্রাজ্য 
মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হহয়াছিল। নেন্ুর, বালি প্রভৃতি স্থানে সেই 
প্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্যের নিদ্রশন পাওয়া গিয়াছে। 
ভিন্ন রিভিন্ন এতিহামিক ও ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত পাঠেও সেই 
প্রাচীন বাণিজ্যস্বতি জাগরিত করিয়। দিতেছে। 

ভারতবাসীর সে বাণিজ্য-গৌরব অপস্ত হইলেও এবং 
বর্তমানে ভারতীয় (হিন্দু) বণিক্গণের বাণিজ্য প্রসারে 
বিশেষ মনোনিবেশ না থাকিলেও, ভারতীয় বাণিজ্যের 
কোনরূপ হ্রাস হয় নাই। .এখন বৈদেশিক বণিকৃসম্প্রদার 
ভারতের সমগ্র বাণিজ্যশক্তি গ্রাম করিয়া বসিয়াছে। 


এত- 


ভারতবর্ষ 


ভারতে হিন্দুরাজ্য লোপ পাইলে, ক্রমে বিধন্মী মুসলমান- 
গণের শাসন বিস্তৃত হইয়াছিল। ১১৯৩ খুষ্টাব্দে মহন্মদ ঘোরির 
ভারতাক্রমণের পর উত্তর ভারতে মুসমানদিগের প্রভাব 
বিস্তৃত হইয়াছিল। তংকালে মুসলমানগণ ভারতজাঁত নানা- 
প্রকার দ্রব্য আফগানস্থান, তুকিস্থান প্রভৃতি পশ্চিমদেশে 


লইয়া গ্রিয়া ততপরিবর্তে তদ্দেশজাত ছাগ, রোম, শুঙ্গ প্রভৃতি 


দ্রব্য ভারতে আনিয়া বিক্রয় করিত। এখনও মুসলমান ও 
স্বল্পসংখ্যক পঞ্জাব ও হিন্দৃস্থানবাপী বণিক্দল আফগান- 
সীমান্তে ও তুকিস্থানে থাকিয়া পার্ত্য বাণিজ্যের প্রসার 
বুদ্ধি করিতেছে । আলাউদ্দীন খিলিজির দাক্ষিণাত্য আক্র- 
মণের পুর্বে দক্ষিণাপথে রাষ্ট্রকুট, যাদব, চালুক্য প্রভৃতি রাজ- 
ংশ রাজত্ব করিতেন। এ হিন্দুরাজাধিপত্যকালে হিন্দু- 
বণিকৃগণ বাণিজ্যলক্মীর পদপেবায় অভিনিবিষ্ট ছিল। তং- 
কালে আরব প্রভৃতি দেশ হইতে বিদেশী বণিকৃসন্প্রদায় 
ভারতে আসিয়৷ ভারতীয় দ্রব্য ক্রয় করিয়া! লইয়া যাইত। 
মোগল-সমআ্াট অকবর শাহের দোর্দও প্রতাপে দাক্ষিণাত্য 
ভূমে মোগল ও মুসলমান প্রভাব দৃঢ়ভিত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। 
তদবধি প্রায় দাঞ্ষিণাত্যের সমগ্র বাণিজ্য মুসলমান রাঁজপুরুষ- 
গণের করতলগত হয়। অত্যাচারী মুদলমান রাজপুরুষগণের 
উপর জাতক্রোধ হইয়! সম্ভবতঃ হিন্দুবণিক্গণ মুসলমানের 
বাসভূমি আরব প্রভৃতি স্থানে গমনপুর্ব্বক পণ্য দ্রব্য বিক্রয় 
বন্ধ করিয়া! দেন, অথবা ইম্লাম ধর্মদীক্ষীপ্রয়াসী মুসলমান- 
গণের কঠোর শাসনে প্রপীড়িত হইয়া বিদ্বেষবশতঃ হউক 
আর জাতিচ্যুতির ভয়েই হউক, তাহারা মুসলমান- 
দিগের সহবাস পরিত্যাগ করিতে সর্ধতোভাঁবে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। তাই এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে ভারতবাসী 
হিন্দুর বৈদেশিক বাণিজ্যের অবসান হইয়াছে । 

যেরূপ ভারতীয় পণ্য দ্রব্য এক সময়ে ভারত হইতে দূর 
দেশে রপ্তানী হইত, সেইরূপ তথাকার কোন না কোন 
জিনিষ ততকালে ভারতবানীর অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল । 
অন্তর্বাণিজ্যের ফলে দাক্গিণাত্য হইতে বেরূপ প্রবাল, মুক্তা 
প্রভৃতি সমুদ্রজ মূল্যবান দ্রব্য উত্তরভারতে সমানীত হইত, 
তব্রূপ সুদূর অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ হইতে এখনও মুক্তা, প্রবালাদি 
ভারতে আনীত হইতেছে । ভারতে ববনরাজগণের অধিকার 
কালে নানাপ্রকার অলঙ্কার ও অঙ্গরাখ। প্রভৃতি প্রচলন 
হইয়াছিল। ভাস্করশিল্পময় গ্রীক ও শক চিত্রসমূহে তাহার 
পূর্ণ আভান পাওয়া যায়। 

ভারতের প্রাচীন বাঁণিজ্যক্োত ক্ষীণ হইলে পর্ভৃগীজ, 
ওলন্দাজ, ফরাসি, জর্মণ ও ইংরাঞ্বণিকৃগণ বাণিজ্যব্যপদেশে 
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একে একে ভারতে পদার্পণ করেন। পরত, গীজগণ বাণিজ্যের 
অভিপ্রারে ভারতে আনিয়৷ ভারতমহাসাগর-তীরে কিরূপ 
প্রতৃত্ব বিস্তার করিয়াছিল, পর্ত,গীজ শবে তাহা বিশেষরূপে 
বিবৃত হইরাছে। জর্মনবণিক্সম্প্রদায় অর্থকচ্ছ,তা নিবন্ধনই 
হউক অথবা পরামর্শদাতাদিগের পরম্পর বিরোধেই হউক, 
অকালে সমুদ্রগর্ভে জলবুদ্,দবৎ বিলীন হইয়া! যায়। ওলন্দাজ- 
গণ কিছুদিনের জন্ত ভাগীরথীতীরবন্তী শ্রীরামপুর গ্রামে থাকিয়া 
বানিজ্যের উন্নতি চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ ও 
ফরাগিগণের সহিত প্রতিযোগিতায় পরাত্মুখ হইয়া তাহারা 
প্রীরামপুরের কুঠী ইংরাজবণিকৃ-সম্প্রদায়কে বিক্রর করিয়! নিম্ন- 
বঙ্গের বাণিজ্যাশ। বিসর্জন করিতে বাধ্য হন। অবশেষে ভারতে 
দৃঢ়তিত্তি স্থাপন জন্য, ফরাসি ও ইংরাজবণিকে ঘোর প্রতি- 
দবন্দিতা আরন্ত হয়। দাক্ষিণাত্যে ফরাসি ও ইংরাজ-বিরোধ 
ইতিহাসে জলন্ত অক্ষরে লিখিত আছে । ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসি- 
দিগকে ও শেষে নবাব সিরাজ উদ্দৌলাকে পরাভূত করিয়া 
ইংরাজবণিকৃদল লর্ড ক্লাইবের অধিনায়কতায় বঙ্গরাজ্যে 
প্রতৃত্ব স্থাপন করেন। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রবিজয়ের পর 
সমস্ত দাক্ষিণাত্যভূমে ইংরাজবণিকদিগের প্রসার বুদ্ধি পাইয়া- 
ছিল। অতঃপর ১৮৫৭ খৃষ্টাবের বিখ্যাত সিপাহি-বিদ্রোহের 


পর হইতে ইংরাজবণিক্সম্প্রদায় অপ্রতিহত প্রভাবে ভারতে ! 


সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছেন। এক্ষণে 
ইংরাজ, ফরানী, গ্রীক, অন্মমাণ, হিন্দু, পর্ত,গীজ, গিহুদী, পার- 
সীক, মুসলমান প্রভৃতি নানাজাতীয় বণিক্সম্প্রদায় ভারতের 
বাণিজ্যরঙ্জ ধারণ করিয়৷ রহিয়াছে, কিন্তু সকলকেই ইংরাজ 
সরকারে শুক্ক দিতে হর়। 

বৈদেশিক বণিকৃসমিতি কর্তৃক ভারতে আমদানী দ্রব্য-_ 
ছাতি, কয়লা, কোর1, ধোয়া ও ছিট প্রভৃতি নানাপ্রকার 
কার্পান বন্ত্র, লোহনির্মিত দ্রব্যমাত্র, ছুরি, কীচী ক্ষুর প্রভৃতি 


অন্ত্শস্ত্র, কলকক্জা, বিভিন্ন প্রকার মগ্য, তাত্র, লোহ, সীদক, 


স্বর্ণ রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু, নানাপ্রকার খাগ্ধ দ্রব্য, রেলগাড়ীর 
আসবাব, লবণ, রেশম ও তজ্জাত দ্রব্যাদি, গরম-মসল, চিনি, 
পশমী বস্ত্রাদি, নারিকেল-তৈল ও ওষধি প্রভৃতি নানা প্রকার 
উপকরণ। 

রপ্তানী দ্রব্য--কফি, তুলা, কার্পাসবন্ত্র, স্থতা, নীল ও 
অন্ঠান্ত রূঙ, ধান, তগ্ডুল, গম, কলাই প্রভৃতি শশ্ত, পশুচন্মম, 
( পরিস্কৃত ও কাচা) পাট ও চটের থোলে, গালা (লাক্ষা ) 
তৈলাদি, অহিফেন, সোর।, মসিন1, তিল, রাই, রেড়ী প্রভৃতি 
তৈলকর বীজ, রেশম ও তঙ্জাত গরদ!দি বস্ত্র, গরম-মসলা, 
চিনি, চা, শাল ও সেগুণকাষ্ঠ, তামাকু, পশম ও পশমিবস্ত 
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প্রভৃতি প্রধান। এততিন্ন অন্যান্ত অনেক বস্তও বিভিন্ন দেশে 
রপ্তানী হইয়। থাকে । 
[ তন্তৎ শব্ের বিবরণ তন্তৎশবে দ্রষ্টব্য । ] 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে,বর্তমান যুগে একমাঙ ইংরাজ- 
বণিকৃগণই জাগতিক বাণিজ্যের পূর্ণাধিকার গ্রহণ করিয়া- 
ছেন। তাহাদের উৎসাহে প্রাচ্য দেশোৎপন্ন যাবতীয় পণ্য 
দ্রব্য ইংলগু-রাজধানী লগুন-ভাগারে আনীত হইয়া থাকে। 
যুরোসের বিভিননদেশবাপী বণিক্গণ লগ্ডননগরে আসিরা 
আপনাপন 'প্রয়োজনান্ুসারে পাট, পশম প্রভৃতি দ্রব্য ক্রয় 
করিয়া লইয়৷ বান। পূর্ব্বে দক্ষিণ-মআফিকার উত্তমাঁশ! অন্তরীপ 
বেষ্টন করিয়। পণ্যবাহী জাহাজ সকল যুরোপে উপনীত হইত। 
১৮৬৯ খৃষ্টানে স্য়েজ সংযোজনে খাল কণ্তিত হওয়ায় বাণিজ্যের 
প্রসার বুদ্ধি ও স্থবিস্তৃত পন্থা আবিষ্কৃত হইয়াছে । এখন বণিক্‌- 
দলকে আর বিশেষ কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। ভারতীয় 
পণ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ হইয়া অর্ণৰপোত সকল একমাস মধ্যেই 
স্থদূর ইংলঙ্ডে উপনীত হইতেছে। 
ভারতের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ভারতীর সভ্য জাতি- 
মাত্র দ্বারাই পরিচা্লত। স্থপ্রাচীন আধ্যযুগে ষে সকল 
লোক বাণিজ্য-কার্য্ে নিযুক্ত ছিলেন, তাহারা মনু কর্তৃক 
বৈশ্তনামে উক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে প্র বৈশ্ত বর্ণের 
অনেক লোক বাণিজ্য কার্যে লিপ্ধ আছেন। বোম্বাই প্রদেশের 
পার্শা, গুজরাতী, বাণিয়া ও রাজপুতনার জৈন মারবাড়িগণ 
বাণিজ্য ব্যাপারে সমধিক উন্নত। দাক্ষিণাত্যে, মান্দ্রাজ 
মহিস্থর বিভাগে লিঙ্গায়তগণ, করমণ্ডল উপকূলে শেগী 
ও কোমাতীগণ এবং বাঙ্গালার উন্নতশীল শূত্র, মারবাড়ী, 
শেঠী ও নাখোদারগণ দেখায় বাণিজ্য-বিস্তারে কৃতসংকল্প হই- 
তেছেন। বাঙ্গালা প্রদেশের বাণিজ্য হস্তগত করিবাঁর জন্য 
অনেক জৈন মারবাড়ি মুশিদাবাদ নগরে আসিয়া বাস 
করিয়াছে। ইহারা উত্তরে চীন-সীমান্ত ও পুর্বে. খাসিয়া 
পৰ্ধত পধ্যন্ত গমন করিয়া তৎদ্দেশবাসিগণের সাহত স্বচ্ছন্দ 
দ্রব্যাদির ক্ররবিক্তয় করিয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম ও 
অবোধ্যা প্রদেশের বাণিজ্যকেন্দ্র বাণিরাদিগের করতল-গত। 
সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে ক্ষত্রিনামক হিন্দুস্থানী বৈশ্যসম্প্রদায় 
বাণিজ্যবিস্তারে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। দেশীয় বণিক্গণ 
ভারতদীমান্তবন্তী আফগান ও তৎসংলগ্ন পার্ধত্য রাজ্য, 
কাশ্মীর, লাডক, তিব্বত, নেপাল, চীন, আসাম সীমান্ত- 
স্থিত পার্ধত্য প্রদেশ, উত্তর ও নিক্বব্রক্ম এবং শ্তাম, কান্বো- 
ডিক প্রভৃতি দূরদেশে গমন করিয়া আপনাপন বাণিজ্য 
পরিচালন! করিতেছে । 
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ভারতবর্ষ 


প্রত্যেক নগরস্থিত বাজারে বা গগুগ্রামসমূহের হাট 
প্রভৃতিতে স্থানীয় এক একটা ক্ষুদ্র বাণিজ্য চলিয়া থাকে। 
কোন কোন হাটে কৃষকগণের আনীত ধান্তাদি শস্তেরও প্রভূত 
কারবার হইয়া থাকে। আড়ত্দার মহাজনগণ এ সকল 
স্থানে থাকিয়া ক্ররবিক্রয় করে। দেবোদ্দেশে মেল৷. ব! 
উৎসবাদি উপলক্ষে কোন কোন স্থানে এ্ররূপে ধান্তাদি 
শস্ত ও গবাশ্ব প্রভৃতির ক্রয়বিক্রয় হইতে দেখা যায়। 
ভারতে রেলপথ-বিস্তারের পূর্বে রাস্তা ও নদী দিয় বাণিজ্য 
দ্রব্য স্থানে স্থানে সরবরাহ হইত । কলিকাতা৷ হইতে উত্তর 
পশ্চিম প্রদেশে গমনাগমনের সুবিধার জন্ত খুষ্টীর় ১৬শ শতাবে 
আফগান সম্রাটু শের শাহ কর্তৃক “গ্রাও ট্রাঞ্করোড" নামক স্ুবি- 
স্তুত পথ প্রবর্তিত হর । বড়লাট বেণ্টিক বাহাছুর উহার 
সংস্কার করিয়৷ বাণিজ্যের পন্থ। স্থবিস্তার করেন। প্র প্রশস্ত পথ 
হইতে কতকগুলি রাস্তা উত্তরপশ্চিম ভারতের প্রধান প্রধান 
নগরে সংযোজিত আছে। এঁ পথসমূহ ধরিয়া এক সময়ে বণিকৃ- 
সম্প্রদার পেশবার সীমান্ত পর্যন্ত গমন করিত । এমন কি হিমা- 
লয়, নীলগিরি ও পশ্চিম্ঘাট প্রভৃতি পর্ধতমালার উপরিতন 
গিরিসক্ষট দিয় গো-শকটে মাল পূর্ণ করিও বাণিজ্য চলাইত। 


এন্দণে ভারতের উত্তর, দক্ষিণ, পুর্ব, পশ্চিম ও মধ্যভাগের ৷ 
সব্বত্রহই রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে । উহার কতকগুলি বণিক্‌-. 


সম্প্রদায়ের অধীন। ততিন্ন ইংরাজরাজ ও সামন্তরাজগণের 
যত্বে ও ব্যয়ে পরিচালিত কএকটা রেলপথ আছে । তন্মধ্যে 
হষ্ট-ই্ডিয়া, ইষ্টকো্, গ্রেট পেনিন্স্থলার, রাজপুতনা-মালব, 
বেঙ্গল-নাগপুর ও ইষ্টারণ-বেঙ্গল রেলপথ প্রভৃতি প্রধান । 
[ রেলপথ দেখ । ] 
পূর্বেই উত্লেখ করিরাছি যে, অনাবৃষ্টি, অঞন্মা ও রপ্তানা- 
বাহুল্যহেতু দেশে ছুভিক্ষ উপস্থিত হয়। রেলপথ বিস্তারে গমনা- 


গমন ও বাণিজ্য-পরিচালন পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইয়াছে 


বটে, কিন্তু দ্বেশবাসীর অস্তথ ও অশান্তি দিন দ্রিন পরিবদ্ধিত 
হইতেছে । বেখানে রেল বা গমনযোগ্য পথ নাই, কোন 
বণিকৃই তথীকার মালপত্র লইয়! বাণিজ্যের অভিলাধী নহেন, 
কিন্তু রেল-বিস্তারে সুবিধা হওয়ায় এক্সণে তদ্দেশীয়্‌ দ্রব্যসমুদায় 
লাভার৫থীর ইচ্ছান্গপারে ভিন্ন স্তানে পরিচালিত হইতেছে । 
পুর্বে তাহার। ইচ্ছামত এ সকল দ্রব্য উপভোগে সমর্থ হইত। 
কিন্তু এক্ষণে তন্দেশবাসী স্বদেশ জাতিব্যে বঞ্চিত হইয়া নিতান্ত 
কষ্ট অনুভব করিতেছে । ইহার উপর আবার বাধু ও জলের 
গোলবোগে উপধূ্যপ্রি ছুই বর্ষকাল বৃষ্টিপাত না! ঘটিলে এবং 
পুর্ব হইতে কোন প্রকার শস্ত সঞ্চয় না থাকিলে তন্দেশে 
অচিরা ছুভিক্ষ-প্রবেশের সম্তাব্ন|। 


ইতিহাস পাঠে জানা যাঁয় যে, ১৭৬৯-৭০ খুষ্টাব্ে নি 
গা্গ প্রদেশে (বাঙ্গালায়) একটা মহামারী উপস্থিত হয় । 
১৭৮০-১৭৮৩ খুষ্টাব্ে কোঙ্কণরাজ্য হাইদার কর্তৃক লু্ঠিত 
হহবার পর তথায় দুর্ভিক্ষের স্চন। হইয়াছিল । মহামতি বার্ক 
ওজস্িনী ভাষায় তাহার চিত্র প্রকটিত করিয়৷ গিয়াছেন। 
১৭৮৩-৪ খৃষ্টাব্দে বহুকালব্যাগী অনাবৃষ্টিহেতু উঃ পঃ প্রদেশে 
দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। এ সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাহাদুর 
হূর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত প্রজাদিগের সাহাষ্যার্থ কএকটা ধান্যগোল। 
স্থাপন করেন। তন্মধ্যে পাটনানগরের গোল। এখনও ৰিদ্চ- 
মান আছে। ১৮৫৪ খুষ্টান্দে আর একবার মাত্র ইংরাজরাজ 
এ গোল খুলিয়। দরিদ্রের উদর পুতি করিয়াছিলেন । ৯৭৯০- 
৯২ খৃষ্টাব্দে মান্দ্রীজ প্রদেশে ছুই বর্ষ কানব্যাগী মহামারী ঘটে। 
তংপরে ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ভীষণ মুন্তি ধারণ করিয়া 
দুরভিক্ষ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে আসিয়া দেখা দেয় । তৎকালে 
হূর্ভিক্ষের কঠোর প্রপীড়নে প্রজাবর্গ যে কষ্ট পাইয়াছিল এবং 
চারিদিক্‌ হাহাকার ধ্বনিতে প্রতিধবনিত হইয়৷ যেরূপ ভয়ঙ্কর 
ভাব ধারণ করিয়াছিল, ততকালের রাজ্যশাসনের শিথিলতা 
হইতে তাহার বিলক্ষণ আভান পাওয়া বার * । :১৮৬৫-৬৬ 
খৃষ্টাব্দে পুনরায় উড়িষ্যাপ্রদেশে মহাছুরভিক্ষ আনিয়া সমুপস্থিত 
হয়। 
করে।: বাঙ্গাল! ১২৭১ সালের (ইং ৯৮৬৪ খুঃ) আশ্বিন 
মাসের ভীষণ ঝড় ও বন্ায় নিম্নবঙ্গ প্লাবিত হইয়া. শস্তভাগা- 
রের বিশেষ ক্গতি করে। ত্র সময় হইতে ধান্তাদি মহার্থ 
হইতে আরম্ভ হয়। উহার ২৩ বর্ষ পরে ১২৭৪ গালের 
২১এ কা্তিক শুক্রবার “কার্তিকের ঝড়ে” বাঙ্গালা প্রদেশ 
এরূপ বিপর্যস্ত হয় যে, তদবধি ধান্তাঁদি শস্তের মুল্য পরি- 
বদ্ধিত হইয়। গিয়াছে । শুনা যায়, আশ্বিনের ঝড়ের পুর্বে 
বাঙ্গালার %* আনা: মুল্যে ১/ মণ চাঁউল বিক্রয় হহত। 
কার্তিকের ঝড়ের পর ৮১০ টাকা পর্য)স্ত চাউলের দাম 
বাড়িয়াছিল। প্র সময়ে অনেক দরিদ্র বঙ্গবাসীর অনাহার- 
ক্েশ সহ করিতে হইরাছিল। ১৮৬৮-৭০ খৃষ্টাব্দে অনাবুষট 
হেতু উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও রাজপুতনায় ছুর্ভিন্গের সঞ্চার হয়। 
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তই সমরে লক্গ লক্ষ উড়িষ্যাবাসী অনাহারে প্রাণত্যাগ 
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ইহার পর ১৮৭৩-৭৪ খুষ্টান্দে বেহার অঞ্চলে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ 


দেখ দেয়। এই সময় গবমেন্ট স্থানীয় প্রগীড়িত ব্যক্তি- 
বর্গের কষ্ট দূরীকরণে বদ্ধপরিকর হন। অনতিবিলম্বে ১৮৭৬- 
৭৮ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সমগ্র ভারতে একটা দীর্ঘব্যাপী ছূর্ভিক্ষের 
সঞ্চার হইয়াছিল। এরূপ লোমহর্ষণ ব্যাপার ভারতের অদৃষ্টে 
আর কখনও ঘটে নাই। এর সময়ে অনাহারে ও বিস্ৃচিকা 
প্রভৃতি রোগে দক্ষিণ-ভারত প্রায় জনশূন্য হইয়াছিল। ১৮৯৮- 
৯৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় দক্ষিণভারতে ছুর্ভিক্ষের প্রকোপ হয়। 
তখন ভারতের বড়লাট মহামতি লর্ড কর্জন ও তৎসহ্ধর্মিণী 
কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া বিভিন্ন দেশবাসীর নিকট অথ 
বান্কা করিয়া ছিলেন। 


হইতেও প্রজাবর্গের ছুঃখমোচনার্থ অর্থব্যয় কর! হ্ইয়াছিল। 
বর্তমান ১৯০২ ৃষ্টাব্দেও স্থানে স্থানে অন্নকষ্ট ও জলকষ্ট 


সমভাবে রহিয়াছে । 
শ[সন-প্রণলী। 


তাহাদের প্রার্থনীলন্ধ অর্থভাগ্ারে ৷ 
দীনছুঃখীর উদরপুত্তি হইয়াছিল। গবর্েণ্টের রাজকোষ : 


ইংরাজাধিকৃত ভারতবর্ষ স্থশৃঙ্খলরূপে শাসন করিবার 


জন্য বিলাতের পালিমেণ্ট কর্তৃক পাঁচ বৎসরের জন্ত এক একজন 
রাজপ্রতিনিধি নিধুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি ও তদীয় মন্ত্রি- 
ন্ভা ভারতের আবণ্তকীয় আইন প্রস্তুত ও শাসনকাধ্য-নিষ্পন্ন 
করেন। কিন্তু কোন কোন বিষষে বড়লাট বাহাছুর মন্ত্রিসভায় 
পরামর্শ না লইয়! স্বমতে কার্য করিবার ক্ষমত। প্রাপ্ত হইয়া- 
ছেন। উপরোক্ত মন্ত্রিসভায় বড়লাটবাহাছুর ব্যতীত আর 
ছর সাতজন সুদক্ষ ও বিজ্ঞ ইংরাজকন্মচারী আছেন। 
নিদিষ্ট সময়ান্তর এই সভার অধিবেশন হইরা থাকে । ভারতীর 
আইন ও শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিচার এবং বৈদেশিক 
রাজনীতি আলোচনা ও মীমাংসা উহার উদ্দেশ্ত। 
আইন প্রস্তত করিবার নিমিত্ত পূর্বোক্ত সভ্যগণ, বোম্বাই ও 


মান্দ্রীজের শাসনকর্তাদিগের প্রতিনিধি, এবং কতিপয় মনো- 


নাত দেশীয় ও বৈদেশিক সুবোগ্য সভ্য লইয়া একটী সভা 
সংগঠিত হয়। বে প্রদেশে প্র ব্যবস্থাপকলভার অধিবেশন 
হর, তথাকার শাসনকর্তাও সেই সভার সভ্যশ্রেণীভূক্ত হইতে 
পারেন। এই সভার কাধ্যবিবরণী জনদাধারণের জ্ঞাত 
হহবার কোন বাধা নাই। 

বিচারকার্ষ্যের স্থবিধার জন্য বাঙ্গালা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ 
এবং উন্তরপশ্চিম প্রদেশে হাইকোট নামক এক একটা নব্দোচ্চ 
বিচারালর আহে । তাহাতে প্রদেণার ফৌজদারী ও দেওয়ানী- 
সংক্রান্ত ধাবতার মোকন্দমার চূড়ান্ত নিষ্পন্তি হইয়া থাকে। 


পঞ্জাবে তিন জন জজ লইয়া একটি চিফকোট্ট আছে। অব্য ূ 


এতভিন্ন |, 


প্রদেশ, অবোধ্যা ও বেরার প্রদেশে শামনকার্য্য পরিচালন 
জন্য এক একজন কমিশনর আছেন। আসামের চিফ-কমি- 
শনরই তথাকার সর্বময় কর্তী। এতডিন্ন প্রত্যেক জেলায় 
ছোটলাট ও প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণের অধীনস্থ জজ ও 
সবজঞ্জ এবং প্রত্যেক মহকুমায় ২৩ জন মুন্সেফ বিচার-কাধ্যে 
নিযুক্ত আছেন। 

সমন্ত্রিক গবর্ণর-জেনারেল ভারতের সর্বময় কর্তা হইলেও 
প্রক্কতপক্ষে তিনি স্বয়ং সমস্ত কাধ্য করেন না । শাসন কাধ্যের 
স্থবিধার নিমিত্ত ইংরাজাধিকৃত ভারত কয়েকটা প্রদেশে বিভক্ত 
হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশে লেফ্টনাণ্ট-গবর্ণর, গবর্ণর, চিফ. 
কমিশনার বা কমিশনার-উপাধিধারী এক একজন শাসনকর্তী 
নিযুক্ত আছেন। উহার! বড়লাটের কর্তৃত্বাধীনে থাকিয়া স্ব স্থ 
প্রদেশ শাসন করেন। লেফটনাণ্ট গবর্ণর এবং চিফ কমি- 
শনরগণ সিবিলসাভিস হইতে এবং গবর্ণরগণ পালিমেণ্ট সভা 
হইতে মনোনীত হইয়: থাকেন । বাঙ্গালা, মাক্্ীজ ও বোম্বাই 
প্রদেশে শাননকর্ত। ভিন্ন অন্তান্ত শাসনকর্তাদিগের স্বতন্ত্র আইন 
সংগঠনের ক্ষমতা নাই। আজমীর, কুর্গ ও বেরার সামান্য 
জেলার স্তার হইলেও তথাকার ভারপ্রাপ্ত কন্মচারিগণ গ্রদেণার 
শাসন কণ্ডাগণের স্তার বড়লাটের অধীন । প্রত্যেক প্রদেশ 
কমিশনার-অবীনস্থ কয়েকটা বিভাগে এবং প্রত্যেক বিভাগ 
আবার কয়েটা জেলায় গঠিত। জেলার মাজিষ্টেট-কলেক্টরগণ 
বিভাগীর কমিশনারের অধীন থাকিয়। জেলার শাননসংক্রান্ত 
সমস্ত কাধ্য নির্বাহ করেন। প্রত্যেক জেলায় কয়েকটা 
করিয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহকুমা এবং প্রত্যেক মহকুমায় তদধীন 
পল্লীসমূহে শান্তিরক্ষার জন্য কতিপয় থানা আছে। মহ- 
কুমার ভারপ্রাপ্ত কম্মচীরিগণ জেলার মাজিষ্ট্রেটের পরামর্শ 
ও আদেশানুণারে মহকুমার শাননকাধ্য নির্বাহ করির়। 
থাকেন। বাঙ্গালা এবং মান্দ্রাজ ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের 
করেকটা জেল! ভিন্ন ভারতের কোন স্থানে চিরস্থায়ী বন্দো- 
বস্ত নাই। অন্ঠান্ত স্থানে প্রজাগণ করেক বৎসরের জন্ত 
নিদ্দিষ্ট হারে গবমেণ্টকে রাজস্ব প্রদান করে। পরে মেয়াদ- 
অন্তে পুনরার জরিপ হইলে, নূতন বন্দোবস্তান্ুসারে খাজন। 
দিয়া থাকে। লবণের শুল্ক হহতে গবমেন্টের বিস্তর 
আয় হইয়া থাকে । পুর্বে লবণের শুক সব্বত্র সমান ছিল। 
পরে ১৮৭৮ সালে সর জেমস্‌ ্রাচি মহোদয় লবণের শুক্ক 
সব্ধত্র সমান করিরা দেন। বণ্মান সমক্কে লবণের শুক্ক 
প্রতি মণে /৫ পয়সার কিছু অধিক । 

শিল্পজাত ত্রব্য। 


ভারতবর্ষ 


হুই তিন শতাব্দ পূর্বে, ভারতবর্ষ শিল্পবিগ্ভায় পৃথিবীর অন্য 
কোন দেশ অপেক্ষা হীন ছিল না। কিন্তু অধুনা কয়লার 
ব্যবহার-প্রসঙ্গে প্রারৃতিক-বিজ্ঞানের অভিনব তত্বসমূহের 
আবিষ্কৃত হওয়াতে, ইউরোপ ও আমেরিকা শিল্পবিগ্ঠায় পর- 


মোতকর্ষ লাভ করিয়াছে । ভারতবর্ষ এনক্সণে কোনক্রমেই 
তাহাদিগের সমকক্ষ নহে। পূর্বের গৌরব হারাইয়া ক্রমেই 
পশ্চাৎপদ হইতেছে । বাম্প-পরিচালিত কলের শক্তির সহিত 
দৈহিক বলের প্রতিযোগিত। একান্ত অসম্ভব মনে করিয়।, 
ভারতের শিল্পজীবিগণ হতাশ মনে স্বস্ব জাতীরবুত্তি পরিত্যাগ- 
পূর্বক কৃষিবিদ্ভার আশ্রয্স গ্রহণ করিতেছে । 

বহুপ্রাচীন সময় হইতেই ভারতবর্ষে উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র 
প্রস্তুত হইত। পূর্ব-পাশ্চাত্য-বণিক্গণ ভারতবর্ষে আপিয়। 


| ৩৫৬ ] 


এদেশীয় কার্পাস-নির্ষিত বন্ত্রাদি ক্রয় করিতেন এবং স্বদেশে । 


তাহা বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান্‌ হইতেন। সুঙ্ষমতা, 


চাকচিক্য ও নিন্মীণকৌশলে ভারতীয় বস্ত্র অদ্যাপি জগতে : 


অতুলনীয় । কিন্তু ম্যানচেষ্টরের বন্ত্র অতিশয় সুলভ মূল্যে 
বিক্রয় হওয়ায় ওঁ ব্যবসা দিন দিন শ্রীহীন হইতেছে । 
রেশমবন্ত্ প্রায় ভারতের সর্ধস্থানে প্রচলিত। আসামে 
ও ব্রহ্মদেশে প্রায় সকলেই রেশম-নির্মিত বন্ত্র পরিধান করে। 
ত্র সমস্ত বন্ত্রাদি স্ত্রীলোকের! প্রস্তত করে। ব্রহ্মদেশে 
চীনদেশ হইতে রেশম আনীত হয়। আসামে গুটিপোকা 
হইতে রেশম প্রস্তত হয়। বাঙ্কালার প্রায় সর্বস্থানে রেশমের 
আবাদ আছে। 


পঞ্জীব ও সিন্ধু প্রদেশের সহরসমূহে এবং ; 


আগর, হাইদ্রাবাদ এবং দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থানে স্তা-। 


মিশ্রিত রেশমী বস্ত প্রস্তত হইয়। থাকে । বারাণনী মুরশিদা- 


বাদ, আন্গদাবাদ এবং ব্রিচীনপল্লীতে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ | 


রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হহয়া থাকে। অধুনা বোম্বাই সহরে 
রেশম-বস্ত্ব তৈয়ারির জন্ত একটী কুগী সংস্থাপিত হইরাছে। 
তথাকার কলে নানাবিধ রেশম-বন্ত্র প্রস্তুত হইয়! বিক্রয়ার্থ 
ব্হ্মর্দেশে প্রেরিত হইতেছে । 

ঢাকা, পাটনা ও দিল্লীতে মস্লিন বন্ত্রে রেশম-সুতা দ্বারা 
ফুল তোল। হর। এখানে সলমার কাজও হ্হয়। 
গুজরাটে চামরের জিনিসের উপর সলমার কাঁজ করা হয়। 


জাকজমক ও যমারোহ ব্যাপারে যে সমস্ত সল্মার কার যুক্ত 


থাকে |. 


উত্কৃষ্ট মখমলের টাদোরা, হস্তী ও ঘোটকের হাওদা এবং; 


ছাতা ব্যবহার হ্যা থাকে, তাহা গোলবর্া ও আরঙ্কাবাদে 
প্রস্তুত হয়। 


বাঙ্গালায় এবং ভারতের উতন্তরাংশের অনেক স্থানে; 


রতৃব্ঞ্চি ও ডোরি প্রস্তত হইয়া থাকে। কাশ্মীর, পঞ্জাব, পিন্ধু 


প্রভৃতি প্রদেশে এবং আগরা, মির্জাপুর, জব্বলপুর, বরাঙ্গল, 
মালবার ও মুছলিপন্তন প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট পশমী গালিচ' রি 
্রস্তত হয়। কাণা এবং মুর্শিদাবাদে মখমলের কার্পেট প্রস্তুত . 
হইয়া থাকে । তাঞ্জোর এবং সাঁলেমে রেশমের কার্পেট 
প্রস্তত হয় । 

ভারতের অনেকস্থানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উৎকৃষ্ট অলঙ্কার 
এবং বাঁনাদি প্রস্তত হইয়া থাকে । ঢাকা কটকের রৌপ্য- 
নিশ্মিত জিনিসের কারুকাধ্য বিশেষ বিখ্যাত। ভ্রিচীনপল্লী, : 
দিল্লী এবং কাণীধামের স্বর্ণ ও রৌপ্য-নির্িত জরি ও সাটী : 
প্রভৃতি কারুকাধ্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের প্রাচীন ; 
রাজধানীসমূহে উৎকৃষ্ট লোহ-নির্মিত অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত হয়। 
ভারতবর্ষে অনেক উংকৃষ্ট তরবারির খাপ প্রস্তত হুইয়। 
থাকে । পঞ্জাবের অনেক স্থানে বন্দুক নির্মিত হয় ও অনেক 
স্থানে স্থানীয় ব্যবহারোপযোগী তাতম্র ও পিত্বলের বাসন প্রস্তত 
হইয়া থাকে । কাশীর তাম। পিত্তলের বাসন সর্াপেক্ষ। উত্তম । 

মুর্শিদাবাদের খাগরার বাসন অতিশয় বিখ্যাত । ভার- 
তের ঘণ্টা অতিশয় সুন্দর ও স্থুমধুর শব্দযুক্ত ॥ সিন্ধু প্রদেশে 
বহুবিধ সুন্দর মাটির বাসন প্রস্তত হয়। 

বৌদ্ধধর্শোর প্রাছুর্ভাব কালে যে সমস্ত প্রস্তর-মুর্তি ও. 
গুহা!-মন্দির খোদিত হইয়াছিল, তাহ দ্বারা ভারতের শিক্প- ্ 
নৈপুণ্যের বিলফ্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়॥ ভারতের অনেক: 
স্থলে কাষ্ঠ নির্মিত গৃহাদিতে শিল্পকাব্যের বিলক্ষণ পরিচয় 
আছে। মুর্শিনাবাদ, অমৃতসর, কাশী ও ত্রিবান্ধুরে হন্তিদ্ত- 
নিশ্মিত ব্য তৈয়ারি হয়। কৃষ্ণনগরের মৃত্তিকা-নিম্মিত পুতুল 
সাতিশয় উতংকৃষ্ট। 
ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই লৌহের খনি দৃষ্ট হর়। দর 
কার খনিজ অপরিষ্কত লৌহ পৃথিবীর অন্তান্ত স্থানে প্রাপ্ত 
লৌহ অপেক্ষা অনেক বিশুদ্ধ। দেশীয় প্রথানুসারে খনিজ 
ধাতু হইতে বিশুদ্ধ ধাতু প্রস্তত্ত হইয়া থাকে । কিন্তু উক্ত 
প্রথা অতিশয় ব্যয়-সাপেক্গ। স্থতরাং ভারতীয় লৌহ, 
ইংলণ্ড হইতে জামদানী লৌহের সহিত প্রতিযোগিতায় ; 
অন্গমম। বাক্ষলার রাণীগঞ্জে এবং মধ্যপ্রদেশের  বরোরা। 
ও মোহ্পাঁণিতে কয়লার খনি আছে। ইহাদিগের মধ্যে 
রাণীগঞ্জের খনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। বাণীগঞ্জের কয়লার খনির 
আয়তন ৫০০ বর্গ মাইল। এখানে ৬ দল যুরোপীয় কোম্পানি 
এবং বৃুদেশীয় অন্তান্ত কোম্পানিও ব্যবসা করেন। সীওতাল ও 
বাউরিগণ এখানকার খনিতে কাজ করে। যুরোগীয় কয়লাতে রঃ 
শতকরা ৩ হইতে ৬ ভাগ ছাই দেখ। যার, কিন্তু ভারতীয়: 


৪ রর ১ 
খনিজ পদার্থ । $ 
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কয়লায় ১৪ হইতে ২০ ভাগ পধ্যন্ত ছাই থাকে । কেবল 
দেশীয় কয়লার মধ্যে বরোরার কয়লার ছাইএর. ভাগ কম 
আছে। উহা প্রায় পাশ্চাত্য কয়লার স্যার বিশুদ্ধ। 

করমণডল উপকূল হইতে উড়িষ্য। পর্য্যন্ত সমুদ্র তীরবন্তী স্থান 
সমূহে সমুদ্রের জল জালাইয়া লবণ প্রস্তত করা হয়। রাজপুতা- 
নার শান্তর হদের জলেও লবণ হইয়া থাকে । পঞ্জাব প্রদেশের 
পর্বতসমূহে অনেক লবণের খনি আছে। দাক্ষিণাত্যে স্থানীয় 
লবণ ব্যবহৃত হইয়! থাঁকে। উড়িষ্যায় বিলাতী ও সৈন্ধব লবণের 
ব্যবহার দেখা ধাক। পূর্ববঙ্গে বিলাতী লবণের সমধিক প্রচলন । 

বেহারাস্তর্গত ত্রিহুত, সারণ, চম্পারণ প্রভৃতি জেল। হইতে 
এবং উন্তরপশ্চিম প্রদেশের কাণপুর, গাজীপুর, আলাহাবাদ 
ও বারাণসী জেলা হইতে প্রতিবৎসর প্রায় ১৬০০*০ সোরা৷ 
কলিকাতায় আমদানী হইয়। থাকে। 
বিক্রয়ার্থ আমেরিক! প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়। 

ভারতের অনেক স্থানে সুবর্ণ পাওয়। যায়। পার্বত্য 
নদী হুইতেও অনেক স্থানে স্বর্ণ সংগৃহীত হইয়। থাকে । উক্ত 


উপায়ে যে পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়, তাহাতে পরিশ্রমের : 
দীর্জিলিঙ্গ হইতে পশ্চিমে কুমায়ুনের । 
মধ্যবন্কী হিমালগ্প প্রদেশে অনেক তাজ্রের খনি আছে। প্র. 
সমস্ত খনি হইতে নেপালী খনিকরগণ অগ্নিপ্রস্তর কাটিরা 


মূল্য হওয়া কঠিন। 


লয় এবং তাহা! হইতে বিশুদ্ধ ধাতু প্রস্তত করে। ছোট- 
নাগপুরের সিংহভূম জেলায় অনেক অপরিষ্কৃত তাত্র পাওয়া যায়। 


পঞ্জাবের মীমান্ত প্রদেশে মীদ। উৎপন্ন হয়। পঞ্জাবের পার্ব- 


তীয় সামন্ত-রাজ্যসমূহে এবং মহিস্থুর ও রগ্ধদেশে রসাঞ্থন বা 
শর্মা পাওয়া যায় । পঞ্জাবে, আসামে ও ব্রঙ্গদেশের অনৈক 
স্থানে কেরোসিন তৈলের খনি আছে। খাসিয়া! পাহাড়ের 
দিলেট চুণ এবং বাঁকুড়া কাটনী চুণ কলিকাতায় ও অন্যান্ঠ 


স্থানে প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । রাজপুতানার 
বিখ্যাত আগরার তাজমহল: প্রস্তত 


মারবল প্রস্তর দ্বার! 
হইয়াছিল। বরণকোম্পীনির বাণীগঞ্জের টালি ও অন্যান্য 
পাথরের জিনিস সমধিক প্রসিদ্ধ । 
প্রাচীন কাল হইতে ভারত রত্ব প্রস্থ বলিয়! পর 
বিখ্যাত। এক সময্সে গোলকুগ্ডার হীরক অতিশয় আদরের 
ও মুল্যবান্‌ সামগ্রী ছিল। কিন্তু অধুনা তগার হীরক দুণ্রাপ্য। 
কেহ কেহ বলেন যে, গোলকুণ্ডার হীরক মান্দ্রাজের গঞ্জাম্‌ 
ও গোদাবরী জেলা হইতে নিজাম রাজ্যের সীম! পথ্যস্ত 
বিস্তৃত ভূভাগে পাওয়া যাইত ॥ ১৮১৮ খৃঃ অঃ পধ্যন্ত মহানদী- 


».. ততীরবন্তী সন্বলপুরে হীরক পাওয়া যাইত। আজকাল কেবল 
২. পর্ন রাজ্যে হীরক পাওয়া যায়। 


টি 


[ ৩৫৭ ] 


তথা হইতে এ মোর 
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প্রাণিতত্ব | 

পশুরাজ সিংহ ভারতের পশুদিগের মধ্যে প্রথম 
উল্লেখযোগ্য । বর্তমান সময়ে গুজরাতের মরুভূমিতে এই অদ্ভুত 
জন্ত দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল সিংহের কেশর 
ন1 থাকায় প্রাণিতত্ববিৎ পঞ্ডিতগণ ইহাদিগকে প্রকৃত সিংহ 
বলিয়! স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। হিংস্র পশুদিগের 
মধ্যে ব্যাত্র প্রধান ও অনিষ্টকর। প্রতি বৎসর ভারতের 
অসংখ্য মনুষ্য ও পশু ইহাদিগের হস্তে অকালে প্রাণ হারায় । 
হিমালয় হইতে সুন্দরবন পধ্যন্ত এ দেশের প্রায় সর্ধস্থানে 
এই জন্ত দেখা যায়। ইহারা প্রায় ৮ হস্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে । 
এতস্ডতিন্ন তরক্ষু, চিতাবাঘ, ধবলবাঘ, মেঘবর্ণ ও মারবল-বর্ণ বন্তয 
বিড়াল প্রভৃতি ব্যাপ্রঞ্জাতীয় জন্তগণ ভারতের জঙ্গলে বাস 
করে। তরক্ষু ব্যান্বের ম্যায় প্রাণি-হত্যা করিয়। 
ইহারা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ হাত লম্বা । চিতাবাঘ দাক্ষিণাত্যে 
অধিক পরিমাণে দেখ। যায়। স্থানীয় অধিবাসিগণ হরিণ 
শিকারার্থ ইহাদিগকে কুকুরের ন্যায় শিক্ষা! দিয়া থাকে। ইহারা 
পৃথিবীস্থ সমস্ত পণ্ড অপেক্ষা দ্রুতগামী । নেকড়েবাঘ, শুগাল 
ও বন্তকুকুর প্রভৃতি কুকুরজাতীয় প্রাণী উল্লেখযোগ্য । 
নেকড়ে বাঘ, মেষ ছাগ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পশু শিকার করে। 
কিন্ত সুযোগ পাইলে, শিশুসন্তান ও বালক-বালিকাগণের ও 
প্রাণ নষ্ট করিষ্বা থাকে । বন্য কুকুরগণই গৃহ-পালিত হইয়া 
পরে শিকারী কুকুর হইয়া পড়ে। এদেশের বৃহৎ বুহৎ জঙ্গলে 
ও পাহাড়ে কাল ভল্ল,ক বাস করে। তাহারা পিপীলিকা, 
মধু ও ফল খাইয়৷ জীবন ধারণ করে। উত্তেজিত হইলে 
উহ্হারা কখন কখন মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করে। পঞ্জাব 
হুইতে আসাম পর্য্যন্ত ভারতের উত্তরাংশে ভোট-ভল্ুক 
দেখ! যায়। 

ভারতবর্ষের মধ্যে কুর্গ, মহিস্থুর ও আসামের পর্বতোপত্য- 
কায হস্তিগণ বাঁ করে। আজকাল হস্তীর ব্যবসা গবর্মেন্টের 
একচেটিয়া। গবর্মেণ্টের অনুমতি ব্যতীত কেহ হৃস্তী 
ধরিতে বা শিকার করিতে পারিবে না,এই মর্ম্মে ১৮৭৯ সালের 
৬ আইন নামক একখানি স্বতন্ত্র আইন প্রস্তত হইয়াছে। 
যদি কেহ গবর্মেন্টের অনুমতি না লইয়া হস্তি-শিকার অথব! 
ধৃত করে, তবে প্রথমবার তাহার ৫০০২ টাকা অর্থদ ৩, 
দ্বিতীয় অপরাধে ৫০*২ টাক! অর্থদণ্ড ও ছয় মাস কারাবাসের 
বিধি আছে। ভারতীয় হস্তী ন্যুনাধিক ৮ হস্ত পরিমাণ উচ্চ 
হইয়া থাকে । সাধারণতঃ খেদা করিয়! হাতী ধর! হয়। 
উপবুক্ত জায়গা দেখিয়! তাহার চতুন্দিকে ২1৪ হাত অন্তর 
বড় বড় শালগাছ পোতা হয়। এ সমস্ত গাছের অবূলধনে 


থাকে । 


ভারতবর্ষ 


চারিদিকে দৃঢ়তর উচ্চ বেড়। দেওয়া হয় এবং ঘের 


স্থানের মধ্যে অনেক কলাগাছ রোপিত হইয়। থাকে । 


এইরূপ খেদা প্রস্তত হইলে, পৌঁষা কোটনা হাতী দ্বারা বন্ত ; 
হস্তীদ্দিগকে খেদার ভিতর আনয়ন করিয়! দ্বার সকল উত্তম-. 
খাদ্যের অভাবে হস্তিগণ যেমন 
দুর্বল হইতে থাকে, অমনি পৌঁষ। হাতীর সাহায্যে এক এক | 


রূপে বদ্ধ করা হয়। 


করিয়া সমস্ত বন্যহস্তীর পায়ে শৃঙ্খল পরাইয়! দেওয়া হয়। 
তৎপরে তাহার! ক্রমে পোষ মানিয়৷ থাকে। ভারতে হস্তীর 
সংখ্য। ক্রমেই স্থাস হইয়া আসিতেছে । 
ভারতবর্ষে চারি জাতীয় গণ্ডার দেখা যায়। এক 
জাতীয় গপ্ডার ব্রহ্মপুত্র-নদ্তটে এবং সুন্দরবনে বাঁস করে। 
ইহাদিগের কপালে একখানি করিয়া খড়গ আছে। এততিন্ন 
পূর্বোক্ত স্থানসমূহে যবদ্বীপীয় গণ্ডারও মধ্যে মধ্যে দেখা বায়। 
সুমাত্রা, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশেও গণ্ডার আছে। এই সকল 
গণ্ডারের কপালে ছুই ছুই খানি খড়গ দৃষ্ট হয়। 
বন্য-শুকর ভারতের সর্বত্র দৃষ্ট হুইয়৷ থাকে । ইহারা 
শস্তের প্রধান অন্তরায়। বরাহজাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র 
জন্ত নেপালের তরাই ও সিকিমে দেখা যায়। সম্প্রতি এই 
জাতীয় একটা শুকর আসামে হত হইয়াছিল। সিন্ধু ও কচ্ছ 
প্রদেশের মরুভূমিতে সচরাচর বন্ত গর্দভ দেখিতে পাওয়া যায়। 
হিমালয়ের জঙ্গলে অনেক জাতীয় বন্য মেষ ও ছাগল দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । ইহার! প্রায়ই ১২০০০ ফিটের নিয়ে বাস করে না । 
গুজরাত এবং উড়িষ্যার উপকূলে দলে দলে কৃষ্ণসাঁর মুগ 
বিচরণ করে । উহাদিগের প্রত্যেক দলে একটার অধিক পুরুষ- 
মুগ দেখা যায় না। ইহাদিগের মাংস হিন্দুদিগের খাদ্য। 
হিন্দুস্থানে এবং গুজরাতে অনেক নীলগাই পাওয়। যায় । ইহারা 
মুগজাতীয় হইলেও গাভীর সহিত সৌসাদৃশ্ত থাকার হিন্দু- 
দিগের অবধ্য এবং ইহাঁদিগের মাংস অন্পৃশ্ত । এতন্ভিন্ন 
শান্তর, বারশূঙ্গ, চিতাল প্রভৃতি অনেক জাতীয় মৃগ ভারতবর্ষে 
দেখিতে পাওয়া যাঁয়। শান্তর মুগ ধূসরবর্ণ। ইহাদিগের সিংহ- 
কেশরের গায় এক প্রকার কেশর আছে। বারশুঙ্গ হরিণ 
বঙ্গদেশ ও আপামের জঙ্গলে বান করে। চিতাল হরিণ দেখিতে 
অতিশয় সুন্দর ৷ পূর্ব্বঘাট পর্বতে, মধ্যভারতে, আসামে এবং 
ব্র্মদেশে গৌর ও গয়াল প্রভৃতি অনেক বন্য গোরু পাওয়। 
যায়। আপামের্‌ ও ব্রহ্মদেশের বন্য মহিষ সর্বাপেক্ষ প্রসিদ্ধ 
এতত্তিন্ন ভারতের অন্ান্ত স্থানে মহিষ পাওয়। যায়। ভারত- 
বর্ষে গায় সর্বত্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেক ইন্দুর দৃষ্ট হইয়া থাকে । 
ইহারা মৃ্তিকার নিযে গর্ত করিয়া বাদ করে। এক জাতীয় 
ইন্দুরকে নারিকেল প্রভৃতি বুক্ষে অবস্থিতি করিতে দেখ। যাঁয়। 


তার বহুবিধ সুন্দর ও বলিষ্ঠ ক্ষীর বাসস্থান। ময়ূর, 
ময়না, কাকাতুয়া, চন্দনা, শুক, পারাবত প্রভৃতি পক্ষিগণ গৃহ- 
পালিত হইয়া থাকে । গ্তেন, শকুনি, গৃত্ প্রভৃতি বিহঙ্গম 
প্রাণীর মাংস দ্বারা জীবন ধারণ করে। বক, মাছরাঙগ। 
প্রভৃতি পক্ষিগণ মবস্য শিকার করিয়া থাঁকে। হংস ও 
অন্তান্ত জলচর পাখীর সংখ্যা বিরল নহে। 

সরীস্থপ জন্ত ভারতে অধিক পরিমাণে দ্রেখা যায়। সর্প, 
গোসাপ, টিকটিকি, গিরগিটা প্রভৃতি জন্ত এই শ্রেণীর অন্তর্গত | 
বর্যাকালে এদেশের সর্বস্থানে, বিশেষতঃ নিম্নবজে  সর্পের 
অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে । প্রতিবংসর বাঙ্গালার 
বহুসংখ্যক ব্যক্তি সপ-দ্ংশনে অকালে কাঁলগ্রাসে পতিত হয়। 
বিষধর সর্পের মধ্যে গোক্ষুরা, কেউট1, পাতরাজ ও শঙ্ঘচুড় 
প্রভৃতি প্রধান। সর্পদংশনে “আমোনিয়া” সেবন করাইলে 
অনেক উপকার হইয়! থাকে । 151 

ভারতব্ষীয় সমস্ত জলাশয়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বুহৎ পাল ্ধ 
মতস্ত দ্বারা পরিপূর্ণ । চুনো, পুটানট্যাঙ্গরা, কাঁকড়া, কই,মাশুর, 
শৃঙ্গী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতীয় মত্স্ত স্থলভ, বলকর ও নিত্য-থাগ্য । 
রোহিত, কাতলা, মুগেল, বোয়াল প্রভৃতি মৎস্য আকারে 
অত্যন্ত বৃহৎ হইয়৷ থাকে । পার্বত্য নদীসমুহে মহশির বা মহা: 
শোল নামক এক প্রকার মৎস্য পাঁওয়। যার । উহা! কথন কথন 
৩০ সের বা একমণ ভারি হইয়া থাকে । শুশতকও মতণ্য 
জাতীয় জন্ত। এদেশে অনেক জাতীয় পোকা মাঁকড় দেখা 
যায়। মধুমঙ্গিকা, তুতপোকা প্রভৃতি কীটের নিঃস্বার্থ 
পরিশ্রম নিয়ত মনুষ্যের মঙ্গল বিধান করিতেছে। মশক, 
পিপীলিকা প্রভৃতির দংশন অতিশয় কষ্টকর । কয়েক 
জাতীর কীট ও পতঙ্গ নানাবিধ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হুইয়। : 
বিশ্বপাতা বিধাতার মহিমা ও অনন্ত কৌশলের সাক্ষ্য প্রদান 
করিতেছে। 

উদ্ভিদূ। 

ভারতবর্ষে বহুবিধ উদ্ভিদ জন্মে। উত্ভিদ্‌-বিগ্যার প্রথান্ু- 
সারে যথারীতি শ্রেণী বিভাগ করিয়। তাহাদিগের নাম দিলে 
গ্রন্থের কলেবর অতিশয় বুদ্ধি হইয়া যায় । সুতরাং এদেনীয় 
উদ্ভিদের স্থল বিবরণ নিয়ে প্রদত্ত হইল। কাধ্যের সুবিধার জন্য 
ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত কর হইল । যথা 
হিমালয়প্রদেশ, উন্তরপশ্চিমবিভাগ, পশ্চিম ভারত ও আসাম 
প্রদেশ। হিমালয় প্রদেশে চীনদেশীয় বৃক্ষ ও লত। গুল্সাদি জন্মে। 
এখানে যুরোপের দেবদারুজাতীয় বৃন্দ সকলও দেখা যায্স। উত্তর- 
পশ্চিমবিভাগে বুক্ষাদ্ির সংখ্য। ভারতের অন্তান্ত স্থান অপেক্ষা 
অনেক কম। এখানে পারস্য, আরব ও মিঞর দেশীয় বুঙ্গাদি 


৬ ৬ 
ভারতবষ 


[ ৩৫৯] 


ক তা 
ভারতবর্ষ 


জন্মে। সিন্ধুগ্রদেশের অধিকাংশ বুক্ষই আফি।কা হইতে 
আনীত বলিয়। বোধ হয়। পশ্চিম ভারতের খেজুরগাছ 
সমধিক প্রসিদ্ধ। এখানে নারিকেল ও তালেরও চাষ হইয়া 
থাকে এবং তৃণ, শাল, বিড়া প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্মে 
আপামবিভাগে মলয়োপদ্বীপজীত বৃক্ষলতাদিজন্মিয়৷ থাকে । 
শিক্ষা-প্রণালী | 

বহু প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বিবিধ বিদ্যার 
আলোচন৷ ছিল। শাস্ত্রবিদ্ভা, শস্ত্রবিদ্!, কলাবিগ্যা প্রভৃতিতে 
ভারতবাসী হিন্দুগণ উন্নতির উচ্চতম সৌপানে আরোহণ 
কারয়াছিলেন। যে মরে পাশ্চাত্য সুলভ্য জাতিগণের পুর্ব- 
পুরুষ স্বভাবের অনাবৃত বক্ষে জঙ্গলে ও পর্বতগুহায় জীবজন্তর 
স্ার বাস করিতেন, সেই সময় ভারতবর্ষে আধ্য সন্তানগণ, 
বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ্‌, পুরাণ, দর্শন, স্থৃতি, ন্যায়, অলঙ্কার, 
নাটক ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্রে পারদশিতা লাভ 
_ করিয়া সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় হইয়াছিলেন। অঙ্ক, 
জ্যোতিষ, সংগীত, ভাক্কর্ধ্য প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক শিল্প ও কলা- 
বিগ্ভ। এবং নালিকাদি যুদ্ধান্ত্র নিক্দীণ বিষয়েও তাহাদের বিশেষ 
নৈপুণ্য দেখা যাইত । 

ইংরাজাধিকৃত বর্তমান ভারতে শিক্ষাবিভাগ ইংরাজ- 
গবর্মেন্ট দ্বারা পরিচালিত হ$তেছে। সুপ্রাচীন বৈদিক 
যুগে বেদ ও উপনিধদাদি গ্রন্থনমূহ মুনি-খধিগণের আয়ন্ত 
ছিল। তীহার! স্বেচ্ছামত শিষ্য-পরম্পরায় উহার প্রকৃতার্থ 
আবৃত্তি করিতেন। মন্ত্রাদি সঙ্গীতের জুরে হৃদয়মধ্যে গ্রথিত 
থাকিত। কালে বেদজ্ঞ খধষির অভাবে তদ্বংশীয় ব্রাঙ্মণেরাই 
উহার আলোচনার ভার গ্রহণ করেন। তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত 
হইয়। অধ্যাপনা ও অধ্যরনকার্্যে ব্রতী হইয়াছিলেন। বিদ্যা- 
শিক্ষা ব্রাঙ্মণগণের একচেটির। ছিল। তাহারা মুখে মুখে অথব৷ 
হস্তলিখিত পুথির সাহায্যে বিভিন্ন দেশাগত ছাত্রমগ্ডলীকে 
শিক্ষা দিতেন। এইরূপে বংশানু ক্রমে ছাত্রশিক্ষক হইতে 
সেই সকল স্থুপ্রাচীন মহামূল্য শাস্বাদি সাধারণে পরিরক্ষিত 
ও প্রচলিত হইয়াছে । যদিও ভারত বহুদিন পধ্যন্ত নান। 
বৈদেশিক আক্রমণে গ্রপীড়িত ছিল, তথাপি টোল, পাঠশালা, 
মঠ ও সঙ্বারাম প্রভৃতিতে বহুবিধ উপায়ে বিদ্যা চর্চ। হইত। 
বড় বড় গ্রাম ও নগরে এবং ভদ্র ও উচ্চবংশীযর় বণিকদিগকে 
দেশীক্ ভাষায় আবশ্তকীয় বিষয়ের শিক্ষা দেওয়া হইত। 
মুসলমান নরপতিগণের অধিকারকালে রাজ্যের ও রাজসভার 
পঙ্ডিতদ্িগকে এ্রতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিতে উৎসাহিত 
করা হইত। প্রাচীন হিন্দদগের মধ্যে ধারাবাহিক ইতিহাস 
লিখিবার কোন সুব্যবস্থা ছিল না। পৌরাণিক উপাখ্যান 


এবং রামায়ণ মহাভারত মধ্যে যে সকল রাজবংশের ইতিহাস 
লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার আনুষঙ্গিক অনেকগুলি ঘটন। 
রূপকবর্ণিত হওয়ায় রাজোপাখ্যানগুলি মূলতঃ অবিশ্বাস্ত 
হইয়া! পড়িয়াছে। কিন্তু মুসলমান-প্রাধান্তে ইতিহাস লিখন- 
পদ্ধতি সমধিক উতৎকর্ষতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 

ইষ্টইঙ্ডয়াকোম্পানি প্রথমে ভারতের বি্ভাবিস্তার-বিষয়ে 
কোন চেষ্টা করেন নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসনকর্তৃত্ 
কালে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ সংস্থাপন করিয়৷ স্বীয় উদার- 
নীতির বথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। লর্ড আমহাষ্টের শাঘন- 
কালে ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপিত 
হয়। ১৮৩৫ খ্ুষ্টান্দে বেণ্টিষ্কের সময় কলিকাতাস্থ মেডিকাল- 
কলেজ সংস্থাপিত হয়। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইংরাজান্গ্রহথে বারা- 
ণসীর সংস্কৃত কলেজ এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আগ্রা-কলেজ প্রতি 
চিত হইলে উঃ পঃ প্রদেশে পাশ্চাত্য ধর্মযাজকগণ ধর্ম-গ্রচারের 
সুবিধার্থ দেশীয় ভাষ৷ শিক্ষা ও তততৎ ভাষায় বহু গ্রন্থ প্রণয়ন 
করিরা সাধারণের ষথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কলিকাতা 
নিকটস্থ শ্রীরামপুর গ্রামে “ব্যাপ্তিস্ত মিশন'-সম্প্রদীঘ্প বিছ্া- 
শিক্মীর উন্নতিকন্পে পুস্তকাদি মুদ্রণবিষয়ে মনোযোগী হন। 
ক্যারি, মাপ্সম্যান প্রভৃতি শ্রীরামপুরের মু্রীবন্ত্রে কৃভি- 
বাসী রামায়ণ ও সমাচার-চন্দ্রিকা নামক সাগ্াহিক পত্র 
মুদ্রিত করিয়। বিগ্যাশিক্ষার প্রসারবৃদ্ধি করিয়া গরিয়াছেন। 
বিছ্যোননতি-বিষয়ে মিসনরীগণের এরূপ বলবতী আগ্রহ দেখিয়! 
ইংরাঁজ গবর্মেন্ট স্বতঃপ্রবুত্ত হইয়া শিক্ষীবিভাগের উন্নতির 
জন্য মনোনিবেশ করেন। অনেক বাদান্ধবাদের পর 
ভারত-গবমেণ্ট ১৮৫৪ থ্ৃষ্ঠান্দে শিক্গীবিস্তারের জন্য বন্ধ- 
পরিকর হইলেন। সেই সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজে 
তিনটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের 
জন্য প্রত্যেক জেলায় একটা স্কুল স্থাপিত হয় এবং অন্যান্য 
পাঠশালা ও বাঙ্গীলাবিগ্ভালয়ে অর্থসাহাধ্য প্রদান কর হয়। 
শিক্ষাকাধ্য সুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বিভাগে 
একজন ডিরেক্টর এবং কয়েক জন করিয়৷ পরিদর্শক নিযুক্ত 
হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্গো ভীর্ণ ছাত্রদিগের যোগ্যতান্থদারে 
নিন্দিষ্ট সময়ের জন্য কতকগুলি বৃত্তি দিবার প্রথ। প্রচলিত হই- 
য়াছে। প্র বৃত্তিবলে দরিদ্র ছাত্রবুন্দ অনায়াসে বহুব্যরসাধ্য 
ইংরাজী শিক্ষীলাভের সুযোগ পাইয়াছে। 

ইতিহাস। 

ভারতের আদি ইতিহাম অতীত কালের গভীর গহ্বরে 
নিহিত। ভারতের আদি গ্রন্থ বেদ, এবং রামায়ণ, মহা- 
ভারতও নানাপুরাণ হইতে যে আদি বৃত্তান্ত পাওয়া! যায়, 


রর 
ভাঁরতবষ 


[ ৩৩৬৪ 


] ভারতবর্ষ 


তাহা এতই রূপক ও কল্পনামিশ্রিত যে,_-তাহা হইতে খাঁটা 
সত্য বাহির কর! এক প্রকার ছুঃসাধ্য ব্যাপার 

যাহা হউক, কি দেশীয়, কি পাশ্চাত্য বর্তমান পুরাবিদ্‌- 
গণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়। থাকেন যে, আমাদের 
ধক্‌সংহিতা জগতের আদি গ্রন্থ। এই আদ্র গ্রন্থ হইতে আমরা 


বুঝিতে পারি বে, পঞ্চন্দ-তীরবাপী বৈদিক আধ্যগণ যখন । 


অন্তর্ভীরতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তখন তাহাদের সহিত 
নানাস্থানে কৃষ্ণবর্ণ দাস বা দশ্গ্যু জাতির যুদ্ধ বিগ্রহ 
চলিয়াছিল। 
আর্ধ্যগণের পূর্বববস্তী ভারতবাসী । 

সেই কৃষ্ণবর্ণ দাস বা দন্থ্যগণই ভারতের আদিম অধিবাসী 
বলিয়। গণ্য হইয়াছে । খক্সংহিতায় সেই দস্থ্য বা দাসগণ 
“অনা অর্থাৎ নাসিকারহিত, অক্রতু বা ষক্তহীন, গ্রথী 
অর্থাৎ জল্নক;“মৃধ্ুবাচত বা হিংপিতবাক্‌, অদ্ধাহীন, ও বুদ্ধিশৃন্ত 
ইত্যাদি বিশেষণে বিশেধিত হইয়াছে । (খক্‌ ৫২৯।১০, ৭৬1৩) 


তাহারা যাগ বজ্ঞাদি করিত না, কিছুই মানিত না, আধ্য ; 
আধ্যগণ তাহাদিগকে মনুষ্য 


হইতে তাহাদের কাধ্য স্বতন্ত্র । 
মধ্যেই গণ্য করিতেন না। (খক্‌ ১০।২২।৭-৮) তথাপি 
তাহারা বনুগ্রামনগরাদি পত্তন করিয়াছিল, তাহাদের যত্তে 
বনু ছুর্ভেগ্য ছুর্গ নির্মিত হইয়াছিল। বুত্র, নমুচি, শহ্বর, 
বল প্রভৃতি দাঁস বা অস্থরগণ সেই আদিম জাতির অধিনায়ক। 
খক্‌্নংহিতায় লিখিত আছে যে, আধ্যদিগের মুখাদেবতা ইন্দ্র 
সেই দস্যু বা দাস জাতির প্রভাব নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে 
স্ববশে আনিয়াছিলেন। (খক্‌ ৬।১৮।৩ ) আর্ধ্যগণের প্রভাবে 


সেই দস্থ্যগণ পরাজিত হইয়া কেহ বন-জঙ্গলে দূরদেশে 


পলায়ন করিয়াছিল, কেহ বা আধ্যগণের অধীনত স্বীকার- 
পুর্বক শূদ্রর্ূপে আধ্যসমাজ-তুক্ত হ্ইয়াছিল। তাহার! 
অন্তব্রত বলিয়া! বর্ণিত হইয়াছে । তাহাদের আচার ব্যবহার 
আধ্যজাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছিল। (খক্‌ .৮/৫৯১০) 
তাই ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত হইয়াছে,-আজও ষে ব্যক্তি 
দানহীন, শ্রদ্ধাহীন বা ষজ্ঞহীন, তাহাকে আঙ্গুর বা অস্থ্রধর্থমা 
রল। হুইয়। থাকে । অসুরদিগের ইহাই সনাতন ধর্ম--তাহার৷ 
শবদেহ অর্থ, বসন ও অলঙ্কার দ্বার! সাজা ইয়া থাকে ; তাহার! 
মূন করে যে,এইবপ কার্য করিতে পারিলেই বুঝি ইহলোকে 


পুক্ুষার্থ পিদ্ধ হহল।” * ছান্দোগ্যোপনিষদে অসুর বা দাস 


* “তস্মাদপি অদ্যেহ অদদানং অশ্রদ্দধানং অধজমানং আহ্রাস্ুরে! বতেতি। 
অন্থরাপাং হোষেপনিষৎ প্রেতন্ত শরীরং ভিক্ষয়৷ বসনেন অলঙ্কারেণেতি সংস্ু- 
বরবস্তোতেন হামুং লৌকং জেষ্যস্তে৷ মন্যন্তে ।” ( ছান্দোগ্যোপশিষৎ ৮৮1৫) 


জাতির বিশেষ লক্ষণ যেরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, বর্তমান 
পার্বত্য বা বন্য কোল, ভীল, শব্র প্রভৃতি অনাধ্যজাতির 
আচার ব্যবহারে তাহা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে । আজও 
আদিম জাঁতিগণের ম্বৃতোদ্দেশে নির্মিত প্রন্তর-্তস্তগুলি 
খনন করিয়া দেখিলে, তাহার তলদেশ হইতে পিত্বল, তাম : 
ব৷ স্বর্ণের একরূপ অলঙ্কার পাওয়া গিয়া থাকে । ন্মরণাঁতীত 
কাল হইতে ভারতের আদিম জাতিগণ তুর্ভেছ্ক গিরি-গহবর 
আশ্রয় করিলেও এই প্রাচীন প্রথা কেহ পরিত্যাগ করিতে 
পারে নাই। দুর্ভতেগ্ভ গিরি বা অরণ্য-মধ্যে বাস ও নগরবাসী 
সুসভ্য জাতির সহিত সংস্রব না থাকায় ইহাদের আদিভাৰ 
এখনও সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয় নাই। বরাহমিহির পর্ণশবর 
নামে যে প্রাচীন জাতির উল্লেখ করিয়াছেন, সে দিন পর্য্যন্ত 
তাহাদের পাতুয়া নামক শীখা কেবল পত্রাচ্ছাদনই লজ্জা রক্ষা 
করিত। ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ইংকাজ গবর্মেণ্টের চেষ্টায় তাহার! 
প্রথম বন্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। এই পার্বত্য বা বন্য 
জাতির শাখা হিমালয় হইতে নীলগিরি পধ্যস্ত ভারতের প্রায় 
সমুদায় পার্বত্য প্রদেশে অল্প বিস্তর বাস করিতেছে, নির্জন 
গিরি-গহ্বর ছূর্তেগ্ত ছুর্গরূপে রক্ষা করায় ও বৈদেশিক সংজব 
ন| ঘটায় বহু সহ বৎসর ধরিয়া তাহার! একভাবেই এক 
নিক্কমেই কাটাইতেছে। এখন পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তারের 
সঙ্গে দঙ্গে তাহাদেরও অবস্থা-পরিবর্ভন ঘটিতেছে, কালে 
ইহারাও আবার সুসভ্য জাতি বলিয়া গণ্য হইবে, তাহার 
সুচনা হইতেছে। এ 

খক্সংহিতান্প সেই আদিম জাতির সভ্যতার পরিচয় 
পাওয়া যায়। সেই সভ্যতা কোথায় গেল? অধিক সম্ভব 
আধ্যজাতির প্রভাবে সকলেই দাসরূপে গণ্য হওয়ায়, দাসত্ব 
ব্যতীত অপর কার্য্যে অধিকার ন৷ থাকায় এবং অন্তান্ত সকলে 
বন জঙ্গল আশ্রয় করায় তাহার! আর উন্নত হইতে পারে 
নাই। আধ্যসমাজের প্রধান অঙ্গ চাতুবপ্যবিভাগ ইহাদের মধ্যে 
প্রচলিত ছিল না, কিন্ত সকলেই দৃঢ় একতা-স্থত্রে আবদ্ধ ছিল। 
তাহাদের মত একপ্রাণতা অনেক উচ্চ জাতির মধ্যে দৃষ্ট 
হয় না। [ অঙ্গামী নাগা, জুয়াঞ্গা, কোল প্রভৃতি শব্ধ দেখ।] 

আধ্য-প্রভাব। ও 

বৈদিক জ্যোতিষাক্ষ আলোচন! দ্বারা এক্ষণে মোটামুটি 
স্থির হইয়াছে, খুষ্টাবের প্রায় ৬০০০ বর্ষ পূর্ব্ব হইতেই বৈদ্দিক 
আধ্ধ্য-সভ্যত। বিস্তার লাও কারয়াছে। স্থতরাং ৮ হাজার বর্ষ 
হইতে চিল, পঞ্চনদের আধ্যসভ্যতা ক্রমশঃ ব্রহ্গাবর্তে 
বিস্তৃত হইয়াছিল। পঞ্চনদের আধ্যগণ প্রথমে অগ্ি, ইন্, 
বায়ু প্রভৃতির উপাননা করিতেন । [ আধ্য ও বেদ দেখ।] 


ভারতবর্ষ 


[ ৩৬১ 


] ভারতবর্ষ 


সরম্বতী 'ও দৃশন্ততা প্রবাহিত ব্রহ্মষিদেশহ ভারতে ভাবী 
আধ্য-সভ্যতা-বিস্তারের আদি স্থান বলির অনেকেই স্বীকার 
করেন। বেদ-সংহিতা-প্রচার-কালে আবধ্য-সভ্যতা এই 
ব্রহ্মাবর্ত বা ব্রহ্গধষিদেশ পর্য্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। এখানেই 
আধ্যঞখষিগণ বেদের সমুদয় সংহিতা গান করিয়াছিলেন ও 
যঙ্ুর্ধবেদের কর্মকাণ্ড এখানেই অনুষ্ঠিত হইতে থাকে | এখানেই 
রুদ্রের পুজ। প্রবর্তিত হয়। বেদের ব্রাহ্মণ ও আদি আরণ্যক- 
সমূহ প্রচারকালে আর্ধ্য জাতি মগধ অতিক্রম করিরা 
যনদানীরা-কুলে উপনীত হইয়াছিলেন, এই সময়ে শবর, পু, 
অন্ধ,, মৃতিব প্রভৃতি অনার্ধ্য জাতির সহিত আর্ধ্য-সংআ্বব ঘটে। 


এমন কি, প্রতরেয় ত্রাঙ্গণে এ সকল জাতি বিশ্বামিত্র-সন্তান 


বলিয়। নির্দিষ্ট হইয়াছে । বৈদিক-সথত্র গ্রন্থরচনা-কালে আধ্যগণ 
দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতেছিলেন । 


ভারতীয় আধ্যসমাজের প্রধান বিশেষত্ব চাতুবর্্য, 
বর্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, আদি, 


বিভাগ। 
বৈদ্দিক যুগে যে সময়ে আধ্যগণ পঞ্চনদে বাদ করিতেছিলেন, 


সে সমর তাহাদের মধ্যে চাতুর্বণ্য বিভাগ গঠিত হয় নাই। 


কিন্তু এ মত এখন আর সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সত্য 


বটে, কোন সমাজের সর্ধাদিম অবস্থায় জাঁতিবিভাগ সম্ভবপর | 
কিন্তু সভ্যতা-বিস্তারের সহিত সকল জাতির মধ্যেই ৷ 
অবস্থা অনুসারে উচ্চ-নীচ ভেদপ্রথ। অবশ্তন্তাবী; নহিলে কোন 
এরূপ উচ্চ নীচ: 
বিভাগ কেবল ভারতীয় আর্য বলিয়া নহে, যে সকল 


নহে। 
উচ্চ সমাজ রক্ষিত হইতে পারে না। 
স্থসভ্য জাতি এখন আব্য বলিয়া পরিচিত, তাহাদের সকলের 


মধ্যেই পরোক্ষে ব! প্রত্যক্ষে উচ্চ নীচ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত 
বহিয়াছে। যখন বৈদিক আব্যগণ পঞ্চনদে বাস করিতে- 


ছিলেন, তৎকালে তাহার! সভ্যতায় অনেক উন্নত হ্ইয়া- ূ 


ছিলেন, তাহ! খক্নংহিতা হইতে স্পষ্ট জানা যায় এবং এই 


খক্নংহিতাতেই যখন চাতুর্বণ্যের প্রসঙ্গ রহিয়াছে, তখন যে 
আর্ধ্যসমাজে বহু পূর্ব কাল হইতেই বর্ণবিভাগ গঠিত 
হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না। 
[ আধব্য ও খক্সংহিতা দেখ |) 
পুরাবিদ্গণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়। থাকেন 
ঘে, মিশরের সভ্যতাই জগতে সর্বাদিম। কিন্তু তথায় 
পুরোহিত ও রাজন্যের অধিকার এক হস্তে ন্যস্ত থাকায় 
শক্তির অপলাপ ঘটে, তাই মিশরীয় সভ্যতা স্থায়ী হইতে 
পারে নাই। কিন্ত আর্যগণ পুরোহিত ও রাজন্যের অধিকার 
ভিন্ন হস্তে রাখিক়। সভ্যতার সহিত স্থায়ী শক্তিবিস্তারে 
সমর্থ হইয়াছিলেন, ইহাই আধ্যগণের বিশেষত্ব। 
6৮ 


৯১ 


যাহার! বেদের মন্ত্র দ্বার! ইন্দ্রাদি বৈদিক-দেব্গণের স্ততি 
করিতেন, বা বেদমন্ত্রের প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার! বা তাহা- 
দের অপত্যগণই বেদে 'ত্রাঙ্গণ নামে অভিহিত হইয়াছেন । 
আর ধাহার। নিজ বাহুবলে রাজ্যবিস্তারে সমর্থ হইয়াছিলেন ও 
বৈদিক-স্তোতাগণের রক্ষায় তৎপর ছিলেন,ঠাহার। এবং তীহার 
অনুগামী বীরগণ ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত এবং তাহাদের অনুগত 
প্রজা-সাধারণই “বৈশ্ত” আখ্যার অভিহিত হইয়াছিলেন ) এই 
ত্রিবর্ণ ই বৈদিক-আধ্যসমাজের শক্তি। * কেবল ভারতীর 
আবধ্য বলিয়৷ নহে, শ্থদূর উত্তরমদ্র, উত্তর পারস্ত ও শাক- 
দ্বীপীয় আধ্যদিগের মধ্যেও গর ত্রিবর্ণ ই সমাজের শক্তি বলিয়া 
নির্দিষ্ট হইয়াছে ; পারসিকদিগের আদি বর্মশান্ত্র 'জব্দ-অবস্থা” 
হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া! যায়।1 বিজিত অনাধ্যগণ ও 
সমাজত্রষ্ট অনধিকারী নীচ আধ্য ক-একজনকে লইয়াই শুদ্র- 
সমাজের স্থষ্টি। এই শূদ্রমমাজ হইতে পার্থক্য রাখিবার 
জন্যই প্রথম ত্রিবর্ণ “দ্বিজ” বলিয়। পরিগণিত হন এবং দ্বিজীতি- 
শুশ্রষাই শুদ্রের একমাত্র কর্তব্য বলিয়৷ নিরূপিত হয়। ক্রমে 
সমস্ত ভারতবর্ষে আধ্য-সভ্যতা বিস্তার, বিভিন্ন জাতির সংশ্রবে 
নান! মিশ্র ও সঙ্কর জাতির উৎপত্তি এবং নান! বিপ্লবে ক্রমে 
ভারতবর্ষীয় আধ্যগণ দৃঢ়তর ভিত্তিতে চাতুব্বণ্য সমাজ সংগঠিত 
করিয়াছিলেন। গৃহ্স্থত্র ও নান। স্তৃতিগ্রন্থে তাহার বিবরণ 
বিবৃত হইয়াছে । সহস্র সহত্র বর্ষ গত হইয়াছে, নান। 
বিধর্্ীর প্রবল আক্রমণেও সেই সুদৃঢ় ভিত্তির উৎপাটন 
করিতে কেহই সমর্থ হয় নাই। গৃহাস্থত্রে ও ম্বৃতিমধো 
চাতুর্বর্যের যেরূপ বিধিনিষেধাদি বিবৃত হইয়াছে, আজও 
তদনুসারে হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে । 

গৃহান্ত্র ও ধর্মশাস্্রমমূহ যে সময় প্রচারিত হয়, তৎকালে 
ত্রাঙ্গণেরা কেবল বেদস্তোতা ব! সামান্ত পুরোহিতরূপে গণা 
ছিলেন না, তৎকালে তাহার! কি রাজ, কি প্রজা, অপর সকল 
জাতির উপরই প্রাধান্-বিস্তার করিগাছিলেন |. এই মময়েই 
কন্বোজ, শক প্রভৃতি ভারতবহির্বাসী ক্ষত্রিয়জাতি “বৃষল/ 
বলিয়। চিহ্নিত হুইয়াছিল। এই ত্রাঁঙ্গণ-প্রাধান্কালেই কোন 
কোন ক্ষত্রিয় ত্রাঙ্ণ হইবার চেষ্টা করেন, এমন কি কেহ 
কেহ ব্রাঙ্গণ বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে 
বিশ্বামিত্র ও দেবাপির নাম উল্লেখ কর! যাইতে পারে । এই 
ব্রাঙ্গণ-প্রাঁধান্তের চরমকালে পরশুরামের অবতার কীন্তিত 
হইয়াছিল। কতকাল পরে ক্ষত্রিপ্নাত্যুদয়ের সূত্রপাত হইল, 


* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ, ১মাংশ ২৭-২৯ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 
+ বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২য় ভাগ, ৪র্থাংশ দ্রষ্টব্য | 


ভারতবর্ষ 


[ ৩৬২ ]. 


ভারতবর্ষ 


সেই সময়েই রামচন্দ্রের হস্তে পরশুরামের পরাজয় বিঘোষিত 
হইয়াছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণের সর্বপ্রধান সম্মীন অক্ষুপ্র ছিল। 
এই সময় স্থির হইয়। গিক়াছিল যে, ব্রাহ্মণের জ্ঞানচ্চা ও 
বৈদিক কন্ধানুষ্ঠানই প্রধান ধণ্ম, ধর্মীচরণ দ্বারা তাহারা রাজা- 
ধিরাজ অপেক্ষা সম্মানিত। কুরু-পাওবদিগের সময় ক্ষত্রিয়- 
প্রভাবের চরমোৎকর্ধ দৃষ্ট হয়। রামায়ণ হইতে জান যায় যে, 
রাজার মৃত্যুর পরই কুল-পুরোহিত রাজ্য অধিকার করিতেন, 
তিনিই পরে উপযুক্ত অধিকারীকে রাজ্যশাসন করিতে 
দিতেন ।॥ কিন্তু মহাভারতে রাজার মৃত্যু হইলে, কুল-পুরো- 
হিতের সে অধিকার ছিল না। মহাঁভারতকার “বী্ধ্যশ্রষ্ঠাশ্চ 
রাজানঃ” (আদিপর্ব ১৩০১৯) বলিয়। ক্ষত্রিয়ের শেষ্ঠত্ 
ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আবার কুরুক্ষেত্রের কুলক্ষয়কর 
মহাসমর হইতেই ক্ষত্রিক়-প্রভাব খর্ব হইতে থাকে এবং সীমান্ত 
প্রদেশ হইতে অপর ছুদর্ষ জাতিগণও ভারত-প্রবেশের স্থবিধা 
পান্ন। সেই ক্ষত্রিয়-প্রভাব-হাসের সঙ্গে, বৈদিক ইন্দ্রাদি দেবগণও 
যেন পুর্বসম্মান-লাভে বঞ্চিত হইলেন। এ সময়ে পুর্বব ও 
দক্ষিণ ভারতে ব্রাঙ্গণ-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, তখনও এ 
সকল প্রদেশে অনাধ্য-প্রভাৰ এককালে তিরোহিত হয় নাই। 
পঞ্চনদ ও ব্রহ্ষর্ষি প্রদেশের প্রশান্ত প্রকৃতি পূর্ব-ভারতে 
বিভীষিকাময়ী মুর্তি ধারণ করিয়াছে, গঙ্গার ভীম প্রবাহে জন- 
পদের নিত্য অবস্থা-পরিবর্তন, নিত্য ঝটিকার উৎপীড়নাদি 
প্রকৃতি-বিপর্ধ্য়, এবং দেশভেদে মানবের অবস্থা ও আচার- 
: পার্থক্য পর্যযালোচন। করিয়া পৌরাণিক ব্রাহ্মণগণ ব্রন্মা,বিষুত ও 
শিব এই ত্রিমূর্তির কল্পনা ও সেই সঙ্গে দ্রেশ-কাল-পাত্রোপযোগী 
নান। দেব-দেবী-মুর্তিরও উপধুক্ত পুজা প্রচার করিতে 
লাগিলেন। তৎকালে একদিকে যেমন সরল নিম্মশ্রেণীর 
উপাসকদিগের নিমিত্ত নান! মূর্তিপুজা প্রচলিত হইতেছিল, 
অপর পক্ষে পরমজ্ঞানী আর্ধ্য ত্রা্ণদিগের মধ্যে জ্ঞানচেষ্টার 
সহিত নান! দার্শনিকতত্ব উদ্ভাবিত হইতেছিল। যে সময়ে 
যুরোগীম্ব জগৎ এক প্রকার বন্য সুষুণ্ডিতে নিস্তব্ধ ছিল, সেই 
সময় ভারতীয় ত্রাক্গণদিগের হৃদয়ে উচ্চতর দার্শনিকতত্ব- 
বিকাশ কম. গৌরবের কথা নহে। এমন কি তাহার বহু শত 
বর্ষ পরে খৃষ্টপূর্বব ৩র শতাব্দীতে যবনদূত মেগস্থেনিস্‌ ত্রীক্মণ- 
দিগকে নির্জন উপবনে জন্মমৃত্যুর আলোচনায় লিপ্ত থাকিতে 
দেখিয়া চমত্কৃত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক আত্মমংযম ও 
আত্মোৎকর্ষ-লাভে অনুরাগ ব্রীক্ষণ সমাজে যেরূপ প্রবল ছিল, 
জগতের ইতিহাসে কোথাও সেরূপ নিদর্শন পাওয়। যায় না। 
[ দর্শন, বেদান্ত, সাঙ্ঘ্য প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ] 
আত্মনংঘম ও আত্মজ্ঞান-প্রভাবে ব্রাহ্গণগণ যে বিজ্ঞান, যে 


ভাষাতত্ব ও যে চিকিৎপাশাস্ত্রাদি প্রচার করিয়া সিরারন, বা 
সভ্যজগৎ বিম্ময়োৎফুল্ল হৃদয়ে তাহার ভূয়সী প্রশংসা! করিতে- 
ছেন। [ বিজ্ঞান, ভাষা, পাণিনি, আযুর্ধেদ প্রভৃতি শব্দ 
দ্রষ্টব্য ।] এই ভারতীয় আধ্য ব্রাঙ্গণগণই অস্কশাজ্্র ও 
আধুর্কেদাদি নান! শাস্ত্রের উদ্ভাবয়িতা, তীহাদেরই পন্থান্ুসরণ 
করিয়। পাশ্চাত্যগণ এর সকল শাস্ত্র লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন | 

বিবিধ দর্শনের স্ষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নানা মত ও নানা সম্প্র- 
দায়ের উৎপত্তি হইতে লাগিল । প্রত্যেক দার্শনিক সম্প্রদায় 
স্বস্ব মতের প্রাধান্-স্থাপনে অগ্রসর হুইলেন। পরস্পর 
দার্শনিক-প্রতিদ্বন্দিতায় ব্রীক্গণ-সমাজের একতাগ্রন্থি শিথিল 
হইয়া পড়িল। এই মতভেদরূপ অন্তবিপ্নবে ব্রাঙ্গণশক্তি খব্ব 
হইতেছিল। পণ্ডিত-সমাজের এইরূপ বিশৃঙ্খলতা দন 
করিয়া ন্গত্রিয়মমাজ প্রীধান্ত-লাভে চেষ্টিত হইয়াছিলেন । 
সেই চেষ্টার ফলে ক-এক শতাব্দ পরে জৈন ও হিম 
উৎপন্ন হইল। 

জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাব। 

৭৭৭ খৃষ্টপূর্ববান্ে জৈনতীর্থস্কর পার্খবনাথ নির্বাণ লাভ 
করেন। তিনি যে চাতুর্যাম ধর্ম প্রচার করেন, তাহা লইয়া 
দার্শনিক ত্রাঙ্গণ-সমাজে মহ হুলুস্থল পড়িয়। যায়। যদিও 
ছান্দোগ্যোপনিষদের সময় হইতে ক্ষত্রিক্গণ ত্রহ্ষবিগ্ঠায় শ্রেষ্ঠ 
অধিকারী ছিলেন, এমন কি বহু বিজ্ঞ ত্রাঙ্গণ এই বিগ্যালাভের 
জন্য ক্ষত্রিয়ের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, উপনিষদাদি 
হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় ॥ কিন্তু মহাভারতীয় 
যুগে ক্ষত্রিয়ের পূর্ববদ্‌ জ্ঞানচ্চা একরূপ_ উঠিয্। গরিয়াছিল। 
মহাভারত হইতে জানা যায় যে, ক্ষত্রিয়গণ প্রধানতঃ হস্তিস্ত্র, 
অশ্বস্থত্র, ব্থস্ুত্র, ধন্র্ধেদ প্রভৃতি শিক্ষা করিতেন। ( মহা- 
ভাঁরত ২৫।১১০১১২০) কিন্তু ব্রাহ্মণসমাজে দার্শনিক সংগ্রাম 
আরম্ত হইলে, সেই আন্দোলনের সময় ক্ষত্রিয়েরাও জ্ঞান- 
চচ্চায় মনোনিবেশ করেন । প্রথমে ত্রাহ্মণ-সমাজের প্রীধান্ত 
অবহেল! করিয়া মন্তকোত্তলন করিতে কোন ক্ষত্রিয়ই সাহসী 
হন নাই। পার্খনাথই সর্বপ্রথম ত্রান্গণ-প্রাধান্ত অস্বীকার 
করেন এবং কন্মন ও জ্ঞানবলই মানবকে শ্রেষ্ঠ করিতে সমর্থ 
এরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু বুসংখ্যক লোক 
তাহার মতানুবন্তী হইলেও ব্রাহ্মণ-সমাজের তখনও বিশেষ 
ক্ষতি হয় নাই। 

ছুই শতাব্ পরে মহাবীর ও সিদ্ধার্থ নামে ছুইজন ক্ষত্রিয়- 
কুমার অপরিসীম বুদ্ধি ও জ্ঞান-প্রভাবে যথাক্রমে জৈন ও 
বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্ত স্থাপনে সফলকাম হইয়াছিলেন। 

[ জৈন, মহাবীর, বুদ্ধ, বৌদ্ধ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ] 


ভারতবর্ষ 


জৈনতীর্ঘন্কর মহাবীর ও শাক্যসিংহ উভয়েই সমসাময়িক । 
৫২৭ খৃঃ পূর্ববান্দে মহাবীর ও ৫৪৩ খৃঃ পূর্বান্দে শাক্যবুদ্ধ 
নির্বাণ লাভ করেন। উভয় মহাপুরুষই আব্রা্ষণ চণ্ডাল 
সকলকে সমভাবে দেখিয়াছিলেন। উভয়ের স্থার্থত্যাগ, 
জীবের প্রতি অনুরাগ, সর্বসাধারণের হইয়া মুক্তিকামন। ও 
বিশুদ্ধ ধর্্মোপদেশ গুণে উচ্চ নীচ সকল জাতিই দলে দলে 
আসিয়। মহাপুরুষদ্বয়ের পদাঁনত ও তত্তনমতানুবর্তী হইয়াছিল। 
এই ছুই ধর্ববীরের প্রভাবে ত্রাক্গণাদি বহু দ্বিজাতি বৈদিক 
মার্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, জীবহিংসা-প্রবৃত্তি তাহাদের 
হৃদয় হইতে ক্রমে অপসারিত হইতেছিল এবং পরোক্ষে 
সকলেই ক্ষত্রিয় প্রাধান্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
তংপুর্বে শূদ্রের কোন শাস্ত্রে অধিকার ছিল না, শুদ্রগণও 
জ্ঞানচর্চা ও ধর্মচিন্তা করিবার অবসর পায় নাই, এ সময় 
তাহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ অধিকার পাইয়া সকলেই নবধর্মের 
নিতান্ত পক্ষপাতী হইয়া পড়িয়াছিল এবং যাহাতে এই নবধর্মম 
নির্বিরোধে ভারতভূমে প্রচারিত হয়, তৎপক্ষে সকলেই 
বিশেষ যত্ববান্‌ হইয়াছিল *। 
প্রথমে মহাবীর ও শাক্যবুন্ধের ধর্্মমতে মূলতঃ বিশেষ 
পার্থক্য ছিল না, সর্ধগীবে দয়া ও সকলের মুক্তি কামন৷ 
ভয়েরই মুখ্য লক্ষ্য ছিল। প্রভেদ এই,- মহাবীর আত্মার 
বহুহ্ব ও ক্ষত্রিয়প্রাধান্ত স্বীকার করেন, তিনি শৃদ্রদিগকে 
উপানক ও উপাসিক। মধ্যে নিযুক্ত করিলেও তাহাদিগকে 
“অভূম” অর্থাৎ জিনপৃজায় সম্পূর্ণ অনধিকারী বলিয়। স্থির 


করেন +| এ দিকে বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয় প্রাধান্ত স্বীকার করিলেও 


* মহাবীরের মতানুবন্তী জৈনাচাধ্যগণ বলিয়৷ থাকেন, ক্ষত্রিয় হইতেই 
ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। এজন্য ক্ষত্রিয়ের অশৌচ পাচ দিন, ব্রাক্ষণের ১০ দিন, 
বৈগ্ঠের ১২ দিন এবং শুদ্রের ১৫ দিন। যথা জিনসংহিতায় __ 

“ ক্ষত্রিয়েমু কুমারেষু যেশণুব্রতপরায়ণাঃ | 

থষ্টান্তে ব্রাঙ্গণাঃ পশ্চান্তরতেনান্ত্যবেধস। ॥ ৪1 ১৮। 
ক্ত্রিয়াণাং তদাশৌচমিষ্যতে পঞ্চ বাসরান্‌ ॥ ৪। ৩৯। 
দশাহং ব্রাঙ্গণানাং স্তাদ্দাদশাহং বিশাং ভবেৎ। 
শৃদ্রাণামর্ধমাসং স্তান্নৈতনপতপশ্িনোঃ ॥ ৪। ৪০1” 

( চন্দ্রপ্রভস্রিবিরচিত জিনসংহিত। ) 
এমন কি ব্রাহ্গণদিগের পুরাণে, ব্রাহ্মণ পরশুরাম কর্তৃক একবিংশতিবার পৃথিবী 
নিঃক্ষত্রিয় হইবার কথা৷ থাকায় ততুত্তরে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্যকালে সহস্রার্জুনপুত্র 
স্ুভৌম কর্তৃক একবিংশতিবার পৃথিবী অব্রাক্গণ করিবার প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ 
করিতেও জৈনশাস্ত্কারগণ বিস্কৃত হন নাই। [ পুরাণ শব্দ ৭০৭ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য। ] 

+ মজ্ঝিম-নিকায়ের ক্নকথালন্ত্তে লিখিত আছে __ 

“চন্তারো” মে মহারাজ বগা-_খত্তিয়! ব্রাহ্মণ বেস্স! হ্থদ্দা। ইমে সংখো 
মহারাজ চতুপ্নং বগ্নানং দ্বে বণ! অগ্গম্‌ অক্থায়ন্তি, খত্তিয়া চ বস্তণ। চ যদিদং 
অভিবাদনপচ্চ,পট ঠান অগ্জলিকম্ম সামীচিকন্মন্‌ তি। ” 


[ ৩৬৩ ] 


টি 
ভারতব্ 


আল্মার বনুত্ব স্বীকার করেন নাই । তাহার মতে ধন্মকায় 
অক্ষর ও অবিনশ্বর, জীবমাত্রেই কম্মান্থসারে ফলভোগ করিয়। 
থাকে। নির্ধাণলাভই পুরুতার্থসিদ্ধির মুখ্য উপায়। 
পরমজ্ঞানী ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উভয়েই সমান সম্মানের পাত্র 
বটে, কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মণ অপেক্ষা বিগ্ভাবলসম্পন ক্ষত্রিয়- 
জাতিই শ্রেষ্ঠ । ব্রাহ্মণ হইতে শুদ্র পর্য্যন্ত কল জাতিই জ্ঞান 
চচ্চার ও নির্বাণলাভে সমান অধিকারী । বলিতে কি, উভয় 
মহাপুরুষই বৈদিক ও পৌরাণিক দেবপুজা অনাবশ্তক মনে 
করিয়া পিদ্ধ-নরপুজাই প্রবর্তন করেন, এই জন্ত জেন ও 
বৌদ্ধধর্ম জিন ও বুদ্ধের পুজা প্রচলিত। মহাবীর শুদ্রকে 
পূর্ণ অধিকার প্রদান করিতে পারেন নাই, সে জন্য তাহার 
মত সার্বজনীন হয় নাই। কিন্তু বুদ্ধের সাম্য ধর্মে সকলেই 
বিমোহিত ও স্বেচ্ছার অন্ুবন্তী হইয়াছিল। সেইজন্তই মহাবার- 
প্রবর্তিত জৈনধন্স অপেক্ষা শাক্যবুদ্ধের প্রণোদিত বৌদ্ধধন্ম 
অন্নদিন মধ্যেই বহুপ্রচার হইয়া পড়িয়াছিল। 

সাধারণের বুঝিতে ও ভাবিতে সুবিধা হইবে বলিরাই 
উভয় মহাপুরুষই দেশগ্রচলিত ভাবায় স্ব স্ব ধন্মমত প্রচার 


অর্থাৎ এই চারি বর্ণ_ ক্ষত্রিয়গণ, ব্রাহ্মণগণ, বৈশ্তগণ ও শূদ্রগণ। এই চারি 
বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়। পরিগণিত। ক্ষত্রিয় ও ব্রাঁ্গণ- 
গণই অভিবাদন ও সেবার যোগ্য এবং অঞ্জলিকন্ম ও যাঁজনক্রিয়ার অধিকারী | 
উক্ত সুত্রে ক্ষত্রিয়ের প্রথম উল্লেখ থাকায় ক্ষত্রিয়েরই শ্রেষ্ঠত৷ জ্ঞাপন করি- 
তেছে, যাহ। হউক দীঘনিকায়ের অন্তর্গত অন্বষ্টনূত্রে আমাদের এই সন্দেহ 
নিবারিত হইয়াছে। 

অশ্বষ্ঠনুত্রে লিখিত আছে, এক সময়ে একজন অন্বষ্ঠ ব্রাঙ্মণ বুদ্ধদেবের নিকট 
উপহ্তি হইয়। জ্ঞাপন করেন যে, _শাক্য যুবকগণ নিতান্তই অবাধ্য হইয। 
পড়িয়াছে, তাহার! ব্রাহ্মণের সম্মান করে না। তাহ শুনিয়। বুদ্ধদেব অন্বষ্ঠকে 
প্রশ্ন করিয়াছিলেন, বল দেখি, ব্রাঙ্গণযুবকের ওরসে ক্ষত্রিয়কন্য।র গভে যে 
পুত্র জন্মে, অথব৷ ক্ষত্রিয়ের ওরসে ব্রাহ্মণকন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মে, এই 
মিশ্রোৎপন্ন সন্তান কোন্‌ জাতি হইবে? ততুত্তরে ত্রাহ্গণযুবক উত্তর দিতে 
বাধ্য হইয়াছিলেন ষে, উভয়ের উৎপন্ন উভয় প্রকার সন্তানই ব্রাঞ্গঈণ বলিয়া 
ত্রাহ্গণ-সমাজে গৃহীত হয়।. ইহার পর বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, “এরূপ 
সন্তানকে ক্ষত্রিয়ের৷ নিজ সমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়। গ্রহণ করে কি না? “কখনই 
গ্রহণ করে না_ ব্রাহ্গণ-সন্ত।ন এই উত্তর দিয়াছিলেন। অবশেষে বুদ্ধদেব জিজ্ঞান। 
করেন যে, যদি কোন ক্ষত্রিয় সমাজচ্যুত হয়, তাহাকে ব্রাহ্মণের ম্ব-সমাজে গ্রহণ 
করেন কি না? অশ্বষ্ঠ বা্ষণও উত্তর করিয়াছিলেন যে সেই সমাজচ্যুত ক্ষত্রিয়, 
্রাঙ্গণ-সমাঁজে গৃহীত হয় ও বান্ধণ বলিয়! শেষে পরিচিত হইয়| থাকে ।, তখন 
বুদ্ধদেব সানন্দে বলিয়াছিলেন যে, তবেই বিবেচনা করিয়! দেখ ক্ষত্রিয় ও বান্গণ 
উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ? ক্ষত্রিয় হইতেছে । সেই জনাই সনতকুমার বলিয়াছেন__ 

« খত্তিয়ো সেট ঠে। জনে তস্সিন্‌ যে গোত্তপটিসারিনে। 
বিজ্জীচরণসম্পন্নে। সে! সেটুঠে। দেবমানুষে ॥ ” 
মজ্বিমনিকায়ে ও সংযুত্তনিকায়ে উক্ত শ্লেক উদ্ধৃত হইয়াছে। 


ভারতবর্ষ 


করেন এবং ভবিষ্যতে তদনুবন্তী হইবার জন্য শিষ্য-প্রশিষ্য- 
মণ্ডলীকেও আদেশ করিয়া যান। সেই জন্যই গাথা ও 
পালিভাষার প্রাচীন বৌদ্ধগ্রস্থ এবং মাঁগধী ও অদ্ধমাগধী 
ভাষায় প্রাচীনতম জৈন-গ্রস্থসমূহ লিপিবদ্ধ দেখা যাক্স। পুরা- 
বিদ্গণ বহু আলোচনা দ্বারা স্থির করিক্সাছেন যে,__ প্রাচীনতম 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্শশান্ত্রগুলি খৃষ্টপৃর্ব ৩য় হইতে ৪র্থ শতাব্দ 
মধ্যে সঙ্কলিত হুইয়াছিল। 

উক্ত উভয় মহাঁপুরুষের উচ্চ উপদেশ,সেই সময়ের রাজন্য- 
মগুলী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত উভয় মত প্রচারিত 
হইবার পক্ষে বিশেষ স্বিধা হইয়াছিল। 

৫১৫ খৃষ্ট পূর্বাব্ধের নিকটবর্তী সণয়ে পারস্তাধিপ দরাযুস 
(10০7৩19১ 805188]১-৪) বিস্তাম্প সিন্ধুনদের দক্ষিণকৃলে 
অবস্থিত গান্ধার, সিন্ধু, আক্ষোদ ও হরবতী অধিকার 
করিরাছিলেন। কাহার মতে, কাইরসের (0১৮৪3) সময় 
হইতে জরক্ষেসের ( ২।০৪) সময় পর্য্যন্ত প্র অংশ পারস্তা- 


ধান ছিল। তংকালে অজাতশক্র মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত : 


হিলেন। এ সময়ে শাক্যদিগের প্রভাব অক্ষুপ্ণ ছিল। কিন্তু 


৪৭৮ থৃষ্ট পূর্ধান্দে কোশলাধিপ প্রসেনজিতের পুত্র বিরধক ; 


শাক্যবংশ ধ্বংস করেন। তাহারই কিছুকাল পরে অজাত- 
শত্রুর শেষ বংশধর মহানন্দী আবিভূতি হন। তৎপরে 
মহাপন্ম নন্বের অভ্যুদয়। পুরাণে ইনিই ক্ষত্রিয়ান্তকারী বলিয়। 


বর্ণিত হইয়াছেন । ৩৭২ খুঃ পুর্ববান্ধে চাণক্যের কৌশলে নন্দ-। 


বংশের মুলোচ্ছেদ এবং চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক সাধিত হয়। 
শ্রাবণ বেলগোলের শিলাফলকে দেখিতে পাঁই যে, সম্রাট 
চন্ত্রগুপ্ত জৈনদিগের শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুকে সম্মান 
করিতেছেন ও তাহার শিব্যত্ব্বীকারেও পরাজুখ নহেন। 
৩৪৭ খুঃ পুৰ্বান্ে এই ভদ্রবাহুর মৃত্যু ঘটে। পাশ্চাত্য- 
প্রতিহাপিকগণ নন্দবংশ-ধবংদকারী উক্ত চন্ত্রগ্ুপ্তকেই আলেক্‌ 
সান্দারের সমসামব্বিক ও ৪%114/50596503 ধরিয়া ভারতীর 
ইতিহাসের ভিন্তিস্থাপনে অগ্রসব্র হইয়াছেন। তাহারা বলিয়া 
থাকেন যে,এই 9০0491০৮০৬কে না পাইলে তাহারা ভারতের 
প্রাচীন ইতিহাসের জটিপ গ্রন্থি কিছুতেই মোচন করিতে পারি- 
তেন না। কিন্তু পূর্বেই আমর প্রমাণ করিয়াছি যে, পাশ্চাত্য 
এঁতিহাসিকগণ যে চন্দ্রগুপ্তকে ঞ্ব তারা লক্ষ্য করিয়া ভার- 


তীয় ইতিহান-দমুদ্রে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি । 


প্রক্কত প্রস্তাবে আলেক্সান্দরের পূর্বস্তী। ৩২৬ খ্‌ঃ পূর্ববাবে 
আলেকপান্দর সিন্ধুনদ পার হইয়! ভারতে প্রবেশ করেন। কিন্তু 
৩৭২ খৃ্পূর্বাৰে চন্ত্রগুপ্ের অভিষেক এবং ৩১৬ খুঃ পুর্ববান্ধে 
তংপুত্র বিন্দুদারের রাগ্যসমাপ্তি ঘটে। [ প্রিরদর্শী দেখ। ] 


[ দৈন, প্রিক্মদর্শী ও বৌদ্ধ দেখ], 


ৃ [ ৩৬৪ ] 


ভারতবর্ষ 


অশোক-প্রিয়দশীই আলেক্পান্দারের শিবিরে উদ্ধত 
যুবক $:-0০৮০৮০১ নামে পরিচিত। এই উদ্ধত যুবকই 
কালে সমস্ত ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে 
ব্রাহ্মণভক্ত, তৎপরে জিনধন্মান্ুরাগী ও বৌদ্ধতক্ত হইয়। পড়ি 
ছিলেন। তাহার চেষ্টাতেই বৌদ্ধধর্ম কেবল এসির়। নহে, 
স্বদুর যুরোপেও প্রচারিত হইয়াছিল। তাহার. সভায় 
থাকিয়া গ্রীকদূত মেগস্থিনেস্‌ ভাঁরত-চিত্র প্রকাশ করিয়া- 
ছেন। অশোক বৌদ্ধধন্ম-প্রচারে অশেষ যত্বর ও আদর প্রদ- 
শন করিলেও তীহার পৌত্র দশরথ আজীবক নামক জৈন- 
দিগের প্রতিই যথেষ্ট অনুরাগ দেখাইয়াছিলেন। বরাবরের 
নিকটস্থ নাগাজ্জুনীশৈলে খোদিত দশরথের অন্থশাননলিপিই 
তাহার পাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । 

সমস্ত ভারতবর্ষ এক সময়ে মৌর্য্যবংশের একচ্ছত্রাধীন 
হইরাছিল। মৌধ্যবংশ-বিলোপের সহিত পশ্চিম-সিন্ধুপ্রদেশে 
যবনগণ, উত্তরে লিচ্ছিবিগণ ও দক্ষিণে পাগ্য ও চোলরাজগণ 
প্রবল হইয়াছিল, এমন কি এই সময় ভারতভূমি বহু সংখ্যক 
ক্ষুদ্র ক্ষুত্র স্বাধীনরাঁজ্যে বিভক্ত হুইয়া৷ পড়িয়াছিল। নামে 
মাত্র শুঙ্গগণ রাজচক্রবর্তী বলয় পরিচয় দিতেন। 

পুষ্যমিত্র শেষ মৌধ্যরাজ বুহদ্রথের সেনাপতি ছিলেন । 
বৃহদ্রথকে বিনাশ করিরা তিনিই আপন পুত্র অগ্রিমিত্রকে 
মৌর্ধ্যরাঁজ্য প্রদান করেন, তাহ। হইতেই মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠা । 

[ যবন, পুষামিত্র, মৌধ্য প্রভৃতি শব্দ দ্রষ্টব্য ] 

শুগগবংশীয়ের| বিদ্িশার অধিষ্ঠিত ছিলেন, মালবিকাগ্ি- 
মিত্রনাটক হইতে তাহার সন্ধান পাই ।  তৎকাঁলে সমস্ত 
কলিঙ্গ খারবেল ওরফে ভিখুরাজ নামক একজন টজননৃপতির 
অধীন ছিল, তিনি লালকের পৌত্র হথিমাহের কন্ঠাকে বিবাহ 
মৃষিক, 


করিনাছিলেন এবং কুসুধক্ষত্রিরদিগের সাহাব্যে 
শাতকর্ণি ও রাজগৃহরাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তাহার 
ভয়ে রাজগৃহাধিপ মথুরায় পলাইয়।৷ গিয়াছিলেন। এ সমর 


দক্ষিণাপথে সাতবাহনবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয় হইতেছিল। 
[ সাতবাহন-রাজবংশ দেখ । ] 

প্রায় ১৪৪ খুষ্ট পূর্বান্দে মিলিন্দ (1160097) নামক 

পঞ্জাবের যবন-নৃপতি অতি প্রবল হইয়াছিলেন। তিনি অযো- 


ধ্যার রাজধানী সাকেতনগরী পধ্যন্ত জয় করিযাছিলেন। তাহার. 


সমসাময়িক মহাভাষ্যকার পতঞ্লি ঘষে সংগ্রামের আভাস 
দিয়। গিরাছেন। ১১৫ খুঃ পুর্বান্ধে তাহার রাজ্যকাল শেষ 
হস ও শকগণ প্রাধান্য লাভ করে। 
ভারতে শকাধিকার। 
হরিবংশ ও নানা পুরাণ হইতে জানা যায় যে, সগরের 


ভারতবর্ষ 


পিতা বাহুরাঁজ শক, কাঞ্ষোজ, তালগজ্ৰ প্রভৃতির হস্তে নিহত 

হইয়াছিলেন। -তৎকালে এই শকগণ হৈহয়-রাজগণের পক্ষে 
যুদ্ধ করিয়াছিল। পরে সগর হৈহয়দিগকে বিনাশ করিয়! 
পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইলে, সে সময়ে শক,কান্বোজ প্রভৃতি 
জাতি আসি! বশিষ্ঠের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। বশিষ্ঠের 
কখার নগর আর শকদিগের প্রাণ সংহার করিলেন না, কেবল 
মাথার অদ্ধেকটা সুড়াইয়া ছাড়িয়া দিলেন। মন্ুসংহিতায় 
(১০।৪৩-৪৪ ) আছে,-- 

“শনকৈস্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতয়ঃ। 

বুষলত্বং গত। লোকে ত্রাঙ্গণাদর্শনেন চ ॥ 

পৌগু,কাশ্টৌদুদ্রবিড়াঃ কান্বোজা ষবনাঃ শকাঃ।৮ 
ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপ হেতু এবং ব্রাহ্মণের অদর্শন-হেতু এই 
সকল ক্ষত্রিয় জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা পৌগ্ু,ক, 
উদ্ভু, শক, ষবন, কাম্োজ দ্রবিড়, প্রভৃতি । 

মনুসংহিতা হইতে জান। যাইতেছে, শক যবন প্রভৃতি বহু 
জাতি পূর্ববকালে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য ছিল। স্ব স্ববৃত্তি 
পরিত্যাগ করায় ও ত্রীক্গণ না পাওয়ায় সকলেই বুষলত্ব প্রাপ্ত 
হইয়াছে। অধিক সম্ভব, সগর ধা অপর কোন প্রবল হিন্দু- 
রাজের প্রভাবে ভারতবাসী শক, কান্বোজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়- 
জাতি বুষলত্ব প্রাপ্ত ও ব্রাহ্মণহীন হইয়াছিল। যেমন অধিক 
দিনের কথা৷ নয়, গোৌড়াঁধিপ বন্তালসেন বৈশ্তজাতীয় বঙ্গের 
ব্ণিকদিগের প্রতি কুন্ধ হইয়! ব্রাহ্মণের পরামর্শে তাহা- 
দিগের জল অসম্পৃশ্ত বলিয়া প্রচার করেন এবং গু ও পুরোহিত 
বন্ধ করিয়! দিয়া তাহাদিগকে অতি নীচ বলিয়া! গণ্য করেন* ) 
ভিন্ন দেশ হইতে আগত শক কাঞ্যোজাদির ভাগ্যেও বোধ 
হয়, সেইরূপ দশাই ঘটিয়াছিল। 

মধ্য এসিয়াবাসী কান্বোজদিগের মধ্যেও এক সময় বৈদিক 
আর্্যভাষ৷ প্রচলিত ছিল, তাহা যাস্কের নিরুক্ত হইতে জানা 
গিয়াছে । শাক, কান্বোজ প্রভৃতি মধ্য-এসিয়াঁবাসী বিভিন্ন 
জাতি যে বহু পূর্বকালে ভারতবর্ষে আসিয়! উপনিবেশ স্থাপন 
করিয়াছিল, তাহারও প্রমাণ অনেক পুরাণ হইতেই পাওয়া 
যায়। 

যে জাতির যেখানে অবস্থিতি, তন্নামে সেই জনপদ পূর্ব- 
কালে প্রসিদ্ধ হইত। গরুড়পুরাণ হইতে জানা যায় যে, 
এক সময়ে দক্ষিণাপথে কর্ণাট ও কম্বোজঘণ্ট এবং ভারতের 
দক্ষিণপশ্চিমে অন্বষ্ট, দ্রবিড়, লাট, কান্বোজ, স্ত্রীমুখ, শক ও 


* আনন্দভট্টকৃত বল্লাল-চরিত ( পুথি) 
»া] 


[ ৩৬৫ ] 


১৪৪ রত 
ভারতবষ 


আন্ত জনপদ অবস্থিত ছিল * | ভারতের দঙ্গি ণপশ্চিমে হে 
কা্বোজ ও শকদিগের বাস ছিল) তাহা পুরাণ ব্যতীত 
প্রাচীন গ্রন্থ ও নান! সুপ্রাচীন শিলালিপিতে বর্ণিত হইয়াছে । 

হিরোদোতস্‌ লিখিয়াছেন, পারস্তসআ্রাটু দরায়ুমের অধীনে 
ভারতে যে ছত্রপ রাজ্য (১০৪15 ছিল, তাহা তাহার 
পারস্তের সকল প্রদেশ হইতে সমৃদ্ধিশালী এবং তাহা হইতে 
তিনি প্রায় ৬০০ তৌল (৮1৩)0৪) সুবর্ণ পাইতেন। দরাযুসের 
সময় পঞ্জাৰ ও দিন্ধু-প্রদেশ পারস্তাধীন হইয়াছিল। পারস্তা- 
ধিপের অধীনে এখানে যে শকরাজ আধিপত্য করিতেন, 
তিনি “ছত্রপ” ( ১০7]১)7+ (প্রাচীন শিলালিপিব্র্ণিত ক্মত্রপ) 
নামে খ্যাত ছিলেন। মাকিদনবীর আলেক্সান্দারের সহিত 
পারস্তপতির মহাসংগ্রামে ভারতীয় শক প্রজাগণই (1/9০- 
১০511))40৯ ) তাহার দর্ষিণ-হস্তন্বরূপ ছিলেন। এই সকল 
বীরগণের মধ্যে শকসেন+ (9০4১৫৪৪৪) নাম দৃষ্ট হয়। 
যবন-সমরে পারন্তসআাটের জন্য তাহারা জীবন উৎসর্গ করিয়া, 
ছিলেন। 

রাজপুত-ইতিহাসলেখক প্রসিদ্ধ টডনাহেব লিখিয়াছেন, 
জিট ( 104০-১০৮)19 0৬৮৪- জাট), তক্ষক ও অসি 
প্রভৃতি শকগণ খুষ্ট জন্মের ৬০০ বর্ষ পুর্বে ভারতে আসিয়া 
উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়েই শুকেরা এসিয়ামাইনর 
ও পরে স্কন্দনাভ (9০৪1)0173851% ) পর্য্যন্ত জয় করিয়াছিল । 
ইহারই অনতিকালপরে শকজাতীয় আস (অশ্ব) ও তোচারি 
তুষারগরণ বন্ডিয়া রাজ্য বিপধ্যস্ত কন্িয়া ফেলে। বাল্টিক- 
নাগরতীর হইতে সমাগত শকজাতীয় অসি, কাঠি (081৮1) 
ও কন্বরী- $ (08801১৮।) গণের শক্তি রোমকগণণ্ সম্যক 
বিদ্িত হইয়াছিল $1+ 

ঘাহাই হউক, পূর্ববর্ণিত এ্রীতিহীসিক ও পৌরাণিক 


* “কর্ণাটাঃ কান্বো'জঘণ্ট। দক্ষিণাপথবাসিনঃ | 
অন্বষ্ঠা দ্রাবিড়! লাটাঃ কাম্বোজা স্ত্রীমুখাঃ শকাঃ। 
আনর্তবাসিনশ্চৈৰ জ্ঞেয়াঃ দক্ষিণপশ্চিমে |” 

+ ছত্রপ ব৷ ক্ষত্রপ হইতেই পরবন্তিকীলে “ছত্রপতি' উপাধি প্রচলিত হ্ইয়- 
ছিল। সুপ্রসিদ্ধ মহারাষট্রবীর শিবাজীও "ছত্রপতি? উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন । 
| রাজস্থানে যে 'শাকস্তরী' দেবী আছে, টড সাহেবের বিশ্বাস যে তিনি 
প্রথমতঃ শাকদিগের অধিষ্াত্রী দেবী ছিলেন । 11:৩3 7১818361180) ৮ ০1.] 


1.68. 
$ 11003 চ১21090,0. ০1, 1 


৫৫1১৫ । 


ভারতবর্ষ 


[ ৩৬৬ ] 


ভারতবর্ষ 


মল 


বিবরণ ইইতে জানিতেছি, বহুপ্রাচীনকাল হইতেই ভারতের 


সহিত শাক বা শকজাতির সংঅব ঘটিরাছে * | 


এখন দেখা যাউক, ভারতের শকেরা কোন্‌ স্থানে ও. 
] 


কিরূপভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল? 
পারস্তের অথমনি-বংশীয় (4 0)%-1))50146) বাজগণের 


সময়ে শকেরা পঞ্চনদ-প্রদেশে আধিপত্যলাভ না করিলেও 


এই সময় হইতেই শকসং্রব ঘটিতেছিল। এই সময়ে ( খুঃ 
পুর্ব ৪র্থ শতাবে ) পঞ্চনদ প্রদেশে ত্রাঙ্মী ও থরোস্রী অঞ্কর- 


বুক্ত মুদ্রা প্রচলন এবং পারস্তস্থাপত্যের নিদর্শন দেখা যায়। 


কানংহাম্‌, ডাক্তার বুহ্লর প্রভৃতি কোন কোন প্রত্ব- 


তন্ববং স্থির করিক়াছেন, প্রসিদ্ধ মগপুরোহিত অগ্নিপূজা- 
প্রবর্তক 'জরধুক্ত্রঁ নামহ উচ্চারণভেদে “থরোষ্ট্র, হইয়াছে। 
সেই মগপুরোহিত-প্রবন্তিত অন্ষরই থরোস্ত্রী নাম প্রাপ্ত হহয়া- 
অধিক সম্ভব, ; 
এই লিপি প্রচলিত হইয়া 


ছিল, এরূপ অনুমান করা বাইতে পারে 71 
পঞ্জাবে তাহাদের বংশধর হহতেই 
থাকিবে। 


] 


পঞ্চনদে যে শাকল” নগর ছিল, সম্ভবতঃ শক বা শাক- 
গণের বান হেতু এই স্থানের “শাকল” নাম হইয়াছিল। 


পুর্বেই বলিয়াছি যে, মাকিদনবীর আলেকপান্দরের সহিত 
দরারুসের বুদ্ধকালে দরায়ুসের ন্ষত্রপ ভারতীয় শকবীরগণ 
তাহার পার্থ রক্ষা করিয়াছিলেন। সেই শক-ক্ষত্রপগণ ভারতের 
কোন্‌ অংশে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা জানা যায় নাই। 
সম্ভবতঃ তংকালে পশ্চিম-পাঞ্জাৰে ও সৌরাষ্ অঞ্চলে 
শক-ক্ষব্রপগণ সামান্য ভাবে আধিপত্য করিতেছিলেন। কিন্তু 
মাকিদনবীরের অনুচর যবনগণের প্রভাব-বিস্তার ও মৌধ্য- 
বংশের অভ্যদয়ের সঙ্গে ক্ষত্রপগণের প্রভাব খর্ব হহয়াছিল। 
মৌধ্যরাজ অশোকের সময় তুষাস্প নামক একজন যবন- 
সোরাষ্ট্রে কষত্রপ ছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়ে বা ইহার কিছু 
পূর্বেই সৌরাষ্ট্রে যবন-প্রভাব বিস্তৃত হুইয়াছিল। শক 
সন্বন্ধে এ সময় আর কোন উল্লেখ পাওয়। যায় ন।। তৎপরে 
যবন-প্রভাব লুপ্ত হইলে, শক-এভাব পরিলক্ষিত হয় । মত্স্ত- 
পুরাণেও দেখা যায় যে, ৭ জন গর্দভিল, ১৮ জন শক, ৮ জন 


* টড সাহেব তাহার প্রসিদ্ধ রাজস্থানের ইতিহাদে দেখাইয়াছেন, অধি- 
কাংশ রাজকুলেই শক-রক্ত প্রবাহিত রহিয়াছে । আশ্চর্যের বিষয়, সকলেই 
সন্য-চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়! পরিচয় দ্রিতে কুিত নহেন। 

[রাজস্থন দ্রষ্টব্য । ] 


1 08/001001)8008 00109 0£ 1)01977% [0018 10. ৪6-87) 


যবন,১৪ জন তুষার ও ১৩জন মুরুও১১৯ জন হুণ রাজ। তারতে 
রাজত্ব করেন* । ইহাদের মধ্যে তুষার, মুরুও ও হণ এই 
কয়জাতি শকজাতিরই শাখা বলিয়া বিবেচিত হয় । 

শকগণের পুনরভ্যুদয় ঠিক কোন্‌ সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহ! 
ভারতীয় ও গ্রীকগ্রস্থ হইতে স্পষ্ট জান! যায় না। চীনদিগের 
প্রাচীন গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত আছে । 1 

যে সময়ে বাছিলক (73%0111%) দেশে যবন-রাজ্য 


সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তৎকালে চীনের দক্গিণাংশ হইতে : 


“সেক” (শক) জাতি আসিয়া সোগ্দিয়ানা ও ত্রান্স- 
ক্সিরানা অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের নামানুসারে এই 
স্থান সেস্তান ব। শকস্থান নামে খ্যাত হুইয়াছিল। এই 
শকেরাই এক সময়ে পারস্তের অখমনিবংশ ও মাঁকিদনবীর- 
গণের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছিল । 

১৬৫ খুঃ পুর্বান্ধে এই শকেরা ধুচি (961-011) নামক 
অপর এক শকশাখার নিকট পরাজিত হইয়। ও সোগৃদিয়ান! 
হারাইয়া বাহিলক-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তথায়.যবন- 
দিগের মহিত শকগণের কিছুকাল সংগ্রাম চলিয়াছিল। এই 
সময় পার্থিব (পারদ)-গণ আপিয়৷ শকদিগের সহিত সম্মিলিত 
হইয়াছিল। এই উভয় জাতির মধ্যে যেমন মিত্রতা, আবার 
তেমনি শক্রত৷ দেখা বাইত। যাহা হউক, এই জাতি শেষে 
প্রম্পরে সবন্ধস্থত্রে আবদ্ধ ও পরে এক জাতি বলিয়! পরিচিত 
হয়। 

শকজাতীয় যুচিরা শকন্থান হইতে আসিয়া ১২০ খুঃ 
পূর্বান্দে বাহিলকদেশ অধিকার করিল) যবন্র! ক্রমেই 
তাড়িত হইল। অনতিকাল মধ্যেই কুষন নামক এক শক- 
জাতি পরোপনিষস্‌ (পৌরাণিক নিষধগিরি ) উত্তীর্ণ হইয়া 
কাবুল উপত্যকায় আসিয়া যবনশাসনচিহ্ন বিলুপ্ত করিল ও 
ক্রমে উত্তর-ভারতে তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। কেহ 
মনে করেন, শক-প্রভাবে অধযোধ্যা-প্রদেশের অধিকাংশ 
এই সময়ে 'পাকেত* $ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। 

শকাধিকারে ভারতের নানাস্থান হইতে যে সকল শিলা- 


* “সপ্ত গর্দভিলাশ্চাপি শকাশ্চাষ্টাদশৈব তু । 

যবনাস্ট্ৌ ভবিষ্যন্তি তুষার/শ্চ চতুর্দশ । 

ত্রয়োদশ মুরুণ্ডাশ্চ হুণা হোকোনবিংশতিঃ॥৮ ( মত্স্তপুরাণ ২৭৩ অধ্যায় ) 

1 1):0917)15 19৮69 এ 00019, 1888,0, 18, 

? শকদিগের জন্মভূমি প্রীকভৌগোলিকেরা “সাকিতই? (3815161) নামে 
উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। এই নামের সহিত “সাকেত' শব্দের যথেষ্ট সৌসাদৃষ্ঠ 
আছে। আমর! পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, 'শাকন্বীপ” নামই বনদিগের নিকট 381: 
বা 9০ )1% নাম লাভ করিয়াছে। 


টি), .. 


ভারতবর্ষ 


[ ৩৬৭ ] 


ভারতবর্ষ 


লিপি, তাত্রশাসন ও প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে, তন্মধ্যে 


- মোমস বা মোগ নামক শকরাজের প্রথম উল্লেখ পাওয়] যায় *. 


কোন কোন পুরাবিদ্‌ মনে করেন, এই মোগ নামক শক- 
রাজের অধিকার-কালে আরাকোসিয়া (478৩1)9518) বর্তমান 
গজনী ও দ্রাঙ্গিয়ান! (1)7)1%19) প্রদেশ “শকস্থান” 1 নামে 
খ্যাত হইয়াছিল এবং পিস্কু ও পঞ্চনদের কতকাংশ শক- 
রাজ্যতূক্ত হইয়াছিল $। 


মোগের পর অজেস্‌ ও অজিলেস উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন। 
(প্রায় ১০০ খুঃ পৃঃ) ইহাদের সহিত পার্থিব বা পারদ [/11)187) 


রাজগণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মিয়াছিল। এই সময়ে পার্থিব- 


রাজ বোনোনেস্‌ ও শকপতি স্পলগদম & শকস্থানে এবং ৷ 
মোগের বংশধর অজেস্‌ সিন্ধুনদ-প্রবাহিত জনপদে আধিপত্য 


করিতেছিলেন। তৎকালে শকস্থানের পার্থিবরাজ সিন্কুপতির 
প্রাধান্ত স্বীকার করিতেন। মোগবংশীয়গণের তক্ষশিল। 
(পশ্চিম পঞ্জাব, শাকল (পূর্বব পঞ্জাব) এবং কাবুলে রাজধানী 


ছিল। অল্নকালমধ্যেই এই মোগবংশের অধিকার পুব্বে। 
মথুরা ও দক্গিণে সৌরাষ্ট্র পধ্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। শক-। 


রাজের অধীনে মথ্রায় একজন, সৌরাষ্ট্রে একজন ও মালবে 
একজন ক্ষত্রপ (৭1) ) নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 
্ত্রপের ক্ষমতা এক এক জন পরাক্রান্ত নরপতি অপেক্ষা 
কোন অংশে কম ছিল ন|। 
প্রভাবে শকাধিকার বহুবিস্তুত হইতেছিল। 
মথুরায় শকক্ষত্রপ বংশ । 

মথুরায় শক-ক্ষত্রপগণের মধ্যে রঞ্জুবুল বা রাজুবুলের নাম 
প্রথম । প্রথমে ইনি কেবল ক্ষত্রপ ছিলেন, অবশেষে ক্ষমতা ও 
অধিকার বৃদ্ধির সহিত “মহান্ষত্রপ” পদ লাভ করেন। মথুরার 
সিংহস্তত্তে ইহার “রাজুল* নাম দৃষ্ট হয়। উক্ত সিংহস্তস্তে 
লিঅক-কুস্থলক নামে অ'র এক জন ছত্রপের নাম পাওয়া 


* তক্ষশিল! হইতে অবিষ্কৃত তাত্রশাসনে “মগ? এবং তীহার নিজ মুদ্রায় 


'রজতিরজন মহতস মোঅস' নাম দৃষ্ট হয়? 
৬9], 7, 1,943. 00019100860 00001001919, 10৮ 8৪9০, 0, 
108, 019007185 0০৮ 17000-41150))018 11011010819, ৬০1, [1], 
৮৮৮ 8, 7. 5) 

“মোঅস, নাম দৃষ্টেই বোধ হয়, পুরাণে “মগস' নামক শাকদীগীয় ক্ষত্রিয়ের 
নাম বর্ণিত হইয়াছে । 

+ এখন শকস্থানের কিয়দংশ “সেন্তান, নামে পরিচিত। 

119. 0, 13%790015 [1001%1) €/0175১) 20. 8, 

$ খরোদ্্রীযুক্ত মুদ্রায় "্পলহোরপুত্রস ধ্রমিঅস স্পলগদমস অর্থাৎ 
'স্পলহোরপুক্রস্ত ধর্মীয়স্ত স্পলগদমন্ত” এইরূপ আছে। 


(191)181%01718 [00168 


এই । 


ইহাদের উদ্যমে ও বলবীর্ধ্য-: 


খরোস্থ্রী লিপিতে এই উপাধি দৃষ্ট হয়__ 


যায়। রাজুবুলের পর তৎপুত্র সৌদাস ও হগমাস এবং 
তাহার সহযোগী হগানের নাম প্রাচীন মুদ্রায় পাওয়া যায়। 
মথুরাস্তস্তে সৌদাসের কাহিনী উতকীর্ণ রহিয়াছে । তক্ষশিলা 
হহতে শকরাজ মোগের ৭৮ অবে উতকীর্ণ লিঅক কুস্থলকের 
পুত্র ছত্রপ কুন্থলক-পতিকের একখানি তাত্রশাসন পাওয়া 
গিয়াছে। 

কুস্গুলকের পূর্বে মনিগুল, তৎপুত্র জিহোনিস (৮ৎখুঃ পু) 
স্ব স্ব মুদ্রায় “ছত্রপ” পদবী ব্যবহার করিয়াছেন। এতত্িন্ন 
মোগবংশধর অজেসের সহযোগী ইন্দ্রবন্ম, ততপুত্র অস্পবন্ম 
এবং বিজয়মিত্রপুত নামে কএক জন ক্ষত্রপের নাম উন্তর- 
ভারত হইতে আবিষ্কৃত প্রাচীন মুদ্রাসমূহ হইতে বাহির 
হহয়াছে। এই শকক্ষভ্রপগণ শক-কুষন-রাজগণের পুব্বে 
প্রবল হইয়াছিলেন। 

শকজাতি নান শাখায় বিভক্ত হইয়। পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে 
কুষন একটা প্রধান। শকরাজ মিঅউস্‌ বা হেরউসের মুদ্রাক্ 
তিনি “শক-কুষন বলিয়৷ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ 
শকাধিপ কনিফণও “গুষনবংশসংবদ্ধক+ বুলিয়। স্বীয় মুদ্রার 
পরিচিত হইয়াছেন *। 

চীন-ইতিহাস-মতে বিন্মো-ফু নামে এক ব্যক্তি ৪৯ খুঃ 
পৃঃ অন্দে কিপিন ( কাবুল ) আঁধকার করিয়াছিলেন। কেহ 
কেহ এই ব্যক্তি ও মিঅউনকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। 

শক-কুষন-বংশ । 

শকজাতির যুএতি শ্রেণী আবার পঞ্চ শাখায় বিভক্ত, 
তন্মধ্যে কুষন একটী। প্রায় ২৫ খুষ্ট পুর্বান্দে কুষন-শাখ। 
অপর চারি শাখার উপর প্রীধান্ত লাভ এবং এক কুষন-দল- 
পতির অধীনে পঞ্চ শাখ। সম্মিলিত হইয়া কাবুল প্রদেশ অধি- 
কার করে। এই দলপতির নাম কুজুলকস 10]014 14911)1১৩১ 
ইহার মুদ্রায় খরোষ্ত্রী লিপিতে এইরূপ লিখিত আছে,_-“কুজুল- 
কসদ কুষনযবুগন এমঠিদস+ | অশীতিবর্ষ বয়সে প্রায় ১৭ 
খৃষ্টাব্দে ইহার মৃত্যু হয়। তৎপরে কুজুলকর 130)01910 1594- 
[11965 নামক “দেবপুত্র” উপাধিধারী এক শক-কুষনরাজের 
উল্লেখ পাওয়া ঘায়। কেহ মনে করেন, ইনি কুজুলকসের 
পুত্র এবং ইহারই সময়ে ভারতের অন্তর্ভাগে কুষন-আধিপত্য 
প্রবর্তিত হইয়াছিল। তৎপরে হিম-কপ্তিসস্‌ (1008 [019- 
119০১) উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইনি 
পরম শৈব ছিলেন এবং ইহার মুদ্রায় ত্রিশূলধারী শিবমুস্তি ও 


* [100191) 471610%1) 1881. 1), 122, 
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*মহরজস রজতিরজস সর্বলোগ ঈশ্বরম মহীশ্বরস হিমকপ.তিসস * ”। 
হিম-কপ্তিসের পর প্রসিদ্ধ শককুষন-রাজ কনিক্ষের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। রাজতরঙ্গিণীতে হু্ষ, যুক্ষ ও কনিক্ষ এই তিন 
জনেই “তুরুক্কান্বয়” বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে 
তুরফষদিগকেও শকবংশীয় বলিয়া স্থির হইতেছে । 

কনিক্ষ, হুবি্ষ ও বাসুদেব । 

কাহারও বিশ্বান, শককুষনবংশীয় কনিফ হইতেই শকসংবৎ 
বা শকাব্দ প্রচলিত হয় +। অনেকে আবার ইহ! বিশ্বাস 
করেন না $। পুরাবিদ্‌ কনিংহাম্‌ সাহেবের মতে, প্রসিদ্ধ 
শকক্ষত্রপ চষ্টন যে অব্য প্রচলন করেন, তাহাই শকাব্দ বা শক 
নামে খ্যাত হইয়াছিল $। শকসংবতের পূর্বে কনিক্ষের 
অভ্যুদয় 

কনিষ্ক একজন গোড়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র 
সংগ্রহ করিবার জন্যই তাহার সভায় ২য় ধর্মসঙ্গীতি হইয়াছিল। 
অনেক বৌদ্ধপঞ্ডিতের বিশ্বাস যে,_-এই শকাঁধিপ কনিক্ষের 
চেষ্টাতেই নাগাজ্জুন কর্তৃক মহাধান মত প্রবস্তিত হুইয়াছিল। 
ইনি বৌদ্ধ হইলেও শাক, আবস্তিক ও ব্রান্গণ্যধর্দ্ের অবমাননা 
করিতেন না, তাহার মুদ্রায় শাক, আবস্তিক ও হিন্দু দেবদেবীর 
মুর্তি থাকায় তাহা কতকটা৷ প্রতিপন্ন ইইতেছে। উত্তরে কাশ্মীর, 
পূর্বে মথুরা, দক্ষিণে সিন্ধু ও পশ্চিমে গান্ধীর পর্যন্ত কনিফের 
অধিকারতুক্ত ছিল। : বৌদ্ধগ্রন্থমতে, কনিষফক সমস্ত ভাঁরতে 
মহাধান-মত প্রচার করিয়াছিলেন। 


কনিষ্ষের পর হুবিষ্ক রাজ্যাঁধিকার প্রাপ্ত হয়েন। ইনিও 


বৌদ্ধ ধন্্ান্থুরাগী ছিলেন | : তৎপরে শকাধিগ্ন বাস্থদেব সিংহাঁ- 


সন লাভ করেন। প্রথমে তিনি বৌদ্ধপ্রিয় হইলেও শেষে 
শৈব হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাহার মুদ্রায় তরিশূলধারী শিবমৃত্তি 
উত্কীর্ণ আছে। বাস্থদেবের নামের সহিত “দেবপুত্র” উপাধি 
থাকাম্ন কেহ কেহ তাহাকে ভারতীয় হিন্দুমনে করেন। কিন্তু 
ভারতে তাহার জন্ম ও হিন্দুধর্ম্ে তাহার অনুরাগ থাঁকিলেও 
তাহার গ্রীক অঙ্গরে উৎকীর্ণ মুদ্রাগুলি দর্শন করিলে 
আর তাহাকে হিন্দুকুল-জাত বলিয়া মনে হয় না। “দেবপুত্র 
উপাধি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ পুরাবিদ্‌ কনিংহাম্‌ সাহেব 


* থরোষ্্ীতে আকার পরিত্যক্ত হইয়াছে । উহার সংস্কতরূপ “মহারাজন্ত 
রাজাতিরাজস্য সর্ববলোকেশ্বরন্ত মাহেশ্বরস্ত হিমকপ্তিসস্ত? 
1 01990199110. [1)0160. 4১0610015) 1881, 1). 214, 
1 03087921105803 10610058090, 261, 
$ 01015038610 01010108019, 189. 0, 44. 


লিখিয়াছেন, চীনের সম্রাট যেমন ণবগপুত্র“ * স্থানে 
“বগপুর” উপাধি ধারণ করিতেন, এই দ্বেবপুত্র উপাধিও 
তদনরূপ। কনিংহাম্‌ এই বাসুদেব ও পুরাণোক্ত কাথ্থায়ন 
দ্বিজবংশীয় বাস্থদেব নামক রাঁজাঁকে অভিন্ন বলিয়া মনে 
করেন। পুরাণোক্ত কাথায়ন বাস্গদেবের যে সময় 
নিরূপিত হইয়াছে; শকাধিপ দেবপুত্র বাস্ুদেবও ঠিক 
সেই সময়েরই হুইতেছেন। কাথায়ন বাঁস্ছদেব, স্বীয় এ্রভূ 
শুঙ্ধ বা মিত্রবশীয় শেষ রাজা দ্েবভৃতিকে বিনাশ 
করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রায় ৫১ খুষ্টাব্ডে 
দেবপুক্র বাস্ছদেবের রাজ্যাবসান হইয়াছিল।; 

রাষ্ট্র, আনর্ত ও মালবে শকাঁধিকার ও দাঁক্ষিণাত্যে আন্ধ রাজ্য । 

যে স্ময়ে উন্তরভারতে শকক্ষত্রপগ্নণ অধিকার বিস্তার 
করিতেছিলেন, সে সময়েও দক্ষিণভারতে ভিন্ন ভিন্ন শকক্ষত্রপ- 
গণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না! খুষ্টীয় ১ম শতাব্ধে মালব ও রাজ- 
পুতানায় চষ্টনের পিতা এবং পশ্চিম ভারতে নহপানের পিতা 
ক্ষব্রপ ছিলেন। খহরাত নহপানও প্রথমে সামান্ত ক্ষত্রপ 
ছিলেন,শেষে মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ,উত্তর কোক্কণ,গুর্জর,সুরাষ্ট্, 
আনর্ত কোঠিয়াবাড় ) ও কচ্ছপ্রদেশস্থ জনপদ্র করায়ন্ত করিয়া 
নিজ বলবীধ্ধ্য-প্রভাবে মহাক্ষত্রপ হইয়াছিলেন, । তাহার 
জামাত! দীনীকপুত্র উষবদাত (খষভদত্ত) শককুলে একজন 
অতি গণ্যমান্ত ভূপতি হইয়াছিলেন। স্থরাষ্ট্র হইতে নাসিক 
পর্ধ্যন্ত তাহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। শককুলে তাহার 
জন্ম হইলেও দেবদ্বিজে তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ও সদ্ধন্মে 
যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি উন্তমভদ্র নামক ক্ষত্রিয়গণের 
সহিত কুটুন্বিতা করিয়াছিলেন ও মহাক্ষত্রপের আদেশে তাহা 
দের সাহাধ্যার্থ মালয়দিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাহার 


 শিলালিপি-পাঠে জানা যাঁয় যে,_-“তিনি লক্ষ ব্রাহ্মণ ভোজন 


করাইতেন, প্রভাসক্ষেত্রে বু ত্রাঙ্গণের বিবাহ দিয়াছিলেন 
এবং চাতুমস্যের সময় বহু ভিক্ষুর অশন বসন যোগাইতেন।৮. 
অধিক সম্ভব, ত্রান্মণান্ুরক্তিপ্রযুক্তই শকাধিপগণ সহজেই 
ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন এবং শক- 
রাজ্য বিস্তৃত ও স্থায়ী হইয়াছিল। কোন কোন শকক্ষত্রপগণ 
ব্রাহ্মণান্কুল্যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। নচেৎ 
বিদেশীয় অহিন্দু রাজার লক্ষ ব্রাঙ্ণকে অন্নগ্রহণ করান সহজ- 
সাধ্য হইত না। এখনও কোন নীচ জাতির গৃহে সহজে 


* যদ্দি বিগপুত্র ব! “মগপুত্র। স্থানে “দেবপুত্রণ ব্যবহৃত হইয়। থাকে, কাণায়ণ 
দ্বিজ যদি মগপুত্রই হুইয়! থাকেন, তাহ হইলে কাণুায়নের। শাকদ্ধীপী ব্রাহ্মণ 
কি না; এ সন্বন্ধে আলোচন] ও অনুসন্ধান হওয়। আবশ্তক। 
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ব্রাহ্মণের ভোজন করিতে চান না। এরপ স্থলে প্রায় সেই 
দ্বিসহত্র বর্ষ পুর্বে শকগৃহে লক্ষ ব্রাহ্মণের আহার-গ্রহণ, শক- 
দিগের নীচজাতিত্বের পরিচায়ক নহে। ডাক্তার ভাগ্ডারকর 
লিখিয়াছেন যে, এই শকরাজগণ ব্রাহ্মণ্যধর্্ম গ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন *; সুতরাং ব্রাঙ্ণগণের নিকট তাহারা উচ্চজাতি 
বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। শিলালিপি হইতে জান 
ঘায় যে, শকরাজ নহ্পানের অয়ম নামে একজন ব্রাহ্মণ মন্ত্রী 
ছিলেন 11 

উষবদাত নহপানের জামাতা হইলেও তিনি যে শ্বশুরের 


সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট কোন প্রমাণ 


পাওয়৷ যায় না। প্রসিদ্ধ পুরাবিদ্‌ কনিংহাম্‌ সাহেব শিলা- 
লিপি ও মুদ্রা-সাহাধ্যে লিখিয়াছেন, নহপানবংশের রাজত্বের 
পর চষ্টন, মালবে ক্ষত্রপপদ লাভ করিয়াছিলেন এবং ইনিই 
শকগৌরব স্থারী করিবার অভিপ্রায়ে শকাব প্রচার করেন $। 
পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী এই রাজাকেই +]193621069, 
নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উজ্জয়িনীতে তাহার 
রাজধানী ছিল। 

মত্শ্যাদিপুরাণ হইতে জানিতে পার! যায়, মৌর্ধযবংশীয় 
রাজ। দশরথের পূর্বেই ভারতে শকাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল $। 
ডাক্তার ভাগ্ডারকরের মতে, আন্ধ,ভৃত্য বা সাতবাহনবংশীয় 
রাজা! গোতমীপুত্রের পূর্বব হইতেই শকেরা৷ পুনঃ পুনঃ ভারত 
আক্রমণ করিয়া, সিন্ধু এমন কি রাঁজপুতানাতেও রাজ্য বিস্তার 
করিয়াছিল ণ। প্রাচীন তাত্রশাসনাদিতে যে শকবৃপকাঁলের 


উল্লেখ আছে, তাহা সম্ভবতঃ মহা প্রতাপশালী কোন শকবিজে- 


11191009719 1610190১011, 
র 41'010,8010810%] 901৪ ০1 /930৭) 10019, ত্য 00100] 
18901100008, ০, 10. 
1 00001081)9705 00103 01 11911969581 17019, 0, 9. 
$ “বৃত্ত বর্ধাণি তন পুত্রশ্চ সপ্ততিঃ ॥ ্‌ 
ধট.ত্রিংশৎ তু সম! রাজ। ভবিত। শক এব চ। 
সপ্তানাং দশ বর্ধাণি তন্ত নপ্তা ভবিষ্যতি ॥ 
রাজে। দশরখোহস্টো তু তন্ত পুত্রশ্চ সপ্ততিঃ। 
ইতোতে দশমোর্ধ্যস্ত যে ভোক্ষ্যন্তি বনুন্ধরাম্‌ ॥” 
( মত্তপুরাণ ২৭১।২২-২৪ ) 
খু শুঙ্গ বা মিত্রবংশে এবং কাথায়নবংশের আচরণ আলোচন। করিলে, 
তাহাদিগকেও শীকদ্বীপীয় ত্রাক্মণ বলিয়াই মনে হয়। নিজ প্রভুকে হত্যা করিয়া 
রাজাগ্রহণ-__এটী শীকদিগের স্বভাবের বিশেষত্ব। কুরুক্ষেত্র-মহাঁসমরের কিছু- 
কাল পরেই শীকদ্ধীপী ব্রা্গণগণ ভারতে প্রবেশ করেন। পুষ্/মিত্রাদির স্যায় 
ইহাদের মিত্র উপাধিও অনেকের বংশগত ছিল। 
[ বঙ্গের জাতীয় ব্রাহ্মণকাও ৪র্থ অংশ দ্রষ্টব্য ] 
£0111 
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তার প্রবর্তিত অব বলিয়াই মনে হয়। তিনিই এখানে 
স্থায়ী আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তাহারই অধীনে 
নহপান এবং চষ্টন অথবা তীহার পিতা পশ্চিম-ভারত ও 
মালবে ক্ষত্রপপদ লাভ করিয়াছিলেন । 

নহপানের শেষাব্দ ১২৪ খৃষ্টাব্দে পঁড়িতেছে। তৎপরে 
গোতমীপুত্র বা পুড়,মায়ি মহারাষ্ট্র প্রদেশ অধিকার করিয়া- 
ছিলেন। * 

কনিংহাম্‌, উজ্জয়িনীপতি চষ্টনকে নহপাঁনের বহু পরবতী 
বলির! উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে 
হয় না। নিম্নলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে নহপান ও চষ্টনকে 
সমসাময়িক বলিয়া মনে হইবে। 

জৈনদিগের কাল কা চার্ধয-কথা-পাঠে জান। যায় যে, উজ্জ- 
য্িনীতে ৭৪ খুষ্ট পূর্ববাব্ব হইতে ৫৭ খূঃ পূর্ববাব্দ পর্য্যন্ত শকাধি- 
কার ছিল, তৎকালে প্রতিষ্ঠানে সাতবাহনবংশীয় শাতকর্ণি রাজত্ব 
করিতেন। অধিক সম্ভব, বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী সাতবাহন- 
বংশীয় কোন আন্ধ,-নৃপতিই মালবে শকদিগকে পরাজয় 
করিয়া! মালব-স্থিত্যব্দ ৰা বিক্রমসন্বৎ প্রচার করেন। কিন্তু 
এই আহ্ধুরাজের অধিকার স্থায়ী হয় নাই। তাহারা পরাক্রান্ত 
শকনৃ্পতিগণের সহিত যুদ্ধে বারবাঁর পরাজিত হইয়াছিলেন। 
অবশেষে শকক্ষত্রপ চষ্টন মালবে প্রবল হইয়াছিলেন। 

তিনি শনৈঃ শনৈঃ সাতবাহনদিগের অধিকারভুক্ত বহু 
জনপদ অধিকার করিয়া “মহাক্ষত্রপ”ঁ উপাধি গ্রহণ করিয়া 
ছিলেন। সাতবাহনবংশ তৎকালে দক্ষিণাপখের  অধীশ্বর 
বলিয়া গণ্য ছিলেন। উজ্জয়িনীপতি চট্টন এই সাতবাহন- 
বংশীয় কোন অধিপতিকে সমরে পরাজিত করিয়া সেই 
ঘটন। চিরম্মরণীয় করিবার জন্য “শকসংবৎ প্রচলন করিয়া- 
ছিলেন। শকের৷ বনু পূর্ব হইতেই ত্রাঙ্গণ্যধর্মম গ্রহণ করিয়া- 
ছিল। এমন কি শকরাজ চষ্টন দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ অধীশ্বর- 
দিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই 
বিবাহস্ত্রে চষ্টনের বংশধরগণ সকলেই শকনাম পরিত্যাগ 
করিয়! হিন্দুনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। 

শকজাতির মধ্যে খহরাত (খগারাত ) একটা প্রসিদ্ধ 
কুল। নহপান ও চষ্টন উভয়েই এই কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। 
নহপান সম্ভবতঃ চষ্টনের অধীনেই প্রথমে পশ্চিম-ভাঁরতে 
আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। অসম্ভব নহে যে, তিনি 
অথবা৷ তাহার জামাতা উবদাত উজ্জয়িনীপতির শাসন 
উপেক্ষা করিয়া “মহাক্ষত্রপ উপাধি গ্রহ্ণপূর্রবক পশ্চিম- 


+:131)810081059795 1)0151090, 200. ও), 0), 87, 
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ভারতে সুবৃহৎ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহাদের | 


প্রভাবে উজ্জয়িনীপতি শকরাজ ভ্রিয়মাণ ও তীহাদের কুটুম 
সাতবাহনগণ হীনপ্রভ হইয়াছিলেন। প্রায় ১২৪ খৃষ্টাব্দে 
নহপানের রাজ্য শেষ হয়। তৎকালে উজ্জরিনীতে চষ্টনের 
পুত্র জয়দাম রাজত্ব করিতেছিলেন। তিনি কেবল ক্ষত্রপ 
বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন। অনতিকাল পরেই সাতবাহন- 
কুলতিলক গোতমীপুত্র শাতকণি (প্রায় ১৩৩ খৃষ্টাব্দে) 
খহরাতবংশ ধ্বংস করিয়া আবার দক্ষিণাপথে সাতবাহন-কুল- 
গৌরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শাতকর্ণির প্রভাবে 
পশ্চিম ভারতীয় শকক্ষত্রপগণ অধিকারচ্যুত ও রাজপুতানা 
হইতে প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য শাতকণির একচ্ছত্রীধীন 
হইয়াছিল*। 

খহরাত-বংশাধীন শকসৈন্তগণ দক্ষিণাপথে শাতকণির নিকট 
পরাজিত হইয়া অধিক সম্ভব মালবপতির আশ্রয় গ্রহণ 
করিয়াছিল এবং তাহাদের সাহায্যে জয়দামের পুত্র কুদ্রদাম 
আবার পশ্চিমভারতে শকাধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। গির্ণর হইতে আবিষ্কৃত রুদ্রদামের সুবৃহৎ 
শিলাফলকে লিখিত আছে, 

-স্বেচ্ছাপুর্ববক সমাগত ও অন্ুরক্ত সকল প্রজাবৃন্দের ধিনি 
বিশেষ আশ্রয়দান করির। থাকেন, পুর্ব ও পশ্চিম আকরাবন্তী 
( মালবপ্রদেশ ), -অনুপ ( দ্বারকা অঞ্চল), নীবৃদ্‌, আনর্ত 
( কাঠিয়াবাড় ), স্থরাষ্্র (সোরঠ ), শ্বত্র, ভরুকচ্ছ (ভরোচ ), 
সিন্ধু, সৌবীর (পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ), কুকুর ( রাঁজপুতানার 
কিয়দংশ ), অপরান্ত (কোঙ্কণ প্রদেশ ), নিষাদ (ভাটুনের 
অঞ্চল) প্রভৃতি জনপদ ধিনি নিজ বীর্ধয-প্রভাঁবে উপার্জন ও 
তথায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; সকল ক্ষত্রিয়দিগের 
নিকট হইতে অন্তায়রূপে “বীর পদবীপ্রাপ্ত যৌধেয়দিগকে 
যিনি সমূলে উৎসাদন করিয়াছিলেন, যিনি দক্ষিণাপথপতি 
শাতকণ্নিকে পুনঃ পুনঃ জয় করিয়াও তাহার সহিত নিকট 
সন্বন্-প্রযুক্ত উৎসাদন না করিয়া মহাযশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন 
ও রাজ্যত্রষ্ট অধিপতিকে পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া- 
ছিলেন, যিনি স্বয়ম্বরসভায় বহুরাজকন্তার মাল্যদাম প্রাপ্ত 


* সাতবাহনবংশীয় বাশিশ্টীপুত্র পুড়মায়ির নাসিকস্থ শিলালিপিতে 


( তীহার পিতা গোতমীপুত্র শাতকর্ণি সম্বন্ধে ) লিখিত আছে-“খগাঁরাতবংস- 
নিরবসেসকরন সাতবাহনকুলযসপতিঠাপনকরম ক্ষতিয়দপমানমদন সক- 
ষবনপহ্লবনিসুদনস” অর্থাৎ 'খগারাত বা খহরাত নামক শকবংশ- 
নিরবশেষকারী_ সাতিবাহন-কুল-প্রতিষ্ঠাপনকারী ক্ষত্রিয়-দর্পমানমর্দক শক- 
ববনপহ্লবনিহস্তা! | 
27598, 0. 8071, ) 
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] ভারতবর্ষ ৃ 


হইয়াছিলেন, সেই মহাক্ষত্রপ কুদ্রদাম সহস্র বর্ষব্যাগী 
গোত্রাঙ্মণহিতার্থ এবং ধর্মনকীত্তিবৃদ্ধির জন্য এই রা. 
পুনরায় নির্মীণ করিয়াছিলেনস্ক | 

উক্ত প্রমাণ দ্বারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, কদ্রদাম রাজ- 
পুত্র হইলেও মহাক্ষত্রপ উপাধি তাহার পিতার ভাগ্যে ঘটে 
নাই। তিনি বহুলোককে আশ্রয় দিয়াছিলেন, অধিক 
সম্ভব, তাহারাই তাহার গুণে বিমুগ্ধ হইয়া তাহাকে আপনা- 
দের অধিপতি করিয়াছিল, তাহাদের সাহায্যে রুদ্রদাম মহা- 
ক্ষত্রপ হইয়াছিলেন, এবং পঞ্চনদ হইতে কোঙ্কণ পর্য্যস্ত 
তাহার অধিকারভূক্ত হইয়াছিল। দক্ষিণাপথপতি শাত- 
কণির সহিত তাহার কুটুষ্বিতা ছিল, মেই জন্য তিনি রাজ্য 
গ্রহণ করেন নাই। শাতকণির সহিত টা কিরূপ 
নিকট সন্বন্ধ বা কুটুম্বিতা ছিল, তাহা উক্ত শিলালিপিতে 
স্পষ্ট লিখিত নাই। অধিক সম্ভব, তিনি সাতবাহনবংশীয় 
কোন রাজকন্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন । 


অপরদিকে 


মন াজিী 


শাতকণি-বংশীয়দিগের নাসিকস্থ শিলালিপি হইতে জানিতে 


পারি, “গোতমীপুত্র শাতকর্ণি অসিক, অশ্মক, মুরক, স্থরাষ্ট্র, 
কুকুর, অপরাস্ত, অনুপ, বিদর্ভ, আকর, অবস্তী, বিন্ধ্যাব্ 
পারিপাত্র, সহ, কৃষ্ণগিরি, মচ, শ্রীস্তন, মলয়, মহেন্দ্র, শ্রেষ্টগিরি 
ও চকোর পর্বতের রাজ। বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন 1৮ 
উক্ত জনপদ-সমূহের অবস্থান আলোচনা করিলে জান! 


যাঁয়, উপরোক্ত জনপদের অধিকাংশই নহপান বা উষবদাঁতের_. 
অধিকারভূক্ত ছিল এবং গোতমীপুত্র শীতকর্ণি শকাধিপকে 


সমরে পরাজিত করিয়! উদ্ধার করিয়াছিলেন । কিন্তু এ বিস্তীর্ণ 
রাজ্য তাহার বংশধরগণ অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। পূর্বে 


* «আগর্ভীৎ প্রভৃত্যবিহতসমুদ্দিতরা'জলক্্রী-ধারণাগুণতঃ সর্বববর্ণৈরভিগম্য- 
রক্ষণীর্ঘং পতিত বুতেন.**ম্বয়মভিগত-জনপদ-প্রণিপত্তিবিশেষশণদেন স্ববীধ্যা- 
জিতানামামন্ুরক্ত-সর্ব্বপ্রকৃতীনাং পূর্ববাপরাকরাবন্ত্যনৃপনীবৃদীনত্সুরাষ্টর-্বভ্রভরু- 


 কচ্ছসৌবীর -কুকুরাপরান্তনিষাদানাং সমগ্রাণাং তত্প্রভাবাদ্য সর্ববক্ষত্রাবিষ্কৃত- 


ঁ 


বীরশব্দজাতোতসেকা বিধেয়ানাং যৌধেয়ানাং প্রসহ্যোৎসাদকেন দক্ষিণাপথপতে- 


স্দাতকর্ণেদ্বিরপি নীর্বযাজমবজীত্যাবজীত্য সম্বন্ধাবাবদুরতরতয়া৷ অনুৎসাদনাৎ : 
প্রাপ্তবশসা মাঁদ--*স্তবিজয়েন ত্রষ্টরাজপ্রতিষ্ঠাপকেন স্বয়মধিগত-মহাক্ষত্রপ-নাক্সা 
নরেন্দ্রকন্াস্বয়ংবরা নেকমী ল্য প্রাপ্তদাক্ন। মহাক্ষত্রপেণ, রুদ্রদায়্! বর্ষসহম্রায় গো- 


্রাঙ্গণ-হিতার্থং ধন্মকীন্তিবৃদ্ধযর্থং-"*সেতৃং বিধায় সর্ববনগর-হ্দর্শনতরং কারিত 
[00180 00009, ৬ [1]. 0. 261]. পত্রে সমস্ত শিলালিপি 
প্রকাশিত হইয়াছে, আবশ্যক মত উদ্ধত হইল। 
+ “অসিক-অসসক-মুঢ়স্ুরঠকুকুরাপরত অন্ুপবিদভ আকরাবতিরাজস বিঞ্ণ1- 
বতপারিযাতসহকণহগিরিমচসিরিট ন-মলয়মহিংদ-সেটগিরি-চকোরপবতপতিঙ্গ 1” 
( পুড়,মায়ির নাসিকস্থ শিলালিপি । ) 


রতং |” 


%: 


ভারতবর্ষ [ ৩৭১ ] 


ঘে রুদ্রদামের শিলালিপি উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎপাঠে স্পষ্টই 
জানা যাইতেছে যে, মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম দক্ষিণাপথস্থিত জন- 
পদ ব্যতীত ক্ষত্রপাধিকারতূক্ত স্থরাষ্্ প্রভৃতি সমুদয় জনপদ 
আপনার অধিকারভূক্ত করিয়াছিলেন, তাহার অধীনে 
স্থবিশাখ নামক একজন পহ্লব সুরাষ্ট্রে ক্ত্রপ হইয়াছিলেন। 
কিন্তু রুদ্রদাম সহ, কৃষ্ণগিরি প্রভৃতি দক্ষিণাপথস্থিত জনপদ- 
সমূহ অধিকার করেন নাই, তই সকল জনপদ তাহার কুটুঙ্ 
শাতকর্নিরাজেরই অধিকারভুক্ত ছিল। উক্ত শাতকর্ণির প্রিয়- 


: পুত্র বাশিষী-পুত্র শাতকণি (চতুরপন) মহাক্ষত্রপকন্তার পাণি- 


গ্রহণ করেন * | ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে, বাশিশ্ঠীপুত্র 
পুড়মায়ি ১৩০ হইতে ১৫৪ খৃষ্টাব্দে, তৎপুত্র গোতমীপুত্র 
যক্ঞপ্রী শাতকণি ১৫৪ হইতে ১৭২ থুঃ অঃ এবং তৎপুত্র 
বাশিশ্রীপুত্র শাতকণি (চতুরপন ) ৯৭২ হইতে ১৯০ খুঃ অব্দ 
পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন 1+ | এদ্রিকে মহাক্ষত্রপ কুদ্রদামের 
শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রাসূহ আলোচনা দ্বারা স্থির 
হইয়াছে, তিনি প্রায় ১৩০ হইতে ১৭০ খুঃ অব পর্যন্ত 
বাজ্য-শাসন করেন $। এরূপ স্থলে কুদ্রদামের লিপিতে 
যে শাতিকর্ণির উল্লেখ আছে, তিনি যক্ঞশ্রীী শাতকণি হইতে- 
ছেন। অধিক সম্ভব, তিনি মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের সহিত যুদ্ধে 
পরাস্ত হইয়৷ কুদ্রদীমদুহিতা মঢুরীর সহিত নিজপুত্র বাশি্ঠী- 
পুত্র চতুরপনের বিবাহ দিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই 
আত্মীয়তান্থত্রেই কুদ্রদাম দক্ষিণাপথে হস্তক্ষেপ করেন নাই। 
বাশিশ্ঠীপুত্র চতুরপনের রসে শকরাজকন্তার গর্ভে মঢুরী- 
পুত্রশকসেন জন্ম গ্রহণ করেন। চতুরপনের পর এই 
মহাক্ষত্রপ-দৌহিত্র শকসেন দাক্ষিণাপথের অধীশ্বর হইয্া- 
ছিলেন (১৯০ হইতে ১৯৭ থুঃ অব্দ )। 

শকাধিপ রুদ্রদামের পিতামহ যে শকাব্দ প্রচার করেন, 
কালে তাহার ও তাহার বংশীয়গণের চেষ্টায় সেই অব সমস্ত 
ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল। 

নিয়ে রুদ্রদামবংশীয়্ মহাক্ষত্রপরাজগণের বংশাবলী ও 
রাজ্যকাল উদ্ধৃত হইল )১_ 


+:131)910081915 19180) 200 ৪0, 0. 29, 
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১ চষ্টন (৭৯ খুঃ অঃ) 


২ সর (১১০--১৩০ খুঠ) 


৩ মহাক্ষত্রপ রুদ্রদাম 
(১৩০--১৭০) 
| ণ 
৪ দাঁমজটন্রী ৬ রুদ্রসিংহ 
( ১৭০-১৭৫ ) (১৮০-২০০) 
৫ জানি 
(১৭৫-১৮০) 
| ৃ 
৮ সঙ্বদাম ৭ কুদ্রসেন ১০ মি 
(২২২ খুঃ) প্র ) (২২৫-২৩২) 
০০১21875144 | 
] ৃ 
৯ পৃথিবীসেন ১১ দামজউক্রী 
( ২২২-২২৫) (২৩২-২৩৭ ) 
] | ] | 
১৪ বিজয়সেন ১২ বীরদাম ১৩ যশোদাম ১৫ দামজটঙ্রী 
(২৩৮-২৫৫) (২৩৮) (২৩৮) (২৫৮) 
১৬ কুদ্রসেন 
(২৫৮-২৭৮ ) 
১৮ বিশ্বাস ১৭ ভর্তৃদাম ১৯ সিংহসেন ? 
(২২৬ খুঃ) (২৭৮-২৮৫?) 
৩ 
২১ জীবদাম (২৯০-৩০২) ২৪ রুদ্রদাম 
৩০২-৩০৫ ) ৩২৬--৩৪৪ ? ) 
২৬ সত্যসিংহ 
২২ রুদ্রসিংহ ( ৩৭৫-৩৭৮ ) ২৫ কুদ্রসেন 
( ৩০৫-৩১৫) ( ৩৪৫-৩৭৩) 
ৃ | 
২৩ যশোদাম ( কন্তা) ২৭ রুদ্রসিংহ 
(৩১৫-৩২৫) | (৩৭৮-৩৮০ ) 
২৮ সিংহসেন 
(৩৮১-৩৮২ ) 


উক্ত তালিকায় ও মুদ্রা-সাহায্যে দেখা যাইতেছে যে, 
পশ্চিম ভারতে শকবংশীয় ২৮জন নৃপতি ১ম শকাব্দ হইতে 
৩১০ শকাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ১৪শ ও ১৫শ 
কষত্রপের মধ্যবর্তিকালে (প্রায় ২৫৫ খৃষ্টাব্দে) ঈশ্বরদত্ত নামে 
এক ব্যক্তি শকশাসন উৎসাদন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্ত 
তাহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই । ২৭শ ক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ নিজ 
মুদ্রায় ক্ষত্রপ মহারাজ” বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন । 
আর্ধ্যাবর্তে গুপ্ত এবং দক্ষিণাঁপথে চেদ্দি ও চালুক্যগণের অভ্যু- 
দয়ে ক্ষত্রপরাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং কালক্রমে রাজ্যসম্পদ্‌- 
হীন ক্ষত্রপ-বংশধরগণ হিন্দু-সমাজে মিশিয়া গিয়াছিলেন, সেই 
সঙ্গে বিখ্যাত শকজাতির নামও লুপ্ত হইয়াছে। 

রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক টড সাহেবের অনুবর্তী হইলে 
বলা যাইতে পারে,__-শকরাজবংশীয়গণই পশ্চিম ভারত হইতে 
বিতাড়িত হইয়! রাজস্থানের মরুদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন 
এবং হূর্্যবংশীয় রাজপুত বলিয়া পরে পরিচিত হইয়াছিলেন। 


ভারতবর্ষ 


গান্ধারে শকরাজ্য। 


যে সময় মথুরায় কুষনবংশীয় বাস্থদেৰ ও পশ্চিম ভারতে | 


মহাক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ শকরাজ্য শাসন করিতেছিলেন, তৎকালে 


কিদার নামে মহাকুষনবংশীম্ব এক দলপতি পরোপনিষস্‌ গিরি | 


পার হইয়! কুষনদিগের হস্ত হইতে গান্ধীর জয় করেন। অতি 


অন্পকাল মধ্যেই সমস্ত কাবুল-উপত্যক। ও পঞ্জাবের কতকাংশ | 
এই কিদারবংশ ৪২৮ | 
থৃষ্টাৰ পধ্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বর্ষে পারস্তপতি 
৫ম বরহ্রান্‌ কিদীরবংশীয়দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। | 


তাহার অধিকারতুক্ত হইয়াছিল। 


কিদারের! পারস্তাধীন হইয়াছিলেন। তৎপরে ৪৭৫ খৃষ্টাব্দে 
হুণের৷ প্রবল হইয়। গান্ধাররাজ্য অধিকার করিল। 
হণদিগের বাসভূমি হুঙ্গেরিয়া। 


ভারতে শকাধিকার বিস্তৃত হইলে, তাহাদের মধ্যেও কেহ 


কেহ ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। 


কিন্তু পরাক্রান্ত কুষন ও খহরাতবংশের অধিকারকালে 


তাহারা কেহই মস্তকোত্তলন করিতে পারে নাই। ৩৮৮ খৃষ্টাব্দে! 


দক্ষিণপশ্চিম ভারত হইতে শকাধিপত্য বিলুপ্ত হয়। 


তৎকালে মধ্য-এসিয়াবাসী হৃণেরা নিশ্চিন্ত ছিল না। | 
তাহারা আপনাদের সৌভাগ্যপথ উন্মুক্ত করিবার জন্য পার-; 
স্তের শাঁসনবংশীয়. রাজগণের সহিত পুনঃ পুঅঃ যুদ্ধ করিতে- 
ছিল। যজ্দেগার্দের সময় প্রায় ৪৪* খ্ুষ্টাব্দে শীসনসৈম্ত- | 
দিগকে পরাস্ত করিয়া হৃণের! ভারতের সীমান্ত প্রদেশ অধি- | 


কার করিল। এই সময়ে তাহার ভারতাধিকারেরও চেষ্টা 
করিতেছিল। গ্রপ্তসম্রাট, স্বন্দগুপ্তের শিলালিপিপাঠে জান৷ 
যায় যে, তিনি নান! যুদ্ধে হৃণদ্িগকে পরাজয় করিয়াছিলেন 
(9৫২ হইতে ৪৮০ খৃঃ অঃ)। 

প্রত্বতত্ববিৎ কনিংহাম্‌ ও রাপ্ন্‌ প্রভৃতি অনেকের মতে, 


হুণদিগের দলপতি কিদারকুষনদিগের নিকট হইতে গান্ধার- 


রাজ্য অধিকারপুর্বক ৪৬৫ হইতে ৪৭০ খুষ্টাব্বের মধ্যে শীকলে 
রাজধানী স্থাপন করেন। 
এবং প্রাচীন মুদ্রায় “রাঁজ। লখন উদয়াদিত্য” নামে খ্যাত। 
লখনের পুত্র মহাবীর তোরমাণ কাশ্মীর হইতে রাজপুতান! 
পর্যন্ত হৃণাধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন (৪৯*--৫১৫ খুঃ 
অঃ)। তৎপুত্র স্থপ্রসিদ্ধ মিহিরকুল। এই মিহিরকুলের 
প্রতাপে কাশ্ীর হইতে বিন্ধ্যাত্রি পর্য্যস্ত সমস্ত আর্্যাবর্ত 
প্রকম্পিত ও গুপ্তসাভ্রাজ্য অধঃপতিত হইয়াছিল । অবশেষে 
যশোবন্ধ, মালবপতি বিষুবর্ধন এবং মগধাধিপ নরসিংহগুপ্ত 


বালাদিত্যের অধিনায়কতার সমস্ত হিন্দু রাজন্যবর্গ একত্র 


[ ৩৭২ ] 


তাহার পূর্বকালে 
অক্সাস্তীরে বাঁদ করিত। তাহীরাও আদিশকবংশসম্তত |. 


চীন-ইতিহাসে তিনি “লএলিভ্‌। 


ভারতবর্ষ 


হইয়া ৫৪৪ খৃষ্টাবে ্‌ মিহিরকুলকে নিপাতিত করিয়াছিলেন। 
এই সঙ্গে হুণজাতির প্রবল প্রতাপ অস্তমিত হইয়াছিল। 


অল্নকাল পরে গান্ধারের কিদারকুষনবংশীয় শাহিরাজ হণ 


দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়! নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন *। এই সময় হইতে খৃষ্টীয় ১ম শতাব' পর্য্যস্ত 


গান্ধাররাজ্য কুষনবংশের অধিকারে ছিল। সুপ্রসিদ্ধ মুসল- 


বংশীয় রাজগণকে কনিক ( কনিষ্ক )-রাজের বংশধর বলিয়া! 


বর্ণনা করিয়। গিয়াছেন 1| আবার তিনিও রাজতরঙ্গিণীকার 


কন্দনের মত এই কিদারবংশকে তুরষ্ক বংশোভ্ভব অথচ 
কাবুলের হিন্দুরাজ! বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন।॥ এদিকে 
৯৫৬ খৃষ্টান প্রসিদ্ধ মুসলমান তৌগালিক মস্থুদী কান্দাহারকে 
(গান্ধারকে ) রাঁজপুতের রাজ্য বলিয়। বর্ণনা! করিয়াছেন $। 
আমরা পুর্বেই লিখিয়াছি, কনিফ, বাস্থুদেব প্রভৃতি কোন 
কোন শকাধিপ “দেবপুত্র” উপাধি ব্যবহার করিতেন। সেই 


ব 


মান এঁতিহাসিক ও জ্যোতিবিদ্‌ আল্বেরুণি গান্ধারের কিদ্ার- : 


“দেবপুত্র” কালে “রাজপুত্র” হইয়া পড়ে ।.. তাহা৷ হইতেই 
“রাজপুত” শব্দের উৎপন্তি। পুর্বে অনেকস্থলে বলিয়াছি 


যে, শকরাঁজগণের খরোস্ী অক্ষরে উৎকীর্ণ মুদ্রায় 1 কার 
পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনেকস্থলেই সংস্কতরাজপুক্র-স্থানে খরোষ্্রী 
অক্ষরে রজপুত” শবের প্রয়োগ দেখা যাঁয়। এখনও রাজ- 


পুতাঁনার অধিবাসিগণ আপনাদিগকে “রূজ পুত” বলিয়াই পরিচয় 


দিয়া থাকেন। | 
রাজপুতানার প্রসিদ্ধ ইতিহাঁসলেখক টড্‌সাহেবও লিথিয়া: 
ছেন,_রাজপুতানায় আদিবার পূর্বে রাঁজপুতের! জাবুলিস্থান 
ও গান্ধারে রাজত্ব করিতেছিলেন $। তাহারা শকবংশসম্ভূত 
হইলেও সকলেই হিন্দু ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত। টড্সাহেব 
খুষ্টীয় ৫ম শতাবের একখানি শিলালিপি প্রকাশ করিয়া! 
দেখাইয়াছেন যে, শকরাজপুতগণ যাদবকন্তার পাণিগ্রহণ 
করিয়াছেন ও ক্ষত্রিয় বলিয়। পরিচিত হইয়াছেন । বনু 
জৈনগ্রবন্ধে হণেরাও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত । ছত্রিশটা 
ক্ষত্রিয়কুলের মধ্যে হণ জাতিও স্থান পাইয়াছে ||| 
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1 4১109701019 10019) 0%0819660 0 19. 0, 9801180, 9০1. 
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$ গাঞ্ধার হইতে আবিষ্কৃত শকমুদ্রীয় 'জবুল” উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে 
শকদিগের বাসভূমি জাবুলিস্থান নামে খ্যাত হয় । 
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ভারতবর্ষ 


চিন 


ভারতবর্ষ 


গান্ধারের শেষ কিদাররাজের মন্ত্রী কল্পট ( কল্পর) নামে 
এক ত্রাহ্গণ ছিলেন। আল্বেরুণি তাহাকে লগ-তুরমান 
(অল্‌ কিতোরমান্‌) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্রাহ্মণ 
মন্ত্রী অর্থবলে কিদাররাজের হস্ত হইতে গান্ধাররাজ্য কাড়িয়া 
লন। এই ত্রাহ্গণবংশ বেশী দিন রাজ্যস্থখ ভোগ করিতে 
পারেন নাই। আবার কিদারবংশ প্রবল হইয়া ব্রাহ্মণ- 
হস্ত হইতে গান্ধার উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইহারা “শাহী” 
বলিয়! গণ্য ছিলেন। গান্ধারে বহুশত বর্ষ রাজত্বের পর, 
১০২৬ ঝুষ্টান্দে এই রাজবংশের রাজ্যাবসান ও মুসলমান- 
অধিকার বিস্তৃত হইল। এই রাজবংশের সহিত কাশ্মীরের 
কত্রিয়-রাজগণ বহু সম্বন্ধস্থত্রে আবদ্ধ ছিলেন। কাশ্মীরের 
বহু রাজমহিষী এই গান্ধার-রাজবংশস্ভৃত৷ ; রাজতরক্গিণী 
পাঠে তাহাদের বিস্তৃত বিবরণ জান যায়। গান্ধার রাজবংশ 
জঞ্চুহ (জজহ্‌) রাজপুত বলিয়াও গণ্য ছিলেন * । টড্সাহেব 
__লিখিয়াছেন, গান্ধারের শকবংশীয় রাজপুত-শাখা রাজপুতানায় 
আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন 1 

শক-দংঅব। 

শকাধিকারের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বিবৃত হইল, তৎপাঠে 
সকলেই বুঝিবেন, শাকদ্ীপ ও তথাকার শকদিগের সহিত 
ভারতবর্ষের বিশেষ সংস্রৰব ঘটিয়াছিল। প্রথমে তাহারা 
সকলেই সুর্যোপাসক ছিল। মগাচাধ্য জরৎুন্ত্র কর্তৃক ,অগ্রি- 
পৃজাপ্রচার ও পারম্তাধিপতিগণ কর্তৃক তন্মতাবলম্বনে সৌর 
শকগণ অগ্রিপুজক হইয়াছিল। ভারতে যে সকল শকমুদ্রা 
বাহির হইয়াছে, তাহাতে কৃর্য্যোপাসনা ও অগ্নিবেদী 
উতভতরেরই চিত্র দৃষ্ট হয়। ভারতেও তাহার! প্রথমতঃ সৌর ও 
অগ্নিপূজক বলিয়া গণ্য ছিল। এখনও যে রাজপুতগণ আপনা- 
দিগকে স্ধ্যবংশীয় ও অগ্নকুলোদ্ভব বলিয়। পরিচয় দেন, 
তাহা সম্ভবতঃ সেই পূর্বতন শকগণের ধর্পরিচায়ক ক্ষীণ- 
স্থৃতিমাত্র। 

ভারতে যখন প্রথম শকাধিপত্য বিস্তৃত হয়, তৎকালে 
এখানে বৌদ্ধ ও জৈন এই ছুই ধর্মহি প্রবল ছিল। কিন্ত 
তখনও ব্রাঙ্গণদিগের মধ্যে শিবৌপসন। বিলুপ্ত হয় নাই। 
শকাধিপগণ প্রথমে “শৈব” হইয়াছিলেন, পরে কনিষ্কের 
সময় হইতেই এই বংশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মান্ুরাগ প্রবল 
হয়। অবশেষে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবে শকেরা৷ অধিকাংশই 
হিন্দুধন্ম গ্রহণ'করিয়। ব্রাঙ্গণের প্রীধান্ত স্বীকার করিয়্াছিল। 
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ভারতায় ক্ষত্রিয়প্রভাবে বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্মের অভ্যুদয় ঘটে । 
সেই ক্ষত্রিয়গ্রভাব বিলুপ্ত করিবার জন্য নীতিকুশল ব্রাহ্মণগণ 
সম্ভবতঃ শকরাজগণের আশ্রয় লইয়াছিলেন। এই সময়ে 
শকরাজগণও আপনাদিকে গোত্রাহ্মণভক্ত বলিয়। পরিচয় দিয়! 
আত্মগীরব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধধর্ম যত দিন 
বিশেষ প্রবল ছিল, ততদিন ব্রাহ্মণতক্ত শকরাজগণও সামা- 
স্ততঃ বৌদ্ধ-ভিক্ষুদিগকে আশ্রয় দান করিতেন। অবশেষে 
বৌদ্ধান্ুরক্তি শক-হৃদয় হইতে এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল। 
তাহার নিতান্ত গোত্রান্ষণভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। 
ব্রাহ্মণেরা তাহাদিগকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়। স্বীকার করিয়। 
লইলেন। এই সকল রাজগণের প্রভাবে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ের পুনরভ্যু- 
দয় এবং পূর্বতন ক্ষত্রি্-প্রাধান্ত-বিলয়ের সহিত ক্রমে ক্রমে 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম নিতান্ত হীন হইয়া পড়ে । 

শকরাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় বূলিয়৷ পরিগণিত হইলে তীহা- 
দের ভারতীয় উৎপত্তি ও বিশুদ্ব-ক্ষত্রিয্বত্ব প্রতিপাদনার্থ ব্রাহ্মণ 
ও ভট্ট কবিগণ বশিষ্ঠ কর্তৃক অগ্নিকুলোৎপন্তিকাহিনী প্রচার 
করিলেন এবং তাহাই কালে প্রকৃত বিবরণ বলিয়৷ রাজপুত- 
সমাজে গৃহীত হইয়াছে । এখন আর কোন রাজপুত আপনাকে 
শকবংশীয় বলিয়া মনে করেন না। যাহাই হউক, মহাত্ম! টড 
সাহেব নান। প্রমাণ দ্বার। দেখাইয়াছেন, এখনও রাজপুতদিগের 
আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, ও উতৎসবাদ্ধিতে পূর্বতন শক- 
প্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে। 

শক ও আন্ধ,-(সাতবাহন) গণের অধিকার কালে, কাঞ্চী- 
পুরে পল্পবেরা আধিপত্য করিতেছিলেন। [পল্লব দেখ। ] 
এই সময় শকগণ সৌর ও ব্রাক্মণ-ধর্মাবলম্বী হইলেও তীহারা 
প্রথমে বৌদ্ধধর্মের অনাদর করিতেন না, তাহাদের কুটুম্ 
আন্ধগণ বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাহাদের যত্বে নাসিক প্রভৃতি 
স্থানে বহুতর বৌদ্ধকীন্তি স্থাপিত হয়। আবন্ধ,গণের প্রতাপ 
খর্ব হইলে এবং শক, পল্লব ও কাদম্বগণের প্রভাবে, আবার 
ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের স্বত্রপাত হইয়াছিল। শকাধিকার-কালে 
ঈশ্বরদত্ত নামে ত্রৈকুটকবংশীয় একজন মহাক্ষত্রপ কোস্কণে 
প্রবল হইয়াছিলেন। তাহার প্রভাবে শকাধিকার বিচলিত 
হইয়াছিল। এই ত্রৈকুটকবংশই পরে কলচুরি বা চেি 
বলিয়! অভিহিত হইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন,_-এই 
মহাক্ষত্রপ ঈশ্বরদত্তের রাজ্যারস্ত হইতেই ত্রৈকুটক বা চেদি 

ংবৎ আরম্ত হয়॥ শকাধিপ বীরদামের পুত্র কুদ্রসেন আবার 
শকদিগের প্রন্ট গৌরব উদ্ধার করেন। 
গুপ্তপ্রভাব। 
ৃষ্টীয় ৪র্থ শতাৰে চন্ত্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য, শকদিগের গ্রভাৰ 
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দমন করিয়। আর্ধ্যাবর্তে সম্রাট হইয়াছিলেন। তৎপুত্র সমুদ্র- 
গুপ্তের সময়, পশ্চিমদক্ষিণ ভারত হইতে শকাধিপত্য বিলুপ্ত 
হয়। সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া ভারতে বৈদিক মার্গ 
স্থাপন করেন। গুপ্তরাজের! বৈষ্ণব ও কেহ কেহ শৈব ছিলেন। 
তাহাদের অধিকারকালে ব্রাহ্মণের পূর্বসম্মান লাভ করিয়া- 
ছিলেন। খুষ্টায় চতুর্থ শতাব্ধের শেষে চীন-পরিব্রাজক ফা- 
হিয়ান্‌ ভারতে আসিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমান প্রভাব দেখিয়া 
গিয়াছিলেন। ৪২২ খুঃ অর্ধে বাঘেলখণ্ডে উচ্চকল্প নামক 
এক রাঁজন্য-বংশের অভ্যুদয় ঘটে। গুপ্তাধিকারের শেষভাগে 
৪৭৬ থ্‌ঃ অবে কুস্মপুরে স্প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্‌ আর্ধ্যভ্ট 
জন্মগ্রহণ করেন। ৪৯৫ থুঃ অন্যে সেনাপতি ভটার্কের অভ্যু- 
দয়ে সৌরাষ্ট্রে বলভীরাজ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে 
গুপ্তসমরাট্‌ স্বন্ধগুপ্তের মৃত্যু হওয়ায় সেই স্থযোগে শাকলপতি 
হণরাজ তোরমান মধ্যভারত পধ্যন্ত অধিকার করিয়া বসেন। 
কিন্তু অল্নকাল পরেই তিনি, গুপ্তরাজ নরসিংহ ও বলভী- 
পতি ভটার্কের সমবেতচেষ্টায়্ পরাজিত হন। তোরমান 
পরাজিত হইলেও তৎপুত্র মিহিরকুল পুর্ব্বগৌরব উদ্ধারে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। তিনি গুপ্তপ্রভাৰ ধ্বংস করিয়া পশ্চিম ও 
মধ্যভারতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । ৫৩০ খৃঃ 
অবে কোরুরের রণক্ষেত্রে আর্ধ্যাবর্তের নরপতিগণের সমবেত- 
চেষ্টায় মিহিরকুল পরাজিত হইয়াছিলেন। ৫৩৩ খুঃ অবে 
মালবপতি যশোধন্্ নিজ ভূজবীর্ধ্যবলে নানাস্থান জয় করিয়া 
ভারতসম্রাটু হইয়াছিলেন। তাহার সভায় স্তপ্রসিদ্ধ জ্যোতি- 
রবি বরাহমিহির অবস্থান করিতেন। সেই সময় সৌরাষ্ট্রে 
বলভী ও বাঁতাপিপুর বা বাঁদামিতে চালুক্যগণ প্রবল হইয়া- 
ছিলেন। এদিকে উত্তর ভারতে মৌখরিবংশ গুপ্তরাজদিগের 
হস্ত হইতে পশ্চিম মগধ অধিকার করিয়া কান্তকুকজে রাজধানী 
স্থাপন করিয়াছিলেন । ূ 
[ বলভী, চালুক্য ও মৌখরি-রাজবংশ শবে বিস্তৃত বিব- 
রণ দ্রষ্টব্য । ] 
স্থাথীখবরের বর্ধনবংশ। 
এই সময় থানেশ্বরে বর্ধনবংশ মস্তকোত্তলন করিতে- 
ছিলেন। বদ্ধনবংশীয় চতুর্থ রাজ প্রভাকরবদ্ধন, উত্তরে 
হণ ও দক্ষিণে গুর্জরদিগকে পরাজিত করিরা মহারাজাধিরাজ 
উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কান্যকুজপতি গ্রহবন্মী তাহার 
জামাতা ছিলেন। তীয় জ্যেষ্টপুত্র রীজ্যবর্ধন হুণদিগের 
সহিত যুদ্ধার্থে উত্তরদিকে (প্ররিত হন। এই সমগ্র প্রভা- 
করের মৃত্যু হয়। বাজ্যবর্ধন সম্পূর্ণরূপে হৃণদিগকে পরাজর 
করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্বাক পিতৃসিংহাসনে অধি- 


রোহণ করেন। সেই সময়ে মালবপতি সুযোগ পাইয়। 
কান্তকুজ আক্রমণপূর্বক গ্রহবন্শীকে বিনাশ করেন। কিন্তু 
অত্যল্প কাল পরেই রাজ্যবর্ধন, মালবপতিকে পরাজয় 
করিয়৷ কান্তকুজ পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন । সেই অভিযান, 
কালে তিনি কর্ণস্থবর্রাজ শশাঙ্ককে দমন করিতে, 
আসিয়াছিলেন। শশাঙ্ক বড়ই বৌদ্ধবিদ্বেষী ছিলেন। তিনি; 
বোৌধিদ্রম ছেদন করায় তাহাকে শান্তি দিবার জন্য রাজ্য- 
বর্ধনের আগমন হইয়াছিল। স্ুচতুর শশাঙ্করাজ তাহার 
বশ্ততাস্বীকার করিয়া! সন্ধিস্থাপন করেন এবং আমন্ত্ণপূর্ধ্বক 
তাহাকে স্বীয় শিবিরে আনিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপুর্বক তীহার, 
হত্যাসাধন করেন। রাজ্যবদ্ধনের প্রিয়তম সহোদর হ্র্ষ- 
বর্ধন ভ্রাতৃহত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য সসৈন্তে গড়ে 
আপিয়া শশাঙ্কের রাজ্যধবংস করেন। অল্পকা'ল মধ্যেই হর্ষবর্ধন 
আধ্যাবর্তের সম্রাট হইয়াছিলেন। কান্তকুব্জে তীহার রাজধানী 
স্থাপিত হয়। ৃ 

আধ্যাবর্ত-জয়ে সমধিক মত্ত হইয়। তিনি দাক্ষিণাত্য বিজ 
য়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। বলভীপতি তাহার নিকট, 
পরাজয় স্বীকার করিলেও চালুক্যপতি সত্যাশ্রয় পুলিকেশি 
তাহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হর্যদেব পুলি- 
কেশির নিকট পরাজিত হইয়! দক্ষিণাপথজয়াকাজ্ষা পরিত্যাগ 
করেন। তাহারই রাজ্যকালে স্ুপ্রপিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউ- 
এন্‌ সিয়াং ভারতে আগমন করেন । 


লিকেশিও এই সময় : 


“মহারাজাধিরাঁজ পরম ভষ্টীরক” উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন । 


তাহার অপূর্বকীত্তি শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা ইলোরার 
গুহামন্দিরে খোদিত ও চিত্রিত রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ কৰি বাঁণ- 
ভট্ট, মযুর, দণ্তী, দিবাকর ও মানতুঙ্গ যেরূপ হর্যদেবের সভা! 
উজ্জল করিয়াছিলেন, পুলিকেশির সভাতেও সেইরূপ 
রবৰিকীন্তি নামে একজন বিখ্যাত জৈনকবি থাকিতেন, তিনি 
আপনাকে কালিদাস ও ভারবির সমকক্ষ জ্ঞান করিতেন ॥ 
৬২৮ থুষ্টাব্বে চাপবংশীয় রাজা ব্যাত্রমুখের সভায় সুবিখ্যাত 
জ্যোতিধিদ্‌ ব্রন্মগুপ্তকে দেখিতে পাই । ইহারই ছুই বর্ষ 


পরে স্ুবিস্তৃত চালুক্যরাজ্য ছুইভাগে বিভক্ত হয়, পুর্ববভাগে 
বিষ্ুলবদ্ধন স্বাধীন বৃপতি হইয়া বেঙ্গীতে রাজধানী স্থাপন : 


করেন। [চালুক্য দেখ। ] এই সময়েই সিন্ধু প্রদেশে চচ 
নামক একজন ব্রাহ্মণ নিজ প্রভূর হস্ত হইতে বলপুর্ববক রাজ্যা- 
ধিকার কাড়িরা লইয়াছিলেন। প্রায় ৬৪৮ খুষ্টাব্দে হর্যদেবের 


মৃত্যু হয়। তৎপরে অজ্জুন নামে তাহার এক সেনাপতি কান্ত- 


কুক অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু চীন হইতে আগত বহু- 
খ্যক বৌদ্ধসৈন্ত কর্তৃক তিনি পরাজিত হইয়াছিলেন। 


ভারতবর্ষ 


[ ৩৭৫ ] 
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ভারতবর্ষ 


অল্পকাল পরে ষশোবন্মদেব কান্যকুজ অধিকার করিয়৷. বসি- 
লেন। স্থুপ্রসিদ্ধ মহাকবি ভবভূতি. তাহার সভা! উজ্জল 
করিতেন । 

এই সময়ে মগধে প্রাধান্য লইয়া গুপ্ত ও মৌখরিবংশে 
দারুণ বিবাদ উপস্থিত, হয়, তাহাতে উভয় পক্ষই হীনবল 
হুইয়া পড়েন। সেই সময়ে কাশ্মীরপতি ললিতাদিত্য মুক্তা- 
পীড় দিগ-বিজয়ে বহির্গত হইয়া! সমস্ত আর্ধ্যারর্ত বিদলিত 
করিয়াছিলেন। কান্তকুজ, মগধ, গৌড়, বঙ্গ প্রভৃতি বহু জন- 
পদ তীহার অধীনতা৷ স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 
ইহারই কএকবর্য পরে মগধে গোপাল ও গৌড়ে জয়ন্তের 
অভ্যুদয় ঘটে। 
হিন্দুধন্মাভুদয় । 
গৌড়াধিপ জয়ন্ত নিজ জামাতা কাশ্ীরপতি জয়াদিত্যের 

সাহায্যে প্রায় ৭৫০ খৃষ্টাব্দে আদিশুর উপাধি ধারণপুর্বক পঞ্চ 
গৌড়ের অধীশ্বর হ্ইয়াছিলেন ও কান্তকুজাধিপ যশোবর্মের 
সভা হইতে পাঁচজন ব্রাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থকে আনাইয়া 
গৌড়মণ্ডলে হিন্দুধন্ম বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রায় ৭৯০ খুষ্টাবে 
ধর্মপাল আদিশূরের পুত্র ভূশুরের হস্ত হইতে পৌও্বর্ধন রাজ্য- 
অধিকার করেন। মহারাজ ভূশুর রাটুদেশে আসিয়া! রাজত্ব 
করিতে থাকেন। বহুদিন উত্তরাংশে গৌড় প্রভৃতি স্থানে পাল 
ংশ এবং দক্ষিণাংশে রাঢ়দেশে শূরবংশ রাজত্ব করিয়া 
ছিলেন। পালবংশের কীন্তি বাঙ্গালার নানাস্থানে এখনও 
দৃষ্ট হইতেছে ॥ তাহারা বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুর্ের অনাদর 
করিতেন ন1। তাহাদের সাম্যনীতি-প্রচার-কালেই বঙ্গে 
বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম মিশ্রিত তান্ত্রিক মত প্রচলিত হয়। সেই 
তান্ত্রিক ধর্মের প্রভাব আজও বাঙ্গাল হইতে বিলুপ্ত হয় 
নাই। পালরাজদিগের সময়ে তাহাদের পরিচালিত নালন্দা- 
বিহার জ্ঞানচচ্চার জন্য জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল। চীন, 
তাতার, আনাম, শ্তাম প্রভৃতি নান৷ দূরদেশ. হইতে শত শত 
ছাত্রমগুলী এখানে বিদ্াশিক্ষা করিতে আসিতেন, দশ সহ- 
আধিক ছাত্র এখানে বিন! ব্যয়ে বিগ্ভাভ্যাস করিত। গ্ৃষটয় 
৭ম শতাবে চীনপরিব্রাজকও নালন্দার বিশ্ববিগ্ভালয়ের সমৃদ্ধি 
দর্শন করিয়াছিলেন। মুসলমান-প্রভাবে ভারতের জ্ঞান- 
নিকেতন নালন্দাবিহার বিধ্বস্ত হইয়াছে। বিহারের নিকট বড়- 
গণও নামক স্থানে সেই বিশ্ববিগ্ঠালয়ের সামান্য স্থৃতির চিহ্ন 
মাত্র পড়িয়া আছে। 

শুরবংশের প্রভাব খর্ব করিয়া সেনবংশ প্রথমে রাঢুঅঞ্চলেই 
প্রবল হইয়াছিলেন, ক্রমে তাহারা পালবংশদ্িগকে পরাজয় 
করিয়া মিথিলা, গৌড় ও সমস্ত বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। 


সেনবংশীয় রাজগণের মধ্যে মহারাজ. বল্লালসেন দেবের না 
বঙ্গের আবালবুদ্ধবনিতার পরিচিত । ইনি মহাতান্ত্রিক ছিলেন। 
ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণের মধ্যে কুলবিধি প্রচলন করিয়! ইনি চির- 
স্মরণীয় হইয়ান্ছছন। তৎপুত্র লক্ষণসেনের সময়েই বঙ্গ মুসলমান- 
কবলিত হইয়াছিল। সেনবংশীয় পরবর্তী রাজগণ পুর্ব্ববঙ্গে ও 
ন্ত্রদ্বীপে বহুকাল রাজ্য করিলেও তাহাদের আর পূর্ধ-প্রতাপ 
ছিল না। 
[ শুর, পাল ও সেনরাজবংশ এবং চন্দ্রত্বীপশন্ধ দ্রষ্টব্য । ] 
মগধ ও গোৌড়ে পালবংশের প্রভাবকালে কান্তকুক্ে যশো- 
বর্ম-বংশীয় চক্তাযুধ ইন্দ্রায়ুধ প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিতে 
থাকেন, ততপরে ভোজ ও রাঠোরগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। 
[ ভোজ, রাঠোর ও রাষ্ট্রকুটরাজবংশ দেখ । ] খৃষ্টীয় ৯১০ম 
শতাবে, কালঞ্জরে চন্দ্রাত্রেয় বা চন্দেল্প ও নর্মদাতটে ত্রিপুরী বা 
তেওয়ার নামক স্থানে হৈহয় ব৷ চেদিবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসিদ্ধ 
চাহমানবীর পৃথ্থীরাজ চন্দেল্পরাজ পরমদ্দিদেবকে পরাজিত 
করিয়। কালঞ্ররাজ্য দিল্লীসাম্রাজ্য ভূক্ত করিলেও হৈহয়বংণীয় 
চেদ্দিরাজগণ কাহারও বশ্যতাম্বীকাঁর করেন নাই | মুসলমানা- 
ধিকারেও এই বংশ স্বাধীনত৷ রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
১৭৩০-হ্‌ষ্টাবে মহারাষ্ট্রীধিনায়ক রঘুজী ভোন্সু হৈহয়রাজ- 
ধানী রত্রপুর নিজ রাজ্যতুক্ত করিয়া লন। এখনও রত্রপুরের 
হৈহয়বংশ মধ্যপ্রদেশে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 


সিদ্ধুপ্রদেশে হিন্দুরাজ্য। 


পূর্বেই বলিয়াছি খুষ্টীয় সপ্তম শতাৰে সিদ্ধপ্রদেশে ব্রাহ্মণা- 
ধিপত্য বিস্তৃত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণের বহুদিন অধিকার ভোগ 
করিতে পারেন নাই। ৭১১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-ই-বন কাসিম 
সিন্ধতে আসিয়! ব্রাহ্গণরাজ দাহিরকে পরাজিত ও নিহত 
করেন। এ সময়ে আরবদিগের অত্যাচারে সিন্ধুপ্রদেশ বিশেষ 
উৎপীড়িত হইয়াছিল। ৭৫০ খুষ্টাবে মুমলমানদিগকে বিতাড়িত 
করিয়া সৌবীর রাজপুতগণ সিন্ধুপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার 
করেন। গুজরাতের চালুক্যরাজগণ অনেকবার তাহাদের রাজ্য 
আক্রমণ করিয়াছিলেন । থুঙ্টীয় ১২শ শতাব্দীর শেষে নাসিরুদ্দীন 
কুবাচ সিন্ধুপ্রদেশের উত্তরাংশ অধিকার করেন। এই তুভাগ 
২৪ বর্ষ মাত্র তীহার অধীন ছিল। ১২১২ খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু 
হইলে “জাম” উপাধিধারী সৌমনরা'জপুতগণ উত্তরসিন্ধু অধিকার 
করিলেন। ১৩৮০ খৃষ্টাব্দে শেষ হিন্দুরাজ তিম্মজী জামের মৃত্যু 
হয়, তাহার বংশধরগণ সকলেই ইস্লামধর্ম গ্রহণ করেন এবং 

সেই সঙ্গে সিন্ধুপ্রদেশে মুসলমানগ্রভাব বিস্তৃত হয়। 
[ সিন্ধুপ্রদেশ দেখ।] 


ভারতবর্ষ 
দিশ্নীর হিন্দুরাজ্য । 


ইন্ত্প্রস্থে একসময়ে চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়নৃপতিগণ প্রবল 
প্রতাপে রাজত্ব করিয়। গিয়াছেন, ক্ষেমক হইতে এই বংশের 


অবসান হয় । তৎপরে প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থের স্মৃদ্ধি শকদিগের 


হস্তে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। বহুকাল পরে (প্রায় ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে) 


অনন্গপালের চেষ্টায় এখানে তোমরবংশীয়গণ আধিপত্য-বিস্তার 
করেন। এই বংশীয় ১৯ জন নরপতির রাজত্বের পর ১১৫১ 
ধৃষ্টান্দে আজমীরপতি চাহমানবংশীক্ষ বিশালদেব দিল্লী 
অধিকাঁর করেন। সেই হত্রে তোমরবংশীয় শেষ নৃপতি 
অনঙ্গপাল বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বরের সহিত নিজ কন্তার 
বিবাহ দিয়াছিলেন ও প্রতিজ্ঞ করেন যে, সোমেশ্বরের পুত্র 
দিল্লী-সিংহাসন প্রাপ্ত হইবে। তদনুসারে সোমেশ্বরের পুত্র 
পৃথ্থীরাজ দিল্লী ও আজমীর রাজ্য লাভ করেন। এই চাহমান- 
নৃপতি এক সময়ে সমগ্র আধ্যাবর্তে আপন অধিকার-বিস্তারে 
সমর্থ হইলেও দেশবৈরি রাঠোরকুল-কলঙ্ক জয়টাঁদের ষড়বন্তরে 
১১৯১ খৃষ্টাব্দে মুদলমান-হস্তে পরাস্ত ও নিহত হন এবং সেই 
সঙ্গে আধ্যাবর্তে হিন্দুসাম্রীজ্যেরও অবসান হয় । 
[ পরমার, চাহমান, পৃথীরাজ ও যাজস্থান শব দ্রষ্টব্া। ] 
দাক্ষিণাত্যে হিন্দুপ্রভাব। 
খৃষ্টীয় ১২শ শতাব্দে আধ্যাবর্ত মুসলমানদিগের করায়ত্ত 
হইলেও দাক্ষিণাত্যে হিন্দুরাজগণ তখন স্বাধীন ছিলেন। অতি 
পুর্ববকাল হইতেই আরব, মিশর, গ্রীস ও সিরিয়ার সহিত 
দাক্ষিণাত্যের বাণিজ্য সন্বন্ধ ছিল। [দাক্ষিণাত্য দেখ । ] পূর্বেই 
লিখিয়াছি, খৃ্টায় ৯ম হইতে ৪র্থ শতাব্দী পর্যযত্ত পশ্চিম ভারতে 
শকাধিপত্য বিস্তৃত ছিল $ এবং তৎকালে সাতবাহন, পল্লব, 
পাও্য, কাদন্ব প্রভৃতি রাজগণ নানা স্থানে রাজত্ব করিতে- 
ছিলেন। 
বৌদ্ধ সাতবাহনগণের প্রভাব বিলুপ্ত হইলে হিন্দু কাদস্ব- 
গণের প্রভাব বিস্তৃত হইল। এই সময় মহামতি শঙ্করাচীর্য্য 
কেরলে আবিভূতি হন। তিনি বৌদ্ধ-দর্শন ও বেদান্তের সারধর্ম 
লইয়া মায়াবাদ (অদ্বৈতবাদ) প্রচার করেন, তাহার ফলে 
দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ,জৈন ও বিভিন্ন তান্ত্রিক-প্রভাব নিবারিত হয়। 
[ শঙ্করাঁচার্ধ্য শব্দে বিস্তৃত বিররণ দ্রষ্টব্য । ] 
সাতবাহন, পল্লব, পাপ্ত্য প্রভৃতি রাজগণের প্রভাব খর্ব 
হইলে, চালুক্য, রাষট্রকূট, গঙ্গ ও চোল প্রভৃতি ক্ষত্রিযবরাজগণ 
প্রবল হইয়াছিলেন। চালুক্যদিগের কথা পুর্বেই লিখিয়াঁছি। 
মিতাক্ষরারচয়িত। বিজ্ঞানেশ্বর চালুক্যরাজসভ। উজ্জল করিয়া- 
ছিলেন। মান্তথেটে রাষ্টুকূটগণ, চের (বর্তমান সাঁলেম নামক- 
স্থানে ) গঙ্গগণ ও কাঞ্চীতে চোলরাজগণ রাজধানী স্থাপন 


চা 
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করেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতাবদ পথ্যন্ত তাহারা স্বাধীন রাজা বলির! 
গণ্য ছিলেন এবং অনেক সময়েই তাহার! পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে 
লিপ্ত থাকিতেন। 
[চালুক্য,রাষ্ট্রকূট,গ্গ, মৌর্য,চোল, কাঞ্চীপুরাদি শব্দ দেখ। ] 
থৃষ্টীয়১১শ শতাৰে হৃর্যবংশীয় রাজেন্দ্র চৌল সমস্ত দা্গিণাত্য 
আপন করায়ত্ত করিয়। রাঢ়,বঙ্গ, বিহার প্রভৃতি নান৷ জনপদের 
অধিপতিগণের নিকট কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। [ গৌড় দেখ ] 
১১৫৭ খৃষ্টাব্দে চেদিকুলোভ্ভৰ বিজ্ঞলদেব চালুক্যরাজ ৩য় 
তৈলপকে পরাস্ত করিয়া চালুক্যরাজধানী কল্যাণ অধিকার 
করিয়াছিলেন। তাহার প্রধান মন্ত্রী বাসব লিঙ্গায়ত সম্পৃ,দায়ের 
প্রতিষ্ঠাতা । [লিঙ্গারত দেখ। ] বিজ্জলের বংশধরগণ ২* 
বর্ষ মাত্র রাজত্ব করিবার পর কর্ণাটের হোৌয়শল-বল্লালবংশীয় 
২য় বল্লাল তদ্রাজ্য অধিকার করেন। অন্নকালপরেই চালুক্য- 
বংশীয় ৪র্থ সোমেশ্বর নিজ মহাসামন্ত কাকতেয়-রাজগণের 
সাহায্যে পিতৃরাজ্য উদ্ধারের চেষ্ট৷ করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাবীর 
২য় বল্লাল তাহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিলেন। 
দাক্ষিণাত্যে যাদবরাজ্য। ৃ রা. 
বল্লালগণ যাদববংশীয় | তাহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বংশধর 
বলিয়া পরিচিত। তাহাদের আদিনিবাস মথুরা। এই বংশের 
দৃঢপ্রহারনামে এক ব্যক্তি দক্ষিণাপথে একটা ক্ষুদ্ররাজ্য 
পত্তন করেন এবং রাষ্ট্রকূট ও চালুক্যরাজগণের অধীনে মহা- 
সামন্তরূপে তাহাদের ১৮ পুরুষ কাটিয়া যায়। তৎপরে ১৯শ 
রাজ! ভিল্লম ১১৮৯ থুষ্টাব্বে কল্যাণ অধিকার করিয়া! রাজ্য 
বিস্তার ও দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। হোয়শল 
বল্লালদিগের সহিত তিন পুরুষব্যাপী বিবাদের পর, যাদবেরাই 
দাক্ষিণাত্যের সর্ধপ্রধান অধীশ্বর হইয়াছিলেন। সঙ্গীত-রত্বা- 
কর-প্রণেতা বিখ্যাত কায়স্থ পণ্ডিত সোঢ়ুল ও তৎপরে চতুর্বর্গ- 
চিন্তামণি-রচয়িতা হেমাদ্রি যাদবরাজগণের প্রধান মন্ত্রী 
ছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেবও এই যাদবরাজসভা 
উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। যাদবরাজগণের অধীনে যে সকল 
মহাসামস্ত ছিলেন, তন্মধ্যে নিকুস্তেরা প্রধান। এই নিকুস্তরাজ- 
সভায় অদ্বিতীয় জ্যোতি ভাস্করাচাধ্য অবস্থান করিতেন। 
হোয়শল বল্লালেরাও যাদববংশীয়। প্রথমে ইহারা প্রাচ্য- 
চালুক্য রাজগণের অধীনে মহাঁসামন্তরূপেই গণ্য ছিলেন। 
এই বংশীয় ৯ম বল্লালই আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা 
করেন। তাহার বংশধর বিুবর্ধন ১১১৩ হইতে ১১৩৭ থুষ্টাব্ম 
পর্যন্ত রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন ও তাহার অধিকার বনু বিস্তৃত 
হইয়াছিল। স্থুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দার্শনিক রাম; এই সময়ে 
আবিভূতি হইরাছিলেন এবং যাদবপতি বিওখন তীহার 
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নিকট বৈষ্ণব-ধন্ম গ্রহণ করেন। চালুক্যদিগের সম্পূর্ণ অধঃ- 
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পতন ঘটিলে, হোয়শল বল্লালের! মহিস্থুর ও বহু প্রদেশ অধি- 


কার করিয়াছিলেন । এই বংশীয় ২য় বল্লাল “সম্রাঃ, উপাঁধি 
গ্রহণ করেন। তৎপরে তদ্বংশীয় ৫ জন নৃপতির রাজ্যশাসনের 
পর আলাউদ্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর আপিয়া বল্লাল- 
রাজ্য ধ্বংস করেন। 
[যাদব-রাজবংশ দেখ । ] 
এক সময়ে কাঁকতেয়-রাঁজগণ চালুক্যদিগের অধীন ছিলেন 
এবং একবার চালুক্যদিগের প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধারের জন্যও 
কাকতেয়-রাজ বোম্ম চেষ্ট৷ করিয়াছিলেন। কিন্ত দৈবনির্বন্ধে 
চালুক্যদিগের অধঃপতন ঘটিলে বোন্ম স্বাধীন হইলেন। বর্ত- 
মান নিজাম-রাজ্যের অন্তর্গত ওরঙ্গলে স্বাধীন কাঁকতেয়- 
রাজগণের রাজধানী ছিল। স্থুপ্রসিদ্ধ টাকাকার মল্লিনাথ 
. এই কাকতেয়রাজসভায় বিরাজ করিতেন। আলাউদ্দীন্‌ 
কাকতেয়-প্রভাব-ধবংস করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও কৃত- 
কাধ্য হইতে পারেন নাই। বাক্ষণীবংশের সহিত এই কাঁক- 
তেয়-রাজগণের শতাবব্যাপী ঘোর সমর চলিয়াছিল। আঙ্গদ 
শাহ'বান্ষণীর সহিত যুদ্ধে কাকতেয়-প্রতাপরুদ্র জীবন বিসর্জন 
করেন, তথাপি এই হিন্দুবীরবংশ ১৫* বর্ষ কাল ওরক্গলে 
স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৪২৪ থ্ষ্টাবে 
ওর্ক্গলরাজ্য বান্ধণী-রাজ্যের অধীন হয়। [কাকতেয় দেখ ] 
কাকতেয়বংশের অভ্যদয়ের সহিত কলিঙ্গে গঙ্গবংশও 
প্রবল হইয়াছিলেন। চালুক্যরাজ দৌহিত্র মহাবীর চোড়গন্গ 
৯৯৯ শকে কলিঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হ্ইয়াছিলেন। 
ইনি উৎকল জয় করিয়া স্থায়ী কীত্তি রাখিবার জন্য জগন্নাথের 
প্রসিদ্ধ মহামন্দির ও ভূবনেশ্বরের কেদারগৌরী প্রভৃতি মন্দির 
প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । এই গঙ্গবংশায়গণ প্রায় শতাধিক 
বর্ষ উৎকল শাসন করিয়াছিলেন। [গাজেয় শব্দ দেখ ] 
গঙ্গরাজগণ চন্ত্রবংণীয় ছিলেন, ইহাদিগের অবসানে হৃর্য্যবংশীয় 
বরাজগণ উৎকল শাসন করেন। এই বংশের কপিলেন্দ্রদেবের 
নাম ভারত-বিখ্যাত। ইনি বাহুবলে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান- 
নৃপতিগণকে বহুবার পরাজয় করিয়াছিলেন। অধিক কি, 
দিল্লীশ্বর পধ্যন্ত তাহার প্রভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন। 
[ কপিলেন্দ্রদেব, উৎকল ও গোপীনাথপুর শব্দ দেখ ] 
এই বংশীয় প্রতাপরুদ্রের পর উড়িষ্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। 
তেলিঙ্গ। মুকুন্দদেব কৌশলক্রমে রাজ্যাধিকার করেন। এই সময় 
হিন্দুগণের অন্তবিবাদে উৎকলরাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে। 


স্থযোগ বুঝিয়৷ কাঁলাপাহাড় উড়িষ্যা আক্রমণপূর্ব্বক (১৫৬৫ 


মুসলমানশাসন-ভুক্ত করেন । 
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ভারতে বৈদেশিক বিপ্লব ও মুসলমানাগম। 

ভারতে আর্ধা-উপনিবেশের পর, বিভিন্ন দেশবাসীর সমা- 
গম হইয়াছিল। পাশ্চাত্য রাজামমূহের প্রাচীন ইতিহাস 
আলোচনা করিলে জান যাক্প যে, বহু পূর্বকালে ইজিপ্ত 
দেশীয় ওসিরিস্, ফেরাও, রামসেস্‌ ও আসিরীয় সাম্রা্ী 
সেমিরামিস্‌ ভারত-সীমাত্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই 
ঘটনার কোন প্রকৃষ্ট আখ্যান লিপিবদ্ধ ন! থাকায়, উহার 
মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সাধারণে বিশেষ সন্দিহান। কিন্তু পারস্ত- 
বাজ দরায়ূসের ভারতাক্রমণ-কথা৷ কাহারও অবিদ্দিত নাই। 
তাহার রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ প্রায় ভারতীয় স্বর্ণমুদ্রান 
সংগৃহীত হইত | বিজেতা৷ পারশ্তরাজ-শক্তির অবসান-সমষে 
পুনরায় পঞ্জাব প্রদেশে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্ত স্থাপিত হয়, তাই 
আমরা খষ্টপূর্বব ৪র্থ শতাব্দের শেষভাগে মাকিদনপতি আলেক- 
সান্দারের ভারতাক্রমণ হইতে পশ্চিমভারতে যবন-রাঁজবংশের 
সমাবেশ দেখিতে পাই। আলেকপসান্দারের সহিত ক্ষত্রিয়- 
রাজ পুরু ও মৌধ্যরাজ অশোক কিরূপ প্রতিদ্বন্বিত৷ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে । [ আলেকসান্দার, 
পুরু, প্রিয়দর্শী ও যবন শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ] 

যবন-রীঁজবংশের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে ভারতে শক 
ও হুণ জাতির প্রভাব বিস্তৃত হয়। কিন্তু ইহারা কেহই ভার- 
তের একচ্ছত্রাধিপত্য লাভ করিতে পারেন নাই । অতঃপর 
ভারতে ইস্লাম্‌ ধর্মাবলম্বী স্রেচ্ছগণের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। 

থৃষ্রীয় ৬ শতাব্দের শেষভাগে ও ৭ম শতাবের প্রারস্ত- 
কালে ভারতভূমে একটা প্রবল সাময়িক বিপ্লব সংঘটিত হয়। 
& সময়ে ব্রন্ধণ্য-ধর্ম্ের ধীর অভ্যুথথান হেতু বৌদ্ধ-প্রাধান্য 
বিলুপ্ত হুইতেছিল। যে সময়ে প্রসিদ্ধ চীন-পরিব্রাজক 
হিউএন্সিয়াং বৌদ্ধন্মগ্রন্থ-সংগ্রহে কৃতনিশ্চয় হইয়! হিমালয়ের 
অত্যুচ্চ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতবক্ষে বিচরণ করিতে 
ছিলেন; ঠিক সেই সময়ে সুদূর পশ্চিম আরবে ইস্লামধর্মম- 
প্রবর্তক মহম্মদ জীবলীলার অবসান করিয়াছিলেন । মহন্মদীয় 
ধর্থোন্মাদমত্ত উদ্ধতস্বভাঁব মুসলমানগণ একে একে উত্তর 
আফিকা, রোমসাভ্রাজ্য ও পূর্ব্বে ভারত পধ্যস্ত সমুদায় 
ভূভাগ করায়ত্ত করিয়াছিল। ৬৪৭ ুষ্টাব্ধে ওস্মান 
ঠানা ও ভরোচ-জয়মানসে সেনা প্রেরণ করেন। 
৬৬৪ খৃষ্টাব্দে পুনরায় সিন্ুপ্রদেশ আক্রমণের চেষ্টা হয়। অতঃ- 
পর মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় অশীতিবর্ষ পরে বোগ্দাদের অধীশ্বর 
খলিফা বালিদের মহন্মদ্বীন্-কাসিমনামা৷ আরবসেনানী ৭১১ 
খৃষ্টাব্দে বেলুচিস্থানের মরুরাজ্য অতিক্রম করিয়া সিন্ধু প্রদেশ 
আক্রমণ করেন। এ সময়ে দাহির নামা জনৈক ব্রাহ্মণ নরপতি 


৬৬২ ও 


ভারতবর্ষ 


[সি 


ভারতবর্ষ 


সিন্ধু রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি উদ্ধত ও উন্মুক্তকপাণ 
আররসৈন্তের সম্মুখীন হইতে সমর্থ না হইয়া স্বরাজ্য মুসল- 
মানের হস্তে সমর্পণ করেন। যুদ্ধ-সময়ে আলোর ও ব্রাহ্মণাবাদ 
নামক নগরদ্বয় নষ্ট হইয়া যায়। কাসিম ও তদ্বংশীয় মুসল- 
মানগণ বহুদিন এখানে আধিপত্য-বিস্তার করিতে পারেন 
নাই। সৌবীর-ক্ষত্রিয়গণ উপর্যযূপরি কএকটা যুদ্ধে মুসলমান 
দিগকে বিপর্ধ্যস্ত করিয়া তাহাদিগকে সিন্ধুরাজ্য. হইতে 
বিতাড়িত করেন । 

এই সময় হইতে ভারতে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্ রি হয়। 
মুসলমান কর্তৃক পরাজয়ের পর হইতে সকল ক্ষত্রিয়-সন্তানই 
আত্মরক্ষীয় তৎপর হইয়ীছিলেন। রাজা হর্ষবদ্ধনের রাজত্বের 


পর, আর কোন হিন্দুনরূপতিই ভারতে একচ্ছত্রাধিপত্য-স্থাপন 


করিতে পারেন নাই । বঙ্গ, মগধ, কনোজ, কালগ্রর, মালব, 
রত্বপুর, গুজরাত, সিন্ধু, পঞ্জাব, দিল্লী, আজমীর ও সমগ্র 
দাক্ষিণাত্য প্রদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নরপতিবর্গের দ্বারা শাসিত 
হইয়াছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাষ্ত্রকুট, চালুক্য, পরমার, 
চৌহান প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজবংশ স্বতন্তরূপে স্থীয় স্বীয় স্বাঁধীনতা- 
কেতন উড্ডীন করিয়াছিলেন। তীহাদিগের মধ্যে ঈর্ধানল 


প্রজ্বলিত থাঁকায় পরম্পরে বাহৃতঃ পরম্পরের সহিত সভ্ভাঁব-: 


স্থাপনে পরাজ্মুখ ছিলেন না, কিন্তু অন্তরে সকলেই পরশ্রী- 
কাতর ও ঈর্ষাপরবশ ছিলেন। 


ভারতের এইরূপ আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলতা উপলব্ধি করিয়া 


৯৭৭ খৃষ্টাব্ে গজনীর সিংহাসনাধিরোহণের পর হইতে সব্ক্ত- 
গিন্‌ ক্রমশই ভারত-সীমান্তে পদার্পণ করিতে চেষ্টা পাইতে 


ছিলেন। ভাবী বিপদের আশঙ্কা দেখিয়! লাহোরাধিপতি জয়পাল ;. 
তদ্ধিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করেন। এ সময়ে দিল্লী, আজমীর, কাল-. 


গর ও কনৌজ প্রভৃতির রাঁজন্তবর্গ তীহার সহায়তা করিয়া- 


ছিলেন ) কিন্তু ছূর্তাগ্যবশতঃ ইহার! জয়ী হইতে পারেন নাই। 


সবক্তগিন্‌ পেশাবর প্রদেশ স্বীয় রাজ্যতুক্ত করিয়া লন। 
তৎপুত্র মান্মদ ১০০১ হইতে ১০২৬খুঃ অঃ পর্য্যস্ত ১৭বার ভারত 
আক্রমণ করেন।. তাহার ফলে পশ্চিমে পঞ্জাব, দক্ষিণে 
গুজরাত, পূর্বে কাঁনোজ, উত্তরে কাশ্মীর পর্যন্ত ভূভাগ 
তাহার করতলগত : হইল। তিনি ভাঁরতে রাজ্যাকা্ষা 
রাখেন নাই। কেবল অর্থলুণঠন দ্বারাই, পরিপুষ্ট হইতে প্রয়াসী 
হইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি আদৌ ভারতে মুসলমান-রাজ্য 
স্থাপন করিতে পারেন নাই। ১০৩০ খুঃ অঃ মান্ষ,দের মৃত্যুর 
পর লাহোর ও নাগরকোট, প্রভৃতি স্থানে হিন্দুগণ স্বীধীনতা- 


ধবজ। উড়াইতে প্রয়্াসী হইয়াছিলেন। লাহোর নগর কিছু 
দিনের জগ্ঠ মান্গ দ-রাঁজবংশধর বৈরামের শাসনাধীন ছিল, 


 খুষ্টান্ধে গোয়ালিয়র জয় করেন। 


আফগানস্থানে ঘোর ও গজনীবংশের পরস্পর বিরোধে গজনী- 


জবংশ উত্দাদিত হয় এবং ঘোররাজবংশ ক্রমশঃ কাবুল- 
রাজ্যে প্রতিপত্তি-বিস্তার করিতে থাকে । ১১৮৬ খৃষ্টাব্ব 


পর্যন্ত গজনীবংশ লাহোর-রাজধানীতে শাসনকার্য্য সা 


চালনা করিয়াছিলেন। | 
ঘোররাজবংশের প্রতিষ্ঠাত। মহম্মদ ১১৭৬ খুষ্টাবে উক্ত 


নগর অধিকার করেন। ১১৮৬ খুষ্টাব্ধে তিনি খুশ্র মালিককে: 
পরাজিত ও বন্দী করিয়া লাহোর অধিকারপূর্ব্ক' সমগ্র 


পঞ্জার প্রদেশে প্রভৃত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন। .. 


যে সময়ে আফগানস্থানে গজনী ও ঘোর সর্দারগণের পর- ৰ 


স্পর, বিরোধ চলিতেছিল, ঠিক &ঁ সময়ে. ভারতপাক্ত্াজ্য 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যথণ্ডে বিভক্ত হইয়। পরস্পরের প্রতিযোগিতা 
করিতেছিল। দিল্লী ও আজমীরের অধীশ্বর চৌহান-কুলো- 
ভব পৃ্থীরাজ এবং কান্কুজাধিপতি রাঠোরবংশীয় জয়চন্দ্র পর- 
স্পরে উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত করেন। 


ঘোরি- 


রাজধানী লাহোরের নিকটস্থ রাজন্তগণকে পরস্পর পরস্পরের: 


বিরুদ্ধাচারী দেখিয়া, সুযোগমত ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহন্মদ দিল্লী 
আক্রমণে অগ্রসর হইলেন।  তিরোরীর-ুদ্ধক্ষেত্রে' ঘোরি- 
রাজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু ৯১৯৩ খুষ্টাবের 
থানেশ্বর-রণক্ষেত্রে পৃথীরাজ ধৃত ও নিহত হুন। তাহার 
সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের হিন্দু-শাসন বিলুপ্ত হইল।. চন্্র- 


বংশীয় পাণ্বগণের বলবীর্য্যলব্ধ ইন্ত্রপ্রস্থ রাজধানী এতদিনের: 


পর মুসলমান-রাঁজবংশের করায়ত্ত হইল ।, ্‌ 
দিল্লী নগরে রাজপাট স্থাপন করি ঘোরী পর 
বদর (১৯৯৪ খুঃ অঃ) কনোজ ও বারাণসী আক্রমণ করেন। 
এতোবার যুদ্ধে জয়চন্ত্র পরাজিত ও নিহত হইলে, তদ্রাজ্য 
মুসলমানরাজের শাসনভূক্ত হয়।. বারাণসী ও কনোজ- 
বিজয়ান্তে জয়লব্ধ ধন রত্ব লইয়া মহম্মদ গজনী-অভিমুখে প্রস্থান 
করেন। যাত্রাকালে তিনি স্বীয় বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতবউদ্দীনকে 
রাজ্য-শাসনার্থ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। কুতব দিল্লী 
রাজধানী হইতে শীসন-সম্পককীয় সুব্যবস্থা রুরিয়া ১২ 
তাহার খ্যাতনামা সেনা- 


১১৯৫ 


পতি মহম্মদই-বথ তিয়ার ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গরাজধানী নবদ্বীপ : 


আক্রমণপুব্বক বঙ্গদেশ অধিকার করেন। অশীতিপর বৃদ্ধ 


রাজা লক্ষষণসেন প্রাসাদ পরিত্যাগপুর্বক তি ্‌ 


পলায়ন করেন। 


সবক্তগীনের অধিকার কালে (৯৭৭ খু ঃ) পেশাবর প্রদেশ 


আফগানরাজ্যের সীমাতুক্ত হইয়াছিল। মাহ্ষুদ এ সীম! 
পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ পর্য্যন্ত বিস্তার করিয়! যান। তৎপরে 
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মহম্মদ ঘোরী সিন্ধুর মোহান! হইতে গঙ্গার মোহানা পধ্যত্ত 
বিস্তৃত আর্ধ্যাবর্তবিভাগে মুনলমান-প্রতুত্ব স্থাপন কতিয়া- 
ছিলেন। 

তাহার মৃত্যুর পর (১২০৬ খুঃ) হইতে প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন্‌ 
গজনীর অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া স্বাধীনভাবে দিল্লী- 
রাজধানীতে রাজত্ব করিতেছিলেন ) স্থতরাং তাহাকেই 
ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান-সত্রাটু বলিয়া! গণনা করা যায়। 
তাহার রাজত্ব হইতে ইব্রাহিম লোদির অধিকার পধ্যস্ত 
(১২০৬-১৫২৬ খৃঃ অঃ) সময়কে পাঠানবংশের অধিকারকাল 
বলা যায়। 


দাসবংশ। 
কৃতবউদ্দীন প্রথমীবস্থায় ক্রীতদীস ছিলেন) এজন্য 
তদ্বংশীয় ১৭ জন নরপতি ইতিহানে পদাসরাজ” নামে 


অভিহিত ।  কুতবউদ্দীনের শাসন-সময়ে নাসিরুদ্দীন 
মূলতান ও সিন্ধু প্রদেশে এবং বখতিয়ার বঙ্গ ও বেহার 
প্রদেশের শাসনকর্তী নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আল্তিমিশ্‌ 
নামক তাহার জনৈক ক্রীতদাস রাজান্ুগ্রহে জামাতৃপদ লাভ 
করেন। এই ব্যক্তি কুতবপুত্র আরামকে রাজ্যচ্যুত কয়িয়া 
দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি মালব জয় করিয়া 
রাজপুতান৷ ভিন্ন সমুদয় আধ্যাবর্ত-ভূভাগে মুসলমান-প্রাধান্ত 
স্থাপন করিয়াছিলেন। 

১২৩৬ খৃষ্টাব্দে আলতিমিশের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রুকুণ্‌ 
উদ্দীন্‌ ও পরে কন্ঠা সুলতান! রিজিয়া সিংহাসনে আরোহণ 
করেন। রিজিয়া ভিন্ন ভারতের মুসলমান-সিংহাঁসনে 


আর কোন রমণী আরোহণ করেন নাই। জনৈক ক্রীতদাসের 


প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত থাকায় রিজিয়া রাজ্যচ্যুত হন। তদ- 


নন্তর তদ্ত্রাতা বহরাম, রুকুণপুত্র মসাউদ ও আলতিমিশ- 


তনয় নাসিরুদ্দীন যথাক্রমে রাজত্ব করেন। আলতিমিশের 


রাজত্বকালে তাতার দেশে চেঙ্গিদ খা! নামে মোগলবংশের : 


যে সৌভাগ্যস্্য্য উদ্দিত হইয়াছিল, তাহারই প্রথরতর 
কর-প্রসারণে নাসিরের ভারত-দাত্রাজ্য ভন্মীভূত হইবার 
উপক্রম হইয়াছিল। মোগলগণ কএকবার ভারত আক্রমণ 
করিয়াও দীসবংশের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। 
নাসিরের পরলোকান্তে তাহার ভগিনীপতি গয়ান্থদ্দীন্‌ 
বুলবন খণ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাহার রাজ্যকাঁলে 
বাঙ্গালার নবাব তুগ্রিল খা বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। 
তিনি স্বহস্তে তাহাকে নিহত করিয়া স্বীয় পুত্র বখরা খশীকে 
বঙ্গ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাহার মৃত্যুর পর বখরা 
খাঁর পুত্র কৈকোবাদ দিল্লী-সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তিনি রাজ্য- 
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রক্ষায় অসমর্থ হইলে, খিলিজিবংশীয় পরাক্রান্ত অমাত্যগণ 
তাহাকে নিহত করিয়া জলাল উদ্দীনকে সিংহাসন প্রদান 


করিয়াছিলেন । 
দাসরাজগণের সিংহাসনাধিরোহণ-কাঁল। 
কুতব উদ্দীন্‌ **১২০৬ বহরাম *,১২৩৯ 
আরাম ,..১২১০  ম্সাউদ .,১২৪১ 
আলতিমিশ ১২১১. নাসির উদ্দীন্‌.... **-১২৪৬ 
রুকন্‌ উদ্দীন্‌ ১১২৩৫ বুলবন *-১২৬৬ 
স্থলতান! রিজিয়া: ***১২৩৬ কৈকোবাদ *** ১১২৮৬ 
খিলিজিবংশ । 


কৈকোবাদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া খিলিজি-রাজবংশের 
প্রতিষ্ঠাতা জলাল উদ্দীন দিল্লী-সিংহাসনে সমাসীন হন। 
তাহার উপযুক্ত ভ্রাতুদ্দুত্র আলাউদ্দীন বুন্দেলখণ্ড, মালব 
ও দাক্ষিণাত্য জয় করিয়। পিতৃব্যের শাসননীম! বিস্তার 
করিয়া যান। ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি সসৈন্যে বিন্ধ্যপর্বত অতি- 
ক্রম করিয়া মহারাষ্ট্রের যাদববংশীয় নরপতি রামরাজকে 
আক্রমণ করেন। এরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়ায়, 
তিনি নিজ রাজধানী দেবগিরি রক্ষায় সমর্থ হন নাই, 
সুতরাং বশ্তা স্বীকার করিয়া করদানে সম্মত হন। 
জয়োদ্প্ত আলাউদ্দীন ১২৯৫ খুষ্টান্দে রাজধানী অভিমুখে. 
ফিরিতেছেন শুনিয়া, জলাল উন্তসিত মনে তীহাকে 
_আলিঙ্গনার্থ অগ্রসর হইতেন, কিন্তু ক্রু/রমনা আলাউদ্দীন 
স্বীয় পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিয়। দিল্লী-সিংহাসন অধিকার 
করেন। | 

আলা! উদ্দীনের চিতোর-আক্রমণ-কথা৷ কাহারও অবিদিত 
নাই। রা! ভীমসিংহের 'পত্বী প্রথিতনাম। পদ্মিনী দেবী 
এই যুদ্ধে চিতানলে আত্মবিসর্জন করেন। দিল্লীশ্বরের বিখ্যাত 
সেনানী রাজপুতবংশীয় মালিক কাফুর কর্তৃক পরিচালিত দাক্ষি- 


_ গাত্য-বিজয়-বাহিনী দেবগিরি ও দ্বারসমুদ্রের যাদবরাজ এবং 


ওরঙ্গলের কাকতেয়দিগকে পরাভূত করিয়। রামেশ্বর পথ্যন্ত 


_ দক্ষিণ ভারত উৎসাদিত করিয়াছিলেন। তীহার অন্যতম 


সেনানী উলঘ খাঁ ১২৯৭ খুষ্টান্বে কর্ণদেবকে পরাজিত 


করিয়া গুজরাত অধিকার করেন, কিন্তু অস্থিরচিত্ততা ও 


কর্তব্যহীনতা হেতু দিল্লীশ্বরকে আর অধিক দিন এ স্মুখ- 
সাম্রাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। তাহার অধীনস্থ 
মুদলমান শাসনকর্তাগণের বিদ্রোহ, কুতলু খণ-পরিচালিত 
মোগলসৈন্ঠের আক্রমণ এবং চিতোর, গুজরাত ও মহা- 
রাষ্ট্র প্রদেশের হিন্দুনরপতিগণের স্বাধীনতা-লাভ-প্রয়াস, শেষ 
জীবনে তাহাকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। ১৩১৬ খৃষ্টান 
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তাহার মৃত্যুসময়ে হরপালদের দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনতা-ধ্বজা 
উড়াইয়াছিলেন। 

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কাছুর সিংহাঁসন-অধিকারের 
চেষ্টা করেন, কিন্তু সআ্রাটের তৃতীয় পুত্র মুবারক তীহাকে 
গুপ্তভাবে হত্যা করিয়া সিংহাসনে সমাসীন হন। রাজপদে 
অধিঠিত হইয়। তিনি, আপন ভ্রাতা ও শক্রপক্ষীয় অমাত্য- 
বর্গের নিধন সাধন করেন। অনন্তর দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর 
হইয়া হরপালদেবকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। 
মালিক খসরু নামক ইস্লামধর্শীবলম্বী জনৈক হিন্দু তাঁহার 
বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল। রাজান্ুগ্রহে এ ব্যক্তি রাজ্যের 
হর্তা কর্তা হইয়াছিল। দিল্লীতে মগ্-পান-নিরত ও স্থুখশয্যায় 
শয়িত থাকিয়া মুবারক যখন স্বীয় এশর্ধ্রাশি উপভোগ 
করিতেছিলেন; তখন তীহার প্রিয়তম খসরু দাক্ষিণাত্য 
ও মলবার-উপকূলবর্তী প্রদেশ-সমূহ জয় করিয়া তাহার সমৃদ্ধি- 
রাশি গ্রাস করিতে অগ্রসর হইলেন এবং সসৈন্তে প্রত্যাগত 
হইয়। মুবারককে হত্যা করিলেন। কিন্তু তীহার সিংহাসন 
লাভের সুখস্বপ্ন অচিরে ভাঙ্গিয়।৷ গেল। পঞ্জাবের শাসনকর্ত 
গিয়াস উদ্দীন তোগলক, সসৈন্তে উপস্থিত হইয়া দিল্লী অধিকার 
পূর্বক থসরুকে নিহত করিলেন (১৩২১ )। 

খিলিজিবংশের অধিকার-কাল.( ১২৮৮-১৩২১)। 


জলাল উদ্দীন্‌ **১২৮৮ সুবারক ১৩১৬ 
আলা! উদ্দীন্‌ ১১২৯৫ খস্রু **,১৩২১ 
তোগলকবংশ। 


মালিক কাফুর ও মালিক খুস্রু সমগ্র দাক্ষিণাত্যভূমি 
মুসলমান-শাসনাধীন করিলেও . তৎকালে মহারাষ্ট্রভূমি 
হিন্দুরাজন্যবর্ের প্রাধান্ত-পূর্ণ ছিল, কিন্তু গিয়াস্‌ উদ্দীন্‌ 
তদেশ অধিকার করিয়া হিন্দুশীন উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। 
বিদর ও ওরআ্গলরাজ কর দিয়া অব্যাহতি পান। তিনি 
নুবর্ণগ্রাম জয় করিয়৷ রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে, পুত্র জুনা 
থার (আলুফ খা) ষড়যন্ত্রে নিহত হন । 

বুদ্ধ পিতাকে শমনভব্নে €প্ররণ করিয়া “মহম্মদ তোগলক+ 
নাম গ্রহ্ণপূর্বক আলুফ খা! ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে পাঠানরাঁজ- 
সিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি নানাশাস্ত্রে সুপপ্ডতিত 
ও নানা বিদ্যায় পারদর্শী হইলেও একমাত্র অবিসুধ্যকারিতাই 
তাহার সমস্ত অনর্থ বা দৌষের আকর হইয়াছিল। 
দৌলতাবাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠাকরে তিনি দিল্লীর অধিবাসি- 
বুন্দকে যেরূপ নিগৃহীত. করিয়াছিলেন, . তাঁহারই 
অন্থ্রূপ হঠকারিতায় তাহার চীন ও পাঁরস্ত-অভিযাঁন অকালে 
বিলয় পাইয়া যায় | প্রভূত ধন ও অসংখ্য সেনা বৃথা নষ্ট 
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হওয়ায়, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিশৃজঙ্খলতা৷ উপস্থিত হয়। তিনি 


স্বীয় রাজকোষ পুরণকল্ে (নোটের ন্যায়) তাত্্খও 
গ্রচলনে বৃথা চেষ্টা পান। অভিমত বিষয়ে অরুতকাধ্য হইয়া, 
তিনি প্রজাবর্গের উপর অসঙ্গত কর-সংগ্রহের ব্যবস্থা! 
করিলে, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিপ্লুব সংঘটিত হুইয়! পড়ে এবং এই 
বিদ্রোহের সময় দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কতকগুলি 
জনপদ হিন্দুরাজবংশের ও স্থানীয় মুসলমান শাসন কর্তাদিগের 
করতলগত হয়। 

মহম্মদের কোন পুত্রসন্তান ছিল না । ১৩৫১ খৃষ্টান 
মহম্মদের মৃত্যুসংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে, খাঁজ! জহান একটা 
৬য় বৎসরের বালককে রাজ! বলিয়। ঘোষণা! করেন। এ সময়ে 
ফিরোজ তোগলক সৈনিকবিভাগে নিযুক্ত ছিলেন, কিন্তু 
মহম্মদের অন্তিম-প্রার্থনান্ুসারে তদীয় ভ্রাতুষ্পুত্র মিজি 
সিংহাসনে উপবেশন করান হয়। 

মহম্মদ নিজবীর্ধ্য ও বুদ্ধিবলে যে বিশাল ভারতপান্রাজ্য 
স্থাপন করিরাছিলেন, শেষজীবনের ছুর্ধ,দ্ধিত। হেতু তাহার 
মূলচ্ছেদ করিয়া যান। পরবন্তী মোগলমত্রাটু অকবর শাহ 
স্বীয় অপূর্ব মৈত্রী-কৌশলে যে দৃঢ়বন্ধনে ভারতসাম্রাজ্য 
আবদ্ধ করিয়াছিলেন, এক অরঙ্গজেবের বুদ্ধিহীনতায় 
তাহার দৃঢ়গ্রন্থি শিথিল হইয়াছিল। এতপ্িন্ন তৎকালে 
পাঠান-সেনা-মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানের সমাবেশ হওয়ায় 
রাজ্য মধ্যে বিশৃঙ্খলতার সুত্রপাত হ্য়। তুর্ক, আফগান, 
মোগল ও ইস্লামধর্ম্মীবলম্বী হিন্দুগণ পরম্পরে পরস্পরের 
প্রাধান্ত-স্থাপনে যত্বশীল ছিলেন। স্থতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায় 
সেনাদল ও শাসনকর্তগণের পরস্পর বিরোধ অবশ্তস্তাবী 
হইয়াছিল। 

ফিরোজ তোগলক রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া! প্রথমেই দাক্ষি- 
ণাত্য ও বাঙ্গালার নরপতিদিগকে দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খলে 
আবদ্ধ করিলেন, কিন্তু নিজের উদারপ্রকৃতিগুণে স্ব্নমাত্র 
কর লইয়াই তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে আপনা'পন রাজকার্ষ্য- 
পরিচালনা করিতে আদেশ দিিলেন। ফিরোজাবাদ নগর- 
স্থাপন, মস্জিদ্‌, প্রাসাদ, বিগ্ভালয়, চিকিৎসালয়, সেতু, সরাই, 
মুসাফির-খানা, কুপ ও কীত্তিস্তস্ত প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, শতত্র, 


ষ্ঠ 


কাগার ও যমুনা নদী হইতে খাল-কর্তন, বাধ-নিন্্াণ ও 


সুদীর্ঘ জলাশয়-নির্মীণ প্রভৃতি তীহার জীবনের প্রধান কার্ধ্য 


ছিল। রাজ-শ্বর্যো বীতন্পৃহ হইয়া তিনি ১৩৮৭ খুষ্টাব্ে স্বীয় 


পুত্র নামির উদ্দীন মহম্মদের জন্য সিংহাসনত্যাগ্গ করেন। কিন্তু 
এ বালক স্বীয় বুদ্ধিবিপর্ধ্যয়ে ভ্রাতৃবর্গের বিরোধী হওয়ায় 
দিল্লীনগরে মহাহত্যাকাণ্ড ঘটে। এই ঘটনার পর ফিরোজ 
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পুনরায় শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৩৮৮  খুষ্টাব্দে 
তাহার মৃত্যুর পর পৌত্র গিয়াস উদ্দীন্‌ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। 
নিরন্তর মদ্যপানে আসক্ত থাকায় তাহার স্বসম্পর্কীয় ভ্রাতৃগণ 
তাহাকে ১৩৮৯ খুষ্টান্ে ৫ মাস রাজ্যভোগের পর নিহত 
করেন। 

গিক্সাসকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়! পুণ্যাত্বা ফিরোজের 
অন্ততম পৌত্র আবুবখর দিল্ী-দিংহাঁসন অধিকার করেন। 
দশমাস রাজত্বের পর উক্ত বর্ষের নবেম্বর মাসে ফিরোজের 
অপর পুত্র যুবরাজ মহম্মদ খ'! কর্তৃক আবুবখর রাজ্যচ্যুত 
হন। ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি নাসির উদ্দীন্‌ মহম্মদ তোগলক 
নাম গ্রহ্ণপুর্ধক দিলীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। 
পরে তাহাকে আবুবখর ও মেবাতী-রাজপুতগণের বিদ্রোহ- 
দমনে বদ্ধপরিকর হইতে হয়। আবুবখর তাহাকে 
দিল্লী হইতে বিতাড়িত করে এবং মেবাতীবিপ্রবে তাহার 
.. ব্লাজধানী লুণ্ঠিত হয়। উভয় যুদ্ধের দারুণ পরিশ্রমে তিনি 
রোগগ্রস্ত হন এবং তাহাতেই (১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে ) তাহার মৃত্যু 
. ঘটে। 

তাহার পুত্র হুমায়ুন ৪৫ দিন রাজত্বের পর হঠাৎ মৃত্থ্য- 
মুখে পতিত হন, সুতরাং সিংহাসন লইয়া পুনরায় বিভ্রাট 
উপস্থিত হয়। অতঃপর মৃতরাঁজ। নাসির উদ্দীন্‌ মহনম্মদের 
অন্যতম পুত্র মাঙ্গ,দকেই সিংহান্ধনে বসান সাধারণের 
অভিপ্রেত হয়। পাঠান-রাজবংশের অধঃপতনের প্রাক্কালে 
যে শাসন-বিশৃঙ্খলত। সমুপস্থিত হয়, তাহাই সমগ্র ভারতে 
ব্যাপ্ত হইয়। স্বাধীনরাজ্যসমূহ সংগঠন করে। বালক মাক্ষদের 
রাজত্ব সাধারণের অভিমত ছিল না। একদল মান্গ,দকে লইয়া 
প্রাচীন দিল্লী-প্রাসাদে রহিলেন। অপরে ফিরোজ তোগলকের 
পৌত্র নসরৎ খাঁকে লইয়া ফিরোজাবাদে রাজমুকুট পরা- 
ইলেন। অমাত্যগণের গৃহ-বিপ্রবে দিলী নগরী জনশূন্য হইতে 
লাগিল। ৩ বর্ষ অজস্র রক্তপাতের পর, ১৩৯৬ খৃষ্টাব্দে 
একবাল খঁ মান্ধ,দকে হস্তগত করিয়। নসরৎ খখকে নগর 
হইতে তাড়াইয়া দেন। এই রাষ্ট্রবিপ্রবের সময় বাঙ্গালা, 
মালব, খান্দেশ, গুজরাত প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্তীগণ 
স্বাধীন হইলেন। জগদিখ্যাত মোগল-সম্রাটু তৈমুরলঙ্গ সমর- 
কন্দে থাকি এই পাঠান-বিপ্লবের বিষয় অবগত হন। তিনি 

অবসর বুঝির। স্বীয় বিপুল সেনাদল দিলী-অভিমুখে পরিচা- 
লিত করেন। 

১৩৯৮ খুষ্টান্ের সেপ্টেম্বর মাসে সিন্ুনদ অতিক্রম করিয়া 
তিনি পঞ্জাব প্রদেশ লুঃন করিতে করিতে জানুয়ারী মাসে 
পাণিপথের পথ ধরিয়া ফিরোজাবাদের সম্মুখে উপনীত হন। 

চ৪৮৮ 
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এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়! মান্গ,দ উজীর গুজরাত প্রদেশে 
পলায়ন করেন। তৈমুর আপনাকে ভারতের সম্রাট বলিয়! 
ঘোষণা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন-কালে সৈয়দ খিজির খণকে 
লাহোর-রাজধানীতে আপনার প্রতিনিধিরপে : রাখিয়। 
যান। ইহার পর বিভিন্ন স্থানের মুসলমান-শাসনকর্তাগণ 
স্বাধীনভাবে শাসন-বিস্তার করিতেছিলেন। প্রথমে নসরং 
খা দিল্লী অধিকারের চেষ্টা করেন, পরে মাক্ষদদ উজীর 
একবাল খাঁর সহযোগে দিল্লীধামে প্রবেশপুর্ব্বক নষ্ট রাজ্য 
উদ্ধারের প্রয্নাস পান। এখানে ১৪১২ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের 
মৃত্যু ঘটে। তাহার সঙ্গে সঙ্গেই তোগলকবংশের রাজ্য 
লোপ হয়। 
তোগলকবংশের অধিকার-কাল। 

গিয়াস্উদ্দীন ১৩২১ খুঃ অঃ 

মহম্মদ তোগলক ১৩২৫ খুঃ অঃ 

ফিরোজ (এ) ১৩৫১ খুঃ অঃ 

নাসির উদ্দীন্‌ মহম্মদ ১৩৮৭ খুঃ অঃ মাসান্নকাল। 

ফিরোজ ( পুনরায়) ১৩৮৮ থুঃ অঃ 

গিয়াস উদ্দীন ১৩৮৮ অক্টোবর হইতে ১৩৮৯ ফেব্রুয়ারী 

আবুবখর ১৩৮৯ ফেব্রুয়ারী হইতে নবেম্বর পধ্যন্ত। 

নাসিরউদ্দীন মহম্মদ (২য়) ১৩৯০-১৩৯৯ খুঃ অঃ 

হুমায়ুন.*****৪৫ দিন মাত্র। 

মান্ষদ''''. ১৩৯৪-১৪১২, মধ্যে ১৩৯৯ খুষ্টান্দে ৫ দিন 
তৈমুরলঙ্গ রাজত্ব করেন। 

সৈয়দবংশ। 

মহন্মদের মৃত্যুর পর অমাত্যগণের অনুরোধে উজীর- 
প্রধান ও সেনাপতি দৌলৎ খা লোদীকে সিংহাসনে 
অভিষিক্ত কর! হয়। লাহোর-প্রতিনিধি খিজির খ1 তাহাকে 
পরাজিত করিয়! দিল্লী অধিকার করেন। বন্দি-অবস্থায় ১৪১৬ 
খৃঃ অঃ দৌলতের মৃত্যু হয়। ১৪১৬-২১ খৃঃ অঃ পধ্যন্ত খিজির 
থন দোর্দগু প্রতাপে দিল্লীর পার্শববন্তী স্থানসমূহ শাসন করিয়া 
ছিলেন। ১৩২২ খুঃ অঃ তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র মুবারক 
সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ১৪৩৫ খুষ্টাব্ে স্বীয় বেতনভোগী 
হিন্দুকর্্চারীদিগের হস্তে নিহত হন। তৎপরবর্তী সৈয়দ- 
রাজ মহন্মদ্র (১৪৩৫-১৪৪৫ খুঃ অঃ) ও আলাউদ্দীনের (১৪৪৫- 
১৪৭৮ খুঃ অঃ) রাঁজ্যকালে বিভিন্ন শীসনকর্তীগণের বিদ্রোহ- 
দমন ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। আলা- 
উদ্দীন্‌ সাত বৎসর রাজত্বের পর ১৪৫২ খুঃ অঃ স্বীয় ভ্রাতার 
জন্য সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্ক রাজকীয় কোলাহল হইতে 
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অবসর গ্রহণ করিয়া বদাউনের নিভৃত নিলয়ে ধর্্মীলোচনায় 
নিরত হন। তাহার অবসরপময়ে বহলোল লোদীনাম। 
জনৈক সম্ত্রান্তবংশীয় আফগান, রাঁজকাঁ্্য পর্যবেক্ষণ করিতেন। 
আলাউদ্দীন্‌ তাহাকেই শ্বীক্ম উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া 
যান। 
লোদীবংশ। 

বাণিজ্যব্যপদ্েশে ভারতে আসিয়া লোদীবংণীয় আফগাঁন- 
গণ ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করেন। খিজির খাঁর সহিত 
তোগলকাধীন উজীর একবাল খাঁর যুদ্ধদময়ে বহ্‌লোল 
লোদীর খুল্পতাত স্বহস্তে একবালের প্রাণ সংহার করেন। 
কৃতোপকারের পারিতোষিক স্বরূপ তিনি সৈয়দ-প্রতিনিধি 
কর্তৃক সরহিন্দের শাসনকতৃত্ব লাভ করেন। প্র ব্যক্তি 
্রাতুপ্পুত্র বহলোৌলের সহিত নিজ কন্তার বিবাহ দেন *। 
পিতৃব্যের মৃত্যুর পর তিনি সর্হিন্দের শাসনকর্তৃত্ব লাঁভ 
করিয়াছিলেন। ক্রমে তীাহার যশোভাতি চারিদিকে 
বিকীর্ণ হইলে আলাউদ্দীনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। সৈয়দরাজ 
তাঁহাকে উজীর পদ দিয়া বিশেষ সম্মাননা করেন। ১৪৭৮ 
খুঃ অঃ সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে ১৪৫২ 
(মতান্তরে ১৪৫০) খু.ষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের বুদাউন প্রস্থানের 
পর হইতেই বহলোলের দিলীরাজ্যশাসনকাল কল্পনা কর! যাঁয়। 
২৬ বৎসর যুদ্ধের পর তিনি শর্কি রাজগণের নিকট হইতে 
জৌনপুর কাঁড়িয়া লন। বহলোল নিজ অধিকৃত হিমালয় 
হইতে বারাঁণসী পর্ধ্যস্ত ভূভাগ তাহার পাঁচ পুত্রকে বিভাগ 
করিয়! দিতে ইচ্ছুক হন, কিন্ত অমাত্যবর্গের প্রার্থনায় তাহার 
সে ইচ্ছ! কার্যে পরিণত হইতে পাঁরে নাই । অমাত্যগণ তাহার 
এক পৌত্রকে এবং বেগম সাঁহেবা তাহার পুত্র নিজাম খর 
জন্য সিংহাসন রাখিতে বহলোঁলকে অন্গরোধ-করেন। এরূপ 
গোলযোগের মধ্যেই রাজার মৃত্যু ঘটে । 

পৌত্রকে সিংহাসন দিতে বহলোলের ও তাহার জোস্টপুত্র 
বর্ধাক খাঁর অভিমত থাকিলে ও অমীত্যগণ যুবরাজ নিজাম 
খশকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি সিকেন্দর 


লোদী নাম ধারণপুর্র্বক দিলী-সিংহাসনে আসীন হইয়াঁই 


*% মুসলমান ইতিহাসে বহলোৌলের জন্ম বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে। 
. বহলৌল য্থন মাতৃগর্ভে জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তখন বিধির বিপাকে 
গৃহছাদ ভগ্ন হওয়াও তাহার মাতার মৃত্যু হয়; কিন্তু গর্ভস্থ শিশু জীবিত 
থাকায় গর্ভ বিদারণ করিয়। সেই ভ্রণকে পিতৃব্য শীহ লোদী বিশেষ ষত্রে লালন 
পালন করে। বহ্‌লোলের অলৌকিক জন্মলক্ষণ দেখিয়। শাহ লোদী তাহার 
বহলোল নাম রাখিয়া দেন। পিতৃব্যের কর্তৃত্বাধীনে তিনি বিশেষ উন্নত 
হইয়াছিলেন। [ বহলোল লোদী দেখ। ] 
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বিরুদ্ধাচারী স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বার্বাকের বিপক্ষে অন্ত্রধারণ 


করেন এবং পরিশেষে তীহাকে জৌনপুরের শাসনকর্তৃত 
হইতেও বঞ্চিত করিয়াছিলেন। মাঁলব, বুন্দেলখণ্ড প্রভৃতি 
স্থানের হিন্দুরাজগণ তীহার হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন । ১৫১৭ 
খৃষ্টান্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তৎপুত্র ইব্রাহিম লোদী 
দিলীশ্বর হইয়াছিলেন, তীহার ভ্রাতৃবিরোধ ও তীহার 
পিতার হিন্দুবিরোধ ইতিহাসে অতুলনীয় । 

তাহার রাজত্বকালে বেহারের শাদনকর্তী বাহাছুর খ! 
লোহানী ও পঞ্জাবপতি দৌলৎ খ! লোদী দিল্লীর অধীনতাপাশ 
উচ্ছেদে করেন। দৌলতের সাদর আমন্ত্রণে মোগলসম্রাটু 
বাবর, মসৈন্তে কাবুল হইতে আনিয়! পাণিপথের রণক্ষেত্রে 
১৫২৬ খুঃ অঃ ইব্রাহিমকে পরাজিত ও নিহত করিয়! দিল্লীরাজ- 
সিংহাসন অধিকার করেন, ইব্রাহিমের পতন হইতে পাঠান- 
বংশের নিষ্ট,র অত্যাচার ভারত হইতে লোপ পাইয়াছিল। 

পাঁণিপথ-যুদ্ধের অবসান হইলে, মোগলের সৌভাগ্য- 
লক্ষ্মী ভারতসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মৌগল- 
রাজবংশের অধিষ্ঠানের পুর্বে, পাঠানশাসনে প্রপীড়িত হইয়! 
যে সকল মুসলমানবংশ দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়। 
স্বাধীনভাবে শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন, এখানে তাহারই 
সংক্ষেপ-পরিচয় প্রদত্ত হইল। 

পাঠান-রাজাত্বে ভারতের প্রকৃত অবস্থা ॥ 

মহম্মদ তোগলকের কঠোর অত্যাঁচারই পাঠান-সাআাজ্যের 
অবনতির মূল কাঁরণ। তাহার পরবর্তী অর্ধশতাব্দ মধ্যে 
পাঠানরাজবংশের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটিয়াছিল।. এই পতন- 
প্রসঙ্গে স্থানে স্থানে কএকটা স্বাধীন-মুসলমানরাঁজ্যের অভ্যু- 
দয় হয়। যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ পাঠানের 
অধীনতা৷ স্বীকার করিয়াছিলেন, তীহারা সকলেই রাজকর 
প্রদান করিতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু অন্তান্তঠ সকল বিষয়েই 
তাহার! স্বাধীনভাবে কাধ্য করিতেন । 

এই সকল মুসলমান-শাসনকর্ভীগণ সময়ে সময়ে হিন্দু 
কন্মচারিগণের উপর বিশ্বাসস্থাপনপুর্বক রাজকাধ্য সম্পন্ন 
করিতেন, কিন্তু যেখানে মোল্লাদিগের প্রভাব বিস্তৃত ছিল, 
সেইখানেই হিন্দুগণ বিশেষরূপে নিগ্রহ ভোগ করিতেন। এই 
বিদবেষা শ্লেচ্ছগণের উপদ্রবে কাশী ও পুরীধাম ব্যতীত কুরু- 
ক্ষেত্র, প্রভাস, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ও গুজরাত প্রদেশের নান! 


তীর্থক্ষেত্র ও মন্দিরাদি উংসাদিত এবং তৎপরিবর্তে অনেক 


মসজিদ্‌ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। এই নিগ্রহের সময় অসংখ্য 
তেলী, জোলা, নিকারি, পাঁজারি, পটুয়া ও পার্কতীয় 
বিভিন্ন জাতি ইস্লামধর্মে দীক্ষিত হয়। হিন্দুশক্তির অভাব 
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হেতু ধর্মলোপ হইতেছে দেখিয়। ব্রান্ষণগণ এই সময়ে সামাজিক 
ও পারিবারিক বিধিনিয়ম-সংস্কারের জন্ত স্থৃতিসংগ্রহ করিয়া 
হিন্দুধর্ম রক্ষা করিতে চেষ্টী করিয়াছিলেন। তাই আমরা 
মুসলমান প্রাছূর্ভাবের বিভিন্ন সময়ে মাধবাচার্ধ্য, বিশ্বেশ্বর 
ভট্ট, চণ্ডেশ্বর, বাঁচস্পতিমিশ্র, আচার্য্য চুড়ামণি, প্রতাপরুদ্র, 
রদুনন্দন ও কমলাকর প্রভৃতিকে হিন্দুধর্মরক্ষায় তৎপর 
দেখিতে পাই । 

পাঠান-সংঘর্ষণের বিশেষ আলোড়নে হিন্দুদমাজে একটী 
মহৎ পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। মুসলমানের একেশ্বর উপাসনার 
অনুকরণ করিয়া হিন্দুগণ একেশ্বরবাদী ধর্ম্প্রবর্তনে 
মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । খ্ষ্টপুর্ব্ব ৫ম ও ৬ষ্ঠ শতাব্দে জৈন 
ও বৌদ্ধ-প্রাছুর্ভীবের সময় ব্রান্ষণ, ভিক্ষু ও আচাধ্যগণের 
হস্তে যেরূপ ধর্মমবিস্তারের পন্থা উন্মুক্ত হইয়াছিল, খু স্বীয় ১৫শ 
বা ১৬শ শতাবেও তদ্রপ ত্রাঙ্গণ ব্যতীত সাঁধু সন্ন্যানীর যত্ে ধর্ম 
সম্প্রদায়ের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূর্বোক্ত সময়ে পালি ও 
মাগধী প্রভৃতি ভাষায় ধর্থগ্রন্থনমূহ রচিত হইয়া তত্তদ্ভাষ! যেরূপ 
পুষ্ঠ ও পাঠ্যব্ূপে নির্বাচিত হইয়াছিল, এই সময়েও চৈতন্ের 
প্রভাবে বাঙ্গীলা, নানক হইতে পঞ্জাবী, কবীর হইতে হিন্দী ও 
তুকারাম হইতে মহারাষ্তী ভাষায় নানা গ্রন্থ প্রচারিত হয়। 

একদিকে যেমন ধর্মমবিপ্রবে ভারতে বিভিন্ন ধর্মসন্প্রদায়ের 
সমাবেশে ভারতীয় হিন্দুগণের ধর্মপ্রাণ উত্তেজিত হইয়া ছিল, 
অন্তদিকে তেমনি রা্্রবিপ্রব-প্রবাহে ভারতের নানাস্থানে 
খণ্রাজ্যসমূহ স্বীয় স্বীয় স্বাধীন-শাদন বিস্তার করিয়াছিল 
ইহাতে দাক্ষিণাত্যে কএকটা হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইলেও 
মুনলমানের হিন্দুবিদ্বেষে দেশোৎ্সাঁদনকর মহৎ অমঙ্গল সাধিত 
হইয়াছিল। 

মহম্মদ তোগলকের শীসন-বিশৃঙ্খলায় স্থবর্ণগ্রাম ও গোৌড়ের 
শাসনকর্তারা বিদ্রোহী হন। অবশেষে গৌড়েশ্বর সামস্‌- 
উদ্দীন সমগ্র বাঙ্গালা অধিকারপূর্বক স্বাধীনভাবে রাজত্ব 
করিতে থাকেন। ফিরোজ তোগলক ইহীকে দমন করিতে 
না পারিয়া, ১৩৫৭ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন বলিয়! স্বীকার করেন। 
ইহার পর দিনাজপুরের হিন্দু রাজা গণেশ ( কংস) সামস্‌ 
উদ্দীনের পৌত্রকে নিধন করিয়া ১৪০৫ খুষ্টাব্ধে সিংহাসনে 
উপবিষ্ট হন। তাহার বংশীয়গণ প্রায় ৪০ বর্ষ কাল রাজত্ব 
করিয়াছিলেন। ১৪৪৫ খুঃ অঃ তাহার বংশধরকে রাজ্যচ্যুত 
করিয়া পুনরায় সামস্‌ উদ্দীনের বংশধর ইলায়স্শাহী রাজগণ 
৪২ বৎসর রাজত্ব করেন। তাহাদের রাজত্বের শেষ সময় 
খোজা ও হাব্নিগণের বিপ্লবে আলোড়িত হইয়াছিল । হাক্সি- 
সর্দার ফিরোজ পুরুবী (১৪৬১-৯৩ খুঃঅঃ) বিশেষ দক্ষতার সহিত 


রাজকাধ্য পরিচালন করিয়াছিলেন। তৎপুত্রকে রাজ্যচ্যুত 
করিয়া মুজঃফর হাব্‌সি সিংহাসন অধিকার করিলেন ১ কিন্ত 
অমাত্যবর্ণ ১৪৯৬ খুঃ অঃ যড়যন্ত্র করিয়! তাহাকে নিধন- 
পূর্বক উজীর সৈয়দ সরিফকে সিংহাসন প্রদান করেন। 

মন্ত্িপ্রধান আলাউদ্দীন হুসেন-শাহ নামধারণ করিয়া 
বাঙ্গালা শাসন করিতে থাকেন। ১৪৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি খোজ! 
হাবসিদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। বাল্যকালে 
স্ুবুদ্ধি খা নামক জনৈক কাঁয়স্থ রাজকর্মচারীর অধীনে কর্ম 
কালে তিনি হিন্দুর সৌজন্যে বিশেষ গ্রীত ছিলেন। হিন্দুর 
প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হইয়। তিনি রূপ ও সনাতন নামক ধার্মিক 
হিন্দুপ্রবরকে রাজকার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। তৎপুত্র 
নসরৎ শাহ ও মান্ধ,দ সাহের রাজত্বের ১৫৩৬ খুঃ অঃ শেরশাহ 
মাহ্ষুদকে পরাজিত করিয়! বাঙ্গালার সুলতান হন। তদ্ংশীয়- 
গণ দিল্লী হইতে বিতাড়িত হইলে সামধ্যহীন হুইয়৷ পড়েন। 
১৫৬৩ খুঃ অঃ করাণীবংপীয় '্ুলিমান তীাহাদিগের নিকট 
হইতে বঙ্গসিংহাঁসন কাড়িয়া লয়েন। 

স্থলিমানের হিন্দু-ধর্মত্যাগী বিখ্যাত সেনানী কাঁলাপাহাড় 
১৫৬৫ খু.ঃ অঃ মুকুন্দদেবকে পরাজিত ও জগন্নাথ-মৃত্তি দগ্ধ 
করির! বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ১৫৭২ খুঃ অঃ 
স্থলিমানের মৃত্যুর পর তদ্ভ্রাত। দাউদ খণ বাঞ্গালার সিংহাসন 
প্রাপ্ত হন। তাহার সহিত মোগলসম্রাটু অকবর শাহের বিরোধ 
উপস্থিত হওয়ায় বাঙ্গাল! প্রদেশ ১৫৭৫ খৃঃ অঃ মোগল- 
সাম্রাজ্যের অন্তভূ্ত হইয়াছিল। 

মহম্মদ তোগলকের শাসনকর্তা মালিক উদ্‌ শর্ক (খোজা! 
জহান্‌) ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরে স্বাধীনশাসন বিস্তার করেন। 
তদ্বংশীয় ৬ জন রাজা জৌনপুরনগরী সৌধমালায় বিভূষিত 
করিয়াছিলেন। সিকেন্দর লোদী কর্তৃক জৌনপুর বিধ্বস্ত হইলে 
শর্কিবংশের অবসান হয়। [ জৌনপুর দেখ ] 

তৈমুর-লঙ্গের ভারতাক্রমণ-দময়ে (১৪৪৩ খুঃঅঃ) দিললীশ্বর 
মূলতান প্রদেশে শাসন-শৃঙ্খলা-স্থাপনে অক্ষম হইলে, তথাকার 
অধিবাসিগণ সেখ যুস্ফ নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাজা মনো- 
নীত করে। ১৪৪৫ খুঃ অঃ লুঙ্গবংণীয় যাক শিহর! তাহাকে 
নিহত করিয়া মূলতান অধিকার করেন। ১৫৩৭ খুঃ অঃ 
পর্য্যন্ত লুঙ্গবংশীয় রাজগণ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন | তৎ- 
পরে সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্তা শাহ হুসেন অধূণ্ণ মূলতান 
জয় করেন। সম্রা অকবর শাহ্‌ অর্থ,নরাজ্য নিজ শাসনা- 
ধীন করিয়াছিলেন। [মূলতান দেখ ] 

গুজরাতের শাসনকর্তা ফর্াৎ-উল্-মুলক্‌ হিন্দুর পক্ষাব- 
লগ্ষন করিয়া হিন্দুমন্দিরাদি নির্াণ করিতেছেন শুনিয়া, দিলী- 
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শ্বর ১৩৯১ খুঃ অঃ জাফরনামা জনৈক বিধর্মী বাঁজপুতকে 
শাসনকর্তা নিধুক্ত করিক্স! পাঠান। ১০৩৬ খুঃ অঃ মাক্ষ,দ- 
বিদ্ধস্ত দৌমনাথ-মন্দির ভীমদেব কর্তৃক পুনঃসংস্কত হইলেও 
জাফরের হস্তে পুনরায় নষ্ট হইয়াছিল। ধর সঙ্গে অন্যান্ত 
মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রসমূহ জাফর কর্তৃক অপবিত্রীকৃত হয়। 
৯৩৯৬ খুঃ অঃ জাফর সুলতান মুজংফর শাহ নাম 
গ্রহ্ণপূর্বক রাজ্যশাসন করেন। তাহার বংশধর আন্ষদ 
তাহার মৃত্যুর পর (১৪১২ খৃঃ অঃ) অনহিলপন্তন হইতে 
আন্দদাবাদে রাজধানী পরিবর্তন করেন। মালবরাজ হুসঙ্গ 
শাহ এবং খান্দেশের ফরুকি-রাজগণ তাহার নিকট পরাজিত 
হইয়াছিলেন। তত্বংশধর মান্দ,ব-বিগাঁড়া জুনাগড় ও চম্পা 
নগরের হিন্দুসাম্তরাঁজ্য এবং ২য় মুজঃফর মালবজয় ও পর্ভ,- 
গীজদিগকে সমুদ্রবক্ষে পরাজিত করিয়াছিলেন। 

১৫২৬ খুঃ অঃ, বাহাছ্রশাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া 
মালব আক্রমণ করেন। ১৫৩৭ খুঃ অঃ মাঁলবরাজ্য তাহার 
অধিরুত হইয়াছিল। চিতোরের রাঁণা সংগ্রামসিংহ মালব- 
রাজ্যের সহায়তা করায় ১৫২৯ খু.ঃ অঃ তিনি চিতোর অবরোধ 
করিয়াছিলেন। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর তিনি চিতোর 
অধিকার করিলে, রাজপুত-কুলললনাগণ চিতারোহপুর্ব্বক 
স্বর্গধামে গমন করেন। এই অবরোধের সময় ভারতে সর্ব- 
প্রথম কামানের ব্যবহার হইক়্াছিল। 

রাণ। সংগ্রামমিংহের বিধবা-পত্বী রাণী কর্ণাৰতী বৈরনিধ্যা- 
তন-পরবশ হইয়। মোগলসত্রাট হুমায়ূনের শরণাপন্ন হন 
এবং “রাখি” প্রেরণ দ্বার৷ তাহাকে মিত্রতাস্ত্রে আবদ্ধ করেন। 
তদনুসারে হুমায়ুন চিতোর অধিকারপুর্বক গুজরাত আক্রমণ 
করিলে, বাহাছুর শাহ দীউ দ্বীপে পলাইয়া৷ যান। পর্তূগীজ- 
গণ বহুকাল হুইতে বাণিজ্যের জন্ত দীউ দ্বীপের আকাজ্ক। 
করিতেছিলেন। হুমায়ুন কর্তৃক তাড়িত বাহাছুরশাহ পর্ত,- 
গীজের আশ্রয় গ্রহণ করিলে,পর্ভ,গীজগণ তীহাঁকে দীউ ছাড়িয়া 
দিতে বাধ্য করেন। ত্ৎপরে শেরশাহ-বিপ্রবে হুমায়ুন বিতা- 
ডিত হইলে তিনি স্বাধীন হইয়! রাজ্য-শাসন করিতে থাকেন। 
পর্তগীজগণের সহিত সন্ধি-ভঙ্গের প্রয়াস পাইতেছেন দেখিয়া, 
পর্ভ,গীজনেতাগণ ১৯৫৫৭. খুঃ অঃ তাহাকে নিমন্ত্রণুর্ববক 
হত্যা করেন। গুজরাতের শেষ রাজ ৩য় মুজংফর স্বীয় রাজ্য 
সম্রাট, অকবর শাহকে সমর্পণ করিয়া ১৫৭২ খৃঃ অঃ দিল্লীর 
মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি দিল্লী হইতে 
পলায়ন করিয়৷ রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা পান, কিন্তু অকুতকার্ধ্য 
হওয়ায় তিনি শেবজীবন কাঠিয়াবাড়ের হিন্দু নরপতি রায়- 
নিংহের আশ্রয়ে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন। [গুর্জার দেখ।] 
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দিলাবর থা! ঘোরি নামা ফিরোজ তোগলকের জনৈক 
অমাত্য মালবের শাসনভাঁর প্রাপ্ত হন। তিনি ১৪০১ 
থৃঃ অং স্বীয় স্বাধীনতা স্থাপন করিয়া মাওুনগরে রাজধানী 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হোসেঙ্গাবাদ-স্থাপয়িতা তৎপুত্র ্ 
হোধন্গ বিশেষ রণদক্ষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মাক্গুদ 
খিলিজি মালব জয়পূর্বক আজমীর, করৌলী ও রণস্তস্তপুর 
অধিকার করেন। প্রথম হইতে তৃতীয় খিলিজি-রাজের : 
অধিকারে মালবে অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু 
১৫১২ খৃঃ অঃ নসর উদ্দীন খিলিজির রাজত্বে সংঘটিত রাষ্্- 
বিপ্লবের সময় মালবরাজ ২য় মান্গ,দ মেদিনীরায় নামক 
একজন রাজপুত সর্দারের পরামর্শে পরিচালিত হইতেন। সু্ল- 
মানগণ মেদিনীরায়কে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য 
গুর্জরপতি ২য় মুজঃফরের শরণ লয়। এদিকে গুর্জররাজের 
আক্রমণে আত্মরক্ষাঁয় অক্ষম বুঝিয়। মেদিনীরায় রাঁণা সংগ্রাম- 
সিংহের শরণাপন্ন হইলেন। এই স্থুত্রে চিতোর-রাজপুত- 
গণের সহিত গুজরাতীয় মুসলমানসেনার যুদ্ধারস্ত হইল । 
যুদ্ধে আহত ও বন্দী হইয়া সুলতান মাক্ষদর মাতে আনীত 
হন। তাহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র গুর্জরপতি বাহাছর শাহের 
নিকট স্বীয় ছুঃখবার্ত। জানাইলে, ১৫৩৬ খুঃ অঃ তিনি মালব 
প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। [মালব দেখ।] ... ও 
১৩১৯ খৃষ্টাব্দে খান্দেশের ফরুখিরাজগণ দিল্ীশ্বরের 
অহীনতাপাশ উন্মোচন করিয়! স্বাধীনভাবে বাঁজ্য-শাসন 
করিতে থাকেন। বুর্থানপুরে তাহাদের রাজধানী স্থাপিত 
হইয়াছিল। ৯৫৯৭ খৃষ্টাব্দে উহ! মোগল-সাত্রাজ্য-ভুক্ত হয় । 
[ খান্দেশ ও ফরুখি দেখ । ] 
১৩৮৭ খুঃ অঃ জাফর খাঁ! নামক জনৈক সেনাপতি : 
দিল্লীসৈন্ত পরাজিত করিয়। দাক্ষিণাত্যে স্বীয় স্বাধীনতা 
বিস্তার করেন। বাব্যকালে তিনি গঙ্গ নামক একজন : 
ব্রাহ্মণের দাস ছিলেন । ব্রাহ্মণের ভাবী উক্তিতে তিনি রাজপদে 
আসীন হইয়াছিলেন। ত্রাঙ্গণের সদয় ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ 
উন্নতি-বচনের সার্থকতার কৃতজ্ঞতা-পরবশ হইয়া! তিনি 
হুসেন-গন্গ-বাদ্ষণী নাম. গ্রহ্ণপূর্বক স্বীয় প্রভুর পবিভ্র নামে 
্রাঙ্মণীরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। খুষ্টীয় পঞ্চদশ শতাবেের ৃ 
মধ্যভাগে বান্গণী-রাজ্য সমৃদ্ধির চরম সীমার উপনীত হইয়া. 
ছিল। তৎকালে দক্ষিণে তুন্বভদ্রা, পশ্চিমে গোয়া, উত্তরে লব 
ও উড়িষ্যা এবং পুর্ব্বে মসলীপত্তন পর্যন্ত দক্গিণার্ধ তাহাদের 
করতলগত ছিল। ওরঙ্গল ও বিজয়নগরের হিন্দুরাজগণ 
এবং মুসলমানগণের সাম্প্রদায়িক বিরোধে বান্মণীরাজ্য ধ্বংস 
প্রাপ্ত হয়। [ বান্ষণীরাজবংশ, কুলবর্গ ও বিদর দেখ ] ॥ 
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_বান্ধণী-রাজ্যের অধঃপতনের পর দাক্ষিণাত্যে পাঁচটা 
স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের অভ্যুত্থান হইয়াছিল। 

(১) আদিলশাহী-বংশ। ১৪৮৯ থৃঃ অঃ যুস্থৃফ আদিল 
শাহ এই রাজ্য স্থাপন করেন। বিজাপুরে তীহার রাজধানী 
 ছিল। ১৬৮৮ খুঃ অঃ মোগল-সম্রাটু অরঙ্গজেব ইহা অধি- 
কার করেন। 

(২) কুতবশাহী-বংশ। ১৫১২ খুঃ অঃ কুত্ব উল্‌ মুলক্‌ 

_ বিদরের অধীন্তা উচ্ছেদ করিয়! গোলকোগ্ায় স্বতন্ত্র রাজ- 
পাট স্থাপন করেন। পরে হায়দরাবাদ নগরে রাজধানী স্থানা" 
স্তরিত হইয়াছিল। ওরঙ্গল, দ্রাবিড় ও কর্ণাট প্রদেশের 
 হিন্দু-সামন্ত-রাজগণ কুত্বশাহীর অধীনত৷ স্বীকার করেন। 
১৬৮৮ খুঃ অঃ ইহা মোগলের শাসনাধীন হইয়াছিল। 
(৩) নিজাম-শাহীবংশ। বেরারবাসী ইস্লাম ধর্দমীবলম্বী 
: ব্রাহ্মণীধম নিজাম উলৃ-মুলক্‌ মান্ধ'দ গবান কর্তৃক জুন্নরের 
শাসনকর্ত৷ নিযুক্ত হন। তৎপুত্র আঙ্গদ ১৪৯০ খৃঃ অঃ আহ্গদ- 
নগরে রাজ্য স্থাপন করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়! 
ঘোষণা করেন। ১৬৩৬ খুঃ অঃ শাহজহান কর্তৃক ইহা 
মোগল-সাআ্াজ্যভূক্ত হয়। 

(৪) ইমাদশাহী-বংশ। হিন্দুকুলাধম ইস্লাম-ধর্মাবলম্বী ফতে 
৷ উল্লা ইমাদশাহ মান্গ,দ গবান কর্তৃক বেরারপ্রদেশের শাঁসন- 
 কতৃপিদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৪৮৯ খুঃ অঃ গাবিলগড়ে ও 
পরে ইলিচপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ১৫৭১ থুঃ অঃ 
ইহা আন্গদনগরের নিজামশাহী-রাজ্য-ভূক্ত হইয়াছিল। 

(৫) বরিদশাহী-বংশ। বাদ্গণীরাজ মান্ম,দের মন্ত্রী কাদিম 
বরিদ (১৪৯২ খুঃ) এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা । তৎপুত্র আমীর 
ধরি ১৫২৭ খুঃ অঃ বিদর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বংশ- 
ধর আলিবরিদ "শাহ, উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য 
শাসন করেন। এই বংশীয় রাজগণের শাসন-বিশৃঙ্খল! হেতু 
 বিদররাজ্য অনতিবিলম্বে বিজাপুরের অধীন হইয়াছিল। 
৯৬০৯ খুঃ অঃ পধ্যন্ত বরিদশাহী-বংশধরগণ বিদারে অবস্থিত 
 ছিলেন। ১৬৫৭ খুঃ অঃ ইহা! মোগল-শাসন-তুক্ত হইয়াছিল। 
... পাঠান-সাভ্রাজ্যশক্তি অবসন্ন হইলে, যে সময়ে তন্মধ্যবর্থ 
_ মুসলমান শাসনকর্তীগণ বিদ্রোহী হইয়া স্ব স্ব স্বাধীনতা- 
, সংস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন, ঠিক সেই একই সময়ে বিজয়- 
নগর, উড়িষ্যা, বাঘেলখণ্, মেবার প্রভৃতি স্থানে হিন্দুরাজগণ 
প্রভূত শক্তি-সঞ্চয়ে বলীক্বান্‌ হইয়! মুসলমানগণের সহিত পূর্ণ 
প্রতাপে প্রতিদ্বন্দ্িতা করিতে অবসর পাইয়াছিলেন। : প্র 
৷ সময়ে দাক্ষিণাত্য, উড়িষ্যা ও রাজপুতানার বীরপুত্রগণ বীর্য্য- 
৷ প্রভাবে স্বদেশের ও স্বজাতির গৌরবরক্ষায় যত্রবান্‌ হইয়া- 
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' ছিলেন। হিন্দুগণ যেরূপ উন্নতমস্তকে ও বীরদর্পে মুসলমান- 


শাসন-কর্তাদিগকে বিপধ্যস্ত করিয়াছিলেন; ইতিহাসে তাহার 
যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়। যায়। এ হিন্দু ও মুসলমানের ঘোর 
বিপ্লবের সময় পর্ত,গীজগণ ভারতে পদার্পণ করেন। 
বিজয়নগররাজ্য। 
আলাউদ্দীন্সেনানী মালিক কাফুর কর্তৃক দ্বারসমুদ্রের 
হোৌয়শল বল্লালগণ পরাস্ত হইলে পর, মুসলমান শাঁসনকর্তা- 
গণের উপদ্রবে সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভূমি শাসন-শৃঙ্খলাবজ্জিত 
হইয়্াছিল। এ সময়ে বিজয়নগরে একটা স্বাধীন হিন্দুরাজ- 
ংশের অভ্যুর্থান হয়। প্রতিষ্ঠাতা বুকরায় বিজয়নগর- 
সিংহাসনে স্বীয় প্রভৃত্বস্থাপন করেন। তৎপুত্র সঙ্গম এবং 
পত্র হরিহর ও বীর বুক্ধ রায় দৌর্দপু প্রতাপে ১৩৩৬ হইতে 
১৩৭৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য শাসন করেন। তীহা- 
দের অধিকার-কালে বৈদিক ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 
সুপ্রসিদ্ধ বেদভাষ্য ও দর্শন-সংগ্রহকার মাধবাঁচার্ধ্য বীর বুকের 
প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গোয়ার মুসলমানগণ এবং বাক্গণীরাজ 
তাহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে 
মমকন্ব-রাঁজদূত আব্দর্‌ রজ্জক বিজয়নগরের: সমৃদ্ধি দেখিয়া! 
চমতকৃত হন। ২য় দেবরায়ের শাসন-শৃঙ্খলাদোষে মন্ত্রিব 
পরস্পর বিদ্রোহী হইয়া পড়েন এবং মন্ত্রিবর নরসিংহ সিংহাসন 
অধিকার করেন। সমগ্র দাক্ষিণাত্যতুমি নরসিংহ-পুত্র কুষ্ণ- 
দেবরায়ের ১৫০৯-১৫৩০ ( খুঃ অঃ) অধীনত স্বীকার করিয়া 
ছিলেন। তৎপুত্র অচ্যুতরায় ১৫৩০-১৫৪২ খুঃ অঃ পধ্যন্ত রাজত্ব 
করেন। তাহার সদাশিব, রামরাজ ও তিরুমল্ল নামে তিন পুত্র 
ছিল। পুত্রত্রয়ের মধ্যে বীর্য্যবান্‌ রামরাজই মুসলমানের প্রতি- 
যোগিতা করিয়াছিলেন। ১৫৬৫ খুঃ অঃ দাঁক্ষিণাত্যের মুসলমান 
রাজগণ একযোগে বিজয়ন্গরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। 
তালিকোটের যুদ্ধে রামরাজ নিহত হন এবং তাহার রাজধানী 
বিধ্বস্ত হর। মান্দ্রাজের বেল্লারিবিভাগে তুঙ্গভদ্রা নদীর 
দর্সিণতীরে বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 
রামরাজের অধঃপতনের পর,দদাশিব পেন্নাকো গায় ভ্রাতা 
তিরুমল্লের নিকট গমন করেন । তিরুমল্লপুত্র বেহ্কটপতি তথ| 
হইতে গিয়া! চন্দ্রগিরিতে রাজধানী স্থাপন করেন। তদ্বংশীয় 
৪র্ঘ বেস্কটপতির নিকট হইতে ১৬৩৯ খুঃ অঃ ইংরাজবণিকৃগণ 
মান্দ্রীজনগরে স্থান প্রাপ্ত-হন। আনগুগ্তির বৃত্তিভোগী সর্দার 
ন্রসিংহ-রাজবংশ-সম্ভৃত। [বিজয়নগর দেখ । ] 
ণ রেবারাজ্য। 
গর প্রদেশে চালুক্যশক্তির হাঁস ঘটিলে, বাঘেলাগণ 
তদ্দেশে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়্াছিলেন। এ বংশের 
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[ ৩৮৬ ] 


একতম শাখা বাঘেলখণ্ডে (বুন্দেলখণ্ডে) আসিয়া রাঁজ্য 
বিস্তার করেন। গৌড় ও চেদিসৈন্-সহায়ে তাহার! মধ্য- 
ভারতে প্রভূত্ব-বিস্তার করিয়াছিলেন। সিকেন্দর লোদী, 
বাবর ও অকবর শাহ বাঁঘেলাদিগকে বিশেষ সমাদর করি- 
তেন। অকবরের আঁশ্রিত প্রসিদ্ধ গায়ক মিঞ। তানসেন 
বাঘেলারাজ রামচন্ত্রদেবের সভা আলোকিত করিতেন। 
রেবানগরে ক্র বংশীয় সর্দারেরা এখনও রাজ্যপালন 
করিতেছেন। [ বুন্দেলখও ও. রেবা দেখ । ] 
মেবার-বাঁজ্য। 

রাজপুত-সামন্তরাজগণের মধ্যে মেবার কখনও মুনল- 
মানের অবনতি স্বীকার করে নাই। বাপ্লারাওল, সমরসিংহ 
প্রভৃতি প্রথম হইতেই মুসলমানের বিরুদ্ধে অন্ত্র-ধারণ 
করিয়াছিলেন । 
চিতারোহণ ইতিহাসে অমরত্ব লাঁভ করিয়াছে । রাজপুত- 
কুলতিলক হাঁমির, মুসলমানের নিকট হইতে চিতোর অধিকার 
করেন। তত্বংশীয় মহারাণ৷ কুন্ত ও সংগ্রাম-সিংহ মুসলমানের 
বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণে সমর্থ হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ গয়। 
অধিকার করিলে, সংগ্রাম-পরিচালিত রা'জপুতসৈন্য তদ্দিরুদ্ধে 
প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি বাবরের সহযোগী হইয়া ইব্রাহিম 
লোঁদীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। বাবরকে ভারত -সাম্রাজ্য 
স্থাপনে প্রয়াসী দেখিক্সা তিনি ১৫২৭ খুষ্টাবে ফতেপুর-সিক্রিতে 
মোগলসৈন্যের সম্মুখীন হন। এই ভীষণ যুদ্ধে রাজপুতগণ 
হতবল হইয়াছিল। শেরশাহ কর্তৃক হুমাযুন-পরাজয়ের পর, 
বাহাছুরশাহ চিতোঁর আক্রমণ ও. ধ্বংস, করেন।  তৎপরে 
উদয়পুরে রাজপুত-রাঁজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। হল্দীঘাট- 
বিজয়ী মহারাণ। প্রতাঁপসিংহ অকবর শাহের প্রতিদ্ন্দিত। 

করিয়। অক্ষয় যশংখ্যাঁতি রাখিয়া গিয়াছেন। 
[ প্রতাপনিংহ শব্দ দেখ । ] 

উড়িষ্যারাজ্য। 


আলাউদ্দীনের-চিতোর আক্রমণ ও পদ্মিনী- 


বিখ্যাত গঙ্গবংশীয় রাজন্তগণের প্রীধান্তযথাস্থানে বিবৃত 


হইয়াছে। কলিঙ্গাধিপ রাজরাঁজের পুত্র চৌড়গন্গদেব উৎকল 
বিজয় করেন। তও্বংশীয় ৫ম নরপতি অনঙ্গভীমদেব জগন্নীথ 
মন্দিরের সংস্কার করিয়া দ্রেন। আলাউদ্দীন খিলিজির রাজত্ব 
কালে, রাজা নরসিংহদেব বঙ্গের মুসলমানদিগকে বিশেষরূপে 
নিগৃহীত করিয়াছিলেন প্রবাদ প্র সময্বে হুগলী জেলার 


পবিত্র তীর্থ ত্রিবেণীঘাট পর্য্যন্ত উড়িষ্য| রাজগণের রাজ্য-সীমা |. 
বিস্তৃত হইয়্াছিল। উক্ত বংশে রাজ! প্রতাপরুদ্রদেব চৈতন্য ; 
মহা প্রভুর ভক্তিধর্্ের উপাসনায় মগ্জ' হন।.প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর 


পর উড়িষ্যায়, বিদ্রোহ উপস্থিত হয় তেলিক্জানগর-অধিবাঁসি- 


ভারতবর্ষ 


গণ এই সুযোগে মুকুন্দদেবকে রাজাসন দান করেন রাজ- 
বংশ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উড়িষ্যার রাজশক্তির হ্রাস 


হইয়াছিল। ১৫৬৫ খুষ্টীবঝে কালাপাহাঁড় দুর্বল উড়িষ্যাঁপতিকে 


. পরাজিত করিয়া তত্প্রদেশ বঙ্গ-শাসন-সীমাভুক্ত করিয়াছিলেন ॥ 


পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, এই পাঠানরাঁজ-বংশের অধ£* 
পতনের প্রাক্কালে পর্ত,গীজ নাবিক ভাক্কোদাগামা ১৪৯৮ : 


খৃষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ পরিভ্রমণ করিয়া কালিকটে 


সামরীরাজ সকাশে সমুপস্থিত হন। এ সময়ে আরবদেশীয় : 
বণিক্গণ ভারতে বাণিজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। তাহারা 


পর্ত,গীজ-সম্প্রদায়ের প্রতি ঈর্ষাথিত হইয়া মুসলমান-শাসন- 
কর্তীদিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা পায়। 


আরবদিগকে 


বাণিজ্যের ঘোর শক্র জানিয়া পর্ত,গীজ স্বদ্দেশ হইতে নৌসেনা- 
দল আনয়ন করেন। ১৫০৭ খুষ্টান্দে বিজাপুর, গুজরাত 
ও ইজিপ্ডের মিলিত মুসলমান-নৌ-সেনা পর্ত,গীজের নিকট: 
পরাজিত হয়। গোয়। প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশস্থাপন ও; 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য-প্রভাববিস্তার প্রভৃতি এ্রতিহাসিক 


ঘটন! যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। [ পর্ভ,গ্রীজ শব্ধ দেখ ] 


চঙ্গিস খা ও তৈমুরকুলতিলক বাবরশাহ, দৌলত খু 
লোদীর আমন্ত্রণে ভারতে আসিয়া ১৫২৬থ্ষ্টাব্দে পাণিপথ-যুদ্ধে : 
ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া পশ্চিম ভারত অধিকার - 


করেন। জৌনপুরে দরিয়া খা! লোহানী স্বাধীনতা প্রয়াসী 
হইয়া আফগান-রাজ্য-স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলে বাবরহস্তে 
পরাজিত হইয়াছিলেন। 
কার করেন। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে তিনি বাণ! সংগ্রাম-সিংহকে 
ফতেপুর সিক্রির যুদ্ধে বহু মোগলসৈন্য ক্ষয়ে : হতবল 
করিয়াছিলেন। [বাবর দেখ ।] 
মৌগল-রাজবংশ । ৃ 

বাবরপুত্র হুমায়ুন পঞ্জাৰ ও অযোধ্যা প্রদেশ মোৌগল- 

শাসনভুক্ত করেন । মেবাররাণী কর্ণাবতীর প্রার্থনায় তিনি 


পরে তিনি বারাণসী ও পাটনা অধি- 


গুর্জরপতি বাহাছরশাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন এই 


সময় দিলী-পুর্বপ্রদেশে শের খা নামক শুরবংশীয় জনৈক 
আফগানসর্দীর রাজত্ব করিতেছিলেন। নিকেন্দর লোদীর 
পুত্র মাঙ্গ'দর লোদীর অধীনে শের খা কর্ম করিতেন । মাক্গ- 
দ্রকে পরাজয় করিয়া বাবর দরিক্া' খর পুত্র বালক জলালকে 
রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন । দাছুরখখার উপর ব্লাজ্যপরিচালন- 
ভার সমর্পিত হর। শের খ] দাছুকে বশীভূত করিয়! বেহার 
রোহৃতদ্‌ ও চুণার দুর্গের আধিপত্য লাভ করেন। শেরথশর 


ভয়ে ভীত হইয়া বঙ্েশ্বর' মাক্গ,দ হুমায়ূনের আশ্রয় প্রার্থনা : 
করিলে হুমায়ুন সটসন্তে- আসিয়। পাটনা অধিকার করিয়া 
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শি ১:48 
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লন। বর্ষাগমে শের খা! মোগল-সৈন্তকে পরাজিত করিয়া | 
বেহার, বারাণসী, 'চুণার, কনোজ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান | 


জয় করেন। হুমাযুন আগ্রা-অভিমুখে পলায়ন করিলে, 
বক্পর-রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে 
হুমাধুন গঙ্গাগর্ভে ঝাপ দিয়া পলায়নের চেষ্টা পান। জলনিমগ্ন 
হুইলে জট্নক জলবাহক তীহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল। 
আগ্রায় উপনীত হইয়। হুমাঘুন বুদ্ধায়োজন করেন। 
কনৌজের সন্নিকটে পুনরায় মোগল ও পাঠানের যুদ্ধ হয়। 
এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়! হুসাযুন সপরিবারে ভারত পরি- 


ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তীহার ভ্রাতা কামরান্‌ পঞ্জাব- 
প্রদানপূর্বক শের খার রাজ্যতৃষ্ণা নিবৃত্তি করেন। শের খা 


হইতে পুনরায় তাঁরতে পাঠান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় । 
পাঠান-রাজবংশ। 

১৫৪০ খৃষ্টাব্দে শেরশাহ নাম ধারণ করিয়া শের খা 
দিল্লী-সিংহাসনে উপবেশন করেন। পাশ্চাত্যগণের আক্রমণ 
হুইতে স্বীয় সাম্রাজ্য-রক্ষণমানসে তিনি বিতস্তাতীরে বিখ্যাত 
রোতাস্‌ দুর্গ স্থাপন করিয়া যান। ১৫৪১ খৃষ্টাব্দে মালবদেশ 
বশীভূত করিয়া তিনি বিশ্বাসঘাতিকতাপুর্বক রায়সিনের 
(রায়সিংহ ) ছু অধিকাঁর করেন। মারবাঁর-রাজ্য অধিকার- 
পূর্বক তিনি কাঁলঞ্জর অবরোধ করিলেন। কালগ্ররাধি- 
পতি কীন্তি-সিংহ অসীম সাহসে শেরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করিতে লাঁগিলেন। ১৪৪৫ হুষ্টান্দে অবরোধ-কালে শক্র- 
পক্ষীয় একটী জ্বলন্ত গৌলা শেরশীহের বারুদখানায় 
আঙিয়। পড়ায় শের শাহের মৃত্যু ঘটে। তৎপুত্র শেলিম- 
শাহ কালগ্রর অধিকার করিলে চন্দেল রাজবংশের অবসান 
হয়। ১৫৫৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নির্বিবাদে রাজ্য করিয়া শেলিম 
গতাস্থ হইলে, তাহার শ্ঠালক মুবারিজ খাঁ স্বীয় ভাঁগিনেয় 
ফিরোজ খাকে অন্তঃপুর মধ্যে নিষ্টুররূপে হত্যা করিয়া 
স্বয়ং “মহম্মদশাহ” শুর-নাম গ্রহণপুর্বক সিংহাসনে উপবেশন 
করেন । সাধারণের নিকট তিনি আদিলি নামেই পরিচিত 
ছিলেন; দিল্লীনগরে হিমু-নামক জনৈক হিন্দু দোকানদারের 
বাস ছিল। রাজচরিত্র কলুষিত ও ব্যসনাসক্ত হইলে হিমু 
রাজার বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়া পড়ে। ক্রমশঃ এই ব্যক্তি 
বাজ্যের সর্বময় কর্তী এবং অধীশ্বর আদিলির প্রধান পরামর্শ- 
দাতা হুইয়াছিলেন। হিমু স্বীয় জন্মার্জিত বুদ্ধিবলে সাম্রাজ্য- 
শাসনে বিশেষ পারদশিত। দেখাইয়া গিয়াছেন। 

বাজার ব্যয়াধিক্যে রাঁজকোষ শূন্য হওয়ায় অমাত্যগণের 
. ভূসম্পন্তি-হরণের আকাঙ্ক। বলবতী হয়। তন্নিবন্ধন রাজ্য 


মধ্যে ঘোরতর বিশৃঙ্খলতা সমুপস্থিত হয়। চুণারবিদ্রোহে | 


অবকাশ পাইয়া ইত্রাহিম খা! নামক রাজার কোন নিকটা- 
তীয় আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করিয়া বসিলেন। এদিকে রাজ- 
শ্যালক সিকেন্দর শাহ পঞ্জাব প্রদেশে স্বীয় রাজচ্ছত্র বিস্তার 
করিলেন। সিকেন্দর-হস্তে পরাজিত হইয়া! ইব্রাহিম রীজধাঁনী 
পরিত্যাগপূর্র্বক পলায়ন করেন। পথে কাল্পির নিকট চুণার 
হইতে প্রত্যাবৃত্ত হিমুর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। হিমু 
পশ্চাদন্ুবর্তন করিয়া তাহাকে ব্য়ণা ছূর্গে অবরুদ্ধ করেন। 
বঙ্গেশ্বর মহম্মদ শাহশুরের বিদ্রোহ-দমনের জন্য হিমু বয়ণার 
অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বাঙ্গালায় তিনি 
বিশেষ স্থবন্দোবস্ত করিয়া যান। 

হিমুকে পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত দেখিয়া হুমায়ুন 
পঞ্জাৰ আক্রমণ করেন। সিকেন্দর শুর পরাজিত হইলে, 
১৫৫৫ খৃঃ অঃ আগ্রা ও দিল্লী মোগলের করায়ত্ত হয়। : ছয় 
মাস দিল্লীতে অবস্থানের পর, মর্খর-সোপান-ভষ্ট হইয়! 
হুমায়ূনের মৃত্যু ঘটে। হুমাষুনের মৃত্যুসংবাদে উৎসাহিত 
হুইয়। হিমু আগ্রা অধিকার করিয়া মোগলবাঁহিনীকে দিল্লী 
হইতে তাড়াইয়। দেন এবং স্বয়ং মহাঁরাজাধিরাঁজ বিক্রমীদিত্য- 
নাম গ্রহণপূর্ব্বক দিললীসিংহাঁসনে উপবিষ্ট হন। 

এই সময়ে চতুর্দশবর্ষীয় কুমার অকবর স্বীয্ষ অভিভাবক 
বৈরাম খা! সহ পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। হিমু 
তাহাকে দমনার্থ পঞ্জাবাভিমুখে অগ্রসর হইলে, পাঁণিপথক্ষেত্রে 
উভয় দলের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৫৫৬ খৃঃ অঃ ২য় 
পাঁণিপথ যুদ্ধে হিমু বন্দিভাবে অকবর শাহ সমীপে আনীত 
বৈরাম খণ তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া মৌগলকণ্টক দূর করেন! 
যে সময়ে মোগলের হস্তে হিমুর মৃত্যু হয়, সেই সময়ে আদিলী 
চুণারে অবস্থিত ছিলেন। বাঙ্গালার বিদ্রোহ-দমনে আদিলীর 
মৃত্যু ঘটলে, শুর-বংশের লোপ হইয়াছিল । 

মোগলবংশ। 

কনোজযুদ্ধে শেরশাহ কর্তৃক পরাজিত হইয়া হুমায়ুন 
যোধপুরাভিমুখে পলায়ন করেন, কিন্তু তথায় আশ্রয় লাভে 
বঞ্চিত হইয়া তিনি পুনরার অমরকোট রাজসমীপে উপস্থিত 
হন। এখানে ১৯৫৪২ খুঃ অঃ বালক অকবরের জন্ম হয়। 
অমরকোটপতি রাণ! প্রসাদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হও- 
য়ায় হুমায়ুন পারস্তে প্রস্থান করেন। হযাত্রাকাঁলে তিনি 
স্বীয় ভ্রাতা কামরাণের হিরাটস্থ শাসনকর্তা হিন্দীলের নিকট 
প্রিয়পুত্র অকবরকে রাখিয়া যাঁন। বাল্যকালে অকবর 
দুইবার স্বীয় খুল্পতাঁত কামরাণের হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভ 
করেন। পাঁণিপথের যুদ্ধের পর, অকবর দিল্লী ও আগ্রার 
অধীশ্বর হইলেন বটে, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে বৈরাম খার উপর 
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রাজ্যশাসনভার ন্যস্ত ছিল। বৈরাম খাঁর উপর রাজ্য- 
ভারন্তস্ত ছিল। বৈরাম খা! অতিশয় ছুর্দীস্ত ছিলেন । তাহার 
কঠোর শানে সকলেই ত্রস্ত হইয়া পড়ে; স্বয়ং অকবর শাহ 
মাতৃদর্শনের ভাণ করিয়া দিলীগমন করেন এবং তথায় 
বৈরামের অধীনতা৷ উচ্ছেদ করিয়া! ১৫৬০ খুঃ অঃ স্বয়ং রাজ্য 
শাসন করিতে থাঁকেন। অতঃপর মক্কাযাত্রাকালে গুজরাতি- 
প্রদেশে বৈরাম খণ গুপ্তচর দ্বারা নিহত হন। 

১৫৫৬ খুঃ অঃ হুমায়ূনের অপঘাত মৃত্যুর পর, রাঁজাসনে 
উপবিষ্ট হইয়া তিনি ১৬০৫ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত ভারত-সাআাজ্যের 
শাসনভার বহন করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু সময়ে তিনি 
পঞ্জাবের আঁফগাঁন-বিড্রোহ-দমনে ব্যাপৃত ছিলেন । রাঁজ্যাধি- 
কারলাভের পর সপ্তবর্ষকাঁল ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া তিনি স্বীয় 
সিংহাসন দৃঢ় করিতে সমর্থ হইয়ছিলেন। পরী সময়ে জৌনপুর, 
মালব, গড়মগ্ডল প্রভৃতি স্থান তাহার শাসনভূক্ত হয়। প্রথমে 
দিল্লী ও আগ্রায় পার্ববন্তী স্থানসমূহ করতলগত করিয়া 
তিনি ১৫৫৮ খুঃ অঃ চিতোর ও আজমীর, ১৫৭০ খুঃ অঃ 
অযোধ্যা ও গোয়ালিয়র, ১৫৭২ খুঃ অঃ গুজরাত ও বাঙ্গীলা, 
১৫৭৮ খৃঃ অঃ উড়িষ্যা, ১৫৮১ খুঃ অঃ কাবুল, ১৫৮৬ খুঃ অঃ 


কাশ্মীর, ১৫৯২ খুঃ অঃ সিন্ধু ও ১৫৯৪ খুঃ অঃ কান্দাহার | 


রাজ্য তীহার সাম্রীজ্যতুক্ত করিয়াছিলেন। তীঁহার জীবনের 
শেষাংশ দাক্ষিণাত্য-ব্জয়ে অতিবাহিত হয়। ১৫৯৫ খুঃ অঃ 
আঞ্গদনগর অবরোধকালে টাদবিবির সহিত তাহার 
ঘোরতর যুদ্ধ হয়। চাদ বিবি আদঙ্ষদনগর রক্ষার জন্ত 
তাহাকে বেরার প্রদেশ প্রদান করেন। আঙক্দদনগর 
অবরোধের পর তিনি খান্দেশরাঁজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত 
করেন। ৯৬০৫ খৃষ্টাব্দে অকবর শাহের মৃত্যু হয়। 

রাজপুতগণের সহিত বৈবাহিক মন্বন্বস্থাপন ও হিন্দুগণের 
সহিত সদয় ব্যবহার তাহার সাম্রাজ্যভিত্তি দৃটীকরণের 
প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। তাহার ৪১৫ জন মনসর্দারের 
মধ্যে ৫১ জন হিন্দু ছিলেন। প্রজাবর্গের হিতকামনায় তিনি 
জজিয়া কর উঠাইয়া দেন। টোডরমল্লের জরিপ ও রাজস্বা- 
বধারণ তাহার রাজত্বের একটা প্রধান ঘটনা । 

তিনি যে কেবল হিন্দুরই পক্ষপাতী ছিলেন তাহা! নহে, 
উৈন্‌, খুষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকগণ তীহার 


নিকট সমাদৃত হইতেন। বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক সেপ্ট জেভি-, 


রারের ভ্রাতা খৃষ্টধন্্রপ্রচারে ভারতে আসিয়া! অকবর শাহের 
সান্ধ্যনম্মিলনে সমবেত ও পুজিত হইয়াছিলেন। আবুল- 
ফজলের পরামর্শ মতে ও বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের সহিত সামগ্রস্ত 
ব্রাখিয়া তিনি “ইলাহীধর্ম্” প্রচার করেন। বিশ্বব্্ষাণ্ডে মূল- 


[ ৩৮৮] 
পু 
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স্বরূপ স্ুর্ধ্যদেবই তত্প্রবর্তিত ধর্মে ঈশ্বরত্বের প্রধান আলম্বন 
-তিনিই জগত্প্রকৃতির আধারভূত, সুতরাং পরত্রহ্গ--নূপে 
প্রতিপাদিত হইয়াছেন। 

তিনি সংস্কৃত ও পারস্তভাষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। 
যে ব্যক্তি সংস্কৃতভাঁষা পারস্তভাধাঁয় রূপান্তর করিতে ন! 
পারিত, তাহার রাজকীয় পদ প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা ছিল না। 
রামায়ণ, মহাভারত, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি সুললিত সংস্কৃত 
গ্রন্থ তীহাঁরই উৎসাহে পারস্তভাষায় অনুবাদ্িত হইয়াছিল । 
মিঞা তান্সেনের সঙ্গীতালাপে তাহার সভা! প্রতিধ্বনিত 
হইত। আবুলফজলের ভ্রাতা ফৈজী প্রথমে সংস্কৃতভাষায় 
ষড়দর্শন শিক্ষা করেন। 

১৬০৫-১৬২৭ খুঃ অঃ পর্য্স্ত অকবর-পুত্র সেলিম শাহ 
জাহাঙ্গীর নামে মোগল-সাম্রাজ্য শাসন করেন। নূুরজহানের 
বিবাঁহ, মহুববৎবিরোধ, ইংলগ-রাজদূত সর্‌ টমাস্রোর মোগল. 
সভায় আগমন ও স্ুরাটে ইংরাজের বাণিজ্যকুঠী-স্তাপন এবং 
পর্ত,গীজ-বণিক্‌ কর্তৃক আমেরিকা হইতে তাম্রকুট আনয়ন, 
তাহার রাজত্বে সংঘটিত হয়। [জাহাঙ্গীর ও নূরজহাঁন দেখ ।] 

১৬২৭-১৬৫৮ খুঃ অঃ পধ্যস্ত মোগল-সম্রাট, শাহজহান 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। মোগলবংশের কুলপ্রথান্গসারে তিনিও 
পিতৃবিরোধী ছিলেন। ১৬৩৬ খুঃ অঃ তিনি আন্মদনগর জয় 
করিয়া বিদ্রোহি-দেনানী খা জহান লোদীর বিশেষ শান্তি 
বিধান করেন। নিজামশাহী-রাজ্য-আক্রমণকালে মহারাষ্টর- 
সেনানী শাহাজী (শিবাঁজীর পিতা) তাহার বিশেষ প্রতিদ্ন্দিতা 
করেন। পরে কাবুল ও বদক্সাঁন জয় করিয়া তিনি মোগল- 
বংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। অকবর শাহ্‌ স্থকৌশলে 
যে সাম্রাজ্যতিত্তি স্থাপন করিয়। যান, জাহাঙ্গীরের শাঁসনকাঁলে 
তাহ পুষ্ট ও বর্ধিত হইয়াছিল। শাহজহান তাহার সর্ধাঙ্গীনতা 
সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে মোঁগলের সৌভাগ্য- 
কেন্দ্র শীর্ষস্থানে উঠিয়াছিল। তাজমহল, মতিমস্জিদ ও 
ময়ুরাসন মোগল-গৌরবের নিদর্শন | 

অকবরের যত্রাতিশয় লব্ধ যে মোগল-সাযরাজ্য ধীরে ধীরে 
শাহজহানের সময়ে শাঁসনসমৃদ্ধিতে পরিবদ্ধিত হইয়াছিল, 
হিন্দু বিদ্বেষী অরঙ্গজেবের কঠোর-শাঁসনের ফলে তাহার 
অবনতির ুত্রপাত ঘটে। হিন্দু ও মুসলমাঁনে সপ্ভাঁব স্থাপন 
করিয়া 'অকবর শাহ যে সখ্যতাস্থত্র গ্রন্থন করিয়াছিলেন, 
অরঙ্গজেবের বুদ্ধি-বিপর্য্যয়ে সে বন্ধন শিথিল হইয়াছিল। 
অরহ্থজেব বিদ্রোহরূপ যে বিষময় বীজ রোঁপণ করিয়া যাঁন, 
তাহারই অনর্থকর ফলগ্রভাবে মোগল সাম্রাজ্যের বিলোপ 
সাধিত হইয়াছিল। 
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দারাসিকে, শাহ্স্থজ।, মুরাদ ও অরঙ্গজেব নামে শাহ- 
জাহানের চারি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ দারা অকবর শাহের ধর্ম্ম- 
মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি কএকখানি উপনিষদ্‌ গ্রন্থ পারস্ত- 
ভাষায় অনুবাদ করেন। পুত্রের নান! গুণ ও বিগ্ভাবত্তায় 
প্রীত হইয়া সম্রাট, তীহাঁকেই সিংহাঁসন দানের পক্ষপাতী 
হুইয়াছিলেন। অরঙ্গজেব ১৬৫৮ খৃঃ অঃ আগ্রা-রণক্ষেত্রে 
দ্বারাকে পরাজিত করেন । তৎপরে স্বীয় ভ্রাতা মুরাদ ও বৃদ্ধ 
পিতা শাহজাহানকে কারারুদ্ধ করিয়া তিনি শাহন্গজাকে 
আরাকানে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। ১৬৫৯ থুঃ অঃ দারা 
 পিন্ধুপ্রদেশে ধৃত ও পরে নিহত হন। 

১৬৫৮ খুঃ অঃ, ভারতসাত্রাজ্যের অধীশ্বর হইয়া অরঙ্গ- 
জেব প্রবল প্রতাপে শাসনকার্ধ্য নির্বাহ করিতে থাকেন। 
তাহার অধিকারে 'মোগল-শাসনশক্তি সৌভাগ্যের শিরো- 
 মার্গে অবস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৭০৭ খুঃঅঃ তাহার মৃত্যুর 
সঙ্গে সঙ্গেই মোগল প্রাধান্যের অবসান হয়। যখন অরঙ্গ- 
জেব সীমান্তবর্তী পার্বত্য রাজ্যসমূহে শাসন-বিস্তারে 
অভিনিবিষ্ট ছিলেন, তখন দিল্লী রাজধানীতে সৎনামী 
নামক হিন্দু-সম্প্রদায় বিশেষের সহিত মোগলগণের ঘোর 
বিরোধ উপস্থিত হয়। কোন সামান্ত স্ত্রে জনৈক 
সতনামীর সহিত একজন মোগল-পদাঁতিকের বিরোধ ঘটে। 
কএকটা : খণ্ড যুদ্ধে মন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের জয় লাভ হয়। 
অবরোধে সম্রাট্‌ স্বয়ং মোগলসৈম্তকে উত্তেজিত করিয়া 
দিল্লীর বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। ইহার পর স্বভাবজাত 
হিন্দুবিদ্বেষে মোগলসম্রাট দিল্লীর অধীনস্থ হিন্দু-সেন। 
মাত্রেরই প্রাণ সংহার করেন, এবং তাহাদের ভ্রীপুত্রাদি 
ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি প্রত্যেক 
হিন্দুর উপরে জজিয়। নামে একটা স্বতন্ত্র কর ধার্য করিয়া- 
দেন। এতভিন্ন দাক্সিণাত্য-বিজয় (গোলকোও। ও বিজাপুর 
অধিকার ) এবং ১৬৮৬ খৃঃ অঃ রাঁজপুত-বিদ্রোহ, মহারাস্রীয় ও 
শিখ শক্তির অভ্যখান তাহার রাজ্যের প্রধান ঘটন!। 

[অরঙ্গজজেব দেখ ] 

মহারাষ্-অভ্যুদয়। 
যে রাজপুতগণ মোগলের চির সহায় ছিলেন। অরঙ্গজেবের 
বিদ্বে-বশতই, তাহারা মোগল-পক্ষ ত্যাগ করিতে বাধ্য 
হুন। মোগল-বিপক্ষে উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ বিশেষ 
রণ-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয় গিয়াছেন। এদিকে দাক্ষিণাত্যে 
শিবাজীর ছত্রতলে মহারা গণ বিশেষ দক্ষতার সহিত মোগলের 


প্রতিদ্বন্দিত। করিতেছিল। শিবাজী বিজাপুর রাঁজের অধীনে 
ঘাটগিরি ছুর্সের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি সাম্য, মৈত্রী, 
৪৪৪ 


[ ৩৮৯ ] 


৯৮ 
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ভেদ ও দণ্ড অবলম্বনে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান-শাসনকর্তা- 
দিগকে ত্রীড়া-পুত্তলীর স্তায় পরিচালিত করিয়াছিলেন যে 
চাতুর্ধ্য ও কৌশলে তিনি অরঙ্গজেবের মনোরথ ব্যর্থ করিয়া- 
ছিলেন, তাহা মহারাষ্ট্রইতিহাসে নুস্পষ্টর্ূপে লিখিত আছে। 
তাহার . বরধাত্রা ও পুণা-আক্রমণ এবং প্রহরিপরিবেষ্টিত 
মোগল-রাজধানী দিলী হইতে পলায়ন তাহার জীবনের 
অত্যডূত ঘটনা । [ শিবাজী দেখ । ] 

৯৬৮০ খুঃ. অঃ শিবাজীর মৃত্যু হইলে তৎপুত্র শস্তাজী 
মহারাষ্্র-রশ্মি সংযোজন। করেন, তিনি কএকবাঁর মোগল- 
বাহিনীকে বিপর্যস্ত করিয়াছিলেন। স্থুকৌশলী অরঙ্জজেব 
তাহাকে কোস্কণপ্রদেশে অবরুদ্ধ করিয়া ১৩৮০ খুঃ অঃ মিহত 
করিলে, মহারাষ্ট্রশক্তি কিছু কালের জন্য শিথিল হইয়৷ পড়ে। 

শস্তাজীর শিরশ্ছেদের পর তৎপুত্র শাহ (২য় শিবাজী ) 
রাজাসন লাভ করেন। তাহার পিতৃব্য রাজারাম রাঁজকার্ধ্য 
নির্বাহ করিতেন। মোগলের! রায়পগড়ছুর্গে শাহকে বন্দী 
করিলে, রাজারাম গিপ্রিছুর্গে রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। 
১৬৯৮ খুঃ অঃ মোগলসেনানী জুলফিকার খ গিঞ্জি আক্রমণ 
করিলে রাঁজারাম সাঁতারায় পলাইয়া যান। এই সময়ে মহা- 
রাষ্ট্রীয় সৈন্যের মধ্যে গৃহ্বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। সেনানী শান্তজী 
ঘোরপড়ে স্বীয় সৈম্ত কর্তৃক নিহত হন। রাজারাঁম ও ধনজী 
যাদব প্রভৃতি মহাঁরাষ্ট্-সর্দীরগণ চৌথ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া- 
ছিলেন। ইহার প্রতিবিধান জন্য সম্রাট, জুলফিকার খাঁকে 
মহাঁরাষ্ট্র-বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। একে একে মহারাস্্রীয়ের 
হুর্গসমূহ আক্রান্ত হইতে লাগিল। ১৬৯৯ খুঃ অঃ সাঁতারা-ছুর্গ 
মুদলমান হস্তে পতিত হইল। জুলফিকার বাঁজারামকে 
বন্দিকরণার্থ সিংহগড় পর্য্যন্ত পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। এখানে 
হৃদরোগে রাঁজারাঁমের জীবলীলা শেষ হয়। 

রাঁজারামের মৃত্যুর পর, তীহার শিশুপুত্র ৩য় শিবাজী 
রাজ! হন, কিন্ত জননী তারাবাই বালকরাজের হইয়া রাজ- 
কাধ্য পধ্যাঁলোচন। করিতে লাগিলেন। তখনও দক্ষিণে 
মোগলের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। মহারাষ্রসেনার গুপ্ু 
যুদ্ধে ও লুঠনে অরঙ্গজেব ক্লান্ত হইয়া! পড়িলেন। প্রভূত অর্থ- 
ব্যয়ে রাজকোষ শুন্য হইয়। পড়িয়াছিল। সেনাদিগের নিদ্ধারিত 
বেতন দেওয়! কষ্টকর হইয়া! উঠিল । এদিকে রাজপুত-সংগ্রামে 
ও আগ্রার জাট-বিদ্রোহে উত্ত্যক্ত হইয়া মৌগলসতম্রাট, মহা- 
রাষ্ট্রদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। মহারাষ্থ্ীয়ের৷ 
অসঙ্গত পণ চাহিলে সন্ধিপ্রস্তাব ভাঙ্দগিয়! যাঁয়। গর্ব্বিত 
অরঙ্জজেৰ তগ্রহদয়ে মহাঁরাস্ত্রীয়ের, উপদ্রব সম্থ কৰিতে 
করিতে. ১৭০৭. খুঃ অঃ. আঙ্গদন্গরে - দেহত্যাগ করেন। 
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১৭০৭ থুঃ অঃ মৃত্যু সময় পর্য্যস্ত অরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে 
মোগল-প্রভাৰ অক্ষুঞ্ন রাখিতে যত্বশীল ছিলেন। তাহার 
অধিকারকালে মোগল-সাম্রাজ্য-সীম। সুদূর বিস্তৃত হইয়া- 
ছিল। এরূপ বীর্ধ্যবত্তার সহিত কোন মুসলমান রাজাই 
কাশ্মীর হইতে কুমারিক। পর্যন্ত সুদীর্ঘ সাম্রাজ্য-বিস্তারে 
সমর্থ হন নাই। 

অরঙ্গজেব স্বীয় সাম্রাজ্য মুয়াজিম্‌, আজম্‌ ও কামবক্স 
নামক পুত্রত্রয়ের মধ্যে বিভাগ করিতে আদেশ দেন। 
তাহার মৃত্যুর পর ত্রাতৃত্রয় রাজ্যলাভার্থ পরম্পরে বিরুদ্ধা- 
চারী হয়। অপরে নিহত হইলে মুয়াজিম্‌ “বাহাদুর শাহ 
(শাহআলম্‌ ১ম) উপাধি গ্রহণপূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে উপ- 
বেশন করেন। ১৭০৭ হইতে ১৭১২ থুঃ অঃ পর্য্যন্ত বাহাছুর 
শাহের রাজ্যকাল। 

মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর বংশধর শাহু যুবরাজ আজিম্‌ 
কর্তৃক কারামুক্ত হন। শাহু দাক্ষিণাত্যে প্রবিষ্ট হইলে, 
তাহাকে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী জ্ঞানে অনেক মহা- 
রাষ্ট্র সর্দার তাঁহার পক্ষাবলম্বন করে। এদিকে তারারাই 
সিংহাঁসন-চ্যুতির ভয়ে শাহকে জাল সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস 
পাঁন। এই স্থত্রে একটা যুদ্ধ হয়। তারাবাই পরাজিত 
হইলে, শানু ১৭০৮ খুঃ অঃ সাতারায় রাজা হন।  রীজা 
শাহুর মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথ হইতে মহারাষ্্রভূমে পেশবার 
আধিপত্য বিস্তৃত হয়। [ পেশবা দেখ। ] 

উদ্য়পুর, জয়পুর ও যৌধপুরের রাজপুতরাজগণকে  স্বাধী- 
নত প্রদান করিয়। বাহাঁছুর শাহ মোগলসাম্রাজ্যে শান্তিস্থাপন 
করিলেন। [ রাজপুতাঁনা ও তত্রত্য রাজধানী শব্দ দেখ । ] 

শিখ-অভ্যুদয়। ৰ 

থৃষ্টীয় ১৫শ শতাব্দে পঞ্জাব প্রদেশে বাবা নানক কর্তৃক 
শিখধর্ম্ম প্রবর্তিত হয়। গুরু নানকের মৃত্যুর পর কএকজন 
গুরু নির্ব্বিবাদে মুসলমানের অত্যাচার সহা করিয়া লাহোরের 
সমীপদেশে অবস্থান করিতে থাকেন। ১৬০৬ খুঃ অঃ খুক্রর 
বিদ্রোহে যোগদান করিয়া শিখদল বিশেষ নিগৃহীত হইয়া- 
ছিল। এমন কি, তাহারা আপনাদের পবিত্র লাহোরভূমি 
পরিত্যাগ করিয়া শতক্র ও যমুনার মধ্যবর্তী পার্বতীয় অন্ত- 
রাল-ভূমে বাস করিতে বাধ্য হুইয়াছিল। দশম গুরু গোবিন্দ 
(১৬৮৫ খুঃ অঃ) প্রতিহিংদাপরবশ হইয়া, শিখদিগকে শঙ্তর- 
বিগ্বা শিক্ষা দেন এবং মুসলমানের নিষ্ঠরতার প্রতি- 
শোধবিধান জন্য কৃতসংকল্প হন। মুসলমানগণ এই 
সংবাদে কুদ্ধ হইয়া শিখছুর্গসমূহ অধিকারপুর্ধ্ক শিখদিগকে 
বন্দী করে। গুরু গোবিন্দের পরিবারবর্ণ মুসলমানহস্তে 
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নিহত এবং অন্তান্য শিথগণ মুসলমানের বিশেষ বর্বর-ব্যবহারে 
উৎপীড়িত হয়। স্বয়ং গুরু গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত 
ও নিহত হইলে শিখসম্প্রদায় উন্নত্তপ্রায় হুইয়া পড়ে । 
তাহার! বান্দা নামক জনৈক সন্ন্যাসীর অধিনায়কতায় পঞ্জাবের 
পূর্বভাগ আক্রমণপুর্ববক মস্জিদ্সমূহ বিদ্ধস্ত ও মোল্লা" 
দিগকে নিহত করে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর তরবারিমুখে 
নিপাতিত করিয়া তাহার শাহারাণপুর পধ্যন্ত অগ্রসর হয়। 
সরহিন্দের সুবাদার এই সময়ে বিশেষরূপে নিপীড়িত হইয়া- 
ছিলেন। বাহাদুর শাহ বান্দার গিরিহূর্গ অবরোধ করিলেন, 
কিন্তু বান্দা কৌশলপুর্বক পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন । ১৭১২ 
থ.ঃ অঃ লাহোরে বাহাছুর শাহের মৃত্যু হয়। « 

বাহাছুরের মৃত্যুর পর সিংহাঁন লইয়া তাহার চারি 
পুত্রে বিবাদ উপস্থিত হয়। মন্ত্রী জুলফিকার খাঁর ষড়যন্ত্রে আজিম, 
উস্-শান, খুজিস্তা আখির ও কনিষ্ঠ রুফি-উল্-কাদের 
ভ্রাত্বিরোধে নিহত এবং জ্যেষ্ঠ মইজ-উদ্দীন্‌ জাহান্দর শাহ 
সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। উক্ত পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে আজিম্‌- 
উস্‌্শান বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন। তাহার একমাত্র পুত্র 
ফরুকৃসিয়ার বাঙ্গালায় ছিলেন বলিয়া রক্ষ। পান। 

বিলাসী জাহান্দারকে সাক্ষিগোপাল রাখিয়! প্রভুত্-. 
করণমানসে জুলফিকার তাহার সহায়ত করিয়াছিলেন । 
ওমরাহগণ তাহার এই ' সগর্বব্যবহারে ফরুখসিয়রকে 
আহ্বান করেন। বিহারের শাসনকর্তা সৈয়দ হুদেন আলী 
ও আলাহাবাদের শাসনকর্তী। সৈয়দ আবছুল্লার সহায়ে আগ্রা 
যুদ্ধে সম্রাটুকে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া ফরুখসিয়র 
সিংহাসন অধিকার করেন। 

রাজাসনে সমাসীন হইয়া তিনি আবছুল্প। ও হুসেন আলীকে 
উজীর ও সেনোপতিপদে নিবুক্ত করেন। প্রকৃত পক্ষে 
সৈয়দ ভ্রাতৃদ্ধ়ই রাজ্যের সর্বময় কর্ত। হইয়াছিলেন॥ শিখ- 
সর্দীর-হত্যা ও ১৭১৭ খৃঃ অঃ মহারাষ্ট্ীসন্ধি এবং ডাঃ হাঁমিণ্টনের 
প্রার্থনায় বিন শুক্কে ইংরীজের বাঁণিজ্যলাভ ও ৩৮ খানি গ্রাম- 
ক্রয় তাহার রাজত্বের প্রধান ঘটন|। [ ফরুখসিয়ার দেখ । ] 

১৭১৯ খুঃ অঃ ফরুখসিয়রকে নিহত কয়িয়! সৈয়দ-্রাতৃদ্য় 
রফি-উদ্‌-দর্জাৎ ও রফ্রি উদ্দৌল! নামক দুইজন বাজপুজবকে 
সিংহাসনে অভিষিক্ত করেন, কিন্তু তাহারা অকালে গতান্ু 
হইলে রোকন অথ তিয়ার মহম্মদ শাহ নামে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হন। ইহার রাজ্যকালে উজীর-প্রধান চিন ক্লিজ খঁ! নিজাম 
উল্মূলক (আসফজা) ও সাদৎ আলী যথাক্রমে আপন 
আপন স্বাধীন রাজা সংস্থাপন করেন। হায়দরাবাদে নিজাম 
রাজবংশ ও অধোধ্যায় উজীর-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। 
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[ অযোধ্যা ও নিজাম দেখ ] ১৭২০ হইতে ১৭০৮ খৃঃ অঃ 
পর্যন্ত মহনম্মদরশাহ রাজত্ব করেন। ত্র সময় মধ্যে মহারাষ্ট্র 
ক্ষেত্রে পেশবাগণের প্রতুত্ব দ্বিগুণিত হইয়াছিল। বিখ্যাত 
“বর্গার হাঙ্গীমা* আলিবদ্বীর অধিকারকালে বাঙ্গীলায় সংঘটিত 
হয়। ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে নাদির শাহ দিল্লী অধিকার করেন। 
[নাদির শাহ দেখ। ] 
নাদির শাহের মৃত্যুর পর, তাহার বিখ্যাত আফগান 
সেনানী আন্গদরশাহ আবদালী ১৭৪৭ খৃঃ অঃ ভারত আক্রমণ 
করেন। এ যুদ্ধে তাহার মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। 
মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর, তৎপুত্র যুবরাজ আঙ্গদ ১৭৪৮- 
১৭৫৪ খৃঃ অঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । ১৭৫৯ খৃষ্টানদের 
রোহিলাবুদ্ধে তাহাকে সিন্দে ও হোলকর-রীজের সহাঁয়তা- 
গ্রহণ করিতে হয়। আব্দালীর দ্বিতীয় আক্রমণে তিনি 
পঞ্জাবের সত্ব ত্যাগ করিলে উজীরের সহিত তাহার মনোবাদ 
ঘটে (১৭৫৩ থু ঃ অঃ)। অনন্তর আসফ-জাঁর পৌত্র গাজী উদ্দীন্‌ 
উজীর হইয়। তাহার প্রাণ সংহার করেন ও অরঙ্গজজেবের 
ংশধর জনৈক রাঞপুরুষকে ২য় আলমগীর নাম দিয়! 
সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। 
২য় আলমগীরের রাজ্যকালে ( ১৭৫৪-৫৯ খুঃ অঃ) উজীর 
গাজী উদ্দীনের বিশ্বাস-ঘাতকতায় কোধোদ্দীপ্ত হইয়। আবদালী 
দিল্লী আক্রমণ ও ধ্বংস করেন। এবারেও মহারাষ্টরীয়গণ দিল্লী- 
শ্বরের পক্ষ হুইয়! যুদ্ধ করে। ১৭৬১ খৃষ্টানদের ৩য় পাণিপথ- 
যুদ্ধে মোগল ও মহারাষ্ট্রশক্তি চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায়। 
[ আন্ধদ শাহ আবদালী দেখ ] 
১৭৫৯ খৃঃ অঃ ২য় আলমগীর নিহত হইলে, তৎপুত্র আলী 
জহর ১৭৬০ খৃঃ অঃ শাহ আলম্‌ নামে দিল্লীর সিংহাসনে 
উপবিষ্ট হন। ১৮০৬ খুঃ অঃ ২য় অকবর ও ১৮৩৪ খুঃ অঃ 
মহম্মদ বাহাদুর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। 
কিন্তু এ সময় হইতে ইংরাজ-বণিক্‌ সম্প্রদায় প্ররুতপক্ষে 
ভারতসাআ্াজ্য শাসন করিতেছিলেন। সিপাহিবিদ্রোহে 
যোগদান কর অপরাধে তিনি ইংরাজের বিচারে ত্রন্দে নির্ধধা- 
সিত হন। তৎপত্বী জিনতমহল ও পুত্র জোবন-বখৎ তীহার 
অনুগামী হইয়াছিলেন। 


মোগল-অধিকার-কাল ( ১৫২৬-১৮৫৭ খুঃ) 


বাবর--১৫২৬-৩০ হুমাযুন--১৫৩০-৪* 
শুরবংশ। 
শেরশাহ | 
-সেলিমশাহ ১৯৫৪০-৫৬ থৃঃ অঃ 
_. আদিলি 
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মোগলবংশ। 

হুমায়ুন ১৫৫৬ রফিউদ্-দর্জীৎ ১৭১৯ 

অকবর ১৫৫৬ রফি উদ্দৌলা ১৭১৯ 

জাহাঙ্গীর ১৬০৫ মহম্মদশাহ ১৭১৯ 

শাহজহান ১৬২৭ আন্দদশাহ ১৭৬৮ 

অরঙ্গজেব ১৬৪৮ আলমগীর শাহ ১৭৫৪ 


বাহাছ্ুরশাহ ১৭০৭ হ আলম ৯৭৫৯ 

জাহান্দরশাহ ১৭১২ অকবর (২য়) ১৮০৬ 

ফরুখসিয়ার ১৭১৩ মহম্মদ বাহাছুরশাহ ১৮৩৪ 
যুরোগীয় সমাগম ও ইংরাঁজাধিপত্য । 


কী ইং 


বহু পুর্বকাল হইতেই ভারতের সমৃদ্ধি চারিদিক্‌ ব্যাপ্ত 
হইয়াছিল। ই প্রাচীন সমৃদ্ধিতে লুব্ধ হইয় মাকিদনবীর 
আলেকপান্নার ভারতাক্রমণ করেন। তৎপরবর্তী যবন- 
রাজগণ যথাশক্তি ভারতীয় সমৃদ্ধি সংরক্ষণে যত্রবান্‌ ছিলেন । 
তৎকাঁল হইতে ভারতজাত দ্রব্যসমূহ সুদূর রোম-সাআাজ্যে 
নাত হইত, কিন্তু তাহার বনুপূর্ব হইতেও আরব, মিসর, 
ফিনিসিয়া, চীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতীর 
বাণিজ্যের সংশ্রব ছিল। মিসরবাসী ও রোমকগণ সর্ধপ্রথমে 
এদেশে আগমন করেন। তাহাদের সংগৃহীত মণিমুক্তাদি সুদূর 
মুরোপেও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ক্রমে এই খ্যাতি চারি- 
দিকে রাষ্ট্র হইলে যুরোপীয় রাঁজন্গণের লোভ-দৃষ্টি পড়িল, 
কিন্তু ক্রুজেড' যুদ্ধ তাহাদের বাণিজ্যাকাজ্ষার বিশেষ অন্তরা 
হইয়াছিল। তাই খৃ্টীয় ১৫শ শতাবের শেষভাগে স্থলপথ 
ভিন্ন স্বতন্ত্র পন্থা আবিষ্কারের চেষ্টা হয়। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে 
নাবিক কলম্ব্‌ পথভ্রষ্ট হইয়। “ই্ডিয়া* ভ্রমে আমেরিকায় 
উপস্থিত হন এবং সেই স্থান “ওয়েষ্ট ইত্ডিয়া” নামে প্রচারিত 
হয়। তৎপরে নাবিকশ্রেষ্ঠ ভাক্কোদাগাম] ১৪৯৮ খুঃ অঃ 
কালিকটরাজ সামরীর নিকট উপস্থিত হন। অল্মিদা ও 
'আল.বুকার্কের শাসনকালে পর্ভগীজগণ ভারত, ভারতীক্ দ্বীপ- 
পুঞ্জ, চীন ও জাপান প্রভৃতি দ্বীপজাত দ্রব্যাদি লইয়া লোহিত- 
সাগরোপকুল, আফ্,কার পশ্চিমকুল ও আমেরিকার ব্রেজিল- 
রাজ্যপধ্যন্ত বিস্তৃত স্থানে বাণিজ্যসীম! ও স্থানে স্থানে রাজ্য-সীম! 
পরিবদ্ধিত করিয়াছিল। এক কথায় বর্তমান সময়ে ইংরাজগণ 
পৃথিবীর যত স্থানে রাজ্যবিস্তার করিয়াছেন, সেই প্রাচীনকালে 
পর্ত,গীঞদস্থ্যগণ সমুদ্রবক্ষে ততদূর সুবিস্তৃত স্থানে আধিপত্য 
করিয়াছিল। [ পর্ত,গাল ও পর্ত,গীজ দেখ । ] 

পর্ত,গীজদিগের বাণিজ্য-সমৃদ্ধিদর্শনে ঈর্ষান্বিত হইয়! 
ওলন্দাজ বণিক্সম্প্রদায় পূর্বভারতে (28৪6 [00$99) বাণিজ্যেবু 
জন্ত ১৫৯৬ খু অঃ যব ও সুমাত্রা দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। 


ভাঁরতবর্ষ 


[৩৯৯] 


ভারতবর্ষ 


কিছুকাল পরে তাহার! প্রবল হুইয়! পর্ত,গীজদিগের অনেক 
কুঠি কাড়িয়া লন। গঙ্গা-তীরবর্তী চু'চুড়া নগরের কুঠী ১৭শ 
শতাঁব্দের শেষভাগে ভূর্গবন্ধ হইয়াছিল। ১৮২৪ খুঃ অঃ 
পর্য্যন্ত চু'চুড়া ওলন্দাজদিগের অধিকারে থাকে । উক্ত বর্ষে 
ইংরাঁজগণ স্থ্মাত্রাস্থ স্থানবিনিময়ে এ নগর লাভ করেন। 
১৬২৩ খুঃ অঃ আমবয়নাঁর হত্যাকাও সম্পাদিত হইলে ওলন্দাঁজ- 
'দ্বিগের বাণিজ্য-প্রভাঁব হাঁস হইয়া পড়ে। [ ওলন্দাজ দেখ] 
১৬১২ ও ১৬৭০ খুঃ অঃ দুইটা দিনেমার বণিক্‌ অম্প্রাদায় 
ভাঁরতে আগমন কবরেন। বাঙ্গালায় গঙ্গাতীরবর্থী শ্রীরামপুর 
গ্রামে ও দাক্ষিগাত্যে টাাক্ুইবর নগরে (১৬১৯ খৃঃ) তাহাদের 
বাণিজ্য কুঠী স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৪৫ খু অঃ ইংরাঁজেরা 
শ্রীরামপুর ক্রয় করিয়! লয়েন। পোর্টোনোবো, এডোবা, 
হলচেরী প্রভৃতি স্থান তাহাদের অধিকারে ছিল। 
ৰ [দিনেমার দেখ। ] 
বহু প্রাচীন কাঁল হইতে ইংলণ্ডেও ভারতাঁগমন-পন্থা 
আবিষ্কারের চেষ্টা হইয়াছিল। ক্যাঁবট, সিবাষ্টিয়ান, উইলোবি, 
চান্সেলর*, ফুবিসর, ডেভিন, হাঁড্‌সন, বাফিন্‌ ও ফান্সিদ্‌ 
ডেক এ পথের পথিক হইয়াছিলেন। কিন্তু তাহাদের কাহারও 


মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। ৯৫৭৯ খুঃ অঃ টমাস্‌ ট্টিসোন্‌, 


সালসেটি দ্বীপস্থ জেস্ুট কলেজের অধ্যাপক হইয়া ভারতে 
আগমন করেন।. তীহাঁর. পিতার নিকট প্রেরিত পত্র- 
পাঠে প্রণোদিত, হইয়া (১৫৮৩ খুঃ অঃ) রাঁলফ ফিছ, জেনস্‌ 
নিউবেরী ও লিডস্‌ নাম! বণিক্ত্রয় স্থলপথে ভারতে আসি- 
বার চেষ্টা পান। 


| প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগত টি 
ছিলেন। 


বাণিজ্যাশ! বলবততী হইয়া উঠে। 


* উক্ত মহাপুরুষ উত্তর-মহাসাগরপখে আসিয়া রুষিয়ার উত্তরস্থ শ্বেত-.. 
সাগরোপকুলে 'আর্েপ্ুল বন্দরে অবতরণ করেন। তথা হইতে স্থলপথে : 


মক্কী রাজধানীতে উপনীত হন। তাহারই পরামর্শ মতে ভারত, পারস্ত 
প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের জন্য রুষবণিকসমিতি সংগঠিত হয়।  উহারা 
স্থলপখে গমনাগমন করিতেন। 


পর্ত,গীজগণ ঈর্যাবশে ভাহাদিখকে অরমজ 
ও গোয়ানগরে বন্দী করেন। নিউবেরী গোয়ানগরে দোকান : 
করিয়া এবং লিড়দ্‌ মৌথলের অধ্বীনে কর্ম করিয়া জীবন: 
যাপন করিলেন, কিন্ত ফিছ্‌ সিংহল, শ্তাম,বঙ্গ, পেগ ও মলাক্কা : 


বিখ্যাত “আার্মাদা+-বাহিনীর অধঃপতনে (১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে) 

স্পেন ও পর্ত,গালের মিলিত শক্তির হ্রাস হইলে, ইংরাঁজগণের : 
এ সময়ে ওলন্দাজগণ । 
মরিচাদির দাম দ্বিগুণিত করিলে বিশেষ আগ্রহের সহিত, 


৯৬০০ খুঃ অঃ ইংরাজ-বনিক্সমিতি হিষ্ট ইত্ডিয়া কে: স্পান 

নামে সংগঠিত হয়। উ“হারা প্রথমে ভারত-মহাসাগরস্থ ্বীপ- 

পুঞ্জে থাকিয়। বাণিজ্য করিয়াছিলেন ১৬২৩ খুষ্টাব্দের আহ্বয়- 

নার হত্যাকাণ্ডের পর ইংরাজবণিক্নমিতি সমুদ্র-পথ ত্যাগ 
করিয়া ভারতে আসিতে বাধ্য হন। 

[ কোম্পানী ও ইংরাজ দেখ। ।] 

১৬০৪ খুঃঅঃ প্রথম ফরাসী “ইষ্ট ইপ্ডিয়/ কোম্পানী, 


381416407৫5 ই ৪5০ ছি 


সংগঠিত হইয়া ভারতে আগমন করেন। তৎপরে আরও টু 


ছুয়টা ফরাপি-বণিক্সম্প্রদায় বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে 


আসিক্বাছিলেন। ১৯৬৬৪ খৃঃ অঃ স্থরাটে, ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে 


পুঁদিচেরীতে ও ১৬৮৮ খুঃ অঃ ছন্দননগরে তাহাদের বাণিজ্য- 
কুগী স্থাপিত হুইয়াছিল। কর্ণাটক যুদ্ধে ফরাসী ও ইংরাজে 
ঘোর বিবাদ আরম্ত হয়। ফরাসি-সেনানী লালীর অবিমুষ্য- 
কারিতায় ফরাসিশক্তির অবসান হইয়াছিল ।  কর্ণাটক 
যুদ্ধের পর, ১৭৬৩ খুঃ অঃ উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিত 
হইলে, ফরাঁসীরা চন্দননগর ও পু'দিচেরী পুনঃ প্রাপ্ত হন। 

[ ফরাসী, ডুপ্লে, টাদ সাহেব, কর্ণাটক, মর কি 
শব্দ দ্রষ্টব্য। ] 

ইস্ার পর ভারতে বাণিজ্যের জন্য, ১৬৯৫ খ্‌ঃ অঃ ্চ্‌ 
কোম্পানী ও ১৭২৩ খুঃ অঃ অষ্টেও কোম্পানী সং হহাপিত ত হয়। 
অষ্টেও কোম্পানি রাঁজসনন্দ-লাঁভকাঁলে ৭ বৎসরের জন্ত 


বাণিজ্য হইতে নিনিপ্ত থাকিতে আদিষ্ট হন। শ্রী সময়ে তাহার 


(১৭৩৯ খুঃ) কএকজন কর্মচারী ্ইডিস্‌ কোম্পানী” নামে স্বতন্ত্র 
সম্প্রদায় গঠিত করিয়া বাণিজ্য চালাইতে থাকেন। ১৭৮৫ 
থুঃ অঃ অষ্টেণ্ড কোম্পানী খণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ১৭৯৩ 
থুঃ অঃ তাহাদের বাণিজ্য-কা্য একেবারে বন্ধ হুইয় যায়। 
২৯০৬ খুঃ অঃ সুইডিস বণিকসমিতির নৃতন বন্দোবস্ত 
হইয়াছিল। এক্ষণে জর্মমাণ্ ফরাসী, পর্ভখ্বীজ, ইতালীয়, 
ওলন্দাজ, সুইডিস, রুষ, দিনেমার, স্পেনিয়ার্ড, বেলজীম 
সুইস্‌ ও তুর্ক প্রভৃতি বণিক্সম্প্রদায় ভারতে বাঁণিজ্যাংশ 
গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ইংরাজের সংখ্যাই 
অধিক। 

৯৬১৪ খৃঃ অঃ হইতে 
স্থাপন ৯৪১ প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। ১৬৩৯ 
খুঃ অঃ বিজয়নগর-রাজবংশীয় চন্দ্রগিরির অধিপতির নিকট হইতে 
ইংরাজগণ মান্দ্রাজের অধিষ্ঠান-ভূমির সত্বাধিকার লাভ করেন । 
এই খানেই সর্ব প্রথমে সেপ্টজর্জ ছুর্ স্থাপিত হয়। 

[ কোম্পানী ও মান্দ্রাজ দেখ। ] 

3৭৪৪ খুঃ অঃ ইংরাজ-ফরাসীতে যখন মুরোগে দ্ধ চলিতে- 


ইংরাজবণিকগ্নণ ভারতে ক. 


ং 


এশা 


ভারতবষ 


ছিল, তখন অবপর বুঝিয়। ইংদ্ধাগণ দাক্ষিণাত্যে ফরানীদ্িগকে 
আক্রমণ করেন। ১৭৪৮ খুঃ অঃ আইল'সাপেলের সন্ধি 
অন্ুদারে উভয় পক্ষের বিবাদ মিটিনা যায়। কিন্ত নিজাম- 
সিংহাসনের উন্তরাধিকারন্ত্রে উভয় পক্ষে পুনরায় বিবাদ 
আরম্ভ হয়। আর্কট্‌ ও কর্ণাট যুদ্ধের ইহাই কারণ। আর্কট 
বুদ্ধে ১৭৫১ খুঃ অঃ) ক্লাইবের নিকট পরাজিত হৃইয়! ফরাসিগণ 


বিশেষ অপদস্থ হইলেন। মহম্মদ আলীকে আর্কটসিংহাসনে ৷ 


ব্সাইয়। ইংরাজগণ বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। 
১৬৩৩ খুঃ অঃ পিপ্ললীতে ও ১৬৪২ খৃঃ অঃ হুগলীতে কুগী 

স্থাপিত হয়। ১৬৯১ খুষ্টান্দে জব চার্ণক স্ুৃতানুটা, গোবিন্দ- 

পুর ও কালীঘটের ( কলিকাত। ) সনন্দলাভ করেন। ১৬৯৬ 


খুঃ অঃ ফোর্টউইলিরম দুর্গ স্থাপিত হয়। [কলিকাতা দেখ। ]! 


নবাব সিরাজ উদ্দৌলাঁর শাসনকালে (১৭৫৬ খুঃঅঃ) কলি- 
কাতায় “অন্ধকৃপহত্যা” * সাধিত হন্ন। এই সংবাদ শুনিরা 
মান্দ্রাজ হইতে ক্লাইৰ ও ওয়াটুনন কলিকাতায় আপিয়া উপ- 
ভিত হন। ১৭৫৭ খুঃ অঃ পলাণার রণক্ষেত্রে বঙ্গের ভাগ্য-লক্ষ্মী 
ইংলগ্ডের করে সমপিত হন । [ক্লাইব দেখ । ] 

উক্ত বর্ষে মীরজাঁফরকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইয়া 
ইংরাজকোম্পানী ২৪ পরগণার জমিদারীসত্ব লাভ করেন। 
১৭৫৮ খুঃ অঃ ক্লাইবের বাঙ্গালা-শাসন সময়ে শীহ আলম্‌ 
পাটনা আক্রমণ করেন ।॥ ১৭৬০ খুঃ অঃ ক্রাইব স্বদেশযাত্রা 
করিলে ভান্দিটার্ট বাঙ্গালার গবর্ণর হন। এই সময়ে শাহ 
আলম্‌ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। মীরণের মৃত্যু হওয়ায় বঙ্গে- 
শ্বরের খণ পরিশোধের সম্ভাবন! ন। দেখিয়! ভান্সিটার্ট নবাঁবকে 
পদচ্যুত ও তাহার জামাত! মীরকাঁসিমকে সিংহাসনে অভিষিক্ত 
করিলেন। মীর কাসিম সিংহাঁসনলাভে উপকৃত হইয়া ইংরাজ 
কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেল! সমর্পণ 
করেন। কোম্পানীর কর্মচারিগণ বিনা শুক্কে বাণিজ্য 
চালাইতেছেন দেখিয়া নবাব ইংরাজ-কৌন্সিলকে জানাইলেন। 
কোন প্রতিকার না হওয়ায় নবাবের সহিত কোম্পানীর 
বিরোধ উপস্থিত হইল। গিরিয়! ও উধুয়ানালার যুদ্ধে পরা- 
জিত হইয়া তিনি পাটনায় পলাইয়৷ যান। এখানে মহাঁতাপ 
জগতশেঠ,রাজ! রামনারায়ণ,রাজ! রাজবল্লভ 9 পাটনার কুঠীর- 
অধ্যক্ষ এলিস্‌ সাহেবকে হতা। করিয়া তিনি বাদশাহ শাহ 
আলম্‌ ও নবাব সুজাউন্দৌলার শরণাপন্ন হন। ৯৭৬৪ খৃষ্টান 
বক্সারের যুদ্ধে মিলিত মোগল-সৈন্ত পরাভূত হয়। অযোধ্যা 


* কোন কোন এঁতিহাসিক অন্ধকৃপের অস্তিত্ব-বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ 
করেন। [ সিরাজ্‌ উদ্দৌলা দেখ। ] 
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বিজেতার পদানত হহল এবং মোগল-সম্্রাট অন্ুগ্রহাকাজ্জা 
হইয়া ইংরাজশিবিরে আনীত হইলেন । 

কাসিমকে বিদ্রোহী দেখিয়! ইংরাজেরা পুনরায় মীর- 
জাফরকে সিংহাসন প্রদান করেন। ১৭৬৫ খৃঃঅঃ তাহার মৃত্যু 
ঘটিলে তৎপুত্র নাজম উদ্দৌল! নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হন। 

১৭৬৫ খুষ্টান্দে ক্লাইব দ্বিতীর বার শাসনক্তৃত্ব গ্রহণ করিয়। 
ভারতে আইসেন। তিনি সুজা উদ্দৌলা ও শাহ আলমের সহিত 
আলাহাবাদে সাক্ষাৎ করিলেন। তাহাদিগের রাজ্য পুনঃ প্রদান 
করায় তাহার! ইংরাজের মিত্র হইলেন! সম্রাট, শাহ আলম্‌ 
এই সময়ে কোম্পানীকে বঙ্গ,বেহার ও উড়িষ্যার দে ওয়ানী-পদ 
প্রদান করেন। পলাণী-ুদ্ধের পর হইতে বঙ্গরাজ্যাধিকার 
ইংরাজের করতলগত হইলেও, সম্রাটের সনন্দলাভে বণিকৃ- 
কোম্পানীর আইন সঙ্গত বাঙ্গীলার অধিকার জন্মিল। এক্ষণে 
তাহার! প্রক্কত প্রস্তাবে রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন। 

১৭৬৭ থৃষ্টানদে ক্লাইব স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে ভালে ্ট ও 
কার্টিয়ার (১৭৬২-৭২ খুঃ অঃ) যথাক্রমে বাঙ্গীলার শাসনকর্তা 
হন। সেই সময়ে (১৭৭০ খৃষ্টাব্দে) “ছিয়ান্ত,রে মন্বত্তর নামে 
কাল দুভিক্ষ আসিয়া বঙ্গবাসীকে গ্রাস করিয়াছিল । 
অন্নাভাবে প্রায় বাঙ্গালার তৃতীয়াংশ লোক মৃত্য-মুখে পতিত 
হয়। তাই অন্নক্রিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অনপ্রদানের জন্য বাঙ্গালায় 
সন্যাসিবিদ্রোহ সমুপস্থিত হইয়াছিল। 

ক্লাইবের বাঙ্গালা-অবস্থানকালে, দাক্ষিণাত্যের মহিস্থুর- 
রাজ্যে হায়দর আলীর অভ্থ্য্থন হয়। হায়দার অপ্রতিহত 
প্রভাবে নানাস্থান জয় করেন। ইংরাজগণ হায়দরের ভন 
ভীত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

[ হায়দর আলী দেখ। ] 

১৭৭২ খুষ্টান্ধে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসনকর্তা হন। 
রাজস্বসংগ্রহের স্ব্যবস্থাকল্পে তিনি সদর দেওয়ানী ও সদর 
নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। রাজন্ব-সংগ্রহ-কাধ্যে 
ইংরাজের অধীনস্থ কন্দ্চারিগণ প্রজাবর্গের উপর যথেচ্ছ- 
ব্যবহার করিত। দেবীনিংহের অত্যাচারকাহিনী এখনও 
বাঙ্ষালার ঘরে ঘরে শুন। যায়। 

১৭৭৪ থুষ্টাবের রোহিলা যুদ্ধ, ১৭৭৫ খুঃঅঃ নন্দকুমারের 
ফাসি, চৈতসিংহের নির্বাসন, অযোধ্যাবেগমের ধনলুগ্ঠন, ১ম 
মহারাষ্ট্-বুদ্ধ ও ২য় মহিস্থুরবুদ্ধ তাহার শাসনকালে সংঘটিত 
হয়। তিনি ১৭৮৫ খুষ্টাবদে বিলাতে প্রত্যাগত হইয়াও নিষ্কৃতি 
পান নাই । বাগ্িপ্রবর বার্ক তাহার এই অধথা অত্যাচার 
লইয়া অভিযৌগ উত্থাপন করেন। এই মকন্দমায় হেষ্টিংসকে 
সর্বস্বান্ত হইতে হয়। [ হেষ্টিংস, নন্দকুমার প্রভৃতি শব্দ দেখ । ] 


[গা ৩০৪৬] ভারতবর্ষ 


হেষ্টিংে সের র শামনাবসানে ভারতের শাদন: বিশৃঙ্খলা দেখির। 
পালিমেন্ট-সভায় ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। তদনুসারে 
রাজমন্ত্রী পিট শাসন-প্রণালীর স্ুব্যবস্থার জন্য “ইগডিয়া বিল 
প্রস্তুত করেন। ৃ 

ইংরাজ গবর্ণর জেনারলগণ | 

ওয়ারেণ হেষ্টিংদ ৯৭৭২-৭৪ খু ঃঅঃ পর্যন্ত বাঙ্গালার ট 
ছিলেন, পরে ভারতের গবর্ণর জেনারল পদাভিযিক্ত হইয়া ৷ 
রেগুলেটিং এক্‌ট (173০9019111)2 4১০৮ ১৭৭৩ ) নির্দিষ্ট ! 
কৌন্সিল সভা লইয়া ভারতের শাসনবিধি পরিচালিত : 
করিতে থাকেন। 

তাহার পদত্যাগের পর, সর জন ম্যাককফার্সন ২*মাঁস কাল 
গবর্ণর জেনারলের কাঁধ্য করেন। তৎপরে লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ 
(১৭৮৬-৯৩ খুঃ)এঁ পদে নিধুক্ত থাকিয়া ভারতের শাসনপ্রণালীর 
স্ব্যবস্থা করিয়া! যান। বিচার-প্রণালীর সুবিধার জন্য তিনি 
প্রতিন্সিয়াল কোর্ট ও প্রজাবর্গকে জমিদারের শৌষণদায় হইতে 
রক্ষা করিবার জন্য ১৭৯৩ খৃষ্টাব্দে “দশসালা বন্দোবস্ত” করিয়া | 
যান। তৃতীয় মহিন্ুর ধদ্ধে টিপু স্বলতাঁনের সহিত তাহার সন্ধি 
হয়; তাহার ফলে ইংরাজের! দি্ডিগাল, বড়মহল, সালেম ও ; 
মলবার প্রদেশ প্রাপ্ত হন এবং টিপুর ছুহটি পুত্র ইংরাজের 
নিকট প্রতিভূত্বরূপ অবস্থান করেন । 

লড কর্ণওয়ালিম্‌..যে সকল হিতকর কাধ্যের রর 
করিয়াছিলেন, সর জন সোর (লর্ড টেনমাউথ ) ১৭৯৩-৯৮- 
খুঃ) তাহার মহকারিতা করেন। 

সরজন মোর কর্তৃক টিপু সুলতানের প্রতিভূপুত্রদ্বয 
প্রত্যর্পিত হইলে, টিপু পুনরায় যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন। 
তাহার আশ! ছিল, জগদিখ্যাত ফরাসি-বীর নেপোলিয়ন এবার 
ফরাসিপক্ষে তাহার সহায়তা করিবেন। মার্ক,ইসঅব ওর়েলেস্লি 
(লড মর্ণিউন ১৭৯৮-১৮০৫ খুঃ) ১৭৯৮ খ্ুষ্টা্ধে নিজামের 
সহিত সন্ধি করিয়া, তৎসৈন্-সাহায্যে ফরামিদিগকে হতবল 
করিলেন। পর বৎসর €র্থ মহি্গুর-যুদ্ধে টিপু সদলে পরাজিত : 
ও নিহত হইলে, ইংরাজ-প্রভীব চারিদিকে প্রচারিত হয়। : 
সুচতুর রাঁজনীতিজক্ঞ গবর্ণর ওয়েলেস্লী এই স্থযোগে কএকটা 
সামন্তরাজ্য হস্তগত করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজস্থাপন, 
গঙ্গাসাগরসঙ্গমে বর্ষীয়সীর প্রথমোতপন্ন সন্তানটিকে নিক্ষেপ 
বূপ কুপ্রথানিবারণ, ২য় মহারাষ্্ীঘুদ্ব, হোৌলকর ও সিন্দের 
যুদ্ধ তাহার সাময়িক ঘটনা । 

ওয়েলেস্লির বা্যকাঁলে যুদ্ধবিগ্রহে ইংরাজকোম্পানীর 
বিলক্ষণ ক্ষতি হুয়। ডিরেক্টরগণ ভারতীয় রাঁজন্তবর্গের সহিত 


2 


বাদ-বিসম্বাদে অনিচ্ছুক হ্তয়া ১৮০৫ ুষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার লর্ড | 


কর্ণ ওয়ালিন্‌কে গবর্ণর-জেনারল করিয়া পাঠান। প্রায় ৩ মাস 
কাল পরে বাদ্ধক্যবশতঃ তিনি গাজিপুৰে প্রাণত্যাগ করেন। 
উক্ত বর্ষে সর জর্জ বার্লো ডিরেক্টর সভা কর্তৃক সন্ধিস্থাপনে 
আদিষ্ট হইয়৷ ভারতের গবর্ণর জেনারল-পদে নিযোঁজিত হন । 
১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি হোলকরের সহিত সন্ধি করিলেন বটে, 


কিন্তু বেন্নুর নগরস্থ সিপাহীরা বিদ্রোহী হইয়া পড়িলে ইংরাজ- 


গণকে বিশেষ বিচলিত হইতে হইয়াছিল। ডিরেক্টরগণ মান্দ্রা- 
জের শাসন-শৃঙ্খলার জন্ত তথাকার গবর্ণর বেশ্টিঙ্ককে পদট্যুত 
করির। বালেোকে তংপদে নিবুক্ত করেন |. 

থৃষ্টাব্ে লর্ড মিন্টো. গবর্ণর জেনারল হইয়া 
কলিকাতায় উপস্থিত হন। কর্ণ ওয়ালিসের স্তায় শান্তিস্থাপন- 
পূর্বক কাধ্য করাই তাহার অভিপ্রেত ছিল,কিন্ত কাধ্যগতিকে 
তিনি এদেশীয় রাজন্ঠগণের শাসনসম্পকীয় কোন কোন বিষয়ে 
হস্তন্দেপ না করিয়! থাকিতে পারেন নাই। ফরাসী-ইংরাজের 
বিরোধ এক ভাবেই রহিয়াছে, যুরোপে যাহাই হউক, এদেশে 
ইংরাজগণ ফরাদীদ্িগকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। ফরাসী- 
দিগের ভারতের প্রতি বিলক্ষণ লোভ ছিল) ভারতে 
ফরানীর অধিকার ইংরাজের বাঞ্চনীর নহে, সেই ফরাসী 
ন্নমৃতা হ্রাসের জন্তই নিজাম,সিন্দে ও হোলকর প্রভৃতির সহিত 
যুদ্ধ ঘটে। এই সমরে যুরোপখণ্ডে নেপোঁলিয়ন প্রবল হওয়ায় 
ইংরাঁজের আশঙ্কা দ্বিগুণ বর্ধিত হয়। আশঙ্কায় উদ্বেলিত হইয়! 
লর্ড মিণ্টো পঞ্জাৰপতি রণজিৎ এবং আফগানস্থান ও পারন্তের 
শাহের সহিত সন্ধি করিয়া রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন। 


১৮০৭ 


১৮১৩ খৃঃ অঃ মিন্টো ইংলগুবাত্রা করিলে লর্ড ময়রা 


(মার্ক,ইস্‌ অব হেষ্টিংদ) কলিকাতায় পৌছিলেন। ১৮১৪-১৮১৫ 
খুষ্টান্দের নেপাল যুদ্ধ, সিগৌলীর সন্ধি, ১৮১৭ খৃষ্টানদের 
পেন্ধারি যুদ্ধ ও ১৮১৭-১৮ খুঃ অঃ শেষ মহারাষ্ট্যুদ্ধ তাহার 
সময়ের ঘটনা । 

১৮২৩ থুষ্টাব্ধে ১লা জানুয়ারী লর্ড মন্নরা স্বদেশধাত। 
করেন। তাহার পত্বী এদেশীর়দিগের ইংরাজিশিক্গার জন্য 
বারাকপুরে  একটী ইংরাজী বিগ্ভালয় ও ডেভিড হেয়ার 
কলিকাতাক্স “হিন্দুকলেজ” সংস্থাপিত করেন।  শ্রীরামপুরস্থ 
কেরি, মাসমান প্রভৃতি মিসনরিগণ চু্চুড়া, শ্রীরামপুর প্রভৃতি 
স্থানেও কএকটা বিগ্ভালয় স্থাপন করিয়। যান। তাহাদের-যত্ে 
১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সমাচারদর্পণ নামে একথানি বাঙ্গালা সংবাদ- 
পত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ্‌ 


লড হেষ্টিংস স্বদেশে গমন করিলে মিঃ এডাম নামক. 


জনৈক সিভিলিয়ান কএকমাস শাসনকাধ্য নিব্বাহ করেন, 
পরে উক্ত বর্ষের আগষ্ট মাসে লড আনহা8 কলকাতায় 


ভারতবর্ষ 


[ ৩৯৫ ] ভ|রতবর্ষ 


_ উপস্থিত হন। প্রথম ব্রহ্ষবুদ্ধ ( ১৮২৪-২৬ খৃঃ) ও ভরতপুর 
অধিকার (১৮২৭ খুঃ) ভীহার শাসনকালের প্রসিদ্ধ ঘটনা, 
'তভিন্ন তাহার শাসন সময়ে বিগ্তাশিক্ষার উন্নতিকল্পে একটা 
নি ও কলিকাতায় “সংস্কৃত কলেজ" প্রতিষ্ঠিত হয়। 
১৮২৮-১৮৩৫ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত লর্ড উইলিয়ম বেশ্টিঙ্ক কার্ধ্য- 
ভার গ্রহণ করেন। ইনিই বেন্ধুর বিদ্রোহের সময় 
মান্দ্রাজের গবর্ণর ছিলেন। তীহার ৭বর্ষ রাঁজ্যশীসনকালে 
১ম আক্ষ-ব্যক়-সংস্কার, সতীদাহ-নিবারণ, ঠগীদমন, রাজপুত- ! 
জাতির কন্াবধ প্রথা-নিবারণ, খন্দজাতির নরবলিনিষেধ, 
শাদন-প্রণালী ও শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার, দেশীয়দিগের রাজ- 
কার্যে নিয়োগ-ব্যবস্থা,. মহিস্থরের শাসনভার গ্রহণ ও কুর্গ- 
অধিকার প্রভৃতি কএকটা কার্য্য-সম্পাদিত হুয়। ূ 
লুর্ড বেণ্টিষ্ক দিশ্লীর সম্রাটের সাক্ষীতে গর্ধের সহিত বলিয়া- 
ছিলেন যে, ইংরাজেরাহ এন্দণে ভারতের প্রকৃত অধীশ্বর, 
তৈমুর বংণীয়দিগকে এখন আর তাহারা সম্রাট বলিয়া স্বীকার 
করেন না।৮ ইহাতে ক্ষুন্ধ হইয়া সআাট সুপ্রসিদ্ধ রাজা 
রামমোহন রারকে উকীল নিযুক্ত করিব! ইংলণ্ডে প্রেরণ 
করেন। [রামমোহন রায় দেখ ] ্‌ 
কোম্পানীর ১৮১৩ খুষ্টাবে মেয়াদ অতীত হওয়ায়, ৯৮৩৩ 
খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত কোম্পানী নৃতন নন্দ লাভ করেন । তদন্গুসারে 
কোম্পানী অর্জিত-রাজ্যসমূহের ভোগাধিকার প্রাপ্ত হন, 
মন্ত্রিঘভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারল (09১৮97807 6900912] 110 
0,901) তন্তাবৎ স্থানের ব্যবস্থীপ্রণয়ন করিতে থাকেন। 
[বেশ্টিস্ক দেখ ] 
১৮৩৫ ৩৬ খু অঃ লর্ড মেটকাফের শাসনকাল। তিনি 
মুদ্রাবন্থের স্বাধীনতা। প্রদান করিয়া এদেশীয় ব্যক্তিবর্গকে 
কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। 
কাবুলের সিংহাসন লইয়। উত্তরাধিকারীদিগের গোলযোগ 
উপস্থিত হইলে, তন্নিবারণ জন্য লর্ড অকৃলও্ড ১৮৩৬ খুঃ অঃ 
ভারতে আসিয়া উপনীত হন। ১৮৪১ খুঃ অঃ কাবুল যুদ্ধের 
ছুর্গতি দেখিয়া ডিরেক্টরগণ ১৮৪২ খুঃ অঃ লর্ড এলেনবরোর 
হস্তে কাধ্যভার সমর্পণ করেন। 
[ অকলও, কাবুল, দোস্ত মহম্মদ গ্রভৃতি শব্দ দেখ। ] 
১৮৪২ খৃঃ অঃ ইংরাজগণ' বৈরিনির্ধ্যাতন-পরবশ হইয়া 
কাবুল-অধিকার ও মনের সাধে কাবুলীদিগের প্রতি অতা- 
চার করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৪৩ খুঃ অঃ সেনাপতি 
 নেপিক্ষর কর্তৃক সিন্ধুপ্রদেশজয় ও গোয়ালিয়র যুদ্ধ সমারন্ধ 
: হুম্ব। গোয়ালিক়র যুদ্ধে এলেনবরো! স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। 


নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকায় ডিরেক্টরেরা লড শান: | 


বরোকে পদচ্যুত করিয়া লর্ড হাডিঞ্নকে বড়লাট করিয়া ভারতে 
পাঠাইয়া দেন। 
লর্ড হাডিপ্র (১৮৪৪-৪৮ খৃঃ) এদেশে পদার্পণ করিয়াই 
শিখযুদ্ধে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ওয়াটার্নু রণঙ্গেত্রে 
তাহার একটা হাত নষ্ট হর, এজগ্র সকলে তাহাকে 'হাঁতকাট। 
গবর্ণর' বলিত। [ হাঁডিঞ, রণজিৎসিংহ ও শিখবুদ্ধ দেখ।-] 
হাডিঞ্জ বিলাতে প্রত্যাগত হইলে লর্ড ডালহোৌসী ( ১৮৪৮- 
৫১ খুঃ ) গবর্ণর জেনারল হইয়া ভারতে আইসেন। তাহার 
শাসনপ্রারন্ত হইতেই ২য় শিথযুদ্ধ, পঞ্জাবাধিকার, ২য় ত্র্মযুদ্ধ 
এবং অযোধ্যা, সাতার! ও নাগপুর গ্রভৃতি স্থান অধিকৃত হয়। 
কোম্পানীর রাজ্যসীমা বৃদ্ধি ব্যতীত তিনি দেশীয়দিগের ও 
হিতাকাজ্ষী হইয়া কএকটা সৎকার্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান, 
তন্মধ্যে রেলপথ-বিস্তার *, তাড়িতবার্তাবহ (7219০19 
118181)8.), ডাকবিভাগের সংস্কার ও শিক্ষাবিভাগের 
উন্নতিকল্পে সাহাধ্য দান (247৮17-819) প্রথ! প্রবর্তন করিয়া 
যান।, ইহাতে পল্লিগ্রামসমূহের ক্ষুদ্র বিদ্যালয়গুলির বিশেষ 
সাহাধ্য ও শিক্ষাকার্য্যের বিস্তার হয়। এই সময়ে কৌন্সিলের 
অন্যতম সভ্য মহাত্মা বেখুন কলিকাতায় একটী বালিকা- 
বিদ্যালয় স্থাপন করেন। 
১৮৫৬ খুঃ অঃ লর্ড ক্যানিং কলিকাতায় পদাপণ করেন। 
এ সময়ে পারন্ত ও চীন দেণান্ের সহিত ইংরাজদ্বিগের যুদ্ধ 
ঘটে। .উভয় যুদ্ধেই ভারতীয় সিপাহীদল ইংরাজপক্ষে 
যুদ্ধ করিয়া! বিপক্ষদিগকে পরাজিত করে। ১৮৫৭ খুঃ অঃ 
টোটাকাটার হাঙ্গামার ভারতে সিপাহীবিদ্রোহ সংঘটিত হয়। 
[ সিপাহী বিদ্রোহ দেখ ।] 
পর বংসর 'আলাহাবাদ-দরবারে মহারাণীর ঘোষণাপত্র পঠিত 
হয়, তদবধি কোম্পানীর রাজ্য মহারাণী ভারতেশ্বরী 
ভিক্টোরিয়ার শীসনাধীন হইল । এই সময়ে লর্ড ক্যানিং বাহা- 
হুর রাজ প্রতিনিধি (1০০7০) আখ্য। লাভ করেন। তাহার 
সময়ে ন্কম্টাক্স ও বিশ্ববিদ্যালর” স্থাপিত হয়। [ক্যানিং দেখ] 
লর্ড এলগিন্‌ ১৮৬২ খুঃ অঃ ভারতে আইসেন। এ সময়ে 
স্গ্রীমকোট ও সদর আদালত মিশিয়া “হাইকোট%গ নাম 
প্রাপ্ত হয়। পর বংসর নবেম্বৰ মাসে হিমালয়প্রদেশে ধন্ম- 
শাল নামক স্থানে এল্গিনের মৃত্যু ঘটে । তৎপরে পঞ্জাব 


* ১৮৫৪ খৃঃঅঃ ১ল! সেপ্টেম্বর হাবড়। হইতে রেলগাড়ী চলিতে থাকে । 
+ পূর্ব্বে দূরত্বানুসারে ডাকপত্রে মাস্থলের তারতম্য ছিল। তাহার +যত্রে 
ভারতের সর্বত্রই একবিধ মান্গুলে পত্রপ্রেরণের প্রথ। প্রবর্তিত হুয়। 


ভারতবর্ষ [ ৩৯৬ ] ভারতী 


প্রদেশের শাসনকর্তা সর জন লরেন্স রাজপ্রতিনিধি হন। 
১৮৬৪ খুঃ অঃ ভূটানযুদ্ধ ও ছুয়ার অধিকার এবং ১৮৫৬ খুঃ অঃ 
উড়িষ্যার ছুভিক্ষ প্রধান ঘটনা। ১৮৫৯ খুঃ অঃ লরেন্ন বিলাঁতে 
যাইয়। লর্ড উপাধি প্রা্চ হন। 

১৮৬৯ খুঃঅঃ লড মেয়ে কলিকাতায় আগমন করেন। উক্ত 
বৎসর তিনি আন্বাল1-দরবারে কাবুলের বিশৃঙ্খলতা নিবারণ 
জন্ত আমীর শের আলীকে আহ্বান করেন। সীমান্তের বাদ 
বিসম্বাদ মিটাইবার জন্ত তিনি তাহাকে কাবুলের অধিপতি 
স্বীকার করিয়1 বার্ষিক লক্ষ টাক! সাহায্য ও আবশ্ঠক মত 
অস্ত্রপ্রদানে অঙ্গীরূত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাঁণীর মধ্যম 
পূত্রডিউক অব্‌ এডিনবরা ভারতদর্শনে আগমন করেন। 
আন্দামান-দ্বীপপুপ্রের পোর্টব্রেরার দ্বীপে শেরআলী নামক 
জনৈক মুসলমান-হস্তে লর্ড মেয়ো ১৮৭২ খুঃ অঃ নিহত হন। 

লর্ড মেয়োর এইরূপ আকস্মিক মৃত্যু হইলে, সর চাল 
নেপিয়ার কএকমাসের জন্য কাধ্যভার গ্রহণ করেন, অনন্তর 
লর্ড নর্থক্রক্‌ রাঁজপ্রতিনিধি হইয়া এদেশে উপনীত হন। 
বেহারের ছুর্ভিক্ষ, বরদারাজ গাইকোবাড়ের রাঁজ্যচ্যুতি ও 
মহারাণীর জ্যে্টপুত্র (6৮1769 ০? চ৪1০১) বর্তমান ভারতেশ্বর 
৭ম এডবার্ডের ভাঁরতক্ষেত্রে পদার্পণ তৎকালের প্রধান ঘটন]। 

১৮৭৬খুঃঅঃ নর্থক্রকের হস্ত হইতে লর্ড লিটন কার্ধ্যভার 
গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খৃঃ অঃ দিল্লী-দরবারে মহাঁরাঁণীকে 
“ভারতসাম্রীজ্ভী” .7)101)958 ০? [018 নামে) বিঘোঁধষিত কর! 
হয়। ২য় ও ৩য় আফগান যুদ্ধ ও মান্দ্রীজের হুর্ভিক্ষ তাহার 
শাননকালের ঘটনা । 

লর্ড লিটন প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ১৮৮০ খুঃ অঃ লর্ড রিপণ 
ভারতের কাঁধ্যভার গ্রহণ করিয়া কাবুল রাজ্যের সুশৃঙ্খলতা 
স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। তিনিই আমীর আবদর রহমন খাকে 
আমীররূপে অঙ্গীকার করিয়া কাবুল-যুদ্ধের উপসংহার 
করেন। শিক্ষাসমিতি (75400286107. 00107015191. ) ও 
স্বায়ভ্শাসন (9০111909] 005০6101091)6 ) ও সর্ধজাতীয় 
মহাপ্রদর্শনী (11009107861008] [3&0101600 ) তাহার সময়ে 
অনুষ্ঠিত হয়। 

১৮৮৪ খুঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে লর্ড ডফরিণকে কাঁধ্যভার 
দিয়া লর্ড রিপণ স্বদেশযাত্রা করেন। ডফরিণের সময়ে আফগান 
ও রুষ-সীমা-নিদ্ধারণ, ওয় ত্রন্গ যুদ্ধ, গোঁয়ালিয়র হুর্গপ্রত্যর্র, 
জুবিলি মহোৎসব ও আয়কর-প্রবর্তন প্রভৃতি সম্পাদিত হয়। 

১৮৮৮ খুঃ অঃ লর্ড ল্যান্সডাউন আসিয়া কার্য্যভার 
গ্রহণ করেন। ১৮৯১ খৃঃ অঃ মণিপুরযুদ্ধ ও সম্মতি আইন 
(999598 7311] ) প্রবর্তন তীহার মময়ের ঘটনা! । 


১৮৯৪ খুঃ অঃ লর্ড ল্যান্সডাউনের কার্য্যকাল শেষ হইলে 
লর্ড এলগিন ভারতে উপনীত হন। চিত্রলদুদ্ধ ওগ্রাও জুবিলি' 
তাঁহার শাসনকালে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ্‌ 

লর্ড এলগিন্‌ বিলাঁত-প্রত্যাগত হইলে ভারতের বর্তমান 
রাজপ্রতিনিধি মহামতি লর্ড কুর্জন ভারতে আসিয়া সমুপস্থিত 
হন। টিরা-যুদ্ধ, ভারত-সাস্রাঙ্জী ভিক্টোরিয়ার : মৃত্যু ও ; 
যুবরাজ প্রিন্স অব ওয়েল্সের রাজ্যাভিষেক (১৯০২ খুঃ অঃ) 
মহোৎসব তাহার সময়ে সংঘটিত হয়। 


ইংরাজ শাসনকর্তীগণের অধিকারকাল 1 
ক্লাইব ১৭৫৮-৬০ খৃষ্টাব্দ ভান্সিটার্ট ১৭৬০-৬৫ খৃষ্টাব্দ 
ক্লাইব ১৭৬৫-৬৭ ভার্লে্ট ও কার্টিয়ার১৭৬৭ ৭২. 


ওয়ারেণ হেষ্টিংস্‌ ৯৭৭২-৮৫ লর্ড কর্ণওয়ালিস্‌ ১৭৮৬-৯৩ 
সর জন সোর ১৭৯৩-৯৮ 
মাকুিম্‌ অব.ওয়েলেদ্‌লি ১৭৯৮-১৮০৫ 


লর্ড কর্ণওয়ালিদ্‌ ১৮০৫ সর জজ বালে? ১৮০৫-০৭ 
লর্ড মিন্টো ১৮০৭-১৩ লর্ড মররা ১৮১৪-২৩ 

লর্ড” আমহাষ্ট ১৮২৩-২৮ লর্ড বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮-৩৫ 
লর্ড মেটকাঁফ ১৮৩৫ লর্ড অকল্যাগ্ড ১৮৩৬-৪২ 


লর্ড এলেনবরো ১৮৪২-৪৪ লর্ড হাঁডিগ্র ১৮৪৪-৪৮ 
লর্ড ডালহৌসী ১৮৪৮-৫৬ লর্ড ক্যানিং ৯৮৫৬-৬২ 


লর্ড এলগিন্‌ ১৮৬২-৬৩ লর্ড লরেন্স ৯৮৬৪-৬৮ 

লর্ড মেয়ে৷ ১৮৬৯-৭২ লর্ড নর্থক্রক ১৮৭২-৭৬ 

লর্ড লিটন ১৮৭৬-৮০ লর্ড রিপণ ১৮৮০-৮৪ 

লর্ড ডফরিণ ১৮৮৪-৮৮ লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৮৮-৯৪ 
লর্ড এলগিন ১৮৯৪-৯৮ লর্ড কুর্জন বর্তমান প্রতিনিধি 


[ বাঙ্গালা, বোন্বাই ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি শব্দে অপর শামন- 
কর্তীগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ] 
ভারতাচাধ্য (পুং) প্রসিদ্ধ মহাভারত-টাকাকার অজ্ঞুন- 
মিশ্রের উপাধি । 
ভারতী (জ্্রী) ভূ অত্যচ, স্ত্রিয়াং ভীপ২। ১ বচন, বাক্য। 
“ত্বষর্থমিব ভারত্যা স্থুতয়। যোক্তমর্থসি।” (কুমার ৬৭৯) 
২ সরম্বতী। 
“বীণারঞ্জিতপুস্তকহস্তে ভগবতিভারতি দেবিনমস্তে”্কালিদাস) 
৩ পক্ষিভেদ। ৪ বৃত্তিভেদ। সকল প্রকার রচনাতেই এই 
বৃত্তি আদরণীয়। 
শশূঙ্গারে কৌশিকী বীরে সাত্বত্যারভূটা পুনঃ । 
রমে রৌদ্রে চ বীভৎসে বৃত্ভিঃ সর্বত্র ভারতী ॥ ( মেদিনী) 
যে স্থলে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে বচনাদি হয়, তাহাকে ভারতী 
বৃত্তি কহে। ইহার লক্ষণ-_ 


ভারতী 


“ভারতী সংস্কৃত প্রায়ো বাগ্ব্যাপারো নরাশ্রয়ঃ। 
সংস্কতবহুলে। বাক্‌প্রধানে ব্যাপারো ভারতী ।” 
(সাহিত্যদ* ৬ পরি) 

৪ ব্রাঙ্মী। (রাজনি*) ৫ সন্াসীদিগের উপাধিবিশেষ, 
শঙ্করাচার্ধ্যশিষ্য তোটকাদির শিষ্যদিগের মধ্যে জনৈক শিষ্যের 
উপাধিবিশেষ। শঙ্করাচার্যের শিষ্যদিগের জ্ঞানের তারতম্যান্- 
সারে গিরি পুরি ভারতী প্রভৃতি উপাধি হয়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর 
বর্ণের এই উপাধি নাই। ভগবান্‌ শঙ্করাচার্য্যের চারিজন 
প্রধান শিষ্যের নাম,__পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক। 
এই তোটকের শিষ্যত্রয়সের উপাধি-__সরস্বতী, ভারতী ও পুরি। 
_ তন্মধ্যে ভারতী উপাঁধির লক্ষণ-_ 

“বিদ্যাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্বভারং পরিত্যজেৎ। 

হুঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীত্তিতঃ ॥৮ 

(প্রাণতোধিণী অবধৃতপ্রকণ ) 

যিনি বিস্ভাভারে পরিপূর্ণ হইয়া সকল ভার পরিত্যাগ 
করেন, এবং ছুঃখভার জানেন না, তিনিই ভারতী । এই 
জগত দুঃখময় । আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই 
্রিবিধতাপে সকলেই নিপীড়িত । ধিনি জ্ঞান দ্বার! ইহা জানিয়া 
বেদবেদাঙ্গীদি অধ্যয়ন করিয়া সমস্ত ছুঃখকে পরিহার করিতে 
সমর্থ হন, তিনিই “ভারতী” এই উপাধি লাভের যোগ্যপাত্র। 

মহামতি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত চারিটী মঠের মধ্যে 
শৃঙ্গগিরির মঠে পুরি, ভারতী ও সরস্বতী এই তিন শ্রেণীর 
সন্যাসী ছিলেন। ইহীরা সকলেই শঙ্করাচার্যযের মতান্ুসাঁরে 
নিগুণ ত্রন্মের উপাসনা করিতেন এবং তাহাদিগকে জিজ্ঞাস 
করিলেও তাহার! আপনাদিগকে নিগুণ ব্রন্মোপাসক বলিয়। 
পরিচয় দিতেন) কিন্ত তাহাদের বিভূতি প্রভৃতি শৈবচিহ্ন 
ধারণ, শিবালয়ে অবস্থান, নিজ গুরু শঙ্করস্বামীকে শিবাবতার 
বূলিয়া বিশ্বাস, প্রথমে অনেকেই শিবমন্ত্র গ্রহণ এবং মহিয্নস্তব 
প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিবস্তোত্র পাঠাদি করাস্প স্পষ্টতঃ ইহীাদ্িগকে 
শৈব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে অনেকেই 
নিগুণোপাসক ও আত্মজ্ঞানী ছিলেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র 
সন্দেহ নাই। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যান্ার়ী বেদান্তচচ্চা, ও 
বেদাস্ত-প্রতিপাদা আত্মজ্ঞান-সাধনই ইহাদের মুখ্য ধর্্ম। 

ইহার! সন্্যাসীদিগের ন্যায় ডোর কৌপীন ধারণ করেন ও 
মৃত্যুর পর শবদেহ দাহ না! করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে স্থাপন অথব 
জলে নিক্ষেপ করিয়া থাকেন। ইহাকে মৃৎ্সমাধি ও জল- 
সমাধি কহে। 

“সন্যাসিনাং মৃতং কায়ং দাহয়েন্ন কদাচন। 

সম্পৃত্্য গন্ধপুষ্পাদৈযেনিখনেদবাপ সু মজ্জয়েৎ ॥”(মহানি* তন্ত্র ৮) 
সা 


| ৩৯৭ ] 


ভারদ্াঁজক 


সন্্যাসীদিগের মৃতদেহ কদাচ দগ্ধ করিবে না, গন্ধ পুষ্পাদি 
দ্বারা অর্চনা করিয়! মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত বা জলে মগ্র 
করিয়া! দিবে। 
বর্তমান সময়ে অনেকেই কেবল নাম ধারণ করেন। স্বধর্ো- 
চিত সাধন ও নিয়মান্ুষ্ঠান কিছুই করেন না। ইহারা কেবল 
তীর্থ ভ্রমণ ও বিজয়! ধূমপান করিয়! জীবন ক্ষেপ করেন। 
[ সরস্বতী, পুরি ও দশনামী দেখ ] ৬ নদীভেদ। 
“ভারতী সুপ্রয়োগা চ কাবেরী সুম্মরা। যথা” 
(ভারত ৩।২২১। ২৫) 
ভাঁরতীকবি শাঙ্ষধরপদ্ধতিধৃত কবিভেদ। ইনি কাব্যপ্রকাশ 
ও কাব্যপ্রকাশস্ছত্র প্রণয়ন করেন। 
ভারতী কৃষ্ণাচার্যয (পুং) আচাধ্যভেদ, ধর্মবন্তা । 
ভাঁরতীচক্দ্র (পুং) গঢ়াদেশাধিপতি জনৈক রাজা। 
ভারতীতীর্থ (পুং) ১ তীর্থভেদ। ২ পঞ্চদশী-প্রণেতা, 
স্থববিখযাত সায়ণ ও মাধবাচার্যের গুরু । ইনি বেদান্তাধি- 
করণস্তায়মালাবিবরণ-প্রমেহসংগ্রহ নামে ব্রন্গস্থব্রভাষ্য ও 
ব্রতকালনিণয় ও পঞ্চভূতবিবেক নামে গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
ভারতীযতি (পুং) তন্বকৌমুদীব্যাখ্যাপ্রণেতা । বৌধাক্ন 
যতির শিষ্য । 
ভারতীব€ (ত্রি) ভারতী অস্ত্যর্থে মতুপ মস্ত ব। ১ ভারতী- 
তুল্য। ২বিশিষ্ট। (পুং) ৩ইন্ত্র। 
তারতীন্রীনৃমিংহ (পুং) শঙ্করাচাধ্যের মতাবলম্বী একজন 
প্রসিদ্ধ আচা্য । 
ভাঁরতেয় €পুং) ভারতের অপত্য। 
ভারতেশ্বর €পুং) ১ ভারতের অধীশ্বর। ২ রাজা ভরত। 
ভারতেশ্বরসূরি, জনৈক জৈন স্থরি, শিলভদ্রের শিষ্য। 
ভারদ্বাজ (পুং) ভরদ্বাজস্য অপত্যং গোত্রাপত্যমিতি বা 
ভরদ্বাজ ( অনৃষ্যনান্তর্য্যে বিদাদিভ্যো অঞ.| পা ৪1১।১০৪ ) 
ইতি অঞ.। ১ দ্রৌণাঁচার্্য । 
“ততঃ প্রয়াতে সহস। ভারদ্বাজে মহারথে । 


আর্তনার্দেন ঘোরেণ বস্গুধা সমকম্পত ॥” 
(ভারত ৭৬২৬) 


২ খষিভেদ। (মেদিনী) ৩ অগস্ত্যমূনি। ৪ মঙ্গল গ্রহ। (গ্রহযাগতত্ব) 
৫ বাদ্রাট পক্ষী। ৬ বুহস্পতিপুত্র। (হেম) ৭ দেশভেদ। 
(পাণিনি ৪২১৪৫) ত্রি৮ ভরদ্বাজবংশীয় । ভারত ১।১৩১৩ 
(ক্লী) ৯ অস্থি। (হেম) 
ভাঁরদ্বাজ ১ বৃহৎ্সংহিতোক্ত জনৈক জ্যোতির্বিদ্‌। ২ শরোতশত্র 
ও গৃষ্বস্ত্রপ্রপেতা । ৩ উপলেখপঞ্জিকারচপ্লিতা । 
ভারদ্বাজক (ব্রি) ভরদ্বাজসন্ন্ধীয় । 


১০৩ 


ভারবি 


[ ৩৯৮ ] 


ভারবি 


ভারদ্বাজায়ন (পুং) ভরদ্বাজস্ত গোত্রাপত্যং ভরদ্বাজ ( অশ্বাদি- 
ভ্যঃ ফঞ.। পা! ৪১১১০ ) ফঞ.। ভরদ্বাজের গৌত্রাপত্য। 
ভারদ্বাজী (জী) ১ বনকার্পাসী। ( শব্বরত্বাৎ) ২ নদীভেদ । 
“শীঘ্বাঞ্চ পিচ্ছিলাঞ্চেৰ ভারদ্বাজীঞ্চ নিম্নগাম্‌।” 
(ভারত ৬।৯১৯) 
ভারদ্বাজী পুত্র (পুং) বৈদিক আচাধ্যভেদ। 
ভারছ্বাজীয় (ভ্রি) ১ ভারদ্বাজ হইতে আগত । (পুং) ২ 
ভারদ্বাজপ্রোক্ত-ব্যাকরণ-মতাবলম্বী । 
ভরভারিন্‌ ত্রি) ভারবহনকারী। 
ভারভূতিতীর্ঘ (ক্লী) প্রাচীন তীর্থভেদ। এখন ভরহুত 
নামে খ্যাত। 
ভারভৃৎ (ত্রি) ভাঁরং বিভর্তি ভূ-ক্কিপ,। ১ ভারধারক। 
( পুং) ২ বিষ্ণণ। (ভারত ১৩।১৪৯।১০৪) 
ভারমেয় (ত্রি) ভরমস্তেদং শুভ্রাদিত্বাৎথ ঢকৃ। 
ক্্রিয়াং ীপ.। 
ভারয় €পুং) ভাং দীন্তিং রয়তে প্রাপ্মোতীতি রয় গতৌ 
পচাগ্যচ. ৷ ভাঁরদ্বাজ পক্গী, চলিত ভারুই পাখী । ( শব্দঘচ) 
ভারযণ্ডি (স্ত্রী) ভারম্ত যষ্টিঃ ৬৩২। ভারবহনদণ্ড, চলিত 
বাক। পধ্যায়,-বিহঙ্গিক। (অমর ) 
ভারব (ক্লী) ভারং বাতীতি ভার-বা (আতোহনুপসর্গে কঃ। পা 
৩২৩) ইতি ক। ধন্ুুণ্ডণ। (ব্রিকা) 
ভারবৎ (ত্রি) ভার-অস্ত্যর্থে মতুপ মন্ত ব। ভারযুক্ত। 
ভারবাহহ্‌) ভারং বহতীতি অপ, থু বা। ভারিক, ভার- 
বাহী। 
“অন্ধস্য পন্থা বধিরুম্ত পন্থা ভারবাহ্স্ত পন্থাঃ।৮ 
( ভারত ৩।১৩৩।১) 
ভাঁরসন্বন্ধী বাহন। 


ভরসন্বন্বী। 


ভারবাঁহন (ক্রী) ভারস্ত বাহনং। 
ভারবাহিক (তরি) ভারবহনকারী। 


ভারবাহিন্‌ (ব্রি) ভারং বহতীতি বহ-পিনি। ভারবহনকারী। ; 


ভারবাহী (ত্ত্রী) ভারবাহ গৌরাদিত্বাৎ ডীষ্‌। নীলী। 
(রাজনিৎ ) 


ভারবি, একজন প্রাচীন কবি। বিখ্যাত কিরাতাজ্জুনীয় নামক | 
মহাকাব্য ইহণরই সুধারসবধিণী লেখনী হইতে প্রস্থত। এই । 
অমর কবিবরের আবির্ভাবে ভারতভূমির কোন্‌ স্থান 
যে অলঙ্কৃত হইয়াছিল, তাহার প্রক্কৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। ) 
প্রবাদ, কবি ভারবি গুরুগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন কালে গুরুর ূ 


হোমধেন্ু রন্মীর জন্য প্রতিদিন হিমালয়ের মনোরম সান্ু- 
কাননাদিতে পরিভ্রমণ করিতেন। হিমগিরির নিকুপ্জপুঞ্জ- 
প্রভৃতিতে প্রকৃতির অনুপম সৌনর্্যরাশিদর্শনে : ক্রমে 


তাহার ভ্বদয়ক্ষেত্রে কবিত্ব বীজ অস্কুরিত হইতে লাগিল । 
তিনি ধীরে ধীরে কবিত্বের উচ্চাসনে সমাসীন হইলেন।. 
একদিন ভারতীয় ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে দ্বৈত- 
বননিবানী যুধিষ্টিরাদি পঞ্চপাঁওবের কীত্তিকাহিনী তাহার 
স্মতিপথে উদ্দিত হইল। তখন হইতে তিনি প্রত্যহ গো- 
রক্গাচ্ছলে নির্জন শৈলকুঞ্জে আসিয়া! উপবেশন করিতেন । 
তাহার অদুরে হোমধেন্ু স্বেচ্ছাহার ও শ্বৈর-গমনাদি সুখা- 
নুভব করিত। আর এদিকে তিনি হিমগিরির মঞ্জুলতম 
নিকুপ্জে বসিয়৷ একএকখানি ভূর্জপত্র লইয়া! তদুপরি ৩৪ টা বা 
ততোধিক শ্লোক রচনা করিতেন। মহাকবি ভাঁরবি এই- 
রূপে প্রতিদিনের রচিত শ্লোকগুলি একত্র সংগ্রহপূর্বক 
কিরাঁতাজ্জুনীয় নাম দিয়া এই পরমোপাঁদেয় মহাকাব্য খানি 
প্রচার করেন, তৎকৃত কিরাতীর্জুনীয়ের প্রথম শ্লোকটা 
এই, 
“শ্রিয়ঃকুরূণামধিপস্ত পাঁলনীং প্রজা্তবৃত্তিং যমধুউ.ক্ত বেদিতুম্‌॥ 
স বর্ণিলি্গী বিদিতঃ সমাঘযৌ যুধিষ্ঠিরং দ্বৈতবনে বনেচর$ ॥৮ 

কবি এই মহাঁকাব্যের প্রত্যেক সর্গের শেষ শ্লোক এক 
একটা লক্ষ্মী-শব্দ দ্বারা শোভিত করিয়াছেন । ইহার শরদ্‌- 
বর্ণনা ও হিমালয়বর্ণন! প্রভৃতি বড়ই রমণীয়। এততিন্ন 
ইহার অনেক শ্লোক বিবিধ অলঙ্কারনিকরে অলঙ্কৃত ও সর্ববতো- 
ভদ্র অর্ধভ্রমক প্রভৃতি নানাবিধ চিত্রবন্ধে গ্রথিত নাসা 
বাহুল্য ভয়ে একটা মাত্র উদ্ধৃত কর! গেল,_. 

দে বাকা নি নি কা বা দে। 

বা হি কা স্ব স্ব কা হি বা॥ 

কা কা রে ভ ভ র্বে কা ক1। 

নি স্ব ভ ব্য ব্য ভ স্ব নি.॥ (ভারবি ১৫২৭) 

কবি স্বীয় গ্রন্থে এইরূপ অনেক পাগ্ডত্য দেখাইয়াছেন। 
এততিন্ন কেবল একাক্ষর মাত্র লইয়াও তিনি অনেক শ্লোক 
রচন। করিয়াছেন। যথা-_ 

ননোননু ন্নো নুন নোনানা নানা নানা ! ননু।, 

নুন্নোহন্থরো। নন্ুন্নেনো নানে না নুরন্ুনন্থৎ। (ভার* ১৫.৪) 

মহাকবি ভারবি একজন অসাধারণ পণ্তিত ছিলেন। 
তিনি যে কি পরিমাণ পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব-শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন, তাহা তাহার রচিত সরস-মধুর কবিতাবলীর 
পদপরম্পরার প্রতি লক্ষ্য করিলে অনায়াসেই সহ্ৃদয়মাত্রে 
হৃদরঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাহার রচনা মধ্যে 
প্রসাদগুণই সবিশেষ প্রাধান্যের সহিত সমাদৃত হইয়াছে । 
প্রায় অধিকাংশ কবিতাই পাঠ করিবামাত্র সহ্ৃদয় পাঠকের 
হৃদয়কন্দর আনন্দরসে প্রাথিতি ও শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়! 


যায়। তাহার কবিতাগুলি কেবল যে প্রসাদপূর্ণ পদকদন্ব 
দ্বারাই পরিশোভিত, তাহা নহে, অন্তনিহিত গভীর ভাবার্থ- 
সমূহের অপূর্ব সমাবেশচাতুর্যেও তীহার কৃতিত্ব অনন্ত- 
সাধারণতা লাভ করিয়াছে । মহাকবি ভারবির ললিত-মধুর 
রচন। অর্থগৌরবে যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা 
কাব্যরস রসিক কোবিদগণের-_- 
“উপম! কালিদাসম্ত ভারবেরর৫থগৌরবম্। 
নৈষধে পদলালিত্যং মাঘে সন্তি ত্রয়ো গুণাঃ ॥৮ 
এই বচনটা দ্বারাই সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রসিদ্ধ 
টাকাকার মল্লিনাথও একটা শ্লোকে অন্তর রসপূর্ণ নারিকেল 
ফলের সহিত ভারবিকবির উক্তির তুলন! করিয়া রমিকদিগকে 
ইচ্ছামত ইহার সরস সারকথা আস্বাদন করিতে বলিয়া গিয়া- 
ছেন, টাকাকারকরুত শ্লোকটা এই, 
“নারিকেলফলসনম্মিতং বচে। ভারবেঃ সপদি তদ্বিভজ্যতে। 
স্বাদয়ন্ত রসগর্ভনির্ভরং সারমস্ত রসিকা যথেগ্দিতম্‌ ॥৮ 
কবিবর ভারবি সম্ভবতঃ খুষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে বিদ্যমান 
ছিলেন। তাহার কবিত্ব-সৌরভ তৎপরবর্ভী কালে চারি- 
দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাই আমরা ৫*৭ শকে উৎকীর্ণ 
২য় পুলকেশীর শিলালিপিতে একযোগে প্রসিদ্ধ কবি কালি- 
দাসের সহিত তাহার সমাবেশ দেখিতে পাই । 
ভারশিব, প্রাচীন জাতিবিশেষ। 
ভাঁরমহ (তরি) সহ-অচ, ভারস্ত সহঃ। ভারসহনকারী। 
ভারসাঁধন তরি) 
ভারসাধিন্‌ ত্রি)) 
ভারহর (পুং) হরতীতি হৃ-অচ, ভারম্ত হরঃ। ভারবাহক। 
ভাঁরহাঁর পেং) ভারং হরতীতি ব-অণ,। ভারবাহক (শব্দরৎ) 
ভারহারিক (ত্রি) ১ ভারহরণকারী। ২ ভারবহনকারী । 
ভারহারিন্‌ ত্রি) ভারং হরতীতি হব ণিনি। ভারহরণকারী, 
ভগবান্‌ বিষ্ণু । পৃথিবী যখন পাপে ভারাক্রান্তা হন, বিষুঃ 
তখনই তাহার ভারহরণ করেন । 
ভারাক্রীন্ত (ত্রি) ভারেণ আক্রান্তঃ ৩তৎ। ভারপীড়িত, 
ভাবদ্বার।৷ আক্রান্ত । স্্রিয়াং টাপ.। ভারাক্তান্তা, ছন্দোভেদ । এই 
ছন্দের প্রতিপাদে ১৭টা করিয়৷ অক্ষর আছে । ইহার লক্ষণ__ 
“ভারাক্রান্ত মম তন্ুরিয়ং গিরীন্দ্রবিধারণাৎ।” (ছন্দোম) 
এই ছন্দের ১,২১৩,৪১১০১,১২,১৫, ও ১৭ অক্ষর গুরু, 
ততিনন লঘু। 
ভারি (পুং) ইভস্ত অরিঃ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। সিংহ। (হেম) 
(দ্রেশজ ) ২ ভারবহনকারী, সাধারণতঃ যাহারা জলবহুন 
করে, তাহাদিগকে ভারি কহে। 


কঠিন ব্যাপারসাধনকারী । 


চি 55588 


ভাঁরোৌলীগঙ্গাতীর 


ভারিক (পুং) ভারোহস্তি বাহ্তয়ান্ত (অত ইনিঠনৌ। পা 
৫২১১৫ ) ইতি ঠন্‌। ভারবাহক, চলিত ভারী। পর্যায় 
ভারবাহ, ভারবাহক, ভারহর, ভারহার। (শব্দরত্বাণ) 

“তত্র চাগ্রাগতাঃ কেচিৎ তমূচুঃ কাষ্ভারিকাঃ।৮ 

( কথানরিৎ০ ৩৭।৫৬ ) 
ভাঁরিট (পুং) পক্ষিবিশেষ। পর্য্যায়-গ্তামচটক, শৈশির, 
কণভঙক্ষক। (রাজনিৎ ) 
ভারিন্‌ (পুং) ভারোহস্ত্যন্মিন বেতি, ভার-ইনি। ১ ভার- 
বাহক। “চক্রিণে। দশমীস্থস্ত রোগিণে! ভারিণঃ জ্িয়াঃ। 

ন্নাতকস্ত চ রাজ্ঞস্ত পন্থা! দেয়ে। বরস্ত চ ॥৮ (মন্তু ২১৩৮) 
(ত্রি) ২ ভারধুক্ত। 

ভারুচি (পুং) ধর্মশাস্ত্র ও বেদান্তশান্ত্-প্রণেতা। বিজ্ঞানেশ্বর 
ইহার নামোল্েখ করিয়াছেন। 

ভারুজিক (ত্রি) ভরুজ শৃগালদন্বন্ধীয়। (পাৎ ৫৩১০৮) 

ভারুপ্ডি (পুং) উত্তরকুরুবর্ষস্থ পক্ষিভেদ। 

“ভারুগানাম শকুনাস্তীক্ষতু গা ভয়ানকা12।৮ (ভা* ভী-৭অণ') 
২ সামভেদ। ৩ এতচ্ছামদ্রষ্টা খধিভেদ। এই শব্দের 
পাঁঠান্তর-_ভারুড়। 

“আজ্যদোহানি সামানি গা্ডিকং ভারুড়ানি চ। 

পশ্চিমে দ্বারপালৌ তু পঠেতাং সামগৌ তথা ॥৮ 

(বিধানপারিজাত ) 
ভাঁরূপ (ক্লী) ভা রূপমন্ত। চিদাত্মক, আত্মা। 
ভারোদ্বহ (পুং) ভারবাহী, চলিত কুলি, মুটে। 
ভারোপজীবন (ক্লী) ভারবহন দ্বার! জীবিকার্জনকারী। 
ভাঁরৌলী, উৎ পণ প্রদেশের রায়বরেলী জেলায় ভর জাতির 

প্রতিষ্ঠিত একটা প্রাচীন নগর । বর্তমান নাম বরেলী। 

[রায় বরেলী দেখ।] 

২ ঝখসি জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গওগ্রাম। 
ভাগের হইতে ১॥০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বব অবস্থিত । এখানে 
চন্দেলা রাঁজগণের প্রতিষ্ঠিত একটা স্প্রাচীন শিবমন্দির 
বিদ্যমান আছে। 

৩ গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। 
এখানে কর্ণ জলধারার নিকট একটা প্রাচীন মন্দিরের ধবংসা- 
বশেষ দৃষ্ট হয়। 

ভাঁরোলীগঙ্গীতীর, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গাজীপুর জেলার 
অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর । এখাঁনে একটা বৌদ্ধবিহীরের 
ধ্বংসাবশেষ ও একটী সুপ্রাচীন বট বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। 
চীনপরিব্রীজক ফাঁহিয়ান ও হিউন্সিয়াং এই স্থানে 


আসিয়াছিলেন। 


ভার্গবী [ ৪০০ [] “ভাবি 


উরি 


ভারৌহী [ন্ত্রী) ভারং বহতীতি বহি, সতিয়াং ভীপৃ, বস্ত | কোয়্াখাই নদীর শাখা হইতে উৎপন্ন 4 চি্াহ্রদে পতিত ্ 

উট.। ভারবাহিক, ভারবহনকারিণী স্ত্রী হইয়াছে। | রা 
ভার্গ (পুং) ভর্গন্ত দেশভেদস্ত রাজ অণ.। ভর্গদেশনৃপ। ভার্গবীয় (ত্রি) ভার্ণবসন্বন্ধীয়। ্‌ ষ্ 
ভাঁর্গভূমি (পুং) আঙ্গিরদ ভার্গৰ পুত্রভেদ। (হরিব ৩অ*) | ভার্গায়ন (পু স্ত্রী) ভার্গন্ত গোত্রাপত্যং ত্রৈগর্ভীপ্িত্বাথথ ফঞ্. নু 


_ ভার্সবেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ | ( পা ৪।৯/১১৯) ভর্গের গোত্রাপত্য | 
ভার্শব (পুং) ভৃগোরপত্যং তদ্‌গোত্রাপত্যমিতি ভূগু-অণ,.। | ভাগি (পুং) ভর্গের গোত্রাপত্য | রঙ 
১ পরশুরাম। ২ শুক্রাচার্য্য। ভাঁগী (ত্তী) ভূজ-ঘঞ ভার্গোইস্ত্যস্তা ইতি ( জ্যোৎ্গাদিভ্য চু 
- “তন্মিন্‌ নিষুক্তে বিধিন! যোগক্ষেমায় ভার্গবে। উপসংখ্যানম্‌। পা ৫1১০৩) ইত্যস্ত বাণ্তিকো্ত্য। অণ. ততো সু 


অন্তমুৎপাদয়ামাস পুত্রং ভৃগুরনিন্দিতস্।”(ভারত ১/৬৬৪৫) ;  ভীপ,। বৃক্ষ বিশেষ, চলিত বামনহাটা।. (0197945547091 

৩ ধন্বী। ৪গজ। (মেদিনী) ৫ ভারতবর্ষ মধ্যে প্রাচ্য- 8110))908.060008 010. 9০/1:৮710) হিন্দী_বরঙ্গী; ম্হারাষ্র-_ চু 
দেশান্তর্ণত দেশবিশেষ। (মার্কগ্ডেয়পু ) ৬ কুলাল। ভারঙ্গীঃ ব্রৈলঙ্গ__তণ্টমারক্র,নেপাল-_চুয়!। সংস্কৃতপরধ্যায় গর্দভ- : 
গত্বা তু তাং ভার্গবকর্ধশালাং শাখী, ফণ্জী, অঙ্গারবল্লরী, ত্রাহ্গী, ত্রাঙ্গণযষ্টি, বাস্তাঁরি, ভূঙ্গজী, 
পার্থো পৃথাং প্রাপ্য মহানুভাবৌ |” (ভারত ১/১৯২।১) পল্মা, যষ্টি, ভারঙ্গী, বাতারি, কাঁমজিৎ পুরূপ1, ভ্রমরেষ্ঠা, রঃ 
ভৃপগুঃ স্বঘটবৃত্তিঃ জীবিকার্থং ভৃগুণাব্যবহরতীতি ভার্গবঃ শত্রমাতা। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কাস, শ্বাস, শোক, নত 
কুলালঃ ( নীলকঞ্ঠ) ৭ মার্কগেয়। (ভারত ১৩২২১৫) | ব্রণ, ক্কমিঃ দাহ ও জরনাশক। (রাজনিৎ ) সু 
৮ শৌনক। (ভাঁরত ৩৯৯।৪৯ ) (ব্রি) ৯ ভৃগুবংশীয়। [ত্রাঙ্গণযষ্টিক। দেখ ] 
“শৃণু রামস্য রাজের! ভার্গবস্ত চ ধীমতঃ1৮(ভারত ৩৯৯৪১) ভার্গীগুড় পে শ্বাসাধিকারের ওঁষধবিশেষ। প্রস্ত প্রণালী,_- রি 
১০ নীলভূঙ্গরাজ। (ত্রিকা*) ১১ হীরক। (বৈদ্ধকনি*) |  ভার্গী (বামনহাটা) সাড়ে বারসের, দশমূল ১২॥ সের এবং 


১২ সহ্াদ্রি-বর্ণিত জট্টনক রাজা । (সস্থাৎ ৩২২২) হরীতকী একশত এই সকলের চতুগ্ডন ১১৬ সের জল দ্বার 
ভার্গব, বাগ্ভূষণকাব্য প্রণেতা । পাক করিয়! চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে | 
ভার্গবআচার্ঘ;, নামসংগ্রহনিঘণ্ট,রচয়িতা। পরে বস্তরদবারা ছাঁকিয়া প্র কাঁথে ১২॥* সের পুরাতন গুড় এবং 


ভার্গবন (ক্রী) দ্বারকাস্থিত বনভেদ। (হরিবৎ ১৫৭ অ০) প্র সিদ্ধ হরীতকী দিয়া পুনরায় মুদ্ধু অগ্নির উত্তাপে পাক চঃ 
ভার্গবপুর, উ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটা |] করিতে হইবে, পরে উহা৷ লেহবৎ হুঈটলে, নামাইতে সু 
প্রাচীন নগর। ঘর্থরা নদীর বাঁমকুলে অবস্থিত। বর্তমান নাম | হইবে। ইহ শীতল হইলে তিন পোয়! মধু, এবং ওঠ, 
ভাগলপুর। ইহার সন্নিকটে অনেক ধ্রংসাবশেষ,দৃষ্ট হয়। ; পিপল, মরিচ, দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্র প্রত্যেক অর্ধ 
ভার্গবপ্রিয্ন (পুং) ভার্থবস্ত প্রিফবঃ শুক্রাধিষ্ঠাত্দেবতাকত্বাৎ। | পোয়া ও যবক্ষার চূর্ণ এক ছটাক প্রক্ষেপ দিতে হইবে ॥ ; 


হীরক। প্রতিদিন এই হরীতকী একটী এবং লেহ চারি তোলা করিয়া 
ভার্গনব্রাঙ্মণ, ভরোচবাসী ব্রাহ্মণজাতির শাখাবিশেষ। সেবন করিলে শ্বাস, পঞ্চ প্রকার কাস, অর্শ, অরুচি, গুল্স, 
ভার্গবরাম, বর্ণসঙ্করজাতিমালাপ্রণয়নকর্তী  মলভেদ ও ক্ষয়রোগ নষ্ট হয়, এবং স্বর, বর্ণ ও জঠরাগ্সি 
ভার্গবরাম, জনৈক মহাপুরুষ । ইনি ২য় পেশবা বাঁজিরাওর | উদ্দীপিত হইয়া থাকে । (ভাবপ্র* শ্বামাধিকার) 
গুরু ছিলেন । ভার্গযাদি (পুং) বিষম জরের কষায়ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী ;-- নু 
ভার্গবী (ত্ত্রী) ভার্ণব-ভীগ,॥ ১ পার্বতী । ভূগোরপত্যং স্ত্রী, ভারা, অব, পর্পটক, পুক্কর, শৃঙ্গবের, পথ্যা, কণাহ্ব ও দ্রশ- ু 
ভূগু-ভীপ,। ২ লক্ষী । মূল এই সকল সমভাগ্ে অদ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া গরে সু 
“এতত তে কথিতং ত্রহ্মন্‌ যন্সাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি। অর্ধ পোয়া থাকিতে নামাইলে এই কথায় হয়, ইহা সেবনে 


ক্ীরান শ্রীর্ঘখ। জাতা পূর্বধ ভূপুস্থতা সতী।(বিষুপুত ৯৯১৪৬) বিষমজ্বর আশু প্রশমিত হয়। . (ভৈষজ্যরত্বা* অরাধি*) 
ওদূর্ধা॥ ও নীলদুর্বা। (শবররত্ৰা” )৫ শ্বেতদূর্বা। রোজনি”) ; ভাবী (ভ্ত্রী) ভারদ্জী পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু। ভারদ্বাজী, 
৭ ভূগুবংশীয় স্ত্রীমাত্র। বনকার্পাসী। (শব্রত্রাৎ) | ডু 
(ভারত 3৭৩৩৩) ; ভান্দ্য (পুং) মুদ্রগলগোত্র নূপভেদ। (ভাগ ৯২১৩৪) 

ভার্গবী, পুক্ী জেলায় প্রবাহিত একটা শাখানদী। মহানদীর ; ভাষ্য (ভ্রী) ভরণীয়া ইতি ( ঞ্হলোর্ণাৎ। পা. এ১১২৪) 


বিবাহিত। স্ত্রী। যে স্ত্রীকে শাস্ত্ানুদারে বিবাহ কর! যায়, 
তাহাকে ভার্যা কহে। পর্যযায়__পত্বী, পাণ্গৃহীতী, দ্বিতীয়া, 
সহধর্মিণী, জায়া, দারা, ধন্মচারিণী, দার, কলত্র, কলত্রক। 
(শব্দরত্ৰা) শত অপকর্ম করিলেও ভাধ্যাকে ভরণ পোষণ 
কর! অবশ্তকর্তৃব্য। 

“যস্থ নাস্তি সতী ভার্য্যা গৃহেষু প্রিরবাদিনী। 

অরণ্যং তেন গন্তব্যং যথারণ্যং তথা গৃহম্‌ ॥ 

(ব্রহ্মবৈবর্তপু* প্রকৃতিথণ ৫৬ অণ) 

যাহার গৃহে প্রিয্বাদিনী সতী ভাষ্য নাই, তাহার অরণ্যে 
গমন করা উচিত। যে হেতু তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ 
উভয়ই সমান। 

মন্দুতে লিখিত আছে, যে পরিবার মধ্যে ভর্তা ও ভার্ধ্য। 
উভয়ে পরস্পর পরস্পরের উপর নিত্য সন্তষ্ট থাকেন, সে কুলে 
নিশ্যয়ই কল্যাণ হইয়। থাকে । বন্ত্রাভরণাদি দ্বারা কান্তিমতা 
না হইলে ভার্্যা ভর্তার প্রমোদ জন্মাইতে পারে না, 
আবার স্বামীর প্রীতি ন। হইলেও স্ুসন্তানোৎপাদন হয় না। 
ভাধ্যা যদি ভূষণাদি দ্বারা সর্বদা মনোহরভাবে সঙ্জিতা 
থাকেন, তৰে সমুদায় গৃহই শোভা! পাইতে থাকে, আর স্ত্রী 
ঘদি কৃচিকর না হয়, তাহা হইলে সকল গৃহই শোভাহীন হয়। 

যে কুলে স্ত্রীদিগের সম্যক সমাদর আছে, দেবতারা 
তথায় প্রসন্ন থাকেন,__-সে কুলে সর্বদ1 মঙ্গল হয়। যে পরি- 
বার মধ্যে স্ত্রীগণ সদ ছুঃখিত, সেই কুল আশু বিনষ্ট হয়। 
অতএব বাহার! শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সংকার্ধ্য 
কালেই হউক, আর উৎসব কালেই হউক, নিত্যই অশন, ভূষণ 
ও বসনাদি দ্বার! স্ত্রীদিগকে সন্তষ্ট রাখিবেন। (মনু ৩অ০) 

ভাধ্যার দোষ-__ভার্য। যদি বিরূপা, কশ্মলা, কলহ- 
প্রিয়, বাক্যের প্রতিবাদকারিণী, কুক্রিয়াসক্তা, লঙ্জাহীনা, 
ও পরগৃহাকাজ্কিণী হয়, তবে তাহাকেই প্রকৃত জরাধুক্ত বলা 
বার। সর্পযুক্ত গৃহে বাস করিলে যেমন প্রাণ নাশের সম্ভা- 
বনা, সেইরূপ ঈদৃশ ভাধ্য। বাহার গৃহে বিদ্যমান, তাহার মৃত্যু 
নিশ্চয় অর্থাৎ প্রতি মুহূর্তে তাহাকে মৃত্যুন্ত্রণা ভোগ করিতে 
হম্ব। ভাধ্য! অনুরাগিণী কিনা, তাহা বিভব ক্ষীণ হইলে 
বুঝা যায়। * 


* “ষস্ত ভার্ধ্যা বিরূপাক্ষী কশ্মলা কলহপ্রিয়। । 
উত্তরোত্তরবাদাস্তাৎ স। জর! ন জর! জর! ॥ 
ষন্ত ভার্ধ্যাশ্রিতীন্তত্র পরবেশ্মীভিকাঁজ্মিণী। 
কুত্রিয় ত্যক্তলজ্জ চ সা জর! ন জর! জর! ॥ 
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বেদবিধান দ্বার! 


ভার্য্য। 


ভার্যার গুণ-_যে ভাধ্য। গুণজ্ঞা, অল্পসন্তষ্ঠা, পতি প্রাণা, 
গৃহকাধ্যে দক্ষা,সব্বদ। ভর্তার প্রিয়বাদিনী,নিত্য স্নাতা, স্তগন্ধা, 
স্বল্নভাষিণী, ধার্মিকা, পিতৃ ও দেবপ্রিয়া এবং সর্বসৌভাগ্য- 
বদ্ধিনী হয়, তাহার পতি মনুষ্য হইয়াও স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের 
তুল্য। এইরূপ ভাধ্যা লাভ বহু পুণ্যকলেই ঘটিরা থাকে । 
ভাষ্যা, অদ্ধাঙ্গ-স্বরূপা, ভাধ্যাই একমাত্র শ্রেষ্ট সুহৃদ, এবং 
ভাধ্যাই একমাত্র ত্রিবর্গের মূল। 
“সা ভাষ্য যা গৃহে দক্ষা সা ভাধ্য। ঘ। প্রজাবতী। 
সা ভার্য্যা য। পতি প্রাণ! সা! ভাষ্যা যা পতিব্রতা ॥ 
অদ্ধং ভার্ষ্যা মনুষ্যস্য ভার্য্য৷ শ্রেষ্ঠ তম5 মখা। 
ভাধ্যামূলং ত্রিবর্গস্ত ভা্যামূলং তরিষ্যতঃ ॥” 
(ভারত ১।৭৪ অণ) 
ভাধ্যাই একমাত্র ধর্মার্থকামের মূল। অতএব বাহাতে 
ভাধ্যার প্রীতি উৎপাদন হয়, তৎপক্ষে বত্রবান্‌ হওরা অবশ্ঠ 
বিধেয়। যাহার ভার্ধ্যা নাই, তাহার গৃহ শূন্ত, এইজগ্ত ভাষ্য 
গৃহপদ-বাচ্য। 
“ভাধ্যাশন্তা বনসমাঃ সভার্ধ্যাশ্চ গৃহা৷ গৃহাঃ। 
গৃহিণী চ গৃহং প্রোক্তং ন গৃহং গৃহমুচ্যতে ॥৮ 
(ব্রহ্মবৈবর্তপুত ৫৬ অ) 
ভার্ধ্য। কখনই ত্যজ্যা নহে। যদি কেহ সংসারের প্রতি 
বিরক্ত হইয়া অনপত্য। যুবতী পতিব্রতা পত্রীকে পরিত্যাগ 
করিয়। সন্যাস অবলম্বন করে, তাহা হইলে তাহার মোক্ষ 
হওয়। দূরে থাকুক, বরং নরক হইয়া থাকে । যুবতী ভাধ্যাকে 
দুরে রাখিয়া প্রবাসে বাণিজ্যাদির জন্য আধিক দ্রিন থাকা 
শান্ত্রসিদ্ধ নহে। ইহাতে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। 
“অনপত্যাঞ্চ যুবতীং কুলজাঞ্চ পতিব্রতাম্‌। 
ত্যক্জা। ভবেদ্যঃ সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী বতীতি বা। 
বাণিজ্যে বা প্রবাসে বা চিরং দূরং প্রয়াতি বঃ। 
তীর্থায় তপনে বাপি মোক্ষার্থং জন্ম ণ্ডিতুম্‌ | 
নমোক্ষস্তম্ত ভবতি ধন্মন্ত স্থবলনং ঞ্রবম্‌ ॥ 
অভিশাপেন ভার্্যাঁয়। নরকঞ্চ পরত্র চ। 
ইহৈৰ চ যশোনাশ ইত্যাহ কমলোপ্তবঃ ॥৮ 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু” শ্রীকৃষ্ণ জন্মথ* ১১২ অণ) 


দুষ্ট। ভাষ্য। শঠং মিত্রং ভূত্যাশ্চোত্তরদীয়ক।১। 
সদর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরেব ন সংশয় ॥ 
আপৎস্থ মিত্রং জানীয়াৎ যুদ্ধে শ্রমৃণে শুচিম্। 
ভার্ধ্যাঞ্চ বিভবে ক্ষীণে দুর্ভিক্ষে চ প্রিয়াতিখিস্‌ ॥ 
( গরুড়পু* নীতিসা*-১*৮) ১০৭ অঃ) 


ভাল 


কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, পরিণীতা ভাধ্যাদ্রিগকে 
সতত সন্তষ্ট রাখিবে, কেন না, তাহাদিগের সন্তোষে মঙ্গল, 
আর অসন্তোষে অমঙ্গল হইয়া থাঁকে। যে ঘরে বা বংশে 
ভর্তী ব ভাঁধ্যায় বিশেষ প্রীতি নাই, তথায় সদাই অমঙ্গল 
ঘটিয়। থাকে । চন্দ্রদেব ভার্ধ্যাদিগের প্রতি অন্তায় ব্যবহার 
করায় রাঁজবক্মরোগে আক্রান্ত হন। (কালিকাপুত ২০ অ০) 
পুরুষদিগের স্থখ ও ধনাগম সকলই ভাধ্যাধীন। যজ্ঞাদি 
ধর্ম কর্ম্ম ভার্ষ্যা ভিন হয় না, যেখানে ভাধ্যা থাকে, তথায় 
গৃহ এবং ভার্ধ্যাকে লইয়াই পুরুষ গৃহী হইয়া থাকে। 
“ভাধ্যাধীনং স্থখং পুংসাং ভার্্যাধীনো ধনাগমঃ। 
ভার্যাধীনো! মথোতৎপত্তিঃ ভাধ্যাধীনঃ লুখোদয়ঃ ॥ 
যত্র ভার্্য। গৃহং তত্র ভাধ্যাধীনে। গৃহে বসেৎ। 
ন গৃহেন গৃহস্থঃ স্তাঁৎ ভার্য্যরা, কথ্যতে গৃহী ॥৮ 
( পরাশরস্থৃতি ) 
. ভাঁষর্াট ত্র) ভার্য্যয়া অটতি বর্ততে ইতি অট গতৌ পচাগ্চ্‌। 
_ অন্তকে স্বীয় স্ত্রীদাত।। যে নিজ স্ত্রীকে অন্যের উপভোগের 
নিমিত্ত প্রদান করে, অথব। পর পুরুষের নিকট গমনার্থ 
অনুমতি দেয়। 
ভী্যাাঁটিক €পুং) অট গতৌ ভাবে ঘঞ্, ভার্ধ্যয়া আটো 
গতিত্রমণং বা অস্ত্যন্তেতি ভার্ধ্যাট-ঠন্‌। ১স্ত্রী কর্তৃক পরাজিত। 
২ হরিণবিশেষ। (ম্বেদ্রিনী ) ৩ মুনিবিশেষ। (হেম্‌) 
ভাষ্যাত্ব (কী) ভাধ্যা ভাবে ত্ব। ভার্যার ভাব ঝ৷ ধর্ম, পত্রীত্ব। 
“এতেষামেৰ জন্তুনাঁং ভার্য্যাত্বমুপযান্তি তাঃ।৮ মেনু ১২৬৯) 
ভাষ্যপপতী পে) ভাষ্য! চ পতিশ্চ তৌ, (রাজদস্তাদিষু পরমূ। 
পা ২২৩১) ইতি সাধুঃ।  যোধিৎপত্ী, স্ত্রীও স্বামী । এই 
শব্ধ নিত্য দ্বিবচনাত্ত। পর্ধ্যায় দম্পতী, জন্পতী, জায়াপতী। 
(অমর) 
ভাব্যাধিকারিক (তরি) ১ ভার্ধ্য। সন্বন্ধীয় বক্তব্য বিষয় যাহাতে 
আছে। ২ বাশ্স্তাঁয়নরুত কামস্থত্রের তদ্বিষয়ক অধ্যায়ভেদ। 
ভাষর্ণারু (পুং) ভাধ্যাং খচ্ছতীতি খ গতৌ উ৭্‌ |. ১ মৃগ- 
ভেদ। ২ ক্রীড়া দ্বার! পরভার্য্যাতে পুত্রৌৎপাদ্ক | ৩ পর্বত- 
ভেদ। (মেদিনী) 
ভাব (তরি ) ভার্ধ্য। বিছ্তেহস্ত মতুপ, মন্ত ব। ভার্ধ্যা- 
যুক্ত, পতরীযুক্ত। 
ভাষর্ারৃক্ষ (পুং) ভাধ্যাবৎ প্রিয়ো বৃক্ষঃ। 
ভাষের্বাঢ় (পুং) উডঢ়া ভার্ধ্যা যেন, আহিতাদিত্বাৎ বাহুৎ 
পরনিপাতঃ। উড়ভাধ্যক, বিবাহিত । | 
ভাল (ক্লী)ভ৷ 


ল (আতোহন্ুপমর্গে কহ।, পা ৩২৩) ইতি ক। 


[ ৪০২ ] 
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উদ্ধভাগ কপাল । পধ্যায়,-ললাট, অলিক, গোধি | (রাজনিণ) তু 


পত্তঙগবৃক্ষ | 


| ভালুর ৪9৪২) 
দীপ্ত ভাবে ক্লিপ্‌,.ভাং লতি গৃহাতীতি | 
জদ্ধয়ের । 


ভান্কা 


“স্বামিন্‌ ভঙ্গুরয়ালকং সতিলকং ভালং বিলাসিন্‌ কুরু। 
প্রাণেশ ক্রটিতং পয়োধরতটে হারং পুনর্যোজয় ॥৮ 
(সাহিত্যদ* ৩ পরিৎ ) 
ভালকুৎ (পুং) গোত্রপ্রবর্তক খধষিবিশেষ।  (প্রবরাধ্যায় ) 
ভালচক্দ্র (পুং) ভালে চন্দ্র! যন্ত। ১ শিব। ২ গণেশ। 
(স্ত্রী) ৩ূর্গা। 
ভাঁলচন্দ্রাচার্যয (পুং) আচাধ্যভেদ। 
ভালদর্শন (ক্লী) ভালে ললাটে দর্শনং যস্ত। সিন্দুর। 
ভালদৃশ. ( প্ুং) ভালে ললাটে দৃক নেত্রং যস্ত। শিব । 
ভাঁলন্দনক (ব্রি) ভলন্দনের গোত্রাপত্য॥ 
ভালনেত্র (পুং) ভালে নেত্রং যস্ত। ইবি নিব. 
ভালয়ানন্দাঁচার্যয (পুং) আচার্্যভেদ । 
ভাঁললোচিন (পুং) ভালে লোচনং যস্তর। ভালনেত্র ॥ শিব। 


“ভাললোচনভাবজ্ঞ! ভূতভব্যভবত্প্রভুঃ |” (কাশীখণ ২৯১৩০). 


ভালাঙ্ক (পুং) ভালন্তেব অঙস্কো যত্র ভালে অস্কো যস্তেতি: 


বা। ১ করপত্র অস্ত্র, চলিত করাত । ২ শাকভেদ। ৩ রোহিত, 
মতস্ত। ৪ মহালক্ষণসম্পন্ন পুরুষ । ৫ কচ্ছপ । ৬ হর। (মেদ্িনী) 
ভালস্ত অঙ্কঃ। ৭ ললাটচিহ্ন। 


ভালু (পুং) ভৃণাতি রোগান্‌ ভূ উদসনে উপ রম্ত ল। 


আদিত্য। (উজ্জল) 


ভালুক (পুং) ভলতে হিনস্তি প্রাণিন ইতি ভল কিউ ্‌ 


বাহুলকাৎ উক, ততঃ প্রজ্ঞাদিত্বাদণ্‌। ভল্গুক | 


“ভালুকো ভানুকো৷ ভল্লোহচ্ছভল্লোহচ্ছোহপি ভন্গুকঃ।(ভরত) 


ভালুকি_ (প্ুং) ১ জনৈক সংহিতাকার। ইনি লাঙ্গলক মুনির, 
শিষ্য ছিলেন। (ব্রহ্মাগুপুং ) যোগশাস্ত্রপ্রবর্তক খষি। হঠ- 
প্রদীপিকায় ইহখর নাম পাওয়! যাঁয়। ৩ বৈদিক গ্রন্থপ্রাণেতা। 
জনৈক পণ্তিত। টোডরানন্দে ইহার নামোল্লেখ আছে। 

ভালুকিন্‌ (পুং) আচাধ্যভেদ। 

ভালুকীপুক্ ( পুং) আচাধ্যভেদ। (শেতপথ ব্রাৎ ১৪।৯/৪৩১) 

ভালুষণা!, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির মহীকান্ত। এজেন্সির অন্ত- 
গত একটা ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য। প্রধান নগরের নাম ভালুষণা ॥ 
অক্ষাৎ ২৩* ৫০৩০ উঃ এবং ভ্রাঘিৎ ৭২০৫০ পুঃ। ভূপরি- 
মাঁণ ৫৯ বর্গমাইল। এই স্থানের সামন্তরাজ জাতিতে কছুবন 


কোলি এবং হিন্দুধন্ীবলম্বী। ইনি ইদররাঁজকে বাষিক, 


১১৬০ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। ই'হার উপাধি ঠাকুর। 


৯) উপ্‌ 81৪১) ইতি উক ততঃ ্রজ্ঞাদিত্যাদণ্‌ ৷ ভন্গুক 
্ত্িয়াং জাতিত্বাৎ ভীষ,।. [ভল্লুক দেখ । ] 


) ভলতে হিনস্তি জীবানিতি ভল-( উল্কা- 


তালেস্বলতান, রাজপুত জাতিবিশেষ। ইহাদ্দিগের মধ্যে 
ভালেস্থলতান উপাধি সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। 
স্থলতানপুরে প্রবাদ এই যে, অন্বরায়ের পুত্র বড়ার রায় দিলীর 
বাদশাহের অধীনে বৈদ বংশীয় সৈন্তের অধিনায়ক ছিলেন। 
একদা তিনি বাদসাহ কতৃক ভাড়দিগকে দমন জন্য 
প্রেরিত হন। তিনি কৃতকার্য হইয়৷ দিল্লীতে প্রত্যাগমন 


করিলে বাদসাহ তাহাকে যে “আও ভালে সুলতান” এই 


বাক্য দ্বারা অভিনন্দন করেন। তদবধি উহার এই সংজ্ঞায় 


অভিহিত হইয়া থাকে । আবার কেহ কেহ বলেন বে, উহারা 


তিলকটাদ হইতে এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন 


কোন পঙ্ডিতের মতে ইহারা বলভীবংশীয় সৌরা ই্রপতিগণের 


বংশধর। বুলন্দসহরবাসিগণ সিদ্ধবরাজ জয়সিংহকে আপনা- 
দিগের পূর্বপুরুষ বলিয়৷ কল্পনা করে। সাহাবুদ্দীন ঘোরী 
পৃথ্থীরাজকে পরাজিত করিবার পর জয়সিংহকে ভালে- 
সুলতান উপাধি প্রদান করেন। 
ভাল্ল (ত্রি) ভল্ল সন্বন্ধীয়। 
ভাল্লকীয় ত্রি) ভল্লকীসম্বন্ধীয়। 
ভাল্পপালেয় (তরি) ভল্লপালের গোত্রাপত্য। 
ভাল্পবি (পুং) ১ সাম শাখাভেদ। তদধ্যেতা। “্তামে- 
তাং ভাল্পবায় উপাসতে” ( তাণ্যব্রাৎ ২২।৪) “তামেতাং 
পরিবন্তিনীং ঝিষ্ট,তিং ভাল্লবিশাখাধ্যায়িন উপাসতে, (ভাষ্য) 
ভাল্লবিন্‌ (পুং) ভল্লবির শিষ্য বা তন্মতানুবর্তক সম্প্রদায়। 
ভাল্লবেয় (পৃং) ১. তল্লবির গোত্রাপত্য । ২ ইন্দ্রদ্ুয়ের 
নামান্তর । ৩ আচাধ্য ভেদ। 
ভাল্লবেয়োপনিষদ্‌, উপনিষদ্ভেদ। 
ভাল্লুক (পুং) ভালুক। ( অমরটাকা ভরত ) 
ভাব (পুং) ভাবরতি চিন্তয়তি পদার্থানিতি ভূ-ণিচ্‌, পচাগ্ঘচ্‌, 
ভবতাতি ভূ “ভবতেশ্চেতি বক্তব্যম্ঠ ইতি কাশিকোক্তের্পো বা। 
১ নাট্যোক্তিতে বিদ্বান্‌, নাটকে যে স্থলে ভাব শব্দের প্রয়োগ 
হয়, তথায় বিদ্বান্‌কে বুঝায়। ২ মানসবিকার। ৩ সত্তা। 
“না সতে। বিছ্যতে ভাবে নাভাবে! বিদ্ভতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোহস্তস্বনয়োস্তত্বরশিভিঃ ॥৮ (গীতা ২১৬) 
৪ স্বভাব। ৫ অভিপ্রায় । 
“তন্ত ধর্মীর্থবিহষেো ভাবমজ্ঞায় সর্বশঃ | 
ব্রাঙ্গণীবলমুখ্যাশ্চ পৌরজানপদৈঃ সহ ॥” (রামায়ণ ২২১৯) 
৬ চেষ্টা। ৭ আত্মা। ৮ জন্ম। (অমর )৯ চিন্ত। (মনু 8২২৭) 
১০ ক্রিয়া । ১১ লীলা । ১২ পদার্থ । (রঘু ৩৪১) ১৩ বিভূতি। 


১৪. বুধ। ১৫ জন্ত। ১৬ রত্যাদ্দিভাব। ১৭ গৌরবিত। 
১৮ অভিনয়ান্তর। (তরিকা) ১৯ বিষয়। 


ভাব 


“অবপ্ঠন্তাবিনে। ভাবা ভবন্তি মহতামপি । 

নগ্রত্বং নীলকণ্ঠন্ত মহাহিশয়নং হরেঃ॥৮  (হিতোপদেশ ) 

২০ পর্যালোচনা । (মনু ৬।৮০) ২১ প্রেম। (গীতা ১০১৮) 
২২ যোনি। ২৩ উপদেশ। (ধরণি) ২৪ সংসার । (অনেকার্থকোষ) 
২৫ ধাত্বর্থ। (মুগ্ধবোধটাকা রামতর্কবাগীশ)২৬ নবগ্রহের শয়নাদি 
দ্বাদশ চেষ্টা। 

সক্কেতকৌমুদীতে দ্বাদশ তাবের বিষয় যে রূপ লিখিত 
আছে, সংক্ষেপে এই স্থলে তাহা পধ্যালোচিত হইল । কোঠ্ঠী- 
বিচার, করিতে হইলে গ্রহদিগের ভাবের উপর বিশেষ 
লক্ষ্য করিতে হয়, কারণ কোন্‌ গ্রহ কি ভাবে আছে, তাহার 
ফল দিবার ক্ষমতা আছে কি না, তাহ। স্থির করিয়া তৎফল- 
নির্ণর কর! সব্বতোভাবে বিধেয় |  দ্বাদশভাব যথা-- 

১ শরন, ২ উপবেশন, ৩ নেত্রপাণি, ৪ প্রকীশন, 
৫ গমনেচ্ছ1, ৬ গমন, ৭ সভাবসতি, ৮ আগমন, ৯ ভোজন, 
১০ নৃত্যলিপ্পা, ১৯ কৌতুক ও ১২ নিদ্রা। এই দ্বাদশ ভাব। 
নিম্নলিখিত প্রণালী অন্ুপারে এই সকল ভাব স্থির করিতে হয় । 

ববি প্রভৃতি নবগরহের শরনাদি দ্বাদশভাব নিরূপণ করিতে 
হইলে, তৎকালে গ্রহগণ কোন্‌ নক্ষত্রে অবস্থিত, তাহা নিরূপণ 
করি! গ্ গ্রহাধিষ্ঠিত নক্ষত্র দ্বারা গ্রহকে পুরণ করিতে হইবে 
এবং গ্রহগণ স্বীয় অধিষ্ঠিত রাশির যে নবাংশভাবে অবস্থিত 
আছেন, সেই নবাংশ পরিমিত অস্কদ্বার৷ এঁ পুরিত অঙ্ককে গুণ 
করিবে, পরে গ্রহগণের আপন আপন জন্মনক্ষত্রাঙ্ক এ অঙ্কে 
যোগ করিয়া জন্মলগ্রনংখ্যক অঙ্ক ও উদয়াবধি জাতদণ্ড তাহাতে 
মিলিত করিতে হইবে। তৎপরে প্র সকল অঙ্ককে ১২ 
দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই অঙ্ক সংখ্যায় হ্বাদশ 
ভাব জান যাইবে । যদি শেষাম্ক এক থাকে, তাহা হইলে শয়ন 
ভাব, ২ থাকিলে উপবেশন ভাব, এইরূপে ভাবসকল স্থির 
হইবে। 

রবিগ্রহের শর়নাদি ভাবগণনা করিবার সময়ে দ্বাদশ 
হৃতাবশিষ্ট অঙ্কে ৫ যোগ করিতে. হইবে, এবং চন্ত্রগ্রহের ৩, 
মঙ্গলের ২, বুধের ৩, বৃহস্পতির ৫, শুক্রের ৩, শনিগ্রহের ৩, 
রাহুগ্রহের ৪, এবং কেতুগ্রহের ৫ যোগ করিয়া ভাব বিচার 
করিতে হইবে। যুক্তাঙ্ক- দ্বাদশের অধিক হইলে পুনরায় 
উহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিয়! যাহ। অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে 
ভাব সকল জানা যাইবে । রবির ১৬ বিশাখা, চন্দ্রের 
৩ কৃত্তিকা, মঙ্গলের ২০ পুর্বীষাঢ়া, বুধের ২২ শ্রবণা, 
বৃহস্পতির ১১ পুর্বফন্তুনী, শুক্রের ৮ পুষ্যা, শনির ২৭ রেবতী, 
রাহুর ২ ভরণী এবং কেতুর ৯ অশ্নেষা, এই সমুদয় নক্ষত্র 
গ্রহগণের জন্মনক্ষত্র নামে বিখ্যাত। পুর্বে যে গ্রহগণের জন্ম- 
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নক্ষত্রের কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা এইরূপ ্ানিতে 


হইবে। 
এই দ্বাদশভাবৰ আনয়নেরও বিস্তর মতভেদ আছে। 


মতান্তরে ভাবানয়ন_-শয়নাদি দ্বাদশভাঁব বিচার করিতে হইলে 
রধ্যাদি গ্রহগণ যে রাশিতে থাকিবে, সেই বাশিমিত অঙ্ক দ্বার 
সূ্ধ্যাদিগ্রহসংখ্যক অন্ককে গুণ করিতে হইবে। পুনরায় 
প্র অঙ্ককে ৯৯ দিয়া পুরণ করিয়া বে গ্রহের ভাব গণনা 
করা হইবে, সেই গ্রহের জন্মনক্ষত্র উহাতে যোগ করিতে 
হইবে ।. পরে লগ্বসংখ্যক অঙ্ক, আর জাতদগওপরিমিত অঙ্ক 
এই উভয়াঙ্ক উহাতে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ দিলে যাহা 
অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা! দ্বার! ক্রমে শয়নাদ্ি ভাব স্থির করা! 
ধাইবে। : মতান্তরে--ষে রাশিতে গ্রহ থাকিবে, সেই অঙ্ক 
দ্বিগুণ করিয়। ১৫ দিয়া তাহাঁকে গুণ করিবে, এবং যে নক্ষত্র 
গ্রহ আছে, সেই নক্ষত্রপরিমিত অঙ্ক পুর্বগুণিত অক্কে যোগ 
করিয়া ৯২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহ! 
দ্বারা ভাব স্থির হইবে। 

প্রথমে গ্রহগণের বলাবল বিশেষরূপে স্থির কর! আবশ্তক । 
কারণ, কোন স্থানে গ্রহের কিরূপ বল, তাহা অগ্রে না জানিয়া 
ভাববিচার নিশ্রয়োজন। কারণ বল স্থির না করিয়া কেবল 
ভাব দ্বারা ফল ঠিক হয় না, ব্যতিক্রম হইয়। থাকে, এইজন্য 
বলাবলের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা জ্যোতিবিদের অবশ্ঠকর্ভব্য। 

নিদ্রাভাবস্থিত কোন পাঁপগ্রহ জায়াস্থানে থাকিলে শুভ- 
দায়ক হয়, কিন্তু পাঁপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে কদীচ শুভকর 
হত্ধ না, যদ্দি স্বীয় শক্রগৃহগত পাপগ্রহ জায়াস্থানে থাকিয়া 
শত্রকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পত্বীর সহিত তাহার মৃত্যু 


হয়। যদ্দি এ স্থানে শুভগ্রহ থাকে এবং প্র গুভগ্রহ শুভাশুভ | 


গ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে তাহার প্রথম। স্ত্রীর মৃত্যু হয়৷ জায়া- 
স্থানে শয়নভাবেরও ফল এইরূপ অণ্ভ | 

কোন পাপগ্রহ নিদ্রা বা শয়নাবস্থায় সুতস্থানে থাকিলে 
শুভদায়ক হইয়া থাঁকে, ইহাতে আর কোনরূপ বিচারের 
আবশ্যক নাই। কিন্ত প্র পাপগ্রহ যদ্দি স্বীয় উচ্চ স্থানে 
কিংবা আপনার গৃহে অথবা মূল ত্রিকোণে থাকিয়া স্ৃতস্থান- 
গত হ্য়, তাহা হইলে অবশ্তই সন্তানের হাঁনি হইয়া থাকে। 
নিদ্রা বা শয়ন ভাবাপন্ন শুভগ্রহ কতৃক দৃষ্ট হইয়া ্তস্থানে 
থাকিলে প্রথম সন্তানের বিদ্ব হয়| 

নিদ্রা বা শয়নভাবাপন্ন পাপগ্রহ মৃত্যুস্থানে থাকিলে রাজা 
বা শত্রু কর্তৃক অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে । দি এ পাগগ্রহ 
শুভগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, অথব৷ শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষট 
হস্স, তাহা হইলে গঙ্জাতীরে মৃত্যু হয়। 
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শনি, মন্গল রা রাহ মৃত্যুস্থ হইলে অপর ব। পিছে 
হয়, ইহাতে কোন্‌ সংশর নাই। 

কর্মস্থানে কোন পাপগ্রহ শয়ন ব! ভোজন ভাবে থাকিলে! 
দরিদ্রতা হেতু সমস্ত ভূমগুলে পরিভ্রমণ করিতে হয় |. 

চন্ত্র কৌতুক অথবা প্রকাশ ভাবে কর্শস্থানে থাকিলে, 
প্রবল রাজবোগ হয় । যদি শুভগ্রহ পাপগ্রহের সহিত অযুক্ত 
হইয়া ২,১০১১১,৯ বা ৫ম গৃহে থাকে, তাহা হইলে মহতী: 
নিদ্ধি লাভ হইয়! থাকে । ্‌ 

: ববি শয়নভাবে থাকিলে মন্দাগ্রিযুক্ত, পিতরশুরারোগ, শ্লীপদ 

এবং অর্শ বা ভগন্দর রোগ হয়। উপবেশনভাবে থাকিলে 
ৃ 
্‌ 


শিল্প কন্মকারী, শ্তামবর্ণ দেহবিশিষ্ট, উত্তম বিদ্যারহিত, ছুঃখ- 
যুক্ত ও পরসেবায় রত হয়। রবি যদি নেত্রপাঁণিভাবে থাকিয়া 
লগ্মের পঞ্চম, নবম, দশম ও অপ্তমস্থান-গত হয়, তাহা হুইলে 
সকল প্রকার সুখ, এবং এই সকল স্থান্‌ ভিন্ন অন্থস্থলে থাকিলে 
ক্রুরপ্রক্ৃতি ও জলদে'ষ রোগযুক্ত হইয়৷ থাকে । প্রকাশন 
ভাবে থাকিলে চক্ষুরোগ, অতিশয় ক্রোধী, পরদেষ্টা, ধার্মিক 
ও ধনবান্‌ হর। কিন্তু ত্রিকোণ ও সগ্ুমস্থানে থাকিলে দাতা, 
ভোক্তা, মানী, রাজতনয় ও ধনাধিপ হইবে ।  রূৰি গমনেচ্ছা- 
ভাবে থাকিলে নিদ্রীভিলাষী, ক্রোধী, নরাধম, ক্রুরপ্রকৃতি, 
দাস্তিক, কৃপণ ও পরদার-রূত হয়। রুবি গমনভাবে থাকিলে 
প্রথম স্ত্রী ও প্রথম পুত্র বিন্‌ হয়, সভাবদতি ভাঁবে থাকিলে 
ভার্ধ্যাপ্রিয়, মানী, অনেক গুণযুক্ত, বিদ্যা 'ও. বিনয়সম্পন্ন, 
আগমভাবে থাকিলে মূর্খ, সর্কদ। কর্্নকুশল, মিথ্যাবাদী, কুৎ- 
সিতবি্ভাসম্পন্ন, নির্দয় ও পরনিন্দক ; ভোজনভাবে থাকিলে 
দাম্ভিক, মত্স্ত ও মাংদলোভী, শান্ত্রবেত্ত। এবং সদাচারী; নৃত্য- 
লিপসাভাবে থাকিলে কর্ণরোগী, নানাবিষ্ভাকুশল, রাজপুজ্য, 
ও পণ্ডিত; কৌতুকভাঁবে থাকিলে উৎষাহযুক্ত, ধনধান্সম্পন্ন, 
সর্বদ। কৌতুকপরায়ণদাতা, ভোক্তা ও শিল্পনিপুথ ১ নিদ্রাভাবে 
থাকিলে নিন্রালু, ব্যাধিযুক্ত, প্রবাসী, রক্তচস্ষুঃ, ক্রোধী এবং 
পরনিন্দক হইয়া থাকে । 

রবির এইরূপে শয়নাদি দ্বাদশ ভাগফল স্থির করিতে 
হইবে। টনক্ত্রের ভাবফল_-চন্ত্র শয়নভাবে থাকিলে ক্রোধী, 
দরিদ্র, অতিশয় লম্পট, গুহ্রোগী_ ও অলস হয়।. চক্দর্রের 
শুরু ও কৃষ্ণপক্ষতেদে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে । চক্র 
উপবেশনভাবে থাকিলে বিদেষ্টা, প্রবাসী, পিত্তশূলরোগী, 
ধনহীন, কৃপণ, ও কুটিল; নেত্রপাণি তাবে থাকিলে চক্ষুরোগী, 
শ্লীপদ্দী, বাচাল্‌, ক্রুর, খল ও বীর; গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে: 
অস্থিরমতি, মায়াবী, শ্লীপদরোগী-ও ধনহীন) সতাবসতিভাবে : 
থাকিলে দাতা, ধার্মিক ও পুরুষস্রেষ্ঠ ; আগমনভাবে থাকিলে 
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বাচাল, প্রিয়, শান্ত প্রকৃতি, দ্বিপত্বীক, বহু সন্ততিবুক্ত, ক্রোবী, 
মহাদুঃখী ) ভোজনভাবে থাকিলে অতিশয় লোভী, জ্ঞাতিগণে 
পরিপূরিত, দাতা, ভোক্তা, অতিশয় মানী, ধনবান্‌, ক্রুরকন্মা, 
চিররোগী, অতিশয় ক্ূশ এবং নিয়ত প্রবাসী ) নৃত্যলিপ্পাভাবে 
থাকিলে গুণবান্‌, ধার্মিক, ধনবান্‌ বহুপুত্র ও দাতা, কৌতুক 
ভাবে থাকিলে সর্ধস্খসম্পন্ন, বিদ্বান ও দাতা ; নিদ্রাভাবে 
থাকিলে পাপী, পুত্রশোকঘুক্ত, অতিশয় ছুঃখী এবং নিরত 
পৃথিবীত্রমণশাল হইয়া থাকে । 

মঙ্গলের ভাবফল।-__মঙ্গল শয়নভাবে থাকিলে লম্পট, 
ক্ূপণ, সখী, অতিশরক্রোধী, অত্যন্ত নিপুণ ও পণ্ডিত, 
উপবেশনভাবে থাকিলে নরাধম, ধনবান্‌, ক্রুরকর্ম্মকারী, নিষ্ঠুর, 
ও পাপী) নেত্রপাণিভাবে থাকিলে সকল স্থলে সুখ, পুত্র, 
দার। ও ধনযুক্ত,দেহমধ্যে কিঞ্চিৎ জড়তা, অঙ্গলন্ধি বেদনাধুক্ত, 
ব্যান্র, অগ্থি, সর্প ও জলে ভয়ঘুক্ত হয়, ইহা কেবল লগ্নব্যতীত 
অন্তস্থলে থাকিলে হইবে। কিন্তু লগ্নে থাকিলে ইহার অশুভ 
হইবে। মঙ্গল প্রকাশনভাবে থাকিলে ধনবান্‌, ক্ষণিক স্ুখ- 
যুক্ত, বামলোচনে ক্ষতাদি চিহ্ন এবং উচ্চ হইতে পতন) 
গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে প্রবাসশীল, গুহৃরোগী, ধনহীন ও 
কুকর্্মকারী; সভাস্থিতভাবে থাকিলে ধার্মিক, বহুসন্তৃতি- 
বিশিষ্ট, গুণবান্‌, অত্যন্ত দাতা, শিরোরোগী ; আগমনভাবে 
থাকিলে খঞ্জ, কর্ণরোগী, পিত্তশূলরোগাক্রান্ত, নরাধম, ধনবান্‌) 
ভোজনভাবে থাকিলে মাংদলোভী, ক্ষুদ্রাকৃতি, ক্রোধী, 
নিরত উৎসাহসম্পন্ন ও ধনবান্‌; নৃত্যলিগ্দাভাবে থাকিলে দাতা, 
ভোক্তা ও সুখী; কৌতুকভাবে থাকিলে স্ুপুত্রবুন্ত, ধনী ও 
ভুইটা পত্রী এবং বহুকন্াসস্তানযুক্ত নিদ্রাভাবে থাকিলে মূর্খ, 
ধনহীন, ক্রোধী ও নরাধম হয়। লগ্ন, দ্বিতীয়, তৃতীয়, নবম 
ও একাদশ এই সকল স্থানে থাকিলে উক্তপ্রকার ফল হয়। 
অন্তস্থলে থাকিলে শুভফল হইয়। থাকে | 

বুধের ভাবফল।-_বুধ শয়নভাবে থাকিলে ধনী, ক্ষুধিত, 
খগ্ড এবং তাহার অঙ্গচ্ছেদ হহয়া থাকে । অন্তস্থানে থাকিলে 
দরিদ্র ও অতিশয় লম্পট হয়। বুধ উপবেশনভাবে থাকিলে 
কবি, বাকৃপটু, গৌরবর্ণ ও অতিশগ্স বিশুদ্ধাচারী হইয়া থাকে । 
উপবেশনভাবস্থিত বুধ পাপগ্রহের সহিত মিলিত এবং শক্ত গ্রহ 
কতৃক দৃষ্ট হইলে মহাপাতক রোগ হয় ॥ কিন্তু উক্তভাবস্থ 
বুধ স্থক্ষেত্রে বা মিত্রগ্রহের সহিত মিলিত হইলে নানাবিধ 
স্থথ প্রদান করেন, নেত্রপাণিভাবে থাকিলে শ্লীপদরোগ, 


বিদ্যাবিহীন ও পুত্রনাশ, প্রকাশন তাবে থাকিলে দাতা,ধাশ্মিক, . 


ধনবান্‌, গুণী ও বেদপারগ, গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে লম্পট, 
স্তৈণ, দুষ্টভার্ধ্যাসম্পন্ন,বহুবিধ ছুঃখযুক্ত ও নিত্যকলহকারী এবং 
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বহুপ্রকাররোগবিশিষ্ঠ, গমনভাবে থাকিলে জলদোষ রোগ, 
বাণিজ্য দ্বারা ধনলাভ, সর্প ও সলিলভর, নানাছৃঃথভোগ, স্ত্রী- 
নাশ এবং অঙ্গবৈকল্য ) সভাবসতিভাবে থাকিলে মুর্খধনবান্‌, 
ধার্মিক ও চিররোগী ; আগমন ভাবে থাকিলে ক্রুর প্রকৃতি, 
খল, অতিশয় মুখ”? পাপণাল, নরাধম, আস্থিরমতি, গুহা ও 
মূত্রকচ্ছরোগবিশিষ্ট ;) ভোজনভাবে থাকিলে ধনহীন,পরদেষ্টা, 
প্রবাসী, রোগী, বামদেহে ক্ষতাদিযুক্ত; নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে 
ধনবান্‌, পণ্ডিত, কবি, উতৎসাহান্বিত, অতিশর ক্রোধী, এবং 
ছুইটা পত্বীযুক্ত; কৌতুকভাবে থাকিলে সব্জনপ্রিয়, সন্তান- 
বিশিষ্ট, অর্শ, দ্র ও ত্বকৃরোগী ; নিদ্রাভাবে থাকিলে সমস্ত 
দুঃখের একমাত্র পাত্র, অক্সায়ু এবং বিবাদকারী হইবে। 
লগ্নে বা দশম স্থানে বুধ নিদ্রাভাবে থাকিলে এই সকল ফল 
হয়, নচেৎ শুভফল হহয়। থাকে । 

বৃহস্পতির ভাবফল।-_বৃহস্পতি শয়ন ভাবে থাকিলে বিদ্বান্‌, 
ধনসম্পন্ন, নানাগুণের আশ্রয় ও সুখী; উপবেশন ভাবে 
থাকিলে ছুঃখী, বহুভাষী, রোগী, কোন জীবের দক্তাঘাত- 
বিশিষ্ট, শিল্পকর্্মবেত্তা, এবং শ্ীপদরোগী ; নেত্রপাণিভাবে 
থাকিলে গৌরবর্ণ, শিরোরোগী ও ধনী এবং লগ্ন হইতে নবম, 
ষষ্ট, বা অগ্টমগৃহে এই ভাবে থাকিলে শক্রক্ষয় এবং নিশ্চন় 
গঙ্গাতে মৃত্যু হয়। বৃহস্পতি লগ্নে বা দশমগৃহে থাকিয়৷ যদ্দি 
প্রকাশনভাবস্থ হন, তাহ। হইলে সে সন্তান ধনবান্,নানাপ্রকার 
রত্বযুক্ত এবং রীজমন্ত্রী হয়। গমনেচ্ছাভাবে লগ্জে থাকিলে 
প্ডিত, নচেৎ লিঙ্গে রোগ হইয়া থাকে । সভাবসাতভাবে 
থাকিলে বক্তা, দাতা, ধনবান্‌, রাজসেবানত, পতিত ; আগ- 
মন ভাবে থাকিলে ধাম্মিক, পণ্ডিত, মানী, নানাতীর্থভ্রমণ- 
শীল, উতসাহান্বিত এবং অহঙ্কারী; ভোজনভাবে থাকিলে 
নানাবিধ সুখী, মাংদলোভী, শ্রেষ্ঠ, কামুক ও প্রিয়ভাষী; নৃত্য- 
লিপ্দ। ভাবে থাকিলে পণ্ডিত, ধনবান্‌ সাত্বিক, অতিশয় 
রশ্ব্ধ্যশালী ; কৌতুকভাবে থাকিলে সব্বদা ধন্মপরারণ, নিয়ত 
উতৎ্সাহবিশিষ্ট ও সুখী) নিদ্রাভাবে থাকিলে চক্ষুরোগী, কৃপণ, 
বাচাল ও ছুঃখিত হুইয়। ভূমণ্ডল পরিভ্রমণণাল হয়। নিদ্রা- 
ভাবস্থ গুরু বদি লগ্ন হইতে পঞ্চম, সপ্তম বা দশমগুহে থাকেন, 
তাহা হইলে তাহান্ব স্ত্রীপুত্রের নাশ এবং লগ্নে থাকিলে 
দরিদ্র হয়। 

শুক্রের ভাবফল।-__লগ্নের সপ্তম বা একাদশ স্থানে শুক্র 
শয়নভাবে থাকিলে নানাবিধ সুখ ও বহুসস্তান হয়। সপ্তম 
ও একাদশ ভিন্ন অন্তস্থানে থাকিলেও সুখী এবং পুত্রনাশ 
হইরা থাকে । উপবেশন ভাবে থাকিলে ধনবান্‌ ও ধার্মিক) 
ও নেত্রপাণিভাবে থাকিলে চক্ষুরোগ হয়। শ্রী বদি শুক্র 


ভাব 
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লগ্নে বা সপ্তমে থাকে, তাহা হহলে নিশ্চয়ই চক্ষু নষ্ট হয়। 
একাদশে থাকিলে অতিশয় দরিদ্র হয়। শুক্র প্রকাশনভাবে 
দ্বিতীয়, সপ্তম, বা নবমগৃহে থাকিলে ধনবান্‌, ধার্মিক এবং 
বিশুদ্ধাচারী, ইহা! ভিন্ন অন্তস্থানে থাকিলে রোগী, নিয়ত- 
বিদেশবাসী, ছুঃখভোগী এবং নৃত্যকার্য্যে রত থাকে । 
গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে মাতৃনাশ, নিত্য উতসাহবিশিষ্ট, 
শিল্পকার্যে নিপুণ ও তীর্থপধ্যটনণাল; সভাবসতিভাবে থাকিলে 
রাজমন্ত্রী, ধনেশ্বর, সমস্ত কাধ্যে দক্ষ ও শুলরোগী ; আগমন 
ভাবে থাকিলে, ছুঃখী,বহুভাষী, পুত্রশোকসস্তপ্ত এবং নরাধম ; 
ভোজনভাবে থাকিলে বলবান্‌, সর্ধদ| ধর্মপরায়ণ, বাণিজ্যলব্ধ 


অথবা সেবা দ্বার! লন্ধ ধনে ধনবান্‌ হয়। শুক্র নৃত্যলিগ্প। | 


ভাবে থাকিলে বাগ্মী, পণ্ডিত ও কবি হইয়া থাকে । যদি এ 


শুক্র নীচ গৃহস্থিত হয়, তাহা হহলে মূর্খ, কৌতুক ভাবে ৷ 
থাকিলে ধনবান্‌, সাত্বিক, সর্বদা আহ্লাদযুক্ত ও উত্তম 


বক্তা; প্র শুক্র নীচস্থ হইলে ইহার বিপরীত ফলযুক্ত হয়। 
কিন্তু নিদ্রাভাৰে থাকিলে উপতাপবিশিষ্ট, নিয়ত ক্লেশভাগী, 
রোগী, দরিদ্র ও বিকলাঙ্গ হইয়। থাকে । 

শনির ভাবফল।--শনি শয়নভাঁবে থাকিলে ক্ষুধার্ত, 
বিকলাঙ্গ, গুহারোগী এবং কোষবুদ্ধি হইয়। থাকে । কিন্তু 
এর শনি যদি লগ্র, ষষ্ঠ এবং অষ্টম স্থানে থাকে, তাহা হইলে 
নিয়ত বিদেশবাসী, দরিদ্র, বিকৃত এবং স্ুলশরীরবিশিষ্ট হয়। 
পঞ্চম, সপ্তম, নবম বা দশমে থাকিলে ধান্দিক ও দাঁত। 
হইয়া থাঁকে। উপবেশন ভাবে থাকিলে শ্লীপদ ও দদ্ররোগী 
এবং নিয়ত পীড়া ও ধননাশ হইয়া থাকে । শনি লগ্নে বা 
দশে উপবেশন ভাবে থাকিলে সকল প্রকার ছঃখভোগী ; 
'নত্রপাণি ভাবে থাকিলে অবোধ ব্যক্তিও পণ্ডিত বলিয়। 
খ্যাত, ধনবান্‌, ধার্মিক ও ব্হুভাষী ; প্রকাশন ভাবে থাকিলে 
রাজমন্ত্রী, নানাগুণবিভূষিত ও ধান্মিক) গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে 
বহুপুত্রবিশিষ্ট, বিপুল ধনবান্‌, পণ্ডিত, দাত। এবং মাঁনব- 
শ্রেষ্ট ; গমনভাবে থাকিলে শ্লীপদরোগী, দস্তাঘাত চিক্বযুক্ত, 
অতিশয় ক্রোধী, কৃপণ এবং পরনিন্দুক 3; সভাবসতি ভাবে 
থাকিলে স্ত্রীপুত্রযুক্ত, ধনশালী ও নানারত্ুযুক্ত ; আগমনভাবে 
থাকিলে অতিশয় ক্রোধী ও রোগী এবং সর্পাদদি দংশনে তাহার 
মৃত্যু হইয়া থাকে । শনি ভোজনভাবে থাকিলে মন্দাগ্ি- 
বিশিষ্ট, অর্শ, শূল ও চক্ট্ুরোগী, নৃত্যলিগ্মাভাবে থাকিলে 
চিরকাল ধনবান্‌ ও ধার্মিক, কৌতুকভাবে থাকিলে রাজমন্ত্রী, 
বিপুল ধনবান্‌, দাতা, ভোক্তা, অতিশয়কম্ম্মকুশল, ধার্মিক, 
পঞ্ডিত এবং বিশুদ্ধাচারী, নিদ্রাভাবে থাকিলে ধনবান্‌, পণ্ডিত, 
নেত্র ও পিন্তশূলরোগী, দ্বিভার্ধ্যা ও বহুধন্তুতিষুক্ত হইয়া থাকে। 


রাহুর ভাৰফল।-_রাহু শয়নভাবে থাকিলে ক্লেশ, অতিশয় 
ছুঃখ, শ্লীপদরোগ, নিয়ত ধননাশ এবং রাঁজপীড়। হইয়। থাকে । 
উপবেশন ভাবে থাকিলে কুষ্ঠটাদিরোগে কাতর এবং রাজা বা 
শক্র দ্বারা তাহার ধননাশ হয়। নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে 
নিশ্চয়ই চক্ষুরোগী, সর্প ও ব্যাপ্র হইতে ভয়ঘুক্ত, অধার্ম্িক, 
স্ত্ণ, কুটিল, ধৈর্য্য গুণবিশিষ্ট এবং বহুভাষী, প্রকাশনভাবে 
থাঁকিলে ধনবান্‌, নিয়তধর্ম্মপরায়ণ, -বিদেশবাসী, উৎসাহাস্থিত, 
সাত্বিক এবং রাজকর্মকর হইয়! থাকে । এ ভাবে ব্রাহু 
কর্কট বা সিংহে থাকিলে শিরশ্ছেদবোগ হয়। বানু গমনেচ্ছা- 
ভাবে থাকিলে বহুপুত্রবিশিষ্ট, অতিশয় ধনৰান্, পণ্তিত, 
গুণবান্‌, দাত এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ হয়। সভাবসতিভাবৰে থাকিলে 
কৃপণ, ধনবান্‌, নানাদ্‌গুণসম্পন্ন, ধার্মিক, পণ্ডিত, এবং 
বিশুদ্ধাচারী ; আগমন ভাবে থাকিলে সকল লোকের ছুঃখদ্বাত 
এবং নানাবিধ ক্লেশযুক্ত ; ভোজনভাবে থাকিলে অতিশয় 
লোভী, মন্দাগ্রিরোগবুক্ত, ছুঃখিত, কৃপণ, ভ্রুর এবং কলহপ্পিয়, 


নৃত্যলিগ্মাভাবে লগ্নে থাকিলে খঞ্জ, কুষ্ঠব্যাধি প্রভৃতি দ্বার! ৰা. 
অভিভূত, চক্ষুহীন এবং ছুদ্ধর্য হয়, কৌতুকভাবে থাকিলে 


সকল গুণের আবাসস্থল, ধনবান্‌ এবং পিত্তশুলরোগে অভিভূত, 
নিদ্রীভাবে থাকিলে শোক ও ছুঃখে অভিভূত, নানাস্থানবাসী, 
ধনহীন ও পুত্ররহিত হয়। (সঙ্কেতকৌ ০) ্‌ 

রবি প্রভৃতি নবগ্রহের শয়নাদি দ্বাদশভাবের ফল এইরূপে 
স্থির করিতে হয়। ইহ! ভিন্ন বড়ভাৰ ও নবভাৰ আছে, 
তাহার বিবরণ অতি সংক্ষিপ্তভাৰে লিখিত হইল,১--- 

১ লজ্জিত, ২ গর্বিত, ৩ ক্ষুধিত, ৪ ভূষিত, ৫ মুদিত, ৬ 
ও ক্ষোভিত, এই ষড় ভাব। 

যদ্দি কোন গ্রহ লগ্ন হইতে পঞ্চমগৃহে রাহুর সহিত একত্র 
অবস্থিতি করে, তাহা হইলে প্র গ্রহ অথবা যে কোন গ্রহ 
রবি, শনি ও মঙ্গলের সহিত একত্র থাকেন, তাহা হইলে 
লঙ্জিত ভাব হয়। যদি কোন গ্রহ স্বীয় তুজস্থানে অথবা! 
স্বীয় মূল ত্রিকোণে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাহাকে 
গর্বিতভাব কহে। যদি কোন গ্রহ শক্রর সহিত মিলিত 
হইয়া রিপুগৃহে অবস্থিত এবং রিপুকর্ভুক দৃষ্ট হয়, তাহ! 
হইলে এর গ্রহ, অথবা কোন গ্রহ যে কোন স্থলে শনির 
সহিত এক রাশিতে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি 
ক্ষুধিত, জলরাশিতে কোন গ্রহ থাকিয়া শক্রকর্তৃক দুষ্ট 
এবং কোন গুভগ্রহ কর্তৃক যদ্দি দৃষ্ট ন! হয়, তাহা হইলে 
তৃষিতভাব হয় । কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন নাম জলরাশি, 
কোনমতে কুভ্ত ও মীনও জলরাশি । যদি কোন গ্রহ মিত্র- 
গ্রহ কর্তৃক অবলোকিত হইক়্া মিত্রের সহিত মিত্রভবনে 


সির "পা সা সারা ইউর াত বগা হরর তা 


অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে সেই গ্রহ, এবং যে গ্রহ 
বুছস্পতির সহিত মিলিত থাকেন, সেই গ্রহ মুদিতভাবা- 
পন্ন। ঘষে গ্রহ রবির সহিত এক রাশিতে থাকিয়৷ পাপগ্রহ 
কতৃক দৃষ্ট হয়, আর ঘদি তাহাতে নিজ শক্রগ্রহের দৃষ্টি থাকে, 
তাহা হইলে ক্ষোভিত ভাব হয়। 

তন্বাদি দ্বাদশ ভাবের মধ্যে সমস্ত গ্রহই যদি ক্ষুধিত ও 
ক্ষোভিত ভাবে থাকে, তাহা! হইলে জাতক হুঃখের একমাত্র 
ব্আশ্রয়ন্বরূপ হয়। যদি তন্বাদি দ্বাদশ স্থানের কোন স্থানে 
ডুইটী অথবা তাহার অধিক গ্রহ থাকে, এবং তন্মধ্যে পরস্পর 
বিভিন্নভাৰ প্রাঞ্ধ হয়, অথবা একগ্রহ লজ্জিত ও গর্বিত 
ইত্যাদি ভাবদ্বয়, কিংবা ভাবত্রয় যুক্ত হয়, তাহ! হইলে এ 
ভাবের গ্রহদত্ত ফল মিশ্র হইবে । গ্রহ সকল যদি দুর্বল হয়, 
তাহ। হইলে ফলের হানি ও সবল হইলে সম্পূর্ণ ফল হয়। কর্ম 
স্থানে লজ্জিত, তৃষিত, ক্ষুধিত ও ক্ষোভিত গ্রহ থাকলে, ছঃখ 
ভ্ভাগী হয় । ষড়ভাবের মধ্যে মুদিত ও গর্বিত ভাবই প্রশস্ত । 

দীপ্তাদি দশভাব,_-১ দীপ্ত,২ দীন, ৩ সুস্থ, ৪ মুদিত,৫ সপ্ত, 
৬ প্রপীড়িত, ৭ মুষিত, ৮ পরিহীয়মানবীর্ধ্য, ৯ প্রবুদ্ধবীর্ধ্য ও 
১০ অধিকবীধ্য,এই দশভাব। স্বীয় উচ্চস্থ গ্রহ দীপ্ত,নীচস্থ গ্রহ 
দীন, স্বগৃহস্থিত গ্রহ স্থস্থ, মিশ্রগৃহস্থিত মুদিত, শক্রগৃহস্থিত 
সুপ্ত, গ্রহ-যুদ্ধে পরাজিতগ্রহ প্রপীড়িত, অস্তগত গ্রহ মুধিত, বে 
গ্রহ স্বীয় নীচাভিমুখে গমন করে, তাহা পরিহীয়মানবীধ্য, 
স্বীয় উচ্চ গৃহাভিমুখে গতিবিশিষ্ট গ্রহ প্রবৃদ্ধবী্ধ্য, শুভগ্রহের 
ক্ষেত্রাদি ষড়বর্গস্থিত গ্রহ অধিকবীর্যভাবযুক্ত। গ্রহগণ 
দীপ্তভাবে থাকিলে উত্তমরূপে কাধ্যসিদ্ধি, দীন্ভাবে থাকিলে 
নরপতিও দীনতা প্রাপ্ত, সুস্থভাবে ধন, লক্ষ্মী, কীর্তি ও সুখ, 
মুদিতভাবে আমোদ এবং বাঞ্চিতফলপ্রাপ্তি, সুপ্তভাবে 
সববদা বিপদ্‌, প্রপীড়িতভাবে শক্রকূকি পীড়া যুষিতভাবে, 
অর্থ ক্ষতি, প্রবুদ্ধবীর্য্যে হস্তী ও ঘোটক প্রভৃতি লাভ, এবং 
অধিক বীধ্যভাবে রাজসদৃশ ও বিপুল সম্পদ লাভ হয়। 


দীপ্তাদি নব্ভাব,_-১ দীপ, ২ সুস্থ, ৩ যুদিত, ৪ শান্ত, | 


€ শক্ত, ৬ প্রপীড়িত, ৭ দীন, ৮ বিকল ও ৯ খল। গ্রহগণ 
অবস্থানভেদে নয় প্রকার ভাব ধারণ করিয়া স্ব স্ব দশ! কালে 
ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করিয়া থাকে। 

স্বীয় উচ্চ রাশিগত গ্রহকে দীপু, স্বক্ষেত্রগত গ্রহকে সুস্থ, 
মিত্ররাশিগত গ্রহকে মুদিত, শুভক্ষেত্রগত গ্রহকে শান্ত, 
এবং এই সকল রাশি ভিন্ন অন্ত রাশিতে অর্থাৎ নীচ ব৷ 
পাপগুহগত গ্রহকে হীন, শক্ররাশিগত গ্রহকে ছুঃখিত, পাপ- 
গ্রহ সংযুক্ত গ্রহকে বিকল, পরাজিত গ্রহকে খল, ক্ষ্য- 
কিরণদগ্ধ গ্রহকে কুপিত গ্রহ বলা যার। 


দীপ্তগ্রহের দশাকালে মানবের রাজ্য, উৎসাহ, শৌধ্য, 
ধন, বাহন, স্ত্রী, পুত্র, সুহ্বদ্‌, সম্মান ও রাজসম্মান লাভ হইয়! 
থাকে । সুস্থগ্রহের দশাকালে স্ুস্থদেহ, রাজা হইতে ধন, 
সখ, বিদ্যা, বশ, আনন্দ, মহত্ব, স্ত্রী, পুত্র, ভূমি, অর্থ এবং 
ধন্মলাভ হইয়! থাকে । মুদিত গ্রহের দশাকালে মানব বস্ত্রাদি, 
ভূমি, গন্ধদ্রব্য, পুত্র, অর্থ এবং ধৈর্য্য লাভ করে, পুরাণাদি 
ধর্ম ও গীতশ্রবণ, দান, পেয় এবং অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হয়। 
শান্তগ্রহের দশাকালে স্তুখ, ধৈধ্য, ভূমি, পুত্র, কলত্র, যানাদি, 
বিদ্যা, আনন্দ, বহু অর্থ ও রাজসনম্মান লাভ হয়। হীন- 
গ্রহের দশ! কালে মানবের বন্ধুবিয়োগ, স্থাননাশ ও কুৎসিত 
বৃত্তি দ্বারা জীবনাতিপাত, জনগণদ্বারা পরিত্যক্ত এবং 
রোগনিপীড়িত হয়। দুঃখিত গ্রহের দশাকালে মনুষ্য 
অপবাদগ্রস্ত হইয়া সর্বদা নানাবিধ দুঃখ ভোগ করে, বিদেশ- 
গমন, বন্ধুবিয়োগ এবং চৌর, দস্যু ও রাজা হইতে ভীত: 
হইয়া থাকে । বিকল গ্রহের দশাকালে মানবের বিকলত৷ ও 
মনোবিকার এবং পিত্রাদির মৃত্যু, বাহন ও বন্ত্রাভাব, স্ত্রী, পুত্র 
ও চোরকর্তৃক গীড়িত হয় । খলগ্রহের দশাকালে মানবের 
কলহ, বিচ্ছেদ ও পিতৃবিয়োগজনিত দুঃখ, শক্রবৃদ্ধি, ধন ও ভূমি- 
নাশ এবং আত্মীয়জন হইতে নিন্দা, কুপিতগ্রহের দশা কালে 
নানাপ্রকারে পাপসঞ্চয় এবং বিদ্যা, যশ, স্ত্রী, ধন, ভূমিনাশ 
প্রভৃতি নানাপ্রকার অমঙ্গল হয় । 

এই প্রকারে ভাবফল এবং গ্রহদিগের বলাবল বিশেষরূপে 
লক্ষ্য করিয়া ফল নির্দেশ করা অবশ্য বিধেয়। (সারাবলী ) 

ইহা ভিন্ন তনু প্রভৃতি দ্বাদশ স্থানে কোন্‌ কোন্‌ গ্রহ 
থাকিলে কিরূপ ফল হয়, তাহা এই স্থলে বাহুল্য ভয়ে 
লিখিত হইল না। এই দ্বাদশ স্থলকে তন্বাদ্দি দ্বাদশ ভাব 
কহে। [ দ্বাদশ ভাব দেখ] 

২৭ স্ত্রীদিগের যৌবনকালে স্বভাবজ অষ্টাবিংশতি অলঙ্কারের 
অন্তর্গত অঙ্গজ প্রথমালক্কার। স্ত্রাদিগের ভাব, হাব ও হেল! 
এই তিন প্রকার অঙ্গজ অলঙ্কার। ইহ সত্তবজ। 

“যৌবনে সত্তজাস্তাসামষ্টাবিংশতিসংখ্যকাঃ। 

অলঙ্কারাস্তত্র ভাবহাবহেলাস্ত্রয়োহঙ্গজাঃ ॥৮ 

(সাহিত্যদ*ৎ ৩ পরি) 

নির্বিকারাত্মকচিন্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব, জন্ম 
হইতে কখন যাহার চিত্তে কোনরূপ বিকার হয় নাই, পরে 
প্রথম যে বিকার, তাহাকে ভাব কহে। 

“নির্বিকারাত্বকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়1 |» 

জন্মতঃ প্রভৃতি নির্কিকারে মনসি উদ্‌বুদ্ধমাত্রো বিকারে। 
ভাবঃ। (সাহিত্য ৩ পরিৎ) 


ভাব 


নায়ক ও নায়িকার প্রথম দর্শনে চিত্তের যে প্রথম বিকার, 
তাহাও ভাবপদবাচ্য। উদ্দাহরণ-- 

“ন এব স্থরভিঃ কালঃ স এব মলয়ানিলঃ । 

দৈবেয়মবল৷ কিন্ত মনোহন্যদিব দৃষ্তাতে ॥৮”জাহিত্যদ* ৩প) 

সেই স্ুরভিকাল, সেই মলয়ানিল ও সেই স্ত্রী, কিন্তু 
কেবল মনই অন্ত প্রকারের স্যার দেখা যাইতেছে । 
ঘে মানস বিকার, তাহাই ভাব। ইহাকে প্রণয় বল। যাইতে 
পারে। সকলই ঠিক আছে, কিন্তু মন বিকৃত হইয়াছে, প্র 
মনের বিকৃতিই ভাৰ্‌। 

ভাবের অন্ত লক্ষণ-_-শরীর ও ইন্দ্রি্নবর্গের বিকারজনক 
বিভাবজনিত যে চিত্ববুত্তি তাহাকে ভাব কহে। পুরাণ ও 
নাট্যশাস্ত্রে রতি ও ভাব ছুইই এক । 

“শরীরেন্দ্রি়বর্ণস্ত বিকারাণাং বিধায়কাঃ । 

ভাষ! বিভাবজনিতাশ্চিত্ববুন্ুয় ঈরিতাঃ ॥ 

পুরাণে নাট্যশাস্ত্রে চ দ্বয়োস্ত রতিভাবয়োঃ। 

সমানার্থতর়। চাত্র দ্বয়মৈক্যেন লভ্যতে ॥৮ 

সত্তর, রজঃ ও তমোময় চিন্তবিকারের নাম ভাব॥ ভরত 
ভাব শবের এইরূপ ব্যুৎপন্তি করিয়াছেন,--ভাবয়তি জনয়তি 
রপান্‌ ভাবঃ।” নানাবিধ অভিনয় সম্বন্ধে রস জন্মায় এইজন্ত 
নাটকোক্তিতে উহাকে ভাব কহে। এই ভাব ত্রিবিধ-__স্থায়ী, 
ব্যভিচারী ও সাত্বিক। 

“নানাভিনয়সন্বন্ধান্‌ ভাবয়ন্তি রসানিমান্‌। 

বস্মান্ুম্মাদমী ভাবা বিজ্ঞেয়া নাটকোক্তিযু॥৮(অমরটাকা ভরত) 

স্থার়িভীব।-_রতি, হাস, শোক, ক্রোধ, উৎসাহ, ভয়, 
জুগুপ্া ও বিস্ময়, এই সকল স্থারিভাব। 

ব্যভিচারি ভাব ।-_নির্কেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অস্থয়া, মদ, ভ্রম, 
আলশ্ত, দৈন্ত, চিন্তা, মোহ, ধৃতি, ব্রীড়া, চপলতা, হর্ষ, 
আবেগ, জড়তা, গর্ব, বিষাদ, ওংস্ৃক্য, নিদ্রা, অপন্মার, স্বপ্ন, 
বিবোধ, অমর্ধ, উগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বিতর্ক 
এই সকল ব্যভিচারিভাব 

সাত্বিকভাব-_স্বেদ, স্তম্ত, রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্থয, 
অশ্রুও প্রলয় এই আটটা সান্বিক ভাব । *( অমরটীকা ভরত ) 
ভগবদ্বিষয়ক চিত্তান্ুরক্তিকেও ভাব কহে। 


+ “স্থায়িনো ভাবার 
রতিহণীসশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ন্তথা | 
জুগুগ্মা বিম্ময়শ্চেতি স্থায়িভাৰাঃ প্রকীন্তিতাঃ ॥ 
ব্যভিচীরিণো যথা 
নির্বেদগ্লা।নশঙ্কাখ্যান্তথাস্তুয়ামকভ্রমাঃ | 
আলস্তঞ্চের দৈম্যঞ্চ তিস্তা মোহো। ধৃতিঃ স্মৃতি; ॥ 
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পাপা পাশ 


এইস্কলে 


ভাব 


“শুন্ধসত্ববিশেষাত্ম। প্রেমক্ুর্্যাংশুসাম্যভাক্‌। | 
রুচিভি শ্চিন্তমাস্থণ্যকৃদসৌ ভাঁব উচ্যতে ॥”» (ভক্তিরসামূতসি*) 

২৮ তন্ত্রোক্ত পশ্বাচারাদিত্রয়। দিব্যভাঁব, বীরভাব ও পশুভাব। 

“ভাবস্ত ত্রিবিধে। দেবি! দ্বিব্যবীরপশুব্রমাৎ। 

দিব্যবীরৌ মহাভাবৌ অধমঃ পশুভাবকঃ ॥৮ (তন্ত্রদার ) 

এই তিন প্রকার ভাবের মধ্যে দিব্য ও বীর এই ছুইটা 
ভাঁৰ উত্তম, পশুভাব অধম। বৈষ্ণব পশুভাবে পরমেশ্বরকে 
পুজা করে, কিন্তু দিব্য ও বীরভাবেই সত্বর উত্তম সিদ্ধি লাভ 
হয়। [ এই সকল ভাবের বিষয় তত্তৎ শবে দ্রষ্টব্য ] 

২৯ সঙ্গীতসঙ্গত পদার্থগ্োতক হস্তাদি চেষ্টাভেদ। ৩ৎ “্যস্ত চ 
ক্রিরয়! ক্রিয়ান্তরং লক্ষ্যতে স ভাবঃ” ইতি ব্যাকরণপরিভাষিত 
পদার্থ। যাহার ক্রিয়। দ্বার! ক্রিয়ান্তর লক্ষিত হয়, তাহাকে 
ভাব কহে, এইভাবে সপ্তমী বিভক্তি হয়, এইজন্য ইহাকে 
ভাবে সপ্তমী কহে। ৩১ উৎপত্তিধুক্ত পদার্থ, ষড় ভাব বিকার- 
যুক্ত পদার্থ, জীব মাত্রই ষড়ভাব বিকারবুস্ত। জন্মবিশিষ্ট, 
অস্তিত্বযুক্ত, বদ্ধনশীল, ক্ষযশীল, পরিণামশীল ও বিনাশযুক্ত 
এই ষড়ভাব বিকার প্রত্যেক বস্ততেই আছে। “জায়তে, 
অস্তি, বদ্ধতে, বিপরিণমতে অপক্গীরতে নশ্ততি” এই ৬টাই 
ষড়ভাব বিকার। জীব জন্ম গ্রহণ করে, অস্তিত্বযুক্ত হয়, 
ক্রমে বদ্ধিত হয়, সর্বদাই পরিণত হয়, ক্ষণকালও অপরিণত 
অবস্থায় থাকে না, ক্রমে ক্ষীণ হয়, পরে নষ্ট হইয়া থাকে, 
জীবের যতদিন না মুক্তি হইবে, ততদিন জীব এই ষড়ভাব 
বিকারবুক্ত থাকিবে । মুক্তির পর এই ভাববিকার থাকিবে 
না। [সাংখ্যদর্শন ও পুরুষ দেখ। ] 

৩২ সাংখ্যমতসিদ্ধ ধন্মাধন্মাদি বুদ্ধিধর্ম্ম | 

“সংসর্তি নিরূপভোগং ভাবৈরধিবাঁসিতং লিঙ্গমূ।” 

“ভাবৈরধিবাদিতং ধর্মাধন্মজ্ঞানাজ্ঞানট্বরাগ্যাবৈরাগ্যৈস্চ 
যান্তেশ্বধ্যাণি ভাঁবাস্তদন্বিতা বুদ্ধিঃ তদন্বিতঞ্চ সুক্মশরীরমিতি 


ব্রীড়া চপলতা হর্ষ আবেগো জড়তা তথ! । 
গর্বেবা বিষাদ উৎস্বক্যং নিত্রীপম্মার এব চ | 
স্বপ্নো বিবৌধোহমর্বশ্টাপ্যবহিমথখোগ্রতা & 
মতির্ব্যাবি স্তথোন্মাদ স্তখাসরণমেৰ চ | 
ত্রাসশ্ৈব বিত্কশ্চ বিজ্ঞেয়৷ ব্যভিচারিণঃ | 
্রয়ন্ত্রংশদমী ভাবা; প্রযান্তি রসসংস্থিতিম্‌ ॥ 
সান্তিকা যথা__ 
স্বেদ; স্তস্তোহথ রোমাঞ্চ: স্বরভঙ্গোইথ বেপথুঃ 
বৈবরদ্যমশ্রপ্রলয়ঃ ইতাষ্টরো সাস্তিকা৷ মতাঃ ; 
রত্যাদয়ঃ স্থায়িনোহষ্টৌ নির্ব্ব্দাদ্যা ব্যভিচারিগন্য়সত্িংশৎ স্েদীদক্ঃ 
সাত্বিক! অস্টো চেতি উনপঞ্চাশস্ভাবাঃ, পঞ্চাশভাবা ইত্যন্যে” ( অমরটীকা ভরত ) 
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ভাব 


তদপি ভাবৈরধিবাসিতং যথ৷ স্থরভিচম্পকসম্প্কাদ্ন্ত্রং তদা- 
মোদবাসিতং ভবতি তম্মাৎ ভাবৈরধিবাসিতত্বাৎ সংসরতি” 
(তন্বকৌমুদী ) 
ধর্ম, অধর, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, খ্রশ্বর্ধ্য 
ও অনৈশ্বর্যয, ইহার! ভাব, বুদ্ধি এবং সুক্মশরীর ভাবযুক্ত, 
এই সকল ভাব দ্বারা অধিবাসিত হইয়া জন্ম, জরা ও মৃত্যু 
হইয়। থাকে । 
“পুর্ববোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদি সুক্ষপর্য্যন্তম্‌। 
ংসরতি নিরূপভোগং ভাবৈরধিবাপসিতং লিঙ্গম্‌ ॥৮ 
(সাংখ্যকারিক। ৪০) 
স্ষ্টিকালে প্রধান হইতে প্রত্যেক আত্মার জন্ত এক এক 
সুক্স শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই শরীর অব্যাহত, অর্থাৎ 
'কোথায়ও তাহার প্রতিরোধ হয় না। এমন কি, তাহা শিল। 
মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে । ইহা আদি ্ৃষ্টিকালে উৎপন্ন 
হইয়া মহা প্রলয় পর্য্যন্ত থাকে, বিধ্বস্ত হয় না। এই শরীরই 
সংসরণ করে, অর্থাৎ এক শরীর হইতে উৎক্রান্ত হইয়া অন্ত 
স্থল শরীর গ্রহণ করে। কুক শরীর নিবূপভোগ। স্থুল শরীর 
বাতীত €দ্‌ শরীরে স্বতন্ত্রূপে সুখ ছুঃখাদি ভোগ জন্মায় না| 
ধর্ম, অধর্শ, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ধশ্বধ্য ও 
আনৈশ্বধ্য ভাবপদবাচ্য। এই ভাব সকলের সংস্কার এই স্থুল 
শরীরের বিদ্যমান্তায় সুক্্শরীরে সংলগ্ন হয়, চিত্র যেরূপ 
আশ্রয় ব্যতীত ও ছাঁয়। যেরূপ বৃক্ষাদি ব্যতীত অবস্থান করে না, 
তেমনি বুদ্ধযাদিও হুক্ষম শরীর ব্যতীত নিরাশ্রয়ে থাকে না। 
এই লিঙ্গশরীর পুরুষের ভোগাপবর্ণের উদ্দেশে প্রকৃতি কর্তৃক 
প্রেরিত হয়। কিন্ত ইহা প্রকৃতির বিভূত্বে প্রকৃতির আশ্রিত, 
এবং অন্তর্বাহ্থভেদে দ্বিবিধ। নটা যেরূপ নান! সাজে সাজে, 
স্ক্মশরীরও তেমনি ভাবপ্রেরণার দেবমন্ুষ্যাদি শরীর 
ধারণ করে। 
“সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিক! বৈকৃতিকাশ্চ ধন্মাগ্ভাঃ | 
ৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ কাধ্ধ্যাশ্রর়িণশ্চ কমলাগ্াঃ ॥ 
(সাংখ্যকা* ৪৩) 
ধন্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি ভাবপদবাচ্য। এই ভাব তিন 
প্রকার_-সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক | স্বতঃসিদ্ধকে 
সাংসিদ্ধিক, স্বাভাবিককে প্রাকৃতিক এবং উপার়ানষ্ঠান- 
প্রভবকে বৈকৃতিক কহে। গর্ভে শুক্রশোণিতের সংযোগ, 
প্রথমতঃ কলল, তৎপরে বুদ্বুদ, ক্রমে মাংস, পেনা, করণ, 
অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ, তৎপরে বাল্যাদি অবস্থা, এই সকল বৈকুতিক 
/ভাৰ। ভাব ব্যতীত লিঙ্গের এবং লিঙ্গ ব্যতীত ভাবের স্বরূপ 
থাকে না। এইজন্য ভাব ও লিঙ্গ নামে দ্বিবিধ স্থষ্টি প্রবর্তিত 
ট৪8৫ 


[88577] 


ভাঁব 


হয়। লিঙ্গ__তন্মাত্র বা সুঙ্ষস্থষ্টি, ভাব-_প্রত্যয়স্থষ্টি | 
ইহার তাৎপর্য এইরূপ,__পুরুযার্থ শব্দাদিভোগ্য পদার্থ ও 
ভোগায়তন দ্বিবিধ শরীর (স্থল ও স্থক্ম ) ব্যতীত সম্পন্ন হয় 
না। ভোগসাধন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই ছুই ব্যতীত 
ভোগ সম্ভাবনা! কি ? ভাব অর্থাৎ ধন্মাধন্মাদি ব্যতীত ইন্দ্রিয়াদি 
থাকিবার বা হইবার সম্ভাবনা নাই এবং মোক্ষকারণ 
বিবেক জ্ঞানই বা কোথা হইতে হইৰে। এইজন্য ভাবস্থ্ট 
ও লিঙ্গস্থষ্টি উভয়েই উভয়ের কারণ। 
“ন বিনা ভাবৈলিঙ্কং ন বিন। লিঙ্গেন ভাবনির্ুত্তিঃ | 
লিঙ্গাখ্যে। ভাবাখ্যস্তম্মাদ্দিবিধঃ প্রবর্ততে সর্গঃ ॥”(সাংখ্যকা* ৫২) 
[বিশেষ বিবরণ সাংখ্যদর্শন দেখ ] 
৩৩ বৈশেষিকোক্ত ষট পদার্থ, পদার্থ দ্বিবিধ--ভাঁব ও 
অভাব, ইহার মধ্যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, বিশেষ ও সম- 
বায় এই ষটপদার্থ ভাব্পদবাচ্য | 
“দ্রব্যাদয়ঃ পঞ্চভাবা অনেকে সমবার়িনঃ 1” ভভোষাপরি* ১৪ ) 
“তথ! হি পদার্থো দ্বিবিধঃ, ভাবোহভাবশ্চ । তত্র ভাবাঃ 
ষট., সপ্তমস্ত অভাবত্বকীর্তনাৎ্, ( সিদ্বান্তমুক্তাবলী ) 
৩৪ তত্তৎ পদার্থাসাধারণ ধর্ম । 


ভাব, প্রেমতক্তির উপাসক বৈষ্ণবদিগের চিত্তবিক্রিয়া-ৰিশেষ । 


১০৩ 


ঈশ্বরার্পিতচিত্তের সন্মিলনাভাসজ্ঞাপক বিরুত অবস্থার বাহা- 
বিকাশ অথবা! ইষ্ট বস্তুতে একান্তিক আন্গুরক্কি-নিবন্ধন তন্মরতা 
ও ততপ্রেমরসাস্বাদ গ্রহণে আগ্রহাতিশয়তা প্রযুক্ত মানসিক 
অবস্থান্তর বিঘটনরূপ চিত্তবিকার বিশেষই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের 
নিকট ভাব নামে উক্ত হইয়। থাকে । সাধক মাত্রেরই ভাব- 
প্রাপ্তি ঘটিরা থাকে। ধাহারা একমনে ঈশ্বরচিস্তায় নিমগ্ন 
থাকেন, তাহাদের হৃদয়ে সেই চিন্তারই অনুরূপ প্রক্রিয়া- 
সমূহ সমুপস্থিত হয়। এই ভাবান্তরের চরমাবস্থার নাম 
দশা-প্রাপ্তি। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তিবিহ্বলতা হেতু 
ভাবাবেশ ঘটে। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ভিন্ন ভিন্ন দশাপ্রাপ্তি 
ঘটির। থাকে । [দশা দেখ । ] 

নায়ক সন্মিলনে নায়িকার হৃদ্গত প্রেমের অপুর্ব অভি- 
ব্যক্তি কএকটা বহিরঙ্গে প্রকাশিত হয়। শ্রীরুষ্ণ-প্রেমাসক্ত 
শ্রীরাধিকার হৃদয়ে যে প্রেমভাবসমুচ্চয় উদ্দিত হইত, তাহার 
এক একটী অন্তরঙ্গ ও বহিরন্গের বিকাশনগুলি ভাবলক্ষণ। 
অলঙ্কার, উদ্তাম্বর ও বাচিক ভেদে অন্ুভাঁৰ রস তিন প্রকার । 

ভক্তির প্রাধান্যহেতু ভক্তহ্ৃদয়ে প্রেমাবেশ হইয়া থাকে। 
ঈশ্বরে প্রেমাতিশয্যনিবন্ধন প্রেমিকের হৃদয়ে সময়বিশেষে 
ভাব-বিপর্যয় সমুপস্থিত হয়। বৈষ্ণবগণ শ্রীকুষ্ণ প্রেমান্ুরক্তিকে 
স্বতত্্ স্বতন্্ চিত্রে প্রকটিত করির়াছেন। (প্রেমিকের বাচিক 


ভাব 1 ভাব 


বা মানসিক অবস্থ। লক্ষ্য করিলে তাহার হৃদ্গত প্রেমের যেরূপ প্রক্রিরায় মনোবৃদ্তির ক্রাড়ারসাস্বাদনবিকাশক 
আভাস পাওয়া! যায়। হ্রিনাম-রূপ অমৃতাস্বাদনকালে হর্য, | চিহ্দমূহ উদ্দিত হয়, তাহাকে উদ্ভাস্বর ভাব কহে +। আলা- 
রোমাঞ্চ, অশ্রু, স্বরতঙ্গ প্রভৃতি বে সকল বিকার লক্ষণ অনুভূত ; পাঁদি বাচিকভাব দ্বাদশ প্রকার$। এতভিন্ন প্রেমরতিতে 
হয় তাঁহাই তাহার ভাব বা সখহঃবহচিক অবস্থাস্তর' মাঠ | যা যা জারা 


কান্তি-_শোভৈব কান্তিরাখাত। মন্সথাপ্যায়নোজ্জংলা! | 
ভক্ত অন্থুরাগবশতঃ ঘখন যে ভাবে ইষ্টবস্ত ধ্যানে নিমগ্ন 


দীপ্তি-_কাঁন্তিরেব বয়ৌোভোগদেশকালগুণাদিভিঃ। 


থাকেন, তখন চিত্তের একাগ্রতানিবন্ধন তাহার হদয়ক্ষেত্রে উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্ত। চেদ্দীপ্তিরু্যতে॥ 
সেইরূপ ধ্যানের একটা অন্ুভাৰ আসিয়া উপস্থিত হয় । তাই মাধুধ্য_ মাধুধ্যং নামচেষ্টানাং সর্ববাবস্থান্থ চারুতা ॥ 
সাধকমাত্রেই চিত্তের বিকারহেতু যেন ন্ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ করিয়া প্রাগলভ্য- নিঃশঙ্কত্বং প্রয়োগেষু বুধৈরক্তা প্রগল ভা! । 
স্বীর ভাবনার অনুরূপ চিত্রই প্রকটিত করিয়া থাকেন। ওঁদাধ্য__ওদাধ্যং বিনয়ং প্রাঃ সর্ব্বাবস্থাগতং বুধাঃ ॥ 
রাধাকুষ্ণ প্রেম-অন্ুধ্যায়ী গ্রীটৈতগ্ত মহাপ্রভুর হৃদয়ে সদাই ধৈর্য স্থিরাচিত্োন্ন তিথ্যত্ত, তদ্ধৈধ্য-মিতি কীর্ত্যতে। 
সেইরূপ .নায়িকাঁপ্রেমভাব, জাগরিত হইত। কখন কখন লীলা-প্রিয়ান্বুকরণং লীল। রম্যেবে শক্রিয়াদিভিঃ ॥ 


বিলাস-_গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদি কর্মণীং । 
তাৎকালিকস্ত বৈশিষ্ট্যং বিলাসপ্রিয়সঙ্গজম্‌ । 
বিচ্ছিত্তি-_আকল্পকল্পনাল্লাপি বিচ্ছিত্তিঃ কান্তিপোষকৃৎ ॥ 


তিনি বিরহবিধুর! শ্রীরাধার স্তায় “হা! কৃষ্ণ, হা কৃষ্ণ” বলিয়া 
রোদন করিতেন। আবার কখন তিনি রাধিকার ভাবনায় 


উন্মত্ত হইয়া “কোথা রাই আমার, কোথা রাই আমার শবে বিভ্রম__বন্তভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসন্তরমাৎ। 

ইতস্ততঃ রোদন করিয়া বেড়াইতেন। ইহাই তাহার রাধা ও বিভ্রমে হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপধ্যয়ঃ ॥ 

কৃষ্ণভাবের পুর্ণ লক্ষণ। কৃষ্ণচিন্তায় তাহার মৃচ্ছা, কম্প কিলকিঞ্চিত- গর্্বাভিলাষরুদিতন্মিতীনুয়ায়কুধামূ। 

প্রভৃতি অপরাপর ভাবও দ্বেখ যাইত। কুষ্ণচনাম সংকীর্তনে সঙ্করীকরণং হ্যাদুচ্যতে কিলকিফিতম্‌ ॥ ) ্‌ 

তিনি আত্মবিহ্বল হইয়া নানী প্রকার প্রলাপ বাক্যে সাধারণ্যে মোটটাযিত_ কান্তস্রবার্তাদৌ হৃদি তন্ভীবভাবতঃ। ্‌ 

শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিষয়িণী  নানাকথার অবতারণা করিতেন। টু রা সু রা রা 1787. ৃ 

কখনও বা চিতসিকারের আতিশয্যনিবন্ধন মৃচ্ছাভাব প্রাপ্ত বহিকোধে বাথিতবং খিক 

হইতেন। তীহার এই কৃষ্ণপ্রেমভাবে সর্বদাই রমণীশ্রেষ্ট ফরীদি হয কার লন 

রাধিকার নারিকাভাব ও প্রেমিকার অন্থবেদনাদি লক্ষণ ছকৃলঞ ্ঞ্ত্যঘহর তবাস্তাং বিহসিতম্‌। 

পরিলক্ষিত হইত বলিয়। তদ্বন্মসন্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ তন্মতের কিমারন্বং কর্ত,ং ত্বমনবসরে নির্দয় মদাও। 

পক্ষপাতী হইয়া নায়িকা-ভাবেরই লক্ষণসমূহ প্রেমধন্মের পতাম্যেষ। পাদে বিতর শয়িতুং মে ক্ষণমপি ॥ 

পরাকাষ্ঠারূপে গ্রহণ করির। থাকেন। [প্রেম ও ভক্তি দেখ ] বিব্বোক- ইষ্টেইপি গর্ববমানাভ্যাং বিব্বোকঃ স্যাদনাদরঃ ॥ ৃ 
এই হৃদ্বিকারজনিত অভিব্যক্তি ভাব নামে উক্ত হুই- ললিত--বিস্যাসভঙ্গির্গা নাং জরবিলাসমনোহরা | ৃ 

য়াছে। তন্মধ্যে অলঙ্কার ভাব সর্ধপ্রধান। অলঙ্কার যথ!,__ভাঁব, হব্সান! ভব্তিনিতা এ ৃ 


তি- হ্রীমানের্যাদিভিয ত্র নোচ্যতে ব্ববিবি ৃ 
হাব ও হেল! অঙ্গজ; শোভা, কান্তি, দীপ্তি গ্রগল_ভ্য, ওদার্ধ্য, 5 ভিয না লোচতে রি ্‌ 


ব্যজাতে চেষ্টয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিদুর্বুধাঃ ॥ 
মাধুর্য ও ধর্য্য অধত্রজ এবং লীল!, বিলাস, বিভ্রম, কিল- 


+ উদ্ভীসন্তে স্বধায়ীতি প্রোক্তা উদ্ভাম্বর। বুধৈঃ। ] 
কিঞ্চিত, বিচ্ছিভি,, বিব্বোক, মোট্রায়িত, কুট্টমিত, ললিত ও নীব[ততরীধন্মিরঅংদনং গাত্রমোটনম্‌॥ 
বিকৃতি স্বভাবজ লক্ষণ*। জুস্তাসণন্ত ফু নিশবাসাদ্যাশ্চ তে মতাঃ। 
1 আলাগশ্চ বিলাপশ্চ সংলাপশ্চ প্রলাপকঃ। 
* উজ্জবলনীলমণির অন্ভাব-বিবৃতিপ্রকরণে উহাদের লক্ষণ এইরূপ | অনুলাপো২পলাপশ্চ সন্দেশশ্চেতি দেশকঃ ॥ ্‌ 
লিখিত হইয়াছে ,- অপদেশোপদেশৌ চ নির্দেশো!ব্যপদেশকঃ। | 
ভাব_ প্রাছুর্তাবং ব্রজত্যেব রত্যাখ্যে ভাঁব উজ্জুলে। /31, কীন্তিতা বচনারস্তা দ্বাদশীমী মনীষিভিঃ ণ 
নির্ব্বিকীরাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া ॥ চাটুপ্রিয়োক্তিরালাপো। বিলাপো। ছুঃখজং বচঃ। ্‌ 
হাব-_গ্রীবারেচকসংযুক্তে। ভ্রানেত্রাদিবিকাশকৃৎ। উক্তিপ্রত্যুক্তিমদ্বাক্য-সংলাপ ইতি কীন্ত্যতে ॥ 
ভাবাদীষতপ্রকাশে। যঃ স হাব ইতি কথ্যতে ॥ ব্যর্থালাপঃ প্রলাপ? স্তাৎ অনুলাপো৷ মুহ্ুর্'চঃ। | 
হেলা__হাঁৰ এব ভবেদ্ধেলাব্যক্তশূঙ্গারস্চকঃ।, | অপলাপস্ত পূর্্বোক্্তান্তথা যোজনং ভবেৎ ॥ 


শোভা--সাঁ শোভা রূপভোগাদৈযেধৎ স্যাদক্গ বিভৃষণমূ্‌ ॥ ঃ দন্দেশস্ত প্রোষিতন্ত স্ববার্তীপ্রেষণং ভবে । 


ভাঁব [455৮1 ভাবন 
॥ | ূ 004০০০০০০০১ 
আরও অনেক প্রকার ভাব সমুপস্থিত হইয়া! থাকে । তন্মধ্যে | ভক্তের দশাপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে । উহা সাধারণতঃ দশবিধ ৯ 
সান্বিকভাঁব১, মহাভাব২, সঞ্চারিভাব৩, ব্যভিচারভাব৪, | বলির উক্ত হইয়াছে। 
পরম্পর-বশীভাব€, স্থায়িভাবত, প্রেমবৈচিত্ত্যণ, বিপ্রলম্ত৮, ; ভাঁবউপনিষদ্‌, উপনিষদ্ভেদ । 
দিব্যোন্মাদাঁদি৯, উন্লেখষোগ্য । এই ভাবাবেশে অনেক সময় | ভাবক (পুং) ভাৰ এৰ স্বার্থে কন্‌। ১ ভাব। ২ মানস- 


সোহতিদেশশ্ুদুক্তানি মছুক্তানীতি যদ্বচঃ ॥ 
অন্যার্থকখনং যত্ত, মোহপদেশ ইতীরিতঃ। 
বত, শিক্ষার্থবচনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥ 
নির্দেশস্ত ভবেৎ সোইয়মহমিত্যাদি ভাষণম. | 
ব্যাজেনা স্মাভিলাষোক্তিব্য'পদেশ ইতীধ্যতে ॥ 


(১) কুষ্সন্ন্ধিতিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্ছি। ব্যবধানতঃ | 


ভাবৈশ্চত্তমিহাত্রান্তং সত্বমিত্যুচ্যতে বুধৈ? ॥ 
সত্তাদম্মাৎ সমুৎপন্ন। ষে ভাবাস্তে তু সাত্তিকাঃ ॥ 
(২) মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ)সাবতিদুব্নভঃ | 
ব্রজদেব্যেকাসংবেদ্যো মহাভী ব্যাখ্যায়োচ্যতে ॥ 
বরামৃতন্বরপশ্রীঃ স্বং স্বরূপং মনোনয়েৎ। 

স রূঢ়শ্চাধিরূঢশ্চেত্যচ্যতে দ্বিবিধো! বুধৈঃ ॥ 


(৩1৪) অথোচ্যান্তে ত্রয়ত্রিংশস্ভাব। যে ব্যভিচারিণঃ। 


সঞ্চারয়স্তি ভীবন্ত গতিং সধারিণোইপি তে ॥ 
নির্ব্েদোহথ বিষাদে দৈন্যং গ্লীনিশ্রমৌ চ মদগর্ব্বো। 
শঙ্কীত্রাসীবেগ! উন্মাদীপন্থৃতী তথ৷ ব্যাধিঃ। 

মোহে। মৃতিরালন্যং জীড্যং ব্রীড়াবহিথ চ। 
স্মৃতির বিতর্কচিন্তামতিধৃতয়ো৷ হয ওৎস্বক্যত্বঝ ॥ 
উগ্রামর্ষাসুয়াশ্চাপল্যঞ্চেব নিদ্র। চ। 

সপ্তির্বেণধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণে! সমাখ্যাতাঃ ॥ 
(৫) পরম্পরবশীভাবঃ প্রেমাবৈচিত্তযকং তথ|। 
অপ্রাণিস্যপি জন্মাপ্ত্যে লালসাভর উন্নত, ॥ 
বিপ্রলস্তেইস্য বিশ্কস্তিরিত্যাদযাঃ হথযরিহক্রিয়াঃ ॥ 
(৬) স্থায়িভাবোহত্র শুঙ্গারে কথ্যতে মধুর! রতিঃ। 
সাধারণী নিগদিত। সমঞ্জসানৌ সমর্থ চ ॥ 

কুজাদিষু মহিষীযুচ গোকুলদেবীবুচ ক্রমশঃ ॥ 


(৭) প্রিয়স্ত সন্নিকর্ষেহপি প্রেমোতকর্ষস্বভাবতঃ | 


যা বিশ্লেষধিয়াপ্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে ॥” 
(৮) যুনোরবুক্তয়োর্ভাবে। যুক্তয়োবথ যে মিথঃ। 
অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তো প্রকৃষ্যতে । : 
স বিপ্রলস্তে| বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোন্নতিকারকঃ ॥ 


(৯) অত্রানুভাব! গোবিনে কাস্তাপ্রিষ্টেপি মুচ্ছ'ন । 


অনহ্ছুঃখম্বীকারাদপি তৎনুখকামত।। 


বিকার। (হলাধুধ) ভবতীতি ভূ কর্তরি থুল্‌। (ত্র) ৩ সন্তা- 
শ্রয়। ৪ উৎপাদক । 
ভাবগন্ভতীর (ত্রি) ভাবেন গন্তীরঃ। ভাব দ্বারা গম্ভীর, 
যাহার তাতপধ্য ছরূহ। 
ভাবগ্রাহিন্‌ (তরি) ভাবগ্রহ্ণিনি। ভাবগ্রহণ করিতে 
সমর্থ, ভাবক। 
ভাবচন্দ্র সুরি, শাস্তিনাথচরিত্র রচয়িতা জনৈক জৈনস্থরি। 
ভাবত (তরি) ভবত অয়মিতি ভবখঅণ.। ভবদীয়। 
ভাবৎক (ত্রি) ভবতাময়মিতি ভবৎ ( ভবতষ্টক্চ্ছসৌ। প৷ 
৪২১১৫) ঠকৃ। ভবদীয়। 
“ভাবৎকং দৃষ্টবৎস্বেতদস্মাস্বধিস্থজীবিতম্।” (ভট্টিৎ ৫৬৯) 
ভাবত্ব (ক্লী) ভাবসন্বন্ধীয়। 
ভাবদেবসুরি, কাঁলিকাচাধ্যকথানক প্রণেতা । 
ভাবদেবী, জনৈক প্রাচীন স্ত্রী কবি। 
ভাবন (ক্র) ভূ-ণিচ্‌ ল্যু। ১ ভব্য, চলিত চাল্তা। ২ ভাবনা। 
“নুখছুঃখাদিভিভভাবৈাবস্তস্তাবভাবনম্।» (সাহিত্যদ* ৩ পণ) 
ভাবয়তীতি ভূ-গিছ্‌ল্যু। (ভ্রি) ৩ উৎপাদক । 
প্দৃট্টৈব চ ম রাজানং শঙ্করো৷ লোকভাবনঃ। 
উবাচ পরমপ্রীতঃ শ্বেতকিং নুপসত্তমম্‌ ॥” (ভারত ১।২২৪।৪৫) 
(পুং) ৪ বিষুণ। ৫ অধিবাসন। ৬ ধ্যান। 
ভাবন (দেশজ) বেশবিন্তান-তৎপরতা। যে সকল স্ত্রী- 
লোক গৃহকর্্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্বদাই কেশ ও বেশ 
পারিপাট্য এবং অঙ্গরাগ-ধারণে যত্ব লইয়া থাকে, তাহাদের 
সেই কাধ্যকে ভাবন করা বলে। 
ভাবন, অযোধ্যা প্রদেশের রায়বরেলী জেলার অন্তর্গত 
একটী নগর। অক্ষা* ২৬২৬ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮১০১৮ পৃঃ । 
ভাবন নামা জনৈক ভর-সর্দার স্বনামে এই নগর প্রতিষ্ঠা 
করিয়। যান। মুসলমান আধিপত্য ভর জাতির অধঃপতন 
ঘটিলে এই নগর মুসলমান শাসনকর্তার অধীন হয়। এখানে 
একটা ভগ্র ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে। 


্্ধাগুক্ষৌভকারিত্বং তিরশ্চামপি রোদনম,। এতস্য মোহনাখ্যস্ত গতিং কামপ্যুপেয়ুষঃ। 
স্বতৃতৈরপি তৎসঙ্গতৃষ্কা ৃত্যুপ্রতিশ্রয়াৎ। ভ্রমাভা কাপি চৈচিত্রী দিব্যোন্মাদ ইতীধধ্যতে ॥ 
দিব্যোন্মাদাদয়োইপ্যন্যে বিদ্বপতিরনুকীত্ডিতাঃ উদঘন! চিত্রজলপাদযাস্তভেদাবহুধামতাঁ? ॥” 


ও (১) “টিন্তাত্র জাগরোদ্বেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। 


'প্রলাপো! ব্যাধিরুন্মাদে। মৌহো৷ মৃত্যুদশ। দশ ॥” ( উজ্জলনীলমণি ) 


প্রায়ে। বৃন্দীবনেশ্বধ্যাং মোহনোহয়মুদঞ্চতি। 
সম্যগ বিলক্ষণং যন্তয.কার্ধ্যং ঘ্ারি মোহতঃ। 


ভাঁবন! [8511 ভাবপ্রকাশ টু 


| ভাবনগর, গুজরাতের একটা করদ মিত্ররাজ্য। এই রাজ্য 
কাঠিক্লাবাড় এজেন্সির অন্তর্গত। অক্ষা- ২০ ৫৬৩০%হইতে 


২২০ ১৬৩০উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭১ ১৬হইতে ৭২০ ২০৪৫৮ 


পুঃ মধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ২৮৬০ বর্গ মাইল। এই 
স্থানে প্রচুর পরিমাণে তুলা ও লবণ উৎপন্ন হয়। এখানে 
তাম্র ও পিতলের বাসন এবং তৈলের বাণিজ্য চলে। এখান- 
কার রাজা গুহিলবংশীয় রাজপুত এবং ঠাকুর উপাধিধারী | 

১২৬০ খুঃ অব্দে সেজাক নামক সর্দারের নেতৃত্বাধীনে 
গুহিল রাজপুতগণ এইস্থানে অবস্থিতি করেন। তৎপুত্র রণজী 
ভাবনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা । ১৭২৩ ভারসিংহ ভাঁব- 
নগর নির্মীণ করেন। স্বয়ং ভাবসিংহ ও তৎপুত্র রাবল 
আখেড়জী এবং তীয় পৌন্র ভক্তসিংহ জলদস্থ্যদিগকে শাসন 
করিয়া স্বদেশের বাণিজ্যোন্নতিমানসে বোম্বাই গবর্মেণ্টের 
সহিত ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে সাব সংস্থাপন করেন । 
ভাবনা (তত্র) ভূ-ণিচ্‌, যুচ্টাপ্‌। ২ ধ্যান। 

“নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তন্ত ন চাফুক্তস্ত ভাবন]। 

ন চাভাবয়তঃ শাস্তিরশান্তস্ত কুতঃ স্থুখম্‌ ॥৮ (গীতা ২৬৬) 
২. পর্যযালোচন। ৩ অধিবাসন। বিষুপুরাঁণে লিখিত 
আছে,-_ভাবনা তিন প্রকার। : প্রথম ব্রক্মভাবনা, দ্বিতীয় 
কম্ধমভাবনা এবং তৃতীয় ব্রহ্মকন্ম উত্য় তাবনা। জনন্দন 
প্রভৃতি খষিথণ ব্রুঙ্ধ ভাঁবনাযুক্ত থাকেন এবং দেবতা! হইতে 
স্থাবর ও চর সকলেই কর্মভাবনা করিয়া থাকে । হিরণ্য- 
গর্ভ প্রভৃতিতে কর্ম ও ব্রহ্ম উভয় বিষয়ই ভাঁবনা আছে। 
বাহার বেরপ বোধ ও অধিকার, তাহার মেইরূপ ভাবন৷ 
থাকে ।% 

চিত্ত বেরূপ হয়, ভাবনাঁও তদন্ুুরূপ হইয়া থাকে । অমল 
চিত্তে বিষয়ভাবনাই হইয়। থাকে । চিত্ত নির্মল হইলে ব্রহ্ষ- 
বিষয়ক ভাবনা! হয়। এইজন্য যাহাতে চিত্ত নির্মল হয়, শাস্ত্র 
সমূহে তাহারই বিধির্যবস্থা প্রদশিত হইয়াছে । 

৪ অনুভব ও স্মৃতি জন্য সংস্কারভেদ। এই সংস্কার স্মরণ 
ও প্রত্যতিজ্ঞার জনক । 


+ পত্রিবিধা ভাবনা বিপ্র বিশ্বমেতন্নিবোধ মে। 
 ব্র্গাখ্যা কন্মসংজ্ঞা চ তথা চৈবৌভয়াস্মিকা ॥ 
ব্রঙ্মভাবাত্বিকা হোক। কন্মভাবাত্মিক! পরা । 
উভয়াত্মিকা তখৈবান্ঠ। ত্রিবিধ! ভাবভাঁবন| ॥ 
সনন্দনাদয়ে। ব্রহ্মভাব্ভীবনয়। যুতাঃ। 
কম্মতাবনয়া চান্যে দেবাদ্যাঃ স্থাবরাশ্চরাঃ ॥ 
হিরণ্যগর্ভাদিষু চ ব্র্গকন্মাস্িক! দ্বিধা। 
রোধাধিরা রযুক্তেযু বিদ্যতে ভাবভাঁবনা। ॥” (বিঞুঃপুৎ ৩।৭ অ+ ) 


“অতীন্দ্রিয়েষু বিজ্ঞেয়ঃ কচিৎ স্পন্দেইপি কারণম্‌। 
ভাবনাখ্যস্ত সংস্কারে। জীববৃত্তিরতীব্দরিয়ঃ ॥ ্‌ 
স্মরণে প্রত্যভিজ্ঞায়ামপ্যসৌ হেতুরুচ্যতে ॥৮ (ভাষাপরি) 


৫ বৌদ্ধমত দিদ্ধ ভাবনাচতুষ্টয়। ৬ নির্মাসাদি দ্বারা চূর্ণ 


ডব্যের মিশ্রীকরণ ওঁধধের সংস্কার বিশেষ, ওধ প্রস্তুত করি 


অমুক দ্রব্যের ভাবনা দিতে হয়। 
“ড্রব্যেন যাবতা সম্যক্‌ চর্ণং সর্ব প্লূতং ভবেৎ। 
ভাবনাক্বাঃ প্রমাণন্ত চূর্ণে প্রোক্তং তিবগ্বরৈঃ ॥৮ 


(ভাবপ্র* মধ্যথ*) : 
চূর্ণ বস্তর ভাবনাবিষয়ে বৈদ্যদিগের অভিমত এইরূপ ; 
যে পর্যন্ত দ্রব দ্রব্য মিশ্রিত করিলে চূর্ণ ওষধ সম্যক্‌ প্লাবিত 


হয়, সেই পরিমাণই ভাবনা দিতে হয়। দ্রর পদার্থ দ্বার! 


পুনঃ পুনঃ ওষধ মারণ ও শোষণ করিতে হয়। টোডরানন্দ 


ইহার লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন-_ 
“দ্রবেণ যাবতা দ্রব্যমেকীতূয়ার্জতাং ব্রজেৎ। 
তাবৎ প্রমাণং নির্দিষ্টং ভিষগৃভি9ভাবনাবিধৌ ॥৮ 


রণ দ্রব্য দ্রব দ্রব্য দ্বারা একত্র হইয়া! আর্দ্র হইলে ভাবনা : 


হুইয়াছে জানিতে হইবে। 


নুরূপ। মৃত্যুর অব্যরহিত পুর্ব্বে জীবের একটা ভাবনাময় শরীর 


হয়, আজীবন ধরিয়া জীব পাঁপ বা পুণ্য যে সকল করা 
করিয়াছে, তদনুরূপ তাহার এই ভাবনামর় শরীর হয়, : 


জীবাত্মা সেই ভাবনাময় শরীর আশ্রয় করিলে তথন: মৃত্যু 
হয়। জলৌকা যেরূপ একটা তৃণ আশ্রয় না করিয়! পুর্ববা- 
শ্রিত তৃণ ত্যাগ করে না, জীবও তদ্রপ কর্মান্থুরূপ ভাবনাময় 
শরীর আশ্রয় না করিয়া পূর্বাশ্রিত দেহত্যাগ করে না। 


(সাংখ্যদর্শন) : 


ভাঁবনাশ্রয় (ত্রি) শিবের নামান্তর । 
ভাবনি, স্থাত্রিবর্ণিত জনৈক রাজ! । (সহ্যাৎ ৩৬১০) 
ভাবনিকা (জ্ত্রী) রাজকন্তাভেদ। (কথাসরিৎসা৷ ১০১০২) 


ভাবনারায়ণ, দাক্ষিণাত্যের পুন্থর নগরস্থ বিষ্ুমুদ্তিভেদ । 
ভাবনাময়, (ব্রি) ভাবনা-ময়টু। তাবনাস্বরূপ, চিন্তা- : 


ভাবনীয় (ব্রি) চিন্তা রা বিচারযোগ্য। “নবস্ত বিরোধো- : 


ইত্ ভাবনীয়ঃঃ (মনু টাকা কল্পংক ২৯৩১) 
ভাবপাদ (পুং) সারস্বতাভিধান নামক গ্রনথপ্রণেতা | 
ভাবপ্রকাশ, বিধযক গ্র্থ বিশেষ । এই হা ভন হাৰ 


মিশ্র বিরচিত। ইহা সংগ্রহ গ্রন্থ । ইহা পুর্ব, মধ্য ও উত্তর 


খণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থে ধন্বস্তরি, আত্রেয় ও চরকাদির্‌ 


প্রাছুর্ভাব, সৃষ্টিপ্রকরণ, শারীরতত্ব, স্বাস্থ্যবৃত্তি, পরিভাষা, 


দ্ব্যগুণ, ধাত্বাদির শোধন ও মারণবিধি, পঞ্চ কর্ম, পঞ্চনিদান, 


ভাবল 


[85] 


ভাবসার 


(লা 


এবং রোগসমূহের নিদান ও চিকিৎসা প্রভৃতি আযুর্ধেদীয় 
সমস্ত বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। এমন কি এই 
একথানি গ্রন্থ পাঠ করিলে আমুর্ষেদীয় সমস্ত বিষয়ই অবগত 
হইয়। চিকিৎসাশান্ত্রে পারদর্শী হইতে পাঁরা যায়। চরক, 
স্ক্রত, বাগ্ভট প্রভৃতি যে কোন পুস্তকই পাঠ কর, তাহাতে 
পুস্তকান্তরের আবশ্তকতা হইবে। ভাবপ্রকাশ এ সকল 
্রন্থেরই সারসংগ্রহ বলিয়া এই ভাবপ্রকাশ পাঠ করিলেই 
সকল গ্রন্থপাঠের ফল হইয়! থাকে । গ্রন্থকার পুস্তকনমাপ্তিতে 
এইব্ধপ লিখিয়াছেন__ 
“যাবদ্ধোমনি বিশ্বমন্বরমণেরিন্দোশ্চ বিদ্যোততে। 
যাবৎ সপ্ত পয়োধরাঃ সগিরয়স্তিষ্স্তি পৃষ্ঠে ভুবঃ ॥ 
ষাবচ্চাবনিমণ্ডলং ফণিপতেরাস্তে ফণামণ্ডলে। 
তাবৎ সন্ভিষজঃ পঠন্ত পরিতো! ভাবপ্রকাশং শুভম্‌ ॥৮ 
ধে পধ্যন্ত অন্বরপথে কৃর্যমণ্ডল ও চন্দ্রমগ্ডল অবস্থান 
করিবে, এবং যতদিন সপ্তসমুদ্র ও পর্ববতসমূহ তৃপৃষ্ঠে অবস্থান 
করিবে, ও নাগরাজের ফণামণ্ডলে যতকাল পৃথিবী অবস্থান 
করিবে, ততদিন সদ্বৈদ্গণ এই মঙ্গলময় ভাবপ্রকাশ গ্রন্থ 
অধ্যয়ন করিবেন। এই গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের বিশেষ পরিচয় 
পাওয়। যায় না। 
ভাঁববন্ধন (ত্রি) (প্রেমরজ্জ, ছারা গ্রস্থন। (রঘু ৩২৪) 
ভাববোধক (পুং) ভাবস্ত রত্যাদের্বোধকঃ অন্ুভাবকঃ । 
রত্যাগ্তন্থমাপক ভ্রতক্গ্যাদি দেহচেষ্টাবিশেষ। ১ মুখরাগাদি । 
যাহ। দ্বার। ভাববোধ হয় । ২ মনোভাবজ্ঞীপক। 
ভাবভট্রসঙ্গীতরাঁয়, জনার্দন ভষ্টের পুত্র। ইনি অনৃপ- 


সঙ্গীতবিলান, নষ্টো্িষ্টপ্রবোধক তৌবপদটাকা ও মুরলী-! 


প্রকাশ নামে তিনখানি সঙ্গীত শাস্ত্সন্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন। 

ভাবমিশ্র, ১ ভাবপ্রকাশ ও গুণরত্রমাল! নামক গ্রন্থরচয়িতা। 
মিশ্র লটকনের পুত্র। ২ শূঙ্গারদরসীপ্রণেতা। ৩ নাট্যো- 
ক্তিতে প্রভুনংজ্ঞাবাচক মহাশয় ব্যক্তি । 

ভাবয়িতব্য (ব্রি) ভূ-ণিচ্তব্য। চিন্তার যোগ্য । 

(এঁতরেয়োপৎ ৪1৩) 

ভাবয়িতৃ (ত্রি) ভূ-ণিচ২তৃচ,। ১ মঙ্গলাকাজ্ষী। ২ প্রতিপালন 
ও রক্ষণাব্ক্ষণকারী। ৩ উভ্ভাবনকর্তী। “ক্রোধে হস্ত। 
মনুষ্যাণাং ক্রোধো ভাবয্মিত। পুনঃ” (ভারত ৩ পণ) 

ভাবয়ু (তরি) ভাবমিচ্ছতি ক্যচ» উণ্, বেদে নিপাতনাৎ সাধু। 
ভাবেচ্ছু। (খক্‌ ১০1৮।১৫) 

ভাবরত্ব, সুবৌধিনী নামী জ্যোতির্বিদাতরণব্যাখ্যাপ্রণেত ৷ 
ভাববিদ্যেশ্বর, শিবাদিত্যকূত সপ্তপদার্থ গ্রন্থের টাকারচয়িতা। 

ভাবল, (ভাওয়াল) ঢাক। জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন 

টি 8৪। 


গগ্ডগ্রাম। অক্ষাৎ ২৩-৫৯৩৫উ এবং দ্রাঘিৎ ৯০*২৭৫০৮ 
পৃঃ। ১৮৩৯ খুষ্ঠান্দে এই গ্রাম ও পার্খবন্তী কএকখানি গ্রাম 
যোমান্‌ ক্যাথলিক মিসনারিগণের সম্পত্তিভূত্ত হয়। তৎকালে 
এখানে প্রায় ৫ শত্,ঘর পর্ভ,গীজ খুষ্টানের বাস ছিল। বর্তমান 
কালে ত্রাঙ্মণ রাজবংশীরের অধীনে এই স্থানের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি 
সাধিত হইয়াছে ।* 

ভাবরামকৃঞ্চ (পুং) একজন প্রাচীন পণ্তিত। বিশ্বনাথ 
দীক্গিতের পিতা । ভাব ইহাদের বংশোপাধি। (প্রবোধচ*২খ) 

ভাবরূপ (ত্রি) ১ ষথার্থ, প্ররলুত। ২ যাহার অস্তিত্ব আছে। 

ভাববচন (ত্রি) ব্যাকরণোক্ত ভাববিহিত প্রত্যয়ান্ত শব্দ। 

ভাববৎ (ত্রি) ভাব-মতুপ, মস্ত ব। ভাবযুক্ত। স্ত্িয়াং ভীপ্‌। 

ভাববিকার (পুং) ভাবন্ত বিকারঃ ৬তৎ। ঘাক্কোক্ত উৎপত্তি- 
যুক্ত পদার্থের জন্মাদ্দি ষড়ধর্ম্ম। ভাববিকার ৬টা “্ষড়ভাব- 
বিকারা তবস্তীতি বার্ধ্যায়ণিঃ, জায়তে হস্তি বিপরিণমতে, 
বদ্ধতে অপক্ষীয়তে বিনশ্ততীতি” (যাস্ক ) জন্ম, অস্তিত্ব, পরি- 
ণাম, বর্ন, ক্ষয় ও নাশ এই ৬টা ষড়ভাব বিকার । জীবের 
যতদিন পর্যন্ত জ্ঞান না হয়, ততদিন এই ষড়ভাব বিকারের 
অধীন হইতে হয়। 

ভাববিবেক (পুং) জনৈক শান্ত্রবিদ্‌ বৌদ্ধ পণ্ডিত। ইনি 
কপিল ও নাগাজ্জনের মতানুসারী ছিলেন।. ধর্মপাল বোধি- 
সন্ব্ের অনেক মত ইনি খণ্ডন করিয়৷ যান। 

ভাববৃত্ত (পুং) ভাবঃ সন্ত। বৃ প্রবৃত্বোহস্মাদদিতি যদ্বা ভাৰুঃ 
সথষ্টিঃ, তত্র বৃত্তঃ প্রবৃত্তঃ। ১ ব্রহ্মা 

“অন্ুষ্ঠপৃ চ ভবেচ্ছন্দে। ভাববৃত্তস্ত দৈবতম্‌।” ( স্থৃতি) 

(ত্রি) ২ স্থগ্টিপ্রকরণ সন্বন্ধীয়। (খকৃ ১০।১২৯-১৩০) 

ভাবরৃহস্পতি, সোমনাথ মন্দিরের জনৈক পুরোছিত। ইনি 
“সোমনাথপত্তন” নামে গ্রন্থ রচনা করেন। 

ভাবৰৃত্তীয় (ত্রি) ভাববৃত্জাত। 

ভাবশবল] (ক্ত্রী) মনোবৃত্তিসমূহের সমন্বস্। 

ভাঁবশর্ম্মন্, কাতন্ত্রপরিভাষাবৃত্তি প্রণেতা 

ভাবসাগর, জনৈক জৈনাচার্য । সিদ্ধান্তসাগরের ছাত্র । তিনি 
১৫১০ সন্বতে জন্ম গ্রহণ করেন। কাস্বেনগরে জয়কেশরি 
সরির নিকট তিনি দীক্ষিত হন। ১৫২৭ সম্বতে আচার্ধ্যপদ 
প্রাপ্তি ও ১৫৮৬ সম্বতে তীহার মৃত্যু ঘটে। 

ভাবসার, শুদ্রজাতিবিশেষ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির পু! 
জেলায় ইহাঁদিগের প্রধানতঃ বাস। ইহারা বলরাম, কৃষ্ণ 
এবং হিঙ্গলা' মাতার অর্চনা করিয়া থাকে । ইহারা অগ্নি 


* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ত্রান্মণকাঁওড ১মাংশে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য । 
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দ্বারা মৃত ব্যক্তির সৎকার করে এবং একাদশ দিবসে | ভাবিত (ত্রি) ভাব্যতে স্মেতি ভূ-ণিচ, ক্ত। ১ 8৭3 


উহাদিগের অশৌচান্ত হইয়! থাকে । বালিকাদিগের একাদশ 
বর্ষ মধ্যে বিবাহ হয়। পুরুষগণ বিংশতি হইতে পঞ্চবিংশতি 
বর্ষ মধ্যে বিবাহ করিয়া থাকে । কন্তার পিতা স্বয়ং মনোনীত 
বরের পিতার নিকট গমন করিয়া বিবাহ স্থির করে। ইহাদিগের 
আচার ব্যবহার নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদিগের মত। ্‌ 
ভাঁবপিংহ্‌, রাজা মানসিংহের পুত্র ও ভগবানদাঁসের পৌন্র। 
তাহার সভাপগ্ডিত রুদ্র তাহার সম্মানের জন্য ভাববিলাস 
প্রণয়ন করেন। ২ মেদিনীরাজের পুত্র। ইহার আশ্রয়ে 
থাকিয়। ভট্টবিনায়ক “ভাবসিংহ্প্রক্রিয়া, রচনা করিয়! যান। 
ভাবপিংহদেব) বাঘেলবংশীয় জটনক রাজা । ইনি হৌত্রকল্- 
দ্রুমপ্রণেতা লক্ষমণভট্রের প্রতিপালক ছিলেন। 
ভাঁবসেন, কাতত্্রকূপমালা ও কৌমারব্যাকরণপ্রণেতা। 
ভাবাচার্য্য, গীতগোবিন্দটাকা প্রণেতা । 
ভাবাকুত (ক্লী) মানসিক চিন্তা বা কল্পনালহরী। 
ভাবাগণেশ দীক্ষিত, তব্বযাথার্থ্যদীপনপ্রণেতা, ভাববিশ্ব 
নাথের পুত্র। ইনি বিজ্ঞানভিক্ষুর নিকট শিক্ষালাভ করেন । 
ভাবাট (পুং) ভাবং ভাঁবেন বাটতীতি অট-অণ.। ১ ভাঁবক। 
২ সাঁধু। ৩ নিবেশ। ৪ কামুক। ৫ নট। (মেদিনী) 
৬ ভাবপ্রাপ্তি। 
ভাবাত্সক (ত্রি) কোন বিষয়ের প্রকৃতাবস্থাস্চক। 
ভাবানুগা স্তর) ভাবং মূর্তপদার্থমন্গচ্ছতীতি অন্ু-গম-ড, 
টাপ্‌। ১ ছায়া । (রাজনিৎ) (ত্রি)২ ভক্ত্যাদি দ্বারা অনুগত । 
৩ অভিপ্রায়ানুগত। 
ভাবালীন1 (স্ত্রী) ভাবেষু মূর্ভপদার্থেষু আলীনা। ছায়া । 
ভাবিক রি) ভাবেন নিবৃর্তং ঠকৃ। ১ ভাবসাধ্য পদার্থ । 
২ অর্থালঙ্কার-ভেদ। ইহার লক্ষণ__ 
“অদ্ভুতস্ত পবার্থদ্য ভূতস্যাথ ভবিষ্যতঃ। 
ষৎ প্রত্যক্ষারমাণত্বং তণ্তাবিকমুদান্বতম্‌ ॥৮ 
(সাহিত্যদ্ণ ১০৭৫১) 
ভূত ও ভবিষ্যৎ অদ্ভুত পদার্থের যে স্থলে প্রত্যক্ষায়মাণত্ব হয়, 
অর্থাৎ প্রত্যক্ষের স্ায় অনুভূত হয়, তথায় এই অলঙ্কার 
হইবে। 
“অতীতানাগতে যত্র প্রত্যক্ষ ইব লক্ষিতে। 
অত্যডুতার্থকথনাভাবিকং তছুদীন্বতম্‌॥”» (কুবলয়ানন্দ) 
যে স্থলে অতীত ও অনাগত প্রত্যক্ষের স্তাঁয় লক্ষিত হয়, 
এবং অতি অদ্তুতার্থের কথন হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়। 
উদীহরণ-_-“আসীদপ্রনমত্রেতি পশ্তামি তব লোঁচনে। 
ভাবিভূষণসস্তারাং সাক্ষাৎ কুর্বে তবাক্ৃতিম্‌॥৮(সাহিত্যদণ১০পৰ্) 
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২ প্রাপ্ত। (মেদিনী) ৩ বিশোধিত। 
“যে চৈনং প্রতিপদ্যন্তে ভক্তিযোগেন ভাবিতাঃ। 
তেষামেবাত্মনাত্মানং দর্শয়ত্যেব হুচ্ছয়ঃ ॥» 
( ভারত ১৩।/১৬।৩৮ ) 
৪ চিন্তিত। ৫ মিশ্রিত। ৬ সমপিত। 
“এতৎ সংহচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎদিতম্‌। 
যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্‌ ॥৮(ভারত ১৫৩২) 
ভগবতি ভাবিতং সমপিতম্” (টীকা) ৭ মিক্ত। বৈদ্যকোক্ত 
ভাবনাধুক্ত দ্রব্য। (স্শ্রত) ৮ বীজগণিতোক্ত অব্যক্ত 
অনেকবর্ণ সমীকরণ দ্বারা ব্যক্তীকরণ। 
ভাবিত1 (ত্ত্রী) ভাবিনো ভাঁবঃ তল্-টাপ.॥ ভাবিত্ব, ভবিষ্য- 
তের ভাব বা ধর্ম । 
ভাবিত্র (ব্লী) ভবতীতি ভূ-(ভুবাদিগৃভ্যে৷ পিত্রন্। উপ. 
৪1১৭০) ত্রৈলোক্য, স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল। 
ভাবিন্‌ (তরি) ভবিষ্যতীতি ভূ (ভুবশ্চ। উণ্‌ ৪1৮) ইতি 
ইনি, সচ ণিদ্ভবতি। ভবিষ্যৎ কালাদি, বর্তমান প্রাগতাৰ- 
প্রতিযোগ্যৎপত্তিক। 
“বীরগ্রতিপদ। নাম তব ভাবী মহোৎসবঃ1% নট) 
ভাঁবনী (ন্ত্রী) ভাবঃ শৃঙ্ধারচেষ্টাবিশেষো বিদ্যতেহস্ত|! ইনি, 
উীপ্‌। জ্্রীবিশেষ। (রাজনি* ) ২ স্কন্দ মাতৃগণের অন্যতম1। 
(ভারত ৯৪৬১১) ৩ বর্তমান প্রাগভাবপ্রতিযোগিনী । 
ভাঁবুক (ক্লী) ভবতীতি ভূ (লষপতপরস্থাভূবুষেতি। পা! ৩২ 
১৫৪ ) ইতি উকঞ। মঙ্গল। “শক্র ! সর্বত্র কুশলমস্মাকং, 
অপি ভাবুকং বঃ স্থরাণাঁম্” (গ্রচ্যক়বিৎ ১অ০) রি) ২ মঙ্গল- 
যুক্ত। ৩ ভাবনাশ্রয়। ৪ রসবিশেষ, ভাবনাচতুর । 
“নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদ মৃতদ্রবসংযুতম্‌। 


কি, বা ১২ রা িনিগ 


পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো৷ রসিক ভূবি ভাঁবুকাঃ ॥৮ . 


(ভাগবত ১১৩) 
(পুং) ৫ নাট্যোক্তিতে ভগিনীপতি। (হেম) 

ভাবুক, গোকুলবাসী জটনক ত্রা্গণ। ইনি অপুজ্রক ছিলেন 
বলিয়া বাৎসল্যভাবে শ্রীরুষ্ণের উপাপনা করেন। নিরন্তর 
পুত্রভাবে হরিভজনায় তীহাঁর ভাবসিদ্ধি ঘটিল। তিনি 
পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্জের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। পরে তাহার 
মনে ত্রশ্বধ্যভাব আসিয়া উদ্দিত হওয়ায়, তিনি কুষ্ণদর্শনে 
বঞ্চিত হন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ দুংখিতান্তঃকরণে আর্তনাদ 
সহকারে শ্রীকুষ্ণচচরণে মনোব্যথা জানাইলেন এবং পুনরায় 
কষ্ণগত প্রাণ হইয়! দিনাতিপাঁত করিতে লাগিলেন শ্রীরুষ্ণ 
তাহাতে গ্রীত হইয়া পরজন্মে তীহাকে দর্শন দেন। (ভক্তমাল) 
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ভাষাতন্ব 


ভাব্য (ক্লী) ভূঁ-ষ্যণ। অবস্ত ভবিতব্য, যাহা নিশ্চয় হইবে। 
“কৃতস্ত করণং নান্তি দৈবাধিষ্ঠিতকর্ম্মণঃ। 
ভাবীত্যবশ্ঠং য্তাব্যং তত্র ব্রহ্মাপ্যবাধকঃ ॥৮ 
(কালিকাপু* ৩৮ অণ্) 
ভাব্যতা স্ত্রৌ) ভাব্যস্ত ভাবঃ তল্-টাপ্‌॥ ভাব্যত্ব, যাহ! 
অবশ্ত ঘটিবে, তাহার ভাব বা! ধর্ম । 
ভাব্যরথ (পুং) জনৈক নরপতি। (বিষুপুরাণ ) 
ভাষ, বচন, কথন। প্রাদি আত্মনে দ্বিক* সেট্‌। লট্‌ ভাষতে। 
লিট, বভাষে। লুট. ভাষিতা। লুঙ অভাধিষ্ট, অভাধিষাতাং 
অভাষিষত। সন্‌ বিভাষিষতে । যউ. বাঁভাষ্যতে। যঙ. লুক্‌ 
বাভাষ্টি। পিচ, ভাষয়তি। লুঙ অবভাষৎ, অবীভষৎ। অপ- 
ভাষ-_নিন্দা। “ন কেবলং যো মহতোইপভাষতে” কুমার 
৫ ৮৩) আ।+ভাষ উক্তি-_আলাপ। পরি+ভাষ পরিভাষণ। 
প্রতি+ভাষ প্রতিবচন। সম্+ভাষ সম্ভাষণ। “তে ভ্রাম্যন্তি 
ফলাদ্বহির্বহিরহো! দৃষ্ট। ন সম্ভাষসে।”  (ভ্রমরাষ্টক ) 
ভাষ, পক্ষিজাতিবিশেষ। 
ভাষক (জি) বক্তা। 
ভাষণ (ক্রী) ভাষ্‌ভাবে ল্যুট । কথন। 

“হাস্তলোভভয়ক্রোধ-প্রত্যাখ্যানৈনিরন্তরম্। 

আলোচ্য ভাষণেনাপি ভাষয়েৎ সুনৃতং ব্রতম্‌ ॥% 

( সর্ধদর্শনসংগ্রহে আহত দর্শন) 

ভাষা (ত্ত্রী) ভাষ্যতে শাল্তব্যবহারাদিন! প্রযুজ্যতে ইতি ভাঁষ, 

(গুরোশ্চ হলঃ | পা ৩৩।১০২ ) ইতি অ প্রত্যয়ঃ। টাঁপ্‌। ১ 

রাগিণীবিশেষ। ( হলায়ুধ ) ২ বাক্য। ৩ বাগ্দেবতা। | পর্য্যায়-_ 

ত্রান্মী, ভারতী, গির্‌, বাচ, বাণী, সরস্বতী, ব্যাহার, উক্তি, 
লপিত, ভাষিত, চন, বচম্‌। (অমর) 

৪ শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা। যথ। ১ সংস্কৃত, ২ প্রাকৃত, ৩ 
উদীচী, ৪ মহারাষ্ত্রী, ৫ মাগধী,৬ মিশ্রার্ধ মীগধী, ৭ শকাভীরী, 
৮ শ্রাবন্তী, * দ্রাবিড়, ১০ ওডুয়, ১১ পাশ্চাত্য, ১২ প্রাচ্য, 
১৩ বাহলীক, ১৪ রন্তিকা, ১৫ দাক্ষিণাত্য1, ১৬ পৈশাচী, 
১৭ আবন্তী, ১৮ শৌরসেনী। প্রাকৃত লঙ্কেশখ্বরে এই সকল 
ভাঁষার লক্ষণ ও উদাহরণ লিখিত আছে। 

ভাবাতত্ব, মানবজাতির মুখোচ্চারিত শব্দপরম্পরার স্থুল- 
লিত সমাবেশ ও মনোভাবব্যঞ্রক ব্যাকর৭-সমন্বয়-সাধ্য 
পদাবলীকে ভাষা! কহে। ভাষা সাধারণতঃ ছুই প্রকাঁর 
১ কথিত-_যাহাতে ব্যাকরণসাধ্য শব্দ বা পদ পরম্পরার 
আবশ্তক করে না, কেবল মাত্র সুখোচ্চারিত শব্দবিস্তান 
দ্বারা বস্ত বা ব্যক্তি বিশেষের আনুষঙ্গিক কার্ধযভাব ব্যক্ত 
করা যায়, তাহাই কথিত-ভাষা (3০১6০ 0181696) এব্‌ং যাহা 


ব্যাকরণসিদ্ধ পদপরম্পর। দ্বারা গ্রথিত ও মনোভাববিকাশে 
সমর্থ হয়, তাহাই ভাষা (,80986)। কালক্রমে বর্ণমালার 
আবিক্ষার সহকারে সেই শব্দপরম্পর! লিপিবদ্ধ হইয়া লিখিত 
ভাষায় (1৮60 1%06098০) পরিণত হইয়াছে । 

মনুষ্য স্থষ্টি হইবার পর, ভাষার স্থষ্টি হয় নাই। প্রথমে 
ব্যক্ত বা অব্যক্ত কোনরূপ শব্দনংবোজনায় মানবগণ মনো- 
ভাব জ্ঞাপন করিত। এই বিশাল জগদ্বক্ষে বিচরণ করিয়া 
মানব ক্রমশই দর্শন জ্ঞান লাভ করিতে লাগিল। মানসিক 
উন্নতির বলে যতই তাহার! জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিল, ততই তাহাদের দৃষ্ট্যাদি শক্তি বুর্ভির বিকাশ পাইয়া- 
ছিল। যখন নিত্যব্যবহাধ্য বস্তর পরিবর্তে কোন নৈসর্ণিক 
ঘটনার উপর তাহাদের লক্ষ্য পড়িত, তখন তাহারা জ্ঞান ও 
দূরদশিতা বলে সেই বিষয়ের ভাবপরিজ্ঞাপক শব্দমালার 
আ'বঞ্কারের চেষ্টা করিয়াছিল। বর্তমান অন্ুসন্ধীনে এত- 
দ্বিবয়ের প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পর্বতের নিভৃত 
গুহামধ্যে অথবা বনান্তরালের দুর্ভেছ্য প্রাস্তরমধ্যে লুক্কায়িত এবং 
প্রকৃতির কোমল ক্রোড়ে লালিত-পালিত অসভ্য বনচারিগণ 
জ্ঞানের অতিরিক্ত অপর কোন বিষয়ই তাহাদের কথিত 
ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না। কোল, ভীল, সীওতাল, 
শবর প্রভৃতি অসভ্য জাতিকে উন্নতশীল জাতির আবিষ্কৃত 
কোন অভিনব বস্ত প্রদর্শন করিলে, তাহারা কখনও সেই 
পদার্থের বিষয় অবগত না থাকায়, তাহার প্রতিরূপ কোন 
অর্থবোধক শব্দই প্রয়োগ করিতে পারে না, কিন্তু ইংরাজ, 
জন্ম, বা অপর কোন স্থসভ্য জাতিকে অন্তের আবিষ্কৃত 
বস্ত প্রদর্শন করিলেই তাহারা তৎক্ষণাৎ তাহার অন্থুরূপ 
একটা শব্দ প্রয়োগের আবশ্তকত। বুঝিয়া ভাষামধ্যে 'একটা 
শব্দমংগঠন করিয়া লয়েন। এই হেতু কালক্রমে অনেক- 
গুলি বিভিন্ন জাতীয় শব্দ অন্ান্ত অনেক ভাষার সহিত 
মিলিত হইয়াছে । ইহা হইতে গঠিত (09০১০০৫) শব্দ ও অপর 
ভাষা হইতে গৃহীত (টব ৪৮৪/৪1159৭) শুবের উদ্তব হইয়াছে ।* 

শব্বতন্ববিদ্গণ শব্দসাদৃত্তের অনুসন্ধান ও আলোচন৷ দ্বারা 
দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন আর্ধযজাতির শব্দীন্ুকরণে বর্তমান 
সভ্য জগতের ভাষ! সমুদায় স্থষ্টি হইয়াছে । সেই আধ্যসন্তান- 
গণ উন্নতির চরমমার্গে আরোহণ করিলে, তীহাঁদের আবণ্ঠ- 
কীয় মন্তব্যসিদ্বির জন্য নানাশব্াবিফারের উপায় উদ্ভাবন 
করেন। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ খখ্েদসংহিতা পাঠ 
করিলে এরূপ ছুর্ষোধ্য আব্গ্তকীয় বুতর শব্দের প্রয়োগ 


* প্রায় প্রত্যেক ভাষায়, বিজাতীয় ভাষ! হইতে গঠিত বাঁ গৃহীত শব্দের 
প্রয়োগ দেখা যায়। বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধত হইল ন!। 
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দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতত্ব, ভূতত্ব, জলতত্ব, জ্যোতিস্তত 
প্রভৃতি বিষয়ে তীহারা সম্যক্‌ পারদশিতা লাভ করিয়। তত্ব- 
দ্বিষয়ের উপযোগিতান্থসারে তদন্ুরূপ শব্দের উত্ভাবনা 
করিয়াছেন । 
আধ্যপ্রবাহপ্রসঙ্গে আধ্যজাতির বৈদিক ভাষা! বিভিন্ন 
দেশে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। তাই. আমরা আধ্যভাষাগত 
একটী শব্দের অনুরূপ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, গ্রীকৃ, জর্্ণ, ইংরাঁজ 
ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় দেখিতে পাই। 
[বিস্তৃত বিবরণ শব্দতত্বে দেখ। ] 
মন্ুষ্যের স্বভাবসিদ্ধ সামাজিকতা, একত্র বসবাসেচ্ছা, 
পরস্পরের সহানুভূতি বা সাহাষ্য প্রভৃতি গুণ থাকায় এবং 
পরম্পরের আবশ্ঠক মত বৈষয়িক কথোৌপকথনাদির স্থবিধার 
জন্য মানব বাধ্য হইয়! ভাঁষার উদ্ভৰে মনোযোগী হইয়াছে । 
মানব জাতির আদিম অবস্থা কল্পনা করিলে জানা যায় 
যে, তজ্জন্মের প্রথম অবস্থা হইতেই মানবগণ বস্ত বা 
ব্যক্তি বিশেষের যাবতীয় অবস্থা পরিজ্ঞাত হুইতে যতবান্‌ 
ছিলেন, অথবা তন্তাবৎ্ অবস্থা দ্বারা তত্তদ্বিষয়াঙ্গ-সমূহে 
অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চেষ্টিত হুইতেন। মানব যতই 
অশিক্ষিত অবস্থায় পতিত থাঁকুক না কেন,তাহাঁর তাৎকাঁলিক 
অবস্থায়ও সে বাক্যপরম্পর দ্বারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে 
সমর্থ হইত । ততকালে তাহার ভাষা স্থুললিত ও প্রাঞ্জল না 
হুইলেও ছুর্ষোধা ও অসম্পূর্ণ ছিল। 
মানবের অবস্থা পর্য্যালোচনা করিলে উহাতে ছুইটা 
বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। ১৯ কিশোর শিশু-স্বভাব ও ২ শিক্ষা- 
সম্পন্ন যুবক মু্তি। প্রকৃতির ক্রোঁড়শায়ী শিশুর আধারভূত 
শক্তি, ইচ্ছা প্রবণতা ও ঈশ্বরদত্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি 
সমুচ্চয়ের প্রণিধান করিলে অন্মান হয় যে, উহা! উপযুক্ত 
শিক্ষা পাইলে, অথর1 তাহার হৃদয়নিহিত স্বভাবজ বৃত্তিগুলি 
ষথানিয়মে কষিত ও স্ফুরিত হইলে, কালে তাহাও পুর্ণমাত্রায় 
বিকশিত হইতে পারে। অপর শিক্ষিত যুবক-সন্প্রদায়ের 
হৃদম়জাত জ্ঞান, সামাজিক আচার ও পাপ্ডতিত্যান্ুশীলন 
অন্ুধাবনা করিলে বুঝা যায় যে, তাহার এই গুণপরম্পর৷ 
পূর্বপুরুষের সুক্লৃতিবলে তাহাতে সমপিত হইয়াছে। স্বভাবজ 
গুণসম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র শিক্ষার আতিশব্য হেতু উৎকর্ষতা 
প্রাপ্ত হয়।. সেইরূপ মনুষ্য মাত্রকে বাল্যাবস্থা হইতে উপ- 
যুক্ত শিক্ষা বিধান করিলে তাহাকে উন্নত অবস্থায় আনয়ন 
করা যার। : এতদ্বিষয়ে তাহার পুর্ব পুরুষার্জিত জ্ঞানবৃত্তির 
অপেক্ষা রাখে না। ফল কথা, তাহার স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ 
স্বতই স্যু্তি পাইয়া ভাষাজ্ঞানের উপযোগী হয়। পক্ষান্তরে 


একটা শিক্ষিত ব্যক্তির শিশু-সন্তানকে প্রকৃতি নির্জনবক্ষে 
রাখিয়া দিলে, তাহার কখনও পূর্বপুরুষের ন্যায় বাক্য- 
্ৃত্তি হইবে না; এমন কি, সে শিক্ষিত সত্যের গৃহবাসাদি- 
নির্মাণে অথবা তাহাদের মত শিল্পবিগ্ভায় পারদর্শী হইবে 
না। প্রকৃত পক্ষে সে ভাষাহীন মুকের ন্যায় হইয়া যায়, 
কিন্তু তাহার হৃদয়নিহিত: সচেষ্টতা একবারে বিদুরিত হয় 
না। তাহার সহজাত প্রকৃতি তাহার হ্বদয়-ক্ষেত্রকে শিক্ষা- 
বীজবপনের উপযোগী করিয়। রাখে । 

মনুষ্যের আদিম অশিক্ষিত অবস্থা কল্পনা করিলে বুঝ! 
যায় যে, তাহার! বর্তমান উন্নতমানবজাতি ও বানরকুলের 
মধ্যবর্তী ছিলেন। তৎকালে তাহার। পশ্বাদির ন্যায় শ্রমনহিষু, 
কন্মঠি ও পক্ষ্যাদির নীড়নির্্মাণ-পটুতার স্ায় শিল্পনিপুণ ছিলেন । 
এ সকল সহজাত কৌশল তাহাতে বিদ্যমান থাঁকিলেও স্বীকার 
করিতে হইবে যে, তাহারা সেই সময়ে প্রকৃত ভাষায় বঞ্চিত 
ছিলেন,কিন্ত জীব জগতের অস্ফুট অব্যক্ত স্বরের ন্যায় তাহা- 
দেরও জিহ্বাগ্র হইতে স্বরলহরীর অভ্যু্থান হইত ॥ সেই 
বাক্যাবলী মার্জিত ও স্শ্রাব্য না হইলেও মানবের মৌলিক- 
কথিতভাঁষ। বলিয়া অন্কুমিত হয়। উহাতে ভাষাগত কোন নিয়ম 
সংযোজিত না থাকিলেও তাহাই তাহাদের মনোভীবজ্ঞীপক 
ছিল। প্রথমে তাহার৷ নিত্য-ব্যবহীর্য্য কতকগুলি বিষয়ের ভাব- 
প্রকাশের জন্য কতকগুলি শব্দ উদ্ভাবন করিয়া! লয়। পরে নির- 
স্তর অভাব-জ্ঞাপনে পারদিতাহেতু মানসিক ক্রিয়ানিচয়ের 
বিকাশ, জলবাফু:প্রকষ্টতাহেতু দৈহিক বল ও বুক্তিশক্তির 
স্ু্তি এবং অভিনব বস্তপমূহে চিত্ত আকুষ্ট হওয়ায় তহাদের 
নৃতন স্বরসংযোজনার আবশ্তক হইয়। পড়ে । এইরপে স্বভাব- 


জাত মনুষ্য নানাবিষয়ে শিক্ষা-প্রয়াসী হইয়া ভাষার উন্নতি- 


কল্পে শিক্ষিত ও উন্নত-মনুষ্যরূপে গণ্য হইতে সমর্থ হয়। 
তাহার এই স্বভাবসাধ্য গুণলন্ধ শিক্ষা কিছুতেই অপনোদিত 
হইবার নহে, বরং উন্নত শিক্ষাপ্রভাবে তাহার মনুষ্যত্ব দেরত্বে 
পরিণত হইতে পারে। 

মানব-জন্মপরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভের পর, কতদিন 
পর্য্যন্ত মনুষ্য পরস্পরাশ্রত-কথা৷ ও বিষয়বিশেষের উপযোগী 


শব্দান্ুুকর্ণ দ্বার মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছিল, তাহ! স্থির করা ৃ 


স্থুকঠিন। সেই অবস্থ। হইতে বর্তমান উন্নত অবস্থার অন্তর 
অন্থধাবন করিলে চমতকৃত হইতে হয় । 

প্রয়োজনীয়তান্ুসারে অন্ুুকারী শব্দ লইয়া! প্রথমে মানব- 
জাতির ব্যক্ত ভাষার সংগঠন হয়। তৎপরে প্ররম্পরাশ্রতকথ৷ 
ও পুনরন্থকারী শব্দদমুচ্ছয় ভাষার সৌষ্টৰ বৃদ্ধি করে। পরে 
ক্রমশঃ সেই পরম্পরা-শ্রতকথাই ভাষায় রূপান্তরিত হইয়াছে। 
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ভাষাতত্তব 


এই অন্ুকৃতিবাদই ভাষার উৎপত্তিমূলক বলিয়। সাঁধারণে 
প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। কোন পদার্থনিঃস্যত শব্দ, 
জন্তর স্বতঃপ্রবৃত্ত রব অথব! ইন্ট্রিয়গোচর কোন পদার্থ- 
. দর্শনে আমাদের মুখ হইতে আপনাপনি যে স্বর বা শব্দ 
উখিত হয়, তাহার অন্ুকরণেই ভাষার উৎপত্তি স্বীকার কর! 
যায়। অন্গকরণশক্তি মানবের স্বভাবসিদ্ধ, তাই আমরা 
বালককে বাঁশী দেখিলেই “ভৌপো,” কুকুর দেখিলে 
“ঘেউঘেউ, গোরুকে “হা্বা”, পারাবতকে “ৰকৃম্ঠ প্রভৃতি অন্থু- 
কূপ শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখি। মনুষ্যস্থষ্টির প্রারস্তে সম্ভবতঃ 
ত্রূপ অনুস্থতিতে আধ্য পুর্বপুরুষগণ শবত্ষ্টি করিয়া 
গিয়াছেন। 

স্প্রাচীন সংস্কৃত ভাষায় বৈয়াকরণগণের উপদ্রব হেতু 
অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে, বর্তমানে শব্দ ধরিয়া তাহার মূল 
গোত্র নির্ণয় করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। 
সংস্কৃত “নিষ্ঠীবন” শব্দে অন্ুুকৃতি-লক্ষণ লুকায়িত আছে। 
বিশেষরূপে বিপর্ধ্যর প্রাপ্ত হওয়ায়, এক্ষণে তাহার সেরূপ 
সহজে অনুভূত হয় না। কিন্তু তাহাঁর প্রকৃতি প্রত্যয় 
নির্দেশ করিলে, নিষ্ঠীবন-নি+ীব+লুটট এই প্রকার 
পদ হইবে । এই গ্ভীবশব্দ বা ধাতু (অর্থাৎ মূল শব্দ বা 
£০০৪) শুদ্ধ অন্ুকরণাত্মক। নিষ্ঠীবন ত্যাগকালে মুখ 
; হুইতে কিংবা! পতনান্তর ভূমি হইতে যে শব্দ সমুখিত হয়, 
তাহ সংস্কৃতে চীব, বাঙ্গালায় ছিপ, ছেপ, পিকৃ বা পিচ ও 
 ইংরাজীতে ম্পিটু (91৮) প্রভৃতি শবে অন্ত হইয়াছে। 
চলিত বাঙ্গাল! “থুথু” শব্দ যে অন্ুকরণমূলক তাহা! সহজে 
উপলব্ধি হইয়! থাকে! 

নিষেধবাচক দত্ত্য “ন” শবের উৎপত্ভতিও শ্ররূপ *। পুত্র- 
পোষণেচ্ছু মাত। ক্রোড়স্থ শিশুকে বলপুর্বক ছুপ্ধ পান করা- 
ইতে উদ্যত হইলে, বালক মুখবদ্ধ করিয়। “নি নি না লু উঃ” 
প্রভৃতি অব্যক্ত স্বর উচ্চারণ করে। প্রথমে ন উচ্চারণ 
করিয়া বালক নিষেধজ্ঞাঁপন শিক্ষ। করিয়! থাকে । বালকের 
শিক্ষা হইতে যুবকের অভ্যাস হয়। অসভ্য আদিম নর 
যাহা শিখিয়াছিল, এখন সভ্য নরের তাহাই অভ্যস্ত হইল। 
আদিমের অনুকরণ সভ্যের পরম্পরা শ্রুত হইয়। দাড়াইল। 

অপোগণ্ড শিশুর ইচ্ছাশক্তি ন। খাকাই সম্ভব, সুতরাং 
তাহার অন্ুকরণেচ্ছা ব্লবতী হইতে পারে না। তাহার 
এরূপ কাধ্য কেবল শারীবিক-অনুস্থতিমূলক। 


* সংস্কত__ন, বাঙ্জগালা__না, হিন্দুস্থানীয়__নেহি, ল।টিন__নি, ইংরাজী__নো 
্রস্ৃতি। ্‌ 
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বর্তমান ভাষাবিদ্গণের মধ্যে কেহ" কেহ এই অন্ুকরণ- 
বাদ হইতে ভাষার অপৌকুষেয়ত্ববাদ ও সম্মতিবাদ এবং কেহ 
কেহ এ একই কথ! ঘুরাইয়া ভাষাকে স্বভাবজা ও অন্ুক্ৃতি- 
লক্ষণ! বলিয়। কল্পনা! করিয়া থাকেন। 

ব্যাকরণ বিপর্যয়ে ভাষার যেরূপ পরিবর্তন ঘটিয়াছে, 
দেশভেদে ও অবস্থাভেদে ভাষার সেইরূপ উচ্চারণবৈষম্য 
প্রতিপাদিত হইয়াছে । উহাই ভাষার বিবর্তনবাদ। এতত্তিন্ন 
একই দেশে ক্ষিপ্রপ্রয়োগবশতঃ শব্দেরও রূপান্তর ঘটিয়! 
থাকে। তাই আমরা! সপ্তসিন্ধব স্থানে হগুহিন্দ ও হিন্দি ব৷ 
“হিন্দ” স্থানে “ইগ্ডিয়া” নামের উৎপত্তি দেখিতে পাই। 

সর্বত্রই নগরের ভাষা হইতে পল্গিগ্রামের ভাষার স্বাতন্্য 
লক্ষিত হয়। পল্লিগ্রামের ভাষা শিথিল, বিরল গ্রন্থ ও দীর্ঘা- 
বয়ববিশিষ্ট, পক্ষান্তরে নগরের ভাষা, সাধারণতঃ দৃঢ়বৃদ্ধ 
অস্পষ্ট ও স্বল্লাবয়ববিশিষ্ট হইয়! থাকে। নগরবাসিগণ পরস্পরের 
জনতা ও ব্যবস! বাণিজ্যের ব্যস্ততা(নবন্ধন স্বল্প কথাঁয় মনো" 
ভাব ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে । এইরূপ “করিল! আমি 
বা হাম” স্থলে করিলাম, কল্লাম, কলু'ম ও কন, ; মধ্যম দাঁদা 
মহাশয় স্থলে মেজ্দী, ঠাকুর-মাতা-ঠাকুরাণী স্থানে ঠাউমা ব 
ঠাম। গ্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে। 

প্রথমে ধাতুকে (০০) শব্দের মূল বা প্রন্কৃতি গ্রহণ করিয়া 
তাহাতে উপসর্গ (0:92) ও প্রত্যয় (৪9 ) যোগ করিলে 
শব্দের লালিত্য ও অর্থ-বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। আবশ্তকমত 
শব্দের রূপপরিবর্তনের জন্তঠ কএকটা বিভক্তি (8) গ্রবত্তিত 
হওয়ায় ভাষার অন্গপুষ্টি সাধিত হইয়াছে। তদনন্তর শব্দের 
শ্রুতিমধুর্তা বৃদ্ধির জন্য সাধারণের চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল। 
সেই শবমাধুর্্য পরিবর্ধন-প্রয়াদে ভাষার লালিত্য ও পুষ্ট 
সাধিত হইয়াছে। 

ক্রন্দনাদি অব্যক্ত স্বর ব্যতীত মানবের একটা ব্যক্তস্বর 
(:6০81969 ৪০00১) আছে, উহা ছারা তাহারা মনোভাব 
প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। বর্ণমালার আবিষারপ্রসঙ্গে যখন 
সেই পরম্পরাশ্রুত স্বর-লহরী ভাষায় প্রয়োজিত হয়, তখন 
তাহাতে স্বরবর্ণ ও ব্যপ্ন বর্ণের সমাবেশ আবশ্তক হইয়া পড়ে। 
বর্ণমাল! উদ্ভবের প্রাক্কালে ভাষ! পূর্বাপর শ্রুতিবিগ্ভায় পরিণত 
ছিল। জগতের সর্বাপ্রাচীন উন্নত আধ্যগণের বেদভাষা পরম্পরা- 
শ্রত হইয়া আসিতেছিল। বর্ণমালার আবিষ্কার-সহকারে 
এক্ষণে তাহা সাধারণের পাঠ ও উপলব্ধির উপযোগী হইয়াছে। 
প্রথমে প্রাচীন কালের মানবগণের লিখিত ভাঁষ! পক্ষিচিত্র ব৷ 
কোণাঁকাঁর লিপিতে সমাহিত হইত। এক্ষণে নানা সুভ্য দেশে 
ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালার ব্যবহার হইতেছে । [বর্ণমালা শব্দ দেখ |] 


ভাষাতস্তব 


তত্বের প্রথম আদর্শ বলিয়। কল্পন। করেন। তাহারা সেই আর্ধ্য- 
প্রোক্ত ভাষাকে নকল ভাষার জননী স্থির করিয়া! এইরূপ 
একটা ভাষাবংশের বিস্তার কল্পনা করিয়াছেন। 


আধ্য 
ৃ | 
নি যুরোপীয় 
ধা [শা 
ৃ | ৰা 
ভারতীয় ইরাণীয় ই উঃ যুরোপীয় 


ইতালোকেন্টিক রী র্থািক্‌ নিটুসাবিক 
8 
ইতাঁীয রা রি নিক 

আধ্যগণের পাশ্চাত্য উপনিবেশ অনুসরণ করিয়া যুরোপীয় 
ভাষার পৌর্বাপৌধ্ধ্যনির্ণ করিতে হইলে,আধ্যজাতির দূরান্তর- 
গমন-নিবন্ধন ভাষার পরিবর্তন-তারতম্য স্বীকার করিতে হয়। 
এক একটী বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু আর্্যজাতির পাশ্চাত্য- 
বাহিনী শাখার 'ভাঁষাবিপধ্যপ্প সংঘটিত হইয়াছে। বর্তমান 
যুরোপীয় ও ইন্দো-জন্মণ তাঁষা ব্যতীত সেমিতিক শ্রেণীর হিক্রু, 
ফিনিকীয়, আদিরীয়, সিরীয়, আরব্য ও আবিমিনীয় প্রভৃতি 
ভাষ! ইতিহাস ও সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। উত্তর 
আফ্রিকার বর্ধরর বা লিবীক্ক ভাষা, মিসিরীয়, কোন্তীয় ও ইথিও- 
গীয় প্রভৃতি হামিতিক শ্রেণীগত। দক্ষিণপূর্র্ব এসিয়। অর্থাৎ চীন, 
শ্তাম, ব্রহ্ম ও তিব্বত প্রভৃতি দেশীয় ভাষা এক পদারূঢ় | যুরাল- 
অণ্টেক বিভাগীয় পার্বত্য প্রদেশের ভাষা! যঙ্গোলীয়, তাতার, 
তুর্ক, হুণ, শক ও তুরাণীয় প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত ৷: এততিন্ন 
পৃথিবীর অন্তান্ত যাবতীয় স্থানে আদিম অপভ্যজাতির মধ্যে স্বতন্ 
স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলিত আছে। ভারত মহাসাগরস্থ মাঁদাগাস্কর 
হইতে মলয় ও পলিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ, প্রশান্ত মহাসাগরস্থ ফিলি- 
পাইন,ফর্দমোজ1,জাপান প্রভৃতি দ্বীপাৰলিতে এক একরূপ ভাষার 
ব্যবহার দেখ! যায়। এরূপ ককেসস্‌ পর্বত, অষ্ট্রেলিয়া, ইট্ুরিয়! 
একেডিয়া, মেসোৌপোটোমিয়া, স্ুমিরীয়া» কামস্কাট কা,যুকাগীর, 
ব্ডকৎচি, বস্ক, বান্টু, আলগোৌকিন্, ইরোকে ও দকোটা 
প্রভৃতি কতকগুলি ভাঁষা যুরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার স্থান 
বিশেষে ব্যবহৃত ছিল। 
তদ্দেশবাদী কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া তৎপরিবর্ভে নূতন ভাষা 
গৃহীত হুইয়াছে। 


প্রাচীন আর্য সংস্কৃত ভাষার সহিত জন্ম” ভাষার ধাত্বর্থ- | 


গত সৌসাদৃশ্ত থাকাক্ম শব্দবিদ্গণ ইন্দো-জন্দর্ণীয় ভাষাকে 


[৪১৮] 


ভাষা ও শব্দতর্তবিদ্গণ আধ্যজাতির শ্রুতিগীতিকে ভাষা- | 


এখন, উহার মধ্যে কএকটী ভাষা . 


ভাষাতত্ব 


আধ্য ভাষার অন্তর্ভ,ক্ত ধরিয়াছেন । তদন্থুসারে তাহারা আধ্য 
ভাষা! হইতে ১০টা স্বতন্ব থাক কল্পন! করিয়া থাকেন |. 

১ ভারতীয়--বৈদিক সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি । + 

২ ইরাণীর-_মিদিয়ার ও পারস্তের কথিত ভাষা, তন্মধ্যে 
প্রাচীন পারসিক, জন্দ (আবস্তিক,) বাছ্িলক, আকিমীয়, 
কোণাকারলিপিলিখিত ভাষা, পহলবী, শাসনীয়, পাজন্দ 
(পারস্ত )-আফগান খুর্দ প্রভৃতি । 80751511, 

৩ গ্রীক--গ্রীস ও রোমের বিভিন্ন ভাষা । 

৪ আল্বিয়-_শ্বেতদ্বীপের ভাষা । ইহা মুরোপীয় আধ্য- 
ভাষার অনুরূপ, কিন্তু গ্রীক হইতে স্বতন্ত্র 

৫ আমেণীয়_-তদ্দেশের বিভিন্ন ভাষা । 

৬ ইতালীয়__ লাটিন, ফলিস্কান, আম্ব্রিয়ান ও ওস্কান। 

৭ কেল্টিক-ব্রিটনদ্বীপের প্রাচীন ভাষা, এখনও আয়র্লও, 
স্কটলও ও ওয়েলসের স্থানে স্থানে এই ভাষার প্রচলন আছে। 

৮ জন্মণ বা টিউটন-_জর্মণ, ইংরাজী, ফরাসী, ওলন্দাজী, 
দিনেমার, স্বন্দনেবীয়, সুয়েডিস, নস? আইসলভতীক়্ চিত 
ভাষা ইহার অন্তর্ভ কত ও 

৯ বপ্টিক _- প্রসিয়, লিখয়নীয় ও লেটায়। 

১৪ স্বাবনিক, -__ কুষীয়, রুখেনীয়, বুলগেরীয়, 10 
সাবনীয়, ক্রোসীয়, বোহেমির ও পোলীয়। 

পূর্ববাহী আর্য, উপনিবেশের মধ্যে ভারতীম্ব টিক ও 
সংস্কত ভাষ। সাধারণের বিশেষ আদরণীর ॥। খগ্েদসংহিতার 
্তায় সুপ্রাচীন ছুল্লভি গ্রন্থ জগতে আর নাই । তাই আর্ধ্যতত্ব- 
অন্বেষণে ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার এত অধিক আদর। মার্কগেয়- 
কবীন্দত্রকৃত প্রাকৃতসর্ধস্বে ভাষা, বিভা ষা, অপন্রংশ ও পৈশাচ * 
প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার বিভেদ লঙ্গিত হয়। 

[ সংস্কৃত, পৈশাচ, প্রারুত, বঙ্গ প্রভৃতি শব্দ দেখ । ] 

ইবাণীয় প্রভৃতি ভাষার বিবরণ পুর্বে প্রদত্ত হইয়াছে । 

জন্দ, অবস্তা ও পারস্ত 


প্রাটীনত্ব প্রমাণীকৃত হইয়াছে। [ তত্তৎ শব্দ দেখ। ] 


* “ মহারাষ্্রী শৌরসেনী প্রাচ্যাবন্তী চ মাগধী। 
ইতি পঞ্চবিধা! ভাষ৷ যুক্তা ন পুনরষ্টরধ। ॥ ৮... 
”শাকারা চৈব চাণ্ডালী, শাবধ্যাভীরিকী তথ! 7 
শাকীতি যুক্ত।ঃ পকষেব বিভাষ। ন তু ফড়িধাঃ " 
* নাগরো ব্রাচড়শ্টোপনাগরশ্চেতি তে ত্রয়ঃ 1 
অপত্রংশাঃ পরে সুক্মভেদত্বান্ন পৃথউঅতাঃ ॥ 
 কৈকেয়ং শৌরসেনং চ পাধালমিতি চ ত্রিধা। 
পৈশাচ্যে। নাগরা যস্মাত্তেনাপ্যন্ত। ন লক্ষিতাঃ ॥” 


প্রভৃতি শব্দের ইতিবৃত্তে তাহাদের 


ভাষাত 


এতপ্ডিন্ন এই বিশাল ভারতসাআ্াজ্যে আরও নানাপ্রকার 
ভাষা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে দ্রাবিড়ীয়, কোলরীয়, তিব্বতীয়- 
ব্রহ্ম, খস, তৈ, মোন্‌, আনাম ও মলয়ভাষা সর্বাগধান। 

দ্রাবিডভাষা।_-তামিল, তেলগু, কণাড়ী, মলরালম্‌, তুলু, 
কোড়গ ও সিংহলী ভাষা মার্জিত ও উন্নত। দক্ষিণ ভারতের 
তোড়া, কোটা, গৌড়, খণ্ড,ইরুলর, কোড়ব, কুরুষ্বর, বেদ্দা ও 
মধ্য ভারতের ভূইয়া, ভূঁইহার, বিপ্রর, কৌরব, কোচ, মাল, 
মালে পাহাড়ী, রাজমহলী, ওরাওন ও রৌতিয়৷ প্রভৃতি জাতির 
কথিত ভাষা! অমার্জিত। 

কোলরীয় ভাষা ।-_অস্থুর বা আগরিয়া, ভীল, ভিলল,ভূই, 
ভূ'ইহার,ভূমিয়1,ভূমিজ, ভূপ্জিয়া, বিঞ্কর, বীরহোড়, বয়ার, বাগা- 
চেরু, ধাঙ্গড়, গড়বা, হো, বৌঙ্গ, কবর, খড়িয়া ব! দেল্কী, 
খরবার, কিষণ, নাগেশ্বর বা নক।সিয়া, কোল,কোড়া, কোড়বা, 
মুয়াসী, মইর, মাঁঝি, মেহতু, মিনা, মু, নহর, সীওতাল, 
সাবন্ত, জৌঙ্গ ও শবর প্রভৃতির কথিত ভাষা । 

তিব্বতীয়-বক্মভাষ! ।--এই বিভাগে তিব্বত হইতে ব্রহ্মদেশ 

পর্য্যন্ত পার্বত্য ভূভাগের সভ্য ও বন্য জাতীয়গণের লিখিত ও 
কথিত ভাষার তালিক! প্রদত্ত হইল। কাছাড়ী বা বোদো,মেছ, 
হোজো।, গারে।, পাঁনিকোচ, দেওরি, ছুটিরা, ত্রিপুর। বা মোরঙ্গ, 
ভোট, সর্পা, ভূটানী, লোপা, চঙ্গলু, ত্বঙ্গ, গুরঙ্গ, মুন্মি, তক্ষ্য, 
নেবার, পাহাড়ী, মগর, লেপ্ছ1, দফল!, মিড়ি, আবর, লো, 
আকা, মিস্মি, চুলিকাটা, তইঙ্গ, দিগরু, মিঝু, টিমলা, স্থনাবর 
কন্ধি ভাষ। মিলচন, তীবরস্কদ্‌ স্থমচু। কিরান্তী, লিম্ব,১ 
কুনাবর,ত্রমু, চেপঙ্গ, বায়ু ও কুসন্দ জাতীর ভাষা। নাগ! জাতির 
কথিত ভাষা-নম্সঙ্গ ব৷ জয়পুরিয়া, বোনপাড়া, মিঠন, ত- 
ুঙ্গ, মলঙ্গ, খরি, নৌগণীও, তেঙ্গসা, লোটা, অঙ্গামী, রঙ্গমা, 
অর্ঙ্গ, কুচা, লিয়ঙ্গ ব৷ করেঙ্গ ও মরুম্‌। মিরি, সিংফো, জিলি, 
ও ব্রহ্ম। কুকিদিগের কথিত ভাষা-_থদো, লুসাই, হল্লমী, খ্যে্, 
মণিপুরী, মরিঙ্গ, খোইবু, কু-পই, তঙ্গখুল, লুহুপ, খু,ই, ফদঙ্গ 
চন্ফ-ল্গ, খুপোম, তকৈমি, অন্দ্রো, সে্গমাই, চৈরেল, অনাল ও 
নম্ক,। কুমি, কামি, মু, বনযোগী বা লুঙ্গ-খে, পঙ্ঘো» সেন্দু, 
পোই, শক ও দো? করেনজাতির কথিত ভাষা--স্কৌ, 
বঘাই, করেনী, পো, তরু, মোপঘা, গৈখো, তোঙ্গখু, লিসান। 
গ্যরুঙ্গ, তকৃপা, মন্যাক, থোচু, হোর্পা। খাসি, তই, থই ঝা 
শ্তামী, লাও, শান,আহোম, খাম্তী, এ্রতোন, তওমো। | মোন- 
আনাম, মোন্‌, কন্বোজম্, আনমী ও পলৌঙ্গ। - 
, সংস্কতাদি ব্যতীত ভারতবর্ষে আরও কএকটী ভাষার 
প্রচলন আছে। উহ। গৌড়ীয় বা মিশ্র সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন । 
নিম্নে তাহার বিষয় উল্লেখ করা গেল। বাঙ্গাল ও আসাম 


[ 8৮৯: ] ভাষাতত্ব 


প্রদেশে--বাঙ্গাল!, ভ্রিহুতী বা মৈথিলী, আসামী ও উড়িয়া, 
সুসভ্য উড়িষ্যাবাসিগণের লিখিত ভাষ৷ প্রায়ই বাঙ্গলার অনুরূপ, 
কিন্তু উড়িষ্যার পার্বত্য প্রদেশবাসীদিগের ভাষা অপেক্ষারুত 
স্বতন্ত্। বিহার, উত্তরপশ্চিম, মধ্য ও গুজরাত এদেশে 
হিনদুস্থানী, উর্দ্‌* ব্রজভাষা, রঙ্গীভাষা, ভোজপুরী, পঞ্জাবী, 
মূলতানী, জাঁটকী, কাশ্মীরী, নেপালী, সিন্ধি, থরেলী, ঠাকুরালী 
জিবোলী, হরাবতী,মারবাড়ী, গুজরাতী, কচ্ছী, মরাঠী), কোক্কণী 
প্রভৃতি প্রধান । 

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাঁষা প্রচলিত 
আছে। এ সকল ভাষার অধিকাংশই কথিত। কেবল তন্মধ্যে 
কএকটা লিখিত ভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে যে জাতি 
যে সকল ভাষায় কথা কহে, তাহাদের ভাষাও প্রায় সেই সেই 
নামাভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে । এই দ্বীপপুঞ্জে প্রায় দেড় শতা- 
ধিক জাতির বাস আছে। উহাদের মধ্যে ভাষাগত বিশেষ 
পার্থক্য লক্ষিত হয়। নিয় দ্বীপবাসী ও তাহাদের ভাষার-নাম 


প্রদত্ত হইল,__ 

অদনে...লুর্শে। | অগুতৈনো*.ফিলিপাইন। 
আলাগাতে'লুশো। অলোম...নিউগিনি । 
অনমরোপু-্ী। পয়ো--'লুর্শো। 
অর্ধাক্‌-*.নিউগিনি। অস্বৌ.*বৌরু। 
অরু...নিউগিনি। অহতিয়াগো-..অহতিয়াগো । 
আলোর.'.আলোর। আসাহন'.'স্থমাত্র। 
বজুলাট...সিলেবিস্‌। বশিশি..মলাক|। 
বতুমের!--"আব্বয়ন।। বন্তর'-ম্মাত্র!। 
বেলে?.."তিমোর। বেৎসিমিসারাক1-..মাদাগাস্কার। 
বেংসিলিও"*'হোভ। বিকোল...ফিলিপাইন। 
বিলোঙ্গ-..মীনহ্স্স। বিল। -.মলাকানিগ্রিটো। 
বীমা...সম্বব। বিসয়'*-ছ্াকজাতীয়। 
বোনি-**সিলেবিন্‌। বোলাঅঙ্গে।-'-পাপুয়া (সিলেবিস্‌ 
ব্রজেরক...দঃ অদ্ট্রেলিয়া। বোটঙ্গে'..মীনহস্স (উঃ সিলেবস্) 
বতুমের1'''আন্বয়না । বৎচিয়ান:''কৈওয়া। 

বুগী ব৷ বুজী:"'সিলেবিস্।  বুরিক...ফিলিপাইন্‌। 
কলিঙ্গ'-.লুশো । চিমরো.''লুশেশ | 
দদয়'**তগলজাতি । দেদেলে.''নিউগিনি। 
দোরে..-নিউগিনি | দৌমজল-..মিন্দোরো | 
গ্যক-.'বোর্ণিও। এন্দে"'ফ্লোরিস্‌। 
ফেবলঙ্গ'..ফর্ম্মোজ। । গদ্দন...তগল ( লুশো1) 
গলেলা-..গিলোলো । গহ্‌...সিরম্‌ (পাপুয়ান্‌) 
গলেতেঙ্গ'-'স্থন্দ | গণি''গিলোলো। 
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গরোস্তলে-''মানহস্স। 
গাইমাঁনি-"'লুর্শে। । 


হো তোস্তলো.*'মীনহম্স। 


ইবাঁলাও-**লুশৌ]। 
ইদয়ন্‌...ফিলিপাঁইন । 
ইফ্গাও'.*লুশে। 
: ইল্লনোস্-*'বোর্ণিও । 
ইলোক্গোতে-''লুশেশ | 
ইতানে...্। 
যব..'যবদ্বীপ। 
জুরু"''মলাকা। 
' কপৎসি'*'নিউগিনি । 
কবি'**ষব ও বালি। 
 কিয়াও-"'গ্কজাতি। 
কেমা-."সিলেবিদ্‌। 
কৈয়ারি-.নিউগিনি। 
কোঙ্গ-*'জুন্দ, ফ্লোরিন। 
কুবু-"-সুমাত্রা। 
কুলে।...নিউগিনি। 
লম্পং..'স্ুমাত্রা | 
লুবু'-*জুমাত্রা ৷ 
মৈব.-.নিউগিনি। 
ময়সোল.'.পিরম্‌। 
মলনেগ...ফিলিপাইন । 
মালো...বোর্ণিও। 
মনটোটো...তিমোর। 
মন্দর'.-সিলেবিস্‌। 
মঙ্গরই...ফ্লোরিস্‌। 
মঙ্গিনিন্‌...মিন্দোরো । 
মাঁওরা...নিউজিলগু | 
মেস্তবী-..পগাইছবীপ। 
মিল্লনবি-"'সারাবক। 
মিস্তির1-"-মলাকা।। 
মোতু-''নিউগিনি। 
নমন.."নিউগিনি। 
মাইফোড়'"'মানসনাম | 
নন্কৌড়ী''নিকোঁবর | 
এলো।*""সুমাঁভ্রা ৷ 
ওরছ বিয়া -..মলাক। | 


গিলোলো৷..হলসহেরা। 
হোঙ্গোতে-"'ফিলিপাইন। 
হোভ (ইবার।).""মাদাগাক্কার। 
ইনমগৃ...ফিলিপাইন। 
ইগোরোতে ধ 
ইকোলো..'নিউগিনি । 
ইলোকনো..'লুশে!। 
ইসিনয়ে...এ 
ইত্নেগ'"'এ 
জকুন্‌-."মলয়প্রায়োদীপ । 
কনক'..মাওরি-তনাট। 
কুরু-'.নিউগিনি | 
করন..'বোর্ণিও | 
কেদ1:''মলাক্কা। 
কিও.."ফ্লোরিস্‌। 
কোইপতু নিউগিনি। 
কোরিঞ্ি স্থমাত্রা। 
কুলকলিজা-**নিউগিনি। 
কুপন..তিমোর। 
লেতী***সর্ধতীদ্বীপ। 
মদঙ্গ--'বোর্ণিও। 
মাছুরী'..মলয় ও মহ্রাদ্বীপ। 
মতারেলে!*-'সিরম্‌। 
মলয়.-"দ্বীপপুঞ্জের প্রধান ২ স্থান। 


মল্লিকোলে।'**হিব্রাইডিজ.। 
মম্মনুয়।-.ফিলিপাইন। 


মন্দয়-..ফিলিপাইন। 
মঙ্গকস্স (মাকেসর)'*সিলেবিস্‌। 
মনোবো'""মিন্দানাও। 
মুনা-'*সিরাম। 
মারো...শুকর ও বন্তাকদ্বীপ। 
মিন্কোপি-'আন্দামন। 
মিরিয়ম''"তোরেম্‌ প্রণাঁলী। 
মুরঙ্গ--.বোর্ণিও। 
মুরুৎইদান.:.এ 
তিয়োরম.'-তবলো।। 
নিগ্রিটো.*.ফিলিপাইন। 
তেতো...তিমোর। 

ওরঙ্গ হিন্দি.''বইগিকৌ । 


ওরল্গ ক্রিঙ্গ-..ভারত। ওরঙ্গ কুবু'*'স্থমাত্রা | 
এ লোৌট..'দামুদ্রিকদস্থ্য। প মলয়'-“মলয়। 
এ সলৎ"-এ এ সিরণী-..পর্ভূগীজ মিশ্র । 
ত্র উটঙ্গ...বন্যমান্ষ। এর গুণোঙ্গ-'-পর্বতবাসী। 


পর সকাই.'মলাক্কানিষ্রিটো।। 
পম্পঙ্গো'''তগল । 
পঙ্গসিন''-তগল । 


ঘর দরৎ.'-কুষকজাতি। 
পলবর...নিউগিনি। 
পন্য়নো।.*.বিষয়জাতি | 


পাঁপক'''নিউগিনি। 

পরিগি''মীনহন্ন। কুইবো'"নিউগিনি | 
রেজঙ্গ..-স্মাত্রা। রোক.."ফ্লোরিস ও স্ন্দ। 
রোবো'"'যুল দ্বীপও নিউগিনি। সহোত্র''গিলোঁলো। | 
শকলব..'মাদাগস্কার। সকরণ..'বোর্ণিও | 
মম্পিত...বর্ণিও | সরবি-''সুমাত্রা । 
সসক"''লোম্বোক । শৌম-বএক্গ'''নিকোবর । 
সিয়াক...জুমাত্র] | সিদেইয়া'..ফর্ম্দোজা। 
সিলোঙ্গ...মাগুই। সিমঙ্গ..'মলাক্ষাঁস-নিগ্রিটে]। 
স্ুফ লিন্**'লুশশে। । জুন্'**আুপ্দ | 


তগল'*'সিনোরো! ও লুশো । তলকাওগো-**মিন্দন।ও জাতি। 
তঙ্গুইয়ন্‌..'তগলজাতি | তৌল..'নিউগিনি। 

বর্তনান আদমস্থমারি হইতে ইংরাজাধিকৃত ভারতে বিভিন্ন 
ভাঁষার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে ভারতবাসী 
বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের জাতিগত ভাষাঁর পরিচয় পাওয়! 


যাঁর়। জাতির মধ্যে কতকগুলি এসিয়ারাসী ও অপরে 
যুরোপ ও আমেরিকাবাসী। নিয়ে তাহাদের নাম ও ভাষ! 
লিখিত হইল £__ 


আবর, আরবী, আরাকানী, আন্ম্াণি, আসামী, বড়গ, ত্রান্থুই, 
বগ্রি, বলুচী, বাঙ্গালা, ভীল, ভূঁই, ভোটানী, ব্রহ্ম, কণাড়ী, 


কাছাড়ী,কৈখড়ী,কমৌনি,ক ণৌজিয়া,করেন, করেনী, কাশ্মীরী, : 


থাম্তি, খন্দ, খড়িয়া, খন্মি, খইসি, কোচ, কোলি, কোলিসয়া, 
কোক্কণী, কুন কোকু* কোতর, কুকী, কোড়গী,কচ্ছী, কুরুম্বর, 
চব, চেনতস্ু, চিন্, চীন, চৌন্গথা, দাফল1, দৈনেত, ধান্গড়, 
দোগৃড়ি, গডবা, গড়বালী, গারো, গয়েতী, গোয়ানিজ্, গেড়, 
গুজরাতী, হজোঙ্গ, হিক্র, হিন্দু, হিন্দুস্থানী, জাপানী, জাট কী, 
জোন্লা, লাক্গাদ্বীপী, লাড়, লাডকী, লহলী, লালুঙ্গ, লক্বড়ী, 
লম্বনী, লেপচা, লিন, মরাঠী, মক্রাণি, মলয়, মলয়ালম্‌, মালের, 
মণিপুরী, মারবাড়ী, মেছ, মিকির, মিরি, মিশৃমী, মুখী, মুন্ছি 
নাগ, নাগর, নাগপুরী, নেপালী, 
পাঞ্জাবী, পারপসিক, পথ্তু, পুত্ছুল, রভা, শক, সলোন, 

সংস্কৃত, শবর, শান, শান্দব, শ্তামী, দৈদ্ধবী, সিংহলী, ফিংফো, 


নেবারী, পাহাড়ী, 


পাঁপুয়ীন্‌."নিউগিনি প্রভৃতি দ্বীপ ৃ 


স্ শি এরা র্‌ হি 


এ 


ভাঁষাতত্ত 
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ভাঁষাঁপরিচ্ছেদ 


সাওতালী, সোনতেঙ্গ, তলৈঙ্গ, তামিল, তেলগু, ভোট, ত্রিপুরী, 
তোড়া,তৌগথু, তুলু, তুর্ক, ওরাওন, উড়িয়া, বোবিন, যেনাড়ী, 
বের্কাল ও কোড়গের বন্য জাতির অপূর্ব-ভাষ! এসিয়ামহাঁদেশীয় 


বলিয়৷ গণ্য । এতত্িন্ন মিসর, বর্ধর প্রভৃতি আফ্রিকাদেশীয়- 
কেণ্টিক, দিনেমার, ওলন্দাজ, ইংরাঁজ, ফরাসী, জন্মণ, ফিনিস্‌, 
ফ্রেমিস, গেলিক, গ্রীক, হাঙ্গেরীয়, আইরিষ, ইতালিয়, লাপ্‌, 
লপ্তীয়, নরওয়েজীয়, পোলিয়, পর্ত,গীজ, রুমণিয়, রুষ, ক্লেভীয়, 
স্পেনীয়, স্কচ, সুইডিস, সুইস, সিরীয় ও ওয়েল্ন্‌ প্রভৃতি । 

বর্ণমালার আবিষ্কারের পর আধ্যজাতির বৈদিক ও সংস্কৃত 
ভাষ লিখিত হইতে থাকে । এঁতিহাসিক গবেষণা ও শিলালিপি 
দ্বারা জানাযায়, বিভিন্ন সময়ে ভাষার বিভিন্নত। সহকারে 
লিপিরও পার্থক্য হইয়াছিল। বিখ্যাত পারস্তরাজ দরায়ুসের পুত্র 
জরক্ষেস তদধিকৃত ১২৭টা প্রদেশে তত্বব্দেশীয় ভাষায় অন্ুজ্ঞা- 
লিপি প্রচার করেন, তন্মধ্যে সামারিতান, হিক্র, ফিনিকিয়, 
শরীক, প্রাচীন বাহিলক (আবস্তিক), ইজিপ্ডের দিমতিক, বহি- 
স্তন-ফলকলিপি, অকদ ও সুসার ভাষ! ব্যতীত অপর কাহারও 
'নিদর্শন নাই । বাবিলোনিয়ার মৃত্তিকাঁনিহিত পুস্তাকালয়ে প্রাপ্ত 
মুফলকলিপি, ইজিপ্তের হাইরোগ্নিফিক্স, সিরিয়ার কোণা- 
কার লিপি ও ভারতের অশোকলিপি সর্ধপ্রাচীন বলিয়! 
অনুমিত হয়। ভাষাতত্ববিদ্গণ অশোকলিপির পর ফিনিকিয় 
প্রভৃতি বর্ণমালার উৎপত্তি কল্পনা করেন। দক্ষিণ এসিয়া ও 
ভারতে ষে সকল বর্ণমালায় শিলালিপি ও.তা্রফলকে ভা 
লিখিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপবিবরণ নিম্নে প্রদত্ত 
হইল। আলাহাবাদ লাট ও গুপ্ত অক্ষর, অমরাবতী, অর্দমিয়, 
আধ্য বা বাহিলক, বাঙ্গাল!, ভিল্স1, কালদীয় পহলবী, ব৷ 
পার্থিব, দেরনাগরী, গুজরাতী ফলক ও বর্তমান লিপি, 
কুষ্ণা, কুফিক্‌, কুটিল, লাট ব| ভারতীয় পালি, বর্তমান 
পহলবী ও শাসনীয় পহলবী, ব্রনের পালি ও বর্তমান পালি, 
পামিরাণী, পঞ্জারী, পায়, ফিনিকিয়, পিউনিক, সৌরাষ্ট্রের 
শাহরাজ-লিপি, সেমিতিক, সিনাই, ৫ম শতাব্দের সিরীয় ও 
বর্তমান সিরীয় লিপি, তেলিঙ্গ, ভোট, পাশ্চাত্য গুহাঁলিপি ও 
জন্দ বর্ণমালাই প্রধান। 

ডাঃ প্রিন্সেপ সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালার রূপান্তর কাল এই 
বূপ নিদ্ধীরণ করিয়াছেন, ১ বৌদ্ধধর্মের অভ্যতানকালীন 
খৃষ্টপৃর্বব ৫ম শতাব্দের সংস্কৃত লিপি। ২ পশ্চিম ভারতীয় গুহা- 


লিপি । ৩ খ্ষ্টপুর্্ব ৪র্থ শতাব্দীর জুনাগড়ের অশোকলিপি। 
: ৪ ধৃষ্টার ২য় শতান্েরু গুজরাত-তাত্রফলক। ৫ খু্ীয় ৫ম শতা- 


_..ৰের আলাহাবাদ-গুপ্তলিপি। ৬, ৭ম শতাবের সংস্কতের অনু- 


করণে ভোটলিপি। ৯ম ও ১০ম শতাবের কুটিল লিপি ও 


টী001 ১০৬ 


. লিখনপ্রথ প্রবপ্তিত করিয়। যাঁন। 


বাঙ্গাল! বর্ণমালা! এবং তৎপরবর্তা দেবনাগরী ও ক্রমে কাইথী, 
হিন্দী প্রভৃতি অক্ষর ও ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল। 

ৃষ্ীয় একাদশ শতাৰের প্রান্তে মান্ষদের ভারতাক্রমণ 
হইতে ভারতীয় ভাষাসমূহে পারসিক ও আরবী ভাষার 
সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। এ সময়ে উজীর প্রধান আবুল আব্বাস্‌ 
ও আঙ্ছদ মৈমন্দি মুসলমান রাজসরকারের যাবতীয় কাগজ 
পত্র পারসিক ভাষায় এবং চিরস্থায়ী নথিপত্র আরবী ভাষায় 
সুতরাং তৎকালে ভারত- 
বাসীকে কর্তব্যবোধে অথবা! বাধ্য হইয়! উক্ত ভাষাদ্বয় অভ্যাস 
করিতে হয়। এইরূপে ক্রমশঃ বিজাতীয় শব্দ বা পদনিচর় 
ভারতীয় হিন্দি ভাষায় সংমিশ্রিত হইয়! খুষ্টীয় ১৪শ খুষ্টাবে 
উদ্দ.ভাষার উৎপত্তি হয়। হিন্দিকে এই অভিনব ভাষার 
ডি করিয়া তাহাতে আরবী, পারসিক, তু, সংস্কৃত, দ্রাবিড়, 
পর্তগীজ ও কোলরিয় ভাষার চলিত শব্দসমূহ সংযোজিত 
করা হইয়াছে । উনবিংশ শতাব্দের প্রথমে ডাঃ জন বশউইক্‌ 
গিল্খাইষ্ট এই ভাষার অঙ্গসৌষ্টব বৃদ্ধি করেন। যুরোপবাসী 
বৈদেশিক অথবা ভারতের অন্তস্থানবাসী জাতিমাত্রেই এই 
উর্ঘুহিন্দি ভাষার সাহায্যে পরস্পরের সহিত কথোপকথন 
করিতে সমর্থ হয়। সমগ্র যুরোপখণ্ডে ফরাসী ভাঁষ। যেরূপ 
সাধারণে পরিগৃহীত হইয়াছে, একমাত্র ভারতে বিভিন্ন 
জাতীয়ের ভাষা অবগত হইতে হইলে হিন্দিভাষার শিক্ষা 
আবন্তক করে। হিন্দি ভাঁষ! ভাঁরতবাপী মাত্রেরই পরিচিত । 
ইংরেজ, ফরাসী ব৷ জন্মণ কর্তৃক হিন্দিভাষায় জিজ্ঞাসিত হইলে, 
ভারুতবাসী সহজে উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হয়। 


ভাষাপরিচ্ছেদ (পু মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ ন্ায়পঞ্চাীনন- 


কৃত স্তায়শান্ত্রের পরিভাষাগ্রন্থ। 
ভাষাপরিচ্ছেদ পড়িতে হয়। ইহাতে ন্তায়দর্শনের সমস্ত 
বিষয়ই সংক্ষেপে অতি সুন্দরভাবে বণিত হইয়াছে । পণ্ডিতা- 
গ্রণী বিশ্বনাথ নিজেই ভাষাপরিচ্ছেদের সিদ্ধান্তমুক্তাবলী নামে 
টাক! প্রণস্বন করেন। এই টীকা অতি সুন্দর এবং অশেষ 
পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক । সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর আবার দিনকরী 
ও রৌদ্রী প্রভৃতি টাকা আছে। দিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে তিনি 
মহামহোপাধ্যাক বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্যের পুত্র বলিয়া পরিচিত 
হইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোক, 

“নৃতনজলধররুচয়ে গোঁপবধূটাছুকুলচৌরায় । 

তন্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীরুহস্ত বীজায় ॥» 
শেষ শ্লোক--“সোহয়ং ক ইতি বুদ্ধিস্ত সাজাত্যমবলম্বতে। 

তদেবৌষধমিত্যাদৌ সজাতীয়েহপি দর্শনা ॥৮ 
ভাঁষাপরিচ্ছেদে ১৬৬টা শ্লোক আছে। এই গ্রন্থে নিম্নোক্ত 


হ্ায়শান্ত্র পড়িবার পুর্বে 


ভাঁষাসম 
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ভাস 


০ 


বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে । পদার্থোদ্দেশকথন, দ্রব্য 
গুণ ও কর্্মবিভাগ, সামান্ত ও বিশেষ নিরূপণ, সমবায়সন্বন্ধ- 
কথন, অভাববিভাগ, সপ্তপদার্থের সাধন্ম্য, ও বৈধন্ম্যকথন, 
কারণলক্ষণ, 


সংযোগের কারণত্ব কথন, সামান্ত লক্ষণা্দি ভেদ দ্বার 
অলৌকিক সন্নিকর্ষে ভেদত্রক্পনিরূপণ। অন্ুমিতিব্যুৎপাদন, 
পরামর্শ লক্ষণ, ব্যাপ্তি ও পক্ষ লক্ষণ, হেত্বাভাসবিভাগ, 
উপমিতিব্যুতৎপাদন, শাববোধপ্রকার-পরিচয়, শাব্বোধ- 
কারণ-কথন, আসত্তিলক্ষণ, যোগ্যতা, আকাঙ্ষা ও তাৎপর্ধ্য- 
নিরূপণ, মনোনিরূপণ, মনের অথুত্বপ্রমাণ, গুণনিরূপণ, 
গুণবর্ণন, 


স্পর্শাত্তর পাকজত্বকথন, সংখ্য1, পরিমাণ, পৃথকৃত্ব, 


লক্ষণ, সংশয়কারণকথন, অপ্রমাকারণ-কথন, 
গরকীয় ব্যাপ্তিগ্রহ প্রতিবন্ধার্থ উপাঁধিনিরূপণ, উপাঁধির দৃষ- 
কতা বীজকথন, অন্ুমানবিভাগ, গ্খ ও ছুঃখনিরূপণ, ইচ্ছা 
ও দ্বেষ কথন, যত্ব ও নিরূপণবিভাগ, গুরুত্ব কথন, গুরুত্ব- 
নিরূপণ ও বিভাগ, স্বেহনিরবূপণ, সংস্কারনিরূপণ ও বিভাগ, 
অদৃষ্টনিরূপণ, শব্দনিরূপণ ও বিভাগ । 


এই সকল বিষয় অতি সংক্ষেপে ও সুন্দরভাবে বর্ণিত হই-: 


য়াছে। [ন্তায় ও বৈশেষিক দর্শন দেখ ।] 
দর্শনশান্ত্র পড়িতে হইলে ভাষাপরিচ্ছেদ ও দিদ্ধান্তমুক্তা- 
বলী পড়িয়া লওয়! আবশ্তক। 
ভাঁষাপাদ (পুং) ভাষায়াঃ পাদঃ। চতুষ্পাদ ব্যবহারের অন্ত- 


গত প্রথম পাদ। চতুষ্পাদ ব্যবহারের প্রতিজ্ঞাস্থচক বাক্য-; 
৷ ভাষ্যকৃৎ (পুং) ভাষ্যং করোতি কৃ-ক্ষিপ্‌ তুক্‌ চ। ভাব্যকারক। 


রূপ প্রথম অংশ । [ব্যবহার দেখ। ] 
ভাষাঁসম (পুং) শব্দালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ-- 
“শব্দৈরেকবিধৈরেব ভাষান্ু বিবিধান্ষপি। 
সাম্যং যত্র ভবেৎ সোহয়ং ভাষাসম ইতীষ্যতে ॥৮ 
(সাহিত্যদণ ১০।৬৪২ ) 


কারণবিভাগ, অগ্তথাসিদ্ধিলক্ষণ ও বিভাগ, | 
দ্রব্যের সমবায়িকারণত্ব কথন, অসমবাফ্মিকারণের গুণকর্মামাত্র-। 
বৃত্তিত্ব-কথন, নিত্য দ্রব্য ভিন্নের আশ্রিতত্ব কথন, পৃথিবীনিরূপণ, | 
পৃথিবীবিভাগ, দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় কথন, জল তেজ ও | 
বাুনিরূপণ, আকাশ কাল দিক্‌ ও আত্মনিরূপণ, অন্থ- | 
ভূতি ও স্থৃতিভেদে বুদ্ধির দ্বৈবিধ্যকথন, অনুভূতিবিভাগ, ; 
প্রত্যক্ষা্দি প্রমাণ কথন, প্রত্যক্ষবিভাগ, দ্রব্যাধ্যক্ষে ত্বজ্বনঃ- 


অমূর্ভ ও সূত্তামূর্ত-গুণকথন, বিশেষ ও সামান্য | 
বিভুবিশেষগুণের অতীন্দ্িয়ত্বাদি কথন, রূপের ; 
দরব্যাদির অধ্যক্ষে কারণত্ব, রস গন্ধ ও ্পর্শনিরূপণপত্রাদি, | 
সংযোগ, | 
পরত্ব ও অপরত্বঃ এবং বুদ্ধিনিরূপণ, অগ্রমাবিভাগ, সংশয়-: 
প্রত্যক্ষা- ৷ 
দিতে গুণপরিচয়, প্রমানিরূপণ, ব্যাপ্ডিগ্রহের উপায়কথন, | 


যে স্থলে বিবিধ ভাষাতে একরূপ শব্দের সমতা! হয়, সেই 
সকল শব্দ দ্বারা বণিত হইলে এই অলঙ্কার হইবে । উদ্াহরণ-_ 
“মগ্জুলমণিমঞ্জীরে কলগন্ভীরে বিহারসরসীতীরে। 
বিরপাসি কেলিকীরে কিমালি ধীরে চ গন্ধসারসমীরে ॥৮ 
(সাহিত্যদৎ ১০ পরিৎ ) 
এই শ্লোক সংস্কত, প্রাকৃত, শৌরসেনী, প্রাচ্যা, অবস্তী, 
নাগর ও অপতভ্রংশ এই সকল ভাষাতেই একরূপ। 
ভাষিক (ত্রি) বেদাদি পরিভাষানিবুর্ত। (নিরুক্ত ২২) 
ভাষিকম্বর (পুং) মন্ত্রের বেদভাগরপ ব্রাহ্মণ, পঠিতম্বর । 
(কাত্যাণৎ আৌ* ১/১।১৮।১৭) 


ভাঁষিত ক্লৌ) ভাষ-ভাবে ক্ত। ১ কথন। কর্ধণি ক্র। ২ কথিত। 


ভাষিতপুংস্ক (ভরি) ভাষিতঃ পুমান্‌ যেন কপ.। বিশেষণন্ব 


প্রাপ্ত যাহা পুংলিঙ্গাদিতে অভিহিত হয়। 
“মদ্িশেষণতাং প্রাপ্য স্ত্রিয়াং পুংসি চ বর্ততে । 
ভবেন্নপুংদকে বৃত্তি ভাষিতপুংস্কং তহুচ্যতে ॥৮ 
ভাঁষিতৃ (ত্রি) ভাষ-তৃচ। ভাষক, কথক । 
ভাষিন্‌ (ব্রি) ভাষইনি। কথক। এই শবের পুর্বে যে কোন: 
একটা উপপদ থাকিবে__যথ) ছুর্ভাষিন্‌, স্ুভাষিন্‌ ইত্যাদি । 
ভাষ্য (ক্লী) ভাষ্যতে বিবৃততয়া বণ্যতে ইতি ভাষণ্যৎ্চ। চূর্ণি, 
সুত্রবিবরণ গ্রন্থ, ইহার লক্ষণ-_ 
পস্ত্রার্থে বর্ণটতে যত্র পদৈঃ সুত্রাণুসারিভিঃ ॥ 
স্বপদানি চ বণ্যন্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদে। বিঃ ॥৮ 
| ( অমরটাকায় ভরত ) 
সুত্রান্থুসারিপদ দ্বার। যে স্থলে স্ত্রের অর্থ এবং পদ সকল 
ৰণিত হয়, তাহাকে ভাষ্য কহে। 
ভাষ্যকার (পুং) ভাধ্যং চূর্ণিং করোতীতি কৃ-( কর্মণ্যণ্‌। পা 
৩২১) ইত্যণ্‌। মহাভাষ্যকর্তা! মুনি । পর্ধ্যায়--গোনদ্বীয়, পত- 
জলি, চুপিক্কৎ। (তরিকা) পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলিমুনি। 
“অহঞ্চ ভাঁষ্যকারস্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুভৌ । | 
নৈব শব্দানদুধেঃ পাঁরং কিমন্তে জড়বুদ্ধরঃ ॥” (ছুর্গদিংহ) 
ভাঁষ্যপ্রণয়নকর্তী মাঁত্র। যেমন বেদান্তন্ত্রের শঙ্কর, 
রামানুজ প্রভৃতি, যোগস্থত্রের বেদব্যাস, সাংখ্যস্থত্রের বিজ্ঞীন- 
ভিক্ষু, গৌতমস্ত্রের বাৎস্তায়ন, কণাদস্ত্রের প্রশস্তপাদ, 
মীমাংসান্ত্রের শবরস্বামী ইত্যাদি । 


(ব্যাকরণ) 


ভাস্‌, দীপ্তি। ভাদি, আত্মনে* অক* সেট্। লট ভাসতে। ্ 
লিট বভাসে। লূট্‌ ভাদিষ্যতে। লুঙ, অভাসিষ্,সন্‌ বিভাসিষতে। 
যঙ বাভাম্ততে ৷ ষঙলুক্‌ বাভান্তি॥ গিট. ভাময়তি । লুউ. 
অবভাসৎ, অবীভসৎ। 


ভাস্রপুষ্পা 


ভাস্‌ (স্ত্রা) ভাসতে ইতি (ভ্রাজভাসবিদ্যতোর্জিপৃজুগ্রাব- 
স্তবঃ ক্কিপ্‌) ১ প্রভা, ময়ুখ | ( মেদ্িনী ) ২ ইচ্ছা। (ধরণি) 
ভান ( পুং) ভাশ্ততে ইতি ভাস-ভাবে ঘঞ.। ১ দীপ্তি। ভাসতে 
দীপ্যতে ইতি ভাস্-কর্তরি অচ্‌। ২ কুকুট। ৩ গৃর। (বিশ্ব) 
৪ স্বনামখ্যাত পঞ্গিবিশেষ। পর্্যায়--শকুত্ত। (হেম) 
“কৃত্রিমং ভাসমারোপ্য ক্রন্গাগ্রে শিল্পিভিঃ কৃতম্‌। 
অভিজ্ঞাতং কুমারাণাং লক্ষ্যতৃতমুপাদি শৎ ॥” 
(ভারত ১/২৩৪।৭০ ) 
৫ পর্বতভেদ । (ভারত । ১৪।৪৩।৪ ) স্ত্রিয়াং ভীপ.। ৬ 
প্রাধার কন্তা। “অনবদ্যাং মন্ং বংশামস্থুরাং মার্গণপ্রিয়াম্‌। 
অনৃপাং স্থুভগাং ভাসীমিতি প্রাধা ব্যজায়ত ॥৮ 
(ভারত ১।৬৫।৪৬) ৭ কবিভেদ। 

“ভাসে। হানঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসে। বিলাসঃ”(প্রসন্নরাঘব) 
কবি কালিদাদ মালবিকাগ্নিমিত্রে ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। 
৮ সন্থাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজ । ( সহ্াঁৎ ৩১২৮) 

ভাসক (তরি) ১ প্রকাশক, দ্যোতক। ২ মালবিকাগ্রিমিত্র-বৃত 
জনৈক নাট্যকার। 
ভামতা (ভ্ত্রী) ভান পক্ষীর স্তায় স্বভীববিশিষ্ট, ছলে বলে 
কৌশলে আহদ্ণ। 
ভাঁনদ (ক্লী) ভসদঃ কটিদেশস্তেদং অণ.। নিতম্ব। 
(খকৃ্‌ ৯০।১৬৩1৪ ) 
ভাসন (ক্রী) দীপন, প্রকাশন । 
ভাসন্ত (পুং) ভাসতে ইতি ভাস্‌ (তৃভূবহিবসিভামীতি । 
উণ্‌ ৩১২৮) ইতি ঝচ্‌। ১ ুর্ধ্য। ২চন্দ্র। (উজ্জল) 
৩ ভাসপক্ষী। (মেদিনী ) ৪ নক্ষত্র । (হেম) ৫ সুন্দরাকার। 
(মেদিনী) স্ত্রিয়াং ভীষ, ভাসম্তী, নক্ষত্র । 
ভাসর্ববজ্ঞ।, জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি স্তায়সার ও ভ্ার- 
ভূষণ নামে ছুইথানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
ভাসস্‌ (ক্লী) ভাস-আসস্‌। দীন্তি। (দ্বিরপকোৎ) 
ভানাকেতু (পুং) ভালা দীপ্তিস্তন্তাঃ কেতুঃ। দীপ্তিকারক। 
(খক্‌ ১০২০৩) 
ভাসাপুর (ক্লী) বৃহতসংহিতোক্ত পুরভেদ। (বৃহত্স* ১৬।১১) 
ভাম্ত্ব (পুং) ভাদ্‌-_বাহুলকাছুন্‌। ১ হুষ্য। (ত্রিকাণ) 
ভাস্কর পুং ভামতে ইতি ( ভঞ্জতাদমিদ 'ঘুরচ,। পা! ৩২১৬১) 
ইতি ঘুরচ। কুষ্ঠৌষধ। (জটাধর) (পুং) ২ ম্ষটিক। 
(ত্রিকাঁ*) ৩বীর। (ধরণি) (তরি) ৪ দীন্তিষুক্ত। 
“মণিমযুখচয়াংশুকভাম্গরাঃ সুরবধূপরিভূক্তলতাগৃহাঃ” 


( কিরাতাঙ্জুনীয় ৫৫) 
ভাস্তুরপুষ্পা৷ (দত) ভাঙ্গ্রাণি পুষ্পাণ্যন্তাঃ টাপু। বৃশ্চিকালি। 


প্‌ ৪২৩ ] 


ভাস্কর আচার্য্য 


ভাম্তুবিহার, পৌওধদ্ধনের অন্তর্গত একটা বৌদ্ধ সঙ্বারাম। 
নাগোর নদীর পুর্বকূলে বিহারগ্রামে এখনও ইহার ধ্বংসম্ত,প 
দেখা যায়। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এখানে ৭শত 
মহাযান-সম্প্রদারী বৌদ্ধযতির শান্তরাধ্যয়ন-বিষয় উল্লেখ করিয়া! 
গিয়াছেন । 
ভাস্রানন্দনাথ, ভাঙ্কররায়ের নামান্তর । 
ভাস্থরি, সহ্াব্রিবর্ণিত জটনক রাজা । (সহ্যাৎ ২৭1৪৪ ) 
ভামোক, জনৈক প্রাচীন কবি। 
ভাক্কর (ক্লী) ভাঃ করোতীতি কৃ-( দ্িবাবিভানিশা প্রভা- 
ভাঙ্করানস্তান্তাদীনি। পা ৩২২১) ইতি ট। ১ সুবর্ণ । 
(রাজনি*) ( পুং) ২ ুয্য। 
“প্রতিগৃহ্ে্সিতং দওমুপস্থায় চ ভাস্করম্‌। 
প্রদক্ষিণং পরীত্যাগ্রিং চরেদ্ভৈক্ষ্যং যথাবিধি ॥”(মন্ু ২৪৮) 
৩ অগ্নি। ৪ বীর। ৫ অর্কবৃক্ষ । ৬ সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি 
জ্যোতিগ্রন্থকর্তী । ৭ মহাদেব। (ভারত অন্গশাসনপণ ৮ অ) 
৮ উঃ পঃ প্রদেশবাদী জাতিবিশেষ। প্রস্তরোপরি দ্েবমৃত্তি 
খোদাই কর! ইহাদের জাতীয় ব্যবসা । ইহার! যে প্রণালীতে 
চিত্রসমূহ প্রস্তর-গাত্রে অঙ্কিত করিয়! উঠায়, তাহা ভাস্করবিদ্ধা 
বা স্থাপত্য নামে পরিচিত । অজপ্টা, ইলোরা, গাঢাপুরী, 
পুরী, সাঁচি প্রসৃতি স্থানের মন্দিরাদি ইহাদের কৃতিত্বের 
অপূর্ব নিদর্শন । 
ভাক্ষর, ১ নাগার্জুনের গুরু । ২ অভিধানচিন্তামণিধত জনৈক 
গ্রন্থকার । ৩ গ্রভাসতীর্থনিবাসী জনৈক কবি । ভোজ প্রবন্ধে 
ইহার নামোল্লেখ আছে। ৪ জনৈক শৈব দার্শনিক। ইনি 
ভেদাভেদ্বাদী ছিলেন। ৫ উন্মস্তরাঘবনাটকপ্রণেতা | ৬ 
কাব্যপ্রকাশটীকা-( সাহিত্যদীপিকা )-গ্রণেতা। ৭ গায়ত্রা- 
প্রকরণরচয়িতা। ৮ নানার্থরত্রমালাপ্রণয়নকর্তা । ৯ প্রায় 
শ্চত্তগ্রদীপক, প্রায়শ্চিত্তবিধি, প্রায়শ্চিত্তশতদ্বয়ী ও প্রীয়শ্চিভ- 
সমুচ্চয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ১০ মধুরাক্নকাব্য-রচয়িতা। 
১১ শুদ্ধিপ্রকীশপ্রণেতা। ১২ আয়াজিভট্টের পুত্র। ১৩ স্পন্দস্থত্র- 
বার্তিকরচয়িত, দিবাকরের পুত্র ও রামক্ ভট্টের ছাত্র। 
১৪ যশোবস্তভাঙ্করপ্রণেতা । ১৫ সন্াদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা । 
১৬ চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা, আদসামরাজ বল্লভদেবের পুর্ব 
পুরুষ। : ১৭ জটনক জ্যোতি, কবীশ্বর মহেশ্বরাচাধ্যের 
পুত্র। ইনি শাগ্ডল্যগোত্রীয় কবিচক্তবর্তী ত্রিবিক্রমের 
বংশধর । 
ভাক্কর আচার, ১ র্গস্ত্রভাষ্য ও বক্গসব্রভাষ্যসার- 
প্রণেতা । ইনি একজন দার্শনিক শৈব ও ভেদাভেদবাদী 
ছিলেন। সংক্ষেপশস্করজয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। 


ভাঁঙ্করপন্ত 


২ বাক্যপঞ্চাধ্যাক্নিপ্রণয়নকর্তী। জনৈক বিখ্যাত জ্যোতি । 
মহেশ্বরের পুত্র, ৯১১৫ খৃষ্টাব্দে তাহার জন্ম হয় । করণকুতুহল, 
গ্রহাগমকুতুহল, ব্রহ্গতুল্য করণকুতৃহল, ব্রহ্গতুল্যসিদ্ধাত্ত- 
করণকেশরী, গণিতপদ্ী, গ্রহগণিত, গ্রহলাঘব, জ্ঞানভাস্কর, 
রেখাগণিত, লিঙ্গশান্ত্র, বিবাহপটল, সটাক সিদ্ধাস্তশিরোমণি 
ও বাসনাভাষ্য,  শ্রুতগণিত সৃর্য্যসিদ্ধাস্তব্যাখ্যা ও .ভাস্কর- 
দীক্ষিতীয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি ১১৫১ খুষ্টান্দে সিদ্ান্ত- 
শিরোমণি ও ১১৪৮ খুষ্টাব্দে করণকুতুহুল রচন৷ সমাঁধ। করেন। 
্‌ [ভাস্করাচাধ্য দেখ ।] 

ভাঁক্করকগ, চিতরীন্ধবোধটাকারচয়িতা । 

ভাক্করতীর্থ, শৈবতীর্থভেদ। (শিবপুরাণ ) 

ভাস্করদীক্ষিত, ১ তগুমুদ্রাবিদ্রীবণ প্রণেতা । ২ বত্বতুলিকা- 
সিদ্ধান্তসিদ্ধাঞ্জনটাকারচয়িতা। 

ভাক্করদেব, জনৈক প্রাচীন কৰি। 

ভাক্করদেব, কোগুবিড়,র গজপতিরাজ বিশ্বস্তর দেবের পুত্র। 

ভাঙ্করছ্যতি ( পুং), ভাঙ্করে ছ্যতিরম্ত । বিষ্ণু। (ভারত 
১৩১৪৯৪৩). (স্ত্রী) ২ সুর্যের দ্যুতি, সুর্যের কিরণ। 

ভাক্করনৃসিংহ (পুং) বারাণসীবাসী জনৈক ভাষ্যকার । 
ইনি ব্রজলাল কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া ১৭৮৮ খুষ্টাবে বাৎস্তায়ন- 
কত কামহত্রের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইনি সর্ধেশ্বর 
শান্ত্রীর ছাত্র। 

ভাক্করপন্ত, জনৈক মহারাষ্ট্রসেনাপতি। তিনি রঘুজী ভৌ1স্‌- 
লের : দেওয়ান ছিলেন।  বাঙ্গালায় ১৭৪২ খুষ্টাব্দে 
মুর্শিদকুলির পরাজয়ের পর তীয় মন্ত্রী মীর হবীব ভাস্কর 
পন্তকে কটক আক্রমণে আন্বান করেন। কিন্তু আলীবদ্দী 
খার সেনা সহসা আসিয়া উপনীত হওয়ায় তাহার মনোরথ 
পুর্ণ হয় নাই । অবসর বুৰিয়। ভাস্কর বেহার আক্রমণ করি- 
লেন। তথা! হইতে মুর্শিদাঁরাদ-আক্রমণ-মানসে পাঁচেট 
রাজ্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। . এখানে আসিয়া বর্গীগণ 
ক্ষিপ্রতার সহিত লুগঠনকাধ্য সমাধা করিল। . আলীবন্দী 
খাঁ বর্গার অত্যাচার হইতে রাজ্যরক্ষার জন্য অগ্রসর 
হইলেন । উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধার্ত হইল । . নবাঁব- 


সেনাপতি মীরহবীব্‌ মহারাই্রহস্তে বন্দী হন। . পূর্ব 


হইতেই তীহার বঙ্গেশ্বরের উপর ক্রোধ ছিল। এবারেও, 


তিনি মহারাস্ত্রীয়ের পক্ষ হইয়া মুর্শিদাবাদ. আক্রমণ ও 
জগংশেঠ আলমটাদের বথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করিলেন । . এই সময়ে 
মেদিনীপুর হইতে কাঁটোয়া পর্য্যন্ত প্রায় সকল স্থান মহারাষ্- 
করতলগত হইয়াছিল। গঙ্গানদী বর্ষায় স্ফীত থাকায় তাহার! 
লদলে উত্তীর্ণ হইয়া মুর্শিদাবাদে উপনীত হইতে পারিলেন ন!। 
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এদিকে আলীবদ্দী দলবল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । নদী- 
পার হইয়। নবীব মহারাষ্ট্রদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া 
দিলেন। এই সময়ে কর্ণাট-প্রত্যাগত রঘুজী ভৌস্‌লে সদলে 
তাহার সহিত মিলিত হন। 


জঙ্গকে প্রেরণ করেন। ১৭৪৩ খৃষ্টাবে কীটোয়! ও. বর্ধমান 
পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াও শেষে রঘুজী ভৌস্লে পরাজিত হন। 
এই সময়ে ভাস্করপত্ত সদলে উড়িষ্যা-অভিমুখে পলায়ন করিয়! 
রক্ষা পান। রঘুজী পুনরায় বাঙ্গাল! লুগন মানস করিয়া! ১৭৪৪ 
খুষ্টাবে তাস্করপত্তকে প্রেরণ করেন। এই সময়ে নবাব আলী- 
ব্দী সন্ধিপ্রস্তাবের ভাণ করিয়া ভাস্কর পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ 
করিলেন। তাহার সৈন্তগণ সশস্ত্র লুকায়িত রহিল। ভাস্কর 
পণ্ডিত সদলে মুসলমান-শিবিরে উপনীত হইলেন। নবাবাদেশে 
তিনি অনুচর সহ নিহত হন। 

ভাক্করপ্রিয় (পুং) ভাক্করস্ত প্রিয়ঃ ৬তৎ। পন্সরাগ মধি, 
চলিত চুনি। 

ভাঁস্করভট্ট (পুং) ১ কেশবমিশ্র-ক্ৃত তর্কভাষার তর্কপরি- 
ভাষাদর্পণ. নামক  টীকারচয্লিতা।॥ ২ ত্যুচভাস্করপ্রণেত। 
৩ ভোজরাজের সভাঁপত্তিত। শাণ্ডিল্যগোত্রীয় কবিচক্রবর্তী 
ত্রিবিক্রমের পুত্র। স্বীয় প্রতিপালক কর্তৃক তিনি বিগ্যাপতি 
আখ্যা লাভ করেন। 

ভাঙ্করভট্টপণ্ডিত, দত্তমিদ্ধান্তমঞ্জরী-প্রণেতা। 

ভাক্করভট্টমিশ্র ভ্রিকাগুমণ্ডন, জনৈক প্রষিদ্ধ ্থত্রনিবন্ধ- 
কার। কুমারস্বামীর পুত্র। ইনি জ্ঞানযজ্ঞ নামে তৈত্তিরীয়- 
সংহিতার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। . এই ভাঁষ্য মধ্যে তিনি 
ভবস্বামীর নামোল্লেখ_ করিয়াছেন। এতডিনন আপস্তম্ব- 
হুত্র, ধ্বনিতার্থকারিকা, বৌধায়নসহত্রভোজনটাকা, সুত্র- 
নিবন্ধ, যভ্র্বেদাষ্টকভাষ্য, আরণ্যকভাষ্য,  খগ্বেদভাষ্য, 
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্গণকাঠকভাধ্য (কাঠকত্রয়ভাষ্য ), তৈত্তিরী- 
য়োপনিষভ্তাষ্য ও ভট্ট ভাস্করীয় নামে বেদভাষ্য গরভৃতি তি তত্র- 
চিত কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। 

ভাক্করভূপতি, বিজ্বরনগর-রাজবংশের জনৈক রাজা। 

ভাক্করমিশ্র (পুং) পন্মনাতক্কত : দিদ্ধমারস্বতদীপিকোদ্ধিত 
জনৈক গ্রন্থকার । ূ 11511) 

ভাক্কররবিবন্ধ1, ত্রিবাঞ্ষোড়ের জনৈক হিন্দু নরপতি। ইনি 
য়িভুদী খুষ্টানদিগ্রকে কোচিনে বসবাসের নিমিত্ত অনুমতি দেন । 
ততপ্রদত্ত অনুক্ঞাপত্র তথাকার. গির্জাধ্যক্ষের নিকটে রক্ষিত 
আছে। তদ্দেশরাসী গিছুদীগণ বলে যে, প্র “ছাড়পত্র” খুষ্টায় 
৩৭৯ অবে প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু উহার তামিল বর্ণমালা! 


তাহাদের দমনের জন্য সম্রাট 
মহম্মদ শাহ পেশব। বালাজী বাঁজীরাও ও অযোধ্যাপতি সফর: 


ভাঁঙ্করলবণ ৩২৫ ] ভাক্করাঁচা্য 


দেখিয়া বিচার করিলে ত্র লিপি তৎপরবর্তী কালের বলিয়া 
| স্বীকার করা যায়। 
 ভাক্কররস (পুং) রসৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তত প্রণালী,_ 
ও বিষ, পারদ, গন্ধক, ভ্রিকটু, সোহাগ! ও জীব! প্রত্যেকে এক 
ভাগ, লৌহ, শঙ্খভন্ম, অভ্র, কড়িভক্ম প্রত্যেকে ছুইভাগ, 
এই সকলের সমান লবঙ্গ চূর্ণ, এই সকল দ্রব্য গোড়া লেবুর 
রসে ৭ দিন ভাবন। দিয়! ২ রতি প্রমাণ বটিক! করিতে হইবে। 
এই বটিকা তান্ুলের সহিত চর্ণ করিয়া ভক্ষণ করিতে হইবে। 
ইহাতে শীঘ্ব অগ্নির দীপ্তি হয় এবং শুলবিস্থচিকা ও অগ্রিমান্দ্য 
রোগে প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে। 

(ভৈষজ্যরত্বা* অগ্রিমান্্যাধিৎ ) 
ভাক্কররাঁও, জনৈক মহারাষ্ট্র প্রতিনিধি । রঘুনাথরাওর পুত্র। 
তাস্কররায়) ১ ভাক্টদীপিকাব্যাখ্যা মত্বর্থলক্ষণবিচার ও বাদ- 

কৌতুহলপ্রণেতা। 
ভাঙ্কররায়দীক্ষিত, জনৈক বিখ্যাত উপনিষস্তাষ্যকার। 
. গন্তীররায় দীক্ষিতের পুত্র। ইনি নুসিংহ ও শিবদক্তের 
' নিকট শিক্ষা লাভ করেন। ১৬২৯ খৃষ্টাব্দে বারাণসী ক্ষেত্রে 
তিনি বিদ্যমান ছিলেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি ভাঙ্করা- 
' নন্দ নাথ বা ভাস্থুরানন্দ নাথ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। 
কাঠকোপনিষদ্ভাষ্য, কেনোপনিষদ্াষ্য, জাবালোপনিষদ্ভাষ্য 
ত্রিপুরোপনিষস্ভীষ্য, মহোপনি্ষিদ্তাষ্য, ম্ুঁকোপনিষভ্ভীষ্য, অভি- 
নববৃত্তরত্রাকর, অবধৃতগীতাব্যাখ্যা, অষ্টাবক্রগীতাব্যাখ্যা, 
আত্মবোধব্যাখ্যা, ঈশ্বর্গীতাব্যাখ্যা, কন্যকাপুরাণ, গুপ্তবতী 
নামে দুর্থীমাহাত্্যটাকা, চণ্তীস্তবমন্ত্রপরিচ্ছেদ, ত্রিপুরামহিম- 
টীকা, স্তবমন্ত্রপরিচ্ছেদ ত্রিপুরামহিমটাকা, নবরত্রমালা, 
 ভাষ্যরাজ বেদাঙ্গচ্ছন্দঃসুত্রার্থ প্রকাশ, মন্ত্রবিভাগ, ললিতার্চন- 
- বিধি, বারিবান্তারহস্ত, বারিবস্তারহন্ত প্রকাশ, বুভচন্দ্রোদয়, 
শব্দকৌত্তভভূষণ, শ্রীবিদ্যার্চনচন্দ্রিকা, সিদ্ধান্তকৌমুদীবিলাস, 
সেতুবন্ধ নামে বামকেশ্বরতন্ত্রোক্ত  নিত্যষোড়ণীর. টীকা, 
সৌভাগ্যভাঙ্কর নাষে ললিতাসহত্রনামটাক। প্রভৃতি গ্রন্থ 
ই; তাহার করকমল-নিঃস্ত । 
ৃ ভাক্কর ( বর্মন ) রিপুঘংঘল, সিংহপুর রাজবংশের জনৈক 
| 


রাজ। রাজ! অচলবম্মী সমর ঘংঘলের পুত্র। ইহারা যছু- 
বংশীয় ছিলেন। কপিলবদ্ধনরাজকন্তা জয়্াবলীকে তিনি 
বিবাহ করেন। 
ভাক্করবংশ (কী) ক্র্যবংশ। 


 ভাক্করলবণ, :(ক্রী) ওঁবধ বিশেষ। ইহার গ্রস্তত প্রণালী,__ | 


. স্বামুদ্র লবণ ১৬ তোলা, সৌবঙ্চল ১৭ তোলা, বিট্লবণ, 
সৈন্ধব, ধনির!, পিপুল, পিপুলমূল, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, 


ত্য জেয়া। 


তালীশপত্র, নাগকেশর, চই, অশ্লবেতন এই সকল প্রত্যেকে 
৪ তোলা, মরিচ, জীর। ও শুট, প্রত্যেকে ২ তোলা, দাড়িমের 
বীভদুর্ণ ৮ তোলা, দারুচিনি ও এলাচি ১ তোলা, এই সকল 
চূর্ণ একত্র মিলিত করিয়া ইহা প্রস্তুত করিবে। এই লবণ 
অদ্ধতোল! পরিমাণ তক্রু, দধির মাত বা কাজির সহিত ভক্ষণ 
করিতে হয়। ইহা! সেবনে বাতশ্ৈম্মিক রোগ, গুল, গ্রীহা, 
উদর, ক্ষয়, অর্শ, গ্রহণী, কুষ্ঠ, ভগন্দর, শুল, কাস, কৃমি 
মন্দাগ্নি প্রভৃতি রোগ নষ্ট হয়। এই লবণ অগ্রিদীপ্তিকারক 
ও পাচক। লোক সকলের. হিতের জন্য ভগবান্‌ ভাস্কর 
কতৃক এই ওষধ নিশ্মিত হইয়াছে । এই ওষধ ভক্ষণ মাত্রে 


নিশ্চরই সকল প্রকার অজীর্ণ নষ্ট হয়। 
(ভাবপ্রকাশ অগ্রিমান্দী* ) 


ভাঙ্করবর্ম্ান্‌, ভগদন্তবংশীয় গেঁড়ের জটনক নরপতি। নারায়ণ 
দেবের বংশধর। শ্রীহর্ষ তীহীকে আক্রমণ করেন। হিউএন 
সিয়াংএর বর্ণনানুসারে জীন বার যে, কামরূপেও তিনি রাজত্ব 
করিতেন। [প্রাগ্জ্যোতিষ দেখ । ] 

ভাক্করবিদ্যা, কারুকর্মননৈপুণ্য। প্রস্তরোপরি বিবিধ চিত্র 
ও প্রতিমূর্তি প্রভৃতি অঙ্কণ। [স্থাপত্য দেখ ] 

ভাক্করব্রত (ক্লী) ভাঙ্করোদেশকং ব্রতং।  হুর্য্যের উদ্দেশে 
যে ব্রত করা হয়, তাহাকে ভাঙ্করত্রত কহে। ব্রহ্মপুরাণে 
এই ব্রতের প্রসঙ্গ আছে। 

ভাক্করশর্মন্‌, আয়াজি ভট্টের পুত্র। ইনি বৃত্তরত্বাকরসেতু- 
নামে বৃত্তরত্বাকরের একখানি টাকা। প্রণয়ন করে। 

ভাক্করসপ্তমী ((ভ্ত্রী) ব্রতবিশেষ। 

ভাস্করশান্ত্রী, তত্ববোধনকাব্য গ্রণেতা। 

ভাঙ্করশিষ্য, হোরাশান্তার্বসার-রচয়িতা। : ইনি সম্ভবতঃ 
বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্‌ ভাস্করাচাধ্যের শিষ্য ছিলেন। 

ভাক্করসোঁম, জনৈক প্রাচীন কবি। 


ভাঙ্করাচার্ঘয, ভারতবর্ষের একজন সর্বপ্রধান জ্যোতির্বিদ্‌। 


পাটনের ভবানীমন্দির হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে 
জানা যাঁয়-_ 

'শািল্যবংশে কবিচক্রবত্তী ত্রিবিক্রম জন্ম গ্রহণ করেন, 
তাহার পুক্র ভাস্করভট্ট, তিনি ভোজরাজ কর্তৃক “বিদ্যাপতি' 
উপাধি লাভ করেন। ভাঙ্করের পুত্র গোবিন্দ সর্বজ্ঞ, তৎপুক্ত 
মনোৌর্থ, মনোরথের পুত্র কবীশ্বর মহেশ্বরাচার্ধ্য। এই 
মহেশ্বরাচার্যের পুত্রের নামই ভাঙ্করাচাধ্য। ইনি কবিবুন্দের 
রন্দনীয়, কৃষ্ণভত্ত, সর্বজ্ঞ বিদ্যানিপুণ, এবং সৎকীন্তি ও পুণ্- 
বান্‌ছিলেন। এই ভাঙ্করের নন্দন বেদার্থবিৎ, পঞ্ডিতপ্রধান, 
তার্কিকচক্রবন্তী, গ্রহ্যাগবিশারদ লক্ষীধর । সর্বশাস্রদক্ষ 


ভাস্করাঁচার্য্য 


জানিয়া রাজ! জৈত্রপাল তাহাঁকে লইয়া গিয়াছিলেন, তৎস্ুত 
রাজ! পিংঘণ চক্রবর্তীর দৈবজ্ঞবর চক্ষদেব। : এই চঙ্গদেব 
ভাস্করাচাধ্যকৃত শান্ত্রসমূহ বিস্তার হেতু মঠ প্রস্তত করিক়া- 
ছিলেন। ভাঙ্কররচিত সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রমুখ গ্রন্থাবলী এবং 
তাহার বংশীয়গণের রচিত অন্তান্ত গ্রন্থ পর মঠে নিয়মিত 
ব্যাখ্যাত হইত * ॥ 
উক্ত শিলালিপি হইতে জান। যাইতেছে যে, ভাস্করাচাধ্যের 
পিতার নাম মহেশ্বরাঁচার্য্য, তিনি যে বংশে জন্মিয়া ছিলেন 
এবং তাহা হইতে যে বংশ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাতে অনেক 
খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাস্করাচাধ্য 
স্বকৃত গোলাধ্যায়ের শেষেও এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,__ 
“আসীৎ সহৃকুলাচলাশ্রিতপুরে ব্রেবিদ্ধবিদ্বজ্জনে। 
নানাসজ্জনধাস্সি বিজ্জড়বিড়ে শাগ্ডিল্যগোত্রো দ্বিজঃ ॥ 
শ্রোতস্মার্ভবিচারসারচতুরে। নিঃশেষবিগ্ভানিধিঃ 
সাধূনামবধির্মহেশ্বরকৃতী দৈবজ্ঞচুড়ামণিঃ ॥৬১ 
তজ্জস্তচ্চরণা রবিন্দধুগল প্রাপ্ত প্রসাদঃ সুধীঃ 
মুগ্ধোদ্বোধকরং বিদগ্ধগণকগ্রীতিপ্রদং প্রস্ফুটম্‌। 
এতদ্যক্তসদুক্তিযুক্তিবহুলং হেলাবগম্যং বিদাং 
সিদ্ধান্তগ্রথনং কুবুদ্ধিমথনং চক্তে কবিভাঙ্করঃ ॥৮ (প্রশ্নীধ্যায়) 
তাস্করাচার্য্যের নিজোক্তি হইতে জান যাইতেছে যে, 
সম্থাপ্রির পাদদেশে অবস্থিত বিজ্জড়বিড় নামক গ্রামে দৈবজ্ঞ- 
চুড়ামণি মহেশ্বরের ওরসে ভাস্করাঁচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন। 
সিদ্ধান্তশিরোমণির টীকাকার মুনীশ্বরের মতে, “মহারাষ্র 
দেশের অন্তর্গত বিদর্ভের নিকট গোদাবরীর নাতিদুরে বিড় 
(গ্রাম ) অবস্থিত, উহার পঞ্চ ক্রোশ দূরে লীলাবতীর মঙ্গলা- 
চরণে “গণেশায় নমে! নীলকমলামলকাস্তক্বে” ইত্যাদি বর্ণিত 
সেই গণেশের কৃষ্ণবর্ণী প্রতিমা এখনও বিদ্যমান আছে ॥, 
আন্দদনগরের ৪০ক্রোশ পুর্ব ভাস্করের জন্মভূমি উক্ত বিড়গ্রাম 
অবস্থিত, এবং উহারই ৬।৭ ক্রোশ দূরে লিম্ব নামক গ্রামে 
কষ্ঝপ্রস্তরনির্মিত গণেশ মুত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। 


বিড় ভাস্করের জন্মভূমি হইলেও তাহার বংশধরগণ পাটনে 


গিয়। বাস করেন। এই পাটনের নিকটবর্তী বহাঁলগ্রামেও 


+:110101900101% 10010%) ড ০1. 7, 00. 840. 
+ “আসীদিতি বিজ্জড়বিড়-"-বিড়মিতি নামৈকদেশে প্রসিদ্ধং তৎ কুত্রেতি 
সহানামককুলপর্ধবতান্তর্গততুপ্রদেশে মহারাষ্্দেশাস্ত্গতবিদর্ভাপরপর্ধযায়বিরাট- 


দেশীদপি নিকটে গোঁদীবর্ধ্যাঃ নাতিদুরে নাম সমীপে যম্মাৎথ পঞ্চক্রৌশা- 
স্তরে “গণেশীয় নমে! নীলকমলামলকান্তয়ে” ইতি লীলাবত্যা আস্তে: উক্ত গণে- 


শস্ত প্রপিদ্ধাস্তি সা তৃতীয়বর্ণ। নাম কৃষ্ণবর্ণাস্তি (মুনীশ্বর ) 


[ ৪২৬ ] 


ভাক্করাঁচার্্য_ 


ভাঙ্করের ভ্রাতৃবংশায় গণক অনম্তদেবের আদেশে উৎকী্ণ 
শিলালিপি দৃষ্ট হয়। 

ভাস্করাঁচার্ধ্য নিজ দিদ্ধান্তশিরোমণির শেষে নিন, 
“রসপ্তণপুর্ণমহী (১০৩৬) সম শকনৃপসময়েহভবন্মমোৎপত্তিঃ | 
রসগুণ (৩৬) বর্ষেগ ময় সিদ্ধান্তশিরোমণী রূচিতঃ ॥৮ ৫৮ 

উক্ত শ্লোকান্ুসারে ১০৩৬ শকান্দে অর্থাৎ ১১১৪ থৃষ্টাবে 
ভাঙ্করাচাধ্য জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৬ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে 
(১১৫০ থৃষ্টান্বে) তীহার সিদ্ধান্তশিরোমগণি রচিত হয় । 
তাহার “করণ কুতৃহল'-রচনাকাল নির্দেশস্থলেও ৯০৭৫ শকাব্দ 
লিখিত আছে। 

তিনি সিদ্ধান্তশিরোমণি, করণকুতুহল ও বাঁসনাভাষ্য রচন! 
করেন। এতদ্বতীত ভাঙ্করব্যবহার ও ভাঙ্করবিবাহপটল 
নামক ছুইখানি ক্ষুদ্র জ্যোতিগ্রন্থ তীহার রচিত. বলিয়া 
প্রসিদ্ধি আছে। [ ভাঙ্কর দেখ। ] ৃ 

উক্ত গ্রন্থগুলির্ন মধ্যে সিদ্ধাত্তশিরোমণিই র্বপ্রধান। ॥ ইহা। 
৪ খণ্ডে বিভক্ত--১ম লীলাবতী বা৷ পাটাগণিত (41010080), 
২য় বীজগণিত (41260:9), ৩য় গ্রহগণিতাধ্যায় (496,909207) 
ও €র্থ গোলাধ্যায়। এই চারিখণ্ডেইঞ্ভাক্করাচার্য্যের যথেষ্ট 
কৃতিত্ব প্রকাঁশিত হইয়াছে । . যদিও তিনি মধ্যমগ্রহের 
বীজসংস্কার “রাজমৃগাক্ক” হইতে ও মধ্যমাধিকারের গ্রহভগণাদি 
মান ও স্পষ্টাধিকারের পরিধ্যংশাদি অর্ধপ্রকার পরিমাণ 
্রহ্মসিদ্ধান্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কি অয়্নগতিও 
পুর্বাচাধ্যদিগের মতান্ুসারেই প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি 
অনেক স্থলে তিনি এরূপ গভীর গবেষণার পরিচয় দিরা- 
ছেন যে, বলিতে কি তীহার একমাত্র সিদ্ধান্তশিরোমণি 
আলোচনা করিলে ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের সম্যক্‌ তত্ব 
জানিতে পাব বায় । ত্রিপ্রশ্নাধিকাঁরে তিনি নানাবিধ অভি- 
নব সাধনপ্রণালী ও অপূর্ব বুদ্ধি কৌশল দ্েখাইয়্াছেন। শঙ্কু 
সম্বন্ধে ইষ্টদিকৃছায়াসীধন এবং উদয়ান্তর-সংস্কার তাস্করাচাধ্যই 
প্রথম আবিষ্কার করিয়াছেন । পাতসাধন ও গ্রহগণের শর 
সন্বন্ধেও তিনি পূর্বাচাধ্যগণের অনেক ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। 
যে মাধ্যাকর্ষণতত্ব (1495 ০৫. 278%1656100 )  আবি- 
ফার করিয়। সর আইজক্‌ নিউটন জগত প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই 
নিউটনের জন্মগ্রহণের প্রায় ৮ শত বর্ষ পূর্ব্বে ভাঙ্করা চাধ্য নিজ 
গোঁলাধ্যায়ে মাধ্যাকর্ষণতত্ব প্রকাশ করিয়া গ্রিয়াছেন, ইহা! 
কম গৌরবের কথা নহে। তাহার করণকুতুহল গ্রন্থ অব- 
লম্বন করিয়। গ্রহসাধন জন্য “জগচ্চন্দ্রপারণী” নামে এক : 
প্রকাণ্ড সারণী প্রত্তত হইক্লাছে। তাঙ্করাচাধ্যরচিত গ্রন্থ- : 
সমূহের বহুষংখ্যক টাকা পাওয়া যায়। যথা 


ভাঙ্করি 


[| ৪২৭ ] 


ভিক্ষা 


পেন ০ 


ৃ 
ৰ 


ঠা 


১ লীলাবতীটীকা।-নৃসিংহপুত্র রামকুষ্চ কৃত গণিতামুত- 
লহরা, নৃসিংহনন্দন নারায়ণকৃত পাটাগণিতকৌমুদী, গোবর্ধন- 
রচিত গণিতামৃতনাগরী, গণেশ দৈবজ্ঞর্ত বুদ্ধিবিলাঁসিনী, 
ধনেশ্বর দৈবজ্ঞরচিত লীলাভূষণ, মহীদাস ও মুনীশ্বরকৃত লীলা- 
বতীবিবৃতি, রামকৃষ্ণ দৈবজ্ঞ কর্তৃক মনোরঞ্জনা, রামচন্দ্র বির- 
চিত লীলাবতীভূষণ, সৃ্ধ্যদ্াস দৈবজ্ঞকৃত গণিতামৃতকূপিকা, 
বিশ্বেখবর ও চন্দ্রশেখর পটনায়কের রচিত যথাক্রমে লীলাবত্যুদা- 
হরণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য । এতদ্যত্তীত দামোদর, দেবীসহায়, 
পরগ্ুরাম, রামদত্ত, লক্মীনাথ, বৃন্দাবন, গ্রীধর প্রভৃতির টীকাঁও 
পাওরা যার । 

২ বীজগণিতটাকা__জ্যোতিষীক্ুষ্ণরচিত বীজনবাস্কুর, রাম- 
কৃষ্ণ দৈবজ্ঞের বীজপ্রবোধ, পরমস্থখরচিত বীজবৃত্তিকল্নলতা । 

৩ গ্রহগণিতাধ্যার ও ৪ গোলাধ্যায়ের টাকা ।  গ্রহলাঘব- 
কার গণেশ দৈবজ্ঞ ও ততপ্রপৌত্র রচিত শিরোমণিপ্রকাশ 
উল্লেখযোগ্য । এ ছাড়া নৃপিংহ, মুনীশ্বর ও গোপীনাথের 
রচিত টাক! পাওয়। যায়। 

কুর্য্যরাসস্ুব্যপ্রকাশনামে ও রঙ্গনাথ “মিতভাষিণী” নামে 
সমগ্র সিদ্ধান্তশিরোমণির টাক! প্রণয়ন করিয়! গিয়াছেন। 

ভাক্করানন্দ স্বামী, কাণীস্থ জনৈক সাধু ও যোগী। বেদান্ত 
শাস্ত্রে ইহার বুৎপত্তি ছিল। তৎসম্বন্ধে তদ্রচিত কএকখানি 
(টাকা)গ্রন্থ পাওয়া! যাঁয়। তৈলঙ্গ স্বামীর তিরোধানের পর 
ইনি কাশীক্ষেত্রে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন । 

ভাক্করাবর্ত (পু সুশ্রতোক্ত শিরৌরোগভেদ। ইহার লক্ষণ__ 
সুর্য্যোদ্য়কালে চক্ষু ও জদেশে মন্দ মন্দ বেদনা আরম্ত 
হইয়। ক্রমশঃ হৃর্য্যের প্রথরতাঁর সহিত বৃদ্ধি হয়, এবং সূর্য্য 
পশ্চিমপথাবলম্বী হইলে ক্রমশঃ অন্ত গমনের সহিত বেদনার 
হ্বাম হইতে থাকে । ইহাকে ভাস্করাবর্ত বা কৃর্ধযাবর্ত রোগ 
কহে। ইহাত্রিদোষজ রোগ, কখন বা শৈত্য এবং কখন ব| 
উষ্ণক্রিয়াতে ইহার প্রশমন হয়। (স্ুশ্রুত শিরোরোগাধি*) 

ভাস্করামৃতাভর ক্রৌ) ওষধবিশেষ। প্রন্তত প্রণালী,__বাঁসক- 
ছাল, মুখা, শ্বেতপুনর্ণবা, বৃহতী, বেড়েল। ও শতমূলী ইহাদের 
প্রত্যেকের ১ পল পরিমিত রসে মার্জিত করিয়া সহস্র পুটিত 
অভ্র, শতমুলীর রসে ভাবনা দিয়। বটিকা৷ প্রস্তত করিতে হইবে। 
ইহার মাত্রা ও অন্ুপান রোগীর বলাবল ও অবস্থা দেখিয়া 
নিবূপণ করিতে হইবে । এই ওঁষধ সেবনে সকল প্রকার 
শুল, অন্পিত্ত, কামল! ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ আগু 
প্রশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্রা* অন্নপিত্তাধি* ) 

ভাঙ্করি (পুং) ভাঙ্করস্তাপত্যং ইঞ.। ১ বৈবস্বত মন্তু। 
২কর্ণ। ৩মুনিভেদ। (ভারত শান্তিপ* ৪৭ অ০) 


ভাঙ্করীয় (ত্রি) ভাস্কর সন্বন্ধীয় 
ভাম্করেষ্ট। (স্ত্রী) ভাস্করস্ত ইষ্টা । আদিত্যভক্তা লতা । 
ভাস্ত্রার়ণ (ক্লী) ভন্ত্রা-ফক্‌ ( পা 8২1৮০ ) ভস্ত্া সন্বন্ধীয়। 
ভাম্মন (ত্রি) ভম্মনে। বিকারঃ অণ্‌ মনন্তত্বাৎ ন টিলোপঃ। 
ভম্মবিকার। 
ভাম্মায়ন (পুং) ভস্মনে। গোত্রাপত্যং ফঞ। ভম্ম খষির 
গোত্রাপত্য | 
ভাম্বৎ (পুং) ভাসঃ অন্ত্যস্তেতি ভাস্‌ (তদস্তাস্ত্যস্মিনিতি 
মতুপ্‌। পা ৫২৯৪) ইতি মতুপ্‌ মস্ত ব। ১ ুয্য। ২ অক- 
বুক্ষ। ৩ দীপ্তি। ৪ বীর। (ত্রি) ৫ দীপ্ডিবিশিষ্ট। 
“যং সর্বশৈল1ঃ পরিকল্প্য বংসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে। 
তাস্বস্তি রত্তানি মহৌষধীস্চ পৃথুপদিষ্টাং ছুছুহুধ রিত্রীম্‌।» 
(কুমার ১৯২) ৬ প্রকাশক। (মনু ১৭৭) 
ভাম্বৎকবিরত্ব, সরোজকলিকা প্রণেতা । 
ভাঙ্র্তী ভর) ভাস্বতস্তিয়াং ভীষ |. ১ নদীভেদ। (ভারত 
বনপ* ) ২ উধস্, গরুর পালান। ৩ দীপ্ডিমতী। ৪ জ্যোতি- 
গ্রন্থ বিশেষ। ভাস্বতীর মতানুসারে চন্দ্র ও ুষ্য গ্রহণ গণনা 
হইয়া থাকে । 
ভাস্বর (পুং) ভাসতে ইতি ভাস্‌ (স্থেশভানপিসকনোবরচ্। 
পা ৩২১৭৫ ) বরচ্‌।১ দিন। ২ হৃর্য্য। (তরি) ৩ দীপ্ডিযুক্ত। 
৪ সুর্যের অনুচর বিশেষ । ভগবান্‌ সুধ্য তারকাম্থর 
বধের সময় স্কন্দের সাহায্যের জন্য ইহাকে দিয়াছিলেন। 
( ভারত ৯৪৫৬০ ) (ভ্ত্রী) কুষ্টৌষধ। ( শব্দচ*) 
ভিঃখরাজ (পুং) কাশ্মীরাধিপতি কুলরাজের একজন ভ্রাতৃব্য॥ 
“ভ্রাতৃব্যে। ভিঃখরাজাখ্যঃ কুলরাজস্ত কোপনঃ।” 
(রাজতরঙ্গিণী ৮২৩১৬ ) 
ভিকৃ ( দেশজ ) ভিক্ষ1। 
ভিক্ষ ১ লোভ । ২ ভিক্ষা যাচঞা । ৩ লাভোক্তি। ৪ ক্লেশ। 
ভাদিৎ আত্মনে* দ্বিকৎ ক্রেশার্থে অক সেট । লট্‌ ভিক্ষতে। 
লোট্‌ ভিক্ষতাং। লিট. বিভিক্ষে ৷ লু. অভিক্ষিষ্ট 
ভিক্ষণ (ক্লী) ভিক্ষাকরণ, যাচন। 
ভিক্ষা! (ক্ত্রী) ভিক্ষু যাচনাদৌ ( গুরোশ্চ হলঃ। পা ৩৩।১০২ ) 
ইতি অ, ততট্টাপ্‌। ১ যাচন। চলিত, চাওয়া, মাগ।। পর্য্যায় 
যাচঞা, অর্থন।, অর্দনা, প্রার্থন, যাচনা | (শব্দরত্বাৎ ) 
“বাণিজ্যে বসতে লক্ষমীস্তদর্ধং কৃষিকর্মবণি। 
তদদ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষীং নৈব চ নৈব চ॥৮ (চাণক্য ) 
২ সেবা। ৩ ভূতি। ৪ ভিক্ষিত বস্ত। শাতাতপ পগ্রাসমাতর 
ভবেদ্‌ ভিক্ষা” পরিমাণ নির্দেশ করিয়াছেন। 
মন্থুতে লিখিত আছে-_ 


ভিক্ষ] 


“কৃত্বেতদ্বলিক ন্ৈবমতিথিং পূর্বমাশয়েৎ। 

ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দগ্াদ্বিধিবদ্‌ ব্রন্মচীরিণে ॥৮ (মনু ৩৯৪) 

গৃহী বলিকর্শ-সমাপনের পর সর্বাগ্রে অতিথিকে ভোজন 
করাইবেন এবং ভিক্ষুক বা ব্রহ্গচারীকে বথাঁবিধি ভিক্ষা 
দিবেন। গৃহীর এই ভিক্ষাদান অশেষ পুণ্যজনক। 

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়নের পর, গুরুগৃহে অবস্থানের 
পূর্বে ভিক্ষা করিয়া যাহ! লাভ হয়, তাহা গুরুকে দিয়া তদ্‌- 
গৃহে অবস্থান করিতে হয়। মন্তুতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্ষ- 
চাবিগণ সুর্য্যের উপাসনার পর তিনবার অগ্নি-প্রদরক্ষিণ করিয়া 
বথাবিধি ভিক্ষাচরণ করিবেন। 

উপনীত ত্রাহ্মণ-ত্রহ্মচারী পুর্বে ভব শব্দ উচ্চারণ করিয়! 
ভিক্ষা করিবেন, অর্থাৎ ভবতি ! ভিক্ষাং দেহি।” পুরুষ হইলে 
“তবন্‌ ভিক্ষাং দেহি” এই কথা বলিবেন। ক্ষত্রিয়েরা ভব্ৎ 
শব্ধ মধ্যে “ভিক্ষা ভবতি দেহি” বৈশ্টেরা ভবৎ শব্দ শেষে 
“ভিক্ষাং দেহি ভবতি” এই কথ! বলিয়া ভিক্ষা করিবেন। 

মাতা, ভগিনী, মাতৃত্দা বা! যে স্ত্রীলোক ব্রহ্গচারীকে 
প্রত্যাখ্যান ন৷ করেন, তীহাদের নিকট ব্রহ্মচারী প্রথমে ভিক্ষা 
করিবেন। প্রতিদিন প্রয়োজনাহ্ুরূপ ভিক্ষা সংগ্রহ হইলে 
তাহ! অকপটমনে গুরুকে সমর্পণপুর্বক গুরুগৃহে অবস্থান 
করিবেন। (মনু ২অ০) 

যাঁজ্ঞবন্থ্যসংহিতাঁয় লিখিত আছে, ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে 
স্বীয় জীবনযাত্র। নির্বাহের জন্য বিশুদ্ধ: ব্রাঙ্গণালয়ে ভিক্ষা 
করিবেন । (যাঁজ্ঞবন্ধ্য স” ১২৮-৩০ ) 

স্বজাতি অথবা সকলবর্ণের নিকট ব্রহ্মচারী ভিক্ষা করিতে 
পারিবেন, কিন্ত পতিত, বেদঘজ্ঞাদি-বিহীন, গুরুকুল, জ্ঞাতি- 
কুল ও বন্ধু ইহাঁদের নিকট কখনও ভিক্ষা করিবেন না । 
যদি কাহারও নিকট ভিক্ষা না পাওয়া যায়, তাহ! হইলে 
ইহাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পাঁরিবেন। তাহাতে 
কোঁন দৌষ হইবে না, কিন্তু পুর্ববোক্তের নিকট যদি ভিক্ষালাভ 
হইবার সম্ভাবন! থাকে, এবং তাহাদের নিকট না! যাইয়া ইহা- 
দের নিকট ভিক্ষা করেন, তাহা হইলে : প্রত্যবার়ভাগী 
হইতে হয় । * 


* “স্বজাতীয়গৃহেষেব সার্ব্রবর্ণিকমেব ঝা। 
ভক্ষ্যস্তাচরণং প্রোক্তং পতিতাদিবিবর্জিতম্‌ ॥ 
বেদষজ্ঞৈরহীনানাং প্রশস্তানাং স্বকর্মানু । 
্রক্মচাধ্যাহরেভৈক্ষ্যং গৃহেভ্যঃ প্রযতোইন্বহম্‌ ॥ 
গুরোঃ কুলে ন ভিক্ষেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুষু। 
অলাভে ত্বস্যগেহা নাং পূর্ববং পূর্র্বং বিবর্জয়েৎ |” ইত্যাদি । 
( কুশ্মপুত উপবিৎ ১১ অন) 


[ ৪২৮ ] 


ভিক্ষাদি 


যাহার যেরূপ বিভব, তিনি 
তদনুসারে ভিক্ষ৷ দিবেন । গ্রাসপরিমাণে ভিক্ষা দিতে হয় । 
“ভোজনং হস্তকারং বা অগ্রং ভিক্ষীমথাপি বা। 
অদত্বা নৈব ভোক্তব্যং যথাবিভবমাত্মনঃ ॥ 
গ্রাসপ্রদানাতিক্ষা স্তাৎ অগ্রং গ্রাসচতুষ্টয়ম্‌। 
অগ্রাচ্চতুগ্ুণং প্রাহুহস্তকারং দ্বিজোভমাঃ |” (আহ্িকতহ্) 
ব্রহ্মচারী ব্যতীত !যে কোন ব্যক্তি ভিক্ষুকরূপে উপস্থিত 
. হুইলে তাহাকে ভিক্ষা দেওয়। আবশ্তক। 
ব্যাধিগ্রস্ত, অন্নহীন, কুটুম্ববিতাঁড়িত, ও পথবাস্ত এ 
ভিক্ষাচর্য্যা বিহিত হইয়াছে । 
ব্যাধিতস্তান্নহীনস্ত কুটুন্বাৎ প্রচ্যুতন্ত চ। 
অধবানং বা! প্রপন্নস্ত ভিক্গাচ্যং বিধীর়তে ॥৮ (বিষুপুৎ) 
গৃহীর আলয়ে যে দ্রিন অতিথি ব৷ ভিক্ষুক না আইসে, দেই 
দিন গৃহী ভিক্ষিত বস্ত গাভীকে ভোজন করাইবে িা 
নিক্ষেপ করিবে। 
“ভিক্ষুকাভাঁবে চাঁগ্রং গোঁভ্যো দগ্ভাৎ অগ্রৌ বা ক্ষিপেৎ ॥৮ 
(বিষুসংহিতা ) 
ভিক্ষাক (পুং) ভিক্ষতে ইতি ভিক্ষ( জরভিঙ্ষকুরলুবৃঙঃ 
যাকন্‌। পা ৩২১৫৫ ) ইতি ষাকন্‌। ভিক্ষুক | 
ভিক্ষাকর গুপ্ত, রায়মুকুটধৃত জনৈক গ্রন্থকার । 
ভিক্ষাকরণ ক্র) ভিক্ষায়াঃ করণং। ভিক্ষাকাঁ্ধ্য, ভিক্ষা কর!। 
ভিক্ষাকী (ত্ত্রী) ভিক্ষাক যিত্বাৎ ভীষ.। ভিক্ষুকী। (মুগ্ধবোধব্যা") 
ভিক্ষাচর (পুং স্ত্রী) ভিক্ষাং চরতীতি ভিক্ষা-চর (ভিক্ষা 
সেনাদায়েযু চ। পা! ও২।১৭ ) ইতি ট। ১ ভিক্ষুক। ২ কাশ্মীর- 
রাজ স্বনামখ্যাত ভোঁজনরপতির পুত্র । 
“রাজ্ঞাং বিভবমত্যাং যং ভোজো! হর্ষনৃপাত্মজঃ। 
জাতং মৃতদিত্রিপুত্রানন্তরং গুরুভিঃ শিশুম্‌। 
আযুক্ষামৈ স্তমাবদ্ধাভব্যভিক্ষাচরাভিধম্‌ ॥” (রাঁজতর ৮৪১৭) 
ভিক্ষাচরণ (ক্লী ) ভিক্ষায়াশ্চরণম্‌। ভিক্ষাচর্ধ্য, ভিক্ষা করা । 
ভিক্ষাচর্যয (ক্রী) ভিক্ষায়াস্ত্্যং। ভিক্ষাচরণ। স্্িয়াং টাপ্‌। : 
ভিক্ষাচার (ত্রি) ভিক্ষাকাধ্য। 
ভিক্ষাঁটন (ক্লী) ভিক্ষার্থমটনম্। ১ ভিক্ষার্থ গমন । সায়ংও 
প্রাতঃকালে ভিক্ষার জন্য গমন করিতে নাই । (কুম্মপুণ্উণ১৫অঞ) 
“অদ্ধং দানববৈরিণ গিরিজক্বাপ্যদ্ধং হরস্তান্ৃতং 
দেবেখং জগতীতলে স্মরহরাভাঁবঃ সমুন্মীলতি। 
গত্বা। বারিধিমন্বরং শশিকল। নাঁগাধিপঃ ক্াতলং 
সর্ববজ্ঞত্বধীশ্বরত্বমগমৎ ত্বাং ্বাঞ্চ ভিক্ষাটনম্‌ ॥% (উদ্ভট) 
২ শাঙ্গ ধরপদ্ধতিধুত জনৈক কবি। 
ভিক্ষাদি (পুং) ভিক্ষা আদি করিক্া পাণিন্থ্যক্ত শব্দগণ ॥ 


ভিক্ষাদান অবশ্তকর্তৃব্য। 


মা... 


ভিক্ষু 


গণ-_-যথ! ভিক্ষা, গভিণী, ক্ষেত্র, করীধ, অঙ্গার, চর্ম, সহজ, 
যুবতি, পদাদি, পদ্ধতি, অথর্বন্, দক্ষিণামত, বিষয় ও শ্রোত্র। 
সমূহ অর্থে এই গণের উত্তর অণ্‌ প্রত্যয় হয়। (পাণিনি) 


ভিক্ষান্ন (ক্লী) ভিক্ষালন্ধমন্নম্। ভিক্ষা দ্বারা প্রাপ্ত অন্ন। 


ভিক্ষাপাত্র (ক্র) ভিক্ষাহরণার্থ পাত্রং মধ্যপদলোপি কর্ম্মধাণ। 
ভিক্ষাহরণার্থ পাত্র, যে পাত্রে করিয়া ভিক্ষা করা হয়। 
২ ভিক্ষাদানসম্প্রদান ব্রহ্মচারী প্রভৃতি । 

ভিক্ষাপ্রচাঁর (পুং) ভিঙ্ষার্থং প্রচার, ৷ ভিক্ষার জন্য গমন। 

ভিক্ষাভুজ. (ত্রি) ভিক্ষাভোজী, ভিক্ষা দ্বারা উদরপূরক। 

ভিক্ষামানব (পুং) ভিক্ষুক মানব । 

ভিক্ষায়ণ (ক্লী) ভিক্ষার্থ ভ্রমণ । 


ভিক্ষার্থিন্‌ (ভরি) ভিক্ষা-অর্থইনি। ভিক্ষাপ্রার্থী, ভিক্ষক। 


ভিক্ষাব (ব্রি) ভিক্ষা-অস্ত্যর্থে মতুপ্‌ মস্ত ব। ভিক্ষাকারী। 
ভিক্ষা রৃত্তি (রি) ভিক্ষা বৃত্তিজীবিকা যন্ত। ভিক্ষুক, ভিক্ষো- 
পজীবী, যাহার ভিক্ষীই জীবিক1। 
ভিক্ষাশিন্‌ (ব্রি) ভিক্ষাং অশ্নাতীতি অশ-ণিনি। ভিক্ষুক। 
“ভিক্ষাশী বিচরেদ্‌ গ্রামং বন্যের্যদি ন জীবতি ।” (প্রায়শ্চিত্তবিৎ) 
'ভিক্ষাঁশিত্ব (ক্লী) ভিক্ষাশিনে ভিক্ষুকস্ত ভাবঃ ত্ব। পৈশুন্ত। 
ভিক্ষাহার (পুং) ভিক্ষালন্ধঃ আহারঃ। ভিক্ষান্ন। 
ভিক্ষিতব্য (ভরি) ভিক্ষততব্য। প্রাথিতব্য। 
ভিক্ষিন্‌ (ত্রি) ভিক্ষীকারী তাপস। স্তিয়াং ভীপ্‌। 
“ভিক্ষিণ্যাঃ শমবৃত্তায়। মম মাতুরিহাগ্রতঃ ॥৮(রামায়ণ ২২৯।১৩) 
ভিক্ষু (পুং) ভিক্ষ-যাচনে ( সনাশংসভিক্ষ উঃ। পা ২১৬৮) 
ইতি উ। ব্রহ্মচর্ধ্যাদি আশ্রম-চতুষ্টয়ের অন্তর্গত চতুর্থাশ্রমী । 
এই আশ্রম শেষ আশ্রম। এই ভিক্ষু শব্দ ধর্মী ও ধরন্মপর। 
পর্ধ্যায়,_-পরিব্বাজকর্মন্দিন্‌ পারাশরিন্‌, মস্করিন্, পরিব্রাজক, 
পরাশরী, ত্রজক। ব্রন্মচর্য্য, গাহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই 
চারিটী আশ্রম। বিষুপুরাণে এই আশ্রমের লক্ষণাদির 
বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, 
তৃতীয় আশ্রমের পর পুত্র, কলত্র ও সমুদয় দ্রব্যে স্সেহ- 
শূন্য ও ম্াতসর্ধ্য পরিত্যাগ করিয়। চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ 
করিবেন। ভিক্ষুব্যক্তি ধর্ম, অর্থ ও কামরূপ ত্রিবর্গসাধন 
সমুদ্বায় এবং ঘাগার্দির অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবেন। শক্র, 
মিত্র, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল প্রাণীরই সমান মিত্র হইবেন। বাক্য, 
মন রা কর্ দ্বার জরাযুজ, অগুজ প্রভৃতি কোন জীবেরই 
কখন অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্বদা যোগরত থাকিবেন 
এবং সকলের সঙ্গত্যাগ করিবেন। 
নগরে পঞ্চবাত্রি বাস করিবেন, ইহার অধিককাল থাকিবেন 
লা, ইহার মধ্যেও যেস্থানে প্রীতি জন্মে ও দ্বেষ না হয়, এরূপ 
21 
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গ্রামে এক রাত্রি ও. 


ভিক্ষু 


স্থানে থাকিবেন। যে সময় গৃহস্থের পাকাঁদির অগ্নি নির্বাণ 
হইবে, যে সময় সকলেরই আহার শেষ হইয়। যাইবে, সেই 
সময় ভিক্ষার জন্য ব্রাহ্গণাদির গৃহে উপস্থিত হইবেন। ঘিনি 
আশ্রমে শারীরিক অগ্নিকে অগ্নিহোত্ররূপে স্বশরীরে সংস্থাপন- 
পুর্বক ভিক্ষান্নরূপ হবিঃসমূহ দ্বারা নিজমুখে হোম করেন, 
এবং চৈতন্তরূপ অগ্নি দ্বার! কন্ধন সকল দহন করিতে সমর্থ হন, 
তিনিই উত্তম লোক প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন। (বিষুঃগুও ৩/৯অঃ) 
মার্কগেয়পুরাণে লিখিত আছে যে, ত্রহ্ষচর্য, গাহস্থ, 
ও বানপ্রস্থ আশ্রমের পর ভিক্ষুনামক চরম আশ্রম। এই 
আশ্রমে ভিক্ষুগণ সর্বসঙ্গপরিত্যাগ, ত্রহ্গচর্ধ্য, কোপবিসঙ্জন, 
ইন্দ্রিয়ংঘম, একব্ধি আবাসে চিরকাল বাঁসত্যাগ, কর্শী- 
ত্যাগ, ভিক্ষালব্ধ অন্নে একবার মাত্র আহার, আত্মজ্ঞানা- 
ববোধেচ্ছা এবং আত্মদমন এই সকল সর্ধদা যত্রের সহিত 
অনুষ্ঠান করিবেন। ইহাই ভিক্ষুদিগের সনাতন ধর্ম । সত্য, 
শৌচ, অনস্থয়। প্রভৃতি বর্ণাশ্রমের সাধারণ ধর্ম, ভিক্ষুগণ 
তাহার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাথিবেন। (মার্ণ্ডেয়পুৎ ২৮অঃ) 
ব্রাহ্মণ ব্রন্গচর্য-আশ্রমের পর ভিক্ষু-আশ্রম গ্রহণ করিতে 
পারেন। এই আশ্রমে তিনি সুখছুঃখরহিত, আশ্রয়- 
শূন্য, জিতে্দ্রির, শম ও দমগ্ুণসম্পন্ন, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, 
ভোগ-কামনা"শৃন্ত ও নির্ববিকীর-চিত্ত হইবেন। এইরপ ধর্মা- 
চরণের পর তাহার ব্রহ্গপদ লাভ: হয়। (ভাৎ্ভীম্মণবর্ণাশ্রমণ্পণ) 
নির্ণয়সিন্ধুতে ভিক্ষুদিগের ধর্ম এবং কর্মের পদ্ধতি এইরূপ 
লিখিত আছে,-_ভিক্ষুগণ প্রাতঃকালে উঠিয়া “ব্রহ্মণস্পতে” 
এই মন্ত্র জপ করিয়া দণ্ডাদি রাখিয়া! দিবেন, পরে মলমৃত্র 
ত্যাগ করিবেন। মলমৃত্রত্যাগের পর গৃহস্থদিগের যেরূপ 
শৌচ বিহিত হইয়াছে, তাহার চতুপ্তণ শৌচ করিবেন। 
তৎপরে আচমন করিয়। পর্ধ ও দ্বাদশী দিন ভিন্ন অন্য 
সকল দিনে প্রণব দ্বারা দত্তধাবন ও বহিঃকটিপ্রক্ষালন 
করিয়া জলতর্পণ ব্যতীত স্নান সমাপন করিবেন। তদনন্তর 
বন্ত্াদি পরিধান করিয়া! কেশবাদির তর্পণ, “গু তৃস্তর্পয়ামি' 
ইত্যাদি ব্যান্ৃতি দ্বারা তর্পণ করিবেন। পরে ত্রিকালে 
যথাবিহিত পুজা ও জপ হোমাদির অনুষ্ঠান বিধেয়। বাহুল্য- 
ভয়ে প্র সকল লিখিত হইল না *। 
[ নির্ণয়সিন্থুতে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য । ] 


* অথ যতিধন্মীঃ-_প্রাতরুথায় ব্রক্মণম্পতে ইতি জপিত্ব। দণ্ডাদীনি মুদঞ্চ 
নিধায় মুত্রপুরীষয়োগৃহস্থচতু্ড ণং শৌচং কৃত্বাচম্য পর্বদ্বাদশীবর্্ং প্রণবেন 
দত্তধাবনং কৃত্ব। তেনৈব মৃদা। বহিঃকটিং প্রক্ষাল্য জলতর্পণবর্জং স্সাস্বা৷ পুন- 
র্জজ্বে প্রক্ষাল্য বন্ত্রারীনি গৃহীত্বা কেশবাদিনমোহস্তন।মভিস্তয়িত্ব| ওম্‌ 
তুস্পয়ামি ইত্যাদি ব্যস্তসমন্তব্যাহতিভিস্তপয়েদিত্যাদি।” (নিরণয়দিদ্ু ) 


ভিক্ষু 


বিষু-সংহিতায় চতুর্থ আশ্রমের বিষয় এইরূপ অভিহিত 
হইয়াছে,__ব্রক্গচর্্য, গাহস্থ ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে 
আসক্তি-নিবৃত্তি হইলে, প্রাজাপত্যযাঁগের পর সর্বস্ব দক্ষিণা 
দিয়া এই আশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। এই যাঁগের বিষয় 
যজুর্কেদীয় উপাখ্যান গ্রন্থে বিহিত হইয়াছে। 

ভিক্ষু আপনাতে অগ্নি আরোপিত করিয়া ভিক্ষার জন্ 
গ্রামে প্রবেশ এবং সাত বাঁটীতে ভিক্ষা! গ্রহণ করিতে পারি- 
বেন। ভিক্ষা না পাইলে ব্যথিত হইবেন না। ভিক্ষুকের 
নিকট ভিক্ষা করিবেন না। লোকের আহার হইয়া গেলে 
এবং উচ্ছিষ্ট পাত্র সকল নিরাকৃত হইলে মৃগ্নক় পাত্র, দারুময় 
পাত্র বা অলাবুপাত্রে ভিক্ষা করিবেন। ভিক্ষুর এই সকল 
পাত্র জল দ্বারা শুদ্ধ হইবে। পরিত্যক্ত. বাটা বা বৃক্ষমূলে 
নিশাধাপন করিবেন। গ্রামে এক রাত্রির অধিক বাঁ করি- 
বেন না। কৌপীন ও বহির্বাস ব্যতীত দ্বিতীয় পরিধেয় 
ব্যবহার করিবেন না। পদক্ষেপ করিবার সময় পথ. দেখিয়া 
চলিবেন। : বন্ত্রপৃত-জল-গ্রহণ, সত্যপুত-বাক্যপ্রয়োগ এবং 
মনঃপুত আচরণ করিবেন। মরণ অথবা জীবন আকাজ্জ। 
করিবেন না। পরে অপমান করিলে তাহ! সহা করিবেন, কিন্তু 
নিজে কাহাকেও অপমান করিবেন না। ভিক্ষুর কাহাঁকে 
আশীর্বাদ বা নমস্কার করা বিধেয় নহে। ভিক্ষু প্রাায়াম, 
ধারণা ও ধ্যানতৎপর হইবেন । সংসারের অনিত্যতা, শরীরের 
অগুচিতা, জর! দ্বারা বূপবিপধ্যয়, শারীরিক ও মানসিক, 
আগন্তক ও স্বাভাবিক ব্যাধি দ্বারা উপতাপ, গর্ভে মৃত্র- 
পুরীষ মধ্যে অবস্থিতি, তাহাতে নাতোঞ্চ-ছুঃখান্থুভব, জন্ম 
বার সময় যোনিসক্কটনির্গম এবং তজ্জন্ত বিশেষ যন্ত্রণা, 
বাল্যকালে মুঢুতা, গুরুজনের অধীনে অবস্থান, অধ্যয়নে 


বহুররেশ, যৌবনে বিষয় প্রাপ্তির জন্য বিশেষ আয়াস, অসৎ 


কাধ্য করিয়া বিষয় লাভের পর, তদীয় ভোগবশতঃ 
নরকগমন, অপ্রিয়ের সংসর্গ, প্রিয় জনের বিরহ, নরকে 
মহাছঃখ এবং সংসার অনিত্য, সংসারে কিছুই সুখ নাই 
ইত্যাদি বিষয় সর্বদা আলোচন। করিবেন ও সর্বদা ধ্যাননিরত 
থাকিবেন। ধ্যানের সময় চরণদ্য় উরুদ্বয়ে, এবং দক্ষিণকর 
বামকরে, রাখিরা স্থিরচিত্তে পরমাত্মচিন্তায় নিরত থাঁকি- 
বেন। দৃষ্টি নাসিকাগ্রে স্থির রাখিতে হইবে। তখন ভিক্ষু 
একাগ্র মনে নির্ভয় ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া চতুবিংশতি তত্বের 
অতীত, নিত্য, ইক্র্রিয়াতীত, নিগুণ, সর্বজ্ঞ, সর্বতঃপাণি- 
পাঁদান্ত সর্ধতোহক্ষিশিরোসুখ, পরব্রন্দের ধ্যান করিবেন। 
এইরূপ করিতে করিতে পরম পদ লাভ হইয়া থাকে । 
(বিষুনংহিতা ৯৫-৯৮ অৎ ) 


ঢু ৪৩, 


] তিঙ 


হারীতসংহিতার লিখিত আছে ঘে, চতুর্থ আশ্রমের নাম 
ভিক্ষু ঝা মন্ন্যান। শ্রদ্ধার সহিত এই আশ্রমানুষ্ঠান করিলে, 
ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়। বানপ্রস্থাশ্রমে 
থাকিয়া সকল প্রকার পাপ ধ্বংস করিতে পারিলে,এই আশ্রমে 
অধিকার জন্মে। বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থিত হইয়া পিতৃগণ, দেবগণ 
মনুষ্যগণ উদ্দেশে দান ও শ্রাদ্ধ করিয়া এবং আপনার অগ্থি- 
ক্রিয়া সমাঁপনের পর, পুর্দ অথবা উত্তরদিক্‌ লক্ষ্য করিয়া 
এই আশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। এই আশ্রম গ্রহণ করিবার 
সময় বৈবাহিক অগ্থি সঙ্গে লইতে হইবে। এই আশ্রম- 
গ্রহণের পর স্ত্রীপুত্রাদির সহিত আলাপ বিধেয় নহে। ভিক্ষু 
চতুরঙ্থুল পরিমিত কৃষ্ণ গোবালরজ্জ, দ্বারা বেষ্টিত, সমপর্ব, 
প্রশস্ত ও বেণুনিন্মিত ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবেন। ইনি আচ্ছাদন 
বাস, কৌপীন, শীতনিবারণী কন্থা! এবং পাছুকাদ্য়- এই দকল 
দ্রব্য ভিন্ন অন্ত কোন ভ্রব্য সংগ্রহ করিবেন ন|। 
ভিক্ষ এই সকল দ্রব্য লইয়া সন্ন্যাস গ্রহণপুর্ব্বক উত্তম 
তীর্থে গমন, মন্ত্রপূত বারি দ্বারা আচমন ও তৎপরে দেব 
গণের তর্পণ করিয়। হূর্ধ্যদেবকে সমন্্ক প্রণাম করিবেন। 
অনন্তর পূর্ব মুখে উপবিষ্ট হইয়া যথাশক্তি গায়ভ্রীজপান্তে 
পরব্রন্মের ধ্যানে নিমগ্ন 'হইবেন। ইনি প্রতিদিন আপনার 
গ্রাণ ধারণের জঙন্ঠ ভিক্ষায় গমন করিবেন। সায়ংকালে 
াহ্মণগণের গৃহে উপস্থিত হইয়া দর্গিণ হন্ত দ্বার! সম্যকৃ, 
কবল প্রার্থনা করিবেন। বাম করে পাত্র স্থাপন করিয়া 
দক্ষিণ হস্ত দ্বারা উহ সংগ্রহ করিতে হইবে । ভিক্ষু ভক্গ- 
ণোঁপযোগী অন্ন সংগ্রহ করিবে, তৎপরে সেই. পাত্র 
অন্তত্র শুচিদেশে স্থাপন করিয়া সমাহিতচিত্তে চতুরহ্ুল 
দ্বার! গ্রাসমাত্র অন্ন আচ্ছাদন করিয়া পৃথক্‌ পাত্রে রাখিবেন। 
পরে তাহা ক্র্যাদি ভূতদেবগণকে প্রদান করির1 পাত্রদ্বয়ে 
৷ একপাত্রে ভোজন করিবেন। আচমনের পর নিদিধ্যা- 
মা ভগবান্‌ ভাস্করের উপানন। করিবেন।  দায়ংকাঁলে 
সন্ধ্যাবন্দনাদি করি! দেবগৃহাদ্িতে রাত্রিষাপূুন কর| বিধেয় | 
এই সময় তিনি হৃদয়পন্সে ব্রহ্মকে ধ্যান করিবেন ।  ইহাতেই 
তাহার মুক্তিলাভ হইবে। (হারীতসং ৭ অ) 
হারীতের মতে ভিক্ষু কুটাচর, বহুদক, হুংস ও পরমহংস 
এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত । 
“চতুর্বিধা ভিক্ষবস্ত প্রোক্তাঃ সামান্তলিক্গিনঃ। 
তেষাং পৃথক্‌ পৃথগ্জ্ঞানং বৃত্তিভেদাৎ কৃতং ক্রুতম্‌ ॥ 
কুটাচরো৷ বহৃদকো হংসশ্চৈব তৃতীয়কঃ। 
চতুর্থঃ পরমো হংসো! যে! ষঃ পশ্চাৎ স উত্তমঃ ॥» হোরীত) 
এই চারি শ্রেণীর ভিক্ষুর মধ্যে পর পরই শ্রেষ্ঠ ।_ কুটাচর 


এমোহ, হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। 


ভিক্ষু 


[| ৪৩১ ] 


ও হংস শিবলিঙ্গ অর্চনা করেন, বহ্‌দক দেবপূজায় রত 
থাকেন, কেবল পরমহংসই প্রণব-রূপ ও জ্ঞানান্ুশীলন করিয়া 
খাকেন। ক্তসংহিতায় জ্ঞানযোগথণ্ডে এই চারি শ্রেণী 
ভিক্ষুর বৃত্তি প্রভৃতির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,-__কুটাচর 
সন্ন্যাসগ্রহণপুর্ববক স্বীয় গৃহে বা স্ববন্ধুগৃহে অবস্থান এবং 
ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবেন। শিখাধারণ, 
বজ্ঞোপবীত, ত্রিদও ও কমগুলুধারণ, কাষায় বন্ত্রপরিধান, 
ও শুদ্ধাচারী হইয়া থাকিবেন। ইহাদের ত্রিসন্ধ্য। গায়ত্রীর 
রূপ চিন্ত! সব্বথা বিধেয়। সর্বাঙ্গে ভন্মলেপন ও ললাটে 
ভ্রিপুণ্ড-ধারণ এবং প্রতিদিন শ্রদ্ধামহকাঁরে শিবার্চন৷ কর! 
আবন্তক। 

বহৃদক-সন্ধ্যাসাশ্রম অবলম্বন ও বন্ধুপুত্রাদি পরিত্যাগ 
করিয়া সাত গৃহে ভিক্ষা! করিয়া জীবিক! নির্বাহ করিবেন। 
এক গৃহের অন্ন গ্রহণ করিবেন না। গোপুচ্ছ-লোমের রজ্জু 
দ্বারা বদ্ধ ত্রিদণড, শিক্য, জলপাত্র, কৌপীন, কমগুলু, গাত্রা- 
চ্ছাদন, কন্থ!, পাঁছুক।, ছত্র, পবিত্র চর্ম, রুদ্রাক্ষমাল!, যোগ- 
পষ্ট, বহির্বাস, খনিত্রী ও কৃপাণ ধারণ করিবেন। সর্বাঙ্গে ভন্ম- 
লেপন এবং ত্রিপু,» শিখ। ও যজ্ঞোপবীত ধারণ কর! বিধেয় । 
বেদাধ্যরন ও দেবতারাধনায় রত হইয়! সর্বদা বাক্যপরি- 
ত্যাগ এবং ইষ্ট দেবতাচিন্তনে তৎপর হইবেন। সন্ধ্যাকালে 
গায়ত্রীরূপ এবং স্বধর্মোচিত ক্রিয়ানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত থাকিবেন। 

ংস__ভিক্ষু কমগুলু, শিক্য, ভিক্ষাপাত্র, কন্থা, কৌগীন 
আচ্ছাদন, অঙ্গবস্ত্র, বহির্বাস এবং বংশদণ্ড সতত যত্রপূর্ববক 
ধারণ করিবেন, অঙ্গে ভন্মলেপন, ত্রিপুগু,ধারণ ও শিবলিঙ্গ- 
পুজা! করিবেন। ইহাদের প্রতিদিন আট গ্রাস অন্ন ভোজন 
করিতে হয়। শিখা সহিত সমুদয় কেশ মুণ্ডন কর! বিধেয়। 
সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী-ূপ ও অধ্যাত্মচিন্তন, তীর্থসেবা, কৃচ্ছ, 
চান্্রায়ণাদ্দি, ব্রতানুষ্ঠান করা আবশ্তক। ইহীরা একরাত্রি 
মাত্র গ্রামে অবস্থিতি করিতে পারিবেন। 

পরমহংস-_ত্রিদ, গোঁপুচ্ছলোম-মিশ্রিত রজ্জু,জল, পবিত্র 
শিক্য, পবিত্র কমগুলু, অজিন, মৃত্খণ্তী কৃপাণ, শিখা, যজ্ঞোপ- 
বীত ও নিত্যকর্ পরিত্যাগ করিবেন। 

কৌপীন, আচ্ছাদন বন্ত্, শীতনিবাঁরিকা কন্থা, যোগপষ্র) 
বহির্বাস, পাদুকা, ছত্র, অক্ষমালা ও বংশদণ্ড গ্রহণ করিবেন । 
অগ্নি ইত্যাদি মন্ত্র দ্বারা অঙ্গে ভম্মলেপন, ও তিনবার 
উচ্চারণ করিয়া ত্রিপুণ্ত, ধারণ করিতে হইবে। 

অতিভোজন ও রিপুপরতন্ত্ব হইলে মনঃসংযোগ হয় না, 
এইজন্য ভিক্ষুগণ অপরিমিত আহার এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, 
এই চারি 


ভিক্ষুকীপারক 


প্রকার ভিক্ষু শৌচাচার ও ধ্যানপরায়ণ হইবেন। ইহার 
সকলেই মোক্ষাভিলাষী। কুটাচর, বহুদক, ও হ্ংস ইহার 
মোক্ষলাভ উদ্দেশে গাক্সত্রী মাত্র উপাসনা করিবেন। বেদত্রর 
প্রণবমূলক, এবং প্রণবেই তাহাদের পর্্যবসান; অতএব 
পরমহংস সর্বদা প্রণবমাত্র জপ করিবেন। পরমহংস নির্জন 
দেশে সমাহিত ও মনের স্থখে উপবিষ্ট থাকিয়া যথাশক্তি 
সমাধি অবলম্বন করিবেন *। 
এই চারি প্রকার ভিক্ষুর অন্তেষ্টি ক্রিয়াও একরূপ নহে। 
নির্ণয়সিন্ধুর মতে কুটাচরকে দাহ, বহুদককে জলতারণ, হংসকে 
জলে নিক্ষেপ এবং পরমহংসকে মৃত্তিকা-প্রোথিত করিবার 
ব্যবস্থা আছে +। বাযুসংহিতার মতে পরমহংস ভিন্ন অন্ত তিন 
প্রকার সন্নাসীকেই মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়। পরে দাহ করিবে। 
[ ইহাদের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শবে দ্রষ্টব্য । | 
২ যে সকল বৌদ্ধসন্ন্যাপী সংসারে নিলিগু থাকিয়। ভিক্ষা- 
বৃত্তি অবলম্বনপূর্বক জীবিক। নির্বাহ করিতেন । 
[বিস্তৃত বিবরণ বৌদ্ধশব্দ দেখ । ] 


৩ বুদ্ধভেদ। 9 শ্রাবণী ক্ষুপ। ৫ কোকিলাক্ষ। 


ভিক্ষুক (ত্্ী পুং) ভিক্ষুরেব, ভিক্ষু-্ার্থে কন্, বা ভিক্ষতে 


ইতি ভিক্গ-উক। ভিক্ষোপজীবী,ভিক্ষী করিয়া যাহারা জীবিকা- 
নির্বাহ করে। পর্ধ্যায়-মার্গণ, যাচনক, বনীয়ক, যাচক,অর্থী। 
দত্রাহ্গণং ভিক্ষুকং বাপি ভোজনার্থমুপস্থিতম্‌। 
ব্রাহ্মণৈরভ্যন্ুজ্ঞাতঃ শক্তিতঃ প্রতিপূজয়েৎ ॥”(মন্থ ৩২৪৩ ) 
ব্রাহ্মণ ব৷ ভিক্ষুক ভোজনের জন্ত গৃহে উপস্থিত হইলে, 
যথাশক্তি তাহাকে ভোজন করান উচিত। ইহাদিগকে 
ভোজন্‌ করাইলে অশেষ পুণ্য হয়। 
ব্রহ্মচারী, যতি, বিছ্ার্থী, গুরুপোষক, অধ্বগ, ও ক্ষীণবৃত্তি 
এই ৬ জন পারিভাষিক ভিক্ষুক । 
“ব্রহ্মচারী যতিশ্চৈব বিদ্ার্থী গুরুপোষকঃ। 
অধ্বগঃ ক্ষীণবৃত্তিশ্চ ষড়েতে ভিন্ষুকাঃ স্বৃতাঃ ॥” (অত্রি ) 


ভিক্ষুকীপাঁরক (ক্রী) রাজতরঙ্গিণাবর্ণিত স্কানভেদ । 


* “কুটীচরাশ্চ হংসাশ্চ তখৈব চ বহদকাঃ | 

সাবিত্রীমাত্রসম্পন্ন। ভবেযুস্মোক্ষকারণাৎ ॥ . 

প্রণবাদ্যান্ত্রয়ে। বেদাঃ প্রণবে পধ্যবস্থিতাঃ। 

তম্মাৎ প্রণবমেবৈকং পরমহংসঃ সদা জপেৎ ॥ 

বিবিক্তদেশমা শ্রিত্য সখামীনঃ সমাহিতঃ। 

যথাশকতিসমাধিস্থো ভবেও সন্যাসিনাং বরঃ॥৮” ( সুতসংহিতা ) 
শ "কুটীচরশ্চ প্রদহেত তরয়েচ্চ বহুদকম্। 

হংদং জলে তু নিঃক্ষিপ্য পরমহংসং প্রপূরয়েৎ ॥৮  ( নির্ণয়সিদ্ধু ) 


ভিক্ষুণী (ক্র) ভিক্ষুকী, বৌদ্ধ্ত্রীযতিভেদ |. 

ভিক্ষুরূপ (পুং) মহাঁদেব। (ভারত ৯৩৯৭৭১ ) 
ভিক্ষুসঙ্ঘ (পুং) ভিক্ষুকদিগের সমিতি বা সজ্ব। . 
ভিক্ষুপঙ্ঘাটী (ভ্ত্ী) ভিক্ষুৎ সংঘটতে ইতি ভিক্ষুম্‌ ঘট-অণ, 


গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। চীবর। নেকড়া। (হেম) 
“পুরীষং কৌক্ুুটং কেশাংশ্চর্মসর্পত্রচং তথ! । 
জীর্ণ ভিক্ষুসঙ্ঘাটীং ধৃপনায়োপকন্নয়েৎ॥৮স্ুক্রুতউত্তর« ৩৩) 

ভিখারি (দেশজ ) ভিক্ষুক । 

ভিখারী (দেশজ ) ভিক্ষোপজীবী, যে সকল লোক ভিক্ষা 
করিয়া জীবিকা নির্বাহ কৰে। 

ভিখানাহিব, বালিয়াবাসী. রাজপুতজাতির ধর্মসম্প্রদায় 
বিশেষ । - প্রবাদ, মর্দনসিংহনামা জনৈক হিন্দুসর্দার রাজ- 
স্বের দায়ে দিল্লী-রাজধানীতে কারারুদ্ধ হন। প্র সময়ে 
শাহ মহম্মদ যাড়িনাম। জনৈক মুসলমান-ফকীরের প্রসাঁদে 
তিনি কারামুক্ত হন এবং তাহার অনুগ্রহে আত্মার উপাসনায় 
প্রবৃত্ত হয়! তিনি সর্ধভূতে সমদয়া শিক্ষা করেন। উক্ত মুসল- 
মান ফকীর কর্তৃক তিনি রামমন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণে আদিষ্ট হন। 
তন্মতাবলম্বিগণ সাম্প্রদাস্বিক চিহ্ছের স্বরূপ একটী কণ্ঠী গল- 
দেশে ধারণ করিতেন। ভিকুরাঁপতি মর্দনের ভিখানামে 
এক প্রধান শিষ্য ছিল। এ ব্যক্তি জীবনের শেষ সময়ে 
বড়গাঁও নাঁমক স্থানে আপিয়। বাস করেন। তদবধি এখানে 
উক্ত সমাজের গদী স্থাপিত আছে। ইহাদের মধ্যে কতক- 
গুলি বৈষ্ণবের ও ইস্লামীয়ের আচার গ্রচলিত দেখা যায়। 

ভিখুরাজ, কলিঙ্গের জনৈক প্রাচীন নরপতি। 

ভিঙ্গা, অযোধ্যাপ্রদেশের বরাইচ জেলার অন্তর্গত একটা 
পরগণা। বাস্তীনদী দ্বারা ছুই অংশে রিভক্ত। .. ১৪৮৩ খুষ্টাব্ধ 
পুর্বাংশ পার্কত্যরাজ উদত সিংহের ও রাজা সংগ্রামশ্াহের 
এবং পশ্চিমাঞ্চল ইকৌনা-রাজের অধিকারে ছিল। সম্রাট 
শাহ জাহানের রাজত্বকালে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দে ইকৌনাধিপতি 
রাষ্তী অতিক্রম করিয়া পুর্বরদিপরত্ী দঙ্গপুন পরগণার ৯২টা 
গ্রাম অধিকার করিয়া: লন। এ সময়ে এখানে বঞ্জার! 
দস্থ্যগণের বিশেষ উপদ্রব হওয়ায় তখনকার তালুকদার 
গৌড়রাজপুত্র ভবানী-সিংহ-বিষেণের নামে স্বীয় সম্পত্তি 
দান করিয়া যান। বর্তমান তালুকদার উক্ত ভবানী সিংহ 
হইতে ষষ্ঠ বা সপ্তম পুরুষ হইবেন। রাস্তী ও ভাক্লা 
শাখার সঙ্গমস্থলের পলিময় ভূমি অধিক উর্বরা। উত্তরের 
নিম্নতরাই প্রদেশেও প্রচুর ধান্ত উৎপন্ন হইয়। থাকে। 
বন্তভাগে শাল গাছ পাওয়। যায় এবং তাহার অন্ন বিস্তর 
রাণিজ্যও আছে। 
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ভিত্তীতক, 


২ উক্ত 
অবস্থিত। অক্ষা* ২৭০৪২/উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮১৫৭৬ পুঃ। 


তহদিলের প্রধান গ্রাম, রা 


প্রায় ৩৫০ বৎসর পুর্বে জনৈক ইকৌনা'রাজ কর্তৃক এই নগর 


স্থাপিত হয়। ছুই শত বৎসর হইল, তাহারা নগর দমেত 
সমগ্র পরগণ। গৌড়রাজবংশের হস্তে সমর্পণ করেন। এখানে 
রাণ্তীনদীতীরে একটা পুরাতন ছূর্ণ বিদ্যমান আছে। | 

ভিঙ্গার, বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর আঙ্গদনগর জেলার অস্ত 
গত একটা নগর। 
পৃঃ। মিউনিসিপাল কমিটার তত্বাবধানে নগরের অনেক 
শ্রীবুদ্ধি সাধিত হইয়াছে। | 

ভিজ! (দেশজ) জলসিক্ত। 

ভিজান (দেশজ) জলসিক্তকর্ণ, কোন দ্রব্য জলে প 

ভিজাতিতা৷ (দেশজ) ভিজা, জলসিক্ত । 

ভিট। (দেশজ ) বাস্তভূমি, গৃহ, বাটা। ও 

ভিটাশাহ, সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার অস্তগত 
একটা নগর। এই নগরে মুসলমানের বাসই অধিক এখানে 


ব্সন্দ, সন্দ, খস্‌কেলী ও বগ্রাজাতীয় মুসলমাবের সংখ্যাপ্িক্য 


ও প্রীধান্ত দেখা যায়। উহাদিগের মধ্যে কএক. ঘর. স্থানীয় 
প্রসিদ্ধ পীর-রংশোত্তব। হিন্দুর মধ্যে প্রধানৃতঃ লোহানো। 


জাতির বাসদ আছে। ১৭২৭ খৃষ্টাব্দে শাহ আরছুল লতিফ 
এই নগর স্থাপন করেন, তজ্জন্ এইস্থানের এতাদ্ূশ নামকরণ, 


হুইয়াছে। প্রতি বদর উক্ত শাহ নতিফের ন্মরণার্থ এখানে 
একটা মেল! হইয়া! থাকে। 


ভিটাসর্খও্ডী, বাঙ্গালার মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটা 


গগুগ্রাম। মৃহান্দীর পূর্বতীরে অবস্থিত । অক্ষ1* ২৬*৩৭ 


উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮৫৫২ পুঃ। নেপাল রাজ্যের সহিত 

এখানে ধাশ্ঠশস্তাঁদির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে |... 
ভিটামাটা (দেশজ) বাস্ত ভূমির মৃত্তিকা । ২ রাস্থভুমি 3 
ভিড়ভাড়, €( দ্রেশজ ) জনতা, বহুলোক অমাগত |. 
ভিড় (দেশজ) জনতা, ষথা--লোকের। ভিড় |... 
ভিড়ন (দেশজ) ১ নিকটাগমন। ২ তীরে নৌকা! আনয়ন 
ভিগু (পুং ভণ্যতে ইতি ভণ ড,পৃষোদরাদি*সাধুঃ॥ ভিগ্ডাক্ষুপ। 
ভিগক (পুং) ভিও-স্বার্থে কন্‌। ভিগ্রাক্ষুপ। (রাজনি) 


ভিও। (ত্্রী) ভিও অজাদিত্বাৎ টাপ্‌। ক্ষুপবিশেষ । পর্ধযাক়__ 


ভিও্ীতক, ভিও» ভিওক, ক্ষেত্রসম্ভব, চতুষ্পদ, চতুঃপ্লুড, 
স্থশাক, অস্থুপুত্রক, করপর্ণ, বুত্তবীজ।. ইহার গুণ অস্নরস, 
উষ্ণ, গ্রাহী ও রুচিকারক। . (রাজনি) 


হি (পুং), ্ীঃ ষতী তকতি হাতি তর |. 


অক্ষাৎ ১৯৬ এবং দ্রাঘিৎ ৭৪০৪৯১৫ 
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শ্তীনদীর বামকুলে 


ভিতরী 


ভিত (দেশজ) ১ ভিত্তি। ২ দিগ্দর্শন-বন্ত্রের একটা বিন্দু। 
৩ দিক্‌, ধার। যথা__ 
“দেখি মহাদেব গেলা এক ভিতে” ( অন্নদীমণ ) 
৪ উচ্চ ভূমি, বা যে ভূমিকে উচ্চ করা যায়। 
| ভিতর (দেশজ ) মধ্যস্থল, অভ্যন্তর । | 
ভিতরগাঁও, উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত 


| ৪৩৩ ] ভিতোলী 


সেই রন্ধ,পথে উহার অভ্যন্তরদেশে যাওয়া যায়। বহুশতাব্ 
ধরিয়া উহার ইষ্টকরাশি সাধারণের কার্য্যে ব্যয়িত হওয়ায় 
মূলস্ত,প বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক একখানি 
ইষ্টক প্রায় ১৯৮১১২৮৮৩। 

স্থানীয় একটি মস্জিদে কারুকার্যযযুক্ত ৩টা স্তস্ত সজ্জিত 
আছে। উহার বুদ্ধচিত্রাদি দেখিলে অন্মান হয় যে, বৌদ্ধ- 


একটা প্রাচীন গ্রাম। কাণপুর নগর হুইতে ১০ ক্রোশ 
দক্ষিণে অবস্থিত। ভিতরগাঁও শবের অর্থ গ্রামের মধ্যভাগ। 
এতদ্বারা অনুমান হয় যে, কোন প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগরের 
মধ্যভাগে বর্তমান নগর ভাগ সংগঠিত হইক়্াছে। স্থানীয় 
প্রবাদ, প্রাচীন ফুলপুর নগরের মধ্যভাগ লইয়া এই গ্রাম 
স্থাপিত হইয়াছে। যে হেতু এখনও এই নগরের উপকণ্ঠে 
প্রায় ১ পোয়। পথ পূর্বে, একটা প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ 
দৃষ্ট হয়, উহা! সাধারণের নিকট বাহিরগাঁও নামে পরিচিত। 


লোকে এই ছুইটা গ্রামকে “বাহিরি-ভিতরী” ঝ৷ প্রাচীন ফুল- |. 


পুরের জীর্ণ ও সংস্কৃত বিভাগ বলিয়। নির্দেশ করিয়া থাকেন। 

এই গ্রামের পূর্বদিকে এখনও একটা স্ুবৃহৎ দেবালয় 
বিদ্যমান আছে। উহার দেউলগুলি ৮ ফিট্‌ চওড়া, মন্দিরটা 
লম্বে ৪৭ ফিট্‌, ও প্রস্থে ৩৬।* ফিটু। ইহার ইষ্টক গুলির 
পরিমাণ ১৮১৯ ৯১৫৩৫। 

মন্দিরগাত্রে বরাহ অবতার, ছুর্গা, শিব ও গণেশ প্রভৃতি 
দেবমৃণ্তি খোদিত আছে। ইহার গঠনপ্রণালী দেখিয়। প্রত্বতত্ব- 
বিদ্গণ অনুমান করেন যে,খুষ্টীর ৬ষ্ঠ শতাব্দে এই মন্দির নির্মিত 
হইয়াছিল। উত্তর ভারতের ইষ্টক-নির্মিত প্রাচীরের মধ্যে 
ইহা! একটা অপুর্বব নিদর্শন | 

এই দ্েবালয় হইতে প্রায় ৩৫০ হাত দক্ষিণে ঝিঝিনাগের 
মন্দির অবস্থিত। উহা! ধ্বংসগ্রার স্তপে পরিণত হইয়াছে । 
ইহার ইষ্টকাঁদি পর্য্যালোচন! করিলে উহাঁকে পুর্বোক্ত দেবা- 
লয়ের সমকালে নির্মিত বলিয়া বোধ হয়। এততিন্ন 
পার্শবন্তী পৰৌলী, মিস্তয়া, রাঁড়, বেদা-বেদৌনা, খুর্দা, কাচ্লি- 
পুর ও সহর অমোলী প্রভৃতি গ্রামে আরও কএকটা কারু- 
কার্্যযুক্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার মন্দির বিদ্যমান আছে। 
ভিতরী, উঃ পঃ প্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
গগুগ্রাম | গাঙ্গী নদীর বামকুলে গাঁজীপুর নগর হইতে ১০ 
ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার ইঞ্টকস্ত,প পর্য্যালোচনা! 
করিয়া দেখা গিষাছে যে, একসময়ে ইহ! একটী প্রাকার- 
পরিবেষ্টিত দুর্গরূপে বিরাজিত ছিল। উহার চুড়াদেশে সম্প্রতি 
একটা ইমাম্বাড়! নির্শিত হইয়াঁছে। উহার ভিত্তি-খননকাঁলে 
গ্লদেশ হইতে প্রাচীন ছুর্ণবাটিকা বাহির হইয়া পড়ে । এখনও 
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প্রধান্তসময়ে এখানে দু-একটা বৌদ্ধ-সঙ্ঘারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। 
এততিন্ন এখানে ব্রাহ্গণ্য ধর্মের অনেক নিদর্শন পাঁওয়া যাঁয়। 
মুদলমান-আধিপত্যে উহার উভয় নিদর্শনই মস্জিদ্গঠন- 
কার্যে নিয়োজিত হইয়াছিল। 

উপরি উক্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে বৌদ্ধ বা! ত্রাঙ্গণ্য ধর্মে 
পৌর্ধাপধ্য নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু উভয়ের শিক্- 
নৈপুণ্যের ওৎকর্ষ দেখিয়া অনুভব হয় যে, গুপ্তবংশীয় 
হিন্দু ও বৌদ্ধ-নৃপতিগণের মতদ্বৈধ হেতু সময় বিশেষে 
এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রচারকল্পে শিল্চাতুর্যের পরিপুষ্ট 
সাধিত হইয়াছিল । 

মুসলমান-আধিপত্যেও এখানকার অনেক সমৃদ্ধি সাধিত 
হইয়াছিল। যদিও তাহারা জাতবৈরতা হেতু হিন্দু ও বৌদ্ধ 
ধর্দমনীশের বিশেষ পরিচয় দিয়াছিল, তথাপি হিন্দুর ধ্বংসপ্রায় 
মন্দিরকলেবর মস্জিদে রূপান্তর করিয়। তাহারা সেই সেই 
দ্রব্য রক্ষাবিষয়ে প্রকারান্তরে পূর্ব্কীত্তি রক্ষা করিয়াছে। 
সৌভাগ্যের বিষয়, তাহারা জাতক্রোধ হইয়া উহা এককালে 
নষ্ট করিয়া দেয় নাই। গাঙ্গী নদীর চারি খিলানযুক্ত প্রস্তর- 
সেতু মুসলমানকীন্তির অন্যতম নিদর্শন। 

পূর্বোক্ত ছুর্গের অভ্যন্তরদেশে সমরাট্‌ স্বন্দগুপ্তের-লাট- 
স্তত্ত) লিপি পাঁওয়! গিয়াছে, উহার অক্ষরাঁবলি কাল-প্রাবল্যে 
অন্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহাতে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু ও কুমার- 
গুপ্টের রাজ্যারোহণ, বিষুমুত্তি প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি বিষয় উৎকীর্ণ 
হইয়াছে । এ লাটের পাদদেশে শশ্রীকুমার গুপ্ত” নামাঙ্কিত 
কতকগুলি বুহদাঁকার ইষ্টক এবং উহার সন্নিকটস্থ ধ্বংসরাশির 
মধ্যে (১৮৮৫ খুষ্টাব্দে) কুমারগুপ্তের নামযুক্ত একথানি 
রূপার বাদামী থাল পাওয়া গিয়াছে। এতভিন্ন ভিতরীর 
মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে গুপ্তরাজগণের প্রচলিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও 
তাত প্রভৃতি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । এতদ্বারা! প্রতীয়মান 
হয় যে, ভিতরী ছুর্ণ একসময়ে গুপ্তরাজ কুমারগুপ্তের অধীন 
ছিল। হয় তিনি স্বয়ং অথবা তদধীন কোন প্রিক্ম সামস্ত 
উহার অধিকারী ছিলেন। 


ভিতৌলী, অযোধ্যাপ্রদেশের বারাবীকি জেলার অন্তর্গত 


একটী পরগণা । কৌরিয়ালা চৌক নদীদ্য়ের মধ্যে অবস্থিত। 


ভিত্তীপাতন 


[ ৪৩৪ ঢা 


ভি 


এই স্থান রাইকবাঁড় সর্দার দিগের অধীন ছিল। সিপাহী-| ভিদ্‌, দ্বিধীকরণ, ভেদ, বিদারণ। রুধাদি, উভয়, সক অনিটু। 


বিব্রোহের সময় তাহারা ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায়, 
ইংরাজরাজ তাহাদিগকে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া কপুর- 
থালার মহারাজকে কৃতজ্ঞতাচিহ্বম্বরূপ এই সম্পত্তি দান 
করেন। ভূপরিমাঁণ ৬২ বর্গমাইল। 

২ উক্ত প্রদেশের উণাও জেলার অন্তর্গত একটী নগর। 
সই নদীতীরে অবস্থিত। প্রবাদ, ৬ শত বর্ষ পুর্বে ছুই জন 
কায়স্থকুলোদ্ভৰ এই নগর স্থাপন করিয়া যান। চারিদিকে 
বিস্তীর্ণ আম্রকানন বিরাঁজিত থাকায় নগরের সৌন্দর্য্য পরি- 
বদ্ধিত হইয়াছে। 

ভিতৌর, উঃ পঃ প্রদেশের বরেনী জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ড 
গ্রাম। পশ্চিম ফতেগঞ্্র নামেও পরিচিত । ১৭৯৪ খুষ্টা্দে 
২৪শে অক্টোবর রোহিলাযুদ্ধে যে নকল ইংরাঁজ-সেন।. এখানে 
নিহত হইয়াছিল, তাহাদের ম্মরণার্থ এখানে একটা প্রস্তরস্তস্ত 
স্থাপিত হইয়াছে। নিকটবর্তী একটা গণ্ডশৈলের উপর উক্ত 
যুদ্ধনিহত রোহিলাসর্দার নাজিব্‌ খা ও বলন্দ খার ঘমাধি- 
মন্দির বিগ্যমান রুহিয়াছে। 
ভিত্ত (ক্লী) ভিছ্ভতে স্মেতি ভিদ্‌-ক্ত (ভিভ্তং শকলং। পা! ৮। 
২৫৯) ইতি নিষ্ঠীতকারন্ত নত্বাভাবে। নিপাত্যতে। খণ্ড, 
চলিত টুকর!। 
ভিত্তি (ভ্ত্রী) ভিগ্যতে ইতি ভিদ্ূ-ক্তিন্। প্রাচীর, মৃত্তিকা বা 
:  ইঞ্টকদ্বার। রচিত গৃহাদির বেড়া। পর্য্যায় কুড্য, কুড্য, কুড্যক, 
ভিত্তিকা। ( শব্রত্বা!ৎ ) 
“মানেনানেন বিস্তারে! ভিত্তীনান্ত বিধীয়তে। 


পাদে পঞ্চগুণং কৃত্বা ভিত্তীনামুচ্ছুয়ো ভবেৎ ॥৮ (বিশ্বকর্মপ্রণ 


২ প্রভেদ। ৩ সম্বিভাগ। ৪ অবকাশ । (বিশ্ব) ৫ প্রদেশ। 
“নির্ধোতদ্বানামলগওভি ত্তিবন্তঃ সরিতো। গজ উন্মম্জ্জ ।৮ 


( রঘু ৫৪৩ ) 


৬ ভিত, মূলবনিরাদ, দেওয়াল। 


ভিত্তিক (ত্র) ভিগ্ভতে ভিণত্তি বেতি ভিদ--বিদারণে (কৃতি- | 


ভিদ্িলতিভ্যঃ কিং। উপ. ৩৯৪৭) ইতি ডিকন্‌ কিচ্চ। 
১ কুড্য) (শব্রত্বাৎ) ২ পল্লী । (হেম) 

ভিত্তিখাতন দেখ মহামুষিক। ইহার পাঠীন্তর “ভিত্তিপাতন 

ভিত্তিচৌর রা চোরয়তীতি চুর-অচ, 
অণ, চৌরঃ, 
সিঁদাল চোর, যাহারা ভিভ্তি প্রভৃতি কাটিয়া চুরি'করে। 
প্যায়,_খানিন, কুভ্যচ্ছিদি। (শব্রত্ৰাণ্) 

ভিত্তিপাতন (পুং) পাতরতীতি 
ভিত্তীনাং পাতনঃ। মহামৃষিক। (রাজনি০) 


ভত্ত্যা কুড্যাদ্দিভেদ্রেন চৌরঃ।  চৌরবিশেষ, 


পতণিচছ কর্তরি ল্য, 


লট্‌ ভিনত্তি, ভিন্তঃ,ভিন্দন্তি, ভি্তে, ভিন্দীতে, ভিন্নতে ॥ লিঙ.. 
ভিন্দ্যাৎ ভিন্দীত। লোট্‌ হিভিন্ধি। লঙ. অভিনৎ, অভিস্তাং 
অভিন্ন, অভিনঃ, অভিনত্, অভিস্ত, ৷ লিটু বিভেদ, বিভিদে। 
লুট, ভেত্তা। লুট্‌ ভেতস্ততি-তে। লুউ অভিদখ্, অউৈতসীঞ্চ 
অভিদতাং, অট্ভৈত্তাং, অভিদ্বন্‌, অভৈৎস্থঃ, অভিত্ত, অভিৎ্- 
সাতাং অভিত্সত। কর্মণি ভিদ্যতে। সন্‌ বিভিৎসতি-তে ॥ 


যুঙ বেভিগ্যতে, ষঙ লুক্‌ বেভেত্তি। গিচ্‌ ভেদয়তি। লুউ. 


অবীভিদৎ্। অন্থ+ভিদ্‌_খণ্ডন। উদগম, উদ্ভেদ। নির্+ 
ভিদ্‌-নিভেদ, প্রকাশ প্রতি +ভিদ্‌_তিরস্কার। বি+ভিদ্‌- 
বিভেদ, ছেদ । সম্+ভিদ্‌_ মিশ্রণ, সংশ্লেষ, বিচ্ছেদ | 

ভিদ্‌ (স্ত্রী) ভিগ্ভতে ইতি ভিদ্‌কিপৃ। ৯ প্রভেদ। (জটাধর) 
(তরি) ২ ভেদকর্তী। (খাক্‌ ৭১৭৪৮) 

ভিদক (ক্রী) ভিনভীতি ভিদ্‌ ( বহুলমন্তত্রাপি / উপ্‌ লি) 
ইতি ক,ন্। ১বজ। (পুং) ২ খড়া। 

ভিদনবাল।, পঞ্জাব প্রদেশের সহিন্দ জেলার অন্তর্গত একটা 
গণ্গ্রাম। শতদ্র নদীর একটা প্রশাখার উপর অবস্থিত । 
অক্ষা*ৎ ৩১০১০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৫০ পৃঃ। শতদ্র ও বিপাঁশ। 


নদীর অন্তর্ব্বেদী মুখে অবস্থিত থাকায়, এখানকার চাসবাস ও. 


কৃষিকাধ্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে ॥ 


ভিদা (ত্ত্রী) ভেদনমিতি ভিদ্‌ ( যিদ্ভিদাদিভ্যোহউ,। পা 
১ বস্ত্রাদির বিদারণ, চের। ॥ 


৩৩১০৪ ) ইতি অঙ, টাপ। 
পর্ধযার,বিদর, স্ফুটন। (অমর) ২ ধন্াক ॥. (শব্চ* ) 
৩ ভেদ। ৪ বিশেষকরণ। 


ভিদাদি (পুং) পাণিন্থ্যক্ত শব্গগণভেদ যথা না ছিদী,. 


বিদা, ক্ষিপা, গুহা, শ্রন্ধ, মেধা, গোধা, আরা, হারা, কারা, 
ক্ষিপা, তারা, ধারা, রেখা, চূড়া, পীড়া, বর্ষা, মজা, কূপ।। 
ভিদাদগণের উত্তর অঙ. প্রত্যয় হয়। (পাণিনি ) 
ভিদ্াপন (ক্লী) ভেদ্রগ্রাপণ। | রা 
“কৃত্তনঞ্চা ব়বশে। গজাদিভ্যো, ভিদাপনম্‌। 
পাতনং গিরিশৃঙ্ষেভেয বোধনং চান্দুগর্তয়োঃ ॥% 
(ভাগবত ৩৭২৮ ), 
“ভিদাপনং ভেদপ্রাপণঙ্ (স্বামী) | 


চৌর-এব স্বার্থে । ভিদ্দি (পুং) ভিনভীতি ভিদ্‌-( কৃগশুপুকুটিভিদিচ্ছিদিভ্যস্চ 


উপ. ৪১৪২ ) ইতি ই, সচ কিৎ। বজ্র । ( দ্বিরূপকো) 
। ভিদ্ির (ক্লী) ভিনত্তি বিদ্বারয়তি ভিদ্্‌ (ইধিসদিসুদিঘিদি- 
চ্ছিদিভিদিমন্দীতি। উপ. ১/৫২) ইতি কিরচ্‌। বজু। (ত্রিকা০)। 
ভিছ্বু (পুং) ভিনত্তি বিদারয়তীতি ভিদ্‌ ( পৃভিদিব্যধিগ্ৃধি- 
ধৃষিদৃশিত্যঃ। উপ২৯/২৪) ইতি কু। বজ্র । (তরিকা) 


ভিন্ন [| ৪৩৫ ] ভিন্ন 


ভিছুর (ক্লী) ভিনত্তীতি ভিদ্‌-(বিদিভিদিচ্ছিদেঃ কুরছ। পা 
৩২১৬২) ইতি কুরচ। ১ বজু। (পুং) ২ প্রক্ষবৃক্ষ। 
. ভি্ুরম্বন (পুং) ১ অস্থর ভেদ। (হরিব* ১১৯১) 

২ বজনির্ধোষ। (ত্রি)৩ বজ্র স্তায় শব্দকারী। 
ভিদেলিম (তরি) ভিদ-কর্মকর্তরি কেলিম। স্বয়ং ভিগ্যমান। 
ভিদ্য (পুং) ভিনত্তি কুলমিতি ভিদ্‌-ক্যপৃ। ( পা ৩১১১৫ ) 

নিপাতিতশ্চ। কুলভেদকারী নদ। (হেম) 

“সিন্ধুটভরবশোণাস্তা নদ ভিগ্ঘোগ্ঘর্থরাঃ” 
(বুহব্ন্দিকেশ্বরপু* দেবীন্নানমন্ত্র ) 
ভিদ্রে (পুংক্লী) ভিনত্বীতি ভিদ্‌-রক্‌ ( ক্ষায়িতঞ্চিবঞ্চিশকি- 
কষয়িক্ষুদিস্থপিতৃপীতি। উণ্‌ ৩১৩) । বজ। 
ভিন্দ, মধ্য ভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটা 


নগর । অক্ষাণৎ ২৬৩৩২৫উঃ£ এবং দ্রাঘিৎ ৭৮৫ ৫০২০৮ 


পৃঃ। পুর্ব্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালী ও হূর্গাদিতে পরি- 
শোতিত ছিল, কিন্তু বর্তমান কালে ইহার নকল স্থানই শ্রীহীন 
হইয়া পড়িতেছে। 

'ভিন্দড়, রাজপুতানার উদয়পুর সামস্তরাজ্যের অন্তর্গত একটা 
নগর। ইহার চতুর্দিক্‌ প্রাচীর ও পরিখ। দ্বারা পরিবেষ্টিত। 
উদয়পুর রাজ্যের জনৈক প্রধান অমাত্য এখানে বাস করেন। 

'ভিন্দিপাল (পুং) ভিদি-ইন্‌, ভিন্দিং বিদারণং পাঁলয়তীতি 
পালি-অণ | ১ হস্তপ্রমাণ-কা1ও, নালিকান্ত্। [নালিকান্ত্র দেখ] 

২ হস্তক্ষেপ্য লগুড়। পধ্যায়--মৃগ। ইহ! আধ্য-হিন্দ্গণের 
এক প্রকার হস্তক্ষেপ্য যুদ্ধান্ত্র। বৈশম্পায়নোক্ত ধনুর্ব্বেদ- 
প্রকরণে ইহার গঠন-প্রণালী এইরূপ লিখিত হইয়াছে-_- 

“ভিগ্িবালস্ত বক্রাঙ্গে। নত্রশীর্ষে। বুহচ্ছিরাও। 

হস্তমাত্রোৎসেধযুক্তকরসন্মিতম গুলঃ ॥৮ 

ভিগ্ডিবাল বা ভিন্দিপাল নামক শস্ত্রের শরীরটি বাকা, 
মাথাটা নোয়ানো, কিন্তু অপেন্সাকৃত বৃহৎ। ইহা এক হস্ত 
পরিমিত লম্ব। এবং মুঠার দ্বার৷ ধর! যায়,এরূপ ভাবের গোলা- 
কার। এই শক্রঘাতী আমঘুধ পদাতিক সৈন্তেই ব্যবহার 
করিত। ইহার নিক্ষেপপ্রণালী ১-- 

“বিত্রামণং বিসর্মশ্চ বামপাদপুরঃসরম্। 

পাদঘাতাত্রিপুহরে। ধা্যঃ পাদাতমণ্লৈঃ ॥৮ 


অগ্নিপুরাণোক্ত ধন্ুর্ধেদে ভিন্দিপাল-ব্যবহারের প্রণালী | 


অন্তরূপ লিখিত আছে ;-- 
“সংশ্রান্তমথ বিশ্রান্তং গোবিসর্গং স্ুছুদ্ধরমূ। 
ভিন্দিপালস্য কর্্মাণি লগুড়ন্ত চ তান্ঠপি ॥৮ 
ভিন্ন (ত্রি) ভিদ্যতে ম্মেতি ভিদ্-ক্ত। ১ ভেদবিশিষ্ট ভাঙ্গা, 
পধ্যায়--দাঁরিত, ভেদিত, বিদারিত। (শব্দরত্ৰাবলী ) 


২ সঙ্গত। ৩ অন্ত। ৪ ফুল, প্রস্ফুটিত। ( মেদিনী ) 
৫ ক্ষতরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ,__ 

“কুস্তশক্তীষু খড়গাগ্র-বিষাথাদিভিরাশয়ঃ | 

হতঃ কিঞ্চিচ্ছবেত্তদ্ধি ভিন্নলক্ষণমুচ্যতে ॥৮ 

(স্থশ্রুত চিকিৎ ২ অপ) 

কুস্ত, শক্তি, ইযু, খজ্গাগ্র ও বিষাণাদি দ্বারা কোন আশয় 
ভেদ হহর! তাহ হইতে কিঞ্চিৎ আব হইলে ভিন্ন বল! যায়। 
পন্কাশয় ও মৃত্রাশয় প্রভৃতি আশয় ৭ টা। কোন একটা 
আশয় ভিন্ন হুহয়া৷ তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে জর ও দাহ 
জন্মে। মলমূত্রের দ্বার, মুখ ও নাসিক হইতে রক্ত নিঃসরণ 
হয় এবং মুচ্ছ1, শ্বাস, তৃষ্ণা, আখ্মান, অরুচি, মলমৃত্র ও 
বায়ুরোধ, ঘন্মনিঃসরণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুখে আমিষগন্ধ, শরীরে 
দুর্গন্ধ, হৃদয় ও পার্খে শল এই সকল উপদ্রব জন্মে । 

আমাশয় ভেদ হইরা তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্ত 
বমন এবং অতিমাত্র আধ্মান ও শুল হয়। পক্কাশয় ভেদ 
হইলে বেদনা, শরীর গৌরব, নাভির অধোভাগ শীতল, এবং 
কর্ণ, নাসিক! ও মুখ হইতে রক্তআব হয়। আশয় ভেদ না 
হইয়। যাঁদ অন্ত্রিভেদ হয়, তবে সুক্ম পথ দিরা বাঁযু প্রবিষ্ট 
হইয়। তাহার অস্তঃপূর্ণ হয় ও আচ্ছন্ন মুখ অতিশয় ভার- 
বোধ হয়। 

ভিন্নের চিকিৎসার বিষর এইরূপ বর্ণিত আছে। 
নাড়ী ভেদ করা৷ হইলে অকর্ণ্য হয়। কিন্তু নাড়ী ভিন্ন 
না হইয়৷ যদি লম্িত হইয়া পড়ে, তাহা হইলে শিরা যাহাতে 
আহত ন। হয়, এইরূপভাবে সেই নাড়ীকে হস্ত দ্বারা চাপিয়। 
যথাস্থানে নিবিষ্ট রাখিবে।  নিবিষ্টকরণের কালে সেই 
নাড়ী পদ্মপত্রের মধ্যে রাখিয়া হস্ত দ্বারা ধারণ করিবে। 
ছাগীর দ্বৃত, যজ্ঞডুম্ুরের পত্র, যষ্টি মধু নীলোৎপল, রক্তো- 
পল, শুরু উৎপল, জীবক ও খষতক, এই সকল একত্র 
পিষিয়। তৎসহযোগে ঘ্বৃতপাক করিতে হইবে । যে কোনরূপ 
আহত নাড়ীর পক্ষে এই দ্বুত উপকারক। উদরে যে বাতির 
আকার মেদ থাকে, তাহ! নির্দত হইলে শোণাবুক্ষের ভস্ম ও 
চূর্ণ তাহার উপর বিছাইয়! স্যত্রের দ্বারা বন্ধন করিতে হইবে 
ও অগ্নিতপ্ত শস্ত্রের দ্বার৷ বহির্গত ভাগ ছেদন করিয়া দ্রিবে। 
পরে সেই ব্রণের মুখে মধু লেপন করিয়। বন্ধন করিবে ও 
পূর্বভুক্ত অন্ন পরিপাক হইলে ঘ্বত পান করাইবে। স্বতের 
অভাবে ছুগ্ধও দেওয়া যায়। কিন্তু দুগ্ধ বা ঘ্ৃত শর্করা, 
বষ্টিমধু, লাক্ষা, গোক্ষুরী ও চিত্র! এই সকল সহযোগে পাক 
করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে ব্রণজন্ বেদন। ও দাহের শান্তি 
হয়। উক্তরূপ ছেদন না করিলে উদরাখ্ান শূল অথবা মৃত্যুও 


ভিন্নজাতীয় 
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হইতে পারে। ত্বকের নিম্নদেশে শিরা প্রভৃতি ভেদ করিয়া অথব! 
ভেদ না করিয়া শির। প্রভৃতির অভ্যন্তরে শল্য কোষ্ঠদেশে 
প্রবেশপূর্কক পূর্বোক্ত সকল উপদ্রব জন্মাইলে ও তন্বারা 
কোষ্ঠ মধ্যে রক্ত সঞ্চয়, হস্ত, পাদ ও মুখ শীতল, চক্ষু 
রক্তবর্ণ ও মলমূত্রের অবরোধ এই সকল হইলে রোগীকে 
পরিত্যাগ কর! বিধেয় | 
ষে স্থান ভেদ হইয়া অন্ত্রিসকল বহির্গত হয়, সেই ব্রণের 
মুখ অন্পপ্রসারিত অথবা অধিক প্রসারিত হওয়া প্রযুক্ত, যদি 
নির্গত অন্ত্রি তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইতে ন1 পার! বায়, তবে 
সেই মুখ পরিমিতরূপে প্রসারিত করিয়া লইবে। পরে সেই 
অন্ত্রি ষথাস্থানে স্থাপিত করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা! সেলাই করিয়া! 
দিবে। অন্ত্রি ্বস্থানচ্যুত হইলে রোগীর শ্বাসরোধ করাইয়! যথা, 
স্থানে অস্ত্র স্থাপন করিবে ও পষ্ট দ্বার বেষ্টন করিয়া তাহাতে 
দ্বুত সেচন করিবে এবং বাঁযু ও পুরীষের মৃদু রেচনের জন্ত 
চিত্রাতৈলসংযুক্ত ঈষছুষ্ণ ঘ্বত পান করাইতে হইবে । 
[ বিশেষ বিবরণ বণ রোগ দেখ। ] (স্থশ্রত চিকিণ ২ অণ্) 
ভিন্নক (পুং) ভিন্ন সংজ্ঞায়াং কন্‌। বৌদ্ধ । 
“ভিন্নকঃ ক্ষপণোহহ্বীকো বৌদ্ধো বৈনায়কঃ স্ৃতঃ ।»ত্রিকা) 
ভিন্নকর্ণ (ত্রি)১ যাহার কর্ণ কুণ্ডলাদিধারণে ছিন্ন হইয়াছে । 
২ ভিন্নকণযুক্ত পশুভেদ। 
ভিন্নকট (ক্লী) কামন্দকীয় গীতিশাস্ত্রোক্ত বলব্যসনভেদ । 
হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতির নাম বল। এই বলের 
নানাপ্রকার ব্যসন আছে, ভিন্নকুট তাঁহার মধ্যে একটা । 
অস্বামিসঙ্গতঞ্চাপি ভিন্নকুটং তখৈব চ। 
ছ্পাঞ্চি গ্রহমন্ধঞ্চ বলব্যসনমুচ্যতে ॥৮ (কামন্দকী) 
ভিন্ন ক্রম (পুং) ভিন্নঃ ক্রমে যত্র। বাক্যজাত উপক্রমরাহিত্য- 
রূপ ভগ্র প্রক্রমাখ্য কাব্যগতদোষ [ ভগ্রপ্রত্রম দেখ ] 
ভিন্নগর্ভ (ত্রি) কামন্দকী নীত্যুক্ত বলব্যসনতেদ । 
“কলত্রগর্ভং বিক্ষিপ্তমওঃশল্যং তখৈব চ। 
ভিন্নগর্ভং হাপস্থতমভিযুক্তং তখৈব চ ॥৮ 
( কামন্দকী নীতি) 
ভিন্নগাত্রিক (ভ্ত্রী) ভিন্নং গাত্রমস্তাঃ কপ টাপঙ অত 
ইত্বং। কর্কটা। (শব্ঘচণ) 
ভিন্নগুণন (ক্লী) লীলাবত্যুক্ত পূরণভেদ। 


“অংশাহতিশ্ছেদবধেন ভক্ত1 লব্ধং বিভিন্ে গুণনে ফলং স্তাঁৎ।৮ 


(লীলাবতী) 
ভিন্নঘন (পুং) ভগ্মাংশের ঘন পরিমাণ । 
ভিন্নজাতীয় (ব্রি) পৃথগ্‌ জাতীয়, বিভিন্ন রা এক- 
রূপের ভিন্নরূপ। 


ভিন্নত্ব কী) ভিন্নস্য ভাব বা ত্ব। ভিন্নের ভাব ব: ধর্ম, পৃথকৃত্ | 
ভিন্নদর্শিন্‌ (তরি) ভিন্ন দৃশ্‌ণিনি। পৃথগ্ত্রষ্টা, বিভিন্ন মতদ্রষ্টা॥ 
ভিন্নদৃশ্‌ (স্ত্রী) ভিন্নং পশ্ততি দৃশৃ-ক্ষিপ্‌। ভিন্নদর্শনকারী ॥ 
ভিন্নপরিকন্মনন্‌ (র্রী) লীলাব্যুক্ত সচ্ছেদ্ের সঙ্কলন, ব্যব- 
কলনাদিরূপ অঙ্গ সংস্কারাষ্টক | 
ভিন্নভাগহর (পুং) ভগ্াংশের ভাগহর 
ভিন্নভিন্নাত্মন্‌ (পুং) ভিন্ন ভিন্নোভেদধুক্ত আত্মা যন্ত। 
চণক, ছোঁল।। ( শব্দচক্দ্রিকা) 
ভিননযোজনী (ন্ত্রী) ভিন্নং যোজয়তীতি জু পিচ, -ণিনি, 
ভীপ্‌। পাষাণভেদক বুক্ষ। (ভাঁবপ্রৎ ) 
ভিন্নলিঙ্গ ক্লৌ) অলঙ্কারভেদ। যে স্থলে ভিন্ন-বচন ও ভিন্ন-লিঙ্গ 
দ্বারা উপমা হয়, তথায় এই অলঙ্কার ব্যবহৃত হুইয়। থাকে । 
“্যত্রোপমা ভবেতিন্-বচন। ভিন্নলিঙ্সিক।। 
তত্ভিন্নবচনং ভিন্ন-লিঙ্গং চানুর্মনীষিণঃ ॥৮ ( প্রতাপরুদ্র ) 
২ পৃথক্‌ লিঙ্গ, পৃথক্‌ চিহ্ন। 
ভিন্নবর্গ (পুং) ১ ভগ্নাংশের বর্গমূল। ২ ভিন্নজাতীয়। 
ভিন্নবর্চস্‌ (তরি) ভিন্নং বর্চঃ যন্ত। দ্রবীভূত মলক। ঠা 
বাছলকাৎ কপ, ভিন্নবরচস্ক। 
ভিন্নবর্ণ (ক্লী) পৃথক্‌ বর্ণ, ভিন্ন রং । ২ ব্রাহ্মণাঁদি বিভিন্নবর্ণ। 
ভিন্নবিট ক (ভ্ত্রী) ভিন্না বিট্‌ মলং যয়া। অলাবুলতা।। 
(হ্থ্রত) (ত্রি) দ্রবীভূত মলক। 
ভিন্নবভী (পুং) অস্বের শূলরোগ্বভেদ। ইহার লক্ষণ-- 
“অতীসারেণ সংযুক্তং শূলং যস্তোপজায়তে। 
ভিন্নবন্তিন্ত তং বিগ্যাভরঙ্গং দীনচেষ্টিতম্‌ ॥” (জয়দত্ত ) 
অশ্বদিগের অতিদারের সহিত শুল হইলে এই রোগ হয়। 
ভিন্নবিট.কতা। (স্ত্রী) পিত্ত জন্ত মলভেদরোগ। 
ভিন্নবৃত্ত (ত্রি) বিভিন ছন্দোগ্রথিত। 
“অপার্থং ব্যর্থমেকার্থং সসংশয়মপক্রমম্। 
শবহীনং যতিত্রষ্টং ভিন্নবৃত্তং বিসন্ধিকম্। 
দেশকালকলালোকন্তায়াগমবিরোধি চ। 
ইতি দোষা দশৈবৈতে পরিবজ্জ্যা মনীধিভিঃ,»কোব্যাদর্শ) 
ভিন্নবুত্তি (ত্রি) বিভিন্নরূপ জীবনোপায়। 
ভিন্নব্যবকলিত (ক্রী) ভগ্থাংশের ব্যবকলন। 
ভিন্নমংকলিত (ক্লী) ভগ্বাংশের সঙ্কলন। 
ভিন্নগুন (ক্রী) রসাঞ্জন চূর্ণ। (মাস ১২৪৬৮) 
ভিনার্ঘথক (তরি) ভিন্ঃ অর্থো যস্ত কপু। অন্ত, অন্ত পদার্থ। 
ভিয়স্‌ (ক্লী) ভী-বাহুলকাৎ কম্থুন। ভয়। (খক্‌ ১৫২৯) 
ভিয়। (ভ্ত্রী) ভীয়তে ইতি ভী-(ষিদ্ভিদাদিভ্যোহউ্‌। প| 
৩৩১০৪ ) ইতি অঙ, ইয়ঙ টাপ,। ভয়। (হেম) 


ভিলসা 


| ৪5৭ 


ভিল্ল 


__ভিরি, মধ্যপ্রদেশের বর্ধমান জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন 
গপ্গ্রাম। এখানে প্রতিবৎসর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে একটা 
বৃহৎ মেল৷ হইয়। থাকে । অষ্টাহ কাল উৎসব থাকে ও সেই 
সময়ে নানাদেশীয় দ্রব্য এখানে বিক্রপ্বার্থ আনীত হয়। 

ভিরিটিক (পুং) বুদ্ধ শগাল। ( বৈদ্যকনিৎ) 

ভিরিন্টিক (ত্র) শ্বেত গুঞ্জা। (রাজনি*) 

ভিরিয়1, সিন্ধু প্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। অক্ষাণ ২৬৫৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৬৮০১৪১৫% পৃঃ । 
মিউনিসিপালিটার তত্বাবধানে নগরের অনেক শ্রীবুদ্ধি সাধিত 
হইয়াছে। 

ভিল, ভেদন। চুরাদি* উভয়* পক্ষে তুদাদি* পরন্রৈৎ সকৎ 
সেট। লট্‌ ভেলয়তি-তে। লুঙ. অবীভিলৎ-ত। তুদাদি পক্ষে 
লট্‌ ভিলতি। লুঙ্‌ অভেলীৎ। 

ভিলঙ্গ, ভাগীরথার কলেবরবদ্ধিনী পার্কতীয়-জোতস্থিনী 
বিশেষ। উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল জেলায় (অক্ষাঁৎ ৩০* ৪৬ 
উঃ এবং দ্রাঘি ৭৮* ৫৫” পুঃ) সমুখিত হইয়! দক্ষিণপশ্চিমে 
প্রায় ২৫ ক্রোশ অতিবাহন করিয়! (অক্ষাৎ ৩০* ২৩উঃ এবং 
৭৮* ৩১ পুঃ ) ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে । ইহা! হিন্দুর 
নিকট পুণ্যসলিল৷ বলিয়া গণ্য। 

ভিলস1, (বিদিশ। *) মধ্যভারতের সিন্দেরাজ্যের অন্তর্গত 
একটা দুর্গন্ুরক্ষিত প্রাচীন নগর। ভোপাঁল-রাজধানী হইতে 
১৩ ক্রোশ উত্তর-পুর্ববে বেত্রবতী (বেৎবা) নদীতীরে অবস্থিত। 
অক্ষাণ.২৩* ৩১৩৫উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৪ ৫০ ৩৯ ৮ 
নদীতীরবর্তী ১৫৪৬ ফিট. উচ্চ গণ্ডশৈলের উপর এই নগর 
স্থাপিত। 
পরিবেষ্টিত। 

ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত এখানকার প্রাচীন আর কোন 
ইতিহাস পাওয়। যায় না। ইহার সন্নিকটে বেশ্মনগরের ধ্বংসা- 
বশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । মহাবংশ পাঠে জান যায় যে, 
সম্রাট, অশোক এখানে আসিয়াছিলেন। কালসহকারে বেশা- 
নগর শ্রীহীন হইয়। পড়িলে, ভিলসা নগরেরই সমৃদ্ধি জাগিয়। 
উঠে। ভারতের নিভৃততম পার্বতীয় প্রদেশে অবস্থিত থাকায় 
ভিলসাসমৃদ্ধির উপর কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। বিভিন্ন 
মতাবলম্বী হিন্দুসম্প্রদায় অথবা বিধন্্ী মুসলমানগণের কেহই 
বিদ্বেষবশে ইহার সুপ্রাচীন কীত্তিস্তত্তসমূহ নষ্ট করিতে 
যত্ববান্‌ হয় নাই। বৌদ্ধপ্রীধান্তসময়ে এখানে অনেকগুলি 
বৌদ্ধন্তূপ নিশ্মিত হইয়াছিল। উহার কতকগুলি সম্রাট 


* শিলালিপিতে ইহার ভৈলম্বামি নাম পাঁওয়া৷ যায়। 
সা 


ভিলসা-ছুর্গ সুদৃঢ় প্রাচীর ও: পরিখা দ্বারা 


অশোকের পূর্ববর্তী ও কতকগুলি তাহার রাজ্যকালে 
নিম্মিত হইয়াছিল। মহামৌদগলায়ন ও সারিপুত্র প্রভৃতি 
কএকজন বৌদ্ধাচার্য্য ষীহার! অশোক প্রবর্তিত ৩য় মহাবোধি- 
সজ্বে যোগদান করিয়াছিলেন, তাহাদের স্থৃতিচিহ্ন অগ্ভাপিও 
বি্ধমান রহিয়াছে । নিকটবর্তী সশচি, অন্ধর, সাতধারা ও 
ভোজপুর নামক স্থানেও বৃহৎ বৃহৎ বৌদ্ধস্তুপ দেখা যাঁয়। 
এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে এই জনপদ প্রসিদ্ধ 
বৌদ্ধক্ষেত্ররূপে পরিগণিত ছিল। 

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজগণের শাসনাধীন থাকিয়া এই 
নগর ১৫৭০ থুষ্টান্বে মৌগলসম্রাট, অকবর শাহের শাসনাধীন 
হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর একটা ১৯॥০ ফিট লম্ব। কামান দ্বারা 
এই ছুর্ণ সজ্জিত করেন। উহার কারুকাধ্য দেখিলে 
চম্ত্কৃত হইতে হয়। 

এখানে ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট তামাকু (€ দৌক্তা ) ও গো- 
ধূম উৎপন্ন হইয়া! থাকে । ভোপাল হইতে ললিতপুর পর্য্ত্ত 
রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায়, স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা 
হইয়াছে। 

বর্তমানকালে এইস্থান একটা তীর্থরূপে পরিগণিত হইয়াছে | 
বেতবা ( বেত্রবতী ) নদীতীরবর্তী দেবমন্দিরাদি এবং ইত- 
স্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৌদ্ধস্ত,পসমূহ যাত্রিমাত্রেরই দেখিবার জিনিস। 

ভিলা 'ল1, মধ্যভারতবাসী ভীল জাতির শাখাবিশেষ। ইহারা 

রাজপুতপিতা ও ভীল মাতা হইতে আপনাদের উৎপত্তি 


স্বীকার করে। বিন্ধ্য-পর্েতর ভীল-সর্দারগণ এই ভিলালা- 
বংশোদ্তব। ইহারা সাধারণ ভীল অপেক্ষা অধিক সনম্মানার্থ। 


অনেকেই “ঠাকুর” নামে অভিহিত হইয়া থাকে। 
ভিলোর1, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর মহিকাস্থা জেলার অন্তর্গত 


একটা গ্রাম। এখানকার শ্রীচন্দ্র প্রভূজীর মন্দির সমধিক 
বিখ্যাত। 

ভিলোরিয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর রেবাকান্থার অন্তর্গত 
একটা ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূপরিমাণ ৯ বর্গ মাইল। এখানকার 
সর্দার ঠাকুরউপাধিধারী | ইহারা গাইকবাড়রাজকে কর দিয়! 
থাঁকেন। পর্বতকন্দরাদিতে পরিশোভিত হইলেও এখানকার 
কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা সমধিক উর্ধরা। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তুলা, 
কলাই, সরিষাদি বীজ, ইক্ষু ও ধান্ত প্রধান। 

ভিলৌরী, সাতার! জেলার তাসর্গাও উপবিভাগের অন্তর্গত 
একটা নগর। কুষ্ণ। নদীর বাঁমকুলে অবস্থিত। অক্ষ, 
১৬৫৯৩০% উঃ এবং দ্রীঘি* ৭৪৩০৪৫% পুঃ। 

ভিল্ল (পুং) ভেলয়তি ভিল-বাহুলকাৎ লক্‌। 
বিশেষ, ভীলজাতি | [ভীল দেখ ।] 


বন্তজাতি- 


১১৩ 


ভিল্লবেশ 


“মাল। ভিল্লাঃ কিরাতাশ্চ সর্বেহপি শ্নেচ্ছজাতয়ঃ1৮ (হেম) 
কাহারও মতে ব্রাঙ্গণের কন্তাতে তীবর হইতে এই 
জাতির উৎপত্তি হইয়াছে ।* ২ লোবৃক্ষ। (স্থুশ্রতচিৎ ১২অ) 
৩ রোমকসিদ্ধান্ত-বর্ণিত জনপদভেদ | ৪ তন্নামক দ্রব্যভেদ | 
“বিস্তস্তৈঃ পুণ্যকুস্তৈশ্চ শোভিতানি যথা তথ! । 
মুক্তাদামৈশ্চ ভিল্লৈশ্চ ভূষিতানি সমন্ততঃ ॥৮»সেহ্যাত্রিণ৯/১০৭) 
ভিল্লকেদার, হিমালয়স্থ শিবলিক্গ বিশেষ । শ্রীনগরের ৯ মাইল 
পশ্চিমে এই মন্দির অবস্থিত। ইন্দ্রের পরামর্শান্গসারে 
তৃতীয় পাণডৰ অজ্ঞুন ভূতপতি মহাদেবের অন্বেষণে হিমালয় 
দেশে গমন করেন। এখানে ভিল্ল (কিরাত )-মুত্তি ধারণ 
করিয়া! পার্ধতীপতি অজ্ঞুনের সহিত মল্লযুদ্ধ করিয়াছিলেন। 
(ভারত. বনপর্ব )। অনেকে এই ভিল্লকেদার-মুত্তিকে “বিন্ব- 
কেদার” বলিয়। থাকেন। 
ভিল্লগবী (ন্ত্রী) ভিল্লানাং গবী। গবয়ী। (রাজনিৎ ) 
ভিল্পগ্র1ম, অযোধ্যাপ্রদেশের হর্দোই জেলার অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন নগর। এখন বিল বা বিন্বগ্রাম নামে পরিচিত। 
[ হর্দোই দেখ] 
ভিল্লতরু (পুং) ভিল্লপ্রিয়ঃ তরুঃ। লোপ্রপুষ্প। ভীলেরা 
এই পুষ্প দ্বারা অঙ্গভূষণাদি করে। এই বৃক্ষ ভীলগণের অতি 
প্রিয় বলিয়।৷ ইহার নাম ভিল্ল হইয়াছে। 
ভিল্লভূষণ ( ক্লী) ভিন্লং ভূষক্তি ভূষি ভূল্যু। গুঞজাবৃক্ষ। 
ভিল্লম, ১ সেউণদেশাধিপতি পাচ জন যাদ্ববংশীয় নরপতি। 
২ দ্েবগিরির যাদববংশীয় জনৈক রাজ । 
[যাদবরাজবংশ শব্দ দেখ। ] 
'ভিল্লমাল, গুর্জর জাতির একটা রাগধানী। শ্রীমাল নামেও 
পরিচিত। | শ্রীমাল দেখ। ] 
ভিল্লবেশ ত্বি) ভিল্লরূপধারী। শ্রীমালের নরপতি এবং 
ব্রাহ্গণাদি অধিবাসী সকলে ভীলের স্তায় বেশভৃষাঁয় সজ্জিত 
হইয়া তত্রত্য উৎসবে আমোদ উপভোগ করিতেন । 
“তদা প্রভৃভিভূপালদ্বিজাঃ শ্ীমালবাসিনঃ। 
শ্রীমালে ভিল্লবেশেন প্রবর্তত্তে রখোৎ্সবে ॥ 
কলৃতকং মৃতকং কৃত্বা রুদন্তে| মুক্ত মুদ্ধীজাঃ। 
লুঠন্তি পুরতে। ভানোস্তেন তে গ্যর্নিরাময়াঃ ॥৮ 
(স্বন্দপুও শ্রীমালমাহাত্ম্য ৩২।৪৭।৪৮ ) 


' * “রজকশ্চন্মকারশ্চ নটো৷ বরুড় এব চ। ঞ 
কৈবর্তমেদভিন্লাশ্চ সপ্তৈতে চান্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ॥” 
“পুলিন্দমেদভিন্নাশ্চ পুণ্ডে। মবরশ্চ ধাবকঃ। 
কুন্দকাঁরো৷ ডোখলো বা সৃতপে। হড়িডপস্তথা ॥ 
এতে বৈ তীবরাজ্জাতা; কন্যায়াং ত্রাহ্গণস্ত চ |” (পরাশরপদ্ধতি) | 


( আপস্তন্ব ) 


| ৪৩৮ ] 


ভিষ জ. 


ভিল্লািত্য, জনৈক প্রতিহাররাজ। ঝোটের পুত্র ॥ 

ভিল্লী (স্ত্রী) ভিল্ল-ভীপ, ভিল্লানাং প্রিয়ত্বাদস্তাস্তথাত্বং। লোঞ্। 

ভিল্লীনাথ, বালবিবেকিনী নামক গ্রন্থপ্রণেতা। 

ভিল্লোট (পুং) ভিল্পপ্রিয়মুটং পত্রং যস্ত। লোধবৃক্ষ। (স্ক্রত) 

ভিবন্দী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২৫০ বর্গমাইল । ইহার পশ্চিম 
বিভাগ পর্বতময়, অন্ঠান্য সকল স্থানেই প্রচুর শম্তাদি উৎপন্ন 
হয়। স্থানীয় কাম্বাড়ী নদীর জল বিশেষ স্বাস্থ্যগ্রদ 

২ উত্ত উপবিভাগের প্রধান নগর, অক্ষাণ ১৯০১৮০ 
উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৩০৬ পুঃ। এখানে নানাপ্রকার 08 
চলে। 

ভিবানী, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার জেলার অন্তর্গত তা টুর 
সীল। ভূপরিমাণ ৪৮৫ বর্ণ মাইল। 

২ উক্ত তহসীলের প্রধান নগর ও বিচার সদর । অক্ষা 
২৮-৪৬উঃ এবং দ্রীঘিৎ ৭৬* ১১৪৫ পুঃ। জয়পুর, জয়শাল- 
মীর ও বিকানের প্রভৃতি জনপদের বিস্তৃত বাণিজ্য ভিবাঁনীর 
বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে সমাহিত হয়।, 

ভিবাপুর, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অসি নি 
নগর। অক্ষাণ ২০৪৬ উঃ এবং ভ্রাঘিৎ ৭৯৩০৩ পুঃ। 
১৫৫০ খৃষ্টাব্দে ভীমসা৷ নামক জনৈক গৌঁড়-সর্দার এই নগর 
প্রতিষ্ঠা করেন।  তীহার নির্মিত একটা দুর্গ এখনও ভগ্রা- 
বস্থায় পতিত রহিয়াছে । ১৮৭০ খুষ্টাব্দ পর্যন্ত তদীয় জনৈক 
অন্ধ-বংশধর ইংরাজরাঁজের নিকট হইতে মাসহর! - পাইয়া 


৮৫ 


ছিলেন। নগ্ররটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন । এখানে কার্পাসবস্ত্ 
প্রভৃতির বাণিজ্য প্রচলিত আছে। | 
ভিষকৃপ্রিয়া (স্ত্রী) ভিষজঃ প্রিয়া ॥ গুড়ুচী। (রাজনি) 


ভিষগ্জিত (ক্লী) ভিজা জিতং। গুঁষধধ। (ত্রিকাণ) 
শ্চিকিৎসিতং প্রতীকারশ্চিকিৎস! চ ভিষগৃজিতম্।» 


ভিষগ্জিতা। স্ত্রী) কন্দগুড়চী। (বৈদ্যকনি*) 
ভিষগ্ভদ্রা (স্ত্রী) ভিষজি ওষধে বৈদ্যে বা ভদ্রা, /শুভদায়িকা। 
ভদ্রদস্তিকা | ( রাজনি) 


ভিষাগ্মাতৃ(স্ত্রী) ভিষজাং মাতেব। বাসক | (রাজনিৎ ) 
ভিষজ (পুং) বিভেতি রোঁগো যম্মাদিতি ভীলি ভীত্যাং 
(ভিয়ঃ যুক্‌ হুম্বশ্চ। উপ. ১১৩৭ ) ইতি অজিঃ বুগাগমে! হুম্- 
ত্ঞ্চ। বৈদ্য । সুশ্রুতাদিতে বৈদ্ভের লক্ষণ ও গুণাগুণের বিষয় 
এইরূপ অভিহিত  হইয়াছে। ধন্বস্তরি অষ্টার্স আযুর্কেদের 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বৈদ্ভ এই অষ্টাঙ্গ আমুর্বেদে 
বিশেষ রূপ পারদর্শী হইয়। চিকিৎসাকার্ধ্য করিবেন ।- যুদ্ধকালে- 
ভীরু ব্যক্তি যেরূপ অবসন্ন হয়,চিকিৎসা শিক্ষা না করিয়া কেবল 


ভিষজ 


শান্ত্রজ্ঞান বলে চিকিৎসা করিতে গিয়া বৈগ্যাও তদ্রপ অবসন্ন 
হইয়! থাকে । সুতরাং বৈদ্ধের চিকিৎসা ও শাস্ত্র উভয় বিষয়েই 
জ্ঞান থাকা আবশ্তক। যে বৈদ্য চিকিৎসাকার্য্যে কুশল 
হইয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন না করেন, তিনি সাধুদিগের নিকট 
মান্ত হইতে পারেন না! এবং ভূপতি কর্তৃক তাহার প্রাণদও 
হওয়। উচিত। মূর্খ বৈদ্য অমৃতের ন্তায় ওষধ দিলেও কোন 
ফল হয় না। বরং তাহ! শস্ত্র, বজ বা বিষের ন্তায় অপকারক 
হয়। যে ভিষক্‌ শস্তক্রিয়া ও ন্েহাদি ক্রিয়া না জানেন, তিনি 


লোভবশত, রোগীকে বিনাশ করেন। রাজার অমনোযোগেই :. 


এইরূপ কুটৈদ্যের প্রাছূর্ভাৰ হইয়া থাকে। রথ যেবূপ 
ছুই চক্রযুক্ত হইলে সুন্দর হর, তদ্রপ বৈদ্যও যদি চিকিৎসা 
ও শাস্ত্র উভয়ই জানেন, তবেই তাহার চিকিৎসাকার্যে পার- 
দর্শিতা হয়। শিষ্য গুরুর নিকটে আধুর্ষের অধ্যয়ন করি- 
বেন। গুরু আপনার জ্ঞানান্ুসারে শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইবেন, 
শিষ্যও আপনার মনে ক্রমে তাহার অনুশীলন করিবেন। 
বৈদ্য হেতু, দ্রব্য, রস, গুণ, বীধ্য, বিপাক, দোষ, ধাতু, 
মলাশয়, মর, শিরা, শ্লাযু, সন্ধি, অস্থি, গর্ভসভ্ভৃত দ্রব্যের 
বিভাগ, অদৃশ্ত শল্যের উদ্ধার, ব্রণনিরূপণ, বিবিধ ভগ্মদোষের 
এবং সাধ্য, যাপ্য ও অসাধ্য রোগের বিচার ইত্যাদি বিষয়- 
সমূহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। একটা মাত্র শান্তর 
অধ্যয়ন করিলে শাস্ত্রের মন্দ বোধ হয় না, অতএব 
ভিষকের বহুশাস্ত্রে জ্ঞান থাঁকা প্রয়োজন। যিনি গুরুমুখ 
হইতে শান্তর শ্রবণ করিয়। অভ্যাস এবং তদন্ুসারে কন্ম করেন, 
তিনিই ভিষকৃ। তত্তিন সকলেই তস্কর। চিকিৎসাশাস্ত্রে 
মধ্যে শল্যতন্ত্রই প্রধান। ও্পধেনব, ওরভ্র, সৌশ্রুত এবং 
পৌক্ষলাবত এই সকল গ্রন্থই ইহার মূল। (স্থৃশ্ুত ৩৪ অণ্) 

ভাবপ্রকাশে ভিষকের লক্ষণা্দির বিষয় এইরূপ লিখিত 
আছে ;_-যিনি চিকিৎসা করেন, তাহাকে ভিষকৃ্‌ বা বৈদ্ 
কহে। ইনি শাস্তার্থে বিশেষ বৃযুৎপন্ন, দৃষ্টকর্্না, চিকিৎসা- 
কুশল, সুসিদ্ধহত্ত, শুচি, কাঁধ্য-দক্ষ, অভিনব ওষধ ও 
চিকিৎসার উপযোগী উপকরণে সুসজ্জিত, ঝটিতি উপস্থিত- 
বুদ্ধি, ধীশক্তিসম্পন্ন, চিকিৎসাব্যবসায়ী, মিষ্টভাষী, সত্যবাদী, 
এব্‌ং ধর্-পরায়ণ হইবেন। এই সকল গুণসম্পন্ন ভিষকৃই 
প্রশংসনীয় । 

যে ভিষক্‌ কুৎসিত বন্ত্র পরিধানকারী, অপ্রিয়ভাষী, 
অভিমানী, লোৌকের সহিত ব্যবহারে অনভিজ্ঞ এবং না 
ডাকিলেও নিজে আসিয়৷ উপস্থিত হয়, এই পাঁচ প্রকার 
দোষবুক্ত বৈদ্য ধন্বস্তরিসদৃশ হইলেও নিন্দনীয় হইবে। এইরূপ 
বৈদ্য দ্বার। চিকিৎসা বিধেয় নহে। 


চা হা 


ভিস্মা 


ভিষকের কর্ম ।_-লক্ষণাদি দ্বারা সম্যক্রূপে রোগ, এবং 
রোগের উপশম করাই ভিষকের কর্ম, কিন্ত ভিষক্‌ আযুর্দাতা 
নহেন। কেহ কেহ বলেন, সম্যক্‌ প্রকারে ব্যাধির নির্ণয় 
এবং রোগের উপশম করাই যে কেবল বৈদ্যের কার্য্য, তাহা 
নহে, পরমায়ু। প্রদান করিতেও বৈদ্য সক্ষম, যে হেতু 
একশত প্রকার আগন্তক মৃত্যু বৈদ্য কর্তৃক অপহৃত হইয়া 
থাকে। ধন্বস্তরি একশত একপ্রকার মৃত্যু স্থির করিয়াছেন, 
তন্মধ্যে কালকুত মৃত্যুই স্বাভাবিক ও অনিবার্ধ্য, এই মৃত্যু 
নিবারণ করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই, এই কালজ মৃত্যু 
ব্যতীত অন্য একশত প্রকার মৃত্যু নিবারণ করিতে বৈদ্য 
সমর্থ। এই জন্য তিনি আফুঃপ্রদাত1। (ভাবগ্রৎ) [বিশেষ 
বিবরণ বৈদ্যশব্ে দেখ] চিকিৎসকের অন্ন অভোজ্য, যদি 
কেহ ইহাদের অন্ন ভোজন করে, তাহা! হইলে তাহাকে 
প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়।* যদি কোন ভিষক্‌ ওষধ ও মন্ত্র 
না জানিয়া চিকিৎসা করে, তাহ। হইলে তাহাকে চৌরের 
শ্ায় দণ্ডবিধান কর কর্তব্য। 

“অজ্ঞাত ষধিমন্ত্ত যশ্চ ব্যাধেরতত্ববিদ। 

রোগিভ্যোহ্্থং সমাদত্তে স দণ্যস্চৌরবডিষক্‌ ॥৮ 

( জ্যোতিস্তত্ব) ২ ওষধ। “শতং তে রাজন্‌ ভিষজঃ সহত্র- 
মুবর্বাং” (খক্‌ ১২৪৯) “তে তব শতং ভিষজাঃ সহত্রং নিবার- 
কানি শতসহস্রসঙ্খ্যকান্টোষধানি বৈগ্ভা ন সন্তি” (সায়ণ ) 
৩ শতধন্বার ক্ষেত্রজ পুত্র। ( হরিব*৩৮।৬) ( পুং) ৪ বিষ্ণু । 
(ভারত ১২।১৪৯।৭৫ ) 


ভিষকা গ্রজমিশ্র, প্রভাশশধরীয়টাকা প্রণেতা । 
ভিষজাবর্ত, (পুং) বিষ্ণুর নামভেদ। 


“শিষ্টকৃৎ ভিষজাবর্তঃ কপিলম্বপ্চ বামনঃ।” (ভারত ১৩।৪৩।১২) 
“ভিষজাবর্তঃ ভিষজৌ অশ্বিনৌ আবর্ভত ইত্যাবর্তস্তয়োঃ 
পিতা সুর্ধ্যঃ;॥ (নীলক্) 


ভিসি, মধ্য প্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটী নগর। 


এখানে একটা সুন্দর দেবমন্দির বিছ্ধমান আছে । 


ভিত্তি, জলবাহী মুসলমানসম্প্রদীয়বিশেষ। 
ভিন্ম (ভ্ত্রী) বভস্তীতি ভস্‌ দীপ্তো বাহুলকাৎ স, ছন্দসি বহুল- 
॥ মিতীত্বম্‌ ত্রাঙ্গণভিন্মেতি ভাষ্য প্রয়োগাল্োকে২পি। বা ভেদ- 


* “শ্ড্রান্নং ব্রাঙ্গণো ভূক তথা রঙ্গীব্তারিণঃ | 
চিকিৎসকন্ত ক্রুরস্ত তথা সত্রীমগজীবিনাং ॥ 
শৌগকান্নং স্থতিকান্নং ভুক্ত মাসং ব্রতী ভবেৎ ॥ 
অপিচ-__ 
পৃযশ্চিকিৎসিতন্তান্নং পুংশ্চল্যান্তবমিন্ড্রিয়ম্‌। 
বিষ্টাবার্ঘ ষিকস্তান্নং শন্ত্রবিক্রয়িণে। মলম্‌ ॥৮ ( প্রায়শ্চিন্তবিৎ ) 


ভীটা চি জ্ভীম 


নমিতি ভিত, ভিদ্‌ ক্কিপ্‌, ভিদ্ং স্ততীতি সো ক, পৃঘোদরাদি- 
ত্বাৎ সাধুঃ। অন্ন।  পধ্যায়,__ 
“তক্তমন্্ং তথান্বশ্চ কচিৎ কুরঞ্চ কীন্তিতম্‌। 
ওদনৌহস্্ী স্তিরাং ভিম্মা দীদ্দিবিঃ পুংসি ভাষিতঃ ॥»(ভাব্প্রৎ্) 
ভিস্সটা, ভর) ভিন্সামন্নং টাকতে ইতি টীক-গতৌ অন্তেভ্যো- 
২গীতি+ ড, ততঃ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। দগ্বান্ন, পোড়াভাত। 
(অমর) অমরটীকাসারনুন্দরীতে ইহার রূপান্তর ভিম্মিটা, 
ভিক্মিটা, ভিক্মটা ও ভিম্মিকা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়| 
'ভিস্সিটা (ত্ত্রী) ভিন্মামন্নং টাকতে ইতি টীক-ড পৃষোদ্রা- 
দিত্বাৎ সাঁধুঃ। দগ্ধান্ন। (অমরটাকা সারস্ুন্দরী ) 
ভী, ভয়। জুহোত্যাদি* পরন্মৈঠ অক* অনিট। লট, 
বিভেতি, বিভীতঃ, বিভ্যতি, বিভেসি, বিভীথঃ, বিভীথ, 
বিভেমি, বিভীবঃ, বিভীমঃ । লিঙ. বিভিয়াৎ বিভীয়াৎ। লোট্‌ 
বিভেতু, বিভেছি, বিভীহি, বিভয়ানি। লঙ অবিভেত্, 
অবিভীতাম্‌, অবিভিতাম্‌, অবিভয়ুঃ। লু অভৈষীৎ,অভৈষ্টাং, 
অভৈষুঃ। লিট. বিভায়, বিভ্যতুঃ বিভ্যুঃ, বিভয়িথ, বিভেথ, 
বিভ্যিব। বিভয়াঞ্চকার। লুট ভেতা। লুট্‌ ভেষ্যতি। 
ভাবে ভীয়তে, অভায়ি। তী ধাতু ণিচ করিয়া প্রযোজক 
ভয় বুঝাইলে আত্মনেপদী হয়। অন্থাত্র উভয়পদ্দী। লট, 
ভীষয়তে। উভয়পদ্দী পক্ষে ভাঁপয়তি-তে। সন্‌ বিভীষতি। 
বড বেভীয়তে। ষঙ-লুক্‌ বেভয়ীতি, বেভেতি। 
ভী (স্ত্রী) ভীভীত্যাং সম্পদাদিত্বাৎ কিপ্‌। ভয়। 
পপূর্ব্বাধিকো! গৃহিণ্যাং বহুমানঃ প্রেমনর্শ্ববিশ্বাসঃ। 
ভীরধিকেয়ং কথন্তি রাগং বাল! বিভক্তমিব ॥” 
€আধ্যাসপ্তশতী ৩৮৭) 
ভীকর (ত্রি) ভয়কর। ভীত্যুৎপাদক। 


ভীটা, (বীঠা) উঃ পঃ প্রদেশের আলাহীবাঁদ জেলার অন্তর্গত ;. 


একটা প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। বৌদ্ধপ্রাধান্য সময়ে এইস্থান উন্নতির- 
চরম সীমায় পদার্পণ করিয়াছিল। ভারতীয় শকনৃপতিগণের 
প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধপ্রতিমৃত্তি খোদিত লিপি,গুপ্তবংশীয় বলা! কুমার 
গুপ্ত মহেন্দ্রের স্থাপিত স্তন্তলিপি ও বৌদ্ধ মুদ্রাদি হইতে 
তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। বৌদ্ধদিগের আগ্রহা- 
তিশয্যে এইস্থান “বিভাভয়পত্তন” নামক শোভাময়ী নগরীতে 
পর্যবসিত হইয়াছিল । ্‌ 


বীঠা, দেওরিয়া, বিকার, মাঁনকুমার, পঞ্চমুখ ও সারি-. 


পুর প্রভৃতি পরম্পর সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির বর্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট 
স্তপরাশির কথা অনুধাবন করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় 
বে, এক সময়ে প্র নকলগুলিই স্থপ্রাচীন বীঠীভয়পত্তন নগরীর 
কীন্তিকলাপ মধ্যে গণ্য ছিল। 


এই প্রাচীন নগরের কতকাংশ যমুনাবক্ষস্থ_ ন্দুিষশদেও। 
নামক গণ্ডশৈলের উপর এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে | এখানে 
পৃব্বে একটা হিন্দুমন্দির ছিল। সম্রাট শাহজাহানের সেনানী 
সায়েন্তা খা ১০৫৫ হিজিরায় উহ ধ্বংস করেন। তৎপরে 
হিন্দুগণ পুনরায় এখানে একটা লিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন । প্রতি 
বৎসর কার্তিক মাসে ত্র. দেবোদেশে একটী মেলা অনুষ্ঠিত 
হইয়। থাকে । এ সময়ে বহুশত তীর্থধাত্রী এখানে সমবেত হন। 
পার্বর্ী দোরিয়! নামক গ্রামে অশ্বঘোষ বোধিসত্বের প্রতিমৃন্তি 
শৃঙ্গারীদেবী নামে পূজিত হইতেছেন। উক্ত দেওরিয়ার “ডিহ, 
নামক স্থানে একটা প্রাচীন ছুর্গের নিদর্শন পাওয়। যায়। 
মানকুমারের উত্তরপশ্চিম দিকৃস্থিত পঞ্চপাহাঁড় নামক স্থানে 
একটী বৌদ্ধ সঙ্ঘারামের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। 
ইতস্ততঃ ও বিক্ষিপ্ত বৌদ্বস্তস্তমৃত্তি ব্যতীত এখানে হিন্দু 
: প্রাধান্তের বহুতর স্থৃতি বিক্ষিপ্ত দেখ! যাঁয়। খুষ্টীয় ৯ম শতাব্দে 
(৯০১ সন্বৎ) উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে ব্রহ্গণ্যধর্্মবিস্তারের 
আভাস পাওয়া যায়। সীতা-কা-রস্তই নামক পর্বতগুহা, 
নরপিংহ, শিব, নন্দী, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার মৃত্তি, চণ্তিকা- 
মাই, কালী প্রভৃতি দেবমুক্তি এবং পর্বতগাত্রে খোঁদিত পঞ্চ- 
পাওব মৃত্তি এখানকার হিন্দুপ্রাধান্তের প্রককষ্ঠতম নিদর্শন । 
ভীণী (ভ্ত্ী) কুমারানুচর মাতৃভেদ । (ভারত শল্য পণ ৪৭অন্) 
ভীত (ক্লী) ভী-ক্ত। ১ ভয়। (ত্রি) ২ ভয়যুক্ত। 
ব্যস্ত ভীতঃ পরাবৃত্তঃ সংগ্রামে হন্যতে পরৈঃ | 
ভর্ত ু্ধদ্‌ দুষ্কৃতং কিঞ্চিৎ তৎসর্ধং প্রতিপদ্ভতে ॥৮ (মনু ৭৯8) 
( পুং) ৩ মন্ত্রভেদ। 
“শিবে। বা শক্তিরথব! ভীতাক্ষঃ স প্রকীন্তিতঃ 1” (তন্ত্রসার) 
ভীতি (স্ত্রী) ভীক্তিন্। ভয়। 
“হূর্গে স্থৃতা হর্সি ভীতিমশেষজস্তোঃ 
স্বস্থৈঃ স্থৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।”মোর্কগেয়পুৎ ৮৪১৬) 
২ কম্প। (বিশ্ব) 
ভীতিকৃৎ (ভ্রি) ভীতিং করোতি কৃ-ক্কিপ্‌। ভয়কারক। 
ভীতী (ভ্ত্রী) কুমারান্ুচর মাতৃভেদ। 
ভীনাঁল, রাজপুতানার আজমীর জেলার অন্তর্গত একটা নগর । 
এখানে ভীনালরাজের প্রাসাদ অবস্থিত। 
ভীম (ব্রি) বিভেত্যম্মাদিতি ভী-( ভিয়ঃ ষুগ্বাঃ উপ ৯1১৪৭) 
বিভেতেমর্ক ধাতোবাঁ যুগাগমশ্চ ইতি মকৃ। ভয়হেতু। 
পধ্যায়,__তৈরব, দারুণ, ভীষণ, ভীম্ম, ঘোর, ভয়ানক, তয়ঙকর, 
গ্রতিভয়। 
দভীমকান্তৈন্পগুণৈঃ স বভূবোপজীবিনাম্। 
অধৃষ্যশ্চাভিগম্যস্চ যাদোরত্ৈরিবার্ণবঃ ॥” (রঘু ১/১৬ ) 


ভীব. [ ৪৪১ ] ভীম 


২ ভয়ানক রস। (অমরটীকায় ভরত ) ৩ শিব। (মার্ক- 


খেয়পুও ) 9 বিষু। (ভারত ১৩।১৪৯।৫২) ৫ মহাদেবের অষ্ট 


মুন্তির অন্তর্গত আকাশমৃত্তি। “ভীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ” 
(তিখিতত্ব)  পার্থিবশিবপৃজায় শিবের অষ্টমূর্তি পূজা! 
করিতে হয়। ৬ গন্বর্ববিশেষ। (তারত ১৬৫৪৩) ৭ অগ্্- 
বৰেতদ। ৮ আঙ্গিরস বহ্িভেদ। (ভারত বনপ* ২১৯ অণ্। 

৯ দানবভেদ। ১ অমাবসুবংণীয় বুপভেদ। (হরির০২৭অ) 

১১ সাত্বতবংশীয় নৃপভেদ। (হরিবৎ ৯৫ অণ) 

১২ অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রভেদ |. 

“আদৌ মধ্যে তথ! চান্তে চতুরত্রযুতো। মনুঃ | 

জ্ঞাতব্যে। ভীম ইত্যেষ যঃ স্তাদষ্টাদশাক্ষরঃ॥৮ ( তন্ত্রসার) 

১৩ মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন। পধ্যায়,_বীরবেণু, বৃকোদর, 
বকজিৎ, কীচকজিৎ, কিন্মারজিৎ, জরাসন্ধজিৎ, হিড়িম্বজিৎ, 
কটব্রণ, নাগবল, গুণাবল। (শব্রত্বাণ) 

বাষুর ওরসে কুস্তীর গর্ভে ভীমের জন্ম হয়। একদ]| পা 
মুগয়ায় যাইয়। মৈথুনধর্থে প্রবৃত্ত এক মৃগরূপী- খষিকে বধ 
করেন। এইজন্য খষি পাণ্ুকে শাপ দেন যে, তুমি মৈথুনে 
প্রবৃত্ত হইলেই তোমার মৃত্যু হইবে। পাও এইরূপ অভিশপ্ত 
হইয়৷ অতি কষ্টে কালাতিপাত করেন । অনন্তর পা একদা! 
কুস্তীকে কহিলেন যে, আম৷ দ্বারা পুত্রোৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা 
নাই, অতএব তুমি আমার নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন কর। পরে 
কুত্তী ভর্তার নিয্োগান্ুসারে ভুর্বাসার বরপ্রভাবে ধন্ম হইতে 
পরমধার্ম্িক একপুত্র লাভ .করেন। পাত এই ধর্মপরায়ণ 
পুত্রলাভ করিয়। পুনর্ধার কুন্তীকে কহিলেন যে, পণ্ডিতের 
ক্ষত্রিয়কে বলজ্যোষ্ঠ কহিয়া থাকেন, অতএব তুমি একটা বল- 
প্রধান পুত্র প্রার্থনা কর। অনন্তর কুস্তী ভর্তার এই কথা! শুনিয়৷ 
বাযুকে আহ্বান করিলেন, মহাবল বায়ু মৃগারূঢ় হইয়া কুস্তীর 
নিকট উপস্থিত হইয়! কহিলেন, তোমাকে কি দিতে হইবে? 
কুস্তী এই কথায় লজ্জ(বনতমুখে কহিলেন, আমাকে মহাকায় 
বলবান্‌, সর্ধদর্পপ্রভঞ্জন এক পুত্র প্রদান করুন। অনন্তর 
বাফু হইতে মহাঁবাহু ভীমপরাক্রম ভীম জন্ম গ্রহণ করিলেন। 
এই পুত্র জন্মিবামাত্র আকাশবাণী হইল যে, এই জাতবালক 
সমস্ত বলবান্‌ ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে। বুকোদর জন্ম 
লাভ. করিবামাত্র এক অদ্ভুত ঘটনা হইল। ভীম মাতার 
ক্রোড় হইতে পতিত হওয়ায় তাহার গাত্রসংস্পর্শে সেই স্থলের 
শিল। নকল চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়। গেল। যে দিন ভীমের জন্ম হয়, 
দেই দ্বিনেই দুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করে । ভীম অতিশর বলশালী 
ছিলেন, ছুর্যোধনাদি কেহই ভীহাকে আটিতে পারিত না। 
এইজন্ত . প্রথম হইতেই তাহার উপর ছুর্যযোধনের জাতক্রোধ 


৪6৪ ১১১ 


নিক্ষেপ করিলেন । 


হয়। ক্রমে ক্রোধ ও অস্য়ার বশবর্তী হইয়৷ দূর্যোধন পরামর্শ 
করিল, আমি বিষান্ন. প্রশ্োগে ভীমের জীবন নাশ করিব। 
পরামর্শ কার্যে পরিণত হইল। ভীম বিষাক্ত অন্নভোজনে 
অজ্ঞান হইলেন। ছুর্মাতি দুর্য্যোধন অবসর বুঝিয়া ভীমকে 
লতাপাশ দ্বারা স্বহন্তে বন্ধনপূর্ববক স্থল হইতে জলে 
ভীম জলমধ্যে নিমগ্ন হইয়া নাগভবনে 
নাগকুমারগণের উপর পতিত হইলেন। সর্পগণ এককালে 
ভীমকে দংশন করিতে লাগিল। ইহাতে ভীমের শরীরস্থ বিষ 
তিরোহিত হইল। ভীম এখানে নাগরাজ কর্তৃক রক্ষিত ও 
অমৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়। দশসহত্র মত্ত হস্তীর তুল্য বলে 
বলীয়ান্‌ হইয়! স্বগৃহে আদিলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতৃগণের 
সমক্ষে ছূর্যোধনের কার্য সকল কহিলেন । তখন যুধিষ্ঠির 
ভীমকে কহিলেন, এ সকল বৃস্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ 
করিও না। এখন অবধি তোমরা পরম্পর আপনাদিগকে 
যত্পূর্বক রক্ষা কর। ভীমের মৃত্যু হয় নাই, দেখিয়। 
ছর্যযোধন পুনরায় ভীমের ভোজনব্রব্যে সুতীক্ষ বিষ মিশ্রিত 
করিয়া দেন, এবার ভীম অনায়াসেই সেই বিষ জীর্ণ করি- 
লেন। তখন হুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি এই তিনজনে মিলিয়া 
ইহাঁদিগকে মারিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। 
পাওবের! ইহা! জানিতে পারিয়াও কোনরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ 
করিতেন না। ইহারা সকলেই দ্রোণাচার্যোর নিকট অস্ত্রবিদ্যা 
শিক্ষা করেন। ভ্ভীম গদাযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করি- 
লেন।  ছুধ্যোধন গদাষুদ্ধে তাহার সমকক্ষ হইল । তৎপরে 
দুর্য্যোধন তাহাদের সকল ভ্রাতাকে জতুগৃহ মধ্যে দপ্ধ করিয়া 
বিনাশ করিতে চেষ্টা করে। বারণাবত নগরীতে জতুগৃহ 
নির্মিত হয়। হ্র্যোধন জতুগৃহুদীহের জন্ত পুরোচন নামক 
এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন। পাঁগবগণ সন্বতসর কাল এই 
জতুগৃহে বাস করেন। একদা ভীম হুর্যযোধনের দুরভিসন্ধি 
বুঝিতে পারিয়া' এই জতুগৃহে অগ্রিপ্রদানপূর্বক মাতা কুস্তী 
ও ভ্রাতৃগণের সহিত এই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। 
কুত্তী ও যুধিষ্টিরাদি অল্পদূর যাইয়াই অতিশয় ক্লান্ত হইয়া 
পড়েন, তখন ভীম স্বয়ংই কুস্তী ও ভ্রাতাদিগকে গ্রহণ করিয়। 


বহুদূর গমন করেন। পরে তাহীর! নিভ্রায় অতিশয় কাতর 


হুইয়া পড়িলে এক বুক্ষতলে সকলে নিদ্রা যান) কেবল ভীম 
জাগিয়া তীহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন । 

যে স্থলে তাহার! শায়িত ছিলেন,তাহার অনতিদূরে হিড়ন্ব- 
নামে এক ভয়ানক রাক্ষস বাস করিত। হিড়স্ব মন্ুষ্যের গন্ধ 
পাইয়। তাহার ভগিনী হিড়িম্বাকে তাহাদের নিকট প্রেরণ করে। 
হিড়িম্বা তাহাদিগকে বিনাশ করিতে আসিয়৷ ভীমের সুকুমার 


রূপ অবলোকন করিয়া অনঙ্গবশবত্তিনী হয় । এদিকে হিড়িম্ব 
হিড়িম্বার বিলম্ব দেখিয়া অতিশয় ক্রোধে ভীমকে আক্রমণ 
করে, পরে ভীমের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয় । যুদ্ধে ভীম 
তাহাকে বধ করিয়া এ বনের ভীতি নিরাকরণ করেন। কুস্তী 
ও যুধিষ্টিরের আজ্ঞায় হিড়িম্বার সহিত ভীমের বিবাহ্‌ হয়। 
হিড়িস্বা যুধিষঠিরের আজ্ঞার দ্রিবাতাগে ভীমের সহিত যথেচ্ছা- 
বিহার করিয়া! প্রত্যহ রজনীতে তাহাকে আনিয়৷ দ্িত। ইহার 
গর্ভে ঘটোতকচ নামে ভীমের এক পুত্র হয়। এই পুত্র 
কুরুপাগডবনমরে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়। শেষে কর্ণের 
হস্তে নিহত হয়। ভীম মাতা ও ভ্রাতৃগণের সহিত এক- 
চক্রানগরে গমন করেন, এবং তথায় ভীম কর্তৃক বক রাক্ষস 
নিহত হইলে এই নগর উপদ্রবশন্য হুর। 

অজ্জুন পাঞ্চালরাজ-নন্দিনী ড্রৌপদীকে লক্ষ্যভেদ করিয়া 
লাভ করিলে, মাতার আজ্ঞা পঞ্চভ্রাতা তাহাকে বিবাহ 
করেন। পরে যুধিষ্ঠির ইন্্রপ্রস্থে রাজ। হইলে, রাজস্য়বপ্তের 
জন্য তিনি প্রথমে অজ্ঞুন ও কৃষ্ণের সহিত মগধে গমন করেন। 
তথায় জরাসন্ধকে বধ করিয়। সকল রাজগণকে কারামুক্ত 
করেন। [জরাসন্ধ দেখ। ] 

যজ্ঞ উপলক্ষে ভীম দিগ্থিজয়ার্থ পূর্বদিকে বহিগত হহয়া 
বঙ্গদেশ পর্য্যস্ত জয় করেন। তাহার বীরত্বে পাঞ্চাল, বিদেহ, 
দশার্ণ, রোচমান, পুলিন্দ, কুমার, ০কাশল, উত্তর-কোশল, 
মল্লভূমি, ভল্লাটদেশ, কাশী, মত্ত, মলদ* বস, ভর্গ, ভোগ- 
বান, শর্মক, বন্মক, শক, বর্ধর, কিরাত, মগধ, মোদা- 
গিরি, পুণ্ড., কৌশিকীক, তাস্্রলিপ্ত, ককটক, বঙ্গ ও হুন্ধ- 
দেশ পাগুবদিগের শাসনাধীন হয়। রাজা হুষ্যোধন রাজন্ুয়- 
যজ্ঞে মহারাজ যুধিষ্টিরের সৌভাগ্যাতিশয় দর্শনে ঈর্ষান্বিত 
হইয়৷ কপট দূ[ৃতক্রীড়ায় বুধিষ্িরকে পরাভব এবং দ্রৌপদীকে 
জয় কারয়৷ ্রৌপদার অপমান করেন। [দ্রৌপদী দেখ।] 
তন্দর্শনে ভীম প্রতিজ্ঞা করিষাছিলেন, সন্মুখপমরে হুষ্যোধনের 
সমক্ষে তাহার অপরাপর ভ্রাতৃ।দগকে বিনাশ কারিয়। ছঃশা- 
সনের বঙ্গোরক্ত পান এবং অবশেষে গদাযুদ্ধে ছুধ্যোধনের 
উরুদেশ ভঙ্গ কারবেন। 

অনন্তর পুনদূযতক্রাড়ায় পঞ্চপাগডব ও দ্রৌপদী বনগমন 
করেন। ভীম দ্বাদরশবর্ষ বনবাপকালে কিন্ত্ীর ও জটাস্থরকে 


বিনাশ এবং বক্ষদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া মণিমাঁনকে নিহত ও. 


কুবেরানুচরগণকে [বিধ্বস্ত কারয়। তাহাকে শাপমুক্ত করেন। 
. একদা তান বনপ্রদেশে ভ্রমণ কারতে কারতে অজগররূপী 
ন্হুষ ক্ৃক আক্রান্ত হহয়া।ছলেন। [ নহুষ ও মণিমান দেখ |] 

ঘোষধাত্রাসময়ে গন্ধব্বগণ ছুধ্যোধনাদিকে হরণ করিলে, 


নখ 


ঈসি. 


(8৪২ ] 


ভীম 


তিনি বুধিষিরের আদেশে অজ্ঞুনের সহিত গঞ্ধব্বরাজ চিত্র- 
সেনকে পরাস্ত করিয়া ছুর্যোধনাদিকে উদ্ধার করেন। যে 
সময় জয়দ্রথ দ্রৌপদ্দীকে হরণ করিবার চেষ্ট। করিয়াছিলেন,সেই 
সময় তিনি অজ্ঞুনের সহিত মিলিত হুইয়। তাহাকে যথোচিত 


শাস্তি প্রদান করেন। 
সুপকাররূপে বিরাটগৃহে বাস করিয়াছিলেন। এই সময় 
মহামল্প জীমৃতকে তিনি বিনাশ করেন। পরে কীচক ভ্রৌপদীর 


সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলে তিনি রাত্রিকালে কীচক ও উপ ; 
কীচকগণের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন । ভীম স্বীয় ভূজবলে 
ব্রিগর্ভপতি স্থশর্মার নিকট হইতে বিরাট রাজ্য উদ্ধার করেন। 


অজ্ঞাতবাসসময়ে তিনি বলব নামে ৃ 


কুরুক্ষেত্রসমরে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ভীম স্বীয় 
প্রতিজ্ঞা পালন করেন। ছুর্যোধনাদি শত ভ্রাতাই তাহার হস্তে : 


নিহত হয়। যুদ্ধাবসানে মহারাজ যুধিষ্টিরের সহিত তিনি রাজ্য 


স্থখভোগ করিয়া মহা প্রস্থান করেন । মহ্াপ্রস্থানের সময় তিনি 


যুধিষ্টিরের সহিত উপবাসনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমাগত 
উত্তরদিকে হিমালয় পৰ্ধতে গমন করিলেন। পরে ন্ুমেরু 
পর্বত অতিক্রম করিলে দ্রৌপদী, সহদেব, নকুল ও অর্জুন 
ক্রমে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। পরে ভীম আর কিয়দ্র 
গমন করিয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন ।॥ তিনি ভূতলে 
পতিত হইয়া উচ্চৈঃন্বরে ধর্মরাজকে সঞ্বোধনপুর্ববক কহিলেন, 

মহারাজ! আমি আপনার নিতান্ত প্রিক্পপাত্র ) আজ কোন্‌ 
পাপে আমার ধরাতলে পতন হইল 

তখন ধন্মরাজ তাহীকে সহ্বোধনপূর্ববক কহিলেন টা 
অন্কে ভক্গ্যবস্ত প্রদ্ধান ন৷ করিয়া স্বয়ং জপরিমিত ভোজন 
ও আপনাকে অদ্বিতীয় বলশালী বলিয়৷ অহঙ্কার করিতে, এই 
পাপে তুমি ভূতলে পতিত হইলে ।” (মহাভারত) 

৪ বিদভাধিপতি। মহাভারতে ইহার বিবরণ এইরূপ 


লিখিত আছে ;--ভীম নামে বিদর্তদেশে এক ভীমপরাক্রম 


নরপতি ছিলেন। বহুদিন পধ্যত্ত তাহার সন্তান হয় নাই, 
এই ক্লেশে সব্ধ্দাই তিনি ছুঃখিত থাকিতেন॥ একদ। দমন 


নামে এক মহষি তীহার নিকট আগমন করেন । ধর্মজ্ঞ ভীম 


মহিযার সহিত অপত্যকাম হইয়া মহষিকে সৎকার দ্বার! 
সন্ত করিয়াছিলেন। মহষির বরে ভীমের দম, দাস্ত ও 
দমননামে তিন পুত্র এবং দময়ন্তী নামে এক কন্তা। হ্য়। 

[ নল ও দময়ন্তী দেখ। ] ( ভারত ৩৫১ অণ্) 


৫ মহষি বিশ্বামিতরের পূর্বপুরুষ, অমাবহুর পুত্র, পুরূরবার 


পৌত্র। ( ব্রহ্মবৈৎপুৎ ) ৬ কুস্তকর্ণের পুত্র, রাবণের জনৈক 


রাক্ষস সেনাপতি (রামাৎ) ৭ গন্ধবববিশেষ। (ভারত ১৬৫।৪৩ তা 


৮ পুরুবংশীয় ঈলির পুত্র। (ভারত ১।৯৪।১৮) ৯ মহাদেব । 


শক ১ বইবারি- এ 


নিীিিবাড়। 


ভীম 


ভীম, ১ গল্তাবলীধত জনক কৰি। 
পরিভাষেন্দুশেখর নামক টীকা রচয়িত|। 

ভীম, ১ দ্বারকার জনৈক হিন্দুনরপতি। ইনি ১৪৩৭ খৃষ্টাব্দে 
মান্ধদর বৈকাড়া। কর্তৃক পরাজিত হন। ২ চোলরাজভেদ। 
৩ সহাপ্রিবর্ণিত নৃপতিদ্বয়। ( সহ্াত্রি ৩১।১২, ৩৩১৪ ) ৪ জয় 


 শালমীরের মহারাবল বংশোত্তৰ জনৈক নরপতি। ৫ জন্ুর 
জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি ১৪২৩ খৃষ্টাব্দে গর্কর-সর্দার ঘশ.রতের 
হস্তে নিহত হন। ৬ শিলাহারবংশীয় জনৈক রাজা | ইন্ত্র- 
রাজের পুত্র। কোঙ্কণপ্রদেশে হনি রাজত্ব করিতেন। ৭ ত্রিগর্ত 
বা কোট-কাঙ্ড়ার জনৈক অধিপতি। রাগ বিজয়রামের পুত্র। 

ভীম-আ।চার্ব; হুসিংহস্তো ব্র-প্রণেতা। 

ভীমক (পুং) ১ পার্বতীর ক্রোধজাত গণভেদ। (হরিব* 
১৬৮ অ*) ভীম-স্বার্থে কন্‌। ২ ভীমশব্দার্থ। 

ভীমকলম্বক, মল্লাৰিমাহাত্মযটাকা রচয়িতা । 

ভীমগড়, সহাদ্রি শিখরস্থিত একটা দুর্গ । থানাপুর হইতে ৮ 
ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে অবস্থিত । এই হুর্ণ উত্তরদক্ষিণে ১৩৮০ 
ফিট লম্বা ও পুর্বপশ্চিমে ৮২৫ ফিট. প্রস্থ । ছুরারোহ ও 
অত্যুচ্চ শিখরভূমে সংস্থাপিত। মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী ১৬৮০ 
ুষ্টান্দে তাহার মৃত্যুসময় পর্য্যন্ত এই ছুূর্গ স্বীয় অধিকারে 
রাখিয়াছিলেন। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দে ১৬টা জেলা সমেত এই ছর্গ 
সাহুর হস্তে প্রদত্ত হয়। ১৭৮৭ খুষ্টান্দে জনৈক নেসর্গীসর্দার 
বল্পভগড়, গন্ধর্বগড় ও ভীমগড়-ছুর্গ কোল্হাপুররাজের 
অধিকার-বিচ্যুত করেন। ইহার অনতিকাল পরেই, বিদ্রোহী 
আততায়ীদিগকে পরাভূত করিয়া কোল্হাপুররাজ ভীমগড় 
পুনরধিকার করিয়। লন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বেলগামের বিদ্রোহী 
সেনাদিগকে দমন করিবার জন্য ইংরাজরাজ ভীমগড়-ছুর্গ 
হস্তগত করেন। 

ভীমপগ্তপ্ত পু) কাশ্শীরের একজন রাজা । ত্রিতুবনগুপ্তের 
মৃত্যুর পর ইনি রাজা হন, কিন্তু কিছুদিন পরে রাক্ষসী 
পিতামহী দিদ্দার ষড়যন্ত্রে নিহত হন। ( র।জতর* ৬ তর ) 

ভীমঘোড়া, উঃ পঃ প্রদেশেরজশাহরাণপুর জেলার অন্তর্গত 
একটী হিন্দুতার্থ। অক্ষাৎ ২৯৫৮ এবং ভ্রাঘিৎ ৭৮১৪ রা 
দেরাদুণের দ্গিণস্থ পর্বতকন্দর মধ্যে ৩৫৩ ফিটু উচ্চ একটা 
প্রলম্ব পর্ধতশিখরে অবস্থিত। একটা ক্ষুদ্র কুণ্ডই এই তীর্থ- 
ক্ষেত্রের প্রধান স্থান। গঙ্গ। নদীর গাত্রবাহিনী একটা ক্ষুত্র 
ক্রোতস্বিনী সদাই ইহার কলেবর পুষ্টি করিতেছে । প্রবাদ, 
দ্বিতীয় পাণ্ডৰ ভীমসেন এখানে অশ্বারোহণে অবস্থিত থাকিয়। 
গঙ্গার গতিরোধ করিতেছিলেন। তাহার অশ্বক্ষুরাঘাতে 
নিকটগ্থ -পর্বতগাত্রে একটা গুহা প্রস্তত হইয়া পড়ে। 


২ ই/ীরিতামির্ রর 


যে সকল ীরথবাত্ী পাপখগ্ডন-মানসে পু কুণ্ডে নান গরিতে 
আইসেন, তাহারা এই ঘোড়াগুহ! ও স্থানীয় দেবমন্দির দর্শন 
করিয়া পবিত্রদেহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়। থাকেন। 

ভীমচক্দ্র (পু) রাজপুত্রভেদ । 

ভীমজানু (পুং) যম-সভাস্থিত একজন রাজ1। (ভারত ২৮) 

ভীামজী, কচ্ছের জাড়েজাবংশীয় জনৈক নরপতি, রাজা অমর- 
জীর পুত্র ( ১৫১০ খৃষ্টাব্দ ) 

ভীষটকলিঞ্জরপতি, ৫ খানি নাটকপ্রণেতা । 

ভামতা (ন্ত্রী) ভামস্ত ভাবঃ তীম-তল্‌ টাপ্‌। .ভীমত্ব, 
ভয়ানকত্ব। 

ভীমতাল, উঃ পঃ প্রদেশের কুমাযুন জেলার ০ একটী 
ক্ষুদ্র হ্দ। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৪৫০* ফিটু উচ্চে অবস্থিত 
অক্ষাণৎ ২৯* ১৯উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৯৪১ পুঃ। পর্বতের 

. উপত্যকাদেশে নিহিত থাকায় ইহার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য 
অতীব মনোরম। ইহার গর্ভনিঃস্থত জলরাশির একটা ক্ষুদ্র 
ধার৷ রামগঙ্গায় আসিয়া মিলিত হইতেছে। 

ভীমতিথি (পুং) ভীম়োপোসিতা তিথিঃ মধ্যপদলোপিক* । 
ভীম-একাদশী, মাঘমাসের শুক্লা একাদশী তিথি। 

ভীমথাড়ি, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর পুণা জেলার অন্তর্গত 
একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১০৩৭ বর্গ মাইল। 

ভামদাস, ধাতুপাঠ রচয়িতা। 

ভামদাসভূপাল, বাক্যসধাটাকা-প্রণেতা। 

ভীমদেব, শ্রুতিভান্করনামক সঙ্গীতশাস্ত্ররচয়িত৷ | 

ভীমদেব, (১ম) গুর্জরাধিপতি চালুক্যবংশীয় জনৈক নরপতি, 
ছুল্ল ভরাজের পুত্র। তিনি: একজন মহাবীর ছিলেন। সিন্ধু- 
প্রদেশ আক্রমণে তিনি সসৈন্তে গমন করিয়াছেন দেখিয়া মালব- 
পতি ভোজদেব গুর্জর আক্রমণ ও- অন্হিলবাড়পত্তন অধি- 
কার করেন। পরে চেদীরাজ কর্ণের সহায়ে তিনি মালব- 
রাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তদীয় ধারারাজ্য জয় 
কারলেন। | চালুক্যরাজবংশ দেখ । ] 

ভীমদেব, (২য়) চালুক্যবংখায় অপর একজন নৃপতি। 
হানি মহারাজাধিরাজ আখ্যায় গুজ্জরে রাজত্ব করিতেন । 

ভীমদেব, (৩য়) চালুক্য বংনায় অস্বরাজের পুত্র। 
বিক্রমাদত্যকে পরাভূত করিয়াছিলেন। 

ভীমদেব, (৩ক্) কোণমওলাধপ।ত রাজ সত্যাশ্রয়ের পুত্র। 

ভামদেব, কাবুলের চতুথ হন্দু-নরপাত। ইনি ৯৫০ থুষ্টাবে 
বিদ্ধমান ছিলেন ! 

ভামদ্দেব, অন্হিলবাড়ের জনৈক হিন্দুরাজা। সোমনাথ 
আক্রমণ কালে ইনি মান্দ,দ গজনীর সহিত হুদ্ধ করেন। 


হনি 


ভীমনাথ 


এ ৪৪৪ ] ৃ ] 045: 


ভীমদৈবজ্ঞ, সর্বার্থচিন্তামণি নামক গ্রন্থপ্রণেতা |. 

ভীমদ্বাদশী (ত্র) ভীমোপোসিতা। দ্বাদশী। মাঘ মাসের শুক্ু- 
দ্বাদশী। ২ ব্রতভেদ। 
অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহার ভীম-দ্বাদশী নাম 
হইয়াছে । এই ব্রত অশেষ-পুণ্যজনক | হেমাদ্রি-ব্রতখণ্ডে 
এই ব্রতের বিধান ও ব্যবস্থাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, 
বাহুলাভয়ে তাহ। লিখিত হইল ন|। 

ভামনগর, ত্রিগর্ভীধিপতি ভীম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নগর। টী 
কাঙড়ার অন্ততম রাজধানী । রাজ! ভীম এখানে একটা ছুর্গ 
নিন্মাণ করিয়াছিলেন। ১০৮-৯ থৃষ্টা্ষে সুলতান মান্ধ,দ 
কাওড়া আক্রমণকালে এই ছূর্ণ ধ্বংস করেন। [নাগরকোট দেখ] 

ভীমনরেক্্র, সঙ্গীতন্ুধানামক গ্রন্থরচয়িত। 

ভীমনাথ, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর আন্গদাবাদ জেলার অন্তর্গত 
একটী গণ্গ্রাম। প্রবাদ, এখানে হিড়িন্বা রাক্ষপীর আবাস 
ছিল! মাত! সহ পঞ্চ পাও এই বনে আপিয়া বাস করেন। 
শিবপুজ। ব্যতীত অজ্ঞুন জল গ্রহণ করিবেন না৷ জানিয়া, ভীম 
ত্রাতাকে প্রতারণাপুর্বক মৃত্তিকামধ্যে একখণ্ড প্রস্তর 
প্রোথিত করিয়া স্বীয় কনিষ্ঠকে শিবমূত্তি বলিয়া জ্ঞাপন 
করেন। তদন্ুসারে মহামতি অজ্ঞুন তথায় যাইয়! কায়মনো- 
বাক্যে শিবারাধন! করিয়া গৃহে আসিয়া ভোঁজনাদি করিলেন । 
ভীম স্বীয় চাতুর্ধ্য প্রকাশ করিলে, কুস্তী প্রভৃতি সকলে তথায় 
উপনীত হুইলেন। ভীম যাইয়া বন্যপুষ্পাদি অপসারিত 
করিয়। প্রস্তরমূর্তি বাহির করিলেন। উহা! শিব নহে প্রতি- 
পন্ন করিবার উদ্দেশে ভীম যেমন দণগ্ডাঘাত করিবেন, অমনি 
প্রস্তরগাত্র হইতে ছুপ্ধ নিঃস্ত হইতে লাগিল। সকলে 
তাহাতে দেবাধিষ্ঠীন হইয়াছে দেখিয়! চমতকৃত হইলেন এবং 
তদবধি উক্ত মূর্তি সকলের নিকট ভীমনাথ মহাদেব নামে 
প্রচারিত হইল। 

এই মহাদেবের নাম হইতে গ্রামের নাম ভীমনাথ হয়। 

১৫৩৫ সম্বতে মোহান্ত মাধবগিরি, পরে ঈশ্বরগিরি ও বুদ্ধগিরি 
কর্তৃক স্থানীয় মন্দির ও গ্রামের অনেক উন্নতি সাধিত হয়। 


দেবপূজা ও সদাব্রত পালনের জগ্ত এখানকার মোহান্ত | 


মহারাজ নয় খানি গ্রাম লাভ করেন । 
প্রতি বৎসর শ্রাবণ মাসের শুক্লাদ্বাদশী, পুর্ণিমা, কৃষ্ণা যী 
ও অমাবস্তায় এখানে  ব্রাহ্গণভোজন হইয়া থাকে। 
অমাবন্তায় এখানে তিন দিন স্থায়ী একটা মেল! হয়। দ্বারকা- 
যাত্রিগণ প্রায়ই ভীমনাথদর্শনে আগমন করিয়া থাকেন। 
সকলেই দেবোচ্ছিষ্ট প্রসাঁদ অথবা চাউলাদি প্রাপ্ত হন। 
এখানকার মোহান্তগণ বিবাহ করিতে পারে না । তাহারা 


১ 


ভীম এই দ্বাদ্রশীর দিন এই ব্রতের | 


অতিথি, বৈরাগী, গৌসাই প্রভৃতি হইতে এ এক. জন, চেলা। মনো 
নীত করিতে বাধ্য। পূর্বোক্ত মাধবগিরির পরবর্তী মোহান্ত- 
গণের নাম পাওয়া ছুল্লতি। যে রাঘবগিরি এখানকার .বনমাল! 
কাটাইয়া ব্সতি স্থাপন করিয়। যান, তাহারই পরবর্তী অস্ত 
গিরি, ভাবগিরি, আসনগিরি, গুমানগিরি, ক্ষেমগিরি, ভগ- 
বান্গিরি, বুধগিরি ও ঈশ্বরগিরি প্রভৃতির নাম পাওয়া যায় । 
শেষোক্ত ঈশ্বরগিরিই (১৮৬৩৮৫ খুঃ) ৮* হাজার, টাকা 
ব্যয়ে এই স্থানের সংস্কার করিয়া যান । 
ভীমনাথ, রঘুনন্দনের তিথিতত্বোদ্ধত. জটনক পণ্ডিত, 
ভীমনাদ (পুং) ভীমে। ভৈরবে নাদো যস্ত। ১ সিংহ। তীমো 
নাদঃ কর্মধা। ২ ভয়ানক শব । (ক্রি) ৩ ভয়ানকশবদবিশিষ্ট। 
“্বাতৈবিধূনয় বিভীষয় ভীমনাদৈঃ ্‌ 
সঞ্চয় ত্বমথবা করকাভিঘাতৈঃ ॥” ( চাতকাষ্ট* ১) 
ভীমনায়ক (পুং) কাশ্ীরের একজন রাজ! । [কাশ্মীর দেখ] 
তীমপরাক্রম, জনৈক পাণগ্যরাজ। [পাণ্যর'জবংশ দেখ। ] 


ভীমপরান্রম (ব্রি) ভীমঃ পরাক্রমো যস্ত।॥ ১ ভয়ানক 
পরাক্রম। (পুং).২ বিষুণ। (ভারত ১৩।১৪৯/১১৪ ) 
৩ রঘুনন্দনকৃত মলমাসতত্বধূত জটৈনক ব্যক্তি ॥ 

ভীমপল শ্রা, ধানশ্রী ও বারোঞাযোগে উৎপন্ন মিশর রাগ্রিণী- 
বিশেষ। স্বরগ্রাম ম প ধ নি সাখ গ। 

পঞ্চম বাদী, মধ্যম সম্বাদী। (সঙ্গীতরত্বাঃ ) 

ভীমপাল (পুং) জনৈক নরপতি। ইনি বৃক্ষাযুর্ক্েদ রূচয়িত। 
জুরপালের প্রতিপালক ছিলেন । 

ভীমপাল, পঞ্চাল-রাজ্যের অন্তর্গত বোদাময়ূতাধিপতি জনৈক 
রাজা। রাষ্ট্রকূটবংশীয় দেবপালের পুত্র । ইহার পুত্র স্ুরপাল 
বৃক্ষাযুর্কেদনামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ কাবুলাধিপতি 
সাহিবংশীয় শেষ হিন্দুনরপতি। ইনি ১০২৫ খুষ্টাব্বে প্রাণ- 
ত্যাগ করেন। 

ভীমপুর (ক্র) ভীমস্ত পুরং ৬তৎ। বিদর্ভরাজের নগরী, 
কুপণ্ডিনপুর। ভীমনগর প্রভৃতিরও এই অর্থ। 

ভামবল (ব্রি) ভীমঃ বলঙ্কযন্ত ৷ ১ ভয়ানকবীর্য্য. ( পুং) ২ 
ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ । (ভারত ১।১১৭।৭) ৩ বহিভেদ। 

ভীমভট্ট (পুং) জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার । পুরাণসর্ববস্বে 
ইঙার উল্লেখ আছে। 


ভীমমুখ (ত্রি) ১ ভয়ঙ্কর মুখারুৃতিবিশিষ্ট। (পুং) ২ বাণভেদ। - 


(রামায়ণ ৪1৪১৫ ) 

ভীমর (কী) যুদ্ধ। (শবার্থচি*) 
ভীময়ু (স্ত্রী) আত্মনো। ভীমং বৃষমিচ্ছতি ক্যহ, বেদে নিপা! 
নিপাতনাছুন। আপনাতে বৃষভেচ্ছু স্ত্রীগবী। (থক্‌ ৫1৫৩৩) 


ভামরিক। 


রী ১ এ 


ভীমশস্কর 


ভীমরথ, পাপ্যবংশীয় জনৈক রাজা । 
ভীমরখ ( পুং) ভীমে৷ ভয়ানক রখোহগ্ত । তামস মন্গ-কল্পে 
জাত অন্ুরবিশেষ। কু্মরূপী হরি এই অস্ুরকে বধ করেন। 
“হরিণ কুম্মরূপেণ হতো ভীমরখোহস্থরঃ।” গরুড়পু* ৮৬ অঃ 
২ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। ( ভারত ১।১১৭।১১ ) ৩ ধন্বস্তরির 
পৌত্র। ৪ বিরৃতির পুত্রভেদ। ৫ সত্যভামার গর্ভজাত 
! শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। ৬ কেতুমানের পুত্র । 
ভীমরথদেব, মহাশিবগু্তাত্মজ জনৈক ত্রিকলিঙ্গাধিপতি। 
ভীমরথী (ত্ত্রী) মন্থষ্যদিগের অতিবৃদ্ধীবস্থা বিশেষ । 
“স্গ্ুসপ্ততিকে বর্ষে সপ্তমে মাসি সপ্তনী। 
রাত্রিভীমরথীনাম নরাণাং ছুরতিক্রমা ॥৮ ( শব্ঘমাল। ) 
৭৭ বৎসরের সপ্তমমাসের সগুমীরাত্রির নাম ভীমরথী, এই 
দিন মনুষ্যদিগের দুরতিক্রমণীয়। যেসকল ব্যক্তি এই বয়স 
অতিক্রম করিয়! জীবিত থাকে, তাহার! অতিশয় পুণ্যাত্মা ।* 
২ নদীতেদ। এই নদী সন্থ পর্ধত হইতে নির্গত হইয়াছে। এই 
নদীতে স্নানাদি করিলে সকল পাতক বিদূরিত হয় । 
“গোদীবরী ভীমরথী কৃষ্ণবেণ্যাদিকাস্তথ|। 
মহাপাদো্ভবা নদ্যঃ স্থৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ ॥৮(বিষু্পুৎ২।৩।১১) 
ভীমরথী রোমক-সিদ্ধান্ত-বর্ণিত-দেশভেদ । 
ভীমরাও নাড়গীর, জনৈক মহারাষ্ট্র রাজদ্রোহী। ইনি ১৮৫৭- 
৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বিরুদ্ধচারী হইয়। দন্বল রাজকোষ লুণ্ঠন 
ও কোপল ছুর্ণ অধিকার করেন। পরে ইংরাজ সেনানী হিউজেন্‌ 
(018107 [70)19) তাহাকে নিহত করিয়া কোপলছুর্খ জয় 
করিয়াছিলেন 
ভীমরাজ, স্বনামথ্যাত কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিবিশেষ (2101103 ৮750 
৪908) ইংরীজিতে ইহীকে “মকিংবার্ড” বলে। ইহারা সুমিষ্ট 
স্বরে গান করিতে পারে। [ ভূঙ্গরাজ দেখ। ] 
ভীমরাজ, সগাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা । ( সহ্থা ৩৩1১১) 
২ ইদরের জনৈক রাজপুত-রাজ। । 
ভীমরাত্রি (ক্ত্রী) ভয়ানক রাত্রি। যে রাত্রি মানব-জীবনের 
সেই ভয়াবহ ভীমরথী রূপে আসিয়। উপস্থিত হয় 
ভীমরিকা। (ভ্ত্রী) সত্যভাম। গর্ভজাতা শ্রীরুষ্ণের কন্য]। 
(হরিব* ১৬২ অণ্) 


* “সপ্তসপ্ততি-বর্ধাণাং সপ্তমে মাসি সপ্তমী। 
রাত্রিভাঁমরখীনাম নরাণামতিছুস্তরা ॥ 
তামতীত্য নরো৷ যোইসৌ দিনানি যানি জীবতি। 
ক্রতুভিস্তানি তুল্যানি সুবর্ণশতদক্ষিণৈঃ॥ 
গতিঃ প্রদক্ষিণং বিষ্োর্জলনং মন্ত্রভীষণমূ। 
ধ্যানং নিদ্রা স্থধ। চান্নং ভীমরখ্যাঃ ফলশ্রুতিঃ ॥” ( বৈদ্যক ) 
সা 


ভীমরোমক, জনপদবিশেষ। ( মতস্তপুত ১২০।৪৭) 
ভীমল (তরি) ভিয়ো। মলঃ সন্বন্ধো যতঃ। ভয়ঙ্কর । (শুরুবজুণ৩০।৬) 
ভীমলাট, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটা 
গণ্ডগ্রাম। এখানে ভীমরাজের প্রতিষ্ঠিত একটী লাট বা 
প্রস্তর-স্তন্ত বিদ্যমান আছে। এখানে গৌড় জাতিরই বাস 
অধিক। এখানকার প্রশান্ত ছায়া-বিস্তারী বটবুক্ষটা দাক্ষি- 
থাত্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। 
ভীমবগ্মা, পল্পববংশীয় জনৈক রাজা । ২ কৌশান্বীর অধিপতি 
সম্রাট স্কন্দগুপ্তের জনৈক সামন্ত । 
ভীমবল্লভ রাজ, দাঞ্ষিণাত্যের জনৈক হিন্দু নরপতি। 
ভীনর্বীধ বাঙ্গালার, মুঙ্গের জেলার অন্তর্গত একটা উঞ্ণ প্রজ্রবণ, 
খধিকুণ্ডের ৮ ক্রোশ দক্ষিণে মহাদেব পর্বতের উপর অবস্থিত। 
অক্ষাণ ২৫:৪উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৬*২ পৃঃ ॥ মার্চমাসে ইহার 
উত্তাপ ১৪৪*-১৫০* (দা) পধ্যন্ত উঠিয়া থাকে। 
তীমবিক্রম (পুং) ধৃতরাষ্ট্র পুত্রভেদ । (ভারত ১৩৭ অ০) 
(ত্রি) ২ ভয়ানক বিক্রমশালী । 
৩ পহ্াদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা । (সঙ্া” ৩৪২০) 
ভীমবিক্রান্ত (পুং) ভীমশ্চাসৌ বিক্রান্তশ্চেতি। সিংহ। (ত্রিকা) 
(ত্রি) ২ ভয়ানক বিক্রমবিশিষ্ট। 
ভীমবেগ ( পুং) ১ ধৃতরাষ্ট্রের পুব্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৭ ) 
২ দানবভেদ। (হরিব) (ত্রি)৩ ভয়ানক বেগবিশিষ্ট। 
ভীমবেগরব (পুং) ক্রুতগামী বিকট শব্দ । 
ভীমবের,পঞ্জাব প্রদেশের গুজরাত জেলার অন্তর্গত হিমালয়ের 
পাদদেশনিঃস্ত একটা জলধার৷। পার্ধতীয় উপত্যকা ও গ্রাম 
সমূহ অতিক্রম করিয়া এই নদী চন্দ্রভাগার সহিত মিলিত 
হইয়াছে । ২ উক্ত প্রদেশস্থ একটা জেলা । ৩২৬ থুষ্পূর্বান্দ 
মাকিদনবীর আলেক্জান্দর এখানকার অধিবাসীদিগকে পরাস্ত 
করিয়াছিলেন । 
ভীমবেশ (তরি) ১ ভয়ানক বেশযুক্ত। ভীষণ দর্শন | 
(পুং) ২ ধৃতরাষ্তর পুত্রভেদ। (ভারত আদি ৫৭ অ*) 
৩দ্বানবভেদ। ( হরিবণ ২৪ অণ) 
ভীমবেশব€ু (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত১১৮৬অ০) 
ভীমশঙ্কর, দ্বাদশটা প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গের অন্তর্গত লিঙ্গতেদ ।1 


+ “সোমরাষ্ট্রে সোমনাথ শ্রীশৈলে মন্লিকার্জুনম্‌। 
উজ্জয়িন্যাং মহাঁকালমোঙ্কারে পরমেশ্বরম্‌ ॥ 
কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশঙ্করম্‌। 
বারাণস্তঞ্চ বিশ্বেশং ত্র্যন্বকং গৌমতীতটে ॥ 
বৈদ্যনাথং চিতাভূমৌ নাগেশং দারুকাবনে । 
সেতুবন্ধে চ রামেশং দুম্মেশঞচ শিবালয়ে ॥” ( শিবপু ৩৮১৭-২,) 


১১৭ 


ভীমসিংহ 


[188৬] 


ভীমস্িংহ 


ভীমশর (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১৬৭ অঞ্) 
২ ভয়ানক শর। (ত্রি) ৩ ভরানক শরবিশিষ্ট | 
ভীমশাঁসন (পুং) ভীমং শাসনং যস্ত। যম। (শব্দরত্বা*) 
২ কঠোর শাসনকারী (নৃপ প্রভৃতি)। ৩ কঠোর শাসন। 
ভীমশাহ, জনৈক নরপতি। 
ভীমণুক্রু, (পুং) জটনক রাজপুত্র। 
ভীম্সাহী, কাশ্মীরের জনৈক রাভা। 
ইস্ার সভ1 উজ্জ্বল করিয়াছিলেন 
ভীমপিংহ (পুং) জটনক স্ুুবিজ্ঞ কৰি। শাঙ্গধরপন্ধতিতে 
ইহার রচিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে । 
ভীমমিংহ, মেবারের জনৈক রাণা। রাণ! লক্ষমণসিংহের 
পিতৃব্য। লক্ষণের নাবালক অবস্থায় তিনি রাজকাধ্য-সমূহের 
তত্বাবধান করিতেন। তৎকালে তাহার বীরত্ব চারিদিকে 
রাষ্ট্র হয়। 

তিনি চোহানবংশীয় হামিরশঙ্কের বিখ্যাত-কন্তা পদ্মিনী- 
দেবীকে বিবাহ করেন। এই বিবাহই শিশোদীয় কুলের 
কাল হইয়াছিল। : পদ্মিনীর অলোকসামান্ত-রূপ-লাবণ্যের 
কথা  লোকপরম্পরায়_ দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের কাণে 
উঠিল।  রাজপুত-শক্তি-বিনাশ-বাসনায়ই হউক, আর 
পদ্মিনীর রূপলালসায় মুগ্ধ হইয়াই হউক, তিনি সসৈন্তে চিতোর 
আক্রমণ করিলেন.  দীর্ঘকাীলব্যাপী অবরোধেও অকৃত- 
কার্য হইয়া, আলাউদ্দীন এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন 
যে, পদ্মিনীকে পাইলে তিনি চিতোর পরিত্যাগ করিতে 
পারেন। এই কথায় অবমীনিত বোধে রাজপুতগণ দ্বিগুণ 
উৎসাহে যুদ্ধারস্ত করিল। উতয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধে লোৌক- 
ক্ষয় ব্যতীত কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া, আলাউদ্দীন্‌ 
পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিয়া জীনাইলেন যে, একবার মাত্র 
মুকুরে সেই অনুপম! মোহিনীর ছার়্ামাত্র দেখিতে পাইলেই 
তিনি নির্ধিবাদে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে পারেন। ইহাতে 
বিশ্বস্ত হইরা রাণা ভীমসিংহ স্বয়ং অতিথিরূপী আলাউদ্দীন্‌কে 
শিষ্টালাপ-সহকারে ছুর্গাভিমুখে আনিতে ছিলেন, এমন 
স্ময়ে কপটাচারীর গুপ্তসেনাদল অতর্কিতভাবে রাজপুতবীরকে 
বন্দী করিয়া শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিল ।  শক্রকে কাপট্য- 
জালে জড়ীভূত করিয়! ছুরাচার মুসলমান আদেশ প্রচার 


মহামন্ত্রী ইন্দ্রভান্গ 


করিল যে, পদ্মিনীকে না পাইলে দে কখনই ভীমসিংহকে 


মুক্তিদান করিবে না। এই ভয়াবহ সংবাদ চিতোরে উপনীত 
হইলে, সকলেই ভগ্রহৃদয় ও হতাশ হইয়! পড়িল। স্বস্বং পদ্মিনী- 
দেবী যবন-কবলিত স্বামীর মুক্তিকামনার় এক ষড়যন্ত্র করিলেন। 
তাহার পিতৃব্য গোরা ও গোবার ভ্রাতুষ্পুত্র বীরবর বাদলের 


পরামর্শানুসারে পদ্মিনীর আত্মসমর্পণই স্থির হইল । কিন্তু 
পদ্মিনীর পরিবর্তে ছদ্মবেশী ৭ শত শিবিকাবাহী রাজপুত সেন! 
মুনলমান-শিবিরে প্রেরিত হইল। যবনরাজ, স্বীয় প্রিয়তম 
বনিতার সহিত জন্মের মত সাক্ষাতের জন্য  ভীমসিংহকে 
অর্ধঘণ্টা কাল অবসর দ্রিলেন। প্র অবসরে ভীমসিংহকে 
লইয়া কয়েকথানি শিবিকা চিতোর রাজধানী অভিমুখে 
প্রস্থান করিল। মূঢ় আ'লাউদ্দীন্‌ মনে করিল, যে 
সকল রাজপুতললনা পদ্মিনীর সহিত চিরবিদায় লইতে 
আসিয়াছিল, তাহারাই স্ব স্ব শিবিকায় চিতোরে প্রত্যাগমন 
করিতেছে এবং তাহার সহবাসিনীগণ শিবিকামধ্যেই অবস্থান 
করিতেছে। ক্রমে অদ্ধঘণ্টা অতীত দেখিয়! তাহার সন্দেহ 
উপস্থিত হুইল। পত্বীর সহিত ভীমসিংহের সম্ভাষণ তাহার ভাল 
লাগিল না, তাহার হৃদয়ে ঈর্ষার উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ 
শিবিকার পট্টাবরণ উন্মোচন করিতে আদেশ দিলেন । শিবি- 
কার আবরণ উনুক্ত হইলে, তদভ্যন্তর হইতে সশস্ত্র সেনাদল 
বহির্গত হইল। অচিরে ছুইদলে ঘোরতর যুদ্ধ বাঁধিল। 

এদিকে আলাউদ্দীনের আদেশে একদল সেনা শক্রুর 
পশ্চাদ্ধাবিত হইল। ভীমসিংহ তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে আরোহণ 
করিয়া অচিরে চিতোরছূর্গে আশ্রয় লইলেন। এখানে 
গোরা, রাজপুত-রাজ ভীমসিংহের ও কুল-কামিনীগণের সম্মান- 
রক্ষার্থ উন্মাত্তের স্তাঁয় যুদ্ধ করিল। এই যুদ্ধে চিতোরাধিষ্ঠাত্রী 
দেবীর আদেশমতে অরিসিংহ, অজয়সিংহ প্রভৃতি রাণার 
একাদশ পুত্র ধরাশায়ী হইলেন। এইবার বাঁণা ভীমসিংহ 
দেবীর রক্তপিপাসা-শাস্তির জন্ঠ স্বয়ং আত্মবিরর্জনে কৃত- 
সংকল্প হইলেন। এই ভগ়্াবহ ব্যাপার সংসাধিত হইবার 
পূর্বে "জহর ব্রতের, অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে রাজপুত-কুল- 
কামিনীগণ কুলমাহাত্স্য-রক্ষীয় সমর্থ হইয়াছিলেন। 

[ পদ্মিনী দেখ। ] 

জহরব্রত উদ্যাপিত হইলে, রাণ! ভীমসিংহ সমরায়োজন 
করিতে লাগিলেন। তিনি একমাত্র অবশিষ্ট কনিষ্ঠ পুত্রকে 
কৈলবার৷ প্রদেশে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে সমরানল 
এরজ্জলিত করিলেন। তাহার অধীনস্থ সামস্তগণ রাজপুত- 
কুলের গৌরবরক্ষার্থ উতৎ্দাহে অগ্রসর হইলেন। রণমদে 
উন্মত্ত তাতারসৈন্তের সহিত রণকেশরী রাজপুত-বীরগণের 
ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ভীমসিংহ নিহত ও 
চিতোরনগর মুসলমান-হস্তে পতিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল। 

২ উক্ত বংশের জনৈক রাজা । হামীরের পুত্র। ইনি 
১৭৭৮ খুষ্টাব্দে বিদ্ভমান ছিলেন । 


ভীমনসিংহ, (রাও) মারবাড়ের জনৈক অধিপতি । ইনি 


উর. 


ভীমসিংহ 


মারবাড়পতি বিজয়সিংহের পৌত্র ও ভূমসিংহের পুত্র। রাজা 
বিজয়সিংহকে বারবধূবিলাসে আসক্ত দেখিয়া সামস্তগণ বীর- 
প্রাণ ভীমসিংহকে সিংহাসনদানে সঙ্কল্প করিলেন। 

সামন্তগণকে একত্র সমবেত দেখিয়া বুদ্ধ রাজা বিজয়সিংহ 
বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাহাদিগের প্রীতিবিধান 
জন্ত স্বয়ং সামন্ত-শিবিরে উপনীত হইলেন। এ দিকে রাও 
ভীমসিংহ রাউসের সামন্তরীজের সহিত মিলিত হইয়া 
বারবধূর যথাসর্বস্থ লুঠনপুর্ববক নাগরপথে অগ্রসর হইলেন । এই 
এখানে তীহার। ছাউনী করিলেন। অপরাপর সামন্তগণ 
সংবাদে উদ্দিগ্ন হইয়।৷ পড়িলেন। ইত্যবসরে বিজয়সিংহ সামন্ত 
শিবির পরিহারপুব্বক ভীমসিংহের সমীপে উপনীত হইলেন। 

তিনি ভীমসিংহকে আশ্বাসবাক্যে ভুলাইয়া স্থজাত ও 
শিউয়ানি ছুর্ণের অধিস্বামী করিয়া দিলেন। যুবক ভীমসিংহ 
মারবাড় সিংহাসন না পাইয়া, ক্ষুদ্র প্রদেশলাভে অন্তষ্ট 
হইয়া রহিলেন। 

ভীমসিংহকে দেশাস্তরে প্রেরণ করিয়া রাজা বিজয়সিংহ 
স্বীর গরসজাত পুত্র জালিমসিংহকে গড়বার প্রদেশের পূর্ণা- 
ধিকার প্রদানপুর্রবক ভীমসিংহকে মারবাড় হইতে বিতাড়িত 
করিতে আদেশ দ্িলেন। জালিম পিতৃ-আজ্ঞা-পালনার্থ ভীম- 
সিংহকে আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্ধের পর, ভীমসিংহ 
পরাস্ত হইয়! প্রাণভয়ে জয়শালমীর অভিমুখে প্রস্থান করেন। 
এই সময় বুদ্ধ বিজয়সিংহের মৃত্যু হয়। তীহার মৃত্যুর অব্যবহিত 
পূর্ব হইতেই মারবাড় প্রদেশে সামন্ত-বিদ্রোহ উপস্থিত 
হইয়াছিল। 

ভীমসিংহ জয়শালমীরে থাকিয়! পিতামহের মৃত্যু-সংবাদ 
পাইলেন: এবং অবিলম্বে স্বীয় অনুচরবর্গ-সমভিব্যহারে 
অবিশ্রান্তগতিতে যৌধপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এ 
দিকে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী জালিমসিংহ শুভক্ষণে 
রাজ্যে প্রবেশ করিবেন বলিয়া, মৈরত নামক স্থানে অপেক্ষা 
করিতে লাগিলেন। চতুর ভীমসিংহ তাহাকে অতিক্রম করিয়া 
নিজ শিরে রাজ-মুকুট শোভিত করিলেন। জালিম সিংহাসন- 
লাভের প্রত্যাশায় অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া, ভীমসিংহ 
তাহাকে ধৃতকরণমানসে একদল সেন প্রেরণ করেন। 
ভীলারানামক স্থানে উভয় দ্বলে যুদ্ধ হয়। জালিম পরাজিত 
হইয়! মেবারেশ্বরের শরণাগত হইলেন। 

মারবাড়-সিংহাসনে আরোহণ করিয়। রাজা ভীমসিংহ, 
নরপিশীচ সম্রাট অরঙ্গজেবের স্তায় সংহারমূণ্তি ধারণ করি- 
লেন। তাহার রাজসিংহাঁদনের কণ্টকস্বরূপ জানিয়া তিনি 
প্রথমে স্বীয় পিতৃব্য ও পালকপিতার প্রাণসংহারে ক্রটা 
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করিলেন ন|। খুল্পতাতগণকে হত্যার পর, তিনি স্বীয় পিতৃরা- 
ভ্রাতাগণের ধ্বংসসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে একে একে 
আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া! তিনি রাঠোরকুল কলস্কিত 
করিয়াছিলেন। 

অবশেষে তিনি গুমানসিংহের পুত্র মানসিংহের হত্যা- 
মানসে ঝালোর-ছুর্গ অবরোধ করিলেন। কএক বদর অব- 
রোধে কৃতকাধ্য ন৷ হওয়ায় ভীমসিংহ সেনানায়কগণের উপর 
অবরোধ-ভার অর্পণ করিয়! রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । 
সামন্তগণ কোনক্রমে মানসিংহকে বন্দী করিতে সমর্থ ন! হওয়ায় 
রাজা ভীমসিংহ কর্তৃক বিশেষরূপে লাঞ্চিত ও তিরস্কৃত হন। 
এরূপ অবমাননায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া সামন্তগণ তাহার আশ্রয় 
ত্যাগ করিয়া স্বতন্্রভাবে বিদ্রোহাচরণ করিতে লাগিল.। 
সামন্তগণের এতাদৃশ আচরণে বিরক্ত এবং মানসিংহকে বন্দি- 
করণে হতাশ হইয়া তিনি বেতনভোগী বিজাতীয় সৈন্যগণের 
সহায়তা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। 

এই সৈন্ত লইয়া তিনি প্রথমে উদাবৎ-সম্প্রদায়ের সামস্তা- 
ধিকৃত নিমাজপ্রদেশ ও দুর্গ এবং অন্তান্ত সামন্তসমূহের 
বহুলতূবৃত্তি আত্মপাৎ করিলেন। 

নিমাঁজজয়ে স্পদ্ধিত ও উৎদাঁহিত হইয়া বেতনভোগী সেনা- 
দল পুনরায় ভীমসিংহের অধিনাঁয়কতায় অবিলম্বে ঝালোর 
নগর অধিকার করিল, কিন্ত স্বল্পমাত্র সেনা লইয়া মানসিংহ 
ছুর্গমধ্যে অবরুদ্ধ রহিলেন। প্রায় একাদশ বর্ষকাল ঝালোর ছূর্ে 
অবরুদ্ধ থাকিয়া মানসিংহ অন্নকষ্ট সহ করিয়৷ আত্মরক্ষা করিয়া- 
ছিলেন। এই অবরোধ-কালে ভীমসিংহের মৃত্যু হয়। ১৭৯২- 


১৮০৩ খৃষ্টাব্দ পধ্যন্ত তিনি দারুণ উতৎকগ্ঠার সহিত রাজ্যভোগগ 
করিয়াছিলেন। 


ভীমপিংহপপ্তিত, শাঙ্গধরপদ্ধতিধূত জনৈক কবি। 
ভীমসেন, ১ জনৈক টীকাকার, ইনি ১৭২৩ খুষ্টাবে সুধা- 


সাগরনামে কাব্যপ্রকাশটীক! ও হর্দেবকৃত রত্রাবলীর টাকা! 
প্রণয়ন করেন। ২ ছুর্গামাহাত্ম্যটাকা-প্রণেতা। ৩ ধাতুপাঠ 
ও ভৈমী ব্যাকরণ রচয়িতা । রায়মুকুট ও পদ্মনীভ ইহার 
উল্লেখ করিয়াছেন। ৪ বৈদ্যবোধসংগ্রহ-নামক  বৈস্তকগ্রন্থ 
প্রণয়নকর্তী।। ৫ স্পশান্ত্র বা পাকশান্ত্র-প্রণেতা। ইনি কিরাত- 
নগরনিবানী ছিলেন । ৬ যক্ষভেদ। (ব্রঙ্গপুরাণ ) ৭ জনৈক 
তান্ত্রিকাচাধ্য। ( শক্তিরত্রাকর ) 


ভীমসেন, জনৈক প্রাচীন নরপতি, তিনি তোরমানের পুর্বে 


ভারত শান করিয়াছিলেন। গুপ্তাক্ষরে লিখিত, ময়ুর-চিত্রাঞ্কিত 
তাহার প্রচলিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে । ২ অপর একজন হিন্দু- 
নরপতি । ইনি ৫২ সন্বতে বিদ্যমান ছিলেন। 


ভীমাগগ্নি 
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ভীমসেন, ( পু) ) মধ্যম পাওব, ভ টন 
২ গন্ধর্বভেদ। (ভারত ১১২৩৫৩) ৩ কপুর্রিভেদ। 
চলিত ভীমসেনীকপূ্র। ইহা! বাঁত-পিত্ত-নাশক, রস ও পাকে 
মধুর ও শীতল, বুংহণ, বলকর। (ভাবপ্রকাশ ) 
৪ জনমেজয়ের ভ্রাতৃতেদ । (ভারত ১৩ অৎ) 
৫ পৌরবপ্রাচীন জনমেজয়ের পুত্রভেদ । (ভারত ১/৯৪ অ+) 
ভীমসেন কবি, দত্তসংগ্রহ নামক গ্রন্থপ্রণেত|। 
ভীমপেন ঠপ্ন, নেপালের জনৈক রাজা । 
ভীমসেনের গদ1, আলাহাবাদে ৪ খানি শিলালিপিযুক্ত যে 
স্থপ্রাচীন প্রস্তর “লাট” বিদ্যমান আছে, তাহা স্থানীয় লোক- 
বুখে “ভীমসেন-কা-গদী” নামে কীর্তিত হইয়া থাকে । 
ভীমন্বামিন্‌ জনৈক: স্থবিজ্ঞ ব্রাঙ্দণ। রাজা বলবর্ধাদেব 
ইহার প্রতিপালক ছিলেন । 
ভীমহাপ, (কী) ভীমে গ্রীষ্মাদী হাসঃ প্রকাশঃ যন্ত। ইন্দ্র 
তুল। চলিত বুড়ির সুতা । ( শব্দরত্বাৎ) ইহার পাঠাস্তর,-- 
গ্রীম্মহার়। 
ভীনা) (ভ্ত্রী) ভী-মকৃ, স্তিয়াং টাপ্‌। ১ রোচনাখ্য গন্ধ- 
দ্রব্য । (শব্দঘচ*) ২ কশা। (শব্মমা*) ৩ নদীবিশেষ । 
“কাবেরী বীরকান্ত। চ ভীম চৈব পয়োষ্রকা1 ৮ 
(হারীত প্রথমস্থাণ ৭০ অণ্) 
৩ তুর্গাদেবী।. চণ্তীতে লিখিত আছে,_-ভগবতী হুর্ণী 
হিমাচলে ভয়ানক রূপ ধারণ করিয়! মুনিদিগের ত্রাণের জন্য 


রাক্ষনদিগকে ক্ষয় করেন বলিয়। তাহার নাম “ভীমাঁদেবী? হয়| | 


“পুনশ্চাহং যদ। ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে। 
রক্ষাংসি ক্ষযকিষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাঁৎ ॥ 
তদা মাং মুনয়ঃ সর্ষে স্তোষ্যন্ত্যানতমূর্তয়ঃ। 
ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি ॥৮ 
( মার্কগেয়েপু* দেবীম1 ), 


ভীমা, বোদ্বাই প্রেসিডেন্সীর অন্তর্ঘত একটা নদী, সহ্াদ্রি-। 
পর্বতের অক্ষাৎ ১৯ ৪৩০%উঃ এরং দ্রাঁঘিৎ ৭৩৫ ৩৪ ৩০৮ 


পুর্বে ভীমাশঙ্কর গ্রামের সন্নিকটে উদ্ভূত হইয়া পুণা, আন্বাদ- 
নগর, শোলাপুর ও কালাদ্‌্গী জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণ- 
পূর্বাভিমুখে কষ্ণানদীতে আসিয়। মিলিত হইয়াছে। 
ভীমাকর (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা, ইহার পুত্রের নাম 
ইন্দ্রাকর। : 
'পুত্রে! ভীমাকরন্তেন্্রীকরশ্চাত্রান্তরে সমম্। 
ছুঞ্চক্ষবস্তত্র তত্র বধং প্রেয়ো। ব্যচিত্তয়ৎ ॥৮ বাজতর* ৮১৮২৭) 
ভীমাগন্লি, মান্দা প্রেসিডেন্সির অন্তর্ঘত একটা গ্িরিসন্কট। 
বেল্পরী জেলা হইতে সন্দুর প্রদেশে যাইতে হইলে, এই পথ 


দাম ভীম চালা! সা 


দিয়া যাইতে : হয়। অঙ্গ, ১৫৭৭ / উঠ এবং ড্রাধি৭ ৭৬০ ৩ ০1 | 
এই গিরিপথে যেট্রিনহট্রি নামক গ্রাম অবস্থিত । 
ভীমা্ি (পুং) ভীম আদি করিরা পাণিন্যুক্ত শব্ধগণ। 
বথা-+ভাম, ভীম্ম॥ ভরানক, বাহ, চরু, প্রস্কন্দন, প্রপাত, 
সমুদ্র, ক্রব, ক্রক্‌, দৃষ্টি, রক্ষঃ, শঙ্কু, সুক, মূর্খ, খলতি। (পাঁণিনি) 
ভীমাদেের (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজ।।॥ বাজতর* ৮।২১) 
ভীমার, রাজপুতানার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা গওগ্রাম। 
অন্ষাৎ ২৬* ১৯উ৪ এবং দ্রাঘি* ৭১* ৩৩4পুঃ। এখানে চৌহান 
রাজপুতগণের বাস। পোকর্ণ হইতে বালমের যাইবার পথে 
অবস্থিত থাকায় এখানকার বাঁণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে। 1 
ভীমাবরমূ, মান্ত্রাজ-প্রেসিডেন্দীর গোদবরী জেলার অন্তর্গত 
একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৩২১ বর্গ মাইল । উন্দী, বেলপুর, 
ছিন্নকাপড়ম্‌, গোষ্ঠ। নদী ও অকৰীড়, প্রভৃতি কতক গুলি খাল ও 
প্রণালী ইহার মধ্যে বিসভৃতি থাকায়, এখানকার চাসবামের 
বিশেষ সুবিধা হইয়াছে । বীরবাসরম্‌ নগর এখানকার প্রধান 
স্থান। এততিন্ন ভীমাবরম্, উন্দী, অকুৰীড় ও গুগুপুড়ী 
প্রভৃতি নগরে চাউলের বিস্তৃত কারবার আছে। ৃ 
ভীমাবরমৃ, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্দীর নেম্ুর জেলার অন্তর্গত 
একটা গঞ্যগ্রাঁম। শৃক্গার-আয়কোগ্ডার পরিত্র দেবতীর্থের 
ব্যয়ভার বহনের জন্য এই গ্রাম প্রদত্ত হুইয়াছে। নিকটবর্তী 
গণ্ডশৈলের উপর অগস্ত্যমুনির প্রতিষ্ঠিত একটা বিষ্ণু 
মন্দির এবং অপর একটা গুহা বিগ্মান আছে। এই গুহার 
সন্মুখদেশে একটা ভীষণাকার প্রস্তর-প্রতিমূর্তি দণ্ডায়মান 
আছে। প্রতিবৎ্সর বৈশাখ মানে এখানে নারপিংহস্বামীর 
( বিঞুমুর্তি ) উদ্দেশে একটা মেল! হইয়া থাকে । 
ভীমাশস্কর, বোস্বাই-প্রেঘিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটা 
শিবমন্দির । পশ্চিমঘাটশৈলের চুড়াদেশে ভীষা। নদীতীরে 
অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের ইহ! একটা প্রাচীন তীর্থ বলিয়া গণ্য। 
এখানকার প্রাচীন ভগ্মমন্দিরের পরিবর্তে, নানাফড়নরিশ 
মহাদেবের উদ্দেশে নৃতন মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। তাহার 
বিধবা পড়ীও এই মন্দিরের চুড়াদেশ শোভিত করিয়া যান।! 
এখানে ছুইটী কু আছে। তন্মধ্যে একটা ভীম! নদীর উৎ- 
পত্তিস্থান বূলিয়। কীর্ভিত হইয়া থাকে । | 
এই তীর্থক্ষেত্রের উৎপত্ভিযন্বন্ধে এখানে এইরূপ নি 
পৌরাণিকী কিংবদন্তী শুনা যাঁয় ;_-অযোধ্যাধিপতি ন্ুয্যরংশীয় 
রাজ! ভীমক মৃগয়াকালে না জানিয়। হরিণরূগী ছুই খষিকে 
নিহত করেন। দর্বাজা এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ভ 
মহাদেবের তপস্ায় প্ররুত্ত হন।  দেবাদিদেব তীহার তপশ্চ- 
যায় মুগ্ধ হইয়া তাহাঁকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করেন। 


* 
| 


ভীমোর! [ ৪8৪৯ ] | ভীল 


ত্রিপুবাস্থরকে যুদ্ধে পরাজিত করিপ্া মহেশ্বর ততকালে শ্রান্তিদূর 
করিতেছিলেন, তাহার কপালদেশ ঘন্মাক্ত দেখিয়া ভীমক সেই 
কপালদেশনিঃস্থত ঘন্মরাশি হইতে সর্বলোকহিতকর এক 
সরিদ্রার প্রার্থনা করিলেন। তদনুসারে ভীমা নদী উদ্ভূত 
হইল। প্রতিবৎসর শিবরাত্রি-উপলক্ষে এখানে একটী যাত্রা- 
উৎসব হইয়া থাকে । 


র ভীমেশ (ক্র) শৈবতীর্থভেদ, এইস্থলে ভীমেশ নামে শিবলিগ 


অবস্থিত আছেন। 
ভীমেশ্বর (ক্লা) শিবপুরাণোক্ত শৈব তীর্থভেদ। 
ভীমেশ্বর তীর্থ, বিদর্তরাজ ভীম কর্তৃক স্থাপিত শৈবতীর্থ- 
বিশেষ। এখানে ভীমেশ্বর শিবলিঙ্গ বিদ্যমান আছেন। (তোপীথণ্) 
ভীমেশ্বর ভট্ট, রসসর্ধস্ব নামক অলঙ্কার-গ্ন্থ-প্রণেতা। রজগ- 
ভট্রের পুত্র । 
ভীমৈকাদশী (ত্ত্রী)ভীমেন উপোসিতা৷ একাদশী, মধ্যপদলোপী 
কর্মধাণৎ। মাঘ মাসের শুক্লা একাদেশী। এই একাদনার 
ব্রত সকলের কর! কর্তব্য। এই একাদশীর ব্রত করিলে 
অনায়াসেই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ হইয়া থাকে । ভীম একাদশীর 
সম্বন্ধে খনার একটা বচন এইবপ প্রচলিত আছে,__ 
“শোয় উঠা পাঁশমোড়া, 
তার মাঝে ভীমে ছোড়া । 
পাগলার চোদ্দ পাগলীর আট 
এই করিয়ে তোরা জনম কাট |” 
বৈষ্ণবমতে, জীবনে বদি কোনরূপ ধন্মীনুষ্ঠান করিতে ন৷ 
পার! যায়, তাহা হইলে শরন, উত্থান, পার্শপরিবর্তন এবং ভীম 
একাদশী, শিবচতুর্দণী ও মহাষ্টমী এই-কয়টা ব্রতানুষ্ঠান করিলে 
সকল পাতক বিনষ্ট হয় এবং অবশেষে বিষুণপদ লাভ হইয়া 
থাকে । দশমীর দিন সংযম করিয়া একাদশীর দিন উপবাস এবং 
দ্বাদশীর দিন পারণ করিতে হয়। 
“ততঃ পুণ্যামিমাং ভীমতিথিং পাপপ্রণাশিনীম্‌। 
উপোষ্য বিধিনানেন গচ্ছেদ্বিষ্ণঃ পরং পদম্‌ ॥ 
ভীমতিথিং ভৈমীত্বেন খ্যাতামেকাদ নীং ॥৮ 
(একাদশী তত্ব) 
একাদশীতে উপবাস করিয়া দ্বাদশীর দিন বিষুপুজা 
করিতে হয়, ইহা ভীম দ্বাদণা নামে খ্যাত। এই ব্রতের 
বিধান মতম্তপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে । বাহুল্যভয়ে তাহ। 
লিখিত হইল ন।। 
ভীমোত্তর (পুং) কুন্মাও। 
ভীমোদ্ররী (ভ্ত্রী) উমা, ছূর্গার নামভেদ। 
ভীমৌর1, বোস্বাই-প্রেসিডেন্দীর কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটা 


৮ র। 


ক্ুদ্ররাজ্য, ভীমোর) নগর ইহার রাজধানী। অক্ষণাৎ ২২* উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৭১০ ১৬ পুঃ। 


ভীর (পুং) জাতিভেদ। [ আভীর দেখ ] 
ভীরারায়, ভাটীয়ার জনৈক হিন্দুনরপতি। ১০০৬ খুষ্টাবে 


গজনীপতি মাক্গ,দ ইহাকে ঘুদ্ধে নিহত করেন । 


ভীরু (তরি) বিভেতীতি ভী-ভয়ে (ভিয়ঃ জুর্ু,কনৌ। পা৷ ৩২১৭৪) 


১ ভয়শীল। পধ্যায়, ত্রশ্নুং ভীরুক, ভীলুক, ভীলু। 
“তেষামর্থে নিধুঞ্জীত শুরান্‌ দক্ষান্‌ কুলোদগতান্‌। 
শুচীনাকরকম্মান্তে ভীরুনন্তনিবেশনে ॥৮ (মনু ৭৬২) 

(স্ত্রী) ২ ভয়শীলা স্ত্রী, ভয়প্রকৃতিকরা। (অমর) ৩ শতা- 

বরী। (ধরণি) ৪ কণ্টকারী। (শব্দচ* ) ৫ শতপদিক1। 

(শব্দরত্বাৎ) ৬ অজা। ৭ ছায়া। (রাজনি*ৎ) ( পুং) 

৮ শ্গানল। ৯ ব্যান্। (রাজনিৎ ) ১০ ইক্ষুভেদ। ইহার 

গুণ-শ্লেম্মবদ্ধক, স্বাছু, অবিদাহী ও গুরু। (রাজবণ) 


ভীরুক (ক্লী) ভীরু-সংস্ঞায়াং কন্‌। ১ বন। (শব্দরত্বাবলী ) 


(পুং) ২ পেচক। ৩ ইক্ষভেদ। (তরি) বিভেতীতি ভী- 
(ভিয়ঃ ত্রুকন্। উপ্‌ ২৩১) ইতি ক্রুকন্। ৪ ভয়যুক্ত, 
কাতর। (সংক্ষিপ্তসার উণাদিবৃত্তি) 


ভীরুকচ্ছ (পুং) ভরুকচ্ছের পাঠান্তর। ভরোচ প্রদেশ। 


(মার্কপ্েয়পুত ৫৭৫১) 


ভীরুচেতস (তরি) ভীরু ভয়শীলং চেতো৷ যস্ত। ভীরু- 


হৃদয়। ২ ভয়শীল চিত্ত। 


ভীরুণ (ত্রি) ভয়াবহ । 
ভীরুতা (ত্ত্রী) ভীরূণাং ভাবঃ তল্-াপ্‌। ভীরুত্ব, ভয়- 


শীলতা । ভীরুর ভাব বা ধর্ম । 


ভীরুপত্রী (্ত্রী) ভীরূণীব পত্রাণ্যন্তাঃ, -গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। 


শতমূলী। (অমর) 


ভীরুরন্ধ. (পুং) ১ ভয়জনক রন্ধু'। ২ হাপর। 
ভীরুষ্ঠান (ক্লী) ভীরূণাং স্থান্‌ং “অন্বাদেঃ স্থস্তেতি ষত্বং। 


ভীরুদিগের স্থান। 


ভীরুসত্ত্ব (তরী) ভয়শীল চিত্তযুক্ত। 
ভীরুহৃদয় (পুং) ভীরু হ্বদয়ং যস্ত। হরিণ, মৃগ। (জটাধর) 
ভীরূ (ন্ত্রী) ভীরু (উভতঃ। পা ৪১৬৬) ইতি উড । 


ভয়শীল৷ নারী । (অমরটাকা ভরত ) 


ভীল, মারবাড়ের আদিমনিবানী বন্ত ও পার্বত্য জাতিবিশেষ। 


রাজপুতানার আরাবলী শৈলমালা হইতে সিন্ধু ও রাজপুতা- 
নার মরুভূমি এবং খান্দেখ ও আন্দদাবাদের বন ও তুঙ্গশূঙ্গে 
ভীলদিগের বা দেখ যায়। 

অনেকেই এই ভীলদিগকে ভারতীয় আদিম জাঁতিগণের 


] _ভীল 


অন্ততম ম,বলিয়া ম মনে করেন। সংস্কৃত সাঁহত্যে হহার৷ ভিল্প, 
কাহার মতে ভীর ও আভীরনামেও প্রথিত হইয়াছে। 
আভীর নাম শুনিয়া কেহ মনে করিতে পারেন: যে, এখন 
যাহারা “আহীর? গোয়াল। বলিয়া গণ্য, তাহারাহ আভীর। 
[ আহীর শব্দ দেখ ।] পার্বত্য ছুর্দান্ত ভীলগণ মেই জাতি 
হইতে পারে না, কিন্তু সাহিত্যদর্পণের “আভীরী শাবরী- 
চাপি কাষ্ঠপনত্রোপজীবিষু 1” অর্থাৎ কান্টজীবীরা আভীরী ও 
পত্রোপজীবীরা৷ শাবরী ভাষায় কথা কহিবে। এতত্বারা বোধ 
হইতেছে যে, পুর্বকালে আভীরীদিগের বন্ত-কাষ্টি-সংগ্রহহ 
উপজীবিক! ছিল, এখনও সর্বত্রহ ভীলদিগের মধ্যে এই বু্তি 
রহিয়াছে । কিন্তু গোপজাতীয় আহীরদিগের মধ্যে এ প্রথা 
নাই । আভীরেরাই কালে ভীর ও তাহা। হইতে চলিত ভীলনাম 
লাভ করিয়াছে, এইরূপ কাহারও বিশ্বান। যছুবংশ-ধ্বংসের 
পর বখন অজ্জুন গুজরাত হইতে কৃষ্ণ-বনিতাগণকে সঙ্গে লইয়! 
ইন্ত্রপ্রস্থে ফিরিতে ছিলেন, তৎকালে পথে আভীরদস্থ্যগণই 
মহাবীর গাণ্ভীবধন্বার নিকট হইতে সেই কৃষ্ণপ্রেয়সীগণকে 
কাড়িয়৷ লইয়াছিল। সেই আভীরেরাই বর্তমান ভীলদস্থ্য- 
গণের পুর্বপুরুষ। মহাভারতকালে তাহাদের যেরূপ উপ- 
জাবিকা ছিল, এখনও তাহাহ রহিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন হিন্দু 
ধশ্মশান্ত্রে ইহারা “ভিন্ন” নামক অন্ত্যজ জাতি বলিয়াই গণ্য 
হইয়াছে। [ ভিল্ল দেখ] 

টলেমি এই ভীলদিগকেই ফিল্লিতী (210111192) নামে 
উল্লেখ করিয়াছেন । দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণরচয়িত৷ ডাক্তার কল্ড- 
ওয়েল সাহেবের মতে দ্রাবিড়ীয় “বিল অর্থাৎ ধনু হইতে ভিল্ল 
শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে । 

পশ্চিম ভারতে এই ভীল সম্বন্ধে নান। প্রবাদ শুন! যায়। 
একটা প্রবাদ আছে_-একদিন মহাদেব এক নিবিড় অরণ্যে 
ভ্রমণ করিতে করিতে পীড়িত হইয়া পড়েন। অকন্মাৎ এক 
ষোড়ণী রূপনী তথায় আপিয়া উপস্থিত হইল। সেই মনো- 
মোহিনীর রূপদর্শন মাত্রই মহাদেবের সকল রোগদুর হুইল। 
সেই অপুর্ব সন্মিলনে কএকটা সন্তান জন্মিল। তন্মধ্যে একজন 
অতি কুরূপ ছিল। একদিন সে ক্রোধবশে মহাদেবের প্রিয় 
বৃষটাকে মারিয়া ফেলে । তজ্ন্ত সে নিবিড় জঙ্গলে ও জনমানব- 
হীন গিরিপ্রদেশে বিতাড়িত হইল। তাহা'রই সন্তানের৷ সমাজ 
বাহ ভীলজাতি। তাহারা এখনও “মহাদেবের চৌর” বলিয়া 
স্ব স্ব পরিচয় দিয়া থাকে। 


এই বন্ত জাতির তীরচাঁলনে অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যায়। 
এই জন্য একটী প্রবাদ আছে যে, মহাবীর ভ্রোণাচাধ্য ৷ 


একজন ভীলরাজের অপূর্ব্ব ধন্ুচালনা দেখিয়া ঈর্ষাপরবশ 


হহয়া তাহার ও তাভার প্রজান্নের দক্িণহস্তের 9 


কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করেন। 

পশ্চিম ও মধ্য ভারতের নান স্থানে ভীবনিযাকোর দেখা 
যায়। তাহাদিগের আদিবাসের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, 
তাহারা মেবার কি মরুদেশ ( যোধপুর ) উল্লেখ করিয়। থাকে । 
সমস্ত রাজপুতনা এক সময় তাহাদেরই অধিকারে ছিল। 
এখনও কোন কোন রাজপুতরাজের সিংহাঁরনারোহণকালে 
ভীলসর্দার আসিয়া রাজটীকা৷ ন। দেখিলে তাহার রাজ্যাভিষেক 
সিদ্ধ হয় না। 

বহুকাল হইতে দন্থ্য ও ক্রুরপ্রককৃতি বলিয়া! গণ্য হইলেও 
ইহারা সাহসী, বীর ও বিশ্বাসী। যেমন আততারীর উপর 
মহারোষ, তেমনি শরণাগত ও আশ্রয়দাতার প্রতি অন্ুরত্ত, 
এমন কি, প্রাণ দিয়াও আশ্রিতের মঙ্গলবিধানে তৎপর ॥ যে 
সকল নিবিড় বনে সহসা কেহ প্রবেশ করিতে ভীত হয়, 
ইহারা সেই সকল হুর্গম বনজঙ্গলের অলিগলির সন্ধান 
বলিতে পারে, ছুরারোহ গিরিমালার মধ্যে স্থগম পথ জানিয়। 
রাখে, ছুর্গম পথ ও গিরিমালার সান্ুদেশে অনায়াসেই বিচরণ 
বা লজ্বঘন করিতে সমর্থ হয় । রাজপুতের! এই জাতিকে বন্ত- 
পশুর ন্যায় ঘ্বণার চক্ষে দ্েখিয়! থাকেন। কিন্তু রাজস্থানের 
ইতিহাস পাঠ কর্‌, রাজপুত-গ্রভূর জন্য এই জাতির আত্মোৎ- 
সর্গের যথেষ্ট প্রমাণ পাইবে । ছুর্দাত্ত, অবাধ্য ও মহাত্যাচারী 
হইলেও ইহার! বিশ্বাসঘাতক বা দীনছুঃখীর উৎ্গীড়ক নহে। 
বরং দেখ গিয়াছে ষে, ভীল-ডাকাতের! বড় বড় রাজপুরুষ 
ধনা গৃহস্থের বহু বিস্ত লুট করিয়া আনিয়" দীন দরিদ্রসেবায় 
ব্যয় কারতেছে। 

পুরুষের যেমন পরস্বাপহরণ ও দস্ুত্যায় আমোদ, ভিন 
রমণীগণের ধেহরূপ পরোপকারে যথেষ্ট অনুরাগ দৃষ্ট হয়। 
এুক্ুষের। যেপ্ধপ নিদ্দয়, রমণীর। সেহরূপ দয়াময়া ও মানময়া। 
কেহ ভালের করালকবলে পতিত হহলে, ভালরমণীর ক্ুপা- 
[ভক্মী [তন্ন তাহার আর রক্ষার ডপায় নাহ। তগবানের কি 
অপুব্ব স্থষ্টিরক্মাকৌশল! কত শত অসহায় পথিক ভীলের 
হাতে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছে, কিন্তু ভীলরমণীর করুণায় 
তাহার অনায়াসে প্রাণলাভ করে এবং অনেক সময় তাহাদের 
সাহায্যে জুদূর দুর্গমপথ পথিকের পক্ষে স্থগম হইয়া থাকে। 

ভীলাদগের তীর ও ধন্নুকহ জাতায় অন্ত্র। সর্দার*বা 
প্রধানেরাহ কেবল অনি ধারণ করে। তাহাদের কেশজাল 
পৃষ্ঠদেশ পর্য্যন্ত বিলদ্বিত, দেহ অপরিষার, নাতিদীর্ঘ নাতিহুস্ব, 
অথচ বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষণণ ।  রমণীগণ খব্বাকার ও দেখিতে 


কদধ্য। সন্ত্রান্ত মহিলাগণ পদান্থুলি হইতে জান্গু পধ্যন্ত . 


রি 


ভীল [ ৪৫১ ] ভীল 


পিস্তলের কড়া পরিয়৷ থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়হ মদ্যপ্রিয়। 
গো ও শুকর ভিন্ন অপর কোন মাংস খাইতে তাহাদের 
আপত্তি নাই। কোন উৎসবের সময় সকলেরই প্রচুর ম্ধয 
ও একটু একটু মাংস চাই, নহিলে কোন উৎসবই স্ুসম্পন্ন 
হয় না। মদের ছড়াছড়িতে অনেক সময় উৎসবের আমোদে 
মহাবিবাদের সূত্রপাত ও দারুণ রক্তপাত ঘটিয়া থাকে । এই 
এই রণপ্রিয় জাতি সামান্য উত্তেজনায় ধন্ুর্বাণ গ্রহণ করিয়া 
থাকে । গোহরণ ও স্ত্রীহরণ ঘটিলে মহাশান্তি দিবার জন্য 
বহুকাল যুদ্ধবিগ্রহ চলে। কোন ভাল বাগ্দন্তা ভীলকন্ত। 
লইয়। পলায়ন করিলে, কন্তার পিতৃপক্ষের সহিত অপর 
পক্ষের নিদারুণ বিবাদ ঘটিয়া থাকে। যেপধ্যন্ত না অপর 
পক্ষের নিবাসভূমি ভন্মরাশিতে পরিণত ও বহু লোকের 
প্রাণ বিসর্জিত হয়, ততকাল আর বিবাদের শান্তি হয় না। 

শীত ও বর্ষার সময় এই জাতি অনেকটা শান্তমূত্তি ধারণ 
করে, কিন্ত শন্তাহরণের পর ও শশ্তবপনের পুর্বে গ্রীক্ষ- 
কালে ইহার। উগ্রমুত্তি ধারণ করিয়! মদ্যপানে বিভোর হইয়া 
ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে গিয়৷ পরস্পর লুটপাট আরম্ভ করে। তৎকালে 
সেই সকল ভৈরবমূর্তির সম্মুখীন হয় কার সাধ্য! এই 
সময় অনেক গ্রামে ভীল রক্তত্রোত বহিয়। থাকে । কিন্ত 
যে ব্যক্তি শক্রদমন করিয়া জয়শ্রী অর্জন করে, ভীল- 
সমাজে সে অতি সম্মানিত এবং রমণী-সমাজে তাহার বীরত্ব- 
কাহিনী গীত হুইয়৷ থাকে । এরূপ বীরপুরুষকে পাইবার 
জন্য সকল ভীলকুমারীই কামনা করে। 

অনেক সময়েই ভীলকুমারীগণ ২০।২৫ বর্ষ পর্যন্ত অবি- 
বাহিত থাকে । পিতামাতা কন্তার বিবাহের জন্ত কোন 
চেষ্টাই করে না। চেষ্টা করিবারও যে নাই) তাহ! 
হইলেই অপরে কন্তার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিবে। কন্তার 
পিতৃবন্ধুগণই ঘটকালি করিয়া থাকে । প্রায় বরপক্ষের নিকট 
হইতেই বিবাহের প্রস্তাব আসে । কন্যার পিতার পছন্দ হইলে 
সম্মতি দেওয়। হয়। তখন বরের পিত। ছুই পাত্র মদ লইয়া 
একটী বড়গাত্ছর ছায়ায় অথব। গ্রামের মধ্যস্থ একটা সি্ধ 
স্থানে আপিয়! বসে, কন্তার পিতা ও তাহার বন্ধু আসিয়া 
তথায় মিলিত হয়। বরের পিতা কন্তার পিতাকে কত পণ 
দিবে, তাহা এখানে ঠিক করা হয়। ত্রিশ টাকা হইতে 
ষাইট টাকার মধ্যেই পণ ধাধ্য হয়। দেন। পাওন। 
চুকিলে বরের পিতা কতকগুলি ধাক (ধাতকী ) পাতা লইয়। 
ঠোঙ্গ প্রস্তুত করে ও তাহাতে ছুই আনার পয়সা রাখিয়া 
সেই ঠোক্গাটী মদের পাত্রের উপর চাপা দের়। তখনু 
কন্ঠার ভাই কিংবা অপর কোন বালক দেই ছুই আন! 


পয়সা লইয়৷ ঠোঙ্গাটী উল্টাইয়া ফেলে। এইরূপে “সগরি” 
বা বাগ্দান সম্পন্ন হয়। পরে সকলে পাত্রস্থ মদ্য পান করে। 
তৎপরে কন্তার পিতা একটী ছাগ মারিয়া বর ও বরের 
পিতাকে খাওয়াইয়৷ থাকে । ইহার পর সকলে ঘরে ফিরিয়। 
আসে। 

বাগ্দানের ৫৬ মাস পরে বিবাহের আয়োজন চলিতে 
থাকে । বরকর্ত৷ কন্তার জন্ত একখানি সাড়ী, একটা অঙ্গরাখা 
ও একটা কোমরবন্ধ পাঠাইয়া দেয় ; কন্তাও সেইগুলি পরিয়া 
সকলকে দেখাইয়া বেড়ায়। কন্তার পিতার সঙ্গতি থাকিলে 
একটা মহিষ কাটে ও দরিদ্র হইলে ছাগ মারে। বর ও 
বরপক্ষীয়দগকে এবং গ্রামস্থ সকলকে ভোজ দেওয়া হয়। 
এই সময় একজন ব্রাহ্গণ চারি আনা পয়সা লইয়া বিবাহের 
শুভ দিনস্থির করিয়। দেন। বরকর্তা চুক্তি টাকার অদ্ধেক 
নগদ এবং বাকী অদ্ধেকের পরিবর্তে একটী বলদ অথবা অপর 
কোন কিছু কন্তাকর্তীকে দিয় ফেলে। নির্দিষ্ঠ শুভদিনে 
বর হরিদ্রা-রঞ্জিত হহয়! বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়কুটুম্ব সহ কন্ঠার 
গৃহাভিমুখে যাত্রা করে। কন্তাকর্তা আত্মীয় স্বজন ও বাদ্য- 
করাদি সহ আসিয়। গ্রামের সীমা হইতে বরের কপালে 
কুম্কুমের গতলক' দিয়া বর ও বরপক্ষীয়দিগকে অভ্যর্থনা 
করিয়া লইয়া আসে। গ্রামের ভিতর আসিয়া সকলে 
একটা স্ুচ্ছায় বুক্ষতলে অথবা অপর কোন মনোরম স্থানে 
বিশ্রাম লাভ করে। কন্তাকর্তী ঘরে যায়, বরকর্তীকেও এ 
সময় প্রথামত কিছু খরচ করিতে হয়। 

বিবাহের দিনে অপরাহরে কন্ার পিতৃগৃহে একটা মহা- 
ভোজ হয়। বরকন্তার প্রথম বিবাহনিশি-যাপন জন্য একটা 
স্বতন্ত্র গৃহ নির্দিষ্ট থাকে। বরপক্ষীয় ও কন্তাপক্ষীয় 
সকলে অতিরিক্ত মগ্পানে মাতাল হইয়া পড়ে। পরদিন 
প্রাতে কন্তার পিত। যৌতুক স্বরূপ কন্তাকে একটা বলদ অথবা 
তাহার অভীপ্সিত দ্রব্য প্রদান ও বরের পিতাকে একটা 
পাগড়ী দিয়৷ বিদায় করে। 

ভীলদিগের মধ্যে ৬টা শ্রেণী বা থাক আছে। 
মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ। 

ইহাদের মুতের উদ্দেশে নানাপ্রকার কুলাচার প্রচলিত 
আছে। স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে প্রথমে একথানি সাদ! 
কাপড় দ্রিয়া শব ঢাকিয়! রাখে, তাহার পার্থ ময়দা ও চিনি 
দধিতে লিপ্ত করিয়া রাখ! হয়, ইহাই তাহার পরলোক যাত্রার 
খোরীক। শবদেহ দাহের পর সেই বন্ত্রাদি নিকটস্থ জলাশয়ে 
ও দাহভূমির উদ্দেশে একটা পয়সা ফেলিয়া দেয়। তিন 
দিন পরে চিতাভম্মও জলে নিক্ষেপ করা হয় এবং মুতের 


স্বশ্রেণী 


ভীল ্‌ [৪৫২২] ভীল 


স্মরশার্থ একটা পাথর খাঁড়।৷ কর! হয়। মুতের উপস্থিত আত্মীয় 
কুটুম্বেরা স্নানান্তে ভিজা কাপড় নিংড়াইয়া সেই. পাথরের 
উপর জল সেচন করে। দ্বাদশদিনে মৃতের নিকট ও দূর- 
সম্পকীয় জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ দেওয়! হয়, এ দিন কাধকাটা- 
দিগকে খাওয়ান হইয়া থাকে । এই জন্য এই অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার 
নাম “কাট? । মুতের উত্তরাধিকারী অবস্থাপন্ন হইলে এই 
কাটের জন্ত ছুই তিন শত টাকার মগ্য খরচ করে। এই দিন 
প্রাতঃকাল হইতে প্রায় সমস্ত দিনই “অরদ” নামে একপ্রকার 
্রাদ্ধানুষ্ঠান অম্পন্ন হয়। ভোপা বা গ্রামের ডাইনঝাড়া 
ওঝা আসিয়া একখানি পিঁড়িতে বসে, সম্মুখে রেকাৰ ঢাকা 
দিয়া একটা মাটির হাড় রাখে। ছুই জন ভীল ঢাকের 
কাঠী লইয়া সেই হণাড়া বাজাইতে থাকে ও গাইতে থাকে । 
এইরূপ বাজাইতে বাজাইতে ভোপার শরীরে প্রেতাবেশ হয় 
ও প্রেতের যাহা ইচ্ছা, তাহা চাহিতে থাকে । স্বাভাবিক মৃত্যু 
হইলে প্রেত প্রায় স্বৃত হুগ্ধাদি চাহে এবং মে যে কথা বলিয়া 
মরিয়াছে, ভোপার মুখ দিয়া সেই কথা উচ্চারণ করে। 
চাহিবামাত্র ভোপাকে সেই জিনিস দেওয়া হয়। ভোপ! 
তাহার ঘ্রাণ লইয়! পার্খে ফেলিয়! দেয়। কিন্তু অপঘাত বা 
অস্বাভাবিক উপায়ে কাহারও মৃত্যু হইলে, ভোপা৷ প্রারই তীর 
ধন্থুক অথবা বন্দুক চাহিয়! বসে। কোথাও যেন আগুন দিতে 
চলিয়াছে অথবা৷ যেন মহ! যুদ্ধ করিতেছে, এরূপ ভাবে ভোপা 
চিৎকার ও দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে। মৃতের পুর্ব্-পিতৃ- 
গণকেও ভোপা আহ্বান করে এবং তাহাদের প্রীত্যর্থেও 
উপহার দিবা থাকে । ভোপার কাঁজে সমস্ত দিন কাটিয়া! যায়। 
সন্ধ্যার সময় ভীল-যোগী আসিয়! হাঁজির হয় ও নানা তুক- 
তাঁক করিতে থাঁকে। প্রথমেই তাহার ১২ সের আটা! ও ৫ সের 
জনারের ময়দা চাই । শবের খাটিয়ার সম্মুখে সেইগুলি রাখিতে 
হয়। যোগী সেই ময্বদার উপর একটা পিতলের ঘোড়া, তাহার 
চারিপার্থ্ে কএকটী পয়সা ও কএকগাছি তীর পুতিয়৷ ফেলে। 
ঘোড়ার সম্মুখে ছুইটা শৃন্ত কলস, একটার মুখ লাল ও অপরটার 
শ্বেত বস্ত্রে জড়াইয়া পরে ঘোড়ার গলদেশ একগাছি দড়ি দিয়া 
বাধে। পরে যোগী মন্ত্েচ্চারণপুর্ব্বক মৃতের পুর্ব পুরুষগণকে 
আহ্বান করে ও যোগীর আদেশ মত মৃতের বংশধর পিতৃ- 
পুরুষগণের পরিতৃপ্তির জন্ত উপহার দিয়। থাকে । এই 
যোগীকেও একটা গাই দিতে হয়। তাহার প্রার্থনামত যোগী 
চরু প্রস্তত করিয়। মৃত্তিকার একটী গর্ত করিয়৷ পিতৃগণের 
উদ্দেশে ঢালিয়া দেয়। সেই গর্ভ মধ্যে এক পাত্র মদ্র ও একটা 
পয়সা দিয় তৎক্ষণাৎ গর্ত ভরাট করিয়া ফেলে। ইহার পর 
মুখাগ্রিদাতা যোগীকে সাধ্যমত উপহার দেয়; মুতের 


আত্মবীয়েরাও অবস্থা মত মুখাগ্রিদাতাকে উগহারাদি দিয়া থাকে। 
অবশেষে আত্মীক়্ কুট সকলে মিলিন়া প্রচুর মগ্য পান ও 
নৃত্যগীত আরম্ভ করে। তৎপরদিন গ্রামস্থ সকলকে লইয়া মহা- 
ভোজ হয়। এই মহাভোজ সুসম্পন্ন হইবার জন্য কোন আত্মীয় 
চাউল, কেহ দ্বৃত, কেহ বা অপর দ্রব্যাদি যোগাইয়। থাকে । 
মৃতের জামাতাকেই সচরাচর একটা মহিষ দ্রিতে হয়। সে ন। 
দিলে, মৃতের শ্তালক বা ভ্রাতা সরবরাহ করিয়া থাকে । 

মৃতের বিধবা পত্বীকে প্রথমে ভিজ্ঞাসা, করা হইবে, তুমি 
স্বামীর ঘর করিবে ন। পিত্রালয়ে যাইবে, অথবা! “নাত্রাঃ বা 
পত্যন্তর গ্রহণ করিবে। তাহার পত্যন্তরগ্রহণের ইচ্ছা থাকিলে 
সে বলিবে, বাপের বাড়ী যাইব। মুতের ছোট ভাই থাকিলে সে 
তত্ক্ষণাৎ আসিয়। বলিবৰে যে, এ আমার,ইহাকে আর কাহারও 
ঘর করিতে দিব না। এই বলিয়া সে বিধবার নিকট গিয়। স্বীয় 
অঙ্জগাবরণ লইয়। বিধবার মাথায় ঢাকা দিবে । তখন হইতেই 
সে তাহার দেবরের স্ত্রী বলিয়া গণ্য হইবে, দেবরও তখনই 
তাহাকে আদর করিয়া নিজগৃহে আনিবে। অষ্টাহ, পরে 
অশৌচ কাঁল গত হইলে সেই স্ত্রী হাতের শাখা বা বাল! ভাঙ্গিয়া 
ফেলিৰে ও তৎপরিবর্তে নবপতি-দত্ত শাখা বা বাল। হাতে 
দিবে। তখন “নাতরা; বা! পুনর্ষিবাহ পাক। হইবে। স্বামীর 
কনিষ্ঠ সহোদর মাত্রেই যে ভ্রাতৃপত্বীকে রাখিতে বাধ্য, তাহা 
নহে । তবে মৃত ভ্রাতার পত্রীগ্রহণ ভীলের মধ্যে সম্মানের চিন, 
এই জন্ত অল্পবয়স্ক দেবরও বর্ষীয়সী ভ্রাতৃবধূকে ছাড়িতে পারে 
না। দেবর না থাকিলে “কাট্‌* হইবার অষ্টাহ পরে, পিত। বা 
কোন আত্মীয় আসিয়া তাহাকে লইয়! যায় । ছুই এক মাস সে 
পিতৃগৃহে থাকে । তৎপরে পিতার আদেশমত অপর কোন 
পুরুষের সঙ্গে নাতরা হয় অথবা মে আপন ইচ্ছায় পলাইয়া 
গিয়া কোন যুবার সঙ্গে বাদ করে। ভীলেরা রমণীর সম্মান 
রাখিতে জানে। সুতরাং যাহার গৃহে যুবতী গিয়৷ আশ্রয় 
লয়, প্রাগ থাকিতে আর সে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে 
পারে না। বিধবা আপন ইচ্ছায় যে কোন পুরুষকে ররণ 
করিতে পারে; কিন্তু পিতার স্বশ্রেণীর কাহাকেও আত্ম- 
সমর্পণ করিতে পারে না। | 

পিতা বিধবা কণ্তাকে নাতরা বা অপরের সঙ্গে বিবাহ 
দিলেই বিধবার পুর্ধ-স্বামীর বংশধর সেই পিতার সঙ্গে বিবাদ 
উপস্থিত করে ও ক্ষতি-পুরণ চাহিয়া বসে। প্রথমেই সে 
বিধবার পিতাকে আক্রমণ করিবে ও তাহার ঘর পুড়াইয় 
দিবে। অনন্তর পঞ্চায়ত বসিবে। পঞ্চায়তের আদেশে কন্তার 
পিতা প্রায় ৫* হইতে ২০০ টাকা উত্তরাধিকারীকে দিতে বাধ্য 
হয়। এ দিকে সেই পিতা “নাব্র“কারী জামাতার কাছে দেই 


ভীল [ ৪৫৩ ] ভীল 


ক্ষতিপূরণের টাকা চাহিয়া বসে। জামাতা টাক। দিতে অস্বীকার 
করিলে সেই পিতা গিয়া জামাতার ঘর পুড়াইয়া৷ দেয়। যে 
পর্য্যন্ত না টাক পাইয়! পিতা সন্তষ্ট হয়, ততক্ষণ ঘোরতর বিবাদ, 
কখন বা ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে । কিন্তু বিধবা,পিতা৷ অথবা 
আত্মীয়ের সম্মতি না লইয়া যদি অপর কোন পুরুষের কাছে 
পলাইয়া যায়, তাহ! হইলে মৃতের উত্তরাধিকারী সেই পুরুষকে 
আসিয়াই আক্রমণ করে ও তাহারই নিকট হইতে টাকা! লয়। 
যদি কোন অবিবাহিতা অদত্ত। কন্যা কাহারাও প্রেমে 
পড়িয়া তাহাকে লইয়৷ নিরুদ্দেশ হয়, অবিলম্বে তাহার পিতা 
বা আত্মীয়ের! তাহাদের সন্ধান লইতে থাকে, সন্ধান পাইলে 
৷ সেই যুবকের আর নিস্তার নাই। কন্তার আত্মীয় স্বজন গিয়। 


তাহাকে আক্রমণ করিবে ও তাহার ঘর পুড়াইয়৷ দিবে। | 


যদি তাহাতে সুবিধা! ন! হয়, তাহা। হইলে তাহার! স্থবিধা মত 
সেই গ্রামের যে কোন ঘর পুড়াইয়৷ চলিয়া! আইসে। সেই গ্রাম- 
বাসীরাও আবার তাহার প্রতিশোধ লইয়া থাকে । এইরূপে 
কিছু দিন উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলে। শেষে পঞ্চায়ত নিযুক্ত হয়। 
তাহারা কন্াাহরণকারীর নিতান্তপক্ষে একশত টাঁকা পর্য্যন্ত 
জরিমানা! করিয়। বিবাদ মিটাইয়। দেয়। নিষ্পত্তির সময়ে 
প্রথমে মাটীতে একটা গর্ভ কাটে ও তাহা৷ জল দিক! পুর্ণ কর৷ 
হয়। পরে কন্ঠার পিতা ও কন্যার পতি উভয়েই জলে 
এক একটা প্রস্তর নিক্ষেপ করে, সেই সঙ্গে তাহাদের ঝগড়াও 
মিটিয়া যায়। অবশেষে পঞ্চায়ত সেই জামাতার ব্যয়ে উদর 
পুরিয়। মগ্ভপাঁন করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করে। 
যদি কোন বাগ্দত্ত! কন্ঠ। অপর পুরুষের সঙ্গে পলায়ন করে, 
তাহা হইলে যাহার সহিত তাহার বিবাহের কথা৷ হইয়াছিল 
সেই ভাবী পতি অবিলম্বে তীরধনুক লইয়া সেই কন্তাহরণ- 
কারীকে মারিয়া ফেলে, তাহার ও কন্তার পিতার ঘর জালাইয়া 
দেয়। উভয় পক্ষে এই রূপে বৎসরাবধি বিবাদ চলিতে থাকে । 
এমন কি, শেষে উভয় পক্ষীয় গ্রামবাসী সমস্ত ভীল একত্র 
হইয়। পরম্পরে পরস্পরকে আক্রমণ করে। উভয় পক্ষে বহু 
লোক হতাহত হইলে পর, সেই বিদ্বেষবহ্ি নির্ববাপিত হয়। 
আবার যদি কোন যুবা কোন ভীলকুমারীর রূপে মজিয়! 
তাহাকে কামনা করে ও সেই কুমারী যদি তাহাকে বিবাহ 
করিতে রাজি ন৷ হয়, তাহ! হইলে সেই যুবক গ্রাম মধ্যে বলিয়া 
বেড়ায় যে, সে সেই কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে, আর কে 
হতভাগা তাহাঁকে লইবে ? তখন পঞ্চায়ত বসিবে, সেই যুবকের 
বিচার চলিবে । কুমারী বিবাহ করিতে সম্মত হইলে প্রথমে 
বে টাকা লাগিত, এখন তাহার দ্বিগ্তণ পণ লইয়া কন্তার পিতা 
সেই যুবককেই কন্ত। প্রদান করিবে। 


জা চর 


যদি কাহারও স্ত্রী পতিকে পরিত্যাগ করিয়৷ অন্যত্র গিয়া পর 
পুরুষের সহবাস করে, তাহা৷ হইলে তাহার পতির ও পতির 
বন্ধুবর্ণের ক্রোধের সীমা! থাকে না। তাহারা সকলে মিলিয়া 
সেই পরস্ত্রীগামী যে গ্রামে বাস করে, সেই গ্রামের প্রায় সমস্ত 
ঘর জালাইয়। দিবে । এ সময়েও পঞ্চার়ত বসিবে। বিচারকালে 
পঞ্চায়তের পরিতৃপ্তির জন্য পরস্ত্রীগামীকে প্রচুর মদ্য লইয়া 
হাজির থাকিতে হইবে। পতি প্রায় স্ত্রীকে ফিরিয়৷ পায়, কিন্ত 
সেই পরপুরুষের ওরসজাত সন্তানকে আর গ্রহণ করে না,যাহার 
ওরসে জন্ম, সেই পুত্র তাহারই হইয়া! থাকে । যদি সেই পুরুষ 
তাহার প্রণয্লিণীকে ছাড়িয়া দিতে না চায়, তাহা৷ হইলে তাহার 
পতিকে প্রায় ছুই শত টাকা খেসারত দিতে হয় | 

মৃতপুরুষের ম্মরণার্থ ভীলগণ একখানি প্রস্তরফলক প্ররস্তত 
করে,সেই ফলকে সচরাচর হস্তে তরবারি ও বরস! ঢাল শোভিত 
একটা অশ্বারোহী মূর্তি অস্কিত হয়, কখন বা অসি-কবচ- 
ভূষিত পদাতিক মূর্তিও রাখা হয় । কোন বালকের মৃত্যু হইলে 
তাহার ন্মারক প্রস্তর-ফলকে মানবম্মূর্তির পরিবর্তে একটা 
বৃহদাকার চক্রধর সর্পমূর্তি আকা হইয়া থাকে। মৃত 
সত্রীলোকদিগের জন্য কখন কোন মূর্তি প্রস্তত হয় না। গো 
ভিন্ন অপর কোন পশুর মাংস ভীলেরা অখাগ্য মনে করে না, 
এমন কি, মৃত উদ্মাংসও ছাড়িতে পারে না। ইহাদের কোন 
যাজক বা! পুরোহিত নাই ; চামারদিগের গুরুই ইহাদের গুরু, 
সে গুরুও অতিনিষ্ন শ্রেণীর ত্রাঙ্গণ। গুরুরা কখন চেল। রাখে 
না, তাহার! পুত্রপৌত্রাদিক্রমে গুরু করিয়া থাকে । প্রধান 
গুরুর আখ্য! “কমরিয়”। মাতাজী ও দেবী ভবানী ইহাদের 
প্রধান উপাস্ত দেবতা। ইহাদের মধ্যে অণ্ত, ও গুগাঁজীনামক 
চোহান বীরের পুজাও প্রচলিত দেখা যায়। গুগাজীর 
কখন অশ্বারোহী কখন বা সর্রমূর্তির পুজা হয়। 

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও বোম্বাই প্রদেশেরও কোন কোন 
জেলায় ভীল দেখা যায়। তাহারা রাজপুতানার মরুভূমি 
ব৷ পর্ধতবাসী ভীল অপেক্ষা অনেকটা শান্ত বা শিষ্ট। সকলেই 
প্রায় বন হইতে জ্বালানী কাষ্ঠ আহরণ করিয়! বিক্রয় করিয়া! 
থাকে । উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ভীলেরা বলে যে, রোহিলথণ্ডে 
তাহাদের পূর্বপুরুষ রাজত্ব করিত, রাজপুতের তাহাদিগকে 
তাড়াইয়া ্ স্থান অধিকার করিয়াছে। আন্গদনগর ও নাসিক- 
বাসী ভীলদ্িগের আচার ব্যবহার ঠিক মরাঠী কুণবীদিগের মত, 
তাহারা সকলেই গ্রাম্য মহত্তরের আজ্ঞানুবত্তী। অপরাধীর 
দণ্ড বিধান ও সামাজিক বিবাদের মীমাংস! ইত্যাদি গ্রাম্য 
মহত্তরের হাত। ইহার। সকল হিন্দুদেবদেবীকেই মানিয়া 
চলে। মহারাষ্ট অঞ্চলে ইহারা কুণবী জাতি অপেক্ষা নি্ন 


ভীলভুষণা 


শ্রেণীর বলিয়। গণ্য । মৈবার ভীলদিগের মধ্যে রুদ্র ও কালীর 
ভীষণমূর্তির পুজা, পশুবলি, সুবিধা মত নরবলিও প্রচলিত 
আছে। রাঁজপুতানার কোন স্থানে প্পুলিন্দদেবী” নামে ইহাদের 
প্রধান উপান্ত দেবতার প্রতিমা দৃষ্ট হয়। 
ভীলদিগের সর্দারের! নায়ক বা নায়কড়া নামে পরিচিত।* 
ভীলগড়, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
নগর। 
ভীলভীগড়, গুজরাতের অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। 
এখানে কচ্ছবাহা ভীলগণের রাজধানী ছিল। মতান্তরে ভীল- 
ডীয়। বাঘেলাগণ এখানে প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন। 
পরে এখানে ডাভীশাখাভুক্ত রাজপুত জীতির প্রতিষ্ঠ। হয়। 
ভীলবাড়া, মধ্যভূরতের অন্তর্ঘত একটা ভূভাগ, কএকটা 
সামন্তরাজ্য লইয়া গঠিত। ইহাই ইংরাজরাজ-নির্দিষ্ট ভীল বা 
ভোপাবর এজেন্সী, ভারতরাজ-প্রতিনিধির অধীনস্থ জনৈক 
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রাজকীয় কর্মচারীর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত। 

বিন্ধ্যপর্বতের উত্তর স্থিত এই পার্কত্য ভূভাগ ধর, ভক্ত- 
গড়,ঝাবুয়া, আলিরাজপুর, জোবাট, কাটিবাড়) রত্রমল্ল,মঠবার, 
দাহী, নিমখেরা, বড়বর্থেরা, ছোট বেরা, কচ্ছীবরোদা, 
ধোত্রা, মূলতান, ধনগণাও ও কালী-বাওরী নামক ১৭টা সামস্ত 
রাজ্য লইয়া গঠিত ছিল; পরে বর্ধাণী, যমুনিয়া, রাঁজগড়, 
কোটহিদে, গড়হী, ছাট কস্রাবাদ, চিকৃতিয়াবাড় ও ভরুদপুর 
সামন্তরাজ্য এবং হোলকর, সিন্দে ও ইংরাজাধিকত কএকটা 
জেলা উহার সহিত মিলিত হুইয়ীছে। এই গুলি পুর্বে ভীল- 
বাড়ার অধীন (1)91005 7301] 4১9৫) ) ছিল । এখানকার 


অধিবাঁসিগণ প্রায়ই হিন্দু। 

ভীলবাড়ী, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর সাতার! জেলার অন্তর্গত 
একটী গণ্ডগ্রাম। কৃষ্ণনদীর বামকুলে অবস্থিত। 

ভীলা, দক্ষিণ ব্রদ্ধের মর্ভবান উপদাগরস্থিত একটা ক্ষুত্্র দ্বীপ। 
এখানকার বৌদ্ধকীর্তি ও পাগোদা (মন্দির) সমূহ সম্রাট 

.. অশোকের কীর্তি বলিয়া ঘোষিত হইয়া থকে । 

ভীলভূষণাঁ (ত্র) ভূষয়তীতি ভূষ-কর্তরি ল্যু, টাপ্‌, ভীলানাং 
ভূষণা। গুপ্তা । (রাজনিৎ ) 


* ভীল সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ [১8119768708 0192966991১ [3০]0- 


0%ঢ 08260069711 8100107+8 (3920078] 10019, ৭) 00708] :91 0109 


4২8156199901৩10 01 19088], ৬০1. 0,]1৬,700), 1. 190 4.7-888, 


10090 এ০৮াথএঞ্াট। ৮০1, 1৮, 0. 886-888, 100 071০7৮5 
00870৭] [01)810168765 01 [701থ, 10). 79-85 প্রভৃতি ভ্রষ্টব্য । 


ভীক্ষ 


ভীলু (ব্রি) বিভেতীতি ভী-রু,॥ ভয়শীল। ( শবরত্বা*) 
ভীলুক) (পুং) বিভেতীতি ভী-( ভিয়ঃ ক্রুর,কনৌ। পা ও২- 
১৭৪) ভীরু ভয়শীল। 

“এতদেবাদিনিমিত্বং নঃ কিমন্যেনাধবভীলুকঃ | 

যস্মন্মীদিরানীতঃ কাকশস্কী পদে পদে ॥ 

( কথাসরিৎসা* ৩২।৫২ ) ২ তন্নুক। ( শব্দরত্। ০ ) 
ভীষক, (ভ্রি) ভীষয়তে ভী-ণিচ, যুক্‌ ধুল্‌। ভয়কারক | (হেম) 
ভীষটাচাধ্য, জনৈক আযুর্ষেদশান্গ্রণেতা।  রঘুনন্দন 

মলমাসতত্বে ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। 
ভীষণ, (পুং) ভীষয়তে হতি ভী-ণিচ, ( ভিয়ো৷ হেতু ভয়ে- 
মুকৃ। পা! ৭৩।৪, ) ইতি ষুক, তীষিধাতুস্ততে। নন্দ্যাদিত্বাৎ ল্যু। 
ভয়ানকরস। (ভরত ) ২ কুন্দুরুক। ৩ কপোত। ৪ হিস্ত/ল। 
(রাজনি ) ৫ শিব। ৬ শল্লকী। (ক্লী)৭ ভয়োৎপাদন। 
পব্যসনং ভেদনষ্ৈব শত্রুণাং কারয়েত্ততঃ। 

কর্ষণং ভীষণঞব যুদ্ধে চৈব বলক্ষয়ম্‌॥৮ (ভারত ১৫।৭৪ ) 

(ত্রি)৮ গাট। * দারুণ। (মেদিনী ) 

ভীষণক, (তরি) ভয়োৎপাদক। 

ভীষ, (তত্র) ভী-ণিচ, যুক অঙ২। ১ ভয়প্রদর্শন। "গৃহং 
তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা ভীষয়। হরন্‌।”» ( মন্তু ৮২৬৪) ২ ভয়। 
“ভীধাম্মাদ্বাতঃ পৰতে” (শ্রুতি) 

ভীষিদাস, (পুং) লক্ষীদাসের পুত্র, ইনি গীতগোবিনাঁটাকা- 
প্রণেতা নারায়ণের প্রতিপালক ছিলেন। 

ভীক্ম, (ত্ি) বিভেত্যম্মাদিতি ভী-মক্‌ (ভিয়ঃ যুগ, বা। 
উ৭-১। ১৪৭) ইতি মকৃ, বা ধুগাঁগমশ্চ। ১. ভয়ানক । 
“সহোবাচ ভীনম্মং বত ভোঃ পুরুষান্‌ বা” (শতপথব্রা* ১১৬।১/৩) 
ভীনম্মং ভয়ঙ্করংঃ (ভাষ্য) (পুং) ২ ভয়ানকরস। ৩শিব। ৪ রাক্ষস । 
( হেম )৫ গাঙ্গেয়, শান্তন্রাঁজপুত্র । ইহার উতৎপত্তিবিবরণ মহা- 
ভারতে এইরূপ লিখিত আছে,-- 

মহারাজ শান্তনু গঙ্গাকে বিবাহ করেন। অতঃপর গঙ্গ। 

শীন্তন্ুকে এইরূপ প্রতিজ্ঞ করাইয়াছিলেন যে, আমি ষদ্দি শুভ 
বা অণ্ডভ কর্্ম করি, তাহ! হইলে তুমি আমাকে তাহা হইতে 
নিবারণ করিতে ব৷ অপ্রিক্ববাঁক্য বলিতে পারিবে না, ইহার 
অন্যথাচরণ করিলে আমি স্বস্থানে চলিয়া যাইব॥ এইরূপ নিয়ম 
করিয়া পরস্পরে স্থখে কালাতিপাত করিতে থাকেন। ক্রমে 
শান্তনু হইতে গঙ্গার গর্ভে ৮টা পুত্র উৎপন্ন হইল । যখন যে 
পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, গঙ্গা তখনই তাহাকে জলে নিক্ষেপ 
করেন। এইরূপে ৭টা পুত্র জলে নিক্ষেপ করিলে, রাজা শীস্তন্ু : 
অতিশয় ছুঃখিত হন, কিন্তু গঙ্গ। চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া ভয়ে 
তাহাকে কিছুই বলিতে পারেন না। অনন্তর ৮ম পুত্র জন্মিলে, 


রাজ! ছুঃখিত হইয়! স্বীয় পুত্ররক্ষার জন্য তাহাকে কহিলেন, “হে 
নিষ্ঠুরে! পুত্রহত্যা করিও না। তুমি কে ব৷ কাহার কন্তা।? গঙ্গ। 
উত্তর করিলেন, “রাজন্‌! আমি তোমার এই পুত্র হত্যা করিব 
না, তুমি যে প্রতিজ্ঞ। করিয়াছিলে, তাহ। এক্ষণে ভঙ্গ করিলে, 
সৃতরাং আমার থাকিবার কাল উত্তীর্ণ হইল। আমি জঙহ্ু,- 
তনয়! গঙ্ষা, দেবকাধ্য-সিদ্ধির জন্য তোমার সহিত সহবাস 
করিয়াছিলাম। তোমার পুত্রগণ মহাতেজ। অষ্টবস্থ্‌, তাহারা 
বশিষ্ঠ-শাপে মনুষ্য হইয়। জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্থদিগের 
সহিত আমার এই নিয়ম ছিল যে, তাহার! জন্মগ্রহণ করিবা- 
মাত্র আমি তাহাদিগকে মানবজন্ম হইতে মুক্ত করিব। স্থতরাং 
তাহাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি তুমি তোমার 
পুত্রকে পালন কর, আমি পুর্ধে তোমার জন্য বস্থগণের নিকট 
প্রার্থনা করায়, বন্গুগণ কহিয়াছিলেন, “কেবল ছ্যনামক বন্গুই 
কর্মদোষে দীর্ঘকাল ধরিয়া মনুষ্যলোকে বাস করিবেন । 
অতএব এই নে ছ্যবস্থই তোমার পুত্রন্ূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। 
ইনি কখন দারপরিগ্রহ করিবেন না এবং ধন্মাত্মা, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ 
ও সর্বশান্ত্রবিশারদ হইয়৷ প্রতিনিয়ত তোমার প্রির়ানুষ্ঠানে 
নিযুক্ত থাকিবেন।” [ শান্তনু দেখ] 
গঙ্গা এই কথ৷ বলিয়। অন্তহিত হইলেন। শান্তনু পুত্রকে 
দেবব্রত ও গাঞ্গের নামে অভিহিত করেন। ক্রমে দেবব্রত শান্তনু 
অপেক্ষা সকল বিষয়েই বিচক্ষণ হুইয়া উঠিলেন। তৎকালে 
ইহার স্তায় বিগ্ভাষশৌোগৌরব বা ধন্ুর্বেদাদিতে কেহই সম- 
কক্ষ রহিল ন|। রাজ। শান্তন্থ একদিন যমুনাতীরে গমন করিয়া 
একটা দ্বাসকন্তাকে দেখিতে পান, এ কন্তার গাত্র হইতে যোজন 
প্যন্ত পন্ম গন্ধ বিস্তৃত হইতেছিল। রাজ! সেই অনুপম রূপ- 
লাবণ্যবতী দাসকান্তদর্শনে কামমোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ 
কর্পিবার জন্ত তদীয় পিতার নিকট স্বীয় মনোরথ প্রকাশ 
করেন॥ কন্যার পিতা অসন্মত হইল না। সে কহিল, 
“মহারাজ ! আপনাকে কন্তা সম্প্রদান করিতে আমার কিছুই 
আপত্তি নাই, কিন্ত প্রথমে আপনাকে এইরূপ একটা প্রতিজ্ঞা 
করিতে হইবে যে, আমার কন্যার গর্ভে আপনার যদি কোঁন 
পুত্র উৎপন্ন হয়, তবে সর্বাগ্রে তাহাকেই আপনি বাজসিংহাঁদন 
প্রদান করিবেন। আপনার অন্ত পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত 
করিতে পারিবেন না।” 
রাজা সহসা প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইতে ন| পারিয় ভগ্র- 
মনোরথে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর দেবব্রত ইহ! 
অবগত হইয়া! দাসরাজের নিকট গমনপুর্ক্ক প্রতিজ্ঞা করি. 
লেন যে, আমি অগ্য হইতে যাবজ্জীবন ব্রক্মচর্য্য অবলম্বন করি- 
লাম, ইহাতে আমি অপুত্র হইলেও আমার ন্বর্গ হইবে। 


চ 


এই কন্তার গর্ভজাত পুত্রই রাজা হইবেন। অনন্তর দ্বেরব্রতের 


এরূপ ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আকাশ হইতে দেবতাগণ 
তদুপরি পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবব্রত তীহার স্থদৃট 
প্রতিজ্ঞ পালন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ভীম্ম নামে খ্যাত 
হন। ভীনম্ম সত্যবতীকে আনিয়। পিতাকে সমর্পণ করেন। 
শান্তনু ভীম্মের কৃত এ ছুঃসাধ্য কর্ম শ্রবণ করিয়া তীহাকে 
ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করিলেন। শান্তনু হইতে উক্ত কন্তার 
গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ধ্য নামে ছুই পুত্র জন্মে । , শান্তনু 
মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্জদ রাজ। হন। তিনি গন্ধর্বহত্তে নিহত 


হইলে ভীম্ম তাহার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়৷ সমাপন করিয়। বিচিত্ররীয়্যকে 
কুরুরাজ্যে অভিষিক্ত করেন। 


ভীম্ম মাত৷ সত্যব্তীর মতান্ুসারে রাজ্যপালন করিতে 
লাগিলেন । বালক বিচিত্র-বীর্ধ্য নামে মাত্র রাজা রহিলেন। 
পরে ভীম্ম কাশীরাজকন্তার স্বয়ন্বর-সভায় সমুপস্থিত হইয়। তথা 
হইতে অন্ব!, অন্বিক1 ও অন্বালিক। নায়ী কন্তাত্রয়কে বলপুর্বক 
হরণ করিয়। স্বপুরে আনয়ন করেন। ইহাদের মধ্যে অস্থা ভগ- 
দত্তের প্রতি অন্ুরক্ত থাকায় তাহাকে ছাড়িয়া দিয়। অন্বিক। ও 
অন্বালিক। নামী কন্যাদ্বয়ের সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দেন। 
বিচিত্রবীর্ষ্য অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনন্তর 
গত্যবতী পুত্রশোকে কাতর! হয়৷ পুত্রবধুদ্বয়ের সহিত বিচিত্র- 
বার্য্যের অস্ত্েষ্টিক্রিয়৷ সমাপনপুর্বক ভীম্মকে কহিলেন, “পুত্র ! 
শান্তননুরাজার বংশ, কীন্তি ও পিও একমাত্র তোমাতেই 
প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তুমি সর্বশীস্ত্রপারদর্শী, এই নিমিত্ত 
আমি তোম। হইতে অতিশয় আশ্বীসযুক্তা হইয়া তোমাকে 
কোন কাধ্যে নিধুক্ত করিব, তুমি তাহাতে অসম্মত হইও না। 
তোমার প্রিয়ন্রাতা মৎপুত্র বিচিত্রবী্ধ্য অপুত্রক অবস্থায় 
স্বর্গীরোহণ করিয়াছেন । তোমার ভ্রাতৃজায়া বূপযৌবনসম্পন! 
ও শুভলক্ষণ!, 'ইহার। পুত্রকীমা হইয়াছেন; অতএব তুমি 
আমাদের বংশপরম্পরা রক্ষার নিমিত্ত আমার নিয়োগা- 
সারে এই ছুই স্ব,ষাতে পুত্র উৎপাদন করিয় ধর্ম রক্ষা 
কর এবং তুমি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়। ধন্মান্থসারে ভারত- 
রাজ্য শাসন কর। ্‌ 

ভীম্ম মাত। সত্যবতীর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, “মাতঃ 
আপনি যাহা কহিলেন, তাহ ধর্ম বটে, সন্দেহ নাই, কিন্ত 
আমার যে প্রতিজ্ঞা আছে, তাহাঁও আপনি অবগত আছেন, 
প্রতিজ্ঞা আপনার জন্যই করিয়াছিলাম। এইক্ষণও আবার 
সেই সত্যজক্ষুগ্র রাথিবার জন্য প্রতিজ্ঞ! করিতেছি যে, আমি 
ব্রেলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, দেবলোকে রাজত্ব ত্যাগ 
করিতে পারি, অথবা ইহা! অপেক্ষা অধিক যাহা হইতে পারে, 


ভীক্মপঞ্চক [৪৫৬ 1] | তীস্মরত্ব মূ 


তাহাঁও ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্যকে কথন ত্যাগ 
করিতে পারিব না। যদ্দি দেবগণ কিংবা! ধন্মরাজ ধর্মত্যাগ 
করেন, তথাপি আমি কখন সত্য হইতে বিচলিত হইব না। 


আপনি ধর্মের প্রতি দৃষ্টি করুন, আমাদের সকলকে বিনষ্ট 


করিবেন ন।। ক্ষত্রিয়ের অসত্যাচিরণ নিতান্তই নিন্দার্থ, অতএব 
আমাদ্বার। একাধ্য কখনই সম্পন্ন হইবে না। আপনি কোন 
বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে নিষবোগ করিস এই কার্ধ্য সম্পাদন করুন । 
সত্যবতী ভীম্মকে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়! তীহাকে 
আর অনুরোধ করিলেন না। তিনি বেদব্যাস দ্বারা 
অধ্বিকা ও অগ্থালিকার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্্র ও পা নামে ছুই 
পুত্র উৎপাদন করাইলেন। পাওুর পাঁচ পুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রের শত 
পুত্র জন্মে। ভীম্ম ইহাদের সকলকেই প্রতিপালন করিয়াছিলেন। 
ভীম্ম তীর্থভ্রমণসময়ে মহধি পুলস্তযের নিকট অনেক উপ- 
দেশ-লাভ এবং ভগবান্‌ চিত্রগুপ্তের পূজ। দ্বারা ক্ষত্রিয়ের 
কর্তব্যব্রত-সমাপন করেন। কুরুপাওবের যুদ্ধের সময় ইনি 
কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন এবং কুরুদ্িগের নিকট প্রতিজ্ঞা 
করেন যে, আমি প্রত্যহ যুদ্ধে দশ সহজ্র করিয়া বিপক্ষপক্ষীয় 
সৈন্ঠ ক্ষয় করিব। ভীম্ম নিজ প্রতিজ্ঞা অনুসারে দশদিন পর্য্যন্ত 
ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে অঙ্জুন কর্তৃক আহত হইয়া 
-শরশধ্যায় শায়িত হন, কিন্ত তখন দক্ষিণায়ন ছিল বলিয়! প্রাণ 
পরিত্যাগ করেন নাই। কুরুপাঁগুবদিগের যুদ্ধাবসানের পর 
যুধিষ্ঠির ইহার নিকট ধর্ম, অর্থ, কাঁমও মোঁক্ষবিষয়ে বহুতর 
উপদেশ প্রাপ্ত হন। এমন কোন দুরূহ বিষয় ছিল না, 
বাহ ভীনম্ম যুধিষ্িরকে বলেন নাই। সমস্ত শাস্তিপর্ধে সেই 
উপদেশসমূহ বর্ণিত আছে। পরে হৃর্য্ের উত্তরারণ গতি 
হইলে মাঘমাঁসের শুক্লাষ্টমীতে ভীম্ম প্রাণত্যাগ করেন । 
( মহাভারত ) 
ভীক্মক (পুং) বিদর্তাধিপতি জনৈক রাজ।। ইনি শ্রীরুষ্চমহিষী 
রুক্মিণীর পিতা । (হরিবণ ৯১ অ০) [রুক্মিণী দেখ ] 
ভীক্মকেশব (পুং) কাণীস্থিত কেশব মুর্তিভেদ্। (কাশীথণ ৩৩অ) 
ভীত্মগর্জজিত-ঘোষস্বররাঁজ ( পুং) বুদ্ধতেদ। 
তীক্মজননী (ত্ত্রী) ভীম্মস্ত জননী মাতা । গঙ্গা। (রাজনি*) 
ভীম্ষপঞ্চক (ক্লী) ভীম্বেণ ক্কতমুপদিষ্টং বা পর্চকম্‌। ১ একাদণী 
হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত পাঁচটা তিথি। ইহাকে বকপঞ্চকও 
কহে। ২ এই পাঁচটী তিথিতে কর্তব্যব্রতভেদ। এই 
ব্রতের বিধানসন্বন্ধে গরুড়পুরাঁণে লিখিত আছে,__ 
কাত্তিকমাসে শুর্ুপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যত্ত 
প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথাবিধি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া 
কুকপিতামহ ভীম্মকে তর্পণ করিতে হইবে। ভীম্ম- 


শাসীিিসীাশিোশিীীীঁীাীাাীীীীিশঁ তিশািঁিীটাট টা টির টে শাক টি াীয টাও শা টাটা শার্শা শা শশা 


তর্পণের পর পিতৃ-পিতামহদিগের তর্পণান্তে তীন্মকে 
নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ধ্য দিতে হইবে | মন্ত্র যথা__- ৃ 

বিহ্নামবতারায় শাস্তনোরাত্মজায় চ। 

অর্ধ্যং দদামি ভীম্মায় আজন্মব্রন্মচাঁরিণে ॥” ্‌ 

এই পাঁচদিন সংযত হইয়া থাকিতে হয় ॥ ধীহার! উক্ত 
নিয়মে এই শ্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের অনয়াসেই স্বর্গ- 
লাভ হইয়া! থাকে । গরুড়পুরীণে ১২৩ অধ্যায়ে এবং হরি- 
ভক্তিবিলাসের ১৬ বিলানে, ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত 
আছে। বাহুল্যভয়ে ততসমুদয় লিখিত হইল না। এই পচ 
দিন মৎস্য ও মাংস ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। কাত্তিক মানে 
আমিষ ভোজন করিতে নাই, যদিও কেহ অপারগ হইয়! 
কাত্তিকমাদে আমিষ ভোজন করে, কিন্তু এই পাঁচটা তিথিতে 
কদাপি আমিষ ভোজন করিবেন না । 

“একাদণ্তাদিষু তথা তাসু পঞ্চস্থ রাত্রিযু। 

দিনে দিনে চ ন্নাতব্যং শীতলাঁধু নদীষু চ ॥ 

বজ্জিতব্যা তথ! হিংসা মাংসভোজনমেৰ চ1% 

(কৃত্যতত্ব কাণ্তিককৃত্য ) 

প্রবাদ, কাণ্তিকমাসের এই পাঁচদিন বকও আমিষ ভোজন 
করে না, এইজন্য এই পাঁচ তিথিকে বকপঞ্চক কহে। 

এই পাঁচ দিন ভগবান্‌ বিষ্ণুর উদ্দেশে পুজা, জপ ও 
হোমাদিও অশেষ পুণ্যজনক | ্‌ 


ভীক্মমণি স্বনামপ্রসিদ্ধ মণিবিশেষ। [ভীম্মরত্ব দেখ। ] 
ভীক্মমিশ্র, ১ খগ্ুনপ্রণেতা। ২ জনৈক মৈথিলী পঞ্ডিত। 


ইনি কুমারসন্তবটীকা, গীতশঙ্কর ও বৃতদর্পণ নামক গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। 


ভীক্মরত্ব (ক্রী) ভীন্মং ভয়ানকং রত্বং ছুর্লভত্বাৎ। হিমালয়ের 


উত্তরদেশজাত শুক্লবর্ণ প্রস্তর বিশেষ। ভীম্মরত্বের উৎপত্তি 
ও পরীক্ষাদির বিষয় গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,__ 

হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশে এই মণির উৎপত্তি হয়। ইহার 
বর্ণ হুগ্ধাপেক্ষাও শুক্বর্ণ, এবং ইহা! একপ্রকার বিষপাথর 
মধ্যে পরিগণিত । 

হিমালয়ের উত্তরদেশে দেবদ্েষী অস্থুরের বীর্ধ্য পতিত 
হইয়াছিল। তাহাঁতেই সেই দেশে ভীম্মরত্বের আকরসকল 
উৎপন্ন হইয়াছে। এই রত্ব কতক শুভ্রবর্ণ শঙ্খ ও পদ্মতুল্য 
আভা-বিশিষ্ট, কতকগুলি শোণালু পুণ্পের স্তায় ছ্যতিমান্‌ ও 
কতকগুলি তরুণ অবস্থায় হীরকের স্তায় তেজঃমম্পন্ন | 

ধিনি ভক্তিপূর্ববক হিমালয়দেশোৎপন্ন বিশুদ্ধ ভীম্মরত্ব 
গ্রীবাদি দেশে ধারণ করেন, তাহার সর্বকাঁলে সর্কবসম্পত্তি 


লাভ হয়। বিশেষতঃ এই মণি-ধারণে পৃথিবীতে যতপ্রকার বিষ. 


ভীক্লা্টমী 
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ভুক্ত 


আছে, তৎসমুদায়ের দোষ প্রশমিত ইয়। ভীষণ অরণ্যচর 
হিং জন্ত সকল এই মণিকে ভয় কক্ষিয়। থাকে, ষাঁহার নিকট 
এই মণি থাকে, হিংস্র জন্তগণ তাহার কিছুই করিতে পাঁরে 
না। ভীম্মরত্বধারণকর্তার কোন ভয়ই উপস্থিত হয় ন|। 
গুণযুক্ত ভীম্মমণি অঙ্গুলিত্রয়ে ধারণ করিয়া পিতৃলোকের 
উদ্দেশে তর্পণ করিলে পিতৃলোকের বহুবর্ধব্যাপিনী তৃণ্রি 
হুইয়। থাকে। এই মণিদ্বারা সর্প, বৃশ্চিক, অণগ্ডজ ও আখুবিষ 
নষ্ট হয়, এবং ভরঙ্কর সলিল, শত্রু, অগ্নি ও চোর হইতে ভয় 
থাকে না। 
নিন্দিতমণি।__শৈবাঁলবর্ণ, বকবর্ণ, কর্কশ, গীতাভ, নিশ্রভ, 

মলিন ও বিবর্ণ ভীম্মরত্ব নিন্দিত। এইরূপ তীগ্মরত্ব-ধারণে 
পদে পদে অনিষ্ট হইয়। থাকে । বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেশ, কাল 
ও পাত্র বিবেচনা করিয়া মূল্যাবধারণ করিবেন। দুরোৎ- 
পন্ন হইলে কিছু অধিক মূল্য এবং সমীপোৎপন্ন হইলে অপেক্ষা- 
কৃত অল্পমূল্য স্থির করিতে হইবে। * 

ভীক্মসূ (তরী) ভীন্মং তে প্রস্থতে ইতি কিপ্‌। গঙ্গা। 

ভীম্মস্তবরাজ (পুং) ভীম্মদেবকৃত শ্রীক্কষ্তস্তব। মহাভারতের 
ভীম্মপর্কে ৪৭ অ এই স্তব আছে। 

ভীক্ষস্বররাজ (পুং ) বুদ্ধভেদ। 

ভীক্মাষ্টমী (তত্র) ভীন্মস্ত অষ্টমী, বা ভীম্মনাশিকা অষ্টমী । 
মাঘ মাসের শুক্লাষ্টমী। এই দিন ভীক্মদেব প্রাণ পরিত্যাগ 
করিয়াছিলেন, এজন্য এই তিথি ভীন্মা্টমীনামে খ্যাত। 
ভীম্ম আজীবন ত্রহ্গচর্ধ্য অবলম্বন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ 
করেন, এজন্য ভীন্মাষ্টমীতে সকলকেই ভীম্মের উদ্দেষ্তে তর্পণ 


* «হিমবত্যুত্তরে দেশে বীধ্যং পতিতং স্ুরদ্ধিযস্তস্তয | 
সম্পাপ্তমুত্তমানামাকরতীং ভীম্মরত্বানাম্‌॥ 
শুরলাঃ শঙ্থাজনিভাঃ শ্যোণাকসন্নিভাঃ প্রভাবন্তঃ | 
প্রভবন্তি ততস্তরুণ। বজ্রনিভ। ভীম্মপাষাণাঃ ॥ 
হিমাপ্রি প্রতিবন্ধ! শুদ্ধমপি শ্রদ্ধয়। বিধত্তে ষঃ। 
ভীম্মমণিং গ্রীবাদিষু সম্পদং সর্ধ্বদ1 লভতে ॥ 
গুণযুক্তস্ত তশ্তৈব ধারণানুনিপুর্গব । 
বিষাণি তস্ত নগ্ন্তি সর্ব্বাণ্যেব মহীতলে ॥ 
নিরীক্ষ্য পলায়ন্তে যে তমরণ্যনিবাসিনঃ সমীপেইপি। 
দ্বীপিবৃকশরভকুঞ্জরসিংহব্যাম্রাদয়ো৷ হিংস্রাঃ ॥ 
নিন্দিত লক্ষণম্‌__ 
শৈবালবলাহকাভং পরুষং গীত প্রভং প্রভাহীনম্‌ ॥ 
মলিনছ্যতিং বিবর্ণং দূরাৎ পরিবর্জয়েৎ প্রাজ্ঞঃ ॥ 
মূল্যং প্রকল্পামেষাং বিবুধবরৈর্দেশকালবিজ্ঞানাৎ। 
দুরে ভূতীনাং বহু কিঞ্চিন্নিকটপ্রস্থতানাম্‌॥” ( গরুড়পু* ৭৬ অণ্) 
সা 


করিতে হয়, ইহা সকলেরই অবশ্তকর্তব্য। এই অষ্টমীতে ভীন্ব- 
দেবকে তর্পণ করিলে সন্বংসরকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। 
ণ্শুক্লা্টম্যান্ত মাঘস্ত দগ্যাদ্‌ভীম্মায় যো জলম্‌। 
সন্তংসরককৃতং পাঁপং ততক্ষণাদেব নম্ততি ॥৮ ( তিথিতত্ব ) 
ভীম্ম ক্ষত্রিয় হইলেও ত্রান্ষণাঁদি সকলেই ভীম্মের উদ্দেস্তে 
তর্পণ করিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ বর্ণজ্যেষ্ঠ বলির ভীম্মতর্পণ 
না করেন, তাহা হইলে তাহার সম্বংসরকুত পুণ্যসমূহ অচিরে 
বিনষ্ট হইয়! ষায়। 
“ক্রান্মণাগ্চান্ত যে বর্ণা দদ্র্ভীম্মায় নো৷ জলম্‌ । 
ংবৎসরককতং পুণ্যং তৎক্ষণাঁদেব নশ্ততি ॥৮ ( তিথিতত্ব ) 
সকলেরই তর্পণ প্রত্যহকর্তব্য। কাহারও মতে প্রতি- 
দিন তর্পণের সময় ভীম্মকে তর্পণ করিবে। কিন্তু বিশেষ- 
রূপে শাস্ত্রপধ্যালোচন। করিয়া বুঝা যায় যে, ভীন্মাষ্টমীতে 
তীম্মতর্পণ অবশ্ঠকর্তব্য। না করিলে প্রত্যবারী হইতে 
হইবে। কিন্তু প্রতিদিন ভীন্ম তর্পণ ন| করিলে যে কোঁন 
দোষ হইবে, তাহা বোধ হয় না। 
ব্রাহ্মণ পিতৃ-তর্পণ করিয়া পরে ভীম্ম-তর্গণ করিবেন। 
কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ পিতৃ-তর্পণের পূর্বেই উহা! করিবেন। 
তর্পণ-মন্ত্র--“বৈয়াপ্রপদ্গোত্রায় সাক্কতিপ্রবরায় চ। 
অপুত্রায় দদাঁম্যেতৎ সলিলং ভীন্মবন্মণে ॥ 
ভীম্ষঃ শান্তনবো! বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্্রিয়ঃ। 
আভিরপ্তিরবাপ্সোতু পুত্রপৌত্রোচিতাং ক্রিয়াম্‌ /৮তিথিতত্ব) 
যদি কেহ প্রতিদিন তর্পণের সহিত ভীম্ম-তর্পণ করে, 
তাহা হইলে কোন দোষ হইবে না, বরং স্ুকৃতই হইবে। 
ভূ ডি (দেশজ) ১ স্থল উদর। ২ অন্ত্রসমূহ, চলিত নাড়ীভূড়ি। 
ভূঁড়িওয়াল। (হিন্দি) স্থুলোদরবিশিষ্ট তুন্দিল। 
ভূঁড়িয়া (দেশজ ) তুন্দিল, স্থুলোদরঘুক্ত। 
ভুকৃ (হিন্দী । ক্ষুধা। সংস্কত “ভূজ্‌্' শবের প্রথমার এক 
বচনে “ভূক্‌* হয়। 
ভুকরহেরী, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের মুজঃফরনগর জেলার অন্ত- 
গত একটা নগর। 
ভূকা ( দেশজ ) ভূথা, ক্ষুধা । 
ভূক্কভূপাল (পুং) দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজ1। 
(ত্রি) ভূজ-কর্ম্মণি ক্ত। ১ ভক্ষিত। 
“পুজিতং হৃশনং নিত্যং বলমূর্জঞ্চ যচ্ছতি । 
অপৃজিতন্ত তছুক্তমুতয়ং নাশয়েদিদম্‌ ॥৮ ( মন্থু 89) 
২ উপভূক্ত। ভাবে ক্ত। (ক্লী) ৩ ভক্ষণ। (ত্রিকা) 
৪ কৃতভোগ, যাহা ভোগ হইয়া গিয়াছে। গ্রহদিগের স্কুট- 
গণনায় ভূক্ত ও ভোগ্য স্থির করিয়া গণনা করিতে হয়। 


ভুঞ্জ 


১১৫ 


ভূখামাতা! 
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ক্ততিথি, যে তিথির অবস্থানকালের ক্ষয় হইয়াছে | 

ক্তপুর্বিিন্‌ (তরি) পুর্বমনেন ভূক্তং (সপুর্বা চ্চ। পা ৫২1৮৭) 
রে ইনি।  পুর্বভৃক্ত বস্ত। যখা-ভুক্তপুর্কযোদনং। 

ভূক্তভোগ (তরি) ভূক্তঃ কৃতঃ ভোগো যেন।  ক্ৃতভোগ। 

“জহাত্যেনাং ভূক্তভোগামজোহন্তঃ1৮ ( শ্বেতা* উপ) 

প্রকৃতি ভূক্তভোগা হইলে পুরুষের মুক্তি হইয়া থাকে। 
যতদিন পর্য্স্ত প্রকৃতির ভোগ শেষ ন হয়; ততদিন মুক্তির 
সম্ভতাবন! নাই। 

ভুক্তলমুজ ঝিত (তরি) আদৌ ভুক্তং পশ্চাৎ সমুজ্বিতং 
স্নাতান্ুলিপ্তবৎ. সমাসঃ। প্রথমে ভূক্ত, পশ্চাৎথ ত্যক্ত। 
পর্যায়,-ফেলা, পিও্ড, ফেলি। ( ভরতধৃত রভন) 
ভক্তমাত্র (অব্য ) ভোজনের অব্যবহিত পর ।. 

(মনুসংহিতা৷ ৪1১২১) 
ভুক্তবৎ (ত্রি) ভুক্ত ইব, ইবার্থে বু । ভক্তের স্তার |. 
ভুক্তবৃদ্ধি_ (ভ্ত্রী )উদরগত ভুক্তদ্রব্যের উপচয়। 
ভুক্তশেষ (ক্লী) উচ্ছিষ্টবিশেষ। 

“বিঘসে ভূক্তশেষস্ত যজ্ঞশেষং তথামৃতম্‌।” (মন্তু ৩২৮৫) 
ভাষ্যকার মেধাতিথি “ভুক্তশেষণ স্থলে “ভূত্যশেষণ পাঠের 
উল্লেখ করিয়াছেন। 

ভুক্তি (ত্ত্রী) ভূজ-ক্তিন্। ১ তোজন। ২ ভোগ, পারসা 
দখল। ইহা! প্রমাণ চতুষ্টয়ের অন্তর্গত প্রমাণ বিশেষ । 
পপ্রমাণং নিখিতং ভূক্তিঃ সাক্ষিণস্চেতি কীন্ভিতস্‌। 

এষামন্ততমাভাবে দিব্যান্ততমমুচ্যতে ॥৮ (ব্যবহারতত্ব্ব) 

৩ রব্যাদিগ্রহের রাগ্তংশাদিতে গমন ও ভোগ । রবি প্রতি 
দিন রাশির এক অংশ করিয়! ভোগ করেন। 

ভুক্তিপাত্র (ক্লী) ভোজনপাত্র, যাহাতে খাগ্য বস্ত থাকে। 

ভুক্তিগ্রাদ (পু) ভুক্তিং ভোগং প্রদদাতীতি প্র-দ1 (আত- 
শ্টৌপসর্গে কঃ পা ৩১/১৩৬) ইতি ক। ১ মুদগ । (রাঁজনিৎ ) 
(ত্রি) ২ ভোগদাত!। 

ভূক্তিস্থহিত (ত্বি) স্থহিতন্ত তুক্তিঃ মধ্ুরব্যংসকাদিত্বাৎ 
পরনিপাতঃ। স্তৃপগুভোগ। 

ভুক্তোচ্ছিষ্ট (ক্লী) ভোজনাবশিষ্ট। 

ভূথ, (দেশজ ) ক্ষুধা । 

ভূখা, (হিন্দি) ক্ষুধিত। যেমন মায় ভূখা হু'। 


ধু 


ভূখামাতী1) রাজপুতনার উদয়পুর নগরস্থিত দেবী প্রতিমা 


বিশেষ । এই দেবীচিত্রে মুক্তিমতী দুর্ভিক্ষকে কল্পনা কর! হুই- 
য়াছে। দেবীমুত্তির গলদেশ নৃকরোটি-মালায় বিভূষিত, পার্খ- 
দেশে হুর্ভিক্ষের কঠোর নিম্পেষণে নিগীড়িত শবদেহদ্বয় 


বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, সম্মুখে একটী শুগাল নরমাংস্লোলুপ 


ভীষণদর্শনা 
যুগ্রপৎ : ভক্তি ও 


হইয়। ধীরে ধীরে অগ্রসর. হইতেছে |... এই. 
মুত্তি নয়নপথে হইলে 
বিস্ময়ের উদনয় হয়। 

ভূগলমী (দেশজ) ভোগলামী, ভগ্ডামী, শঠতা, তা, 


. ভুগ্ন (ব্রি) ভূজ-মোটনে-ক্ত (ওদ্দিতশ্চ। পা1:৮/২৪৫) ইতি 


নিষ্ঠা তন্ত ন। রাগাদি দ্বারা কুটিলীকত | পর্য্যায়-_কুগ্ন, বক্র। 
“সাশ্রুণী কলুষে রক্তে ভূগ্নে লুলিতপক্ষ্মণী |» ( বাঁভট ). 
ভুজ, ১ বক্রীকরণ, কৌটিল্য। তুদাদি, পরস্মৈ' সক” অনিটু। 
লট্‌ ভূজতি। লোট্‌ ভুজতু । লিট, বুভোজ। লুট ভোক্তা |... 
ভুজ, ১৯ পালন। ২ ভোজন। ৩ ভোগ । ভক্ষণ:ও ভোগার্থে 
আত্মনে* পালনে পরশ্মৈ* রুধাদিৎ সক* অনিট.। লট. ভুনক্তি 
ভূঙউক্তে। লঙ. অভ্নক্‌, অভুঙক্তীং, অভুঞ্জন্।  অভুঙক্ত, 
অভূর্জতাং, অভুর্জত । লিট, বুভোজ, বুভূজে। লুট, ভোক্তা । 
লুট ভোক্ষ্যতি-তে। লুঙ্‌ অভৌক্ষীৎ্ অভৌক্তাং অভোক্ষু 
অভুনক্ত, অভুক্ষাতাং, অভুক্ষত। সন্‌ বুভূক্ষতি-তে। - যু. 
বোভূজ্যতে। . তবোভোক্তি। ণিচ.. ভোজয়তি-তে।  লুঙ 
অবৃভূজংত। উপ+ভূজ-উপভোগ। সম্+ভূজ-_সন্তোগ । 
আ+4-ভূজ-আভোগ। পরিপূর্ণতা । | 
ভূজ (পুংস্ত্রী) ভূজতি বক্রো ভবতীতি ভূজ ( ইুপধজ্ঞেতি| 
পা ৩১।১৩৫) ইতি ক, যদ্ব। ভুজ্যতেহনেনেতি ভুজ-( হল- 
শ্চেতি। পা ৩৩১২১) ইতি ঘঞ, ঘঞ্সি গুণাভাবঃ কুত্বাভারশ্চ 
(পা ৭৩৬১) বাহু। পর্যযায়-__বাহু, প্রবেষ্ট, দোস্‌ বাহঃ, 
বাহা, ভূজা, দোষ, দোষা, কর হস্ত । (মেদ্রিনী)_ 
ইহার শুভাশুভ লক্ষণ-_ ্‌ 
“সমাংসৌ চৈব ভূগ্রান্লৌ শ্রিষ্টো চ বিপুল ভূজৌ। 
আজান্ুলম্বিতৌ বাহু বুতৌ পীনৌ নৃপেশ্বরে ॥ 
নির্মাংসৌ লোমশ হৃস্বৌ ভুজৌ দারিদ্রদায়কৌ । 
অলোমশো তু সুখিনৌ শ্রেষ্ঠৌ করিকরপ্রভৌ ॥» 
( শিবোক্ত সামুদ্রিক ) 
বাহুযুগল মাংসল, কিঞ্চিৎ বক্র, স্থুমিলিত,বিশাল আজান্ু- 
লন্বিত, সুগোল, পরিচ্ছন্ন ও পীবর হইলে মহারাজ, আর অমাং-. 
সল রোমযুক্ত ও ক্ষুদ্র হইলে দরিদ্র হয় । লোঁমবিহীন হইলে সুখী 
এবং হস্তিশুণ্ডের ন্তায় প্রশস্ত হইলে প্রধান হয়। ২ হস্তিগ্ডও। 
৩ গ্রহদিগের স্পস্গীকরণের জন্ত বাশির» হইতে উনকেন্ত্ 
গ্রহাদি। গ্রহদিগের স্কুটগণনাকালে অর্থাৎ কোন্‌ গ্রহ কোন্‌ 
রাশির কত অংশ, কল! ও বিকলায় অবস্থিত আছেন, তাহ! 
জানিবাঁর জন্ত ভূজ স্থির করিয়! লইতে হয়। 
“দোস্্িভোনং ত্রিভোদ্ধং বিশেষ্যং রসৈ- 
শ্চক্রতোহঙ্কাধিকং স্তাঁদ্ভুজোনং ত্রিভম্‌। 


ভুজঙ্গঘাতিনী 


[8৫৯ ] 


ভূজঙঈগসঙ্গতা 


সালা 


কোটিরেটকং ত্রিত্রিতৈঃ স্তাৎ পদং 
কুধ্যমন্দোচ্চম্ষ্টাদ্রয়োহংশা ভবেৎ ॥* (গ্রহলাঘব ) 
৪ ক্ষেত্রের পরিমাণবিশেষ। 
“কোটিশ্চতুষ্টয়ং যত্র দোস্ত্রং তত্র কা শ্রুতিঃ। 
কোটিং দোঃ কর্ণতঃ কোটিক্রতিভ্যাঞ্চ ভূজং বদ ॥» 
(লীলাবতী ক্ষেত্রব্যবহার ) 
৫ জ্যামিত্যুক্ত কোণাদির বাহুরেখা। যেমন ত্রিভূজ। 
ভূজকোটর (পুং) ভূজস্ত কোটর ইব। কক্ষ। (হেম) 
ভুজগ (পুং) ভূজং বক্রং গচ্ছতীতি গম্‌ড, ডিৎ, টিলোপঃ। সর্প। 
“তম্মিন্‌ হিত্বা ভুজগবলয়ং শস্তৃন। দত্তহস্ত। 
ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী ।৮(মেঘদূত ৬২) 
২ অশ্েষ। নক্ষত্র। (জ্যোতিস্তত্ব) ৩ সীনক । ৪ বোড়াসাপ। 
সহ্থাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। ( সম্থাদ্রি ৩৩২২) 
ভূজগদাঁরণ পে) ভূজগং দারয়তীতি দারি-ল্যু। গরুড়। ব্রিক” 
ভূজগনিস্যতী। (ভ্ত্ী) নবাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। এই ছন্দের 
প্রতিপাদে নয়টা করিয়া অক্ষর থাকে । ইহার ষষ্ঠ, অষ্টম ও 
নবম অন্দর গুরু, তত্ভিন্ন লঘু। ইহার লক্ষণ-_ 
“ভূজগনিস্থত1 ন সৌমঃ1” (বৃত্তরত্বাকর ) 
ভূজগপতি (পুং) ভূজগানাং পতিঃ। বাস্থুকি, অনস্ত। 
ভূজগপুষ্প (পুং) পু্পবৃক্ষভেদ | 
ভুজগরাজ (পুং) ভুজগানাং রাজা, টচজমানান্তঃ। শেষ, 
অনন্ত, বাঞ্জকি। 
ভূগান্তক (পুং) ভুজগন্ত অন্তকঃ। গরুড় । (রাঁজনিং) 
ভুজ গাভোজিন্‌ (পুং) ভূজগং আ সম্যক্‌ প্রকারেণ ভুঙক্তে 
ইতি ভুজগ-আ-ভূজ-পিনি। ময়ূর। (রাজনি” ) 
ভূজগাশন (পুং) তু্গমশ্নাতীতি অশ-লুযু । গরুড়। (রাজনি-) 
ভূজগেক্দ্র (পুং) ভুঞগানামিন্ত্রঃ। সর্পরাজ বাস্ুকি, অনন্ত। 
বামনপুরাণে লিখিত আছে,__অনন্তদেব দশমী তিথিতে 
শয়ন করিয়। থাকেন। 
“দশম্যাং ভূজগেন্দ্রাশ্চ স্বপন্তে বাযুভো জনা ঃ।”(বামনপু* ১৯৭১৬) 
ভূজগেশ্বর ( পুং) ভূজগানামীশ্বরঃ। ভুজগেন্দ্র। 
ভুূজঙ্গ (পুং) ভূজং বক্রং গচ্ছতীতি গম-খচ, মুম্‌। (খচ্চ 
ডিদ্বাচ্যঃ। ইতি বাত্তিকোক্ত্য ) ডিত্বপক্ষে টিলোপঃ। ১ সর্প। 
২ ফিড়গ,জার। ( মেদিনী ) ৩ সীসক। 
“সীসং ব্থশ্চ বপ্রশ্চ যোগেষ্টং নাগনামকম্‌।” (ভাবপ্রণ) 
ভূজঙ্গ কন্যা] (ত্ত্ী) সর্পিণী, নাগকন্তা। 
“য়ে হি কুর্বস্তি ততৈব নাধ্যো 
- ভূজঙ্গ কন্তাপরিসর্পণানি” (মৃচ্ছকটিক ৪1১২ ) 
_ ভুজঙ্গঘাতিনী (ভ্ত্রী) তুজঙ্গং সর্পং তদ্বিষং বা হস্তীতি হন- 


গিনি) স্ত্রিয়াং ডীষ্‌। ১ বৃক্ষবিশেষ, সর্পকঙ্কালিক। | পর্য্যায়-_ 
সুরি, সর্পাঞ্ষী, ক্ষুৎকরী, স্পৃহা । (শব্দচণ ) ২ সর্পনাশিনী । 

ভুজঙ্গজিহব। (দ্র) ভূজঙ্গস্ত জিহ্বেব আকৃতির্ধস্তাঃ। ১মহাসমঙ্গা। 
(রাজনি* ) ২ সর্পজিহ্বা। 

ভুজঙ্গদমনী (ত্ত্রী) ভূজঙ্কো দম্যতেহনয়! দম-করণে লু[ট্। 
গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। নকুলেষ্টা, নাকুলীকন্দ। (বৈগ্যকনিৎ ) 

ভুজঙ্গনায়ড়ু। কার্বেটিনগরাধিপ জনৈক সামস্তরাজ। রেডী 
বংশীয় রাজা নরসিংহ নাক্ড়র বংশধর। ইনি পিতার 
স্বাধীনতাগৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। চালুক্যরাজ 
সোমেশ্বরদেব ইহাকে পরাজিত করিয়! বন্দিবূপে কল্যাণনগরে 
আনয়ন করেন। তথায় ইহার মৃত্যু হয়। 

ভুজঙ্গপার্ণনী (ভ্ত্রী) ভুজঙ্গস্তদাকার ইব পর্ণানি সন্তি যন্তা 
ইনি-ডীপ,। নাগদমনী। ( নৈঘণ্ট,প্রণ ) 

ভূজঙ্গপুষ্প (পুং) ভূজঙ্গ ইব পুষ্পমস্ত । ক্ষুপূভেদ । [স্থশ্রুত) 

ভুজঙ্গপ্ররাত (ক্লী) ভগবত প্রস্কাতং গতিরিব ভঙ্গীমান্‌, 


শব্দবিহ্তাসো যন্ত। ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে 
দ্বাদশটা করিয়৷ অক্ষর থাকে । এই ছন্দের ১,৪,৭ ও ১০ম বণ 
লঘু। ততিন্ন বর্ণ গুরু । ইহার লক্ষণ__ 

“যদাগ্ঞ্চতুর্থন্তথা সপ্তমঞ্চেৎ 

তখৈবাক্ষরং হুস্বমেকাদশাগ্যম্‌। 

শরচ্চন্দ্রবিদ্বেষিব্তারবিন্দে 


তছুক্তং কবী্ত্রভূ জঙ্গ প্রয়াতম্‌ ॥৮ (শ্রতবোধ ) 

ভূজঙগভূজ. (পুং) ভুজঙ্গং ভূঙংক্তে ইতি ভূজ-কিপ্‌। ১ গরুড় । 
(শব্দরত্ব।০ ) ২ ময়ুর। 

ভুজঙ্গভোজিন্‌ (পুং) ভূজঙ্গং ভূঙংক্তে ভূজ-ণিনি। ১ রাজ- 
সর্প। (হেম)২গরুড়। ৩ ময়ুর। 

ভুজন্গম্‌ ( পুং) তুজ-কৌটিল্যে ইগুপধেতি ক, ভুজঃ কুটিলী- 
ভবন্‌ গচ্ছতীতি ভূজ-গম (গমেঃ জুপি বাচ্যঃ । পা ৩১।৩৮৮) 
ইত্যন্ত বার্তিকীৎ খচ. চ্চ ডিদ্বাচ্যঃ ইতি ডিদভাবে টিলোপা- 
ভাবঃ মুম্‌চ। ১ সর্প । 
“আরঢুমদ্রীথদধীন্‌ বিতীর্ণং ভূজঙ্গমানাং বসতিং প্রবিষ্টং |” 
(রঘু ৬৭৭)) (ক্লী)২ সীসক। (রাজনি*) 

ভুজঙগলতা। (জ্ত্রী) ভুজঙ্গবৎ কুটিল ততপ্রিয়া বা লতা । 
নাগবলী। (রাজনিৎ ) 

ভুজঙ্গবিজ-স্তিত (ক্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে 
২৬টী করিয়। অক্ষর থাকিবে । ইহার লক্ষণ 
“বস্বীশাশ্বচ্ছেদৌপেতং মমতনযুগনরসলগৈভূ জঙ্গবিভূত্তিতম্‌ । 
(বুত্তরত্বাকর ) ২ সর্পচেষ্টিত। 

ভূজঙ্গনঙ্গতা। (ন্ত্রা) ছন্দোভেদ। (ছন্দোমঞ্জরী ২২) 


ভুূজনগর 


ভূজঙ্গহন্‌ (পুং) ভুজন্গং হস্তাতি হন্-ক্িপ১। গরুড়। (ত্রিকাণ) 
ভূজঙ্গাক্ষী (স্ত্রী) ভুজঙ্গত্তেব অক্ষি পুষ্পং যস্তাঃ (অক্ষো- 
ইদর্শনাৎ। পা ৫81৭৬) ইতি অচ, গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌। রাস্ব।। 
ইহার পধ্যায়__ 
“নাকুলী সরপা নাগস্থগন্ধ। গন্ধনাকুলী। 
নকুলেষ্টা ভূজঙ্গাক্ষী সর্পাক্ী বিষনাশিনী ॥৮ (ভাবগ্রৎ ১) 
ভূজঙ্গাখ্য (পুং) ভূজঙ্স্ত আখ্যা! ইব আখ্য। যন্ত। . ৯ মাগ- 
কেশর। (শব্ধমীলা ) (ত্রি) ২ সর্পনামক। 
ভূজঙ্গিকা। (স্ত্রী) বেশ নদের উপকণ্স্থিত একটা অতি প্রাচীন 
গ্রাম । এই গ্রামে ব্হুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস ছিল। ১৯ শত বর্ষ 
পূর্বে এইস্থানের সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ভুজঙ্গী স্ত্রী) ভূজঙ্গ স্্ি্াং ভীষ,। ৯সর্পিণী। ২শক্তি-মূর্তিভেদ। 
“কুটিলাঙ্গী কুগুলিনী ভূজঙ্গী শক্তিরীশ্বরী । 
কুটিলারুন্ধতী দেবী শব্দাঃ পর্য্যায়বাচকাঃ ॥৮[হঠপ্রদীপিকা) 
ভূজঙ্গেন্দ্র (পুং) ভুজঙ্গানাং ইন্ত্রঃ। সর্পরাজ বাঙ্গকি শেষ। 
“ভূজে ভূজঙ্গেন্্রসমানসারে 


তূয়$ স ভূমেধূরমানসঞ্জ।” ( রঘু ২৭৪) 
ভুজঙ্গেরিত (ক্লী) ছন্দোতেদ। ৃ 
 সভুজঞ্গেশ (পুং) ভূজঙ্গানামীশঃ। ১ বাঁস্কি। ২ তদবতার 


পিঙ্ষলমুনি। ৩ পতগ্রলিমুনি। 
ভুজজ্য। (ত্ত্রী) হ্র্ধ্যসিদ্বান্তোক্ত ভ্রিকোণক্ষেত্রের ভূজজীব!1। 
“গ্রহং সংশোধ্য মন্দোচ্চাৎ তথা শান্াদ্বিশোধ্য চ। 
শেষং কেন্ত্রপদং তন্মাভূজজ্যা কোটিরেব চ |” (নুষ্যসিৎ্) 
ভুজদল (পুং) হস্ত, হাতের পাতা। 
ভুজনগর, বোদ্াই প্রেণিডেন্দীর কচ্ছরাজ্যের একটা ছূর্গ- 
সুরক্ষিত রাজধানী, গণ্ডশৈলের পাদযেশে অবস্থিত। অক্ষাণ 
২৩০১৫ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৬.৪৮৩০% পুঃ। বহু. প্রাচীন 
কাল হইতে এই: নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। 
এখানকার সুপ্রাচীন কীন্তিস্তস্তগুলি প্রত্বতত্বালোচনার প্রকৃষ্ট 
বিষয়। সাধারণের বিশ্বাস পৃর্কালে এই নগর অহিকুল- 
দেবতা ভূজঙ্গের ( ভুজিয়া ) উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। 
এখানকার বাওদিগের সমাধিমন্দির ও ভারমল্লজি প্রাগ্‌- 
মল্লজি প্রভৃতির ছত্তি, থুষ্টীয় ষৌড়শ শতাবের পূর্ববর্তী বলিয়া 
অনুমিত হয়। এততিন্ন প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, নগরাভ্যন্তরস্থ 


মসজিদ এবং স্ুবর্ণরায়, কল্যাণেশ্বর ও স্বমগ্ুপ প্রভৃতি দেব- 


মন্দির দেখিবার জিনিস। উনবিংশ শতাবের প্রারস্তে ও 
শেষভাগে ছুইবার ভূমিকম্পে এখানকার বিস্তর ক্ষতি হয়। 
শেষবারের প্রবল ভূমিকম্পে এই রাজধানী ভূগর্ভে প্রোথিত 
হইয়া বায়। 


[ ৪৬০ 


ভুজপ্র তিভুজ, সরল-রেখাগণিতোক্ চিড় ভিন্নদিগর্ভী ৰাহু। 


] _ভুজামধ্য 


ভূজা ওয়াল], তৃষ্ট কলাই বিক্রেতা । [ ভড়ভু্জা দেখ।] 
ভূুজফল (ব্লী)তুজেন আনীতং ফলং। দিদ্ধান্তশিরোমণ্ক্ত 
তুজদ্বারা৷ আনীত ফলভেদ। 
“স্বেনাহতে পরিধিন! ভূজকোটিজীবে। 
ভাঁংশৈর্তে চ ভূজকোটিফলাহ্বয়ে স্তঃ॥৮ (সিদ্ধান্তশিরো০) : 
ভুজবন্ধ (পুং) ১ নিয়হস্তের বলয়াদি অলঙ্কার 2 
২ ভূজ বেষ্টন। 
দ্লতাবধৃভ্যস্তরবোহপ্যবাপু- 
বিনম্রশাখাভূজবন্ধনানি” (কুমার ৩ অধ্যায় ) 
ভূজবল ( পুং) তুজন্ত বলং। বাহুবল। 
ভূজবল, স্ববর্ণপুরাধিপতি। কলিঙ্গাধীশ্বর হৈহয়বংশীয় প্রথম 
জাঁজল্লদেব ইহাকে পরাজিত করেন। 
ভূজবল গঙ্গ, দাক্ষিণাত্যের হোয়শাল-বল্লালবংশীয্ জটনক 
নরপতি ৷ রাজা বিষুবর্ধনের নামান্তর (১১১৭-৩৭ খুষ্টাব )। 
তিনি শাস্তলদেবীকে বিবাহ করেন। গঙ্গরাজধানী তলকাড় 
তাহার হস্তগত হইয়াছিল; এততিন্ন স্বীয় ভূজবলে তিনি 


আরও অনেক স্থান জয় করিয়াছিলেন। প্রবাদ, রামান্ুজা- 
চার্ধ্য কর্তৃক তিনি বৈষ্ণবধর্ম্ে দীক্ষিত হন। ্‌ 
ভূজবল ভীম, জনৈক ধর্মশান্্-প্রণেতা।  রুদ্রধর শ্রান্ধ- 


বিবেকে এবং রঘুনন্দন মীমাংসাতত্বে ইহার নামোল্লেখ 
করিয়াছেন। 
ভূজমধ্য (ক্লী) ভূজন্ত মধ্যং। ভুজাত্তর ক্রোড়। ( হলাযুধ) 
ভুজমুল (ক্লী) স্থজন্ত মূলং ৬তৎ. বাহুমূল। 
ভূজরাম, অদ্বৈতদর্পণ-প্রণেতা। ইহার অপর নাম তজনানন্দ। 
ভুজশালিন্‌ (ত্রি) প্রশস্তবাহুসন্পন্ন। 
ভূজশিখর (রী) স্বন্ধ। 
ভুজশিরস্‌ (ব্লী) ভূজন্ত শির ইব। স্বন্ধ। (অমর): 
ভুজ (ভ্ত্রী) ভূজ-টাপ,। বাহু, কর। ২ কলাই ভাজা! প্রভৃতি । 
ভুজাকণ্ট (পুং) ভূজায়াঃ করস্ত কণ্ট ইব। হস্তনথ॥ ( হেম) 
ভুজাগ্র ( পুং) ভূজন্ত অগ্রঃ ৬তৎ। কর। ( হলাযুধ) | 
ভুজাদল (পুং) ভূজায়! বাহোর্দল ইব। হস্ত। (ত্রিকাণ ) 
ভুজান্তর (ক্লী) ভুজয়োরস্তরং মধ্যং। ৯ ক্রোড়। ২ বঙ্ষঃ। 
৩ বৃত্তক্ষেত্রজ বাহুর বিশ্লেষরূপ গণিতাগত পদার্থ | 
“ভানোঃ ফলং গণিতমর্কযুতন্ত রাশে- 
ব্যক্ষোদয়েন খখনাগমহীবিভক্তং। 
গত্যাগ্রহস্ত গুণিতং হ্যনিশাবিভক্তং 
বর্ণ, গ্রহেহর্ক বদিদং তু ভূজান্তরাখ্যম্॥» (সিদ্ধান্ত শিরোণ্) 
ভুজামধ্য (ক্লী) বাহুর মধ্যভাগ, কন্ুই। 


ভুট্রেশ্বর 


[ ৪৬১ ] 


/৫ 
এ 


ভুজামুল (ক্লী)স্ন্ধাগ্র। 
ভুজি (পুং) ভূনক্তি, ভূঙক্তে বা সর্দানিতি ভূজ ( তজেঃ 
কিচ্চ। উণ্‌ ৪১৪১) ইতি ই সচ কিত, সর্তক্ষকত্বাদস্ত 
তথাত্বং। ১ বহ্ছি। (উজ্জ্বল ) ২ ভোগ। “আসবং সবিতু- 
ধর্থা ভগন্তেব ভূজিং ছবে” (খক্‌ ৭৯১) “ভূজিং ভোগং, 
( সায়ণ ) ৩ ভোক্তা। “ভূজী হিরণ্যপেশসা কবী” (খক্‌ ৮/৮২) 
ভূজী হবিষাং ভোক্তারৌ+ (সার়ণ) 
ভুজিঙ্গ (পুং) দেশভেদ। ( ভারত ভীম্মপণ ৯অ৫ ) 
ভুজিষ্য (পুং) ভূঙ্ক্তে স্বাম্মুচ্ছিষ্টমিতি ভূজ্যতে ইতি বা 
ভূজ ( রুচিভুজিভ্যাং কিষ্যন্। উপ্‌ 8১৭৮) ইতি কিষ্যন্‌। 
১ম্বতন্্র। ২ হস্তন্ুত্র। ৩দাস। (মেদিনী) 
*কিমহো! নৃপাঃ সমমমীভিরূপপতিস্থৃতৈর্ন পঞ্চভিঃ। 
বধ্যমভিহতভুজিষ্যমমুং সহ চানয়া স্থবিররাজকন্যয়। ॥৮ 
€শিশুপালবধ ১৫।৬৩) ৫ রোগ। (সংক্ষিপ্তনাণ উণাদিৎ) 
ভুজিষ্য। (ভ্ত্রী) তুজিস্য-টাপ্‌। দাসী। 
“অথালদা শ্রিষ্টভূজং ভূজিষ্যা হেমাঙ্গদং নাম কলিঙ্গনাঁথং।” 
(রঘু ৫৩) ২ গণিকা। (মেদিনী) 
ভুজ্যু (পুং) ভুজ্যতেহত্রেতি ভুজ-ভক্ষণে (ভূজি মৃউভ্যাং 
যুক্‌ ত্যুকৌ। উপ্‌ ৩২১) ইতি যুক্‌। ১ ভাজন। ভূঙক্তে 
সর্বানিতি ভূজ কর্তরি যুক। ২ অগ্নি। ৩ স্বনাম-খ্যাত রাজ- 
বিশেষ । ৭খজিপ্য ঈমিক্দ্রাবতে। ন ভূজ্যুং” (খক্‌ 81২৭৪) 
(ত্রি) ৪ রক্ষক। “পুকরুম্পৃহং ভূজ্যুং বাজেস্থ পূর্ববং” (খক্‌ 
৮২২।২) “ভূজ্যুং ভূজপালনে সর্ধস্ত রুক্ষকম্ঠ (সায়ণ ) 
ভুর্জৎ (ত্রি) তুজ-শতু। ভোগকর্তী। 
ভুঞ্জান (পুং) ভুজ-শানছ। ভোগকর্তা। 
“ভুঞ্জানে। বদ্ধয়েৎ পাঁপমসত্যং সংসদিক্রবন্।” (প্রায়শ্চিত্ততত্ব) 
ভূঞ্রিঃ ( দেশজ ) ভূমি। 
ভুট (দেশজ )১ লোপ বা শেষকরণ। যেমন খেয়ে ভুট কোললে। 
২ অপহরণ ব৷ লুটকরণ। 
ভুটভাট (দেশজ) ১ অজীর্ণতা হেতু উদরস্থ বায়ুর বিকৃতি 
শব্দ বিশেষ। ২ ভাজন! খোলায় মটরকলাঁই ফেলিলে যেরূপ 
শব্দ হয়। 


ভুট্ট প্র) কাশ্মীরের একজন রাজা। (রাজতর* ৮২৪৩০) | 


ভুট্টপুর (ক্লী) ভুক্টরাজ কর্তৃক নির্মিত নগর। 
“স বিহারমঠোদগ্রবেশ্মভিঃ কলুযোজ্বিতঃ 
তেন তত্র কৃতং ভুট্টপুরাখ্যঃ পুটভেদনম্‌ ॥»রৌজত* ৮২৪৩৪) 
ভুট্টা, জনার (মক!) নামক উডিজ্জফলের দানা বা বীদ। 
ভুট্েশ্বর (পুং) ভু কর্তৃক ভুট্রপুরে প্রতিষ্টিত শিবদৃততি 
বিশেষ। 
সা 


১১৬ 


“নগরেহপি হরঃ 'প্রত্যষ্ঠাপি ভূট্রেশ্বরাঁভিধঃ | 
সরশ্চ মড়রগ্রামে ধর্্মবিভ্রমদর্পণ: ॥৮(রাজতৎ ৮/২৪৩৪) 


ভুড্ড, জনৈকপ্রাচীন কবি। ইনি মঙ্ঘের সমসাময়িক ছিলেন। 


ভুড়, ১ ভরণ। ২ করণ। ভাদিৎ আত্মনেৎ সকৎ সেট, 
ইদিৎ ভুগতে । লোটু ভূগতাং। লিট্‌ বুডুণ্ডে। লু, 
অভূগ্ডিষ্ট। 

ভুড়ভুড় (দেশজ) ১ ধুমপানকালীন হুক্কাস্থিত জলশব। 
২ বিদ্যাবুদ্ধির বহ্বা্ফোটন বা বিকাশচেষ্টা । 

ভুড় ভুড়ি (দেশজ ) ৯ তদ্ধৎশব্ষকরণ। ২ বিদ্যার বিকাশন। 

ভুণিক (পুং) গোত্রপ্রবরভেদ। 

ভুনি (দেশজ ) অঙ্গরাথা বিশেষ। 

ভুনিখিচুড়ী (দেশজ ) অন্নপাকবিশেষ। 

ভুমনুযু (পুং)১ পৌরব ভরতপুত্র নুপভেদ । (ভারত ১।১৪ অ্) 
২ তদ্বংশীয় প্রাচীন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রতেদ। (ভাঁরত ১৯৪ অণ্) 

ভূর, (দেশজ )জারিজুরি। গর্ব । 

ভূরজ, প্রাপ্তি। ভাদি* আত্মনে* সক* সেট। লট্‌ ভূরজতে। 
এই ধাতু ধাতুপাঠাদিতে নাই। কেবল বৈদিক প্রয়োগেই 
ব্যবহার দেখিতে পাওয়! যায়। (খাক্‌ ৪৪৩1৫) 

ভূরণ, ধারণ ও পোষণার্থে ক্খাদিত্বাৎ যক্‌, আত্মনে সক" 
সেট। লট্‌ ভূরণ্যতি। লু অভুরণীৎ। নিঘণ্টংতে ' এই 
ধাতুর অর্থ--গতি। 

ভুরণুু (ক্লী) ভূরণ্য-উপ্‌। ১ভরণ। (শুরুষজুণ ১৮৫৩) 
২ক্ষিপ্র। (ত্রি) ৩ তদ্যুক্ত। (নিঘণ্ট,) 

ভুরিজ ্ত্ী) ভরতি সর্ধং ধরতীতি ভূজ্‌(ভূজ উচ্চ। উপ্‌ 
২৭২) ইতি ইজি, ধাতে। রুকা রান্তার্দেশঃ। ১ পৃথিবী । 
২বাহু। ৩ গ্যাবা পৃথিবী, স্বর্গ ও পৃথিবী। এই অর্থে 
দ্বিবচনান্ত। “রথং ন ত্রন্তে। অপনা৷ ভূরিলৌ।” (খক্‌ ৪1২১৪) 
ভুরিজোঃ বিভূতঃ কর্্দকরণসামর্থ্যং পদার্থান্‌ বেতি ভুরিজো। 
বাহ তয়োঃ, যদ্বা ভূরিজোঃ দেবান্‌ মন্ুয্যাংশ্চ বিভূত ইতি 
ভূরিলৌ গ্ভাবাপৃথিব্যো” (সায়ণ ) 

ভূরুণ্ড (পুং) গোত্রপ্রবর্তক খধিভেদ। 


২ ভারুণ্ খগ। (ভারত ৰবনপৎ ১৭ অণ) 
ভুর্ভার (দেশজ) বৃথা গর্ব। দেমাক। বুথ! জীকজমক। 


ভূর-স্ুর (দেশজ) পরিপূর্ণ । সাগন্ধাদির অধিবাসন। যেমন 
বাবুর গায়ে গন্ধ ভুর্ভূর করে। 

ভূর্ব, অদন, ভক্ষণ। তীদি* পরন্মৈৎ সক* সেট। লট্‌ ভূর্বতি 
লুঙ অভূর্বাৎ। 

ভুর্বণি (পুং) ভূর্ব অনি ন দীর্ঘঃ। ১ কর্তী। (খেক ১/৫৬।১) 

ভূব (পুং) ভবন্তীতি ভূ-ক। ১ অগ্নি। (গুরু যজুণ ১৩৫৪) 


(গ্রবরাধ্যায়) 


ভুবনকোশ [ ৪৬২ ] ভুবনকোঁশ' 


২ ভূবোলোক। ভূরাদি সপ্তলোকের অন্তর্গত দ্বিতীয় লোক । 
[ লোক শব্দ দেখ। ] 
ভূবড়, গুজরাত প্রদেশের কচ্ছ জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন 
গ্রাম । ভদ্রেশ্বর হইতে ৩॥০ ক্রোশ উত্তরপূর্ধে অবস্থিত। 
ভুবনেশ্বর মহাদেবের ভগ্ন মন্দির বিদ্যমান আছে, উহার 
কাকরুকার্ধ্য দ্েখিয়! প্রাচীন চিত্রশিল্পের উন্নতির আভাস পাওয়া 
ষাক়। প্র মন্দিরগাত্রে ১২২৬ সংবতে উৎকীর্ণ একখানি 
শিলালিপি আছে। ৰ 
ভূবদ্ধৎ (পু২) ভূ শতৃ, তুদাদি ভুবন্ ধারয়ন্‌ অস্ত্যন্ত মতুপ্‌ 
মস্ত বঃ, তান্তত্বেংপি পদত্বং। ধারকবুক্ত আদিত্য । 
(আশ্বৎ আন ৪1২৫ )7 
ভূবদ্ধন্ত (তরি) ধনদ। ( খক্‌ ৮1১৯/৩৭ ) 
ভুবন (ক্লা) ভবন্ত্য্মিন ভূতানিতি ভু ( ভুস্থখুত্রসৃজিভ্য- 


শ্ছন্দসি। উপ. ২৮০ ) ইত্যত্র বুলবচনাভাধায়ামপি প্রযুজ্যতে 


ইতি কুযুন্। ১ জগত। 

পগুণৈর্বরং ভূবনহিতচ্ছলেন যং 

সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎ স্বযম্‌।” ( ভটি ১৬) 

২ সলিল। ৩ গগন। ৪ জন (মেদিনী) ৫ চতুর্দশ সংখ্যা। 
চতুদ্দশ ভূবন,_-সপ্তসর্গ ও সপ্তপাতাল এই চতুর্দশ ভূবন । 
ভূলেণক ভূবলোক ন্বং, মহঃ, জন, তপস্‌ ও সত্য এই 
সপ্তসর্গ, এবং অতল, স্ুতল, বিতল, গভস্তিমৎ্, মহাতল, 
রসাতল ও পাতাল এই সপ্ত পাতাল সমষ্টিতে চতুর্দশ । 

“পাতালানাঞ্চ সপ্তানাং লোকানাঞ্চ ষদন্তরম্। 

শুষিরং তানি কথ্যন্তে ভূবনানি চতুর্দশ ॥৮ ( অগ্রিপুঃ) 

৭ভূতজাত। “বস্তামিদং বিশ্বং তুবনম(ববেশ” (শুক্ুষজু) 
৮ ভাঁবন। (খক্‌ ১০1৮৮।১ ) (পুং) ৯ মুনিবিশেষ। 
“নিতস্ূর্তবনো। ধৌম্যঃ শতানন্দোইকুত ব্রণঃ1”(ভারত ১৩২৬৮) 

ভূবন, আদাম প্রদেশের কাছাড়জেলার অন্তর্ণত একটা গিরি- 
শ্রেণী। বরাক ও সোনাই নদীদ্ধয়ের অববাহিকা মধ্যে 
অবস্থিত । ৭ শত হইতে ৩ হাজার ফিট পর্য্যন্ত উচ্চ । এই 
পব্দতভূমি জেলার পূর্বসীমায় বিস্তৃত বহিয়াছে। পর্বতো- 
পরিস্থ শিবমন্দির একটা তীর্থক্ষেত্র বলিয়। গণ্য । প্রতি বত্সর 
এখাঁনে বছুলোক-সমাগম হইয়া থাকে । 

ভুবনকোশ €পুং) ভূবনত্ত কোশ ইব। ভূগোল। ভূমগুল। 


ভাগবত ও বিষুঃপুরাণাদিতে এই ভূবনকোষের বিষয় 


বিবরণ লিখিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় 
লিখিত হইল। মৈত্রেয় পরাশরের নিকট ভূবনকৌষের বিষয় 


জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, জন্বু, প্রক্ষ, শাল্সলী, ৃ 
কুশ; ব্রৌঞ্চ, শাক এবং পুফর এই সপ্তদ্বীপ ক্রমান্বয়ে লবণ, 


ইক্ষু, সুরা, সর্পি, দধি, ছুপ্ধ এবং জল এই সঞপ্তসমুদ্রদ্ধার। সর্বত্র 
সমভাবে পরিবেষ্টিত। জন্বদ্বীপ এই সকলের মধ্যস্থিত। 
ইহার মধ্যস্থলে স্বর্ণময় জুমেরু পর্বত । ইহার উচ্চতা চতুরশীতি 
সহআ্যোজন, অধোদ্দিকে যোঁড়শ সহজ্রযৌজন এবং উপরি- 
ভাগে দ্বাত্রিংশৎ সহত্রযোজন বিস্তৃত ১ ইহার মূলের সম্পূর্ণ 
বিস্তার ষোড়শ সহস্যোজন। স্থৃতরাং স্ুমের পৃথিবীরূপ 
পন্মের কর্ণিকার অর্থাৎ বীজকোশ স্বরূপে সংস্থিত। ইহার 
দক্ষিণে হিমবান্‌, হেমকুট ও নিষধ এবং উত্তরে নীল, শ্বেত 
ও শূঙ্গী এই সকল বর্ষপর্ধত ভারতাদি বর্ষের সীমানিরূপক 
হইয়া আছে। মধ্যস্থিত নীল ও নিষধ এই ছুই পর্বত পুর্ব 
পশ্চিমে লক্ষযোজন করিয়া দীর্ঘ । অপর ছুইটা দশাংশ 
করিয়া নন। মেরুর দক্ষিণদিকে প্রথমে ভারতবর্ষ, তৎপরে 
কিম্পুরুষ বর্ষ এবং তদন্তর হরি 'ও উত্তরে রম্যক বর্ষ, 
তৎপরে হিরগ্নয়, তছুত্তরে কুরুবর্ষ। ইহাদের এক একটা 
নবসহত্র যোজন বিস্তৃত। ইলাবুতবর্ষও মেরুর চতুর্দিকে 
নবসহত্র যোজন পধ্যন্ত বিস্তৃত আছে। পুর্ববদিকে মন্দর, দক্ষিণে 
গন্ধমাদন, পশ্চিমপার্থে বিপুল এবং উত্তরদিকে ক্ষুপার্খব। 
এই সকল পর্বতে ক্রমান্বয়ে কদন্ব, জন্ু, পিপ্লল ও বট এই 
চাঁরিটী বৃক্ষ আছে, এহ সকল বুক্ষ পর্বতের ধ্বজার স্তাঁয় উচ্চ । 
এ পর্বতের জন্ব বৃক্ধই দ্বীপ নাম হহবার কারণ। এ জঙ্ব্‌ 
বৃক্ষের বা ফলসকল পর্বতপৃষ্ঠে পতিত হইয়া 
বিশার্ণ হয়া যায়। তাহাদের রসে তথায় বিখ্যাত জন্বনদী 
উৎপন্ন হহয়া গন্ধমাদন হহতে নিগত হহতেছে। এই স্থানবাসী 
লোক সকল উক্ত নদার জলপান করে। এহ জলে স্বেদবা 
দৌর্গন্ধ নাই, এই জলপান করায় তথায় লোৌকদিগের জরা ব৷ 
ইন্ছরিযক্ষর হয় না এবং অন্তঃকরণ নিন্মল হয়। এহ নদর তীরস্থ 
মৃত্তিকা জাহ্বুনদ-স্থবণরূপে পরিণত হয়। এহ জাম্বনদস্থবণ 
সিদ্ধদিগের ভূষণ। মেরুর পূর্বদিকে ভদ্রাস্ব এবং পশ্চিমে 
কেতুমালবর্ষ, তাহাদের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ, স্থমেরুর পুর্বে 
চৈত্ররথ বন, দক্ষিণে গঞ্চমাদন বন, পশ্চিমে বৈভ্রাজবন এবং 
উত্তরে নন্দনবন আছে। অরণোদ, মহাভত্র, অনিতোদ এবং 
মানন এই চারিটা দেবভোগ্য সরোবর মেরুর চারিদিকে 
রহিয়াছে। শাতান্ত, ক্রমুধচ, কুররী ও মাল্যবান্‌ এই সকল 
পব্বত মেরুর পুর্বদিকের কেসর $ ভ্রিকুট, শিশির, পতঙ্গ ও 
রুচক দক্ষিণদিকের ; শিথিবাসা, বৈদূ্ধ্য, কপিল ও গন্ধমাদন 
পশ্চিম দিকের ; শঙ্খকুট, খষভ, হুংস ও নাগ এই সকল কেসর 
পর্বত উত্তরদিকে অবস্থিত। 

মেরুর উপরিভাগে অন্তরীক্ষে চতুর্দিক সহঅযোজন পরিমিত 
ব্রহ্মার পুরী রহিয়াছে। তাহার চারিদিকে ও চারিকোণে 


ইন্তাদি লোকপালদিগের বিখ্যাত পুর সকল আছে। বিষু- 
পাদোভ্বা গঙ্গ। চন্দ্রমগুলের চতুর্দিক্‌ প্লাবিত করিয়! অন্তরীন্ষ 
হইতে ব্রদ্গপুরীতে পতিত হইতেছেন । গঙ্গা এই স্থানে পতিত 
হইয়া চতুর্ধা বিভক্ত হইয়াছেন। ইহাদের নাম সীতা, অলক- 
নন্দা, চক্ষু ও ভদ্রা। তন্মধ্যে সীত। পৃর্বাবাহিনী হইয়া আকাশ- 
পথে এক পর্বত হইতে অন্ত পর্বতে গমন করিতেছেন । 
তদনস্তর তিনি ভদ্রাশ্বনামক পুর্বববর্ষ দিয়া সমুদ্রে মিলিত 


হইয়াছেন। এইরূপ অলকনন্দাও দক্ষিণবাহিনী হইয়া 
ভারতবর্ষে আসিয়া সাতভাগে বিভক্ত হইয়৷ সাগরে মিলিত 
হইয়াছে । চক্ষুও পশ্চিমদিকৃস্থিত পর্ধতসকল অতিক্রমপূর্ববক 
কেতুমালনামক পশ্চিমবর্ষ হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। 
ভদ্রা উত্তরগিরি এবং উত্তর কুরুবর্ষ অতিক্রম করিয়া উত্তর 
সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে।  মাল্যবান্‌ ও গন্ধমাদনপর্বত উত্তর 
দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্বত পধ্যন্ত দীর্ঘ। মেরু তাহাদের মধ্যে 
কর্মিকাররূপে সংস্থিত। মর্যাদাশৈলের মধ্যবর্তী ভারতবর্ষ, 


কে হুমালবর্ষ, ভদ্রাশ্ববর্ষ এবং কুরুবর্ষ জন্বংদ্বীপপদ্মের পত্র স্বরূপ ।.. 


জঠর ও দেবকূট এই ছুইটা মধ্যাদদাপর্ধত উত্তর ও দক্ষিণে 
নীল ও নিষধ পধ্যন্ত দীর্ঘ। পুর্ব ও পশ্চিমে আয়ত গন্ধ- 
মাদন ও কৈলাস এই ছুই মর্য্যাদাপর্ধত অশীতিবোজন 
করিয়! দীর্ঘ, এবং সমুদ্রের অন্তর্ভীগে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত। 
মেরুর পশ্চিমাদি দিগ্ভাগে নিষধ ও পারিপাত্রাদি মধ্যাদ। 
পর্বত সকল অবস্থিত আছে। 

মেরুর চতুর্দিকে শীতান্ত প্রভৃতি যে সকল কেসর পর্বতের 
উল্লেখ কর! হইয়াছে, সেই সকল পর্বতের মধ্যে উত্তম উত্তম 
কন্দর সকল আছে। সিদ্ধ দেব গায়কগণ তথায় বাস করেন। 
সেই সকল কন্দরে স্ুরম্য কানন ও পুর আছে। এ সকল পুরে 
দেবগণের কিন্নরনেবিত আয়তন বর্ষ সকল আছে। এই সকল 
স্থান ভৌম স্বর্ণ বলিয়া অভিহিত, ইহা ধার্মিক লোকদিগের 
বাসস্থান; পাপিগণ শতজন্মেও এখানে আসিতে পারে না। 
ভগবান্‌ বিষণ ভদ্রাশ্ববর্ষে হয়শিরারূপে, কেতুমাল বর্ষে বরাহ 
রূপে এবং ভারতবর্ষে কুর্্মরূপে অবস্থিত আছেন। সর্কেশ্বর 
হরি বিশ্বরূপে সর্বত্রই বিরাজমান । 

কিন্পুরুষাদি যে আটটা বর্ষ আছে, প্র সকল বর্ষে, শোক, 
শ্রম, উদ্বেগ, ক্ষুধা ও ভয়াদি নাই । প্রজাগণ নিরাতন্ক ও সর্ধ- 
দুঃখবিবর্জিত। এই সকল স্থানে পক্জন্তদেব বর্ষণ করেন 
না, পাথিব জলই প্রচুর পরিমাণে থাকায় কোন কষ্ট হয় না 
এবং এই স্থানে সত্য ও ত্রেতাদি ঘুগনিয়ম নাই। এই সকল 
বর্ষে সাত সাতটা করিয়৷ কুলাঁচল এবং শত শত নদী আছে। 
ইহাই ভূবনকোষ। ( বিষুঃপু" ২২ অণ্) 


এই হিবনকৌরের বিষয় ভাগবতে ৫1১৬।১৭-১৮ অধ্যায়ে 
এবং নৃসিংহপুরাণে ৩ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত, এইরূপ 
অপরাপর পুরাণেও আছে, বাহুল্যভয়ে তাহ! লিখিত হইল ন1। 
[পুরাণ দেখ] 
ভূবনচক্দ্র (পুং) কাশ্ীররাজ পৃথিবী চন্দ্রের পুত্র। 
“পুত্রং ভূবনচন্ত্রাখ্যং নীবিং প্রাগেব দত্তবান্‌।” 
(রাজতর« ৫1১৫ ) 
ভুবনপতি (পুং) অগ্নির ভ্রাতৃভেদ। 
“ভুবপতয়ে স্বাহা ভুবনপতয়ে স্বাহা” ( শুর্ুষজুৎ ২২ ) 
ভুবপত্যাদয়ন্ত্য়োহগ্েভ্রাতিরঃ” (বেদদীপ ) 
ভুবনস্ত পতিঃ। ২ ভুবনের প্রতূ, স্বামী। 
ভুবনপাল ১ কচ্ছপঘাতবংশীয্র জনৈক নরপতি । ২ পঞ্চাল 
রাজ্যের অন্তর্নত বোদাময়ুতার রাষ্ট্রকুটবংশীয় জনৈক নরপতি। 
ভুবনপাঁল ছোক্যেক্তিবিচারলীলা নামক গাথাকোশের টাক; 


প্রণেতা । 
ভুবনপাবন (ব্রি) ভূবনস্ত পাঁবনঃ। ভুবনের পবিত্রতাকারক | 
স্ত্িয়াং ভীষ.। ভূবনপাবনী গঙ্গাদেবী । 
“ভগীরথঃ স রাজধি নিন্যে ভুবনপাবনীম্‌।” 
(ভাগবত ৯৯।৯* ) 
ভুবনভর্তু ( পুং) ভুবনম্ ভর্তী। ভুবনপতি । 
ভূবনমতি (ভ্ত্রী) কাশীররাজ কীর্ভিরাজের কন্তা। 
(রাজতর* ৭৫৮৩ ) 
ভুবনমোহন বিদ্যারত্ব, নবদ্ীপবাী জনৈক বিখ্যাত 
নৈয়ায়িক। ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক শ্রীরামশিরোমণির পুত্র । 
ভুবনরাজ (পু কাশ্মীরের একজন রাজা । 
(রাজতর" ৭২৫২ ) 
ভুবনানাং রাজ টচ. সমাসান্তঃ। ভুব্নপতি। 
ভুবনশাপদিন্‌ (ত্রি) ভুবন শাস-ণিনি। ভূুবনকে যিনি শাসন 
করেন, ভূবনপতি। 
“অন্মিনেব পুরে তেন ভাব্যং 
ভূবনসদ্‌ (তরি) ভুবনস্থিত। 
ভুবনসিংহ, চিতোরের জনৈক গুহিলবংশীয় রাজা । ইনি 
চাহমানরাজ কিতুষ্ক ও স্থলতান আলাউদ্দীনকে পরাজিত 
করিয়াছিলেন । 
ভূবনাভূত (ত্রি) ভুবনবিস্ময়কর। (রাজতর* ৫।৭৩) 
ভূবনাধীশ (পুং) ১ কুদ্রভেদ। ২ ত্রিভুবনের অধিপতি। 
ভুবনাধীশ্বর ( পুং) ত্রিসুবনের অধিপতি । 
ভুবনানন্দ (পুং) বিশ্বপ্রদীপ-প্রণেত৷। 
ভুবনেশ (পুং) ৯ শিবমৃত্তিভেদ । ২ স্থানভেদ। 


ভূবনশাসিনা।”(রাজতর 8৪৬৩) 


ভুবনেশ্বর [ ৪৬৪ 


] ভুবনেশ্বর 


ভূবনেশানী (ক্ত্রী) জগৎকন্রী। 
ভূবনেশী (ভ্্রী) শক্তিমুত্তিভেদ | 
ভূবনেশী যন্ত্র, কৃষ্ণানন্দকৃত তন্্রসারবর্ণিত শক্তিপূজার ঘন্ত্রভেদ। 
ভুবনেশ্বর, উড়িষ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত পুরীজেলাস্থ একটা শ্রেষ্ট 
শৈবক্ষেত্র । অক্ষ ২৯* ৯৪%৪৫উ$) দ্রাঁঘি ৮৫* ৫২ ২৬৮ 
পৃঃ। বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ের “ভুবনেশ্বর নামক ষ্টেশন 
হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। 
ভুবনেশ্বর বাস্তবিক ভুবনের মধ্যে একটা দ্রষ্টব্যস্থান। 
ইহার অসংখ্য শিবমন্দির, হিন্দু শিল্পীর অপূর্ব রচনাকৌশল, 
ইহার নয়নমোহন ভাঙ্করকাধ্য ধিনি একবার মনোযোগপুর্বক 
দেখিয়াছেন, তিনিই সুদ্ধ হইয়াছেন। প্রতিষ্ঠাতাকে অজজ্র 
ধন্যবাদ ন! দিয়! কেহই থাকিতে পারেন নাই। হিন্দু, মুলমান 
ও খুষ্টান পুরাবিদ্গণও এই পবিত্র মন্দিরবৃন্দ-বিভূষিত 
প্রাচীনভূমির উল্লেখ করিয়। গিয়াছেন। 
প্রত্বতত্ববিদ্‌ রাজা! রাঁজেন্ত্রলাল মিত্রের মতে এই পুণ্যভূমির 
প্রকৃত নাঁম “ ত্রিভূবনেশ্বর , উচ্চারণ-সৌকর্য্যার্থ কেবল 
ভুবনেশ্বর নামেই : পরিচিত হইয়াছে । তিনি আরও 
লিখিরাছেন,_-“উদনয়গিরির হাঁথিগুফাঁয় উতৎকীর্ণ শিলা- 
লিপিতে ষে কলিঙ্গনগরীর উল্লেখ আছে, তাহাই এই 
ভুবনেশ্বর 1 বুদ্ধের সময়ে এই কলিঙ্গনগরী বৌদ্ধধর্মের 
একটা প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। বুদ্ধের নির্বাণ হইলে, 
তাহার পবিত্র দেহাবশেষ যে কয়খণ্ডে বিভক্ত হইয়া 
প্রধান প্রধান রাঁজগণমধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে 
কলিঙ্গনগরীর অধিপতি বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্ত লাভ করিয়া- 
ছিলেন। প্রথমে সেই দন্ত কলিঙ্গনগরীতেই স্থাপিত হইয়া- 
ছিল, এখান হইতে পিপলির নিকটবর্তাঁ দত্তপুরী বা দাতন 
নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এইরূপে খুষ্টপুর্ব্ব হষ্ঠ 
শতাব্দ হইতে এই স্থান কলিঙ্গনগরী বলিয়াই গণ্য হইতে- 
ছিল।”* তিনি হাথিগুফাঁয় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে এরররাঁজের 
প্রতিষ্ঠিত একটা বৃহৎ সরোবরের উল্লেখদৃষ্টে স্থির করিয়াছেন 
ষে, সেই সরোবরই স্ুপ্র্িদ্ধ বিন্দুসাগর এবং ভূবনেশ্বরেই সেই 
কলিঙ্গাধিপের রাজধানী ছিল। + টু 
লিং, হণ্টার, কনিংহাম, রাজা রাঁজেন্দ্রলাঁল প্রভৃতি 
গ্রতিহাদিকগণ মাদলাপঞ্জীর উপর নির্ভর করিয়া সকলেই এক 
বাক্যে লিখিয়াছেন যে, উড়িষ্যার কেশরিবংশের প্রতিষ্ঠাতা 


বযাতিকেশরী হইতেই ভূবনেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই | 


স্থান কালে “ভুবনেশ্বর নামে খ্যাত হইয়া আদিতেছে। 
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উপরে যে সকল মত আলোচিত হইল, এখনকার পুরা- 
তত্ব আলোচনা দ্বারা উক্ত যুক্তিগুলি নিরর্থক বলিয়া মনে 
হইতেছে। বুদ্ধদেবের সময় এই ভূবনেশ্বরে যে বৌদ্ধদিগের 
প্রধান আড্ডা ছিল, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। 
খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে যে বৌদ্ধকীন্তির নিদর্শন পাওয়! যায়, 
তাহ! বুদ্ধদেবের বহু পরবর্তী, তাহার অল্লাংশই সম্রাট 
অশোঁকের সময় প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ ভুবনেশ্বর অঞ্চলে 
ধর নামে কোন রাজা যে কোন কালে রাজত্ব করিয়াছিলেন, 
তাহার প্রমাণাভাঁব। হাথিগুফাঁয় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে জৈন- 
ধর্মাবলম্বী কলিঙ্গাধিপতি খারবেল নৃপতির যশঃকীঞ্ডি বিবৃত 
হৃইয়াছে। তাহার শ্তালক হাথিসাহের নামে ও হস্তিমুত্তি 
হইতে হাথিগুফার নামকরণ হইয়াছে। রাজ! বাজেন্ত্রলাল, 
কনিংহ'ম্,হণ্টর প্রভৃতি পুরাবিদ্গণ যে হাথিগুফাঁকে বৌদ্ধকীন্ডি 
বলিয়৷ ঘোষণা করিয়াছিলেন, এখন তাহা জৈনকীত্তি বলিয়া 
প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত জৈনরাজ খারবেল যে 
কোন সময়ে ভূবনেশ্বরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এ 
পর্য্যন্ত তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এদিকে 
খুষ্টীয় ৫ম শতাবেে কেশরি-বংশের প্রতিষ্ঠাতা যষাঁতি কর্তৃক 
ভুবনেশ্বর প্রতিষ্ঠা কবিকল্পনা বলিয়া বোধ হয়। কারণ 
ত্র সময়ে অথবা পরে কেশরিবংশের প্রতিষ্ঠাতারূপে কোন 
ষযাতিকেশরীর নাম সাময়িক লিপি বা প্রাচীন ইতিহাসে 
ব্ণনিত হয় নাই। জগন্াথ শব্ষে আমরা দেখাইয়াছি যে 
উড়িষ্যার বর্তমান শ্রতিহাসিকগণ যে মাদলাপঞ্ীর দোহাই 
দিয়া থাকেন, তাহার প্রাচীন অংশ কক্পনামূলক, এীতি- 
হাসিকের নিকট তাহার কোন মূল্য নাই। ভুবনেশ্বরের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে মাদলাপঞ্জীর বিবরণও সেইরূপ কাল্পনিক 
বলিয়৷ উল্লেখ করিতে পারি। 

কাল্পনিক ও ইদানীন্তন রচিত মাদলাপঞ্জীর উপর নির্ভর 
না করিয়া প্রাচীন গ্রন্থমমূহ ও ভূবনেশ্বরের নানাস্থানে 
উতৎকীর্ণ সাময়িক শিলালিপি হইতে আমর! যে সকল প্রর্কত কথ। 
পাইয়াঁছি, মাঁদলাপঞ্জীর সমালোচনার সহিত সেই সকল কথা 
লিপিবদ্ধ করিতেছি। মহাভারতে!বনপর্কে লিখিত আছে-_ 

“স্‌ সাগরং সমাপাগ্য গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নৃপ। 

নদীশতানাং পর্চানাং মধ্যে চক্তে সমাপ্লবং ॥ ২ 

ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বন্থুধাধিপঃ | 

ত্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান্‌ প্রতি ভারত ॥ ৩ 

লোমশ উবাচ। 
এতে কলিঙ্গাঃ কৌস্তেক়্ তত্র বৈতরণী নদী । 
বত্রাধজত ধর্মমোপি দেবান্‌ শরণমেত্য বৈ ॥ ৪ 


ভুবনেশ্বর 


খষিভিঃ সমুপাযুক্তং ষক্তিয়ং গিরিশোভিতম্‌। 
উত্তরং তীরমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্‌ ॥ ৫ 
সমানং দেবযানেন পথ৷ স্বর্গমুপেয়ুষঃ | 
অত্র বৈ খষক্বোহন্তেহপি পুরা ক্রতৃতিরীজিরে ॥ ৬ 
অত্রৈব রুদ্র রাজেন্ত্র পশুমাদত্তবান্‌ মখে। 
পশুমাদায় রাজেন্দ্র ভাগোহয়মিতি চাত্রবীৎ ॥ ৭ 
হৃতে পশৌ তদ দেবাস্তমূচুর্ভরতর্ষভ। 
ম৷ পরস্বমভিদ্রোদ্ধী মা ধর্মান্‌ সকলান্‌ বশীঃ ॥ ৮ 
ততঃ কল্যাণরূপাভির্বাগ্ভিস্তে রুদ্রমস্ত,বন্‌। 
ইঞ্ট্য। চৈনং তর্পয়িত্বা মানয়াঞ্চক্রিরে তদ ॥ ৯ 
ততঃ স পশুমুৎস্যম্ত দেবযানেন জগ্মিবান্‌। 
: তত্রান্থুবংশো রুদ্রস্ত তং নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ১০ 
অযাতযামং সর্কেভ্যে! ভাগেভ্যে ভাগমুত্তমম্। 
দেবাঃ সংকল্পয়ামা স্র্ভয়াক্রদ্রস্ত শাশ্বতং ॥ ১১ 
ইমাং গাথামত্র গায়ন্নপঃ স্পৃশতি যে৷ নরঃ। 
দেবযানোহস্ত পন্থা চ চক্ষুষাতিপ্রকাশতে ॥ ১২ 
বৈশম্পায়ন উবাচ । 
ততো বৈতরণীং সর্বে পাওবা দ্রৌপদী তথা । 
অবতীধ্য মহাভাগাস্তর্পয়াঞ্চক্রিরে পিতৃন্‌ ॥ ১৩ 
যুধিষ্ঠির উবাঁচ। 
উপন্পৃশ্তেহ বিধিবদন্তাং নগ্ভাং তপোবলাৎ। 
মানুষাদস্মি বিষয়াদপেতঃ পশ্ঠ লোমশ ॥ ১৪ 
সর্বান্‌ লোকান্‌ প্রপন্ঠামি প্রসাদাত্তব সুব্রত । 
বৈখানসানাং জপতামেষ শব্দে। মহাত্মনাং ॥ ১৫ 
লোমশ উবাচ। 
ত্রিশতং বৈ সহআণি.যোজনানাং যুধিষ্টির । 
বত্র ধ্বনিং শৃণোষ্যেনং তুষ্ঠীমাস্ব বিশ্বাম্পতে ॥ ১৬ 
এতত স্বয়ন্ত,বো৷ রাজন্‌ বনং দিব্যং প্রকাশতে। 
বত্রাধজত রাজেন্্র বিশ্বকন্মী প্রতাপবান্‌ ॥ ১৭ 
বন্মিন্‌ যজ্ঞে হি ভূদর্ন্তা কশ্তপায় মহাত্মনে। 
সপর্বতবনোদেশ। দক্ষিণার্থে স্বয়সুবা ॥ ১৮ 
অবাসীদচ্চ কৌন্তেয় দত্তমীত্রা মহী তদা। 
উবাচ চাপি কুপিতা লোকেশ্বরমিদং প্রভুং ॥ ১৯ 
ন মাং মর্ত্যায় ভগবন্‌ কন্মৈচিদ্যাতুমর্থসি। ৰ 
প্রদানং মোঘমেতত্তে যাস্তাম্যেষা রসাতলম্‌ ॥ ২৭ 
বিষীদস্তীং তু তাং দুষ্ট কশ্তপো! ভগবানৃষিঃ। 
প্রসাদয়াংবভূবাথ ততো ভূমিং বিশাম্পতে ॥ ২১ 
ততঃ প্রসরা পৃথিবী তপসা তশ্ত পাণ্ডৰ। 
পুনরুনহ সলিলাদেদীরূপা স্থিতা বভৌ ॥ ২২ 
সা 


|] ৪৬৫ ] 


১১৭ 


' শত নদী মধ্যে অবগাহন করিলেন। 


ভুবনেশ্বর 


সৈষ। প্রকাশতে রাজন্‌ বেদীসংস্থানলক্ষণ| | 
আরুত্াত্র মহারাজ বীধ্যবান্‌ বৈ ভবিষ্যসি ॥ ২৩ 
সৈষা সাগরমাসাগ্য রাজন্‌ বেদীসমাশ্রিতা | 
এতামা রুহ ভদ্রং তে ত্বমেকস্তর সাগরং ॥ ২৪ 
অহং চ তে স্বস্ত্যয়নং প্রযোক্ষ্যে যথা ত্বমেনামধিরোহসেহগ্য। 
স্পৃষ্টা হি মর্ত্যেন ততঃ সমুদ্রমেষ! বেদী প্রবিশত্যাজমীঢ় ॥২৫ 
ও নমো বিশ্বগুপ্তায় নমো বিশ্বপরায় তে। 
সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাস্তসি ॥ ২৬ 
অগ্রির্মিত্রো যোনিরাপোহ্থ দেব্যে। বিষ্ণোরেতস্তরমমূতত্ত নাভিঃ 
এবং ক্রবন্‌ পাঁওব সত্যবাক্যং বেদীমিমাং ত্বং তরসাধিরোহ ॥২৭ 


বৈশম্পায়ন উবাচ। 


ততঃ কৃতস্বস্ত্যয়নে। মহত্ব! যুধিষ্ঠিরঃ সাগরমভ্যগচ্ছৎ। 
কৃত্ব! চ তচ্ছাসনমস্ত সর্বং মহেন্দ্রমাসাঁদ্য নিশামুবাস ॥ ৩০ 
(ভারত বনপর্ব ১১৪ অধ্যায় ) 
(রাজ৷ যুধিষ্ঠির) গঙ্গা-সাগর-সঙ্গমৈ গমনপুর্বক পঞ্চ 
তৎপরে সেই বীর 
ভ্রাতূগণের সহিত সমুদ্র-তীর দিয়া কলিঙ্গীভিমুখে যাত্রা করি- 
লেন। লোমশ বলিলেন, হে কুস্তীনন্দন! এই সকল দেশ 
কলিঙ্গ বলিয়৷ প্রসিদ্ধ, এই প্রদেশে যে স্থলে ধর্ম দেবতাদিগের 
শরণাগত হইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তথায় বৈতরণী নদী 
আছে। গিরি দ্বার সুশোভিত সতত খধিগণযুক্ত ও দ্বিজীতি- 
নিষেবিত সেই যজ্ঞতূমি বৈতরণী নদীর উত্তর তীর, ইহা 
স্বর্গগামী ব্যক্তির দেবযানন্বরূপ। পূর্বকালে খষি ও অন্তান্ত 
মহাতআ্মার৷ এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে রাজেন্দ্র! 
এই স্থানে রুদ্রদেব ষজ্ঞে পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কহিয়া- 
ছিলেন, এই ভাগ আমার। হে ভরতর্ষভ! রুদ্রদেব পশ্ 
হরণ করিলে দেবতারা তাহাকে কহিলেন, আপনি পরস্ব 
গ্রহণ করিবেন না, সমগ্র বজ্জীয় ভাগে অভিলাষী .হইবেন ন]1। 
পরে তাহারা তাহাকে কল্যাণরূপ বাক্যে স্তব করিলেন 
এবং ইষ্টি দ্বারা সন্তষ্ট করিয়। সম্মানিত করিলেন। তখন 
রুদ্রদেব পশু ত্যাগ করিয়া দেবযানে আরোহণপুর্ধক গমন 
করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তদ্িষয়ে রদ্রের ষে গাথা আছে, 
তাহ৷ শ্রবণ করুন। দেবতারা রুদ্রের ভয়ে তাহাকে সর্ধভাগ 
হইতে উৎকৃষ্ট সগ্ভোজাত ভাগ চিরকাল প্রদান করিবার 
নিমিত্ত সঙ্কল্প করিলেন। যে মনুষ্য এই স্থানে এই গাথা 
গান করিয়। ্নান করেন, তাহার দেবযান নয়নপথে প্রকাশিত 
হয়। বৈশম্পায়ন বলিয়াছিলেন, তৎপরে মহাভাগ পাণ্বগণ 
দ্রৌপদীর সহিত বৈতরণীতে নামিয়া পিতৃলোকের তর্পণ 
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করিলেন। পরে (ফিরদূর আলী) ধর করন, 
আমি এনদীতে অবগাহন 'করিঝা মনুষ্য-ভাবমুক্ত হইলাম। 
প্র দেখুন, আমি আপনার প্রসন্নত! হেতু সকল লোক দর্শন 
করিতেছি । জপকারী মহাত্ম! বানপ্রস্থগণের এ স্বর শুনা 
বাইতেছে। লোমশ কহিলেন, হে রাজন! আপনি যে শব্দ 
শুনিতেছেন, উহ এই স্থান হইতে ত্রিংশতসহজ্র যোজন দূর 
হইতে উখ্িত হহতেছে। আপনি মৌনী হউন। হে রাজেন্দ্র ! 
ওই বে সম্মুখে বন প্রকাশ পাইতেছে, উহ্বাই স্বয়বন্তুন। এহ 
স্থানে প্রতাপবান্‌, বিশ্বকর্মা ্বয়সূ-বজ্ঞ করিক্মাছিলেন, এ বজ্ধে 
তিনি দক্ষিণাস্বরূপ কণ্তপকে গ্িরিকানন মহ সমগ্র বসুন্ধরা 
দান করিলেন। হে কৌন্তেয়! পৃথিবী তখন স্বয়স্তপ্রদত্ত 
হইবামাত্র অবসন্ন হইয়। পড়িলেন। তিনি ক্রোধভরে লোকে- 
শ্বর প্রভৃকে কহিলেন, ভগবন্‌! আমাকে কোন মত্ত্যের হস্তে 
প্রপ্ানকর। আপনার উচিত হয় না। আপনার দান বুথ । 
কেননা আমি রসাতলে অর্থাৎ দক্ষিণাভিমুখে চলিলাম। তখন 
কম্তপঞষি পৃথিবীকে বিষধর জানিয়। তাহীকে প্রসন্ন করিবার 
জন্ত তপস্তা করিলেন। পৃথিবী তাহার তপস্তায় সন্তষ্ট হইলেন 
ও পুনরায় সলিন হইতে বাহির হইয়া বেদীরূপে প্রকাশ 
পাইলেন। মহরাজ! সেই সংস্থানলক্ষণা বেদী প্রকাশ 
পাইতেছেন। আপনি তাহাতে আরোহণ করিলে বীর্ধ্যবান্‌ 
হইবেন। হে রাজন্! সেই বেদী সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া 
আছে॥ তাহাতে উঠিলে আপনার মঙ্গল হইবে । সেই বেদী 
পর্শ করিলে তাহা! সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করে। অতএব আপনি 
'যেরূপে তাহাতে উঠিতে পারেন, স্বজ্জন্ত আমি স্বস্ত্যয়ন করিব, 
€ বিশ্বগুপ্ত বিশ্বপর! তোমায় নমস্কার, হে দেবেশ! তুমি 
এই সাগরে লবণাক্ত জলে অধিষ্ঠান হও। হে বিষ্কো৷!! তুমি 
অগ্নি, হূরয্য ও জলের যোনি, তুমি বীর্য্য, তুমিই অম্বতের 
নাভি”। এই সত্যবাক্য বলিয়! হে পাণ্ডব ! তুমি সত্বরে এই 
বেদী আরোহণ কর । “হে বিষ্চো৷ ! অগ্নি তোমার যোনি, 
ইড়া তোমার দেহ, তুমি বীধ্ধ্যাধার ও অমুতের সাধন” এই 
বেদবাক্য জপ করিয়া নদীপতিতে অবগাহন কর॥ হে 


কুরুশ্রেষ্ঠ ! এতঘ্যতীত দেরযোনি সমুদ্রকে কুশাগ্রেও স্পর্শ 


করিতে নাই। তৎপরে স্থস্ত্যয়নাদি সম্পন্ন করিয়া মহাত্ম। 
যুধিষ্ঠির সাগরে গমন করিলেন এবং লোমশের আদেশা- 
নুসারে সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া মহেন্দ্র-পর্বতে গিক়া 
বামিনী যাপন করিলেন। 

উপরোক্ত বিবরণ হইতে আমরা এই কয়টী তীর্থ বা পুথ্য- 
স্তানেৰ সন্ধান পাইতেছি । ১ম গঙ্গীসাগর-সঙ্গঘ, তত্গরে কলিঙ্ 


দশেক মধ্যে বৈতরণীতীর্৫ঘ ও ততীরস্থ দেরধজ্ঞ-স্থান, এই যজ্ঞ- 


সান এখন যাজপুর নামে প্রসিদ্ধ ৷ তৎপরে বিশ্বকম্মার 
তপস্তাস্থান ্বয়স্তুবন, তৎপরে লবণসাঁগরের সমীপবর্তী বেদী *, 
যাহা! এখন মহাবেদী বা পুরুষোত্তম ক্ষেত্র বলিয়া গ্রসিদ্ধ এবং 
তৎপরে মহেন্দ্রীচল, এই পর্বতটা গঞ্জাম প্রদেশে অবস্থিত ও 
পরশুরামের স্থান বলিয়৷ অগ্যাপিও প্রথিত। 

মহাভারতে বনপর্ষে উক্ত পর্বাধ্যায়ে থে যে তীর্থে পঞ্চ, 
পাণ্ডব গমন করিয়াছিলেন, অতি সংক্ষেপে সেই. সেই -তীর্থের 
উল্লেখ পাওয়া যায়, তীর্থ বা পুণ্যক্ষেত্র ভিন্ন আর যে সকল 
স্থানে পঞ্চপাণ্ডব  তীর্থভ্রমণকালে পদার্পণ করিয়াছিলেন, 
মহাঁভারতকার দেই সেই স্থানের উল্লেখ অগ্রাগন্গিক বোধে 
পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাহ গঙ্গাাগর ও মহেন্ত্রীচলের, 
মধ্যে বহু শত যোজন ব্যবধান ও তন্মধ্যে বন স্থান থাকিলেও, 
মহাভারতে তাহার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় নাঁ।.. 

যাহা হউক, মহাভারতের বিবরণ হইতে এই মাত্র বুঝিতেছি 
যে, আমাদের আলোচ্য ভূবনেশ্বরক্ষেত্র 'বনপর্ষের উক্ত 
পর্বাধ্যায়-রচনীকালে বিশ্বকম্মার তপস্তাস্থান স্বয়ভূবন: 1 
বলিয়াই গণ্য ছিল। সে সময়ে এই স্থান দ্বিতীয় কাণী ব1 
একাম্্কানন বলিয়া পরিচিত ছিল না এবং একা স্রকাননের 
উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল পৌরাণিক আখ্যান পরবস্তিকালে 
প্রচলিত হইয়াছে, তাহারও কোন আভাস পাঁওয়! যায় না। 

সম্ভবতঃ বুদ্ধদেবের অভ্যুদয় কাল পর্যন্ত এই. পবিভ্র স্কান 
তপস্থিগণের প্রিয় “ন্বয়ন্ত.বন+ বলিয়াই পরিচিত ছিল, সে সময়ে 
এই নিজ্জন বনপ্রদেশে কোঁন লোকালয় ছিল কিনা, তাহার 
কোন প্রমাণ পাঁওয়। যায় না। অতি পূর্বকাঁল হইতেই এই- 
স্থান কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত থাকিলেও এখানে যে কোন, 
রাজধানী ছিল, তাহারও বিশেষ কোন প্রমাণ নাঁই।  গঞ্জাম 
প্রদেশে চিকীকোলের ৮ ক্রোশ দূরে যে কলিঙ্গপত্তন-ও তাহার 
কিব্বদ্দরে মন্ফুর বন্দর রহিয়াছে, তাহাই এক সময়ে স্থবিস্তৃত 
রাতের রাজধানী কলিজনগরী ও ভারত-প্রসিদ্ধ 
অণিপুর বলিয়া খ্যাত ছিল । চি, 

বৌদ্বপ্রাধান্তকলে খণ্গিরিতে লোহা সমাগম ও 
ধবলগিরিতে বৌদ্ধ-ধন্থান্থুরাগী সম্রাট. প্রিয়দর্শীর অনুশাসন 


* গৌড়াধিপ লক্্রণসেনের পুত্র বিশ্বরপসেনের  তাঅ্শাসনে এই স্থান-_ 
“বেলাব্বাং .দক্ষিণাবেমু'ষলধরগদাপাঁণিসংবাসবেদ্যাং” অর্থাৎ দক্ষিণসাগরের তটে 
বলরাষ ও শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠানবেদী বলিয়া, বর্ণিত হইয়াছে । [এই বেদী- 
সম্বন্ধে অপরাপর কথ! জগন্নাথ শবে দ্রষ্টব্য । ] 

1 স্হাভারতের বঙ্গানুবাদ কগণ স্বয়স্ত,বন দেখিয়। 'তরক্মার বন” অর্থ করিয়াছেন। 
কিন্তু দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী প্রভৃতি স্ৃপ্রাচীন ভারতটাকাঁয় অর্থে শল্ভু 
লিখিত হইয়াছে । 
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ঘোষিত হইলেও এই ভুবনেশ্বরে কোন বৌদ্ধপ্রভাবের সুচন! 
পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ বনুপুর্ব্বকাল হইতেই এই স্বয়ন্তুবনে 
নির্জনপ্রিয় হিন্দু তপস্বীদিগের তপঃস্থান থাকায়, ভিন্নমতাব- 
লদ্বিগণ ইহার শাস্তিভঙ্গে অভিলাধী হন নাই। 

ুষ্টপূর্ব্ব ২য় শতাব্দীতে পাটলি-পুত্রজয়কারী পরাক্রান্ত 
জৈনরাজ খারবেল খণ্গিরির অচলশৈল ভেদ করিয়া গুহা 
সকল প্রস্তত করিয়া অভূতপূর্ব কীন্তি প্রতিষ্ঠা করিলেও নিভৃত 
্য়স্ুবনের প্রতি তাহার দৃষ্টি নিপতিত হয় নাই। তাহার 
লময়ে খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামক শুহ পর্ধতগাত্র হইতে 
উৎপন্ন মন্দিরাদির দ্বারা ভূষিত হইলেও স্বয়স্ূবন তাহার বহু 
কাল পরেও দেবমন্দিরাদি দ্বারা অলঙ্কৃত হয় নাই। এমন কি, 
খুঃ ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়ং খণুগিরি প্রভৃতির 
বৌদ্ধকীন্তির সন্ধান পাইলেও এই স্থুপ্রসিদ্ধ ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রের 


'নাম পর্ধান্ত শুনির! ছিলেন কিন! সন্দেহ । তৎপরে এই তপোবন 


“গান্তবক্ষেহ” বলিয়। গণ্য হয়। উৎকলখণ্ডে লিখিত আছে-_ 

“ইথমেতৎ পুর! ক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্মিতম্। 

তত্র সাক্ষাদুমাকান্তঃ স্থাপিত; পরমেষ্ঠিনা | 

যদ্বেতচ্ছান্তবং ক্ষেত্রং তমসে। নাশনং পরম্‌ ॥৮ (১৩ অঃ) 

পুরাকালে মহাদেব কর্তৃক এই ক্ষেত্র নির্মিত হইয়াছে। 
তথায় ব্রহ্মা কর্তৃক সাক্ষাৎ উমাকান্ত স্থাপিত হইয়াছেন। তাহা 
হইতে এই স্থান পাপনাশক শ্রেষ্ঠ শান্তবক্ষেত্র বলিয়। 
অভিহিত । 

এই শান্তবক্ষেত্র একাঅবন বা একামক্ষেত্র বলিয়াও 
পরিগণিত হইয়াছিল। এই স্বয়ন্তু বা একাম্বনে বনু পূর্ববকালে 
নানা মন্দিরাদি-শোভিত না৷ হইলেও এই নির্জন প্রদেশে 
বারাণসীর মত কোটিলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত ও অষ্টতীর্থ সমন্বিত ছিল, 
তাহা ব্রঙ্গপুরাণ হইতে জানা যাক্ধ। যথা-_ 

“নর্বপাপহরং পুণ্যং ক্ষেত্রং পরমছুর্লভম্‌। 

লিঙ্গকোটিবনাধুক্তং বারাণনীসম প্রভম্‌ ॥ 

একাতম্ত্রকেতি বিখ্যাতং তীর্থাষ্টকসমন্বিতম্। » 
এই স্বয়ন্তুবনের একাম্রবন নাম কেন হইল, একাম্্শবন্দে তাহার 
সবিস্তার পৌরাণিক আখ্যান লিপিবদ্ধ হইয়াছে। [একা দেখ।] 
মহাভারতোক্ত শ্বরভ্বনই ইহার আদি নাম; সুতরাং ইহাকে 
বৌদ্ধযুগের বহুপূর্বববর্তী বলিয়। গণ্য করিতে আপত্তি নাই। হিন্দু 
প্রাধান্তকালে প্রচলিত ব্রন্মপুরীণ ও উৎকলখগ্ড-বর্ণিত একাশ্রবন 
মাহাত্ম্য রচিত হয়, তৎকালে সম্ভবতঃ মহাভারতীয় উপাখ্যান 
সকলেই বিস্বৃত হইয়াছিল; কিন্ত এ মময়েও ভূবনেশ্বরের সুপ্র- 
সিদ্ধ মন্দিরসমূহ নিশ্মিত হয় নাই। ভূবনেশ্বরের বর্তমান লিঙ্ক রাজ, 
অনস্তবাস্থদেৰ প্রভৃতি মন্দিরসমূহ নির্মিত হইবার পর একাত্র- 


চা 


[ ৪৬৭ ] 
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পুরাণ, শিবপুরাণের উত্তরথও্ড, কপিলসংহিতা, একা ্রচন্দ্রিকা, 
ভূবনেশ্বর-মাহাত্ম্য ও ্বর্ণাদ্রিমহোদয় প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থ 
রচিত হয়, তাহা এই সকল গ্রন্থ মনোযোগপুর্ধক পাঠ করিলে 
সহজে জান! যায়। একা্রপুরাণ গ্রভৃতির রচয়িতৃগণ বিভিন্ন 
দেবমন্দিরাদি উৎপত্তির অতি প্রাচীনত্ব স্থাপনে যত্ববান্‌ 
হইয়াছেন, কিন্তু মন্দিরাত্যন্তরস্থ শিলীলিপিসমূহ ও মন্দিরাদির 
রচনাকৌশলে তাহাদের উদ্দেশ্ঠ ব্যর্থ করিয়াছে । এমন কি, এই 
সকল অনতিপ্রাচীন পৌরাণিক উপাখ্যানমূলক গ্রন্থসমূহ 
রচিত হইবার. বহুকাল পরে, যে সকল মাদলাপঞ্জী সঙ্কলিত 
হইয়াছে, প্রারস্তেই বলিয়াছি তাহার কথাও অধিকাংশ 
কান্ননিক বলিয়৷ গ্রহণ করিতে হইবে। কেন আমর! এরূপ 
গুরুতর অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি, ক্রমে তাহার 


পরিচয় দিতেছি। 
বিন্দুসাগর | 
ভুবনেশ্বরক্ষেত্রে আসিয়৷ যাত্রীকে সর্ধবপ্রথমেই বিন্দুসাগরে 


নান করিতে হয়। ব্রহ্মপুরাণমতে, এই বিন্দুর তীথ 
সর্বতীর্থের জলবিন্দপ্রপৃরিত, এখানে স্নান করিলে সর্কতীর্থ 
শ্নানের ফল হয়। আবার পদ্মপুরীণের মতে ভগবান্‌ পিনাক- 
পাণি সকল তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু লইয়া এই সরোবর নির্্মীণ 
করিয়াছেন, সেই জন্য ইহার নাম বিন্দুসাগর হইয়াছে । রাজা 
রাজেন্দ্রলাল মিত্র মনে করেন, হাথিগুফার শিলালিপিতে 
কলিঙ্গরাজ কর্তৃক যে সরোবরপ্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে, সেই 
সরই এই বিন্দুহ্দ। আবার এই বিন্দূসাগরতীরবাসী পাগডা- 
গণ মহাভারতের বনপর্ধ হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া! এই সরো- 
বরের প্রাচীনতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণ| করিয়া থাকেন। কিন্ত 
মহাভারতের মুদ্রিত ব! হস্তলিখিত কোন পুথিতেই এ শ্নোকটা 
পাওয়। যায় নাই। 
এখন কথ! হইতেছে, এই বিন্দুদরঃ কি প্রকৃতই দ্বিসহত্র- 

বর্ষ পুর্বে বিদ্যমান ছিল? তাহ সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। 
ব্র্গপুরাণে ষে বিন্দুসরতীর্থের উল্লেখ আছে, তাহা একটা 
ক্ষুদ্র পু্করিণী বলিয়াই মনে হয়। এখন ইহার যেরূপ বৃহদায়তন, 
পূর্বকালে এরূপ ছিল না। এই বিন্দুসাগরের তীরবর্তী প্রাচীন 
অনন্তবাস্ুদেব-মন্রিরে ভবদেবভষ্ট রচিত যে প্রশস্তি আছে, 
তৎপাঠে জান! যায়-__ 

“প্রাসাদাগ্রে স খলু জগতঃ পুণ্যপুণ্যৈকবীথীং 

চক্রে বাপীং মরকতমণিস্বচ্ছস্থচ্ছায়তোয়াং। 

মধ্যে বারিপ্রতিকৃতিমিষান্দর্শযন্তীব তাদৃগ, 

বি্টোধামাডভুতমহিকলস্তাধিকং যা চকাসে ॥” 

(ভষ্ট ভবদেব) এই ( অনন্তবাস্থদেবের ) প্রাসাদের অগ্র- 

ভাগে জাগতিক পুণ্যের একমাত্র পথস্বরূপ ৪. মরকতমণির 
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ন্যায় নির্মল সুচ্ছায়-জলশালিনী একটা বাপী প্রস্তত করেন। 
উহ! জলমধ্যে যেন প্রতিবিস্বচ্ছলে অহিকলনকারী বিষ্ণুর অদ্ভূত 
ধাম দেখাইয়া সমধিকরূপে শোভিত হইয়াছিল। স্থৃতরাং 
সমসাময়িক বিবরণ হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, এখাঁন- 
কার বিন্দুসাগর মহাত্মা ভবদেবের কীত্তি। এই স্থবৃহৎ সরো- 
বর দৈর্ঘ্যে ১৩০০ ফিট, প্রস্থে ৭০০ ফিট ও সরোবর ১৬ ফিট 
গভীর। এই বাগীর চারিদিকেই পাথর দিয় বাধান।. 

বিন্দুসাগরের মধ্যস্থলে পাথরের আলি দিয়া গাঁথা একটা 
দ্বীপ আছে) এই দ্বীপের পরিমাণ ১৯০ ১০০ ফিটু॥ এই 
স্বীপের উত্তর-পূর্বকোঁণে একটা ছোট মন্দির আছে। ক্ান- 
যাত্রার সমক়্ এখানে বিষুমূন্তি আনীত হয় এবং মন্দির পার্খস্থ 
ফোয়ারা হইতে জল উঠিয়া দেবের অভিষেকক্রিয্বা সম্পন্ন 
করে। স্নানযাত্রা ভিন্ন অন্য সময় কেহ এই দ্বীপে যাঁয় ন!। 
সে সময় এই স্থান বড় বড় কুস্তীরের-বাঁসভূমি বলিয়! নির্দিষ্ট 
হয়। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, বিন্দুসাগরে বহুসংখ্যক 
কুস্তীর দৃষ্ট হইলেও তাহারা! কখন কোন যাত্রীর অনিষ্ট করে 


না) নির্ভয়ে কত শত বালক এই সরোবরে সাতার দিয়। | 


থাকে । 

বিন্দুসাগরে স্নান করিয়া তীর্ঘযাত্রীকে অনন্ত বাস্থদেবের 
মন্দিরে গিয়া বিষুমূর্তি দর্শন করিতে হয়* | 

অনন্ত বাহদেব। 

বিন্দুসাগরের মধ্য-ঘাটের সম্মুখে অনন্ত-বাস্থদেবের বৃহৎ 
মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির দৈর্ঘ্যে ১৩১ ফিট ও প্রস্থ 
১১৭ ফিট, ইহার মুখশালীর দৈর্ঘ্য ৯৬ ফিট ও বিস্তৃতি ২৫ 
ফিট.। মুল মন্দিরের সঙ্গে প্রথমে মোহন, তৎপরে নাট- 
মন্দির ও তৎপরে ভোগমগ্ুপ বিদ্ধমান। কলস পর্য্যন্ত 
মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফিট. । 

মূল মন্দির, মোহন, নাটমন্দির ও ভোগমগণ্ডপের গঠন- 
প্রণালী ভূবনেশ্বরের অধিগ্ৰাতা লিঙ্গরাজের চারি অংশে 
বিভক্ত প্রধান মন্দিরের মতন। চারি অংশের মধ্যেই বৃহৎ 
দ্বার আছে, তন্মধ্য দিয়া ভিন্ন অংশে যাওয়া চলে। মূল 
মন্দির ও মৌহনের অলিগলি চারিদিকেই বৃহৎ ও ক্ষুদ্রাকার 
বহুতর প্রস্তরমূর্তি রহিয়াছে । কিন্তু নাটমন্দিরে কোন 
মূর্তি নাই, কেবল অভ্যন্তর প্রদেশে কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত 
একটা সুন্দর গরুড়মূর্তি বিগ্বমান। মূল মন্দিরে বলরাম 
ও কৃষ্ণের মূর্তি “অনন্ত” ও “বাসুদেব নামে আখ্যাত। এই 
ছুই হইতে মন্দিরের নামও “অন্ত-বাস্থদেব” হইয়াছে। 


* “আদৌ বিনুসরে স্বাতা! দৃষ্ট চ পুরুষোভ্রমম্। 
চত্রচুড়পদং নত্বা চন্দ্রচুড়ো ভবেন্নরঃ ॥* (ব্বর্ণাদ্রিমহোদয় ) 


ভূবনেশ্বরের পাগ্ডাগণ বলিয়া থাকেন যে, এই অনন্ত-বাসু- 
দেবের মন্দিরই একাম্রকাননের সর্বপ্রাচীন মন্দির। তাই 
সর্বাগ্রে অনন্ত-বাস্থদেব মূর্তি দর্শন না করিয়া তীর্ঘাত্রী 
অপর কোন দেব দর্শন করিতে পারেন না। বাস্তবিক 
ভূবনেশ্বরে এখনও যে সকল মন্দির তীর্থবাত্রিগণের দ্রষ্টব্য 
বলির! গণ্য হইয়া থাকে, তন্মধ্যে এই মন্দিরই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন বলিয়। মনে হয়। এই স্থৃবিখ্যাত ও সুপ্রাচীন মন্দির 
বঙ্গরাজ হরিবন্মীর সচিব সর্বশীস্ত্বিৎ রাট়ীয় শ্রোভ্তিয়- 
ব্রাহ্মণপ্রবর তবদেব ভ্টের কীর্তি। এই ভবদেবই রাটীয় 
ব্রাহ্মণকুলের পদ্ধতিকার। অনন্ত-বাস্ুদেবের প্রাচীরগাত্রে 
একখানি বৃহৎ শিলাফলক রহিয়াছে, তাহাতে ভবদেবের 
মিত্র স্ুপ্রসিদ্ধ কবি-দার্শনিক বাচস্পতিমিশ্র-র্চিত ভবদেবের 
কুলপ্রশস্তি বর্ণিত আছে। উক্ত শিলালিপি হইতেই জানা 
যায় যে, এই বিখ্যাত মন্দির ও সম্মথস্থ বিন্দুসাগর মহাত্মা 
ভবদেব ভট্ট গ্রস্ত করাইয়া গিয়াছেন।1 

স্প্রসিদ্ধ বাচম্পতি মিশ্র ৮৯৮ শকে -৯৭৬ খুষ্টাব্দে স্ায়- 
স্চীনিবন্ধ নামক গ্রন্থ রচন| করেন $, এর সময়ে তাহার 
প্রিয় মিত্র ভবদেবভট্রেরও আবির্ভাব অসম্ভব নহে। এরূপ 
স্থলে অনন্ত বাস্থদেবের মন্দির খুষ্টীয় ১ম শতাবে নিম্মিত 
বলিয়া স্বীকার করা যায়। 

লিঙ্গরাজ ভূবনেশ্বর | 

অনন্ত-বাস্থদেৰব দর্শন করিয়া তীর্থযাত্রীকে লিঙ্গরাজ 
ভূবনেশ্বর-দর্শনে ষাইতে হয়। ভুবনেশ্বরক্ষেত্রের মধ্যে এই 
লিঙ্গরাজের মন্দিরই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। অপূর্ব শি্পনৈপুণ্য 
ও ভাস্করকা্ধ্য-সমন্বিত এই মন্দিরের জন্যই আজ ভুবনেশ্বর 
কেবল হিন্দুর নিকট নহে, জগতের স্ুুসভ্য জাতিমাত্রেরই 
দ্রষ্টব্য বলিয়া বিঘোষিত। বিন্দূসাগরের দক্ষিণে প্রায় ৬০০ 
হস্ত দুরে সমুচ্চ প্রাচীরবেষ্ঠিত বৃহৎ চত্বর মধ্যে এই মহামন্দির 
অবস্থিত। এই বৃহৎ মন্দিরভূমি দৈর্ঘ্যে ৫২০ ও প্রস্থে ৪৬৫ 
ফিট্‌, তদ্যতীত উত্তরমুখে ২৮ ফিট বাহিরশালা আছে। 
মুখশালীর পরিমাণ ২৩৫ ফিটু। প্রাচীরের স্থলতা৷ ৭ ফিট্‌ 
৫ ইঞ্চি। প্রাচীরের চারিদিকে বৃহৎ প্রবেশদ্বার আছে। 
পূর্বদ্বার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাই সিংহদ্বার, দ্বারের ছুই 
পার্থ দুইটা বৃহৎ সিংহমুত্তি বিরাজিত। প্রাচীরের উত্তর- 
পূর্বকোণে অথচ প্রাচীরের উপরে নহবতখানার মত 


একটা ছোট পাথরের ঘর আছে, এটা ভেটমণ্ডপ। লিঙ্গরাজ 


+ শিলালিপির সমগ্র পাঠ, অনুবাদ ও বিস্তৃত বিবরণ-__ 
বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাক্মণকাণ্ড ১মাংশ ৩৪১-৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য । 
1 উক্ত ব্রাহ্গণকাণ্ড ৩০৬ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 
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ভুবনেশ্বর বখন রথধীত্রা করিয়া ফিরিয়া আসেন তৎ- 
কালে এই গৃহ মধ্যে পার্ধতীমূর্তি আনীত হন। প্রাচীরের 
ভিতর বরাবর ২* ফিটু চওড়া ও ৪ ফিট্‌ উচ্চ পাথরের গীঁথনি 
আছে, এক সময়ে বহিঃশত্রর হস্ত হইতে মন্দিররক্ষার 
নিমিত্ত এই দুর্ভেগ্ভ প্রস্তরায়তন গঠিত হইয়াছিল । এখন 
ইহার কতকাংশ রন্ধনশালারূপে ব্যবন্বত হইতেছে। ইহীরই 
একধারে একটা স্থগঠিত কৃষ্ণপ্রস্তরের নৃসিংহমূর্তি আছে। 
পশ্চিমদিকে চত্বর মধ্যে আরও অনেক ছোট ছোট শিবালয় 
আছে। তন্মধ্যে একটা ২৭ ফিটু উচ্চ মন্দির আছে, মূল- 
মন্দির অপেক্ষা এটী বহু প্রাচীন। ইহার গর্ভগৃহ চত্বরের 
সমতল হইতে ৫॥০ ফিট. নিয়ে রহিয়াছে । এখানেই আঁদি- 
লিঙ্গমূর্তি বিরাজমান। শান্ত্রমতে অনাদিলিঙ্গ স্থানান্তর 
করা নিষিদ্ধ; তাই মুলমন্দির নিশ্মিত হইলেও এখানকার 
আদিলিঙ্গ স্বস্থান-চ্যুত হন নাই। মুলমন্দির নির্মাণ হই- 
বাঁর সময় চত্বর উচ্চ করা হয়, সেই জন্য আদি মন্দির যেন বহু 
' নিম়্ে বসিয়া গিয়াছে। ব্রন্ধপুরাণে যে লিঙ্গসমূহের উল্লেখ 
আছে, তন্মধ্যে এই ক্ষুদ্র মন্দিরের লিঙ্গও একটা, অপরগুলি 
প্রাচীরাত্যন্তরস্থ বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র লিঙ্গ। মূল মহামন্বির নির্মিত 
হইলে সেই সকল পুরাণোক্ত লিঙ্গেরও যেন পূর্বসম্মান হাস 
হইয়াছে । 

পশ্চিমদিকের এক কোণে ভগবতী-মন্দির আছে। 
ইহার মধ্যে তান্ত্রিক বামাচারীদিগের যোনিচিহ্ন প্রতিঠিত। 
মাদলাপঞ্রীর মতে, রাঁজা বিজয়কেশরী এই মন্দির নির্মাণ 
করেন। কিন্তু তই নামে কোন রাজা যে এ অঞ্চলে কখন 
রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহা রই প্রমাণাভাব। 

সিংহদ্বার দিয়! প্রবেশ করিলে প্রথমেই একটা স্ুবিস্তৃত 
প্রস্তর-ত্বর পড়িবে, এই চত্বরের একপার্খে সমতল ছাদবুক্ত 
গোপালিনীর মন্দির। পাগার। বলিয়। থাকেন যে, এই 
গোপালিনীই কুত্তি ও বাস নামক দুইটা অস্থুরকে বিনাশ 
করিয়। একাঅকাননে শান্তিস্থাপন করেন। [ একাম্র দেখ।] 

এই গোপালিনীর মন্দিরের ভূমি মূলমন্দিরের চত্বর 
অপেক্ষা অনেক নিষু, কিন্তু পূর্বোক্ত আদিলিঙ্গমন্দিরের সম- 
সুত্রপীতে অবস্থিত । গোপালিনীর মন্দিরের পশ্চিমে ছয়টা 
পাথরের ধাপ আছে, এই ধাপের উপর ও লিঙ্গরাজের ভোগ- 
মওপের তলদেশে ঠিক মধ্যস্থলে প্রবেশদ্বারের দক্ষিণভাগে 
লিঙ্গরাজের বুষভমৃত্তি উপবিষ্ট । বৃষভ দর্শন করিয়া লিঙ্গরাজের 
মহামন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। 

লিঙ্গরাজের মহামন্দিরে সন্মুখাংশে ভোগমণ্প, তাহার 
পশ্চাতে নাটমন্দির,তৎপম্চাতে মোহন এবং মোহনের পশ্চাতে 


চ৪88] ১১৮ 


[ ৪৬৯] 


ভুবনেশ্বর 


মূলমন্দির বা দেউল ও তন্মধ্যে গর্ভগৃহ অবস্থিত । এই মহা 
মন্দিরের অগ্রপশ্চাৎ পরিদর্শন করিলে জান! ধায় যে, দেউল ও 
মোহন প্রথম নিম্মিত হয়, তাহার পরে নাটমন্দির ও 
ভোগমওপ নির্মিত হইয়াছে । 

পণ্তিতমগ্ডলী বেদপাঠ ও ভক্তবুন্দ শাস্ত্রীয় উপদেশ শুনিবেন 
বলিয়। এই ভোগমণ্ডপ প্রথমে নির্ষিতি হয়। ভোগমগুপ 
সুদৃঢ়-প্রস্তরভিত্তির উপর গঠিত। তাহার চারিধারে ২৯৩ 
ফিট্‌ পাথরের গাঁথনি, তাহার উপরিভাগও স্থডৌল পাথর 
বসান, তাহার চারিদিকে নানা নরনারী, পশু-পক্ষী, মন্দির 
ও পুষ্পগুচ্ছাদির মূর্তি, দালানের চারিদিকেও কপোত, হংস, 
অশ্ব, হস্তী, গো, মেষ, উ্ট প্রভৃতির সুগঠিত ও সুদৃশ্ত চিত্র 
খোদিত বা গাথ। দেখ। যায় । ভোগমণ্ডপের প্রত্যেক ধারে 
পাঁচটা করিয়৷ গবাক্ষ। পূর্বধারের মধ্যস্থলের গবাক্ষটা প্রবেশ- 
দ্বার। এই সকল গবাক্ষ থাকায় ইহার মধ্যে বেশ আলো ও বাফু 
যাইত, দেখিতেও বেশ সুন্দর ছিল। যে উদ্দেশ্তে রচিত 
হইয়াছিল, তাহাও সম্পন্ন হইত, কিন্তু গঠনবিপর্ধ্যয়ে উপরের 
ছাদ ফাটিয়া গেল, স্তম্তাদি উপাঁড়ির পড়িবার উপক্রম হইল। 
কাজেই পরবত্তিকালে সেই গবাক্ষগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া 
আবস্তক হইল এবং ছাদরক্ষার জন্য চতুরত্ নিরেট স্তত্তগুলি 
নির্মিত হইল। মধ্যস্থলের বড় বড় গবাক্ষগুলি পিল্পা। গীথিয়া 
ছোট করিয়! দিল এবং খিলান রাখিবার জন্ত লোহার কপালী 
স্থাপিত হইল। এইরূপে নৃতন দেওয়ালেও পাথর কাটিয়া 
নানামৃত্তি অষ্কিত হইল বটে, কিন্তু পূর্বে যেমন শিল্পবিদ্ভার 
সুন্দর নিদর্শন ছিল, এখন তৎপরিবর্ভে বিসদৃশ ও অসঙ্গত ও 
থামখেয়ালী মূর্তি সকল বদিল। পাঠগৃহের পরিবর্তে এখন 
এই অন্ধকারগৃহ ভোগথর বলিক্ষা নির্দিষ্ট হইল। প্রত্যহ 
তিনবার এখানে লিঙ্গরাজের অন্নভোগাদি আনীত হয়। 

রাজ। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, এই ভোগমণ্ুপ ৭৯২ হইতে 
৮১১ খৃষ্টাবের মধ্যে কমলকেশরীর রাজত্বকালে নির্মিত হয়। 
কিন্ত ভোগমণ্ডপের স্থাপত্যদর্শন করিলে কখনই এবপ 
মনে হয় না। লিঙ্গরাজের দেউলের ভিতরকার প্রবেশদ্বারের 
দক্ষিণপার্খ্ে যে সুবৃহৎ শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তংপাঠে 
আভাস পাওয়। যায়, যে মহাপুরুষ কোণার্কের ্ধ্য-মন্দির 
নির্মাণ করিয়া ভারত-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই গঙ্গবংশীয় নৃপতি 
বীর নরসিংহদেব তাহার রাজ্যের ২৪শ অঙ্কে ভোগমণ্প 
প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বহু পরে সংস্কারকার্ধ্য 
ও গবাক্ষ-নিবদ্ধ-কাধ্য সম্পন্ন হয়। 

ভোগমণ্ডপের পশ্চিমে নাটমন্দির। দেবতৃপ্তযর্থ এই নাট- 
মন্দিরেই নৃত্যগীতবাগ্ভাদি হইয়া থাকে। ভূমিভাগ চতুরঅ, 
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প্রত্যেক দ্রিকে ৫২ ফিট । এই নাটমন্দিরের উত্তরদক্ষিণে 
২ ফিট চওড়া ও ৫ ফিটু উচ্চ পাথরের গাথনি আছে। 
ভোগমণ্ডপের মত এ গাথনিতে নানা আকারের কাঁরুকার্ধ্য 
আছে, কিন্তু তাহা পৃথক্‌ ধরণের। কপাটের খোপে কোন 
জীব ব৷ মনুষ্যমূর্তি নাই। বৌদ্ধচৈত্যের অনুরূপ মধ্যভাগে নর- 
ূর্তিষুক্ত মন্দিরচিত্রাদি রহিয়াছে । . এই নৃত্যশালার ছাদ 
চারিটা চতুরত্র স্তস্ত ও কতকগুলি লোহার কড়ির উপর 
স্থাপিত। গৃহের ভিতরমুখে কোন প্রকার সাজসজ্জা নাই । 
কেৰল পশ্চিমদিকের মধ্যদ্ধারের চারিদিকে অতি স্থন্দর ক্লোরা- 
ইট্‌ পাথরে নানা মৃষ্তিযুক্ত ধারী গাঁথা, এই ধারী যেন ছবির 
ফেম, এইরূপ ৭ থাক ফেমে আছে, ফেমের নিম়াংশে সাদ 
নরমূর্তি, নরমূর্তির মাথার উপর যেন নানা মুর্তি ও খোদিত- 
চিত্রযুক্ত থাম উঠিয়াছে। দ্বারের মাথার উপর ফেমের যে 
অংশ পড়িয়াছে, .তাহার শিন্নকাধ্য ও স্থাপত্য আরও 
চমৎকার এই দ্বারের বাম কপাঁটে উৎকীর্ণ লিপি আছে, 
তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণাটবিজেতা৷ কলবর্গজয়ী 
মহারাজ কপিলেন্দ্র দেব ভূবনেশ্বরের সেবার জন্ত. নানা জমি 
জমা বন্দোবস্ত করিয় দিয়াছিলেন। কিন্তু এই নাটমন্দির 
কপিলেন্দ্র দেবের বহু পুর্বে নিম্মিত। রাজ! রাজেন্দ্র লাল 
লিখিয়াছেন যে, ১০৯৯ হুইতে ১১০৪ খুষ্টাব্ধের মধ্যে শালিনী- 
কেশরীর রাণী এই নাটমন্দির নিম্মীণ করাইয়াছিলেন। কিন্ত 
এ কথাটা কান্ননিক। দ্রেউলের অভ্যন্তরস্থ প্রবেশদ্বারের দক্ষিণ- 
পার্থে যে বৃহৎ শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তৎপাঠে জানিতে 
পারি, যে বীর নরূসিংহদেব কোণাকের সুর্যমন্দির ও তাহার 
অপূর্ব ফ্রেমবদ্ধ দ্বার প্রস্তত করাইয়াছেন, লিঙ্গরাজের এই 
নাটমন্দির ও ইহার ফেমবদ্ধ. প্রাগুক্ত দ্বারও সেই বীর গঙ্গ- 


রাজেরই কীর্তি। ১১৬৪ শকে (১২৪২ খৃষ্টাব্দে). এই নাট-. 


মন্দির নির্মিত হয়। উক্ত শিলালিপির উপরেই রাঁজরাজ- 
তন্ুজার নাম থাঁকাঁয় মনে হয় সেই গঙ্গরাজকন্তাই ইহার 
সুত্রপাত করিয়া যান। সেই রাজকন্তাই বোধ হয়, প্রবাঁদ- 
বাক্যে ও আধুনিক মাদলাপঞ্রীতে শালিনীকেশরীর মহিষী 
বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন । 

নাটমন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের খুবরীতে হরপার্ধতীমূর্তি 
স্থাপিত আছে। নাটমন্দিরের পশ্চিমপার্খে মোহন ও তাহার 
পশ্চিমে লিঙ্গরাজের দ্রেউল। উভয়ের গঠনও এক প্রকার, 
নির্মাণকালও .এক সময়ের বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। 
পাষাণময় এই মোহনের নির্মীণকৌশল, ভাঙ্করকাধ্য ও শিল্প- 
নৈপুণ্য দেখিলে চমত্রুত হইতে হয়। মহাভারত হইতে দেখা 
যায় যে, দেবশিল্পী বিশ্বকন্া এখানে তপস্যা, করিয়াছিলেন, 
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বাস্তবিকই এই নয়নমোহন মোহন যেন সেই দেবশিল্পীর তপস্তা- 
প্রভাবে নির্মিত হইয়াছে । অতি ক্ষুদ্র প্রতিমূত্তি হইতে স্থবৃহৎ 
পাষাণ-প্রতিমা কি অপরূপ কৌশলে গঠিত হইয়াছে, মানব- 
জীবনের সংসারচিত্র সুস্পষ্ট দেখান হইয়াছে, প্রমোদাবাসের 
আনন্দমন়্ চিত্র কি স্তন্দর সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, প্রকৃতির কল্পিত 
লীলাভূমি যেন শিল্পীর কৌশলে সজীবত৷ লাভ. করিয়াছে, 
আবার সেই সঙ্গে অমান্গুষী ও কবিকল্পিত অস্বাভাবিক দৃশ্তেরও 
অভাব নাই। যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, শত পৃষ্ঠা 
লিখিলেও তাহার প্ররুত বর্ণনা করিতে লেখনী অনমর্থ। 
মোহনের ছাদও ভোগমওপের ছাদের মত চুড়াকার। 
এরূপ বুহৎ ছাদ কেবল দেওয়ালের অবলম্বে থাকিতে পাবে 
না, তাই ৩০ ফিট করিয়া উচ্চ চারিটা স্থবুহৎ পাষাণস্তম্ত 
ছার্দের অবলম্বন স্বরূপ রহিয়াছে । ইহার দক্ষিণ-প্রবেশদ্বারের 
নিকট বামভাগে একটা চতুরআ ঘর আছে, ইহার যথেষ্ট কারি- 
গরী দেখিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। ছুঃখের বিষয়, নির্মাতা ইহার 
কারুকাধ্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই. এই ঘরে 
কএকটা পিত্তলের প্রতিমা রক্ষিত থাকে । লিঙ্গরাজের উৎমব- 
কালে লিঙ্গের পরিবর্তে এ প্রতিমাগুলি বাহিরে আন! হয়। 
ইহার সম্মুখে ও অদূরে কএকটা ছোট বড় মন্দির দেখা যায়। 
মোহনের দৈর্ঘ্য ৬৫ ফিট, ও প্রস্থ ৪৫ ফিট্‌। তৎপরে লিঙ্গ- 
রাজের দেউল বা মহামন্দির। এখন চত্বর হইতে কলস 
পর্য্যন্ত দেউলের উচ্চত। ১৬০ ফিট্‌, কিন্তু দেউলের গর্ভগৃহ চত্বর 
হইতে ২ ফিট নিম্ন হওয়ায়, সে সময়ে যে চত্বর ছিল, 
তাহাও গৃহের মেজ হইতে অন্ততঃ ২।৩ ফিটু নিম্ন হওয়া সম্ভব। 
স্থতরাং প্রথমে যখন দেউল নির্মিত হয়, তৎকালে দেউলের 
উচ্চতা প্রায় ১৬৫ ফিটু ছিল।  দেউলের ভূয্যংশ 
মোহনের সমপরিমাণ, কেবল উহার দক্ষিণদিকের মুখ- 
শালী কিঞ্চিৎ চওড়া, কিন্তু পুর্বপশ্চিমাংশ কতকটা। সঙ্কীর্ণ। 
প্রতি মুখশালীর মধ্যস্থলে একটা বড় খুবরী, তাহার উপরে 
ও পার্থখে এক একটা ছোট খুবরী, দূর হইতে প্র সকল 
খোপগুলি যেন ত্রিতল গৃহ বলিয়া! মনে হয়।  মধ্য-মুখশালীর 
সর্বনিম্ন খুবরী অতি বৃহৎ ও সৌন্দধ্যশালী, মনুষ্যাকৃতি 
হইতেও বৃহত্তর পাষাণমৃত্তি এই নিয় স্তবকে স্রক্ষিত। দক্ষিণ 
ভাগের মুগ্িটী গণেশের, পশ্চিমের মুক্তি কার্তিকের এবং উত্তর 
দিকের মুভিটা দেবী ভগবতীর। মুখশালী যেরূপ বহু শিল্প- 
নৈপুণ্যের পরিচায়ক,বাহিরশালীগুলি সেরূপ না৷ হইলেও কাঁরি- 
গরীও স্থাপত্যহীন নহে। এই সকল স্থানেও নানাবিধ পাষাণমৃত্তি 
ৃষ্ট হয়। কোণের বাহিরশালীর খোপগুলি অতি ছোট, পুর্বোক্ 
গুলির মত জীকাল নহে, কিন্তু এখানকার ছোট খোপে অষ্ট- 
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দিক্পালমূত্তি আছে, এতন্মধ্যে পূর্বদিকে ইন্দ্র, দপ্ষিণপূর্কে 
অগ্নি, দক্ষিণে যম, দক্ষিণপশ্চিমে নিখিতি, পশ্চিমে বরুণ, 
উত্তরপশ্চিমে মরুৎ, উত্তরে কুবের ও উত্তরপূর্ব ঈশ। 
মুখশালী অথবা বাহিরশালী এবং মূলমন্দিরগাত্রের ব্যবধানেও 
অনেক খোপ আছে, ইহাদের গঠন সাঁদাসিদা। এই সকল 
_ খোপে কতকগুলি সিংহ এবং ৫ ফিটু উচ্চ নরনারীর বিভিন্ন 
ভাবের পাষাণমূর্তি আছে। কোন কোন স্থানে এক একটা 
দেবনর্তকী, কোথাও বা! শৃঙ্গাররসাঁবেশে নরনারীর যুগলমূর্তি । 
এই ষুগলমুর্তিগুলি এত কুরুচিসম্পন্ন ও অশ্লীল, তাহা লিখিয়! 
বলা অসম্ভব। এরূপ মূর্তির সংখ্যাও বেশী নাই। স্ুসভ্য 
ইংরাজরাজপুরুষগণ এরূপ বহু যুগলমৃত্তি সরাইয়া ফেলিয়াছেন 
এবং কতকগুলি অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়া আছে। কোন খোপে 
বাগ্করদল, কোথাও বহু সংসারচিত্র রহিয়াছে। ইহার 
পুতুলগুলি এক ফিটের অধিক বড় হইবে না। 

মুখশালী ও বাহিরশালী ছাড়া দেউলের আয়তন প্রায় ৫৫ 
ফিট উচ্চ । উপরের থাকে থাকেও বহু সিংহমূর্তি এবং ছোট 
বড় নানা প্রতিমূর্তি দেখা যায়। আলোক ও বায়ু যাইবার 
জন্ত উপরিভাগে অনেকগুলি গবাক্ষ ও বাতায়ন আছে। 
কলসের অবলম্বস্বর্ূপ তাহার তলদেশে ১২টা সিংহমূর্তি 
উপবিষ্ট। এই কলসের উপর স্তুবৃহত ত্রিশূল প্রোথিত। 

দেউলের পূর্বভাগ মোহনের সহিত সংযুক্ত। এদ্দিকে 
কোন অলঙ্কার বা সাজসজ্জীর আড়ম্বর নাই। ভিতরে 
বাহিরে সমান আকুতি মণ্ডিত। 

দেউলের আয়তনের মত গর্ভগৃহের আয়তনও ঘন বা 
চতুফধোণ। এই গৃহও দ্বিতল, নিম্নতলেই অনাদিলিঙ্গ 
ভুবনেশ্বর বিরবীজমান। তাহার উদ্ধে ছাদের সহিত চন্দ্রীতপ 
সংলগ্ন । এই অনাদিলিঙ্গ দর্শন করিবার জন্যই সহজ সহ 
যাত্রী ভূবনেশ্বরে আগমন করিয়! থাকে । পঞ্চক্রোশী ভূবনেশ্বর- 
ক্ষেত্র মধ্যে এখনও সহআধিক লিঙ্গ রহিয়াছে। কিন্তু এই লিঙ্গই 
সর্বপ্রধান বলিয়া বিবেচিত হয়, সেজন্ত ইহার নাম লিঙ্গরাজ। 
এখানকার পৌরাণিক স্থানমাহীস্ম্যে ইনি ত্রিভূবনেশ্বর ও 
ভুবনেশ্বরনামে বিবৃত হইলেও এই লিঙ্গমুত্তির প্ররুত নাম 
কৃত্তিবাস। মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা কৃত্তিবাসনামেই এই লিঙ্গের 
পরিচয় দিয় গিয়াছেন। 

রাজ। রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন, মগধ হইতে আসিয়। যযাতি 
কেশরী যবনদিগকে বিতাঁড়িত করিয়। বৌদ্ধধর্মের ধবংসাঁবশেষের 
উপর পুনরায় হিন্দুধর্মস্থাপন করিলেন। তিনি ৪৭৪ হইতে 
৫২৬ খুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তীহারই রাজ্যাবসানকালে 
লিঙ্গরাজের দেউল ও মোহনের নিম্মীণকাধ্য আরব হয়, 


তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাহার বংশধর সৃর্য্য- 
কেশরী বহুদিন রাজত্ব করিলেও মন্দিরের জন্য কিছুই করেন 
নাই, কিন্তু তাহার উত্তরাধিকারী অনন্ত মন্দিরের কাধ্য 
চালাইয়াছিলেন, অবশেষে ললাটেন্দুকেশরী বা অলাবুকেশরীর 
রাজত্বকালে ৫৮৮ শকে (৬৬৬ খুষ্টাব্ধে) এই মহামন্দিরের 
নিন্মাণকার্ধ্য সমাধ। হয়। * জগন্নীথের মাদলাপপ্জী হইতে মিত্র 
মহাশয় এই যে বিবরণ উদ্ধত করিয়াছেন, ইহাও কবিকল্পনা, 
ইতিহাসানভিজ্ঞ পাগাগণের তীর্থক্ষেত্রের প্রাচীনতা-প্রদর্শনের 
চেষ্টামাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে কেশরিবংশীয় কোন রাজাই মগধ 
হইতে আসেন নাই, বরং ব্রন্ষেখ্বর হইতে আবিষ্কৃত উদ্ভোত- 
কেশরীর শিলাফলক হইতে জান যায় যে, তাহার প্রপিতামহ 
বিচিত্রবীর তৈলঙ্গ হইতে আসিয়। ওডু রাজ্যভার গ্রহণ করেন 
এবং তাহার পুর্বপুরুষ রাজ! জনমেজয় তিলঙ্গাধিপ বলির়াহ 
বর্ণিত হইয়াছেন। + বাস্তবিক উদ্োতকেশরী ভিন্ন এই বংণায় 
অপর কোন নৃপতির কেশরী উপাধি দৃষ্ট হয় না। এততিন্ 
্রন্গেশ্বরলিপিতে উদ্মোতকেশরী ও তাহার পুব্বপুরুষ দীর্ঘরব, 
অপবার, বিচিত্রবীর, অভিমন্থ্যু, চণ্ডীহর ইত্যাদি যে সকল নোম- 
বংশায় নূপতিবর্ধের নামোল্লেখ আছে $, মাদলাপঞ্জীতে ইহার 
একটার নামও পাওয়া যায় না। তাই বলিতেছিলাম,মাদলাপপ্রীর 
কেশরিবংশের কাহিনা পাওাদগের কল্পনামাত্র 8। লিঙ্গরাজের 
দেউল ও মোহন হইতেই মন্দিরনিম্মীণকালের সমসাময়িক শিলা- 
লিপি বাহির হহয়াছে, যাহারা দেউল ও লিজরাজ-মুর্তিদশনে 
গিরা থাকেন, এর দকল শিলালিপি তাহাদের নেত্রপথে এখনও 
পতিত হইয়া থাকে । এর শিলালিপি-সাহায্যে দেউল ও মোহনের 
নিন্নাণকাল বাহির করিয়াছি । জগন্নাথের পাগ্ডাগণ 
যে অনঙ্গভীমকে পুরুষোত্তমের স্ুপ্রসিদ্ধ মন্দিরনিম্মীতা 
বলিয়া ঘোষণ। করিয়া থাকেন, সেই অনীয়ঙ্কভীমই 
ভূবনেশ্বরের স্ুপ্রসিদ্ধ মন্দিরনিম্মীতা বলিয়। শিলালিপিতে 
বর্ণিত হইয়াছেন। শিলালিপিতে অনীয়ঙ্কভীমদেবের চতুন্তিংশৎ 


* এ সম্বন্ধে মিত্রমহীশয় তাহার পিতার রোজনাম। হইতে নিম্নলিখিত 
শ্লৌকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন_ 
“ গজাষ্টরেশুমিতে জাতে শকাবে কীন্তিবাসসঃ 
প্রাসাদমকরোদ্রীজ। ললাটেন্দুশ্চ কেশরী ॥” 
জগন্নাথের মন্দির নিম্মীণ উপলক্ষে যেরূপ হাতগড়। শ্লোক প্রচলিত হইয়াছে, 
এটাও সেইরূপ কল্পিত শ্লোক, ইহার মূলে কিছুমাত্র এতিহাসিক সত্য নাই । 
.+ 101৮5 4১060010195 01 071999, ৬০0], [1], 79, ৪৪. 
1 জগনাথ শব্দ ৫৭৯-৫৮৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 
$ জগন্নাথ শব্দ ৫৮৭-৫৮১ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য । 


[ ৪৭২ ] 


ভুবনেশ্বর 


ভুবনেশ্বর 
অঙ্ক ও প্রবহতি-সংবৎসর পাওয়া গিয়াছে । চাটেশ্বরের 
শিলালিপি ও ২য় নরসিংহদেবের স্ুবুহৎ তাঅশীননে 


ভ্ুইজন অনঙ্গভীম বা অনীয়ঙ্কভীমের নাম পাওয়া যায়, 
১ম অনঙ্গভীম উৎকলবিজেতা জগন্নাথের স্ুপ্রসিদ্ধ মন্দির 
নির্মীত৷ চোড়গঙ্জের ৪র্থ পুত্র, ১০ বর্ষমীত্র রাজত্ব করেন। ২য় 
ব্ক্তি ১ম ব্যক্তির পৌত্র ও রাজরাঁজের পুত্র, ইনি ৩৪ বৎসর 
প্রায় ১১৭৫ শক (১২৫৩ খৃষ্টাব্দ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন । ভূবনে- 
শ্বরের শিলালিপিতে “রাজরাঁজতন্থুজ” ও অনীয়ঙ্কভীমের ৩৪ 
রাজ্যান্ক থাকায় আমরা শেষোক্ত অনীয়ঙ্ক ৰা অনঙ্গভীমদেবকে 
ভুবনেশ্বরের মহামন্দিরনিন্্মীতা বলিয়া স্থির করিলাম । 
সম্ভবতঃ এই গঙ্গরাজের রাজ্যারভ্তে মহামন্দিরেরও নির্মীণ- 
কাধ্য আরম্ত এবং তাহার রাজ্যাবসানকালে প্রায় সম্পূর্ণ 
হইয়াছিল, যে অংশ বাকি ছিল, তাহা নাটমন্দির ও ভোগ- 
মৃগুপের সহিত তৎপুত্র বীর ন্রসিংহদেব কর্তৃক স্ুুসম্পূর্ণ 
হইয়াছিল। [চাটেশ্বর দেখ। ] কেহ কেহ মনে করেন, 
দেউলের গর্তগৃহ অর্থাৎ যেখানে ভূবনেশ্বরলিঙ্গ অধিষ্ঠিত, 
তাহা দেউল ও মোহন অপেক্ষা বহু প্রাচীন। কিন্তু এই 
গর্ভগৃহের অন্তর্ভাগের দেওয়ালে উৎকীর্ণ শিলালিপির বর্ণ- 
মাল! ও অনীয়ঙ্কভীমের শিলালিপির বর্ণমালা! দেখিলে একই 
সময়ে একই ব্যক্তির করনিঃম্যত বলিয়া! সহজেই মনে হয়। 
স্থৃতরাং গর্ভগৃহসহ.দ্রেউল ও মোহন কলিঙ্গাধিপতি গঞ্গবংশীয় 
অনীয়ঙ্কভীমের কীর্তি । মহারাজ অনীয়ঙ্কভীম “কৃত্তিবাস' 
ও “কৃত্তিবাসেশ্বর” নামেই লিঙ্গরাজের উল্লেখ করিয়াছেন, 
তাহ শিলালিপি হইতে স্পষ্ট জানা যায়। 


ও গাঙ্গেয় শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য | ] 
সহম্রলিঙ্গসরঃ | 


মহামন্দিরের প্রদক্ষিণার বাহিরে সিংহদ্বারের সম্মুখে একটা 
ক্ষুদ্র উদ্ভান ও তন্মধ্যে একটা সরোবর আছে, এই সরোবরের | 
নামই সহত্্লিঙ্গদরঃ। এই সরোবরের চারি ধারে চতুর্স্ত ; 
উচ্চ শতাষ্ট শিবালয় আছে, বহুনংখ্যক শিবলিঙ্গ চারিদিকে 


প্রতিষ্ঠিত থাকায় সরোবরের নাম সহস্রলিঙ্গ হইয়াছে । কোন 


প্রাচীন গ্রন্থে অথব। একাত্চন্দ্রিকায় এই সরোবরের উল্লেখ : 


নাই, কিন্ত স্বর্ণাত্রিমহোদয়ে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। 
তীর্থেশ্বরের মন্দির । ৃ 
সহজ্রলিঙ্গঈদর হইতে বিন্দুনাগরে ধাহবার পথে চৌমাথার 
উপর তীর্থেশ্বর-মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরে বিশেষ শিল্প 
বা কারুকাধ্যের পরিচয় নাই, তবে দেখিলেই মহামন্দির 


এই ২য় অনীয়ঙ্ক ৷ 
ভীমই কটক, পুরী ও গঞ্জাম জেলার নানাস্থানে স্থুবৃহৎ শিব-; 
মন্দির প্রতিষ্ঠ করিয়া চিরম্মরণীয় হইয়াছেন । [চাঁটেশ্বর | 


এমন কি, অনন্তবাস্থদেবের মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া 
বোধ হয়। চড়কপুজার সময় এই মন্দিরে ভুবনেশ্বরের 
সচলমূর্তি আনীত হুইয়া থাকে । নয) 
কোটিতীর্থেশ্বর। 

অনন্তবাস্থদেবের মন্দির হইতে পৃব্বোত্তরে এক পোয়া, 
পথ গেলে এক ক্ষুদ্র আম্রবন মধ্যে ৪০ ফিটু উচ্চ মোহনবুক্ত 
একটা দেউল দেখা যায়, ইহারই নাম কোটিতীর্থেশ্বর। এই 
মন্দিরটা দেখিলেই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। রাজ। 
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, অতি প্রাচীন দেউল ও বৌদ্ধচৈত্যের 
মাল মসল। লইয়া এই দেবায়তন নির্মিত হইয়াছে । এই 
মন্দিরের পশ্চান্তাগে পাথরে বাধান একটা অপরিষ্কার সরোবর 
আছে, তাহারই নাম কোটিতীর্থ। বনু তীর্থধাত্রী এখানে 
স্নান করিতে আসে। 

ব্রন্ষেন্বর | 

কোটিতীর্থের অ্ধক্রোশ পৃবের উচ্চ স্ত,পের উপর একটা 
স্থন্দর, জীকাল, নানা শিল্পযুক্ত মন্দির ও তদনুরূপ মোহন 
আছে । ইহাই ব্রন্ষেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ । ইহার মধ্যে যোনিচিহ্ৃ- 
বিরহিত ব্গেশ্বর নামক ক্ষুদ্র লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। একাত্রপুরাণে 
(১৪শ অধ্যায়ে) লিখিত আছে, মহাদেব ব্রহ্মার নিকট 
ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রের সবিস্তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়। মহামন্দিরের 
১১২০ ধনু দূরে তাহার বিশ্রামস্থান নির্দেশ করিয়াছিলেন, 
তদনুসারে ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা এথানে ব্রন্ষেশ্বরমন্দির 
নিন্মীণ করেন। ভক্তগণের বিশ্বাস, এখন যে ব্রন্ষেশ্বরের 
মন্দির আছে, ইহাই সেই বিশ্বকর্ম-নির্ম্িত প্রাচীন মন্দির । 
কিন্তু এই ত্রন্গেশ্বর হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা 
যায় যে, সোমবংশায় রাজ। উদ্ভোতকেশরীর মাতা কোলাবতী 
এই মনোহর মন্দির নিন্মীণ করাইয়াছিলেন*। খুষ্টা॥ একা- 
দ্রশ শতাবে রাজা উদ্ভোতকেশরী বিদ্যমান ছিলেন, তাহারই 
সময়ে এই বিখ্যাত মন্দির নির্মিত হয়। একা ত্রপুরাণের 
উপাখ্যান, পাগ্ডাদিগের স্বকপোল-কল্পিত বর্ণনামাত্র | 
মন্দিরের পশ্চিমে একটী বুহৎ সরোবর আছে, ইহার নাম 
বরহ্মকুণ্ড। স্বর্ণাত্রিমহোদয় ও একাম্রপুরাণে মন্দিরস্থ লি 
ও কুও্ড উভয়ের মাহাত্ম্যই বণিত আছে। ্‌ 

তাস্করেশ্বর। 

রন্েশ্বরের উত্তরপূর্ধে একটী বিস্তীর্ণ প্রান্তর মধ্যে 
ভাস্করেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। একাভ্রপুরাণে লিখিত 
আছে, স্বর্নবাসী দেবগণ যখন ব্রহ্মার নিকট সমুদ্রতীরবর্তী 


* জগন্নাথ শব্ব ৫৮০-৫৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। 


০০ 


ভুবনেশ্বর 


] ৪৭৩ |] 


ভুবনেশ্বর 


. একাআকাননের মাহাত্ম্য শুনিলেন, তখন সকলে সহম্রাংশু সুধ্য- 


দেবকে পাঠাইয়া৷ দিলেন, সু্ধ্যদেবের সকলে অন্থুবর্তী হই- 
বেন, একথাও জানাইলেন। ক্র্যদেব এখানে, আসিয়া 
স্থানের শোভাসন্দর্শনে বিমোহিত হইলেন । তিনি বিশ্বকন্মীকে 
আনাইয়! কৃত্তিবাসের মহামন্দিরের ১৫০০ধনু দূরে একটা স্ুুরম্য 
হস্ম্য প্রস্তুত করাইলেন এবং তন্মধ্যে একটা লিঙ্গ স্থাপন করিয়া 
নানা উপকরণ দ্বারা কায়মনোবাক্যে তাহার পূজা করিতে 


লাগিলেন । ভগবান্‌ ক্ত্তিবাস তাহার পুজায় সন্তষ্ট হইয়া এই 


বর দিলেন যে, আমি স্বয়ং নিত্যই এই লিঙ্গে অবস্থান করিব । 


(একা অপুরাণ ১৬শ অধ্যায়) 


ভক্তগণ উক্ত উপাখ্যান ভক্তির সহিত বিশ্বাস করিলেও 


: ব্রীতিহাসিকগণ অমূলক বলিয়! মনে করেন। রাজ! রাজেন্দর- 


লালের বিশ্বাস, ভাস্করেশ্বর লিঙ্গটা একটা বোদ্ধ-কাত্তিস্তত্ত। 
অশোকলাটও হওয়া সম্ভব, কারণ তাহার সহিতই ইহার 


. তুলনা হইতে পারে। হিন্দুগণ সেই স্তস্তটা আনিয়! লিঙ্গ করিয়া 


লইয়াছেন। বাস্তবিক এই পাষাণলিঙ্গটার সহিত ভূবনেশ্বরস্থ 


কোন লিঙ্গের সৌসাদৃণ্ত নাই। এদিকে মন্দিরটার গঠন 
“ও মাঁল-মসল। দেখিলে ভূবনেশ্বরের মহামন্দির অপেক্ষা বনু 


প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে চুণকাম হওয়ায় 
সেই প্রাচীনতা কতকটা নষ্ট হইয়াছে । এক সময়ে এই 
মন্দির প্রায় ৫০ ফিট্‌ু উচ্চ ছিল, এখন কলস ও অস্নশিল! 
ভাঙ্গিয়৷ গিয়াছে । ইহার ভিত্তিভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৮।০ ফিটু ও 
প্রস্থে ৪৭০ ফিট এবং উচ্চতা৷ ১১ ফিটু। ইহাঁর উপর মুূলমন্দির 
ও ১১ ফিটু চওড়া ক্ষুদ্র মোহন স্থাপিত। মন্দিরের পার্খ- 
ভাগে খোপের মধ্যে এক একটা দেবীমৃত্তি পাথরের গাঁথনির 
সঙ্গে গাথা । লিঙ্গের পার্থে পাথরের ধাপ গাথা আছে, 
তাহাতে উঠিয়! পূজারি :লিঙ্গের মাথায় জল ঢালে ও যথা- 
রীতি পুজা করে। 
রাজারাণী দেউল। 

ভাস্করেশ্বরের পশ্চিমে প্রায় এক পোয়া পথ দূরে রাজা- 
রাণী দেউল রহিয়াছে। এখন পরিত্যক্ত ও কণ্টকবৃক্ষে 
আচ্ছাদিত হইলেও এক সময়ে এই মন্দিরের ও চতুর্দিকৃস্থ 
উপবনের শোভায় সকলেরই চিত্ত আকুষ্ট হইত। ইহার 
গঠনপ্রণালী ভূবনেশ্বরের মন্দির হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহার 


_ মোহনও সম্পূর্ণ 'ভিন্ন ধরণের। ইহার কারুকার্য ও শিল্প 


দেখিলে চমতকৃত হইতে হয়। বাহিরের খোপে বেশ স্থুডৌল 
স্বাভাবিক সৌন্দধ্যবিশিষ্ট নরনারীর মূর্তি, অতি ছোট হইলেও 
ছুই হাত পর্যন্ত বড় মুক্তি দেখা ঘাঁয়। এই সকল মৃত্তি গড়িতে 
শিল্পী যথেষ্ট গুণপনার পরিচয় দিয়াছে। এই মন্দিরে যেমন 


সা ১১৯ 


অনঙ্গরঙ্গের বহু মুক্তি আছে, অপর মন্দিরে তত নাই; সেই 
সকল অশ্লীল অথচ সুগঠিত মূর্তি দেখিলে চোখে কাপড় দিতে 
হয়। নানা দেবদেবীর মুত্তির অভাঁব নাই। ছুর্ভাগ্যক্রমে 
এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাধ্য সম্পন্ন হয় নাই, সেজন্ত কোন 
লিঙ্গ না থাকায় এই মন্দিরটী বু দিন হইতেই পরিত্যক্ত 
এবং এখানকার অযত্ররক্ষিত পাঁষাণময় বহুরূপ স্থন্দর মুত্তি- 
গুলি যেন সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছে। জেনারল 
্য়ার্ট ও কর্ণেল মেকেঞ্জি এই মন্দির দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়। 
ইহার অনেক সুন্দর মৃত্তি তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন) এখনও 
তাহার কএকটা কলিকাতাঁর যাদুঘরে রক্ষিত আছে। 
অঙ্গহীন হইলেও এখনও যাহা আছে, তাহাতেই দর্শকের 
চিত্ত আকুষ্ট হয়। কেন এই মন্দির দেবোদ্দেশে উৎস্থষ্ট হয় নাই, 
তাহার পরিচয় দিতে সকলেই অক্ষম। ইহার গঠনপ্রণালী 
ও শিল্পকৌশল অনেকটা! ব্রন্ধেশ্বরমন্দিরের অনুরূপ । এ কথা 
অসম্ভব নহে, যে উদ্যোতকেশরী নিজ মাতার জন্ত ব্রন্ষেশ্বর- 
মন্দির নির্মীণ করাইয়াছিলেন, তাহার ও তাহার মহিষীর যত্তে 
এই সুদৃপ্ত দেউলটা গঠিত হইয়াছে । এ জন্য এই দেউলটা 
রাজারাণীর দেউল বলিয়া প্রসিদ্ধ । 

মহামন্দিরের দক্ষিণদিকে ৫1৭ বিঘ! জঙ্গল পড়িয়। আছে, 
অনেকের বিশ্বীস, এ স্থানেই রাজপ্রাসাদ ছিল। এখনও সেই 
প্রাসাদের চিহ্ন ও রাজোগ্ভানের নিদর্শন পাওয়া যায় । সম্ভবতঃ 
সেই প্রাসাঁদেই উদ্োতকেশরী বাস করিতেন। কলিঙ্গাধিপতি 
চোঁড়গঙ্গের আক্রমণে তিনি হৃতরাজ্য হইলে, তাহার বনু 
যত্বের দেউলটাও দেবপ্রতিষ্ঠার অভাবে অঙ্গহীন রহিয়া 
যায় । শক্রুকরে তাহার প্রাসাদ বিধ্বস্ত হইলেও দেবোদ্েশে 
নির্দিত বলিয়া দেউলটা হিন্দুবিজেতার হস্তে রঙ্গ! পাইয়াঁছিল, 
কিন্ত বিজিত নৃপ বংশের কীর্তি বলিয়া, অঙ্গহীন মন্দির মধ্যে 
দেবপ্রতিষ্ঠা প্রতাপশালী গঙ্গরাজগণ অনাবশ্তক ও হীন- 
চিত্তের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন। 

উদ্যোতকেশরীর পুর্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বরমন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ উক্ত জঙ্গলের নিকট পড়িয়া রহিয়াছে । 

মেযেশ্বর | 

ভাস্করেশ্বরের পূর্বে ২০০ হাত দূরে মেঘেশ্বরের প্রসিদ্ধ 
মন্দির। উড়িষ্যার প্রত্বতত্বে রাজ। রাজেন্ত্রলাল এই মন্দিরের 
নাম পর্য্যস্ত উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু একামপুরাণে, 
স্বর্ণাদ্রি মহোদয় প্রভৃতি বহু গ্রন্থে এই মেঘেশ্বরের মাহাত্ম্য 
সবিস্তার বর্ণিত রহিয়াছে । একাত্্পুরাণ মতে, “আটটা মেঘ 
সিদ্ধিলাভের ইচ্ছায় একাত্ক্ষেত্রে আসিবার জন্য দেবরাজ 
ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করিলেন। তাহার! ইন্দ্রের আদেশ 


ভুবনেশ্বর 


পাইয়া একত্র আসিয়। কন্পবৃক্ষ হইতে ১৭০০ ধনু দূরে এক 
অমল শিলাতিল বাছিয্া লইলেন এবং বিশ্বকর্মাকে ডাকিয়া 
তথায় পরিখা, তোরণ, কু, গোপুরাদি সর্ধাবয়বযুক্ত একটা 
তুঙ্গ প্রাসাদ নিন্মীণ করাইলেন। এখানে তাহাদের দান, 
অঙ্চনা, তপ ও যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর দেখা দিলেন ও 
বর দ্রিতে চাহিলেন। তখন মেঘগণ প্রার্থনা .করিলেন, 
আমরা এই প্রাসাদ প্রতিষ্ঠ। করিয়াছি, আপনি এখানে 
অবস্থান করুন। মহাদেব বলিলেন, আমি এখানে মেঘেশ্বর 
নামে অবস্থান করিব, ইহার বিমলঞজল হদও আমার গ্রাীতি- 
প্রদ্ধ ও সর্ধপাপনাশক হইবে। ( একাভ্রপুরাণ ৩৮ অধ্যায়) 

একা ্পুরাণ যাহাই বলুক, এই মেঘেশ্বরমন্দির উৎ্কল- 
বিজয়ী চোড়গন্গের পুত্র রাজরাজের শ্ভালক মহাবীর স্বপ্নে 
শ্বর দেবের কীর্তি। মেঘেশ্বরে পুর্বে একখানি শিলাফলক 
ছিল, তাহা এখন অনন্তবাসুদের মন্দিরে ভবদেব ভট্টরের 
প্রশস্তির পার্থে রক্ষিত আছে। জেনারল ইয়া কর্তৃক 
উক্ত শিলালিপি স্থানচ্যুত হইয়াছিল এবং মেজর কিটো 
কর্তৃক বর্তমান স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে । এই শিলালিপি 
হইতে জানা যাঁয় যে, গৌতমগোত্রে রাজপুত্র দ্বারদেব জন্ম 
গ্রহণ করেন, তৎপুত্র মূলদেব, তৎপুত্র অহিরম, অহিরমের 
স্বপ্েশ্বর নামে একপুত্র ও সুরমা নামে এক কন্তা জন্মে। 
এই স্থরমার সঙ্গে চোড়গঙ্গ রা্পুত্র রাজরাজদেবের বিবাহ হর। 
বিবাহ সম্বন্ধে স্বপ্নেশ্বর গঙ্গরাঁজসভায় বিশেষ সন্মানিত ছিলেন। 
এই স্বপ্নেখ্বর দেবই বর্তমান মেঘেশ্বরের সুন্দর মন্দিরটা নির্মাণ 
করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরের পার্থখে যে মেঘকুণ্ড আছে, 
তাহাও. স্বপ্েশ্বরের যত্বে প্রস্তুত হইয়াছে।  স্বপ্েশ্বরের 
ভগিনীপতি রাজরাজ খুষ্টীয় ১১ শতাব্দে বি্ধমান ছিলেন, 
সেই সময় মন্দিরের যেরূপ শোভা ,ছিল,. এখন তাহা 
নষ্ট হইয়ীছে, যাহা! আছে, তাহাঁও দেখিবার জিনিস সন্দেহ 
নাই । * 

মুক্তেশ্বর। 

রাজারাণী-দেউলের ৬০০ হাত দূরে একটা আঁম্রবন ছিল, 
এবং এখাঁনে কয়েকজন সিদ্ধ বাসি করিতেন, তজ্জন্য এইস্থান 
সিদ্ধারণ্যনামে খ্যাত হয়। এখানে স্বভাবজ বহু শীতল 
প্রবণ রহিয়াছে। কাজেই এমন মনোরম স্থানে শ্রেষ্ঠ 
দেবালর কেন না নিম্মিত হইবে? এমন সুরম্য নির্জন 
স্থানে কে না থাকিতে চাহে? তাই দেখিতে পাই, 


* মন্দির ও শিলালিপি সন্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ ০ ০8778] :07.481266 
১০০০ 017390৫ঞ], ড০1, ,স ডা]. 000. 11-22 পৃষ্টা ভরষ্টব্য। 
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উৎ্কলের ভূপতিগণ বিভিন্ন সময়ে এখানে মুক্তেশ্বর, 
কের্দারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ও পরশুরামেশ্বর প্রভৃতি সৌধাবলী 
প্রতিষ্ঠা করিয়া চিরস্থায়ি কীর্তি রাখিয়া গরিয়াছেন। এখানে 
যতগুলি দেবালয় আছে, তন্মধ্যে মুক্তেশ্বর বা মুক্তীশ্বর ভুলি- 
বার নহে। উৎকল-শিক্সিগণ এই মন্দিরে তাহাদের গুণ- 
পণার চরম দেখাইয়া গিয়াছে । মন্দিরের সে পুর্ব দৃপ্ত আর 
নাই বটে, এখন অস্পষ্ট, বর্ণহীন ও অঙ্গহীন হইয়াছে, তথাপি 
এখনও অতি স্থন্দর বিগত শিল্পনৈপুণ্যের মধ্যাদাপরিচায়ক। 
দ্রেউল সবে মাত্র ৩৫ ফিট উচ্চ ও মোহন ২৫ ফিট আত্র, 
মোহনের সম্মুখে তোরণ ১৫ ফিট. উচ্চ, কিন্তু বিভিন্ন অংশের 
রচনাবিস্তাস, স্থান.নির্বাচন ও পরিমাণ-পারিপাট্য দেখিলে 
শিল্পীর অসাধারণ কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, যেখানে 
বেটী সাজে, সেখানে সেটা সন্নিবিষ্ট, যেখানে যেটা রাখিলে 
সকলের নয়ন মন আকর্ষণ করিতে পারে, শিল্পী যেন দৈব- 
শক্তিগ্রভাবে পাথর লইয়া সেই খেল! খেলিয়াছেন! কি 
সাজের বাহার-কোথায় স্তবকে স্তবকে পুষ্পগুচ্ছ, কোথায় 
সুসজ্জিত ও স্ুনিয়মিত নরনারীনমূত্তি, কোথাও গজবাদিনী 
দেবীমুত্তি অসিবন্মাবৃত অস্থ্র-বিনাশে উদ্যত, কোথাও 
ভগব্তী অন্নপূর্ণা ভোলানাথকে অন্নভিক্ষাদানে নিরতা, 
কোথাও পঞ্চাশরা ভুজঙ্গের চক্রতলে অর্দসর্গাক্কৃতি রমণী, 
কোথাও দিংহ গজের উপর, আবার কোথাও সিংহপহ গজের 
যুদ্ধ, কোথাও গজশুণ্ডে সিংহ আবদ্ধ )-_নর্তকীগণের আবার 
হাঁবভাবধুক্ত নানাদৃণ্ত,_কেহ নাচিতেছে, কেহ বা মুদক্ক, 
বীণা অথবা তন্থুরা বাঁজাইতেছে,_কেহ প্রেমাবেশে প্রিয়- 
তমকে আলিঙ্গন করিতেছে ;__কোন বলিষ্ঠ রাক্ষসমূর্তি ভার 
বহিতেছে, সিদ্ধর্ষিগণ শিবপুজায় নিধুক্ত আছেন, গুরু শিশ্যকে 
উপদেশ দ্রিতেছেন, কেহ বা চৌপায়ায় রক্ষিত পুথি পড়ি- 
তেছে, ছত্রতলে যেন কোন নারী দাড়াইয়া রহিয়াছে, কোন 
নারী আবার দ্বারদেশে শুকপাখী হাতে করিয়া আছে, কোন 
রমণী বৃক্ষতলে, কেহবা কুর্মের উপর শোভা পাইতেছে। 
রমণীগণের কেশ পাশেরই কত বাহার! মাথাঁরই বা কত 
অপরূপ সাজ ;-_-ফুলের সাজ, লতাপাতার কাজ, ঝাড়ের 


. কাজ কি সুন্দর !কি বলিব কি লিখিব ! বাস্তবিক মন্দিরের 


শিল্পনৈপুণ্য লেখনী দ্বার! ব্যক্ত কর! অনস্তব, যে দেখিয়াছে, 
সেই জানিয়াছে, সেই ভূলিয়াছে, উৎকলশিল্সের সহজ্র ধন্ত- 
বাদ না করিয়। দ্রষ্টী কখন ফিরিতে পারেন না। এত কারি- 
গরী, এত শিল্পচাতুষ্য, সঙ্গে সঙ্গে প্ররলৃতিও যেন অনুকুল ॥ 
মন্দির মধ্যে যেখানে যেখানে জল থাকিলে ভাল হয়, সেই 
সেই স্থানেই স্বভাবজাত প্রত্বণ শিল্পীর কৌশলে গৃহায়তনের 
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অন্তভূক্তি রহিয়াছে । বাস্তবিক এই নির্জন সিদ্ধারণ্যে মুক্তি- 
দাত। মুক্তীশ্বরের মন্দিরে আসিলে আর মন সংসারে ফিরিতে 
চায় ন।, ইচ্ছ। হয় এখানে চিরদিন থাকি, আর সেই ভূতভাবন 
ভবানীপতির উদ্দেশ্তে মন প্রাণ সমর্পণ করি। 

মুক্তীশ্বরের পার্খে ই একটা বাদামীধরণের সরোবর। এটা 
দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যথাক্রমে ১০০ ও ২৫ ফিট. । ইহার তিনধার পাথর 
দির। বাধান, ও একধারে নাগকেশরের ছায়াতলে পাষাণ 
সোপান শোভিত। এই সরোবর মধ্যে অনেকগুলি প্রঅ্রবণ আছে, 
সে জন্য কুণ্ডে চিরকালই সমভাবে পরিষ্কার জল থাকে। এই 
জল কুস্তীরাকৃতি মুখ দিয়া গৌরীকেদারকুণ্ডে পতিত হইতেছে। 
এই কুওটীও দৈর্ঘ্যে ৭০ ফিট, প্রস্থে ২৮ ফিট। ইহারও তিনধার 
পাথর দিয়া বীধান, দক্ষিণাংশে ২০ ফিট লম্বা ও ১০ ফিট, 
চওড়া পাষাণ-সোপান আছে। এই গৌরীকেদারের জল এত 
পরিষ্কার যে, ১৬ ফিট. গভীর হইলেও ইহার তলদেশ পর্যস্ত 
দেখা যায়। এমন স্স্বাছু ও পরিফার পানীয় জল ভূবনেশ্বরের 
আর কোথাও নাই। এই কুস্তের তলদেশেও প্রবণ আছে। 
শিবপুরাণের মতে, গৌরী নিজ হস্তে এই পুক্ষরণী খনন 
করিয়াছেন। এখানে সংবত্দর সমাহিতচিন্তে স্নান করিলে 
সব্বকাম সিদ্ধ হইয়া থাকে ।* কপিলসংহিতার মতে, এই 
কুম্তের জল পান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।1 

কুণ্ডের ঘাটে কএকটী ছোট ছোট ঘর আছে, তন্মধ্যে 
একটার বাহিরের দেওয়ালে ৮ ফিট, উচ্চ একটা হন্যানমুর্তি 
ও আর একটাতে সিংহবাহিনী ছুর্গামুর্তি গাথা আছে। এই 
দেবীর মত স্থন্দর মুখ্রী। ভূবনেশ্ববরের আর কোন মূর্তিতে 
নাই । উভয়েরই প্রত্যহ পুজা হয়। 

কেদারেশ্বর । 

ছুর্গাদেবীর দক্ষিণভাগে ৪১ ফিট. উচ্চ কেদারেশ্বরের মন্দির | 
এই মন্দির বা ইহার চতুরজ্র মোহনেও জাকজমক বা৷ সাজসজ্জা 
কিছুই নাই। দেখিলেই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার 
গর্ভগৃহ মূল মন্দির অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন বলিয়! মনে হয়। 
্হ্মপুরাণে এই কেদারেশ্বরলিজের উল্লেখ আছে। কেদা- 


রেশ্বরের প্রবেশদ্বারের চৌকাটের দক্ষিণ বাজুতে অস্পষ্ট 


* « তত্র সাক্ষা স্বয়ং দেবী গৌরী ত্রৈলোক্যুন্দরী । 
স্বয়মেবাকরোৎ কু সব্বপাপপ্রণাশনম্‌ ॥ 
্নাত্ব! তম্মিন্‌ মহাকুণ্ডে সংবৎসরসমাহিতঃ | 
কুত্তিবাসোহচ্চনং তত্র সর্ববকামফলপ্রদম্‌ ॥ ৮ 
(শিবোপপুরাণ উত্তরখণ্ড ) 
1 « বিন্দুদ্তবে তন্ুত্যাগাত ত্রিস্ষ্্ে পিগুদানতঃ। 
কেদারে উদকং গীত্ব। পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥” ( কিলসংহিত। ) 
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শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। তৎপাঠে জান! যায় যে, ১০০৪ 
শকে উৎকলবিজেত! চোড়গঙ্গের আধিপত্যকালে এই কেদারে- 
শ্বরমন্দির নির্মিত হয়। একা ভ্রপুরাণ ও কপিলসংহিতায় ইহার 
মাহাত্ম্য বণিত আছে। 
কেদারেশ্বরের মন্দিরের সন্মুখেই গৌরীমন্দির্, শীতলাষগীর 
দিন এখানে ভূবনেশ্বরের মচলমুর্তি গৌরীদেবীকে বিবাহ 
করিতে আনেন । 
সিদ্ধেশ্বর। 
মুক্তেশ্বরের ১০০ হাত উত্তরপশ্চিমে একটা অতি প্রাচীন 
ভগ্মমন্দির আছে। একাত্রপুরাণমতে, বিষ্ণুর আদেশে বিশ্বকন্মা 
এই মন্দির নির্মাণ করেন। শিবের উপাসনাঁয় বিষণ এখানে 
সিদ্ধিলাভ করেন, তজ্জন্ত এখানকার অধিদেবতার নাম 
সিদ্ধেশ্বর হইয়াছে । এই মন্দিরের উচ্চতা ৪৭ ফিট্‌। এই 
মন্দিরের দক্ষিণে চক্রেশ্বর, শঙ্করেশ্বর, শক্রেশ্বর, শক্য্যেশ্বর, 
বায়ব্যেশখ্বর, বরুণেশ্বর, ধনদেশ্বর, পাবকেশ্বর, চন্দ্র শেখর, পরশু- 
রামেশ্বর প্রভৃতি কএকটী মন্দির আছে। শেষোক্ত পরশু- 
রামেরশ্বর মন্দিরটা প্রার ৬০ ফিট. উচ্চ । ইহার সর্ধাঙ্গ নানা- 
শিল্পনৈপুণ্যযুক্ত । রাজ রাজেন্তরলালের বিশ্বাস যে, বৌদ্ধ- 
বিহারের অনুকরণে এই মন্দিরের কোন কোন অংশ নির্মিত 
হইয়াছে । কোন কোন অংশ দেখিলেই যেন বিলাতের সাক্‌সন 
দ্রিগের গিজ্জা বলিয়া মনে হয়। অথচ এই মন্দিরের গঠন 
দেখিলেই মহামন্দির অপেক্ষ। অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। 
একাত্মপুরাণে পরশুরামেশ্বর দৈত্যেশ্বর নামে বণিত। 
অলাবুকেশ্বর । 
পরশুরামেশ্বরের উত্তরপশ্চিমে নাতিদুরে অলাবুকেশ্বরের 
মন্দির। অনেকেরই বিশ্বাস যে, এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা অলাবু 
কেশরীর নাম হইতেই ইহার অলাবুকেশ্বর নাম হইয়াছে। 
কিন্তু আমরা পুর্বেই দেখাইয়াছি যে, অলাবুকেশরী নামে 
কোন রাজাই ছিল কি না, তাহার কোন প্রক্ষ্ট প্রমাণ নাই। 
একাম্্পুরাণমতে, মহাদেবের অলাবুকমণ্ডলু হইতেই ইহার 
অলাবুকেশ্বর নাঁম হইয়াছে । এই মন্দিরের ২০* গজ পশ্চিমে 
নাকেশ্বর নামে ১টা সুন্দর অথচ পরিত্যক্ত মন্দির রহিয়াছে । 
উত্তরেশ্বর । 
বিন্দুসাগরের উত্তরতীরে ব্হুসংখ্যক ক্ষুদ্র বুহৎ মন্দির আছে, 
তন্মধ্যে উত্তরেশ্বর প্রধান। একাত্রপুরাণমতে, এখানে মহাদেব 
ভীমমুর্তি ধারণ করেন এবং দেবী ভগবতী তাহাকে ভুলাইবার 
জন্য বহুরূপ ধরিয্বাছিলেন। পৃর্থীমধ্যে এই স্থান সর্ধাপেক্ষ। 
পুণ্যদ্র বলিয়া বধিত। ইহার নিকট ভীমেশ্বরনামে একটা 
মন্দির আছে। প্রবাদ, মধ্যম পাঁওব ভীম এখানে আসিয়। এ 
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মন্দির নির্মাণ করেন । কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, ভুবনেশ্বর 
মন্দিরাভ্যন্তরস্থ শিলাফলকৌক্ত রাজ! ভীমদেব কর্তৃক সম্ভবতঃ 
এই ভীমেশ্বর মন্দির স্থাপিত হইয়া থাকিবে । 

উক্ত স্থানের উত্তরপশ্চিমে অর্ধমাইল দূরে রামাশ্রম 
অশোৌকবন দৃষ্ট হয়। এখানে একসময়ে কোন কেশরীরাজের 
প্রাসাদ ছিল, তাহীরই নিকট বামেশ্বর-মন্দির ও অশোকতীর্থ। 
অশোকতীর্থের চারিধারেও অনেক দেবালয় আছে, তন্মধ্যে 
রাম, লক্ষণ, সীতা, ভরত, হনুমান প্রভৃতির ক্ষুদ্র মন্দিরও 
দেখা যাঁয়। ইহারই অনতিদূরে গোসহত্রহ্দ ও তাহার তীরে 
গোসহশ্রেশ্বর মন্দির। একাম্পুরীণমতে, এখানে ভগবতী 
গোচারণকালে লিক্সের উপর গোক্ষীর নিঃসারিত হইতে 
দেখিষাছিলেন। গোঁসহত্রেশ্বরের উত্তরপূর্ধে ঈশানেশ্বর, তৎপরে 
যথাক্রমে ভদ্রেশ্বর, কুকুটেশ্বর, পরমেশ্বর,পূর্কেশ্বর, স্বর্ণকুটেশ্বর, 
বৈগ্যনাথ, সুক্ষাআাতকেশ্বর, কুদ্রেশ্বর, বালকেশ্বর বা ডেকৃরা 
ভীমেশ্বর, উৎপলেশ্বর, জটিলেশ্বর, আম্রাতকেশ্বর, বৈতাল 
দেউল প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি শিবালয় আছে। 
এতন্মধ্যে বৈতাল দেউলের গঠনের কিছু বিশেষত্ব আছে, 
ইহার চূড়া চারিকোণী, উপরে তিনটা কলস, দূর হইতে 
দেখিলে অনেকট। দাক্ষিণাত্যের গোপুর বলিয়া মনে হয়। 
মন্দিরে যথেষ্ট কাঁরুকার্ষ্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়। 

| সোমেশ্বর । 

বৈতাল দ্রেউলের প্রায় ১০০০ হাত দক্ষিণে সৌমেশ্বরের 
মন্দির। এই দেবার়তন দেখিলেই মন বিসুগ্ধ হয়--ইহাঁর 
সৌন্দর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য কোন কোন অংশে মুক্তেশ্বরের 
সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই মন্দির উচ্চে ৩৩ 
ফিট মাত্র, ইহার মোহন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৩৩৮২৭. ফিটু। 
ইহারই পার্থে বউলমাল! পাথরে গাঁথা একটা বৃহৎ সরোবর 
আছে, ইহার নাম পাপনাশিনী। প্রথমাষ্টমীর সময় এখানে 
ভূবনেশ্বরের সচলমূর্তি আনীত হয় । 

সারী দেউল। 

ম্হামন্দিরের উত্তরে এবং বড়াদগড ও বিন্দুসাগর যাইবার 
রাস্তার ধারে বহু মন্দির আছে, তন্মধ্যে সাঁরী দেউল উল্লেখ- 
যোগ্য । এই দ্বেউল উচ্চে ৬৩ ফিট্‌। মন্দিরের ভিত্তি প্রায় 
২৬ ফিট্‌ চওড়া, গৃহের ভিতর ১২৯১১ ফিটু। মন্দির ও 
মোহনে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য আছে। ইহার সাঁজের কিছু বিশে- 
বত্ব আছে। ভুবনেশ্বরের আর কোন মন্দিরে এরূপ দেখ 
বায় না। ধারী, খিলান ও পৌঁস্তার মাথায় বহুবিধ চিত্রিত 


পাত্র দেখ। যায়। দেখিলেই যেন প্রাচীন গ্রীক ও রোমক- ) 


দিগের টিত্রপাত্র বলিয়া মনে হয়। 


কপিলেশখবর । ৃ 
মহামন্দিরের সন্মুখ দিয়া একটা রাস্তা উত্তরে বড়াদও হইয়া! 


,ইহার আধ ক্রোশ দক্ষিণে গিয়া কপিলেশ্বর গ্রামে মিলিত. 


হইয়াছে । এই গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস) বাস গৃহ- 
গুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সুচিত্রিত। এই গ্রামের 
শেষ সীমায় কপিলেশ্বরের প্রসিদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত | ইহার 
চত্বর ১৭৮৯১৭২ ফিটু, তাহার চারিদিকে ৮ ফিটু উচ্চ 
হুর্ভেগ্ভ পাথরের প্রাচীর। মধ্যস্থলে মোহন, নাটমন্দির ও 
ভোগমগুপযুক্ত দেউল। দেউল ৪৬ ফিটু উচ্চ, বউলমাল৷ 
পাথরে নিশ্মিত। সমস্ত মন্দিরেই সাঁদাসিদা শিল্পটনপুণ্য দেখা 
যাঁয়। দেখিলেই লিঙ্গরাজের মহামন্দির অপেক্ষ। পুরাতন 
বলিয়া বোধ হয়। ইহার নাটমন্দির ও ভোগমণ্ডপ মুল- 
মন্দির ও মোহনের অনেক পরে নির্মিত হয়। 
তভোগমওপে সুন্দর নানা রঙের মণ্ডোদক চিত্র দেখা যায়। 
মন্দিরের দক্ষিণ-প্রবেশদ্বারের নীচে একটা বৃহৎ সরোবর আছে। 
সরোবরের মধ্যে চিরস্থায়ী একটী প্রত্রবণ রহিয়াছে । তজ্জন্ত 
জলও অতি পরিষ্ষার। ইহার জল গ্রামের লোকের পান 
করিয়া থাকে । শিবপুরাণ, একা পুরাণ, কপিলসংহিতা, 
স্বর্ণাত্রিষমহোদয় ও একাম্চত্্রিকায় ইহ।র মাহাত্ম্য বণিত আছে। 
বনুযাত্রী এই কপিলেশ্বর দর্শনে আসিয়। থাকে । ইহার 
নিত্য সেবাদি ভূবনেশ্বরেরই মত । ্‌ 
লিঙ্গরাজ। 

অপরাপর শিবনিঙ্গের স্তায় লিঙ্গরাজেরও পত্র, পুষ্প, 
ভাঙ্গ, ছুপ্ধ, জল প্রভৃতি দ্বার] পুজা হয়।. তবে জগন্নাথের 
ম্তায় ইহারও নিত্য অন্নভোগের বন্দোবস্ত আছে। অন্ত 
স্থানের শিবনিন্মাল্য অগ্রাহ্থ, কিন্তু ভূবনেশ্বরের নির্্মাল্য 
কখনও কেহ পরিতাগ করে ন1, যাত্রিমাত্রেই পরম ভক্তির 
সহিত গ্রহণ করিয়৷ থাকে। যেমন জগন্নাথের অন্নভোগ 
আচগাল ব্রাহ্মণ সকলে একত্র বসিয়া আহার করিতে পারে, 
লির্রাজের ভোগও সেইরূপ ব্রাহ্মণ শুদ্র সকল জাতিকেই 
একত্র ভোজন করিতে দেখা যাঁয়। নীচজাতি-স্পৃষ্ট হইলেও 
লিঙ্গরাজের ভোগ কখন অপবিত্র হয় না. 

নিত্যসেবা ব্যতীত লিঙ্গরাজের দ্বাদশ যাত্রা ও উপযাত্রা 
হইয়া থাকে। | 

দ্বাদশ যাত্া। যথা__-১ম মার্মশীর্ষের কৃষ্ণ-জন্মাষ্টমীতে 
প্রথমাষ্টমা যাত্রা, ২য় ঁ মাসের শুক্লাষঠীতে প্রাবরণোত্সব, 
৩ পৌষ-পুর্ণিমার পুষ্যবাত্রা, ৪ মকর-সংক্রান্তিতে ঘ্ৃতকম্বল- 
যাত্রা, ৫ মাঘসপ্তমী-যাত্রা, ৬ শিবরাত্রি, ৭ চৈত্রমীসে অশোকা- 
মী, ৮ চৈত্রমাসের শুক্লা চতুর্দশীতে দমনভর্জিকা, ৯: বৈশাখ 


ভূুবপতি 


অক্ষয়তৃতীয়া চন্দনযাত্রা, ১০ আযাঢ়ের শুক্লাষ্টমীতে পরশু- 
রামাষ্টমী যাত্রা, ১৯ এ শুরু! চতুর্দশীতে শয়নচতুর্দ শীষাত্রা, ১৯ 
শ্রাধণের শুক্লাচতুর্দশীতে পবিত্রারোপণধাত্রা । 
কার্তিকমাসে যমদ্বিতীয়া৷ ও উথানচতু্দশীষাত্রা হইয়া থাকে । 

উপধাত্র।_অগ্রহায়ণে ধনুসংক্তান্তি, মাঘে বসন্তপঞ্চমী 
ও ভীমৈকাদশী, ফাল্ভনে কপিলযাত্রা ও দৌলধাত্র!, চৈত্রে 
বাসস্তীপূজার সময় নবপত্রিকা, জ্যৈষ্ঠে -শীতলাষষ্ঠী, ভাদ্রে 
জন্মাষ্টমী ও গণেশচতুর্থা, আশ্বিনে যোঁড়শদিনপর্ব্ব ও দশহরা, 
এবং কার্তিকে কুমারোৎসব হইয়া থাকে । 

[ ভুবনেশ্বর সম্বন্ধে অপরাপর বিবরণ একার শবে দ্রষ্টব্য । ] 
_ভূবনেশ্বরী (ত্ত্রী) ভুবনন্ত ঈশ্বরী। দশ মহাবিগ্ভার অন্তর্গত 
দেবীভেদ। 

“কালী তার! মহাবিস্ভ! ষোড়শী ভূবনেশ্বরী |» ( তন্ত্রসাঁণ) 

প্রাণতোধষিণীতে লিখিত আছে,-_পুরাকালে ভগবান্‌ 
ত্রহ্মা যখন জগৎ স্থষ্টি করিবার জন্য তপস্যায় নিমগ্ন হন, 
তখন এই পরমাশক্তি পরমেশ্বরী তাহার তপস্যার সন্তষ্ট হইয়া 
চৈত্র মাসের শুক্লা নবমী তিখিতে আবির্ভতত হইয়াছিলেন। 

“অথ শ্রীভূবনাং বক্ষ্যে ভ্রিলোক্যোৎপত্তিমাতরম্। 

পুরা বন্ধা জগততরষ্টং তপোহ্তপ্যত দারুণং। 
তপস! তস্য সন্তষ্টা শক্তিঃ সা পরমেশ্বরী | 


[ ৪৭৭ 1 


ভূষণ্তী 


যজুৎ ২২) “ভূবপত্যাদয়ন্ত্রয়োহগ্নে ত্রতরঃ ( বেদদীপৎ ) 
২ ভূবলোকপতি। 


এতত্তিন্ন | ভুবস্‌ (অব্য*) ভবতীতি ভূ (ভূরঞ্রিভ্যাং কিৎ। উণ. 8২১৬ ) 


ইতি অন্থন্, সচ কিৎ। ১ আকাশ । (হেম) 
২ মহাব্যান্ৃতি ভেদ। 
“অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ | 
বেদত্রয়ান্সিরছুহৎ ভূতূবস্বরিতীতি চ ॥» ( মন্ু ২৭৬) 
ভুবলেক্স (পুং) ভুবশ্চাসী লোকশ্চেতি। ভূরাদি সপ্ত 
লোকের অন্তর্গত দ্বিতীয় লোক । 
“ভূমিস্থ্যান্তরং যচ্চ সিদ্ধাদিমুনিসেবিতাম্‌। 
ভূবলোকস্ত সোহপুযুক্কো। দ্বিতীয়ে মুনিসত্তম ॥৮(বিষু্পু*২।৭অ) 
ভূমি ও নুর্য্যের মধ্যবন্তী যে স্থান তাহা ভুবলেধক ঝ! 
দ্বিতীয় লোৌক নামে অভিহিত । এই লোক সিদ্ধাদিগণ ও 
মুনিগণ কর্তৃক সেবিত। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমণ্ডল যে 
পরিমাণ, ভূবলেণকের বিস্তার ও পরিমণ্ডলও তদ্রপ। 
ভুবস্পতি (পুং) ভূবো লোকস্বামী। ( অথর্ব ১০৫৪৫) 
ভূবিষ্ঠ (তরি) ভুবি তিষ্ঠতি স্থা-ক, অলুক্‌ স* ততঃযত্বং। তুবি 
স্থিত, পৃথিবীস্থিত। 
“মাং শ্রান্তবাহমরয়ো রথিনং ভূবিষ্ঠং। 
ন প্রাহরন্‌ যদন্ভবে নিরন্তচিত্তীঃ॥৮ (ভাগৎ ১১৫১৭ ) 


চৈত্র শুরুনবম্যাস্ত উৎপন তারিণী স্বয়ং ॥৮ (প্রাণতোধিণী ), ভুবিস্‌ (ক্লী) ভবতীতি ভবত্যন্মিন্‌ রত্তাদীনি বা ভূ-(ভুবঃ 


ব্হ্মপুরাঁণে ইনি আঙ্গিরসবংশীয়দিগের কুলদেবতা৷ বলিয়া 
উন্লিখিত হইয়াছেন। 
“দিদেশীঙ্গিরসং বংশে স দেবীং ভূবনেশ্বরীং» (ত্রহ্মপুণ ১৮1৪) 
[ দশমহাবিদ্যা মহাবিদ্া ও শক্তি শব্দেদেখ ।] 
ভুবনেশ্ববী কবচ (ত্ত্রী) তন্তরসারোক্ত ধারণীয় কবচভেদ । 
ভুবনেশ্বরী ভৈরবী (ত্ত্রী) তন্ত্রোক্ত ভৈরবীভেদ। 
ভূবনেষ্ঠা (পুং) মায়াতৎকাধ্যাত্মকে ভুবনে ভূতজাতে তিষ্ঠতি 
উপহিতঃ সন্‌ বর্তত ইতি ভূবনে স্থা-বিচ, তৎপুরুষে কৃতি 
বহুলমিতি সপ্তম্যা অলুক্‌ ততঃ যত্বং। সর্বব্যাপী পরমাত্মা। 

( অথর্ব ২১1৪) 
ভূবনৌকস্‌ (পুং) ভূবনে ওকঃ স্থানং যস্ত। ভুবনবাসী। 
ভূবন্তি (পুং) ভূবং তনোতি তন-বাহুৎ তি, মুম্‌। ভূমগুল- 

বিস্তারক। “বৃক্ষাণাং পতয়ে নমো নমো ভূবস্তয়ে” ( শুরুষজুৎ 
১৬১৯ ) “ভূবস্তিভূমিগুলবিস্তারকঃ, ( বেদদীপ ) 
ভূবন্ধ্ু (পুং) ভবতীতি ( কন্্যুচ ক্ষিপেশ্চ। উপ. ৩৫১ ) ইতি 


চকারাৎ ভূতো। রপি কন্থ্যচ্‌। ১হ্‌র্য্য। ২ অগ্নি। ওচন্দ্র।, 


(মেদিনী ) ও প্রভু। (উজ্জল ) 
ভূবপতি (পুং) অগ্নির ভ্রাতৃভেদ। “ভূবপতয়ে স্বাহা” ( শুক্ল- 
সয়া 


১২৩ 


কিৎ। উপ ২৯১৩। ) ইতি ইসিন্‌, সচ কিৎ। সমুদ্র | (উজ্জ্বল) 
ভুবিস্পৃশ, (ত্রি) ভূবি স্পৃূশতি স্পৃশ-ক্ষিপ, অলুক্সমাস। 
পৃথিবীতে স্পর্শকারী । 
“নাসাং ববো বন্ততম। ভূবিস্পৃক্‌ 
পুরীমিমীং বীরবরেণ সাকম্‌ ॥৮ ( ভাগৎ ৪1২৫।২৯) 
ভুলুয়া, বর্তমীন নোয়াখালি জেলার প্রাচীন নাম। এখানে 
বারাহী-দেবী-মূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। (দেশাবলী) 
[ নোয়াখালি দেখ । ] 
ভুলেশ্বর, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর পুণাজেলার মালশিরা- 
গ্রামস্থ শিবলিঙভেদ। এই সুপ্রাচীন দেবমন্দির প্রস্তর- 
নির্মিত ও অষ্টকোণাকার। ভার্গব স্বামী নামা জনৈক ব্যক্তি 
ইহার সভামণ্ডপ নির্মাণ করিয়া দেন। প্রায় লক্ষাধিক টাক! 
ব্যয়ে এই মন্দিরটা নির্মিত হইয়াছিল। প্রতিবৎসর শ্রাবণী 
ংক্রান্তিতে এখানে একটী মেলা হইয়! থাকে । 
ভূশুত্তী, (ভূষণ্ডী) পুরাণবর্ণিত ত্রিকালজ্ঞ কাকবিশেষ। 
প্রবাদ, এই কলির ভূশুণ্তী আবহমান কাল বিদ্যমান থাকিয়া 
জগতের যাবতীয় ঘটনাপরম্পর নিরীক্ষণ করিয়া আঁসিতে- 
ছেন। কুরুক্ষেত্র-মহাসমরের অবসানে ভগবান্‌ শ্রীকুষণ 


ভূসাবল 


78188 


ভূশুপ্তীকে রণবার্ত। জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তরে বলিয়া- 
ছিলেন যে, সত্যধূগের শুস্ত-নিশুস্ত-যুদ্ধে বিনা আয়াসে তিনি 
দৈত্যরক্ত পান ও মাংস ভক্ষণ করিপ্াছিলেন। ত্রেতাষুগের 
রাম-রাবণ-যুদ্ধে তাহাকে অন্ন পরিশ্রম স্বীকার করিতে 
হইয়াছিল। কিন্তু এই কুরুপাগুবধুদ্ধে তাহার কষ্টের সীম! 
ছিল না। এতন্ার৷ বুঝা যায় যে, শুস্তদংহার কারণ 
দেবদানবযুদ্ধ জগতের একটা মহতী ঘটন!। রাক্ষসপতি 
রাবণনিধনব্যাপার সামরিক মহাঘটনার দ্বিতীয় স্থান অধিকার 
করিয়াছে এবং এই তৃতীয় কোৌরব যুদ্ধ পূর্ব ছুহটা শুক্ধ 
অপেক্ষা অনেকাংশে হীন । ষোগবাশিষ্ঠরামারণের নির্ববাণ- 
প্রকরণের পুর্রবভাগে ১৫-২৭ অধ্যায়ে ভুগুপ্ীর উপাখ্যান 
সবিস্তার লিপিবন্ধ হইয়াছে। 

পুরীধামস্থ সুপ্রদিদ্ধ জগন্নাথ-মন্দিরের সন্নিকটে 
কাকের প্রস্তর-সূর্তি স্থাপিত আছে। উক্ত মূর্তি 
বিশিষ্ট । [ জগন্নাথ দেখ ] 

ভূশুগ্তীর এই সর্ধজ্ঞতা প্রচারিত থাকায় বর্তমান বিচক্ষণ 
ব্যক্তিমাত্রকেই শ্লাঘা করিয়৷ “কলির ভূশুও্ডী” শব্দে অভিহিত 
করাইয়া থাকে। 
ভূষণ্তী (স্ত্রী) পাষাণক্ষেপণার্থ চর্শমিয় চন্দ্ররূপ অস্ত্রতেদ। 

(ভারত ১২২৭ অণ নালকণ্) 

“ততঃ পরিঘনিক্িংসৈঃ প্রাশশূলপরশ্বধৈঃ | 


ভূপ্তণ্তী 
চতুষ্পদ 


শক্ত্যষ্টিভিভ বণ্তীভিশ্চিত্রবাজৈ শট্ররপি ॥৮(ভাগ*৪1১০।১১) 


ইহ প্রাচীন আধ্য হিন্দুগণের একটা যুদ্ধান্্র 
বা ফেলিয়। মারিতে হয়। ইহা বাহুত্রয় পরিমিত লক্ষ, গ্রন্থি- 
যুক্ত ও স্থুলকায়। ইহার বর্ণ কৃষ্চসর্পের স্তায় উগ্রদর্শন। 
পাতন ও ঘুর্ণননামক গতিদ্বয় ইহার ক্ষেপণানুগত | 

“ভ্ষণ্ডা তু বৃহদ্গ্রন্থিবু হন্দেহঃ স্থমত্সরঃ ॥ 

বাহুব্য়সমুৎসেধঃ কৃষ্ণদূর্পোগ্রবর্ণবান্‌। 

পাতনং ঘূুর্ণনঞ্চেতি দ্ধ গতী ততসমাশ্রিতে ॥৮ ( ধন্থুব্রেদ ) 
ভূনড়ি (দেশজ) ১ শুকর। ২ বীজকোষ। 
ভুনা (দেশজ ) ১ বন্তিকার ধুমোখিত মসী। ২ ধান্াদির তুষ। 
ভুনা বল,বোশ্বাই প্রেসিডেন্সীর খান্দেশ জেলার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ । ভূপরিমাঁণ ৫৭১ বর্গ মাইল। তান্তী,পুর্ণা,বাঘর,পুর, 
ভগবতী ও স্থুখী নদী ব্যতীত এখানে চাসবাসের সুবিধার জন্ত 
দ্বিসহআীধিক কূপ খনিত আছে। নদী-তীরবর্তী স্থান- 
বিশেষে উব্বরতা ও শস্ত প্রাচুধ্য পরিলক্ষিত হইলেও, অপরাপর 
স্থানসমূহ আম, বাবুল প্রভৃতি বনমাঁলায় পরিবেষ্টিত দেখা 
যায়। স্থানীর স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে। কেবল মাত্র পুর্ণা 
হইতে সুখী নদীর পার্বত্য ভূভাগ পধ্যন্ত স্থান রোগের আকর 


ছুড়িয়া 


বলিয়। গণ্য । রোগের প্রাবল্য ও মৃতের নি হত ডর 


স্থান জনশূন্য হইয়। পড়িয়াছে। এই উপবিভাগে ৩টা ৬ ও 


১৮৫ খানি গ্রাম আছে। শব, 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর। 
অক্ষাণ ২১০১৩০% উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৫:৪৭ পুঃ। এখানে গ্রেট 
ইঙ্ডিয়ান্‌ পেনিন্স্থলা রেলপথের নাগপুর শাখার বঙ্গম 
হওয়ায় স্থানীয় বাণিজ্যের অনেক উন্নতি সাধিত হইয়াছে । 


ভূমী (দেশজ ) দাইল প্রভৃতির তুষকে ভুদী কহে। 
ভূলীমাল (দেশজ ) বাণিজ্য ব্যাপারে ছোলা, টা সরিষা, 


ঙঃ 


ঙ্ 


যব, গম, প্রভৃতিকে ভুসীমাল কহে। 


উভয়*ৎ সকৎ। লট ট্‌ ভবতি, ভব্তঃ, ভবন্তি। 
ভবতে, ভবেতে, ভবন্তে। 


আত্মনেপদে 
বিধিলিউ, ভবে, ভবেত। লোটু 
ভবতু, ভবতাং। লঙ. অভবৎ, অভবত | লুউ অভূ২্, অভূতাং, 
অভূবন্। অভবিষ্ট, অভবিষাতাং অভবিষত। লিট. বব, 
বভূবে। লুট ভবিতা। আশীলিঙ ভূয়াৎ, ভবিষীষ্ট। জন্‌ 
যুঙ্‌ বোভূয়তে বুভূয়তি | যউ. লুক্‌ বোভবীতি বোভোতি | গিচ. 
ভাবয়তি । লুঙ অবীভবৎ। 

“ভবতে ছুরিতক্ষরং বথোকক্তিঃ ত্রতুভির্ভীবরতে নাগলোকম্‌ 

ভবতি ত্রিদশৈশ্চ পুজিতো যস্তুণবৎ ভাবয়তি দ্বিষশ্চ সর্ব্বান্‌ ॥» 

(কবির) 
অধি+ভূ-আধিক্যরূপে পরশ্বধ্য। 

ইহা৷ এক প্রকার জ্ঞানভেদ । এই অর্থে সকর্মবক ॥ অন্তর+ 
ভুঁ-তিরোভাব, অক*। অভি+ভূ- তিরস্কার, ২ আক্রমণ । 
সকম্মক। “অভিভবতি শব্রন্ । আবিস্+ প্রাছুস্+ভূ- প্রথম 
প্রকাশ। উদ্‌+ভৃ-উতপত্তি। অকন্মক। তিরস্+ভূ- 
অন্তর্ধান, স্থিত বস্তর কারণরূপে অবস্থান!  পরা+ভূ- 
অপহন, পরাভব। পরি+ ভুপরিভব্, তিরস্কার । প্রতি+ ভূ 
-তুল্যরূপ ভবন,প্রতিভূ। বি+ভূ-ব্যাপ্তি, বিভূ। বি+অতি 
+ভৃ-পরম্পর ভবন। আত্মনে* সক প্ব্যতিভবতে অক- 
মিন্দুঃ” (বোপদেব) সম্+ভূ-যোগ্যত্ব। প্র+ভূ-রীশ্বধ্য। 
অকণ। 
নিশ্চিত প্রায় বিষয় অক। 


ঘিত্তে বি্ভা সম্ভবতি, যত্তে সতি বিদ্যা প্রায়েণ নিশ্চিত মিত্যর্থ£।, 


প্রাপ্তি। চুরাদিৎ আত্মনে* সকৎ, সেটু। লট. ভবয়তে। 
লুঙ অবীভবত। 


ভূ (অব্য) ভূ-ক্ষিপ,। রসাতল।  ( হেম) 
ভূ (ত্ত্রী) ভূ-আধারে কর্তৃরি অপাদানে বা কিপ। ১ পৃথিবী, 


ভূমি। ২ স্থানমান্র | 


১সত্তা। ২ প্রাপ্তি। ভদিৎ পরন্মৈৎ অকণ সেট, প্রাপ্ত্যর্থে : 


অনু +ভূ- অনুভব»: 


ধনে প্রভবতি ধনমীষ্টে ইত্যর্থ”। সম্+ভূসম্ভব।, 


৫ 


চিত 


ভূ'ঁইমালি ৰ ৪৭৯ ] | ভূ'ঁইমালি 


“যচ্ছক্তয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ। 
বিবাদ-্সংবাদভূবো ভবস্তি ॥৮ ( ভাগণ ৬৪1৩১) 
৩ যজ্ঞাপ্ি। (জটাধর) 
ভূঁইআ।দ] (দেশজ) ভূমি আদ্রক,আদ্রকভেদ | (নু ১95০10 
রর ভান এ ) [ আদা দেখ। ] 
ভূঁই (দেশজ) ভূমি। ভূমি শব্দের অপত্রংশ। 
ভূঁইআমলকী (দেশজ) গুল্সভেদ (118090111, ০2,6০1)1)78,008)। 
ভূ ইও কড়া (দেশজ)ওকড়া বা গুল্মভেদ ।(ড৪০১৩৪৪, 10019.,78.) 
ইহাতে এক প্রকার সদগন্ধ আছে। 
ভূঁইকম্প ( দেশজ) ভূকম্প, ভূমিকম্প । 
ভূইকামড়ি (দেশজ) গুল্মভেদ (9001৮ 8103 7:6116970019)। 
ভূইকুমড়া (দেশজ) ভূমিকুম্মাও ॥ (69১ 1021701968১) 
ভূঁইচাপা (দেশজ ) ভূমিচম্পক (10910006518 7010:00%) | 
ভূঁইছাতী (দেশজ ) ছত্রাকভেদ। 
ভূঁইজাম ( দেশজ ) ভূমিজন্বু (276101)9, 1)০7০০৩৪.) 
ভূঁইছালিম (দেশজ ) ডালিমভেদ। [ দাড়িত্ব দেখ । ] 
ভূঁইড়ুমুর (দেশজ ) একপ্রকার ভূত্বর গাছ। ( ্1০05- 
৮0])৩1)ন ) [ ডুম্থুর দেখ ।] 


 সভুইমালি (ভূঙ্ছন্দর ), পুব্ববঙ্গবাপী কৃষিজীবী নিকুষ্টজাতি- 


বিশেষ । পান্কীবহন ও দাসবৃত্তি ইহাদের প্রধান উপজীবিক]। 
তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও কাধ্যাদি লক্ষ্য করিলে অনুমান 
হয় যে, তাহারাই পুর্বকালে বঙ্গের আদিম অধিবাসী ছিল। 
পরে হিন্দুধর্মের প্রসার-প্রসঙ্গে তাহার! ক্রমশঃই হিন্দুর ক্রিয়া- 
কলাপ ও রীতিনীতি অভ্যাস করিতে শিশিরাছে। দিনাজপুর 
প্রভৃতি উত্তর-পুর্ববঙ্গে তাহারা হাড়ার দমশ্রেণী বলিয়া গণ্য । 
ঢাকার ভূ হমালিগণ বলে যে, তাহারা এক সময়ে শুত্র ছিল, পরে 
আপনাদিগের কন্মফলে এরূপ হীনবণত্ব লাভ করিরাছে। প্রবাদ, 
একদা হরপাব্ৰতা ভক্তবুন্দের পরিতুষ্টির জন্য মন্ত্যধামে আগমন 
করেন। সকল জাতিই দেবীর মোহিনামুত্তি সন্দর্শনে তৃপ্ত 
হইয়াছিল, কেবলমাত্র জনৈক হুর্ভাগ্য ভূইমালি অস্ফুট স্বরে 
বলিয়াছিল যে, “যদি আমি এরূপ রূপবতী যুবতী পাই, তাহা 
হইলে সকল প্রকার নিকৃষ্ট কর্ম করিতে প্রস্তত আছি ?, দেবা- 
দিদেব প্র কথ শ্রবণ করিয়। তাহাকে একটা রূপ-গুণবতী 
ভার প্রদ্দানপূর্ববক ঝাড় দাররূপ নিক্ষ্ট কর্মে নিয়োগ করেন। 
তদবধি তাহার এইরূপ নিকষ্ট কর্ম ই করিয়া আসিতেছে । 
তাহাদের মধ্যে বড়ভাগিয়া ও ছোটভাগিয়া নামে 
দুইটা! স্বতন্ত্র থাক আছে। উহাদের পরস্পরের মধ্যে বিবাহাদি 
সামাজিক আচার ব্যবহার প্রচলিত নাই । প্রথমোক্ত ভূ'ইমালি- 
গণ কৃষি, গীতবাগ্ ও পাক্কীবহন প্রভৃতি কাধ্য করে, কিন্তু 


শেষোক্ত শ্রেণীর ভূইমালিগণ ময়লা ফেলার কার্ধ্য করিয়া 
থাকে। তাহারা ডোম, মেহতর বা হালালখোর প্রভৃতির স্তায় 
নিকৃষ্ট কাধ্যে লিপ্ত হয় না বা আপনাদের রমণীগণকে তদ্রপ 
নিকট কার্যে নিয়োজিত করে না। ত্রিপুরা-রাজ্যের সরাইল- 
বাসী ভূঁইমালিগণ শুকর পোষে, তাহার! অন্তান্ত ভূ'ইমালি 
কর্তৃক স্বশ্রেণী মধ্যে গৃহীত হয় না। | 

পূর্বোক্ত ছুই শ্রেণী ব্যতীত, মিত্রসেনী-বেহারানামে 
তাহাদের একটা থাক আছে। তাহারা বল্লালসেনাত্মজ মিত্রসেন- 
নির্দিষ্ট বা্ালার আদিম বেহারার জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়। 
সম্ভবতঃ তাহার! সেনরাজাদিগের সময় হইতে বেহারার কাধ্য 
করিয়া আসিতেছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই রুষি- 
জীবি। অনেক হিন্দু-পরিবার তাহাদের মধ্য হইতে ভূত গ্রহণ 
করিতে কুষ্ঠিত হন না। একই ত্রাহ্গণ তাহাদের পরস্পরের 
যাজকতা৷ করিলেও বড়ভাগিয়াগণ মিত্রসেনীদ্িগকে ঘ্বণা করে, 
কখন উভয়ে একত্র আহার করে ন|। 

কীর্তন ও গীতবাগ্যব্যবসা ছাড়িয়া দিয়া এখন তাহার! 
গ্রামে গ্রামে চৌকীদারী কাধ্যে নিযুক্ত হইতেছে। গ্রামের 
শ্রীবৃদ্ধির জন্ত অনেকে জমিদার বা গ্রাম্য পঞ্চায়ত কর্তৃক 
ঝৌড়-জঙ্গল-পরিফার, পথঘাট-নির্দ্নাণ, ঝাড়দার ও মৃত 
জীবদেহ গ্রামের বাহিরে লইয়া যাইবার জন্য নিযুক্ত হইয়। 
থাকে । গ্রামস্থ পাত্রের বিবাহে তাহারা একটাকা ও পাত্রীর 
বিবাহে আটআন। পয়সা পাইয়া থাকে । বিবাহের সমর 
তাহারা মসালচীরও কাধ্য করে। হিন্দুর আলয়ে ভূইমালি 
ঝাড়দারের কাধ্য নিষিদ্ধ, কারণ তাহাদের পদার্পণে গৃহাদি 
অপবিত্র হয়) কিন্তু তাহাদের বালিকা কন্তা (দাসী বা! ছুক্রী 
নামে অভিহিত) কোন কোন গৃহস্থের প্রাঙ্ণাদি পরিষ্কারকাধো 
নিয়োজিত হইয়! থাকে । তাহাদের রূমণীগণ সাধারণতঃ ধাত্রী- 
কাধ্য করে। কখন কখন তাহার গৃহস্থের নিত্যব্যবহাধ্য 
বাসনাদি মাঁজিয়া ধুইয়। দিয়া যায়। 

হিন্দু-গৃহে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহারা বেদী প্রস্তত করে। 
দুর্গোৎসব প্রভৃতি কাধ্যে তাহার প্রার্ণভূমি পরিষ্কার করিয়া 
গোময় লেপন করিয়। দেয়। সন্ধ্যাকালে দেবপ্রদত্ত বলির ভাগ 
তাহারা ব্যতীত অপরে গ্রহণ করিতে পারে না। বাস্ত-পুজ। ও 
গৃহ-নিন্মীণ প্রভৃতি কাধ্যেও তাহাদের সাহায্য আবম্তক । 

ঢাকা ও ব্রন্গপুত্রনদের প্রাচীন খাতবাসী ভূঁহমালিগণের 
মধ্যে পরাশর ও আলম্যান গোত্র প্রচলিত আছে। তাহার৷ 
স্বগোত্রে বিবাহ করে না, বিবাহে নিম়শ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহাদের 
পৌরোহিত্য করে । তাহারা সাধারণতঃই বৈষ্ণব, শ্রীকৃষ্ণ তাহা 
দের প্রধান উপান্ত দেবত।। প্রায় সকল হিন্দুপর্বই তাহারা পালন 


ভূঁইয়। 


৪৮৭] 


: ভুইয়। 


করিয়া থাকে । এতত্িন্ন খাজীথিজর ও পীর বদরের পুজ। 
তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আধাঢ় মাসের অন্ুবাচীর তিন 
দিন তাহার ভূমিকর্ষণাঁদি করে না। 
উচ্চশ্রেণীয় হিন্দুগণের ক্রিযাকলাপাদি অনুসরণ করিয়া 
শূদ্রশ্রেণী বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা পাইলেও,তাহারা এখনও 
গ্রামের ভিতর থাকিতে পায় না। এখনও তাহারা জাতিগত 
নীচবৃত্তি লইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। অন্তান্ত নিয়শ্রেণীর স্তায় 
এখন তাহারা শৃকরভোজন ত্যাগ করিয়াছে । ২০ বৎসর পুর্বে 
তাহারা চগ্াালদিগের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিত, 
কিন্তু এখন উচ্চ-সমাজে. মিলিত হইবার আশায় তাহার! 
তাহাদের সাহচর্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 
ভূঁইয়া) স্বনামখ্যাত ভারতবাঁদী জাতিবিশেষ। কিন্তু প্রকৃত- 
পক্ষে এই “ভূইয়া” শব্দ জাতিবাচক কিনা, তদ্দিষয়ে জাতি- 
তত্ববিদগণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বে 
আসাম হইতে পশ্চিমে রাজপুতানা এবং উত্তরে উত্তরপম্চিম- 
প্রদেশ হইতে দক্ষিণে মান্দ্রাজ পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভৃূভাগে ভূইয়া 
নামধেয় শ্রেণীবিশেষের বাস আছে। উহাদের সকলের 
মধ্যেই ষে অনাধ্যরক্ত প্রবাহিত এরূপ নহে। রাজপুতানার 
ভূঁইয়া (ভূমিয়া)গণ রাজপুত, বেহারের ভূইয়া ( ভূমীহার )গণ 
বাভন এবং পুর্বব্গ ও আসামের ভূইয়া (বার হয়া )গণের 
. মধ্যে মুসলমান ও হিন্দুজাতির সমাবেশ থাকায় তাহার! 
অন্থমান করেন যে, এই ভূইয়া শব্দ জাতিগত না হুইয়৷ বরং 
ব্যক্তিগত ছিল। যে সকল ব্যক্তি পুর্বকাঁলে স্থানবিশেষে 
আসিয়৷ বন কাটিয়া বসতি করিরাছে, তাহার! স্থানীয় জমিদার 
বা রাজার নিকট সেই ভমির সত্ব লাভ করিয়া ভূইয়া নামে 
আখ্যাত হইয়াছিল। এখনও আসামের অনেক ভূম্যধিকারী 
ভূইয়া উপাধি রক্ষা করিয়া আসিতেছে । 
এইরূপে গাঙ্গপুর ও বোনাই সামস্তরাঁজ্যে, ছোটনাগপুর 
ও মানভ,মে, কেউঝরে এবং লোহারডাগার মুড, ওরাওন্‌ 
প্রভৃতি অনাধ্যজাতির মধ্যেও ভূমিজ বা ভূইয়া উপাধি দৃষ্ 
হয়। প্রবাদ, বর্তমান ভূঁইয়া নামধেয় অনাধ্যজাতির পুর্ব" 
পুরুষগণ এখানে আপির! সর্ধ প্রথমে বসবাস করে। যাহার! 
সেই সময়ে বন্যবিভাগ পরিষ্কার করিয়া সেই ভূমি বন্দোবস্ত 
করিয়া লইয়াছিল, তাহারাই সম্ভবতঃ ভূমিহার, ভূইয়ার ঝা 
ভূইয়া আখ্যালাভ করিয়াছে। ক্রমে একস্থানে বানিবন্ধন 
এই শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিগণ এরূপ একটা স্বতন্ত্র আখ্যায় অভিহিত 
হইয়া আঁসিতেছে। 
দ্রাবিড়-শাখাভূক্ত যে অনার্ধ্য-সম্প্রদরায় এইরূপে একত্র 
বসবাস করিয়াছে,তাহারাও কালে ভুঁইয়া! নামধারী জাতিরূপে 


গণ্য হয়। হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি জাতি বা! বংশের উপাধি- 
ধারী ভূঁহয়াদিগকে ছাড়িরা ছোট নাগপুর-অধিত্যকার দক্গিণস্থ 
গাঙগপুর, বোনাই, কেউঝর ও বাম্ড়। প্রভৃতি সামন্তরাজ্যবাসী 
ভূঁইয়াদিগের জাতিতত্ব আলোচনা করিলে, শেষোক্তদিগকেই 
প্রকৃতপক্ষে ভূঁইয়া জাতি বল! যায়। সিংহত,ম, হাজারিবাগ ও 
দক্ষিণবেহারে মুসাহারনামক ভূ ইয়াদিগের প্রতিপত্তি দেখা যায়। 
মীর্জাপুরবানী ভূঁইয়াগণের উৎপত্তিসন্বন্ধে এইরূপ একটা 
কিংবদন্তী প্রচলিত আছে £_-মোম ও কুভ্তনামক খধিদ্ধয়ের 
যথাক্রমে ভদ্র ও মহেশ নামে ছুই পুত্র ছল। তন্মধ্যে ভদ্র 
মগধের বিজন অরণ্যে গমন করিয়া তপশ্চর্ধ্যায় নিযুক্ত হন। 
মহেশও তাহার সেবার জন্ত বনগমন করেন। প্রত্যহ মহেশ 
বনমধ্যে গমনপুর্বধক ফলমূল আহরণ করিতেন। অদ্ধেক 
আপনি ভক্ষণ করিয়া অপরাদ্ধ ভ্রাতৃসেবার্থ রাখিয়। দিতেন। 
যে নিম্বতরুমূলে ভদ্র ধ্যানে নিরত হুইয়াছিলেন, একদ। তিনি 
ক্ষুধাবশে তাহারই ছাল ভক্ষণ করিলেন। তদবধি তিনি নিম্ব- 
ধষি নামে খ্যাত হন। ৮78, 
এইরূপ কঠোর তপশ্্্যায় দ্বাদশবর্ষ কাল অতিবাহিত 
হইলে, ভগবান্‌ তাহাকে ছলন করিবার জন্ত জনৈক 
স্বর্স-বিদ্ভাধরীকে প্রেরণ করেন। নিম্বধষি তাহার সেবা ও 
রূপদর্শনে কামাতিভুত হইয়া তাহার সহবাস করিলেন। 
এই সংযোগফলে তাহার সাত পুত্র হয়। এ সাত পুত্রের 
বংশ হুইতে মগহিয়া, তীরবাহ, দণ্ডবার, ধেলবার, মুসাহার, 
ভুইহার বা ভূঁইয়ার জাতির উৎপত্তি হয়। উক্ত খষি হইতে 
উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়৷ ভূ'হয়াগণ আপনাদিগকে খষিয়ান্‌ 
ভূঁইয়৷ নামে অভিহিত করিয়া থাকে। মীর্জাপুত্ী-ভূঁইয়াগণ 
মুনাহার ও ভূমিহারদিগের সহিত আপনাদের আত্মীয়তা 
স্বীকার করে) কিন্ত ছোটনাগপুরে ভূইয়াদিগের সহিত কোন 
সম্পর্ক আছে বলিয়! স্বীকার করে না। শেষোক্ত স্থানের 
ভুঁইয়াগণ শন্ুক হইতে আপনাদের উৎপত্তি কল্পনা করে এবং 
কোন কোন স্থানের ভূঁইয়াগণ কোল, সীওতাল বা খাসিয়া 
জাতির ন্তাঁয় আপনাদের উৎপত্তি-কাহিনী প্রকাশ করিয়। 
থাকে। ৃ 
গাঈগপুর ও বোনাইবাসী ভূ'ইরাগণ ঘোর কৃষ্ণবর্ণ, বলিষ্ঠ, 
সুগঠিত, মধ্যমাকৃতি ও কন্মঠ। অতিশয় পরিশ্রমেও তাহার 
কাতর হয় না। তাহাদের চতুরজআ্র মুখারুতি, নাসা, গণ্ডাস্থি, 
হন্থু, দত্ত ও চিবুকাস্থি লক্ষ্য করিলে সমতলবাঁসী বলিয়াই 
অনুমিত হয়। আবার কেঁউঝরবাসী পার্কতীয় ভূঁইয়াগণের 
আকৃতি অনেকাংশে তুরাণীয়বং। তাহাদের প্রশস্ত মুখ, পুষ্ট 
অধরোষ্টি, ক্ষুদ্র কপাল ও চক্ষু প্রভৃতি হইতে তাহার বিশেষ 


ভূয়! 


প্রমাণ পাওয়। যায়। পুর্বোক্তের স্যার কেঁউঝরা ভূঁইয়াগণও 
বলিষ্ঠ এবং ক্ষুদ্রীকার। মীর্জাপুরীদিগের সহিত কেঁউঝরী- 
দিগের অনেক সাদৃণ্ত লঞ্ষিত হয়। 

সিংহভ,মের দক্ষিণস্থ ভূ'ইয়াগণ পবন-বংশ ৰ। “পবন কা- 
পুত বলিয়া আপনাদের পরিচয় দেয়। বেহারের দঙ্গিণস্থ 
মুসাহার হইতে লোহারডাগার দক্ষিণের খণ্ডাইৎ-পাইক পধ্যস্ত 
সমুদার স্থানবাসী ভূইয়াগণ খখিমুনি বা খখিক্াসন্কে আপ 


দের কুলদেবতা বলিয়া স্বীকার করে। খক্ষ (ভল্লুক ) 
তাহাদের জাতিনির্বাচক ছিল*। কালে সেই খক্ষ দেবতা, 
মুনি ব৷ পুর্বপুরুষরূপে পূজিত হইতেছে। এই প্রবাদমূলে 


ধাহাই থাকুক না কেন, এতদ্বার। অনুমান হয় যে, মীর্জা- 
পুর, পিংহভ,ম, গাঙ্গপুর প্রভৃতি সামন্তরাজ্য এবং বেহার ও 
দৌহীরভারীদ পার্বত্য অধিত্যকাবাসী ভূহয়াগণ এক শ্রেণীতে 
নিবদ্ধ ছিল। বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু তাহাদের মধ্যে নানা 
বিষয়ে পার্থক্য এবং দূরতানিবন্ধন পরস্পরের মধ্যে অনেক 
জাতায় বৈষম্য সংঘটি ত হইয়াছে। 

বাঙ্গালর ভু'ইয়াদিগের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় কর! 
স্থকঠিন। স্থানবিশেষে অবস্থার পরিবর্তনহেতু তাহার! স্বতন্ত্র 
শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উড়িম্যার সামস্তরাজ্যস্থ 
ভূইয়াগণ পরস্পরের মধ্যে আদীনপ্রদান করিয়া পুর্ববপুরুষা- 
জ্জিত ভুসম্পত্তিসমূহ আপনাদিগের আয়ত্তাধীন রাখিয়! একটি 
স্বৃতন্্ দলভুক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজপুত 
বলিয়। পরিচগধ দ্রিলেও, আপনাদের সামাজিক রীতিনীতি 
পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এখনও সর্দারের অধীনস্থ 
দলপতিদ্রিগের নিকট হইতে যুদ্ধবিগ্রহে সাহাধ্য পাইবার 
প্রত্যাশায় মকলকেহ পুর্ধপ্রথামত ভুমদান করিয়া থাকেন। 
এইরূপে ভুমিলাভ করিয়া উড়িষ্যার খণ্ডাইত-সম্প্রদায় দল- 
ব্লপুষ্ট হইয়া সমাজে সমধিক সমুন্নত হইয়াছে এবং সমাজে 
প্রাধান্ত-লাভ করিয়া তাহারা আর পুর্বতন ভূইয়া নামধারণ" 
পূর্বক নিকষ্টজাতিত্বের পরিচয় দিতে স্বীকৃত হয় না। 

উড়ষ্যা-রাজবংশের উন্নতিসময়ে সৈনিকবুত্তি অবলম্বন 
করিয়া খণ্ডাইৎ প্রসৃতি সত্যতার সোপানে আরোহণপূর্বক 
সমাজে যেরূপ গ্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে; বেহারে তাহাদের সহ- 
যোগিগণ উপনিবেশ স্থাপনের পর সেরূপ প্রশস্তক্ষেত্র ন৷ 
পাওয়ায় পুর্ব বন্তন্বতাবই বহন করিতেছে । এখানে 
তাহারা, ভুমিলাভে বঞ্চিত হওয়ায় বাভন ও রাজপূতদ্িগের 


* এখনও অনেক পাব্বতীয় বন্যজাতির মধ্যে গাছ, পাহাড়, ভেক, শুকর 
প্রভৃতি হইতে জাতীয় নামকরণ প্রচলিত রহিয়াছে । 
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ভূইয়া 


অধীনে কৃষি বা অন্তান্ত কন্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। 
এখানে তাহারা অনার্ধ্রীতি-অনুনারে মেঠো ইন্দুর 
ধরিয়া খাইত বলিয়। হিন্দুদিগের নিকট মুসাহার নামে পরিচিত 
হইয়াছে । বিদেশে আসিয়। সামাজিক "অবস্থায় হীন 
হলেও তাহার। ভূইয়া নামের গৌরব পরিত্যাগ করে নাই, 
কিন্তু খগ্ডাইতগণ সমাজে প্রক্ক& স্থান-লাভাশায় ঘ্বণার সহিত 
সেই নাম বর্জন করিয়াছে। 
_ কেউঝরের ভূইয়া্দিগের মধ্যে মাল, দণ্ডসেন, খট্টি ও 
রাজকুলী নামে ৪টা স্বতন্ত্র থাক দৃষ্ট হয়। রাজবংশের সহিত 
সংঅব থাকায় শেষোক্ত থাকের নাম রাজকুলী হইয়াছে। 
শুনা যায়, প্রায় ২৭ পুরুষ পুর্বে ভূইয়াগণ জনৈক ময়ূর 
রাজপুত্রকে অপহরণ করিয়া আপনাদের রাজ। করে। প্র 
রাজপুত্রের ওরসে ভূ'ইয়া-রমণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহারাই 
রাজকুলী নামে খ্যাত। | 

মীর্জাপুরী ভূ'ইয়াদিগের মধ্যে তীরবাহ্‌, মগহিয়া, দণ্ডবার 
মহত্বার, মহাঠেক, মুসাহার, ভূইহার বা ভূঁইয়ার নামে 
আটটা থাক আছে। তন্মধ্যে লোহারডাগা ও মানভূমি 
অঞ্চলে দণ্ডবার, মগহিয়।, মহত্বার, তীরবাহ ও মুসাহার-শাখা- 
ভুক্ত ভূ'ইয়ার বাস দেখা যায়। প্র ৮টা শ্রেণীর নাম কার্ধ্য, 
স্থান বা জীববিশেষের নাম হইতে অন্ুকৃত হইয়াছে । তীর 
হইতে প্রাপ্ত বলিয়া তীরবাহ, দণ্-( ব্যায়াম ) কুশলী বলিয়! 
দওডবার, মগধে বান হেতু মগহিয়া, মুসা! ( ইন্দুর ) ভঙ্গণ করে 
বলিয়। মুসাহার, দলপতি বা মণ্ডলের পদস্থ বলিয়া মহত্বার । 
এখানকার মুসাহারগণ বলে যে, ৩ ৰা ৪ পুরুষ হইল তাহার! 
মগধরাজ্য পরিত্যাগ করির়। এতদ্দেশে বসবাদ করিয়াছে। 
তাহাদের বিবাহাদি সকল কাধ্যই এখানে সম্পার্দিত হয়। 
বেহারবানী মুসাহারদিগের সহিত তাহাদের কোনও 
সম্পর্ক নাই । 

এখানকার তীরবাহ, দগ্ডবার ও মহতবারের মধ্য পর- 
স্পর আদান প্রদান প্রচলিত আছে এবং মগহিয়া, মহঠেক, 
ভূঁইয়ার বা ভূঁইহার ও মুসাহারগণ পরস্পরের মধ্যে পুত্র- 
কন্ঠার বিবাহ দেয়। কল সময়েই যে এই নিয়ম পরিরক্ষিত 
হইতেছে, এরূপ নহে, কখন কখন তাহারা আপনাপন থাকের 
মধ্যেও বিবাহ দেয়। স্বশ্রেণীস্থ দুই তিন পুরুষের মধ্যে 
কোঁন বিবাহসন্বন্ধ না থাকিলেও সেই পরিবারের সহিত 
বিবাহ-সম্বন্ধ-স্থাপনে কোন নিষেধ দৃষ্ট হয় না। ঃ 

হাঁজারিবাগ ও সাঁওতাল পরগণার ঘাটবাল ভূ'ইয়াগণ 
এবং টিকাইত ভূ'ইয়াগণ ভূম্যধিকাঁরী বলিয়। সমাজে উচ্চাসন 
লাভ করিয়াছে । তাহার! ক্রমশই স্থানীয় নিষ্নশ্রেণীর রাজ- 


৪ 


ভূইয়। 


নাওতাল-পরগণায় রায় ভূঁইয়া! ও দেশবালী এবং মানভূমে 
কাত্রা, মুসাহার ও ধোর৷ ভূইয়া প্রভৃতি কয়টা থাক দৃষ্ট হয়। 

পুর্ব্েই- উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহাদের বিবাহ্মত্বন্ধে 
বিশেষ বিধিনিষেধ নাই। এক শ্রেণীর মধ্যে ছুই তিন পুরুষ 
কাকা গেলে অথবা৷ সেই পুর্ধতন সম্বন্ধ স্বৃতিপথ হইতে 
বিস্বতিনূলিলে বিলীন হইলে, পুনরায় সেই পরিবারের 
সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। পূর্ব সম্পর্কের 
জন্ঠ কিছুই আসে যায় না। এইজন্য বিবাহের পুর্বে 
তাহাদের জাতীয় পঞ্চারত বসে। বিবাহ বা! শ্রাদ্ধকালে 
জ্ঞাতিকুটু্কে ভোজ,ন। দিলে, ্বশ্রেণীবহি্ূ্ত ব্যক্তির সহিত 
পাঁনভোজন করিলে এবং ব্যভিচার-দৌষছুষ্ট হইলে পঞ্চায়ত 
কর্তৃক নেই ব্যক্তিগণের দণ্ডবিধি নিন্দিষ্ট হইয়া থাকে। 
সাধারণতঃ একস্থানবানী ভ্রাতৃবর্ীকে ছাগমাস, মদিরা ও 
অন্ন খাওয়াইতে পারিলেই দোষস্বলন হইতে পারে। এই 
জাতীয় পঞ্চা়তের দলপতি মহতে। নামে খ্যাত এবং এই পদটাও 
সাধারণতঃ পিতৃপদান্ুমারী হইয়। থাকে। যদি কখন বালক 
মহতে। দলপতি হন, তাহ হইলে পর্চীয়ত কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া 
অপর এক ব্যক্তি তৎপরিবর্তে কার্য করিয়৷ থাকে । 

ইহার কন্তাপুত্রের বিবাহের জন্য দেশান্তরে পাত্র বা 
পাত্রী অন্বেষণে গমন কুরে না। এক স্থানে দলবদ্ধ হইয় 
যে সকল ভূঁইয়। বাঁদ করে, তাহারা সামাজিক বিধিনিষেধ 
রক্ষা করিয়া আপনাদের মধ্য হইতেই পাত্র বা পাত্রী নির্ধাচন 
করিয়। লয়। এক ব্যক্তি সমর্থ হইলে একাধিক পত্রী ক্রয় করিতে 
পারে। প্র পত্ৰীগণ স্বামিগৃহে বিভিন্ন প্রকোঞ্ে বান করিতে 
অথব! পিত্রালয়াদিতে ইচ্ছামত থাকিতে পারে। বিবাহের 
পুর্বে ও পরে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীন ভ্রমণেচ্ছা বলবতী দেখা 
যায়। যদি কোন অবিবাহিত! বালিকা এইরূপ স্বাধীন 
ভাবে অবস্থানকালে স্বশ্রেণীর কোন যুবকের সহিত অবৈধ 
প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা! হইলে কন্তার পিতা সাঁধারণ ভোজ 
দিয়! গ্র প্রণয়ীর সহিত প্রণয়িনী কন্তার বিবাহকাঁধ্য সম্পাদন 
করে। কিন্তযষদি মে অপর জাতীয় কোন পুরুষের সহিত 
২ গুপ্তপ্রেমে মূজয়া যায়, তাহ। হইলে পঞ্চায়ত তাহাঁকে পমাজ 


হইতে বহিষ্কত করিষা দেয়। পিতা মাতার অভিমতেই পুত্র- ; 


কন্তার বিবাহ হয়। বালক বালিকার দ্বাদশ বর্ষ পর্য্যন্ত 
বিবা€হর কাল। ধনী ও নির্ধনের পক্ষে কন্তাপণ পাঁচ টাকা, 
৪ সের চাউল, ২ সের চিনি ও ১ সের হরিদ্রা। বিবাহের 
পর বরকন্তা উভয়ের মধ্যে কেহ মক, উন্মাদ, কুক, ধ্বজভঙ্গ 
বা ভগ্রাঙ্গ প্রকাশ পাইলে বিবাহবন্ধন ছি হইয়া যায়। 
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পৃত জাতির সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে ; এতত্ডিন্ন ] 


ভূইয়। 


স্বামী বা স্ত্রীর চরিত্র পরস্পরে সন্দিহান হইলে বিবাহবন্ধন 
ছিন্ন হইতে পারে, কিন্তু পঞ্চায়তকে এ বিষয়ে প্রক্কষ্ট প্রমীণ ন৷ 
দেখাইতে পারিলে কোন উপায় নাই । স্বামিত্যাগের পর সেই 
রমণী পুনরায় বিবাহিত হইতে পারে। কুমারী, বিবাহের পণ 
দিতে অঙ্গম এরূপ মৃতদার ব্যক্তি প্র রমণীর পাণিগ্রহণে 
সমর্থ। সাগাই-প্রথামত তাহারা বিধবাবিবাহ করিতে পারে, 
কিন্তু সে সময়ে স্ত্রীর শ্বশুরপন্গীয় লোকদ্দিগকে এ বিবাহে 
কেবল্মাত্র পুত্রীকে একথান সাড়ীদান ও স্বগৃহে স্বজীতি- 
ভোগ ব্যতীত অপর কোনরূপ নিয়ম পালন করিতে হয় না। 
কনিষ্ঠ দেবর যদি জ্যেষ্ঠ জায়ার পাণিগ্রহণ ইচ্ছা না করে, 
তাহা হইলে সেহ বিধবা রমণী অন্তত্র স্বামিগ্রহণে সমর্থ হয়। 
দেবরকে পরিত্যাগ করিয়। যে রমণী অপরকে বিবাহ করে, 
তাহার পুব্বস্বামীর ওরসগাত পুত্র ঝা সম্পত্তির উপর অধিকার 
থাকে না। এ বালকগণ পিতৃব্যের অধীনে ঞতিপালিত হইয়া 
পিতৃ-মম্পন্তির উত্তরাধিকারী হয়। দেবর যদ্রি জ্যেষ্ট-জায়া 
গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে ভ্রাতুষ্পুত্রদিগ্রকে পালন করিতে 
বাধ্য হয় এবং তাহার! সাবালক হইলে সম্পত্তির অদ্ধ.ংশ নিজে 
লইয়া অপরার্ধ ভ্রাতৃপুত্রগণকে প্রদান করিয়া পৃথক্‌ হয় - 
তাহাদের মধ্যে দত্তকগ্রহণের ব্যবস্থা স্বতন্ত ৷ রাতুপ্ত্র 
বা দৌহিত্রকে দত্তক লইতে পারে, কিন্তু ভাগিনেয়কে লওয়! 
একান্ত নিধিদ্ধ। সাধু পুরুষ ব্যতীত অকৃতদার, খঞ্জ, অন্ধ বা 
ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ব্যক্তি দত্তকগ্রহণে সমর্থ। দ্রত্তকগ্রহ্ণকালে 
তাহাদের বিশেষ কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না।, 
সুতিকাগারে প্রস্থৃতি প্রস্থুত হইলে, জনৈক চাঁমাররমণা 
আপিয়া জাতবালকের নাড়ী কাটিয়া সেই নাড়ী, যে স্থানে 
শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, ঠিক সেইস্থানেই পুতিন! ফেলে। ছয় 
দিন প্রস্থুতিকে সুতিকাগৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়, শেষ দিনে 
ষষ্ঠী পুজা । ত্র দিন পরিবারস্থ সকলকেই ক্ষৌরকাধ্য করিতে 
হয় ও রন্ধনশালার পুরাতন হাড়ি ফেলিয়৷ নূতন হাঁড়িতে 
খাইতে হয়। ধাত্রী, প্রস্থতি ও বালককে স্নান করাইবার 


নমর ননদিনী আসর! স্থতিকাগৃহ পরিফার করিয়া ষাঁয়। রি 


জীতবালকের পঞ্চম ব৷ যষ্ঠবর্ষে কর্ণবেধ হয় । বিবাহকাঁলে 
বরের পিতা কন্ত! নির্বাচন করিয়া আইসে । তৎপরে পাত্রের 
মাতুল, মহতো ও চারি পাঁচজন বন্ধু কন্তার পিত্রালয়ে গমন 
করে। বিবাহপ্রস্তাব স্থিরীকৃত হইলে, বরপক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে 
থাওয়ান হয়। পরদিন প্রভাতে গৃহস্থিত প্রাঙ্গণ মধ্যে ময়দার 


একথানি চৌকা আগন প্রস্তুত করিয়া বা তছ্ুপরে কন্তাকে 


দাড় করান হয়»তৎপরে কন্ঠাপন্মীয় ও বরপক্গীর উক্ত ব্যক্তিবর্গ 
উপস্থিত হইয়া পাত্রীকে দেখিয়া আশীর্বাদ করিরা ষায়। 


০.১ 


৭৯০০৮৮০৯৪০৭) 


নিনরার ব্রি 


ভূঁইয়। 


বাগ্দান হইলে বিবাহের দিন স্থির হয়। উহার তিন 
দিন পুর্বে মাঠমঙ্গল উৎসব সমাহিত হয়। তশপরে বথাক্রমে 
টাকাদান, তেলহাড়ি, ভাতবান, ইম্লিঘোটন1, পরছন প্রভৃতি 
ক্রি অনুষ্ঠিত হইয়। থাকে । 

বরধাত্রীদিগকে লইয়া বর, কন্তার পিত্রীলয়ে গমন করে 
এবং নিদ্দিষ্ট একটা বৃক্মতলে বসিয়া বিশ্রাম করে । কন্তা- 
পন্দীয়গণ এ্রথানে আসিয়া বরের প। ধোয়াইয়া দেয় । তৎপরে 
কন্যার পিতা আসিয়। জাঁমাতাকে গৃহে লইয়া! যায়। এখাঁনে 
আসিয়। বর, কন্যাকে বলপুর্বক ধরিয়। বিবাহমঞ্চ হইতে বাঁহির 


করিয়া আনে। তৎপরে বৃক্ষকে বিবাহ করিয়। তাহাতে সিন্দুর- 


দানান্তর কন্ঠার সীমন্তে পিন্দুর দান করে। ইহাই বিবাহ- 
বন্ধনের একমাত্র নিয়ম । 

তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ তিনগ্রকার বিবাহ চলিত 
দেখা যায়। ১ চর্হৌবা বা কুমারীদান, ২ সাগাই ঝা 
বিধবাবিবাহ এবং ৩ গুরাবৎ ৰ পরিবর্ত বিবাহ। 

কন্ত। শ্বশুরালপে আসিলে, সাধারণ হিন্দুর মত আশী- 
ব্বাদাদি যথানিয়মে সম্পাদিত হয়। তৎপরে জ্ঞাতিভোজ 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । হিন্দুর সংস্পশে বসবাসহেতু তাহারা 
বিবাহব্যাপারে হিন্দুর আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিলে ও 
আগনাদ্দিগের পূর্বতন অনার্ধ্যরীতি পরিত্যাগ করিতে 
পারে নাহ। ূ 

তাহার পীড়িত আত্বীয় স্বজনকে ঘরে ন| মারিয়া নিকট- 
ব্র্তী নদীতীরে লইয়! যাঁয় এবং প্রাণ-বাু বৃহির্গত হইলে পর 
ব্থানিয়মে দাহ করে । সুখাগ্সি দিবার প্রথা থাঁকিলেও কোন 
মন্ত্রত্্র নাই । সকল বিষয়ই সাধারণ হিন্দুর অন্থকরণে সম্পা- 
দিত হইয়া থাকে। যে নিকটাস্বীয় মৃতের মুখাগ্সি দেয়, সে 
পরদিন প্রভাতে আসিয়া দাহস্থান হইতে অস্থিভস্ম উঠাইয়! 
নদীতে নিক্ষেপ করে। তাহার অশৌচ ১০ দিন থাকে । 
এ সময় সে একাকী হবিব্যান্্পাক করিয়। খায় এবং প্রত্যহ 
ভোজন করিবার পূর্বে মৃতের উদ্দেশে সেই অন্ন হইতে প্রথম 
একটা পিও দিয়া থাকে ।  ৯০ম দিনে ক্ষৌরকর্ম্ম সমাপনান্তে 
সে আত্মীয় কুটুন্বে পরিবৃত হইয়া মুতের গৃহে উপস্থিত হয় এবং 
প্রেতের তৃপ্তির জন্ত একটা ছাগ মারির৷ রন্ধন. করে। পরে 
মগ্ভাদ্রি পান ও মাংস, অন্ন প্রভৃতি ভোজনের পর শ্রাদ্ধ কাধ্য 
সম্পন্ন হয়। 

পূর্বেই বলিয়াছি, হিন্দুপ্রধানস্থানে বাস করিয়৷ তাহারা 
নান বিষয়ে হিন্দুর অনুকরণ করিতে শিখিয়াছে। বিবাহ, 
-জাতকর্ম, -শবদ্াহ এবং দেবপুজাদিও তাহারা হিন্দুর মত 


সমাধা করিয়। থাকে ; কিন্ত ছুঃখের. বিষর, পূর্বোক্ত কোন 


[ ৪৮৩ এ] 


ভূঁইয়ার 
কাজেই তাহাদের ত্রা্গণের আবশ্তক হয় না। কালী, 
পরমেশ্বর, পাহাড়ীদেবী, ধরিত্রীমাতা প্রভৃতি তাহাদের 
প্রধান উপাস্ত দেবতা । অনন্তচতুর্দণী তাহাদের মধ্যে একটা 
মহোত্দব। 

বোনাইবাসী ভূইয়াদিগের মধ্যে দস্থমপৎ্ড বামোণীপত, 
কোইসরপৎ ও বোরম নামে চারিটা গ্রাম্য দেবতার পুজা 
প্রচলিত দেখা যায়। “দেওসারা” নামক গ্রাম্য নিকুঞ্জে 
তাহাদের পুজা হয়। তাহাদের মধ্যস্থিত “দেওরী নামক 
সম্প্রদায় পুজারীর কাঁধ্য করিয়।৷ থাকে । 

কেউঝর, লোহারডাগ! প্রভৃতি স্থানে ঠাকুরানীমাই, 
দুর্ীমাতা প্রভৃতি দেবী এবং দর, কুদ্রা, ক্রি, পাচেরিয়া, 
হাসেরবাড়, পকাহি প্রভৃতি উপদেবতার পুজ1 প্রচলিত দেখা 
যায়। এততিন্ন খষিমন্, নাড়,বীর ও তুলসীবীর প্রভৃতি পুর্ব- 
পুরুষের ম্মরণার্থ নানা প্রকার গল্প ও বীরত্বকাহিনী শ্রুত 
হওয়া যায়। প্রবাদ, নাড়,বীর এক খধিকন্তার পাণিগ্রহণ 
করেন, পরে পুত্রকাম হইয়। নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে 
অবশেষে কামরূপ-কামাধখ্যায় উপনীত হন। এখানে নয়না- 
বোগিনার কুহকে মজির| তিনি কালাতিণাত করেন । রাজ- 
কন্তা নয়না ঈর্ষাপরবশ হইয়া তাহাকে দিবসে বুষরূপে 
রাখিত ও রাত্রে পুর্বরূপ লইয়৷ স্থখে আমোদ করিত। একদ! 
নয়নার আদেশে সে পুর্বপত্রীকে দেখিতে আইপে» এই সময় 
তাহার গর্ভ হয়। এর গর্ভজাত বালক তুলসীবীর মায়াজাল 
ভেদ করিয়া পিতাকে উদ্ধার করে। পরে তুলসী মরঙ্গ-নগরস্থ 
বীর গদাধর ও গঙ্গারাম ভ্রাতৃদ্ধ়কে রণে পরাভূত করিয়া 
তাহাদের ভগিনী বারি-যশোমীতকে হরণ করে। যশোৌমতীর 
গর্ভে লহঙ্গবীরের জন্ম হর। লহঙ্গের পুজান্ব ভূ'ইয়াগণ ছাগ, 
শুকর, মুরগী প্রভৃতি উৎসর্গ করে। 


ভূঁইয়ার, উঃপঃ প্রদেশের মীর্জাপুরের দক্ষিণদিপ্বাসী অনাধ্য 


জাতিবিশেষ। বেওুর! প্রথাত্ব অর্থাৎ বন দখল করিয়া আপ- 
নাপন উপযোগী কৃষিকাধ্য সম্পন্ন করে বলিয়া, তাহার বেও- 
রিহ আখ্য। লাভ করিয়াছে । প্রবাদ, তাহারা ভৌড়খদহ 
নামক স্থান হইতে এখানে আসিরা এখন হিন্দুর আচার ব্যব: 
হারের অন্করণকারী হইয়াছে । এমন কি, তাহারা সন্গি- 
কটস্থ ভূমিহার ব্রাহ্মণ ব৷ ক্ষত্রিক্দিগের নাম গ্রহণ করিতে 
কুষ্ঠিত ন়। তাহার। ভূমিহার হইতে আপনাদ্িগকে ভূঁইহার 
নামে পরিচিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, এবং ক্রমে. তাহা 
হইতে ভূঁইয়ার সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। তাহাদের অনাধ্য 
আকৃতি প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া জাতিতত্ববিদ্গণ তাহাদিগকে 
মুণ্ড, ভূঁইয়া প্রভৃতি জাতির সমশ্রেণী বলিয়া স্বীকার করেন। 


[ ৪৮৪ 


] তুকদন্ব 


জোনাথন ডন্কান্‌ সাহেব তাহাদের “বেবারিয়া” নামে উল্লেখ 
করিয়াছেন। 

মীর্জাপুরী ভূ'ইয়ারদিগের মধ্যে ১৫টা কুড়ি বা খাঁক 
আছে, তন্মধ্যে খগোরিহ, সুইদহ, খটকরিহ, দেওহরিয়া ও 
ধারগোরিহা নামক ও ৫টা থাক বাসভুমির নামে কল্পিত 
হইয়াছে। এতত্তিন্ন ভূ'ইহার, নাপান, ভুসার, ভল্ল, শিশি 
বুন্বুন্‌, কড়্‌র! রায়, দাসপুত ও ভনিহা নাম বিভিন্ন বিষয় 
হইতে গৃহীত বোধ হয়। 

স্ব স্ব কুড়ি মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও পরস্পরের মধ্যে 
আদান প্রদ্দান নিষেধ নাই । মামেরা, চাঁচেরা, ফুফেরা বা 
মৌসেরা প্রথায় বিবাহে কোন বিশেষ আপত্তি নাই। এক 
পুরুষ গত হইলে পুনরায় পিতৃ ও মাতৃকুলে বিবাহ চলিতে 
পারে। 

পঞ্চায়ত-সভা হইতে সাঁমাজিক গোলষোগের নিষ্পত্তি 
হয় । বুদ্ধ ব্যক্তিরাই মধ্যস্থ হইয়া বিচার নিষ্পত্তি করিয়। 
থাকে । পুরুষ ব্যভিচারী ও পরদারগামী হইলে ছুই বং 
সরের জন্য জাতিচ্যুত হয় এবং রমণীগণ অপর জাতির পুরুষের 
সহিত আপসঙ্গলিগ্ায় জড়িত হইলে স্বজাতিবর্গকে মগ্মাংস 
থাওয়াইয়। অব্যাহতি পায় । 

তাহাদের বিবাহ অনেকাংশে অনার্য জাতির স্তায়। 
বিবাহের পুর্বে বরকে. কন্তাহরণ করিতে হয়। তৎপরে 
কন্তাকে আনিয়া বর নিজরক্তে তাহার সীমন্তে সিন্দুর-দীন- 
কাধ্য সমাধ। করিয়া থাকে । 

পুরুষে একাধিক বিবাহ করিতে পারে। বিবাহের পণ- 
দানে ও রমণীর ভরণপোষণে সমর্থ হইলে তাহার বিবাহে বাধা 
নাই। প্রথম। পত্ী সর্ববিষয়ে স্বামীর শ্রেষ্ঠ। অধিকারিণী, অন্যন্য 
পত্ভী অপেক্ষা সে অধিক বত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইতে পারে। 
বাসগৃহ বড় হইলে সপত্বীগণ একত্র স্বামিসহবাস করিতে 
পারে, অন্যথা প্রাঙ্গণপার্খস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাহাদের 
বাসস্থান নির্দিষ্ট হয়। স্ত্রীলোক খতুমতী হইলে বিশেষ 
কষ্টে কাল যাঁপন করে। তাহাকে আলাহিদা খাইতে হয়। 


গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে হইলে তাহাকে হাটু গাড়িয়া ৷ 


ধাইতে হয়, কেননা তাহার পাঁদম্পর্শে গৃহ অপবিত্র হইবার 
সম্ভাবনা । 


বর ও কন্তা উভয়ের সম্মতি হইলে বিবাহ হয়। পাঁচ টাকা, 
১৫ €সর মদ ও একখানি উড়াঁনি কন্তাঁপণ দিলে বিবাহ 
হুইয়া যায়। বিবাহের পর যদি বরের কুষ্ঠাদি রোগ প্রকাশ 
পায়, তাহা হইলে কন্তাকর্তী নিজ কন্তাঁকে আট.কাইয়া 


রাখে এবং পঞ্চায়তের অনুমতি লইয়া তাহার দেবরের সহিত 
বিবাহ দেয়। বিবাহের পর কন্তার দুশ্চরিত্রতার বিষয় অবগত 
হইলেও স্বামী তাহাকে লইয়। ঘর করিতে বাধ্য। 

বিধবাগণ সাগাইপ্রথায় বিবাহ করিতে পারে, কিন্ত 
তাহার আত্মীয়বর্গের অভিমত থাঁকা চাই । দেবর ভ্রাতৃজায়াকে 
গ্রহণ করিতে অনম্মত হইলে, সে রমণী অপর পুরুষকে বিবাহ 
করিতে পায়। এতডিন্ন তাহাদের মধ্যে বীনাবিবাহ ব 
ঘরদামাদ ও ঘরজেয়াল নামে বিবাহ প্রচলিত আছে। 
উহা! কতকাংশ ঘরজামাতার অনুরূপ হইলেও. অনেক 
বিষয়ে স্বতন্ত্র । ইহাতে জামাতাকে পত্বীর মনস্তষ্টির জন্য বিবাহের 
পূর্বে আসিয়! ভাবী শ্বশুরের মন যোগাইতে হয় । পরে বিবাহ 


হইলে সে শ্বশুরবাড়ী থাকে । কিন্ত নিজ পিতৃপম্পত্তি বাতীত, 


সে শ্বশুরের কোন বিষয়ে উত্তরাধিকারী হইতে পারে না । 
হিন্দুর প্রথ৷ দেখিয়া, তাহার! দত্তক গ্রহণ করিতে শিখিয়শছে। 
কিন্তু তাহারা কোন ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে না। জ্যোষ্ঠ 


পুত্র অপর সকলের কিঞ্চিদিধিক পিতৃম্পন্তি পায়। প্রথমা-- 


পত্ী-গর্ভজাত পুত্রই সকল বিষয়ের অধিক অধিকারী । 

তাহাদের জাতক্রিয়া কিছুই নাই। বিস্চিক৷ বা বসস্ত- 
রোগে অথবা অবিবাহিতীবস্থায় মরিলে গ্রামের নিকটবর্তী 
সমাধিস্থানে পুতিয়া ফেলে এবং অপর সাধারণকে নদ্দীতীরে 
লইয়া পোড়াইয়া ভন্মসাৎ করে। পরদিন সেই ছাই নদীতে 
ভাদাইয়া দেয়। তৃতীয় দ্রিনে ক্ষৌর কন্মন করিয়া নদীজলে 
স্নানপুর্বক অশৌচান্ত হয়। প্রেতপুজা ও উপদেবতার পুজাত়্ 
তাহার। জীব বলি দেয়। এতত্িন্ন তাহার! মহাদেব ও ধরিত্রী 
মাতার উপাসনা করে। সেবনারিয়া নাঁমক গ্রাম্য দেবতার 
পূজা প্রচলিত। আশ্বিন মাসে ও ফান্তনের হোঁলিপর্কে 
তাহার! বিশেষ আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থাকে । 


ভূইলাডিহি, উঃ পঃ প্রদ্দেশের বস্তি জেলার অন্তর্গত একটা 


প্রাচীন গ্রাম। এখানকার ধ্বংশাবশেষ ও স্তপরাশি দেখিয়া 
প্রত্বতত্ববিদ্গণ এই স্থানকে এক সময় প্রাচীন কপিলবাস্ত 


মহানগরীর ধ্বংশাবশেষ বলিয়া! মনে করিতেন। এখন তরাইএ. 


কপিলবাস্ত বাহির হইয়াছে। 


ভূ ইশণ (দেশজ ) গুল্মভেদ। (07096918119 [10867866 ) 
১৬. (ক্লী) ভবতীতি ভূ-( হু-কু-ভূ-শুধি-মুষিভ্যঃ ককৃ। উণ্‌ 
সাধারণতঃ ভগ্গিনীপতি আসিয়। শ্তালকের বিবাহ ধাধ্য করে। 


৩৪১) ইতি ককৃ। ১ছিদ্র। ২কাল। 
(পুং) ৩ অন্ধকার । (শব্ধমীল! ) 


(মেদিনী) 


ভূকদন্ব (পুং) ভূবি কদন্ব ইব। অলম্ুষ বৃক্ষ, চলিত কোক- 


সীম। (রত্রমাল! ) হিন্দী কোটামুণ্ডী, ভূ'ঁইকদম। ২ মহা- 
শ্রাবণিকা। (রাজনি*) ৃ 


ক? 


ন্ 


ভূক্ষীরবাটিক। 


[ 8৮৫ ] 


ভূঞ্দন্বক ( পুং) ভূকদন্বসংজ্ঞায়াং কন্‌। যবানী। (রাজনিণ্) 
ভূকদন্বা (তত্র) গোরক্ষমুণ্ডী। (বৈগ্ঘকনিৎ) 
ভূকন্দ (পুং) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ কন্দ ইব। মহাশ্রাবণিকা, 
চলিত থুল্কুড়ী। (রাজনি*) ২ শৃরণ, ওল। 
ভূকপিথ (পুং) কপিখ বুক্ষভেদ | (06001 619101397)600)) 
(ক্লী) তৎফল। 
ভূকম্প ( পুং) ভূবঃ পৃথিব্যাঃ কম্পঃ। রুমির 
ইহা! ভূমিজ উৎপাত বিশেষ । 
প্চরস্থিরভবং ভৌমং ভূকম্পমপি ভূমিজম্‌। 
জলাশয়ানাং বৈকৃত্যং ভৌমস্তদূপি কীন্তিতম্‌ ॥ 
ভৌমং জাপ্যফলং জ্ঞেয়ং চিরেণ পরিপচ্যতে ॥৮ 
(জ্যোতিস্তত্ব) [বিশেষ বিবরণ ভূমিকম্প শবে দেখ | 
ভূকর্ণ (পুং) জ্যোতিঃশান্ত্রে নিরক্ষমগুলের বাসাদ্ি। 88103 
9? 09 6৫06০.. 
ভূকর্ণি €পুং ) জনৈক মুনি। (প্রবরাধ্যায়) 
তুকর্র দারক, বৃক্ষবিশেষ, । হিন্দী ছোটাল ঘোড়া, পর্যায়, 
০ ভূশেলু, লঘুশেলু, লখুপিচ্ছিল, লঘুশীত, সুক্ষ- 
ফল, লব্ুতৃতদ্রম, ভূকর্ব,দার। ইহার গুণ মধুর, কমি ও শৃল- 
নাশক, বাত প্রকোপণ, কিঞ্চিৎ শীতল ও স্বর্ণমারক। (রোজনি) 
ভূকল (পুং) তুবঃ পৃথিব্যাঃ কলঃ। ছুবিনীতাশ্ব। (রাজনি-) 


ভূকশ্যপ (পুং) ভূবি পৃথিব্যাং কশ্তপ ইব, ভুবঃ কণ্তপ ইতি 


বা। বস্থদেব। 
“তদন্ত কশ্ঠপন্তাংশস্তেজসা কশ্তপোঁপমঃ | 
বস্থদেব ইতি খ্যাতো৷ গোষু তিষ্ঠতি ভূতলে ॥”(হরিবহ ৫৬ অ) 
কণ্ঠপের অংশে বস্ুদেৰ অবতীর্ণ হন, এইজন্ত তাহার 
নাম ভূকশ্তপ হইয়াছে 
ভূকাক (পুং) ভুবি খ্যাতঃ কাকঃ। ১ স্বপ্লকস্ক। ২ ত্রৌঞ্চ। 
৩ নীল কপোত। (শব্দরত্বা ) 
ভূকুন্তা (স্ত্রী) ভূবি কুস্তীবঃ। ভূপাটলী (রাজনি) 
ভূকুক্মাপ্তী (স্ত্রী) ভুবি ুম্মাতীব। বিদারী, ভূকুম্মাও, 
চলিত ভূইকুমড়া । 
ভূকেশ (পুং) ভুবঃ পৃথিব্যাঃ কেশ ইব। ১ শৈবাল। ২ ব্ট। 
ভূকেশ? (তত্র) ভৃকেশ-টাপৃ। রাক্ষপী। (শব্দরত্বাবলী ) 
ভূকেশী (স্ত্রী) ভূকেশ-স্ত্িরাং ডীপ্‌। অবল্গুজ নামক বৃক্ষ- 
বিশেষ, চলিত সোমরাজ। (মেদিনী) 
ভূক্ষিৎ (পুং) ভূবং ক্ষিতিং ক্ষিণোতীতি ক্ষিদ-কিপ্‌। শুকর। 
তুক্ষীরবাটিকা (স্ত্রী) কাশ্মীরের একটা নগরী। 
“ভূঙ্মীরবাটিকায়াং যো নির্বাস্ত লঘুনাশিনঃ।” 
(রাজতরঙ্গিণী ১১৪৭) 


টিবী78] ১২২ 


ভূগোল 
ভূখড়, দশনামী: সন্যাসিসম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা র্পর 
লইয়! ভিক্ষা করে। [দশনামী দেখ |] 


ভূখণ্ড (ক্লী)১ ভূমিখও। ২ পদ্ম ও হ্বন্দপুরাণের অন্তর্গত 
খণ্ডভেদ। 


ভূখভ্জূরী (স্ত্রী) ভূসংলগ্ থজ্জুরী, শাকপাধিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। 


ক্ষুদ্র থজ্জুরী,পধ্যায়__ভূযুক্তা, বন্ৃধাথজ্ভুরিকা, ভূমিথজ্জুরী । 
ইহার গুণ মধুর, শীতল, দাহ ও পিভ্তনাশক । (রাজনি*) 


ভূগন্ধা (তরী) মুরা নামক গন্ধত্রব্য, মুরামাংসী। ( শব্দচিৎ ) 
ভূগর (কী) তুবঃ পৃথিব্যাঃ গরং। বিষ। (রাজনি* ) 
ভূগর্ভ (পুং) ১ ভবভূতিকবি। (জটাধর ) ভূঃ সর্কভূতাশ্রয়- 


ভূতা পৃথ্ীগর্ভে কুক্ষো যন্তেতি। ২ বিষুঃ। 
“হিরণ্যগর্ভে। ভূগর্ভে৷ মাধব মধুস্দনঃ |” (ভারত ১৩।১৪৯।২১) 
৩ ভূমির অভ্যন্তর ভাগ । 
ভূগৃহ (ক্লী) তৃমধ্যস্থিত গৃহং। ১ তৃমধ্যস্থিত গৃহ। ২ তস্তোক্ত 
যন্ত্র বহিঃস্থিত রেখাত্রয় বিশেষাত্মক পদার্থ । ( তন্ত্রসার) 
ভূগোল (পুং) ভূগোলো৷ মগ্ডলমিব। তুবনকোষ, গোলা- 
কার মণ্ডল। ভূমগ্ডল। 
“মধ্যে সমন্তাদওস্ত ভূগোলো৷ ব্যোন্নি তিষ্ঠতি। 
বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণে। ধারণাত্মিকাম্‌ ॥৮ (ূর্্যসি০) 
যে শাস্ত্রে পৃথিবীর উপরিতাগের বিবরণ কথিত হয়। 
[ খগোল, গোল, পৃথিবী ও ভূবনকোষ শবে দ্রষ্টব্য। ] 
জ্যোতিষিক ভূগোল । 
তাস্করাচার্য্য প্রভৃতি হিন্দু-জ্যোতির্কিদ্গণের মতে, পৃথিবী 
গোলাকার ও অচল।। ইহা কোন মূর্ত পদার্থকে অবলম্বন 
করিয়া অবস্থিত নহে। পৃথিবীর গতি নাই, এবং গ্রহগণ ও 
নক্ষত্রমগ্ুল ইহাকেই পরিভ্রমণ করিতেছে । কদন্বকুস্থুম 
যেমন কেশরকলাপে পরিবেষ্টিত, সেই প্রকার এই ভূগোলের 
চতুদ্দিকেও পর্বত, চৈত্য, মনুষ্য, অস্থর, ও দেবগণ প্রভৃতি 
দ্বারা বেষ্টিত। ((সিদ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায় ) 
আর্ধযভটের মতে, পৃথিবী অচলা নহে, অনবরতই ভ্রমণ 
করিতেছে । গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিক্ষমণ্ডলী নিশ্চল, 
পৃথিবীর গতি অন্ুসারেই তাহাদের উদয় ও অস্ত হইয়! থাকে । 
সিদ্ধান্তশিরোমণিকার গণিত ও যুক্তিবলে পৃথিবীর 
গোলত্ব প্রমাণ করিয়াছেন । 

“ভূমেঃ পিওঃ শশাঙ্জ্ঞ-কবিরবি-কুজেজ্যাকিনক্ষত্রকক্ষা- 
বৃত্বৈর্ত্বোবৃতঃ সন্‌মৃদনিল-সলিল-ব্যোমতেজোময়োই়ম্‌। 
নান্তাধারঃ স্বশটক্ত্যিব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্ত পৃষ্ঠে 
নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বৎ সদনুজমন্জাদিত্যদৈত্যং সমস্তাঁৎ ॥৮ 

( সিদ্ধান্তশিরোমণি ) 


018, 


এই পরিদৃশ্টমান গোলাকার ভূখণ্ড, চ চন্দ্র, ১ বুধ, শুক্র, 


মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও নক্ষত্রকক্ষাবৃত্তে পরিরৃত হইয়া, অন্ত 


আধারের অপেক্ষা না করিয়া স্বশক্তিবলে নিযত্ই আকাশে 


অবস্থান করিতেছে এবং সেই শক্তিতেই দান্ব, মানর ও ] 


দেরদৈত্যাদি সহ বিশ্বসংদার অধিষ্ঠিত আছে। 

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্গণ পৃথিবী ষে গোল নহে, ইহা! 
কল্পনা, কর।ও অপস্তব মনে করিতেন। সিদ্ধান্ত-শিরোমণিকার 
গোলাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, গোলানভিজ্ঞ গণক, রাজাীন 
রাজ্যের স্তায়, বক্তাহীন সভার স্তায় এবং স্বতহীন. ভোজনের 
স্তায়। 


ভাঙ্করাচা্ধ্য পৌরাণিক-মতে পৃথিবীর সমতল্ভাব নিরা-: 


করণে বলিয়াছেন, 
“যদি সম! মুকুরোদরসন্নিভ। ভগবতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিতেঃ। 
উপরি দুরগতোহপি পরিভ্রমন্‌ কিমু নট্ররমট্ররিব নেক্ষ্যতে ॥” 

পৃথিবী ঘি দর্পণোদরের ন্যায় সমতল, তবে রি জন্ত 
পৃথিবীর বহু উচ্চে ভমণশীল সুধ্য নর ও অমরগণ দ্বারা সর্বদ। 
পরিদৃষ্ট না হয়? 

পৃথিবীর গোলত্বপ্রতিপাদনমানসে প্রাচীন জ্যোতির্বিদ 
লল্লাচাধ্য বলেন ১. 

“সমতা ষদি বিদ্ধতে ভুবস্তরবস্তাল-নিভ। রহুচ্ছ য়া । 

কথমেব ন্‌ দৃষ্টিগোচরং হুরহে। যাস্তি সুদূরসংস্থিতাঃ ॥৮ 

যদি পৃথিবীর সমত্রলতা৷ থাকে॥ তবে কি হেতু তালসদৃশ 
অত্যুচ্চ বৃক্গ সকল দূর হুইতে দৃষ্টিগোচর না হয়? 

পৃথিবীর গোলত্বনিবন্ধনই যে. দিরারাত্র হইতেছে, 
পৌরাণিক. মতখগুনস্থলে তাহা ভাঙ্করাচাধ্য বলিয়াছেন ১ 

“ঘদি নিশাজনকঃ কনকাচলঃ কিমু তদস্তরগঃ সন দৃশ্ততে। 
উদ্দগয়ং নন মেরুরথাংশুমান্‌ কথমুদেতি স দক্ষিণভাগতঃ।৮ 

যদি কনকাচল সুমের রাত্রির কারণ হয়, তাহ হইলে 
হু্য অন্তমিত হইলে জে স্বর্ণময় সমর কেন দৃষ্ট হয় না? 
উক্ত পর্বত উত্তরদিকৃস্থ, কি. হেতু অংশুমালী কুষ্য দক্ষিণে 
উদ্দিত হন? 


পৃথিবী গোল হইলেও আপাততঃ ইহাকে সঘতলের মত |: 


প্রতীয়মান হয় ; তাহার কারণ,-_ 
“অল্পকায়তয়া লোকাঃ স্বস্থানাৎ সর্বতোমুখং। 
পণ্ন্তি বুত্তমপ্যেতাং চক্রাকার৷ং বন্থুন্ধরাঁং ॥৮ 
( সৃ্যসিদ্ধান্ত) 
মনুষ্য পৃথিবীর আয়তনের অনুপাতে অতিক্ষুদ্র বলিয়া 


পৃথিবী বর্তলাকার হইলেও চক্রাকার.সমতল, ক্ষেত্রের স্যাস্স ; 


প্রতীয়মান হয়। 


ভূগোল 


“সয়ে মর যতঃ স্তাৎ দপরিয়প শতাংশঃ পুরী, চ পৃ নিতরাঃ তনায়ান্‌। | 
নরশ্চ তত পৃষ্ঠগতন্ত কৃৎনা! সমেব তম্ত প্রতিভাত্যতঃ সা”. 
(গোলাধ্যায় ) 
পৃথিবী অতি বিপুল! বলিয়া ইহার প্রর্িধির শতাংগও 
তৎপৃষ্টস্থ মনুষ্যের পক্ষে সমতলরূপে প্রতীত হয়। 
পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণিত হইলে, অবশ্যই তাহার উর্ধাধঃ . 
মানিতে হইবে। কারণ বর্ভলাকার পদার্থের একদিক্‌ 
উপরে থাকে ও অপর দিক্‌ নিয়ে থাকে ॥ এরূপ স্থলে 
নিমস্থ অধিবাসীদিগের মস্তক নীচের দ্বিকে থাকায় স্থানচ্যুত 
হইয়! পড়িয়া যাওয়াই সম্ভব এইরূপ মনে হইতে পারে । 
এ বিষয় সুর্য্যসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন, 
'সর্বব্রৈৰ মহীগোলে স্বস্থানমুপরিস্থিতং । 
মন্তান্তে খে যতো। গোলস্তন্ত ক্কোদ্ধং কব বাপ্যধঃ ॥৮ (হূষ্যসিদ্ধান্ত) 
গোলাকার পৃথিবী অনন্ত আকাশে স্থিত, স্তরাং, তাহার, 
উদ্ধই বা কোথায়, আর অধই র| কোথায়? সকলেই স্ব স্ব 
স্থানকে উপরিস্থিত মনে করিতেছে। 
এ বিষয়ে ভাস্করাচার্ধ্য আরও বলিয়াছেন-_- 
“যে! ত্র তিষ্ঠত্যরনীং তলস্থমাতআ্মানমস্ত। উপরিস্থিতঞ্চ। 
স মন্যতেহতঃ কুচতুর্থসংস্থামিথশ্চ তে তিষ্যগ্িবামন্তি ॥. 
অধঃ শিরস্ক। কুদলা স্তরস্থাঃ ছায়া মনুষ্য ইর নীরতীরে ।. 
অনাকুলাক্তি্্যগধঃ স্থিতান্চ তিষ্টস্তি তে তত্র বয়ং ষথাত্র ॥” 
যে বাক্তি যে স্থানে অবস্থিতি করে, সেই স্থানে থাকিয়া 
অবনীতিলকে স্বীয় পদতলস্থ ও আপনাকে ধরিত্রীর উপরিস্থিত 


বলিয়৷ জানে । পৃথিবীর চতুর্থ তাগস্থ ৯০* অংশ অর্থাৎ. প্রাচীন 


মহাদ্বীপের মধ্যস্থুলে ব্যক্তিমাত্রেই ধরামগলের উপর অধিষ্ঠিত 
থাকিলেও তাহার! যেন তিষ্যগ্ভাবে আছে বলিয়। মনে করে। 
কিন্তু যাহারা বিপরীত ভাগে (১৮০৭ অংশ অথাৎ নুতন- 
মহাদ্বীপে ) অবস্থান করে, তাহারা আমাদিগের নিকট জলাশয় 
তীরস্থ মন্ষ্যের জলস্থ অধঃশিরস্ক গ্রতিবিষ্বের ন্যায় বোধ হয়| 
ফলত? ইহা৷ একটা ভ্রম মাত্র । ূ 

কারণ এ অনন্ত আকাশ পৃথিবীর চতুর্দিকে রহিয়াছে | . 
ৃতরাং পৃথীবাসী মনুষ্যমাত্রেরই মস্তকের উপর গ্রহনক্ষত্রে 
মণ্ডিত আকাশ এবং পদতলে বসুন্ধর। | এ স্থানে আমরা যেমন 
অবস্থান, করিতেছি, তাহারাও সে স্থানে সেইরূপ, অবস্থিত 
করিতেছে । 


ভূমগুলের গোলত্ব সম্বন্ধে গোলাধ্যায়ে অন্ঠন্ত মানের 


প্রমাণ আছেঃশ 


“নিরক্ষদেশে ক্িতিমওয়োগরণৌ জং নরঃ পশ্ঠতি 41... 
তদাশ্রিতং থে জলঘন্ত্রবৎ তথা ভ্রমদ্ভচক্রং নিজমস্তকো৷পরি ॥৮ 


ভূগোল 


9 গন 1 


ভূগোল 


_উদগ্দিশং যাতি যথা যথা নরস্তথ! তথ। স্তান্নতমৃক্ষমণ্ডলং। 


উদ্দগৃঞ্রবং পণ্ভতি চোন্নতং ক্ষিতেস্তদস্তরে যোজনজাংপলাংশকা॥”] 
(গোলাধ্যায় ). 


নিরক্ষদেশস্থ মনুষ্য দক্ষিণ ও উত্তর খবকে ক্ষিতিমণ্ডলের 
সহিহ সংলগ্ন এবং ঞ্রবাশ্রিত রাশিচক্রকে নিজমস্তকোপরিস্থ 
আকাশে জলযন্ত্রের স্তায় ভ্রমণশীল দেখিতে পার । নির্দেশ 
হইতে মনুষ্য যতই উত্তরদিকে অগ্রসর হয়, ততই নিজ মস্তকো- 
পরিস্থ খক্ষমগুলকে পশ্চাদ্দিকে অবনত এবং উত্তর ঞ্রবকে 


উত্তরোত্তর উন্নত দেখিতে পায় । ইহাতে পৃথিবীর গোলত্ স্পষ্ট 


প্রমাণিত হহতেছে। 
পুরাণেও পৃথিবীর গোলত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। 
যথা, 
“উদ্ধৃত্য পৃথিবীচ্ছায়াং নিন্মিতো মণ্ডলাকুতিঃ। 
স্বর্তানোস্ত বৃহত স্থানং তৃতীয়ং ঘৎ তমোময়ম্‌ ॥ 
(মতস্ত ১২৮৬০, কুল্ম ৪০।১৫ ) 
এহ রিপুলায়তনা৷ পৃথিবী, শৃস্তমাগে উৎক্ষিপ্ত শিলাথণ্ডের 
গ্তায় অধোদিকে ন। পড়িয়া, কোন্‌ শক্তিবলে শূন্তমাগ্গে অবস্থিত 
আছে, তাহাও ভাঙ্করাচাধ্যের গোলাধ্যায়ে বিবৃত হুহয়াছে । 
“আকৃষ্টশক্তিশ্চ মহী তরা বৎ খস্থং গুরু স্বাভিমুখং স্বশক্ত্যা। 
আকৃষ্যতে তৎপততীব ভাতি নমে সমন্তাৎ ক পতত্বিয়ং খে ॥৮ 
| (গোলাধ্যায় ) 
পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তিতে পৃথিবী শৃষ্তে স্থির হইয়া আছে 
এবং সেই আকর্ষণী শক্তিবলে আকাশে উৎদ্ষিপ্ত গুরু বস্ত 
ইহার অভিমুখে আৰুষ্ট হইয়া থাকে । ভূপৃষ্ঠে দণ্ডায়মান হইয়া 
আমরা যেমন মনে করিতেছি, আকাশ উপরে অবস্থিত; সেই- 
রূপ ভূমগ্ডলের সকল পার্খস্থ লোকেরা আকশকে উপরে 
অবস্থিত মনে করিতেছে । স্থুতরাং সকলের মতেই যদি পৃথিবী 
নীচের দিকে পড়িতে থাকে তবে পুথিবী কোথায় পড়িবে, 


কারণ  উদ্ধারসাপেক্ষ, বাস্তবিক উচ্চনীচ কোন স্থানই নহে, 


স্থতরাং পৃথিবী আকাশে স্থির হইয়। থাকিবে। 
পৌরাণিক মতে, ভূগোলব্র্ণনায় অনেক মতভেদ দেখ 
যায় এবং ইদানীন্তন কাঁলে সেগুলি কল্পিত বলিয়। মনে হয়। 
গোলাধ্যায়ে ভূগোলপুরনিবেশ এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে, 
“লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটারস্তাঃ প্রাকৃপশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ। 
অধস্ততঃ দিদ্ধপুরং স্থমেরঃ সৌম্যেহ্থ যাম্যে বড়বানলশ্চ। 
কুবৃন্তপাদান্তরিতানি তানি স্থানানি ষড় গোলবিদে। বদস্তি ॥ 
লঙ্কাপুরেহকস্ত বদোদয়ঃ স্তাৎ তদ। দিনাদ্ধং যমকোটিপুর্য্যাং। 
: অধঃস্তদা। সিদ্ধপুরেহস্তকালঃ স্তাদ্‌ রোমকে ব্লাত্রিদলং তদৈব ॥৮ 
(গোলাধ্যায় ) 


ভূুগোলের মধ্যস্থলে লঙ্কা, পূর্বে যমকোটি, পশ্চিমে 
রোমকপত্তন, অধন্তলে সিদ্ধপুর, উত্তরে জুমের, ও দঙ্গিণে 
বড়বানল (কুমের)। গোলবিৎ পগ্ডিতগণ উক্ত ছুটি 
স্থানকে ভূপরিধির পাদাস্তরিত অর্থাৎ চতুর্থাংশ সমান 
অন্তরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করেন। লঙ্কাপুরে যখন 
হুর্ষ্যোদয় হয়, সেই সময় যমকোটিতে দ্রিন দ্বিগ্রহর, সিদ্ধপুরে 
অস্তকাল ও রোমকপত্তনে দ্বিতীয় প্রহর রাত্রি হইয়া থাকে। 
ধ্বোন্নতি ও অক্ষাংশের অভাব দ্বারা ভূগোলের মধ্যস্থল 
নির্ণিত হয় । [ গোলশ্ববে দ্রষ্টব্য । ] 
“তেষামুপরিগে। যাতি বিষুবস্থো দিবাকরঃ | 
ন তাস্ু বিষুবচ্ছায়। নাক্স্তোন্নতিরিয্যতে ॥৮ 
বিষুববৃত্ত এ পুরী চতুষ্টয়ের উপর দিয়া গমন করিয়াছে, 
এই জন্য দিরাকর উক্ত বিষুববৃত্ত দিয় গমনকালে, ত্র সকল 
স্থানে অক্ষচ্ছায়া এবং ধ্বোন্নতি থাকে না। এই হেতু উক্ত বৃত্তকে 
নিরক্ষবৃত্ত কহে। যেদিন দিবারাত্র সমান হয়, সেইদিন ক্ৃর্য্য এ 
বৃত্তের উপর 1দয়া গমন করেন। নিরক্ষবৃত্ত ও বিষুববৃত্ত পরস্পর 
অভিন্ন। উত্তর ও দক্ষিণমেরুর আকাশোপরি দুইটা ঞবতারা 
আছে। নিরন্দেশস্থ লোকে উক্ত তারকাদ্বয়কে ক্ষিতিজ 
(797০2) বৃত্তে সংলগ্ন দেখিতে পায়। এই জন্ত নিরক্ষবৃত্তে 
অবস্থিত লঙ্কা প্রভৃতি পুরী চতুষ্টয়ের ঞ্রবোন্নতি নাই, কিন্তু 
[নরক্ষদেশ হইতে ঘত উত্তরে অগ্রসর হওয়। যায়, বকে তত 
উদ্ধে দেখিতে পাওয়া যায়; এই ভজন্ঠ ধুবোন্নতি দ্বার! সকল 
স্থানের অক্ষাংশ নিরূপিত হয়। প্রমাণ__ 
“মেরোরুভয়তো৷ মধ্যে ধবতারে নভঃস্থিতে। 
নিরক্ষদেশসংস্থানামুভয়ে ক্ষিতিজা শ্রয়ে ॥ 
অতে৷ নাক্ষোচ্ছযস্তাস্থ ফবয়োঃ ক্ষিতিজাশ্রয়োঃ। 
নবতির্লম্বকাংশস্ত মেরাবক্ষাংশকাস্তথা ॥» (সূর্য্যসিদ্ধান্ত ) 
নিরক্ষদেশের অক্ষাংশ ৎ এবং মেরুর অক্ষাংশ নিরক্ষ 
হইতে ৯০ অংশ। | 
তৎপরে সিদ্ধান্তশিরোমণিগ্রন্থের গোলাধ্যায়ে ভূগোল বা 
ভূবনকোষের দ্বীপ ও সমুদ্রসংস্থান এবং পরিধি ও পৃষ্ঠফল 
এইরূপ কথিত হইয়াছে» 
লবণ-সিস্কুর মধ্যস্থ অর্ধভূমিভাগকে আচার্্যগণ জন্্বীপ 
কহিয়। থাকেন। পরার্ধে ছুইটা দ্বীপের দক্ষিণে লবণ ও 
স্গীরোদ প্রভৃতি সমুদ্র নিবেশিত আছে । প্রথমে লবণজলধি, 
তৎপরে ছুপ্ধসিন্কু, এই ছুপ্ধসিন্ধু হইতে অমৃত, অযৃতাংশু চন্দ্র, 
এবং লক্ষ্মী উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তথায় পুজনীয় ব্রন্মাদি 
দেবগণ ও বাসুদেব বাস করিতেছেন । দধি, ঘ্ৃত, ইক্ষু, সুরা, 
ও নিন্দল জলময় সমুদ্র পরে অবস্থিত আছে । 
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“পাতাল-লোকাদির আবাসস্থল বড়বানল স্বাছু জলময় 
এবং এই পাতালপ্রদেশে ফণাস্থিত মণিকিরণে সমুজ্জলকাস্তি 
ফণিগণ ও অন্থুরগণ বাস করে এবং এই স্থলেই সিদ্ধগণ উজ্জল 
স্থবর্ণমপ্ডিতদেহ দিব্যরমণীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাঁকে। 
তৎপরে শাক, শালসল, কৌশ (কুশ), ক্রৌঞ্চ, গোমেদক ও 
ও পুক্ষর দ্বীপ ছুইটা ছুইটা সমুদ্রের অন্তরে অবস্থিত । 

লঙ্কা দেশের উত্তরভাঁগে হিমগিরি, পরে হেমকুট, তৎপরে 
সিন্ধুপর্ধ্ন্ত দীর্ঘ নিষধদেশ এবং সিন্ধুপুরের উত্তরে শৃঙ্গবৎ 
শুর্ুনীলবর্ষ বিদ্ধমান আছে; তন্মধ্যে দ্রোণিদেশ অবস্থিত। 
এই ভারতবর্ষের উত্তরে কিন্নরবর্ষ, তৎপরে হরিবর্ষ, তৎপরে 
সিদ্ধপুর, পরে কুরুবর্ষ, পরে হিরগ্ময় ও রম্যকবর্ষ। মাল্যবান্‌ 
পর্ধত বমকোটিপত্তন হইতে এবং গন্ধমাদন রোমকপত্তন 
হইতে নীলশৈল ও নিষধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত । এই ছুই পর্বতের 
অন্তরালে ইলাবর্ষ। জলধি-মধ্যবর্তী মালার স্তায় যাহাকে 
বুধগণ ভদ্রতুরগ বলেন, গন্ধমাদন ও জলধি মধ্যবর্তী ভূভাগকে 
কলাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কেতৃমাল বর্ষ কহেন। ইলাবৃত বর্ষ দেব- 
গণের লীলাক্ষেত্র ।”* 

ভাস্করাচারধ্য পৌরাণিক ভূগোলেরই অনেকটা অনুসরণ 
করিয়াছেন। কোন্‌ কোন্‌ পুরাণে ভূগোল বিবরণ আছে, 


* “ভূমেরর্ং ক্ষীরসিন্ধোরতদকৃস্থং জনৃদ্বীপং প্রাছরাচীর্্যবরধ্যাঃ। 
অর্দেহস্যস্মিন্‌ ্বীপষট্কস্ত যাম্যে ক্ষারক্ষীরাদ্যম্থধীনাং নিবেশঃ ॥ 
লবণজলধিরাদৌ ছুপ্ীিন্ধুশ্চ তম্মাদ মৃতমমৃতরশ্িঃ ্রীশ্চযস্মাদ্বভৃব । 
মহিতচরণপদ্মঃ পন্রজন্মাদিদেবৈর্বসতি সফলবাসে। বান্থদেবশ্চ যত্র ॥ 
দরে ঘৃতস্যেক্ষুরসস্য তম্মান্মদ্যস্ত চ স্বাদুজলল্য চান্ত্যঃ | 
্বাদুদকান্তর্বড়বানলোৌহসৌ পাতাললোকাঃ পৃথিবীপুটানি ॥ 
টঞ্চৎফণামণিগণীংশুকৃত প্রকাশ এতেষু সাস্থরগণাঃ ফণিনে। বসন্তি। 


দীব্যন্তি দিবর্যমণীরমণীয়দেহৈঃ সিদ্ধাশ্চ তৎ হি বিলসংকনকাব্ভাসৈঃ ॥ 
শীকং ততঃ শীল্মলমত্র কৌশং ক্রৌঞ্চ গোঁমেদকপুক্ধরে চ। 


দবযোর্ধয়োরস্তরমেকমেকং সমুদ্রয়োদবঁপমুদাহরস্তি ॥ 
লঙ্কা দেশাদ্ধিমগিরিরুদক্‌ হেমকুটশ্চ তক্মাত্স্মাচ্চান্ো নিষধ ইতি তে 
সিন্ধুপধ্যন্তদৈর্ঘ্যাঃ 

এবং সিদ্ধাছুদগপি পুরাৎ শৃঙ্গবচ্ছুরুনীলাবর্ষাণ্যেষাং জতুরিহ বুধা 
অন্তরে দ্রৌণিদেশান্‌ ॥ 

ভারতবর্ষমিদং হ্যদগম্মাৎ কিন্নরবর্ষমতো হরিবরষং | 

সিদ্ধপুরাচ্চ তথ! কুরু তম্মাৎ বিদ্ধি হিরগ্ময়রম্যকবর্ষে ॥ 

মাল্যবাঁংশ্চ সমকোটিপত্তনাৎ রোমকাচ্চ কিল গন্ধমাদনঃ। 

নীলশৈলনিষধাঁববী চ তৌ অন্তরালমনয়েরিলাবৃতং ॥ 

মাল্/বজ্জলধিমধ্যব্তি যত্তত্ত, ভ্রতুরগং জগ্ুবু'ধাঃ। 

গন্ধশৈলজলরাশিমধ্যগং কেতুমীলকমিলাকলাবিদ? ॥ 

নিষধনীলন্গন্ধহুমালকৈরলমিলাবৃতমাবৃতমীবভৌ । 

অমরকেলিকুলীয়মমীকুলং রুচিরকাঞ্চনচিত্রমহীতলং ॥” ( গোলাধ্যায়) 


তাহা পুরাণশব্দে অষ্টাদশ পুরাণের স্চীপাঠ করিলেই জান! 
যাইবে। বাহুল্যভয়ে সে সমস্ত এখানে লিখিত হইল ন|॥ 
[ পৃথিবী, ভূবনকোষ প্রভৃতি শব্দ দেখ |] 

কোন কোন পুরাণমতে পৃথিবী সমতল বলিয়া উক্ত 
হইয়ীছে। ভাস্করাচার্য সে সমস্ত অসমীচীন মত ও বৌদ্ধ- 
জৈনদিগের সমস্ত মতই গোলাধ্যায় যুক্তি দ্বার খণ্ডন করিয়া- 
ছেন। ভাস্করাচার্ধ্য প্রভৃতি বরেণ্য জ্যোতির্বিদ্গণ গণিত 
জ্যোতিষে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলেও ভৌগোলিক 
দেশ দ্বীপ সাগরাদি সংস্থানবিষয়ে পৌরাণিক মতেরই 
পোষকতা৷ করিয়া গিয়াছেন। ্‌ 

কাব্যভাবন্থলভ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহার! 
দুরূহ গণিত ও জ্যোতিষের বর্ণনাকালেও কবিত্ব প্রদর্শন 
করিতে ছাড়েন নাই। মানসসরোবরের একটু নামোল্লেখ 
করিতে যাইয়াই কবিত্ব প্রলোভন ভুলিতে পারেন নাই । 
তাই লিখিয়াছেন,_-“সরঃস্থ রামারমণশ্রমালকাঃ সুরা রমস্তে 
জলকেলিলালসা:৮ ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় তাহার! 
ভূগোলের যথার্থ স্থান নিরূপণে মনোযোগ না! দিয়া “পুরাণ- 
বিদঃ সমৰর্ণয়ন্” বলিয়া নিশ্চিন্ত হইয়াছেন। 

ভারতবাসী বনুপূর্বকাল হইতে ভৃগোলতত্ব জানিতেন, 
তীহার৷ যোগপ্রভাবেই হউক, অথব৷ অধ্যবসায়ের গুণেই সেই 
অতি প্রাচীনকালে চিরতুষারাবৃত উত্তরকুক ও সোমগিরি 
(91018, 739£58118) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এঁতরেয় 
ব্রাহ্গণে আমরা উত্তরকুকু ও উত্তর্মদ্রের উল্লেখ পাই। 
বাক্ীকির রামায়ণে কিফিন্ধ্যাকাঁণে সীতান্বেষণকালে স্থৃগ্রীব 
কর্তৃক সমুদ্রের অপরপারস্থ বহু জনপদের যেরূপ বিবরণ 
পাঁওয়। যায়, তৎপাঁঠে সকলেরই মনে হইবে যে, ভারতবাসী 
দেই অতি প্রাচীনকালে ভুমগডলের বহুদূরদেশ অবগত 
ছিলেন। মহাভারতেও জন্ুখগুবিনিন্মীণ প্রসঙ্গে তৃবৃত্বান্ত 
সম্বন্ধীয় অনেক কথ বিবৃত হইয়াছে । পুরাণের কথ পুর্ব্েই 
বলিয়াছি। 

বৌদ্ধ ও জৈনেরাও তবৃত্বান্ত সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়! 
গিয়াছেন। জৈনদিগের কৃর্ধয-প্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্র-প্রজ্ঞপ্তি ও ক্ষেত্র- 
সমাস হইতে ভুগোলের অনেক কথা৷ পাওয়। যায়। বিক্রম- 
সাগর, দেশাবলীবিবুতি, দিপ্বিজয় প্রকাশ প্রভৃতি বহুসংস্কৃত 
গ্রন্থে নানা জনপদের তূবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ভারতবাসীও 
পূর্্বকাল হইতেই যেমন খলোকের ফ্রুবক ও বিক্ষেপ স্থির 
করিয়াছিলেন, সেইরূপ ভূগোলেরও নানাস্থানের অক্ষাংশ 
স্থির করিয়া গিয়াছেন, যন্ত্ররাজ নামক গ্রন্থে তাহার অনেকটা! 
আভাস পাওয়া যায়। 


ভূগোল 


পাশ্চাত্য ভূগৌল-বিবরণ। 

যে শাস্ত্রে পৃথিবীপৃষ্ঠের বিবরণ আছে, তাহাকে ভূগোল 
(095০2181079) কহে । অর্থাৎ তৃপৃষ্টস্থিত দেশাদির প্রাকৃতিক 
বিভাগ, নদ, নদী, হদপর্বতাদির বর্ণনা, জীব, ট্ভিজ্জ ও উৎপন্ন 
সামগ্রী এবং রাজকীয় শাসনাদির বিবরণবিশিষ্ট শাস্ত্রকে 
ভূগোল বলা যায়। ভূগোল ও ইতিহাস এ ছুইটী পরম্পর 
সাপেক্ষশান্ত্র। 

পাশ্চাত্য জগতে স্তবপ্রসিদ্ধ গ্রীক কবি হোমরের কাব্যে 
সর্ব প্রথমে ভূগোলের উল্লেখ দেখা যায়) প্রসঙ্গক্রমে 
উক্ত কাব্যে অনেক ভৌগোলিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে । এই 
সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পৃঃ নবম শতাব্দী হইতে হোমরের পরবর্তী 
গ্রস্থকারগণ ভূগোলের উল্লেখ করিতে থাকেন। হোঁমর 
পৃথিবীকে ডিম্বাকার ও সমতল এবং ইহার চতুর্দিকে একটা 
অবিরামবাহী জলজ্োত প্রবাহিত হইতেছে এরূপ বর্ণন 
করিয়াছেন। যাহা! হউক, হোমর-বর্ণিত ভূগোলে ইউরোপের 
কয়েকটা স্থান এবং এসিয়া ও আফ্রিকার নামোল্লেখ মাত্র 
'আছে। খৃঃ পৃঃ ৮ম শতাব্দীতে ভূগোলের কলেবর কিছু বদ্ধিত 
হয়, এবং তাহাতে পাশ্চাত্য জগতের অনেক স্থানের বিবরণ ও 
নীলনদের এবং আফ্রিকার দক্ষিণখণ্বাসী ইথিওপীয়দিগের 
উল্লেখ দেখা যায়। 

খৃং পৃঃ গম শতাব্দীতে ফিনিকীয় বণিক্গণ আফ্রিকা 
প্রদক্ষিণ করিবার মানসে, সর্ব প্রথমে সমুদ্রধাত্র। করেন, 
পরে পিথাগোর! সের সময় পৃথিবী বর্ত,লাকার ইহা 
নিরূপিত হইয়া তংপরবর্তী প্লেটোর সময়ে সিদ্ধান্তে পরি- 
ণত হয়। এই সময়ে বণিক্বিগ্ভার যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় 
অনেক নৃতন স্থান আবিষ্কৃত হয় এবং হিমিক্কো নামক এক 
নাবিক ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আবিফার করেন। 

হোমরের সময়ে পৃথিবার দুইটা বিভাগ ছিল। এক্ষণে 
চারিটা বিভাগ হইল, উত্তর, পুর্ব, দক্ষিণ, ও পশ্চিম। হিরো! 
দোতাস যেমন ইতিহাসের জনক, সেইরূপ তিনি সর্বপ্রথম 
ভূগোলরচিয়তা। তিনি নিজে বাবিলন ও ইজিপ্ট প্রভৃতি 
অনেক স্থান স্বয়ং পরিদর্শন করিয়। তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়। 
গিরাছেন। 

এতাবৎকাল পধ্যন্ত গ্রীস্দেশে জ্যোতিষশাস্ত্রের আলো- 
চন৷ দৃষ্ট হয়'না। খুঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাব্দীতে দার্শনিক পণ্ডিত 
থেলিস্‌ সর্ব প্রথমে একটী স্ু্যগ্রহণ গণনা করেন। ইহার 
কিছুকাল পরে গ্রীকপপ্ডিতগণ আলেকসান্দ্রিয়ার জ্যোতি- 
ব্বিদ্গণের অনুকরণে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা গণনা দ্বারা ভূপৃষঠসথ 
স্থানসমূহের দূরত্বনির্ণয়ে সচেষ্ট হন। 


ক্মাযা ১২৩ 
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ভূগোল 


কিছুদিন পরে গ্রীকৃপপ্ডিত এরাটোস্থিনিস্‌ প্রকৃত প্রস্তাবে 
একখানি ভূগোল রচনা করেন। তাহার প্রদত্ত মানচিত্রে 
যুরোপের অনেক স্থান নির্দিষ্ট ছিল। পরে এই সময়ে গ্রীসে 
জ্ঞানের প্রসার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং পধ্যাটকগণ নূতন 
দেশদর্শনে কুতৃহলী হইয়। পৃথিবীর অনেক স্থান ভ্রমণ করিতে 
লাগিলেন। 

পরে এসিয়া মাইনরনিবাসী স্্রীবো পূর্বলন্ধ বিবরণাবলী 
একত্র করিয়া সুশৃঙ্খলভাবে তাহার ভূগোলবিবরণ প্রকাশ 
করেন। 

ধাহার। পাশ্চাত্য দেশের প্রত্বস্তত্বের অন্ুসন্ধিৎসু অগ্যাপি 
তাহাদিগকে স্বাবোর সাহাষ্য লইতে হয়। 

যখন স্্রীৰো ভূগোল প্রণয়ন করিলেন, তখন রোম- 
সামাজ্যের সৌভাগ্যন্ধ্যের উজ্জল কিরণে পৃথিবী আলোকিত 
হইয়াছিল। ট্রীবোর ভূগোল উক্ত রোমসাআজ্যের সর্বত্রই 
সাদরে পঠিত হইতে লাগিল। তখন আলেক্সান্দ্রিয়। জ্ঞানের 
ভাগ্ডার বলিয়া জগতে গৌরবান্বিত ছিল। 

আলেক্সান্দ্রিয়ার জ্যোতির্কিগ্ভার এই সময়ে সমধিক 
উন্নতি হয়। এই সময়ে মিশরের অন্তঃপাতী পিলুসিয়াম্‌ 
নগরের স্থপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য জ্যোতির্কিদি টলেমীর জন্ম হয়। 
টলেমী আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত হইয়া খগোল 
ও ভূগোল সম্বন্ধে অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেন। তাহার প্রণীত 
পুস্তকের নাম আল্মেজিষ্ট । ৭ম শতাব্দীতে এই গ্রস্থ আরবীতে 
অনুবাদিত হয়। [ হারুণ অল্‌ রসিদ দেখ। ] 

যাহ! হউক টলেমীই প্রাচীন কালের একমাত্র প্রসিদ্ধ 
ভূগোলপ্রণেতা । 

টলেমী প্রকাশিত ভূগোলে গ্রীক ও রোমকগণ ভূমগলের 
যতদূর জানিতেন সমস্তই সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। টলেমীর পুস্তক 
১৪ শত বৎসর পাশ্চাত্য জগতে অপ্রতিহতভাবে জ্ঞানরশ্মি 
বিকীর্ণ করিয়াছিল। চতুর্দশ শতাব্দী পথ্যন্ত টলেমীর তৌ- 
গোলিক জ্ঞানভাগ্ডারে আর একটা রত্বও সঞ্চিত হয় নাই। 
তার পর রোমের সৌভাগ্যন্ূর্্য অসভ্য বর্ধররাহুকবলে 
গ্রস্ত হইলে, বিজ্ঞানচ্চাও, পাশ্চাত্য ভূখণ্ড হইতে তিরোহিত 


হইয়াছিল। 
পরে ষোড়শ শতাব্দীতে যখন যুরোপে বিগ্ভালোচনার 


নবযুগের অভ্যুদয় হইল, তখন শাক্্চর্ভার বিবিধ দ্বার উদ্ঘাটিত 
হইয়! নানা লুপ্ত রত্বের অনুসন্ধান হইতে লাগিল । এই সময়ে 
স্পানিয়ার্ডেরা জগতের ইতিহাসের সৌভাগ্যশীর্ষ স্থান 
অধিকার করিয়াছিলেন। কলম্বস্ আমেরিকা আবিষ্কার 
করিলেন, 'ওলন্দাজের! উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টন করিয়া 


ভূগোল ৬1 


কুক প্রভৃতি জগদ্বিব্যাত নাবিকগণ ভূমগ্ল প্রদক্ষিণ 
করিয়া ভৌগোলিক জ্ঞানের চরমোন্নতি করিলেন। ইহার 
পরবর্তী সময়ের ভূগোলবিবরণ আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তি- 
মাত্রেরই বিদ্িত এবং বিশ্বকোষের মহাদেশ ও দেশাঁদির 
বর্ণনায় তৎসমস্ত বিবৃত হইয়াছে ও হইবে । এই জন্ত বাহুল্য 
ও পৌনরুক্তিভয়ে তৎসমুদায়ের পুনরালোচনা করা 
হইল ন|। 


ভূপৃষ্ঠভাগের বিবরণ । 
পৃথিবীর উপরিদেশ জল ও স্থল-ভাঁগে বিভক্ত । উহার 
প্রায় তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল। 


জলভাগ-_মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, প্রণালী, হুদ, 


নদী, উপনদী প্রভৃতি নামে কল্পিত। 

যে বিস্তীর্ণ লবণ-জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, 
তাহা মহাসাগর। ভোৌগোলিকগণ সুবিধার জন্য উহার স্বতন্ত্র 
নামে অবস্থান-নির্দেশ করিয়াছেন। মহাদেশের ব্যবধান 
লইয়া উহ৷ ৫ ভাগে বিভক্ত ; যথা_-(১) উত্তর (আর্কটিক) 
মহাসাগর, (২) দক্ষিণ ( এপ্টার্কটিক ) মহাসাগর, (৩) প্রশাস্ত 
(প্যাসিফিক ) মহাসাগর, ৫) আট্লাণ্টিক মহাসাগর, (৫) 
ভারত ( ইও্ডয়ান ) মহাসাগর। 

১.. উত্তরমহাসাগর- উত্তরমেকপ্রদেশে। ২ 
মহাসাগর-দক্ষিণমেরুপ্রদেশে। ৩. প্রশাস্তমহাসাগর-_ 
এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে। ৪  আট্লাণ্টিকমহাসাগর 
-ইউরোপ ও আক্রিক1 এবং আমেরিকার মধ্যে । ৫ ভারত 
মহাসাগর-_এসিয়ার দক্ষিণে । 

এই €টা মহাসাগরের মধ্যে প্রশান্তমহাসাগর সর্বাপেক্ষা 
বুহৎ ও উত্তরমহাঁসাগর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র । সমগ্র জলভাগের 
পরিমাণফল প্রায় ১৪ চৌদ্দ কোটা ৫০ লক্ষ বর্গমাইল। 

মহাসাগর অপেক্ষ। ক্ষুদ্র লবণময় জলভাগের নাম সাগর। 
এরূপ জলভাগ প্রায় চতুদ্দিকে স্থল দ্বার৷ পরিবেষ্টিত হইলে 
উপসাগর নামে কথিত হয়। 

যে সঙ্কীর্ণ জলভাগ ছুই বৃহৎ জলভাগকে পরম্পর সংযুক্ত 
করে, অথবা ছুইটা স্থলভাগের মধ্যে প্রবাহিত থাকে, তাহার 
নাম প্রণালী । 

চতুদ্দিকে সম্পূর্ণরূপে স্থল দ্বারা বেষ্টিত স্বাভাবিক জল- 
ভাগের নাম হুদ। হুদ বৃহদায়তন হইলে সাগর পদবাচ্য হয়। 
যেমন কাম্পিয়ান সাগর। ৃ 

যে জলপ্রবাহ পর্বত, হুদ ব! প্রত্রবণ হইতে বহির্গত 
হইয়। সাগরাদিতে পতিত হয়, তাহার নাঁম নদী। 


দক্ষিণ 


মহাদেশ সমীপবর্তী প্রায় চতুর্দিকে জল-পরিবেষ্টিত 


যে নদী পর্ধতাদি হইতে বাহির হইয়া অপর কোন নদীতে 
আসিয়। মিলিত হয়, তাহাকে উপনদী এবং যাহা নদীগাত্র 
ভেদ করিয়৷ ভিন্নদিকে প্রবাহিত, হয়, তাহাকে শাখানদী 
বলা যায়। নদীদ্য়ের'সম্মিলনস্থানকে সঙ্গম কহে। 

যে স্থান হইতে নদীর উৎপত্তি হইতেছে, তাহা নদীর 
উৎপত্তিস্থান এবং ষে স্থানে গিয়া নদী সমুদ্রে ব। দে মিলিত 
হইয়াছে, তাহাকে নদীমুখ বা মোহানা কহে। নদীর মোহা- 
নার নিকটস্থ ত্রিকোণাকার ভ,মির নাম ব-দ্বীপ. বা ডেল্ট।। 

বর্তমান ভৌগোলিকগণ ভ,পৃষ্ঠকে ছুইটা মহাদ্বীপে বিভক্ত 
করিয়াছেন-_পূর্বব বা প্রাচীন মহাদ্বাপ এবং পশ্চিম বা! নূতন 
মহাদ্বীপ। এই মহাদ্বীপের অন্তর্গত বিস্তীর্ণ তুখণ, যাহাতে 
অনেক দেশ আছে, তাহাকে মহাদেশ বল। যায়। 

প্রাচীন মহাদ্বীপে_-(১) এসিয়া, (২) যুরোপ ও 
(৩) আফ্রিক।। নূতন মহাদ্বীপে--(৯) উত্তর আমেরিকা ও 
(২) দক্ষিণ আমেরিকা ) এই পাঁচটা মহাদেশ। 

এক্ষণে ওসেনীয়া (সামুদ্রিক ) নামক সমুদ্রগর্ভস্থ 

বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপগুলিকে লইয়া ভৌগোলিকগণ একটা স্বতন্ 
মহাদেশ কল্পনা! করিয়া থাকেন |... 

মহাদেশের মধ্যে এসিয়! সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বহুজনপূর্ণ। 
যুরোপ সকলের মধ্যে ক্ষুদ্র হইলেও উন্নত ও স্ুসভ্য। 
আমেরিকার জনসংখ্য। সর্বাপেক্ষা অন্ন; এবং আফ্রিকা 
সকলের মধ্যে অন্বন্নত ও অসভ্য । [ মহাঁদেশগুলির বিবরণ 
তত্তৎশৰে দ্রষ্টব্য |] | | 

১৪৯২ খুষ্টাবে বিখ্যাত যুরোগীয় নাবিক  কলম্বস্‌, 
আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া! স্বীয় পোতাধ্যক্ষ আমেরিকা 
ভেস্পুচির নামানুসারে এই স্থানের আমেরিকা নামকরণ 
করেন। ্‌ 

পরিমাণফল-_সমগ্র পৃথিবীর পরিমাণ সাড়ে উনিশ কোটা 
বর্মমাইলের অধিক। তন্মধ্যে জল সাড়ে চৌদ্দ কোটির 


অধিক, আর স্থল পাঁচ কোটির অধিক। 


লোক-সংখ্যা-সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় দেড় শত 
কোটি। 

স্থলভাগ সাঁধারণতঃ__মহাদেশ, দেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ, অস্ত- 
রীপ, যৌজক, উপকূল, পর্বত ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত। 

বিস্তীর্ঘ ভমিথওকে মহাদেশ এবং তাহার এক একটা 
অংশকে দেশ বল! যায়। চতুদ্দিকে জল দ্বার! বেষ্টিত ভ,মি- 
থণ্ডকে দ্বীপ বলে এবং এ্ররূপ কতকগুলি দ্বীপ 
সংবদ্ধ প্রায় থাকিলে তাহাকে দ্বীপপুঞ্জ বলে। 


োরারারারলস্প্াররর-৪২---৯-------- 
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কোন ভুমিথণ্ড একদিকে স্থল দ্বারা মহাদেশের সহিত সংলগ্ন 
তাহা উপদ্বীপ পদবাচ্য হয়। 

যে ভূভাগ ক্রমশঃ ুক্ম হইয়। সাগরের দিকে গমন করি- 
য়াছে, তাহার অগ্রভাগের নাম অন্তরীপ। . 

কোন সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ড ছুই বৃহৎ ভূমিথগকে সংযুক্ত 
করিলে তাহাকে যোজক বলে । 

সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানের নাম উপকূল। 

পৃথিবীর উপরিস্থ অত্যুচ্চ প্রস্তরময় স্থানগুলি পর্বত বা 
শৈলনামে অভিহিত । এ পর্বতগুলি দীর্ঘস্থানব্যাপী হইলে 
পর্বতশ্রেণী আখ্যা প্রাপ্ত হয়। 

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ধতগুলির নাম পাহাড় ব। গণ্ডশৈল। 

পর্বতের অগ্রভাগকে শূর্গ, চূড়া বা শিখর কহে । যথা_- 
কাঞ্চনজজ্বা | 

যে পর্বতে শুঙ্গদেশস্থ ছিদ্র হইতে সময়ে সমরে ধূম, তম্ম, 
অগ্রিশিখ। ইত্যাদি বাহির হয়, তাহার নাম আগ্নেয় পর্বত। 

 পর্ধতদ্বয়ের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরক্ষেত্রের নাম 

উপত্যকা এবং পর্ততময় উচ্চ ভূমির নাম অধিত্যকা। 

পার্কতীয় উচ্চভূমির মধ্যস্থিত নদীর খাতকে অববাহিকা 
(9881). এবং অববাহিকাদ্বয়ের মধ্যস্থিত পার্বত্যভূমিকে 
জলবাধ (/969191160) কহে । 

ছুইটী পর্বতের মধ্যবর্তী সরু পথের নাম গিরিবত্ ঘাট, 
বা পাস। 

যে ভূমির উপরিভাগ প্রায় সমান এবং পর্ধতাদিবিহীন, 
তাহাকে সমতলভূমি কহে। 

বুক্ষ-লতাদি পরিশুন্ত জলাশয়াদি-বিহীন বিস্তীর্ণ বালুকাঁময় 
প্রান্তরভূমিকে মরুভূমি বল! যায়। মরুভূমির মধ্যস্থ উর্ধবরা- 
ভূমির নাম মারব দ্বীপ বা ওয়েসিস। যথা__ফেজান। 

ভূপৃষ্ঠে নানাজাতীক্স মনুষ্যের বাস আছে । বর্ণ ও গঠনাদি- 
ভেদে মনুষ্যজাতি তিনটা প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত । বথা-__ 
ককেশীয়, মোঙ্গলীয়, এবং নিগ্রো। মলয় ও আমেরিক 
ইও্ডিয়ান্‌ জাতিদ্বয় মোঙ্গলীয় জাতির অন্তর্গত। 

১। ককেশীয়_-এই শ্রেণীর মনুষ্যদিগের শরীরের গঠন 
ও বর্ণ সুন্দর এবং ইহাদের অনেক দাড়ি হয়। যুরোপে, 
পশ্চিম এসিয়াতে কাম্পিয়ান্‌ সাগরের দক্ষিণ হইতে দক্ষিণ 
এপিয়ায় ভারতবর্ষ পধ্যস্ত এবং আফ্রিকার উত্তর ভাগে এই 
জাতির বাসস্থান। 

২। মোক্লীর-_-ইহাদের বর্ণ গীত, চুল কাল, চক্ষু 
ক্ষুদ্র, মুখ চেপ্টা, এবং দাড়ি অন্প। এসিয়ার উত্তর-পূর্ব ও 
মধ্য প্রদেশে এই জাতির বাস। 


৩। নিগ্রো_ ইহাদের চামড়া কাল, নাক : চেপ্টা, ওষ্ঠ 
মোটা» চিবুক দীর্ঘ, এবং চুল কৌকড়া ও ভেড়ার মত। 
ইহার! আফ্রিকার দক্ষিণ অংশে ও মধ্যস্থানে বাস করে। 

৪। মলায়__ইহারা মোঙ্গলীয় ও নিগ্রো জাতির 
মধ্যবর্তী বলিয়া অনেকাংশে তাহাদের সহিত সাদৃণ্ত আছে। 
মলয় উপদ্বীপ ও ভারতদ্বীপণুঞ্জে ইহাদের বাদ। 

৫। আমেরিক বা লোহিত ইত্ডিয়ান-_ইহাদিগকে 
উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেক অংশে দেখা যায়। 
ইহার৷ তাত্রবর্ণ। 

উপরি উক্ত মনুষ্যগণ নান! ধর্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত । 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবর্তকের অভ্যুদয় পৃথিবীতে নানা 
ধর্ম প্রচলিত হয়। [তত্তংশব্দ দেখ । ] তন্মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, 
মুসলমান, খুষ্টান, যিহুদি এই কয়টা প্রধান। 

ভূগোলবিদ্য। (ত্র) যে বিদ্যা দ্বারা পৃথিবীর আকৃতি, ধন্ম, 
বিভাগ, গতি ও সম্বন্ধ জ্ঞাত হওয়া যায়। (09০71) 

ভূঘন (পুং) শরীর। 

ভূচক্র (ক্লী)১ পৃথিবীপরিধি। ২ বিষুবরেখা। ৩ অয়নবৃত্ত। 
৪ ক্রান্তিবৃত্ত। ৫ অক্ষ ও দ্রাঘিমরেখ।। ঃ 

ভূচর (তরি) ভুবি চরতীতি চর-ট । যাহার! ভূমিতে বাস করে, 
মনুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি । (পুং) শিব। 

ভূচরদিদ্ি (ত্ত্রী) তন্তোক্ত সিদ্ধিভেদ। 

“ততোহধিকতরাভ্যাসীৎ বলমুৎপদ্ভতে ভূশম্‌। 

যেন ভূচরসিদ্ধিঃ স্যাড্চরাণাং জয়ে ক্ষম2॥৮ ( দত্তাত্রেয়স) 

তন্ত্রশান্ত্রে ষে সকল সিদ্ধি বা সাধনার উল্লেখ আছে, 
এই ভূচরসিদ্ধিও তাহার অন্যতম ও প্রধান বলিয়। নিরূপিত। 
বাস্তবিক, তন্ত্রবাক্যের মন্মরগ্রহ করিয়া যদি প্রকৃতপক্ষে অবাধে 
এই অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী সিদ্ধির দিকে মন নিবিষ্ট করিতে 
পার! যায়, তাহ! হইলে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধি ব৷ সাধনা বলে সাধ- 

.৫কর কোন বস্তই অপ্রাপ্য অগম্য বা অপ্রত্যক্ষ থাকে না। 
তখন করতলগত আমলক ফলের স্তায় অভীগ্সিত সমস্ত 
বিষয়ই তাহার আয়ত্ত হইতে থাকে । 

কিন্তু এই সিদ্ধিলাভে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া অনায়াসে 
ঘটিয়। উঠে না। অনেক বাধা বিদ্র কাটাইয়া স্থদৃঢ় অভ্যাসের 
পূর্ণ সহায়তালাভে অধিকারী হইতে পারিলেই, এই সিদ্ধিরূপ 
সমৃদ্ধ সৌধশিখরে অধিরোহণ করা যায়। দত্তাত্রেয়সংহিতায় 
দেখিতে পাই,_যোগী যখন অভ্যাসবশে এই সাধনায় সিদ্ধ 
হুইয়া উঠেন, তখন তাহার অনুপম বূপমহিমায় কন্দর্পের দর্প 
খর্ব হইয়! যাঁয়, অনেক বিদ্ধ আসিয়। দেখা দেয়। এমন কি 
রূপমুদ্ধ অঙ্গনাগণ অনঙ্গপীড়িত হইয়া তাহার সঙ্গলাভের 


ভূচরসিদ্ধি [৪৯২ ] নান 


কাষনা করিতে থাকে ; সুতরাং এই অবস্থায় যোগী যদি 
তখন অঙ্গনার অঙ্গালিঙ্গনে লিপ্ত হন, তবেই তাহার অধঃপাত 
অদূরবত্তী হইয়া থাকে । তখন তাহার বিন্দুপাত বশতঃ আত্মা 
ক্ষীণ হইয়৷ পড়ে এবং যাহ। কিছু শক্তিসামর্থ্য থাকে, তৎসমস্ত 
একেবারেই হাস হইয়া যায়। অতএব এ হেন সিদ্ধির অধি- 
কারী হইতে গিয়া যোগী ব্যক্তি কখন রমণীসঙ্গ করিবেন না। 
সব্বদ! সর্বপ্রযত্বে স্বীয় বিন্দু ধারণ করিয়া থাকিবেন। এইরূপে 
ইন্জিয়নিগ্রহপুর্বক যোগী যখন সিদ্ধিলাভে প্রয়াসী হইবেন, 
তখন একটা নির্জন স্থানে গিয়া পূর্ধার্জিত পাপরাশির বিনা- 
শের জন্ত প্রথমে প্রণৰ জপে নিমগ্র হইবেন। এই প্রণব- 
জপ করিন্তে করিতেই তাহার পবিত্রতা সম্পাদিত হুইবে, 
এবং সমস্ত বাধাবিদ্ব বিদুরিত হইয়া! যাইবে । 

এইরূপ অভ্যাস-যোগই ভূচরসিদ্ধির প্রথম অবস্থা বলিয়া 
কথিত। যোগী প্রথমে এই অভ্যাসেই প্রবৃত্ত হইয়া, পরে 
বায়ু অভ্যাসে কুস্তক অবস্থায় উপনীত হইবেন। দিবাতেই 
হউক বা বাত্রিতেই হউক, একমাস পর্য্যন্ত প্রত্যহ একবার 
করিয়৷ কুন্তক করিতে হইবে। যোগী কুস্তক অবলম্বন করিয়া 
ইন্জরিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়দিগকে যে প্রত্যাহরণ করেন, তাহারই 
নাম প্রত্যাহার । কুস্তকাবস্থায় উপনীত যোগীর পক্ষে এই 
সময়ে এই প্রত্যাহারের অনুষ্ঠানও একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয় । 
যোগাবলম্বী সাধক এই সময়ে চক্ষু দিয়! যাহা! যাহা দেখিবেন, 
কাণে বাহা যাহা শুনিতে পাইবেন, নাসিকায় যে যে গন্ধ 
গ্রহণ করিবেন, রসনায় যে যে রপের আশ্বাদ লইবেন এবং 
ত্বক দ্বার যাহা যাহা স্পর্শ করিবেন, তৎ সমস্তই আত্মাতে 
ভাবনা করিবেন। এইরূপে অতন্ভ্রিত হইয়া যোগী ব্যক্তি 
বখন যত্ব সহকারে প্রত্যহ এক প্রহর কাল পর্যন্ত পূর্বোক্ত 
বিধানগুলির অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিবেন, তখন তাহার এক 
অলোকসামান্ত সামর্থ্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। তিনি 
তখন দূরদৃষ্টি, দূরক্রুতি প্রভৃতি অমান্ুষোচিত ক্ষমতায় সমন্বিত 
হইবেন। তাহার মুখ দিয়া যে কথা বাহির হইবে, তাহ। 
তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হইবে। তিনি কামচরত্ব লাভ করিবেন। 
তাহার মলমৃত্রাদির সংস্পর্শে লৌহও স্বর্ণরূপে পরিণত হইবে, 
অধিক কি, প্রতিনিয়ত অভ্যাসবশে তখন তিনি খেচরত্ব এবং 
এতদপেক্ষা অন্ত অধিকতর সামর্থ্য লাভেরও অধিকারী হইতে 
পারিবেন। কিন্তু;যোগী যখন নিজের এই সমস্ত অলৌকিক 
সামর্থ্য অনুভব করিতে থাকিবেন, তখন তিনি বুদ্ধিবলে 
ইহা৷ নিজের অভ্যুদয় বলিয্া মনে না করিয়! মহাসিদ্ধির অন্তরায় 
বলিয়াই জানিবেন। তখন যোগী নিজের ক্ষমতা কাহারও 
নিকট প্রকাশ করিবেন নাঁ।  কাহাকেও কিছু শিক্ষ] 


দিবেন না। তিনি স্বসামর্ধ্য গোপন বি জন্ত লোকের 
নিকট মূক, অন্ধ, বধির ও মূর্থের স্ায় অবস্থান করিবেন। 
ইহার অন্তথাচরণ  করিলেই ' তাহার স্বকাধ্যে : বাধ! 
ঘটিবে। তিনি নিজ অভ্যামযোগে শিথিল-প্রযত্র হুইয়৷ পড়িবেন 
এবং অভ্যাসে শ্রথাদর হইলেই তাহাকে: সাধারণ মানবের 
হ্যায় হইতে হইবে, সুতরাং তখন আর তাহার কোন 
সামর্থ্যই থাকিবে না। এই জন্যই ' যোগী পুরুষ কখন গুরু- 
বাক্য বিস্থৃত ন! হইয়া দ্রিবানিশি বিহিত অভ্যাসেরই বশবর্তী 
হইবেন। এইরূপ অভ্যাস যোগেই ক্রমে যোগী পরিচয়াবস্থায় 
উপনীত হুইবেন। এই পরিচয়াবস্থা এবং তদনস্তর অনুষ্ঠেয় 
বিষয় গুলির অনুষ্ঠান করিলেই' যোগরত মহাপুরুষ মহাসিদ্ধি 
লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন |. 
এই বিষয়ের বিস্তৃত বিবরণ দত্তাত্রেয়চন্দ্রিকা ও গ্রহযাম- 

লের চতুদ্দিশ পটলে দ্রষ্টব্য । 

ভূচিত্র ক্রৌ) ভূবঃ পৃথিব্যাঃ চিত্রং। পৃথিবীর মানচিত্র, ম্যাপ,। 

ভূচ্ছায় (ক্রীস্ত্রী) ভূবশ্ায়া ( বিভাষা সেনাস্থাচ্ছায়ানিশা- 
নাম্‌। পা ২81২৫) ইতি তৎপুরুষে বিভাষয়া৷ নপুংসকং, 
ছায়াবাহুল্যে তু কেবলং ক্রীবত্বং। অন্ধকার । স্ত্রীলিঙ্গে ভূশ্ছায়!। 

ভূজন্ত (পুং) ভুবে জন্ত্রিব। উপরসবিশেষ, ভূনাগ, শীষ । 

ভূজন্ু (তরী) ভূবো জন্থুরিব সাদৃষ্তাৎ। ১ গোধূম, গম। 
২ বিকষ্কত বৃক্ষ, বইচগাছ । ( মেদিনী ) ৩ ভূমিজন্ুবৃক্ষ, চলিত 
বনজাম। (রাঁজনিৎ ) 

ভুটান, হিমালয়ের পুর্বপাদতূমে অবস্থিত একটা পার্ধতীয় 
স্বাধীন সামন্ত রাজ্য । অক্ষা* ২৬০ ৪৫হইতে ২৮০ উঃ এবং 
ভ্রাঘি* ৮৯* হইতে ৯২ পৃঃ। ইহার উত্তরে ভোটরাজ্য, পুর্বে 
অর্ধসভ্য পার্বতীয় স্বাধীন জাতিগণের বাসভূমি, দক্ষিণে 
ইংরাজাধিকৃত গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও জলপাইগুড়ি জেল৷ 
এবং পশ্চিমে সিকিম রাজ্য । 

শ্তামল সমতল শস্তক্ষেত্রসমূহ না! থাকিলেও .এই স্থানের 

পার্বধতীয় শোভ৷ অতীব মনোরম। কোথাও নতোন্নত গিরিগণ্ড- 
সমূহ লতামণ্ডপের ন্যায় শ্তামভূষায় বিভূষিত, কোথাও বা উচ্চ- 
চুড় ঝাউবৃক্ষসমূহ অতু)চ্চ শৃঙ্গোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া, যেন 
মুকুটধারী রাজার ন্ায় প্রশান্ত পর্ধতবক্ষ শাসন করিতেছে । 
এই ক্ষীণকায় বৃক্ষগুলির শোভা এতই মনোহারী যে, সময় 
সময় পথিকগণ দূরে দীড়াইয়া৷ এ অপুর্ব দৃশ্ত সন্দর্শনে 
মুগ্ধ ও আত্মহারা হইয়া যায়। হিমালয়শ্রেণীর তুষার ধবল 
চিত্রপটে এই বৃক্ষরাজি যেন অগণিত বাহিনীর স্তায় রণ- 
প্রতিক্ষীয় দ্প্ডায়মান আছে, তছপরে মেঘমালার ক্রীড়া 
বড়ই বিশ্ময়োদ্দীপক, সে মাধুখ্য বর্ণনার অতীত । 
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প্রাক্কৃতিক-সোন্দর্ধ্যশালিনী এই পার্বত্য ভূমি মুক্তামালার 
স্তা় অপংখ্য আোতমালা বক্ষে ধারণ করিয়া বিধাতার স্থৃষ্টি- 
কুশলতার পরিচয় দিতেছে । গভীর পর্বতকন্দর ও অত্যুচ্চ 
শ্িখরভূমি বিধৌত করিয়া যেন অনাকুলমনে মন্থরগমনে 
আ্োতস্থিনীসমূহ সেই ভয়াবহ বিজন পার্বত্য প্রদেশ অতিক্রম- 
পূর্বক দক্ষিণাভিমুখে ব্রন্মপুত্রে আসিয়া মিলিত হুইতেছে। 
কোথাও এই জলরাশি পর্বতকন্দর ভেদ করিয়৷ প্রপাতাকারে 
পতিত হইয়া থাকে । ভ্রমণকারী টার্ণার একটার বিষয় উল্লেখ 
করিয়াছেন যে, উক্ত জলধারা এরূপ উচ্চ স্থান হইতে ভূতলে 
নিপতিত হইতেছে যে, উপর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন 
উহ! মধ্যস্থলেই বিলীন হইয়া! যাইতেছে এবং নিয়তাগ হইতে 
দেখিলে অন্ধুমান হয় যে, যেন একটা শৃক্ষম জলধারা মৃদ্মন্দ- 
গতিতে পর্বতগাত্র বহিয়৷ চলিয়াছে। মানসাই এখানকার 
প্রধান নদী । তাসগাও অতিক্রম করিয়া এই নদী ত্রহ্মপুত্রে 
মিলিত হইয়াছে । এখানে ইহার শ্রোতাবেগ এতই প্রবল যে, 
উহা! পার হওয়া স্ুকঠিন। এখানে গমনাগমনের জন্য একটা 
সেতু নির্মিত আছে। এতত্তিন্ন এখানে মাছ, চিঞ্চ, তোসণ, 
মালিচু, কুরুছু, ধর্লা, রায়দক ও সাঙ্কীশ প্রভৃতি নদীই প্রধান। 
ভূটিয়াদিগের মুখে শুনা যায় যে, পূর্বে এখানে তেফু নামক 
জাতির বাস ছিল। সাধারণের বিশ্বাস, তাহার! কোচবিহারস্থ 
কোচ-জাতীয়। ছুই শতাৰ পুর্বে একদল ভোটসৈন্য আসিয়া 
তেফুদিগকে পরাভূত করিয়া এখানে আধিপত্য বিস্তার করে। 
এখানকার রাজকীয় কার্য ছুইজন ব্যক্তির শাঁসনাধীনে স্থান্ত। 
১ ধর্্মরাজ বা জাতীয় গুরু, ২ দেবরাজ ব। সাময়িক শাসনকর্তা । 
পেন্লোদিগের দ্বার প্রতি তিন বখসর অন্তর এক এক জন 
ব্যক্তি দেবরাজপদে অভিষিক্ত হন। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত এই 
উভয় রাজাকে পরিচালিত করিতে লেনোহন্‌ নামে একটা 
স্থায়ী মন্ত্রিসভা আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখানে কোনরূপ 
শাদনশৃঙ্খল। প্রচলিত নাই। নিম্নতন রাজকর্ম্মচারী ও দুর্গাধ্যক্ষ- 
গণ এখানকার প্রক্কৃত অধীশ্বর। তাহাদের কঠোর শাসন, বল- 
পূর্বক করসংগ্রহ ও যথেচ্ছ অত্যাচার রাজ্যমধ্যে শাসন- 
বিশৃঙ্খল। ও অরাজকতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহা- 
দিগের রাজ্যকার্য্য-পরিচালক ধর্শরাজ ঈশ্বরের অবতাররূপে 
কল্পিত। তাহার মৃত্যুর ছু-একবংসর অতিবাহিত হইলে পুনরায় 
ৰালকরূপী ধর্মরাজের অভ্যুদয় হয়। 
ধর্মরাজের বালকাবতার সাধারণতঃ কোন প্রধানতম রাজ- 
কর্মচারীর গৃহে জন্ম লাভ করেন। প্র বালক পূর্বতন ধর্ম 
রাজের কোন নিদর্শন দেখাইতে পারিলেই তীহার ধর্মরাজ- 
পদপ্রাপ্তি স্থিরীক্কত হইয়৷ যায়। পরে তাহাকে মঠে রাখিয়া 
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বিদ্যা শিক্ষা দেওয়৷ হয়। বয়ঃপ্রাপ্ড হইলে, সেই ব্যক্তি রাজপদে 
প্রতিষ্ঠিত হইয়৷ থাকে। বাল্যাবস্থায় তাহার যেরূপ প্রভাব প্রতি- 
পত্তি থাকে, এ সময়ে তীহার সে শক্তির অনেক হ্রাস দেখা 
ষায়। দেবরাজ জাতীয় সভা কর্তৃক রাজপদে মনোনীত হইলেও 
প্রকৃতপক্ষে তিনি পূর্ব্ব বা পশ্চিম ভূটানস্থ শাসনকর্তৃদ্ধয়ের 
মধ্যে অপেক্ষাকৃত বলবানের হস্তে ক্রীড়াপুত্বলীর ন্যায় 
অবস্থান করেন এবং তাহারই কর্তৃত্বাধীনে নামে মাত্র রাজ। 
বলিয়। বিঘোষিত হন। 

১৭৭২ খুষ্টাব্ব হইতে ইংরাজের সহিত ভূটানবাসীদিগের 
রাজকীয় সংস্রব সংঘটিত হর। উক্ত বর্ষে ভূটিয়াগণ কোচবিহার 
আক্রমণ করে। কোচবিহারাধিপ ইংরাজের সাহায্য প্রার্থন৷ 
করিলে, কাণ্তেন জেমস্‌ ভূটিয়াদিগকে তাড়াইয়! দিতে আদিষ্ট 
হন। ইংরাজ কোম্পানার সহিত যুদ্ধে ভূটিয়াসেনাদল পরাজিত 
হইয়া স্বদেশে ফিরিয়া যায়। তিব্বতরাজ-প্রতিনিধি তেস্ু- 
লামার মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে ১৭৭৪ খ্ুষ্টান্দে সন্ধি স্থাপিত 
হয়। ১৭৮৩ খুষ্টাব্ে বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির আশায় 
ইংরাজকোম্পানি কাণ্তেন টার্ণারকে ভূটানরাজ-দকাশে প্রেরণ 
করেন। এ দৌত্যে কোম্পানীর আশা ফলবতী হয় নাই। 
অতঃপর ১৮২৬ খুষ্টাব্ে ইংরাজের আসাম অধিকার পর্য্যস্ত 
ভুটানের সহিত ইংরাজের বিশেষ কোন রাঁজকীক্ষ সংশ্রব 
ঘটে নাই। প্র সময়ে ভূটিয়াগণ পর্বতের পাদদেশস্থ "্বার'ভূমি 
ব্লপুর্ববক অধিকার করে এবং তাহার জন্য সামান্ত কর দিতে 
স্বীকৃত হয়। অঙ্গীকার মত করপ্রদানে অশক্ত হইয়াও 
তাহারা ইংরাজের অধিকার-সীমা অতিক্রম করিয়া লুট পাট 
করিতে থাকে। তদন্ুদারে কাপ্তেন পেন্বার্টন সুব্যবস্থা 
স্থাপনের জন্য ভূটানরাজসমীপে উপস্থিত হন। উভয় পক্ষে 
সন্ধি-্থাপনে অকৃতকার্ধ্য হইয়া এবং ক্ষতিপূরণের কোন- 
রূপ চুক্তি হইল না দেখিয়া ইংরাজগবর্মে্ট আসামের দার- 
প্রদেশ তাহাদের হস্তচ্যুত করিয়া লইতে বাধ্য হইলেন ও 
যাহাতে ভূটিয়াগণ শান্তভাব ধারণপূর্বক ভবিষ্যতে উপদ্রবাদি 
না করে, তজ্জন্য বার্ষিক ১* হাজার টাক ভূটানরাজকে 
প্রদান করিতে স্বীকৃত হন, কিন্ত দ্বারপ্রদেশে: ভূটিয়াদিগের 
পুনঃ পুনঃ অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া ইংরাজ- 
রাজ ভূটিয়ারাজের নিকট আবেদন করিলেন, অবশেষে 
ভয় দেখাইয়াও_ ভূটিক্াদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন 
না দেখিয়া ১৮৬৩ খুষ্ঠান্ে মাননীয় আস্লিইডেন 
অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিয়া ভূটানরাজ দরকারে 
উপনীত হইলেন। পরী সময়ে ভূটিয়াদিগের অত্যাচার ঘনী- 
ভূত হুহয়াছিল। তাহারা দলে দলে পার্বত্য দেশ হইতে 
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অবতরণ করিয়া দ্বারবাসী প্রজাবুন্দের সর্বনাশ করিত। লুগন, 
গ্রামদাহ, হত্যা ও তাহাদিগকে ক্রীতদাসরূপে হরণ করিয়। 
তাহার! দ্বারৰিভাগ ছারখার করিয়াছিল। 

ইডেন সাহেব ভূটানরাজতপ্ত্র হইতে বিশেষরূপ লাঞ্চিত 
হন, এমন কি, বিবাদী সম্পত্তিগুলি ও অন্তান্ত অনেক বিষয় 
ভূটানকে ছাড়িয়। দিবার জন্ত তিনি ভূটান গবর্মেন্ট কর্তৃক এক- 
থানি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। ইংরাজরাজের অনভি- 
মতে বলপুর্বক এরূপ অপমানকর স্বাক্ষর গ্রহণ করায় ভারত- 
রাজপ্রতিনিধি বিরক্ত হইলেন এবং উক্ত সন্ধি সর্ত অগ্রান্ 
করিয়া রোষব্শে পূর্ব সন্ধির সর্তানুসারে দ্বারপ্রদেশের কর 
বন্ধ করিয়া দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি বিগত ৫ বৎসর মধ্যে যে 
সকল দ্বারবাসী প্রজা ভূটানে নীত হইয়াছিল,তাহাদের অনতি- 
বিলম্বে প্রত্যর্পণের জন্য অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন। ভূটিয়ারাজ 
একবার কর্ণপাত করিলেন ন। দেখিয়া,ইংরাজ-প্রতিনিধি ১৮৬৪ 
থুঃ অঃ ১২ই নবেম্বর ১১টি পশ্চিম দ্বার ইংরাজসাত্্রাজ্যভূক্ত 
করিতে আদেশ দ্রিলেন। এ সময়ে ভূটিয়াগণ ইংরাজের কোন 
প্রতিদ্বন্দিতা করে নাই, কিন্তু পরবৎসর জান্ুয়ারী মাসে, সহস। 
ভুটিয়াগণ পর্বতবক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া! দেওয়ান-গিরিস্থ 
ইংরাজ-সেনাদল আক্রমণ করে। ইংরাজসেনাগণ এরূপ অত- 
কিতভাবে আক্রান্ত হইয়। বিপর্যস্ত হইয়। পড়ে । অতঃপর জেনা- 
রল টুষ্বদ্‌ নিজ বাহিনী লইয়া ভূটিয়াদিগকে পরাভূত করেন এবং 
উক্তবর্ষের নবেন্বরে পুনরায় সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহাতে ভূটান- 
রাজ বঙ্গ ও আসামের ১৮টা দ্বারবিভাগ ইংরাঁজের হত প্রজা- 
দিগকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই দ্বারবিভাগ হইতে 
ভুটানের অধিক রাজত্ব সংগৃহীত হইত বলিয়৷ ইংরাজরাজও 
দেবরাজ ও ধর্মরাজকে বার্ষিক ২৫ হাজার টাক! দিতে স্বীকৃত 
হন এবং যদি তাহার! ইংরীজরাজের সহিত সভাব-স্থাপন করিয়! 
চলেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ৫* হাজার টাক দিবারও 
কথা থাকে। তদবধি ভূটানরাজ ইংরাজের সহিত বিশেষ 
সুপ্রণয়ে কাল কাটাইতেছেন। অধুনা কতকগুলি তূটিয়া 
গোয়ালপাড়ার সান্নিধ্যে বসতি করিয়াছে। 

এখানে হিমালয়বক্ষে নানা জাতীয় বুক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা 
যায়। হস্তী,ব্যান্র,হরিণ প্রভৃতি পণ ও নানারূপ পক্ষী ব্যতীত, 
এখানকার টঙ্গাস্থান নামক ভূভাগকে টঙ্গান নামক এক প্রকার 


ক্ষুদ্র জাতীর অশ্ব দেখিতে পাওয়া৷ যায় । বল ও সৌন্দধ্যে ইহারা 


অন্ত অশ্বজাতির গর্ব খর্ব করে। 

এই অসভ্য ও পার্কবতীয় বন্যদেশে শিল্পবিগ্ভার বিশেষ 
উন্নতি হয় নাই। স্থানীয় লোকের ব্যবহারোপযোগী মোটা 
কম্বল, কার্পাস বস্ত্র, বরফাবুত স্থানে ভ্রমণোপযোগী মহিষ 


চর্ম্মের জুতা, কাষ্টপাত্র কাগজ, তরবার, তীর, বর্ষা ও তাঅ- 
কটাহ এখানকার প্রধান বাণিজ্য । এততিন্ন এখানে পশম, 
্র্ণচরণ, প্রস্তর, লবণ, জলপাই, কমলালেবু, মৃগনাতি, পণী- 
ঘোড়া ও রেশম পাওয়া যায়। 

ভূটানরাজ্যরক্ষার জন্ত অধিক সৈম্তের প্রয়োজন হয় না| 
কেবলমাত্র সীমান্তপ্রদেশ রক্ষার জন্য বিভিন্ন ছুর্গে স্বপ্লসংখ্যক 
সৈন্য নিযুক্ত আছে। উহাদের সংখ্য। মোট ৭ হাজার ও 
হইবে না। কিন্তু যখন আক্রমণকারী শক্রদিগের বিরুদ্ধে অস্তর- 
ধারণ করিতে হয়ঃ তখন সমগ্র ভূটিয়া জাতি অস্ত্র ধরিয়া 
বহির্গত হইয়া থাকে | ইহারা রাজকোষের বেতনভোগী নহে। 

পুনথা বা তোজেন নগর ভূটানে রাজধানী । দার্জিলিঙ্গ 
হইতে ৪৮ মাইল পূর্োত্তরে বুগ্বী নদ্দীর বামকুলে অবস্থিত। 
আসাম হইতে তিব্বতরাজধানী লাসা নগরী যাইবার পথে 
তাদিপেজোঙ্গ, পারো, অঙ্গদ পোরঙ্গ, তৌন্গসে। নগর এবং 
অন্থত্র বন্দিপুর, ঘাস। ও মুরিচোম নগর বিগ্ভমান আছে। 
পুনথার স্বাস্থ্য অতি. উৎকুষ্ট এবং এখানকার অধিবাসিগণও 
সমধিক বলশালী । 

পার্কত্য বিভাগের উচ্চতার তারতম্যান্ুমারে এখানকার 
জলবাযুরও বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, কোথাও. সাইবিরিয়ার 
কঠোর শীত, কোথাও আফ্রিকার দারুণ গ্রীক্ম, কোথাও ব! 
ইতালীর সুখকর বাসস্তিক সমীরণ প্রবাহিত রহিয়াছে । এক 
দিনের পথ পরিভ্রমণ করিলে ভ্রমণকারী পথিক উক্ত বিষয় 
সবিস্তার অনুভব করিতে পারিবেন। রাজপুঙ্গবগণের শৈত্যা- 
বাস পুনথার অধিবাসিবুন্দ যখন প্রথর সুধ্যকিরণের উত্তাপে 
সন্তপ্ত তখন তাহারই অদুরবর্তী ঘাসা* নগরবাঁসিগণ হিমানীর 
তুষারপাত ও কঠোর শীতকষ্টে দীন যাপন করিয়া থাকে। 
এখানে অহরহই বৃষ্টিপাত হয় এবং সময় বিশেষে পর্বরত- 
গহ্বরাদিতে ঝটিকা সমুখিত হইয়। পর্ধতঙ্থলনরূপ ভয়াবহ 
দৃশ্তসমূহ সমুপস্থিত করে। 

এখানকার অধিবাসিগণ ভূটীয়। নামে খ্যাত। ভোট-দেশ 
হইতে আসিয়া তাহার। এই ভূটাঁন প্রদেশে বাস করিয়াছে। 
অধিবাসিবন্দ সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত--১ম পুরোহিত 
বা! ধর্মযাজক, ২য় পেনলো। বা! সর্দারগণ, ইহারাই শাসনকার্্যে 
বিনিষৃক্ত আছেন এবং ৩য় নিম্মশ্রেণীর কৃষিজীবিগণ। 

প্রজাবর্গ সাধারণতঃই পরিশ্রমী । কৃষিকাধ্যে তাহাদের বিশেষ 
মন আছে। কিন্ত স্থানীয় ভূভাগের প্রাকৃতিক অবস্থান ও 
রাজপুরুষগণের দৌরাস্ম্যে সর্বস্ব অপহরণের ভয়ে, তাহার! 


* এই নগর পুনখ! হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। 
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কৃষিকার্্যেও বিশেষ মনোযোগী নহে। নিয়শ্রেণীর ব্যক্তি- 
বর্গ স্বভাবতই দরিদ্র এবং উচ্চশ্রেণী কর্তৃক প্রপীড়িত। কোন 
অবস্থাপন্ন ব্যক্তির নজর পড়িলে দরিদ্রের আর রক্ষা থাকে 
না। তাহার বিষয়সম্পত্ভিসমূহ ধনী ব্যক্তি কাড়িয়! লইবেই। 
রাজকীয় কন্মচারীর ক্রীতদাসাপেক্ষা দরিদ্র প্রজার কোন 
কোন বিষয়ে ক্ষমতা আছে। উহাদের কাহারও ভূম্যাদিতে 
অধিকার নাই। রাজকম্মমচারী কর্তৃক চাহিবামাত্রই তাহার! 
উহ! প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য । “জোর যার মুলুক তার, এ 
রাজতন্ত্র একমাত্র ভূটানেই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্যের 
বিভাগ বা জেলাবিশেষের শাসনকর্তীগণ রাজদরবার হইতে 
কোনরূপ তলবান। পান ন।, তাহাদের যাহা আবশ্তক তাহ! 
তাহার। স্বচ্ছন্দে প্রজার রক্তশোষণ করিয়া লহতে পারেন। 
প্রজার সর্বস্ব অপহরণ করিয়া শাসনকর্তাগণ যাহা আহরণ 
করিবেন, তাহা হইতে তিনি কতকাংশ রাজদরবারে প্রদান 
করিতে বাধ্য। তিনি বলপুর্ধক যত অধিক কর সংগ্রহ 
করিতে ও রাজসরকারে যত অধিক পরিমাণে পাঠাইতে পারি- 
বেন, ততই তাহার সম্মান ও শাসনকর্তৃপদ অক্ষ থাকিবে। 

উচ্চশ্রেণী বা রাজকীন্প কন্মচারিগণ নানা দৌযছুষ্ট। 
ঝগড়া, কলহ, বিবাদ ও পরশ্রীকাতরতা৷ তাহাদের প্রধান 
অঙ্গ । তাহার! নির্দয় ও লঙজ্জীহীন ভিখারী । অবস্থাপন্ন 
হইলেও তাহীরা৷ পরদ্রব্যলাভহেতু ভিক্ষা করিতে অপমান 
বোধ করে ন1, কিন্ত যদি তাহাদের প্রার্থিত দ্রব্য প্রদান না৷ 
করা হয়, তাহা হইলে তাহারা বিশেষ নিষ্টুরভাবে তাহার 
প্রাণ পর্যন্ত হরণ করিতেও কাতর হয় না। পক্ষান্তরে 
নিয়শ্রেণীর ব্যক্তিবর্থ অপেক্ষাকৃত সৎ ও সত্যবাদী । তাহার 
আপনার পরিশ্রমে কার্পাসবন্ত্র, টিয়াবৃক্ষের ছালে কাগজ ও 
ধান্যাদি হইতে মদ্দির! প্রস্তত করিয়। উপভোগ করে। 

ভূটিয়ারমণীগণ সতীত্বের ছায়া অবলোকন করে নাই। 
৫ বা ৬ ভ্রাতা স্বচ্ছন্দে এক স্ত্রীকে উপভোগ করিতে পারে। 
ইহাতে তাহাদের মনে কোনরূপ দ্বিধা উপস্থিত হয় না। 
এই কারণে জ্ীলোকগণ স্বভাবতই ছুঃশীল। ও অসভ্ভাবা। 
তাহারা বহুস্বামিক হওয়ায় বংশাধিকার ঠিক থাঁকে না। 
কারণ গর্ভজ পুত্র কাহার বংশ উজ্জ্বল করিবে, তাহার নির্দেশ 
না পাওয়ায় প্রকৃত উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা যায় ন। 
এই জন্য কোন ধনি-পরিরারের কর্তী মরিলে তাহার 
যতই পুত্রকন্তা থাকুক না কেন, সমগ্র সম্পত্তি দেব বা৷ ধর্ম 
রাজের অধিকারভূক্ত হয়। 

 ভূটিয়াদিগের মধ্যে ধের্শরাজ' বুদ্ধের অবতারস্বরূপ 
কন্পিত। বাজ্যের প্রধান সর্দারদিগের মধ্যে একজনকে 


[] ৪৯৫ ] 
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দেবরাজ মনোনীত করা হয়। রাজকীয় নিয়মান্ুসারে দেব- 
রাজ তিন বৎসরের জন্য সিংহাসনের অধিকারী, কিন্ত প্রক্ৃত- 
পক্ষে যতদ্দিন রাজকাধ্য পরিচালনের ক্ষমতা থাকে, ততদিন 
তিনি রাজসিংহাসনে সমাসীন থাকিতে পান। দেবরাজ ও 
ধর্দমরাজের পর, ১২টী বৌদ্ধতি লইয়া একটা ধর্মসভা এবং 
৬ জন জিম্পে দ্বারা একটী ভজনসতা৷ গঠিত হইয়াছে । এই 
ধন্মীচাধ্যগণ রাজকীয় কার্যে মন্ত্রদাতারূপে গণ্য হন। দেব- 
রাজের অধীনস্থ পর-পিলে, ব৷ পেম্ল্যে চিঞ্চু নদীর পশ্চিমদেশ 
এবং তোঙ্কুপিলো। পূর্ভাগ শাসন করিয়া থাকেন। তীহা- 
দের উভয়ের অধীনে ৬ জন করিয়। স্থুবা বা কমিসনর নিযুক্ত 
আছে। | 

ভূটিয়াগণ দৃঢ়কায়, সাহসী ও বলবান্‌। প্রকৃত পক্ষে এপ 
স্থগঠন-প্রতিকৃতি আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাহাদের বলিষ্ঠ 
বপু ও ভীমদর্শন মুখস্রী। কদধ্য আচারব্যবহারে আরও ভীষণতর 
করিয়। তুলিয়াছে। মরুয়। ও বেগ নামক দেশীয় মগ্ধপানে 
তাহাদিগের নয়ন নিরন্তর আরক্ত থাকে । তহছুপরে তাহাদের 
বেশভৃষ৷ প্রকৃতির গম্ভীর দৃশ্তকে ভীষণতার আচ্ছাদনে 
আবৃত করিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের বেশভূষাও পুরুষদিগের অন্গ- 
রূপ। প্রভেদের মধ্যে এই যে, তাহারা পুরুষের ন্যায় জুতা 
অস্ত্র ও মস্তকে টুপি ধারণ করে না। শৃকরাদি বিভিন্ন মাংস 
ও চা তাহাদের প্রধান আহাধ্য। 

তাহাদের বাসগৃহ অত্যন্ত পরিফার পরিচ্ছন্ন । জানাল! দরজা 

প্রভৃতি প্রস্তুত করণে তাহার৷ বিশেষ শিরপচাতুরধ্য প্রদর্শন করিয়া 
থাঁকে। কবাট লাগাইতে কখনও তাহারা লৌহকক্জ! ব্যবহার 
করে না। অতি স্থকৌশলে তাহার! কাষ্ঠের কা! প্রস্তুত করিয়া 
দ্বার বা জানালার কবাট ঝুলাইয়৷ দেয়। 

বৌদ্ধধর্ম প্ররুত বিশ্বাসী বলিয়৷ সাধারণে পরিচয় দিলেও 
তাহার! গুপ্তত।ৰে উপদেবতার পূজা এবং সেই ভূতযোনির 
তৃপ্তির জন্য কতকগুলি মন্ত্রপাঠও করিয়া থাকে । পুজ ব! 
উৎসবে শিল্গ1, শঙ্খ, করতাল, ঢোল, ঢক্কা, বাঁশী প্রভৃতি বাগ 
যন্ত্রের সমবেত বাজন৷ হয়। তাহাদের ভাষা তিব্বতী ভোট 
ভাষার অন্ুরূপ। তবে স্থানভেদে উহাতে কতকগুলি পরি- 
বর্তন ঘটিয়াছে। 

এখানে প্রায় ২ হাজার ঘ্যালোঙ্গ বা লাম! পুরোহিত ও ব্‌হু 
শত ধর্মৃকুমারী আছে। 

প্রত্যেক গ্রামের পার্শখদেশে কৃষিকাধ্যের জন্য পার্বত্যভূমি 
পরিস্কৃত হয় এবং তথায় গম, যব, সরিষা, লঙ্কা, শালগম প্রভৃতি 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । 

ভূটানবাসী লোপা! নামক জাঁতি বড়ই কলহপ্রিয়, ভীরু ও 


মায়ামমতাহীন। উহাদের ক্ষুদ্র চক্ষু, বিরল কৃষ্ণকেশ ও চেপ্ট! 
মুখন্্রী দেখিলে অনেকাংশে চীনবাসী বলিয়া অনুভূত হয়। 
প্রৌটাবস্থায়ও ইহাদের ভালরূপ দাঁড়িগৌফ বহির্গত হয় না। 
ইহাদের মধ্যে চঙ্গলে। নামে স্বতন্ত্র একটা থাক আছে। 
উত্তরাংশেই ইহাদের বাস অধিক | ষে ভাষায় ইহার! কথা কয়, 
তাহা চঙ্গলে! নামে খ্যাত। উহাও কতকাংশে তিব্বতীয় 
ভাষার অনুরূপ । ইহারা অন্ঠান্ ভূটিয়াগণের অপেক্ষা রা 
অমাংসল ও কৃষ্ণবর্ণ। 
ভূটিয়া, ভূটানবাসী জাতিবিশেষ। [ ভূটান দেখ । ] 
ভূত (ক্লী)ভূ-ক্ত। ১যুক্ত। ২ ন্যায়। ৩ পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চক। 
“তাবুভৌ ভৃতসম্পৃক্তৌ মহান্‌ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ। 
উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতঃ ॥৮ (মনুৎ ১২1১৪) 
[ পঞ্চভৃত ও মহাভূত দেখ । ] 
৪ খত। ৫ সত্য। (অমর ও ভারত) ৬ পিশাচাদি। 
“এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা । 
চরস্তি ষস্তাং ভূতানি ভূতেশানুচরাণি হ॥৮(ভাগৎ ৩।১৪২১) 
৭জন্ত। (মেদ্িনী) ৮ স্থাবর-জঙ্গমাত্মক দ্রব্য। (মনু 
৮৩০৬)৯ বস্ততত্ব । (ত্রি)ভাব্যতে ম্মেতি, আধুষাদ্বেতি 
নিজভাবঃ ভূ-ক্ত, ভূতিরস্ত্যস্যেতি বা অর্শ-আদিত্বাদচ,, অভব- 
দিতি বা ভুবো গত্যর্থে ভূতার্থে কর্তরি ক্ত। ১০ প্রাণী, জন্ত। 
ইহ। চারি প্রকার, যোনিজ, অগণ্জ, স্বেদজে ও উত্ভিজ্জ। 
১১ অতীত। অতীতকাল। 
“ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্বা! কিং তৎ স্যাদ্জগতি পরিয়ে । 
রি ষন্ন জানীয়াদিতি শর্বোহপ্যুবাচ তাম্‌॥” 
(কথাসরিংসাৎ ১২৪) 
অতীত কালের পর্য্যায়,__বৃত্ত, অধীত, হাস্তন,নিভূত,গত। 
(রাজনিণ) ১২ বৃত্ত । ১৩ সম। ১৪ সদৃশ । (অমর ভরত) 
১৫ প্রাপ্ত । 
“ভূতাত্মানে মহাত্মানস্তে ন যাস্তি পরাভবম্‌।” 
(ভারত ১৩।৩৪।১৫ ) 
ভূতঃ প্রাপ্তো বশীকৃত আত্ম। চিত্বং যেস্তে” (নীলকঞ) 
১৬ সত্য। “আর্য্যে! কথয়ামি তে ভূতার্থং (শকুন্তলা ১অ০ ) 
ভূত শব্দ উত্তরপদস্থ হইলে সমার্থ ও স্বরূপার্থ হইয়া থাকে। 
“আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্‌।৮ (মনু ১৫) 
(পুং)ভূ-কর্তরি ক্ত। ১৭ দেবযোনিবিশেষ, ইহারা অধো- 
মুখ ও উদ্ধমুখ পিশাচভেদ, রুদ্রের অনুচর বালগ্রহ। (মার্ক- 
গেয়পুও ৫১৫৩) ১৮ কুমার। (মেদিনী) ১৯ যোগীন্ত্র। 
( শব্দবত্বাৎ ) ২০ কৃষ্ণচতুর্দশী । (ত্রিকাণ) ২১ ভূতনামক 
ওঘধ। এই ওুষধ ব্যবহার করিলে ভূতোপদ্রব নষ্ট হ্য়। 


৭শ্বেতাপরাজিতামুলং পিষ্ট তওুলবারিণা। | 
তেন নস্তপ্রদানাৎ স্যাদ্‌ ভূতবৃন্দস্য বিদ্রবঃ |... 
অগন্ত্যপুষ্পনস্যং ৰৈ সমরীচত্ত, শূলহ্ৃৎ ॥” ইত্যাদি । 
(গরুড়পু* ১৯২ অণ) 
শ্বেত পাতা মূল চাউলধোয়া জলের সহিত পেষণ 
করিয়! নস্য প্রস্তুত করিতে হইবে,এই নস্য ব্যবহারে ভূতোপ- 
দ্রব বিনষ্ট হয়। মরীচের সহিত অগন্ত্যপুষ্পের (বকফুল) 
নস্যও ভূতনাশক। ২২ লৌখব । ( বৈগ্যকনিৎ ) ২৩ কৃষ্ণপক্ষ । 
২৪ বস্থদেবের পৌরবী গর্ভজাত দ্বাদশপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্টপুত্র। 
( ভাগ ৯২৪৪৭ ) 
ভূতকরণ ( ক্লী) বৈদিক ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ। 
রা ৬৪৯) 
ভূতকর্তৃ ত্র) ব্রহ্ম | 
ভূতকর্ম্মন্‌ (পুং) মন্য্যভেদ । (মহাভাণ ভ্রৌণপর্বব* ) 
ভূতকটি, ১ বৌদ্ধমতে জীবলোকের সর্বোচ্চ স্থান। ২ শূন্যতা । 
ভূতকল। (স্ত্রী) ভূতানাং কলা। পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতের 
উৎপাদিকাদি শক্তিভেদ। 
“ধরাদিপঞ্চতৃতানাং নিবৃত্যাগ্ভাঃ কলা স্থতাঃ। 
নিবৃত্তিঃ সুপ্রতিষ্ট। স্তাৎ বিদ্য। শাস্তিরনস্তরম্‌ ॥৮ 
(শারদ। তিলক ) 
ভূতকাল € পুং) ভূতঃ কালঃ। অতীত কাল, সনে গত 
হইয়। গিয়াছে। 
ভূতকাঁলিক (ব্রি) অতীতকা'ল সম্বন্ধীয় । 
ভূতকৃৎ (পুং) তৃতানাং পৃথিব্যাদীনাং প্রাণিনাঁং বা ককৎ, 
কর্তী। ১ দেবতা । (অথর্কৎ ৩২৮১) ২ বিষ্ণু । 
ৃ (ভারতৎ ১৩১৪৯১৪ ) 
ভূতকেতু (পুং) দক্ষ সাবর্ণির পুত্রভেদ। ( ভাগণ ৮/১৩।১৮) 
১ বেতালভেদ। ( কথাসরিৎসাৎ ১/৩/৩৪ ) 
ভূতকেশ' (পু) তৃতত্ত কেশ ইব। স্বনামখ্যাত তৃণ,শ্বেতদুর্ব্বা। 
পর্য্যায়,-_গোলামী, ভূতকেশী, অন্নকেশী, কেশী। (রত্বমা*) 
২নীল নিগুী। ৩ইন্ত্রবারুণী,চলিত রাখালশশা। ৪ শ্বেততুলসী 
বৃক্ষ । (বৈদ্যকনি-) ৫ শেফালিকা। ৬ জটামাংদী। (রাজনি”) 
৭ পুত্রজীবা। (বাভট সুত্রৎ ১৫ অণ ) ভূতানাং কেশ ইৰ 
ভূতকেশঃ ক্লীবঞ্চেতি কেচিৎ। ৮ স্ত্রীচৈতন্য। 
ভূতকেশী (্ত্রী) ভূতকেশ-গৌরাদিত্বাৎ ডীষ্‌। ভূতকেশ। 
টাুটিল 2 | ৩ নীলসিন্ধুবার। (রাঁজনি* ) 
ভূতকেসরা। (্ত্রী) মেথিকা, মেতি। ( বৈগ্ভকনি০ ) 
ভূতক্রান্তি স্ত্রী) ভৃতানাং ক্রান্তিঃ। ভূতাবেশ, ভূতে পাওয়া। 
ভূতগণ ( পুং) ভূতানাং গণঃ। ভূতসমূহ। 


মুরানামক গন্ধদ্রব্য। ( জটাধর ) 
ভূতগ্রাম ( পুং) ভূতানাং গ্রামঃ সমূহঃ | ভূতপমূহ। 
“ভূতগ্রামন্ত সর্বস্ত স্থাবরস্ত চরস্ত চ।” ( মতস্পুত ১/১৪ ) 
ভূতদ্ব (পুং) ভূতং হস্তীতি হন-টকৃ। ১ উদ্্র। (হেম) 
২ লশ্তন। ৩ ভূর্জবুক্ষ। (রাজনি* ) (তরি) ৪ ভূতনাশক। 
ভূতন্বী (স্ত্রী) ভূতত্র-ভীপ,। তুলসী। (রাজনি* ) ২ মুণ্ডিতিকা। 
ভূতচতুর্দশী (ভ্্রী) তৃতপ্রিয়৷ ভূতোদেশে ক্রয়! কর্তব্যা ৰা 
চতুর্দবী। মধ্যপদলোপি কর্মধা*ৎ। গৌণ কান্তিক মাসের কৃষ্ণা 
চতুর্দশী, এই চতুর্দশীকে যমচতুর্দশীও কহে ।* 
ভূতচতুর্দশীর দিন যমপূজ। ও যমতর্পণ অবপ্তকর্তব্য। এই 
দিন অরুপোদয়কালে ন্নান করিতে হয়। অরুণোদয়কালের 
পর যদি কেহন্নান করে, তাহ! হইলে তাহার সন্বৎসররূত 
পুণ্য বিনষ্ট হয়। এই দিন চন্দ্রোদয়ে স্নান করিলে নরকের 
তয় থাকে না। কৃষ্ণ চতুর্দশীর দিন অরুণোদয়কালেই 
চন্দ্রোদয় হুইয়া৷ থাকে । পিতা জীবিত থাকিতে যম তর্পণ 
ও ভীম্মতর্পণ করা নিষিদ্ধ। স্ৃতরাং ধাহাদের পিতা বর্তমান, 
তাহারা অরুণোদয়কালে কেবল মাত্র ক্নানই করিবেন। এই 
দিন যদি.মঙ্গলবার ও চিত্র! নক্ষত্র হয়, তাহা হইলে শিবপৃজ। 
করিলে শিবপুরে গতি হয়। এই চতুর্দশী ও অমাবস্যার দিন 
প্রদ্োষকালে দীপদান করিতে হয়, দীপদান করিলে বম- 
মার্গের অন্ধকার নষ্ট হয়। 
“অমাবস্যাশ্চতুর্দন্তাঃ প্রদোষে দীপদানতঃ। 
বমমার্গান্বকারেভ্যে। মুচ্যতে কান্তিকে নরঃ 1৮ (তিথিতত্ব) 
এই দিন অরুণোদয়কালে স্নানের পর অপামার্শপল্পব মস্ত- 
কের উপরি নিয়লিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়া ঘুরাইতে হয়। 


* “চতুর্দস্থাং ধর্মরাজপূজ। কার্য্যা প্রষত্রতঃ। 
স্বানমীবগ্কং কার্ধ্যং নরৈন রকভীরুভিঃ ॥ 
অরুণোদয়তোহন্থাত্র রিক্তায়াং স্নীতি যে৷ নরঃ। 
তস্তাব্িকভবে। ধর্ম নশ্ঠত্যেব ন সংশয়: ॥৮ 

স্কান্দে চ তত্রেব_ 
কান্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু চতু্িস্তাং বিধুদয়ে। 
অবশ্ঠমেব কর্তব্যং স্নানং নরকভীরুভিঃ ॥ 
কিঞ্চ পাদ্মে তত্রেব__ 
“ততশ্চ তর্পণং কার্ধ্যং ধর্মরাজস্ত নামভিঃ । 
জীবৎপিত। ন কুববীতি তর্পণং যমভীম্ময়োঃ ॥ 
ৰান্তিকে ভৌমবারেণ চিত্রা কৃত্বা চতুর্দশী । 
তম্যাং ভূতেশমভ্যর্চ গচ্ছেৎ শিবপুরং নরঃ॥” ( তিথিতত্ব ) 
স্যা 


হর পাপমপামার্গ ! ভ্রাম্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥৮ 
স্নানের পর নিম্নলিখিত মন্ত্রে মতর্গণ করিতে হয়। 


মন্ত্র-_-“ঘিমায় ধর্মরাজায় মৃত্যবে চান্তকায় চ। 
বৈবস্বতায় কালায় সর্ভৃতক্ষয়ায় চ ॥ 
উড়,রায় দগ্ধায় নীলায় পরমেষ্িনে। 
বুকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ ॥৮ 
এই চতুদ্দশীর দিন ১৪ শাক ভোজন করিতে হয়। এই 
শাক ভোজন করিলে প্রেতলোকে গতি হয় না । 
চতুর্দশ শাক যথ।_-ওল, কেমুক, বাস্ক, সর্ষপ, কাল, 
নিষ্ব, জয়া, শালিঞ্চী, হিমলোচিকা, পটোল, শৌল্ফ, গুড়, চী, 
ভণ্টাকী, ও শুষুনিয়।। * ( তিথিতত্ব) 
ভূতচারিন্‌ ( পুং) মহাদেব। (ভারত ১৩।১৭।৪৮ ) 
ভূতচিন্ত। (ভ্ত্রী) পদার্থবিষয়িণী চিন্তা বা অনুশীলন ( সুশ্রত) 
ভূতজটা (স্ত্রী) ভৃতন্ত জটেব তৎসদৃশত্বাৎ। জটামাংসী। 
'জটামাংসী ভূতজট! জটিল! চ তপস্থিনী।” (ভাবপ্রণ) 
ভূতজ্যোতিস্‌ ( পুং) স্থমতিপুত্র রাজভেদ। 
দৃগন্ত বংশঃ স্থমতিভূতিজ্যোতিস্ততো বন্থুঃ1৮ (ভাগ* ৯২১৭) 
ভূতডামর (ক্লী) তন্ত্রভেদ। 
ভূততত্ব্ (ক্লী) ভূতানাং ভাবঃ ত্ব। ১ পঞ্চভুতের ভাব বা ধন্ম। 
ভূতনামধেয় অপদেবতার পৃজ1 ও তাহাদের অস্তিত্ববিষয়িণী 
কথা যাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 
ভূততন্ত্ (কলা) ১ ভূতধর্ম। ২ আষ্টাঙ্গহৃদয়ের ষ্ঠ ভাগ 
ইহাতে ভূতধর্ম্দ সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। 
ভূততৃণ (পুং) ১ বিষভেদ, চলিত ছাতারিয়া বিষ। (রত্বমা্) 
২ গন্ধদ্রব্য বিশেষ। (রাজনিৎ ) 
ভূততত্ব (ক্লী) ভূতের ভাব বা ধর্ম 
ভূতত্ব (ক্লী) ভূ-বিষয়ক তত্ব। 
ভূতত্ববিদ্যা (স্ত্রী) পৃথিবীর অত্যন্তরস্থিত পদার্থ সমুদায়ের 
নির্ণয়াত্মক শাস্ত্র (99০108)। [ভূবিদ্যা দেখ।] 
ভূতগ্রাবিন্‌ (পুং) ভূতান্‌ পিশাচান্‌ দ্রাবয়তীতি র-ণিচ, 
ণিনি। ভূতাঙ্কুশবৃক্ষ, রক্তকরবীর। (রাজনিৎ ) 
ভূতদ্রম (পুং) ভূতপ্রিয়ে। দ্রমঃ। শ্রেম্মান্তক বৃক্ষ। 


* “ওলং কেমুকবাস্তকং সরঘপং কালঞ্ নিম্বং জয়াং। 
শালিক্ীং হিলমোচিকাঞ্চ পটোলকং শৌল.ফং গুড় টীন্তথা ॥ 
ভণ্টাকীং শুনিষগ্নকং শিবদিনে খাদস্তি যে মানবাঃ। 
প্রেতত্বং নচ যাস্তি কার্তিকদিনে কৃষে চ ভূতে তিখৌ ।” ( তিখিতন্ব ) 


১২৫ 


83881 


ভুতরূপন্থান 


ভূতক্রহ্‌ টি ভূত-জ্হ, .কিপ্‌। প্রাণিহিংদক। 
“অত এনং বধিষ্যামি ভূতদ্রহমসত্তমম্।” (ভাগ ১/১৭৯১) 
ভূতধাত্রী (ভ্্ী) তৃতানি ধরতীতি ঁত্চ্‌, ভীগ্‌। পৃথিবী। 


“সংহৃষ্টলোকাং কলিদৌষমুক্তাং ক্ষত্রং তদা শাস্তি চ ভূতধাত্রীম্‌॥৮. 


(বুহতৎস* ৮৩০) 
তধামন্‌ (পুং) ইন্ত্র-ুত্রতেদ॥ (মহাভা* ১.প৭ ) 
তধাবিনী (ভ্ত্রী) গৃথিবী। (মালবিকাগ্িৎ ১৪) 
ভূতনাথ (পুং) তৃতানাং নাথঃ। ১ শিব। ( শব্দরত্বাৎ ) 

২ ভূতপতি রাম। 
“অবষ্টব্যো যধসি ভুবনে ভূত্নাথঃ শরণ্যঃ”(উত্তররামচৎ ২অ০) 
ভূতনাথ, জণ্টনক কবি।  প্রজ্ঞাভূতনাথ নামে প্রসিদ্ধ । 
ভূতনায়িকা। (দ্র) ভূতানাং নায়িকা নিয়ামিক!। দুর্গা (হেম্) 
চা (ক্লী) ভূতানি প্রাণিজাতানি নাশ্ান্তেংনেনেতি 
নঙ্বণিচং স্যুট ॥ ৯ রদ্রাক্ষ।. (পু$.)।২ তল্লাতক, ভেলা।। 
৩ সর্ষপ।॥ (রাঁজনিণ ) 
ভূতনি$য়। (পুং) ভূতানাং নিচয়ঃ। ভূতমসূহ। 
ভূতন্ত্রবিদূ (পুং) ভূতবজ্ঞ। ভূবিদ্যায় সম্যক্পারদর্শী। 
ভূতপক্ষ ( পুং), ভূতঃ প্রিয়ত পক্ষঃ। কৃষ্ণপক্ষ । 
ভূতপতি (পুং) ভূতানাং পতিঃ। ৯ মহাদেব। ২ কষ্খ- 
তুলসীবৃক্ষ।  ((র্দ্যকনি*) 
ভূতপাত্রী (তরী) ভূত. ইব কৃষ্ণং পত্রং যন্তাঃ,, ভীয্‌। তুলসী । 
ভূতপাল (পুং) ভূত-প্রতিপাঁলক বিষণ 
তূতপুর (পুং) জনপদবিশেষ ও জনপদবাসী। (বুহৎস* ১৪।২৭), 
ভূতপ্ুুপ্প (পুং) ভূতযুক্তং প্রাণিবিশিষ্টং পুষ্পং যত ৷ 
পাক ( রত্বমা।০.) 
ভূতপুণিম। (স্ত্রী) ভূতানাং পু্ণিমা। ৷ আশ্ষিনী পুঁণিম।, 
যানি কৌমুদী, অশ্বযুজী, শতপর্ববা,। রঙ্গভূতি, 
কোজাগরা। ( শব্দরত্বাণ) ্‌ 
ভূতপুর্বৰ (ব্রি) ভূতঃ পুর্বঃ। যাহা পুর্বে ছিল, পূর্ববকার। 
ভূতপ্রকৃতি (স্ত্রী) ভূতাদির মূলপ্রক্কতি। (নিরুক্ত ৯৬৩) 
ভূতিপ্রতিষেধ (পুং). ভু 


4? ন্ 


উল্লেখ আছে। 

তত্রাঙ্গণ ( পুং) ভূতাত্মনে। ব্রান্মণঃ। দেবল। (শবমাৎ্) 
তভত্ু (পুং) ভূতানাং ভর্তা । ভূতপতি, শিব। 

তভব্য (পুং) বিষ্রু। ( ভারত ১৩।৯৪৯৯৪ ) 

তভাবন ( পুং) ভূতানি: ক্ষিত্যাদীনিভাবস্তি জনয়তীতি 


টি /্ ০1 /৫ 


ভূ-ণিচ,ল্যু। ১বিষুজ। (ভারত ১৩/১৪৯/১৪:)..২ মহাদেব । 


(ভারত ১৩/১৭।৩৩) (ব্রি) ৩ ভূতপালক। 


তবিতাড়ন। চলিত ভূত ঝাড়ান। |. 
ভূতবাল, জনৈক বৈয়াররণ॥ জৈনেন্্র- ব্যাকরণে ইহার 


“ভূতভূন্নচ ভূতস্থো মাতম! ভূতভাবনঃ।৮  (গীত৷ ৯1৫) 


তভাষ। (ভ্ত্রী) পৈশাচিক ভাষা । (বাসবদত্তা। ২২) 
তভফিত (ক্লী) পৈশাচ ভাষা।, ১ 
তভূৎ .(পুং) ভূতানি বিভর্তীতি ভূ-কিপ তুগাগমশ্চ। 


১ বিষ্ত। (ভারত ১৩।১৪৯/১৪) (ত্রি) ২ ভূতধারক। 


ভূতভৈরবরম (পুং) রনৌষধবিশেষ, ইহার প্রস্ততপ্রণালী,__ 


হরিতাল ১৫ ভাগ, গন্ধক ৬ ভাগ, নূতন তেতুল ৮৭ ভাগ, 
সীজছুপ্ধ ও. আকন্দ ছুগ্ধে ভাবন1 দিয়া রোহিতজটার রফ্ে 
ভাবিত পারদ অদ্ধভাগ উহার সহিত মিশাইয়া বটি ওস্তত 
করিতে হইবে ।এই ওষধ বিশুদ্ধ জল, কপ্পুর ও তান্থল সহিত 
সেবন করিয়া স্থখে শয়ন করিবে। ইহাতে বাতব্যাধি ও 
অষ্থাদশ প্রকার কুষ্ঠ, কুষ্ঠজনিত উপদ্রব) উগ্রজর৷ ও দাহ 
প্রভৃতি আশু প্রশমিত হয়। ( রসেন্দ্রসা« কুষ্ঠচিণ ) 

ভূতভৌতিক (তরি) ভূত ও ভূতজাত। 

ভূতময় (ব্রি) ভৃতঘুক্ত। 

ভূশ্মহেশ্বর (পুং) বিষুু। (ভারত ১৩/১৪৯/৬৫ ): 

ভূতমাত (ত্র) ভূতানাং মাত|। গৌরী ও পল্মাদি মাতৃ 
প্রাহ্মী ও মাহেশ্বরী প্রভৃতি মাতৃগণ। 
ভূতমাতরো গোরীপদ্মাদয়ে। ত্রাহ্মীমাহেশ্বধ্যাদয়ন্ড।” (নীলক) 

ভূতমণ্ডল (ক্লা) ভূতানাং মণ্ডলম্্‌। পৃথিব্যাদির মগুল- 
ভেদ্ব। ( শারদ্াতিলক-) | 

ভূতমাত্রা। (স্ত্রী) ভূতানাং মাত্রা ॥ পাদ পঞ্চতন্মাত্র, শব্দ, 
স্পর্শ, রূপ, রদ ও গন্ধ এই:পঞ্চতন্মাত্রই ভূতমাত্রা | ( মন্ু১২।১৭) 


ভূতমারি (কী) ভূতানি মারয়তীতি ভূত মৃ-ণিচ্‌তণিনি।। চীড়া 


নামক গন্ধদ্রব্য। (রাজনি*) 

ভূতযজ্ঞ. (পুং) ভূতার্থো বজ্ঞঃ ভূতানি কাকাদি প্রাণি- 
জাতানি তান্থ্দিস্ত যে! যজ্ঞ ইতি বা। ভূতব্লি, গৃহস্থদিগের 
প্রতিদিন অবশ্তকরণীর পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত ভূতবজ্ঞ। ইহাকে 
বলিবৈশ্বও কহে। [ পঞ্চঘজ্ত ও বলিবৈশ্ব দেখ]. 

ভূতযোনি (তরি) ভূতানাং আকাশাদীনাং যোনিকারণমূ। 
আকাশাদি ভূতের উৎপত্ভিকারণ'পরমেম্বর। (কৈবলেযোপনি০) 

মানবজগতে ভূত বা উপদেবতাদির 'উপদ্রবকথা ৬চা- 

রিত আছে। মানবের ভূতাবেশ ও তাহার: প্রতিষেধ ক্রয় 
এবং ভৌতিক ব্যাপারসমূহের বিস্তৃত আলোচনা ভৌতিক 
কাও শব্দে দরষ্ব্য। [ ভৌতিককাও দেখ।] 


ভূতরন (পুং) মন্বস্তরীয় দেবতেদ। (ভাগ ৮1৫৩ রঃ 
ভূতরাজ, (পুং)-ভুতাধিপরতি শিব 


ভূতরপ ( ব্রি) ভূতাকৃতি । (ভাগবত ৩১৪২৩ ) 
ভূতরূপস্থান (ক্লা) ভূতমন়্- শরীর। 


অধোভাগ, পাতাল। 
ভূতলিক। (দ্র) ভূতলং পৃথ্থীতলং আধারত্বেন অস্ত্ন্তা ইতি | 
ভূতলং ঠন্‌ টাপু। পৃর্কা। চলিত পিড়িং শাক। (রাজনিৎ ) 
ভূতলিপি (পুং) ভূতানাং লিপিঃ। ভূতদৈবত বর্ণতেদ। 
“অথ ভূতলিপিং বক্ষ্যে সুগোপ্যামতিছুল্লভাম্। 
বাং প্রাপ্য শস্তোমু'নয়ঃ সর্বান্‌ কামান্‌ প্রপেদিরে ॥৮ 
( শারদাতিলক ) 
ভূতলোন্মথন (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ ২৪ অধ্যায়) 
ভূতবৎ (ব্রি) পুর্ব, পূর্বপ্রকার। (ক্রতরেয়বাণ ৩৩৩) 
ভূতবর্গ (পুং) ভূতলমূহ। 
ভূতবাদিন্‌ (তরি) বথার্থভাষী। 
ভূতবাস (পুং) ভূতানাং বাসে বত্র। ১ কলিদ্রম। (অমর) 


২ মহাদেব । (হরিবণ ১৫৩৩) ৩ বিষু। (ভারত ১৩/১৪৯/৮৯) | 


ভূতবাহন (পুং) শিবের নামান্তর । ৃ 
ভূতবাহনসারখি ( পুং) শিব। ্‌ 
ভূতবিক্রিয়া (ত্ত্রী) ভূতানামিব বিক্রিয়াহস্তাম্‌। অপন্মীর- 
রোগ । (রাজনিৎ ) 
ভূতবিজ্ঞান (ক্লী) ভূতযোনি' নামক অপদেবতা-নিরাকরণ- 
বিষয়ক শাস্তজ্ঞান। 
ভূতবিদ্‌ (ত্রি) সর্বজ্ঞ। (শতপথত্রীণ ১৪৬৭৪) 
ভূতবিদ্য। (ভ্্রী) ভৃতাদি-নিবারণার্থ| যা বিদ্যা। আঘুর্বে্দের 
অষ্ট বিভাগের একটী। স্ুশ্রতে লিখিত আছে, দেব, অসুর, 
গন্ধবর্ব, যক্ষ, রাক্ষস, পিতৃলোক, পিশাচ, তক্ষকাদি নাগ, 
সুর্ধ্যাদ্ি নবগ্রহ এবং ক্বন্দাদি গ্রহ, ইহাদিগের দ্বারা চিত্ত আবিষ্ট 
হুইলে যে সকল মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদ্দিগের উপ- 
শমনের উপারস্বরূপ, শান্তিকর্মন, মন্ত্রজপ, দেবতাদিগের পুজা- 
বিধি, ও ওষধ ধারণের উদ্দেশে রত্রাদিধারণ এবং দেবতাদিগের 
উদ্দেশে রত্বাি দান যাহাতে: বিহিত হইয়াছে, তাহাকেই 
ভূতবিগ্ভ। কহে। ( স্থশ্রুত সুত্রস্থাৎ ১ অ*) 
*গ্রহভূতপিশাচাশ্চ শাকিনী ডাকিনী গ্রহাঃ। 
এতেযাং নিগ্রহঃ সম্যক্‌ ভূতবিপ্তা নিগগ্যতে ॥» 
( বৈদ্কমণ ২ অঃ) 
ভুভবিনায়ক (পুং) ভূতাধিপতি। শিব। 
ভূতবিষু (পুং) দ্রশগীতিসু ্রভাষ্/ প্রণেতা । 
বীর ॥ পুং)জাতিভেদ। (এতরের়ত্রাৎ ৭২৭) 


ভূতবৃক্ষ পু ১ শাখোট বৃক্ষ, চলিত স্তাওড়া। গাছ। (রাজনি) ূ 


২ গ্তোগাক বৃক্ষ। (মেদিনী) 
ভূতবৃক্ষক (পুং) শ্লশ্সান্তক বৃক্ষ,চলিত চালতাগাছ। (ভাবপ্রণ) 


তল ক্লৌ) ুবন্তলং। ১ পৃথিবী। কমু ২ হুম | ভূতবেশ ্) ানাদিব ক বেশোহস্তাঃ গৌরি ীফ। 


১ শ্বেতশেফালিকা। (অমর) ২ নিপু্তী। (বৈগ্যকনিৎ ) 
ভূতব্রন্মন্‌ (পুং) ভূতঃ পিশাচ ইব ব্রা । দেবল। (শব্ধমী) 
ভূতশুদ্ধি (স্ত্রী) তৃতানাং দেহার-্তকপৃথিব্যাদিপঞ্ৃতানাং 

শুদ্ধিঃ শোধনং। তন্্প্রসিদ্ধ দেহারস্তক চতুর্বংশতি তত্বের 

ভাবনাবিশেষসংস্কার দারা দেবরূপতা-সম্পাদন, পৃজাদিতে 
বীজ বিশেষ দ্বারা বামকুক্ষিস্থিত পাপপুরুষ দহনপূর্ববক শরীর- 
শোধন। কোন দেবতা বিশেষের পৃজ করিতে হইলে প্রথমে 
ভৃতশুদ্ধি করিতে হ্য়। ভূতশুদ্ধি ব্যতীত পুজা করিবার অধি- 
কার হয় না। এই ভূতশুদ্ধি দ্বারা শরীরস্থিত পাপপুরুষ 'দগ্ধ 
হইলে, তখন পুনরার চন্ত্রগলিত স্থধীর নৃতন দেহ নিন্মীণ 
করিয়া পূজা করিতে হয়। ভূতশুদ্ধির ব্যাপার বড় কঠিন । 

তৃতশুদ্ধি সম্বন্ধে গৌতমীয় তন্ত্র হইতে তন্ত্রসারে: যে 

বিবরণ সুত্র উদ্ধত হইয়াছে, তাহা পরে প্রদত্ত হইল। * 


* “নুযুয্া বর্মন সোৌহহমিতি মন্ত্রেণ যৌজয়েৎ। 
সহশ্রারে শিবস্থানে পরমাত্মনি দেশিকঃ ॥ 
ধূজধর্ণং ততো! বায়ুবীজং ষড়,বিন্দুলাঞ্িতং। 
পূরয়েদিড়য়া বাঁযুং সবধীঃ যোঁড়শমাত্রয়। ॥ 
মাত্রয়! তু চতুরষ্টযা কুস্তয়েচ্চ নুযুয়য়া। 
দবাত্রিংশন্মাত্রয়! মন্ত্রী রেচয়েৎ পিঙ্গলাখ্যয়। 
পূরয়েদনয়। চৈব সঞ্চিস্ত্য নীলমারুতম্‌। 
রক্তবর্ণং বহিবীজং ত্রিকোণং স্বস্তিকান্বিতমূ। 
তেন পুরকযোগেন মাত্রয়! ষোড়শাখ্যয়। ॥ 
চতুঃষ্ট্যা মাত্রয়া চ নির্দহেৎ কুস্তকেন চ। 
বামপার্াস্থতং পাঁপপুরুষং কজ্জলপ্রভং | 
্রহ্গহত্যাশিরক্কঞণ স্ব্ণস্তেয়ভূজদ্য়ম্‌। 
সুরাপানহদাযুক্তং গুরুত্পকটিদ্বয়ম্‌.। 
তৎনংসগ্সিপদদন্দমঙ্্ প্রত্যঙ্গপাতকম্‌ ॥ 
উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রবিলৌচনম্‌। 
খড়গচন্মধরং কুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ 
মূলাধার!খিতেনৈব বহ্িন৷ নির্দহেচ্চ তম্‌। 
এবং সংদহা পরিতে। দ্বাত্রিংশন্মীত্রয়া৷ ততঃ। 
ভল্মনা সহিতং মন্ত্রী রেচয়েদিড়য়া পুনঃ। 
বামনাড্যাং চন্দ্র বীজং কুন্দেন্দুযুতসপ্রভম্‌। 
ভালেন্দুরাজে সংযোজ্য ততঃ যোড়শমাত্রয়া ॥ 
হযুননয়। চতুষ্টিমাত্রয়! তোয়বীজকম্‌। 
ধ্যাত্বাম্বৃতময়ীং বৃষ্টিং পর্চাশদ্র্ণরূপিণীম্‌.। 
তয়! দেহং বিচিন্ত্যেবং মনস। পিঙ্গ লাধবনা। ॥ 
দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়। মন্ত্রী লং বীজেন দৃঢ়ং নয়েৎ। 
্বস্থানে হংসমন্ত্রেণ পুনন্তেনৈব বন্ত'ন|। 
জীবং তত্বানি চানীয় স্বস্থানে স্বাপয়েত্ততঃ। 


ইতি কৃখ ভূতশুদ্ধিং মাতৃকন্ত।সমাচরেৎ ॥” ( তন্ত্রসার ) 


ভূতশুদ্ধি রর 


ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে নানা তন্ত্রে নানারূপ ব্যবস্থা আছে। 
তন্মধ্যে সাধারণতঃ পুজাপদ্ধতি প্রভৃতিতে যেটার প্রয়োগ দেখিতে 
পাওয়া! ষায়, প্রথমে তাহাই লিখিত হইল। সংঘতচেতা 
পুজক কোন দেব বা দেবীর পুজা আরম্ভ করিয়৷ আসনশুদ্ধি 
প্রভৃতি বিহিত বিধানগুলির অনুষ্ঠানান্তে এই দেহারস্তক 
পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চকের শোধন বা! দেহারভ্তক চতুবিংশতিতত্বের 
তাবনাবিশেষ সংস্কার দ্বারা দেব্রূপতা সম্পাদন করিবেন। 


পূজাপদ্ধতিতে লিখিত আছে,_-প্রথমতঃ “রম্ঠ এই বীজ | 


মন্ত্রে একটা জলধার! দিয়৷ বহ্িপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে 
করদ্বয় স্বীয় ক্রোড়দেশে উত্তানভাবে স্থাপন করিয়া! পরে 
“সোহহম্এই ভাবন। দ্বার হ্বদয়স্থ দীপকলিকারুতি জীবাস্মাকে 
মূলাধারস্থিত কুলকুগুলিনীর সহিত স্থযুয্নাপথে মুলাধার, 
স্বাধিষ্ঠান, মণিপুরক, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞানামধেয় ষট্‌- 
চক্র ভেদ করিয়া মন্তকাবস্থিত অধোমুখ সহ্রদলশালী কমল- 
কর্ণিকার অন্তর্গত পরমাত্বায় সংযোজিত করিবে। অনস্তর 
এ পরমাস্মায় পৃথিবী, জল, তেজ, বাষু, আকাশ, গন্ধ, রস, 
রূপ, স্পর্শ, শব্দ, নাসিক, জিহ্বা, চক্ষু, ত্বক, শ্রোত্র, 
বাক্‌, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রক্কতি, মন, বুদ্ধি অহঙ্কার 
ও রূপ এই চতুবিংশতি তত্ব বিলীন ভাবিয়া পরে “্ষম্» 
এই ধূবর্ণ বাযুবীজ বামনাসাপুটে চিন্তা পূর্বক এ বীজ ষোড়শ 
বার জপ করিয়৷ বাঘু দ্বার! স্বীয় দেহ্‌ পরিপুরিত করিবে। 
তৎপরে ছুই নাসাপুট ধারথপৃর্বক এ বায়ুবীজই পুনরায় চতুঃ- 
ষষ্টি বার জপ ও পরে কুস্তক করিয়া বাম কুক্ষিস্থিত কৃষ্ণবর্ণ 
পাপপুরুষের সহিত দেহ সংশোধিত করিতে হইবে । দেহ 
সংশোধিত হইলে পুনরার এ বীজ দ্বাত্রিংশবার জপ করিয়! 
দক্ষিণনাসা দ্বারা বায়ু নিঃসারিত করিবে । অনন্তর “রম্ঠ 
এই বহ্ছিবীজ রক্তবর্ণ ধ্যান ও উহা! ষোড়শবার জপ করিয়া 
বাষু দ্বারা দেহ পুরিত করিতে হইবে, পরে নাসাপুটদ্বয 
ধারণপুর্বক এ বীজ চতু*্ষষ্টিবার জপ করিয়! কুত্তক করিবে । 
কুম্তকান্তে মূলাধারস্থিত বহ্ছি দ্বারা পাপপুরুষের সহিত দেহ 


দগ্ধ করিয়া পূর্বোক্ত বহ্িবীজ দ্বাত্রিংশংবার জপ করিয়া ভন্মের | 


সহিত বাম নাসা দ্বারা বায়ু নিঃসারিত করিবে । এইরূপে 
বামনাসায় “মঠ এই বীজটী শুরুবর্ণ ধ্যান করিয়া উহার 
ষোড়শ বার জপ দ্বারা চন্ত্রকে ললাটদেশে আনীত পুনরায় 
নাসাপুটদ্বর ধারণপুর্ব্বক “বম, এই বরুণ-বীঞটার চতুঃষ্টিবার 
জপ দ্বারা সেই চন্দ্র হইতে বিগলিত মাতৃকাবর্ণময় পীযুষ- 
ধারার সমস্ত দেহ বিরচিত করিয়াও “লম্‌* এই পৃর্থীবীজটার 
দ্বাত্রিংশৎবার জপে দেহকে সুদৃঢ়রূপে ভাবনা করিয়া দক্ষিণ 
নাপ। দ্বার বাধু নিঃসারিত করিতে হইবে। 
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অনস্তর হংস* এই বীজটা হৃদয়ে আনয়ন করিয়া কুল- 
কুগুলিনী ও পৃথিবী প্রভৃতিকে বথাবথ স্থানে স্থাপন করিবে। 
শক্তিপক্ষে বিশেষত্ব এই যে, “হংদ* এই বীজ দ্বারা জীব 
প্রভৃতিকে পরম শিবে নংযোজিত করিয়া পুনরায় তাহা- 
দিগকে “সোহহ্ম্‌” মন্ত্রে যথাস্থানে আনয়ন করিতে হয় । 
“নোহহমেবং সমাভাষ্য জীবং হৃদ্দি সমানয়েং” ( তন্ত্রসার ) 
জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে,_পরে  প্রাণপ্রতিষ্ঠাক্রমে 
জীবকে দেহে সংস্থাপিত এবং এ ক্রমানুসারে নিজ দেহ 
স্ডির করিবে। নু 
“প্রাণপ্রতি্ঠয়া পশ্চাদ্‌ জীবং দেহে নিধাপয়েৎ। 
মুখবৃত্তং সমুচ্চার্যা হংসস্ত বিপরীতকঃ ॥ 
উদ্ধরেৎ পরমেশানি ! বিদ্ধেয়ং ত্র্যক্ষরী মতা । 
প্রাণপ্রতিষ্ঠামন্ত্রোহয়ং সর্বকম্মীগি সাধয়েৎ। 
তেনৈব বিধিন! দেবি ! স্থিরীকুর্ধ্যান্নিজাং তন্ুুম্‌ ॥৮(জ্ঞানার্ণব) 
বারাহী তন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে,__ভূতগুদ্ধি স্থলে “হংস' 
মন্ত্রটা শুদ্রের ম্মরণ করিবার অধিকার নাই | যদি করে, তবে 
তাহার দীক্ষা বিফল হইয়া যায় এবং অস্তে নরকবাস নিশ্চিত। 
“হংসাখ্যং ন স্মরেৎ শৃদ্রে। ভূতগুদ্ধো। কদাচন। ...... 
স্মর্ণান্নরকং যাতি দীক্ষা! চ বিফল। ভবেৎ॥” ( বারাহী তন্ত্র) 
শারদাতিলকে লিখিত আছে--জীবকে তেজোময় ধ্যান 
করিয়া পরে “নম* মন্ত্রেই সংযোজিত করিবে । 
"জীবং তেজোমরং ধ্যাত্বা নমোমন্ত্রেণ যোল্য়েৎ।”(শারদাতিলক) 
ইহাই হুইল বিস্তৃত ভূতগুদ্ধি। গ্রন্থান্তরে ইহা সংক্ষেপেও 
উক্ত হইয়াছে । পুরশ্চরণচন্দ্রিকার সংক্ষেপ ভূতগুদ্ধির বিষয় 
এইরূপ লিখিত হইয়াছে যে, জ্ঞানী সাধক স্বীয় হৃদয়ক মলটাকে 
ধর্মরূপ কন্দ হইতে উৎপন্ন, জ্ঞানরূপ নাল দ্বারা পরিশোভিত, 
রশ্বধ্যরূপ অষ্টদলে হুক্ত এবং বৈরাগ্যরূপ কর্ণিকায় সমন্থিত 


ধ্যান করিয়া পরে উহাকে প্রগব দ্বার বিকাশিত করিবেন। 


অনন্তর উহার কর্ণিকাস্থিত প্রদীপকলিকানিভ. জীবাত্মাকে 
হৃদয়ে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে কুওলীর চিন্তাপুর্ব্বক নুযুম্না- 
পথে আত্মাকে পরমাত্মায় যোজিত করিবেন ।* 


* “অথবান্য প্রকারেণ ভূতগুদ্বিধিধীয়তে । 
ধর্মকন্দসমুদ্ত তং জ্ঞাননীলন্থশোভনম্‌ ॥ 
এম্ব্ধ্যাষ্টনলোপেতং পরং বৈরাগ্যকর্ণিকমূ | 
স্বীয়হৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেন ধিকাশিতম্‌॥ 
কৃত্বা তৎকর্ণিকাসস্থং প্রদীপকলিকানিভম্‌ । 
জীবাত্মানং হুদি ধ্যাত্ব। মূলে সঞ্ত্ত্য কুগুলীং। 
ুযুস্নাবস্মবনাস্বানং পরমাত্মানি যোজয়েৎ |” টি 
( তন্ত্রসারধূত পুরশ্চরণচত্দ্িকা«) 
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ভুতাঙ্থুশরস : 


বিশুদ্ধেশ্বরে লিখিত আছে,»-অব্যয়ব্রন্মের সহিত সংযোগ 
হেতু শরীরাকার-স্বরূপ ভূতগণের বিশোধনই, ভূতগুদ্ধি। 
“শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনং। 
অব্যয় ব্রন্মমংযোগাৎ ভূতঙশুদ্ধিরিয়ং মতা ॥” (বিশুদ্ধেশ্বর্‌ তন্ত্র) 
ভূতসিদ্ধ (পুং) পিশাচমন্ত্রে সিদ্ধ। যাহার! শবসাধনাদি দ্বারা 
পিশাচমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভূতভবিষ্যতাদি প্রত্যক্ষ করিতে 
পারে। 
ভূতনংসার ( পুং) জগত, বিশ্বব্ন্মাণ্ড। 
ভূতনংক্রামিন্‌ (ব্রি) ভূতপ্রাপ্ত। “বৈরাজং সাম শৃদ্রো মনু 
ষ্যাণামশ্বঃ পশুনাং তক্মাথতৌ ভূতসংক্রামিণাঁবশ্বশ্চ শুদ্রশ্চ” 
(তৈত্তিরীয়স* ৭।১।১৬ ) 
ভূতমঙ্ৰ (পুং) ভূতসমূহ। 
ভূতসঞ্চার (পুং) ভৃতগ্ত সধ্শারঃ | ভূতোন্াদরোগ । পর্য্যায়,__ 
আবেশ, ভূতক্রান্তি, গ্রহাগম । (রাজনি* ) 
ভূতসঞ্চারিন্‌ (পুং) ভূতেষু সঞ্চরতি ইতি ভূত পম্চর-ণিনি। 
দাবানল। (শব্মাল। । 
ভূতসন্তাপ (পুং) দানবভেদ। (ভাগ* ৮১০২০ ) 
ভূতসংপ্লব (পুং) প্রলম্ব। 
“মাভূৃতসংপ্লবস্থানমমৃতত্বং হি ভাষতে ।” (ক্রতি) 
ভূতসর্গ (পুং) স্থজ্যতে ইতি স্থজ-ভাবে ঘঞ, ভূতানাং সর্গঃ। 
অগ্রিপুরাণে লিখিত হইরাছে,_-এই ভূতস্থষ্টি চতুর্দশ প্রকার 
বথ।,__বান্ধ, প্রজাপতীয়, সৌম্য, পরন্দ্র, গান্ধর্ব, কৌবের,রক্ষঃ, 
পৈশাচ, মানুষ, স্থাবর, পাশব, মার্গ, সার্প, ও শাকুনিক। 
দ্রাঙ্মং প্রজাপতীরঞ্চ সৌম্যমৈভ্ত্রস্তঘৈব চ। 
গান্ধব্বমথ কৌবেরং রক্ষঃ পৈশাচমানুষম্‌ ॥ 
স্থাবরং পাশবং মার্গং সর্পং শাকুনিকস্তথা । 
চতুর্দশবিধংহেতদ্‌ ভূতসর্গং প্রকীত্তিতম্‌ ॥৮ ( অগ্নিপু*) 
ভূতসাক্ষিন্‌ (পু) স্ষ্ট পদার্থের সাক্ষিস্বরূপ। (মহীতাণ্বনপর্ব) 
ভূতসাধনী (ভ্ত্রী) ভূতানি প্রাণিনঃ সাধয়তি অত্র আধারে 
লু, ভীপু। ভূমি । (শুরুষজুণ ২৬১) 
ভূতসার (পুং) ভূতঃ গতঃ সারো যগ্ত। 
২ খদির সার। (রাজনিৎ ) 
ভূতসুক্ষ (ক্লী) ভূতাদিতন্মাত্র, পঞ্চতন্মাত্র (ভাগ ১/২।৩৩) 
ভূতম্থ (তরি) ভূতাবস্থিত বিষু। 
ভূতম্থান (ক্লী ) জীবগণের অবস্থান স্থান। 
ভূতহত্যা (ত্ত্রী) জীবহত্যা। 
ভূতহন্‌ (পুং) ভূর্জবৃক্ষ। ( বৈগ্ভকনিৎ ) 
ভূতহন্ত্রী (ভ্ত্রী) ভূতানি হস্তীতি হন-তৃচত ভীপ,। ১ বন্ধ্যা 
কর্কোটকী। ২ নীলদুর্ববা। (বাঁজনি ) 
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ভূতহর (পুং) তৃতানি হরতীতি হৃ-অচ.। গুগ২গুলু। (রাজনি”) 
ভূতহারিন্‌ (ক্লী) ভূতানি হরতীতি হৃ-ণিনি। ১ দেবদারু। 
২ রক্তকরবীর। ( বৈদ্যকনি* ) 
ভূতহান (পুং) সঙ্নিপাত জরবিশেষ। ইহার লক্ষণ-_যে সন্গি- 
পাত জরে রোগী স্বীয় ইন্দ্রির়সমূহের বিষয় শবস্পর্শাদি অনু- 
ভব করিতে অনমর্থ হয়, এবং অনর্থক প্রলাপ বকে ও 
হাসে, তাহাকে ভূতহাস কহে। 
“শব্দাদীনধিগচ্ছতি ন স্বান্‌ বিষয়ান্‌ যদিক্দরিয়গ্রামৈঃ | 
হসতি প্রলপতি পরুষং স জ্ঞেয়ে। ভূ তহাসার্তঃ ॥৮ভাবপ্র ০) 
ভূত (স্ত্রী) ভূত-টাপ,। কৃষ্ণা চতুর্দশী | 
“ত্রন্মাত্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সস্তি বৈ। 
পুঁজিতানি তবস্তীহ ভূতায়াং পারণে কৃতে ॥” 
অপি চ “শিবরাত্রিব্রতে ভূতাং কামবিদ্ধং বির্জয়েৎ।” 
( তিথিতত্ব ) 
ভূতাংশ, (পুং) ৯ খধিভেদ। (খক্‌ ১০/১০৬১)২ কাশ্তপ 
খষি। (নিরুক্ত)৩ ভূতসমূহের অংশ। 
ভূতাম্কুশ, (পুং ) ভূতানামঙ্কুশ ইব নিবারকত্বাৎ। স্বনাম- 
খ্যাত বুক্ষবিশেষ।  (4.01501009113 17091%91109 ) হিন্দী গয়ে! 
জুবান, তৈলঙ্গ__-মভেরী, ছিলরণভেরি, চলিত হেঁচেত। গাছ। 
পর্যযায়,_ক্ষবক, ক্ষুরক, তীক্ষ, ক্রুর, ক্ষব, রাজোদ্বেদনসংজ্ঞ, 
ভূতদ্রাবী, গ্রহাহ্বয়। ইহার গুণ তীব্রগন্ধ, উৎকট, উষ্ণ, কটু, 
ভূত ও গ্রহাদি-দোষনাশক এবং কফবাত-নিকৃত্তন। (রাজনিৎ) 
ভূতাঙ্ক শরস (পুং) রসৌষধ বিশেষ । প্রস্ততপ্রণালী,__পারা, 
লৌহ” তা, মুক্তা, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিল!, তুঁতে, রসাঞ্জন, 
সমুদ্রফেন, সৌরীরাপ্জন, ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকে একভাগ, হীরক 
অষ্টমাংশ, ভূঙ্গরাজ, চিতা ও সিজছুগ্ধ প্রত্যেকে ৬ বার ভাবনা 
দিয়! বন্ধ করিয়৷ গজপুটে পাক করিতে হইবে, পরে এই ওষধ 
ছুইর্তি পরিমাণ বটা প্রস্তত করিবে। ইহার অন্থুপান আদার 
রস। এই ওঁষধ সেবনে ভূতোন্মাদ আশ প্রশমিত হয়। এহ 
ওষধ সেবনকারীর পিপ্ললী ও দশমুলের কষায় পান, স্বেদ, 
তিতলাউ, তাক্ষ ও কুক্ষবস্ত খাওয়। বিশেষ নিষিদ্ধ । দুগ্ধ, মহিষ- 
স্বৃত ও গুরু অন্ন ভোজন এবং সর্প তৈল মাথিয়। স্নান বিশেষ 
উপকারক। (রসেন্ত্রসারসৎ উন্মাদরোগাধিৎ ) 
অন্তবিধ--শুদ্ধ পারদ একভাগ,গন্ধক ২ ভাগ,তাত্ত্র ৩ ভাগ, 
মরিচ ১ ভাগ, অভ্রভম্ম ৪ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, শ্বেতদর্ষপ 
১ তাগ এই সকল দ্রব্য একত্র অম্নরস দ্বার ভাবনা দিয়! 
বটিক। প্রস্তত করিতে হইবে, অন্পান ও মাত্রা রোগীর বলাবল 
অনুসারে স্থির করিতে হয়। এই ওষধসেবনে কাসরোগ আগ 
নিবারিত হয়। (রসকৌৎ) 


কি 


তৃত্াত্বক পে ) ভ্ত সন্ধান ভভসর সুজাত ॥ 
ভূতাত্মন্‌ €পুং) ভূতানামাত্মা। ১ দেহ 
“যঃ করোতি তু কর্মাণি স ভূতাস্মোচ্যতে বুধৈঃ।৮(মন্থু ১২১২) 
“বঃ পুনররেষ ব্যাপারান্‌ করোতি শরীরাধ্যঃ পৃথিব্যাদি ভূতা- 
র্বত্বাৎ ভূতাত্মেতি পণ্ডিতৈরুচ্যতে” ( কুন্তুক )। ২ পরমেশ্বর । 
৩ শিব । ৪ যুদ্ধ। ৫ বিষ্ণঠ। (ভারত ১৩/১৪৯।১৪)। ৬ জীবাত্ম। | 
“বিগ্ভাতপোভ্যাং ভূতাত্মা বুদ্ধিজ্ঞ নেন শুধ্যতি ॥৮(মহু ৫1১৭৯) 
ভূতাদ্বি (পুং) ভূতানামাদিঃ। ১ পরমেশ্বর। ২ সাংখ্যমতসিদ্ধ 
অহঙ্কারতত্ব। অহংত্ত্ব হইতেই পঞ্চভূত হইয়াছে, এই ভন্ত ত্র 
তত্ব ভূতসমূহের আদি। 
ভূতাধিপ(তি (পুং) ভূতনাথ, শিব। 
ভূতান্তক (পুং) ভূতানামান্তকঃ ষঠীতৎ্। ১যয়। ২ রুদ্র। 
ভূতায়ন (পুং) ভূতানাময়নমাশ্রসঃ ষ্ীতং। নারায়ণ 
হতারি (ক্লী) ভূতানামরিঃ তন্নিবারকত্বাৎ ক্লীবত্বং। হিঙ্কু। 
ভূতার্ত (ক্লী) ভূতেন খতঃ ৩ত*।. ভূতাবিষ্ট। (হেম) 
ভূতার্থ (পুং) ভূতঃ সত্যভূতঃ অর্থোচযন্ত।. যথার্থ। 
“ভূতার্থবাদস্তজ্জ্ঞানাদ র্ববাদস্ত্িধামতহ.॥৮ (উত'ক্রা'ভাষ্যে সায়ণ) 
ভূতালী (স্ত্রী) ভৃতানামালীব।, ভূপাটলী। মুলী। (রাজনি") 
. ভূতাবাস প.ঈবিভীতকবৃক্গ। ২ বিষ । ও শাখোট। ৪ শরীর। 
“ জরাশোকসমাবিষ্টং রোগাঁয়তনমাতুরম্। 
রজস্বলমনিত্যঞ্চ ভূতাবাসমিমং ত্যজেৎ:॥৮: ( মন্ধু ৬৭৭ ) 
ভূতাবিষ্ট (ভরি) ভূতেন, আবিষ্টঃ।  পিশাচগ্রস্ত॥ ভূতাবিষ্ট 
হইলে নিয়্লিখিত চক্রধারণ করিলে শুভ হুয়। ভূর্জজপত্রে এই 
চক্র লিখিয়। করচধারণের, প্রণালী অন্ুনারে ধারপকরিতে হয়। 


ভূতনাশক চক্র। 


মা 
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জ্যোতি ইহার বিশেষবিবরণ লিখিত আছে।, রগ (জি) 

২ তৃতাক্রান্ত ভূতাদি দ্বারা রৌগগ্রন্ত 1 6. ছা 

ভৃতগ্রহ চতুর্দণার দিন আক্রমণ করে৷ টা 
ভূতাঁবেশ (€পুং) ভূতানামাবেশঃ । ভূতসঞ্চার, চলিত ভূতে 


_ পাওয়া। ভূতে পাইলে ওঝ| ভূত ছাড়াইয়। দেয়, তাহাতে 


ভূতাবেশ ভাল হয় ॥ 
ভূতি (রী) ভবত্যনয়েতি ভূ-(ক্তিচ কচ সংজ্ঞায়াম্‌। গা ৩৩- 
১৭৪) ইতিক্তিচ। ১ মহাদেবের অণিমাদি কাশি রশবর্ষ্য। 
(অমর) ২ শস্ত,হৃত ভন্ম। ৩ ভস্ম। / 
পক্ষণং ক্ষণোধক্ষিপ্তগজেন্র কৃত্তিনা। 
স্কটোপমং ভূতিসিতেন শম্তুনা।” (মাঘ ১৪) 
৪ সম্পত্তি, উত্তরোত্তর বুদ্ধি। 
“ ত্র যৌগেশ্বরঃ কৃষেণ যত্রপার্থো-ধনুদ্ধিরঃ। 
তত্র শ্রীর্বজয়ো ভূতিঞ্জবানীতির্মতির্মম:॥ » (গীতা ১৮৭৪) 
৫ হস্তিশৃঙ্গার, গজমণ্ডন।. ( মেদ্বিনী ).৬ জাতি। (বিশ্ব) 
৭ পিতৃগণভেদ। (মার্কগ্ডেয়পুত ৯৬।৪৩),৮ লক্ষ্মী ॥: (ভাগ* 
81১1৪ ) ৯ বুদ্ধিনাম গুঁধধ। ১৯ রোহিষতৃগ ॥ ১৯ ভূতৃণ। 
(রাজনিৎ ) ভবনমিতি ভূ-ক্কিন্। ১২ উৎপত্তি॥ ৯৩. সভা 
১৪ পক্ক মাংস । (বৈগ্যকনি*) ১৫ বিষু্। (ভারত ৯৩।১৪৯1৮০ ) 
ভুতিক (ক্লী) ভূ-জিচ সংভঞায়াং কন্‌। ভুনি্ব॥ ২ কতৃণ। 
(অমর.)৩ কটফল। ৪ যমানী ।:৫ ঘনসার।. (হেম ).৬ চন্দন । 
ভূতিকণ্ম্মন, (ক্লী)গাহস্ক সংস্কার । 
ভূতিকাম: (পুং ভূতিং কাময়তেইতি কম (কর্মণ্যণ:। পা৩২।১ 
ইত্যণ.) ১ রাজমন্ত্রী। ২.বুহস্পতি। (ভ্রি)-৩ প্রশ্বধ্যাতিলাষী। 
“ভূতিকামো ব৷ গ্রামকামো বা প্রজাকামো বোগহুব্যে নযজেত” 
(আশ্বণগৃ« ৯৭) 


ভূতিকীল (পুং)- ভূতেঃ শস্তাদিসম্পত্তেঃ কীল ইব জলদত্াৎ। 


ভূখাত, চলিত খানা ।: (শব্দমালা ) 


*. “পঞ্চরেখাঃ সমুন্লখ্য তিথ্যগৃর্ধক্রমেণ হি। 
পদানি ষড়দ্রশাপাদ্য ত্বেকমাদোযে মুনৌ ত্রয়ম্‌ ॥ 
নবমে সপ্ত দদ্যাত্ত, বাণং পঞ্চদশে তথা । 
দ্বিতীয়েইস্টাব্টমে ট্‌ দ্িশি দ্বৌ যোড়শে শ্রতিঃ ॥ 
একাদিনা সমং জ্ঞেয়মিচ্ছাক্কার্ধং ত্রিকোণকে। 
তদ। দ্বাত্রিংশদাদিঃ স্তাচ্তুক্কোন্টেষু সর্ববত? |: 
দর্শনাদ্ধারণাত্তাসাং শুভং স্তাদেষু কর্ন । 
দবাত্রিংশৎ প্রসবে নাধ্যাশ্ততুস্ত্িংশদগমে, নৃণাম্‌., 
ভূতাবিষ্টেযু পঞ্চাশন্সৃতাপত্যাস্থ বৈ শতম্‌॥ 


বাসপ্ততিস্ত বনধ্যয়াং চতুষ্ে্ী রণাধ্বনি ॥” ( জ্যোতি্তন্ব) 


ভুতুড়ে 
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১১/, 


ভূতিকৃৎ (ত্ৰি ) ভূতিং করোতিক্ক-ক্ষিপ্‌॥ শিব। 
ভূতিকৃত্য (ক্লী) গার্স্ক সংস্কার। 
ভূতিগর্ভ (পুং) ভূতিঃ কবিত্ব-সম্পত্ভিগর্ভে অন্তর্যস্ত বা | ভূতি 


শব উপাধি নায্লোহন্তর্যস্ত। ভবভূতি কবি। 
ভূতিতীর্ঘ। (তত্র) কুমারাহুচর মাতৃভেদ । 
(ভারত শল্যপ* ৪৭ অণ) 
ভূতিদ (ত্রি) ভূতিং দদাতীতি দা-ক। শিব। 
ভূতিদা। (ভ্ত্ী ) ভৃতিদ-টাপ২। গল । ( কাশীখওড ২৯১৩০) 
ভূতিনিধান (ক্লী ) নিধীয়তেহস্সিন্িতি নি-খ”অধিকরগেলু[্, 
ভূৃত্য। নিধানং। ধনিষ্ঠা নক্তত্র। ( জটাধর) 
ভূতিমৎ (ভরি) ভূতির্তযন্ত মতুপ্‌। পরশ্ধযুক্ত। 
“আযুষ্মান্‌ ভূতিমাংশ্চৈর শ্রত্বা ভবতি পর্ববস্থু। ” 
(ভারত ৩২০৩।৪৩ ) 
ভূতিয়া, সাতার! জেলাবাসী নিয়শ্রেণীর জাতিবিশেষ। মরাঠী- 
_ দ্িগের সৌসাদৃশ্ত' রক্ষা করিলেও ইহাদের বেশভৃষ। অতি 
কদধ্য।  ইহ্ারা। গলায় কড়ির মালা বুলাইয়া দ্বারে 
দ্বারে! তবানীদেবীর নাম লইয়.ভিক্ষ। করিয়া: রেড়ায়।ভিক্ষাই 
ইহাদের একমাত্র উপজীবির1'। অনেকে ভূত"্প্রতিষেধ। মন্ত্র 
দ্বারা ওঝারস্তায়'ভৃত ছাড়ান ও নামান: প্রভৃতি ভৌতিক ক্রিয়া- 
কলাপেপ্ অনুষ্ঠান-করে।' এই, কার্ম্য অথরা'কদর্ধ্য পরিচ্ছদ ইহা- 
দিগকে ভূতিয়। নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছে। জন্ম হইতে মৃত্যু 
পর্য্যন্ত সকল সংস্কার এবং দেবদেবীর পুজা ও উপবাদসাদি 
ইহার! কুণবিদিগের অনুকরণেই করিরা থাকে । 
ভূতিযুবক (পুং) ৯ কুর্মচক্রের বামকুক্ষিস্িতি দেশভেদ। 
২ তন্দেশবাসী লোকভেদ। (মার্কগেরপু৬১৫৮।৪৬), 
ভূতিরাজ, ১»জনৈক' জৈনপণ্ডিত। সৌটুকের পুত্র: ও ইন্দু- 
রাজের পিতা। ২ হেলরাজের পিতা। 
ভূতিলয় (পুং ) তীর্ঘভেদ। (ভারত বনপ* ১২৯ অণ) 
ভূতিবর্ধন, সহা্রিবণিতাজনৈক রাজী। (সহা!* ৩৩১৫০) 
বন (পুং)- ১ প্রাগ্জ্যোতিষপুরের জনৈক অধিপতি। 
২ রাক্ষমভেদ। 
ভূতিবাহন (তরি) শিবের নামাস্তর। 
ভূতিস্জ (ব্রি) ১ এরশ্বধ্যকারী। ২ পশ্বধ্যবান্‌। 
“তৃপ্তাশ্ যে ভূতিস্থজে! ভবস্তি 
তৃপ্যন্ত তেহন্সিন্‌ প্রণতোহন্মি তেভ্যঃ॥৮(মার্কগেয়-পু* ৯৬।৩৮ ) 
ভূতীক (ক্লী) ভূতিক, পৃষোদরাদিত্বাৎ' সাধুঃ। ১ ভূনিস্ব। 
২ যমানী । ৩ ভৃত্ণ। ৪ কতৃণ। ৫'কপুরর। ( মেদিনী) 
ভূতীশ্বরতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থভেদ।  (শিবপুরাণ ) 
ভূতুড়ে (দেশজ ) ভূতের ওঝা । যাহারা ভূত ছাড়ায়। 


(ভূরিপ্রণ্) 


ভূতৃণ ( কী) তুব ্তম্‌। গম্ভৃণ,। চলিত গন্ধখড়, পথযায়_ 
রোহিষ, 2 রামকপুর,সভৃণ, শর» শ্তামক, ধ্যামক, 
পৌর, দেবজদ্ধক। (রত্বমাল! ) (পুং) ২ ভুন্তুণ) সুগন্ধি 
রোহ্ষিত্বগ। পধ্যায়--রোহিষ, ভূতি, ভূতিক; কুটুম্বক, মালা- 
তৃণ»সমালম্বা, ছত্র, অতিছত্রক» গুহবীজ, সুগন্ধ, গুচ্ছাল, পুংস্ত- 
বিগ্রহ, বধির» অতিগন্ধ, শৃঙ্গরোহ, করেন্দুক ॥ ইহার: গুণ-- 
কটুঃ তিক্ত, বাতসমূহ, ভূতগ্রহাবেশ ও দারুণ বিষদোষনাশক । 

ভূঁতেজ্য (ত্রি) ভৃতষজ্ঞ। উপদেবতাগণের তৃপ্তিসম্পাদনার্থ যাগ। 

ভূতেক্দ্রিয়জয়িন্‌ (ব্রি) ৯যিনি পঞ্চভূত-ও ইন্দিযগগণকে জয় 
করিয়াছেন। ২ যোগী, সন্গ্যাসী। 

ভূতেশ (পুং) ভূতানাং প্রাণ্যাদীনাং প্রমথাদীনাং বাল- 
গ্রহাণাঞ্চ ঈশঃ। ১ শিব। ২ পরমেশ্বর । 

“ঘ্লেচৈঃ সঞ্াদিতে দেশে স তছুচ্ছিত্তয়ে নৃপঃ। 
তপঃ সন্তোফিতাল্লেভে ভূতেশাৎ সুকৃতী স্থৃতম্‌ ॥৮ 

(রাজতর১».১/১০৭)৩ স্বন্দ। ( ভারত; ৩২৩১৩) 

ভূতেশ্বর (পুং)৯ শিব। ২ তীর্থভেদ। (কন্মপু)। ৩ সহাদ্রি- 
ব্ধিত জর্নক রাজ | ( সহাঁ” ৩৯১২) ৪ হিমালয় পর্বতস্থিত 
শিবলঙ্গভেদ | 

ভূতেষ্টকা (স্ত্রী) ইষ্টকাঁতেদা। (তৈত্তিরীয়সং 0৬1৩১ ) 

ভূতেষ্টা (ন্ত্রী)।১ কৃষ্ণতুলসী | ( বৈষ্ভকনি*) ২ আশ্বিন কৃষ্ণ 
চতুর্দশী । ৩ উপদেবতাগণের অতিলফিত কৃষ্টচতু্দশী। 

ভূতভামর (€ রী) তন্ত্রভেদ। 

ভুতৌদন (ক্লী) ওদন: বিশেষ। তিল, লাজ, দধি, বব, ও 
হরিপ্রাধুক্তওদন।' 
“ভুতৌদনন্ত সংপ্রোক্তং গুণাঃ সর্ব পদার্ঘবং।”( বৈদ্ভকনি ) 

ভূতোন্মাদ (পুং) ভূতরুতঃ উন্মাদঃ। পিশীচক্কত উন্মাদ। 
ভূতাবেশজন্ত' উন্মাদরোগ। (নিদান) 

ভূতোপদেশ (পু প্রকৃত উপদেশ । যথার্থ বিষয়ে শিক্ষাদান । 

ভূতোঁপম! (ত্ত্রী) জীবের সহিত উপমা। প্রক্কৃত উপমা । 

ভূত্তম (ক্রী) ভুবি উত্তমম্‌। স্থবর্ণ। (হেম) 

ভূদরাশ্রয় (স্ত্রী) মৃষিককী। (বৈগ্ঘকনিণ) 

ভূদরীভব। (স্ত্রী) ভূদর্ধ্যাং ভূবিলে ভবতীতি তু-অচ৩ টাপ,। 
আধ (ভাবপ্রণ) 

ভূদর] (ত্র) মৃষিককর্ণী। ( বৈগ্ভকনি*) 

ভুদার (পুং) তুবং দারয়তীতি দৃ-( কর্মণ্যণ,। পা ৩২৩) 
ইত্যণ। শুকর'। ( অমর) 

ভূদেব (পুং) ভুবো ভুবি ব৷ দেবঃ। ত্রাক্ষণ। স্বধন্মীনিরত 
বেদজ্ঞ ব্রাক্গণসন্তানই এই মত্ত্যধামে দেবতার ন্তায় পুজিত 
হন। এই কারণ তাহারা ভূদেব নামে খ্যাত । 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


ভূদেবদেব, ' কত্যুরীবংশীয় জনৈক রাজা । ইনি কুমাফুন 
জেলাস্থ ব্যাত্রেশ্বর-মন্দিরের ব্যয়ভার বহনের জন্ত গ্রাম দান 
করিয়াছিলেন । 

ভূদেবপপ্তিত, নীলকণ্ঠকুত কাশিকাতিলকের টাকারচফ্মিতা। 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাঙ্গালার একজন অসাধারণ 
প্রতিভাশালী ব্রাহ্মণ-সন্তান ও একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার । 
ইহার পিতার নাম বিশ্বনাথ তর্কভূষণ, তাহার নিবাস ছিল 


খানারুল-কৃষ্ণজনগর। তিনি কলিকাতায় আসিয়া! বাস করেন । | 


এখানেই ১৭৪৭ শকে (১৮২৫ খুষ্টাবে) .২রা ফাল্ধন ভূদেবের 
জন্ম হয়। 


ভূদদেব ৮ম বর্ষে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। এখানে 
তিনবর্ষ থাকিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িয়া! ছিলেন। পরে তাহার 
ইংরাজী ভাষ৷ শিখিতে ইচ্ছা হয়। প্রথম দুই ব্থসর অপর 
বিদ্যালয়ে পড়িয়৷ শেষ ৬বর্ষ হিন্দু-কলেজে অধ্যয়ন করেন। 
এখানে তিনি সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন | বিশ্ব- 
নাথের অবস্থা তাল ছিল না, তথাপি তিনি অনেক কষ্টে 
শ্লাসিক ৫২ বেতন দিয্া. পুত্রের অভিমত শিক্ষাদদানে বিরত 
হন নাই। 

শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষগণ সকলেই ভূদেবের বিদ্যা ও 
বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাইয়া ততপ্রতি সকলেই প্রীত ছিলেন। 
সে সময়ে ভূদেব ইচ্ছা করিলে তাহাদের সাহায্যে অনেক 
উচ্চ কন্মু পাইতে পীরিতেন, কিন্তু ভূদেবের প্রথমে বিষয় 
কর্মের দিকে তেমন মন ছিল :না। তিনি কয়েকজন বন্ধুর 
সহিত মিশিয়া। শেয়াখালা, চন্দননগর, শ্রীপুর প্রভৃতি কয়েক 
স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া নিজেই শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন । 
কিন্তু এ কার্যে যেমন লোকবল ও অর্থবল আবশ্তক, ভূদেবের 
তাহা কিছুই ছিল না। কাজেই তাহার সঙ্কল্প পরিত্যাগ 
করিতে হইল। অন্নকাল পরেই ৫০২ টাকা বেতনে তিনি 
মাদ্রাসা-কলেজের ২য় ইংরাজী শিক্ষক নিযুক্ত হইলেন। 
তাহার কাধ্যে অতি প্রীত হইয়া শিক্ষাবিভাগের কর্তার! 
তাহাকে ১৫০২ টাকা! বেতনে হাবড়া গবর্ণমেপ্ট স্কুলের প্রধান 
শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। এখানে তাহার শিক্ষকতাগুণে 
অনেক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়। হিন্দুকলেজে প্রবেশ করে। 
এই সময়ে হাবড়ার মাজিষ্ট্রেটু ও উক্ত স্কুলের সম্পাদক হজ- 


সন প্রাট, সাহেবের সঙ্গে ভূদেবের পরিচয় হইল। প্রা, 


নি 


সাহেব ভূদেবের গুণে মোহিত হইলেন। সাহেব যখন দক্ষিণ 
বাঙ্গালার স্কুল ইন্স্পেক্টর হন, সে সময়ে কর্তব্যবিষয়ে ভূদে- 
বের নিকট অনেক পরামর্শ লইতেন। : বাঙ্গালাভাষার উপর 
তৃদেবের বরাবরই অন্ুরাগ ছিল। প্রাট. সাহেবের প্ররোচনায় 


& &ত্হ | 
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ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


তিনি “শিক্ষাবিষয়ক” নামে একখানি পুস্তক প্রচার করেন, 
এ সময়েই তাহার প্রতিহাসিক উপন্যাস রচিত হয়। 

হুগলীতে নর্মাল বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ভূদেব ৩০০২ 
টাক! বেতনে তাহার স্ুপারিপ্টেণ্ডেটে (তত্বাবধায়ক) নিযুক্ত 
হন। তাহার চেষ্টায় হুগলীনন্্যালন্কুলের প্রভূত উন্নতি হইয়া- 
ছিল। তৎকালে বাঙ্গালাভাষার পাতীদব ভাল পুস্তক 
ছিল না। ভুদেব বালকদিগের শিক্ষার সুবিধার জন্ত এই 
সময় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড, পুরাবুত্তসার, 
ইংলগ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস ও ইউক্লিডের জ্যামিতি 
৩ অধ্যায় প্রকাশ করেন। . এই সময়ে তাহার ৫0০5: 
উপন্তাস প্রকাশিত হয় । 

১৮৬২ খুষ্টাব্ধে জুন মাসে মেড্‌লিকট সাহেব প্রতিনিধি 
স্কুল-ইনৃস্পেক্টর হইলে ভূদেবও ৪০০২ টাকা বেতনে তাহার 
সহকারী পরিদর্শক হইয়াছিলেন। মেড.লিকট ভূদেবকে 
বড় ভাল বািতেন। ইহার পূর্বে গব্্ণমেপ্ট বিদ্যাশিক্ষার 
জন্য বার্ষিক ৩০**০২ টাক। মঞ্জুর করিয়াছিলেন। সে টাক! 
এতদিন খরচ হয় নাই। এখন মেডলিকট. সাহেব শিক্ষা- 
বিস্তারের জন্য ভূদেবের পরামর্শে সেই টাকা ব্যয় করিতে 
লাগিলেন। তৃদেবের যত্বে উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ার করিবার 
জন্ত কয়েক স্থানে ট্রেনিং স্কুল ও তদধীন গ্রাম্য ,পাঠশালাসমূহ 

প্রতিষ্ঠিত হইল। 

১৮৬৩ খুষ্টাবে ভূদেব স্কুলসমূহের এডিসনাল ইন্সপেক্টর 
হইলেন। তিনি হিন্দুগণের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর পক্ষপাতী 
ছিলেন। তিনি সেই প্রাচীন আদর্শে বর্তমান সময়ের উপ- 
যোগী করিয়৷ পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন। এ 
সম্বন্ধে তিনি কৃতকাধ্য ও শিক্ষাবিভাগের গ্রীতিভাজন 
হইয়াছিলেন। 

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাস হইতে নিজ কনিষ্ঠ পুত্রের 
নামে %* আন মূল্যের শিক্ষাদর্পণ নামে একখানি মাসিক 
পত্র প্রচার করেন। কয়েক বর্ষ এই পত্র বেশ চলিয়৷! 
ছিল, ১৮৬৯ থুষ্টাবে তাহার কনিষ্ঠ পুত্রের 2 
সহিত পত্রথানিও উঠিয়৷ যায়। 

তিনি গবর্ণমে্ট কর্তৃক উত্তর পশ্চিম প্রদ্দেশ ও পঞ্জাবের 
শিক্ষাপ্রণালী পরিদর্শনার্থ প্রেরিত হন। প্র সকল প্রদেশের 
শিক্ষাগ্রণালী পরিদর্শন করিয়া ইংরাজী ভাষায় তিনি যে 
সুবৃহৃৎ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে তাহার ভূয়োদর্শন ও 
দোষগুণবিচারের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পায়। গবর্ণ- 
মেণ্ট তাহাতে অতিশয় সন্তষ্ট হইয়াছিলেন, ও ক্রমে তীহাকে 
শিক্ষাবিভাগের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছিলেন। ১৮৬ন 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


| ৫*৫ 


ভূদেব মুখোপাধ্যায় 


ুষ্টান্দে এপ্রেল মাসে তিনি “নর্থ সেপ্টাল' নামক নবপ্রতিষ্ঠিত 
বিভাগের ডিভিজনাল ইন্সপেক্টর (বিভাগীয় পরিদর্শক ) 
পদে নিযুক্ত হইলেন।. কিছুদিন পরে শিক্ষাবিভাগের প্রধান 
পরিদর্শক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। 

হুগলীর নর্খ্যাল স্কুলে কার্ধ্যকালে তিনি চু'চড়ায় বাটা 
করিয়াছিলেন। এখানে থাকিয়াই তিনি বেহার ও বাঙ্গালার 
পশ্চিম বিভাগের ইন্স্পেক্টরের কার্য চাঁলাইতেন। বেহারে 
তখন ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী ভাল পুস্তক ছিল না। এজন্য 
তিনি বাঙ্গাল! পাঠ্য পুস্তক হিন্দিতে অনুবাদ করাইয়া বেহারে 
চালাইয়! গিয়াছেন। ১৮৬৮ খুষ্টা্ধে ১ল। ডিসেম্বর, চু'চড়া 
হইতে তিনি “এডুকেশন গেজেট” প্রচার করিতে থাকেন। 
এখনও এ পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে। 

১৮৭৭ খুষ্টাব্ধে তিনি মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকট 0... 
উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৮২ খৃষ্টান্বে তিনি ছোটলাটের 
বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার একজন সদপ্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ 
খুষ্টাবকে জুন মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ইহারই 


কিছুদিন পূর্বে তাহার “পুষ্পাঞ্জলি” ও কিছুদিন পরে তাহার ;. 


“পারিবারিক প্রবন্ধ” প্রকাশিত হয়। এই পারিবারিক 
প্রবন্ধই তাহার জাতীয় জীবনের বিশাল কান্তি। 

ইংরাজীতে উচ্চ শিক্ষিত ও ইংরাজ রাজপুরুষগণের সহিত 
বিশেষ সংলিপ্ত হইলেও ব্রাহ্মণসন্তান ভূদেব আপনার জাতী- 
স্নতা হারান নাই। ঘে সময়ে উচ্চ শিক্ষিত বঙ্গীয় সমাজ 
ইংরাজী শিক্ষার গুণে ইংরাজী রীতি নীতি ও ইংরাজ- 
আদর্শের পক্ষপাতী হইয়্াছিলেন, সে সময় স্বজাতিপ্রিয় ও 
স্বধন্মীনুরাগী ভূদেব ব্রাহ্গণত্ব রক্ষায় নিরতিশয় যত্রবান্‌ ছিলেন, 
ইহা কম গৌরবের কথা নহে। তাহার “আচারপ্রবন্ধে তিনি 
এইবরূপে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিয়৷ গিয়াছেন,__ 

“জাতায়ত। সাধনের জন্য হিন্দুসমাজকে আত্মপ্রকৃতি 
বুঝিয়। চলিতে হইবে । ভারতবর্ষের একতানাধন ইংরাজের 
অধীনতাতেই সম্ভব ১--অতএব ইংরাজের প্রতি সম্যক্‌ বন্ধু- 
বুদ্ধি ও রাজভক্তি দেখাইতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে 
ইংরাজের অযথা অনুকরণ পরিত্যাগ করিতে হইবে। 
ইংরাজের প্রকৃতির সহিত হিন্দুর প্রকৃতির একত। নাই। 
ইংরাজ কার্ধযকুশল, অহঙ্কারী ও লোতী। হিন্দু শ্রমশীল, 
সুবোধ, নঅন্বভাব ও সন্তষ্টচিত্ত। ইংরাজ আত্মসর্বস্ব, হিন্দু 
পরার্থপর। ইংরাজের নিকটে হিন্দুকে কেবল কার্য্যকুশলত৷ 
শিখিতে হয়। অপর কিছু শিখিবার প্রয়োজন হয় না।”* 


* সামাজিক প্রবন্ধ ৭৫ পৃষ্ঠ । 


ফা ১২৭ 


উদ্ধৃত কয়েক ছত্র হইতেই তাহার উচ্চ মন ও লোক- 
শিক্ষার পরিচয় স্প্রকাশ। তিনি প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত 
স্বদ্েশপ্রেমিক, জন্মভুমির উন্নতিসাধনে প্রকৃত চিন্তাশীল। 
তিনি হিন্দুজাতিকে সত্বগুণসম্পন্ন করিবার জন্য “আচার প্রবন্ধ” 
প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের উপক্রমণিকাঁয় তিনি 
লিখিয়াছেন-__ 

“সদাচারই মূল ধর্ম । ধর্ম অর্থে শাস্ত্রী বিধির প্রতিপালন 
এখনকার কালে বিধি প্রতিপালনের ব্যাঘাতক পাঁচটা বস্ত দৃষ্ 
হয়। (১) বিধিবিষয়ক অক্ঞত|,. (২) বিধির প্রতি শ্রদ্ধা- 
হানতা, (৩) বিজাতীয় অন্ুকরণের আতিশয্য, (৪) স্বেচ্ছা- 
চারিতার প্রাবল্য, (৫) স্বাভাবিক আলম্ত ।.****শান্ত্রাচার 
লোপের উল্লিখিত তিনটা হেতুই আগন্তক। ও গুলি পূর্বে 
অন্ন বলবান্‌ ছিল, এখন প্রবল হইয়াছে। উহা'দিগের অপ- 
নয়ন অতি কঠিন হইলেও একান্ত অসাধ্য বলিয়৷ মনে করা 
যায় না। (১) যদ্দি শাস্ত্রীয় বিধি সকল জানিবার জন্য তেমন 
অভিলাষ হয়, তবে তাহ। জানা যাইতে পারে। এখনও 
লোকের অনেকটা! শাস্ত্র জ্ঞান আছে, এখনও দেশের মধ্যে 
অনেক লোকে শাস্ত্রীয় বিধির পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা 
করেন এবং পালন করিয়া থাকেন। (২) বিজাতীয় শিক্ষার 
দোষও ছাত্রবর্গের কৈশোরে ও যৌবনেই অতি প্রবল হয়। 
বয়োধিক ও চিন্তাশীলদিগের মধ্যে এ দোঁষ অনেক ন্যুন 
হইয়া থাকে এবং যে বিজাতীয় শিক্ষার দোষে. শীস্্রাচারের 
প্রতি অশ্রদ্ধ৷ জন্মে, সেই বিজাতীয় শিক্ষার বিশেষ প্রগাঢ়তা 
জন্মিলে, ত্র দোষ অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে । (৩) আমা- 
দের শাস্ত্রোন্ত আচারগুলির উদ্দেশ্ত বিচার করিলে স্থম্পষ্ট- 
রূপেই অনুভুত হয় যে, শাস্ত্াচার দ্বারা শরীরের সারবস্া, 
তেজন্বিতা এবং পটুত! জন্মে এবং মনের উদারতা এবং 
সাত্বিকতা সংবদ্দিত হয়। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা 
দ্বারাই এতদ্দেশীয় জনগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর 
গুণের অধিকারী হইতে পারেন ।” 

ভূদেব অনেক সময় ছুঃখ করিতেন যে». উপযুক্ত সংস্কৃত 
শিক্ষার অভাবেই আজ ত্রাঙ্গণ পণ্ডিত এত অবনত ও দ্বৃণিত 
হইয়া পড়িতেছেন। সেই জন্যই হিন্দুসমাজও উৎসন্ন যাইতে 
বসিয়াছে। তাই ব্রাহ্গণপ্রবর ভূদেব জাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র, 
ধর্মশান্ত্র প্রভৃতির রীতিমত অধ্যাপনার জন্য নিজ পিতৃনামে 
“বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী” স্থাপন করেন এবং তাহার ব্যয়নির্ধাহের 
জন্য এক লক্ষ ষাট্‌ হাজার টাক৷ দান করিয়া গিয়াছেন। এক- 
জন সামান্ত ব্রাহ্মণসস্তান হইতে নিজ ব্রাহ্মণসমাজের ভাবী 
উন্নতিকল্পে এরূপ মহাদানের আর তুলনা নাই। বাস্তবিক 


বলিতে কি, দেই ই চরিতরবান্‌ উদার মহাঁপুরুষের সহিত বঙ্গভূমি 
গত ১৩০১ সালে প্ররুতই এক উজ্জ্বল রত্ব 58. সে 
স্থান আর পুরণ হইবে না।* 
ভূদেবগুক্র, আত্মতত্বপ্রদীপ ও তাহার টীকা, ধর্মবিজয়- 
নাটক ও রসবিলানা ম কগ্রন্থত্রয্-প্রণেতা । 
ভূধর, ১ কাম্পিল্যনিবাসী জটৈক জ্যোতির্বিদি ভরদ্বাজ- 
গোত্রীর দেবদত্তের পুত্র ॥ ইনি কুধ্যসিদ্ধান্তবিবরণ ও নরপতি- 
জয়চর্ধ্যা-মঞ্জরীনামে ছুইখানি টীকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 
২ শঙ্করাচার্য্যকৃত সাধনপঞ্চকের টাকার্চয়িতা । 
৩ সহ্থা্রিবর্ণিত ছুই জন রাজা । ( সন্থাদ্রি ৩৩৯,২৩১) 
ভূধন ( পুং) ভুরো ধনং যস্ত। রাজা । 
ভূধর ( পুং) ধর্তীতি ধৃ-পচাগ্ঘচ্, ভুবাং ধরঃ। 
২ বন্ত্রভদ, ভূধরযন্ত্র। 
মৃযামধ্যে পারদস্কাপন করিয়া! এ মুষা বালুকা দ্বার! 
আচ্ছাদিত করিবে, তৎপরে তাহার চতুর্দিকে ঘুটিয়া সাজাইয়া 
অগ্রি দিয় গোড়াইবে। এই যন্ত্রকে ভূধরযন্ত্র কহে। 
“বালুকাভিঃ সমস্তাঙ্গং গর্তে মৃষাং রসান্বিতাম্‌। 
দীপ্তোপলৈঃ সংবৃণুয়াদ্যন্ত্ং ভূধরনামকম্‌ ॥৮”  (ভাবপ্রণ) 
ভূধরতা (স্ত্রী) তূধরস্ত ভাঁবঃ তল্-টাপ্‌। ভূধরের ভাব ব! 
ধর্ম, ভূধরণশক্তি। . “ব্যাদিশ্ততে ভূধরতামবেক্ষ্য কৃষ্ণেন 
দেহোদ্বহনায় শেষঃ।” (কুমার ৩১২৩) 
ভূধরছুর্গ, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর কোল্হাদুর জেলার অন্তর্গত 
একটা ছুর্গ। ১৮৪৪ খৃষ্টাবন্দের বিদ্রোহের পর ইংরাজ কর্তৃক 
ইহা বিধ্বস্ত হইয়াছিল। 


১ পর্ধত। 


ভূধরেশ্বর  (পুং) ভূধরাণামাশ্বরঃ। হিমালয় ॥ (কুমার ৬৫৩), 


ভূধাত্রী (স্ত্রী) ভূলগ্না ধাত্রী। ৯ ভূম্যামলকী। (রাজনি*) 
২ বটুকট্টভরব | (বিশ্বসারতন্ত্র বটুকজৈরবস্তোত্র ) 

ভূধু (পু) ভুবং ধরতীতি ধু (সুলবিভুজাদিত্বাৎ। গা 
৩২1৫ ). ইত্যন্ত বার্তিকোক্ত্যা কঃ |: পর্দত। (হেম) 

ভূনা (ন্ত্রী) রোমকদিদ্ধান্তবর্ণিহ চন্দ্রবিভাগাত্তর্গত দেশভেদ। 

ভূনাগ (পুং) ভুবি নাগ ইব। উপর বিশেষ পধ্যাঁয়-_ 
ক্ষিতিনাগ,ভূঁজন্, রক্তজন্তক, ক্ষিতিজ,ক্ষিতিজন্ত ও রক্ততুগ্তক । 
ইহার গুণ--বজ্রমারক, নানাবিজ্ঞানকারক,. এবং রসজারণ। 
ইহার সত্ববিষনাশক।. (রাজনিৎ ) 

ভূনিন্ব (পুং) ক্ষুপবিশেষ, চালিত চিরেতা।  পর্য্যায়-_-অনার্য্য- 
তিক্ত, কৈরাত, রামসেনক, কিরাততিক্ত; হৈম, কান্ততিক্ত, 
কিরাতক» কটুতিক্ত। ইহার গুণ বাতিক, তিক্ত; কফ.ও 


* ভূদেবের পূর্বাপর বংশাঁবলী “বঙ্গেরজাতীর ইতিহাস, ব্রা্মণকাণ 


৯মীংশ ২৯৯ পৃষ্ট| দ্রষ্টব্য । 


পিতৃজ্রনাশক, পথ্য, ব্রণসংরোপক, খা এবং 


শোফনাশক। (রাজনি*) ৬ উঠ চিহ্যানি 
ভূনিম্বাদিকষ।য় (পুং) অররোগে : কষায়তেদ। ০ 
ভূনিষ্বাদিপাচনও কহে। : প্রস্ততপ্রণালী--চিরাতা১ : গুড়ুচী, 
মুস্ত ও নাগর এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক .২ তোলা, অদ্ধসের 
জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে । 
ইহা সেবনে জর আশু প্রশমিত হয়।  (বাভট চি* ৯ অং) 
ভূনিন্বাদিকাথ (পু) ক্বাখৌষধভেদ | প্রস্ততপ্রণালী/_. 
চিরাতা, আতহচ, লোধ, মুখা, ইন্দ্রযব, গুড়ুচী, বালা, ধনিয়া 
ও বেলছাল এই সকল দ্রব্য একত্র ক্কাথ প্রস্তুত করিয়। 
মধুসহযোগে প্রয়োগ করিলে মলভেদ, শ্বাস, কাস, রক্তপিত্ত 
এবং জর নষ্ট হয়। €ভাবপ্র* জ্বরাধিকাত) : : ২, 


ভূনিম্বাদ্যষ্টদশাঙ্গ (পুং) কষামৌষধবিশেষ। প্রস্তত- 


প্রণালী,-_চিরতা, দেব্দারু, দশমূল, গুঠী,মুখা,কট কী,ইন্ত্রযব, 
ধনের চাউল ও গজপিগ্ললী মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, 
শেষ ৮ তোলা, এই কথায় পান করিলে তন্ত্র, প্রলাপ,-কাস, 
অরুচি, দাহ, মোহ ও শ্বাসাদি উপদ্রব সহিত সকল প্রকার 
জর নিবারিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্বাৎ জরাধি* ) 

ভূনীপ (পুং) ভূমিলগ্নো নীপঃ শাকপাধিবাদিবৎ সমাসঃ। 


ভামকদন্ব। (রাজনি*) ্‌ 
ভুনেতৃ (ব্রি) ভূবো। নেতা! নায়কঃ। বাজ ॥ 
ভূপ (পুং) ভুবং পাতি রক্ষতীতি  (আতোহনুপসর্গে কঃ। 


পা ৩২।৩) ইতি ক। রাজা ।. 
“অর্থলোভেন বে। ভূপঃ গ্রজাদওং করোতি চ। 
বা কুণ্ডে স তল্লোমাবং বসেদ্‌ ধ্বম্‌ ॥৮. 
(ব্রহ্মবৈরর্ত* প্ররূৃতিৎ ২৭) 
ভূপঞ্জর (পু) ভুবঃ পঞ্জরঃ। পৃথিবী-দেহের ক্রমবিভাগ। 
পৃথিবীপৃষ্ঠের যে ভাগ আমাদের পরীক্ষাধীন: তাহাকে 
ভূপগ্রর বলা যার। অনেকেই দেখিয়্াছেন, কুপখননকালে, 
বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা নয়নগোচর হয় ॥. এক এক গ্রাকার 
মৃত্তিকা ২ হাত: কি ৪ হাত অথবা তদদপেক্ষ। অধিকতর 
পরিমাণে বিস্তৃত। এই সকল মুর্ভিক এক সময়ে গঠিত হয় 
নাই। জলাশর ভরাট হইয়া অথবা নদী মজিয়া' গিয়া 
ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রকারের মুত্তিকাস্তর নির্মিত হইয়াছে । 
আপাততঃ মনে হয়, এই পরিদৃশ্তমান বন্থুব্ধরার কোন 
অঙ্গ-প্রত্যঙ্র-পরিবর্তন নাই ।. কিন্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠে যুগে 
বুগে ভূপঞ্জরের রূপান্তর ঘটিতেছে। : পৃথিবীর আভ্যন্তরিক 


- শক্তিবলে কখন ধীরে ধীরে, কখনও বা জ্রতবেগে- ভূপঞ্জরের 


পরিবর্তন ঘটিতেছে। যেস্থান একদিন মহাসমুত্রের তরঙ্গে 


ভূপঞ্জীর 


বিধৌত হইত, আজি দেখানে অভ্রভেদী, শৈলশ্রেণী সগর্কে 
দণ্ডায়মান এবং যেখানে উত্তঙ্গ পর্বতশৃঙ্গে কাদঘ্িনীর বিশ্রাম- 
নিকেতন ছিল, সেখানে আজি সমুদ্রের কল্লোল-কোলাহল 
নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে। ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতের পৃথিবীর 
জীবন পর্ধ্যালোচন। করিয়া পৃথিবীকে চারিধুগে বিভক্ত করিয়া- 
ছেন,₹-১ম আর্কিয়ান যুগ (401187 [/8), ইহার পূর্ববর্তী 
ছুইটী বিভাগের নাম 1790:677080 767100 ও [701:01)121) 
৩1001 ২য় পেলিওজইক্‌ যুগ (681905010 7)14) এই যুগের 
91107150) :1)959010) ও ০9101109903 বিভাগে যথা- 
ক্রমে কশেরুকাস্থিবিহীন জীব, মংস্ত, বুক্দলত। ও শখ্মুকাদির 
উদ্ভব দেখা যায়| ৩য় মেসোজহক্‌ যুগে (31952৩16 00/% ) 
[া128516) 018৪:৩%০ 0/৩৫৮০০৩১ বিভাগে বিরাটদেহ 
সরীস্যপের প্রাধান্তি দেখ! যাঁয়। এই সময়ে বাস্ুকি-দদৃশ 


সকল ভূপৃষ্টে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, কিন্তু এক্ষণে তাহারা :. 


একেবারে নির্বংশ। ৪র্থ সিনোজহক্‌ (09০০%০:০ %৪) যুগে 
]৩70181-ও 186,729: বিতার্গে স্থুলচন্ স্তম্থপায়া জীব 
ও মানব জাতির উৎপত্তি | - 
উক্ত চারি যুগে পৃথিবীর কত বৎসর বয়ন অতিবাহিত 
হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা মনুষ্যের অসীধ্য। যাহা হউক 
এই অঁপরিমিত কালে পৃথিবীপৃষ্ঠের কত পরিবর্তন হইয়াছে, 
তাহা নিরূপণ-করা ভূবিগ্ভার উদ্দেম্ত। পৃথিবীর প্রাচীন 
অবস্থায় যে সকল জীব বাঁ উত্ভি্‌ বিগ্ধমান ছিল,এক্সণে তাহাদের 
অস্তিত্বমাত্র নাই, কেবল বিশে বিশেষ ৫শলন্তরে তাহাদের 
প্রস্তরাভূত কক্কাল বিগ্ভমান থাকিয়া আন্তত্বের পরিচয় দিতেছে। 
নমতল বঙ্গদেশে এ ব্যয়ের সবিশেষ নিদর্শন দৃষ্টিগোচর 
হয় না। পার্বত্য অঞ্চলে প্রস্তরগাত্রাবলম্বী বিভিন্ন স্তরা- 
বলীর অবস্থা পর্য্যালোচন। করিয়া, ভূতত্বজ্ঞ পতগণ অনেক 
বিস্ময়কর তত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। পুর্বেই উক্ত হইয়াছে 
যে, কুপখননকালে দেখা! যায় যে, বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা 
স্তরে স্তরে সজ্জিত আছে। 
কৌনটা পললম্প সূর্ভিকীপূর্ণ, কোনটা সুদ কৃষ্ণবর্ণ 
মৃত্তিকাময়, কোনটা ব। বালুকাময়, এখং কোনটী বা শঙ্খ 
শম্থুকাদির কঙ্কীলপূর্ণ স্তর। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কলিকাতার 
গড়ের মাঠে একটা স্থগভীর কূপ খনিত হইয়াছিল ; তাহাতে 
দৃষ্ট হয় যে, ১০০ ফিট, নিয়ে বৃহৎকায় বুক্ষের কাণ্ড দকল 
 অক্ষতভাবে বি্যমীন আছে। খিদিরপুরের “ডক” খনন- 
কালে অনেক নিয়ে নানাজাতীয় প্রাণীর কঙ্কাল ও বৃক্ষের 
ধ্বংসাবশেষ বাহির হইর়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত 
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ভূপগ্ভর 
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ইয় যে, এ ভূভাগ পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তিবলে ভূগভে 
প্রোথিত হহয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে নদীর পক্কিল সলিল অপ- 
গত হইলে) যে পলি পড়িয়া থাকে, তাহাও এক প্রকার স্তর। 
ক্রমে ক্রমে অন্ঠান্) পদার্থের সহযোগে গ্র স্তর সকল ঘনীভূত 
হইয়। নূতন মৃত্তিকীয় পরিণত হয়। খুলনা জেলায় ডাকা- 
তির়ার বিলে যে জলসিক্ত শুফ গোময়বৎ এক প্রকার পলি 
দৃষ্ট হয়,তাহা উত্ভিজ্জ শরারের ধ্বংসাবশেষ, তাহা! আজিও মুত্তি- 
কায় পরিণত হয় নাই। কালক্রমে উহা মুত্তিকাঁয় পরিণত হইবে। 
এবং নবজাত নিম্ন বঙ্গদেশও যে, সুদুর ভবিষ্যৃতে গ্রস্তরসন্কুল 
শৈলমালার শোভিত ন। হইবে তাহা কে বলিতে পারে? 

মুর্তকাহ কালক্রমে পৃথবার আতভ্যন্তরিক শক্তিতে ও 
রাসায়নিক সংযোগে শৈলস্তরে পরিণত ইয়। যে সময়ে কোন 
স্থানের মৃত্তিকা ভূমগ্ডলের উতক্ষেপক ও অবন্ষেপক শক্তিতে 
উন্নত বা তূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল, সেই সময় .সেই 
ভূথণ্ডবাসী উদ্ভিজ্জ ও জীবজন্তগণ তাহাদের অধিষ্ঠানভূত 
ধরিত্রীর সহিত ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া গিয়াছিল এবং 
তাহাদের কঙ্কাল প্রস্তরের সহিত স্তরীভূত হইয়া বিগ্বমান 
রহিয়াছে । 

পর্বতের উচ্চ প্রদেশে অনেক শন্থুকাদির কন্কাল প্রচুর 
পরিমাণে দৃষ্ট হয়, তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে, পব্বত- 
গাত্রস্থ উক্ত স্থল সকল এক সময়ে জলচর জীবের বসতি ছিল, 
পরে ভূগর্ভের শক্তিতে এক্সণে উর্ধে উখিত হইয়াছে। 

পর্বতের মধ্যে বহুকাল পুর্ধে প্রোথিত জীবদেহ ও 
উডিজ্জাদির গ্রস্তরীভূত অস্থি প্রাপ্ত হওয়ায় ভূবিদ্যার যথেষ্ট 
উন্নতি হইয়াছে। এই স্মস্ত কঙ্কালপুর্ণ স্তরমালা পর্য্যবেক্মণ 
করিয়া কোন্‌ দেশ কত প্রাচীন ও কোন্‌ কোন্‌ দেশ সমকালে 
উৎপন্ন তাহা অনায়াসে নির্ণীত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রস্তরী- 
ভূত কঙ্কীনকে ভূতত্বে (06918 .):810981] £9119209 কহে । 
এই সমস্ত গ্রস্তরাস্থি পরীক্ষা দ্বারা. পৃথিবীর অতীত ইতিহাস 
মনুষ্যের অধিগম্য হইয়াছে । যখন ভূপঞ্জরের মধ্যে একপ্রকার 
স্তরীভূত শৈলখণ্ডে এক জাতীয় জীবের কঙ্কাল দৃষ্ট হয়, তথন 
স্পষ্টই অনুমিত হয় যে,উক্ত প্রস্তর সকল এক সময়ে উৎপন্ন হই- 
য়াছে এবং তাহাতে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, এ সময়ে এক 
জাতীয় জীব ও উত্ভিজ্জ উক্ত শৈলস্তরে বিদ্যমান ছিল। উক্ত 
তূগঞ্জরমৃত্তিকা যখন শৈলস্তরে পরিণত হইয়াছিল, তদধিষ্টিত 
জীবগণ ও উদ্ভিজ্জাদিও সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে। 

পাশ্চাত্য ভূতত্বজ্ঞ পর্তিতগণ পৃথিবীর ভিন্ন দেশের শৈল- 
স্তরাঁবলী পর্য্যালোচন! করিয়া ভৃপঞ্জরের যেরূপে গঠনকাল 
নিরূপণ করিয়াছেন, তাহা পর্বত শব্দে বিবৃত' হইয়াছে । 


ভূপাল 


[..৫খছ এ 


ভুপাল 


অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর স্তরে অতিকায় জীবও উদ্ভিজ্জের 


তগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহাতে পৌরাণিক সত্য যুগের চিত্র; 


কতক পরিমাণে বৈজ্ঞানিক সত্যতার সপ্রমাণ করিতেছে। 
আমর! উচ্চ পর্বতের শৃঙ্গ হইতে স্থগভীর খনিমধ্যস্থ স্থান 
পর্্যস্ত ১১. মাইল স্থান পর্ধ্যবেক্ষণ করিতে পারি। এই 
পরীক্ষাধীন স্তর্সমষ্টিকে ভূপগ্রর কহে। 
(বিস্তৃত বিবরণ পর্বত, প্রস্তর, পৃথিবা ও সমুদ্র শবে দ্রষ্টব্য) 
ভূপতি (পুং) ভুবঃ পতিঃ। ৯ রাজা, নৃপ। ভূপতি স্তায়- 
পরায়ণ, হইয়া অপত্যনির্কবিশেষে 'প্রজাপালন করিবেন । 
[ রাজন্‌ ও রাজধর্্ম শব দেখ । ] ২ বটুকতৈরব । 
(বিশ্বসারতন্ত্র বট্ুকতৈরব স্তোত্র) 
ভূপতি, গণিতামৃত-প্রণেতা। 
ভূপতিপাল, পানবংশীর জনৈক রাজা । 
ভূপতিরায়, বঙ্ষের নবাব মুর্শিদকুলীখার প্রধান সহকারী। 
ইনি আলাহাবাদ হইতে: মুর্শিদকুলীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। 
ইহার মৃত্যুর পর ইহার পুত্র গোলাপরায় অনভিজ্ঞ থাকায় 
দর্পনারায়ণ তৎপদ প্রাপ্ত হন। 
ভূপদ (পুং) ভূবি পদানি মূলান্তস্ত। বৃক্ষ । (শবচৎ ) 
ভূপদী (ত্ত্ী) ভূপদ-গৌরাদিত্বাৎ ভীব,। মল্লিকা। 
“মল্লিকা মদয়ন্তী চ শীতভীরুম্চ ভূপদদী।” (ভাবপ্রৎ) 
ভূপপুত্র ( পুং) রাজপুত্র। 
ভূপরিধি (পুং) ভুব$ পরিধিঃ। পৃথিবীর পরিধি, ব্যাস। 
“ষোজনানি শতান্তষ্টৌ ভূকর্ণে! দ্বিগুণানি তু । 
তদ্বর্গতো। দশগুণাৎ পদং ভূপরিধির্ভবেৎ ॥৮ (স্ুর্যসিণ) 
ভূপলাশ €পুং) তুবি পলাশমন্ত। বুক্ষভেদ। চলিত 
বিশালী। (রত্বমাল1) 
ভূপবিত্র (ক্লী) গোময়। 
ভূপসমুদ্র, মান্দ্রাজপ্রেসিডেন্দীর বেন্নরী জেলার অন্তর্গত 
একটা প্রাচীন গ্রাম । পূর্বে এই গ্রাম ক্রিয়াশক্তিপুর নামে 
. খ্যাত ছিল। ১৪৮ শকের শিলালিপিযুক্ত এখানে একটা 
আঞ্জনেয়-মন্দির বিদ্যমান আছে। 
ভূপমিংহ, জনৈক রাজা । দান-রদ্রাকর-প্রণেতা৷ রামভট্টরের 
প্রতিপালক ॥ 
ভূপাটলী (তরী) ভুবি জাতা পাটলীব। বৃক্ষবিশেষ। চলিত, 


টোকাপানা!। পর্্যার়__ভূকুস্তী, ভূতালী, রক্তপুষ্পিকা ; ইহার 


গুণ কটু ও উষ্ণ এবং পারদে প্রয়োজন। (রাজনি* ) 

তূপাল (পুং) ভুবং পালয়তীতি পালি রক্ষণে ( কর্্বণ্ণ। গা 
৩২১) ইত্যণ্‌। ১ রাজা । ২ কাশ্ীররাজ সোমপালের পুত্র । 
৩ ভোজরাজের নামান্তর। 


. হইলেন । 


“লোমপালাত্মজে ভুভূৎ ভূপানঃ প্রাক্তন ৮. 
..(রাজতর০ ৮৩৪৯৫ ) 


ভূপাল (ভোপাল) মধ্য তারতের মালবের অন্তর্গত একটা 


সামন্ত রাজ্য। অক্ষাণ ২২৩২ হইতে ২৩৪৬ এবং দ্রাঘিৎ 
৭৬২৫ হুইতে ৭৮-৫০পুঃ॥ বড়লাটের অধীনস্থ মধ্যভারতের 
রাজকীয় এজেণ্টের পরিদর্শনে চালিত ॥ ইহা! ইংরাজ-নির্দিষ্ট 
ভূপাল এজেন্দীর অন্তর্গত। ভূপরিমাণ ৬৮৭৩ বর্গ মাইল। 

দোস্ত মহন্মদনাম! সম্রাট অরঙ্গজেবের জনৈক আফগান- 
সেনানী ভূপালরাজবংশের. প্রতিষ্ঠা করিয় যান। এই ব্যক্তি 
সম্রাটের মৃত্যুর পর বিদ্রোহী হইয়। নিকটবর্তী স্থান অধিকার- 
পূর্বক আপনাকে স্বাধীন রাজ। বলিয়৷ ঘোষণ! করেন। 

এই রাজবংশ চিরকালই ইংরাজের আল্গুগত্য ও 
সপ্ভাব স্বীকার করিয়৷ আসিতেছেন ৷. ১৭৭৮ খুষ্টাব্দে সেনানী 


গডার্ডের সহিত মিত্রতা করিয়। ইহার! ইংরাজের শ্রদ্ধাপাত্র 


হইয়াছিলেন। ১৮৯ খুষ্টান্দে ভূপালরাজ মিন্দেরাজ ও রঘুজী 
ভোমস্লের. আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ ইংরাজের সাহাষ্য 
প্রার্থনা করেন। ইংরাজসেনানী তৎকাঁলে মহারাষ্্রশক্তি- 
হাসের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজের বলক্ষয় আদৌ 
তাহার অভিপ্রেত ছিল না, সুতরাং এ ক্ষেত্রে ভূপালরাজকে 
সহায়ত! করা হয় নাই। ইংরাজের সাহাধ্যলাভে বঞ্চিত 
হইয়া ভূপালরাজ পেন্ধারিদিগের সহিত মিত্রতাঁপাশে আবদ্ধ 
সেই সেনাদল লইয়া তিনি রঘুজী ভৌস্‌লে ও 
সিন্দেরাজের সেনাদলকে বিমুখ করিতে প্রয়াস পাইলেন। 
উভয়ের সেনাবল অনেক পরিমাণে নষ্ট হইলে, ইংরাজরাজ 
রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উভয়কে নিরস্ত করেন। ১৮১৭ 
খুষ্ঠাবে পেন্ধারিযুদ্ধে ইংরাজগণ ভূপালরাজের সাহায্য পাইয়া- 
ছিলেন। পেন্ধারি-দস্থ্যদল ভূপালের নবাবের দক্ষিণ হস্ত 
ছিল। ইহাদেরই অদম্য বীর্যবলে বলীয়ান্‌ হইয়৷ তিনি 
সিন্দেরাজ ও নাগপুরপতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সমর্থ 
হইয়াছিলেন। স্বয়ং দস্থ্যর অত্যাচারদমনে অসমর্থ হওয়ায় 
তিনি ইংরাজের সহিত মিলিত হন। [ পেন্ধারি দেখ |] 

১৮১৮ খুষ্টাব্দের সন্ধি অন্ুদারে নবাব ইংরাজপক্ষে সাহায্য 
করিবার জন্ত ৬ শত অশ্বারোহী ও ৪ শত পদাতিক সৈন্য 
রক্ষা করিতে স্বীকৃত হন এবং ব্যয়বহনের জন্য ইংরাজরাজের 
নিকট হইতে মালবের অন্তর্ণত ৫টী জেল! লাভ করেন। 

ইহার অব্যবহিত পরেই, জটৈৈক বালকের পিস্তলাঘাতে 
নবাবের মৃত্যু ঘটে। মৃত নবাবের কন্যা সিকেন্দর বেগমের 
সহিত তাহার ভ্রাতুপ্পুত্রের বিবাহ দিয়া তাহাকেই ভূপাল- 
সিংহাসনদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এ ভ্রাতুণ্পুত্র রাজপদ ও 


ভূপাল 


রাজকন্! তুচ্ছ করিয়। স্বীয় ভ্রাতা জাহাঙ্গীর মহম্মদের জন্য 
সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন । 

বিধবা নবাবপত্বী স্বহস্তে রাজ্য রক্ষা করিতে প্রয়াসী হই- 
লেন। রাজ্যমধ্যে মহাগোলযোগ ঘটিল। অনেক বাদবিসম্বাদের 
পর, ১৮৩৭ খুষ্টাবে ইংরাজ বাহাদুরের মধ্যস্থতায় জাহাঙ্গীর 
মহম্মদই সিংহাসন লাত করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্য- 
শাসন করিয়৷ তিনি গতান্থ হইলে, তদীয় পত্বী সিকেন্দর 
বেগম সিংহাসনে আসীন হইয়। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ (মৃত্যুকাল) পর্য্যন্ত 
প্রজাপালন করিয়াছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইংরাজের 
পক্ষাবলম্বন করিয়। এবং অপত্যনির্বিশেষে রাজ্য শাসন 
করিয়া! তিনি ধন্তা হইয়া গিয়াছেন। 

মাতার মৃত্যুর পর, শাহজাহান বেগম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত 
হইয়া,বংশের স্থনাম রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দ 
তাহার প্রথম স্বামিবিয়োগ হয়। প্রথম বিবাহে সুলতান 
জাহান বেগমনায়ী তাহার একটী কন্তা ছিল। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 
দ্বিতীয় বার স্বামিপরিগ্রহ পর্য্স্ত তিনি পর্দার বাহিরে আসিয়াই 
রাজকার্ধ্য-পর্ধ্যালোচন! করিতেন। উক্ত বর্ষে মৌলবী মহম্মদ 
সাঁদিক্‌ হোসেনের সহিত তাহার বিবাহ হওয়ায় তিনি পুনরায় 
পর্দানসীন হন, কিন্তু অন্তঃপুরে থাকিয়া! স্বয়ং সকল কার্য্যই 
সমাধা করিতেন। তাহার বর্তমান স্বামী নবাব উপাধিতে ভূষিত 
হইলেও রাজ্যসংক্রান্ত কোন ক্ষমত। পাঁন নাই । ১৮৭২ খৃষ্টান 
তাহার রাজ্য-পরিচালন-শক্তি ও রাজভক্তির পারিতোধষিক 
স্বরূপ ইংরাঁজরাজ তাহাকে 9.0.9.ছ উপাধি প্রদান করেন। 
১৮৭৪ খুষ্টাব্দে তাহার প্রথম স্বামিজাত কন্তা৷ স্থবলতানজহান 
বেগমের পরিণক়কাধ্য সমাহিত হয়। তাহার স্বামী আন্গদ 
আলী খা তাহাদের স্তায় মীরজাই-খেলশাখাভুক্ত আফগান 
ছিলেন। এই রমণীর গর্ভে ছুই পুত্র ও এক কন্তা হ্য়। 

ভূপালের বেগমগণ ইংরাজ সরকার হুইতে ১৯টা সম্মানস্চক 
তোপ পাইয়া থাকেন। তাহাদের ৬৯৪ অশ্বারোহী, ২২০০ 
পদাতি, ৬*টা কামান ও ২৯১ জন কামানবাহী সেনা আছে। 
১৮১৮ খুষ্টাবে সন্ধিন্ত্রে তাহার! ইংরাজের সাহায্যার্থ যে “ভূপাল 
ব্যাটেলিয়ান” নামক দেনাদল পোষণে ইচ্ছুক হইক়্াছিলেন, 
তাহার ব্যয়ভার বহনের জন্ত তাহার প্রতি বংসর ২ লক্ষ টাকা 
প্রদান করিতেছেন । এততিন্ন রাজপথপরিকফার ও নিন্মীণ এবং 
বিগ্ভালয়াদির ব্যয়কল্পে তাহাদের বিস্তর দান আছে। প্রায় 
৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূপাল গবর্ণমেপ্ট ভূপাল-স্রেটু-রেলওয়ে 
বিস্তার করেন। ইহাতে ইংরাজরাজের কোন সত্ব নাই। ১৮৬২ 
ৃষ্টাের সনন্দ অনুসারে ইংরাজরাজ মুসলমানী প্রথায় এখান- 
কার উত্তরাধিকারিত্ স্বীকার করিয়াছেন। এখানকার বেগম 


সা] হু 


৫০৯ ] 


ভূপালী 


মিগ্রহান্ু গ্রহে সমর্থ, কাহারও মুগুচ্ছেদের আদেশ দিবার জন্য 
তাহাকে ইংরাজের অন্থুমতি লইতে হয় না। ভূপালরাজ্যের 
উপর ইংরাজের বিচারাধিকার নাই। লবণের শুক্কবাবদ 
ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ১* হাজার টাকা দিয়া থাকেন। 

২ মধ্যভারতের উক্ত সামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ 
হইতে ১৬৭০ ফিট উচ্চ। অক্ষাঁণ ২৩০ ১৫৩৫৮ উঃ এবং দ্রাখি" 
৭৭* ২৫ ৫৬ পৃঃ। নগরের চারিধার ইষ্টকপ্রাচীর দ্বার। 
পরিবেষ্টিত। উহার মধ্যভাগে একটা ছুর্গ বি্কমান আছে। 
নগরবাহিরে গঞ্জ বা বাণিজ্যস্থান। নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে 
একটা গণ্ডশৈলের উপর ফতেগড় ছুর্গ ও রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। 
ইহার দক্ষিণপশ্চিমে একটা সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা। নগরবাসিগণ 
উহার জলপান করিয়া থাকে । 


ভূপালএজেন্দী, ভারতের বড় লাটের মধ্য-ভারতীয় 


এজেণ্টের কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত কএকটা সামন্ত রাজ্য । 
ভূপরিমাণ ৮৭১৯ বর্ণমাইল। ভৃপাল, রাজগড়, নরসিংহগড়, 
কুর্বাই, মক্স্থ্দনগড়, খিল্চিপুর, বসোদা, মহম্মদগড় ও পাথরি 
সামন্ত রাজ্য ইহার অন্তভূক্ত। পরে আগ্রা বর্থেরা, দণ্রিয়া- 
দরিয়াখেরী, ধাব্লাধীর, ধাবলা-ঘোসী, হীরাপুর, জাব্রিয়া, 
ঝালেরা, কমালপুর, কাঁকড়খেরী, খজুরী, খর্সিয়, পিপ্লিয়া 
নগর, রামগড়, সুতলিয়া ও তগ্প। নায়ক ঠাকুরাত-সম্পত্তি ইহার 
অন্তনিবিষ্ট কর! হইয়াছে । ূ ৰা 


ভূপালগড়, সাতারা জেলার খানাপুর উপবিভাগস্থ একটী 


গিরিছূর্। স্থানীয় প্রবাদ, ভূপাল নামে জনৈক রাজা 
এই ছুর্গ নিন্মাণ করান। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী স্বীয় 
রাজ্যের পূর্বসীমারক্ষার্থ এখানে সৈন্যস্থাপন করিয়াছিলেন । 
মৌগলসেনানী দিলাবর খাঁ ভেদকুশলী হইয়া শত্তুজীকে 
পিতৃবিরোধী করিতে চেষ্ট৷ পান। মৌগলসসম্তসাহাষে) বিদ্রোহী 
হইয়া! শত্তুজী এই ুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। 


ভূপালপত্তন, মধ্যপ্রদেশের চাদা জেলার অন্তর্ঠত একটী 


ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৭০* মাইল। এখানকার সর্দারগণ 
গোঁড়জাতীয়। 


ভূপালশাহী ( পুং) গঢ়াদেশাধিপতি জনৈক রাজা । 
ভূপাঁলসিংহ, নেপালের জনৈক অধিপতি । শক্তিদিংহের পুত্র। 
ভূপালী (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, সঙ্গীততরঙ্গ-মতে ইহার 


ধৈবত বাদী, ষড়জ সংবাদী, স্বরগ্রাম__ 
খধ সখ গ ম প 


রাগবিবোৌধমতে ইহ! মধ্যম ও নিষাদহীন। কেবল অবরোহণে 
তীব্র ও মধ্যম ব্যবহৃত হয়। মীর্জা খাঁর মতে ইহা! সম্পূর্ণ 
রাগিণী। ২ স্কন্দপুরাণবণিত শিবলিঙ্গভেদ । 


ভূমানন্দ সরস্বতী 


[ ৫১৯ ] 


1 ভ্মি 


ভুপালেন্দ্রমল্প, €নগালের জনৈক রাজা। | 
ভূপুত্র (পুং) তুরঃ পুত্রঃ। ৯ মঙ্গল।২ নরকাছর। জিয়াং ডীষ্‌। 


৩জানকী। 
“ তৃপুত্রী যন্ত পড্ীস ভবতু কথং ভুপতী রা (টা 


ভূপুর (ক্লী) ভুরিব পুরম্‌। যন্ত্রহিঃস্থিত রেখাসন্লিবেশযুত | 


ভূম্যাকার স্থান। 


ভূপেষ্ট (পু) পানাম ॥ ১ রাজাদনীবৃক্ষ। (রোজনি, ) ূ 


(ভ্রি) ২ রাজাদ্দিগের অভিলফিত। 


ভূপ্রকম্প (পু ভুবঃ প্রকম্পঃ। ভূমিকম্প। (বৃহৎ রা 


ভূফল (পুং) মুদ্গভেদ, হরিতমুদ্গ। ( রাঁজনি* ) 
ভূবদরী (্্রী ) তুবি খ্যাতা বদরী। কষুত্রবদরী বিশেষ। 
চলিত মেটোকুল। ইহার গুণ মধুরাম্ন, কফবাতহ্র, রুচিকর, 
দীপন, কিঞ্চিৎ পিত্জনক । (রাজনিণ) 
ভূবল (কী) ন্রপতিজয়চধ্যোক্ত জয়সাধনোপায় বলতেদ। 
'"ম্বরোদট়ৈস্চ চক্রৈস্চ শক্রযত্র সমোহধিকঃ। 
তুত্র যুদ্ধে বলং জ্ঞেয়ং ভূবলানাং জয়ার্থিনামূ ৮ 
রাজ। স্বরোদ্রচক্রে ভূবলের গুভাশুত স্থির করিয়া যুদ্ধ- 
যাত্র। করিবেন ৷ [স্বরোদয় দেখ 1] 
ভুবিস্থ (ক্লী)ভুচ্ছায়। 
হত € পুং) অন্গদনাটক-প্রণেতা | 
ভূভর্তৃ (পুং) ভবে! ভর্তা । পৃথিবীপতি। 
ভূভাগ (পুং) তুবো ভাগঃ। ভূমিভাগ। 
ভূভুজ (পুং) ভুবং ভুনক্তি পালয়তীতি ভুভ্‌-কিপৃ। রাজা! । 
“সাপসারাণি ছুর্ধীণি ভুবঃ সাঁরূপজাঙ্গলাঃ। 
নিবাসায় প্রশস্তস্তে ভূভুজাং ভূতি মিচ্ছতাম্‌॥৮(কামণনীতি০৪1৬৯) 
ভূভৃৎ (পুং). ভুবং বিভর্তীতি ভূকিপৃ, (তৃত্বস্ত পিতিক্কৃতি 
তুক্‌। পা ৬১৭৯.) ইতি তুগাগমঃ। ১ রাজা। ২ পর্ধত। 
ভূম (কী) ভূমি। “করবার ভূমায় স্বাহা”। (তৈত্তিআর* ১০1৬৮) 
ভূমক-তৃতীয়!, ব্রতবিশেষ। (ভবিষ্যপুরাণ ) 
ভূমগ্ডল (ক্লী) ভুবে৷ মগুলম্‌। মগডলাকার ভূমিভাগ। 
ভূমন্‌ (পুং) বহোর্ভাবঃ বহু-ইমনিচ্, বহোভূ। ১ বহৃত্ব। 
অতিশয়ার্থে ইমূনিচ, | ২ অতিশয় বহু।, 


ভূম। যো ভূমা তদমৃতম্” (শ্রুতি) 


ভূময় ত্রি) ভূ-ময়ট্র। মৃদাত্মক। স্তিয়াং ভীষ | ছায়া, ু্যাপত্থী। | 
ভূমবক্রেশ্বর, বাঞ্গালার বীরতবম জেলাস্থিত. বক্রেশ্বরক্ষেত্র ও 


তীর্থ. [ বক্রেশ্বর দেখ । ] 


ভুমানন্দ সরস্বতী, জটৈনক বিখ্যাত যোগী । ইনি রা 


ভরণপ্রণেত। অতি: গুরু । 


ভূমি (রী) ভবস্তি ভূতা 


৩ বিরাট্পুরুষ। | 
“ত্র নান্তৎ পশ্ততি নান্তৎ শৃণোতি ান্িজানাতি ল র 


ভূতান্তস্তামিতি ভূ-(ভূৰঃ কিৎ। উপ.-819৫) 
ইতি মি, সচ কিৎ। পৃথিবী, পর্যযায়--ভূ, ভুমি, পৃথিবী, পৃী, 
মেদিনী, বন্গুধা, অবনী, ক্ষিতি, উব্বাঁ, সহী, রা স্মা, ধরা, 
কু, বসুন্ধরা ॥ ভূমির গুগ-- 7 তারি 71 
পভূমেঃ স্থৈরধ্যং গুরুত্ব কাঠিগ্ঘং পরার কত 
গন্ধে গুরুত্বং শক্তিশ্চ সজ্বাতঃ স্থাপন! ধ্ৃতিঃ ॥৮ (ভারত মোক্ষধণ্ট 
স্থিরতা-_অচাঞ্চল্য, গুরুত্বপতনগ্রতিযোগীগুণ, কাঠিত্য, 
প্রসবার্থতা-স্ধান্যাঁদির উৎপত্ভিক্ষযতা, -গন্ধশত্তি-- গন্ধ গ্রহণ- 
নামথ্য, সংঘাত--শ্লিষ্টাবয়বস্ব, স্থাপনা ও মনুষ্যাদ্যাত্রয়, খবৃতি 
(প্রাঞ্চভৌতিক মতে যে ধৃত্যংশ ), এই সকল দুমির গুণ |... 
সকল প্রকার দান অপেক্ষা ভূমিদ্ান শ্রেষ্ঠ, যিনি ভূমিদান 
বা ভূমি-প্রতিগ্রহ করেন, তদুভয়েরই ন্বর্গলোরে গতি হয় ।* 
 ধিনি অনুষটমাত্র ভূমিদ্বান করেন, তিনি, পৃগ্িবীগতি হন। 
এই জগতীতলে ভুমিদানের তুল্য দান লাই. এইজন্য অল্প 
বা বহু যেরূপ হউক ন! কেন, ভূমিদাঁন দ্বর্ণ ও মোক্ষপ্রদায়র | 
ভূমিদ্দানে সকল অভীষ্টনিদ্ধি হইয়া থারে॥ 7... 

: ভূষিদানে যেরূপ পুণ্য ভূমিহরণেও €সইরূধি পাপ, মিনি 
ভূমিহরণ করেন, তিনি নরকে বিষ্ঠাকমি_ হুইয় .গরিতৃগগের 
সহিত অবস্থান রুরেন। : দত্তভুমি - ধিনি রক্ষা করেন, 
তাহার দাতা অপেক্ষাও অধিরু পুণ্য হয়।  অর্দান্গুর পরিমিত 
ভূমি হরণে যতদিন চন্দ্র স্ুয়্য থাকে, ততদিন নরকে রাস 
হইস্স। থারে। অতএব ভূমিহ্রণ রুখন বিধেয় নহে 11. 

ভূমির নাম প্রিয়দত্বা এবং ইহার অধিষ্ঠাতা' দেব বিষু 


৯ এর দানি রা 8৮1 
যো দদাতি মহীং রাজন্‌! বিপ্রায়াকিঞ্চনায় বৈ চির 
অনুষ্ঠমাত্রমথব৷ স ভবেৎ পৃথিবীপতিঃ। ্‌ 
ন ভু।মদানসদৃশং পবিত্রামহ বিদ্যতে ॥ 
ভূমিং যঃ প্রতিগৃরতি ভূমিং যশচ প্রযচ্ছতি। 
উভোৌ তৌ ব্বর্গমাপন্নৌ নিয়তং ব্বর্গগাঁমিনৌ | ২: 
যৎকিঞ্চডুমিদানত্ত সর্ধ্বদানোত্তমোভ্মম্‌। চি 
মহীপতে নরঃ কোইপি ভূমিদো ভূমিমাপ্র,য়া্চ॥..... 
ভূমিদানসমং দানং নাস্ত্যত্র পৃথিবীতলে ।. 
তকমান্মলকেব ভুক্তিমুক্তিস্থথ প্রদম্‌ ॥” (পাসোত্বরথ, ৪৯ অং 9 
+ “ন্বদত্তাদধিকং পুণ্যং পরদত্তানুপালনম, | 
্বদত্তাং পরদত্তাং ব৷ ্তাদ্রক্ষ যুিটির ॥ 
শ্বদত্তাং পরদত্তাং বা যে। হরেত বন্ধপ্ধরামূ। 
: জ বিষ্ঠায়াং কৃমিভূর্ব। পিতৃভিঃ সহ পচাতে ॥ | 
গামেকং স্বর্ণমেকং বা তূমেরপ্যর্ঘমনুলম্‌।- 4 
হরন্বরকমাপ্রোতি যাবদাহতসংপ্রবম্‌ ॥% (মহাভারত ) 
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ছুমি [ ৫১ ভূমি 


ভূমিদান বা! ভূমিপূজায় “প্রিয়দত্তায়ৈ ভূবে নমঃ এইরূপে 
প্রি্দত্তা নামোলেখ করিয়! পূজা! করিতে হয়।  ভূমিদাত! ও 
ভূমিগৃহীত৷ সকলেই শ্রিক্সদত্ত লামোলেখ করিয়া দান বা 
গ্রহণ করিবেন। 
“নামাস্তাঃ প্রিয়দত্তেতি গুহ্যং দেব্যাঃ সা 

দানে বাপ্যথ বাদানে নাঁমান্তাঃ পরমং প্রিয়ম্‌ ॥”(তিথিতত্ব) 

আহ্ছিকতত্বে লিখিত আছে,--প্রাতঃকালে শষ্য! হহতে 
ভূমিতে পাদবিক্ষেপ করিবার সময়, প্রথমে “প্রিয়দ সায়ৈ তুবে 
নমঃ? এই বলিয়া ভূমিকে নমস্কার কৰ্িবে, পরে ভূমিতে দক্ষিণ 
চরণ নিক্ষেপ-কন্ধিতে হইবে । ভূমি ছুই প্রকার--অশুদ্ধা ও 
শুদ্ধা, এই অশুদ্ধ! ভূমি আবার তিনপ্রকার--অমেধ্যা, মলিন 
ও ছুষ্টা। অমেধ্যা ভূমি-লক্ষণ__ 

«প্রস্থতে গভিণী যত্র ্রিয়তে ঘত্র মানুষঃ। 

চাগালৈরুধিতং যত্র যত্র বিন্যস্তাতে শরঃ ॥ 

বিন্ম,ত্রোপহতং যন্ত, কুণপো৷ যত দৃশ্তাতে । 

বং কশ্মলভুয়িষ্ঠা ভূরমেখ্যেতি লক্ষ্যতে ॥”৮ ( তিথিতন্ব ) 

যে ভূমিতে গভিণী সন্তান প্রসব করে, এবং যে স্থলে মন্থ- 
য্যের সৃত্যু হয়, ঘথায় শব এবং বিষ্টামুত্রাদি ফেল! হয়, এই 
সকল ভূমি অমেধ্য। । এই অমেধ্য। ভূমিতে বলিয়া কোন 
শুভ কর্খানুষ্ঠান করিতে নাই। 
ুষ্টা ভূমি, 

“কুমিকীটপদক্ষেপৈর্র্'ষিতা যত্র মেদিনী। 

দ্রগ্গাপকর্ষগৈঃ ক্ষিপ্তৈর্বাত্তৈশ্চ দুষ্টতাং ব্রজেৎ।” 

'দ্রপ.সা ঘনীভৃতশ্লেক্মা” (তিথিতন্ব ) 

যে স্থলে কৃমি কীটাদি অবস্থান করে, এবং শ্শেম্বাদি মল 
জমিয়া থাকে, সেই ভূমিকে ছুষ্টভূমি কহে। 
মলিন। ভূমি, 

“নখদস্ততনূজত্বক্তৃষপাংগুরজোমটেঃ। 


ভন্মপক্কতৃণৈর্বাপি প্রচ্ছন্ন॥। মলিনা! ভবেৎ ॥” ( তিথিতত্ব) 


নথ দত্ত প্রভৃতি শরীর মল, তুষ, ধুলি, ভন্ম, পাক এবং | 


ভূণাদি দ্বার আবৃত ভূমিকে মলিন! ভূমি কহে। 

এই তিনপ্রকার অশুদ্ধ ভূমিই ত্যাজ্য।. এই ভূমি শোধন 
না করিয়া তাহাতে কোন শুভকন্্ম করিতে নাই। প্র অশুদ্ধ 
ভূমি নিম্নলিখিত প্রকারে শোধন করিতে হয়। 

“দহনং খননং ভূমেরুপলেপনবাপনে ৷ 

পর্য্ন্তবর্ষণধ্ৈব শৌচং পঞ্চবিধং স্মৃতম্‌ ॥৯. 

“বাপনং মৃদস্তরেণ পূরণ ( তিথিতত্ব) 

দহন, খনন, উপলেপন, বুষ্টিবর্ষণ বা অন্ মৃত্তিক। দ্বারা 
. প্ররণ এই পঞ্চবিধ উপায়ে ভূমি বিশুদ্ধ হয়। অন্যপ্রকার--. 


“সন্মার্জনেনাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ। 

গবাঞ্চ পরিবাসেন ভূমি: শুদ্ধ্যতি পঞ্চধা ॥৮ 

সসম্মার্জনং তৃণাগ্ভপনয়নং, অঞ্জনং গোঁময়েনোপলেপনং, 
সেকো জলেন প্রন্দীলনং, উল্লিথনং তক্ষণত্ পরিবাসঃ গবোপ- 
স্থাপন ( শুদ্ধিনির্ণস ) ্‌ 

অশুদ্ধ ভূমি হইতে তৃথাদ্দির অপনয়ন,. উহাতে 'গোময়- 
লেপন, জল দ্বার প্রক্ষালন, তক্ষণ (খানিকটা খুঁড়িয়া৷ ফেল! ) 
এবং গাভিস্থাপন এই পাচ প্রকার কর্মে ভূমি বিগদ্ধ হয় । 

ভূমিতে বর্ণ লিখিতে নাই, যদি কেহ মোহ্প্রযুক্ত লেপন 
বা বৃথা রেখাদি করে, তাহা হইলে সে জন্ম জন্ম মূর্খ হয়। 

পন ভূমৌ বিলিখেদ্র্ণং মন্ত্রং ন পুস্তকে লিখেৎ। 

ভূমৌ তিষ্ঠতি দেবেশি জন্মজন্ন্থ মূর্খতা । 

তদা ভবতি দেবেশি ! তম্মাৎ তৎ-পরিবর্জয়েৎ ॥” 

(যোগিনীতন্ত্র তৃতীয়ত” ৭ পঃ) 

জ্যোতিষ মতে, ভূমির শুভাশুভের বিষয় মঙ্গলগ্রহ দ্বারা 
স্থির কর্পিতে হয় । 

আমাদের বাস্তশান্ত্রে ভূমি সম্বন্ধে অনেক কথ! পাওয়। 
বায়। বিশ্বকর্মপ্রকাশে লিখিত আছে-- 

শ্বেতা রক্তা তথা পীতা কৃষ্ণ বর্ণীস্ুপুর্ব্বশঃ ॥২৪ 

স্থগন্ধা ব্রাঙ্মণী ভূমী রক্তগন্ধা! তু ক্ষত্রিণী। 

মধুগন্ধা ভবেদ্ৈস্তা মদ্ভগন্ধা চ শৃ্রিণী ॥২৫ 

মধুর! ত্রা্মণী ভূমিঃ কষায়। ক্ষত্রিয়া মতা । 

অন্ন! বৈশ্তা ভবেড়্মিস্তিক্তা শৃড্রা! প্রকীর্তিতা ॥২৬ 

গভভীরা ব্রাহ্মণী ভূমির্পাণান্তঙ্গমাশ্রিতা ॥৩২ 

বৈশ্তানাং সমভূমিশ্চ শুদ্রাণাং বিকটা। স্থৃতা | - 

সর্কেষাং চৈব বর্ণানাং সমভূমিঃ শুভাবহা ॥৩৩ 

শুক্ুবর্ণা চ সর্বেষাং গুভা ভূমিরুদহিতা । 

কুশকাশযুতা ত্রান্ষী দূর্ববা নৃপতিবর্গগা ॥৩৪ 

ফলপুষ্পলত। বৈশ্তা। শূদ্রাণাং তৃণসংযুতা। 

নদীঘাতাশ্রিতাং তদন্মহাপাষাণসংযুতাম্‌ ॥৩৫ 

পর্বতাগ্রেষু সংলগ্রাং গর্ভবিবরসংযুতাম্‌। 

বক্রাং শূর্পনিভাং তছর্লকুটাভ্যাং কুরূপিণীম্‌ ॥৩৬ 

মুশলাভাং মহাঘোরাং বায়ুনা বাঁপি গীড়িতাঁম্‌। 

বল্লভল্লকসংযুক্তাং মধ্যে বিকটরূপিণীম্‌ ॥৩? 

শ্বশৃগালনিভাং কক্ষাং দস্তকৈঃ পরিবারিতাম্‌। 

চৈত্যশ্বশীনবল্ীকধূর্তকালয়বর্জিতাং ॥৩৮ 

চতুষ্পথমহা বৃক্ষদেবমন্ত্রিনিবাসতঃ। 

দূরাশ্রিতাং শ্বত্রগর্ভযুক্তাঞ্চেব বিবর্জয়েৎ ॥৮ ৩৯ (১ অঃ) 

শ্বেত, রক্ত, গীত ও কৃষ্ণ যথাক্রমে এই চারি প্রকার 


ভূমি [ ৫১২ ] 


বর্ণের ভূমি ।  সদগন্ধযুক্ত মাটাই ব্রাহ্মণ, শোণিতগন্ধযুক্ত 
জমি ক্ষত্রিয়, মধুগন্ধযুক্ত হইলে বৈশ্ত ও মদের গন্ধযুক্ত হইলে 
তাহা শূদ্র। এইরপে ব্রহ্গতৃমি মধুর, ক্ষত্রভূমি কষাক়্, বৈশ্ত 
ভূমি অস্ত ও শুদ্রভূমি তিক্ত বলিয়! গণ্য । ব্রন্মভূমি গম্ভীর, ক্গত্র- 
ভূমি তুঙ্গ,বৈশ্ঠভ,মি সমতল এবং শুদ্রভূমি বিকট বা অসমতল। 
সকল বর্ণের পক্ষেই সমভূমি ও শুক্লবর্ণের ভূমি শুভদাঁয়ক | যে 
ভূমিতে কুশকাশ জন্মে, তাহা ব্রাঙ্মী অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উপযুক্ত, 
দর্বাযুক্ত ভূমি ক্ষত্রিয়ের, ফলপুষ্পলতাধুক্ত ভূমি বৈশ্তের এবং তৃণ 
যুক্ত ভূমি শূদ্রগণের উপযুক্ত । যে জমিতে নদীর জোত লাগে, 
অথবা পাষাণ সংযুক্ত, পর্বতাগ্রে সংলগ্ন, গর্ভ ও বিবরযুক্ত, বক্র, 
কুলার মত, বল্ী কযুক্ত,দেখিতে বিশ্রী, মুষলাকার, বাহুপীড়িত, 
বল্ল ও ভল্লকযুক্ত, কুকুর ও শৃগালের বাঁসযুক্ত, রুক্ষ ও দস্তকা্ঠে 
আচ্ছাদিত, চৈত্য, যেখানে শ্মশান ব্ল্সীক ও ধূর্তের বাস, 
চৌমাঁথ, যেখানে বড় গাছ, দেব ও মন্ত্রকারীর নিবাস এবং 
ছিত্রগর্ভযুক্ত, সে ভূমি পরিত্যাগ করিবে। 
সুশ্রতে তূমিপরীক্ষার বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। 
ষে ভূমি শর্করা, প্রস্তর, বল্সীক, শ্বাশান, দেবায়তন ও বালুকা 
প্রভৃতি দ্বারা দূষিত নহে, অথবা ছিদ্রবিশিষ্ট, লো! বা! ত্কুর 
নহে, অথচ, স্গিগ্ধ, বৃক্ষলতাদির অঙ্কুরবিশিষ্ট, কোমল, স্থির, 
সমতল, কৃষ্ণ, গৌর বা লোহিত বর্ণ, এই প্রকার ভূমি হইতেই 
ওষধ সংগ্রহ করিতে হয়। ভূমির বিশেষ লক্ষণ__ভূমি প্রস্তর- 
বিশিষ্ট, দৃঢ়, শ্তাম অথবা কৃষ্ণবর্ণ, স্থুলবৃক্ষ ও শম্তনমাকীর্ণ হইলে 
পাধিব গুণবিশিষ্ট হয়। 
নিকটস্থিত, স্গিগ্ধ, শস্ত ও তৃণবিশিষ্ট, কোমল বৃক্ষ পুর্ণ এবং 
শ্বেতব্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে জলীয়গুণ থাকে, যে ভূমি 
বিবিধ বর্ণ ও লঘু প্রস্তর পাওুবর্ণ, ও অল্পবৃক্ষাক্কুরবিশিষ্ট, তাহাতে 
অধিক পরিমাণ অগ্রিগুণ থাকে । যে ভূমি রুক্ষ, ভন্মরাশির স্তাঁয় 
বর্ণবিশিষ্ট, অন্নরসযুক্ত বৃক্ষদ্বার। পুর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে 
- বাযুগডণ থাকে। যে ভূমি মৃছূ, সমতল ও ছিদ্রবিশিষ্ট, শ্তামবর্ণূ 
স্বাদহীন জলযুক্ত, এবং সর্বত্র অসার বৃক্ষ ও মহাপর্ববতপুর্ণ, 
তাহাতে অধিক পরিমাণে আকাশ গুণ থাঁকে। 
পাধিব ও জলীয় প্রভৃতির গণবিশিষ্ট ভূমির বিষয় বল! হইল। 
উহাদের মধ্যে যে ভূমিতে পার্থিব ও জলীয় এই উভয়গুণ 
অধিক পরিমাণে থাঁকে, তাহা! হইতে বিরেচন দ্রব্য গ্রহণ 
করিবে । যে ভূমিতে অগ্নি, আকাশ ও বায়ু এই তিনের গুণ 
অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতে বমন ও বিরেচন এই 
উভনন গুণবিশিষ্ট দ্রব্য এবং যে ভূমিতে 'আকাশ গুণের আধিক্য, 
তাহা হইতে সংযমনীয় দ্রব্য গ্রহণ কর! বিধেয়। 
(সুশ্রুত সুত্রস্থাণৎ ৩৭ অৎ) 


যে ভূমি তি্ধ, শীতল, জলের 


ভূমিকদন্য 


২ যোগীদিগের অবস্থাবিশেষ । 

্নিরুদ্ধে চেতসি পুর! সবিকল্পসমাধিনা | 

নিবিকল্পণমাধিস্্ ভবেদত্র ব্রিভৃমিকঃ ॥. 

ব্যৃততিষ্ঠতে স্বতশ্চান্ছে দ্বিতীয়ে পরবৌধিতঃ 1. 

অস্তে বৃযুত্তিষ্ঠতে নৈব সদ। ভবতি তন্ময়ঃ ॥৮ 

( গীতাগৃঢ়ার্থদীপিকায় মধুন্থদনসরস্ব্ভী ) 

প্রথমে সবিকল্প সমাধি দ্বারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে ত্রিভূমিক 
নিব্বিকল্প সমাধি হয়। প্রথমে ঝুখান, দ্বিতীয়ে পরবোধিত 
এবং তৃতীয়ে গর্ব! তন্ময়তা হয়। ইহাঁই যোগীদিগের ত্রিভূ- 
মিক অবস্থা । চিত্তের ক্ষিগ্াদি রাজসিক পরিণামের নাম 
বুখান, এবং কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সত্ব পরিণাঁমের নাম পর- 
বোধিত, এই ছুইটা অভিভূত হুইলে তন্য়তারূপ নির্বিক্প 
সমাধি হয়। পাঁতঞ্জল দর্শনে লিখিত আছে,--“তন্ত ভূমিযু বিনি- 
য়োগঃ।” সংযম শিক্ষাকালে ভূমিক্রমে অর্থাৎ সোপান আরো- 
হণের স্তায় পুর্ব পুর্ব্ব অবস্থা জয় করিয়! পশ্চাৎ উত্তরোত্তর সুক্ষ 
অবস্থায় বা সুক্ষ হুন্ম আলম্বনে প্রয়োগ করা কর্তব্য । ইহার 
তাঁৎপর্য্য এই যে, সংযমাভ্যাস সম্বন্ধে উত্তম উপদেশ এইরূপ যে, 
যোগী প্রথমতঃ স্থল স্থল বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিবেন। 
সেগুলি আয়ত্ত হইলে ক্রমে তদ্পেক্ষ। সক্ষম বিষয়ে স্যম প্রয়োগ 
করিতে শিখিবেন। যেরূপ অট্রালিকার উপরিভাগে উঠিতে 
হইলে নিয্সোৌপানগুলি এক এক করিয়। উত্তীর্ণ হইয়া পরে 
উপরিদেশে উঠিতে হয়, তন্দ্রপ স্থূল আলম্বন জয় করিয়া 
সুস্ম আলম্বনে মনঃসমাধি করিতে হয়। স্থল আলম্বন পরি- 
ত্যাগ করিয়া একেবারে সুঙ্ম আলম্বন গ্রহণ করিলে সংযম 
অভ্যস্ত হওয়৷ দুরে থাকুক, আদৌ তাহার ধারণাই হয় না। 
স্ৃতরাং উহা ভূমিক্রমেই শিখিতে হয়, এই জন্ত শত্রকার “তন্ত 
ভূমিযু বিনিয়োগঃ ৷” এইরূপ সুত্র নির্দেশ করিয়াছেন । সবিতর্ক, 
নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার এই চারিটা সংযমশিক্ষার 
পূর্বাপর ভূমি। প্রথম সবিতর্ক ভূমি, তাহা জয় হইলে নির্বিিতর্ক 
ভূমি, এইরূপে ক্রমে ক্রমে চারিটা ভূমি অতিক্রম করিতে 
পারিলে নিবিকল্প সমাধি লীভ হয়। ্ 

ক্ষিপ্ত, মুঢ়, বিক্ষিপ্ত, নিরুদ্ধ ও একাগ্র এই পীচ প্রকার 
চিত্তের অবস্থাকেও পঞ্চতৃমি কহে। (পাতঞ্জলদ*) 

৩ স্থানমাত্র। ৪ জিহ্বা । (মেদিনী) ৫ বাঁসস্থান। ৬ ক্ষেত্র। 
৭ আধার, ষথা-_বিশ্বীনভূমিঃ। ৮ রোগীদিগের অবস্থাবিশেষ। 


[ ভূমিকদন্ব (পুং তৃমিজাতঃ কদস্বঃ শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। 


কদন্ববিশেষ, ভূঁই কদম, পর্য্যায়_-ভূনীপ, ভূমিজ, ভূক্গবল্লভ, 
লঘুপুষ্প,বৃত্তপুষ্প, বিষ্ব,ব্রণহারক । ইহার গুণ কটু, উষ্ণ, বৃষ্য, 
দৌ়হর,হিম, কষায়তিক্ত,পিত্তবর্ধক ও বীর্য্যবৃদ্ধিকর। (রাজনি') 


ভূমিকম্প 


ভূমিকদন্বিকা (ভ্ত্ী) মুগ্ডারী বৃ্ষ। (রাজনিণ) 
ভূমিকন্দলী (ত্্ী) লতাভেদ। 
ভূমিকম্প (পুং) ভূমেঃ কম্পঃ ৬তৎ। ক্ষিতিচলন, ভূ'ই কল্প, 
পৃথিবী কীপিয়্া উঠা। বৃহৎ্সংহিতায় ভূমিকম্পের লক্গণাদি 
এইরূপ লিখিত হইয়াছে, “ভূমিকম্প সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ 
দৃষ্ট হয়, কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ইহা! জলমধ্যনিবাসী 
বৃহত্প্রাণিক্লুত, আবার কেহ কেহ বলেন, ভৃতার-ধারণ-ক্রি্ 
দিগ্গজগণের বিশ্রাীমই ইহার কারণ। অপরে কেহ কেহ 
বলেন, বায়ু কর্তৃক বাষু নিহত ও পতিত হইয়! শব্দের সহিত 
ভুমিকম্প হইয়া থাকে। আবার কেহ ইহাকে অদৃষ্টকারিত 
বলিয়া থাকেন। কোন কোন আচাধ্যগণ বলেন, পুর্ব্বকালে 
পৃথিবী প্রপতন এবং উৎপতনশীল পর্বতগণের উড্ডন্নন ও পতন 
দ্বারা কম্পিত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া 
বলিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি আমার অচল! নাম রাখিয়াছেন, 
কিন্ত এখন সচল ও অচল পর্বতগণ কর্তৃক সকম্পা হইতেছি, 
আমি এই কষ্ট সহা করিতে অক্ষম, আপনি আমার এই দুঃখ 
বিমোচন করুন। ব্রহ্মা পৃথিবীর এই বাক্য শুনিয়া ইন্দ্রকে 
বলিয়াছিলেন, তুমি ধরিত্রীর শোকহরণ এবং পর্বতদিগের 
পক্ষচ্ছেদের জন্য বজ্ নিক্ষেপ কর। ইন্ত্র তাহাতে সম্মত হইয়া 
বস্থমতীকে বলিগ়্াছেন, তোমার আর ভয় নাই, কিন্ত বায়ু, 
অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ দিবারাত্রের প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ 
বামে সখ ও অসৎ ফলজ্ঞানের জন্য তোমাকে কম্পিত করিবেন। * 
প্রথমে উত্তরফন্তনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, রেবতী, মুগশিরা, 
ও অশ্বিনী নক্ষত্র ইহা! বায়ব্যমণ্ল। এই বায়ব্যমণ্ডল হইলে 
আকাশ ধুমাবৃত হয়, প্রবলবেগে বাঘ বহিতে থাকে, কৃর্ধ্য 
্রচ্ছন্নভাবে প্রকাশিত হয়। এই বায়ব্যমণ্লে ভূমিকম্প 
হইলে শশ্ত, জল ও বনৌষধিবর্গের ক্ষয় হয়, এবং বণিক্গণের 
শ্বয়থু, শ্বাস, উন্মাদ, জর ও কামজাত গীড়া হয়। সুন্দর পুরুষ, 


* “ক্ষিতিকম্পমাহুরেকে বৃহদন্তর্জলনিধিনিবাসিসত্্কৃতম্‌ । 
ভ্ভারখিন্নদিগ্গজবিশ্রীমসমুদ্তবঞ্চান্যে 
অনিলোইনিলেন নিহতঃ ক্ষিতৌ পতন্‌ সম্বনং করোত্যেকে । 
কেচিত্ৃষ্টকারিতমিদমন্যে প্রাহুরাচার্ধ্যাঃ ॥ 
গিরিভিঃ পুরা স্বপক্ষির্ব ধা প্রপতস্ভিরুৎপতত্তিশ্চ। 
আকম্পিতা পিতামহমাহীমরসদসি সব্রীড়ম্‌ ॥ 
ভগবন্নাম মমৈতও তয় কৃতং যদচলেতি তন্ন তথ! । 
ক্রিয়তেইচলৈশ্চলভিঃ শক্তাহং নাস্ত খেদস্ত ॥ 
মন্থ্যুং হরেন্দ্র ধাত্র্য!ঃ ক্ষিপ কুলিশং শৈলপক্ষভঙ্গায় । 
শক্ত? কৃতমিত্যুক্ত। মা ভৈরিতি বস্থমতীমাহ ॥” (ইত্যাদি) (বৃহতদ* ৩২ অ) 


টপ] ১২৯ 


[. ৫5৩ ] 


ভূমিকম্প 


অস্ত্রধারী, বৈদ্ধগণ, স্ত্রী, কবি এবং গন্ধব্ব ও পণ্যশিল্পী ব্যক্তিগণ 
সৌরাষ্্র কুরু, মগধ, দশার্ণ ও মতস্তদেশ পীড়িত হয়। ইহাই 
বাযুকূত কম্পন। 

পুষ্যা, আগ্গেয়, বিশাখা, ভরণী, পিত্র্য, অজ ও ভাগ্য সংজ্ঞক 
নক্ষত্রে আগ্নেয় বর্গ হয়। এই আগ্নেয়বর্ণ হইলে সাতদিন তারকা 
ও উদ্কাপাতাবৃত আকাশ যেন দিগ্দাহযুক্ত ও ঈষদ্দীপ্তের স্তার 
হয় এবং সপ্তশিখ অগ্নি মরুৎসহায় হইয়া বিচরণ করিতে 
থাকেন। এই আগ্েয় বর্গে ভূমিকম্প হইলে মেঘনাশ, জলাশয়- 
শোষণ, রাজদ্বেষ এবং দক্র, বিচচ্চিকা, জর, বিসর্পিকা ও 
পাঙ্ুরোগ এবং অঙ্গ, বাহলীক, কলিঙ্গ, বঙ্গ এবং দ্রবিড়দেশ 
এবং নানাবিধ শবরগণ পীড়িত হইয়া থাকে । ইহ! অগ্রিক্ৃত 
কম্পন। 

অভিজিৎ, শ্রবণ!, ধনিষ্ঠা, প্রাজাপত্য, ধন্দ্র, বৈশ্ব ও মৈত্র 
নক্ষত্রে পন্্রবর্গ। এই পরন্ত্রবর্গে অতিশয় বৃষ্টি হয়। প্রন্দ্রবর্গে 
ভূমিকম্প হইলে রাজার নাশ হয় এবং অতিসার, গলগ্রহ, বদন- 
রোগ, সর্দিপ্রকোপ ও কাসি, যুগন্ধর, পৌরব, কিরাত, কীর, 
অভিসার, হল, মদ্র, অর্ধ,দ, স্থবাস্ত ও মালবদেশ পীড়িত 
হইয়। থাকে । ইহাই ইন্দ্রক্ূত ভুকম্প। 

পৌষ, আপ্য, আদ্রা, অশ্লেষা, মূলা, অহি্রর্্ ও বারুণ 
নক্ষত্রে বারুণবর্ণ হয়। এই বারুণবগে বহুল জলদগণ অস্কুশ- 
ধারে বর্ষণ করে। এই বায়ব্যমগুলে ভূমিকম্প হইলে গোন্দ, 
চেদি, কুকুর, কিরাত ও বিদেহবাসিগণের অনিষ্ট হয়। ইহা! 
বায়ুক্লুত কম্পন। 

বায়ু, অগ্নি, ইন্দ্র ও বরুণ এই চারিজন হইতেই ভূমিকম্প 
হইয়৷ থাকে। ভূমিকম্পের দলপাক কাল ৬ মাসের মধ্যে। 
বিন! মেঘে বৃষ্টি, অগ্রির বিস্ফুলিঙ্গশিখা, বন্তপ্রাণীর গ্রাম মধ্যে 
প্রবেশ, রাত্রিকালে ইন্ত্রধনুদর্শন প্রভৃতি প্রকৃতির বিপরীত 
গতি হইলে ভূমিকম্প প্রভৃতি নানাবিধ ছূর্লক্ষণ সকল উপস্থিত 
হয়। 

ধন্ত্রমগুল যদি বায়ব্যমগ্ুলকে নিহত করে ব৷ বায়ব্যমণ্ডল 
পন্দ্রবর্গকে বিনষ্ট করে এবং এইরূপ দি বারুণ ও আগ্রেয়মণ্ডল 
পরস্পরকে হনন করে, তবে তাহাকে বেলানক্ষত্রজাত কম্প 
কহে। আগ্নেয় ও বায়ব্যমণ্ডলের পরম্পর অভিঘাঁত হইলে রাজার 
মৃত্যু বা ব্যসন হইয়া থাকে । পৃথিবীতে ছূর্ভিক্ষ, মরক, অনাবৃষ্ট 
প্রভৃতি অকল্যাণসমূহ হইয়া থাকে। বারুণ ও পরন্্রমগ্ডলের 
অভিঘাঁতে সুভিক্ষ, কল্যাণ, বুষ্টি ও প্রীতি বদ্ধিত হয়, গাঁভি- 
সকল প্রচুর ছুগ্ধসম্পন্ন এবং রাজগণ নিবৃত্তবৈর হইয়৷ থাকে । 
বায়ুবর্গ হুই শত যোজন, অগ্রিবর্গ একশত দশ যোজন, বারুণ বর্গ 
একশত অশীতি যোজন, এবং ন্ত্রবর্ণ কিঞ্চিদধিক ষষ্টি যোজন 


৫২৪ 


ভূমিকম্প 


কিন্বা মাসে বা পক্ষে অথবা! ত্রিপক্ষে যদি পুনর্ববার ভূমিকম্প 
হয়, তাঁহ! হইলে প্রধান রাজার বিনাশ হয় । *বুহৎস ৩২ অণ) 
বরাহমিহির আরও বলিয়াছেন-__ 
“্উক্ক। হুরিশ্চন্দ্রপুরং রজশ্চ 
নির্বাতভূকম্পককুপ্প্রদাহাঃ ॥ 
বাতোহতিচণ্ডে। গ্রহণং রবীন্দে 
নরক্ষত্রতারাগণবৈকৃতানি ॥৮ (৩২২৪) 
উন্কা, গন্ধর্বপুর, রজ, নির্ধাত, ভূকম্প, দ্রিগৃদাহ, প্রচণ্ড 
বায়ু এবং স্র্ধ্যচন্দ্রের গ্রহণ নক্ষত্র ও তারাগণের বিকৃতির কারণ 
ঘটিয়া থাকে । 
ভূমিকম্প সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বাস্থুকি 
নিজ সহত্্র ফণার উপরি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, যখন 
কোন ফণার বিশ্রাম করিবার আবশ্তক হয়, তখন তিনি এঁ ফণা 
অবনমিত করেন, তাহাতে ভূমিকম্প হয়। এক সময়ে সকল 
দেশে ভূমিকম্প হয় না, তাহার কারণ, যে ফণ। তিনি অবনমিত 
করেন, এঁ ফণাস্থিত দেশসমৃহও কম্পিত হয়, অন্তস্থল, কম্পিত 
হয় না। এই প্রবাদের সত্যত৷ সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ 
পাওয়া যায় ন।। 
অদ্ভুতসাগরে ভূকম্প সন্বন্ধে লিখিত আছে,_. 
“মেষে বৃশ্চিকভে গজঃ প্রচলতি ব্যাসাদিভিঃ কথ্যতে 
চাঁপে মীনকুলীরভে চ বুষভে সত্য চলেৎ কচ্ছপঃ। 
যুকে কুস্তধরে মৃগেন্দ্রমিথুনে কন্তামুগে পন্নগ- 
স্তেযামেকতমো যদি গ্রচলতি ন্সৌঁণী তদ। কম্পতে ॥» 
মেষ ও বুশ্চিক রাশিতে : গজ. গ্রচলিত হয়, এবং ধনু, মীন, 
কর্কট, ও বুষ রাশিতে কচ্ছপ, তুল।, কুস্ত) সিংহ, মিথুন, কনা] 


ও. মকর রাশিতে. পন্নগ প্রচলিত হয়, এই গজাদি প্রচলিত ; 


হওয়ার জন্ত, ভূমিকল্প উপস্থিত হয়। ব্যাসাদি ভূমিকম্পের 


এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন । কচ্ছপ ও পন্নগ প্রচলিত | 


হইয়া যে সময়ে ভূমিকম্প হয়, সেই সময় অতিশয় মড়ক, এবং 
পন্নগ প্রচলিত হ্ইরা ভূকম্পে নানাবিধ সুখস্বচ্ছন্দও হইয়া 
থাকে। ৃ 

“কচ্ছপে মরণং জ্ঞেয়ং মরণঞ্াাপি পন্নগে। 

সর্বত্র স্থখদ্চেব পৃথিব্যাং চলিতে গজে ॥» (জ্যোতিস্তত্ব) 


বর্তমান বৈজ্ঞানিক ও. ভূতত্ববিদ্গণের: মধ্যেও মতভেদ 


ৃষ্ট হয়। অনেকেই ভূগর্ভের স্থানবিশেষের স্বাভাবিক কম্পনকেই 
ভূমিকম্প বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন। অনেকের; মতে 
আগ্েয়গিরির সংঅবই ভূমিকম্পের মুলকারণ। যে কারণে 
আগ্নেয়গিরির অগ্রযৎপাত হয়, সেইরূপ আভ্যত্তরিক কারণেই 


ভূমিকম্প ঘটে। যেমন একটা বৃহৎ লৌহথণ্ডের এক দিকে ভারী 


হাতুড়ি দ্বারা সজোরে আঘাত করিলে লৌহ আঘাতিত অংশ 
হইতে অপরদিক্‌ পথ্যস্ত স্পন্দন উৎপন্ন হয়, সেইব্ূপ নিরেটপৃ্থী 
হইতেও আণবিক আোত বা স্পন্দন উৎপন্ন হুইয়া। ভূমিকে 
প্রকম্পিত করে। ভূগর্ভের বহুনিম়্ে কম্পনজনিতশিলোচ্চয়ের 
ঘর্ষণে পৃথিবীর যে যে স্থল কীপিয়। উঠে, মেই সেই স্থলেই 
অন্নাধিক ভূকম্প অন্থভূত হয়। কোন কোন ভূতত্ববিদের বিশ্বাস, 
সচল পৃথিবীতে নিত্য আণবিকজোত বহিতেছে,সে ক্গীণ স্পন্দন 
সামান্ততঃ ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভূত হইবার নহে। বৈজ্ঞানিক যন্তর- 
সাহায্যে তাহার কতকট৷ স্থির হইয়াছে, কিন্তু সেই সামান্য 
ল্পন্দন কোন সময়ে ভীষণ ভূমিকস্পে পরিণত: হইবে, তাহা। 
যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বহুচেষ্টাতে এখনও স্থির করিতে পারেন 
নাই । তৰে অনেকে এই স্থির করিয়াছেন,ভুগর্তস্থ স্থিতিস্থাপক 
বাম্পরাশি আভ্যন্তরিক বনুব্যাপী তাপের সাহচধ্যে নশবে 
বিগ্িপ্ত হইয়া অনেক সময়ে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে। 

প্রতিরর্ষেই ১৯১২ বার পৃথিরীর: নানা স্থানে ভূকম্পের 
কথা শুনা যার। কোন কোন স্থানে এইরূপ অনর্থকর কম্পনে 
কতশত গ্রাম ও নগর বিধ্বস্ত হইয়াছে, কতশত প্রাণী অকালে 
কালকবলে পতিত হইয়াছে, মে সকল কথা ভাবিলেও শরীর 
লোমাঞ্চিত হয়। ূ 

ভূমিকম্পের তালিকা আলোচনা করিলে জানা যাইবে, 
এসিয়ার পুর্ব ও দক্ষিণঅংশেই ভূৃকম্পের প্রভাব কিছু বেশী। 
কাণ্তেন-ম্মিথ সাহেব গণন| করিয়। লিখিয়াছেন যে,১৮০০ হইতে 
১৮৪২ খৃষ্টাব্দ অর্থাৎ ৪২ বর্ষমধ্যে এ অংশে ১৬২টা উল্লেখযোগ্য 
ভূমিকম্প ঘটয়াছে, এই সকল: ভূমিকম্প গান্সে় বন্ধীপেই 
বেশী অনুভূত হইয়াছিল। পারস্তের রাজচিকিৎসক থলজান 
আরব্য ও পারস্ত ইতিহাস, হইতে খুষ্টীয় ৭ম হইতে ১৭শ 
শতাব্দের মধ্যে যে সকল, ভূকম্প ঘটিয়াছে, তাহার তালিকা 
সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, প্র সময়ের মধ্যে ১৯১১ 
বার লোকক্ষয়কর ভীষণ ভূমিকম্প হুইয়া গিয়াছে, তাহাতে 
কেবল ঘর, বাড়ী ভূমিসাৎ হইয়াছে, এমন. নহে, বহুজনাকীর্ণ 
শত শত নগর অধিবাসীসহ: বিধবস্ত হইয়াছে। এক. এক স্থানে 
ভূমিকম্প কেবল একবার. হইয়া স্থির হয় নাই । ৬৪৪ খুষ্টাবে 
খোরাসানে এইরূপ বহুদিনব্যাপী মহা ভূমিকম্প হহয়া 
গিয়াছে । এই সকল ভূকম্পের পূর্বে আকাশ যেন এক 
বিশেষ ভাব ধারণ করিত, প্রচণ্ড বায়ু বহিত, ঘুর্ণবাতাসও 
প্রবলবেগে প্রবাহিত হইত। ৭ম হইতে ১৭শ শতাবের 
মধ্যে পারস্যেও এরূপ ৫২ বার ভূকম্পের উল্লেখ পাওয়া যায় । 
তন্মধ্যে পারস্তের_ সহিত. সিরীয়া, মেসোপটেমিয়া,. ইজিপ্ট 
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 তুর্কিস্থান, ইরাক ও খোরাসানও কম্পিত হইয়াছিল। এই সকল 

ভূমিকম্প কোন কোন বার ইজিপ্ট পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়্াছে। 
তবে পারস্তের মত ইজিপ্টে তেমন অনিষ্টকর ভূকম্প ঘটে নাই৷ 
আবার নিকটবন্তী দেশসমূহে ভূকম্প ঘটিলেও ১৩শ হইতে১৭শ 
শতাব মধ্যে সিরীয়া ও জুড়িয়ায় আদৌ ভূমিকম্প হয় নাহ। 
আফগানিস্থানে প্রায়ই ভূমিকর্পের কথা শুনা যায়। কাবুলে 
প্রতিবর্ষে ১০১২ বার ভূমিকম্প হইয়। থাকে । ১৮৪৯ 
খৃষ্টাব্দে যখন ইংরাজের। জলালাবাদ আক্রমণ করেন, সে 
সময়ে ভূমিকম্পে জলালাবাদের প্রত্যেক প্রাচীর ঘন ঘন 
কম্পিত হুইয়াছিল। 


নিম্নবঙ্গে বিশেষতঃ সুন্দর বনে অনেকবার ভূমিকম্প হইরা ৷ 


গিয়াছে; তাহাতে সুন্দরবনের অনেকাংশ সমুদ্রপৃষ্ট হইতে নিম্নে 
বসিয়। গিয়াছে,তাহাতে প্রাচীন লোকালয়ের চিহ্ন পথ্যস্ত বিলুপ্ত 
হইফ়্াছে। এমন কি,বঙ্গোপসাগরের পুর্বতীরবত্তী নিগ্রেস্‌ অন্ত- 
রীপ হইতে আকায়াব পধ্যন্ত সমুদায় স্থান ধসিয়! বহু নিয়ে বসিয়া 
গিয়াছে । আবার আরাকানের উপকুলব্তী ক্ষুত্র দ্বীপ ও শেল- 


মাল! রখান্গের সঙ্গে সমতল হইতে অনেকট। উঠির। পড়িয়াছে। | 


আরাকানের নিকটস্থ দ্বীপনমুহের ভূতলম্ধ্যে যে আভ্যন্তরিক 
অগ্রিবিরাজমান, ভূতন্ববিদ্গণ তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন। 

জাপানীদিগের মধ্যে এক জন অদ্বিতীয় ভূকম্পতস্বজ্ঞের কথা 
শুন। যায়। তিনি পুরাবৃত্ত আলোচন। দ্বারা দেখা হইয়াছেন, ২৮৫ 
খৃষ্টাব্দে নিফোনদ্বীপে এক অসাধারণ ভূকম্প হইয়াছিল, 
তাহাতে এক রাত্রিতে ৭২॥০ মাইল দীর্ঘ ও ১২॥০ মাইল 
বিস্তৃত এক হ্ুদ্রের উৎপন্তি ঘটে। ৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে এক 
ভূকম্প হয়, তাহাতে প্রায় ছুই লক্ষ প্রাণী অকন্মাৎ কালগ্রাসে 
পতিত হইয়াছিল । এইরূপে ১০৪০ ও ১১৩৭ খুষ্টান্দের ভূকম্পে 
বথাক্রমে পারস্তের তাব্রিজনগরে পঞ্চাশ হাজার ও গৌসানায় 
দশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। ১৫০৫ খৃষ্টাব্ের ভূকম্পে কাবুল 
প্রার ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল। ১৫৯৬ খুষ্ঠাব্বে জাপানে যে 
ভূমিকম্প হয়, তাহাতে ও অনেক সহরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া- 
. ছিল। কিন্ত ১৭০৩ খৃষ্টাব্দে জাপানে যে ভীম ভূকম্প হহক্সাছিল, 
তাহাতে এক জেডো৷ সহরেই ছুই লক্ষ লোকের প্রাণনাশের 
কথা শুনা যার । ১৭৩১ খৃষ্টাব্দেও জাপানে ভূকম্প হয়, কিন্ত 
তাহাতে জাপানের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, তৎকালে চীনের 
গ্রসিদ্ধ রাজধানী পেকিন সহরে লক্ষাধিপ লোক মৃত্থ্যমুখে 
পতিত হইয়াছিল। 

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ১১ই ও ১২ই অক্টোবর রাত্রিকালে মহা- 
ঝটিকার সহিত প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গঙ্গাসাগর হইতে সমস্ত গা্সেয় 
 বন্ধীপ প্রার-৯০ ক্রোশ স্থান আলোড়িত হইয়াছিল। সেই ভূমি- 
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কম্পে এক কলিকাতাতেই প্রায় ২০০০০ জাহাজ ও নৌকা 
উড়িয়। গিয়াছিল। তাহাতে গঙ্গার জল প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ 
হইয়া প্রায় তিন লক্ষ প্রাণীকে গ্রাস করিয়াছিল । 

চেছুবা দ্বীপে ১০০ হইতে ২০০ হাত উচ্চ ছুইটী কর্দমের 
আগ্নেয়গিরি আছে। এই গিরিপ্রভাবে ভূকম্পনিবন্ধন দ্বীপের 
স্থান বিশ্ষে পূর্বসমতল হইতে কোথাও ১২ ফিট, কোথাও 
কোথাও ১৬াফট৬আবার কোথাও ১২ ফিট.জাগিয়। উঠিয়াছে। 
১৭৫০ বা ১৭৬০ থুষ্ঠাব্বে ভুকম্পের সঙ্গে এইরূপ উৎসংস্থান 
আরন্ত হয়। সেহ প্রচণ্ড ভূকম্পনে ব্রন্মের রাজধানী আবানগর 
পর্য্যন্ত প্রকম্পিত হইয়াছিল। 

১৭৫৪ খুষ্ট(ব্দে »ল। নবেম্বর পর্ত, গালের রাজধানী লিস্বন 
সহরে যে ভূমিকম্প হইক্সা গিয়াছে,যুরৌপের ইতিহাসে ক্ষণকাল 
মধ্যে সেরূপ লোকক্ষয়কর ব্যাপারের কথা আর কখন শুন৷ 
যায় নাই। এই ভূকম্প ৬মিনিট পধ্যন্ত ছিল। তাহাতে লিস্বন 
বহর বিধ্বস্ত ও যাট হাজার লোক অকন্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত 
হতরাছিল। ভূকম্পনের অবশ্তভভাবা পরিণাম সাগরের জলো- 
চ্ছধাসেও গৃহসমূহের ভিত্তি পধ্যন্ত বিধৌত হইয়াছিল, বাহার! 
থাহারা৷ গ্রাণব্রম্ার জন্ত লোকালর পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে 
আপিয়া৷ আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাও নেই ভীম তরঙ্গাঘাতে 
প্রাণ হারাইল। এরূপ ভূকম্প আর কখন যুরোপে দেখা 
বায় নাই। 

পূর্ধবেই বলিয়াছি, এসিয়ার পৃৰ্বাংশে ভূমিকম্পের অনুগ্রহ 
বেশী। শুনা যায়, ১৬৮৬ খুষ্টাব্বে জাপানে এক ভয়াবহ 
ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত জাপানের আমুল 
কাপিয়াছিল। জাপানের অন্তর্গত শাকজা প্রদেশ হইতে 
মিয়াকো৷ পধ্যন্ত সমুদায় ভূভাগ ৪০ দিন পধ্যন্ত ক্রমাগত 
কম্পিত হইয়াছিল। তাহাতে অনেক স্থান অগ্নিসংযোগে 
ধবংস,আবার কোন কোন স্থান সাগরের গর্ভশায়ী হইয়াছিল। 

১৭১০ খুষ্টাব্ব হইতে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দ পধ্যস্ত ফিলিপাইন দ্বীপে 
অনেকবার ভূকম্প হইয়া! গিয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে ২০এ 
জুলাই বেল! ৪টার সময় ৪০ সেকেওব্যাপী কম্পনে মহানর্থ 
ঘটয়াছিল। দ্বীপের মধ্যে যেখানে যেখানে আগ্রেয়গিরি ছিল, 
সর্বত্রই আগ্র উদগম হইতেছিল, অনেক স্থান হইতে পৃথিবী 
বিদীর্ণ হইয়া উষ্ণ জল ও বালুকারাশি বাহির হইয়াছিল, 
আবার কোন কোন স্থানে কামান-গর্জনবৎ ভয়ামক শব 
শুন! গিয়াছিল। 

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রেন চট্টগ্রামে ভয়ানক ভূকল্প হইয়া 
তাহাতে অনেক জমি ফাটিয়া জল ও গন্ধকের গন্ধযুক্ত কাদা 
বাহির হইয়াছিল । তাহাতে বর্ধবান নামে একটী বড় নদী এক 
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কালে শুকাইয়া! গরিয়াছিল এবং সমুদ্রনিকটস্থ বড়ছের৷ গ্রাম 
বহু জীবজন্ত সহ ভূগর্ভশারী হইয়াছিল। শুন! যায়, এই ভূকম্পে 
চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী প্রায় ৬০ বর্গমাইল স্থান অকন্মাৎ বসিয়া 
গিয়াছিল, এবং শেষলংতুম্‌ নামে মগপাহাড়ের একাংশ 
একবারে অন্তর্থিত হয় ও অপর একটা শাখা বহু নিয়ে নামিয়া 
বায়, তাহার চুড়াটা মাত্র জাগিয়া আছে। প্র সময়ে সীতাকুণ্ড 
পাহাড়ে ইটা আগ্নেয়শৈল দেখা দের়। যে সময়ে চট্টগ্রাম 
বপিয়৷ যাইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই রামড়ী, রেগুয়ান্‌ ও 
চেহ্ুবাদ্বীপের অনেকাংশ ভূপৃষ্ঠ হইতে অনেকট। জাগিয়া! 
উঠিয়্াছিল। 

. জুমাত্রার পশ্চিমকুলে সিমো নামে একটা ক্ষুত্র দ্বীপ আছে। 
চৈত্রমাসে সেখানে একবার মহাভূকম্পন হইয়াছিল । সে কম্পনে 
অদ্ধীংশেরও অধিক দ্বীপবাসী কালক্রোড়ে চিরনিত্রিত হয়। 
বন্তা হইবার পরই সন্ধ্যার প্রাকৃকালে সে ভূকম্প ঘটে। গৃহ 
সকল ছুলিতেছে ও ছাদ পড়িতেছে দেখিয়া অধিবাসিবুন্দ খোল! 
জায়গায় আসিয়া! ঈাড়ায়,কিন্ত এখানেও তাহাদের নিস্তার নাই। 
সমুদ্র হইতে তালগাছ প্রমীণ উপর্ধযপরি তিনটা ঢেউ আসিয়া 
সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। দৈবগতিকে যাহারা রক্ষা 
পাইল, তাহার! দেখিয়াছিল যে, ভূকম্পের পরেই যেন সহস্র 
কামান গ্জনবৎ শব্দ করিয়। সমুদ্র সবেগে আসিতেছে। 

মানিলার বহুৰার ভূমিকম্প ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৬৩ 
খৃষ্টাব্দে যে ভূকম্প হয়, তাহাতেএক প্রকার মানিলাদীপ ধ্বংস- 
মুখে পতিত হইয়াছিল। এখানকার সমস্ত গৃহ ভূমিশায়ী হয়। 
অধিকাংশ অধিবাসী মুহূর্তেক মধ্যে কালের আতিথ্য স্বীকার 
, করিয়াছিল। 

ভারতবর্ষে ভূকম্প বিরল নহে, পূর্বেই বলিয়াছি। এত- 
ন্মধ্যে ১৮১৯ থুষ্টাব্বে ১৬ই জুন দক্ষিণপশ্চিমভারতে এবং 
১৮৯৭ খুষ্টান্দে জুনমাসে পুর্ব্ভারতে যে ভূকম্প হইয়া গিয়াছে, 
তাহা মূনে করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয় । দক্ষিণপশ্চিম- 
ভারতে সেই ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল কচ্ছপ্রদেশ। ছুই তিন মিনিট 
মাত্র স্থায়ী সেই মহাকম্পনে কচ্ছের রাজধানী ভূজনগরীর 
চরম ছুর্দশা ঘটিয়াছিল, সমস্ত গৃহাদ্ি পড়িয়া ভূজনগরী সমতৃম 
হইয়াছিল এবং দ্বিনহআাধিক লোক অকন্মাৎ মৃত্যুযুখে পতিত 
হইয়াছিল। ১ল৷ জুলাই পধ্যন্ত প্রতিদিন ছুই একবার কম্পন 


ঢাঁলরাছিল। পুর্বভারতের ষে কম্পনের কথা বলিলাম, তাহাও 


সামান্য নহে। এই ভূকম্পনে সমস্ত বঙ্গ ও আসামের যথেষ্ট ক্ষতি 
হইরা গিয়াছে । কলিকাতায় অনেক গৃহ বিপ্যস্ত হয়, ঢাকা, 
রাজদাহী, দিনাজপুর, ও রঙ্গপুরের সমস্ত বুহৎ অষ্রালিকাই 
প্রায় বিদীর্ণ অথবা সমভূম হইয়া গিয়াছে । রঙ্গপুরের অনেক 


[৫৯ এ 


ভূমিকম্পন (ক্লী) ভূ 
মি (স্ত্রী) ভূমিরিব কায়তীতি কৈ-ক, স্তিয়াং টাপ্‌, যদ্বা 


ভূমিকা 


স্থান ভেদ করিয়া উষ্ণজল, বাস্প ও কর্দম বাহির হইয়াছিল, 
অনেক ছোট নদীর গতিও পরিবন্তিত হইয়াছে । এই ভূকম্পে 
বঙ্গদেশ অপেক্ষা আসামেই বেশী অনর্থ ঘটিয়াছিল। ব্রহ্গ- 
পুত্রের অনেক স্থানের গতি ও সেই সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্তন 
ঘটিয়াছে। কাছাড়ের সকল অট্রালিকা৷ ভূমিসাৎ হইয়াছে, 
বু জীবজন্ত অকালে কালকরুবলে পতিত হইয়াছে । সেরূপ 
মহাকম্পন আর ন! হউক, কিন্তু সে পর্য্যন্ত বঙ্গ ও আসাম 
প্রদেশ বর্ষধ্যে নানাস্থান হইতে বহুবার ভূকম্পের সংবাদ 
পাওয়া যাইতেছে। বর্তমান ১৯০২ খুষ্টাব্ধে জুলাই মাসে 
পারস্তের বন্দর-আব্বামে যে ভূকম্প হইয়াছে, তাহাও 
সামান্ত নহে। ইহাতেও বহু গৃহ ভূপতিত ও বহু জন্ত কাল- 
কবলিত হইয়াছে। 

ভারতের যেখানে যেখানে উষ্ণ প্রত্রবণ আছে, ভূতত্ব- 
বিদ্গণ সে সমস্ত ভূকম্পনসম্তৃত বলিয়া প্রমাণ করেন। 
ভারতে উক্ত প্রত্রবণেরও অভাব নাই ; ভূমিকম্পও এখান- 
কার নিত্য ঘটনা, তবে সেরূপ প্রচণ্ড ভূকম্পের সংখ্যা 
বেশী নয়। 


ভূমেঃ কম্পনং। ভূকম্প। 


ভূমেরেব স্বার্থে কন্‌, টাপ্‌। ১ রচনা । ২ বেশান্তর পরি গ্রহ, 
বেশধারণ, রূপান্তরপরিগ্রহ । (মেদিনী) ৩ গ্রন্থের আভাস, গ্রন্থ- 
প্রণয়ন করিয়। প্রথমে যে তাহার সামান্ত আভাস থাকে, 
তাহাকে ভূমিকা কহে। ৪ বক্তব্য বিষয়ের সুচনা । ভূমিরেব 
স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌। ৫ বেদান্তমতে চিত্তের অবস্থা বিশেষ । ক্ষিপ্ত, 
মূঢ়, বিক্ষিপ্ত,একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই পাচ প্রকার চিত্তের অবস্থা । 

অতি. সংক্ষিপ্তভাবে এই পাঁচ প্রকার ভূমিকার বিষয় 
আলোচনা করা যাইতেছে । 

ক্ষিপ্ত-মনের অস্থিরতা অর্থাৎ চঞ্চলতার নাম ক্ষিপ্তাবস্থা । 
মন স্থির থাকে না, এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, ইহা 
হউক, উহা হউক করিয়। সর্বদাই অস্থির হয়। জলৌকার 
স্তায় একটা ছাড়িয়া অন্ত একটা গ্রহণ করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত 
হয় এবং সর্ধদা বাহবস্তর আকাজ্ষায় অস্থির থাকে, 
ইহাই ক্ষিপ্তাবস্থা। ৰ 

মূঢমন সর্বদা কর্তব্যাকর্তব্য অগ্রান্ করিয়া কাম- 
ক্রোধাদির বশীভূত হয় এবং নিদ্রাতন্ত্রাদির অধীন হয়, আল- 
স্তাদি বিবিধ তমোময় বা অজ্ঞানময় আছ নিমগ্ন থাকে, 
তখন মুঢ়াবস্থা। 

বিক্ষিপগ্তভূমিকা-বিক্ষিপ্ত অবস্থার সহিত পূর্বোক্ত ক্ষিপ্তা- 
বস্থায় অত্যন্পই প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই যে, চিত্তের পুর্কোক্ত 


ভূমিক' 


প্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ণিক স্থিরতা অর্থাৎ মন চঞ্চল- 
স্বভাব হইলেও মধ্যে মধ্যে স্থিরতাই বিক্ষিপ্তভূমিক| | 
চিত্ত যখন ছঃখজনক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া! নুখজনক বস্ততে 
স্থির হয়, চিরাভ্যন্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়! ক্ষণকাঁলের 
জন্য নিরবলম্বতুল্য হয়, অথবা! কেবলমাত্র সুখাস্বাদে নিমগ্ন 
থাকে, তাহাই মনের বিক্ষিপ্তাবস্থা। 

একা গ্রভূমিকী__একাগ্র ও একতান এই ছুই শব্দ একই 
অর্থে প্রযুক্ত হয়। চিত্ত যখন কোন এক বাহ্বস্ত অথবা 
আভ্যন্তরীণ বস্ত অবলম্বন করিয়া নির্বাতস্থ নিশ্চল নিফম্প 
দ্রীপশিখার স্তায় স্থির বা অবিকম্পিতভাঁবে বর্তমান থাকে, 
অথব৷ চিত্তের রজস্তমৌবুত্তি অভিভূত হইয়! গিয়া কেবলমাত্র 
সাত্বিকবৃত্তি উদ্দিত এবং প্রকাশময় ও স্থখময় সাত্বিকবৃতিমাত্র 
প্রবাহিত থাকে, তখন একা গ্রাবস্থা জানিতে হইবে । 

নিরুদ্ধ ভূমিকা--পুর্বোক্ত একাগ্র অবস্তা অপেক্ষা নিরুদ্ধা- 
বস্থায় অনেক প্রভেদ। একাগ্র অবস্থায় চিত্তের কোন না 
কোন অবলম্বন থাকে, কিন্ত নিরুদ্ধাবস্থায় তাহা থাকে না। 
এই নিরুদ্ধভূমিকা অভ্যস্ত হইলে চিত্ত তখন আঁপনাঁর কারণী- 
ভূত প্রক্কৃতিকে প্রাপ্ত হইয়৷ কৃতরৃতার্থের স্তায় নিশ্চেষ্ট থাকে । 
 দগ্ধস্ত্রের স্যাঁয় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাঁপন্ন হইয়া থাকে । 
স্থতরাং তৎকালে তাহার কোনও প্রকার বিসদৃশ-পরিণাম 
থাকে ন।। ইহাই নিরুদ্ধীবস্থ!। 

চিত্তের এই পাঁচ প্রকার ভূমিকার মধ্যে প্রথমৌক্ত অবস্থা- 
ত্রয়ের সহিত যোগের কোন সম্পর্ক নাই। যোগে সুখ হয় শুনিয়। 
বিক্ষিপ্তচিত্তে কদাচিৎ যৌগসঞ্খার হইলেও হইতে পারে। কিন্তু 
তাহা স্থায়ী হয় না। এইজন্ত উহাও যোগের অযোগ্য ভূমি। 
একাগ্র ও নিরুদ্ধ এই ছুই প্রকার ভূমিকাই যোগ হইয়া থাকে। 
তাহার মধ্যে নিরুদ্ধ অবস্থাই যোগ শবের প্রকৃত বা মুখ্য অর্থ 
জানিতে হইবে। এই অবস্থ। পাইবাঁর জন্ত যোগীকে প্রথমে উপায় 
দ্বার। ক্ষিপ্ত, মুঢ় ও বিক্ষিপ্ত অবস্থা দূরীক্কৃত এবং একাগ্র ও 
নিরুদ্ধ অবস্থা উপস্থাপিত করিতে হয়। (বেদান্ত ও পাতণ্দ০)* 


ভক্ত 


* “আস্মরসম্পলোকশাস্ত্দেহবাসনাস্ বর্তমানং চিত্তং ক্ষিপ্তভূমিক। | ১। 

কদাচিদ্ধ্যানযুক্তং চিত্ত ক্ষিপ্তাদ্বিশিষ্টতয়। বিক্ষিপ্তভূমিকা ৷ ২। 
তত্র ক্ষিপ্তমূঢ়য়োঃ সমাধিতবশক্কৈব নাস্তিবিক্ষিপ্তে তু সমাধিত্বশঙ্কা তদিতরৎ ভূমি- 
দ্বয়ং সমাধিঃ। ৩। একাগ্রে মনসি সম্ভৃতমর্থং প্রদ্যোতয়তি ক্ষিণোতি চ ক্রেশীন্‌ 
কর্মববন্ধনানি শ্লথয়তি নিরোধমভিমুখীকরোতীতি সঃ প্রজ্ঞাতো৷ যোগ একাগ্র- 
ভূমিকা । ৪ । সর্বববৃত্তিনিরোধরূপ। সংপ্রজ্ঞাতসমাধিনিরদ্ধভূমিকা | ৫।» 

( বেদান্তসংজ্ঞানিরপণ* ) 

এএকাগ্রো। বহির্বৃত্তিনিরোধঃ, নিরুদ্ধে চ সর্ববাসাং বৃত্তীনাং সংস্কারাণাঞ্চ 

প্রবিলয়ঃ ইত্যনয়োর্ভূম্যোর্যোগস্য সম্ভবঃ ( পাতঞ্জল* ভোজবৃত্তি ) 
ট081 


1 হা 


ভূমিচম্পক 


ভূমিকুম্মাণ্ড (পুং) ভূমিজাতঃ কুম্মা ওঃ মধ্যপদলোপি কর্ম্ধাৎ। 


ভূ'ইকুমড়া । (রত্রমাঁ*) 


ভূমিখণ্ড (ক্লী) ১ ভূভাগ। ২ পন্পপুরাণের খণ্ভেদ। 
ভূমিখজ্ভরি ক (স্ত্রী) ভূমিজাতা থর্জরিকা। কুদ্রধর্জ,রিকা 


ক্ষুদ্রথজ্ভুরী, পর্ধ্যায়__স্বাদ্বী, ছুরারোহা, মৃদুচ্ছদ, স্কন্ধফল!, 
কাককর্কটা, স্বাছ্মস্তকা। ইহার গুণ__শীতবীর্ধ্য, মধুর রস, 
মধুর বিপাক, স্িপ্ধ, রুচিকারক, হৃদয় গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয়নাশক, 
গুরু, তৃপ্তিকর, রক্তপিত্তনাশক, বিষন্তী, শুক্রবদ্ধক, বলকারক 
এবং কোষ্টগত বায়ু, বমি, কফ, জর, অতীসার, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, 
কাস, শ্বাস, মত্ততা, মৃচ্ছ, বাতপৈত্তিক ও মদাত্যয়রোগনাশক। 
ইহার রসের গুণ__মত্ততাজনক, পিত্তকাঁরক, বাততদ্ব, কফ- 
নাশক, রুচিজনক, অগ্নিপ্রদ॥ীপক, বলকর এবং শুক্রবর্ধক | 

(ভাবপ্র*) 


ভূমিখজ্ভুরী (ভ্ত্রী) ভূমিজাতা থজ্ভরী। ভূমি খর্জ.রী, ভূমি- 


থর্জরিক | 


ভূমিগম (পুং) উত্। ( বৈদ্যকনি*) 
ভূমিগর্ত (পুং) ভূমিবিবর, ভূগর্ত। 
ভূমিগুহ। (ন্ত্ী) ভূমিস্থ গহ্বর। 


ভূমিগৃহ (কী) ভূমিস্থিত গৃহ। 


ভূমিচম্পক (পুং) ভূমিজাতশ্চম্পকঃ। 


১৩৩ 


পুষ্পবুক্ষবিশেষ, 
চলিত ভূ'ইচীপা। (8970706971% £০0999) পর্য্যায়__তাত্রপুষ্প, 
সন্ধিবন্ধ, দ্রঘণ। (শব্দচ) ক্ষত ঝ ব্রণমুখে ইহার মূলের প্রলেপ 
লাগাইয়! দিলে ব্রণ সত্বর পাকিয়। উঠে। 

এই স্থদীর্ঘ পত্রযুক্ত ক্ষুদ্রগুল্স উষ্ণগ্রধান ভারতের ও তরঙ্গের 
জল! জমিতে দেখা যাঁয়। সিংহল, ষব ও কোচিন-চীনেও ইহার 
চাস হইয়া থাকে । ইহার পুষ্পের সৌগন্ধ এবং পত্রের 
কমনীয়তাঁর শোভা দেখিবার জন্ত সাধারণে বহুযত্বের সহিত 
উহা! গৃহপ্রাঙ্গণ ও উগ্ভানাদিতে পুতিয়া৷ রাখে। গীক্ম কালে এই 
দণ্ডহীন বৃক্ষের পত্রাদ্ি ঝরিয়৷ গেলে, একমাত্র গন্ধপুষ্পই এই 
বৃক্ষের শোভাবদ্ধন এবং মানব জাতির মন হরণ করিতে 
সমর্থ হয়, ইহার গন্ধখ্যাতি সর্বত্র প্রসিদ্ধ । 

স্থানবিশেষে ইহ! স্বতন্ত্র নামে পরিচিত। হিন্দি-_ভূইচম্প, 
বাঙ্গাল! ভূইটাপা, গুজরাটা ভূইটস্পো, তেলগু--কোও কলব, 
মলয়-_মলন্‌ কুয়া, শিক্গাপুর_যবকেন্দ, লৌকেন্দ, সংস্কৃত-_ 
ভূমিচম্প, ভূমিচম্পক, যব কুনৎপি) কোচিন-টীন__নগাই মিও। 

আফুর্ষেদশাস্ত্রে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে নানা কথ! লিখিত 
আছে। ইহার শিকড়চুর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে পুল্টিস্‌ (প্রলেপ) 
দ্রিলে শীদ্ব সেই ক্ষতমুখে পুযোৎপত্তি হয়। সমগ্র বৃক্ষচূর্ণের 
প্রলেপ প্রস্তৃত করিয়া সগ্ক্ষতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে 


ভূমিজ [ ৫১৮ ] ভূমিজ 


এবং শরীরমধ্যগত সঞ্চিত ও দূষিতরক্ত ও সপৃুষক্ষতদৌষ 
নাশ করে। এততিন্ন উদরী রোগে ইহার শিকড় বিশেষ 
উপকারী । কুচিলা, জায়ফল ও বৎননাভ সহ ইহার কন্দচূর্ণ 
প্রয়োগে গ্রলগণ্ড বিনিষ্ট হয়। 
ইস্থার কন্দ ঈষৎ গীতবর্ণ। গুণ,--কটু, তিক্ত ও কপুর্র- 

গন্ধযুক্ত। পুষ্প হইতে শিকড় পধ্যন্ত সমুদায় অংশেই এক 
প্রকার সুগন্ধ পাওয়। যায়। 

ভূমিচল (পুং) ভূকম্প। [ভূমিকম্প দেখ।] 

ভূমিচলন (ক্লী ) ভূমেশ্চলনম্‌। ভূমিকম্প । [ ভূমিকম্প দেখ ] 

ভূমিচারী (ত্ত্রী) আখুকর্ণীলত।। চলিত মুষাকাণী। (রোজনিণ) 

ভূমিজ (ক্লী) ভূমের্জায়তে ইতি জন-ড॥ স্বরণ, গৌরস্থ্বর্ণ। 
(রাগনি* ) ( পুং) ভূমেঃ গৃথিব্যা জায়তে ইতি জন-ড। 
২ মঙ্গলগ্রহ। ৩ নরকাস্ুর। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ ভূমিজাত। 
“চরস্থিরভবং ভৌম্‌ং ভূকম্পমপি ভূমিজম্‌।” (বিষুধন্মোত্তর) 

৪ ভূমিকদন্ব। ৫ ভূমিজ গুগৃগুল্‌। ৬ ভূনাগ । চলিত,শীষ । 

(রাঞ্নিৎ ) ৭ যবক্ষার। চলিত, সোর| 1 ( বৈদ্ভকনিৎ ) 

ভূমিজ, মানভূম, সিংহভূম প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গবাসী অনার্ধ্য- 
জাতিবিশেষ। তাহাদের আচার, ব্যবহার, কার্যকলাপ ও ভাষা- 
গত সাদৃঘ্ত দেখিয়া জাতিতত্ববিদ্গণ অনুমান করেন যে, 
ইহারা মম্তবতঃ কোলরার শাখাভুক্ত ও মুগডানামধেয় জাতির 
সমশ্রেণীগত হইবে। .সুবর্ণরেখার উভগ্ন পার্খবন্তী পার্কতীয় 


অরণ্যতূমি_-€ছোটনাগপুরের অধিত্যকা হইতে পুর্ববে অযোধ্যা-. 
পর্বত পধ্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ তাহাদের বানস্থান। এই 
সমগ্র স্থানে মুগ্ডাদিগের স্তায় তাহাদেরও সমাধিস্তস্ত বিদ্যমান: 


দ্বেখা যায়। পশ্চিমাংশবাসিগণের কথিত ভাষ। সর্ধপ্রকারে 
মুগ্ডাদিগের অন্্রূপ। দেবপূৃজা, শবদাহ, অস্থিসমাধি ও 
৫প্রতকৃত্যাদি কাধ্য সকল তাহারা মুগ্ডাদিগের অনুকরণে 
সম্পন্ন করির। থাকে । 

অযোধ্যা-গিরিশ্রেণীর. সমীপদেশবস্তী পুর্বাঞ্চলবাসী 
ভূমিজগ্রণ বাঙ্গালীর সংদর্গে থাকিয়া বাঙ্গানাভাষায় কথ৷ 
কহিতে অভ্যাস করিয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে ভূমিজ 
বা সর্দার বলিয়া পরিচিত করে। হিন্দু বঙ্গবাসিগণ এখানে 
আগিরা প্রথমে এই অনাধ্য জাতিকে সেই ভূমিভাগের 
অধিকারা দেখিতে পায়। ভূইয়া, ভূঁইয়ার ব৷ ভূইহার 


প্রভৃতির স্তায় হিন্দুগণ তাহাদিগকে ভূমির আদিম অধিকারী 


জানির৷ ভূমিজ আখ্যান অভিহিত করিয়া থাকিবেন। এক্ষণে 
এই পুর্বশ্রেণী হিন্দুর আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া-কলাপের অনু- 
ষাঁন করির হিন্দুর সমশ্রেণীভুক্ত হইতে চেষ্টা পাইতেছে। 

এহ জাতির উন্নতি সম্বন্ধে অনেক এ্রতিহাসিক আখ্যান 


পাওয়া যায়। জঙ্গল মহলের চতুিপ্বস্তী স্থাননমূহে অতিশয় 
নিষ্ঠুরতার সহিত দস্থ্যবৃত্তি করিত বলিয়৷ তাহার! “চুয়াড়” 
আখ্য। লাঁভ করে।  ইংরাজশাসনভূক্ত হুইবার প্রথমাবস্থায় 
তাহার। সময়ে সময়ে জাতীয় ওুদ্ধত্যের পরিচয় দ্রিয়াছিল। 
১৭৭৮ খুষ্টাবে রাঁজস্বদায়ে পীচেটরাঁজ-সম্পত্তি বিক্রীত হইলে 
তাহার! বিদ্রোহী হইয়। রাজ্যমধ্যে মহা বিশৃঙ্খলতা। বিস্তার 
করে। যতদিন ন৷ এ সম্পত্তির নিলাম রদ হইয়াছিল এবং 


যে পর্য্যন্ত না ইংরাজরাজ ভবিষ্যতে অন্য সম্পত্তি নিলাম করি- 


বেন ন! বলিয়। স্বীকৃত হইয়াছিলেন, তদবধি তাহার। কিছুতেই 
ক্ষান্ত হয় নাই। যতবারই ইংরাঁজ গবর্ষেণ্ট জঙ্গলমহল শাসন 
করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, ততবারই ইংরাজের সহিত 
ভূমিজদিগের বিবাদ বাধিয়াছিল। ধলভূমরাজ ইংরাঁজশক্তির 
প্রসারবৃদ্ধিতে বাধ! প্রদান করায়, ইতরাজ গবর্মেন্ট তাহার 
বিরুদ্ধাচারী হন) অবশেষে তাহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়। তাহার 
প্রতিপক্ষদলের সহিত সন্ভাব স্থাপন করেন । ্‌ 

বরাহভূমেও রাজ্যাধিকার লইয়া ব্রর্ূপ একটা গোল বাধে। 
রাজ বিবেকনারায়ণের মৃত্যুর পর, পাটরাণীর বয়ঃকনিষ্ঠ 
পুত্রের পরিবর্তে দর্ধাগ্রজ মধ্যমীপত্ৰী-পুত্রকেই দিংহাসনে 
অভিষিক্ত কর! গবমেণ্টের অনুমোদিত হুইল। ভূমিজদিগের 
এরূপ স্তাক়পরতা। মনে ধরিল না, ক্রমে তাহার বিশেষ বির- 
ক্তির সহিত ইংরাঁজের মতবিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে 
লাগিল। এই বিদ্রোহিতা অবশেষে ঘোর বিপতিকর হইয়া 
দীঁড়াইয়াছিল। উহাই ১৮৩২ খুষ্টান্দের গঙ্গানাবরায়ণ বা চুয়াড়- 
বিদ্রোহ। 

পূর্বোক্ত পাটরাণীর পুত্র লক্ষমণসিংহ সিংহাদনাের 
প্রত্যাশায় জ্যেষ্ট ভাতার বিপক্ষতাচরণ করেন । উপধুর্“পরি 
এইরূপ উপদ্রবে বিরক্ত হইয়! রাঁজ। তাহাকে কারারুদ্ধ করেন। 
কারাগারে লক্ষমণসিংহের মৃত্যু হয়। তীহার একমাত্র পুত্র 
গঙ্গানারারণ পিভার প্রতি কৃত অত্যাচারের অভি লইবার 
জন্য জীবিত রহিলেন। 

অতঃপর রাজ। রঘুনাথসিংহের মৃত্যুর পর, লো 
বিচারামহ্থনারে পুনরায় পাটরাণীর কনিষ্ঠ পুত্র মাধবসিংহকে 
বাদ দির। মধ্যমার জ্যেষ্টপুত্রকে সিংহাসনে বসান হইল । 
মাধবসিংহ ইংরাঁজ সরকারে আপত্তি করিয়াও কোন ফল পাই- 
লেন না দেখিয়া, নিজের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহি- 
লেন। অবশেষে ভ্রাত্রাজ্যে দেওয়ানী বা! প্রধান মন্ত্রিপদে 


নিযুক্ত হইয়া আপনার চিত্ত স্স্থির করিলেন। এই কার্য 


থাকিয়া তিনি ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবীদিগকে টাকা ধার দিয়া 
অধিক পরিমাণে জুদ আদায় করিতেন। ক্রমে সমস্ত প্রজামগুলী 


১৭ 
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তাহার অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়! পড়িল । গঙ্গানারায়ণ এত- 
দিন ধরিয়! ছিদ্রীন্বষণ করিতেছিলেন। এরূপ অত্যাচারী 
মাধবরায়ের বিরুদ্ধে উদ্ধত প্রজামণ্ডলীকে দীড় করান সহজ 
বুঝিয়৷ তিনি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন । একে 
একে বহুশত লোক তাহার সঙ্গে আসিয়া যোগ দ্িল। সক- 
লেই একবাক্যে খলিতে লাগিল বে, এরপ ছুষ্ট ব্যক্তিকে রাজ- 
লংসার হইতে উৎসাদিত করিতে ন! পারিলে আর উপায়ান্তর 
নাই। এইরূপে কৃতনিশ্চয় হইয়া ঘাটবাল-সর্দারগণ গ্গীনারা- 
য়ণ সহযোগে গমনপুর্ববক মাধবসিংহকে আক্রমণ করে এবং 
তাহাকে হরণপুর্ধক এক পর্বতান্তরালে সমুপস্থিত হইয়৷ 
স্থতীক্ষ তীরনিক্ষেপে হত্য। করে। 

মাধবসিংহের হত্যার পর, ব্রাহভূমে যথারীতি লুণ্ঠন 
আরম্ত হয়। লোভের বশবন্তী হইয়া ক্রমে সমগ্র চুয়াড়সম্প্র- 
দায় তাহার ছত্রতলে আপিয়। উপস্থিত হয়। দেখিতে দেখিতে 
চতুষ্পার্স্থ সামন্তরাজ্যবাসী অন্যান্ চুয়াড়েরাঁও তাহার দলভুক্ত 
হইতে লাগিল। : এইরূপে দলপুষ্ট হুইয়া গঙ্গানারায়ণ বড় 
বাজারস্থ রাজপ্রাসাদ, যুনসেফ-কাছারী ও পুলিশখানা আক্রমণ 
ও লুণ্ঠন করে; কেবলনাত্র ছুইজন কাছারীর পেয়াদ। 
তাহাদের হস্তে নিহত হয়। অপর সকলেই পলাইয়। যাঁয়। 

এই সময়ে সমগ্র জঙ্গলমহল গঙ্গীনারায়ণের কৃপাধীনে 
ছিল। সেই বিশৃঙ্খলতার সময় তিনিই একরপ হর্তা কর্ত। 
ছিলেন। তৎকালে লুনযোগ্য এমন স্থান ছিল না, যাহা 
তাহার কঠোর নিম্পীড়ন না সহা করিয়াছে । ১৮৩২ ুষ্টান্বের 
এপ্রিল মাঁস হইতে নবেদ্বর পধ্যন্ত গঙ্গানায়ায়ণ অগ্রতিহত 
শ্রভাবে বিদ্রোহিতাঁচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে 
তাহাকে দমনের জন্য ইংরাজ ৩ দল পদাতি সৈন্য ও ৮টা 
কামান পাঠাইয়। দেন। প্রথম একটী খগ্যুদ্ধে ইংরাজপক্ষে 
পরাজয় হয়। কিন্ত গোলাগুলির সম্মুখে অধিকক্ষণ দড়াইতে 
সমর্থ না হইয়। তাহার! পর্বতাত্যন্তরে পলাইয়া যায়। 

ইংরাঁজসেন কর্তৃক অনুস্থত হইয়া গঙ্গানারায়ণ সদলে 
সিংহভূম প্রদেশে উপনীত হন। এখানে তিনি ছুর্দমনীয় লর্খা 
জাতিকে স্বীয় দলভুক্ত করিতে চেষ্টা পান। প্রী সময়ে খর্সা- 
বানের ঠাকুর সর্দারের সহিত তাহাদিগের বিরোৌধ চলিতেছিল। 
তাহার! গঙ্গানারায়ণকে বলিয়াছিল যে, ষদি তিনি খর্সাবানের 
হুর্গ অধিকারপূর্বক তাহাদের কৃতাপমানের প্রতিশোধ দিতে 
পারেন, তাহা হইলে তাহার! তাহার মত বীরের চরণতলে 
আত্মবিক্রয় করিতে পারে । ছুর্গীক্রমণকালে গঙ্জানারায়ণের 
মৃত্যু হয়। থর্সাবানরাজ তাহার মুণ্ড ইংরাজসেনানী উইল্‌ 
কিন্ষনের নিকট উপডৌকন পাঠাইয়া দেন । 
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থপ্ণাবানপতি গঙ্গানারায়ণের মুগুপ্রেরণকালে ইংরাজ- 
সেনানীকে যে পত্র পাঠান, তাহাতে এই ভূমিজগণের সামা- 
জিক ইতিবৃত্ত কতকাংশে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখিয়াছেন, 
ভুমিজদিগের এতন্দেশে আগমনপ্রপঙ্গে কোন কিন্বদক্তী 
নাহই। ছোট নাগপুরের মুণ্ডাদিগের সহিত তাহাদের কোন 
বিষয়ে পার্থক্য লঙ্গিত হয় না । বিবাহ, একত্র ভোজন বা 
উপবেশন প্রভৃতি বিষয়ে তাহাঁদের কোন ভেদীভেদ নাই । 
পূর্বাঞ্চলবাসী ভূমিজগণ হিন্দুর সংসর্গে থাকিয়া এতাদৃশ উন্নত 
হইয়াছে যে, তাহার! আপনাদ্িগকে উহাদের স্বসম্পর্কীয় বলি- 
তেও দ্বণা বোধ করে। ধলভূমের ভূমিজগণ আপনাদিগকে 
স্থানীয় আদিম অধিকারী বলিয়া জানে । তাহারা! মুণডা, হো ব। 
সাওতাল গ্রভৃতি সহিত কোন সংজব স্বীকার করে না। 

বাঙ্গালার পার্ধত্যপ্রদেশের অধিকাংশ ভূম্যধিকারীই এই 
ভূমিজজাতীয়। বাঘমুগ্তীর বাজ! ব্যতীত অপর সকলেই 
আপনাদ্দিগকে রাজপুত ব৷ ক্ষত্রিয়-বংশসস্তৃত বলিয়া পরিচিত 
করিতে চেষ্টা পায়। আপনাদিগের ন্ত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনরূপ 
উদ্দেশ্ত সিদ্ধির জন্য তাহারা কোন বিশিষ্ট বংশে না যাইয়া! 
স্বতন্ত্র বশকাহিনার উদ্ভব করিয়াছে । বরাহভূমের রীজবংশ- 
বিবরণীতে প্রকাশ আছে যে, নাথবরাহ ও কেশবরাহ নামে 
ছুইটা বিরাট রাজপুত্র পিতার সহিত কলহ করিয়া» রাজ। 
বিক্রমাদিত্যের আশ্রয়ে গমন করে*। রাজ! বিক্রমাদিত্য কনি- 
ষ্ঠের আচরণে বিরক্ত হুইয়া কেশবরাহকে করাত দ্বারা 
চিরিয়া ফেলিতে আদেশ দেন এবং স্বয়ং তাহার রক্তে 
জ্যেষ্ঠের কপালে রাজটাক। ও রাজ-ছত্র প্রদান করেন। অনন্তর 
তিনি নাথবরাহকে আদেশ করিলেন যে, এক দিবারাত্রের 
মধ্যে তুমি অশ্বারোহণে ধতদূর পথ পরিভ্রমণ করিয়। আসিতে 
পারিবে, ততদূর পধ্যন্ত স্থান তোমার অধিকারে থাকিবে । 
তদবধি বরাভূম রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। [ বরাভূম দেখ।] 

ছুএকটা ব্যতীত সিংহভূম ও মানভূমের অধিকাংশ ঘাট- 
বালই এই ভূমিজ জাতিভূক্ত। ধলভূমের রাজবংশ আপনা- 
দিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপন্ন করিলেও তাহার বংশকাহিনী 
হইতে প্রকৃত বিবরণ বাহির হইয়। পড়ে। কিন্বদস্তী এই 
যে, পাচেট রাজ্য হইতে রষ্কিনী নামক কালীমৃত্তি প্রস্থান- 
কালে এক রজকগৃহে আশ্রয় লাভ করেন। দেবী তাহার 
আশ্রয়লাভে প্রীত হইয়! স্বীয় পরিবার দেবতাগণের মধ্যে 


* পাতকুমের রীজগণ এই বিক্রমাদিত্য হইতে আপনাদের উৎপত্তি কল্পন! 
করেন। বরাহভূমের উৎপত্তিকাহিনীও তাহাদের বংশধারায় সংশ্লিষ্ট । 
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এক যোগিনী ত্রাহ্মনণীকে তাহার সহিত বিবাহ দ্েন। এই 
কামিনীর গর্ভে ধলভূমরাজবংশের উৎপত্তি হয়|» 

এই জাতির মধ্যে অনেকেই বদ্ধিষুট। সর্দীর ঘাটবালগণ 
ক্ষুদ্র জমিদার বা তালুকদারের ন্তাঁয়। সর্দারের অধিকৃত 
ভূমি জম! লইয়া, যে সকল ঘাটবাঁল উক্ত সর্দারের অধীন থাকে, 
তাহারা জোতদারের অন্ুরূপ। তাহার! বাঙ্গালী প্রজার 
ন্যায় সাধারণতঃ কৃষিবিদ্ব। দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। 
বাসগৃহাদি বাঙ্গালীর অন্থকরণেই নির্মিত। আচারব্যবহার 
ও রীতিনীতি অনেকাঁংশে বাঙ্গালীরই সমতুল্য। কোল, 
সুণ্ডা, সাওতাল ও হো প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা তাহারা অনে- 
কাংশে পরিচ্ছন্নস্বভাব, কিন্ত ছুঃখের বিষয়, এখন কোন 
কোন কার্যে তাহারা আপনাপন পূর্বতন অনাধ্য রীতিরই 
অনুসরণ করিয়া থাকে । 

তাহাদের মধ্যে অসংখ্য থাক দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে স্থান 
বিশেষে কএকটা প্রধান ও অপরগুলি অপ্রধান বলিয়া বিবে- 
চিত। ইহার কারণ এই যে, একস্থানের ভূমিজ্গণ বহুদিন 
হিন্দু বঙ্গবাসীর সংদর্গে থাকিয়া হিন্দুর অন্থুকরণে সামাজিক 
উন্নতি লাভ করিয়াছে । পরবর্তী সময়ে ভিন্নদেশীয় ভূমিজগণ 
্ স্থানে আসিয়! উপনিবেশ স্থাপন করিলে, আচারব্যবহারের 
নিকৃষ্টতাহেতু, হীনশ্রেণীমধ্যে গণ্য হইয়া! থাকে । যেহেতু 
তাহাদের অধিকাংশ .জাঁতীয় সংজ্ঞাই স্থান বা জীববাঁচক | 
এক স্থানের ভূমিজগণ অন্তস্থানে যাইয়া বাদ করিলে তাহার 
পূর্ববগ্রামী ব্লিয়াই পরিচয় দিয়া থাকে । এইরূপে তাহাদের 
মধ্যে অনেক থাঁকের উদ্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মেদিনীপুর, 


* এতদ্বারা অনুমান হয় যে, ধলভূমের কোন ভুমিজসর্দার ব্রাহ্মণের 
প্ররোচনায় পুরুলিয়ার নিকটবত্তী পারাগ্রাম হইতে পাীচেট রাঁজকুলদেবী রক্কিনীকে 
হরণ করিয়! স্বীয় রাঁজলক্্রীরূপে প্রতিষ্ঠা করেন। ধলভূমবাসী সর্ধশ্রেণীর 
লোকে এই দেবীমূর্তির উপাসনা করিয়। থাকে । নররক্তে দেবী তৃপ্তিলভ 
করিতেন বলিয়! প্রতিবৎনর বিন্ধ্যপর্ব্বতে লোকে ক্ষুদ্রমতি শিশুদিগকে ভূলাইয়া 
দেবীসমক্ষে বলি দিত। প্রায় ১৮৬৫ খ্ষ্টাব্দ পধ্যন্ত এখানে নরবলিস্্রোত 
প্রবাহিত থাকে । এ সঙ্গে বিদ্ধ্যপর্র্বতে অনুষ্ঠিত আর একটি নৃশংস ব্যাপারের 
লোপ হইয়া যায়। এ সময়ে অধিবাসিগণ ছুইটা বন্য পুংমহিষ তাড়াইয়। 
নির্দিষ্ট বেষ্টনীর নিকট (কাষ্টপ্রাচীর-পরিবেষ্টিত একটা রঙ্গভূমে) আনিত | উহার 
চতুপ্পার্থস্থ মঞ্চোপরি রাজ। ও রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট থাকিতেন। 
যথাবিহিত পূজাদি অনুষ্ঠানের পর রাজ! ও রাজকুলপুরোহিত সর্কবপ্রথমে 
বাল উদ্দেশে মহিষদ্বয়ের উপর তীরক্ষেপ করিতেন । তৎপরে অপর সকলে একে 
একে এ জন্তদ্বয়কে তীরবিদ্ধ করিলে, যন্ত্রণায় তাহারা ভীষণ চিৎকাঁর করিত। 
ক্রমে উহার| নিজাঁব হইয়! পড়িলে, সকলে আদিয়! কুঠীরাঘাত করিয়া 
মারিয়া ফেলিত। 


[৫২০ 


লা লালন লুল 


] ভূমিজ 


মানভূম ও দিংহভূমের ভূমিজগণের মধ্যে উহার প্রকুষ্ট নিদর্শন 
পাওয়া যাঁয়। * | 

স্বগোত্র বা শ্রেণীমধ্যে তাহার! বিবাহ করিতে পারে 
এবং নিকটাত্মীয় সন্বন্ধে ৩ বা ৫ পুরুষ বাদ দরিয়া বিবাহ করিতে 
কোন বাধা নাই। এখন বালিকাবিবাহ প্রচলিত হইলেও 
ব্ষীয়সী কন্ঠার বিবাহে তাহাদের অনভিমত নাই। অবিবাহিতা 
কন্তা খতুমতী হইলেও তাহারা কোন অপমান বৌধ করে না। 
বিবাহের পুর্বে যদি কোন কোন পুরুষের সংঅবে যুবতী 
গর্ভিণী হয়, তাহ! হইলে সেই পুরুষই তাহাকে বিবাহ করিতে 
বাধ্য হয়। বিবাহের জন্য কন্তাপণ দিবাঁর বিধি আছে । 

কএকটা ভ্ত্রী-আচার ও সিন্দুরদান ব্যতীত তাহাদের 
বিবাহের বিশেষ কোন অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় ন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণই 
তাহাদের বিবাহে যাঁজকতা করে। 
তিন হইতে দশ দিন পধ্যন্ত বিবাহ-গ্রন্থি (গঁটছড়া) রাখিতে 
হয়, তৎপরে সেই বন্তগ্রন্থি খুলিয়া বর ও কন্তা হরিদ্রা-মর্দিনান্তে 
নান করে। বহুবিবাহে নিষেধ নাই । বিধবাঁকে “দাঙ্গা” 
করিতে হয়। কুমারীবিবাহে অধিক পণ লাগে বলিয়া, 
সাধারণে দ্বিতীয় দাঁরপরিগ্রহের সময় অন্ন পণ দিয়! অল্প 
বয়স্ক বিধবারমণীকে সাঙ্গ! করিয়। থাকে । 

সত্রীর চরিত্র কলুষিত হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার 
বিধি আছে। এ সময় রমণীর আত্মীয়বর্গকে লইয়। একটা 
সভা সংগঠিত হয়। সভার বিচারে রমণী দোষী সাব্যস্ত হইলে 
তাহার স্বামী আদিয়া সধবা-চিন্তস্চক হাতের লৌহ খুলিয়! 
লয় এবং একখানি শালপাতে জল ঢালিয়া৷ তাহা ছি'ড়িয়া 
ফেলে, উহাকে পাণ পাতা ছিড়া” বলে অর্থাৎ সেইক্ষণ 
হইতে স্বামী আর প্র স্ত্রীর ভরণপোষণের দ্রারী নহে। 
প্র রমণী পুনরায় সাঙ্গ করিতে সমর্থ । কিন্তু স্ত্রীলোকের 
অপর পুরুষসংসর্গে গৃহত্যাগ ব্যতীত স্বামিত্যাগে অধি- 
কার নাই। 

জ্যেষ্টপুত্র পিতৃসম্পত্তির অধিক ভাগ পাইয়া থাকে এবং 
অপর সকলে সমান অংশ পায়। ঘাটবালদ্রিগের মধ্যে জ্যোষ্ট- 
পুত্রই একমাত্র পিভৃধন ও পদমর্যাদার অধিকারী, অপর 
পুত্রের উপজীবিকামাত্র গ্রহণে সমর্থ । 

কালী বা মহামায়ার পুজায় তাহার! সবিশেষ ভক্তি প্রদর্শন 
করে। সিঙ্গ-বোক্গা বা ধর্ম নামে তাহারা শস্তদাতা। হূর্যেরও 


* দেশী, তামারিয়!, মানকি, মুড়া, শিকা রিয়া, পাঁতকুমিয়! শেলে। ও বরা- 
ভূমিয়৷ প্রভৃতি থাক এবং বড়া, ককু“টিয়া, বা) ভূইয়া, চাণ্ডিল, গুল্গু, হীসদা) 
হেম্রোঙ্গ; জার, কচ্ছপ, লেঙ্গ, নাগ, ও বাঁসাড়ী, সাগআ, শালখষি, শাণ্ডিল্য, 
শৈবাল, তেসা, তুমারুদ্ধ, তুতি প্রভৃতি তাহাদের শ্রেণী বা গোত্রাভিধান। 


পারিবারিক প্রথামত - 


ভূমিজম্থু 
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ভূমিধর 


পূজা দেয়। এতত্তিন্ন জাহিরবুরু, কাড়াকাটা, বাগভূত, গ্রাম- 
দেবতা, দেবশালী, বুরু,কুড়া, বিশাই চণ্ডী, পাঁচবহিনী ও বার- 
ডেলা প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার পুজায় তাহারা বিশেষ ধুমধাম 
করিয়। থাকে। 
তাহার শবদেহ দাহ করে। মুখাগ্সির পর মুখাগ্সিদাতা 
পুরুষ গৃহে ফিরিয়৷ যায় এবং মৃতের পত্বী ও পরিবারস্থ অপরা- 
পর স্ত্রীগণ কলসী লইয়া! তথায় উপস্থিত হয়। চিতাগ্সি ভন্মী- 
ভূত হইলে স্ত্রীগণ কলদীস্থ জল দ্বারা অগ্নি নির্বাপিত করে এবং 
তন্মধ্যে অস্থ্যাদি পুরিয়া৷ গৃহে: প্রত্যাগত হয়। পরে সেই 
অস্থির কতকাংশ গৃহস্থিত তুলসীবৃক্ষের নিয়ে পুতিয়া অব- 
শিষ্টাংশ কলসী সহ জাতীয়-সমাধিক্ষেত্রে প্রোথিত করে এবং 
তাহার উপর একখানি প্রস্তর উত্তোলিত করিয়া রাখে। প্রেতা- 
স্মার তৃপ্তির জন্য &ঁ সময় একটা মুরগী হত্যা কর! হয়। দ্রশম 
দিনে ক্ষৌরকাধ্য ও একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ হইয়! থাকে । শেলো- 
ভূমিজদিগের মধ্যে ১১শ দিনে কএকটা অনাধ্যক্রিয়। সাধিত হয়। 
ঘাটবাল ভূমিজদিগের মধ্যে অনেকেই সৈনিকের কাধ্য 
করে। শান্তিরক্ষক পুলিশ-প্রহরীর .কার্য্যেও অনেককে 
নিযুক্ত দেখা যায়।  সাধারণে চাঁসবাস এবং. শেলোগণ লৌহ 
গালাই করিয়া থাকে। সর্দার বা রাজ উপাবিধারী ভূমিজ 
জমিদার্গণ _ ব্রাঙ্গণকুলপুরোহিত গৃহকার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া 
এবং সর্বদ। বিজ্ঞতম ব্রাহ্মণের পরামর্শে চলিয়া! ক্রমশঃই হিন্দু- 
ত্বের উচ্চতর সোঁপানে আরোহণ করিতেছেন । 
ভূমিজ-গুগ গুলু (পুং) ভূমিজো গুগ্গুলুঃ।  আশাপুর 
গুগৃগুলু, মহিষাক্ষগুগ্গুল। পর্যায় দৈত্যমেদজ,  ছূর্গাহ্ব, 
আশাপুরসম্ভব, মজ্জার, মেদজ, মহিষান্রসম্ভব । ইহার গুণ__ 
তিক্ত, কটু, কফবাতনাশক, মেধ্য, ভূতত্র ও সুগন্ধ গর । 
(রাজনিৎ ) 
ভূমিজন্থু (স্ত্রী) ভূমিজাতা জন্থুঃ। ক্ষুদ্র জদ্ষু। পর্য্যায়_ 
নাদেয্সিকা, নাদেয়ী, ভূজঘ্ু, ভূমিজন্ুকা, কাঁকজন্বু, শীতপন্নবা, 
হৃস্বকল1, ভূঙ্গবল্লভা, হৃস্বা, ভ্রমরেষ্টা, পিকভক্ষা, কাষ্টজন্থু। 
(শব্রত্ব*) চলিত ভূইজাম,বনজাম। ইহার গুণ--কষায়,মধুর, 
শনেম্মপিত্তনাশক, রুচিকর, সংগ্রাহক, হৃদয় ও কঠদোষনাশক, 
বীধ্যকর ও পুষ্টিবর্ধক। (রাঁজনি* ) 
ভূমিজন্বু (ত্ত্রী) ভুমিজাতা জন্কুরিতি মধ্যপদ্লোপিকন্রধ।। 
ভূজন্ু। ভূজন্ু-স্বার্থে কন্‌ টাপ্‌। ভূমিজন্ুক।। 
ভূমিজন্বৃকা?, স্বনামপ্রসিদধ বৃক্ষতেদ (7355008 1১০7০8089)। 
বাঙ্গল৷ ভী'ইজাম, সাওতাল-_কন্দ-মেও তেলগু-_নেল-নীড়েম্, 
২স্কত ভূমিজন্ু, ভূমিজম্ুক। হিমালয় পর্বতের পাঁদদেশে 
কুমাধুন হইতে ভূটান পর্যন্ত বিস্তৃত স্থান এবং দক্ষিণভারতে 
টি] 


এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। ইহার শিকড়ের কাথ বাতরোগে 
বিশেষ উপকারী । 
ভূমিজী (ভ্ত্রী) ভূমিজ-টাপ্‌। শীতা। (ত্রিকা০ ) 
ভূমিজীবিন্‌ (পুং) ভূম্যা তৎকর্ষণাদিন৷ জীবতীতি জীব-ণিনি। 
১ বৈশ্ত। (শব্দরত্বাণ )২ কৃষিজীবী। 
ভূমিঞ্জয় (পুং বিরাট নৃপের পুত্রতেদ। (ভোরত ৪ প* ৩৫অ) 
ভূমিডুম্বুর, স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুদ্র ক্ষুপভেদ (দা?০3 1)966:001)7112) 
গ্রন্মপ্রধান ভারতের নদীকুলে, সিংহলে এবং ব্রন্মের আবা 
হইতে তেনাসেরিম্‌ পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে এই বৃক্ষ জন্মিতে 
দেখা যায়। 
বিভিন্ন স্থানে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাঙ্গালায়--ভূই 
ডুমুর, বলালতা, গৌরী-শিওরা, থটাশুয়ার) চট্টগ্রামে বল্পস 
ডুমুর) মধ্যপ্রদেশ-_-পাখুর ) শেলগু--বুরোণী, মলয়__বল্লিতে- 
রগম্‌ ; শিক্ষাপুর--বল-এহেতু ) সংস্কৃত-_ত্রায়মাণ| । 
ইহার কাচা শিকড়ের রস সেবন করিলে শুলবেদনা বিদুরিক্ত 
হয়। পাতার রস ছুপ্ধের সহিত মিশাইয়া৷ খাইলে উদরাময় নষ্ট 
করে। ধন্তাক সহযোগে তিক্ত শিকড়ের ছালের কাথ কাস- 
রোগগ্রস্ত রোগীকে সেবন করাইলে আশু উপকার দর্শে। 
মা, ৪০21:61]9, ও মা, 161609 নামে ইহার দুইটা পৃথক্‌ শ্রেণী 
আছে। চট্টগ্রামবাসিগণ মর, 5০9)161]8 ফল রন্ধন করিয়! খায়। 
ভূমিতল (কী ) ভূতল, পৃথিবীর উপরিভাগ । 
ভূমিতুণ্ডিক (পুং) জনপদভেদ। 
ভূমিত্ব (ক্লী) ভূমের্ভাবঃ ত্ব। ভূমির ভাব বা ধর্ম । 
ভূমিদণ্ডা (ভ্্রী) মল্লিকাপুপ্পবৃক্ষ। ( বৈগ্যকনিৎ ) 
ভূমিদাড়িম্ব, স্বনামপ্রসিদ্ধ লোহিতবর্ণ গুল্মভেদ (98:০)৫- 
1)6:)৪9০৪2) কুমাযুনের তরাই প্রদেশ হইতে আসাম ও চট্ট- 
গ্রামের পার্বত্য 'প্রদেশসমূহে এবং বাঙ্গালা, অযোধ্যা ও মধ্য 
প্রদেশের সমতল ক্ষেত্রে ফান্তন ও চৈত্রমাসে এই বৃক্ষ উৎপন্ন 
হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালায় এই বৃক্ষ ভূইডালিম ও নেপালে 
ছুব৷ নামে প্রসিদ্ধ। 
ভূমিদান, হিন্দুশাস্ত্রো্ত দানভেদ। শ্রাদ্ধাদি কর্মে এবং ব্রত- 
বিশেষে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার বিধি আছে। ধান্তপূর্ণ 
ক্ষেত্রদান মহাপুণ্যজনক | [ ভূমি শব দেখ ] 
ভূমিছুন্দ্ভি (পুং) চ্মাচ্ছাদিত ভূগর্ত। (বৈদিক) 
ভূমিদেব (পুং) ভূমৌ দেব ইব, ভূম্য। দেবে বা। ব্রাহ্মণ। 
“অগ্থ ক্রিয়াঃ কামদুঘাঃ ক্রতুনাং সত্যাশিষঃ সম্প্রতি ভূমিদে বাঃ” 
(কিরাতাজ্জুনীয় ৩৬) 
ভূমিধর (পুং) ধরতীতি ধূ-অচ,। ভূম্যা ধরঃ। ১ কুলপর্বত। 
২ পর্বত মাত্র। 


১৩৯ 


ভূমিরক্ষক 


[1 ৫২২৯ ] 


৪) 


ভূমিপ পে ভূমিং পাতি রক্ষতাতি পা-( আতোহস্ুপসর্গে কঃ। 
পা ৩২৩) ইতি ক। রাজা, ভূপতি। 
“বীতশোক ভয়াবাধাঃ স্থথন্বপ্রবিবোধনা8। 
পতিং ভারতগোপ্তারং সমপদ্যন্ত ভূমিপ18 ॥৮ (ভারত ১১০০৮) 
ভূমিপক্ষ ( পুং) ভূমিঃ পক্ষ ইব যন্তু। বাতাশ্ব। (হারাবলী) 
ভূমিপতি (পুং) ভূম্য।ঃ পতিঃ। রাজা, ভূমিনাথ। 
ভূমিপতিত্ব (ক্রী) ভূমিপতেভাবঃ, ত্ব। ভুমিপতির ভাব বা ধর্ম, 
রাজত্ব । 
ভূমিপাল্‌ (পুং) ভূমিং পালরতাতি পালি-অণ। রাজা 
ভূমিপাল, উমাঙ্গাধিপতি চন্দ্রবংশীয় জনৈক রাজা । বিহার- 
প্রদেশের উম্গ! নগরে তাহার রাজধানা ছিল। 
ভূমিপালক, মহ্থাত্রিবর্ণিত. জনৈক রাজা । 
ভূমিপাশ (পুং) বৃক্ষভেদ। 
ভূমিপিশাচ (পুং) ভূমৌ পিশাচ ইব, তদ্দাক্ৃতিমত্াৎ। 
তালবৃক্ষ। (হারাবলী ) 
ভূমিপুত্র ( পু) ভূম্যাঃ পুত্রঃ। ১. মঙ্গলগ্রহ। ২ নরকান্ুর। 
৩গ্রোণাকবৃক্ষ। স্তরিক়াং ভীষ্‌। ভূমিপুত্রী। ৪ ষীতা। 
ভূমিপুরন্দর (পুং) ৯ রাজা। : ২ দিলীপের নামান্তর । 
ভূমিপ্রবিভাগ (পু ভূম্যাঃ প্রবিভাগঃ।  স্থক্রতোক্ত উষধাঙ্গ 
ভুমিবিভাগ । কোন্‌ ভূমি হইতে কিরূপ ওষধ সংগ্রহ করিতে 
হইবে, স্ুশ্রতে তাহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে । 
“অথোতে। ভূমিপ্রবিভাগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাথ্যান্তাম” 
(সশ্রুত সুত্রস্থ/* ৩৭ অ) [ভূমিশবে ইহার বিশেষ বিবরণ দেখ] 
ভূমিভাগ  (পুং) ভূষ্যংশ, স্থান, জার়গা। 
ভূঁমভুজ (পুং) ভূমিং ভুনক্তি ভূজ-ক্ষিপ্‌ । রাজ।। 
ভূমিভূৎ (পু) ভূমি-ভূ-কিপ্‌৬তুক্‌ চ। ৯ রাজা॥ ২পর্কত। 
ভুমিভেদিন্‌ (তরি) ৯ ভূমিভেদকারক। ২ ভূমি হইতে 
পৃথকৃকারী। 
ভূমিমণ্ড ( পুং) ভূমিং মওয়তি ভূষক্বতীতি মড়ি-অণ্‌। অষ্ট- 
পাদিকা লতা । চলিত-_মদনলীলী ব৷ হাঁপরমালী।: (রত্বমাল।) 
চক্ষু উঠিলে বা কোন প্রকারে লাল হইলে হাপরমালীর 
ফুট দ্রিলে শীত্র আরোগ্য হয়। 
ভুমিমগ্ুন, সহ্াব্রিবর্ণিত একজন, রাজা । ( সহ] জা 
ভূমিমগুপভূষণ। (জা) ভূমিমওপং ভূষন্নতীতি ভূষি-লু 


(মন্থা।০৩১৯/২১) 


টাপ্‌।. মাঁধবীলতা। (রাজনিৎ) 11 
ভামম্ড (ভরি) ভূমি-অস্ত্যর্থে মতুপ,।... ভূমিযুক্ত, যাহার | 
ভূমি আছে। 


ভূমিমিন্্র (পুং) মিত্রবংশীয় রাজভেদ। 


ভুমিরক্ষক (পুং) রক্ষতীতি রক্ষ-থুল৬ ভূমে রঙ্ষক$, গমন- 


কালে ভুমেরুপরি পাদাপ্রদানাৎ তথাত্বং। ১ বাত্াস্ব। ( তুরি- 

প্রয়োগ) ২ ভুমিরজাকা রী, 117:7:7875157757471811 
ভূমিযা ন) জ্বী পান্তর্গত মধ্যদেশস্থিত দেশভেদ টি, 
ভূমিলগ্রা (তরী) শুরুগোকণী, শুক্লাপরাজিতা । (বৈগ্কনি) 

২ ভূমিতে যাহ৷ লাগিয়৷ থাকে । | 
ভূমিলতা। (ত্ত্রা) ১ শঙ্খপুষ্পীলতা। (বৈগ্যকনিৎ) 

২ কিঞ্চলুকা, চলিত কেঁচো । ( ভৈষজ্যরত্বাণ) | 
ভূমিলবণ (ক্লী) মৃত্তিকালবণ, চলিত সোরা ॥ ( বৈদ্ভকনিৎ ) 
ভূমিলাভ (পুং) ভূমে লণভোহত্র। ৯ মৃত্যু (ভূরিপ্র*) 

২ ভূমিপ্রাপ্তি, ভূমির লাভ । 

ভূমিলেপন (ক্লা) ভূমিঘিপ্তেৎনেনেতি লিপ ১গোময়। 

(হেম)২ ভূমির লেপন। 
ভূমিরুহ (পুং) ভমি-রুহ-ক | বৃক্ষ |. 
ভূমিলোক (পুং) পৃথিবীলোক। 
ভূমিবদ্ধন (পুং ক্লী) ভূমিবদ্ধ্তেখনেনেতি: বুধ-ণিচ, চি | 

স্বায় পার্থিবাংশপ্রদানেন তৃমের্বদনাদন্ত তথাত্বং। মৃত্তিকা- 

বর্ধক মৃতদেহ, শব, মড়া । 

ভূমিবল্লী (ত্র) মার্কগডিকা লতা, চলিত রা, কাক- 
রোল বিশেষ । (ভাবপ্রণ) 

ভূমিশয় (পুং ) ভূমৌ, শেতে শী-অচ্‌।:১ বালক. (ছি) 

২ ভূমি শয়ানমাত্র ॥ ৩ বনচটক, চলিত ছাতার ৷ (রাজনি ) 
ভূমিশয্য। (তরী) ভূমিরেব শয্যা । ভূমিরূপশয্যা,মৃত্তিকাশয্যা। 
ভূমিষ্ঠ (রি) ভূমৌ তিষ্ঠতি স্থা-ক, অস্বাদিত্বাৎযন্তং। ১ প্রণত।॥ 

২ ভূমিতে পতিত, ভূমিতে স্থিত ।. ৩ জাত, উৎপন্ন । 
ভূমিসত্র (ক্লী) ভূমিদানরূপং বত্র মধ্যপদলোপিকশ্মাধা*। 
ভূমিদ্ানরূপ যজ্ঞ ॥ মহাভারতে লিখিত আছে-_. 

“হিক্ষুভিঃ সহিতাং ভূমিং যবগোধূমশালিনীম্‌। 

গোহশ্ববাহুনপুণাং বা বাহুবীধ্যাছুপার্জিতাম্‌ ॥ 

নিধিগর্ভাং' দদব্ভূমিং সব্বরত্রপরিচ্ছদাম্‌।.. 

অক্ষয়ান্‌ লভতে লোকান্‌ ভূমিসত্রং হি তন্ত তৎ॥৮.. 

(ভারত অন্শাসনপৎ ৬২ অণ) 

বাহুবীর্ধ্য দ্বার উপাজ্জিতা শস্যশালিনী. ভূমিদান করার 
নামই ভূমিসত্র। এই যজ্ঞকারীর অক্ষয়লোক লাভ হইয়া থাকে। 

ভূমি হইতে বস্ত্র, রত্ব, পশু এবং ধান্ত ও ষব.গ্রভৃতি শস্য 
সমুদায় উৎপন্ন হইয়া.থাকে। : অতএব ইহলোকে ভূমিদান 
অপেক্ষা উৎক্ুষ্ট দান আর: কিছুই নাই। ভূমিদাতা বহুকাল 
সমৃদ্ধশালী হইয়া পরম সুখে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। 

'যাহার পুর্বজন্মে ভূমিদান করেন, তীহারাই পরজন্মে 
ভূমিভোগ করিতে গারেন।  ভূমিদান করিলে তপস্তা, যজ্ঞ, 


ভূম্যাঙ্থুল্য 


[ ৫২৩ ] 


ভূম্যুদরাশ্রয়। 


বিগ্কা, স্থণীলতা, অলোত, সত্যবাদিতা, দেবার্চনা, গুরুণুশ্রযা, | ভূম্যামলকী (ত্ত্রী) ভূমিনগ্লা আমলকী, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ 


এবং সুবর্ণ, রজত, বস্ত্র ও ম্ণিমুক্তা প্রভৃতি বিবিধ ধনদীনের 
ফল হইয়া থাকে । অনুশাসন পর্বে ৬২ অধ্যায়ে ভূমিদাঁনের 
বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত 
হইল ন1। 
ভূমিসম্পুট (পুং) শরাবাদি। ( বৈগ্যকনিশ ) 
ভূমিসম্তব। (ক্ত্ী) ভূমেঠ সম্ভব উৎপত্তিরষস্তাঃ। সীতা । (জটাধর) 
ভূমিসব (পু ত্রাত্যস্তোম বজ্তভেদ। সোংখ্যাৎ ত্রাণ ১৪।৭৩)৩) 
ভূমিস্ত্রত (পুং) ভূমেঃ সুতঃ | ১ মঙ্গল। ২ নরকান্থুর। 


ভূমিসেন (পুং) দশম মন্থর পুত্রতেদ। 'মার্কগেয় পুঙ ৯৪অ০) ূ 


ভূমিস্তোম (পুং) একাহনাধ্য যজ্ঞভেদ। (আশ্বণ গৃ* ন1৫) 
ভূমিস্ন (পুং) ভূমিকীট। 


ভূমিস্পৃশ, (পুং) ভূমিং স্পূশতীতি স্পৃশ্‌ ( স্পূশোহম্ুদকে ক্কিণ,। | 


পা ৩।২।৫৮). ইতি কিণ্‌ | ১ মানুষ । ২ বৈষ্ত। (মেদিনী ) 
৩:চৌরবিশেষ। ৪ অন্ধ। ৫ খঞ্জ । (শব্দরত্বী*) 


ভূমিস্পর্শুদ্রা, বৌদ্ধধতিদিগের উপাসনার্থ আসনবিশেষ। ; 


হহাকে বজাননও বলে। 


ভূমিহার, বেহার প্রদেশবাসী এক শ্রেণীর ব্রাঙ্গণ। ইহারা | 


সাধারণে ভূইহার ব্রাহ্মণ বা বাভন নামে পরিচিত। দরিদ্র 
ব্রাহ্মণ জাতিকে ভূম্যধিকারী দেখিক্না, বর্তমান জাতিতত্ব- 
বিশারদগণ কিছু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 

[বিস্তৃত বিবরণ বাঁভন শব্দে দ্রষ্টব্য ] 
ভূমিহারক, ব্রহ্গখণ্ড বণিত জাতি বিশেষ। (ত্রহ্মখ* ৩৩/২৮-২৭ ) 
ভূমী (স্ত্রী) ভূমি পক্ষে ভীষ্‌। ভূমি । 
ভূমীক্দ্র (পুং) ভূম্যামিন্্র ইব, ভূমেঃ ইন্দ্র ঈশ্বরে বা। রাজা। 
ভূমীরুহ (পুং) ভূম্যাং রোহতীতি রুহ-ক। বৃক্ষ। 

“দীর্ঘাস্তাপযুতা যথ! বিরহিণী শ্বাসাস্তথ। বাসরা 
বামিস্তশ্চপলা যথা! কুলবধুদৃষ্টিঃ সারোষা প্রিরে 
ছায়৷ বাগ্্যতম! নবোটবনিতা৷ বাণীব ভূমীরুহা 
নিপপন্দাঃ সুচিরাদ্‌ বথা মিলিতযোর্ধ,নো। মিথ দৃষ্টরঃ ॥৮ 
(উত্তউ) 
ভূমীনহ (পুং) ভূমেঃ সহতে উৎসহতে উৎপদ্ধাতে ইতি সহ- 
অ5.। বৃকবিশেষ । হিন্দী ভূংরসহ। পধ্যায়--দ্বারদাতু, বরদাতু, 
থরচ্ছদ | ইহার. গুণ শীতল এবং রক্তপিত্তপ্রসাদন। (ভাবপ্র*) 
ভূম্যনস্তর ( পুং) ভূমেরনস্তরঃ। রাজশক্র। 

( কামন্দকী নীতি ৮৫৯.) 
ভূম্য (ত্রি) ভূমিমর্থতি যৎ। ধরার্থ। ( খক্‌ ৫18১৯০ ) 
ভূম্যাঙ্গুল্য (লী) স্বনামখ্যাতক্ষুপ। হিন্দী ভূ'ইত খড়্‌। ইহার 

গুণ তিক্ত রস; জর, কুষ্ঠ, আম ও সিখ্মহর। (রাজনি*) 


সমাসঃ।  ক্ষুপবিশেষ, চলিত ভূঁই আমলা, হিন্দী অরুনেলী। 
পধ্যায়-_বন্ুপুষ্পী, জড়া, অধ্যও1, তালি, তামলকী, অজটা, 
সুক্মকলা, ক্ষেত্রামলকী, বিতুননক, ঝটা, অমলা, অজ কটা, 
তালা, শিবা, ঝাটা, মলা, ঝাঁটামলা, অমলাজ.কটা, ভূম্যা- 
মলকিকা, শিবামলকী, বহুপুত্রা, বহুফলা, বনুবীধ্যা, ভূধাত্রী। 
(অমর প্রভৃতি ) ইহার গুণ--বাতকারক, তিক্ত, কষায়, 
মধুর, হিম, পিপাসা, কাস, পিত্ত, অস্যকৃ, কফ, পাও ও 
ক্ষতনাশক। (ভাবপ্র্) 
রাজনির্ঘণ্ট মতে পর্য্যায়--তমালী, তালী, তমালিক।, 
উচ্চটা,. দৃঢ়পাদী, বিতুন্না, বিতুঙ্নিকা, ভূধাত্রী, চারটা, বৃষ্যা, 
বিষদ্্ী, বহুপত্রিকা, বনৃবীর্য্যা, .অহিভয়দা, বিশ্বপণী, হিমালয়া, 
অজ্ঝটা, বীর।। ইহার গুণ__কষায়, অক্প, পিত্ত, মেহ ও-দাহ- 
নাশক, শীতল, এবং মৃত্ররোধনাশক।॥ (রাজনি* ) 
স্বনামখ্যাত উড্ভিদ্বিশেষ (018০9৪1৪ 0250517208) 
বঙ্গ, আসাম, ব্রহ্ম, বোম্বাই ও পরশ্চিমঘাটের পার্ধত্যপ্রদেশে 
এই উদ্ভিদ জন্মিতে দেখ যায়। অনেক স্থানে ইহার চাও 
হহয়' থাকে, স্থানবিশেষে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত । হিন্দী- 
তালিশপত্রী, পাণি-আমলক, পাণিআম্ল!, বাঙ্গালা__পাণি- 
য়ালা; বোম্বাই__জঙ্গম, তাম্বঠ, জগ্গম ১ মহারাস্্র_তম্বৎ, 
গুর্জর--তালিশপত্র, তামিল ও তেলগ্-_-তালীশপত্রী, ব্রহ্ম -_ 
নয়দেড়, আরব্য--জর্ণব, পারস্য-_-তালিশ পতর। 
ইহার পত্র ও কচি ডগার আস্বাদ অনেকট। রেউচিনির ন্যায় 
ধারক ও উদরাময়নাশক। অজীর্ণ, দৌর্ধল্য ও যক্ষাকাস 
রোগে ইহা! বিশেষ উপকারক। ইহার ছাল সিদ্ধ করিয়! কুলকুচা! 
করিলে স্বরভঙ্গদোষ নষ্ট হয়। পিত্তঘটিত জরে ইহা৷ সেধন 
করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। দীর্ঘস্থায়ী কাসরোগে ইহা অন্ঠান্ঠ 
ওষধের সহিত প্রয়োগ করা হইয়া থাকে । ইহার ফল ফুলের 
স্টায়, কিন্ত বেগুণী বর্ণের । বর্ষার সময় উহ! বাজারে বিক্রীত 
হইতে দেখা যায়। এই ফলের বীজ হইতে এক প্রকার 
তৈল উৎপন্ন হয়। 
ভূম্যামলী (স্ত্রী) ভূম্াা আমলতে আত্মানং ধারয়তীতি আ- 
মল অচ্‌ ভীষ্‌। ভূম্যামলকী। 
ভূম্যানলী (ভ্ত্রী) অপরাজিতা লতা (রাজনিৎ ) 
ভূম্যাহুল্য (ক্লী) ভূমিমাহোলতি আচ্ছাদয়তীতি আ-হল-ক, 
ততো যৎ। ক্ষুপবিশেষ, পর্য্যায়--কুন্ঠকেতু, মার্কণীয়, মহৌষধ। 
ইহার গুণ__তিজক্ত; কটু, জর, কুষ্ঠ ও আমনাঁশক । (রাজনিৎ ) 
ইহার ভূম্যাঙ্থুল্য নামও পাওয়া যাঁয়। 
ভূষ্যুদরাশ্রয় (ত্ত্রী) মুষিককর্ণী লতা, চলিত মুষাকাণী লতা । 


ভূর 


[৫২৪ ] 


ভুরিজন্মন্‌ 


ভুয়স্‌, চালুক্যবংশীয্ জনৈক প্রাচীন নরপতি। কান্তকুজের 
নিকটবর্তী কাঞ্চনকটকপুরে তাহার রাজধানী ছিল। 
ভূয়স্‌ (অব্য*) তুবে ভাবায় যস্যতি যততে ইতি তু-যস্-ক্কিপ, | 
পুনরর্থ। প্যচ্চোক্তং যচ্চ নৈবোক্তং ময়াত্র পরমেশ্বরঃ | 
তৎ সর্ধং ত্বং নমস্তভ্যং ভূয়ো ভূয়ো নমো! নম: ॥৮ 
(ৰিষুপুত ২৪২৪) 
ভূয়স্‌ (ত্রি) অয়মনয়োরতিশয়েন বহুরিতি বহু ( দ্বিবচনবিভ- 
জ্যোপপদে শরবীয়ন্থুনৌ । পা ৫৬1৫৭.) ইতি ঈয়স্ুন্‌। বহো- 
লে পো ভূচ বহোঃ। পা! ৬৪১৫৮), ইতীয়ন্থুন্‌ ঈলোপঃ 
ভূরাদ্েশশ্চ। বহুতর । 
“পর্ানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবস্তি চ।৮ (মন্থু ২১৩৭) 
ভূয়শস্‌. (অব্য*) ভুয়দ্‌ বীপজার্থে শস্‌, সলোগঃ।  বহুশঃ, 
বনুপ্রকার। 
ভুয়স্কর (তরি) ভুয়ো রহুতরং করোতি ক-অণ। বুতরকারক। 
“রহুকাঘ শ্রেয়স্কর ভূয়স্কর ইন্দ্রস্য” (শুরু যজুণ ১০২৮) 
ভূয়স্থৎ (ত্রি) ভূয় বহুবারং করোতীতি কৃ-কিপ। পুনঃ 
পুনঃ কারক । 
ভূয়স্তরাম্‌ (অব্যৎ) অতিশয় বার বার। 
ভুয়ন্ত্ব (ক্লী) ভূয়ো ভাবঃ ত্ব। পুনঃপুনস্ত, বহুর ভাব বা ধর্মন। 
ভূয়ম্থিন্‌ (ব্রি) পৌনপুন্যবিশিষ্ট। 
ভুরি ্ (ত্রি) অক্রমেষামতিশয়েন বহুরিতি বহু-ইষ্ঠন্‌ (ইষ্টস্য 
যিট্‌ চ। প্রা ৬৪।১৫৯) ইতি ষিড়াগমো বহোঃ স্থানে তুরা- 
দেশশ্চ। বহুতর, প্রচুর । 
“হিন্্রস্ত বাহোর্ড,য়ি্টমেজিঃ”  (খক্‌ ৮৮৫৩) 
ভূয়িষ্ঠভাজ, (ত্রি) তুষ্ট ভজতে ভজ্ি। প্রচুর ভজনা- 
কারী। “বাযুবৈ নোহস্ত যজ্ঞন্ত ভূয়িষ্ভাক্‌”(শতব্রাৎ ৪।১।৩১১) 
ভূয়িষ্ঠশস্‌ (অব্যৎ ) বহুবারে। 
ভূষুক্তা স্ত্রী) ভূবা যুক্তা। তৃমিথজ্জুরী। (রাজনি* ) 
ভূর্‌ ( অব্য”) ভু-রুক্‌। অন্তরীক্ষ লোক হইতে অধঃস্থিত চরণ- 
সঞ্চারযোগ্য স্থান, লোকি। “ভূঃ স্বাহা! ইদং ভূঃ” ( হোমপদ্ধতি) 
ভূর্‌ (দেশজ) প্রচুর। যথা হা ন্ধ ভূর ভূর কচ্ছে”। 
ভূর, অযোধ্যা প্রদেশের থেরি জেলার অন্তগ্ত একটা পরগণা। 
ভূপরিমাণ ৩৭৬ বর্গ মাইল। এখানকার চৌকানদীতীরবর্তী 
বিস্তীর্ণ ভূভাগ অধিত্যকার ন্ায় উচ্চ। . ইহার উপরিভাগে 
অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম আছে। আত্ম, পিয়ারা, কুল 
অনংখ্য তক্ষ্যফলের কানন ইহার : শোভাবর্ধন 
করিতেছে। এই স্থান সমধিক উর্বর! ও প্রচুর শস্যশালী। 
এতস্িন্ন এখানকার গণিয়ার নামক নিম্ন সমতলক্ষেত্রেও 


প্রভাত 


বিস্তৃত চাবাস আছে। শরতকালের বৃষ্টিতে নদীবন্তায় এই 


স্থান ভাসিয়৷ যায় এবং তজ্জনিত পলি দ্বারা ইহার উর্বরা শক্তি 
বৃদ্ধি করে। এই 'পর্গণার অন্তর্গত আলীগঞ্জ, শাহপুর, বড়িয়া 
খেরা ও জগদীশপুর গ্রামে বহুসংখ্যক ছুর্গ, পুষ্করিণী প্রভৃতির 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানীয় অধিবামিগণ উহাকে 
বেণরাজার কীত্তি বলিয়া ঘোষণ! করিয়া থাকে । 

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গণযগ্রাম। নিকট- 
বর্তী শালবনে ও উল্‌ নদীতীরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি 
বা স্তপ এবং স্থানে স্থানে বৃহদাকার ইন্দারা সমূহ দেখিয়া 
অনুমান হয় যে, পুর্বে এই স্থান জনতাপুর্ণ ছিল। উক্ত 
স্তপ সমূহের মধ্যে কএকটা বৌদ্ধ স্তুপ বলিয়৷ পরিকল্পিত 
হইয়। থাকে । 

ভূরথ, সহাপ্রি বর্ণিত জনৈক রাজা । (সহ্াৎ ৩৩1৪৮) 

ভূরাগড়, উঃ পঃ প্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটা ছূর্গ। 
বান্দানগরের ১ মাইল পশ্চিমে ভরেত্ডী গ্রামের পার্খদেশে 
কেন নদীতীরে স্থাপিত। ১৭৪৭ ৃষ্টাবে জৈৎপুররাজ গুমান 
সিংহ এই হুর্গ নির্মাণ করেন। ছুর্ ভগ্রাবস্থায় পতিত হইলেও 
গ্রামের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে। 

ভূরতি (পুং) কশাঙ্বপুত্রতেদ। 

ভূরি (ক্লী) ভবতি ভূয়তে বেতি ভূ- (অদিশদিভূণ্ডগ্ডিত্য* | 
উণ্‌ ৪৬৫) ইতি ক্রিন্‌। ১ স্বর্ণ । (পুং) ২ বিষ্ণু । ৩ ব্রন্ধা। 
৪ শিব। (মেদিনী) ৫ বাসব। (শব্দরত্বা*) ৬ সোম- 
দত্তের পুত্রতেদ। 
“কৌরব্যঃ সোমদত্ৃশ্চ পুত্রাশ্চান্ত মহারথাঃ | 
সমবেতান্ত্রয়ঃ শূর! ভূরি ভূ্রিশ্রবাঃ শলঃ ॥» (ভারত ১/১৮৭।১৪) 
(ত্রি)৭ প্রচুর। (পুং)৮ সহ্াপ্রিবর্ণিত জনৈক রাজ!। 

(সহাৎ ৩৩২৫) 

ভূরিকর্্মন্‌ (তরি) তৃরি প্রচুরং কন্ম্ম বস্ত। প্রচুর কর্মযুক্ত। 

“কৃত্বাবভৃতম্নানায় পৃথবে ভূরিকর্ম্মণে। 

বরান্‌ দছুস্তে বরদা যে তদ্বহিষি তর্পিতাঃ |(ভাগ*৪১৯।৪০) 

ভূরিগন্ধ! (স্ত্রী) ভূরি প্রচুরো গন্ধোইস্তাঃ, ততষ্টাপ্‌ । ১ মুরানামক 
গন্ধদ্রব্য, মুরামাংসী । (রাজনি*) (ত্রি) ২ গন্ধাঢ্যা। 

ভূরিগম পু ভূরিভির্ভারৈ গঁচ্ছতীতি ভূরি-গম ্রহ-ুদুনিষ্চি 
গমশ্চ । পা ৩৩৫৮) ইতি অপ্‌। গর্ভ । 

ভূরিজ, (স্ত্রী) ভরতি সর্কং ধরতীতি ভূঞ ভুঞ উচ্চ। উ৭্২৭২) 
ইতি ইজি, সচ কিৎ, ধাতোরুকারাস্তাদেশশ্চ, পৃষোদরাদিত্বাৎ 
সাধুঃ। পৃথিবী । 

ভূরিজ (তরি) ভূরি-জন-্ড। এককালে বহুজাত। 

ভুরিজন্মন্‌ (তরি) ভুরি জন্ম যস্ত। বহুজনন, বহুবিধজনন। 
“ভূরিজন্মা বিচষ্টে” (খক্‌-১০।৫।১) তূরিজন্ম। বহুবিধজন*” (সায়ণ) 
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ভূরিজ্যেষ্ঠ (পুং) কিচু সু পুত্র চন্রবং বীর পতিত? ] 
( মত্্তপুৎ ৪৯ অঃ) 


ভূরিতা (রী) ভূরি-ভাবে তল্-টাপ,। ভূরিত্, প্রচুরের | 


ভাব বা! ধর্ম, প্রভৃতত্ব। পছিদ্রেখনর্৫থ| যাঁন্তি ভূরিতাম্ 
(কথাসরিৎসাণ ২৮১৪১) 
ভূরিতেজস্‌ (ব্রি) ভূরি গ্রভৃতং তেজো যস্ত। অতিশয় তেজন্ী। 
“এতে মনুংন্ত সপ্তান্তানন্থজন্‌ ভূরিতেজসঃ1৮ ( মন্ু ১৩৬) 
(পুং)২ স্থবর্ণ। (রাজনিণ ) 
ভূরিদ (তরি) ভূরি দদাতীতি দক? প্রভৃতদানকারী। 
“বৃত্ধে হতে ত্রয়ো লোক বিনা শক্রেণ ভূরিদ | 
সপালাহ্ৃভবন্‌ স্ো৷ বিজরা নির্বতেন্দ্রিয়াঃ ॥৮(ভোগ০৬।১৩।১) 
ভূরিদক্ষিণ (ভরি) ভূরিরদক্ষিণা যস্ত। বন্ৃতর দক্ষিণাঁদানযুক্ত। 
(পুং)২ বিষু। (তারত ১৩/১৪৯।৬৬ ) 
ভূরিদা (ভ্্রী) বড় দাতা। 
ভূরিদাত্র (ব্রি) বহুবিধ আযুধযুক্ত | 
"বাবুধানো ভূরিদাত্র আপৃণদ্রোদসী উভে” (খক্‌ ৩৩৪১) 
ভিরিদাত্রঃ দায়তে লুয়তেংনেন শক্রশির ইতি দাত্রমাযুধং 
বহুবিধাযুধোপেতঃ (সায়ণ ) 
ভূরিদাবন্‌ (পুং) ভূরি দদাতি যো ভূরি দা-বনিপ.॥ প্রচুর- 
দাতা, যিনি অতিশয় দান করেন। (খক্‌ ২২৭১৭ ) 
ভূরিহুপ্ধা ভ্ত্রী) ভূরীণি ছুগ্ধীনি যন্ত নির্ধাসা যস্তাঃ । বৃশ্চিকালী। 
(রাজনি*) 
ভূরিছ্যুন্ন (পুং) ভুঁরি ছাত্সং যস্ত। নবম মন্থর পুত্রভেদ। 
(হরিব* ৭অণ্) ইহার পাঠান্তর “ভূচ্যুরিয়” এই পাঠ প্রামাদিক। 
ভূরিধন (ব্রি) ভূরি প্রভৃতং ধনং হস্ত। প্রভূত ধনযুক্ত। 
ভুরিধামন্‌ (পুং) নবম মন্থর পুত্রভেদ। (হরিবণ ৭অ০) (ক্রি) 
ভূরিধাম যস্ত। ২ প্রভূত তেজোবুক্ত। 
ভূরিধায়ন (ত্রি) বহুকাধ্যের কর্তা । 
“গ্যৰি ধর্ণসিংভূরিধায়ংস” ( খক্‌ ৯২৬৩) 
ভূরিধায়সং বহুনাং কর্তারং (সায়ণ) 
ভূরিধার (ত্রি) বহুধার। “ভুরিধারে পয়ন্তী ঘ্বৃতং” (খকৃ৬৭০।২) 
ভূরিধারে, বহুধারে দিবো বৃষ্টিধার।3, পৃথিব্যাশ্চলত্যুভূত 
রসধারা এবমুভয়োরপি বনুধাত্বম্ঠ ( সাঁয়ণ ) 
ভূরিপত্র (পুং) তুরীণি পত্রীণি বন্ত। উরতৃণ। (রাজনিৎ ) 
ভূরিপলিতদা (স্ত্রী) ভূরি পলিতং কেশপাকং দায়তি শোধ- 
যতি ইতি দৈপ-ক, টাপ্‌। পাঙুরফলী । (রাজনিৎ) 
ভূরিপানি (তরি) বনু হস্তযুক্ত। 
ভুরিপাশ (ব্রি) প্রভৃতবন্ধনসাধনপাশোপেত মিত্রাবরুণ,মিত্রা 
বরুণ দ্বিবচনাস্ত' বলিয়া এই শব্দও হা “তং ভূরিপাশ 
ট88। 
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বনৃতশ্ত সেতৃ ” (খক্‌ ৭1৬৫৩) [ভৌহি মিত্রাবরুণৌ পাল 
প্রভৃতবন্ধনসাধনপাশপেতৌ” (সায়ণ) 

ভূরিপুষ্পা। (ত্ত্রী) ভূরীণি পুষ্পাণ্যন্তাঃ। শতপুষ্পা। (রাজনি*) 

ভুরিপোষিন্‌ ত্বি) তৃরি-পুষ-ণিনি। বহপালক। “তন্ত ব্রতানি 
ভুরিপোধিণো” (খক্‌ ৩২৯) “ভূরিপৌধিণঃ বহ্‌নাং পৌষয়িতুঃ 
পাল়িতুঃ? (সায়ণ ) 

ভুরিপ্রয়োগ (পুং) পন্নাভদত্তরচিত একখানি পংস্কত 
অভিধান। 


ভূরিপ্রেমন্‌ (পুং) ভূরিঃ প্রেমা! বস্ত প্রেয়ন্ত্ং বন্ত। চক্রবাক। 


ভূরিফলী (ত্ত্রী) পাডুরফলী। (রাজনি) 
ভূরিফেন। ভ্ত্ী) তুরয়ঃ ফেনা যন্তাঃ। ১সপ্তলাবৃক্ষ,চলিত চামার- 
কসা। চর্মকষা। | ( রত্বম। ) ২ সাগুবুক্ষ । (বৈগ্ঘকনিৎ ) 
ভূরিবলা! (ত্র) ভুরি বলং যস্তাঃ। ১ অতিবলাঁ। (রাজনি) 
(তরি) ২ প্রচুর বলযুক্ত। (পুং)৩ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। 
(ভারত শল্যপ* ২৭ অৎ্) 
ভূরিতার (ব্রি) তৃরিঃ ভারে যস্ত। প্রভূত ভারযুক্ত। 
“তন্ত নাক্ষস্তপ্যতে ভূরিভারঃ ” (খক্‌ ১৬৪।১৩) 
চক্রস্ত মধ্যে বর্তমানোহক্ষঃ ভূরিভারঃ সকলভুবনবহনেন 
প্রভৃতভারোহপি ন তপ্যতে” (সায়ণ) 
ভূরিভট্) নিশ্বার্ক সম্প্রদায়ের জনৈক ধর্মগুরু, ইনি মাধবভট্টের 
গুরু ও শ্রবণভট্রের শিষ্য ছিলেন। 
ভূরিমঞ্জরী (ত্র) শ্বেততুনসী বৃক্ষ। (রাঁজনি* ) 
ভূপ্সিমল্লী (ত্ত্রী) ভুরি মল্লতে ইতি মল্ল-অচ১ ভীষং। অহষ্ঠা। 
(রাজনিৎ ) 
ভূরিমায় (পুং স্ত্রী) তূরী মায়া যস্ত। শৃগাল। স্িয়াং টাপ। (তি) 
২ প্রভৃত মায়াবী । 
ভূরিমূল (ব্রি) বহু মূলযুক্ত। [ ভূরিমূলিকা দেখ। ] 
ভূরিমুলিকা স্ত্রী) ভূরীণি মূলানি যন্তাঃ কপ, টাপি অত ইত্বং। 
অন্বষ্ঠা। ( নৈঘুণ্ট প্রণ) 
ভূরিরস (পুং) তরী রসঃ যন্ত। ১ ইক্ষু বৃক্ষ । (ভাবপ্র) (তরি) 
২ প্রভৃতরসযুক্ত। 
ভুরিরেতস্‌ (ত্রি) ভূরি প্রভৃতং রেতঃ যস্ত। বহরেত্ক, 
অতিশয় রেতোযুক্ত। “ গ্যাবা পৃথিবী ভূরিরেতসা »(খক্‌ ৩৩১১) 
ভুরিরেতসা বহুরেতন্কৌ” (সায়ণ) 
ভূরিলগ্র (ত্ত্ী) স্বেতাপরাজিতা। (বৈপ্তকনি) 
ভূরিবর্পস্‌ (ত্রি) বহুবিধ রূপযুক্ত, পার্থিব বৈদ্যুতাদি বহুবিধ 
রূপযুক্ত। “ভূরিবর্পসা পুরুপ্রিয়ো মন্দতে” (খক্‌ ৩/৩৪) 
তূরিবর্পস! পার্থিববৈদ্যতাদি বহুবিধরূপেণ” (সায়ণ) 
ভুরি বীর্য, সহ্থাদ্রিবণিত জনৈক রাজ।। (সন্থাত্রি থও ৩৩১৭৪) 


ভূরুণ্ী 
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ভূরিশস্‌ ( অব্য” ) ভূরীগি ইতি বীপ্সায়াং শস্‌, বা ভুরি-চশস্। 
বহুশঃ, ভূরি ভূরি, বহুবার । 
“ব্দ্ধপন্মাস্ননাদীনি গদিতান্তপি ভূরিশঃ ॥৮ 
( মহানির্বাণত* ১৫২) 
ভূরিশুঙ্গ (ত্র) ১ অত্যস্তো্ত্যুপেত। ২ বহু কর্তৃক আশ্রয়নীয়। 
“ত্র গাবে। ভূরিশৃঙ্গা অয়াস£ (খক্‌ ১/১৫৪।৬) “ভূরিশৃঙ্গা 
অত্যস্তোন্নত্যুপেত। বহুভিরাশ্রয়নীয়। বা” (সায়ণ ) 
ভূরিশ্রবস্‌ (পুং) ভূরি শ্রবো৷ যক্ঞাদিজনিতং যশো যন্ত। 
চন্ত্রবংশীয় সোমদত্ত রাজপুত্র। 
"নমবেতান্তরয়ঃ শুরা ভূরির্ভ,রশরবাঃ শলঃ1৮(ভারত ১/১৮৭।১৪) 
ভারতযুদ্ধে ইনি অজ্ঞুন ও সাত্যকিহস্তে নিহত হন। 
(ত্রি)২ বহুষশোবিশিষ্ট। 
ভূরিশ্রবা, সন্থাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা । (সহা! ৩৩২৬) 
ভুরিশ্রেিক (পুং) ভূরয়ঃ শ্রেষ্ঠিনো যত্র। গৌড়দেশস্থিত 
পুরভেদ, চলিত ভুরু । এই স্থলে বহুতর শ্রেষ্ঠ বাস 
করায় এই নাম হইয়াছে। 
“গৌড়ে রাষ্্রমন্ত্বমং নিরূপম! তত্রাপি রাঢা পুরী 
ভূরিশ্রেষ্টিকনাম ধাম পরমং তত্রোত্বমো। নঃ পিতা ।৮(প্রবোধচ০) 
ভূরিষেণ (পুং) মন্ুভেদ। 
«সৌভহুতন্কশিবিদেব্লপিপ্পলাদঃ 
সারস্বতোদ্ধবপরাশরভূরিষেণাঃ |” (ভাগত ২৭188 ) 
ভূরিসেন, সহ্াপ্রিবর্ণিত, জনৈক রাজ । (সহ ৬৩।৯৭৪) 
ভূরিসাহ, (তরি) ভূরি-সহ-খথি। প্রভূত ভারবহনকারী। 
_ পভূরিষাড়যোজিমহঃ পুরূণি” (খক্‌ ৯/৮৮।২) 
'ভুরিষাটু ভূরিভারস্য সোঢা” (সাকসণ) “ষাট, রূপ হইলে যত্ব 


হইবে, সাহ্রূপের ষত্ব হয় না, এইজন্য “ভূরিসাহ্‌? স্থলে যত্ত 
হইল ন।। 


ভূরিস্থাত্র (ত্রি) বহুভাবে অর্থাৎ প্রপঞ্চাত্মরূপে অবতিষ্ঠমান। 
“ভূরিস্থাত্রাং ভূষ্যা বেশয়স্তীং৮ (খক্‌ ১৭১২৫৩) “ভূরিস্থাত্রং 
বুভাবেন প্রপঞ্ত্মনাবতিষ্ঠমানাং (সায়ণ) 

ভূরিহ্‌ন্‌ (ত্রি) ভুরীন্‌ হত্তি হন-কিপৃ। ১ ব্হুতর নাশক। 
( পুং) ২ অস্থুরভেদ। (ভাঁরত শাস্তিপৎ ২২৭ অ০্) 

ভূরুত্তী (স্ত্রী) ভুবং পৃথিবীং রুণদ্ধি ভুবি রোহ্তীতি বা ভূ-রুধ 
বা রুহ-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ নকারডকারৌ, গৌরাদিত্বাৎ ডীষ। 


শ্রীহস্তিনীবৃক্ষ, হস্তিশুপ্ডিবুক্ষ, চলিত হাতিশু'ড়া। চক্ষুর 


অস্থুখ হইলে বা চক্ষু উঠিলে হাতিশু'ড়ার ফুটু দিলে অচিরে 


উপকার হয়। (অমর) সর্ধানন্দ ইহার পাঠ “ভূরপ্তী, 
এইরূপ নির্দেশ করিয়া থাকেন। ২ মহাকরঞ্জ। ৩ আদিত্য- 
ভক্তা। (বৈদ্ভকনি*) 


ভূরুহ্‌ (পুং) ভুবি রোহতি প্রাহূর্ভবতীতি ভূ-রুহ-ক॥ ১ বৃদ্ধ, 


মহীরুহ ৷ ২ অর্জুনবৃক্ষ। ৩ শালবুক্ষ। (বৈগ্ভকনি) 
ভূরুহা! (স্ত্রী) ১ মাংসরোহিণী। ২ দুর্বা। ( বৈদ্যকনি* ) 
ভূরোহ্‌ (পুং) কিঞ্চুলুক, চলিত কেঁচো (ভৈষজ্যরত্বা* ) 
ভূর্‌ ( দেশজ ) ১ গর্ব, অহঙ্কার, জীক, বড়াই। 


ভূর্জ ( পুং) উজ ঘঞ্» ভূঃ উজ! বলং যস্ত, ভুবি উর্জয়তে 


ইতি ভূ-উজ্জ-অচ্‌ বাঁ। স্বনামখ্যাত বুক্ষবিশেষ | হিন্দী-_ 
ভূজপত্র, বন্ধে--ভূজ্জূপত্র, চলিত ভূজ্জিপত্র বা ভোজপত্র। 
সংস্কিত পধ্যার-__বন্ধদ্রম, ভূর্জ, সুচনা, ভূর্জপত্রক, চিত্রত্বক্‌, 
বিন্দুপাত্র, রক্ষাপত্র, বিচিত্রক, ভূতগ্ন, মৃদ্রমত্র, শৈলেন্ত্রস্থ। 
(রাজনি* ) 

ভূর্জপত্রক, চন্মী, বহুলবন্কল, (ভাবপ্রৎ ) ছত্রপত্র, শিব, স্থির- 
চ্ছদ, ( রত্বমালা ) মৃদ্ত্বক্‌, পত্রপুষ্পক, (ভরতধৃত মধু) ভূজ, 
বহুপাঠ, বনুত্বক্‌, মৃদ্ত্বচ। (তরতধৃত স্বামী) 

হহার গুণ--বলকারক, কফরক্তনাশক,।  (রাজব* ) 
কটু, কষায়, উষ্ণ, ভূতরক্ষাকর, ভ্রিদৌষশমন, পথ্য। (রাজনি) 
কর্ণরোগ, পিত্ত, রাক্ষদ, মেদ ও বিষনাশক | (ভাবপ্র).. 

তস্্োক্ত যন্ত্র ও কবচাদি ভূর্জপত্রে লিখিয়৷ ধারণ করিতে 
হয়। কবচ লিখিবার সময় বাণ বাদ দিয়া লেখা আবশ্তক, ভূর্জ্জ- 
পত্রের মধ্যে যে সকল রেখা আছে, তাহাকে বাণ কহে। 
এই বাণের উপর লিখিয়৷ ধারণ করিলে অণ্ভ ফল হইয়া। 
থাকে। কিন্তু যন্ত্র লিখিবার হলে বাণ বাদ দেওয়া চলে ন1। 

ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৪০০০ ফিট্‌ উচ্চে সমুচ্চ হিমালয় শৈলমালায় 
এই ভূঙ্জ বৃক্ষ জন্মিয়া থাকে । এই গাছ বেশী বড় হয় না। 
এক বর্ষের অধিক কাল বাঁচে না 

এই গাছের বন্ধলই রা নামে প্রসিদ্ধ। অতি প্রাচীন 
কাল হহতে ভারতে ধর্মগ্রন্থ ও মন্ত্রকবচাদি  লিখিবার 
জন্য ভূজ্জপত্র ব্যবস্ৃত হইতেছে। ভূঙ্জবৃন্সের অভ্যন্তরস্থ 
লেখ্যোগযোগী ভূজ্জপত্র পাওয়া যায়। 
কাশ্মীরে তাহাই এখনকার মত পুস্তকাকারে সাজাইয়। 
প্রাচীন ুথ প্রস্তুত হইত। সুশ্রতের বৈগ্াকগ্রন্থে, কালি- 
দাসের নাটকে ও বরাহমিহিরের জ্যোতিগ্রন্থে এই ভূর্জ- 
পত্রের উল্লেখ আছে ।. এদেশীয় পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, লিগি- 
সষ্টির সঙ্গে আধ্যগণ এই ভূর্জপত্রে লিখিতে শিখিয়াছেন। 
এখনও কাশ্মীর ও হিমালয়গ্রদেশের নানাস্থানে দোকান- 
দারেরা এই ভূজ্জপত্রহ ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারা কাগজ 
ব্যবহার করে না। তাহাদের বিশ্বান যে কাগজ অপেক্ষা 
ভূর্জপত্র অধিক দিন স্থায়ী। লেখ্যকাধ্য ভিন্ন এই পত্রে বৃষ্টি- 
নিবারণের জন্ত গৃহের চালের ছাউনি, কোন জিনিস বাধিবার 


বন্ধল হইতেই 


ভূর্ধ্যক্ 


মোড়ক ও হুকার কোমল নল তের়ার হহয়া থাকে। ভারতের 
প্রায় সর্বত্রই ভূর্জপত্রের ব্যবহার আছে। তবে কাশ্মীর ও 
হিমালন্ন প্রদেশেই কিছু বেণী। এখনও কাশ্মীরের বাজারে 
প্রত্যহ ১৫১৬ নৌকা বোঝাই ভূত্জীপত্র আসিয়। থাকে । বড় 
বড় পাতায় ছাত৷ প্রস্তত হয়। 
অকবর বাদশাহের যত্বে সর্ধত্র কাগজ প্রচলিত হয়। 
তদবধি ভূর্ভপত্রের পূর্ববাদর_ও বহু ব্যবহার অনেকটা কমিয়! 
দি 
ভূর্জপত্র অতি পবিত্র ভাবিয়া হিমালয়বাসী হিন্দুগণ শব- 
দাহকালে এই পত্র শবাগ্িতে নিক্ষেপ করেন। কাশ্মীরের 
অমরনাথ. তীর্থদর্শনে যে সকল যাত্রী যায়, তাহাদের মধ্যে 
অনেকেই পূর্বববন্ত্র পরিত্যাগ করিয়৷ পবিত্রভাবে এই ভূজ্জপত্রে 
সর্ববাঙ্গ ঢাকিয়। দেবদর্শনে গিয়া থাকে । ইহার কীচা বন্কল 
বেশ সাগন্ধযুক্ত ও পচননিবারক। বিষক্ষতে ইহার নিধ্যাস 
বড় উপকারী । পাতার কাথ বাতত্ব ও হিষ্টিরিয়ারোগে ফল- 
দায়ক । গাছের পাত। গবাদি গৃহপালিত পশুর খাছ্য। 
ভূঙ্ভ্বকণ্টক (পুং) বর্ণসঙ্কর-জাতিবিশেষ। 
'্রাত্যাত্ত, জায়তে বিপ্রাৎ পাপাস্ম ভূজ্জকণ্টকঃ।”(মন্থু১।২১) 
ব্রাত্যব্রাহ্মণকর্তৃক ত্রাহ্মণীর গর্ভে যে জাতির উৎপত্তি 
হয়, তাহার! ভূর্জকণ্টক নামে খ্যাত। . এই জাতি দেশ- 
বিশেষে আবস্ত্য, বাটধান, পুষ্পধ এবং শৈখ এই চারিটা আখ্যা 
প্রাপ্ত হইয়। | ই জাতি অতিশর পাপকারী। 
ভূর্জগ্রন্থি (পু ভূর্জন্ত গ্রন্থি; ৬৩২ । ১ তদ্ব ূক্ষগ্রন্থি । ২ প্রদাহ 
বিশেষ । ২ না স্থিবাধিতে হয় । (চরক সুত্রণ ৩অ০) 
ভূজ্ঞপত্র (পুৎ) ভূৰি উর্জস্বলেভ্যঃ উপদেবজাতিভ্যঃ পত্রাণ্যস্ত । 
১ ভূর্জবৃক্ষ। ২ ভূর্জবৃক্ষের ত্বচ্‌। 
ভূর্জপান্রক (পুং) শাখোট বৃক্ষ, চলিত শেওড়া গাছ। 
( রাজনি০ ) ভুজ্জ পত্র স্বার্থে কন্‌। ২ ভূর্জপত্রশবার্থ। 
ভূণি (ভ্ত্রী) বিভন্তি সর্বমিতি ভূ-ঘ্বণি পৃঙ্ি পাঁঞ্চ চুণিঃ ভূণিঃ। 
উপ. ৪1৫২) ইতি নি, নিপাতনাদৃত্বধ্চ। ১ পৃথিবী । ২ মরুভূমি। 
( উজ্জল) ৩ জগতের ভর্তা॥ “পশুরভূরির্ধবসে স ভবান্‌” 
( খক্‌ 9৮৭1২) “ভূর্ির্জগতে। ভর্তা, (সায়ণ) 
ভূঁভূব (পুং) ১ ব্যাহ্ৃতিভেদ। ২ ব্রহ্ধার মানস পুত্রভেদ। 
ভূভূ্বিকর (পুং) কু্ুর। 
ভূভূবিতীর্ঘ (ক্লী) তীর্থভেদ। (ক্বন্দপুত শ্রীমালমাহাত্ম্য) 
ভূর্ভবেশ্বরতীর্ঘ (ক্লী) ভূগুকচ্ছের অন্তর্গত তীর্থবিশেষ। 
(শিবপুরাণ) 
ভূর্য্ক্ষ (ত্রি) ১ প্রভূত চক্ষুবিশিষ্ট। (কৃর্ধ্য) ২ অতি তেজন্বী। 
“অদবধাসে। দিপসস্তে। ভূর্যযক্ষাঃ” (খক্‌ ২২৭৩) 'ভূষ্যক্ষাঃ 


[ ৫২৭ ] 


ভুবাক্‌ 


তূরীণি বহুনাতীতি চক্ষ,ংষি যেষাং তে তথোক্তাঃ, বহুতেজসো 
বা, বনুত্রীহৌ “সক্থ্যক্ষোরিতি” যচ. সমাসান্তঃ এবস্ূতো। 
আদিত্যঃ, (সায়ণ) 
ভূযে্যাজস্‌ (ব্রি) বহুবল, অতিশয় বলযুক্ত । পবাবুধানঃ 
শবস ভূর্ষেযাজাঃ” (খেক্‌ ২১২০২) “ভূর্্যোৌজ1 অতিবল+ (সায়ণ) 
ভূলেণক (পুং) ভূঃ সংজ্ঞকো লোকঃ, শাকপাধিবাদিবৎ 
সমাসঃ। অন্তরীক্ষ হইতে অধোলোক, মর্ত্যলোক। 
“পাদগম্যঞ্চ ষৎ কিঞ্চিৎ বস্বস্তি পৃথিবীময়ম্। 
স ভূলোকঃ সমাখ্যাতো বিস্তারোহস্ত ময়োদিতঃ ॥» 
(বিষুপুত ২৫ অ০) 
যতদূর পর্য্স্ত পাদগম্য অর্থাৎ পদসধ্শারের যোগ্য পাথিব 
বস্ত থাকে, ততদুর পর্যন্তই ভূলেিক। চন্দ্র ও সুর্যের কিরণে 
যতদুর আলোকিত হয় এবং সমুদ্র, নদী ও পর্ধতসমবেত 
স্থানই ভূলেণক নামে খ্যাত। ভূলেণক ও ভুবলেণকের 
বিস্তার ও পরিমণ্ডল একই প্রকার । 
[ পৃথিবী, ভূগোল ও ভূবনকোষ দেখ ] 
ভূলগ্রা (ত্ত্রী) ভুবি লগ্া। শঙ্পুঙ্পী। (রাজমি* ) 
ভূলতা! (ক্ত্রী) ভুবি লতা ইব। কিঞচুলুক, চলিত কেঁচো । (হেম) 


ভূলিঙ্গ (ক্লী) শান্বের জনপদভেদ। ( মহাত।রত ) 
ভুলিঙ্গশকুনি (পুং) ভূলিঙ্গঃ শকুনিঃ। বিলশায়ি পক্ষিভেদ। 


“অথ চৈষা নতে বুদ্ধিঃ প্রককৃতিং যাতি ভারত। 
ময়ৈব কথিতং পুর্ব্বং ভূলিঙ্গশকুনির্যথা ॥৮ 
(ভারত সভাপৎ ৪১ অ০্) 
ভূলোক (পুং) পৃথিবীলোক, ভূলোৌক। 
ভূলোকমল্ল, জনৈক রাজ।। 
ভুল্লেখিন্‌ (ত্রি) ভূ-উ্ললিখ-ণিনি। যে সকল পক্গী মৃত্তিকা 
আঁচড়াইয়া ভক্ষদ্রব্য অন্বেষণ করে। 
ভূবদরী (স্ত্রী) ভূলগ্রা বদ্দরী, শাকপাথিবাদিত্বাৎ সমাসঃ। 
ক্ষুদ্রকোলী। হিন্দী ঝড়বের। পর্যায় ক্ষিতিবদরী, বল্লীবদরী, 
ব্দরবল্লী, বহুফলিকা, লঘুবদরী, বদরীফলী, হুক্বদরী। ইহার 
গুণ__মধুরাক্্, কফ ও বাতবিকারহারক, পথ্য, দীপন, পাচন, 
কিঞ্চিৎ পিত্তাআঅকারক এবং রুচিকর। (রাজনি০ ) 
ভুবলদেব, জটনক হিন্দুরাজা। ইনি খুষ্ীয় ১৮শ শতাবের 
মধ্যভাগে বারাণসীর অন্তর্গত বল্দী নামক স্থানে রাজ 
করিতেন । 
ভূবলয় (ক্লী) ভূর্বলয়মিব। ভূমিপরিধি। 
ভূবল্লুভ ( পুং) রাজা, ভূগতি। 
ভূবশস্কর, সন্থাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সগ্থাণ ৩৪1২৫) 
ভূবাকৃ, এক গৃহ্থকারিকাপ্রণেতা। বিশাখ ভট্টের পুত্র। 


ভূবিদ্য! 


ভূবায়ু, পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুস্তর ভেদ (4০9090709.6)। 
[ পৃথিবী ও বায়ু শব্দ দেখ। ] 
ভূবিদ্যা, ্‌ ভূতত্ব, ভূদর্শন (96০198)। এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে 
পৃথিবীর অত্যন্তরসংস্পৃষ্ট পদার্থ নিচয়ের যাবতীয় তত্ব জানিতে 
গার! যায়। 
আমাদের অধিষ্ঠানভূতা পরিবর্তনময়ী পরিদৃশ্তমানা। বন্থন্ধ- 
রার তত্ব নিরূপণ করাই ভূতত্বের উদ্দেগ্ত। পৌরাণিক 
কর্নার পৃথিরী মধুটকটভদৈত্যের মেদে উৎপন্ন বলিয়া ধরি- 
ত্রীর অন্য নাম মেদিনী। কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই 
নদনদী-হ্দ-সাগর-সমন্থিতা দেশ-মহাদেশ-প্রান্তর-অরণ্যপর্ব্বত- 
মণ্ডিত। সাগরাম্বর৷ বন্ুধার তাদৃশ পৌরাণিক কল্পনা পরিত্যাগ- 
পূর্বক পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা দ্বারা পৃথিবীর তত্ব-আলোচন৷ 
করিয়া যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও মীমাংসা করিয়াছেন, তাহা ভূবিদ্া- 
নামে খ্যাত। সুতরাং তূবিগ্তা-বিষয়ক শাস্ত্র আধুনিক ও 
পাশ্চাত্য গবেষণামূলক । 
প্রত্যক্ষপরিদৃণ্তমান বিশাল নিসর্দরাজ্যের ইতিহাস বর্ণনা 
করাই পাধিববিজ্ঞানের উদ্দেশ্ত ।. পাঁথিৰ বিজ্ঞান ঝ! 
প্রাকৃতিক ইতিহাঁঘ (180791 7180০75 ) বিবিধ বিজ্ঞানে 
বিভক্ত । ভূ-তত্ব বা ভূবিষ্ঠা ( অর্থাৎ পৃথিবীর অতীত যুগের 
স্তরাবলী ও তন্নিহিত প্রস্তরীভূত জীবোত্তিজ্জের প্রকৃতি ও 
কালনিরূপণ দ্বার। বর্তমান বুগের ক্রমোন্নতিনির্থয় ) ভূগোল, 
উ্ভিদ্বিদ্ভা, প্রাণিবিদ্যা ও রপায়ন। ইহার প্রত্যেক 
বিজ্ঞানই পৃথিবীমংক্রান্ত এক এক প্রাকৃতিক বিভাগের 
গব্ষেণায় নিবদ্ধ। 
থে সমস্ত বিভিন্ন স্তরাবলীতে ও বিভিন্ন ধাতুতে পৃথিবী 
গঠিত, তাহাদ্বের পরম্পর সম্বন্ধনির্ণর, প্রকৃতি ও গঠন- 
পর্যযালোচনা, এবং যে শক্তিতে তাহাদের পরিবর্তন হইয়াছে 
ও হইতেছে, ততসমুদ্বাক্স নির্ধারণ করাই তূবিদ্যার উদ্দেশ্ত। 
ভূবিৎ পণ্ডিতগণ বলেন যে, পৃথিবীর বিশাল দেহে যুগে 
যুগে অনেক পরিবর্তন হইয়। গিয়াছে এবং যে সমস্ত পরিবর্তন 
হইয়। গিয়াছে, পৃথিবীপৃষ্ঠে আজিও তাহার জাজ্ল্যমান নিদ- 
শন বর্তমান রহিয়াছে । সেই সমস্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া 
আমরা পৃথিবীর অতীত জীবনের বিবরণনমূহ নুস্পষ্টরূপে 
জানতে পার্সি। তীহারা বলেন, পৃথিবীর বয়সের তুলনায় 
মানবগণ সেদিনকার স্থষ্টি। কিন্ত সেই সেবিনকার স্থষ্ 
মানবজাতির তত্বনিরূপণে, মনুষ্যের বয়সনিদ্ধীরণে কোন 
মানবতত্ববিৎ (4.00179)019815) আজিও ুক্ষ্ম বিচার করিতে 
পারেন নাই। : স্তরাং বিবিধ ভূতধাত্রী ধরিত্রীর বয়স 
নিদ্ধীরণকর। বৃদ্ধ বয়সে জাত মানব সন্তানের: পক্ষে বড়ই 
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দুর্ূহ। কিন্তু বন্ুধাবক্ষোবিহারী মানবশিশু জননীর বয়স 

ঠিক করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে । 
বৈজ্ঞানিক স্যষ্টিতত্বে দেখিতে পাঁওয়৷ যায়, মানবুই ধরিত্রীর 

সর্বকনিষ্ঠ সন্তান, কিন্তু কনিষ্ঠ হইলেও মানবই বিশ্বস্থষ্টির 


গরিষ্ঠ জীব। [স্থষ্টি শবে জরষ্টব্য। ] ্‌ 

পৌরাণিক প্রাণিস্থষ্টিতে দেখিতে পাঁওয়! যায়, কণ্তপের 
পত্বীগণের গর্ভে দৈত্য, আদিত্য, দানব, মানব, পক্ষী, সর্পাদি 
জীব সমকালেই জন্মিয়াছিল। সে হিসাবে মানব তির্ধ্যগ্‌ 
জাতির বৈষাত্রেয় ভ্রাতা এবং সমকালিক॥. কিন্তু প্রাশ্চাত্য 
ভূবিৎ পঞ্ডিতগণ নিঃসংশয়িতরূপে বলিতেছেন যে, সরী- 
স্থপাদি মনুষ্য অপেক্ষা এত বয়োজ্যোষ্ঠ, যে তাহা অস্ক- 
পাত দ্বার! নির্ণয় করাও হূর্ঘট । ভূতাত্বিক পঙ্ডিতগণ পৃথিবীর 
প্রাচীনতম শৈলম্তরে প্রস্তরীভূত অতিকায় দরীন্থপাদির রি 
নিদর্শন পাইয়াছেন। 

পৌরাণিক কল্পনায় দেখা যায়, ভগবান্‌ যুগে যুগে অবতার 

হইয়াছেন। কারথবারির অতল জলধিতলে প্রথম অবতার 

মত্ত, তৎপর কৃম্ম ও বরাহ প্রভৃতি। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ইহা! 
সিদ্ধান্ত হইয়াছে ষে, পৃথিবীর পুরাকালিক ভিন্ন ভিন্ন যুগে 
ভিন্ন ভিন্ন খণগ্রলয়রূপ ভূবিপ্লৰ ঘটিয়াছিল। সেই সমস্ত 
ভূবিপ্নবে পৃথিবী যুগে যুগে রূপান্তরিত হুইয়াছে। ভূমগুলের 
মানচিত্র আমরা এখন যে জল ও স্থলসন্নিবেশ দেখিতেছি, ইহা! 
অধিক দিনের নহে। আজি যেখানে অভ্রভেদদী গিরিরাজ 
হিমাচল সগর্কে দণ্ডায়মান, সেখানে একদিন অতলম্পর্শ বিশাল 
বারিধির তরঙ্গহিল্লোল ফেনিল কলেবরে চন্ত্রস্র্য্যের বিরাট 
দর্পণস্বরূপ ছিল। যেখানে আজি কৃশানৃকণকন্প স্ত,পীরুত বালুকা- 
রাশ সমীর তরঙ্গে ভৈরবক্রীড়া করিতে থাকে, দেই বিশাল 
সাহারার মরুস্থলী একদিন বত্বাকরের গভীর গর্ভে প্রোথিত 
ছিল। আজি যেখানে মহাসমুদ্রের করালতম কল্লোলকোলাহল 
অর্ণব্যাত্রিকের হৃদয়ে ভয়ঙ্কর গান্তীর্যের ছায়াপাত করিতেছে, 
সেখানে একদিন সুসজ্জিত চিত্তরঞ্জন পণ্যশ্রেণীপরিপুর্ণ পণ্য- 
বীথিকা৷ নগরবাসী সহজ সহজ নরনারীর হৃদয়ে আনন্দ 
প্রদান করিত। 

ভূবিৎ্ড পণ্তিতগণ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়। দিতেছেন যে, 
এতাদৃশ বিস্ময়কর পরিবর্তন ইতিহাসের অধিগম্যকালেও 
প্রচুর প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে । 'আজ ছুই হাজার বৎসর: হইল, 
হার্কিউলেনিয়ম্‌ ও পম্পিয়াই নামে ছুই জনাকীর্ণ স্থুরম্য নগরী 
নেপ্লসের ভিস্ৃভিয়স্‌ পর্বতের অগ্ন্যৎপাতে ভূগর্ভে প্রোথিত 
হইয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ তুগর্ভ খনন 
করি৷ উক্ত নগরীদ্বয়ের অনেকাংশ আবিষ্কার করিয়াছেন । 


ভূবিদ্য? 


[ ৫২৯ ] 


ভূষণ, 


.. তত্তিন্ন অনেক ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিবর্তন পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রতিনিয়ত ঘট- 
তেছে। পৃথিবীর আত্যন্তরিক তাপে ভূপগ্রর পরিচাঁলন৷ দ্বারাও 
অনেকস্থলে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিয়াছে। প্রবল ভূমিকম্পের 
পরে কিন্ূপ ভূভাগের পরিবর্তন হয়, তাহা! অচিরকাঁলগত 
সেদিনকার ভূকম্পে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভূমিকম্পে 
অনেক স্থলে নদী ভিন্নমুখী হইয়। যায়, নগর বা! জনপদ মুদ্র- 
গর্ভে প্রবেশ করে, কোন স্থানের ভূভাগ উন্নত হইয়। উঠে, 
কোথাও বা! প্রকাণ্ড হুদের উৎপত্তি হয়। 

পৃথিবীর আভ্যন্তরিক কার্য ভিন্ন বৃষ্টিপাত, জলপ্লাবন,নদীর 
গতি-পরিবর্তন ও শীতাতপ প্রভৃতি কারণে ভূপৃষ্ঠের প্রতিদিন কত 
পরিবর্তন ঘটিতেছে। সকলেই জানেন, বর্তমান হুগলীর সান্নিধ্যে 
সরস্বতীতীরে সপ্তগ্রাম ষোড়শ শতাব্দীতে সমৃদ্ধিশীলী রাজ- 
ধানী ছিল, আজ অরণ্যাকীর্ণ। গোড়ের ও পাওুয়ার কথা ত্রীতি- 
হাসিকগণের অবিদ্িত নাই । ভাগীরথী ও পদ্মানদীর মধ্যস্থ ব 
দ্বাপাকার ভূখণ্ড ভূবিপণ্ডিতগণের মতে অতিশয় আধুনিক। 
কলিকাতা ও অন্ান্ত স্থানে গভীর কুপখননকালে, তাহার 
সুস্পষ্ট নিদর্শন পাওয়। গিয়াছে । 
ভুবিৎ পঞ্ডিতগণ বলেন, পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তিতে পর্বত 
সকল উদ্ভূত হইয়াছে। [পর্বত দেখ।] হিমালয় পর্বতের বহুসহত্র 
ফিট্‌ উচ্চস্থানে অনেক জলচর জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল সকল 
পরিদৃষ্ট হয় । শিবালিক পর্বতশ্রেণীতে অতিকায় কৃর্মের স্তরী- 
ভূত অস্থি দৃষ্ট হয়, ইহাতে অনুমান হয় যে, এ সকল পর্বতমাল! 
এককালে সমুদ্রতরঙ্গে বিধৌত হইত, পরে ভূগর্ভস্থ শক্তিতে 
উদ্ভূত হইয়াছে । পৃথিবীর যত পর্ধত আছে, সমস্তই পৃথিবীর 
আভ্যন্তরিক শক্তিতে উদ্ভৃত। হিমালয় পর্বত যে» সমুদ্রতরলে 


অবগাহন করিয়। বিরাজ করিত,তাহা কালিদাসের হিমালয়বর্ণনা- 


পাঠে উপলব্ধি হয়, ৭পূর্ববাপরৌ তোয়নিধী বগাহা স্থিতঃ পৃথিব্যা 
ইব মানদণ্ড” অর্থাৎ হিমালয় পূর্ব্ব ও পশ্চিমতোয়নিধিতে অব- 
গাহন করিয়া পৃথিবীর মানদণ্ডের স্তায় অবস্থিত। ভূতাত্বিক 
পণ্তিতগণের পরীক্ষায় ইহ স্থির হইয়াছে,হিমালয় পর্বত সমুদ্র- 
গর্ভে নিহিত ছিল এবং তাহারা! প্রাচীন মহাদ্বীপের পর্বতসংস্থান 
দেখিয়া! বলেন যে,প্রাচীন মহাদ্বীপের সকল পর্বতই হিমালয়ের 
শাখান্বরূপ, পশ্চিমে পর্ত,গালসীমাত্ত পিরিনিজ শ্রেণী হইতে 
পুর্ব্রে অপ্টাই শ্রেণী পথ্যন্ত একটী পর্বতশ্রেণী ছুইদিকে ছুই 
মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়াছে । অথবা কালিদাস হিমালয়কে 
মানদও বলিয়াছেন, তাহার প্রক্ষ্ট প্রমাণ স্পষ্টই দেখা যাই- 
তেছে যে, হিমালয়ের স্তরাবলীর সন্নিবেশ হইতে পৃথিবীর বয়স 
পরিমাণ করিবার স্থবিধ। হইয়াছে। হিমালয়গাত্রে আবিষ্কৃত 
প্রস্তরীভূত অস্থির অবস্থান হহতে তত্ততযুগের মৃত্তিকাস্তরের 

1 


প্রাচীনতা স্বীকার করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ভূবিপ্লবে যুগে 
যুগে পৃথিবীর জলস্থলভাগের সবিশেষ পরিবর্তন সাধিত 
হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই ভূবিপ্লবযুগে হয়ত 
পর্বতগণ পক্ষবিশিষ্ট ছিল, পরে গোত্রতিৎ কর্তৃক পর্কতকুল 
ছিন্নপক্ষ হইলে পৃথিবী মানবজাতির আবাসযোগ্য। হইয়াছে । 
[ পৃথিবী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য | ] 
ভূশীক্র (পুং) ভুবি শক্র ইব। ভূমীন্্র, রাজা। 
ভূশমী (তরী) ভূলগ্রা শমী, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ কর্মধাণ। লদ্ুশমী । 
ভূশয় (পুং) ভুবি শেতে ইতি ভূ-_শীঙ, (অধিকরণে শেতেঃ। 
পা ৩২১৫) ইতি অচ্‌। ১ নকুল ও গোধাঁদি,বিলশয়,নকুলাদি। 
ইহার মাংসের গুণ-_গুরু, উষ্ণ, মধুর, স্গিগ্ধ, বায়ুনাশক ও 
শুক্রকারক। (রাজব* ) ২ বিষুঃ। 
“ভূশয়ো ভূষণো! ভূতিবিশোকঃ শোকনাশনঃ1” 
(মহাভারত বিষ্ণুর সহঅনাম ) 
ভূশয্য। (ত্ত্রী) ভূরেব শয্যা, ূপককর্ম্মধাণ। ভূমিশয্যা। 
ভূশর্কর1 (স্ত্রী) ভুবি খ্যাতা শর্করা, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ 
কর্্মধাণ। কন্দভেদ। ( নৈঘণ্ট,প্রকা* ) 
ভূশুর, বঙ্গাধিপতি আদিশূরের পুত্র। [শূরবংশ দেখ । ] 
ভূশেলু (পুং) ভুবি খ্যাত৷ শেলুঃ শাকপার্থিবাদিবং সমাসঃ। 
ভূকর্ব,দারক, চলিত ভূঁইচালতা। (রাজনি*) 
ভূষ, মণ্ডন। টুরাদি* উভয়* পক্ষে ভ্াদিৎ পরস্মৈ সক* 
সেট । লট্‌ ভূষক্রতি-তে। লোট্‌ ভূষয়তু-তাং। লুউ, অবু- 
ভূষৎ-ত। ভ্াদিপক্ষে__লট্‌ ভূষতি। লুউ, অভূষীৎ। সন্‌ 
বুভৃুষিষতি। বঙ বোভৃষ্যতে। 
“গুণো ভূষয়তে রূপং শীলং ভূষয়তে কুলম্‌। 
দিদ্ধিভূ ষয়তে বিদ্ভাং ভোগে ভূষয়তে ধনম্‌॥” (বৃদ্ধচাণক্য ) 
ভূষণ (ক্লী) ভূষ্যতে ইনেনেতি ভূষ করণে লু । অলঙ্কার, 
আভরণ, যাহ! দ্বারা ভূষিত হওর। যায়। কচধাধ্য, দেহ্ধার্ধ্য, 
পরিধেয় ও বিলেপন এই চারিপ্রকার ভূষণ । 
“কচধাধ্যং দেহ্ধাধ্যং পরিধেয়ং বিলেপনম্‌। 
চতুর্ধাভৃষণৎ প্রাঃ স্ত্রীণামন্তচ্চ দৈবিকম্‌ ॥” 
এই চারিপ্রকার ভূষণের অতিরিক্ত স্ত্রীলোকদিগের আরও 
অন্ত প্রকার ভূষণ আছে,তাহ। তাহাদের ক্বেল সৌনর্য-বর্ধক | 
কালিদাস শকুন্তলায় যথার্থই বলিয়াছেন,-_সুন্দর 
আকৃতির সকলই ভূষণস্বরূপ। 
কালিকাপুরাণে দ্রেবতার উদ্দেশে দেয় ভূষণের বিষয় 
এইরূপ লিখিত আছে,__ 
“ভোগ্যভূষোত্তমং নিত্যং ভূষণানি শৃরু মে। 
কিরীটঞ্চ শিরোরত্বং কুণডলঞ্চ ললাঁটিকা ॥৮ (ইত্যাদি) 


১৩৩ 


ভূষণ 


ভূসংস্কার 


(কালিকাপু* ৬৮ অৎ) কিরীট, শিরোরত্ব, কুণডল, ললাটিকা, 
তালপত্র,হার, গ্রেবেস্ক, উর্মিকা, প্রালম্বিকা, রত্বস্থতর, উদ্ভব, 
খক্ষমা'লিকা, পার্খগোত, নখগ্োত, অঙ্গুলীচ্ছাদক, কুটিল, 
মান্বক”» মুদ্ধতারা, ললস্তিকা, অক্গদ, বাহুবলয়, শিখাভূষণ, 
ইন্সিকা, প্রাগওবন্ধ, নাতি পুর, মালিকা, সপ্তকী,শৃঙ্খল, দত্তপুত্র, 
বর্ণক, উরুম্ুত্র, নীবী, মুষ্টিবন্ধ, পাঁদালদ, হংসক, নূপুর, ক্ুদ্র- 
ঘন্টিক। এবং গথপষ্ট প্রভৃতি ভূষণ দেবীর অতিশয় প্রিয়। 
এই সকল ভূষণ অচ্চিত্ত করিয়৷ দেবতার উদ্দেশে দান করিলে 
সকল প্রকার অভীষ্ট লাভ হয়। 

কিরীট প্রভৃতি মস্তকের ভূষণ সকল স্ুবর্ণ-নির্ষিত, 
গ্রেবেয় হইতে হংসক প্রভৃতি ভূষণ স্বর্ণ বা রজত-নির্মিত 
করিয়৷ দেওয়া বিধেয় । অন্ত ধাতুনির্মিত দ্রব্য ভূষণপদবাচ্য 
হয় না। কিন্ত বিশেষ এই যে, সকল প্রকার ভূষণই তাঅ- 
নির্মিত করিয়া! দেওয়া যাইতে পারে। কারণ তাত্র সকল 
স্থলে স্তবর্সদৃশ । তাম্রে সকল €দবগণ অবস্থিত এই জন্ 
তাত্রের ভূষণ ধারণ ও দান বিশেষ উ্পকারক। মন্ুষ্যগণ 
আপনার সাধ্যমত ভূষণ ঘকৰ নিন্মীণ করিবে, কিন্তু গ্রীবার 
উদ্ধদেশে কখন রৌপ্যভূষগ ব্যবহার করিবে না। ভূষণ- 
সমূহের মধ্যে যাহার যেরূপ শক্তি হইবে» তিনি সেই পরিমাণে 
ভূষণ দান করিবেন । ভূষণ সর্বদ। চতুর্বর্গ রদ, মৌখ্যদানকারী 
এবং নিত্যতুষ্টি ও.পুষ্টিদায়ক | অত্বএব দেবতার উদ্দেশে 
ভূষণ দ্বান যথাশক্তি বিধেয়। (কালিকাপু* ৬৮অৎ ) 

ভাবপ্রকাশে দিনচধ্যার স্থলে ভূষণধারণ বিশেষ হিতকর 
বলিয়৷ অভিহিত হইয়াছে । 

“ভূষণং ভূষয়েদর্গং যখাযোগ্যবিধানতঃ। 

শুচিসৌভাগ্যসন্তোষদায়কং কাঞ্চনং স্মৃতম্‌ ॥৮ (ভাবপ্রৎ) 

অন্ুলেপনের পর যথাযোগ্য বিধানানহ্ুসারে শরীর ভূষিত 
করা আবশ্তক। কারণ স্বর্ভভূষণ পবিব্রকারক, সৌভাগ্যবদ্ধক, 


সন্তোষজনক | বত্বভৃষণ গ্রহদোষ ও ছুঃস্বপ্নবিনাশক | নবগ্রহের |. 
দোষশান্তির জন্ত, সুধ্যের মাণিক্য, চন্দ্রের মুক্তা, মঙ্গলের |. 


প্রবাল, বুধের মরকতমণি, বৃহস্পতির পুষ্পরাঁগ, শুক্রের হীরক 
এরং শনির নীলকান্তমণি, বাহু ও কেতুর গোমেদ ও বৈদূর্ধ্যমণি 
ইহাদের ভূষণধারণ উপকারক।. এই সকল দ্রব্যের ভূষণ 
ধারণ করিলে আর নবগ্রহের দোষ থাকে না । (ভাবপ্রণ) 
প্রথমে ভূষণ ধারণ করিতে হইলে, শুভদিন দেখিষ্না ধারণ 
করা আবপ্তক।. জ্যোঁতিষে এই দিনের বিষয় এইরূপ লিখিত 
আছে,--পুষ্যা, হস্তা,পুনর্বস্থ, মঘা, অনুরাধা, মুগশির1, ধনিষ্ঠা, 
উত্তরফন্তুনী, উত্তরাধ্াঢ়।, উত্তরভাদ্রপদ,.রোহিথী ও. চি- 
নক্ষত্রে হর্িশয়ন ভিন্নকালে, শুভতিথি, গুভরুর্ণ ও শুভযোগে 


ভূষণধারণ প্রশস্ত। অলনাগণ স্বামীর হিতার্থে উত্তরফন্তনী, 
উত্তরাষাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, পুনর্কন্থ_ ও আড্রা- 
. নক্ষত্র ত্যাগ করিয়া ভূষণ ধারণ করিবে ॥ ইহাতেও চন্দ্র তার! 
শুদ্ধি দেখাও বিশেষ আবন্তক, কারণ চন্দ্র ও তারা শুদ্ধি 
থাকিলে ষদ্দি কোন দোষ থাকে, তাহা! বিনষ্ট হয় । (জ্যোতি£- 
রসংগ্রহ ) ( পুং) ভূষয়তি ভক্তবুন্দমিতি ভূষ্যতে হনেনেতি- 
বা ভূষ-ল্যু বা লুটি। ২ বিষু। টা ১৩।১৪৯1৮০ ) 
৩ রাজবিশেষ । 
“বনুদ্তাদ্রয়শ্চৈতে রাজানোহর্থরথা রী ঠা 
অঙ্গুরী স্থুবিশালশ্চ দণ্ডিভূষণসো মিল ॥৮ | 
( কথাসরিৎসাণ ৪৭১৩ ) 
ভূষণ, সহাত্রিবর্ণিত কয়েকজন রাজ। ৷ ( সহ্ান্রি* ২৭।৩৪ ) 
ভূষণ, ছিন্দবংশীয় নৃপতিভেদ | চ্যৰনকুলজাত বৈরবর্মের পুত্র ॥ 
দেবলনামক স্থানে রাজত্ব করিতেন । 
ভূষণদেব, জনৈক প্রাচীন কৰি। 
ভূষণভট্ট, ১ গায়ত্রীপদ্ধতিপ্রণেতা। ৮৮... 
ইনি বাণের পুত্র। 
ভূষণতা। (ত্ত্ী) ভূষণপ্ত ভাবঃ তল্-টাপ॥ ভূষণ্ব, ৮ 
ভাব ঝ৷ ধর্ম । 
ভূষণেন্দ্রপ্রভ (পুং) কিন্নররাজভেদ্। 
ভূষ। (তরী) ভূষ ভাবে অ টাপ,চ। অলঙ্ক্রিয়া, মওনক্রিয়া!। 
প্দম্পত্যোঃ পর্যযদাৎ প্রীতা। ভূষাবাসঃ পরিচ্ছদ্রান্‌।” 
€( ভাগৎ ৩২২২২ ) 
ভূষিত ত্র) ভূষক্ত। অলঙ্কৃত।। 
“ভূঙ্গালীকোকিলক্রুঙ| ভির্বশনৈঃ পশ্ঠ লক্ষ্মণ । 
রৌচনৈর্ভষিতাং পম্পামস্মাকং হৃদয়াবিধম্‌ ॥% ( ভষ্টি ৬৭২ ) 
ভূষণ (তরি ) ভগ । ১ ভবনশীল। পা ভবিতা। 
২ সাধুভবনশীল। 
“ক্ষত্রিয়কৈব সর্পন্চ ব্রাঙ্গণঞ্চ বহুশ্রুতম্‌ । 
নাবমন্তেত বৈ ভূষুঃ কৃশানপি কদাচন ॥৮ (মন্তু ৪১৩৫) 
“ভূষুঃ ধনায়ুরাদিনা বদ্ধনশীলঃ।* (কুন্ধুক) 
ভূষ্য (তরি) ভূষ-যৎ। : তূষণীয়, ভূষণার্থ ভূষণযোগ্য । : 
“অস্তোস্তশোভাজননাৎ বভূব সাধারণোভূষণভূষ্যভাবঃ |” 
11070 50110কুমারসম্ভব ১1৪২ ) 
ভূসংস্কার (পুং) ভূবঃ সংস্কারঃ ৬তৎ। ঘজ্ঞাদিতে ভূমিভাগের 
গরিসমূহন, উপলেপন, বেখাকরণ, পাংশুদ্ধরণ  জলকরণক- 
অভ্যুক্ষণরূপ পঞ্চবিধ সংস্কার | : যজ্ঞ যেস্থলে হয়, তথায় প্রথমে 
পঞ্চ: গ্রকার' ভূসংস্কার করিতে হয়॥ তৎপরে সেই সংস্কৃত 
ভূমিতে যজ্ঞ করিতে পারা যায় । 


ভণ্ড [ ৫৩১ ] ভগ 


ভূম্গুত ( পুং) ভূবঃ পৃথিব্যাঃ স্ৃতঃ। মঙ্গলগ্রহ। 
“মহত্বাচ্ছীপ্রপরিধেঃ সপ্তমে ভৃগ্ভূন্থতৌ |” (হুরধ্যসিৎ ) 
২ নরকান্থুর। ্্িয়াং টাপ্‌। (ভ্ত্রী)৩ লীতা। 
ভূম্থর (পুং) ভূবি স্বর ইব। ব্রাহ্মণ। (ভাগ* ৪২৬২৪) 
ভূস্তণ (রী) ভুলগ্রং তৃপং ভূবস্থণমিতি বা, পারস্বরাধিত্বাৎ সু 
ভৃতৃগ, বানপ্রস্থধর্্মীবলম্বীর ইহা! ভোজন করিতে নাই। 
পব্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ ভৌমানি কবচানি চ। 
ভূত্তৃণং দির শ্লেক্মাতকফলানি চ॥%৮ (মন্তু ৬১৪) 
ভূস্থ (ব্রি) ভূবি তিষ্তীতি স্থা-ক। ১ পৃথিবীস্থিত। ২ মনুষ্য। 
ও গণ্ডপদদী। ( বৈদ্যকনিণ) 
ভূম্পৃশ্‌ (পুং) ভূবং স্পৃশতীতি স্পৃশ-কিন্‌। মনুষ্য। (হেম) 
ভূম্বর্গ (পুং) ভুবি স্বর্গ ইব অমরলোক-ধারণাৎ। ্থমেরু- 
পর্ধত। ( জটাধর) 
ভূম্বেদ (পুং) ঘনাশ্ম দ্বারা স্বেদবিশেষ, গ্রস্তরস্বেদ। টির 
হুত্রস্থাৎ ১৪ অ*) [দ্বেদ দেখ।] 
ভূ, ১ ধারণ। ২ পোষণ।  জুহোত্যাদি উভ* সক অনিটু। 
লট্‌ বিভর্তি, বিভূতঃ, বিভ্রতি। বিভূতে, বিভ্রাতে, বিভ্রতে । 
লিঙ. বিভূয়াৎ বিত্রীত। লঙ. অবিভঃ, অবিভূতাং অবিভরুঃ। 
অবিভূত। লিট্‌ বভার, বিভরাঞ্চকার, বভৃব, -বন্রে, বিভরাঁ- 
হক্রে। লুট্‌ ভর্তা । লুউ. অভার্বাৎ, অভাষ্টাং অভাযুঃ। অভূত, 
 অভ্ষাতাং, অভূষত, অভূচং। সন্‌ বুভূর্যতি-তে। বিভরিষতি 
তে। যঙ বেত্রীপ্মতে । সর্ব বর্ডর্তি। ণিচ. তারয়তি। 
লুউ. অবীভর্ৎ। 
ভূ, ভরণ। ভৃাদিৎ উভয় সক অনিট,। 
লু, অভার্ষীৎ, অভূত। লিট্‌ বভার, বন্রে । 
ভূকুংশ (পুং) কুসি-অচ কুদো৷ তাবদীপনং পৃষোদরাঁদিত্বাৎ 
সন্ত শত্বং, ভ্রবা! কুশে ভাবপ্রকাশ ইঙ্গিতজ্ঞাপনং বস্ত, নিপাতনাৎ 
সম্প্রসারণম্‌। ভ্রকুংশ,ভ্ত্রীবেশধারী নটপুরুষ।(অমরটাক1 রমানাথ) 
ভ্কুংস (পুং) চুরাদৌ পটপুটেত্যাদি দণ্ডকোক্তঃ কুসির্ভাসার্থঃ, 
স্ত্রাবেশং ধারযিত্বা ভ্রবঃ কুদয়তি পুরুষত্বমিতি সংস্ঞাত্বাদ্ুকারস্ত 
অকারঃ, হুম্বশ্চ বা, কুসি-অচ, যদ্বা ভ্রব! কুংস ইঙ্গিতপ্রকাশে। 
যন্ত নিপাতনাঁৎ সম্প্রসারণম্‌। ভ্রকুংশ, স্ত্রীবেশধারী নট পুরুষ। 
( অমরটাকায় বমাঁনাথ ) 
ভূকুটা (স্ত্রী)কুট কৌচটিল্যে ইতি কুট-ইন্‌, ভ্রবঃ কুটিঃ, কৌটিল্যং 
“নিপাতনাৎ বা সম্প্রসারণম্‌। ভ্রকুটা, ্রতঙ্গি। 
ভূগমাত্রিক (পুং) মুগমাত্রিক। 
ভূগবাণ, (ত্রি)১ ভূগুসদৃশ। ২ দীপ্যমান। (সায়ণ) 
ভগ্ত €পুং) তপসা৷ ভূজ্জতে পঞ্চতপাদিভির্বেতি ভ্রন্জ : (প্রথি 
রা ভ্রস্জাং সন্প্রসারণং সলোপশ্চ । উপ. ১২৯) ইতি কু, 


লট্‌ ভরতি-তে। 


_ সম্্রসারণং দলোপঃ ন্যস্কাদিত্বাৎ কুত্বধ্চ, যদ্বা ভূজ্জতীতি 


ক্কিপ, ভৃকৃ জালা তয়া সহোৎপন্ন ইতি উ। মুনিবিশেষ । 
মহাভারতে এইরূপ লিখিত: আছে,_-পুর্ববে 'ভগবান্‌ রুদ্র 
বারুণীমুত্তি পরিগ্রহ করিপ্পা এক ক্ঞানুষ্ঠান করেন। 
এই যজ্ঞ দর্শন, করিবার জন্ঠ মৃত্তিমান্‌ তপ, যজ্ঞ, ব্রত, 
দীক্ষা, দিকৃপতিগণের সহিত দিক্‌ সমুদ্ায়। দেবপত্রী, 
দেবকন্া, ও দেবজননীগণ সমবেত হইয়া প্রীতমনে তথায় 
আগমন করেন। এ নয় ব্রহ্গ। বহির্যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়| গজ- 
লিত হুতীসনে আহতি প্রদান করিতেছিলেন। দেবকন্তা- 
গণকে দেখিবামাত্র তাহার রেতঃস্থলিত হইল। তখন হৃর্য্য- 
দেব কর দ্বারা সেই রেত গ্রহণ করিয়! হুতাশনে নিক্ষেপ 
করিলেন। অনন্তর ভগবান্‌ প্রজাপতির রেতঃম্থলন হইল। 
তখন তিনি স্বয়ং সেই শুক্র, অব দ্বারা গ্রহণ করিয়া হবনীয় 
দ্রব্যের স্ায় মন্ত্রোচ্চারণপূর্ববক অগ্নিতে আন্ৃতি প্রদান করেন। 
অগ্থিতে ব্রচ্মার শুক্র আহুত হইলে প্রথমতঃ উহার শিখা 
হইতে ভৃগু, সধুম অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা এবং নিম অঙ্গার 
হইতে কবির উৎপত্তি হয়। এইরূপে ভৃগু প্রভৃতির সৃষ্টি 
হইলে বারুণীমু্তিধারী মহাদেব দেবগণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিলেন, আমি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আমিই ইহার 
কর্তা; অতএব যে তিনটা পুত্র জন্মিয়াছে উহ্বারা আমারহ 
পুত্র। তখন অগ্নি কহিলেন, “& তিন পুত্র আমাকে 
আশ্রয় করিয়া আমারই অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, 
সুতরাং উহারা . আমারই অপত্য। মহাদেব কখনই 
অধিকারী হইতে পারেন না।” অগ্নি ইহা! বলিয়। নিরস্ত 
হইলে, ভগবান্‌ ব্রঙ্গা বলিলেন, আমারই বীধ্য দ্বার! 
এই তিন অপত্যের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব ইহার! 
আমারই সন্তান। কারণ শাস্থান্থসারে বীজবপ্তাই ফলভোগী 
হইয়া থাকেন। এইরূপে তিনজনে বিবাদ করিতে থাকিলে, 
দেবগণ মধ্যস্থ হুইয়। এই তিন পুত্র তিন জনকে প্রদান 
করেন | তেজস্বী ভৃগু মহাদেবের, অঙ্গিরার অগ্নির এবং কৰি 
ব্রহ্মার পুত্ররূপে কল্পিত হন। অতঃপর ক্রমে ভৃগু, অঙ্গিরা ও 
কবির বংশজাত প্রজাসমূহে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে । বারুণীমুত্তি- 
ধারী মহাদেবের যক্ঞ হইতে ইহারা উৎপন্ন হন বলিয়া ইহা- 
দিগের বংশসমুদীয়ের নাম বারুণ। কিন্ত ভৃগু হইতে যে বংশ 
উৎপন্ন হইয়াছে, এ বংশ ভার্গব নামে প্রসিদ্ধ। 
(ভারত অন্থুশীসনপণ ৮৫ অ+) 
এই ভূৃশুবংশে পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। . বিষুণপুরাণে 
লিখিত আছে, ভৃগু ব্রহ্ধার মানস পুত্র । ইনি দশজন 
প্রজাপতি মধ্যে একজন প্রজাপতি ।: দক্ষকন্তা৷ খ্যাতির 


ভগ্তজ 


ই, 


ভূঙ্গবন্ধু 


সহিত ইহার বিবাহ হয়। এই থ্যাঁতির গর্ভে বিষুণপত্বী 
লক্ষী এবং ধাতা ও বিধাতৃনামে ছুই পুত্র হয়। মহাত্মা 
মেরুর আয়তি ও নিয়তি নামী কন্তাদ্ধয়ের সহিত ঘঁ ছুইজনের 
বিবাহ হয়। ইহাদের পুত্র মক এবং প্রীণ। ক্রমে ইহাদের 
ংশ বিস্তৃত হইয়া! ভার্গবনামে বিখ্যাত হয়। ভৃগু ধনুর্বেেদ- 
বিগ্ভার প্রবর্তক। (বিষ্ুণপু*) রামায়ণে লিখিত আছে,_- 
কোন সমষ্ষে অস্ুরগণ ভূগুপত্বীর আশ্রয় গ্রহণ করিলে, অস্থর- 
নাশার্থ নিক্ষিপ্ত বিষ্ণুর চক্রে ভৃগুপত্বীর মস্তক থণ্ডিত হয়। 
ইহাতে ভৃগু ভগবান্‌ ৪ শীপ দেন: এই শাপে ভগবান্‌ 
বিষ রামাবতারে পত্বীবিয়োগ-ছুঃখ সহ করিয়াছিলেন । ইনি 
কোন সময়ে ক্ষত্রিয় বীতহব্যকে ব্রাঙ্মণত্ব প্রদান করিয়াছিলেন। 
ভৃগু সপ্তষির মধ্যে একজন, প্রতিদিন তর্পণ করিবার 
সময় ভূগুর উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। তগবান্‌ বিষু গীতায় 
বলিয়াছেন, আমি মহষিদরিগের মধ্যে ভৃণ্ড। ২ শিবের নামা- 
স্তর। ইহার বরে সগর রাজা পুত্রলাভ করিয়াছিলেন । 
(রামায়ণ) [ সগর দেখ। ] 
৩ মহাদেব। ৪ শুক্রগ্রহ। (মেদিনী ) ৫ সানু । ৬ জমদগ্থি। 
(হেম) ৭ অরণ্য-কণ্টকব্যাপ্ত গিরিপার্থোচ্চ দেশ, নিরব- 
লম্বন পর্বতাদির পার্থ যেস্থল হইতে পতিত হইলে কোন 
অবলম্বন থাকে না, তাহাই ভৃগুদেশ, পর্য্যায়--প্রপাত্র, অতট, 
দরদ, পতনস্থান। (শক্রত্বাণ) 
ভূ গু, সহ্াদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজ] । (সহাণ ৩১৩৪ ) 
ভ্‌গু, জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্বিৎ।  কেশবার্ক, বসন্তরাজ 
প্রভৃতি জ্যোতিগ্রন্থে ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন । ভার্গব- 
মুহূর্ত, ভার্গবস্থত্র ও ভূগুষংহিতা৷ নামে তন্নামীয় কয়খানি গ্রন্থ 
পাওয়া ঘায়। ২ আমঘুর্ধেদজ্ঞ জনৈক প্রাচীন খষি। ৩ ভূগু- 
স্বৃতিনামক জনৈক ধন্মশাস্ত্রকার । 
ভূগুক ( পুং) কৃম্মচক্রের দক্ষিণপার্খীস্থিত দেশতেদ । 
(মার্কগ্েয়পুৎ ৫৮ অ০্) 
ভ্‌গুকচ্ছ (ক্লী) নর্মম্দার উত্তরতটস্থিত তীর্থক্ষেত্র। 
“তং নর্মদায়াস্তট উত্তরে বলের্ষে খত্বিজস্তে ভূগডকচ্ছসংজ্ঞকে |” 
( ভাগবত ৮১৮২১) 
কাশীখণ্ডে এই তীর্থের “ভৃগুকচ্ছ” ও “ভৃগুকর্ণ নামক 
দুইরূপ*পাঠের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় । [ ভরোচ দেখ ] 
ভূগুকেশব (পুং) তৃগুস্থাপিতঃ কেশবঃ মধ্যপদলোপিকণ। 
কালীস্থিত ভৃগুস্থাপিত কে শবমুত্তিভেদ । ( কাশীখ* ৩৩ অৎ) 
ভূ গুক্ষেত্র, প্রাচীন তীর্থবিশেষ। ভূগুক্ষেত্রমাহাত্ম্যে বিস্তৃত 
বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। 


ভ্গুজ (পুং) ভূগোর্জায়তে জন-ড |. ভার্গব, শুক্রাচার্ধয। 


ভ্গুতনয় (পুং) ভূগোস্তনয়ঃ। ভৃগুতনয়, শুক্রাচাধ্য | ভূু- 
নন্দন এবং ভৃগুস্থতাঁদিরও তী অর্থ। | 

ভ [গুতীর্থ, তীর্থভেদ। 

ভগুতুঙ্ক (ক্লী) হিমালয়স্থিত তীর্থভেদ। 
*হিমবচ্ছিথরে রম্য ভৃগুতুঙ্গে নগোত্মে | 
নায়া ভূগোস্ত শিখরং তন্মাতচ্ছিখরং ভূপ্তঃ (ভারত ১/১২৫ /) 

ভ্গুদেব, প্রবরাধ্যায়প্রণেতা ৷ 

ভগুপতি (পুং) ভৃগুণাং তদ্শীয়াণাং পতিঃ।  পরশুরাম। 

:“কেশবধৃত ভৃগুপতিরূপ ! জয় জগদীশ হরে।” গ্লেতগো5) 

ভূ গুপথ, হিমালয়স্থিত কেদারনাথ তীর্থের সমীপস্থ তীর্থভেদ । 

ভ্গুপ্রজরবণ (পুং) হিমালয়সন্িহিত পর্বতবিশেষ । 

ভ্গুভূমি ( পুং) ভার্গবপুত্রভেদ । (হরিব* ৩ অণ ) 

ভগুবল্লী (তরী) ভৃগুণাহ্ধীতা বল্লী। তৈত্তিরীয় উপনিষদের 
তৃতীয় বলী। ভৃগু এই বল্লী অধ্যয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া! 
ইহা ভৃগুবল্লী ব৷ ভূগুবল্গ্যুপনিষদ্‌ নামে খ্যাত। | 

ভূগুণাম্পতি (পুং) তৃগুণাং পভিঃ অলুকসৎ। 

ভূগুপনিষদ্‌ (ভ্ত্রী) উপনিষদ্েদ। 

ভূঙ্গিরস্‌ (পুং) অথ্ববেদের কএকটা সথক্তের রি ] 

ভ থ্বজিরোবিদ্‌ ত্র ত্রি) অথর্ববেদবিৎ। 

ভ্থ্বীশ্বরতীর্ঘ (ক্র ) তীর্থভেদ। (শিবপুরাণ)_ 

ভ্ঙ্গ (ক্লী) বিভর্তীতি ভূঞ ভরণে (ভূঞঃ কিৎ স্ুট চ। উপ্‌। 
১/১২৪) ইতি গন্, মচ কিৎ, হুড়াগমশ্চ। ৯ ত্বচ্‌, গুড়ত্বকৃ। 
(অমর) ২ অভ্রক। (রাজনি* ) (পুং) ৩ ভ্রমর। ৪ কলিঙ- 
পক্ষী । চলিত ফিঙ্গাপাখী বা ভীমরাজ। ইহার মাংসগ্ডণ 
মধুর, স্গিপ্ধ, কফ ও শুক্রবর্ধক। ৫ ষিড়গ। ৬্ভূঙ্গরাজ। 
৭ ভৃঙ্গার। ৮ ভূঙ্গরোল। চলিত ভীমরুল। 

ভূঙ্গক পে) তৃকগ-সংস্তায়াং কন্‌। রাজবাসন পক্ষী, ভূক্করাজপক্ষী, 
ফিড বা! ভীমরাজ পাখী । ( শব্দরত্বাৎ ) | 

ভ্ঙ্গচুল্লী (সর) ভূঙ্গাহ্বা!। মহারাই_ভমরমালি, কলিঙ্গ-__উগ্ন্‌- 
শরু। গুণ__কটু, উষ্ণ, তিক্ত, দীপন ও রোচন। (রাজনির্ধন্ট) 

ভ্ঙ্গজ ( রী) ভূঙ্গ ইব জায়তে ইতি জন-ড | অগুরুকাষ্ঠ। 

ভূঙ্গজ। (ভ্ত্রী) ভূঙ্গজ-টাপ্‌ । ভার্গী। (রাজনিৎ ) 

ভূঙ্গিপর্ণিক! (ন্ত্রী) ভূঙ্গ ইব কা্চগাৎ ভূঙ্গবর্ণং পর্ণমস্তা ইতি 
ডীষ» স্বার্থে কন্‌ টাপ, অত ইত্বঞ্চ ইকা রন্ত হস্বত্বং। ্থক্্ৈলা, 
চলিত ছোট এলাচ । ( শব্দচ* ) ৃ 

ভূঙ্গশ্রিয় (পুং) ধূলীকদস্ব। (রাজনি৭ ) 

ভূঙ্গপ্রিয়। (ত্ত্ী) ভূঙ্গাণাং প্রিয়া, প্রচুরমধুত্বাৎ। মাধবীলতা।। 

ভ্ঙ্গবন্ধু (পুং) ১ ভূঙ্াণাং বন্ধুরিব প্রিয়ত্বাৎ। ২ কুন্দবুক্ষ। 
২ কদন্ববুক্ষ । ( বৈগ্যকনি) 


পরগুরাম। 


ভূঙ্গরাজ 


[ ৫৩৩ ] 


ভূঙ্গরাজ ঘুত 


ভূঙ্গমারি (ভ্ত্রী) কোঙ্কণদেশপ্রসিদ্ধ কেবিকা পুষ্পবৃক্ষ। 
ইহার গুণ_-মধুর, শীতল, দাহ, পিত্ত, বাতশ্লেম্ম এবং 
ছর্দিনাশক । (রাজনি০) 
ভূঙ্গমূলিকা। (ভ্্ী ) ভূক্স্ত তৃঙ্গরাজন্তেব মূলমস্তাঃ ক, অজাতি- 
বচনত্বাৎ টাপ্‌, কাপি অত ইত্বং। ভূঙ্গাহ্বা, ভ্রমরচ্ছল্লী, চলিত 
ভ্রমরমালী। (রাজনিৎ ) 
ভূঙ্গমোহিন্‌ (পুং)৯ চম্পক বৃক্ষ স্বর্চস্পক। (বৈগ্ভকনিণ) 
ভূঙ্গরজ (পুং) ভূঙ্গান্‌ রঞ্জয়তীতি অন্তভূতিণ্যর্থাদ্‌ রঞ্জো অচ, 
পৃষোদরাদিত্বাৎ ন লোপঃ। ভূঙ্গরাজ। (ভাবপ্রণ ) 
ভূঙ্গরজস্‌ (পুং) রজন্পতীতি অন্তভূতিণ্যর্থাৎ রঞ্জে (সর্বরধাতুভ্যো- 
ইস্ুন্। উণ ৪১৮৮) ততো]! (রজেশ্চ । পা ৬৪২৬) ইতি ন 
লোপঃ, ততো ভূঙ্গাণাং রজাঃ রঞ্জকঃ, অথব৷ ভূঙ্গ ইব কৃষ্ণবর্ণং 
রজঃ পরাগে। হস্ত । ভূঙ্গরাজ। (অমরটাকায় ভরত ) 
ভূকঙ্গর] (স্ত্রী) ভূঙ্গরাজ, কেশরাজ । হিন্দী ভাংরা । (রাজনিৎ ) 
ভূঙ্গরাজ, সহ্াদ্রিবর্ণি জনৈক রাজা। (সহা* ৩১৪২) 
সৃঙ্গরাজ, স্বনাম প্রসিদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিবিশেষ। (1)1070009 ৪6৪)) 
এই পাখীর ঠোঁট হইতে পুচ্ছাগ্রভাগ পর্যন্ত ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। মধ্যে 
মধ্যে হুএকটা কৃষ্ণোজ্জল পালক,সেই কৃষ্ণবর্ণের শোভা সম্পাদন 
করিতেছে । কোন কোন পক্ষীর গাত্রে ছুএকটী শ্বেতপাঁলকও 
দেখা যায়। শাবকগুলির পাখ। ও পুচ্ছ অত্যন্ন কটাশে এবং 
পাখার নিম্নভাগ সাদা। বিভিন্নস্থানে বাসহেতু এই পঙ্গি- 
জাতির আবয়বিক অনেক বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে । 
আফগানস্থান হইতে আদাঁম ও হিমালয় হইতে সিংহল 
পধ্যন্ত বিস্তীর্ণ ভারতসাত্রাজ্যে এবং ব্রহ্ম, চীন, শ্তাম ও কোচিন- 
চীন প্রভৃতি রাজ্যথণ্ডে ইহাদের বাসস্থান আছে । ইহারা শীত 
ভাল বাসে, এই জন্ত স্থানবিশেষে শীতকালে ইহাদেরও শুভা- 
গমন হইয়া থাকে । ইহারা সাধারণতঃ ১২ হইতে ১২॥০ ইঞ্চি 
লম্ব! হয়, তন্মধ্যে পুচ্ছভাগ প্রায় ৭ ইঞ্চি । ঠোঁট, পা ও থাব৷ 
কৃষ্ণবর্ণ হইলেও চক্ষুগোলকের পার্স্কান লাল হইয়া'থাকে। 
আকৃতির বিভিন্নতা দেখিয়া পক্ষিতত্ববিদ্গণ ইহাদের মধ্যে 
শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন। 1). ৪০; পক্ষী বাঙ্গালাদেশে-__ফিঙ্গা, 
ভীমরাজ; পঞ্জাবে -জপাল, কালচিৎ); দাক্ষিণাত্যে__ 
কোলস1,বোজঙ্গ বা বুচন্গ; সিন্ধু প্রদেশে--কুণিছ,কালবকোলচি; 
উঃপঃ প্রদেশে-থমপল, তেলগু-যেতি ইস্তা, তামিল-_ 
কুড়ি কুরুম, সিংহলী ও তামিল কুড়ি কুরবী এচ; ইংরাজীতে 
1)70172081)110০ নামে পরিচিত। ্‌ 
কুষ্ণবর্ণ দেখিয়া অনেকে ইহাদিগকে “কাকের রাজা” ব্লিয়। 
অভিহিত করেন। পল্লিগ্রামের মাঠে, বাঁবল! গাছে ইহাঁদিগ্রকে 
স্মচ্ছন্দে বিহার করিতে দেখা যায়। মাঠে চরিয়া বেড়াইলে ব৷ 
১৪৪৮ 


গাছের উপর বসিয়া থাকিলেও তাহারা আপন মনে লেজ 
নাঁড়িতে থাকে । ঘাম্বের উপর যা কিছু পোকামাকড় পায়, 
তাহাই ইহার! ভক্ষণ করিয়! ফেলে । কখনও একস্থানে থাকিয়া 
আহারে প্রবৃত্ত হয় না । একস্থানে এক বা ছুইটী পোক। খুটিয়া 
তৎক্ষণাৎ ইহারা অন্তস্থানে উড়িয়! গিয়। বসে। 

ইহারা সাধারণতঃ বৈশাখ হুইতে আষাঢের মধ্যে ডিম 
পাড়ে। গাছে নিবিড় পত্রান্তরালে ইহাদের নীড় লুক্কায়িত থাকে। 
নীড়নিম্দীণে ইহার! বিশেষ শিক্পচাতুর্ধ্য প্রদর্শন করিয়! থাকে। 
প্রায় ৪ হইতে ৫€টী পধ্যন্ত ডিষ্ব প্রসব করিতে দেখা যায়। 
উহার মধ্যে কতকগুলি নিভাজ সাদা ও অপর কতকগুলি 
সামন রঙ্গের লালবিন্দুযুক্ত । 

1). 1008108008$8$ বা [00120 4905 [7006০ পক্ষী, 
বাঙ্গাল।__-নীলফিডা, লেপ চ1--সহিম-ফো, ভূটান__চেচুম, 
তামিল-_এরাটু-বলন-কুরুবি নামে খ্যাত । ব্রহ্মপুত্রের উত্তর, 
রাজপুতানা, সিন্ধু, গুজরাত ও হাজার! অঞ্চলে ইহাদের বাস 
দেখ। যায়। ইহাদের ডিম্ব অপেক্ষারুত ক্ষুদ্রীকার। এতত্তিন্ন তেন! 
সেরিম প্রদেশ 1). 010:990929) সিংহল ও হিমাঁলয়ে 1). ০৪9:০- 
199903 ( পেটপাঁদা ধৌলী ), সিংহলে 1). 19590752113 
(কবুদ।-পণিকা) এবং ব্রহ্ম, শ্তাম ও কোচিন রাজ্যে 1). 160০০- 
৪9৮৪ (মুখপাদা) ও 7). ০9০9৪7৪০৪৪৪ নামক ভীমরাজ প্রধানতঃ 
দেখিতে পাওয়া যায় । 

ইহ্থার৷ স্থমধুর স্বরে গান করিতে পারে। শ্তামা, বুলবুল ও 
কোকিলের স্তায় অনেকে ভীমরাজ পুধিয়া থাকে । কেবল যে 
সুমিষ্ট স্বরলহরীতে ইহারা মানবের মনস্তৃষ্টি করে, তাহ! নহে, 
অপর পক্ষীর সহিত লড়াই করিবার জন্ত অনেকে আদর করিয়া 
এই পক্ষী রাখে। বুলবুল, মোরগ, তিতির প্রভৃতি পক্ষীর 
তায় ইহারাও লড়াইপটু। দুইটা ভূঙ্গরাজের পরস্পর লড়াইকে 
এদেশে “ফিঙের লড়াই” বলে। 

ভূঙ্গরাজ, নেত্ররোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধবিশেষ | প্রস্তত- 
প্রণালী-_-তিলটতৈল ৪পল, ভূঙ্গরাজরস ৪ সের, কক্ক যষ্টিমধু ১ 
পল, যথানিয়মে এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈলের 
নস্ত লইলে দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিদোষ নিরাকৃত হয়। 
একমাস কাল ব্যবহারে বলিপলিতাদি দোষও বিদুরিত 
হইয়া থাকে । (ভৈষজ্যরত্বা* ) 

ভূঙ্গরাজ ঘৃত, ক্ষুদররোগাধিকারে দ্বতৌষধবিশেষ। প্রস্তত- 
প্রণালী--দ্বত ১ সের, ভীমরাজের রস ৪ সের, কন্কার্থ ময়ুর- 
পিত্ত ১৬ তোলা । যথা নিয়মে এই স্বৃত পাক করিবে। সপ্তাহ 
কাল এই দ্বতের নশ্ত গ্রহণ করিলে কেশের অকালপক্ৃতা- 
দোষ নিবারিত হয়। ( ভৈষজ্যবস্বা* ) 


১৩৪ 


ভূঙ্গসোদর 


[ ৫৩৪ 


ভুজিন্‌ 


রাস 


ভূজ্গরাজাদিচুর্ণ, রসাক্মনাধিরারোত্ত 
প্রণালীন তূঙ্গ রাজচুর্ণ ১ভাগ,তিলতৈতনা ॥” অর্ধভাগর ও জামলকী 
॥* ভাগ এই রয় দ্রর্য উত্তমব্ধপ চুর্ণ করিয়া মিশ্রিত করিবে। 
পরে চিনি, ৰা গুড়ের অন্ুপানযোগে সেবন করিলে জরা ও 
বিবিধ রোগের শান্তি হয় । .( তৈষজ্যব্বত্বাৎ ) 

ভ্ঙ্গরাজ (পুং) সুন্দ ইব রাজতে ইতি, ভূঙ্গ“রাজ-অচখ 
দ্বারেণ ভূঙ্গবৎ ক্শরুষ্ণীকরণা ত্বথাত্বং (99491) ০816109019099. 


বা। 0. %০:১৭51০৪)। স্বনামথ্যাত পত্রশাক বিশেষ । ভীমরাজ, | 


চলিত কেগুরিয়া, হিন্দী ভাঙ্গারা, ভেগরিয়।; মহারাষ্ট্র 
পির মাকা, তৈলঙ্গ_গুণ্টকলগর চেষ্টংবন্বে-_পিবল ভাংর|। 
সংস্কৃত পর্য্যায়__কেশরাজ, ভূঙ্গ, পত্তঙ্গ, মার্কর, ভূঙ্গাহব, 
কেশরপ্রন, পিতৃপ্রিয়, অঙ্গারক, কেগ্ত, কুস্তলবর্ধন । হৃহার 
গুণ_তিক্ত, উষ্ণ, চক্ষুর দীপ্তিবদ্ধক, কেশরঞ্জক, কফ-আম- 
শোথ ও শ্বিত্রনাশক।  (রাজনি০) ভাবপ্রকাশ মতে পর্যযায়-_ 
তৃঙ্গরাজ ও মার্কর। গুণ_কটু» তিক্ত, রুক্ষ, উষ্ণ, কফ. ও 
বাতনাশক, 
কৃষি, শ্বাম, কাস, শোথনাশক; দন্তের দৃঢ়তাকারক, রসায়ন, 
বলকর, কুষ্ঠ, নেত্র, ও শিরোরোগনাশক | (ভাব প্র“) ২ পঙ্গি- 
বিশেষ, ভীম্রাজপাখী। 
“শকুনৈশ্চ বিচিত্রাট্্ঃ কুজভির্বিবিধা। গিরঃ। 
ভূঙ্গরাট্জস্তথ। হংটসর্দাত্যুহৈর্জলকুকুটেঃ ॥” (ভারত ৩।৯০%৭) 
ও ভ্রমর | ৪ যজ্ঞভেদ্ব। ৫ দারুচিনি । ( বৈদ্যকনি* ) 
ভূঙ্গরাজক (%$) ভীমরাজ পঞ্ষী। 
ভূঙ্গরিটি (পুং) ভূঙ্গ ইব রটতি ইতি ভূঙ্গ-রট-ইন্‌, পৃত্যাদরা- 
দিত্বাদিকারাগমঃ | শিব-দ্বারপাল। ( ভুরি প্র ) 
ভুঙ্গরীট (পু ভূঙ্গরিটি পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধু$। ১ শিবদ্ধারপাল। 
(ভূরিপ্রণৎ ) ২ লৌহ। (রূস* রণ) 
ভূঙ্গরোল (পুং) ভূর্গ ইব রৌতি, ভূঙ্গ-রু-বাহুলকা ওলচ, অস্ত 
ভূঙ্গতুল্যশব্দত্বাতথাত্বং। কীটবিশেষ। চলিত ভীমরুল্‌। পথ্যায়__ 
বিষস্কা, বরোল, তৃণষটুপদ। এই কীট কামড়াইলে অতিশয় 
যন্ত্রণা হয় ; ২৫ বা ও০ট। যদি কামড়ায়) তাহ! হইলেপ্রায় মৃত্যু 
হহয়। থাকে ।কাটদ্রষ্ট স্থানে পেয়াজের রদ. উপকারী ।, 
ভূঙ্গবল্পভ. (পু) তৃঙ্গাণাং বল্লভঃ প্রিক্ঃঃ। ধারা কদন্ব, ভূমিকদন্ব। 
ভূঙ্গবল্লভ। (স্ত্রী) ভূঙ্গাণাং বন্তুভা। ১ ভূমিজন্কু। ২ তরণীপুষ্প- 
বুক (রাঙনিৎ) 
ভূঙ্গ বৃক্ষ ( পুং) ভৃঙ্গরাজবৃক্ষ, ভীমরাজগাছ.। (স্ক্রত.)-.. 
ভূঙ্গনৃহদ্‌ €পুং) তৃঙ্গাণাং সুহৃদ ইব প্রিনত্বাৎ। কুন্দপুষ্পবৃক্ষ। 
ভূঙ্গসোদর- (পুঃ) ভূঙ্গাণাং ফোদরস্তল্যঃ। কেশরাজ, চলিত 
কেশুরে। ( ভ্রিকাৎ ) দা 


দ্রব্য- | 


কেশের হিতকর, ত্বকের €োমলতাসম্পাদক, | 


ত্র চুর্ণ- উষধবিশেষ প্রস্তত- : ভূঙ্গাধিপ (প্ুং) 9, টিং ৮. ডি, 


২ ভীমরুল॥ ৃ 
“কোলাহলো মিরসহিসআান শক 
ভূর্মাধিপে হরিকথামপি গাক্সমানে ॥৮ € ভিডি ক ) 
ভূঙ্গানন্দ (ত্ত্রী) ভূঙ্কাণামাননো। বস্তা, ৮৮১5 
আনন্দকরী বা। যুখিক1। (রাজনিৎ), চারটি 
ভূঙ্গাতীষ্ট (পুং) ভূৃঙ্গাণাং অতীষ্টঃ তিয়ঃ ১৫): সচিব 
বুক্ষ। ( রাজনিৎ ) 
ভূঙ্গার (কী) তু -ধারণপোষণযোরিতি রা র্‌ - 
৩১৩৬) ইতি-আরন্‌ নিপাতনাৎ হুম গুৰ্‌ চ ৰা তৃঙ্গং জলমিরর্ত্য- 
নেনেতি ভূঙ্গ-খ-করণে ঘঞ. | ১ লবঙ্গ। ২ স্থবর্ণ। (রাজনিৎ) 
( পুং) ৩ সুবর্ণনিম্মিত বারিপাক্র । 
“নাগ্ পশ্তামি তে ছত্রং ভূঙ্গারমথবা পুনঃ 1” (মার্কপুৎ ৮২ ০৩) 
পর্ধ্যায়_-কনকালুকা, গুড়,ক, গড়,ক। (শব্দ রত্ব1*) ৩ জল- 
পাত্রভেদ, চলিত ঝারী। 
“রাজ্ঞো২ভিষেকপাত্রং যদ্‌ ভূঙ্গার ইতি তন্মতম্। 
তদষ্টধা তন্ত মানমারুতিশ্চাপি চাষ্টধা। 
সৌবর্ণং রাজতং ভৌমং তাম্রং ক্ষাটিকমেব চ। 
চান্দনং লৌহজং শাঙ্গ মেতদষ্টবিধং মতম্‌ ॥» (যুক্তিকল্পতর) 
যে জলপাত্র দ্বারা রাজগণের অভিষেক হয়, তাহাকে ভূঙ্গার 
কহে। ইহা! সৌবর্ণ, রাজত, ভৌম, তার, ক্ষাটিক, চান্দন, লৌহজ 
ও-শার্দ এই আটপ্রকার। [ রাজ্যাভিষেক দেখ ।:] 
ভৃঙ্গারক ( পুং) ভৃঙ্গার-স্বার্থে কন্‌। ভূঙ্গার। 
ডে (স্ত্রী) ভূক্গং ভূঙ্গবদ্র্ণং খঙ্ছতীতি খ-ইন্‌। কেবিকা? 
পুষ্প। (রাজনি*) 
ভৃঙ্গারিকা (ত্র) ভূঙ্গ-ধ-( কন্মণ্যণ্‌। পা এ২।১) ইতি অপ. 
তৃঙ্গার-কন্‌ টাপ অত ইত্বং। ঝিলিক কীট, চলিতঝিঝিঁ পোকা। 
“ বিল্লিক বিল্লিক। বর্ষকরী ভূজা(রিকা চ.সা।” ( হেম) 
ভূঙ্গারী (কত্রী) ভার গৌরাদিতাৎ ভীপ। বিরান । রস্থানে 
নর করি! ভূঙ্গালী পদও হয়। 
ভূঙ্গারকক (পুং) ভূঙ্গরাজ বৃক্ষ । ( বৈগ্ভকনি* ) 
ভূঙ্গী হব(পুং) ভূঙ্গমাহ্বয়তে স্পর্ধতে ইতি আ-হ্বে-ক | ১ 8 । 
২ ভূক্গরাজ। (রাজনি) 
ভূঙ্গ।হবা (স্ত্রী) ভূঙ্গাহুব-্তিয়াং টাপং।ভ্ জব ও 
টি পুং ) বিভর্তীতি- ভূবাহুলকাৎ গিকৃ হুট চ। শিবের 
দ্বারপালভেদ। 
“প্রাণ্ত। গণাধিপত্যং ত্বংনাম্না ভূঙ্গিরিতি স্থৃতঃ1”(বামনপুৎ৪৫অঞ) 
ভূঙ্গিন্‌ (পুং) ভূঙ্গঃ, ভূঙ্গব্ণে হস্তাস্তীতি ইনি। ১ বটবৃক্ষ। 
( রাজনি* )। ২. শিবের দ্বারপালবিশেষ, পধ্যায় ভূর্সোরটি, 
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টং বসা বনি 


ভূঙ্গিন্‌ 


কালিকা পুরাণে শিবান্ুচর ভূঙ্গীর বিষয় এইবপ লিখিত 
আছে,-ইন্দ্রাদিদেবগণ তারকান্থরবধের নিমিত্ত মহাদেবের 
নিকট উমার গর্ভে হরের রসে এক পুত্র প্রার্থনা করেন, মহা- 
দেব ইহাতে স্বীকৃত হইয়। দেবগণের প্রার্থিত পুত্রের জণ্ত উমার 
সহিত মহান্ুরত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে 
৩২ বৎসর ক্ষণকালের স্তায় অতীত হইল। এই সময় বন্ধ 
নিরস্তর কম্পিত এবং দেবগণ সকলেই অতিশয় আকুল 
হইলেন। পরে ইন্দ্র দেবগণের সহিত ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত 
হইয়। বলিলেন,_-“ক্রহ্মন্‌ ! মহাদেবের সুরতক্রীড়ায় সমস্ত 
জগৎ আকুলিত হইয়াছে, বিশেষতঃ আমি অত্যন্ত ভীত হই- 
যাছি, কারণ হরগৌরীর সঙ্গমে যে পুত্র উদ্ভীত হহবে, সেই পুত্র 
নিশ্চয়ই আমাকে অতিক্রম করিবে, অতএব তারকান্গুর 
অপেক্ষাও আমার এই পুত্রের উপর অধিক ভয় হইয়াছে, 
আপনি আমাদিগকে এই মহাভয় হইতে উদ্ধার করুন।” ব্রহ্গ। 
তখন ইন্দ্র ও দেবগণের সহিত মহাদেবের নিকট উপস্থিত 
হুইয়া তাহাকে স্ব করিতে লাগিলেন। মহাদেব দেবগশের 
স্তবে প্রীত হইয়! উমাঁর সঙ্গ ত্যাগ করিয়া দেবগণের আগমন- 
কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইন্দ্র বলিলেন, আপনার মহীস্ুরতক্রীড়ায় 
সমস্ত জগৎ কম্পিত হইতেছে, সমস্ত নদনদী ও সাঁগরাদি 
ক্ষুব্ধপ্রীয়, দেবগণ ও দিক্পালগণ নিরন্তর অশান্তি ভোগ 
করিতৈছেন। অতএব আপনি মহামৈথুন ত্যাগ করিয়া কেবল 
মাত্র রতি অবলম্বন করুন। মহাদেব এই কথা শুনিয়া দেবগণকে 
বলিলেন, আমার এই মহামৈথুন প্রবৃত্তি আপনাদিগের হিতের 
জন্য, ইহ। ত্যাগ করিয়া! রতিমাত্র অবলম্বন করিলে, উমাগর্ভে 
পুত্র হইবে না, তাই আমার এইরূপ উদ্যম । যাহা হউক, আপ- 
নাদের প্রার্থনান্মারে আমি মহামৈথুন ত্যাগ করিলাম। 
কিন্ত আপনীরা এক কাধ্য করুন, আমার এই মহামৈথুন- 
প্রস্থত তেজ ধারণ করিতে সমর্থ এইরূপ একজন দেবতাঁকে 
আদেশ করুন। তখন দ্েবগণ আগ্নকে তেজ ধারণ করিতে 
বলিলে অগ্নি তাহাতে স্বীকৃত হইলেন। তখন মহাদেব মৈথুন- 
সম্বন্ধীয় স্বকীয় তেজ অগ্রিমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন । 

অগ্রিতে পরিত্যক্ত মহাদেবের তেজের মধ্যে পরমাণুদ্বয় পরি- 
মিত তেজ গিরিপান্ুতে পতিত হইল,এঁ তেজ পতিত হইবামাত্রই 
দুইটা পুত্র উৎপন্ন হইল সেই পুক্রদ্ধয় মধ্যে একটা তৃঙ্গ সদৃশ 
কৃষ্ণবর্ণ বলিয়। ব্রহ্ম! তাহার নাম ভূঙ্গী ও অপরটার মদ্দিতঅগ্ন- 
সদৃশ অত্যন্ত কষ্ণবর্ণ দেখিয়া! “মহাকাল' নামকরণ করিলেন। 
শঞ্কর তাহাদের উভয়কে প্রমথাদিগণসমূহ দ্বারা প্রতিপালন 
করাইলেন, এবং অপর্ণাও তাহাদিগকে বিশেষ যত্ব করিরা 
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_ সট্গরীট, শল, নাড়ীদেহ, অস্থিবিগ্রহ, ভূঙ্গরিটি। (ভূর্লিগ্র“) |. বর্ধিত করিলেন। পরে মহাদেব এই ছুঁজনকে গণাধিগতি 


ভূতক 


করিয়া দ্বারে নিয়োগ করিলেন । (কালিকাপু* ৪৫ অন) 
বামন পুরাণে লিখিত আছে,--অন্ধকান্ুরের সহিত যখন 

মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন অন্ধক এই যুদ্ধে মুহ্মান 
হইয়া মহাদেবের উদ্দেশে স্তব করেন। আসশ্ততোষ স্তবে 
প্রীত হইয়! তাহাকে এই বর দিয়াছিলেন ষে, তুমি পাঁপবিমুক্ত 
হইয়। আমার পার্খচর গণপতি ভূঙ্গী হইবে। মহাদেবের এই 
বরে অন্ধক ভূঙ্গিবূপে জন্মগ্রহণ করে। ( বামনপুরাণে ৪৪, ৪৫ 
এবং ৬৭ অধ্যায়) [ ভৌতিকতত্ব দেখ ।] ্‌ 

ভূঙ্গিরিটি (পুং) ভূঙ্গরিটি, শিবদারপালভেদ। 

ভূঙ্গী (ভ্্রী) ভূঙ্গি-স্ত্িয়াং ডীষ্‌। ১ অতিবিষা, চলিত আতইচ। 
২ বটাবুক্ষ। (রাজনিণ) ৩ ভঙ্গা, চলিত ভাং বা সিদ্ধি। 
৪ তন্নামক মঞ্ষিকা, চলিত কুমুরিয়া পোকা । ৫ ইন্দ্রগোপকীট । 

ভূঙ্গীকল (পুং) ভূঙ্গ্যাঃ অতিবিষয়োঃ ফলমিব ফলং ষস্ত। 
আত্রীতক বৃক্ষ, চলিত আমড়াগাছ। (রাজনি* ) 

ভূঙ্গীগৃহ (কী) ভূঙগ্যাঃ গৃহং আবাসস্থানং। ভীমরুলের চাক । 
কুমিরিয়। পৌকার চাক। (বৈগ্ভকনি* ) 

ভূঙ্গীমলয় ( পুং) ভারতের প্রাচীন জনপদ ও সেই স্থানবাসী 
জাতিবিশেষ । 

ভূঙ্গীশ (পুং ) ভৃঙ্গিণো। ভূলেব্বা ঈশঃ। মহাদেব। (শবর্রা*) 

ভূঙ্গেরিটি (পুং) ভূঙ্গে ভূঙ্গবিষয়ে রিটতি অভিলফতীতি 
ভূঙ্গেরিট্র-কর্তরি ই। অলুক্সৎ। ভ্ঙগী। (ত্রিকাণ) 

ভূঙ্গেষ্টা ভ্ত্রী) ভ্ঙ্গাণামি্া। ১ স্বতকুমারী। ২ ভার্গী। 
৩ তরুণী। ৪ কাকজন্ু। (রাজনি*) 

ভূজ, ভর্জন, তাজা, পাকভেদ। ভ্াদি” আত্মনে* সক* সেট্‌। 
লট. ভর্জতে। লোট ভর্জতাং। লুউ. অভর্জিষ্ট। 

ভূজায়ন (পুং) গোত্রপ্রবরভেদ। 

ভূজ্জন (পুং) ভ্জ্যতে তওুলাদয়োহন্মিন্লিতি ভ্রদ্জ. (ভু 
স্থ-ধূ-ভ্রস্জিভ্যস্ছন্দসি । উপ. ২1৮০) ইতি কুযুন্। অম্বরীষ, 
ভর্জনপাত্র, চলিত ভাজনা-খোল1 । ( উজ্জল ), 

ভূণীয়, ক্রোধ । ত্যাদিৎ আত্মনে* সকণ সেট্‌। লট, ভূণীয়তে। 
লুউ. অভূণীয়িষ্ট। 

ভূণ্টিক। স্তর) ভিরিণ্টিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শ্বেতগঞজা। 

ভূপ্তি (তরী) বীচি, তরঙ্গ। (হারাবলী ) 

ভূত (ত্রি)ভ্-ক্ত। ১ পুষ্ট, বেতনাদি দ্বারা প্রতিপালিত । 
২ দাসভেদ। “উত্তমস্ত্যাধুধীয়ো যো৷ মধ্যমস্ত কৃষীব্লঃ। 
অধমো ভানবাহী স্তাদিত্যেবং ত্রিবিধো ভূতঃ ॥”( মিতাক্ষরা ) 
ভাবেক্ত। (ক্লী)৩ ভরণ। ৪ ভরণীয়। | 

ভূতক (পুং) ভ্রিয়্তে ইতি ভূ. কর্মণি ক্র, ততঃ স্বার্থে কনু, 
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যদ্ধা ভুতেন বেতনেন উপজীব্তীতি কন্‌। বেতনোপজীবী 
কর্মকর্তা, যাহারা চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। 
পর্য্যায়__-ভূতিভূজ,, কর্ম্মকর, বৈতনিক ৷ (অমর) 
“ভূতকাধ্যাপকো। ষশ্চ ভূতকাধ্যাপিতস্তথা |” (মন্থু ৩১৫৬) 

ভূতি (স্ত্রী) ভরিক়্তেহনেয়েতি ভু-ক্তিন্। ১ বেতন। ২ মূল্য। 
৩ ভরণ। ৪ পোষণ। (মেদিনী) 

“কালমানং ত্রিধ! জ্ঞেয়ং চান্দ্রং সৌরঞ্চ সাবনম্। 

তৃতিদাঁনে সদ! সৌরং চান্দ্রং কৌসীদবুদ্ধিযু ॥৮ তুক্রনীতি) 
সৌর, চান্দ্র ও সাঁবন এই তিন প্রকার সময় নিরূপিত আছে, 
তাহার মধ্যে বেতনবিষয়ে সৌর মাসই বিহিত হইয়াছে। সূর্য্যের 
একরাশি হইতে অন্ত রাশি পর্যন্ত গমন-কালই সৌর মাস। 
ভূতিক। (ত্ত্রা)বেতন। ( দিব্যাবদীন ৩০৩৩০) 


ভূতিভুজ. (পুং) ভূত্য। ভুঙবক্তে, উপজীবতীত্যর্থ, ভুজ, | 


কর্তরি ক্রিপ। ভূতক, বেতনোপজীবী, ভূত্য। 
ভৃত্য (পুং) ভ্রিক্ষতে ইতি ভু-(ভুঞ্চোহসংজ্ঞায়াম্‌। পা 
৩১১১২ ) ইতি ক্যপ. (তুস্বস্ত পিতিকৃতি তুকৃ। পা! ৬১৭১) 
ইতি তুকৃ। দাস। পধ্যায়_-পরিকর্মা, পরিচর, সহায়, পরি- 
চারক, প্রেষ্য, উপস্থাতা, সেবক, অভিষব, অন্গগ | 
“ভূৃত্যা বনুব্ধা জ্ঞেয়া উত্তমাঁধমমধ্যমাঃ। 
নিযবোক্তব্য যথার্থেষু ত্রিবিধেঘেব কর্মস্থ ॥ 
ভূত্যপরীক্ষণং বন্ষ্যে যস্ত যস্ত হি যো গুগঃ। 
তমিমং সংপ্রবক্ষ্যামি ষদ্বদা কথিতানি চ ॥ 
যথা চতুভিঃ কনকং পরীক্ষ্যতে তুলাঘর্ষণচ্ছেদনতাপনেন । 
তথ। চতুিভভতকঃ পরীক্ষ্যতে শ্রুতেন শীলেন কুলেন কর্ণ! ॥৮ 
( গরুড়পুত ১১২ অণ) বেতনগ্রাহী কর্মমকারকমাত্রই ভ্ত্য। 
ভূত্য তিন প্রকার--উত্তম, মধ্যম ও অধম। গুণাগুণ 
বিবেচন। করিয়া ভূত্য রাখিতে হয়। যেরূপ সুবর্ণ তুলা, 
বর্ষণ, ছেদন ও তাপন দ্বারা পরীক্ষা কর! হয়, তন্রূপ ভৃত্য ও 
শীন্ত্রজ্ঞান, শীল, কুল ও কর্ম এই চারি প্রকার গুণ দেখিয়া 
পরীম্' কর বিধেয়। 
কিরূপ গুণসম্পন্ন হইলে তাহাকে কোন্‌ প্রকার কাধ্য 
দেওয়। যাইতে পারে, গারুড়ে তাহার বিষয় এইরূপ আলোচিত 
হইয়াছে। কুল, শীল ও সকলগুণবুক্ত, সত্যধর্মপরা সণ এবং 
স্থরূপ ব্যক্তি রাজ্যাধ্যক্ষ ; মূল্য এবং রূপপরীক্ষা করিতে সমর্থ 


হইলে রত্বপরীক্ষক ; ধিনি বলাবলজ্ঞানে বিশেষ দক্ষ, তীহাঁকে. 


সেনাপতি, ধিনি ইঙ্গিত ও আকার দেখিয়। সকল তত্ব অবগত 
হইতে সমর্থ এবং বলবান্‌, প্রিয়দর্শন ও প্রমাদশূন্য তিনি প্রতী- 
হার। ধিনি মেধাবী, বাক্পটু, প্রাজ্ঞ, সত্যবাদী, জিতেন্িয়, সর্ব 
শাক্সদরষ্ট। এবং সাধুপ্রক্কতি তিনি লেখক ১ যিনি বুদ্ধিমান্‌, পর- 
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ভৃত্য 


চিত্তোপলক্ষক, ক্র এবং যথোক্তবাদী তিনিই দূত) দকল 
শান্্রতত্বজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয় এবং শৌর্ধ্য ও বীধ্যশালী তিনি 
ধনাধ্যক্ষ; ধিনি সত্যবাদী, আচারপৃত. ও. শাক্সদর্শী, তিনি 
সুপকার; যিনি সমগ্র আযুর্ষেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রিয়দর্শন 
এবং উত্তম-স্বভাৰ তিনিই বৈগ্য ১ খিনি বেদবেদাস্তাদি সকল 
শীন্্পারদর্শী, জপ ও হোঁমপরায়ণ_ এবং সর্বদা আনীর্ব্বাদ- 


দানে মঙ্গলবিধায়ক হন, তিনিই রাজপুরোহিত |... 


পূর্ববোক্তরূপ  রূপগুণসম্পন্ন _ব্যক্তিকেই_ রাজ! কর্ম 
প্রদান করিবেন। নিয়মিতরূপে উহাদ্বিগকে বেতন দেওয়! 
আবশ্তক। যিনি যেরূপ উপযুক্ত, তাহাকে সেইরূপ. .বেতন 
দিবেন। কথন বেতনের শঠতা করিবেন না । (গরুড়পুৎ১১২অ) 
“ভূত্যং পরীক্ষয়ে্নিত্যং বিশ্বাস্তং বিশ্বসেৎ সদ। | 
নৈব জাতির্ন চ কুলং কেবলং লক্ষয়েদপি ॥ 
কর্ম্মশীলগুণাঃ পৃজ্যাস্তথা জাঁতিকুলে ন হি। 
ন জাত্যা ন কুলেনৈব শ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপদ্যতে ॥” ইত্যাদি । 
(শুক্রনীতি ২ অ*) 
শুক্রনীতিতে ভূত্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-- 
যত্বের সহিত ভূৃত্যের পরীক্ষা করিতে হইবে। ভ্ত্যের 
কেবলমাত্র জাতি ব৷ কুল পরীক্ষণীয় নহে) তাহার কর্ম ও 
স্বভাব পরীক্ষা করা বিধেয়। বিবাহাদি কাধ্যেই কেবল 
জাতিকুল দেখিতে হয়। ভূত্য জাতি বা কুল দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব 
প্রাপ্ত হয় না, তাহার একমাত্র কাধ্যকুশলত। ও স্বভাব দ্বারাই 
আদরণীয় হইয়া থাকে । ভ্ত্য সুশীল ও নিরলস হইয়া 
প্রভুর কর্ম সম্পন্ন করিবে । আপনার কার্য যেরূপ যত করিয়! 
করিতে হয়, প্রভুর কাধ্য তাহা৷ অপেক্ষা চতুপ্তণ যত্র করিয়া 
করা অবশ্তকর্তব্য। ভৃত্য সব্বদা পরিতুষ্ট, মৃছুভাষী, 
কার্ধ্যদক্ষ, শুচি এবং পরের উপকারে কুশল ও অপকার- 
পরাজ্ধুখ হইবে; সৎকাধ্যে অদীর্ধস্ত্রী এবং অনৎকার্যে 
দীর্ঘসত্রী হইবে, অর্থাৎ প্রভু যদি কোন সৎকার্য্যের আদেশ 
করেন, ভৃত্য তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিবে এবং যদি কোন 
অসংকার্যের আদেশ করেন, তাহী হইলে উহা যত 
বিলম্ব করিয়া কর৷ সস্তব হয়, তাহা করা আবশ্ঠক। 
অসদ্ভুত্য-লক্ষণ_শঠ, কাতর, লুন্ধ, সমক্ষে প্রিয়বাদী, 
মত্ত, ব্যসনযুক্ত, আর্ত, যাহারা উৎকোচ গ্রহণ করে, 
পরিদেবী (পাশাদি ক্রীড়াকারী ), নাস্তিক, দীত্তিক, অসত্য- 
বাদী, অস্য়াকারী, অপমানকারক, অসদ্বাক্য দ্বারা মর্ম 
গীড়ক, শত্রুর সেবক ও অধার্মিক এই সকল লক্গণাক্রাস্ত ভৃত্য 
নিন্দনীয় । ইহাদিগকে নিন্দিত ভৃত্য কহে। 
তৃত্য রাত্রির পশ্চিম যামে উহিয়া গৃহকার্যাদির বিষয় 


ভৃত্য! 
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ভৃশাদি 


চিন্ত। করিয়। প্রাতঃকৃত্যাদ্দির অনুষ্ঠান করিবে। দেড় মুহূর্ত 
অর্থাৎ প্রায় তিন দণ্ড সময়ের মধ্যে নিজের কার্য সমাপন 
করিয়। কর্মক্ষেত্রে যাইবে । তথাস্ যাইক়্। বিশেষ মনোষোগের 
দহিত প্রভুর কাধ্য সম্পাদন করিবে। ভূত্য সর্বদা অনুদ্ধত- 
বেশে এবং প্রভুর নিকট প্রাঞ্জলি হইয়া থাকিবে । যিনি যে 
কার্যে নিযুক্ত হইবেন, তিনি যত্বের সহিত সেই কাধ্য শেষ 
করিয়া তবে অন্ত কার্ধ্য করিবেন। কোনও ব্যক্তির উপর 
অন্ুয়। ভূত্যের বিশেষ অনিষ্টকাঁরক। প্রভুর রহস্ত বিষয় কখন 
প্রকাশ করিবে না । প্রভুর প্রতি বিদ্বেষ বা বিনাশ কখন 
মনেও চিন্তা করিতে নাই । ভূত্য যদি মপ্রধান থাকে, এবং 
উত্তমরূপে প্রভুর সেবা করে, তাহ। হইলে সময়ে এ ভৃত্য প্রধান 
হয়, এবং যিনি প্রধান ছিলেন, তিনি যদি স্বীয়কার্ষ্যে 
অবহেল! করেন, তাহাহইলে তিনিও সময়ে অপ্রধান হন। 
*অপ্রধানঃ প্রধানঃ স্তাৎ কালে চাত্যন্তমেবনাঁৎ। 
প্রধানে। হপ্যপ্রধানঃ স্তাৎ সেবালস্তাদিন। যতঃ ॥ 
নিত্যং সংসেবনরতে। ভৃত্য রাজ্ঞঃ প্রিয় ভবেৎ। 
স্বস্বাধিকারকার্ধ্যং যৎ দ্রাক্‌ কুর্ধাৎ সুমন যতঃ ॥৮তেক্রৎ ২অ০) 
অগ্নিপুরাণে ভূত্যের কর্তব্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, 
ভূত্য শিষ্যের স্ায় প্রভুর আজ্তা পালন করিবে, কখনও তাহার 
বাক্য লঙ্ঘন করিৰে না। অনুকুল প্রিয়বাক্য প্রয়োগ 
করিবে, হিতবাক্য অপ্রিয় হইলেও নিজ্জনে কহিবে। 
কখনও বিত্তহরণ বা! কদাচ গ্রভূর অবমাননা করিবে না। 
প্রভুর ন্যায় বেশভূষাধারণ ভৃত্যের পক্ষে নিষিদ্ধ। প্রভুর গু 
বিষয় কাহারও নিকট প্রকাঁশ করিবে না। প্রভু অন্ত ব্যক্তিকে 
কোন কার্য্যের আদেশ করিলে ভৃত্য তৎক্ষণাৎ নিজে সেইকাধ্য 
সম্পাদন করিবে। স্বামিদত্ত বস্ত্র, অলঙ্কার ও রত্ব সর্বদা ধারণ 
করিবে । আদিষ্ট ন! হইলে দ্বারে প্রবেশ করিবে না । প্রভুর 
নমক্ষে কখন অযোগা স্থানে উপবেশন করিবে না। জূত্তা, নিষ্ঠীবন, 
হাস্ত, কোপ, ভ্রকুটা উদ্গার প্রভৃতি প্রতুদমীপে বজ্জনীয়। 
শঠতা, নাস্তিকতা, ক্ষুদ্রতা ও চাঁপল্য প্রভৃতি দৌষ রাজসেবা- 
কালে পরিত্যাগ করা বিধেক্ব। ভৃত্য প্রভুর সর্বদা মনঃগ্রীতি- 
কর্‌ বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবে। তাহার বিরক্তি ত্যাগ করিয়। 
সর্বদা অন্ররাগ সহকারে কার্ধ্য কর! বিধেয় ৷ তাহাকে জিজ্ঞাস 
না করিলে কোন বিষয়ে কথা কহিবে না। কেবল আপতকালে 
প্রভুর হিতের জন্ত ইহার বিপরীত অনুষ্ঠান বিশেষ দোষাবহ 
নহে । কোন গুহ্বিষয়ে আদেশ করিলে তাহাতে কোনরূপ 
সন্দেহ বা ভয় করিবে না। এই নকল লক্ষণাক্রান্ত ভূত্যই সদ্‌- 
ভূত্য। ইহার বিপরীত আচরণকারী কুভূত্য ।(অগ্নিপুত ২২১ অঃ) 
ভূতা1 (ভ্ত্রী)ভ্রিয়তে হনয় ভরণমিতি বা ভূ ( সংজ্ঞীয়াং সম 
স্বা 


১৩৫ 


জনিসদ্‌। নিপতমনবিদযুঞ শীঙ ভূঞ্চিণঃ। পা ও৩।৯৯) ইতি 
ক্যপ, স্ত্রিয়াং টাপ্‌। বেতন, ভরণক্রিয়া। 
ভৃত্যত1 (ন্ত্রী) তৃত্যন্ত ভাঁবঃ তল্-টাপ,। ভূত্যের তাৰ বা 
ধর্ম, ভূত্যের কার্য, ভূত্যত্ব। 
ভৃত্রিম (ত্রি) ভরণাজ্জাতঃ ভূ-ত্রিমপ্‌। ভরণ হইতে জাত । 
ভূমি (পুং) ভ্রমতি ভ্রাম্যতি বেতি ভ্রম্‌ ভ্রমেঃ ( সংপ্রসারণঞ্চ। 
উপ, 8১২০ ) ইতি ইন্‌ কিৎ, সম্প্রসারণঞ্চ। ১ বাযুবিশেষ, ঘুর্ণ 
বাতাস। ২ জলাদি ভ্রমণ। (উজ্জল) (ত্রি)৩ কর্ম-নির্্বাহক 
“আপিঃ পিতা প্রমতিঃ সোম্যানাং ভূমিরস্থ্যষি” (খক্‌ ১/৩১।১৬) 
“ভূমিভ্রমকঃ কর্মনির্বাহক ইত্যর্থ* (সায়ণ) ৪ ভ্রমণশীল। 
“ইমা উবাং ভূময়ো! মন্তমানা” (খেক্‌ ৩৬২1১) 
ভূময়ঃ ভ্রমণশীলাঃ (সাকণ ) (স্ত্রী) ৫বীণাবিশেষ। “ভূমিং 
ধমন্তেো! অপগ। অবৃথত”. ( খক্‌ ২।৩৪।১ ) 
ভূম্যাখ্যঃ বীণাবিশেষস্তং ধমস্তে। বাঁদয়স্তো+ (সায়ণ) 
ভৃম্যশ্ব (পুং) ভূময় ইব অশ্বাঃ ষস্তা । খধিভেদ। তস্ত পুত্রঃ 
অণ্‌ ভার্মশ্ব, তদপত্য। ( নিঘণ্ট, ৯৪) 
ভূশ, অধঃপতন। দিবাদিৎ পরট্মৈৎ অক* সেটু। লট ভৃশ্ততি। 
লোট্‌ তৃপ্ততু । লুঙ. অভর্শীৎ, ইদিৎ অভূশৎ | লিট্‌ বভর্শ। 
ভূশ (ক্লী) ভূশ্যতি প্রাচুর্য্যেণ ৰর্ততে ইতি ভূশ-ক। ১ অতিশয়, 
অত্যন্ত (ব্রি) ২ অতিশয়যুক্ত | 
“ভূশমারাধনে যত্তঃ স্বারাধ্যস্ত মরুত্বতঃ |” (ভারৰি ১১।৪৬) 
শক, শকবংশীক্প হৃপতিভেদ। উঃ পঃ প্রদেশের বিজনোর 
জেলায় তন্নামাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়! গিয়াছে । 
ভৃশঙক্ষব (পুং) নাসারোগভেদ । ইহার লক্ষণ-__তীক্ষ ্বাণো- 
পযোগাদি দ্বারা নাসিকার তরুণাস্থি বিঘট্টিত হইলে বায়ু কুদ্ধ 
হুইয়। এই রোগ উৎপন্ন হয়।* 
ভূশপত্রিক (রী) মহানীলী। (রাজনি* ) 
ভূশঙ (পুংস্ত্রী) পাষাণ । ( শব্দরত্রা* ) 
ভূশম্‌ ( অব্যৎ) ভূশ-_বাহুলকাৎ কমু, মান্তমব্যয়ম। ১ মুহু, 
বারংবার। ২ শৌভন। (শব্দরত্রাৎ ) 
ভৃশাদি (পুং) ভূশ-আদি করিয় পাণিন্থ্ক্ত শব্গণ। যথা,_- 
ভূশ, শীঘ্র, চপল, মন্দ, পণ্ডিত, উৎসুক, স্থুমন্স্‌, ছুমনস্, 
অভিমন্স্‌, উন্মনস্, রহম, রোহৎ, বেহৎ, ভৃপৎ, শশ্বৎ, ভ্রমত্, 
বেহৎ, শুচিস্‌, শুচিবর্চদ্‌, অন্তরবর্চন্, ওজস্, স্থরজস্‌, অর- 


* এতীক্ষত্রাণোপযোগাকরশ্রিন্ত্রতৃণাদিভিঃ। 
বাতকোপিভিরন্যৈর্বব৷ নাসিকীতরুণাস্থনি ॥ 
বিঘ্টিতে হনিলঃ তুদ্ধে। রুদ্ধঃ শৃঙ্গাটকং ব্রজেৎ। 
নিবৃভঃ কুরুতেহত্র্থং ক্ষবথুং স ভূশঙ্ষবঃ ॥*(বাঁভট উ* ১৯অ+) 


ভি 
রি 


|. ৫৩৮ 


ভেক 


জস্। চির অর্থে ভূশাদিগণের উত্তর ক্যঙ হয়। 
প্রত্যয় হইলে পরে উহ! ধাতু হয়, ভূশ-ক্যঙ, ভূশীয়্‌, লট্‌ ভূশা- 
য়তে। ইত্যাদি । (পাঁণিনি) 

ভূ ষ (ত্রি) ভ্রস্জ-ক্ত। জলোপসেক ব্যতীত বাঁলুক। বা অগ্নি 

ংযোগ দ্বার পন্ক, চলিত ভাজা । ৃ 

ভূষ্টকাঁর (পুং) ভুপ্জাবালা। যাহার৷ ছোলা, কলাই প্রভৃতি | 
ভাজিয়া বিক্রয় করে। 

ভূষকুলণ (পুং) ভর্ঞিতকুলখক, চলিত ভাজা কুর্তি 
কলায়। জরাবস্থায় অত্যন্ত ঘাম হইতে থাকিলে ইহা সেবন 
করিলে ঘাম দূর হয়। (সারকৌ০) 

ভ্ষ্টচণক (পুং) ভজ্ভিত চণক, ভাজা ছোলা। মহারাষ্ট্র 
ফুটাভুংজা, কলিঙ্গ__হুরুকড়ল। ইহার গুণ-_রুচিকর, বাত- 
নাশক,রক্তের দৌষজনক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু$ কফ ও শৈত্যনাশক। 

(রাজনিৎ ) 
ভ িুর ( পুং) ভর্জিিত তুল, সিদ্ধচাউল বা৷ চাউলভাজা। 
দনুগন্ধিঃ কফহা। রক্ষঃ পিত্তলো ভূষ্টতগুলঃ।৮” (রাজনিৎ ) 

তষ্টতগুলান্ন (ক্লী) ভঙ্ভিত তওুলের অন্ন, সিদ্ধ চাউলের 

ভাত। চালভাজা, মুড়ি। ইহা! লঘু ও অগ্নিপ্রদীপক। 
- পভৃষ্টতগুলজং চান্নং লঘুবক্কিপ্রদীপনম্।” (রাজনিৎ) 

উর ( পুং) ভজ্ভিত মৎস্য, ভাঁজা মাছ। 

ভৃষ্টমাংস (লী) স্বতাদি দ্বারা! ভজ্জিত মাংস, ভাজা মাংস, 
ইহার গুণ বিদাহী এবং রক্ত ও বাঁতাঁদি দোষজনক । (ভাবপ্রণ) 

ভূষ্টমৃৎ (ভ্ত্রী) অগ্নিভজ্জ'ন দ্বারা দগ্ধ মৃত্তিকা, চলিত পোড়া- 
মাটা। স্ত্রীলোকেরা গর্ভাবস্থায়, এই মাঁটী অতিশয় ভাল বাঁষে। 

ভূষ্টযব (পুং) ভূষ্টশ্চাদৌ যবশ্চেতি। ভজ্জনবিশিষ্ট যব, 


ক্যঙ. 


যব ভাজা, পর্ধ্যায় ধানা, বাক্টক। ভাজা যব, সাতু। ২ চিপি- 
টক, চিড়ে । ( পর্ধযায়মুণ ). 
ভূষ্টান্ন (ক্লী) ভূষ্টং অন্নং। ভূষ্ঠতুল, চলিত মুড়ি, পর্য্যাক্»__ 
কুহর, ন্যাট্যা। (শব্দচণ) 
ভূষ্টি (ত্ত্রী) ভ্রস্জ-ভাবে ক্তিন্। ১ ভজ্জন। ২ শুন্তবাটিক!। 
(মেদিনী) 
ভূষ্টিমৎ (তরি) ভূষ্টি অস্ত্যর্থে মতুপ্‌॥ অশ্রিযুক্ত বজ, বজ 
অষ্টাশ্রিষুক্ত। 
“বৃত্রস্ত যদ্‌ ভূষ্টিমতা বধেন নি ত্বমিক্দ্র।% খেক্‌ ১৫২৯৫) . 
'ভূষ্টিমতা ভ্রংশয়তি শত্রনিতি ভূষ্টিরত্রিঃ তদ্ধতা বধেন হনন- 
সাধনেন বভ্রেণ, বুজে! বা এষ যদ্রপঃ সোহষ্টাশ্রিঃ কর্তব্যঃ, (সায়ণ) 
( পুং) ২ খষিভেদ। 
ভা ভঙ্জন। ২ ভর্খসন। ৩ ভরণ। ক্র্যাদিৎ পরশ্মৈৎ সকণ- 
“সেটু। লট্‌ ভূণাতি। লোট্‌ ভূণাতু। র্‌ বভার, বভরতুঃ, 


লুট ভরিতা, ভরীতা । লুঙ্‌ অভারীৎ সন্‌ বভূর্ধ্যতি। যঙ্ 
বেত্রীয়তে। যড্‌ লুক্‌ বর্ভর্তি। : গিছ ভারয়তি। লু, 
অবীভর্ৎ। রি | 

ভে'উচাঁন (দেশজ ). মুখবিকতিকরণ। 
প্রকৃতির সদৃশীকরণ। 

ভে'পু (দেশজ) বালকদিগের বাজাইবার ছোট বাশী। বাঙ্গীলায় 
বথধাত্রাদিনে তালপত্রনির্মমিতি ভেপু বাজান সা 
উৎসবমধ্যে গণ্য । 

ভেক (পুং) বিভেতি ইতি ভী-ইন্‌ ভ ভীকাপনিনালীচি উপ 
৩৪৩) ইতি কন্‌। জন্ত বিশেষ, চলিত ব্যাঙ । পর্য্যায় মণ্ডুক, 
বর্ষাভূ, শালুর, প্রব, দর্রুর বৃষ্টিভূ, সালুর, প্রবঙ্গম, ব্যাঙ্গ, 
প্রবগ, শল্প» নন্দন, গুঢ়বর্চা, অজিহ্ব, জিক্মমৌহন, 
নন্দক, কৃতালয়। রেক, মণ্ড, হরি, লুলুক, শালুক, 
কটুরব। ইহার মাংসগুণ সগ্ভবলকর, শ্রম, তৃষ্ণা, দাহ, 
রক ক্ষয়, কুষ্ঠ ও ছর্দিনাশক। ৮. ২ ক্ৃষ্ণান্র | 
( রঘচিন্তা" ) ৩ মেঘ। 

“সংবৃণুতে ইন্রীন্ুদধিনিদাঘনঘ্যো ন ভেকমগি ॥ ৮ 
_/আধ্যাসপ্তশতী ৪৫১) 


স্বীয় মুখে ভিন্ন 


ভেক,ম্বনাম-প্রসিদ্ধ উভচর জীববিশেষ (ম""০2)। বাঙ্গালায় ব্যাঙ, 


নামে অভিহিত। ভেকতত্বের আলোচন। দ্বারা প্রাণিবিদ্গণ 
ইহাঁদিগকে জল ও স্থলচর সরীস্যপের 4000000101005 76706195 
মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এতন্মধ্যে পুচ্ছহীন 4.0007099 ও 
সপুচ্ছ 7০969 ভেদে বিভাগ করিয়া তাহারা ভেকজাঁতিকে 
প্রথমোক্ত শ্রেণিমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন । 

ভারত, সিংহল, চীন, ব্রহ্ম, আমেরিক1 ও যুরোপের 
নানা স্থানে ভেকজাঁতির বাস দেখা ষায়। তাহাদের বিভিন্ন 
শ্রেণীর নাম পাওয়া ছুস্কর। ফরাসীভাষায়-_0:60903]19, 
জর্ীণ__7:0501),  ইতাঁলীয়-২732/00901089, স্পেনীয়-_ 
[১9১৪) ইংরাজী-_০৫ ও লীটিন_7321£801018 :821107%2 
নামে ভেকগণ পরিচিত, কিন্তু সর্বত্রই ভেকবংশের 
আকৃতিগত প্রভেদ আছে। | 

আকৃতিগত বিভিন্নতা ও বিভিন্ন স্থানে অস্থিসমাবেশের 
বিপর্ধ্যয় লক্ষ করিয়। প্রাণিবিদ্গণ ভেকজাতির মধ্যে তিনটা 
স্বতন্ত্র থাক নির্দিষ্ট করিয়া রাখিয়াছেন। উক্ত তিন থাকের 
শ্রোণীফলকাস্থিসমূহের 059% 11) ও. 08 11017011029, দৈর্ঘ্য, 
বিস্তৃতি ও সক্কোচাবস্থা হইতে ইহাদের পার্থক্য নির্ধারিত হইয়! 
থাঁকে। ১7১০ বা জলবিহারী ভেকগণ অন্মদ্দেশীয় সোণ! 
ব্যাঙের (89735. 181001৯) সদৃশ। ইহাদের মুখ ছুঁচাল, চক্ষুদ্বয় 
করোটির পার্বদেশে উচ্চভাবে সংস্থিত, শ্রোণীসন্ধান হইতে 


নিলা ১,৪-- 4 ৮. 


তি 


ছ৬৮১০৬ 


ভেকে [ ৫৩৯ ] ভেক 


পশ্চাৎ পদতল পর্য্যন্ত ৪টা সন্ধিস্থান আছে,সম্মুখের পদদ্বয় মনুষ্য- 
হস্তের স্থায় গ্রন্থিত্রয়-সমন্থিত, সন্মুখের পদে ৪টা ও পশ্চাৎ পদে 
৫টা অস্গুলী আছে। পশ্চাৎপদের অ্গুলিগুলি হুংসের স্তায় চর্মম- 
পটহ দ্বারা জোড়া । -২ 0:59 7:0%5 বা 018 019০101: 
দেখিতে কতকাঁংশে আমাদের দেশের--আসাপা-বেঙ্গের স্তায় । 
ইহার! বৃক্ষাদদি ও দেউলপ্রাচীর প্রভৃতিতে উঠিতে সমর্থ। 
বাঙ্গালার আসাপাগুলি শ্বেতকায় ও ক্ষুদ্রাকার, দেখিলে ভিন্ন 
জাতীয় জীব বলিয়া অনুমিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার 77018 
1010010৮ গুলির 0871১500009 01০০10£: শ্রোণীফলকাস্থি 
অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার। ইহার স্বভাবতঃই কৃশকায়, সম্মুখ ও 
পশ্চাৎপদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে গোলাকার মাংসপিগবিলম্বিত। 
৩ কোলাব্যাউশ্রেণির মধ্যে যাহাদের শভ্রাণীফলকাস্থি ক্ষুদ্র 
(8910 91919) তাহারা 7389 এবং ঘাহাদের এঁ অস্থি 
ক্ষুদ্রাকার হইলেও প্রশস্ত তাহার! (610 190096:869) 72108 
সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়াছে । 
সাধারণ ভেকজাতির নিক্প-চোরাঁলে দত্ত নাই। কিন্তু 
আমেরিকার 95726000073 81%0038 শাখার দত্তস্থালিস্থ 
হনু-অস্থিগুলি এরূপ ভাবে সমুন্নত ঘে তাহাই সকল সময়ে 
দত্তের কা্ধ্য করিয়া থাকে । [39600199 শ্রেণির আঁদৌ দত্ত 
ৃষ্ট হয় না, কিন্ত [71918015183 শাখার নাঁসা-ফলকাস্থিতে 
এবং 9৫16015 শ্রেণির ভেকদিগের উচ্চ ও নিম্নহনূতে দক্ত- 
রাজি বিরাজিত দেখা! যায়। গলাধঃকরণকালে তাহার! এ 
দন্ত দ্বার! ক্ষুদ্রতর মংস্ত, জলজ কীটাণু গ্রভৃতি চর্ধণ করিতে 
পারে। অনেক সময় তাহার! জিহ্বাগ্র দ্বারা পিপীলিক! প্রভৃতি 
ধরিয়৷ গলাধঃকরণ করে।: উহার চর্ধণ আবশ্তক হয় না। 
118. শ্রেণির এবং বৃহদাকার কোলাব্যাওদিগের মুখবিবর 
এরূপ বিস্তৃত যে, তাহার! অনায়াসে কাশেরুক জন্ত গিলিয়! 
ফেলিতে “পারে, কিন্তু তাহার! প্রধানতঃ কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি 
উদরস্থ করিয়া জীবিক। নির্বাহ করে। ইহাদের ওষ্ঠাগ্র কোমল 
মাংদল নহে, দন্তাবলী-সংরক্ষিণী হনুদ্ধয়ের অগ্রবন্তী স্থান মত্স্ত- 
সর্পাদির স্তাঁয় উপাস্থি দ্বার গঠিত ও সুক্ষ চর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত। 
এই কারণ তাহার! অনায়াসে প্রস্তরাদি কঠিন পদার্ঘোপরিস্থিত 
কীটাদি গ্রহণে সমর্থ হয়। ; 
জিহ্বাই তাহাদের খাগ্ভাদি আহরণের প্রধান প্রসাধক। 


অন্যান্য স্তর ন্যায় ইহাদের জিহ্বামূলে অস্থি নাই । নিয়হনুদ্বয়ের 


ংযোগস্থানের গহ্বর হইতে এ জিহ্বা সমুখিত হইয়াছে । যখন 
ইহার৷ মুখ বদ্ধ করিয়! নিশ্চেষ্ট থাকে, তখন ইহাদের জিহবা 


_বাযুনলীর ছিদ্রমুখে বিন্যস্ত থাকে,কিস্ত খন ভেকগণ শিকার- 
গ্রহণের প্রত্যাশায় জিহ্বা প্রসারিত করে, তখন বোধ হয় যেন 


7৯777 শা লা ্্শর্টাশলার্শশ্শ্র্শার্টা্রাা্াস্্টা্সশ পপি 


তাহারা বলপুর্ববক উহাকে মুখবিবর. হইতে নিষ্কাশিত করিবার 
চেষ্টা পাইতেছে। শিকার গ্রহণপুর্ব্ক মুখে উঠাইবার কালে 


তাহারা জিহ্বাকে এরূপভাবে ঘুরাইয়া আনে যে,উহার নিয়তল 
উপরে উঠে এবং উপরি তল নিয়দ্িকে যায়) আবার সেই জিহ্বা! 


মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইলে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, শিকারগ্রহণ- 
কালে তাহারা এরূপ ক্ষিপ্রতার সহিত জিহ্বার প্রসারণ ও 
সষ্কোচন কাধ্য সমাধা করে যে, চক্ষুর পলক না পড়িতেই 
কাধ্য শেষ হইয়া যাঁয়। ইহাদের জিহ্বাগ্রে একপ্রকার আটাবৎ 
পদার্থ থাকে । জিহ্বা প্রসারণমাত্রেই কীটাদি তাহাতে জড়াইয়া 
যায় এবং তাহাই তাহার গলাধঃকরণ কালে উদরস্থ করে। 
মাংসপেণাসমূহের সংস্থান আলোচনা করিলে বোধ হয় বে 
উহ! তাহাদের লক্ষন, সন্তরণ ও গমনাগমনের বিশেষ উপযোগী । 
পশ্চাৎ পাদমূল, জজ্ঘ! ও ওদরিক পেশীসমূহ লক্ষন ও সন্তরণে 
সহায়ত করে এবং সম্মুখ পদ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ 
হয়। পশ্চান্তাগের পদে ভর করিয়া তাহার। নিজ শরীরকে 


উত্তোলিত করে এবং পতনকালে সম্মুখের পদ অগ্রে মুন্তিকায় 


স্থাপন করিয়া পরে পশ্চাদ্পদ সহ সমগ্র দেহ ভূমিতে রাখে। 
১০ হাত পর্যন্ত উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলেও তাহাদের অঙ্গ- 
প্রত্যঙ্গের বিশেষে কোন ক্ষতি হয় না। ভেকদিগকে সম্মুখ 
ভাগে প্রাঁয় ১০।১২ হাত লাফাইতে দেখা গিয়াছে । বর্ষাকালে 
আমাদের দেশের জলাভূমি ও পুষ্করিণী প্রভৃতিতে ভেকের 
প্রাছুর্ভীব হয়। পল্লী বা নগরস্থ ছূরবুত্ত বালকগণ ইষ্টকপ্রহার 
দ্বারা স্বভাবতঃ ভেকদিগকে উত্যক্ত করিয়া, ভেকদিগের জলে 
সন্তরণ, লম্ প্রদান ইত্যাদি কৌতুকাঁবহ ব্যাপার নিরীক্ষণ 
করিয়! পরস্পরে আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়। বাস্তবিকই বর্ষার 
মেঘাবৃত নীরব নিশীথে বৃহদাকার কোলাব্যাউসমুহের ঘন্‌ 
ঘন ক ক শব্দ এবং জলমধ্যে সবেগে উল্লম্ষন পথিকের পক্ষে 
একটী ভয়াবহ ব্যাপার। সেই নিস্তব্ধ স্তিমিত মেঘগর্জন 
সঙ্গে ভেকদিগের শব্দসমুচ্চয় সংমিলিত হইয়া যেন সেই 
স্থানে ভীতির অস্পষ্টনিনাদ বিঘোষিত করিতেছে। ক্রোড়স্থ 
শিশু বিশেষ আবদার জুড়িলে মাতা৷ এই বেঙ্গের ডাক শুনাইয়| 
তাহাকে ভয় দেখাইয়া থাকেন। 

দিবাভাগে চারিদিকে কর্মজগতের ক্রিয়ারস্ত হইলে 
ভেকের গভীরশব্ তত সুষ্পষ্টরূপে শ্রুত হয় না বটে; কিন্ত 
তাহাদের জলক্রীড়া ও লম্ফষনাদি সাধারণের দর্শনযোগ্য 
বিষয়। তাহাদের উত্তোলনকারী মাসপেশী ও অস্থিশক্তির 
আধিক্য এবং নিয় দেহভাগের পুষ্টগঠনের উৎকর্ষতী৷ অন্গসারে 
তাহার! লাফাইতে সমর্থ হয়। ভেকদেহের আকুতির পরি- 
মাণানুসারে তাহার! শৃস্তমার্গে ২০ গুণ এবং সম্মুখে এক 


ভেক [ ৫৪০ 


] ভেক 


লাঁফে তাহার ৫€* গুণেরও অধিক পরিমিত স্থান লাঁফা- 
ইতে পারে। ৃ 

তাহার! শ্বাসনালীপথে বাঁযু আকর্ষণ করিয়া ফুস্‌ ফুসে 
লইয়া! ষায়। শীত খতুত্ে যখন তাহার! গর্তমধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে 
লুকাইয়! থাকে, তখন বাযুই তাহাদের বিশেষ আহার্ধ্যরূপে 
গণ্য হয়। তাহাদের পাকস্থলী অন্তান্ত মাংসাশী জন্তর মত। 
উদরস্থ পদার্থসমূহের পরিপাকক্রিয়া বৃদ্ধির জন্য একটা 


স্বতন্ত্র অন্ত্র আছে।  বেঙাঁচিগণ বখন পুক্ষরিণীতে থাকিয়! 
শৈবালাদি উত্ভিজ্জের দ্বারা প্রাণ ধারণ করে, তখন এ শিরা 
দীর্ঘাকার থাকে । 
যখন তাহার! কীটাদি গলাঁধঃকরণ করিতে অভ্যাস করে, 
তখন হইতে ধঁ শিরা প্রায় ৫ ভাগের চাঁরভাগ কমিয়া 
ষায়। যক্কৃতাংশ তিনটী গোলাকার পিণ্ডে বিভক্ত ।. উহার 
মধ্যে একস্থানে পিভ্তকোষ অবস্থিত। ল্লীহা গোলাকার ও 
ক্ষুদ্র । জননেন্দ্রিয়ও যকৃতের মধ্যদেশে স্থাপিত। 

ভেকগণ অনেক দিন বাঁচে। ডিস্ব হইতে বাহির হইলে 
বেঙাচি নামে অভিহিত হয়। বেঙাচীর ল্যাজ খসিয়া গেলে 
দেহের পুনর্গঠন হয়। এ সময়ে ক্ষুদ্রাকার ভেকগণ ইত- 
স্ততঃ লাফাঁইয়া বেড়াইতে থাকে । ততৎপরে অতিধীরে 
দেহের পুষ্টির সহিত তাহাদের আকরুতির পরিবর্তন হইতে 
দেখা যাঁয়। কেহ না. মারিলে তাহারা শীঘ্ব মরে না। 
অতি বৃদ্ধাবস্থায়ও তাহারা বহুদিন অনশনে জীবন ধারণ 
করিয়া থাকে । 

ভেকজাতির গঠন-পরিবর্তনের তারতম্যান্গসারে রক্ত- 
পরিচালন-ক্রিয়ারও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে । বেঙাচি অবস্থায় 
মস্তাদির ন্যায় তাহাদের ৪ হৃৎপিণ্ড হইতে রক্তচাঁলনা হইয়া 
থাকে; কিন্তু যখন তাহার পূর্ণ ভেকরূপ প্রাপ্ত হয়, তখন 
তাহাদের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ দৈহিক পরিবর্তন ঘটে। তৎ- 
কালে তাহার! ফুস্ফুস যন্ত্রের সাহায্যে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন 
'করে এবং বেঙাচি অবস্থায় তাহাদের যে সকল রক্তবহা নালী 
ও গহ্বর ছিল, তাঁহীও অনেক পরিমাণে ক্ষয় পাইয়া আইসে। 
তাহাদের শরীরে তিনটা প্রধানতম শির! বিগ্ধমান দেখা যায়,__ 
১টা দ্বারা মস্তিষ্কে, ২য় টীতে দেহের নিম্নভাগে এবং ৩য়টা 
দ্বারা কোষাকার হৃৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে। 
এই শিরাত্রয় হইতে অন্থান্ত শিরাসমুচ্চয়ে রক্ত প্রবাহিত 
হয় 1 ৃ 

পশ্তর্কা বা পঞ্জরাস্থির অভাব থাকিলেও তাহাদের শ্বাস- 
ক্রিয়ার বিশেষ হানি হয় না। এমন কি, তাহার! বুদ্ধাবস্থায় 


একমাত্র বাধুসেবন দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে ।: বর্ষার 


পরে প্রকৃষ্ট ভেকাঁকাঁর ধারণপূর্ধক . 


প্রারস্তে জলাশয়মমীপে একত্র হইয়া তাহার। পরস্পরে সঙ্গত 
হয়। গভিনী ভেকের ওদরিক স্ফীতি প্রযুক্ত তাহার শ্বাসক্রিয়ার 
ব্যাঘাত ঘটে। যে সময় পর্য্যন্ত ন| তাহার ফুস্ফুসযন্ত্র বৃদ্ধি 
প্রাপ্ত হইয়। শ্বাসগ্রহণক্ষম হয়,ততক্ষণ পর্য্যস্ত তাহাদের গ্রীবার 
ছুই পার্থে রঙ্গীন রেখা দেখা যায় । গণ্তিণী এককালে ৯৩ 
হইতে ১৪ শত ভিম্ব প্রদব করে। ডিম্বে সবুজবর্ণের অগুলাল 
দেখিতে পাওয়া যায়। উহ! শীঘ্র জমাট বাঁধে না ॥ *ডিস্ব- 
মধ্যস্থ লাল! ক্রমে ভ্রণরূপে পরিণত এবং উদরভাগের ক্ষত- 
চিহ্ন নাভিতে পর্যবসিত হয়। 
ছুইটী জীবের উৎপত্তি হইয়া! থাকে । কখনও ব1 দ্বিমুণ্ড, যড় ও 
বাহু ও দুই পুচ্ছবিশিষ্ট ভয়ানক জীবের উৎপত্তি হইতেও দেখা 
গিয়াছে । বেঙাচির পুচ্ছ থাকিলেও তাহাতে অপরাপর 
ক্রিয়ার ব্যাঘাত থাকে না। তাহার! দত্ত দ্বারা শৈবাঁলাদি 
উদ্ভিজ্জ পদার্থের বিশ্লেষণ করিতে পারে। প্র সময়ে তাহাদের 
শ্বাসক্রিয়াও পুর্ববৎ অক্ষুণ্ন থাকে । 

প্রাণিতত্ববিদ্গণ ইহাদের শ্বাসশক্তি দেখিয়া চমৎকৃত 


হইয়াছেন। স্থানীয় বায়বীয় তাপের আধিক্যহেতু তাহাদেরও . 


শ্বাস-ক্রিয়ার আতিশধ্য দৃষ্ট হয়। [ঘ. 1)618:019 দেখিয়াছেন 
ষে ৪২, হইতে ৪৭* ডিক্রী (মু) উত্তাপে রক্ষিত ভেকাপেক্ষা 
৮০০ ঘ' বায়বীয় উত্তাঁপে রক্ষিত ভেক ৪ গুণ অধিক পরিমাণ 
অন্জান গ্রহণ করে। জলগশুদ্ধ কাঁচপাত্রে আবদ্ধ বাখিয়! 
ও গভীর শ্োতশ্থিনী গর্ভে জাল দ্বারা কএকমাঁস ডুবাইয়া 
রাখিয়া! দেখ। গিপনাছে যে, ভেকগণ অধিক দিন বাঁচে । তাহা- 


দের এই বায়ুগ্রহণশক্তি তাহাদিগকে দীর্ঘকাল বাঁচাইয়া রাখে | 


কোন প্রস্তরপিণ্ডের ছিদ্রমধ্যে ভেক প্রবিষ্ট হইয়া কোন অভাব- 
নীয় কাঁরণে নির্গত হইতে না পারিলে, সেই স্থানেই বাযুভক্ষণ 
দ্বারা অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। ক্রমে বসরের পর বৎসর 
অতিবাহিত হইলে জলবাধুর গুণে সেই প্রবেশপথ প্রস্তরের 
স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে আবদ্ধ হইয়া যায়। তখন উহার মধ্যে 
বায়ু বা আহাধ্য প্রবেশের কোনরূপ রন্ধ্‌, থাকে না। প্রার- 
তিক পরিবর্তনে প্রস্তরছিদ্রের অবরোধ দেখিয়া অনুমান 
কর ঘায় যে, শর ভেক কএক শতাব্ কাল তন্মধ্যে নিহিত 
ছিল, কিন্ত আশ্চর্যের বিষয়, সে তখনও জীবিত ও পুষ্ট- 
দেহ। 
ডাঃ বক্ল্যাণ্ড এ বাক্যের সপ্রমাণ 
জন্য ১৮২৫ খুষ্টান্যে কএকটা প্রস্তরের গোলাকার কোষ 
প্রস্তুত করাইয়া তাহাদের প্রত্যেকটাতে একএকটা কোলা 
বেউ পুরিয়া উহার মুখগুলি বদ্ধ করিয়া দেন। এ ছিদ্রগুলি 
প্রথমে তিনি কাচ ও তছুপরে প্রস্তরখণ্ড দিয়া সিমেণ্ট 


কখন কখন একটী ডিম্বে 
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প্রস্তর ভাঙ্গিবার সময় এরূপ জীবিত ভেকদেহের . 
' নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে । 


ভেক 


লেপনে আবদ্ধ করেন। 
তিনি ১৩ মাস কাল ৃত্তিকাত্যন্তরে পঁতিয়া রাখেন। উহাতে 
কএকটীর আকৃতি পুষ্টি ও কএকটীর দেহের হাস হইয়াছি ল।* 

জল ও বাষুর শোষণ অর্থাৎ সন্তরণকাঁলে জলগ্রহণ এবং 
শ্বাস প্রশ্বাসক্রিয়া তাহার! যে ভাবে সম্পাদন করিয়া! থাকে, 
তাহা অনুধাবন করিলে আশ্চর্ধ্যান্বিত হইতে হয়। তাহারা যে 
পরিমাণ জল গ্রহণ করে, তাহার কতকাংশ পরিপাক 
করিয়া ফেলে এবং অপরাংশ গাত্রচর্ম্মের ছিদ্রপথে নিষ্কাশিত 
হইক্স। যায়! শরীরগত জলীয় পদার্থ চন্মমুখে নিঃস্যত হয় 
বলিয়া তাহারা অত্যধিক উত্তাপেও বাচিয়া থাকিতে পারে। 
১০৪* (ঘর) উন্তপ্ত জলে তাহা র৷ ছুই মিনিট কাল পধ্যস্ত বাচিতে 
পারে, কিন্তু পরিমাণ উত্তপ বায়ুতে তাহার! অনায়াসে ৪ বা 
৫ ঘণ্টা কাল জীবিত থাকে । বে পরিমাণে তাহারা শরীরাভ্য- 
স্তরস্থ জলীয় পদার্থ বাহির করিক্প' গাত্রচর্্ন শীতল রাখিতে 
পারে, ততক্ষণ পধ্যন্ত তাহারা বাহৃতাঁপ সহা করিয়া! জীবন- 
রক্ষায় সমর্থ হয়। 

জীবজগতে থাকিয়! এই ক্ষুদ্রীকার জীব অর্পবিস্তর সকল 
বিষয়েই ভগবচ্ছক্কতি লাভ করিয়াছে । বুক্ষকোটর বা প্রস্তর- 
পিগ্ডের অভ্যন্তরে নিরুদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন একমাত্র ঈশ্বর- 
কপ। ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পাঁরে। যোগিগণ যেরূপ চিত্ত- 
বৃত্তির নিরোধ সমাধানপূর্ব্বক বুগযুগান্তর বর্তমান থাকিতে 
সমর্থ হন, এই ভেকজাতিও সেইরূপ কোন অপূর্ব কৌশলে 
নিরুদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষার সম্যক পারদর্শিতা লাভ করে । 

ঈশ্বরের অলৌকিক স্থষ্টিমধ্যে এই জীব অদ্ভুত ক্ষমত| লাভ 
করিক্লাছে। তাহাদের মস্তি, স্নারবিক দেহ এবং চক্ষু, কর্ণ, 
নাদিক।, জিহবা ও ত্বক্‌ এই পঞ্চ ইন্জরিয় স্ব স্ব অবস্থা ক্রিয়াশীল 
রহিয়াছে । তবে শ্রবণ, আঘ্রাণ প্রভৃতি অপেক্ষা তাহাদের দর্শন- 
শক্তির প্রারর্য্য অধিক দৃষ্ট হয়। যেরূপ নুক্মসভাবে শিকার লক্ষ্য 
করিয়া তাহারা লাফাইয়। পড়ে, তাহা দেখিলে চমতকত হইতে 


* প্রবাদ, প্রস্তর গর্ভনিহিত এই ভেকগুলি প্রলয়ের পূর্ববর্তী যুগের 
(4০6৩০11০51৪), 60898) ডাঃ বক্লগ্ডের প্রমাণে সে ভ্রম অপনোদিত 
হইয়াছে । ১৭১৯খ্ুষ্টান্বের বিজ্ঞানবিবরণীতে (11909013০01 00০ 4১০%- 
992) ০! ০190969) প্রকাশ যে, একটা প্রাচীন এলম্‌ বৃক্ষের গর্ভমধ্য 
এবং ১৭৩১ খুষ্টাবে স্যাপ্টজ্‌ নগরের একটি পুরাতন ওক্‌ বৃক্ষের গর্ভমধ্যে একটি 
ভেক নিবদ্ধ ছিল। তাহার প্রবেশপথ আদৌ দেখা যায় নাই। বৃক্ষের 
আকৃতি ও অবস্থ। দেখিয়।৷ অনুমান হয় যে অন্ততঃ এক শতাব্দ কাল & ভেৰ 
বৃক্ষকোটরে প্রবিষ্ট হইয়া! পরে আবদ্ধ হইয়! গিয়াছিল। 
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[ ৫৪১ 


অবশেষে এ প্রস্তর-গোলাগুলি 


] ভেক 


হয়। দর্শনের পর তাহাদের স্পর্শশক্তিই উল্লেখযোগ্য । এক 
মাত্র তাপসহিষ্ণুতা তাহাদের স্পর্শজ্ঞানের পরিচয় দিতেছে। 

তেকদিগের শরীরে একরূপ বিষ বর্তমান আছে। এ 
বিশ্বাস ভারত ও যুরোপবাসী সকলেই বিদ্মীন। বাঙ্গালায় 
উহা! গরল নামে প্রসিদ্ধ। এ রস কাহারও গায় লাগিলে সেই 
স্থান বিষাক্ত হইয়। গরলের ন্যায় ক্ষত উৎপন্ন হয়। প্র বিষ সমগ্র 
গাত্রচর্মশ, মস্তক, স্বন্ধ ও পদচতুষ্টয়ে এবং শরীরাংশের কোষ- 
বিশেষে বিদ্যমান দেখা যায়। ভেক চাপিয়। ধরিলে এ রস 
সবেগে নির্গত হয়। ৃ 

মহাবংশের ২* অধ্যায়ে লিখিত আছে ষে, সম্রাজ্ঞী 
অশোকপত্বী ভেকবিষে মগধস্থ মহাবোধি বৃক্ষ দহন করিতে 
মনস্থ করিয়াছিলেন। প্রায় খৃষ্টপূর্ব ৪র্থ শতাব্দ হইতে 
ইহাদের বিষ প্রভাব ভারতবাষীর হৃদক়ে জাগরুক আছে। 

যুরোপবাসী সুসভ্য জাতিমীত্রই এবং ব্রহ্মবাসী, চীনবাসী ও 
ভারতবাসী নিয়শ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ ভেকমাংস ভক্ষণ করিয়া 
থাকে। দক্ষিণভারতে যুরোপাগত খৃষ্টানরমণীগণ প্রতি শুক্রবারে 
ভেকমাংস ব্যবহার করে। চীনদেশে ভেকমাংসের অধিক 
আদর দেখ যায়। ক্ষুদ্র হ্রদ বা জলাশর়তীরে ও ধান্যক্ষেত্রে 
প্রভূত পরিমাণে ভেকের বাস দেখ! যায়। চীনবাসিগণ ভেক- 
বৃহুল স্থানে যাইয়া ভেকশিকার করে । তাহার! একটা বড়শীতে 
ফড়িং অথব! ক্ষুদ্র একটা ভেক গাঁথিয়া পুফরিণ্যাদিতে শোল- 
মাছ ধরার স্যাস্ এখানে ওখানে ঘুরিয়। বেড়ায় । কোন একটা 
বৃহদাকার কোলাব্যাঙ উহাকে দেখিতে পাইলে শিকারের 
লোভে সেই স্থানে লাফাইয়া পড়ে এবং স্বীয় স্বভাবজাত তীক্ষৃ 
ৃষ্টিপ্রভাবে উহা! গলাধঃকরণ করে। স্তরের টান দেখিয়া 
সেই ভেকজীবী সেই ভেককে টানিয়। আনিয়া তাহাকে আপন 
ঝড়ী মধ্যে পুরিযা! রাখে এবং বাজারে আদিয়। বিক্রয় করে। 

চীনবানিগণ যেরূপ নির্দয়তার সহিত ভেকহত্যা করে, 
তাহা দেখিলেই ভ্বদয়তন্ত্রী ব্যথিত হয়। তাহারা ভেক- 
বোঝাই একটী ঝুড়ী বা টব লইয়৷ বাজারে আইসে 
এবং ক্রেতার অভিরুচি মত তাহাকে কাটিয়া পরিষ্কার 
করিয়া দেয়। প্রথম তাহারা. সুতীক্ষ অস্ত্র দ্বারা ভেকের 
মুণ্চ্ছেদ করে ও পরে একবারে সমগ্র দেহের ছাল খুলিয়া লয়; 
এইরূপে সজীব জন্তকে সর্ব সমক্ষে ছাঁড়াইয়। তাহারা ওজন 
করিয়। বিক্রয় করে। 

ফরাসীদিগের মধ্যে ভেকমাংস একটা উপাদেয় ও মুল্যবান্‌ 
থাগ্ভ। খাগ্োপষোগী করিবার জন্ত তাহারা ভেকদিগকে 
বিশেষষত্বের সহিত পালন করে। 

আমাদের দেশে ভেকের উপকারিতা স্বন্ধে কয়েকটা 


ভেকামন 


জি 


ভেড়ামি 


প্রবাদ আছে। বিকারগ্রস্ত রোগীর হব 
চক্ষুর্জ্যোতি হ্রাস হইলে তাহা মৃত্যুর পুর্বলক্ষণ জানিয়া 
গৃহিণীগণ খর্পর-সরা”র কাজল চক্ষে দের, সেই সময়ে কখন 
তাহারা ভেকের মাথ! অল্পমাত্র চিরিয়া সেই 'রস রোগীর 
কপালে দ্েয়। বিশ্বাস এই যে, ভেকবিষে রোগীর চোখের জাল- 
পড়। সারিরা যায় । অনেক সময়ে এরূপ প্রয়োগে উপকার দর্শে 
বটে, কিন্তু সময়ে তাহার ফলোদয় হয় না । রোগ্রবিশেষে তেক- 
ংসের ঝোল খাওয়াইবার বিধি আছে। পদার্থবি্যাবিদ্গণ 
ভেকশরীরে তাড়িতশক্তির সঞ্চালন-ক্ষমতা সুস্পষ্টরপে দর্শী- 
ইয়া গিয়াছেন। 
কথা আছে। 
ভেকজমুক্ত1, ভেকের মন্তকে জাত মুক্তারূপ প্রস্তরবিশেষ । 
ভাবপ্রকীশমতে এ মণি ভূজঙ্গমণির তুল্য পদার্থ। উহা দর্দ,র 
নামে খ্যাত। [মুক্তা শবে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য। ] 
ভেকট (পুং) ভেক ইব টলতি ভেক- দিছি! মধস্তবিশেষ, 
চলিত ভাকুট বা ভেট্কীমাছ। 
ভেকটী (দেশজ) মংস্তবিশেষ, ভেকুটমাছ। স্বনামগ্রসিদ্ধ 
এই মতস্ত (9০3৪ ৮৫০০) সাধারণের নিকট বিশেষ আদরণীয়। 
ইহা দেখিতে অনেকটা স্ভাদোস মাছের মত, কিন্তু উহাপেক্গা 
অনেক বৃহদাকার হইয়। থাকে। ইহার মুখবিবর উপাস্থি 
দ্বারা বিলধিত। এই মৎস্ত খাইতে সুমিষ্ট । স্ুরোপীয়গণ ইহা 


ভোজনে বিশেষ গ্রীতি অনুভব করিয়! থাকে । আদার রস দিয়া ৷ 


ইহার ব্যঞ্জনাদ্রি পাক করিলে উত্তম হয়। 

ভেকনি (পুং) মত্ভ্তবিশেষ, চলিত ভাঙ্গন মাছ । ইহার গুণ__ 
মধুর, শীতল, বৃষ্য, শ্সেম্সকর এবং গুরু । (রাজব*) ইহার 
পাঠান্তর ভেকলি এইবূপও দেখিতে পাওয়। যায়। 

ভেকপর্ণী (স্ত্রী) ভেকারৃতি পর্ণমস্তাঃ ভীষ। মগুকপণী। 

ভেকভুজ, (পুং) ভেকং ভূঙ-ক্তে ইতি ভূজ-কিপু। সর্প। 

ভেকমুত্র (ক্লী) ভেকন্ত মুত্রং। ভেকের মূত্র, ব্যাঙের মুত। 

ভেকরাজ (পুং) ভেকান।ং রাজী, টচ্‌ সমাসঃ | ১ মহাভেক। 
২ ভূঙ্গরাজ। ( বৈদ্কনিৎ ) ৰ 

ভেকাসন (ক্রী) কদ্রধামলো]ক্ত পুজাঙ্গ আসনভেদ । নিজ বক্ষঃ- 
স্থলে মস্তক রাখিয়। পাদদ্বয় স্কন্ধোপরি স্থাপন করিবে, তাহার 
উপর হস্তদ্বয় রাখিলে এই আসন হয়। এইরূপ আসন করিয়া 
ইষ্টদেব ধ্যান করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ হয় । * 


* “ভেকনামাসনং যোগং নিজবক্ষসি ন্বং মুখং। 
নিধায় পাদধুগলং স্বন্ধে বাহৌ পদোপরি ॥ 
ধ্যায়েদিষ্টপদং শ্রীমান্‌ আসনস্থঃ স্থখাচ্চ তৎ। 


যদি সব্ববাঙ্গমুন্তোল্য গগনে খেচরাঁসনম্‌ ॥” -( কুদ্্রধামল ) 


ত্যুর অব্যবহিত পুর্বে | 


বাইবেলগ্রন্থেও ফেরে রাজার ভেকবিপত্তির ূ 


ভেটা 


ভেকী (ত্ত্রী) ভেক-( জাতেরক্ত্রীবিষয়াদয্মোপধাৎ। প| ৪/১/৬৩) 
ইতি ভীষ্‌। ভেকপ্রিয্া/স্ত্ীব্যাঙ৬পর্য্যায়-_শিলী, 2. 
(অমর) ২ মওুকপরণীবৃক্ষ। 

“ভেকী মণও্ড করণ চ মণ্ডকী নি ৮ রি রত্বমাল! ) 


ত্র ) অপজরোরূপ নক্ষত্র । “নুযুক্সঃ সুধ্যরশ্মিশ্- 


তভেকুরি 


জমা গন্ধব্বস্তস্ত নক্ষত্রাণ্যপসরসো। ভেকুরয়ো নাম” ( শুরুষজুঃ 
৯৮৪০) তল্ত চন্দ্রমসঃ নক্ষত্রাণি নাম অপজরসঃ কীঘৃস্তঃ 
ভেকুরয়ঃ ভাং কান্তিং কুর্বস্তীতি তেকুরয়ঃ গার 


সাধু$ (বেদদীপ* ) 

ভেকুরা। (দেশজ) ৯ নির্ধবোধ, বোকা। ২ অতিশয় সরল- ভি 

ভেঙ্গচান ( দেশজ ) মুখভেঙ্গান, মুখাবয়বাদির বিকৃতীকরণ। 
২ সদৃশীকরণ। 

ভেজ (দেশজ) প্রেরণ, পাঠান । 

ভেজান (দেশজ ) বদ্ধকরণ, যেমন দোর ভেজান। 

ভেজাল (দেশজ ) কোন দ্রব্যের সহিত অপর দ্রব্যের মিশ্রণ । 

ভেট (দেশজ )১ পরস্পরের সন্দর্শন। ২ ছুই বন্ধুতে বন্ধুতে 
দেখা সাঞ্াৎ। ৩ প্রভুর সাক্গাতে প্রদত্ত সওগাদ বা উপটৌকন 

ভেটকী (দেশজ) মত্স্তবিশেষ। [ ভেকটা দেখ।] 

ভেটমহারাজ, দাক্ষিণাত্যের জনৈক রাজ । 

( দ্রেশজ ) সান্মাৎ করন। পরস্পরের সন্দর্শন। 

ভেটিয়ারখানা (পারসী) বরাই। হোটেল। সামাজিক 
নিয়ম বিরুদ্ধ স্থান। গৃহস্থের বাসগৃহ  বিশৃঙ্খলতানিবদ্ধ 
হইলে ভেটেরাখানা শব্দে উক্ত হইয়৷ থাকে। 

ভেটিয়ালি (দেশজ ) ভাটা ব! নিস্নগামী আ্োতোবাহী। 


র' €ভটী (দেশজ) বিবাহের সময় পর্লিস্থ ব্যক্তিবর্গ বরকর্তার 


নিকট হইতে সাধারণের গ্রীতি-ভোজের জন্ত যে টাক! 
আদায় করেন। 

ভেটীয়ারা (দেশজ) খাগ্ভবিক্রয়ী। 

ভেটীমাও 51 (দেশজ ) প্রজাগণ কন্তা ও পুত্রের বিবাহাদি 
ক্ষার্য্যে যে টাক! ও দ্রব্যাদি দেয়, তাহাকে ভেটীম্নাড়চা কহে। 

ভেড়, নন্থাত্রিবর্ণিত জনৈক রাজ (সহ ৩১/২৯), ২ জনৈক 
আভিধানিক। 

ভেড় (পুং) ভী-বাহুলকাৎ ড়, অন্তেতং ন গুণত্বর্চ। 
চলিত ভেড়া। [ মেষ দেখ। ] 

ভেড়াগিরি, রাঞজতরঙ্গিণীবর্ণিত একটী পর্ধত। ভেরভ্রড 


নামে প্রসিদ্ধ। (রাজতরঙ্ষিণী ৩৫) 
ভেড়ী (দেশজ) ৯. মেষ। ২ নির্বোধ মন্থুযোর রী 
শ্লেষোক্তি। 


ভেডামৈ (দেশজ ) ভেড়ার স্তায় নি ঘিতা। 


মেষ, 


1 


[ ৫৪৩ ] 


ভেদবাদিন্‌ 


ভেড়ী (ভ্ত্রী) ভেড়-স্্িাং ভীষ্‌। স্ত্রীমেষ, ভেড়-ভার্য্যা, 
অবী। ইহার ছুপ্ধগুণ_ লবণ, স্বাছু, স্সিগ্ধ অথচ উষ্ণ, অশ্মরী- 
নাশক, অন্ৃগ্ধ, তর্পণ, কেশের হিতকর, শুক্র, পিত্ত ও কফ- 
বদ্ধক। কাস ও বায়ুরোগে হিতকর। (ভাবপ্রৎ) 
২ নিম্নভূমির চারি দিক্স্থ বীধ। এই বাধসমীপন্থ 
জলখাতপ্রাপ্ত মত্স্ত ভেড়ীর মাছ নামে খ্যাত। 
ভেড়ীবন্ধী (দেশজ ) বীধ দ্বারা নিম্নভূমির জলাবরোধ। 
ভেড়ীবাল। (দেশজ ) ১ মেষ ব্যবসায়ী। ২ তৎসাহচর্যহেতু 
নিরীহ স্বভাবাপন্ন। 
ভেড় য়া, (হিন্দি) ১ নাচওয়ালী বেস্তাগণের সহগামী বাগ্য- 
কর । ২ রমণদূত, কোটনা। 
ভেতরগগীও, অবোধ্য। প্রদেশের রায়-বরেলী জেনার 
অন্তর্গত একটা নগর। রায়বরেলী নগর হইতে ৬ ক্রোশ 
দূরে কাণপুর যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে অন্নদা দেবীর 
উৎসব-পর্বে প্রতি বৎসর একটী মেল! হইয়া থাকে। 
ভেড়্‌, (পুং স্ত্রী) ভেড়-পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। মেষ। 
ভেতব্য (তরি) ভী-তব্য। ভয়ার্থ, ভয়ের যোগ্য। 
ভেতুর। হিন্দী) ভক্তপ্রিয়। ২ অন্নদাস, অন্নের জন্য লালায়িত। 
ভেতো। (দেশজ ) ১ ভাতভক্ত। ভাত খাইয়া যাহাদের 
প্রক্কৃতি ও শক্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ২ ভীরু,সাহস হীন। 
ভেতোচেম্কুয়া (দেশজ ) মত্ন্তবিশেষ। 
ভে (তরি) ভিনন্তীতি ভিদ্‌-তৃচ। ভেদকর্তী। 
“কুন্দালপাণিবিজ্ঞেয়ঃ সেতুভেত্তা সমীপতঃ 1৮ (ব্যবহারত ) 
ভেদ (২) ভিদ্ঘঘঞ। শক্রবশাকরণোপার চতুঞপের অন্তর্গত 
তৃতীর উপায় । সাম, দান, ভেদ ও দণ্ড এহ চারিটা উপায়। 
থে কোন উপায়ে শক্রর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ 
দলভুক্ত করার নাম ভেদ । পধ্যায়--উপজাপ, পৃথকৃকরণ, 
অন্ত হহতে বিশ্লেষ। 
“পরম্পরন্ত যে ছুষ্টাঃ রুদ্ধ ভীতাবমানিতাঃ। 
তেষাং ভেদং প্রধুঞ্জীত ভোগাধ্য। হি তে মতাঃ ॥৮(মতস্তপুণ২২২) 
বাহার পরম্পর বিদ্বিষ্ট, ক্রুদ্ধ, ভাত ও অবমানিত, তাহা- 
দিগের প্রতিই ভেদ প্রয়োগ করিবে, যে হেতু তাহারা ভেদ- 
সাধ্য। যে দোষে লোকে ভয় পায়, তাহাদিগকে সেই দোষ 
দেখাইয়া ভেদ করা বিধেয়। প্রবল শত্রুর প্রতি ভেদ 
জন্মাইতে না পারিলে তাহাদিগকে পরাজয় কর ছুঃসাধ্য 
হয়। এইজন্য বিশেষ যত্বের সহিত শন্রর ভেদ জন্মান 
আবন্তক। ২ ন্তায়মতোক্ত অন্টোহন্তাভাব। বথা ঘটাৎ 
পটস্ত ভেদঃ, ঘট হইতে পটের যে ভেদ, তাহা অন্তোহন্তাভাব, 
তাদাস্্ারূপে অভাব। [ অভাব দেখ ] 


ভেদে (দেশজ) ১ অত্যধিক মলত্যাগ। ২ তরল মনি 
ভেদক (তরি) ভিদ্ধস্। বিদারক । 
“সংক্রমধ্বজষষ্টীনাং প্রতিমানাঞ্চ ভেদকঃ। 

প্রতিকুধ্যাচ্চ তৎ সর্ব্বং পঞ্চ দগ্যাচ্ছতানি চ ॥৮ (মন্তু ৯২৮৫) 

২ বিরেচক ওষধাদি। ৩ ভেদকাঁরক। ৪ বিশেষণ। 

ন্্রীদারাছ্যষদ্বিশেষ্যং যাদৃশৈঃ প্স্ততং পদৈঃ। 

গুণদ্রব্যক্রিয়াশব্দাস্তথা স্থ্যস্তস্ত ভেদকা$ঃ ॥৮ (অমর) 
ভেদকর (পুং) ভেদং করোতীতি কৃ-ট, ভেদস্ত করঃ। 
ভেদকারক, যিনি ভেদ করেন, ভেদক। 
ভেদকারিন্‌ ত্রি) ভেদং করোতিক্ক-ণিনি। ভেদক, ভেদকুৎ। 
ভেদধিকা রম্য কারনিরূপণ, বেদান্তমতাবলক্ষি প্রসিদ্ধ ধন্ম, 
গ্রন্থ। নরসিংহদেব এহ গ্রন্থে রামানুঞমত খণ্ডন করিয়াছেন । 
ভেদন্‌ (কলা) ভিস্ততে ইনেনেতি ভিদ-লুুট.। ১ বিদারণ। 
২হিস্কু। (রাজনি* ) (ব্রি) ৩ ভেদকারক। 

“তদাভ্বর্ণয়ে তৎ তে হ্ৃদয়গ্রন্থিভেদনম্‌ ॥৮ (ভাগ* ৩।২৬।২) 

৪ বিরেচনকারক। (পুং) ৫ অম্বেতস।. ভিনন্তি 
ভূমিমিতি ল্যু। ৬ শুকর। (রাজনিৎ) 

ভেদন, (বনইকেলা) মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটা প্রাচীন 
গৌড় সামন্তরাজ্য। এখন সন্বলপুর জেলার অন্তভুর্ত হ্হয়া 
পড়িয়াছে। এখানকার গোঁড়-সর্দারেরা ৬* বর্গমাইল স্থানে 
আধিপত) বিস্তার করিত। প্রবাদ, সন্বলপুরের এরথন চৌহান- 
রাজ বলরাম দ্রেৰ প্রায় তিন শতাবদ পুর্রে এই সম্পত্তি শিশা- 
রায় গৌড়কে প্রদ্ধান করেন। উক্ত শিশ। রা হইতেই 
এখানকার সর্দারবংশের গুতিষ্ঠা হয়। ১৮৫৭ খুষ্টাবধে এখান- 
কার সর্দার মনোহর সিংহ বিদ্রোহী স্থরেন্্র সার সহিত 
যৌগদাঁন করায় রণক্ষেত্রে নিহত হন। তৎপরে তাহার না- 
বালক পুত্র বৈজনাথ সিংহ রাজা! হন। বাঁলকরাজের রাজত্ব- 
কালে রাজপরিবার মধ্যে বিশেষ বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। 
তন্দর্শনে ইংরাঁজ গবর্মেন্ট ১৮৭৮ খুষ্টাবে স্বইস্তে ইহার শাসন- 
ভার গ্রহণ করেন। এই সামন্ত রাজ্যের রাজস্ব হইতে শাসন- 
কাধ্যের জন্য ১৫ শত টাকা ব্যয় কর হয়। এখানে সাধারণতঃ 
ব্রাহ্মণ, লড়া, কুলতা, গৌড় ও ধিমাল জাতির বাস আছে। 

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান স্থান। অন্পীণ ২১০১২ উঃ এবং 
দ্রাঘিৎ ৮৩০৪৭৩০% পৃঃ॥ এখানে ধান্ত, কলাই, তৈলকর 
বীজ ও ইক্ষুচিনির বিস্তৃত কারবার আছে। 

ভেদবাদিন্‌ (তরি) ভেদং ব্দতি বদ-ণিনি। ১ ভিন্ন মতাঁব- 
লম্বী। ২ যাহার! এক ত্রন্দে ভিন্নরূপত্ব বা ভেদজ্ঞাঁন কল্পন। 
করিয়া থাকেন। এই ভেদবুদ্ধি হইতে দ্বৈত ও অদ্বৈত ম.তর 
স্ষ্টি হইয়াছে। [ দ্বৈত, অদ্বৈত ও ব্রন্ষশব্দ দেখ । ] 


 . 
ভেদিত ] 


এস্লিল 


একমাত্র, 


গিক্সাছেৰ। [ বৈশেষিক ওভৃতি দর্শন শব্দ দেখ।] 
স্তায়শাস্ত্রমতে,_-বস্তবিশেষের মধ্যে পরম্পরের বিভিন্নতা- 

স্তোঁতক যে অপ্রত্যক্ষ জ্ঞান, তাহাই ভেদবুদ্ধি। একে অন্তের 

প্রকৃতির অস্তিত্বাভাৰ অবলোকন করিয়া ম্বভাবতঃই মনে 


ষে বৈষম্য জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই বৈপরীত্য লক্ষ্য করিয়া; 


তদ্বিষন্ের পার্থক্য নিরাকরণ জন্য নৈয়ায়িকগণ যে বিশেষ 
বিশেষ মতের অবতারণা করিয়াছেন, তাহারই আলোচিনা- 
পরু ব্যক্তিমাত্র। 

পুরাণবর্ণিত ব্রদ্ধা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি উপান্ত দ্বেরতা- 
বিশেষে ভেদজ্ঞান-কল্পনাঁকারীই ভেদবাদী। দ্েবতাঁয় ভেদ- 
বুদ্ধিকারী বিশেষ নিন্দনীয় । 

“্ষপ্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ। 

স্মত্েনৈব বীক্ষেত স পাঁষপ্ী ভবেদ্‌ ক্ষরম্‌ ॥৮ ( পন্মপু*) 


রামান্থুজ, কবীর ও শ্রীচৈতন্ঠ যহাপ্রভূর প্রবর্তিত বৈষ্ণব: 


ধর্ম এক হইলেও পরস্পর মতাঁটিনক্য দৃষ্ট হয়। তীহার। প্রকৃত 
ভেদবাদী ন! হইয়! প্রকারান্তরে ভেদবাদী হইয়া পড়িয়া- 
ছেন। সংক্ষেপশঙ্করজয়পাঁঠে জাঁন! যাঁর যে, “ভাঁঙ্কর ভেদা- 
ভেদ্ববাদী, অভিনব গুপ্ত শাক্ত, নীনকঠ ভেদবাদী, প্রভাঁকর- 
গুরু ও মগুনমিশ্র ভট্টমতাকুঘায়ী ছিলেন। ( সংক্ষেপশ* ৫৫০) 

সকল ধন্ম্মতেই উপাঁসনাভেদে ভেদভাবৰ প্রদর্শিত হুই- 
যাছে। পৌন্তলিকত1, আক্তিক্যবাদ ও নাস্তিক্যবাঁদ তাহার 
কারণ। মুদ্তিগত উপাসনা ও “একমেবাদ্বিতীয়ং রূপ পর- 
ব্রন্মের আরাধনায়্ ভেদভাব লক্ষিত হয়। খৃষ্টান, ব্রাহ্ম প্রভৃতি 
মৃন্তিগত উপাসনার গ্ররুষ্ট বিরোধী, স্থতরাঁং তাহারাই প্রক্কত- 


পক্ষে পৌত্তলিক হিন্দুধর্মের ঘোর বিদ্বেষী । বুদ্ধদেব জগতে | 


“অহিংসা পরমোধর্্* প্রচার করিয়া যান। তিনি বিদ্বিসার 
নৃপতির শক্তিপূজায় ছাগবলি শুনিয়া কাতর হন। তিনি হিংসা- 
প্রবণ পৌত্বলিক হিন্দুধর্মের মূলে কুঠাঁরাঘাত করিতে চেষ্টা 
পান। তাই তন্মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ হিন্দুধর্মের ভেদবাদ 
কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। 

ভেদবাদিন্, ভাগবতপুরাণ-টাকাপ্রণেতা। 

ভেদমীয় (তরি) ভিদ্-অনীয়র। ভেদনযৌগ্য, ভেদনার্থ। 
“বিভিছ্র্ভেদনীয়াংশ্চ তাংস্তান্‌ দেশাংস্ততস্ততঃ॥” (রামা ২৮০১০) 

ভেদসহ (তরি) ভিন্নকরণে সমর্থ । 

ভেদিত (ভরি) ভিদ-ণিচ্‌ কর্মণি ্ত। ১ভিন্ন, রাত (অমর) 
(পুং) ২ তন্তরসারোক্ত মন্ত্রভেদ । সকল শাস্ত্রে ইহা নিক্দিত। 


বেদাস্তশান্ত্রেই ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হইয়াছ্ছেন। 
ভিন্ন বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, চার্বাক প্রভৃতি দর্শন- 
কার্পণ ভেদবাদের আলোচনা! লইয়! বিশেষ আন্দোলন করিয়া 


“আাদ্বরং হৃদয়ে লোন রা বৌষট চ চ মধ্যমে। টি 
স এব ভেদিতো মন্ত্রঃ সর্বশীস্ত্রবি বর্তিতঃ ॥% (তন্্রসার) 
ভেদিত্ব (ক্লী) ভেদিনে! ভাবঃ ত্ব। ভেদকের ভাব বা! ধর্মম। 


ভেদিন্‌ (ব্রি) ভেত্তং শীলমস্ত্েতি ভিদ্‌*ণিনি । ১ ভেদকর্তা, 


ভেদবিশিষ্ট। ( পুং) ২ অক্ৰেতস। (রাজনি*) 
ভেদিনী (ত্ত্রী) ১ ভেদকারিণী। ২ ত্তক্ত্রোক্ত শভ্িবিশেষ | 

এই শক্তির সাহায্যে ঘোগাভ্যাসরত মানব ষটুচক্র ভেদ 

করিতে গারে। শক্তিসাধনা শেষ হইলে যোগী শ্রেষ্ঠগদ 


1 
চি ৫ ্ £ 
বিনানিহরন বড 


প্রাপ্ত হয়। (রুদ্রধামল ৩০৩১ অঃ) টি ৃ 
ভেদিনীবটী, শ্রীহা-বর্কতাধ্িকারে  প্রয়োগযোগ্য উঁধধ 
বিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী- গোক্ষুর, সিজের আট! ও পিপল 


একত্র মর্দন করিয়া বটিক। প্রস্তত করিবে। ইহা ফেবন 
করিলে বিরেচন হইয়া! অনেক প্রবল পীড়ার শাস্তি হয় 
ভোর্দর (ক্লী) ভিছুর, ব্জ। 
ভেছুর (ক্লী) ভিছুর পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। কি বু 


(দ্বিরপকোষ ) 
ভেদ্য (ত্বি) ভিদ্-গ্যৎ। শাস্ত্রাদি দ্বার বিদার্যয। স্ুশ্রতে 


উত্তরতন্ত্রে ১৪ অধ্যায়ে ভেগ্য রোগের বিশেষ বিবরণ লিখিত 


আছে। [ব্রণপীড়া দেখ।] সি 
ভেয় (ক্লী) ভয়ভীত। ইতস্ততঃ পলায়িত। 
“অরেহি ছুহদাদ্‌ ভেয়ং ভ্পৃষ্ঠ। দিবোরগাৎ্। (ভারত ১২প*) 
ভেয়পাল (পুং) রাজপুত্রভেঘ ৷ 
ভের (পুং) বিভেত্যম্মীদিতি ভী (খজে্াগ্রবজেতি। উপ্‌ 
পা ২২৮) ইতি রন্‌। ১পটহ। ২ ভেরী। ৩ ছুন্দুভি। ( উজ্জল) 
ভেরব, সম্াত্রিবর্ণিত জনৈক রাঁজ। (সহাঁৎ ৩১৩৬) 
ভেরা, পঞ্জাব প্রদেশের শাহাপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
তহশীল। ভূপরিমাণ ১১৮১ বর্ণ মাইল। এখানকার বিজ্বি 
গ্রামের সন্নিকটে একট স্থৃবৃহৎ ভগ্ন স্ত,প দৃষ্ট হয়। উহাতে 


_ পঞ্জাব প্রদেশের প্রাচীন গ্রীক সমুদ্ধির বহু নিদর্শন পাওয়া 


যাঁয়। তন্ারা প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে এস্কানে একটা 
সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। ্‌ 
২ উক্ত জেলার একটা নগর ও শাহপুর তহুশীলের 
বিচার সদর। অক্ষাণ ৩২* ২৯উঃ এবং দ্রাি* ৭২* ৫৭7 পুঃ। 
ঝেলাম নদীর বামকুলে অবস্থিত থাকায় এখানকার 
বাণিজ্যসমৃদ্ধির দিন দিন বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে । এই নগরের 


_ প্রাচীনাংশ এখনও নদীকুলে দৃষ্ট হয়। মোগলসত্রাটু বাবরের 


আক্রমণকাঁলে এখানকার নগরবাষিগণ ২ লক্ষ টাকা নজর 


দিয়া মোগলাক্রমণ হইতে আত্মসন্মানরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। 


পরে উহ নিকটবন্থী পার্বতীয় অধিবাসীদিগের দ্বারা 


ভেরি 


পরিণত হয়। জোবনাথ নগরের ধ্বংসাবশেষ ডাঃ কনিংহাম 
কর্তৃক মাকিদন-বীর আলেকসান্দারের সমসাময়িক গ্রীকরাজ 
সোফাইটিসের রাজধানী বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে । ১৫৪০ 
খৃষ্টাব্দে জটনক মুসলমান-পীরের সমাধি-মসজিদের চতু- 
স্পার্থ্ে বর্তমান নগর নির্মিত হয়। সম্রাট, অকবর শাহের 
শাসনকালে উহা একটা রাজস্ব আদায়ের কেন্ত্ররূপে গণ্য ছিল। 
১৭৫৭ খুষ্টাব্দে আফগানরাজ আন্গদশাহের সেনানী নূর 
উদ্দীন্‌ কর্তৃক এই স্থান লুষ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়। ভঙ্গী সর্দার- 
দিগের যত্বে এখানে পুনরায় লোকসমাগম হইয়া নগরের 
শোভাবদ্ধন হইতে আরম্ত হয়। ইংরাজাধিকারে ইহীর পূর্ব- 
সমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছে । বিখ্যাত আমেরিক-যুদ্ধের সময় 
এখানে বিস্তৃতরূপে তুলার কারবার চলিয়াছিল। এখনও 
এখানে ঘি, দেশী ও বিলাতী কার্পাস বস্ত্র, নামদা, কম্বল, 
রেশমী ও পশমী বন্ত্র, তরবারি, ছুরি, লৌহ ও তাত্্রপাত্রাদি 
এবং চাউল, চিনি ও গুড় প্রভৃতির বাণিজ্য দেখ! যায়। 
ভেরাঘাট, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তগ্গত একটা 
গগগ্রাম। নম্মদানদীতীরে অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাকৃতিক 
সৌন্ধ্য অতীব রমণীয়। স্থানীক্স মর্ম প্রস্তরমপ্তিত পর্বত- 
ভাগের মধ্য দিয়! প্রবাহিতা স্বচ্ছদলিল' নর্দ্দানদীর ও 
“বানর ঝন্ফ” নামক গিরিসঙ্কটের সৌন্দধ্য চক্দ্রালোকে এতই 
মনোরম যে, বহু দেশ দেশাত্তর হইতে পর্যযাটকগণ এই মর্ম 
ধবল অদ্রিমালার শোভ। সন্দর্শনে এখানে আগমন করিয় 
থাকেন। 
প্রবাদ, দেবরাজ ইন্দ্র প্ররাবতারোহণে আসিয়। নম্মদার 
অবরুদ্ধ গতি প্রসারিত করিবার অন্ত স্বীয় বজ্জাস্ত্র দ্বারা এই 
পার্বত্যসঙ্কট ভেদ করিয়া দেন। এখনও স্থানীয় অধিবাসি- 
গণ এ পর্বতোপরি হস্তিপদচিহ্ন দেখাইয়া থাকেন এবং 
সাধাঁরণে তাহা ভক্তিপূর্ববক পুজা করিয়! থাকে । নিকটবর্তী 


একটা অদ্রিতে হিন্দুর দেবমন্দির স্থাপিত আছে । এই মন্দিরের | 
পাদদেশে দীড়াইলে বহুদূর পর্য্ত্ত স্থান দৃষ্টিপথে পতিত হয়। 


এই মন্দিরে উঠিবাঁর জন্য একধারে সোঁপনাবলী গ্রথিত আছে। 
মুসলমানেরা এখানকার শিব প্রভৃতি অনেকগুলি মুস্তি ভাঙ্গিনা 
দেয়। শুনা যাঁয়, সম্রাট অরঙ্গজেবের মোৌগলসৈন্ত সংগ্রামপুরে 
অবস্থানকালে এইস্থান শ্রীহীন করিষা যায়। প্রতি বংসর 
অগ্রহায়ণ মাসে এখানে একটী ধর্মমমেল। অনুষ্ঠিত হয়। 
গ্রেট ইণ্ডিয়ান্‌ পেনিন্হ্ৃলার রেলপথের মীরগঞ্জ ষ্টেশন হইতে 
এইস্থান ৩ মাইল। 

ভেরি (ভ্ত্রী) বিভ্যতি শত্রবোহস্তা ইতি ভী ( বঙক্র্যাদয়শ্চ। 


উণ্‌ 8৬৬) ইতি ক্রিন্‌ বাহুলকাৎ গুণঃ। বৃহড্চক্কা। পর্য্যাক__. 


স্যার 


৯৩৭ 


ভেষজ 


: আনক, ছুন্দুতি, (অমর) ভেরী, আনকছুন্দুভি, 'আনক- 
ছুন্দভী। (ভরত) 
ভেরী (ন্ত্রী) ভেরি কৃদিকারাদিতি পক্ষে ডীপৃ। বৃহড্ঢকা। 
“ভেরীশব্দমকত্ব! তু যস্ত মাং প্রতিবোধয়েৎ। 
বধিরো৷ জায়তে ভূমে ! জন্মৈকঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥৮” (বরাহপুণ) 
ভেরী, মধ্য ভারত এজেন্সীর বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটা 
সামন্ত-রাজ্য। ভূপরিমাণ ৩০ বর্গ মাইল। এখানকার 
সর্দারগণ পুয়ারবংশীয় রাজপুত । তাহারা ইংরাজ গব- 
মেঁণ্টের একখানি ইক্বারনাঁম! ও সনন্দের অন্ুুবলে এই রাজ্য 
শাসন করিয়া থাকেন। সামস্তরাজের দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা 
আছে। তীহার ২৫জন অশ্বীরোহী ও ১২৫পদাতি সেনা আছে। 
২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী । বেত্বা (বেত্রবতী) নদীর 
বামকুলে অবস্থিত 1 
ভেরীস্বনমহীস্বন1 (ক্লী) কুমারানুচর মাতৃভেদ । 
(ভারত শল্যপণ ৪৭ অ) 
ভেরেন, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
ভূসম্পন্তি। ভূপরিমাণ ২০ বর্ণ মাইল। 
ভেলানী, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর হারদরাবাদ্ জেলার নৌসহর 
উপবিভাগের অন্তর্গত একটা নগর। খুষ্টীয় ষোড়শ শতাবের 
পূর্বে এই নগর স্থাপিত হয়। ইহার পার্খদেশে হলানি 
নামক নগর অবস্থিত | 
ভেরুণ্ড (ক্রী) ১ গর্ভধারণ । (ত্রি) ২ ভয়ানক । (শব্দরত্ব!*) 
ভেরুগু (তরী) ভেরুণ-টাপ্‌। ১ দেবতাবিশেষ। ২ যক্ষিণীভেদ। 
পত্রিকোণনিলয়। নিত্য পরমামৃতরঞ্জিত!। 
মহাবিদ্ধেশ্বরী শ্বেতা ভেরুণ্া কুলসুন্দরী ॥৮(কালীকুলসর্বস্ব) 
ভেরেণ্ডা (দেশজ) এরগুবৃক্ষ, ভেরাণ্ড গাছ। 
ভেল (ত্রি) ভী (খজেন্দ্রাগ্রবজেতি। উপ ২২৮) ইতি রন 
রম্ত লত্বং। ১ ভীরু। ২ মূর্খ। ( মেদিনী) ৩ চঞ্চল। 
৪ মুনিভেদ। (পুং) ৫ ভেলক। 
ভেলক (পুংক্রী) ভেল-্বার্থে কন্‌। নগ্ভাদি-তরণসাধন বস্ত, 
চলিত ভেলা, পধ্যায়_প্ব, কোল,উড়ুপ,তরণ, তারণতারকধ, 
তরীষ। ( জটাধর) 
ভেলুপুরা (ত্র )বারাণসীধামের অন্তর্গত একটা গণ্গ্রাম। 
ভেষ, ভয় । ভুদি* উভয় সক* সেটু। লট ভেষতি-তে। লোট, 
ভেষত্‌ তাং। লুঙউ অভেষীৎ, অভেষিষ্ট | 
ভেষজ (ক্লী)ভিষজো বৈগ্যস্তেদমিত্যণ্ড নিপাঁতনাদেত্বং, বা 
ভেষং রোগং জয়তীতি জি-ড। ওষধ। ওষধসেবন কালাদির 
বিষয় তাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে-_প্রাতঃকালই ওষধ 
সেবনের উত্তম কাল, বিশেষতঃ কাথ ওষধ প্রাতঃকালেই 


ভেষজ 


সেবনীয়। চরকাদিতে ওষধসেবনের্‌ ৫টা সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
বথা-_সূর্যযোদয়কাল, দিবাঁভোজনের পূর্ব ও পর, সায়ংকালীন 
আহারের পর, যুহুমু'ু এবং বাত্রিকীল।. ৃ 

প্রথমকাল--পিত্ত ও কফের প্রাবল্যে এবং ঝিরেচন বমন 
ও কর্ষণের নিমিত্ত প্রাতঃসময়ে অন্নভোজনের পূর্ব্বে ওষধ 
সেবনীয়। দ্বিতীয়কাল _অপান বায়ু কুপিত হইলে ভোজনের 
পুর্বে গষধ প্রয়োগ কর প্রশত্ত। অরুচিরোগে নানাবিধ মনো- 
হর ও কুচিকারক ভ্রব্যমিত্রিত তক্ষ্যদ্রব্যের সহিত ওষধপ্রয়োগ 
হিতকর। সমান বায়ুর প্রকোপে ও মন্দীগ্রিতে ভোজনের মধ্যে 
অগ্নিপ্রদীপক ওষধ বিশেষ উপকারজনক। ব্যান বায়ুর 
প্রকোপে ভোজনের পরে ওষধ সেবন বিধেয়। হিক্কা, আক্ষেপ 
ও কম্প উপস্থিত হইলে ভোজনের রং ও পরে ওষধ সেবন 
কর৷ যাইতে পারে। 

তৃতীরকাল-স্বরভঙ্গ প্রভৃতি রোগজনক উদ্দান বায়ু 
কুপিত হইলে সায়ংকালে ভোজনের প্রতি গ্রাসের মধ্যে ওষধ 
ব্যবহার হিতকর, প্রাণবায়ু দূষিত হইলে হিতকর ভোজনের 
পর ওষধ সেবন করিতে হইবে। 

চতুর্থকাল-__তৃষ্ণা, বমি, হিক। ও শ্বীসরোগ এবং গরদোষে 
অন্নের সহিত মুহুমুছঃ ষধ সেবন করাইতে হয় । 

পঞ্চমকাল-_লেখনক্রিয়,. বুংহণ, : এবং পচনে রাত্রিতে 
অন্নভোজন ন! করাইয়া ওষধ প্রয়োগ করিতে হইবে_। অন্ন 
আহারের, পুর্বে ওঁষধ সেবন করাইলে_ওষধের বীর্য প্রবল 


হয়, সুতরাং শ্ীস্রই রোগ নষ্ট হইয়া! থাকে । কিন্ত বালক, 


বৃদ্ধ, যুবতী, স্ত্রী ও কোমলশরীরবিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহারের 
পুর্বে ষধ সেবন করাইবে না, যে হেতু তাহ হইলে শরীরের 
গ্লানিবোধ ও বলহাম হয়। অন্নের সহিত গওঁষধ স্বেবন 
কৰিলে তাহ! শীঘ্র পরিপাক হয়, ওষধ সেবন করিয়া তাহ। 
পরিপাক ন। হইতে ভোজন করিলে .এবং ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক 
না হইতে ওষধ সেবন করিলে ব্যাধির রা হয় না, বরং 
অন্যান্ত রোগ উৎপাদন করে। ওষধ পরিপাক হইলে বাধুর 
অন্থলোম, শরীরের সুস্থতা, ক্ষুধা ও তৃষ্ণার উদ্রেক, মনের 
প্রফুল্ল তা, শরীরের লঘুত্ব, ইন্ছ্রিয়ের প্রসন্নতা এবং উদগার শুদ্ধি 
হয়। ওষধ পরিপাক ন! হইলে ক্লান্তি, দাহ, শরীরের অবসন্নতা, 
্রান্তি, মুচ্ছ1, শিরোরোগ, গ্লানিবোধ এবং বলহাস হয়। 


তক্ষণ-বিধি__দেবতা, গুরু এবং ত্রা্মণদিগকে প্রণাম ও আশী- 
র্বাদ লইয়া ভক্তির সহিত ওষধ সেবন করিবে। ওষধ সেবনের: 
পূর্বে. গুরুন এই রূপ আশীর্বাদ করিবেন, ষে প্রকার খধি- ৰ 
গণের পক্ষে রসায়ন, দ্রেবগণের পক্ষে অস্ত এবং নাগ্গণের 
পক্ষে সুধা উপকারী, এই ওধধ তোমার পক্ষে তদ্রূপ উপকারী 


[ ৫৪৬ ] 


ভেষজ 


হউক । ব্রহ্মা, দক্ষ, অশ্বিনীকুমার প্রভৃতি তোমাকে রোগ : 


হইতে মুক্ত করুন। পরে রোগীকে প্রশাস্তভাৰে উপবেশন করিয়া 
আত্বীক় স্বজনের সমক্ষে ওঁষধ সেবন করিতে হয় । স্বর্ণ, রৌপ্য 
অথব৷ মৃগ্ময় পাত্রে ওষধ সেবন কর্তব্য। (ভাবগ্র* দ্বিতীয় ভা) 
সুশ্ররতে লিখিত আছে--ওবধ সংগ্রহ করিতে হইলে ভুমি ও 
উপযুক্ত কালাদির বিষয় দেখিতে হয়।  [ ভূমি শব দেখ ]] 

অষ্টাঙ্হ্ৃদয়সংহিতায্ ভেষজ-সংগ্রহের স্থান নির্দিষ্ট আছে-_ 

“ধন্বসাধারণে দেশে সমে সন্মৃত্তিকে শুচৌ। 

শ্মশীনচৈত্যাপ়তনশ্বত্রবল্মীকবর্জিতে ॥ 

মুদৌ প্রদক্ষিণজলে কুশরোহিষসংভূতে | 

অফালকষ্টেহনাক্রান্তে পাদপৈর্বলবত্তরৈঃ ॥ 

শশ্ততে ভেষজং জাতং যুক্তং বর্ণরসাদ্িভিঃ। 

জন্তুজপ্ধং দবাদপ্ধমবিদগ্ধং চ বৈ কৃতৈঃ ॥ 

ভূতৈশ্ছায়াতপাং বাগ্যৈর্যথাকালং চ দেবিতং। 

অবগাঢ়মহামূলমুদীচাং দিশমাশ্রিতম্‌ ॥৮ (অষ্টাঙ্গহৃ ৫৬।১-৪) 

ওষধিস্থানবিশেষে ও যথাকানে সংগৃহীত হইলে ভিষগ্‌ 
পরিমাণ নির্দেশে তাহা৷ বিভিন্ন ওষধাদিতে প্রয়োগ করিবেন, 
অথবা রোগের তারতম্যান্ুসারে রোগীকে সেবন করাইবেন। 

ওষধসংগ্রহের কাল-_-ওষধসংগ্রহ করিবার সময় উপযুক্ত 
কালের উপর দৃষ্টি রাখা আবশ্তক ।  প্রাবুট্ুকালে মূল, বর্ষা- 
কালে পত্র, শরৎকালে ত্বক্‌, হেমস্তকালে ক্ষীর, বসন্ত কালে 
সার এবং প্রীম্মকীলে ফলগ্রহণ করিবে । কিন্তু ইহা সর্ব্ববাদি- 
সম্মত নহে। সৌম্য অর্থাৎ শীতল বা স্সিগ্ধ ওষধ সকল সৌম্য 
কালে, বর্ষা শরৎ ও হেমন্ত কালকে সৌম্যকাল কহে । রুক্ষ বা 
তীব্র বধ সকল আগ্নেয় খতৃতে আহরণ কর! বিধেয়। কারণ 
জাগতিক পদার্থ সকল সাধারণতঃ সৌম্য ও আগ্েক় এই দুই 
ভাগে বিভক্ত। সৌম্য ধতুতে ভূমির সৌম্য গুণ অধিক বৃদ্ধি হয়, 
সুতরাং সেই সময়ে ষে সকল সৌম্য ওষধ তাহাতে উৎপন্ন হয়, 
সেই সৌম্যগুণবিশিষ্ট দ্রব্যই বিশেষ উপকারক, ০) আগ্রেয় 
ওঁষধ সম্বন্ধে জানিতে হুইবে। : 

গোপালক, তাপস, ব্যাধ, বনচারী ঝ৷ 4 নিকট 
দ্রব্যের অনুসন্ধান করা আবশ্তক। পত্র ও লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের 
সকল অংশই গ্রহণ করা যাইতে পারে, এই নকল সংগ্রহের 
কালাকাল বিধান নাই। মধু, দ্বত, গুড়, পিপুজ ও বিড 
এইগুলি পুরাতন হইলেই প্রশস্ত, এততিন্ন 'অপর সমস্ত ভ্রব্যই 
নৃতন হওয়া আবগ্তক। সরস ওষধমাত্রই বীর্য্যবান্, এই জন্ত 
সরস দ্রব্য গ্রহণ করিতে হয়। সরস দ্রব্যের অভাবে সংবৎসর 
মধ্যে যে সকল দ্রব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই লইতে হুইবে। 
ওষধগৃহ পবিত্র ও প্রশস্ত হওয়া আবশ্বক | 


টি পর ৮৯৮০০০০১৮৮০ 


প্রভৃতি ভেদে নান! প্রকার। (স্শ্রত স্থত্রৎ ৫৬ অ”) | ভৈক্ষাহার (ভরি) তিক্ষালন্ধ দ্রব্যোপজীবী। (মন্ধু ৯১২৫) 
[ইহাদের বিষয় তততৎ শবে দ্রষ্টব্য ] | ভৈক্ষুক (ক্লী) ভিক্ষুকমণ্ডলী। 

জ্যোতিষমতে ভেষজকরণ ও দেবন উতয়ই উত্তম দিন; ভৈক্ষ্য (ক্লী) ভিক্ষাণাং সমূহঃ ফ্যঞ্.। ১ ভিক্ষাসমূহ | ২ চতুরা- 
দেখিয়া করিতে হয়। ইহার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, | শ্রমের করণীয় বৃত্তিবিশেষ। 
দ্যাত্বকলগ্নে, শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে, শুভচন্দ্রে ও গুভতিথি- ! ভৈদিক (তরি) ভেদং নিত্যমর্থতি ছেদাদ্িত্বাৎ 54. | নিত্য- 
যোগে পূর্বফন্তনী, পূর্ববাষাটা, পুর্বভাদ্রপদ, মঘ1,ভরণী,অশ্লেষা, ] ভেদনারহ। 
বিশাখা ও আদ্র ভিন্ন নক্ষত্রে, জন্মনক্ষত্র ও বিষ্টিভদ্রাদি রহিত ; ভৈম (তরি) ভীমস্ত নৃপস্তেদং অণ.। ভীমনৃপসম্বন্ধী | 
দিনে ভেষকরণ এবং কৃত্তিকা, মৃগশিরা, ধনিষ্ঠা, রেবতী, ; ভৈমী (্ত্রী) ভীমেনোপাসিতা ভীমন্ত ইয়ং বেতি ভীম-অণ, 
স্বাতী, পুষ্যা, শ্ররণা, পুনর্ধন্থ, চিত্র, মূলা,জ্যেষ্ঠা,উত্তরফন্তনী, | ভীপ,। ভীম একাদশী, এই একাদণী বাল, আতুর ও বৃদ্ধ 
উত্তরাধাঢ়া, উত্তরভাত্রপদ, হস্তা, অনুরাধ। ও অশ্িনী নক্ষত্রে। ভিন্ন সকলেরই করিতে হয়। এই একাদশীর দিন উপবাস 


ও শুভবারে ভেষজ ভক্ষণ প্রশস্ত। (জ্যোতিঃস1০) করিয়। দ্বাদশীর দ্রিন যটুতিলাচার করিলে সকল পাতক 
২ জল। ৩ সুখ। (নিঘণ্ট,) ( পুং) ৪ বিষ্ণু । (বিষণ); যুক্তি হয্ক। তিলক্নান, তিলোদর্তন, তিলহোম, তিলোদক- 
ভেষজচন্দ্র (পুং) রাজভেদ । (কথাসরিৎসাগর ৪1৭8 ) পান, তিলদান ও তিলভোজন, ইহাই যট্‌্-তিল৷চার। 
ভেষজাগার (ক্লী) ভেষজস্য অগারং। ওষধ প্রস্ততের গৃহ। এই ষট্‌ তিলাচরণ করিলে কখনই অবসন্ন হইতে হয় না। 
ভেবলাঙ্গ (ক্লী) ভেষজন্ত ওষধস্ত অঙ্গমবয়ব ইব | অন্ুপান। “মুগশীর্ষে শশধরে মাঘে মাসি প্রজাপতে। 
ভেষজ্য (ভ্রি)স্বাস্থগ্রদ, আরোগ্যযোগ্য। একাদস্তাং সিতে পক্ষে সোপবাসে। জিতেন্দ্িয়ঃ । 
ভৈক্ষ (ক্লী) ভিক্ষাণাং সমূহ ইতি ভিক্ষা ( ভিক্ষাদিভ্যোৎণ,। দ্বাদস্তাং ষটুতিলাচারং ক্ুত্বা পাপা, প্রমুচ্যতে ॥ 
(পা 8২৭৮) ইত্যণ,। ৯ ভিক্ষাসমূহ। তিলন্নায়ী তিলোদ্বন্তী তিলহোমী তিলোদকী। 
“ভিক্ষীশনমনুগ্ভাগাৎ প্রাক কেনাপ্যনিমন্ত্রিতম্‌। তিলন্ত দাতা ভোক্তা চ ষটুতিলী নাবসীদতি ॥৮ 
অযাচিতন্ত তটৈক্ষং ভোক্তব্যং মন্থুরব্রবীৎ ॥৮ ( একাদশীতত্বধূত বিষুধন্মোত্তরবচন ) [ ভীমৈকাদশী দেখ । ] 


(প্রারশ্চিত্ততত্বত্বত উশনঃসংহিত। ) 1 ভীমন্ত রাজ্ঞঃ অপত্যং অণ্‌ ভীষ্‌। ২ ভীমরাজনপ্দিনী দময়স্তী | 
ভিক্ষৈব স্বার্থে অণ। ২ ভিক্ষা। (ত্রি) ৩ভিক্ষীভব। | ভৈমগব ( পুং) গোত্রভেদ। “হরিতকুৎ্সপিঙ্গল-শঙ্খ-দর্ভ- 


৪ ভিগ্ষালন্ধ। ৫ ভিক্ষাবৃত্তিপাদক গ্রন্থব্যাথ্যান । ভৈমগবানামাঙ্গিরপাস্বরীষযৌবনাশ্বেতি” (আশ্বৎ শ্রো৯২/১২।৩) 
ভৈক্ষচর্যয] (স্্রা) চর ভাবে ক্যপ্‌ টাপ্‌, ভৈক্ষস্য চধ্যা। ভিক্ষা-! ভৈমরথ ( পুং) ভীমরথমধিক্কত্য কৃতে। গ্রন্থ: । ভীমরথাধিকার 
চরণ। (মনু ২১২৭) দ্বারা কৃত গ্রন্থ। 
ভৈক্ষজীবিক। (ভ্ত্রী) ভৈক্ষেণ জীবিক1। ভিক্ষা বারা জীবনো- | ভৈমসেন্য ( পুং) ভীমসেনস্তাপত্যং কুকুত্বাৎ অণি প্রাণ্ডে বাণডি- 
পায় । পধ্যাক়__পৈতিভ্ত । (তরিকা ) কোক্ত্যা এ্য। ভীমসেনের অপত্য। বাহুলকাৎ ইঞ.। 
ভৈক্ষভূজ, (ভ্রি) ভৈঙ্গং ভূঙক্তে বঃ ভূজ._কিপ্‌। ভিক্ষাশী, ; তৈমসেনি, ভীমসেনের অপত্য। 
ভিক্ষান্রভোজনকারী | ৷ ভৈমায়ন (পুংস্ত্রী) তীমসেনস্তাপত্যং যুবা, ইঞস্তাৎ ফক্‌। 
“গুরুণা সমন্ুজ্ঞাতো ভূর্জিতানমকুত্সয়ন্‌। ভীমের যুবা৷ অপত্য । 


হবিষ্যতৈক্ষ/ভুক্‌ চাপি স্থানাসনবিহারবান্‌।॥” (ভারত১৪।৪৬।৩) | ভৈমি (পুং) ভীমের অপত্য । 

ভৈক্ষব (ক্রী) ভিক্ষুকাণাং সমূহঃ খণ্ডিকাদিত্বাৎ অঞ.।; তৈমী (ভ্ত্রী) ১ ভীমদন্বন্ধিনী। ২ ভাম একাদশীব্রত। ৩ ভীম- 
ভিক্ষুসমূহ। : সেন প্রণীত ব্যাকরণ । 

ভৈক্ষবৃতি (ন্ত্রী) ভৈগ্ষেণ বৃত্তিঃ জীবিকা । ১ তিক্ষা দ্বারা; ভৈম্যেকাদশী (ত্র) একাদশীত্রত বিশেষ । [ভীমৈকাদনী দেখ] 
জীবনোপায়। (তরি) ২ যাহাদিগের ভিক্ষা উপজীবিক।। ্‌ ভৈয়াভট্ট, ধন্মরত্ব প্রণেতা, ভষ্টারক ভষ্্রের পুত্র । 

তৈক্ষাকুল (ক্লী) অতিথিশানা।  যেস্থানে বহুলোককে | ভৈরব (ত্রি) ভারোরিদং ভ্রানকৃৎ, ভীক-অণ,। ৯ য়ানক। 
অন্নদান করা হয়। | “সব্যেন চ কটাদেশে গৃহ বানসি পাওবঃ। 

ভৈঙ্ষান্ন (ব্লী) ভৈক্ষং যদন্ং। ভিক্ষালন্ধ অন্ন। তদ্রক্ষে। দবিগুণং চক্রে কুবস্তং ভৈরবং বরম্‌ ॥৮ (ভারত১।১৬৪।২৭) 


ভৈরব 
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সালা 


ভৈরব 


(পুং) ভীর্ভয়্করো রবো বস্ত । ইতি ভীরব, ততঃ স্বার্থে অণ্‌। | 


২ শঙ্কর। (মেদিনী)৩ ভয়ানক রস। (অমরটাকা ভরত ) 
৪ নদবিশেষ। ( শব্দরত্ব!ণ ) ৫ রাগভেদ, ভৈরব রাগ, এই 
রাঁগ ৬ রাগের মধ্যে একটা । ইহার ধ্যান__ 
“গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলকস্ত্রিনেত্রঃ 
সর্পৈর্বিভূষিততনুর্গজকৃত্তিবাসাঃ। 
ভাস্বত্তিশুলধর এষ নৃমুগুধারী 
শুভ্রা্বরে! জম্মতি ভৈরবরাগরাজঃ ॥৮ 
'ক্রাগবিবোধ মতে স্বরগ্রাম-_ 
পানে সা গামা পিং 
.মতাস্তরে__ 
বু. নিসার হা, মস 


( সঙ্গীতরত্বাৎ) 


গা়কের! ইহাকে তয়রে। বলিয়া থাকেন। ব্রন্ধার মতে ইহার 
পত্বীগণ__মাঁলশী, ত্রিবণী,: গৌরী, কেদারী, মধুমাধবী ও 


পাহাড়ী। ভরতমতে-_বাঙ্গলী, ভৈরবী, মধ্যমা, সি্ধুবী, মধু 
মাধবী ও বিরারী; হনুমন্মতে-__বরাঁটা, মধ্যমাদি,ভৈরবী,সৈন্ধবী 
ও বাঙ্গালী । ভৈরবরাগের 'পুত্রগণ__দেওশাক, নট, বিভাস, 


শ্তাম, ঢোল, অজয়পাল। পুত্রবধূ--যোগিঞ1, রেখব, অশিরী, | 
রেওয়া, বহন ও ভেটিয়াল। ইহার সখা! কালাংড়া, সখী, স্হা। | 

এই রাগ হনৃমন্মতে ষড় রাগের মধ্যে প্রথম রাগ, এবং মহা-] 
দেবের মুখ হইতে নির্গত-। ইহার জাতি উড়ব। ধৈবত, নিষাদ, : 
ষড়জ, গান্ধার ও মধ্যম এই পঞ্চস্বর মিলিত হইলে তাহাঁকে 


উড়ুব কহে। ইহার গৃহ ধৈবত স্বর। শরদ্‌ খতুতে প্রাতঃকাঁলই 


ইহার গানসময়। আকার মহাদেবের স্তায়,অর্থাৎ সুন্দর সন্ন্যাসী, 


তম্মমৃক্ষিত বদন, মস্তকে জটাভার, জট হইতে গঙ্গাজল 


হইতেছে, হস্তে কম্ধণ ভূষণ, ললাটে অর্দচন্দ্র ব্রিনয়ন,সর্প দ্বারা । 
্ন্ধ ও বাহুবেষ্টিত, ভালদেশে তিলক, 'স্বীক্ স্কন্ধদেশে হস্তিচন্্, । 


ব্যাস্রচম্্বানীন, গলদেশে মুগুমালা, হস্তে ত্রিশূল, বৃষত পার্খশদেশে 
অবস্থিত, ইহাই ভৈরবরাগের প্রক্কৃত মৃত্তি। 
ইহার বাগিণী পাঁচটা,_-ভৈরবী, বৈরাটা মধুমাধবী, সিন্ধবী ও 


বাঙ্গালী । আটটা পুত্র-হ্ষ, তিলক, পুরীয়, মাধব, সহ, বল- | 


নেহ, মধু ও পঞ্চম। 


কল্িনাথ মতে ভৈরব চতুর্থ রাগ। ইহার রাগ্সিণী ছটা | 
তৈরবী, গুর্জরী, ভাষা, বেলাবতী, কর্ণাটা ও রগতংস!। ; 
কাহারও মতে রগতংসা স্থলে বড়হংসী | এই মতেও পুর্বোক্ত 


অটিটা পুত্র। 


সোমেশ্বর মতেও ৬ রাগিণী-ভৈরবী, গুর্জরী, রেবা, গুণ-: 
বহুলী, এই মতে রাগ্িণীর সহিত ইহার গান- ; 


কলী, বঙ্গালী ও 
সমস্ত গ্রীষ্ম খতু। 


ভরতমতে ইহার রাগিণী পাঁচ-_মধুমাধবী,ললিতা, বরারী, 
বাহাকলী ও তৈরবী। পুত্র ৮টা যথখ1--দ্েবশাখ, ললিত, হর্ষ, 
বিলাবল, মাধব, বঙ্গাল, বিভাঁদ ও পঞ্চম। ভৈরব রাগের 
৮টাস্ত্রী__সুহা, বেলাবলী, সোরঠী, কুস্তারী, 'আন্দাহী, বহুল- 
গুর্জরী, পটমঞ্জরী, মিরবী। মতান্তরে ভাধ্যা- ভৈরবী, 
বাঙ্গালী, বরারী, মধ্যমা, মধুমাঁধবী ও সিন্ধবী। ইহার. পুত্র-_ 
কোশক, অজয়পাল, শ্ঠাম, খরতাপ, শুদ্ধ ও ঢোল। 
ইহার পুত্রবধূ-_অগ্ী, রেবা, বহুলা, সোহিনী, রন্তেলী; সহ । 
কাহারও মতে সুহা! স্থলে শোভা । ( নারদপুরাণ ) 

মির্জার মতে ইহ! খষভ ও পঞ্চমবজ্জিত। 

৬ শিবাবতার তদ্গণভেদ। ভৈরবগণের উৎপত্তিবিবরণ 
এইরূপ লিখিত আছে,__পুরাকালে অন্ধকাস্থুরের সহিত ষখন 
মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন অন্ধক মহাদেবের মস্তকে 
গদাঘাত করিলে মহাদেবের মস্তক হইতে চারিভাগ বিভক্ত 
শোণিতধারা নির্গত হইয়াছিল। এই শোণিতধারা হইতেই 
ভৈরবগণের উৎপত্তি হয়। পূর্বদিকের শোঁণিতধারা হইতে 
হুতাশনসদৃশ, চন্দ্রহারশোভিত গলগণ, বিগ্ভারাজ নামে এক 
ভৈরব আবিভূতি হয়। দক্ষিণধারা হইতে কামরাজ নাঁমে প্রেত- 
মণ্ডিত অঞ্জন সদৃশ কৃষ্তবর্ণ এক ভৈরব সমুখিত হয়। 
পশ্চিম ধারা হইতে পত্রভূষিত ভৈরব, ইহার বর্ণ অতমী- 
কুস্তম সদৃশ, নাঁম নাগরাজ এবং উত্তর ধাঁরা হইতে শৃল- 
ধারী ভৈরব সমুডূত হইয়াছিল, অঞ্জন সদৃশ ইহার বর্ণ, নাম 
স্বচ্ছন্দরাজ। মহাদেবের ক্ষতজ সমগ্র রুধির হইতে ফল- 
ভূষিত ভৈরব উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহার নাম লম্বিতরাজ । 
ূ (বামনপুৎ ৬৭ অণ্) 

শারদীয় রি ৮টী পুজনীযর় ভৈরবের 
উল্লেখ দেখিতে. পাওয়া. ষায়। ইহাদের নাম মহাতৈরব, 

ংহারভৈরব, অসিতাঙ্গভৈরব, রুরুভৈরব, কালভৈরব, ক্রৌধ- 


ভৈরব, কপালউভৈরব ও কদ্রতৈরব । * 


তন্ত্রসার মতে অষ্ট ভৈরব যথা__মসিতাঙ্গ, রুকু, চণ্ড 
ক্রোধ, উন্মত্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহাঁর। 


* “আদৌ মহাভৈরবঞ্চ সংহারভৈরবং তথ] । 
অসিতাঙ্গভৈরবঞ্চ রুরুং ভৈরবমেব চ ॥ 
ততঃ কাঁলং ভৈরবঞ্চ ক্রোধভৈরবমেব চ। 
তাঅচুড়ং চক্রচুড়ং অস্তে চ ভৈরবদয়মূ॥ 
এতান্‌ সম্পৃজ্য মধ্যে চ নবশক্তীশ্চ পূজয়েৎ ॥ (ব্রহ্ম বৈৎপ্রকৃতিথ* ৬১অ.) 
তীত্চুড়চন্দ্রচুড়য়োঃ স্থানে কপাঁলভৈরবরুদ্রভৈরবৌ জ্ঞেয়ী |” 
(ত্রক্গবৈৎ গণপতিখ* ৪১ অন) 


ভৈরবদপ্ত | 
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ভৈরবরস 


“অসিতাঙ্গো রুরশ্চওঃ ক্রোধ উন্মত্তসংজ্ঞকঃ | 
কপালী ভীষণশ্চৈৰ সংহারশ্চাষ্টমঃ স্মৃতঃ ॥”৮ (তন্ত্রসার ) 
নন্দী, ভূঙগী, মহাকাল ও বেতাল ইহারা শিবগণাধিপতি 
ভৈরব। (কালিকাপু* ৪৪ অ০) করবীরপুররাঁজ চক্্রশেখর- 
পত্বী তারাবতীর গর্ভে জাত পুত্র, পুর্বে ইনি ভূঙ্গী ছিলেন, 
পরে বানরমুখ হইয়। ভৈরব এই নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন। 
( কালিকাপুরাণে ৪৪-৪৯ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দেখ ।) 
“ভৈরবের ধ্যান__ 
“ভৈরবঃ পাঙুনাথশ্চ বক্তুগৌরশ্চতুভূজিঃ। 
গদাং পদ্ঞ্চ শক্তিঞ্ চক্রর্চাপি করেণ চ ॥ 
বিভ্রদ্বেব্যাঃ পুরোভাগে পুজ্যোহ্য়ং বিষুরূপধৃক্‌ ॥৮ 
(কালিকাপু*৬০অণ ) 
ভৈরবের গায়ত্রী. ৃ 
“মহাতৈরববিন্মহে কেলিরপাক় ধীমহি। 
তন্নঃ কামে৷ ভৈরবস্ত দেবী নিত্যং প্রচোদয়াৎ ॥% 
(কালিকাপুৎ ৭৭ অ০) 
[ বটুকাদি ভৈরবের বিষয় তত্তৎ শবে দ্রষ্টব্য। ] 
যে স্থলে কালী তার! প্রভৃতি মহাবিদ্া। প্রতিষ্ঠিতা, তথায় 
তদধিষ্ঠাতা এক একটা ভৈরব বিদ্যমান । 
“শৃথু চার্বঙ্গি শুভগে ! কালিকায়াশ্চ ভৈরবম্। 
মহাকালং দক্ষিণায়! দক্ষভাগে প্রপুজয়েৎ ॥৮ ইত্যাদি । 
( তোড়লতন্ত্র ১প০) 
দক্ষিণকালিকা দেবীর তৈরব মহাঁকাল। [ইহার বিষয় 
পীঠ শব্ধ ও মহাবিগ্ভা দেখ] ৭ নাগভেদ । (ভারত ১৫৭১৬) 
শঙ্করাচীর্ধ্য বটুকনাথ ও ভৈরব উপাসনাবিধি প্রচার করিয়! 
ছিলেন। 
ভৈরব, ব্রন্মপুরাণবর্ণিত যক্ষতেদ। 
ভৈরব, ১ ফেতকারিণীতন্ত্র প্রণেতা । কাঠকবক্কিপ্রয়োগ ব! 
সাবিত্রচয়ন্প্রয়োগ ও কৌকিলী সৌত্রামণিপ্রয়োগ নামক 
্রন্থদ্ব়রচক্সিতা। ৩ গোপ্রদানবিধি নামক গ্রন্থকর্ত[ । 
ভৈরবগঙ্গী, কালিকাপুরাণ বর্ণিত ভৈরব-সরোবরতীর্ঘ। 
( কালিকাপু* ৭৯ অঃ) 
ভৈরবঝস্প, হিমালয় পর্বতের কেদারনাথভীর্থের সমীপ- 
বর্তী একটা পর্তচুড়া। তীর্ঘযাত্রিগণ এখানে আসিয়া শিবের 
উদ্দেশে ঝাপ খাইয়াথাকে। 
ভৈরবত্রিপাঠিন্‌, ক্রমদীপিকাটিগ্রনীপ্রণেতা। 


ভৈরবদত্ত, ১ ব্রক্গচন্দ্রিকা, ভৈরবদত্তার্কি ও যজ্ঞোপবীত- 
পদ্ধতিনামক গ্রস্থত্রয়রচয়িতা । ১ উড় দাক়প্রদীপপ্রণেতা, হরি- 


রাম শন্মার পুত্র। 
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ভৈরবদীক্ষিত, জনৈক বিখ্যাত বৈদান্তিক। ভিলকতৈরব 
নামে পরিচিত। ইনি ১৭৬২ খুষ্টাবকে আরুণকেতুক প্রয়োগ এবং 
১৭৬৮ খৃষ্টাবে ব্রন্মসত্রতাৎপর্য্যবিবরণ প্রণয়ন করেন। 

ভৈরবদেব, তীরতুক্তির জটনক নরপতি। পুরুষোত্ম 
দেবের পিতা । তৎপত্বী জয়াদেবী দ্বৈতনির্ণয় প্রণেতা ৰাচ- 
স্পতি মিশরের প্রতিপালিক। ছিলেন। 

ভৈরবদৈবজ্ঞ, মূহূর্ততৈরবপ্রণেতা বিখ্যাত জ্যোতি 
গঙ্গাধরের পিতা । ইনি স্বয়ং পারাশরপদ্ধতি ও প্রশ্নভৈরব 
রচন। করেন। / 

ভৈরবভট্টর, হোমপদ্ধতিপ্রণেতা। 

ভৈরবমিশ্রী, জনৈক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ভবদেবমিশ্রের পুক্র। 
ইনি কারকটাকা, গদ্াপরিভাষেন্দুশেখরটীকা, চন্ত্রকলা। লঘু 
শবেন্দুশেখরটাকা, চন্দ্রকল৷ কারকচন্দ্রকলানির্ণয়, পরিভাষাবৃত্তি 
বুহতীপরীক্ষা, বৈয়াকরণসিদ্ধা্তটাকা1, ভৈরবীয় পঞ্চসন্ধি, শবদ- 
রত্রটাকা ও ভৈরবমিশ্রীয় নামে কএকখানি ব্যাকরণ গ্রন্থ 
রচন। করেন। 

ভৈরবরস (পুং) উপদংশ-রোগনাশক রসৌষধ-বিশেষ । প্রস্তত- 
প্রণালী-__শোধিত পারদ ১০০ রৃতি ও চিনি ৩০০ রতি একক্র 
এক লৌহপাত্রে নিষ্বের দণ্ড দ্বার৷ ১ প্রহর কাল মর্দন করিবে, 
পরে উহা! এক শত রতি খদিরের সহিত মাড়িয়া কজ্জলবৎ 
করিবে । উহাতে ২০টা বটিকা! প্রস্তুত করিতে হইবে । প্ বটিকা 
গোধুমচুর্ণের সহিত রাখিয়া! দিতে হয়। গাত্রে যখন উপদংশীয় 
বিষজন্ত সমস্ত ব্রণ নিঃশেষরূপে নির্গত হইবে, তৎকালে এই 
ওষধ সেবন করিতে হয়। প্রথম তিন দিন প্রত্যহ তিনটা 
করিয়া বটা সেবন করিবে। চতুর্থ দিবস হইতে সেবন 
বিধেয়। ১৪ দিনে এই গুঁষধ সকল সেবন করিতে হইবে। 
সমুদয় ওষধ খাওয়া শেষ হইলে রোগ সম্পূর্ণ আরোগ্য 
হয়। পথ্য চিনি ও অন্পঘ্বতসংযুক্ত উষ্ণ অন্ন। জল পান 
বা জল স্পর্শ একেবারে বজ্জনীয়। অসহ্য তৃষ্ণা হইলে 
ইক্ষু ও দাড়িমাদি দ্বারা তাহা নিবারণ করিতে হয়। মল" 
ত্যাগের পর উষ্ণ জল দ্বারা শৌচ করিয়া তৎক্ষণাৎ উঞ্ণ 
বস্ত্রে জল মুছিয়া ফেলিতে হইবে। বায়ু, রৌদ্র ও অগ্নিতাপ 
একেবারে নিষিদ্ধ। বর্ষা বা শীত খতু এই ওষধ সেবনের 
উপযুক্ত কাল, এই ওষধ সেবন করিতে করিতে যদি মুখ- 
শোষ হয়, তাহা হইলে তন্নাশক ওষধ সেবন করিবে। 
পরিশ্রম, পথপধ্যটন, ভারবহন, অধ্যয়ন, দিবানিদ্রা ও রাত্রি- 
জাগরণ বিশেষ অনিষ্টকর। সর্বদ কপ্পূরাদি দ্বার সুবাসিত 
তান্বংল চর্বণ কর! আবশ্তক। ইহাতে কফনাশক ও পিত্তের 
অবিরোধী ক্রিয়া! সকল হইবে। লবণ, অশ্র এবং জ্্ীলোকের 


ভৈরবী [৫৫ 


্ ডি বিশেষ 'অনিষ্টপ্রদ। এইরূপ সগ্তাহ্ঘয় যাপন 


করিয়া পরে উষ্ণজলে স্নান ও জাঙ্গল মাংসের যুষ আহার ; 


করা বিধেয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত পূর্ববরৎ প্রকৃতি উপস্থিত না হয়, 
সে পধ্যন্ত ব্যায়ামাদি নিষিদ্ধ। এই সকল নিয়ম পালন ও 
জিতেক্রিয় হইয়! গঁধধ সেবন করিলে উপদংশ ও তজ্জনিত 
গীড়কাদি প্রশমিত হইয়া তেজ, বলবৃদ্ধি ও অস্থিসকলের 
দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়। 
স্বয়ং ভৈরবদেব এই ওষধের উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া 
ইহা ভৈরবরস নামে খ্যাত। (ভৈষজ্যরত্রাৎ) 
ভৈরবরাজ, দাক্ষিণাত্যের জনৈক হিন্দুরাজা। 
ভৈরবশাহ, উৈরবশাহনবরত্বপ্রণেতা, প্রতাপের পুত্র? 
ভৈরবসিংহ, জনৈক প্রাচীন রাজা । নরসিংহের পুত্র, ইনি 
অনর্থরাঘবটীকা প্রণেতা রুচিপতির প্রতিপালক ছিলেন। 
ভৈরবস্থান, হিমালয়স্থ শৈবতীর্থতেদ। 
ভৈরবাচার্ধ্য, শ্রীহর্ষচরিতোক্ত আচার্ধ্যতেদ। (শ্রীহর্ষচৎ ) 
ভৈরবানন্দ, চণ্তীডাম্রটাকারচ্মিতা। 
ভৈরবী (ত্ত্রী) ভৈরব-ভীপ্‌। মহাবিদ্যা মূর্ভিভেদ, চামুগা। 
“চামুণ্ড। চিক! চর্মমুণ্ডা মার্জীরকর্ণিক| | 
কর্ণমোটি মহাগন্ধা ভৈরবী চ কপালিনী ॥” (হেম) 
তন্ত্রসারে ভৈরবীর বিষয় এইরূপ বণিত হইয়াছে । 
ভৈরবী যথা-_ত্রিপুরভৈরবী,সম্পতপ্রদা ভৈরবী, কৌলেশ- 
ভৈরবী, সকলসিদ্ধিদা ভৈরবী, ভয়বিধবংসিনী ভৈরবী, 
চৈতন্ততৈরবী, কামেশ্বরী ভৈরবী, ষটকুটা ভৈরবী, 
নিত্যাতৈরবী, কুদ্রভৈরবী, ত্রিপুরবালা ভৈরবী, নবকুটা 
ভৈরবী ও অন্নপূর্থাভৈরবী । 
“বিয়দ্তৃগুহুতাশস্থো। ভৌতিকো বিন্দুশেখরঃ। 
বিয়ত্বদাদিকেন্ত্রাগ্রিস্কিতং বামাক্ষিবিন্দুমৎ ॥ 
_আকাশভৃপুবহিস্থো মনুঃ সর্গেন্দুখগবান্‌। 
পঞ্চকুটাত্বিকা বিদ্যা বেছ্ঠা ত্রিপুরভৈরবী ॥৮ (তন্ত্রসার) 
ভৈরবীমন্ত্র বহুবিধ, তন্মধ্যে ব্রিপুরভৈরবী আদি করিয়া 
যথাক্রমে মন্ত্র ও পুজাদির বিষয় লিখিত হইল। 
'হসরৈং হসকলরীং হসরৌঃ” এই বীজ মন্ত্রে ত্রিপুরটভৈরবীর 
পূজা করিতে হয়। পুজীক্রম যখা-_প্রথমে সাঁমান্ত পুঁজা- 
পদ্ধতিক্রমে গ্রাতঃকৃত্যাদি প্রাণায়ামান্ত সমস্ত কার্ধ্য করিয়া 


মূলের লিখিত মন্ত্রে পীঠন্তস, গীঠশক্তিন্াস, পীঠমনুন্ঠাসাদি | 


করিয়। মূল পূজা করিবে । 
দেবীর ধ্যান 
“উদ্যস্তান্ুসহজমরুণক্ষৌমাং শিরোমালিকাং 
রক্তীলিগুপয়োধরাং জপবটাং বিদ্যামভীতিং বরম্‌। 


 হস্তাজৈরতীং তরিনেত্রবিলসন্র্তারবিল্রিয়ং টি. 
দেবীং বদ্ধহিমাংশুরত্বমুকুটাং বন্দে সমনস্মিতাম্‌ ॥” 
নবোদিত সহস্র ভান্গু কিরণ সদৃশ রক্তবর্ণ ক্ষোমবসন 


পরিধান, গলদেশে যুণ্ডমাল। এবং স্তনদ্বয় রক্তালিপ্ত, পদ্মাভ 


করচতুষ্টয়ে জপমালা, পুস্তক, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা এবং 
কপালে শশিকল! বিদ্যমান, রক্তপদ্মের স্তায় শ্রীবিশিষ্ট, তিনটা 
চক্ষু, মন্তকে রত্বকিরীট এবং মুখে ঈীষদ্‌ হান্ত বিরাজিত ।-__ 
এইরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। এই 
পুজাতে বিশেষ এই যে, নৈবেদ্যদ্ানের পর. বলিচতুষ্টয 
অর্পণ করিতে হয়। দশ লক্ষ মন্ত্র জপ করিলে এই দেবীর 
পুরশ্চরণ হয়। ১২ হাজার পলাশ পুষ্প দ্বারা হোম 
করিতে হয়। | 

সম্পদ্প্রদা ভৈরবী ।-_সম্পদ্প্রদাভৈরবীর : পুজাদিও 
ত্রিগুরভৈরবীর স্তায় । কেবল প্রতেদ এই যে, বীজমন্ত্র হৃসরৈং 
হসকলরীং হসরৌং” এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয় । 

ধ্যান-- 

“আতাম্রার্কসহস্রাভ্যাং স্ফুরচ্চন্ত্রকলাজটাম্‌। 

কিরীটরত্ববিলসচ্চিত্রচিত্রিতমৌক্তিকাম্‌ ॥ 

অ্রবদ্রধিরপক্কীঢামুগ্মালাবিরাজিতাম্‌। 

নয়নত্রয়শোভাট্যাং পূর্ণেন্দুব্দনান্বিতাম্‌ ॥ 

মুক্তাহারলতারাজৎ পীনোন্নতঘটস্তনীম্‌। 

রক্তাম্বরপরীধানাং যৌবনোন্সত্তরূপিণীম্‌ ॥ 

পুস্তকঞ্চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাম্‌।:. 

বরদানপ্রদাং নিত্যাং মহাসম্পদ্প্রদ্াং স্মরেৎ ॥৮. 

এই ধ্যান দ্বারা পূজার নিয়মানুসারে পুজা করিতে হয়। 
তিন লক্ষ জপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ, এবং তদ্দশাংশ হোম। 
তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, একলক্ষজপ ও তদ্দশাংশ হোমে 
এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয় । 

কৌলেশউৈরবী- কোলে দিও সম্পদ্‌- 
প্রদাতৈরবীর স্তায়, কেবল 'সহরৈং সহকলরীং দহ রৌধ, 
এই বীজমন্ত্রে পূজা বিধেয়। 

সকলসিদ্ধিদা ভৈরবী-_ইহারও কৌ তায় 
পূজাদি করিতে হইবে। কেবল “দহেং সহক্লরীং সাহৌং 
এই বীজমন্ত্র মাত্র ভিন্ন । : 

ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবীর--“হসৈং ফারারি। চি এই 
বীজমন্ত্রে সম্পদ্‌-প্রদা ভৈরবীর রা হ্টায় পূজা করিতে 
না 

_ চৈতন্ভতৈরবী--“সৈহং সকলত্ী” পিই, এই বীজমন্ত্র 
পুজা করিতে হয়। 
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দিশা এ সর আপি এ হত 


ব্সীলিরালিগলাঞর বস 


টি টি রানি বা 


মুকুটা গ্রলসচ্চন্দ্ররেখাং রক্তাম্বরান্বিতাম্‌ ॥ 

পাশাঙ্কুশধরাং নিত্যাং বামহস্তে কপালিনীম্‌। 

বরদাভয়শোভাঢ্যাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্‌ ॥৮ 

এই ধ্যানে পুজ। করিতে হয়। ইহার পুরশ্চরণ লক্ষ জপ, 
হোম তদ্দশাংশ অর্থাৎ দশ হাজার । 

কামেশ্বরী তৈরবী--“সৈহং সকলহী" নিত্যক্রিন্নে মদ- 
আবে হেসৌ£ এই বীজমন্ত্রে পুজা করিতে হয়। ধ্যান ও 
পূজাদি চৈত্ঠতৈরবীর ন্যায় । 

ষট.কুটা ভৈরবী--ডরল কসহৈং, ডরল কস হেং, এই 
বীজমন্ত্রে পূজা করিতে হয়। কেহ কেহ ইহার পাঠাস্তর “ডর- 
লকসহীং ডরলকসহোঃ, এইরূপ বলিয়! থাকেন। ইহার ধ্যান-_ 

“ৰালস্্যগ্রভাং দেবীং জবাকুম্থমসন্গিভাম্। 

মুণ্ডমালাবলীরম্যাং বালনৃরয্যসমাংশুকাম্‌ ॥ 

স্থবর্কলসাকারপীনোন্নতপয়োধরাম্‌। 

পাশান্কুশৌ পুস্তকঞ্চ তথা চ জপমালিকাম্‌ ॥৮ 

নিত্য। ভৈরবী--“হুদ কল রউৈং, হন কলরভীং,হস কলর- 
ডৌং এই বীজমন্ত্রে ষট কুটাভৈরবীর পুজাপদ্ধতিক্রমে পুজ। 
করিতে হয়। ্‌ 

রুদ্রভৈরবী--“হুস খফ্রেং হসকলরীং হসৌঃ” ইহা বীজ- 
মন্ত্র; এই মন্ত্রে পুজা করিতে হয়। ধ্যান 

“উদ্যপ্তান্ুসহস্রীভাং চন্দ্রচুড়াং ভ্রিলোচনাম্‌। 

নানালক্কারস্ভগাং সব্ববৈরিনিকত্তনীম্‌ ॥ 

বমক্রধিরমুগ্ডালীকলিতাং রক্তবাসসীম্‌। 

ত্রিশূলং ডমরুং থড়ীং তথা। খেটকমেৰ চ ॥ 

পিনাকঞ্চ শরান্‌ দেবী পাশান্কুশযুগং ক্রমাৎ। 

পুস্তকঞ্ধাক্ষমালাঞ্চ শিবসিংহাসনস্থিতাম্‌ ॥৮ 

এক লক্ষ জপ ইহার পুরশ্চরণ, তব্দশাংশ হোম। 

ভুবনেশ্বরী ভৈরবী-_“হটসং হস কলহ” হসৌঃ এই বীজ- 
মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ধ্যান_ 

“জবাকুস্থুমসক্কীশাং দাড়িমীকুস্থমৌপমাম্। 

চন্দ্ররেখাং জটাজ,টাং ত্রিনেত্রাং রক্তবাঁসসীম্‌॥ 

নানালঙ্কারসুভগাং পীনোন্নতঘনস্তনীম্‌ ॥ 

পাশাস্কুশবরাভীতিধারয়স্তীং শিবাশ্রয়াম্‌ ॥” 

চৈতন্তভৈরবীর পুজার নিয়মানুসারে পূজা করিতে হয় ॥ 

ত্রিপুরবালাভৈরবী ।--প্রং ব্লীং সৌঃ এই মন্ত্রে ব্রিপুরা- 
 ভৈরবীর পৃজাপদ্ধতিক্রমে পূজা করিতে হয়। তিন লক্ষ জপ এই 
মন্ত্রের পুরশ্চরণ। 


হসকলরীং হঁসরৌং' এই বীজই নবকুটার-মন্ত্র, এবং “হসৈং 
হুসকলহীং হমৌং এই নবাক্ষর মন্ত্র সর্বদোষ রহিত, “হর হ 
বৈং তরী" হ কলরং হীং হীং হরো” এই তিন তিনটা বীজে নবকুটা 
মন্ত্র হয়। ভৈরবী পূজার নিয়মান্ুসারে পুজা করিতে হয়। 
লক্ষজপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ। 

“বদ বদ বাগ্বাদিনি হেঘরী' ক্লিন ক্লেদিনি মহামোন্ষং 
কুরু ক্লীং হেসৌ$” ইহ দীপনী মন্ত্র। এই মন্ত্র প্রথমে ৬ বার 
জপ করিয়৷ পরে পৃজাদি করিতে হয়। 

অন্নপূর্ণা তৈরবী-ও হ্রীং ্রীংক্লীং ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপৃণে 
স্বাহা” এই বিংশত্যক্ষর মন্ত্রে অন্নপূর্ণেশ্বরী ভৈরবীর আরাধন। 
করিতে হয়। উক্ত মন্ত্রের কামবীজ পরিত্যাগ করিলে “ওঁ হ্বীং 
শ্রীং নমে। ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপুর্ণে স্বাহা” এই উনবিংশাঙ্গর, 
মন্ত্র হয়। এই মন্ত্র জপ ও পুজা করিলে ধনধান্যাদি শশ্বধ্য বুদ্ধি 
হয়। সামান্ত পূজাপদ্ধতির নিয়মান্ুসারে পূজা করিতে হয়। 
ইহার ধ্যান__ 

“তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেন্দুক্ুতশেখরাম্‌। 

নবরত্রপ্রভাদীপুমুকুটাং কুস্কুমারুণাম্‌ ॥ 

চিত্রবস্ত্রপরীধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্‌। 

সুবর্ণকলসীকারপীনোন্নতপয়োধরাম্‌ ॥ 

গোক্ষীরধামধবলাং পঞ্চবক্তাং ত্রিলোচনীম্‌। 

প্রসন্নবদনাং শত্ভুং নীলক্বিরাজিতম্‌ ॥ 

কপর্দিনং স্ফুরতসর্পভূষণং কুন্দসন্নিভম্‌ । 

বৃত্যন্তমনিশং হষ্টং দৃষ্টানন্ময়ীং পরাং ॥ 

সানন্মমুখলোলাক্ষীং মেখলাঢ্যনিতম্বিনীম্‌। 

অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমি শ্রীভ্যামলঙ্কৃতাম্‌ (৮ 

এই ধ্যানে থা বিধানে পুজ। করিতে হয়। ইহার পুরশ্চরণ 
লক্ষ জপ, পরে দ্বৃতীক্ত অন্নে তদ্দশাংশ হোম করিতে হয়। 

(তন্ত্রসার) 
তীর্থস্থলে শিব ও শিবাণীর ধাহারা অনুচর অন্ুচরী 


_ থাকেন, তাহারা ভৈরব নামে খ্যাত হন। ২ রাগিণী বিশেষ। 
এই বাগিণী ভৈরব রাগের পত্বী। কোন কোন মতে মালব- 


রাগের পত্রী । 
“ধানসী মালবী চৈব রামকীরী চ সিন্ধুড়া | 


আশাবরী ভৈরবী চ মালবন্ত প্রিয়া ইমাঃ ॥৮ (সঙ্গীতদামো০) 
হনুমন্মতে এই রাগিণী সম্পূর্ণা জাতি, ইহার অপ্তত্বর-বিস্তাস- 
ক্রম__মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, ষড়জ, খষভ ও গান্ধার। 
ইহ্থার গৃহ মধ্যমস্বর, শরৎ খতুর প্রভাত কালে এই রাগিণী 


গান করিতে হয়। ইহার ধ্যান__ 


ভৈরবভূমি [ধা ভৈষ্জ 


“সরোবরস্থা ্রটিকল্ত মন্দিরে সরোরুহেঃ যারা | ভৈরমীল: হিম ভীর্থভেদ। : এপানার18883 
তালপ্রক্কোগ প্রতিবদ্ধগীতি গৌরী তন্ুর্নারদভৈরবীক়্ম্‌ ॥৮ : | ভৈরবায় (ত্রি) ১ ভৈরব সম্বন্ধীয় ।২ ভয়ানক |. 
(সঙ্গীতদামো* ) ; ভৈরবেক্দ্র (পুং)১ জনৈক রাজা । [ ভৈরবদেব দেখ। ] 
রাগমাল। মতে, ইহার স্বরূপ অন্ন বয়স্কা, স্থরূপা, জুনেত্রা ২ শিশুবোধিনী সপ্তপদার্থ রত. টা রী 
বিস্তারবদনা, কেশ পিঙ্গলবর্ণ, অঙ্গ অতি স্থকোমল, বর্ণ | নাম লক্ষীরমণ | 
জবাকুসুমসদৃশ, পরিধান শ্বেতবসন, গলদেশে চম্পকমালা | ভৈরবেশ (পুং) শিব । 
স্থশোভিত, প্রফুল্ল পদ্মযুক্ত, পর্বতগুহায় শিবপুজাপরায়ণ ; ভৈরিরিক (পুং) ভেরিবাগ্যকারী। চিত 
এবং সর্বদা মঞ্জীর বাজাইয় গান করিতেছেন। কল্লিনাথ, ; ভৈলী) বারাণদীর দক্গিণস্থ একটা পরগণা। বর্তমান চুণার. 
সোমেশ্বর ও ভরত মতেও ইহার স্বরূপ এইরূপ। (পঙ্গীতদামো*); নগর ও ছুর্গ ইহার অন্তভূক্ত । [ চণার দেখ। ]. 
এই রাগিণী টোরী ও বরারী মিশ্রণে উৎপন্ন । স্বরগ্রাম__ | ভৈষজ (ক্রী) ভেষজমেব সংজ্ঞায়াৎ স্বার্থে বা অণ্‌। লাবক পক্ষী। 
লখগম পপ ধ নি (জটাধর্) ২ ভেষজ, ওষধ। ভিষজো গোত্রাপত্যং গর্াদ্িত্বাৎ 
মধ নি লাখ | যঞ. ভেষজ্য তন্ত ছাত্রাঃ কথাদিত্বাৎ. অণ. ষলোপঃ ॥ ৩. ভিষ- 
ইহার মধ্যম বাদী ও ধৈবত সন্বাদী। (সঙ্গীতরত্বা* ) গিনি নারি হানানিত। ই রা মিনদি 
555 ৪৪48 ভৈষজ্য (ক্লী) ভেষজমেবেতি ভেষজ ( অনস্তাবসথেতিহ 
ভৈরবী, কালিকাপুরাণ বর্ণিত পুথ্যতোয়া নদীতেদ । তেবলাল ০ 
(কালিকীপুত ৭৮ অ০) এ 


: “তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং বদারোগ্যায় কল্পতে ॥% 
ভৈরবীকবচ, তন্ত্রসারোক্ত দেবীমন্্যুক্ত ধারণীপ্ধ কবচৌষধতেদ | মি 


(চরক ত্ত্রস্থান ) 
ঃ নার্থং চক্রং। দেবীপুজার 

ভৈরবীচক্র কা) না রি ভিষজে! ২পত্যং টি যঞ.। ২ ভিষজের গোত্রাপত্য | 
জন্ত কুলাচারীদিগের চক্রাকার ব্যাপার সমূহ। নিষ্ঠাবান্‌ 


ভৈষজ্যরত্বাবলী, বৈগ্ভক গ্রস্থভেদ। বৈদ্য মহামহোপাধ্যায় 
কুলাচারিগণ ৫ কালে শিবশক্তির সমাযোগ সম্পাদনার্থ বু 
715701415 টা :% 1 শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাস বিশারদ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । 
বে সান্ধ্য সমাধি অবলম্বন করেন, তাহ। ভৈরবীচক্র নামে উত্ত রা 
চা ৰ রী 18419: 5. শতাধিক বৎসর হইল এই গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে । গ্রন্থকার 
হইয়াছে । কুলবার, কুলনক্ষত্র এবং কুল-তিথিতে এই চক্রের 


ৃ নু র ্রন্থারস্তে লিখিয়াছেন-_ | 
অনুষ্ঠান করিতে হয়। ভৈরবীচক্র প্রবন্তিত হইলে সকল বর্ণই ৃ 
র্ ইসা নত্বা৷ সভিষজাং মুদে গুণবতীং গোরিনদালোব্ধুনা 
[দ্বজোত্তম হইয়া থাকে । কিন্তু ভৈরবীচক্র নিবন্তিত হইলে 
বি ই নান। গ্রন্থমহোদধের্তিতন্থুতে ভৈষজ্যরত্বাবলীম্‌। . 
টা রর রঃ ূ রী 2? যদি প্রিয়তমা নন্তাদ্বুদ্ধাণাং ভিষজামিয়ম্‌। 
ভেরবীভূমি, জ্যোতিযোক্ত ভূবল-সন্িবেশের প্রক্রিয়া বিশেষ। 


ি171172 তথাপি নব্য। নব্যানামান্ুকুল্যং বিধাস্ততি ॥% 

৩] 

হ রর চি পে যদিও ইহা বুদ্ধদিগের অতিশয় প্রিয় ন! হয়, তথাচ নব্য- 
“তোয়বাতাগ্িনৈধত্যে শিলীন্দ্রয়োর্দিশি ক্রমাৎ। 


দিগের যে ইহাতে বিশেষ আন্ুকুল্য হইবে,তাহাতে আর সন্দেহ 
্রমোমুগাদিকে ষট্‌কে প্রাপ্তেষ। ভূততৈরবী ॥ নাই। ইহাতে রি সারকৌমুদী, রসেন্ত্রচিস্তা- 
৮1171711111751111 মণ চক্রদত্ত, রমেন্দ্রসারসংগ্রহ প্রতৃতি গ্রন্থ হতে ওষধ সকল 
ভৈরবী যর মু 2 হাসির সংগৃহীত হইয়াছে । ওঁবধ শিক্ষা করিতে হইলে ভৈষজ্যরত্বা- 
(লর্পত্জিযা ঘরোদূ়) |. বলীহ সর্কাপেশসা শেঠ। ইহাতে অধিকার ক্রমে ওষধ প্রস্ত 
* পনিত্যং নৈমিত্তিকং কাঁম্যং প্রবুরধ্যাচ্চ দিনে দিনে । ও সেবনের নিয়ম সকল লিপিবদ্ধ হইয়াছে। বর্তমান সমক়্ে 
কুলবারে কুলক্ষেচি তিখৌ চন্দনকে তথা ॥ ভৈষজ্যরত্বাৰলীাই একমাত্র সাধারণ বৈগ্ের উপায় স্বরূপ । এই 
ভৈরব্যঃ কলসিতং চর থাপ পর্ববৎ তরিয়ে। গ্রহ দ্বারা বিশেষ উপকার সংসাধিত হইয়াছে।, 
হুরাণাং শোধনং কুধ্যাদ্‌ ঠা পরমেশ্বরি ॥ হি (পুং) বোধি সত্বভেদ। 
প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্বেব বর্ণা দ্বিজোত্মাঃ। | 
কেভিন নুর ভৈঞ্ঞচজ (পুং) ভিষ্তজো৷ গোল্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ তত্ত 
্ীবাথ পুরুষঃ শণচশ্চগালো বাঁ দ্বিজোত্রমঃ। ছাত্রাঃ অণ্‌ যলোপঃ | ভিষ্ণগৃগোত্রাপত্য ছাত্রসমূহ ৷ এই শব্ধ 
চকমধ্যে ন ভেদোইস্তি সর্ধ্বেদেবসমাঃ স্বৃতাঃ॥৮ (উৎপত্তি তন্ত্র) বহুবচনাস্ত। 


ভোস্‌্লে 


ভৈষজ্য সমুদগত ( পুং) বোধিসত্বভেদ । 
ভৈষ্ঞজ্য (পুং স্ত্রী) ভিষ্ণজো৷ গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ যঞ২। 
তদেগাত্রাপত্য। | ূ 
ভৈক্মকী (জী) ভীন্মকস্ত স্ত্রাপত্যং, ইঞ. ভীপ। ভীম্মক নৃপ- 
কন্ঠ কুক্মিণী। (হরিব* ১২০ অণ) 
ভৌঁচকাঁনি (দেশজ ) উপবাস জন্ত কস্থ শ্বাসনালী শুক্ষতা 
প্রাপ্ত হইয়া! যে অবরুদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়। প্ররূপ দুর্বল অবস্থ। 
ভৌচকানি লাগিলে সেই ব্যক্তি ক্রোধ হইয়া বাক্শক্তির 
হাস হইবার সম্ভাবনা । 
ভেোতি। (দেশজ ) ধাররহিত্য (অস্ত্রাদির )। 
ভোৌদড়, নকুলজাতীর জন্তবিশেষ ([01601000 €:0110608.)। 
ইহাদের চারি পদ ধারাল নখরধুক্ত এবং সর্গাত্র ও 
পুচ্ছভাগ লোমবহুল। দস্তাবলী এরূপ স্গৃতীক্ষ যে তন্বার! 
অনায়াসে পক্ষী প্রভৃতির মাথার খুলি চিরিয়৷ খায়। বাঙ্গীলায় 
ইহারা “ভাম' নামে প্রসিদ্ধ। জল মধ্যে মেছে। কুমীর ও 
গোসাপ প্রভৃতির ইহারা ভয়ানক শক্র ৷ ধীবরগণ প্রত্যেকেই 
প্রায় ভেখদড় পুষে। তাহাদের নিকট ইহার! ধেড়ে নামে 
খ্যাত। ইহারা সন্তরণকার্যে বিলক্ষণ পটু । জল মধ্যে 
ডূবিয়৷ ইহারা নদীগর্ভস্থ মত্ন্তাদি জালের মধ্যে তাড়াইয়। 
আনে। আতোবেগে আসায় পর মত্ম্ত প্রভৃতি জালবদ্ধ 
হইয়া যায়। ভেখদড়েরা এরূপ স্থকৌশলে জল মধ্যে মত্স্ত 
ধরে, তাহা শুনিলে আশ্চধ্যান্থিত হইতে হয়। ইহারা জল 
মধ্যে নিমগ্ন হইয়া পদস্থিত স্থৃতীক্ষ নখর ছারা বৃহদাকার 
মৎস্তের চক্ষু বিধিরা তাহাদিগকে পাড়ের দিকে টানিয়া 
আনে। ধীবরেরা তাহাদিগকে ধরিয়া ডাঙ্গার তুলে ও 
বিক্রয় করে। সাধারণের বিশ্বাস,_-ধেড়ে, ভেশদড় ও ভাম 
এক জাতীয় হইলেও তাহাদের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে। 

[ নকুল শব্দ দেখ। ] 
ভেোঁস্লে, মহারাষ্ট্র রাজন্তগণের বংশোপাধিবিশেষ। জগৎ- 
প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী, সামন্ত প্রধান রঘুনাথ 
রাও এবং বর্তমান তাঞ্জোর অধিপতিগণ এই ভেশসলেবংশ- 
সমুভূত। প্রকৃতপক্ষে শিবাজীর অভ্যুত্থান হইতেই এই 
ভোসলেবংশের খ্যাতি ও সম্মান বদ্ধিত হইয়াছিল। বিখ্যাত 
আন্ধদনগর-রাঞ্জবংশের অধঃপতনের পর এই ভেখসলেবংশ 
প্রতিষ্ঠ। লাভ করিতে আরন্ত করে। 

এই ৰংশের আদিপুরুষ ভেশাসাজী হইতেই ভেশীসলে- 
ংশকাহিনী গঠিত হইয়াছে । উক্ত বিবরণীতে প্রকাশ যে, 
রাজপুতানার উদয়পুর রাজ্যের জনৈক রাজদাম্াদ হইতে 
ভেশসাজির জন্ম হয়। তিনি কোন অভাবনীক্ কারণে 
ট৪6৪। 


১৩৯ 


[ ৫৫৩ ] 


ভোস্লে 


দাক্ষিণাত্য বাসী হন। তীহারই বংশধরগণ কালে মহারাষ্্- 
ক্ষেত্রে বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 

১৫৭৭ থুষ্টাব্ধে মালোজী ভেশীসলে নামা উক্ত বংশাঁবতংস 
জনৈক প্রথিতনাম। ব্যক্তিকে আমরা ইতিহাসগগন আলোকিনত 
করিতে দেখিতে পাই। ইনি ভেসাজীর বংশধর. বাবজীর পুত্র। 
ধাবজী ফলতনের দেশমুখ জগপালরাও নায়ক নিম্বলকরের 
ভগিনী দীপাবাঈর সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন। ১৫৭৭ 
খৃষ্টাব্দে লাখজী যাদবরাওর যত্বে তিনি ২৫ বর্ষ বয়সে মূর্ভাজা 
নিজাম শাহের অধীনে শিলেদার পদে নিধুক্ত হন। এই সামান্ 
পদ্দ হইতে তিনি স্বীয্প অধ্যবসায় গুণে সাধারণের নিকট 
পরিচিত হইয়। উঠেন এবং ক্রমশঃ স্বীয় অশ্বারোহী সেনাদল 
বৃদ্ধি করিয়। রাজসরকারে বিশেষ গ্রীতিভাজন হইয়া পড়েন। 
এ সময়ে তিনি কএকথানি গ্রামের পাটেলদারী প্রাপ্ত হন। 
১৫৯৫ খৃষ্টাব্দে মোগল-সৈন্ত আঙ্গদনগর আক্রমণ. কৰিলে 
বাহাদুর নিজাম (২য়) মহাবিভ্রাটে পতিত হন। তিনি 
নিরুপায় বুঝিয়া মালোজীর অধিনায়কতা গ্রহণ করিতে বাধ্য 
হইলেন। এই যুদ্ধে তিনি মহারাষ্রসেনাপতি মালোজী 
ভেখসলেকে রাজোপাধি এবং পুণ। ও সুপা জায়গীর দান- 
পূর্বক বিশেষ সম্মানিত করেন। তদনস্তর মালোজী 
শিবনের ও চাঁকন প্রদেশের ছুূর্গাধ্যক্ষপদে নিযুক্ত হইয়া 
বিশেষ মর্ধ্যাদা প্রাপ্ত হয়েন। বেরুল ও ইলোরা নগরে 
তাহার বাস নিরূপিত ছিল। 

এইরূপে আঙ্ধদনগর-রাজসরকারে ক্রমশঃই তাহার 
প্রতিপত্তি প্রসারিত হইতে থাকে । ১৫৯৯ খৃষ্টাবে একদিন 
হোলীপর্ধোৎসবে স্বীয় পুত্র শীহজীকে সঙ্গে লইয়া তিনি 
আপন প্রতিপালক মহারাষ্ট্-পুক্গব লাখজী যাদব রাঁওর সহিত 
সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। . তিনি সর্বর্থুলক্ষণ পঞ্চমবর্ষীয় 
বালক শাহজীকে গ্রীতিচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আহলাদে ও আদরে 
আপনার তিনবর্ষ বয়স্কা৷ কন্া জিজির পার্খে বসাইয়া দিলেন । 
বালক ও বালিকা একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিতে 
লাগিল। তন্র্শনে কৌতুহলপরবশ হইয়া যাদবরাও স্বীয় 
কন্তাকে উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, বালিকে! তুমি 
উহাকে স্বামিত্বে পাইতে ইচ্ছা! কর কি? এই কথ! শুনিবামাত্র 
সেখানকার সকলে হাঁসিয়া উঠিল, কিন্ত মীলৌজী এই বিবাহ- 
প্রস্তাব গান্তীর্য্যের সহিত অনুমোদন করিয়া লাখজীকে স্বীয় 
প্রার্থনা জানাইলেন। মানিশ্রেষ্ট যাদবরাঁও এবং তৎপত্বী এই 
প্রস্তাবে মালোজীর প্রতি বিরক্ত ও কুদ্ধ হইলেন, কিন্ত 
মালোজী আপনার কথ৷ কার্যে পরিণত করিবার জন্য বিশেষ 
চেষ্টিত ও অবিচলিত রহিলেন। 


তোস্লে 


এই ঘটনার পর তিনি স্বীয় বাসগ্রামে উপনীত হুন। 
এখানে তবানীদেবীর কৃপায় তিনি অনেক গুপ্তধন লাভ 
করেন এবং স্বীয় ভ্রাতা বিঠোজীর পরামর্শান্ুসারে তিনি 


অর্থ দ্বার। বহুশত দেবমন্দির, জলাশয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়। | 


সাধারণে সম্মান লাভ করিতে লাগিলেন । বভ্রমশঃ তাহার 
ধনাগমের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, কিন্ত তাহার কোন 
. রাসমর্ধ্যাদ। না থাকার যাঁদবরাও তাহাকে কন্ঠাদানে অভিমত 
প্রকাশ করিলেন না, পক্ষান্তরে তিনিও যাদবরাওর সহিত 
বৈবাহিক সধন্ধ-স্থাপনাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না 

আঙ্গদনগরের স্তায় পতনশীল রাজ্যে অর্থ ও শক্তি কিনা 
করিতে পারে? তিনি অর্থ এবং ভূজবল দ্বারা সহজেই 
রাজাকে বশীভূত করিলেন। ১৫৯৯ থুষ্টান্ে মোগলসৈন্তের 
সহিত যুদ্ধে তাহার বীরত্বকাহিনী চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া 
পড়িল। তিনি পাঁচ হাজারী অশ্বসেনানায়ক ও রাঁজ। উপাধি 
লাভ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত ছুর্গাধিকার ও জায়গীর 
লাভ তাহার অদৃষ্টে জুটির গেল। তখন যাদবরাওর আর 
ওজরাপত্তির কোন কারণ থাকিল না । এদিকে ১৬০৪ থুষ্টাবে 
রাজা ব্বরং তাহাকে কন্যার বিবাহ দিতে অনুরোধ করিলেন । 
তিনি সুলতানের কথা এড়াইতে ন৷ পাবির। স্বীয় কন্যার 
বিবাইসম্মতি জানাইলেন। উক্ত বর্ষে মহানমারোহের সহিত 
শাহজীর সহিত জিজিবাহ্ঈর বিবাহৃকাধ্য সমাঁধ। হইয়া গেল। 
স্বং স্থলত।ন বিবাহক্ত্রে উপস্থিত থাকিয়। দম্পতিদ্বয়ের সম্মান 
বৃদ্ধি করিয়াছিলেন । 

এই শাহজীই ভারত-প্রদিদ্ধ মহারাস্-ছত্রপতি শিবাজীর 
পিতা । ১৬২৭ খৃষ্টাব্দে জুন্নরের নিকটবর্তী -শিবনের দুর্গে 
শাহজাপত্বী জিজিবাঈ শিবাজা-রত্ব গ্রনব করেন। শিবাজীর 
পর তংপুত্র শস্তাজী এবং পৌত্র শাহু পু ও সাতারার রাজচ্ছত্র 
 বূক্ষা করির়াছিলেন। [ মহারাষ্ট্র, শিবাজী, শাহজী প্রভৃতি 
শব দেখ] 

শিবাজীর অভ্যুদ্বয়ে মহারাস্্ী রাজশক্তি যেরূপ: প্রচণ্ড- 
মার্ভগতেজ ধারণ করিয়াছিল, তাহার তিরোধান সঙ্গেই 
সেই পুর্ব রশ্মিমালার ক্ষয় হইতে থাকে । শিবাঁজী ভেসলে- 
বংশের বে গুখ্যাতি অর্জন করিকাছিলেন, মহা রাষ্রশক্তির 
অধঃপতন পঙ্গে দেই ভে 1সলে-বংশের প্রভাব অস্তমিত হুইয়! 
যায়। এ সময়ে পার্খজী নাম জনৈক মহারাষ্র-সর্দার 
বেরার প্রদেশে আগমনপুর্ববক মহা রাষ্ট্রশক্তির পুনঃ প্রতিষ্ঠার 
জন্য বদ্ধপরিকর হন। এই ব্যক্তি হইতে বেরার রাজ্যে 
ভে সলে-রাঁজবংশের প্রতিষ্ঠা হয় । 

প্রকৃত পক্ষে পার্খজী ভেখসলেবংশ্বসস্তৃত ছিউরবনী, 


[৫৫৪ 1] 


ভোস্লে 


তদ্বিযয়ে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে ) সাতারার 
নিকটবর্তী স্থানে তিনি একজন অশ্বারোহী সেনানীর্‌ পদে 
নিযুক্ত ছিলেন। ভেসলেবংশগৌরব শিবাজী-বংশের_ অধঃ-. 


পতনে অন্তমিত হইলে, তিনি সেই বংশের গ্রনষ্ট গৌরব 
পুনরুদ্ধার মানসে এই স্থানে ভেসলেবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। 

রাজা শাহর রাজ্যকালে পার্শবজী উচ্চ সম্মান লাভ করেন । 
শানুর কার্য্যে তাহার উন্নতিপথ স্থবিস্তৃত হইয়াছিল.। দিল্লী 
হহতে প্রত্যাগমনের পর তিনি রাজ! শানু কর্তৃক বেরার 


প্রদেশের যাবতীয় মহারাস্থীয় রাজকর অংগ্রহ কাঁধ্যে নিযুক্ত... 


হন। পুর্বদিগ্বর্তী বন্ত বিভাগ তাহার বার 
সমর্পিত হয়। 

পার্খজীর ভ্রাতা রঘুজী তেসলে রাজ! শানুর মি 
প্রিয়পাত্র ছিলেন। বাজ-গ্তালিকা বিবাহ করায় উভয়ের 
মধ্যে : একটা প্রণয়-সন্বন্ধ স্থাপিত হয়। পার্খজীর_ মৃত্যুর 
পর রঘুজীই বেরার প্রদেশের রাজন্বমংঞাহক হন | ৯৭৩৪. 
খৃষ্টাব্দে রঘুজী সেনাসাহেব-স্থব৷ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়। মহারাষ্ট্র 
বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ০ 

৯1৪৫ খুষ্টাব্যে এই বংশ সমগ্র গোওবানাপ্রদেশে আধি- 
পত্য বিস্তার করেন। ১৭৮৮ খুষ্ঠানে রঘুজী ২য় পিতৃসিংহাসনে 
আসীন হন। ১৮১৬ খুষ্টান্দে তাহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র 
পার্খ্বজী সিংহাৰনের অধিকারী হন, কিন্ত তাহার চরিত্র কলু- 
ধিত থাকায় বেঙ্কাজির পুত্র মুধাজী বিশেষ প্রতিবাদ রুরিয়া 
আগ্ন৷ সাহেব নাম গ্রহণপুর্ববক স্বয়ং রাজকার্য্যের পরিচালনা- 
ভার হস্তগত করিয়া লইলেন। তাহার আদেশে ১৮১৭ 
খুষ্টাব্বে নাগপুর নগরে পার্খজী গুগ্তচর দ্বারা নিহত: হন। 
এক্ষণে একমাত্র আঁপ্লা। মাহেবই রাজ্যাধিকারী_ রহিলেন, 


স্থতরাং তাহাঁকেই নাগপুরের রাজসিংহাসন প্রদত্ত হইল |. 


আগ্প। সাহেব বাহিরে ইংরাজের বন্ধু ছিলেন, কিন্তু ভিতরে 
ভিতরে তিনি হংরাজের শক্রতা করিতে ছাড়েন নাই ॥ 
সীতাবলদী ও নাগপুরের যুদ্ধ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই 
ছুই যুদ্ধে তিনি ইংরাজের হস্তে পরাজিত হইয়৷ -আত্মসমর্পণ 
করিতে এবং  সন্ধি-সর্ভান্থপারে সম্পূর্থবপে ইংরাজের 


পরাধীন থাকিতে - বাধ্য হন ১৮১৮ খুষ্টাব্দে ইংরাঁজের, 


ব্দান্ততায় রাজ্য লাভ করিয়াঁও তিনি ইংরাজের নিরুদ্ধাচারী 


হুইলেন। তীাহার এই বিশ্বাঘঘাতকতায় বিরক্ত হুইয় ইংরাঁজ- 


রাজ ২য় রঘুজ।র -পোত্র রঘুজীকে নাগপুররাজ্য প্রদান করেন । 
১৮১৮ খুষ্টান্দে আগ্জা সাহেব ইংবাজপ্রদতত জায়গীর 
পরিত্যাগপুর্ধক শিখরাজ্যে পলাম্বন করেন। যঘোধপুর নগরে 


১৮৪৭ খানে তাহার মৃত্যু হস্গ। 


ঁ 
র্‌ 
ট 
্ 
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এসির নর্দা রান্না দা কা... বি হত নন ক্রি রুজু 


তোই 


 ব্ঘুজী সিংহাসনে অধিঠিত হইলে ইংরাজরাজ প্রথমে 
সেই নাবালক রাজার হইয়! রাজকাধ্য পর্যালোচনা করেন। 
রাজা বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে ইংরাজ গবর্মেট তাহাকে রাজ্যতার 
দিয়া সৈন্তব্যয়বহনের জন্য বেরার রাজ্যের অন্তর্গত কএকটী 
গ্রদেশ স্বহন্তে রাখিয়। দেন। তৎপরে ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে এ 
প্রদ্বেশগুলি পুনরায় রাজকরে সমর্পণ করিয়া ইংরাজরাজ 
তৎপরিবর্তে দেশীয় সেনাদল রক্ষার জন্য বার্ধিক ৮ লক্ষ টাক। 
গ্রহণ করিতেছিলেন। [বেরার দেখ । ] 
ভোই, বোস্বাই-প্রদেশরামী ধীবর-জাতিবিশেষ। নগ্যাদি 
হইতে মৎ্ম্তসংগ্রহ ও ডুলী, খাল্কী প্রভৃতি বহন ইহাদের 
জাতীয় ব্যবসা। 

ইন্ারা সাধারণতঃ মালভোই, মরাঠাভোই, রাঁচিভোই 
ও পরদেশী ভোই নামক্ক চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারি 
শ্রেণীর মধ্যে পরম্পরের আদান প্রদান বা আহারাদি নিষিদ্ধ। 
এততিন্ন ভোকরে, চবান, দোঙ্গে,, গুলরন্ত, ঘাটমাল, বাটে, 
 কানীদ, কাঠরতে, থটমালে, মহুলকর, নির্মল, ফিন্দে, শিক্গার 
ও তিলে উপাঁধিধারী ব্যক্তিগণ স্ব স্ব উপাধিধারী ব্যক্তির 
সহিত অর্থাৎ ম্বগোত্রে ও ন্বশ্রেণীতে পুত্র কন্তারর বিবাহাদি 
দেয় না। 

ইহাদের আকৃতি, প্রন্কতি, রেশতৃঘা! ও ভাষা মরাঠা- 
দিগের ন্তায়। বলিষ্ঠ বলিয়াই তাহারা নিশেষ কর্মঠ । স্বভাবতঃ 
পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সংগ্রকৃতিক। ইহার আতিথেয়ী 
হইলেও মগ্যপায়ী, কিন্তু কখনও ইহারা আপনাপন অর্জনাতি- 
রিক্ত অর্থ ব্যয় করে না। দশবর্ষাধিক বালক ও বালিকা গৃহ- 
কর্মে ও পিতৃকার্য্ে মনোবোগ দেয়। 

একাদশী প্রভৃতি হিন্দুর পর্বদিনে এবং দশেরার ময় 

ইহার! কার্ধ্য বন্ধ রাখে। ইহারা আপনাদিগকে মরাঠা 
কুণবীদিগের নিম্ন তর বলিয়া গণ্য করে। ধর্মে ইহাদের 
বিশেষ আস্থা আছে। বহিরোবা, তুলজভবানী ও খণ্ডোবা 
প্রভৃতি দেবতাকে ইহারা কুলদেবতা-জ্ঞানে বিশেষ সমাদরের 
সহিত পূজা করে এবং প্রত্যহ স্ব স্ব গৃহে তছ্দেশ্তে ভোগ 
রখধিয়া দেয়, এততভিন্ন স্থানীয় দেবদেবী এবং মহাদেব, 
মারুতী ও বিঠোবার পুজায় ইহারা বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন 
করিয়া থাকে। আলন্দী, মাধি, পণ্তরপুর ও তুলজাপুরে 
কখন কখন ইহারা তীর্থযাত্রায় গমন করে। 

সিম্গা, সম্বংসরপর্ব, অক্ষয়তৃতীয়া, নাগপঞ্চমী, দশেরা 
ও দ্রিবালী পর্ধদিবসে ইহারা যথানিয়মে উৎসব করিয়া! 
থাকে । প্রতি সোমবার, আষাঢ় একাদশী ও কান্তিকএকাদশী 
এবং শিবরাত্রপর্ক্বে ইহারা উপবাস করে। 


কতা করে। কাপফাট। গৌপাই বা জনৈক নিষ্ঠাবান্‌ 


: ব্রাঙ্মণের নিকট হইতে ইহারা দীন্। গ্রহণ করিয়া থাকে । 


উপদেবতা, ডাইনে ও ভরিষ়্যৎ বাক্যে ইহাদের বিশ্বাস 
আছে। ভূতাবিষ্ট ব্যক্তিবর্গের ভূত-প্রতিষেধের জন্য -ইস্তার! 
দেক্রষীনামক রোঝাদিগরে নিধুক্ত করে। 

রাল/রিবাহ ও বিধবারিবাহে ইন্ছাদের আপত্তি নাই। 
জাতকর্শ, চূড়াররণ, বিরাহ ও মৃত্যু এই চারিটা সংস্কার 
ইহারা নিয়ঙেণীর হিন্দুর মত পালন করিয়া থাকে । জাত- 
বালকের পঞ্চম দিবসে ষট্বাই দেবীর পুজ বথাবিধানে সম্পা- 


: দিত হয়। একাদখ দিন প্রন্থতির অশৌচ থাকে, ততপরে 


দ্বাদশ দিনে গৃহপ্রাঙ্গণে ৫ খানি পাথর পুতিয়া৷ পুনরায় যণ্ঠী- 
পুজা হয়। তদন্তে বালকের লামকরণ হুয়। পঞ্চম বর্ষে 
বালকের চুড়াকরণ এবং তছুপলক্ষে জ্ঞাতি কুটুম্বের 
ভোজ হয়। 

বিবাহের সময় কন্ঠা গৃহমধ্যে ঘটস্থাপনাস্তর গমের 
একখানি আসন প্রস্তত করিয়া তছুপরে একটা সুপারী 
রাখিননা গণেশের পুজা করে। বরের পিতা আসিয়। পুত্র- 
বধূকে গাত্রবস্ত্রাদি উপহার এবং সীমন্তে সিন্দুর দিয়া বিবাহ- 
কাধ্য সমাধা করে। তৎংপরে বর ও কন্তার গাত্রে হরিদ্রা 
মাখাহর। স্নান করান হয়। ১ হইতে ৫ দিন পর্য্যন্ত এই 
হরিদ্রাী মাখান উৎসব হইয়া থাকে। তদ্তে কন্তাগৃহে 
প্রস্তুত একটী আসনের উপর বর ও বরকর্তীকে উপবেশন 
করার। কন্তাপমীয় রমণীগণ উপস্থিত হইয়া উহ্থার চারি 
দিকৃস্থ কলদীতে স্তর জড়াইতে থাকে। অতঃপর কন্ত। 
ও বরপণ্ণীয় ছুইটা দম্পতি গাঁটছড়া বাধিয়।৷ পঞ্চ পল্লব ও 
কুঠারহস্তে নিকটবর্তী মারুতি-মন্দিরে গমন করিয়। নব- 
দম্পতির মঙ্গলকামনায়্ পুজা দিরা থাকে। 

বর পত্ী সহ স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পুনরায় পুরোহিত 
আসিয়। প্রকৃত বিবাহের অনুষ্ঠান করেন। এখানে হোমের 
পর, পাণিগ্রহণ, কন্তাদপ্িণ1, চিক্‌সা ও ঝালকাধ্য সমা- 
ধানের পর বিঝাহকাঁধ্য সমাধ। হইয়। যায়। 

ইহার৷ ম্বৃতদেহ প্রোথিত করে। প্রথমে গরম জলে 
ধৌত করিয়৷ মৃত দেহকে থট্রোপরি শ্বেত বন্ত্রাচ্ছাদনে শয়ান 
রাখে। সধব৷ স্ত্রীলোক মরিলে, তাহাকে সবুজ বন্ত্র পরিধান 
করায় এবং কপালে সিন্দুর, মাথায় ফুল ও চক্ষে কজ্জল 
দিয়া সাজাইয়া দাহ স্থানে লহয়।৷ যায়। বিধবা রমণীদের 
অদৃষ্টে এরূপ নোভাগ্য ঘটে না। বিধবাদিগকে পুরুষের 
মত নদীতীরে সমাধিস্থ কর হয়। 


ভোই 
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ভোই 


ইস্থারা ১০ দ্বিন মাত্র অশৌচ গ্রহণ করে, দশম দিনে 
ক্ষৌরকর্ম্মের পর অশৌচধাঁরী প্রেতাত্মার উদ্দেশে পিও দেয়। 
প্রবাদ, কাকে প্র পিও গ্রহণ না করিলে মৃত প্রেতধোনি প্রাপ্ত 
হইয়া সেই স্থানে বিচরণ করিবে, তজ্জন্য তাহার! 
কুশের কাক প্রস্তত করিয়া সেই পিগড ছোঁয়াইয়! লয়। 
ত্রয্বোদশ দিনে শ্রাদ্ধের ভোজ হয়। প্রতি বদর মহালয়া 
পক্ষে তাহার! প্রেতাত্মার উদ্দেশে তর্পণ করিয়া থাকে। 
তভোইকা, বোশ্বাই প্রেসিডেন্দীর কাঠিয়া বাড়বিভাগের ঝালবাড় 
জেলার অন্তর্গত একটা সামস্তরাজ্য। এখানকার সর্দার 
ইংরাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয় থাকেন। 
ভোকরীদিগর, বোস্বাই প্রদেশের খান্দেশ জেলার সাব্‌ড়ে 
তালুকের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গগুগ্রাম। এখানে 
ওঁকারেশ্বর শিবমন্দির বিদ্যমান আছে। এ মন্দির্গাত্রে ১১৯৯ 
সম্বতে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি পাওয়। যায়। স্থানীয় 
ধন্মশাল৷ অহল্যাবাই হোলকরের দ্বার! নির্মিত হইয়াছিল। 
ভোকস, উঃ পঃ প্রদেশের পর্বতবাঁসী জাতিবিশেষ। ভৌতিক 
ক্রিশ্বাদ্ারা রোগ-নিরাকরণই তাহাদের জাতীয় ব্যবসা । 
জাতীয়ত। সম্বন্ধে তাহারা অনেকাংশে নিকটবর্তী থাকদিগের 
ক্কায়। পূর্বে তরাই .ও পিলিভিৎ জেলার বাঁভর হইতে 
পশ্চিমে গঞ্গাতীরম্থ ঠাদপুর নগর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ স্থানে তাহা- 
দের বাস আছে। 


তাহার! সাধারণতঃ তিন্টা স্বতন্ত্র থাকে বিভক্ত । রামগলা ৃ 


ও সারদার মধ্যবর্তী জনবাসিগণ পুরবী, রাঁমগঙ্গার পশ্চিম ও 
গঙ্গার মধ্যবাসীর। পচ্ছমি এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থানবাসী- 
দিগকে লইয়া একটা স্বতন্ত্র থাক প্রবর্তিত হইয়াছে । বিভিন্ন- 
শ্রেণির লোকের! পরস্পরকে দ্বণাঁর চক্ষে দেখে, কেহ কাহারও 
সহিত আহার ব্যবহাঁর বা আদান প্রদান করে না। 

ইহারা স্বভাবতই খর্বাকার, দৃঢ়কায় ও পারিপাট্যবিহীন। 
গাত্রবর্ণ ও অঙ্গসোষ্টব প্রায় কষকদিগেরই অনুরূপ । চক্ষ ক্ষুদ্র, 
নিমোষ্ঠ পুরু, গণ্ডাস্থি .. প্রশস্ত, হনু বিলম্বিত এবং অধরোষ্ঠ 
ওক্ষশ্মশ্রুবিহীন। এনপ মৃত্তি দেখিলে স্পষ্টই ভোক্স! বলিয়া 
অনুমিত হয়। ইহাদের রম্ণীগণও অনেকট! পুরুষদিগের মত । 

ইহারা আপনাদিগকে পর্মারবংশীয় রাজপুত বলিয়া 
পরিচিত করিয়া থাকে । ইহাদের নিকট হইতে এইরূপ 
একটী বংশাখ্যায়িকা পাওয়া যার়,_-“ধারানগরাধিপ জগন্দেব 
স্বীয় ভ্রাতা উদয়াদিত্যের আচরণে বিরক্ত হইয়! তাহাকে গৃহ- 
বহিষ্কৃত করিয়া দেন। উক্ত উদয়াদিত্য স্বীয় দলবলে পরিবৃত 
হইয়। সারদা-নদীতীরবর্তী বনবাস নগরে আসিয়। বাস করেন। 


তিনি প্র দলের সর্দার বা নাঁয়করূপে মনোনীত হন। ইহার 


অনতিকাল পরেই কুমাধুন রাজ্যে: শক্রটসন্যের সমাগম হয়। 
কুমাযুনপতি আত্মরক্ষার জন্ত। সর্দার উদয়াদিত্যের শরণাপন্ন 
হইলেন ।. ক্রমে উদয়ািত্যের পরমার সেন। আসিয়! পার্শ্বব্তী 
আক্রমণকারী রাজন্যগণকে পরাজিত করিয়! তাড়াইয়া দ্েন। 
রাজা পরমার সৈন্তের সাহাষ্যে কৃতার্থমন্ত হইয়া, কৃতজ্ঞতার 
চিহ্নম্বরূপ তাহাদিগকে বাসোপযোগী স্থান অর্পণ করিলেন । 
তদনুসারে তাহারা পূর্বতন বাসভূমি বনবাস পরিত্যাগ 
করিয়া এখানে আদিয়! বাস করিয়াছে। কিন্তু হুঃখের 


বিষয়, তাহাদের এই বংশকাহিনী সর্ধবমুখে সমান নহে । স্থান- 
বিশেষে বিভিন্ন কিংবদস্তীও আছে। 


কেহ বলে, তাহারা 
দিল্লী হইতে এখানে আসিয়। বাস করিয়াছে, আবার কেহ 
বলে যে, তাহার! মহ্থারাস্থ্ীয়্ কর্তৃক বিতাড়িত হইলে এতদ্দেশে 
বান স্থাপন করিতে বাধ্য হুইয়াছে। মহড়! বা দেরাছুণী 
শাখার ভোক্সাগণ বলে যে, তাহার। তেহরীরাঞজ স্থুখদেবের 
আমন্ত্রণে গঙ্গার অপর পার হইতে আসিয়া! দেরাছুণে উপনি- 
বেশ স্থাপন করিয়াছে । বাজার মৃগয়াকার্যে তাহারা বন- 


পথের পরিদর্শক নিযুক্ত থাকিত। পাঁচ পুরুষ হইল, তাহারা! 


এখানকার অধিবাসিরূপে পরিগণিত হইয়াছে । 
ইহাদের মধ্যে ২০টা গোত্র প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে যছুবংশী, 
পঁবার, পুজা, রাজবংশী, তার, বড়গুজর, তবারী, বর্হা- 
নিয়া, জলবার, অধোই, ছুগুগিয়া, রাঠোর, নগৌরিয়া, 
জলাল, উপাধ্যায়,। চৌহান ও ছুনবারিয়া নামক 
১৭টা শাখা প্রধান: এবং টিমার, রাঁঠোর, ধাঙ্গড়া ও গোলি 
থাকই অপ্রধান। নিক়্ের তিনটা থাক হইতে এই জাতির 
রাজপুত ও ব্রাহ্গণ সাহ্ক্যের পরিচয় পাওয়া যাঁয়। ইহারা 
অভিমতরূপ ভিন্নগোত্রে বিবাহ করিতে পাঁরে। কিন্তু কীল- 
পুরী ও শব নাবাসিগণ থারুদ্িগের সহিত আদানপ্রদান করি- 
তেছে। পূর্বোক্ত উদয়াদিত্যের জট্নক সহচরবংশ ভোকসা- 
দিগের ভাট নামে কখিত। ইহার! বনবাসেই অবস্থান করে । 
সময়ে সময়ে যজমানদ্িগের নিকটে আসিয়! থাকে। উক্ত উদয়া- 
দ্রিত্যের জনৈক কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ সহচর ইহাদের পৌরোহিত্য 
করিয়া থাকে । ₹ ূ 
দেরাছুণবাসী মহড়াগণ ভিন্নগোত্র হইলেও  মাতৃগোত্রে 
দুই পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করিতে. পারে। বহু বিবাহে 
ইহাদের কোন নিষেধ নাই। কাহারও কন্তা বিবাহের 
পূর্বে অপর পুরুষের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হইলে কন্ঠার 
পিতাই জাতীয় সভা কর্তৃক দণ্ডনীয় হইয়! থাকে। গর প্রণয়ী 
নীচবর্ণের হইলে কন্যাকে জাতিচ্যুত কর! হয় এবং স্বর্ণের 
হুইলে অর্থদণ্ড দিবার পর স্বজাতি মধ্যে বিবাহের অনুমতি 


ভোক্‌্স! 


ৰ দেওয়া হইয়া থাকে । কিন্তু বদি প্র রন্তা। কোন উচ্চশ্রেণীর ূ 


সহিত প্রণস্বাসক্ত হয়, তাহ! হইলে তাহাকেই_ ১০. টাকা, দণ্ড 
দিতে হয়। 

দ্বাদশ বত্সরের অনধিক বয়স্ক বালকের বির দিবার 
নিয়ম নাই। বালিকার! বয়স্থ। হইলেই বিবাহিত হয় । বিধবা- 
গণ “করাও প্রথায় বিবাহ করিতে পারে। তাহার. দ্বিতীয় 
বিবাহজাত পুত্র পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। পূর্ব্ব বিবাহ- 
জাত. পুত্রগণ স্বীয় পিতৃব্যের কর্তৃত্বাধীনে থাকে । ইহারা 
দেবরকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ স্বামিকুল 
ছাড়িয়া অপরের সহিত বিবাহ্‌নুত্রে আবদ্ধ হয়। 

দেরাছুণের পুর্ববাংশবানপী মহড়াঁগণ হিন্দুক্রিয়াপদ্ধতির 
অন্থকরণকারী। গৌড়-্রান্মণগণ বিবাহ ও শ্রাদ্ধ কর্ম্মে তাহা- 
দের পৌরোহিত্য করে। তাহারা রাজপুত বলিয়া পরিচয় 
দিলেও শুকর, মুরগী প্রভৃতি, নিন্দিত মাংস ভোজন ও 
. অন্ভপানে রত । 
জাতকর্্মে তাহারা বিশেষ কোন ক্রিয়ানুষ্ঠান করে না। 


ছয়দিন প্রস্থৃতি স্থতিকাগারে থাকিয়া! .বিবাই-দেবীর পূজ। 


করে। এ দিন আত্মীয় কুটুম্বদিগকে ভোজ দিতে এবং 
গুহাদি পরিষ্কার করিতে হয়। পরদিন প্রস্থতি কোন ব্রা্ঘণের 


. নিকট হইতে গঙ্গাজল আনিয়া অপর জলের সহিত মিশাইয়। 


স্নান করে। একমাস পরে জাতবাঁলকের মুণ্ডনক্রিয়া ও জ্ঞাতি- 
ভোজ সম্পন্ন হয়। বিধবাবিবাহকারী অপুত্রক হইলে সে 
স্বীয় পত্বীর পূর্বজাত সন্তানকে দত্তক লইতে পারে। 

তাহাদের বিবাহপ্রথ। সাধারণ হিন্দুর মত। বিশেষ 
এই যে, তাহার! বিবাহদিনে গৃহস্থিত প্রার্গণ মধ্যে একটা 
“মাড়ে1” ব। মণ্ডপ বাঁধে এবং তন্নিয়ে নবগ্রহের পুজা করিয়। 
থাকে । অতঃপর গৃহমধ্যে হোমাগ্নি প্রজ্লিত করা হয় এবং 
নবদম্পতিকে উহার চারিদিকে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়। 

তাহারা শবদেহ দীহ করে। কখন কখন গঙ্গাতীরে যাইয়। 
. সেই মৃতদেহের ভন্ম বা অস্থি পুতিয়া, আইসে। শ্রাদ্ধাদি 
প্রেতকন্ম্বে তাহাদের বিশেষ আস্থা নাই। মৃতের প্রথম 
হইতে ত্রয়োদশ দিন পর্যন্ত তাহার! প্রত্যহই একটা গোঁরুকে 
একখানি পিষ্টক খাওয়াইয়া পরে আপনার ভোজন করে। 
ত্রয়োদশ দিনে ব্রাহ্ষণকে চাউল, দাইল ও তৈজসাদি পাত্র 
উৎসর্গ করিয়! শুদ্ধ হয়। প্রেতাত্মার পরিতৃপ্তির জন্য তাহার! 
. প্রতিবংসর আশ্বিন মাসে কন্াপক্ষীয় কুটুম্বদিগকে. ভোজ 
দিয়। থাকে । ইহাই তাহাদের শ্রাদ্ধক্রিয়।। 

পূরবীগণ পশ্চিমবাসী মহড়া ভোক্না হইতে অনেকাংশে 
বিভিন্ন । ইহারা সত্যবাদী, মগ্পায়ী ও উপধর্মসেবী | 
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ভোক্তব্য 


তাহার! স্বভাবতঃই কদধ্য স্থানে অপরিষ্কৃত গৃহে বাস করিতে 
ভাল বাসে ।.. এই কারণে তাহাদিগকে সময় সময় এক স্থান 
ছাড়িয়া অপর স্থানে যাইয়া, বাস করিতে হয়। তাহার! 
ক্ষেত্রাদিতে চাঁসবাসের সুবিধার জন্ত জল সরবরাহ করিতে 
পারে না) এমন কি, আপনাদের উপযোগী পানীয় জল- 
সংগ্রহের জন্য তাহার! কুপখননের কোনরূপ উপায় শিক্ষা করে 
নাই। সামান্ত চাসবাস ব্যতীত পশুশিকার ও. জলাশয়াদি 
হইতে মতন্তাহরণ তাহাদের অন্ততম উপজীবিক1।॥ তাহাদের 
থাগ্ভাদি এবং ধর্ম ও. কন্মাদি অনেকাংশে পশ্চিমবাসী- 
দিগের মত। ্‌ 

তাস্বার। বিবাহাদি কার্য্যেও গৌড়ত্রান্ষণদিগকে নিয়োজিত 
করে। অনেকেই গুরু নানক প্রবর্তিত. শিখধন্মের. আশ্রয় 
লহয়াছে। যে ব্যক্তি শিখধন্মে দীঙ্গিত হইয়াছে, তাহার 
্ত্রী-পুত্রাদিও পিতৃধন্মের অনুসরণ করিয়াছে। নানকমঠ, 
দেধুর! ও শ্রীনগর তাহাদের প্রধান তীর্থস্থান । 

দেবদেবীর মধ্যে তাহার! প্রধানতঃ ভবানী ও কালিক। 
দেবীকেই বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে ।. এততিন্ন 
সর্ধার লাখি (লাখদাতা ) ও কালু: সৈরদ (কালুরাজ) 
নামক সাধু পুরুষদ্বয়ের প্রতিও তাহাদের সবিশেষ অন্থুরাগ 
দুষ্ট হয়। দেহ্র৷ গাভিখা, জেলার নাগহানামক স্থানে ও 
শিবালিক পর্ধতের পাউলিছণ নামক স্থানে সর্বার-লাখির 
আস্তানা আছে.।  তদ্দেশবাসী ব্যক্তিমাত্রেরাই এঁ সাধুতার্থে 
পৃজ। দিয়া থাকে । 

ইন্ত্রজাল বা ভৌতিক বিগ্যায় তাহার! বিশেষ -পটু। 
সাধারণের বিশ্বাস,তাহার৷। পশুরূপ ধারণ করিয়া শত্রর বিনাশ- 
সাধন করিতে পারে । বুক্ষ চালন, মারণ ও স্তম্তনাদ্ি-বিদ্যায় 
বিশেষ পারদর্শা দেখিয়া রাজা স্দর্শনশাহ তাহাদিগকে সমূলে 
উচ্ছেদ কারবার জন্য মনোযোগী হন। স্বীয় উদ্দেপ্ত: সাধনের 


_ জন্ত তিনি ছল করিয়া একদিন তাহাদিগকে এই বলিয়। 


আমন্ত্রণ করেন যে, তোমরা সগ্রন্থ আদিয়। আমার অভীষ্ট সিদ্ধ 
করিতে পারিলে আমি তোমাদিগকে যথোচিত_ পুরস্কার 
দিব। . তদন্ুসারে তাহারা আপনাপন গ্রন্থাদি লইয়া উপস্থিত 
হইলে রাজ। তাহাদিগের হস্ত-পদ-বন্ধনপূর্বক নদীজলে নিক্ষেপ 
করিতে আদেশ দেন। বাজানুজ্ঞায় যন্ত্র ও গ্রন্থা্দ সমেত 
নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদের বিগ্ভাগৌরব হাস 
হইয়। পড়ে । 


ভোক্তব্য (ব্রি) ভুজ-কর্তরি তব্য। ভোজনীয়, ভোজনার্ | 


“অলাবৃ বৃর্ত,লাকারা বার্ভাকী ছুগ্ধরর্ণিকা। 
প্রাণান্তেপি ন ভোক্তব্যা। দুপ্ধবর্ণ। কলম্বিকা। ॥৮(কন্মলোচন) 


ভোগ 


২ কর্মমজন্য অন্ুভবনীয়। 
“প্রারন্ং কিল ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যথবাশুভম্‌। 
উদ্মন্তদ্ধশে নিত্যং কারয়ত্যেব সর্ব ॥৮(দেবীভাগ* ১১।৭।২৮) 
শুভ বা অগুভ প্রারব্ধ যেরূপই'হউক না কেন, তাহা 
অবশ্তই ভোগ করিতে হইবে। 
ভোক্ত (ত্রি) তুজ.কর্তরি তৃচ্‌। ১ ভোজনকর্ত।। 
দ্নাতঃ স্থধৌতমৃদ্নুন্দরশুরুবাসা- 
স্তৎংকালধৌতচর্ণঃ সহপুত্রমিত্রৈঃ | 
অগী প্রসনহদয়ো রসপাকবেদ্াং 


ভোক্তা বিশেচ্চ সততং হি সহাত্মবৈছ্বৈঃ ॥৮  (পাঁকরাজে.) : 


স্নানের পর বিশুদ্ধ শুরু বস্ত্র পরিধান করিয়।, হস্ত ও পদ 
ধুয়া, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহিত ভোজন করিতে হয়। 
[ ভোজন শব্দ দেখ। ] ২ সুখ-ছুঃখাদির ভোগকর্তা, যিনি জুখ 
ও ছুঃখাদি ভোগ করেন। 

হ্যায় ও বৈশেষিক মতে জীবাক্সাই ভোক্তা, অর্থাৎ স্থ ও 
হুঃখাদি ভোগ জীবাত্মারই হইয়া থাকে ।. সাংখ্যমতে, উপচার- 
ক্রমে পুরুষ ভোক্তা বাস্তবিক পক্ষে প্রক্কতিই তোক্তভী। 

ভুঙংক্তে জীবরূপেণেতি, তুনক্তি পালয়তীতি বা ভূজ-তৃচ্‌। 
৩ বিষ্ণু । (ভারত ১৩।১৪৯/২৯ ) 

ভোক্তত্ব (ক্লী) তোক্তর্ভাবঃ ত্ব। ভোক্তার ভাব বা ধর্মম। 
ভোগ (পুং) ভূজ্যতে ধ্সৌ ভূজ-ঘঞ | ১ সুখ । ২ ছুঃখ। 
৩. স্থুখছুঃথাগ্যন্থভব |. ৪ স্ত্রী প্রভৃতির ভূতি, পণ্য স্ত্রীদিগের 
বেতন, আদি পদ দ্বারা হস্তী, অশ্ব, কর্মকার প্রভৃতিরও 
বেতন বুঝায় ৫. ভাটকমাত্র। চলিত ভাড়া । ৬ সর্প। 
৭ ততৎফণা । (অমর) ৮ ধন। “হিরগ্নয় স্থতভোগং»খক্‌ ৩৩৪1৯) 
হহিরপ্রয়ং স্থবর্ণময়ং ভোগং ধনং (সায়ণ) ৯ গৃহ। “ভূজ্যতে 
হস্সিন্নিতি ভোগো গৃহ (সায়ণ ৩৩৪৯) ১০ পালন। ১১ অভ্য- 
বহার। (মেদ্রিনী) ১২ ভোজন। ১৩ দেহ। ১৪ মান। 
( শব্দরত্বাৎ ) ১৫ পুখ্যপাপজননযোগ্য কাল। 
“অতীতানাগতো। ভোগে নাড্যঃ পঞ্চদশ স্থৃতঃ।৮ (তিথিতত্ব) 

স্থথ ছুঃখাদ্ির অনুভবের নাম ভোগ। সাংখ্যদর্শনে ইহার 
লক্ষণ এই রূপ লিখিত আছে, “চিদবসানে। ভোগঃ» (সাংখ্যস্থৎ 
১/১০৪) প্রমাজ্ঞান পুরুষাশ্রিত হইলেও পুরুষের বিকার বা 
পরিণাম হয় না। চিৎ অর্থাৎ চৈতন্ত পুরুষের স্বরূপ, তাহাতে 


বুদ্ধিবৃত্তির অবসান অর্থাৎ প্রতিবিষ্বপাত, হওয়াই ভোগ । |. 


প্রকৃতি ও পুরুষ-সংযোগে যখন সংসার হয়, তখনই উপচার- 
বশতঃ পুরুষের ভোগ হইয়া থাকে । প্রমেয় বস্ত ও তদাকার 
মনোবৃত্তি দ্বার! পুরুষে প্রতিবিষ্বরূপে ভাসমান হয়। শাস্ত্রে 


 ইহাকেই, ভোগ. কহে।  প্রতিবিষ্ব_দ্বারা বিষ্বের অগুমাত্রও ; 


| ৫৫৮ ] 


বিকৃতি হয় না। যেমন একের কৃত অন্নে অন্তেবর ভোগ নু 


(ভোগ 


সিদ্ধ হয়, তেমনি বুদ্ধিক্ৃত কর্মে অকর্তৃ- স্রন্রা ভোগ 
হইয়া থাকে। 
পুরুষের ভোগ হয়_-পুকুষ ভোগকরে, একথ৷ অবিবেক- 
ব্শতঃ উপচরিত হইয়া থাকে । পুরুষ কর্ম করে,সুতরাং পুরুষই 
ফলাফল ভোগ করে, এই অন্ুভবও অবিবেকবশতঃ হইয়া 
থাকে। বস্তৃতঃ পুরুষ অকর্তৃ-স্বতাব, বুদ্ধিই কর্তৃধর্মবতী, তাহার 
অবিবেকে পুরুষে আরোপিত ভোগ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে । 
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবেচন! করিয়। দেখিলে ভোগ পুরুষের হয় 
না, একমাত্র প্রকৃতিই ভোক্ী। (সাংখ্যদ্রৎ ) : 
পাতঞ্জল-দর্শনে লিখিত আছে,_ ভোগে পব্িণামছুঃখ, 
তাপ-ছুঃখ ও সংস্কার ছুঃখ অন্ুন্যত আছে। 
“পরিণামতাপসংস্কারছুঃখৈগুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্বামেব দুঃখং 
বিবেকিনঃ” (পাতঞ্জলদণ ২১৫ ) ৃ 
মোহীন্ধ বা অবিবেকী লোকের! তাহা! বুঝিতে না পারিয়া 
ভোগের জন্ত লালায়িত হয়, কিন্তু যাহার! বুবিয়াছে, প্রত্যক্ষ 
করিয়াছে, তাহারা কখন আর তাহার নিকট যাঁয় না। অবি- 
বেকী যাহাকে সুখ বলে, বিবেকী তাহাকে ছুঃখ বলেন। যাহা 
পরিণাম, তাপ ও সংস্কার ছঃখে অক্ষিত, তাহা কেবল মনের 
বিকার মাত্র,-যাহ। কেবল সত্বগুণের কলুষ পরিণাম ভিন্ন 
আর কিছুই নহে, তাহ! স্থথ নহে, সুখ নামক হুঃখ॥। ভোগে 
যে সুখ নাই, প্রত্যেক ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিণাম 
ছুঃখ, তাপছঃখ ও সংস্কার ছুঃখ ভোগ করিতে হয়, তাহা অত্যন্ন 
মনোনিবেশ করিলেই বুঝা যাঁয়। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট 
হইবে, কোন একজন লোক দিব্যাঙ্গনায় সংযুক্ত হইল, তৎ- 
কালে তাহার যে মনোবিকার জন্মিল, সে তাহাকেই সুখ 
ভাবিল ; যতক্ষণ মনোবিকাঁর ততক্ষণই সুখ, কিন্ত তাহার পর 
ক্ষণেই আবার যে ছুঃখ, সেই ছুঃখ। সেই কাধ্য করায় 
যে আযুঃক্ষয় হইল, তজ্জন্ত অন্ত এক প্রকারে পৃথক্‌ ছুঃখ 
হইল। আরও দেখ, দেই মনোবিকার বা! স্থথটা স্থায়ী 
হইল না, শীঘ্র শীঘ্রই নষ্ট হইয়া গেল। : স্থুখ থাঁকিল না, নষ্ট 
হইয়া গেল, ইহা! ভাবিয়াও আর একপ্রকার দুঃখ হইল। 
সেই অনুচিত মনোবিকারকে অত্যন্ন কালের জন্য স্থুথ 
মনে করিয়াছিল; তত্প্রভাবে পরদিন আবার তাহাই 
পাইবার জন্য  লালাফ়িত হওয়ায়. আর প্রকার দুঃখ 
হইল, ভোগ বৃদ্ধি করিলে রোগ হয়, ভোগের 


সঙ্গে রোগভয় আছেই আছে। অত্যন্ত ভোগ করিলে 


রোগ হইবেই হইবে । সুতরাং তাহাতেও হুঃখ। অতএব 
প্রত্যেক ভোগের পরিণাম যে দুঃখময়, তাহা বলাই বাহুল্য । 


ভোগ 


একটু মনোনিবেশ করিলেই ভোগের পরিণাম যে ছুঃখময়, তাহ! 
প্রত্যক্ষ হইবে। 


ইহাই পরিণাম ছুঃখ। বর্তমান কালে 
অর্থাৎ ভোগকালে শত শত ছুঃখ হইয়। থাকে। পাছে ইহা! 
নষ্ট হয়, কিসে ইহা স্থায়ী হইবে, কিসে ইহা বাড়িবে ইত্যাদি 
ভাবন। আসিয়! উপস্থিত হয়; এততিন্ন উহার আন্ুযঙ্গিক বিবিধ 
পাপ-মনোবৃত্তি অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও ক্রোধ প্রভৃতি উদিত হইয়! 
ভিতরে বিবিধ ভবিষ্যদ্দ,ঃখের বীজ অস্কুরিত করিয়া থাকে। 
অতএব জুখভোগের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিবিধ তাপ 
ব৷ দুঃখ তোগ করিতে হয়, ইহ স্থির সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। 
এ মন্বন্ধে আরও একটী বিশেষ কথা এই যে, স্থখ ভোগ 
করিবামাত্র চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। সেই সংস্কার 
পুনর্বার ভোগের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সেই জন্যই 
পুর্বান্থভৃত স্থখের তুল্যরূপ সুখ ভোগ করিবার ইচ্ছা হয়। 
যতক্ষণ উহা না লাভ হয়, ততক্ষণ চিত্ত ব্যাকুল থাকে । 
অতএব ম্থখতোগের সংস্কারও ছুঃখজনক। ভোগ কি? 
বিবেচন| করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, ভোগ আর কিছুই 


- নহে, কেবল এক প্রকার মানস বিকার মাত্র। স্থতরাং 


ক্ষণপরিণামী সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্ষণিক পরিণাম- 
রূপ ক্ষণভঙ্কুর ভোগমাত্রই হুঃখ। এই সকল কারণে অর্থাৎ 
প্রত্যেক ভোগেই পরিণাম, তাপ ও সংস্কার এই ত্বিবিধ ছুঃখ 
গ্রথিত থাকায় এবং পরস্পর বিরোধী গুণপরিণাম বর্তমান 
থাকায় যোগীর ও বিবেকীর নিকট সমস্তই ছঃখ বলিয়া গণ্য । 
কখন তাহীরা উহাকে সুখ বলিয়া ভাবিতে পারেন না। 
যে সকল শুভ বা অণ্ডভ কর্ম পূর্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার 
ভোগ না হইলে উহ। কিছুতেই নষ্ট হইবে না। এইরূপভাবে 
কন্ম করিতে হয়, যাহাতে সংস্কীর ন৷ হয়। সংস্কার বাসনা বা 
অদৃষ্ট জন্মিলে ভোগ করিতে হইবেই হইবে। কোনরূপ যোগ 
বা যত্ব দ্বারা তাহাকে নষ্ট কর! যায় না। (পাতঞ্জলদৎ ) 

১৬ পুর । “নব যদস্ত নবতিঞ্চ ভোগান্ঠ (খক্‌ ৫২৯৬) 
“ভোগান্‌ পুরাণি' (সায়ণ) ১৭ ভূম্যাদির ভোগ। ভূমি 
প্রভৃতি দখলে থাকার নাম ভোগ। 

প্রপিতামহেন যদ্থুক্তং তৎপুত্রেণ বিনা চ তৎ। 

তৌ বিনা যন্ত পিত্রা চ তন্ত ভাগস্ত্রিপৌরুষঃ ॥ 

পিতা পিতামহো। য্ত জীবেচ্চ প্রপিতামহ্ঃ। 

্রয়াণাং জীবতাং ভোগে। বিজ্ঞেয়ন্ত্েক পুরুষঃ ॥৮ (ব্যবহারতত্ব) 
১৮ বিভবভেদ। ১৯ ব্যৃহভেদ। তোগব্যহ আবার পাঁচ 
প্রকার। 
“ভোগভেদাঃ সমাথ্যাতাস্তথ। পরিপতস্তকঃ। 
অসংহতাস্ত যড় ব্যুহা৷ ভোগব্যহাশ্চ পঞ্চধা ॥৮(কামন্দকী ১৯৫৪) 


[৫৫৯] 


ভোগদেহ 


২৭ রবি প্রভৃতির রাশিস্থিতি-কাল। রবি প্রভৃতি গ্রহ 
এক রাশি হইতে অন্ত রাশিতে যতদিন গমন না করে, তত- 
দিনই সেই রাশির ভোগকাল। 

ভোগ, দেবমন্দিরাদিতে দেবতার উপভোগার্থ প্রদণ্ত 
আহাধ্যাদি। দেবোদেশে প্রদত্ত অন্নাদি ভোগনামে 
কথিত। সাধারণতঃ দেবদেবীর সন্মুখস্থিত স্থানে ভোগ 
স্স্ত থাকে । দেবতাগণ দিব্যচন্ষে ভোগ দর্শন করিলে পর, 
তাহা প্রসাদ নামে অভিহিত হয়। প্রসিদ্ধ পুরীধামস্থ 
জগন্নীথ দেবের ভোগের জন্য যেখানে অন্নব্যঞ্জনাদি রন্সিত 
হয়, তাহা ভোগমণ্ডপ নামে খ্যাত। ভোগের সময় পাণ্ডার। 
নারায়ণের ভোগমুত্তি চারিদিকে ঘু'রয়া৷ লইয়া বেড়ায়। এ 


মুণ্তি পাণ্ডার৷ স্বতন্ত্র স্থানে রাখে । কখনও ক্ষেত্রপীঠে লইয়া 
যায় না। 


তামিল দেশে নববর্ষ দিনে একটা উৎসব ও ইন্ত্রপূজ। 
হয়। সাধারণে আনন্দ উপভোগ করে বলিয়। প্র দিন 
ভোগী পণ্ডিবাই নামে খ্যাত। 
ভোগক (তরি) ভোগ-সংজ্ঞায়াং কন্‌। ভোগ-কালীন। 
ভোগগুহ (ক্রী) সস্ভোগার্থ বেশ্তাকে দেয় অর্থ। 
ভোগগৃহ ( ক্লী) ভোগার্থং গৃহং। বাসগৃহ। 
“বাসাগারং ভোগগৃহং কন্তাপত্্যাটনিক্কুটাঃ।” (হেম) 
ভোগগ্রাম (পুং) প্রাচীন গ্রামভেদ | 
ভোগত্ব (ক্লী) ভোগন্ত ভাবঃ ত্ব। ভোগের ভাব বা ধন্ম। 
ভোগদ1 (ভ্ত্রী) শক্তিগণভেদ। (ব্রহ্মপুৎ ১৮২৬) 
ভোগদাবাড়ী, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
ন্গর। এখানে শন্তাদির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। 
ভোগদেব (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজ।। 
শ্বপাকে ভোগদেবাখ্যঃ কপাণ্য। প্রাহরন্নপম্‌। (রাজতর৮।৫২৯) 
ভোগদেহ (পুং) ভোগহেতুকো৷। ভোগসাধকো বা দেহঃ। 
স্বর্গ বা নরকভোগের জঙ্ হুক্ম দেহ। দেহ না হইলে 
ভোগ হয় না, এই জন্ত পাপ বা পুণ্য ভোগের নিমিত্ত একটা 
দেহ হইয়। থাকে, তাহাকে ভোগদেহ কহে। 
“কৃতে সপিত্তীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্। 
প্রেতদেহং পরিত্যজ্য ভোগদেহং প্রপদ্ভতে ॥৮ (শ্রাদ্ধতত্ব ) 
মানব সপিও্ডীকরণের পর প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া 
ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । এক বৎসর পরে সপিণ্তী- 
করণ, এইজন্ত এক বৎসর পরেই ভোগদেহ হইয়া থাকে । 
যদি কাহারও সম্বংসর মধ্যে অপকর্ষ সপিপ্তীকরণ হয়, 
তাহাতে তাহাদিগের বদর মধ্যে ভোগদেহ হইবে কি না, 
একটু প্রণিধান করিয়। দেখিলে এঁ শ্লোকেই এই প্রশ্নের 


ভোগদেহ 


[ ৫৬০ ] 


ভোগদেহু 


উত্তর হইয়া যাইবে। 
হইবে, এই কথা বলিলেই হইত, কারণ সপিগ্তীকরণ, প্রায়ই 
সংবৎসর পরে হইয়। থাকে, “সংবতসরাৎ পরং এই পদ্র দিবার 
কোনই আবশ্তক ছিল না। ইহাতে জানিতে হইবে. যে, 
বতসরের মধ্যে সপিত্তীকরণ হইলেও যতদিন না| বৎসর 
গত হয়, ততদ্দিন ভোগদেহ হইবে না। এক বৎসর অতীত 
হইয়াছে, অথচ. সপিপ্ীকরণ হয় নাই, তাহারও ভোগদেহ 
হইবে না। ঘতদ্দিন না সপিণ্ীকরণ হয়, ততদিন ভোগ- 
দেহ হইবে না, প্রেতদেহ থাকিবে। ইহাই শান্তর প্রণেতাগণের 
অভিপ্রায়। 
জীব যে. বার বার ষাট কৌধিক শরীর গ্রহণ. করে, 
বারবার তাহ! পরিত্যাগ করে, তাহাই জীবের ইহ ও পর- 
লোৌক-সঞ্চরণ। দৃশ্তমান স্থুল-শরীর শাস্ত্রীয় ভাষায় ষাট. 
কৌধিক শরীর নামে খ্যাত। বাটুকৌধিক শরীর শুক্র- 
শোণিতের পরিণামে উৎপন্ন । সুক্ম শরীর সেরূপ নহে। 


সক্্শরীর অন্তঃকরণের অর্থাৎ বুদ্ীন্দরিয়নিচয়ের সমষ্টি: 


বা তন্বারা রচিত। স্ৃতরাং ইহা! অত্যন্ত সক্ম ( ইহা! অচ্ছেচ্য, 
অভেছ্, অদান্ ও অক্েগ্ভ। এইজন্য নরকাদ্দি ভোগের সময় 
. এই দেহ জলদগ্নিতে ভন্ম হয় না, জলে ডূবিয়৷ যায় না, এই 
দেহের কোনরূপই বিকৃতি হয় না। কেবল যন্ত্রণা অনুভূত 
হইয়। থাকে |*% 

ৃদ্ধা্ৃষ্ঠ প্রমাণ যে জীবপুরুষ, তিনিই ভোগদেহ ধারণ 
করিয়। স্বর্ণ বা নরকাদি ভোগ করেন। ইহশরীরে কোন 
এক বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান করিয়। শরীর পরিত্যাগ করিলে 
তাহা এক সময়ে না এক সময়ে পুনরুদিত হয়। সে 


_ * এশৃগু দেহবিবরণং কথয়ামি যখাগমম্‌ ॥ 

_ পৃথিবী বাযুরাকাশ স্তেজন্তোয়মিতি স্ফ,টম্‌ ॥ 
দেহিনাং দেহবীজঞ্চ ষ্টঃ স্থক্টিবিধৌ পরমূ। 
পৃথিব্যাদিপঞ্চভূতৈর্ষো দেহে। নির্মিতে। ভবেৎ ॥ 
স কৃত্রিমো নশ্বরশ্চ ভন্মসাচ্চ ভবেদিহ । 
ৃদ্ানৃষঠপ্রমাণশ্চ যো জীবপুরুষঃ কৃত; ॥ 
বিভর্তি হুম্ষ্মদেহস্তং তব্ধরপং ভোগহেতবে। 

স দেহো৷ন ভবেৎ ভম্ম জলদগ্রৌ ষমালয়ে ॥ 
জলে ন নষ্টে! দেহী বা! প্রহারে স্ুচিরে কৃতে । 
ন শস্ত্রে চ নচান্ত্রে চ ন তীক্ষকণ্টকে তথা ॥ 
তপ্তদ্ববে তপ্তলৌহে তপ্তপাষাণ এব চ। 
প্রতপ্তপ্রতিমাশ্লেষেহপ্যত্যুদ্ধপতনেইপি চ ॥ 

ন চদগ্ধো ন ভগ্নশ্চ ভুঙংক্তে সন্তাপমেব চ.। 


কখিতং দেহবৃত্ান্তকারণঞ্চ যথাগমম্‌ ॥” (বক্মবৈবর্ভপুণ প্রকৃতিথ+) 


সপিত্তীকরণের পর. ভোগদেহ | 


যে. জন্মান্তরীয় 


উদয়ের, বীজ, অনুষ্ঠিত জ্ঞানকর্ম্নের সংস্কার। এই সংস্কার 
সুস্্স শরীরে থাকে, এবং পরে তাহারই রবে উদ্দ্ধ হয়। 
স্থিত সংস্কার উদ্ধদ্ধ হইলে স্মরণ ও রত্যভিজ্ঞানামক জ্ঞান 
জন্মে। ততসঙ্গে মনোভাব ও অবস্থা, পরিবর্তন হয় । ইহজন্মে 


স্কার উদ্বুদ্ধ হয়, সে উদ্বোধ 
ইহলোকে স্বভাব ও প্রকৃতি ইত্যাদি নামে বিখ্যাত । মরণ- 
কালে স্থলদেহ পতিত থাকে, কিন্তু তন্দেহের অজ্ঞজিত সংস্কার 
স্ক্-শরীর-অবলম্বনে বিগ্ভমান থাকে, বুথ! বিনষ্ট হয় না। 
সেইজন্তই মরণের পর তন্দেহের অর্জিত, জ্ঞান.ও কন অর্থাৎ 
ধর্মাধন্্াঁদি তাহার অভিনব অবস্থা, উপস্থাপিত করিয়া থাকে । 

জীব সমস্ত জীবন্‌ ব্যাপিয়। যে সকল কর্ম করিয়াছে, 
ষেরূপ ধ্যান করিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহারই অন্ধুরূপ নুতন 
এক পরিবর্তন, নূতন এক ভাবন! উপস্থিত হয়। শাস্ত্রীয় 
ভাষায় ইহাকে ভাবনাময় শরীর কহে । 

“যোনিমধ্যে প্রপদ্ন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। 

স্থাণুমন্তেহনুসংযান্তি যথাকন্মম বথাশ্রুতম্‌ ॥” (স্থৃতি ) 
-.ভাঁবনাময় দেহের অন্যনাম আতিবাহিক দেহ। আতি-, 
বাহিক দেহ অন্নকাল থাকে, তৎপরে পুর্ব প্রভা! অনুসারে 
ষাটকৌধিক ভোগদেহু উৎপন্ন হইয়া থাকে। কেহ বা 
মানবদেহ, কেহ বা তির্যযগ্দেহ, আবার কেহ বা দেবদেহ প্রাপ্ত 
হয়। পুণ্যাধিক্য থাকিলে পুণ্যশরীর অর্থাৎ দিব্যাদি শরীর,পাপা- 
ধিক্য থাকিলে তির্ধযকৃশরীর ও পাঁপপুণ্যের বল সমান থাকিলে 
মানবশরীর উৎপন্ন হয়। যততকাল না স্থল শরীর উৎপন্ন হইবে, 
ততকাল ভাবনামর শরীরে অর্থাৎ আতিবাহিক ভাবদেহে 
সুখ ছুঃখ ভোগ করিতে থাকিবে। সে ভোগ স্বপ্রভোগের 
ন্তায় অস্পষ্ট । 

চৈতন্তবিদ্বিত সুক্মদেহ অর্থাৎ জীবাতআ্মা কথিত প্রকারে 
ষাট কৌধিক শরীর হইতে নিষ্ত্ান্ত হুইয়৷ প্রথমে আতিবাহিক 
শরীরে “আকাশস্থো নিরালস্বো বাযুভূতো৷ নিরাশ্রয়ঃ হইয়া 
থাকে, পরে যথাকালে জন্ম গ্রহণ করে। যাহারা অত্যন্ত 
পাপাচারী, তাহারা মরণের পর এই পৃথিবীতে আতিবাহিক 
শরীরে কিছুছিন থাকিয়া পরে তমঃপ্রধান বুক্ষলতাঁদি জড়- 
শরীর গ্রহণ করে। খাহার! খষি তপস্বী ও জ্ঞানী তাহারা 
দেবযান পথে উর্ধলৌকগামী হইয়া ক্রমে ব্রহ্গলোকে গিয়া 
উৎপন্ন হন। যীহারা সৎকর্্মনিষ্ঠ তাহার! পিতৃযাণপথে 
উদ্ধগামী হইয়। পিতৃলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। 
অনন্তর সুখভোগান্তে তাহারা পুনর্ধার পিতৃযাণপথের 
ব্যুত্রমে ইহলোকে অবতরণ করিয়। ক্রমানুসারে মানব- 
শরীর প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। (সাংখ্যদণ) 


ভোগমোক্ষপ্রদ। 
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ভোগাই 


সাধারণতঃ এই কথা বল! যায় যে, যে দেহে সুখ, ছুঃথ 
বানরক ভোগ হয়, তাহাই ভোগদেহ। স্থুল দেহে সুখ 
ছঃখের ভোগ হইয়া থাকে, অতএব ইহাকেও ভোগদেহ 
বলা যাইতে পারে। [মৃত্যু শব্দ দেখ ।] 

ভোগনাথ (পুং) সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্যের ভ্রাতা জনৈক 
পঞ্ডিত, ইহাদের পিতার নাম মায়ণ। 

ভোগনিপুর, উঃপঃ প্রদেশের কাণপুর জেলার একটা 
উপবিভাগ । ভূপরিমাণ ২৮১ বর্গ মাইল। 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর, 
কাণপুর হইতে ২০॥* ক্রোশ দুরে কাল্পী-রাজপথের উপর 
অবস্থিত। সাদ্ধ তিন শত বৎসর হইল, ভোগাদনামক 
জনৈক কায়স্থসন্তান এই নগর স্থাপন করিয়া যান। এখনও 
তাহার বংশধরগণ এইস্থানের ভূম্যধিকারী রহিয়াছেন। স্থানীয় 
ভোগনাগর নাম। বিস্তীর্ণ জলাশয় এ ভোঁগটাদেরই কীন্তি। 

ভোগপতি (পুং) ভোগের অধিপতি । যিনি যে দ্রব্যের 
অধিকারী, তিনিই তাহার ভোগপতি। ২ নগর বা 'প্রদেশা- 
দির শাসনকর্তা । 

ভোগপানত্র (ক্লী) ভোগস্ত পাত্রং। যেপাত্রে দেবতার উপ- 
ভোগ্য নৈবেগ্াদি রক্ষিত হয়। 

ভোগপাল (পুং) ভোগং ভোগসাধনমস্াদিকং পাঁলয়তীতি 
ভোগ-পালি-অণ। ১ অশ্বরক্ষক। (ত্রি)২ ভোগরক্ষক | 

ভোগপিশাচি কা (ভ্ত্রী) ভোগে পিশাচিকা ইব তদ্বদতৃপ্ত- 
ত্বাৎ। ক্ষুধা। (হারাবলী ) 

ভোগণুর, মান্দা প্রেসিডেন্দীর অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। 
এখানে অনেক প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আছে । 

ভোগপ্রস্থ (পুং) ১ উত্তরস্থিতদেশভেদ। ( বৃহতসণ ১৪ অণ) 
২ তদ্দেশবাসী। (মার্কৎপুৎ ৫৮৪২) 

ভোগভট্ট (পুং) যোধপুরের প্রতিহীরবংণীয় জনৈক রাজা । 
ইনি ব্রাহ্গণকুমার হরিচন্দ্রের ওরসে ভদ্রানায়ী জনৈক ক্ষত্রিয় 
কন্তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ২ শাঙ্গধর পদ্ধতিধৃত জনৈক 
কবি। 

ভোগভুূমি (্ত্ী) ভোগা্থৈৰ ভূমিঃ ন কর্মার্থা। সুখস্থান, 
যে স্থানে কেবল ভোগই হুইয়। থাকে, কর্ম হয় না, ভারত 
বর্ষাতিরিক্ত বর্ষ । 
“তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জন্বদ্বীপে মহামুনে। 
যতো হি কর্মভূরেষা ততোহন্তা ভোগভূময়ঃ॥৮(বিষুঙপুত ২।৩অ০) 

ভোগভৃতক (পুং) যাহারা কেবল বেতনের জন্য কর্ম করে। 

ভোগমোক্ষপ্রা € স্ত্রী) ১ সুখ ও মোক্ষপ্রদায়িনী। ২ গঙ্গ!। 
৩ ভৈরবীভেদ। (তন্ত্রসার ) 

টি$৪৪| 


১৪১ 


ভোগমগ্ডপ (ক্লী) ১দ্েবাদির উপভোগ্য দ্রব্যাদি প্রস্তত 
করণোপযোগী স্থান। ২ ভোগরন্ধনশাল!। 

ভোগরায়, বালেশ্বর জেলার সন্নিকটস্থ স্বর্ণরেখা নদী- 
মোহনাবর্তী একটা স্থুবৃহৎ বাঁধ। প্রথমে মহারাষ্ট্রগণ বন্া 
নিবারণার্থ নদীতীরে. এই বীধ প্রস্তত করেন। তৎপরে 
ইংরাজগবর্মে্ট সাধারণের উপকারার্থ বন্তাত্রোত রোধ 
করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৭০ খুষ্টাব্ে উহার পশ্চান্ভীগে আর 
একটা বীধ নির্মাণ করিয়। দেন। 

ভোগলাভ (পুং) সুখভোগাদি প্রান্তি। 

ভোগবৎ (ত্রি) ভোগঃ ফণ কায়ো বা তৃত্বা অস্ত্যস্তেতি, 
ভোগ-মতুপ৬ মস্ত চ বত্বং। ১ সর্প। ২নাট্য। ৩ গান। 

৪ ভোগবিশিষ্ট। 
ভোগবতী (ত্ত্রী) ভোগবৎ্ক্ত্িয়াং ভীন্‌ (শার্গ রবাগ্ঞ্জো 

ডীন্। পা ৪১৭৩) ১ পাতাল-গঙ্গা। পাতালে গঙ্গাদেবী 

ভোগবতী নামে বিখ্যাতা। “ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে 
মন্দাকিনী তথা ।৮” ( ছুর্গোৎসবপদ্ধতি ) 

২ নাগপুরী। ৩ নাগপত্বী। 

“ন চ ভোগবতীং মন্তে ন গন্ধবর্বীং ন মান্ুষীম্‌1% 

(ভারত ১।১৭২৩২) ৪ নদীভেদ। (ভারত ৩৮৫৭৫ ) 

৫ গঙ্গা । (কাশীখণ ২৯১২৮) ৬ তীর্থভেদ। 

“তীর্ঘং ভোগবতী চৈব বেদিরেষ! প্রজাপতেঃ1/(ভারত ৩।৮৫।৭৫) 

৭ কুমারানুচর মাতৃভেদ । (ভারত শল্যপ* ৪৭অ০ ) 

৮ সহ্াব্দ্িপর্তের বালাঘাট পর্বতসমুখিত নদীভেদ । 
ভোগবদ্ধন (পুং) দেশভেদ। (মার্কগেয়পুৎ ৫৭৪৮) 
ভোগবর্্মন্‌ (পুং) ৯ মৌথরিরাজবংশের জনৈক রাজা । ২ রাজা 

শূরসেনের পুত্র। ইহার মাতা ভোগদেবী নেপালরাজ অশশু- 

বন্মার ভগিনী ছিলেন। | 
ভোগবস্ত (ক্লী) উপভোগ্য ভ্রবাসমুচয় । 
ভোগসদ্মন্‌ (ক্লী) ভোগার্থং উপভোগার্থং সম্ম। ৯ বাসগৃহ, 
যে গৃহে ভোগ করা যার । ২ অন্তঃপুর । 
গর্ভাগারং বাসগৃহং ভোগসম্মাববাধকম্‌।” (শব্দরভ্বাবলী) 


| ভোগমসেন (পুং) কাশ্মীরের জনৈক রাজা। 


£ভোগসেনে। নিরনুুগঃ ক্ষীণবাসোহভবৎ কৃতঃ।” 
(রাজতরঙ্গিণী ৮১৮২ ) 
ভোগস্থান (ব্লী) ভোগার্থং স্থানং। ১ ভোগভূমি। ২ জুখ- 
ছুঃখাদি ভোগাত্মক শরীর। ৩ রমণী-গেহ। 
ভোগস্বামিন্‌ (পুং) জনৈক শাস্ত্রবিৎ পণ্ডিত। তুজঙ্গিকা 
গ্রামে ইহার বাস ছিল। 
ভোগাই, আসাম প্রদেশের গারোপাহাড়-সমুডুত একটা 


তভোগিন্‌ 


[ ৫৬২ ] 


ভোজ 


ক্ষুদ্র নদী। ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রনদে 
মিলিত হহয়াছে। ূ 
ভোগাদিত্য, জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজ। | 
ভোগ[রমন্দর, পঞ্জাব প্রদেশের হাঁজারা জেলার অন্তর্গত 
একটা 8888 উপত্যকা । অক্ষা হইতে 
“উঃ এবং ড্রাঘিত ৭৩*১৪১৫ হইতে ৭৩,২৪৩০% 
পুঃ।  ভূপরিমাঁণ ৭৭৪১৮ একার, তন্মধ্যে প্রায় ৭॥* হাজার 
একার ভূমিতে চাস বাস হইয়া থাকে । এই স্থানের প্রাকৃতিক 
পৌন্দধ্য অতীব মনোরম: চারিদিকে : ঝাঁউবৃক্ষসমন্থিত 
অত্যুচ্চ (৮ হইতে ১৩ হাজার ফিট) পার্ধধতীয় বনমাঁলা- 
সমূহ বিরাজিত ; তন্মধ্যে স্বচ্ছ প্রবাহা সিরণম নদী মন্থরগমনে 
প্রবাহিত। অধিবাসিগণ গো-মেষাদি লালন পালন কক্রিয়া 
তাহাদের দ্বারাই এখানকার আহীাধ্য সংগ্রহ 'করে। আ্ীক্ম 
খতুতে এই স্থান মনোরম, কিন্তু শীতের প্রাথর্য্য অত্যন্ত 
অধিক। গুজর ও স্বাতীগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী । 
ভোগাঁয়তন (ক্রী) ভোগন্ত আয়তনম্।: স্থলদেহ। এই 
স্থল দেহে সুখ ছুঃখাদি ভোগ হয়, এই জন্ঠ উহ্থাকে ভোগায়- 
ত্রন কছে। “ভোজ্রধিষ্ঠানাৎ ভোগারতননির্ধমাণং (সাংখ্যস্থণ) 
ভোগা (ক্র) ভোগমর্হতি অর্থ-অণ, উপপদসণ। ১ ধান্ত। 
(ত্রি) ২ ভোগ্যবস্ত মাত্র। 
ভোৌগাহ্য (ক্লী) ভোগায় অর্থ্যতে ইতি অহ( খহলোণ্যৎ । পা 
৩/১।১২৪) ইতি থ্যৎ। ধান্ত। (রাজনিৎ) 
ভোগাবলী (স্ত্রী) ভোগীনাং আবলী শ্রেণি্যস্তাং।  স্তরতি- 
পাঠকের স্ততি। 
“ভোগাঁবলীঃ কলগিরোহবসরেষু পেটুঃ 1৮ (মাঘ ৫1৬৭) 
২ নাগপুরী। (হেম) ৩ স্ততিপাঠক । ৪ ভোগশ্রেণী । ৫স্ততি। 
“সর্বতো! দেব্শবাদিরেষা ভোগাবলী মতা 1” (প্রতাপরুদ্র) 
ভোগাবাস (পুং) আবসত্যন্মিন আ-বস-অধিকর্বণধে ঘঞ্, 
ভোগার্থো বা আঁবাসঃ। বাঁসগৃহ। (হারাবলী ) 
ভোগিক (পুং) ভোগে অশ্বডোগে নিযুক্ত ইতি ভোগ বাসুল- 
কাৎঠন্। অশ্বরক্ষক। (শব্দমালা ) 
ভোগিকাঁন্ত (পুং) ভোগিনাং কান্তঃ প্রিয়ঃ। রাযু। (ত্রিকা০) 
ভোগিগন্ধিকা (ত্ত্রী) ভোগিনঃ সর্পস্যেব গন্ধো বস্যাঃ কপ, 
টাপি অত ইত্বং। ১ সর্পগন্ধা বৃক্ষ। (বৈগ্বকনিণ) ২ লঘু 
মনু্টবৃক্ষ। ( নৈথণ্ট,প্রকাণ ) 
ভোগিন্‌ (পুং) ভোগোহস্যান্তীতি'ভোগ-ইনি | ১ অর্প। 
“একার্ণবে তু ত্রেলোক্যে ব্রহ্ম! নাঁরায়ণাত্মকঃ। ্‌ 
ভোগিশব্যাগতঃ শেতে ভ্রেলোক্যগ্রাসবৃংছিতঃ ॥প(বিষ্তপুৎ ১৩২৩) 
২ ভোগযুক্ত। ৩ গ্রামমাত্র। ৪ নৃপ। (মেদিনী):. 


৩৪০৩০ 


৩৪০৪৮ ৫৫ 


৫ নাপিত। (বিশ্ব) ৬ জাতক তিক জজ 
৭ আশ্রেষা নক্ষত্র । ৫ 
ভোগিনী (স্ত্রী) ভি ভীষ্‌ মহিষী ভিন্ন রাজ- 
ভার্ধ্যা। ইহার পাঠাস্তর “ভষ্টিনী*॥ 1৮8 
ভোগিভূজ. (পুং) ভোগিনং রর ভুড়ক্তে জং ্ 
ময়ুর। (নৈঘস্ট, প্রণ) ূ 
ভোগিবন্মন্‌, কাশীরদেশীয জনৈক কবি। 2 
ভোগিবল্লভ (ক্লী) ভোগিনাং বল্পভং প্রিয়ম্‌। চন্দন । (জি 
ভোগীন (পুং) ১ ইন্দ্রিয়স্থথনিরত বা উদ্নরসর্বস্ব ব্যক্তি । 
২ রাজা বা রাজপুত্র। ৩ শ্রামপতি। ৪ নাপিত ।. ৫ কোন 
বিশিষ্ট বিষয়ে ব্যয়ার্থ সঞ্চয়কারী । ১৯17 
ভোশীক্দ্র (পুং) ভোগিনামিজ্ত্রঃ। ১ অনন্তদেব। ৪৮ 
২ পতগ্রলির নামান্তর । 
ভোঁগীশ (পুং) ভোগিনামীশঃ। অনন্তদেব |: 
ভোগেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্ঘভেদ। (শিবপুরাণ) 
ভোঁগ্য (ক্র) ভূজ্‌-ণ্যৎ। ১ ধন। ২ ধান্ত। (রাজনিত ) ভোগ- 
মহৃতীতি ভোগ-যৎ। (তরি) ৩ ভোগাহ্‌, ভোগের ষোগ্য । 
“যথা রন্ষেচ্চ নিপুণং শদ্যং কণ্টকিশাখয়া | 
ফলায় লগুড়ঃ কার্য) স্তদ্দ ভোগ্যমিদং জগৎ ॥৮: 
(কামন্দকীয় ৫৮১) ৪ আধিভেদ। 
“বিশ্রম্তহেতৃদ্বাবত্র প্রতিভূরাধিরেব চ। 
অধিক্রিয়ত ইত্যাধিঃ স বিজ্ঞেয়ো দ্বিলক্ষণঃ ॥ 
কৃতকালোপনেয়শ্চ বাবদ্‌ দ্েয়োগ্যতস্তথা । 
স পুনদ্বিবিধঃ প্রোপ্যে। গোপ্যে। ভোগ্যস্তথৈব চ॥» (নারদ ) 
ভোগ্/ তিথি, তিথ্যাদ্ির ভোগধোগ্য কাল । 
ভোগ্যত্ব (ক্রী) ভোগন্য ভাবঃ ত্ব। ভোগ্যের ভাব বা ধন্ম। 
ভোগ) (ত্ত্রী) ভোগ্য- টাপ্‌। ১ বেস্তা॥  (রাজনি) 
২ ভোগের যোগ্য ভূমি । 
ভোচন, বোধাই প্রেসিডেন্দীর কচ্ছদামন্ত রাজ্যের একটা 
নগর। ্‌ 
ভোজ (পুং) ভোজস্যেদমিতি ভোজ (তস্যেদং। পা ৪৩১২০) 
ইত্যণ্, অণো লোপঃ। ১ স্বনামখ্যাত দেশ, চলিত ভোজপ্ুর, 
পর্যায় ভোজকট। (শবরভ্লাণ ) ২ ধারানগরের রাজবিশেষ, 
ভোজরাজ। [ ভোজরাজ দেখ । ] ৩ বস্থদেবের শাস্তিদেবীর 
গর্ভজাত পুব্রভেদ | ( হরিবণ ৬৬ অণ্) 8 
৪ ভ্রহ্থ,হৃপ-পুক্রভেদ। (ভারত ১/৮৩অ০ ) 
ভোজ (দেশজ ) শ্রাদ্ধ বা বিবাহাদির জন্ত যে দিন জনসমূহ 
ভোজন করে, তাহাকে ভোজ কহে । শ্রাদ্ধের নিয়ম-ভঙ্গের 
থাওয়াও “ভোজ” নামে খ্যাত। | 


শি ৪৯ সৌদি ০০০০৪ 


ভোজ কত্রাঙ্ধণ [ ৫৬৩ ] ভোজক ব্রাহ্মণ 


ভে(জ,প্রাচীন জনপদবিশেষ। তন্দেশীধিবাসী। (মার্ক*পুও ৫৭1৫৩) 
৩ কচ্ছের অন্তর্গত স্থানভেদ। এখন ভূজ নামে প্রসিদ্ধ। 
এখানকার অধিবাসীরা! ভোজদে নামে খ্যাত । 
ভোজ, ১ জনৈক আভিধানিক। ২ আমুর্কেদশাস্্কার 
জনৈক পণ্ডিত, ইনি বৃদ্ধভোৌজ নামে সাধারণে পরিচিত। 
৩ হেমচন্ত্রধুত জনৈক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ । ৪ দ্রব্যান্থুযোগ 
তর্কণটীক। নায়ী শ্বেতান্বর জৈনদিগের সাম্প্রদায়িক গ্রন্থ। 
ভোজ, ১ গুহিল বংশীয় জনৈক রাজা। বাপ্পার পৌত্র। 
২ কনৌজের জনৈক নরপতি। ৩ রাজা সিল্হনের পুত্র। 
ইনি রাজ্যবিতাঁড়িত হইয়া! দরদরাজ্যে গমন করেন এবং 
দরদদিগের সাহাধ্যে কাশ্মীর সিংহাসন অধিকারের চেষ্ট। পান। 
(রাজতরণ ৮।২৭০৯ ) ৪ কোল্হাপুরের শিলাহার-বংশীয় ছুই 
জন রাজা । ১ম ১০৯৮ খৃষ্টাকে ও ২য় .১১৯০ খৃষ্টাব্দে 
বি্কমান ছিলেন। ৬ সহাদ্রিখণ্ড বর্ণিত তিন জন রাজ!। 
( সহা* ৩১।২৯১ ৪৩-ও ৩২৪ ) 
ভোজ ক (ত্রি) ভোজয়তি ভূজণিচ-ল্‌। ১ ভোজন-সম্পাদক। 
তুজ২খুল। ২ভোজনক তা । ৩বি প্রভেদ । [ভোজ কত্রাক্ষণ দেখ।] 
ভেজক ব্রান্ধণ, ভারতাগত শাকদ্দীপীয় ব্রাক্মণবিশেষ | মগ- 
নামেও খ্যাত। কিরূপে এই ব্রাহ্গণের উৎপত্তি হইল? 
তত্সন্বন্ধে কএকটী পৌরাণিক উপাখ্যান পাওয়া যায় । ভবিষ্য- 
পুরাণে ১১৭ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে-_ 
নুর্যদেবক অরুণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 
মহামতি মহীপতি প্রিয় ব্রত-তনয় শাকদ্বীপের অধীশ্বর ছিলেন। 
তিনি তদীয় রাজ্যমধ্যে আমার প্রতিমুণ্তি প্রতিষ্ঠা করিবার 
নিমিত্ত প্রথমে একটা বিমানগ্রতিষ পরম রমণীয় শিলাময় 
গৃহ নির্মীণ করিয়া, তত্পরে তন্মধ্যে একটা সর্ধন্থুলক্ণান্বিত 
হৈমপ্রতিম। সংস্থাপিত করিলেন। ধন্মপরায়ণ নরপতি যথা- 
বিধি মদীয় সুন্দর গৃহ ও হেমময়ী প্রতিম।! প্রস্তত করিয়। এই- 
বূপ চিন্ত। করিতে লাগিলেন যে, আমি এই সর্বোত্তম গৃহ ও 
রমণীর হৈম-প্রতিম! নিম্মীণ করিলাম সত্য, কিন্তু কোন্‌ বাক্তি 
এই মনোরম গৃহমধ্যে ভগবান্‌ সুধ্যদেবকে প্রতিষ্ঠাপিত 
করিবে ? রাজ। এইবপ চিন্তা করিয়। পরিশেষে আমার শরণা- 
পন্ন হইলেন। আমি নরপতির অচলাভক্তি দেখিয়। তৎক্ষণাৎ 
তাহার সাক্ষাতে আবিভূতি হইয়া কহিলাম, রাজেন্দ্র! তুমি 
কি নিমিত্ত কোন্‌ বিষয়ের চিন্তা করিতেছ? তোমার চিন্তার 
কারণ কি? তাহা আমাকে বল। আমি তোমার সমস্তই 
সম্পাদন করিব। রাজন্! তুমি নিশ্চয় জানিও,-তোমার 
কাধ্য যদি নিতান্ত ছুঃসাধ্যও হয়, তথাপি আম দ্বারা তাহ! 
_ অবশ্যই অনুষ্ঠিত হইবে। 


“হে খগ! আমি এইরূপ কহিলে নরপতি আমাকে কহি- 
লেন, হে দেবদেব! আমি এই দ্বীপমধ্যে আপনার গ্রতি- 
মূত্তি গ্রতিষ্ঠ। করিবার নিমিত্ত একটা গৃহ ও প্রতিমা প্রস্তত 
করিয়াছি) কিন্ত কোন্‌ ব্যক্তি দ্বারা আমি যে ইহা! প্রতিষ্ঠা- 
পিত করিব, তাহার সন্ধান পাইতেছি না। এই দ্বীপমধ্যে 
যদিও বহুসংখ্যক ক্ষত্রিয়াদি বর্ণত্রয় বাস করিতেছে, কিন্তু 
তাহাদের মধ্যে কেহই সেই প্রতিমুত্তির প্রতিষ্ঠ। বা অচ্চন 
করিতে শ্বীকৃত হুইতেছে না এবং এই স্থানে একটা মাত্র 
ব্রাঙ্মণও বিদ্যমান নাই । কুতরাং হে জগন্নীথ ! আমি এই 
কারণেই সাতিশয় চিন্তিত হইয়াছি ; আপ্রনি আমাকে একটা 
উপায় উদ্ভাবন করিয়া দ্িন। 

“হে বৈনতেয় ! আমি নরপতি-কথিত তাদৃশ বাক্য শ্রবণ 
করিয়৷ তাহাকে কহিলাম, হে রাজন! তুমি যে সকল কথা 
কহিলে, তৎসমস্তই দত্য, এই দ্বীপবাসী ক্ষত্রিয়াদি বত্রয় 
আমার প্রতিমুত্তি প্রতিষ্ঠ। বা আমার অর্চনা করিবার অধি- 
কারী নহে। অতএব তোমার মঙ্গলের জন্ত আমি অচিরে 
মগনামধেয় অনুপম ব্রাহ্মণ সকল স্থ্টি করিতেছি । হে খগ- 
সন্তম! আমি নরবরকে & কথ। কহিয়। তদীয় কার্যযসিদ্ধির 
নিমিন্ত কিছুকাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি চিন্তায় 
নিবিষ্ট হইলে আমার শরীর হইতে সহমা আটজন মহাবল 
ব্রাহ্মণ প্রাছুভূতি হইল॥ . সেই সকল ত্রাক্মণেরা কুন্দেন্দু 
তুল্য সাঁতিশয় শুভ্রকান্তি, তাহাদ্িগের সকলেরই পরিধানে 
কাঁষায় বসন, হস্তে করণ্ড ও কমল শোভিত এবং তাহার৷ 
সকলেই সাঙ্গোপন্ষদ্‌ চতুর্ধেদ পাঠে নিরত। হে থগ! 
তৎকালে আমার শরীরনির্গত সেই আটজন ব্রাঙ্গণের 
মধ্যে আমার ললাটফলক হইতে ছুইজন, পাদদ্বয় হইতে 
দুইজন, বক্ষ হইতে ছুইজন, এরং চরণ হইতে ছুইজন সমুৎপন্ন 
হইয়াছিল। তাহারা উৎপন্ন হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রণত 
হইয়া আমাকে পিত৷ বলিয়। সসম্মীনে কহিল, হে তাত ! হে 
জগৎপতে ! আপনি, কি জন্ত আমাদিগকে স্বীয় দেহ হইতে 
সমুৎপাদিত করিলেন। আপনি বলুন, আমরা আপনার 
সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রস্তত রহিয়াছি। আমরা 
আপনার পুত্র এবং নিঃসন্দেহে আপনি আমাদিগের পিত। । 

সেই সকল ত্রাঙ্ষণ এইরূপ কথা কহিলে আমি তাহাদিগকে 
কহিলাম,--হে পুত্রগণ ! এই যে প্রিক্ব্রত-তনয় শাকদ্বীপে 
আধিপত্য করিতেছেন, তোমর৷ সম্প্রতি তাহার বাক্য প্রতি- 
পালন কর। আমি আমার দেহসম্তৃত ব্রাঙ্গণগণকে এই 
কহিয়া পরে রাঁজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়! কহিলাম্‌, রাজন্‌ ! 
এই সকল সর্বোত্তম ব্রাঙ্গণের। তোমার অর্চনীয় এবং ইহারাই 


ভোজকব্রাহ্ষণ 


[ ৫৬৪ ] 


ভোজকত্রাক্ষণ 


আমার প্রতিমু্তিপ্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করিবে। তুমি ঘে আমার 
মৃত্তি ও বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছ, তাহা এই ব্রাঙ্গণদ্িগের 
হস্তে সমর্পণ কর, ইহারাই আমার প্রতিষ্ঠা বা পুজা সবমস্তই 
নির্বাহ করিবে। তুমি ধন-ধান্ত-গৃহক্ষেত্রাদি যে কিছু বস্ত 
প্রদান করিবে, এই ভোজক ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে পুন- 
রায় আর তাহ গ্রহণ করিও না। এই ভোজক ব্রাহ্গণেরাই 
আমার পূজা করিবার একমাত্র অধিকারী । স্থতরাং তুমি 
আমার উদ্দেশে গ্রাম-নগরাদি যাহা কিছু দান করিবে, তৎ- 
সমুদয়ে এই ভোজক ব্রাঙ্গণ ব্যতীত অন্ত কাহারও অধিকার 
থ।কিবে না। হে পতগ! রাজা আমার কথান্ুসাঁরে সমস্তই 
সম্পাদন করিয়াছিলেন । 

স্্ধ্য কহিলেন, ভোজকগণ সর্বদা সদ্বাচারে নিরত থাকিয়া 
কাম্মমনোবাক্যে আমারই আজ্ঞা পাঁলন করিবে । : তাহার! 
প্রথমতঃ বেদাধ্যয়ন করিয়া পরে দারপরিগ্রহ করিবে । 
প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্য! স্নান করিয়৷ দ্িবারাত্র মধ্যে পাঁচবার আমার 
পূজা করিবে । আমি ভিন্ন তাহাদিগের আর অন্ত: উপান্ত 
দেবতা থাকিবে না। ভোঁজকগণ দেবতা, ব্রাহ্মণ ও বেদ- 
বাক্যের নিন্দা, অন্নাদ্দি নিবেদন করিয়া একাঁকী ভোজন, 
শৃদ্রগৃহে গমন করিয়া শুদ্রান্নগ্রহণ, বাঁ তাহার উচ্ছিষ্ট স্পর্শন 
ইত্যাদি নিষিদ্ধ কাধ্য সকল সযত্বে পরিত্যাগ করিবে । আমার 
নৈবেগ্ভই :তাঁহাদিগের পরম বৃত্তি বলিয়া নিরূপিত হইল। 
ইহাঁরী অভোজ্য তোজন করিবে না ও প্রতিদিন আমাকেই 
ভোঁজন 'করাইবে, এই ছুই কাঁরণে ইহার! "ভোঁজক* এবং 
মগধ্যানে নিরত বলিক্স। “মগধ নাঁমে বিখ্যাত হইবে । ইহারা 
বত্রপূর্বক পবিত্র অব্যঙ্গধারণ করিবে। যে ব্যক্তি অব্যঙ্গহীন 
হইয়া আমার পুজানুষ্ঠান করিবে, তাহার প্রতি. আমি কখন 
প্রনন্ন হইব না৷ এবং তাহার বংশলোপ ঘটিবে |, 

আবার ভবিষ্যপুরাণের অন্ত স্থানে (১৩৯অঃ) মগব্রান্মণোৌত- 
পত্তি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে, 

“গৌরমুখ বলিক়্াছিলেন, দেবী . নিক্ষৃভা। 
মানসী তনু লাঁভ করিয়াছিলেন।  মিহিরগোত্র খজিশ্বা 
নামে এক শ্রেষ্ঠ খষি ছিলেন, নিক্ষুভ। ইহার কন্তারূপে জন্ম- 
গ্রহণ করেন। এই কন্তা জগতে হাঁবনীনামে খ্যাত ছিলেন। 
নিক্ষুভা পিতার আজ্ঞাঙ্ছনারে বিধিপূর্বক অগ্থিদেব্র সহিত 
বিহার করিতে থাকেন। একদিন কুর্ধ্যদেব তীহাঁকে দেখিয়! 
কামাতুর হন। ্থ্যদ্েব তাহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া 
তাহাঁকে পাঁইবার জন্ত চিন্তা করিতে থাকেন। পরে তিনি 
অগ্রিরূপ ধাঁরণপুর্বক নিক্ষুভাকে বনে লইয়া গিক্া তাহার 
লহিত বিহার করেন। অগ্নি এই ঘটনায় কোঁপাঁবিষ্ট হইলেন। 


সূর্য্যশাপে ; 


তিনি নিক্ষুভার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন, নিক্ষুভে | তুমি 


দেববিধির অননুবর্তিনী হুইয়৷ আমাঁকে লঙ্ঘন করিলে, এ 
কারণ আমার ওরসে তোমার আর পুত্র জন্মিবে না । এই 
গর্ভজাত পুত্র মগনামে খ্যাত এবং মগ-বংশকীর্তিনিবন্ধন 
জরশন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ হইবে। মগ সকল অগ্রি-জাতীয়, 
দ্বিজাতিগণ সোমজাতীয় এবং ভোজকগণ আদিত্যজাতীয়। 
ইহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ । অগ্রিরূপী ভগবান্‌ সূর্ধ্যদেব এই মিয়া 
অন্তধ্ণন করিলেন। 

“অনন্তর মহর্ষি খজিশ্বা ধ্যানযোগে নিজ ১ নিক্ষুভার 
গর্ভে প্রজাস্থষ্টির বিষয় জানিতে পারিয়! ক্রোধে অভিশাপ 
প্রদান করেন। 
অপুজ্য ও পতিত বলিয়া গণ্য হইল। কন্তা পিতার শাপশ্রবণে 
তীহাকে অনেক অনুনয় করিলেন, কিন্তু খজিশ্বা৷ কিছুতেই প্রসন্ন 
হইলেন না। তখন মুনিকন্তা "নিরুপায় হইয়া সুষ্যদেবকেই 
স্বীয় পুত্রের শাপমুক্তির নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। সূর্য্য 
হাবনীর কাতরবাক্যে করুণার্জ হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ 


_ অগ্রিরূপ ধারণ, করিয়া খষিকন্তার নিকট উপস্থিত হুইয়! 


কহিলেন, অয়ি সাধুশীলে ! এই যে তোমার পিতা খজিশ্বীকে 
দেখিতে পাইতেছ, ইনি' তপঃপ্রভাবে পরমৈশ্বর্য্ের অধীশ্বর 
হইয়াছেন। ইনি সর্ববিষয়ে বীতরাগ হইয়! প্রতিনিয়ত 
ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। স্থতরাং ইহার স্তাঁয় অমোঘ- 
বাক্য তেজস্বী পুরুষের বাক্য অন্তথ| করিতে পারি, আমার 
এব্ূপ ক্ষমত। নাই । কিন্তু যাহা হউক, আমি এখন কার্ধ্যানু- 
রোধে তোমাকে আর একটা যোগ্যপুত্র প্রদান করিতেছি । 
আমার কৃপায় তোমার এই পুত্র বেদবিগ্ভার পারদর্শী হইবে 
এবং ইহারই বংশপরম্পরা -ভূতলে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ 
করিবে। ইহার বংশধর বশিষ্ঠাদ্ি ব্রহ্গবাদী মহাত্মগণ 
আমারই অংশ বলিয়া জানিবে। তাহারা নিরন্তর আমা- 


তেই অন্ুরক্ত হইয়া! আমারই নামগাঁনে নিরত থাকিবে। 


প্রতিদিন তপস্তায় নিরত হইয়া আমারই ধ্যান ও পুজা! 
করিবে। এইরূপে আমার প্রতি প্রকাস্তিক-ভক্তি-প্রযুক্ত 
আমি সেই সকল শ্বক্র ও অব্য্গধারী বীরকালযাজী ব্রাক্গণ- 
গণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া পরিশেষে তাহাদিগকে আমার 
অঙ্গে আশ্রয় প্রদান করিব। যাহারা দক্ষিণ হস্তে পুর্ণক 
ও বামহস্তে বশ্ম1 ধারণ করিয়া! পতিদান দ্বারা বদনমণ্ডল 
ঢাকিয়৷ নিয়ত শুচিভাবে মদগতচিত্তে বাগ্যত হইয়া! ভোজন 
করিবে এবং যাহারা ব্যাকুলচিত্তে বিধি উল্লজ্বন করিয়াও 
আমার পূজায় নিরত হইবে,__তাহার স্বর্গ হইতে বিচ্যুত বা 
ক্লান্ত হইলেও আমার প্রসাদে কুর্্য-সন্নিধানেই বিহার করিতে 


তাহার অভিশাপে সেই কন্তাগর্ভজাত সন্তান 
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ভোজকব্রাঙ্গণ 


পারিবে । তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি যেরূপ কহিলাম, 
তোমার পুত্রগণ এই প্রকারই হইবে। তাহারা ভূতলে মগ- 
বংশে সমুৎপন্ন হইয়৷ যাবতীয় বেদবিদ্তা অধ্যয়নপূর্ববক মহা- 
পুরুষ নামে বিখ্যাত হইবে। তাস্কর নিক্ষুভা দেবীকে এইরূপে 
আশ্বাস প্রদ্বান করির তৎক্ষণাৎ অন্তধ্ণান করিলেন এবং 
সেই দেবীও সাতিশয় পুলকিত হইলেন। এইরূপে ভোজক- 
গণ পরে সমুৎ্পন্ন হইয়াছে । ইহারা আদিত্য ও নৈক্ষৃত 
নামে প্রসিদ্ধ হইয়া লোকমধ্যে পুজিত হইয়াছেন । 
ভবিষ্যপুরাণে আবার অন্থস্থলে ১৪০ অধ্যায়ে লিখিত আছে-_ 
“নারদ কহিলেন, কৃষ্ণনন্দন! আমি তোমার নিকট মগ- 
ব্রাহ্ণগণের অপুর্ব চরিত বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই মগ 
ত্রাহ্মণগণ বেদবিগ্যায় পারদর্শী হইলেও ইহাদিগের মধ্যে 
প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি ক্রিয়াকাণ্ডে রত। ইহার! বিপরীত- 
ক্রমে বেদাধ্যয়ন করেন বলিয়া মগ ও মণ্ড এই ছুই নামেই 
বিখ্যাত হইয়াছেন। ভতগবান্‌ ব্রহ্মা, তপোধন খষি এবং 
পবিভ্রমুন্তি সুর্য ইহারা সকলেই কুচ্চ ধারণ করেন বলিয়া 
এই মগগণও অতি দীর্ঘ কুচ্চ ধারণ করিয়া থাকেন। নিয়ম- 
স্থিত খধিগণ মৌনাব্লপ্ধনে অবস্থান করেন বলিয়া ইহারাও 
মৌনী হইয়! ভোজনাদি নির্বাহ করিয়া থাকেন। এইরূপে 
শাকদ্বীপবাসী প্রায় সকল ত্রাঙ্গণই মুনিবৃত্তি আচরণে নিরত 
আছেন । সুতরাং সিদ্ধি-অভিলাষী সমস্ত মগ্ডরই মৌনাবলম্বনে 
ভোজন করা! কর্তব্য । মগুগণ বচকেই স্ুর্য্য এবং বচকেই 
কারণরূপে বিদিত হইয়া প্রতিদিন তীহারই অর্ন! 
করেন, এ কারণ তাহারা ব্চার্চা নামেও প্রসিদ্ধ। 
ইহারা ভোজকন্তার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া! 
ভোজক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন।  ব্রাঙ্গণগণের যেমন 
খক্‌, সাম, যজু ও অথর্ব নামে চারি বেদ আছে, সেইরূপ 
ইহাদ্িগেরও বিদ্‌, বিশ্বরদ, বিদাদ ও আঙ্গিরস নামে 
চারি বেদ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এই বেদচতুষ্টম্স পূর্ববকালে 
স্বয্পং প্রজাপতি মগগণের নিকট ব্যক্ত করিগ়্াছিলেন। মগগণ 
বেদ অধ্যয়ন করেন, এ জন্য তাহাদিগকে বেদজ্ঞ বল! যাঁয়। 
সর্বপ্রাণীর প্রীতিকর গেষ নামে এক মহানাগ আছে। এই 
মহানাগ সুর্্যরথে অবস্থান করিয়। হ্র্যযকির্ণসহ স্বীয় নিম্মোক 
পরিত্যাগ করে। এই নিন্মোক অমাহক নামে খ্যাত। মগগণ 
প্রত্যহ অস্ত্র-ন্ত্র উচ্চারণপূর্ক এই অমাহকের বন্দনা করিতে 
থাকেন। যেমন পৃজাকালে দ্বিজগণ পুষ্পমাল্য দান করেন, 
সেইব্ধপ মগগণও পৃজাকালে অমাহক দান করিয়া থাকেন। 
যেমন ত্রাহ্মণগণমধ্যে সংস্কারাদি সমুদীয় কাধ্যে দর্ভের প্রয়ো- 
জন হয়, সেইরূপ ইহাদিগের মধ্যেও আবশ্তকীয় যাগবজ্ঞা- 


জনা বি 


দিতে পবিত্র বম্মর আবশ্তক হয়। শাকদীপবাসী মগগণ এহ 
বশ্ম দ্বারাই অধিক সময় পৃজ। করিয়া থাকেন। যিনি কু্যযপৃজায় 
নিরত থাকিয়া শৌচাচার অবলম্বনপুর্ব্বক সর্বদা সুর্্যমন্ত্র জপ 
করেন, হৃ্র্যদেব তাহার প্রতি সাতিশয় গ্রীতি হইয়া থাকেন। 
মগগণ প্রতিনিয়ত যে বেদ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহাই তাহাদিগের 
সাবিত্রী বলয় পরিকল্পিত। কিন্তু হে যছুশ্রেষ্ঠ ! আমাদিগের 
সাবিত্রী সেরূপ নহে। আমরা ব্যান্ৃতিপূর্্বক সাবিত্রী উচ্চারণ 
করি। শাকদীপবাসীরা মৌনাবলম্বনে অমাহক ছারাই ন্বর্গ- 
গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহীর! কদাপি মৃত বা রজস্বল! 
ব্যক্তিকে স্পর্শ করেন না। সশ্বস্তদিগের মৃতদেহ মাটাতে 
নিক্ষেপ করিবে না এবং স্বীর অভীষ্টদেব কু্যকে সর্বদাই 
নমস্কার করিবে। যেমন ব্রাহ্ণগণ বাগবজ্ঞাদিতে মন্ত্রসংস্কৃত 
সুরাপানে দুষিত হন না, সেইরূপ মগ্যও মগগণের পানীয় 
হইয়। থাকে । এই মগ্য বিধিপূর্ব্বক মন্ত্র-স্কত করিয়া পান 
করেন বলিরা ইহ! প্রকৃত মগের ন্যায় দোষাবহ হয় না । 
শাকদ্বীপীর! ইহ। হবিঃ বলিয়। মনে করিয়। থাকেন। যেমন 
ব্রাহ্মণগণের অগ্নিহোত্র প্রসিদ্ধ, ইহাদ্িগের সেইরূপ “অচফু, 
নামে অধ্বরহোত্র বিহিত রহিয়াছে । ইহারা সিদ্ধিকামনায় 
প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা দিবাকরকে পঞ্চপ্রকার ধূপ দান করেন 
ইত্যাদি। 
আবার ১৩৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, শাকদ্ীপী ব্রাহ্মণ- 
গণ সুর্যের তেজ হইতে বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত হইয়াছেন । 
এখন এক ভবিষ্যপুরাণ হইতেই আমরা কয় প্রকার শাক- 
দ্বীপীয় ব্রাহ্মণের সন্ধান পাইতেছি,--১ম হৃুর্যের স্বশরীর হইতে 
নিঃসৃত ও শাকদ্ীপাধিপতির প্রতিষ্ঠিত ক্র্ধ্যপুজায় নিযুক্ত 
অষ্ট জন, ২য় বিশ্বকম্ম কর্তৃক হৃর্ধ্যশরীর হইতে নিন্মিত এক- 
শ্রেণী, ৩য় অগ্রি-জাতীয়, ৪র্থ সোমজাতীয়, ও ৫ম ভোজক ঝ৷ 
আদিত্যজাতীয় । এই পঞ্চ প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে স্থয্য- 
শরীরনিঃস্ত অষ্ট জনই সর্ধশ্রেঞ্ন এবং ইহারাই বোধ হয় 
বিশ্বকর্মা নির্মিত বলিয়। অন্ত্র বর্ণিত হইয়াছেন, কারণ বিশ্ব 
কর্মাই সুর্য্যের দেহ টাচিয়। নান খণ্ডে বিভাগ করিয়া দিয়া- 
ছিলেন। বোধ হয়, এই কারণেই ব্রাহ্মণের স্ধ্যাংশসম্তব 
বলিয়৷ বিবৃত হইয়াছেন। ইহারাই শাকদ্বীপের আদিব্রাহ্মণ 
বলিয়৷ গণ্য ৷ এই ত্রাহ্মণ-বংশেই সম্ভবতঃ খজিশ্বা খষির উৎপত্তি 
হইয়়াছিল। গ্রীক এঁতিহাসিক দিওদোরসের বিবরণ পাঠ 
করিলে জানা যায় যে, পুর্বকালে শাকদ্বীপে “অরি-অস্প” 
নামে এক শ্রেণী বাস করিত। * আমরা এই শ্রেণীকে 


* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাও ২য় ভাগ ৪র্থাংশ ভ্রষ্টব্য | 


ভোজকক্রাহ্মণ | ॥ 


'আধ্যা” বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। সং 


গ্রীক “অরি” একার্থবোধক। : এইরপস্থলে খজিশ্বার বংশধরে- 
রাই সম্ভবতঃ গ্রীক গ্রন্থকার কর্তৃক “অরি-অস্পা” আখ্যা লাভ 
করিয়াছে। . .. ১8151 তি 
আমরা টপয়ব্রতরাজ কর্তৃক কৃুষ্যপ্রতিষ্ঠার যে প্রসঙ্গ 
প্রথমেই উদ্ধৃত করিয়াছি, তৎপাঠে স্পষ্টই জানা যাইতেছে 
যে, অতি পুর্কালে শাকদীপে ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শূৃদ্র এই তিন 
বর্ণ ছিল, ব্রাহ্মণ ছিলেন না ॥ শাকদ্রীপাধিপতির আবাহনে 
সম্ভবতঃ অন্য দেশ হইতে প্রথমতঃ আটজন ব্রাহ্মণ আসিয়া 
সুরধ্যসেবায় নিষুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাহারা শাকদ্বীপবাসি- 
গণের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্ত আপনাদিগকে “সৌর 
বা হৃর্ধ্যপুত্র বলিয়া পরিচিত করেন। প্রাচীন গ্রীক 
ভৌগোলিক ও প্রতিহাসিকগণও লিখিয়াছেন যে, শাক- 
দ্বীগীয় বীরগণ নানা জনপদ অধিকার করিয়া পূর্ব্কালে 
সৌরমতীয় (9%1077990 )-দিগকে অরক্ষেস্‌. তীরে 
, প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। . পূর্বোক্ত সৌর বা ুধ্যপুত্রগণই 
সম্ভবতঃ “সৌরমতীয়+ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। 


কালে এই সৌরমতীয়দিগের প্রভাব রুষিয়া হইতে ইজিপ্ট, 


পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অবস্থা ও বিশ্বাস অনুসারে তাহা- 
দের মধ্যেও কএকটী সম্প্রদায়ের স্থষ্টি হইয়াছিল। সাম্প্র- 
দায়িকতার প্রভাবে ভবিষ্যকালে তাহাদের মধ্যেও সঙ্র্ষ 
ঘটিয়াছিল। . তাহারই ফলে সম্ভবতঃ অগ্রিকুল, সোমকুল ও 
হুর্ধ্যকূল এই ত্রিকুল কল্পিত হইয়াছে। 

ভবিষ্যপুরাণ হইতে আরও জানা বায় যে, অগ্নিকুল, 
হূধ্যকুল, ও সোমকুল এই তরিকুল হইবার পূর্বে খষি খজিশ্বা 
মিহির, গোত্র ছিলেন। ব্রাঙ্মণের মধ্যে তাহার আদিপুরুষ 
হইতেই “গোত্র” প্রবন্তিত হইয়া! থাকে । স্থৃতরাং খজিশ্বা খষি 
মিহির ব৷ সৃর্য্যবংশীয় বলিয়াই স্থির হইতেছেন। 

পাশ্চাত্য শব্দশাস্্রবিদ্গণ বলেন যে, বৈদিক “মিত্র” ও 
আবস্তিক “মিথ হইতে “মিহির শবের উৎপত্তি *। বড় 
আশ্চধ্যের বিষয়, মহাভারতাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে মিহির” 
শব্ধ সূষ্যের নামান্তররূপে ব্যবহৃত হইলেও কোন বেদে 
“মিহির শবের উল্লেখ নাই। 

ভোজকদিগের বেদ ও ভিন্ন কুলের উৎপত্তি। 

বেদ সর্বার্দিম গ্রন্থ। 
হইলে প্রথমে সেই জাতির বেদ বা আদি গ্রন্থের আশ্রয় লইতে 
হয়। ভবিষ্যোক্ত বচন হইতে দেখাইয়াছি'যে, শাকদ্বীপীয় 
ব্রাহ্মণগণেরও চারিবেদ ছিল, এই চারি বেদের নাম বিদ, 


* [18003 18819, 1). 202,279. 


৫৬৬ ] 


স্কত খু ধাতু ও). 


করিতেন ) 


প্রাচীনতম গ্রন্থে পাঁওয়া যায় না। 


কোন জাতির আদিতত্ব জানিতে. 


ভো।জক ব্রাহ্মণ 


বিশ্বরদ, বিদাদ্‌ ও আঙ্গিরস। কিন্ত -এই চতুবেদের; মধ্যে 


ভারতে কেবল আঙ্গিরস বা অথর্ধবেদের সন্ধান পাইতেছি, 
অপর বেদের চিহৃমাত্র নাই। . রহু প্রমাণ পাঁওয়। গিয়াছে যে, 
শাকদ্ীপের ব্রাহ্মণেরাই পূর্বতন পারস্ত-সমরাট্গরণের পৌরোহিত্য 
স্থতরাং পারম্ত দেশে শাকদীপীয় রি 
বিদ্যমানত। অনুসন্ধেয় | 

পারস্তের মগ-পুরোহিতদিগের প্রাচীনতম, অবস্তা ৪১১ 
আলোচনা করিয়া আমর! বেদ চতুষ্টয়ের কতকটা সন্ধান 
পাইয়াছি। অবস্তাগ্রন্থের বিখ্যাত অমালোচক হোৌগ_ সাহেব 
বহু গব্যেণার ফলে স্থির করিয়াছেন,-- 

“অবস্তা শব্দের মূল আবিস্তাক। বি-গছুলবী ভাষায় 
আপি। আবস্তিক “বিস্ত”-বিদ্‌ ধাতু হইতে উৎপন্ন । 
বেদ বলিলে যাহা বুঝায়, অবিস্ত ১. বলিলেও তাহাই 
বুঝায় ।” * 

হিন্দুশান্ত্রমতে সর্বাদ্ি কালে টি. বেদে চা তাহাই 
ত্রিধা মতান্তরে চতুদ্ধী বিভক্ত হইয়াছে । অধিক সম্ভব, শাক- 
দ্বীপীয় সৌর ও অগ্রিপূজকদিগেরও সেইরূপ কোন বেদ ছিল, 
ভাঁষাবিপধ্্যয়ে তাহাই “অবিস্ত' নামে খ্যাত হয়। ভারতীয় 
বেদের বহুশাখ৷ লুপ্ত হইলেও এখনও. চারি বেদ পাওয়। 
ধাইতেছে, কিন্তু মগদিগের সেই স্প্রাচীন বেদ বা. “অবিস্ত” 
গ্রন্থের অধিকাংশই বিলুপ্ত হইয়াছে । এখন যোড়শাংশের 
একাংশ আছে কি না সন্দেহ। যাহা আছে, তন্মধ্যে আমর! 
শীকদীপীয় চতুর্বেদের এইরূপ আভাস পাই, 

১ বিদ্-ইহাই সম্ভবতঃ অবিস্ত শাস্ত্রের আদি. নাম। 
কাহারও মতে আবস্তিক যশ্্র। 

২ বিশ্বরদ--এখন বিস্পরদ (ড1987%0) রা খ্যাত। 

৩ বিদাদ্‌__মূল নীম “বকৃদেব-দীদ্‌, এখন. বিন্দীদাদ”, 
নামে খ্যাত। 

৪ আঙ্গিরস--ভারতে অথর্ধাঙ্গিরস বা. অথর্ধববেদ রান 
খ্যাত। কিন্ত এই নাম এখন আর -পার্সিক মগদিগের 
অবস্তার যন্রগ্রন্থে (8৩।১৫) 
“অঙ্গ,” বা অঙ্গিরার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন ও তাহার. স্তৃতি প্রসঙ্গ 
আছে। “আথর্ধ্প” শব্দও অবস্তাক্র “আথুব রূপে উক্ত 
হইয়াছে।  আবস্তিক আথব শব্দের অর্থ অগ্রিপুরোহিত। 
খণ্েদের মতে অথব্দাই সর্বপ্রথম অগ্নি উৎপাদন করেন। 


+0180650095858 07)0176 1১87918) 70, 188 
1 অথর্ধববেদে বিদ শব্দের উল্লেখ আছে-_“সবের ভ্যোহঙ্গিরোত্যে। বিদ- 
গণেভ্যঃ স্বাহা 1” . (অথবব'বেদ. ২1২২1১৮) 


ভোজ কত্রাঙ্গণ 


মুণ্ডক উপনিষদ্মতে, তিনিই প্রথম তরন্মবিদ্যা লাভ করিয়া 
অঙ্গিরাকে শিখাইয়াছিলেন। অথর্বা ও অঙ্গিরা এই বেদ 
প্রকাশ করেন বলিয়! ইহার নাম অথর্বাঙ্গিরসূ বা ব্রহ্মবেদ। 
এই বেদ আর্ধ্যজাতির একখানি প্রাচীন শাস্ত্র হইলেও শতপথ- 
ব্রাহ্মণ (৪1৬।৭১ ), ছান্দোগ্যোপনিষদ্‌ (৪1১৭১) ও মনুসং- 
হিতায় (১।২৩) কেবল খক্‌, খজুঃ ও সাম এই তিন 
বেদের -প্রাধান্যই স্বীকৃত হইয়াছে, অথব্ধবেদ গৃহীত হয় 
নাই । এজন্ত অনেকে মনে করেন, অথর্ববেদ শ্রেচ্ছ- 
দিগের বেদ, এজন্য পূর্বকালে ব্রান্ধণেরা এই বেদের 
আদর করিতেন না। বাস্তবিক অথর্ববেদকে শ্রেচ্ছবেদ 
বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পাঁণিনি ও মহাভারতাদি গ্রন্থে 
অথর্ববেদের আরধ্ধ্যবেদত্ব স্থির হইয়াছে, তবে শান্তিক, পৌষ্টিক 
ও অতিচারাদি কর্ম ইহার বিশেষ প্রতিপাগ্য হওয়ায় এই বেদ 
যজ্ঞে অনুপযুক্ত বলিয়া! গণ্য। এতত্রিন্ন ইহাতে ব্রাত্যের 
প্রশংস! দেখা যায়। ত্রাহ্গণাদি বর্ণত্রয় যথাকালে উপনীত না 
হইলে ব্রাত্য বলিয়া গণ্য হন। মন্বাদি সংহিতায় এই ব্রাত্য 
নিন্দিত হুইয়াছেন, কিন্তু অথর্ববেদের ৯৫শ কাও বিদ্বান্‌ 
ব্রাত্যগণের প্রশংসায় পূর্ণ। ইত্যাদি কারণে অথর্ববেদের 
একটু বিশেষত্ব রক্ষিত হইয়াছে । এদিকে আবস্তিক বষতসমূহ 
ও বন্দীদাদের বহু অংশের সহিত অথর্ববেদের যথেষ্ট সৌসাদৃশ্ত 
রহিয়াছে । ভবিষ্যপুরাণেও অথর্ধাঙ্গিরর সৌরবেদ বলিয়াই 
নির্দিষ্ট হইয়াছে । 

পূর্বেই ভবিষ্যপুরাণের উক্তি উদ্ধৃত করিয়৷ দেখাইয়াছি 
যে, শাকদ্বীপীয়্ ব্রাহ্মণের! বিপধ্যয়ক্রমে বেদোচ্চারণ করিতেন। 
এই ক্রমবিপধ্যয়েই সম্ভবতঃ শাকদীপীয় বেদ ভিন্ন জিনিস ও 
এদেনায় বেদ হইতে ভিন্ন বলিয়া! গণ্য হইয়াছিল । 
যাস্কের নিরুক্তে পাইয়াছি যে, পুব্বকালে কান্বোজে (বর্তমান 
পারস্তের নিকট ) বৈদিক সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত 1ছল। 


অধিক সম্ভব, পাঁরন্তের উত্তরাংশে অক্সান্‌ নদীতীরে 


( শাকদ্বীপে) আধ্যগণ মধ্যে বু পুর্ধকালে এক সময় 
স্থপ্রাচীন বৈদিক ভাষাই প্রচলিত ছিল এবং সেই ভাষাতেই 
শাকদীপীয় বেদ প্রচারিত হইয়াছিল। 

শাকদ্বীপীয় অগ্রিপুজকগণের বহুসহত্র শাক্স বিলুপ্ত হইয়াছে 
বটে, কিন্তু এখন আদিম আবস্তিক ভাষায় তাহার যে অতি 
সামান্য নিদর্শন পাইতেছি, তাহা হইতেই শাকদ্বীপীয় বেদের 
কিছু কিছু আভাস পাওয়া গ্রিয়াছে। কিন্তু এ সকল আদি 
গ্রন্থ অনেকটা প্রাচীনত্ব হারাইয়াছে। এখন যে অবস্তা শাস্ত্র 


পাওয়া যাইতেছে, তাহা মজ্দ-ধর্ম বা জরৎুস্ত্রমত-পরিপোষক : 


গ্রন্থ। ভবিষ্যপুরাণের উক্ত বরূপকাখ্যান এবং পাশ্চাত্য 
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ভোজকব্রাহ্মণ 


আমরা 


পুরাতত্ববিদ্গণের মত আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে বলা! যায়, 
মজদ্ধন্মের অভ্যুদ্য়ের বহু পুর্বে মিত্র বা সৌরধর্ম্ম প্রচলিত 
ছিল। দেই সৌরধর্ম হইতেই মজদৃ-ধর্মের উৎপত্তি । মজদ্‌- 
ধর্মের মাহাত্ম্য-প্রচারার্৫থ ষে সকল মন্ত্র বা স্তব রচিত হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে যশ্সের গাথাই দর্বপ্রাচীন। এই গাথাক় সেই 
প্রাচীনতম মিব্রধর্ম্েরে আভাস পাওয়া যায়*। কিন্ত 
গাথাকার মিত্র-স্থানে মজদ্রাওকে (বরুণকে ) বসাইছে 
অগ্রসর । আমর জগতের আদিগ্রস্থ খকৃসংহিতায় 
মিত্রাবরুণ অর্থাৎ কৃর্য্য ও বরুণ দেবতার উপাসনা 
দেখিয়াছি । শাকদ্বীপীয়গণ কেবল মিত্রের উপাসনায় অন্ুরক্ত 
হইয়াছিলেন এবং অপরাপর দেবতাকে মিত্রের অধীন ব1 তছ- 
স্ব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু জরধুস্ মিত্রের স্থানে 
অহুরমজ.দ ( অস্থরমেধ। ) ব| বরুণকে বসাইয়াছেন। তাহার 
মতে অস্থুরমেধাই সর্বশক্তিমান ও সর্ববদেবাস্থরেশ্বর। তাহা 
হইতেই মঙ্গলময় জগৎ স্থষ্টি হইয়াছে । তিনি সংস্বরূপ। 
আর যত কিছু অসৎ, তাহা সমস্তই অঙ্গ,মৈন্থযর স্থষ্টি। এই 
দ্বৈতবাদ উপলক্ষে তিনি যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা 
পাশ্চাত্য প্ডিতের! একেশ্বরবাদ বলিয়৷ গ্রহণ করিয়াছেন । 
জরধুব্ত্ স্বীয় মত প্রচার উপলক্ষে তাহার পূর্ববপুরুষগণের 
গ্রাস্থ বেদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে স্বীয় মত প্রচার 
করিয়। পুর্বমতকে চাঁপা দিয়৷ ফেলিয়াছেন। যদি অবিস্ত।র 
অধিকাংশ বিলুপ্ত না হইত, তাহাহইলে বরং প্রাচীন শাক- 
দ্বীপীর সৌরধরন্মের কতকট! পরিচয় পাইতাম। আলেক্‌সান্দার 
কর্তৃক পারসিকদিগের সমস্ত প্রাচীন শান্ত ভস্মে পরিণত হওয়ায়, 
পারসিক পুরোহিতদিগের শ্রুতিসাহায্যে অতি সামান্তই উদ্ধার 
হইয়াছে । ধাহারা অবস্ত,-শান্ত্রের কিয়দংশ উদ্ধার করেন, 
তাহারা সকলেই মজব্র বা ভবংুস্ত্রমতান্থুবর্তী। এরপস্থলে 
তীহারা তাহাদের অভিপ্রেত জরতুব্ত্রীয় মত ও তৎপরিপোষক 
প্রাচীন মন্ত্রমূহ সংগ্রহের চেষ্টা করিক়্াছিলেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই । সুতরাং অবস্তায় শাকদীপীয় বেদের নাম ভিন্ন 


* অবন্ত। শাস্ত্রের গাথা অংশের অনুবাদক মিল সাহেব লিখিয়াছেন, “& 
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ভোজকক্রাহ্গণ 


ও গাথা হইতে সৌরদিগের যৎসামান্ত আচার ব্যবহায় ভিন্ন 
আর কিছু পাইবার উপায় নাই। 

এখন দেখা যাউক, শাকদ্বীপীয়গণের ধ্বংসাবশিষ্ট বেদ 
অর্থাৎ অবস্তা ও এদেশীয় বেদপুরাণাদি হইতে আদি আর্ধ্য- 
পমাজের কিরূপ পরিচয় পাওয়। যায়? 

ভারতীয় বেদ ও অবস্তার গাথা* আলোচনা করিলে 
হৃদরঙ্গম হয় যে, অতি পূর্বকালে বৈদিক খষি বা আধ্যগণ 
অতি শীত প্রধান দেশে বাস করিতেন। কবি বা সোঁম-পুরো- 
হিতগণ তাহাদের অগ্রণী ১ বৃত্রহ। (ইন্দ্র) মিত্র (সূর্য্য ), বরুণ, 
অগ্নি প্রভৃতি তাহাদের উপান্ত। সেই সুপ্রাচীন কবিবংশে 
অস্থুরগুরু কাব্য উশনার ( শুক্রাচার্য্যের ) আবির্ভাব । দেই 
আদিবাসস্থানের নাম খণ্বেদে 'প্রত্থৌকস্,ঃ অবস্তায় “র্জন- 
বাএজা” অর্থাৎ আর্ধ্যাবাস এবং ভবিষ্যপুরাণে “আধ্যদেশ' 
বলিয়াই উক্ত হইয়াছে । বহু অনুসন্ধান দ্বারা স্থির হইয়াছে 
বে, বেদোক্ত “সরপস্ঠ বা আর্ধ্যভূমি প্রাচীন ইরাণের অস্তর্গত 
বর্তমান সরীকুল নামক হুদতীরবর্তী পুণ্যস্থান। মধ্য এসিয়ার 
সর্োচ্চ ভূভাগে পামীর (বৈদিক, আবস্তিক ও পৌরাণিক 
গ্রন্থোক্ত মেরু ) মধ্যে স্থান অবস্থিত। অবস্তায় “হরো- 
বেরেজইতি” অর্থাৎ সরস্বতীনামেও এর স্থানের উল্লেখ আছে। 
সূরপস্‌ বা সরীকুলহ্দই পুরাণে বিন্দুর নামে বর্ণিত হইয়াছে 
এব্‌ং এই বিন্দুসর হইতেই সরস্বতী, গঙ্গা, ইক্ষু, বক্ষু প্রভৃতি 
নদীর উতৎপত্তি। সরস্বতী, গঙ্গ। প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থান বিন্দুসর- 
[নিকটবর্তী চিরতুষারাবৃত মেরুশিখরে আধ্্যগণের আদি. বাস 
ছিল। তথায় দেব ও 'অন্থর-পুূজকগণ প্রথমে নির্ব্বিবাদে 
একত্র অবস্থান করিতেন। তখনও  দ্েবাস্ুরের আসন ভিন্ন 
বলির! নিন্দিষ্ট হয় নাই । এমন কি খথ্েদেও অসুর উপা- 
ধিতে ভূষিত ইন্দ্র (খক্‌ ১৫৪।৩), বরুণ (থাক্‌ ৯২৪1১৪, ) 
অগ্রি (খক্‌ ৪1২1৫১৭।২।৬), সবিতা। € খক্‌ ১/৩৫1৭) রুদ্র বা 
শিব (1৪২১১) প্রভৃতি দেবের স্তোত্র পাওয়া যায়। তখনও 
বৈদিক আধ্যগণের হৃদয়ে অস্থর' হেয় বলিয়। গণ্য হয় নাই। 
তখনও দেব ও অস্থ্র-পূজকগণ এক বলিয়াই গণ্য ছিলেন। 

বহু পুরাণেই লিখিত আছে,-_-উক্ত বিন্দুর হইতেই ইক্ষু 


* প্রাচীন গাথার উপর শাকথ্বীপীয়গণের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, ভবিষ্যপুরাণ |. 


হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়__ 
“যম্মন্‌ গাথাং প্রগায়ন্তি যে পুরাণবিদে! জনাঃ । 
সত্রাজিতে মহাবাহৌ কৃক্কধাত্রীং সমাশ্রিতে ॥ 
যাবৎ সুধ্য উদ্দেতি ম্ম যাঁরচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি । 
সত্রাজিতন্ত তত সব্ধং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে |”(ভবিষ্যপু* ১১৬1৯-১) 


বা বংস্ষু নদী বাহির হইয়! উত্তরসাগরে গিয়। মিলিত হইয়াছে। 


মহাভারতে এই নদী শাকদীপে প্রবাহিত চক্ষুর্বদ্নিকা নামে 
খ্যাত এবং এক্ষণে 088৪ নামে সর্বত্র পরিচিত। অধিক 
সম্ভব, এ চক্ষুনদী বাহিয়া বৈদিক আধ্যগণের একশাখা শীক- 
দ্বীপে গমন করিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজগণের পৌরো- 
হিত্যে নিযুক্ত হইয়।৷ মহাসম্মান লাভ করিয়াছিলেন । সেই 
সকল হৃর্ধ্য-ভক্তগণ “শ্রোষ' বা দেবদূত নামে প্রথমে: খ্যাত 
হইয়াছিলেন, অবস্তা ও ভবিষ্যপুরাণে (৭৬১৮ ) এই শ্রোষের 
প্রশংসা আছে * | তখনও মগপুরোহিত জরবুস্ত্র ( ভবিষ্য- 
পুরাণীয় জরশস্ত্র) নামক খষিদৌহিত্রের জন্ম হয় নাই ।॥ 
এদিকে পবিত্র আর্ধ্যাবাঁসে অগ্নিপূজক মঘবাঁর সহিত ইন্দর- 
পুজক আধ্যগণের সঙ্বর্ষের সুত্রপাত হইতেছিল। খে 
হইতে জানিতে পারি যে, ইন্দ্র (ইন্ত্রপুজক আর্য ) কবাসখ- 
নামক মঘবাকে স্থানচ্যুত করিয়াছিলেন (খক্‌ :৫৩৪।৩)। 
আবার অগ্রিপূজক মগদিগের 'আদি য্নগ্রন্থে লিখিত আছে, 
জেরথুস্ত্র পূর্বকালে মগদিগকে স্বর্গরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 
ছিলেন।, (শন ৫১১৫) সেই জরথুস্ত্র অবস্তাশাস্ত্রপ্রচারক 
স্পিতম জরথুস্্র নহেন, তাহার পূর্বপুরুষ। অবস্তায় লিখিত 
আছে, “জরুস্ত্র অহুর মজা ওর? সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন 
ও তিনিই অগ্নিপূজ। প্রবর্তন করেন। সম্ভবতঃ ইনিই বেদোক্ত 
মঘবা ও আবন্তিক মগব বা মগুদ্িগের আচার্য্য বা নেত৷ 
হইয়াছিলেন। বৈদিক আধ্যগণের সহিত বিরোধ উপস্থিত 
হইলে তীহারা জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়৷ চলিয়া যাঁন এবং 
বৈদিক ধষি বা তদ্বংশধরগণ শীত প্রধান উত্তরভারতে আসিয়! 
উপস্থিত হন। উভন্ব দল এক পিতার সন্তান ও একস্থান- 
জাত হইলেও স্থান ও মতভেদের সহিত পরস্পরের মধ্যে 
দারুণ বিদ্বেষবন্ধি জলিয়াছিল । তাই আমর পরবর্তিকালে 
বেদপুরাণাদিতে অস্থরপ্রভাবে দেবগণের পরাজয়-প্রসঙ্গে অস্ুর- 
নিন্দা, আবার পরবর্তী অবস্তাশাস্ত্রে যথেষ্ট দেবনিন্না দেখিতে 
পাই। এমন কি, পুরাণাদির “অসুর” শব্দে যেমন একটা 


* ভবিষ্যপুরাণে কান্তিকেয় “শ্রোষ' ব| “ন্রোষণ বলিয়া পুজিত হইয়াছেন ! 
“হরসেনাপতিত্বেন স যম্মাদ্দীপ্যতে সদা! । 
তম্মাৎ স কাত্তিকেয়স্ত নায়! রাজ্ঞ ইতি ম্মৃতঃ ॥ 
ক্রু গতৌ চ স্মুতো৷ ধাতুব্যস্ত স প্রত্যয়ঃ স্মৃতঃ। 
গচ্ছতীতি রহস্তক্মাৎপধ্যায়াৎ সত্রোষ উচ্যতে ॥”৮ (ভবিষ্যপুৎ ১৪২।২৪) 
+ অহুরমজ্বাঁও সংস্কৃত ভাষায় “অন্নুরমেধা' | শাকদীপাধিপতিও পুরাণে 


“মেধাতিথি? নামে বর্ণিত হইয়াছেন। এই মেধাতিথির সহিত পূর্বোক্ত মেধার 


কিকোন রূপকসন্বন্ধ আছে? ভবিষ্যপুরাণে (৭৫1১৩ ) নারদও “মেধাঃ-পুত্র' 
বলিয়। বর্ণিত। 


শিস কান কহ স্সি. ০- এখিননিরি .. ১ বাীষ. 


ভোঁজক ব্রাহ্মণ 


দেবদ্বেষী জঘন্য ভাব মনে আসে, অবস্তাতেও “দএব' বা “দেব 
শব্দ দ্বারা সেইরূপ ভূত বা উপদেবতারূপ নিককষ্টযোনিত্ব 
সথচিত হইয়াছে । 

দেবোপাসক ও অস্থরোপাসকের সংগ্রামই বেদের ব্রাহ্মণ 
ও পুরাণাদি গ্রন্থে দেবাস্ুরের যুদ্ধ বলিয়া বণিত হইয়াছে*। 
আধ্যজাতি অস্থুরকে যখন দেবেশ্বর ভাবিয়৷ পুজা করিতেন, 
সেই সময়েই যজুর্বেদীয় "গায়ত্রী আন্গুরী, উষ্চিক্‌আস্থুরী' 
“পড্.ক্তি,আস্ুরী? প্রভৃতি ছন্দের স্থষ্টি হয়। এদিকে অবস্তার 
বশ্ন মধ্যেও এ সকল ছন্দ পাওয়া গিয়াছে 1। এত দ্বারাও 
অনেকে অনুমান করেন যে, দেবাস্থরপুজকগণের একত্র 
অবস্থানকালে বেদের অনেকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল 
এবং সেই পূর্বতন কালে অবস্তারও কোন কোন প্রাচীন 
গাথা রচিত হইয়াছিল। কোন কোন আধ্য খধি সেই 
সময়েই শাকদ্বীপে উপস্থিত হুইয়াছিলেন, এজন্য তাহারা 
বিদ্বেষবহ্ি সঙ্গে লইয়া যান নাই । এজন্য শাকদীপীয়দিগের 
বিবরণে দেববিদ্বেষ লক্ষিত হয় না। তাহারা যে ধর্ম ও মৃত 
সঙ্গে লইয়া! গিয়াছিলেন, তাহা অবস্তাশাস্ত্রের আদি গাথা-সমূহে 
দৃষ্ট হর। শন্দশান্ত্রবিদের। স্থির করিয়াছেন, জরৎুস্ত্র কর্তৃক 
মজ ধর্ম প্রচারের বহু শত বর্ষ পুর্বে & সকল আদি গাথ৷ 
রচিত হয়। এ সকল গাথা-রচয়িতাগণই সম্ভবতঃ কবি 
বা শ্রোষ বলিয়া! স্তৃত হুইয়াছেন। জবৎুস্ যে মত প্রচার 
করেন, তাহাতে ক্ৃর্য্যদেবের প্রাধান্য স্বীকৃত হয় নাই; 
অবস্তায় মিত্র (ক্থধ্য) একজন মধ্যম দেব বলিয়াই গণ্য 
হইয়াছেন, কিন্তু ণ্েদাদির সভায় অবস্তার আদি গাথায় 
মিথের (মিত্রের ) শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়, তাহা সৌর কবিগণের 
উক্তি। মিহির যষ্‌তে সেই পৃর্ধশ্রুতির চিহ্নমাত্র রঙ্গিত 
হইর়াছে। 

ভবিষ্যপুরাণে অগ্নিকুল, সোমকুল ও হুষ্যকুল এই ত্ত্রিকু- 
লের উৎপত্তি ষন্ধন্ধে যে উপাখ্যান কীন্তিত হইয়াছে, তাহ 
কতকট। রূপক অথচ এ্তিহাঁসিক বলিয়া বোধ হয়। শাক- 
স্বাপীর খষি মিহিরগোত্র খজিশ্বার অগ্নিপূজায় অনুরাগ দেখা 
যায়, তাই হাবনী বা আহবনীয়াগ্সি তাহার কন্তারূপে বর্ণিত। 
এমন কি তিনি কুর্ধ্যদেবের উপভোগ্য সামগ্রী অগ্রিদেবকে 
অর্পণ করিতে কাতর হন নাই, অথচ তাহার বংশীয়ের৷ তাহ। 
অনুমোদন করেন নাই। বরং তাহার প্রদর্শিত পন্থায় সৌর- 


* এতরেয়-ব্রান্গণে (১।২৩) ষজ্ঞপ্রনঙ্গে দেবান্থরের যুদ্ধকখা সবিস্তার 
বর্ণিত আছে। 
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ভোজ কত্রাঙ্গণ 


গণ জারজত্ব আরোপ করিতে কুষ্ঠিত হন নাই। সম্ভবতঃ 
খষি খজিশ্বা যে অগ্নিপুজার বীজ বপন করেন, তাহারই 
ফলে জরতুস্ত্র বা জরশস্ত্রের উৎপত্তি । কিন্তু শাকদবীপীয় ব্রা্গণ- 
গণ মূলকে দোষ ন| দিয়! ফলকে দোষারোপ করিলেন। ভাব 
এই, তাহাদের পূর্বব পুরুষ হইতেই অগ্থিপূজা প্রবন্তিত হইলেও 
অগ্নিপূজ! তাহাদের পুরুষার্থ নহে, কৃর্ধ্যপুজাই তাহাদের 
পুরুষার্থ সিদ্ধির উপায় । 

আমরা খণ্েদেও দেখিয়াছি, অগ্নিপূজকেরা “ম্ঘবা+ নামে 
খ্যাত ছিলেন। শাকদ্বীপে এই নাম মগব, “মণ্ড ও মেগ? 
এই কয় নামেই প্রচলিত হইয়াছিল, প্রাচীন অবস্তা ও 
ভবিষ্যপুরাঁণ হইতে তাহার স্থষ্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । 
যে আটজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শাকদ্বীপে গিয়া কুর্ধ্যপুজায় নিযুক্ত 
হন, তীাহারাও প্রথমে অগ্নিপূুজক “মগ নামেই খ্যাত 
ছিলেন। তাহারা সৌর বা হৃর্ধ্যপূজায় অনুরক্ত হইলেও 
আদি নাম কেহই পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু যখন জরুক্ত 
অগ্নিপুজা প্রচার উপলক্ষে সূর্য্যদেবের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করি- 
লেন, সেই সময়ই সৌর মগগণের হৃদয়ে দারুণ বিদ্বেষবন্ধি 
জবলিয়৷ উঠিল। ইরাণের অগ্রিপূজকগণ সকলেই শাকম্বীপকুল- 
সম্ভত জরথুক্তের অনুবর্তী হইয়াছিলেন ; কিন্তু তুরাণের সৌর 
ব্রাহ্মণগণ নিজ ইষ্টদেবের অবমানন! সহা করিতে পারিলেন 
না। জরশস্ত্র হইতে শাকদ্ীপীয় কীন্তি বু জনপদে ঘোষিত 
হইলেও তিনি শীকদ্বীপের সৌরগণের নিকট পাতিত্য দোষে 
আরোপিত হইলেন । এক বংশ হইলেও তীহার! জরশক্ত্রের 
বংশীয় বা তন্মতাবলম্বী অগ্রিপুরোহিতদিগকে “অগ্নিজীত্য' 
অর্থাৎ অগ্নিকুল এবং আপনাদিগকে “আদিত্যজাত্য” * বা 
কুর্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিতেন। সোমযাজী বৈদিক 
আধ্যগণ ধাহারা ভারতবর্ষে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন 
এবং তাহাদের বংশীয় যাহারা ইরাণ ও তুরাণে প্রধানতঃ 
সোমঘাগে অতিবাহিত করিতেন, তাহারা সৌরগণের নিকট 
সোমজাত্য বা সোমকুলোভ্ভব বলিয়া গণ্য ছিলেন। ভবিষ্য- 
পুরাণে আমর! সেই ত্রিকুলের উল্লেখ পাইতেছি। 

অশ্থির সর্বপ্রধান আচার্য্য ব! পুরোহিতই জরবুস্ত্র নামে 
খ্যাত হইয়াছিলেন, বু রাজ। ও সম্পত্তিশালী ব্যক্তি সেই 
মহাপুরোহিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কি, 
কোন কোন স্থানে জরতুক্ত্রের ধন্মের সহিত রাজনৈতিক 
শাসনও প্রবস্তিত হইয়াছিল । এই সময়ে শীকদ্বীপীয় সৌর- 
গণ ক্রমেই হতমান ও হীনবল হইয়া পড়িতেছিলেন। 
অবশেষে স্পিতম জরথুক্ত্ের অভ্যুদয়ে ও পুরাতন অগ্নিপুজার 

* ইহীরীই ভোজক নামে খ্যাত। 
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সহিত মজ.দধন্ম বা একেশ্বরবাদ প্রচার হওয়ায় ইরাণ ও 
তুরাণে ষুগ্রান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, আপামর সাধারণ 
এই নবধর্মের অনুগামী হইয়াছিল এবং অল্পকাল মধ্যেই 
একেশ্বরবাদমূলক অগ্নিপূজ। ইরাণ-সাম্াজ্যের রাজকীয় ধর্ম 
বলিয়৷ ঘোষিত হইল । এই সময় মিত্র-ধর্ম লুপ্তপ্রায় হ্ইয়। 
ছিল) যে যেস্থানে জরথুস্ত্রের প্রভাব চলিয়াছিল, সেই সেই 
স্থান হইতেই সৌর ত্রাহ্গণগণ বিতাড়িত হইয়াছিলেন। 
সম্ভবতঃ এই সময়েই কয়েকজন ভক্ত সৌর ত্রাঙ্গণ ভারতে 
আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন , এবং তাহাদের চেষ্টাতেই 
সৌরধর্ম ভারতে প্রচলিত হুইয়াছিল। 

লিদীয়বাসী প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রীক-পণ্ডিত জানথোস্‌ 
৪৭০ খুষ্ট পূর্ববান্ধে লিখিয়াছেন যে, জরধুস্ত্র টুয়-যুদ্ধের প্রায় 
৬০০ বর্ষ পুর্ব্বে আবিভূর্তি হইয়াছিলেন। আবার আরিষ্টটল্‌ 
. ও ইউডোক্সাস্‌ প্লেটোর ৬০০০ বর্ষ পূর্বে জরতুস্ত্রের সময় 
নিরূপণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ এঁতিহাঁসিক প্রিনির মতে 
টুয়-যুদ্ধের ৫০০০ বর্ষ পূর্বে জবথুক্্র আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। 
এদিকে বাবিলোনের প্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক বেরোসস্‌ লিখিয়া- 
ছেন যে, জরথুস্্র এক সময়ে বাবিলোনের অধীশ্বর হুইয়া- 
ছিলেন এবং তীহার বংশ এখানে ২২০০ খুঃ পুঃ হইতে ২০০০ 
খুঃ পৃঃ অব পধ্যন্ত রাজত্ব করিয়৷ গিয়াছেন। 

আমরা পুর্ববে বলিয়াছি যে, জরৎুস্্র একজন ছিলেন না। 
সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন জরথুক্জর আবিভূতি হওয়ায় অগ্রিপূজক 
মগদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কাল অবধারিত হইয়াছিল। 
সেই জন্তই বোধ হয় একজনের জময় স্থির করিতে গিয়া 
ভিন্ন ভিন্ন ষবন-পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকি- 
বেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ্রতিহাসের বেরোসসের মত গৃহীত 
হইল। এই মত অনুসারেও প্রসিদ্ধ মগাধিপতি জরুস্ত 
এখন হইতে প্রায় ৪১০২ বর্ষ পূর্বেকার লোক হইতেছেন। 
আদি জরৎুস্ত্র বা জরশস্ত্র তাহারও পুর্বববস্তী । 

ম্পিতম জরবুস্ত্রের সময় মগদিগের মধ্যে যে সকল সদাচার 
রীতি নীতি, বিশ্বাস ও ধর্মমত প্রচলিত ছিল, সে সমস্ত 
এককালে তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। দেই 
প্রাচীন ভিত্তির উপর তিনি আপন নববিধান স্থাপন. করিয়া- 
ছিলেন, গেই জন্য আমরা শাকদ্বীপীয় মগগণের আচার ব্যব- 
হার ও পূজাপদ্ধতির অনেক কথা জবৎুস্ত্রপ্রচারিত অবস্ত)- 
মধ্যেও পাইতেছি। তিনি যে ভাষায় অবস্তাশাস্ত্র প্রচার 
করেন, তাহার আর এখন নিদর্শন পাওয়া যায় না। সেই 
ভাষার সহিত আমাদের বৈদিক ভাষার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্ত 
ছিল। এই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেকেই বলিয়া 
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থাকেন, অবস্তার আদি ভাষা বেদের সাহাধ্য ভিন্ন জানিবার 
উপায় নাই। আবার অবস্তা বুঝাইতে জেন্দভাষাক্ম যে 
ভাষ্য আছে, তাহাও সংস্কৃত জান! ভিন্ন সহজে বুঝা যাঁয় ন%। 
এতদ্বারা মোটামুটা স্থির করা যায় যে, মধ্যএসিয়! বা পঞ্চনদ- 
বাসী প্রাচীনতম আধ্যখষিগণ যে ভাষায় “বেদ* প্রকাশ করিয়া 
ছিলেন, সেই ভাষাতেই শাকদীপীয় বেদও শ্রুতিবদ্ধ হুইয়া- 
ছিল, তাহারই সারসংগ্রহের ছিন্ননিদর্শন অবস্তার প্রাচীন 
ংশে পাওয়া যাইতেছে । 
অবস্তাশান্র আলোচন৷ করিয়৷ স্থিরীরুত হইয়াছে যে, 
অবস্তার ভাষা কোনকালে পারস্ত বা ইরাঁণের ভাষা বলিয়। 
গণ্য ছিল না) কোনদিন পারন্তে প্রচলিত ছিল কি না, 
তাহারও এ পধ্যন্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পারস্তে 
যখন অবস্তা শান্তর প্রচলিত হয়, তখন সাধারণে পহলবী 
ভাষায় অবস্তার অনুবাদ পাঠ করিত। সেই জন্য অবস্তার 
আদিগ্রন্থনমূহ পহলবা অক্ষরেই লিখিত দেখা যায়। | 
অবস্তার ভাষ্য জেন্দ যে ভাষায় রচিত, তাহার কতক 
নিদর্শন উত্তর-মদ্র (11501) ও কাম্পীয়-পাগরের তীরে 
পাওয়া যায়। ইহাতে বলিতে পারা যায় যে, ভারতে যেমন 
এক সময় “সংস্কৃত” কথিত ভাষারূপে গ্রচলিত ছিল, শাক- 
দ্বীপেও সেইরূপ একপময় “জেন্দ” ভাষা কথিত হইত । এখান- 
কার মত তাহাদেরও বেদ সুপ্রাচীন বৈদিক-ভাষাতেই গ্রথিত 
ছিল। ক্রমবিপর্্যয়ে ও উচ্চারণভেদে কালক্রমে ভারতীয় 
বেদ হইতে তাহার যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহার কতক 
নিদর্শন আমরা অবস্তায় পাইতেছি।* 
কোন কোন পুরাবিদ বলিয়! থাকেন যে, মগাচাধ্য জর- 
খুস্ত্র মিদীয় বা৷ উত্তর-মদ্রে জন্মগ্রহণ ও একেশ্বরবাদ প্রবর্তন 
করেন। এই উত্তরমদ্রে বহু পূর্বকাল হইতেই আধ্যসংজ্বব 
ঘটিয়াছিল; খণ্ধেদের এ্রতরেয়-ত্রান্ষণ (৮1১৪). হইতে 
তাহার প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। এই এ্রতরেয়-ত্রাঙ্গণ হইতেও 
জানা যায় যে, তথায় বৈদিক যজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইত । + 
উত্তর-মদ্র শাকদ্বীপের অন্তর্গত ছিল, পারস্তের অন্তর্গত 
নহে। উত্তর-মদ্রের শীকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণবংশেই জরথুজ্সের জন্ম । 
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উত্তরমদ্রা ইতি বৈরাজ্যায় তেইভিষিচ্যন্তে। বিরাড়িত্যেতান্‌ অভিষিক্তান্‌ 
আচক্ষতে।” ( এতরেয়-ত্রাক্গণ ৮১৪ ) হিমবানের অপর পারে উত্তরদিকে উত্তর- 
কুর ও উত্তরমদ্রনামক জনপদ, তথাকাঁর লোকেরা বৈরাজ্যে অভিষেক করে। 
এইরূপে যাহারা অভিষিক্ত হয়, তাহাদিগকে বিরাড় বলে। 
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বেদব্যাস যেমন নান। বেদমন্ত্র সংগ্রহ করিয়। ভিন্ন ভিন্ন নামে 
প্রচার করিয়াছিলেন, শাকদ্বীপে জরৎুস্ত্র সেইরূপ পূর্বতন 
মন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া এবং আবশ্তকমত নিজ সৎ ও 
অদৎরূপ দ্বৈতবাদও সেই সঙ্গে চালাইয়া গিয়াছিলেন। 
যেমন একই বেদের নান! শাখ। হইয়াছিল, সেইরূপ শাক- 
দ্বীপেও পুর্বে শোষ বা! শ্বসদ্দিগের এবং জরতুব্ত্র-প্রভাবেও 
যে বহু শাখাভেদ ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবস্ত1- 
শান্্র আলোচন! করিয়া সে দিন অধ্যাপক ডামেষ্টেটর 
লিখিয়াছেন,_ 


£]11)96 6009 45956% 0016211)9 0 87199 ০01 00001176178, 
9 0709 100) 01) 17191 ০01 17980095900. 0)০ 9৮79৮ [10100 
6109 11961 01 47600860109 (29004859569) 10670, 0. আয), 
যাহা হউক, পুর্বে সাধারণের বিশ্বাস ছিল যে, অবস্তা পারসিক 


মগদিগের আদিশাস্ত্র, এখন সে সন্দেহ দূর হইল *। 
ভারতে শাকদ্ীগীয় ব্রাহ্গণাগমন। 


এখন কথা হইতেছে, কি কারণে ও কোন্‌ সময়ে 
_ শাকথ্ীপীয় ব্রা্ণগণ ভারতে আগমন করেন? এ সম্বন্ধে 
ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ উপাখ্যান পাওয়া যাঁয়-_ 
দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে একতম বিষণ । এই বিষ্ণুর ওরসে 
জান্ববতীর গর্ভে অনুপম রূপবাঁন্‌ সাম জন্মগ্রহণ করেন। 
সাম্ব যৌবনে এতই রূপগর্বিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, 
কাহাকেও জক্ষেপ করিতেন না। এক সময় ছুর্বাস৷ খষি 
দ্বারকায় বেড়াইতে আসিলেন। সাম্ব তাহার রুক্ষ, শু ও 
কুশমুন্তি দেখিয়া মুখভঙ্গী করিয়াছিলেন, তাহাতে ছূর্বাসা 
অতিশয় ুদ্ধ হইয়া “তোর কুষ্ঠ হইবে, এই বলিয়া! অভি- 
সম্পাত করিয়৷ চলিয়৷ যান। 
কিছুদিন পরে নারদ দ্বারকাপুরে আগমন করেন। কথা- 
প্রসঙ্গে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে 
বিশ্বাস করিবেন না, এমনকি আপনার মহিষীগণও রূপবান্‌ 
পরপুরুষ দেখিয়া লোভ করেন। শ্রীকৃষ্ণ নারদের কথায় 
কোন আস্থ। স্থাপন করেন নাই। সেই জন্ত নারদ আর 
একদ্রিন আসিলেন। এ সময় কৃষ্চমহিষীগণ মগ্পানে বিভোর 
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হইয়৷ রৈবতশেখরে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। সেই সময় 
নারদ সাম্বকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মগ্ভপানে 
রমণীগণ আত্মবিস্বৃত হইয়াছিলেন। রুক্সিণী, সত্যভামা, ও 
জান্ববতী ব্যতীত আর সকল রমণীই চঞ্চল হইলেন, পন্সপত্রে 
তাহাদের রেতঃ স্খলিত হইল। নারদ শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া- 
দিলেন। তখন দ্বারকানাথ সেই রমণীগণকে সম্বোধন করিয়! 
বলিলেন যে, যখন পুত্র-স্থানীয়ের মুখ দেখিয়া তোমর৷ 
লোভ সম্বরণ করিতে পারিলে না, এই পাপে তোমরা সকলেই 
দস্যুহন্তে পতিত হইবে । আর সাম্বকে কহিলেন, তোমার 
যে রূপ দেখিয়া তোমার মাতৃগণের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত 
হইয়াছে, সে রূপ কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হউক। 

সাম্বও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেন, খধিবাক্য পূর্ণ হইল। 
সান্ব মহাকষ্টে পড়িয়া নারদের শরণাপন্ন হইলেন, _সকাতরে 
তাহাকে কহিলেন, “হে মেধার পুত্র! আমায় প্রসন্ন হউন, 
আমার আরোগ্যের উপায় বিধান করুন।” ইন্দ্র, ধাতা, 
পর্জন্য, পুষা, ত্বষ্টা, অধ্যম1, ভগ, বিবস্বান্, অংশু, বিষণ, 
বরুণ ও মিত্র এই দ্বাদশ আদিত্য। এই দ্বাদশাদিত্যের 
মধ্যে নারদের উপদেশে সান্ব মিত্রের তপস্তায় নিরত হইলেন। 
তাহাতে মিত্রদেব প্রসন্ন হইলেন। মিত্রের অনুগ্রহে সাম্বের 
কুষ্ঠরোগ দূর হইল। যেখানে সান্ব মিত্রের উপাসনা করেন, 
সেইস্থান মিত্রবন নামে খ্যাত হইয়াছিল। এখানে সান্ব 
সাঙ্গোপাঙ্গ মিত্রমূর্তি প্রস্তত করিয়াছিলেন। মিত্রনাম। 
র্ধযমূর্তি নির্মিত হইলে কে প্রতিষ্ঠা করে, কেই বা তাহার 
পৌরোহিত্য করে ? তাহ! লইয়া সাম্ব মহাসমস্তায় পড়িলেন। 
নারদ কহিলেন, “লোভী দেৰল ব্রাহ্মণ দ্বারা সৃর্য্যপুজ। 
হইতে পারে না। দেবস্ব গ্রহণ করিয়৷ পাছে পতিত হন, 
এই আশঙ্কায় সদ্ত্রাহ্মণেরাও সেবাইত হইতে চাঁহেন না। 
তুমি তোমাদের কুল-পুরোহিতের নিকট হইতে উপযুক্ত 
্রাহ্মণ স্থির করিয়া লও।” সাম্ব কুল-পুরোহিত গৌরমুখের 
নিকট গিয়। নিবেদন করিলেন। গৌরমুখ কহিলেন, “সৃ্য্য- 
পুজীয় ও নুর্য্যোদ্দেশে প্রদত্ত দ্রব্যগ্রহণে অধিকারী ত্রাঙ্গণ 
এখানে নাই। শাকদ্বীপে নিক্ষুভার গর্ভজাত কৃর্য্যপুত্রগণ 
আছেন, তাহারাই কৃষ্যপূজার অধিকারী । কিন্তু তীহা- 
দিগকে কিরূপে আনিতে পারিবে, তাহা বলিতে পারি না। 
স্র্যাদেব বলিতে পারেন।” তখন সাম্ব হৃর্য্যের আশ্রয় 
গ্রহণ করিলেন। কৃুর্য্যদেব সাম্বকে দেখা দিয়া কহিলেন, 
“জন্ুদ্বীপের পর শাকদ্বীপ আছে, সেই শাকদবীপে আমার 

শসম্ভত মগ, মসগ, মানস ও মন্দগ এই চারি জাতির 
বাস আছে। আমার অংশ লইয়া বিশ্বকর্মা তাহাদিগকে 
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ষ্টি করিয়াছে তাহাদের মধ্যে মগ নামক ব্রাহ্মষণেরাই 
আমার পুজার অধিকারী; তুমি সেই সকল মগদিগরকে 
আমার পুজার নিমিত্ত সত্বর শাকদীপ হইতে : এইস্থানে 


আনয়ন কর। তুমি আমার কথায় কিঞ্চিন্সাত্র ইতস্ততঃ 
করিও না। অবিলম্বে গরুড়ে আরোহণ করিয়া তাহাদ্দিগকে 


আনিবার জন্য শাঁকদ্বীপাভিমুখে প্রস্থান 'কর।” ভগবান্‌ 
দিবাকর এই কথা কহিলে জান্ববতীনন্দন সাম্ব তাহার আজ্ঞ! 
শিরোধাধ্য করিয়! তৎক্ষণাৎ রমণীয় দ্বারকাঁপুরে গমন করি- 
লেন, তথায় স্বীয় পিত। কৃষ্ণের নিকট ভাঙ্করের দর্শনলাভাঁদি 
সমস্ত ঘটন৷ ব্যক্ত করিয়। পিতৃপ্রদত্ত গরুড়ে 'আরোহণপূর্ব্বক 
হুষ্টান্তঃকরণে শাকদ্বীপে যাত্রা করিলেন। তিনি গরুড়ের মহ।- 
য়তায় অতি অল্পকাল মধ্যেই শাকদ্বীপে উপস্থিত হইয়া দেখি- 
লেন, তথায় বহুসংখ্যক তেজঃপুঞ্কলেবর মগব্রাহ্মণগণ' ধূপ 
দ্ীপার্দি বিবিধ উপচার দ্বার! প্রতিনিয়ত প্রথরকর -প্রভা- 
করের পুজাকার্যে নিরত রহিয্বাছেন। জান্ববতীতনয় সেই 
সকল কুর্ধ্যসেবক ত্রাহ্ণদ্দিগকে দর্শন করিবামাত্র হৃষ্টচিত্তে 
ভক্তিপূর্বক তাহাদিগকে নমস্কার, প্রদক্ষিণ, অনাময়: প্রশ্ন 
ও- ভূয়সী প্রশংসা করিয়া কহিলেন,_-হে  দ্বিজেন্ত্রগণ ! 
আপনারা সকলেই : বিশুদ্ধভাবে ভগবান মরীচিমালীর 
উপাসন। করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। আমি আপনাদিগের 
নিকটই আগমন করিয়াছি । আমার নাম সাম্ব। আমার 
পিতার নাম বিষণ । আমি চন্দ্রভাগা নদীর তটদেশে ভগবান্‌ 
সর্ধ দেবের প্রতিমুত্তি প্রতিষ্ঠা করির়াছি। স্্যদে স্বয়ংই 
আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএব আপনারা আর 
বিলম্ব করিবেন না, ভগবানের পৃজীকার্ধ্য নির্বাহ করিবার 
জন্য শীঘ্রই আমার সহিত সেইস্থানে আগমন করুন|” জান্ব- 
বতীতনয় সাম্বের কথা শুনিয়া ম্গগণ কহিলেন,--হে সান্ব ! 
তুমি আমাদিগের নিকট যে কথা প্রকাশ করিলে ইহা সত্য, 
ইহাতে মিথ্যার লেশ মাত্রও নাই। কেন না, কিছুকাল 
পৃর্ধে ভগবান্‌ দিবাকর স্বয়্ংই আসিয়া আমাদিগের নিকট এ 
কথ। ব্যক্ত করিয়৷ গিয়াছেন। সুতরাং আমরা আর কাল বিলম্ব 
করিব না। এস্থানে আমাদিগের যে অষ্টাদশ কুল আছে, 
আমর! সকলেই তোমার সহিত গমন করিব 1৮. 

মগগণ এই কথা কহিলে সান্ব যত্বপূর্বক তাহাদিগকে 
গরুড়ে আরোহণ করাইয়। মূহুর্ত মধ্যে অভীষ্ট স্থানে আগিয়। 
উপস্থিত হইলেন। 
প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, সান্ব! তুমি ফাঁহাঁদিগকে শাকদ্বীপ হইতে 
এই স্থানে আনয়ন করিয়াছ, সেই সকল প্রশান্তন্বদয় শান্তি- 
প্রদ মগ-ত্রাঙ্ষণগণই. বিধি অনুসারে আমার পুজা! কর্ম 
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সুর্য্যদেব এই ব্যাপার-দর্শনে সান্বের.প্রতি | 


সম্পাদন করিবেন। অতএব হে ষছ্ুবং ংশাবতংস ৃ তুমি এক্ষণে 
নিশ্চিত্ত হও, আমার পুজা সম্বন্ধে ভবিষ্যতে তোমাকে আর 
চিন্তিত হইতে হইবে না|” 

' সান্ব.এই প্রকারে শাকদ্বীপ হইতে মগ ্া্গণগণকে আনয়ন 
করিয়। ন্দ্রভাগ! নদীর তটদেশে একটা মনোর্মপুরী নির্মাণ 
করিলেন । এ পুরী পরে সাম্বপুর নামে খ্যাত হয় । তিনি এই 
পুরের অভ্যন্তরে দিবাকরমৃত্তি স্থাপিত করিয়া তাহার পুজা- 
নির্বাহের জন্ত বিবিধ ধনরত্বাদি রক্ষা করিলেন এবং ভোঁজক-: 
দিগকে তৎসমস্তের অধিকারী করিয়! দিলেন। সদ্দাচারনিরত 
মগগণ বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানে হুর্ধ্যদেবের পুজাকার্ষ্যে ব্যাপৃত 
হইলে সান্ব নিশ্চিন্ত ও সন্তষ্ট হইলেন। তিনি পুনরায় সুর্য 
সমীপে বরলাভ করিয়া কৃতরৃত্যমনে তাহাকে ও মগদ্দিগকে 
প্রণামপুর্বক দ্বারকাপুরে গমন করিলেন।  সান্বগ্রতিষিত 
মগগণ তদ বধি সূর্য্যপুজায় নিরত হইয়া এই স্থানে বাসস্থাপন- 
পূর্বক ক্রমে বুতর ভোজকন্ার পাণিগ্রহণ করেন। হৃর্ধ্য 
( এক সময় ) বলিয়াছিলেন,_সাম্ব ! এই ভোজকগণ মগনামে 
পরিচিত এবং ইহারা আমার প্রিক্ন ৷ ইহাদের মধ্যে মন্দগ নামে 
যে আটজন শুদ্র আছে, তাহারাও আমার পরিচারক ॥. সান্ব 
সু্য্যের কথা শুনিয়া তাহাকে প্রণামপুর্বক শীকদ্বীপাগত সেই 
মগদিগকে যথেষ্ট সম্মান করেন। মগগণের মধ্যে যে দশজন 
ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহারা দশটা ভোজকন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন এবং অবশিষ্ট আটজন শূদ্রও আটটা দাষকন্তাকে বিবাহ 
করিয়াছিল। তাহাদিগের মধ্যে ধাহারা ব্রাঙ্গণের ওরসে 
ভোজকন্তার গর্ভে উৎপন্ন হন, তাহারাই মগ (ভোজক) নামে 
খ্যাত। আর যাহারা শূদ্রের ওরসে দাসকন্যার গর্ভে সমুৎপন্ন 
হয়, তাহারাই মন্দগ নামে প্রথিত । এই মন্দগ শুদ্রগণ তৎ- 
কালে হৃর্ধ্যের পরিচারক হুইয়। পুত্রাদি সমভিব্যহারে সান্ব- 
নির্মিত পুরে বাস করিতে লাগিল এবং মগ ব্রাহ্মণেরাও অব্য- 
ঙ্গাদি ধারণপুর্ববক নানাবিধ বৈদিক মন্তরদবার! হূর্য্যপৃজায় নিরত 
হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন । 

ভবিষ্যপুরাঁণের মত সান্বপুরাণেও লিখিত. আছে, 
যে সান্ব মিত্রবনে হুধ্যারাধনা করেন এবং গরুড়ে চড়িয়। 
শাকদীপীয় ব্রা্গণগণকে তথায় আনয়ন করেন। 

উভয় পুরাণ-মতেই চন্দ্রভাগাতীরে মিত্রবন অবস্থিত | 
আরও জানা যাইতেছে যে, তথায় সাম্ব নিজনামে 
সান্বপুর, স্থাপন করেন। এই দদাম্বপুর+ শাকদ্বীপীয় 
ব্রাহ্ণণগণের আদি উপনিবেশ।  পঞ্জাবের প্রসিদ্ধ 
মূলতান সহরকেই অনেকে প্রাচীন 'সান্বপুর” বলিয়া স্থির 


-করিয়াছেন্‌। ৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীতে চীনপরিত্রাজক হিউ- 
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 এন্সিয়াং “মূল-দান্বপুর” (মু-লো-সন্-ফু-লো৷ ) নামে এই 
স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপরে “মুলস্থানপুর” এবং তাহা 
হইতে মূলতান নাম হইয়াছে । ভবিষ্যপুরাণ হইতে জানা 
যায় যে, সান্ধ এখানে স্থ্বর্ণমন্দির ও তন্মধ্যে সুবর্ণের স্থ্য্যমৃত্তি 
প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। খুষ্টীয় পম শতাব্দে বিখ্যাত চীন- 
পরিত্রাজক হিউএন্সিয়াং এখানকার সুব্্ণময়ী কুরধযমূর্তি 
দেখিয়া গ্রিয়াছিলেন। তৎপরে আবুরিহান্‌ খুষ্টীয় ১০ম 
শতাব্দীতেও এখানকার প্রসিদ্ধ সুষ্যমূর্তির উল্লেখ করিয়াছেন ; 
কিন্তু তখন এই মূর্তি কাষ্ঠটময়ী ছিল *। তাহার সময় এই 
স্থানের আর একটা নাম ছিল “আগ স্থান, । আরব-ভৌগো- 
লিকগণও “সুবর্ণমন্দির নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়া 
গিক়াছেন 11 

মাকিদন-বীর আলেকসান্দার যে সময় পঞ্জাবে পদার্পণ 
করেন, সে সময়ে তিনি এখানে হর (17.9:00163) ও 
_মগেশ (788০৫১) বা কুধ্যমূর্তির পুজা দেখিম্বাছিলেন। 
স্বাবো মেগেস্থিনিসের কথা তুলিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতের 
নিম্নভূভাগের লোকেরা হর এবং পাব্বতীক্-ভূভাগের লোকের! 
মগেশের পূজা করিত। সুতরাং আলেকসান্দারের সমজ্ক 
( খুঃ পুর্ব ৩য় শতাবে ) কুষ্যপ্রতিমার পূজা প্রচলিত হইয়া- 
ছিল এবং মিত্রপুরোহিত শাকদ্ীগীয় মগ-ত্রাহ্মণগণও পঞ্জাবে 
উপস্থিত ছিলেন,তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে । আলেক্‌- 
সান্দীরের পরবর্তী যবন ও শকরাজগণের মুদ্রাতেও আমরা 
মিত্র-মূর্তি দেখিয়াছি । পূর্বকালে শকরাজগণের অনেকেই 
মিত্রোপাসক ও মগ-ব্রাঙ্গণগণ তাহাদের পুরোহিত ছিলেন। 
কিন্তু যবনরাজগণের মুদ্রায় মিত্র আসিলেন কিরূপে ? অধিক 
সম্ভব তাহাদের বহু পূর্বেই পঞ্জাবে মিত্রপূজ। সর্বত্র প্রচলিত 
ছিল, যবনরাজগণও সাধারণের অন্ুবত্তী হইয় সেই মিত্রপুজার 
চিহ্ন মুদ্রায় রক্ষা করিয়াছিলেন । 

আলেক্সান্নারের আগমনের বহু পূর্বে পঞ্জাব ও পশ্চিম 
ভারতে শাকদিগের অভ্যুদয় হইয়াছিল। [ ভারতবর্ষ দেখ। ] 
শাকদিগের সহিত মগ-পুরোহিতদিগের প্রাধান্ত বৃদ্ধি হইয়া- 
ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। 

প্রাচীন শিলালিপি-সাহাষ্যে রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেখক 
টড সাহেব দেখাইয়াছেন যে, শকরাজপুতদিগের সহিত 
যাদবদিগের বৈবাহিক দন্বন্ধ ঘটিয়াছিল। এদিকে আমরা 
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ভবিষ্যপুরাণ হইতেও জানিতেছি যে, আদিত্য-জাতীয় মগ- 
ব্রাহ্মণগণ যাদব বা ভোজকন্যার পাণিগ্রহণ করায় তাহাদের 
সন্ততিবর্গ “ভোজক” নামে গণ্য হইয়াছিলেন। দক্ষিণাপথ 
হইতে আবিষ্কৃত সুপ্রাচীন শিলালিপিসমৃহ আলোচনা করিলে 
জান। যায়, ভোজ ও মহাভোজ নামে পরাক্রান্ত সামস্ত-রাজ- 
গণ দাক্ষিণাত্যে নানা স্থানে আধিপত্য করিতেন এবং কেহ 
কেহ “পরম সৌর” বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইহাও অসম্ভব 
নহে যে, তাহাদের সৌরপুরোহিতগণ “ভোজক+ নামে খ্যাত 
হইয়াছিলেন। ভোজকদিগের আদি নাম “মগ'ই ছিল এবং 
জরধুস্ত্রের মতানুবর্তী সকল অগ্রিপুরোহিতই “মগ” নামে খ্যাত 
ছিলেন। শেষোক্ত অগ্রিপুরোহিতদিগের সহিতও বহুদিন 
হইতে ভারতবাসীর সংস্রব ঘটিয়াছিল এবং পুর্বকালে কোন 
কোন ভারতবাসীও জরথুস্ত্র ধর্ম গ্রহণ করিক্লাছিলেন, তন্মধ্যে 
বৈও পণ্ডিত, জেসল পণ্ডিত ও তাহার ভ্রাতা গোপাল প্ডি- 
তের নাম শুনিতে পাই।* তাহার। অবস্তা-শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় 
প্রচার করিতে ফত্ববান্‌ হন; কিন্তু তাহাদের উদ্দেশ্ত কতদূর 
স্সিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বল৷ বায় না। নেরিওসিংহ যস্শ্ের 
ংস্কৃত অনুবাদ প্রকাশ করিষ। তাহাঁদের উদ্দেশ্ত সিদ্ধ করিয়া 
গিয়াছেন। অধিক সম্ভব, মজ.দপুজক মগ হইতে মিত্রপুজক 
মগের স্বাতিন্ত্যরক্ষার জন্য মগ নামের পরিবর্তে ভোজক নাম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
আগমন-কাঁল ও আগমন-কারণ । 
ভবিষ্যপুরাণ, সান্বপুরাণ এবং গ্রহযামল হইতেও জানা 
যাইতেছে যে, শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভীবকালে 
সান্বমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণী ও বরাহ- 
মিহিরের বৃহত্সংহিতার মতে, ৬৫৩ কলি-গতাব্দে অর্থাৎ এখন 
হইতে ৪৩৫০ বর্ষ পূর্বে কুরুপাওবের জন্ম হইয়াছিল এবং 
সেই সময়েই শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব, তাহা মহাভারত ও 
পুরাণপাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন। পূর্বেই আমর! 
আভাস দিয়াছি, জরথুস্ত্রের অত্যদয়ে মিত্রপুজার অবনতি 
ঘটে, এবং মজ.দ-পুজ৷ প্রচারের সহিত মিত্রপূজক মগেরা 
নিগৃহীত বা বিরক্ত হইয়া ভারতে উপস্থিত হন। বাবিলনের 
প্রসিদ্ধ এতিহাসিক বেরোসাসের মত উদ্ধৃত করিয়াও 
দেখাইয়াছি, যে, খুষ্ট জন্মের ছুই হাজার ছুইশত বর্ষ পুব্বে 
অর্থাৎ এখন হইতে ৪১০২ বর্ষ পূর্বে বাবেরুরাজ জরৎুক্ত্ 
আবিভূতি হন। তাহার বহুপূর্বে আদি জরতুস্ত্র হইতেছে। 


এখন যবন ও ভারতীয় গ্রন্থ আলোচন। দ্বার দেখা যাইতেছে, 
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যে সময় ভগবান্‌ শ্রীরুষ্ণ ভারতভূমে অপূর্ধ্ব গীতাধর্দ্ম প্রচার 
করিতেছিলেন, সেই সময়ে জী ও শাকদ্বীপে অগাচার্ধ্য 
জরতুস্ত্র মজ্দ-ধর্ম-প্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন । যে 
সময় গীতার নিক্ষাম ধর্ম গুনিয়া আর্ধ্যাবর্তে নবধুগ প্রবন্তিত 
হইয়াছিল, প্রায় সেই সময় শাকত্বীগ ও পারস্তে জরহুক্্ 
একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়। মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়া- 
ছিলেন। 
হইলে, মজ্দধর্দ অভ্যর্থীন করিল। 
দেবতা লইয়া নহে। 


এই সংঘর্ষ কেবল ইষ্ট- 


সকার অস্ত্যেষ্টিক্রিয় । পূর্বকালে শাকদ্বীপীর! শব দাহ অথব৷ 
সমাধিস্থ করিতেন; কিন্তু জরবুস্ত্র প্রচার করেন যে দাহে 
অগ্নি ও সমাধিতে পৃথিবী অপবিত্র হন, সুতরাং এ ছুই কাধ্য 


পরিত্যাগ করা উচিত। তাহার নিয়মে মৃতদেহ কোন স্থানে ; 


ফেলিয়া দেওয়াই বিধি। কিন্তু যাঁহার। মজ্দধর্ম্ম গ্রহণ করেন 
নাই, সেই মিত্রপুজকেরা শবদেহ মৃত্তিকার উপর নিক্ষেপ 
পাঁপকাধ্য বলিয়। মনে করিতেন। কিন্তু এদিকে সাধারণে 
জরশস্ত্রের পক্ষপাতী: হইয়াছিলেন। ভবিষ্যপুরাণে লিখিত 
আছে, সাম্ব শাকদ্বীপে যখন ব্রাঙ্মণ আনিতে যান, তৎ- 
কালে সেখানে ১৮ ঘর মাত্র কুলীন ছিলেন। এই বর্ণনা 
রূপক বলিয়া স্বীকার করিলে এইমাত্র বল! যাঁয় যে, ১৮ ঘর 
মাত্র কুলীন অর্থাৎ পূর্বমতাবলম্বী ছিলেন, আর সকলেই 
জবৎুস্ত্রের মত গ্রহণ: করিয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণের মতে, 
এই ১৮ কুলই ভারতে চলিয়া আসেন। কিন্ত গ্রহযামল- 
মতে, সকলে আসেন নাই, ৮ জন মাত্র আসিয়া ছিলেন। 
যাহা হউক, উক্ত বিবরণ হইতে মোটামুটা বোধ হইতেছো যে 


প্রায় চারিহাজার বর্ষ হইতে চলিল, শাকদ্বীীয় ত্রাঙ্গণগণ : 


মূলতানে আগমন করেন। এই নগরই ভারতে শাৰদ্বীপীয়- 
দিগের “আছ্ঘস্থান” বলিয়া “মূলস্থান” বলিয়া গণ্য: ইহয়। 
থাকিবে। 

নাম ও গোত্র । 


গ্রহ্যামলে লিখিত আছে,__মার্কও, মাওব,গর্গ, পরাশর, | 
ভৃগু, সনাতন, অঙ্গিরা ও জঙ্ন, এহ আটজন মুনি শাকদ্বীপে । 
তাহাদের পুত্রগণ প্রত্যহ. গ্রহ্চালনা করিতেন। | 
দেবদেব কৃষ্ণের আদেশে গরুড় তাহাদিগকে তথা হহতে ; 
আনিলে তাহারা আসিক়। সাস্বপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ; 
তাহাদের নাম বরাহ, সোম, ঈশান, শাস্তি, ভৃগু, ধনঞ্জয়, দন্নু | 
ও বন্ুন্ধর এহ আটজন াঙ্গণ গ্রহদান লহতেন। গ্রহদান- | 


ছিলেন। 


গ্রহণ নিমিত্ত তাহার! “গ্রহবিপ্র” নামে বিখ্যাত হন। বরাহ 


[ ৫৭৪ ] 


সেই ধন্মসংগ্রামে স্থপ্রাটীন মিত্রধন্ম পরাজিত ৰ 


জরথুব্ত্র সামাজিক আচার-ব্যবহারাদির 
সংস্কারেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটী প্রধান | 


ভোজকক্রাহ্মণ 


ুধ্য ও বৃহস্পতির উদ্দেশে দত্ত বস্ত গ্রহণ করেন ট সোম 
সোমের, ঈশান মঙ্গলের, শাস্তি বুধের, ভূগু শুক্রের, ধনঞজয় 
শনির, দু রাহুর, এবং বরাহ কেতুর উদ্দেশে দান গ্রহণ 
করিতেন। তাহাদের মধ্যে বরাহ কাশ্রপ গোত্র” মোম 
কৌশিক, ঈশীন গৌতম, শাস্তি বাংস্ত, ভৃগু ভরদ্বাজ, :ধনঞ্য় 
পরাশর, দন্থ শাগ্ডিল্য এবং বস্ন্ধর মৌদগল্য গোত্র ছিলেন.।* 
ভারতে আসিয়৷ বাস, যাদবকন্ার শান ও ভার 
বাসীর সহিত ঘনিষ্ঠতান্থত্রে শাঁকদ্বীপীপ্লগণের আচার ব্যবহার 
ক্রমেই ভারতবাসীর মত হইয়! গিয়াছিল/ এমন কি, কএক 
পুরুষ পরে তাহাদের সুর্যপূজ। ও তছুপযোগী অনুষ্ঠানাদি - ভিন্ন 
আর কোন সময়ে তাহাদের শাকদ্ীগী ভাব জানা বাইত না. 
সুর্্যপূজার সময় দর্ভের পরিবর্তে বর (অর্থাৎ আবস্তিক 
রেরেশ্ম 1) ও অব্যঙ্গ (জেন্দ ভাষায় ব্যাংহন ) ধারপ $, 
পুজাকালে মিব্রভক্তের পত্তিজাল বা! পতিদান দ্বারা মুখ 
আচ্ছাদন, পূজায় সর্পনির্মোক-ব্যবহার, শ্রোষের_( আবস্তিক 
“আষত) পুজা, শ্বসৎদিগের (আবস্তিক “সোষ্যন্ত' অর্থাৎ 
অগ্নিপুরোহিত ) প্রতি ভক্তি ইত্যাদি অনুষ্ঠানে সেই আদি 
শাকদ্বাপীয় প্রথ। অব্যাহত ছিল। বিশেষতঃ তবিষ্যপুরাণ 
হইতে আরও জানা যায় যে, ভারতবাসীর অধ্বরহোত্রের 
স্তায় শাকদ্বীপীয় ্রাহ্মণগণের “অচষু* নামে হোত্র অবশ্ঠ-প্রতি- 
পাল্য বলিয়া গণ্য ছিল। বর্তমান অগ্রিপুজক পারসিক 
পুরোহিতগণ যে “ইজয্‌নে? নামক যজ্ঞ করিয়া থাকেন, 


তাহাই অবস্তায় “অচষন' ও ভবিষ্যপুরাণে “অচষু* নামে 


৮১০০ 


* এ দেশীয় শাকদীপী ব্রাহ্গণগণের কুলগ্রস্থেও অষ্ট ব্রাহ্মণের আগমন 
কথাই বর্ণিত আছে । 


+ বোম্বাই-প্রদেশীয় অগ্রিপূজক পারসী পুরোহিতের এখন :827901 
বলিয়! ব্যবহার করেন। অবস্তাশান্ত্রবিদ্‌ হৌগ লিখিয়াছেন, “৪. 0৪৭16 : 


01 07189 (9//88770. 1)0780979 07307 ) 10101): 876 0190. ০০- 
8%81)০: 07 58205 ০1980. : 7 1015006 000686 10001606165, 
10101) ৪ ৪5106706] 0108 19101021165. 98907161985: 8£7:691705 
(60 % 9976911) 9569106 ছা10])  01)096 01 6109 1378101109115) 1710 
11981070980. 108. 08710700090 00 0006 1071996.179055 
1081:515১ 7), 140, ্‌ ৃ রী 
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816 13819000. 15 601১9 680 608৩6061615 0161)9790 100. 
% 1989096০01৪ 096-181), ))10) 18. 0০৮. 18070) 0019 0:6০ 
0) [81986 8166) 109 10981998194: :৩০7০৯১৪০:%০৪০ 71691 ০৮০]: 0১ 
1800) 009 159109) 00৩198966০7: 101808872875185 0. 896. 
ভবিষ্যপুরাণে 'অব্যঙ্গোৎগ্রন্তি” নামে একটা স্বতন্ত্র অধ্যায়ই আছে 


ভোজক ত্রাণ 


সহিত তৎপত্রী নিক্ষৃভা বা! হাবনীর পুজ1 করিতে হয়। এই 


হাবনীর কথা অবস্তাতেও বর্ণিত আছে।  অগ্নিপুরোহিত- | 


দিগের আদিকৃত্যের নামও. হাবনী +। এততিন্ন আর 
সমুদয় পুজাঙ্গ ও বিধিব্যবস্থা' সমুদয় ভারতীয় আধ্যগণের 
অনুরূপ ছিল। কিন্তু বর্তমান শীকন্বীপী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে 
আর সেই বিশেষত্ব অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। শীক- 
্বীপীয়্ প্রথা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অতুযুক্তি 
হয় না। ্‌ 
শাকদীপীয় ব্রীক্গণগণের ষে বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল, 
তাহার সহিত পারসিক অগ্নি-পৃজকগণের পৃজাঙ্গের সাদৃশ্ 
খাকাঁয় এমন কেহ মনে করিবেন না যে, বোম্বাই প্রদেশবাসী 
পাঁরসিক ও শাকদ্বীপীগণ একই সম্প্রদায়।' বোশ্বাই প্রদেশের 
অগ্নিপূজকগণ জরথুস্ত্র-মতাবলম্বী ও তাহাদের পূর্ববপুরুষগণ 
খৃষ্টীয় দশম শতাবে মুসলমাঁনদিগের -অত্যাচারে ভারতে 
পলাইয়া আসেন $। কিন্তু সৌর শাকদ্বীপীগণ জরথুস্ত্রে 
 বিরুদ্ধবাদী ছিলেন এবং বছ সহজ বর্ষ পুর্বে ভারতে 
আগমন করেন $1 শাকদ্বীপের অতি প্রাচীন 'গ্রথা উভয় 
সম্প্রদায়ে প্রচলিত থাকায় উভয়কে এক বলিয়া মনে হয় 
বটে, কিন্তু উভগ়্ সম্প্রদায় মধ্যে বহু পূর্বকাল হুইতেই কোন 
প্রকার সম্পর্ক নাই। ৪) 
ভারতে শাকদ্ীগীয্নগণের বংশবিস্তার । 
আদিত্যের উপাসন! বৈদ্িকযুগ হইতে ভারতে প্রচলিত। কিন্তু 
শাকদ্বীপীয় ব্রাঙ্মণাগমনের পূর্বে সুধ্য প্রতিমা গঠিত হইত না বা 
এই দেবতার মূর্তিবিশেষের পুজা গ্রচলিত ছিল না । মিত্রের 
মূর্তিগঠন ও তৎপুজা-প্রচারই শাকদীপায় ত্রাহ্গণগণের প্রধান 
লক্ষ্য ছিল। তাহাদের চেষ্টায় বহু সহস্র বর্ষ পুর্বে সমস্ত সভ্য- 
জগতে মিত্রপুজা। প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতে যেখানে যত 


সং এই “অচধু, হোত্রের প্রক্রিয়। 9085 159309 ০00 181313) 


[). 448-445 দ্রষ্টব্য । 

+:11919 181519) 0, 159. 

| ইহাদের পুরোহিতগণ “স্তর নামে খ্যাত। 'দস্তরগণ অনেকটা আমা- 
দের ব্রাহ্মণদিগের মত। তাহাদের উপনয়নাদি সংস্কার হইয়। থাকে । একমাত্র 
পুরৌহিতবংশ ভিন্ন দস্তরের অন্যত্র বিবাহ করিবার জে৷ নাঁই এবং পুরোহিত- 
বংশ ভিন্ন অন্ত কেহই পৌরোহিত্যে অধিকারী নহেন। 


$ ভবিষ্যপুরাণ, সাম্বপুরাণ ও গ্রহযামলে শাকদীপ হইতে সাম্বপুরে |: 


ষে. ব্রাক্গণাগমন-প্রসঙ্গ আছে, তাহা; কলিত উপাখ্যান বলিয়া উড়াইয়৷ দেওয়া 
যায় না। পুরাণ ব্যতীত শীকদ্বীপীয় ব্রাঙ্মণদিগের মধ্যেও বরাবর এই প্রবাদ 
চলিয়৷ আসিতেছে । এমন কি, সহস্ত বর্ষ পূর্বেকার শিলালিপিতেও এই বিবরণ 
পাইয়াছি। | বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ত্রাক্মণকা ৪র্থাংশ ত্রষ্টব্য। ] 


বর্ণিত হইয়াছে *।. ভবিষাপুরাণ হইতে জানা যায ূর্ষোর |. রতি ্রতিটিত হইয়াছে, সমস্ত এই শাকদ্বীপী বরা 


গণের প্রভাবে অথবা! তাহাদের প্রাছুর্ভাৰে সম্পন্ন হইয়াছে। 


ভোজককব্রাক্মণ 


মূলতানে শাকদবীপীয় ত্রাক্মণগণের. আদি উপনিবেশ হই- 
লেও পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকল নামক  স্থানেও বহু পূর্বকাল 
হইতেই তাহারা, বাস স্থাপন করিয়্াছিলেন। সম্ভবতঃ 
তাহাদের বাঁসহেতুই এই স্থান “শাকল” নামে খ্যাত হইয়া- 
ছিল। এখনও ভারতের সর্বত্রই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের! আপনা- 
দিগকে "শাকল দ্বিজ বলিয়া পরিচয় দিয়। থাকেন। : এক 
সময়ে শীকদ্ধীপীয়গণ ফে ভারতের বহু স্থানে বিস্তৃত ও গণনীয় 
হইয়াছিলেন, ব্রহ্মজামল হইতেই তাহার. আতা পাওয়া! 
যায়। ব্রহ্মজামলে ১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে,-- 

শরদ্বীপে বেদাগ্রি, শাকদ্বীপে সিদ্ধ, ভূমধ্যে ব্রহ্মচারী, 
দ্বারকাপুরে দৈবজ্ঞ, দ্রাবিড় ও মৈথিলে গ্রহবিপ্র, ধর্্মাঈদেশে 
ধর্মববন্ত1, পঞ্চলে শাস্ত্রী, সারম্বত প্রদেশে শুভমুখ, গান্ধারে 
চিত্রপপ্ডিত, ত্রিহনতৈে তিথিবিৎঃ নাঁটকাঁচলে (কামরূপে ) 
খক্ষ-্ছচক, রুদ্রীলয়ে জ্যোতিষী, ব্রঙ্গদেশে বিধিকারক, 
বন্রাটে যোগবেত্তা, নেপালে দেবপুজক, রাঢ়দেশে উপাধ্যায়, 
গয়ায় তন্ত্রধারক, কলিঙ্গে জান. এবং গৌড়দেশে আচাধ্য 
নামে খ্যাত। 

গ্রীকরাজদূত মেগেস্থেনিস্‌ পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে এ 
অঞ্চলের পার্বত্যভৃভাঁগে হ্রধ্যপূজ! দেখিয়াছিলেন। প্রাচীন 
পাঁলিগ্রন্থেও পাওয়া-যায় যে বুদ্ধদেবের সময় জ্যোতিষী 
শীকদ্ীপীয়: ব্রাহ্মণগণ বিশেষ প্রবল ছিলেন। ব্রহ্মজালনুত্ত 
নামক পালিগ্রন্থে দেখা যায় যে, বুদ্ধদেব এ সকল ব্রাহ্গণ- 
দ্রিগকে নিন্দা করিতেছেন। অধিক সম্ভব, এই. শাকদ্বীপীয় 
ব্রাহ্মণের! বুদ্ধগ্রচারিত ধর্মের একান্ত বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, 
সেই জন্তই বৌদ্ধদিগের সুত্রগ্রস্থে দৈবজ্ঞ ব্রান্মণগণের বিশেষ 
নিন্দা দৃষ্ট হয়। 

প্রথমে শাকরাজগণ ভারতে আসিয়া বুদ্ধের মাহাত্ম্য 
শুনিয়৷ বৌদ্ধধর্ম দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই স্থ স্ব 
পিতৃপুকুষাুষ্টিত স্থৃপ্রাচীন মিত্রপুজা পরিত্যাগ করিতে 
সাহসী হন নাই; তাহাদের যুদ্রাসমূহে মিত্রপূজার নিদর্শন 
রহিয়াছে*। শকরাজগণের মুদ্রীয় মিত্র “মিহির নামে 
উৎকীর্ণ | এই মিত্রপূজায় ততকালে একমাত্র শাকদ্বীপীয় 


+ 7170157) 400600ঞ1য, 1888. 7, 91. 
+ এই মিত্রপূজকগণ “মিহির” “মিহিরকুল” বা £মিহিরগোব্র' বলিয়াও গণ্য 


- ছিলেন। এখনও জরথুস্ত্-মতাবলম্বী অনেক পারসী পুরোহিতবংশ “মিহির 


উপাধি ধারণ করিতেছেন, তাহাদের পূর্ববপুরুষগণ মিহির উপাঁসক ছিলেন, 
এই উপাধি তাঁহারই নিদর্শন । 


ভোজ ক ব্রাহ্মণ 


্রাঙ্মণগণই পৌরোহিত্য করিতেন। সুতরাং শক্রাজগণ 
বৌদ্ধ-মতাবলম্বী হইলেও, তাহাদের পুরোহিত শাকদবীপীয় 
ব্রাহ্মণগণের প্রভাব এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। অধিক 
সম্ভব, এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রভাবেই পরবর্তীকালে 
প্রায় সকল শকরাঁজই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া গোত্রাহ্মণ- 
তক্ত গোঁড়া হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিলেন। নহিলে উবদাত 
নামক একজন বিশুদ্ধ শকাধিপ গোত্রাঙ্গণভক্ত বলিয়া আত্ম- 
গৌরব প্রকাঁশ করিতেন ন1। * 

মিত্রভক্ত শাকদ্বীপীয় ব্রাঙ্মণগণ মিত্র ও “মিহির উপাধি 
ব্যবহার করিতেন, প্রাচীন শিলালিপি ও প্রাচীন জ্যোতিগ্রন্থ 
হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে । কোন কোন পুরাণে 
শুঙ্গ ও তৎপরবত্তী কাথায়ন . রাজগণ “দ্বিজ' বলিয়৷ গণ্য 
হইয়াছেন । প্রসিদ্ধ প্রত্বতত্ববিদ্‌ কনিংহাম্‌ সাহেব শক্রাজ 
বানুদেবকে_ কাথায়নবংশরীয়: প্রথম রাজা বলিয়া স্থির 
করিয়াছেন। আবার পুরাতত্ববিদ্‌ ফিট সাহেবও কাণায়ন- 
বংশীয় ৩য় নৃপতি নারায়ণকে “তুষার+-বংশীয় বলিয়। অবধারণ 
করিয়াছেন 11 :এক্সপস্থলে এই  কাণ্ীয়নের৷ শাকদীগী দ্বিজ 
হইতেছেন।. ইহারা ০শুঙ্গমিত্র  বলিয়াও কোন কোন 
প্রাচীন জৈনপ্রন্থে বণিত হ্ইয়াছেন। এই শুঙ্ক ও কাথুয়ন- 
দিগের মধ্যে অনেকেরই “মিত্র উপাধি দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ 
মিত্রভত্ত. শুঙ্ধ ও কাথায়নদিগের সময়েই শাকদীপীয় ব্রাহ্গণ- 
গণের প্রভাব ভারতব্যাপী :হইয়াছিল।  তৎপরে অন্ধরাজ- 
গণ প্রবল হইয়া! কাথায়নরাজ্য গ্রাস করিলেন এবং বহুকাল 
শকদ্িগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইলেও শেষে তাহারা শক- 
বাজগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, 
স্থতরাং শীকদ্বীপীয় ব্রাঙ্গণগণের তাহাতে সুবিধা বই অস্থবিধা 
হয় নাই। 

শকরাজগণের প্রভাব ভারতে বহু বিস্তৃত ও বহুকালস্থার়ী 
হইয়াছিল, তাহা পুর্ধেই বণিত হইয়াছে £। সেই সকল শক- 
রাজগণ প্রধানতঃ এমত্রঁ নামক ক্ু্যতক্ত বলিয়া “মৈত্রক” 
নামেও গণ্য ছিলেন। বলভীরাজগণের তাম্রশাসনে মৈত্রক- 
গণ “অতুলবলসম্পন্ন” বলিয়াই বধিত হইয়াছেন এবং খুষ্টীয় 
পঞ্চম শতাব্দীতে এই মৈত্রকদ্িগকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াই 


* অবস্তার যগ্ন মধ্যে অববদাত নামে এক খধির উল্লেখ আছে। তাহার 


অনুকরণে এই উষবদাত নাম হইয়া! থাকিবে। 


1 [1995 001005 11)5011001010 [7)010970100) ০1, []1. 
1১, 2929. 


1 ভারতবর্ষ শব্দ দ্রষ্টব্য । 


[ ৫৭৬ ] 


- গুপ্তসাআজাজ্য কম্পিত হইয়াছিল। 


ভোজকব্রান্ষণ 


 স্রাষ্ট্রের বলভীরাজবংশ-স্থাপয়িতা৷ সেনাপতি ভঙটার্কের 


সৌভাগ্য সমুদিত হইয়াছিল। তাহার বংশধর মহারাজ ধর- 
পষ্র “পরমাদিত্যভক্ত' বলিয়াই গ্রুসিদ্ধ হইয়াছেন *। এমন 
কি সম্রাট্‌ হর্ষবর্ধনের পিতামহ আদিত্যবদ্ধন ও প্রপিতামহ 
রাজ্যবর্ধন উভয়েই তাহার তাত্রশামনে “পরমাদিত্যতক্ত” 


-আখ্যায় অভিহিত 11 


খৃষ্টার পঞ্চম শতাব্দীতে মৈত্রক শকগণের প্রভাব, রা 
হইলেও এই সময়ে শকদিগের হণ নামক আর এক শাখা 
ভারতে প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, তাহাদের অভ্যদয়ে 
গুপ্তসম্রাট্‌ স্বন্দগুপ্তের 
শিলালিপি হইতে জান! যাঁয় যে, তিনি হৃণদিগের প্রভাব দমন 
করিতে বদ্ধপরিকর হহইয়াছিলেন। তাহার সময়েও দেখা 
যায় যে, ইন্দোর ও মগধে স্ধ্যমন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । 
হৃণেরা। সকলেই “মিহির বা হৃর্য্যতক্ত ছিলেন। তাহাদের 
প্রধান অধিপতি তোরমানের পুত্র “মিহিরকুল” বলিয়া নিজ 
পরিচয় দিয়াছেন। এই মিহ্রিকুলের. প্রভাবে গুপ্তসাভ্রাজ্য 
চূর্ণ বিচুর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে ভারতের সকল প্রধান 


: ববাজন্যবর্গ সম্মিলিত হইয়। মিহিরকুলকে নিপাতিত করিতে 


সমর্থ হইয়াছিলেন। এই মিহিরকুল নিজ নামানুসারে 
“মিহিরেশ্বর নামক এক বৃহৎ ক্ষ্যমন্দির প্রতিষ্ঠা যা 
ছিলেন। 

আমর! ভবিষ্যপুরাণে শাকদীপীয় ব্রাঙ্গণগণের “মিহির 
গোত্র” পাইয়াছি। আবার হুণাধিপ মিহিরকুলের পর 
শাকদীপীয় ব্রাঙ্মণগণের মধ্যে অনেকেরই “মিহির” উপাধি 
ব্যবহার দেখা যায়; তন্মধ্যে বোধগয়ার বসুমিহির $ ও 
ভারতের সর্বপ্রধান জ্যোতিবিদ বরাহমিহিরের নাম উল্লেখ- 
যোগ্য । যে মাঁলবাধিপ যশোধন্মন মিহিরকুলকে পরাজয় 
করিয়। “বিক্রমাদিত্য” উপাধি অর্জন করিয়াছিলেন, বড়ই 
আশ্চধ্যের বিষয় যে, বরাহমিহির তাহারই সভা! উজ্জ্বল করিয়া 


_ছিলেন। আবার যশোধম্মীর সহযোগী মিহিরকুলহস্তা গুপ্ত- 


সমাট্‌ বালাদিত্য মগধের “মিত্র' উপাঁধিধারী ভোজক (শাক- 
দ্বীপী) ব্রাহ্মণদিগকে সম্মানিত ও মগধের কৃর্ধ্যসেবার্থ ভূমি- 
দান করিয়াছিলেন 8$। আমরা বুহৎসংহিতা হইতে জানিতে 
পারি যে, বরাহমিহিরের সময়ও কৃষ্যপূজা একমাত্র শাকদ্বীপী 
ব্রাহ্মণগণেরই আয়ত্ত ছিল। বরাহমিহির লিখিয়াছেন,_- 


%:[019965 [7150111)01009 01089 001)%8 112 111 0,168. 
1 10101818101)1% [09199 ০1,111), 28, 

] 01108573590 (৪]৪১ 1), 185. 
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ভোজকব্রাক্গণ 


“বিষ্ঠোর্ভাগবতান্‌ মগাংশ্চ সবিতুঃ শস্তোঃ স ভন্মদ্বিজান্‌ 

মাতৃণামপি মাতৃমণ্ডলবিদে। বিপ্রান্‌ বিছুত্র্গণঃ। 

শাক্যান্‌ সর্বহিতন্ত শান্তমনসে। নগ্রান্‌ জিনানাং বিছু- 

্ষে যং দেবমুপাশ্রিতাঃ স্ববিধিন! তৈস্তপ্ কাঁধ্য। ক্রিয়া! ॥৮* 

(বুহৎসংহিতা ৬০১৯) 

অর্থাৎ বিষ্ণুর পুজক ভাগবতগণ, সৃর্যের মগগণ, শিবের 
তক্মধারী দ্বিজগণ, মাতৃগণের মাতৃমগুলবিদ্‌ ব্রাঙ্ষণগণ, ব্রহ্মার 
বিপ্রগণ, সর্বহিত শান্তমন! বুদ্ধের শাক্যব্রাক্ষণগণ এবং জিন- 
গণের উপাসক নগ্ুগণ। এইরূপে যে যে দেবের উপাসক, 
তাহারাই স্ব স্ব নিয়মানুসারে স্ব স্ব দেবের পৃজ। করিবেন। 

বরাহমিহিরের বহুপরে খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে আবুরিহান্‌ 


ভারতে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদিগকে একমাত্র ৃর্য্যপূজায় 


অধিকারী দেখিয়াছিলেন। 

শিলালিপি সাহায্যে জানিতে পারি যে, এখন হুইতে 
চতুর্দশ শতবর্ষ পূর্বে মগধে শাকদীগীয় ভোজক বিপ্রগণ 
পুরুষানুত্রমে হূর্যপূজায় অধিকারী ছিলেন। শাহাবাদ-জেলাস্থ 
দেওবরণার্ক গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত মগধাধিপ ২য় জীবিত-গুপ্তের 
শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, দেব্বরুণার্ক গ্রামে অতি 
প্রাচীনকাল হইতে ভোজক-বিপ্রগণের বাস ছিল। এখান- 
কার বরুণার্ক নামক সূরধ্যদেবের সেবার ব্যয়-নির্বাহ জন্য 
মগধপতি বালাদিত্য দেব ভোজক নৃুর্ধ্যমিত্রকে এই গ্রাম দান 
করেন। গুপ্তাধিকার লোপ হইলে এ অঞ্চল বর্মভূপালগণের 
অধিকারভূক্ত হয়। তাহারাও ভোজক বিপ্রদিগের দেবস্বে 


* ভবিষ্যপুরাণেরও এই বচন আছে। কেবল দ্বিতীয় শ্লোকটার একটু 


পাঠীন্তর দৃষ্ট হয়। যথাঁ_ 

“ম্বাধ্বীকম্ত জনন্ত শুরুবসনান্‌ বুদ্ধন্ত রক্তাম্বরান্‌।” 
অর্থাৎ শুক্লাম্বরধারী জৈনগণ জিননাঁধুর এবং রক্তাম্বরধারী বৌদ্ধ শ্রমণগণ 
বুদ্ধের উপাসক। এই শ্লোকেই বরাহমিহিরের সহিত ভবিষ্যপুরাণের পার্থক্য 
লক্ষিত হইতেছে । বরাহমিহির তীহার সময়ের কথাই সম্ভবতঃ লিপিবদ্ধ 
করিয়াছেন এবং তব্দুষ্টে আবুরিহান্ও এই কথাগুলি অনুবাদ করিয়াছেন । 
(41009700019 10019, 0:%0915660 7 70, 9801), ড০1. 1. 121) 
কিন্তু ভবিষ্যপুরাণে যখন এ গ্লোক গ্রথিত হয়, তখনও তৎকাঁলের কথাই লিপি- 
বদ্ধ হইয়াছিল। বরাহমিহির নগ্র ব। দিগন্বর জৈনের কথ। বলিতেছেন । 
বাস্তবিক তাহার সময়ে দিগম্বর জৈনের! বিশেষ প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু দিগন্বর 
সম্পদায়ের উৎপত্তি শ্বেতাম্বরের বহু পরে। থৃষ্ট জন্মের পর দিগম্বরের 
উৎপত্তি এবং খুষ্ট জন্মের বহুপূর্বে শ্বেতাম্বরের উৎপত্তি, তাহ। জৈন-পুরাবিদ্‌- 
গণই স্থির করিয়াছেন। এরপ স্থলে ভবিধ্যপুরাণের উক্ত বচন দিগম্বরোৎ- 
পাত্তির পূর্বের অর্থাৎ খু ষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল বলিয়া! অনুমিত হয় এবং 
সেই সময় হইতেই বিভিন্ন সম্পদদায়ের ত্রাঙ্মণমধ্যে বিভিন্ন দেবের পুজাও 

প্রচলিত ছিল। 
৪80 


[] ৫৭৭ ] 


১৪৫ 


ভোজক ব্রাহ্মণ 


হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাহারাও সময়ে সময়ে এই গ্রাম 
ব্রন্ধোত্তর বলিয়া! ভোজকদিগকে ছাড় দরিয়াছিলেন। তন্মধ্যে 
মহারাজ সর্ববন্মা প্রথমে ভোজক হংসমিত্রকে ছাড় দেন, 
তৎপরে ভোজক খধিমিত্র অবস্তিবন্মীর নিকট ছাড় পান। 
এইরূপে মগধপতি ২য় জীবিতগুপ্তও ভোজক দুর্দরমিত্রকে 
এই স্থানের ছাড় দিয়াছিলেন *। 

মগধে ভোজক বা মগত্রাঙ্গণের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি 
পাইতেছিল। খুষ্টীয় দশম শতান্ে এখানে মান-রাজবংশ 
প্রবল হইয়া উঠে। শাকদ্বাপী ব্রাহ্ণগণ এই মানরাজগণের 
নিকট যথেষ্ট সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে কেহ 
শাস্ত্রী, কেহ সভাপঙ্ডিত, কেহ প্রাড়বিবাক প্রভৃতি রাজকীয় 
উচ্চপদ পাইয়াছিলেন। গয়া জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর 
গ্রাম হইতে ১০৫৯ শকাব্দে উৎকীর্ণ একখানি বৃহৎ শিলালিপি 
পাওয়া গিরাছে, তাহাতে মান-রাজবংশ ও শাকদ্বীপীয় 
এক প্রসিদ্ধ পগ্ডিতবংশের পরিচয় পাওয়। যায়। 

ক্রমে শাকদীপীয় ব্রাহ্মণগণ সমগ্র ভারতে নান শাখায় 
বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। কৃষ্জদাসরচিত মগব্যক্তি- 
নামক গ্রন্থ হইতে জান যাক যে, শাকদীগী বিপ্রগণ বিভিন্ন 
স্থানে বাসনিবন্ধন ২৪ আর ব৷ পুর, ১২ আদিত্য, ১২ মণ্ডল 


* দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের শিলালিপি খৃষ্টায় ৭ম শতীব্দীতে উৎকীর্ণ। উহার 
শেষভাগে এইরূপ লিখিত আছে-_“বিজ্ঞাপিত শ্রীবরুণাবাসি-ভট্টারক প্রতিবদ্ধ- 
ভৌজক-নুষ্যমিত্রেণ  উপরিলিখিত'**গ্রামাদিসংযুত পরমেশ্বর  শ্রীবালাদিত্য- 
দেবেন স্বশাসনেন ভগবচ্ছণীবরুণবাঁসী ভষ্টরক***পরিবাহক***ভোজকহংস- 
মিত্রস্ত সমাপত্যা যথাকালাধ্যাসিভিশ্চ এবং পরমেশ্বর ্রীসর্বববন্ম্**ভোজক- 
খষিমিত্র'**যতকং এবং পরমেশ্বর শ্রীমদবস্তিবন্্ণ। পূর্ববদত্তকমবলন্ব্য**'********* 
এবং মহারজাধিরাজ পরমেশ্বর******শাসনদানেন ভোজক দুর্ধারমিত্রস্তানুমোদিত 
***তেন ভূজ্যতে ।” 

(19৪৮৩ 11)30110061005 01 018৪ (9000& 11088) 1). 212.) 

যেখানে উক্ত শিলালিপি আছে, সেই গ্রামে গত ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রত্বতত্ব- 
বিদ্‌ কনিংহাম সাহেব গিয়াছিলেন। বড়ই আশ্চর্য্ের বিষয়, তিনি তথায় 
৬ ঘর শাকদ্বীগী বিপ্র দেখিয়াছিলেন। তাহাদের মধ্যে ছত্তর-পীঁড়ে শীকদ্বীপী 
কনিংহাম্‌ স।হেবকে জানাইয়াছিলেন যে, রাজ! বরুণ তাহাদের পূর্ববপুরুষকে ২৯ 
খানি মৌজ। (প্রায় ২২৯০ বিঘ। জমি ) দান করিয়াছিলেন । ভোজপুরের রাজ। 
উমরাসিংহের সময় পধ্যন্ত ২৯ মৌজাই এ ব্রাক্মণবংশের অধিকারে ছিল, পরে 
উমারসিংহের পৌত্র কুমার সিংহ অল্পদিন হইল এঁ নকল জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া 
মুসলমানকে বিক্রয় করিয়াছেন । 

(001001081181048 4১900860198108] 95৮০) 19১০:৮৪, ৬০1. 
সুভ]. 0. 65.) এখনও দেওবরণার্কে শাকদীপী ত্রাক্ষণের বাস রহি- 
য়াছে। এখানে প্রবাদ আছে, রাজ! সুলোম স্বীয় কুষ্ঠরোগমুক্তির জগ্ শাকদ্বাপী 
ব্রাহ্মণদ্দিগকে গয়ায় আনয়ন করেন। 


এবং ৭ অর্ক এই ৫৫টা থাকে বা 1 গাঞ্চিতে নিত রা 
ছিলেন ।  মগর্যক্তির বিবরণ পাঠ করিলে জানা ঘাঁয় যে, 
উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নিজামরাজ্য, গশ্চিমে পঞ্জাব এবং 
পুর্বে গৌড় 'ও উৎকল ভারতের বহুস্থানেই শীরুদ্বীপী ভোজক 
বিগ্রগণ বিস্তৃত হইয়। পড়িয়াছিলেন ॥ যে যে স্থানে তীহাদের 
বাস ছিল, অথবা যে যে স্থানে পুর্বকালে স্্্যমূর্তি প্রতিঠিত 
হইয়াছিল, ফেই সেই নগর বা. গ্রামের নামানুসারে আর ঝা 
পুর, মণ্ডল, আদিত্য ও অর্ক নামে বিভিন্ন শাখা কল্পিত 
হইয়াছিল । অগব্যক্তিতে যে সত্ার্কের উত্লেখ আছে, তন্মধ্যে 
ব্রুণার্ক একটী। এই স্থান হইতে প্রাপ্ত খুষ্টায় গম শতাবে 
উৎকীর্ণ শিলালিপিতে €ভাজকবিপ্রের য়ে পরিচয় পাইয়াছি, 
: তাহা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি । কাশ্বীখণ্ডে লোলার্কের 
পরিচয় এবং সাম্বপুরাণে কোণার্কের মাহাস্থ্য প্রসঙ্গে শাঁক- 
দ্বীগীয় ব্রাঙ্মণাগমনকণ| সবিস্তার বর্ণিত আছে। খুষ্টীয় ১১শ 
শতাবের প্রারস্তে আবুরিহান সাস্বপুরাথের উল্লেখ করিয়া- 
ছেন। এক্সপ স্থলে খুষ্টীয় একাদশ শতাব্দেরও বু পুর্বে যে 
উৎ্কলে শীকদ্বীপী ব্রাহ্মণ পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহাতে 
আর কোঁন সন্দেহ নাই। 
[কোণার্ক শব্ধ দিব বিবরণ দ্রষ্টব্য | ] 


বঙ্গে ভোজকব্রাঙ্গণাগমন। 


'গৌড়ে কোন সময় শারদ্বীপী গ্রহবিগ্রগণ 'আনিয়া- 
ছেন, তাহার প্রকৃত 'কোঁন শ্রমাণ পাওয়। যায় ন)। 
কৃষ্ণদাসের মগব্যক্তিতে পুগুণার্ক ও তদস্তর্গত পুণগুরীকার্কের 
প্রসঙ্ধ পাইয়াছি। যে সময়ে গৌড়ের রাঁজধানী পু বা 
পুগ,বর্ধনে ছিল, পুণ্ু,বদ্ধনের সেই সমৃদ্ধিকালে সম্ভবতঃ 
এখানে শাকীপী ত্রাহ্গণের আগমন হইয়াছিল। আমর! 
রাজতরঙ্গিণী হইতে খৃষ্টায় ৮ম শতান্দে গৌড়াধিপ জয়স্তের 
অধিকারকালে পুগু,বদ্ধনের যথেষ্ট সমৃদ্ধির পরিচর পাই। 
পালরাঁজগণের সময়েও পুগু,বর্ধনে রাজধানী ছিল। রাজা 
বল্লালসেন খৃষ্ীয় দ্বাদশ শতাঁবীর প্রারন্তে গৌড়নগরে রাজধানী 
পত্তন করিলে পুগ্ু,বদ্ধনের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এরূপ স্থলে 
অনুমিত হয়, রাজ! বল্লালসেনের বহুপুর্বে শাকদীপী বিপ্রগণ 
পৌগ্ু,বর্ধনে আগমন করিয়াছিলেন। তাহারা এখানকার 
পুগ্ডার্ক নামক স্ৃর্্যযুণ্তির সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সম্ভবতঃ 
পপুণ্ডার” নামে এক. স্বতন্ত্র থাক বলিয়৷ গণ্য হইয়াছিলেন। 
এই 'পুণ্ডার্কঃ শাঁখাকে গৌড়ের প্রথম শাকদীগী দ্বিজ রলিয়। 
মনে হুর । পুওখার্কদিগকে আমরা মোটামুটী বারেন্দ্র শাকুদ্ীপী 
বলিয়া! গণ্য করিতে পারি, কিন্তু, ছুঃখের বিষয়, এই রারেন্দ 


শ্রেণীর গ্রহবিপ্রগণের আদি, কপার গ্রন্থ ফিছই+ পাওয়া 
যায় না। চা ্ 
রাটীয় ও ৩: টড) মাক 
কুলগ্রন্থ পাওয়া গ্রিয়াছে, সেই সম্বস্ত হইতে বঙ্গীক শাকদীপী 
ত্রাহ্মগণের আমর! কতক কতক পরিচয় পাইয়াছি। 

রাটীয় বালিসমাজের গ্রহ্বিপ্রগণের কুলপঞ্জিকা য় লিখিত 
আছে*--মার্কও, মাওর্য, গর্গ, গ্ররাশর, ভৃগু» সনাতন, 


ও জঙ্ক,শীকদ্বীপে এই আটজন মুনি ছিলেন।. তাহাদের 


ংশধরগণ মহ্থাশক্তি প্রভাবে প্রত্যহ গ্রহ্চালন! করিতেন গ্রুহ- 
সন্বন্ধীয় দান গ্রহণ ররায় তাঁহার! গ্রহবিপ্রনামে খ্যাত।  গরুড় 
শাকদ্বীপে গিয়। তাহাদিগকে আনয়ন করিয়াছিলেন.। তাহা- 
দিগের নাম রাহ, সোম, ঈশান, শান্তি, শুক্র, ধলজয়, দনু 
ও বস্থন্ধর এই আট জনই গ্রহবিগ্র ছিলেন॥ তন্মধ্যে রূরাহ 
কাশ্তপগোত্র, সোম স্থতকৌশিক, ঈশান গৌতমগোত্র, শাস্তি 
বাতস্ত, ভূগ্ড (শুক্র) ভরদ্বাজগোত্র, ধন্ঞজয় পরাশর 'গোত্র, 
দু শা্ডিল্য গোত্র এবং বন্ুন্ধর 'মৌদগল্য গোত্র ছিলেন । 
্র অষ্ট ব্যক্তির বংশধর পৃথু, হৃসিংহ, বিষুণ। লোরুনাথ, 
জনার্দন, কেশব, ক্বতিবাস, নারায়ণ, 'দগুপাণি ও মহানন্দ 
এই দশজন ( মধ্যদেশ হইতে ) গৌড়দেশে আগমন রুরেন + 
এই দশ ব্যক্তির উপাধি বৃহাজ্জ্যোবী, কাশ্পটি, 'ওঝা, আচার্য্য, 
ঘটক, পাঠক, মিশ্র, উপাধ্যায়, জমদপগ্রি ও আলম্যান।॥  ইঁহা- 


'দের মধ্যে বৃহজ্জ্যোষীর কাশ্তপগোত্র, কাশ্পটির স্বতকৌশিক, 


ওকাঁর গৌতমগোত্র, আচার্য্যের মৌদগল্য, ঘটকের ওভরদ্বাজ, 
পাঠকের বাঁৎস্ত, মিশরের শাগ্ডল্য, উপাধ্যায়ের পর্াশর, 


* “মার্কণে! মাওব্যো গর্গঃ পরাশরম্ততে। ভূৃণ্তঃ। 
সনাতনোইঙ্গিরা জহ,$ শাকদীপাষ্টরকো। মুনিঃ ॥ 
তন্তা জ্জ। মহাশক্ত্যা প্রত্যহগ্রহচালকা2। 
আনীতং দেবদেবেশ গতবান্‌ গরুডম্তথা ॥ 
গ্রহদীনপ্রভাবেন গ্রহবিপ্রমুদা্ধতম্‌। 
বরাহঃ সোম ঈশানঃ শাস্তিঃ শুক্রো ধনপগ্রয়ত ॥ 
দনুব হুন্ধরশ্চৈব ইত্যন্টো গ্রহত্রান্মণাঃ। 

বরাহঃ কাগ্ঠপশ্চৈৰ সোমশ্চ ঘৃতকৌশিকঃ ॥ 
ঈশানো৷ গৌতমশ্চৈব শান্তিবৎস্তত্তঘৈব চ। 
ভরদ্বাজে। ভূগুশ্চেব পরাশরো! ধনগ্রয়ঃ ॥ 

দন্থুঃ শাগিল্যগোত্রঃ স্তাৎ মধুকুল্যে। বন্ুদ্ধরঃ | 
পৃথুন্ সিংহ! বিষুশ্চ লৌকনাখোজনার্দনঃ 
'কেশবঃ কৃত্তিবাপম্চ নারায়ণঃ নরোত্বমঃ 
1 হানন্দো- গৌড়দেশে লমাগতঃ ॥” 

| _ (রাচীয় শাকলদীপিক!। ) 


+ “মধ্যদেশং পরিত্/জ্য রিল সমাগতঃ।” এইবপ পাঠীস্তর দৃষ্ট হয়। 


ভোজ কব্রাঙ্গণ 


_ জামাগ্ন্য ও আল্যমান লইয়া দশজনের দশ গোত্র খ্যাত *। 
রাটীয় গ্রহবিপ্রগণ এই দশ বাক্তির সম্তান। 

এদিকে নদীয়া-বঙ্গঘমাজের কুলপঞ্জিকায় ভিন্ন ভিন্ন 
ব্যক্তির নাম শু তাহাদের আগমন কারণ, এইরূপ দৃষ্ট হয়_- 

ফেলপুষ্পশোভিত নানাবৃক্ষসর্মীকুল বমণীয় সরযূতীরে বেদ- 
বেদাঙ্গপারগ নানাশাস্ত্রে কুশল জপধজ্ঞপরাক্মণ ব্রাঙ্গণগণ বাস 
করিতেন। কোন সময় গৌড়দেশাধীশ্বর নৃপতিশ্রেষ্ঠ ধর্্াত্বা 
শশীস্ক গ্রহবৈগুণ্যপ্রযুক্ত রৌগ দ্বারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
বৈগ্যগণ কর্তৃক সম্যক্‌ চিকিৎসিত হইয়া 'রোগপক্কট হইতে 


মুক্তি লাভ করিতে ন! পারিয় স্বস্তযয়ন করিবার নিমিত্ত 


মানস করিলেন। বাঁজাঁর আদেশ 'অন্ুপারে মন্ত্রী কর্তৃক 
প্রেরিত দূতের সরযুতীর হুইতে কতিপয় ত্রাঙ্গণকে আহ্বান 
- ক্ষরণ ' আনয়ন করিয়াছিল। 

“বিষুঃ, সনাতন, স্মযক্ঞ, শঙ্কর, 'দেবধর, সুশম্মা, বাস্থদেব, 
প্রজাপতি, চতুভু জ, লৌকেশ, চক্রপাঁণি ও মাধব এই দ্বাদশটা 
ব্রাহ্মণ গৌড়দেশাধিপ শশান্ধ কর্তৃক আহৃত হইন্সা গৌড়মগুলে 
আগমন করিয়াছিলেন। ন্বাজা সেই মহাত্মা বিপ্রগণের 


গ্রহজ্ঞান বিদিত হইয়া! নিজ ভবনে গ্রহ্যজ্ঞ বিধানের নিমিত্ত: 
ব্রণ করিয়াছিলেন, ধাহার৷ গ্রহ্যক্ঞে বৃত হইয়াছিলেন, তাহা-: 
দের গোভ্র ঘথীক্রমে বলিতেছি। বিষ ক্াশ্তপগোত্র, সনাতন 
 কৌশিকগোত্র, সযজ্ঞ বাতস্তগোত্র, বা্থদেব শাগ্ডিল্যগোত্র, ! 


সুশর্দ মৌদগল্যঙ্গোত্র, দেবধর পরাশরগোত্র,শঙ্কর গৌতমগোত্র, 
চতুর্ভুজ জামদগ্রি গোত্র, চক্রপাণি, গর্গগোত্র ও মাধৰ আল্য- 
ম্যান গোত্রসম্ভৃত। সুশর্্া। তন্ত্রধারের কার্যে, গ্রজাপতি হোতৃ- 
কাধ্যে, বিষু ব্রন্গকর্ম্ে, শঙ্কর সদন্তকর্মে, হৃধ্যের জপকন্মে 
লুষক্ঞ, চন্দ্রের জপকর্খে সনাতন, মঙ্গলের জপকম্মে চতুভূর্জ, 
বুধের জপকর্্নে চক্রপাণি, বৃহস্পতির জপকন্মে দেবধর, শুক্রের 
জপকন্দে লোকেশ ও রাহুকেতুর জপকন্মে সথধীবর মাধব 
গোড়েশ্বর কর্তৃক ব্রতী হইয়াছিলেন। (সই ভূদ্দেবগণ যথা- 


* “বৃহজ্জ্যোধী কাশপটিশ্চ ওঝা চার্য)চতুষ্টয়ং। 
ঘটকঃ পাঁঠকশ্চৈব মিশ্রোপা ধ্যায়.এব চ ॥ 
জমদগ্রিরালম্যানে। দশাখ্যাতিঃ প্রকীভিতাঃ । 
বৃহজ্জোষী কাণ্তপঃ স্যাৎ কাশৃপটিঘ্ব' তকৌশিকঃ ॥ 
ওঝ|। গৌতম আখ্যাত আচাধ্যে। মধুকুল্যায়ে। ৷ 
ঘটকশ্চ ভরদ্বাজঃ পাঠক! বাতস্যোপাধিকঃ ॥ 
মিশ্রঃ শাঙিল্যগো ত্রঃ স্তাদুপীধ্যায় পরাশরঃ। 
জামদগ্য আলম্যানঃ দশগোত্রাঃ প্রকীত্তিতাঃ% 
. (গ্লাট়ীয় শাকলদীপিক|। ) 


এ পু গুপঠি ] 


ভোজকক্রাহ্গণ 


বিধ রাঁজার গ্রহযজ্ঞ সম্পন্ন করিয়া রাজীর আদেশ অন্তুসারে 
সপরিবারে গৌড়দেশে রাস করিয্সাছিলেন। তীহাদের জ্যোতিঃ- 
শান্ত্পরায়ণ তনয়গণ গ্রহের দান গ্রহণ করীয় গ্রহবিপ্র 
নামে কথিত হইয়া থাকেন। সেই শীল্ত্রপারগ ব্রাহ্গণগণ রাঢ় 
ও. বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন স্থীনভেদ্দে তাহাদের কতিপয় 
সমীজ হইয়াছে । উপাঁধ্যায়, পাঠক, আচাধ্য, মিশ্র, বুহ- 
জ্দ্যোধী ও দীক্ষিত এই কয়েকটা তাহাদের বংশোপাধি” * | 
নদীয়া বঙ্গ সমাজের গ্রহবিপ্রগণ উক্ত দ্বাদশজনের সন্তান । 

উমেশচন্দ্রের কুলজী হুইতে.যে বচন উদ্ধৃত হুইল, তদনু- 
সারে অবগত হহুওয। যায়, গৌড়দেশীয় শশাঙ্ক নৃপতি এক 
সময় ব্যাধি দ্বারা গ্রপীড়িত হইয়াছিলেন। রোগ হইতে 


* এপ্রীনূর্য্যং প্রণিপত্যাগ্রে তখৈব কুলদেবতাম্‌। 
ক্রিয়তে গ্রহবিপ্রাণাং কুলপত্জী যথাবিধি ॥ 
হ্ুরম্যে সরযূতীরে নানাবৃক্ষসমাকুলে। 
স্রসালফলৈঃ পুষ্পৈরাকীর্ণে চ মনৌহরে ॥ 
বসস্তি বিপ্রশার্দ,লা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ। 
নানা শাস্ত্রেযু কুশল। জপযজ্ঞপরায়ণাঃ ॥ 
কদাচিন্ন পতিত্রেষ্ঠঃ শশাঙ্কে। গৌড়ভুপতিঃ। 
পীড়িতো গ্রহবৈগুণ্যাৎ ক্লেশং প্রাপ স ধার্সিকঃ ॥ 
বৈদ্যেশ্চিকিৎসিতঃ সম্যঙন মুক্তে। রোগসঙ্কটাৎ। 
ততঃ-্যস্ত্যয়নং কর্ত,মিয়েষ নৃপপুবঃ ॥ 
মন্ত্রিণ। প্রেরিত। দূতা ব্মানীতা দ্বিজপুঙ্গবঃ। 
আহুয় সরযুতীরাৎ ৃপস্তাদেশতস্ততঃ ॥ 
বিঃ সনীতনশ্চৈব নুযজ্ঞঃ শঙ্করত্তথ। | 
দেবধর; সশরন! চ বান্ুদেবঃ প্রজাপতি; ॥ 
চতুভূজশ্চ লৌকেশশ্চক্রপাঁণিশ্চ মাধবঃ। 
প্রার্থিতা গৌটঢভূপেন চাগতা৷ গৌড়মগ্ুলম্‌ ॥ 
গ্রহজ্ঞানং বিদিত্ব। তু তেষাং রাজ্ঞ! মহাত্মনাম্‌। 
গ্রহযজ্ঞবিধানার্থং বৃতান্তে নিজমন্দিরে ॥ 
তেযাস্ত দ্বিজমুখ্যানাং গোত্রীণি চ যথাগমং। 
কথ্যন্তে ষে বৃতীস্তম্মিন্‌ নৃপস্ত ষজ্ঞকর্ম্াণি ॥ 
বিঞুঃ কাশ্যপগোত্রশ্চ কৌশিকশ্চ সনাতনঃ। 
বাতস্তঃ সুষজ্ঞঃ শাগ্ডিল্যে। বাস্থদেবস্তথৈব চ ॥ 
মৌদগল্যজঃ সুশর্দ্া চ দেবধরঃ পরাশরঃ। 
শঙ্করে গৌতম; খ্যাতে! ভরদ্বীজঃ প্রজাপতি ॥ 
মৌপ্জীয়নশ্চ লোকেশো জমদগ্িশ্চতুভুজঃ।, 
গর্গস্ত চক্রপাণিঃ স্তাদালম্যানিশ্চ মাধবঃ ॥ 
সুশন্মী তন্ত্রধীরত্বে হোতৃত্বে চ প্রজাপতিঃ । 
্রহ্মকন্ম্নণি বিষুশ্চ সদস্ত্বে চ শঙ্করঃ ॥ 
জপকর্মাণি সুধ্যস্য সুযজ্ঞঃ শশিনস্ত স॥ 
সনাতনভ্ুা ভূমিপুত্রস্ত চ চতুভূ'জঃ ॥ 
বুধস্ত চ চক্রপাণিগ্ রোর্দেবধরস্তথা । 
শুক্রস্ত চৈব লৌকেশে। বাসুদেব; শনেস্তথ। ॥ 
কেতুপপ্লবয়ে। শ্চৈব মাধবঃ স্থধিয়াং বরঃ 
বৃতা গৌড়েশ্বরেণৈতে ব্রতিনে। হোমকন্মরণি ॥ 
সম্পাদ্য বিধিবদ্রাজ্জে। গ্রহযজ্ঞং দ্বিজীতয়ঃ। 
সদার নিবসন্তি স্ম গৌড়দেশে নৃপাজ্য়া” ॥ 
(উমেশচন্ত্র শর্্মাধৃত মহাদেবকারিকা ) 


ভোজদেব 


[ ৫৮০ 


|] ভোজন 


বিমুক্তিলাভের আশয়ে তিনি সরধৃতীর হইতে কয়েকজন 
দ্বিজ আনয়ন করেন। তাহাদের সন্তানগণ গৌড়দেশে বাস 
করিয়া গ্রহ্বিপ্র বা আচার্ধ্য নামে খ্যাত হন। ূ 
বালি বা. মধ্যরাঢ-সমাজ ও নদীয়াবঙ্গ-সমীজের কুলগ্রন্থ 

হইতে জানা যাইতেছে, পুর্বোক্ত সমাজের আদি পুরুষগণ মধ্য- 
দেশ হইতে রাঢুদেশে আগমন করেন এবং শেষোক্ত সমাজের 
পুর্বপুরুষগণ গৌড়াধিপ শশাঙ্করাজের সভায় গ্রহযজ্ঞ সম্পন্ন 
করিবার জন্ত আহ্ৃত হইয়়াছিলেন। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে 
বিন্ধ্যগিরি, বিনশন বা সরস্বতীর অন্তর্ধান প্রদেশ হইতে 
পুব্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে মধ্যদেশ অবস্থিত *। সরযৃতীর 
এই নীমার বাহিরে স্থৃতরাং উভয় সমাজের পুর্ববপুরুষগণ 
বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন। উভয়সমাজের 
কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলেও জান! যায় যে, উভয় সমাজ 
বিভিন্ন শাখাসভ্ভৃত ও ভিন্ন সময়ে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। + 
| দৈবজ্ঞ, গ্রহবিপ্র, কোণার্ক, শাকদ্বীপ্র প্রভৃতি শব্‌ দ্রষ্টব্য । ] 

ভোজক, জৈন পুরোহিত। 

ভেোজকট (পুং) ১ ভোজদেশ। (ক্রী)২ কক্সিনিন্মিত পুর। 
“ইিত্যুক্তেন পরিত্যক্তঃ কৃষ্জেণাক্রিষ্টকর্ম্মণ। | 
রুক্মিভোজকটং নাম পুরং কৃত্বাবসত্তদা ॥৮ (বিষুপুণ৫।২৬।১৩) 

৩ একটা প্রাচীন জন্পদ। প্রাচীন বাকাটক রাজ্যের 

অন্তভূক্ত ছিল। 

ভোজকটীয় তত্রি) ভোজকটে ভবঃ, লী ভোজ- 
কটদেশো তব । 

ভোজখেরি, মধ্যভারতের ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
ঠাকুরাত সম্পন্তি। 

ভোজুহিত্‌ স্ত্রী) ভোজন্ত ছুহিতা। ভোজপুত্রী, ভোজকন্ত। 

ভেঠজিদেব (পুং) ভোজে। দেব ইব। ভোজরাজ। 

ভোজদেব, কচ্ছের জনৈক রাজা । ভারমল্লের পুত্র। ইনি 
ধন্মপ্রদীপ নামে ধন্মগ্রস্থ রচনা করেন। 

ভোজদেব, ৯ কনোজ (মহোদয়)-রাজ রামভদ্র দেবের পুত্র। 
আদিবরাহ তাহার বিরুদ। ২ মহোদয়াধিপতি মহেন্দ্র- 
পাল দেবের পুত্র। ৩ জয়শালমীরের জনৈক  মহারাবল। 
৪ পরমাররাজ সিন্ুরাজের পুত্র । মালবৰ ও গোপগিরি র 
অধিপতি । নিজ ভূজবলে মহারাজাধিরাঁজ উপাধি অর্জন 


* “হিমবদ্ধিন্ধায়োমধ্যে যত্প্রাগ.বিনশনাদপি। 


“প্রত্যগেৰ প্রয়াগাচ্চ মধ্যদেশঃ প্রকীর্তিতঃ।” ( মনুসং ২২১) 


1 বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাও ৪র্থাংশে শাকদীপ্রী ভোজক-ত্রাঙ্গণ- 


গণের বিস্তৃত বিবরণ '্রষ্টব্য | 


করিয়াছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ ভৌগোলিক আল্বিরুণীর সমসা- 
মগ়িক ছিলেন। ৫ জণ্টনক প্রতিহার রাজ! নাগভট্রের পুত্র । 
৬ শিলালিপিবর্ণিত জটনক প্রাচীন হিন্দুরাজ। 
[ ভোজরাজ দেখ । ] 
ভোজদেশ, প্রাচীন কীকটরাজ্যের অন্তর্গত দেশভেদ, এখানে 
ব্যাঘেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। 


ভোজন (ক্লী) ভূজংল্ুট । (ল্যুট চ। প| নি 

ভক্ষণ কঠিন দ্রব্যের গলাধঃকরণ। পর্য্যায়--জগ্ষ, জেমন, 
লেপ, আহার, নিঘস, ন্যাদ্, জমন, বিঘস, অভ্যবহার, প্রত্য- 
বসান, অশন, ত্বঘন, নিগর। (রাজনিৎ). . ১) 

এই স্থুলদেহ অন্নের বিকাঁর মাত্র। একমাত্র ভোজন 
দ্বারাই শরীর পুষ্টি বা ক্ষীণ হইয়া থাকে । কি ধর্মশান্ত্র কি 
বৈগ্যকশান্্র এই উভয় শান্ত্রেই ভোঁজনের বিষয় বিশেষরূপে 
আলোচিত হইয়াছে, ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, 

“শরীরে জায়তে নিত্যং বাঞ্চ৷ ন্‌ ণাঞ্চতুবিধা। 

বুভুক্ষা চ পিপাস! চ স্যুগ্গ। চ রতক্পুহা! ॥ 
__ভোজনেচ্ছাবিঘাতাৎ স্যাদক্গমর্দোহরুচিঃ শ্রমঃ |... 

তন্ত্রালোচনদৌর্বল্যং ধাতুদাহো। বলক্ষয়ঃ.॥৮ 

_(ভাবপ্রকাশ ) 

মানবগণের স্বভাব্তঃই প্রত্যহ চারিটা অভিলাষ হইয়। 
থাকে । বথা--ভোজনেচ্ছা, পানেচ্ছা, নিদ্রাভিলাষ এবং স্থরত- 
স্পৃহা। কিন্ত অভিলাষ প্রতিরোধ করিয়! ক্ষুধার সময় 
ভোজন না করিলে অঙ্গমর্দ, অরুচি, শ্রান্তিবোধ, তন্দ্রা, চক্ষুর 
ছব্লতা, রস ও রক্তাদি ধাতুর জীর্ণতা এবং বলহানি হয়। 
পানেচ্ছ প্রতিহত করিয়া জলপান ন। করিলে কশোষ, মুখ- 
শোষ, শ্রবণেন্ত্রিয়ের অবরুদ্ধত।, রক্তশোষ এবং হৃদয়দেশে 
গীড়৷ উপস্থিত হয়। নিদ্রাবেগ ধারণ করিলে ভুক্ত দ্রব্যের 
অপাঁক এবং তন্দ্রাদ্ি নানাদোষ হইয়া থাকে ।: ক্ষুধার সময় 
ভোজন না করিলে শরীর ক্ষয় হয়। বাহ্‌ অগ্নি যেরূপ দাহ 
বস্তর অভাবে মন্দীভূত হয়, তন্ত্র ক্ষুধিত ব্যক্তির ভোজন 
অভাবে শারীরিক পাচক অগ্নিও ক্ষীণ হুইয়। পড়ে । জঠরাগ্নি 
প্রথমতঃ ভূক্তদ্রব্য পরিপাক করে, তাহার অভাবে কফাদি 
দোষসমূহকে এবং তদভাবে রসরক্তাদি ধাতুকে পরিপাক করে, 
এবং ধাতুপরিপাকের পর প্রাণ পধ্যন্ত পরিপাক করিয়৷ 
থাকে । এইজন্য ভোজন শ্রীতিজনক, সগ্ো ব্লকারক, 
শরীররক্ষক, এবং ন্মরণশক্তি, পরমানু বীর্য, বর্ণ, ওজোধাতু, 
সত্বণ্তণ ও শৌভাবদ্ধক। 

“্যখোক্তগুণসম্পন্নং নরঃ সেবেত ভোজনম্‌। 

বিচার্ধ্য দোষকালাদীন্‌ কাঁলয়োরুভয়োরপি ॥ 


তোজন [ 


৫৮১ ] 


তোজন, 


সায়ং প্রাতো মনুষ্যাণামশনং শ্ররতিরোধিতম্। 
নান্তরাভোজনং কুর্যযাদগ্রিহোত্রসমো। বিধি ॥ 
যামমধ্যে ন তোক্তব্যং যামযুগ্ং ন লঙ্ঘয়েৎ। 
যামমধ্যে রসোৎপন্তির্যামবুগ্মাদ্‌ বলক্ষয়ঃ ॥৮ (ভাবপ্রৎ ) 

মানবগণ যথোক্ত বিধানানুসারে দোষ-কালাদি এবং প্রাতঃ 
ও সায়ংকাল বিচার করিয়া ভোজন করিবে । সাগ্নিকের 
প্রাতাহিক হোমবিধির স্ায় মনুষ্যগণ প্রাতঃকালে অর্থাৎ 
এক প্রহর বেলার উর্ধে ছুই প্রহর বেলার মধ্যে এবং সায়ং- 
কালে ও এক প্রহর রাত্রির উর্ধে ও ছুই প্রহর রাত্রির মধ্যে 
ভোজন করিবেন। এতদ্বাতিরেকে অন্ত সময়ে ভোজন কর! 
নিষিদ্ধ। অতএব এক প্রহরের মধ্যে অথবা! ছুই গ্রহর বেল৷ 
অতিক্রম করিয়া ভোজন করিবে ন। কেন না, এক 'প্রহবের 
মধ্যে ভোজন করিলে রসের উৎপত্তি এবং ছুই প্রহর অতিক্রম 
করিয়৷ ভোজন করিলে বীর্ধ্যক্ষয় হইয়! থাকে । 

বৈদ্যকশাস্ত্রমতে দিব! ৯টার পর ১২টার মধ্যে এবং 
রাত্রিকালেও ৯টার পর ১২টার মধ্যে ভোজন প্রশস্ত। কিন্তু 
ধর্শান্ত্রে ইহার একটু ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়,_ 

প্যামমধো ন ভোক্তব্যং ত্রিষামন্ত ন লজ্বয়েৎ। 

ঘামমধ্যে রসন্তিষ্ঠেত ত্রিযামে তু রসক্ষয়ঃ ॥ 

প্রাগুক্রদক্ষবচনাৎ তত্রাপি পঞ্চমধামার্দো মুখ্যকালঃ” 

( আহ্বিকতত্ব ) 

যামমধ্যে ভোজন করিবে না, এবং ত্রিষাম অতিক্রম 
করাও বিধেয় নহে। পঞ্চম যামার্ধথই ভোজনের মুখ্যকাঁল। 
১২টার পর ১॥ট! পর্যন্তই পঞ্চম যামার্দ, অতএব এই সময়ই 
ভোজন প্রশস্ত । আয়ুর্বেদ ও ধর্্শশাস্্র উভয়ই প্রথম যামে 
(স্টার মধ্যে) ভোজন নিষেধ করিয়াছেন। বৈদ্যকমতে 
স্টার পর ১২টার মধ্যে ও ধন্মশান্ত্রমতে ১২ টার পর ১॥ টার 
মধ্যে ভোজন বিহিত হইয়াছে । 

কেহ কেহ বলেন, যে সময়ে দোষ ও মলের পরিপাক 
হয়! ক্ষুধার উদ্রেক হইবে, সেই সময়ই ভোজনের কাল। 

“ক্ষুৎ সম্ভবতি পক্েষু রসদোষমলেষু চ। 

কালে বা দি ৰাকালে সোহন্নকাল উদাহৃতঃ॥৮ (ভাবপ্র) 

ধূম ও অগ্রাদি রহিত উদগার, শারীরিক ও মানসিক 
ক্রিয়্াতে অধ্যবসায়, উপযুক্তরূপে মলমৃত্রাদির বেগ ও উৎ- 
মঞ্জন, শরীরের লঘ্বুতা এবং ক্ষুধা ও পিপাসার উদ্রেক এই 
মকল লক্ষণ হইলে বুঝিতে হইবে যে, তুক্ত দ্রব্য সম্যকৃরূপে 
জীর্ণ হইয়াছে । মানবগণ প্রত্যহই ভোজন এবং মলমুত্রত্যাগ 
করিবে, কারণ এই উভয় কাধ্য দ্বারাই শরীরের প্রীবৃদ্ধি হয় । 
কিন্তু এই উভয় ক্রিয়াই নির্জজনস্থানে করা আবশ্তক। কারণ 


যা 


প্রকাশ্ঠ স্থানে বসিয়৷ ভোজন ও মলমৃত্রোৎসর্গ করিলে শ্রীহানি 
হইয়! থাকে ।* 

ভোজনকালে শুভাণুভ দৃষ্টি।__আহারের সময় পিতা, 
মাতা, সুহৃদ্জন, চিকিৎসক, পাচক, হংস, ময়ূর, সারস ও 
চকোর পক্ষীর দৃষ্টি শুভজনক। দরিদ্র, হীনলোক, ক্ষুধিত, 
পাপী, পাষণ্ড, রোগী, কুকুর ও কুক্ুটাদির দৃষ্টি অশুভজনক | 

স্থবর্ণ পাত্রে ভোজন ত্রিদোষনাশক, দর্শনশক্তি বর্ধক এবং 
হিতজনক॥ রৌপ্যপাত্র চক্ষুর হিতজনক, পিত্ব, কফ ও 
বাযুনাশক । কাংস্যপাত্র বুদ্ধিজনক, রুচিকারক এবং রক্তপিত্ত- 
প্রসাদক। পিত্তলপাত্র__বায়ুবর্দক, কক্ষ, উষ্ণ, কৃমি ও কফ- 
নাশক। লৌহ ও কাচপাত্র-সিদ্ধিদায়ক, বলকারক এবং 
কামলানাশক। প্রস্তর ও মৃত্তিকানির্মিত পাত্রে ভোজন 
শ্রীহানিজনক, কাষ্ঠময়. পাত্রে ভোজন রুচিকারক এবং 
কফনাশক। পত্রময় পাত্র রচিকারক, অগ্নিপ্রদীপক এবং 
বিষ ও পাপনাশক | স্কটিক ও বৈদৃধ্যমণি নির্মিত পাত্র পবিত্র 
এবং শীতল । 

“তাত্রপাত্রে ন তুঞ্জীত ভিন্নকাংস্তে মলাবিলে। 

পলাশে পদ্মপত্রেষু গৃহী ভূক্রে.ন্দবঞ্চরেৎ ॥% (আন্িকতন্ব) 

ধন্শাস্ত্রমতে তাভ্্পাত্র ও ভগ্ন কাংস্তপাত্রে তোজন 
নিষিদ্ধ। কাংস্তপাত্র সম্বন্ধে বিশেষ এই একের পাত্রে 
অপরের ভোজন করিতে নাই । 

“অর্কপাত্রে তথ৷ পৃষ্ঠে আয়সে তাঅভাজনে । 

করে কর্পটকে চৈব তুক্তু চান্দ্রায়ণঞ্চরেৎ ॥” 

পৃষ্ঠে কদলীপাত্রাদিপৃষ্টে, (আহ্িকতন্ব ) 

গৃহীর পলাশপত্র ও পদ্মপত্রেও ভোজন নিষিদ্ধ। গৃহী 
যদি অর্কপত্র,তাত্পান্র,লৌহপাত্র এবং কদলীপাত্রের পশ্চান্ভাগে 
ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার চান্দ্রায়ণ করিতে হয়। 

“তৈজসানাং মণীনাঞ্চ সর্বস্াশ্মময়স্ত চ। 

তম্মনাভিরমুদ। চৈব শুদ্ধিরুক্তা মনীষিভিঃ॥” (আহিকতত্ব ) 

সুবর্ণ, রজত, প্রস্তর, শুক্তি ও ম্ষটিক পাত্রহ ভোজনে 
প্রশস্ত। এই সকল পাত্র অপবিত্র হইলে তন্ম জল অথবা 
মৃত্তিকা দ্বারা মাজিয়া৷ ফেলিলে পবিত্র হয়। | 

গোময়াদি দ্বারা উপলিপ্ত ও সম স্থানে ও লঘু আসনে উপ- 
বেশন করিয়া ভৌজনপাত্রের নিয়ে মণ্ডল করিয়া ভোজন 
করিতে হয়।- এই মগ ব্রাহ্মণ চতুরঅ, ক্ষত্রিয় ত্রিকোণ, 
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* “আহারং বিজনে কৃর্ধ্যাৎ নির্ারমপি সর্ব্বদ|। 
উতভাভ্যাং লক্ষ্-পেতঃ স্তাৎ প্রকাশে হীয়তে শ্রিয়। ॥ 
আহারনিহ্রবিহারযোগাঃ সদৈবসন্ভিবি-র্জনে বিধেয়াঃ1” (ভাবপ্র* ) 


ভোজন, 


বৈশ্ত বঞ্$ল এবং শুদ্র অর্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে 'করিবে। যদি 
কেহ মণ্ডল না করিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে তাহাদের 
অন্ন বন্গ-রান্দসাদি বলপুর্বক' হরণ করির। থাকে । * 
“আসনে পাদমারোপ্য- যো ভূঙক্তে ব্রাহ্মণ কচিৎ। 
মুখেন চান্নমশ্নাতি তুল্যং গোমাংসভক্ষটণঃ ॥৮ (আক্বিকতন্ব) 
ভোজনকালে প মাটিতে রািয়া ব্রাঙ্মণকে খাইতে হয়। 
আদনে পা! রাখিয়া মুখে ভোজন: করিতে 'থাকিলে তাহ 
গোমাংস ভক্ষণ তুল্য হয়। ্‌ 
পাঁদদ্বয় আর্্ এবং 
ভোজন কর৷ কর্তব্য । 
“আর্দরপাদস্ত ভূঞীত প্রাজুখশ্চামনে শুচৌঃ। 
পাদাভ্যাং ধরণীং ্পৃষ্টা। পাদেনৈকেন বা! পুনঃ ॥”(আহিকতত্্‌) 
যাহ কিছু ভোজন করা যায়, তাহা। ইষ্টদেবকে নিবেদন 
করিয়া ভোজন কর বিধেয়। 
পাদপ্রসারণ করিয়া ভোজন করা নিঁষদ্ধ। ভোজন 
করিবার সময় প্রথমে অন্ন দর্শন করিয়া প্রণাম করিতে হয়, 
পরে নিম্নোক্ত মন্ত্রে প্রার্থনা করা বিধেয় |. 
“আন্নং দৃষ্ট। প্রণম্যাদৌ প্রাঞ্জলিঃ প্রার্থয়ে ভতঃ। 
অন্মাকং নিত্যমন্ত্বেতদ্দিতি তক্ত্যাথ বন্দয়েৎ ॥” (আহ্বিকতত্ব) 
ভোঁজনের সময় প্রথমে আপোশন কিয়া পরে নাগ, 
কুম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জর এই বহিস্থ পঞ্চবায়ুকে ভূমিতে 
অন্ন নিবেদন করিয়া দিয়া পরে পঞ্চপ্রাণকে অন্ন দিয়/ ভোজন 
করিতে হয়।, 
“নাগঃ কুম্মশ্চ কৃকরো। দেবদত্তো, ধনজীয়ত। 
বহিস্থা বায়বঃ পঞ্চ তেষাংভূমৌ  প্রদ্দীয়াতে ॥৮” , (আহ্িকতত্ব) 
মৌন হইয়া ভোজন করা বিধেয়॥ পুর্বমুখে ভোজন 
করিলে আয়ুঃ, দক্ষিণসুখে ভোজন করিলে যশঃ ও প্রত্যজুখে 
ভোজন করিলে শ্রীবুদ্ধি হয় । উত্তরমুখে ভোজন করিতে নাই। 
দক্ষিণমুখে ভোজন সম্বন্ধে বিশেষ এই .যে, জীবৎপিতৃক 
ব্যক্তি দক্ষিণমুখে ভোজন করিবে না। ইহাতে কেহ কেহ 
বলেন, কেবল পিতা, জীবিত থাকিলে দক্ষণমুখে ভোজন 
করিতে নাই, মাতৃসন্বন্ধে কোন, নিয়ম নাই, কিন্তু পিতা, ও 


ভূমিতে রাখিয়া ব্রাহ্মণের: পূর্বমুখে 


* “উপলিপ্তে সমে স্থানে গুচৌ লহুাসনদান্িতে। 
চত্রত্রং ত্রিকোণঞ্চ বর্ত.লক্চার্থন্দ্রকম্‌ ॥ 
কত্তব্যমানুপূর্ব্বধ ব্রল্গিণাদিফু মণ্ডলম্‌ ॥.... 
অকৃত্বা মগুলং যে তু ভুঞ্জতেহধমযোনয়ঃ |. 


তেষাস্ত বক্ষরক্ষাংসি হরস্তযীদি তদ্বলাত 1৮... (আহ্িকতন্ব ) 
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মাতা উভয়ই জীবিত থাকিতে দক্ষিণসুখে ভোজন নিষিদ্ধ | * 
ভোজনের পূর্বের হস্তদ্বয়, পদদ্বয় এবং মুখ এই  পাঁচস্থান, উত্তম- 
রূপে ধুইয়া ভোজন করিতে হয় ৷ ইহাকে পধ্চার্্র কহে। 
“পর্চার্রো ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রাজ্ুখো মৌনমাস্থিতঃ। 
হস্ত পাদৌ তখৈবাস্তমেষু পঞ্চার্জ্ুতা মতা ॥” (আক্মিকতত্ব) 
বৈগ্যক শাস্ত্রে লিখিত আছে, প্রত্যহ ভোজনের প্রাক 


কালে লবণাদ্রক ভোজন করিবে । ইহা হিতজনক; অগ্নির 
উদ্দীপক, রুচিজনক এবং জিহ্বা শু. কঠশোধক। হহাতে 
কেহ কেহ বলেন, লবণ পিত্জনক এবং আন্রকও: কট্ুরস- 
প্রযুক্ত পিত্তজনক, ক্ষুধিত বাক্তির স্বভাবতঃই পিত্ত বদ্ধিত 
থাকে, স্থতরাং এবপ অবস্থায় লবণ ও আদ্রক তভোজনের 
ব্যবস্থা কিরূপ সঙ্গত হইতে পারে? ইহাতে এইরূপ মীমাংসা 
লিখিত আছে যে, আফুর্ধবেদৌত্ত লবণ স্থানে মৈন্ধব এবং 
চন্দনস্থলে রক্তচন্দন. ইত্যাদি । পৈন্ধর  ভ্রিদোষনাশক, 
সুতরাং পিস্তবদ্ধক নহে। জ্রব্যগুণে লিখিত আছে, সৈন্ধব 
লবণ মধুররস, অগ্থিপ্রদীপক, পাচক, লঘু, স্সিপ্ধ, রউিজনক, 
শবীতবীর্ধ্য, শুক্রজনক, কক্ষ, চক্ষুর হিতকর, এবং ভিদোষ- 
নাশক। আদ্রক কটুরদ হইলেও : পিত্তবদ্ধক নহে ও 
বিপাকে মধুরতা প্রাপ্ত হয়। অতএব ভোজনের পুব্ধে 
সৈন্ধব ও আদ্রক ভোজন করিবে। ইহা বিশেষ উপকারক ! 
ভোজনের পূর্বে দৃষ্টিদোষ বিনাশের জন্য ব্রহ্মাদিকে স্মরণ 
করিবে অর্থাৎ ৬ভাজনকালে এইরূপ চিন্তা করিতে হয়, 
তন্্যদ্রব্য ব্রহ্মা, ভক্গ্যদ্রব্যগত মধুরাদি ৬্টা ব্রস বিষণ এবং 
মহাদেব ভোক্তা, এহনূপ স্মরণ করিয়া! ভোজন করিলে দৃষ্টি- 
দোষ ঘটে না এবং অঞ্জনাতনয় ব্রহ্মচারী : দা স্মরণ 
করিলেও দৃষ্টিদোষ হয় না। ূ 
“অন্নং ত্রন্মা রখে বিষু্র্তোক্তা দেবে মহেশ্বরঃ। 
হতি সঞ্চিন্ত্য ভূঞ্জানং দৃষ্টিদোষো ন বাধতে ॥ 


_ অগ্রনাগর্ভসভভৃতং কুমারং ব্রন্মচারিণম্‌ 


দৃষ্টিদোষবিনাশায় হনুযস্তং ম্মরাম্যহম্‌ ॥৮ : ( ভাবপ্রকাশ ) 
ভোজনকালে প্রথমতঃ; মধুন্ররস; 'তৎপন্ধে: অস্ত্র ও লবণ- 
রস্বিশিষ্ট ভ্রব্য, তদনস্তর কট, তিক্ত ও কষা লা দ্রব্য 


** *্যাবদেবান্নমন্ীয়াক্রয়াতদ্‌ গুাগুণান্‌। ঠয 
অতে। মৌনেন যো ভুঙ.ক্তে স ভূউ-ক্তে কেবলা এ 
আযুহ্যং প্রাুখে। ভূউ.ক্তে বশস্তঃ দক্ষিণাসুথঃ |... 
শ্রিয়ঃ শ্রত্যজুখে। তুঙ২ক্তি খতং ভুঙ কতহাদঘুখঃ | 
নোদজুখাহশ্রীয়াঁৎ্ জীবন্মাতৃকস্তয 1057778 
কুহুম্ীনং গয়াত্াদ্ধং তিলম্তর্পণমেবচ |: ্‌ | 
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. ভোজন করিবে। 


ভোজন 


প্রথমে দাড়িমাদি ফল তোজন বিধেয়, 
কিন্ত কদলী ও কর্কটফল কখনই ভোজন করিবে না। 
পন্মের নাল, বিস, কন্দ এবং ইক্ষু প্রভৃতি ভোজনের 
পূর্বেই আহার করিবে, ভোঁজনের পরে প্র সকল কখন আহার 
করিবে না। 

গুরুদ্রব্য, পিষ্টমন্ দ্রব্য (লুচি প্রভৃতি ), তণ্ডুল ও চিপিটক 
এই সকল ভুক্তব্যক্তি কখন ভোজন করিবে না। যদি 
বিশেষ আবশ্তক হয়, তাহা লি অতি অক্পমাত্রীয় ভোজন 
করিতে পারে।, 

ভোজনের প্রথমে স্বৃত ও এর দ্রব্য ভোজন ক 
ততৎপরে কোমল ভ্রব্য ভোজন এরং আহারের শেষ অবস্থায় 
দ্রবদ্রব্য অথাৎ দধি ছুপ্ধাদি পান করিবে। 
তোজন৷ কর্সিলে বল ও স্বাস্থ্য স্থিরভারে থাকে । ভোজ্য- 
বস্তর মধ্যে যাহা ঘাহা' যথাক্রমে স্থাঁছু, তাহাই উত্তরোত্তর 
ভোজন করিতে হয়। এক রস্ত ভোজনের পর অন্ত যে বস্ত 


ভোজন করিতে অভিলাষ - হয়» তাহাকেহ স্বাহু বলিয়। 


জানিতে হুইীরে ॥ 


স্বাছ অন্ন--মনের প্রকুল্পতাজনক, রলকর». পুট্টিকারক, 
উৎসাহ.-ও পরমাসুব্ধক। অস্থাছু অন্ন ইহার বিপরীত গুণযুক্ত। 
অতি শীতল ও. অতি শুষ্ক; 
- অন্ন ছুষ্পীচ্য। অত্যন্ত ক্রিন্ন অন্ন গ্রীনিকর। অতএব যুক্তিযুক্ত : 


অতিশয় উষ্ণ অন্ন বলনাশক । 


অর্থাৎ অতিশয় উষ্ণচশাতাদি দোষবুক্ত না হয়, এইরূপ অন্ন 
ভোজন বিধেয়্ | 

অতিশয় ভ্রুতভাবে আহার করিলে আহারীয় দ্রব্যের 
গুণ ও দোষ জানিতে পারা যায় না এখং বিলম্ব করিয়! 
আহার করিলে নাহারীয় দ্রব্য শীতল ও হীনাস্বাদযুক্ত হইয়া 
থাকে । অতএব অতিশয় ভ্রুত অথবা অতিশয় বিলম্ব করিয়া 
ভোজন কর। বিধের নহে। 

ভোজনে গুরুদ্রব্য তিন প্রকার-_মাভ্রাগুরু, স্বভাবতঃ 
গুরু, এবং সংস্কার জন্য গুরু । মন্দাগ্রিযুক্ত 
প্রকার গুরুদ্রব্যই পরিত্যাগ করিবে। 


বাহুল্যেই হহাদের গুরুত্ব । 


হয় বলিয়া তাহা বিশেষ গুরু। 

আহারায় দ্রব্য ৬ প্রকার-_চুষ্যঃ পেয়, লেম্া, 
তক্ষ্য এবং চত্ব্য। ইহার। যথোত্বর ক্রমে গুরু। 
হক্ষু ও দাড়িথ প্রভৃতি। পেয়পাঁনক ও. চিনিমিশ্রিত জল. 
্রদ্থতি ॥লেহ-_রসালী_ও ক্ষথিত প্রা্ভতি। ভোজ্য-_-ভক্ত ও 
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এই. নিয়মে 


ব্যক্তি এই তিন: 
ইহাদের মধ্যে মাত্রা-; 
গুরু মুদগাদি, অর্থাৎ ইহার! স্বভাবতঃ গুরু নহে, পরিমাণের ্‌ 
মাষকলায়াদি দ্বভাবতঃ গুরু, |. 
এবং নানাবিধ দামগ্রী সহযোগে পাকবিশেষ দ্বারা সংস্কৃত 


ভোজ্য, : 
চুষ্য-_-! 


ভোজন 


স্পাদি। ভন্গ্য--লাড়,'ও মণ্ডরাদি। চর্ব্য-_-চিপিটক প্রভৃতি। 
গুরু ও লঘু দ্রব্য ষে পরিমাণে ভোজন করিলে তৃপ্তিবোধ 
হয়, সেই পরিমাগে ভোজন করিবে। মাষকলায় 79. পিষ্টক 
প্রভৃতি অর্ধমাত্বায় এবং মুদগাদি  স্বভাবতঃ লঘুতাপ্রযুক্ত 
পূর্ণমাত্রায়- ভোজন করিবে । পেয়াদি তরল দ্রব্য এবং 
তত্র প্রভৃতি বু তরল ড্রক্য মিশ্রিত ভক্তাদি অধিকমাত্রায় 


প্রয়োজিত হইলেও তাহাকে গুরু বলা যায় না। যেহেতু 
পেয় সর্বপ্রকার লঘুগুণান্বিত। 
পেয় ও-লেন্ক প্রভৃতি ষথোত্রক্রমে শুরু । .স্থতরাং পেয় 


সর্বাপেক্ষা লঘু। অধিক তরল দ্রব্য মিশ্রিত ॥ শুষ্ক অর্থাৎ 
আতোরোধক পদার্থ হইলেও উত্তমরূপে পরিপাক হয়। 
কিন্তু তরল পদার্থ মিশ্রিত ভিন্ন কেবল গু: ব্য 
ভোজন করিলে তাহ! স্থচারুরূপে পরিপাক হয় না। '€কেন 
না আৰব্ততার অভাবে পিগাকৃত অর্থাৎ, -অগ্ঠীলা সদৃশ 
পিগাকীরে পরিণত হইয়। বিদ্গ্ধত। প্রাপ্ত হহয়। থাকে । 


 »শুফদ্রব্য--চিড়া। প্রভৃতি, বিরুদ্ধ দ্রব্য--ক্ষীর মৎস্তাদি:,এবং 


বিষ্ভ্ী দ্রব্য--ছোল। প্রভৃতি, ইহারা জঠরাপ্রিকে মন্দী 
ভূত করে। 
যথাকালে অধিক মাত্রায় আহার করিলে অথবা অস- 


ময়ে অধিক কিন্ধা অল্প আহার কারলে, সেহ আহারকে 
বিষমাশন কহে। অধিক অন্ন ভোজন কারলে আলশ্ত, সামথ্য 
সত্বেও অনুৎসাহ, শরীরের গুরুত্ব, উদরের স্তব্বীভাব ও গুড়- 
গুড় শব্ধ হইয়া থাকে। অন্ন অন্ন অর্থাৎ উপযুক্ত মাত্রা 
হইতে ন্যুনেতর অন্ন ভোজন দ্বারা শরীরের কুশতা এবং বল 
হ্রাস পায়। অপ্রাপ্তকালে অর্থাৎ ক্ষুধা উপস্তিত না হইলে 
ভোজন করিলে সামর্থ্য-বিহীন হয় এবং শিরোবেদনা, বিস্থ- 
চিক প্রভৃতি রোগ্ব হইয়া থাকে । ভোজনের উপযুক্ত সময় 
অতীত করিয়া ভোজন করিলে জঠরাগ্রি বায়ু রর্ঁক উপহত 
হইয়। ভুক্তদ্রব্য অতি কষ্টে পরিপাক করে, এবং পুনব্বার 
ভোজন করিতে অভিলাষ হয় না। 

ভোজনকালে উদরগহ্বরের চারি অংশের দুই অংশ 
ভোজ্যন্রব্য দ্বারা এবং এক অংশ জল দ্বারা পুরণ করিবে । 
অবশিষ্ট এক অংশ বাযু গমনাগমনের জন্য অপুর্ণ রাখিবে, 
এইরূপ ভোজন করিলে শীন্র পরিপাক হয়। 

আহারীয় দ্রব্গত রস দ্বারা প্রথমতঃ রসনেন্দ্রিয় তৃপ্ত 
হয়, কিন্ত পরে আর তন্দরপ আস্বাদ -প্রাপ্ত হওয়া যায় না। 
এ কারথ মধ্যে মধ্যে জলপান করিয়া জিহ্ব। শোধন করিবে । 
অত্যন্ত জলপান দ্বারা ভুক্ত দ্রব্য পারপাক হয় না এবং এএকে- 
বারে জলপান না করিলেও ত্রক্রদ্র্য - পরিপাক হওয়ায় 


ভোজন 
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ভোজন | 


অতএব ভোঁজনের সময় জঠরাগ্নি 


জন্মে। 
উদ্দীপিত করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ অন্ন পরিমাণে জলপান 


প্রতিবন্ধকতা 


করা কর্তব্য। তোজনের প্রথমে জলপান করিলে শরীরের 
ক্ুশতা এবং : অগ্রিমান্ট্য উপস্থিত হয়। ভোঁজনের 
মধ্যে জলপান করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়,  ভোজ- 
নান্তে জলপান করিলে শরীরের স্থলতা এবং কফ 
বুদ্ধি হইয়া থাকে । সুতরাং ভোজনের মধ্যে জলপান 
বিশেষ আবশ্তক। বাগ্ভটেও লিখিত আছে যে, ভোজনের 
মধ্যে জলপান করিলে শরীর স্থল অথব! কৃশ ন! হইয়া সম- 
তাবে থাকে । 

পিপাসিত ব্যক্তির ভোজন এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির জলপান 
এই উভয়ই নিষিদ্ধ। যে হেতু তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির তোজন 
করিলে গুল্স রোগ এবং ক্ষুধিত ব্যক্তি জলপান করিলে জলো- 
দর হইয়। থাকে । 

কেহ কেহ এইরপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, নীতিজ্ঞ ব্যক্তি- 
কাও'আহারান্তে ছৃগ্ধ পান করিয়া থাকেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত 
হইতে পারে? কারণ ভোজনের কাঁল তিনভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে 
প্রথম ভাগ বাষুর, দ্বিতীয় ভাগ পিত্তের, ও তৃতীয় ভাগ কফের 
প্রকোপ কাল। এইজন্য ভোজন করিবার সময় তন্মন! হইয়া 
প্রথমতঃ মধুর রসযুক্ত দ্রব্য, ভোজনের মধ্যে অন্ত ও লবণসংযুক্ত 
দৃব্য এবং শেষে কটু তিক্তাদি ভোজন করিবার বিধি আছে। 
ভোজনের প্রথমাবস্থাক্স মধুররদ ভোজন করিলে ভূক্ত ব্যক্তির 
বায়ু ও পিত্ত প্রশমিত হয়। তোজনের মধ্যাবস্থায় লবণরস- 
বুক্ত ও অগ্ররসধুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে অগ্ন্যাশয় গত 
পাঁচকাণি বৃদ্ধি হয় এবং ভোজনান্তে কটু, তিক্ত এবং কষায়- 
রসুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে কফ নষ্ট হইয়া থাকে । এখন 
সংশয় এই ষে, তোজনান্ত সময় কফের প্রকোপ কাল, অত- 
এব কফের প্রকোপরাালে কফবদ্ধক ছুপ্ধ কিরূপে ভোজন 
সঙ্গত হইতে পারে? ইহার মীমাংসা! এইরূপ,--মানবগণ যে 
সমস্ত বিদাহী অন্ন-পানীয় দ্রব্য ভোজন করে, ভোজনান্তে 
হপ্ধ পান কৰিলে প্র কল দ্রব্যের দোষ প্রশমিত হয় এবং 
বন্ষপুরাণেও কথিত হইয়াছে যে, আহারান্তে হুপ্ধ পাঁন কর্তব্য, 
কিন্তু আহারান্তে কখন দধিপান করিবে না। লবণ, অয্ন, 
কটু ও উষ্ণাদি যে সকল বিদাহী ডরব্য থাওয়া যায়, আহারান্তে 
দুগ্ধ পান করিলে তঁ নকল দোষ অপহৃত হয়, এ কারণ 
ুপ্ধান্ত-ভোজনই শান্ত্স্গত। অতএব বুঝিতে হুইবে যে, 
আহারের পর ছুপ্ধভোজনজনিত বদ্ধিত কফ লবণ, অস্্, কটু 
প্রভৃতি ভোজন-জনিত বদ্ধিত পিত্তকে বিনষ্ট করে ; অতএব 
পিত্ত বিনষ্ট হইলে কফ-বৃদ্ধিকারিত্ব শক্তির হাস হয়। সুতরাং 


তই 


কফ বদ্ধিত হইতে পারে না। এ কারণ অগ্রিমান্দ্য প্রভৃতি 
ব্যাধি উৎপাদনেও অক্ষম হুইয়৷ পড়ে, স্থতরাং ভোজনান্তে : 
হুপ্ধ ভোজন অবশ্তকর্তব্য ৷ 

ব্রাহ্মণ ভোজন সম্পূর্ণ হইলে খড়িকা:গ্রহণপূর্ববক আচমনে 
প্রবৃত্ত হইয়া দস্তাত্তর্গত অন্নাদির কণা বাহির করিয়া! 
আচমন করিবেন। দন্তসংলগ্র পদার্থ দূরীরুত না৷ হইলে 
মুখে অতিশয় দুর্গন্ধ হয়। অতএব অন্গে অল্পে দত্তসংলগ্ন 
দ্রব্য বাহির করিবেন। যদি কোন পদার্থ অতিশয় দৃঢ়রূপে 
দৃস্তে লগ্ন হইয়া থাকে, তাহ! দত্তস্বরূপ জ্ঞান করিয়া বাহির 


করিবার চেষ্টা করিবেন না। আচমন শেষ হইলে জল দ্বারা ... 


নেত্রদবয় ধুইয়! ফেলিবেন। ইহাতে দৃষ্টিগত তিমির বিনষ্ট হয়। 

তৎপরে প্রত্যহ তুক্তান্ন সুখপাক হওয়ার জন্ত এইরূপে 
অগন্ত্যাদি মহাত্মগণের নাম ম্মরণ করিবে। যথা--বিষু আত্মা, : 
বিষণ অন্ন ও বিষুণ পরিপাক এই সত্যে আমার এই ভুক্ত অন্ন 
পরিপাক হউক । অগন্তি, অগ্নি ও বড়বানল ইহার! আমার 
ভূক্তান্ন নিঃশেষে পরিপাক করুন এবং পরিপাকজনিত নখে 
সখী করিয়া আমার শরীর সর্বদা নীরোগ ভাবে রাখুন। 

অঙ্গারক, অগন্ত্য, বৈশ্বানর, হৃর্য্য এবং অশ্বিনীকুমার 
প্রত্যহ ভোজনাস্তে এই পঞ্চজনকে স্মরণ করিবে । কারণ 
ইহাদিগের স্মরণে ভুক্ত সামগ্রী শীঘ্র পরিপাক হয় এবং 
ইহাদের নাম স্মরণ করিয়া উদরে হাত বুলাইতে হইবে ।* ভুক্ত 
মাত্রই নিদ্রা সেবন কর্তব্য নহে। কারণ ভোজন করিয়। 
তৎক্ষণাৎ নিদ্রিত হইলে তাহার জঠরাগ্সির মান্দযযতা উপস্থিত 
হইয়া কফ কুপিত হয়। ভোজনের পর তাম্থুল-সেবনও 
বিশেষ উপকারক ॥ (ভাবপ্রকাশ ) 

স্বৃতিতে লিখিত আছে, ভোজনের পর উপবেশন করিয়া 
বাম হস্ত দ্বার উদর মার্জন করিতে হইবে। মন্ত্র 

“ও অগ্নিরাপ্যায়য়ত্বন্নং পার্থিবং পৰনেরিতঃ | 

দত্তাবকাশো নভসা জরযত্বস্ত মে স্থথম্‌ ॥ 


* “ভুত্ত। চ সং্মরন্নিতামগ্ত্যাদীন্‌ স্থখাবহান্‌। 
বিষ্ুরাত্বা তথৈবান্নং পরিণীমশ্চ বৈ যথ। ॥ 
সত্যেন তেন মভুত্তং জীধ্যত্বন্রমিদস্তখ। ॥ 
অগস্তিরগ্রির্বড়বানলশ্চ ভুক্তং মমান্নং জবরয়ত্বশেষষ্‌। 
সথঞ্চ মে তৎপরিণামসস্ভবং বচ্ছত্বরোগং মম চান্ত 7 1 
অঙ্গারকমগন্তিঞ্চ পাঁবকং ুষ্যমশ্থিনৌ । 
 পঞ্চেতান্‌ সংশ্মরেন্রিতাং ভূক্তং তন্তান্থ জীধ্যতি ॥ 
ইতযুচ্চার্য্য স্বহস্তেন পরিমার্জয তখোদরম্‌। 


অনায়াসপ্রদায়ীনি কুরধ্যাৎ কন্মাগ্যতত্দ্িতঃ /” (ভাবপ্রকাশ পূর্রবথ* ) 


অন্নং বলায় মে ভূমেরপামগ্্যনিলস্ত চ। 
ভবত্বেতৎ পরিণতো৷ মমান্তব্যাহৃতং স্তখম্‌ ॥ 
প্রাণাপানসমানানামুদানব্যানয়োস্তথা। 
অন্নং তুষ্টিকরঞ্চান্ত মমাস্তবব্যাহতং সুখম্‌॥ 
অগৃস্তিরগ্রির্বড়বানলশ্চ ভুক্ত মমান্নং জরয়ত্বশেষম্‌। 
স্থুখং মমৈতৎ পরিণামসম্ভবং যচ্ছত্বরৌগং মম চাস্ত দেহে ॥ 
বিষুঃ সমস্তেন্ত্রিযদেহদেহিপ্রধানভূতো৷ তগবান্‌ যখৈকঃ। 
সত্যেন তেনান্নমশেষমেতদারোগ্যদং মে পরিণামমেতু ॥ 
বিষ্ণরত্তা তথৈবান্নং পরিণামশ্চ বৈ যথা । 
সত্যেন তেন মদ্তুক্তং জীধ্যত্বন্নমিদং তথ ॥” 
এই মন্ত্র পাঠ করিয়! পাদশত গমন করিবে, তৎপরে বাম- 
 পার্খে কিঞ্চিংকাল শরন করা! আবশ্তক। তৎপরে তাশ্ুল- 
সেবন কর্তব্য। 
ভোজনের দোষে অগ্নিমান্দ্য হইয়া! নান! প্রকার ব্যাধি 
হইয়। থাকে। এইজন্ত শাস্ত্রে ভোজনের ত্রিবিধ দৌষ অভি- 
হিত হইয়াছে, যথা -_দৃষ্টদ্বারক, অনৃষ্ট-দ্বারক এবং দৃষ্টাদৃষ্ট- 
দ্বারক। মত্ম্তভোজনের পর হুগ্ধভোজন ইহা দৃষ্টদ্বারক; স্বৃতিতে 
যাহা নিষিদ্ধ তাহ! অদৃষ্ট্বারক এবং স্থৃতি ও আমুর্কেদি উভয় 
মতে যাহ নিষিদ্ধ, তাহ! দৃষ্টাদৃষ্টদ্বারক। এই ত্রিবিধ নিষিদ্ধ 
দ্রব্য কখনই ভোজন করিবে না। এই ত্রিবিধ ভোৌজনদোঁষেই 
নানা প্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে । এইজন্ত ভোজনের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। (আহ্িকতত্ব) 
স্থক্রত ভোজন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,__মধুররস আগ্রে, অল্ন 
ও লবণরস মধ্যে এবং পরিশেষে অবশিষ্ট রস সকল ভোজন 
করা বিধেয়। প্রথমে দাড়িম ফল, তৎপরে পানীয়, পশ্চাৎ 
উক্ষ্য ভোজ্য গ্রহণ করিবে । কেহ কেহ ইহার বিপরীত বলিয়। 
থাকেন। তাহারা বলেন,-_গাঢ় পদার্থ সকল অগ্রে ভোজন 
করা উচিত। ভোজনের প্রারস্তে, মধ্যে বা শেষেই হউক, 
ফলের মধ্যে স্বাস্থ্যকর দোষনাশক আমলক ফল ভোজন 
করাই প্রশস্ত। মৃণাল, বিষ, শালু, কন্দ, ইক্ষু প্রভৃতি 
আহারের পুর্বে ভোজন করিবে । আহারাবসাঁনে এ সকল 
কখনই ভোজন করিবে না । 
ক্ষুধার্ত ব্যক্তি যথাকালে উচ্চ আসনে সমভাবে সুখে 
উপবেশন করিয়া মাত্রাদি বিবেচনাপুর্বক আপন প্রকৃতির 
অনুগত স্িপ্ধ, দ্রব, প্রধান, লঘু ও উষ্ণ দ্রব্য সকল সত্বর ভোজন 
করিবে । এই প্রকার অন্ন ষথাকালে ভুক্ত হইলে তৃপ্তিকর হয়, 
এবং তুক্তব্যক্তির পীড়াকর হয় নাঁ। লঘু দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক 
হয়। স্বর ভোজন করিলে ভূক্ত অন্ন সমকালেই পরিপাক হয়। 


দোষশূন্ত প্রধান দ্রব্য সকল স্থখে জীর্ণ হয় এবং মাত্রান্ুসারে 
সা ৪ হা 


[৫৮৫ ] 


ভোজন 


সেবিত অন ধাতুর সমতা! বিধাঁন করিয়া থাকে । যে সকল 
খতুতে রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ, সেই সকল খতুতে খতুদোষ খণ্ডনের 
উপযোগী ভোজনদ্রব্য সকল প্রাতঃকালে ভোজন করিবে । থে 
সকল খতুতে দিব! অতিশয় দীর্ঘ, দেই সকল খডুতে তৎকাল- 
বিহিত দ্রব্য মুকল অপরাহে ভোজন করা বিধেয়। যে 
সকল খতুতে দিবা রাত্রি সমান, সেইকালে অহোরাত্র সমান 
বিভাগ করিয়া ভোজন করিবে। অপ্রাপ্তকালে অর্থাৎ 
ক্ষুধা হইবার পূর্বে এবং অতীতকালে অর্থাৎ ভোজনের সময় 
গত হইলে কখনই ভোজন করিবে না; যথা সময়েই ভোজন 
করিবে। অন্ন অধিক পরিমাণে ভোজন করিবে না। পরিমিত- 
রূপে ভোজন করিবে। অপ্রাপ্তকালে শরীর লঘু হয় না» স্থুতরাং 
তৎকলে আহার করিলে নান! ব্যাধি জন্মে । এমন কি, মৃত্যু 
পর্যন্তও ঘটিতে পারে। অতীতকালে জঠরাগ্নি বায়ু দ্বারা 
আচ্ছন্ন থাকে, সুতরাং তৎকালে আহার করিলে ভুক্ত অন্ন 
অতি কষ্টে পরিপাক হয় ও দ্বিতীয় বার ভোজনের ইচ্ছা 
থাকে না। অল্পমাত্রা় ভোজন করিলে অসন্তোষ জন্মে 
ও ব্লক্ষয় হয়। অধিকমাত্রায় ভৌজন করিলে আলম্ত জন্মে, 
শরীরভার, আটোপ অর্থাৎ বাধু জন্ভ উদরাখ্বান এবং শরীর 
অবসন্ন হইয়া পড়ে । অতএব দিবা ও রাত্রিকালের সময় ও 
দোষাদি বিভাগ করিয়া দৌষবজ্জভিত গুণসম্পন্ন স্থুসংস্কৃত অন্ন 
ভোজন করাই বিধেয় । 

নিঃসার, দোষযুক্ত, উচ্ছিষ্ট, পাষাণ, তৃণ বা লোষ্ট্রবিশিষ্ট, 
দিষ্ট (যে দ্রব্য ভৌজন করিতে প্রবৃত্তি হয় না ), পরুর্যষিত, 
স্বাছুরসবিহীন ও ছূর্শন্ধযুক্ত অর ভোজন করিবে না। অধিক 
সিদ্ধ বা অল্প সিদ্ধ অন্ন এবং অতিশয় উষ্ত ও উপদগ্ধ অন্ন 
ভোজন নিষিদ্ধ। অন্ন শীতল হইলে পুনরায় সেই অন্ন গরম 
করিয়া ভৌজন বিশেষ অনিষ্টজনক । ভোজনের মধ্যে মধ্যে 
ও ভোজনের পর জলপান বিধেয়। 

ভোজন করিয়া ভোজনের শ্রম বিগত হওয়া পর্যন্ত 
রাজবৎ আমীন হইবে । তৎপরে শতপদ গমন করিয়া বামপাঙ্থে 
শয়ন করিবে। ভুক্ত ব্যক্তি অভীপ্লিত শব, স্পর্শ, রূপ, 
রস ও গন্ধ সেবন করিবেন, অপ্রিয় শব্স্পর্শীদি সেবনে 
বা অশুচি অন্নগ্রহণে, অথবা ভোজনান্তে অতিশয় হাস্তকরণে 
বমি হয়; এইজন্য উহা! পরিত্যাগ করিবে। দ্রবপ্রধান অন্ন 
অর্থাৎ দ্রবদ্রব্য অধিক এবং অন্নভাগ অন্ন, ইহা ভোজন 
করিয়া শয়ন বা! উপবেশন করিবে নাঁ। তোজনের পরই অগ্নি 
ব। আতপসেবন, সন্তরণ বা যান বাহন দ্বারা গমন করিবে 


না। একেবারে একটামাত্র বস অথবা একত্র সমস্ত রস 


ভোজন করিতে নাই। একবার তোজন করিয়া অগ্নির 


ভোজন 


[ ৫৮৬ 1 


ভোজন 


দীপ্তি না হইলে পুনর্বার অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। ভূক্ত অন্ন 
বিদগ্ধ হইলে অর্থাৎ অন্রস হইয়া গল। জবলিলে অগ্নিমান্য 
হয়। কঠিন দ্রব্য অধিক পরিমাণে আহার করিবে ন1। গিষ্টান্ন 


ভোজন. করিবে না, অথবা! অন্নমাত্রায় ভোজন করিয়! দ্বিগুণ! 


জলপান করিবে, ইহাতে অনায়াদে জীর্ণ হইবে। | 
গুরুপাক দ্রব্য অর্ধ পরিমাণে ভোজন করা৷ হিতকর..ও 
লঘু ভ্রব্য সম্পূর্ণ পরিমাণে ভোজন. করা যাইতে পারে। 
-সাতিশয় তরল দ্রবদ্রব্যের 
হয় না। 


বিদাহী অন্ন ভোজন করিলে অন্নবিদগ্ধ হয়। শু, বিদগ্ধ 
ও বিষ্টভ্তী অন্ন দ্বারা অগ্নি নাশ হয়। অপকৃ, বিদগ্ধ ও ঝিষ্টন্ 
অন্ন; বাত, পিত্ত. এবং শ্রেম্মার সংযৌগে অজীর্ণ রোগ জন্মে। 
»অতিশয় জল পান করিলে, অকালে ভোজন করিলে, মল- 
'মৃত্রের -বেগধারণ- করিলে, সময়ে নিদ্রা না যাইলে, লঘু ও 
স্বাভাবিক ভক্ষ্য অন্ন ষথাকালে. ভোজন করিলেও .পরিপাক 
হয় না। ৃ 
হহিতাহিত বিবেডন। করিয 1 য়ে গু কর! যায়, নি 
সমশন কহে। অধিক হউক বা অল্প হউক, অকালে আহার 
করিলেই বিষমাশন ও'ভূক্তদ্রব্য পরিপাক না! হইতে হইতেই 
-ভোজন করিলে অধ্যশন কহে। সমশন, বিষমাঁশন ও অধ্যশন 
এই তিনটা অহিতাচার দ্বারা জীবন ক্ষয় হয়,অথব! নানাপ্রকার 
গীড়া জন্মে । অন্ন বিদগ্ধ হইলে শীতল জল দ্বারা পরিপাক 
হয়।  শীতলতা দ্বার! পিত্তনাশ হয় এবং অন্ন ঈষৎ ক্রিন্ন হইয়। 
; অধোভাগে গমন করে। ভোজনমাত্রে হৃদয়, ক& ও গলদেশ 
জ্বলিতে থাকিলে দ্রাক্ষা ও হরিতকী, অথবা মধু ও হরি- 
তকী লেহনে বিশেষ উপকার হয়। (সুশ্রত) 

ভোজন জন্য অজীর্ণ হইলে অজীর্ণ রোগাধিকারোক্ত 
নিয়মানুসারে ওষধ সেবন বিধেয়। [ অজীর্ণ দেখ] শাস্ত্রে 
ভোজন সন্বন্ধে বিশেষ বাঁধার্বাধি আছে, কারণ একমাত্র 
ভোজন দ্বারাই মানবের প্রকৃতি পধ্যন্তও পরিবর্তিত হইয়! 
থাকে ।. বিঝুপুরাণে ভোজনের বিষয় লিখিত আছে» 

“ম্নাতো! বথাবৎ কৃত্বা। চ দ্েবর্ষিপিতৃতর্পণম্‌ । 
প্রশস্তরত্রপাণিস্ত.ভূঞ্জীত,প্রষতো গৃহী ॥» 
ৃ ॥ ( বিষুপুরাণ ১৯৭৪ ) 

গৃহস্থ শানে পর যথাবিধানে দেবি ও পিতৃতর্পণ করিয়া 

. হস্তে: রত্বানুরায়ক ধারণপুর্ধক ভোজন. .করিবে। :প্রথমে 


কোন পরিমাণই না র 
_ পিশ্তীরূত বা. অম্যক্রূপে ক্রিন্ন হইলে অন্ন বিদগ্ধ হয়। র 


অথবা পরিপাককালে অন্নবাহিপথে (যে পথ দ্বারা জঠর 
মধ্যে অন্ন প্রবেশ করে) পিত্ত থাকিলে অথবা অন্ধু কৌন; 


. প্রথমে কটু 


গুরু ও আশ্রিত ব্যক্তিদিগকে -ভোঁজন 


অতিথি, ব্রাহ্মণ». 
করাইয়া! পরে ভোজন করা কর্তব্য ।  ভোঁজনের সময় আর্জ- 
পাঁণি ও আর্ত্পাদ হইয়। পূর্ব্ব বা..উত্তরমুখে ভোজন করিবে । 
ভোঁজনকালে একবক্ত্র ধারণ ও বিদিজুখ “বা অন্তমনা; হওয়া 
উচিত নহে। অন্ন প্রোক্ষণোদ্ক দ্বার৷ প্রোক্ষিত করিবে । 
কুৎসিৎ ব্যক্তির আনীত অন্ন, যাঁহা কদর্য বা অসংস্কত, 
তাহা ভোঁজন করা নিষিদ্ধ। . অন্নের কিয়দংশ শিষ্য ও 
ক্ষুধিত ব্যক্তিদিগকে দান করিয়! বিশস্ত ও বিশুদ্ধপাত্রে আহার 
করিবে । কাষ্ঠমন ব্রিপদাদির. উপরিস্থিত পাত্রে, 'অযোগ্য- 
স্থানে, অতি সন্কীর্ণ স্থানে রা অসময়ে ভোজন করিবে না। 
অন্নের অগ্রভাগ অগ্থিকে প্রদান না করিয়া ভোজন কর! 
উচিত নহে। ফল, মাংস ও শাক শুষ্ক হইলে অভোজ্য। 
পধু্ষিত অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ। বদরিকা-বিকার এবং গুড়- 
পক দ্রব্য শুষ্ক হইলে ভোজন করিবে না। বিরেকী ব্যক্তি 


মধু, অস্প, দধি, ঘ্বত.ও শক্তু ভিন্ন আর কোন দ্রব্য নিঃশেষ- 


রূপে ভক্ষণ করিবে না।. তন্মন! হইয়া ভোজন করিতে হয়। 
তজ্জাদি মধ্যে লবণ ও অল্প, শেষে মধুর রস 
আহার করিবে। যে ব্যক্তি প্রথমে দ্রবদ্রব্য ও মধ্যে কঠিন 
আহার করিয়া শেষে আবার ভ্রবদ্রব্য.আহার করে, তাহার 
বল ও. আরোগ্য নষ্ট হয় না। এই প্রকার নিয়মে -অনিষিদ্ধ 
অন্ন ভোজন করিবে। প্রাণাদি পঞ্চবাষুর তৃপ্তির জন্য আহার- 
সময় বাঁগষত থাকিতে হয়।. ভোজ্য অন্নের নিন্দা কর! বিধেয় 
নহে। ভোজনারস্ত সময়ে মহাঁমৌনী ও হুস্কারাদি_ বজ্ভিত 
হইয়া পঞ্চ গ্রাম ভক্ষণ করিবে । .ভোঁজনান্তে আচমন করিয়া 
পুর্ব্ব বা! উত্তর মুখে থাবিধানে মূলদেশ পর্য্যন্ত হস্তদয় প্রঞ্গালন 
করিয়া পুনরায় আচমন করিবে। ৃ ৰ 
ভোজনের পর আসন পরিগ্রহ করিয়া প্রার্থনা 2 
যে, বায়ু কক পরিবদ্ধিত অগ্নি, আকাশ কর্তৃক দত্তাবকাশ 


 মদীয় অন্নকে জীর্ণ করুন্। পরে সেই জীর্ণ অন্ন -হুইতে 


আমার শরীরস্থিত পার্থিব ধাতুসকল পরিপুষ্টর হইয়া আমার 
স্থথ বদ্ধিত হউক। . এই অন্ন প্রাণ, অপান, সমান, উদ্ান ও 
ও ব্যান এই পঞ্চপ্রাণের পুষ্টিকর হইয়া আমার স্বাস্থ্যলাভ 
হইবে। 
গৃহস্থ প্রতিদিন কোড়াদাে অন্ন লইয়া পবিত্র ভূমিতে 

অশেষ প্রাণীকে এদান্‌ করিয়া»এইরূপ চিন্তা করিবেন,দেব, : 
মনুষ্য, পশু, পন্মী, সিদ্ধ, যক্ষ, উরগ, দৈত্য) প্রেত, পিশাচ ও 
তরুগণ ও অন্তান্ত যে সকল জীব. মদ্দত্ত অন্ন ইচ্ছা করেন ; 
তাহারা এবং পিগীলিকা॥কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাহারা কর্মবন্ধনে 


. আবদ্ধ :.ও -বুভূর্দিত আছে, আমি তাহাদের জন্ত এই.অন্ন 


ভোজন . 


ই প্রদান করিতেছি ) ইহাতে সকলেই পরিতৃপ্ত ও সুখী হউন । 


বাহাদের মাতা, পিতা বা বন্ধু নাই ও অন্ন প্রস্তত করিবার ্‌ 
সাধ্য নাই এবং অন্নও. নাই, আমি তাহাদের তৃপ্তির জন্ত 


পৃথিবীতে এই অন্ন প্রদান করিতেছি, তাহার এই অন্নে 
তৃপ্তি ও হর্ষলাভ করুন। নিখিল জীব, এই অন্ন এবং আমি, 
সকলই বিষুন্বরূপ ) কারণ বিঞ্ণব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই । 
আমি সমুদায় জীবস্বরূপ, সুতরাং আমি সমুদয় প্রাণিবর্গের 
তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম। চতুর্দশ প্রকার. প্রাণীর 
অন্তর্গত সকল প্রাণীকে তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম । 
এক্ষণে তাহারা সকলেই সন্তোষ লাভ করুন। -গৃহস্থ এইরূপ 
মন্ত্র পাঠ করিয়। শ্রদ্ধাসহকারে ভূতগণের উপকারের নিমিত্ত 
পৃথিবীতে অন্ন দ্িবেন। কারণ গৃহস্থই সকলের আশ্রয়। 
অনন্তর কুদ্ধুর, চণ্ডাল, বিহঙ্গ এবং পতিত ও যে সকল অপাত্র 

মনুষ্য আছে, তাহাদের তৃপ্তির জন্যও ভূমিতে অন্ন দেওয়া 
আবশ্বাক।* 

এই সকল কাধ্যের পর "গৃহস্থ ভোজন করিবেন। 

(বিষুপু*ৎ ৩১১ অ০্) প্রায় সকল পুরাণেই অন্ন বিস্তর 
 ভোজনের বিধি, নিষেধ ও ব্যবস্থা সকল দেখিতে পাঁওয়! যার, 

-”ব্বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না। 

ভোজনে নিষেধ__ 5১: 3 

“তাত্পাত্রে পয়ঃ পানমুচ্ছিষ্টে স্ততবনস্‌ | 

ছুগ্ধে চ লবণং দগ্ভাৎ সগ্ভো৷ গোমাংসভক্ষণম্‌ ॥ 

যঃ শূদ্রেণ সমাহৃতো। ভোজনং কুরুতে দ্বিজঃ | 

স্থরাপশ্চ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্ব্বধন্ম বহিষ্কতঃ ॥ 

স্নানং রজকতীর্থেষু ভোজনং গণিকালয়ে । 

শয়নং পূর্ববপাদে চ ব্রহ্মহত্য। দিনে দিনে ॥৮ (কর্্দমলোচন) 


[৫৮৭ ] 


প্রতিদিনে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। 


ভোজনকাল ( পুং) ভোজনন্ত কালঃ। 
ভোজনগর (ক্রী) ভোজন্ত নগরং। 


ভোঁজনপাত্র 


কারীর স্তাক়্ সকল ধর্মে বহিষ্কৃত হইয়। থাকে, রজকতীর্থঘে 


শ্নান, গণিকালয়ে ভোজন এবং পুর্বপাদে শয়ন করে, তাহার 
[ অন্পপ্রাশন শব্দ দেখ । এ 
ভোজন আবার সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে 
ত্রিবিধ। 
সাত্বিক ভোজন।__আবু, সত্ব, বল, আরোগ্য, উৎসাহ, 
স্থথ ও প্রীতি যে আহারে বর্ধিত হয় এবং রস ও স্নেহযুক্ত, 
দীর্ঘকালস্থায়ী ও মনোহর ভোঁজনই সাস্বিক ভোজন । 
রাজসিক ভোজন।-_-অতি কটু অতি অন, অতি লবণ, 
অতি উষ্ণ, অতিতীক্ষ ও অতিশয় বিদাহী এবং রোগ ও 
শোকপ্রদ যে ভোজন, তাহাই রাজসিক। ্‌ 
তামসিক ভোজন ।-_যাহা! প্রস্তত হইবার পর এক প্রহর 
কাল গত হইয়াছে, গতরস, পুতিগন্ধ, পরুযষিত, উচ্ছিষ্ট এবং 
অপবিত্র ভোজনই তামস ভোজন । এই তিন প্রকার ভোজনই 


: যথাক্রমে সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক লোকের প্রিয় ।* 


সাত্বিক-প্রকৃতির লোকও: তামস ভোজন করিতে করিতে 
ক্রমে তামসিক-প্ররুতি হইয়া পড়ে, এইজন্য ধাহারা ইহ ও 
পরলোকে কল্যাণকামনা করেন, তাহারা ভোজনের প্রতি 
বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন।: ভগবান্‌ মন্ুও বলিয়াছেন__ 

“আলম্তাদন্নদোষাচ্চ মৃত্যুবিপ্রান্‌ জিঘাংদতি |” 

আলম্ত ও অন্নদোষেই অকালমৃত্যু ঘটিয়। থাকে । এই 
জন্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরই ভোজনের প্রতি বিশেষ 
দৃষ্টি রাখা আবশ্তক। 

ভোজন-সময়। 

ভোজদেশস্থিত নগর, 
ধারাপুর, ভোজপুরাদিরও এই অর্থ। 


তাত্পাত্রে ছুগ্ধপান, উচ্ছিষ্টে দ্বতভোজন এবং ছুগ্ধে | ভোজনত্যাঁগ (পুং) ভোজনন্ত ত্যাগঃ ৬তৎ। ভোজনপরি- 


লবণ ভোজন করিলে গোমাংসভক্গণতুল্য পাতক হয়। যে 
ব্রাহ্মণ শুদ্র কর্ক আহুত হইয়া ভোজন করেন, সে স্ুরাপান- 


* «দেব। মনুষ্যাঃ পশবে। বয়াংসি সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসজ্বাঃ। 
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তাঃ যে চান্নমিচ্ছস্তি ময়! প্রদত্তম্‌ ॥ 
পিপীলিকাঃ কীটপতঙ্গ কাদ্য। বুভুক্ষিতাঃ কর্মমনিবন্ধবদ্ধাঃ। 
প্রয়ান্ত তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং তেভ্যে। বিস্বষ্টং স্থথিনে। ভবন্ত ॥ 
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুনৈ'বান্তসিদ্ধির্/তথান্নসস্তি। 
... ততৃপ্তয়েহনং ভূবি দত্তমেতৎ প্রান্ত তৃপ্তিং মুদিতা ভবস্ত ॥ 
ভুতানি সর্ববাণি তথান্নমেতদহঞ্চ বিজুর্ন যতোহস্যদস্তি । 
15088 চুীননার ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় তেষাম্‌ ॥” 
( বিষুপুৎ ৩।/১১।৪৯-_-৫২ ) 


ত্যাগ, ভোজন ছাড়িয়া উঠা। 


এক. পউ.ক্তিতে ভোজন 
করিতে বসিলে তাহাদের মধ্যে যদি কেহ উঠিয়া যায়, তাহা 
হইলে সেই পঙ্.ক্তিস্থ অপর যে সকল প্লোক ভোজন করিতে- 
ছিল, তাহাদের ভোজন ত্যাগ করাই বিধেয়। (স্থৃতি) 
ভক্গ্যদ্রব্যাধার। 
যে পাত্রে ভোজন করিতে হয়। [ ভোজন দেখ ] 


* “আযুঃসত্ববলারোগ্যন্থখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ | 

রস্তাঃ স্নিগ্ধা স্থির! হৃদ্যা আহারাঃ সাত্তিকপ্রিয়াঃ ॥ 
কটুম্ললবণাত্যুষ্তীক্ষরুক্ষবিদাহিনঃ। | 

আহারা রাজসস্তেষ্টা৷ দুঃখশোকা ময়প্রদাঃ ॥ 

যাতযামং গতরসং পৃতিপরযু'যুষিতঞ্চ যৎ্। 

উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌ ॥% ৩ ১৭,অ*) 


ভোজপুরী 


[] ৫৮৮ ] 


ভেো.জর[জ 


ভোজনভাগু (ক্লী) ভোজনস্ত ভাগং।  ভোজনের ভাগ, 
ভোজনপাত্র। 
ভোজনরেক্দ্র (পুং) কার জটনক রাজ1। জা, 
৭২৫৯ ) ২ ভোজরাজা । 
ভোজনরুভতি (ভ্ত্রী) ১ ভোজন-ব্যবসা। ২ থাগ্য। 
ভোঞজ্নবেল। [ভ্ত্রী) ভোজনন্ত বেলা। ভোজনের বেলা, 
ভোজনকাল। 
ভোজনব্যগ্র (পুং) ভোজনে ব্যগ্রঃ। 
থাবার জন্য ব্যতিব্যস্ত । 
ভোজন!ধিকার (পুং) তোঁজনে অধিকারঃ | 
বিষয়ে অধিকার । 
ভোজনানন্দ, অদ্বৈতদর্পণটাকারচয়িত!। 
ভোজনীয় (ত্রি) ভূক্ব -অনীয়র্। ভৌজনযোগ্য। 
ভোজনৃপতি (পুং) ভোজদেব। [ ভোজরাজ দেখ। ] 
ভোঁজপতি (পুং) ভোজানাং ভোঁজবংশীরানাং পতিঃ ৷ ১কংস- 


ভোজনবিষয়ে ব্যগ্র, 


ভোজন- 


বাজ । (ভাগ ১০৭৪৩।১৭ ) ২ ভোজরাঁজ, ভোজদেশাঁধিপতি | 


ভোজপত্র (হিন্দি) ভূর্জপত্রের অপভ্রংশ। 
ভোজপুন্রী (স্ত্রী) ভোজস্ত পুত্রী ৬তৎ।॥ ভোজছুহিতা। 
ভোজপুর (ক্লী) ভোজস্ত ভোজরাজন্ত পুরম্‌। স্বনামখ্যাত 
দেশ, ভোজরাজার ন্গর। 
«“আজিরভূদ্‌ ভোজপুরে সাকমন্রবটৈঃ | ॥ 
হরেরেবাপারে মবলো! নৃনং তে লখীয়াংসঃ ॥” (বিদগ্ধমুখমগ্ডন) 
২ প্রাচীন মগধের অন্তর্গত দেশভেদ। প্রবাদ, জরাসন্ধ- 
বাজধানী বাঁজগৃহে আগমনকালে শ্রীরুষ্জ এখানে পদার্পণ 
করিয়াছিলেন । এখানকার অধিবাসিগণের ভাষা ভোজপুরী 
নামে খ্যাত, উহা! মাগধী প্রাকৃত হইতে শ্যতন্ত্র। 
ভোজপুর, উঃ পঃ. প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত 
একটা নগর।  অক্ষণ ২৮৫৭উঃ এবং ভ্রাঘিৎ ৭৮০৫২পৃঃ, 
মোবাদাবাদ নগর হইতে ৪ ক্রোঁশ উত্তরে অবস্থিত। 


ভোজপুর, বাঙ্ালাঙ্র শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা নগর। | 


অক্ষ. ২৫০৩৫৮% উঃ এবং দ্রাঁঘিৎ ৮৪৯৪৮ পু 


৪ তোজপ্ুুর, বোস্বাই প্রেসিভেন্সীর নাসিক জেলার অন্তর্গত | 


একটী নগর। এখানকার গিরিছুর্গে খখ্ডোবাঁর গুহা-মন্দির 
বিদ্ধমান আছে। 
ভোজপুরী (ত্ত্রী) ১ ভোজরাজার রাজধানী । ২ বেহার 
প্রদেশের ভোজপুর নগরবাসীর ভাষা । ৩ ভোজপুরনগরবাসী 
লোক। ইহারা বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর বলিয়া সাধারণ 
প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে এখনও ভোজপুরী পাঁলোয়ানের 
সমাদর দেখা বায়। 


ভোজয়িতৃ (ত্রি) ভুজ্-ণিচ, কর্তরি তৃচ। ভোজনকারয়িতা, 
যিনি ভোজন করান । ॥ 
“কৃর্ত। চ দ্েহী ভোক্ত। চ আত্ম ০. রঃ 1 
ভোগো বিভবতেদশ্চ নিষ্কৃতিমুক্তিরেব চ ॥৮ | 
(ত্রহ্মবৈবর্তপুত প্রকৃতিখৎ ২৩ অণ্) 
ভোজরিতব্য (ত্রি) ভূজ্-ণিচতব্য॥। ভোজন করাইবার 
ঘোগ্য,_-ধাহাকে ভোজন করান যাইতে পারে। 
ভোজরাজ, কান্তকুজ্সের একজন পরাক্রান্ত রাজা । মহারাজা- 
ধিরাজ রামভদ্রদেবের পুত্র। এক সময়ে  উত্তরভারতের 
অধিকাংশ এই অধিরাজের অধিকারতুক্জ হইয়াছিল । রাজ- 
তরক্সিণী হইতে জানা যায় যে, ইনি এক সময় কাশ্মীর পর্য্যন্ত 
অধিকার করিয়াছিলেন। পেহেব।, গোয়ালিয়র ও দেওগড়ের 
শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইনি ৮৬২-৮৮৩ খুষ্টাব্ে 
রাজত্ব করিতেছিলেন। ইহার বিরুদ আদিবরাহ। এই নাঁমেই 

“আদিবরাহদ্রম্ম* নামক মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা পীয়- 
ডোঁণির শিলালিপি হইতে জান! যাঁয়। ইহার পুত্র ও উত্তরা- 
ধিকারী মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্রপাল। ১ 

ভোজরাজ, মালবের পরমারবংশীক়্ বিদ্বজ্জনবন্দিত জনি 
রাজা, ধারাধীশ্বর নামে বিখ্যাত। কীর্ডিকৌমুদ্ী, স্রত- 
সংকীর্তন, মেরুতুঙ্গের প্রবন্ধচিস্তামণি ও বল্লালপণ্ডিতের 
ভোজপ্রবন্ধে বিদ্যোৎসাহী ভোজরাঁজের কথঞ্চিৎ পরিচয় 
পাওয়া ঘায়। 

- 'ভোজপ্রবন্ধে লিখিত আছে,--ধারানায়ী নগরীতে সিন্কুল 
নামে রাজা ও সাবিত্রী নামে তাহার মহিষী থাকিতেন। 
তাহাদের বুদ্ধ বয়মে ভোজ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ 
করেন। ভোজের যখন বয়স পঞ্চবর্ষ, সেই সমস বৃদ্ধ রাজের 
মরণকাল উপস্থিত ! রাজ কাহাকে রাজ্যভার অর্পণ করেন ? 
শিশু ভোজকে দিবেন কি সহোদর মুগ্জকে দিয়া যাইবেন ? 
শেষে স্থির করিলেন, মুগ্জকেই রাজ্যভার দেওয়া কর্তব্য, নচেৎ 
মুঞ্জ রাজ্যলোভে ভোজকে মারিয়া ক্ষেলিবে। সুতরাং 
তাহারই হস্তে রাজ্যভার ও বালক ভোজের রক্ষাভার অর্পণ 
করিয়া বৃদ্ধরাঁজ। ইহুলোঁক পরিত্যাগ করিলেন ॥ 

উক্ত ভোজপ্রবন্ধে মুঞ্জ ধারাধিপ সিন্কুলের কনিষ্ঠ সহে- 
দররূপে বণিত হুইয়াছেন। কিন্ত পদ্মপ্রপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিতে 
লিখিত আছে,_সুগ্ত-বাকৃপতি সিন্ধুরাজের জ্যোষ্ঠ সহোদর, 


তীহার মৃত্যু হইলে দিদ্ধুরাজ রাজ্যলাভ করেন।* এই উভয়ের 


* দদিবং যিষাক্র্মম বাঁচি মুদ্রামদতত যাং বাক্পতিরাজদেবঃ। 
77777791...... 
(নবসাহসাঙ্কচরিত ১৭) 
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সভাতেই পদ্মগুণ্ড রাজকবিরূপে মহাসম্মানিত_ হইয়াছিলেন। 
এবপ স্থলে পদ্মগ্ুপ্তের উক্তিই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলাম । 

উদেপুরপ্রশস্তি, নাগপুরপ্রশস্তি, ভোজের তাম্রশাসন 
ও নবসাহসাঙ্কচরিতে সিন্ধুরাজ নাম থাকিলেও ভোজ প্রবন্ধ, 
প্রবন্ধচিস্তামণি প্রভৃতি গ্রন্থে “সিন্ধুল” নামই দৃষ্ট হয়। ইহার 
নবসাহপাঙ্ক ও কুমারনারায়ণ এই ছুইটী বিরুদ ছিল, তাহ। পদ্ম- 
গুপ্তের নবসাহসাঙ্কচরিত পাঠে জানিতে পারি । 

মেরুতুঙ্গ প্রবন্ধচিন্তীমণিতে লিখিয়্াছেন, সিন্ধুল 'বড়ই 
অবাধ্য ছিলেন, সেজন্ত তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। মুঞ্জ-বাকৃ্পতি 
সর্বদাই তাহাকে শাসন করিতেন। এক সময় মুঞ্জ কনিঠের 
ছর্ব্যবহারে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়। তাহাকে নির্বাসিত করেন। 
তিনি গুজরাতে আসিয়। কাঁসহুদের * নিকট বাস করিতে 
থাকেন। কিছুদিন পরে মালবে ফিরিয়া আসিলেন, বাকৃপতি- 
রাজও এবার সাদরে ভ্রাতাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্তু কথায় 
বলে, স্বভাব যায় না ম'লে। এত করিয়াও তাহার কুপ্রবৃত্তি দূর 
হইল না। তীহার চক্ষু উৎপাটিত হইল ও তিনি কাষ্ঠপিঞ্জরে 
আবদ্ধ হইলেন। এই বন্দিত্বকালে ভোজের জন্ম হয়। একদিন 
দৈবজ্ঞ বলিয়াছিল যে, ভোজ বড় হইয়! রাজ্য গ্রাস করিবেন। 
সে কথ গুনিয়। মুগ্জ চিন্তিত হইলেন ও অবিলম্বে ভোজের 
শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন। তখন ভোজ একটু বড় 
হইয়াছেন, লেখা পড়া শিখিয়াছেন। রাজাদেশ প্রতিপালিত 
হইবার পূর্বেই ভোজ মুঞ্জরাজের নিকট একটা শ্লোক 
লিখিয়া পাঠাইলেন। শ্লোক পাঠ করিয়! মুঞ্জের মত ফিরিল। 
এখন ভোজ “যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হইলেন। 

ভোজপ্রবন্ধে একটু পৃথকৃভাবে উক্ত কাহিনী বর্ধিত হইয়াছে, 

তাহা এইরূপ-_ 

মুঞ্জ রাজ! হইলেন বটে, কিন্তু তাহার দুশ্চিন্তা দিন দিন 
বাড়িতে লাগিল। যদি রাজলক্ষী শেষে ভোজকেই বরণ 
করেন, তাহ! হইলে তাহার বাচিয়। স্থখ কি? অনেক ভাবিয়া 
শেষে তিনি বঙ্গালদেশের অধিপতি বৎসরাজকে আনিবার 
জন্য নিজ অঙ্গরক্ষককে পাঠাইয়া দিলেন। মহাবল বৎসরাঁজ 
ধারারাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনেক পরামর্শ হইল। 
ধারাধিপের প্রিয়চিকীর্যার জন্য বৎসরাজই ভোজবিনাশের ভার 
লইলেন। তিনি পাঠাগার হইতে ভোজকে মহামায়ার 
মন্দিরে আনিলেন। এখানে দেবীসমক্ষে ভোজকে বলি 
দিবার কথা । এখানে ভৌজ ছুইটী বটপত্র তুলিয়া লইলেন, 


* ইহার বর্তমান নাম কাসিন্দ্র পালড়ী, আঙ্গদাবাদের নিকট অবস্থিত। 
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একথানি ছুরি লইয়া নিজ জজ্ঘ! ভেদ করিলেন, রক্ত বাহির 
হইল, সেই রক্ত দ্বার! বটপত্রে লিখিয়া বৎসরাঁজের হস্তে দিয়া 
বলিলেন, “মহাভাগ ! এই পত্রখানি রাজাকে দ্রিবেন। এই 
বলিয়া ভোজ প্রাণত্যাগের জন্য প্রস্তত হইলেন। প্রাণ- 
পরিত্যাগসময়ে তাহার মুখজ্যোতিঃ দেখিয়। বংসরাজের 
অনুজ জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, “ভাই ! একমাত্র ধর্মই মরিবার পর 
সঙ্গে যায়, আর কিছুই যাঁয় না। পিতাই বল, মাতাই বল, 
পুত্রই বল, ভার্ধ্যাই বল, এখানে কিছুই থাকে না, কেবল 
ধর্মহি থাকে। তোমার হৃদয় বজের সমান, দেখ, মৃত্যু 
জাতি, বয়স ও রূপ সকলই হরণ করে জানিয়।ও কি তোমার 
ত্রাস হইতেছে না” কনিষ্ঠের এই কথা শুনিয়া বসরাজের 
বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তিনি আর ভোজের মস্তকে খড়গা- 
ঘাত করিতে পারিলেন ন1। বরং সসম্মানে ভোজকে নিজ 
বাসভবনে আনিয়া লুকাইয়। রাখিলেন এবং শিল্পী দ্বারা 
ভোজের মুখসদৃশ অবিকল একটা মুও প্রস্তত করাইয়৷ রক্ত 
মাথাইয় মুঞ্জরাজের নিকট উপস্থিত করিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের 
মুণ্ড দেখিয়৷ রাজার মন কীদিয়া উঠিল। তিনি বৎস- 
রাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বল বৎসরাঁজ ! বৎস খড়গীঘাতের 
পুর্ব্বে তোমায় কি বলিয়াছিল? বৎসরাজ কহিলেন, কুমার 
কিছুই বলেন নাই, এই পত্রখানি মাত্র আপনাকে দিয়াছেন। 
মুঞ্জ পত্র লইয়া গৃহ মধ্যে গিয়। দীপালোকে সেই পত্রথানি 
পাঠ করিলেন,-_- 

“মান্ধাতেতি স মহীপতিঃ কৃতযুগেইলস্কারভূতো! গতঃ 

সেতুর্ষেন মহোদধৌ বিরচিতঃ কাসৌ৷ দশান্তাত্তকঃ। 

অন্তে চাপি যুধিষ্ঠির প্রভৃতয়ো যাবদ্ভবান্‌ ভূপতে ! 

নৈকেনাপি সমং গত বস্থমতী মন্তে ত্বয় যাস্ততি ॥৮ 

পত্রমন্্ন অবগত হইয়া মুঞ্জরাজ মুচ্ছিত হুইয়৷ পড়িলেন, 
সংজ্ঞালাভের পর তিনি ভোজের জন্য কতই বিলাপ করিলেন। 
সিন্ুবরাজের আদেশ তাহার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি অস্থির 
হুইয়! পড়িলেন, অবশেষে প্রাণত্যাগে কৃতসংকল্প হইলেন। 
রাজ্যময় হাহারব পড়িয়া গেল। পরদিন রাজ। সভায় 
আসিলেন। আজই তিনি জীবন বিসর্জন করিবেন, স্থির 
করিয়াছেন। অকস্মাৎ একজন কাপালিক সভায় উপস্থিত ! 
কাপালিক রাজাকে সন্বোধন করিয়া বলিলেন, “মহারাজ ! 
কোন চিন্তা নাই। তোমার ত্রাতুষ্পুত্র মরিবে না, আমি 
তাহাকে বাচাইয়া৷ আনিতেছি। কাপালিকের আদেশমত 
শ্মশানে নানা হোমদ্রব্য প্রেরিত হইল। যথাসময়ে কাঁপা- 
লিক ভোৌজকে লইয়া রাজসভায় আমিল। বাস্তবিকই এ 
সকল বৎসরাজের কৌশল মাত্র। জীবিত কুমারকে লইয়া 
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মুঞ্জ আনন্দাক্র বিসর্জন করিলেন । বুদ্ধ সুঞ্জ আর দিংহাসনে 
ব্দসিলেন না, ভোজকে ব্রাজ্যভার দিয়া জন্ত্রীক  বনগমন 
করিলেন । (ভাজ প্রবন্ধ ) 

 প্রবন্ধমূহে মুঞ্জের পরই তাহার ত্রাতৃপুত্র ভোজের রাজ্য- 
গ্রহণের কথ! থাকিলেও ইহ প্রত বা সম্ভবপর বলিয়। বোধ 


হঞ্জ না। কারণ পদ্মগুপ্তের নবসাহসাঞ্চচরিতে যে সকল সাময়িক 


ঘটনার উল্লেখ আছে, প্রবন্ধে তাহার বিপরীত । পুর্ক্বেই বলি- 
য়াছি, কবি পদ্মগুপ্ত সুগ্র-বাঁকৃপতি ও তাহার অনুজ সিন্ধুরাজের 
সভা উজ্জ্বল করিয়াছিলেন। এই কৰি লিখিয়াছেন, বাক্‌পতি 
পৃথিবীভার সিন্ধুরাজের বাহুতে স্তস্ত করিয়া অগ্বিকাপুরে 
গমন করিয়াছিলেন! 


এতদ্যতীত তিনি নর্মদার ৫৫ গব্যৃতি দুরে অবস্থিত রত্ববতা 


নামক স্থানে বজ্তান্কুশকে বধ করিয়া স্বর্ণপন্মসহ নাগরাজকন্তা। 
উদ্দেপুরপ্রশত্তিতে ও: 


শশিপ্রভাকে লাভ কক্রিয়াছিলেন। 
বর্ণিত রহিয়াছে যে, সিন্ধুরাঁজ হুণরাজকে প্ররাঁজয় করিয়া- 
ছিলেন। 

সিন্কুরাজের অগ্রজ মুঞ্জ-বাকৃপতির কিরূপে মৃত্যু হুইল 
ও কোন্‌ সময় সিন্ধুরাঁজ. রাঁজা হইলেন, দে কথা পদ্মগুপ্ত 
কর্তৃক অথবা কোন প্রশন্তিতে বণিত হয় নাই। মেরুতুঙস 
লিখিয়াছেন যে, প্রধান অমাত্য কুদ্রাদিত্যের পরামর্শে বাক্‌- 
পতিরাজ তৈলপের রাজ্যজয়ার্থ যুদ্ধযাত্রা করেন। 


তৈলপের হস্তে পরাজিত ও বন্দী হন। 
পর তিনি পলায়নের চেষ্টা করিলে ধৃত ও নিহত হন। 
টালুক্যরাজ ২র় তৈলপের শিলালিপিতেও  মুঞ্জ-বাক্‌্পতির 
পরাজয়কথ৷ বিঘোষিত হইয়াছে । 'অমিতগতির শুভামিতরত্ব- 
সন্দোহগ্রন্থের উপসংহারে লিখিত আছে, ১০৫০ বিক্রমদংবতে 
( -৯৯৩-৯৪ থুষ্টাবে ) মুগ্জের রাজত্বকালে উক্ত গ্রন্থ রচিত 
হয়। এদিকে চানুক্যবংশপরিচয় হইতে জান! যায় যে, ২য় 
তৈলপ ৯১৯ শকাব্দবে (৯৯৭-৯৮ খৃষ্টাব্দে) ইহলোক 
পরিত্যাগ করেন। এরূপ স্থলে ৯৯৫ হইতে ৯৯৭ খুষ্টাবের 
মধ্যে মুঞ্জ-বাক্পতির নিধন ও সিন্কুরাজের দিংহাসনারোহ্ণ- 
কাল অবধারিত হইতে পাঁরে। 


সিন্ধুরাজের পরাক্রম ও বহুস্থান জয়ের বিবরণ পাঠ. 


করিলে, অন্ততঃ ৭৮ বর্ষকাল তাহার রাজত্ব চলিয়াছিল বলা 
যাইতে পারে। 

কবিবর পদ্মগুপ্ত সিন্ধুরাজের পরাক্রম ও রাজ্যসমুদ্ধির 
যথেষ্ট পরিচয় দ্রিলেও তৎপুত্র ভোজরাজের নামটা পর্যযস্ত 


[ ৫৯০ 


বন্তার পরিচয় আছে। 


(১১৯৮) সিন্ধুরাজ কোশলাধিপ, : 
বাগড়, লাট ও মুরলদিগকে জর করিগ়্াছিলেন। : (১০৯৪-২০) 


গোঁদাবরী 
উত্তীর্ণ হইয়! তৈলপের রাজ্যপীমায় উপস্থিত হইলে তিনি৷ 


ব্ছুদিন কারাবাসের 


ভোজ পলায়ন করিতে বাধ্য হন। 


] ৃ (ভোজরাজ 
উল্লেখ করেন নাই, ইহার কারণ কি? অধিক সম্ভব, 


কখনও ভোজরাজের জন্ম হয় নাই, অথবা তিনি অতি খালক 


ছিলেন বলিয়। তাহার নামোল্লেখের প্রয়ে!জন মনে ক্রেন নাই। 

উদেপুরপ্রশক্তিতে ভোজের শৌর্য্য, বীর্য, প্রতাপ ও বিদ্যা- 
এই প্রশস্তিতে ঘোষিত হইয়াছে,_ 
“কবিরাজ শ্রীভোজের আর কি প্রশংস। করিব? তিনি যাহ 
সাধন করিয়াছেন, যাহা! বিধান করিয়াছেন, যাহ। লিখিয়াছেন, 
বাঁ তিনি যাহা জানেন, অন্ত কোন লৌকের যে তাহা নাই। 
চেদিরাজ ইন্দ্ররথ, তোগ্গল :ও ভীম প্রমুখ কর্ণাট, লাট, 
গুর্জরপতি ও তুরুষফগণ ধাহার ভূত্যের নিকট পরাজিত 
হইয়াছিল, যাহার মৌলশূরগণ নিজ নিজ বাহুবলই_ ধারণা 
করিত, ঘোদ্ধাগণের সংখ্য। কখন মনেও ভাবিত না । কেদার, 
রামেশ্বর, সোমনাথ, স্থপ্তীর, কাল, অনল ও রুদ্র প্রভৃতির 
দেবালয় স্থাপন করিয়৷ তিনি জগতে প্রকৃতই : ডি নাম 
রক্ষ। করিয়াছিলেন ।”* 

(ভোজরাজ ঘষে কর্ণাট আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা! 
কল্যাণের চালুক্যরাজ ওয় জয়সিংহের ৯৪১ শকে ( ১০১৯-২০ 
খৃষ্টাব্দে) উতকীর্ণ শিলালিপি হইতেও বুঝ! যায় । কিন্তু এই 
শিলালিপিতে ভোজরাজের পরাজয় বিঘোষিত হইয়াছে । 
গ্রার ১০১১ খৃষ্টাবে এই বুদ্ধ ঘটে। গুর্জরপতি চৌলুক্য- 
ভীমের সহিত €১০২১-১০৬৩ খুঃ অঃ) ভোজের ঘুদ্ধকথ। 
প্রাবন্ধচিস্তামণিতেও বর্ণিত হুইক়্াছে। মেরুতুঙ্গ লিখিয়াছেন, 
ঘিৎকালে ভীম দিন্কুজয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই 'সময় ভোজ 
কুলচন্দ্র নামে এক দিগণ্ধর (জৈন )-কে সসৈন্তে অণ.হিলবাড়ে 
পাঠাইয়াছিলেন। রাজধানী শক্রহত্তে পতিত হুইল ॥ কুল- 
চন্দ্র জয়পত্র লইয়৷ মালবে ফিরিয়া আসিলেন।” মহাকবি 


বিল্হণ “বিক্রমাঙ্কদেবচরিত* নামক এ্রতিহাসিক কাব্যে লিখিয়- 


ছেন, যে বিক্রমাঙ্কের পিত। ২য় সোমেশ্বর (রাজ্যকাল ১০৪৩ 
হইতে ১০৬৮-৬৯ খৃ$ অঃ ) ক্ষিপ্রগতিতে ধার! অধিকার করেন, 
(১৯১৯৪) 

ভোজকন্তা ভাঞ্গমতীর সহিত বিক্রমার্কের বিবাহপ্রবাদ 
প্রচলিত আছে। অনেকে তাহ বিক্রমার্কের পিতার নিকট 


ভোজরাজের পরাজয়ের পর বলিয়া মনে করেন 3 


* “সাধিতং বিহিতং দত্তং জ্ঞাতং তদ্‌ ঘন্ন কেনচিৎ। 
কিমন্যৎ কবিরাজস্য শ্রীভোজস্য প্রশস্যতে ॥ 
চেদীশ্বরেন্দ্ররথতো।গ্গল-ভীমমুখ্যান্‌ কিলার | 
যস্ত্যমাত্রবিজিতানবলোক্য মৌল! দোফাং বলানি কলয়ন্তি ন যোত্ধ,লোকান্‌॥ 
কেদাররামেশ্বরসৌমনাখস্ুণ্ীরকাঁলনিলরুদ্রসংজ্ঞকৈঃ | 
স্ুরাশ্রয়ৈর্ব্যাপ্য চ যঃ সমস্তাদ্যথার্থসংজ্ঞীং জগতীং চকার ॥৮ 
(উদ্েপুরপ্রশস্তি ১৮-২* শ্লোক ) 


ভোজরাজ 


সুলতান মা,দের সোমনাথমন্দির আক্রমণ ভারত- 
ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। পরমশৈর ভোজরাজ সেই দেবমন্দিররক্ষার 
জন্ত তীহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। গ্রশস্তিতে 
তাহাই তুরুষ্ষসমর বলিয়৷ ঘোষিত হইয়াছে ॥ 

€ভোজরাজ কেবল যে একজন দেবভক্ত ও পরাক্রান্ত রাজ 
ছিলেন, তাহা নহে। তীহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত যেমন 
স্থকৰি ছিলেন, এই ভোজরাজও তাঁহাদের অপেক্ষা মহাকবি, 
মহাপগ্ডিত ও পণ্ডিতমগুলীর প্রতিপালক ছিলেন। ভোজ- 
প্রবন্ধে দেখা যায়, শত শত মহাকবি ভোজের দভ৷ উজ্জল 
রুরিতেন এবং ভোজরাজ কবিত৷ শুনিয়। গ্রত্যেক শ্লোকের জন্য 
এক এর রুবিকে লক্ষ লক্ষ দীনার দান করিয়াছিলেন | তাহার 
সভাস্থ করিগণের মধ্যে রামদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, কলিঙ্গ কপুর, 
বিনাপ্ষক, মদন, বিদ্যাবিনোদ, কোকিল, তারেন্ত্র, লক্ষমীধর, 
রামেশ্বর গ্রভৃতি পুরুষকবি ব্যতীত কএকজন স্ত্রীকবিও ছিলেন। 
তাহার সভাস্থ জ্ীকবিগণের মধ্য লীতাই সর্বপ্রধান!। 'ভোজ 
প্রবন্ধকার লিখিয়াছেন, ভোজের প্রধানামহিষী লীলাবতীও 
রিছুষী ছিলেন। যাদব সিজ্বনের সময়কার শিলালিপিপাঠে আমর! 
জানিতে পারি যে, স্থপ্রসিদ্ধ জ্যোতিবিদ্‌ ভাস্করাচার্যযের অতিবৃদ্ধ- 
পিতামহ ভাস্করভষ্ট ভোজরাজ কর্তৃক “বিভ্যাপতি” উপাধি 
লাভ করিয়াছিলেন ॥ ৰ 

কি খর্ম্মশান্ত্র, কি দর্শন, কি অলঙ্কার, ক্ষি জ্যোতিষ ও কি 
কাব্য ভোজরাজের স্বভায় সর্ধশীস্ত্রেরই আলোচনা হুইত। 
এ দেশের অনেক পণ্ডিতেরই বিশ্বা যে, এই ভোজের সভ।- 
তেই  সর্ধশান্ত্রের উপর ভাধ্যনিবন্ধাদি রচিত হইয়াছিল, 
তন্মধ্যে “কামধেন্ু শ্রন্থই প্রধান। এখন মহারাজাধিরাজ 
ভোজরাজের রচিত সরম্বতীকণ্ঠাতরণ, রাজমাত্তগ নামে 
যোগস্থত্রভাষ্য, রাজমার্ভও, রাঁজমৃগাঙ্ককরণ ও বিদ্বজ্জনবল্লভ 
নামে জ্যোতিঃশান্ত্, সমরাঙ্গণ নামে বাস্তশান্ত্র ও শৃঙ্গারমঞ্জরী 
কথা নামে থগ্ডকাব্য পাওয়া যায়। 

এতস্ডিন্ন ভোজরাজের নামে নিয়লিখিত গ্রন্থগুলি প্রচলিত 
আছে, আদিত্যপ্রতাপসিদ্ধান্ত (জ্যোতিষ ), আধুর্বেদ সর্বস্ব 
(বৈদ্যক ), চম্পুরামায়ণ, চারুচর্য্যা ( ধর্মমশান্ত্র), তত্বপ্রকাশ 
( শৈব ), নামমালিক ( কোষ ), যুক্তিকল্পতরু, বিদ্যাবিনোদ 
কাব্য,বিদ্বজ্জনবল্লভ প্রশ্ন চিন্তামণি, বিশ্রান্তবিদ্ঠাবিনোদ (বৈদ্ভক), 
ব্যবহারসমুচ্চয় ( ধর্মশান্ত্ ), শব্দান্ুশাসন, শালিহোত্র, শিব- 
দত্তরভ্রকলিকা, সমরাঙগণন্থত্রধার, সিদ্ধান্তসংগ্রহ (শৈব), ও 
সুভাষিত প্রবন্ধ । 

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ভৌজরাজের সভাস্থ বিভিন্ন পঞ্ডিতের 
রূচন। ৰলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। 


[১825] 


ভোজরায় 


কেবল যে বনুগ্রস্থ ভৌজরাজের নামে প্রচলিত হইয়াছে, 
তাহা নহে। নানা শান্ত্রকার স্ব স্ব গ্রন্থে ভোজের মত বা 
শ্লোক উদ্ধত করিয়া তাহার নাম চিরম্মরণীয় করিয়া 
গিয়াছেন। তন্মধ্যে শূলপাগি, দশবল, অল্লাড়নাথ ও স্মার্ভ 
রঘুনন্দন কর্তৃক ভোজরাজ নিবন্ধকাররূপে, ভাবপ্রকাশ 
ও মাধবের কুখ্বিনিশ্চয়ে বৈদ্যকশ্রস্থকাররূপে, কেশরাক 
কর্তৃক জ্যোতিঃশান্ত্রকাররূপে, ক্গীরস্বামী, সায়ণ ও মহীপ 
কর্তৃক আভিধানিক ও বৈয়াকরণরূপে, এবং চিত্তপ, দেবেশ্বর, 
বিনায়ক ও সরস্বতীকুটুম্বছ্হিতা প্রভৃতি কবিগণ কর্তৃক 
কবিরূপে প্রশংসিত বা তন্নাম উদ্ধত হইয়াছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক 
বাচম্পতি মিএ নিজ তত্বকৌমুদী গ্রন্থে ভোজরাজবার্তিক+ 
উদ্ধৃত করিয়াছেন। 

বল্লালপণ্ডিত ব্যতীত মেরুতুক্স আচার্য্য, রাজবল্লভ, 
বসরাজ, বল্লভ, মুনিস্থন্দরশিষ্য শুভশীল প্রভৃতি পরঙ্ডতগণ 
ণত্তোজ প্রবন্ধ” লিগিয়া ভোজরাজের চরিত্র কীত্তনে অগ্রসর 
হুইয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধে ভোজরাজের কীপ্তিকাহিনী 
ও মাহাত্ম্য বিশেষরূপে ঘোষিত হইলেও এতিহাসিকের নিকট 
এ সকল গ্রন্থের মুল্য বড় রেশী নহে। 

উদদেপুর, নাগপুর ও বড়নগরের প্রশস্তি, কীর্ভিকৌমুদী, 
নুক্কৃতসংকীর্তন ও প্রবন্ধচিস্তামণি আলোচনা করিলে জান। 
যায় যে, চেদিরাঁজ কর্ণ ও গুর্জরপতি চৌলুক্যভীমের সমবেত 
আক্রমণে তভোজরাজের ধবংসকাধ্য সাধিত ও ধারারাজ্য 
শত্রহস্তে পতিত হইয়াছিল। উদ্দেপুর-প্রশস্তিতে লিখিত আছে, 
ভোজের উপযুক্ত পুত্র উদয়াদিত্য প্রনষ্ট গৌরব উদ্ধার করিয়া- 
ছিলেন। প্রায় ১০১০ খুষ্টাব্ব হইতে ১০৪২ খুষ্টা্ধে পধ্যন্ত 


এভোজরাজ ধারা ও মালবরীজ্য শাসন করিয়াছিলেন । এই 


ভোজই ভোঁজবিগ্ভার প্রবর্তক বলিয়া অনেকের বিশ্বাস । 


ভোজরাজচৌরকবি, শার্ বরপদ্ধতিত্বত জটনক কৰি। 


চৌরকবিকৃত পদ্যাবলী উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে। 


ভোজরাঁয়, বুন্দীর শাসনকর্তা। ইনি সম্রাট অকবরশীহের 


রাজত্বকালের দ্বাবিংশ বর্ষে এই পদ প্রাপ্ত হন। তাহার 
পিত। বায় স্ুরজন হাড়। চিতোররাজের অধীনে রণস্তম্তগড়ের 
সামন্ত ছিলেন। অকবর চিতোর আক্রমণ করিলে রণস্তত্ত- 
গড় তাহার করতলগত হয়। তদবধি পিতা-পুত্রে মোৌগল- 
সম্রাটের আশ্রয়ভিক্ষা করিতে বাধ্য হন। উভয়েই বীর 
ও যোদ্ধা ছিলেন। ভোজরায় উড়িষ্যার আফগান যুদ্ধে 
মানসিংহের এবং দাক্ষিণীত্যের মোগল অভিযানে শেখ 
আবুল ফজলের সহকারিরূপে গমন করেন। 

তিনি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সহিত নিজ কন্ঠার 


ভোজবাঁজী [] ৫৯২ ] ভোজবিদ্য। 


বিবাহ দেন। জাহাঙ্গীর পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া 
এই কন্তার পাণিগ্রহণে প্রত্যাশী হন। কিন্তু মৌগলকে কন্তা- 
দান ভোজরায়ের অভিপ্রেত ছিল না। সুতরাং তাহার 
অনভিমতে বিবাহ কার্য সমাঁধা হয় নাই। এই সময়ে ভোজ- 
রায় যুদ্ধকার্ষ্ে কাবুলে ছিলেন। জাহাঙ্গীর ইহার গ্রতি- 
শোধ লইতে কৃতসংকল্প হইলেন। ভোজরায় ইহা বুঝিতে 
পারিয়া ১০১৬ হিজিরায় আত্মহত্যা করেন। পর বৎসর 
তাহার দৌহিত্রীর সহিত সম্রাট জাহাঙ্গীরের শুভবিবাহ সম্পন্ন 
হইয়া যায় । 

ভোজরাজীয় ত্রি) ভোজরাজ-সন্বন্ধীয় ৷ 

ভোজবদর, বোষ্াই প্রদেশের কাঠি্াবাড় বিভাগের গোহেল- 
বাড় জেলার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র সামস্তরাঁজ্য। এখানকার 
সর্দারেরা গাইকবাড়রাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া 
থাঁকেন। | 

ভোজবর্ম্মন্, কালঞ্জরের চন্দেল্লবংশীয় জনৈক সু প্রসিদ্ধ রাজ । 

[ চন্ড্রাত্রেয়-রাঁজবংশ দেখ । ] 

ভোজবাঁজী, প্রন্দরজালিক ক্রীড়া। ব্যায়ামাদি শিল্পকুশল ও 
কৌতুকনিপুণ ব্যক্তিগণ অত্যডূত ক্রীড়াকৌশল দ্বারা 
ষে রহস্তপুর্ণ কাঁধ্যাঁবলী '্রদর্শন করিয়। থাঁকে, তাহাই ভোজ- 
বাজী ব! ভেল্কি নামে খ্যাত। যে ঘটনা বা কার্ধ্য সহজে ঘটিতে 
পারে না, সেইরূপ ঘ্টনাবিশেষের পুর্ব অবতারণা এবং 
যাহাতে সহজে কেহ সেই বিম্ময়কর ক্রিয়া-পরম্পরার রহস্ত- 
ভেদ করিতে না পারে, তদ্রপ অত্যাশ্র্য্যকর অভ্যাঁসই ভোজ- 
বাজীকরদিগের শিক্ষার বিষয় । স্তাকে পশমে রূপান্তরিত 
করণ, সহস! বহুদর্প-সমাগম-প্রদর্শন, হস্তস্থিত মুদ্রা উড়াইয়া 
দেওন, কয়লাকে হীরকে প্রবর্তন, জীবিত ব্যক্তির জিহ্বা- 
চ্ছেদ, নরহত্যা ও পুনজ্জীবনদান, সহস! নদীনির্মমীণ ইত্যাদি 
ভৌতিক ক্রিয়া সহজসাধ্য। অবশ্তই স্বীকার করিতে হইবে 
যে, মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র জ্ঞাত না থাকিলে কিরূপে মানব অপর 
মৃতব্যক্তির জীবন দান করিতে সমর্থ হইবে। ইংরাজরাজের 
এরূপ কঠোর সুশীসনে কখন ক্রীড়ী প্রদর্শনীতে নরহত্যা 
হইতে পারে নাঁ। তবে তাহারা যে এরূপ অদ্ভুত ক্রীড়া প্রদ- 
শন করিয়া থাকে, তাহা কেবল চক্ষের ভ্রম বই আর কি 
বলা যাইতে পারে? 


ইহাও অবশ্ঠ স্বীকার্ধয যে, আগম, পুরাণ, বেদ ও ডামর 


তন্ত্রাদিতে এরূপ কতকগুলি অভিচাঁর মন্ত্র পাঁওয়। যায় যে, 
তন্বারা অনেক অত্যাশ্য্ধ্য ঘটনা অসম্ভব হইলেও সম্ভবপর 
করিয়া! লইতে পার যায়। প্র সকল কার্য্যে দ্রব্যগুণই প্রধান 
অবলম্বন, অপর কতকগুলিতে মন্ত্রাদিরও আবশ্তকতা দেখ! 


যায়। আর কতকগুলিতে অভ্যাসের আবশ্তক, কিন্তু সকল- 
গুলিতেই গুরুর দীক্ষা প্রয়োজন, নচেৎ গ্রস্থলিখিত মন্ত্রে 
কোন কাজ হয় না। যে প্রক্রিয়। দ্বার। মন্ত্র সিদ্ধ হয়, তাহাই 
করা আবশ্তক। 

এই ভোজবাজীকর অনেকাংশে ইংরাঁজী এ৪2%1০-দিগের 
মত। উহাদের কার্য্যপ্রণালীতে অধিক মন্ত্রতন্ত্রের আবশ্তুকতা! 
নাই; কেবল অভ্যাসই তাহাদের কার্য্োদ্ধারের প্রকৃষ্ট 
উপায়। কোন জাগ্লারকে সর্প ধরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাস 
করায় জ্ঞাত হওয়া গেল যে, তাহার! মন্ত্রতন্ত্রের আবশ্তকত। 
বোধ করে না। অভ্যাসই তাহাদের মূলমন্ত্র। তাহার! 
বলে যেমন 4, 73, বা ক, খ, হইতে অভ্যাস দ্বারা ইংরাজী 
ও বাঙ্গাল ভাষায় পারদর্শী হইতে পারা যায়, তন্দরপ অভ্যাস- 
বলে একটা হেলে সাপ হইতে ক্রমশঃ গোক্ষুরা সর্প পর্য্যস্ত 
ধরিতে পার! ষায়। অভ্যাসবলে হস্তের পরিচালনক্রিয়াদিও 
পরিফাঁর হুয়া আইসে। তখন ছুই হাতে ছুইটা টাকা! 
লইয়৷ এক হাঁতের টাক! উড়াইয়া অপর হস্তে লইতে পারা! 
যায়; চক্ষের কোণে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ শলাক! প্রবেশ করান 
যায় ইত্যাদি। 

আমাদের দেশে বর্তমান ভোজবাজীকর সম্প্রদায় যে 
ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাতে দ্রব্যগুণ, মন্ত্র ও ব্যাঁয়া- 
মাদি ক্রীড়! কৌতুকের কার্ধ্যকুশলতা৷ দৃষ্ট হয় । কখনও তাহারা 
নিরবলম্বনে দড়ির উপর ভর রাখিয়া! (0096-3900108) 
শৃন্তমার্গে গমন করিয়! থাকে । কখনও হস্তের উপর সমস্ত 
শরীরের ভর রাখিয়া পদদ্বয় শৃন্তদেশে উত্তোলন (88০০) 
করিয়া ভ্রমণ করে। কখন বা! দ্রব্যবিশেষের গুণ দেখাইয়া 
আপনাদ্বিগের অভ্যাসনিপুণতাঁর পরিচয় দিয়! থাকে । যেমন 
কাপড়ে চাল রাখিয়া মুড়িভাজা, আম্রের আঁটি পুতিয়া 
সগ্যোজাত বৃক্ষে ফলোৎপাদন ও সপ্ত সগ্ভই জলে পর্মপ্রস্ফুটন 
ইত্যাদ্দি। যে সকল দ্রব্যের গুণে ইহা! সাধিত হয়, তাহ 
ভোজবিগ্ভা শব্দে বিবৃত হইয়াছে। [ ভোজবিষ্া দেখ । ] 

বাঁজীকরগণ এই খেলাকে ভান্ুমতীর খেল! বলিয়। থাকে । 
প্রবাদ, ভোজরা'জকন্তা ভান্থুমতী এই খেলার উদ্ভাবন করেন। 
সাধারণের বিশ্বাস, তাহারা খেলারস্তের পুর্ব্বে মন্ত্র দ্বারা 
লোকের দৃষ্টিবিভ্রম জন্মাইয়। থাকে । খেলারস্তের পুর্বে তাঁহার! 
লাগ লাগ ভেল্কী লাগ, মামীর মায়ের খেল্‌ দ্যাথ্‌।* এই 
পদ কয়টা বারম্বার উচ্চারণ করে। এই ভেল্কি-খেল৷ 
দেখিতে অতি সুন্দর ও আশ্চর্যজনক । 


ভোজবিদ্যা, ইন্দ্রজালবিগ্তা, জাহুগিরি। অনেকের বিশ্বাস, 


ভারতপ্রসিদ্ধ ভোজরাজ এই কুহকবিগ্ার প্রবর্তক । এই 


ভোজবিদ্য। ॥ 


অঘটন-ঘটন।-পটু বিজ্ঞানের নাম তন্নামান্ুসারেই প্রসিদ্ধি 
লাভ করিয়াছে। প্রবাদ, বিদ্যানুরাগী ভোজরাজ এই 
অপূর্ব মায়াবিগ্ভার প্রকুষ্ঠতা-সাঁধনের জন্য বিশেষ যত্রবান্‌ 
ছিলেন। তীহারই আশ্বাস বাক্যে ও আশ্রয়ে এই বিষ্ভার 
বিশেষ সমাদর দেখিয়া পণ্তিতমণলী তাহারই উৎকর্ষ সাধনে 
বদ্ধপরিকর হন। তাঁহারই ফলে, অথর্বাদি বেদ, পুরাণ ও 
তন্ত্রাদি হইতে অভিচার মন্ত্রসমূহ উদ্ধৃত হইয়া! স্বতন্ত্র বিজ্ঞান 
ব। বিদ্যায় পর্যবসিত হয়। মাঁরণ, উচ্চাটন, বশীক রণ, স্তম্তন, 
রোগনিরাকরণ, ভূতপ্রসাধন, আকর্ষণ, মোহন, বিদ্বেণ 
প্রভৃতি নৈসর্গিক ক্রিয়াকাণ্ড এই বিগ্ভার অন্তভূক্তি 
করা হইয়াছে । কিরূপে ও কি প্রকারে তাহ। সম্ভব হইতে 
পারে, তাহার সমাবেশ নির্ণয় করা এই বিগ্ার প্রধান উদ্দেশ্ত। 
কোন্‌ দ্রব্যের কি গুণ এবং অপর কোন্‌ দ্রব্যের সহিত তাহার 
রাসায়নিক প্রয়োগে কি ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার 
সমন্বয় সাধন দ্বার যে অত্যাশ্চর্্য গুণপরম্পর1 উপলব্ধি হয়, 
তাহাকেই ভোজবিদ্যা বল! হইয়। থাকে । 

প্রবাদ, রাজ। ভোজ-প্রবর্তিত এই অদ্ভূত কলাবিদ্যায় তাহার 
রূপগুণবতী কন্তা৷ বিক্রমাদিত্যপত্রী ভান্ুমতীই বিশেষ পার- 
দর্শিনী ছিলেন। ভানগমতীর এই ক্রীড়াকুশলতার উপাখ্যান 
সর্বত্র প্রচারিত আছে । কিন্বদস্তী আছে,ভান্মতী একদিন স্বীয় 
যাছুবিদ্য দ্বার। প্রান্তরমধ্যে সমুদ্র স্থষ্টি করিয়া বিক্রমাদিত্যের 
গতিরোধ করিয়াছিলেন। বত্রিশ-সিংহাসন-নামক পুস্তকে 
দ্বাত্রিংশপুত্তলিকীকথন ভোজবিগ্াকুশলতার নিদর্শনমীত্র। 


৪86 ১৪৯ 


৫৯৩ ] 


ভোজবিদ্য! 


এই ভোজবিগ্ভা অনেকাংশে ইংরাজী ম্যাজিকের (0981০) 
হ্তায়। এক্ষণে আমাদের দেশে ভোজবিগ্ভার যেরূপ সঙ্কীর্ণ 
অর্থোপপত্তি হইয়া থাকে, ইংরাজী 29810 শব্দেও সেইরূপ 
অর্থগোচর হয়। ভোজবিগ্ভা বলিলে এক্ষণে যেমন কেবলমাত্র 
ভৌতিক-ক্রীড়াকুশলী বাজীকরদিগের কার্য্যমাত্র বুঝায়, 
সেইরূপ ইংরাজী 208£1০ বলিলে এখন ছায়াবাজী বুঝায় । 

পূর্বে কাগজে প্রতিমূর্তি কাটিয়া তাহাতেই ছায়াবাজী প্রদ- 
শিত হইত। প্রথমে একটা অন্ধকার-গৃহের এক কোণে আলোক 
রাখয় বস্ত্রদ্ধার৷ এরূপভাবে ঘিরিবে যে, তাহা আলোকান্ধকারে 
বিচ্ছিন্ন হইয়। যায়। পরে এ অন্ধকারগৃহাংশে দর্শকমণ্ডলীকে 
বসাইয়। আলোৌকভাগ হইতে কাপড়ের সন্নিকটে কাগজের 
যেরূপ চিত্র প্রদর্শন করিবে, তাহাই সুম্পষ্টরূপে ভিজা বস্ত্র 
থণ্ডের উপর প্রতিবিদ্বিত হইবে । এ্র চিত্র যতই আলোকের 
সন্নিকটে লইয়া যাওয়া যায়, উহ। কাপড়ে ততই বৃহদাকার 
দেখায়। পরে যখন (109510 19009170 ) ভৌতিক-প্রদদীপের 
আবিষ্কার হয়, তখন এই ক্ষুদ্রতর ভোজবিদ্ারও উন্নতি সাধিত 
হইয়াছিল। এই আলোকদণ্ড এরূপভাবে নির্মিত যে, তাহার 
আলোকরশ্মি একট মাত্র ছিদ্রপথে নিষাশিত হয়। এ ছিত্র 
মুখে একখানি পেটমোটা কাঁচ থাকে । উহার অধিশ্রয়ণ 
( ০০০৪) স্থানে আলোককিরণসজ্ঘ একীভূত হইয়! এরূপ 
বিস্তৃতরূপে বিকীর্ণ হয় যে, তন্বার! তন্মধ্যে প্রবিষ্ট কাচাঙ্কিত 
কদ্র চিত্রাবলী সুস্পষ্টরূপে ও বৃহদাঁকারে দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে 
প্রতিভাত হইয়। থাকে । 


ভোঁজবিদ্য। 


_ পুর্বৃষ্ঠায় ভৌতিক-প্রদীপের চিত্র প্রদর্শিত হইল। ক 
হইতে খ পর্য্যন্ত স্থান একটী গোলাকার নল।. ক মুখে পুর্ব 
কথিত কাচ,গ পথ চিত্রপ্রসারণের স্থান, ঘ লগ্ঠনমধ্যস্থ বর্তিকা, 
ঘ পৃষ্ঠ দীপ্তিপ্রসাধক ( চ১৪৪০০০০৮ ) এবং উ. ধূমনির্গম স্থান। 
চ, ছ, জ,ঝ আর্ কার্পাস বন্ত্রপ্রতিফলিত চিত্র । 

এই ভৌতিক ছায়াপ্রদর্শনীতে যে সমস্ত চিত্র প্রদর্শিত 
হয়, তাহা কাঁচের উপর নানা বর্ণে চিত্রিত এবং এরূপ শিক্প- 
নৈপুণ্যপৃর্ণ ষে, তাহা, অজ্ঞলোকের পক্ষে সজীব চিত্র বলিয়া 
অনুভূত হয়। ক চিন্কের অধিশ্রয়ণ স্থানে আলোকমালা সংযুক্ত 
হইলে গ পথে প্রবিষ্ট চিত্র পরিফাররূপে প্রতিভাত হয়। 
অধিশ্রয়ণ স্থির করিবার জন্ত নলটা বাড়াইয়া বা কমাইয়া 
লইতে পাব যায়। 


এখন: .যে .01099016-না'মধেয়: চিত্রপ্রদর্শনী. বাহির 


হইয়াছে, তাহাও একরূপ- ভৌতিক ছায়াবাজী বল! যাইতে ; 


পারে। এতভিন্ন ভোজবাজীর হ্যায় বর্তমানে ইংরাজী 80810 
শব্দে আর এক প্রকার ক্রীড়াকৌতুক. প্রদর্শিত হইয়।.থাকে। 
উক্ত ক্রিয়াগুলিতে এ্রন্্রজালিক কৌতুকের স্তায় হস্তপরি- 
চালন। অভ্যাষ করিতে হয় । 


গুলি যেরূপ আশ্চর্যযবোধক, সেইরূপ সাজগোজ ও আড়ম্বরেই 
ইংরাজী প্রথায় 0081০ সমাহিত হইয়। থাকে । পরের রূমাল 
লইয়া সর্বনমক্ষে ছি'ভিবার ঘময় এ রূমাল এরূপ ভাবে সরাইয়া 
লইবে, যেন কেহ তাহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে না৷ পারে। 
পরে আপনার সংগৃহীত একখানি রূমাল টুকরা করিয়া 
কাটিয়া তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবে এবং নিজ সহকারীকে 
দর্শকের গৃহীত রূমালখানি দিয়া তাহাকে একখানি ফ্মের 
মধ্যে সাজাইবে। যথা সময়ের মধ্যে উহা সজ্জিত হইলে 
ফে,মটা দর্শকের সন্মুথে রঙ্গমঞ্চে আনিয়া রাখিবে। এদিকে 
একটা বন্দুকের মধ্যে সেই খণ্ডবিখণ্ড রূমালখানি পুরিয়া 
ঘোড়া টিপিয়া আওয়াজ করিবে। বন্দুকটাও একটু স্বতন্ 
ধরণে প্রস্তত থাকে । বন্দুকের নলের পার্খদেশে এপ আর 
একটা নল থাকে | ত্র নলের মধ্যেই রূমালকে এরূপ ভাবে 
প্রবেশ করা যায় যে দশকমণ্ডলী তাহার কোন সন্ধান পায় না। 
বন্দুকের আওয়াজ হইলে রূমালখানি কখনও বাহিরে টোটার 
মত ছড়াইয়া পড়ে না । 
প্রতিভাত হয় । সুতরাং উহা সঙ্জাকুশলতার পরিচয় মাত্র । 


এইরূপে তাহারা আরও অনেকগুলি অনৈসর্গিক ক্রিয়া গ্রদর্শন. ৷ 


করিয়া থাকে। উহ! অত্যাশ্চ্ধ্যকর ও হাস্তোদ্বীপক | 11939)6: 
1১০ দ্বারা জ্ঞানহরণপুর্ববক তাহারা মুখে ভূতাবেশের গ্ঠায় অভূত- 


একজন শিক্ষিত সহযোগী ভিন্ন | 
একার্য্য নির্বাহ কর৷ দুরূহ. তাস খেলার ষাঁজান্‌. ব্যাপার- | 


কেবলমাত্র রঙ্গমঞ্চে রক্ষিত ফে,মেই ;. 


বিভিন্ন স্বরবিস্তাসে ভূতপ্রেতাদি যোগিনীর অবতারণা ও 
তাহাদের সহিত নানাবিষয়ের্‌ কথাবার্তীয় অনেকাংশে ভোজ- 
বিদ্যা বা ]1451051 4.:/এর অনুরূপ বল! যাইতে পারে; 
কিন্তু পুর্বে ইংরাজী সাহিত্যে অথব। বাইবেল ধর্্গ্রন্থে 
11910 শব্দের যেরূপ প্রয়োগ দেখ। যায়, তাহ৷ স্বতন্ত্র অর্থেই 
ব্যবহৃত হইয়াছে । উক্ত গ্রন্থে উপদেবতা। ( 7)5131917109 ) 


ৰা প্রেতাত্মার উপর শক্তিসঞ্চারক জ্ঞানকে ভোৌতিক-বিগ্ধা 


বল। হইয়াছে । 1381991)) ও. 8৪ 0088 প্রভৃতি তোজ- 
বিষ্ভাবিশারদ ছিলেন । পুব্বতন খুষ্টান্‌, কাল্দীয়-বাবিলোনীয়, 
ইজিপ্তীয় প্রভৃতি দেশ্বাসিগণ ভোজবিগ্ভায় অভ্যস্ত ছিলেন.। 
পূর্বতন  হত্রাইলগণ ও মিসরবাসিগণ ভৌতিক-বিপ্ায় 
পারদশী ছিলেন, তাহা বাইবেল গ্রন্থ পাঠে জানা যায় (18০0. 
ভব]. 11 )। হেঙ্গ-ক্টেনবর্গ লিখিয়াছেন যে,__ইজিপ্তীক়্ পুরাতত্ব 
আলোচনা করিলে দেখ! যায়, তন্দেশে ভোজবিদ্যাবিশারুদ এক 
শ্রেণী লোকের বাস ছিল।. তাহার প্রায়শঃ হুইরূপ কাধ্য 
করিতেন। দ্রেবমান্দরাদিতে দেবতার আরাধন। ও উপাসনা! 
এবং ভোজবিগ্ারূপ বিজ্ঞানের পরিচধ্য। ৷ যাহারা এই বিগ্তায় 
পারদর্শী হইতেন, তাহার! সর্বত্র সন্ত্যাসীর ন্তাক় পূজিত. ও সমা- 
দূত হইতেন। অনেক সময়ে তাহার ভবিস্বাদ্ক্তার স্ার দেবা- 
দেশ জানাইতেন, আবার কখন ৰা/পবিত্র মন্ত্রসমুচ্চয় পাঠ দ্বারা 
রোগীর মনে এরূপ ভক্তির উদ্রেক করিয়। দ্রিতেন যে, তন্বারা 
অতি সত্বরেই তাহার রোগমুক্তি ঘটিত । এই সকল লোক 
সাধারণ জ্ঞানের অতীত অর্থাৎ পূর্ণমাত্রায় দ্িব্যজ্ঞান লাভ 
করিয়াছিলেন। সেই সাধুহদয় মহাত্মগণ জ্ঞানযোগে মন্গুষ্যের 
জ্বানাতীত বস্তসমূহ নিরীক্ষণ করিতে পাইতেন। তাঁহাদের এই 
1198.০ বিদ্যা দূরদর্শিতা ও বহুজ্ঞানসঞ্চয়ের ফল বল৷ যাইতে 
পারে, অথবা তাহারা যোগবলে অলোকপামান্ত বস্তপাধারণের 
অবধারণ করিতে পারিতেন, হহাই ধারণা করা যাঁয়। 
আমাদের দেশে মৃত্যুমুখশায়ী কঠিনরোগগ্রস্ত ব্যক্তির 
রোগশান্তির জন্য যেরূপ গ্রহশান্তি, নারায়ণকে তুলসীদীন 
ও স্বস্তযয়নাদির ব্যবস্থা আছে, খুষ্টানদিগের মধ্যেও এরূপ 
ব্যবস্থা ছিল। পুর্বোক্ত জ্ঞানী পুরোহিতগ্রণ, চিকিৎসকের 
ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র মন্ত্রপাঠ করিয়া রোগাপনোদনের 
চেষ্টা পাইতেন। কখন কখন তীহারা রোগীর শরীরগত 
সামুদ্রিক চিহ্ন পর্য্যালোচনা ও গ্রহাদ্দির পরিচালনা করিয়া 
রোগের সাধ্যাসাধ্যতা নিরূপণ করিয়। দিতেন। এততিন্ 
তাহারা স্বপ্রাদিরও ফলাফল গণন| করিতেন। যখন কোন স্থানে 
ম্ড়ক দেখ দ্রিত, তখন এই পুরোহিতসম্প্রদায় আপনাপন 


ভোজবিদ্য। 


[ ৫৯৫ ] 


ভোজবিদ্য 


অভ্যস্ত ভৌতিকবিগ্ভা প্রভাবে তাহা বিদুরিত করিতে চেষ্টা 
পাইতেন । লুসিয়ান্‌ (17/9159) গ্রন্থে “ইজিন্তীয়” ভোজবিদ্ভার 
আভাস আছে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, “ইজিপ্তীয়্” ভোজ- 
বি্াপারদর্শী জনৈক মেম্ফি ২৩ বর্ষকাল পাতাললোকে 
বাস করিয়া আইসিসের (1515) নিকট ভোজবিগ্ভা শিক্ষা 
করিয়াছিলেন । 

ইজিপ্ত ও বাবিলন রাজ্য এক সময়ে ভোজবিগ্ভাবিশারদ 
পুরোহিতগণের কেন্দ্রভূমি ছিল। তৎপরে ফ্রিহুদিগণ এই বিদ্যা 
অভ্যাস করিত । তাহারাঁও মন্ত্র দ্বার গেেতাতআ্মার আহ্বান, 
ভূতাদির অবতারণা! ও তাহার প্রতিষেধ এবং সলোমনের 
নামে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া রোগ নাশ করিত। জেসেফাসের 
বিবরণী পাঠে এতদ্বিষয়ের সবিস্তার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় । 

“সেফের টোল্দাথ্‌ জেন্থ' নামক গ্রন্থে ষীশুখুষ্টের অলৌ- 
কিক ক্রিয়াবলীর অভিনয় সম্বন্ধে এইরূপ একটা উপাখ্যান 
প্রদত্ত হইয়াছে,-ডেভিড্‌ জেরুসালোমের পবিত্র মন্দিরের 
ভিত্তিখনন কালে একখানি প্রস্তরখণ্ডে বিশ্বপাতার জ্ঞান- 
গ্যোতক মন্ত্র অঙ্কিত দেখিতে পান। পাছে কুতৃহলপরবশ 
অজ্ঞযুবকগণ সেই নাম মন্ত্র পাইয়া অত্যন্ভূত কার্ধ্য (11174016১) 
সম্পাদন দ্বারা জগতের মহ অমঙ্গলসমূহ সমুপস্থিত করে, 
এই ভয়ে, তিনি সেই মন্ত্র গর্ভগৃহস্থ পীঠস্থানে রাখিয়া দেন। 
অপরে যাহাতে প্র মন্ত্র পাঠ করিতে না পারে, তজ্ন্ত 
তৎকালীন সাধুচেতা মনীষিগণ সেই পবিত্র পীঠের (7০15 ০? 
87৩ [7189৪) প্রবেশদ্বারে ছুইটা সিংহমুন্তি স্থাপন করেন। 
প্রবাদ, যদি কোন ব্যক্তি মন্দিরে প্রবেশপুর্বক সেই মন্ত 
দ্বারা জ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়। মন্দির বাহিরে আসিত, প্র 
সিংহ্ন্ব় বিকট গঞ্জন দ্বার তাহাকে সেই মন্ত্র বিম্মরণ করা- 
ইয়। দিত। একদা! প্রভূ ষীস্ত স্বীয় অলৌলিক ভোজবিদ্ধা 
ও মন্ত্রাদির প্রভাবে পুরোহিতগণের অজ্ঞাতসারে সেই মন্ত 
উদবাটন করিয়া তাহা একখণ্ড পার্চমেণ্ট কাগজে লিখিয়া 
লন। পরে স্বীয় গাত্রচর্ম ভেদ করিয়া তন্মধ্যে সেই লেখনী 
প্রবেশ করাইয়া দেন। মন্দির বাহিরে আসিবার সময় সিংহের 
গর্জনে তিনি সেই নাম মন্ত্র ভুলিয়া যান, কিন্তু তাহার গাত্রা- 
ত্যন্তরস্থিত লিপি তীহাকে পুনরায় সেই জ্ঞানালোক প্রদান 
করে। সেই মন্ত্রপ্রভাবেই তিনি অলৌকিক কর্মসমূহ সম্পাদনে 
সমর্থ হুইয়াছিলেন। 

বীশুধুষ্ট ও খুষ্টান্‌ সাধুগণ যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া 


সম্পাদন করিয়। গিয়াছেন, তাহার কোন কোনটাতে ভোজ- | 
বিদ্যার মন্ত্রাভাস জ্ঞাপিত হইয়াছে। প্রাচীন হিদেনগণ এবং | 


পিথাগোরস্‌ প্রভৃতি গ্রীকদার্শনিকগণ ভোঁজবিগ্ভার অভ্যাস 


|. রাখিতেন। ইফেদাস্‌ একজন ভোজধিগ্তাবিশারদ ছিলেন। 


(4068. আস :9)1 তাহার শক্তিসঞ্চারক গুগলিপি- 
যুক্ত কবচ ধারণ করিয়৷ লোকে বিশেষ উপকার পাইত । স্বয়ং 
যীশু স্বীয় শিষ্যমগুলীর জন্য কএকথানি ভোজবিগ্ভাবিষয়ক 
প্রবন্ধ রচনা করেন। সেলসাদ্‌ প্রতৃতি লিখিয়াছেন যে, 
আমাদিগের ত্রাণকর্তা ইজিপ্ত হইতে ভোজবিদ্যা লাভ 
করিক়্াছিলেন। পূর্বে এই ভোজবিগ্যা সাধারণের আদরণীয় 
ছিল। জ্ঞানবান্‌ ব্যক্তিমাত্র এবং দীর্শনিকগণ প্রাক্কৃতিক 
ঘটনাসমূহের সমন্বয়, গ্রহাদির সংস্থান ও তাহার সঞ্চার- 
জন্য সুখছুঃখাদির অনুভব আলোচনা করিতেন। তাহার! 
ভৌতিক-জগতের ক্রিয়াসমুচ্চয় লক্ষ্য করিয়।৷ তাহারই অন্ু- 
শীলনপর হইয়াছিলেন। এই ভৌতিক-বিষ্ভা তৎকালে 18816 
নামে অভিহিত হইত । তৎপরে উহ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত 
হইয়। যায়। ১ [86291 বা স্বভাবজ-_পার্থিব পদার্থসমূহের 
সহযোগে অপূর্ব ঘটনা-সমুহের সমন্বয়সাধন, ২ 199 বা 
গ্রহবিষয়ক-_গ্রহবিশেষের সঞ্চারশক্তি এবং গ্রহাদিতে অবস্থিত 
প্রেতাত্মসমূহ মন্ষ্যের কাধ্যাদিতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার 
করিতে সমর্থ তাহার নির্ণয় ও প্রতিকার ১ ৩য় [)187০109] 
বা ভূতবিগ্ভা, ইহাতে মন্ত্র দ্বার ভূতাদির আবাহন এবং তাহা- 
দের দ্বারা অলৌকিক ক্রিয়াসমূহ সম্পাদন। এত্ত পূর্বোক্ত 
[1115016 ( অঘটন-ঘটন ) ও 0178019 ০ 7)91111র ন্যায় 
প্রশিকশক্তি দ্বারা কথিত ভাবিবাক্যে কতকাংশ ভোজবিদ্ধা 
পরিস্ফুট আছে। 

এখন দেখা যাইতেছে যে, অন্মদ্েশীয় ভোজবিদ্যা ও যুরো- 
গীয় 11810 একই বিজ্ঞান। হে বি্ভা আমাদের দেশে 
বু প্রাচীন কালে প্রবর্তিত হইয়া পরে ভোজবিদ্যা আখ্যা 
লাভ করিয়াছিল, গেই বিদ খুষ্ট জন্মের বুপুর্ব্বে ইজিপ্ত, 
গ্রীন, বাবিলন ও কাল্দীয় রাজ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়। 1981০ 
ব। ভৌতিক বিদ্য। নামে গ্রথিত হয়। 

আলোচন! করিয়া দেখিলে বুঝ| যায় যে, এই বিদ্য। প্রথমে 
একস্থানে বিস্তৃতি ও উন্নতি লাভ করিয়। পরে বিভিন্ন দ্বেশবাসী 
কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। পুরাণান্ুসন্ধানে জানা যায় যে, 
শাকদ্বীপবাসী ভোজক ব্রান্মণগণ গ্রহাদি চালনা, সষ্যপুজা, 
স্তব ও স্বস্তযরনাদি দ্বারা রোগ শান্তি প্রভৃতি অলৌকিক কন্ম 
সম্পাদনে সমর্থ ছিলেন। সান্বের কুষ্ঠরোগ মুক্তি এই ভোজক 
ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সম্পাদিত হহয়াছিল। ভোজকগণ যে 
ভৌতিকবিদ্া জানিতেন, তাহাতে আর বিশেষ সন্দেহ নাই । 

[ ভোজকব্রাহ্ণ দেখ। ) 
যে শাকদ্বীগী গ্রহবিপ্রগণ ভারতে আসিয়া! ভোজকসংজ্ঞ। 


ভোজবিদ্য! 


[| ৫৯৬ ] 


লাভ করিয়াছিলেন, তাহারই অন্যতম শাখা মগ বা মগি নামে 
পারস্ত ও মিডিয়া রাজ্যে বহু পূর্বকালে পৌরোহিত্য_ কাধ্যে 
বাপৃত ছিল। এঁতিহাপিক গবেষণায় জানা গিয়াছে যে, 
এই মগ ব্রাহ্মণগণ সেই প্রাচীন যুগে বনুতর শান্ত্রালোচনা 
করিতেন*। 'মগি ( 81581) ব্রাঙ্ণগণের বশংখ্যাতি 
সুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। তাহাদের উদ্ভাবিত ও অভ্যস্ত 
গোপ্য গ্রহবিদ্যা কালে সাধারণের আলোচনার বিষয় হইয়া- 
ছিল। এই মগবিদ্যার আলোচনাঁপর ব্যক্তিবর্গ ক্রমে 
একটা দার্শনিক সম্প্রদায়রূপে গঠিত হইয়াছিলেন। আঁকাশস্থ 
গ্রহগণের বলাবল পধ্যবেন্গণই তাহাদের শিক্ষার উদ্দেশ । 
এই সম্প্রদায় মগীয় (019£1920) নামে খ্যাত ছিল। তৎকালে 
জ্ঞানচচ্চায় তাহাদের স্তায় উন্নত আর কোন জাতি জগতে 
ছিল না। মিডিয়াবাসী মহাত্মা দানিএল দরায়ুস্‌ কর্তৃক 
কাল্দীয় ও বাবিলনের জ্ঞানিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। 
তিনি তৎকালে গ্রহবিদ্যাতৎপর দীর্শনিকসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ 
ছিলেন। সাবিয়ান্‌ সম্প্রদায়ের অভ্যুদয়ে ক্রমে মগীয়্ সম্প্র- 
দায়ের লোপ হইতেছিল। পরে দরায়ুস্‌ বিস্তাম্পের রাজত্ব- 
কালে জরতুস্ত্রের অভ্যুদয়ে পুনরায় মগী-সম্প্রদাঁয়ের প্রসার বৃদ্ধি 
হয়। - স্বয়ং রাজ! দুদরায়ুস্‌ এই মগীয় ধর্মমতের পোঁষকতা। 
করিয়াছিলেন । অবস্তাই তীঁহাঁদের প্রধান ধর্মশান্ত্র ছিল। 
[পারস্ত দেখ । ] 


মহম্মদ কর্তৃক ইস্লামধর্ম্ম প্রচারিত হওয়ার পর মগিধর্ষের 


অবনতির হ্ত্রপাত হয়। এখনও পারস্তে গবর (9০:০৪) 
এবং ভারতে পার্শা (8599৪ ) নামে এই সম্প্রদায়ের 
তগ্র শাখা বর্তমান আছে, কিন্তু এক্ষণে তাহারা আর পুর্ব 
পুরুষগণের উদ্ভাবিত ভৌতিক বিগ্ভার অনুশীলন করেন না, বরং 
নিরীহ ভাবেই কাঁলাতিপাত করিয়! থাকেন। 

এই মগ-পুরোঁহিতগণের উদ্ভাবিত বিদ্যা তাহাদের. বংশ- 
ধরগণ কর্তৃক অনাদূত ও পরিত্যক্ত হইলেও ভারতে বা 
যুরোপখণ্ডে বৃথায় অপব্যয়িত হয় নাই। শাকদ্বীপবাধী মগ- 
পুরোছিতগণের এই গ্রহজ্ঞানবিদ্যা ভারতানীত ভোজক 
ব্রাঙ্মণগণের নামানুসাঁরেই ভোজকের বিদ্যা, এই অর্থে ভোজ- 
বিদ্া নামে আখ্যাত হইয়াছিল. এবং তাহাই পশ্চিম-এসিয়। 


* বঙ্গের জীতীয় ইতিহাস ব্রা্গণকাণ্ড ৪র্থ অংশ ড্রষ্টব্য। 
্রস্থের (0180) [0]. 1) স্থানবিশেষে 'জ্ঞানী” শব্দে পূর্বাঞ্চলবাসী মগি 
€ 858. ) পুরোহিতগণের উল্লেখ আছে । উক্ত ম্যাথুর বর্ণন। হইতে জান 
বাসর ষে, এই মগিগণ পালেস্তিনের পূর্বাংশ সম্ভবতঃ পারস্য ও মিসোপোটেমিয়! 
হইতে জেরুসালেমে আসিয়া থাকিবে । 


বাইবেল 


ভোজবিদ্য। 


ও যুরোপথণ্ডে মগিদিগের নামানুসারে মগীয়-বিদ্যা! 018.1%0-. 
1300 বা 1191০ নামে আখ্যাত হয় । 

উহ প্রবাদোক্ত ভোজরাজের বিষ্া নহে। যে শাক- 
দ্বীগী ভোজকগণ আপনাদ্দিগের তোজবিগ্তাপ্রভাবে সান্বের 
কুষ্ঠরোগ অপনোদন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের বংশধরগণ 
ভারতে ভোজবিগ্ভার উন্নতিকল্পে আলোচনাপর হইয়া যে 
গৃঢ় তত্বসমূহ উদ্ভাবন করিয়। গিয়াছেন, তাহার কাধ্য ও 
গুণাবলী পধ্যবেক্ষণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয় । সেই একই 
গ্রহাচার্যগণের পশ্চিমদেশাভিমুখী শাখা পশ্চিম এসিয়ার 
কাল্দীয়, বাবিলন, ইজিপ্ত প্রভৃতি দেশে আপনাপন মগীয়- 
বিদ্যা বিস্তার করিয়াছিলেন । প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে তাহার 
বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। ৃ 

হিন্দু পুরাণে ভোজবিগ্ভার যেরূপ পরিচয় আছে, গ্রীক 
পুরাতত্ব ও বাইবেল গ্রন্থেও তাহার ভূয়োনিদর্শন পাওয়! 
যায়। মারীচের মায়া-হরিণ, মায়াসীতাবধ, কালনেমির মায়া- 
আশ্রম, শ্রীকৃষ্ণের গোবদ্ধন ধারণ ও. কালীয় দমনকথা 
এবং হর্কিউলিন্‌ ও ইউলিসিসের বীরত্বকাহিনী কেহ কেহ 
প্রর্ূপ কোন ভোঁজবিদ্থা প্রন্থত বলিয়। মনে করেন । 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, পার্থিব পদার্থ, গ্রহ ও ভূত- 
যোনির আবাহন (চও্ডনামান) লইয়া যুয়োগীয়ের : 11616 
বিদ্যা সংগঠিত হইয়াছিল। আমাদের দেশেও এ তিন 
বিষয় লইয়াই ভোজবিগ্যার পুষ্টি হইয়াছে। এদেশীয় ভোঁজবিদ্ধা 
বা ইন্দ্রজালে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাদের 
দ্বারা কি গুণ লাভ করিতে পার! যাঁয়, তাহা নিয়ে বিবৃত 
হইল। ৃ 

ভোজবিগ্ভার মধ্যে শান্তিকর্্ম, বশীকরণ, স্তম্তন, বিদ্বেষণ, 
উচ্চাটন ও মারণ এই ষট্‌ কর্্মই প্রধান। যে কর্ম দ্বারা 
রোগ, কুকৃত্যা ও গ্রহাদি দোষ শান্তি হয়, তাহ। শাস্তিকর্্ম ও 
যাহাতে প্রাণিগণ বশীভূত হয়, তাহাকে বশীকর্ণ বল 
যার। যে প্রক্রিয়! দ্বার! প্রাণীর প্রবৃত্তি রোধ হয়, তাহার নাম 
স্তস্তন, যাহাতে পরস্পর প্রণকিব্যক্তিদ্িগের প্রণয় ভঞ্জন 
হইয়া উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিদ্বেষণ ; 
যে কর্ম দ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্বীয় দেশাদি হইতে ভ্রষ্ট 
করিতে পার। যায়, তাহার নাম উচ্চাঁটন ও যাহাতে প্রাণিবর্গের 
বিনাশ সাধন হয়, তাহাই মারণ নামে উক্ত হইয়াছে । এই 
সকল কাধ্যে দেবতা, দ্বিক্‌ ও কালাদি পরিজ্ঞাত হইয়া কাঁধ্য 
করিলে তাহা সফল হইয়া থাঁকে। 

শাস্তি কাধ্যের দেবতা রতি, বশীকরণের বাণী, স্তস্তন- 
কার্যের রমা, উচ্চাটনের হুর্ণী ও মারণের দেবতা ভদ্রকালী | 
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কর্মের আদদিতে বথাক্রমে এই সকল দেবতার যথাবিধি পূজা! 
করিয়া কার্ধ্যারস্ত কর! কর্তবা । 

অতঃপর দিঙনিয়ম পালন করা উচিত। যেষে কার্যে 
ঘে যে দিক্‌ প্রশস্ত, সেই সেই দিকে সেই সেই কর্ন সম্পাদন 
কর। বিধেয়। বথ|__শান্তি কার্যে ঈশানদিক্‌, বশীকরণে 
উত্তরদিক্‌, স্তম্তনে পূর্বদিকৃ, বিদ্বেষণে নৈর্ধতদিক্‌ এবং 
উচ্চাটনে বায়ুকোণ ও মারণে অগ্নিকোণই প্রশস্ত জানিবে। 
স্ধ্যোদয় হইতে দশ দশ দণ্ড করিয়া দ্রিব। ও রাত্রিতে বসস্তাদি 
ছয় খতু হইয়া থাকে, অর্থাৎ স্ব্যোদয়ের পর প্রথম দশদ ও 


কাল বসন্ত খতু, তৎপর দশদণ্ড গ্রীম্ম, তৎপর দশদণ্ড বর্ষা, 


তৎপর দশদও্কাল শরৎ, তৎপর দশ দণ্ড হেমন্ত ও শেষ দশ 
দণ্ড কাল শিশির বলিয়! উক্ত। মতান্তরে দিবসের পূর্ব্বভাগ 
বসন্ত, মধ্যাহ্ন গরীক্ম, অপরাহ্ন বর্ষ, প্রদোষ শিশির, মধ্যরাত্র 
শরৎ ও উষা! হেমস্ত বলিয়। নির্ণীত হুইয়াছে। ক্রিয়ার্থী এই 
রূপে নময় নিরূপণ করিয়া! ষট্টকর্ম্ম নিম্পন্ন করিবে। 

হেমন্ত খতুতে শান্তিকার্ধ্য, বসন্তে বশীকরণ, শিশিরে 
স্তস্তন, গ্রীষ্মে বিদ্বেষণ, বর্ধাখতুতে উচ্চাটন এবং শরৎকালেই 
মারণ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর! বিধেয়। এতগ্িন্ন তিথি, বার 
ও নক্ষত্রাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়, 
তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী তিথিতে এবং বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও 
পোমবারে শাস্তি-কর্ম প্রশস্ত। বৃহস্পতি কিন্বা সোমবার- 
যুক্ত ষষ্ঠী, চতুর্থী, ত্রগোদশী, নবমী, অষ্টমী অথবা দশমী 
তিথিতে পুষ্টি-কর্্ করিবে । বে কর্ম দ্বারা ধন-জনাদির বৃদ্ধি 
হন্ন, তাহাকে পুষ্টি-কন্ম বলে। দশমী, একাদশী, অমাবস্ত।, 
নবমা বা! গ্রতিপদ্‌ তিথিতে এবং রবি কিংব। শুক্রবারে আকর্ষণ 
কাধ্য করিবে। বিদ্বেণ কার্যে শনি কিংব৷ রবিবারযুক্ত 
পুর্ণিম। তিথিই প্রশস্ত । বষ্ঠী, চতুর্দশী ও অষ্টমী তিথিতে এবং 
শনিবারে'উচ্চাটন কাধ্য প্রশস্ত । বিশেষতঃ প্রদোষ সময়েই 
উচ্চাটন কার্ধ্য করণীয় জানিবে। কৃষ্ণপন্মীয় চতুর্দণা, অষ্টমী 
অথব। অমাবন্তা তিথিতে এবং শনি, মঙ্গল ব। রবিবারে মারণ 
কার্ধ্য করিতে হয়। বুধ কিংব! মোমবারে এবং পঞ্চমী, 
দশমী অথব৷ পুর্ণিম। তিথিতে স্তম্তন কাধ্য বিধেয়। 

শুভগ্রহের উদয়ে শান্তি পৃষ্ঠ্যাদি শুভ কন্ম এবং অশুভ 
গ্রহের উদয়ে অশুভ কাধ্য সমুদয় নিষ্ন্ন করিবে । বিদ্বে- 
ষণ ও উচ্চাটনাদি ক্রু,রকাধ্্য সকল রবিবার রিক্তা তিথিতে 
এবং মৃত্যুবোগে মারণ কাধ্য সমাধা করিতে হয়। 

কোন্‌ কোন্‌ নক্ষত্রে কোন্‌ কর্ম করিলে কাধ্যসিদ্ধি হয়, 
তাহ। পরে বল। যাইতেছে । স্তন্তন, মোহন ও বশীকরণ এই 
ত্রিবিধ কর্ম, মাহেন্দ্র ও বারুণ ম্ধ্যগত নক্ষত্রে আরম্ভ করিলে 
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সিদ্ধি হয়। জ্যোষ্ঠা, উত্তরাষাঁট়া, অনুরাধা ও রোহিণী 
নক্ষত্র মাহেন্ত্রমগুলস্থিত এবং উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, শতভিষা, 
পুব্বভাদ্রপদ ও অশ্লেষ। নক্ষত্র বারুণমগ্ডল-মধ্যগত । এই 
সকল নক্ষত্রে ষে কার্যের অনুষ্ঠান কর! যাঁয়, সেই কাধ্যই 
সফল হইয়া থাকে। পুর্ববীষাঢ়া নক্ষত্রেও উক্ত কার্য্যসমূহ 
অনুষ্ঠিত হইলে সিদ্ধি হয়। 

বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন কর্ম বহ্ছি ও বাযুমণ্ডলস্থিত নক্ষত্র 
করিতে হয়। স্বাতী, হস্ত!, মৃগশিরা,, চিত্রা, উত্তরফন্তনী, পুষ্য। 
ও পুনর্বস্থ বহ্নিমণডলমধ্যস্থিত নক্ষত্র এবং অশ্বিনী, ভরণী, 
আর্্রা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, মঘা, বিশাখা, কৃত্তিকা, পর্বফন্তনী ও 
রেবতী নক্ষত্র বারুমণ্ডল মধ্যস্থিত। এই সকল নকত্রে পূর্বোক্ত 
কাধ্য যথাথ সম্পন্ন করিলে সিদ্ধিগ্রদ হইয়। থাকে। 

পৃর্বে যেমন তিথি ও নক্ষত্রের কথা৷ বল! হইল, তন্রপ 
লগ্ন ও কালমান নির্দেশে এই সকল কাধ্যানুষ্ঠান কর! বিধের । 
দিবসের পূর্ববভাগ যাহা বদস্ত বলিয়া উক্ত হইয়াছে, তাহ। 
বণীকরণের প্রশস্ত কাল। মধ্যভাগ বিদ্বেষ ও উচ্চাটন, 
শেষভাগ শাস্তি ও পুষ্টি কর্ম এবং সায়ংকালে মারণ কর্ম করা 
বিধেয়। সিংহ ব| বৃশ্চিক লগ্নে স্তত্তন, কর্কট বা তুলা লগ্নে 
বিদ্বেণ ও উচ্চাটন, মেষ, কন্তা, ধনু বা মীন লগ্মে বশীকরণ, 
শান্তি ও পুষ্টি কর্ম করিতে হয়। ' মারণ, উচ্চাটন ও শক্র- 
নিরাকরণাদি কার্য ও মেষ, কন্তা, ধন্থু ও মীন লগ্নে প্রশস্ত । 
অনস্তর উক্ত ষট্কর্ম্মের ভূতোদয় দেখিতে হইবে । জলতন্তবের 
উদয়ে শাস্তিকন্ম, বহ্নিতত্বের উদয়ে বশীকরণ, পৃথুতত্বের 
উদয়ে স্তন্তন, আকাশতত্বের উদয়ে বিদ্বেষণ, বায়ুতত্বের 
উদয়ে উচ্চাটন এবং পৃথ্বী অথবা বহ্ছিতত্বের উদয়ে মারণ 
কার্ধ্য করিবে। এই প্রকারে তত্বোদয় বিবেচন। করিয়া 
কাধ্য কর| কর্তব্য, কিন্তু শক্রভয় বা অন্ত কোন প্রকার 
মহাঁভয় উপস্থিত হইলে তন্নিবারণার্থ কালাকাল বিচার 
করিবে না। বখনই এইরূপ বিপদ্‌ উপস্থিত হইবে, তখনই 
তাহার শান্তি বিধান করিবে। 

এই ষড়বিধ কম্ম্মমাধনের জন্থ দেবতাবিশেষের আরাধনা 
করিবার বিষয় পূর্ধেই উল্লেখ করিয়াছি। বশীকরণ, ক্ষোভণ 
ও আকর্ষণ কায্যে দেবতাকে রক্তব্ণ চিত্ত করিবে । বিষ- 
নিবারণ, শান্তিকরণ, ও পুষ্টি কাধ্যে শ্বেতবর্ণ, স্তম্তনে পীতবর্ণ, 
উচ্চাটনে ধুম্রবর্ণ, উন্মাদকরণে রক্তবর্ণ এবং মারণকাধ্যে 
দেবতার কুষ্ণবর্ণ রূপ ধ্যান করিতে হয়। এতত্িন্ন কাধ্যকালে 
শয়ন, উত্থান ও উপবেশনাদি অবস্থান চিন্তা করিবার বিধি 
আছে। মারণকাধ্যে দেবতাকে উখানাবস্থায় চিন্তা করিবে। 
উচ্চাটনে নুপ্ত এবং অন্ান্ত কার্যে তন্তৎ কাধ্যোক্ত দেবতাকে 
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উপবিষ্ট ভাঁবিয়। ধ্যান করিতে হইবে । সাত্বিককার্্যে উপবিষ্ট 
ও শ্বেতবর্ণ, রাঁজসকার্ষ্যে গীত, রক্ত অথবা শ্তামবর্ণ এবং তামস 
কার্যে যানমার্গস্কিত ও কৃষ্ণবর্ণ জীনিবে। মোক্ষকামী 
ব্যক্তি সাত্বিক কাঁধ্য করিবেন। রাজ্যাভিলাষী রাজস কার্ধ্য 
করিবে। শক্রনাশার্থ ও সব্বরোগ-নিবারণার্থ এবং সর্বপ্রকার 
উপদ্রব প্রশমনের জন্য তাঁমস কার্য কর বিধেয়। 
উপরি উক্ত কর্মসাধনের জন্য একএকটী মন্ত্র আছে। 
কর্ম্মবিশেষে মন্ত্রে হু", ফট, বৌষট্‌ ও নমঃ প্রভৃতি শবের প্রয়োগ 
বিহিত হইয়াছে ।. বন্ধন, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ কাঁধ্যে হু" এই 
মন্ত্রজপ করিতে হয়। ছেদ্রনে ফট, গ্রহরিষ্টি নিবারণে হু" কষ্ট, 
পুষ্টিকাধ্যে ও শান্তিকরণে বৌষট্‌ু এবং অগ্রিকাধ্যে অর্থাৎ 
হোমাদিতে স্বাহা মন্ত্রে কাধ্য করিবে । 
সর্বপ্রকার পুজাতে নমস্‌ শব্দের প্রয়োগই বিধি। 
শাস্তি ও পুষ্টিকার্ষ্যে স্বাহা, বশীকরণে স্বধা, বিদ্বেষণে বৌষট্‌, 
আকর্ষণে হু”, উচ্চাটনে বৌষট্‌ ও মারণে ফট্‌ মন্ত্রে জপ করিতে 
হয়। এততিন্ন বশীকরণ, আকর্ষণ ও জ্বর সন্তাপনিবারণে স্বাহা! ; 
ক্রোধনিবারণ, শাস্তিকার্ধ্য ও গ্রীতিবদ্ধনে. নমঃ; সম্মোহন, 
উদ্দীপন, পুরষকাঁধ্য ও. মৃত্যুনিবারণ কার্যে বৌষট্‌ ; প্রণয়নাশ, 
ছেদ্রন ও মারণে ছু, উচ্চাটনে ও বিদ্বেষণে বৌষট্‌, অন্ধীকরণে 
বৌয়টু এবং মন্ত্রোদ্দীপন ও লাভালাঁভ কার্যেও বৌষট্‌ মন্ত্র স্মরণ 
করিবে। 
এই মন্ত্র সাধারণতঃ ছুই প্রকার, যোজন ও পল্লব । ষে 
মন্ত্রের আদিতে নামযুক্ত থাকে, তাহাই পল্লব। মাঁরণ, সংহার, 
গ্রহভূতাদি নিবারণ, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণকার্ষ্যে পল্লব মন্ত্র 
প্রশস্ত। যাহার অন্ত নামযুক্ত, তাহাই যোজন মন্ত্র। শাস্তি, 
পুষ্টি, বশীকরণ, প্রায়শ্চিত্ত, মোহন, স্তত্তন, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ 
কাধ্যে যোজন মন্ত্ই ব্যবহার করিবে । নামের আদি, মধ্য 
ব৷ অস্তে মন্ত্র থাকিলে তাহাঁকে রোধ মন্ত্র বলা যায়। অভি- 
মুখীকরণ, সর্ধরোগনিবারণ, জরগ্রহ-বিষপীড়াদি শান্তি ও 
সম্মোহন কার্যে রৌধ মন্ত্র দ্বারা কার্য করাই বিধি। যাহাঁতে 
নামের এক এক অক্ষরের পর মন্ত্র থাকে, তাহাকে গ্রস্থন মন্ত্র 
বলে। ইহা৷ শাস্তি কাধ্যে প্রশস্ত । যে স্থলে নামের আদিতে 
অন্গলোমে এবং নামের অস্তে বিলোমে মন্ত্র থাকে, তাহাকে 
সংপুট মন্ত্র কহে। এই মন্ত্রে কীলক কার্ধ্য করিবে।  স্তস্তন, 
মৃত্যুনিবারণ ও রক্ষাদি কাধ্য ইহাতে প্রশস্ত। মুন্ত্রের ছুই 


ছুইটী অক্ষর ও সাধ্য নামের ছুই ছুহটা অক্ষর ক্রমশঃ পাঠ 
করিলে সবিদর্ভ মন্ত্র হয়। উহা বশীকরণ, আকর্ষণ ও পুষ্টি 


কার্যে প্রশস্ত । 


এই মন্তরমমূহের পঞ্চদশটা অধিষ্ঠাতু দেবতা। নির্দিষ্ট হইয়াছে, 
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কুদ্্র, মঙ্গল, গরুড়, গন্ধর্বব, যক্গ, রাক্ষন, অর্প, কিন্নর, পিশাচ, 
ভূত,দৈতা, ইন্দ্র, সিদ্ধ,বিদ্যাধর ও অস্থুর এই পঞ্চদশ প্রকার । 
মন্ত্রগুলি বর্ণসংখ্যাভেদে বিভিন্ন সংজ্ঞ। প্রাপ্ত হইয়াছে। 
একাক্ষর মন্ত্র__কর্তরী,দ্যক্ষর মন্ত্র__ সুচী, ত্র্যক্ষর মন্ত্র-_মুদগর, 
চতুরক্ষর মন্ত্র__মুষল, পঞ্চাক্ষর মন্ত্র ক্রুর,ষড়ক্ষর মন্ত্র শৃঙ্খল, 
সপ্তাক্ষর মন্ত্র-_ক্রকচ, অগ্নাক্ষর মন্ত্র__-শুল, নবাক্ষর মন্ত্র_-বজ, 
দশাক্ষর মন্ত্র-- শক্তি, একাদশাক্ষর মন্ত্র-পরণু, দ্বাদশান্মর 
মন্ত্র চক্র, ত্রয়োদশান্মর মন্ত্র-কুলিশ, চতুর্দশাক্ষর মন্ত্র 
নারাচ, পঞ্চদশাক্ষর মন্ত্র__ভূষুণ্তী এবং ষোড়শান্ষর মন্ত্র পদ্ম 
আখ্যায় অভিহিত । এই ষৌড়শবিধ মন্ত্রের কোন্টা কোন্‌ 
কাধ্যে প্রশস্ত, তাহা নিয়ে লিখিত হইতেছে। মন্ত্রচ্ছেদে 
কর্তরী, ভেদকার্ষ্যে সুচী, ভঞ্জনে মুদ্গর, ক্ষোভণে মুষল, 
বন্ধনে শৃঙ্খল, ছেদ্নে ব্রকচ, ঘাতকার্য্যে শুল, স্তম্তনে বজ্, 
বন্ধনে শক্তি, বিদ্বেষে পরণু» সর্বকার্ষ্যে চক্র, উন্মাদকরণে 
কুলিশ, সৈম্তভেদে নারাচ, মারণে ভূষুণ্ডী এবং শাস্তি পুষ্ট্যাদি 
কর্মে পন্মমন্ত্র প্রশস্ত। এই সকল শাস্ত্যাদি কর্ম বামাচার- 
বিরোধী জানিবে। টা 

মন্ত্রমমূহের পুং স্ত্রী ও নপুংসক সংজ্ঞা অভিহিত হইয়াছে । 
যে মন্ত্রের অস্তে স্বাহা। শব্ধ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা৷ ভ্্ীঘংজ্ঞক। 
নমঃ শব্বধুক্ত মন্ত্র নপুংদক এবং হু" ফু শব্দদমন্ত্িত মন্ত্রই 
পুরুষ নামে কথিত । বশীকরণ ও শান্ত্যাদি অভিচার কাধ্যে 
পুরুষ, কষুত্রক্রিয়াদি বিনাশে স্ত্রীমন্ত্র এবং অস্ত্র নপুংসক মন্ত্র 
ব্যবহার করিবে । এততিন মন্ত্রের আগ্নের় ও মৌম্যভেদ 
আছে। মন্ত্রের অস্তে ও শব্দ থাকিলে তাহা আগ্নেয় মন্ত্র 
জানিবে। ইন্দু ও অমৃতান্দর যুক্ত মন্ত্রই সৌম্য নামে অভি- 
হিত। আগের মন্ত্রের অন্তে নমঃ শব্দ থাকিলে তাহা। সৌম্য 
এবং সৌম্যমন্ত্র পল্পবিত হইলে আগ্েয় বলা যায়। বামনাপায় 
শ্বাসবহনকাপে মন্ত্রের নিদ্রাবস্থা ও দক্ষিণনাসায় বহনকালে 
জাগ্রদবস্থা জানিতে হইবে । মন্ত্রের নিদ্রাকালে জপ করিলে 
সেই জপ ফলপ্রদ হয় না। দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহনকালে 
আগ্নেয় মন্ত্র এবং বামনাসায় শ্বাসবহনকালে সৌম্য মন্ত্র প্রবুদ্ধ 
থাকে । উভয় নাড়ীর বহনকালে সকল মন্ত্রই প্রবুদ্ধ থাকে । 
প্রবুদ্ধমন্ত্রে জপ সিদ্ধ হইয়া থাকে । 

এঁ ষট্কর্মের অন্থুষ্ঠান কালে বিভিন্ন আসন বিহিত হই- 
য়াছে। পুষ্টিকর্থে পদ্মাসন, শান্তিকাধ্যে স্বস্তিকাসন, আক- 
রণ, পুুষ্টিকন্ম ও বিদ্বেষণে কুকুটান,উচ্চাটনে অর্ধ স্বস্তিকাসন, 
মারণ ও স্তস্তনে বিকটাসন এবং বশাকরণে ভদ্রাসনই প্রশস্ত । 
বশীকরণে মেষ চর্ম, আকর্ষণে ব্যান্রচন্ম্, উচ্চাটনে উষ্রচন্ম, 
বিদ্বেষণে ঘোটকচন্ম, মারণকাধ্যে মহ্ষিচম্ম, মোক্ষসাধনে 


ভোজবিদ্য। 


গজচম্ম এবং সকল কর্মে রক্তবর্ণ কঞ্লামনে উপবেশন করিয়া 
কাধ্য করিবে। অনন্তর শান্তিকাধ্যে পদ্মমুদ্রা, বশীকরণে 
পাশমুদ্রা, স্তম্তনে গদামুদ্রা, বিদ্বেষণে মুষলমুদ্রা, উচ্চাটনে 
বজ্রবুদ্রা এবং মারণে খড়গমুদ্রা বিস্তাসে কার্য করিতে 
হইবে। ইহার প্রত্যেক কর্মেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র কুণ্ড করিবার 
বিধি আছে। বিদ্বেষ কার্ধে ত্রিকোণ কুণ্ড করিতে হয়। ও 
কুণ্ড এক হস্ত পরিমিত হওয়া আবন্তক। শত্রুপক্ষের উচ্চাটনে 
নৈখতকোণে এবং দেবোচ্চাটনে মণ্ডপের বাষুকোণে কুণ্ডের 
মুখ রাখিতে হইবে। 

শত্রতাপন কার্যে যোনিকুণ্ডই প্রশস্ত। মণ্ডপের অগ্রি- 
কোণে এই কুণ্ড করিতে হয়। শক্রমারণে মণ্ডপের দক্ষিণ- 
দিকে অর্ধচন্দ্র কুণ্ড করিবে। শক্রর রোগবদ্ধনে মণ্ডপের 
নৈখতকোণে ত্রিকোণ কুণ্ড করিয়। কার্য করিবে। বিদ্বেষণ 
কাধ্যে অগ্নিকোণে পৃর্ণচন্দ্র সদৃশ অথব৷ চতুরত্র কুণ্ড করিয়া 
কাধ্য করা উচিত। চতুরত্র কুণ্ডে বশীকরণ, ত্রিকোণ 
কুণ্ডে আকর্ষণ, স্তম্তন ও উচ্চাটন এবং ষট্‌কোণ কুণ্ডে 
মারণ কার্য্য করিবে। 


পুষ্টিকার্য্যে মণ্ডপের উত্তরদিকে, শান্তিকর্থবে পশ্চিম-: 


দিকে, উচ্চাটনে বাধুকোণে এবং মারণে দক্ষিণদিকেই কুণ্- 
নিন্মাণ প্রশস্ত । অভিচারকাধ্যে কুণ্ড পরিমাণের নৃনাধিক্য 
হেতু বিশেষ কোন দোষ জন্মে না, কিন্তু কার্য্যকালে উহী- 
দিগকে সর্ব সথুলক্ষণান্বিত করিয়! কর্ম্সাধনই বিধেয় । 

অথর্ববেদবিদ্‌ জনৈক পরমজ্ঞানী ব্রাহ্গণকে বহু অর্থ ও 
নানা রত্রভূষণাদি দিয়! সন্তষ্ট করণানস্তর বিধানানুদারে বরণ 
করিবে । . ব্রাহ্মণ ব্রতী হইয়া উৎসব ও যত্রসহকারে সর্ব- 
প্রকার রক্ষাবিধানপুর্বধক কৃতীর হিতকামনাক্স মারণকাধ্য 
অনুষ্ঠান করিবেন। অভিচারকার্ধ্ে বিত্তের শঠতা করিতে 
নাই, যদি অর্থবায়ের শঠত। হেতু কার্য্যের কোন প্রকার 
অঙ্গভঙ্গ হয়, তাহা! হইলে কর্মমকর্তীর পুত্র, আযু,ধন ও যশ 
নষ্ট হইয়া থাকে । দেশরক্ষার জন্য অভিচার করিলে রাজ ব৷ 
কর্মমকর্ত। পাপভাগী হন না। নিয়ে সংক্ষেপে উদাহরণস্বরূপ 
কএটা মন্ত্র ও তাহাদের ক্রিয়া বিবৃত হইল,__অথর্দবণোক্ত 
জ্বরশাস্তিমন্ত্র অগন্ত্য খধিরহুষ্টপ্চ্ছন্দঃ কালিকা দেবতা 
জ্বরস্ত সগ্যঃ শান্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। ও কুবেরন্তে মুখং রৌদ্রং 
নন্দিমানন্দিমাবহন্। জ্বরং মৃত্যুভয়ং ঘোরং জ্বরং নাশয়তে 
ধ্রবম্‌ ॥ ্‌ 
গু কুবেরন্তে মুখং রৌদ্রং ইত্যাদি মন্ত্র সহজ বা দশ সহত্র 
বার জপ করিত আত্রপত্র দ্বারা হোম করিলে নিশ্চয় জর- 
শান্তি হয্ক। 


[ ৫58 ] 


ভোজবিদ্য! 


ও নমো ভগবতি মৃতসঞ্জীবনি অমুকস্ত শাস্তিং ,কুরু কুরু 
স্বাহা” এই মন্ত্র জপ করিলে সর্ব প্রকার উপদ্রবের বিনাশ 
হয়। হারীতে জরশাস্তিবিধানকল্পে অনেকগুলি মন্ত্র প্রদভ 
হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থের অরহারাবলির বিষয় এইরূপ লিখিত 
আছে, / 

ও হ্বাং ক্লীং ঠ$ ঠঃ ভো৷ ভো৷ জর শৃণু শৃখু হন হন গর্জ গর্ভ 
একাহিকং দ্বাহিকং ত্র্যাহিকং চতুরাহিকং সাপ্তাহিকং মাসিক 
আর্ধমীসিকং বার্ষিকং দ্বৈবাধিকং মৌহুর্তিকং নৈমেষিকং 
অট অট ভট ভট হুং ফট. অমুকস্ত জ্বরং হন হন মুঞ্চ মুধচ 
ভূম্যাং গচ্ছ গচ্ছ স্বাহ। । | 

ও অগ্ভেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত অমুকম্ত উতৎপন্নজ্বরক্ষয়ায় 
তন্নক্ষত্রায় এষ রচিতপুত্তলকবলিনমঃ। ইত্যুৎস্থজ্য নিমজ্জয়িত্থা 
উন্তরস্তাং দিশি পুভ্তলকবিসজ্জীনং কর্তব্যম্‌। 

প্রথমে ও হীং ক্রীং ইত্যাদি মন্ত্রে বলি প্রদান করিতে 
হইবে। জ্বরাযুক্ত ব্যক্তির নবমুষ্টি পরিমিত তুল লইয়া বলি: 
পিণড পাক করিতে হয়। তৎপরে তওুলচুর্ণ দ্বারা একটা 
জর-প্রতিমুর্তি গঠন করিয়া হরিদ্রা দ্বার৷ সেই মূর্তির অঙ্গ রঞ্জিত 
করিবে এবং তাহার চতুর্দিকৃ হরিদ্রাক্ত ধ্বজচতুষ্টয় ছারা 
শোভিত করিয়৷ হুরিদ্রারসপূর্ণ চারিটী পুটপাত্র স্থাপনপুর্ধক 
তাহাতে এ পুভ্তলিকাকে গন্ধপুষ্প দ্বার ভূষিত করণান্তর 
বলি প্রদানপূর্বক বিসঙ্জন করিবে। এইরূপ তিন দিবস বলি 
প্রদান করিলে জরশাস্তি হইয়। থাকে । জরমূর্তি উৎস 
করিয়। উত্তরদিকে বিসর্জন করিতে হয়। গর্গাদিতে এই 
প্রথাই ভিন্নরূপে উক্ত হইয়াছে । বাহুল্যভয়ে তৎ্সমুদায় 
উদ্ধৃত হইল না। 

মৃতসজীবনী মন্ত্র-_হো ও জু সঃ ও ভূভূবিঃ স্বঃ ত্রযন্বকং 
যজামহে সুগন্ধিং পুষ্টিবর্ধনং উর্ববারুকমিব বন্ধনান্মত্যোর্শক্সীয় 
মামৃতাং হৌ ওঁ জু' সঃ। 

শূলরোগপ্রতিকার,_ওমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রস্ত শ্রী 
অমুকদেবশর্মণঃ শুলরোগপ্রতিকারকামনয়া গু মিম: 
ইত্যাদি পিনাকং বিভ্রদাগাহি ইত্যন্তং মন্ত্রং সহ্রং অযুতং লক্ষং 
বা জপমহং করিষ্যামি হতি সংকল্প শিবলিঙ্গে ত্র্যস্বকবিধানেন 
সংপূজ্য ইমং মন্ত্র জপেৎ। ও মিটুষটমঃ শিবতমঃ শিবোনঃ 
স্থমনা ভব পরমে ব্রহ্ম আয়ুধনিধায় কৃত্তিং বসান আচর পিনাকং 
বিভ্রদাগহি।” ইতি প্ত। দক্ষিণাং কুর্যাৎ। 

গর্ভজননোপায়,_-গঁ মুক্তাপাশাবিপাশাশ্চ মুক্তাঃ স্থষ্যেণ 
রশ্ময়ঃ।  মুক্তসর্কভয়াদ্‌ গর্ভ এহোহি মারীচ স্বাহা। এই 
মন্ত্রে জল অষ্টবার অভিমন্ত্রণ ক্রিয়া গর্ভিণীকে দিবে । ইহাতে 
সুখগপ্রসৰ হইবে। 


ভোজবিদ্য! 
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নিগড়বন্ধন,_-ওুঁ নমখতে নির্খতে তিগ্মতেজো যন্ময়ং 
বিব্রেতা বন্ধকেয়ং যমেন দত্তং তম্তসংবিদানোভ্তমেনীকে 
অধিরোহযৈনং। অস্ত নিগড়ভঞ্জনমন্তরন্ত প্রজা পতিখ/ষি 
নিখ তির্দেবতা ত্রিষ্,প, ছন্দো বন্ধনাদি ব্যমনপরিহারার্থে বিনি- 
যবৌগঃ। অধুত জপে নিগড়াদি স্খলন হয়। 

বৃষ্টিকরণ,__ও পুক্ষরাবর্তকৈন্মেঘৈঃ প্লাবয়স্তং বন্ুব্ধরাঁং। 
[বিছ্যদ্গর্জিত-সন্নদ্ধতোরাআ্মানং নমাম্যহং। যস্ত কেশেষু জীমূতো 
নদ্যঃ সমুদ্রাশ্চত্বারস্তস্মৈ তোয়াত্মনে নমঃ ইতি ধ্যাত্বা বাস্ 
বরুণমুপচারৈঃ পুজস্বিত্বা মুলমন্ত্রং জপেৎ। প্রজাপতিখ/ষি- 
িষ্টপছন্দো বরুণদেবতা এতদ্রাজ্য মভিবাপ্য স্থবৃষ্ট্র্থং জপে 
বিনিয়োগঃ। মন্ত্স্ত ব গুরুমুখাজজ্ঞেয়ঃ নাভিমাত্রজলে স্থিত্বা 
জপেন্মন্ত্রং প্রসন্নধীঃ॥ বহুসহস্রং জপেনন্তরং ব্রিদিনং ব্যাপ্য ষত্তুত 
অথবা! ষট সহত্র জপেন্মন্ত্রং তদা বৃষ্টি্ভবেদ্‌ ্ুবম্‌ 

এই সকল কাধ্যের অভ্যাস জন্য গুরুর সাহীষ্য আবশ্তক 
হয়। গুরু কর্তৃক মন্ত্র সংজ্ঞার প্রক্কৃত মন্ অবগত না হইলে 
কর্ম্মকর্তী কিছুই কার্যের সফল লাভ করিতে পারিবেন 
না। এই সকল কার্ধ্য এতই গুহ যে, গ্রন্থ হইতে তাহার 
প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ কর! বিড়ম্বনা মাত্র। 

- অতঃপর মন্ত্রীংশ বাঁদ দিয়া পার্থিবপদার্থের সমন্বয়-গু ণ 
বিবৃত করা যাইতেছে । কএকটী পদার্থের সংমিশ্রণে এরূপ 
একটী অভাবনীয় বস্তর উদ্ভাবন কর! যায় যে,তাহাঁর গুণাবলী 
ভৌতিকব্যাপারে সম্পন্ন বলিয়! অনুমান হয়। যুরোপে 
এক সময়ে এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি হইয়াছিল। 
তাহার! দ্রব্য গুণে অন্তান্ত ধাতুকে সৌণা-রূপায় পরিণত করিতে 
চেষ্টা পাঁন। তাহাদের উদ্ভাবিত এই কিমীয়বিদ্যা (8101))0)5) 
হইতে কালে রসারন-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে । 

আমাদের দেশের ভোজবিদ্যাবিদ্গণ এই দ্রব্যগুণের 
অন্বেষণ করিতে করিতে একটী অভিনব বিদ্যায় সমুপস্থিত হন । 
তাহাই আমাদের ভোজবিদ্য। নামে প্রসিদ্ধ | নিম্ষে দ্রব্যাদির 
সংমিশ্রণ গুণে বশীকরণাঁদি' বিষয়ে যে ফল পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাই উদ্ধৃত করা যাইতেছে। 

বশীকরণ । 

বণাকরণ বিজ্ঞান দ্বারা নর নারী উভয়কেই বশীভূত 

করিতে পার! যায়। লঙ্জালু লতা, অপামার্গের জটা, বহেড়া, 


অপরাজিত! ও চাঁগ্ডালী লতা একত্র ছুপ্ধের সহিত কর্দমবৎ 


পেষণ করিবে। পরে সেই কর্দম একখণ পষ্টবন্ত্রে লেপন 
করিয়া তন্বারা! বন্তিক। প্রস্তত করিবে। পরে তাহ! পন্মনাল- 
মধ্যগত সুত্র দ্বার! বেষ্টন করিয়া রাখিৰে এবং একবর্ণা গাভীর 


হ্ধ হইতে প্রস্তত ত্বৃত দ্বারা সেই পুর্ককৃত বন্তিক! আর্দ্র করিয়া ] 
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লইবে। অনন্তর চতুর্দশী রাত্রিতে তৈরবের পুজা করিয়া 
প্র বস্তিকা প্রজনিত করণান্তর তাহার শিখায় কজ্জলপাত 
করিবে। এ কজ্জল দ্বারা স্ত্রী, পুরুষ, এমন কি, যাহাকে 
ইচ্ছা করা যায়, তাহাকেই বশীভূত করা যাইতে পারে। 

মন্ত্র দ্বারাও বশীকরণ করা যাইতে পারে। সাধক “ও হ্রী 
মোহনি স্বাহা” এই মন্ত্র জপ করিয়া! সিদ্ধ হইলে, চন্দন, পুষ্প, 
বন্ত্র, অথবা কোন প্রকার উত্তম ফল, উক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্বর 
শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার হস্তে প্রদান করিবে সেই 
ব্যক্তি বশীভূত হইয়৷ থাকে। 

€ চিটি চিটি চাণ্ডালি মহাঁচাগালি অমুকং মে বশমানয় 
স্বাহা” এই মন্ত্র সপ্ত দ্রিবদ জপ করিলে রাজাকে বশীভূত 
করিতে পারা যায়। তালপত্রে এই মন্ত্র লিখিয়া এ তাল- 
পত্র হুপ্ধমিশ্রিত জলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে । শ্রমন্ত্ 
মধ্যে বাহার নাম থাকিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত হইবে। 
মতান্তরে বিন্বকণ্টক দ্বারা তাঁলপত্রে লিখিয়! ছুপ্ধে পাঁক 
করণান্তর তিন দিবস এঁ তালপত্র কর্দম মধ্যে পুতিয়। রাখিবে। 
দিবসত্রয় পরে এঁ তালপত্র পুনরায় উঠাইয়া ছুর্গোৎসব.মগ্ডপ- 
দ্বারে প্রোথিত করিবে। এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই বশীকরণ 
হইয়! থাঁকে। ষট.কশ্মদীপিকা, ক্রিয়োডভীশ, শাবর ও 
উড্ভীশ প্রভৃতি গ্রন্থে মন্ত্র ও প্রক্রিয়ার বাহুলা দেখা যায়। 

সত্রীলৌকদিগকে বশ করিবার জন্ত দ্রব্যসজ্ঘের গুণাগুণ 
নিম্নে লিখিত হইতেছে । রবিবারে কৃষ্ণধৃতুরার পুষ্প, লত৷ 
শাখা, পত্র ও মূল গ্রহণ করিয়া পেষণ করিবে । পরে তাহার 
সহিত কর্পূর, কুস্কুম ও গৌরোচন! সংযুক্ত করিয়া. কপালে 
তিলক ধারণ করিবে। এ তিলক দর্শনমাত্রে রমণীমাত্রই 
বশীভূতা, হইবে। ১ চিতাতন্ম, বচ, কুড় ও তগরপুষ্প 
একত্র চূর্ণ করিয়া কোন স্ত্রীর মন্তকে দ্রিলে সেই রমণী 
তৎক্ষণাৎ বশীভূতা হইবে। ২ জিহ্বামল, দন্তমল ও নাঁসামল 
তান্কুলের সহিত খাঁওয়াইলে স্ত্রীলোক বশ্তা হয়। ৩ ব্রহ্মদণ্ডী 
ও চিতাতস্ম কোন পুরুষ যে রমণীর অঙ্গে নিক্ষেপ করিবে, 
সেই রমণী সেই পুরুষের বশীভূত! হইবে। ৪ তান্কুলের 
রসে হরিতাল ও মনঃশিলা পেষণ করিয়! মঙ্গলবারে ললাটে 
তিলক ধারণ করিলে রমণী বশীভূতা৷ হয় । ৫ বুহম্পতিবাঁরে 
সিন্দুর ও কদ্দলীকন্দ একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক- 
ধারণ করিলে দর্শনমাত্রেই রমণী বস্তা হইবে । ৬ গোরুর 
দন্ত ও মন্ুুষ্যের দত্ত একত্র তৈলের সহিত পেষণ করিয়! 
কপালে তিলক দিলে কান্ত স্বীয় গ্রণয়ীর একান্ত বশীভূত হয়। 
৭ ববচূর্ণ, হরিদ্রা, গোঁমুত্র, স্বত ও শ্বেতসর্ষপ একত্র পেষণ 
করিয়। মুখে অক্ষণ করলে পনের স্তায় মুখকান্তি হয় এবং 
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সেই পুরুষ জ্্রীদিগের ও রাজকুলের প্রিয়পাত্র হইয়া! থাকে। 
৮ গোরোচনা ও পদ্মপত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক 
করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়। ৯ মালতীপুষ্প লইয়া! প্রস্তর 
দ্বারা বন্তিক! প্রস্তত করিয়া এরগুতৈলে প্রদীপ জ্বালিবে। 
এই প্রদীপের শিখায় শুক্রবারে নৃকরোটাতে কজ্জলপাত 
করিয়! সেই কজ্জল দ্বারা চক্ষু রঞ্জিত করিলে তাহাকে যে 
নারী দর্শন করিবে, সেই নারীই বশীভূতা হইবে । ১৭ গু 
নমঃ কামাখ্যা দেবি অমুকীং মে বশংকরী -ম্বাহা” এই মন্ত্র 
অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে সিদ্ধি হইবে। 

সিদ্ধনাগাজ্জুনকক্ষপুটে স্ত্রীলোকদিগের পতিবশীকরণো- 
পায় লিপিবদ্ধ হইয়াছে । “ওঁ নমো মহাষক্ষিণি পতিং মে বগ্তং 
কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার জপ করিয়া সিদ্ধ 
হইলে, পরে বিধানানুুসারে নিম্নোক্ত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন 
করিলে পতি বশ হয়। 

“রোচনং মহস্তযপিত্তঞ্চ পিষ্ট তু তিলকে কৃতে। 

বামহস্তকনিষ্ঠায়াং পতির্্দীসো ভবত্যলম্‌ ॥”১ 

পুত্রজীবী চ রক্তা চ মোহিনী গিরিকণ্রিক।। 

শ্বেতাপরাজিতামূলং সমাংশং চূর্ণমধ্যতঃ। 

দীয়তে পশ্চিমে রাত্রৌ সতাম্থলেহতিবশ্তরৃৎ ॥/২ 

ন্ুশ্বেতং কণ্টকাধ্যাশ্চ মূলঞ্চ গিরিকর্ণিক।। 

তান্থুলেন প্রদাতব্যং দাসবৎ কুরুতে পতিম্‌ ॥*৩ 

সমুলচুর্ণ। ভূধাত্রী বস্ত্রে বন্ধা নিবেশয়েৎ। 

নবনীতে বিনিক্ষিপ্তং তচ্চুর্ণং পাচয়েদ্‌ ঘ্বতে। 

তদ্‌ দ্বৃতং ভোজনে দেয়ং পতির্দাসো৷ ভবত্যলম্‌ ॥১৪ 

“ত্র মুত্রয়তে ভর্তা তত্র মুদ্ধামপাণিন| । 

যত্বাদ্গ্রান্থং সমস্ত্রেণ প্রজপন্‌ পঞ্চভিনখৈঃ ॥ 

মৃদং কুলালচত্রস্থাং বিপরীতন্ত বা হরেৎ। 

উভাভ্যাং বৃষভং কৃত হুত্রেণাসাঞ্চ প্রোতয়েৎ ॥ 

দ্বারদেশে স্থিতং তন্ত যাবন্তর্তী তু লজ্বয়েৎ। 

তথা তু নিখনেচ্চৈব পতির্বস্তো৷ ভবত্যলম্‌ ॥ 

তদ্গৃহে কামদেবোহসৌ অন্তর ষণ্ডতাং ব্রজেৎ ॥/৫ 

গু হোং নাথং তুচ্ছং মন্ত্্নতী হৌং পঞ্চনথে উচ্চওং পনী 
হোং সামোহি নীলদ্রতি সৌং সাং যোগিনী কামিনী যালী 
বন্ধো স্গখেন সাং জবেন জামুয় সং রাং স্বাহা।” অনেক মৃত্র- 
স্থানমৃত্তিক1 গ্রান্থ। সিদ্ধিষোগঃ ॥৬ 
“পুংবিন্দুং গ্রাহথ কার্পাসাদ্রতাবস্তে স্বযোনিগং ৷ 
সজীবমওুকস্তাস্তে কার্পাসং তং বিনিক্ষিপেৎ ॥ 
কন্াবন্তিতন্ত্রেণ পুং পাদান্তং শিরোমিলেৎ। ৃ 
খট্াঙ্গং বেষ্টয়েৎ সুত্রে চতুষ্পাদং ততঃ পুনঃ ॥ 
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তেন স্ত্রেণ মণ্ডুকং বদ্ধান্তং হুপ্ডিকান্তরে। 
রুদ্ধযাতল্লিখনেডূমৌ পতির্বাস্তো৷ ভবত্যলম্। 
অন্তত্র ষণ্ডং মনো! ভবত্যন্ত্ তয় সহ ॥”৭ 


“কার্পাসধুনিতাপত্রং তত্র তচ্ছেষমাহরেৎ। 

তং কার্পাসং স্বপুংশুক্রে ভাবয়েত্তঞ্চ শুক্রকং। 

বিবন্ত্রকন্তকাহস্তাদ্বিপরীতেন কর্তয়েৎ ॥ 

ধন্ুর্দর্ভময়ং কুরয্যাৎ হ্ত্রৈশ্চ ভ্রিগুণৈগুণং | 

পত্যুঃ পুংস্তং ভবেত্তাবদ্‌ যাবদারোপিতং ধন্ুঃ | 

অবতীর্ণে গুণে ষণ্ডে৷ জায়তে চ বশীভবেৎ ॥৮ 

“প্শঙ্গং দাড়িমং পিষ্ট শ্বেতসর্ষপসংযুতম্। 

যোনিলেপে পতিং দাসং করোত্যপি চ ছুর্ভগা । “ওঁ কাম- 

মালিনি ঠঃ ঠঃ। উক্ত যোগামাং সপ্তাভিমন্ত্রিতে সিদ্ধিঃ 1৯ 

“মালতীপুষ্পসংযুক্তং কটুতৈলং স্থপাঁচিতম্‌। 

এতল্লিপ্তভগানারী রতৌ মোহয়তে পতিম্‌ ॥১০ 

স্বযোনাবৃতকালে তু রোচনং নিক্ষিপেৎ পুনঃ | 

স্বপুষ্পং ভাবয়েত্তেন তিলকং পতিবশ্ত কৃৎ ॥ 

ুস্ত,রবীজচুণ ত্ত সপ্তাহং ভাবয়েন্সলৈঃ। 

সর্বদ্বারোভ্ভবৈস্তেন খানে পানে পতিবশঃ ॥১১ 

ইহা ব্যতীত আরও অসংখ্য যুষ্টিযোগ উক্ত হুইয়াছে। 
অশ্লীলতানিবন্ধন তৎসমুদায় আলোচিত হইল না। অনস্তর 
রাঁজবশীকরণোপায় কথিত হইতেছে। 

১ কুস্কুম, রক্তচন্দন, কপূর ও তুলসীপত্র একত্র গব্যছুগ্ধে 
পেষণ করিয়া কপালে তিলকধারণ করিলে রাজাকে ও বশীভূত 
করিতে পার। যায়। ২ হস্তে শ্বেতবেড়েলার মুল বন্ধন করিলে 
রাজার প্রিক্পপাত্র হইতে পারে এবং হরিতাল, অশ্বগন্ধা, 
কপ্পুর ও মনঃশিল৷ ছাগছুগ্ধে পেষণপূর্বক তিলক ধারণ 
করিলে রাজ! বশীভূত হুন। ৩ পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতবেড়েলার মূল 
আনিয়া, সেই মুল কর্পুর ও তুলসীপত্র সহযোগে একত্র পেষণ- 
পূর্বক বন্ত্রথণ্ডে লেপনপুর্বক অপরাজিতাবীজের তৈল দ্বার! 
বন্তিক। প্রস্তুত করিৰে। রাত্রিতে শুচি অবস্থায় এ বন্তিক। 
প্রজ্বলিত করিয়। দ্বীপশিখায় কজ্জলপাত করিতে হয়। (ই 
কজ্জল দ্বার৷ চক্ষুতে অঞ্জন দ্রিলে রাজ! বশীভূত হন। পুষ্যা 
নক্ষত্রে অপামার্গের বীজ সংগ্রহ করিয়া সেই বীজ থাদ্য বা 
পানীয় দ্রব্যের সহিত রাজাকে সেবন করাইলে ফল দশে । 
এই সকল কাধ্য “গু নমে। ভাসঙ্করায় ত্িলোকাত্মনে অমুক- 
মহীপতিং মে বনী কুরু কুরু স্বাহা” এই মন্ত্র অষ্টোভ্তর শত 
বার জপে দিদ্ধ হইয়। কার্য্য অনুষ্ঠান করতে হয়। 

্রহ্মদ ী, বচ ও কুড় একত্র চুর্ণ কারিয়।৷ তান্ুলের সহত 
ঘাহাকে খাওয়াহবে, সেই ব্যক্তিই বশ্ত হইবে। বটের মুল 
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জলে ঘর্ষণ করিয়া, বিভূতিমিশ্রণে কপালে তিলক ধারণ 
করিলে সর্বজন বশীভূত হয়। পুষ্যা নক্ষত্রে পুনর্ণবার মূল 
উত্তোলন করিয়৷ সপ্তবার মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হস্তে ধারণ করিলে 
কাধ্যসিদ্ধি হয়। অপামার্গের মূল কপিলার ছুপ্ধে পেষণ করিয়া 
তিলক করিলে অথবা! উহার মূল ছায়াতে শুকাইয়া, পরে 
সেই মূলচুর্ণ তাম্থুলসহযোগে দেবন করাইলে ত্রিজগৎ বশীভূত 
হইতে পারে । গোরোচনা ও অপামার্গের মূল, অথবা। যজ্ঞ- 
ডু্ধুরের মূল পেষণ করিয়া তিলক ধারণে ফল পাওয়া যায়। 
দেবদানী ও শ্বেত সর্প একত্র পেষণ করিয়। গুটিকা প্রস্তত 
করিবে। সেই গুটিকা মুখে নিক্ষেপ করিলে এবং কুস্কুম, 
_তগরকাষ্ট, কুড়, হরিতাল ও মনঃশিল। অনামিকার রক্তে 
মিশ্রিত ক্রিয়৷ তিলক করিলে সাধারণে বশ্ত হয়। গোরোচনা, 
পন্মপত্র, প্রিয়ঙ্ক ও রক্তচন্দন একত্র করিয়া নেত্রাঞ্জন করিলে 
অথবা! শ্বেতকুঁচ ছায়াতে শুষ্ক করিয়' কপিলার ছ্ধে মিশ্রণান্তর 
তিলক দিলে কাধ্যোদ্ধার হয়। (ম্বতদূর্বা কপিলাহুগ্ধে 
মিশ্রিত করিয়া শরীরে লেপন করিলে অথব৷ শ্বেত আকন্দের 
ছায়াশুফ মূল কপিলার ছদ্ধে মাড়িয়। তিলক করিলে কাধ্য 
নিক্ষল হয় না। বিন্বপত্র ও মাতুলুঙ্দ ছাগীহুগ্ধে পেষণ করিয়া 
এবং দ্বৃতকুমারীর মূল ও সিদ্ধিবীজ একত্র পিষিয়া তিলক ধারণ 
করিলে বশকাধ্য সফল হয়। হরিতাল, অশ্বগন্ধা, সিন্দুর ও 
কদলীবৃক্ষের রস একত্র মর্দন করিয়া! তিলকদানে, অপামার্গের 
বাঁজ ছাগীহুপ্ধে পেষণ করিয়া গাত্রলেপনে, হরিতাল ও তুলপী- 
পত্র পিষিয়া৷ কপিলাছুদ্ধের সহিত তিলকদানে এবং অশ্বগন্ধা ও 
মনঃশিল|। আমলকীর রসে ভাবনা দিয় তিলক করিলে 
সব্বলোক বশীভূত হুয়। এই পকল বশীকরণকাধ্যে “গু নমঃ 
সব্ধবলোকবশঙ্করায় কুরু কুরু স্বাহা, মন্ত্র অষ্টোত্তর শতবার 
জপ করিয়! সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে। 

রবিবারে তুলসীর বীজ বেড়েলার রসে পেষণ করিয়! 
ললাটে তিলক দিলে ভ্রিজগতের লোক মোহিত করিতে 
পারা যায়। হরিতাল ও অশ্বগন্ধা কদলীর রসে পেষণ করিয়া 
পরে গোরোচনা মিশ্রিত করিবে। উহার তিলক ধারণে 
ব্রিজগৎ মোহিত হয়। কীকড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন ও বচ 
একত্র ধুপ প্রস্তত করিয়! বস্ত্রে ও মুখে সেই ধূপ গ্রহণপুর্ববক 
রাজা, গ্রজ। বা পশুপক্ষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই 
মোহিত হইবে। সিন্দুর, কুস্কুম ও গোরোচনা, আমলকীর 
রসে মনঃশিলা ও কর্পুর এবং শ্বেত আকন্দের মূল ও সিন্দুর 
কদলীর রূসে পেষণপুর্ক কপালে তিলকধারণেও ফল দর্শে। 
ভ্গরাজ, অপামার্গ, লঙ্জাবতীলতা। ও বেড়েলার মূল একত্র 
পেষণ করিয়া তিলক করিলে ত্রিভুবন মোহিত হয়। শ্বেত 


[ ৬০২ ] 
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গুঞ্জারস দ্বারা বামণহাটার মূল উত্তমরূপে মর্দন করিয়৷ সর্ববাঙ্গে 
লেপন করিলে এবং শ্বেত আকন্দের মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র 
বাটিয়। কপালে তিলক দ্রিলে জগৎ মোহিত হয়। 

বিন্বপত্র ছায়াতে শু ও চূর্ণ করিয়৷ কপিলাহুগ্ধের সহিত 
মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তত করিবে । এই বটিকা ঘসিয়৷ 
কপালে তিলক করিলে সমগ্র জগদ্বাসীকে মোহিত করিতে 
পার! যায় । বিজয়া (সিদ্ধি) পত্র ও শ্বেতসর্ষপ পেষণ করিয়! 
গাত্রে লেপন.করিলে মোহনকাধ্য দমাধ! হুয়। প্রথমে তুলসীপত্র 
ছায়াতে শুফ করিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত বিজয়াবীজ 
ও অশ্বগন্ধা মিশ্রিত করিয়া কপিলাহুদ্ধে পেষণ করিয়া ৯ রতি 
প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে । এই বাঁটকা প্রাতঃকালে ভক্ষণ 
করিলে সকলকে মোহিত করিতে পার যায়। দাড়িম্বের 
মূল, ছাল, পত্র, চান ও বীজ এবং শ্বেতকুচ একত্র পেষণ 
করিয়। কপাঁলে তিলক করিলে অথব৷ তিত লাউবীজের তৈল 
দ্বারা প্রদীপ জালিয়া, তাহার শিখা ধুমের কজ্জল দ্বারা €নত্রা- 
গন করিলে সকল ব্যক্তিকে মোহিত করা৷ যায়। 

স্তন । 

ভেকের বস রক্তবর্ণ ঘ্বতকুমারীর রনে পেষণ করিয়। 
সর্ব শরীরে লেপন করিলে অগ্নি স্তম্তন হয়, অর্থাৎ সেই 
ব্যক্তির শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। শ্বেত আকন্দের মূল 
রক্তবর্ণ ঘ্ৃতকুমাঁরীর রসে পেষণ করিয়া গাত্রে অক্ষণ করিলে 
অগ্নিতাপ বিদূরিত হয়। কদলীবৃক্ষের রন ও রক্তবস্ত্র ঘ্বৃত- 
কুমারীর রসে একত্র মিশ্রিত করিয়া শরীরে লেপন করিলে 
গাত্রে অগ্থিদগ্ধ হয় না। ভেকের বসা ও কর্পুুর একত্র মিশ্রিত 
করিয়। শরীরে লেপন করিলে অগ্নির উত্তাপ লাগিতে পারে 
না। ঘ্বৃতকুমারীর মূল ও কদলীবৃক্ষের মূল একত্র মর্দন 
করিয়। শরীরে প্রলেপ দিলে অগ্নিতে দগ্ধ হইবার সম্ভাবন। 
নাই। পিপ্ললী, মরিচ ও শুট একত্র বারংবার চর্বণ করিলে 
অনায়াসে জলন্ত অঙ্জার ভক্ষণ করিতে পারা যায়| শর্কর৷ 
ও ত্বৃত পান করিয়। শুঁঠ চর্ধণ করিলে মুখ মধ্যে তগপ্তলৌহ 
নিক্ষেপ করিলে ও মুখ দগ্ধ হয় না। “ও নমে৷ অগ্নিরূপায় মম 
শরীরে স্তভ্ভনং কুরু কুরু স্বাহা” এই মন্ত্র একশত অষ্টবার জপ 
করিয়া সিদ্ধি হইলে অগ্নিশ্তস্তনকার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইবে। 

চর্মকারের কুণ্ড অর্থাৎ চন্মকারগণ যে স্থানে চন্ম ভিজাইয়! 
রাখে, তাহার কর্দম, চটকী পক্ষীর রক্তযুক্ত করিয়৷ যাহার 
সম্মুথে নিক্ষেপ করিবে, তাহারই আমন স্তম্ভিত হইবে অর্থাৎ 
সেই ব্যক্তি যে স্থানে থাকিবে, সেই স্থান হইতে অন্থা্র যাইতে 
পারিবে না । 

একটা মন্ুষ্য-মস্তকের খুলিতে মৃত্তিকা স্থাপনপুর্ব্বক 


ভোজবিদ্য! 


শ্বেগুঞ্জাবীজ বপন করিয়া ক্রমাগত ছুপ্ধ সেচন করিবে। এ 
বাজোৎপন্ন বৃক্ষের শাখা, মূল ব1 কাও যাহার সম্মুথে নিক্ষেপ 
করিবে, তাখার আর স্থানান্তরে যাইবার শক্তি থাকিবে না। 

এই সকল কাধ্যে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে "গু নমে। দ্রিগন্বরায় 
অমুকাসনস্তম্তনং কুরু কুরু স্বাহা, অষ্টোত্তর শতবার জপ দ্বারা 
এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিতে হয়। 

পেচকের বিষ্ঠা ছায়াতে শুষফ করিয়। তাহ! তাম্ুলের সহিত 
কাহাকে ভন্গণ করাইলে সেই ব্যক্তির বুদ্ধি স্তম্তন ঘটিয়া থাকে। 
শ্বেতনর্ষপ ভূঙ্গরাজের রসে ভাবন৷ দিয়া উত্তমরূপে পেষণ- 
পূর্বক কপালে তিলক ধারণ করিলে বুদ্ধিস্তস্তন হয়। শ্বেত 
বেড়েলার মূল ও অপামার্গের মূল লৌহপাত্রে পেষণ করিয়া 
যাহার ললাটে তিলক দিবে, তাহারই বুদ্ধিস্তম্তন হইয়৷ থাকে। 
“গু নমো৷ ভগবতে শক্রণাং বুদ্ধিং স্তস্তয় স্তস্তর স্বাহাঁ এই মন্ত্র 
জপ করিয়া! সিদ্ধ হইলে বুদ্ধিন্তস্তনকাধ্য সিদ্ধ হয়। 

রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেত অপরাজিতার মূল সংগ্রহ- 
পূর্ব্বক মুখে ও মস্তকে রাখিলে শক্র কর্তৃক প্রযুক্ত অস্ত্রে তাহার 
কোন অপকার হয় না। জাতীবৃক্ষের মূল মুখে ধারণ করিলে 
ব্যান, রাজ। ও শক্রভয় নিবারিত হয়। 

স্দর্শনার মূল হস্তে ও কেতকীমুল মন্তকে বন্ধন করিলে 
অস্ত্রস্তস্তন হয়। তালমুল মুখে ও খঙ্ভরমূল হস্তে ধারণ 
করিলে খড়ীস্তস্তন হইয়। থাকে । স্দর্শনা, থজ্ভুর ও কেতকী 
এই ত্রিবিধ মূল চূর্ণ করিয়৷ দ্বতের সহিত পান করিলে 
শত্রুর অস্ত্র স্তম্ভিত হহয়া৷ যায়। পুষ্যা নক্ষত্রে অপামার্গের মূল 

গ্রহ করিয়া শরীরে লেপন করিলে এবং মুখে খজ্জুরমূল, 

কটিতে কেতকীমুল ও বাহুতে আকন্দের মূল ধারণ করিলে 
সর্বপ্রকার অন্ত্র স্তম্ভিত হইয়া থাকে । রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে 
শ্বেতগুপ্জা-লতার মূল উত্তোলনপূর্ব্বক যে ব্যক্তির হস্তে দিবে, 
তাহার আর অন্ত্রভয় থাকিবে না। রবিবারে কোমল বিন্ব- 
পত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা। পদ্মমৃণালের সহিত একত্র পেষণ- 
পূর্বক অঙ্গে প্রলেপ দিলে অস্ত্র স্তত্তিত হয়। “ও অহো৷ কুস্তকর্ণ 
মহারাক্ষদ নৈকষগর্ভসভ্ভূত পরসৈস্তস্তস্তনে মহাভগবান্‌ স্বাহা' 
এই মন্ত্রে একশত অষ্টবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে শক্রস্তত্তন- 
কার্য কর৷ বিধেয়। 

€ নমো বিকরালরূপাক মহাবলায় পরাক্রমাক় অমুকস্ত ভূজ- 
বলং বন্ধয় বন্ধয় দৃষ্টিং স্তত্তয় স্তস্তয় পাতর পাতয় মহীগে হু । 
অষ্টোত্তর শতবার এই মন্ত্র জপে সিদ্ধ হইয়া শ্বেত অপরাজিতার 
বীজ সংগ্রহপূর্ববক তৈল নিষ্ষাশন করিবে। পরে সেই তৈল 
কোন পাত্রে রাখিয়া তাহার সহিত বিষ, ভেলার তৈল, অহি- 


কেন, ধুস্ত,রবীজদূর্ণ, তালের রস, গন্ধক ও মনঃশিলা মিশ্রিত 


[ ৬০৩ ] 


ভোজবিদ্য! 


করিয়া পাঁচ রতি পরিমাণ বটিক! প্রস্তত করিবে । এই 
বটিক। দ্বারা অস্ত্রে প্রলেপ দিলে সেই অস্ত্র দ্বারা যুদ্ধস্থানে 
শত্রর অস্ত্র খণ্ড খণ্ড হইয়া যার। এ অন্তর দর্শনে শক্রগণ 
যুদ্ধকাতরের স্তায় পলায়ন করে। ও 

'সঁ নমঃ কালরাত্রি ত্রিশুলধারিণি মম শক্রটসন্যন্তস্তনং 
কুরু কুরু স্বাহা” এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জপে সিদ্ধ হইয়! 
শ্বেতগুঞ্জাকল গ্রহণপুব্বক শ্মশানে প্রোথিত করিবে। পরে 
তদুপরি একখণ্ড পাষাণ স্থাপন করিয়া রৌদ্রী, মাহেশ্বরী, 
বারাহী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, মহালক্ষমী ও ত্রান্ষী 
এই অষ্ট যোগিনীর অর্চনা করিবে এবং গণপতি, বটুক ও 
ক্ষেত্রপালের পৃথক্‌ পৃথক্‌ পূজ। ও বলিদান করিয়া মাংস ও মদ্য 
দ্বার প্র সকল দেবতার পুজ। করিলে শক্রসেন৷ স্তস্তিত হয়। 

“ও নমে। ভয়ঙ্করায় খড়গধারিণে মম শক্রসৈম্তং পলায়িনং 
কুরু কুরু স্বাহা, এই মন্ত্র জপে সিদ্ধ হুইয়। মঙ্গলবারে কাক ও 
পেচকপন্জী ধরিয়। ভূর্জপত্রে গোরোচনা দ্বার৷ এ মন্ত্র লিখিয়া 
তাহার গলায় বাধিয়া ছাড়িয়া দিবে। যৎকালে এ পক্ষী 
ছুইটা শত্রর সম্মুখে গমন করিবে, তৎক্ষণাৎ শত্রসৈন্ত রণে 
ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে এবং রাজ। প্রজা ও গজাশ্বাদি বাহক- 
গণ পন্গিদর্শনমাত্রেই ভয়ভীত হইবেন। 

শশানের ভন্ম আনয়ন করিয়া তদ্ারা একটা মুভ্তিকা- 
পাত্রের মধ্যভাগ লেপন করিবে । অনন্তর তছুপরে এঁ মন্ত্রের 
সহিত শক্রর নাম লিখিরা নীলম্ত্র দ্বার! এ মৃত্তিকাপাত্রে বন্ধন 
করিবে। পরে প্র মৃৎপাত্র গর্ভমধ্যে নিহিত করিয়া তদুপরি 
একখও প্রস্তর চাপা দিবে। এই যোগ শক্রস্তস্তনে বিশেষ 
কাধ্যকর। 

গোষ্টস্থানে অথবা গোশালার চতুর্দিকে উদ্ট্রের অস্থি 
(প্রাথিত করিলে গোমেযাদি স্তম্ভিত হইবে অথবা উষ্ট্রের 
লোম যে পশুর গাত্রে নিক্ষেপ করিবে, সেই পশুই স্তম্ভিত 
হইয়। বাইবে। 

রজস্বল। স্ত্রীর বস্ত্র আহরণ করিয়া গোরোচনার সহিত 
শক্রর নাম উচ্চারণপূর্ববক কুস্তমধ্যে নিক্গেপ করিবে। ইহাতে 
শত্র স্তম্ভিত হয়। 

দুই খণ্ড ইষ্টক শ্মশানের অঙ্গারসংপুটে স্থাপন করিয়া 
কোন নিজ্জন অরণ্য মধ্যে রাখিলে মেঘস্তস্তন হইয়া থাকে । 

বৃহতীর মূল ও যষ্টিমধু একত্র পেষণ করিয়া নম্ত গ্রহণ 
করিলে নিদ্রা স্তম্ভিত হয়। 

পঞ্চাঙ্থুল পরিমিত ক্ষীরিবৃক্ষের ( অশ্বথ ব্টাদি) কীলক 
নৌকা মধ্যে নির্গেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা স্তন্তিত 


হইয়া থাকে । 


ভোজবিদ্যা 


পু নমে। ভগবতে কুদ্রায় জলংস্তস্তয় স্তভ্তয় ঠঃ ঠঃ ঠ£॥/ 
এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপপূর্ব্বক পদ্মকাষ্ঠচুণ কুপ ও 
পুক্ষরিণী প্রভৃতিতে নিক্ষেপ করিলে জলস্তস্তন হয় । 


ও গর্ভং স্তস্তয় স্ত্তয় স্বাহা অগ্টোত্তর শত জপ দ্বার! সিদ্ধ! 
হইয়। খতুন্নানের পর এরওবীজ ভক্ষণ করিয়া ধুস্ত,র মূল | 


কটিতে বন্ধন করিলে গর্ভস্তস্তন হয় । 


মতান্তরে স্তসম্তন, মোহন ও বশীকরণাদির বিষয় লিখিত ; 


আছে। উহাতে দ্রব্যাদি প্রক্রিয়া বিভিন্ন থাকায় অতি 
সংক্ষিপ্ত ভাবে তৎনমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল। 


ভূমিকুম্মাওড ও বটের মূল জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়। বিভূ- | 


তির মহিত কপালে তিলক করিবে । উক্ত রূপ ব্যক্তিকে 
দর্শনমাত্র ত্রিলোক বশ্ঠ হয়। 

পুষ্যানক্ষত্রে পুনর্নবার মূল ও রুদ্রদন্তীর মূল উত্তোলন 
করিয়া পরে উহ্থার সহিত যববীজ হস্তে বন্ধন করিবে । বন্ধন 
কালে সু এ পুরং ক্ষোভয় ভগবতি গম্ভীরয় বং স্বাহা । ইত্যাদি 
মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে এবং এই সকল প্রক্রি- 
যার পূর্বে উক্ত মন্ত্র বিংশতি সহত্রবার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে 
কাব্যারস্ত কৰিবে। এই সাধন! দ্বার। সাধক সর্বত্র পুঁজিত হন। 

বাতোতক্ষিপ্ত পত্র, : মঞ্জিষ্ঠা,  অর্জুনবৃক্ষ ও তগরকাণ্ঠ 
এই সকল দ্রব্য সমভাগে যাহাঁকে ভক্ষণ ও পান করাইবে, 


কিংবা যাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশী- ! 


ভূত হহবে। 

পুষ্যানক্ষত্রে কণ্টকাঁরীর মূল উত্তোলন করিয়া কটীতে 
বন্ধন করিলে সেই ব্যক্তি সকলের প্রিয় পাত্র হয় এবং কৃষ্ণ- 
পক্ষীয্প চতুর্দশীর রাত্রিতে শ্বশানস্থিত মহানীল, বৃক্ষের মূল 
উদ্ধত করিস নরটতৈল দ্বারা অঞ্জন করিলে জগৎ বণী- 
ভূত করিতে পারা যাঁয়। শ্মশানজাত মহানীল বৃক্ষের 
মূল ও স্বীয় শুক্র একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে বশীকরণ 
করিতে পার! যায় এবং উক্ত মূল হস্তে বন্ধন করিলে সেই 
ব্যক্তি সর্বলোকপ্রিক়্ হয় । 

পুষ্যানক্ষত্রে ইড়ানাড়ীবহনসময়ে ত্রহ্মদণ্ীর মূল উদ্ধৃত 


করিয়া ভক্ষণ করাইলে সর্ব প্রাণীকে বশীভূত করিতে পারে | 


এবং পেঁচকের হৃদয়, ঘৃতকুমারী ও গোরোচন! এই সকল 


দ্রব্য সম পরিমাণে লইয়! চক্ষুতে অঞ্জুন করিলে ত্রিভূবন বশ্ত 


করিতে পারা যায়। ৭ নমো মহাঁষক্ষিণি অমুকং মে 


বশমানয় স্বাহ1।” মন্ত্র দশসহতজ্র বার জপ করিয়! পুর্ববোক্ত সমস্ত 


প্রত্রিয়া করিতে হয়। 
মন্ত্র সকলের জপসংখ্য। পৃথক্‌ পৃথক্‌ নির্ণাত আঁছে। 
যে মন্ত্রের যেরূপ সংখ্যা উক্ত হইয়াছে, সেই মন্ত্র তৎসংখ্যায় 


তলত ২ 
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জপ করিবে। আর যে স্থলে কোন সংখ্য। উক্ত নাই, তথায় 
এক অধুত অর্থাৎ দশ সহজ জপ করা বিধি .. 

মৃগশিরা নক্ষত্রে রক্তকরবীর মূল উদ্ধৃত করিয়া! তাহার 
নবাঙ্থুল পরিমিত কীলক “ও এ" স্বাহাঠ 2 মন্ত্রে সপ্তবার 
অভিমন্ত্রিত করিয়৷ যাহার নাম উল্লেখপুর্ববক ভূমিতে নিখনন 
করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশত হইবে। “ও? স্বাহা* এই 
মন্ত্র প্রথমে দশ সহত্র বার জপ করিয়! সিদ্ধ হইলে পরে 
কার্ধ্য সম্পাদন করিবে । 

অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়! তাহার তিন অঙ্গুল 
পরিমিত কীলক সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়৷ যাহার গৃহ মধ্যে 
নিক্ষেপ কর! যায়, সেই ব্যক্তি বশ্ত হইবে । “ও” মদনকাম- 
দেবায় ফট্‌ স্বাহা*, এই মন্ত্র ষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া! গিদ্ধ 
হইলে এই কাঁ্য করিবে এবং অপামার্গের মূল দারা 
কপালে তিলক করিলে বশীকরণ হয়। 

বস্ত্র মধ্যে স্বয়স্তুকুসুম গ্রহণ করিয়া ভ্রিপথের মধ্যভাগে 
শনিবারে কিংবা মঙ্গলবারে দগ্ধ করিবে । তৎপরে এ বন্তর- 
দগ্ধ তন্ম দ্বারা “ও" নমো! ভৈরবীতরে আজ্ঞাকালে কমলমুখে 
রাজমোহনে 'প্রজাবশী করণে স্ত্রীপুরুষরঞ্জনি লোকবস্ঠ মোহিনি 
মে সোহহং ও" গুরুপ্রসাদেন” এই মন্ত্রে কপালে তিলক করিবে । 
অন্তের কথ কি ইহাতে রাজ! পধ্যন্ত বশীভূত হন।  কৃষ্ণপক্ষীয় 
চতুর্দশীর রাত্রিতে ঈষালাঙ্গলিয়! বৃক্ষের মূল, নরটৈল, মধু ও 


.হুরিতাঁল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়৷ কপালে তিলক করিলে 


সমস্ত লোক বশীভূত করিতে পার যায়। 

“ও অশ্বকর্ণেশ্বরি ছূর্বলে আইকেশিক জটাকলংপে 
টক্কার ফেৎ্কারিণি স্বাহা, এই. মন্ত্রে কামিনীবৃক্ষের মূল ও 
হরিতাল একত্র পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। শ্রী গুটিকা 
মুখ মধ্যে রাখিয়! যাহার নিকট যে ষে দ্রব্য প্রার্থনা করিবে, 
সেই সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ সেই সেই দ্রব্য প্রদান করিবে। 
বটপত্র ও ময়ুরশিখা। তুল্য পরিমাণে লইয়! তিলক করিলে 
সমস্ত লোক বশীভূত হয়। কৃষ্ণাপরাজিত ভৃঙ্গরাজের মুল, 
গোরোচনা, বেড়েলা ও শ্বেতাপরাজিতার মূল এই সকল 
দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অবিবাহিত কন্তার হস্তে লেপন 
করিবে। তৎপরে এ লিপ্তবস্ত জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া 
তিলক করিলে সর্ধলোক বশীভূত হইবে। রক্ত করবীর 
পুষ্প, কুড়, শ্বেত সর্ষপ, শ্বেত আকন্দের মূল, তগর, শ্বেত 
গুপ্তা ও রাখাল সসার মূল. এই সকল এবং পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত রু্ণ- 
পক্ষীয় অষ্টমী অথব! চতুর্দশী তিথিতে একত্র পেষণ করিয়া 
পরে প্র পিষ্ট দ্রব্য দ্বারা তিলক করিলে উহাতে সর্ববলোক 
বশীভূত করিতে পারা যায় । 
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অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে, পরে অপামার্গের 
মূল ও গোরোচন। একত্র পেষণ করিয়া! কপালে তিলক করিলে 
ত্রিজগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়। 

পেঁচকের চক্ষু আনিয়। তাহার সহিত গোরোচনা মিশ্রিত 
করিয়া যাহাকে জলের সহিত পান করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি 
বশীভূত হইবে। 

পেঁচকের ছুই কর্ণ এবং চটক পক্ষীর চক্ষু, এই ছুই দ্রব্য 
একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ দ্বারা কপালে তিলক করিলে 
জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়। আর এই চুণ কোন 
ব্যক্তির তক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় জলের সহিত প্রদান করিলে 
অথব! গন্ধ দ্রব্য ও পুস্পের সহিত আপ্রাণ করাইলে কিংবা 
কোন ব্যক্তির মস্তকে অর্পণ করিলে সেই সেই ব্যক্তি বশীভৃত 
হইয়। থাকে । ও" হী হ' হী ক্ধঃ হেঃ ফটু নমঃ” এই মন্ত্র সহজ 
বার জপ করিয়া পেচকের মাংস, কুস্কুম, অগুরু, রক্ত চন্দন 
ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র পেষণ 
করিয়। তক্ষণে কিংব৷ পানে প্রদান করিলে ত্রিজগৎ্ বশীভূত 
হয়। ইহাতে স্ত্রী বা৷ পুরুষ সকলেই বশীভূত হুইয়! থাকে । 

পূর্ব দিবস উপবাসী থাকিয়া রাখালশসার মূল 
উত্তোলন করিবে। পরে উত্তরাভিমুখী হইয়। উদৃখলে প্র 
মূল কুট্টিত করিবে। পরে এর কন্ক ও ত্রিকটু অর্থাৎ 
মরিচ, পিপুল, ও শু'ঠ তুল্য পরিমাণে লইয়া ছাগছুদ্ধে 
পেষণপুর্ববক ছায়াতে শুষ্ক করিয়া বটা করিবে। তৎপরে 
প্র বটিকা ও রক্তচন্দন একত্র ঘর্ষণ করিয়৷ স্বীয় অঙ্গুলীতে 
লেপনপুর্ব্বক যাহাঁকে স্পর্শ করিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত 
হুইবে। পূর্বোক্ত বটা, দেবদারু, ও শ্বেতচন্দন তুল্য পরি- 
মাণে লইয়া একত্র জলে ঘর্ষণ করিয়! যাহাকে অঙ্গে লেপনার্থ 
প্রদান করা যায়, সেই বশীভূত হুইয়া থাকে । ও" নমঃ 
শচী ইন্দ্রাণী সর্ববশঙ্করী সর্বার্থসাধিনী ম্বাহা” এই মন্ত্র সহত্র 
বার জপ করিয়! পূর্বক্ৃত বটা ও গোরোচনা৷ এই ছুই দ্রব্য 
তুল্য পরিমাণে লইয়া জলের সহিত পেষণপুর্বক কপালে 
তিলক করিলে সেই ব্যক্তি সর্ধত্র জয় লাভ করিবে। 

কৃষ্ণপক্ষীয্ব চতুর্দশী কিংবা অষ্টমী তিথিতে উপবাসী 
থাকিয়। দেবতাকে বলি প্রদানপুর্ববক বেড়েলার মূল উত্তোলন 
করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ যাহাকে তাশ্থুলের সহিত ভক্ষণ 
করিতে দিবে, পেহ ব্যক্তি বশীভূত হইবে। গোরোচনা ও 
বেড়েলা একত্র পেষণপূর্ধক তিলক করিলে এবং 
মনঃশিল। ও বেড়েলার মূল একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন 
দিলে সমস্ত লৌক বশীভূত হইতে পারে। বেড়েলার মূল 


টি ১৫২ 
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*৪' নমো বরজালিনী সর্ধলৌকবশক্করী স্বাহাঁ এই মন্ত্ 
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সপ্তাহ কাল তান্লসহযোগে প্রয়োগ করিলে রাজাও বশী- 
ভূত হন। “ও নমো ভগবতি মাতলেশ্বরি সর্ধমুখরঞ্জনি 
সর্ধেষাং মহামায়ে মাতঙ্গি কুমারিকে লেপে লঘু লঘু বশং কুরু 
স্বাহা।” এই মন্ত্র জপ করিয়া নিয়লিখিত প্রক্রিয়! দ্বারা কাধ্য 
সিদ্ধি করিতে হয়। বেড়েলার মূল চূর্ণ মস্তকে ধারণ করিলে সব্ধ 
লোক বশ্ত হয় এবং প্র মূল মুখে নিক্ষেপ করিয়৷ অথবা কটিতে 
বন্ধন করিয়! যে নারীকে কামনা করে, সেই নারীই তাহার 
ব্ণীভূতা। হুইয়৷ থাকে। 

শ্মশানের অঙ্গার ও শৃগালের রক্ত একত্র করিয়! 
যাহার মস্তকে নিক্ষেপ কর যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত 
হয়। ময়ুরের পিত্ত, গোরভ্তা, জাতিপুম্প ও গোরোচন। 
একত্র কুমারী দ্বারা পেষণ করাইয়। স্পর্শ বা পান 
করিলে ত্রিজগৎ খশ করিতে পারা যায়। চন্দত্রগ্রহণ- 
কালে শ্বেত অপরাজিতার মূল আহরণ করিয়। তাহার অঞ্জন 
করিলে অথব। তিলকধারণ করিলে সর্ধলোক বশ হয়। 
কাটানটিয়ার মূল মুখে রাখিলে অপরে বস্ত হয় এবং প্রতি- 
বাদী মুক হয় অথবা দিগন্তরে পলায়ন করে। কৃষ্ণপক্ষ 
চতুর্দশী তিথিতে শ্বেত গুঞ্জার মূল উদ্ধত করিয়া তান্ুলের 
সহিত যাহাকে ভক্ষণ করাইবে, সেই ব্যক্তিই বশীভূত হইবে। 
মনঃশিলা, গোরোচন। ও শ্বেত অপরাজিতার মূল একত্র 
জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক ধারণ করিলে 
যাহার সহিত আলাপ করা যায়, সেই ব্যক্তিই বশ হয়। 

স্বর্ণবেষ্টিত শ্বেত অপরাজিতামুল মুদ্রামধ্যগত করিয়া 
যে ব্যক্তি ধারণ করে, তাহার বাক্যে সকলেই বশীভূত হয়+ 
“ওঁ বজ্রকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভগবতি মমাদি অমৃতং কুরু কুরু 
স্বাহা।” সহত্র জপে সিদ্ধ হইয়া শ্বেতাপরাজিতামূল চর্বরণ- 
পূর্বক তন্বারা তিলক করিবে। নর কিংবা নারী উক্ত 
তিলকধারী ব্যক্তিকে দেখিবা৷ মাত্র বশীভূত হইয়া থাকে । 

পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে সাধক উপবাসী 
থাকিয়। পুষ্প, ধুপ, বলি ও দ্বতপ্রদ্দীপ প্রদানপূর্বক ৭ 
শ্বেতবর্ণে সিতপর্বতবাসিনি অগ্রতিহতে মম কাধ্যং কুরু 
কুরু ঠঃ ঠঃ স্বাহা। এই মন্ত্র অগ্টাধিক সহত্রবার জপ করিবে, 
তৎপরে শ্বেতগুঞ্জাফল ও সেই স্থানের মৃত্তিকা আহরণ করিয়া 
প্র ফলদ্বত দ্বারা লেপন করিবে । পরে বীজ ও মৃত্তিক৷ 
উত্তম একটা নূতন পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী 
কিংব। অষ্টমী তিথিতে মৃত্তিকামধ্যে পুতিয়। রাখিবে। অন- 
স্তর যতকাল প্র বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিয়া ফল না৷ উৎপন্ন হয়, 
ততকাল “গু শ্বেতবর্ণে সিতবাসিনি শ্বেতপর্বতনিবাসিনি 
সব্বকার্ধ্যাণি কুরু কুরু অগ্রতিহতে নমো নমঃ স্বীহা এই 
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মন্ত্রে জলদেক করিবে । প্রবৃক্ষের ফল হইলে পুনরায় শুটি- 
পূর্বক উপবাসী হুইয়। ধূপাদ্দি উপহার প্রদানপূর্ব্বক “ও শ্বেত 


হৃদয়ায় নমঃ| ও পন্মমুখে শিরসে স্বাহা ও নমঃ সর্বজ্ঞানময়ে 
শিখায়ৈ বষট্‌। ও" নমঃ সব্শক্তিমত্যৈ কবচায় হু । ও নমঃ 
নেত্রত্রয়ায় বৌষটু। ও" পরমন্ত্রতেদনে অস্ত্রায় ফট । সর্ব্াণ্য- 
গ্গানি ও নমোহ্নন্তাদিনি ইত্যাদি মন্ত্রে ন্তাস করিয়া ও* 
নমো ভগবতি হী শ্বেতবাসে নমো! নমঃ. স্বাহা 1৮” . মন্ত্র 
পাঠপুর্বক এ শ্বেত গুপ্জার মূল উৎপাটন করিবে । পরে বশী- 
করণ প্রক্রিয়ায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বে ও" নমো ভগবতি, 
ইত্যাদি মন্ত্র দশ সহজ বার জপ এবং দ্বৃতমিশ্রিত তিল ও শ্বেত 
ূর্ব্বা দ্বার সহত্র হোম করিতে হইবে। উক্ত শ্বেত গুঞ্জার 
মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র পেষণ করিয়া অথবা মধুর সহিত 
ঘসিয়।৷ অঙ্গে লেপন করিলে সকলে বশীভূত হ্য়। 

মনঃশিল।, পৃর্বোক্তরূপে শ্বেত গুঞ্জার মূল ও শ্বেতচন্দন 
একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক ধারণ 
করিলে সকলে বশীভূত হয় ।  পূর্বরূপে শ্বেতগুঞ্জার মূল, 
শ্বেতর্ষপ ও শ্রিরন্কু সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া»-সেই চূর্ণ 'ওম্‌ 
নমঃ শ্বেতপাত্রে সর্বলোকবশঙ্করি ন্‌ বশং কুরু, কুরু.মে 
বশমানয় স্বাহা।” এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপে সিদ্ধ হইয়া 
যাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিবে, সেই বশীভূত হইবে। 

বাসকের মুল, প্রিয়ঙ্কু, কুড়, এলাচি, নাগকেশর ও শ্বেত- 
সর্ষপ একত্র করিয়া যাহার অঙ্গে ধুপ প্রদান করিবে, সেই 
বশীভূত হইবে। “ও কামিনি মাধবি মাধবি নমঃ।” এই 
মন্ত্রে ধ্প শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে. হইবে । উত্ত 
মন্ত্রে শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া একটা পুষ্প যাহার হস্তে 
দেওয়। যার,»সেই ব্যক্তি বশ্ত হইয়! থাঁকে। কিন্বা উক্ত মন্ত্রে অন্ন 
অভিমন্ত্রিত করিয়! যাহার নামোল্লেখপুর্ধক প্রতিদিন ৭ গ্রাস 
করিয়। সপ্তাহ কাল ভোজন করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশী- 
তৃত হয়। “গু কটং কটে ঘোর রূপিণি ঠঃ ঠ£. এই মন্ত্র 
উক্ত প্রক্রিয়ার পুর্ধে সহত্রবার জপ করিয়া কার্ষ্য করিলে 
কাধ্য সিদ্ধি হয়। 

€ও ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ. এই মন্ত্র অযুতবার জপান্তে সেই 
মন্ত্র দ্বারা পুনরায় এক খণ্ড প্রস্তর সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়৷ 
গ্রাম কিংবা পুরীমধ্যে নিক্ষেপ অথবা সেই গ্রামস্থিত. কোন্‌ 


বৃক্ষে উক্ত, প্রস্তর খণ্ড দ্বারা পুনঃ. পুনঃ আঘাত করিলে : 
তাহাই 


সেই গ্রামে যে কোন জ্ুখভোগ. ইচ্ছা করে, 
প্রাপ্ত হয়। 


“ও. জনকে স্বাহা,। সাধক এই মন্ত্র দ্বিলক্ষবার জপ 


করিয়া ঘ্বতাক্ত গুগৃগুল্‌ দ্বারা, বিংশ সহস্র হোম করিলে দেবী | 
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০] টজ বি দ্য? 


. সৌভাগ্য প্রদান করেন এবং আগা যাহ! স্পর্শ, করিবেন নগর 


তৎক্ষণাৎ বশীভূত হুইবে। & 7 

“ও* মহাবক্গসেনীধিপতয়ে সলাত ক 
দেহি স্বাহা।” এই যক্ষমন্ত্রে ্গীরিবৃক্ষকে (যে গাছে আঁটা 
থাকে ) সাতবার তাড়ন ও উক্ত মন্ত্রে একবিংশতিবার অভি- 
মন্ত্রিত এবং সেই বৃক্ষের একখানি কাষ্ঠ গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ 
করে ধারণ করিলে অপ্রাথিত অননও লাভ হয় ।. 

“ও নমো ভগবতে কুদ্রায় সিদ্ধরূপিণে শিখিবন্ধ সর্কেষাং 
শিবমস্ত শিবমস্ত হন হন রক্ষ রক্ষ সর্বভূতেভ্যশ্চ নমঃ এই 
মন্ত্র অযুতবার জপ করিয়া এবং উক্ত মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত 
একটী করবীপুষ্প যাহাকে দেওয়া যায়, সে তৎক্ষণাৎ বশী- 
ভূত হয়। 

“ও. নমো ভূতনাথায় যং ভূপাল বশং রুরু কুরু ভুবন- 
ক্ষোভক সর্লোকান্‌ ক্ষোভয় ক্ষোভয় স্কেং ব্রীং ব্রীং বং ্যাহা।, 
রক্তবন্ত্র পরিধান করিয়া. এই মন্ত্র অযুতবার জপ করিলে 
সকল নরনারী ক্ষোভিত হয়। 

“প্র অমুকং রঞ্জয় হীং স্বাহা। এই মন্ত্র দশ, হালা 
জপ করিয়া শর্করা, মধু ও ছুগ্ধমিশ্রিত পদ্মকেশর দ্বারা এক 
হাজার হোম করিলে সকল লোক বাধ্য করিতে পাঁরে এবং 
তাহাকে দেখিলে দকল লোকের সন্তোষ জন্মে । 

“ও” উচ্ছিষ্টচাগালি বাথাদিনি :রাজমেহনি প্রজাঁষোহন 
সত্রীমোহন আন্‌ আন্‌. বেবে রায় বায়ু উচ্ছিষ্টচাঁগালি সত্য- 
বাঁদিনি কী শক্তি ফুরৈ।” সাধক নির্জন স্থানে বসিয়া উচ্ছিষ্ট 
মুখে এহ মন্ত্র অধুতবার জপ করিয়৷ উক্ত মন্ত্রে কোন দ্রব্য 
স্মরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহ! সন্মুথে আসিয়া উপস্থিত হয় । 

“ও নমো ভূতনাথায় সমস্তভুবনভূতানি সাধয় হুং এই 
মন্ত্রজপ করিলে মহাদেব প্রসন্ন হন এবং সাধক যাহাঁকে 
স্মরণ করিবেন, সে তৎ্গণাৎ বশীভূত হইবে । 

€ও' ্লীং সঃ অমুকং মে বশং কুরু কুরু স্বাহ1।”. এই মন্ত্র 
দশ হাজারবার জপ এবং কুদ্কুম, রক্তচন্দন,'গোরোচনা ও 
কপ্পুর এই সমস্ত দ্রব্য সমপরিমাণ লইয়া গাভীছুদ্ধের সহিত - 
মিশ্রিত করিবে । পরে উক্ত মন্ত্র দ্বার সাতবার অভিমন্ত্রিত 
করিয়! ললাটে তিলক ধারণ করিবে। ইহাতে রাজা বশী- 
ভূত হন । ৃ চাটি 

€ও; সুদর্শনায় হাঁ ফট স্বাহা।” এই মন্ত্র সহজ্রবার জপ 
করিয়া হস্তা নক্ষত্রে চাকুলীয়ার মূল উঠাইয়া! হস্তে ধারণ 
করিবে। হহাতে রাজদ্বারে পুজনীয় হয় এবং নি জয় 
লাভ করিয়। থক । 

মঞ্রিষ্া, কুস্কুম, বমানী, বা, চিট ভম্ম ও. নিজ 


ভোজবিদ্য। 
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শরীরের রক্ত এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া স্বীয় শুক্র দ্বারা 
ভাবনা দিয়া পুষ্যানক্ষত্রে গুটিক! প্রস্তত করিবে। এই 
গুটিক। যাহাকে ভক্ষ্য দ্রব্য কিংবা পানীয় জলের সহিত 
মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করান যায়, সে নিশ্চয় বণ্ত হইয়া 
থাকে এবং উক্ত গুটিকা রাজাকে স্পর্শ করাইলে চগ্ডমন্ত্র- 
প্রভাবে রাজাও বশীভূত হন । 

“ও” হী' রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকং মে.বশমানয় স্বাহা* 
এই মন্ত্রবলে চন্দ্র গ্রহণ সময়ে উত্তোলিত শ্বেতাপরাজিতার মূল 
স্বীয় প্রভৃকে ভোজন করাইলে বশ্ঠ হইয়া থাকেন। উত্তর- 
ফাল্তুনী, উত্তরাষাঢ়া কিংব৷ উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে প্রাতঃকালে 
অশ্বথ বৃক্ষের মূল তুলিয়। হস্তে ধারণ করিলে ব্রাজদ্বারে জয় 
লাভ হয়। ভরণী নক্ষত্রে আমলকী বৃক্ষের মূল, বিশাখা 
নক্ষত্রে আম্র বৃক্ষের মূল ও পূর্বফান্তনী নক্ষত্রে দাঁড়িন্বের মূল 
গ্রহণ করিয়! হস্তে ধারণ করিলে দেবরাজ ইন্দ্রও বশীভূত 
হন। অগশ্লেষা নক্ষত্রে নাগকেশরের মূল তুলিয়া করে বন্ধন 
করিলে অথবা! রক্তোৎপলের মূল আকৌড় ফলের তৈলে ঘর্ষণ 
করিয়৷ পূর্বোক্ত চগ্মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক ললাটে 
তিলক ধারণ করিলে রাজ বশীভূত হন। কটু তৈল দ্বার! 
রক্তচন্দন ও শ্বেত সর্ষপের সহত্র হোম করিলে এবং রাত্রি- 
কালে স্বীয় গৃহে ছাগরক্তের সহিত সর্ষপ দ্বারা সহমত হোম 
করিলে রাজ! বশীভূত হন। রাত্রিকাঁলে মধুর সহিত সর্ষপ- 
পুষ্প দ্বারা সহজ হোম করিলে চগুমন্ত্রগ্রভাবে সসাগরাধীশ্বর ও 
বাধ্য হন। 


পরবাদিজয়। 


পুষ্যানক্ষত্রে গোজিহ্বামূল ও অপামার্গের মূল উঠাইয়া 
মুখে কিংবা মস্তকে ধারণ করিলে বিবাদে জয় লাভ হয়। 
অগ্রহায়ণী পুণিমান্স অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া! বাহুতে 
বা মন্তকে ধারণ করিলে বিবাদে জয়ী হইতে পারে। উক্ত 
মূল শিখাতে বন্ধন করিলে বন্ধনমুক্ত হুইয়া থাকে । নটীয়া 
শাকের মূল দূপার মাছুলীতে পুরিয়া মুখমধ্যে রাখিলে বিবাদী 
ব্যক্তি মুক হুইয়। থাকে অথব৷ দিগন্তর পলায়ন করে। কৃষ্ণা- 
চতুর্দনীর রাত্রিতে শ্মশানজাত মহা নীলিবৃক্ষের মুল আনয়ন 
করিয়া হস্তে ধারণ করিলে বিৰাদে জয়ী হয়। শ্বেতগুঞ্জা 


বৃক্ষের মূল মুখে রাখিলে দুষ্ট ব্যক্তির বাক্যরোধ হয়। চওমন্ত্র। 
“ও” নমো ভম্মি জয়: 
ধুলি ধূনরি অর রণি জয় বাগধ্যং যন্ত স্বাহা” মস্তকোপরি হস্ত-: 


দ্বারাই এই সকল কাধ্য করিতে হয়। 


স্থাপনপুর্ববক তিন দস [ত্রসন্ধ্যা যাহার মস্তকে এই মন্ত্ 
জপ করা যায়, দে বঝ।দে জয় লাভ করে। 


ছুবৃত্ত দমন। চাটি | 

শুর্লপক্ষে পুষ্যানক্ষত্রে গুঞ্জামূল উঠাইয়! মন্তকে ও শয্যায় 
রাখিলে চোরের ভয় থাকে না। অশ্লেষ! নক্ষত্রে আমলকী 
বৃক্ষের মূল আহরণ করিয়। হস্তে ধারণ করিলে চোর, বাঘ ও 
রাজার ভয় হয় না। আর্ত্রী নক্ষত্রে বাশের শিকড় আনিয়! 
কাণে বান্ধিয়! রাখিলে নিঃসন্দেহ বিবাদে রিপু জয় করিয়া 
থাকে । আকৌড় ফলের তৈলের মহিত অমরাফলচুর্ণমিশ্রিত 
করিয়। হস্তিগাত্রে স্পর্শ করাইলে মন্তুহস্তী বাধ্য হদ্দ। হস্ত! 
নক্ষত্রে ছু'ছে৷ মারিয়া তাহা চূর্ণ করিবে, তৎপর উক্ত চূর্ণ দ্বারা 
শরীর লেপন করিলে দর্শনমাত্র অবনতমস্তকে হস্তী দূরে পলা- 
য়ন করে। বিন্বপুষ্প ও ছু'ছে৷ একত্র চূর্ণ করিয়া অঙ্গবিলেপন 
করিলে দেখিবামাত্র হস্তী সকল দুরে পলায়ন করে। অপা- 
মার্গমূল বাহু ও মস্তকে ধারণ করিলে ছুষ্টহস্তিভয় ও সমরাদির 
ভয় বিনাশ হইয়! থাকে । শ্বেতাপরাজিতার মুল হস্তে ধারণ 
করিলে হস্তীকে নিবারণ করা যায় এবং শ্বেত বুহতীর মূলে 
ব্যাত্রভয় নিবারিত হয়। 

“ও চিত্তচিত্তলে৷ বৃচ্ছে আবে কুরু কুরু কুরুর্জি পুচ্ছ 


_ €ড়ালাকে হসে চলে তরি মুহি ভাবে গোরিকার্ত মহাদেব 


র্ণজান আহাবাধীং পুতাকিজে মহারা উত্তরাজে ইহ তু ভূমি 
ছর্দজে তারিতৈপ্যুনুধরু কীজৈ বিবাহ জপৈ সা পুট্টালৈ ভুট্জ 
মোবিহিষ্কালং যে হনুমণ্কী আজা”। এই মন্ত্রেনিজ শরীর 
হুইতে এক ফৌট। রক্ত ব্যাপ্রের গাত্রে নিক্ষেপ করিলে ব্যা্ 
দুরে পলায়ন করে। কোন গ্রামে বা. নগরে কিংবা বনে 
ব্যান্র ক্ষিপ্ত হইলে এই মন্ত্র হাজার জপ করিয়া একটা শুকর 
রক্ষা করিবে, এই মন্ত্রপ্রভাবে ব্যাত্র স্বয়ং আগমনপুর্বক 
শুকর ভক্ষণ করিয়! সেইস্থান পরিত্যাগ করে। 
বশীকরণ প্রকার । 

পারাবতের চক্ষু ও হৃদয় এবং নিজ দেহরত্ত, গোরোচনা 
ও জিহ্বার মল একত্র করিয়া অঞ্জন করিলে জ্ীলোক বশীভূত 
হয় । গোরোচনা, চিতাভস্ম, নরতৈল ও স্বীয় শুক্র একত্র 
পেষণ করিয়া যে রমণীকে প্রদান করা যায়, সেই বশীভূত 
হইয়া থাকে । চিতাভন্ম, বসা, কুড়, তগরকাষ্ঠ ও কুস্কুম 
সমপরিমাণে লইর। চুণ করিবে । পরে সেই চুর্ণ স্ত্রীলোকের 
মস্তকে ব৷ পুরুষের পদে নিক্ষেপ করিলে সেই রমণী বা পুরুষ 
যাবজ্জীবন বশীকারকের দাস হইয়া থাকে । ত্রিশটাী ছোলা, 
ষোলটা ইন্দ্রবব, গোদন্ত ও নরদন্ত তৈলের সহিত একত্র 
পেষণ করিয়া ললাটে তিলক করিলে রমণী মাত্রেই বশীভূতা 
হয়। সোহাগা» যষ্টিমধু, গোরোচনা, চিতাভস্ম ও কাকজিহ্বা” 
সমপরিমীণে মধুর সাঁহত |মাশ্রত করিয়া তিলক ধারণ করিলে 


ভোজবিদ্য। 


1- স্বাহা। 


এবং পুষ্যানক্ষত্রে কৃষ্ণধুস্তরের পুষ্প ভরণী নক্ষত্রে ফল, 
মূলা নক্ষত্রে মূল ও বিশাখা নক্ষত্রে পত্র উত্তোলন করিয়া 
কুঙ্কুম, গোরোচনা ও কপূরের সহিত উত্তমরূপ পেষণ 
করিয়। তিলক ধারণ করিলে ফল দর্শে। কাঁকজজ্বা, বচ, 
কুড়, বিন্বপত্র, কুস্কুম, ও স্বীয় রক্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া 
কপালে তিলক ধারণে রূম্ণীগণ বশীভূতা। হইয়া থাকে। 
কাকজজ্বা, বচ, কুড়, শুক্র ও শোণিত একত্র করিয়। 
কোন স্ত্রীলোককে ভোজন করাইলে মে এরূপ বশীভূতা৷ হয় 
বে, সেই পুরুষের মৃত্যুর পর সে তাহার শ্মশানে গিয়াও রোদন 
করিয়া থাকে । চটক পক্গীর মস্তক, তৎপরিমাণ শ্বেত আক- 
নদের মূল, মঞ্জিষ্টা ও খদির ষাহাকে পান করান যায়,সেই ব্যক্তি 
বশীভূতা হইয়া থাকে । সর্পের খোলন, দাঁড়িস্ব কাষ্ঠ ও এরও 
তৈল সমপরিমাঁণে ধূপ প্রদান করিলে রমণী বস্তা হয়। 
অশ্বিনী নক্ষত্রে পলাশ বৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া হস্তে বন্ধন- 
পুর্ববক নায়িকাকে বশ করিতে পার! যায়। বজ্ঞডূত্ধুরের মূল 
মৃগশির! নক্ষত্রে আহরণপূর্ব্বক হস্তে বন্ধন করিয়া ষাহার অঙ্গে 
স্পর্শ করাইবে, সেই কামিনীই বশীভূত। হইবে। ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে 
শিরীষ বৃক্ষের মূল, অশিনীনক্ষত্রে পলাশমূল .এবং স্বাঁতি 
নক্ষত্রে ধাতকীবৃক্ষের মূল আনয়ন করিয়া! করে ধারণ করিলে 
স্ত্রীগণ বশ্তা। হয়। রেবতী নক্ষত্রে বটের কুঁড়ি সংগ্রহ করিয়। 
হস্তে বন্ধন করিলে এবং মূলানক্ষত্রে বদরীমূল উত্তোলন 
করিয়া স্ত্রীলোককে ভোজন করাইতে পারিলে, সে রমণী 
অবশ্তই বশীভূতা! হইবে । ্বর্ণপাত্রে কুন্দ বৃক্ষের মুল ঘর্ষণ 
করিয়া স্ত্রীলোকের পৃষ্ঠদেশে লাগাইয়া দিলে এবং অগ্রহায়ণ 
মাসের পুণিমা! তিখিতে অপামার্গের বীজ উত্তোলন করিয়া 
স্ত্রীকে ভোজন করাইলে সে বশীভূত হয়। এই ছুই কার্ধ্য 


চণ্ডমন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া করিতে হইবে । 
শ্বেতগুঞ্জা মূল এবং পঞ্চ মল অর্থাৎ দত্ত, জিহ্বা, কর্ণ, 


নাসা ও চক্ষু মল একত্র করিয়া স্ত্রীলোককে ভোজন করাইতে 
পারিলে সে নিশ্চয়ই বশীভূতা হইবে। ও" নমঃ ক্ষিপ্রং 
অমুকীং মে বশমানয় হু ফট. স্বাহাঁ।” প্রাতঃকালে দ্ত 
প্রক্মালন করিয়া অভিলধষিত রমণীর নামোল্লেখপুর্বক এই 
মন্ত্রে প্তগণ্ডষ জল সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া পান করিলে 
সেই স্ত্রী বশ্তা হয়। নাগকেশরপুষ্প, প্রিয়ন্তু, তগরকাষ্ঠ, পন্ম- 
কেশর, বচ ও জটামাংসী একত্র চুর্ণ করিয়া যে ব্যক্তি ও 
মূলি মূলি মহামূলি রক্ষ রক্ষ সর্ধাপাং ক্ষেত্রয়েভ্যেঃ$পরেভ্যঃ 
মন্ত্র পাঠপূর্ধ্বক উক্ত চূর্ণ দ্বারা স্বীয় শরীরে ধৃপ 
লাগাইবে, সেই ব্যক্তিকে কামদেব সদৃশ জ্ঞান করিয়া রমণী- 
গণ তাহার বশ হইয়া থাকে । 


[ ৬০৮ 


] ভোজবিদ্য! 


€ও" নমঃ সবাটয় নমঃ সবান্যৈ চ অমুকীং মে বশমানয় 
স্বাহা।” এই মূন্ত্রে অভিমন্ত্রিত স্থুরার সহিত জিহ্বা, দত্ত, 
নাস! ও কর্ণমল ভোজন করাইলে, অথব! ও“ নমো। বাচাট 
পথ পথ হিটি দ্রাবহি স্বাহা।” এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত 
করিয়া বেড়েলার মূল যে কোন রমণীকে দেওয়া যায়, সেই 

ভূতা হইয়া থাকে । 

অপামার্ম বৃক্ষের মধ্যভাগের চতুরস্কুল পরিমিত কাষ্ঠ “ও' 
দ্রাবিণী স্বাহা ও' হুমিলে স্বাহা' মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত 
করিয়া বেম্তাগৃহে নিক্ষেপ করিলে, সে তাহার অধীন হইয়। 
থাকে। পেচকের চক্ষু ও মাংস, রক্তচন্দন, গোরোচনা, 
কুষ্কুম, মত্ম্ততৈল একত্র করিয়া! এবং ও" হী' হী" প্লং প্লং ফট, 
নমঃ।” এই মন্ত্রে স্বীয় শরীরে অভ্যঙ্গ করিলে স্ত্রীগণ বশীভূত 
হয়। একটী কৃকলাসের দক্ষিণপদ মুখে রাখিয়। রতিক্রিয়া 

করিলে রম্ণী বশ্তা হয়। উক্ত কৃকলাঁগের বামনেত্র মধু ও 
তৈল সহ চক্ষুতে অঞ্জন দিলে যে রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত 
করা ঘায়, সেই বশীভূত হইয়া! থাকে । “ও আনন ব্রহ্ধ স্বাহা 
ও' হীং ব্লীং প্লাং কালি কথালি সাহা 
নি্পন্ন করিতে হইবে। 

“ও পুজিতায় স্বাহ! | মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়! কলুকলাঁসের দক্ষিণ চক্ষু 
কাজি ও মধু একত্র করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে “ও" নমঃ 
কামদেবাঁয় সহকল সহদশ, সহযম সহালিমে বন্ধে ধুনন জনং 
মম দর্শনং উৎকণ্ঠিতং কুরু কুরু দক্ষ দওধর কুস্থমং বাণেন 
হন হন স্বাহী।” এই মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা ১শত বার জপ কৰিবে। 
সপ্তাহ কাল এইরূপে করিলে, নাঁরী তাহাকে দর্শনমাত্রেই 
বশীভূতা হইয়া থাঁকে। রাত্রিকালে কামাক্রান্তচিত্তে যাহার 
নামোল্লেখ করিয়া “ও সহবপ্লীং বন্লীং করবল্লীং কামপিশাচ 
অমুকীং কামং গ্রাহয় স্বপ্নেন মম রূপেণ নখৈর্কদারয় দ্রাবয় 
স্বেদেন বন্ধয় শ্রী ফট” মন্ত্র জপ করিলে সে অবশ্তই বশ 
হইবে। লবণ, তিল, ছুপ্ধ, মৃধু ও স্বৃত, অথবা সর্ষপ, লবণ, 
ছুপ্ধ, মধু ও ঘ্বৃত লইয়া সপ্তাহ কাল হোম করিলে রূপ- 
গর্কতা নারীও বশীভূতা হইয়া থাকে। মহানিদ্বের পুষ্প 
প্রতিদিন ঘ্বৃত দ্বারা হোম, ও হী চামুণ্ডে তুরু তুর 
অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা।” মন্ত্রে সপ্তাহ কাল হোম 
করিলে কাধ্য সিদ্ধি হয়। তিনটা গোমুও দ্বারা চুল্লী প্রস্তত 
করিয়া নৃকরোটি ধান দিয়া খৈ গুলি খুলি হইতে 
মৃত্তিকার পড়িবে, তাহা এবং খুঁলস্থিত খৈগুলি পৃথক্‌ পৃথক্‌ 
চূর্ণ করিয়৷ ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সংস্তাপন করিবে। প্র বহিস্থ খৈ- 
চুর্ণগুলি স্ত্রীবীকরণে এবং খুলিস্থিত চুর্ণগুলি তন্নিরাকরণে 
সমর্থ। মনুষ্যমস্তকের মধ্যভাগ গার্দভের মস্তিষ্কে পুর্ণ 


ভোজবিদ্য! 


[ ৬০৯ ] 


 করিয়! ভূঙ্গরাজের রসে সপ্তাহকাল ভাবনা দিবে । অনন্তর 
কার্পাম তুলার সলিত৷ প্রস্তুত করিয়া এ মজ্জাপাত্রে দিয়৷ 
প্রদীপ জবালিবে। শনিবারে এই প্রদীপের শিখায় নৃকপালে 
কজ্জলপাত করিবে। সেই কজ্জল দ্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে 
দর্শনমাত্রেই রমণী দাসীর স্তায় বশীভূত ও অন্ুগামিনী 
হইয়া থাকে। 

মনঃশিলা, হরিতাল, স্বীয় বীর্য, আকৌড় ফলের তৈল, 
হস্তিগণ্ডের মদ একত্র মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক ধারণ 
করিলে, মহজে রমণী বশ করা৷ যাইতে পারে। মনঃশিলা, 
প্রিক্কু, নাগকেশর ও গোরোচনা একত্র মর্দন করিয়া চক্ষুতে 
অঞ্জন করিলে কামিনী বশীভূত হ্য়। প্রিয়্ু, বচ, তেজপত্র, 
গোরোচনা, রসাঞ্জন ও রক্ত চন্দন ছার! প্রস্তত অঞ্জন চক্ষে 
লেপন করিয়া কোন রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সেই নারী 
বশীভৃতা৷ হইয়া থাকে । সোমরাজী, আকন্দের মূল, অথব 
চাকুলিয়ার মূল কটিতে ধারণ করিলে, স্ত্রী পুরুষ উভয়েই 
বশীভূত হয়। কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী কিংবা চতুর্দশী তিথিতে 
উদ্ধৃত পীত ধুস্ত,রার মুল, কুড় ও দেবদারু দমপরিমাণে চূর্ণ 
করিয়া স্ত্রী কিংব৷ পুরুষের মস্তকে নিক্ষেপ করিলে বশীকরণ 
ইহয়। থাকে। 

জলের সহিত আমলকীর মূল ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন 
দিলে কিংবা কপালে তিলক দিলে স্ত্রী ব পুরুষ বশীভূত 
হয়। রাখাল শশার মূল পুষ্যানক্ষত্রে নগ্রাবস্থায় উত্তোলিত 
করিয়৷ তাহার সহিত মরিচ, পিপ্ললী ও শুট গব্যছুদ্ধে পেষণ 
করিয়! বটিক! প্রস্তত করিবে। প্র বটিক৷ রক্তচন্দনের সহিত 
ঘষিয়া তিলক করিলে স্ত্রীগণ বশীভূত হয়। স্বাতীনক্ষত্রে 
বর্বটার ( ববৃটিবরপ্নক) মূল ও অন্থুরাধা নক্ষত্রে বদরী মূল 
উদ্ধৃত করিয়া হস্তে ধারণ করিলে ফল লাভ হয়। উর্দধ- 
পু্ী, অধঃপু্পী, লজ্জাবতী ও অপরাজিতার পুষ্প সপ্তাহ 
পধ্যন্ত স্বীয় শুক্রে ভাবন। দিয়া জিহ্বামল, নাসামল, কর্ণমল 
ও দন্তমলের সহিত একত্র কোন নারীকে ভক্ষ্য দ্রব্য বা 
পানীয় জলের সহিত ভক্ষণ করাইলে রমণী বস্তা হয়। শ্বেত 
আকন্দ, লাঙ্গলিয়া, বচ, লঙ্জাবতীমূল সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া 
কুকুরের ছু্ধের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে ধুতুরা৷ ফলের 
মধ্যে রাখিয়া সেই ওষধ কোন রমণীকে সেবন করাইলে 
ইচ্ছান্ুরূপ ফল পাওয়। যায়। 

সপ্তবার জলাঞ্জলি প্রদানপূর্ব্বক “ওঁ বিশ্বাবন্থর্নাম গন্ধর্কঃ 
কন্তকানামধিপতিঃ স্থরূপাং সালঙ্কারাং দেহি মে নমস্তন্মৈ 
বিশ্বাবসবে স্বাহা।” এই মন্ত্র এক মাস পর্য্যন্ত জপ করিলে 
অভিলষিত কন্তা লাভ হয় । 


সা বে 


ভোজবিদ্য! 


দ্রাবণ। 
ও দ্রবিকাসয় স্বাহাঃ 
“স্থুসেনং লাঙ্গলীকন্দং মধুপিষ্টং বিলেপয়েৎ। 
নাভৌ। যোনৌ চ কন্তায়। বালা ভবতি কামিনী ॥» 
“অর্কমূলং সকর্পুরং হরিদ্রাকনকং মধু । 
মেষীপিত্তেন লোপোহয়ং লিঙ্গস্ত্রীদ্রাবকারক:£ ॥৮ 
কপ্পুরোনত্তমূলন্বালক্তকং নৃকপালকে। 
ুষ্। সমধু লেপোহয়ং লিঙ্গস্্রীদ্রাবকারকঃ ॥ 
“শৈবালপুষ্পং কপ্ূরং মু্ডিপুষ্পঞ্চ পেষিতং। 
লিঙ্গলেপো বশং যাস্তি দ্রবন্তি রতিসঙ্গমে ॥” 
“কপিলিঙ্গং সমানীয় কর্প্ুরকনকং মধু। 
“গৃত্রবিষ্ঠা নরস্তাস্থি দৃষট। লিঙ্গং প্রলেপয়েৎ। 
এষ হালাহলো৷ যোগে! দ্রাবকো। বশ্ঠকৃৎ স্ত্িয়ঃ ॥৮ 
“শৈবালং মালতীপুষ্পং মুণ্ডিপুষ্পং সমং মধু । 
লিঙ্গলেপঃ স্ত্রিয়ো বশ্ত। দ্রাবণং ভবতি ঞ্ুবম্‌ ॥৮, 
“শিল৷ কাশীশতারেণ কুস্কুমক্ষৌদ্রলেপনাৎ। 
সৌভাগ্যগর্ব্িতা বাম সঙ্গে ভবতি কিন্করী ॥৮ 
কর্পুুরং টক্কনং স্তমুন্মত্তবীজপিপ্ললী । 
মল্লী কাঞ্চনপত্রস্ত রসং ক্ষৌদ্রঞ্চ পূরয়েৎ ॥ 
লিঙ্গলেপে কৃতে বাম। রাত্রৌ ভবতি কিন্করী। 
পঞ্চ গন্ধং চতুঃসৃতং নরটঙ্কনমানয়েৎ ॥ 


ও কং দং লং ন্নে হীং রসাধিক! আববতু অমুকীং রতিকাঁলে 
দেবদুষ্তীং স্বাহা |» 


মল্লীকোদ্রবকর্পুর মধুলেপে চ যৎ ফলম্‌। 
পকবিন্বকলৈর্্রাবৈরদ্ধস্থতঞ্চ টক্কনম্‌। 
রক্তকুস্কুনিপুষ্পঞ্চ লিঙ্গলেপে চ বশ্তরুৎ ॥ 
“বৃহতীফলমূলানি পিপ্ললীমরিচানি চ। 
মধুরোচনয়া সা্ধং লিঙ্গলেপোহতি বশ্তকৃৎ ॥” 
“নরাজোলুকগৃপ্রাণাং সমমনস্থীনি পেষয়েৎ। 
স্বশুক্রেণ সহালেপো লিঙ্গে স্ত্রীদ্রাবকারকঃ ॥৮ 
শ্রেতার্কচন্দনালেপো লিঙ্গে স্তাৎ পুর্বববৎ ফলম্‌। 
বিষ্ঠালেপশ্চ গুল্যা চ লিঙ্গে স্ত্ীদ্রাবকারকঃ ॥৮ 
«ক্ষৌদ্রগন্ধকলেপেন শিলাধুক্তেন তৎ ফলম্‌। 
শশিটস্কনপিপ্পল্যঃ সববরং মদ্নং ফলম্‌। 
মাতুলুঙ্গফলৈঃ পিষ্টং লিঙ্গলেপঃ স্ত্রিয়ো বশঃ ॥» 
“শুরুপক্ষযুতে পুষ্যে সংগ্রাহ্াং রতিসঙগমে । 
যোনিস্থমুভয়োববীর্যং যত্্ুতে। বামপাণিনা ॥৮ 
“তেন স্পৃষ্টাঃ স্ত্িয়ে৷ বশ্তা বামপাঁণিতলে কিল। 
কৃষ্ণপক্ষযুতে পুষ্যে পূর্ববত স্ত্রীবশ! ভবেৎ ॥৮ 


ভোজবিদ্যা 


[ ৬১০ 


"জন্বীরমূলমধ্যে তু হৃতং বৃশ্চিককণ্টকম্‌। 
ক্ষিপ্ত। রুদ্ধা স্ত্িয়ে। দগ্যাদ্‌ ঘ্রাণমাত্রে দ্রবত্যলম্‌॥৮ 
“আহারে বামজজ্বা তু টিট্টভন্ত তু পক্ষিণঃ। 


তন্মধ্যে নিক্ষিপেডূর্জপত্রং কলংকীরলেখিতম্‌ ॥” 

“রক্তাশ্বমারপুষ্পে বা মুখং তশ্ত নিরোধয়েৎ। 

কর্োপরি স্থিতং তঞচ দৃষ্ট।৷ স্ত্রী দ্রবতি গ্রুবম্‌ ॥৮ 

“জলেন লাঙ্গলীকনং স্বষ্টা হস্তং প্রলেপয়েৎ। 

হস্তে স্ি়ঃ কবম্পৃষ্টে দ্রবত্যাপ্লৌ স্বৃতং যথা ॥৮ 

“সর্বেষাং দ্রাবযোগানাং মন্ত্ররাজং শিবোদিতম্‌। 

অক্টোত্তরশতং জপ্ত1 তত্ত্যোগন্ত সিদ্ধয়ে ॥» 

ও" নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দ্রীবয় দ্রাবয় স্ত্রীণাং 
মদং পাতয় পাতর স্বাহা |”  এততিন্ন বশীকরণ ও দ্রাবণ বিষয়ে 
আরও অনেক ঘোগু কথিত হইয়াছে । অশ্লীলতা নিবন্ধন 
তাহা উদ্ধত হইল না এবং উদ্ধৃতাংশেরও অঙ্গুবাদ প্রদত্ত 
হইল না। 

স্তস্তন প্রকার । 

হরিভ্্া কিংবা 'হরিতাল দ্বারা ভূর্জপত্রের উপর অভি- 
লষিত ব্যক্তির মুর্তিরূপ চন্দ্র লিখিয়া তাহা হরিদর্ণ স্যত্র দ্বারা 
বেষ্টনপুর্বক কোন শিলাতে বন্ধন করিয়া রাঁখিলে, সেই 
গতিস্তম্তন হয়. চন্মকার ও রজকের কু হইতে ময়লা 
উঠাইয়া চণ্ডালপত্ীর খতুবাস দ্বারা পুটুলী বদ্ধ করিবে, এ 
পু্টুলী যাহার অগ্নে রা করিবে, তাহার আর উথান- 
শক্তি থাকিবে ন৷ 

যে স্থানে গো, মহিষ, মেষ, ঘোটক ও হস্তী বাস করে, 
সেই স্থানের চারিদিকে, উষ্টরের হাড় মাটিতে পুতিয়া৷ রাখিলে 
উক্ত গো-মহ্ষাদির গতি স্তস্তন হয় । 

বৃকরোটিতে গীত, সৃত্তিক৷ রাখিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশীর 
রাত্রিতে শ্বেতগুঞ্জাবীজ বপন করিগ। তিন দ্বিবস সেই স্থানে 
জাগ্রত থাকিবে এবং প্রত্যহ জল সিঞ্চন করিবে ॥ তৎপরে 
“ও গুরুভ্যো। নমঃ ও. বজার. নমঃ। ও বজ্বুকিরণে শিবে 
রক্ষ রক্ষ ভবেদ্গাধি অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা। 1 


তলে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি স্তম্ভিত হইবে । হরিদ্রা- 
রস দ্বারা তাল পত্রে পন্ম এবং “ও 
মুখং স্তত্তত় স্বাহা । এই মন্ত্র লিখিয়া চত্বরমধ্যে প্রোথিত করিলে 
স্তস্তন হয়। ভূর্জপত্রে কুক্কুম দ্বারা শক্রর নামের সহিত 
একটা পদ্ম অস্কিত করিয়া নীল স্থত্র দ্বারা সেই. ভূর্জপত্র 
বেষ্টন করিয়া রাখিলে শক্র স্তস্তন হুইয়! থাঁকে । এই -প্রক্রিয়ার 


এই মন্ত্রে 
পুজা ও জপ করিয়া এই বীজোতৎপন্ন বৃক্ষ হইতে শাখা ও লতা! : 
গ্রহণপুর্বক শুভ নক্ষত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার. আসন- 


সহচখ . দশায় অমুকস্ত 


] ভোজবিদ্য। 


“ও সহধনেশায় ন্বাহ1 1 মন্ত্রে মরার, টেন অভিলফিত 
ব্যক্তির নাম লিখি! “ও সহশ্বেতায় অমুকম্ত বাক্‌ স্তত্তয় স্তম্তয় 
স্বাহী।” মুন্ত্রোচ্চরণপূর্ববক নীল সুত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া 
উহা শ্মশানস্থানে পুতিয়া রাখিলে শক্রর বাক্য স্তস্তন হয়। 
ভূঙ্গরাজ, অপামার্গ, সর্প, বেড়েলা, বচ ও কণ্টিকারীর রস 
নিষ্কাশনপুর্বক লৌহপাত্রে রাখিয়া দুইদিন পরে উহার তিলক 
ধারণ করিলে শক্রর বুদ্ধি স্তত্তন হয ॥ নদীতে প্রবিষ্ট হইয়' 
“ নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ সব্ধমুখিভ্যাঁং বিশ্বামিত্রায় 
বিশ্বামিত্রোদ্দাপয়তি শক্ত্যা আগচ্ছতু ॥» মন্ত্রে যাহার নামে 
শতবার তর্পণ করা যায়, সেই ব্যক্তির মুখ স্তম্তন হুয়া থাকে । 
ও নমো ত্রহ্মবেশরি বক্ষ র্ষ ঠ2 52: এই মন্ত্র পাঠপুর্ধক 
সাতথানি পাথর লইয়া তাহার তিনখানি কোমড়ে বান্ধিয়া 
অপর চারিখার্নি ছুই হাতের মুঠিতে ধরলে চোরের গতি 
স্তম্তন হয়। | 
আকৌড় ফল, বেড়েল!, কণ্টকারী, সর্পাক্গী, অপামার্গের 
মূল, কৃষ্ণাপরাজিতা, শিবজটা, নীলা, পাঠা ও শ্বেতাপরাজিত৷ 
প্রভৃতি দ্রব্যের মূল রবিবার পুস্তা। নক্ষত্রে উত্তোলিত করিয়া মুখে 
বা মস্তকে ধারণ করিলে বিপক্ষের অস্ত্র স্তস্তিত হয় এবং 
ইহা দ্বারা অগ্নি, মৃষিক ব্যান, রাজ।, চোর ও শক্রভয় নিবারিত 
হইয়। থাকে |. শ্বেতগুঞ্জার মূল উত্তর ভাদ্রপদ নক্ষত্রে উত্তর- 
মুখী হইয়া উত্তোলনপূর্ববক মুখে ধারণ করিলে শত্রুপক্ষের, বাণ 
স্তস্তন হয়। শুর্রপক্ষের ব্রয্বোদশী_ তিথিতে অপাযার্গের মূল, 
দ্বতকুমারীর মূল ও বেড়েলার মূল সংগ্রহ করিয়া! একত্র পেষণ 
পূর্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে.। এী বটিক মস্তক বা৷ বাহুতে 
ধারণ করিলে শক্রভয় নিবারণ হইয়া থাকে | গোঁজিহবা, 
হঠলী, দ্রাক্ষা, বট, শ্বেতাপরাজিতা, ক্ুষ্ণাপরাজিত।, হৃত্তি- 
কর্ণ ও শ্বেতকণ্টকারী, এই সকল দ্রব্যের মূল রবিবার পুষ্যা 
নক্ষত্রে আহ্রণপুর্বক কদলীবৃক্ষের সুত্র বার বেষ্টন করিয়া 
হস্ত-কঙ্কণবৎ ধারণ করিলে এবং আকনাদি, ক্ুদ্রজটা, শ্বেতা, 
শরপুজ্খা ও শ্বেতগুঞ্জনামক দ্রব্যসমূহের মুল রবিবার পুষ্যা 
নক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া! মুখে ধারণ করিলে রূণক্ষোত্রে শক্রবর্গকে 
স্তস্তিত করিতে পারা যায়। গান্তারিমূল, অথবা 'দস্তিমূল 
রবিবার পুব্যানক্ষত্রে উত্তোলন করিয়া তগুলোদকোর সহিত 
পেষণপূর্বক তিন দিন পান করিলে শক্রভয়. নিধারিত 
হইয়া থাকে । | 
কেতকীবৃক্ষের মূল মস্তকে ও নেত্রে, লন এবং 
থজ্জুর বৃক্ষের মূল চরণে ও হৃদয়ে ধারণ করিলে শক্রবর্গের খড়গ 
স্তত্তিত হয়। উক্ত মৃলত্রয় চূর্ণ করিয়া ত্বৃত সহযোগে পান 
করিলে যাবজ্জীবন কোন অস্ত্রে বাধা জন্মাইতে পারে না । 


ভোজবিদ্য। 


রবিবার পুষ্যানক্ষত্রে শিরীষবৃক্ষের মূল সংগ্রহ করিয়া 
জলের সহিত পেষণপূর্ববক অর্ধ আহারের পর প্র জল অর্ধভাগ 
পান করিয়া! পরে অদ্ধ আহারের পর পুনরায় সেই জলার্ধ 
পান করিয়! ফেলিবে। যতদিন পর্য্যন্ত এই ওষধ পান করিবে, 
ততদ্দিন তাহার শরীর অস্ত্রবিদ্ধ হইবে না। উক্ত মূল মেষের 
গলে বীধিয়া রাখিলে তাহা খড়গ দ্বার৷ ছেদন করা সুকঠিন। 
পুষ্যানক্ষত্রে আকন্দবৃক্ষের মুল গ্রহণ করিয়৷ একটা কড়ির 
মধ্যে পুরিবে, পরে দেই কড়িটা কোন পর ফলের মধ্যে 
ভরিয়! মুখে রাখিলে শক্রর শস্তস্ততস্তন হয়। 


সু্যাগ্রহণকালে মন্ত্রপাঠপুর্বক শরপুঙ্খামূল উত্তোলন 


করির! মুখে ধারণপূর্ববক মৌনী হইরা থাকিবে। এ ব্যক্তি 
কখনই শক্রথড়গ-বিদ্ধ হইবে না। “ও কুক কুরু স্বাহাঠ মন্ত্ 
পাঠপূর্ববক মুল, পত্র ও শাখার সহিত অপরাজিতা লতা চূর্ণ 
করিয়া তৈলের সহিত পাক করিয়া গাত্রে মর্দন করিলে 
অস্ত্রতয় থাকে ন!। কৃকলাসের বামপদ্দ হরিতাল মাথাইয়। 
তাত্্রপাত্রে মুড়িয়। রাখিবে। এ মাছুলী মুখে রাখিলে শত্র- 
জয় করিতে পার! যায়। এই কাধ্য “ও চামুণ্ডে ভয়চারিণি 
স্বাহী। মন্ত্রে করিতে হয়। 

€ও" অহ! কুস্তকর্ণ মহারাক্ষদ কেশীগর্ভসম্ভূত পরসৈন্ত- 
ভঞ্জন মহারুদ্রো ভগবান্‌ আজ্ঞা অগ্রিং স্তত্তয় ঠ£ 51” অযুত- 
জপে এই মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া» হীরক, স্বর্ণ, অভ্র, রৌপ্য, পারদ ও 
গন্ধক:সমপরিমাণে লইয়া! জন্বীর রসে তিন দিবসে পুনঃ পুনঃ 
খলে মাড়িয়া বটি প্রস্তুত করিবে। পরে কোন বন্ধ্যা বা 
জীববৎসা রমণী দ্বারা যক্ঞডুন্থুরের বীজ, কার্পাসবীজ ও সর্ষপ 
পেষণ করাইয়। তন্মধ্যে এ বটিক। পুরিয়া রাখিবে। তৎপরে 
সপ্তবার গজপুটে দগ্ধ করিয়া এ বটিকা মুখে লইলে শক্রস্তন্তন 
হয়। নানাবিধ রোগ ও জরা মৃত্যুতে এই বটিকা৷ বিশেষ 
উপকারী । 

“ও তপ্ত তপ্ত অঙ্গারি ৫ম ভয়মথ বন্ধকুমারী মহা সিদ্ধি 
শালায়াসলং সদূশৌ গৌরী মহাদেবকী আক্তা ও" নমোযকয় 
তুজ লুলী রুতিকামী কুজলে বলে প্রজলে প্রমান্ুচণ্ডে শ্রীমহা- 
দেবকী আজ্ঞা পাবে পারুশলে ৷ ও অগ্নীধতীকাধরৈ ধয়োসৈ 
গল হজ্জুবাজু মায়াপেত্তকী যে সাস্থিযে৷ হনৃমস্তজলে ষ প্রজলে 
জুদজে জুড়মে বেষ্ট ঈশ্বর মহাদেবকী পুজ! বাবেপাল পুশালাহু 
অগ্নি জলন্তী মৈধরী জলট্টনী দিত্যোহু মুহু মৈবৈশ্বানরুধ। 
মবিয়ো দেয়ে নারায়ণ শাষু সো অগ্নি উপাইকদৌ। হরিমৈ 
যু জুজ্জুজায়োচ্ছন্দ দলীবষ্টি বুটি বুজ্জীবীজলে প্রজ্ঘলে ইং 
কামিলে আজ্ঞয়] পূজা পাপুটালে শ্রীনূর্য্যকী আজ্ঞা। অহো 


সুর্য আবাদাবী দিদোমুজ্জা যাজ্জীহৌ কায়াম মহত্যারুদ অগ্নি- 
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কু ব্রহ্মা জালাং ত্রপুর আগোৌ পাণি, লিরেএলা আনিদে 
বৈশ্বানর নায় মে দ্বিদ্বিনী ধারা ধাকেশ পুষ্ম রোজী মহামদ্রী। 
ও গুরুমদ্দিশ! দুকুকক্কা মহাছুর্গং বিহস্তি।” 

উক্তরূপ মহেশমন্ত্র হনুমন্নন্ত, নারায়ণ মন্ত্র ুর্য্যমন্ত্র ও 
্রহ্মমন্ত্র দশসহ্জ্রবার জপ করিয়। তণ্তাঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করিলে 
অগ্থিতে দগ্ধ করিতে পারে না। উক্ত মন্ত্র অষ্রোত্বর শত জপ 
করিয়া পরে শ্বেত এরওদও অভিমন্ত্রণপূর্বক আগ্মিতে দগ্ধ 
করিয়৷ অঙ্গার করিবে । তৎপরে অগ্িস্তন্তন মন্ত্র জপ করির়। 
নির্ভয়চিত্তে মন্ত্রপাঠপূর্বক অগ্নিকুণ্ড মধ্যে প্রবেশ করিলে 
গাত্র দগ্ধ হইবে ন|। 

দ্বতকুমারী ও ওল একত্র পেষণপুর্বক হস্তে লেপন করিলে 
তপ্ত অঙ্গার বা লৌহ দ্বার! হস্ত দগ্ধ হয় না। আকনাদির মূল 
দ্বতের সহিত বাটিয়৷ হস্তে মাথিলে পুড়িবার উপায় নাহ। 
পেঁচক, ভেক ও মেষের বসা অথব। ভেকের রস ও নিম্বের 
ছাল একত্র পেষণপূর্ব্বক গাত্রে মর্দন করিতে পারিলে অগ্নি 
কর্তৃক দগ্ধ হয় না। উক্ত যোগদ্ধয়ের “ও নমো ভগবতি 
চন্ত্রকান্তে শুভে ব্যান্রম্মনিবাসিনি চলমাণি স্বাহা। এই 
মন্ত্র অভিহিত হইক্াছে। ব্যাঙের চৰ্দির সহিত নিমগাছের 
ছাল বাটিয়। শরীরে মাথাইলে সে নিশ্চিতই অগ্নি স্তস্তন 
করিতে পারে। স্ত্রীপুষ্প, গর্দভমৃত্র ও বকের চর্বি একত্রে 
পাক করিয়া গাত্র লেপন করিলে তপ্ত লৌহসংযোগেও 
তাহার গাত্র দগ্ধ হয় না। বজ্রপাতে যে কাষ্ঠ দগ্ধ হয় এবং 
বিড়ালের হাড় উভয় একত্র জালিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলে 
শরীর দগ্ধ হয় না। জলৌকা, আকনাদি মূল ও শৈবাল- 
কুস্ুম এই তিন দ্রব্য ভেকের চর্ষির সহিত পেষণপুর্ৰক 
শরীরে লেপন করিলে সে অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। “ও অগ্নি- 
বলবন্তী মৈধরী মলীয়ৈ হনূমৈবেশ্বন রথমিজৌ গৌরী মহেশ্বর 
সাধু” মন্ত্রোচ্চারণপূর্ববক  ম্বতকুমারী ও তৈল একত্রে 
পেষণ করিয়া হস্তে বিলেপন করিলে প্রতপ্ত লৌহস্পশেও 
হস্ত দগ্ধ হয় না। “ও নমো! ভগবতি চন্দ্রকাস্তে শত ব্যাত্র চন্ম 
পরিনদ্ধবসনে চমালয় স্বাহা।” মন্ত্রে মণ্ডকপিত্ত মেষ- 
বসা ও জলৌকা এই সকল দ্রব্য একত্রে পেষণপুব্বক গাত্র 
বিলেপন করিলে অগ্নি স্তম্তন হয়। 

তেকবদসা-সহযোগে উদ্‌ভ্রান্তপত্র, বিন্বপত্র, এর গপত্র, 
ও নিম্বপত্র মুছ অগ্রিতে পাক করিয়া পাদপ্রলেপন করিলে 
প্রজ্বলিত অঙ্গারের উপর ভ্রমণ করিতে পারে । “ও নমো ভগ- 
বতে চন্দ্ররূপায় বিকলাং ত্িহস্তি তৎক্রমন্তস্তত্বন চন্দ্ররূপেণ 
অগ্নিপুত্র বরং কষ্ট ঠ৫ ঠ£।% মন্ত্রে বরৃক্ষ মণ্ডুক বসার ষহিত 
পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে, এই ুটিক1 অগ্রিতে নিক্ষেপ- 
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পূর্বক অগ্ধিতে প্রবেশ করিলে শরীরে তাপ লাগে না। 
কুকলাসের বামপদ ও বাম হস্ত মোম দ্বারা বেষ্টন এবং 
কৃকলাসের বাম হস্ত পারদের সহিত মর্দন করিয়া পাণপত্র 
দ্বারা বেষ্টনপৃর্বক মুখে স্থাপন. করিলে অগ্থি স্তস্তন করিতে 
পারা বায়। উক্ত ছুইটী কাধ্য ও" অমৃতায় ঈড় পিঙ্গলে স্বাহা, 
মন্ত্রে অনুষ্ঠান করিবে। ভূঙ্গরাজ, কদলীমূল ও ভেকবসা 
একত্র মুছু অগ্রিতে পাক করিয়া পাদতলে প্রলেপ দিলে, বিনা 
ক্লেশে অগ্নিতে ভ্রমণ করিতে পারে । “ও" বজু কিরণে অস্বুতং 
কুরু কুরু স্বাহ1 | মন্ত্রে শ্বেতগুঞ্জার রস দ্বার! সর্ধাঙ্গ বিলেপন 
করিয়া জলদঙ্গার মধ্যে পরিভ্রমণ করিলে শরীর দগ্ধ হয় না। 
€ও হিমাচলস্তোত্তরে ভাগে মারীচোনাম রাক্ষদঃ তস্ত মৃত্র- 
পুরীষাভ্যাং হুতাশং স্তত্তয়ামি স্বাহা।” মন্ত্রে গৃহদাহ সময়ে 
সপ্তবার জপ করিয়া ভূমে তাঁড়ন করিলে তৎক্ষণাৎ অতি প্রচও 
অগ্রিও নির্বাপিত হয়। গোরুর লোম, জলশৃক ও ভেকবস! 
একত্রে পেষণপূর্ব্বক বস্ত্র অরক্ষিত করিলে অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। 
এরগওপত্রের রস ও শিরীষ পত্রের রদ সমপরিমাঁণে একত্র 
পাক করিরা মস্তক বিলেপনপুর্্বক নরতৈলাক্ত এক খণ্ড 
কম্বল মস্তকোপরি স্থাপন করিবে। পরে উক্ত কম্বলের উপর 
অগ্নি রক্ষিত করিবে । ইহাতে মস্তক দগ্ধ হইবে না । 
তিলতৈলাক্ত সুত্র দ্বার বন্ধন করিয়া! একটা কাসার পাত্রে 
হপ্ধ ও তঙ্ল প্রদানপূর্বরক পাঁয়স পাক করিবে। ইহাতে 
সথত্র দগ্ধ হইবে না। অধিকন্তু উক্ত পায়ন ভক্ষণ করিলে 
কামলা রোগ প্রশমিত হয়। ভূর্জপত্র অথবা কদলী- 
পত্রের ঠোঙ্গী প্রস্তুত করিয়৷ তন্মধ্যে. তৈল নিক্ষেপপূর্বক 
তৈল ও গোময় দ্বারা বহির্ভাগ লেপন করিয়া উক্ত ঠোঙ্গার 
সুখে একটা সচ্ছিদ্র পাত্র স্থাপন করিবে। অতঃপর চুল্লিকা- 
পীঠোপরি ঠোঙ্গ। স্থাপন করিস! অগ্নি প্রক্ষালনপুর্বক পাক 
করিবে। ইহাতে ঠোঙ্গা দগ্ধ হইবে না। একটা বার্তকী 
কাজিসিক্ত সুত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করিলে 


বার্তকীটাই দগ্ধ হইবে ; কিন্ত সুত্র দগ্ধ হইবে ন1। দ্বৃতকুমারীর | 


রস দ্বার! ুত্রে সাতবার ভাবনা দিয়া যোগপষ্ট অর্থাৎ যোগীদের 
বস্ত্র প্রস্তত করিবে। : ইহা! অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। 

শুকর ছুগ্ধ দ্বারা সুত্র লেপন করিয়া যঙ্ঞোপবীত প্রস্তুত 
করিলে ইহা অগ্থিতে দগ্ধ হয় না। “ও নমো মহাঁমায়ে 
বহিং রক্ষ স্বাহা।” মন্ত্রে শ্বেতগুঞ্জার মূল অভিমন্ত্রিত করিয়! 
অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সে অগ্নিতে তওুলাদি একমাসেও 
সিদ্ধ হয় না। উক্ত মন্ত্রে প্রথমে মরিচ চূর্ণ ও পিপ্লী চূর্ণ 
চব্রণ করিয়া তৎপরে জলত্ত অঙ্গার চর্বণ করিলে মুখ দগ্ধ 
হয় না এবং তুলসীকাঁষ্ঠ অথবা শান্মলী কাঁষ্ঠের অঙ্গীর গর্দভ 


মূত্র দ্বারা সিঞ্চনপূর্ববক উক্ত অঙ্গার পুনরায় প্রক্ষালন করিলে 
তাহাতে কোনই কাধ্য হয় না। এমন কি, প্ররূপ অঙ্গার 
শতভারেও একটা দ্রব্য পাক হয় না। 

৭ও' নমো ভগবতে জলং স্তস্তয় বঃ পঃ। মন্ত্রে পদ্মকনামক 
দ্রব্য আনিয়া অতি অতি্ক্সতর চুর্ণ করিয়! পু্রিণী, কুপ ও 
দীধিক! জলে নিক্ষেপ করিলে জলাশয়ে জলস্তস্তন হয় । সর্বব- 
প্রকার জলস্তস্তন কার্যেই এই প্রয়োগ করিলে হয়। 
“ও নমো ভগবতে রুদ্রার বলশ্ত দিদ্রব কলহপ্রিয়ে কলহংসা- 
ধ্বনি এহোহি স্বাহ।” মন্ত্রে বক পুষ্পের নিধ্যাস ও মহিষীর 
ছুপ্ধ পান করিয়া মহিষী হুপ্ধজাত নবনীত ভক্ষণ করত যে 
ব্যক্তি প্ররূপ ওষধ সেবন করে, তাহার আর জল ও আগ্রিতে 
অবসন্ন হইতে হয় না। যেব্যক্তি ও অননয়ে উন স্বাহা।, 
মন্ত্রোচ্চরণপূর্বক কৃকলাসের দক্ষিণ হস্ত ত্রিলৌহ বেষ্টন 
করিয়। মুখে ধারণ করে, তাহাকে সমুদ্র জলমগ্র হইতে হয় 
না। পুষ্য। নক্ষত্রে শ্বেতগুঞ্জার মূল কুন্ুস্তপুষ্পরদ সহযোগে 
পেষণ করিয়া এক খণ্ড বস্ত্র রঞ্জিত করিবে। পরে এ বস্ত্র 
দ্বারা গাত্র বেষ্টন করিয়া অতল জল মধ্যে যতকালি ইচ্ছ! 
থাকিতে পারে। ইহাতে জলমগ্ হয় না। পূর্বোক্ত গুঞ্জা- 
মন্ত্রে গুঞ্জামূল উত্তোলন করিতে হয়। অলাবুচুর্ণ ও পক 
ঘোষাফল একত্রে পেষণপুর্বক একখও চর্ম এক অঙ্কুলি মোটা 
করিয়া বিলেপনপুর্ধবক এ চর্ম শু করিবে । পরে এ” চন্দ 
নদী ও হৃদাদির উপর নিক্ষেপ করিয়া তছুপরি আরোহণ 
করিলে জলমগ্র হয় না। ঘোষা ফল ও অলাবু একত্রে 
পেষণপুর্ববক পাদুকা নিম্মীণ করিয়া গোসাপের চর্ম ছারা 
বেষ্টন করিবে। এই পাদুকা আরোহণে জলের উপর বিচরণ 
করিতে পারে। ৮ 

ঘোষাফলচুর্ণ রাত্রিতে পুক্ষরিণী, কূপ ও দীঘিকা প্রভৃতি 
জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলে জল স্তম্ভিত হয়। উক্ত জলে লবণ 
নিক্ষেপ করিলে জলম্তস্তন নিবারিত হয়। “ওঁ নমো ভগবতে 
রুদ্রায় জলং স্তত্তয় স্তত্তর বঃ বঃ বঃ ৰঃ ঠ৫ ঠ ঠ81/ মন্ত্র 
মৃৎ্কুস্ত নিম্মীণঃকরিয়৷ ঘোষা ফলের চূর্ণ দ্বারা অঙ্গুলি পরিমাণ 
স্থল করিয়া লেপন করিবে । পরে এ প্রলেপ শুকা ইয়া গেলে 
উহাতে জল পুর্ণ করিবে / কিছুক্ষণ পরে এ কুস্ত ভগ্ন হইলে 
কুস্তমধ্যগত জল পুর্ব্ববৎ থাকিবে, বিচলিত হইবে না 

মকর, শৃগাল ও বেজীর বস এবং জল সর্পের মন্তক 
হরিণ তৈলের সহিত পাক করিয়া নাসিকা ও কর্ণে প্রলেপ 
দিলে বহুক্ষণ জল মধ্যে বাস করা যায়। বক্ত ধুতুরার মূল 
ও তাহার ফল, গুঞ্জা মূল, মাকড়সা টিকটিকী ও ছুঁছো৷ 
একত্র পেষণপুর্করক অস্ত্রে লেপন করিয়। তন্বারা একটি রক্ত 


ভোঁজবিব্য! 


[ ৬১৩ ] 


ভোজবিদ্য। 


' ধুতুরার ফল ছেদন করিলে শক্রসৈন্ত মরিয়া! যাঁয়। হলাহল 
বিষ, স্থাবর বিষ, বৃশ্চিক, টিকৃটিকী, ছুচো, কৃষ্ণসর্প, গৃহ- 
গোধার মস্তক, ষড়বিন্দু কীট, করবীফল, মদনফল, একত্র চূর্ণ 
করিয়। উ্ছুগ্ধের সহিত পেষণ করিলে রাজশক্র বিনাশ হয়। 
কৃষ্ণসর্পের মাথা ৮টা ও তৎপরিমাণ চিতার মূল, এতছভয়ের 
সমান হলাহল বিষ, হরিতাল ৪ পল, পন্মকাষ্ঠ ৩ পল, পলাশ 
ফল ১৬ পল, লাঙ্গলিয়। ৩ পল ও নাগকেশর ৩ পল একত্র 
চূর্ণ করিয়া! গর্দভের বসার সহিত পেষণপুর্ব্বক অস্ত্রে মাখাইয়া 
বিপক্ষকে স্পর্শ করাইলে তাহার নাশ হইয়া থাকে। উক্ত 
দ্রব্সমূহের চূর্ণ জলাশয়াদিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার জল 
এরূপ দূষিত হয় যে, উহার জলপান করিলে সেই ব্যক্তির 
নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে। 
2 মোহন। 

কৃষ্খসর্পের ও মহিষের রক্তে চুঁণ ভাবনা দিয়া তাহাতে 

'আমূল কৃষ্ণধুতুরা বৃক্ষ মিশ্রিত করিয়৷ ধৃপ 'দিলে মনুষ্যকে 
মোহিত করিতে পারা যায়। গুড়, করঞ্জবীজ ও ঘুণের 
গুড়া একত্র বাটিন্না পান করাইলে অথবা ধূপ দিলে মোহন 
হয়।. হস্তিনী ও মহিষীর পাদক্ষুরের মল গ্রহণ করিয়া অপা- 
মার্সের ফলসংযোগপূর্র্বক ধূম লাগাইলে এবং বিষ, ধুতুরার 
ফল, মূল, পত্র, পুষ্প, ছাল এবং মহিষীর রক্ত, পিপ্ললী ও 
গুগ্গুলু একত্র করিয়া! রাত্রিকালে ধূপ দিলে মনুষ্য মোহিত 
হয়। কুকুটের ডিম্ব ও মস্তক, প্রিয়ঙ্কু, হরিতাল, বচ, ধুতুরা 
ও চিতাকাষ্ঠ দ্বার ধূপ প্রস্তত করিয়া কোন ব্যক্তির গায় 
দিলে, সে মোহিত হইয়া যায়। প্রিয়ঙ্গু, বিষ, ধুতুরার মূল ও 
ময়ুরের বিষ্ট৷ সমভাগে লইয়া অথবা গোরক্ষকর্কটা, চিতা, 
মনঃশিলা, চুণ, লাঙ্গলিয়া ও অপামার্গের জট। সমপরিমাণে 
লইয়া ধূপ প্রস্তত করিলে মনুষ্যমাত্রকে মোহিত করিতে 
পারা যায়। ছুচ্ছুন্দরী, সর্পমুণ্ড, বৃশ্চিকের কণ্টক ও হরিতাল 
একত্র করিয়া! ধূপ দিলে মনুষ্যমাত্রের মোহাঁবেশ হইয়। থাকে । 

ঘুণের গুড়া, বিষ, তেলাকুচা, মোহিনী (ত্রিপুরমালী পুষ্প) 
আকৌোড় ফল, পিপ্ললী, গোরক্ষকর্কটী, ধুতুরার বীজ, সর্ষপ, 
মদনফল ও রক্তকরবী সমভাগে চুর্ণ করিবে। পরে আকন্দ 
ফলের তুল। দ্বারা ব্তি প্রস্তত করিয়৷ তাহাতে এ চ,ণ মিশাইয়া 
কুম্মস্তন্থত্র দ্বারা মায়াবীজে বন্ধন করিয়া রাখিবে। পরে 
ধুস্ত,রপত্ররসে সাতবার ভাবন! দিয়! শুফ করিবে । অনন্তর 
জলসর্পের বস। দ্বারা প্র বন্তি লেপন করিয়৷ 'প্রদীপ জালিবে। 
থে ব্যক্তি দূর হইতে সেই প্রদদীপালোক দেখিবে, সেই মোহিত 
হইয়া যাইবে । 

হুপ্ধ, শর্করা ও আক্কোড় ফল একত্র পান করাইলে 


ফা ১৫৪ 


মোহিত ব্যক্তি স্বাস্থ্য লাভ করে। শলুফাঁ, ঘ্বৃত, ছুগ্ধ ও শ্বেত- 
আকন্দের মূল একত্র পান করিলে এবং গব্যদ্বত ও ধূপ একত্র 
করিয়া তাহার ধুম আদ্রাণ করিলে মোহিত ব্যক্তি চৈতন্য 
লাভ করে। 
উচ্চাটন। 

একটা শিবলিঙ্গ নির্মীণ করিয়! তাহাতে ত্রহ্মদণ্ডী ও 
চিতাভম্ম প্রলেপ দিবে এবং তাহার সহিত শ্বেত সর্ষপ সংযুক্ত 
করিয়া শনিবার-রাত্রে যাহার গৃহে নিক্ষেপ করিবে, সেই 
ব্যক্তি উচ্চাটিত হইবে । শ্বেত সর্ষপ ও.বিন্বপত্র একত্র করিয়! 
যাহার গৃহমধ্যস্থ মৃত্তিকাঁতে প্রোথিত করিয়। রাখিবে, তাহার 
উচ্চাটন হইবে, উহা! তুলিয়া ফেলিলেই সেই বাক্তি নিষ্কৃতি 
লাভ করে। রবিবার রাত্রিকালে গৃহ মধ্যে কাঁকপক্ষ পুতিলে, 
পেচকের বিষ্ট। ও শ্বেতসর্ষপ চরণ একত্র অঙ্গে নিক্ষেপ করিলে, 
মঙ্গলবার রাত্রিযোগে গৃহাত্যন্তরে পেচকের পক্ষ পুতিলে উচ্চা- 
টন হয়। “ও নমো ভগবতে রুদ্রায় দংস্রাকরালায় অমুকং 
সপুত্রবান্ধবৈঃ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘ্রং উচ্চাটয় 
উচ্চাটয় হু' ফটু স্বাহা ঠং ঠ21৮ অষ্টোত্তরশতবার জপে এই মন্ত্র 
সিদ্ধ হইলে উচ্চাটন কার্ধয করিবে । 

উক্ত মন্ত্র পাঠপুর্বক কাক ও পেচকের পক্ষ লইয়া যাহার 
নামে ১০৮ বার হোম কর! যায়, তাহার উচ্চাটন হয় । পারা- 
বতের বস৷ গ্রহণপুর্বক মন্ত্রে নামোচ্চারণ করিয়া সেই ব্াক্তির 
গৃহে নিক্ষেপ করিলে অথব! চতুরসুল পরিমিত নরাস্থিকীলক 
উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া শক্রগৃহে পুতিয়। রাঁখিলে উচ্চা- 
টন হয়। মধ্যাহ্ন সময়ে যে স্থলে গর্দভ ভূমিলুঠন করে, সেই 
স্থানের উত্তর ভাগের ধূলি উত্তরাভিমুখ হইয়! মন্ত্রপাঠপূর্ববক 
বাম হস্ত দ্বার৷ গ্রহণ করিয়া যাহার গৃহে নিক্ষেপ কর! যায়, 
সেই ব্যক্তিই উচ্চাটিত হইয়া! থাকে । 

গৃহদ্ধারে গুঞ্জামূল প্রোথিত করিলে অথবা মূলানক্ষত্রে 
খদিরকাষ্ঠের মূল শক্রগৃহদ্বারে পুতিয়! রাখিলে উচ্চাটন হয়, 
আমলকী ফলের চুর্ণ আকৌড় ফলের তৈলে ভাবনা দিয়া, 
পরে মন্তকে লেপনপূর্বক স্নান ও ছুপ্ধপাঁন করিলে উচ্চাটন- 
দোষশান্তি হইয়া! থাকে । ব্রহ্গদণ্ডী, চিতাভম্ম, বিড়ালের 
হাঁড়, শুকরের মাংস ও কচ্ছপের মাথা একত্র সমভাগে লইয়া 
বৃকপালে স্থাপনপূর্ব্বক যাহার গৃহে পুতিয়া রাখা যায়, সেই 
ব্যক্তি স্বগণ সহিত উচ্চাটিত হইয়া থাকে । নরমাৎস, শুকর- 
মাংস, গৃধিনীর অস্থি, বিষ, গোরুর পাদ, মহিষীর পাদ ও 
পেচকের পক্ষ একত্র করিধা শক্রগৃহে প্রোথিত কৰিলে 
এবং ত্রহ্মদণ্তী, চিতাভম্ম, চিতাবৃক্ষের মুল, রক্ত, বিষ, 
শকরের রোম, তিত লাউ ও নিম্ববীজ একত্র করিয়া তদ্বার৷ 


চে 


ভোজবিব্য' 


সি 


শক্রর নামে সপ্তাহ কাল হোম করিবে। 
উচ্চাটন সাধিত হয়। 
ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় উচ্ছাদ্রয় উচ্ছাদ্যয় উচ্চাটয় উচ্চাটয় 
হন হন ঠঃ 51৮ মন্ত্রে কাধ্য করিতে হইবে। 

রবিবারে কাকপক্ষ গ্রহণপুর্বক সর্পের খোলস দ্বারা 
জড়াহবে। তহুপরে কুস্প্ত সুত্রদ্বার। পুনঃ পুনঃ ৰেষ্টন করিবে। 
অনন্তর নিম্বপত্রে শক্রর নাম লিখিয়।৷ তাহাও পুনরায় উহাতে 


জড়াহয়। রাখিবে। পরে তদুপরি যথাক্রমে চিতাঁভন্ম ও 
মৃত ব্যক্তির বস্ত্র জড়াহবে। 
বাহার গৃহদ্বারে পুতিবে, সেই ব্যক্তির উচ্চাটন হহয়৷ থাকে । 


রবিবারে গৃধিনীর বাসা, কাকের বাসা, চিতার কান্ট ও! 


নর্ষপ সংগ্রহ করির। গ্রামের বহির্ভাগে দগ্ধ করিয়া সেই ভন্ম 
লইবে। সেই ভন্ম শত্রুর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে শক্রর উচ্চা- 
টন হয়। অঙ্গে গোময় লেপন করিরা' স্নান করিলে উক্ত 
দোষ শান্তি হয়। একটা কৃকলাস মারিয়া তাহাকে স্নান 
ও শ্বেতবন্ত্র পরিধান করাইয়া পুজা করিবে। পরে হত্যা- 
জন্ত রোদন করা বিধি। তৎপরে চগ্ডালগৃহের নিকটন্থ 
কাকের বাস। আনিয়৷ শ্মশানের অগ্নি দ্বারা উক্ত হুহটা দ্রব্য 
দহন করিবে। সেই ভন্ম বস্ত্রে বাধিয়৷ যাহার গৃহে নিক্ষেপ 
কর। বায়, সেই ব্যক্তির বন্ধুবান্ধব "সমুহ পথ্যন্ত উচ্চাটিত 
হুইয়। থাকে । নিম্ববৃক্ষস্থিত কাকের বাস! ব্রহ্মদণ্তী সহ দগ্ 
করিয়। ভম্ম গ্রহণ, করিবে ॥ পরে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ও শ্নেচ্ছের 
চিতাভন্ম সংগ্রহপুর্ব্বক ভূমধূচ্ছি্ (মম) সহযোগে উত্ত ভন্ম- 
চতুষ্টয়ের গুটিক। প্রস্তুত করিবে। নদ্দীজলে কিংবা শত্র- 
মস্তকে সেই গুটিক। নিক্ষেপ করিলে শক্রর উচ্চাটন হয় “ও 
নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দ্রংস্রীকরা'লায় কপিলরূপায় 
অমুকং সপুত্রপশুবান্ধবং হুন হন দহ দহ মথ মথ শীন্তরমুচ্চাটয় 
ছু" ফট ঠঃ ঠ£1” মন্ত্রে উক্ত যোগদ্ধয় সমাধান করিবে । 

ৃ মারণ। 

চতুর্দশী তিথিতে কাকের বাসা দগ্ধ করিয়া সেই ভস্ম 
একাঙ্থুলি দ্বারা লইয়! “ও' নমে। ভগবতে রুদ্রায় মারয় মারয় 
নমঃ স্বাহা।/ মন্ত্রে শক্রর মস্তকে নিক্ষেপ করিলে অথবা 
শত্রুর গৃহে নিক্ষেপ করিলে, শত্রু বা তাহার কুল নাশ হইয়া 
থাকে । অশ্বিনী নক্ষত্রে চতুরম্থুল পরিমিত অশ্বাস্থিকীলক 
“ও সুর স্থুরে স্বাহা।” মন্ত্রে শক্রর গৃহে প্রোথিত করিলে 
শত্রকুটুন্ববর্গের বিনাশ হয়। একান্ধ্ুল-পরিমিত সর্পাস্তথি- 
কীলক “ও জর বিজয়তি স্বাহা।” মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত 
করিয়া অশ্লেষা নক্ষত্রে শক্রর্‌ গৃহমধ্যে নিক্ষেপ করিলে: সমস্ত 
শক্রসস্ততি বিনাশ পায়। 


পূর্বোক্ত গুঞ্জাদিযোগে "ও নমো! 


এইরূপ পুনঃ পুনঃ বেষ্টিত ব্য | 
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নেবুকধ বীজ, ষ্ড় ডুবিনদু না নামক ্ কীট, শৃকশিন্ি ফলের রোম, 
হিন্কু ও বহেড়া৷ ফল সমভাগে চূর্ণ করির। শক্রুর শয্যা ও 
আননাদিতে নিক্ষেপ করিবে, কারে শত্রুর সর্ব গাত্রে স্ফোটক 
জন্মিয় দশাহের মধ্যে মৃত্যু সংঘটন করায়। তিল» কুমুদ, 
রক্ত চন্দন, কুড় ও কুকুটের পিত্ত প্রত্যেকে ৮ তোল পরি. 
মাণে লহয়া পেষণপুর্বক অঙ্কে লেপন করিলে (3 
স্ফোটকাদির প্রতিকার হয় 

একট স্বর্ণকেশ ( পার্ধতীয় জন্তবিশেষ ) ধরিয়া তাহার 
মণ্তক মধ্যে শক্রর গাত্রমল নিক্গেপপুব্বক রক্তস্ত্র দ্বারা 
বেষ্টন করিবে। পরে ভল্লাতক ফলের সহিত উহ মৃত্তিকা! 
মধ্যে পুতিয়া রাখিলে শক্রর মরণ হয়। জলসেক দ্বারা এ 
ভল্লাতক-বীজ হহতে বৃক্ষ উৎপন্ন হহলে শক্রর জীবন রক্ষা 
হহতে .পারে। শক্রর স্নান ও মুত্রস্থানের মৃত্তিকা সর্পের 
মুখে নিক্ষেপপুব্বক তাহ। কৃষ্ণসুত্র দ্বার ৰেষ্টন করিবে । পরে 
তাহা প।থমধ্যে অধোমুখে পুতিয়া রাখিলে শক্রর মরণ অনি- 
বাধ্য, কিন্ত উঠাহয়া লহলে দোষ শাস্তি হয়। 

ককটের বামদিকের অধোভাগস্থ দক্ত লহয়। বঝাণেরু ফলা। 
করিবে এব* ধঞ্কনি'়াণপুব্রক গোশিরা। বার রজ্জ, বীধিবে। 
অনন্তর স্বৃত্িকা দ্বার। শক্রর প্রতিমুন্তি গড়িয়। উক্ত ধন্ধর্বাণ 
ল্‌ইয়। “ও নমো ভগবতে ক্ুদ্রার বমরূপিণে কালং ষংশয়াবর্তে 

সংহারে শক্রং অমুকং হন হন ধুন ধুন পাচয় ঘাতয় হু ফটু 

ঠ£ ঠ5 ঠ51৮ মন্ত্র পাঠপুর্বক মৃৎ্ঞোতিমু্তিকে বিদ্ধ ১ ] 
ইহাতে তৎন্*ণাৎ শক্রর মৃত্যু হহয়া থাকে । 

গোণাপের পুচ্ছ, ককলাসের মস্তক, হি 
বাশের শিকড়, হস্তীর মূত্র ও অস্থি এবং হলাহল বিষ সমভাগে 
নরমূত্রের পহিত পেষণ কারয়! শত্রুর শরীরে স্পর্শ করাইলে 
স্ফোটক জন্মাহয়া তাহার মৃত্যু উপস্থিত করে। 

মঙ্গলবার ভরণী নক্ষত্রে স্বৃতব্যক্তির ভক্ম লইয়া, শক্রবিষ্ঠার 
সহিত মিশ্রিত করিয়। সরার মধ্যে সরা দ্বার! ঢাকিয়া বাখিবে | 
ঘতদিনে &ঁ সরার মধ্যগত পুরীৰ শুফ হইবে, ততদিনের মধ্যে 
সেই শক্রর মৃত্যু হইর। থাকে । শ্বেতাপরাজিতার মুল, কুড়, 
লবণ, বিষ এবং শশক, শৃকর, ময়ূর ও গোসাপ' ইহাদের পিত্ত 
ও মহানিম্বের পত্র একত্র করিয়। সপ্তাহ কাল হোম করিলে 
মহাশক্রকেও নিপাত করা যায়।  কাধ্যকালে “ও” নমো 
ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায়, মম শক্রং গৃহ গৃহ্ন স্বাহা।” মন্ত্ে 
কাঁধ্য করিতে হইবে | টি 

রক্তকরবীকাষ্টি-নির্ষ্িত বাঁণ, কুকুটাস্থি-নিন্মিত ধন্থু এবং 
মৃতবাক্তির কেশ দ্বারা রজ্জ, প্রস্তুত করিয়া লইবে। পরে 
সিন্দুর থারা' ত্রিকোণাকার সগ্ডমণ্ডল প্রস্তত করিয়া! উহার 
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একটাতে শক্রর নামে কুকুটস্থাপনা' করিবে । অনন্তর ১ম 
হইতে ৬ষ্ঠ মওলে ধন্গুকের পুজা! করির! “ও' হস্ত্যথ গগুম 
কুখুগডম কুখুকমলুণগ্ড রুসমালুল গগাৎ অব্িতানি মারমারুহীন! 


তু সিন্ধু বীরুচা নারসিংহবীর প্রচণ্কাও কাণকী শক্তি 
লেলেলে জিসিলাবো' তিস্থজগুজি সুচ্ছু প্রযাতি সুচ্ছাইথ মন্ত্রে; 


এ কুকুটকে পূর্বকল্পিত ধনু দ্বারা বেধ করিবে । এরূপ 
করিলে দূরস্থ শক্রুও মরিয়া যায় । 
বিদ্বেণ । 

কাক, পেচক, গর্দভ ও ঘোটকের মস্তক কাহারও গৃহ 

মধ্যে গুতিয়। রাঁখিলে সেই গৃহে সর্বদা কলহ হইয়া থাকে। 

ব্রহ্মদণ্ডীর মূল ও কাকপক্ষীর মস্তক সপ্তাহ কাল জাতীপুষ্প- 


রসে ভাবনা দ্বিরা তাহাদের সহিত ময়ুরপুচ্ছ ও সাপের ; 
খোলস একত্র করিয়। ধূপ দিলে বিদ্বেষ জন্মে । মৃষিক, বিড়াল, ; 


ব্রাহ্মণ ও সন্ন্যাসী ইহাদের রোম লইয়া ধৃপ দিলে পতি-পত্রী 
এবং পিতা ও। পুত্রের মধ্যে বিদ্বেষ ভাব ঘটিয়া থাকে । পেচ- 
কের জিহ্বা, ভূমিকুস্মাণ্ডের রসে তাবন! দিয়া ধূপ দিলে 
ভ্রাতৃবিরোধ ঘটে । 

সোমবারে অধঃপুষ্পী বৃক্ষ সুত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া আমন্ত্রণ 
করিয়া রাখিবে। মঙ্গলবারে এ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক দ্বিখণ্ড 
করিয়া ফেলিবে। যেস্ত্রীর নাম করিয়া এই বৃক্ষ নদীগর্ভে 
নিক্ষেপ করা যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই পতিত্যাগ করে। 

মহিষী ও ছাগলের বসা। এবং গ্বত একত্র করিয়। প্রদীপ 
জ্বালিবে। এ প্রদীপের - শিখায় কজ্জলপাত করিয়া চক্ষু 
রঞ্জিত করিবে । পরে যে যে ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, 
সেই সেই ব্যক্তির পরস্পর বিদ্বেষভাব জন্মিবে। পলাশ- 
বৃক্ষের শুক্ষ কাষ্ট ক্রকচ দ্বারা ছেদনপূর্ব্বক চুর্ণ করিবে। এ 
চূর্ণ যে ছুই ব্যক্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, তাহাদের বিরোধ 
উপস্থিত হইবে । 

যে দুইজন ব্যক্তির মধ্যে বিদ্বেষ জন্মাইতে হইবে, তাহাদের 
পাদধুলি, মাঙ্জারের বিষ্ঠা ও ইন্দুর বিষ্ঠা লইয়। ছুহটা পুত্তলিকা 
করিবৰে। পরে এ১ পুত্তলিদ্ধয়ের উপর ১ শতবার মন্ত্রপাঠ 
করিয়া একখণ্ড নীলবন্ত্র বারা বেষ্টন করিয়া! রাখিবে। এরূপ 
করিলে ভ্রাতৃগণ ও পিতাপুত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া 
থাকে । সর্পদণ্ড, বেজীর লৌম ও চিতাতত্ম লইয়া গুটিক! 
প্রস্তুত করিবে। যাহাদের নামোচ্চারণপুর্বক এই গুটিকা 
মন্ত্রপাঠ করিয়া উদ্যান মধ্যে পুতিয়া রাখা যায়, তৎক্ষণাৎ 
তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। বেজীর লোম ও কৃষ্ণ- 
সর্পের খোলস লইয়। এবং কুকুরের লোম ও মার্জারের নখ 
দ্বারা ধূপ দিলে বিদ্বেষ হয়। ময়ূরের বিষ্ঠা ও সর্পের দত্ত 


[৬৫ | 
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একত্র অথব! হস্তিদত্ত ও সিংহের দত্ত মীখনের সহিত পেষণ 
করিয়া যে যে ব্যক্তির কপালে তিলক দেওয়া যায়, তাহাদের 
পরস্পরের মধ্যে বিরোধ জন্মিয়া থাকে । অশ্ব ও মহিষের 
লোম একত্র করিয়া ধুপ দিলে বিদ্বেষ হয়। শজারুর কীট! 
যাহাদের দ্বারদেশে, প্রোথিত কর! যায়, তাহাদের প্রত্যহ 
কলহ হইয়া থাকে / “ও নমো! নারায়ণায় অমুকং অসুকেন 
সহ বিদ্বেষং কুরু কুরু স্বাহাী।” মন্ত্রে হোম ও জপসিদ্ধ করিয়া 
বিদ্বেষণ কাধ্য সমাধা করিতে হয় । 
আকর্ষণ। 

কৃষ্ণধুতুরাপত্রের রস ও গোরোচনা দ্বারা করবীমুলের 
লেখনীতে ভূর্জপত্রে ও" নম আদিপুরুযায় অমুকং আকর্ষণং 
কুরু কুরু স্বাহ1।” মন্ত্রসহ নাম লিখিয়া জলত্ত খদিরকাষ্টের 
অঙ্গারে তাপিত করিবে । সেই ব্যক্তি শত যোজন অন্তরে 
থাকিলেও আকৃষ্ট হইয়া আসিবে। 

অনামিকার রক্ত দ্বারা মন্ত্র সহ যাহার নাম ভূর্জপত্রে 
লিখিয়া মধু মধ্যে স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি আকৃষ্ট হইবে। 

নৃকরোটিতে যাহার নাম ও মন্ত্র গৌরোচনা দ্বার৷ লিখিয়া . 
ত্রিসন্ধ্যা খদির কাষ্ঠের অগ্নিতে তাপ দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি 
আকৃষ্ট হইয়া থাকে। শেষোক্ত কাধ্যদ্বয়ে পূর্বোক্ত মন্ত্র 
শ্রযোজ্য। ১০৮ বার মন্ত্রজপে কাধ্য সিদ্ধি হয়। 

গুরুদত্ত স্বীয় ইষ্টমন্ত্র ১ সহ্জবার জপ করিয়া আকর্ষণ- 
কার্যে প্রবৃত্ত হইবে। প্রথমে আকর্ষণীয় ব্যক্তিকে চিন্তা 
করিয়া আত্মাতে দেবতার রূপ চিন্তা করিবে, পরে আকর্ষণীয় 
ব্যক্তির গলে পাশ ও মস্তকে জ্লিত অস্কুশ চিন্তাপুর্বক 
ত্রিসন্ধ্যা “ওঁ হ্রীং রূক্তচামুণ্ে তুরু তুর অমুকীং আকর্ষয় হীং 
স্বাহা।” মন্ত্র অযুতবার জপ করিবে । এইরূপ একবিংশতি 
দিবস ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিলে ত্রিভূবন আকর্ষণ করিতে 
পারা যায়। 

রক্তবস্ত্রে লাক্মীরস ও রক্তচন্দন দ্বার! যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া 
সেই যন্ত্রের উপর দেবতার পুজা করিবে। অনন্তর এ যন্ত্র 
বৃক্ষমূলে মুভ্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিয়া! প্রতিদিন ত্রিসন্ধযা 
তওুলোদক দ্বার সেচন করিলে তিন সপ্তাহ কাল পরে নিগড়- 
বদ্ধা নারীও আকৃষ্টা হহয়। থাকে । 

অশ্লেষ। নক্ষত্রে অর্জ,নবৃন্ষের মূল আহরণ করিয়া ছাগী- 
মুত্রে পেষণ করিবে । এই ওষধ যাহার মন্তকে নিক্ষেপ করা৷ 
যায়, সেই আকৃষ্ট হয়। 

জলৌকা ও ক্ৃষ্ণসর্প মারিয়া শুষ করণান্তর চূর্ণ করিবে। 
পরে জম্বীর কাষ্টের অগ্িতে এ চূর্ণ দ্বারা ধূপ প্রদ্দান করিলে 
আকর্ষণ হইয়া থাকে। যাহাকে আকর্ষণ করিতে হইবে, 


ভোজবিদ্য! 


[ ৬১৬ 


ভোজবিদ্য। 


তাহা'র বামপাদস্থিত মৃত্তিকা ও কৃক্লাসের রক্ত মিশাইয়া 
একটা মুন্তি প্রস্তুত করিবে। অনন্তর এ প্রতিমুর্তির বক্ষঃ- 
স্থলে কৃকলাসের রক্ত দ্বারা আকর্ষণীয় ব্যক্তির নাম :লিখিবে। 
তদনন্তর এ প্রতিমৃত্তি মূত্রস্থানে প্রোথিত করিরা তছুপরি 
প্রত্াব করিবে। ইহাতে শতযোজন দুরস্থিতা রমণীও 
আকুষ্টা হইয়া, থাঁকে। ইহাতেও মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া আবশ্তক | 

র্তিকা্যে নিরত ছুইটা ভ্রমর আনিয়া পৃথগ্ভাবে চিতি 
কাঠের অগ্সিতে দদ্ধ করিবে। পরে সেই বিভক্ত ভন্মরাশি 
বন্ত্রথণ্ড দ্বারা পৃথক্‌ ছুইটী পুটুলী করিবে। উহার একটা 
পুটুলী ছাগীর সঙ্গে শৃঙ্গে দৃঢ়বূপে বন্ধন করিয়া ছাগীকে ছাড়িয়া 
দিবে এবং অপরটা নিজ হস্তে রাথিবে। এ ছাগী যাহার 
নিকট গমন করিবে, সেই.ব্যক্তি আকৃষ্ট হইয়া আসিবে। 
ধদ্ি হহীতেও কার্য দিদ্ধি না হয়, তবে পুনরায় ছাগীর 
শৃঙ্গে দ্বিতীক্ব পুট্লীটা বাঁধিয়া দিবে, অথবা এ পুটুলিস্থিত 
_ ভক্ম অভিলধিত কামিনীর মস্তকে ছড়াইয়া দিবে। ও কৃষ্ণ- 
বর্তীয় স্বাহা.।” মন্ত্র অযুতবার জপ করিবে এবং ভন্মরাশি 
উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে । ৃ 

এতগ্িন্ন আকর্ষণ ব্যাপারে আরও অনেকানেক যোগ 
কথিত হইয়াছে । বাহুল্যভয়ে এবং প্রক্রিপনার কাঠিন্তয অন্গু- 
সারে তৎমমুদায় উদ্ধৃত হইল না । 

নিধিদর্শন | 

শিরীষ বৃক্ষের মূল, : বন্কল, পত্র, ফল ও পুষ্প কটুট্তলে 
পাঁক করিয়া তাহার সহিত বিষ, ধুতুরাবীজ, করবীর মূল, 
বন্ধল, পত্র, পুষ্প ও ফল এবং শ্বেতগুঞ্জ1, উদ্ট্রের বিষ্ঠা, গন্ধক 
ও মনঃশিলা একত্র করিয়! যেস্থানে ধনরত্রাদি থাকে,তথায় ধুপ 
দিবে এবং “ও নমো বিন্বিনাশায় নিধিগ্রহণং কুরু কুকু স্বাহা।” 
ইহাতে নিধিস্থান হইতে রাক্ষস, বেতাল, ভূত, দেব, দানব ও 
সর্পাদি পলায়ন করে এবং অনায়াসেই নিধি লাভ হয়। 

বন্ধ্যাগর্ভধারণ । 

একটী পলাশপত্র কোন গর্ভিণী রমণীর স্তন্ত ছুদ্ধে মাড়িয়া 
ধতুন্নানের পর ৭ দিন পর্য্যন্ত সেবন করাইলে পুন্র জন্মে। 
এ সময়ে সেই রমণীকে ছুগ্ধ, শালিধান্তের অন্ন ও মুগের 
ডাইল আহার করিতে দ্রিবে। ওঁষধসেবনের কালে সেই 
বন্ধ্যা নারী উদ্বেগ, ভয় ও শোক বর্জন করিবে । 

একটা কুদ্রাক্ষ ও ছুই তোলা পর্পাক্গী একবর্ণা গাভীর 
দুদ্ধে পেষণ করিয়া পাঁন করাইলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। 
কদন্বের পত্র ও শ্বেতবৃহতীমূল সমভাগে লইয়! ছাগছুপ্ধে অথবা 
গোক্ষুর বীজ নিশিন্দাপত্রের রসে পেষণ করিয়! ত্রিরাত্র কিংব। 
পঞ্চবাত্র পাঁন করাইলে নিশ্চয়ই পুত্র লাভ হয়। 


মৃতবৎসাপুত্রের জীবনরক্ষা ] 
কাক্‌রোল বৃক্ষের মূল কদলীর রসে পেষণ করিয়া! খতু- 
কালে সপ্তাহ সেবন করিলে দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ হয়। 
শুভ নক্ষত্রে অপামার্গের মূল ও লক্ষণামূল উত্তোলন করিয়া 
একবর্ণা গাভীর ছুগ্ধে পেষণপূর্বক পান করিলে সেই রমণী- 
গর্ভে দীর্ঘজীবি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। 
অনাহার। ৃ 
কৃকলাসের হৃদয় ও মজ্জা এবং করঞ্জাবীজ একত্র পেষণ 
করিয়। বটিক। প্রস্তত করিবে । এ বটিক! ভ্রিলৌহ্‌ মধ্য- 
গত করিয়া মুখে ধারণ করিলে ক্ষুৎপিপাসাদি জন্মে ন!। 
পাণবীজ ছাগীছুপ্ধে বা অপামার্গের বীজ পেষণ করিয়া ঘ্বৃত ও 
ছুপ্ধের সহিত পায়দ পাক করিবে । সেই পায়প-ভোজনে দ্বাদশ 
দিব অনাহারে থাকিতে পারে। কোকিলাক্ষার বীজ, 
সিদ্ধিবীজ, তুলসীবীজ ও পাণলতার মুল সমভাগে ছাগীছুদ্ধে 
পেষণ করিয়া বটিকা৷ করিবে । এ বটিক। প্রাতঃকালে ভক্ষণ 
করিলে ক্ষুধা ও পিপাসা! থাকে না। 
পন্মবীজ, অপামার্গের বীজ, তুলসীবীজঞ ও সামী 
সমভাগে পেষণপুর্বক বটিকা প্রস্তত করিবে । এ বটিকা 
ভক্ষণা্ত ছগ্ধ পাঁন করিলে ক্ষুধা পিপাসাদি দূরীভূত হয় । 
অত্যাহার। 
ধাতকী পত্র ও মিছরি ১৯ পল পরিমাণে লইয়া ঘ্বৃতের 
সহিত ভক্ষণ করিলে, মনুষ্য ভীমসেনের মত আহার করিতে 
ও কুকুরের দত্ত কটিদেশে ধারণ করিলে অধিক পরিমাণে 
আহার করিতে সমর্থ হয়। কুকলাসের অধর শিখাস্থানে ধারণ 
করিলে মনুষ্য পবননন্দনের স্তাঁয় ভোজন করিতে পারে। 
কেশরঞ্জন। 
অপরাজিতা পুষ্প এরওতৈলে পাক করিয়া কেশে আক্ষণ 
করিলে শুরুকেশ কৃষ্ণবর্ণ হয়। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া 
এবং লৌহচুর্ণ একত্র জলে পেষণপূর্বরক তত্তুল্য তৈল মিশ্রিত 
করিয়া মৃদু অগ্রিতে পাক করিবে। পাককালে তৈলের তুল্য 
ভূঙ্গরাজের রস দিয়া যতক্ষণ এ রস শুষ্ক হইয়া না যায়, ততক্ষণ 
পাক করিবে। রসভাগ শু হইয়া! তৈলমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে 
পাঁক শেষ করিয়া স্িপ্ধপাত্রে ঢালিয়! মৃত্তিকায় প্রোথিত 
করিয়। রাখিবে। একমাস গত হইলে এ তৈল মুত্তিকাভ্য- 
স্তর হইতে উঠাইয়া কদলীরস মিশ্রিত করিয়া কেশে ভ্রক্ষণ 
করিবে। তৎপরে সপ্তাহ ভ্রিফলার সহিত ও তৎপরে সপ্ত 
দিবম রুদ্রজটার সংযোগে ত্রক্ষণ করিলে তিন সপ্তাহ মধ্যেই 
কেশ ভ্রমরতুল্য কুষ্ণবর্ণ হইবে। 
কাকোলী পত্র ও মূল, পীতবিণ্টী এবং কেতকীর সুল 


ভোজবিদ্য। ্‌ 


৬১৭ ] 


ভো1জবিদ্য! 


ছায়াতে শুষ্ক করিয়! ভূঙ্গরাজ ও ত্রিফলার রস মিশাইয়া তৈল সিংহভয় দূর হয়। শুভনক্ষত্রে ধুস্ত,র মূল উত্তোলনপুর্ব্বব 


মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। প্র তৈল লৌহপাত্রস্থ করিয়৷ মৃত্তিকা 
মধ্যে প্রোথিত রাখিবে। এক মাস পরে ধর তৈল লইয়া 
কেশে মাথিলে কাশকুস্থমসদূশ কেশও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া যায়। 
কেশপতন । 

ঘোষাফলের বীজোতপন্ন তৈল কেশে মর্দন করিলে সেই 
স্থানে আর কখনও কেশ উৎপন্ন হয় না। আমলকী, পলাঁশ- 
বীজ, বিড়ঙ্গ, চিতা, শতমূলী, গোক্ষুর ও হরীতকী এই সকল 
দ্রব্য মধু, শর্করা ও ঘ্বত সহযোগে রাত্রিকালে লেহন করিবে 
এবং প্রাতঃকালে গাত্রোথানপূর্বক পুনরায় এ ওষধ ভক্ষণ 
করিলে বৃদ্ধ, কুষ্ঠ, জীর্ণ ও বলহীন ব্যক্তি তরুণ হইয়া থাকে। 

ভূতগ্রহ-নিবারণ। 

রবিবারে শিরীষ বৃক্ষের পত্র ও পুষ্প সংগ্রহ করিয়। পেচ- 
কের বিষ্ঠা, উষ্ট্রের লোম, কুকুরের বিষ্ঠা, বিড়ালের বিষ্টা, 
গোময়, গন্ধক ও শ্বেতগুঞ্জ| একত্র তৈলপহ পাক করিবে । এই 
তৈলের ধূপপ্রদানপূর্বক “ওঁ নমঃ শ্মশানবাসিনে ভূতাদি- 
পালনং কুরু কুরু স্বাহা।” মন্ত্র জপ করিবে। এই ধৃপদর্শন- 
মাত্র ভূতাদি-দোষ বিনাশ এবং রাক্ষপ, ভূত, বেতাল, পিশাচ, 
দেব, দানব, ডাকিনী ও প্রেতিনী সকলে পলায়ন করে। 

গ্রহদোষ-পীড়া-নিবারণ । 

আকন্দমূল, ধুস্ত,রবীজ, অপামার্গের মূল, দুর্্বামূল, বটমূল, 
শমীমূল, আত্মপত্র ও ওডুম্বর পত্র একত্র করিয়া ছুগ্ধ ও স্বৃতের 
সহিত মৃৎপাত্রে স্থাপন করিবে । পরে তঙুল, চণক, মুগ, 
গোধুম, তিল, গোমৃূত্র, শ্বেতসর্ষপ, কুশ ও চন্দন মিশ্রিত 
করিয়। শনিবার সন্ধ্যাকালে অশ্বখমূলে পুতিয়। রাখিবে। ও 
নমে৷ ভাস্করায় অমুকন্ত সর্ধগ্রহাণাং পীড়ানাশনং কুরু কুরু 
স্বাহ।।» মন্ত্র জপ করিয়া কার্য্য করিলে গ্রহদোষশাস্তি 
এবং দারিদ্র্য দোষ ও মহাপাতক নাঁশ হয়। যে ব্যক্তির 
হিতার্থ এই কার্ধ্য কর! যায়, সে চিরজীবী হইয়া! থাকে। 

সর্পভয়নিবারণ | 

শয়নকালে মুনিরাজ আন্তিককে বারম্বার প্রণাম করিয়া 
শয়ন করিলে সর্পভয্প থাকে না। রবিবার পুষ্যানন্নত্রে গুলঞ্চের 
মূল উত্তোলন করিয়া তাহার মালা গলে ধারণ করিলে সর্প 
স্পর্শ করিতে পারে না, শ্বেতকরবী ও বিন্বমূল হস্তে থাকিলে 
সর্পে কোন ভয় রাখিবার কারণ নাই। 

পিংহব্যাপ্রাদি-ভয়নীশন | 

সন্মুখে দিংহ দেখিয়া ও" নমঃ অগ্রিরূপায় হ্রীং নমঃ1+ মন্ত্র 
বারম্বার জপ করিলে সিংহ পলাইয়া যায়। পুষ্যানক্ষত্রবুক্ত 
রবিবারে শ্বেত আকন্দের মুল দক্ষিণবাহুতে ধারণ করিলে 
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. হুইয়া থাকে । 


দক্ষিণবাহুতে ধারণ করিলে ব্যাপ্রভয় নাশ হয়। অপামার্গের 
মূল শুভনক্ষত্রে উঠাইয়! কর্ণে রাখিলে বৃশ্চিক ভয় থাকে ন]। 
অগ্সিভয়নিবারণ । 

“উত্তরন্তাঞ্চ দ্িগ্ভাগে মারীচোনাম রাক্ষসঃ। 

তন্ত মৃত্রপুরীষাভ্যাং হুতোবক্িঃ স্তস্তঃ স্বাহা ॥৮ 

এই মন্ত্রপাঠপুর্বক সপ্তাঞ্জলি পরিমিত জল অগ্নি মধ্যে 
নিক্ষেপ করিলে অগ্রিনিব্বাপিত হহয়। যায়, রবিবারে শ্বেত- 
করবীর মূল উত্তোলন করিয়া দক্ষিণহস্তে ধারণ করিলে 
অগ্নিভয় নিবারণ হয়। 

ব্যাধিজনন। 

বিন্বকাষ্ঠ দ্বারা একটা করওডক এবং নিম্বকাষ্ঠ ছার৷ তাহার 
একটা ঢাকনী প্রস্তত করিয়া তন্মধ্যে উত্তানভাবে শক্রর প্রতি- 
মৃদ্তি স্থাপন করিবে । তংপরে শক্রর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া 
তাহার বক্ষঃস্থলে মোমবাতি রাখিবে। এ বন্তিক। প্রজ্বলিত 
করিয়া, শত্রর প্রতিমুর্তিকে কণ্টক দ্বার বিদ্ধ করিয় মৃত্তিকা 
মধ্যে  করওগক প্রোথিত করিয়। রাখিবে। ইহাতে শক্রর 
অচিরে পীড়া উৎপন্ন হইবে। 

ভল্লাতক,শ্বেতগুঞ্জা ও মাকড়স! একত্র চূর্ণ করিয়। রাত্রিতে 
যাহার অঙ্গে নিক্ষেপ কর৷ যায়,তাহাঁর শরীরে কুষ্ঠ রোগ জন্মে । 
বহুরূপধারী ক্লকলাস ও রক্তসর্ষপচুর্ণ ছুই তোল। পরিমাণে 
যাহাকে ভক্ষণ করান যায়, তাহার শরীরে গলৎকুষ্ঠ উৎপন্ন 
কৃকলান, গ্রাম্যচিল ও রক্তসর্ষপ শাক একত্র 
পেষণ করিয়। যাহাঁকে খাওয়াইবে, তাহারই অঙ্গে বিস্ফোটক 
দেখ! দ্রবে। পেচকের মন্তকে লবণ পুর্ণ কর্সিয়া বহেড়া। 
কাষ্ঠের অগ্সিতে দাহ করিয়া তাহার শিখায় কজ্জলপাঁত 
করিবে । এ কজ্জলের সহিত মরিচ ও বহেড়া ফল মিশ্রিত 
করিয়া! যাহার চক্ষু রঞ্জিত করিবে, সেই ব্যক্তির চক্ষুরোগ 
উৎপন্ন হয়। একটা ভ্রমর ধুস্ত,রাকাষ্ের অগ্রিতে পোড়াইরা মধু 
সংযোগে সেই ভম্ম জলকুস্তে নিক্ষেপ করিবে । এ জলপান 
করিলেই বধির হব । জাতীপুষ্পের রস পান করিলে ইহাতে 
শাস্তি লাভ কর! যায়। কৃষ্ণপক্ষীয় অষ্টমী তিথিতে তৃঙ্গরাজের 
মূল উদ্ধৃত করিয়া যাহাকে পান বা ভক্ষণ করান যায়, সেই 
ব্যক্তির জরাতিসার রোগ জন্মে। অশ্বগন্ধার মুল-ভক্ষণে 
ইহার উপশম হয়। 

শক্রর চর্ষিত তান্থুল ও দন্তকাষ্ঠ সর্পের মুখে নিক্ষেপ 
করিলে, সেই শক্রর বাগরোধ হয়। শক্রব্যক্তির মুত্র 
স্থানস্থ মৃত্তিক! কৃষ্ণসর্পের মুখে নিক্ষেপ করিয়! কুষ্ণস্ত্র দ্বারা 
সর্পের মন্তক বন্ধন করিলে শক্রর মৃত্ররোধ হইয়া থাকে । 


ভোজবিদ্য। 


শ্বেতকরবীর মূল, পুষ্প ও ফল কোন শক্রকে ভক্ষণ করাইলে 
তাহার ছর্দি হয়। একখও গুবাক্‌ দিজের ক্ষীরে সাতবার 
ভাবন। দিয়া যাহাকে তাগ্ুলের সহিত ভক্ষণ করাইলে. তাহার 
ওষ্টে শ্বেত কুষ্ঠ রোগ জন্মিবে।  গোক্ষুর, শুষ্ঠী, কুলিয়াখাড়ার 
বাজ, শুকরের মল ও শ্বেতগুঞ্জার মুল. একত্র করিয়া পাক- 
স্থানে প্রোথিত করিলে পাকশালার পাকপাত্রসমূহ ফাটিয়। 
যায়। _গন্ধক চুপ করিয়৷ জলপুথ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া সেই 
গল উত্ভিজ্জাদিতে সিঞ্চন করিলে শাকাদি ও উপবনসমূহ 
নষ্ট হইয়া বায়। 
ষণ্তীকরণ । 


মনুষ্য বে স্থলে প্রসাব করে, সেই স্থানে কৃষ্ণ বাটি | 


কন্টক পুতিয়া রাখিলে সেই মনুষ্য বণ্ডত্ব প্রাপ্ত হয় । : হরিদ্রা 
ও ষড়বন্দু কীট চরণ করিয়া! ছাগমূত্রে ভাবনা দিবে, এই 
চরণ যাহাকে পান করান যায় বাঁ যাহার আদনে নিক্ষেপ কর! 
যায়, সেই ব্যক্তি ক্লীব হইয়া! যায়। তিল ও গোস্ষুরচুণ ছঞ্ধ 
ও মধু মিশ্রিত করিয়া পান করিলে পূর্বকৃত দৌষ নষ্ট হয়। 
দ্ধ জলৌকা৷ চরণ করিয়া নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিলে 
যুবা ব্যক্তিও যাবজ্জীবন ক্লীব হুইয়া থাকে । : ধুস্ত,রবীভ 
সেব্ন করিলে এই রোগের শাস্তি হয়। 
: বাজীকরণ। 

আমগাছের ছাল জলপুর্ণ কলসীতে রাখিয়া বস্ত্রাচ্ছাদন 
করিবে। 
সেবন করিলে মনুষ্য কামদেব সদৃশ হয় এবং তাহার শরীরে 
ধাতু বুদ্ধি ও বল পুষ্টি হয়। দ্বতকুমারীর মুল ছুদ্ধের সহিত 
পেষণ করিলে বল বৃদ্ধি, শরীরের পোষণ ও ধাতু জন্মে। রবি- 
বারে শুচি হইয়া মঞ্জিষ্ঠা গ্রহণপৃর্বক ছায়াতে শুষ্ক করিবে। এ 
চূর্ণ, অশ্বগন্ধা, তালমুলী, গোক্ষুর ও বিজয়াবীজ সমভাঁগে মিশ্রিত 
করিয়া একবর্ণা গাঁভীর ছুগ্ধের হিত সেবন করিলে ধাতু 
পুষ্টি হয়। অভিমন্ত্রিত গোলঞ্চমূল রবিবারে উত্তোলন করিয়া 
শকরা সহযোগে ভক্ষণ করিলে মনুষ্য মহাবলশালী হয়। 


ভোজবিগ্ভায় বিশেষ পারদর্শী হইতে হইলে ই্টমন্ত্র- ; 


দীক্ষা, সাধনা ও সিদ্ধিলাভ আবশ্তক। যোগবিশেষে নিদ্ধী- 
রিত সংখ্যান্ুরূপ জপ করিয়া তদ্িষয়ে নিগুঢ় ম্ত্ন উদবা- 
টনপুর্বক কার্ষ্যে প্রবৃত্ত হইতে হয়। যে ব্যক্তি জপদিদ্ধ 
হন নাই, তাহার কার্যেও তন্রপ ফলোৎপত্তি হইয়া থাকে । 


পূর্বে যে সমস্ত যোগের বিষয় কথিত হইল, তাহা দ্রব্যগুণ 


ও দৈববল-সাধ্য। দৈববলে বলীরান্‌ না হইলে, মানব 


কখনই সামান্ত শক্তি ও বুদ্ধি লইয়া এই: সমন্ত বৈজ্ঞানিক | 
] 
যে শ্রহ ও দেবতত্বদরশী ৷ 


তত্বের উদ্ভাবনা করিতে পারিত না। 


পরদিবস প্রাতঃকালে হদ্ধের সহিত এ ওষধ । 


ভোজবিদ্য। 


ভোল্পকগণ, এই সাম্্রদায়িক; ত্বারনগক : আলোচনাপর 
হইয়াছিলেন, তাহারাই দিব্যচক্ষুপ্রভাবে ভোজবিগ্ঠাবিষয়ক 
যোগ বিশেষের সম্পাদনে দ্েরশক্তির আভাষ পাইয়খছিলেন । 
তাই তাহার৷ প্রতি কাধ্যেই দেবশক্তির মৌলিকত্ব স্বীকার 
করিয়া গিয়াছেন। 

যেমন মনুষ্যাদি জীবদেহ এহসান পি সঞ্চার 
হেতু স্থখ-ছুঃখাদি অনুভূত হয়, তন্রপ উদ্ভিজ্জজগতেও নক্ষত্রা- 
দির সমাবেশ হেতু উৎকর্ষাপকর্ষতা সাধিত হইয়া থাকে । 
বাঁশ গাছে স্বাতী নক্ষত্রের জলপাত হইলে যেরূপ বংশলোচনের 
উৎপত্তিকথা শুনা যাঁয়, তন্রপই কোন কোন বুক্ষে বিশিষ্ট 
দিনে এবং বিশিষ্ট নক্ষত্রের আবেশে গুণাধিক্য পরিলন্সিত 
হহয়া থাকে । সেহ হেতু পুর্বতন বেদ ও গ্রহবিদ্‌ ব্রান্মণগণ 
উতকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তর আশায় বুক্ষবিশেষে গ্রহ-নক্ষত্রাদির সঞ্চার 
লক্ষ্য করিরা তাহার গুণ-বল নিদ্ধারিত. করিয়া লইতেন।.. 

পাথিব পদার্থের বিশেষতঃ উদ্ভিজ্জাদ্ির গুণাগুণ নিণর 
ষেরূপ গ্রহবল-সাপেক্গ, সেইরূপ ইন্ত্রজালাদি ভৌতিক: ক্রিয়া- 
সমূহ দ্রব্যবল ও ষন্মিণী সাধনরূপ আধিদৈবিক ও আধিভোতিক 
জ্ঞানবল-বিজড়িত। ইন্দ্রজাল ও তৎসহগামী -ব্াসায়নিক 
ক্রিয়াবলীতে যে ভৌতিক রহস্ত নিহিত রহিয়াছে, তাহার 
দ্বারোদ্ঘাটনের জন্তঠ আলোচনাপর হইয়া সেই বিদ্ন্মগুলী 
যক্সিণীসাধন ও ইষ্টমন্ত্রে সিদ্ধ হইবার ব্যবস্থা দ্িয়াছেন। 
যে হেতু মানব মন্ত্র সিদ্ধি দ্বারা দৈবশক্তি লাভ না. করিলে 
কথনই কোন অলৌকিক কাধ্যসম্পাদদনে সমর্থ হয় ন।। 
দত্তাত্রেয় তন্ত্রের দ্বাদশ পটলে ঘোগ্রিনীমাধনের বিষয় উত্ত 
হইয়াছে । তন্মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ ছুএকটা মাত্র উদ্ধত 
হইল-- 1? * 

য্ঞডুমুর বৃক্ষে আরোহ্ণপূর্ব্বক “ও তরী দারদা নমঃ 1 
দশ সহস্রবার জপ করিলে গ্রন্থসিদ্ধি হয় এবং সাধকের 
চতুর্দশ বিগ্যা লাভ হইয়া থাকে। ঠ 

শ্বেতগুঞ্জাবৃক্ষের মুলে, উপবেশন করিক়া স্িরচিতে 5 
জগন্মাত্রে নমঃ মন্ত্র অযুতবার জপ করিলে যক্ষিণীসিদধ 
হইয়। বাঞ্চিত ফল প্রদান করে । ( দরপ্তাত্রেয়তন্ত্র ১২৯০৩ ১২) 

রসায়ন। 5 

গোমৃত্র, হরিতাল, গন্ধক- ও. মন£শিলা সমভাগে উত্তম- 
রূপ পেষণ ও শুষ্ক করিয়। বিশুদ্ধ স্থানে রাখিবে।. প্ররে 
একাদশ দিবস গত হইলে ধুপ, দীপ ও নৈবেগ্ভাদি নানা উপ- 
চারে যন্দিণীর পুজা করিবে । তদনত্তর ও নমো হরিহরায় 
রসায়নং সিদ্ধিং কুরু কুরু কুরু স্বাহ1।” মন্ত্র দশ সুহত্রবার জপ 
করিয়া সিদ্ধ হইলে পূর্ববপিষ্ট দ্রব্য গোলাকার করিয়া স্তর 


ভোজবিদ্য। 


দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। তছুপরে মৃত্তিকা লেপ দিয়া 
কোন গর্ভমধ্যস্থ পলাশকাষ্ঠের উপর স্থাপন করিবে এবং উপরে 
পলাশ কাষ্ঠ আচ্ছাদন দিয়া উপর হইতে অষ্ট প্রহর কাল জাল 
দিবে। তৎপরে এই ভম্ম উঠাঁইয়া রাখিবে। অনন্তর কোন 
তাঅ পাত্র অগ্নিতে উত্তমরূপে পোড়াইয়৷ তাহাতে একবিন্দু 
এই ভম্ম দিলে ততক্গণাৎ শ্রী তার পাত্র স্বর্ণবূপ ধারণ করে। 
এই রসায়নপ্রক্রিয়ার পুর্বে কোন সিন্ধক্ষেত্রে বসিয়া লক্ষ 
গায়ত্রী জপ করিতে হইবে, অন্তথ! কার্ধ্য সিদ্ধি হইবে ন1। 

ঘোড়ার ক্ষুর এবং মুষিক ও বকের অস্থি দ্বারা তাত্র 
উত্তমরূপে গলান যায়। স্বয়স্ৃকুস্থম দ্বারা পার! উত্তম- 
রূপে ভস্ম করা যায়। যথার্থবূপ পারদ ভম্ম হইল কি না, 
তাহার পরীক্ষা! করিতে হইলে এক রতি পারদ ভম্ম গলিত 
তামে নিক্ষেপ করিলেই বুঝা। যাইবে, অর্থাৎ তাহা তৎক্ষণাৎ 
সোণা হইবে। 

নির্জল বিন্বপত্রের- রস, আমরুলীর রস, শ্বেত কণ্টি- 
কারীর রস, শ্বেত অপরাজিতার রস, গুড়গুড়িয়৷ গাছের রস, 
কাকজজ্ব। বৃক্ষের রস, কৃষ্ণতুলপী পত্রের রস, সিজের রস, 
ভূঙ্গরাজের রস, অতঙী পুস্পের পাতার রস এবং সিংহিকা 
পুষ্পের পাতার-ও লতার রূস সোৌণার সাহায্যকারী । কুশারী 
বুক্ষের রস ও পদ্মখুরী রাও দ্বার! রূপার সাহায্য হুয়। 

অদৃষ্ভকরণ | 


বেড়েলার মূল ও তাল পধ্চান্ব অর্থাৎ মূল, বন্ধল, 


ফল, পুষ্প ও পত্র একত্র স্বর্ণ মাহুলী মধ্যে পৃরিয়৷ ধারণ 
করিলে তাহাকে দর্শন মাত্রেই অন্ত লোকের দৃষ্টি বন্ধ 
হইয়া যায়। 

বলি ও নান উপহার দ্বারা বঙ্ষিণী দেবীর পূজা করিয়। 
অক্কোলী তৈলে আকন্দ স্ুত্র-নির্মিত বত্তি দ্বার! প্রদীপ 
জালিবে। প্র প্রদীপের শিখার নরমুণ্ডে কজ্জল পাত 
করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে অদৃশ্ত হইতে পারে। এক 
থণ্ড ব্চ সপ্ত দিন অন্কুলীতৈলে সিক্ত করিয়৷ ত্রিলৌহ 
বেষ্টনপুর্বক গুটিক। প্রস্তত করিবে। প্র গুটিকা মুখে 
ধারণ করিলে সেই ব্যক্তিকে কেহ দেখিতে পায় না। সাধক 
হরিতাল, কৃষ্ণবণা মহিষীর ছুদ্ধ ও অস্কুলতৈল একত্র 
গাত্রে মর্দন করিলে অনৃ্ত হন। কৃষ্ণকাকের রক্ত, শৃগালের 
পিত্ত. এবং পেচকের নাম ও ঠোট সমভাগে চু করিয়া বস্তি 
প্রস্তুত করিবে। পুনর্ধস্থ নক্ষত্রে & বত্তি দ্বার চক্ষে অঞ্জন 
দিলে সর্ধ জন সমক্ষে অদৃশ্য হইতে পারে। দাঁড়িম বুক্ষের 
মূল আকৌড় ফলের তৈলে সিক্ত করিয়! ত্রিলৌহ্‌ দ্বারা বেষ্টন- 


পূর্বক গুটিকা প্রস্তত করিবে। প্র গুটিকা মুখে ধরিলে, 


ভোজবিদ্য। 


অদৃম্ত থাকিতে পারা যায়। ডহরকরঞ্জবীজ-তৈলে শ্বেত 


আকন্দের তুলার বর্তি প্রস্তত করিয়। প্রদীপ জালিবে। এ 
দীপালোকে সিদ্ধপত্রে কজ্জল পাঁত করিয়া অঞ্জন লইলে 
অদৃষ্ত হওয়া যায়। নিখুত ক্ৃষ্চবর্ণ বিড়াল মারিয়া চৌমাথা 
রাস্তায় ২৫ দ্বিন পর্য্যন্ত পুতিয়। রাখিবে। অনন্তর তাহাই 
উঠাইয়া শ্রোতজলে ধৌত করিবে। যে গ্রস্থিথও শোতে 
চলিয়া যাইবে, তাহ। যত্বপুর্বক গ্রহণ করিবে । পরে মহাঁ- 
কালের অচ্চনা করিয়া গোরোচন। ও বেজীর পিত্তে তাহা 
ভাবনা দিয়া পেষণপূর্বক বত্তি প্রস্তত করিবে। ত্র বস্তি 
দ্বারা তিলক করিয়! সাধারণ সমক্ষে থাকিলে কেহ তাহাকে 
দেখিতে পায় না। রুষ্ণমার্জীরের মন্তকে কৃষ্ণবর্ণ গুঞ্জা- 
বীজ বপন করিয়! রাখিবে। প্র গুঞ্জাবুক্ষোৎপন্ন ফল ধারণ 
করিলে কেহ দেখিতে পাইবে ন]। 
বৃক্ষোৎপত্তিকরণ। 
ময়ূরকে সপ্তাহ কাল ময়ূরশিখাচুর্ণ খাওয়াইয়া হস্তে 
লেপন করিলে হস্ত মধ্যে নানাবিধ দ্রব্যদর্শন হইয়া থাকে । 
আকৌড় বীজচুর্ণ করিয়া সপ্তাহ পর্য্যন্ত তিলতৈলে ভাবনা 
দিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। তৎপরে উহা৷ পুনঃ পুনঃ পেষণ ও 
শুফ করিবে। অনন্তর এ পিষ্টদ্রব্য হইতে তৈল বাহির 
করিয়া লইবে। ইহা অস্কোলীতৈল নামে খ্যাত। অস্কোলী 
তৈল দ্বার কোন বুক্ষকে অভিষিক্ত করিলে তৎক্ষণাৎ সেই 
বৃক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে । জলজ কিংবা স্থলজ 
কোন বীজ চু্ণ অক্কৌলী তৈলে মিশ্রিত করিয়া জলে বা স্থলে 
নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ দেই সেই বৃক্ষের ফলপুষ্পীদি 
উৎপন্ন হইয়া থাকে । সর্জবৃক্ষের রসে সলিত! ভিজাইয়! 
তৈল দ্বার! লেপনপুর্বক প্রজলিত করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে 
দীপ নির্বাণ হয় ন। 
পাছুকাসাধন। 
একখানি লঘুকাষ্ফলক গুঞ্জাপিষ্ট দ্বারা লেপন করিয়! 
জলে ভাসাইয়া তছুপরি ভাসমান হইলে কখনই সেই 
কাষ্ঠট-ফলক জলনিমগ্ হয় না । অক্কোলী তৈল ও শ্বেত সর্ষপ 
পেষণ করিনা হস্তপদ, অথবা উদ্ট্ী চন্মপাছ্রক। লেপনপুর্ববক 
পাছ্কারোহণে সেই ব্যক্তি বহুদুর গমন করিতে দমর্থ হয়। 
নিশিন্দা বৃক্ষের মুল, পারাবতের বিষ্ঠা, পলাশবীজ, রক্ত 
আকনাদি ফল ও পেচকের হৃদয় শীতল জলে পেষণপুর্ধক 
তন্বার। পাদলেপন করিলে শতযোজন ভ্রমণ করা যায় । 
ভিনরূপদর্শন। 
সজিনাবীজের তৈল, পাঁরাবতের বিষ্ঠা, শুকরের বস৷ 
ও অপামার্গের মূল সমপরিমীণে পেষণ করিয়া কপালে 


ভোজবিদ্য। 


তিলক দিলে পঞ্চব্দনবিশিষ্ট দেখা যায়। কৃষ্ণচতুর্দশী 
রাত্রিতে মযুরের মুখ মধ্যে বামনহাটীর বীজ ও কৃষ্ণমৃত্তিক! 
একত্র করিয়া এ বীজ কৃষ্থমৃত্তিকায় পৃতিয়া! রাখিলে বীজ 
হইতে প্রন্তত রজ্জু দ্বারা কোন পুরুষকে বন্ধন করিলে মযুরবৎ 
দেখা যায়। কৃষ্ণচতুর্দশীরাত্রিতে কৃষ্ণমার্জারের মাথার 
খুলিতে কৃষ্ণমৃত্তিকা৷ সহ এরওবীজ সংস্থাপনপূর্বক এ মার্জার- 
মস্তক মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়। রাখিবে। এ বীজোতৎপন্ন বৃক্ষের 
ফলের বীজ যে ব্যক্তি মুখে ধারণ করিবে, সেই ব্যক্তিকে সক- 
_লেই মার্জারের ন্যায় দেখিবে। স্ত্রীর মন্তকের খুলিতে রক্ত 
শুঞ্জার বাজ বপন করিয়া! মৃত্তিক! মধ্যে রাখিলে ষে বৃক্ষ উৎপন্ন 
হর, তাহার ফল মুখে ধারণ করিলে স্ত্রীবৎ দেখায় । 
হরিতাল ও মনঃশিলাচুর্ণ অঞ্ষোলীতৈলের সহিত মিশ্রিত 
করিয়। মুখ ও মন্তরকে লেসন করিলে তাহাকে অগ্রিপুঞ্জের 
স্তার দেখ। যান্ন। উক্ত চরের সহিত আকৌড় বীজের তল 
মিশ্রিত করিপন। অঙ্কে লেশন করিলে তাহার শরীর হইতে 
অগ্থির স্থান স্কুলিঙ্ন নির্মত হইতে থাকে । 


সিন্দুর, গন্ধক, হরিতাল ও মনঃশিল। সমভাগে পেষণ- | 


পূর্বক বস্ত্র লেপন করিলে রাত্রিকালে অখ্বিবৎ দেখা যায়। 
দূরস্থিত ব্যক্তি এরূপ দর্শনে সাঁতিশর় কৌতুক অনুভব করেন। 

জোনাকীপোক। ও কেঁচো চূর্ণ করিয়া! কপালে তিলক- 
করিলে রাত্রিকালে কপালে জ্যোতি দর্শন হয়। বকপুষ্পের রসে 
ব্কপুপ্পের সহিত সৌবীরাপ্রন ঘর্ষণ করিয়া! চক্ষুতে অঞ্জন দিলে 
মধ্যাহ্ন কালে আকাশের তারক! দর্শন কর! যাঁয়। 

মনুষ্য মন্তকের খুলিস্থিত কৃঞ্ুমূত্তিক(কম বার্তাকুবীজ 
রোপর্ণ করিলে, দেই বীজোৎপন্ন বৃক্ষের মূল বা ফল মুখে 
রাখিলে শতবোজন-দুরস্থিত দ্রব্যাদি নিকটবর্তী: দর্শন 
করা যায়। 

ভোজবাজী। 
ক্ষুত্রকৌতুক।-__বারিমফ্ষিকার সহিত জলপান করিলে অধো- 

বাধু নিঃসরণ হইয়া থাকে। নদীজাত শৈবাল পোড়াইয়া 
মহিষের দধিতে মাড়িয়! এক প্রহর কাল রাখিয়া দিলে ভেক 
জন্মে। মংস্তের পিত্তের সহিত মবস্তভিষ্ব রাখিলে মীন উৎপন্ন 
হুর। অগন্তাপুপ্পের রসে অঞ্জন ঘষিয়! চক্ষে দ্রিলে আকাশের 
তারকানমৃহ দিবসে দেখা যায়। শেতআকন্দের পত্রচ্ণ 
সাপের বদ আকন্দ তুলার পলিতায় মাথিয়া জাপিলে রাব্রি- 
কালে ঘরের বেড়া : সর্পপ্রায় দর্শন হয়। বেঙ্গের তৈল 
চক্ষুতে মাথিলে রাত্রিতে সর্প ও দিনে নক্ষত্র দেখা যায়। 


ক্ষীরিগাছের দুগ্ধ ভাবিত করিয়া বাতি প্রস্তত করিলে ; 


তাহ। জলমধ্যে জলিতে থাকে । 


[ ৬২০ ] 


ভোজ বিদ্য। 


সর্পকরণ--কালকচুর ডগ! শ্বেতবিন্বার মূল ১ট1, জবাপুষ্প 
২টা, রাঙ্গাশাকের ডট ১টা ও দণ্ডোৎপল ১টা।  কাল।! 
কচু ও মূল এতছুভয়ের উপর লালশাক খণ্ড খণ্ড করিয়া 
তছুপরি বস্ত্াচ্ছাদনপুর্বক “ও সিদ্ধিঃ স্বয়ং দেবী কার! 
কাম্‌, আইস দেবী হংসরাত্র, আসিল দেবী ভুহুঙ্কারে, এইক্ষণ 
হ'তে জীব সঞ্চারে, গু ভীলি সর্প বল বল স্বাহা।  চলসর্প 
মহাভারে, তোমারে চালান্থ দেবীর বরে, ব্রহ্মাগগিরির 
আজ্ঞা ।” এইরূপ ১০০৮ বার জপ করিলে অমাবস্তায় সর্পোৎ- 
পত্তি হইয়া থাকে । 

“ঁ হন হন চল চল নবমৃত্তিকার আজ্ঞা ॥ চিচলনি টিচ- 
লনি শুভভৃষ্টা। মায়াদেবী করোদৃষ্টি মুই কাটিয়া করে৷ মায়া- 
সর্প দেবী আজ্ঞ।। শক্তির বরে যাহারে কাঁটোম সেই জীব 
সঞ্চারে, লীলাবতীর আজ্ঞা । পৃথিবী দেবী মায়, মেদ্িনী 
আউট হাত কায়, কুগুলী দিয়া রাখি মায়াময়, একুগুলী 
ভাঙ্গিয়া যাও, আয়ি দেবীর মাথ| খাও । ও সঃ কর্চি মর্চিত্রে 
অমুকার নাই জন্মি জালান্‌ অমুকেরে কর তরাপ।+ দ্বাদশ গ্রন্থি- 
যুক্ত দড়ির মাল! করিয়। উদয় কালাবধি ছুই প্রহর কাল এই মন্ত্র 
জপ করিবে। “ওষ্কারবিন্দু ওক্কারং কালরুদ্র স্বাহা।” নাম সাধ্য । 
“ও জীং জীব বিং বিং উং কুং স্বাহা। মন্ত্র শতবার জপে সিদ্ধি। 

ভ্রম্র্শন_-মঙ্গলবারে কার্পাসের বীজ সর্পমুখে নিক্ষেপ 
করিয়া ভূতলে প্রোথিত করিয়৷ রাখিবে। এঁ বীজোৎপন্ন বৃক্ষের 
তুলাতে বন্তি প্রস্তত করিয়া এরগুতৈলে প্রদীপ জালিবে। 
রাত্রিকালে যে ঘরে এই প্রদীপ থাকিবে, সেই ঘরের সকল 
স্থানেই সর্প দর্শন হইবে। প্ররূপ বৃশ্চিক বা বেজীর মুখে 
কার্পনবীজ দিয়া সেই বীজজাত বৃক্ষের তুলাক়্ প্রস্তত বন্তি 
দ্বার এরগুতৈলের প্রদীপ জালিলে সায়ংকালে তত্তদ্‌ জাতীয় 
জীবের দর্শন লাভ হহয়া থাকে । 

এরওতৈল, শমীপুষ্প, সাপের খোলোম ও ভেকের 
বসা একত্র করিয়া রাত্রিতে প্রদীপ জালিলে সর্বত্র পের 
স্তায় দ্বেখাইবে। পেচকের মাথার খুলিতে ঘ্বত মাখাইয়া 
কজ্জলপাত করিয়। তন্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে রাত্র্যন্ধকারে 
পুস্তক পাঠ করিতে পার৷ যায়। কোন একটা মৃত মৎন্তের 
সব্ধশরীরে ভেলার তৈল মাখাইয়া জলে ছাড়িয়া দিলে তৎ- 
ক্ষণাৎ জীবিত হয়। 

বৃহম্পতিবারে হস্তীর মুখে এবং রবিবারে অশ্থের মুখে 
আকৌড়বীজ নিক্ষেপ করিয়া, পরে মৃত্তিকায় পুতিয়া৷ জলপিঞ্চন 


করিলে যে বৃক্ষোৎপন্ন হয় তাহার ফলের বাঁজ ভ্রিলৌহ* বেষ্টন 


* দশ ভাগ স্বর্ণ, দ্বাদশ্ভাগ তাজ ও ষোঁড়খভাগ রৌপ্য একত্র করিলে 


ত্রিলৌহ হয়। 


ভোজবিদ্য। 


পূর্বক মুখে ধারণ করিলে পরাক্রমশালী হস্তী বা অশ্ব হইতে 
পারে। এইরূপে বৃষ, সিংহ, ময়ূর, কুন্ধুর ও যে কোন প্রকার 
জলজ ও স্থলজ প্রাণীর মুখে আকৌড় ফলের বীজ দিয়া তদ্বীজে 
উৎপন্ন বৃক্ষের বীজ ত্রিলৌহবেষ্টনে মুখে ধারণ করিলে তজ্জী- 
বের মূর্তি ধারণ করে। আবার মুখ হইতে মাছুলী বাহির করিয়া! 
লইলে পুনরার স্থীর স্বভাব প্রাপ্ত হয়। সোমবারে মাজ্ভারের 
মুখে এরওগবীজ নিক্ষেপ করিয়! পরে তাহাতে যে চক্ষু উৎপন্ন 
হয়, তাহার বীজ মুখে ধারণ করিলে সেই মনুষ্যকে বিড়ালের 
মত দেখা যায়। 
কূকলাসের রক্তে, দর্পণের অদ্ধভাঁগ লেপন করিয়! পর্ধতাদি 

উচ্চ স্থানে: আরোহণপুর্বক এ দর্পণ চক্ষুর উপরে ধরিয়! 
চন্দ্র বা স্র্য্যের দিকে চাহিলে স্ু্য্য বাঁ চন্দ্র গ্রহণ দৃষ্ট হইবে। 

শবমুখে এক বিন্দু আকৌড় ফলের তৈল দিলে শব জীবিত 
হইয়া উঠে। বর্ষাকালে একটা ময়ূরকে কীট ভক্ষণ করাইয়। 
তাহার বিষ্ঠা, মৃত্তিকা ও গোময় অঙ্গে লেপন করিলে 
সর্বাঙ্গ খণ্ড খণ্ড দেখা যায়। 

সজিনা বীজের তৈল, কপোতের ঝিষ্টা, শুকর ও গর্দভের 
বসা, হরিতাল ও মনঃশিল! সমভাগে পেষণ করিয়া কপালে 
তিলক করিলে রাবণের স্াঁয় পরাক্রান্ত রাজ! হয়। ছোলজ 
নেবুর বীজের তৈল তাত্্পাত্রে লেপনপুর্কক মধ্যাহনকালে 
সেই পাত্র দৃষ্টি করিলে রথারূঢ় কধ্যমৃত্তি দৃষ্ট হয়। পয়স্থিনী 
গাভীর মৃতবৎসের হৃদয়ে হরিদ্র। নিক্ষেপ করিয়া সেই হরিদ্রা 
মুন্তিকায় পুতিয়৷ রাখিবে। ছাগছুপ্ধপিঞ্চনে এঁ হরিদ্রা-বৃক্ষ 
ফলবান্‌ হইলে সেই হরিদ্রা, শ্বেতদূর্ধা, শ্বেতবেড়েলা৷ ও 
হরিতাল একত্র পেষণপূর্বক অঙ্গে লেপন করিলে পঞ্চজনের 
ম্যায় দেখা যায়। 

কৃকলাসের ডিম্বে সুক্মছিদ্রপথে পারদ পূর্ণ করিয়া! স্র্য্যের 
দিকে ধরিলে আকাশে গমন করিতে পারে। মহাকালের 
বীজ ২ সের আমলকীর রসে ৭বার ভাবন। দিয়া গুটিকা! 
প্রস্তুত করিবে । একটা গুটিকা মুখে নিক্ষেপ করিলে কপোত 
হইতে পারে। ছাগমুণ্ডে কক্:মৃত্তিকা পুরণ করিয়া ধুস্ত,র- 
বীজ বপন করিবে । এ বীজোৎপন্ন বৃক্ষ পুম্পিত হইলে, 
সেহ পুষ্প লইয়া যে মনুষ্যের মস্তকে নিক্ষেপ করিবে, সেই 
ব্যক্তি ছাগরূপ ধারণ করিবে। ক্ৃষ্চতুর্দশীতে কৃষ্ণমৃত্তিকায় 
মযুরমন্তকে শণবীজ বগন করিবে। এই বীজোৎপন্ন বৃক্ষের 
বীজ গ্রীবাদেশে বন্ধন করিলে মযুর হইতে পারে। এরূপ 
কার্পাসবীজ বপন করিলে তজ্জাত বৃক্ষের ফল ও পুষ্প একত্র 
শিলাথণ্ডে পেষণপুর্বক অঙ্গে লেপন করিলে অনায়াসে জল 
মধ্যে স্থলের স্তায় অবস্থিত থাক। যাঁয়। কুষ্ণবর্ণ কাকের 


চ৪6৪। ১৫৬) 


[| ৬২১ 


1 ভোজবিদ্য। 


মস্তকে কৃষ্থমৃত্তিকা স্থাপনপুর্বক কাকমাচী বীজ বপন 
করিবে। তজ্জাত বৃক্ষের ফল মুখে নিক্ষেপ করিলে মনুষ্য 
কাকের ন্তায় উড়িতে পারে। এততিন্ন মন্থিচালন, (অন্ন- 
প্রস্তত করণ), গাছচালন, বাটীচালন প্রভৃতি কতকগুলি 
অলৌকিক কার্যের কথা শুন! যায়। পূর্বে ডাকিনী 
যোগিনীগণ গাছ চালিয়। দেশদেশান্তরে গমন করিত। এখনও 
কামাখ্যার রমণীগণ এতদ্বিযয়ের বহুশত নিদর্শন দিয় থাকে | 
বশীকরণবিষয়ে কামাখ্য-তীর্থবাসী রমণীগণ এরূপ মায়া বা 


_ জাছুবিগ্ভাপটু যে, তাহারা অনায়াসেই বিভিন্নদেশীয় পুরুষ- 


গণকে ভেড়। করিনা রাখে । তাহাদের এই কার্যাবলী এবং 
পূর্বোক্ত গাছ-চালনাদি ভৌতিককাধ্য যে ভোজবিদ্যা-প্রস্থত, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। 

অন্মন্দেশীয় এন্দ্রজালিকগণ এবং যুরোপীয় বর্তমান মেজি- 
সিয়ান্গণ যে সকল কৌতুক প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার 
নিপুণতাকৌশল এতই পরিপাটী যে, দেখিলে মনে যুগপৎ 
বিস্ময় ও কুতুহলের উদয় হয়। সগ্ভোজাত আত্ম বৃক্ষে ফলাদির 
উৎপত্তি ক্রিয়। নিম্নে বিবৃত হইল। 

পুর্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, সাজদরঞ্জমই এন্দ্রজালিক 
ক্রিয়ার মুখ্য বস্ত। প্রদর্শনীতে যে যে কৌতুক দেখাইতে 
হইবে, অগ্রে সেই সেই বস্ত সকলের সংগ্রহ আবশ্তক । দ্রব্যাদি 
সংগৃহীত ন। থাকিলে কখনই দর্শকমগুলীর তৃপ্তি বিধান করা 
যায় না । আত্মবৃক্ষপ্রদর্শনকালে অগ্রে আত্রমুকুল ও ফল 
এবং কাচা ও পাকা ফল সংগ্রহ করিতে হয় । যথাসময়ে ফল 
ও মুকুলাদি লইয়া খাঁটি মধুপূর্ণ পাত্রে রাখিবে। ইহাতে এ 
চুতফলাদি ১ বদর পধ্যন্ত সগ্োজাতবৎ সতেজ থাকে । 

ন্ত্রজালিক ক্রিয়। প্রদর্শনকালে একখানি বন্ত্র-গৃহ নিম্মীণ 
করিতে হয়। উহার সম্মুখ ভাগ যবনিক। দ্বারা আবৃত থাকা 
আবশ্তক। এ ধবনিক। বেন প্রয়োজন অনুসারে উত্তোলিত 
ও পাতিত করিতে পার যায়। এ গৃহটা সাধারণতঃ ছুইভাগে 
বিভক্ত। সন্মুখভাগ যবনিকা-সম্বলিত শূন্তস্থান, কেবল গৃহ 
সজ্জাদিতে পূর্ণ থাকিতে পারে। পশ্চাাগে ইন্দ্রজাল প্রদর্শনের 
উপকরণাদি সজ্জিত রাখিবে। ত্র পটবাসের অভ্যন্তরে 
একটী আম্রের আঁটী, নূতন চারা অভিনব পল্লব শাথা- 
প্রশাখাদিযুক্ত একটা আতর তরু বা অনতিবৃহৎ আত্রশাখা 
আহরণ করিয়া পেটিকা মধ্যে লুক্কায়িত রাখিবে। 

ইন্দ্রজাল-ক্রিয়া প্রদর্শন কালে প্রথমে বাগ্যোস্যমার্দি আড়- 
স্বর করিবে, পরে লোকের মনে বিশ্বাস জন্মাইবার জন্ত মন্ত্র 
পাঠ করিতে থাকিবে, যেন এই মন্ত্রপ্রভাবেই ভৌতিক 
ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়। থাকে । 


ভোজবিদ্যঃ 


এল, 


ভোজবিদ্য? 


পূর্ণটৰ আনিয়া তাহাতে দর্শকগণসমক্ষে আত্রবাজ 'রোপণ 
করিবে এবং সাধারণকে বলিবে যে, অনতিকাল মধ্যেই 
উহাতে চাঁরা উৎপন্ন হইবে । পরে উহ। অন্তরালে রাখিয়। 
অন্তান্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে। এদিকে বন্ত্ান্তরালস্থ 
পশ্চাদ্‌ভাগে থাকিয়া সহকারী ব্যক্তি এ টবে পুর্ত-সমান্ৃত 
আটা সহ আমের চারা প্রোথিত করিয়৷ দিবে। উহা! দর্শক- 
মগ্ডলীর সমক্ষে আনিবার পুরে পুনব্বার যবনিকা। পাতন- 
পূর্বক বাগ্যোগ্ম করিবে । অনন্তর সাধারণ সমক্ষে আসিরা 
ধ চারা গাছ দেখাইয়া বলিবে যে, এই গাছে শীঘ্রই 
মুকুল এবং কীচাও পাকা আমর ফলিবে। এই প্রক্রিয়ায় 
ভিন্ন ভিন্ন শাখায় মুকুল, কীচা ও পাকা আম অথৰা একই 
বৃন্তে সকলগুলিই দেখান যাইতে পারে। অতঃপর কএকটা 
কৌতুক দেখাইয়া যবনিক ফেলিয়া দিবে | 

বন্ত্রৃহের অভ্যন্তরে থাকিপা উভয়ে পূর্বনীত পত্রাদি 
সহ আত্শাখা 'ও কলমের বৃক্ষ 'ছুইটা তর্দাকার ৰিতিন্ন টবে 
পুতিবে। তৎপরে তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রশাখাগুলি ছুরিকা দ্বারা 
টাচিয়। পুর্বসংগৃহীত  মধুকলসন্থিত  ফলমুকুলাদি পরিফার 
জলে 'ধৌতও  পুর্ববাবস্থায় দমানয়ন করিয়া! . প্রশাখাগ্রে 
সংলগ্র করিয়া দিবে ॥. সংযোগস্থল এরূপ পারিপাট্যের 
সহিত নির্মাণ করিবে যে, দর্শকে তাহা লক্ষ্য করিতে ন! 
পারে । পরে বুক্ষ হইতে কেবল মাত্র ফল ছি'ড়িয়া দর্শকমগুলীর 
হস্তে সমর্পণ করিবে ।_এইরূপে লিচু, জাম, জন্বীর ও পিক্নারা 
প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়া দেখান যাইতে পারে। 

ভান্গমতীকখিত: আত্মবুক্ষের উৎপত্তি ইন্দ্রজালগ্রন্থে 
অন্তরূপ লিখিত আছে, স্ব,হী (মনসা ) বৃক্ষের ছুদ্ধে সুপক 
আত্ের বীজ একবিংশতিবার পরিসিক্ত করিয়া একবিংশতি 
বারই বিশুক্ষ করিবে ।  ক্রিয়ীপ্রদর্শনকালে এ সিজছ্গ্ধে 
বিশুফষ আমবীজ মৃত্তিকায় রোৌপিত: করিয়া কিঞ্চিৎ জল- 
সিঞ্চন করিবে। ২॥৭ দণ্ড কালের পর উহা হইতে পল্লব 
প্রশাখাদিযুক্ত এক আত্ম তরু উৎপন্ন হইবে। 

প্ররূপে কুস্তুন্তপুষ্পের তৈলে তুলসীবীজ সিক্ত করিয়া 
পাত্রসহ যুভ্তিকা মধ্যে পুতিয়। রাখিবে। : পরে ইন্ত্রজাল 
প্রক্রিয়া প্রদর্শনকালে এ বীজ সুভিকায় প্রোথিত করিলে 
সার্দদ্বিদণ্ডকাল মধ্যে বৃক্ষ উৎপন্ন'হইবে । 

করতলে অঙ্গার-ধারণ।--এরগু বৃক্ষের রসে ই 


হরীতকীবীজ এবং আকৌোড় কোঁরে। একত্র পেষণ করিয়া! : 


হস্তে মাথিলে অগ্থিতে হস্ত "দগ্ধ হয় না। 'সম্ভারী, লবণ, 


কতিল1, অহিফেন, ফট্কিরি, পাঁরদ ও কুক্ধুটাঁণ্ডের খোসা: 


ন্ত্রাড়ত্বর সমাপ্ত হইলে, বাহিরের ঘরে একটা মৃত্তিকা- ! 


সিরকার সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া হস্তে প্রদান করিলে 
দগ্ধ হয় না। স্বর্ণভেকের বসা, নিসাদল ও পলাতুর রস সম 
পরিমাণে করতলে পেষণ করিলে হস্ত দগ্ধ হয় না, ৪5. 
হস্তে অঙ্গার রাখিয়। ধূনা দেওয়া যায়। /)নগ্যা 18718 


জলে অগ্রিগ্রজ্বালন।-_ম্মীরিকা বৃক্ষের : ছু্ধে ভাবিত 


বর্তিকা জলমধ্যে প্রজ্বলিত করিলে নির্বাপিত হইবে না। 
কর্পুর জালিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে উহা জলের উপর ভাস- 
মান থাকিয়া জলিতে থাকিবে 1. 138, 8181110010 ও 207 
09%9র মতে পঞ্ষিল স্থান ঘাটিয়৷ জলীক্ব বাস্প (11875 
09৯) কোন পাত্রে সঞ্চয় করিয়া অথব। জলোপরি উখিত হইতে 
থাকিলে একটা প্রদাপ্ত বর্তিক৷ তাহার সংস্পর্শে লহয়া গেলে 
তৎক্ষণাৎ জ্বলিয়া উঠে এবং এককালে বহুদূর পথ্যন্ত স্থান 
অগ্রিময় হহয়। বিশেষ কৌতুকাবহ হর । | 

অন্ধকার গৃহ আলোকীকরণ।--একথাঁনি লোহার 'হাক্তায় 
গন্ধক গলাইয়। জবলন কমিয়া আনিলে তাহাতে তাত্রচুর্ণ নিক্ষেপ 
করিয়া অন্ধকার গৃহে আনিবে। তখন সর্বস্থান দীস্তিসমন্থিত 
হইবে। 

অগ্নির সাহাষ্য ব্যতীত অন্নপাক-_নিয়স্থ পাত্রে স্চো- 
দগ্ধ চুর্ণ অর্ধসের মাত্রায় রাখিয়া তাহাতে সমপরিমাণে 
জল দিয়া উপরের পাত্রে চাউল নিক্ষেপ ১, রি অন্ন 
ফুটিয়া পাক হইবে। 

বস্ত্রাদি প্রজালন--কাগজ বা বস্ত্র প্রভৃতি ভ্রাব্যে মির 


নামক মদ্রিরা সিক্ত করিয়া অগ্রিতে ধরিলে মগ্াংশ পড়িয়া 


ধায়, কিন্তু বস্ত্র দগ্ধ হয় না। পর্ষিডিম্বের অভ্যন্তরস্থ শুভ্র 


লাল৷ ফটকিরির সহিত উত্মরূপে মন্দিত করিয়া বন্ত্রথণ্ডে : 


মাখাইবে। অনন্তর উহা! লবণাক্ত জলে আর্ত করিয়া গুকাইয়া 
লইবে। অগ্িশিখায় ধরিলে উহা! কখনই দগ্ধ হইবে না। 
কণ্টকময় কণ্টিকারি চর্বণ--জন্ৃপত্র চরণ করিয়া উহার 
রস মুখ মধ্যে রাখিবে। উহাতে অনায়াসে কণ্ট কময় বুক্ষাদি 
চর্বণ করিতে পারা যায় । 
কাচচর্কবণ-__পাতলা কাচ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া আন্রকের 
রসে নিরব্বাপিত করিয়া লইলে অক্রেশে কাচ চর্ধণ করিতে 
পারা যায়। | 
হস্তে প্রতপ্ত তৈলবিন্দুপাতন। হস্তের তালু ও অঙ্গুলীতে 
জল ও লবণ উত্তমরূপে মাথিবে। পরে তৈলাক্ত 'প্রলিতা 
জ্বালাইয়া তাহার জলন্ত তৈলবিন্দু হস্তে পড়িতে দিবে । 
তৈলবিন্দু পতনকালে ছুই করতল দৃঢ়রূপে ঘসা আবস্তক । 
অগ্নয্যৎ্পাদন--প্রস্কুরকে আওডিন্‌ সংলগ্ণ করিবামাত্র 
অগ্বি উৎপাদিত হয়। ক্লরেটঅব পটাশ চুর্ণে চিনি মিশাইয়! 


রি রাগ রর তু টি ১০৭ কিবা ২ কুপ৭ 


ভোৌজবিদ্য। 


| ০০) 


ভোজবিদ্য। 


গন্ধকদ্রাবক ঢালিয়। দিলে অগ্নি প্রজ্লিত হয়। নির্বাপিত 

বপ্তিকার পলিতা৷ লাল থাকিতে থাফিতে তাহার ধুমল বর্ণ 
বাম্পের সন্নিকটে প্রজ্লিত একটা বন্তিকা অথবা অস্রজান 
বাম্প ধরিলে তাহা পুনরায় প্রজলিত হইয়৷ উঠে। 

একভাগ চিনি ও তিন ভাগ ফটুকিরি একত্র মিশ্রিত 
করিয়া শুষ্ক করিবে। পরে একটী লৌহ ব৷ প্রস্তরপাত্রে 
ভরিয়া উহা! অগ্নিতে পোড়াইবে। যখন প্র পাত্রাভ্যন্তর 
হইতে নীলবর্ণ শিখা নির্গত হইবে, তখন অগ্থি হইতে এ পাত্র 
তুলিয়। লইবে। এ মিশ্রিত দ্রব্য ফাঁকা জায়গায় বাষু লাগা- 
ইলে আপনিই জলিয়া উঠিবে। 

অগ্নি ব্যতীত কাগজ দগ্ধ করণ_-একখণ্ড কাগজে তার্পিণ 
তৈল মাথাইয়া ক্লোরিন্‌ বাস্পের মধ্যে ধরিলে তৎক্ষণাৎ কাগজ 
প্রজলিত হইয়া উঠিবে। ছুই খণ্ড শুষ্ক 'কাঁষ্ঠ বা চীনদেশ- 
জাত শু বেত্র দ্বিখণ্ড করিয়া পরম্পর ঘর্ষণ করিলে জলিয় 
উঠে। 

কাগজের পাত্রে রন্ধন-_ প্রথমতঃ কাগজের ঠোঙ্গা প্রস্তত 
করিয়। তাহাতে থানি কটা পরিস্কৃত তৈল ঢালিয়া দিয়া উনা- 
নের উপর বসাইবে। প্র তৈলযুক্ত কাগজের পাত্রস্থ তৈল 
ফুটিতে থাকিলে তাহাতে বেগুণ প্রভৃতি দ্রব্য ভাজা যায়। 

মুখমধ্যে বিদ্যুতৎবৎ আলোককরণ-_-ওষ্ঠ ও দস্তমাড়ি মধ্যে 
একখগু দস্তা রাখিয়া জিহ্বাগ্রস্থ গিনিসৌণ। তাহাতে স্পর্শ 
করাইলে বিদ্যুতের ন্যায় ঈষৎ উজ্জল আলোক দৃষ্ট হইয়া 
থাকে । জিহ্বাগ্রে এক খস্ত দস্তা এবং নীসিকাবিবরে একখও্ড 
রূপা রাখিয়া পরম্পরে সংলগ্ন করিতে পারিলে স্ফুলিঙ্গ নির্গত 
হয় *। কাচের নল বিড়ালচর্মে ঘসিয়া৷ লইলে বৈদ্যুতিক 
আলোক সঞ্চারিত হয়। ৬ ভাগ অলিভতৈলে প্রস্কুরকের 
ভাবন! দ্রিয়া অন্ধকারগৃহে সেই তৈল গাত্রে মর্দন করিলে 
সর্বাঙ্গ অগ্রিময় দেখা যায়। 

অগ্িময় কূপ--কাঁচের গ্লাসে অদ্ধভাগ প্রস্ফ্রক খও 
রাখিয়৷ তাহাতে পাঁচ ভাগ জল দ্িবে। তৎপরে তাহাতে 


* ইংরাজী পদার্থবিদ্যায় একথার আভাস আছে, 
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দানাদার দস্তা ১ভাগ ও তীব্রগন্ধকাম্্ ৩ ভাগ মিশ্রিত করিবে । 
এইরূপ উজ্জল বিশ্বের আকারে বাম্প উখিত হইতে থাকিবে। 
একটা কাচের পাত্র পুর্ণ করিয়া! তাহাতে ফস্ফরেট অব্‌ 
লাইম এক ফোঁটা নিক্ষেপ করিলে জলের উপরে ফস্‌ফোরে- 
টেড্‌ হাইড্রোজেন বাণ্পের বিশ্ব উখিত হইবে। উহাতে 
বাষু লাগিলেই অগ্রি জলিয়া উঠিবে। 

অগ্নিময় ঝরণা--একটা কাচপাত্রস্থ ৫ বাঙ৬ গুঁন্দ জলে 
১ গুন্স গন্ধকাম্স ও গ্রানিউলেটেডজিষ্ক এবং ছুএকখগ্ড .প্রস্ু- 
রক নিক্ষেপ করিবে । অন্নকাল মধ্যে সমস্ত জলই আলোক- 
ময় দেখা যাইবে। 

জল মধ্যে আগ্মেয় পর্বত--বারুদ, সোরা ও ফুলগন্ধক 
প্রত্যেকে ৩ গন্স লইয়া উত্তমরূপে চুণ করিবে। পক্পে. তাহ। 
বন্ত্রে ছাকিয়া মিশ্রণপূর্বক একটা পেষ্টবোর্ড বা কাগজের 
গোলাকার খোলের মধ্যে পুরিয়৷ উহার মুখ বদ্ধ করিয়া জলে 
নিক্ষেপ করিরে। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্র মিশ্রিত দ্রব্য খোলের 
মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ উহা৷ জলমধ্যে জলিতে থাকিবে । 

ভূষ্টপন্মীর অদর্শন।-_ময়দার একটা থালি বা কোটা 
গড়িয়া তন্মধ্যে একটা ক্ষুদ্র পঙ্গী পুরিয়া রীথিবে। এ পক্ষীর 
শ্বাসপ্রশ্বীসের জন্ত উপরি ভাগে একটী চোঙ্গ করিয়া দিবে। 
পরে প্র পক্ষীপূর্ণ ময়দার থালির চতুষ্পার্থে ঘ্বতকুমারীর 
আটা! উত্তমরূপে মাখাইবে। পরে আর একটী ময়দার ঠুর্দী 
প্রস্তুত করিয়া তাহার অভ্যন্তরভাগে পুনরায় ঘ্বৃতকুমারীর 
আটা মাখিয়া পূর্বোক্ত পক্গিপুর্ণ ঠুঙ্গীর চারিদিকে মুড়িয়া 
দিবে। পরে প্র থালির চু্গীতে সুত। বাধিয়া তাহ ফুটন্ত 
ঘ্বতের মধ্যে ফেলিয়া সোঞাভাবে ভাভিবে। উহা তুলিয়া 
ভাঙ্গিয়। ফোঁললে পক্ষীটী উড়িরা ঘাঁইবে। 

কাপড়ের উপর মুড়ি ভাজ ।__ছুই জন সঙ্গীকে একখান 
বন্ত্রের চারি খু'ট ধরিতে দিয়া! কৌতুক প্রদর্শক ভূণাওয়ালাদের 
কুলার স্তায় একখানি কুলায় খই কিংবা মুড়ি গোপনে পুরিয়। 
রাখিবে। পরে প্র কুলাতে ধান্ত বা চাউল লইয়া বস্ত্রের 
উপর ফেলিবার কালে কৌশলক্রমে ধান্ত বা চাউলের পরি- 
বর্তে মুড়ি ব খই অল্পে অল্পে :সকলের অজ্ঞাতসারে ও অপ্র- 
ত্যক্ষে ফেলিয়া দিবে । প্র সময় কাপড়খানি হাত দিয়! 
আলোড়িত করিতে থাকিবে ও ক্রমে হস্তচালনার সঙ্গে 
সঙ্গে ছুএকটী হুইতে প্রচুর খই বা মুড়ি দেখাইয়৷ দিবে। 

বোতল মধ্যে ডিম্ব প্রবেশ করণ ।_-ডিম্ব সিরকা মধ্যে 
কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে এরূপ নরম হয় যে, তাহা 
অনায়াসে বোতলের সরু মুখে প্রবেশ করান ষাইতে পারে। 

পঙ্গিশাবকের পক্ষে লিপিগ্রকাশ।--একটী থলে ভেলা, 


ভোজবিদ্য। 
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ভোজবিদ্য! 


নিশাদল ও সিরকা সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে পেষণপুর্ব্ক 
কালি-প্রস্তত করিবে। প্র কালি দ্বারা পক্ষিডিষ্বের উপরি- 
ভাগে যাহা লিখিয়া রাখা যায়, তাহাই নিয়মিত সময়ে ডি্ 
প্রস্ফুটিত হইবার পর শাবকের পক্ষে পরিষ্কতরূপে দেখিতে 
পাইবে । 

পরন্রজালিক অণ্ড।--একটী কাচ পাত্রে ৮ ভাগ জল দিয়া 
তাহাতে ডাইলিউটেড্‌ মিউরিএটিক-এদিড. ১ ভাগ ঢালিরা 
দিবে । উহাতে হংসাদি পক্ষীর ডিম্ব ফেলিয়৷ দিলে প্রথমে 
অগুটী ডুবিয়া যায়। ক্ষণকাল পরে উহ হইতে কার্বনিক 
এনিড গ্যাপ উঠিন্না ডিম্বের খোল! আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। 
তখন ক্রমে এ ভিম্ব জল ছাড়িয়া উপরে ভাসমান হয়। জল 
হইতে কির়দংশ জাগিয়া উঠিলে ডি্বটী আপনাঁপনিই ঘ্বুরিতে 
থাকে। এ ডিম্বের যত ভাগ এসিড পূর্ণ জলে নিমগ্ন থাকিবে, 
তত ভাগের নিম্নদিকে পুনঃ পুনঃ বিশ্ব জন্মাইক্লা উপরি ভাগা- 


পেক্ষা নিয়দিক্‌ হাক্ক! হইতে থাকিবে । যতক্ষণ প্র ডিম্বটি ; 


উপ্টাইয়া না পড়ে, ততক্ষণ উহা ঘুরিতে থাকে । 

ভ্রমণকারী অও।--একটা রাঁজহংসের ডিদ্বে ছিদ্র করিয়া 
তাহার অভ্যন্তরস্থ লালা ও কুস্থম বাহির করিয়া তন্মধ্যে 
একটা চাঁম্চিকা! পুরিয়। ছিদ্রভাগে পুর্বকত্তিত খোলাখানি দিয়া 
শিরীষ দ্বারা এরূপভাবে আটিরা দিবে, যেন তাহা সহজে 
খুলিতে না পারে। ডিম্বের ভিতর হইতে পক্ষীটী বাহির হইবার 
জন্য ঘতই ছট্ফট করিবে, ততই ডিস্বটি গড়াগড়ি খাইবে। 

ডিম্বের নৃত্য।_-একটি ডিম্বকে উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া 
তাহার এক মুখ ছাঁড়াইয়া তন্মধ্যে পাঁরদপূর্ণ হংসপুচ্ছ 
(3৪0. 09111) প্রবেশ করাইয়। মুখদেশ গাল! দ্বারা উত্তমরূপে 
বদ্ধ করিয়া দ্রিবে। যতক্ষণ ডিমটা উত্তপ্ত থাকিবে, ততক্ষণ উহা! 
নৃত্য করিতে থাকিবে। 

ডিন্বের গাত্রে ছিদ্র করিয়া লালাকুন্ুমাদি নিফ্ীশন- 
পুৰ্বক তন্মধ্যে গন্ধক দ্রাৰক ঢালিয়া উত্তমরূপে মোম দ্বারা 
ছিদ্র বন্ধ করিফ়া দিলে অনতিকাল পরেই উহা! নড়িতে 
থাকে । 

বরফে অগ্ন্যৎপা্দন।-_-আতদী কাচের আকারে নির্মল, 
বামু বুদ্ধদ্রহিত একথণ্ড বরফ কাটিরা সুর্যকিরণে. বারুদের 
উপর ধরিলে তৎক্ষণাৎ উহা! জলিয়া উঠিবে। 


গুপ্তলিপি-প্রকরণ।-ছুপ্ধ, নেবু, পলাওু কিংবা কেঁচোর, 


রূসে শুভ্র কাগজের উপর লিখিতব্য বিষয় লিখিয়া রাখিবে। 
পাঠের সময় অগ্নির উত্তাপ দ্রিলে অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট দেখা 


বায়। মাজুফল ভাঙ্গিয়। জলে একদণ্ড কাঁল ভিজাইয়া | 


তাহাতে নাম লিখিবে। উহা! শুকাইয়া লইলে অক্ষর অদৃষ্ত 


থাকিবে। পাঠকালে তু'তে ভিজান জল লিপির উপর দিলে 
অনার়াদেই পত্রপাঠ কর। যাইতে পারে । 

টাটকা চুণগোলায় উত্তম কাগজে নূতন লেখনী দ্বারা 
অভিলধিত বিষয় লিখিরা রাখিবে। পরে বন্ত্র দ্বারা ঘর্ষণ 
করিলে কাগজের দাগ উঠিয়া যাইবে । পাঠ করিবার ইচ্ছা 
হইলে এর কাগজখানি জলে নিমজ্জিত করিলেই_ শুভ্রবর্ণ 
অক্ষরসমূহ দেখা ষাইবে। 

পুষ্পাদির ব্রণান্তরকর্ণ ।__গন্ধকের ধুমে রা পে 
ধরিলে শ্বেতবর্ণ হইয়। আইসে। পরে পুনরায় সেই পুষ্প 
জলে ভিজাইয়! রাখিলে পুর্ববর্ণ প্রাপ্ত হয়। 

কৃত্রিম ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি ।--গন্ধকচূর্ণ ২ সের ও 
ইন্পাতচূর্ণ ২ সের জল দ্বার! উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়। গর্ভমধ্যে 
পুতিয়। রাখিলে ৮ হইতে ১২ ঘণ্টার মধ্যে ভূমিকম্প হইবে। 
যদি বায়ু উত্তপ্ত থাকে, তাহ! হইলে ভূমি স্ফীত ও বিদীর্ণ হইয়া 
অগ্নিশিখা, ধূম ও ধুলিরাশি উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে। 

কাচের গ্রীস দ্বারা শিল! উত্তোলন।-_একখানি সরল প্রস্তর- 
ফলকের উপর স্থজীর রোলাম করিয়! রাখিবে, পরে প্রজলিত 
দরীপশিখার উপর উপুড় করিয়া একটী গেলাম ধরিবে। 
গ্লাসের অভ্যন্তর ভাগ উত্তমরূপে উত্তপ্ত হইলে তাহা সত্বর 
ধর সুজীর কাইয়ের উপর চাঁপিয়া বসাইবে। যেন কোনরূপে 
অভ্যন্তরস্থ উষ্ণ বায়ু বহির্ত হইতে অথবা বহির্তাগস্থ শীতল 
বাধু অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতে না পাযে। এ গ্লাস শীতল হইয়। 
আদিলে উহা! বৃহিস্থ শীতল বায়ুর চাপ পাইয়া পাথরে এরূপ 
আট্‌্কাইয়া যায় যে, কিছুতেই প্রস্তরখানি গ্রাস হইতে 
নিপতিত হয় না ॥ 

উপরে যে নকল ভোজবাজীর প্রকরণ লিখিত হইল, তাহা 
ইংরাজী মেজিক ও আমাদের দেশীয় বাজিকরদ্দিগের ভোজ- 
বাজী হইতে সংগৃহীত। ইংরাজী ভোজবাজী বা 11851 
এই একই প্রথায় অন্তান্ত উপায়ে সংশোধিত হইয়াছে । 

ইংরাজী ম্যাজিক বা 1180]. 481, উক্ত ভোজবাজী 
হইতে স্বতন্ত্র । উহা অনেকাংশে মারণ উচ্চাটনাদ্দি ইন্দ্রজাল 
বা ভোজবিগ্ভার অনুরূপ । 7 91911 কৃত ফলিতজোতিষ- 
বিষয়ক গ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, এককালে যুরোপে এই 
ম্যাজিক-বিগ্ভার বহুলপ্রচার ছিল। ভূতসাধন, কবচ, চক্র ও 
যন্ত্র চহ্নাদি ধারণ দ্বারা উপদেবতার প্রভাব বা আঁবেশ প্রতি- 
ষেধ প্রভৃতি ভৌতিকতত্বের (318০ 4৮) ব্যাপারসমূহ 
তথাকার ম্গীক়্ বি্ভাবিশারদ (1[521015৪)গণের দ্বারা বিশেষ 
রূপে আলোচিত হইত । বিখ্যাত ইংরাজ-ভূততত্ববিদ্‌ 7)৭৮1810 
[9115 ও তাহার সহযোগী 10৮ [0৩০ কিরূপে ইন্দ্রজাল ও 


ভোজ্যসম্ভব 


[17 ৬৪৫] 


ভোট 


ভৌতিক তত্বের আলোচনা করিয়া গ্রিয়াছেন, তাহ। তাহার | 
শ্রন্থপাঠে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়। 

[বিস্তৃত বিবরণ ভৌতিকবিদ্যা শব্দে ্ন ] 
ভোজাধিপ (পুং) ভোজন্ত অধিপঃ ৷ কংসরাজ ( শব্দরত্র।* ) 
ভোজান্ত। (স্ত্রী) নদীভেদ। (হরিবংশ ১৫৯৮) 
ভোজিক (পুং) ব্রাঙ্মণভেদ। ( কথাসরিৎস1ৎ ৩৯) 
ভোজিন্‌ (ভ্রি) ভূজ-পিনি। 'ভোজনকর্তী। স্তরিয়াং। ভীষ,। 
ভোজ্য (তরি) ভূজ্যতে ইতি ভূজ-কর্ম্মণি ণ্যৎ (ভোজ্যং 

ভক্ষ্যে। পা ৭৩৬৯ ) ইতি নিপাতনাৎ ন কুত্বং। ভোজনযোগ্য। 

“ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ রতিশক্তিররাঃ স্ত্রিয়ঃ | 

বিভবে দানশক্তিশ্চ নাত্যল্নতপসঃ ফলম্‌ ॥» (চাণক্যশতক ৫১) 

_ভাবপ্রকাশ মতে চুষ্য, পেয় ইত্যাদি আহার ছয় প্রকার। 
তন্মধ্যেভোজ্যং ভক্তত্পাদি'ভাত ও ব্যপ্রনাদির নামই ভোজ্য । 

“আহারং ষড়িধং চূষ্যং পেয়ং লেহাং ততৈব চ। 

ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথ। চর্ব্যং গুরু বিদ্যাৎ যথোত্তরম্‌ ॥”(ভাবপ্রণ্) 
২ শ্রাদ্ধান্ধকল্পে পিতৃদ্রিগের. তৃপ্তির জন্য দেয় অন্নাদি। 
স্ত্রীলোকদিগের পার্কণশ্রাদ্ধে অধিকার নাই, তাহার! এ 
আদ্ধের পরিবর্তে ভোজ্যোতসর্গ করিবে । - পুরুষের। যে স্থলে 
শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ হয়, তথায় তাহারাঁও ভোজ্যোতসর্গ 
করিবে। পিতৃ বা দেবকার্যে ভোজ্যোৎসর্গ অবশ্তকর্তব্য। 
পিতা ও মাতার আদ্যককত্যের সময় ষোড়শ বা অন্জল দানের 
পর তদন্ুকল্প ভোজ্যোতসর্ণ করিতে হয়। 


শ্াদ্ধতত্বে ভোজ্যদানের কর্তব্যতা৷ ও তদ্বিষয় এইরূপ :.-. 


লিখিত আছে, “গু অগ্যামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথো 


অমুকগোত্রন্ত পিতুরমুকদেবশর্মণঃ একোন্দিষ্টবিধিকসান্বংসরিক- । 


শ্াদ্ধবাদরে অসুকগোত্রস্ত পিতুরমুকদেবশর্মণঃ . অক্ষয়ন্র্গ- 
কামঃ  সন্বতসোপকরণামান্ন-ভোজ্য-মর্চিতং  শ্রীবিষুুদৈবতং 
বথাসম্ভবগোত্রনায়ে ত্রাহ্গণায়াহং দদানি, ততো! দক্ষিণ|, ততঃ 
কূতৈতৎ দ্বতসবস্ত্রোপকরণামান্ন-ভোজ্যদানকন্মীচ্ছিদ্রমস্ত।” 
( শ্রাদ্ধতত্ব ) ভোজ্য বিশুদ্ধ ব্রাঙ্মণচক দান করিতে হয়। 

ভোজ্যকাঁল (পুং) ভোজ্যন্ত ভৌজ্যদানন্ত কালঃ। €ভোজ্য- 
দানের সময়। 

ভোজ্যতা (ন্ত্রী) ভোজন্ত ভাঁবঃ পি । ১ ভোজ্যের 
ভাঁৰ বা ধন্ম। ২ চলিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত খাওয়া 
দাওয়। থাকা । 

ভোজ্যময় (তরি) থাগ্ঘপূর্ণ। 

ভোজ্যসন্ভব (পুং) সম্ভবত্যন্মাদিতি - সম্ভব উৎপত্তিকারণং, 
ভোজ্যং সম্ভবোহন্ত। শরীরস্থিত রসধাতু, ভোজ্যজাত 
শরীরস্থিত রসধাতু । 

স্াা 


১৫৭ 


ভোজ্য! (স্ত্রী) ১ ভোজনযোগ্যা। ২ ভোজবংশীয় রাজকন্ত] । 

ভোজ্যোফ্ (তরি) উষ্ণ খাদ্ছা্রব্য । 

ভোট (পুং) দেশভেদ, চলিত তিব্বত দেশ । [ রি দেখ।] 

ভোট, ভোটদেশ ( তিব্বত )-বাসী জাতিবিশেষ। ইহারা সাধা- 
রণতঃ ভারত ও তিব্বতের মধ্যবর্তী হিমালয়তটে বাস করে। 
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে চীনরাজ্যপ্রান্ত তিব্বতভূমি ভোট- 
দেশ নামে উক্ত হইয়াছে । . এই ভোটদেশে এক সময়ে 
বৌদ্বধর্মআোত প্রবাহিত হয়। সেই সময্প হইতে ভোটগণের 
ভারতীয় সংস্রব ঘনীভূত হইতে থাকে । বাণিজ্যব্যপদেশে বা 
অন্তান্ত নানা কারণে ভোটগণ স্বদেশ ছাড়িয়া ভারতক্ষেত্রে 
বিচরণ করিয়াছে। এইরূপে এক সময়ে ভুটান রাঁজ্যে ভোট- 
দঙ্গ্যর ঘোর বিপ্লবের পর তন্দেশে একটী ভোট-সর্দার-বংশের 


প্রতিষ্ঠা হইয়৷ যাঁয়। 
মধ্যতিব্বতবাসী হইতে ইহারা জাত্যংশে, আচারব্যবহারে 


ও সামাজিকতায় অনেকাংশে ভিন্ন। ইহাদের মধ্যে জোচো, 
লোন্পা, ছজঙ্গ ও লোবান্‌ নামে চারিটা শ্রেণী আছে। 
কুমাযুন জেলাবাসী ভোটগণ রাজবংশী রাজপুত ও নেপাল- 
বাসী ভূতবালবংশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। অযোধ্যা- 
রাজ নবাব আসফ উদ্দৌলার রাজত্বকালে (১৭৭৫-১৭৯৭ খুঃ) 
তাহার ভারতে আসিয়। বসবাস করিয়াছে । এখানে আসিয়া 
তাহার। ত্রাহ্মণ্যধন্মের অনেক আচারব্যবহারের অনুকরণ 


. করিতে শিখিয়াছে। বিবাহাদি কাধ্যে এক্ষণে তাহার! হিন্দুর 


ন্যায় গোত্রপ্রবরা্দির অন্ুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু অনেক 
স্থলে তাহাঁদের মধ্যে পার্বত্য রীতিরও অনুষ্ঠান দেখ! যায়। 

ইহাদের বিবাহোতসব সর্বতোভাবে হিন্দুর অন্গরূপ। বর 
কন্তাগুহে উপনীত হইলে “চারহানা” ব৷ দবণজাচার উৎসব 
সমাহিত হয়। তৎপরে বর ও কন্তাকে “মাড়ে+” মধ্যে আনয়ন 
কর হয়। এই সময়ে জনৈক ত্রাঙ্গণ পুরোহিত যথাযথ মন্ত্র 
পাঠপুর্বক বিবাহকাধ্্য সমাধা করিয়া থাকেন। সম্প্রদান হইলে 
পর কন্তার ভ্রাতা আসিয়া নবদন্পতির মস্তকে চাউল ছড়াইয়। 
দেয়। উহাকে “লাই ভূজুয়” বলে। অতঃপর মৃত্তিকোপরি 
কতকগুলি ধান্ত বিছাইয়া বরকে তাহার উপর একখণ্ড প্রস্তর 
_গড়াইতে দেওয়া হয়। উহাই “পাথর কি লকির” উৎসব । 
ইহাই তাহাদের বিবাহবন্ধন দৃট়ীকরণের মূল মন্ত্র। 

অতঃপর গাইটবন্ধন, পাসাসার (অলঙ্কার বদল ), ভনবারী 
(হোমাপ্থি প্রদক্ষিণ), বাসিখিলান বেরভোজন) ও জ্ঞাতিকুটুম্বের 
ভোজ হইয়া থাকে । বিবাহান্তে "যুরসের্বানা” বা বিবাহের 
টৌপরাদি নদ্দীজলে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কন্ঠার পালকী 
বরগৃহে উপনীত হইলে দেবদেবীর পুজা সমাপনান্তে 


ভোট 


তাহাকে স্বামিগৃছে প্রবেশ করিতে দ্েওয়। হয়। গৃহে 
আসিয়া বর স্বীয় পত্বীর হস্তে চাল, রূপ বা সোণা। দেয়। 
পক্ষাস্তরে কন্তা তাহ নাপিতানীকে দান করিয়া থাঁকে। 
ইহাকে খর্জাভরণা বলে। 

ইহারা বহুবিবাহ করিতে পারে। প্রথম! পত্বী ২য়, ৩য় বা 
৪র্থ অপেক্ষা দশাংশ স্বামিসম্পন্তি অধিক পাঁইবার অধিকা- 
রিণী। সে স্বামীর জীবৎকাঁলে গৃহকত্রী বলিয়া! গণ্য 
হয়। সাধারণতঃ ১৫শ বর্ষের অনধিকবয়স্কা বালিকারই 
বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্ত কখন কখন বর্ষীয়পীর বিবাহ 
হইতেও দেখা যাঁয়। দেবরবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। বিবাহিত। 
পত্রী ব্যতীত অপর পত্বীরক্ষার নিষেধ নাই। ইহাদের পতিপত্রী- 
বিচ্ছেদ প্রথা নাই।. যদি কোন পুরুষ বা রমণী অই্ব্ধ প্রণয়ে 
আসক্ত হয়, তাহা হইলে সে জাতিচ্যুত হইয়া থাকে । পরে 
জাতীয় ভোজ দিলে সে পুনরায় সমাজে উঠিতে পারে। 

ইহাদের মধ্যে বিবাহ ৩প্রকার।--১ম উচ্চ অন্বের বিবাহ, 
ইহ! শাস্ত্রোক্ত ব্রাহ্গ-বিবাহের অনুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়া খাকে। 
২ পৈরপুঞ্জা ঝা! নিয়শ্রেণীর বিবাহ, , এই বিবাহে সকল কাঁধ্যই 
বরগৃহে আচরিত হয়। কন্তাকে বরগৃহে আনিয়া সম্প্রদান 
করা হয় ৩ধরৌয়৷ বা অবিবাহিত পত়্ীরক্ষা--যাহার৷ বৃদ্ধ- 
কাল পর্যন্ত বিবাহ করে না, তাহারা এইরূপে একটী পত্বা 
গ্রহণ করিয়! থাকে । 

বিনুচিকা, সর্পাঘাত বা শিশুসন্তীনের মৃত্যু হইলে পুতিয়। 
ফেল! হয়। অন্যান্য রোগে মৃত্যু ঘটিলে তাহাকে দীহ করে। 
শব কবরস্থ করিবার জন্ত তাহাদের কোন নির্দিষ্ট সমাধিস্থান 
নাই । ধনী ব্যক্তিগণ কোন পুণ্যতোয়! নদীতে ভাসাইক়া৷ দিবার 
জন্য শবের ভন্ম রাখিয়া দ্েয়। অন্তান্ত সকলে সেই ভন্ম 
পুতিয়া ফেলে। অস্ত্যেষ্টির পর তাহারা নিকটবন্তী কোন 
জলাশয়তীরে একটা তৃণ পুতিয়৷ দেয় এবং দশদিন পধ্যস্ত 
তছুপরে জল ঢালে। 

সকল ক্রিয়াকলাপে ব্রাহ্মণেরাই তাহাদের পৌরোহিত্য করে। 
শক্তিরূপা দেবীহ তাহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা | দ্রেবী- 
পূজায় তাহারা ছাগ ও বন্তশৃকরাদি বলি দিএ থাকে । পরে 
প্রসাী মাংস আপনারাই রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করে। অন্তান্ 
হিন্দু-পর্বোৎ্সবেও তাহাদের বিশেষ আস্থা দেখ! যায়। 


“বর্ধাতি অমাবস” ব। জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যাঁয় রমণীগণ নানা উপচারে 


গ্রামস্থ বটবৃক্ষের পূজ। করে। তাহাদের বিশ্বাস, এই বটের 
পুজার স্বামীর আযুর্দ্ধি হয়। নারায়ণরূপী বটকে তাহারা 


স্বামিজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধ।! করে অথবা৷ নারায়ণ প্রসন্ন হইয় তাহা- 
দের স্বামাকে জীবিত রাখিবেন, এই সছুদ্দেশ্তের বশবর্তী হুইয়। 


[ ৬২৬ ] 


ভোট 


 ভোটীয়া 
তাহার পূজা করিতে বাধ্য হয়। ভাব্রতৃতীয়। ও কাত্তিকী 


পঞ্চমীতে উপবাস তাহাদের মধ্যে মহাপুপ্যজনক, নাগদেবতা 


ও মহাদেবপৃজাও তাহারা বিশেষ সমাদরের রি সম্পন্ন 
করিয়। থাকে। 

তাহার শালগাম ভক্ষণ করে না। খোবী, বা চামার 
ও কোড়ি প্রভৃতি নিক্ষ্ট জাতিকে তাহার! 'অন্পৃশ্ত জ্ঞান করে। 
শুকর, গোরু প্রভৃতি মাংস ভক্ষণ সাধারণতঃ নিষিদ্ধ ॥ কিন্ত 
দেবোপহারে প্রদত্ত শিশু-শুকরমীংস নিষিদ্ধ নহে। তাক বা 
গজ! সেবনে কোন বাধা নাই, কিন্তু মদ্যপান 15 জাতি- 
চ্যুতি ঘটে। 


ভোটদেশ, হিমালয় পর্বতের উত্তরস্থিত দেশভেদ। ইহার 


বর্তমান নাম তিববত। এখানে বহু পুর্বকালে বৌদ্ধধন্্তী 
প্রভীসিত হইয়াছিল। এখনকার অধিবাসিবুন্দ সেই সৌসম্যমূর্তি 
শাক্যবুদ্ধের উপাদনা করিতেছে । সংসারী গৃহস্থ ব্যক্তি- 
গণ সামাজিক আচারে অনেকাংশে হিন্দুর অনুকরণশীল। 
বৌদ্ধযতি লামাগণ যোগি-খষির স্তায় স্বধর্মনিরত থাকিয়া! ক্ষুদ্র 
জীবন অতিবাহিত করিতেছেন । 

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রস্থাদি-বর্ণিত ভোট বা মহাভোট রাজ্য 
কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহার প্রকৃত জীমানির্দেশ স্ুকঠিন। 
অনেকে হিমালয়ের অপর পারস্থিত তটভূমিকে ভোটদেশ বলিয়া 
অভিহিত করেন, কিন্তু এক্ষণে সাধারণতঃ চীনসাআজ্যাধিকৃত 
তিব্বত রাজ্যই ভোট বা মহাভোট শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত 
হইয্ব। থাকে। 

ভোটরাজ্যের ইতবৃত্ত, ভৌগোলিক: সংস্থান. ও প্রত্ুতত্বা- 
দির বিষয় তিব্বত শব্দে যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে । এখান- 
কার বৌদ্ধকীন্তিসমূহ বৌদ্ধযুগের গ্রাঁধান্তব্যঞ্রক ॥ অঞ্জু 
প্রভৃতি অনেক বৌদ্ধমহারথী এই প্রদেশে ধন্মালোক প্রচার 
করিয়া গিয়াছেন। [তিব্বত দেখ ] 


ভোটমারি,বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত রুটিন গণ্ডগ্রাম। 
 অক্ষাঁণ ২৬৯ উঃ এবং ভ্রাঘিৎ ৮৯০১৩ পু, 


এখানে পাট, 
তামাকু, শুট ও চাউলাদির বিস্তৃত কারবার আছে ॥ 


ভোট বন্মাদেব, জনৈক হিন্দুরাজা। পঞ্জাবের অন্তর্গত চহ্বা 


(চম্পকা ) নগরীতে তাহার রাজধানী ছিল। 
(পুং) ভোটম্তজ্জাতিরঙ্মন্ত ॥.. দেশবিশেষ, 
ভোটান্‌ দেশ। ইহার পাঠান্তর ভোটান্ত। [ভূটান দেখ ।] 


ভোটীয় (ত্রি) ভোটদেশজাত | 
ভোটায় কোশী, নদীভেদ। 
ভোটায়া, তিব্বত ও ভূটানদেশবাসী। 


[ তিব্বত ও ভোট দেখ ।] 


ভোপাল 


 ভোট্যা, দিশ্ধদেশবাদী সতিযনজাতির শাখাবিশেষ। 


ভোডেশ্বর, বোম্বাই প্রেমিডেন্দীর সিস্কুবিতাগের শিকারপুর 
জেলার অন্তর্গত একটা নগর। নগরপার্কার হইতে ২ ক্রোশ 
উত্তরূপশ্চিমে অবস্থিত, এখানে রাজা ভোজ পরমার নির্মিত 
একটা দীর্থিক! ও শিবমন্দির এবং তৎসন্নিকটে একটা প্রাচীন 
মস্জিদও বিদ্যমান আছে। 
ভোণর্গাও, উঃ পঃ প্রদেশের মৈনপুরী জেলার অন্তর্গত একটি 
তহুশীল। ভূপরিমাণ ৪৬৩ বর্গ মাইল। এখানে অরিন্দ ও 
ঈশান নদী এবং গঙ্গার একটা খাল প্রবাহিত। 

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা নগর ও তহশীলের বিচার- 
সদর । অক্ষাৎ ২৭*১৫৩০ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৯০১২/৪৫ পুঃ। 
প্রবাদ, রাজ ভীমসেন এই নগর স্থাপন করেন। তিনি 
স্থানীক্স মন্দির-সন্মুখস্থ বিলে স্নীন করিয়া! কুষ্ঠরোগ-মুক্ত হন। 
মোগল-অধিকারে এখানে একটী ছুর্গ স্থাপিত হইয়াছিল। 

ভোণিঙ্গঈদেব, জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি কলচুরিবংশীয় 
হৈহয়রাজ রামদেবের হস্তে নিহত হন। 

ভোতি1 (দেশজ ) ধারহীন, অতীক্ষ। 

ভোপৎতগড়, বোস্বাই প্রেসিডেন্দীর ঠানা জেলার শাহপুর 
তালুকের অন্তর্গত একটা দুর্গ । 

ভোৌপা।, ভৈরবোপাসক সাধুসশ্প্রদায়বিশেষ। ইহারা প্রতিমুন্ত 
গড়িয়। সর্বদা অর্চনা করিয়া থাকেন। সকলেই দীর্ঘকেশ ও 
শ্শ্রু রাখেন ও ললাটদেশে সিন্দুর ধারণ করেন। কেহ কেহ 
কোমরে বড় বড় ঘুস্ুর বাধিয়৷ বা কেহ কেহ পায়ে লোহার 
শিকল দিগ্না নৃত্য ও ভৈরবের গুণকীর্তনপূর্ববক ভিক্ষা 
করিয়। বেড়ান । 

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ইহারা অবস্থিতি করেন। কখন 
কখন কলিকাতায় আসিয়াও দেখা দেন। ইহাদের মধ্যে গৃহস্থ 
ও উদাসীন ছুই সম্প্রদায়ই আছে। 

ভোপা, দিন্ধপ্রদেশবাদী জাতিবিশেষ। মাতাদেবীর পৌরো- 
হিত্য করে বলিয়া তাহারা এই নামে খ্যাত। কোথাও 
ইহার। রেবারী নামে প্রসিদ্ধ। 

ইহার সাধারণতঃ গো, মেষ, মহিষ ও উদ্তীদি পালন করে। 

ইহাদের ক্্ীলৌকগণ পশমসঞ্চয়ে ব্যাপৃত থাকে । মারবাঁড় হইতে 
তাহারা এদেশে আসিয়া বাসস্থাপন করিয়াছে । ইহাদের মুখা- 
কৃতি দেখিলে ইহাদিগকে পারশ্দেশীয় বলিয়! অন্্মাঁন হয়। 
হার! দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠ; মুখ সুগঠিত ও নাসা তিলপুশ্পের 
স্ায়। কখন কখন ইহার! উদ্ট্রের ছুপ্ধ পান করিয়া সপ্তাহ 
কাল অতিবাহিত করিরা থাকে । 

ভোপাল, ভূপালরাজ্য। [ ভূপাল দেখ। ] 


[ ৬২৭ ] 


ভোরঘাট 


ভোভো। (অব্য* ) সম্বোধন। (হলাযুধ) 
“ভোভো ভূজঙ্গ ! তরুপল্লবলোৌলজিহ্ব 1” (মহানাটক১।১৪) 

ভোমর। (দেশজ) ভ্রমর । 

ভোমরাগুড়ি, আসাম প্রদেশের দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটা 
রক্ষিত বনবিভাগ । ভূপরিমাণ ৩৮৬৭ বর্গ মাইল। 

ভোম। (দেশজ) ভূলোম। চক্ষুর পাতার লোমকেও ভোমাকহে। 

ভোমীর। (তস্ত্রা) প্রবাল। 

ভোমর্ষি, সহ্যাপ্রিবর্ণিত জনৈক খধি। (সহ্াৎ ৩৪৯৮) 

ভোর, বোদ্াই প্রেসিডেন্সীর সাতারা৷ রাজকীয় এজেন্দীর 
অধীনস্থ একটা সামন্ত রাজয। ভূপরিমাণ ১৪৯১ বর্গ মাইল। 
এই রাজ্যের সর্বত্রই পর্বতময় । এখানকার সামন্তগণ প্রাটান 
সাতারা-রাজের অধীন ছিলেন। ইহীর৷ জাতিতে ত্রাঙ্গণ। 
ইংরাজরাজসরকার হইতে ইই।রা দত্তকগ্রহণের অধিকার লাভ 
করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রই রাজসিংহাসনের একমাত্র অধিকারী। 
এখানকার সর্দারগণ জায়গীরদার ও পন্তসচিব উপাধিতে 
ভূষিত। দাক্ষিণাত্যের মধ্যে ভোরের সামন্তরাজ সর্বশ্রেষ্ঠ 
বলিয়। গণ্য । ইহার সৈন্সংখ্য। প্রায় ৫॥০ শত। 

২ দ্ার্ষিণাত্যের উক্ত সামস্তরাজ্যের প্রধান নগর । অক্ষ।০ 
১৮*৯ উঠ এবং ভ্রীঘি ৭৩৫৩৫ পৃঃ ।. এখানে রাজ- 
প্রাসাদ অবস্থিত আছে। 

ভোর (দেশজ ) প্রাতঃকাল। 
ভোরঘাট, বোশ্বাই প্রদেশের পশ্চিমঘাট-পর্বতমীলার মধ্য- 
স্থিত একটা গিরিসঙ্কট। বোম্বাই ও পুণানগরের মধ্যস্থলে 
প্রায় ২০ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। অক্ষাৎ ১৮*৪৬৪৫% উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৭৩২৩৩০ পুঃ। এই গিরিসঙ্কট পধ্যন্ত রেল- 
পথ বিস্তার শিল্পবিদ্ভার (13721591172) অদ্ভুত নিদশন। 
এরূপ ২০২৭ ফিট্‌ উচ্চ স্থবিস্তৃত পথে টানেল, সেতু ও খিলান 
দ্বার! বত্মনিন্মীণ ভারতের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই 
কাধ্য সম্পন্ন করিতে প্রায় ৬০ লক্ষ টাক! ব্যয় হইয়াছিল। 
১৮৬১ খুষ্টান্ে ৫ বখসর পরে উহার কাধা সমাধা হয় । অহী- 
রাষ্ট্র অধিকারে ইহ! দীক্ষিণাত্যের দ্বাররূপে গণ্য ছিল। 
খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনানী ওয়েলেস্লি বোম্বাই 
হইতে দাক্ষিণাত্যবক্ষে অশ্বারোহী সেনাদল লইয়া গমনাগমনের 
সুবিধার্থ ভোরঘাটপথ পুণানগর পর্যন্ত বিস্তৃত ও স্থগম 
করিয়। যান। তৎপরে ১৮৩০ খুষ্ঠাব্বে বোম্বাই প্রদেশের 
শাসনকর্তা সার জন ম্যাকম্‌ বাহাছুর ইহা যানবাহনের উপ- 
যোগী করেন। উক্ত মহাত্মা! স্বয়ং লিখিয়া গিপাছেন যে, 
“এই প্রশস্ত পথবিস্তারে কোঙ্কণ ও দাক্ষিণাত্য প্রদেশের 
একটা দেউল ভগ্ন হইয়৷ গিয়াছে । সেনাপরিচালনের ও 


১৮০৪ 
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বাণিজ্যের অনেক সুবিধা হইয়াছে । এমন কি, দাক্ষিণীত্য- 
বাসী কোন ব্যক্তিকেই আর দ্রব্যাদ্দির অভাবে কষ্ট পাইতে 
হইবে না ।” 
ভোরার (দেশজ) গুলসভেদ | 1১120101018, 02910819. 
ভোপণী, দাক্ষিণাত্যবাসী নিক্ষ্ট জাতিবিশেষ। ইহারা নানা 
স্থানে ঘুরিয়া অভ্যন্ত ব্যারামক্রীড়া ও কৌতুক প্রদর্শনাদি 
দ্বারা সাধারণের মনোরঞ্জনপুর্বক জীবিকা অর্জন করে। 
ইহারা অনেকাংশে স্থানীয় কুণবীদিগের মত। নিরন্তর ব্যায়াম- 
শিক্ষার দ্বারা তাহাদের শরীরপেশীসমূহ সুবলিত হইয়াছে । 
সাধারণতই তাহার! দুঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কষ্টসহিষ্ণ। মদ্য ও 
গোশুকরাদি নিন্দিত মাংদভোজনে তাহাদের কোন আপত্তি 
দেখা যাঁয় না। 
ইহারা যে সাধারণতঃ ব্যায়ামকুশল তাহা নহে, অনেকে 
ইতস্ততঃ ভিক্ষী করিয়া বেড়ায়। কেহ কেহ ব৷ দ্বারে দ্বারে 
গীত গাহিয়া বা নাট্য-র্হস্তাদি প্রদর্শন করিয়া সাধারণের 
প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে এবং সেইরূপে লব্ধ অর্থ দ্বারা 
পরিবার প্রতিপালন করে। এতডিন্ন কোন কোন অর্থবান্‌ 
ব্যক্তি গোমেষাদিও পুষে । বালকের! যুব বা প্রোটগণের 
সহিত গোচারণে যায়। রমণীগণ বনস্থলী হইতে রন্ধনোপযোগী 
কান্ঠ ও ঘু'টে প্রভৃতি আহরণ করে। 
ইহারা ম্মার্তমতে ধর্ম্মনকর্মাদি সমাহিত করিয়া থাকে | 
পর্বদনে তাহার! স্নানান্তে পুস্পচন্দনা্বি লইয়া স্থানীয় বাহ- 
রোবা, জানাই, জোখাই ও খান্হোবা প্রভৃতি দেবমুত্তির পুজ। 
করে এবং তংপরে আহারাদি করির। থাকে। স্থানীয় অপর 
দেবদেবীসমূহের প্রতি ইহাদের বিশেষ ভক্তি দেখা যায়। 
বিবাহ ও শ্রাদ্ধাদ্ি কার্যে ইহার! স্থানীর ব্রাহ্গণদ্দিগকে 
পৌরোহিত্যে নিষুক্ত করে। জাতীয় ও সামাজিক বিভ্বাট_ 
পর্চায়ংসভা কর্তৃক নিষ্পত্তি হইয়া থাকে । 
ভোলা (দেশজ) ১ ভুলিয়া যাঁওয়া। ২ মংস্তবিশেষ | 
ভোলানাথ, জনৈক প্রাচীন কবি। ইনি পান্থদূতকাব্য, 
বৈষ্বামৃত ও সন্দর্ভামুততোধিণী নামে মুগ্ধবোধটাক। প্রণয়ন 
করেন । 
ভোলানাথ (পুং) শিব, মহাদেব । 
“বহ্ধণে। বচনং শ্রুত্বা ভোলানাথঃ কৃপানিধিঃ | 
সংহৃত্য তাং মহাজ্বালাং সগণোইস্তরগান্ুনে ॥% 
(শিবপুরাণ উত্তরখ* ২৫অ০ ) 
ভেলি (পুং) উষ্। (ত্রিকা*) 
ভোম্‌ (অব্য*) ভা ডোসি, নিপাতনাৎ সিদ্ধং। ৯ সম্বোধন । 
২ প্রশ্নবিধান। ( শব্দরত্বাৎ) 


ভোস্ভোস্‌ (দেশজ) মহিষাদির অন্ফুট শব্দ। 
ভোস, সাতার৷ জেলার তাসগাও তালুকের অন্তর্গত একটা 
গগুগ্রাম । তাস্র্াও নগরের ৪॥০ ক্রোশ দক্ষিণপুর্ধবে অবস্থিত। 
অক্ষাণৎ ১৬*৫৭উ৪ এবং ভ্রাঘিৎ ৭৪৪৬ পুঃ। . এই গ্রাম- 
পার্খস্থ শৈলে মহাদেবের গুহামন্দির অবস্থিত রহিয়াছে । 
এই মন্দিরে উঠিবার জন্য পটবর্ধন সামন্তগণের ব্যয়ে নির্মিত 
একটা পথ আছে। টি 
এখানকার ৬১১ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে 
কৌশল্যাপুরাধিপ রাজ। শূঙ্গণের নাম পাওয়া যায় ।  প্রত্বতত্ব- 
বিদ্গণের বিশ্বাস, উক্ত রাজ! শৃঙ্গণ সম্ভবতঃ দেবগিরির যাদব- 
রাঁজ সিজ্বন হইবেন এবং তীহার দ্বারাই কুগুল ও মালকে- 
শ্বরের মন্দির নির্মিত হইয় থাকিবে। স্থানীয় প্রবাদ হইতে 
জানা যায় যে, কৌগুল্যপুরে হিঙ্গনদেব নামে এক বাজ। 
ছিলেন। তিনি মহাদেবের প্রীতির জন্য অনেক যাঁগষজ্ঞ 
করেন। কেহ কেহ এই শৈবপ্রধান হিঙ্গনদেবকেই শৃ্জণ- 
রাঁজ বলিয়া থাকেন। এততিন্ন এখানে কণাড়ীভাষায় উৎকীর্ণ 
আরও কএকখানি আধুনিক শিলালিপি পাওয়! যাক । শিব- 
মুন্তি ব্যতীত এই গুহাঁমন্দিরে অষ্টভুজা ভবানী, নন্দী ও 
বীরভদ্রমূত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সমগ্র গুহামন্দিরটী ৫৮ 
ফিট, লম্বা! ও ৩৬ ফিট, প্রশস্ত। ইহার কাঁরুকাধ্য নিতান্ত মন্দ 
নহে। প্রতি শ্রাবণ-সোমবারে এখানে বহুলোক-সমাগম হয় । 
এই মন্দিরের পার্শস্থ উচ্চ চুড়ে ইংরাজ গবর্মেন্টের 
ভ্রিকোণমিতি-জরিপের জন্ত একটী আঁড্ডাগৃহ স্থাপিত আছে। 
ভোস্কার, সম্বোধন জন্ত বিনীত বাক্যপ্রণালী। (দিব্য1* ৪৮/৫।৭) 
ভোহর, শাঙ্গধরপদ্ধতিধৃত জনৈক কবি। কেহ কেহ 
ইহাঁকে ডোহর নাঁমে অভিহিত করিয়া! থাকেন। 
ভৌগিক, ভোগকের গোত্রাপত্য। 
ভৌজকট (ত্রি) ভোজকট দেশসম্বন্ধীয়। 
ভৌজি (পুং) ভোজদেশে ভবঃ ইঞ.। ভোজদেশভব। 
ভৌবজীয় তত্বি) ভৌজে ভোজদেশে ভবঃ, গহাদিত্বাৎ ছ। 
ভোজদেশভব। ্‌ 
ভৌত (পুং) ভূতানি প্রাণিনোহধিক্কত্য প্রবৃত্ঃ অণ.। 
বলিকর্্ম । ইহা! পঞ্চ যজ্ঞের অন্তর্গত। | 
“হোমো দৈবো বলির্ভৌতো হৃযজ্ঞোহতিথিপুজনম্।”আহ্িকত তব) 
১ ভোজনের পুর্বে প্রাণিগণের উদ্দেশে যে বলি দেওয়া হয়, 
তাহাকে ভৌত কহে। ২ দ্েবল। ( শব্দমালা) ভূত-ভিক্ষাদি- 
ভ্যোইণ,। ৩ ভূতসজ্ঘ। ভূত-ততস্তেদমিত্যণ৬ (তরি) ৪ ভূতস্বন্ধী। 
ভৌতিক (রী) ভূতানাং বিকারঃ,ইতি ঠক্‌। ১মুক্তা। (রাজনি) 
(ত্রি) ২ ভূতসন্বন্ধী। ৩ সৃষ্টিবিশেষ। 


ভৌতিক 


“অষ্টবিকল্ে। দৈবস্ত্যগৃযৌনশ্চ পঞ্চধা ভবতি। 
মানুষ্যশ্চৈকবিধঃ সমাসতো! ভৌতিকঃ সর্গঃ ॥৮ 
(সাংখ্যকাণ ৫৩) 
ভৌতিক স্থষ্টি।__্রাক্ম, প্রাজাপত্য, শরন্দ্র, পৈত্র, গান্ধর্ব, 
যাক্ষ, রাক্ষদ ও পৈশাচ এই আট প্রকার দেবযোনি) পণ্ড, মুগ, 
পক্ষী, সরীস্যপ ও স্থাবর এই পাচ প্রকার তিষ্যগ্‌ যোনি আর 
মনুষ্যযোনি) এক প্রকার সংক্ষেপে ইহাই ভৌতিক স্থষ্টি। 
চৈতন্তের উৎকষাপকর্ষ অনুসারে ভৌতিক স্থষ্টির উর্দ, অধঃ 
ও মধ্য এই ত্রিবিধ বিভাগ কল্পিত হয়। তন্মধ্যে উদ্ধ লোক 
অর্থাৎ পশ্বাদি স্থাবরাস্ত তিধ্যক শরীর। রজোবহুল মধ্যলোক, 
দেবলোক সত্ববহুল,তমোবহুল অধোলোক অর্থাৎ মানবযষোনি। 
উদ্ধতম ব্রহ্গ। হইতে ্তম্ব পথ্যন্ত সমস্তই ভৌতিক স্থৃষ্টি। 
যতদিন ন। লিঙ্দদেহের নিবুত্তি হয়, ততদিন যে কোন 
শরীর উৎপন্ন হউক, সকল শরীরেই লিঙ্গশায়ী চেতন জরা- 
অরণাদি জনিত হছুঃখ প্রাপ্ত হয়। হুঃখ বস্ততঃ প্রাকৃতিক, 
কিন্ত প্রাকৃতিক লিঙ্গের সহিত অভেদ অধ্যাস থাকায় আত্মা 
সেই প্রাক্কৃতিক লিঙ্গস্থ দুঃখ আপনাতে অধ্যাস করেন। 
অতএব ভৌতিক স্থষ্টিই ছুঃখের কারণ। ( সাংখ্যদর্শন ) 

৪ ভূতসম্বন্ধিগুণবিশেষ। দর্শনশান্ত্রে এই ভৌতিকগুণের 
বিষন্ধ এইরূপ লিখিত আছে, অগ্ষি, বায়ু, জল, আকাশ ও 
সত্তিকা এই পাঁচটা ভূত। বিশেষ বিশেষ গুণ দেখিয়া 
বস্তর পার্থক্য ও তাহার লক্ষণ নির্ধারিত হইয়া! থাঁকে। 
অন্বয় ও ব্যতিরেক এই দ্বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাওয়া 
বায়, আকাশের বিশেষ গুণ শব্দ, বায়ুর বিশেষ গুণ স্পর্শ, 
তেজের বিশেষ গুণ রূপ, জলের বিশেষ গুণ রদ এবং 
পৃথিবীর বিশেষ গুণ গন্ধ। 

বস্ত ব্যবহারের কতকগুলি কান্ননিক ভাব আছে, তাহাও 
গুণ নামে অভিহিত হয়। যথা সংখ্যা, পরত্ব ও অপরত্থ 
প্রভৃতি। এতজ্জাতীয় গুণ ব্যবহারমূলক ও উপাধি-পক্ষ- 
পাতী। যাহ। পারিণামিক গুণ তাহা দ্বিবিধ। সাংসিদ্ধিক 
৪ নৈমিত্তিক। যাহা স্বতঃসিদ্ধ, আশ্রয় বস্ত থাকিলে 
থাকে, না থাকিলে থাকে না, যাহা আশ্রয়ের সহিত একত্র 
উৎপন্ন, একত্র অবস্থিত ও একত্র বিধ্বস্ত হয়, তাহ 
নাংসিদ্ধিক নামে খ্যাত। যেমন অগ্নির উষ্ণত। ও জলের 
দ্রবত্ব। 

বাহা আগমাপারী অর্থাৎ নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন হয়, 
তাহা নৈমিত্তিক । যেমন জলের কাঠিন্ত ও বায়ুর শৈত্য । 

চক্ষু যাহা গ্রহণ করে এবং থাহা শ্বেত, পীত, লোহিত 
ইত্যাদি শব্দে উল্লিখিত হয়, তাহা রূপ শব্দের অভিধেয়। 
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ভৌতিক 


এইরূপ আবার কোথায়ও বর্ণ ও চলিত ভাষায় রঙ. নামে 
অভিহিত হয়। শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ সাদার, কালরও. 
ইত্যাদি । বর্ণ বহুবিধ হইলেও মূলবর্ণ তিনটার অতি- 
রিক্ত নহে। শ্বেত, লোহিত ও কৃষ্ণ। এই তিন বর্ণের 
নামান্তর অমিশ্রবর্ণ। এততিন্ন যাহা মিশ্রণে জন্মে, তাহা 
মিশ্রবর্ণ বলিয়া খ্যাত। মূলবর্ণ তিনটার ন্যুন নহে, অতিরিক্তও 
নহে, তাহার কারণ এই যে, বর্ণগুণটা ভৌতিক । আকাশ 
ও বায়ুভূতের কোন বর্ণ নাই, কেবল পৃথিব্যাদি তিন ভূতেরই 
আছে, সেই কারণে মূলবর্ণ তিন। কোন্‌ ভূত হইতে 
কোন্‌ বর্ণ হয়, তাহার সিদ্ধান্ত এইরূপ আছে। পৃথিবী হইতে 
কৃষ্ণ, জল হইতে শ্বেত ও অগ্নি হইতে লোহিত। 

দ্যদগ্নে রোহিতং রূপং তত্তেজসঃ যচ্ছুরুং তদপাং 

যত কৃষ্ণং তদন্ত” (ছান্দোগ্য উপ ) 

এই তিন বর্ণে বিশেষ বিশেষ বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে । 

গুরুত্ব।__গুরুত্ব গুণটা ক্ষিতি ও জল উভয়বর্তী। অন্ত 
কোন ভূতে ইহার সত্তা নাই। মেইজন্তই পৃথিবীর অভি- 
মুখে পাথিৰ ও জলময় বস্তর গতি হইয়া থাকে । সে গতির 
নাম পতন ও স্তন্দন। তেজে ও বায়ুভূতে আদৌ গুরুত্ব নাই, 
অধিকন্ত এই ছুয়ে গুরুত্বের বিপরীত লঘুত্ইই আছে। সেই 
জন্যই তাহাদের ও তজ্জাত পদাথের বিপরীত দিকে অর্থাৎ 
উদ্ধে গতি হইয়া থাকে । এ গতির নাম উৎপতন। 
কখন কখন অন্তান্ত তেজোময় বস্তকে যে পৃথিবীর 
অভিমুখে আসিতে দেখি, তাহা গুরুত্বপ্রেরিত নহে, বেগ- 
প্রেরিত। অধঃসংযৌগ অর্থাৎ পৃথিবীতে সংলগ্ হইবার 
জন্য উপরিস্থ বস্তর যে গতি হয়, তাহারই নাম পতন। 
পতনের 'প্রতি দ্বিবিধ কারণ আছে, যথা গুরুত্ব ও বেগ । উন্কা 
ও বজ্রাগ্রি প্রভৃতি যে পৃথিবীতে আইসে, তাহার কারণ বেগ, 
গুরুত্ব নহে। গুরুত্ব গুণটী অতীন্দ্রয়, কিন্ত বল্পভাচাধ্যের 
মতে স্পর্শের অর্থাৎ ত্বগিন্দ্রিয়ের দ্বারাও গুরুত্বান্থুতৰ হইতে 
পারে। 

ক্ষিতি, জল ও তেজ এই ভূতত্রয়ে দ্রবত্থ অবস্থিত। দ্রবস্থ 
দিবিধ, সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক । জলে সাংসিদ্ধিক দ্রবত্ব 
এবং অন্য দুহুটাতে নৈমিত্তিক দ্রবত্ব। নৈমিত্তিক অর্থাৎ 
নিমিততবশতঃ উৎপন্ন । স্তন্দন অর্থাৎ চু'ইয়ে পড়া দ্রবস্ 
গুণেরহ কাধ্যান্তর। শক্তু প্রভৃতি দ্রব্য যে জলসংযোগে 
পিগাকৃতি হয়, তাহ। স্নেহসংযুক্ত দ্রবত্বের প্রভাব। 

(স্তায় ও সাংখ্যদণ ) [পঞ্চভৃত ও মহাভূত শব্দ দেখ। ] 
(পুং) ৫ মহাদেব । (ত্রিকাণৎ) ৬ উপদ্রব। ৭ আধ 
প্রভৃতি । ৮ চক্ষুরাদি। ৯ শরারাদি। ১* বোদ্ধবিশেষ। “ভূতেবু 


ভৌতিকবিদ্য। 


মহদাদিক্ষিত্যস্তেযু আত্মবুদ্ধা! উপাসকাঁঃ ভৌতিকাঠঃ বৌদ্ধ- 
বিশেষাঃ “ভৌতিকাস্ব শতং পূর্ণ সহতরত্বাভিমানিকাঃ1% 
(পাতঞ্জলভাষ্যটাকায় বাচন্পতিমিশ্র ) 
ভৌতিককাঁগু (ক্লী) ভূতবন্বন্ধিনী ক্রিয়া! যে ব্যাপার সমূহ 
তূতঘোনির আবেশসাধ্য বলিয়! সাধারণে উক্ত হইয়াছে। 

[ ভৌতিকবিদ্ভা দেখ ] 
ভৌতিকতত্ত (ক্লী) ভূত-জগতের আলোচনাবিষয়ক বিদ্যা- 
বিশেষ। [ ভৌতিকবিদ্ভা দেখ । ] 
ভোৌতিকবিদ্যা,-ভূত, প্রেত, দানব, দৈত্য, পিশীচ, পিশাচী, 
ডাকিনী, যোগিনী ও নায়িক! প্রভৃতির পরিচয়, অমানুষিক 
ব্যাপার বা ভৌতিককাণ্ড যাহ! দ্বারা জান! যায়, তাহাই 
ভৌতিকবিদ্য।॥ আমাদের শীস্ত্রমতে যে সকল নিশাচর 
দিব্যভাঁব প্রাপ্ত হইয়াও হিংসীপরায়ণ, তীহাদিগকৈ ভূত বলে। 
যে বিদ্য। দ্বারা ভূতের সংজ্ঞা ও স্বভাবাঁদি জান! যায়, তাহাকে 
ভূতবিদ্যা কহে*। 

পৃথিবীর সকল সত্য.ও অসভ্য জাতির মধ্যেই ভূত, প্রেত, 
ডাকিনী প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাস ও ভূতাদি ঝাড়াইবার 
নানা প্রক্রিয়। প্রচলিত আছে । উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতিশীল 
বৈজ্ঞানিকগণ অনেকেই ভূতাদির অস্তিত্বে অবিশ্বাস 
করিতেন, এখন আবার বিংশশতাব্দীর প্রারস্তে মার্কিণের 
অনেক বৈজ্ঞানিক ভূত-প্রেতে বিশ্বীসন করিতে আরম্ত 
করিয়াছেন। থিওসফীর বিস্তার ইহার অন্যতম কারণ বলিয়া 
মনে হয়। 

হিন্দুদিগের বিশ্বাস । 

ভারতবর্ষে কেবল অসভ্য ও অনাধ্য জাতি বলিয়া নহে, 
স্থুসভ্য আর্য হিন্দুগণও বহু পুর্বকাল হইতে ভূত-প্রেতে 
বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। অথর্ববেদে যাতুধান, ছুর্্মতি 
প্রভৃতি অপদেবতার স্তব আছে। অপদেবতার আবেশে 
মানব নানারূপে পীড়িত হইত, এ বিশ্বীসও তখন ছিল। 
কিন্তু খক্‌, ঘজু ও সামসংহিতায় এরূপ অপদেবতাঁর ভয়ের 
কোন উল্লেখ নাই । মরণের ভয়ের সঙ্গে অথর্ববেদের সময় 
আধ্যদিগের হৃদয়ে অপদেবতার ভয় আসিয়া উপস্থিত হয়। 
কিন্ত অপদেবতাঁর উৎপত্তিকথা বৈদিক গ্রন্থে 'নাই। পৌরা- 
ণিক সময়ে ভূতপ্রেতাঁদিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। 


* “হিংসাবিহার! যে কেচিদ্দিব্যং ভাবমুপাশ্রিতাঃ। 
ভূতানীতি কৃত। সংজ্ঞা তেষাং সংজ্ঞা প্রবক্তভিঃ ॥ 
গ্রহসংজ্ঞাভিভূতানি য্মাদ্েত্যনয়। ভিষক্‌। 
বিদায়া ভৃতবিদ্যাত্বমত এব নিরচ্যতে ॥” 
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'পিও্ড দেওয়! যায়, তখনই প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়। 


] ভৌতিকবিদ্যা 


মার্কগেয়পুরাণে বালকদিগের শাস্তির জন্য  খণের সহিত 
ভূতগণের পুজা-বিধান আছে-- বট 
“বিক্গিপেজ্জুহুগাচ্চৈবানলং মিত্র ৭ ] % 
ভূতানাং মাতৃভিঃ সার্ধং বালকানান্ত শাস্তয়ে ॥» (মার্ক-৫১।৫৩) 
ভাগবতে লিখিত আছে-ছুূর্য্যোগের সময় মহাদেবের  অন্কুচর 

ভূতগণ বিচরণ করিয়া থাকে । 

“এষ ঘোরতম। বেল! ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা|। 

চরস্তি ষস্তাং ভূতানি ভূতেশাজ্চরাঁণি চ ॥৮ (ভাঁগণ্ঞ১৪/২৯) 

কিন্ত প্র সকল ভূতের উৎপত্তি কিরূপে হুইল, বন্ুপুরাণেই 
এ সম্বন্ধে সবিশেষ কোন কথা নাই। তবে বিষুধন্মোতর 
ও গরুড়পুরাণ হইতে প্রেততত্ব সম্বন্ধে অনেক কথ! জান! যায়। 
বিষুধন্মোত্তরে লিখিত আছে,--মরণের পর দাহাদ্দি শেষ 
হইলে আতিবাহিক দেহ হয়। ইহ! কেবল মানবদিগেরই 
হইয়া! থাকে, অপর কোন প্রাণীর হয় না। তৎপরে তাহার 
উদ্দেশে পিগু দিলে প্রেত ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। প্রেতপিও 
না! দিলে কিন্তু তাহার মুক্তি নাই, দে আকাশে শ্বাত, বাত 
ও তাপে ঘোরতর যাতনা ভোগ করিয়া থাকে । সপিত্তী- 
করণের পর সে অন্ত ভোগ দেহ প্রাপ্ত হয়॥। তৎপরে সে 
নিজ কর্মানুসারে স্বর্গে বা নরকে ঘায়ক্ক । 
গরুড় পুরাণে প্রেত সন্বন্ধে সবিস্তার লিখিত আছে ॥ ঘথা-- 

মুতের চিতাকাধ্য শেষ হইলেই প্রেতত্ব জন্মে। কেহ 
বলেন, চিতায় দিবার সময় হইতেই -প্রেতত্ব ঘটে । আবার 
ফোন কোন শাস্ত্রবিদ্‌ বলেন, যখনই -প্রেতের নাম করিয়া 
প্রাণ বহির্গত 
হইলেই প্রথম পিও, শ্বাশানে যাইবার ময় অদ্দপথে দ্বিতীয় 
পিগড ও চিতারোহণকালে তৃতীয় পিও দিলে শবের আর 
কোন দোষ থাকে না। প্রথম দিবসে যেরূপ পিও 'দ্িবে,সেই- 
রূপ দশ দিনেও দিতে হইবে। প্রথম দিনের পি্ডে মুদ্ধী, 
দ্বিতীয় দিনের পিশ্ডে গ্রীবা ও. স্কন্ধ, তৃতীয় দিনের পিওে 


হৃদয়, চতুর্থ দিনের পিগ্ডে হস্ত, পঞ্চম দিনের 'পিণ্ডে নাভি, 


ষষ্টদিনের পিণ্ডে কটি, সপ্তমদিনের পিণ্ডে গুহ, অষ্টম দিনের 
পিণ্ডে উরুদ্বয়, নবম দিনের পিণ্ডে জান্কু ও চরণদ্বয়, এবং 


দশম দিবসে প্রেত বারুদেহ ও অতিশয় ক্ষুধাতুর হয় । এই 


দিবস আমিষ পিও দিবার ব্যবস্থা আছে। একাদশ:ও দ্বাদশ 
দিবসে প্রেত খাইয়া থাকে, এ দিন দীপ, অন্ন, জল, বন্ত্র ও 
আর যাহা কিছু দেওয়া যায়, সে সকলই প্রেতশব উল্লেখে 
দিতে হইবে। এই পিও জন্ট দেহ পাইলে যমদূতেরা প্রেতকে 


* প্রেত শব্দ :৫২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য । 


ভৌতিকবিদ্য! 


অহাপথে লইয়া! যায়। এইরূপে যমদুত কর্তৃক প্রপীড়িত 
হইয়া প্রেত “অপ্িপত্রঁ বন: দিয়া ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া 
যমলোকে যায় ও অষ্টাদশ দিনে যমের পূর্ব পুরে আপিলে 
ত্রিপক্ষ পর্য্যন্ত পুত্রপ্রদত্ত অন্যুক্ত জল পান করে। পরে 


ভয়ঙ্কর বন্য-্বাপদ-সস্কুল ন্থুরেন্্র নগরে আসিয়। কাদিতে৷ 


থাকে, এখানে ছুই মাস তাহার! ঘমদূত কর্তৃক বিশেষরূপে 


নিগৃহীত হইতে থাকে। তৃতীয় মাসে গন্ধব্বনগরে আসিয়া 
পুত্রাদির প্রদত্ত পিণ্ড আহার করে। চতুর্থ মাসে শৈলাগমপুরে ৷ 
নীত হয়। এখানে প্রেতের 'মাথায় ও পৃষ্ঠের উপর বড় বড় 
পাথর পড়িতে থাকে । .এ সময়ে তাহারা পুত্রাদি-প্রদত শ্রাদ্ধে 
রুতরুটা তৃপ্তি লাভ করে তৎপরে পঞ্চম মাসে ক্রুরপুরে 
এইসময় প্রেতের! পুনঃ 


ও ষষ্ঠমাসে চিত্রনগরে আনীত হয় । 
পুনঃ ক্ষুধাতুর ও শোকাতুর হয়, যাগ্নাসিক-প্রদত্ত পিণ্ডে রতকটা 


তৃপ্তি লাভ করে। ইহার পর শতযোজন বিস্তীর্ণ পুয-শোণিত-। 
পুর্ণ উত্তপ্ত বৈতরণীতে আনীত হয়। এখানে পরিক্লিষ্ট যমদূত, 
কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়! প্রতিদিন ২৪৭ যোজন চলিতে থাকে । 


' অষ্টম মাসে পিও খাইয়া অতি ছুঃখপ্রদ পুরে ও নরম মাসে 
নানাক্রান্তপুরে নীত হয়। এখানে নবম-মাঁসিক পিও 
'পাইয়া নানাক্রন্দপুর ও তগ্তপুরে আসে । পরে দশমমাসে 
সুতপ্ত নগর, একাদশ মাসে রুদ্রস্থান ও দ্বাদশ মাস 
পূর্ণ হইলে শীতপুরে নীত হয় ও সকল স্থানে যথাক্রমে 
মাসিক পিও্ড ভৌজন করে। 
চিত্রগুপ্ত সমীপে আনীত হয়। বিচারের পর তাহার ্বর্গ 
বা নরক ঘটিয়া৷ থাকে ।, (গরুড়পু* উত্তর খণ প্রেতকল্প ) 
প্রেত হইবার কারণ। 

কোন্‌ মানব প্রেতত্ব লাভ করে, এ সন্বন্ধে গরুড়পুরাণে 
(উত্তরথণ্ডে ১২ অঃ) লিখিত আছে-_ 

“যাহারা সর্বদা পাপকরন্মে রত, যাহার! পুষ্করিণী, কুপ, 
দীর্ঘিকা, উপবন, দেবালয়, পানীয়শালা, সুবৃক্ষ, ভোজনশালা, 
ও পিতৃপিতামহের ধর্ম বিক্রয় করে, যাহারা লোভবশে 
গোচারণ স্থান, গ্রামসীমা, তড়াগ, উপবন, ও গহ্বর কর্ষণ 
করে, চগণ্ডালের আঘাতে, জলপতনে, সর্পাঘাতে, ব্রাহ্মণ 
হইতে, বিদ্যুৎপাতে, দংশক জন্ত হইতে ও পশুগণের আঘাতে 
বে সকল পাঁপকর্ার 'মৃত্যু হয়) উদ্বন্ধনে, আত্মহত্যায়, 


বিষ ও শন্ত্রাদির আঘাতে, বিস্চিকারোগে, অগ্রিদাহে, মহা-. 


রোগে ও পাপরোগে, দস্থ্যগণের হস্তে, অসংস্কারাবস্থায়, 


ও বিহিত আচারবর্জিত হইয়া যাহাদের মৃত্যু-হয়, যাহাদের 
বুষোৎসর্গাদি ক্রিয়।:.ও মাসিক পিগাদি লুপ্ত-হইয়াছে, শৃদ্রগণ 


যে দ্বিজের অগ্নি, তৃণ, -কাষ্ঠ:ও দ্বতাদি আহরণ করে ) পর্ব- 
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তৎপরে বিচাঁরার্থ ঘমরাজ ও - 


ভোৌতিকবিদ্য। 


নস 


তাদি হইতে পতনে, ব্রজস্বলাদ্ি দ্বোষে, ভূমিতে মরণ ন। 
হইলে অথবা শৃন্যে মৃত্যু ঘটিলে, বিষ্ণুনামস্মরণে পরাজ্মুখ, 
কুতকাদি সম্পর্ক-বিশিষ্ট, দুষ্ট শল্যাদিতে মৃত ও অন্ান্ত অপ- 
মৃদ্যুর বশবর্তী হইলে তাহারা প্রেতযোনি প্রাপ্ত হুইয়৷ অর্থাৎ 
ভূত হুইয়া পৃথিবীতে, বিচরণ করি৷ থাকে*। এ ছাঁড়া যে 
্রন্স্ব, দেবদ্রব্য ও গুরুদ্রব্য ছুরি করে, যে শুল্ক লইয়া কন্তা 
প্রদান করে, যে ব্যক্তি বিন অপরাধে মাতা, ভগিনী, ভাঁ্যা, 
পুত্রবধূ-ও কন্ঠাকে পরিত্যাগ করে, স্যাসাপহারী, মিত্রন্রোহী, 
পরদ্ারগামী, বিশ্বাসঘাতক, ভ্রাতৃদ্রোহী, ব্রহ্মঘাতী, গোহত্যা- 
কারী, মগ্পায়ী, গুরুপত্রীগামী,  কুলমার্গ-পরিত্যাগকারী, 
সর্বদা মিথ্যাবাদী, স্বর্গ ও ভূমিহরণকারী এই সকল ব্যক্তিও 
মরিলে প্রেতত্ব পাইয়। থাকে 11 গারুড়ে পরে আবার লিখিত 
আছে, যাহারা তাপসী, স্বগোত্রা ও 'অগম্যা নারীতে গমন 
করে, তাহারা মহাপ্রেত হয় ॥$ 


* “যে কেচিৎ পাপকনম্মাণঃ পূর্ববকন্মীবশানুগাঃ | 
জায়ন্তে তে মৃতাঃ প্রেতাঃ শৃণুঘ 'ব্ং বদাম্যহং ॥ 
বাপাকুপতড়াগানি হযারামঞ্চ স্থরালয়ং। 
প্রপাং সদ্যঃ সুবৃক্ষাংন্চ তথ ভোজনশালিকাম্‌ ॥ 
পিতৃপৈতামহং ধর্মং বিক্রীণাতি স পাপকৃৎ। 
মৃতঃ প্রেতত্বমাপ্রোতি যাবদাভূতসংপ্লবং ॥ 
গোচরং গ্রামসীমা।চ তড়াগারামগহ্বরং। 
কর্ষয়ন্তিচ যে.লোভাৎ প্রেতাস্তে সম্ভবস্তি-হি.॥ 
চণ্ডালাদুদ্কাৎ সপ্পাৎ ব্রাহ্মণাদ্বৈদ্যুতাত্তথা । 
দ্্রভ্যশ্চ পশুভ্যশ্চ মরণং পাপকন্মণম্‌ ॥ 
উদ্বন্ধনম্থৃত৷ যে চ বিষশস্ত্রহতাশ্চ-যে । 
আত্মোপঘাঁতিনে। যে চ বিশুচ্যগ্রিহতাশ্চ যে ॥ 
মহারোগৈম্তি। যে চ পাপরোগৈশ্চ দস্্যুভিঃ | 
অসংস্কৃতপ্রমৃতাশ্চ বি হিতাচাররজ্জিতাঃ) 
বুষোৎসর্গাদিসংক্কারৈলু প্তৈঃ পিগুশ্চ মাসিকৈ?। 
যস্তানয়তি শৃদ্রোগগ্রিং তৃণং কাষ্ঠং হবীংষি চ॥ 
পতনং'পর্ববতাদিভ্যে। ভিত্তিপাঁতেন যে মৃতঃ । 
রজস্বলাদিদৌফৈস্ত'ন ভূমৌ। ভ্িয়তে যদি ॥ 
অন্তরীক্ষে মৃত! ষে চ বিষুল্মরণবর্জিতাঃ। 
হুতকাদিষু সম্পর্কী ছুষ্টশল্যা মৃতান্তথা ॥ 
।এবমাদ্দিভ্রন্তৈশ্চ কুমৃত্যোর্ববশগ্াস্ত-থে। 
তে সর্ব প্রেতযোনিস্থা বিচরন্তি মহীস্থলীম্‌॥” 
(গারুড়ে উত্তরখণ্ড ১২ অঃ) 
এব্রন্স্বং দেবদ্রব্যঞ্চ গুরুত্রর্যং হরেত্ত,+যঃ। 
কন্যাং দ্র্াতি শুক্কেনস. প্রেতে। জীয়তে নূরঃ ॥ 
মাতরং ভগিনীং ভাধ্যাং স্সযাং ছুহিতরং ততঃ। 
অদৃষ্টদৌষান্‌ ত্যজতি স প্রেতো৷ জায়তে নরঃ। 
স্ঠাসাপহর্ত! মিত্রঞক্‌ পরদীররতঃ সদা । 
বিশ্বাসঘাতী কুটশ্চ স প্রেতো'জায়তে নয়ঃ। 
ভ্রাতৃঞ্জগ্‌ ব্রন্মহা গোন্ঃ স্ুরাপো -গুরুতলগঃ । 
কুলমার্গং পরিত্যজ্য.হানৃতেষু সদা রতঃ। 
্ত্ী হেক্শ্চ ভূমেশ্চ স প্রেতে৷ জায়তে নরঃ॥” ( গরুড় ) 
]:“তাপসীঞ্চ স্বগোত্রাঞ্চ অগম্যাঞ্চ ভজন্তি যে। : 
ভবন্তি তে মহাপ্রেতা অন্বুজানি-হরন্তিযে ॥” (-গরুড ১+।৩৫ ) 


৬ 


ভৌতিকবিদ্য। 


গারুড়ে উত্তরখণ্ডে (৩০ অধ্যায় ) প্রেতের আবার একটু 
বিশেষত্ব লিখিত আছে,__ 

“যে সকল ব্রাহ্মণ থাইতে না পাইয়। শুকাইয়! মরে,যাহার! 
হিংস্র জন্ত কর্তৃক অপঘাতে মরে, গলায় ফাঁস দিয়া, হঠাৎ 
গুরুতর আঘাতে, ব্যান্র, অগ্নি ও বিষাদি দ্বারা অথবা বিস্ৃ- 
চিকা রোগে মরে, যে আত্মহত্যা করে, পতনে, উদ্বন্ধনে, 
অথব! জলে যাহারা মরে, শ্রেচ্ছের হস্তে, উল্লজ্বনে, মহ।রোগে 
অথবা স্ত্রীর পাপে বা চাল, জল, সর্প, রজস্বলা, অশুচি, শৃদ্র 
ও রজকাদি স্পর্শে যাহারা মরে, তাহারা নরক ভোগের পর 
প্রেত ব! ভূত হইয়া থাকে ।”* 

প্রেতের উদ্দেশ্তে শ্রাদ্ধাদি প্রয়োজন । যদি কোন ক্রিয়া 
না করা যায়, তাহ। হইলে সেই প্রেত পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয়| 

আবার যাহাদের সন্তান সন্ততি নাই, তাহারা শতবর্ষ 
ঘোরতর নরকভোগের পর যমদূত হইয়া! থাকে 1$ 

পাঁন্সোত্তর খণ্ডেও লিখিত আছে-_সপ্তবিংশতি যুগ দারুণ 
নরকঘন্ত্রণা ভোগের পর পিশাচ হইয়া থাকে । 

[ প্রেত শব্দ ৫২১ পৃষ্টা দ্রষ্টব্য ] 
পিশাচদিগের রূপ অতি বিকট অথচ করাল, দীনভাবাপন্ন ও 
ভীতিপ্রদ, চক্ষু কোটর প্রবিষ্ট ও পিঙ্গলবর্ণ, কেশ সকল উর্ধ- 
মুখী, অঙ্গ রুষ্ণবর্ণ, লক্‌ লক্‌ জিহ্বা, ওষ্ঠ লম্বা, দীর্ঘ জজ্ঘা, 
দেহ অতিশয় শিরাল, হস্ত দীর্ঘ, মুখ শুফ ও আকৃতি যম- 
দূতের স্ায়। 

গরুড়পুরাণের মতে, প্রেত নিজ কর্ম্ানুনারে বায়ুরূপ 
দেহযুক্ত ও অতি ক্ষুধাতুর হুইয়৷ থাকে ।$8 আবার অন্ত 
স্থলে লিখিত আছে, ভূতগণ দিগ্বাসী | 

“পিশাচ রাক্ষস! যক্ষা! যে চান্তে দিশিবাসিনঃ ৮ 

(প্রেতকল্প ৫৩৫ ) 
একজন প্রেত নিজের স্বরূপ এইরূপ বলিতেছে-_ 
“হতবাক্য! বয়ং সর্ধে নষ্টনংজ্ঞা বিচেতনঃ ॥ 
ন জানীমো৷ দিশং তাত বিদিশং চাতিছুঃখিতাঃ ॥ 
গচ্ছামঃ কুত্র বৈ মুঢ়াঃ পিশাচাঃ কম্মজা বয়ং ॥ 
ন মাতা ন পিতাম্মাকং প্রেতত্বং কর্ম্মভিঃ স্বকৈঃ। 
প্রাপ্তাঃ স্ম সহসা তদ্বৈ ছঃখোদ্বেগনমাকুলম্‌॥”(৫প্রতক:১২অ) 


* “তেন পাঁপেন নরকানু্তীঃ প্রেতত্বভাঁগিনঃ 1” ( গরুড়পুণ ৩০৯) 


+ “কর্তব্য খগশ্রেষ্ট ক্রিয়াদি প্রেততৃপ্তয়ে। 

বদ! ন ক্রিয়তে সর্ববং পিশাচত্বং স গচ্ছতি ॥” ( গরুড উত্তর ১৫।১৯ ) 
1 “ষেষান্ত নরকে ঘোরে গতান্ব্দশতানি বৈ ॥ 

সম্ততিনৈ'ব বিদ্যেত দৃতত্বং তে প্রযাস্তি হি।” (এ ৮1৩৪) 
$ “বাধুভৃতঃ ক্ষুধাবিষ্টঃ কর্মজং দেহমাশয়েও।” (এ ৯১) 


[ ৬৩২ ] 


অবস্থান করে। 


আমর! সকলেই হৃতবাক্য, নষ্টসংজ্ঞ ও বিচেতন |. আমর! 
দিগ্বিদিক্‌ কিছুই জানি না, তাই অতিহুঃখে কালযাপন 
করিতেছি। আমর! মূঢ়, কর্মদোষে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হই- 
যাছি, কোথায় যাইতেছি, তাহ! কিছুই জানিতে পারিতেছি 
না। আমাদের পিতা নাই, মাতা! নাই, নিজ নিজ কর্ম্মদোষে 
পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়। নানা ছুঃখ ও. উদ্বেগ ভোগ 
করিতেছি। 
গারুড়ে আরও লিখিত আছে-_ 

«“কলৌ প্রেতত্বমাপ্পোতি তার্ষ্যাশুদ্বক্রিয়াপরঃ | . 

কতাদৌ দ্বাপরং যাবন্নপ্রেতো৷ নৈব গীড়নম্‌ ॥৮ (১০১৭) 

কলিকালেই অশুদ্ধ-ক্রিয়াশীল মানবগণ প্রেতত্ব লাভ করে। 
কিন্তু সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপরযুগে প্রেতও ছিল না, গীড়নও 
ছিল না। 


প্রেতের বিচরণ-স্থান। 

যে কেহ প্রেতত্ব প্রাপ্ত হয়, সে কোন্‌ স্থানে বাস রে? 
প্রেতলোক হইতে মুক্ত হইয়া আবার কিরূপে পাপ ভোগ 
করে ? প্রতগণ চতুরশীতি লক্ষ নরক ভোগ করে ও তথায় 
সহজ সহম্্র কিন্কর দিবারাত্র প্রেতগণকে রক্ষা করিতেছে, 
এরূপ স্থলে তাহারা নরক হইতে কিরূপে বাহির হইয়া! লোক 
মধ্যে বিচরণ করে? ইহার উত্তরে গরুড়পুরাণে লিখিত আছে-__ 

যাহার! পরম্ব অপহরণে অভিলাষী, পত্রী ও পুত্রগণের 
অন্বেষণে তৎপর, সেই সকল অশরীর পাগিষ্ঠ প্রেত ক্ষুৎপিপা- 
সায় অত্যন্ত পরিপীড়িত হইয়া! বিচরণ করিয়া থাকে। বন্দিগ্রহ 
ছাড়া পণ্ড যেমন ঘুরিয়া মরে, প্রেতও সেইরূপ সহোদরা'দিকে 
বধ করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহারা পিতৃমার্গ উচ্ছেদেক ও 
পিতৃদ্বাররোধক। তস্কর যেমন পথিকের সর্বন্থ হরণ করে, 
ইহারও সেইরূপ পিতৃভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা 
সুযোগ মতে আবার নিজগৃহে আসিয়া মলমুত্রত্যাগের স্থানে 
সেখানে থাকিয়া রোগী ও শোঁকার্তের প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিতে থাকে । উচ্ছিষ্টাদি ফেলিবার জঘন্য স্থানে 
থাকিয়া কাহাকে একাহ (একদিন অন্তর একদিন ) জর- 
রূপে পীড়া! দেয়। ভূতজাতি কর্তৃক রক্ষিত হইয়া! উচ্ছিষ্ট 


পানীয় সেবন ও পুত্রাদির ছল খু'জিতে থাকে *। প্রেতগণ 


* দপরদহরণার্থ 1 যে পত্যন্বেষণতৎপরাঃ ॥ ৪ 
তখৈব সর্ববপাপিষ্ঠা আত্মজান্বেষণে রতাঃ। 
বিচরস্ত্যশরীরাস্তে ক্ষুংপিপাসার্দিতা ভূশং ॥ ৫ 
বন্দিগ্রহবিনিমু্তা যথ! নশ্তত্তি জন্তবঃ | 
তথা নশ্থান্তি তে প্রেতা বধং কৃত্বা সহোদরে ॥ ৬ 

- পিতৃদ্বারাণি রুন্ধস্তি তন্মার্গচ্ছেদকান্তথ!। 
পিতৃভাগাশ্চ গৃহস্তি পথিকান্‌ তক্ষরা ইব ॥ ৭ 


ঙ্চি 


ভৌতিকবিদ্যা 


নিজ কুলকেই বেশী পীড়িত করে। ছিদ্র পাইলে অপরকেও 
পীড়ন করে। জীবতকাঁলে যে যত স্সেহ করিয়া থাকে, প্রেত 
তাহারই তত অনিষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। (গরুড়পু* প্রেতকল্প) 
- প্রেতদোষ ব| প্রেতসম্ভব হইলে কিরূপ লক্ষণ দেখ যায়, 
তৎসম্বন্ধে গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে-_ 

“বহুনামেকজাতীনামেকঃ সৌখ্যং সমঙ্সুতে । 

একে। দুষ্কৃতকন্ম্মা চ হোকঃ সন্ততি বর্জিতঃ ॥১৮ 

একঃ সংগীভ্যতে প্রেতৈরেকঃ পুত্রসমন্বিতঃ। 

একক পুত্রনাশঃ স্তাৎ পুত্রো ন লভতে সদ] ॥১৯ 

বিরোধে বন্ধুভিঃ সার্দং প্রেতদোষোহস্তি তত্র বৈ। 

সম্ততিরনৈব দৃশ্তেত সমুৎপনো বিনশ্ততি । 

পশুদ্রব্যবিনাশশ্চ সা গীড়। প্রেতসম্তব৷ ॥২০ 

প্রকৃতিশ্চ বিবর্তেত বিদ্বেষ সহ বন্ধৃভিঃ। 

অকল্মাদ্যসন প্রাপ্তিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভব৷ ॥২১ 

নাস্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ মহালোভন্তথৈব চ। 

দম্তশ্চ কলহে। নিত্যং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২২ 

মাতাপিত্রোশ্চ হস্ত চ দেবব্রাঙ্গণদূষকঃ। 

হত্যাদোষমবাপ্সোতি স। পীড়া প্রেতসম্তবা ॥২৩ 

নিত্যকর্্মবিমুক্তশ্চ জপহোমবিবর্জিতঃ | 

পরদ্রব্যাপহর্তা চ স! পীড়া! প্রেতসম্ভবা! ॥২৪ 

তীর্থং গত্ব৷ পরাসক্তঃ স্বৃত্যঞ্চ পরিত্যজেৎ। 

ধর্মকার্য্যে ন সম্পত্তিঃ স। পীড়া প্রতসম্ভব! ॥২৫ 

স্থভিক্ষে কৃষিনাশঃ স্তাৎ ব্যবহারে বিনশ্ততি। 

লোকে কলহকারী চ সা গীড়া (প্রতসন্তবা ॥২৬ 

মার্গে তু গচ্ছতশ্চৈব পীড়য়েদ্বাথ মণ্ডলী । 

তত্র সংপীড্যতে প্রেতৈরিতি সত্যং বচে। মম ॥২৭ 

হীনজাতিষু সম্বন্ধে! হীনকর্্ম করোতি চ। 

অধর্ম্মে রমতে নিত্যং সা পীড়া প্রেতসম্তবা ॥২৮ 

ব্যসনৈর্দ্ব্যনাশঃ স্যাছুপক্রান্তপ্চ নম্ততি | 

চৌরাগ্সিরাজভিহ্ানিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৯ 

মহারোগোপপত্তিশ্চ স্বতনৃীড়নন্ত যৎ। 

জারা সংগীড্যতে ঘত্র স! পীড়। প্রেতসম্তবা ॥৩০ 

শ্রতিস্থৃতি পুরাণেষু ধর্্মকা্যেষু চৈব হি। 

অভাবে! জায়তে বেষাং সা পীড়। প্রেতমস্তবা ॥৩১ 


স্ববেশ্ম পুনরাগত্য মুত্রোৎসর্গং বিশস্তি তে। 

তত্র স্থিত! নিরীক্ষস্তে রোগশোকা দিনা জনং ॥ ৮ 

ভ্বররূপেণ পীড্যন্তে হোকাস্তরামিষেণ তু । 

চিন্তয়ন্তি সদ তেষামুচ্ছিষ্টাদিস্থলস্থিতাঃ ॥” (প্রেতকজ্প ১* অ+ ) 
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দেবতীর্ঘদ্বিজাতীনাঁং ভাবশুদ্ধ্া ন মন্যতে। 

প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা দূষয়েৎ প্রেতভাবতঃ ॥৩২ 

্ত্ীণাং গর্ভবিনাশঃ স্তান্ন পুষ্পং দৃশ্ততে তথা ॥ 

বালানাং মরণং যত্র সা পীড়। প্রেতসম্তবা । ৩৩ 

পুষ্পং প্রদৃশ্ততে যত্র ফলং নৈব প্রদৃপ্ততে। 

বিরোধে। ভাষ্যয়৷ সার্ধং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৪ 

ভাঁবশুদ্ধ্যা ন কুরুতে শ্রাদ্ধং সাম্বংসরাদিকম্‌। 

স্বরমেব ন কুব্বীত সা গীড়া প্রেতসম্ভব। ॥ ৩৫ 

কলহে। ঘাতকাশ্চৈব পুত্রাঃ শক্ররিবাত্মজাঃ। 

ন গ্রীতির্ন চ সৌখ্যঞ্চ সা পীড়া প্রেতসম্ভব! ॥ ৩৬ 

গৃহে দস্তকলিশ্চৈব ভোজনে কোপসংযুতঃ । 

পরদ্রোহমতিশ্চৈৰ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৭ 

পিত্রোর্বাক্যং ন কুরুতে স্বপত্রীং ন চ সেবতে। 

পরদারাপকর্ষী চ স। পীড়া প্রেতসম্ভবা৷ ॥ ৩৮ 

বিকর্ম্মণ। ভবেৎ প্রেতে। বিধিহীনক্রিয়স্তথা । 

তৎকালে হষ্টংসর্থাৎ বুষোৎসর্গাদূতে তথ। ॥ ৩৯ 

ু্টমৃত্যুবশাদাপি হ্ৃদগ্ধবপুষস্তথ| । 

প্রেতত্বং জায়তে তাক্ষ্য পীড্যন্তে যেন জন্তবঃ ॥৪* 

দ্াহক্রিয়াদিলোপশ্চ খষ্টাদিমৃতিদৌষতঃ। 

প্রেতত্বং সুস্থিরং তশ্ত বাকৃচেষ্টাদিবিবর্জিতম্‌ ॥৮ ৪১ 

প্রেত হইতে কাহারও সুখ, কাহারও বা ছুঃখ ঘটে, 
কাহারও পুত্র হয়, আবার কাহারও পুত্র মরে। কাহারও 
অদৃষ্টে আদৌ পুত্র লাভ ঘটে না। বন্ধুর সহিত বিরোধ, সন্তান 
হইয়া বাচিয়া ন! থাকা, পশুনাশ ও দ্রব্যনাশজনিত কষ্ট, 
প্রকৃতির বিপর্ধ্যয়, অকম্মাৎ বিপৎপাত, নাস্তিকতা, ব্রতলোপ, 
দত্ত, ন্ত্যিকলহ, মাতাপিতার হিংসা, দেবনিন্না, সদ্বাঙ্গণের 
দৌষকীর্তন, হুত্যাদোষ, নিত্যকর্ম ও জপহোমপরিত্যাগ, 
পরদ্রব্যাপহরণ, তীর্থে গিয়। পরের প্রতি আসক্তি, নিত্য ক্রিয়া- 
পরিত্যাগ, ধরন্মকর্ম্মে অনিচ্ছা, সুসময়ে কৃষিনাশ, সদ্ধববহার- 
বিলোপ, লোকে কলহকারী, পথে চলিবার সময় বাধুমণ্ডলী 
হইতে পীড়া, হীনজাতির সহিত বন্ধতা, হীনকর্্মে অনুরাগ, 
অধর্মে রতি, ব্যসনে দ্রব্যনাশ, কাধ্যারন্তে তাহার হানি, চৌর, 
রাজ। ও অগ্নি দ্বারা অনিষ্ট ঘটনা, মহারোগের উৎপত্তি, নিজ 
দেহ ও ভার্ষ্যার পীড়ন, শ্রুতি, স্থৃতি, পুরাণ ও ধর্শকর্মে মান- 
সিক অরতি, সর্বদা অভাব; দেবতা, তীর্থ ও দ্বিজাতিগণকে 
ভাবশুদ্ধিতে না দেখ।, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেবত্রাহ্মণের 
দোষকীর্বন, স্ত্রীগণের গর্ভপাত, খতু না হওয়া, বালকদিগের 
মৃত্যু, ভার্য্যার সঙ্গে বিরোধ, শুদ্ধতাবে সাম্বসরিক শ্রাদ্ধ না 
করা, কলহ, ব্যাঘাত, আত্মজ পুত্রগণের সহিত শক্রবৎ ব্যৰ- 
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হার,প্রীতি ও স্থুখের অভাব) সর্ধদ। গৃহে কলহ) ভোজনকালে 
ক্রোধ, পরদ্্রোহ, পিতার কথা না শুনা, নিজ পত়ীর সহিত 
সহবাস না করা ও পরদারসেবা, এই দকল প্রেত হইতে ঘটিয়া 
থাকে। বিধিহীন ক্রিয়া, জীবৎকালে ছুষ্ট সংসর্ণ, মরণান্তে 
সকল বুষোৎসর্ণাভাঁব, অপঘাত মৃত্যু, মৃতের দাহক্রিয়াদি 
লোপ এই দকল প্রেতত্বের কারণ। 
প্রেতাবেশ। 
গরড় পুরাণে (১১ অঃ) প্রেতাবেশের লক্ষণাদিও এইরূপ 
লিখিত আছে--- 
“্যদ্‌ যত কুর্বন্তি তে প্রেতাঃ পিশাচত্বে ব্যবস্থিতাঃ ॥ 
তেষাং স্বরূপং বক্ষ্যামি চিহ্ন স্বপ্নং যথাতথম্‌। 
ক্ষুৎপিপাপাদ্দিতান্তে বৈ গ্রবিশেষুঃ স্ববেশ্মনি ॥৯ 
প্রবিষ্টা বাযুরূপেণ শয়ানান্‌ স্বস্ববংশজান্‌। 
তত্র লিঙ্গানি বচ্ছন্তি নির্দিশস্তি খগেশ্বর ॥৬ 
্বপুত্রস্ব কলত্রাণি স্ববন্ধন্‌ তে প্রশান্তি বৈ। 
গজো হয়ো বৃষো ভূত্বা দৃশ্তান্তে বিকৃতাননাঃ ॥৭ 
শয়নং বিপরীতং বা আত্মানঞ্চ বিপর্্যয়ং। 
উ্িতঃ পপ্ততি তু যঃ স প্রেতৈঃ পীভ্যতে ভূশম্‌ ॥৮ 
নিগড়ের্বধ্যতে যস্ত বধ্যতে বন্ধ যদি । 
অন্নঞ্চ যাঁচতে স্বপ্নে কুরুতে পাঁপমাত্বনা ॥ 
ভুগ্জমানস্ত ষঃ স্বপ্নে গৃহীত্বাননং পলাক়তে | 
_আত্মনস্ত পরস্যাপি তৃষার্তস্ত জলং পিবেৎ 
বুষভারোহ্ণং স্বপ্নে বুষভৈঃ সহ গচ্ছতি। 
-উৎপত্ত্য গগনং যাতি তীর্থে যাতি ক্ষুধাতুরঃ ॥ 
স্বকলত্রং স্ববন্ধং্চ স্বন্থতং স্বপতিং বিভুং। 
বিস্তমানং মৃতং পন্তেৎ প্রেতদোষেএ নিশ্চিতম্‌ ॥ 
যন্তূপো যাচ্যতে স্বপ্নে ক্ষুতৃষাভ্যাং পরিপ্লতঃ। 
তীর্থে যাতি দদেৎ পিগান্‌ প্রেতদোষৈর্ন সংশয়ঃ ॥ 
নির্গচ্ছতে গৃহাদ্রাত্রৌ স্বপ্নে পুত্রাংস্তথা পশুন্‌। 
পিতৃত্রাতৃকলত্রাণি প্রেতদোষৈঃ স পণ্তৃতি ॥৮ 
প্রেতগণ পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়া! যে যে কর্ম করে, 
তাহার স্বরূপ ও চিহ্নাদি যথাযথ বলিতেছি। তাহারা ক্ষুৎ- 
পিপাপায় কাতর হইয়৷ বাযুরূপে স্ব স্ব গৃহে প্রবেশ করে ও 
শয়ান নিজবংশীরদিগকে চিহ্ন দ্বারা নির্দেশ করিয়া থাকে । 
হস্তী, অশ্ব, বৃষ অথব1 বিকৃত মুখ ধারণ করিয়! নিজ পুত্র, 
ভার্ধ্যা ও বন্ধুগণের নিকট যাঁয়। যে হঠাৎ নিদ্র। হইতে 
উঠিয়া বিপরীতভাবে শয়ন অথবা আত্মার বিপর্ধ্যয় দেখে, 
সেই ব্যক্তি প্রেত কর্তৃক অত্যন্ত গীড়িত হ্য়। যদ্দি কেহ 
: আপনাকে নিগড়ে বদ্ধ অথব! বহুপ্রকারে বন্ধ মনে করে, স্বপ্লে 
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অন্ন চায় ও আপনাপনি পাপ করে; স্বপ্পে আপনার বা ভোজন- 


পর অপর ব্যক্তির অন্ন লইঙ্ক! যে পলায় ও তৃযার্তের জল পান 
করে, স্বপ্নে বুষভারোহণ অথবা! বৃক্ষের দঙ্গে ষে গমন করে, 
লম্ষ দিয়! ঘে আকাশে উঠিতে যায়, ক্ষুধাতুর হইয়। তীর্থে 
যাঁয়, ষে নিজতার্ধ্যা, বন্ধু, পুত্র, পতি ও প্রভূকে বিদ্ধামান 
থাকিতে মৃত দর্শন করে, তাহার প্রেত দোঁষ বা প্রেতাবেশ 
ঘটিয়াছে বুঝিবে। স্বপ্নে ক্ষুধায় ও তৃষ্ণায় কাতর হইয়া জল 
প্রার্থনা করিলে সেও প্রেতদোষে দুষিত হইয়াছে,বুঝিতে হইবে, 
এরপস্থলে তীর্ঘে গিয়৷ পিও দান কর! কর্তব্য ।_ প্রেতাৰিষ্ট 
ব্যক্তি স্বপ্নে দ্বেখে ষে তাহার পিত।, পুত্র, ভ্রীতা, ভার্ধ্য! 
সকলেই রাত্রিকালে গৃহ হইতে বাহির হইয়া যাঁইতেছে। 

আমাদের  বৈস্তকশাস্ত্রে ভূতের ও ভূতাবেশের লক্ষণ 
সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে । এখানে সংক্ষেপে লিখিত, হইল-__ 

“গুহানাগতবিজ্ঞানমনবস্থ। সহিষ্ণুতা । 

ক্রিয়া বাহ্মানুষী ষ্মিন্‌ স গ্রহঃ পর্বিকীত্ত্যতে ॥ 

অসঙ্যযেয়। গ্রহগণ! গ্রহাধিপতয়ন্ত যে। 

ব্যজ্যন্তে বিবিধাকার! ভিদ্যন্তে তে তথাষ্টধ ॥৮ 

যেসকল প্রাণী গুহা ও অনাগতবিজ্ঞান অর্থাৎ কোন 
রূপেই যাহাদের প্রত্যক্ষ হয় না, এবং যাহাঁদের অবস্থানের 
কোন নিরূপিত স্থান নাই ও যাহাদের কার্য সকল অমানুষেয়, 
তাহাদিগকে গ্রহ বা ভূত বলে। গ্রহগণ ও গ্রহাধিপতি সকল 
অসংখ্য এবং তাহাদের আকার নান! প্রকার। রর সকল গ্রহ 
আবার অষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত যথা-_ 4) 

“দ্েবাস্তথা শক্রগণাশ্চ.তেষাং গন্ধর্বধন্দীঃ পিতরো ভূজঙগঃ 
রক্ষাংসি যা! চাপি পিশাচজাতিবেষোহষ্টধ। দেবগণগ্রহাখ্যঃ ॥৮ 

দেব, দানব, গন্ধর্র্ব, ষক্ষ, পিতৃগ্রহ (প্রেত), ভুজঙগ, রাক্ষস 
ও পিশাচজাতি মন্থুষ্যের প্রতি এই অষ্ট একার ভূতাধিষ্ঠান 
হইয়। থাকে । ইহাদের সাধারণ সংজ্ঞা দেবগ্রাহ ॥ 

উক্ত আটপ্রকার ভূতাধিষ্টিত ব্যক্তির পৃথক্‌ পৃথক লক্ষণ 
হইয়া থাকে । যাহার প্রতি দেবগ্রহের আঁবি9ব হয়, সেই 
ব্যক্তি সন্তুষ্ট, শুদ্ধমতি, গন্ধমাল্যপ্রিয়, : তন্তজ্রাহীন, - অসম্বদ্ধ 
সংস্কৃতভাষী, তেজস্বী, স্থিরনেত্র, বরদাতা, ও ্রহ্মতেজ! 
হইয়া থাকে। ূ 

যাহার প্রতি দীনবগ্রহের আবেশ হুইবে, : সেই: ব্যক্তির 
শরীরে ঘর্ম হইতে থাকে এবং সেই ব্যক্তি দ্বিজ, গুরু ও 
দেবতার দোঁষ বর্ণনা করে, সে কুটিলনয়ন, নির্ভয়, বিমার্গ- 
দৃষ্টি, অন্নপানাদিতে অসস্তষ্ট ও ছুষ্টাত্ব! হয়। 

গন্ধর্ধ-গ্রহপীড়িত ব্যক্তি সন্তষ্টচিত্ত, পুলিন ও উপবন- 
সেবী, স্বাচারনিরত এবং গীত ও. গন্ধমাল্যপ্রিয় হয় । কখন 


ভৌতিকবিদ্য। 


নৃত্য করে করে, কখন বা হাসে ও কোন সময়ে মনোরম অন্ন 
শব করে। 
ষক্ষ-গ্রহাভিভূত সী তামবর্ণ হয়। এই ব্যক্তি 
- সুক্ষ রক্তবর্ণবস্ত্রধারী ব্যক্তিকে ভাল বাসে এবং গাস্তীর্ধ্যশীল, 
তীক্ষবুদ্ধি, সহিষু ও তেজস্বী হয়, এবং অল্প বাক্য বলে ও 
কাহাকে কি দিব? এইরূপ বাক্য বলিয়া থাকে । 
:*প্রেতেত্যো বিস্থজতি সংস্তরেষু পিগান্‌ 
শান্তাত্বী জলমপি চাপসব্যবস্তরঃ। 
মাংসেপ্ম,স্তিলগুড়পারসাভিকাম- 
স্তদ্ভক্তো.তবতি পিতৃগ্রহাতিভূতঃ ॥” 
যাহার প্রতি প্রেতাবেশ হয়, সেই ব্যক্তি দক্ষিণস্ন্ধে 
উত্তরীয় ধারণ করিয়৷ কুশাস্তরণে মৃত ব্যক্তিকে পিও ও জল 
প্রদান করে, এবং প্রশান্ত চিত্ত, মাংসলিগ্প, ও তিল, গুড় ও 
পায়পাভিলাষী হয়। 
যে ব্যক্তি ভূজঙ্গমগ্রহ কর্তৃক পারিলীড়িত হয়, সে কদাচিৎ 


সর্পেরস্থায় ভূমিতে গমন করে এবং জিহ্বা দ্বার ওষ্ঠের 


প্রান্তদ্বয় লেহন করিয়া! থাকে এবং নিদ্রালু ও গুড়, ছুগ্ধ, মধু ও 
_পায়সলিগ্ম, হয়॥ রাক্ষস গ্রহাভিভূত ব্যক্তি, মাংস, রক্ত, বিবিধ 


মগ্য-বিকার- লিপ, নিলজ্জ, অতি টুর অতিবী ক্রোধশীল, 


বিপুল বলশালী, নিশাবিহারী ও শৌচদ্বেষী হইয়! থাকে । 

প্উদ্ধস্তঃ কৃশপরুষশ্চিরপ্রলাপী 

ভুর্ণন্ধো! ভূশমগুচিস্তথাতিলোলঃ। 

বহ্বাশী বিজনহিমান্ুরাত্রিসেবী 

ব্যাচেষ্টং ভ্রমতি রুদন্‌ পিশাচজুষ্টঃ ॥৮ 

পিশাচ-গ্রহাধিষিত ব্যক্তি উদ্ধহস্ত, কৃশ ও কঠোর হয়, 
বনুপ্রলাপী, হুর্গন্ধযুক্ত, অশুচি, অভিচঞ্চল ও বহ্বাহারী হয় 
এবং নির্জন স্থান, হিম, জল ও রাত্রসেবী এবং নিশ্চেষ্ট 
হইয়া ভ্রমণ ও রোদন করিয়া থাকে । 

দেবগ্রহঃ পৌর্ণমাস্তামন্থুরাঃ সন্ধ্যয়ৌরপি। 
গন্ধর্বঃ প্রায়শোহষ্টম্যাং ষন্সীশ্চ প্রতিপদ্যথ ॥” ইত্যাদি । 
পূণিমাতিথিতে দেবগ্রহ, প্রাতঃসন্ধ্য ও সায়ংসন্ধ্যা সময়ে 


অস্থর, অষ্টমীতে গন্ধর্ব, প্রতিপদে যক্ষ, 'কৃষ্ণপক্ষে পিতৃগ্রহ, : 


পঞ্চমীতিথিতে ভূজঙলগম, রাত্রিতে রাক্ষস ও চতুর্দশীতে পিশাচ 
মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করে। যেরূপ দর্পণাদদি স্বচ্ছপদার্থে 
ছায়া, গ্রাণিশরীরে শীতোফষ্ততা, সুর্ধ্যকান্ত মণিতে সূর্য্যকি রণ, 
এবং দেছে প্রাণ প্রবেশ করে, তন্দ্রপ গ্রহগণ অলক্ষিত ভাবে 
শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে । ৰ 

“তপাংদি তীবাঁণি তথৈব দানং ব্রতানি ধর্ম নিয়মস্চ সত্যম্‌। 

সণান্তথাষ্টাবপি তেষু নিত্যা ব্যস্তাঃ লমস্তাশ্চ ঘথা প্রভাবম্‌ ॥» 


[ ৬৩৫]. 


ভোৌতিকবিদ্য। 


তীব্র তপস্তা, দান, ব্রত, ধরায়, সত্যবাদিতা ও. অষ্ট- 


বিধগুণ তাহাদের নিত্যধর্্ম। কোন কোন গ্রহের এই সকল 
গুণ আছে, আবার কাহারও -বা গুণের অল্পত। আছে। ইহা 
গ্রহদিগের প্রভাব অনুসারে জানিতে হইবে। 
“তেষাং গ্রহাণাং পরিচারকা যে কোটীসহআাযুতপদ্মসংখ্যাঁঃ। 
অন্থগ বসামাংসভূজাঃ ভীম] নিশাবিহারাশ্চ.তমাবিশস্তি ॥৮ 
পূর্কেধাক্ত গ্রহগণের মধ্যে কাহার কোটী, কাহার মহত্র, 
কাহারও ব৷ দশ সহজ্র পরিচারক আছে, এ সকল পরিচারক- 
গণ রক্ত, মাংস ও বসা ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের 
আকৃতি ভয়ঙ্কর ও ইহার! রাভিচর।. এই তয়ঙ্করারুতি ' পরি- 
চারকগথই কখন কখন মনুষ্যশরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে । 
পূর্বোক্ত গ্রহগণের মধ্যে যাহারা৷ দেবগণ-সংস্থষ্ট, তাহারা 
দেবতার সংসর্গে দেবতুল্য হইয়াছে। : অতএব এ সকল গ্রহ 
দেব নামে খ্যাত। দেবতার স্ায় ইহাদিগকে পুজা ও প্রণাম 
করা আবশ্তক-। দেবতার নিকট: ঘেরূপ- বরপ্রার্থনা করা 


. যায়, প্র গ্রহগণের 'নিকটও তন্ররপ বরগ্রার্থনা করিতে. হয়। 


গ্রহ্থাধিষ্ঠাত্রী দেবতা, যেরূপ শীলাচারসম্পন্ন, : গ্রহ  তদ্রপ 
শীল ও আচারযুক্ত। 

গ্রহরোগচিকিৎসার জন্য নিয়মপুর্বক জপ ও হোম করা 
আবশ্তক এবং ব্রক্তবর্ণ গন্ধমাল্য. ও সর্ব প্রকার ভক্ষ্য দ্রব্য 
তছুদ্বশ্তে বলি দ্রিতে হইবে। ইহা৷ ভূতোৎপাতশান্তির সীমান্ত 
বিধান। বস্ত্র, মগ্য, মাংস, ক্ষীর, রুধির প্রভৃতি যে দকল 
দ্রব্য ষে যে গ্রহের অভিলষিত, সেই সেই গ্রহকে তত্বদ্‌ দ্রব্য 
বলি দিয়া তাহাকে সন্তষ্ট করিতে হয়।  গ্রহগণ যে কল 
দিনে মানবগণকে হিংসা করিয়া থাকে, ভূতোৎপাত-নিবৃত্তির 
জন্ত সেই সকল দ্বিনে গ্রহ্গণের পুজা কর! আবপ্তক । দেবা- 
লয়ে অগ্ি স্থাপন করিয়া হোম ও দেবগ্রহের বলি দিবে। 
কুশা, তুল, পিষ্টক, গ্বৃত, ছত্র ও পায়স এই সকল দ্রব্য 
চত্বরাদি স্থানে দানবকে অর্পণ করিবে। 

চতুষ্পথে বা ভয়ঙ্কর বনমধ্যে, রাঁক্ষসগ্রহের বলি, এবং 
শুন্গৃহে পিশাচগ্রহের বলি দিতে হয়। 

ভূতশান্ত্রোক্ত মন্ত্র ধারা বলি দেওয়া আবশ্তক। কেবল 
বলি দ্বারা ভূতোৎপাত নিবুত্তি হয় না, তজ্ন্ত ওউষধগ্রয়োগও 
আবস্তক। 

ওঁষধ যথা--ছাণগল, ভল্লুক, শজ!রু ও পেচক ইহাদিগের 
চম্ম ও রোম এবং হিচ্কু ও ছাগলের মূত্র এই সকল দ্রব্য 
একত্র করিয়া ধুম প্রদান করিলে গ্রহদোৌষ শাস্তি হয়। 


.গজপিপ্ললীর মুল, ত্রিকটু, আমলকী ও সর্ষপ, এই সকল দ্রব্য 


একত্র করিয়া গোসাপ, বেজী, বিড়াল, ও ভল্লকের পিভে 


ভৌতিকবিদ্য। 


ভাবন। দিবে । এই গুঁষধ নম্ত, অঙ্গমর্দন ও স্নানে হিতকর, 
অর্থাৎ অচিরে ইহাতে ভূতাধিষ্ঠান নিরাকৃত হয়। 

গর্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, পেচক, হস্তিশাবক, কুক্কুর, শৃগাঁল, 
গৃধিনী, কাক ও শুকর এই দকল জন্তর বিষ্ঠা ছাগলের মুত্রের 
সহিত পেষণ করিয়া এই সকল দ্রব্যের সহিত তৈল পাক 
করিতে হইবে । এই তৈল ভূতকৃত রোগে বিশেষ হিতকর। 
শিরীষবীজ, লঙ্গুন, শু'ঠ, শ্বেতদর্ষপ, ব্চ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও 
তেউড়ী এই সকল, দ্রব্য ছাগমৃত্রের সহিত একত্র পেষণ 
করিক্। বপ্তি প্রস্তত করিবে। এই বত্তি ছায়াতে শুকাইয়া 
তন্বারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে ভূতজনিত রোগ শাস্তি হয়। 
ডহরকরঞ্জের মূল, ত্রিকটু, সোণাসুল, বিন্বমূল, হরিদ্রা 
ও দারুহরিদ্রা এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া বন্তি 
প্রস্তুত করিবে। এই বত্তির কাজল চক্ষুতে দিলে ভূত 
ছাড়িয়া যায়। | 

যে যে ভূত অন্তান্ত বিবিধ ওঁষধাদি সেবনে নিবৃত্ত হয় 
না, তাহারও নয়নাঞ্জনে নিবৃত্ত হইয়। থাকে । সৈন্ধব, ত্রিকটু, 
হিন্কু, হরীতকী ও রচ এই সকল দ্রব্য একত্র ছাগমৃত্র ও 
মংস্তপিত্তের সহিত পেষণ করিয়। বন্তি প্রস্তুত করিবে। 


চক্ষুত্তে এই বন্তির কাজল দিলে তৎক্ষণাৎ ভূত ছাড়িয়া যায়। 


পুরাতন দ্বৃত, লগ্ুন, হিহ্কু, শ্বেতদর্ষপ, ব্চ, শ্বেতদূর্ববা, 
অজলোমী, ৫শেফালিক, শিব্জট।, শাল্সলী বৃক্ষ, লবঙ্গ, কাঁণ- 
বিষাণিকা, শৃকশিশ্বী, হরীতকী, কাকড়াশৃঙ্গী, মোহনবল্লী, 
আকন্দমমূল, ত্রিকটু, লতাঞ্জন, কআ্াতোহ্ঞ্জন, অজ্জুনবৃক্ষ, 
নৈপালী, হরিতাল, শ্বেতদর্ষপ এবং সিংহ, ব্যান, ভল্লুক, 
বিড়াল, চিত্রব্যান্র, অশ্ব, গো, কুকুর, মেষ, গোসাঁপ, উর, 
বেজী ও শজারু, ইহাদিগের বিষ্টা, চর্ম, রোম, বসা, মৃত্র, রূক্ত, 
পিত্ত ও নখ এই সকল দ্রব্য দ্বারা তৈল ও স্বৃত পাক করিয়! 
তাহা পান, অঞ্জন ও নস্তে প্রক্মোগ করিলে ভূতাধিষ্ঠান নিবৃত্তি 
হইয়া থাকে । 

পূর্বোক্ত ওষধ সকল দ্বার! অঞ্জন করিতে হইলে, ষধ 
সকল পেষণ করিয্লা গুটি! করিতে হইবে। এই গুটিকা 
ঘসিয়৷ অঞ্জন দিতে হয়। পান ও সেবন করিতে হইলে ক্বাথ 
করিয়া পান ও মেবন করিবে। উদ্র্তন করিতে হইলে ওষধ 
সকল চূর্ণ করিয়া কিংবা পেষণ করিয়। গাত্রে ভ্রক্ষণ করিবে । 
তৈল ও ত্বৃত সেবনে অল্পকালে রোগ প্রতীকার হয়। ভূতোৎ- 
পাত শান্তিতে কোনরূপ অযৌক্তিক ওঁষধ প্রয়োগ করিবে না । 
দেবগৃহে এই শান্তি.করা আবপ্তক। পিশাচ প্রতিক্রিয়া ভিন্ন 
কদাচ প্রতিকূল আচরণ করিবে না| ভূতাধিষ্ঠানের প্রতিকূল 
্রক্রিয়। করিলে রোগী ও বৈপ্ভ উভয়কেই ভূতগণ বিনাশ 


[ ৬৩৬ ] 


ভৌতিকবিদ্য! 


করিয়া থাকে। অতএব বৈদ্য সাবধান হুইয়। হিতাহিত 
বিবেচনাপূর্বক কাধ্য করিবেন। ( বৈগ্যক ) 
পৃর্ববে যে সকল ভূতোৎ্পাতের বিষয় অভিহিত হইয়াছে, 
তাহ! প্রাপ্তবয়স্কের জানিতে হইবে। ইহা ভিন্ন বালকদিগ্েরও 
আক্রমণকারী কতকগুলি গ্রহ আছে। 
সুতা বৈগ্যক গ্রন্থে শররূপ নয়টা বালগ্রহের চি 
দুই হয়, তাহাদের নাম স্কন্দ, স্বন্নাপন্মার, শকুনি, রেবতী, 
পৃতনা, অন্ধপূতনা, শীতপৃতনা, মুখমণ্ডিকা ও নৈগমেশ । 
এতভিন্ন অনেক বৈদ্যকগ্রন্থে ভূতরূপিণী নন্দন!, সুনন্দা, মুখ- 
মণ্ডিকা, কটপূতনা, শকুনিকা, শুফরেবতী, অর্ধ্যকা ভূম্থতি কা, 
নিখ তা, পিলিপিচ্ছিক। ও কামুকা এই একাদশ মাতৃকার 
উপদ্রবের কথাও লিখিত আছে। 
ধাত্রী ও মাতার পূর্বকৃত অপকার, মঙগলাচারশূন্ততা 
এবং শৌচহীনতাদি কারণে বালকদিগের প্রতি ভূতাধিষ্ঠান 
হইয়া থাকে। বালকের প্রতি ভূতাবেশ হুইলে তাহার! 
কখন ভীত বা তর্জিত হয়, কখন বা হাসে, বা কাদে। 
পুজার জন্য ভূতগণ বালকদিগের প্রতিহিংদা করিয়া! থাকে। 
ভূতদ্বিগকে বলি দিলে তাহারা! সন্ধষ্ট: হয় তখন বালকেরও 
ভূত-বিকার দুরীভূত হয়। 
[ বিশেষ বিবরণ নবগ্রহ ও বাঁলগ্রহ শব্দে না ] 
পুরাণ ও তন্ত্োক্ত ভূতগণ। 
পূর্বোক্ত ভূত, প্রেত ও পিশাচ ব্যতীত পুরাণ ও বিশেষতঃ 
তন্ত্রে নানাপ্রকার অপদেবতার নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে 
ভৈরব ও ভৈরবীগণই প্রধান। অগ্রিপুরাণে (৩২২ অঃ) 
শাকিনী, ক্ষেত্রপাল ও বেতালের কথা আছে।  স্কন্দপুরাণে 
দক্ষখণ্ডে দক্ষষজ্ঞ-বিনাশের জন্য ডাকিনী, শাকিনী, হাকিনী 
প্রভৃতির উৎপত্তিকথা লিখিত আছে। কিন্তু প্রাচীন পুরাণ- 
সমূহে এ সকল বিভিন্ন অপদেবতার বিশেষ কোন পরিচয় 
লিপিবদ্ধ হয় নাই। তান্ত্িকতার প্রভাবে ভূতের বিশ্বাস 
আরও গাঢ়তর এবং সেই সঙ্গে অসংখ্য অসংখ্য ভূতমূতি 
কল্পিত হইতে থাকে। পুরাণে গণপতি ব! গণেশই ভূতগণের 
নারক বলিয়া! বণিত। ক্বন্দপুরাণে ত্রন্গথণ্ডে গণপতি মন্দিরের 
দ্বাররক্ষকরূপে অভিহিত। ( ১১অ$) কিন্তু তন্ত্র ভৈরবী- 
গণই ভূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্তিত হইয়াছে। 
দেবগণের স্তায় ইহাদেরও পুজাবিধান বিধিবদ্ধ হইয়াছে । 
ক্রমে তান্ত্রিকগণ নিম্মশ্রেণীর ভূতপূজায়ও বিশেষ মনো- 
যোগী হইয়াছিলেন। সেইজন্য শারদাতিলকে বটুকজৈরবের 
সঙ্গে ডাকিনী, রাকিণী, লাকিনী, কাকিনী, শাকিনী, 
হাকিনী ও মালিনী এবং তত্তৎপুত্রগণের পুজাও দৃ্ হয়। 


ভৌতিকবিদ্য। 


ছর্গোৎসবের সময় এ সকল ভূতদেবীগণ ছুর্গাদেবীর সহচরী- 
রূপেও পুজ। পাইয়৷ থাকে । 

শাকিনী, হাঁকিনী প্রভৃতি মৃত্তি কিরূপ তাহা তন্ত্র অস্পষ্ট, 
তবে তাহাদের মুক্তি যে, অতিভীষণা, তাহার আভাস পাওয়া 
যায়। ভৈরবততন্ত্রে ছিন্নমস্তার বামপার্্স্থ ডাকিনী ও দক্ষিণে 
অবস্থিতা বণিনীর রূপ এই প্রকার বণিত আছে-_ 

প্ৰ্ধিনীং লোহিতাং সৌম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্‌। 

কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ ॥ 

নাগযজ্ঞোপবীতাঢ্যাং জলভ্তেজোময়ীমিব | 

প্রত্যালীঢপদাং দিব্যাং নানালঙ্কারভূষিতাম্‌ ॥ 

সদা দ্বাদশবর্ষীয়ামস্থিমালাবিভূষিতাম্‌। 

ডাকিনীং বামপার্থে তু কল্পস্ূর্্যানলোপমাম্‌ ॥ 

বিছ্যজ্জটাং ত্রিনয়নাং দত্তপউংক্তিবলাকিনীম্‌। 

দংষ্টাকরালবদনাং পীনোনতপয়োধরাম্‌ ॥ 

মহাভীমাং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দ্িগম্বরাম্‌। 

লেলিহানললজ্জিহ্বাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাম্‌ ॥ 

কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণযোগতঃ। 

দেবীগলোচ্ছলদ্রক্তধারাপানং প্রকু্বতাম্‌॥ 

করস্থিতকপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম্‌।” 

বর্ধিনীর বূপ--ঘোর লাল, অথচ সুন্দর, এলো! চুল, উলঙ্গ, 
বাম হাতে মড়ার মাথা ও ডান হাতে কাটারি, গলায় 
সাপের পৈতা, মুখখানি তেজে ভরা, যেন জলিতেছে, হাটু 
গাড়িয়! বসা ভাব, নানা গহনায় ও হাড়ের মালায় ঢাকা, 
বক্স বারর বেশী নহে। 

ডাকিনীর রূপ বড় ভয়ানক, যেন প্রলয়কালের সৃর্ধ্য- 
তেজের মত, মাথার জটার যেন বিদ্যুৎ, তিনটা চোখ, দীতের 
পাটি যেন সাদ। হাসের রঙ, কিন্ত দাীতাল মুখ কি ভয়ানক ! 
অতি প্রচণ্ড ও বিকট মুখ, পয়োধর ছুটী সরু অথচ উন্নত,এলো 
চুল, উলঙ্গ, লক্‌ লক্‌ জিহ্বা, মুগমালায় ভূষিত, বাম হাতে 
মড়ার মাথ। ও ডান হাতে কাটারি, কি ভয়ঙ্কর ব্যাপার, হস্ত- 
স্থিত মড়ার মুখ দির! ছিন্নমস্তার গলা হইতে উচ্ছলিত রক্ত- 
ধারা পান করিতেছে। 

হিন্দুশান্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে, ভূতাবেশ হইলে এমন 
বুিৰে ন। যে, ভূতগণ মানবের দেহ আশ্রয় করিয়াছে, কারণ 
ভূতগণ মন্ুষ্ের সহিত বাস করে না, অথবা! কখন মনুষ্য 
শরীরে প্রবেশ করে না, যাহারা না জনিয়! এরূপ কথা বলিয়া! 
থাকে, তাহার! ভূতবিগ্তা। অবগত নহে।* এদেশীয় অনেকেরই 


* “ন তৈত্খানুষ্যৈঃ সহ সংবিশস্তি ন বা মনুষ্যান্‌ কচিদাবিশস্তি। 
ঘে বাবিশন্তীতি ব্দন্তি মোহাত্তে ভূতবিদ্যাবিষয়াদপোহ্াাঃ ॥” 
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ভৌতিকবিদ্য। 


বিশ্বাস যে, ভূতের দৃষ্টি হইলে বা ভূতের বায়ু লাগিলে ভূতা- 


বেশ হইয়৷ থাকে। ূ 
মুক্তির উপায়। 
ভূতে পাইলে নানামন্ত্র বা প্রক্রিয়া দ্বারা ভূত ছাড়াইবার 


ব্যবস্থাও নানাতন্ত্রে বণিত দেখা যায়। কি প্রকার ভূতা- 
বেশ হইয়াছে, তাহা রোগীর লক্ষণ দেখিয়া নিশ্চয় করিতে 
হয়। যথা__ অগ্রিপুরাণে_“ষক্ষাংশো ভূষণপ্রিয়ঃ ॥ 

গন্ধব্বাংশোহতিগীতাদিভীমাংশে৷ রাক্ষসাংশক2। 

দৈত্যাংশঃ স্তাদ্যুদ্ধকাধ্্যে। মানী বিদ্ভাধরাংশকঃ ॥ 

পিশাচাংশে। মলাক্রাস্তে মন্ত্রং দগ্ানিরীক্ষ্য চ।৮ 

ভূতাবেশে যক্ষমাংশ থাকিলে অলঙ্কারপ্রিয়, গন্ধব্বাংশ 
থাকিলে অতি গীতবাগ্াাদি-প্রিয়, রাঞ্ষসাংশ থাকিলে ভয়ানক 
স্বভাব, দৈত্যাংশ থাকিলে যুদ্ধকার্য্যে অনুরাগ, বিগ্যাধরের 
অংশ থাকিলে অতিশয় অভিমানী এবং পিশাচাংশ থাকিলে 
মলাক্রান্ত থাকিতে চায়। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়! মন্ত্র 


প্রয়োগ করিবে। 
গরুড়পুরাণে প্রেতমুক্তির উপায় এইরূপ লিখিত আছে, 


দুইটা সুবর্ণ আনিয়া! তদ্বার। মুন্তি নির্মাণ করিবে, তাহা 
সকল প্রকার অলঙ্কারে বিভূষিত, ছুইখানি পীতবন্ত্র আচ্ছা- 
দিত ও অগুরু-চন্দন-চর্চিত করিয়া নারায়ণের দেবমুত্তি 
বলিয়। কল্পন। করিবে। পরে সেই মূর্তি বিবিধ জল দ্বারা 
অভিষিক্ত করিয়া অধিবাস এবং পূর্বে শ্রীধর, দক্ষিণে মধু- 
দন, পশ্চিমে বামন, উত্তরে গদাধর, মধ্যে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের 
পূজা করিতে হইবে। পরে সেই দেবমূর্তিকে প্রদক্ষিণ করিয়া 
অগ্নিতে দেবতাদিগের এবং ঘ্বৃত, দধি ও ক্ষীর দ্বারা বিশ্ব- 
দেবগণের তর্পণ করিবে । তৎপরে স্নান করিয়া বিনীতভাবে 
সমাহিতচিত্তে জপমগ্ন হইয়া নারায়ণাগ্রে বিধিবৎ ও্ধ- 
দেহিক ক্রিয়। সম্পন্ন করিবে । বিনীত ও ক্রোধ-লোভ-বর্জিত 
হইয়া কার্য্যারস্ত করিতে হইবে। সর্ধ প্রকার শ্রাদ্ধ শেষ 
করিয়া! বুষোৎসর্গ কর্তব্য। তৎপরে ১৩টা ব্রাহ্গণকে ছত্র, 
পাদুকা, অঙ্গুরী, রত্ব, পাত্র, আসন ও ভোজ্যদ্রব্য প্রদান 
করিতে হুইবে। প্রেতমঙ্গলের জন্ত অন্ন, জলপুর্ণ কলমী 
ও শব্যা ঘট প্রভৃতিও প্রদান করিতে হয়। শেষে নিজে 
“নারায়ণ এই নাম দ্বারা সংপুটিত করিয়া মন্তরোচ্চারণ করিবে। 

বিধিপৃর্বক এইরূপ কার্য করিলে হাতে হাতে শুভ 
ফল হইয়। থাকে। 

উড্ডীশ, ডামর, শাবর প্রভৃতি নানাগ্রন্থে ভূত ঝাড়াইবার 
মন্ত্র, যন্ত্র, চক্র, কবচ, ওষধ, তৈল, বণ্তি, অঞ্জন, নস্ত প্রভৃতি 
নানা উপায় বণিত আছে। অতি'সংক্ষেপে ছুই একটা 
প্রক্রিয়া লিখিত হইল-- 


_ ভৌতিকরিদ্যা 


বন্ধনমন্ত্র-ভূত ঝাড়াইবার অগ্রে অনেক চ স্থলেই ব বন্ধ- 


নের আবশ্তক। ডামরে এইরূপ বন্ধনের মন্ত্র আছে-- 

“ও অইঈ ক্লীং পুরু পুরু সিদ্ধেশ্বরি অবতর স্বাহা। ও 
দশাঙ্গুলি ডীন্দলি বিরুন্তহারি ভৈরুত্ত ভৈরবী বিপ্রারাণী 
রোণাবন্ধ মুষ্টিবন্ধ, বাণবন্ধ, কৃত্যবন্ধ রুদ্রবন্ধ নৈখবন্ধ গ্রহবন্ধ 
প্রেতবন্ধ ভূতবন্ধ রাক্ষদবন্ধ কঙ্কালবন্ধ বেতালবন্ধ পাতালবন্ধ 
আকাশবন্ধ পুর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সর্বদিশাবন্ধ বেআচ 
বেআচ কহ কহ হস হস অবতর অবতর অবতর দশাৰিপ্রা 
রাণী দশান্থুলী শতাত্ত্রবন্ধিনী বন্ধাসি ফট্‌ স্বাহা |” 

উক্ত মন্ত্র দ্বারা চতুর্দিকে রেখা টানিয়! গণ্ডী দিয়া তন্মাধ্যে 
থাকিলে আর কোন প্রকার ভূতের উৎপাতের সম্তাবন! 
থাকে না। 


“ভু হ' অমিনিয়! মঞ্রিবন্ধ নিমিনাঘপতে নমানিকং স্বাহ।।” ; 


এই মন্ত্র দ্বারা ডাকিনীকে বন্ধন কর! যায়। ডাকিনীর মুণ্ড 
বন্ধন করিতে হইলে “ও মরালং পরালং করে ও স্বাহা। 
এই মন্ত্র ব্যবহৃত হয়। 

দমন মন্ত্র হ্থা' কুরু কুরু স্বাহা।” এই মন্ত্র স্মরণ করিলে 
ডাকিনী রাক্ষস দমন হয়। ্‌ 

ও নমে। ভগবতে মহানীলোৎপল মল জান্ুবৎ বালি 
সগ্রীবাঙ্গদ-হন্মন্তসহিতার বজ্ৰহস্তেন শাকিনীনাং হন হন দম 
দম মারয় মারয় ভেদয় ভেদয় ছেদয় ছেদয় সর্বদোষাদ্‌ আক- 
য় আকর্ষয় ও হী” হী' হ্‌' ফটু স্বাহা এই মন্ত্রে শাকিনীদমন 
হয়। 

ও অঘোরে অঘোরেশ্বরি ঘোরমুখি চামুণ্ডে উদ্ধকেশি 
হাং ্ষীং ফটু হ' স্বাহা, এই মন্ত্রেও সর্ভূতভাকিন্তাদি দমন 
হয় । ভূত-প্রেত-ডাকিনী-দমনের জন্য € নমো! ভগবতে রুদ্রায় 
চগ্ডেশ্বরার হু হা হু ফট্‌ স্বাহা” এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্ষপ 
প্রহারেরও বিধান আছে। 

ঝাড়নমন্ত্র।_-"তেলিনীর তেল,পণা'র চৌরাশী সহস্র ডাকি- 
নীর তেল। এ তেলের ভার মুই তেল পড়িয়া দ্বেম । অমু- 
কার অঙ্গে অমুকারে ভার। আড়দলশুলে যক্ষা যঙ্গিণী দৈত্য 
দৈত্যানী ভূত ভূতী প্রেত প্রেতী দানবা, দানবী নিশাচৌরা 
সুচীমুখা। গাভুরডলনম্‌ বারভইয়! লাঁড়ি ভোগাহ চামী পিশাচী 
অমুকার অঙ্গে ঘা, কালজটার মাথা খা, “হীং ফট্‌ স্বাহা+ সিদ্ধি 
গুরুর চরণ রাটের কালিক। চণ্ডীর আজ্ঞা”_-এই মন্ত্রে সর্ষপ 
তৈল পড়ির। গ! ঝাড়াইয়। দিলে ভূত ছাড়ে । এইরূপ আরও 
অনেক মন্ত্র আছে। | 

জলপড়া ।_-ও আং ক্রীহ মার হস্ত গাং হীং কারে 

দমস্ত দোয়ান্‌ হর হর বিগর বিগর হুং ফট স্বাহা' এই মন্ত্রে 


জল পড়ি ভূতগ্রস্তকে ₹ খাওয়াইবে ও তাহার গায়ে ছিটাই় 
দিবে, সে সময়ে কাচ। নিমপাতার ধুয়। দ্রিবে॥ এরূপ করিলে 
দৈত্যদানবাদি ছাড়িয়। পলায়। 

ভূতশাস্তির ওষধ।_-১ শ্বেত-অপরাজিতার মুল ১8 
জল দিয়া পিষিয়া৷ তাহার নম্ত প্রদান করিলে ভূত ছাড়িয়া 
যায়। ২ মরিচের সহিত বকফুল একত্র করিয়। তাহার নস্ত। 
৩ সাপের খোলস, হিং, নিমপাতা,যব ও সাদা সরিষ! এক সঙ্গে 
পিষিয়া তাহার প্রলেপ ॥ ৪ গোরোচন!, মরিচ, পিপল, 
সৈন্ধব ও মধু একত্র করিয়! চক্ষুতে তাহার অঞ্জন। ৫ বচ, 
ত্রিকটু, ভহরকরঞ্জ, দেবদারু, ম্তিষ্ঠা, ভ্রিফলা, স্বেতকণ্টকারী, 
শিরীষ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা» প্রিয়ন্্ ও নিম্ব গোমুত্রে পেষণ 
করিয়া নন্তগ্রহথণ, শরীরে লেপন, স্নান ও তন্থারা, গাত্রমার্জন। 
ইত্যাদি নান। দ্রব্য গ্তণেও ভূতশাস্তি হয় ৰা ভূত ছাড়িয়া যায়। 

আলকুশী-মূলের ভ্রাণ লইলে বা গায়ে মাখিলেও ডাইন 
ছাড়ে। 

যন্ত্র।__ভূত বা ডাকিনীর ভয়নিবারণের জন্য নানাপ্রকার 
যন্ত্র প্রচলিত আছে। অনেক ওঝার কাছে যন্ত্রের চিত্র দেখা 
ষায়। এখানে একটা যন্ত্র উল্লেখ করিলাম £__ 

ছুইটী বৃত্ত আঁকিয়া তাহাতে চারিটী মায়াবীজ লিখিবে, 
তাহার বহির্ভাগে ছুইটী চতুকফ্ষোণ। আকিয়! ধারণ করিলে আর 
ডাকিন্যা্দির ভয় থাকে না» এমন কি, ইহাতে মুতবৎসারও 
পুত্র হইয়া থাকে ।*% 

কবচ।--ভূত-প্রেতাদির ভয় দূর করিবার জন্ত নানাপ্রকার 

কবচ প্রচলিত আছে ; ভূর্জপত্রে কবচ লিখিতে হয়। কবচের 
মধ্যে নৃসিংহ-কবচই প্রধান । অনেকেরই বিশ্বীস্, উপযুক্ত লোক 
দ্বার বিশুদ্ধভাবে এই কবচ প্রস্তত হইলে ও তাহা ধারণ 
করিলে ভূত, প্রেত» পিশাচ, দানর, রাক্ষস কেহই আর 
তাহাকে স্পশশ করিতে পাঁরে না, দেখিলেই ভয়ে পলাইয়া 
যায়। এমন কি কাকবন্ধ্যা, মৃতবৎসা, জন্মবন্ধ্য1 গ্রভৃতিরও 


এই কব্চধার্ণে বহুপুত্র হইয়া থাকে।. ভূর্জপত্রে শ্লোকাদি 


লিখিয়। এই নৃসিংহকবচ ধারণের পুর্বে পঞ্চগব্যাদি দ্বারা 
শোধন এবং পুজা করিয়া লইতে হয় । যথা-_ 


* “বৃত্তযুগ্মং লিখেত্তত্র মায়া বীজচতুষ্টয়ম্‌। 
চতুক্ষোগদ্বয়ং বাহ লিখিত্বা! ধারয়েদ্‌ যদি ॥ 
নাশয়েৎ ক্ষণমাত্রেণ ডাঁকিন্যাদিবিনাশনম্‌ । 
মৃতবৎস! যদি ভবেন্নারী ছুঃখপরায়ণ| ৷ 
ধারয়েৎ পরমং যন জীববৎস। ততো৷ ভবেৎ |” 
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নারদ উবাচ। 
অথ নৃসিংহকবচং। ওঁ নমো নৃসিংহায় ॥ 
ইন্দ্রাদিদেববুন্দেশ তাতেশ্বর জগৎপতেঃ। 
মহাবিষ্ঠো্ুসিংহস্ত কবচং ব্রুহি মে প্রভো|। 
বস্ত প্রপঠনাদ্বিদ্বান্‌ ব্রলোক্যবিজয়ী তবেৎ। 

ব্রন্মোবাচ। 

শৃণু নারদ বক্ষ্যামি পুত্র শ্রেষ্ঠ তপোধন। 
কবচং নরসিংহশ্ত ভ্রৈলোক্যবিজয়াভিধম্‌ ॥ 
যন্ত প্রপঠনাদ্বাগ্মী ত্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেৎ। 
অষ্টাহং জগতাং বত পঠনাদ্ধারণাদ্যতঃ | 
লাক্ষীর্জগন্রয়ং পাতি সংহ্র্তী চ মহেশ্বর2। 
পঠনান্ধীরণার্দেবা বভূবুশ্ঠ দিগীশ্বরাঃ। 
বহ্গমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাঁদিবিনিবারকম্‌। 
বন্ত প্রসাদান্দব্বাসীক্ত্রেলাক্যবিজয়ী মুনিঃ। 
পঠনাদ্ধারণাদ্‌ যস্ত শান্তশ্চ ক্রোধতৈরবঃ। 
ব্রেলোক্যবিজয়স্তাপি কবচস্ত প্রজাপতিঃ | 
খাষিশ্ছন্দোহস্ত গায়ত্রী নৃসিংহে। দেবত। বিভূঃ । 
ক্ষ্টোং বীজং মে শিরঃ পাতু চন্দ্রবর্ণো মহামন্থুঃ। 
উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং অলন্তং সর্বতোমুখম্। 
নৃমিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্‌। 
দ্বাত্রিংশদক্ষরে! মন্ত্রে। মন্ত্রবাজঃ স্থরদ্রমঃ। 
কণ্ঠং পাতু গ্রবং ্ষৌং হ্বদ্ভগৰতে চক্ষুষী মম। 
নরসিংহায় জালামালিনে পাতু মস্তকং 
দীপ্তদংষ্টায় তথাগ্রিনেত্রায় চ নাসিকাং। 
সর্বরল্গোদ্ধায় সর্ধভূতবিনাশায় চ সর্বজ্বরবিনাশায় 
দহ দহ পচ পচ দ্বম়্ং। 
রক্ষ রক্ষ বন্ধ চান্স স্বাহা পাতু মুখং মম। 
তারাদিরামচক্ত্রীয় নমঃ পার়াদ্‌গুদং মম ॥ 
ক্লীং পায়াৎ পার্শুগ্ঞ্চ তারে নাম পদং ততঃ। 
নারায়ণায় পার্শ্ব আং হীং ক্রৌং ন্টৌঞ্চ হুং ফটু। 
ষড়ক্ষরঃ কটিং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদং। 
বাস্থদেবায় পৃষ্টং ্রীং কৃষ্ণায় ্লী' উরুদ্ধয়ম্‌। 
কী কৃষ্ণা সদ। পাতু জান্নী চ মনুত্তমঃ | 
ক্লীং গ্লৌং ্রীং শ্তামলাঙ্গায় নমঃ পায়াৎ পদদ্য়ম্। 
ক্ষৌং নৃসিংহায় ক্গৌঞ্চ সর্বাঙ্গং মে সদাবতু। 
ইতি তে কবচং বৎস সর্ববমন্ত্রোঘবিগ্রহম্‌। 
তব স্েহান্ময়াখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্তচিৎ ॥ 
গুরুপুজাং বিধায়াথ গৃহীয়াৎ কবচং ততঃ। 
সর্বপুণ্যযুতে। ভূত সর্বসিদ্ধিযুতো৷ ভবে ॥ 


[ ৬৩৯ ] 


ভৌতিকবিদ্য। 

শতমষ্টোত্তরঞ্চাপি পুরশ্চর্ধ্যাবিধিঃ স্মৃতঃ। 

হবনাদীন্‌ দশাংশেন কৃত্বী তৎ সাধকোত্তমঃ। 

ততস্ত সিদ্ধকবচঃ পুণ্যায্মা' মদনোপমঃ। 

সপদ্ধামুদ্ধ,য় ভবনে লঙ্্ীর্ব্বাণী বসেত্ততঃ। 

পুষ্পাঞ্জল্যষ্টকং দত্বা মূলেনৈৰ পঠেৎ সককৎ। 

অপি বর্ষসহআাণাং পুজায়াঃ ফলমাপু,য়াৎ। 

ভূঙ্জে বিলিখ্য গুলিকাং স্বর্স্থাং ধারয়েদ্‌ যদি । 

কণ্ঠে বা দক্ষিণে বাহৌ নরসিংহে। ভবে স্বয়ম্‌। 

যোষিদ্বামভূজে চৈব পুরুষে৷ দক্ষিণে করে। 

বিভূয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্ধসিদ্ধিযুতো৷ ভবেৎ। 

কাকবন্ধ্যা চ য৷ নারী মৃতবৎস৷ চ যা ভবেৎ। 

জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুত্র। বহুপুত্রবতী ভবেৎ। 

কবচস্ত প্রসীদেন জীবন্দুক্তো। ভবেন্নর£। 

ত্রেলোক্যং ক্ষোভয়ত্যেব ব্রৈলোক্যবিজয়ী ভবেং। 

ভূতগ্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষস! দানবাস্চ যে। 

তং দৃষ্ট1 প্রপলায়ন্তে দেশাদ্দেশাস্তরং ঞ্বম্‌। 

যম্মিন্‌ গৃহে চ কবচং গ্রামে বা ষদি তিষ্ঠীতি। 

তং দেশন্ত পরিত্যজ্য প্রয়ান্তি চাঁতিদূরতঃ।৮ 

এতভিন্ন ভূতশান্তিকর. ও ভূতভয়হর নানা প্রকার 
স্তোত্রাদিও বর্ণিত দেখা যায়, তন্মধ্যে বটুকজৈরবস্তোত্র ও 
বিপরীত-প্রত্যঙ্গিরাস্তোত্র প্রধান।  ভূতগিশাচাদির শাস্তির 
জন্য বনছূর্ণা, দ্বাদশ দানব (বার ভাই ) ও র্ণযক্ষিণীর পুজার 
ব্যবস্থাও দেখা যায়। 
বনছুর্গার পূজা । 


পবিত্রস্থানে একটা বেদী করিয়া তাহার চারিদিকে কদলী- 
বৃক্ষ স্থাপন করিবে। গুড়ি দিয়া অষ্টপদ্মধুক্ত মণ্ডল কবির 


তন্মধ্যে সিন্দুরমণ্ডিত ঘট স্থাপন করিবে। প্রথমে গুদ্ধাসনে 


বসিয়া কুশহস্তে আচমন করিয়া স্বস্তিবাচনপুর্বক এইরূপ 
মন্ত্রপাঠ করিবে-- 

ক্থর্যঃ সোমো। যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতান্তহঃ ক্ষপা। 

পবনে৷ দিকৃপতিভূমিরাকাশং খচরামরাঃ। 

ত্রান্্যং শাসনমাস্থায় কল্পধরমিহ সনিধিম্‌ ॥৮ 

তৎপরে ফল, ফুল ও জলপুর্ণ তাত্রপাত্র লইয়! “বিষুঠরোম- 
গ্েত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশন্মী বনহুর্গাগ্রীতিকামঃ 
কৃষ্ণকুমারাদিসহিত-বনদুর্গাদেবী-পুজনমহং করিষ্যে ॥  এই- 
রূপে স্কল্প করিয়! স্বশীখোক্ত হুক্তপাঠ করিবে। পরে 
আসনশুদ্ধি করিয়া 

“গ্$ অপসপন্ত.তে ভূতা৷ যে ভূতা ভুবি সংস্থিতাঃ। 

যে ভূত। বিদ্বকর্তারস্তে নশ্যন্ত শিবাক্ঞয়া ॥৮ ॥ 


ভৌতিকবিদ্য। 


[ ৬৪ 


এই মন্ত্রে ভুতাপদরণ করিয়া সামান্তার্ঘ্য স্থাপনপূর্বক “গাং 
হদয়ায় নমঃ, ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্তাস ও করাঙ্গন্তাসাদ্ি করিতে 
হয়। তৎপরে খর্ব স্থলতন্থং গজেন্ত্রবদনং লম্বোদরং স্থন্নরং' 
ইত্যাদি মন্ত্রে গণপতির ধ্যান ও বাহাপুজা৷ করিয়া “একদত্তংঃ 
ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। এবং শিবাদি পঞ্চদেবতা, 
আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইন্দ্রাদি দশ দিকৃপাল,মতন্তাদি দশাবতার, 
বরক্ধা, বিষণ, মহেশ্বর, গল্গ।, বমুন1, লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীকে 
নামের আদিতে ৭” ও নামের শেষে “নমঃ, যোগ করিয়। 
পাগ্যাদি দ্বারা পুজ1 ও নমস্কার করিবে । ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম 
করি খধ্যাদিন্তাস, অঙ্গন্তানদ ও করাঙ্গন্তান করিয়া গুরু- 
পউ.ক্তি নমস্কারপূর্বক কৃতমমুদ্রাক্রমে পুষ্প লইয়া এইরূপ 
ধ্যান করিবে। 

“ও দেবীং দানবমাতরং নিজমদা ঘূর্ণনমহাঁলোচনাম্‌ 

্রাভীমমুধীং জটালিবিলসন্মৌলীং কপালশ্রজাম্‌। 

বন্দে লোকভয়ঙ্করীং ঘনরুচিং নাগেন্ত্রহারোজ্জলাং 

সর্পাব্দ্নিতম্ববিশ্ববিপুলাং বাণান্‌ ধুর্ব্িভরতীম্‌ ॥” 

ধ্যান করিয়া নিজ মস্তকে ফুল দিয়া মানসোপচারে পূজা, 
বিশেষ অর্ধ্যদান, পীঠপূজা, পুনঃ অঙ্গন্তাস ও করাহ্বন্তাসাদি 
করিয়া আবার ধ্যান করিবে ও ঘটে পুষ্প দিয়! দেবীর 
আবাহন করিবে । মন্ত্র 

€ দুর্গে ছুর্গে বুক্ষণি স্বাহা” এই মন্ত্রে আসন, শু হী 
বনছুর্দারৈ নমঃ” ইত্যানিক্রমে ষোড়শোপচারে যথাসম্ভব পুজা 
করিয়া প্রণাম করিবে । অনন্তর "ও ক্ষং ক্ষাং ক্ষিং ক্ষীং ক্ষুং 
ক্ষং ক্ষেং ক্ষৈং ক্ষোং ক্ষৌং ক্ষঃ ক্ষেত্রপালায় নমঃ এই মন্ত্রে 
পাগ্ভাদি দ্বার! পুজা করিবে । পরে ন্যাসাদি করিক্া। যথাবিধি 
দ্বাদশ দানবের ও তাহাদের ভগিনী রণযক্ষিণীর পূজা করিবে । 

দ্বাদশ দানব যথ।-_কৃষ্চকুমার, পুষ্পকুমার, রূপকুমার, 
হরিপাগল, মধুভাঙ্গর, রূপমালী, গাভূরডলন, মোচরাসিংহ, 
নিশাচৌর, স্থচীমুখ, মহামল্লিক ও বালিভদ্র। 


কৃষ্ণকুমীরের ধ্যান 
“ও কৃষ্ণবর্ণং মহাকায়ং খড়গথটঙ্গধারিণং। 


স্বেতাশ্ববাহনং দৈত্যং রক্তমাল্যানুলেপনম্‌ ॥ 

ম্মেরাস্তং নুন্নরস্কন্ধং পিঙ্গীক্ষং পিঙ্গকেশকম্‌। 

বন্দে কৃষ্ণকুমারঞ্চ ভয়দং পীতবাসসম্‌ ॥” 
পূজীমন্ত্র--“ও কাং কীং কুং কৈং কৌং কঃ কৃঝ্ুকুমারায় নমঃ ।' 
পুষ্পকুমারের ধ্যান 

“ও পুষ্পহস্তং মহাকায়ং পুষ্পচাপকরং পরম্‌ । 

পৃম্পমালাধরং কান্তং দিব্যগন্ধান্ুলেপনম্‌ ॥ 

রক্তাশ্ববাহনং ক্ররং রক্তাস্তং রক্তবাসসমূ। 

তপ্তকাঁঞ্চনবর্ণাভং বন্দে পুষ্পকুমারকম্‌ ॥” 
পূজামন্ত্র--ও পু্পায় পুষ্পহস্তায় স্বাহা। ও পুষ্পকুমারায় নমঃ” 


] তভৌতিকবিদ্য। 
রূপকুমারের ধ্যান__ ০ 
“ও বন্দে কাঞ্চনবর্ণাভং দ্বিভূজং শূলহস্তকমূ । 
সুন্দরাৎ সুন্দরং কান্তং নানাপুষ্পবিহারিণং ॥ 
রক্তনেত্রং রক্তবস্ত্ং রক্তমাল্যানুলেপনম্‌। 
ধ্যাত্বৈবং পূজয়েদ্ধীমান্‌ দৈত্যং রূপকুমারকম্‌ ॥৮ 
পূজামন্ত্র--“রূপকুমারায় নম 1, 
হরিপাগলের ধ্যান__ 


“ও উন্মস্তবেশং করপস্কজাভ্যাং ধৃতং লগুড়ং পরশুং সপাশম্‌। 
আঘূর্ণিতং নিজমদৈঃ শ্বলিতং স্থকাস্তং যজেন্মহান্তং হরিপাগলাখ্যং ॥” 
পুজামন্ত্র_ও হ্রীং হ' হরিপাগলায় নমঃ 1, 
মধুভাঙ্গরের ধ্যান__ 
“ও রক্তাস্তনেত্রং পিশুনস্বভাবং সদ! জয়ন্তং পরিপূর্ণবক্ত ম্‌ | 
আবুর্ণিতং নিজমদৈঃ শ্বলিতাগ্রপাদং ধ্যায়েৎ হুদৈত্যং মধুভাঙ্গরাখ্যম্‌ ॥” 
পূজামন্ত্র__-ও' মাং মাং মীং মীং মৌং মঃ মধুভাঙ্গরায় নমঃ | . 
রূপমালীর ধ্যান__ 
“রূপমালাঁধরং শ্বেতং রুত্মবস্ত্রং চতুভু জম্‌। 
শূলবজশরাংশ্চাপং ধারিণং হমনোহর্ম্‌ ॥ 
কষ্ণাঙ্ববাহনং কান্তং কুমারং রূপধারিণম্‌ । 
দীর্যহস্তং দীর্যকায়ং পাশখটাাজধারিণম্‌ &” 
পুজামন্ত্র_ও' রাং ছ' ফট, রূপমালিনে নমঃ।, 
গাভুরডলনের ধ্যান-_ 
“ও) দীর্ঘহস্ত দীর্ঘকায়ং পাশখটাঙ্গধারিণমূ। 
কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং লম্বকর্ণং কুশোদরমূ ॥ 
রক্তবন্ত্ধরং জুরং রক্তগন্ধান্ুলেপনমূ। 
গাভূরিডলনং বন্দে সর্ববলোকভয়ঙ্করম্‌ ॥” 
পুজামন্ত্র_-“ও গাভরডলনায় নমঃ 1” 
মোচরাসিংহের ধ্যান__ 
“ও রক্তাঙ্গনেত্রো ভয়দো জনানাং শূলং সপাশং করপস্কজেন। 
রক্তান্তহস্তঃ পিশুনম্বভাবঃ সদ! জরাভীমমুখে! বিভাতি ॥” 
পৃজামন্ত্র“ও মাং মৌচরাসিংহাঁয় নমঃ | 
নিশাচৌরের ধ্যান__ 
“ও; কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং নিশাচৌরং ভয়ানকম,। 
শক্তিহস্তং দীর্ঘজজ্ঘং বিকটাস্তং দিগন্বরম্‌ ॥ 
করালব্দনং ভীমং শুক্ষদেহং কুশোদরমূ। 
ধ্যায়েৎ সদা ক্রোধযুতং ঘণ্টা ঘর্থরবাদিনং 1৮ 
পৃজামন্ত্র_-ও" নাং নীং নিশীচৌরায় নমঃ। 
সুচীমুখের ধ্যান__ 
“দীর্ঘাস্তনেত্রঃ পিশুনম্বভাবঃ সদ। কৃশাঙ্গে! ভয়দো৷ জনানামূ। 
হুরবক্তে। বিরসঃ প্রমাদী খট্াঙ্গহস্তে। বিমুখো৷ বভাসে |” 
পৃজামন্ত্র_ও সাং হং সুচীমুখায় নমঃ? 
মহামল্লিকের ধ্যান__ া ৃ 
“ও বিশালনেত্রঃ পরিপূর্ণবক্তে। রক্ৈঃ সমাংসৈর্ভয়দো! জনানামূ। 
করালদ্ট্রঃ কমলাসনস্থঃ কদন্বমালী কুটিলঃ কৃশাঙ্গঃ | 
শ্রীমন্মহামন্লিক এষ ভাতি গোমাযুরাবী দ্বিভুজো জটোঘঃ। 
খটাঙ্গধারী নৃকপালমালী শার্দ,লচন্্ীৃতসর্বগাত্রঃ ॥” 
পুজামন্ত্র_ও মাং মহামন্লিকার় নমঃ |. 


ভৌতিকবিদ্য। 


বালিভদ্বের ধ্যান__ 
“ও" কৃষ্ণাঙ্গ ব্ত,ঃ স্কটিকাঙ্গযষ্টিঃ সক্রোধনেত্রঃ কপিল।ক্ষকেশং। 
খট্াঙ্গহস্তঃ খরগৃধ্ররাবী স বালিভদ্রঃ পশুসিংহকায়? ॥” 
রণষক্ষিণীর ধ্যান 
“ও; দীর্ঘাঙ্গী দীর্ধঘনেত্রা। গুরুকুচযুগলা! ঘোরদ্র! করাল! । 
রক্তাক্ষী কৃষ্ণবর্ণ। রুধিরচসকহস্তা মুণ্মালাবৃতাঙ্গী | 
ঘণ্টাখটযাঙ্গপাশং করযুগবিধৃত দ্বীপচ্্মাপিনদ্ধ। ৷ 
নিতাং মাংসাস্থিতক্ষ। চলতুরগগতা৷ ষক্ষিণী দীর্ঘবন্তুন| ॥” 
পৃজামন্ত্র_ও" হীং হীং রণষক্ষিণ্যে নম2। ৃ 
পঞ্চোপচারে পুজ।, ষখাশক্তি প্রাণায়াম, বলিদান, হোম ও দক্ষিণ! দিয়! পৃজ। 
শেষ করিতে হয়। 
পুর্ববে এদেশে অনেকেই তৃতঝাড়ান, চঙ্জনামান প্রভৃতি 
ভৌতিক বিদ্াক়্ পারদর্শী ছিল, অনেকেই গুহা তন্্ব মন্ত্র 
জানিত ও তাহার প্রতাক্ষ ফলও দেখাইতে পারিত। এখন 
পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে ও উপযুক্ত গুরুর অভাবে ক্রমে 
এই গুহ্বিদ্ধা। বিলুপ্ত প্রায়। আমরা বাল্যকালে যেরূপ গুনী 
ও ভূতের ওঝা দেখিয়াছি, এখন সেরূপ লোক অতি বিরল। 
তিববতে ভূতবিদ্যা। 
তিব্বত ও চীনবাসীর! ভূত-প্রেতকে যথেষ্ট ভয় করিয়া 
থাকেন। তাহাদের ধর্থগ্রন্থে ৩৬ প্রকার ভূত-প্রেতের 
উল্লেখ আছে, যথ!--১ চেপ টাঁদেহী, ২ স্চীমুখ, ৩ বমনভুক্, 
৪ মলভূক্‌, ৫ কুহেলিপায়ী, ৬ জলগ্রাহী, ৭ অনৃশ্ঠদেহী, ৮ নিষ্ঠী- 
বূনভোজী, ৯ €েশভূক্‌, ১০ শোণিতপায়ী, ১১ মতগ্রাহী, 
১২ মাংসপ্রিয়, ১৩ ধূপভোজী, ১৪ জ্বরকারী, ১৫ ছিদ্রান্বেষী, 
১৬স্ুযোগমত পরহিংসাকারী, ১৭ প্রেত প্রহর্তা, ১৮ অগ্রিদীপক, 
১৯ ছেলেধর! ( বাঁলগ্রহ ), ২০ সাগরবাসী, ২১ নরকদ্রোহী, 
২২ যমদূত (যমরাজের দ গুধা রী), ২৩ ক্ষুংপিপাসী, ২৪ বালভুক্‌, 
২৫ প্রাণভূক্‌, ২৬ রক্ষঃ, ২৭ ধুমপায়ী, ২৮ জলাবাপী, ২৯ বাঘ 
ভুকৃ, ৩০ ভন্মভোজী, ৩১ বিষভুকৃ, ৩২ মরুবাসী, ৩৩ স্ফুলিঙ্গ- 
ভোজী, ৩৪ বুক্ষাবাস, ৩৫ মার্গবাসী ও ৩৬ দেহনাশী। 
হিন্দুদিগের মত তিব্বতীয়েরাঁও মৃত্যুর পর মানবের 
প্রেতত্ব প্রাঞ্থি স্বীকার করেন। 
বা! নরকের উপর এবং রাজগৃহের নিকটবর্তী সিতবনের নিম্নে 
প্রেতলোক অবস্থিত। ইহলোকে যাহারা অর্থগৃপ্ন১ কৃপণ, 
পরুপ্রীকাতর, অতিথিদ্বেষী ও ওঁদরিক হয়, তাহারাই মৃত্যুর 
পর প্রেত হইয়! ক্ষুধাতৃষ্ণায় দারুণ ক্লেশ ভোগ করে। হিন্দ্ু- 
দিগের মধ্যে শ্রাদ্ধ ও পিগওদাঁন যেমন প্রেতের প্রীতিজনক 
 প্রেতত্বমুক্তির উপায় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস, তিব্বতীয় 
বৌদ্ধদ্িগের মধ্যেও এইব্ধপ বিশ্বাস আছে। মহালয়ার দিন 
যেমন হিন্দুগণ পিতৃগণের উদ্দেশ্তে তর্পণ ও পিগুদীন করিয়া! 
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থাঁকেন, তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রসন্থেও প্র দিন যাজক কর্তৃক প্রোতো- 
দেশে উৎকৃষ্ট থাদ্য ও পানীয় দিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। তিব্ব- 
তীয়গণের বিশ্বাস, এদিন উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও পধনীম্ম প্রদান 
করিলে প্রেত অচিরাৎ প্রেতযোনি হইতে মুক্তি লাভ করিয়! 
স্বর্গে গমন করে। 
প্রেতরাণী হারিতী। 

হিন্দুতন্ত্রে যেমন ভূতশাস্তির জন্ত রণবক্ষিণীর পূজ। বিধান 
'আছে, বৌদ্ধদিগের বভ্রকুট্ত্রে হারিতীনামে এক যক্ষিণীরও 
পুজার বিধি দৃষ্ট হয়। এই যঞ্ষিণী ক্ষুধাতুর (প্রতদিগের 
রাণী। ইহার উত্তপ্ত বদনমগ্ডল ও পঞ্চশত সন্তান। হারিতী 
সন্তানদিগকে জীবং শিশু ধরিয়। খাওয়াইত। একদিন বুদ্ধ- 
মহামুদগলপুত্র হারিতীর গৃহে গেলেন। নিজ কমগ্লু মধ্যে 
তাহার পিঙ্গল নামক ছোট ছেলেটিকে লুকাইয়া ফেলিলেন। 
প্রিয়শিশুকে দেখিতে না পাইয়া হারিতী ছট্‌ ফটু করিতে 
লাগিল। অবশেষে সে সর্বজ্ঞ মহামুদগলপুত্রের নিকট গিয়া! 
শিশুর জন্য কান্দিতে লাগিল। সেই বুদ্ধ কহিলেন, বড়ই 
আশ্চর্যের কথা, তুমি নিজ পাঁচশত পুত্রের সঙ্গে ছুই তিন 
বর্ষের মানব-শিশুকে অনায়াসেই ভক্ষণ করিতেছ। তাহাতে 
তোমার মনে কোন কষ্ট হয় না, আর তোমার এতগুলি 
ছেলের মধ্যে একটামাত্র পাইতেছ না! বলিয়! তোমার এত কষ্ট! 
হারিতী তখন প্রতিজ্ঞ! করিল যে, যদি আমার এই প্রিক্তম 
শিশুকে ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে আর কোন মানুষের 
ছেলেকে গ্রাম করিব ন1। বুদ্ধ পিঙ্গলকে বাহির করিয়! 
দিলেন, ও নির্দেশ করিলেন যে, ভবিষ্যতে বৌদ্ধ-যতিমাত্রেই 
আহারের সময় তোমার উদ্দেস্তে এক এক গ্রাস অন বাখিয়! 
দিবে। 

নেপাল, তিব্বত, চীন প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ-মন্দিরদ্ধারে 
হারিতীমৃত্তি রক্ষিত আছে। ইহার পূজা দিলে আর ভূত- 
প্রেতের আশঙ্কা থাকে না। 

ডাকিনী ও মাতৃক1। 

তিব্বতীয় বৌদ্ধশান্ত্রে নানা নাথ (গো পো), নানাপ্রকার 
ডাকিনী (ম্কৃজো-মা ) ও মাতৃকার উত্তেখ দৃষ্ট হয়। এক 
এক ডাকিনী এক এক নাথ ব৷ ডাঁকের স্ত্রী, নাথ ও মহা- 
কালীর সেনানী। ডাকিনীদিগের মধ্যে সিংহগ্রীবা ডাকিনীই 
প্রধানা। লাস্ত ( গেগ্‌মো। মা ), মাল ( প্রেং-বা-মা ), গীত। 
(লুমা৷ ), নৃত্য। (গর্ম। ), পুষ্পা ( মে-তোগ.-ম )১ ধূপা ( ছগ্‌ 
পৌস্-ম1), দীপা (নেঙ্গ -সল্-মা1) ও গন্ধ ( দ্রি-চা-মা) এই 
অষ্ট মাতৃকা। এততিন্ন হরগরীৰ (তম্দিন্) ও মহাকাল 
অনেকট। ভূতপতি বলিয়া ও পুজিত হইয়! থাকে॥ ভূতগণের 


ভৌতিক বিদ্য। 


মধ্যে প্রেত (গ্রি-দৃবগ্)কুস্তাও (গ্র,ল্-বুম্‌), পিশাচ (সা-জা ), 
ভূত ( ব্যু-পো ), পৃতনা ( শ্রল্ পো), কটপুৃতনা ( লুস্‌-শ্ুল্‌- 
পো ), উন্মাদ (ম্যো-য়েদ্‌), স্কন্দ ( ক্যেম্য়েদ্‌), অপম্মার 
( ব্রজেদ্‌-যেদ্‌), বক্ষ (গ্রিব্‌ শেন ), রক্ষঃ (অরিন পো), রেবতী 
( নম্-্রহি- দোন্‌), শকুনী (ব্য-হ-দোন্‌), ত্রদ্মরাক্ষস (ক্রম 
জেহি-জ্রিন্-পো) প্রভৃতি নানা অপদ্েবতার উৎপাতের কথাও 
তাহারা বিশ্বাস করেন। 
সিদ্ধ। 

এদেশে যেমন ভূতের ওঝা দেখা বায়, তিব্বতেও সেই 
রূপ “গুব্‌ চেন বা সিদ্ধ আছে। এদেশে ওঝারা তেমন 
সম্মানিত নয় বটে, কিন্ত তিব্বতে সিদ্ধের মহাসম্মান। প্রত্যেক 
লামারই এক এক জন সিদ্ধ সহচর আছেন। ভূত- 
পিশাচপিদ্ধ ও ভূতগণের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ সন্বন্ধপ্রযুক্ত 
অসাধারণ ক্ষমতাশালী মনে করিয়৷ সকলেই ইহাদিগকে ভয় 
ও ভক্তি করিরা থাকেন। আঁধকাংশ সিদ্ধমৃত্তি অনেকটা 
দিগম্বর ও লধিতকেশজাল। এ পর্যন্ত তিববতে যত সিদ্ধ 
আবিভূতি হইয়াছেন, তন্মশ্যে পদ্মসন্তবই প্রধান। ইনিই 
লামামতের প্রবর্তক । পদ্মসম্ভব ব্যতীত শাবরী (সা-প-রি'পা), 
রাহুলভদ্র বাঁ রভ ( সূরে হ-পা), মৎস্তোদর (লু-ই-পা ), 
ললিতবজ, কৃষ্ণাচার্য্য বা কালাচারী ( নগৃপো-স্তোদ্‌-পা ), 
তিলোপা ও নারো-ই প্রধান। তিলোপ। ও নারে বেশীদিনের 
সিদ্ধ নহেন। এই সকল পিদ্ধ ভূত ঝাড়াইতে, ভূত নামাইতে 
ও অলৌকিক কাও করিতে সমর্থ ছিলেন। 

ভৌতিক নৃত্য ও চড়ক। 

তিব্বতের ভৌতিক নৃত্যের (1)৩%11 99০০০) কথ। অনেকেই 
শুনিয়াছেন। প্রধানত; এই উৎসব বৎসরের শেষ দিন 
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে । হিমিন্‌, লাক, সিকিম, ভোটান 
প্রভৃতি সকল স্থানের লামারাই এই উৎসবে যোগ দিয়া 
থাকেন। এই উত্সব কোথায় লো-সি-স্কুরিং আবার কোথাও 
চোড় বা চোড়গ নামে প্রসিদ্ধ। এই চোড়গ উৎসব বর্ষ- 
শেষে তিন চারিদিন থাকিতে আরন্ত হয়। আরম্তের পূর্বে 
বহু দুরস্থিত গ্রাম হইতে জন সাধারণ দলে দলে আসিয়৷ 
উত্সব স্থানে সম্মিলিত হয়। কোন বৃহৎ মঠের সন্মুখস্থিত 
প্রাঙ্গণে উত্সবমণ্ডপ নির্দিষ্ট হইয়ী থাকে । তিব্বতীয় 
লামাদিগের মধ্যে ইহাই সর্ধপ্রধান উৎসব। এ উৎসবের 
উদ্দেম্ত এই যে, লামার। জন সাধারণকে দেখাইয়া থাকেন 
যে, তাহার৷ ভূত, পিশাচাদির কত নৈসর্গিক উপদ্রব হইতে 
সাধারণকে রক্ষা করিতেছেন। এ সময়ে তাহারা দেবী, নাথ, 
ধন্মরাজ, হরগ্রীব, ক্ষেত্রপাল, মহাকাল, জিনমিত্র, ডাক্ষিরাজ 
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প্রভৃতি নান৷ মৃন্তিতে রণস্থলে অভিনয় করিয়। থাকেন। এদেশে 
রামলীলার সময় যেমন মুখোস পর। বিকট মূর্তি দ্েখ। যায়, 
লামারাও সেইরূপ মুখোস পরিয়। ব৷ নান। রঙ্গে সজিয়! দর্শক 
বৃুন্দের ভয়ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এই চোড় ঝা 
চোঁড়গ উৎসবই বাঙ্গালায় চড়ক নামে সর্ধজনবিদিত। 
আজ কাল নিম়শ্রেণীর ডোম প্রভৃতি জাতিই ধর্মের গাজন 
বা শিবের গাজন করিয়া থাকে । কিন্তু ইহারা নিম্মশেণীর 
হইলেও চড়কের কয়দিন উপবীত ধারণ করিয়া সন্ন্যাস 
গ্রহণ করে ও হিন্দু সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হয়। এই চড়ক 
উৎসবের ব্যাপার হিন্দুশাস্ত্রে নাই। ইহা বৌদ্ধকাও। 
বৌদ্ধপ্রীধান্তকালে তিব্বতীয় লামাদিগের মত এদেশীয় 
শ্রমণেরাই এই উৎসব করিতেন । তৎকালে বৌদ্ধ রাজা হইতে 
আবালবুদ্ধবনিতা৷ প্রজা সাধারণে মহোৎসাহে এই উৎসব 
দ্রেখিতেন। শ্রমণেরা নানাসাজে সাঁজিয়! তিব্বতীর লামা- 
গণের মত নানা অভিনয় ও ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, মহা- 
সমারোহে ধর্মরাজ ও মহাকালের পুজা হইত । তিববতে 
এখন তাহার পুর্ণ নিদর্শন রহিয়াছে, বঙ্গে চড়কের সং ও 
অন্তান্ত ব্যাপারে সেই প্রাচীন বৌদ্ধ উৎসবের ক্ষীণস্থৃতি- 
মাত্র জাগরূক। চড়কের পুর্ব দিনে এদেশে যেমন 
বাণফোড়া হইয়। থাকে, অদ্ধোলক্গ অবস্থায় কোমরে ধুণাচীর 
দোলা বাঁধিয়া! ধূপ পোড়ান হয়, তিব্বতে লামাদিগের মধ্যেও 
এ সকল, প্রক্রিয়ার অভাব লঙক্ষিত হয় না। এখানে যেমন 
চড়কের মন্ন্যানীরা ভূতনাথ বা ভূতাদি সাজিয়া৷ নানাস্থানে 
নাচিয়া বেড়ায়, তিব্বতে কিন্তু সেরূপ হইবার যো নাই। 
কেবল নির্দিষ্ট উতসবন্গেত্রেই সেই চড়কপুজ। বা ভূতের 
নাচ অভিনীত ও প্রদর্শিত হইয়া থাকে । রাজা হইতে 
অতি দীনদরিদ্র পর্যন্ত সকলেই স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান- 
পূর্বক উৎসব দর্শন করেন। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, এই 
উতৎ্দবের ভীষণ বাগ্রবে ভূতগণ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়৷ যায়। 
চড়কের ঘময় অনেকেহ সন্যাসিগণের প্রচণ্ড তাণ্ডব দর্শন 
করিয়াছেন, তিব্বতীয়েরা তাহা “মরাভূতের নাচ” বলিয়া গণ্য 
করেন ।* 


ভূত-শান্তি। 
হিন্দুদিগের মত তিব্বত, চীন, জাপান, ত্রক্গ, শ্যাম 
প্রভৃতি সকল দেশের বৌদ্ধসমাজে ভূতশান্তি বা ভুতের ভয়- 
নিবারণার্থ নানাবিধ যন্ত্র কবচ, ধারণী ও তাহার ব্যবহার 


প্রচলিত আছে। 


* $8999115 1359017190) 10, 11096 (10, 928. ) গ্রন্থে এরূপ 
ভূতের নাচের ছবি দ্রষ্টব্য । 
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হিন্দুদিগের মধ্যে যেমন ভূতপ্রেতের ভয়-নিবারণার্থ 
নির্জন-প্রান্তরে বা বন্য-প্রদেশে গিয়৷ পু্রাদি শাস্তির ব্যবস্থ। 
আছে, তিব্বত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণের 
মধ্যেও তদনুরূপ ভৌতিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইতে দেখা 
যায়। এই সকল অনুষ্ঠানে তাহারাও হিন্দুদিগের মত শশুম্‌ 
নমো তথাগত অভিক্ষিত সময় শ্রীহুম্‌ নমঃ চন্দ্রবজ্ক্রোধ 
অমৃত হুম্‌ ফট্‌, এইরূপ নানাতাস্থিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়! 
থাকেন । 

মুসলমানদিগের বিশ্বাস। 

সকল স্থানের মুসলমানেরাই জিন বা ভূতের বিশ্বাস 
করিয়া থাকেন। আবু-হুরাক়রী-রচিত স্থুরাই-বোখারি নামক 
_ পুস্তকে লিখিত আছে, ঈশ্বর যেমন ক্ষিতি ও অপু হইতে 
আদমের স্থষ্টি করিয়াছেন, সেইরূপ জিনের “মরিজ+ অর্থাৎ 
তেজ ও বায়ু হইতে সৃষ্ট হইয়াছে। জিনেরা জাহান্নমে 
বাস করে। ইচ্ছামত যে কোনরূপ ধারণ করিয়া তাহারা 
মানবের সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারে । কোন কোন পীরের 
মতে জিনদিগের দেহ আছে। কিন্ত দৃষ্টিগোচর হয় না 
বলিয়। তাহারা জিন বা অন্তর্যামী নামে খ্যাত। বেমন 
আদম ও হবা মানব জাতির আদি পিতামাতা, সেইরূপ 
“জান” ও “মরিজা” জিনদ্রিগের আদি জনক-জনকী। প্রকৃতি, 
আকার ও ভাষায় মনুষ্য হইতে জিনগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন। 

ইহাদের মধ্যে যাহারা সৎকার্ধয করে, তাহারা “জিন, 
এবং যাহার! নিত্য অসংকার্ধ্য করে, তাহার! “সয়তান' নামে 
আখ্যাত। জিনেরা কখন মানবের মন্দ করিতে চায় না। 
তবে ওঝ। বা সিদ্ধগণের মন্ত্রপ্রভাবে তাহারা মানবের 
অনিষ্ঠ করিতে বাধ্য হর। ইহার! অস্থিভূক্‌ ও বাযুভূক্‌। 
জিনদিগের মধ্যে যাহার। ঈশ্বরের অতিপ্রিয়,তাহার! “হুরা,নামে 
প্রপিদ্ধ। জানের পুত্র জুমান্,তংপুত্র তার্ণ স্‌,তৎপুত্র হুলিয়ান্ুস্‌। 
এই হুলিয়ান্ুুসের পুত্র মানবদ্েষী মহাক্তুর গয়তান। 

তক সির্-হ-বৈঞাঁবি নামক কোরাণের টাকায় ও তবা- 
রিখ্ই-রৌজৎ উস্‌ সফা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, সয়তান 
জিনের পুত্র হইলেও ঈশ্বর দয়া করিয়া জিব্রাইল, মিকাইল, 
ইস্্াইল প্রভৃতি দেব্দূতের ন্যায় তাহাকে আজাজিল অর্থাৎ 
পতিত দ্েবদৃত উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। আর্দমের 
সমক্ষে মাথা হেট ন৷ করায় ও ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করায় 
সয়তান “ইব্লিন্ত অর্থাৎ অনুগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইয়াছে, 
সয়তানের চারি জন খলিফা বা সহকারী আছে। ১ম 
আলিকার পুত্র মলিক1, ২য় জন্গুসের পুত্র হামুস, ৩য় বল্লা- 
বতের পুত্র মর্লুৎ, ও ৪ধর্থ বাসিফের পুত্র যুসৃফ। 


[ ৬৪৩ ] 
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সয়তানের পত্রীর নাম আব্বা । তাহার পুত্র ৯টী যথা-_ 
১ জলবায়ন্থন, ২ বাসিন, ৩ আবান, ৪ হফ.ফান, ৫ মরা, 
৬ লাকিস্‌, ৭ মস্বুত, ৮ দাসিম, ৯ দলহান। 

১ জলবায়স্থন--নিজ অনুচর সহ বাজারে থাকে, তথায় 
যত কিছু মন্দ কার্য্য, তাহ। দ্বারাই অনুষ্ঠিত হর। ২ বাসিন্‌ 
( ওয়াসিন্‌)--বত কিছু ছুশ্চিন্ত। ও ছুঃথ ইহা! দ্বারা পরিচালিত 
হয়। ৩ আবান রাজগণের পার্ষদ। ৪ হফ.ফান-_মদ্যপায়ী- 
দিগের উত্দাহদাতা। ৫ মরা-_নৃত্যগীতের পরিচালক । 
৬ লাকিস্__অগ্নিপূজকদিগের অধিপতি । ৭ মস্বুত-_বার্তী- 
বহদিগের কর্তা, নিজ অনুচর দ্বারা পরকুৎসা ও গ্রানিকর 
মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া থাকে | ৮ দাসিম্‌__. গৃহপতি, 
কাহারও মতে দস্তার-খান বা ভোজন-স্থানের অধিপতি ) 
কেহ বহু দূর হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ঈশ্বরের নাম মুখে 
না আনে অথবা ভোজনকালে “বিসমিল্লা” উচ্চারণ করিতে 
না পারে, দাসিমের কেবল তাহাই চেষ্টা। ৯ দল্হান-__নমাজ 
বা ভোজনাগারে থাকে, সাধু কার্যে নান। বিদ্ধ ঘটাইবার 
চেষ্টা করে। ৫ 

উক্ত নয় জনেই মানবের ঘোর শক্রু। ইহারা মানবদিগকে 


.পাঁপ কর্মে লিপ্ত করিবার জন্ত সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে। 


জিনদিগের অধিপতি মল্লিক গৎসাঁন, কাফপর্ধতে তাহার 
বাস। এই শৈলের পশ্চিমে তাহার ৩ লক্ষ পরিজন অবস্থান 
করিতেছে । পশ্চিমাংশে তাহার জামাত আবছুল রহমন 


' ৩৩০০০ অনুচর সহ রাজত্ব করিয়া থাকেন। 


জিনদিগের অধিপতিগণের উপাধির পার্থক্য আছে, 
মুসলমান হইলে উপাধি ন্জুস্ঠ যেমন তার্ন্ুম্‌, হুলিয়ান্স ; 
অগ্রিপুজক হইলে ছুস্‌, যেমন সিছুস্‌, য্িহুদী হইলে নাস্‌, যেমন 
জত্তনাস্‌ এবং হিন্দু হইলে “তস্ঠ যেমন নকৃতস্‌। হিন্দু হইলেও 
নকৃতস্‌ শিন্‌ নামক প্যাগন্বরের কার্যে নিযুক্ত হইয়া মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ করিয়াছে । 

মুসলমান জিন বা ভূতদ্রিগের মধ্যে আবার কতকগুলি 
ইজাম্‌ আছে, তাহাদের নাম আবুফর্দী, মন্থর, দরবাগ, কলিস্‌ 
ও আবুমালিক। 

তফসীর-ই-কবীর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, জিন 
চারি প্রকার। ১ ফল্কিউ (নভঃস্থলবাসী), ২ কুনবিউ ( উত্তর- 
কেন্দ্রবাসী ), ৩ বন্দিউ (মর্ত্যবাসী) ও ৪ ফছু সীউ [ন্বর্গবাসী)। 

আবার তফ সীর ই-নিআবিউ নামক গ্রন্থে ১২ দল জিনের 
উল্লেখ আছে, এতনম্মধ্যে ছয় দল রুম (তুরু্ষ সাম্রাজ্য), 
ফিরঙ্গ (যুরোপ ), যুনান (গ্রীস), রুষ, বাবেল ও সহ্বতান 
দেশে এবং বাকি ছয় দল মগ (কালমকৃদিগের দেশ ), 
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মাগগ (শাকদ্বীপ ), নৌবা' (নিউবির় ), জন্কুবর (জাঞ্জি- 
বর) হিন্দ (হিন্দৃস্থান) ও সিন্ধ (সিন্ধু) প্রদেশে বাস 
করে। এই সকল জিনদ্দিগের আকৃতি ৯এর ১০ ভাগ বায়বীয় 
ও ১এর ১০ ভাগ মাংসবিশিষ্ট | 

মুসলমানেরাও ভূতশাস্তির জন্য অথবা ভূত ছাড়াইবার 


জন্ত নানাপ্রকার মন্ত্র, যন্ত্র, চক্র, কবচ, মাঁছলী, পলিত৷ 
প্রভৃতি ব্যবহার করিয়। থাকেন। যন্ত্র ও চক্রাদি সাধারণতঃ 
নানারঙ্গে, গোময়ে ও কয়লায় অঙ্কিত হইয়া থাকে, ভূতা- 
বিষ্টকে তাহার মধ্যস্থলে বলা ইয়া মন্ত্রপাঠ করা হইয়া থাকে। 
সেই যন্ত্র বা চক্রের চারি পার্শ্বে ফল, ফুল, পাণ, স্তপারি, তাড়ি 
ও নানাপ্রকার মগ্য রাখিতে হয়। কেহ বা সেই চক্রের 
সম্মুখে একটা মহিষ কাটিয়া তাহার চারিদিকে রক্ত ছিটাইয়া 
সম্মুখে মহিষমুণ্ড রাখে ও তছুপরে বাতিদান রাখিয়া অভিমন্ত্িত 
পলিত! জালিয়া দেয়। মহিষের স্থলে কেহ ব৷ মুরগী উৎসর্গ 
করে, কেহ বা. তৎপরিবর্তে রোগীর হন্তে দিয়া দুই একটা 
টাকাও সেই স্থানে রাখে । তৎপরে উচ্চৈঃস্বরে আরবী মন্ত্ 
পাঠ করে ও নানাপ্রকার অঙ্গচালন! করিতে থাঁকে। 
মন্ত্রী এই--:«আজম্তো আলেকুম, ফথনু ফথন্ু, হব্বিবায়কা, 

হব্বিবায়ক! আলমীন আল্মীন, সক্কিকা সন্কিকা, আকাইস্‌ন 
আকাইসন্‌, বন্লিঘন্‌ বল্িপন্, তলিপন্‌ তলিসন্, সুরদন 
স্ুরদন, কহলন কহলন, মহলন্‌ মহলন্‌, সখিবন্‌ সখিবন্‌, 
সদিদন সদিদন্‌, নবিঅন্‌ নবিঅন্‌, বায়হকে খাতিমাই স্ুলে- 
মান বিন্‌ দাউদ (আলী হিম্‌ মুস্‌ সলাম্‌) ওঝায়র মিন্‌ 
জানায় বিল মধাঁরায়কাঁয় বল্‌ মগরায়বায়, বে! মিন জানেবিল্‌, 
ই মন্নে বল্‌ ই-সর্-রে।1৮ 

অবশেষে রোজ! রোগীকে জিজ্ঞাসা করে, তাহার কোন 
প্রকাঁর অঙ্গমর্দ বা নেশা হইয়াছে কি না, মাথায় ভার বোধ, 
অথবা মনে কোন প্রকার আতঙ্ক হইতেছে কি না? অথব৷ 
পশ্চাৎ হইতে কেহ যেন তাহার মাথা নাঁড়িতেছে এরূপ বোধ 
হইতেছে কি না? রোগীর অবস্থ। বুঝিয়৷ তীহার ভূতাবেশ হই- 
য়াছে কি ন। রোজা ঠিক করিয়া ফেলে। মানুষের শরীরে 
ভূতাবেশ করিবার জন্ত অথবা ভূত ঝাড়াইবার জন্ত আরব্য, 
পারস্য ও হিন্দুস্থানী ভাষায় রচিত নানাপ্রকার মন্ত্র আছে। 
মুদলমান ওঝাদিগের নিকট সেই সকল মন্ত্র শুনিতে 
পাওয়া যায়। 

কোন কোন সয়তান মানব দেহ-আশ্রয় করিলে ভূতা- 
বিষ্টকে ছুই চারি সপ্তাহ পর্য্যন্ত অচল করিয়া ফেলে, সে সময়ে 
কোন কথাই বলে না, কাহারও সঙ্গে কথা কয় না। এই 
ভূতকে ধরিবাঁর জন্ত ওঝা কোরাণ হইতে “ইন্ন,মা আম্রাহ, 
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ইজা৷ আরাদুশৈম্‌ অন্‌ ইউকুলপ! লহ কুন্-ফুই আয়কুণা ক স্থভান 
ল্লজী বে এউদন্দেহিল্‌ মল্লকুতো কুল্ল শৈন্‌ ব ইল্লহে তুর্জাউনা. 
এই স্থরাটি ৩বার উচ্চারণ করিঝ। থাঁকে। | 

কখন কখন মুসলমান ওঝারা৷ ভূতাবিষ্টের কাণে “ইআ 
সম্মিও তন্মম্মাতা বিস্‌ সম্মে বদ্‌ সম্মে কি সন্মে সমুকা ইআ| 
সন্মিও” এই মন্ত্র উচ্চৈ€স্বরে ফুক্‌ দেয়। 

যখন ভূত ভাল করিয়া চাঁপিয়া৷ বসে, তখন রা 
প্রচণ্ড ভাব ধারণ করে। কখন বড় পলিতা৷ লইয়া আলো! 
জ্বালায়, আবার কখন সেই পলিতার জলন্ত অংশ মুখের ভিতর 
পুরিয়। নিবাইয়! ফেলে, কেহ বা মুরগীর ঘাড় কামড়াইয়া 
টাটুক। রক্ত পান করে। যখন আবলতাবল বকিতে থাকে, 
ওঝা প্রথমে সেই ভূতের নাম চিহ্ন, ধাম, বদ্ধ কি মুক্ত, কখন 
সে যাইতে চায়, আর ভূতাবিষ্টের দেহে কি করিতে ইচ্ছা 
করে, এই সমস্ত জিজ্ঞাপা করে। ভূত যদি যথাঁষথ উত্তর 
দেয় ত ভালই, উত্তর না দিলে ওঝা! উচ্চৈঃম্বরে মন্ত্র পড়িতে 
থাকে ও মারিতে থাকে, তাহাতে ভূত অবশেষে সকল কথা৷ 
প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। ভূতের পরিচয় পাইলে ওবা! 
পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করে, কি লইয়া প্রস্থান কৰিবে, 
অথবা। কি চিহ্ন রাখিয়া! যাইবে । ভূতও প্রধান্তঃ একসের 
বা আধসের জোয়ারী, খই; মুড়কি, দরধি, ভাত, মস্ত বা 
মাংসের ঝোল, ভিম্ব, মহিষ, তাড়ী, শরাব, শির্ণি, নানা- 
প্রকার ফল ফুল, ময়দার প্রস্তত বাতি ব নরনারী মুর্তি, 
অথবা অপর কোন দ্রব্য চাহিয়া! বসে। ওঝ৷ ভাঙ্গা সরায়, কুলায় 
অথবা চুবড়ীতে ভূতের অভিপ্রেত দ্রব্য সাজাইয়া৷ ভূতা- 
বিষ্টের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সম্মুখে ও পশ্চাতে তিনবার 


 ঘৃরাইয়া রাখে। পরে €সেই সফল দ্রব্য কোন বৃক্ষতলে 


বা নদীতীরে রক্ষা করে অথব৷ ভিরগিগরী বিতরণ 
করিয়া দেয়। 

ভূত ছাড়িবার অগ্রে ওঝ! জিজ্ঞাসা করে যে, কোন স্থানে 
রোগীকে ফেলিয়! যাইবে ও কি লইয়! যাইবে । ভূত স্থান ও 
দ্রব্য নির্দেশ করিয়া থাঁকে। কিন্তু ওঝার তাহাতে মনঃ- 
পৃত না হইলে ভূতকে সম্বোধন করিয়া বলে, “এখান হতে 
ছাড়িয়া যা, মুখে ছেড়া জুতা ও মাথায় শিল লইয়া যা” 
ইত্যাদি ইত্যাদি। 

এই সময় ভূতাঁবিষ্ট কখন ব! প্রবলবেগে ছুটিতে থাকে, 
তব্দুষ্টে উপস্থিত সকলে ভয়ে সরিয়া যাঁয়। কখন বা ৪1৫ মণ 
পাথর (যাহা ২৩ ব্যক্তি সহজে তুলিতে পারে না৷) অনায়াসে 
তুলিয়! লইয়া ছুটিয়া পলায়। ওঝা! তাহার মস্তকের কেশগুচ্ছ 
ধরিয়। সঙ্গে সঙ্গে ষায়, পড়িবার সময় ছাড়িয়া দেয়। পড়িবার 


চে 


ভৌতিকবিদ্য। 


[ ৬৪৫ ] 


ভৌতিকবিদ্য! 


কালে তৃতাবিষ্ট প্রায় সংজ্ঞাহীন হুইয়! পড়ে। এ সময় ওঝা 
“আএত উল্‌ কুর্সি” ইত্যাদি কোরাণোক্ত মন্ত্র পাঠ করে 
ও একটা লোহার চিম্টা বা কাঠের গৌঁজ মাটিতে ঠুকিতে 
থাকে। যে মুহূর্তে ভূতাবিষ্ট ভূতলশায়ী হয়, তৎক্ষণাৎ ওঝা! 
তাহার ছুই এক গাছি চুল ছি'ড়িয়া লইয়া তাহা একটা 
বোতলে পুরিক্! ছিপি আঁটিয়! রাখে । সকলে মনে করে যে, 
এইরূপ করিলেই বুঝি ভূত চিরদিন বন্দী থাকে। পরে সেই 
বোতলটা মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করে, অথবা পোড়াইয়া 
ফেলে। এনূপ হইলে আর ভূত আসিতে পারে না। 

ভূত ছাড়িয়া গেলে পর ভূতাবিষ্ট সংজ্ঞা লাভ করে। 
তখন রোগীর চোকে মুখে জল দিয়া ওঝা “আত্মথ্‌ আতমখ, 
তন্মাথ তন্মাথ, তর্সিহিং কল্‌ কম্মসে কানহু জন্মাল-লাতিন্, 
সফরিন্‌ ওটিক্‌ ওটাক” এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করে ও পরে 
'লাহোব্ল্‌ বে৷ লাকুব্‌বত। ইল্লা বিল্লা হিল্‌ আল্লি উল্‌ 
আজিম” এই মন্ত্রে জল পড়িরা সেই জল পীড়িতকে পান 
করিতে দেয়। 

তৎপরে তাহাকে ঘরে আনিয়া তাহার হাতে পায়ে জল 
দিয়া ধুইয়! দেওয়া হয় ও ওঝা ভক়্-নিবারণের জন্ত কে ঝা 
বাহুতে মন্ত্রযুক্ত তাবিচ বা কবচ বাঁধিয়! দেয়। 

এইরূপ নানাপ্রকার প্ররক্রিয়৷ প্রচলিত আছে; বাহুল্য 
ভয়ে সে সকল লিখিত হইল না*। 

মুসলমানের ভূতশাস্তির জন্য যেরূপ চক্র বা যন্ত্র অঙ্কিত 
করিয়া থাকেন, নিয়ে তাহার এক একটা চিত্র প্রদরশশিত 
হইল $-_- 


ভৌতিক চত্র। 


* তফ-সীর্ই কবীর, জবাহির্ই খম্সা, স্থরাই-বোখারি প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃত 
বিবরণ দ্রষ্টব্য । 
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ভূতনাশক চতুরশ্ যন্ত্র। 


৮1৮1৯-৩]৩) 


[ ভূতাবিষ্ট শবে চক্র দেখ । ] 


পাশ্চাত্যমত। 

পূর্বকালে গ্রাক ও রোমকগণ জগতের অপর স্থানের 
লোকের ন্তায় সকলেই জিন ও সয়তান বিশ্বাস করি- 
তেন। জিন বা দেবগ্রহেরা লোকের মঙ্গলের চেষ্টা পায়, 
সয়তান বা অপদেবগণ নিয়তই মানবের অনিষ্ট করিয়া বেড়ায়, 
এরূপ সকলেরই বিশ্বাদ ছিল। 

স্ুগ্রহগণ মুসলমান-শান্ত্রে জিন”, গ্রীক, রোমক ও গ়িহুদী- 
দিগের নিকট “এঞ্জেল, ব৷ দেবদূত বলিয়! গণ্য । গিহুদীদিগের 
“তালমুদ* নামক প্রধান ধর্শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রত্যহই 
এঞ্জেলের স্থষ্টি হইতেছে, তাহার! স্থষ্টিমাত্রই ভগবানের নাম 
গান করিয়া লীল। শেষ করে। আবার কোন কোন এঞ্জেল 
জড়-জীব, ও বিরাট্‌ কায়, শত বর্ষ চলিয়া যতটা স্থান অতি- 
ক্রম করা যায়, এক একটা এঞ্জেলের আকার তত বড়। 
কেহ বা আগ্ন, কেহ জল, কেহ ব৷ বায়ু হইতে উৎপন্ন 
হইয়াছে । বেরেসিথ রব্বানামক য়িহুদীগ্রন্থে লিখিত আছে 
যে, ভগবান্‌ স্থষ্টির প্রথম দিনেই এঞ্জেলের স্ষ্টি করেন, 
মতান্তরে ৫ম দিনে ইহার! স্থষ্ট হইয়াছে ; মানব-স্ষ্টিকার্ষ্যে 
কেহ ভগবানকে পরামর্শ দিয়াছিল, আবার কেহ কেহ নিষেধ 


ভৌতিকবিদ্য? 


করিয়াছিল। বাইবেলে লিখিত আছে, ভগবানের বদন- 
নিঃস্থৃত প্রতিশব্দ এক একটা এঞ্জেল আবিভূতি হইয়াছিল। 
(6১৪০০ স্নো], 6.) 

রাব্বিদিগের গ্রন্থে ৭*টা এঞ্জেলের উল্লেখ আছে। বাবেল- 
নিম্নাণকালে এই ৭০ জন ৭০টা জাতির অধিদ্বেবতারূপে 
গণ্য হহয়াছিল। এই ৭০টার মধ্যে কতকগুলি জ্যোতিম্মান্‌ 
দেবদূত, আবার কতকগুলি গাঢ় অন্ধকারের পিশাচ। 
জগতের সমস্ত পদার্থ, এমন কি তৃণ-গুল্সের পথ্যন্ত এক একটা 
এঞ্জেল “মানাল” অর্থাৎ আঁধদেবরূপে ব। ক্ষেত্রপালরূপে 
অধিষ্ঠিত রাঁহরাছে। এই সকল আঁধদেবগণের মধ্যে ভগবান্‌ 
হস্রাহলকে সব্বপ্রধান করিয়াছিলেন। এ ছাড়া আকৃতরি- 
এল্‌, মেতাত্রোণ ও সৌদালকোন নামা তিন জন এঞ্জেলের 
নাম পাওয়া যায়। হহার। ইজ্াইল-ধন্মীদিগের স্তবগুলি 
লইয়া মাল৷ প্রস্তত করিত। ইহাদের মধ্যে মেতাত্রোণই 
এঞ্জেলদ্িগের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত। হিক্রজাতি বাবেলে 
বন্দী হইবার পুর্বে এঞ্জেলের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন 
না।. তাহারা এই বাবিলন হইতে এঞ্জেলের নাম শুনিয়! 
ছিলেন। রাফাএল্‌, মিকাঁএল্‌, জব্রিএল্‌ ও উর্িএল্‌ এই 
করজন এঞ্জেলের নাম তীহাদের গ্রন্থে পাওয়। যায়। বাই- 


বেলের নববিধানে কেবল মিকাএল্‌ ও জব্রিএলের কথা 


বিবৃত হইয়াছে । 

যুরোগীয়েরা এখন “এঞ্জেল” বিলে ঈশ্বর-দূত মনে করেন, 
কিন্তু প্রাচীন গ্রীক ও রৌমকেরা এরূপ মনে করিতেন না) 
গ্রীকগণ তাহাদিগকে ভূত ব। দানব এবং (রোমকেরা। জিন 


ব। অপদেবতা৷ বালয়া মনে কারতেন। 


বাইবেলে লখিত আছে,--এঞ্জেলগণ সকলেহ প্রথম 


অবস্থায় নিষ্পাপ ও পবিভ্রচেতা [ছলেন। তখন তাহার। 
ভগবানের (নিকট স্বর্মধামে বাস করিতেন। কন্ত তাহাদের 
মধ্যে কেহ কেহ লোভের বশবত্তী হইয়া পাপভাগী হহলেন। 
পাঁপের দঙ্গে সঙ্গে তাহার! স্বধাম-চ্যুত অর্থাৎ স্বর্গ হইতে 
পরি্রষ্ট হইলেন। তাহাদের বিশুদ্ধ স্বভাব চিরকালের জন্য 
চলিরা গেল, ভয়ানক ভাব ধারণ করিল, ছুরপনেয় পাপরাশি 
মধ্যে তাহার বাস করিতে লাগিল। তাহারা পাপকে পুণ্য 
ও পুণ্যকে পাপ বলিয়া! মনে করিতে লাগিল ॥ হিংসা, 
দ্বেষ, জিঘাংসা, 
তাহাদের হৃদয়রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়। থাকে ॥. এই 
জন্যই বাইবেলে তাহারা 45511 ১০61” বা. %900168)8-910181৮% 
বলিয়। গণ্য । তাহাদের অধিপতিই সরতান। -মানরদেহের 
উপর তাহারা শক্তি বিস্তার করিয়া থাকে । যখন তাহারা 


[ ৬৪৬ | 


পাপেচ্ছা ও ুর্দমনীয় ক্রোধ নিয়তই । 


ভোৌতিকবিদ্যা 


কাহারও উপর শক্তি বিস্তার করে, তখনই দেই ব্যক্তিকে 
ভূতাবিষ্ট বলা হয়। বাইবেলে লিখিত আছে, “সয়তান” বা 
ভূতের কাঁ্য ধ্বংস করিবার জন্ত। ধীণ্ড আবিভূর্তি হইয়াছিলেন। 

গিছুদীদিগের ধর্মগ্রন্থ তালমুদে বর্ণিত হইয়াছে--“এই 
ভূতদ্দিগের উৎপাতেই কোন মানব তিষ্টিতে পারে না'। মান- 
বের সংখ্যা হইতে তাহারা সংখ্যায় অনেক বেশী। যেমন কোন 
বাগানের চারিদিকে ঘন ঘন বেড়া দেওয়া থাকে, ইহারাও 
সেইরূপ আমাদের চারিদিকে খাড়া রহিয়াছে । -যদ্ধি কেহ 
ভূতের উপস্থিতি জানিতে ইচ্ছ। কর, তাহা হইলে কতক- 
গুলি পরিষ্কৃত ভন্ম চালুনী দ্বারা ছাকিয়। আপনার বিছা- 
নার চারিপাশে ছড়াইয়া রাখ, প্রভাতে কুক্ুটের পদবং চিহ্ন 
দেখিয়া ভূতের উপস্থিতি বুঝিতে পারিবে । যদি কেহ চর্ম 
চক্ষে ভূত দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যে কৃষ্ণবিড়াল 
তাহার মাতার গর্ভে প্রথম জন্িয়াছে, সেই বিড়ালের জরায়ু 
লইয়া তাহা! অগ্নিতে দাহ করিবে, পরে তাহা! উত্তমরূপে চূর্ণ 
করিয়া তাহার অন্নমাত্রা৷ নেত্রদ্বয়ে লাগাইয়। দাও, তখন 
অনায়াসে ভূত দেখিতে পাইবে । 

ভূত ঝাড়ীন। 5: 

পূর্বকালে যুরোপীয় সকল জাতিই ভূতাবেশ বিশ্বাম করিত 
ও উপযুক্ত লোক দ্বারা ভূত ঝাঁড়াইত। . রোঁমক ও গ্রীক 
সমাজ-তুক্ত খুষ্টীয় যাজকদিগের মধ্যে ঝাড়ান-প্রথা এখনও 
প্রচলিত রহিয়াছে । পুর্ধকালে কোন দেবোপাসককে খৃষ্টীয়- 
ধর্মে দীক্ষিত করিবার সময় বিসপ তাহাকে ঝাঁড়াইয়া লইতেন। 
ঝাড়াইবার সময় দীক্ষাগ্রহণকারী বলিত যে, আমি এই সঙ্গে 
দেবদূত, ভূত ও সয়তান প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ: করি- 
লাম। বাইবেল হইতে জানা যায় ষে, বীশুধুষ্ট ভূত ঝাড়াইতে 
পারিতেন। এমন কি খুষ্টানগণের বিশ্বাস ছিল যে, যীশুখুষ্টের 
নাম করিলে ভূত সকল দূরে পলাইয়। যায় । খুষ্টান-যাজক কর্তৃক 
ভূত ঝাড়াইবার প্রথা খুষ্টয় দ্বিতীয় শতাৰে প্রথম প্রবর্তিত 
হইলেও খুঃ ৩য় শতাৰেই সর্বত্র প্রচলিত হইয়়াছিল। ঝাড়াই- 
বার পূর্বে ও পরে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইত। 
যথা__-উপবাস, স্তোত্রপাঠ, জান পাতিয়। প্রণাম, শিরে হস্তদান, 
পাছুকা ও বন্ত্রমোচন, পশ্চিমমুখীকরণ, সয়তান ও তাহার 
কাধ্যবর্জন, ত্রিতয়ের ([%1016) নাম করিয়া দীক্ষিতের মস্তকে 
২৩ বার ফুৎকার বা নিশ্বাস প্রদান। খুষ্টজন্মের প্রথম হইতে 
তৃতীয় শতাব্ পর্যান্ত কেবল প্রধান যাজক ও পুরোৌহিতেরাই, 
ঝাড়াইতেন। খুষ্টায্স ৩য় শতাব্দীর পরে এই কার্য্য নিদিষ্ট 
কম্মচারিগণের উপর বিস্তপ্ত হইয়াছিল। রোমক-খুষ্টান-সমা- 
জের আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি মধ্যে (8/919 730209010) প্রায় 


ভোৌতিকবিদ্য] 


ত্রিশ পৃষ্ঠা ভূত ঝাড়াইবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয্ব। উন্মত্ততা, হইতে 
ভূতাবেশের লক্ষণ কতই প্রভেদ, এ বম্বন্ধে উক্ত পদ্ধতি 
গ্রন্থে এইরূপ বিবৃত হইয়াছে,__ 

যাহাদিগকে ভূতে পায়, তাহারা অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট ভাষা 
অনর্গল প্রয়োগ করিতে থাকে, কিংবা যাহা। তাহার! বকে, 
সমস্তই বুঝিতে পারে। যে ছুরবগাহ গুহাবিষয় অপরে জানে 
না, তাহারা সে রহস্তও প্রকাশ করিতে পারে; তাহাদের 
ক্ষমতার অতীত শক্তি ও বয়োবৃদ্ধির পরিচয় দিতে সমর্থ। 
যখন অধিকাংশ উক্ত চিন্ন প্রকাশ পাইবে, তখন ভূতাবেশের 
লক্ষণ বুঝিতে হইবে । এদেশে যেমন ওঝা, তিব্রতাদি স্থানের 


বৌদ্ধগণের সিদ্ধ ও মুসলমানদিগের মধ্যে সিয়ানা আখ্যাত ; 


র্যক্তি বিশেষ যেমন ভূত ঝাড়াইয়। থাকে, রোমক-সমাজভূক্ত 
খুষ্টানদিগের মধ্যে 700:০15% ব| ঝাড়ানিয়াগণ সেইরূপ ঝাড়া- 
ইয়া থাকেন। 

ঝাড়ানিয়৷ লক্ষণ দেখিয়া যদি বুঝিতে পারেন যে, ভূতাবেশ 
হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি প্রথমে একটা ক্রুশ লইয়া ভূতা- 
বিষ্টের হস্তে বা সে দেখিতে পায়, এমন স্থানে রাখিয়া দেন। 
নিকটে যদি কোন খৃষ্টান সাধুর দেহীবশেষ রা প্রসাদিত দ্রব্য 
পাওয়া যায়, তাহা লইয়া পীড়িতের বক্ষে ও মস্তকে মাখাইয়া 
দেওয়। হয়। যদি সে বেশী বকিতে থাকে, তাহ! হইলে ঝাড়া- 
নিয়! তাহাকে নীরব হইতে ও কেবল তীহার প্রশ্নেরই উত্তর 
দিতে আদেশ করেন। প্রথমে ভূতের সংখ্যা, নাম ধাঁম, তাহ- 
দের আগমন কাল,আগমন কারণ ইত্যাদি বহুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাস৷ 
কর৷ হয়। 
আসিয়াছি। ঝাড়ানিয়। সে কথায় কখন বিশ্বাম করি- 
বেন না। ঝাড়াইবার সময় পীড়িতকে গীঞ্জার ভিতর এক 
কোণে লইয়া যাওর। হর। ঝাড়ানিয়! ক্রুশ লইয়া পীড়িতকে 
দেখান ও তাহাকে জান্ুপাতিয়া বসিতে বাধ্য করেন, ততপরে 
তাহার মাথায় পৰিত্র বারি ছিটাইয়া দেন। অনন্তর তিনি 


প্রার্থনামন্ত্র স্তোত্রগান ও স্তব পাঠ করিতে থাকেন। পরে 


ভূতের নাম জিজ্ঞাসা কর! হয়। ইহার পর ভূতছাড়ান মন্ত্র 
পৃঠিত হইর। থাকে । তাহার তাৎপর্য এইরূপ-_ 

“] 69)0159 6])99, 01)01981) 910171%) 17) 0106 19008 01 ০695 
(070৮130 09000019, 0 98৮80 000০0. 91001 01 1116 19161)) &00০৪ 
109 01 0)81011700) ঢস1)0 1)99 101005)6 0986. 106০ &1)৪ ০1) 
ফা1)9 11950 08])175৩ 11061) 01 1016, 8110 11১০ 1:9981190 &£8709% 
561০৪ 7 9১০৪ ০৫০০০) 01 50981011)0) 80৬. 299৮94৪11৪5], 
0০০, 5991'09 01 %৮91100, 0130070. 900 910৮5. 


বদি এই সকল কথাতেও ভূত ছাড়িতে ন৷ চায়, এরূপস্থলে 
ৰাড়ানিয়। অতি কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং যে কথার 


[ ৬৪৭ ] 


ঘদি সে বলে, আমি অমুক সাধু বা দেবদূত | 


ভৌতিকবিদ্য। 


ভূতগণ কাপিবে, এরূপ শব্দ সকল উচ্ৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া 
থাকেন, ও কুশাঘাত করিতে থাকেন। এইরূপে কখন কখন 
ঝাড়ানিয়। ৩।৪ ঘণ্টা ভূতের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক ররেন ও 
চীৎকার করিতে থাকেন। অবশেষে ভূত ছাড়িয়া যায়। 

হিন্দুদিগের ওঝার! যেমন জলপড়া, ভূত-গ্রবেশ-নিবারণার্থ 
গৃহবন্ধন, দেহবন্ধনাদি করিয়। থাকেন, রোমক-সমাজের ঝাড়- 
নিয়াকেও সেইরূপ বন্ধনীদি করিতে দেখা যায়। তাহার! ঝাড়াই- 
বার সময় অনেক স্থলেই পেটার নষ্টার (9৮০০৮ 1০8৮০), 
আবে মরিয়। (4৮০ 11918 ) প্রভৃতি নাম করিয়। থাকেন। 

গ্রীকসমানস্থ-খৃষ্টানেরা ভিন্ন প্রকারে ভূত ঝাড়াইয়। 
থাকেন। কাহারও ভূতাবেশ হইলে তাহাকে শৃঙ্খল দ্বার! 
খু'টিতে বাঁধিরা রাখে । গীর্জার পোষাকে সাজিয়।৷ কয়েকজন 
যাজক তাহার নিকট উপস্থিত হন ও গায় ছয় ঘণ্টা বাই- 
বেলের চারি অংশের (9০১১8) কোন কোন অংশ পাঠ 
করিতে থাকেন। পাঠ করিবার পুর্বে ২৪ ঘণ্টা উপবাসী 
থাকিতে হয়। দ্বিতীয় দিনেও উপবাসী থাকিয়। পূর্বববৎ পাঠ 
করিতে থাকেন। তৃতীয় দিনে পাঠকাধ্য সমাপ্ত হয়। 
পাঠকালে ভূতাবিষ্ট ভগবানের নিন্দা, মানবজাতির উপর 
আক্রোশ, অতিদ্ুম্পাত, নান! প্রতিজ্ঞা, বিকটরব ও গালা- 
গালি করিতে থাকে, কিন্তু যাজকের। তাহাতে কর্ণপাতও 
করেন না। তীহাঁরা এক মনেই উক্ত ধন্মগ্রন্থ পাঠ করিতে 
থাকেন। পাঠকার্্য অতি সাবধানে, স্্নিয়মে ও বিশুদ্ধভাবে 
সম্পন্ন হয়। এক জনের পাঠ যেমন শেষ হয়, সঙ্গে সঙ্গে অপর 
ব্যক্তি আরম্ভ করেন ; একটা বর্ণ ও মাত্রাও পরিত্যক্ত হইতে 
পারে না। এর সমস্ত ধাজকের পাঠ শেষ হইল আর একজন 
শুদ্ধাচারী গুণী যাজক আসিয়া বাসিল (২৮135) ) নামক 
এক সিদ্ধের ঝাড়ান মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। 
তাহার মন্ত্রপাঠ শুনিয়া ভূত স্তত্তিত হইয়া পড়ে। তখন 
সেই গুণী অতি কঠোরভাবে সেই ভূতকে গালি দিতে থাকেন। 
সেই উত্তেজনায় ভূত ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। ছাঁড়িবার 
সময় ভূত বহু কষ্ট দেখায় ও ছাড়িয়া গেলে ভূতাবিষ্ট মৃতবৎ 

বজ্ঞাহীন হইয়া ভূপতিত হইয়। থাকে । 

এখনও রোমক ও গ্রীকসমাজে ঝাড়ানিয়৷ বা ওঝ! দৃষ্ট হয়। 
এমন কি, তজ্জন্ত রোমক ধর্মাচাধ্যগণের নিকট নির্দিষ্ট সময়ে 
নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে ব্যক্তিবিশেষ দীন্মিত হইয়া থাকেন 


এবং স্ব স্ব ধন্মসমাজের একজন কন্মচারী বলিয়া গণ্য হন। 
উপসংহার । 


উপরে সভ্য-সমাঁজের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান লিপিবদ্ধ হইল। 
কিন্ত সভ্যসমাজ অপেক্ষা বন্য ও অসভ্যদিগের মধ্যেই ভূতের 


ভৌমজল [ ৬৪৮ ] _ ভৌলিকি 
. তত ভয়-কিছু বেশী। ভূতের ভয় হইতে নিস্তার পাইবার জন্য তাহার! ভৌমজল তিন প্রকার-_জাঙ্গল, আনুপ ও সাধারণ 


নান ব্যাপার কার থাকে। এদেশে ভূতচতুর্দশীর দিন 
ভূতভয়নিবারণ ও ভূত তাড়াইবার জন্য অপামার্থশাখাঘূর্ণন 
চতুর্দশ শাক ভক্ষণ, অগ্নি প্রজলিত করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ বা 
অগ্নিম্পর্শ প্রভৃতি যেরূপ শাস্ত্রীয় ব্যবহার দৃষ্ট হয়, দক্ষিণগিনির 
অন্ভ্য লোকেরাও সেইরূপ একদিন এক এক গ্রামের সমস্ত 
লোকে একত্র হইয়া সন্ধ্যাকালে আগুন জালাইয়া মহাকোলা- 
হল করিয়া ভূত তাড়াইয়! থাকে । 

[ কোল, ভীল প্রভৃতি শব্দে অনভ্যজাতির বিশ্বাসাদি দ্রষ্টব্য ] 
ভৌতী (ত্ত্রী) ভূতানাং ভূতঘোনীনামিয়মিতি ভূত-অণ্» ভীগৃ, 
তশ্তাং ভূতানামধিকারিত্ববিগ্ভমানত্বা্তথাত্বং | রাত্রি। (হম) 
ভৌত্য (পুং) ভূতেরপত্যং পুমান্, ভূতি-অপত্যার্থে য্যঞ্ ৷ 

ভূতিমুনিপুত্র, চতুর্দশ মনু। 
তৃতিমুনির ওরসে ভোৌত্য নামে মন্থু পুত্ররূপে উৎপন্ন 
হন । এই মন্বস্তরে চাক্ষুষ, কনিষ্ঠ, পবিত্র, ভ্রাজির ও ধারা- 
বুক এই পঞ্চ দেবগণ আবিভূতি হইবেন, শুচি এই. মন্বস্তরে 
ইন্দ্রত্ব পদ পাইবেন, তিনি অন্তান্ত ইন্দ্রের স্তাঁয় সমুদয় গুণে 
অলন্কত ছিলেন। অশ্রীপ্, অগ্নিবান্, শুচি, মুক্ত, মাধবশক্র ও 
আজত এই সাতজন সপ্তষ্ট গুরু, গভার, ব্রপ্ন, ভরত, অনুগ্রহ, 
স্রীমানী, প্রবীর, বিঞু, সংক্রন্দন, তেজন্বী ও সুবল, ইহার! 
তাহার পুত্র। (মার্কগেয়পুও ১০০ অ*) [মনু দেখ] 
.ভৌম (পুং) ভূমেরপত্যং ভূমি-শিবাদিত্বাৎ অণ. | ১ মঙ্গল- 
গ্রহ। (বৃহত্মৎ 6৬০) ২ নরকরাঁজ। ততন্তেদমিত্যণ। 
(ত্রি) ৩ ভূমিভব। 
“ভৌমেন প্রাবিশিদ্‌ ভূমিং পর্ববতেনাভবদ্‌ গিরিও । 
অন্তর্ণানেন চাস্ত্রেণ পুনরন্তহিতোহভবৎ ॥” (ভারত ১।১৩৬।২০) 
৪ অধ্রর। ৫ রক্তপুনর্ণৰা। (রাজনিৎ) ৬ আস নভেদ। 
“ভৌনং বীরাসনং চৈব যোগসাধনকারণম” । (বুহন্নারদীয়পুণ) 
ভৌমিক (পুং) ১ভূম্যধিকারা। ২রাবণাজ্জুনীয্ কাব্য প্রণেতা । 
ক্ষেমেন্দ্রকৃত স্থবুত্ততিলকে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। 
ভৌমচার ভত্রি) জ্যোতিষোক্ত মঙ্গলগ্রহের সঞ্চারবিশেষ | 
মানবপ্রক্ৃতিতে যে সমস্ত পরিবর্তন ঘটে, তাহ। মঙ্গলের 
প্রকোপ জন্যই হইয্ব। থাকে । 
“মেষে তু ভৌমো রতনং প্রচণ্ড শূরং নরং সাহনকর্দ্মশীলম্। 
তেজন্থিনং সাত্বিকম প্রবৃষ্যং ছূর্মর্ষণং দানপরং প্রন্থতে ॥%. 
( মীনরাঁজজাতক ) 
ভৌমজল (ক্রী) ভূমি-অণ্ঙ ভৌমং জলং। ভূমিসন্বন্ধি সলিল। 
“ভৌমমন্তে। নিগদিতং প্রথমং ত্রিবিধং বুধৈঃ | 
জাঙ্গলং পরমানূপং ততঃ সাধারণং ক্রমাৎ।৮ (ভাবপ্রকা০) 


যে দেশ অন্লজল ও অক্পবৃক্ষ-সমন্বিত. এবং রক্তপিত্তের 
প্রকোপজনক, তাহাকে জাঙ্গলদেশ এবং মেখানকার জলকে 
জাঙ্গল-জল বলা যায়। যেদেশ জনবহুল ও বহুবৃক্ষযুক্ত 
এবং যে স্থলে প্রায়ই বাতশ্লেম্ম রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে 
আনূপ দেশ ও সেখানকার জলকে আনুপ-জল এবং যেখানে 
আনৃপ ও জাঙ্গল এই উভর দেশের লক্ষণই লক্ষিত হয়, 
তাহা সাধারণদেশ এবং তথাকার জল সাঁধারণ-জল পদবাচা। 
জাঙ্গলজল-_রক্ষ, লবণরস, লঘু পিত্ত, অগ্নিবর্ধক, কফ- 
কারক, হিতকর এবং বু বিকারের উৎপাদক । আনৃপ- 
জল অভিয্যন্দী, মধুররস, ্িপ্ধ, গাঢ়, গুরু, অগ্রিবর্ধক, কফ- 
কারক, হৃদরগ্রাহী, এবং বহুবিকারজনক। সাধারণ জল-- 
মধুররস, অগ্িপ্রদীপক, শীতল, লঘু, তৃপ্তিকারক, রুচিকর, 
এবং পিপাসা, দাহ ও ভ্রিদোষনাশক ॥ (ভাবপ্রৎ ) 
ভৌমদেবলিপি €পুং) লিপিবিশেষ। (লাঁলতবিস্তর) 
ভৌমন (পুং) আদিসর্গে ভবতীতি ভূ কর্তরি মন্‌, ভূমা 
্হ্মা, তন্তাপত্যং অণ» মনন্তত্বাৎ ন টেলোঁপঃ॥ বিশ্বকর্মা] । 
“সসজ্জ বং স্থৃতপস! ভৌমনে। ভুবনপ্রভুঃ। 
প্রজাপতিরনির্দেস্তং ষ্ত রূপং রবেরিব ॥৮ (ভারত ১।২২৬।১২) 
ভোঁমপাল, গোয়ালিয়ারের কচ্ছবাহবংশীয় জনৈক রাজা । 
ভৌমব্রত, (ক্লী) ব্রতবিশেষ। 
ভৌমরত্ব (রী) ভূমৌ জাতং, ভূমি-অণও তাদুশং রত্বং। 
প্রবাল। (রাজনি*) ৃ 
ভৌমিক (ত্রি) ভূমিমধিকরোতি বঃ ভূমিঠন্‌। ১ তৃম্য- 
ধিকারী। ভুয়া। [বার ভূয় দেখ।] ২ ভূমিস্থিত | 
“্পৃশত্তি বিন্দবঃ পাঁদৌ যঘ আচামর়তঃ পরান্। 
ভৌমিকৈস্তে সমাজ্রেয়া ন তৈরপ্রযতো ভবেৎ ॥৮ মেনু ৫১৪২) 
৩ ভূমিসন্বন্ধীয় । 
ভৌমী (্ত্রী) ভূম্যাং জাত ভূমি-অণ্‌, স্্রত্বাৎ ভীষ্‌। সীতা । 
ভৌমেন্দ্রপাল,গোগ্ালিয়ারের কচ্ছবাহ্বংশীয় জনৈক নরপতি। 
ভৌর (পুং) ভুরি গোত্রাপ ত্য । 
ভৌরিক (পুং) ভূরিস্তবর্ণমধিকা রোতীতি ঠকৃ। কনকাধ্যক্ষ। 
ভোৌরিকি (পুংস্ত্রী) ভূরিকম্ত খষেরপত্যমিঞ্‌। ভূরিক 
খষির গোত্রাপত্য । 


ভৌরিক্যা্দি (পুং) পাণিস্থ্যক্ত শব্বগণ, বথা--ভৌরিকি, 


ভৌলিকি, টৌপয়ত, চৈটয়ত, কাণেয়, বাণিজক, বালিকাজ্য, 
সৈকয়ত, বৈকয়ত। (পাণিনি) 

ভৌলিকি (পুং স্ত্রী) ভৌরিকি বাহুলকাৎ রস্ত ল। তো 
শবার্থ। 


্রিজিররান রাহানে রর ৮২৯ কবশনা নী... শা জল নি মা 


ভ্রকুং 


[] ৬৪৯ ] 


ভ্রম 


ভৌলিঙ্গ জী ভূলিঙ্গ্ত খগভেদন্তাপত্যাং অথ. ভূলিঙ্- 
খগাপত্য। স্ত্রিয়াং জীষ। ২ রাজপুতাঁনার আরাবল্লি পর্বত 
ও ম্রুভূমি-মধ্যবর্তী স্থানভেদ । 

ভৌবন (ত্রি) ভুবন সন্বন্ধীয়। 

ভৌবনায়ন €পুং) ভূবনের গোত্রাপত্য | 


ভৌবাদিক (পুং) ভাদৌ গতে পঠিতঃ ঠক্‌। ভৃদিগণে ; 


পঠিত ধাতু । 

ভৌবায়ন (ত্রি) ভূবনামক অগ্নির অপত্য। “অয়ং পুরে 
ভূবঃ, তন্ত প্রাণে। ইঃ ( শুরুষজুৎ ৯৩৫৪ )ভৌবায়নঃ 
ভূবন্ত অগ্নেরপত্যং ভূব-নড়াদিত্বাৎ ফকৃ।+ (বেদদীপ ) 

ত্যন, ভয়। ভৃাদি* আত্মনেৎ অক* সেট। লট্‌ ভ্যসতে। 
লোট.ভ্যসতাং। লুঙ অভ্যসিষ্ট। 

ভ্যনতে, (অব্য* ) উত্তর দিকৃ। ( নিঘণ্ট,) 

ভ্বাশ, ভাস, দীপ্তি। ভ্াাদিৎ আত্মনে* অকণ সেট্‌। 
লট্‌ ভাশতে । লিট ভঁশে, বভীশে। খদিৎ লুঙ, পরস্মৈ- 
পদী অবভ্রুশৎ। (ছুর্থীদাস ) 

ভুদাশ, দীপ্তি। দিবাদি” আত্মনে” অক* সেট.। লট, ভরীস্ততে। 
(ছে্াদাস) 

ভুবাস, দীপ্তি। ভদি* পক্ষে দিবাদিৎ আত্মনে অক* রিট | 
লট. ভাসতে । দিবাদিপক্ষে ভুস্ততে । (ছুর্াদাস ) 

ভ্র বু (ভ্রন্শ ), ১ অধঃপতন। ২স্থলন। ৩ পলায়ন। 
দিবাদিৎ পক্ষে ভাদিৎ পরন্মৈ অক সেট। লট. ত্রশ্তুতি। 
লিট, বত্রংশ, বত্রংশতুঃ । লুট, ভ্রশিতা । লুট, ভ্রংশিষ্যতি : 
লুউ, অভ্রশৎ, অভ্রশতাং। সন্‌ বিভ্রংশিষতি। যঙ, বাত্রশ্তুতে। 
ঘডউ. লুক্‌ বাত্রংষ্টি। ণিচ, ভ্রংশয়তি | লুঙ অবভ্রংশৎ। ভাদি- 
পক্ষে আত্মনেপদী। লট. ভ্রংশতে। 

ভ্রংশ (পুং) ভ্রন্শ-ভাবে ঘঞ্। ১ অধঃপতন । 
“উদ্বেজনাদধন্থস্ তম্মাদ্‌ ভ্রংশো মহীপতেঃ1৮(কামন্দকণ ১৩৯) 

২ নাশ। 

ভ্রংশকলা (অব্য ) হিংসা । ( গণরত্বটাক। ). 

ভ্রংশথু (পু) ত্রংশ-অথুচ,। ভ্রংশ, অধঃপতন । 

ভ্রংশন (তরি) অধঃপতন । 

ভ্রংশিন্‌ (ত্রি)ভ্রংশ-হনি। ভ্রংশবুক্ত, নাশবিশিষ্ট। প্রায়ই 
উপপদপুর্বক ভ্রংশ ধাতুর উত্তর ইন্‌ হইয়। থাকে । বথা-_ 
“দতৈরদ্ধাবলীটেঃ শ্রমবিকৃতমুখত্রংশিভিঃ কার্ণবস্ম 1” (শকুস্তলা) 

ভ্রকুংশ (পুং) ভ্রবা কুংসো৷ ভাষণং বন্ত, পৃষোদরাদিত্বাৎ 
সাধুঃ। স্ত্রীবেশধারা নর্তকপুরুষ। (অমরটাকা। ভরত ) 

ভ্রকুংন (পুং) ক্রবা কুংসো ভাষণং শোভা বস্ত বাসঃ, কভ্রুকুং- 
পাদদীনামকারে। ভবতাতি বক্তব্যং” ইতি বাণ্তিকোক্ত্যা উকার- 
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ভ্রম, ৯ দহন) ২ অনবস্থান। ৩ ভ্রমণ। 


১৬৩ 


্তাত্বং। স্ত্রীবেশধারী নর্তকপুরুষ। পধ্যায়_ভ্রকুংস, জরকুংস, 
ভূকুংস, ভ্রকুংশ। 

ভ্রকুটি (স্ত্রী) ক্রবোঃ কুটিঃ কৌটিল্যং “ক্রকুংসাদীনামকারো 
ভবতীতি বক্তব্যং” ইতি-বান্তিকোক্ত্য। উকারস্তাত্বং | ক্রোধাদি- 
দ্বারা ভ্রর কৌটিল্য, ভ্রভঙ্গ। ইহার রূপান্তর-_ত্রকুটি, 
কুটি, ভ্রকুটা, ভূকুটি, ভ্রকুটা, ভৃকুটা। (অমর ও ভরত ) 

ভ্রন, শব্দ। ভাদিৎ পরস্মৈৎ সকৎ মেট। লট, ভ্রণতি। 
লুঙ, অভ্রণীৎ্, অভ্রাণীৎ। 


ভ্রভঙ্গ ( পুং) ভ্রবে। ভঙ্গঃ, ভ্রকুংশাদিবৎ উকারন্তাত্বং ৷ ভ্রভঙ্গ। 
ভাদিৎ পক্ষে 
দিবাদিৎ পর্মৈ অক" সেট. । লট, ভ্রমতি, ত্রম্যতি, ভ্রাম্যতি। 
লিট, ব্রাম, বভ্রমতুঃ, ভ্রেমতুঃ। লুট ভ্রমিতা। লুট. 
ভ্রমিষ্যতি। লুউ, অভ্রমীৎ, অন্রমিষ্টাং, অভ্রমিযুঃ । দিবাদি- 
পক্ষে লুঙ, অভ্রমৎ, অভ্রমতাং অভ্রমন্। সন্‌ বিভ্রমিষতে । যড্‌ 
বন্ত্রম্যতে । যউজুক্‌ বন্তরত্তি। ণিচ, ভ্রময়তি | লুঙ অবিভ্রমৎ 
ভ্রম (পুং) ভ্রমুঅনবস্থানে ইতি ভ্রম-ভাবে ঘঞ্। ১ মিথ্যা- 
জ্ঞান। পর্যায়- ভ্রান্তি, মিথ্যামতি। (অমর) 
ম্তায়মতে অপ্রমার নামভ্রম। এক প্রকার বস্ততে অন্ত 
প্রকার জ্ঞান হওয়ার নামই ভ্রম। যাহার যেগুণ ও দোষ 
নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ বা দোষশালী বলিয়া জানাকে 
অযথার্থ জ্ঞান ঝা ভ্রম কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্খ বলিয়। 
এবং রজ্জকে সর্প বলিয়া জান।। 
দর্শনশান্ত্রমূহে ভ্রমের উৎপত্তি ও নিবৃত্তির কারণ এবং 
অবান্তরপ্রভেদও নিত আছে। সাংখ্য ও বেদান্ত বলেন, 
ভ্রম-জ্ঞান নিজে মিথ্যা, কিন্তু তাহার ফল সত্য, যথা,__- 
রজ্ছুসর্প দেখিলে ভয় ও কম্প ছুইই জন্মে। পিপাসার্ত 
ব্যক্তি মৃগতৃষ্ণিকায় প্রতারিত হইয়া পানীয় আহরণে ধাবিত 
হইয়। থাকে । যদিও ভ্রমমাত্রেই অসদ্বস্ত-অবগাহী, তথাপি 
তাহার কোন না কোন ফল আছে, অর্থাৎ তাহ! দ্বারা 
জীবের প্রবৃত্তি-নিবুত্তি জন্মিয়া থাকে। অনুসন্ধানে দেখা 
যায়, ভ্রমের ভিন্ন ভিন্ন প্রভাব ও ফলভেদ আছে, তাহা 
দেখিয়া শান্রকারেরা ভ্রমজ্ঞানের শ্রেণীভেদ কল্পন। করিয়! 
থাকেন। প্রথমতঃ সোপাধিক ও নিরুপাধিক ভেদে ছুই, 
তৎপরে সন্বাদী, বিসন্বাদী, আহাধ্য ও ওপাধিক আহী্য এই 
চাঁরি ভেদ বা চারি শ্রেণী কল্পিত হইয়াছে। 
সোপাধিক-ভ্রম।-_-যদি ছুই বা ততোধিক বস্ত পরস্পর 
সন্নিহিত থাকে, আর সেই সন্নিধানবশতঃ এক বস্তর গুণ 
বা কোন প্রকার ধন্ম অন্ত বস্ততে মিথ্য। বা সত্যভাবে সংক্রান্ত 
হয়, তাহা হইলে যাহার গুণ অন্যত্র সংক্রান্ত হইয়াছে, 


তাহাকে হি সি বা সংক্রান্ত হইতেছে কে 


উপহিত সংজ্ঞা দেওয়া যার । যে স্থলে উক্ত প্রকার উপাধির 
সংসর্গে এক প্রকার স্বভাবাপন্ন বস্ত অন্ত প্রকারে পরিদৃষ্ট 
হয়, সে স্থলে সোপাধিক ভ্রম জানিতে হইবে । যথা, 

স্কটিক স্বভাবস্বচ্ছ এবং শুভ্রবর্”, কিন্ত কখন কোন রঞ্জক 
পদার্থের সন্নিধানবশে গীত বা লোহিত আকারে পরিদৃষ্ 
বা প্রতীত হয়। এই “স্ষটিক রক্তবর্-প্রতীতি ষোপাধিক 
ভ্রম বলিয়া গণ্য। তত্রস্থ উপাধি (রঞ্জকবস্ত) তৎকালে 
প্রত্যক্ষ গোচর হউক বা না হউক, “রক্তবর্ণ স্কটিক” এই 
জ্ঞান ভ্রম ও সোপাধিক শ্রেণীভুক্ত । 

নিরুপাধিক-ভ্রম।_যে স্থলে দেখিবে, কোন প্রকার 
উপাধির সন্নিধান নাই, অথচ অন্যথা জ্ঞান, অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপ 
এক প্রকার, কিন্তু জ্ঞান অন্ত প্রকার সে স্থলে নিরুপাধিক 
ভ্রম। যেমন নীল আকাশ, বস্ততঃ আকাশের কোন বর্ণ 
নাই, অথচ নিরভ্র অবস্থাতেও আকাশ প্রগাঢ় নীল বলিয়া 
বোধ হয়। আকাশে নীলিমভ্রম নিরুপাঁধিক শ্রেণীভুক্ত । 

সম্থাদী ও বিসন্বাদী ভ্রম ।-_ত্রমপ্রবৃত্ত ব্যক্তি অভীষ্টলাভে 
বঞ্চিত হয়, ইহহ। স্থির দিদ্ধান্ত। কিন্তু কথন কখন কাক- 
তালীয়ের স্তার় ভ্রমজ্ঞানও ফলপ্রদ হইয়া থাকে । যেস্থলে 
ভ্রমজ্ঞানে ফললাভ হয়, সে স্থলে তাদৃশ ভ্রমের নাম সন্বাদী। 
যে স্থলে ফললাভে - বঞ্চিত হওয়। যায়, সে স্থলে তাহ। 
বিসন্বাদী। বিসম্বাদি-ভ্রমই প্রায় হইয়া থাকে । সম্বাী ভ্রম 
অন্ন অথাৎ কখন কথন হয়। 

মনে কর, কোন্‌ এক ব্যক্তির দুর হইতে বাস্পে ধুম ভ্রম 
জন্মিয়াছে। অনন্তর সেহ ভ্রান্ত ব্যক্তি ততপ্রদেশে অগ্নির 
আস্তত্ব অনুমান করিয়া অগ্রি-আহরণার্থ উপস্থিত হহল। 
পরে দৈবাৎ তথায় অগ্রি প্রাপ্ত হইল, এরপ স্থলে গ্র ভ্রান্ত 
ব্যক্তির ধুম-ভরম সন্বাদদী হইয়াছে । যদি সে আগ্নি প্রাপ্ত না 
হইত, তাহা হইলে তাহার ভ্রম বিসম্বাদী হইত। অথবা 
ছুই ব্যক্তি দুর হইতে ছুই প্রভার অর্থাৎ্থ মণিপ্রভায় ও দীপ- 
প্রভায় মণিভ্রান্ত হইয়। মণি লইতে গিয়াছিল, তন্মধ্যে যে 
ব্যক্তির মণিপ্রভায় মণিভ্রম হইয়াছিল, দেই ব্যক্তি মণি 
লাভ করিরা সন্বাদিভ্রমের এবং অপর ব্যক্তি বিসম্বাদিভ্রমের 
নিদশন হইল। 

“দূরে প্রভাদ্য়ং দৃষ্ট। মণিবুদ্ধযাভিধাবতোঃ। 

প্রভারাং মণিবুদ্ধিস্ত মিথ্যাজ্ঞানং ্বয়োবরপি ॥ 

ন লভ্যতে মণির্দীপপ্রভাং প্রত্যভিধাবত|। 

এরভায়!ং ধাবতাইবগ্তং লভ্যতে চ মণিন্্বণেঃ ॥৮ 

আহাখ্য ও ওপাধিক আহাধ্য-ভ্রম।-_যত্বপুর্বক . এক 


প্রকার বস্ততে অন্ত প্রকার জ্ঞান সম্পাদন করার নাম আহাধ্য 
ভ্রম, উক্ত লক্ষণাক্রাস্ত আহাধ্য ভ্রম ষদি কোন উপাধি অব- 
লম্বন করিয়া সম্পাদিত হয়, তবে তাহা ওপাধিক আহাধ্য 
হইবে। চন্দ্র এক, কিন্তু অঙ্গুলি দ্বারা নেত্রপ্রান্ত চাপিক়৷ 
দ্বেখিলে চন্দ্র ছুই বা ততোধিক দেখা যায়। ক্ষুদ্রতম অক্গরকে 
ব৷ বৃহত্তম পর্ধতকে কাচ-বিশেষসংসর্গে বুহত্তম বা ক্ষুদ্রতম 
আকাঁরে অবলোকন করা, এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে। 
কি প্রন্দ্রিরিকজ্ঞান, কি যৌক্তিক জ্ঞান ও কি ওপদেশিক 
জ্ঞান দমুদায় জ্ঞানের অন্তরালে কথিত প্রকারের শত শত 
ভ্রম লুক্কায়িত আছে। যতদিন না এই ভ্রম নিরাকৃত হয়, 

ততদিন মোক্ষের আশ। সদূরপরাহত। 

ভ্রমোৎপত্তির কারণ ও তাহার নিবুত্তির উপায় ডি 
পত্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটা । দোষ, সম্প্রয়োগ ও সংস্কার ; 
তন্মধ্যে দোষ নানা প্রকার, নিমিত্তগত, কালগত ও দেশগত। 
নিমিত্গত দোব এই যে,যে ইন্দ্রিয় ষে প্রত্যক্ষের জনক, 
সেই ইন্দ্রিয় দৌষ-ছুষ্ট হওয়।। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের জনক চক্ষু, 
সেই চক্ষু যদি পিত্তদোষে বিকৃত হয়, তাহা হইলে অতি শ্বেত 
বস্তও হরিদ্রাবর্ণ দেখায় । সন্ধ্যা্দি কালের মন্দান্ধকার প্রভৃতি 
দোষ কানদোষ এবং অতি দুরত্ব, অতি সামীপ্য_ প্রভৃতি 
দ্রেশগত দোষ। 

সম্প্রয়োগ ।__সন্প্রয়োগ শব্দের অর্থ এইস্থলে এইরূপ 
বুঝিতে হইবে যে, যে বস্ততে ভ্রম জন্মে, সেই বস্তুর সর্বধাংশ- 
্বণ্তি না হওন অর্থাৎ কোন এক সামান্াংশমাত্রের প্রকাশ 
মাত্র | ্‌ 

সংস্কার ।_সংস্কার শবে এখানে সদৃশ বস্তর স্মরণ বুঝিতে 
হইবে। কোন মতে সংস্কারের পরিবর্তে সাদৃশ্তই ভ্রমোৎপত্তির 
কারণ, এইরূপ বর্ণিত আছে। দেই মতের অভিপ্রায় এই 
যে, বস্তর কোন এক অংশে সাদৃশ্ত ন। থাকিলে ভ্রম জন্মে না । 
রজ্জ,তেই সপর্রম জন্মে, চতুষ্ষোণ ক্ষেত্রে সর্পন্রম জন্মে না। 
অতএব কোন সাদৃশ্তবান্‌ পদার্থেই দোষ বা সম্প্রয়োগ বশতঃ 
ভ্রম জন্মিয়া থাকে । 

একস্থানে কতকগুলি লোক উপবিষ্ট আছে, সন্ধ্য। হয়-হয় 
এমন সময় তন্মধ্য হইতে হঠাৎ এক ব্যক্তি এ রৌপ্য বলিয়া! 
ধাবিত হইল। অন্ান্ত ব্যক্তিরা দেখিল, সে যাহার: জন্ত 
দৌড়িয়াছে, তাহা রৌপ্য নহে, গুক্তিখণ্ড ॥ এই যে রূজত- 
জ্ঞান, ইহা দৃষ্টান্তস্বরূপ বিবেচনা করিয়া কাঁধ্য-কারণভাব 
বুঝিতে হইবে। যতকালে পুরোবন্তী শুক্তিতে এ রজত 
ইত্যাকার জ্ঞান হইয়াছিল, তখন সেই সমুদ্দিত জ্ঞান একেবারে 
হয় নাই। প্রথমে পুরোবত্তি-পদার্থে চক্ষুঃসংযোগের অনন্তর 


ভ্রম [ ৬৫১৯ ] ভ্রম 


“এ ইত্যাকার জ্ঞান, পরে তাহাতে “রজত” এই জ্ঞান হইয়া- 
ছিল। তাহাতে “এ” ইত্যাকার জ্ঞান, এবং তদ্বোধক বাক্য 
ও তৎসংলগ্ভাবে “রজত” ইত্যাকার জ্ঞান ও তদ্বোধক বাক্য 
এক অভিন্ন সংসর্গে উপস্থিত হইয়াছিল । চক্ষুঃ যখন শুক্তি খণ্ডে 
প্রসর্পিত হইয়াছিল, তখন সে দৃষ্টপদার্থের সর্বাংশ গ্রহণ করে 
নাই, চাকৃচিক্যরূপ বিশেষণ মাত্র গ্রহণ করিয়াছিল । দৌষ- 
বশতঃ অন্প্রয়োগ হওয়ায়, অর্থাৎ চক্ষু শুক্তির সর্বাংশ গ্রহণ 
না করায় এবং চাক্চিক্যমাত্র বিশেষণ গ্রহণ করায় অন্ত এক 
পৃর্বদৃষ্ট চাক্চিক্যবান্‌ বস্ত অর্থাৎ চিরাভ্যস্ত রজত স্থৃতিপথা- 
রূঢ় হইয়াছিল। সেই স্মরণাত্মক জ্ঞান তৎকালে পৃথক্রূপে 
দণ্ডাবমান না হইয়া “এ ইত্যাকার সন্বপ্ধ জ্ঞানের সহিত 
মিলিয়া গিয়। “এ রজত” ইত্যাকারে এক জ্ঞান হুইয়। পড়িয়া- 
ছিল। স্মরণাত্মক রজতজ্ঞান &এ ইত্যাকার সন্মপ্ধজ্ঞানের 
(প্রথমোৎপন্ন অবিবেচিত জ্ঞানকে সম্মুগ্ধজ্ঞান বলে) সহিত 


মিলিত হইবার কারণ এই বে, জ্ঞানমাত্রই অগ্রে বন্তর বিশে-: 


ষণ অবগাহন করে, পরে তাহা বিশেষণে গিয়া! পর্যবসিত হয়। 
শুক্তি রজত স্থলেও জ্ঞান চাকৃচিক্যরূপ বিশেষণ অবগাহন 
করিয়। প্রকৃত বিশেষ্য আবৃত থাকাতে অন্ত এক কলিত 
বিশেষ্যে গিয়। পর্যযবসিত হইয়াছিল। এক বস্তর বিশেষণ 
অন্ত বস্ততে কল্পিত বা পর্যবসিত হইলেই তাহ। মিথ্যা ব৷ ভ্রম 
হয়। শুক্তি-অধিকরণে শুক্ত্যাকার জ্ঞান না হইয়! রজত- 
জ্ঞান হইয়াছে । সেই কারণে তাহা মিথ্যা। আহাধ্য ভ্রম 
ব্যতিরেকে সমুদায় ভ্রমের প্রণালী এইরূপ । গর প্রণালী- 
অন্ুুগারে সর্বত্র একপ্রকার স্বভাবাপন্ন বস্ত অন্ত প্রকারে 
পরিদৃষ্ট হইয়া! থাকে । এতাদৃশ ভ্রমের বিনাশোপায় কেবল 
আলম্বন্‌ পদার্থের সর্বাংশস্ফকংরণ বা স্বরূপসাক্ষাৎকার। 
বতক্ষণ ন। আলবন্বনতত্ব সাক্গীতরুত হয়, অর্থাৎ যে বস্তুতে 
ভ্রম, সেই বস্তর সর্ধাংশ প্রকাশ না পায়, ততদিন পথ্যন্ত 
তাহার বাধ বা বিলয় হয় না। নাংখ্যদর্শনে এইরূপ ভ্রম 
অন্তথাখ্যাতি নামে পরিচিত। 

শঙ্করাচাধ্য বলেন, ভ্রমোৎপত্তির মুল অজ্ঞান। অজ্ঞান 
অনির্ধচনীয় এবং দোষস্থানীর। দোষস্থানীয় অজ্ঞানের 
স্বভাব এই যে, যদি কোন বস্তর সব্বাংশ বা.কিয়দংশ তাহার 
অধিকারভূক্ত হয়, তাহা হইলে দোষ দেই বস্ততে ততসদৃশ 
অপর এক বিপরীত বস্তু উৎপাদন করিবেই করিবে। 
_পুরোবর্তী শুক্তির কির়দংশ অজ্ঞীনের বিষয় বা অধিকৃত 
হওয়াতে, অজ্ঞান তাহাতে মিথ্যা রজতের স্থষ্টি করিরাছিল। 
কেবল অজ্ঞানেরই বে এরূপ স্বভাব এমত নহে, অন্তবস্তও 
দোষহুষ্ট হইলে বিপরীত হৃষ্টিকারী হয়। দাবদগ্ধ বেত্রবীজ 


বেত্রান্থুর উৎপত্তি না করিয়া কদলীবৃক্ষের উৎপত্তি করে। 
দোষযেকি করিতে পারে ও ন! পারে, তাহা কে বলিতে 
পারে? দোষ হইতেই শত শত নূতন বস্তুর স্থষ্টি হইয়াছে, 
হইতেছে ও হইবে । 

মীমাংসকেরা বলেন, জ্ঞান্মাত্রই সত্য অর্থাৎ সদস্ত- 
বিষয়ক। জগতে মিথ্যাজ্ঞান নাই, মিথ্যা বস্তও নাই | শুক্তি- 
রূপ অধিষ্ঠানে মিথ্যা! রজত দৃষ্ট হয়, বস্ততঃ তাহা প্রবাদ- 
মাত্র। তৎকালে শুক্তিতে শুক্তিজ্ঞান এবং রজতজ্ঞানই 
হইয়াছিল। দোষ ও সন্প্রয়োগ ঘটনায় সেই জ্ঞানদ্বয়ের 
পার্থক্য জন্মে নাই, এই মাত্র প্রভেদ। জ্ঞানদ্বয়ের পার্থক্য 
না হইলেও তাহা ভ্রম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। জগতে কথিত 
প্রকার ভ্রম ব্যতীত মিথ্যা বস্ত-অবগাহী মিথ্যা-জ্ঞানাত্মক 
ভ্রম নাই। যাহা হউক, ভ্রমের প্রণালীবিষয়ে মতভেদ 
থাকিলেও ভ্রমের আকার ও ফল দশ্বন্ধে সকলেরই এক 
মত দেখ! যায়। 

নির্দিষ্ট লক্ষণান্বিত ভ্রমের অনেকগুলি অবান্তর প্রভেদ 
আছে। সে সকল প্রভেদের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে। 
ঘথা,__-সাদি-অধ্যাস ও অনাদি-অধ্যান। তন্দবয়ের অবান্তর" 
প্রভেদ্ তাদাত্ম্যাধ্যাস ও সংসর্ণাধ্যাস। সারূপ্য প্রাপ্তে যে 
অধ্যাস, তাহা তাদাত্ম্যাধ্যাস। যাহা সন্বন্ধমাত্রের অধ্যাস, 
তাহ৷ সংসর্গীধ্যাস। লৌহ ও অগ্ি একীভূত হইয়া পরস্পর 
সারপ্য প্রাপ্ত হয়। সে স্থলে লৌহে যে অগ্নির অধ্যাস, 
যে অধ্যাসের বলে লোকে লৌহে পুড়িয়াছি বলে, সেই 
অধ্যান তাদাত্্যাধ্যাম নামে পরিচিত। শরীরে কোন প্রকার 
মনত্রণা উপস্থিত হইলে জীব যে আমি গেলাম, আমি মরিলাম+ 
বলিয়। অভিভূত হয়,তাহ। তাদাত্ম্যাধ্যাসের ফল। আমার পুত্র, 
আমার কলত্র ইত্যাদি স্থলে পুত্রে ও কলত্রে বাস্তবিক আত্মত্ব 
ন! থাকিলেও আত্মসন্বন্ধ অধ্যাস কর হয়, স্থতরাং তাহ। 
ংসর্গীধ্যাসের মহিমা । জগতে যত প্রকার অধ্যাসপ্রভেদ 
আছে, সমস্তই বাহাপদার্থের স্তায় অধ্যাত্মপদার্থে বিদ্ধমান। 
কখন আমরা ইন্দ্রিয়ের সহিত একীভূত হইয়া বলি,_-আমি 
হইতেছি “আমি” কাণ।, “আমি খোঁড়া, ইত্যাদি । বস্ততঃ 
কাণত্বাদি ধন্ম আমাতে নাই। কখন বা দৃত্ত শরীরে আত্মস্থ 
স্থাপন করিরা “আমি” হইতেছি, ষথা আমি স্থুল, আমি কৃশ 
ইত্যাদি । যাহ। আমি, তাহা স্থলও নহে, কশও নহে। স্থুলত্ব 
কশত্ব দেহের ধন্ম, আত্মধন্্ম নহে । আমি কি প্রকার, তাহ! 
আমরা কেহই অবগত নহি। যদি অবগত থাকিতাম, তাহ! 
হইলে “আমি' ব্যবহার আজীবন এক রূপেই চাঁলত, কন্ত 
তাহা চলে না, তাহা প্রতিক্ষণে অন্তথা রা পরিবন্তিত হয়। 


ভ্রম 15127 


ভ্রম 


এই সকলঅধ্যাস কথন একীভূত হইয়া প্রকাঁশ পাঁইতেছে, 
কখন বা! সন্বন্ধমাত্র প্রকাশ করিতেছে, বাসৃজগতে ও আত্ম- 
রাজ্যে প্রোক্ত লক্ষণান্বিত অসংখ্য অধ্যাস বিরাজ করিতেছে, 
মানুষ তাহা জানিয়াও জানিতে পারে না। কখন কখন 
বাহা অধ্যাস নিবৃত্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু কাহারও 
আখ্মাত্মিক অধ্যাস-নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না। 

অধ্যাস নিবৃত্তির উপায় কি ? কপিল প্রভৃতি খষির! 
ইহার উত্তরে বলেন, অধিকরণের স্বরূপ সাক্ষাৎকৃত হওয়াই 
ভ্রমনিবৃত্তির উপায় । ষে অধিষ্ঠানে ভ্রম হয়, তাহার যথার্থ 
রূপ প্রকাশ পাইলেই তদ্গত ভ্রম নিবৃত্ত হয়। অধিষ্ঠানের 
স্বরূপ সাক্ষাৎকার হওয়ার উপায় বিশেষ দর্শন। বিশেষ 
দর্শন একস্কলে একরূপ নহে, অর্থাৎ স্থলবিশেষে বিভিন্ন- 
প্রকার। কোথায় বা বারংবার দর্শন, কোথায়ও বা উপযুক্ত 
পরীক্ষাপ্রয়োগ, যাহা দ্বারা দোষ উপার্জিত হয়__সন্প্রয়োগ 
তিরোহিত হয়, তাহাই পরীক্ষা শব্দের অভিধেয়। সেই 
সেই পরীক্ষা প্রযুক্ত হইলে দোষাদ্ি বিদুরিত হয়, অনন্তর 
সত্জ্ঞান আসিয়া থাকে । দৌষাঁদি হইতে উত্তীর্ণ হইলাম কি 
না? এ অংশ অপরীক্ষার্থ অর্থাৎ তাহার আর পরীক্ষা নাই। 
না থাকার কারণ এই যে, যথার্থ জ্ঞান উপস্থিত হইলে 
সেই ষথার্থজ্ঞানই দোষাঁদি হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য 
প্রদান করে। 


বুদ্ধি সত্যপক্ষপাঁতী-_“তত্বপক্ষপাতো। হি ধিয়াং স্বভাবঃ” 
তাহার টান সত্যের দিকে । বুদ্ধির তাঁদৃশ স্বভাব আছে 
বলিয়াই ভ্রম নিবৃত্তির পর “জ্ঞাত হইলাম” “জানা হইয়াছে” 
এইরূপ চিত্তস্কৃত্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস জন্মিয়া আত্মাকে 
পরিতৃপ্ত করে। 

অধ্যাসনিবৃত্তিঘটিত আরও কতকগুলি নিয়ম দৃষ্ট হয়। 
বথা__অপরোক্ষ ভ্রম, সাক্ষাদ্ভ্রম, বা এক্ররিয়ক ভ্রম। ভ্রম 
যুক্তিতে ও উপদেশে নিবৃত্ত হয় না। সাক্ষা্ঘটিতভ্রমে বস্ত- 
সাক্ষাৎকার হওয়াই আবশ্তক। দিগ্ভ্রান্ত ব্যক্তি শত শত উপদেশ 
ও শত শত যুক্তি পাইলেও দিগ্্রান্তি হইতে নির্ম্ত হয় না। 
ওপদেশিক জ্ঞানে ভ্রম থাকিলে তাহা যুক্তি দ্বারা বিদুরিত 
হইতে পারে, কিন্তু যুক্তিতে ভ্রম থাকিলে তাহা৷ সাক্ষাৎকার ও 
ুক্ত্যস্তর ব্যতীত মাত্র উপদেশ দ্বারা অপগত হইবার নহে। 
সাখখ্যাদি শাস্ত্রে নিণীত হইয়াছে ষে,প্রত্যক্ষজাতীয় সাক্ষাৎকার- 
ঘটিত পরীক্ষা সর্ধজাতীয় ভ্রমের বিবাতক। আমাদের আধ্যা- 
ত্বিক ভ্রম অনেক আছে, সে সকল ভ্রম বিদুরিত করিবার জন্ত 
শ্রবণ, মনন ও. নিদিধ্যাসননামক বিশেষ দর্শনের উপদেশ 
আছে ! অনাদিকালের আধ্যাত্মিক ভ্রম বিদূরিত করিতে 


হইলে সাক্ষাৎকার, যুক্তি ও উপদেশ এই তিনশ্রেণীর পরীক্ষার 
প্রয়োগ আবস্তক। একটা দ্বারা অনাদ্দিকালের আধ্যাত্মিক 
ভ্রম নিবৃত্ত হইবার সম্ভাবন| নাই। শ্রবণ ও মনন এই ছুইটা 
উপদেশজাতীয়। নিদিধ্যাসন প্রত্যক্ষশ্রেণীভূক্ত। যেমন 
অন্তরস্থিত সুখাদি নিজ মনের অন্ুভবনীয়, সেইরূপ আত্মাও 
সাধনসংস্কৃত মনের জ্ঞেয়। মন যৎপরোনান্তি নির্মল হইলে 
তাহাতে আত্মার প্রকৃত প্রতিবিষ্ব পড়ে, অর্থাৎ তখনই আপ- 
নার অনধ্যস্তরূপ দর্শন হয়, তৎপুর্ব্রে হয় ন1। 
সত্যের অধিকার অপেক্ষা অসত্যের (ভ্রমের ) অধিকার 
অধিক বিস্তৃত। ভ্রান্তি পদে পদে, সত্য কখন কখন। 
প্রতিক্ষণে জীবের দৃষ্টিতে শ্রাবণাদি প্রত্যক্ষে ও মনঃকল্পিত 
যুক্তিতে অজ্ঞাতসারে শত শত ভ্রান্তি প্রবেশ করিতেছে, 
মানুষ তাহা দেখিয়াও ভ্রেখিতে পায় না, বুঝিয়াও বুঝিতে 
পারে না, ইহাই ভ্রান্তির মহিমা, ভ্রমবিজ্ঞান নিতান্ত ছুরবগাহ। 
যাছ্করের যাছু, এন্দ্রজাঁলিকের কুহক প্রভৃতি সমস্তই ত্রান্তির 
মূলসুত্র-প্রস্থত। 
ধতপ্রকার কত্রিম,অকুত্রিম ও ভ্রান্তি থাকুক, সেই সকলের 
মূলে দোষ, সম্প্রয়োগ ও দৃষ্টসং-স্কার এই তিন আছেই আছে। 
“অতিদূরাৎ সামীপ্যাদিক্ট্িয়াতান্মনোহনবস্থানাঁৎ। 
সৌন্ষ্যাৎ ব্যবধানাদভিভবাৎ সমানাভিহারাচ্চ ॥৮ 
(সাংখ্যকাণ ৭) 
এই সকলও ভ্রমের কারণ। যথা-_অতিদূর, অতিসামীপ্য, 
ইন্দ্রিয়বৈগুণ্য, মনের অস্থিরতা, হৃক্তা, ব্যবধান, অভিভবৰ 
ও সমানাভিহার। এই সকল প্রতিবন্ধক ছাঁড়াইতে পাঁরিলে 
ভ্রম হইবে না, পক্ষী অতিদুরে উঠিলে দৃষ্টি-বহিভূতি হয়, 
লোচনস্থ অঞ্জন বা নানামূল অতি সামীপ্য বশতঃ দেখা যায় না। 
চক্ষুগোলকের বা ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মিলে 
জ্ঞানেরও ব্যাঘাত ঘটে। বিমনা উন্মন! হইলেও দৃষ্ট-দৃত্ের 
জ্ঞান হয় না। পরমাণু অতি সুক্ষ বলিয়া দেখা যায় ন|। 
মৌরালোকে অভিভূত থাকে বলিয়া দ্িবাতে গ্রহনক্ষত্রা্দির 
দর্শন হয় না। স্বজাতীয় বস্তদ্বয় একত্র হইলে তাহার 
প্রত্যেকটা লক্ষ্য হয় না। কাষ্ট মধ্যে অগ্থি আছে, ছুগ্ধ মধ্যে 
দধি আছে, ভ্বতও আছে, কিন্তু যতক্ষণ না মানবীয় ব্যাপারে 
অভিব্যক্ত হয়, ততক্ষণ তাহা! প্রত্যক্ষবিষয়ে আইসে নাঁ। এই 
সকল দেখিয়াই ইহা! ভ্রমের কারণ বলিয়! নির্দিষ্ট হইয়াছে । 
(সাংখ্যদর্শন ) 
ভাষাপরিচ্ছেদে ইহার লক্ষণ “অতম্মিন্‌ তব্গ্রহঃ,, 
[ প্রমা ও জ্ঞান দেখ ] অবস্ততে সেই বস্তগ্রহণের নাম ভ্রম! 
(ত্রি) ২ ভ্রমণশীল । 


ভ্রমর 


[] ৬৫৩ ] 


জমর 


“অধভ্রমস্ত উব্ধিয়। বিভাতি+” (খক্‌ ৬৬।৪) 'ভ্রমঃ ভ্রমণ- 
শীলঃ, (সাক্পণ ) ৩ রোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ__ 
“মুচ্ছ1 পিত্ততমঃপ্রায়ো রজঃপিত্তানিলাদ্ভ্রমঃ। 
চক্রবদ্‌ ভ্রমতো! গাত্রং ভূমৌ পততি সর্বদা ॥ 
ভ্রমরোগ ইতি জ্ঞেয়ো৷ রজঃপিত্তানিলাত্ম কঃ ॥৮ 
(মাধবনিদান ) 
পিত্ত ও তমোগুণের আধিক্যে মৃচ্ছ এবং পিতৃ, বাযু 
ও রজোগুণের আধিক্যে ভ্রম রোগ হয় । ইহাতে গাত্র চক্রের 
ন্তায় ঘুরিতে থাকে এবং মানব সর্বদা ভূমিতে পড়িয়া! যায়। 
ইহার চিকিৎসা-_ভ্রমনিবারণের জন্য ছুরালভার ক্কাথ 
কিংবা হরীতকীর কাথ দ্বতসহষোগে পান করিবে । আম- 
লকীর রসের সহিত ত্বৃত পান করিলেও ভ্রম প্রশমিত হয়। 
শু'ঠ, পিপুল, শতমূলী ও হরীতকী প্রত্যেকে ১ পল এবং 
গুড় ৬ পল, ইহ! দ্বার৷ মোদক প্রন্তত করিয়া সেবন করিলে 
ভ্রম নষ্ট হয়। ছুরালভার ক্কাথের সহিত স্বত ও মারিত 
তাত্্র একত্র করিয়! পান করিলে ভ্রমরোগ আশু নিবারিত 
হয়। (ভাবপ্রৎ মুচ্ছাধিকার ) 
৩ মুচ্ছ1। ৪ কুন্দযন্ত্র, কুঁদ। (ত্রিকাণ) ৫ জলনির্শম- 
স্থান, নর্দীমা। ৬ কুস্তকারের চক্র। 
ভ্রমণ (ক্লী) ভ্রম-ভাবে লুট্‌। ১ গমনবিশেষ, পর্যটন । 
পভ্রমণং রেচনং স্তন্বনোদ্ধজ্জলনমেব চ ৮ (ভাষাপরিৎ ৭) 
২ পুনঃ পুনঃ গমন। 
“সংসারেহম্মিন মহাঘোরে ভ্রমণং নভচক্রবৎ ॥৮ 
( দেবীভাগৎ ১।১৪।৪৬) 


ভ্রমত্যম্মিন অনেনেতি বা, ভ্রম-ল্যুট । ৩ মণ্ডল। 
“কালেনাল্পেন ভ্রমণং ভুঙক্তেহব্নভ্রমণাশ্রিতঃ। 
গ্রহঃ কালেন মহত! মণগ্ডলে মহতি ভ্রমন ॥” 
“অন্পভ্রমণৎ স্বল্পপরিধিমণ্ডলমানং (টাকা) 
হস্তী, অশ্ব, রথ ও দোলাদি দ্বার ভ্রমণগুণ--বাধুকোপন, 
অঙ্গস্থ্র্যেকর, বল ও অগ্রিবিবদ্ধন। (রাজবল্লভ ) 
ভ্রমণী (ভ্ত্ী) ভ্রাম্যত্যনয়েতি ভ্রম-করণে লু, ভীপ্‌। 
১ কার্ডিক।, ক্রীড়ার্থ পর্যযটন। ২ তৎসাধন ক্রীড়া । (মেদিনী) 
৩ জলৌকা। ( বৈগ্ভকনিৎ ) 
ভ্রমণীয় (ভরি) ভ্রম-অনীয়র্‌। ভ্রমার্থ। 
ভ্রমৎ্ডকুটী স্্ৌ) ভরম্তী চলশ্তী কুটা কুদ্রগৃহমিব। তৃণাদিচ্ছতর, 
প্ধ্যায়--কাবারী, জঙ্গলকুটা। (ত্রিকা*) 
ভ্রমত্ব (ক্লী) ভ্রমস্ত ভাবঃ ত্ব। ভ্রমের ভাব ৰা ধর্ম 
ভ্রমর (পুং) ভ্রমতি প্রতিকুক্থমং (অগ্তিকমীত্যাদিনা। উণ্‌ 
৩১৩২) ইতি অর্, বা ভ্রাম্যন্‌ সন্‌ রৌতি, পৃষোদরাদিত্বাৎ 
সু] 


১৬৪ 


সাধুঃ। কাটবিশেষ। পর্য্যায়_মধুত্রত, মধুকর, মধুলিহ্‌, 
মধুপ, আলি, দ্বিরেফ, পুষ্পলিহ্‌, ভূঙ্গ, ষট্পদ, অলী, কলালাপ, 
শিলীমুখ, পুষ্পন্ধয়, মধুকৎ, দ্বিপ, ভসর, চঞ্চরীক, স্ুকাণ্তী, 
মধুলোলুপ, ইন্দিন্দির, মধুমারক, মধুপর, লম্ব, পুস্পকীট, 
মধুস্দন, ভূঙ্গ রাজ, মধুলেহিন্‌, রেণুবাস। ( শব্দরত্বাণ) 

স্বনাম-প্রসিদ্ধ কীটবিশেষ। ইহা দেখিতে নীলাভ কৃষ্ণ- 
বণ। ইহাদের কৃষ্ণবতা ও মধুলোপুপতা দেখিয়া স্থরসিক 
প্রাচীন কবিগণ ভ্রমরের সহিত বৃন্দীবনচন্ত্র শ্রীকৃষ্ণের তুলনা 
করিয়া গিয়াছেন। অনেক স্থলে তীহারা বপাস্বাদী 
স্থপ্রেমিককেও “কাল ভ্রমরা” শবে উল্লেখ করিতে কুষ্ঠিত হন 
নাই। কাব্য-জগতে তাই ভ্রমরের এত অধিক সমাদর । 

যে ভ্রমর বা ভূঙ্বের রূপ ও গুঞ্তনগুণে কবিগণ মোহিত 
হইয়াছিলেন তাহাই কি আমাদের দৃষ্টিপথারূঢ় নীলকৃষ্ণ 
ভোম্রা পোকা অথব৷ তাহা মক্ষিকাজাতীয় অন্ত কোন 
প্রকার কীট হইতে পারে? 

সচরাচর আমর! ছুই প্রকার ভোম্রাজাতীয় কীট দেখিতে 
পাই। উহার-_১ নীলকৃষ্ণবর্ণ অপেক্ষাকৃত বৃহদাকার কীট । 
উহ্থারা ষট্পদী, কিন্তু মক্ষিকাদির ন্যায় সুস্্ম ডানা বিরাজিত 
থাকিলেও তদুপরি একখানি মস্থণ কঠিন আবরণ দৃষ্ট হয়। 
এক পুষ্পের মধু আহরণের পর অন্ত পুম্পে যাইবার কালে 
ইহারা প্রথমে প্র কঠিন আবরণ উন্মোচন করে, পরে ডান। 
বিস্তার করিয়! উড়িয়া যায়। ইহাদের তো! তো স্বর বিশেষ 
আমোদপ্রদ নহে, কিন্ত দংশন বা হুলবিদ্ধকরণের জ্বালা 
সর্বতোভাবে বৃশ্চিক-দংশনসদৃশ। দষ্টস্থানে পেঁয়াজের রস 
দিলে বিশেষ উপকার দর্শে। 

মক্ষিকার স্তায় ইহাদিগকে চক্র নির্মাণ করিতে দেখ 
ধায় না। ইহারা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে বটে, 
কিন্তু মধুচক্র নিম্দীণ করে না। সাধারণতঃ আঅবৃক্ষের 
ফাটল্‌ ব৷ ছিদ্র মধ্যে ও গৃহস্থের গৃহস্থিত শুফ বংশখণ্ডে ইহা- 
দিগকে বাস করিতে দেখা যায়। এততিন্ন কোন কোন স্ুপক্ক 
আম্রফলের মধ্যেও এই জাতীয় ক্ষুদ্রাকার ভোম্রা পোকা 
জন্মিতে দেখা যাঁয়। তাহারা আম্রের আটিতে এরূপভাবে 
থাকে ষে,বাহির হইতে তাহার কোন নিদর্শন পাঁওয়। যায় না) 
কিন্তু খোস৷ ছাড়াইলে এর কীটটী বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। 
২ ভূঙ্গরীজ বা ভীমরুল। ইহারা মঞ্ষিকাজাতীয় বোল্তার 
ন্যায় আকারবিশিষ্ট, কিন্ত সর্বাঙ্গ কুষ্ণবর্ণ হইলেও পুচ্ছদেশে 
পীতবর্ণের গোল দাগ দেখা যায়। হুলাগ্রভাগ ঈষৎ লাঁলবর্ণ। 
ইহাদের দংশনবিষ দাহজনক। একত্র ২০ বা ২৫টা ভীমরুল 
কামড়াইলে মৃত্যু পধ্যন্ত ঘটিতে পারে। ইহার! মধুচক্র 


চি ভর 


নির্মাণ দ্বার  পুত্রোৎপাদন ক করে। 1 ডিথে মংস্ঞাদি ধরা য় | 


পৃব্বোক্ত ভ্রমরগুলির -্যায় ইহাদের পঞ্ষাবরক নাই ।. এই 
ভীমরুলগুলি কবিকথিত ভ্রমর নহে। উপরে যে ভোম্রা 
পোকার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই কবিগণের বর্ণনার ও 
উপমার সামগ্রী । বুন্দাবনচারী বনমালী শ্তাম__ভ্রমরকৃষ্ণ এবং 
নায়িকা উপভোগে পুষ্পের সহিত গোপিকার তুল্যত। থাকায়, 
প্রাচীন কৰিগণ ভ্রমরের এতাদুশ পক্ষপাতী হইয়াছেন। 

২ কামুক। (মেদিনী) 

ভ্রমর, চল্পারণ্যের অন্তর্ণত দেশভেদ। 


ভ্রমরক (পুং) ভ্রমর ইবেতি ভ্রমর, (ইবে প্রতিক্ূতৌ। | 


পা &৩৯৬) ইতি কন্‌। ১ ললাটলম্িত চুণ কুস্তল। 
(অমর) স্বার্থে কন্‌। ২ ভূঙ্গ। ৩ বালমুষিক। ( মেদিনী) 
৪ অন্বুত্রম। (বিশ্ব) ৫ বেধনযন্ত্র বিশেষ, চলিত তুর্মীন। 
ভ্রমরকরণ্ডক (পুং) ক্ষুদ্র কৌটা বিশেষ। চোরের ইহার 
মধ্যে ভরমরকীট পুরিয়া রাখে, চুরি করিবার সময় .এই কীট 
ছাড়িকা দেয়, তাহাতে গৃহস্থিত দীপ নির্বাণ হয়। 
ভ্রম্রকীট (পুং) ভ্রমর ইর কীটঃ।. কীটবিশেষ, চলিত 
কুম্রে পোকা । 
“জীবনুক্তিস্ত তদ্দিদ্বান্‌ পুর্রোপাধিগুণাংস্ত্যজেৎ। 
সচ্চিদানন্ধর্মত্বাদ্‌ ভজেদ্‌ ভ্রমরকীটবৎ ॥” ( আত্মবোধ ) 
জম্মরকুণ্ড (ক্লী) কাম্রূপে নীলপর্বত্স্থ পুণ্যতোয়া সরিভেদ । 
“তত্র স্াত্বা মুনিবরং কামাখ্যাং সমপূজব্বৎ। 
. দেবীং সব্দেষ্টদাং নত্বা শিষাসজ্বৈরুপাঁখিতঃ ॥ 
ততে। রূপেশ্বরং দেবং দুর্ধাসাঃ সন্ননাম হ। 
ততঃ দর চ বযাবৃন-কোটিলিঙ্গ€ মৃহামুনিঃ ॥ 
তানি নত্ব।ফ তু করমুক্তেশ্বরমপুজয়ৎ। 
হুর্বাসাস্তাপসশ্রেষ্ঠঃ শিষ্যজ্বৈরুপাসিতঃ ॥ 
ততঃ সফলক্নাখ্যে তু গিরৌ তিঠস্তমাদরাৎ 
যশোমাধবমানম্য ব্রহ্মমাগ্ররমীযযৌ ॥» (রসিকরমণ ১১।২-৭) 
ভ্রমরচ্ছলী (ত্ত্রী) ভ্রমরান্‌ ছলয়তীতি ছলি-অচ, গৌরাদিত্বাৎ 
ডীষ। নতাবিশেষ। পর্য্যান্্-__ভূঙ্গাহ্বা, ভ্রমরা, ভূঙ্গমুলিক1। 
ইহার গুণ--কটু; তিক্ত, দীপন ও রোচন। (রাজনিৎ) 
ভ্রমর্দেব) জনৈক প্রাচীন কবি। 
ভ্রমরপদ্ক (ক্লী) ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে ১২টা 
করিয়া অক্ষর থাকে । “ত্রমরপদকমিদমভিহিতস্৮ (বৃত্তরত্ব1) 
ভ্রমরপ্রিয় (পুং) ভ্রমরন্ত শ্রিক্বঃ॥ ধারাকদন্ব। ( রত্রমাল। ) 
ভ্রমরমারী (ত্্ী) ভ্রমরান্‌ মারয়তি গন্ধোঁৎকর্ষেণ, ব্যাকুলয়- 
তীতি ভূ-ণিচ২অণ্‌ গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌।  মাঁলবদেশগ্রসিদ্ধ 
পুস্পবৃক্ষাবিশেষ, পর্ধযায়__ভ্রমরাদি, ভূঙ্গাদি, ভূক্গমারী, মাংস- 


' ভ্রমরেষ্ট (পু) ভ্রমরাণামিষ্টঃ। শ্তোণাকভেদ। 


রী, ষষ্ঠিলতা। ইহার গুণ-_তিজ্ত, পিত- 
শ্লেম্ম ও জরনাশক, শোথ, কওডতি, কুষ্ঠ, ব্রণদোষ ও রাত 


গুশ্সিকা, কুষ্ঠারি, ভ্রম ূ 


নাশক | (বাজনিৎ ) 
ভরমরবর, উৎকলাধিপ রাজ! কপিলেন্্রদেবের বিরুদ | 
[ কপিলেন্দ্রদেব দেখ ।] 
সি (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে 
১১টী করিয়৷ অক্ষর থাকে । ইহার লক্ষণ_- ৃ 
“ভোগো নৌগে। ভ্রমরবিলসিতা” (ছন্দোমঞ্জরী ). 


এই ছন্দের ১, ২, ৩, ৪, ও ১১ অক্ষর গুরু, তসিন্ন 
বর্ণ লঘ্ঘু। ুজ১ 
ভরমরহস্ত, নাটকোক্ত চতুর্দশ একার অসংযুত হস্তরিন্যাসের 


অন্তর্গত বিস্তাসভেদ। ( হস্তরত্বাবলী ).: ্‌ 

ভ্রমরান্বক্ষেত্র, দাক্ষিণাত্যের কাণাড়া-উপকুলবর্তী একটা 
হিন্দুতীর্থ। এখানে দেবী দুর্গামুভ্তিতি অধিষ্ঠিত আছেন। 
ভ্রমরান্বক্ষেত্রমাহাত্ম্যে দেবীতীর্থের সবিশেষ বিবরণ প্রদত্ত 
হইয়াছে । 

ভমরশাল্মলী, একটা পা সা) রাজা টান 
দ্বেব এখানে রাজত্ব করিতেন । উক্ত রাজা উদ্দয়মান মগধ- 
রাজ আদিনিংহের সমসাময়িক ছিলেন। 

ভ্রমর (ভ্ত্রী) ভ্রমর-অজাদিত্বাৎ টাপ.। ভ্রমরচ্ছন্লী | (রাজনি) 

ভ্রমরাতিথি (পুং) ভ্রমরঃ অতিথিরভ্যাগতে। যন্ত।॥ চম্পকবৃক্ষ । 


 ভ্রমরানন্দ ( পুং) মধুবাহুল্যাৎ ভ্রমরাণাং আনন্দো ফষ্মীৎ সঃ। 


১ বকুল। : ২ অতিমুক্তক |. ৩ রক্তাক্নান। (রাঁজনি* ) 


(ভ্রমরালক (পুং) ভ্রমর ইব অলতি ভূষয়তীতি অল-থল্‌। 


ললাটস্থিত চুর্ণকুত্তল। পর্য্যার়-__ভ্রমরক, কুরুল। (.হেম), 
ভ্রমরাবলী (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। 
ভ্রমত্রী (তরি) ভ্রমর-উীপ,॥ ১ জতুকা। ২ পুক্রদাত্রী । ৩ ষট্পদী। 
(রাজনিৎ) 
ভ্রমরেক্ট। (ত্থ্রী ) ভ্রমরাণামিষ্টা ॥ ১ ভার্গা। ২ ভূমিজন্কু। 
ভ্রমরোৎনবা (স্ত্রী) ভমরাণাং উত্মবঃ প্রমোদ! যন্তাং। 
মাধবী । (রাজনিৎ ) 
ভ্রমামক্ত ( পু) ভ্রমে ভ্রমণে আসক্তঃ যুক্তঃ। 
অন্ত্রপরিষ্কারক । (ভরি) ২ ভ্রমান্বিত। 
ভ্রমি (শ্রী) ভ্রম- বাঁহলকাঁৎ ই।. ভ্রমণ। পর্য্যায়-_ত্রম, টি 
(ভরত) ২ মগুলাঁকারগরতি। 
“অচীকরচ্চারুহয়েন যা ভ্রমী- 
নি'জাতপত্রস্ত তলস্থলে নলঃ /৮ ( ন্যৈধচরিত্‌ ১৭৩) 
৩ মণ্ডলাকার সৈস্তরচনা। এ 
“বাঁরান্‌ সহঅশো দৃষ্। ভ্রমিভিঃ পর্ধ্যবস্থিতান্‌। 


১ উন 


ভ্রাজক [৬৫৫ 1] ভ্রাতৃ 
লবো লবেন সন্ধায় শরান্‌ রোষপ্রপূরিতঃ| অবস্থিত, এইজন্ত প্ পিতের নাম ভ্রাক পিত্। তৈলমর্দন, 
ভ্রমিবাগ্ভাসহস্রেণ দ্বিতীয়াযুতসংখ্যয়। অবগাহন, আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়! দ্বারা যে সকল স্ষেহ প্রভৃতি 


তৃতীয়াযুতযুগ্মেন তুরীয়াযুতপঞ্চভিঃ ॥” 
] ( পঞ্সপু*ৎ পাতালখণ ৬১৯ অ০) 
৪ ঘূর্ণজল, আবর্ত। ৫ কুলালচক্র। 
ভ্রমিন্‌ (তরি) ভ্রমো বিদ্যতেইস্তেতি ইনি। ভ্রমবিশিষ্ট। 
ভ্রশ, অধঃপতন । দিবাদি, পরন্রৈ অকণ সেট। লট ভ্রশ্তুতি। 
লিট্‌ বভ্রংশ, বত্রংশতুঃ। লুটু ভ্রশিতা। লৃট্‌ ভ্রংশিষ্যতি। 


লুউ্‌ অন্রশৎ, অভ্রশতাঁং। সন্‌ বিভ্রংশিষতি ৷ যঙ, বাত্রশ্তুতে, 
বাত্রংষ্টি। ণিচ্‌ ভ্রংশয়তি। লুঙ. অবন্রংশৎ। 

ভ্রশিমন্‌ (পুং) ভূশস্ত ভাবঃ, অতিশয়ে বা ইমনিচ,, খতো রঃ। 
১ ভূশত্ব। ২ অতিশয় ভূশ। 


ভ্রশিষ্ঠ (ভরি) ভূশস্ত অতিশয়ঃ অতিশয়ে ইষ্টন্। অতিশয় ভূশ। 
ভ্রষ্ট (তরি) ভ্রশ-কর্তরি ক্ত। চ্যুত, অধঃপতিত। 

*অর্থাদ্ত্রষ্টসতীর্ঘযাত্রান্ত গচ্ছেৎ 

সত্যাদত্রষ্টো রৌরবং বৈ ব্রজেচ্চ ॥ 

যৌগভষ্টঃ সত্যধৃতিঞ্চ গচ্ছেৎ। 

রাজ্যাদ্ত্রষ্টো মুগয়াং বৈ ব্রজেচ্চ ॥৮ 

(গারুড় নীতিসার ১০৯ অন) 
২ গলিত। ৩ অধার্ম্িক। ৪ দোঁষযুক্ত। স্ত্রিয়াং টাঁপ,। 
ভষ্টা, পতিতা, ব্যভিচারিণী । 

ভ্রস্জ, (ভ্রজ.জ), পাক। তুদাদি, উভয়পদী, সকৎ সেট। লট্‌ 


ভৃজ্জতি-তে। লিট্‌ বন্রজ, বন্রর্জিথ, বভ্রষ্ঠ। বভ্রজ্জে। লুট, 


রষ্টী, ভষ্ট1। লুট্‌ ত্রঙ্গ্যতি-তে। ভক্ষ্যতি-তে। লু অভ্রা- 
স্গীৎ, অভার্দাৎ। অভ্রাষ্টাং, অর্ভীষ্টাং। অভ্াক্ষু্ি অভাক্ষুটি। 
অভ্রষ্ট, অভষ্ট। সন্‌ বিভ্রক্ষতি-তে । বিভক্ষতি-তে। বিভ্র- 
জ্জিষতি তে । যঙ বরীভূজ্যতে । যঙলুক্‌, বাঁত্রষ্টি, বাভষ্টি। 
পিচ. ভ্রজ্জয়তি । লুঙ অবভ্রজ্জং, অবভর্জৎ। 

ভাজ, দীপ্তি । ভ্াদি, আত্মনে অকণ সেটু। লট. ভ্রাজতে, 
লিট; বন্রাজে, ভ্রেজে। লুট, ভ্রাজিতা । লুট, ভ্রাজিষ্যতে। 
লুউ. অভ্রাজিষ্ট, অভ্রাজিযাতাং অভ্রাজিষফত ॥ সন্‌ বিভ্রা- 
জিষতে। যঙ. বাঁভ্রাজ্যতে ৷ যঙলুক্‌ বাত্রাষ্টি । ণিচ, ভাজয়তি। 
লুঙ অবিভ্রাজৎ অবভ্রাজৎ। 

ভ্রাজ (ক্রী) সামভেদ। এই সাম বর্ষসাধ্য গবানয়নসত্রে 
বিষুবনামক প্রধানদিনে দিবাভাগে গান করিতে হয়। 

ক্রাজাভ্রাজে পৰ্মাঁনমুখে ভবতে! মুখত এবাস্ত তাভ্যাং 

তমোহপদ্ন্তি” (তাও্যব্রাণ 81৬১৪) 

ভাজক (ক্লী) ভ্রাজ ( গুল্ত্চৌ। পা ৩৯৯৩৩) ইতি থল্‌। 
পিত্তভেদ। যে পিন্ত ত্বকে সংস্থিত, তাঁহীতে ত্রীজক নামে অগ্নি 


দ্রব্য শরীরে লিপ্ত হয়, তাহা! ভ্রাজক পিত্ত দ্বারা পরিপাক হয় 
এবং দেহের ছাঁয়া প্রকাশ হইয়। থাকে। (ক্থুশ্রতসথত্রস্থাৎ ২১অ০) 
[পিত্ত দেখ] ২ দীপ্তিশীল। 
ভ্রাজথু (পুং) ভ্রস্জ অথুচু। ১ দীপ্তি। ২ সৌন্দর্য । ভেষ্টি 9৬৫) 
ভ্রাজদৃষ্টি (ভ্রি)১ শাণিতান্ত্র। ২ মরুদ্ভেদ। (খক্‌ ১৩৯১) 
ভ্রাঁজন (রী) দীপন। (বাঁভট ১১২১৪), 
ভাজস্‌ (ক্লী) তেজঃ, দীপ্তি! ( শুর্ুষজুৎ ৩৫৩) 
ভ্রাজস্বৎ (বি) ভ্রাজস্-মতুপ মস্ত বঃ। দীপ্রিযুক্ত। 
ভ্রাজিন্‌ (ব্রি) ভ্রাজ-অস্ত্যর্থে ইনি। দীপ্তিযুক্ত, শৌভাযুক্ত। 
“কুবলয়দলভ্রাজিকর্ণে” ( মেঘদু'ত ৪৫) 


৷ ভ্রাজির পু ভৌত্যমন্বতন্তরের দেবভেদ। (মার্কণপুও ১০০ অ) 


ভ্রোজিষুঃ (তরি) ভ্রাজইফুচ,। অলঙ্কারাদি দ্বারা দীপ্তিযুক্ত। 
"ভ্রাজিষুভির্যঃ পরিতো৷ বিরাজতে 
লসদ্বিমানাবলিভিরমহাত্মনাম্‌ ॥” (ভাগৰত ২৯১২) 
(পুং) ২ বিষ্ণু । “ভ্রাজিফুতর্ভোজনং ভোক্তা সহিষুতর্জগদাঁদিজঃ 1৮ 
(ভারত ১৩১৪৯২৯ ) 
ভ্রাজিষণুত। (স্ত্রী) ভ্রাজিষ্টোর্ভীবঃ তল্-টাপ। ভ্রাঁজিষণুর 
ভাৰ বা ধর্ম, দীপ্তিশীলত্ব। 
ভ্রাতুষ্পুত্র (পুং) ভ্রাতুঃ পুত্রঃ ষষ্ট্যাঃ অলুক্‌। ভ্রাতার পুত্র । 
্্িয়াং ভীষ,। ভ্রাতুষ্পুী, ভাতার কন্তা ৷ 
জাতি (পুং) ভ্রাজতে ইতি ভ্রাজ (নপগ নষ্ট স্ব, হোত্রিতি। 
উপ. ২৯৬) ইতি তৃণ৬ নিপাঁতনাৎ সাধুঃ। ভাই । পর্য্যায়_ 
সহোদর, সমানৌদধ্য, সোদর্ষ্য, সগর্ভ, সহজ,সোদর, সহোদর । 
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, পিতার মৃত্যুর পর তিনি কনিষ্ঠ 
ভ্রাতৃগণের প্রতিপালক হইয়। থাকেন। 
“জ্যোষ্ঠো ভ্রাতা পিতৃতুল্যে। মুতে পিতরি শৌনক। 
সর্কেষাঁৎ স পিতা হি স্তাঁৎ সর্বেষামন্ুপালকঃ ॥ 
কনিষ্টস্তেষু সর্বেষু সমত্বেনান্ুবর্তৃতে । 
সমৌপভো গজীবেষু তৈৰ তনয়ন্তথা ॥৮গেরুড়পুত ১১৪অ্) 
জোম্ঠভ্রাতৃপত্রী মাতৃতুল্যা, মাতার ন্তায় তাহাকে ভক্তি করা 
উচিত। জোয্টরত্রীতার পত্রী হরণ করিলে মাঁতৃহরণ 'তুল্য 
পাতক এবং শত শত ত্রহ্মহত্যার তুল্য পাপ হয়। 
“ভ্রাতৃজাক্সীপহারী চ মাতৃগামী ভবেন্নরঃ। 
ত্রদ্মহত্যাসহজ্রঞ্চ লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ 
(ত্রহ্মবৈবর্তপুণ প্রক্কৃতিথণ ৫৩ অ০) 
পিতার মৃত্যুর পর ভাই ভাই ভিন্ন হইলে তাহাদের ধর্ম 
বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ্‌ 


্রাতৃদ্বিতীয়। [৫৬ | ্াতৃদ্বিতীয়! 


“ভ্রাতুণাং জীবতোঃ পিত্রোঃ সহবাঁসো বিধীয়তে। 
তদভাবে বিভক্তানাং ধর্মস্তেষাং বিবদ্ধতে ॥ 
ভ্রাতুণাং যন্ত নেহেত ধনং শক্তঃ স্বকন্মণা | 
স নির্ভাজ্যঃ স্বকাদংশাৎ কিঞ্চিদ্দত্বৌপজীবনম্‌ ॥৮ (ব্যাস) 
পিতৃম্পত্তি ষে কয় ভাই থাকিবে, তাহারা সকলে 
তুন্যাংশে বিভাগ করিয়া লইবে। 
ভ্রাতবক (তরি) ভ্রাতুরাগত ইতি ভ্রাত (খতষ্ঠন্‌। পা 91৩৭৮) 


ইতি ঠঞ,। ভ্রাতা হইতে আগত ধনাদি। ২ ভ্রাতৃষোগ্য | | 


জাতৃজ (পুং) ভ্রাতুঃ মহোদরাৎ জায়তে ইতি জন-( পঞ্চম্যা- 
মজাতৌ। পা ৩২৯৮) ইতি ড। ভ্রাতার অপত্য। পর্য্যায়__ 
ত্রাতৃব্), ভ্রাতৃপুত্র। (শব্রত্বা*) স্ত্রিয়াং টাপ। ভ্রাত্জা, 
ভ্রাতুষ্পুত্রী, ভাইয়ের কন্তা৷ । | 
আতৃজায়। (স্ত্রী) ভ্রাতুর্জার৷ ৬তৎ। ভ্রাতৃভাধ্যা, পরয্যায়__ 
প্রজাবতী। (অমর) | 
অব্যাপন্নামবিহতগণতির্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজাক্াং৮ ( মেঘদৃত ১০) 
জাতৃত্ব (ক্লী) ভ্রাতুর্ভাবঃ ত্ব। ভ্রাতার ভাব ব৷ ধর্ম । 
ভ্রাতৃদ্বিতীয়! (জ্ত্রী) ভ্রাত্মঙ্জলার্থা ভ্রাতৃভোজনার্ঘ৷ বা 
দ্বিতীয়া, মধ্যপদলোপিকর্ম্ধাৎ। যমদ্বিতীয়া, কান্তিকমাসের 
শুরুপক্ষের দ্বিতীয়া। এই দিনে যম ও চিত্রগুপ্তের পৃজ। 
করিতে হয়। দিন্মানকে ৮ ভাগ করিয়! তাহার পঞ্চমভাগে 
অর্থাৎ ১২টার পর ১৯ টার মধ্যে এই পুজা করিতে হয়। 
তিথি যদি উভয় দিনে পঞ্চম্যাঁমব্যাপিনী হয়; তাহা হইলে 
বুগ্মাদরবশতঃ পরদিনে এই কাধ্য হইবে। 
“মঞ্চ চিত্রগুপ্তঞ্চ যমদূতাংস্চ পৃজয়েৎ। 
অর্ধ্যশ্চাত্র প্রদাতব্যো যমায় সহজদ্বব্ৈঃ ॥+ (নির্ণযসিন্ধু ) 
যমদ্বিতীয়ার দিন বম,চিত্রগুপ্ত ও যমদূতদিগকে পুজ। করিয়া 
বযমকে অর্থ্য দ্রিতে হয়। 
কাত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে যমুনা! যমকে নিজগৃহে 
পুজা করিয়া ভোঁজন করাইয়াছিলেন, এই জন্ত. ইহার নাম 
বমদ্বিতীয়া। এই দিন নিজগৃহে ভোজন করিতে নাঁই। যত্ব- 
পৃর্বক ভগিনীর হস্তে ভোঁজন এবং ভগ্িনীকে নানাপ্রকাঁর 
দানপামগ্রী ও স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি দিতে হইবে। এইরূপ 
কাধ্য অশেষ মঙ্ষলজনক। 


নিজের ভগিনী না থাকিলে খুড় তত, নি প্রতৃতি 
ভগিনীর হস্তে ভোজন করা বিধেয় ।* 


* “কাত্তিকে শুরুপক্ষস্ত দ্বিতীয়ায়াং যুধিষ্তির | 
যমো যমুনয়! পূর্ববং ভোজিতঃ স্বগৃহেহর্টিতঃ ॥ 


ব্রহ্মাগুপুরাণে লিখিত আছে--যে নারী এই তিথিতে 
তান্ধুলাদি দ্বার! ভ্রাতাকে পুজা করেন, তাহার আর বৈধব্য- 
যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় ন1। যদি কেহ না করেন, 
তাহা হইলে তার ভ্রাতার আযুঃক্ষয় হয়। 

“যা তু ভোজয়তে নারী ভ্রাতরং যুগ্মকে তিথৌ। 

অর্চয়েচ্চাপি তা্ুলৈর্ন সা বৈধব্যমাগস,য়াৎ ॥ 

ভ্রাতুরাধুঃক্ষয়ে। রাজন! ন্‌ ভবেত্বত্র কহিচিৎ ॥৮ 

( নির্ণযসিন্ধধৃত ব্রহ্মাগুপুরাণ ) 
কৃত্যতত্বে ইহাঁর পুজার বিধান এইরূপ লিখিত আছে। 


যমদ্বিতীয়ার দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া 


নিম্োক্তরূপে স্বস্তিবচন ও সঙ্কল্প করিতে হইবে । সঙ্কর 
যথা__“গ তৎসদিত্যুচ্চার্ধ্য অগ্ভেত্যার্দি অমুকগোত্রঃ অমুক- 
দেবশর্্া স্বরক্ষণকামঃ ষমাঁদিপূজনমহং করিষ্ে।» এইরূপ 
সন্কল্প করিয়৷ শালগ্রাম শিল৷ বা ঘটাদিতে পুজার বিধানান্থ- 
সারে পূজা করিবে। পরে এই মন্ত্রে অর্ধ্য দিতে হুইবে । 
মন্ত্র_-এহ্েহি মার্ভওজ পাশহস্ত যমাস্তকালোকধরামরেশ । 

ভ্রাতৃদ্বিতীয়াকৃতদে বপুজাং গৃহাণ চার্ঘ্যং ভগবন্নমন্তে ॥+” 

ইদমর্ধ্যং যমায় নমঃ। পুজার পরে এই মন্ত্রে প্রণাম 
করিতে হইবে। 

“্ধর্মরাজ নমস্তভ্যং নমস্তে যমুনা গ্রজ। 

পাহি মাং কিন্কটৈঃ পার্ং সুষ্যপুত্র নমোহস্ক তে ॥৮ 

পরে চিত্রগুপ্ত ও যম-দূতদিগকে পুজা করিরা যযুনাকে 
পূজা করিতে হইবে। 

“যমস্সর্নমস্তেতস্ত যমুনে লৌকপুজিতে । 

ব্রর্দ। ভব মে নিত্যং সুর্যপুত্রি নমোহস্ত তে ॥» 

এই মন্ত্রে যমুনাকে প্রণাম করিতে হয়। পরে দক্ষিণা- 
অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া পুজ। শেষ করিতে হয়। 


অতো মদ্বিতীয়েয়ং ত্রিধু লোকেবু বিশ্রুত ৷ 
অস্তাং নিজগৃহে বিপ্র ন ভোক্তব্যং ততে! নরৈঃ ॥ 
ন্নেহেন ভগিনীহস্তাৎ ভোক্তব্যং পুষ্টিবর্ধনমূ। 
দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভ্যে। বিধানতঃ ॥ 
্র্ণীলঙ্কারবস্্রান্নপূজাসৎকারভোজনৈঃ | 

সর্ববা ভগিন্যঃ সংপৃজ্যা অভাবে প্রতিপন্নকাঃ ॥ 
প্রতিপন্ন মাতাভগিন্য ইতি হেমাপ্রিঃ। 
পিতৃব্যভগিনীহস্তাৎ প্রথমায়াং যুধিচ্ির। 
মাতুলস্ত হুতাহস্তাৎ দ্বিতীয়ায়াং তথা নৃপ ॥ 
পিতুর্মণতুঃ স্বহুঃ কন্তে তৃতীয়াং তয়োঃ করাৎ । 
চতুর্থযাং সহজায়াশ্চ ভগিন্। হস্ততঃ পরম্‌ ॥* (নিরণরসিদ্ধু ২ পরি.) 
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এই দিন ভগিনী ত্রাতার ভোজনকালে অনাদি দিয়া এই 
মন্ত্র পাঠ করিবে,_- 
“ভ্রাতস্তবান্থজাতাহং ভূঙক্ষ, ভক্তমিদং শুভম্। 
প্রীতয়ে যমরাজন্ত যমুনায়। বিশেষতঃ ॥” (কৃত্যতত্ব ) 
জোট্ঠা হইলে “তবান্জাতাহৎ স্থলে “তবাগ্রজাতাহং, মন্ত্র বলিবে। 
কোন কোন দেশ-প্রচলিত প্রথা, ভগিনী প্রতিপদের 
দিন ভ্রাতৃকপালে ফোটা এবং দ্বিতীয়ার দিন ভ্রাতাকে 
ভোজন করান। প্রতিপদে এই ফোটার বিষয় কোন শাস্ত্রেই 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়। যায় না.। আবার এই ফোট! দিবার 
নানাপ্রকার ছড়া আছে। 
ভ্রাতা আসনে উপবিষ্ট হইলে ভগিনী বামহস্তের কনিষ্ঠা- 
স্কুলি দ্বারা চন্দন লইয়া “ভায়ের কপালে দিলাম ফোটা, যমের 
দোরে পড়লো! কাটা, আমি দিই ভাইকে ফোঁটা যমুন। দেয় 
যমকে ফৌটা।+ এই কথ! বলিয়৷ ৩ বার ফোট। দিতে হয়। 
“প্রতিপদে দিলাম ফৌটা, দ্বিতীয়াতে নিতে, 
যমের দোরে যেও না রে ভাই, নিমের অধিক তিতে, 
ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, আরও বাজে কাড়া, 
প্রতিপদে দিলাম ফৌট। না যেও রে ভাই যমপাড়।” 
কোথাও কোথাও. এই কথ! বলিয়! ফৌটা দিয়া থাকে । 
ভ্রাতৃপত্বী (ত্ত্রী) ভ্রাতা পতিযস্ত। ইতি ভ্রাতুঃ পত্রীতি বা 
খন্নেভ্যে। ভীপ, ইতি ভীপ, ততঃ ননিত্যং সপত্র্যাদিষু” ইতি 


নাস্তাদেশঃ। ভ্রাতৃজায়। (শব্দরদ্রাণ ) 
ভ্রাতৃপুত্র (পুংস্ত্রী) ভ্রাতুঃ পুত্রঃ। ত্রাত্জ, চলিত ভাইপো । 


ভ্রাতৃভাব (পুং ) ভ্রাতুর্ভাবঃ। জাঁত-বালকের লগ্রাবধি তৃতীয়- 
ভাব। ইহাকে ভ্রাতৃস্কান কহে। জ্যোতিষ মতে ভ্রাতার 
শুভাশুভের বিষয় এই ভাবে চিন্তা করিতে হয়। এই ভাব 
শুভ থাকিলে ভ্রাতৃভাব শুত এবং অণ্ভ হইলে এই ভাব 
অশ্তভ জানিতে হইবে । 
এই বিষয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহ! লিখিত আছে, অতি 
সংক্ষিপ্তরভাবে তাহার আলোচন। করিয়! দেখ যাউক। 

“ভ্রাতৃস্থানং পঞ্চমঞ্চ নবমৈকাদশ সপ্তমম্। 

তত্তদীশদশারাঞ্চ ভ্রাতুলাভো। ভবেনুণাম্‌ ॥ 

ভ্রাতৃস্থানেশতন্দশিতন্তা বস্থৃছ্যচারিণাম্‌। 

মধ্যে বলসমে তন্ত দ্রশা সোদরবৃদ্ধিদা ॥” (পারিজাত ) 

লগ্রাবধি তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ স্থান সাধা- 
রণতঃ ভ্রাতৃস্থান। এ সকল স্থানাধিপতি গ্রহের দশাভোগ- 
কালে জাতকের ভ্রাতার জন্ম হয়। ইহার মধ্যে ভ্রাতৃস্থানপতি, 
্রাতৃস্থানদর্শী ও ভ্রাতৃভাবস্থিত গ্রহের মধ্যে ঘিনি বলবান্‌ হন, 
তাহারই দশাভোগকালে ভ্রাতার জন্ম হয়। 


ফা] ১৬৫ 


[ ৬৫৭ ] 
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চখ 


বহুত্রাতৃ-স্থখযোগ--যদি বৃহস্পতি ও তৃতীয়াধিপতি তৃতীয়- 
স্থানে থাঁকেন, তাহ! হইলে জাতক ভ্রাতা দ্বারা বিশেষ স্থুখী 
হয়। শুভগ্রহযুক্ত তৃতীয়াধিপতি দি লগ্ন, চতুর্থ, সপ্তম ও 
দশমস্থিত হন, অথব। গুভক্ষেত্রস্থ হইয়া শুভ-নবাংশগত হন, 
তাহা হইলে জাতকের অনেক ভ্রাতা হয়। তৃতীয়পতি বা 
ভ্রাতৃকারক গ্রহ শুভযুক্ত ও শুভদৃষ্ট হইলে অথবা! ত্রাতৃভাব- 
রাশি পুর্ণ বলী হইলে অনেক ভ্রাতা হয় । সপ্তমে মঙ্গল, অষ্টমে 
শুক্র, ও নবমে রবি থাকিলে সহোদর অল্পাযুঃ হইয়া থাকে । 
কিন্ত ভ্রাতৃন্থানে- শুভগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকিলে সহোদর 
দীর্ঘাযুঃ হয়। তৃতীয়স্থানে পাপগ্রহের যোগ ও টি থাকিলে 
ভ্রাতার হানি হয়। 

“ষষ্ঠে চ ভবনে ভৌমঃ সপ্তমে রাহুসম্তবঃ। 

অষ্টমে চ যদা সৌরিভ্রীতা তন্ত ন জীবতি ॥ 

বিলগ্রস্থ্। যদা জীবে ধনে সৌরির্ধদা ভবেৎ। 

রাহুশ্চ সহজস্থানে ভ্রাত| তস্ত ন জীবতি ॥* (পারিজাত ) 

যষ্ঠে মঙ্গল, সপ্তমে রানু ও অষ্টমে শনি থাকিলে ভ্রাতা 
জীবিত থাকে না। লগ্গে বৃহস্পতি, দ্বিতীয়ে শনি ও তৃতীয়ে 
বাহু থাকিলে তাহার ভ্রাতৃনাশ হইয়। থাকে । ভ্রাতৃভাব হইতে 
কেন্দ্র ওত্রিকোণস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে ভ্রাতৃনাশ, শুভ গ্রহ 
থাকিলে ভ্রাতৃবৃদ্ধি এবং শুভাশুভ গ্রহ থাকিলে শুভাশুভ 


মির ফল হয়। 
পাঁপদৃষ্ট রবি তৃতীয়স্থ হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এবং পাপ- 


দৃষ্ট শনি তৃতীয়ে থাকিলে অব্যবহিত পরজ ভ্রাতার ও পাপ- 
দৃষ্ট মঙ্গল তৃতীয়ে থাকিলে পরজাত সমস্ত ত্রাতার বিনাশ 
হইয়! থাকে । এই সম্বন্ধে একটু বিশেষ আছে, তাহা। এই £-- 
রবি তৃতীয়ে থাকিলে পূর্বজাত ভ্রাতার, শনি তৃতীয়ে থাকিলে 
পর্জাত ভ্রাতার এবং মঙ্গল তৃতীয়ে থাকিলে পুর্বজ ও পরজ 
উভয় ভ্রাতারই বিনাশ হইয়া থাকে । ইহাতে পাপদৃষ্ট ও শুভ- 
দৃষ্টের কোন বিশেষত্ব নাই। তৃতীয্বপতি ও ভ্রাতৃকারক গ্রহ 
নীচস্থ ব৷ নীচ-নবাংশস্থ, পাপক্ষেত্রস্থ, পাপযুক্ত, অথবা ত্রর 
ষষ্ঠাংশগত হইলে এবং তৃতীয়পতি ও ভ্রাতৃকারক গ্রহ পাপ 
মধ্যগত হইলেও ভ্রাতৃনাশ হহয়া থাকে । 

ত্রাতৃহীন যোগ-__তৃতীয়পতিযুক্ত চন্দ্র যদি বষ্ঠ, অষ্টম বা 
দবাদশস্থ হন, তাহা। হইলে তাহার আর ভ্রাতা হয় না। তৃতীয়- 
পতি ও চতুর্থপতি চতুর্থস্থিত হইলে জাতকের ভ্রাত্জননে 
ব্যাঘাত হয়। কিন্তু উক্ত তৃতীয় ও চতুর্থপতি মঙ্গলঘুক্ত হইলে 
উক্ত ফল হয় না। তৃতীয়স্থিত শনি ভ্রাতৃনাশক এবং তৃতীরস্থ 
রাহু ভ্রাতৃবৃদ্ধিকারক | 

জ্্টানুজ-ভ্রাতৃসংখ্য।-নিপণ-_-জাতকের লগ্ন হইতে একা- 
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দশ ও দ্বাদশস্থানস্থিত গ্রহসংখ্য। দ্বারা অগ্রজ ভ্রাতার এবং 
দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থ গ্রহ্সংখ্য। দ্বারা অন্ুজভ্রাতার  সংখ্য। 
নিরূপণ করিতে হইবে। তৃতীয়পতি, ভ্রাতৃকারক, ভ্রাতৃস্থান- 
দর্শী এবং ভ্রাতৃস্থানযুক্ত গ্রহ; ইহার মধ্যে যে গ্রহ বলবান্‌, 
সেই গ্রহসংখ্যা দ্বার। ভ্রাতৃংখ্যা নির্দেশ করিতে হইবে। 
উক্ত চারি প্রকার গ্রহ যদ্দি নীচস্থশক্রগৃহ-গত অথবা পাঁপা- 
ক্রান্ত ব। অস্তগতাদি দোষজনিত মুঢ়-ভাবাপন্ন হয়, তাহা 
হইলে জাত ভ্রাতার নাশ হয় । আর সকলেই বলশালী 
হইলে ভ্রাতৃগণ দীর্ঘজীবী হইয়া! থাকে, উক্ত চারি প্রকার 
গ্রহের মধ্যে যদি অর্ধেক বলবান্‌ এবং অর্ধেক বলহীন হয়, 
তাহা হইলে যতগুলি ভ্রাতা হইবে, তাহার অদ্ধেক জীবিত 
থাঁকিবে। এইরূপ বলাবল দ্বারা কয়টী ভ্রাতা জীবিত 
থাকিবে, তাহা স্থির করিতে হইবে। উক্ত চারি প্রকার 
গ্রহ্‌ স্ত্রীগ্রহ হইয়। ছুঃস্থানগত হইলে স্বল্প অন্ুজকারক 
হইয়া থাকে । তৃতীয়পতি যে নবাংশে থাকেন, মেই নবাংশ- 
পৃতি গ্রহের সংখ্য। দ্বারাও ভ্রাতৃসংখ্য। নিরূপণ করা যাইতে 
পাঁরে। সুক্মরূপে দেখিতে হইলে তৃতীয়পতি, ভ্রাতৃকারক, 
ভরাতৃস্থানদর্ী ও ভ্রাতুস্থানস্থিত এই চতুগ্রুহের স্ফুট গণন! 
করিয়া স্ফুট-রাগ্তাদি যোগ করিতে হইবে, তাহার নবাংশ- 
সংখ্য) দ্বারা ভ্রাতৃনংখ্য। নির্দেশ করিবে। ইহাদের মধ্যে 
যদি কোন গ্রহের নীচ-রাশ্তংশ বা শত্রু নবাংশ হয়, তাহা 
হইলে উক্ত ফল পূর্ণ-হ্য় না। আর যদি উচ্চ-রাগ্তংশ 
হয়, তাহা হইলে উক্ত ফলের দ্বিগুণ ফল হয়। এই চতু- 


গ্রহের স্বীয় স্বীয় দশা ও অন্তর্দশা ভোগকালে তাহাদ্িগের 


অন্থকুলতা৷ ও প্রতিকূলতা অনুসারে ভ্রাতৃগণের  শুভাশুভ 
কল্পনা করিতে হইবে। 

মতান্তরে ভ্াতৃসংখ্যা-নিরপণ।--মন্লের অষ্টবর্গচক্রে 
মঙ্গলঙ্থিত রাশির তৃতীয়স্থানে যত সংখ্যক ফলরেখা হইবে, 
তত সংখ্যক জাতার জন্ম হয়, কিন্তু এ মঙ্গলের তৃতীয়- 
স্থান মঙ্গলের নীচগৃহ বা শক্রগৃহ হইলে উক্ত ফল হইবে 
না। ভ্রাতাদ্দি সংখ্যানিরূপণের বিবিধ স্থল উপস্থিত হইলে 
বলবান্‌ গ্রহ হইলেই ফল কল্পনা করিতে হইবে । 

ভ্রাতৃভাবপতি ও ভ্রাতৃকারক উভয়ের মধ্যে যে বলী 
হইবে, সেই গ্রহ হইতেই ভ্রাতৃসংখ্য। নিরূপণ করা আবশ্তক। 

্রাতৃ-ভগিনী-জন্মনিরূপণ।-_-যদি তৃতীয়পতি ওজোরাশি- 
গত অর্থাৎ পুংগ্রহের ক্ষেত্রগত,  পুংগ্রহ-দৃষ্ট বা পুংগ্রহযুক্ত 
হন, তাহা হইলে ভ্রাতা! এবং তৃতীয়পতি যুগ্মরাশিগত অথবা! 
চন্দ্র বা শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে ভগিনী হয়। 

স্থখী ও দীর্ঘাঘুঃ ভাতৃযোগ ।-_কেন্ত্র বাঁ ত্রিকৌস্থ তৃতীয়- 
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পতি শুভগ্রহের ক্ষেত্রস্থ হইয়া শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত 
হইলে চিরস্ত্খী ও দীর্ঘাুঃ ভ্রাতা হয়। এই ভ্রাতার সহিত 
বিচ্ছেদ হয় না। টি 
মাতৃগর্ভস্থিত ভ্রাতৃনাশযোগ--শনি  তৃতীয়ে থাকিলে 
মাতৃগর্ভের দুইটা ভ্রাতার নাঁশ হয়, এবং জাতকের অপর 
ভ্রাতার দ্রব্যহানি হইয়া থাকে । একাদশে মঙ্গল, সপ্তমে 
শনি ও নবমে রাহু থাকিলে ছুই বা তিন ভ্রাতা নষ্ট হয়। 
বৃহস্পতি, শুক্র বা বুধ তৃতীয়ে থাকিলে তিনটা ভ্রাতা 
হয়, উক্ত গ্রহ পাপদৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইলে ছুইটা ভ্রাতার 
মৃত্যু হয়। লগ্ন বা মঙ্গল হইতে তৃতীয়ে শনি ও নবমে_ বুধ 
থাকিলে অথবা মঙ্গল হইতে তৃতীয়স্থ রাহ শুভগ্রহ কর্তৃক 
ৃষ্ট বা! যুক্ত হইলে তিনটা ভগিনী নাশ হয় এবং জাতকের 
বাহু ও কুক্ষিদেশে বহুতর চিহ্ন হইয়া থাকে ॥ বুধ তৃতীয়স্থ, 
চন্দ্র তৃতীয়পতিযুক্ত এবং ভ্রাতৃকীরক- গ্রহ শনিযুক্ত হইলে 
এক জ্যোষ্ঠা ভগিনী ও এক কনিষ্ঠ সহোদর এবং তৃতীয় 
ভ্রাতার নাশ হইয়া থাকে । তৃতীয় পতি নীচস্থ ও ভ্রাতৃকারক 
রাহুযুক্ত হইলে তিনটা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয়, আর. কনিষ্ঠ ভ্রাতা 
বা ভগিনী হয় না। কেন্দ্রস্থ তৃতীয়পতির নবম বা পঞ্চম 
স্থানস্থিত ভ্রাতৃকারক গ্রহ বৃহস্পতির সহিত যুক্ত হইয়া উচ্চস্থ 
হইলে ১২টী সহোদর হয়, উক্ত ১২টা মধ্যে প্রথম, তৃতীয়; 
চতুর্থ, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশ ভ্রাতার এবং এই যোগে জাত 
বালকের মৃত্যু হইয়া থাকে । : অবশিষ্ট পঞ্চ ভ্রাতা দীর্ঘজীবী 
হয়। এই দ্বাদশ সহোৌদরের ষষ্ঠ যমজ হয়। বৃহস্পতি রা 
চন্দ্রযুক্ত মঙ্গল, ব্যয়পতির সহিত যুক্ত হইয়া তৃতীয়স্থ হইলে 
৭টা সহোদর হয়। উহার মধ্যে দুইটার মৃত্যু হয়। কিন্তু 
শক্রকর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে মৃত্যু হয় না। লগ্গপতি ও 
তৃতীয় পতির পরস্পর মিত্রতা বা শত্রুতা থাকিলে কনিষ্ঠ 
ভ্রাতার সহিত শক্রতা ও মিত্রতা হইয়৷ থাকে । যে যে 
ভাৰ্পতির সহিত লগ্মপতির শক্রতা বা মিত্রতা থাকে, সেই 
সেই ভাবেই স্বজনাদির শক্রত। বা মিত্রত। হয়। 
ভ্রাতৃবিচ্ছেদযোগ ।--বলহীন লগ্রপতি 'ও তৃতীয়পতি অথবা 
ভ্রাতৃকারক গ্রহ পরস্পর শত্রু হইয়া তৃতীয় ব1 ছুঃস্থান্গত হইলে 
তত্তদ্গ্রহের দশা ও অন্তর্দশার ভ্রাতার সহিত কলহ, বিচ্ছেদ ও 
তজ্জন্ অর্থক্ষর বা ভ্রাতৃনাশ হইয়া থাকে ॥ উক্ত গ্রহগণ ষে 
যে ঘটনার স্চক হয়েন, সেই সেই ঘটনা লইয়া ভাতার সহিত 


বিবাদ হইয়া থাকে। 


ভ্রাতার মৃত্যু-দময় নিরূপণ ।--লগ্মপতির স্ফুটব্রান্তাদি হইতে 
সহজপতির স্ফুটরান্াদি বাঁদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, 
সেই রাগ্তংশাদি হইতে যে নক্ষত্র বুঝা যায়, সেই নক্ষত্রে শনি 
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'আসিলে ভ্রাতার মৃত্যু হয়। লগ্মপতির স্ফুট হইতে দশমপতি 
ও মঙ্গলের স্ফুট বাদ দিয়া যাহা হইবে, সেই রাশ্তংশে 
অথবা লগ্রস্ফুট, সহজস্ফুট, দশমস্ফুট ও মঙ্গলম্ফুট যৌগ দিলে 
যাহা হইবে, সেই স্ফুটাংশে শনি আপিলে ভ্রাতার মৃত্যু 
হয়। এই চারিটা স্ফুটাংশ নির্দিষ্ট নক্ষত্রঘটিত যে গ্রহের 
দশ|. নিবূপিত হইবে, সেই গ্রহের দশা ও অন্তার্দশায় 
ভ্রাতার সুখ-সম্পদ্‌ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মঙ্গলের স্ফুট 
হইতে রাহুন্ফুট বাদ দিয়া এবং রাহুস্ফুট হইতে মর্জলের স্মুট 
বাদ দিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, সেই রাশ্তংশ হইতে 
পঞ্চমও নবমপতির তত সংখ্যক অংশে বৃহস্পতি আপিলে 
ভ্রাতার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে । 

তৃতীয়পতি রবিধুক্ত হইলে জাতক ধীর হয়। চন্দ্রযুক্ত 
হইলে মানসিক ধৈর্ধযশালী, মঙ্গলযুক্ত হইলে ছুষ্ট, জড় ও 
ক্রোধী, বুধযুক্ত হইলে সাত্বিক-প্রকৃতি, বুহল্পতি যুক্ত 
হইলে ধীরগুণযুক্ত ও সর্দশাস্ত্রবেত্তা, শুক্রযুক্ত হইলে 
কামাতুর এবং কামপ্রপঙ্গাধীন কলহপ্রবীণ, শনিধুক্ত হইলে 
জড়, বরাহুযুক্ত হইলে ভীত এবং কেতুযুক্ত হইলে শরীরের 
নানাপ্রকার পীড়াদায়ক হয়। 

ব্লবান্‌ তৃতীয়পতি শুভ ষড়.বর্গাস্থিত হইলে জাতক সাত্বিক 
প্রকৃতির হয়। আর তৃতীররপতি নীচস্থ, বিনষ্ট, শক্রক্ষেত্রগত 
বা পাপযুক্ত হইলে অসাত্বিক হয়। ভ্রাতৃভাঁবে রবি প্রভৃতি 
করিয়৷ নবগ্রহ থাঁকিলে নিম্নলিখিতরূপ ফল হইয়া থাকে । 
রবি ভ্রাতৃস্থানে থাকিলে জাতক প্রবল প্রতাপান্বিত, 
বিক্রমশালী, সোদর হইতে সন্তপ্ত, তীর্থ-ভ্রমণশীল ও. বিবাদে 
শক্রবিজরী এবং রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে । মতা- 
স্তরে রবি তৃতীয়ে থাকিলে দোদরনাশ এবং অন্ত গ্রহ-কৃত 
রিষ্টনাশ, ধনবান্‌, স্ত্ীস্থখান্থিত, গুণ ও ধৈর্যযযুক্ত, প্রির়জন-হিত- 
কারী ও সহিষ্ণু হইয়া থাকে। পুর্ণচন্দ্র তৃতীয়ভাবস্থ হইলে 
জাতক স্বীয় বিক্রমে ধনোপার্জন ও উত্তম পত্বী লাভ করে 
এবং সেই ব্যক্তি দয়াণীল, অনেক দাদ-দাসীযুক্ত এবং সহোদর 
দ্বার বিশেষ স্থখী হইয়! থাকে । 

পাপ-ক্ষেত্রগত তৃতীয়ভাবস্থ ক্সীণচন্দ্র ভগিনীনাশক এবং 
শুভক্ষেত্রগত তৃতীয়স্থ পুর্ণচন্দ্র সুরূপ। ভগিনীপ্রদ হইয়। থাকেন। 
জাতকাভরথের মতে চন্দ্র তৃতীয়স্থ হইলে জাতক হিংস্র, গর্বিত, 
কৃপণ, অল্পবুদ্ধি, বন্ধুজনের আশ্রিত, দয়ারিহীন ও. রোগ- 
বর্জিত হয়। 

মঙ্গল তৃতীয়স্থানে থাকিলে জাতক স্বোপাজ্জিত ধনে ধন- 
বান্‌, ভ্রাতৃদ্ঃখী এবং তপশ্চরণে বিফল-মনৌরথ হয়। উচ্চস্থ 
মঙ্গল তৃতীয়ভাবগত হইলে জাতক ক্ৃষিজাত ধন দ্বারা 
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সৌভাগ্যশালী ও বিলাসী হয় এবং নীচস্থ বা শক্রগৃহী হইলে 
ধনস্থখবিহীন ও কুৎসিত গৃহে অবস্থান করে। 

বুধ তৃতীয়ভাবে থাকিলে বণিকৃদিগের সহিত মিত্রতা ও 
জাতক বণিক্বৃত্তিশবীল হয় এবং স্বীয় বুদ্ধিবলে অতি অবাধ্য 
ব্যক্তিকেও বাধ্য করিতে সমর্থ ও বিনীত হয়, সেই ব্যক্তি বহু 
ভ্রাতৃযুক্ত ও ভ্রাতৃগণের আশ্রয় এবং যৌবনে বিষয়স্থখভোগে 
অতি আসক্ত হয় এবং বুদ্ধ বয়সে সংসারবাসন। পরিত্যাগ 
করিয়। ধর্মসাধনে রত হইয়। থাকে । পাপযুক্ত ও অস্তগত বুধ 
তৃতীয়স্থ হইলে ভগিনীহানি হয়। আর শুভযুক্ত, শুভদৃষ্ট ও 
উদ্দিত থাকিলে ভ্রাতা ও ভগিনী সম্বন্ধে শুভ হইয়া থাকে । 

বৃহস্পতি তৃতীরভাবস্থ হইলে জাতক অতিশর লঘু, পরা- 
ক্রমবিহীন ও দুর্বল হয়। কিন্তু পঁ জীতক ভ্রাতৃন্থুখে স্গৃখী, 
কৃতন্ন এবং মিত্র দ্বারা উপকৃত হইলেও মিত্রগণের . কখন উপ- 
কাঁর ও হিতাভিলাষ করে না।. তাহার ভাগ্যোদয় হইলেও 
তাদৃশ অর্থলাভ হয় না। এই জাতক লৌজন্যবিহীন,  ক্ূপণ, 
্ত্ীপুত্র-স্থখ-রহিত, অগ্রিমান্দ্য-রোগধুক্ত, ধনবান্‌ হইলেও নিরধ ন- 
ভাবাপন্ন, এবং বহু কুটুন্বযুক্ত হয়। 

শুক্র তৃতীয়ভাবে থাকিলে স্ত্রীর প্রতি অতিশয় অন্থুরক্ত, 
এবং তাহার বন্ধুনাশ হয়। তাহার স্ত্রী অক্পপ্রস্থতা হয়, 
এজন্য তাঁহার পুত্রলালপা পুর্ণ হয় না। এই জাতক ভীত- 
চিত্ত, ধন থাকিলেও ব্যয়ে কুষ্ঠিত, কৃশাঙ্গ, কামাতুর, সাধুজন- 
দ্বেষী, ্রুর, সুন্দরী ভগিনীযুক্ত এবং কুচেষ্ট হয়। 

শনি তৃতীয়ভাঁবে থাকিলে জাতকের চিত্ত শীতল হয় না, 
অর্থাৎ জাতক সর্ধদাই মানসিক সন্তাপ ভোগ করে। এই 
ব্যক্তি বিশেষ উদ্দে৷গী হয়, ইহার ভাগ্যোদয় কখনও নির্বিক্ে 
হয় না। এই জাতক ভবিষ্যদ্বিষয়ে দৃঢ়বিশ্বাসী, অতি 
দুমুখ, রাঁজদ্ারে প্রতিষ্ঠিত, বাহনযক্ত, গ্রামের মধ্যে অেষ্ট, 
বহুপরাক্রমী, বহুপ্রতিপালক, ভ্রান্ভূছঃখতপ্ত, বাহুরোগী, বিদেশ- 
বাসী, নীচসংসগধুক্ত, এবং ধন্মসাধনে বিরত হয়। 

রাহু তৃতীয়ভাবে থাকিলে জাতক বাহুবলশালী ও মল্লবিদ্যা- 
বিশারদ হয়, তাহার ভ্রাতৃনাশ ব। বিকৃতাঙ্গ ভ্রাতা হইয়! 
থাকে । এই. জাতক ধনবান্‌, বীরভাবাপন্ন, স্ত্রী পুত্র ও 
মিত্রাদি সুখে সুখী এবং তাহার অন্য এহরিষ্ট নষ্ট হয়। এই 
রাহুতুঙ্গী হইলে হস্তী, অশ্ব ও বহু ভৃত্য হইয়! থাকে। 

কেতু তৃতীরভাবস্থ হইলে জাতকের শক্র নাশ হয়, 
এবং তাহার বিবাদ, ধন, ভোগ, প্রশ্বধ্য ও তেজঃ এই সকল 
অধিক পরিমাণে বুদ্ধি হইয়। থাকে । তাহার বন্ধুবর্গের নাশ 
ও পীড়া হয়, এবং সর্বদা ভয়, উদ্বেগ ও চিন্তায় আকুল হইতে 
হয়। এই জাতক হস্তরোগধুক্ত, সুন্দরী স্ত্রীসন্তোগী, মান- 
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দিক ছুঃখে ছুঃখিত এবং বন্ধুজনিত বিশেষ কষ্ট ভোগ কৰিয়] 
বে 

তৃতীয় গৃহ পাঁপগৃহ হয়, এবং, তাহাতে, পাপগ্রহগণ 
টি করেন, তাহা হইলে সহোদর. জন্মে না, যদি জন্মে, 


তাহা হইলে জীবিত থাকে না। ইহার বিপরীত হইলে : 


বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ তৃতীয়গৃহ, যদি শুভগৃহ হয় এবং 
তাহাতে শুভগ্রহগণ অবস্থান করেন, ঠাহা হইলে অনেক 
সহোদর হয়। যদি ভ্রাতৃস্থান শুভগ্রহের আলয় হয়, এবং 
তাহাতে সমস্ত শুভ গ্রহ অবস্থান করেন, অথবা শুভ কর্তৃক দৃষ্ট 
হয়, তাহা! হইলে সোদরবর্গের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।  পরস্ত মিশ্র 
হইলে অর্থাৎ পাপগ্রহ ও শুভ গ্রহের স্থিতি বা ্ থাকিলে 
শুভাণ্ুভ ফল জানিতে হইবে । 
তৃতীয়গৃহের ধতগুলি নবাংশ চন্দ্র ও মঙ্গল কর্তৃক রা 
হয়ব, ততগুলি ভ্রাতা ও ভগিনী জন্মিয়। থাকে । কিন্ত শী চন্ত্র 
মঙ্গলের শুভাশুভ গ্রহের দি অনুনারে ফল কল্পনা, করিতে 
হইবে। যদি শনি তনুস্থানে থাকিয়া! মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হন, 
তাহা হইলে সমুদয় সহোদর বিনষ্ট হয়। যদি প্র তনু-স্থান- 
স্থিত শনি, বৃহস্পতি ও শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে 
নিশ্চয়ই সহোদরগণের মঙ্গল হইয়া থাকে । এর তনুস্ত শনি 
মঙ্গল বা বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে সকল সহোদর নাশ হয়। 
বদি তৃতীয় গৃহ চন্দ্রের ক্ষেত্র হয় এবং তাহাতে যদি 
মঙ্গলের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে সকল সহোদরই রুগ্ন হইয়। 
থাকে । যদি রবি স্বগ্ৃহে থাকেন, এবং পর গৃহ যদি ধর্মস্থান 
হয়, তাহা হইলে সহোদরের জীবন সংশয্ব হয়। কিন্ত 
এক ভ্রাতা দীর্ঘজীবী ও রাজতুল্য হয়। যদ্দি তৃতীয়ভাবে 
চন্ত্র থাকেন, এবং এঁ চন্দ্র যদি কোন পাপগ্রহের তৃতীয় না 
হয় ও কোন শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট না হন, তাহা হইলে তাহার 
জননীর মৃত্যু হয়। তৃতীরস্থানে রবি থাকিলে অগ্রজ ভ্রাতা, 
শনি থাকিলে অনুজ উভয় ভ্রাতারই মৃত্যু হইয়া থাকে এবং 
মঙ্গল থাকিলে অগ্রজ ও অনুজ উভয় ভ্রাতাঁরই মৃত্যু নিশ্চিত। 
জ্যোতিষী পণ্তিতগণ এইরূপে ভ্রাতৃস্থানে সহোঁদর;কিস্কর, 
অন্থজীবী ও পরাক্রমের বিচার করিয়া থাকেন। 
(জাতকাভরণ, কল্পতরু, বৃহজ্জাতক প্রভৃতি ) 
ভ্রাতৃমৎ (ব্রি) ভ্রাতা বিগ্যতেহস্ত মতুপ্‌। ভ্রাতৃযুক্ত । 
ভ্রাভৃবল (ভ্রি) ভ্রাতা অন্ত্যস্ত বলচ্‌। :ভ্রাতৃযুক্ত। (ক্লী) 
ভ্রাতার বল । 
ভ্রাতৃবধু (স্ত্রী) ভ্রাতুঃ বধূং। ভ্রাতৃজায়।। 
ত্রাতৃভগিনী (ত্ত্রী) ভ্রাতা চ ভগিনী চ, ইতি ইতরেতরদ্বন্দ- 
সমাসঃ। ভ্রাতা ও ভগিনী । এই শব্ধ দ্বিবচনাস্ত। 


ভ্রাতৃব্য (পুং) ভ্রাতুরপত্যমিতি (ভ্রাতুর্বাচ্চ ।_ পা ৪১১৪৪ ) ] 


ব্যং। ভ্রাতৃপুত্র । চলিত ভাইপো... 
“জয়রাজানুজং রাজ্ঞা যশোরাঁজং নিবেশিতম্‌। 
তন্মতেনাবচস্কন্দ ভ্রাতৃব্যং রাজকাবিধঃ ॥৮ 
.. (রাজতরঙ্গিণী ৮২৮৪২ ) 
ভ্রাত-( বান্‌ সপত্বে। পা মা ) ইতিব্যন্। ২ শন্র। 
প্ত্রাতৃব্যমেতং ত্বমদত্রবীর্যযমুপেক্ষয়াধ্যেষিতমপ্রমত্তঃ।৮.. 
-( ভাগ্রবৃত &৯১।১৭ ) 
“ম্মাৎ ভ্রাতৃব্যং শক (স্বামী). 
ভ্রাতৃশ্বশুর (পুং) পত্যুর্জ্যেষটভ্রাতা শ্বশুর ইব পুজা 
১ পতির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, চলিত ভাঁশুর।  পর্য্যায়--শ্বশুরক । 
২ ভ্রাতুঃ স্বশুরঃ । ভ্রাতৃপত্বীর পিতা । চলিত তালুই মহাশয় । 


ভ্রাত্র (ক্রী) ভ্রাতুরিদং, শিবাদিত্বাদণ্‌। ভ্রাতৃসন্বন্ধী॥ 
ভ্রান্রীয় (পুং) ত্রাতুরপত্যং পুমানিতি ভ্রাতু_(ত্রাতুব্যচ্চ। 


পা 81১১৪৪) ইত্যত্র চকারাচ্ছশ্চ ইতি কাঁশিকোক্তেঃ 
ছ। ১ ভ্রাতৃপুত্র। [ত্রি) ২ ভ্রাতৃসন্বন্ধী । 


ভ্রান্ত (ব্রি) ভ্রম-কর্তরি ক্ত (অনুনাসিকম্তেতি | পা” ৬৪।১৫) 


ইতি দীর্ঘঃ। ভ্রান্তিবিশিষ্ট, ভ্রমযুক্ত। “অতীন্রিয়ং ত্রান্তানা- 
মধিষ্ঠানে।” (সাংখ্যস্থৎ ২২৩) ২ ভ্রমণযুক্ত। (ক্রী) 
৩ভ্রমণ। ৪ ঘূর্ণার়মান। (পুং) ৫ মত্তহন্তী। ৬ রাঁজ- 
ধৃস্তর। (রাজনিৎ ) 


ভ্রান্তি (স্ত্রী) ভ্রম্ক্তিন্, (অন্ুনামিকম্ত কিজ্ঝলোঃ উনি 


পা ৬৪/১৫ ) ইতি দীর্ঘঃ। ঠভরম। 
দ্যুক্তিহীনপ্রকা শত্বাৎ ভ্রান্তের্নহাস্তি লক্ষণমূ। 
যদি স্তাল্লক্ষণং কিঞ্চিদ্‌ ভ্রান্তিরেব ন সিধ্যতি ॥% 

গর্ভাবস্থায় ছয় মাসের কালে ভ্রান্তি জন্মে। 
প্যাপ্মাসিকে তু সংপ্রাপ্তে ভ্রান্তি সংজায়তে যতঃ। 


ধাত্রাক্ষরাণি স্থষ্টানি পত্রারূঢান্যতঃ পুরা! ॥৮ ( জ্যোতিন্তত্ব) 


২ ভ্রমণ । ৩অনবস্থিতি। (বিশ্ব) 


ভ্রান্তিমৎ (রি) ভ্রাস্তিরস্তযস্ত মতুপ্‌, মন্ত ব। ১ ভ্রমজ্ঞানযুক্ত। 


্িয়াং ডীপ্‌। ২ অর্থালঙ্কারভেদ। ইহার লক্ষণ 
"সাম্যাদতশ্সিংস্তদ্বুদ্ধিতর্ত্তিমান্‌ প্রতিভোখিত11% 
(সাহিত্যদ্দ* ১০৬৮১) 
সাম্যবিষয়ে এক বস্ততে অন্য বস্তর জ্ঞান হইলে এই 
অলঙ্কার হয়, কিন্ত এই জ্ঞান প্রতিভাবলে উখিত হওয়৷ চাই । 


_ সাদৃশ্তবশতঃ প্রকৃত বিষয়ে 111 অন্ত বস্ত ভ্রমের 


উদ্বাহরণ__ 
“মুগ্ধা! ছুপ্ধধিয় গবাং নি কুস্তানধে! বল্পবাঃ 
কর্ণে কৈরবশঙ্কয় কুবলয়ং কৃর্ববস্তি কাস্তা অপি। 


লরি ররর রে রস বি নি 
2 ক রদ টি 
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ভ্রামরী 


[| ৬৬১ ] ভর 


কর্কম্ব,ফলমুচ্চিনোতি শবরী মুক্তাফলাকাজ্য়। 
সান্দ্রা চন্ত্রমসে। ন কম্ত কুরুতে চিত্তভ্রমং চক্দ্রিক। ॥৮ 
(সাহিত্যদণ ১০ পরি) 
ভ্রান্তি যে স্থলে স্বরস দ্বারা উত্থাপিত হয়, তথায় এই 
অলঙ্কার হইবে না। “গুক্তিতে রজত ভ্রম” স্থলে এই অলঙ্কার 
হইবে না। এবং ভ্রম যে স্থলে অসাদৃষ্ঠমূল হয়, তথাও এই 
অলঙ্কারের বিষয় নহে । ইহার উদ্বাহরণ-__ 
“স্্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো। ন সঙ্গমস্তস্তাঃ। 
সঙ্গে সৈব তখৈকা! ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥৮ 
(সাহিত্যদণ ১০ পরিৎ ) 
ভ্রান্তিহর (পুং) ভ্রান্তি, হরতীতি হৃ-কর্তীরি পচাদ্যাচ,। ১ মন্ত্রী, 
মন্ত্রণ। দ্বার! ভ্রান্তি নিরাকৃত হয়, এই জন্ত মন্ত্রীকে ভ্রান্তি- 
হর কহে। (শব্ঘমা* ) (তরি) ভ্রমনাশক। 
ভ্রাম (ত্রি) ভ্রম-কর্তরি জলাদিত্বাৎ ণ। ১ ভ্রমযুক্ত। ২ সহ্াদ্রি- 
বর্ণিত জনৈক রাজা । (সহ্যা" ৩১/৩৫ ) 
ভ্রামক ( পুং) ভ্রাময়তি ভ্রমং জনয়তীতি ভ্রম-ণি5 ( ধুল- 
ভুচৌ। পা! ৩১১৩৩) ইতি ঞুল্‌। ১ শৃগাল। ২ ধূর্ত। 
৩ স্্য্যাবর্ত ॥ ৪ প্রস্তরভেদ, চুম্বক পাথর। (মেদিনী) (তরি) 
৫ ভ্রমজনক। ৬ কান্তলৌহ বিশেষ। (রাজনি০ ) 
ভ্রামর (ক্লী) ভ্রমরৈঃ কৃতং সম্ভৃতমিতি ভ্রমর (ক্ষুদ্রাভ্রমর- 
বটরপাদ্রপাদঞ্‌ । পা ৪৩১১৯) ইতি অঞ্.। মধু, ভ্রমরজ মধু। 
“কিঞ্চিৎ হৃক্ষৈ প্রসিদ্ধেভ্যঃ ষ্পদেভ্যোহ্লিভিশ্চিতম্‌। 
নির্ম্লং স্কটিকাভং যত্তন্সধু ভ্রামরং স্বতম্‌॥৮ ( ভাবপ্র*) 
ইহার গুণ__-রক্তপিত্তনাশক, মুত্রজাভ্যকর, গুরু, স্বাছুপাক, 
অভিষ্য্দী। (ভাবপ্র*) [মধু দেখ] 
২ নৃত্য বিশেষ। পর্য্যায়__রাস, মগডলবৃত্য, হল্লীশ। 
(শব্ঘমাল! ). (ত্রি) ৩ ভ্রমরসন্বন্ধী। 
“তদাহং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্ূপদম্‌ ॥৮ (চণ্ডী) 
(পুং) ভ্রাময়তি লৌহ্‌মিতি ভ্রামি (অর্তি-কমি-ভ্রমি 
দেবীতি। উণ্‌ ৩১৩২) ইতি অর। ৪ প্রস্তরভেদ, চুম্বক 
পাথর। (মেদিনী) ৫ অপস্মার রোগ। 
ভ্রামরিন্‌ (ত্রি) ভ্রামরং ভ্রমরস্তেব ঘূর্ণনবত্বাৎ রূপমস্ত, ইনি। 
অপন্মীর-রোগযুক্ত | 
“ভ্রামরী গণ্মালী চ শ্শিত্র্যথো পিশুনস্তথা ৮ [মন্ত্র ৩১৬১) 
'ভ্রামরী অপম্মারী” (মেধাতিথি ) 
ভ্রামরী ভ্্রী) ভ্রমরন্তায়ং ভ্রামরো ভ্রমরবদ্‌ বর্ণঃ,সোহন্তা অস্তীতি, 
অর্শ আগ্ঘচ, ডীপ.। পার্ধতী। ভগবতী বলিয়৷ ছিলেন,__ 
অকুণাক্ষ নামে মহাস্গর জগতের বিদ্ব উৎপাদন করিলে, 
আমি জগতের শান্তির জন্য ষট্পদবিশিষ্ট ভ্রমরমূর্তি ধারণ 
চ৪8৪। 


১৬৬ 


করিয়! প্র মহাস্থরকে বিনাশ করিব। এই জন্য আমার নাম 
ভ্রামরী হইবে। 
“যদারণাক্ষস্ত্রলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি । 
তদাহ্‌ং ভ্রামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেয়ষট্পদম্‌ ॥ 
ত্রেলোক্যস্ত হিতার্থায় বধিষ্যাঁমি মহাস্থরম্‌। 
ভ্রামরীতি চ মাং লোকাস্তদী। স্তোষ্যন্তি সব্ধতঃ ॥৮ 
( মার্কণেয়পু ৯১/৪৭-৪৯ ) 
২ পুত্রদাত্রী লত। | (রাজনি* ) 
ভ্রাশ, ১ দীপ্তি, শোভ।। দিবাদিৎ পক্ষে ভাঁদিৎ আত্মনে” 'অক* 
সেট,। লট, ভ্রাশ্ততে। ভ্দাদি পক্ষে ভ্রাশতে। লিট, বন্রাশে, 
ভ্রেশে। লিট, ভ্রাশিতা। লুট, ভ্রাশিষ্যতে। লু অন্রা শিষ্ট, 
অভ্রাশিষাতাঁং, অভ্রাশিষত। ন্‌ বিভ্রাশিষতে । যঙ বা 
্রাশ্ততে। যঙ্জুক্‌ বাত্রাষ্টি। ণিচ. ভ্রাশয়তি, লুঙ. অবভ্রাশৎ। 
ভাশ্য (ক্রী) আয়ুধ। (খাক্‌ ১০।১১৬।৫) 
ভ্রাস্ট্র (কী) ভ্রস্জন্ট্ীন। ১ আকাশ। (পুং) ভৃজ্জ্যতেহত্রেতি 
ভ্রস্জ (ভ্রস্জিগমিনমিহনিবিশ্তশীং বৃদ্ধিশ্চ। উপ. ৪1১৫৯) 
ইতি ট্রন্। ২ পাঁত্রবিশেষ, যাহাতে কলায় ও ছোল৷ প্রভৃতি 
ভাঁজ! হয়, চলিত ভাজ না খোলা । পর্যায় অন্বরীষ। ( অমর) 
“রৌদ্রে চক্ষুষি তজ্জিতস্তনুমনূভ্রা্টর্চ যশ্চিক্ষিপে ।৮ 
( নৈষধচ* ৩১২৮) 
অনুত্রান্্ং ভর্জনপা্রসদূশেন” (টীকা ) 
ভ্রাপ্্রীকি (পুং) গোত্রপ্রবর্তক খষিভেদ। (প্রবরাধ্যা* ) 
ভ্রাষ্ট্রীজ (তরি) ভাজ্না খোলায় উৎপন্ন বা যাহা ভাজ। হইয়াছে। 
ভ্রা ট্রব্রতিন্‌ (পুং) গোত্রপ্রবর্তক খষিভেদ। (প্রবরাধ্য।* ) 
্রাস্ট্রেয় (পুং) বংশ বা জাতিভেদ। 
ভ্রাস দীপ্তি, শোভ।। দিবাদিৎ পক্ষে ভ্াদিণ আত্মনেৎ অকণ 
সেট,। লট, ভ্রান্ততে। ভ্বাদিপক্ষে ভ্রাসতে। লুঙ্‌ অভ্রাসিষ্ট । 
ণিচ. লুউ অবভ্রাসৎ। 
ভ্রুকুংস (পু) ভ্রবঃ কুংসয়তি এরচ, প্রত্যয়ঞ, হুস্বশ্চ বা । 
স্ত্রীবেশধারী নর্তক পুরুষ । 
ভ্রুকুটী (ক্ত্ী) ক্রবং কুটিকৌটিল্যমিতি ষণ্ঠীনমাসঃ, “অক্রকুম্‌ 
সাদীনা” মিতি বা হস্বঃ। ক্রোধাদি দ্বারা জ্রকোটিল্য, ভ্রতঙ্গ । 
“বদ্ধ চ ভ্রকুটিং বন্ডের ক্রোধস্ত পরিলক্ষণম্‌।৮ (ভারত ৭৭৬২) 
ভ্রুকুটিমুখ (ক্লী) জ্রভঙ্গিযুক্ত মুখ । (পুং)২ সর্পভেদ। 
ভ্রুড়ং ৯ সংবরণ। ২সজ্বাত। তুদাদি” পরস্মৈ* সেট, সংবরণার্থে 
সকণ সঙ্ঘাতার্থে অকণ। লটু ভ্রড়তি। লিটু বুভ্রোড়। 
অভ্রড়ীৎ। 
ভ্রভঙ্গ (পুং) ভ্রবে ভঙ্গঃ হত্বশ্। ভ্রভঙ্গ, জরকৌটিল্য। 
ভ্রে (ত্ত্রী) ভ্রাম্যতি নেত্রোপরি ইতি ভ্রম (ভ্রমেশ্চ ডঃ উপ, 


ভ্রণহুন্‌ 


[ ৬৬২ ] 


ভোজ 


২৩৮) ইতি ডূ। চক্ষুদ্বয়ের উর্ধভাগ, চক্ষুঃদ্বয়ের উদ্ধ ও 
ললাটের নিম্স্থিত রোমরাজি। পর্য্যায়__চিল্লিকা। ইহার 
শুভাশুভ লক্ষণ__ন্র বিশাল ও উন্নত হইলে স্থখী এবং বিষম 
হইলে দরিদ্র হয়। : ্‌ 

“বিশালোন্নতা স্থথিনি দরিদ্র বিষমন্রবঃ । 

ধনী দীর্ঘ সংসক্ত ভর্বালেন্দুন্নতসন্রবঃ॥৮ (গরুড়পু* ৬৬অ০) 

তন্ত্রমতে ভ্রমধ্যে ষট্চক্রের অন্তর্গত আজ্ঞানামক চক্র 
আছে। ইহা হ, ক্ষ বর্ণদয়যুক্ত দ্বিফল পদ্মাকীর, ইহার মধ্যে 
মন অবস্থিত আছে। 

“আজ্ঞানামান্বজং তদ্ধি মকরসদৃশং ধ্যানধামপ্রকাশং 

হস্তাভ্যাং বৈকলাভ্যাং প্রবিলসিতবপুর্নে্রপত্রং স্থশু্রম্‌। 

তন্মধ্যে হাঁকিনী সা শশিসমধবল! বক্তুষট্কং দধান। 

বিগ্াং মুদ্রাং কপালং ডমরুজপবটাং বিভ্রতী শুদ্ধচিত্তা ॥% 
ইত্যাদি। ( তত্বচিন্তামণি ও প্রকাশ ) 

জ্রকুংন (পুং) জ-কুংস-অছ্‌। জ্ত্রীবেশধারী নর্তক পুরুষ। 

জ্রকুটি (স্ত্রী) ভ্রবঃ কুটিঃ কৌটিল্যং। ক্রোধাদি দ্বারা ভ্রর 
কৌটিল্য, বক্রতা, ভ্রভঙ্গী। 

ভ্রক্ষেপ (পুং) জবক্ষেপহ। 
জ্ঞাপনার্থ ভর বক্রভাবে চাঁলন|। 
ভ্রক্ষেপমাত্রান্ুমিতপ্রবেশাং” (কুমার ৩৬০ ) 
২ জরবিলাস। 

জ্রজাহ্‌ (ক্লী) জমূল। 

জ্রণ, ১ আশা। ২ বিশঙ্কা। চুরাদিৎ আত্মনে* সকণ সেট। 
লট, ভ্রণয়তে । লিট, ভ্রণয়াঞ্চক্রে। লু অবুভ্রণত। 

জ্রণ (পুং) ভ্রণ্যতে আশশ্ততে ইতি জণ-ঘঞ্। ১ বালক । 

২ স্ত্রীগর্ভ। এই শব ক্লীবলিঙ্গও দেখিতে পাওয়া যায়। 

“তন্ত সাধোর্পাপন্ত ভ্রণন্ত ব্রহ্মবাদিনঃ। 
কথং বধং যথা বভ্রোর্মন্ততে সম্মতো ভবান্‌ ॥৮ 


জতঙ্গ, অ্রচালন, সঙ্কেত- 


যতদিন পর্য্যন্ত মাতৃগর্ভে থাকে, ততদ্দিন এ গর্ভ ভ্রণ 
নামে অভিহিত হয়। 
ভ্রণ্ব (ত্রি) ভ্রণং হস্তি ভ্রণ-হন্ক।  ভ্রণহত্যাকারী। 
জ্ণহতি (্ত্ী) হন্-ক্তিন্‌ হতিঃ হননও, ভ্রণস্ত হতিঃ। ভ্রণহত্যা । 
জ্ণহত্যা (স্ত্রী) হননং হত্যা, হন-ভাবে ক্যপ্‌, ভ্রণস্ত হত্যা 
গর্ভস্থ বালক-হনন। 
“ত্রিবিবাহং কৃতং যেন ন করোতি চতুর্থকম্‌। 
কুলানি পাতয়েৎ সপ্ত জ্রণহত্যাব্রতঞ্চরেৎ ॥৮ (উদ্বাহতত্) 
ভ্রণহন্‌ (তরী) জ্রণং হস্তীতি ভ্রণ-হুন্‌ (ক্রহ্গত্রণবৃত্তেযু। 
পা. ৩২৮৭ ) ইতি ক্কিপ,। গর্ভস্থ-বালকহস্তা, ভ্রণহত্যাকারক । 


৬তত | 


৷ জভঙ্গ (পুং) ভরবে! 


ভ্রণহত্যা করিলে মহাপাতক হয়। এই মহাঁপাতক প্রায়শ্চিত্ত 
দ্বারা প্রশমিত হয়। প্রায়শ্চত্তবিবেকে লিখিত আছে, জণ 
যদি পুরুষ বলিয়া জান! যায়, তাহা হইলে পুংবধ-প্রায়শ্চিত 
এবং স্ত্রী বলিয়৷ জানিলে স্ত্রীবধ-প্রায়শ্চত্ত কর! আবশ্তক | 
যদি ভ্রণের পুংস্থ বা স্ত্রীত্ব জান! ন যায়, তাহা। হইলে পুংবধ- 
প্রাকশ্চিত্ত কর! বিধেয়। ভ্রণ ব্রাহ্মণাদি যে বর্ণের হইবে» প্রায়- 
শ্চিন্তও তদ্র্ণান্ুরূপই করিতে হইবে। ভ্রণহত্য] জ্ঞানক্কৃত হইলে, 
পূর্ণ প্রায়শ্চিত্ত এবং অজ্ঞানতঃ হইলে তদদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে 
হয়। জ্ঞানকৃত ব্রাঙ্গণগর্ভবধে দ্বাদশ বাষিক ব্রত, ক্ষত্রিয় 
গর্ভবধে ত্রেবার্ষিক ব্রত, বৈশ্তগর্ভবধে সার্ধবার্ষিক ব্রত ও 
শুদ্রগর্তবধে নবমামিকব্রত করিলে সকল পাপ বিমুক্ত হয়। 
অজ্ঞানতঃ ইহার অদ্ধ প্রায়শ্চিত্ত ।* [ প্রায়শ্চিত্ত দেখ] 
ভঙ্গঃ। ভ্রকৌটিল্য । ক্রোধাদি- 
জ্ঞাপনের জন্ত জ্রর তিষ্যক্‌ চালন। ্‌ 
'ক্ষুদ্রাঃ মন্ত্রামমেতে বিজহত হরয়ে। ভিন্নশক্রেভকুস্ত। 
যুম্মদ্দেহেষু লঙ্জাং দধতি পরমমী সায়কা নিম্পতন্তঃ ॥ 
সৌমিত্রে তিষ্ঠ পাত্রং ত্বমপি ন হি কধাং নন্বহং মেঘনাদ: 
কিঞ্চিদ্‌ ভ্রতঙ্গলীলানিয়মিতজলধিং রামমন্বেষয়ামি ॥% 
(কাব্যপ্রণ্) 
জেভেদ ( পুং) জবো৷ ভেদঃ। জ্রতঙ্গ, ভ্রবিকার। | 
ভ্রভেদিন্‌ (ত্রি) জ্রভেদঃ অস্তাস্তীতি ইনি।  ভ্রাভেদযুক্ত, 
ভ্রতঙ্গযুক্ত | 
পভ্রভেদিভিঃ সকম্পোষ্ঠো ললিতাঙ্গুলিতর্জনৈঃ1, 
(কুমারমণ ৬৪৫ ) 
জবিকার (পুং) ভরবে! বিকারঃ | ভ্রভঙ্গ, ভ্রকৌটিল্য । 


ভ্রবিক্ষেপ (পুং) জ্রবো বিক্ষেপঃ। ভ্রভঙ্গ। 
 জ্রবিচেষ্টিত (ক্লী) জবে বিচেষ্টিতং। ভ্রাক্ষেপ। 
৷ জ্রবিলাস 
(ভাগবত ৯/৩।৩১) 


( পুং) ভ্রবো বিলাসঃ। ভ্রর বিলাস, ভ্রভলগ। 
“ভ্রবিলাসানভিজ্* ( মেঘদূত পৃঃ). 
ভ্রজ, ভাস, দীপ্তি। ভাদিৎ আত্মনে সক* সেটু। 


শন 


* জ্রণদ্বস্ত প্রায়শ্িত্বং-_তত্র পুংস্তেন জ্ঞাতে পুংবধপ্রায়শ্িত্তং, : স্ত্রীত্বেন 
জ্ঞাতে স্ত্রীবধপ্রায়শ্চিত্তং, অবিজ্ঞাতে তু পুংবধপ্রায়শ্চিত্তমাহ মনু £_ ৰ 
“হত্থ। গর্ভমবিজ্ঞাতমেতদেৰ ব্রতঞ্চরেৎ। 
রং বং ০ ্ 
গরভহা চ যখাবর্ণং তথাত্রেয়ী নিহুদনঃ ॥” 
ব্রতপদোপাদানাৎ জ্ঞানত ইদং অজ্ঞানত্তদর্ধ, তেন জ্ঞানকৃতে ত্রাহ্মণ- 
গর্ভবধে দ্বাদশবাধিকং, ক্ষত্রিয়গর্ভবধে ত্রৈবার্ষিকং, বৈষ্ঠগর্ভবধে ার্ধবাধিকং, 
শুদ্রগর্ভবধে নবমাসিকং” (প্রায়শ্চিত্তবিবেক ) বর 


ভরৌণহত্য | ৬৬৩ ] ভাঁশ 


লট ভ্রজতে । লিট বিভ্রেজে। লুট, ত্রেজিত! । লুউ, অভ্রেজিষ্ট। | ভুবেয় (তরি) ভ্রব ইদম্‌, “ভরবে! বুক্‌ চ* ইতি টক্‌ বুক্চ। 
ণিচ, ভ্রেজয়তি ৷ লুঙ, অবিভ্রেজৎ। ভ্রসন্বন্ধী। 
ভ্েষ, ১ গমন। ২ ভয়। তদিৎ উভয় অক সেট,। লট, | ভক্ষ, ভক্ষণ। ভাঁদি* উত* সক সেট। লট্‌ উট 
ভ্রেষতি-তে। লো, ভ্রেতু-তাং। লুউ. অবিভ্রেষৎত। তে প লু, অভুক্ষীৎ-ত। ছুর্গসিংহের মতে ইহা ভূক্ষ ধাতু 


ধাতুরও এইরূপ রূপ হইবে । ভাশ, দীপ্তি। ভাদি* পক্ষে দ্রিবাদ্দিৎ অক টস রর 
ভ্রৌণত্ব (ব্রি) ভ্রণহত্যাকারী সন্বন্ধীয়। "পক্ষে তশ্ততে, ভাদিপক্ষে ভাশতে। লুউ. অভাশিষ্ট। 
ভৌণহত্য (ক্রী) ভ্রণহত্যা। বোপনেবের মতে ইহা ত্বাশ ধাতু তু। [ত্াশ দেখ] 
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ম. [ ৬৬৫ ] মউআ। 


ম মকার। ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চবিংশতি বর্ণ। ইহার উচ্চারণ 
? স্থান ওঠ ও নাসিক1। “উপুৃপত্মানীয়ানামোঙ্ঠী” (পাণিনি) 
জিহ্বাগ্র দ্বার ওষ্দ্বয় স্পর্শ হইলে এই বর্ণ উচ্চারিত, হয়। 
এই শব্দের উচ্চারণে আত্যন্তরপ্রযত্র, অতএব এই বর্ণ স্পর্শ 
বর্ণ ও অন্ুনাসিক । বাহ্থপ্রযত্ব-সংবার, নাদঘোষ ও অল্পপ্রাণ। 
ইহার স্বরূপ__ 

“মকারং শৃণু চার্বঙ্গি স্বয়ং পরমকুণ্ডলী। 

তরুণাদিত্যসক্কাশং চতুর্বর্গপ্রদায়কম্‌। 

পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদ। ॥” ( কামধেস্থৃতন্ত্) 

এই বর্ণ সাক্ষাৎ পরমকুগুলী স্বরূপ, তরুণ সৃর্য্যসদৃশ ও 
চতুর্ববর্গপ্রদায়ক, পঞ্চদেবময় ও পঞ্চ প্রাণময়। 
বঙ্গীয়াক্ষরে ইহার লিখনপ্রণালী-- 

প্উদ্ধাধঃ ক্রমতো৷ রেখ! বামে বক্র তু কুগুলী। 

পুনশ্চাধোগত৷ সৈব তত উর্ধগতা৷ পুনঃ ॥ 

বর্ষা শতৃশ্চ বিষ্ুস্চ ক্রমশস্তাস্তু তিষ্ঠতি ॥৮ ( বর্ণোদ্ধারতন্ত) 

উদ্ধাধঃ ক্রমে একটা রেখ করিয়। বামে বক্রভাবে কুগুলী 
করিতে হইবে, পুনরায় উহা অধোগত করিয়া! আবার উদ্ধদিকে 
দিলে এই অক্ষর হয়। এই কুগুলীতে ব্রঙ্গা, বিষু ও শিব 
ছবস্থিত আছেন । 
এই বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ধ্যান__ 

“কৃষ্ণাং দশতুজাং ভীমাং পীতলোহিতলোচনাম্‌। 

কৃষ্ণাম্বরধরাং নিত্যাং ধর্্মকামার্থমোক্ষদীম্‌ ॥ 

এবং ধ্যাত্ব। মকারন্ত তন্মনত্রং দশধা! জপেৎ ॥৮, (বর্ণোদ্ধারত০) 

এইরূপে ধ্যান করিয়া দশবার জপ, পরে প্রণাম কর! 
ভচিত। প্রণামমন্ত্র_ 

পত্রিশক্তিসহিতং বর্ণং ত্রিবিন্দুসহিতং সদা । 

আম্মাদিতত্বদংযুক্তৎ হ্ৃদিস্থং প্রণমাম্যহম্‌ ॥” 'বর্ণোদ্ধারত্) 

ইহার বাচক শব্দ-কালী, ক্রেশিত, কাল, মহাকাল, 
মহান্তক, বৈকুঠা, বস্গুধা, চন্দ্র, রবি, পুরুষরাজক, কালভদ্র, 
জয়া, মেধ!, বিশ্বধা, দীপ্তসংজ্ঞক, জঠর, ভ্রমা,মাঁন, লক্ষ্মী, মাতা, 
ভগ্রবন্ধনী, বিষ, শিব, মহাবীর, শশিপ্রতা, জনেশ্বর, প্রমত্ত, 
প্রিয়স্থ, রুদ্র, সব্বাঙ্গ, বন্ছিমগ্ডল, মাতঙ্গ মালিনী, বিন্দু, শ্রবণ, 
ভরথ, বিষয়। 


৯1] ১৬ 
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০০ 


“মঃ কালী ক্লেশিতঃ কালে। মহাকালো! মহাস্তকঃ। 

বৈকু্। বস্তুধা চন্ত্রী রবিঃ পুরুষরাজকঃ ॥ 

কালভদ্রো জয়। মেধা বিশ্বধ। দীপ্তসংজ্ঞকঃ | 

জঠরঞ্চ ভ্রমা মানং লক্ষমীর্মীতো গ্রবন্ধনী ॥ 

বিষং শিবে। মহাবীরঃ শশিপ্রভ। জনেশ্বরঃ। 

প্রমত্তঃ প্রিয়স্থ রুদ্রঃ সর্ধাঙ্গ! বহিমগুলম্‌। 

মাতঙ্গমালিনী বিন্দুঃ শ্রবণ ভরথে বিয়ৎ ॥”(বর্ণাভিধানতন্ত্) 

মাতৃকান্তাসে এই বর্ণ জঠরে ন্তান করিতে হয়। কাব্যের 
আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিলে ছুঃখ হয়। 

দস্থখভয়মরণং ক্রেশছুঃখং পবর্গ2” ( বৃত্তরত্বাকরটাকা। ) 

ম (পুং) মাতি নির্মীতি জগদিতি মা-ক। ১ শিব । ২ চন্দ্রমা। 
৩ত্রঙ্গা। (একাক্ষরকোষ) ৪ যম। ৫ সময়। ৬ বিষ। 
৭ মধুস্দন) (মেদিনী) 

মই (দেশজ) বাশের শিড়ি। 

মই দেওন (দেশজ ) হলকর্ষণের পর মই দিয়া ক্ষেত্র সমতল- 
করণ । 

মইল (দেশজ ) ময়লা, মল । 

মউ (দেশজ, মধু শব্দের অপভ্রংশ ) মধু। 

মউআ) স্বনামপ্রসিদ্ধ বুক্ষবিশেষ (99597 1%1160118 )। 
পশ্চিমবঙ্গ, ম্ধ্যভারত, উত্তর-কুমাযুন, কাঙরা ও অধোধ্যা- 
প্রদ্দেশ, পশ্চিমঘাট-পর্বতমালায়, দক্ষিণ-পূর্বভারতে ও আবা 
প্ান্ত বিস্তীর্ণ ব্রহ্গরাজ্যের পার্বতীয় বন্তবিভাগে এই বৃক্ষ 
প্রভূত পরিমাণে জন্মিতে দেখ৷ যায়। মান্দজ্রাজ-প্রেসিডেন্সীতে 
এই জাতীয় ভিন্নশ্রেণীর মনুয়৷ বৃক্ষ (3. 10978110118) জন্মিয়। 
থাকে। উদ্তিদ্তত্ববিদ্গণ বৃক্ষপত্রের বিভিন্নতা হেতু এইরূপ 
নামস্বাতন্ত্য নির্দেশ করিয়াছেন। উত্তর-ভারতের বুক্ষগুলির 
পত্র অপেক্ষারুত জন্বপত্রের স্তায় গোলাকার, কিন্তু মান্দ্রাজ- 
প্রদেশীয় বৃক্ষের পত্রগুলি আতম্মপত্রের ন্তাঁয় ছুইদিকে ছুচাল। 

বিভিনস্থানে এই বৃক্ষ বিভিন্ননামে পরিচিত । উঃ পঃ ও 
অধোধ্যা_-মউআ, মহুআ, মুলা» মউল, জাঙ্গলী, মোহা, 
জঙ্গলীমোহবা, মোবা; বাঙ্গাল।_ মউল, মহুল,  বনমন্ুয়া, 
মুউয়।) উড়িষ্যা__মোহা) কোল-_মও্ডকুম্) ভূমিজ- মোহুল; 
সণওতাল--মাটকোম; ভীল__মহুর! ) গৌড়__ইব্বপ, ইরিপ,, 


মউআ। 


হ্ছ) কুকু-নোহ) বৈগাস-_মাহু 7 মধ্যপ্রদেশ__মহোবা ) 
বোম্বাই-_-মোহা, মোব।, মহুয়।) দাক্ষিণাত্য-_জাঙ্গলী, মোহা, 
মোহ; গুজরাতী-_মহুড়, মহুরা; মরাঠী__মউদ, রাণাচ, 
মোহা চা ঝাড়, রাণাচ ইপ্লেচা ঝাড়, মোহো, মোরা, মাহ) 


তামিল-_ইন্কুপি, এলুপ, কাটইল্লিপি,কাঠি,ইলু্লৈ, কার্ত ইলুগৈ, 


কাষ্ট্, ইড়,পৈ; তেলগু--ইপ্লি, ইঞ্লা, যেগ্স, অদবিইপ্সি-চেষ্ট,) 
কণাড়ি-_-হোগনে, হিপ্পে, কাছুইঙ্সে-গিড়; মলয়ালম্__পুনম্‌, 
কাট্টিরিপ্নবোনম্ঃ সংস্কত-_মধুক, আতাবী, মধুক বৃক্ষ; পারম্ত-_ 
দরথ তে গুল্চাকাণে সহাই; ব্রহ্ম--কালসন্‌। 


জলহান পার্বত্যপ্রান্তরে এই বৃক্ষ অধিক পরিমাণে ; 


জন্মিতে দেখা যায়। তদ্দেশবাসী পার্বতীয়গণ চাসবাদ না 
করিলেও মহুয়া-বৃক্ষরক্ষায় বিশেষ যত্রশীল। চচত্র ও 
বৈশাখে বৃক্ষগুলি ধবলপুণ্পে পুর্ণ হয়) তৎপরে ক্রমে ফলবতী 
হইয়। থাকে । ফলগুলি পুষ্প-পতনের ৩ মাঁস পরে পাকিয়! 


উঠে। তখন কমলানেবুর মত লালাভ হরিদ্রাবর্ণ দেখায়। 


ফল পাকিলে সাধারণে আগ্রহের সহিত তাহা রক্ষা করে। 
প্রত্যেক ফলে ১টী হইতে ৪টী পর্য্যস্ত বীজ হয়। ইহার ফুল, 
ফল, বীজ ও কাষ্ঠ তদ্দেশবাসী সাধারণের বিশেষ উপকারে 
আইসে। 

ফল ধরিবার সময় বুক্ষত্বকৃ ছেদন করিয়! দিলে তাহা 
হইতে একপ্রকার আটাবৎ শ্বেতহুপ্ধ নির্গত হয়। প্র আটা 
শুকাইলে গঁদের ন্যায় হয়, কিন্ত কোন কাজে আইসে না। 


কোন রঙ্গের কৃষ্ণতা গাঢ় করিতে হইলে ইহার ছালের কস 
দেওয়। হয়, কখন কখন চর্মাদি পরিষ্কার করিবার সময় পত্রের , 


সহিত ছালও দিতে দেখ! গিয়াছে । 

বীজের শশাস হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয়,তাহ। গৌঁড়দিগের 
নিকট “ডোলি” ও সংস্কতে “মধুকসার+ নামে খ্যাত । উহা! ঘ্বৃতে 
ভেজাল দেওয়া যায়। প্র তৈল শীতকালে উত্তম থাকে, গ্রীল্স- 
কালে তৈলভাগ ও সারাংশ আলাদা হুইয়! যায় এবং একটু 


দুর্গন্ধযুক্ত হয়। এই তৈল হইতে উৎকৃষ্ট সাবান ও বন্তিক1। 


প্রস্তুত হইয়৷ থাকে। 

ইহার ভেষজগুণ।--ফুলসিদ্ধ জল কাপরোগে বিশেষ 
উপকারী। ইহা! উষ্ণবীধ্য, ধারক, বলকারক, দ্গিগ্ধকারক, 
আর্জকারক, পুষ্টিকারক ও উত্তেজক । ইহার গাঢ় তৈল দ্বারা 
মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া নিবারিত হয়, গাত্রক্ষতেও 
ইহা! বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার খোল বমনকারক ও বিরেচক। 

ইহার পুষ্পে এক প্রকার ধূআঅরবণণ মদ্য প্রস্তত হইয়া থাকে । 
উহা ঝাল ও একপ্রকার গন্বযুক্ত, বহুদিনের পুরাতন হইলে 
উক্ত গন্ধের হাস হয়। সম্ঃপ্রস্তত মদ উত্তেজক ও পাকস্থলীর 


[] ৬৬৬ ] 


মউআ' 


পীড়াদায়ক। নুশ্রুত মতে, উহা। উষ্ণ, বীধ্যধারক, ব্লকর ও 
অগ্নিমান্য-দোষহারক। বর্তমান চিকিৎসকগণ পরীক্ষ। দ্বারা 
স্থির করিয়াছেন যে, ইহা “রম” নামক মগ্াপেক্ষা অধিক 
উপকারী। 

পত্র জলে উত্তমরূপ সিদ্ধ করিয়া গাত্রমর্দন করিলে খোস 
পাঁচড়। নিবারিত হয়। কচি ছালের কাথ ধারক ও বলকর। 
কখন কখন এ ছাল বাটিরা গাঁট বেদনায় প্রলেপ দিলে বাত- 
বেদনার উপশম হয়। ছালের রস ও কাচা ফলের ছুগ্ধ গাত্র- 
ব্রণনাশক। ইহার খোল পোড়াইলে তাহার গন্ধ ও ধূমে 
গৃহস্থিত কীট মক্ষিকাদি ও ইন্দুর সকল পলায়ন করে। পুষ্ক- 
রিণীতে খোল ফেলিয়া! দিলে জল দূষিত হইয়া মতস্তাদি বিনষ্ট 
হয়। ইহার তৈল হাতে মাখিলে হস্তস্থিত খোস ও চুলকানি 
ভাল হয়। অর্ধসের খাঁটি দুগ্ধে ১ ছটাক মহুয়। ফুল সিদ্ধ করিয়। 
সেবন করিলে ধাতু ও দ্েহদৌর্বল্য বিদুরিত হয়| কোষ- 
প্রদাহে শুষ্ক পুম্পের পুলটিস্‌ দিলে অগণ্ডকোষস্থ শিরার স্ফীতি 
ও বেদনার উপশম ঘটে। ইহার পুষ্পের গন্ধ ইন্দুর গন্ধের 
নায় এরূপ তীত্র যে, মলমুত্রা্দি ত্যাগকালেও সেই গন্ধের 
আব্রাণ পাওয়া যায়। নিয়শ্রেণীর লোকে পুষ্প সিদ্ধ করিয়া 
থায়। অধিক খাইলে বমন হইবার সম্ভাবনা । কোঁন কোন 
স্থলে এই বমন হইতে শিরোব্দেন। ও উন্মাদলক্ষণাদ্দি প্রকাশ 
পায়। 

ফল ও ফুল নিম্নশ্রেণীর অনেক জাতির খাদ্ত। ফুল দ্বারা 
রুটা প্রস্তত করিয়! খায়। এতগিন্ন ফুল হইতে মগ্য প্রস্তত হয়। 
শৃগাল, ভলুক, শূকর, হরিণ ও গবাদি মহুয়া ফুল খাইতে 
ভালবাসে । যখন মহুয়৷ বৃক্ষ কুন্থুমিত হয়, তখন তদ্দেশবাসী 
নিয়শ্রেণীর ব্যক্তিগণ বুক্ষতলস্থ আগাছাখুলি পরিষ্কত করিয়া 
দেয়। পতিত পুষ্পগুলি সঞ্চয় করিয়া বিক্রয় করে । মগ্ধ- 
ব্যবসায়িগণ উহ সংগ্রহ করিয়া চোলাই করে। ১৮৭৩ থুষ্টাবে 
মুঙ্গের নগরে জনৈক ইতালীবাসী মহুয়া হইতে গন্ধহীন মগ 
উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তাহার অধিক কাট.তি দেখিরা ও 
ক।লকাতাস্থ রম্-মগ্ভলমিতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়। গবমেণ্টের রাজ- 
কীয় বোর্ডে দরখাস্ত করেন। উক্ত আবেদনে গন্ধহীন 
মহুয়া মের উপর অধিক শুক্ক নিদ্ধারিত হওয়ায় এ কারবার 
উঠিয়। যার়। এই মন্ুয়াফুল ছুই বৎসর রাখিক্বা। দিলেও খারাপ 
হয় না। ফাঁন্স, ইংলণ্ড ও যুরোপের অন্ান্ত দেশে নিক্ুষ্ট 
মগ্যের জন্য মহুয়াফুল রপ্তানী হ্হয়া থাকে। ইহার কাষ্ঠের 
সার সিন্দুরের স্ায় লালাভ। এক হাত চতুষ্ষ পাকা কাঠ 
৩০ হহতে ৩৪ সের ওজনের হইয়া থাকে। 

দাক্ষিণাত্য ও সিংহলে যে মধুক বৃক্ষ (9. 10-816012) 


মউরল' [ ৬৬৭ ] মক 


জন্মে, তাহাও বিভিন্নস্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত । হিন্দী-- ; মউরি, স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুপবিশেষ (9880288) 87976015753) 


মোহা, মোহুআ, বাঙ্গালা-_মহুয়া, দক্ষিণভারত-_-মোহা, 
সংস্কত--মধুক;পারস্ত-_দরথ.তে গুল্চাকাল) বোম্বাই_-মউয়া, 
মোহ; কচ্ছা-_মহুড়) মহারাপ্ত্র--মোহাচ। ঝাড়, ইপ্লিচাঝাড়, 
গুজ্জর-_মহুড়।, মোবান্ু ঝাড়; তামিল__ইন্ুপি, এলুপ,ইন্ধুপ্লৈ 
ইড়,গ্ৈ/ তেলগু _ইপ্সি, বেঞ্চ, ইঙ্সে-চেষ্ত  পিন্নইপ্প ) 
কণাড়ি -হিগ্সে, ইপ্সিগিড় ; মলয়-__এল্ল,পী,ইড়িপ্প, সিংহল-_ 
মী, ত্রন্ম__কনজান্ন, কান্সো। 
এই বৃক্ষের নির্ধ্যাস এল্লোপা নামে খ্যাত। ইহার তৈল 
সাবান ও বন্তিকানিন্্ীণে ব্যবহৃত হয়। গোঁড়ের৷ উহাতে 
প্রদীপ জালাইয়৷ থাকে । অপরাপর বিষয়ে ইহা! পূর্বোক্ত 
বুক্ষের সমগুনগ্রদ । 
মউআলু, স্বনামপ্রসিদ্ধ কন্দ বা আলুবিশেষ (1)93০০:99 
4০৪1৪) । মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম 
ভারতে এই কন্দের বিশেষ চাস হইয়া থাকে । . এততিন্ন 
গ্রামের লোকদিগের জন্ঠ স্থানে স্থানে সামান্ত উৎপন্ন হয়। 
ইহা! দেখিতে অনেকাংশে শীকালুর মত সাদা, কিন্ত 
ভিতরের শীসাংশ তন্রপ কোমল ও মধুর নহে। ইহা সিদ্ধ 
করিয়! খাইতে মিষ্ট লাগে। ইহার একএকটা কন্দ ১ সের 
হইতে ১৯০ পোয়া পধ্যন্ত বড় হয়। 
স্কানবিশেষে ইহার নামের বিভিন্নত৷ দৃষ্ট হয়। হিন্দি__ 
মান-আলু, বাঙ্গালা--মৌ-আলু, মউআলু) বোম্বাই _কান্ত, 
কাণ্টেকাঙ্গী, বোটত্; দাক্ষিণাত্য-_-ছোট পিগালু, তামিল- 
কান্ত কেলাঙ্ু, মিরুবুল্লি কেলাঙ্গু, তেলগু-_কাট কেলে্গ, 
কুম্মরবৃড্ড.কণাড়ি__গোনস্; সিংহল__কহু-কুকুললুঃ মলয়_ 
পুড়ে-কেলেঙ্কু ; ইংরাজী 0০% 1০৮৮০, সণওতাল-_বীরসঙ্গি; 
সংস্কত-_মধ্বালু। 
ছোল!, কলাই প্রভৃতি বস্তর সহিত সিদ্ধ করা মউআলু 
খাইতে ভাল লাগে। ইহ সারক, ন্সিপ্ঁ, বলকর, বীর্য্যকর, 
পুষ্টিবদ্ধক এবং স্তন্তহুগ্ধ-বুদ্ধিকর। 
মউচাঁক (দেশজ) মধুচক্র। 
মউচু ( দেশজ ) ক্ষুদ্র পঙ্ষিবিশেষ। (0970018, 2%)1910108 
৪0 0. 0/06106818) 
মউড় (দেশজ ) মুকুট শব্জ, মুকুট, টুপী। 
“মাথায় মউড়ে আমি আসিয়াছি বাসে। 
কভু নাহি বসি আমি প্রভূর সকাশে ॥৮” ( কবিকন্কণ ) 
মউমাছি (দেশজ) মধুমক্ষিকা। 
মউরলা (দেশজ ) মতস্তবিশেষ। কেহ কেহ এই শব্দ মধুর- 
কন্টকের অপতভ্রংশ কলিরা থাকেন। (051)77005 1101219) 


গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের সর্বত্রই এই ক্ষুপ জন্মিতে দেখা যায়। 
শীতখতুতে শাক সবজীর মত ইহার চাস হয়; মউরিবীজ 
রন্ধন-কার্যে, পাণের মসলায় ও ওষধে ব্যবহৃত হয়। 
স্থানবিশেষে ইহার ভিন্ন ভিন্ন নাম আছে। হিণ্দি__ 
সৌবা, সোফা, সুতোপজ1; বাঙ্গালা__স্ল্কা, সৌবা, শুল্পা, 
শলু্ফা ; উঃ পঃ প্রদেশ-সোবা, সাব) কুমাযুন_-সোয়, 
কাশ্ীর__সোই; পঞ্জাৰ_সৌয়/ বোম্বাই_-বলওসেপ গুজ- 
রাতী-_সর্ধবা, শুয়া;) তামিল-- শতকুপ্পী; আরব-_স্থবিৎ; 
ইংরাজী 7010 ব! 9০৪); সংস্কৃত-_মিশ্রেয়া, শতপুষ্পী । 
[ মধুরিক। দেখ । | 
বহু পূর্বকাল হইতে, কি ভারতে কি প্রাচীন গ্রীসে এই 
মধুরিকা-ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলের নিউ 
টেষ্টামেণ্ট গ্রন্থে এবং পেলেডিয়াস্‌ ও দিওসিক্রিদাস্‌ প্রভৃতির 
গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে। মউরির তৈল, আরক ব 
ভিজান জল বিশেষ উপকারী । তৈলমর্দনে বায়ু শান্তি এবং 
অম্নজনিত শুলবেদনাদ্দির উপশম হয়। অনেক সময় ইহার 
আরক সেবনে উপকার পাওয়। গিয়াছে। বিস্চিকা বা 
মূত্রকুচ্ছরোগে ইহার ভিজান জল উপকারক। তৈলে মৌরী 
পত্র সিক্ত করিয়। ক্ফোটকের উপর পুলটিস. দিলে পৃ 
টানিয়া আনে। হাকিমী মতে ইহার গুণ_বিরেচক, বাু- 
নাশক, মূত্রকীরক, রজোনিঃসারক ও ক্সিগ্ককারক। 


মউল (দেশজ ) বৃক্ষবিশেষ, মধুদ্রম। (98519 10181110119) 


চলিত মউআ গাছ। 


মওয়] (দেশজ ) মন্থন, মথিতকরণ । 


₹হ্‌, বৃদ্ধি। ভ্বাদি* আত্মনে” সক* সেট, | লট. মংহতে | লোট, 
মংহতাং । লু অমংহিষ্ট। [ মহ দেখ ।] 
'হনেষ্ঠ (ত্রি) ভাগপ্রদানে বর্তমান। 
“ক্রাণ| যদস্ত পিতর! মংহনেষ্ঠাঃ৮ ( খক্‌ ১০৬১১ ) 
“মংহনেষ্ঠাঃ ভাগপ্রদানে বর্তমানাঃ (সায়ণ ) 
ংহয়ু (তরি) দানেচ্ছ। পন মংহযুঃ পবিত্রং সোম গচ্ছসি” 
(খক্‌ ৯২০৭ ) “মংহযুঃ সংহতির্ধানকর্মমা, দানেচ্ছুঃ ( সায়ণ ) 


মংহিষ্ঠ (তরি) অতিশয় বৃদ্ধিযুক্ত। “শতক্রতং মংহিষ্টং সিঞ্চ 


ইন্দুভিঃ, (খক্‌ ১/৩৭১) “মংহিষ্ঠং মহিবৃদ্ধৌ অতিশয়েন 
মংহিতা, মংহিষ্ঠঃ তুশ্ছন্দসি (পা ৫1৩৫০) ইতি তৃজন্তাদি- 
ন্‌ প্রত্যয়ঃ। (সায়ণ ) 


মক, ১ভূষণ। ২গতি। তবাদিৎ আত্মনে* সক সেট, 


ইদ্দিং। লট মঙ্কতে। লিট্মমঙ্কে। লু. অমস্িষ্ট। 


মক (পুংক্লী) মইবকায়তি, কৈ-ক। শিবাদি তুলা। 


মকর 


[ ৬৬৮ 1 


মকর 


অকক (পুং) জীবভেদ। (অথর্ধ ) 
মকর (পুং) ক্ণাতীতি ক হিংসায়াঁং ক-অচ., ততঃ মন্ুষ্যাঁণাং 


করঃ হিংসকঃ, বা ষুখং কিরতীতি মুখ-কু-ক, উভয়ন্রাপি । 


পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। (অমরটাকাঁয় রঘ্ুনাথচক্রবর্তী ) জলজন্ত 
বিশেষ। ভাবপ্রকাশ-মতে, ইহ। পাদ্দিগণের অন্তর্গত জলজন্ত। 
“কুক্তীরকুর্মনক্রাশ্চ গোধামকরশস্কবঃ। 
ঘণ্টিকঃ শিশুমারশ্চেত্যাদয়ঃ পাদ্িনঃ স্থৃতাঃ ॥” 
(ভাবপ্রকাশ পূর্বধণ্ড দ্বিতীয় ভাগ) 
মতন্তের মধ্যে মকরই শ্রেষ্ঠ । ইহার গুণ--দীপন, বাঁত- 
নাশন, রুচিপ্রদ, শুক্রকর, গ্রাহী, উষ্ণ ও বিকারন্, মুত্ররোগ, 
অশ্মরী, গুল্স ও অতীপার-রোগনাশক | (হারীত ১ স্থান ১১অ) 
গঙ্ষার ধ্যানে দেখিতে পাঁওয়া যায়, মকর গঙ্গার বাহন। 
কামদেবের ধ্বজচিহ্ৃও মকর। সমুদ্রাধিপতি বরুণের বাহন। 
২ মেষাদি দ্বাদশ রাঁশির অন্তর্গত দশম রাশি ॥। পর্ধ্যাঁয়-_ 
আকোকের। ইহার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা মৃগাস্ত মকর। উত্তরা- 
ষাঢ়া নক্ষত্রের শেষপাদত্রয়, সমুদয় শ্রবণ! নক্ষত্র এবং ধনিষ্ঠার 
পূর্বপাদদয় এই নক পাঁদে মকর রাশি হ্দ্ব। এই রাশি 
পৃষ্টোদর়, ভূমিরাশি, অর্দশব্বকর, দক্ষিণদিকের ন্বামী, 


পিঙ্গলবর্ণ, রুক্ষ, ভূমিচারী, শ্বীতলম্বভাব, অল্প সন্তান, অল্প স্ত্রী-: 


সঙ্গ, বাত প্রন্কৃতি, বৈশ্ঠবর্ণ এবং অঙ্গ সকল শিথিল। 

মকর রাশিতে জন্ম হইলে পরদারাভিলাষী; লব্ধধনভোগী, 
রাজতুল্য প্রতাপশালী, মন্ত্রবাদ্ছে অতিশয় পটু, কুদেহবিশিষ্ট, 
অতিশয় বুদ্ধিমান, বন্ধুবর্গের ভোক্ত। ও বীরস্বভাৰ হয়। 
( কোঠীপ্রণ) ৩ লগ্নভেদ, মকরলগ্ন। মকরলগ্নে জন্ম হইলে 
সমুদ্র কর্মে নিপুণ, অতিশয় ধৈর্যশীল, প্রণত, উপকারী 
এবং আপন ইচ্ছান্ুসারে বিহীরকর্তা, অতিশয় মুখর, দাতা, 
অহঙ্কারী এবং বিশুদ্ধচিত্ত হয় এবং তাহার দত্ত, ওষ্ঠ ও মুখ 
অতিশয় পুষ্ট থাকে । প্র মকরলগ্রকে ষড়বর্গ অর্থাৎ হোরা, 
দ্রেকৃকাঁণ, সপ্তাঁংশ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ এবং ত্রিংশাংশে বিভাগ 
করিয়া ফল নিরূপণ করা আবগ্তক । লগ্মমানকে অদ্ধভাঁগে ভাগ 
করিলে হোরা, তিন ভাঁগ কৰিলে দ্রেকৃকাণ, সাতভাগ করিলে 
সপ্তাংশ, নয় ভাগ করিলে নবাংশ, দ্বাদশভাগ করিলে দ্বাদশাংশ 
এবং ত্রিশ ভাগ করলে ত্রিংশাংশ নিরূপিত হয় । 

মকরের প্রথম হোরায় জন্ম গ্রহণ করিলে শ্তামবর্ণ,হরিণের 
তায় চক্ষুবিশিষ্ট, খ্যাতাঁপন্ন, স্ত্রীবিজিত, সৌম্যমুত্তি, শঠ, ধনী, 
মিষ্টভোজী, উচ্চ নাসিকাযুক্ত ও উত্তম বেশকর হইয়া থাকে। 

মকরের দ্বিতীয় হোরায় জন্ম গ্রহণ করিলে রক্তচক্ষুঃ, 
অলস, গুরুভারযুক্ত, নীর্ঘাঙ্গ, মূর্খ, শ্তামবর্ণ, লিলা 
সাহসী এবং ৌদ্র কর্্মকারী হয়। 


বিনাশকর এবং ব্হুভোগী ইহয়। থাকে । 


মকরের প্রথম দ্রেকৃকাণে জন্ম হইলে বা জেিগাচ, 
স্তামবর্ণ, পৃথুলোচন, শঠ, কমনীয়, মিতভাষী, ৪১১৬, ও 
মধ্যম-মেধাযুক্ত হয় 

দ্বিতীয় দ্রেকৃকাণে জন্ম হইলে শ্তামবর্ণ, শ মিতভাষী, 
পরজ্ত্রী ও ধনাপহারী হইয়া থাকে । তৃতীয় প্রেকৃকাণে দীর্ঘ- 
ললাট, পাপাত্মা, রুশ, লম্বাকৃতি এবং বিদেশবাসী হইয়া 
থাকে। ৃ 

মকররাশির নবাংশফল।--মকরের প্রথম নবাংশে জন্ম 
হইলে হুূর্বলদন্ত, শ্যামবর্ণ, মিথ্যাবাদী, গায়ক, সর্বদ। হাস্য- 
যুক্ত, বল ও ধনবান্‌ এবং কশশরীর হয়। দ্বিতীয় নবাংশে 
শ্তামবর্ণ, বক্র-নথবিশিষ্ট, গীতপ্রিয়, বলবান্‌, বনুদারসম্পন্ন, 
বহুভাষী ও যুদ্ধপ্রিয় হয়। তৃতীয্ব নবাংশে গীতবাস্ভান্থুরক্ত, 
গোৌরবর্ণ, চক্ষু ও নথ রক্তবর্ণ, স্থন্দর নামিকাবিশিষ্ট, অনেক 
মিত্রযুক্ত, অভিমানী ও ইঠ্ট-কর্ম্মকারী হয়। চতুর্থ নবাংশে 
জন্ম হইলে ক্ৃষ্ণবর্ণ, গোলাকার চক্ষু, প্রশস্ত ললাট, বিস্তীর্ণ 
কেশ এবং বিরলদন্ত হয়। পঞ্চম নবাংশে ক্রোধী, “ুন্দর 
নাসিকাযুক্ত, উত্তম ভোক্তা, সুন্দর স্কন্দ, শ্তামবর্ণ, উরু ও তুজ 
বর্তৃল এবং স্থিরারস্ত হয়। ষষ্ঠনবাংশে জন্ম হইলে স্থবেশ- 
ধারী, ইচ্ছান্ুুরতি, বক্ত। ও প্রশস্তললাট, সপ্তম নবাংশে শ্তাম- 
বর্ণ, অলসপ্রকৃতি, স্ুবক্তা, কুঞ্চিত কেশবিশিষ্ট ও সুশীল ; 
অষ্টম নবাংশে গম্ভীরদৃষ্টি, কুৎসিতপ্ররৃতি, বৃহতশরীর ও 
স্থণীল এবং নবম নবাঁংশে জন্ম হইলে বিপুলচক্ষু ও হ্বদয়- 
সম্পন্ন, মেধাবী, গীতবাগ্যরত ও সাধুপ্রকৃতি,হহয়া থাকে ।. 

(কোঠীপ্রদীপ ) 

দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ প্রভৃতির অধিপতি অন্ুসারে ফল 
লাঁভ হয়। মকররাঁশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহ গকল থাকিলে 
নিম্নলিখিত ফল হুহয়া থাকে । 

মকররাশিতে রবি থাকিলে,__লুন্ধ, কুস্ত্রীতে আসক্ত, 
কুকন্মকারী, ভীরু, চঞ্চলপ্রক্কতি, ভ্রমণপ্রিয়, সকল সম্পত্তি- 
মকররাশিস্থিত 
রবি চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মায়াপটু, চপলমতি এবং স্ত্রীসঙ্গ 
দ্বারা সকল সম্পত্তি ও সুখ-নাশকারী হয়, মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট 
হইলে ব্যাধি, অগরিগ্রস্ত ও বিকল হয়। বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে 
শূর্, যগপ্রকৃতি, পরস্বাপহারী ও কুৎসিত দেহ, বৃহস্পতি কর্তৃক 
দৃষ্ট হইলে শোভনকর্মমা, মতিমান্, সকলের আশ্রয়; বিপুল- 
কীর্তি-সম্পন্ন ও মনস্বী হইয়। থাকে।  শু্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে 
শঙ্খ, প্রবাল ও মণি দ্বার৷ জীবনধারী এবং বেশ্তার ধনে ধনী 
ও সুখী হয়। শনি কর্তৃক দৃষ্ত হইলে 1714 ও রাজ- 
সম্মানিত হুয়। 


মকর 


[ ৬৬৯ ] 


মকর রাশিস্থিত চন্দ্রপ্ল।_-মকর রাশিতে চন্দ্র থাকিলে 
নীতিজ্ঞ, শীতভীরু, উন্নতদেহ, বিখ্যাত, অল্প রোষপরায়ণ, 
মদনভয়যুক্ত, নির্বণ, নির্লজ্জ, গুর্বঙ্গনারত, সংকবি ও অতিশয় 
লুন্ধ হইয়া থাকে। মকর রাশিস্থিত চন্দ্র রবি কর্তৃক দৃষ্ট 
হইলে দুঃখী, অটনণীল, নিঃস্ব, পরকর্ম্মকর, মলিন ও কুত- 
পিত বিষয়ের অধিপতি এবং অন্নমতিযুক্ত হয়। মঙ্গল কর্তৃক 
দু হইলে_-অতিশয় বিভবসম্পন্ন, সুন্দর-পত্রীযুক্ত, পৌভাগ্য- 
বান্‌, ধন ও বাহনযুক্ত হয়। বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে-ূর্খ, 
. প্রবাসশীল, স্বীরহিত, অকিঞ্চন, উগ্র স্বভাব ও স্ুখরহিত, 
বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে নৃপতি, অত্যুত্তম  বীব্যসম্পন্ন, 
নৃপগুণযুক্ত, চারুদেহ, অনেক পত্বী ও অনেক পুত্র এবং 
বনুমিত্রযুক্ত হইবে। শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে উত্তম যুবতী, 
ধন, বাহন, ভূষণ ও মানযুক্ত এবং জুগুগ্পাপরায়ণ হয়। 
শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে আলম্তযুক্ত, মলিন দেহবিশিষ্ট, ধন- 
হীন, কামার্ত, পারদারিক ও অসত্যপরায়ণ হইবে। : 

মকররাশিস্থিত মঙ্গলের ফল।-_মকররাঁশিতে মঙ্গল 
থাকিলে-_পুণ্যবান, ধনাহরণকর্তী, স্থখভোগান্বিত, পুষ্টদেহ, 
শ্রেষ্ঠতম, বিখ্যাত, সেনানায়ক বা! নৃপতি, উত্তম: পত্রীযুক্ত 
লোকের চিত্তবেত্তা, আত্মবন্ধু কর্তৃক নিত্যসেবিত, সর্বদা 
স্বতন্ত্র, বিশেষরূপে রক্ষক, স্থণীল ও অনেক উপচাররত হয়। 
মকররাশিই মঙ্গলের উচ্চস্থান, দ্বাদশ রাশির মধ্যে মঙ্গল 
মকরে যেরূপ বলী আর কোন রাশিতে তদ্রপ বলী নহেন। 

মকররাশিস্থিত বুধের ফল।--মকররাঁশিতে বুধ থাকিলে 
নীচ, মুখ? ষওপ্ররুতি, পরকন্মকর,কলাদি গুণহীন, নানাছুঃখ- 
যুক্ত, শীপ্রবিহারী, অতিশয় শীলসম্পন্ন, খল, অসত্যচেষ্টাবি শিষ্ট, 
বন্ধুবিধুক্ত, মলিনমৃত্তি, ভয়চকিত, এবং নিদ্রাহীন হয়। 

মকররাশিস্থিত বুহল্পতির ফল।-_-মকর রাশিতে বৃহস্পতি 
থাকিলে অল্প বলবান্‌, বহু শ্রম ও ক্লেশসহিষুঃ, নীচাচার-পরা- 
রণ, মূর্খ, নিঃস্ব, শত্রুর ভৃত্য, মান্গল্য, দয়া, শৌচ ও ধর্মহীন, 
ছুর্বলদেহ, ভীরুত্বভাব, প্রবাসশীল ও বিবাদী হইবে। মকর- 
রাশি বৃহস্পতির নীচস্থান, বৃহস্পতি মকরে অতিশয় ছুর্বল। 

মকররাশিস্থিত শুক্রের ফল ।--মকররাশিতে শুক্র থাকিলে 
ব্যায়াম দ্বারা পরিশ্রান্ত, দুর্বলদেহ, সাধারণাঙ্গনাসক্ত, কাস- 
রোগী, ধনলুব্, অনৃত ও বঞ্চনানিপুণ, ক্লীব, মূর্খ এবং ক্রেশ- 
- সহনশীল হয় । 

মকররাশিস্কিত শনিফল।--মকর রাশিতে শনি থাকিলে 
পরষোধিৎ ও পরক্ষেত্রের প্রভূতাযুক্ত, শিল্পবেন্তা, প্রধান পুর- 
বৃন্দের সতত, বিখ্যাতন্নানভূবণে রত, প্রবাসশীল, সরলতা।- 
বিহীন, দাতা ও শোধ্যসম্পন্ন হয়। ( কোঠীপ্র* ) 

চ$৪৪। 


১৬৮ 


গ্রহগণ মকররাশিতে থাকিলে, পূর্বোক্ত রূপ হইয়া থাকে। 
তবে এ রাঁশিতে অন্তান্ত গ্রহ থাকিলে ফলের ব্যতিক্রম হয়। 
যে গ্রহের ধেরূপ দৃষ্টি থাকে, তাহা বিবেচন। করিয়। ভাগ, 
হারের দ্বারা ফল নিরূপণ করিতে ইহবে। 


মকরকুণগ্ডল (ক্লী) কুণ্ডলং মকর ইব ইত্যুপমিতসমাসঃ | 


মকরাকুতি কণ্ঠভূষণ। 
“বনমালানিবীতাঙ্গো লসচ্ছবীবৎসকৌস্তভঃ | ৃ 
মহাকিরীটকটকঃ স্ফুরন্মকরকুণ্ডলঃ ॥” (ভাগবত ৬৪5৭) 


মকরকেতন ( পুং) মকরেণ চিহ্নিতং কেতনং ধ্বজো! যস্ত। 


কন্দর্প, কামদেব। 


মকরধ্বজ (পুং) মকরেণ চিহ্নিতো ধবজো। বন্ত । কামদেব। 


“শরীরিণা জৈত্রশরেণ যত্র নিঃশঙ্কমৃষে মকরধবজেন |” 
(মাঘ ৩।৬১) 

২ রসৌষধ বিশেষ, রসসিন্দুর। ইহার প্রস্ততপ্রণালা,__ 
পার! ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, বথাবিধি কজ্জলী করিয়া 
বটাঙ্কুরের কাথে তিন দ্িন ভাবনা দিতে হইবে, পরে উহা 
বৌওলে পুরিয়। বন্ত্-মৃত্তিকার লেপ দিয়! বালুকা পূর্ণ হাঁড়িতে 
বসাইয়া চারি প্রহরকাল জাল দিলে রসসিন্দুর প্রস্তুত হয়। 
অনুপানবিশেষে সেবন করিলে ইহা দ্বারা বিবিধ রোগ 
প্রশমিত হয়। 

অন্যবিধ-_পারদ,গন্ধক, নিশাদল, ঝুল ও স্ষটিক প্রত্যেকে 
সমভাগে কাগচী নেবুর রসে এক প্রহর কাল মর্দন করিয়া 
বোতলের মধ্যে পুরিয়।৷ পাষাণগুটিকা দ্বারা মুখ রুদ্ধ করিরা 
সন্ধিস্থল লেপন করিতে হইবে। পরে মুন্তিকা ও বস্ত্রে 
বৌতলে লেপ দিয় সচ্ছিত্র মৃৎপাত্রে রাখির। হাড়ির গল। পর্য্যন্ত 
বালুকাপুর্ণ করিয়া অগ্রির মৃদু, মধ্য ও খর সন্তাপে চারি 
প্রহর কাল পাক করিতে হইবে । পরে উহা নামাহরা, শীতল 
হইলে বোতলের গলদেশলগ্র স্কটিকাভ গন্ধক পরিত্যাগ 
করিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহ! থাকিবে, তাহা সকল কাধ্যে 
প্রয়োগ করা যায়। 

সাধারণতঃ রসসিন্দুর মকরধবজ নামে খ্যাত, কিন্তু মকর- 
ধবজ রসসিন্দুর দ্বারা প্রস্তত করিতে হয়। [ রসসিন্দুর দেখ। ] 

মকরধবজ প্রস্তত প্রণালী ।-_স্বর্ণ, বঙ্গ, লৌহ, জৈত্রী, জায়- 
ফল, রোপ্য, কাংস্ত, রদসিন্দুর, প্রবাল, কন্ত রী, কর্পুর ও অত্র 
প্রত্যেকে এক তোলা এবং স্বর্ণসিন্দুর চারিভাগ এই সকল 
দ্রব্য একত্র খলে মাড়িতে হইবে, উত্তমরূপে মাড়া হইলে 
ইহা প্রস্তুত হয়। এই ওষধ সেবনে সকল রোগ আরোগ্য হয়। 
ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ওঁষধ আর নাই। সর্ধলোকের হিতের 
জন্য স্বয়ং মহাদেব এই ওষধ বলিয়াছেন। 


মকরধ্বজ 


[5 ৬৭% ] 


মকররী 


অন্তবিধ_-স্বর্ণ ৮ তোলা, পারদ ১ ৫সর, গন্ধক ২ সের, 
রক্তকার্পাস কুস্থমের রস ও দ্বৃতকুমারীর রসে ক্রমশঃ মর্দন 
করিয়া বোতলে পুরিতে হইবে, পরে বস্ত্র ও মৃত্তিকা দ্বারা লেপ 
দির বোতলের মুখ বন্ধ করিবে ও তিন দিন বালুকাবন্ত্রে পাক 


করির। পল্পবরাগরঞ্জিত পারদ গ্রহণ করিবে। ইহা ৮ তোল, 
কপূর, জাতিফল,মরিচ, ও লবঙ্গ,প্রত্যেকে ৩২ তোলা, কম্ত,রী 
অদ্ধ তোলা এই সকল দ্রব্য একত্র উত্তমরূপে খল করিয়া ১০ 
রতি পরিমাণ বটী করিবে। এই ওঁষধ চক্দ্রোদ্য়-মকরধ্বজ 
নামে খ্যাত। অন্ুুপান পাণের রস, ইন্দ্রযব, লবঙ্গ, 
1 কার্পাসফুলের রস॥ এই ওষধ মদোন্মত্তা শত প্রমদা- 
গণের গর্ধনিবারক, জরামরণ ও বলিপলিত-নাশক, বয়ঃ- 
স্থাপক, সব্বরোগ-নিবারক, শুক্রবর্ধক ও মৃত্যুজয্কারক। 
( রসেন্ত্রমারদ* বাজীকরণাধিৎ) 

ভৈষজ্যরত্বাবলীতে মকরধ্বর্জ রস, এবং স্বপ্প-চন্ত্রোদয় 
মকরধ্ব ও বৃহচ্চন্দ্রোদর মকরধ্বজ নামক ওষধের ভিন্ন ভিন্ন 
প্রস্তত-প্রণালী দেখিতে পাওর1 যায়। যথা-_ 

মকরধ্বজ রসপ্রস্তত প্রণালী ।--শোধিত সুক্ষ ন্বর্ণপত্র 
১৯ পল, পারদ ৮ পল, গন্ধক ২৪ পল, রক্তবর্ণ কার্পাসপুষ্প 
ও স্বৃতকুমারীর রসে মাড়িয়া বুহৎ চন্দ্রোদয় মকরধবজ 
প্রস্তুত করিবার প্রণালী অন্ুদারে পাক করিবে। 
বোতলের উদ্ধসংলগ্ধ রস ১ তোলা, কপ্পূর, লবঙ্গ, মরিচ, 
ও জারফল প্রত্যেকে ৪ তোলা, মুগনাভি ও মাষা এই 
সকল একত্র স্ন্দররূপে মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণে প্রয়োগ 
করিতে হইবে। অন্গমান--পাণের রস। পথ্য__সুন্সিগ্ধ মধুর 
দ্রব্য, কোমল মাংস, চিনিমিশ্রিত হুপ্ধ ও গব্যদ্বৃত প্রভৃতি । 
ইহা! দেবন করিলে অগ্নির বলবৃদ্ধি, বলি-পলিতাদি-নিবারণ, 
স্মরণশক্তির বুদ্ধি ও কামোদ্দীপন হয় । ইহা কামিনীগণের 
দর্পনাশের মহৌষধ । (ভৈষজ্যরত্ৰা, বাজীকরণাধি) 


স্বল্ন-চন্দ্রোদ্ধয় মক রধ্বজ-প্রস্ততপ্রণালী-_জায়ফল, লবঙ্গ, 


কপুর ও মরিচ প্রত্যেকে ১৯ তোলা, স্বণ্ণ %* আনা» মুগনাভি 
%০ আনা, রসসিন্দুর 8।০ তোলা, এই সকল একত্র, মাড়িয়া 
৪ রতি পরিমাণ বটিকা৷ করিতে হইবে । অস্ুপান মাখন ও 
মিছরি, অথব। পাণের রদ। হহা। সেবন করিলে নানাবিধ 
পীড়ার শাস্তি ও বলবীধ্ধ্য বুদ্ধি হয় । 
বৃহচ্চন্ত্রোদ্র়-মকরধ্বজ-প্রস্ততপ্রণালী ।__শোধিত . সুক্ষ 
স্ব্ণপত্র ১ পল ও শোধিত পারদ ৮ পল, এই উভয় একত্র 
উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহার সহিত গন্ধক ১৩ পল মিশ্রিত করিয়া? 
কজ্জলা করিবে । পরে রক্তবর্ণ কার্পাসের পুষ্প ও দ্বুতকুমারীর 
রসে ভাবন৷ দিয় মাঁড়িয়া শুক্ক করিয়া সমতল বোতলের মধ্যে 


স্থাপন করিয়া বৌতলের মুখে এক খণ্ড খড়ি চাপ৷ দিয়! 
বালুকাপূর্ণ হাড়ীর মধ্যে প্র বোতল উদ্ধমুখে বসাইবে ॥ 
বোতলের গলা পর্যন্ত বালুকা পূর্ণ থাকিবে। অনন্তর ক্রমাগত 
৩ দিন জাল দিবে, ইহাতে বোতলের গলদেশে অরুণবর্ণ যে 
সকল ওষধাংশ সংলগ্র হইবে, তাহা বাহির করিয়| লইবে। 
এই ওষধ ১ পল, কর্পূর ৪ পল, জায়ফল, ত্রিকটু, লবঙ্গ ও মুগ- 
নাভি প্রত্যেকে ৪ মাঁষা, এই সকল একত্র মাড়িয়া ৫ রতি 
বটা করিতে হইবে। এই ওঁষধ পাণের সহিত সেবনীয়। 
পথ্য__-দ্বৃত, ঘনীভূত দুগ্ধ, মাংস ও পিষ্টক প্রভৃতি |. ইহ! মদো- 
্তা প্রমদাগণের গর্ধনিবারক ও তাহাদের প্রিয়তালাভের 
অমোঘ ওষধ। এই ওঁষধ-সেবনে সকল রোগ নিরাকৃত হয়। 
( ভৈষজ্যরত্বা* ধবজতঙ্জীধিৎ ) 
মকরন্দ (পুং) মকরমপি অন্দতি বপ্জাতি ধারয়তীতি বা অদ্দি-. 
বন্ধনে অণ ততঃ শকন্ধাদিত্বাৎ সাধু$।  পুজ্পরদ। 
“প্রস্থান প্রণতিভিরক্কুলীষু চত্রু- 
মৌলি অকৃচ্যুত মকরন্দরেগুগৌরম্‌।” (রঘু ৪৮৮) 
২ কুন্দপুষ্পবৃক্ষ। (্লী) কিপ্রন্ধ। (রাজনিণ) ৃ 
মকরন্দ, জনৈক প্রাচীন কবি । ২ গণকতরঙ্গিণীপ্রণেত। 
জনৈক জ্যোতির্বিদি। ইনি ১৩৬০ শকে প্রতিষ্ঠালাভ করেন । 
মকরন্দকণ (পুং) পুষ্পরসকণিক।। 
“দেবেন্্র মৌলিমন্দার-মকরন্দকণারুণ| ॥ 
বিদ্বান্‌ হরতু হেরম্ব-চরণাম্ুজরেণব$।৮ ( গণেশগ্রণাম_) 
মকরন্দবতী (ত্ত্রী) মকরন্দস্তৎসমূহোহস্ত। অস্তীতি. মকরন্দ- 
মতুপ মন্ত ব ডাপু। ১ পাটলাপুষ্প। (শব্দচ*) (ভ্রি) 
২ মধুবিশিষ্ট। 
মকরন্দশন্মন্‌ ( পুং) জনৈক ধন্প্রবর্তক । 
মকরন্দিকা (ভ্ত্রী) ছন্দোভেদ॥ এই ছন্দের প্রতিচরণে 
১৯টা করিয়া অক্ষর থাকিবে । ইহার লক্ষণ 
“রসৈঃ বড়ভির্লেকৈ ম্মন সজজ। গুরুর করন্দিক1 1 .. 
( বুভরত্বাকরটাক। ) 
মকরবল্লী, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত 
একটা গওগ্রাম। স্থানীয় দেরালয়ে বিজয়নগররাজ ২ 
হরিহরের শিলালিপি দৃষ্ট হয়। ্‌ 74 
মকরবিভূষণকেতন (পু) মকরকেতন, কামদেব।: 
মকরব্যহ ( পুং) মকরঃ মকরাকারঃ ব্যুহঃ । মকরাকার সৈম্- 
বিস্তাস। (মহাভারত ) 118 
মকররী (আরবা ) থাহা স্থাস্িরূপে বন্দোবস্ত আছে, ঘে জমার 
খানার হার, কম বেশী করা যাহতে পারে না, তাহাকে 
মকররী জম| কহে। 1? 


মকরসংক্রান্তি [ ৬৭১ ] মকরসপ্তমী 


মকরনংক্রান্তি (স্্ী) মকরে রাশৌ সংক্রান্তিঃ ৭তৎ। মকর-: 


', যে, এ দিন সন্তানসন্ততিগণ দক্ষিণায়নের হাত এড়াইয়। 


রাশিতে রবির সংক্রমণ। ২ তদছুলক্ষিত পুণ্য দ্রিন। মকর- 
সংক্রান্তি বিশেষ পুণ্য দিন, এই দিন স্বানদানাদি অশেষপুণ্য- 
জনক এবং পাতকনাশক। মকর-নংক্রান্তি হইতে আরম্ত 
করিঘা সমস্ত মাঘমাস গঞ্গাম্নান কর! বিধেয়। 

ইহু। হিন্দুর একটী মহা! পর্বাদ্ন। এই দিন স্ুয্যদেব 
মকর রাশিতে নংক্রামিত হন। হিন্দুপঞ্জিকার গণনান্ুসারে 
২৯শে পৌষ অর্থাৎ পৌষ মাসের সংক্রান্তি বা শেষ দিন হইতে 
রবি মকররাশিতে পদার্পণ করেন, প্র দিন হইতে সুর্যের 
উত্তরায়ণ গতি হইয়া! থাকে। কিন্ত বর্তমান যুরোপীয় ও 
ভারতীয় জ্যোতির্্িদগণের গণনান্ুুদারে ৯ই বা ১ই পৌষ 
হইতেই উন্তরারণ গতি স্থিরীক্কৃত হইয়াছে। বাস্তবিকই এ 
দিন হইতে  স্থ্য্যদেব ধীরে ধীরে উন্নত গতি লাভ করেন। 
১০ই পৌষ হুইতে স্ু্্যদেব যে উত্তরায়ণ গতি লাভ করেন, 


ভাহা৷ আমর মকরসংক্রান্তি দিনে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে : 


পারি। সেই জন্যই প্রাচীন কবিগণ “মকরে প্রথরে। রবিঃ? 
পদের উল্লেথ করিয়। গিয়াছেন। 

দক্ষিণায়নকালে কোন শুভকর্ম্হি করিতে নাই। উহা! 
হিন্দুশান্থে নিন্দিত হইয়াছে। মাঘে মকররসংক্রান্তির পর 
উত্তরায়ণ হহলে সকল শুভকন্ম্েরই অনুষ্ঠান করিরে। কুরু- 
ক্ষেত্র মহাসমরে পিতামহ ভীম্ম পরাজিত হইয়া 'মৃত্যুকামনায় 
শরশয্যোপরি শায়িত রহিলেন। তৎকালে দক্ষিণায়ন ছিল। 
তিনি সেই সময়ে অধোগামী হইতে স্বীকৃত না হইয়া শ্রীকৃষ্ণ 
ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। পরে মকরসংক্রান্তির পর উত্তরায়ণ 
হইলে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। 

হিন্দুশান্ত্রে মকরসংক্রান্তি মহাপুণ্যজনক বলিয়া কথিত। 
এ১ দিন ্বর্গের দ্বার খোল। হয়। এ দিন তীর্থক্ষেতে স্নান, 
নান ও শ্রাদ্ধ শুভ 'ফলপ্রদ। অনেক হিন্দু এ, সময় গঙ্গাপাগর- 
সঙ্গমতীর্থে উপনীত হইয়া ন্নান ও দানাদি করিয়৷ থাকেন। 
পূর্বে এ দিনে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে হিন্দুরমণীগণ আপন সন্তানকে 


ভাসাইয়। দিত। ভারতের ;ইংরাজশাঁসনকর্তী মাকুইস্‌ অব্‌ 


গয়েলেস্লি উক্ত প্রথ। রহিত করিয়। যান । [ভারতবর্ষ দেখ। ] 

এ দিন তিলতৈল্‌ মাথিয়া৷ স্নান করাই শাস্ত্রীয় বিধি। 
স্নানান্তে ভোজ্য উত্পর্গ ও শ্রাদ্ধাদি করা কর্তব্য। পরিশেষে 
ত্রান্ণভোজন ও দক্ষিণ। দান। এতভিনন এ দিনে হিন্দু- 
রূমণীগণ“সোদোব্রত' করিয়া থাকে । -এ৯ ব্রতে নারায়ণপুজ। 
এবং নৌকা-চালনই উদ্দেপ্ত বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্ত 
প্রকৃত পক্ষে উহা কি মন্মে অনুষ্ঠিত হইয়া! থাকে, তাহা৷ বিশেষ- 
বূপে জানা যার নাই, তবে এই মাত্র বল ঘাইতে পারে 


উত্তরায়ণে পদার্পণ করিলে ইহ! স্থির করিয়া বঙ্গরমণীগণ 
স্ব স্ব পুত্রের মঙ্ঈলকামনায় এই হিতব্রতের অনুষ্ঠান করিয়! 
থাকেন। 

মকরসংক্রান্তিতে অনুষ্ঠিত সোদে! ব্রত,₹-একখানি রুলার 


পেটো নির্মিত নৌকা উত্তমরূপে ফুল: দিয়া সাজীয়। এ 
নৌকা মধ্যে জোড়া কলা, জোড়া কুল, জোড়া সীম, 
কলাইশুটা ও স্বতবর্তি প্রদীপ প্রভৃতি দ্েয়। পরে নারায়ণের 
পুজাদি করিয়া! সন্ধ্যাকালে বালকগণ মহানন্দে এ ক্ষুদ্র 
পোতখানিতে প্রদীপ জালাইয়া নিকটবর্তী কোন জলাশয়ে 
ভাসাইয়া দেয়। পোত ভাঙাইবার সময় তাহারা “সোদে 
ভাসে মার পুত হাসে ।” এই কথ। উচ্চ রবে বলিতে বলিতে 
স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগত হয়। 

এ দ্রিন “পিঠা পার্বণ” অর্থাৎ মকরসংক্রান্তির দিন প্রত্যেক 
গৃহে পিষ্টকাদি প্রস্তত হয় এবং ইচ্ছামত জ্ঞাতি-কুটুম্বের-ভোজ 
হইয়া থাকে । মকরসংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে পাঠশালের 
বালকের! গঙ্গার বন্দন৷ গাইয়। গঙ্গান্নানে আসিয়া মহানন্দে 
নৃত্যগীত করিরা থাকে । উক্ত উৎসব কলিকাত| সহরে 
“বন্দমাতা” নামে খ্যাত। প্রসিদ্ধ শিশুবোধকারকৃত “বন্দ মাতা 
সথরধুনী, পুরাণে ম।হমা শুনি” ছদ্দোবুক্ত গঙ্গার বন্দন। 
হইতে মকরসংক্রান্তির এই উৎসবের নাম বন্দমাতা 
হইয়াছে। 


মকরসপ্তমী (ভ্ত্রী) মাঘমাসের শুরু সপ্তমী তিথি। হ্্যদেব 


মাঘমাসে মকররাশিতে উদ্দিত হন, এইজন্য মকরসপ্তমী 


বলিলে মাঘমাসের সপ্তমী বুঝায় । এই দিন গঙ্গান্নান 
অশেষ পাতকনাশক। 
স্নান অরুণোদয়কালে করা আবস্তক । এই সপ্তমী তিথি 


যদি উভয় দিনে অরুণোদয়কাল-ব্যাপিনী হয়, তাহা হইলে 
পরদিনে সপ্তমীকৃত্য অর্থাৎ স্নীন-দানাদ্ধি হইবে। 

এই দিন অরুণোদয়কালে যথাবিধি সঙ্কল্প করিয়া সপ্ত বদর- 
পত্র ও সপ্ত অর্কপত্র মন্তকে রাখিয়। নিম্নোক্ত মন্ত্রে গঙ্গায় 
স্নান করিবে। 
মন্ত্র_“যদ্‌ বজ্জন্মকৃতং পাপং মর! সপ্তস্থ জন্মস্তু। 

তন্মে রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হস্ত সপ্তমী ॥৮ 

মকরসপ্তমীতে স্নান করিলে সপ্তজন্মক্ূত পাপ, ও রোগ- 
শোক বিদুরিত হয়। স্নানের পর সপ্তবদর ফল ও সপ্ত অক- 
পত্র দ্বার। শ্রাক্য্যের অধ্য দিতে হয়। অর্থ্যমন্ত্রঁ_ 

“ও জননী সর্বভৃতানাং সপ্তমী সগ্তনপ্তিকে। 

সপ্তব্যান্হতিকে দেবি নমস্তে রবিনগুলে ॥৮ 


মকষ্ট 


পরে প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম মন্ত্র 
“গু সপ্তসপ্তিবহ প্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন | | 
সপ্তম্যাং হি নমস্তভ্যং নমোহনভ্তায় বেধসে ॥» ( কৃত্যতত্ব ) 
মক্রাকর (পুং) মকরাণামাকরঃ ৬তৎ। সমুদ্র । (হেম) 
“মকরাকরমুল্পজ্ঘ্য প্রাপ তত্বীরবর্তি সঃ ”কেথাসরিৎ*৪৩/১৩৭) 
২ কণ্টককরঞ্জ। (শব্দ) 
মকরাকার (পুং) মকরন্তেবাকারো যস্ত । ষড়গ্রন্থ, চলিত 
কাটাকরপ্র। (শব্দচ* ) ২ মকর-মত্স্তারুতি। 
মক্রাক্ষ (পুং) রাবণের ভ্রাতৃপুত্র, খরের পুত্র, কুস্ত ও 


নিকুস্ত হত হইলে রাবণের আদেশে রামের সহিত বুদ্ধ করিতে 


গমন করে। রামচন্দ্রের হস্তে ইহার মৃত্যু হয়। কৃত্তিবাসী 
রামায়ণে লিখিত আছে, মকরাক্ষ স্বীক্ রথাদিতে অনেক বুষ্‌ভ 
ষোজন করিয়া ও নিজ পার্থে গোঁবৎস লইয়া যুদ্ধে গিয়াছিল, 
কিন্তু মূলে ইহার কিছুই উল্লেখ নাই। (রামাঃ) 
মকরাঙ্ক (পুং) মকরস্তদাকারোহঙ্কশ্চিহৃংষস্ত । ১ কামদেব। 
মকরাহস্কেইস্ত। ২ সমুদ্র। (অজন্পপাঁল) ৩ মনুভেদ। 
মকরানন ( পুং) শিবান্থচরভেদ | 
অমকরায়ণ (ত্রি) মকর সম্বন্ধীয় । 
মকরালয় (পুং) আলীয়তে হন্মিন্নিতি আলয়ং, 
মালয়ঃ। সমুদ্র। (ত্রিকাণ) 
“ততস্তে বারণং ক্রুদ্ধং শরজালেন পাওবঃ। 
নিবারয়ামাস তদ। বেলেব মকরালয়ম্‌ ॥” (ভারত ১৪।৭৬।১২) 
মকরামন (ক্রী) রুদ্রধামলোক্ত পূজাঙ্গ আগনভেদ। 
“মকরাসনমাবক্ষ্যে বাঁয়ুনাং স্তম্তকাঁরণম্‌। 
পৃষ্ঠে পাদদ্বয়ং বদ্ধ! হস্তাভ্যাং পৃষ্ঠবন্ধনম্‌ ॥% (কুদ্রযামল ) 
পৃষ্ঠদেশে পাদদ্বয় বন্ধন করিয়া এবং হস্ত দ্বারা পৃষ্টবন্ধন করিলে 
এই আপন হয়, এই আসন বায়ুস্তস্ত কারণ । 
মকরাবাস (পুং) মকরস্ত আবাসঃ। সমুদ্র । 
মকরাশ্ব (পুং) বরুণ।.. ইনি মকরপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া 
আছেন বলিরা ইহার নাম মকরাশ্ব। 
মকরিন্‌ (পুং) মকরোহস্তাস্তীতি ইনি। ১ সমুদ্র । ২ সন্পিপাত- 
জর বিশেষ। 
অকরিকা (ত্ত্রী) মকরাকার-পত্রাবলী। 
মকরীপান্র (ক্রী) লক্ষ্মীর মুখাস্কিত চিত্রবিশেষ। 


মকরাণা- 


সকরীপ্রস্থ (পুং) মকর্ধ্যা উপলক্ষিতঃ প্রস্থঃ | মকরীসন্বন্ধীয় 


প্রস্থ, সানু । 
মকরীলেখা। (ভ্ত্রী) চিত্রভেদ | 
মকবন্‌, পশ্চিম বঙ্গবাী পার্ধতীয় জাতিবিশেষ। 
মকষ্ট (পুং)খধিভেদ। 


ডি.ড৬বত ছা 


্‌ না 


মকান্‌ (আরবী ) বাড়ী, বাসস্থান । 

মকাম্‌ (আরবী) বাসস্থান । 

মকাঁমী (আরবী) মকাম সম্বন্ধীয় । ্‌ 

মকার (পুং) ম-ন্বরূপে কার। মস্বরূপবর্ণ। মকারাদিব্ণং 
আগ্ধক্ষরে হস্ত্যন্ত অচ। ২ মগ্য, মস্ত, মাংস, মৈথুন ও মুদ্রারূপ 
মকারাদিবর্ণযুক্ত তন্্রোক্ত পদার্থপঞ্চক। 

মকুট (ক্লী) মন্ধ্যতে হনেনেতি মকি ভূষণে বাহুলকাৎ। উট, 
আগমশাক্ত্রস্তানিত্যত্বাৎ ন গ্ুম্‌। মুকুট, সি | (দ্বিবূপকোষ) 

মকুতি ভ্্রী) মকি উতি, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ॥ শূদ্রশাসন। 


মকুন্দপুর, বিহারনদীতীরবর্তী একটা প্রাচীন গগুগ্রাম। . 


এখানে এখনও পূর্ববমমৃদ্ধির অনেক নিদর্শন ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত 
রহিয়াছে । প্রবাদ, রাজ! মকুন্দ বা! মুছুকুন্দ এই নগর প্রতিষ্ঠা 
করেন। তৎপত্রী রাণী রূপমতী-কৃত “ূপসাগর” নামক নীর্থিক! 
অগ্ভাপি বিদ্ধমান আছে। উহার চতুষ্পার্থে সোপানাবলী এবং 
তীরভূমে করেটা শৈব ও বিষুমন্দির বিরাজিত দেখা! যায়। 
এখনও অগ্ভুজ প্রভৃতি বিভিন্ন শিবমুত্তি, গণেশ, পার্বতী, অষ্ট- 
শক্তি, নবগ্রহ, গরুড়াসন বিষুণ এবং কন্ধী অবতার নারায়ণ- 
মুর্তি প্রভৃতি নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে, এখানকার 
ভাস্কর-শিল্পের উপর লক্ষ্য করিয়া! প্রত্রতত্ববিদ্গণ উহার গঠন- 
কার্ধ্য খৃষ্টীয় ৯ম শতাব্ের পূর্ববর্তী বলিয়! অনুমান করেন। 
এতভিন্ন এখানে একটা ছুূর্গবেষ্টিত রাজপ্রাসাদ দৃষ্ট হয়। 
উহার ভিত্তি, পরিখা ও প্রাকারাদি তাদূশ সুদৃঢ়. ও ভূর্ভেদ্য 
নহে। : উহার অনেকাংশ বর্তমান ধরণে নির্িত। শুন! 
যায়, স্থানীয়. শেষ হিন্দুনরপতির দেওয়ান এ হুূর্গবাটিকা 
নিন্মীণ করাইয়াছিলেন। 
মকুর (পুং) মন্ক্যতে ইতি মকি-( মকুর রী উপ ১৪১) 
ইতি উরচ্‌। ১ কুলালদও, কুন্তকারের দণ্ড। ২ আদর্শ, 
দর্পণ। ৩ মুকুল, কুড়ি। ৪ বকুল বৃক্ষ । (হেম) 
মকুল (পুং রী) মঙ্ক্যতে ভূষয়তি বৃক্ষং মুকি-বাহুলকাছুলচ, | 
১ বকুল। ২মুকুল। (শব্খরত্বাৎ ) 
মকুলক (পুং) দত্তীবৃক্ষ। (অমরটাকা) 
মকুষ্টক (পুং) মকি-তূযায়াংউ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুমকুঃ। 
মকুং ভূষাং স্তকতি প্রতিহস্তীতিস্তক-পচাদ্যচ্‌। বনজাত মুদগ । 
(779$5০]8১ ৪00230100118৯) হিন্দী মোঠ, চলিত মুগানি, 
পর্ধ্যায়__ময়ষ্ট, বনমুদগ, রূমীলক, অমৃত, অরণ্যমুদগ, বল্লীমুদগ। 
ইহার গুণ__কষায়, মধুর, রক্তপিত্ত, জর ও দাহনাশক । পথ্য, 
রুচিকর ও সর্বদোষ-জয়কারক । (রাজনি০) 
. ভাবপ্রকাশ মতে-__বাতবদ্ধক,. গ্রাহক, কফ-পিনাশক, 
লঘু, বমননাশক, পাকে মধুর, কৃমিব্ধক ও জরনাশক। 


ন্‌ 


৪ | [ ৬৭৩] মক্কা 


| মকুষ্ঠ (পুং) মঙ্কতে- মঙ্ক্তে ইতি বা বাহুলকাৎ উ, মকুঃ 
২... তিষ্ঠতীতি স্থা-ক স্থ, মকুশ্চাসৌ স্থশ্চেতি, ( পুর্ববপদার্দিতি। পা 
২৮১০৬ ) ইতি যত্বং। ১ ভ্রীহিভেদ। : ( মেদিনী) ২ বন- 
 মুদগ। (তরি) ৩ মন্থর, মৃছুগামী। 
মকুষ্ঠক (পুং) মকুষ্ট-স্বার্থে কন্‌। বনমুদগ। 
মকুলক (পুং) মকি মণ্ডনে পিচ্ছাদিত্বাদুলচ্‌, বাঁহুলকাঁদনু- 
ষঙ্গলোপঃ, স্বার্থে কন্‌। ১ মুকুলক। ২ দত্তীবৃক্ষ। 
মকেরুক (পুং) কমিরোগ। পুরীষজ রুমিবিশেষ। 
(চরক বিমানস্থাৎ ৭ অ৭) 
মক্ক, গতি। ভুীদি* আত্মনে সক” সেট। লট্‌ মক্কতে। 
লোট্‌ মক্কতাং। লিট্‌ মমকে। লুঙ অমকিষ্ট। 
মকল্প ( পুং) মন্কং গমনং আঁত্যন্তিকগতিং মরণং লাতি 
আদত্তে যৌজয়তীতি লা-ক, পৃষোদরাদিত্বাৎ লকারাগমে 
সাধুঃ। শুলরোগবিশেষ। 
তায়! হৃচ্ছিরোবস্তি শূলং মকল্লসংজ্ভিতম্‌। 
_ ববক্ষারং পিবেত্তত্র মস্তনোষ্ঠোদকেন বা ॥” টক্রপাণি দত্ত) 
_ বাতজ শুলরোগ, স্ত্রীদিগের গর্ভমোঁচনাত্তে বাতশোঁণিত 
জন্য শুলবেদন1, চলিত ইহাকে হেঁতাঁলব্যথা কহে। 
ইহার লক্ষণ-_-প্রসবের পর যে রক্তত্রাৰ হইতে থাকে, বায়ু 
এ রক্তত্রীব বদ্ধ করিয়! হৃদয়, শির বা বস্তিদেশে মকল্ল নামক 
শুলরোগ উৎপাদন করে। 
প্বাষুঃ গ্রকুপিতঃ কুর্যাৎ সংরুধ্য রুধিরং শ্রুতম্। 
সুতায় হ্ৃচ্ছিরোবস্তি শূলং মকল্লসংজ্ঞিতম্‌ ॥৮ (মাধবনি ০) 
মক্ক। ( দেশজ ) জনার বুক্ষ। [জনার দেখ ।] 
মক্কী, মুসলমানগণের পবিত্র ও প্রসিদ্ধ সর্ব প্রধান তীর্থকষেত্র। 
আববরাজ্যের হেজাঁজ্বংশীয় নরপতিগণের রাজধানী । অক্ষাঁ 
২১০৩০উ£ এবং দ্রাঘিৎ ৪২ পুঃ। এই নগরে ইস্লাম- 
ধর্দববীর মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন। মহম্মদের অভ্যুর্থীনের 
বহু পুর্ব্ব হইতেই এই নগরের প্রসিদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়। 
লোহিত-সাগরের তীরভূমি' হইতে ৩৫ ক্রোশ দুরে 
পার্কতীয় উপত্যকা-ভূমে মুসলমানতীর্থ মক্কা নগর অবস্থিত। 
নগরের মুলভাগ উপত্যকার সমতলবক্ষে স্থাপিত হইলেও 
পার্ববন্তী পর্বতগাত্রে অনেক গৃহাঁি স্থশোভিত দেখা যায়। 
নগরের চতুষ্পার্বস্থ পর্বত প্রাচীর ২ হইতে ৫ শত ফিট উচ্চ, 
ইহাতে একটাও বৃক্ষ-লতাদি দৃষ্টিগোচর হয় না। 
তীর্ঘধাত্রিগণের স্থবিধার অন্য এখানকার রাস্তাগুলি 
সাধারণতঃ প্রশস্ত। ছুই ধারের গৃহগুলি ত্রিতল ও প্রস্তর- 
নির্ষিত। উহার নির্মাণকার্য অনেকট। পাশ্চাত্য ধরণের | 
রাস্তাগুলি প্রশস্ত হইলেও গ্রস্তরাদি দ্বারা বাধান নহে। 
যা ১৬৯ 


গ্রীষ্ম কালের গাত্রদাহী বায়ু-কর্তৃক পরিচালিত বালুকারাশি 
যেরূপ সাধারণের কষ্টকর, বর্ধার বারিসিক্ত কর্দমরাশি ও 
সেইরূপ বিরক্তি বা গমন-ক্লেশকর। হজের সময় নগরভাগ 
পণ্যবীথিকায় পরিশোভিত হইয়! যেরূপ অপূর্ব প্রী ধারণ করে, 
এরূপ শোভাময়ী জনতা মক্কায় আর অন্য-সময়ে ঘটে না । 

এখানে জলের অত্যন্ত অভাব। কুপাদির জল সর্বত্রই 
লবণাক্ত। একমাত্র মক্কার ন্ুবৃহতৎ মস্জিদ্সমীপস্থিত 
জেম্জিম্‌ বা জম্জমা নামক পবিত্র কুপের জল বিস্বাদ হইলেও 
সাধারণের নিকট সমাদরণীয় ও পানীয়। এততিন্ন জন 
সাধারণের পানার্থ বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্য কএকটী 
চৌবাচ্ছা ও আরফৎ পর্ধত হইতে একটা জলনালী মক 
পধ্যন্ত আনয়ন কর! হইয়াছে । এ আরফংশৈল মক্কা সহর 
হইতে ৬ ব। ৭ ঘণ্টার পথ হইবে। 

নগরের ছুই স্থানে মাত্র এই জলনালী ভূমির উপর 
প্রকাশিত আছে। অপর সকল স্থানেই উহ নলমধ্যে 
প্রবাহিত, মধ্যে মধ্যে হুএকটী ফোয়ারা ব৷ শাখাপ্রনালী ইত- 
স্ততঃ বিস্তৃত থাকিয়া জল সরবরাহ করিতেছে। প্রত্যেক 
ফোৌঁয়ারা বা জলনালীর নিকটে নগরাধ্যক্ষের এক এক 
জন কর্মচারী নিধুক্ত আছে। তাহারা প্রত্যেক ক্রীতদাস 
বা ভিত্তির নিকট হইতে জলগ্রহণের জন্ত প্রতি “মসকে” কিছু 
কিছু শুষ্ক আদায় করিয়া থাকে। শহরের প্রধান গ্রধান 
ধনী ব্যক্তি ব্যতীত অপর গৃহস্থ সাধারণের গৃহে ভাড়টায়! 
রাখিবার জন্ত স্বতন্ত্র প্রকোষ্ঠ আছে, গৃহগুলি ভ্রিতল বা 
চৌতল; নিন্মীণপারিপাট্য মনোহর। উহাতে তাহাদের 
বাসোপযোগী ঘর ছাড়া বাত্রার্দিগের থাকিবার জন্তঠ আরও 
অনেকগুলি বাসগৃহ ও রন্ধনশাল! সজ্জিত থাকে । যাত্রীদের 
নিকট হইতে যে ভাড়। আদায় হয়, তাহাতেই প্রায় তাহাদের 
বাৎসরিক জীবিকা নির্বাহের ব্য ভার সমাহিত হর। 
সাধারণ অট্রালিকার মধ্যে ৫টা নগরাধ্যক্ষের, ২টা মীদ্রাঁসা ঝ৷ 
বিদ্যালয় ও প্রধান মন্জিদ্‌ বিদ্যমান আছে । 

পুর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সমগ্র নগরভাগ পর্বত মধ্য- 
গত উপত্যকা ভূমিতে অবস্থিত। প্রতীচ্য-দেশবাসী প্রাচীনতম 
গ্রীক্গণ মহুন্মদ-জন্মোর বহুকাল পুর্বে এস্থানের বিষয় অবগত 
ছিলেন। তীহাদদের নিকট ইহা মকৃবের। নামে খ্যাত ছিল। 

নগরের সন্নিকটে কোনরূপ শস্তাদি উৎপন্ন হয় না, সুতরাং 
তদ্দেশবাপিগণ অন্তস্থানজাত দ্রব্য দ্বারাই. আপনাপন 
প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পরিচ্ছদাদি প্রস্তত করিয়া থাকে । শক্র 
হইতে নগররক্ষার জন্য পর্বতগাত্রে একট ক্ষুদ্র ছুর্গ প্রতি- 
ষিত আছে। 


মকা [৬৭৪] মক 


এক্ষণে নগরের অধিকাংশ বাটা পরিত্যক্ত হওয়ায় জন- 
সংখ্যা কমিয়। গিরাছে। মহন্মদের পূর্বপুরুষ হেসাঁম এই মহ! 
নগরীর নানাপ্রকারে কল্যাণ সাধন করেন। তিনি সিরীয় 
প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতি বৎসর বাণিজ্যার্থ নান! দ্রব্য মক্কায় 
আনয়ন করিতেন। 

মহন্মদের মৃড্যুর পর তাহার উততরাধিকারিগণ খলিফা 
উপাধি গ্রহণপূর্বক নানাদিগৃ্দেশ জয় করিয়া ইস্লামধর্ম্নের 
প্রচার ও মক্কার প্রাধান্তস্বাপন করেন। মহম্মদের দ্বিতীয় 
উত্তরাধিকারী ওমার, মিসররাঁজ্যের আলেক্সান্দ্রিয়া নগরস্থ 
পুস্তকালয়ে অগ্নিপ্রদানপুর্ব্বক বিধর্মীর বিদ্বেষিতা দেখাইয়া 
আপনার নাম চিরকলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া গিয়াছেন। 

থলিকাবংশের অধঃপতনের পর, মক্কারাজধানী তুরুস্ক 
স্থলতানের করতল-গত হয়। তদবধি তাহ! এ বংশের অধীন 
রহিয়াছে । মক্কার মধ্যে কাবা বা পরমেশ্বরের আলয় নামক 
সাধনামন্ৰির সমধিক বিখ্যাত। কেহ তেহ ইহ কে বেইতুল্লা- 
প্রাসাদ বা এল্‌ হারেম নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। 
এই কাবা চারিকোণবিশিষ্ট। ইহার চারিপার্খে স্তম্তরাজি- 
বিরাজিত। পুর্বধারে চারি থাক এবং অপর তিনদিকে তিন 
থাক করিয়া স্তন্ত আছে। এঁথামগুলি পরম্পর খিলান দ্বার! 
গ্রথিত এবং প্রত্যেক চাঁরিটা স্তত্তের উপর এক একটা গজ 
নির্মিত দেখা যাঁয়। ভ্রমণকারিগণের বর্ণনানুসারে জানা 
গিয়াছে যে, ৪৫০ হইতে ৫০০টা স্তত্ত ও প্রায় ১৫২টী বুরুজ 
বিদ্যমান রহিয়াছে। 


উপরি উক্ত কাবা চতুষ্পার্শস্থ ভূমি হইতে নিয়ে অব- | 


স্থিত। ইহাতে প্রবেশের জন্ত ৭টা দ্বার আছে। প্রত্যেক 
দ্বারের অভ্যন্তরভাগে নিয়ে অবতরণযোগ্য সৌপানশ্রেণী 
বিলম্বিত রহিয়াছে । এ সোপান হইতে ক্রমশঃ মনজিদের 


গ্রাঙ্গণ-ভূমি অতিক্রম করিয়া প্রসিদ্ধ কাবাঁপীঠে উপস্থিত | 


হওয়া যায়। ধন্মমন্দিরের ঠিক মধ্যস্থলে কাঁবাপীঠ বিরাজিত। 
উহা! মক্ান্থ ধৃসরবর্ণের প্রস্তরে বিনির্শিত। পরিমাণ ৪৪ ফিট, 
লম্ব, ৩৫ ফিট, প্রস্থ ও প্রায় ৪০ ফিট. উচ্চ। হুইটা ্তত্তর 
উপরে রক্ষিত একটী সমতল ছাদ দ্বারা ইহা আচ্ছাদিত। 
হহার অভ্যন্তরে প্রায় শতাধিক ঝাড় ঝুলান আছে। 

কাবার উৎপত্তি সম্বন্ধে আরবীয়দ্িগের মধ্যে দুইটা কিংব- 
দন্তী প্রচালত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আব্রাহাম্‌ 
(ইব্রাহিম) জগদীশ্বরের আদেশ অন্থসারে ইহা নির্মীণ 
করেন। ইহাই তাহার উপাসনামন্দির ছিল। মতান্তরে 
প্রকাশ এবং সাধারণ মুজলমান-সমাঁজের বিশ্বাস এই যে, 
জগত স্থষ্টি হইবার ছুই সহ বর্ষ পুর্বে স্বর্মপুরে ইহা বিনির্মিত 


মহানগরী স্থাপিত করেন। 


হইয়াছিল। পরে আদি মানব আদম কর্তৃক ভি জগতী- 
তলে আনীত ও বর্তমান স্থলে স্থাপিত হয়॥ এই বাক্যের 


সার্থকত। সম্পাদন জন্য তাহারা নিম্নলিখিত উপাখ্যান 'অব- 
লম্বন করিয়। থাকে । 


জগতের আদিপুরুষ আদম ও হ্বা ঈশ্বরের আজ্ঞা 
অবহেলা করায় স্বর্গচ্যুত হন। তদনন্তর আদম সিংহল- 
দ্বীপের কোন পর্বতে এবং হবা আরবদেশে অধঃপাতিত 
হইলেন। বহুদূর ব্যবধানে থাকিয়া আদম চঞ্চল হইয়া! 
পড়িলেন, বিরহবেদনায় প্রপীড়িত হইয়া হবার সম্মিলন 
কামনায় তিনি ঈশ্বরের স্তবস্ততি করিতে লাগিলেন । আদমকে 
স্বকৃত অপরাধের জন্য সাতিশয় অনুতাপ করিতে দেখিয়া 
ভগবান্‌ তৎ্সমীপে দেবদূত জেব্রিয়লকে (জিব্রাইল্‌ ) যাইতে 
আদেশ করেন। ছুই শত বৎসর পরে জেব্রিয়লের সাহায্যে 
আরাফৎ পর্বতে আদমের সহিত হবার মিলন হয়। তদনস্তর 
আদম দয়ানিধান জগদীশ্বরের নিকট একটা ভজনা-মন্দির : 
প্রার্থনা করেন। আদমের প্রতি প্রদন্নচিত্ত হইয়া তিনি স্বগীয় 
দূতগণকে ধরাঁধামে এক মেঘ-মন্দির অবতীর্ণ করিতে 
নিয়োগ করিলেন। তদনুসারে এ মন্দির আরবে স্থাপিত 
হইল। আদম প্রতিদিন এ মন্দির সপ্তবার প্রদক্ষিণ করি- 
তেন। তীহার মৃত্যুর পর এ মন্দির পুনরায় স্বর্গে উঠিয়া যায় । 
অনন্তর আদমের পুত্র সেখ যে স্থানে এ মেঘের মন্দির ছিল, 
তথায় প্রস্তর ও কর্দম দ্বারা অপর একটা মন্দির প্রস্তুত করান। 
মহাপ্রলয়কাঁলে উহাও ভাঁপিয়। যায়। 

বহুকাল পরে, আঁত্রাহামের (ইব্রাহিম ) পত্বী হেগার ও 
পুত্র ইস্মাইল স্বীয় প্রভু কর্তৃক নির্ধারিত হইলে আরবের 
মরুদেশে পরিভ্রমণকাঁলে পথশ্রান্তি বশতঃ তৃষ্ণায় মুমুষুর্রায় 
হইলে জনৈক দ্রেবদূত তীহাদ্িগকে মেঘমন্দির সমীপন্থ 
জমজম” কূপ দেখাইয়া দেন। তাহারা এই স্থানে থাকিয়! 
শ্রান্তিদুর করিতে লাগিলেন। হহার কিছুকাল পরে “আম- 
লিক বংশীয় ছুইজন ব্যক্তি তাহাদের পলাতক উদ্ট্রের অন্থু- 
সন্ধান করিতে করিতে এর জমজম কুপের সন্মিধানে আসিয়া 
উপস্থিত হন। পথ-পথ্যটনে তাহার! অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া- 
ছিলেন, কূপের জলপাঁনে পরিতৃপ্ত হইবার পর তাহারা ইস্‌- 
মাইল ও তাহার মাতা হেগারের সহিত পরিচিত হন। ইস্‌- 
মাইল ও তাহার মীতাঁকে অবলম্বন করিয়া! উক্ত ব্যক্তিদ্বয় মক্কা 
কিছুকাল এখানে থাকিবার 
পর ইস্মাইল ঈশ্বরের আদেশ পাইয়। কাব। নিন্ীণ করিলেন । 
ইস্মাইল ইহাঁর নির্মীণ-কার্য্যে স্বীয় পিতা ইত্রাহিমের বিশেষ 
সাহাধ্য লাভ করিয়াছিলেন। ইব্রাহিম যে প্রস্তরের উপর 


মকা৷ [ ৬৭৫ ] মক 


দাড়াইয়। কাবার প্রাচীর গ্রথিত করিতেন, তাহা অগ্াপি 
কাবা-মন্দিরের সন্নিকটে সংরক্ষিত আছে । ধরন্মপরায়ণ মুসল- 
মানগণ এখনও গর প্রস্তরের উপর ইব্রাহিমের পদচিহ্ন 
দেখিতে পান। কিন্তু ছুঃখের বিষয়, ইব্রাহিম অথবা তৎপুত্র 
ইস্মাইলের চিহ্নিত প্রস্তরখও কাবার স্তায় সম্মানার্হ নহে। 
অপরে বলেন যে, ইব্রাহিম ও ইস্মাইল কাব নির্মীণ 
করিতেছিলেন, এমন নময়ে জেব্রিয়েল নামা স্বর্গীয় দূত তাহা- 
দিগকে একখণ্ড প্রস্তর প্রদান করেন। শর প্রস্তর সম্বন্ধে 
এইরূপ একটা প্রবাঁদ প্রচলিত আছে ;-_-যখন আদম স্বর্গপুরে 
ছিলেন, তখন তীহার রক্ষকরূপে এক দেবদূত নিযুক্ত ছিল। 
ক্রমশঃ সে পাপানুষ্ঠানে রত হইলে, আপন কর্তব্যকর্মা- 
নির্ববাহের ক্রটিহেতু ঈশ্বরাদেশে পাষাণ হইয়া যায়। ইস্মাইল 
ও ইব্রাহিম আদরপূর্বক প্র প্রস্তরকে কাবার মধ্যে সংস্থাপিত 
করেন। উহা পতিতাবস্থাতে শুভ্রবর্ণ উজ্জ্বল কান্তিবিশিষ্ট 
মণি ছিল, ক্রমে পাপপুর্ণ মনুষ্যের স্পর্শে কৃষ্ণবর্ণ ও অস্থচ্ছ 
হইয়া গিয়াছে । 
কাবার চারিদিক রৌপ্যমপ্তিত। তন্মধ্যে একটা গৃহের 
অভ্যন্তরে ছুইটা স্তম্ত আছে। এ্রস্তস্তদ্বয়ের উপরে স্তরে স্তরে 
নুবর্ণদবীপ সজ্জিত রহিয়াছে । কাবার অনতিদূরে ৩২টা স্তত্তের 
একটা ঠাদনী আছে। এ সকল স্তন্তের প্রত্যেকটাতে ৭টী 
করিয়৷ স্ব্্ণদ্বীপ পরিশোৌভিত। দ্বীপসমূহ রাত্রিকালে গ্রজ- 
লিত হইলে দ্রেবমন্দির অপূর্ববশ্ী ধারণ করে। কাবা-মন্দিরের 
অধোভাগ ও ছাদদেশ ব্যতীত অপর সমুদায় অংশই প্রতি 
বত্দর কৃষ্ণবর্ণ জুচিকণ (কিংখাপাদি ) উত্তমবন্ত্রে আবৃত 
থাকে। হজের উৎসব সময়ে এই বন্ত্র তুরফাধিপতি স্থলতানের 
ব্যয়ে মিপর-রাজধানী কায়ারে। নগরে নির্মিত হইয়া থাকে । 
উতৎসবারস্তের পূর্বে এ বস্ত্র আনাইয়া মন্দিরটী আবৃত করা হয়। 
এতত্তিন্ন গৃহের স্তস্তগুলি ও প্রাচীর সমুদয় সাঁটিন বস্ত্র ম্ডিত 
আছে। তুরুক্ষের রাজসিংহাসনে যুবরাজ অধিরূঢ় হইলে 
প্র সাটিন পরিবন্তিত করিয়। পুনরায় নূতন সাঁটিন লাগান হয়। 
তীর্থগামীর বাঞ্ছনীয় এরূপ দেব প্রাসাঁদ-দর্শনে ন্বভাঁবতঃই 
ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে । তাহাতে তাহার সুবিস্তীর্ণ 
চতুষ্কোণ প্রাঙ্গনের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত কৃষ্ণবর্ণ বস্তরাচ্ছিত 
কাবামন্দির স্বতই মনুষ্য হৃদয়ে ভক্তির প্রবাহ ঢালিয়! দেয়। 
সেই অদ্বিতীয় দেবাবাসে দেবতার অধিষ্ঠান নিশ্চয় জানিয়। 
ভক্ত যাত্রীর প্রাণে ব্রশ-প্রেমের অপূর্বব তুফান ছুটিতে থাকে । 
তাহাতে যখন মৃদ্মন্দ সমীরণ কম্পনে সেই কৃষ্ণাচ্ছাদন ঈষৎ 
আন্দোলিত হইতে থাকে, তখন তাহাদের মনে ঈশ্বরাস্তিত্বের 
কোন সন্দেহই স্থান পার না। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ অন্ধ- 


বিশ্বাসের বশবন্তী হইয়া বলিয়া থাকেন যে, কাবামন্দিরের 
পরিরক্ষক দেবদূতগণের অবস্থিতিহেতু সর্বদাই এইরূপ 
বস্ত্রান্দোলিত হইতেছে। প্রায় ৭০ হাজার দেবদূত এই পবিত্র 
মন্দিরের পরিদর্শন কাধ্যে নিযুক্ত । শেষ বিচারদিনের তুরি- 
ধ্বনি হইলে তাহারা এ ধন্মপীঠ স্বর্গে লইয়া যাইবে। 

মক্কাতীর্থে আগমনকারীকে প্রথমে মস্তকমুণ্ডন এবং 
তৎপরে উদর পুরিরা জম্জমা কুপের জলপানান্তর কাবা 
প্রদক্ষিণ ও কাবার মধ্যস্থিত কৃষ্ণপ্রস্তর চুম্বন করিতে হয়। 
ইহার অন্তথ। হইলে পাপ-মোচনের কোন সম্ভাবনা নাই । 

মহম্মদের পুরে মকাযাত্রিগণকে নগ্রাবস্থায় কাবামন্দিরে 
প্রবেশ করিতে হইত। মহম্মদ এই কুপ্রথা নিবারণ করিয়া 
যান। এক্ষণে মকাধাত্রীরা মক্কার অনতিদুরে অবস্থিত হৃহয়। 
পরিধেয়বাস পরিত্যাগপুর্ধক ভদ্রতারক্ষার উপযুক্ত বন্ত্রচার 
কটিতে সংলগ্ন করিয়া তথার গমন করেন। এইরূপ অবস্থায় 
বিখ্যাত খলিফা! হারুণ-অল্-রসিদ্‌ সন্ত্রীক পদ্রব্রজে বোগদাদ নগর 
হইতে মক্কায় আগমন করিয়াছিলেন। পাছে পথ হাটিতে 
কষ্ট হয়, এই নিমিত্ত সমস্ত পথে গালিচ। প্রসারিত হইয়াছিল। 

অল্‌ সফি, অল্‌ হানিফা, মালিক প্রভৃতি মুসলমান-গ্রন্থ- 
কারগণের বিবরণী হইতে জান৷ বায় যে, সামথ্যবান্‌ প্রত্যেক 
মুনলমানেরই এই ধর্মক্ষেত্রে সমুপস্থিত হওয়া কর্তব্য । . অথ- 
বাঁন্‌ বা শক্তিমান নরনারামাত্রেই এখানে আসিতে আদিষ্ট 
হুইয়াছেন। লোডোভিকে। বার্টেম। (খুঃ ১৫০৩), জোসেফ, 
পিট (খুঃ ১৬৭৮ অঃ), জন্লুই বুর্ার্ড খুঃ ১৮৯৪), লেপ্টেনাণ্ট 
রিথার্ড বাটন্‌ (খুঃ ১৭৫৩), হাফিজ অনুবাদক হামান্‌ 
বিকনেল ও টি, এফ. কীন্‌ (১৮৭৭-৭৮) প্রভৃতি খুষ্ঠান্‌ 
মহাত্মগণ অনুসন্ধিৎসাপরবশ হইয়া আরবে উপনীত হৃন। 
তাহাদের বর্ণনায় প্রকাশ যে, সময় সময় ৪০ হাজার হহতে 
লক্গীধিক লোকও মক্কাতীর্থে মমাগত হইয়! থাকে । 

জনশ্রুতি আছে, মক্কাতীর্থে মুসলমানগণ বৈদেশিককে 
প্রবেশ করিতে দেয় না। যাহার কাব। দেখিবার হচ্ছ। আছে, 
তিনি ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ না করিলে কোনমতেই প্রবেশ 
করিতে পারেন না। একথ। বস্ততঃই সত্য । স্বয়ং বিগনেল 
সাহেবকেই কায়রে। নগরে মুসলমান হইয়া মক্কায় আদিতে 
হইয়াছিল। আরবীভাষানভিজ্ঞ যুবক নাবিক কীন্‌ প্রথমে আব- 
দর মহম্মদ নাম গ্রহ্ণপুর্ধবক মক্কা প্রবেশে চেষ্টা পান। এরূপ 
নাম মুসলমানের গ্রহণীয় নহে, তাহা তিনি জানিতেন না, 
মুদলমান এ নাম শুনিলে নিশ্চয়ই তীহার নিগ্রহ করিত, কিন্ত 
সৌভাগ্য বশতঃ তিনি কোন যাত্রি-বন্ধুর পরাম্শে মহম্মদ 
আমীন্‌ নাম গ্রহণ করিয়া অব্যাহতি পান। 


মকা | ৬৭৬ ] .. মক্বুল মালিক 


মক্কার মন্দবিরমধ্যস্থ একটা স্থচার বেদীর উপর একখানি 
প্রাচান কোরাণ গ্রন্থ স্থাপিত আছে, উহা! সাধারণের নিকট 


পরম পবিত্র বলিরা' গণ্য । এতত্িন্ন ছাদ হইতেও ৭ খানি প্রসিদ্ধ ; 
আরবীকাব্য ঝুলান রহিরাছে, ত্র পবিত্র কাব্যসমষ্টির .নাম | 


'মুআলাকৎ।” 

দেবাবাসের সম্ুখভাগে অপর একটা ক্ষুদ্র মন্দির দৃষ্ট হয়। 
তাহার নিম্বদেশে জম্জম। নামক কুপ। এই ছুইটী এক সুচার 
অট্রালিকাপংক্তিতে পরিবৃত এবং তাহার কোণ-চতুষ্টয়ে চারিটা 
অত্য্চ স্ত্ত দুষ্ট হয়। তাহার কিয়দ্দ,র অন্তরে অপর এক গৃহ- 
পৎক্তি বপ্রের স্তায় সমস্ত স্থান পরিবেষ্টিত করিয়াছে । এ সমস্ত 
স্থান পরম পবিত্র ও মহাপুণ্যপ্রদ বলিয়! বিখ্যাত ; মুসলমান 
মাত্রেই ইহাকে মর্তাধাঁমের প্রতিরূপ ত্বর্গ ৰ্লিয়! বিশ্বীম করে। 
মুস্লমান্‌ সম্প্রদায়ের মত-দ্বৈধহেতু এক সময়ে কাবার কৃষ্ণ- 
প্রস্তর ধবংসকরণার্থ দেবছেষী মিশররাজ মক্কায় সেনা প্রেরণ 
করেন, কিন্তু দৈববলে প্র প্রস্তর তাহার প্রকোপ হইতে রক্ষা 
পাঁর। তদবধি ইহার চতুর্দিকে ধাতব-প্রাচীর প্রদত্ত হইয়াছে, 
উচ্ছা মৃত্তিকা হইতে ৪ ফিট ৯ ইঞ্চি উচ্চ । 

প্রতি বৎসর হজের সময় এখানে মহা উৎসব সম্পন্ন 
হত্। প্র দময় ভারত, পারশ্ত। যুরোপ প্রভৃতি দেশোৎপন্ন নানা 
দ্রব্য আনীত হইয়া এখানে একটী মেল! সংঘটিত হইয়া থাকে । 
ক্বেলার সমগ্ন বহুলোকসমাঁগম ও পরিস্কুত জলের সক্কীর্ণত। 
হেতু তীর্ঘবাত্রিগণ, অর্শেষবিধ কষ্টভোগ করে। নগরাধ্যক্ষ 
সরিফ এ বিষয়ে বিশেষ তত্বাবধারণ করেন না। খ্যাতনামা 
খলিফা হারুণ-অল্-রসিদের পত্রী জোবেইদ। সাধারণের জলকষ্ট 
দেখব আরাফৎ পর্বত হইতে পূর্বোক্ত জলপ্রণালী আনাইয়। 
তীর্থধাত্রীদিগের ক্লেশীপনোদন করেন। 

উৎ্সবদিনে ধর্ম-প্রচারক উদ্টে চড়িয়। কাবা প্রদক্ষিণ 
ও বর্মনস্ন্ধীক্ম বন্তৃতা করিয়া থাকেন। ইস্লাম-ধর্মপ্রবর্ত- 
ফিতা মহম্মদ তাহার জীবনের শেষ" তীর্ঘযাত্রায় শারীরিক 
অন্গস্থতাবশতঃ উত্টে আঁরোহণপুর্বক কাবা প্রদক্ষিণ ও ধর্ম- 
প্রচার করিয়াছিলেন। তাহার সেই শেষ কায চিরন্তন 
প্রথারপে আজও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। যে পর্বতে 
ইব্রাহিম “আরাফা” (সত্যালোক ) লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই 
আরাফৎ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। 

পূর্বোক্ত জম্জমা বা পবিত্র কৃপপ্রান্তরমধ্যস্থ_ একটা 
প্রবণ বলিম্বা মনে হয়। তৃষ্টাঁ় বহির্সতপ্রাণ ইস্মাইলের 
পিপাস।-নিবারণার্থ নির্বাসিত! মাত! এখানে প্রত্রবণ দেখিতে 
পান। সেই প্রান্তর মধ্যে জলপ্রাপ্ডি হেতু তথায় লোকের বসতি 
হইতে থাকে, তাহা হইতেই সম্ভবতঃ ক্রমে ক্রমে মক্কানগরের 


উৎপত্তি হইয়াছিল। উহার জলে সাধারণের আগ্রহ দেখিয়া 
পরে উহাকে  প্রস্তপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত কর৷ হয়। জেম়জিম 
কৃপ ব্যতীত মক্কার ৩ বা ৪ ক্রোশের মধ্যে আর কোথাও 
জলাশয় দৃষ্ট হয় ন|। 
মক্কার অধিবাসিগণ প্রধানতঃ অর 3 
এতত্তিন্ন অপর দেশীর মুসলমানেরও তথায় বসতি দেখা যায়। 
যে সকল যাত্রী মসজিদ্-উন্নবাবী বা জিয়ারাৎ পরিদর্শনে 
আগমন করেন, তীহারা জের এবং মক্কীযাত্রিগণ হাঁজি 
নামে কথিত হন। এখানকার মধ্যে কাবা, জিয়ারাৎ ও 
মস্জিদ উল্‌ হাঁরেমই প্রধান। মুষলমান-বর্ম গ্রন্থে মক্কা- 
নগরীর ২৯টা নাম দৃষ্ট হয়। যথা--ওম্এল কোরা বলাদ্‌- 
এল্-আমীন গ্রভৃতি । | 
ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় প্রবাদ সা যে, মক্কায় 
মক্কেশ্বর শিবলিঙ্গ বিদ্যমান* আছেন । ইসলাম ধর্মপ্রবর্তক 
মহম্মদের পুর্বে এখাঁনে যখন অগ্নিপূজকগণের প্রাছুর্ভাব ছিল, 
তখন ভারতবাসী হিন্দুগণ বাণিজ্য বা তীর্থধাত্রা উদ্দেশে মক্কায় 
আমিতেন।  হিন্দুদ্বেষী মুসলমানগণ এবল হইলে মক্কায় 
হিন্দুর গমনাগমন রহিত হইয়া যার। কিংবদন্তী এইরূপ, 
ধর্মদ্বেষী মুনলমানগণ হিন্দুর প্রতি জাতক্রোঁধ হুইয়! তাহাদের 
পবিত্র মক্কেশ্বর মৃত্তি কাবা মন্দিরে লুক্কায়িত রাখে । কাব! 
মন্দিরস্থ কৃষ্ঠবর্ণ প্রস্তরই মকেশ্বরের রূপান্তর বলিয়। অনু- 
মিত হয়। 
লোকমুখে শুন! যায়, শিবরাত্রিতে যদ্দি কোন ধন্মপ্রাণ 
হিন্দু বিন্বপত্র ও গঙ্গাজল তাহার মস্তকে ঢালিতে পারেন, 
তাহা হইলে শিবপ্রসাদে তিনি রাঁজপদ প্রাপ্ত হন। এ দিন 
মন্দির হইতে “বম্‌ বম্‌” শব্দ সমুখিত হইয়া থাকে |. বাস্তবিক 
বাসন্তিক সমীরণে আন্দোলিত কাবার আচ্ছাদন বস্ত্রের শব্দ 
নিশীথ নিভৃতে শ্ররূপ অভূতপূর্ব বলিয়াই বোধ হয়। 
মকুল (ব্লী) মক্ক-উলছ। শিলাজতু। (শব্দর* ) 
মক্কোল (ক্লী) মক বাহুলকাৎ ওল।॥ খটিকা। (তরিকা) 
মকৃবুল মালিক, দিল্লীস্বর মহম্মদ ইবন তোগলকের জনৈক 
সহকারী সেনাপতি । মালিক কবীরের না পর, ইনি 


টি 


* হিন্দুপ্রীধান্ত সময়ে ওপনিবেশিক বণিকৃ্গণ বা অপর রি, যে 


মকায় শিবমুত্তি স্থাপিত হয় নাই, এ কথাও অস্বীকার কর! যায় না । যখন : 


শ্লেচ্হপ্রধান তুরস্ক রাজ্যে হিন্দু মন্দিরাদি রহিয়াছে, তখন আরবে থাকারই ব 
অসম্তাবনা কি? সম্ভবতঃ হিন্দুর প্রতি বিদ্বেষ বশতঃই মুসলমানগণ সেই 
মকেখর মু্তি কাঁবামধ্যে লুকাইয় থাকিবেক এবং এঁ তীর্থে পাছে হিন্দু আসে, 
সেই ত্রাস্ত বিশ্বাসের বশবত্তাঁ হইয়! তীহার৷ বৈদেশিকদিগকে তথায় প্রবেশ 
করিতে দেন না। ভবিষ্যপুরাণে মকেশ্বর শিবের উল্লেখ আছে। 
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মক্ষিকা 


১৩৫০ খুষ্টাবে দিল্ীশ্বরের পতি মি হয়া রা দিন 
করেন। পরে উজীর পদে সমাসীন হইয়া ১৩৬০ 9, 
মানবলীল! সম্বরণ করেন। 

মক্রাই, মধ্যপ্রদেশের হোপঙ্গাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা 
ক্ষুদ্র সামন্ত রাঁজ্য। তূ-পরিমাঁণ ২১৫ বর্গ মাইল। পূর্বে 
কাঁলীভীৎ ও চার্ধা বিভাগ ইহার অন্তভূক্ত থাকায় রাঁজ্য- 
সীমীও বিস্তৃত ছিল। পরে পেশবা ও সিন্দরাজ ইহার 
অধিকাংশ দখল করিয়া লন। এখানকার সর্দারগণ গোৌঁড়- 
জাতীয়! তীহারা ইংরাজকে কোন কর না দিলেও সম্পূর্ণ- 
রূপে ইংরাজের আজ্ঞাধীন, কিন্তু দেওয়ানী, ফৌজদারী ও 
রাজকীয় কাধ্যাবলী তাহার কর্তৃত্বাধীনে স্তস্ত আছে। এখানে 
জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজপদাধিকারের ব্যবস্থ। আছে। গম, ছোলা, 
চাঁউল, গঁদ, মহয়া, চিরোপ্ী ও আর্চার এখানকার প্রধান 
পণ্যপ্্ব্য। ৃ 

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষাৎ ২২০৪” উঃ এবং 

দ্রাঘি ৭৭৭৩০ পৃঃ। এখানে একটা গিরিছুর্গ মধ্যে রাঁজ- 
প্রাসাদ অবস্থিত। 

মক্ষ, ১ রোষ। ২ সংঘাত। ভৃাদি* পরন্মৈৎ অকণ সেট.। লট 
মক্ষতি। লোট. মক্ষতু। লিট. মমক্ষ। লু অমক্ষীৎ। 


মক্ষ (পুং) মক্ষ-ঘঞ.। ১ স্বদৌষাচ্ছাদন। (হারাবলী ) 
২ ক্রোধ। ৩ সমূহ। | 
মক্ষবীধ্য (পুং) মক্ষং নিবিড়ং বীর্য্যমন্ত । প্রিয়ালবৃক্ম। 


মক্ষিকা (তন্ত্রী) মশতি শব্দায়তে ইতি মশ-( হনিমশিভ্যাং 
সিকন্‌। উপ্‌ 8৫৩) কীটবিশেষ। চলিত মাছি, পর্য্যায়__ 
মক্ষীক1, ভন্ত, মাচিকা, গন্ধলোলুপা, পতঙ্গিকা; পত্তিকা, 
অম্বতোৎপন্না, বমনীয়া, পলঙ্কষা, নীলা, বর্ধণা। (অমর) 

ডানাযুক্ত কীট জাতিই মক্ষিক! নামে উক্ত হইয়৷ থাকে। 
কীটতত্ববিদ্গণ এই শ্রেণীতে পতঙ্গ, প্রজাপতি, মৌমাছি, 
মাছি প্রভৃতিকে অন্তভূক্তি করিয়াছেন। মাছি (7)19879) 
শ্রেণীতে নানাপ্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। ১ সাধারণ মাঁছি 
(8০৪৪-)), ২ নীলবর্ণ আম্মমক্ষিকা (3109 106016-1)), 
বৃহদাঁকার গুয়ে মাছি, বদি মাছি, কানামাছি এবং লক্বপদ 
মক্ষিকা (07%0৩-5 ) প্রভৃতি এক শ্রেণী মধ্যে নিবদ্ধ 
হইয়াছে । বোল্তা৷ (৪৪১), ভীমরুল ও বৃহৎকায় মক্ষিকা 
(1):৪8০৪-1) পতন্গ শ্রেণীভূক্ত হইলেও মক্ষিকা বলিয়৷ উল্লেখ 
করা যাইতে পারে। (পতঙ্গ, কীট শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ।] 

“ত্রিফলাজ্জুনপুষ্পাণি ভল্লাতকশিরীষকম্। 

লাক্ষাসজ্জরদশ্চৈব বিড়ন্গ শ্চৈব গুগৃগুলুঃ। 
এতৈর্ধু ট্মিকিকাণাং মশকানাং বিনাশনম্‌ ॥৮(গরুড়পুণ১৮১অ০) 
সা 


[ ৬৭৭ ] 


১৯৭৩ 


মং 


ত্রিফলা, অজ্জুনপুষ্প, ভন্তাতক, শিরীষক, লাক্ষা, সর্জবস, 
বিড়ঙ্গ ও গুগৃগুলু এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূপ প্রস্তত 
করিতে হইবে। এই ধূপের ধেশীয়া দিলে মক্ষিকা ও মশক 
বিনষ্ট হয়। 
সশ্রতমতে মক্ষিকা ছয় প্রকার,-_কান্তারিকা, কৃষ্ণা, 
পিঙ্গলিকা, মধূলিকা, কাধায়ী ও স্থালিকা। ইহাদিগের 
দংশনে দাহ ও শোঁফ জন্মে। কেবল স্থালিকা ও কাষায়ীর 
দংশনে দাহ ও শোফবিশিষ্ট পীড়ক! জন্মে । (সুশ্রুত কর্প*-৮অ) 
মক্ষিকামল (ক্লী) মক্ষিকাণাং মধুমক্ষিকাণাং মলম্‌। সিকৃথ, 
চলিত মোম। (রাঁজনিৎ) 
মক্ষিকাসন (ক্লী) মক্ষিকাঁণামাসনম্। মধু-মক্ষিকার আঁসন, 
মধুচক্র, সিক্থাধার, মৌচাঁক্‌। (রাজনি* ) 
মক্ষীক! (ভ্ত্রী) মক্ষিকা পৃষোদরাদিত্বাৎ দীর্ঘঃ। মক্ষিকা। 
মক্ষু (ক্লী) মক্ষ-উন্‌। ১ শীঘ্র (নিঘণ্ট,)। (তরি) ২ শীম্রগতিযুক্ত । 
(খক্‌ ৮২৬৬) 
মকৃসুদাবাদ, বাঙ্গালার মুসলমান-রাঁজধানী, মুশিদাবাদের 
নামান্তর । [মুশিদাবাদ দেখ । ] 
মক্সুদনগড়, মধ্যতারতের ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটা 
ক্ষুদ্র সামন্ত রাজ্য । গোয়ালিয়রের শাঁসনাধীন। ভূপরিমীণ ৮১ 
বর্গ মাইল। এখানকার সর্দার রঘুনাথসিংহ খিচিবংশীয় 
রাজপুত। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে এই রাজ্য ইংরাঁজের পর্ধ্যবেক্ষণা- 
ধীনে আইসে। 
২ উক্ত সামন্ত রাজ্যের প্রধান গ্রাম। 
তীরে অবস্থিত। 
মখ, সর্পণ। ভাদিৎ পরস্মৈৎ সকণ সেট। লট্‌ মখতি। লোট্‌ 
মখতু । লিট, মমাঁথ, মেখতুঃ।॥ লুঙ. অমখীৎ। 
মখ, সর্পণ। মথি মখধাতু, ইদিৎ। ভ্াঁদিৎ পরণ্্ৈৎ সক* সেট. 
লো, মজ্ষতি। লুঙ. অমজ্ষীৎ। 
মখ (পুং) মখস্তি গচ্ছন্তি দেব অত্রেতি মখ-সর্পণে ( হলশ্চ। 
পা ৩৩১২৭) ইতি ঘঞ, সংজ্ঞাপুর্ববকত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ বা 
পুংসীতি? ঘ। যাগ, ক্রতু | 
"্কৃত্বা তস্ত মখং পূর্ণ করিষ্যামি তবাপি বৈ।” 
(দ্েবীভীগবত ১।১৬।২৩ ) 
মখক্রিয়। (স্ত্রী) মখন্ত ক্রিয়া । যজ্ঞবিষয়ক কার্য্য। 
মখন্ধ (ত্রি) মখং হন্তি হন-টকৃ। যজ্ঞনাশক। 
মখত্রাতৃ (পুং) ত্রায়তে রক্ষতীতি কর্তরি তৃচি, মখস্ত ভ্রাতা, 
বিশ্বামিত্রমথরক্ষণাত্বথাত্বং। রামচন্ত্র। 
“রাঁবণারিরর্থত্রাতা সীতায়াঃ পতিরিত্যপি |” ( শব্দরত্বা*) 
(তরি) ২ ষজ্ঞরক্ষক। 


পার্বতী নদী- 


মখি 


৬৭৮ ] 


মগ. 


মখদ্বিষ (পুং) মখায় দ্বেষ্টি দ্বিষক্কিপ.। ১ রাক্ষস। ২ 
যজ্দেষিমাত্র। 
মথদ্বেষিন্‌ (পুং) যজ্ঞবিন্নকারী রাক্ষস 
মখনপুর, উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
গণ্ডগ্রাম। অক্ষাণ ২৬০৫৪ এবং দ্রাঘি* ৮০১ ২০৮ উঃ। 
কাণপুর হইতে ফতেগড় যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে 
কাদের নামক জনৈক মুসলমান সাধুর সমাধিমন্দির বি্ব- 
মান আছে। হোলি-পর্বোৎসবে এখানে একটা মেল! হয়। 
তাহাতে বহুশত অশ্বগবাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়। থাকে এবং 
অনেক তীর্থযাত্রীরও সমাগম হয়। 
মখময় (তরি) মখ-ম্বরূপে ময়ট | যজ্তম্বরূপ বিষুঃ। 
“ছন্দোময়ো মখময়োৌহখিলদেবতাত্মা 
বাচে বভূবুরূশতীঃ শ্বসতোহস্ত স্তস্ত ।৮ (ভাগবত ২৭১১) 
মখম (দেশজ ) মাথম। 
মখবৎ (ত্রি) মখ-অস্ত্যর্থে মতুপ, মস্ত ব। ন্তবুকত, যজ্ঞকারী। 
মখবহিহ (পুং) মখস্ত বহ্িঃ মখারাধ্যো। বন্ধিরিতি যাবৎ। 
ষক্ঞাগ্নি। (জটাধর ) 
মখমশিম (দেশজ ) শিশ্বভেদ, মাখমশিম। 
মখন্বামিন্‌, দ্রাহাকরণনুত্রভাষ্য্রণেত। | রুত্রস্কন্দ ইহার নামৌ- 
ল্লেখ করিয়াছেন। 
মখাদিম্‌ (আরবী ) স্বামী, গ্রভু। 
মথান। ( দেশজ ) ক্ষুদ্রজাতীয় বৃক্ষ। 
91 12059119 15205) 
মখাংশভাজ. (ত্রি) মখাংশং,ভজতে 
যাহার৷ যক্তের অংশ প্রাপ্ত হন। 
“মখাংশভাজ্যং প্রথমে। মনীষিভি- 
স্বমেব দেবেন্দ্র সদ নিগদ্য মে। ( রঘু ৩৪৪) 
মখাগ্রনি (পুং) মখসংস্কতঃ অগ্িঃ। যজ্ঞাগ্রি, যজ্ঞে হোমাদির 
জন্ত যে অগ্নি স্থাপিত হয়। পর্ধ্যায়--মখানল, মহাবীর । 
মখান্ন (ক্র) মখে মথকালে ভোজ্যমন্নং। খাগ্ভবীজভেদ, 
চলিত মাথানা, পর্য্যাক়্-__পদ্মবীজাভ। পানীয় ফল। ইহা জলে 
জন্মে, এবং পন্মবীজের সদৃশ। 
“মথান্নং পন্মবীজন্ত গুণৈস্তল্যং বিনিদ্দিশেৎ।” (ভাবপ্র* ) 
২ যজ্জীয় অন্ন। 
মখালয় ( পুং) বজ্ঞশাল।। 
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ভজ-থি। যজ্ঞাংশ-ভোজী, 


মখাস্তহৃদ্‌ ( পুং) মখন্ত দক্ষক্ঞস্ত অন্ুহ্ৃৎ শক্রনীশক ইত্যর্থঃ। 


শিব। মহাদেব দক্ষষজ্ঞ বিনাশ করিয়াছিলেন, এই জন্ত 
তাহার নাম মখাস্থন্বং। (হেম) 
মখি, অযোধ্যা প্রদ্ধেশের উনাও জেলার অন্তর্গত একটা 


নগর। উণাও নগর হইতে ৪॥০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত । 
উভয় নগরে গতিবিধির জন্য পাকা রাস্তা আছে। প্রায় 
সহআধিক বর্ষ পূর্ববে মখিনামক জটনক লোধসর্দার কর্তৃক. এই 
নগর স্থাপিত হইয়াছিল। তাহারই নামানুসারে এই স্থান 
অগ্ভাপি মখিনগর নামে কথিত হয়। চারি শতাব্দ পুর্ধে 
মৈনপুরীপতি রাজ। ঈশ্বরসিংহ লোধদিগকে পরাজিত করিয়। 
এই স্থান অধিকার করেন, তদবধি এই স্থান তদ্বংশধরগণের 
অধিকারে রহিয়াছে। 

মখ্ভুমূ আবদুল রহ্মন্‌, জনৈক মুসলমান টা মা 
প্রদেশের শিকারপুর জেলায় ইহার সমাধিমন্দির বিদ্যমান 
আছে। 

মখ্ডুম ফজলশাহ কোরেশী,একজন মুসলমান সাধু» ইনি 
পীর ফজলশাহ নামে পরিচিত। সিন্ধুপ্রদেশস্থ ইহার অমাধি 
মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলাফলক হইতে জান যায় যে, তিনি, হিঃ 
১২৬৬ জেল্হজ্জে দেহত্যাগ করেন। 

মখ্ছুম্নুহ, একটা মুসলমান তীর্থ । সিন্ধুপ্রদেশের হাল- 
নগরে অবস্থিত। পীর মহম্মদ জমন্‌ ১২০৫ হিঃ মখ্ছুম ন্ুহের 
মন্দির স্থাপন করেন। মখ্ছম্‌ মীর মহম্মদের স্মরণার্থ এখানে 
১২১* হিঃ পুনরায় একটা সমাধিমন্দির ও ১২২২ হিঃ. একটা 
মস্জিদ্‌ নিন্মিত হয়। 

মখ্ডুমূ জহানিয়1) জনৈক মুসলমান সাধু। কনোজ নগরে 
তাহার স্মরণার্থ একটা সমাধিমন্দির ও মস্জিদ্‌ নির্মিত আছে। 
মস্জিদ্‌ গাত্রে ৮৮১ হিঃ উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় 
যে, সৈয়দ জলাল মধৃছুম্‌ জহানিয়। উক্ত সময়ের পুর্বে বিদ্যমান 
ছিলেন। এর মস্জিদের অধিকাংশ স্তান হিন্দুমন্দিরের অংশ 
বিশেষ লইয়া গঠিত।* ইহাতে অনেকগুলি হিন্দুমুত্তি ও 
১১৯৩ সন্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপি দৃষ্ট হয়। 

মখ মল, ( আরবী ) উর্ণানিন্মিত বন্ত্রবিশেষ। 


মগ, সর্পণ। ভ্যাদিৎ পরস্মৈৎ সক* সেট ইদিৎ। লট, মঞ্জুতি। 


লু অমঙ্গীৎ। 
মগ, শাকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণভেদ। [তোজক ব্রাহ্মণ ও মগী দেখ |] 
মগ, (মঘ) আরাকানবাসী জাতিবিশেষ। জাতিতত্ববিদ্‌- 
গণ ইহাদিগকে ইন্দো-চীন সংমিশ্রিত বলিয়া! স্বীকার করেন। 
ইহাঁদিগের মধ্যে মারমগ্রি, ভূইয়ামগ, বরুয়ামগ, রাজবংশী 
মগ, মান্মা বা ম্যামম। মগ, রোয়াঙ্গ মগ ও থোঙ্গথা বা জুমিয়া। 
মগ নামে কএকটা শ্রেণী বিভাগ আছে। 
বর্তমানে এ ৭টা শ্রেণী তিনটা স্বতন্ত্র থাকে পর্যবসিত 
হইয়াছে। যথা-_১ জুমিয়া, ২ মান্মী)ম্যান্মা, রোয়াম্ বা! রখিয়াঙ্গ 
এবং ৩ মারমগৃরি বা৷ রাজবংশী, বরুয়া ও ভু ইয়ামগ। মগ- 


মগ [ ৬৭৯ ] মগ 


জাতির স্থানবিশেষে বসবাস হেতু এই পার্থক্য ঘটিয়াছে। 
পূর্ব্বে ইহার। আরাকান ও চট্টগ্রামের পার্বত্য প্রদেশের 
আদিম অধিবাসিরূপে গণ্য ছিল। ক্রমে জুমিয়া৷ ও রোয়াঙ্গগণ 
চট্টগ্রামের সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া কতকাংশে উন্নত 
হইয়াছে । 

ইহাদের প্রাকৃতিক গঠন স্থদৃঢ় ও বলিষ্ঠ। মুখাক্কৃতি 
দেখিলেই ইহাদের চীন সংঅ্ব, অথব৷ খর্বাকৃতি, চওড়া ও 
চেপ্টামুখ, উচ্চ ও বিস্তৃত গণ্ডাস্থি, নাসাফলকাস্থিবিহীন 
খেঁদ নাক এবং বক্রপত্রযুক্ত ক্ষুদ্রীকার চক্ষু দেখিয়৷ মোঙ্গলীয় 
আব মনে সমুদিত হয় ১ বাস্তবিক পক্ষে কোন্‌ জাতি হইতে 
ইহাদের উৎপত্তি, তাহ! নিশ্চয়রূপে বল! স্থুকঠিন। সাধা- 
রণতঃ পর্বতবাসিগণের যেরূপ আকৃতি দেখ। যায়; ইহাদের 
আকৃতি তদপেক্ষ। কোন অংশে ন্যুন নহে, বরং ত্রন্মের সান্নিধ্য- 
হেতু জল-বায়ুর প্রভাবে ইহাদের এরূপ আক্ৃতিবৈষম্য 
দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । মারমগরি বা রাজবংশী মগদিগের 
উৎপত্তি ও নামকরণ সন্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়। থাকেন যে, 
পূর্ববঙ্গ, নোয়াখালী ও চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসী অথবা 
নিরুষ্ট শ্রেণীর সহিত 'ব্রহ্মগণের বিবাহাঁদি হইতে এইরূপ 
একটা সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ 
কেহ বলেন,মগধের কোন রাজবংশ এখানে আধিপত্য বিস্তার 
করেন। সেই সময়ে মাগধীয়গণের এখানে প্রতিপত্তি হয়। 
তদবধি এখানকার অধিবাসিগণ “মগ” নামে খ্যাত হইয়াছে । 

আরাকানের রাজবংশ নিঃসন্দেহে এ বেহার-রাজবংশ 
সমুডূত বলিয়। বোধ হয়। যে হেতু কালে তথায় যে হিন্দু 
সংশ্রব ঘটিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রক্দে বৌদ্ধ- 
ধন্মপ্রচারকল্পে এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমুদ্রোপকুলে বাণিজ্যের 
জন্য বঙ্গ ও বেহারবাসী নান! সাম্প্রদায়িক লোক তথায় 
যাইয়। বসতি করেন। আসাম, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে 
যেরূপ এক সময় পশ্চিমাঞ্চলবাসী রাজবংশী প্রভৃতি নানা 
শ্রেণীর বনবাস হইয়াছিল, তদ্ধপ এই আরাকান বিভাগেও 
ইহাদের প্রসার বৃদ্ধি হয়। এ সকল লোকের মধ্যে সামর্থ- 
হীন কেহু কেহ স্থানীয় আদিম অধিবাসীদিগের পহিত 
বিবাহাদি করিয়া এইরূপ একটা স্বতন্ত্র থাকের জনয়িতা হইয়। 
থাকিবে। 
মগদিগের পূর্বোক্ত তিনটা থাকের মধ্যে ২৪টা স্বতন্ত্র বংশ 

বা গোত্র প্রচলিত আছে। এ বংশবিভাগ সাধারণ নদ্যাদির 
নাম হইতে পরিকল্পিত। ইহার! স্ববংশ মধ্যে কখনও বিবাহাদি 
করে না এবং বেখানে পিণ্ডে না বাধে এরূপ স্থলে পিতৃত্বসা, 
কন্া ৷ মাতৃুলকন্যাকেও বিবাহ করিতে পারে। ' 


মারমগরিগণ বাল্যবিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী, কিন্তু সামা- 
জিকতায় অপর সাধারণ অপেক্ষা একটু উন্নত বলিয়া ইহারা 
উপযুক্ত পাত্রে কন্াদান করিবার জন্য একটু বিলম্ব স্বীকার 
করিতে কুষ্ঠিত হয় না। মার্ম। ও থোঙ্গচাগণ বর্ষীয়ানের বিবাহই 
পছন্দ করে, ইহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্বেও. সস্ভাব স্থাপনের 
জন্য সহবাসবিধিও প্রচলিত আছে; কিন্তু সাধারণতঃ. ইহাঁ- 
দের বিবাহ প্রথ! অন্তান্ত জাতি হইতে একটু স্বতন্ত। 

১৭ বা ১৮ বর্ষের বালকই বিবাহের উপযুক্ত পাত্র । পিতা 
পুত্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক হইয়া উপযুক্ত পাত্রীর অন্বেষণ 
করে, পাত্রী স্থির হইলে পিতা স্বয়ং অথবা তাহার. প্রতিনিধি 
সন্বন্ধ পাকা করিবার জন্য কন্তালয়ে, গমন করে। কিন্ত 
কন্ঠাকর্তার গৃহে পদার্পণ করিবার পূর্বে কন্তাকর্তীকে ডাকিয়। 
হাত জোড় করিয়া নমস্কারপূর্ববক “ওগোৎসাঃ অর্থাৎ আপনার 
কুলে নৌকা লাগিয়াছে, আপনি তাহা বাঁধিবেন না ছাড়িয়া 
দিবেন, এই বাক্যে অভিবাদন করিবার পর অনুকূল উত্তর 
পাইলে গৃহে প্রবেশ করে ) নতুব। ফিরিয়। আসিতে বাধ্য হয়। 
গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া উপবেশন করিয়াই “এই গৃহের খোঁটাগুলি 
বেশ পোক্ত ত” এই প্রশ্ন করে। তদুত্তরে শক্ত” শব্দ কথিত 
হইলে বিবাহের আমূল প্রস্তাব বিবৃত করা৷ হয়। 

বিবাহ-সন্বন্ধ স্থির হইলে, সেই ব্যক্তি বরকর্তীর নিকট 
আসিয়া শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করে। তদনস্তর বিবাহের 


. শুভাশুভ ফল নির্য়ের জন্ত. এক দিন কন্তাকর্তা ও বরকর্তী 


একত্র হইয়! নির্জনে একটা কুকুট হত্যা করে এবং তাহার 
জিহ্ব। কাটিয়া বিবাহের ভাল মন্দ ফল নির্ণয় করিয়। .থাকে। 
পাত্র পাত্রী বা অপর বালক বালিকা সকলে ইহার বিন্দু বিসর্গও 
জানিত পারে না। অতঃপর বরকর্তী কন্তাকর্তীর গৃহে সেই 
রাত্রিতে শুইয়। থাকে । রাত্রিকালে বরকর্তী যেরূপ স্বপ্ন দেখিবে, 
তাহাতেই নৰ দম্পতির ভবিষ্যৎ স্থুখ-ছুঃখ জানা যাইবে। 
এই স্বপ্নের তত্ব অবগত হইবার জন্য সাধারণে উদ্গ্রীব হইয়া 
থাকে। যদি সমস্তই মঙ্গলজনক হয়, তাহা হইলে বরকর্তার 
প্রত্যাগমন কালে শ্রী কন্তা ভাবী শ্বশুরের সম্মুখে আসিয়া 
হাটু গাড়িয়া বসে। পক্ষান্তরে শশুরও যথারীতি আশীর্বাদের 
গর কন্যাকে জামা ও অঙ্গুরী উপঢৌকন দিয়া আইসে। 

ইহার পর দৈবজ্ঞ ডাকিয়া! ইহাঁর৷ বিবাহের শুভদিন ও 
লগ্ন স্থির করিয়া লয় এবং পাত্র-পাত্রী উভয়ের নক্ষত্র-রিষ্টি 
আছে কি না, তাহা ও জানিয়া থাকে । এখন হইতে ইহারা 
উভয় পক্ষেই বিবাহের জন্য খাদ্যসামগ্রীর আয়োজনে ব্যাপৃত 
হয়। শুকর, মদ্য, চাউল এবং নানাপ্রকার খাদ্য ও মসলা 
প্রভৃতি পধ্যাপ্ত পরিমাণে বিবাহভোজের নিমিত্ত আহত 


মগ [ ৬৮৪ 


হইয়া থাকে। বিবাহের কএকদিন. থাকিতে উভয় পক্ষেই 


আত্মায়-কুটুম্বের গৃহে নিমন্ত্রণপত্র পাঠাম্ব এবং সেই সঙ্গে 


একটা করিয়া মুরগী বিলি করে। কোথাও কোথাও মুরগীর ; 


পরিবর্তে পয়ম। দিবার ব্যবস্থা আছে। 


বিবাহরাত্রে বর ও. বরযাত্রিগণ (ত্ত্ী-পুরুষে একত্র) 


নানাবিধ বেশ ভূষায় সজ্জিত হুইয়। বাদ্যসহকারে কন্াগৃহে 
উপনীত হয়। কন্তার গ্রামে আমিবার পথে কন্তাপক্ষীয় 
রমণীগণ একজ্র হইয়। বাঁশ দিয়! বর্পক্ষীয়গণের গতি রোধ 
করে এবং বরকে সৌন্রাত্র রক্ষার জন্য একপাত্র মগ্য খাইতে 
দেয়। এ মদ বর মুখে ঠেকাইয়। মাটিতে ফেলিয়া দেয়। 


কন্ঠাঁপক্ষীয় রমণীগণ দলে পুষ্ট হইলে পথে রহস্ত করিয়! ; 


৪ বা. ৫ বার পথ আট্যকাইয়! থাকে। 

বিবাহের পূর্বে বর. ও ব্রষাত্রিগণ কন্তাগৃহের সমীপস্থ 
একটী বাঁশের ঘেরা মণ্ডপ মধ্যে আসিয়! বিশ্রাম করে। এ 
স্থান পুষ্প-লতিকাদি দ্বার! উত্তমরূপে সজ্জিত থাকে। এরূপ 


আর একটা টাদনীর মধ্যে ভোজের আয্োজন হয়। গ্রীম- 
বাসিগণ বর দেখিতে সেই স্থানে, অমুপস্থিত হয় এবং নানা; 
রহস্ত ও কৌতুক করে.। কন্তাগৃহেও এরূপ নির্মিত একটা | 
টাদনীর মধ্যে স্বজনে পরিৰৃত হইয়। পাত্রী বসিয়। থাকে । 
এ৯ সমকে গ্রীমস্থ বালকগণ আধিয়া উভয় পঞ্ষের উপরই ; 
দৌবাত্্য করে. দিবাভাগ এইরূপ আমোদ: প্রমোদ: ও ; 
উপদ্রবে কাটিয়া। যাক, কিন্ত সন্ধ্যার পর.আর কোন: রূহ্স্ত বা | 


গোলযোগ থাকে না| 


সন্ধ্যা সমাগত হইলে বরকে কন্তা। গৃহে লইয়া, যায়। 
তখন কন্তাগৃহে মহা আনন্দ ধ্বনি ও; বাদ্য বাঁজনা। হয়। তৎ-; 
পরে বর ও কন্াকে বিবাহ স্থানে আনিয়া “ব' হৃতায় ঘের! | 


হয়।  তৎপরে  ফুঙ্গি (পুরোহিত ) আসিয়া বিবাহের মন্ত্ 


পড়ে এবং বর ও কন্ার মুখে: ৭ গ্রাস ভাত দেয়। ইহার | 


পর বরের দক্ষিণহস্তে কন্যার বাম হস্ত রাখিয়া মন্ত্রোচ্চাঁর্ণ- 
পূর্বক বিবাহকাধ্য. সমাধা করে। 


পান-ভোজনাদি.সমাহিত হয়। 
মগদ্িগের কন্তাপণ দিবার প্রথা আছে। 


গ্রন্থ করিতে ইচ্ছা, করিলে ৮০২ টাকা পণ দিতে বাধ্য হর। 


৷ অধিবামীদ্দিগের অনুকরণ করিয়াছে। 


এই সময় বর কন্তার 
হস্ত, ধরিয়। সন্প্রদানগৃহে সমুপস্থিত গুরুজনদিগকে প্রণাম- ; 
পূর্ববক নিন্দিষ্ট স্থানে উপবিষ্ট: হয়। যথানিয়মে গ্রন্থিবন্ধন | 
সমাধা হইলে উপস্থিত কুটুন্বমগ্ুলী বর ও কন্সাকে সাধ্য: মত | 
যৌতুক দান করে। অতঃপর নৃত্য-গীতাদি: আমোদ ও | 


থোঙ্গচা | 
ও মার্্নাগণ ৩০২ এবং ধনবান্‌ মীরমগরিদিগের মধ্যে ৬০২ টাঁকা। | 
পথ্যন্ত পণ দিয়া থাকে । কোন ভূইয়ামগ রাজবংশীর কন্তা ৷ 
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বরহস্তে কন্ঠার হস্ত রাখিয়া! সম্প্রদ্দান এবং সিন্দুরদানই 
তাহাদের বিবাহবন্ধনের মুল-মন্ত্র। মার্মাগণ খোঙ্গচাদিগের 
প্রথামত বিবাহকাধ্য সম্পন্ন করে। তাহাদিগের মধ্যে 
সিন্দুরদান প্রথা নাই। বিবাহের পর ৭ দিন. ৭ বার করিয়া 
বর ও কন্তাকে একপাত্রে ভোজন করিতে হয়, উভক্বের 
উচ্ছিষ্ট একটী হাঁড়ির মধ্যে পুরিয়া রাখে ; কিন্তু একত্র 
শয়ান থাকিতে পারে না। উক্ত ৭ দিনের মধ্যে বরকে 
নদ্রী পার হইতে নাই। ৮ম দিনে দেই হাঁড়ি খুলিয়া! পোকা 
দেখিয়া বিবাহের শুভ লক্ষণ নির্ণীত হইয়া থাঁকে। 

বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। অবস্থান্ু- 
রূপ ইহারা। ছুই বা! ততোধিক পত্রী গ্রহণ করিতে পারে, 
কিন্তু প্রথমা পত্বীই সর্বাপেক্ষা সম্মানের পাত্রী হয়। 
বিধবাগণ ইচ্ছামত অন্য পুরুষকে বরণ করিতে গারে। 
এই বিবাহে কোন ক্রিয়। কর্মের অনুষ্ঠান আবগ্তক করে 
না। ব্যভিচার দোষ দেখিলে অথবা নিরন্তর কল্রহপ্রিয় 
হইলে জাতীয় প্চয়ত সভ। কর্তৃক তাহাদের বিবাহবন্ধন 
ছেদ হইতে পারে। পরে একখানি সম্মতিগত্র লিখিয়। 
তাহা স্থানীয় মেজিস্্রেটের নিকট দেওয়া হয়। .পরিভ্যক্তা 
বিধবার স্তায় পুনরায় বিবাহ করিতে সমর্থ॥ 

মগেরা দাক্ষিণাত্য মতের (9০9807670. :8৫11001 ) 
বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী। তাহারা তিব্বতীয় বৌদ্ধগর্ণকে :প্রক্কত 
ধন্মীচারী বলিয়া! স্বীকার করে না। থোঙ্গচা প্রভৃতি 
পার্ধতীয় জাতির মধ্যে এখনও উপদেবতাদির' উপাসন৷ 
প্রচলিত দেখ! ষায়। তাহারা গো মেষ, মহিষ, শুকর 
প্রভৃতি পর্বত ও নদ্যার্দির পুজায় বলি: দেয় এবং 
চাউল, ফল, পুষ্প প্রভৃতি নৈবেদ্যা্দি উপকরণ উৎসর্গ 
করিয়া থাকে। মীরমগরিগণ অনেকাংশে স্থানীয় হিন্দু 
এক্ষণে ইহাদের 
অধিকাংশ উপাসনা-প্রণালীই তান্ত্রিকমতে আচরিত হইয়া 
থাকে। এতত্তিন্ন ইহারা শিব ও হুর্নাপূজায় বিশেষ ভক্তি 
প্রদর্শন করিয়। থাকে। 

ইহারা বৌদ্ধ ফুঙ্গি বা রাওলিগণকে জাতীয় পুরোহিত 
বলিয়। স্বীকার করিলেও ব্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ অনাস্থা 
প্রদর্শন করে না। বিবাহাদি শুভকর্ম্ের দিননির্ণয় এবং 
হিন্দু-দেবদেবীর পুজা উপলক্ষে ইহার! ব্রাহ্মণের: সাহায্য 
গ্রহণ করে। থোঙ্গচাদিগের মধ্যে একমাত্র বয়োবুদ্ধা রমণী- 
গণই ব্রতক্রিয়াদি সমাপন করে। সেই কার্ষো বৃদ্ধাণ পুরোহিত 
বলিয়। গণ্য। সেই সকল বৃদ্ধা লের্দাম। নামে খ্যাত। 

মগেরা শব দ্বাহ করে। যখন কোন ব্যক্তি মরিয়া যায়, , 
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তখন তাহার আত্মীয় স্বজন একত্র সমবেত হইয়া অস্ত্যে্িক্রিয়ায় 
বাগ্যোগ্যম করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকের সকলে কাদিতে থাকে। 
কিন্তু পুরুষগণ শবদেহের শেষ কৃত্যসমূহ সম্পাদন করে। 
কাষ্ঠাদি সংগৃহীত হইলে তাহার! বাঁশের মাচা প্রস্তুত করিয়। 
শবদেহ শ্মশানে লইয়। যায়। সাধারণের পক্ষে এই নিয়ম। 
ধনী ব্যক্তি ও রমণীগণকে চারি চাকার গাড়ী চড়াইয়া দাহ- 
স্থানে লইয়া যাওয়া! হয়। মৃত্যু হইতে দাহ পথ্যন্ত প্রায় ২৪ 
ঘণ্টা কাল লাগে। প্রথমে গৈরিক-বসনধারী পুরোহিত- 
সম্প্রদায় পাখাহস্তে শিষ্যদলে পরিবুত হইয়া গমন করে। 
তৎপশ্চাৎ মুতের নিকট দুই ছুই জন আত্মীয় কাপড় ও 
থাগ্ভাদি লইয়া আইসে। পরে শব লইয়া তাহার কুটুম্ব- 
সকল এবং সর্ধপশ্চাৎ গ্রামস্থ রমণীমণ্ডলী সুরঞ্জিত বেশভূষায় 
সজ্জিত হইয়া তথায় আগমন করে। অতঃপর সকল ক্রয়! 
হিন্দু-মতে সমাহিত হয়। স্নানের পর সকলে মৃতের গৃহে 
প্রত্যাবৃত্ত হয় এবং পান-ভোজনাদি সমাধা! করে। বাটার 
কর্তীর মৃত্যু হইলে তাহার গৃহে উঠিবার বাহিরের সিঁড়ি 
কাটিয়া ফেলে এবং পশ্চান্দিকের দেউল ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য 
দিয়া গৃহে প্রবিষ্ট হয়। 
পুরোহিত কিংবা কোন ধনি-ব্যক্তি মরিলে তাহার মৃতদেহ 
তাহারা যত্বপূর্বক রক্ষা করে। পরে তাহার অবস্থান্থরূপ 
অন্ত্যেষ্টির আয়োজন হইলে সেই রক্ষিত শবদেহের দাহ-ব্যবস্থা 
হয়। প্রায় ১ল! বৈশাখ তারিখেই এরূপ রক্ষিত দেহগুলির 
অন্ত্যেষ্িক্রিয়। সম্পন্ন হইয়। থাকে । প্ররূপ শবদেহ রক্ষার জন্য 
তাহারা একটী বাশের পাগোদ] (মঠ) নিন্মাণ করে এবং নান।- 
বর্ণের কাগজ ও নিশান দিয়! উহা সাজায় । সময় সময় এ 
পাগোদ। মধ্যে শবানয়নের পূর্বে তাহার! বাঁশের কামান প্রস্তত 
করিয়। ছুড়িয়৷ থাকে । এই সময় কখন কখন স্ত্রীপুরুষ, কখন 
কখন অবিবাহিত স্ত্রীপুরুষ ও বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে আমোদ- 
জনক “রজ্জ, যুদ্ধ” (68৪ ০ %৪/) করে। সাতদিনের পর 
পুরোহিত আসিয়া মুতের গৃহে প্রেতোদ্দেশে ভজনা 
করিয়। থাকে । আট দিনে তাহারা প্রেতোন্দেশে পিগু- 
দানের ন্যায় খাদ্যাদি দান করে এবং প্রতি বতসর এই দিনে 
বাৎদরিক শ্রাদ্ধ করিয়। থাকে । 
অনেকাংশে হিন্দু বা বৌদ্ধধর্ম্দে বিশ্বাসী হইলেও তাহা- 
দের সামীজিক অবস্থা বিশেষ উন্নত নহে। প্রকৃত হিন্দু 
কখনই তাহাদের স্পৃষ্ট জল স্পর্শ করে না। তাহারা গো, 
শুকর, কুকুট, সর্ব প্রকার মত্ত, সর্প, মেটোইন্দ্র, মেচো- 
কুমীর, গোসাপ প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করে। স্ত্রী পুরুষ 
উভয়েই মদ্যপান করে। থোঙ্গজজগণ ঝুমপ্রথায় কৃষিক্ষেত্রাদি 
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কর্ষণ করিয়া থাকে । প্রত্যেকেই প্রায় হস্তে একখানি 
করিয় “দা” রাখে। 

শিক্ষিত বরুয়। মগগণ বলে যে, তাহারাই প্ররুত রাজবংশী) 
যেহেতু তাহার! মগধের কোন হিন্দুরীজবংশ হইতে সমুভূত 
হইয়াছে । মগধ-রাজবংশ এক সময়ে মুসলমানের আক্রমণে 
আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে পলাইয়া আসি- 
য়াছে এবং তাহাদের বংশধরগণ ক্রমে মগ নামে পরিচিত হই- 
য়াছে। অপর একটা আখ্যায়িক! হইতে জানা যায় যে, তাহারা 
চট্টগ্রামের প্রতিভাবান্‌ বৌদ্ধরাজবংশের বংশধর । 

আরাকান্বাসী বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে মহেরামগ্রি নামে 
অভিহিত করে এবং তাহাদিগকে ক্রীতদাসের স্তায় দ্বণার 
চক্ষে দেখে । পর্রতবাপী বৌদ্ধমগদিগের নিকট ইহারা 
ভূমিয়া-মগ নামে পরিচিত। 

বরয়াদিগের মধ্যে সাধারণতঃ তিনটা উপাধি দেখা যায়। 
সকলেই বরুয়া পদবী ধারণ করে। কেবল মাত্র কায দ্বারা 
যে যে বংশের পূর্ব পুরুষ চৌধুরী বা মুৎস্থুদ্বী আখ্যা লাভ 
করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে এখনও এ সকল উপাধি 
বর্তমান আছে। 

বরুয়াগণ একটা সঙ্করজাতি বলিয়া অনুমিত হয়। যে 
হেতু তাহাদের মধ্যে নিয়শ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান, পাহাড়ী ও 
পর্ত,গীজ রক্ত প্রবাহিত রহিয়াছে । কিন্তু এখন তাহারা 
হিন্দুদিগের ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করিয়াছে । তাহার! 
দুর্গা ও কালীমৃত্তির সম্মুখে ছাগ, মহিষ প্রভৃতি বলি দ্িত। 
অনেকে এখন দেবী-মুন্তি সমক্ষে বলিদানগ্রথ| রহিত করিলেও 
নিয়লিখিত দেবদেবী-পুজাঁয় তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়। 

১ শনিগ্রহের পুজ1। ২ অশ্বিনীকুমারের পুজ! বা কাত্যায়নী- 
ব্রত। কান্তিকমাসের ১ম দিনে এই ব্রতান্ুষ্ঠান করিলে পুত্র 
লাভ হয়। ৩জালাকুমারী ব! বিস্চিকাঁর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। 
৪ ছুর্গীপুজ। ৷ ৫ লক্ষমীপূজা। ৬ বারওয়ারী কালীপুজ| | (কোন 
মড়কের সময় এই পুজানুষ্ঠান হইয়া! থাকে ।) ৭ সত্যনারায়ণ 
বা সত্যগীর পূজ1। ৮ ঈশ্বরালী ব্রত বা সুষ্যপূজা। ৯ সরস্বতী- 
পুজা । 

শনিপুজায় গ্রহবিপ্রগণ তাহাদের যাজকতা করে। রাওলি 
বা ঠাকুর উপাধিধারী পুরোহিতগণ এ কাধ্যে যোগ দেয় না, 
যে হেতু ,উহ। বৌদ্ধধর্মে নিষিদ্ধ। জ্বালাকুমারী ও কালী- 
পৃজায় তাহার! কোন মূন্তি গঠন করে না কিন্তু দেবীর উদ্দেশে 
ছাগ-বলি দিয়া থাকে। কখন কখন হিন্দুমন্দিরে আসিয়। 
তাহারা কালীমুত্তির সম্মুখে ছাগ বলি দেয়। অপর সকল 
দেবদেবীর পুজোপলক্ষে তাহার! ঘটস্থাপনা করিয়া পুজ1 করে। 


মগ | ৬৮২ ] মগ. 


এতভিন্ন তাহারা মগধেশ্বরীর পুজায়ও ছাগ বলি: দিয়া 
থাকে । ৃ 
প্রত্যেক গ্রামে মগধেশরীর পুজার জন্য একটা“সেবাখোলা? 
(আমাদের পঞ্চানন্দতলার ন্যায় )* আছে । এক্ষণে শিক্ষালব 
বরুয়াগণ পৌত্তলিকতা বিসর্জন দরিয়া বৌদ্ধধর্মের বিস্তার- 
কল্পে মনোনিবেশ করিয়াছে । তাহার! হরিসঙ্কীর্তনের অন্ু- 
করণে খোল করতাল বাজাইয়! বুদ্ধ-সন্কীর্তন করিতে আবন্ত 
করিয়াছে । তাহাদের বৌদ্ধ পুরোহিত রাঁওলীগণ বরহ্মচর্য্য- 
ব্রত অবলম্বন করিয়। থাকে । উহার! মস্তক মুগ্ডন ও হরিদ্রা- 
রঞ্জিত বাস পরিধান করে। 

উহাদের গাত্রচীর ৯০ খণ্ডে গ্রথিত। প্রত্যহ বেল! 
১২ টার পুর্বে তাহার। পাঁণ ও তাত্রকুট ব্যতীত ক্ষিছুই সেবন 
করে না। প্রতিবত্সর আধাট়ী পৃর্রিমা! পর্য্যস্ত তাহারা শ্য। 
পরিক্ষার না করিয়! শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়। 

বরুয়াগণ দীক্ষাগ্রহণকালে সপ্তাহ কাল“শমনের” শ্রোমণের) 
হইয়। থাকে । কথন কখন তাহার! বর্ধাধিক কালও ব্রন্ধচর্ধ্য 
অবলম্বনে গুরুগৃহে অতিবাহিত করে । পরে হরিদ্রারঞ্রিত বাস 
পরিত্যাগপূর্বক গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ 
হয়। এই সময়ে তাহারা লোঠক নামে রিঘোষিত হইয় 
থাকে । রাওলীগণ গৃহে ন। থাকিয়! প্রায়ই “কিয়াং নামক 
ভজনালকে কালধাপন. করে। প্রত্যেক গ্রামেই গ্রামবাসি- 
গণের ব্যয়ে বরক্ষিত এইরূপ এক একটা কিয়াং আছে। 

রাওলী-পুরোহিতগণের মধ্যে চারিটা বিভিন্ব শ্রেণী আছে, 
১ মহাথেরো (মহাস্থবির), ২ কামেথেরো! (কামস্থবির )১ 
৩ পঞ্জয়ম (উপমম্পদ্‌) ৪ মইসাঙ্গ বা শমনৈর (আমণের) শিক্ষার্থ 
শমনের নিকট হইতে শীল্তীয় অন্ুশালন ও জ্ঞানোন্নতি ছার! 
লোকে ক্রমশঃ মহাথেরো৷ পদে উন্নত হইতে পারে । 

বরুয়াগণের কএকটা প্রসিদ্ধ দ্েবমন্দির আছে। এ 
সকল মন্দিরে মাঘীপুর্িমা ও বিষুব সংক্রান্তি দিনে মহা 
মেলা হয়। স্থানীয় হিন্দু ও মুসলমানগণ & মন্দিরে বাতি 
জ্বালিয়। দেয় এবং পয়সা প্রণামী দরিয়া দেরতাঁর অভিবাদন 


করিয়া থাকে । নিয়ে থানা, গ্রাম, দেবমুত্তি ও উতৎসবদিন 
লিখিত হইল ৪_- 
থান! গ্রাম দেবতা পর্বদিন 
পটিয়। বোগাহ্রা বুড়ার্গোসাই মাধীপুর্ণিমা । 
এ চক্রশাল! ফরাচিন্‌ চৈত্রসংক্রান্তি। 
রী উনাইন্পুর বুদ্ধপদ 


ফাল্তনীপূর্ণিম। | 


* অর্থাৎ বনপ্রান্তে পূজার কোন নির্দিষ্ট স্থান । 


থান৷ গ্রাম দেবতা পর্বদিন : 

ও চাইন্দামুনি কে 
পটিয়া অহল্য। সত্যসিংহ বৈশাখীপুর্ণিম। । 
রাওজান দ্রাংন! চুলমণি মাধীপুর্ণিমা। 


পাহাড়তলীর তিনটা মন্দিরেই শাক্যবুদ্ধের বৃহদাকার 
প্রতিমৃত্তি স্থাপিত। মৃত্তিত্রয়ের ১টা মাঁণিকচেরীর সামন্ত 
মানরাজের এবং অপর হছুইটা বরুয়া-কুলোস্তব কাঁলীচরণ 
মুৎসদ্দী ও মোহন সিংহ স্থবাদারের বিনির্মিতএ সাধারণের 
বিশ্বাস, চক্রশালায় বুদ্ধ আসিয়াছিলেন, এইজন্য অনেক ফরা- 
চিন তীর্থে বুদ্ধপদ দর্শনে গমন করিয়া থাকে । কেহ কেহ 
চন্ত্রনাথ শৈলেও সীতাকুণ্স্থ বুদ্ধপদদর্শনে আসিয়া থাকে। 
অপর তীর্থ গুলি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কাঁলে গঠিত॥ 

মাধীপৃণিমা ও বিষুবসংক্রান্তি তাহাদের বিশেষ পুণ্যাহ। 
প্র দিনে বরুয়াগণ দীক্ষা গ্রহণ করে।  শ্রীপঞ্চমীতে সরন্বতী- 
পুজা দিনে তাহার! সপ্তমবর্ষীয়া৷ বালিকাদিগের কর্ণবেধ করে, 
কিন্তু বালকদিগের কর্ণবেধ অপর সময়েও হইতে পারে। 

বরুয়াগণের বিবাহপ্রথা প্রায়ই পূর্বোক্ত রূপ, তবে 
ইহাতে অনেকাংশে হিন্দুর অন্গকরণ ৃ হয়। 

তাহাদের মধ্যে কন্তাকে বরগৃহে আনিয়। বিবাহ দিবার 
রীতি আছে। বিবাহের সময় পুরোহিত পঞ্চশীল ও মঙ্গল- 
সুত্র পাঠ করিলে বর ও কন্তাকে তাহা আবৃত্তি করিতে হয় 
সন্প্রদানকালে রমণীগণ অহ্রহঃ হুলুধবনি করিয়া থাকে । 
পুত্রবতী বিধবার বিবাহ করে না, কিন্তু অপরে বিবাহ 
করিতে পারে। রাড 

বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির মৃতদেহ দাহ করা এবং পাঁচ বতসরেন্ব 
অনধিক বর্ষ মুত শিশুদেহ পুতিয়া ফেলাই বিধি। ধনী- 
দিগকে যে গাড়িতে উঠাইয়া শ্মশানে লইয়া যায়, তাহাকে 
হাসাহাসি রথ বলে। উক্ত শব ছুই মুখে হ প্রতি, 
কৃতি আছে। 

ত্র রথ টানিবার পুর্বে হা দড়ি দিয়! বাধা হয় এবং 
সমবেত গ্রামবাসিগণ ছুইভাগে বিভক্ত হইয়! ছুই দিক হইতে 
তরী রথ টানিতে থাকে । উহার এক দল যমদূত এবং অপরে 
বিষ্ুদৃত নামে খ্যাত। উভগ়ব পক্ষে টানাটানির পর বিঞ্ু- 
দুূতগণের জয় লাভ হয় এবং শবদেহকে উত্তরদিকে লইয়! 
গিয়৷ চিতার উপর শায়িত করে। মুখাগ্রিকালেও অঙ্গল-স্থত্র ও 
পঞ্চশীলমন্ত্র পাঠ করা হয়। সাধারণ ব্যক্তিদিগকে এক 
স্থানেই দাহ কর। হয়, কিন্ত ধনী ও পুরোহিতদ্দিগের দাহের 
পর সেই স্থানে একটা জাদী বা সমাধিমন্দির নির্মিত হুয় ; 
সুতরাং অপর ধনি-ব্যক্তিকে অন্তস্থানে দাহ কর! ভিন্ন গতি 


মগধ 
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মগধ 


নাই। মৃত্যুর ৭ দিন পরে শ্রাদ্ধ ও পরে পিওদান এনং ১৫শ | 
দিনে জ্ঞাতি-কুটুষ্বের ভৌজ হইয়৷ থাকে। প্রথম বৎসর 
তাহারা প্রতিমাসে মাঁদিক শ্রাদ্ধ কবে। পরে বতসরান্তে 
বাধিক শ্রা্ধ করিয়' থাকে । : 

ধনি-ব্যক্তিগণের চিতার উপর সমাধিমন্দির স্তাপিত হুয়। : 
উহাকে জাদী বলে। মন্দির মধ্যে তাহারা কোন শুভ দিনে 
প্রেতাত্মার তৃপ্তির নিমিত্ত একটা ক্ষুদ্র বুদ্ধমুন্তি, নানাবিধ 
খাগথদ্রব্য ও বস্্রাদি রাখিয়া রাখিয়া আইসে। গভভিণীর মৃত্যু 
বিশেষ 'অমঙ্গলজনক। তাহাদের বিশ্বাস, এরূপ গভিণী 
ভূতযোনি প্রাপ্ত হয়। তাহার মুক্তির জন্য তাহার৷ অবস্থায় 
বুদ্ধগয়ায় পিও দেয় 1 

গর্ভিণনীকে দাহ করিবার পূুর্ব্বে তাহার গর্ভ বিদ্বারণ 
করিয়। গর্ভস্থ শিশুকে বাহির করিয়া লয় এবং ভ্রণটাকে মৃত্তি- 
কায় প্রোথিত করিয়া পরে গর্ভিণীর দ্বাহকার্্য সমাধা করে। 

ভূতযোনিতে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কোন 
অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু ঘটলে সেই আত্ম ভূতযোনি প্রাপ্ত 
হয় বলিয়! বিশ্বীস। ওঝাগণ মন্ত্র দ্বার। ভূতাবেশ প্রতিষেধ 
করিয়৷ থাকেন। 

বিস্ৃচিকা, বসন্ত প্রভৃতি রোগের প্রাছূর্তাৰ হইলে তাহার 
জ্বালা কুমারী ও শীতল! দেবীর পুজা করে। কখন কখন 


বুদ্ধসংকীর্তন ও রক্ষাকালীর পুঁজ! করিয়া থাকে । গবাঁদির |. 


মড়ক উপস্থিত হইলে মত্যনারায়ণপুজ৷ অনুষ্ঠিত হয়। 

তাহারা সাধারণতঃ ক্কষি, পুলিশপ্রহরী, শুষ্ক মত্ম্ত- 
বিক্রয় ও রন্ধন কাধ্য দ্বারা জীবিক। উপার্জন করে। কেহ 
কেহ শিক্ষালাভ করিয়। ব্যবহারাজীবের কার্য করিতেছে। 
বুদ্ধান্ত্রীগণ ও কোন কোন পুরুষ এলোপাখিক ও টোটকা 
ওষধপ্রয়োগে চিকিৎসাবিগ্যার প্রসার করিয়াছে। 

নরনারীগণ সাধারণতঃ হিন্দুর মত ধুতি বা সাঁড়ী পরি- 
ধান করে। কখন কখন বমণীগণকে থামিনামক বস্ত্র ও 
ওড়ান। ব্যবহার করিতে দেখা যায়। রমণীগণ অলঙ্কারপ্রিয় | 
দেশীয় বাহু ও নাথং নামক রৌপ্যালস্কার ব্যতীত তাহার! 
হিন্দুর পচ্ছন্দ মত জড়োয়৷ অলঙ্কার প্রভৃতি ধারণ করিতে 
ভাল বাসে। এক্ষণে তাহার! বাঙ্গালীর নাম গ্রহণ করিতে 
শিখিয়াছে, মধ্যে মধ্যে. ছুএকটী আরাকানী শবের প্রয়োগ 
দেখা যায়। 
মগজ (পারসী ) মস্তিষ্ক, মজ্জা। 
মগজী (পারসী ) কিনারা, ধার। 
মগধ (পুং) মগি-অচ, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ, মগং দীর্ঘং 
দরধাতি ধা-ক, বা কগুপাদি মগধ-অচ। প্রাচীন জনপদভেদ । 


মহাভারতে লিখিত আছে, এই দেশের লোক সকল অতি- 
শয় ইজিতজ্ঞ। 

“ইঙ্গিতজ্ঞাশ্চ মগধাঃ প্রেক্ষিতজ্ঞাম্চ ফোশলাঃ। 

অর্ধোক্তাঃ কুরুপা্চশালাঃ শাল্যাঃ কৃৎস্সান্থশাসনাঃ ॥৮ 

(ভারত ৮।৪৫।৪৮ ) 

বর্তমান বেহার প্রদেশ পুর্বরালে মগধনামে খ্যাত ছিল। 
খথেদে এই স্থান কীকট নামে উক্ত হইয়াছে । অথর্ববেদে 
মগধ নাম দৃষ্ট হয়।  ভগবান্‌ অনুর সময়ে এই স্থানে তীর্থ 
যাত্র। ব্যতীত আগমন নিষিদ্ধ ছিল ।* 

ইহার সর্ব প্রাচীন নগরীর নাম গিরিব্রজ, কুশাত্মজ বস্থ 
এই নগরটা স্থাপন করেন । এই স্থান গঙ্গ'ও 'শোণনদের সঙ্গম- 
স্থলে অবস্থিত । [ গিরিব্রজ দেখ ] গিরিব্রজে রাজা জরাসন্ধ 
রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। 

জরাসন্ধের পর তদ্বংশীয় বাৃদ্রথগণ বহুকাল এখানে 
রাজত্ব করেন, তৎপরে শুনকবংশ ১২৮ বর্ষ অধিকারে বাখিয়া 
ছিলেন? ইহার পর এখানে ৩৬০ বর্ষ শৈশুনাগবংশ রাজত্ব 
করেন। এই বংশীয় বিশ্বিলার-রাজের বাঁজত্বকালে বুদ্ধদেব 
আঁবিভূতি হন। তীহার বিশুদ্ধ ধর্মোপদেশ শ্রবণে মগধপতি 
বিশ্বিসার মুগ্ধ হন, -তৎপুত্র বৌদ্ধধন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন । 
বিশ্বিসারের সময় গিরিব্রজের পার্বন্তী রাজগৃহে মগধের রাজ- 
ধানী ছিল। [ রাজগৃহ দেখ । ] নন্দবংশের সময় পাটলিপুত্ 
নগরে রাজধানী স্থানাত্তরিত হয়। ][ পাটলিপুত্র দেখ । ] 

পুরাণমতে, নন্দবংশ ১০০ বর্ষ, তৎপরে মৌধ্যবংশ ১৩৭ 
বর্ষ, তৎপরে শুঙ্গবংশ ১১০ বর্ষ, তৎপরে কথ্বংশ ৪৫ বর্ষ 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। | 

যে সময়ে মাকিদনবীর আলেকসান্দার পঞ্চনদ আক্রমণ 
করেন, সে সময় এই মগধ “প্রাচ্য” (7888) রাজ্য বলিয়া 
খ্যাত ছিল এবং ইহার সমৃদ্ধি শুনিয়৷ তীহার মগধজয়ে ইচ্ছা 
হইয়াছিল, কিন্তু তাহার সেনানীবর্ণের অভিমত না হওয়ায় 
তিনি সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। [আলেকদন্দার 
'৪ প্রিয়দর্শী দেখ । ] 


+* “মগধঃ অঙ্গদেশস্থঃ কীকটদেশঃ__ 
“কীকটেষু গয়া পুণ্যা। নদী পুণ্যা পুনঃপুনা। 
ইত্যুক্ত1 গয়াদীনামেব পুণ্যত্ব অন্তেষামপুণ্যত্বং, প্রত্যুত পাপজনকত্বং, 
“অঙ্গবঙ্গকলিঙ্গান্ধ ন্‌ গত্বা' সংস্কীরমর্তি মিতাণ দেবলোক্তেট, তীর্ঘযাত্রা- 
ব্যতিরেকেনৈতান্‌ গত্ব! তন্রৈব চিরমুধিত্ব৷ গঙ্গাগমনং প্রায়শ্চিত্ত তদশজৌ 
পুনরুপনয়নং অতিচিরবাসে তু-_পুনরুপনয়নং কৃত্ব। চান্দরীয়ণং কর্তব্যম্‌।” 
( প্রায়শ্চিভ্বিবেক ) 


মগধ 


গুপ্তসম্রাটগণও মগধে রাজত্ব করিতেন, পুষ্পপুরে 
তাহাদের রাজধানী ছিল। খুষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৬ষ্ শতাব্দ 
পর্য্যন্ত তাহারা শাসনদণ্ড পরিচালন করিয়াছিলেন। হুণপতি 
তোরমাণ ও পরে মালব্পতি যশোধরন্মার অভ্যদয়ে গুপ্তপ্রভাৰ 
খর্ধ হইয়াছিল। কান্যকুজে হর্ষবদ্ধন সম্রাট হইলে, মাধব- 
গুপ্ত তাহার মিত্ররূপে মগধে রাঁজত্ব করিতে থাঁকেন। হ্র্ষ- 
দেবের মৃত্যুর পর মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্য সেন মহারাজা- 
ধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্ত তাহার পর মগধরাজ্য 
ছুই অংশে বিভক্ত হয়, পশ্চিমাংশে মৌথরি ও পূর্বাংশে 
গুপ্তরাজগণ সামান্ত নৃপতিরূপেই রাজত্ব করিতে থাকেন। 
ুষ্টীয় ৮ম শতাবে গৌড়ে আদিশূরের অভ্যুদয়ে মগধ তাহার 
অধীনত! স্বীকার করিয়া ছিল বটে, কিন্তু তিনি বহুকাল নিজে 
শাসনে রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিষ্বা বোঁধ হয় না । তাহারই 
সময়ে পালবংশীয় প্রথম রাঁজ। গোপাল প্রজাপুঞ্জের সাহায্যে 
মগধ অধিকার করেন। এই সময় হইতে মগধ “বিহার” নামে 
খ্যাত হয়। খুষ্টীয় ১২শ শতাব্দ পথ্যন্ত পালবংশীয় রাঁজগণ বিহারে 
রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালবংশীয় শেষ নৃপতি গোবিন্দ 
পালের পর গৌড়াধিপ বল্লালসেন কিছু দিন মগধ স্বীয় 
অধিকারে রাখিয়াছিলেন, তৎপুত্র লক্মণসেনের সময় মগধ বা 
বিহার মুসলমাঁনদিগের করকবলিত হয়। মুসলমানদিগের 
অভ্যদ্রয়ের পুর্ধবে মগধের স্থানে স্থানে মানবংশীয় রাজগণ 
রাজত্ব করিতেন এবং শাকদ্ীপী ব্রাহ্মণগণ তাহাদের সভায় 
প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন, তাহা! তাৎকাঁলিক শিলালিপি 
হইতে জানা যাঁয়। [বিহার দেখ । ] 

মগধে হিন্দুগণের একটা প্রধান তীর্থ গয়া৷ অবস্থিত । 
বুদ্ধাবিভাবের পূর্বব পর্য্যন্ত এখানে হিন্দুধর্ম প্রবল ছিল। 

বুদ্ধ ও তাহার শিষ্যগণের চেষ্টায় ক্রমে মগধে বৌদ্ধ- 
ধন্ম প্রবর্তিত হয়। যদিও নন্দরাঁজগণ ও তৎপরবর্তী চন্ত্রগুপ্ত 
হিন্দু ও জৈনধর্ম্বের পক্ষপাতী. ছিলেন, কিন্তু মৌধ্যবংশীক় 
সমাটু অশোকের সময় এখানে বৌদ্ধধর্ম রাজকীয় ধর্মরূপে 
প্রচারিত হইয়াছিল। আবার অশোকের পৌত্র দশরথের 
সময় এখানে জৈন আজীবকগণের সম্মান দৃষ্ট হয়। গুগু- 
সম্রাগণের সময় এখানে বৈদিক ধর্ম পুনঃ প্রচারিত হইতে 
থাকে এবং সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তাহার 
সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। 
সৌরধন্মও প্রবন্তিত হইয়াছিল। পাঁলরাজগণের সময় তান্ত্রিক 
বৌদ্ধধর্ম এখানে প্রাধান্ত লাঁভি করিয়াছিল। তীহাঁদের 
সময়েই মগধের অন্তর্গত নালন্দা বিহারে বৌদ্ধযতিগণের 
বিশ্ববিগ্ভালয় স্থাপিত হইয়াছিল। 


[৬৮৪ ] 


গুপ্তরাঁজগণের সময়ে এখানে 


মুনলমান্রো আপিয়াও 


মগধ 


নত 


এখানে সেই বৌদ্ধপ্রভাব দর্শন করেন এবং তীাহাদেরই 
প্রভাবে এখান হইতে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধকীন্তি বিলুপ্ত হয ধু 

মগধে গয্পা, পুনঃপুনা নদী, চযবনের আশ্রম ও রাজগৃহ 
বন এই কর়টাই প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়৷ হিন্দু, বৌদ্ধ ও ১ 
দিগের নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছে । 

“কীকটেষু গয়া। পুণ্য নদী পুণ্যা। পুনঃপুন । 

চ্যবনন্তাশ্রমং পুণ্যং পুণ্যং রাজগৃহং বনম্‌ ॥” 

( বায়ুপুরাণীয় গয়ামা* ) 
মগধ মুসলমানাঁধিকারে আসিলে ইহার সর্বপ্রাচীন স্থান 
রাঁজগৃহেও মুসলমানেরা আস্তানা করেন, এবং এ অঞ্চল 
মুসলমান-তীর্থ বলিয়া! গণ্য হয়। এখনও অনেক ধার্মিক 
মুসলমান রাজগৃহে মক্ছুম দর্শনে গমন করিয়। থাকেন। 
[ রাজগৃহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ॥ ] 
ভবিষ্য-ব্রহ্ষখগ্ুনামক পৌরাণিক গ্রন্থে লিখিত আছে,__- 
“মগধের উত্তর সীমা গণ্ডকী নদী যথায় পতিতপাঁবন হরিহর 
বিরাজমান, দক্ষিণে বিহারের পার্্স্থিত শিবনদী, পশ্চিমে 
ভোঁজদেশের নিকটবত্তী চারল গ্রাম এবং পুর্বসীমায় গঙ্গার 
দক্ষিণাংশে অবস্থিত কৃর্্যপুর। কলিকালে এখানকার 
লোকেরা! আচারহীন হুইবে। শাকদ্ীগী ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণপুত্র 
শান্বের কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিয়া এই মগধে আসিয়া বাস 
করেন। ইহীরা আযুর্ধেদপরায়ণ ও সর্ব সাধারণের নিকট 
সন্মানিত। জীবিকানির্বাহের জন্ত এখন ইহারা নানাদেশে 
গিয়। পড়িয়াছেন। ইহারা অগ্রহায়ণ মাসে শুক্লাষ্টমীতে স্থর্য্য- 
ব্রত করিয়া -থাকেন, এ ছাড়া মগধে বহুদংখ্যক কুড়মি 
জাতির বাস। ইহার! ক্ষার প্রস্তুত করিয়া থাকে । এখানে 
চণকাদি সমীধান্ত ঘথেষ্ট জন্মিয়া থাকে । 

“কলিকালে কিছুকাল যবনপ্রভাব হইবে ।. তৎপরে 
সমুদ্রগামী অগ্নিবর্ণ জাতি আসিয়া মগধ অধিকার করিবে । 
তাহাদের যত্রে গঙ্গাতীরে অনেক অক্টালিক! নির্মিত হইবে । 

'মগধে প্রার তিন হাজার গ্রাম, তন্মধ্যে সাতাশটা মুখ্য । 
ইহার মধ্যে পুর্বভাগে পাঁচটা, পশ্চিমে সাতটা, দক্ষিণে 
আঁটটী ও উত্তরে সাতটী অবস্থিত। তন্মধ্যে গঙ্গার দক্ষিণ- 
তীরে নীলকঞ্'বিরাজিত বৈকু্, ফুৎকার, গণ্ডকী পার্থে 
সরস, গঙ্গার নিকট জাফর, কানার, বিজয়পুর, সেরপুর, 
ন্বীনাবাদ, তরল।, বিফুলা, সাহাজ, ফুল্লারি, লৌহবন্ধন, 
চিরায়, গুণয়। শৃরঙ্গিয়া, নরহন, রামপুর, হাজিপুর, ভগ, 
গন্ধার ও লালগঞ্জ। মগধের রাজধানীর নাম পাটলিপুত্র |” 

বাস্তবিক এখনও. পাটলিপুত্র বা পাটনা বেহারের সর্ক- 
প্রধান সহর বলিয়া! পরিগণিত । [পাটলিপুত্র ও পানা দেখ] 


মগর 


[] ৬৮৫ ] 


মগরা 


২ মগধ-দেশবাসী লোক । (ক্লী) ৩ পিগ্ললীমূল। (বৈদ্যকনিণ) 
মগধজ] (স্ত্রী) পিগ্ললী, পিপুলগাছ। ( বৈগ্যকনিণ) 
মগধা (স্ত্রী) মগধস্তনামা দেশ উৎপততিস্থানত্বেনাস্ত্স্তা ইতি 
“অর্শ-আদিভ্যোহচ*, স্বিয়াং টাপৃ। পিগ্ললা। ( রত্রমাল। ) 
মগধায় (ব্রি) মগধে ভবঃ গহাদিত্বাৎ ছ। মগধ-দেশোভ্ভব | 
মগধেশ্বর (পু) মগধস্ত তদাখ্যদেশস্ত ঈশ্বরঃ। ১ জরাসন্ধ- 
রাজ। ( হেম) ২ মগধদেশের অধিপতি মাত্র । 
“প্রাক্‌ সন্নিকর্ষং মগধেশ্ব রস্ত নীত্ব! কুমারীমবদত সুনন্দা ।” 
( রদ্ধু ৬২০ ) 

মগধোভ্ভব। (ভ্ত্র) মগধে উদ্ভবে। যন্তাঃ। ১ পিগ্ললী। (রাজনিণ) 
(ত্রি) ২ মগধদেশজাত। 

মগধ্য, পরিবেষ্টন। এই ধাতু কগ্াদি, পরশ্মৈৎ সক সেট, 
লট. মগধ্যতি। লুঙ অমগধীৎ। 

মগন্দ ( পুং) মগং পাপং দদাতি দা-ড, পৃষোদরাদিত্বাৎ মুম্চ। 
কুশাদী। (নিরুক্ত ৬২২) 

মগদি, দাক্ষিণাত্যের মহিন্থর রাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত 
একটী তানুক। ভূপরিমাণ ৩২* বর্গ মাইল। এই স্থানের 
দক্ষিণপৃর্বতাগে অর্কবতী নদী প্রবাহিত। স্থানীয় সাবন- 

- ছুর্গ ও ভৈরবদুর্গ নামক গিরিশিখরছয় বহু প্রাচীনকাল 
হইতেই ছূর্গ দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। চোলরাঞ্জবংশ, বিজয়- 
নগররাজগণ এবং গৌড় সর্দারের সময়ে-সময়ে এই সম্পত্তির 
আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন । 

২ উক্ত তালুকের সদর এবং একটা গওগ্রামরূপে পরি- 
ণৃত। অক্ষ» ১২৭৫৭২০+উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৭০১৬১০ পুঃ। 
১১৩৯ খুষ্টাব্বে জনৈক চোলরাজ এই নগর 'প্রতিষ্ঠ করেন। 
ৃষ্টী় ১৬শ শতান্দে বঙ্গলুরের গৌড় সর্দার ইন্মড়িকেম্পে 
গৌড় এই নগর অধিকারপুব্বক এথানে স্বীয় বাসোপযোগী 
এক্টী প্রাসাদ নিন্নীণ করেন। ১৭২৮ খুষ্টান্বে মহিহ্গরের 
হিন্দুনরপতি গৌড়-সর্দারকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া শ্রীরঙ্গ- 
পত্তনে লইয়। যান এবং তথায় স্বীয় শাসনসীম। বিস্তার করেন। 
নগরের উন্তরদিক্স্থ গণ্ডশৈলের ঢালু দেশে একটা ছূর্গ 
আছে। কিম্পে গৌড়ের প্রতিষ্ঠিত সোমেশ্বর মন্দির অগ্াপি 
ভগ্মাবস্থায় বিদ্ধমান রহিয়াছে । 

মগণ (পুং) ছন্দঃশান্ত্রোক্ত সর্বগুরুক বণত্রক্, 'মন্ত্রিগুরুঃ, 
ছন্দের লক্ষণে “ম” এই অক্ষর থাকিলে তিনটা বর্ণ গুরু 
জানিতে হইবে । | 
মগর, নেপালের যোদ্ধুসম্প্রদীয় বা জাতিভেদ। ইহারা 
আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাঁকে বটে, কিন্তু 
এখনও অনেকে তিব্বতীয় ভাষ। ব্যবহার করে ও তিব্বতীয় 
জা 


১৭২ 


আদব কায়দায় এবং লামাদিগের উপদেশেও যথেষ্ট বিশ্বাস 
রাখে । ইহাদের আকৃতি প্রকৃতিতে তাতার-ভাব বিজড়িত । 
তবে নেপালে অপর কল জাতির সহিত ইহার স্থানীয় ভাষায় 
কথাবাত্ত। বলিয়া থাকে। তিব্বতীয় ভাষ৷ ব্যবহার করিলেও 
সকলেই ভারতীয় অক্ষরেই লেখাপড়া করে, ব্রাঙ্গণের 
পৌরোহিত্য স্বীকার করে ও গোমাংস কেহই স্পর্শ করে ন!। 
ইহারা প্রথমে সিকিমে বাস করিত, তথা হইতে লেপ,চা 
জাতি কর্তৃক মেচি ও কুণীনদীর পশ্চিমাংশে এবং তথা! হইতে 
আবার লিশ্বুজাতি কর্তৃক পশ্চিমদিকে অরুণ ও দুদ্‌কুশীর 
পরপারে বিতাড়িত হইয়াছে । এখন কালীনদীর উভয়কুলে 
মগর জাতির বাস। অনেকেই নেপালরাজের সৈশ্ুভূক্ত ও 
সকলেই রাজভক্ত। ইহাদের মধ্যে ১২টী থাক্‌ আছে, নিজ 
থাক মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান প্রচলিত নাই। 

মগরতলাও (মকরতীর্ঘ) করাচী জেলাস্থ উষ্ণপ্রঅবণযুক্ত 
একটা বুহৎ সরোবর । মুসলমানদিগের কাছে “মগরপীর+ ৰা 
পীর মজ্ঘ' নামে খ্যাত। করাচার প্রায় সাড়ে তিন ক্রোশ 
উত্তরে অবস্থিত। ইহ। দৈর্ঘ্যে ১৫* গজ ও প্ররস্থে প্রায় ৮০ 
গজ হইবে, কিন্তু ইহারই মৃধ্যে দ্বিশতাধিক বৃহ্ৎকাক় কুস্তীরের 
বাম। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, মহিষ ভিন্ন অপর সকল 
জীবই এ সকল কুস্তীরের থাগ্ভ। সরোবরের তীরে একটা 
জীবহত্য। করিলে, ভূমিতে তাহার রক্তপাত হইবামাত্র দলে 
দলে কুস্তীরেরা আসিয়া তাহা লইবার চেষ্টা করে এবং 
প্রম্পরে ভীষণ যুদ্ধ করিতে থাকে । মাংসাহার শেষ হইলে 
সকলেই জলমধ্যে অন্তহিত হয়। 

সরোবরের তীরে পীরমজ্ৰের মস্জিদ আছে। সিম্ধু- 

প্রদেশবাসী হিন্দু-মুসলমান মাত্রেই এই পীরকে ভক্তি করেন 
এবং অনেকে পীরদর্শনে আসিয়া থাকেন । অনেকেরই বিশ্বাস, 
এখানে শবের গোর দিলে মৃহাপুণ্য হয়, তাই প্রতিবর্ষে 
শত শত লোক এখানে গোর দিতে আসে। গোরস্থানে 
বহুবিধ সমাধি দৃষ্ট হয়। 

মগরা, বাঙ্গালার হুগলী জেলার অন্তঃপাতী একটা নগর। 
ত্রিবেণী তীর্থের পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষাণৎ ২২৫৯৫ উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৮৮২৫ পুঃ। এখানে ইঠ্ট-হগ্ডিয়া-রেলপথের 
ষ্টেসন আছে। স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যের জন্ত এই 
স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। রেল-স্টেসন অতিক্রম করিলে রাজা 
চন্দ্রকেতুর জাঙ্গাল নামক বিস্তৃত মৃত্তিকার আলি দৃষ্টিগোচর 
হম্স। উহা এক্ষণে জঙ্গলে পুর্ণ হইয়া গিয়াছে । স্থানায় 
প্রবাদ, রাজ। চন্দ্রকেতু স্বীয় কন্ঠার বিবাহ কালে গঞ্গাতীর 
পর্য্যন্ত এই বিস্তীর্ণ পথ প্রস্তত করিরা দ্েন। এখানকার 


মগী 


[| ৬৮৬ ] 


মঘর 


বালুক| গৃহনিন্মীণের বিশেষ উপযোগী, উহা “মগরার বালি, 
নামে খ্যাত। 

মগরা হাট, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটা 
গপ্গ্রাম। কলিকাঁত৷ হইতে ডায়মণ্ড হারবাঁর যাইবার ই, 
বি, এন, আর রেলপথের উপর অবস্থিত। এখানে উক্ত 
রেল কোম্পানীর একটা ষ্েসন আছে। এই স্থান পার্খবর্তী 
গ্রামসমূহের বাণিজ্যকেন্দ্ররূপে গণ্য। 

মগল (পুং) গোত্র-প্রবর্তক খষিভেদ। (প্রবরাধ্যায় ) 

মগানন্দ, পঞ্জাব প্রদেশের সিরমুর রাজ্যস্থ শিবালিক পর্বতের 
একটা গিরিসন্কট | 
পৃঃ। এই  গিরিপথ অতিক্রম করিয়া মার্ক উপত্যকায় 
উপনীত হওয়া যায়। ১৮১৫ খুষ্টাব্বের গোরা যুদ্ধের সময় 
এই গিরিসঙ্কটের পার্খববন্তী নাহুন নামক স্থানে ইংরাজ- 
সেনাদল ছাঁউনী করিয়াছিল। 

মগী, আধ্য, শক, বাহিলক, পারন্ত, চারিশ্ম প্রভৃতি জাতির 
আদি পুরোহিতগণ “মগ” বা “মগী” নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা 
ুরধ্য, চন্ত্র, পৃথী, অগ্নি, জল ও বায়ুর পৃজা। করিতেন। হিরো।- 
দোতাস্‌ ইহাদিগকে পর্ধতোপরি জুপিটার বা ইন্দ্রের উপাসনা 
করিতেও দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, অসুর 
(438১571%08) দিগের নিকট হইতে তাহারা বীণাপাণি 
(ড্০০০৪) ও বরুণের (07018) উপাসন। করিতে শিথিয়াছেন। 

স্রাবো বর্ণন। করিয়াছেন যে,পারসিক পুরোহিতগণ পূজার্থ 
কোন দেবগরতিমা বা বেদী নির্মাণ করিতেন না, তাহারা 
জুপিটাররূপে দেটী ও 'মিথ” নামে সৃধ্যের উপাসনা করিতেন । 
কেহ কেহ কাগ্তিকের পুজাও করিত। মিথ (বৈদিক মিত্র) 
দেবই এই সম্প্রদায়ের কুলদেবতা। জরৎুস্্ বা জোরো-অষ্টার 
এই মিত্রপুজার অধিকাংশ রীতিনীতি পরিবর্তন করিয়া অগ্নি 
পূজ। প্রচার করেন, তাহাতে আদি মিত্রপুজকদিগের ' সহিত 
তাহার বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু জরতুস্ত্রের জয় হইয়াছিল, অল্প 
লোকই আদি মিত্রপূজার পক্ষপাতী ছিলেন, তাহারাও শেষে 
জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। [ ভোজক ত্রাঙ্গণ দেখ।] 
যখন বাবিলনের সিংহাসনে মিদীয়বংশ অধিষ্ঠিত, সে 

সময়ে প্রায় ২২৩৪ খুষট পুর্ববান্ধে কাল্বীয়ায় অগ্নিপুজক মগী- 
দিগের মত প্রবন্তিত হইয়াছিল, তাহ! জরথুস্ত্র মতেরই সংস্কীর 


বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই মতে পঞ্চভূতের উপাঁসনাই. 


প্রধান এবং অগ্নিদেবই উপাসনার মূল । 

এ দেশে যেমন যাজনক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন 
জাতির আঁধকার নাই, অগ্রিপুজক মগীদিগের অধিকারও 
সেইরূপ ছিল। কোন ভক্ত ব৷ উপাসকই এহ মগপুরোহিতের 


অক্ষাৎ ৩০০৩২ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৭১৯” 


সাহাঁধ্য ভিন্ন কোন দৈবকর্ম করিতে পারিত না। বলি, 
হোঁম, মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি সমস্ত অনুষ্ঠানই একমাত্র পুরোহিতই 
সম্পন্ন করিতেন, রাঁজা হইতে প্রজাসাধাঁরণে সকলেই দ্রব্যাদি 
সরবরাহ করিত ও দর্শকরূপে তাহাদের ক্রিয়াকাঁণ্ড দেখিতে 
পাইত মাত্র। পারশ্তপতি দরায়ুস্‌ এই অগ্নিপূজকগণের 
যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিলেন । অর্ভক্ষত্রের (47125758 
[,0060109%00৭) সময়ে তাহার! অধিপতিগণকে তাহাদের 
মতে দীঙ্সিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ শ্রতিহাসিক রলিন্সন্‌ 
অধ্যাপক ওয়েষ্টারগার্ড মগীধর্ম্মের উৎপত্তি জরতুক্্র মত হইতে 
সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন । 
[পারস্ত ও ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ । ] 
মণ্ড (পুং) শাকদ্বীপবাসী ব্রাহ্মণ । [মগ দেখ।] 
মগ্ডন্দী (ভ্ত্রী) মগ্ডন্দী নামক পিশাচী বিশেষ । (অথর্ব ২১৪২) 
মগোরি, বোম্বাই প্রেসিডেন্দীর মহিকান্থা বিভাগের অন্তর্গত 
একটা ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সামস্তরাজ ঠাকুর 
হিন্মংসিংহ রাঠোরবংশীয় রাজপুত । ইহার! ইদরের রাজাকে 
বার্ষিক ৯০২ টাকা কর দিয়! থাকেন। 
মগ্ন (তরি) মস্জ-ক্ত (ওদিতশ্চ। পা ৮২৪৫) ইতি নিষ্ঠা 
তকারস্ত নত্বং (স্কোঃনংযোগাগ্যোরত্তে চ। পা ৮।২২৯ ) ইতি: 
সলোপঃ, চোঃ কুত্বঞ্চ। স্নাত, জলান্তঃপ্রবিষ্ট, জলে ডোবা ॥ 
“কেন স্থষ্টং কথং জাতং মগ্রাবাবাং জলে স্থিতৌ |” 
( দেবীভাগ* ১৬২৫ ) 
মঘ, ১ কৈতব। ২ দ্যুতক্রীড়াদি। এই অর্থে অকণ। ৩ গতি । 
৪ নিন্দা। ₹ আরম্ভ। সক” ভ্যাদিৎ আত্মনে* সেট. ইদ্দিৎ। 
লট. মজ্বতে । লোট. মজ্বতাং। লুঙউ্‌ অমভি্বিষ্ট | 
মঘ, ভূষণ। ভাঁদিৎ পরন্মৈৎ সক সেট, । ইদ্দিৎ। লট, মজ্ঘতি। 
লোট্‌ মজ্বতু । লিট. মমজ্ৰ। লুউ. অমজ্বীতৎ। 
মঘ (পুং) মঘি-অচ১ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ।. ১. দ্বীপবিশেষ । 
(মেদিনী )২ দেশবিশেষ, মঘনামক শ্রেচ্ছদিগের স্থান ।.(ক্লী) 
৩ পুষ্পবিশেষ । ৪ধন।  “ইজ্দ্রো মধানি দয়তে” (খক্‌ 
৭২১৭ ) “মঘানি মংহনীয়ানি ধনানি” (সাঁয়ণ ) ৫ মগরাক্গণ। 
[ শাকদ্বীপ ও ভোজক ত্রাঙ্গণ দেখ ।] 
মঘর, উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
গও্গ্রাম। আমী নদীতীরে অবস্থিত।  অক্ষাত ২৬৪২৫ উঃ 
এবং দাঁঘিৎ ৮৩০১১ পৃঃ ॥ এই স্থানে অনেক প্রাচীনত্বের 
নিদর্শন পাওয়। যায়। কিংবদন্তী আছে, কপিলবাস্ত মহা- 
নগরীর ধ্বংস হইলে পর, বৌদ্ধধতিগণ এই নগরে আসিয়া 
অবস্থান করে। | ূ 


আনী নদ।র দগ্গিরকূলে নগরের পুর্বভাঁগে প্রসিদ্ধ হিন্দু 


মঘব€, 


ও মুসলমান-পুজিত ধর্ম প্রবর্তক কবীরের* সমাধিস্তত্ত বিদ্ব- 
মান আছে। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে বিজ্লি খান্‌ এই রোজ! নির্মাণ 
করাইয়া দেন। পরে পুনরায় ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে নবাব ফিদাইখান্‌ 
কনক উহা সংস্কৃত হয়। ইহার কিছু দক্ষিণে কবীরের উদ্দেশে 
স্থাপিত একটা হিন্দুতীর্থ ও মস্জিদ আছে। হিন্দুগণ প্র 
কবীরতীর্থে গমন করিয়৷ থাকেন। 

নগরের মধ্যভাগে ১৭শ শতাব্দের মুসলমান-শাসনকর্তী 
কাজী খলীল্-উর্-রহমানের সমাধি-মন্দির বিদ্যমান আছে। 
ইহার ঠিক পশ্চিম দিকে একটা ছুর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর 
হয়। উহা মঘর-রাজবংশের কীত্তি বলিয়া কথিত। এতত্তিন্ন এই 
ছূর্গের চডুষ্পার্খ্বে এবং তথ হইতে কবীর রৌজার সমীপ দেশ 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে অনেকগুলি ইষ্টকস্ত,প বিস্তৃত আছে। 

মঘরের এক ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে শীর্ষার তাল নামক 
দীর্ঘিকার পুর্ব কুলে মহাস্থান ডিহি নামক বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ 
পড়িয়া আছে। এ ধ্বংসরাশির উপর শীর্ষারাও গ্রাম অব- 
স্থিত। এই গ্রামের ৪ শত কিট্‌ পুর্বে, একটা ইষ্টকনির্মিত 
স্তংগ দেখা যায়। লোকমুখে শুনা যার, বুদ্ধদেব প্র স্থানে 
মস্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন। সেই মহাস্থতিরক্ষার জন্য 
পরে তথায় একটা স্তপ নির্মিত হইয়াছে। উক্ত স্ত,পের 
৩ শত ফিটু উত্তরপূর্ব ৫৭ ফিট্‌ পরিধিযুক্ত আর একটা 
বৃহৎ স্তপ বিগ্কমান আছে। যেখানে বুদ্ধদেব ছন্দকের 
নিকট বিদায় গ্রহণ করেন, তথায় সা অশোক কর্তৃক যে 
স্তপ নির্মিত হইয়াছিল, ইহাই মেই মহান্তপরূপে নির্দিষ্ট 
হইছে । এই ধ্বংস স্তঃপের ৩৭* ফিট উত্তরে আরও একটা 
ইষ্টক্ত,প দৃষ্ট হয়। রি স্থানে শাক্যবুদ্ধ রাজ-পরিচ্ছদ 
পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই ঘটন! চিরম্মরণীয় করিবার 
জন্য তথায় যে স্তুপ নির্মিত হর, তাহাই বর্তমান স্তংপে প্রদর্শিত 
হই থাকে। এই স্ত,পের ৫৫০ ফিট, দক্ষিণপূর্ে পৈঠান 
ডিহি নামক বিস্তীর্ণ স্তুপ বিরাজিত আছে। আলোচনা 
দ্বারা উহা কএকটাকে বৌদ্ধবিহার. বলিয়া স্থিরীকৃত 
হুইয়াছে। মঘর-নগরের ৩ ক্রোশ উত্তরে কোপ নাঁমক গ্রামে 
কোপেশ্বর শিবমন্দির ও কএকটা ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান আছে। 
মঘব€ (পুং) মঘবৎ (মঘবা। বহুলং। প। ৬৪১২৮) ইতি পক্ষে 
তু আদেশঃ, খ ইৎ। ইন্ত্র। | 
£একে। বৈ রক্ষিত। চৈব ত্রিদিবং মঘবানিব।”(ভারত ৩৪৫১০) 
২ দনুর পুএ্রভেদ। 


* হিন্দুদিগের নিকট কবীরদাঁস ও ৮১ নিকট 1821. 
নামে খ্যাত। 


মঘ। (স্ত্রী) মহ-ঘ, হস্ত ঘত্বং। 


[ ৬৮৭ ] মঘ। 


“মরীচিম ঘবাংশ্চৈব ইরাগর্ভশিরাস্তথ| 1৮ ( মতম্তপু* ৬১৮) 
্ত্িয়াং ডীপ্‌। মঘবতী ইন্দ্রাণী। 


মঘবন্‌ (পুং) মন্থতে পুজ্যতে ইতি মহ- ুজায়াং “শ্বনুক্মন্‌ 


পুষন্‌ শ্রীহন্সিতি । উপ. ২১৫৮) নিপাতনাৎ হস্ত ঘ, অবুগাগ- 
মশ্চ। ইন্দ্র। 
“ছদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্তায় মঘব! দিবম্‌। 
সম্পদ্বিনিময়েনোভো দ্ধতুভূবিনদ্বয়ম্‌॥৮» (রঘু ॥২৬) 
২ জিনদিগের দ্বাদশ চক্রবর্তীর অন্তর্গত চক্রবনিবিশেষ। 
(হেম) ৩ সপ্তম দ্বাপরের ব্যাস। 
“মঘব৷ সপ্তমে প্রাপ্তে বশিষ্টস্বষ্টমে স্থৃতঃ1(দেবীভাগণ ১/৩।২৮) 
মঘবন্‌ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে “মঘোনী+ এইরূপ পদ হয়। 
১ ওষধবিশেষ। (ধরণি ) 
২ অশ্বিন্তাদ্ি সপ্তবিংশ নক্ষত্রের অন্তর্গত দশম নক্ষত্র । এই 
নক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ। এই নক্ষত্র অধোমুখগণ। 
“মূলাশ্লেষ। কৃত্তিক। চ বিশাখা ভরণী তথ|। 
মঘা পুর্বাত্রয়ঞ্ণৰ অধোমুখগণঃ স্বৃতঃ ॥৮ (জাতকাভরণ ) 
মঘানক্ষত্রে জন্ম হইলে দেবারিগণ হয়। শতপদ চক্রা- 
মুসারে নামকরণ করিতে হুইলে প্রথমাদি পাদে ম, মি, মু, 
মে, এই চারিটা অক্ষর আদিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথমপাদে 
ম, দ্বিতীয় পাদে মি, তৃতীয়পাদে মু এবং চতুর্থ পাদ মে এই 
রূপ আগ্ক্ষর হইবে। 
মঘানক্ষত্রে জন্ম হইলে সিংহরাশি হয়। এই নক্ষত্রের 
প্রথম তিন দণ্ড গণ, এই গণ্ডে দি কেহ জন্ম গ্রহণ করে, 
তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ কর। বিধেয়। 
“সর্বেষাং গণ্ডজজাতানাং পরিত্যাগে। বিধীয়তে |” (কোণ্ঠীপ্রণ) 
মঘানক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতবালক বিবাদশল, 
সিংহবিক্রম, সুন্দর লোচনসম্পন্ন, প্রতাপশীল, অল্পসস্ততিযুক্ত, 
বনিতাবিরোধী, অন্পধন ও বিগ্ভাসম্পন্ন এবং রাজসেবক 
হইয়া থাকে। 
মঘানক্ষত্র ইন্দুরজাতীয়। ইহার আকৃতি লাঙ্গল সদৃশ, 
এবং পঞ্চতারকা যুক্ত। 
“লাঙ্গলাকৃতিনি পঞ্চতারকে চাঁরুকেশি পিতৃভে শিরোগতে। 
নীলনীরদবিনিন্দিলোচনে বুশ্চিকাদ্ধিগলিতং কলাশতম্‌ ॥» 
(কালিদীসকৃত রাত্রিলগ্রনিরূপণ ) 
আষ্টোভরী মতে-_মঘা, পূর্বযন্তনী ও উত্তরফন্তুনী 
নক্ষত্রে জন্ম হইলে মঙ্গলের দশ! জানতে হইবে । এই দশার 
পরিমাণ ৮ বৎসর, প্রতি নক্ষত্রে ২ বসর ৮ মাস। প্রতি 
নক্ষত্রের পাদে ৮ মাস এবং গতি দণ্ড ১৬ দিনও গ্রতিপদে 
১৬ পল হয়। 


মঘা ত্রয়োদশী 


বিংশোত্তরীমতে : মঘানক্ষত্রে জন্ম হইলে কেতুর দশায় 
জন্ম হয়। এই দ্শীর ভোগকাল৭ ব্থসর। . 
মঘানক্ষত্রে যাত্রা করিতে নাই, এই নক্ষত্রে যাত্রা করিলে 
মৃত্যু হইয়া থাকে । যদি এই নক্ষত্রে র্যাধি হয়, তাহা হইলে 
রোগীর মৃত্যু অবস্তন্তাবী। 
“ম্ঘাভরণীহুস্তেঘু মূলে ক! জরিতোহপি বৈ। 
মৃত্যুমাপদ্যতে সোহুপি নাত্র কাঁধ্যা বিচারণা ॥৮ 
| (হারীত ২স্থা* ৪ অণ) 
এই শব্দ বহুবচনাস্তও দেখিতে পাঁওয়! যায । 
পকৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদষ্তাং মঘাস্বিন্দোঃ করে রবিঃ | 
যদ তদ| গজচ্ছায। শ্রাদ্ধে পুণ্যেরবাপ্যতে ॥» (ভিথিতত্তব) 
অঘাত্রয়োদশী (ক্্রী) মঘ! দশম-নক্ষত্রং  মঘাযুক্ত। ত্রয়োদণী 


মধ্যপদলোপিকর্ম্ধাণ। : মঘানক্ষত্রযুক্ত ভাদ্রমাসের কৃষ্ণা- 
ত্রয়োদশী । : এই ত্রয়োদশীতে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ অবশ্ত- 


কর্তব্য। এই শ্রাদ্ধ মধু ও পায়স দ্বারা করিতে হচ্। 

“প্রোষ্পদ্যাম তীতায়াঁং মঘা যুক্তাং ভ্রয়োদশীং। 

প্রাপ্য শ্রান্ধং হি কর্তব্যং মধুন! পায়সেন চ॥ 

যৎ কিঞ্চিন্মধুনা মিএং প্রদদ্যাত, ত্রয়োদশীম্‌। 

তদপ্যক্ষযমেব স্তাঘর্ষাস্থ' চ মঘাস্থ চ॥৮ ( তিথিত স্ব) 

মধু পায়স দ্বারা করিতে অসমর্থ হইলে মধুষুক্ত যে কোন 
বিহিত দ্রব্য দ্বার! আাদ্ধ করিবে। 

এই শ্রাদ্ধ সকলেরই অবশ্তকর্তব্য এবং ইহাতে শুদ্রেরও 
অধিকার আছে। 

“মঘাধুক্তা চ তত্রাপি শস্তা রাজংস্ত্রয়োদশী। 

তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ শ্রাদ্ধং মধুন। পায়সেন চ ॥-- 
অত্র যত শ্রাদ্ধং তন্মধুযোগেন বা অক্ষয়ং ভবে, অতএব 
মন্ধুবচনে যৎ কিঞ্চিন্সধুনা মিশ্রমিত্যনেন মধুমাত্রযুক্তত্ব- 
মুক্তং, অতোহত্র স্থৃতরাং শৃদ্রস্তাধিকারঃ।” (তিথিতত্ব) 

মধু ও পায়স দ্বার! শ্রাদ্ধ করিলে তাহা অক্ষর হয়। 
পুত্রবান্‌ ব্যক্তি এই ত্রয়োদশীতে যে শ্রাদ্ধ করিবেন, তাহাতে 
তিনি পিওদান করিবেন না, পিও না| দিয়া শ্রাছ্ধের নিয়ম 
অনুসারে শ্রাদ্ধ করিবেন। 

“ভৌজঙ্গীং তিথিমাপাস্য যাবচন্দ্রার্কসঙ্গমম্‌। 

তত্রাপি মহতী পুজ। কর্তব্য পিতৃদৈবতে । 

খক্ষে পিগপ্রদ্ধানন্ত জ্যেষটপুত্রী বিবর্জায়েৎ ॥৮ 
পিতৃদৈবতে খক্ষে মঘায়াং__ 

“পিগুনিবাপরহিতং বত্ত, শ্রাদ্ধং বিধীয়তে। 

স্বধাবাচনলোপোহত্র বিকিরস্ত ন লুপ্যতে। 

অক্ষধ্যং দক্ষিণা স্বস্তি সৌমনস্তং ষথাত্তিতি ॥৮ (তিথিতত্ব) 


মঘাভব (পুং ) মধায়াং ভবঃ। 
২ ম্ঘানক্ষত্রে জাতমান্র। | ফিতে 
মঘাভূ (পুং) মধায়াং ৩... উকি ত-. 
ক্ষিপ্‌। শুক্রাচাধ্য। (ত্রিকাৎ ) চি 
মঘিয়। ডোম, বাঙ্গালাবাসী নিকষ্শ্রেণীর নাতনি; ৮ 
তি) (ডোম রখ 118 
মঘিয়ান?, পঞ্জাবপ্রদেশের বঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটা নগর 
ও বিচারন্দদর। অক্ষীণ ৩১১৬৪ উঃ এবং ! দ্রাঘিৎ 
৭২০২০৫৫% পৃঃ পার্শ্ববর্তী রঙ্গ নগরে গমনাগমনের জন্য 
একটী পাক। রাস্তা আছে। উভয় নগরই এক মিউনিসি- 
পালিটার অধীন। নয 
এই নগরের প্রায় ১॥০ ক্রোশ দূরে চন্দ্রভাগা নদী প্রবা- 
হিত। গ্রীষ্ম খতুতে ী নদীর খরোরা৷ শাখ৷ জলে পুর্ণ হইয়া 
নগরপার্খ দিনা প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন নদী-তীরবর্তী 
ঘাট ও বৃক্ষ কল তীরভূমির শোভা! বুদ্ধি করে। 
চন্দ্রভাগা। নদীর বালুকাময় উপত্যকা দেশ পরিত্যাগ 
করিয়া একটী অধিত্যকাভূমির প্রান্তদেশে মঘিয়ানা নগর 
স্থাপিত। এখানে বিচারসদর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি বঙ্গ 
নগরের পূর্বসমৃদ্ধির অনেক হ্বীস হইয়াছে । এক্ষণে কান্দাহার 
প্রভৃতি আফগান নগরের যাবতীয় কাজ এই নগরে সমাহিত 
হইয়া থাকে । সাবান, অশ্বসজ্জা, এবং প্রসিদ্ধ যুরোগীয় 
কুলুপকার চারসের অনুকরণে নিন্মিত কুলুপ ও পিত্তলের 
বাসনের জন্য এই স্থান সমধিক বিখ্যাত । 
মঘেরা) উঃ পঃ প্রদেশের মথুর! জেলার অন্তর্গত একটা নগর। 
অক্ষাঁণ ২৭০৩৪ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৭*৩৭৫২পুঃ॥ এখানে 
পার্বর্তী গ্রামমমূহের উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটা 
বিস্তৃত হাট আছে। 
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র 2) ৪ 
চিন রনির দিবা?» তা দি” ০৮ বানি, এ রই টুল 


মঘী (ভ্ত্রী) মঘা তদাখ্যনক্ষত্রং উৎপত্তিকারণতয়াহস্ত্যস্ত। 
ইতি মঘা-অর্শ-আদিত্যাদচ, গৌরাদিত্বাৎ ভীষ্‌॥ ধান্তভেদ- 
আউসধান। ( মেদিনী ) 


মঘোনী (ভ্ত্রী) মঘোনঃ পত্বীতি মঘবন্‌ স্ত্রিয়াং ডীষ, এরি 
চজল্প্রসারণম্‌। ইন্দ্রাণী রঃ 
মন্কল ক (পুং) ১ খষিভেদ। ২ যক্ষভেদ | (ভারত ও ৩পৎ ৮৩) 
মঙ্কনর, (মঙ্গ কদর) সিলেবিস্‌ দ্বীপবাসী জাতিবিশেষ। ্ 
যুরোগীয়গণের নিকট ইহারা মাকাসর ( 11862859৮) নামে 
খ্যাত। উক্ত-দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপদ্বীপতাগে ইহাদের বাস। 
১৫২৫ খুষ্টাব্দে খন -পর্ত,গীজগণ এই দ্বীপে প্রথম পদার্পণ ঞ 
করে, তখন তাহারা এই জাতিকে লিখিত ও কথিত ভাষায় 
উন্নত দেখিয়াছিল। তৎকালে ইহাদের ভাষান্যাী রর 


1) রর রি 
2২: 


অঙ্গ 


[ ৬৮৯ ] 


মঙ্গরোল 


 মালাও প্রচলিত ছিল। হহার! বুগী জাতিকে পরাভূত করিয়া 
দ্বীপপুঞ্জবাসা সাধারণের নয়ন আকৃষ্ট করিয়াছিল । 
দ্বীপবাসীর মধ্যে ইহারাই প্রথমে ইস্লামধর্ম্মে দীক্ষিত 
হয়। পর্ত,গীজদিগের আগমনসময়েও ইহারা ইস্লাম-ধন্মসেবী 
ছিল, কিন্ত উহার ৮* বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬০৬ খুষ্টা্ধের 
মধ্যে যব ও মলয়বাসী-মিসনরীগণের সাহায্যে ইহারা খৃষ্টান্‌ 
ধর্মে দীক্ষিত হয়। ওলন্াজদিগের সহিত বিবাদে লিগ 
হহৰার পর ইহারা ১৬৬৯ খুষ্টান্দে পরাজিত হইয়! ওলন্দাজ- 
গণের বস্ততা স্বীকার করে। 
মঙ্কনর জাতির বাসভূমি কখন কখন মস্কসরদ্বীপ নামে 
উক্তহুয়। যেখানে ওলন্দীজগণ রটার্ডাম নগর ও দুর্গ স্থাপন 
করে, তাহাও মঞ্কনর নামে অভিহিত । অক্ষাণ ৫৭৪৫ দঃ 
এবং ১১৯২১ ৩১ পুঃ। 
মঙ্কলর নগর একটা প্রসিদ্ধ বন্দররূপে গণ্য। ওলন্দীজ 
নাবিকগণের শুভাগমন হইতেই এখানকার বাণিজ্য প্রসার 
বৃদ্ধি হয়। স্থানীয় দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি, অষ্ট্রেলিয়া, চীন 
ও স্থুমাত্র। প্রভৃতি স্থানের সহিত এখানকার প্রভূত বাণিজ্য 
আছে। ১৭৪৭ খুষ্টান্বে ওলন্দাজ গবর্মেন্ট শুকগ্রহণ রহিত 
করায় এখানকার বাণিজ্যের উন্নতি হইয়াছে । 
মন্কি (পুং) মকি-ইন্‌। ধনেচ্ছ বণিকৃভেদ। (ভাৎ্শাস্তি১৭৭অঃ) 
মন্কিল (পুং) দাবাগ্ি। 
মন্কু (পুং) মকি-উন্। সঞ্চলদ্গতিক, চলদগতিবিশিষ্ট। 
*“স সোমাতিপুতো মন্কুরিব চচার” ( শতগ্ব্রাৎ 0৫181১১ ) 
মঙ্কুর (পুং) মন্কয়তি ভূষয়তাঁতি মকি-বাহুলকাছুরচ,। মুকুর, 
দর্পণ। ( অমরটাক। ভরত ) 
মজ্ষন (ক্লী) মজ্ষ-লুট । জজ্ঘাত্রাণ। (হারাবলী ) 
মডক্ষু (অব্য*) মথি-উন্, পৃষোদরাদিত্বাং খস্ত ক্ষত্বং। 
১ ভৃশার্থ। ২ শৈত্ত্য। 
“যন্বস্তিনঃ কটকটাহতটান্মিমজ্কো- 
মঙ্ষুদপাতি পরিতঃ পটটৈরলানাং।” (মাঘ ৫৩৭ ) 
মঙক্ত্‌ (ত্রি) মজ্জতি স্নাতি ইতি মস্জ-তচ, (মস্জিনশোর্বলি। 
পা 9১/৬০) হতি নুম্‌। ন্বানকর্তা । 
মঙ্খ, (বা মঙ্খক ) জনৈক বিখ্যাত কৰি। বিশ্বাবর্তের পুত্র 
ও মন্মথের পৌত্র। ইনি অলঙ্কারসর্বাস্ব, মঙ্খাকাশ ও শ্রীক্- 
চরিত্র নামক গ্রন্থত্রয় প্রণয়ন করেন। ৰ 
মঙ্গ, পাব্ধতীয় জাতিবিশেষ। হহারা কিরাতজাতির অস্ত- 
ভুক্তি। [কিরাত দেখ] 
মঙ্গ (পুং) মঙ্গতি সর্পতীতি মগি-অচ.। 
চলিত নোকার গলুহ। 
4411 


নৌকাশিরোভাগ, 


মঙ্গমপেষ্ট), দাক্ষিণাত্যের নিজামরাজ্যের অন্তর্গত একটা 
নগর। গোদাবরী নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষাৎ 
১৮১৩ উঃ এবং দ্রাঘি* ৮০*৩৫ পৃঃ।॥ এই নগরের চারিদিকে 
বেলে পাথরের স্তস্ত বিরাজিত আছে। অনেকে প্র স্তস্তশ্রেণী 
দেখিতে এখানে আগমন করেন। তত্ডিন্ন একটা মৃত্ভিকা- 
নিশ্মিত কেল্লা হহার প্রাচীনত্বের পরিচয় দিতেছে । 

মঙ্গরাজ, নিঘণ্ট,প্রণেতা। 

মঙ্গরুল, বেরার রাজ্যের বাসিম জেলার অন্তর্গত 
তালুক। ভূপরিমাণ ৬৩৪ বর্গ মাহল। 

মঙ্গরল, বেরার রাজ্যের অমরাবতী জেলার অন্তর্গত 
নগর। এখানে হিন্দুর বসবামহ অধিক । 

মঙ্গরূলগীর, বেরাররাজ্যের বাসিমজেলার অন্তর্গত একটী 
নগর এবং মঙ্গরূল তালুকের সদর । অক্ষাণৎ ২০* ১৯ উঃ 
এবং ভ্রাঘি ৭৭ ২৪২০ পৃঃ এখানে বদর উদ্দীন সাহেব 
ও সুনাম সাহেব নামক মুসলমান-পীরদ্বয়ের সমাধিমন্দির 
বি্মান থাকায় এই স্থান অন্য মঙ্গরূল নগর হহতে স্বাতন্ত্র্য 
রক্ষার জন্ত পীর আখ্যা লাভ করিয়াছে । এতত্তিন্ন এখানে 
আরও অনেকগুলি দর্গ। ও মসজিদ আছে । 


একটী 


একটা 


 মঙ্গরোতা১ পঞ্জাব প্রদেশের দেরা-গাজি খ। জেলার সানগড় 


তহণীলের অন্তর্গত একটী নগর। গান্গড় গিরিসহ্কটের 
মুখে প্রবাহিত নানগড় আ্োতন্বিনীর তীরে অবস্থিত। এখানে 
অশ্বারোহী ও পদাতিক সেনা-রক্ষার জন্য একটা হূর্গ আছে। 
মঙ্গরোল, বোম্বাই প্রেসিডেন্সার সৌরাষ্টর প্রান্ত বা কাঠিয়। 

বাড় বিভাগের জুনাগড় সামন্ত-রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর 
ও সমুদ্রতীরবত্তী বন্দর। অক্ষাৎ ২১* ৮ ডঃ এবং ভ্রাঘিৎ 
৭০৭১৪ ৩০% পুও। 

বহু প্রাচান কাল হহতেই এই নগরের বাণিজ্য খ্যাতি 
বিস্তৃত হহয়াছিল। ভৌগো[লক টলেমী 1০9051১5১4০ শব্দে 
এই বন্দরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখানকার মস্জিদ্‌ 
কাঠিয়াবাড় বিভাগের মধ্যে সব্বোৎকৃষ্ট । মস্জিদ্গাত্রে উৎকীর্ণ 
শিলাফলক হহতে হহার নিম্মাণকাল ১৩৮৩ খুষ্ঠাব জরান। যায়। 

এই নগর জনৈক মুসলমান সর্দারের সম্পত্তি। এসর্দার 
সাধারণে মঙ্গরোলের শেখ নামে প্রসিদ্ধ। হনি জুনাগড়ের 
নবাবকে বাধিক ১১৫০* টাকা কর দিয়া থাকেন। এখানে 
হস্তিদস্ত ও চন্দনকাষ্ঠের কারুকায্যুক্ত বাস্ক প্রভৃতি প্রস্তত 
হহ্‌র। থাকে । এহস্থানে স্থানায় লোক দ্বার নিম্মিত একটী ৬০ 
ফিট উচ্চ আলোক-বাটিক। আছে। উহা! বন্দর হহতে প্রায় 
৪ শত গজ পশ্চাতে অবস্থিত। প্রায় ৮ মাহল দূরবন্তী সমুদ্র- 
বক্ষ হহতে উহার আলোক রশ্মি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। 


১৭৩ 


মঙ্গরোল, রাজপুতনার কোটারাজ্যের অন্তর্গত একটী 
নগর। অক্ষা ২৫৭ ১৭ “উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬, ৩৫০১৫ পুঃ । 
১৮২১ খৃষ্টানদের ১ল! অক্টোবর তারিখে কোটারাজ মহারাও 
কিশোর সিংহের সহিত রাজমন্ত্রী জালিম্‌ সিংহের যুদ্ধ হয়। 
এই যুদ্ধে ইংরাজগণ জালিম্‌ সিংহের সহায়ত। করিয়াছিলেন 
যুদ্ধে রাজভ্রাত পৃর্থীমিংহ এবং ইংরাজপক্ষে কএকজন সেনানী 
আহত হন। এই নগরই তাহাদের রণরঙ্গের অভিনয়-ভূমি 
_ছিল।  ইংরাজ-সেনানীগণের স্মরণার্থ এখানে স্থৃতিস্তত্ত 
নির্মিত হইয়াছে। 

মঙ্গল, পঞ্জাবের অন্তর্গত একটা সামন্তরাজ্য। ইংরাজের রাজ- 
কীয় পরিদর্শকের তত্বাবধানে রক্ষিত। অক্ষা* ৩১০ ১৮ হইতে 
ও১* ২২উঃ দ্রাঘিৎ ৭৬* ৫৬ হইতে ৭৭* ৯ পৃঃ। ভূপরিমাণ 
১২ বর্গ মাইল। এই রাজ্য পূর্বে কহুলুর সর্দারের অধীন 
ছিল। পরে ১৮১৫ খুষ্টাবে গোর্থাদিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত 
করিয়া দেওয়ায় স্বাধীন রাজ্যরূপে গণ্য হয়। এখানকার 
রাণ। জিৎসিংহ অন্রিবংশীয় রাজপুত । এই বংশ প্রথমে মারবাড় 


প্রদেশ হইতে এখানে আসিয়া! রাজ্য স্থাপন করে। ইহারা ; 


ইংরাজরাজকে বার্ষিক ৭০২ টাকা কর দিয়! থাকে । 

মঙ্গল্‌, চিতোরাধিপ খুমানের পুত্র। বৃদ্ধ পিতাকে নিহত 
করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে 
অধিক দিন রাজ্যন্থ ভোগ করিতে হয় নাই, এই অন্ায়াঁ- 
চরণে বিরক্ত হইয়। সামন্তগণ একযোগে তীহাকে রাজ্য হইতে 


তাঁড়াইয়৷ দেয়। নিরুপায় মঙ্গল দেশবহিষ্কৃত হইয়! উত্তরমরু 


প্রদেশে গমন ও তথায় একটা রাজ্য স্থাপন করে। তাহার 
বংশধরগণ “মাঙ্গলীয়-গিছ্লোট্‌” নামে খ্যাত হইয়াছিল। 
মঙ্গল, জনৈক প্রাচীন কৰি। ইনি সাধারণে সাধু বিন্বমঙ্গল 
নামে পরিচিত। [বিদ্বমঙ্গল দেখ ] 
মঙ্গল (ক্লী) মঙ্গতি হিতার্থং সর্পতি মঙ্গতি ছুবদৃষ্টমনেনা- 
স্মাদ্ধেতি মগি ( মঙ্গতেরলচ.।  উণ্‌ ৫1৩০) ১ অভিপ্পেতার্থ- 
সিদ্ধি, অভীষ্টবিষয়ের সিদ্ধির নাম মঙ্গল । (তরি) ২ মঙ্গলবিশিষ্ট 
“মঙ্গলৈরভিষিঞ্চম্য তত্র ত্বং ব্যাপূতো। ভব |” (রামাণ২।২৩।২০) 
পর্য্যার়--ভাবুক, তব্য,কল্যাণ,তৰিক, শুভ,ক্ষেম, প্রশস্ত, 
ভদ্র, স্বশ্রে্ম, শিব,অরিষ্ট, কুশল, বিষ্ট, ভদ্র, শস্ত । (শব্বরত্বা*) 
“মঙ্গলার চ লোকানাং ক্ষেমাক্ন চ ভবায় চ। 
কল্যাণং মঙ্গলং ক্ষেমং শাতং শন্ম শিবং শুভম্‌ ॥৮(বৈদ্যকর*) 
২ সর্বার্থরক্ষণ। (মেদিনী ) 
মঙ্ঈলের লক্ষণ-_ 
“প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্তবিবর্জনম্। 
এতদ্ধি মঙ্গলং প্রোক্তং খষিভিস্তত্বদ[ভিঃ(একাদশীত) 


প্রতিদিন প্রশস্তকর্ম্বের আচরণ : এবং রো ্ 
ত্যাগই মঙ্গলপদবাচ্য । * /সজ 

মঙ্গলজনক ভ্রব্য-_ত্রহ্মবৈবর্তপুরাণে ইহার বিষয় এই পা. 
লিখিত আছে,__পুর্ণকুস্ত, দ্বিজ, বেশ্তা, শুরুধান্ত, দর্পণ, 
দধি, স্বৃত, মধু, লাজ (খই ), পুষ্প, দূর্ববা, আতপতঙুল, 
শর্করা, বৃষ, গজেন্দ্র, তুরগ, জলদ্রগ্রি, সুবর্ণ, পর্ণ, বিবিধ পরি- 
পন্ক ফল, পতিপুত্রবতী নারী, প্রদীপ, উত্তমমণি, মুক্তা, 
পুষ্পমাল।, সম্ভোমাংস ও চন্দন এই সকল দর্শন মঙ্গলজনক। 

বামে শুগাল, নকুল, শব এবং দক্ষিণে রাজহংস, ময়ূর, | 
খঞ্জন, শুক, পিক, পারাবত, শঙ্খচিল, চক্রবাক, কৃষ্ণসার, 
চমরী, শ্বেত চামর, সবৎসা ধেন্ু ও পতাকা, নানাপ্রকার 
বাদ্য, মঙ্গলধ্বনি, হরিসঙ্কীর্তন, ঘণ্টা ও শঙ্খ শব্ধ এই সকল 
মঙ্গলজনক। এই সকল বস্ত দর্শন করিয়া বা এই সকল 
দ্রব্যের নাম স্মরণ করিয়! যাত্রা করিলে মঙ্গল হয়।*% .. 

আরও লিখিত আছে যে, বামে শব, শিবা, পূর্ণকুস্ত, নকুল, 
পতিপুত্রবতী দিব্যাভরণভূষিতা৷ সাধবী স্ত্রী, শুর্ুপুষ্প, মাল্য, 
ধান্া, খঞ্জন, দক্ষিণদিকে জলদগ্ি, বিপ্র, বুষভ; গজ, সবৎস। 
ধেনু, শ্বেতাশ্ব, রাজহংস, বেস্তা, পুষ্পমাল্য) পতাকা, দধি, পায়গ, 
মণি, সুবর্ণ রজত, মুক্তা, মাণিক্য, সগ্ধোমাংস, চন্দন) মধু; 
দ্বত, কৃষ্ণমার, ফল, লাজ, স্িগ্ধান+ দর্পণ :গুক্লোৎপল, পদ্মবন, 
শঙ্খচিল, কোরক, মাজ্ার, পর্বত, মেঘ, ময়ুর, শুক; সার, 
শঙ্ঘ, কোকিল ও বাগ্ধবনি এই সকল শুনিয়া ব৷ দেখিয়া 
যাত্রা করিলে সকল দিকে মঙ্গল হয়। চি 
(ত্রহ্মবৈবর্তপুত শ্রীরুষ্ণজন্মথ* ৭” অ*). | 


* "পূর্ণকুস্তং দ্বিজং বেষ্ঠাং শুক্রধান্যঞ্চ দর্পণম্‌। 
দধ্যাজ্যং মধু লাজঞ্চ পুষ্পং দুর্ব্বাক্ষতং শিবম্‌ & 
গজেন্ং তুরগং হুলদগ্রিং সুবর্ণকম্‌। 
পর্ণঞ্চ পরিপক্কানি ফলাঁনি বিবিধানি চ॥ 
পতিপুত্রবতীং নারীং প্রদীপং মণিমুত্তমম্‌ ॥ 
মুক্তাং প্রহ্ুনমালাঞ্চ সদেযামাংসক চন্দনম্‌ ॥ 
দদর্শৈতীনি বস্ত,নি মঙ্গলানি পুরো মুনে। 
শুগালং নকুলং চাষং শবং বামে শুভাবহম্‌ ॥ 
রাজহংসং মযুরঞ্ণ খঞ্জনঞ্চ শুকং পিকম্‌ ॥ 42 
পারাবতং শঙ্থচিন্নং চক্রবাকঞ্চ মঙ্গলম্‌ ॥ 27 
কৃষ্ণসারঞ্চ স্ুরভীং চমরীং শ্বেতচামরম্‌ বর টা ্‌ 
ধেনুং বৎসপ্রযুক্তাঞ্চ পতাকাং দক্ষিণে শুভাম্‌। টা 
নানা ্রকারবাদাঞ্চ শুশ্রাব মগলত্বনিমূ। ... 
হরিশব্ত সঙ্গীতং ঘণ্টাশঘধবনিস্তখা। ২ 
দৃষ্টা অদ্া জগগম হর্েপ ভাত মন্দির... 1. 
ৃ (ব্রক্ষবৈবর্তপুত গণপতিথ* ১৬ অঅ ঠা 


[ ৬৯১ ] 


মঙ্গল 


১১ টি ইউ উনি উস সিটি উট 02 2 ০ 


“লোকেহস্মিন্‌ মঙ্গলান্যন্টৌ ব্রাহ্মণে। গৌনু তাশনঃ। 

হিরণ্যং স্পিরাদিত্য আপে! রাজ। তথাষ্টমঃ ॥ 

এতানি সততং পন্তেন্নমস্ত্েদচ্চয়েত্ততঃ। 

প্রদক্ষিণন্ত কুবর্বীত তথা চায়ুর্ন হীয়তে ॥” 

( মতস্তস্ক্ত মহাতন্্ব ৪৩ পটল ) 
ব্রাহ্মণ, গাভী, অগ্নি, হিরণ্য, ঘ্বৃত, আদিত্য জল, ও রাজ। 
এই ৮টা বস্তু জগতে মঙ্গলজনক, এই সকল দ্রব্যের পূজা, 
অর্চন! ও প্রদক্ষিণ করিলে আযুরদ্ধি ও নানাপ্রকার মঙ্গল হয়। 
বর্ভেদে মঙ্গলপ্রশ্ন করিতে হইলে এইরূপ জিজ্ঞাস! 
করিতে হয়। 
 *ক্রাঙ্গণান্‌ কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্রবন্ধুমনাময়ম্‌। 

বৈশ্তং ক্ষেমং সমাগম্য শুদ্রমীরাগ্যমেব চ ॥” 

( কু্মপুৎ উপবি* ৯১ অ০) 

ব্রাহ্মণের মঙ্গলপ্রশ্ন করিতে হইলে কুশল, ক্ষত্রিয় ও 
বন্ধুর অনাময়, বৈশ্তের ক্ষেম এবং শূদ্রের আরোগ্য জিজ্ঞাসা 
করিতে হয়। 

( পুং) ৩ গ্রহবিশেষ, মঙ্গলগ্রহ, পর্ধ্যায়__অঙ্গীরক, ভৌম, 
কুজ, বক্র, মহীস্থৃত, বরধাচ্চি, লোহিতাঙ্গ, খোনুখ, খণাস্তক, 
আর, ক্র,রদৃক্‌, আবনেয়। ( জ্যোতিস্তত্ব) 

ইহার রক্ত গৌরমিশিত বর্ণ ও দক্ষিণ দিকৃ। এই 
গ্রহ পুরুষ, ক্ষত্রিয়জাতি, সামবেদী, তমোগুণ, তিক্তরস, 
মেষরাশি, প্রবাল ও অবস্তিদেশের অধিপতি, মেষবাহন, 
চতুরস্গুলপ্রমাণ, আরক্ত মাল্যবসন, ভরদ্বাজ মুনির পুত্র, 
চতুূজ, শক্তি, বর, অভয় ও গদাধারী এবং সুষ্যাভিমুখ। 
ইহার অধিষ্ঠাত দেব কান্তিকেয় ও প্রত্যধিদেবতা৷ পৃথিবী । 
এই গ্রহ পিত্তপ্রকৃতি, যুবা, ক্তুর, বনচাঁরী, মধ্যাহৃকালে প্রবল, 
গৈরিকাদি ধাতুর স্বামী,ভূমিচারী,কিঞ্চিদ্‌ অঙ্গ হীন,কটুরসপ্রিয়, 
তাঅবর্ণ এবং রক্তদ্রব্যের স্বামী । ( গ্রহ্যাগতত্ব ও লঘুজাত* ) 

এই গ্রহের উৎপত্তি-বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে এইবূপ লিখিত 


আছে,_-একদা সর্ধবংসহা বস্থমতী ভগবান্‌ বিষ্ণুর আলোক- 
 সামান্ত রূপ দেখিয়। কামমোহিতা! হন। তৎপরে তিনি একটা 


যুবতীর রূপ ধারণ কুরিয়! বিষণণর শয্যাতলে উপস্থিত হইলেন। 
বিষণ তাহার অভিলাষ জানিতে পারিয়া তাহাতে নানাবিধ 
শূঙ্গার করেন। ইহাতে পৃথিবী মুচ্ছিতা হন। বিষণ এই 
অবস্থার পৃথিবীতে বীধ্যাধান করিয়া গমন করেন। এমন 
সমরে উর্ধনী সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। উর্বশী পৃথিবীকে 
তদবস্থা দেখিয়া তাহাকে জাগরিত করিয়! মুচ্ছণার কারণ 
জিজ্ঞানা করে । পৃথিবী তখন তাহাকে সমুদর বৃত্তান্ত বলেন, 
এবং ভগবান্‌ বিষুণর বী্ধ্য ধারণ করিতে নিতান্ত অশক্তা হইয়া 


০০৯-২২৯৯২২২-৯২৯২ ২ উড 
সা স্পা 


প্রবালের আকারে এ বীর্য পরিত্যাগ করেন। ইহাতে. 
তৎক্ষণাৎ প্রবালবর্ণ একটা পুত্র হইল। প্র পুত্র তেজে ন্ু্য্য- 
সদৃশ । এ পুত্রই কালে মঙ্গল নামে খ্যাত হুয়। 
( শ্রহ্মবৈবপ্তপুৎ ৯ অৎ ) 
পল্মপুরাণে লিখিত আছে, পুর্বে ভগবান্‌ বিষ্ণু ভ্রমণ 
করিতে করিতে তীহার গাত্র হইতে স্থেদবিন্দু পৃথিবীতে 
পতিত হয়। এই স্বেদবিন্দু হইতে একটা “লাহিতাঙ্গ 
পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। পৃথিবী এ পুত্রকে স্সেহপুব্ধক 
লালন পালন করেন। পরে এ পুত্র ত্রক্মার উদ্দেশে 
কঠোর তপস্তা করিয়া গ্রহত্ব লাভ করে। 
( পন্পুত স্বর্গথ* ১১অ০ ) 
মৎস্তপুরাণে লিখিত আছে, পুর্বে দক্ষকে বিনাশ কারবার 
জন্য ক্রোধান্বিত মহাদেবের ললাট-ফলক হুইতে পৃথিব।তে 
স্বেদরবিন্দু পতিত হয়। এ স্বেদবিন্দু হইতে অনেকবন্তু ও অনেক 
নয়নযুক্ত ভয়ঙ্করাকৃতি এক পুরুষ উৎপন্ন হয়। রী পুরুষ বীরভদ্র 
নামে খ্যাতি লাভ করে। বীরভদ্র কর্তৃক দক্ষষজ্ঞ সমুলে ধবংস্‌ 
প্রাপ্ত হইলে পর, মহাদেব তাহাকে বলেন, তুমি অদ্ভুত কম্ম 
করিয়াছ, আর লোকদাহের আবহক নাই, তোমার নাম 
অঙ্গারক হইল এবং তুমি গ্রহদিগের মধ্যে গপ্রথম হইবে। 
ষে ব্যক্তি চতুর্থীর দ্রিন তোমার পুজ। করিবে, তাহাদিগের 
রূপ, এরশ্বর্ধ্য ও আরোগ্য লাভ হইবে) ্‌ 
( মত্ন্তপু* অঙ্গারকব্রত ৬৮ অ ) 
কাশীথণ্ডে মঙ্গলের উৎপত্তি বিবরণ অন্য প্রকার লিখিত 
আছে, __পুরাঁকালে দাক্ষায়ণীর বিরহে কাতর হুইয়। মহাদেব 
উগ্র তপস্ায় প্রবৃত্ত হন। সেই তপস্তাকালে একদিন তাহার 
ললাটদেশ হইতে স্বেদবিন্দু ভূমিতে পতিত হয়। তাহাতে 
সহসা এক লোহিতাঙ্গ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ধরণী ধাত্রীরূপে 
প্র পুত্রটীকে পালন করেন। এই হেতু তিনি “মহীন্ৃত' খ্যাতি 
প্রাপ্ত হন। পরে সেই ভূমিস্থৃত বারাণসীন্ষেত্রে অল্গার- 
কেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ স্থাপনপূর্ববক অতি কঠোর তগন্ত। 
আরম্ভ করিলেন। সেই অঙ্গারকেশ্বর লিঙ্গ কম্বল স্বত র 
নামক নাগদ্বয়ের উত্তর ভাগে অবস্থিত। 
যতদিন পর্য্যন্ত ন৷ তাহার শরীর হইতে জলদঙ্গারবৎ তেজ 
নির্গত হইয়াছিল, ততদিন পর্যন্ত সেই মহাত্মা ভূমিস্থত 
উগ্র তগন্তায় লিপ্ত ছিলেন। তপস্তাকালে তাহার শরীর 
হইতে অঙ্গারতুল্য তেজ নির্গত: হইয়াছিল বলিয়া তিনি 
অঙ্জারক নামে খ্যাত হন। মহাদেব তাহার তপঃপ্রভাবে 
সন্তষ্ট হইস্স। তাহাকে মহৎ গ্রহপদ প্রদান করেন, ইহাই মঙ্গল- 
লোক । 


মঙ্গল 


মঙ্গনবার, চতুর্থী তিথিতে : উত্তরবাহিনী গঙ্গাজজনে ন্গান 
করিয়! ভক্তিভরে অঙ্গারকেম্বরকে প্রণাষ্ণ করিলে গ্রহ ভয় 
বিদুরিত হয়। এ ধন গ্রহ্ণতুল্য যোগ এবং গণেশের জন্ম দিন 
বলির উহ৷ পুণ্যজনক পর্ধদিনরূপে গণ্য । এই দিনে গণ- 


নাথের পুজ। করিলে বিস্বনাশ হয়। রারাপসীবাসী অঙ্গার- 


কেশ্বর-ভক্তগণ দেহান্তে অঙ্গারকলোকে গমন করেন। 
(কাশীবগ্ড ১৭৪-২১) 

বামনপুরাণে লিখিত আছে,_পুর্কে মহাদেব যখন 
অন্ধকান্থরকে বধ করেন, তথন তীছার আনন হইতে স্বেদ- 
বিন্ুপতিত হর, এই স্বেবিন্দ্ু হইতে অঙ্গারপুঞ্জাভ এক 
বালক উৎপন্ন হর, শর বালক উৎপন্ন হুইবামাত্র অত্যন্ত তৃষ্ঠার্ভ 
হইয়া! অন্ধকাঁনুরের রুধিব পান্শ করে। পরে ম্হাদ্দেব তাহাকে 
গ্রহদ্দিগের উপর আধিপত্য ও জগতের শুভাশুভের ভার 
অর্পণ করেন। ইহার নাম মঙ্গল হয়। (বামনপুরাণ ৬৭ অণ্) 

নবগ্রহস্তেত্রে ইহার স্তব এইবধপ লিখিত আছে, 

“ধরণীগর্ভসস্ভৃতং বিছ্যৎপুঞ্জনম প্রভম্‌ । 

কুমারং শক্তিহস্তধ্, লোহিতাঙ্ধং নযাম্যহস্‌ ॥”(নবগ্রহস্তোত্র) 

মঙ্গলগ্রহের অবস্থান অনুসারে মানবের খণ ও খণশোধ 
হইয়া! থাকে । মঙ্গলই একমাত্র ধণহর্ত।। মানব খণগ্রস্ত হইলে 
ভক্তিপুর্ববক মঙ্গলের এই স্তব পাঠ করিলে অচিরে ঞ্ণ-মুক্ত 
হইয়। থাকে । স্তব যথা -- 

“মঙ্গলো ভূমিপুত্রশ্চ খণহত্তা ধনপ্রদঃ। 

স্থিরাসনো মহাকায়ঃ সর্ব্কর্ম্মাবিরোধকঃ ॥ 

রোহিতো৷ লোহিতান্ষশ্চ সামগানাং কপাঁকরঃ | 

 ধরাত্মজঃ কুজে। ভৌমো ভূমিজে। ভূমিনন্দনঃ ॥ 

অঙ্গারকে। বম্শ্চৈৰ সর্বরোগাঁপহারকঃ। 

বুষ্টিকর্ত। চ হর্তা চ সূর্মকামফলপ্রদ্বঃ ॥ 

এতানি কুজনামানি প্রাতরুখায় ষঃ পঠেৎ। 

খণং ন জায়তে তন্ত ধনমাপ্লোতি পুক্কলম্‌।॥ 

রক্তপুপৈশ্চ গন্ধৈশ্চ ধৃগদীপাদিভিস্তথা। 

মঙ্গলং পুজয়েস্তক্ত্যা মঙ্গলেহহনি সর্বদা ॥ & 

খণরেথাঃ প্রকর্তব্যা অঙ্গারেণ মদ! বুধৈঃ | 

প্রোগ্ছয়েদামপাদেন খণং তন্ত বিন্গ্তি ॥ 

মঙগলায় নমন্তভাং নমস্তে খণহারিণে। 

পুত্রপৌত্রপ্রদাত্রে চ মঙ্গলায় নমোনমঃ ॥ 

খণার্থে তৎপ্রপরোহহমখ্ণং কুক মে বিভো!। 


এতৎ কৃত! ন সন্দেহে! খণং হত্ব। ধনী ভবেৎ 7 স্কন্দপুরাণ) | 
তন্বাদি দ্বাদখভাবে মন্গলগ্রহ থাকিলে নিয়লিখিত. রূপ ) 
মিত্র ও স্বীয় রাশি সম্বন্ধে জানিতে হইবে।. 


ফল হইয়৷ থাকে। 


[ ৬৯২] 


_জন্মলগ্ে মঙ্গল নি কুক ও 
এবং তাহার গুহাদেশে ভগন্দর ৰা অর্শ অথবা অন্ত কো 


রোগ থাকিবে। তাহার নাভি উচ্চ এবং মধ)ভাগের_ 
কোন অংশ বিকল হৃইবে। এই /. সর্বদা রে 
নিরুট নিন্দনীয় হইবে। 


মতান্তরে-_মঙ্গল লগ্রস্থ হইলে জাতসস্তান ানযাবস্থা রি 
উদররোগী ও দশনরোগী, কুশান্গ, কৃষ্ণবর্ণ, খল ও. সর্বদা 
শ্লেম্বধুক্ত হইবে। তাহার মন সর্বদা! চঞ্চল থাকিবে । 
সে নীচ লোকের সেবা এবং নিরত মলিন ও ছিননবন্ত্ গর্ি এ 
ধান করিয়া থাকিবে ও সর্ব স্থখে বঞ্চিত হইবে |... 

ধনস্থানে মঙ্গল থাকিলে ক্ৃষিজীবী, বাণিজ্যকারী, বক্তা, 
প্রবাসবাসী, অল্পধনশালী, সাধুকাধ্যে নিরত, ও দ্যুতক্রীড়ায় 
আসক্ত হইয়া থাকে। মতান্তরে-_জন্মকালে যদি মঙ্গল 
ধনস্থানে থাকেন, তাহা হইলে মনুষ্য ধাতুন্রব্যবিষয়ে বিবাদ- 
পরায়ণ, প্রবাসী, অল্পনবিশিষ্ট, ক্ষীণচিত, দ্যুতকর, সহি, 
কষিকাধ্যকরণে সম্থ, ক্রয়- -বিক্রয়শীল, লুব্ধচিত্ব ও সর্বদা 
অল্প স্থথভোগী হইবে। 

মঙ্গল সহোদরস্থানে থাকিলে তাহার ভ্বাতার বিনাশ 
হয়, কিন্ত এ মঙ্গল যদি উচ্চ গৃহস্থিত হন, তাহা হইলে 
দীর্ঘজীবী ও রাজা! হয়। ভূমিজাত দ্রব্য দ্বারাই তাহার 
প্রভূত ধনাগম হইয়া! থাকে। এ মঙ্গল নীচ গৃহস্থিত হইলে 
ধন ও সুখ নষ্ট হয়। 

মঙ্গল বন্ধুস্থানে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি 
বন্ধুহীন, ভূমিজীবী ও কৃষিজীবী হয় এবং বিদেশে কদম 
স্থানে অথব৷ পঙ্কিলময় গৃহে সর্বদ। বাষ করিয়। থাকে । 

মতান্তরে-_জাতবালকের জন্মকালে মঙ্গল বন্ধস্থানে 
থাকিলে জড়বুদ্ধি, অতি দীন, কুটিলমতি, কৃশশরীর, শ্লেম্মযুক্ত, 
রুষ্ণবর্ণ, চঞ্চলচিত্ত, নীচসেবাপরায়ণ, মলিন, ছিন্নবন্ত্রধারী, 
কল প্রকার স্থুখহীন এবং সর্বদা পাপকার্্যে নিরত থাকিবে | 
জন্মকালে মঙ্গল পুত্রস্থানে থাকিলে সে ব্যক্ত পুত্রহীন, 
ধনহীন ও দুঃখভাগী হইবে । এ৯ পুত্রস্থান যদ্ধি. মক্ধলের 
নিজ-গৃহ ৰা! তুঙ্স্থান হয়, তাহা হইলে নিন্দিত এক পুত্র 
জীবিত থাকে । 

জন্মকালে মঙ্গল শক্র-গুহ বা স্বীয় নীরাশিহ্িত ইন 

শক্র স্থানে থাকিলে জাত বালকের মৃত্যু হয়। যদি কোন 
রাজপুত্রের এই সময় জন্ম হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার 
রাজ্য নষ্ট হয়। নীচ বা৷ শক্র রাশিগত না হইয়া কেবল 
ষষ্টস্থ হইলে জাতককে রাজতুল্য করিয়া থাকে। বার উচ্চ, 
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মঙ্গল 


[ ৬৯৩ ] 


মঙ্গল 


- তাহার ভার্ধ্যা ব্যভিচারিণী হ্ইয়। 


ঘদি পত্রীস্থানে মঙ্গল থাকেন, আর এ সপ্তম রাশি বদি 


মঙ্গলের নীচগৃহ অথবা শক্রগ্রহের গৃহ হয়, তাহা হইলে 
তাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। 'আর এ স্থান যদি মঙ্গলের মিত্র- 
গ্রহের গৃহ হয়, তাহ। হইলে পত্রী অতিশয় চপল! ও কুরূপা 
হইয়া থাকে । বাভট মুনির মতে সপ্তম স্থান যদি মঙ্গলের 


ই নীচগৃহ হয় এবং তাহাতে মঙ্গল থাকেন, তাহা হইলে দ্বিতীয় 


পত্তীর নাশ ঘটিয়া থাকে । এ স্থান যদি আপনার গৃহ বা 
মিত্রগ্রহের গৃহ হয়, তাহা হইলে পত্রী জীবিতা থাকে । 


জাতবালকের জন্মকালে অষ্টম স্থানে মঙ্গল থাকিলে 
অস্ত্র, অগ্নি, রাজবিচারে অথব! ক্ষয়কাস,কুষ্ট, ব্রণ, অর্শ, গ্রহণী, 
এই সকল রোগের থে কোন রোগাক্রান্ত হইয়া তাহার 


মৃত্যু হয়। 
মঙ্গল ভাগ্যস্থানে থাকিলে মানব রোগী, বহুধন-জনপুণ্, 
কুৎসিত-বেশ ও শিল্পবিগ্ভায় অন্ুরক্ত হইবে। তাহার শরীর, 
নয়ন ও কেশ পিঙ্গলবর্ণ হইবে। 
মঙ্গল কর্মস্থানে থাকিলে মনুষ্য অস্ত্রজ্ঞ, সাহসিক, ভূম্যু- 
পজীবী, কর্মরহিত ও শক্রধনে অধিকারী হয়। 


একাদশ স্থানে মঙ্গল থাকিলে মানব পরের হিতকারী, 


রাজার ন্যায় গৃহমেধী,পপ্ডিত ও সম্পূর্ণ ধনসম্পন্ন হয়। কিন্তু এ. 
মঙ্গল উচ্চ স্থান-স্থিত হইলে মানব সাতিশয় সৌভাগ্য-সম্পন্ন, । 


ধৈর্য্যশালী, বাহুবল-সম্পন্ন, পুণ্যকর্মা ও অতিশয় লোভী হয়। 

মঙ্গল ব্যয়স্থানে থাকিলে মানব পাপাসক্ত হয়, 
থাকে । মতান্তরে-_ 
মঙ্গল দ্বাদশ স্থানে থাকিলে মানব পরধন-হরণে সর্বদা লোলুপ, 


: দ্রুতগমনকারী, সর্বদ! হাস্তযুক্ত, প্রচণ্ডস্বভাব ও পরললনা- 


বিহারী হয়, কিন্তু এই ব্যক্তি কখন সুখী হয় না। 
মকর রাশি মঙ্গলের উচ্চ স্থান, কর্কটরাশি নীচ স্থান। 


 মক্গল মকরে থাকিলে ৬০ কল! বলে বলীয়ান্‌ হয়, কর্কটে এক 


কল! বলও থাকে ন1। রবি,চন্ত্র ও বৃহস্পতি মঙ্গলের মিত্র এবং 
বুধ ও শনি শক্রু। এই শক্রত। ও মিত্রতা স্বাভাবিক। ইহা ভিন্ন 


হইয়া থাকে । দশাফলের সময় এই শক্রত। ও মিত্রতী সম্বন্ধে 


বিশেষ বিবেচনা করিয়া! ফলাফল নির্ণয় করিতে হয়। গ্রহ- 
গণের শয়নাদি দ্বাদশ ভাবের বিষয় বিচার করিয়া দেখা আব- 
. শ্তক। মঙ্গল গ্রহের শয়নাদি দ্বাদশ ভাবের বিষয় এইক্ধপ )-- 
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মতান্তরে : 
জাতবালকের জন্মকালে দশম স্থানে মঙ্গল থাকিলে মানব, 
দান্তিক, কোষহীন, শক্রুদিগের ভয়জনক, কামিনীগণের 
মনোহারী, ভূমিজীবী, ক্রৌধপরতন্ত্র, দেব, গুরু ও ত্রাক্ষণের : 
প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়। থাকে। 


এবং 


: শ্রহগণের অবস্থানান্গসারে তাৎকালিক শক্রতা ও মিত্রত৷ | 


১৭৪ 


শয়নভাবে মঙ্গল থাকিলে লম্পট, কৃপণ, সুখী, অতিশয় 
ক্রোধী, অত্যন্ত নিপুণ ও পণ্ডিত হইয়া থাকে । যদি শয়ন- 
ভাঁবস্থ মঙ্গল পঞ্চম স্থানে থাকে, তাহা হইলে প্রথম সন্তান 
বিনষ্ট এবং সপ্তমস্থানে থাকিলে প্রথমা পত্বীর' বিয়োগ হয়। 
এ মঙ্গল যদি শক্র-ক্ষেত্রগত হইয়া শক্র কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা 
হইলে হস্তকর্ণাদি ছেদন হইয়া থাকে । কিন্তুএ মঙ্গল যদি 
শনি ও রানুর সহিত মিলিত হয়, তাহা হহলে তাহার 
মস্তকচ্ছেদন হইয়। থাকে । শয়নভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে 
থাকিলে নানাবিধ রোগযুক্ত এবং শেষে কুষ্ঠ বা বিচর্চিকাদি 
রোগে প্রাণত্যাগ হইয়। থাকে । 

মঙ্গল উপবেশনভাবে থাকিলে মানব নরাধম, ধনবান্‌, 
ক্রুরকর্মনকারী, নিষ্ঠুর, জ্ঞাতিবর্জিত, পাপ-পরায়ণ, মহারোগী, 
দরিদ্র ও অবশ হইবে। যদি উপবেশনভাবস্থ মঙ্গল লগ্নে 
থাকে, তাহ। হইলে এই সকল ঘটনা নিশ্চয় ঘটিবে। এই 
উপবেশনভাবে নবম ও দশম স্থানে থাকিলে সমুদয় সম্পপ্ডি 
এবং পুত্র ও স্ত্রী নাশ হইয়৷ থাকে । তবে যদি অনেক শুভ- 
গ্রহ ও মিত্রগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, তাহা হইলে তাহা- 
দিগের বলাবল অনুসারে ইহার বিপরীতও হইয়। থাকে । 

নেত্রপাণিভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে থাকিলে চক্ষুহীন, স্ত্রী, 
পুত্র ও ধনরহিত এবং দরিদ্র হয়। এই ভাবস্কিত মঙ্গল 
লগ্ন ভিন্ন অন্ত স্থানে থাকিলে সকল সুথ এবং পুত্র, স্ত্রী ও ধন- 
লাভ হইয়। থাকে ; পরন্ধ অঙ্গপন্ধিতে বেদন। এবং ব্যান, সর্প, 
অগ্নি ও জলে সর্বদা ভয় হয়। দ্বিতীয় ও সপ্তমস্থানে 
থাকিলে ভূমিজীবী, ধনহীন ও পত্বীর নাশ হয়। 

প্রকাশনভাবে মঙ্গল থাকিলে ধনবান্‌, ক্ষণিক সুখযুক্ক, 
বামলোচনে ক্ষতাদিচিহ্ন এবং নিশ্চয় উচ্চস্থান হইতে পতন 
হইকা থাকে । এ ভাবস্থ মঙ্গল পুত্রস্থানে থাকিলে সকল 
পুত্র নাশ, এবং সপ্তম স্থানে থাকিলে স্ত্রীনাশ ও পাপগ্রহের 
সহিত মিলিত হইয়া যে কোন স্থানে থাকিলে জাতিচ্যুতি 
ঘটিস্কা থাকে। 

মঙ্গল গমনেচ্ছ৷ ভাবে থাকিলে এপ্রবাসশীল, গুহারোগঘুক্ত, 
ধনহীন ও কুকর্মকারী হয়। মঙ্গন গমনভাবে থাকিলে 
প্রবাসী, নিয়ত দুঃখী, শরীর দত্ত কুষ্ঠ ব! বিচচ্চিকা রোগধুক্ত, 
পিত্তশূলী, অতিশয় তেজন্বী, অঙ্গন্ধিতে বেদনা ধুক্ত,ক্ষিপ্রকারী, 


: ধৈর্যযশালী, জত্ণ, বহুভাষা, নেত্রহীন, শিরোরোগী, দত্তশূল- 


বিশিষ্ট এবং কিঞ্চিৎ ত্বগৃদোষধুক্ত হইরা থাকে । 
গমন ভাবস্কিত মঙ্গল লগ্নে থাকিলে এই সকল ফল হইবে । 


কিন্তু অন্য ভাবস্থিত হইলে এ সকল ঘটিৰে না, ৰরং নানাবিধ 


ধনে ধনবান্‌, মহাদন্গ ও রাজপুত্র হইবে। 1কন্তু নিম্মত তাহার 


মঙ্গল 


দেহ জড়ীভূ ত থাঁকিবে, এবং ষে দাতা, ভোক্তা, 
ঈশ্বর হইরে। 

মঙ্গল সভাস্থিত ভাবে থাকিলে ধার্মিক 
গুণবান্‌, অত্যন্ত দাতা এবং শিরোরোগী হুইয়। 
মঙ্গল নবপঞ্চম গত হইলে ধর্মকর্মহীন, এবং 
পদে ধন্মন বিদ্বু ঘটি থাকে । 
পুত্র কল বিনষ্ট হয়। ৃ 

মঙ্গল আগমনভাবে থাকিলে কর্ণরোগ, পিত্তশুল এবং নীচ- 
প্রক্কৃতি ও ধনবান্‌ হয়। কিন্তু আগমন ভাবস্থিত মর্জল দশম 
স্থানে থাকিলে নানাধনে ধনবান্‌, মহামানী, ভার্ধ্যাদ্বয়শালী ও 
বহুপুত্র-সম্পন্ন হইয়া থাকে। 


বহু ধনযুক্ত, 
থাঁকে। এই 
তাহার পদে 


মঙ্গল ভোজনভাবে থাকিলে মাংসলোভী, ক্ষুদ্রাকুতি, 


অতিশর ক্রোধী, নিয়ত উৎসাহমম্পন্ন ও ধনবান্‌ হয়। অষ্টম 
স্থানস্থ মঙ্গল যদি ভোজনভাবে বা শয়নভাবে থাকেন, তাহা 


হইলে পণ্ড কতৃক আহত হইয়া তাহার অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে | ৷ 
মঙ্গল নৃত্য-লিপ্াভাবে থাকিলে যাহাত্র জন্ম: হয়, সে 


ধনবান্‌, দাতা,ভোক্তা ও সর্বদা সুখী হইয়া থাকে । নৃত্যলিগ্মা- 
ভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে, দ্বিতীয়ে, দশমে বা সপ্তমগৃহে থাকিলে 
সর্ধস্থথাতা হন। নবম বা অষ্টম স্থানস্থ হইলে নানাঁবিধ 
ছুঃখ এবং 
হইয়। থাকে । 


মঙ্গল কৌতুকভাবে থাকিলে সন্তান প্িত, নানাপ্রকার 


ধনঘুক্ত, দুইটা পত্রী, এবং অনেক কন্যা সন্ততি হইয়া! থাকে । 
পঞ্চম, সপ্তম ও নবম স্থান ব্যতীত অন্ত স্থানে মঙ্গল কৌতুক- 
ভাবে থাকিলে উক্ত ফল হয় না। যদি উক্ত স্থানত্রয়ের 
মধো কোন এক স্থানে থাকেন, তাহা হইলে এ সকল ফলের 
বিপরীত ঘটনা হয়। বিশেষতঃ অঙ্গবৈকল্য, নানাবিধ রোগ, 
পুত্র ও পত্বীনাশ হইয়া থাকে । 


মঙ্গল নিদ্রাভাবে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, সে মুর্খ, ধন- । 


হীন, অতিশয় ক্রোধী ও নরাধম হয়। লগ, দ্বিতীয়, তৃতীয়, 
নবম ও একাদশ স্থানে থাকিলে এই সকল ফল হুইয়া থাকে 
এবং নিব্রাভাবস্কিত মঙ্গল যদি মণ্তম বা পঞ্চম স্থানে থাকে; 
তাহ হইলে বনু সন্তান ও নানাবিধ সুখ হইয়া থাকে। নিড্রা- 
ভাবস্কিত মঙ্গল যদি. রাহুর্‌ সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে 


প্রথম পুত্রের নাশ, নানাবিধ ছুঃখ, এবং অনেক পতবী হয়। ্‌ 


এই ব্যক্তি দাতা, সর্ধগুণালঙ্কত ও গাদনুলে কিঞ্চিৎ রোগধুক্ত 

. /হুইয়া। থাকে । - (সন্কেতকৌমুদী ) ্‌ 
'এইরূপে শয়নাদি দ্বাদ্রশ ভাবের ফল নিরূপণ করিতে 
. হুইবেণ- 


ও ৰহুধনের , 


পঞ্চম ও দ্বাদশে থাকিলে 


জাতসন্তানের পদে পদে ধর্মহানি ও অপমৃত্যু: : 


ইহা ভিন্ন লজ্দিভাদি যড়ভাব, এবং দীপ্থাদি দশ 


পূর্বফন্তনী ও উত্তরফন্তূনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে মঙ্গলের দশ৷ 
হয়। এহ দ্শার পরিমাণ ৮ বৎসর।, 


১৬ দিন এবং প্রতি পলে ১৬ দণ্ড হইবে । 


এই দশায় বন্ধুর সহিত কলহ, অগ্রিদাহ ও ২৪ পীড়া 


প্রভৃতি নানাবিধ অমঙ্গল হহয়া থাকে ।  জন্মরুমলে মঙ্গল 
অণ্ডভ থাকিলে এহ সকল ফল ঘটে। -মঙ্জল-সুঁভ থাকিলে, 
ভূমি লাভ প্রভৃতি নানাপ্রকার শুন হয় । 7৮২ 
মঙ্গলের অন্তর্দশা ম, ম 991৩।২০ দণ্ড ) ম, বু$ ৯/৩/৩।২০ 
দও্ড) ম, শ ০৮।২৬।৪০ দও্ড) ম, বৃ, ১৪।২৬।৪০ দরও)'ম, রা ০১০ 
২* দিন) ম, শু ১/৬।২০ দিন) ম,র» ৯৫1১০ দ্দিন। এই 
সকল অন্তর্দশার আবার প্রত্যস্তার্দশা, অতি: প্রত্যন্তর ও অন্ু- 
প্ত্যন্তর প্রস্ৃতি দশ! আছে॥ সাধারণতঃ ফলবিচারের সময় 


দশ, অন্তর্দশ। ও প্রত্যন্তর্দশ! এই তিনটা দ্রেখিয়।, শুভাশুভ 


নিণয় করিতে হয়। 


বিংশোত্তরী মতে মুগশিরা, চিত্রা, ও ধনিষ্া নক্ষত্রে মঙ্গলের 
' দশা হয়। 


এই দ্শাভোগের কাল ৭ বৎসর । অস্তর্দশা 
বিভাগ ম, ম, ০81২৭ দিন; ম, বা, ১৭১৮ দিন) ম, বু ০১১। 
৬ দিন; ম, বু ০১১।২৭ দিন) ম, কে ০81২৭ দিন; ম, শু ১২০ 
দিন? ম, র ০181৬ দিন) ম, চ ০91 দিন। 


. অষ্টোত্তরী ও বিংশোত্তরী এই ছুইটী দশ! সাধারণতঃ ্‌ 
প্রচলিত, এই জন্ত এই দুইটার বিষন্ধ লিখিত হইল। ৃ 


[ বিশেষ বিবরণ দশা শব্ধ দেখ ] 

মঙ্গল ৪৫ দিনে একটা রাশি ভ্রমণ করিয়া থাকে । মঙ্গলের 
বক্র গতি ৭৬ দিন॥ 
ভোগ করেন, এইরূপে পমস্ত রাশি ভোগ হইয়া থাকে । 
এই মঙ্গলের রাশি হইতে রাগ্তন্তরে ভ্রমণের নাম গোচর। 
শুভাশুভ দ্রেখিতে হইলে গোচরের শুভাশুভও দেখা আবন্যাক। 
জ্যোতিষে গোচরফল এইরূপ লিখিত আছে, -মঙ্গল জন্ম- 
রাশিস্থ হইলে শক্রভয়, দ্বিতীয়ে ধনক্ষয়, তৃতীয়ে -কার্য্যসিদ্ধি, 
চতুর্থে ভূমিলাভ, পঞ্চমে শত্রবৃদ্ধি, বষ্ঠে ধনলাভ, সপ্তমে শোক, 


: অষ্টমে অস্ত্রাধীত | রক্তমোক্ষণ, নবমে কাধ্যহানি, দশমে 


সুখ্যাতি, একাদশে সর্বপ্রকার. রা ডা: দ্বাদশে ক্লেশ 
হইয়। থাকে । 


এই মঙ্গল সঞ্চারকালে যে রাশির চন থাকে, তাহার 
অশুভ হুইলেও বিশেষ অণ্তভ হয় না এবং যাহাদের রা 
সধশরকালে: গোছরে বিরুদ্ধ ও চন্দ্রপুদ্ধি নাই, তাহাদের 


ভাব দেখাও আবশ্তক। গ্রহদিগের এই. নিজ্প 
বিশেষ দৃষ্টি :রাখা একান্ত বিধেয় ।. অক্টোত্তরীয় মতে মা ্ 


ইহ্থার প্রতিনক্ষত্রে ২ 
বৎসর, ৮ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৮ মাস এবং প্রতিদঞ্খে ৰ 


* ্ 
চপ, 
১ 


মঙ্গল দেড়মাস করিরা এক এক রাশি 


পানি 


মঙ্গল 


[ ৬৯৫ ] 


মঙ্গল 


বিশেষ অণুভ হইয়া থাকে । 
গ্রহদিগের পুজা, যন্ত্র ও কবচ প্রভৃতি ধারণ করিলে শুভ হয়। 

“গোচরে বা বিলগ্নে বা যে গ্রহাঃ রিষ্টস্থচকাঃ | 

পূজয়েত্তান্‌ প্রযত্বেন পৃজিতাঃ স্থ্যঃ শুতাবহাঃ ॥৮ 

( সংকৃত্যমুক্তা*) 

মঙ্গলগ্রহ অণ্ডভ হইলে এই সকল দ্রব্য দান করা আবশ্তক, 
দানদ্রব্য যথা-- | 

প্রবাল, গোধূম, মস্থর, কলাই, অরুণবর্ণ বৃক্ষ, অভাবে 
৫ কাহণ কড়ি, গুড়, স্বর্ণ, রক্তবস্ত্র, করবীপুম্প ও তাস্্র এই 
সকল দান করিবে। এই দানীয় দ্রব্য মকল গ্রহাচার্য্যকে 
দিতে হইবে, নচে্দান নিক্ষলণ ( জ্যোতিঃসারস* ) 

উপরে পুরাণাঁদি হইতে মঙ্গলের জন্ম ও গ্রহরূপে অব- 
স্থানাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে । প্রত্যেক গ্রহই যেরূপ 
শুভাশুভদাতা এই মঙ্গল গ্রহ (11875) হুইতেও আমরা সেইরূপ 
কতকগুলি শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিয়া থাকি, হিন্দু-জ্যোতিষ্- 
শাস্ত্ে ইহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। যুরোপীয় জ্যোতির্বিদ্গণ 
ভৌমগ্রহের অবস্থান নির্ণয় দ্বারা 'ও তাহার উপাদানভূত 
পদার্থসমূহের তত্বাবিফার দ্বারা যে আলোক প্রকাশিত করিয়া- 
ছেন) তদ্দারা জ্যোতির্বদ-সমাজের মহদুপকার সাধিত হই- 
য়াছে। পৃথিবীর এরূপ নিকটে অবস্থিত থাকিয়া মঙ্গলগ্রহ 
কিরূপ ভাবে স্ীয় কক্ষাপথে বিচরণ করিয়া থাকে,_-পৃথিবী 
হইতে সুর্যের দূরত্ব ১. কল্পনা করিয়া তাহারা ভৌম গ্রহের 
গতি, অবস্থিতি :৪ দুরত্ব প্রভৃতি যাহা অবগত হইয়াছেন, 
তাহার নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল-_- 


মঙ্জলগ্রহের মধ্যকর্ণ (01981) 0156917)09 17010) (1) 010) 


-১৫২৩৬৯১, মান্দ্যকর্ণ- ১:৩৮১৬*২৫, দীর্ঘকর্ণ - ১.৬৬৫- 
৭৭৯৫) উৎকেন্তরত্ (77099600101 )--৯৩২৫২৮, নাক্ষত্রিক 
পরিভ্রমণ-দিন ৬৮৬৯৭৯৪৫৬৯১, ক্রান্তিবৃত্তের পুর্ণাবর্ভন দিন 
(3%099198] 7১৩৮০110010) 09৯) ৭৭৯-৮৩৬ । ভৌম- 
গ্রহের বার্ষিক  নীচোচ্চের খেট - ৩৩৩.৬৩৮০৪%, 
বার্ষিক বিবর্তন-.+১৫'৪৬%।  ক্ষেপপাতের দ্রাঘিমাংশ 


চনত, উহার বার্ষিক বিবর্তন সিগাডি ড911961970)- 1 
» উহার বার্ষিক 


৪০৬ ৪8. ১ কক্ষাবুত্তের বক্তা _ ১৪৫১ ৫-৭% 


এইজন্ঠ শাস্তি করা আবশ্তক। 


উহার ; 


বিবর্তন -*০১ । দৈনিক মধ্যগতি (01০81 09115 10061070)- | 
৩১২৬৭ সংস্কোচন- 2 দৈনিক আবর্তন-২৪ঘণ্টা ৩৭ মিঃ; 


২২ সেঃ। 
-৯৭২, মাধ্যাকর্ষণ_ 
মানিক পতনশক্তি- ৭-৯ 
৫২৪, মন্দোচ্চের আলোকপাত *৩৬০। 


সপ 


০৪৯ | 


ব্যাস ৪*৭* মাইল, জড়মান-:১৩২৪, ঘনত্ব- |: 
আকর্ষণ জন্য. ৯ সেকেণ্ডে আন্- 
নীচোচ্চের লোব্গাতিন ৃ 


উপত্বি উক্ত পরিমাণ নির্দেশ হইতে জানা যায় যে, ভৌম- 
গ্রহ পৃথিবী অপেক্ষা অনেকাংশে ছোট এবং চন্দ্রের প্রায় 
ছুই গুণ বড়। স্বীয় কর্দপথে মেরুদণ্ডের উপর দৈনিক প্রদক্ষিণ 
করিতে মঙ্গলের ২৮ ঘণ্টা ৩৭ মিঃ :২২ সেঃ লাগে, স্থতরাং 


ইহার দিবারাত্র আমাদের: অপেক্ষা ৪১ মিঃ ১৮ সেঃ অধিক 
সময়ে সম্পাদিত হইয়া থাকে । তদন্ুসারে ৬৮৬৯৭৯. দিবসে 


মঙ্গলের বার্ষিক গতি নিষ্পন্ন হয়। 
পৃথিবীর ন্যায় মঙ্গলেরও বিষুবরেখা কক্ষাবৃত্তে ২৮:৪২ 


অপবলয়িত (09৮17096 ০ 009 191) 01 1৭ 8319): 
অপবলন বা চক্রবিন্যাস জন্য মঙ্গলেও ভূপৃষ্ঠের মত বিভিন্ন 
সময়ে বিভিন্ন খতুর আবির্ভাব হইয়া থাকে | যখন মঙ্গল 
আমাদের অতি নিকটবর্তী হন, অথবা ষড় ভাস্তরে '( পরস্পর 
সপ্তম রাশিগ ) গমন করে; ;তথন এ ব্যবধান আমাদিগের 
হইতে স্থ্য-ব্যবধানের অর্ধেক বলিয়া অনুমিত. হয়: এবং তত- 
কালে দুরবীক্ষণ পাহায্যেগ্রহোগরিভাগ গরিঞ্ুতরূপে 'গধ্য- 
বেক্ষণ করিতে পারা যায় ।. সৌভাগ্যের বিষয়, এই উত্থানু- 
সন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, মঙ্গল ও পৃথিবী মধ্যস্থিত 
আকাশভাগ অত্যন্ত অন্ন | সুতরাং গগনমগণ্ডলস্থিত চন্দ্র ব্যতীত 
অপর সকল গ্রহনক্ষত্র অপেক্ষা আমরা মঙ্গলগ্রহের প্রাকৃতিক 


. অবস্থাদি অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি। সর্‌জন হর্শেল ও 


মান্দ্রাজবাসী কাণ্তেন জেকর প্রভৃতি জ্যোতিস্তত্বান্ুসন্ধিৎস্থ- 
গণের দ্বারা মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগস্থ যে মানচিত্র অঙ্কিত 
হইয়াছিল, তন্থারা উহার মহাদেশ, মহাসমুদ্র, খাল: নদী 
প্রভৃতি সুস্পষ্ট রূপে দৃষ্টিগোচর হয়; এমন কি, আমাদের 
চিরতুষারাবৃত উত্তর ও দক্ষিণমেরুর ন্যায় ইত মেরুদ্য়ে 
উজ্জল বিন্দু দেখা যায়। 

জেকব সাহেবের উদ্ধৃত দুইখানি চিত্রপটই. মঙ্গলগ্রাহের 
উভয়দিকের প্রক্কত চিত্র রলিয়।. গৃহীত হইয়াছে । উহার 
রুষ্ণ অংশ সমুদ্র বলিয়া বিবেচিত । দ্বিতীয় চিত্রে ভূমধা- 
সাগরের ন্তায় উন্নত জলভাগও দৃষ্ট হয় । 

আকর্ষণাদি প্রাকৃতিক তত্বসমুহের আলোচনা দ্বারা জান] 
যায় যে, পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহ প্রায় সমগুণবিশিষ্ট । উক্ত গোল- 
দ্য়ের পরস্পরের পার্থক্য এতই কম যে, তাহা৷ গণনার মধ্যে 
আনিবার প্রয়োজন হয় নাই | 

মনুষ্যচক্ষে মঙ্জলগ্রহ ঘোলাটে লাল নক্ষত্রের ন্যায় দ্েখ। 
যার়:। কিন্ত প্রকৃত পক্ষে এ গোল পিও পৃথিবীর স্ঠায় ধন- 
ধান্তপূর্ণ একটা মহীমণ্ডগ বলিলেও অতুযুক্তি হয় না.। উহাতেও 
মনুষ্যাদি লোকের বাস আছে। জ্যোতির্বিদ্গণ উহার অস্ত- 
গত সরল খাতসমূহ 'দেখিয়৷ অনুমান করেন যে; তথায় স্বভাব- 


মঙ্গলচণ্ডিকা . 1 
বক্র নগ্যাদির সংখা। অতিশয় কম, তল্লোকবাসিগণের স্থবিধার্থ 
তথায় সরল রেখায় জলপ্রণালীসমূহ কর্তিত হইয়াছে । এত- 
ছিন্ন তাহারা অনেকানেক অলৌকিক. ঘটনার আবিষ্কার 
করিতেছেন । মৌরজগতের অবশ্তস্তাবী নিয়মের বশবর্তী 
হইয়া মঙ্গলগ্রহ বক্রগতি লাভ করিয়াছে এবং তন্নিবন্ধন 
ইহাতে ভূতত্বের সামঞ্জস্তদ্যোতক অনেক ঘটনাবলী ও উপলব্ধি 
কর! গিয়া থাকে । জ্যোতির্কির্দ্গণ মঙ্গললোকবাসীদ্দিগের 
ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া বড়ই বিশ্বয়ান্বিত হইয়াছেন। 
মঙ্গলকোট, বাঙ্গালার বদ্ধমান জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ড- 
গ্রাম। অক্ষা* ২৩*৩৯৫০%উঃ এবং দ্রাঘি* ৮৭*৩৬৩০পুঃ। 
এহ গ্রামের প্রসিদ্ধির বিষদ্ বৃহরীল তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে। 
ঘঙ্গলগিরি, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্দীর কৃষ্ণা জেলার গণ্টর 
তাঁলুকের অন্তর্গত একটী নগর। বেজবাড়। হুইতে ৭ মাইল 
দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষাণ ১৬ ২৬উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৮*৩৬পুঃ। 
এখানে নরপিংহস্বামীর (বিষুরমুত্তি) পর্বত-গাত্র-খোদিত 
ুইটী প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান আঁছে। উহা! দক্ষিণ ভারতের 
একটা : তীর্ঘক্ষেত্র  বলিক্ক! গণ্য। 
শিলালিপি উৎকীর্ণ দেখা যায় . দ্বিতল মন্দিরটা সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন। 'দ্বিতীয়টা অপেক্ষারুত আধুনিক উহার সন্ুখস্থ 
গোপুরের কারুকার্য অতীব মনোহর। ১৮৩২ খুষ্টাবের 
দুর্ভিক্ষের সময় এখানে একটা বৃহৎ চৌবাচ্ছা! নির্মিত হইয়া- 


ছিল। মঙ্গলগিরিমাহাস্ম্যে এই ভীর্থের বিষয় লিখিত আছে। । 
(স্ত্রী) মঙ্গলা মঙ্গলদায়িকা চাসৌ চণ্ডিক। | 
স্থষ্ঠৌ মঙ্গলা, প্রলয় চণ্ডিকা অথবা মঙ্গলে চগ্ডিকা । 


মঙ্গলচণ্ডিকা 


চেতি, ব! 


দক্ষা। মঙগলচণ্তী, ছুর্গী।; 


কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,--ললিতকাস্ত। দেবীই ; 


মঙ্গলচপা, এই দেবী দ্বিভুজা,ইহার এক হস্তে বর ও অন্ঠ হস্তে 
অভয়, ইহার বর্ণ গৌর, ইনি রক্তপদ্মাসনে উপবিষ্টা এবং 
রক্ত কুগুলে মণ্ডিতা, সর্ব হাস্তমুখী, রক্ত কৌধেয়-বন্ত-পরি- 
ধানা এবং নবযৌবনস্ম্পন্না। অষ্টমী ও নবমী তিথিতে এবং 
মঙ্গলবারে মঙ্গল কামনায় পট, প্রতিমা বা ঘট স্থাপন৷ 


করিয়া ইহার পূজা করিতে হয়। এই নিয়মে পূজ! করিলে 


লাভ হইয়া থাকে । শনি ও মঙ্গলবারে বদি কৃষ্ণাষ্টমী বা 
অতীষ্ট কৃষণচতুর্দশী হয়, তাহা হইলে এই দিন অতিশঙ্ব 


পুণ্যতর ॥ এই দিনে মঙ্গলচণ্ী পুজা বিশেষ কল্যাণজনক। | 


মঙ্গলবারে শুরা চতুর্থী হইলে তাহা অক্ষয় তিথি হয়। রঃ 
দিন পূজা কৰিলে অক্ষয্ধ ফল হইয়া! থাঁকে ।* 


“যৈষ। ললিতকান্তাখ্য| দেবী মঙগলচণ্ডিক| | 
বরদাভয়ুহত্তা চ দ্বিভুজ। গৌরদেহিক! ॥ 


৬৯৬ পা 


মন্দিরগাত্রে কএকখানি | 


ইহার নামনিরুক্তি বথা-_- ্ নি 
"স্থপ্টৌ মর্্লরূপা চ সংহারে কোপরূপিণী। 
তেন মঙ্গলচণ্ডী সা পণ্ডিতৈঃ পরিকীপ্তিতা ॥” (ভা 
এই দেবী স্ৃষ্টিকালে মঙ্গলরূপিণী এবং মি 
কোপিনী হন বলিয়! ইহার নাম মঙলচণ্ভী। 
হ্ষবৈবর্তপুরাণে এই দেবীর পুজাদির বিষয় লিখিত 
আছে। ইনিই মৃলপ্রকৃতি ও ঈশ্বরী। তরপুরববধের জ' 
মহাঁদেব প্রথমে ইহার পুজা করিয়াছিলেন, ক্রমে এই দেবীর 
পূজা প্রচার হয়। সর্বদাই মঙ্গল বিধান করেন, এইজ 
ইহার নাম মঙ্গলচণ্তী। ৫ 
প্ক্ষাপ্কাং বর্ততে চণ্ডী কল্যাণেষু চ বক্ষ | 
মঙ্গলেষুচ বা দক্ষ! সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা॥ 
পৃজ্যায়াং বর্ততে চণ্ডী মঙ্গলেহপি মহীন্ৃতঃ ॥ 
মঙ্গলাভীষ্টদ্দেবী যা সা বা মঙ্গলচস্তিক। ॥৮ ৃ 
(ব্রহ্মবৈবর্তপু ্রককতিথ* ৪ ৪১ অ ) ) 


হা ৃ 

ও, হী? শ্রী, ক্রী', সর্পুজ্যে দেবি 5 হু 

ফট, স্বাহা+ এই মন্ত্রে পূজ। করিতে হয় । 
নিক্নৌক্তি ধ্যানে মঙ্গলচণ্ডীপুজ। করিতে হয়। যথা, --. 
“দেবীং যোড়শবর্ষয়াং শ্বতনতস্থিরযোঁবনাম্। 
সর্ধরূপপুণাট্যাঞ্চ কোমলাঙ্গীং মনোহরাম্‌॥ ..... 
স্বেতচম্পকবর্ণাভাং চন্দ্রকোটিসমপ্রভাম্‌। 
বহধিশুদ্ধাংগুকাধানাং রত্তভৃষণভূষিতাম্‌॥ ... 
বিত্রতীং কবরীভারং মল্লিকামাল্যভূষিতাম্‌। .... 
বিশ্বোষ্ঠীং স্থদতীং শুদ্ধাং শশ্বৎপন্মনিভাননাম্‌ ॥ 
ঈব্ধাস্ত প্রসন্নান্তাং স্থনীলোৎপললোচনাম্‌। 
জগদ্ধাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্ণ সর্কেভ্যঃ সব্বসম্পদাম্।... 
সংসারদাগরে ঘোরে পোতরূপাং বরাং ভজে (৮... 


রক্তপন্াসনস্থা চ রত্বকুণগুলমণ্ডিতা। 
রক্তকৌধেয়বন্তা চ স্মিতবক্তা শুভাননা ॥ 
উমর ভাষিতং মন্ত্রং ষৎ পূর্ববস্বেকমক্ষরম্। .... 
মন্্মস্তান্ত তজ.জ্জেয়ং তেন দেবীং প্রপৃজয়েৎ ি 
অষ্টম্যাঞ্চ নবম্যাঞ্চ পূজ। কার্ধ্য বিবৃদ্ধয়ে। 
পটেযু প্রতিমায়াং বা ঘটে মগলচণ্ডিকাম্‌ ॥ ্ ্‌ 
1 পূজয়েভৌমদিনে শুভছূ্বাক্ষতৈঃ শুভাং । 
_ সততং সাধকঃ মোহপি কামমিইমবাপন ফা ). 
_ শনৈশ্চরস্ত বারেণ বারেণীঙ্গীরবস্ত 7 
কাচছুদতৌ পুণ্যাৎ তরে স্থুতে ॥" ( তিথিত) র্‌ 
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মঙ্গলপ্রস্থ 


ধ্যানান্তে পূজার বিধানান্ুসারে পুজা করিয়া নিয়োক্ত 
স্তব পাঠ করিতে হয়। এই পুজাঁয় ছাগাদি বলি ও নানাবিধ 
উপচার দেওয়া আবশ্তক। স্তব যথা-_ 

শ্রীশস্কর উবাচ। 

রক্ষ রক্ষ জগন্মাতর্দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে । 

হারিকে বিপদাং রাশিং হর্ষমঙ্গলদায়িকে ॥ 

হর্ষমঙ্গলদক্ষে চ হর্ষমঙ্গলচণ্ডিকে। 

শুভে মঙ্গলদক্ষে চ শুভে মঙ্গলচণ্ডিকে ॥ 

মঙ্গলে মঙ্গলার্থে চ সর্বমঙ্গলমঙ্গলে। 

সতাং মঙ্গলদে দেবি সর্তেষাং মঙ্গলালয়ে ॥ 

পুজ্যে মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদেবতে। 

পৃজ্যে মঙ্গলতৃপস্ত মনুবংশস্ত সম্ততম্‌ ॥ 

মঙ্গলাধিষ্ঠাতৃদেবি মঙ্গলানাঞ্চ মঙ্গলে । 

ংসারমঙ্গলাধারে মোক্ষমঙ্গলদায়িনি ॥ 

সারে চ মঙ্গলাধারে পারে চ সর্বকন্মণাম্‌। 

প্রতিমঙ্গলবারে চ পুজ্যে চ মঙ্গলপ্রদে ॥ 

স্তোত্রেণানেন শত্তৃশ্চ স্তত্ব৷ মঙ্জলচণ্ডিকাম্‌ । 

প্রতিমঙ্গলবারে চ পৃজাং কৃত্বা গতঃ শিবঃ ॥ 

দেব্যাশ্চ মঙ্গলং স্তোত্রং যঃ শৃণোতি সমাহিতঃ | 

তন্মঙ্গলং ভবেৎ শশ্বনন ভবেত্দ্‌মঙ্গলম্‌ ॥ 

এই মঙ্গলচণ্ডীর পুজ। প্রথমে শিব তৎপরে মঙ্গলগ্রহ, তদ- 
নন্তর মন্ুবংণীয় মঙ্গলরাজা এবং তৎপরে দেববালাগণ করিয়া- 
ছিলেন । পরে উহ! মঙ্গলাকাজ্ষী মনুষ্যসমাজে প্রচারিত হুয়। 
মঙ্গল লাভ করিতে হইলে এই ব্রত সর্কোত্তম। ব্রহ্মবৈবর্ত- 
পুরাণে প্রকৃতিথণ্ডে মঙ্গলচ্ডিকোপাখ্যানে ৪১ অধ্যায়ে বিস্তৃত 
বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তৎসমুদয় লিখিত হইল না। 

৪ প্রশস্ত । ৫ বিষু। ( ভারত ১৩।১৪৯।২০ ) ৫ বার- 
ভেদ, মঙ্গলবার 
অঙ্গলচ্ছায় (পুং) মঙ্গল প্রশস্তা ছায় .যগ্ত। বটবৃক্ষ। 
মঙ্গলতুযর্ট (ক্লী) মঙ্গলার্থং তৃষ্যং। মঙ্গলকাধ্যের জন্ত 


তুষ্যধবনি | 
মঙ্গলদেবতী। (ক্ত্রী) দেবতাভেদ, মঙ্গলময় দেবতা! | 
মঙ্গলদৈ, আসাম-গ্রদেশের দূর্গ জেলার অন্তর্গত একটা 
উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৯৩২০ বর্গ মাইল। মঙ্গলদৈ, কালী 
গ্রাম ও ছাতগাড়ি থান ইহার অন্তভূ্ত। 

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা প্রধান গ্রাম এবং উক্ত 
উপবিভাগের সদর। ব্রহ্মপুত্র নদের. দক্ষিণকুলে অবস্থিত। 
অক্ষাৎ ২৬০ ২৭ উঃ এবং দ্রীঘিণ ৯২*২ পৃঃ। সম্প্রতি ইষ্টক- 
নির্শিত অট্রালিকাদিতে স্থশোভিত হইয়া এই নগরের শ্ত্রীবৃদধি': 
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হইয়াছে। এই গ্রামের ৪॥ ক্রোশ দূরে রাঙ্গীমাটা ঘাটে 
্রামার লাগে। ত্রস্থান হইতে এখানকার সমুদায় বাণিজ্য 
সম্পন্ন হইয়া থাকে। 

মঙ্গলধ্বনি (পু$) মঙ্গল শব্ঘ। মঙ্গলজনক শব্দ। বিবাহ- 
কালীন হুলু বা উলু উলু শব । 

মঙ্গলনীরাজন (রী) মঙ্গলং মঙ্গলকরং মঙ্গলায় বা নীরাজনং । 
ব্রাঙ্গমুহূর্তিকর্তব্য ভগবদারভ্রিক। ব্রাঙ্গমুহ্র্তে নারায়ণের ষে 
আরতি কর! হয়, তাহাকে মঙ্গল-আরতি বা মঙ্গল-নীরাজন 
কহে। এই আরতি অতি শুভকর ও পাপনাশক। 
“পঠিত্বাথ প্রিষ়্ান্‌ শ্লোকান্‌ মহাবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ। 
প্রভোর্নারাজনং কৃর্ধ্যান্ঙ্গলাখ্যং জগদ্ধিতম্‌ ॥৮(হরিভক্তিবি৩অণ) 

মঙ্গলপনত্র (ক্লী) মাঙ্গলিক পত্র, কবচাদি। 

মঙ্গলর্পাড়ে, জনৈক সিপাহী সৈনিক । ১৮৫৭ খুষ্টাব্ধের 
পিপাহীবিদ্রোহ কালে ইনি ইংরাজের ৩৪ সংখ্যক দেশায় 
পদ্রাতিদলে প্রাইভেটের কার্য করিতেন। যখন টোটা-কাটার 
জনশ্রুতি চারি দিকে রাষ্ট্র হয়, তখন এই উদ্ধত সিপাহী 
বারাকপুরে থাকিয়৷ হঠাৎ ইংরাজসেনানী বাফকে (1419০ 
€9790% 30981) ) ও একজন সার্জন মেজরকে গুলির 
আঘাতে হত্যা করেন। পরে স্বজাতি সিপাহীদ্িগকে 
ইংরাজের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। 
ইতরাজ্ব সেনানিবাসের মধ্যে থাকিয়া ও জাতীয়তা রক্ষার জন্য 
মঙ্গলপাড়ে প্রাণের মমতা উপেক্ষা করিয়! ইংরাজের বিরুদ্ধা- 
চারী হইয়াছিলেন। ইংরাজের সামরিক বিচারে মঙ্গলের 
ফাঁসি হয় এবং বিদ্রোহিতার জন্ত সেই সেনাদলের সকলকেই 
তাড়াইয়। দেওয়া হয়। 

মঙ্গলপাঠক (পুং) পঠতীতি পঠ-ঞুল্‌, মঙ্গলন্ত পাঠকঃ। 
বন্দী, স্ততিপাঠক । 

“আঃ পাপ ! ছুরাত্মন্। বৃথা মঙ্গলপাঠক |” (বেণীসংহার ১অ) 

মঙ্গলপাত্র (ক্লী) মাঙ্গলিক দ্রব্য পূর্ণপাত্র, চলিত-_মঙ্গল 
ডালা, মঙ্গলর্ভীড়, মঙ্জল-ঘট। 

মঙ্গলপুর (ক্রী) নগরভেদ। 

মঙ্গলপুষ্প (ক্লী) মঙ্গলকার্ষ্যে ব্যবহৃত পুষ্প। পুম্পমালা। 

মঙ্গলপ্রতিসর ( পুং) মঙ্গলসুত্র। যাহা দ্বারা কব্চ বাধা হয়। 

মঙ্গলপ্রদ (তরি) মঙ্গলং প্রদদাতীতি প্র-দ ( আতম্চোপসর্গে | 
পা ৩/১।১৩৬) ইতি ক। ১ মঙ্গলদাতা, ধিনি মঙ্গল প্রদান 
করেন। স্ত্িয়াং টাপ্‌। ২ হরিদ্রা । ৩ শমীবৃক্ষ। 

মঙ্গলপ্রস্থ (পুং) ভারতবরষীক়্ একটা পর্বত। “ভারতেইপ্য- 
শ্মিন্‌ বর্ষে মরিটচ্ছলাঃ সন্তি বহবঃ,মলয়ো। মনগলপ্রস্থো মৈনাকঃ” 

(ভাগবত ৫1১৯১৬) 


মঙ্গলবচস্‌ (ক্লী) মঙ্গলজনক বাক্য, মাঙ্গলিক বাক্য ।, ্‌ 


মঙ্গলবৎ (ত্রি) মঙ্গলমন্ত্যস্ত মতুপ্‌ মন্ত ব। মঙ্গলযুক্ত, 'মঙ্গল- 


বিশিষ্ট । জ্িয্লাং ভীষ্‌। 

মঙ্গলবাদ (পুং) আশীর্বাদ । 

মঙ্গলবাদিন্‌ (ব্রি) মঙ্গলং বদতি বদ- -নিনি। ১ খিনি মঙ্গল 
বিষয় বলেন। ২ মঙ্গলবাদযুক্ত। | 

মঙ্গলবাদ্য (লী) মঙ্গলার্থং বাগ্যং। 
মঙ্গলম্চক বাগ্ভ। (শঙ্খ ঘণ্টাদি) 


মঙ্গলের জন্য যে ৰাছ্য, 


মঙ্গলবার (পুং) মঙ্গলন্ত মঙ্গলগ্রহস্ত বারঃ। রবি প্রভৃতি 
সপ্তবারের তৃতীয় বার। মঙ্গলগ্রহের নির্দিষ্ট দিন বলিয়৷ 
মঙ্গলবার নাম হইয়াছে । এই বার অশুভবার। এই বারে 


কোন শুভ কন্ম করিতে নাই। এই বারে জন্ম হইলে উগ্র, 
প্রতাপশালী, রাজমন্ত্রী, যুদ্ধপ্রিয়, কুরভাষী, .কুদ্ধ, সত্বগুণ- 
বিশিষ্ট এবং বীরদিগের নেত। হৃইয়৷ থাকে । 
“উগ্রঃ প্রতাপী ক্ষিতিপালমন্ত্রী রণপ্রিয়ে বক্রবচাঃ সরোষঃ । 
সত্বান্থিতঃ শূরগণপ্রণেত। কুজন্ত বারে প্রভবো মনুষ্যঃ ॥৮ 


(কোঠ্ীপ্রদীপ ) 


মঙ্গলবুষভ ( পুং) লক্ষণাক্রান্ত বৃষ। যে বৃষ ঘরে থাকিলে 


মানবের উন্নতি হয়। 


মঙ্গ নরাজ, দাক্ষিণাত্যের চালুক্য-রাজবংশীয় জনৈক হিন্দুরাজা। 


মঙ্গলশব্দ (পুং) মঙ্গলজনক শব্দ, মঙ্গলধবনি। 
মঙ্গলশংনন (ক্লী) শুভসংস্চন। 
মঙ্গলশংমিন্‌ (তরি) শুভবাদী, শুভহুচক। 


মঙ্গলসিংহ, উঃপঃ প্রদেশের ফয়জাবাদ জেলার অন্তর্গত 


একটা নগর। ফয়জাবাদ নগর হইতে ৪॥০ ক্রোশ পশ্চিমে 
ঘর্ঘর৷ নদীর বামকুলে অবস্থিত। নগরভাগে কোন প্রতর- 
তত্বের নিদর্শন না৷ থাকিলেও পার্্বস্তী সির্হির, পর্ণানন্দপতি, 
উর্ধদবা, কবরীশেরপাল, সগৈয়া, নঘিয়াবান, ইধোনা, টাপুর, 
_কাদিপুর, গৌড় ও. তোলাপতি উফ্-জৈৎপুর প্রভৃতি গ্রামে 
এখনও বহুনংখ্যক হষ্টকস্ত,প পড়ি আছে। এ স্তুপসমূহ 
ভররাজগণের প্রাচীন কীত্তি বলিয়। বিঘোধিত হইয়। থাকে। 
ধৌরহরা গ্রামের বহির্ভাগে লক্ষৌর নবাব আসফ-উদ্দৌলার 
নিম্মিত একটা সুন্দর দ্বারপথ এবং একটা প্রাচীন শিব মন্দিরের 
ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এততিন্ন হাজিপুর গ্রামে পীর 
খাজা হসনের মস্জিদ্‌, সোণাহা। গ্রামে সৈয়দ সালর মসাউদের 
সমাধিমন্দির, রোণাহি গ্রামে আউলিয়৷ সাহিদ ও মকন 
নাহিদ নামক সাধুদ্বয়ের সমাধিস্তস্ত ও মস্জিদ্‌, গীরনগর 
গ্রামে একটি মস্জিদ্‌, কোট-বরাবান গ্রামে পাঁচ-ভায়। মসজিদ 
ও গঞ্জ-ই-সহিদ্বান, মুমতাজ নগরে ১০২৫ হিঃ মুম্তাজখান্‌- 


| 


] 


নির্শিত কঙ্কর-মস্জিদ্‌, তাজপুরে জমাল খাঁর ম 


ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গাদি উল্লেখযোগ্য । 


মঙ্গলসামন্‌ (ক্লী) দামভেদ | (ত্রিকা*) ২ ৃ 
মঙ্গলদুত্র ক্লৌ) ১ মঙ্গলময় সুত্র। পৃর্ণিমার রাখিবন্ধনী অথবা. 
দেবতার প্রসাদী দর্ধরোগহর স্তানির্মিত তাগা বিশেষ | 


২ মাঙ্গলিক মন্ত্রাদি। ডা দে 


মঙ্গলক্নান (ক্লী) মঙ্গলার্থং সানং | ১ তর. ন্নান, অঙ্গনের 
জন্য ন্নান। ২ মঙ্গলজনক স্নান, সংক্রান্তিতে সর্কবৌষধি প্রভৃতি 


দ্বারা যে নান কর! যায়, তাহাকে মঙ্গল নান কহে |... 


মঙ্গল! (ভ্্ী) মঙ্গলমন্তা অস্তীতি মঙ্গল অর্শ-আগ্যচ টাপ্‌ | 


১ পার্বতী । ২ শুরুদুর্বা। ৩ পতিত্রতা৷ স্ত্রী ( শব্দর* ) 


৪ করঞ্জভেদ। (শবচ*) ৫ বুভ্তার্হন্মাতৃবিশেষ। (হে) ্‌ 


৬ হরিদ্রা। ৭ নীলদুর্ধ।। (রাজনি*) 


মঙ্গল1, গুজরাত প্রদেশে প্রবাহিত একটা নদী ।. (প্রাাগাও) ৃ 


মঙ্গলাগুরু (লী) মঙ্গলঞ্চ তৎ অগুরু চেতি নিত্যকর্পাধারয়ঃ | 
অগুরুচতুষ্টয়ের অস্তগ্গত অগুরুবিশেষ । 
“মঙ্গল্য। মল্লিকাগন্ধা মঙ্গলাগুরুবাচকাঃ। 


মঙ্গল্যাগুরুশিশিরা গন্ধাঢ্যা যোগবাহিকাঃ ॥৮ ( রাজনি০ ) 


মঙ্গলাচরণ (ক্লী) মঙ্গলস্তা আচরণং॥ 
আচরণ । 


মঙ্গলজনক কার্য্ের 


দূর হয় এবং অচিরে কাধ্যসিদ্ধি হইয়া. খাকে। : এই জন্ত 

রস্থারস্তে পকল কবিই দেবোদ্দেশে মঙ্গলাচরণ, করিয়া থাকেন ॥ 

সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে- রড 
“মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচাঁরাৎ ফলদর্শনাৎ পাল 1৮ 


(সাংখ্যদণ ১) 
শিষ্টাচার, ফলদর্শন ও শ্রুতি এই তিন দ্বারাই প্রমাণিত 


হইয়াছে ষে, গ্রন্থারস্তে মঙ্গলাচরণ করা অবশ্ঠরর্তব্য । . নব্য 


নৈয়ায়িকগণ বলেন, গ্রস্থারস্তে মঙ্গলাচরণের কোন আরগ্তক 


নাহ, কাদন্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ করা হইলেও এ 
গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হ্য়্ নাই, এবং অনেক গ্রন্থে: মজলাচরণ 
করা না | 
অতএব মঙ্গলাচরণের কোনই আবগ্কৃত৷ দেখ! যায়, না। 
প্রাচীন নৈয়ায়িকে। ইহার উত্তরে বলেন যে, গ্রন্থসমাপ্তির 
প্রতি মঙ্গলাচরণই বে একমাত্র কারণ, তাহা নহে, তবে এই 


মাত্র নিশ্চয়রূপে বলা, থাইতে পারে যে» মঙগলাচরণের ফলে 


অনিষ্ট ধ্বংস হইয়। শুভ. হওয়া. থাকে ।. কিন্তু বলবৎ গ্রতি- 


বন্ধক থাকিলে কাষ্যে বস্, ঘটি থাকে সত্য,  তুইি বলিয়া 


ভগ্ন ছুর্গ এরং ভাবনগর ও ধৌলি-অস্করান্‌ মন মে র্‌ 


শুভকাম্ম্যের প্রথমে মন্লাচরণ করা! আবশ্যক |. 
প্রথমে মঙ্গলাচরণ করিয়। কাথ্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহার অমঙ্গল 


হইলে তাহা নির্িম্বে পরিসমান্তি হইয়াছে । 


মঙ্গলুর 


৮০৮০০০০০০০০ 


_ মঙ্গলাচরণের আবশ্তকতা নাই, ইহা কিছুতেই স্বীকার কর! | মঙ্গলীয় (ক্রি) মঙ্গল-ছ। মঙ্গলসন্বন্ীয়। 


ধাইতে পারে ন।। অতএব মঙ্গলাচরণ অবশ্তবিধেয়। 


সাংখ্যদর্শনে যাহ! লিখিত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত, কারণ 


শ্রুতিতে মঙ্গলাচরণের উপদেশ নাছে, সাধুগণ করিয়া থাকেন 
এবং ফলও দেখিতে পাওয়া যায়, স্থৃতরাং মঙ্গলাচরণ করা 
থে অবশ্তকর্তব্য, তাহাতে আর কোনরূপ সংশয় নাই।. 
অঙ্গলাচার ( পুং) মঙ্গলার্থং আচারঃ। মঙ্গলের জন্য যাহা 
আচরণ করা যায়, মঙ্গলাচরণ। 
“মঙ্গলাচারধুক্তঃ স্যাৎ প্রযতাত্ম। জিতেন্দ্রিয়ঃ। 
জপেচ্চ জুহুয়াচ্চৈব নিত্যম্রিমতক্দ্রিতঃ 0৮ (মনু 8১৪৫) 
“অভিলধিত-আুধনাদিসিদ্ধির্মঙ্জলং, তদর্থমাচারো মঙ্গলা- 
চাঁরঃ গোরোচন1-তিলক-শুভ-ফলাদিম্পর্শ£ মেধা তিথি) 
মঙ্গলাতো দয ! ক্লী) মঙ্গলতৃষ্য, মঙ্গলবাদ্য। 
মঙ্গলাদেশবৃত্ত ( পুং) যাহার! মঙ্গলাদির উপদেশ করিয়। 
জীবিক! নির্বাহ করে, জ্যোতিষিকাদি, ইহার! নিন্দিত । 
'উৎকোচকাশ্চৌপধিক। বঞ্চকাঃ কিতবান্তথ। ৷ 
মঙ্গলাদেশবৃত্াশ্চ ভদ্রাশ্চেক্ষণিটঃ সহ ॥৮ (মন্থু ৯২৫৮) 
'মঙ্গলাদেশবৃত্ত। যাস্ত্যপদ্ধেশিক। জ্যোতিষিকাদয়ঃ অথবা 
এতাং দেবতাং ত্বদর্থেনাহং গ্রীণয়ামি হুর্াং মার্ভগঞ্চেতি তথা- 
ট্যানাং ধনমুপজীবস্তি অথব! মঙ্গলং তথাস্ত ইতি বাদিনঃ 
_. আদেশবৃত্তাঃ ( মেধাতিথি) 
মঙ্গলাপত্ত্র, মল্লভূমির অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র জনপদ । পের 
৪ ক্রোশ পুর্বে অবস্থিত। এখানে রাজা বিনায়ক রাজত্ব 
করিতেন। ( দেশাবলী ) 
মঙ্গলায়ন (তরি) মঙ্গলং অয়নং গতি্ধস্ত । মঙ্গলগতিষুক্ত। 
“অহে। আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্জলায়নাঃ1” 
( ভাগণ ৪1২২৭ ) 
'মজলায়নাঃ মঙ্গলময়নং যেষাঁং (স্বামী ) 
(ক্লী) ২ মঙ্গলগতি। 
মঙ্গলারভ্ত (পুং) মঙ্গলস্ত আরম্তঃ ৬তৎ। 
কাধ্যের আরম্ভ । গণেশের নামান্তর । 
| মঙ্গলার্ভুন, জটনক প্রাচীন কবি। 
মঙ্গলালভ্তভন (ব্লী) মঙ্গলজনক দ্রব্য বিশেষের স্পর্শ । 
মঙ্গলালয় (পুং) মঙ্গলন্ত আলয়ঃ। ১ মঙ্গলাবাস । ২ নারায়ণ 
মঙ্গলাবট (ক্লী) তার্থভেদ। (কপিলসংহিতা ) 
মঙ্গলা ব্রত ক্র) ব্রততেদ । উমাব্রত ৷ (কাশীখণ) (পু) ২ শিব। 
মঙ্গলাষটক, বিবাবকালে নবদম্পতীকে রেশম বস্ত্রে বন্ধন 


করিয়। ব্রাহ্মণ বে আটটা মঙ্লময় শ্লোক পাঠ করিয়া থাকেন। 


মঙ্গলাহ্ভিক (13) মঙ্গলের জন্ত প্রাত্যহিক অনুষ্ঠেয় কাধ্য। 


মঙ্গলীশ, চালুক্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ইনি মঙ্গলরাজ 


ব৷ মঙ্গলীশ্বর নামে পরিচিত ছিলেন। [ চালুক্যবংশ দেখ ।] 


মঙ্গল্র, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণকাণাড়া জেলার অস্ত- 


গত একটা প্রধান নগর। অক্ষাণ ১২৮ ৫১৪০ উঃ এবং 
দ্রীঘিৎ ৭৪ ৫২৩৬৫ পুঃ ॥ 
ৃষ্টায় ১৬শ শতাব্দে এই নগর পর্ত,গীজদিগের দ্বার! তিনবার 

লু্ঠিত হইয়াছিল। পরে ১৬৪০ খুষ্টাব্দে বেদ্রনুর-রাজগণ 
এখানে ছুর্গাদি স্থাপন করিয়া ব্লাজ্যশাসন করিতে থাকেন। 
১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে বেদনূর-রাজব$শ হায়দার আলীর নিকট পরা- 
ভূত হন। তদবধি মঙ্গলুর নগর হাক্ষদারের নৌসেনারক্ষার 
আড্ডারূপে মনোনীত হয়। ১৭৬৮ খুষ্টানে ইংরাজসৈন্ত 
এই স্থান অধিকার করে। ১৭৮৩ খুষ্টাব্ে এখানে ইংরাজের 
সহিত টিপু-সৈন্তের যুদ্ধ হয়। ১৭৮৪ খুষ্টাবে টিপু সুলতান 
পুনরায় ইহা৷ দখল করিয়া! লন। ১৭৯৯ খুষ্টান্ে পুনরায় 
ইংরাজের অধিকারে আইসে। তদবধি এই স্থান ইংরাজ- 
শাসনে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে । ১৮৩৭ খুষ্টান্ে কোড়গ- 
বিদ্রোহের সময় গৌড় জাতি এই নগর জালাইয় ধ্বংসে 
পরিণত করে। 

এই নগর শোভাময় দৃশ্যে পরিপূর্ণ, সব্ধত্র পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন এবং বাণিজ্য-সমুদ্ধিতে সমধিক উন্নত॥ মলবার উপ- 
কুলের প্রসিদ্ধ নারিকেল-নিকুঞ্জ মধ্যে এই নগর নেত্রাবতী ও 
গুপুর-প্রবাহিত-নদী মোহানায় অবস্থিত। এই বন্দরে বা নগরে 
জাহাজ প্রবেশ করিতে পাবে ন।, কিন্ত আরবদেশীয় বগালা 
নামক পোতগুলি সহজেই পগ্যদ্রব্য লইয়। যাতায়াত করিতে 
পারে। নদী মুখে তিন পৌয়। পথ দূরে একটা, আলোক বাটিক 
আছে । উহা! কেবল বন্দর নির্দেশের জন্ বক্মিত হইয়াছে । 
নেত্রাবতী বক্ষে বহিয়া বড় বড় নৌক। অনায়াসে পাণি-মঙ্গলুর 
পর্যন্ত গমনাগমন করে। 

এখানে মঙ্গল। দেবীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত । এ 
দেবীর নামানুসারেই এই স্থানের নামকরণ হইফ্জাছে। এত- 
ভিন্ন এখানে গণেশ ও হনুমানের প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। 
স্থলপুরাণে উক্ত মন্দিরত্রয়েরই মাহাত্ম্য কীন্তিতি আছে। 
মঙ্গলূরের ১॥* ক্রোশ উত্তরে গুপূর-নদীতীরে একটা ছুগ 
নিশ্মিত আছে। উহ! "সুলতানের কেন্তা, নামে প্রসিদ্ধ । 
টিপুন্থলতান এ দু নিন্মীণ করেন। 

এখানে খুষ্ট-ধর্্-গ্রচারের জন্য বিভিন্ন খুষ্টান সম্প্রদায়ের 
গির্জা। ও বিশ্বাবগ্ঠালয় আছে। স্থানীয় সেনানিবাসে সাত শত 
দেশীয় পদীতিক সৈম্ রক্ষিত হহয়! থাকে। 


২ দক্ষিণ-কাণাড়া জেলার অন্তর্গত ও একট তাহুক। 
পরিমাণ ৬২০ মাইল। 711 
অঙ্গলেশ্বরতীর্থ ( কী) তীর্থভেদ।, রঃ রথে স্নান, করিলে 
স্ব্বপাপ ক্ষয় হয়। (শিব্পুরাণ রেবামাহাত্্য ). ্‌ 
মঙ্গলৌর, উঃ পঃ প্রদেশের শাহরানপুর জেলার টা একটা 
নগর।. 
পুঃ। প্রবাদ, রাজা যঙ্গল মেন নামক মহারাজ বিক্রমাদিত্যের 
জনৈক রাজপুত সামন্ত এই নগর স্থাপন করেন। ৬৮৩ হিজি- 
বায় স্থলতান গিরাস্‌ উদ্দীন্‌ ব্ল্বনের নির্মিত শাহ বিলাক়তের 


মস্জিদ্‌ এখানকার সর্ধপ্রাচীন কীর্ভি। এতভিন্ন পৃর্ববোক্ত 


মঙ্গলরাজের নির্মিত একটী ভগ্র ছুর্ণেরও 
পাওয়া যায় । 
ম্ঙ্গন্য (ক্লী) মঙ্গলায় দাধু, যক্ল-যৎ। ১ শিবকর,মঙ্গলজনক | 


“মঙ্গল্যং মঙ্গলং বিষুং বরেণ্যমন্ঘং শুচিম্‌। 


নিদর্শন 


নমন্কৃত্য হৃবীকেশং চরাচরগুরুং হরিম্‌ ॥” (ভারত ১।১।২৪) 


২ রুচির । (হেম )৩ সাধু। (ধরণি) (পুং) ৪ ত্রায়- 
মাণ।। ৫ অশ্বথ | ৬ বিদ্ব। ৭ মন্ুরুক। ( মেদিনী )৮ জীবক। 
৯ নারিকেল। ১০ কিথ । ১১ রীঠাকরগ্র। (রাজনিৎ ) 
১২ জীব নামক শাক । 

“জীবৃস্তী জীবনী জীব জীবনীয়! মধুজববা । 
মঙ্গলানামধেয়। চ শাকশ্রেষ্ট৷ পর়ন্থিনী ॥৮ (ভাবপ্রণ পুর্বখ) 
 (ক্লী) ১৩ দধি। ১৪ চন্দন। ১৫ মর্গলাগুরু । ১৬ স্বর্ণ 
১৭ সিন্দুর। (রাজনি* ) 
অঙ্গল/যক (পুং) মঙ্গলা-সংজ্ঞায়াং কন্‌, যদ্ব। মঙ্গলস্ত মঙ্গলগ্রহন্ত 
প্রিয় ইতি যত, ততঃ স্বার্থে কন্‌। মন্থরকলায়। 
“মুঙ্গল্যকো মসুরঃ স্ান্সঙ্গল্যা চ মকুরিক11* (ভাবপ্রকাশ ) 
মঙ্গল্যকুত্তূম। (স্ত্রী) মঙ্গল্যানি কুস্মানি বন্তাঃ। শঙ্খপুষ্পী। 
অঙ্গল্যদন্ত দং) কাশ্মীরের একজন রাজা । (রাজতত ৮১৪৩০) 
অঙ্গল্যনামধেয়। (স্ত্রী) মঙ্গলং মঙ্গলজনকং নামধেয়ং স্তাঃ। 
জীবস্তী। ( জটাধর ) 

মঙ্গল্যবস্তু (ক্লী) মঙ্গল্যং বস্ত। দর্পণাদি মঙ্গলজনক পদার্থ । 

মঙ্গল্যা (ত্ত্রী) মঙ্গলায় দাধুরিতি ষৎ টাপ্‌। ১ মল্লিক! 
গন্ধযুক্তাগুরু। ২ শমী । ৩ অধঃপুষ্পী। ৪ মিসী। ৫ গুরু- 
বচ।। ৬ রোচন!। ( মেদিনী ) ৭ প্রিয়ঙতু । ৮ শঙ্খপুষ্পী। (হেম) 
৯ মাবপর্ণী। ১* জীবন্তী।. ১১ খদ্ধি।-১২ বচ1। ১৩ হরিদ্রা। 
১৪ চীড়।। (রাজনিৎ )১৫ দুর্বা | ( রত্বমাল! ) ১৬ হুর্ণী | 
«“শোভনানি চ শ্রেষ্ঠানি বা.দেবী দদতে হরে। 

তক্তনামাত্িহরণী মঙ্গল্য। তেন সা স্থৃতা ॥৮ (বেবী 8৪ অ০ রর) 


মঙ্গাই, নদীভেদ। 


অক্ষ ২৯* ৪৭১১ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৭+ ৫৪৪৮ 


স্বামীর ডি 2 জন্য টি স্থান সমধিক 
মন্দিরের গোপুর নানাশিল্পে পরিপূর্ণ 
মঙ্গিনী (স্ত্রী) মে। মিটি অন্তীতি ধান 
নৌকা । (হেম ) ৃ . 
মঙ্গুখান্‌, জনৈক মোগল- সর্দার । হন ননী ৃ 
আলাউদন্দীনের রাজত্বসময়ে সিনধপরদেশ আক্রম 
রি নিকাব করেন। ৰ 


হা 
1২ 


২৬০ ৬উঃ এবং তা ৭৮০ ৬ পুঃ। এখানে ১৮৪৩ সু 
২৯শে ডিসেম্বর ইংরাজসৈন্তের সহিত মহারাসীদিগের 
ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়্। এই যুদ্ধে ০. /, পরা বি 
স্বীকার করিয়া পলায়ন করে। ্‌ ও 

মঙ্ক্ষণ (ক্লী) মজ্ষত্যনেনেতি মজ্জ-ল্যুট | জঙ্বন্রাগ ॥ 

মঙফু ( অব্য) ম্জতীতি মস্জ বহলবচনাৎ ুঃ( টা ৭৬০ 
ডে) টন 

“্যদদত্তিনঃ কটকটাহতটাম্মিজ্ফোম ঙক্ষ পিট পরিতঃ প 
রূলীনাম্‌।” (মাঘ ৫৩৭ ) ২ ভূশার্থ, অত্যন্ত । ৃ 
মঙ্ক্ষুণ (ক্রী) মজ্ষণ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। জজ্ঘাত্রা ্ 
মচ, ১ ধারণ। ২ উচ্ছণায়। ৩ উচ্চীভাব। ৪ অঙ্া। ভাদি* আত্ম, 
সেটু। লট মঞ্চতে। লোট্‌ মঞ্চতাং। প্‌ মমঞ্ে। নু দিত রঃ 
লুউ অমঞ্চিষ্ট | -্ 
মচ, ১ দভ্ভ। ২ শাঠ্য। ৩ কথন।, ৪ কল্কন। আদি আনন, 
সক* সেট্‌। লট্‌ মচতে। লোটু মচতাং। প দা লুট 
মচিতা । লুঙ. অমচিষ্ট। 7757 
মচকচাতনী (ভ্ত্রী) গুল্সভেদ। পর ক্ষ 
মচক্রুক (ক্লী) কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত ভব টু 
মচর্চিক। (জ্ত্রী) মং শল্তৃং চর্চতীবেতি টা... মত 
ইত্তং। প্রশস্ত। প্রশস্তো ব্াণঃ-_বান্মণমচর্চিকা। ০ 
মচবরমূ, ( মৎ্তবরস্‌) মান্্াজ প্রেপিডেক্সীর গোদাবরী জেল 
নাগ হা অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর. 


মছলন্দ 
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মছলীপত্তন 


বরীর “ব দ্বীপাংশে অসিত | এখানে বাণিজ্যার্দির বিশেষ : 


কোন সমৃদ্ধি দেখা যায় না। 

অঠান (দেশজ ) মঞ্চ শব্দের অপতভ্রংশ, মীচ।। 

মচারি, (মাচাড়ি) রাজপুতনার আলবার-রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
গপ্ডগ্রাম । অক্ষাণ ২৭*২৫উ$ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬. ৪২ পুও। 
এখানে সম্রাট শেরশাহের খ্যাতনামা উজীর হিমুর প্রাসাদ অব- 
স্থিত ছিল। মোগল-সম্রাটু অকবর শাহের সেনাদল বহু কষ্টের 
পর এই স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ১৬৭১ খুষ্টাব্দ 
পধ্যন্ত এখানে আলবার-রাজবংশধর রাও কল্যাণসিংহের 
পুত্র রাও আনন্দ সিংহ শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন । এই 
নগরেই তাহাদের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৭৭৫ খৃষ্টাবে 
আলবার ছুর্গ ইংরা্হস্তে সমর্পিত হইবার পর, এহ স্থান 
ক্রমশঃ শ্রী-ত্রষ্ট হইয়। পড়িয়াছে। 

অচার্দা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের দলাসা 
পর্বত প্রান্তস্থিত একটা গণ্ুগ্রাম। এখানে ১৮৬৭ খুষ্টাবের 
ডিসেম্বর মাপে বাধেল-বিদ্রোহিসর্দীর মাণিকের সহিত হংরাজ- 
সেনার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে কাণ্তেন হেবাট ও 
ল।-টুচের মৃত্যু ঘটে । উক্ত সেনানাদ্বয়ের কবরের উপর স্ৃতি- 

স্তম্ভ রক্ষিত আছে। উহার ২ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমন্থ রাজকোট- 
গিজ্জায় এহ বুদ্ধ-সন্বলিত একথানি শিলাফলক উতৎকীণ আছে। 

মচীদা, মধ্য প্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা সামস্ত- 
রাজ্য। ভূপরিমাণ ১০ বর্গ মাইল। 

২ উক্ত সামস্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা* ২১: ৪৯ উঃ 
এবং দ্রাঘিৎ ৮৩* ৩৮ পুঃ। এখানকার সার্দার-উপাধিধারী 
জমিদারগণ গোৌঁড়বংশীয়। পুব্বে তাহারা বিশেষ অত্যাচারী 
ছিল, কিন্তু এক্ষণে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে। 

মচীবারা, পঞ্জাব প্রদেশের লুধর়ানা জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর এবং সিম্রালা তহণালের সদর। শতদ্রনদার দক্ষিণকুলে 
অবস্থিত। অঞ্চা* ৩৭২ ৫৫ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬৫ ১৪৩০ পুঃ। 
মহাভারতে এই প্রাচীন নগর-সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু 
এক্ষণে ইহার বাণিজ্যসমুদ্ধির অনেক হাঁস হইয়াছে ।. এখানে 
ছুইটা প্রাচীন মস্জিদ্‌ ও ক একটা হিন্দুতীর্থ এবং শিখদিগের 

. পরম পবিত্র একটা “শুরুবাড়া” বিদ্মীন আছে । 

মচ.কা৷ (দেশজ ) ভাঙ্গিয়া কুঞ্চিতকরণ। 

মচ কান (দেশজ ) কুঞ্চন, বক্রীকরণ। 

মচ মচ. (দেশজ ) অস্ফুট শবভেদ । 

মছ্ছকন্দরায়, জনৈক হিন্দু সাধু$ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধার- 
বাড় জেলার ছিন-মুড়গুও গ্রামে তাহার ভজনালয় বিছ্কমান। 

মছলন্দ, (দেশজ ) রাজাসন। রাজা মহারাজা প্রভৃতি 
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বিছানার উপর যে বহুমূল্য আসনে উপবেশন করেন। মস্‌- 
নদ্‌ শব্দের অপভ্রংশ। ূ 
মছলন্দপুর, ( মন্লন্দপুর ), বাঙ্গালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত 
একটা গওগ্রাম। এখানে নিকটবর্তী গ্রামসমূহের জাতদ্রব্য 
বিক্রয়ের জন্য একটা বিস্তৃত হাট আছে। বি, সি, রেলপথের 
ষ্টেসন অবস্থিত থাকায় এখানকায় বাণিজ্যের বিশেষ সুবিধা 
হইয়াছে। এই স্থান দিয়া বশীরহাট গমনাগমনের 
সুবিধা আছে। | 
মছলারগ1ও, অযোধ্য। প্রদেশের গোও। জেলার অন্তর্গত একটা 


গগ্ুগ্রাম। করুয়ানাথ মহাদেবের মন্দিরের জন্য এইস্থান 
সমধিক বিখ্যাত। এখানে প্রতিবতসর শিবরাত্রি উপলক্ষে 
একটা মেল!-হয়। 


মছলীপত্তন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত ভারতোপকুল- 
বর্তী একটা প্রধান নগর ও বন্দর। অক্ষা ১৬৫ ৯৮উ: 
এবং দ্রাঘিৎ ৮১৪ ১১৩৮৮ পৃঃ। এই নগরের পূর্বতন বাণিজা- 
সমৃদ্ধির খ্যাতি সুদূর যুরোপখণ্ডেও বিস্তৃত হইয়াছিল । 
গ্রীক-ভৌগোলিকগণ এই বন্দরকে 112১০) শব্দে উল্লেখ 
করিয়াছেন। এতত্িন্ন অনেকে অন্গমান করেন যে, 
এই বন্দরে পূর্বে সমুদ্রজ মতস্তের (মছলী ) বিস্তৃত কারবার 
ছিল, সেই হেতু এই স্থান মছলীপত্তন বা মতম্তনগর আখ্যা 
লাভ করে। 
করমগ্ডল-উপকূলে এই নগররক্ষার জন্য যে দুর্গ প্রতিষ্ঠিত 
আছে, তাহার ১॥ ক্রোশ অদূরে সমুদ্রতীরে মছলীবন্দর 
নামে দেশীয় লোকের বসতিপুর্ণ একটা পল্লী ( পেট ) আছে। 


' অ্রস্থানের নাম হইতে সমগ্র স্থান “বন্দর নামে আখ্যাত 


হইয়াছে । ১৮৬৫ খুষ্টাৰে এ হূর্গ হইতে সেনাদল স্থানা- 
স্তরিত করায় দুর্গের এখন তগ্াবস্থা হইয়াছে। ইহার 
সন্নিকটে প্রোটেষ্টাণ্ট ও রোমান্‌ ক্যাথলিক খুষ্টান সম্প্রদায়ের 
গিজ্জী আছে। উত্তর-পশ্চিমদিকের উচ্চ ভূমির উপর যুরো- 
গীয়গণের বাপবাটা দৃষ্ট হয়। এ স্থানে এখনও একটা 
' ফরাসীদিগের কুগী আছে। অপর সকল স্থান বর্ধার সময় জল- 
মগ্ন হহয়। যায়। ১৮৬৪ খুষ্টাব্ধে ভীষণ ঝটিকার পর, এখান- 
কার নানাস্থান ভগ্ন হইয়া শোভাহীন হইয়াছিল । 
দাক্ষিণাত্যের কষ্তাজেলার মধ্যে ইহা! সব্বশ্রেষ্ঠ বন্দর। 
কোকনদ ও (কাকনাড়া) বেজবাড়া হইতে নৌকাষোগে স্থানীয় 
বাণিজ্যের আমদানী-রপ্তানী হওয়ায় এখানকার বাণিজ্যের 
প্রভাব অনেকাংশে থব্ব হইয়াছে। 
এস্থানে হিন্দুশাসন-প্রাধান্তের কোন নিদর্শনই লক্ষিত 
হয় না। ুষ্টাক্ক ১৪শ শতাবধে দিংহলস্থ আরবীয় বণিকৃগণ 
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মছলীপতন 
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দর্শন করিয়া এখানে একটা বাণিজ্য-বন্দর স্থাপন করিয়া যান। 
১৪২৫ খুষ্টান্দে কর্ণাটকরাজ দাক্ষিণাত্যের বান্মণী-রাজগণের 
সহিত যুদ্ধকালে মুসলমান-সৈন্তের সাহায্য লাভ করায় তাহা- 
দিগের উপাসনার জন্য এখানে একটী মস্জিদ্ নির্মাণের অনু- 
মতি দেন। ১৪৭৮ খুষ্টাবে বান্গণীরাজ ২য় মহম্মদ মছলীপত্তনের 
অধিকার লাভ করেন। পরে উড়িষ্যা-রাজবংশের অভ্যুত্থানে 
বাহ্গণীরাজবংশ হীনবল হইয়া পড়ে এবং এই বন্দর তাহাদের 
অধিকারভূক্ত হর। ক্রমে গজপতিবংশের প্রভাব ক্ষীণ হহলে 
গোলকোগ্ডাপতি স্থলতান কুতৰ শাহ এই স্থানের আধিপত্য 
গ্রহণ করেন। এ সময় হইতে প্রায় সার্ধ শতাব্দ কাল ইহা! 
গোলকোপ্ডা-রাজকরে ন্যস্ত থাকে। তদবধি এখানকার 
ৰাণিজ্য-সমৃদ্ধি দিন দিন উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে থাকে। 
গোলকোপগ্ডারাজবংশের রাজত্বকালে ইংরাজ প্রভৃতি যুরোপীয় 
বণিকগণ এখানে প্রবেশ লাভ করিয়া বাণিজ্যের উন্নতি ও 
বিস্তার কল্পে বিশেষ মনোনিবেশ করেন। 

প্রকৃতপক্ষে করমগুলকুলস্থ মছলীপত্তনই ইংরাজের 
প্রথম উপনিবেশ বলা যায়। পুলিকটে বাণিজ্যকুচী- 
স্থাপনে ব্যর্থমনোরথ হইলে, ইংরাজগণ “গ্লোব” পোতাধ্যক্ষ 
কাপ্তেন হিপোনের সাহায্যে এখানে ১৬১১ খুষ্টাব্ে এজেন্সী 
স্থাপন করেন। ইহাই ইংরাজ-ইষ্ট ইগ্ডিয়া কোম্পানির “৭ম 
ভারতঘাত্রা” নামে প্রসিদ্ধ । অতঃপর ১৬২২ থুষ্টাব্দে ইংরাজ- 


বণিক্গণ ওলন্দাজ-বণিক্‌ কর্তৃক স্পাইস্‌ আইলও ও পুলিকট . 


হইতে বিতাড়িত হইলে মছলীপত্তনে আসিয়া কুঠী নিন্মাণ 
করেন। ১৬২৮ খুষ্টাব্ধে তাহারা এস্থান হইতে বিতাড়িত হুয়। 
ইহার চারি বসর পরে গোলকোগু-রাজের ফর্মাণ বলে 
তাহার। পুনরায় এই বন্দরে প্রবেশ করেন। তাহ! ইংরাজ 
ইতিহাসে “গোল্ডন্‌ ফন্মীণ নামে উক্ত হইয়াছে। 
ওলন্দাজের পর, ইংরাজবণিকগণ এস্থানে বাণিজ্যকাধ্য- 
পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ১৬৬৯. খৃষ্টাব্দে 
ফরানী বণিক্স্প্রদায় বাণিজ্যের অংশভাগী হইবার জন্য 
এখানে আসিয়া উপস্থিত হন।॥ ১৬৮৬ খৃষ্টান্দে গোলকোণ্ডা- 
রাজের সহিত মনোমালিন্য উপস্থিত হওয়ায় ইংরাজের বাণিজ্য- 
রহিত করণের আদেশ হয় এবং ওলন্দাজগণ নগরের শীসনভার 
গ্রহণ করির! ইংরাজ বণিকদদিগকে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা পায় । 
কিন্ত তাহাদের এ মনোরথ সুসিদ্ধ হয় নাই। উহার ঠিন 
বর্ষ পরে, সম্রাট অব্রঙ্গজেবের সেনানী জুলফিকার খ দাক্ষি- 
ণাত্যবিজয়ে আপিয়া এখানকার কুঠী লুণ্ঠন করে। ১৬৯০ 
_ খুষ্ঠাবে ইংরাজগণ  মোগল-দত্রাটের ফর্াণ অনুসারে মছলী- 
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াক্ষিণাত্য আক্রমণ-কালে এই স্থানের বাণিজ্যোপযোগিত। 


এবং. ১৭৬৬ থুষ্টাবে সমুদায় উত্তর- সরকার ইংরাজ 
সমর্পিত হইয়াছিল। টি 
ভারতীয় কার্পাসবস্ত্রের উন ক বা, ডি 
বণিকগণ লাভের আশায় প্রথমে এখানে আসিয়া কুগী 
স্থাপন করিয়াছিলেন।  বন্ুপূর্বকাল হইতেই স্থানীয় ছিটের 
খ্যাতি সুদূর বিস্তৃত হইয়াছিল। উহার উৎকুষ্ঠতা উপলব্ধি 
করিয়া সুদূর যুরোপ, পারস্ত, আফ্রিকা, ্রহ্ধ ও ভারতীয় দ্বীপ-. 
পুঞ্জবাসী জনগণের নয়ন মন আকৃষ্ট হইয়াছিল । তাহার! 
আদর ও আগ্রহের সহিত সেহ ছিট্‌ গ্রহণ করিতে লাগিল । 
এখনও এখানকার তন্তবায়দমিতি কর্তৃক প্রস্তত_ প্রসিদ্ধ 
“মাটাপোল্লম্* বস্ত্র এবং তোয়ালে, টেবিল ক্লথ্‌ প্রভৃতি নানা- 
প্রকার উৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্র বিদেশে রপ্তানী হয়। য় 
এই নগর তেলগুরাজ্যে খুষ্টধন্ম প্রচারের কেন্তরস্থান বলিয়া 
বিবেচিত হয়।  খুষ্টধন্ম প্রভাবে এখানে শিক্ষা বিষয়ে. 
অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং অনেকে ইংরাজ-আশ্রয়ে লালিত 
পালিত হইতেছে। ১৮৬৪ খুষ্টাব্বের ভীষণ ঝটিকা ও বস্তায়» এর 
এই নগর মম্পৃরূপ ধ্বংসে পরিণত হয়, তদবধি এখানকার 
বাণিজ্য-সমৃদ্ধিরও হাস হইয়া পড়িয়াছে। এততিন্ন মান্দাজে 
রেলপথ বিস্তার হওয়ায় এবং সেকেন্দ্রাবাদ হইতে রেক্গুন- 
সহরে সেনাগমনাগমন রহিত হওয়ায় ১৮৬৫ খুষ্টান্ে এখান- 
কার দুর্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে । 8 
মছলাবন্দর, মান্ত্রীজ-প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেনার লরাতি টি 
সমুদ্রতীরবন্তী একটা নগর । [ মছলীপত্তন দেখ।] ৃ 
মছলীসহর, উঃ পঃ প্রদেশের জৌনপুর জেলার অন্তগত 
একটা তহসীল। গোমতী নদীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত । 
ঘিস্বা, মুক্গরা, বাদসাহপুর ও গরবারা পরগণ। ইহার অন্ততূক্ত । 
২ উক্ত জেলার একটা নগর ও তন্নামক তহসীলের বিচার-, ৃ 
সুদর। অক্ষাণ্,২৫৭ ৪১১০ এবং দ্রাঘিৎ ৮২* ২৭১৬৫ পৃ) 
এই নগরের প্রাচীন নাম ডা | প্রবাদ, ঘি নামক নৈক 


* এই ঝটিকায় মছলীপত্তনের সমগ্র গৃহাদি উড ৬ এবং অসংখ্য 
ব্রি জলক্মোতে ভাসি়া যায়।. সছলীগত্ভনের এই ছুদ্শার আখ্যান টি 
গর্ভন মেকেন্্রী বিশদরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া! গিয়াছেন।, 
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মজঃফর হুসেন 


মছরে; তা) 


ভর-সর্দার এখানে রাজত্ব করিতেন। তিনি স্বীয় নামানুসারে মজ কুরী (আরবী) রাজস্ব সম্বন্ধে, যে জমা অন্ত জমিদারের 


এই নগর স্থাপন করিয়া যান। নগরভাগ জলাভূমিতে আচ্ছন্ন । 
বর্ষার বন্যায় সমগ্র স্থান জলপ্লাবিত হইয়া মতস্তে পুর্ণ 
হইয়। যায় বলিয়। “মছলী সহর" নাম প্রদত্ত হইরাছে। রাজ- 
পুতগণ ভর জাতিকে এস্থান হইতে বিতাড়িত করে এবং 
তাহারা ও পরে মুসলমান কর্তৃক বিতাড়িত হয়। 


মচ্ছ ( পুং) মাগ্ভতি সলিলেনেতি মদ্ক্কিপ তথা সন্‌ শেতে 


ইতি শী-ড | মত্গ্ত। ( শব্ধরত্বাৎ ) 


মচ্ছেক্দ্র (মতণ্তেন্্র) নেপালস্থিত বৌদ্ধ ও হিনুরুজিত 


দেবতাবিশেষ। [ নেপাল ও মতস্তেন্দত্রনাথ দেখ । ] 


মচ্ছেন্দ্রগড়, বোস্বাই প্রেধিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত 
একটা গিরিতুর্গ। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজি 


এই ছুর্গ নিন্মীণ করেন। এখানে মতস্তেবন্্রনাথের প্রাচীন 
মন্দির দৃষ্ট হয়। কালে গ্রামবাসী জনৈক ভক্ত এই দেবতার 
পূজামানসে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাহার বংশধর- 
গণ এখনও এই দেবমন্দিরের সেবাইত রহিয়াছেন। প্রতি 
বদর এখানে একটী মেল। হইয়! থাকে । 

গ্রতিনিধিবংশ ১৮১০ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই দুর্গ অধিকার 
করিয়াছিলেন। তৎপরে বাপু গোখলে ছুূর্ণ জয় করিয়। 
পেশবাপক্ষে শাসন করিতে থাকেন। ১৮১৮ খৃষ্টানদের পর উহা! 
ইংরাজের অধিকারে আইসে। 


মচ্ছেন্দ্রযাত্র1, নেপালরাজ্যে মচ্ছেন্দ্রনাথ দেবের-পুজোপলক্ষে 


অনুষ্ঠিত উৎসবভেদ । [ নেপাল: দেখ ] 

অযোধ্যা প্রদেশের সীতাপুর জেলার মিশ্িখ 
তহনীষ্োর অন্তর্গত একটা পরগণা। রাজা টোডরমল্ল এই 
স্থানকে একটা স্বতন্ত্র পরগণারূপে নির্দিষ্ট করিয়! যান। তৎ- 
কালে কেশরীসিংহ নামে জনৈক অহবলরাজ এখানকার 
অধীশ্বর ছিলেন । এই সামন্তরাজ 'বিন| দোষে স্বায় কায়স্থ- 
কুলোভ্তব দেওয়ানকে হত্যা করায়, সম্রাট অকবর শাহ্‌ দেও- 
য়ান-তনরদ্বয়কে ক্ষতিপূরণস্বরূপ এই সম্পত্তি প্রদান করেন। 


তাহাদের মৃত্যুর পর এই সম্পত্তি কএকটা ক্ষুদ্র জমিদারীতে 


বিভক্ত হয়। এক্ষণে ৯৯টী গ্রাম রাজপুত, ১০টী কায়স্থ, 
হটী ব্রাহ্মণ, ৬|০টা বৈরাগী এবং ৭॥০টা মুসলমান জমিদারের 
অধিকারে রহিয়াছে । 

২-উক্ত তহণীলের অন্তর্গত একটা নগর, গোমতী নদী- 
তটে অবস্থিত) অক্ষাঁ* ২৭* ২৫উঃ এবং দাঘি* ৮** ৪১পুও। 
এখানে একটা প্রাটীন ছূর্গ ও হরিদ্বারতীর্থ নামে পুণ্যসলিলা 


-. এক দীর্থিকা বিদ্যমান আছে। 
মজ কুর (আরবী ) পুর্ববকথিত, ূর্ববর্নিত। 


আঁধকারে চিরস্থায়ি বন্দোবস্তে থাকে এবং যাহার রাজস্ব জমি- 
দারের বা স্থানবিশেষে গবমেণ্টের কর্মচারীর যোগে 
আদায় হয়। 


মজকুরীতালুক, মুসলমান নবাবদ্দিগের অধিকারকালে ক্ষুদ্র 


ক্ষুদ্র পরগণ| বা ভূসম্পত্তির স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত বিশেষ । এই 
সকল মজকুরী বা মফরেক। তালুকের মধ্যে ভিরোল, মওুল- 
ঘাট, চুণাথালি, আসদনগর (মুর্শিদীবাদ ), জাহাঙ্গীরপুর, 
কাগমারী, শিলবাড়ী, তাহিরপুর, টাদলাই, সন্তোষ, সাত- 
সইকা।, মহম্মদ আমিন্পুর, পুখুরিয়া প্রভৃতি প্রধান। এততিন্ন 
৯৮ জন হুজুরী তালুকদার (যাহারা খাল্সা সেরেস্তায় স্বয়ং 
রাজকর দাখিল করিতেন ), অন্ত ক্ষুদ্র মহাল ও রাজমহল 
প্রভৃতি সায়রাৎ ইহারই অন্তভুক্তি। এই মজ্কুরী তালুকের 
অন্ততঃ ৮ ভাগ হিন্দু তালুকদার ছিলেন। 


মজ গুল, ( দেশজ ) বিভোর । 


মজপ, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। এক্ষণে 
মজঃফরপুর নামে খ্যাত । 
মজ$ফর হুসেন, 'জাম্-ই-জহান্-নামা” নামক গ্রন্থপ্রাণেতা 


জনৈক মুসলমান পণ্ডিত। ইনি হাকিম গোলামমহন্মদের পুত্র 
এবং হাকিম মহম্মদ কাসিমের পৌত্র। ইহার পুর্বপুরুষগণ 
বিদ্ভাবন্তার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। গোলাম মহম্মদ 
সমু ফরুখসিয়রের শিক্ষাকাধ্যে নিযুক্ত থাকায় প্রভূত 
সম্পত্তি উপার্জন করিয়৷ যান। ৃ 

ইনি যুন্থফী ওরফে মহারৎ খী নামেও সাধারণে পরিচিত 
ছিলেন |. ১৭০৬ খুষ্টাবে অরঙ্গীবাদ নগরে ইহার জন্ম হয়। 
অতি শৈশবাবস্থা হইতেই ইহার প্রতিভ। বিকাসিত হইতে 
থাকে । সপ্তম বর্ষে ইনি কোরাণ পাঠ শেষ করিয়া! পারস্ত- 
ভাষা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর ক্রমে পিতার 
নিয়োগান্থসারে পঞ্চদশ বর্ষে ব্যাকরণ, হ্ঠায়, অলঙ্কার, বিজ্ঞান 
ও আমুর্ষেদ শাস্ত্র অধ্যয়নে কৃতকার্য হইয়া ওয় বৎসরের 
মধ্যে তত্তদ্বিগ্ঠায় পারদর্শী হইয়াছিলেন।  বিজ্ঞানশান্ত্রের 
মধ্যে ইনি পদার্থবিদ্যা, দেবতত্ব, গণিতশান্ত্র জ্যোতিষ, 
ফলিত-জ্যোতিষ ও সঙ্গীতশান্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি: লাভ 
করিয়াছিলেন। আযুর্কেদ শাস্ত্রে ইনি এরপ হুক্মজ্ভান লাভ 
করিয়াছিলেন যে, ইহার শিক্ষাদাতাও সময় সময় চমতকত 
হইতেন। কালে ইনি দিল্লীশ্বরের চিকিৎসকপদে অধিষ্ঠিত 
হন। অবকাশমতে' বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে ইনি উস্থৃলুৎ 
তিব্ব, সিরাজুল হজ্জ, মিন্হাজুল হজ্জ প্রভৃতি কএকখানি 
প্রবন্ধ. রচনা করেন। অতঃপর ইনি পূর্বতন মহাপুরুষগণের 


কবিগণের জীবনী ও তাহাদের রচিত কাব্যাদি সংগ্রহে ব্যাপৃত 


বিভক্ত । ১ম ভাগে-__রীতি-নীতিকথন প্রণালী, সরস 
উত্তরদান, জ্ঞানগর্ভ রসপূর্ণ বাক্যাবলী-প্রয়োগ . প্রভৃতি ; 
২য় ভাগে_ উন্মগ়িদ, আব্বাস, তাহিরীয়, সব্করী, 
নমানী, : গজনবী, ঘোরী, সলজুকী, আতাবক, 
ইস্মাইলি, তুর্ক, মোগল প্রভৃতি মুস্লমান-রাজবংশের ইতি- ! 
হাস? ৩য় ভাগে--বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক বিবরণ এবং ; 
সম্রাট অকবর শাহের সমকাল হইতে ১১৮০ হিঃ পর্য্যন্ত ভার- 


জীবনী ও তংদঙ্থলিত অলৌকিক ঘটনাসমূহ এবং প্রাচীন | মজাদারী (পারসী ) মজ্জাদারের ভাব । ্ ্ 
মজান (দেশজ ) ১ ভ্রষ্ট করণ, হরণ। ২ পৰক বাপ কাফল।, সু 
হন। এই মহাগ্রন্থ ১৭৬৬-৭ খুষ্টান্দে সমাপ্ত হয় । উহা ৫ ভাগে ৷ মুজিথিয়া, পঞ্জাব প্রদেশের অমুতসর জেলার অন্তর্গত টা তু 


নগর। অক্ষাণ ৩৯ ৫৩৮ উ$ এবং দ্রাঘি* ৭৫" ১পুঃ 1 
অম্বতসর নগর হুইতে ৫ ক্রোশ দুরে অবস্থিত । . উভয়: 
নগরে গমনাগমনের স্ৃবিধার্থ রাস্তা আছে। মধু জাট 


নামক জনৈক জাট-সদ্দার কভৃক এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। 


তাহার বংশধর মজিথিয়া-দর্দারগণ পরবর্তীকালে মহারাজ: 
রণজিৎ, সিংহ কর্তৃক বিশেষরূপে সন্মানিত হুইয়াছিলেন। 
উভয় নগরেই সর্দারগণের বাসভবন প্রতিষ্ঠিত আছে ।: 


তীয় কবিগণের ইতি, ওর্থ ভাগে ও পূথীচারী দেব- ; মজিদ্‌ খান্‌, দাক্ষিণাত্যের শাবনূর ছর্সের জনৈক পাঠান: 


দূতগণের বিবরণ, পঞ্চভৃততত্ব, ব্রহ্মাগবিবরণ, নদ, নদী, 
প্রত্ববণ ও. পশুপক্ষিগণের বৃত্তান্ত এবং ৫ম ভাগে__লিপি- 
প্রকরণ, ভাষাতত্, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শন ও রাজ্যশাসন 
সম্পকীন্ আইন প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে । ূ 

আজনু, প্রসিদ্ধ ল়লা-মজন্ নামক পারসীকাব্যের নায়ক। 
ইহার প্রকৃত নাম কায়েস। সামস্তরাজ-কন্তা লয়লীর প্রণয় 
মুগ্ধ হইয়া তিনি একরপ উন্মাদই হইয়াছিলেন। লয়লীর 
পিতা কন্তাকে অপর পাত্রে সমর্পণ করিবেন এই সংবাদে | 
এহতাশ্বাম হইয়া তিনি গৃহত্যাগী হন। এইজন্য তাহার | 
'মজনুন্” (উন্মাদ ) আখ্যা হয়। উদ্ময় রাজবংশের খলিফা ; 
হাসমের রাজ্যকালে ৭২১ থুষ্টাব্বে তিনি বিদ্যমান ছিলেন। ; ূ 
তাহার ভালবাসা বা! প্রেম গতে, প্রকৃতপ্রণয়ের নিরর্শনরূপে । 
গৃহীত হইয়। থাকে । 

মজ নু খা, সমার্ট অকবর শাহের জনৈক' সেনানী। ইনি ১৫৯৭ 
থৃষ্ঠাব্ধে কালঞ্জর-হূর্গ অধিকার করেন । ২ 

, মজনু শাহ, জনৈক প্রসিদ্ধ দস্থ্যসর্দার। ইনি পরি ভবানী 
পাঠকের সহকারী ছিলেন । 

মজ বুদ্‌ (আরবী) শক্ত, কঠিন, দুঁড়। 

মজ বুতী ( আরবী ) দৃঢ়তা । 

মজমুন্‌ € আরবী) পত্রাদিতে লিখিত সংখাদ। 

মজলিস্‌ ( আরবী ) সভা । 

অজ লিসি (আরবী ) মজলিসের কাধ্য। মজ.লিস্‌ সবর | 

মজন (দেশজ ) মজ্জনশব্জ, মগ্ন হওন, আসক্ত হওন। 


মজ (পারসী ) ১ বিদ্রুপ, ঠান্টরা, তামাসা। ২ স্থখ। ৩ মগ্র। 


৪ গলিত। 
মজাক (আরবী) আস্বাদ। 
মজাড়্যা (আরবী ) নৃত্যগীতাদির উপভোগেচ্ছু। 
মজাদার (পারসী )১ আস্বাদযুক্ত ।২ আমোদজনক | 


শাসনকর্তা । ইনি ১৭২১ খৃষ্টাব্দে পিতা আবছুল গফুর খানের 


মৃত্যুর পর পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন। রাজ্যাভিষেককালে 
তিনি দাক্ষিণাত্যের তৎকালীন মোগল-শাসনকর্তা নিজামের 
অনুমতি গ্রহণ না করায় মোগলের শত্রু হুইয়। পড়েন । 
মোগলটসন্য শাবনূর ছুর্ণ আক্রমণ করিলে তিনি তয়ভীত হইয়া! 
নিজামের শরণাপন্ন হন।  ১৭২০-৩০ খুষ্টাবের কোলাপুর- 


সাতার! যুদ্ধে তিনি কোলাপুররাজের পক্ষাবলম্বন করায় কৃত- 
কার্যের পুরস্কার স্বরূপ বেলগামের পূর্ব ও দক্ষিণাংশ প্রাণ্ড 


হন। ১৭৩৭ খৃষ্টাবে নিজাম তীহাকে দাক্ষিণাত্যের সহ- 
কারী শাসনকর্তা মনোনীত করিয়। তেলগাম-ছুর্গের আধিপত্য 
প্রদান করেন। তৎপরে তিনি স্ুপ্দা, কাণাড়া ও বেধনুর 
প্রদেশ অধিকারপুর্ববক স্বীয় রাজ্যভৃক্ত করিয়া লন । 
এইরূপ জয়োল্লাসে গর্বিত হুইয়। তিনি ১৭৪৬ ৃষ্টান্দে 


কৃষ্ণা ও তুঙ্গতদ্রা নদীঘ্বয়ের মধ্যবততিস্থানের মহারাই কর 


রহিত করিতে কৃতসঙ্কর হন। ূ 

ইহাতে পেশবা বাজীরাও ক্ুদ্ধ হইয়া' তাহার চি সৈন্ত 
প্রেরণ করেন। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্ধে উভয়পক্ষে যে সন্ধি হয়, 
তাহাতে মজিদ্‌ খাকে প্রায় ৩৬টী জেল! ছাড়িয়া দিতে হয়। 
কেবল মাত্র বাস্কাপুর, তোরগল ও আজমনগর ছুর্গ এবং 
হুব্‌লি, হাঙ্গ প্রভৃতি ১২টা জেলা তাহার অধিকারে থাকে 4 

১৭৪৮ থুষ্টাব্ে নিজাম-উল্-মুল্‌কের মৃত্যুর পর হায়দরাবাদ 
সিংহাসন লইয়া তৎপুত্র নাদিরজঙ্গ ও পৌত্র মুজঃফর-জঙ্গের 
বিবাদ উপস্থিত হয়।. এই সুত্রে মুজঃফরের পক্ষে ফরাসীসৈনয 
এবং নাসিরের পক্ষে ইংরাজ ও মজিদ্‌-পরিচালিত সৈন্ঠ 
যোগ দান করে, কিন্তু নাসিরের আচরণে বিরক্ত হইয়া তিনি. 
মোগলসঙ্গ পরিত্যাগ করেন। রি 

মজিদ্‌ খ! বুদ্ধিমান, সাহসী ও বীরচেতা ছিলেন। যুদ্ধ" 
বিগ্রহে তাহার হৃদয় বিচলিত হইত না, দাছি. ত্যে ইংরাজ, ৰা 


গিয়ে, 


[৭০৫ ] 


মঝগাওন্‌ 


ফরাসী: ও  মহারাষ্ট্বিপ্লবের সময় তিনি, অদম্য সাহসের রর সহিত 


রাজকার্ধ্য চালনা করিয়া গিয়াছেন। আজিও দাক্ষিণাত্যে 
€লাকমুখে তাহার বীরত্ব ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়! বায়। 
তিনি নবহুব্‌লি নগর স্থাপন করেন। 

মজুদ (আরবী ) জমা, বর্তমান । 

মজুম্‌ (আরবী ) দলবন্ধ। 

মজুমদার ( আরবী) বাদসাহী আমলে যে জি রাজস্ব- 
সম্বন্ধীয় হিসাব্পত্র রাখিত, তাহারা মজুম্দীর নামে অভি- 
হিত হইত । বর্তমান সময়ে তাহাদের বংশপরম্পরা ক্রমে 
সকলই শর আখ্যায় অভিহিত হইয়! থাকে । 

মজুর (আরবী ) সামান্য শ্রমজীবী, মুটে। 

মন্ুরী (পারসী) মজুরের কাধ্য। 

মুরীদার (পারপী ) দৈনিক বেতনভোগী শ্রমজীবী । 


মজ্জকৃৎ (ক্র) মজ্জানং করোতীতি কৃ-ক্কিপ তুগাগমশ্চ | অস্থি । : 


মজ্জন্‌ (বুং) মজ্জতি অস্থিঘিতি (মস্জ শ্বন্‌ উ্ন্‌ পুষন্‌ 


: শ্লীহুন্‌ ক্রেদন্‌ স্থেহন্‌ মুর্ধন্‌ মজ্জন্নিত্যাদি। উপ্‌ ১১৫৮) ইতি 


কনিন্‌ নিপাত্যতে চ। ১ বৃক্ষাদির উত্তম সারভাগ, চলিত সার। 
গ্যস্ত যস্ত ফলস্তেহ বীর্য্যং ভবতি যাদৃশম্। 
তন্ত তন্তৈব বীধ্যেণ মজ্জানমভিনির্দিশেৎ ৮ (রাজবৎ ) 
২ অস্থিমধ্যস্থিত ন্নেহবিশেষ। পর্ধ্যায়-_শুক্রকর, অস্থি- 
স্বেহ, অস্থিম্তব, অস্থিসার, তেজম্‌, বীজ, অস্থিজ, জীবন, 
দেহসার।॥ (রাজনি* ) ইহার লক্ষণ,-_ 
“অস্থি ষৎ স্বাগ্রিনা পক্কং তন্ত সারে! দ্রবো ঘনঃ। 
ষঃ স্বেদবৎ পৃথগ্ভূতঃ স মজ্জেত্যভিধীয়তে ॥” (ভাবপ্রণ) 
অস্থি স্বীয় অগ্নি দ্বার পাক হইয়া তাহার ভ্রব ঘন যে সার 
তাহাই মজ্জা নামে অভিহিত। স্থক্রতে লিখিত আছে, 
বৃহদ্‌ অস্থির অভ্যন্তরস্থিত মেদকেই মজ্জা বলে। 
অভ্যন্তর-গত হইলেও তাহাকে মজ্জা কহে। 
উদ্নরে স্থক্ষ-অস্থিতে মেদ অবস্থিতি করে । 
“স্থুলাস্থিযু বিশেষেণ মজ্জা৷ ত্বভ্যন্তরে স্থিতঃ1” (ভারপ্রণ ) 
ইহার গুণ--বল, শুক্র, রস, শ্রেক্স, মেদ ও মজ্জ1-বর্দধক | 
আমরা যে দ্রব্য ভোজন করি, সেই দ্রব্যের সারাংশ পরিণত 
হইয়া রসরূপে উৎপন্ন হুয় এবং অসারাংশ মল ও মৃত্ররূপে 
নির্গত হয়। পরে ধী রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে 
মাংন, মাংস হইতে অস্থি এবং ১ হা মজ্জার উৎপত্তি 
হইয়া থাকে । 
অজ্জন (ক্রী) মস্জ লুা্। ৯ ন্নান। 
“জাহ্ৃবীমজ্জনপ্রীতিং ন জানস্তি মরুস্থিতাঃ1” (রাজতরঞ্জিণী ) 
২ মল ( শব্দচন্দ্রিক| ) 
ক্র 44. ্‌ 


সকল প্রাণীর 


স্থল অস্থির ূ 


১৭৭ 


মজ্জঞ্িতি (জরি )'মস্জ-ণিচ্‌, তৃচ্‌। মজ্জনকারী। 

মজ্জন (পুং) গ্বন্দান্চর মাতৃভেদ। 

মজ্জস্‌ (কী) মজ্জা। 

মজ্জনমুদ্ভব (ক্লী) মজ্জা সমুদ্ভব উৎপতিস্থানং যন্ত | শুক্র, 
মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হস্ম। (হেম) ্‌ 

মজ্জা (ত্ত্রী) মজ্জতীতি মসজ-অচ, অজাদিত্বাৎ টাপ.। 


অস্থিসার। ইহার গুণ_-বাতনাশক, বল, পিত্ত ও কফপ্রদ, 
মাংসের তুল্যরূপ গন্ধবুক্ত, বুংহণ, বলকর। (বাজব* )' 

মজ্জাজ ( পুং) মজ্জার। গাগতে ইতি গন-ড। ভূমিজ গুগ.গুলু। 

মজ্জান ( দেশজ ) ডোবান। 

মজ্জামেহ ( পুং) প্রমেহভেদ; মজ্জাগত প্রমেহ। (মাধবনিণ) 

মজ্জারজস্‌ (পুং) গুগুলু। (বৈগ্ভকনি* ) 

মজ্জারন (পুং) মজ্জয়। রশঃ। শুক্র । (রাঞ্জনি ) ২ সপ্তলা, 
মনসা বিশেষ । (বৈগ্যকনিৎ ) 

মজ্জাবহকআ্রোত (পুং) মজ্জা ধাতুবাহক নাড়ী, ইহার অস্থি 
ও সকৃথি। (চরকবিমানস্থাৎ ৫ অ) 

মজ্জানার (কী) মজ্জায়াং সারে। যস্ত। জাতীফল। (রাজনি* ) 

মজ্জিকা (ভ্ত্রী) ১ লক্ষণাকন্দ। ২ বকন্ত্রী। ( বৈদ্ভকনি* ) 

মড্জক (ত্রি) ৯ মজ্জনগীল। ২ মণ্ডক। 

মজ্জ,খা, জনৈক বিদ্রোহি-দলপতি। ১৮৫৮ খুষ্টাবের সিপাহী 
বিদ্রোহের সময় ইনি আপনাকে মোরাদাবাদের নবাব বলিয়া! 
ঘোষণ। করেন এবং স্বহস্তে শাসনকাধ্য পরিচালন! করিতে 
থাকেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া! তিনি ইংরাজ মাত্রের 
ধনলুঠন ও নিধন আদেশ করিয়া প্রজ! সাধারণকে উত্তেজিত 
করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষের ২৫শে এপ্রিল জেনারল জোনস্‌ 
সদলে মোরাদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি পুত্রসহ ধৃত 
এবং নিহত হন। 

মজ্ভ ষা (তরী) মজ্জস্তি দ্রব্যাণ্যত্র, মস্জ উক্ষন্‌ টাপ. নিপাতনাৎ 
সাধুঃ । মঞ্জংষা। ( অমরটাকা রায়মু ) 

মজ মন্‌ (ক্রী) মস্জ মনিন্‌ পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। বল। 

মজরো (পারসী) দৈনিক বেতন দ্বারা সঙ্গীত-কুশলী 
বাইজীগণের নৃত্যগীতাদি কাধ্য। 

মঝ্গা ৪১ উঃ পঃ প্রদেশের সীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটা 
গণডগ্রাম। নিঘাসন হইতে ৮ ক্রোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্তিত। 
এখানে ধনুদ্ধীরী নাথের মর্খরপ্রস্তর নির্মিত একটা প্রতিমুত্ত 
আছে। উহাকে অনেকে তিব্বতীয় বৌদ্ধমুত্তি বলিয়া করন 


করে। চি 
মঝগাওন্‌ ( মঝগীও ) উঃ পঃ প্রদেশের বান্দা জেলার মাউ 


তহশীলের অন্তর্গত একটা নগর। রাজাপুর নামেও খ্যাত, 


প্রণেতা সাধক কবি তুলসী দাসের বাসভবন ছিল। সম্রাট 
অকবর শাহের সমসাময়িক অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু মন্দির 
এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছে । এ সকলের 
মধ্যে সোমেশ্বরের মন্দিরই সর্বাপেক্ষা প্রধান । 
[রাজাপুর দেখ। ] 
মঝবার, উংপঃ প্রদেশবাসী আদিম জাতি বিশেষ। মীর্জা 
পুরের দক্ষিণস্থ পার্কতীয় স্থানে ইহাদের অধিক বাস দেখ 
যায়। পর্ধতোপরিস্থ বন-দহনপুর্বক “দহিয়া” প্রথায় ক্বাষ- 
কাধ্য দ্বার জীবিকার্জন ইহাদের প্রধান কাধ্য। 
জাতিতত্ববিদ্গণ ইহাদিগকে পার্বতীয় গৌড় জাতির 
অন্যতম শাখা বলিক্া! অনুমান করেন। ইহার! দৃঢ়কায় ও 
বলিষ্ট, ইহাদিগের মুখ চেপ্টা, কপালাস্থি নীচু, নাক খীদা, 
নাপাচ্ছিদ্র বড়, ঠোট পুরু ও দীর্ঘ, হনুদ্ধয় নিগ্রো৷ জাতির অনু- 
রূপ এবং গাত্রবর্ণ তদন্থুরূপ কৃষ্ণ। ইহারা সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গ- 
থাকে, কেহ কেহ লজ্জা নিবারণের জন্ত কৌপীনের মত 
সামান্ত বস্ত্রথগড আচ্ছাদন করে মাত্র ।- যাহার নগরসানিধ্যে 
বনবাস হেতু সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছে, তাহার! নিক্মশ্রেণীর 
লোকের মত অঙ্গাচ্ছাদন করিতে শিখিয়াছে। 
মীর্জাপুরী মঝবার ব| মীঝিদ্রিগের মধ্যে পোইয়া, তেকৃমা, 
মরাই, বইকা ও ওল্কু নামে ৫টা স্বতন্ত্র থাক দৃষ্ট হয়। 
১ম থাকে--মকাম, পোইয়া, কুশরো, নেতি..ও শীর্ষো ) ২ 
থাকে-_মর্পচি, নেতাম, পোসাম, করিয়াম্‌, সিন্দরাঁজ, 
কোরাম,ওইমা, দদ্াইচি,কোরাইচি,উলঙ্গবতী ও কারগোতি ; 
৩য় থাকে_কোইয়াম সরোতিয়া, পন্দরু, কারপে, কুসেঙ্গা, 
পুরকেলার, মসবাস, অরমোর, অরপত্তি ও কারপত্তি; ৪ 
থাকে--বোইকা, কোরাম অরমূ, পাবলে, চীচাম, বলরিয়া, 
ওতে, উর্রে ও সলাম এবং ৫ম থাকে__ওল্কু, পোর্তে, 
কোরচো, কামরো, স্থমের, জৈঠা ও শাহজাদ প্রভৃতি বিভিন্ন 
শ্রেণী আছে। এর শ্রেণী বা বংশের কতকগুলির সহিত মধ্য- 
তারতবাসী গৌড়জাতির সৌসাদৃশ্ত আছে। 
কিংবদন্তী আছে, ইহার জব্বলপুরের পশ্চিমদিগর্তী 
পর্ধতমাল! এবং নম্ম্দ। ও শোণ নদীর উৎপত্তি ভূমি হইতে 
এখানে আদিরা বসবাস করিয়াছে । ইহারা পশ্চিম-বিস্ব্য 
ও কৈমুর গিরিমালার পঁ(চটা গারহূর্ধকে আপনাদের আদিম 
বাসভূমি বলিয়। উল্লেখ কারির। থাকে এবং বলে যে, প্র পঞ্চ 
থাকের আদিপুরুষগণ পঞ্চ ভাই ছিল ও বিভিন্ন গ্রিরি- 
ছুগে রাজত্ব করিত। এইরূপ মরাই ' মগ্ুলগৃড়,. মর্পচি- 
সম্বলপুরের অন্তর্গত সারণগড়, নেতাম: সোণাগড়, সরোত। 


যমুনা নদীর দক্ষিণ কুলে বাবছিতা এখানে হিন্ি রামায়ণ- | গাডাগড়, কোরচো ফুলঝরগড়, ্. বঞ্চনগ 


রাজভবনে হরধন্নু ভঙ্গ করেন, তখন সেই ধনু চারিথণ্ডে 


মরুয়াগড়, পোর্ত বাক্সগড়, পোইয়া 'পাটলগ 
খৈরাগড়,পোসাম উজ্জয়িনীগড়, তেকাম লাঞ্জিগড়- এ 
টাদগড় হইতে আগমন করে।, পুর্বোক্ত ছুর্গুলির অব- 
স্থান নির্দেশ করিতে পারা যায়) কিন্ত কোরাষদিগের বাস 
ভূমি বিলারোগড়, মার্কামের দস্তগড়, কুশরোর মোহরগ 
অরমোরের চিনবিলগড় এবং অরপত্তিগণের দৈদাগড়: প্রত 
স্থান নির্ণর করা স্ুকঠিন। টি টিক ২ 

প্রায় ১০ পুরুষ হইল, ইহারা আদিবাদ দি রিতা 
করিয়া মীর্জাপুরের ছুধি ও সিংরৌলি পরগণায় এবং সরগুজা ঃ 
সামন্তরাজ্যে আপিয়া বাস করিয়াছে । সময় সময় ইহার 
পূর্বতন বাসভূমির সারণগড় ও মব্রুয়াগড় তীর্থে গমন করিয়া 
থাকে । ইহারা বলে যে, অযোধ্যাপতি রামচন্ত্র যখন. জনক-. 


বিভক্ত হয়। উহার একখণ্ড নর্দদাতীরে পতিত হুইয়াছিল। 
স্থান ইহাদের একটা পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য । এখনও 
সময়ে সময়ে ইহারা এই তীর্থে আগমন করিয়া! থাকে + 
ইহার! স্ব স্ব থাক ৰা কুড়ি মধ্যে বিবাহাদি করে না, কিন্ত . 
মামেরা, চাচেরা, ফুফের! ও মৌসের! প্রভৃতি বিবাহে নিষেধ. 
নাই। অনেকের মধ্যে গৌড়-প্রথামত ভ্রাতুদ্গুত্রকন্তার, 
বিবাহ প্রচলিত দেখা যায়। সরোতাদিগকে নিকৃষ্ট জ্ঞানে 
পোইয়াগণ তাহাদের সহিত আদান প্রদান করে না|... 
দুরদেশবাসী হইলেও সমধন্মীচারী_ মাঝিগণ পরস্পরের 
মধ্যে পুত্র-কন্ঠার আদান প্রদান করিতে কুষ্ঠিত হয় না । 
বিবাহের পূর্বে পাত্র ও পাত্রীকে স্বতন্ত্র একটা স্থানে বসিয়া 
আহার করিতে হয়। -তৎপরে বিবাহ সিদ্ধ হইলে কন্তা] স্বামি- 
গৃহে গমন করে। সাধারণতঃ ইহাদিগের মধ্যে একটী- মাত্র 
বিবাহ করিতে দেখা যায় ; কিন্ত স্ত্রী বন্ধ্যাদি দোষযুক্ত হইলে 
পত্রন্তর গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। উচ্চশ্রেণী অথবা ধনশালী 
মাঝিদিগের মধ্যে বনুপত্ীক হওয়া গৌরবজনক |... 
স্বামী স্বীর পড়ীগণ লইয়া! একত্র থাকিতে বাধ্য ॥ এ. 
স্্রীগণের মধ্যে জ্যেন্ট| সর্বাপেক্ষা মাননীয়া ও. গৃহকর্তীরূপে 
বিবেচিত, এমন কি, জাতীয় সভায় তাহার সম্মান 
বেশী । বিবাহের পুর্বে বালিকাদিগের স্বাধীনতা কিছু 
অধিক। তাহারা গ্রোচারণাদি কার্যে ব্যাপৃত: থাকে এবং 
গ্রামের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া স্বজাতিবগের সহিত আলাপ 
পরিচয় করিয়া ল়। এইবূপে স্বেচ্ছাবিহারিণী হইয়৷ যদি 
তাহারা কাহারও সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়, ত তাহা 
হইলে জাতীয় সভা হইতে তাহাদের বিশেষ কোন ২ সাজা 


দেওয়৷ হয় না। কন্যার এই নিন্দনীয় আদক্তির জন্য তাহার 
পিতাকে অথব৷ সময়বিশেষে তাহার উপপতিকে জ্ঞাতিবর্গের 
মনস্তষ্টির জন্য একটী ভোজ দিতে হয়। তৎপরে প্রণয়ি- 
ঘুগলের বিবাহকাধ্য যথানিয়মে সম্পাদিত হয় এবং তাহার! 
জাতীয় সোপানে পৃর্ধস্থান অধিকার করে। কিন্তু যাদ এ 
বুবতী কন্তা, ভিন্নজাতীয়: পুরুষে আসক্ত হয়, তাহা হইলে 
তাহার জাতিচ্যুতি ঘটে এবং সে. উপপতি-সহবাসে থাকিয়া 
আপন জীবিকার্জন করিতে সমর্থ হয়। 
ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই । কিন্তু বালক 
ও বালিকার যথাক্রমে ১৬ ও ১২ বর্ষেই বিবাহ দেওয়া হইয়া 
থাকে। গৌড় জাতি হইতে ইহাদের বিবাহ প্রথা সম্পূর্ণ 
স্বতন্ত্র। বরকর্তা ও কন্তাকর্তার স্ব স্ব পুক্র-কন্তার বিবাহে 
অভিমত হুইলে, পাতারি নামক জাতীয়পুরোহিত বিবাহকর্ত। 
হুইয়। উভয় পক্ষে গমনাগমন করে। বিবাহ পাক। করিবার 
জন্ত সাধারণতঃ পূর্ণিমা রজনীতেই কথাবার্তা স্থির হয়। 
পাতারি মনোমত কন্তা নির্দিষ্ট করিয়া দিলে, বরের বন্ধুগণ 
কন্তার রূপ-গুণ পরীক্ষার জন্য তাহার পিত্রালয়ে গমন করে। 
বিবাহের প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলি সমাধ। হইলে বরের বন্ধুগণ 
কন্তার বাড়ীতে “পুরি” ভক্ষণ করে। তৎপরে স্বজাতিবর্গ- 
সমক্ষে বর ও কন্তাকর্তী একত্র হইয়া পরস্পরের হস্তে হস্ত 
রাখিয়া মদ্যপূর্ণ “দৌনা” বিনিময় ও পরম্পীরে অভিবাদন করে। 
তদনন্তর উপস্থিত স্বজাতিবর্গকে মদ্য, পিষ্টক প্রভৃতি খাঁওয়া- 
ইয়া বিবাহ সম্বন্ধ দৃঢ় করা হয়। 
বিবাহকালে কন্তার মাতুলপত্বীকে বন্ত্রাদি উপঢৌকন দেয় 
এবং বরের মাতুল স্বীয় ভাগিনেয়কে যৌতুকম্বরূপ অর্থ দান 
করে। বিবাহ শেষ হইলে বরকর্তা স্বীয় শ্ভতালককে গোবৎস 
কিংবা, মহিষ উপহার দেয়। উহাকে ইহারা মাতুল 
“বদাহ” বলে। 
ইহাদিগের মধ্যে কন্তাপণ দিবারও প্রথা আছে। বর- 
কর্তীকে কন্তার জন্য ৩/ চাউল, কন্ঠা ও কন্তার মাতার জন্ত 
ছুইঞ্ঠনি সাড়ী, একহাঁড়ি পুরি ও পাঁচ টাক। নগদ দিতে হয়। 
'নিমন্ত্রিত বর ও কন্তাষাত্রীদিগের ভোজ এবং এ টাকাক্স হাড়ি 
প্রভৃতি রন্ধনোপকরণ ক্রয় করা হইবে বলিয়। এই কন্তাপণ 
গৃহীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এঁ টাকা কন্তাক্তা স্বীয় কন্তাকে 
যৌতুকস্বরূপ প্রত্যর্পণ করিরা থাকে । 
বর বধু আনিতে যাইবার পুর্বে শ্বেত বস্ত্র পরিধান করে, 
রঞ্জিত বন্ত্রপরিধান এইব্ূপ শুভকাধ্যে নিষেধ । 'ঘাত্রার পু 
মাত। পুভ্রকে বরণ করিয়া! থাকে | উহা! 'পরছনঃ নামে 
খ্যাত। তৎপরে মাতা স্বীয় পুক্রকে কৌোলে শোরাহয়। শুন". 
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মঝবার 


হুগ্ধ পান করায় '। তদন্তে অশ্বারোহণে অথবা বশ ও.কাগজে 
নির্মিত জাহাজে চড়িয়৷ বর স্বীয় আত্মীয় কুটুম্বে পরিকৃত হই 
কন্তালয়ে গমন করে। পান্কী ঞভূতি অপর কোন যানারোহণে 
গমন করিলে জাতিচু/তি ঘটে। কন্তালয়ের সমীপে উপস্থিত 
হইলে কন্তাপক্ষীয়গণ বিশেষ অভ্যর্থন। করিয়া তাহাদিগকে 
বপিবার নির্দিষ্ট আটচালামধ্যে লইয়। যায়। এখান হইতে 
বরের পিতা স্বীয় পুভ্রবধূর জন্য একছড়৷ হাস্থলী ও একথানি 
বাজু পাঠাইয়া দেয়। বিবাহকালে এ অলঙ্কার কন্যাকে 
পরিধান করিতে হয়। 

গৃহপ্রাঙ্গণস্থিত মীড়ে। ব মঞ্চের নীচে বিবাহ দেওয়া হয়। 
পাতারি পুরোহিত বিবাহে যাজকতা৷ করিয়া থাকে 3 কিন্তু 
ভূত প্রতিষেধের জন্ত বিবাহ্মঞ্চের প্রথম খোঁটি। : বৈগা- 
দিগকে পুতিতে হয়। এই বৈগাগণ তাহাদের ন্তায় অনাধ্য 
জাতি। ভূতাবেশ শান্তির জন্ত ইহাদের বিশেষ খ্যাতি আছে। 
অপেক্ষাক্কত উন্নত মঝবারদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ কর্তৃক নির্দিষ্ট 
শুভ-লগ্েও বিবাহ দিবার পদ্ধতি প্রচলিত হইয়াছে, কিন্ত 
ব্রাহ্মণের! কোন কাধ্যেই পৌরোহিত্য করে ন1। 

গাটবন্ধনের পর, সাধারণতঃ  কন্াদান এবং 
তৎপরে বর ও কন্তাকে একাসনে বসাইয়। পান ভোজন 
করান হয়। বরের পিতা কন্তাপক্মীয় কত্রীগণকে বস্তাদি উপ- 
ঢৌকন দিলে তাহারা আসিয়া নবদম্পতির পদযুগল ধৌত 
করিয়া তাহাদের কপালে সৃুর্য্যনারায়ণের (পিটুলি ও দধি) 
ফোটা দেয়। ইহার পর, বর স্বহস্তে কন্তার সীমস্তে সিন্দ,র 
দান করে। এই সময় কন্তার মাতুল ভাগ্বীজামাইকে একটা 
বৎসতরী যৌতুক দিয়া থাকে। 

সিন্দুরদানের পর, সমস্ত বিবাহ ব্যাপার চুকিক্জ। গেলে, 
বর ও কন্ঠাকে অন্তঃগ্রকোষ্ঠ মধ্যে লইয়া যাওয়া স্ব্ন। উহাকে 
কোহাবর বা বাসর ঘর বলে। প্র গৃহে কেবল মাত্র বর ও 
কন্ত। থাকে, অপর কেহ যাইতে পারে না। কন্তার ভ্রাত। 
গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়।৷ দীড়ায়। নবদস্পতি-দর্শনাভিলাষী 
বর বা কন্তাযাত্রিগণ যৌতুক দিলেই প্রবেশ করিতে পায়। 

বিবাহ রাত্রে বরযাত্রীদিগকে ভোজ দেওয়া! হয় না। 
বিবাহরজনী প্রভাতা হইলে পাতারি পুবোহিত চাউল, 
জল ও আত্রপত্রপূর্ণ একটা লোট। লইয়া বরকর্তার সম্মুথে 
উপস্থিত হয় এবং ভোজে আদসিবার জন্ঠ নিমন্ত্রণ করিয়া 
থাকে। বরকর্তী এ পাত্রটী স্পর্শ করিয়া নিমন্ত্রণে সম্মতি 
জ্ঞাপন কাঁরুল পাতারি সেই পান্র লইয়া অপরাপর বর- 
পর্সীয় ৪ কনাপ- টার কুটুত্গণের নিকট এবং স্বজাতি 'ব্গ 
সমদ্গে হইয়া [নমন্্র+ আনা । এই সময়ে নিমন্ত্রণ 


উপন 


উই: জন্য. গল নটামার, বালি, পুরোহিতের 
_পশ্ডান্তাগে ঢাক বাঙ্ধাইয়। গ্রমন করে। ভোজনে উপবিষ্ট 


হইয়। বরখাত্রী মাত্রেই খাস; দ্রব্য স্পর্শ করে না। পরে 
.কন্তাকর্ভা আসিয়! তাহাদের মর্্যাদ। স্বরূপ কিছু ধরিয়া দিলে 


তাহার! বিশেষ আগ্রহের সহিত ভোজন ব্যাপারে লিপ্ত হয়। 

পর দিবস বর কন্তাসহ স্বীয় পিত্রালয়ে আসিয়া! উপস্থিত 
হইলে বরের মাতা ও অন্তান্ত রমণীগণ বধৃমাতাকে বরণ 
করিয়। গৃছে আনয়ন করে। এই দময়ে আগত বূষণীগণ আনন্দ- 
গীত করিতে থাকে । তৎপরে বর ও কন্দকে তৈল হরিদ্রা 
মাথাইয়া প্রাঙ্গণ-মধ্যস্থ প্রোথিত ্ডের চতুদ্ধিকে পাচ বার 
প্রদক্ষিণ করান হয় । তদন্তর কোহাবর বা! বিশ্রামগৃহ 
মধ্যে ৰ্র ও. কন্তাকে জল খাইতে দিয়া বরের মাতা ও 
নিমন্ত্রিত কুটুম্ব রম্ণীগণ নিকটস্থ সরোবর-তীর হইতে 1 
তুলিয়া আনে, উহাকে “মাটমঙ্গল' বলে । 

্র মৃত্তিকা স্থাপন করিয়া! তছৃপরে ছুইটী জলপুর্ণ কলস 
ব্সাইয়া রাখে । তৎপরে ব্রমমণীগণ বরকে তথায় আনিয়। 
কপালে পাচ ৰার তৈল হরিদ্র। ছোয়াইবার পর স্নান করায়। 
এই স্মগ্ন পর্য্যন্ত বর ও কন্যাকে শ্বেতবন্ত্র পরিধান করিয়! 
থাকিতে হয়! এক্ষণে সেই শ্বেতবাস ত্যাগ করিয়। তাহার! 
রঞ্জিত বাৰ পরিধান করে। নৃতন বস্ত্রে৪ও নবদস্পতির 
_শীইট বন্ধন কর! হয়। 

তৎপরে 'ছুএকটী গার প্রক্রিয়ার পর ছুল্হা দেবের 
পৃজা করা হয়। এই ইল্হাবেবই বিবাহের অধিষ্ঠাত্রী দেবত! 
বলিয়া গণ্য |... ূ 

দ্বিরাগমনের পর ইহাদের “পাকম্পর্শ হয ॥ এ নব- 
বিবাহিতা কুলবধু স্বইস্তে পাক করি স্বগীতিবর্গফে ভোজন 
করাহয়া থাকে ॥. 

: এতঙিন্ন দরিদ্রের পক্ষে “বীণ!” রা ও বিধবার পক্ষে 
“সাগাই” বিবাহ প্রচলিত আছে । বীণা-বিবাহ প্রথা কত- 
 কাংশে অন্মন্দেণায় থঘরজামাই+ প্রথার অন্থরূপ, কিন্তু এই 
[ববাছে জামাতাকে কএকবর্ষ স্বীস্ক টা শ্বশুরালয়ে কার্য 
করিতে হয়। 

সাগাই বিবাহে দেবরকে ববি করাই সর্ববাদিসম্মত, 
কন্ত বদি দেবর ভ্রাতৃপত্বীকে গ্রহণ করিতে অস্বীক্ৃত হয়, তাহ 
হইলে সেই রমণী অপরকে বিবাহ করিতে পারে । 

হছহাদের মধ্যে বিবাহবন্ধন ছেদের কোন নিয়ম নাই । 


স্বামী উন্মাদ, ধ্বজভঙ্গ বা! নিরুদ্দেশ হইলে বূমণী পত্যন্তর- গ্রহণ 
[করিতে পারে, কিন্তু এরূপ স্থলেও দেবরকে বিবাহ করাই | 
নিয়ম । লাগাই বিবাহ কালে 'বিধবা রমণীর পুর বিবাহ-! 


_জোষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির সমান ভাগের দশাংশ ভাগ অধিক 


করিতে পায় ন!। ভি 
'জাতপুত্রা কোন বিধবা! রমণী যদি ধরা ব 
করে, তাহা হইলে ভাছার পুত্রগণ পিতৃবন্ধুগণের সি রর ত্র 
বাস করিতে পারে ও সি -সম্পর্তির অধিকারী হয়; কিন্তু দি 
শ্রী রমণী দ্ববংশ-বহিভূতি অপর কোন ব্যদ্রিকে বিবাহ করে, 
তাহা হইলে তাহার পূর্ব-স্বামিধনে কোন অধিকার থাকে ৃ 
না) বরং সেই পুত্রগণ তাহাদের পুর্ব পিতার ধনে অধিকারী 
হইয়া থাকে । কিন্ত কোন কোন স্থলে প্র পুত্রগণকে উতর 
পিতারই ধনে অধিকারী হইতে দেখা যায়। বিধঝ। রমলীগণ রি 
স্বামীর সম্পত্তি নষ্ট করিতে পারে না, ৪ পর 
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করিতে পারে। ূ ৫৮7 দি 
বিধবার উভয় স্বামিজাত সানি সমান। ভাহাদের 
মধ্যেও বিশেষ কোন তারতম্য লক্ষিত হয় না। পিতার ধনে 
একমাত্র পুত্রগণইঞ্টত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। কেবল মাত্র 


প্রাপ্ত হয়। পুত্রের অভাবে পরিবার-মধ্যস্থ ভ্রাতা বা ত্রাতু 
পুত্রগণ ও.জ্যেষ্ট বা খুন্ততাতের সম্পন্ভির অধিকারী হইয়া 
থাকে, কিন্তু ইহার! দকলেই স্ৃত ব্যক্তির বিধবা পত়্ীগণ ক 
ভবণ পোষণ করিতে বাধ্য । মচ্চরিত্রা বিধবাগণ, 50 


সা পত্ভী-গর্ভের, কথা জী করিয়া : বদ 
তাহার সম্পত্তি-লাতের আশ থাকে। 
ধূনাধিকার নাই। কা 
পুত্রহীন ব্যক্তি দত্তক রি টি? ধা 
৪ মালি কাহারও দক গছণে রি 


১ গম দ দত্তক ীবিত ধাবিতে দ্বিতীয় দত্তক গ্রহণ 


করিবে না। 
২। অবিবাহিত, অন্ধ, থঞ্জ, অপত্বীক ও. স্যানী 
দত্তক লইতে পারিবে না। 


৩। পুত্রহীন বিধবা রমণীর দত্তক গ্রহণে র নাই। | 


ষে তাহার সম্পত্তি কোন নিকটাত্ীয়কে দিতে বাধ্য । 
কিন্তু উত্তরাধিকারীদিগের সনম্মতিক্রমে বিধবা রমণী দত্তক 
গ্রহণ করিতে পারে। 


৪। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দত্তক দিবার নিয়ম নাই। অবিবাহিত 


পুত্র মাত্রকেই দত্তক দেওয়। যাইতে পারে,কিন্ত-কন্তাকে নহে। 


দত্তক লইতে হুইলে ত্রাতৃ সম্পকাঁর় কোন নিকটাত্মীয়ের 
পুত্রকে লওয়া চাই। গৃহীত৷ ও দত্তক উভয়ই এক কুড়ি ব৷ 
থাকভুক্ত হইবে। 

যদি কোন ব্যক্তির দত্তক গ্রহণের পর, পুত্র সন্তান জন্মে, 
তাহা হইলে তাহারা উভয়েই পিতৃসম্পত্তির সমানাংশ প্রাপ্ত 
হইয়৷ থাকে। বীণাবিবাহে যে বালককে ঘর জামাতার 
স্তায় রাখা হয়, তাহাও একরূপ দত্তকের তুল্য। প্রায় তিন 
বৎমর কাল সে ভাবী শ্বশুরের গৃহে থাকিয়া পুত্রের স্তায় 
সকল কাধ্যই করে। উক্ত সময়ের পর, কন্তার পিতা 
তাহার সহিত স্বীয় পুত্রীর বিবাহ দিয়া থাকে। এই বিবাহের 
সমস্ত খরচ কন্তাকর্তীকেই বহন করিতে হয়। বিবাহের পর 
এঁ বালক দ্বার৷ শ্বশুর আর কাজ করাইতে পারে না এবং তাহা- 
রও আর শ্বশুরের সম্পত্তির উপর কোন অধিকার থাকে না। 

প্রন্থতির গর্ভাবস্থায় কোন সংস্কার নাই। পুর্বমুখী 
হইয়া রমণীকে সন্তান প্রসব করিতে হয়। চামাইন্‌ দাই 
আদিয়। জাত' বালকের নাভিচ্ছেদ করে এবং ফুল প্রভৃতি 
লইয়। বাহিরে কোন মাঠে পুতিয়া রাখে । ৬য় দিনে ছঠি 
( ষঠী) পুজ। হয়, এ দিন প্রস্থতি ও জাত বালক স্নান করিয়া 
শুদ্ধ হয়। 

বারহি অর্থাৎ দ্বাদশ দিনে বালকের মস্তক মুগ্ডন করা৷ 
হুয়। প্র দ্বিন জ্ঞাতিবর্শও ক্ষৌরকর্্ম করিয়। শুদ্ধ হয়। 
তৎপরে স্বজাতি সকলে মদ্যপান ও ভোজন করে । বালকের 
পিমী বা জ্যোষ্ঠা ভগিনীকেই আতুড়ঘর ধুইয়া পরিষার 
করিতে হয় । 

মৃত্যুশয্যায় শায়িত ব্যক্তিকে ফাঁকা মাঠে ক যায়। 
তৎপরে মৃতের মুখে পিও দিয়৷ তাহার! দাহ করে, কেহ ঝা 
পুতিয়া ফেলে। দাহের পর, তাহারা মৃতাস্থি লইয়া গঙ্গাজলে 
নিক্ষেপ করে। তৃতীয় দিনে গৃহস্থ পুরুষ মন্তক মুগ্ডন করে 
এবং চতুর্থ দিনে শ্রাদ্ধের ভোজ হয়। দশ দিনে পাতারি 


সা রি 


মঝবার 


ব্রাহ্মণ আসিয়া! মৃতের ব্য বহার্ধ্য বস্ত্র ও পাত্রাদি লইয়া যায়। 
উহা হিন্দু মহাব্রাহ্গণগণের দানগ্রহণের তুল্য। তাহাদের 
পাতারি পুরোহিতগণ এঁ সকল দ্রব্য মৃতের ব্যবহথারার্থ প্রেত- 
লোকে প্রেরণ করিয়া থাকে । ১*ম দিনে অশোচান্ত হইলে 


জ্ঞাতিবর্গ একত্র হইয়া মস্তক, শ্বশ্র ও গোঁফ কামাইয়া 
ফেলে। তৎপরে পুনরায় একটী আত্মীয় কুটুম্বের ভোজ হয়। 

শবদাহান্তে গৃহে প্রত্যাবৃন্ত হইয়া ইহারা সেই রজনাতে 
পথে খাগ্ভাদি ছড়াইয়া যায়। বিশ্বাস এই যে, প্প্রেতাত্ম! 
সেই পথে পুনরায় বিচরণ করিয়া থাকে। পুত্রাদি জন্মিলে 
পাতারি আসিয়া বলে যে, এই পুত্রবূপে তোমাদের পূর্ব 
পুরুষের অমুক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তখন তাহার! 
সেই মৃত ব্যক্তির নামানুসারে জাত পুত্রের নামকরণ করে । 
যখন কোন গোবৎস জন্মের পর মাতৃত্তন পান করে না, তখন 
তাহারা ওঝা ডাকাইয়৷ প্রতিকারের চেষ্টা পায়। ওঝা 
আসিয়া বলে যে, “এই গোবৎসরূপে তোমার পিতা জন্ম গ্রহণ 
করিয়াছে ।' সেই কথা শুনিয়া তাহারা সেই বাছুরের প্রতি 
বিশেষ যত্র প্রদর্শন করে, কখনও তাহাকে লাঙ্গলে রা 
ভূমিকর্ষণে লইয়! যায় না। 

মৃত ব্যক্তির স্মরণার্থ ইহার! কখনও স্থৃতিন্তন্ত রাখে না। 
কেবল মাত্র পুত্র বা কন্তার বিবাহ সময়ে ইহার পিতৃ-পুরুষ- 
গণের তৃপ্তির জন্ত মুরগী ও মগ্য প্রদান করে। ম্বৃতের ১০ম 
দিনে পাতারি আসিয়! প্রেতের উদ্দেশে হোম ও খাছ দ্রব্যাদি 
উৎসর্গ করিয়৷ থাকে । বর্তমান কালে অনেক উন্নত মাঝি 
হিন্দু-আচার-ব্যবহারের অন্্করণ করিতেছে । 

ইহাদের “পাতারিগণ' অনেকাংশে গৌড় জাতির “প্রধানের 

সমতুল্য ॥ তাহারা একযোগে ব্রাহ্মণ ও মৃহা ব্রাহ্মণের কাধ্য 
সমাধা করিয়া থাকে । ইহারা মহাদেব, বুড়া দেও, লিগে 
ও দ্দিহ নামক দেব এবং দেবী ও দেবহারিণী প্রভৃতি দেবী- 
মুন্তির উপাসনা করে। এতস্তিন্ন ইহাদিগের মধ্যে ভূত, নাগ ও 
মুসলমান ফকির প্রভৃতির পূজ। দেখা যায়। সরগুজ। সামস্ত 
রাজ্যের বাস্কা ও মার্চ। পর্বতে দুইটী গুহা আছে। মার্চ1- 
পর্বতগুহা। মহাদানী দেবের আশ্রয় স্থান এবং বাঙ্ক। পর্বতে 
দানা জাতীয় এক পিশাচী আছে। উহারা রোগাদির অধি- 
াতা। ইহাদের তুষ্টিসাধনের জন্য একমাত্র বৈগারাই পর্বত- 
তটে অগ্রসর হয়, অপর সাধারণে পর্ধততলে যাইতেই ভঙ্গ 
পায়। বৈগাগণ প্রাণের ভয়ে পর্বতে পা দেয় না, তাহারা 
পর্বতের নিয়দেশে থাকিয়াই ছাগ বলি ও হোমাদি করে। 

“করম্* নৃত্যই ইহাদের মধ্যে পরম পবিভ্র। স্ত্ী-পুরুষ 
মকলে স্ব স্থ গৃহপ্রাঙ্গণে একত্র হইয়া একটী করম বৃক্ষের 


মবেরা 


ডালের চতুর্দিকে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। একদিকে (পুরুষে 


মাদল বাজায় ও অপর দিকে রমণীগণ উচ্চ তানে গান করিতে 


খাকে। পুরুষেরাও গানে যোগ দিয়া নৃত্য করে। এই করম- 
ন্বত্যের সময় সকলে মগ্পাঁন করিয়। থাকে ॥ 
ধনী মাঝিগণ বারাণসী, প্রক্লাগ, বিন্ধ্য/'চল, টা... 
প্রভৃতি স্থানে তীর্থযাত্রায় গমন করে। কাশীতে গঙ্গাঙ্গনান এবং 
শোণ নদে ন্নান ইহাদের বিশেষ পুণ্যজনক। 
্নান ও পৌষ-সংক্রান্তির খিচুড়ী পার্বণ ইহাদের মহামোদের 
পর্ব। গো ব্রাহ্গণ ও গঙ্গা! জলে ইহাদের বিশেষ ভক্তি 
আছে। কোন বিষয়ে শপথ করিতে হইলে, ইহার! 
ভরবার, ব্রাহ্মণের পদবুগল, গোপুজ্ছ, অথবা! গঙ্গাজল স্পর্শ 
করিস্াই শপথ করিক়া। থাকে। কোন কোন সময়ে অগ্নির 
উপর হাটিয়। অথব৷ জল মধ্যে অবস্থান করিয়া ইহারা আপনার 
দিব্যের সার্থকতা দেখাইয়া থাকে। এতডিন অন্তান্ত 
অশিক্ষিত অসভ্য জাতির স্তায় ডাইনে পাওয়া, ভূতাঁবেশ, 
স্বপ্ন ফল এবং কৃষি কাধ্যাদ্রিতে দৈব বা. ভৌতিক শক্তির 
সঞ্চার বিষয়ে ইহাদের বিলক্ষণ আস্থা আছে॥ কএটী অমূলক 
্ান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া! ইহারা এরূপ জড়ীভূত হইয়াছে 
যে, কোন একটা ক্ষুদ্র কার্যেও উপদেবতাদ্ির শান্তি ব্যতীত 
ইহাদিগের নিষ্কৃতি নাই। 
সত্রীলো কগণ বন্ত্রালঙ্কার-মণ্ডিত হইয়া থাকিতে ভাল বাসে। 

উন্কি ধারণ না করিলে তাহাদের. অঙ্গশৌভাই হয় না । 
বিশ্বাস,_-উক্কিধারী ব্যতীত অপর ব্যক্তিকে পরমেশ্বর স্বর্গে 
স্থান দেন না অনেকে গলায় শীতল! দেবীর মুত্তি-অস্কি ত পদক 
ধারণ করিয়া থাকে । 

মঝ্বন, বারাণমী বিভাগের বস্তী জেলার অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন গ্রাম । মোক্ষবন নামে খ্যাত। এখানে বৌদ্ধ প্রাধান্য 
সময়ে বিহারাদি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল । 

মঝেরা1, উঃ পঃ প্রদেশের মুজঃফর নগর জেলার অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন গ্রাম । এখানে মুসলমানদিগের কএকটাী প্রাচীন 


কবর বিদ্যমান আছে। তন্মধ্যে, (১) সৈয়দ মহম্মদ খ! কর্তৃক ; 


৯৭২ হিজিরায় নিশ্মিত সৈয়দ সাইফি খা ও তাহার মাতার 
সমাধিমন্দির। এই কবরবাটিক। সর্বপেক্ষা সুন্দর । প্রথম সৈয়াদ 
মহম্মদ আপনার কবরের জন্ত এই বাটা নিন্মীণ করিয়াছিলেন, 
কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ তাহার জীবদ্বশার় প্রিক্ক পুত্র সৈয়দ [. 
সাইফি খা ও প্রিক্কতমা পত্বীর প্রাণ বিয়োগ হওয়ায় তাহা- 
দিগকে এই সমাধিমনিরে স্থান দেওয়া হয়। (২) সৈয়দ 
মহুক্মান 'খাঁর শ্বেতমর্র নিম্মিত কবরমন্দির ।. উহা! ৯৮২ 
জিকায় নিশ্মিত হইয়াছিল । 


গ্রহণাদিতে | 


[5১০ 


] 


(৩) মারাণ সৈয়দ হুণেনের | 


১০০০ হিঃ নিত সমাধিমন্দির। র্‌ 


2 
| 


সমাধিমন্দির ও (৫) অষ্টকোণী প্রস্তরস্ত ল্লে 
এই শেষোক্ত স্তুপটা সৈয়দ মহন্সদ ধার পিত ্াং 
বলিয়। প্রকাশ । 85. 
মৌরা, উঃপঃ প্রদেশের কৈআাবাদ জেলার, অব 
তহনিলেরাজনত একটা পরগণা। এখানে বৈজপুর গা; 
নিকট মধা ও বিশ্বী নামক ক্ষুদ্র জোতক্ষিনী ছয়ের, সঙ্গ 
হইয়াছে। প্র স্থান মহাপুণ্যজনক। প্রতি বৎসর এথা ৃ 
একটী মেলা হয়। শ্রী সময়ে সঙ্গমে স্নানার্থ বনু তীর্থযাঃ 
সমাগম হইয়া থাকে । সঙ্গমের পর নদীদ্বয় তৌস্‌ নামে প্র 
হিত হইয়াছে।. এখানে অনেক প্রাচীন কীর্তি আছে। ্ 
মঝৌলি-সালিমপুর, উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেন্যুর 
দেওরিয়া তহণালের অন্তর্গত ছুইটা গণযগ্রাম । ছোট 
গণের উভয় তাঁরে অবস্থিত। ছুইটা গ্রাম একত্র করিলে রঃ 
একটী নগর বলিয়া! গণ্য করা যায়॥ এই গ্রামদ্বয়ের মধ্যে 
মঝৌলিতে একমাত্র হিন্দু এবং সালিমপুরে মুসলমানগণ বাস. 
করে। গওকতীরবন্তী মঝৌলী গ্রাম সর্বাপেক্ষা, প্রাচীন! 
এখানে মঝৌলী রাজগণের প্রামাদ, অবস্থিত ।. এই: সমৃদ্ধ 
বংশ বহুকালের শাসন-বিশৃঙ্খলায় অনেক সম্পত্তি ন্ট করি- স্ 
যাছে। এক্ষণে ইংরাজরাজের অনুগ্রহে সালিমপুরের : দিন রা 
দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। রাজপ্রাসাদ ও. দুর্গ ব্যতীত মঝৌ- 
লিতে চারিটা প্রাচীন শিবমন্দির আছে ।. ইহার এক. ক্রোশ র্‌ 
দক্ষিণপূর্ে কুঙ্ডিলপুর গ্রামে একটা প্রাচীন হলি ধ্ংসাব 
শেষ দৃষ্ট হয়। 
মঞ্চ (পুং) মঞ্চতি উচ্জীভবততীতি হি রঃ : ৮ 
২ কর্ণবংশ, চলিত মাচা । ৩ উচ্চ মও্পবিশেষ |... 
“দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্চস্থ মধুক্দনম্‌ । .. 
রথস্থং বামনং দৃষ্ট। পুনর্জন্ম ন বিদ্যাতে ॥. (স্থতি রি 
মঞ্চক (পুং) মঞ্চস্বার্থে কন্‌। ১ খটা।। রি: 
রিিিসিল মার্জনী মঞ্চকম্তথ। 


মঞ্চকপত্রী (ন্ত্রী) টি ॥ মা আতিক, ড্ 
পিত্তবদ্ধক, মি কফ, টা জর, কান ও রি রা 


চিত ৪6১ 35 1 
মঞ্চকান্ত্ব র.( পুং) অঙ্গরভেদ । রা, 
মঞ্চন আঁচাম্য? াহনানতৌতহ-যোপনীপিক 
প্রণেতা ॥ 


মঞ্জরাবাদ 


1.5 


] | অঞ্জি 


মঞ্চমণ্ডপ (পুং) মঞ্চে মণ্ডপ ইব। শস্তরক্ষার্থ কুটার। 
চলিত টউ, পর্ধ্যায়-_কুদ্রঙ্গ । (হারাবলী ) কৃষকের! শস্ত- 
রক্গার জন্য মাঠের মাঝে উচ্চ করিয়। মাঁচার মত প্রস্তত 
করে, উহাকে মঞ্চমণ্ডপ কহে। উহারা এই মঞ্চের উপর 
বাস করিয়! শম্ত রক্ষ। করিয়। থাকে । 

মঞ্চল, মান্্রাজ প্রেসিডেন্দীর বেল্পরী জেলার ক একটা 
গগুগ্রাম। আদোনি হইতে ১* ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত । 
এখানকার রামলিঙ্গস্বামী ও মন্ত্রাল যেল্লম মন্দির সর্বাপেক্ষা 
প্রাচীন। রাঘবেন্ত্রাচারীর মন্দির-গাত্রে একখানি শিলাফলক 
দৃষ্ট হয়। উপরোক্ত মন্দিরদ্য়ের মাহাত্ম্য স্থলপুরাণে কীত্তিত 
হইয়াছে । প্রায় ২৫* শত বর্ষের প্রাচীন একটী সন্ন্যাসীর 
সমাধি সাধারণের নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য । বহু তীর্ঘযাত্রী 
এই ক্ষেত্র দর্শনে আগমন করিয়া থাকে । 


মঞ্জড়, বোম্বাই প্রেসেডেন্দীর করাচী জেলার. শেহরান্‌ 


উপবিভাগের অন্তর্গত একটা হদ। অক্ষাণ ২৬২২ হইতে 
২৬২৮ উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৬৭৩৭ হইতে ৬৭০৪৭ পৃঃ । আরল 
ও নার| নদীদ্বয় ইহার মধ্যে নিপতিত হওয়ায় উহার কলেবর 
বদ্ধিত হইয়াছে । বর্ষার সময় ইহা লঙ্বে ২* মাইল ও প্রস্থ 
১০ মাইল পর্য্যস্ত বিস্তৃত থাকে । বর্ষা কমিয়া আসিলে 
উহ্থার চারি পার্থের জল সরিয়া আইসে, তখন উহার চতু- 
স্পার্থ্ের জলের ব্যাস ১০ মাইল হয়। পার্খবন্তী যে সকল 
স্থানে জল কমিয়! যায়, তাহার উপর গম প্রভৃতি শস্তের চাস 
হুইয়। থাকে । 
এই হৃদের পার্খদেশ অন্ন অন্ন নাবাল। কিন্তু তাহার 
মধ্যস্থলের গভীরতা অধিক। উহাতে নানাপ্রকার বৃহৎ বৃহৎ 
মত্ম্ত জন্মে । এ মতম্ত কাঠা মারিয়। ধরিতে হয়। জলাভ্যন্তরে 
 নানাপ্ররার আগাছা থাকায় জাল ফেলিবার উপায় নাই। শীত- 
" কালে প্রস্দুটিত-পদ্ম শৌভিত হদের শোভা, অতীব মনোরম । 
মঞ্জদিকর1, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর তরিবাঙ্কুড় রাজ্যের অন্ত- 


গত একটা নগর । অক্ষাণ ৯ ২৬উঃ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬৩৫ 


পৃঃ। এখানে স্থানীয় জাতদ্রব্যের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। 
মগ্জর (ক্লী) মঞ্জয়তি দীপ্যতে ইতি মন্জ-অর। ১ মুক্তা । 
২ তিলকবুক্ষ। ৩ বল্লী। (শব্বরত্বীণ) 
মগ্ডরাবাদ, মহিস্থুর রাজ্যের হসন জেলার অন্তর্গত একটা 
তাঁলুক। তূপরিমাণ ৪৫৭ বর্গ মাইল। শকলেশপুরে ইহার 
বিচার সদর অবস্থিত। 
পশ্চিমঘাট পর্বতমালার বনবিভাগ লইক্সা এই সম্পত্তি 
গঠিত । ইহার -্রাটীন লাম. বলম্‌। খুষ্টীর ১৪শ শতাবে 
বিজরনগর-রাঁজগণ এই নগর জনপুণ করেন। তাহারা পাটেল 


সর্দারদিগের হস্তে এই স্থানের শাসনভার অর্পণ করিরা- 
ছিলেন। ১৩৯৭ খুষ্টাব্দে জনৈক. পালিগার রাজবংশের 
হস্তে এই স্থান সমর্পিত হয়।  ১৯শ শতাবের প্রারস্ত পর্য্যন্ত 
তাহার! এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন । 
খুষ্টাব্বে ইংরাজ কর্তৃক: গ্রীরঙ্গপত্তন. অধিকারের পর. এ 
বংশের শেষ রাজ৷ বেস্কটাদ্রি নায়ক স্বীয্প রাজ্যসীম। বৃদ্ধি 
করিতে চেষ্টা পান। উহার ছুই বর্ষ পরে তিনি ইংরাজ . 
কর্তৃক ধৃত ও নিহত হুন। এই তালুক ৪. নাদে ও ২৮ 
মন্দেশে বিভক্ত। প্রত্যেক নাদে এক এক জন পাটেল ও 
মন্দেশে এক এক জন সর্দার অবস্থিত থাকিয়। রাজকাধ্য 
পর্ধযালোচন করিয়া থাকেন। এখানকার অধিবাসিগণ সাধা- 
রণতঃ বীরচেতা, সকলেই বন্দুক ও তরবার ব্যবহার করে। 
মঞ্জরাবাদ পর্ধতমালার প্রাকৃতিক দৃশ্ত অতীব মনোহ্‌র। 
মঞ্জরি (স্ত্রী) বল্পরি। বল্লতে বুণোতি তরুং বল্পরিঃ বলমি বল্ল- 

ড, স্তৃতৌ নায়ীতি অরি, যঞ্জু মনোজ্ঞতাং রাতীতি মঞ্জরিঃ 
পুর্বেণ ডিঃ, মনীষাদিত্বাহ্বকারস্ত অকারঃ॥ অভিনবোদ্গতা, 
স্থকুমারা পল্লবাঙ্কুররূপা বল্পরি। 

মঞ্জরিমঞ্জরী মঞ্জিম রং ত্রিষু বল্পরী। 

বল্লরং ত্রিষু বল্লিশ্চ বক্পরিঃ পত্রনালিকা ॥ ( হেমচন্ত্র) 

বল্লরি ও মঞ্জরিতে প্রভেদ. এই,_-লতামাত্রই বল্পরি আর 
অভিনবনির্গতা, আয়তা, সুকুমার সকুস্থমা বা অকুস্থুম। 
লতাই মঞ্জরী। যথা-_চুতমঞ্জরি) কদলীমপ্ররি। 


১৭০১৯ 


মঞ্জরিক। (তরী) মগ্জরী। 


মঞ্জরিত (ত্রি) মঞ্জর-তারকাদিত্বাদিতছ। ১ 
২ মুকুলিত । 
মগ্জরী (ত্ত্রী) মঞ্জরি-কদিকারাদিতি পক্ষে ভীষ্‌। ৯ মুক্তা । 
২ তিলবৃক্ষ।. ৩ লতা॥ (শব্বরত্ব।* ) 
“নির্গতে মঞ্জরীকুঞাদপন্তৎ পুরতস্ততঃ। 
কন্তে নীলনিচোলিন্টো৷ স কে চিচ্চারুলোচনঃ ॥” 
(রাজতরঙ্গিণী ৯২০৭ ) 
৪ মঞ্জরি।. (ভরত) ৫ তুলসী । (রাজনি*) ৬ ছন্দৌ- 
ভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৪টা করিয়৷ অক্ষর থাঁকে। 
ইহার লক্ষণ-_ 
“সজস। জলৌগিতি শরগ্রহৈমরঞ্ররী 1৮ (বৃত্তরত্বা* টাকা ) 
মঞ্জরীক (পুং) ১ গন্ধতুলপী | ২ মুক্তা । ৩. তিলকবৃক্ষ 
৪তুলনী॥. ৫ বেতসলতা। ৬ অশোককবুক্ষ। (বৈদ্ভকনি৭) 
মঞ্জরীনত্্র ুং) মঞ্জধ্যাং মঞ্জধ্যবস্থায়সামপি নত্রঃ। বেতসবুক্ষ । 
মঞ্জা (স্তর) মজি-পচাগ্চচ্, টাপৃ॥ ১ ছাগী। ২ মগ্ররী। 
মঞ্জি (পুং) মজি-ইন্‌। সঞ্ররী।. (ভ্রিকাণ্ট), 


অস্কুরিত। 


পতিষঠ 


বকা (স্ত্রী) মঞ্জয়তীতি মঞজঞ.ল, টাপ, আত, রি ॥ বেস্তা। 
মঞ্জিফলা (স্ত্রী) মণ্রিষর্জরী ফলেহস্তাঃ। 
মঞ্জিল, ধান্তক্ষেত্রদয়ের মধ্যবর্তী গথ। 


মঞ্জিরা, বেরার প্রদেশের ইলিচপুর জেলার মেলঘাট বিভা: | 
ইহার সম্মুখদ্দিকৃস্থ! 


গের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। 
“পর্বতের উপত্যকা ভূমে পর্ববতকর্তিত: গুহামন্দির ও বৌদ্ধ- 
সঙ্বারামাদি দৃষ্ট হর। 
প্রাচীন কীর্তি পরিলক্ষিত হইয়! থাকে। 
ত্যকা দেশে একটা প্রশ্রবণ আছে ৷ ৃ 
মপ্তিষ্ঠ (তরী) অতিশয়েনেয়ং মঞ্জিমতী, মঞ্জিমতী ইষ্ট-মতুপু। 
স্বনামখ্যাত বুক্তবর্ণ 'লতাবিশেষ : ( ১৫০1৪ 60:৫16919, 
. 1111976, ) । উত্তর-পশ্চিম হিমালয় হইতে ভারতের 
পূর্বসীমাস্ত এবং দক্ষিণে" সিংহল দ্বীপ পর্যন্ত সমুদায় ভূভাগে 
এই লতা ' জন্মে। হিমালয়ের ৮ হাজার ফিটু উচ্চ স্থানে 
এবং যব্দীপ, জাপান ও আফ্রিকা! পর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে এই 
লতা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার শিকড়ে নানা ভেষজ 
গুণ আছে। বৎসরের সকল সময়েই ইছার শিকড় পাওয়া 
ষায়।  কার্পাস বন্ত্রে রং দিবীর জন্য ইহার শিকড়ের বুল 
ব্যৰহার আছে । 
স্থান বিশেষে এই বৃক্ষ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দি-_ 
ম্জীট্‌, মজীঠ, মঞ্জীঠ ; রাঙ্গালা-__মঞ্জিষ্ঠ,. মঞ্জীঠ, মঞজীট ) 
আঁসাম--মজঠি, মজেউ ; নাগা-এনছ, চেলন্থ ; খসিয়া__ 
রয়হৈ, মণিপুর-_মোয়ুম ; ভূটিয়া--ফোথ ) লেপডা+-ব্যেষ্‌) 
ভোট--বৎসোদ ) উতভিম্বা--মঞ্জিষ্ঠা ? কুমাযুন__মজেঠি,মঞ্জীট ) 
কাশ্মীর--দু, ফহর-ঘাস পঞ্জাব _-কুকরফলী,তিউরু,মপ্জিট, 
খুর্রী, শেনী, বূণ, মীটু, মজীট, মুঞ্জৎ, বঙ্গ) -দাক্ষিগাত্য-_ 


সন্নিকটবর্তী অধি- 


মঞ্জীট ; বোন্বাই-_মঞ্জীউ, মদ ; মরাঠী--ম্জেষ্ঠ, তামিল-_. 


মী, শেবেল্লী ; তেলগু--তাঅবল্লী, মঞ্জিষিগে, ' মঞ্জিষ্ট, 
তীগে, চিরূজি$ কণাড়ি--মঞুষ্ট) মলয়--মনচেট্রি ; শিঙ্গাপুর-_ 
মঞ্রিষ্ঠ, বেলমদত ; পারস্ত-_রূণাস। 

ইহার সংস্কৃত পর্ধ্যায়--বিরুপা,জিঙ্গী, সমঙ্গ।, কালমেষিকা, 
মণ্কপর্ণী, ভগ্োরী, ভণ্তী, যোজনবল্লী, কালমেধী, কালা, 
জিঙ্গি, ভগ্তিরী, ভগ্তিকা, ভণ্ডি, হরিণী, রক্তা, গৌরী, 
যোজনবল্লিকা, বপ্রা, রোহিণী, চিত্রল্তা, চিত্রা, চিত্রাঙ্গী, 


জননী, বিজয়া, যঞ্জযা, রক্ততষ্টিকা, ক্ষত্রিণী, রাগাঢ্যা, কাল-: 


তাশ্ডিক।, অরুণ, জ্রহন্্ী, ছত্রা, নাগকুমারিকা, ভণ্তীর- 
লতিকা, রাগা্গী, বন্ত্রভৃষণ!। 

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহার শিকড়ে ও এ 
বস্থাদি কার্পান স্তর ও বন্ধের বং হয়। প্রথষে শিকড় ও 


কদলী। জিডা”) ! 


এত্প্তিন এখানে স্তত্তার্দি অনেক, 


র্‌ জলে দি অগ্নির তাপে উদর আসিল রন | 
লাল রঙ হুইলে উহাকে: স্থায়ী করিবার জন্ত তাহাতে ফট - 
কিরি নিক্ষেপ করিবে । | 2 
হাকিমি চিকিৎসাশাস্ত্রে ও. জি, ্রন্থ হহার, গুণাবলী 
লিখিত আছে। পক্ষাঘাত, কামলা, মুত্ররুচ্ছ, রজঃকুচ্ছু ও 
ক্ষত রোগে ইহা বিশেষ উপকারী ।. মঞ্রিষ্ট।, যষ্টিমধুর শিকড় 


ও আমানি একত্র মর্দন করিয়! অস্থি ভগ্ন জন্য স্ফীত স্থানে : 
ইহার ভিজান জল বা 
বাথ জরায়ুল্সাব, মন্তিক্ষবিরূতি প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলপ্রদ । 

ইহার গুণ-_মধুর, কষায়, উষ্ণ, গুরু, ব্রণ, মেহ, জর, 


প্রলেগ দিলে ফুল। কমিয়! যায়। 


শলেম্ম, বিষ ও নেত্র-রোগনাশক | এই মগ্রিষ্ঠ। চারি জাতীয় 
যথা, চোল, যোজনী, কৌন্তী ও সিংহলী। (রাজনিৎ ) 
কষ্ট, স্বরতন্গ, ও শোথনাশক এবং বর্ণাগ্রিকারক। (রাজব*) 
মঞ্জিষ্ঠামেহ (পুং) পিত্তজ -প্রমেহভেদ | এই. মঞ্িষ্ঠামেহে 
মঞ্জিার জলের ন্যায় গ্রজ্বাব হইয়া থাকে । (সুরত, নি ৬ অন) 


মঞ্জিষ্ঠ।দ্যঘুত (ক্লী) শারীর-ব্রণাধিকারোত্ত স্বৃতৌষধ, বিশেষ । ক 


ইহার এ্রস্ততপ্রণালী,__মঞ্জিষ্ট!, চন্দন ও মুর্ববা এই সকল দ্রব্য 
পেষণ করিয়া দ্বতের সহিত পাঁক করিলে এহ স্বৃত প্রস্তত হয় । 
যে কোন প্রকার অগ্নি দগ্ধ হইলে এই ঘ্বতের প্রলেপ দিনে 
উহা! অচিরে প্রশমিত হয়। ্‌ 
“মপ্রিষ্ঠাং চন্দনং মূর্ববাং পিষ্ট গর্গিকি ক? 
সর্ববেষামগ্সিদগ্ধনামেতদ্রোপণমিষ্যতে ॥৮ ( সর). 
অগ্রিষ্ঠাদ্যতৈল (ক্লী ) তৈলৌবধ বিশেষ । প্রস্থতপ্রণালী,__ 
তৈল ৪ সের, কন্ধার্থ মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্বন, মুগ্ররামূল মিলিত ১ 
সের, পাকার্থ জল ১৬ মের, এই তৈল লেপন করিলে অগ্ি- 
দগ্ধ ক্ষত আশু প্রশমিত হয়। ( ভৈষজ্যরত্বা* সগ্যোব্রণা*) 
২ ক্ষুদ্ররোগাধিকারোক্ত তৈলৌষধ বিশেষ । 
রস্ততপ্রণালী,-_তিলতৈল অর্দশরাব,কন্ধার্থ মপ্িষ্ঠা,মধুকপুষ্প, 
লাক্ষা, মাতুলঙ্গমূল, যষ্টিমধু ২ তোলা ও ছাগীহগ্ধ ১৯ শরাব। 


তৈলপাকের নিয়মান্ুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে। 


এই তৈল লেপন করিলে নীলিকা ও ৮ রি রোগ 
প্রশমিত হয়। (রসর" ) ৃ 

মঞ্জিষ্ঠারাগ (পুং) মঞ্জিষ্ঠেব রাগঃ। রাহি পর্ক- 
রাগ ভেদ। নীলী, কুগ্স্ত ও মঞ্জিষ্া। এই ভিন প্রকার পূর্বব- 


রাগ। ইহার মধে) যে অন্ুরাগ নষ্ট হয় না এবং অত্যন্ত ্‌ 


শোভিত হয়, তাহাকে মঞ্জিষ্ঠ। রাগ কহে। 
“নীলীকুসুস্তমঞজিষ্ঠাঃ পূর্বরাগোহপি চ ত্রিধা। 7 
মঞজিষ্ঠারাগমাহস্তং যন্নাইপত্যতিশোভতে ॥” (সোহিত্যদ*্৩২১৭) 


ইহার: 


পাতি ৮” 88955 . 


মঞ্জুকুল (পুং) জনৈক বৌদ্ধযতি। 


ডীষ.। মঞ্জরী। (ত্রিকা*) 
মঞ্জীর (পুংক্লী) মঞ্জতি মধুরং শব্দায়তে ইতি মন্জ-ধবনৌ 
বাহুলকাৎ ঈরন্‌। ১ নৃপুর। (অমর ) 
সি ত্জ মঞ্জীরং রিপুমিব কেলিষু লোলম্‌।” 
(গীতগে।ৎ ৫১১) 
(পুং) ২ মন্থানদ ও-রজ্জুবন্ধনার্থ স্তত্ত, পর্্যায়_ 
বি্স্ত, কুটর | (হেম) ৩ জনৈক প্রাচীন কবি। ৪ পশ্চিম 
বঙ্গবাসী পার্ধতীয় জাতিবিশেষ। 


মঞ্জীর (পুং) ১ পায়ের অলঙ্কারভেদ। ২ মন্থান দণ্ডের | 


_আশন্বীভূত স্তম্ভবিশেষ। ৩ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি 
চরণে ১৩টা করিয়৷ অক্ষর। ইহার ১, ৩, ৬, ৭, ৮, ১৯ ও ১২ 

অক্ষর গুরু; তদূভিন্ন লঘু। 

মঞ্জীরক (পুং) মঞ্ীর ইব কায়তি শব্দায়তে কৈ-ক। নৃপুর- 

: ধ্বনিতুল্য ধ্বনিধুক্ত। 


 মঞ্জীর! (ভ্্রী) ন্দীভেদ। 


মঞ্জু (ব্রি) মঞ্জতীতি মঞ্জ-ধবনৌ সৌত্রধাতুঃ 

১।৩৮) ইতি কু। মনোজ্ঞ, মনোহর । 
“ত্যক্ত। গেহং ঝটিতি যমুনামঞ্জুকুঞ্জ জগাম” 

(পদাঙ্কদূতত ১ অঃ) 


মগ্ুকেশিন্‌ (পুং) মঞ্জবে!। মনোহরাঃ কেশাঃ সন্ত্স্ত, ইনি। 
শ্রীকৃষণ। ( হলাযুধ ) (ভ্রি) ২ সুন্দরকেশবিশিষ্ট। স্তরিয়াং 
ডীষ, মঞ্জুকেশিনী। 


- মঞ্ত্রগমন (ত্রি) মঞ্জু মনোহরং গমনং যস্ত। হুন্দরগামী, উত্তম 


গমনবুক্ত। স্্িয়াং টাপ.॥ মঞ্জুগমনা, হংসী। 
মগ্তগর্ত ( পুং) নেপাল রাজ্য। [নেপাল দেখ।] 
মঞ্গীতি ঢক্ত্রী) সুমধুর গীত, মনোজ্ঞ গান। ২৯+৩০ পদ- 
যুক্ত ছন্দোভেদ । 
মগ্জুঘোষ (পুং) মঞ্জু মনোহরো। ঘোষঃ শব্দঃ যস্ত। ১ পূর্ক- 
জিনভেদ। (ত্রিক1০)২ তান্ত্রিকদিগের উপান্ত দেবতা বিশেষ । 
“জাড্যৌঘতিমিরধ্বংসী সংসারার্ণবতারকঃ। | 
শ্নীঞ্জুঘোষে। জয়তাং সাধকানাং সুখাবহঃ॥” (তন্তরসার ) 


( মৃগযাদরয়শ্ভ। উপ. 


পাটা শা পপ, 
স্পা 


[ ৭১৩] 


মী) মঞ্জয়তি দীপ্যতে ইতি মঞ্জি ইন্‌। কৃদিকারাদিতি দ্য 


মঞ্ুঘোষের পূজ। করিলে জড়তা সকল বিদুরিত হয় এবং | 


ভবসমুদ্র হইতে পার হওয়৷ বায়। তন্ত্রসারে পৃজার বিস্তৃত 
বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্যভরে তাহা লিখিত হইল না। 
ইহার ধ্যান-_ 
“শশধরমিৰ শুভ্রং থজী পুস্তাঙ্গপাণিং 
স্থরুচিরমতিশান্তং পঞ্চচুড়ং কুমারম্‌। 
2011 


মঞ্জুপ্রাণ 
পৃথুতরবরমুখ্যং পদ্মপত্রায়তাক্ষং . 
কুমতিদহনদগ্ষং মঞ্জুঘোষং নমামি 1”. (তন্ত্রসার )_ 
্িয়াং টাপ,। অপ্মরাবিশেষ। 


মঞ্জুঘে।ষ, টিং 'বৌদ্ধাচাধ্য। ইনি নৌ ০ 
চীনদেশে গমন করেন। প্রবাদ, এই মহাত্মা চীনরাজ্য হাতে 
নেপালে চীনদেশবাসী বৌদ্ধ লইয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। 
ইনিই নেপালের উপত্যকা-গহ্বর ভেদ করিয়৷ সঞ্চিত জল- 
রাশি নিফাশন দ্বার! সেই দেশ বাসোপষোগী করিয়াছিলেন । 
নেপালে জ্যোতীরূপ আদি বুদ্ধমন্দির স্থাপন ও ধর্মীকরক্ষে 
নেপাল-রাজসিংহাসনে স্থাপন ইহারই কীর্তি বলিয়া কথিন্ত 
হইয়! থাকে ॥। নেপালে ইনি মহাধান মতাবলম্বীদ্দিগের দ্বারা 

. বিশেষ সম্মানের সহিত পূজিত হইয়া থাকেন। বজ্তন্থচী 
গ্রন্থের প্রারস্তে “গু নমো মঞ্জুনাথায়। জগন্গুরুং মগ্জুঘোষং 
নত্ব। বাকৃকায়চেতসা 1 ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। [ নেপাল. দেখ] 

মঞ্জুদেব, চীনদেশস্থ মঞ্জুত্রী পর্বতের* জনৈক রাজ|। স্থয়ভূ- 
পুরাণে লিখিত আছে,--তিনি স্বীয় বরদা ও মোক্ষদা নাকী 
পত্রীদ্বয় সমভিব্যাহারে স্বয়ভৃক্ষেত্র দর্শনে আগমন করেন। 
মঞ্জুদেব নেপালের হুদ হাঙ্গর কুস্তীরে পূর্ণ দেখিয়া স্বীয় অস্ত্র 
দ্বারা উপত্যকা ভূমি ভেদ করিয়া৷ দেন। যথাক্রমে কপোতল, 
গন্ধবতী, মৃগস্থলী, গোকর্ণ,বরয় ও হস্ত্রাবতী প্রততি উপত্যকার 
দক্ষিণ দেশ উৎখাত হইয়্াছিল। তৎপরে তিনি পদ্মগিরির 
উপরিস্থ হুদ কাটিয়া দেন, উহাই পরম পবিত্র উপচ্ছন্দ পীঠ- 
নামে খ্যাত, এখানে খগানন! দেবীর মন্দির অবস্থিত। 

মঞ্জুদেব ( পুং) মঞ্জুঘোষ, মঞ্জ্রী। (ত্রিকা০ ) 

মঞ্জুনন্দী, জনৈক প্রাচীন কৰি। জীবনাগের পুত্র । 

মঞ্জুনাথ, নেপালপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচাধ্যভেদ। ইনি মঞ্জুঘোষ ও 
মঞ্ুত্রী নামে ও বিঘোষিত হইয়া থাকেন। 

মগ্জনাশী (স্ত্রী) সুন্দরী রমণী। যাহার রূপে অপর রমণীর রূপ 
থর্বতা প্রাপ্ত হয়। ২ শচী ও ছুর্গার নামান্তর । 

মঞ্জনেত্র (তরি) সুন্বর চক্ষুবিশিষ্ট। (পুং) সুন্দর নেত্র। 

মঞ্জীপত্তন্‌ ( ক্লী) মঞ্ুপ্রী প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ। 

মগ্পাঠক (পুং) মঞ্জু মনোহরং পঠতীতি পঠ-&ল্‌। ১ শুক 
পক্ষী। (রাজনি* ) (ত্রি)২ সুন্দর পাঠকর্ত। 

মঞ্জুপ্রাণ-€পুং) মঞ্জরঃ প্রাণাঃ বন্তঃ সব্বব্যাপকতয়া মহাপ্রাণ- 
ত্বাদস্ত তথাত্বং। ব্রহ্মা । ( জটাধর ) 


*.এই পর্ববতের প্রাচীন নাম পঞ্চশীর্ষ শৈল । উহ্বার এক একটা 
শৃঙ্গ যথাক্রমে হীরক, ইন্দ্রনীল, মরকত,মাণিক ও বৈছুযামণিমণ্ডিত, । অনেকে 


এই পর্বত আসামের অন্তর্গত বলিয়। মনে করেন । 
১৭৯ 


মঙ্জুতী 61 


মঞ্জভ উ, অমরকোব-টাকা প্রণেতা । 
মঞ্জুভদ্র (পুং) মঞ্জু মনোহরং ভত্রং মঙ্গলং যন্ত। জিনিসে 
পর্যযায়__মঞ্ুপ্রী, জ্ঞানদর্পণ, মগ্জুঘোষ, কুমার, অষ্টারচক্রবান্‌, 
স্থিরচক্র, বজ্রধর, প্রজ্ঞাকায়, বাদিবাট্‌, নীলোৎপলী, মহারাজ, 
নীল, শার্দু'ল-বাহন, ধিয়াম্পতি, পুর্বজিন, খড়ণী, দত্তা, বিভূষণ, 
বালব্রত, পঞ্চচীর, সিংহকেলি, শিখাধর, বাগীশ্বর। (ত্রিক*) 
মঞ্জুভাষিন্‌ (পি) মঞ্জু ভাষতে ভাষ- -গণিনি। সুন্বরভাষী, 
খিনি উত্তমরূপ বলেন। (দ্ত্রিয়াং ভীষ) মঞ্জুভাষিণী। 
২ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর 
থাকিবে । হহার লক্ষণ 
“নজনা জগৌ ভবতি মঞ্জুভাষিণী” (বৃত্তরত্বা* ). 
এই ছন্দের ১, ২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০ অক্ষর লঘু, তভিন্ন 
বণ গুরু । 
মঞ্জুল (কী) মঞ্জু মঞুত্বমস্ত্যস্তেতি ( সিখ্মাদিত্যশ্চ। পা ৫1২1৯৭ ) 


হতি লচ্‌। ১ জলাঞ্চল। ২ নিকুঞ্জ। (মেদিনী) ৩ শবল। | 


(বিশ্ব) (পুং) ৪ জলরঙ্গপক্ষী | (ত্রি) ৫ স্মন্দর) মনোহর। 
“মঞ্জুলং যৌবনোদ্ডেদং প্রাপ শ্রীরি মাধবে।” 
(কালিকাপুরাণ ৪৮ অন) 
স্্িরাং টাপ্‌, মগ্ুলা। ৬ নদীভেদ। 
“চিত্রোপলাং চিত্ররথাং মঞ্জুলাং বাহিনীং তথা।”(ভাৎ ৬৯৩৪) 
মপ্তী বজ, বৌদ্ধ দেবতাভেদ। 


মপ্থবাদিন্‌ (ভ্রী) মঞ্জু মনোহরং বদতি বদ-শিনি। মনোহর : 


বাক্যযুক্ত, মঞ্জুভাবী। স্ত্িক্মাং ভীষ্‌। 


মঞ্জ,প্ী পে মঞুর্মনোহরা শ্রীঃ শোভা বস্ত। মঞজুঘোষ। (তরিকা) | 


মঞ্জ, শ, ১ স্বর" -পুরাণবর্ণিত চীনদেশান্তর্গত একটা পর্বত । 
২ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচাষ্য মগ্জুঘোষ। তিনি ভারত হহতে বৌদ্ধ 
ধন্মপ্রচারকল্পে চীনরাজ্য পধ্যস্ত গমন করেন। 
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি স্বীয় শিষ্যগণ সমভিব্যহারে নেপাল- 
উপত্যকায় বসবাস কারয়াছিলেন। 
[ নেপাল, মঞ্জুঘোষ ও মঞ্জুদেব শব দেখ।] 
আধ্যগগুব্যহ, পরমার্থনামসঙ্গীত, সব্বর্শপুডরীক স্থগতা- 
_ বদান, সুপ্রভাত স্তব প্রভৃতি: গ্রন্থে মঞ্জুণ্রুর মাহাত্ম্য, স্তব 
ও পুজাবিধি উক্ত হুহরাছে। 
প্রত্বতত্ববিদেরা৷ অনুমান করেন:যে, শিষ্যমগ্ুলে পরিৰৃত 
হইয়া! বৌদ্ধাচাধ্য মঞ্চুগ্র আলাম প্রদেশান্তর্গত পঞ্চশীর্ষ পর্বত 
হইতে নেপাল রাজ্যে যাইয়। উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। 
মহাবান মতাবলখ্বিগণ বে মঞ্জুত্ীর পুজা করিয়। থাকে, তাহা 
কি এই, অথব। তন্্গ্রন্থে মঞ্জুবোষ বা মঞ্জুরীর যে পুজাবিধির 
উল্লেখ আছে, তাহাই কি বৌদ্ধ. শান্ত্র হইতে গৃহীত ? 


তথা হইতে 


মঞ্জু, কীর্তি ভোটদেশীয় জনৈক বৌদ্ধ লামা। 0 

মগজ  ইগ্রতিষ্ঠা, বৌদ্ধদিগের ধারণী বিশেষ । না? 

মঞ্জহাসিন্‌ (ভ্রি) মঞ্জু মনোহরং হসতি হস-ণিনি । মধুর 
হাস্তবুক্ত। স্ত্রিয়াং ভীষ্‌। মঞ্জুহাসিনী-_ছন্দোভেদ। এই ছন্দের 
প্রতি চরণে ১৩টী করিয়া অগ্র থাকে । ইহার লক্গণ--“জতে। 
রা গো ভবতি মঞ্জুহাসিনী” (বৃন্তরত্বা* টাক1০) এই ছন্দের 
১১ ৩১ ৬১ ৭১ ৮, ১০» ১২ অনর লঘু, তস্তিন্ন বর্ণ গুরু । ০৫ 

মঞ্জষা (ত্্ী) মঞ্। পৃযোদরাদিত্বাৎ । মঞ্জষা, গোটক, রং 
চলিত পেটরা। 

'মঞ্জুষাপি চ মঞ্জয। পোট। চ পোটিকেত্যপি 1৮: 
( শব্বরত্রাবলী ) 


মঞ্জ সৌরভ (কী) ছন্দোভেদ। 
মঞ্জ, স্বর (পুং) মঞ্জুঘোষ, মঞ্জুরী । না 
মর্তীষে বা (স্ত্রা) মজ্জতি দ্রব্যমন্মিন্‌ ( মন্জে নুম্চ। উপ্‌ 8৭৭). | 
ইতি মস্জ উষন্‌, ুম্চ সচ অচোহস্ত্যাৎ পর ততো জশ্ত্বম্চ,. তবে 
মধ্যমস্য লোপাৎ সাধুঃ। পিটক, পোটিকা, পেটরা। 
“মঞ্জযায়াং তং কুস্তী যুঞ্চস্তী বাক্যমক্রবীৎ।৮ 
| (দ্রেবীভাগ* ২৬৩৩) 


২ পাষাণ। ৩ মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনিণ) 
 মঞ্জেরী, (মুগ্তরী) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্দীর মলবার জেলার, 


এরণাড় উপবিভাঁগের অন্তর্গত একটা নগর। অন্ষাৎ ১১৬ না 
৩০%উ$ এবং দ্রাঘিৎ ৭৬৯৫০ পুঃ। এখানে ১৮৪৯ খুষ্টান্দে 
মাগ্লিল্লাগণের বিদ্রোহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে তাহারা 
বিশেষ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা উদ্ধত হুইয় 
সেনানাসহ হংরাজের দেশায় সেনাদলকে নিহত করে! পরে 
বহু যুরোপীয় সৈস্তের সাহায্যে তাহাদের বিদ্রোহিতা দমন 
করা হহয়াছিল। এখানে প্রাচীনতত্বের অনেক নিদর্শন 
পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কএটা গুহামন্দির ও মুক্রকুনন মন্দিরের 
গাত্রস্থ ১৬৫১ খুষ্টাব্ধের শিলালিপি উল্লেখ যোগ্য। 


মঞ্কনপুর, ডঃ পঃ প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার . অস্তগ্ত 


একটা তহশীল। যমুনাতীরে অবস্থিত । : 

মঞ্চনপুরপষ্টাী, আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী নগর। 
অক্ষা- ২৫৩১১২ উঃ এবং ভ্রাঘি ৮১*২৫৯২পুঃ | এখানে 
বেণিয়। ও মুসলমানের বাস অধিক। সোমবার ও শুক্রবার হাট... 
বসে । এ হাটে নানা স্থানের জাতদ্রব্য বিক্রুয়ার্থ আনীত হর । 

মট, দাদ। ভ্যাদি* পরন্্ৈ* সক সেট। নঃ নিননা ্‌ 
মটতু । লু. অমটাৎ, অমাটীৎ। 2 

মটচী (স্ত্রা) মটনং মটঃ, মট--আঅবসাদে ভাবে অপ, মটঃ 
টানতে প্রাচীয়তে এভিক্রিতি মট-চি, বাহুলকাৎ তি, মটচি, 


মঠ 


16714 


মঠ 


ততঃ কৃদ্দিকারাদিতি পক্ষে ডীষ,। সর্কেষামবসাদকত্বাদস্যা- ; মঠ, অধ্যাস। ভ্বাদিৎ আত্মনে” সক* সেট» ইদিং( লট. 


স্তথাত্বং | ১ রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। ২ পাষাণবুষ্টি। 
“মটচীহতেষু কুরুষাটাক্যা সহ” (ছান্দোগ্য উপ* ১/১০।১) 

মটর (দেশজ) কলায়ভেদ, দাইল ভেদ। ভোর! মটর ও 
পায়রা ভেদে ইহা! ছুই প্রকার । এই মটরই কাচ অবস্থায় কলায় 
গুটি নামে অভিহিত হয়। পরিণত অবস্থায় শুফ হইলে 
ইহাকে মটর বলে। কলাই শুটার মটর শ্বেতবর্ণের হয় এবং 
পাররা মটরগুলি উহাপেক্ষা ক্ষুদ্রাকার ও সবুজবর্ণের 
হইয়। থাকে । 

মটরমাল। (দেশজ ) অলঙ্কার ভেদ। এই অলঙ্কার গলদেশে 
ব্যবহৃত হয়, (২9০৮1৯০০)। 

মটরাশাড়া (দেশজ) পষ্টবন্ত্রভেদ, এক প্রকার রেশমজাত বন্্র। 


মটস্ফটি (পুং) মটং অবসাদং স্কটতি নিরাকরোতি স্ফট-ই। 


দর্পারভ্ত। ( জটাধর ) 

মটী (দেশজ) ক্ষুদ্র মৃৎপাত্রভেদ্ব। 

মট ক (দেশজ ) গৃহাঁদির শিরোভাগ । চলিত ঘরের মট্ক।। 
২ আসামের প্টবন্ত্র ভেদ । ইহ এক প্রকার রেশম-নির্মিত বন্ত্র, 
রেশম হইতে প্রস্তত উৎকৃষ্ট স্তর দ্বার গরদ এ'ড়ি প্রভৃতি বস্ত্র 
এবং খারাপ রেশম ও তুল! নির্মিত নুত। দ্বারা প্রস্তত নিকুষ্ট 
বস্ত্র মট্কা নামে খ্যাত। 

ষটকান (দেশজ ) ১ ভাঙ্গিয়। ফেলন, মুচড়িয়া ফেলন, যেমন 
ঘাড় মটকান। ২ আঙ্কুল মুচড়াইয়। মট্মটু শব্ষকরণ। 

মটুক (দেশজ ) মুকুট, কিরীট । 


মটুকাধারী, বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ । রামাৎ, নিমাৎ গরভূতি 


হিন্দস্থানী বিষ্ণপাসকগণ বিশেষ বিশেষ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন 
করিয়। বিশেষ বিশেষ সম্প্রদায়-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। 
যাহারা মটুক! অর্থাৎ বৃহৎ হও স্কন্ধে করিয়া! ভিক্ষা 
করে, তাহারা মট্ুকাধারী নামে অভিহিত। হিন্দস্থানী 
_সংযোগী অর্থাৎ গৃহস্থ বৈষ্ণবের! মটুকা স্কন্ধে করিয়া ভিক্ষা 
করে। কখন কোন ব্যক্তি একাকী কখন বা বহুব্যক্তি একত্র 
মিলিত হইয়! প্র মটুকা পূর্ণ করিয়া দেয়। একস্থানে থাকিয়। 
-. ত্তাহাদের ভিক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়। তাহাদের দ্বারে দ্বারে 
ভ্রমণ করিয়। ভিক্ষা করা বিধি নহে। 
মট্টক (ক্রী) মঠতি বসত্যত্রেতি মঠ-অপড পৃষোদরাদিত্বাৎ 
 টাগমে সাধুঃ। গৃহের শিরোভাঁগ, চলিত মট.ক1। 
মষ্রী, মহাদ্রিপর্বতস্থিত একটা গ্রীম। ( স্থা ২১৫।১১) 
মঠ, ১ বাস। ২ মর্দন। ভ্যাদি* পরশ্মৈৎ বাসার্থে অকৎ মর্দনার্থে 
সক*্ সেট লট, মঠতি। লোট. মঠতু॥। লুঙ, অমঠীত, 
অমাঠীত । ভা : 


] 


মতে । লোট, মঠতাং। লিট, মমণ্ঠে। লুঙ. অমন্িষ্ট। 


মঠ (পুং) মঠস্তি বসস্তি ছাত্রাদয়োহ্ত্র মঠ-অল্‌। ছাত্রাদি-নিলয়, 


বে স্থলে ছাত্রাদি অধ্যয়ন জন্ত অবস্থান করে। পরিব্রাজক ও 
ক্ষপণকাদির অবস্থান স্থানও মঠ নামে অভিহিত । ২'দ্রেব- 
গৃহ। যিনি মঠ প্রতিষ্ঠ। করেন, অন্তকালে তাহার স্বর্গ হয় । 
শুভদিনে মঠ প্রতিষ্ঠা করিতে হয় । অকালে বা নিন্দিত দিনে 
প্রতিষ্ঠা করিতে নাই। যেদিন মঠ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, 
সেই দিন প্রথমে বুদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়! পরে প্রতিষ্ঠাকার্য্য করিতে 
হইবে। প্রতিষ্ঠাকার্্যে স্বল্প এইরূপ £-_ 

“গু অগ্যামুকে মাসি অমুকপন্ষে অমুকতিথোৌ অমুকগোত্রঃ 
শ্রীঅমুকদেবশর্খমী : এতভূণকাষ্ঠাদিময়বেশ্মপরমাণুসমসংখ্যবষ- 
সহআ্াবচ্ছিনস্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ শ্রীবিষুগ্রীতিকামঃ - বিষণ 
লোকগ্রাপ্তিকামো ব৷ মঠপ্রতিষ্টামহং করিষ্যে 1” 

এইরূপ সংকল্প করিয়া প্রতিষ্ঠার নিয়মানুসারে প্রতিষ্ঠ। 
করিবে। এই পুতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ অষ্টাবিংশতিতত্ব 
স্থৃতির মঠপ্রতিষ্ঠাতত্বে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ধৃত 
হইল না। | 

মঠ, ধন্মাচারী সংসারত্যাগী সন্াসিগণের আবাসস্থান। 
সংসারলিগ্স। হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানব পাধারণতঃ যেস্থানে 
আসিয়া ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বনপূর্ববক শান্ত্রাধ্যয়ন করে, তাহাকে. মঠ 
01988909:5) এবং মঠাবাসকে ত্রহ্গচধ্য (0১০895০1516) বল। 
যায়। বৌদ্ধসম্প্রদীয়ের মঠগুলি বিহার ব৷ সজ্বারাম নামে আভ- 
হিত। সাধারণতঃ মঠে ছাত্র ঝ ব্রহ্মচারী সন্যাসিগণের রাসঝোগ্য 
কএকথানি ঘর, তন্ধম্মীবলম্বিগণের ইষ্টদেবমন্দির, তন্মত- 
প্রবর্তকের সমাধি বা তন্মতাবলম্বী কোন আচায্যের গদি 
এবং ধন্মশালা ও অভ্যাগত পথিক র। অন্ন্যাসিগণের বাস- 
যোগ্য কএকখানি ঘর থাকে । অতিথিগণ এই মঠের 
ব্যয়ে আহার হইয়া থাকে। প্রত্যেক মঠের বায়ভার 
বহনের জন্ত তত্তৎ্ ধর্মাবলম্বী কোন সাধৃত্তমের ভূমিদান 
থাকে, এততস্তিন্ন ভক্তমণ্ডলীর নিত্য প্রদত্ত উপহার দ্রব্য এবং 
মঠবাঁসী ব্রহ্মচারিগণের ভিক্ষীলব্ধ দ্রব্যেই এক একপ্রকার 
মঠের সকল খরচ সক্কুলান হয়। মঠের অধ্যক্ষকে মোহান্ত 
বলে। ূ ূ 
হিন্দুদিগের বৈষ্ণব, শান্ত, শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের 
বিভিন্ন মঠ আছে। প্রীক্ষেত্রে প্রবূপ আটটী বিভিন্ন মঠ স্থাপিত 
আছে । ঝৌদ্ধদিগের ও খুষ্টানদিগের মধ্যে এরূপ মঠের প্রাধান্ত 
ল্দিত হয়। ভারতের জ্যোষী মঠ এবং ব্রহ্মরাজ্যের কেটীক্গ- 
মঠগুলি প্রাচীন বৈষ্ণব-ও বৌন্ধমঠের নিদর্শন বল! যায়। 


প্রথমে ইজিপ্তবাসী খৃষ্টানদিগের মধ্যে ৷ অঠারাস: শু 
হইয়াছিল। তৎপরে মহাত্মা এন্নি ও পল লোহিতসাগর- 
কৃনে কোন্তীয় মঠের স্থাপন করেন। তদনস্তর যুরোপের 


প্রান্থ প্রত্যেক দেশেই মঠ স্থাপিত হইয়াছে । মঠবামী ব্রহ্মচারি- 


গ্ণুকে বিবাহ দ্বারা সংঘারে লিপ্ত হইতে নাই. 
সম্প্রন্থায়্ মধ্যে স্রেপ নিয়মের নিষেধ নাই |... 

২ গন্বীরথ। (হারাবলী) ৩ পক্বথাদ্যবস্ত বিশেষ । হ 
পাঁকপ্রণালী-- 

“দমিত। মরদিয়েদবন্যজলেনাপি ছ সন্নয়েৎ। 

তপ্যাস্ত বটিকাং কৃষ্ধ। পচেৎ সর্পিষি নীরুসম্‌ ॥ 

এলালব্ঙ্গকপ্পুর-মরীচাতঘ্বৈরলঙ্কতৈং। 

মর্দগ়িত্ব দিতার্গীকে ততস্তর্ক সমুদ্ধরেৎ॥ ৃ 

অয়ং প্রকারঃ সংসিদ্ধ ষঠ ইত্যভিধীয়তে ।” ( ভাবপ্রৎ) 

গোধুমচুর্ণ উত্তমরূপে জলে মর্দন করিয়া! বাটিকাকার 
্রস্তত করিতে হইবে । উহ্বাকে এলাচ, লবঙ্গ ও কর্পুরাদি 
মিশাইয়। স্বতে ভাজিয়! চিনির রে ক্ষেপণ করিবে, পরে উহা 
তুলিয়া! লইলে মঠ প্রস্তত হুয়। বর্তমান ফ্ময়ে ইহাকে গজা 
বলা যাইতে পারে। ইহার গুণ-__বৃহণ, বৃষ্য, বলকর, সুম্ধুর, 
গুরু, পিত্ত ও বাযুনাশক্‌ এবং রুচিকর। (তাবপ্রকাশ ) 

মঠ (দেশজ) চিনি দ্বার। মঠাকার প্রস্তত থাগ্ছ দ্রব্যবিশেষ। 


কোন কোন 


মঠগ্রাম, নিরিমানি অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম। 
| . (অস্থা* ২১২৮ ) 
মঠপতি, বোস্বাই প্রেষিডেন্দীর ধারবান জেলাবাসী জাতি- 


বিশেষ) ইহান্ন। স্বভাবতই অপরিষ্ার । বাসভবনে ইহা- 
দের আদৌ ফত্ব নাই। নিরন্তর এরূপ অপরিচ্ছিন স্থানে বাস 
করিয়াও ইহারা আপনাদের স্বাস্থ্য ভঙ্গ করে নাই। সকলেই 


বলিষ্ঠ ও. দৃঢ়গঠন। কৃষিকার্ধ্য ও গো-মহিষাদি পালন, 


ইহাদের, প্রধান উপজীবিক।। ইহার! লিঙ্গায়ত এবং ৫কহই 
অদ্য-বা। মাংন ভক্ষণ করে না । 

বামভবনের্‌ চতুগ্পার্খ কর্্ধ্য হইলেও ইহারা আপনাপন 
অঙ্গসৌষ্টৰ করিতে জানে।. অপর নিকৃষ্ট জাতির ন্ার় 
তাহারা কখন গান্র বা! বস্ত্র মলিন রাখে ন1। স্ত্রী পুরুষ 
উভয়েই অলঙ্কারপ্রিয়। ইহার! বলিষ্ঠ, কর্মপটু, সবল, ও 
বিনরী। লিঙ্গায়তগণের পরিচর্যা তাহাদের জীবনের একটা 
প্রধান কম্ম। 


লিঙ্গারতগণের বিৰাহে ইহার! ৬1০ আদর 


অভ্যর্থনা করে. এবং বিবাহের অন্যান্ত সাজসরঞ্জম আদেশ 


মতে সমাধা। করিয়া থাকে। লিঙ্গায়তের মৃত্যুতে ইহারা 
শবের অঙ্গধৌত- করিয়া! মুখে বিভূতি মাথাইয়া। দেয়। পরে 


ৰ 55 পদ ই দিয়া রর নি জা পীর, 
বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ ইহাদের মধ্যে ৰ 
প্রচলিত দেখা যায়। ইহারা সকল হিন্দু পর্বই পালন, করিয়া 


থাকে । তোতড়ম্বামী ইহাদের মন্ত্রদাত গুরু ॥ রা? 
মঠবার, মধ্যভারতের ভোপাবর. এজেন্দীর অন্তত একটা | 
সামস্তরাজ্য। ভূপরিয়াঁণ ৯৪০. বর্গ মাইল। এই.স্থান, 
সকল পব্বত ও জঙ্গলে পূর্ণ এবং ভীলস। ও -ভীল জাতির | 
বাসস্কান। এখানকার ঠাকুর রণজিৎ, সিংহ উচ্চ শিক ৃ 
লাভ করিয়াছেন। ৃ 
অঠর পে) মন্ততে মন্ধুতেহববুধ্যতে মন-( বিনিত্যা টি 
উপ. ৫।/৩০) ইতি অরশ্চিং ঠশ্চাস্তাদেশঃ 1. নিলা 
২ শৌণ্ড। (উজ্জ্বল) | কুটি 
মঠাধিপতি (পুং) মঠস্ত অধিপতিঃ। নী অধ্যক্ষ।. | 
মঠায়তন (ক্লী) মঠ। সঙ্বারাম। 
মড়) মোদ। চুরাদি* উভয়ৎ অকৎ সেট, ই্দিৎ। রে মওয়তি- 
তে। কোট, ষওয়তু-তাং। লুউ্‌ অমমণডথত 1... 
মড়, ভূষণ। চুরাদিৎ উভয়্‌* পক্ষে ভাদি* পরটম্মে সক* সেট, 
মওয়তি-তে। ভাদি পক্ষে মণ্ডতি। লুউ অমন্ডীৎ। 
মড়ক ( গুং) মগ্য়তি ভূষয়তি ক্ষেত্রমিতি মড়ি. (কেন্‌শিলি- 
_ সংজয়োরপূর্বস্তাপি। উপ ২৩২) ইতি কন, পৃষোদরাদি- 
ত্বাৎন লোপঃ। শস্তভেদ, চলিত মাড়, য়াধান।  জেটাধর,) 
মড়ক (দেশজ ) মহামারী, যে সযর বহতব লোকের স্ত্া 85 
হুইতে থাকে ॥ ৃ কু ্ 
মড়কশিরা) মান্রাজ প্রেফিডেন্সীর অনস্তপুর জেলার অন্তর্গত 
একটা নগর। : এখানে মড়কশিরা! তালুকের ন্দর -কাঁছারি টু 
আছে। . প্রবাদ, রদ্রগিরি সরজিগ্ রাক্প্নরাজ নামা .জটনক 
সামন্ত ১৫২* খুঃ অবে বন কাটাইয়া এই নগর. স্থাগনপুব্ৰক 
একটা আগ্রনেয়ের মন্দির নিন্মাণ করিয়। দ্বেন | ১৭২৮ খুষ্টা 
মহাত্রাষট্র্পণ এই স্থান অধিকার করে এবং মুরারি রাও একটা | 
দুর্গ ও রাজপ্রামাদ নির্মাণ করিনা, নগরের শোভা সম্পাদন 
করেন। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে মুসলমানগণ নগর আক্রমণপূর্ব্বক এই 
স্থান অধিকার করে, কিন্তু ছুই বৎনর মধ্যে মাঠাগণ পুনরায় 
তাহাদিগকে তাড়াইয়। দেয়।. ১৭৭৪ খুষ্টাবব হইতে ১৭৯৯ 
খা পর্য্যন্ত ইহ রে টহল ধিকারদু হয় রর ৃ 


রে হয়। এখানকার চোলরান ৯: ৩ খান 
শিলালিপি দুষ্ট হয়... 0.১, নি এ 


এজি 


অড়ল, (দেশজ) গ্রামের প্রধান লোক, মণ্ডল। পল্লীগ্রামে যে 
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সকল লোক সমাজ বা অন্তান্ত লোকের উপর কর্তৃত্ব করে, | 


তাহার। মড়ল নামে খ্যাত হয়।: নিক্শ্রেণীর লোকের মধ্যেই 
এই আথ্য প্রচলিত । যথা-মড়ল, মাতব্বর | 
মড়বারবিলাক্ষমূ, মান্রাজ প্রেসিডেন্সীর শ্রীবিল্িপুত,র 
তালুক সদরের উপকণ্ঠে অবস্থিত একখানি গওগ্রাম। এখান- 
কার স্ুবৃহৎ ও স্তপ্রাচীন শিবমন্দির সমধিক বিখ্যাত । 
গোপুরের কারুকার্য্য উল্লেখষোগ্য। মন্দিরগাত্রে অনেক- 
শুলি শিলালিপি আছে। স্থলপুরাণে এই দেবতীথের মাহাত্ম্য 
কার্তিত হইয়াছে । 
মড়। (দেশজ) মৃত; শব। 
মড়াকামড়ি (দেশজ) 
ব্যক্তিকে পুনর্লাঞ্ছন। ৷ 
মড়াঞ্চিরা (দেশজ ) মৃত বসা, যাহার স্তান হইয়াই মরে। 
মড়কচ। (দেশজ ) গৃহচ্ছাদের উচ্চাংশ। 
মড় ক। ( দেশজ ) ভঙ্গ প্রবণ, মড়মড়ে। 
মড় ( পুং) মড়় ইতি রৌতি মড্ড, রৌতে্, মনীাষাদিত্বাং 
রেফস্ত ডত্বং, মজ্জন্তি শব অত্রেতি মজ্জেনিপাতো বা। 
বিশেষ, বিপুল ডমরু বাগ্ভ। স্বার্থে ক, মড়ক। 
মড়অড়, ( দেশজ.) অব্যক্ত শক্ত তেদ, যথা মড় অড়, শব । 
যঢ়রীপুত্র শকসেন, দাঞ্ষিণাত্যের জনৈক নরপতি। 
/ শক ও সাতবাহন রাজবংশ দেখ। ] 
মঢ়া, উঃ পঃ প্রদেশের দেরাছুন জেলার অন্তর্গত একটা 
নগর। "বমুনাতীরবন্তী কাল্সি নগর হইতে ১২॥ ক্রোশ 
উত্তরপূর্ব অবস্থিত । এখানকার প্রাচীন মন্দিরাদি.ও 
ধ্বংসাবশেষসমূহ প্রত্রতত্ববিদ্গণের বিশেষ আদরের জিনিস। 
এখানকার মন্দিরগুলির মধ্যে লক্ষা মন্দিরই সর্বাপেক্ষা 
প্রাচান। আলোচন। দ্বারা জান। গিয়াছে, এহ মন্দিরের 
উপকরণগুলি কোন সুপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষ হুইতে গৃহাত। 
উহার গাত্রস্থিত একথানি শিলালিপি হহতে জানা বায় 
যে, জালন্ধররাজ চন্ত্রগুপ্তের পত্রী ঈশ্বরা এহ মন্দির 
নিম্নাণ করান। রাজকুমারী ঈশ্বরা সিংহপুররাজ ভাস্করের 
কণ্ঠ। ও কপিলবদ্ধন-রাজকন্তা জরাবলীর-গভজা হ1। এ শিলা- 
ফলকে সিংহপুর-রাজবংশের একাদশ জন রাজার নাম 
পাওয়া যায়। | সিংহপুর দেখ। ] 
মঢ়ি, 'বোম্বাহ প্রেসিডেন্সার আন্মদনগর জেলার অন্তর্গত 
একটী গগওগ্রাম। 
রমজান, মহিসবার ব৷ কানহোবার দর্গী প্রতিষ্ঠিত থাকায় 
হহা একটা পবিত্র তার্থূপে গণ্য হইয়াছে । নানাস্থান 
41] 


মৃত্যুকালীন কামড়। 


লাঞ্চিত: 


বাছ্য- 


এখানে, হিন্দু-মুপলমান-পুঁজিত শাহ 


১৮০ 


'হইতে হিন্দু ও মুদলমানগণ এই তীর্থে আগমন করিয়া 
" থাকে। এ । 21১৪ 


এই দর্গী ও তংসংলগ্র কএকটা সমাধিমন্দির ব্যতীত 


পব্বতোপরি কএকজন হিন্দু রাজা ও সামস্তের বাসভবন 
 দৃষ্ট হয়। দর্গাভ্যন্তরস্থ রমজানের কবর একটা স্থুকুৎ 


অদ্টালিকা। এস্থান হইতে পব্দতবক্ষে খানিক নিয়ে আসিলে 
রামজানের সাধনগৃহ ।. ১৭৩০ খুঃ অন্যে পিলাজী 'গাইকবাড 
কর্তৃক নির্মিত বমান ইনামদার ও মুজাবরের পূর্বপুরুষের 
সমাধিমন্দির দৃষ্ট হয়। উপ্জ  সমাধিমন্দির গাত্রে পিলাজী 
গাইকবাড় ও মহামাত্য চিম্নাজি সামান্তের নামধুক্ত একখানি 
শিলালিপি আছে। দক্ষিণ পূর্বদিকে শিবাজীর পৌন্র শাহু- 
রাজনিন্মিত (১৭৩১ খুঃ) বার দোয়ারী। প্রবাদ; মাতা 
যেশুবাঙ্ঈ সহ যখন তিনি মোগলশিবিরে বন্দী হন; তখন 
তাহার মাতা পুত্রের নিরাপদ প্রত্যাগমন কামনা” করিয়া 
বারদৌয়ারী স্থাপন করিতে মানস করিয়্াছিলেন।: শাহর 
প্রাসাদের নিকটে ও দর্গা-প্রবেশের সম্মুথে নগরথাঁন। অব- 
স্থিত। উহার ছাদ হইতে প্রাচীন পৈঠান নগর পর্যন্ত ৃষ্টি- 
গোচর হুয়। বাসিমের বিখ্যাত জমিদার কান্হুজি নাএক 
১৭৮ খুষ্টাৰে এই নগর খানা নিন্মাণ করিয়াছিলেন। 
মহারাষ্ট্রসর্দার মোরে দর্গার চতুর্দিক্স্থ প্রাচীর ও ছুইটা 
প্রবেশদ্বার এবং আন্গদনগরের বিখ্যাত থোজা বণিক্‌ খাজ। 
সরিফা অপর একটা গেট নিন্মাণ করিয়৷ দেন। বিজাপুররাজ 
হহার চারি পার্থের মেজে পাক। করিয়া দিয়াছিলেন। 
কোলাবার ভাউ সাহিব অঙ্গি,য়া এখানে একটী রৌপ্য ও 
পিস্তলের ঘোটক প্রদান করেন। 

হিন্দুদিগের মধ্যে প্রবাদ এইরূপ যে, রামজানের পৃবব- 
নাম কান্হোব। (কাণনাহ ?) ছিল। তিনি ১৩৫০ খুষ্টাবে 
পৈঠাননগরে উপনীত হন। এখানে সাদৎআলী নামা জনৈক 
মুসলমান কর্তৃক তিনি হস্লাম ধন্মে দীর্সিত হইয়াছিলেন 
দীক্ষার পর তাহার শাহ রমগান নামকরণ হয়। একদিন 
তিনি “মহিসবার* মংস্তৌপরি আরোহণ করিয়া গোদাবরী পার 
হইয়াছিলেন। তদবধি মুসলমান-দমাজে তাঁহার পীর শাহ 
রমজান মহিসবার নাম হয়, কিন্তু হিন্দগণের নিকট কাণহোবা 
বলিয়াই পরিচিত । 

প্রতিবৎসর ফান্তনী কৃষ্ণা পঞ্চমী তিথিতে তাহার উদ্দেশে 
একটী মেল। হয়। এ সময়ে বহু তীথযাত্রীর সমাগম” হইয়া 
থাকে । সমাধিক্ষেত্রের সন্নিকটে একটা নির্দিষ্ট স্থানে আরো- 
হণ করিয়া অনেক ভক্ত পর্বত হইতে লাফাইয়৷ পড়িয়াছে। 


. পীরের কৃপায় তাহাদের শরীরে কোনরূপ আঘাত লাগে নাই। 


বিঘা নিফর ভূমি এবং মহারাষ্ট্ররাজ শাহ কর্তৃক মড়িগ্রাম 
প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্ত দুঃখের বিষয়, উত্ত গ্রামের চতুর্থাংশ 
ভিন্ন অপর এক কপর্দকও দর্গার ব্যন়নির্বাহার্থ প্রদত্ত হয় না। 
মণি (পুং জী) মণ (সর্বধাতুভ্য ইন্। উপ. ৪/১১৭) ইতি 
হন্‌। ১ অশ্মজাতি, প্রস্তরতেদ। | | 
“মণৌ বজদমুৎকীর্ণে হুত্রস্তেবাস্তি মে গতিঃ ।» ( রঘু ১৪) 
২ মুক্তাদি, পর্যযায়,-_রত্ব, মণি। 
“রত্বং ক্লীৰে মণিঃ পুংলি জ্ত্িয়ামপি নিগদ্ভাতে। 
তত্ত, পাষাণভেদোহস্তি মুক্তাদি চ ত্চ্যতে ॥” (ভাবপ্রণ) 


ইহার গুণ চক্ষুর হিতকর, শীতল, লেখন, বিষদুষক,, 


ধারণে পবিত্রতাকারক, পাপনাশক ও 81 ।॥ মণির মধ্যে 
কৌন্তভই অ্রেষ্ঠ। 


ভূগর্ভনিহিত বহুমূল্য প্রস্তরই মণি নামে খ্যাত। ইহা রত্ব 


বিশেষ মধ্যে পরিগণিত । সাধারণতঃ এ সকল প্রস্তরাদির মধ্যে । 
ব্জ বা হীরক, মরকত বা পান্না, পদ্মরাগ ব! চুনি, মৌন্তিক বা 
মুক্তা, ইন্দ্রনীল বা নীলা, বৈছুষ্য বা! লশুনিয়, গোমোক, বিক্রম : 


ব1 প্রবাল ও পুষ্পরাগ ব৷ পোখরাজ নামক নয়টা রত্রই প্রধান। 
এততিন্ন অগ্রিপুরাণের ২৪ অধ্যায়ে মহানীল, গন্ধশস্ত,চন্ত্র কান্ত, 
স্ষ্যকান্ত, স্কটিক, পুলক, কর্কেতন, জ্যোতীরস, রাজপষ্ট, 
রাজমর, সৌগন্ধিক, গঞ্জ, শঙ্খ, গোমেদ, রুধিরাখ্য, 
ধুলা, তৃুখক, সীস, পীলু; গিরিব্রজ, ভূজঙ্গমশি, বজমণি, টিটি ভ, 
পণ্ড, 


উল্লেখ আছে। রাজ জয়কায্যে এই সকল মণি ধারণ 


এই দর্গার ব্যয়ভার বহনের জন্থ না শাহ আলম ৭৫০ 


ভল্লাতক, ] 


ভ্রামর; উৎপল, ভীম্ম প্রভৃতি অনেক প্রকার রত্বের 


করিবেন। জাতি ও গুণ পরীক্গ৷ করিয়া বিশুদ্ধ গুণধুক্ত 


মণি ধারণ অথবা ধনাগারে স্থাপন বিধেয়্ | বিশুদ্ধ রত্ব মানব- 
শরীরে অশেষবিধ স্থথ দান, করে, এমন কি, কোন কোন 
রত্ব ধারণ করিলে রোগনাশ ও অদৃষ্টলক্ষমী প্রসন্ন হন। 


বে সকল মণি কুদিনে ও কুলগ্নে উৎপন্ন হয়, তাহারাই 


পোষান্বিত হইয়া থারে। এ দোষপুণ্ণ রত্বধারণে শরীরে 
ব্যাধিূপ নান। অমঙ্গল ঘটিরা থাকে । এই কারণে রত্ব- 
পরীক্ষক দ্বার। প্রথমে রত্বের আকৃতি, বণ ও দোষগুণাদি 
পরাগ্ণ। করিয়া লইবে। এতন্ডিন্ন প্রত্যেক মণিরই তারতম্য) 


| 
1 
] 


নুনারে ত্রাঙ্গণ, ক্ষত্রির, বৈশ্ত ও শুদ্র জাতিত্ব কল্পিত হইয়া 


খাকে । বী ধরূল আবার শ্বেত, রক্ত, গীত: ও কষ্চবর্ণ 
ছায়। বিভেদ্দেহ পরীক্ষিত হুয়। 

ভারতভূষি মণির আকর বলিস চিরপ্রসিদ্ধ। তে 
এমন দুলা কোন রত্বহই নাই, যাহা একদিন নল এক- 
দিন ভারত হইতে সংগৃহীত হুইক্মাছিল। 


ভারতেশ্বরী 


টি 


মূল্যের মুক্ত! এবং টাবার্ণিয়ার-বর্ণিত ৮ বা রা 
রতি ওজনের মাণিক সকলই ভারতীয় রত্ব।  ঞাচীন বেদ 
শান্ত্র, রামারণ ও মহাভারত এবং টি: মণির উল্লেখ 
পাওয়া ঘায়। স্বয়ং নারায়ণ কৌস্তভ মণি ধারণ করিতেন! 
শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জাম্ববান্পরাজয় ও স্মন্জক-আহরণ পুরা 
লিপিবদ্ধ আছে। স্তমন্তক মণিহরণের আন্দোলনে শীকষফের 
প্রতি বৃথা কলঙ্কারোপ করা হইয়াছিল । _ প্রীরুষ্ণ তাহার 
অপনোদন করেন। এখনও আমাদের দেশে ভাদ্র মাসে 
নষ্টচন্দ্র-দর্শনে পাছে বৃথা কলঙ্কভাগী হইতে হয়, এই. ভয়ে *. 
লোকে স্তমস্তকহরণের কথা উল্লেখ করিয়া শান্তিজল গ্রহণ রা 
করিয়। থাকে । তন্মন্ত্র যথা ক, ন. 
“সিংহ প্রসেনমবধীৎ সিংহে। জাম্ববত। ঠা এ 
স্ুকুমারক মারোদীন্তব হ্োষ স্তমন্তকঃ ॥৮ ২. 
পারস্তে বহু পুর্বকাল হহতে মণির আদর র ছিল /& রা 
কীয় বণিকৃগণ গ্রীন ও মিসখরাজ্যে মণি: লইয়! বাইতেন। ৃ 
ইজিপ্ডতের ধনিগণ পৃর্ধে মস্তকে মণির মুকুট ও হস্তে, অঙ্কুরীয়ক 
ব্যবহার করিতেন। খুষ্টপূব্ব পঞ্চম শতান্দে হেলেনিক- 
মঠ প্রতিষ্ঠাত। ওনোমাক্রিঠস্‌ এবং হেরোদোতম্, প্লেতো” 
আারিইটল, প্রভৃতি মকরতাদি মণিগুণের উল্লেখ করিয়া ট 
গিয়াছেন। আলেকপান্দর মণিময় অলঙ্কার ধারণ 
করিয়াছিলেন। রিল 
হজিণ্ড ও গ্রীমরাজ্য রোম-দাানদাভুকত, হবার পর 
লুষ্ঠিত দ্রব্যে রোম-রাজভা গার মণিপুণ হইয়াছিল । সির ও 
ক্লিওপেট) মণি ধারণ করিতেন। খুষ্ঠানদিগের দ্বাদশ ধন্মমত বন্ত) 
(1 ৮৪1৮৩ 4১1১৩৪11৩২) দ্বাদশটা রত্বরূপে উক্ত হইয়া ১০০3 না 
১। পিটার-__জাস্পার ॥ রর 
২। এও, _সেফাক্মার__নীল।। 
জন-_এমারান্ড__পান্না,। 
৪। জেমন্‌্-__কেল্সিডোনী- পুলক । | 
৫। ফিলিপ-_সার্দোনিক্‌-বেগুণে স্কটিক |... 
বাথোলোমিউ-_কর্ণেলিয়ান্‌__রুধিরাখ্য । 
৭। মথিঘ্নাস্‌_খুসোলাহট্র-_উজ্জল কর্কেতন॥ 
টমাস্‌ব_বেরিল_কক্কেতিন। র্‌ 
৯ জেমস দি ইয়ঙ্গার_-টোপাজ-_-পোথরা, (3, 


১*। থদ্েউদ্‌_খুসোফে)জ.-সবুজ টক রং 
১১ মেখিউ-_এমেথিষইঈ। রা রি ৫০৭ 
সিমেওন-_হাযামিহ_গোমেদ) এ. 


মণি 


ডি 


মণিক 


৬৩০ খৃষ্টাব্দে সেভিলের ধন্মযাজক সিভোরাস্‌ মনিস্ধে 
লিখিয়াছেন বে, ইহাতে স্বাস্থ্য, ধন, কান্তি, মান্য, শুভাদৃষ্ট 
ও শক্তি (ক্ষমত।) আনন্নন করে। বৎসরের ঘে মাসে 


বে মণি ধারণ করিলে শুভফল দর্শে, নিক্পে তাহার একটা 
তালিক! প্রদত্ত হইল--- 


জানুয়ারী--জাসিন্থ ব৷ গার্পেট-_গোমেদ ব। পুলক । 
ফেব্রুয়াৰী--এমেথিষ্ট |. 

মার্চ_ ব্রড্ষ্টোন্‌ বা জাসপার। 

এপ্রিল- সেফায়ার-_নীল!। 

মে__এগেট -অকীক। 

জুন--এমারেন্ড--পানা । 

জুলাই--ওনিক্স_-লাঁল দাগযুক্ত হেকীক। 
অগাষ্ট-_কর্ণেলিয়ান্-_রুধিরাখ্য । 
সেপ্টেম্বর--খুঁসোলাইট্‌-_-ককে তন মণি। 
অক্টোবর-_বেরিল বা একোক্সামেরিন্‌। 
নবেম্বর-_-টোপাজ-_পুষ্পরাগ । 

ডিসেম্বর -রুবি-_মাণিক। 

অনেকে মণির অলৌকিক গুণ স্মরণ করিয়া উহা ধারণে 


বিরত থাকেন। ফ্যান্সের সম্রাজ্ঞী ইউজ্িন্‌ কখনই মূল্যবান্‌। 


ওপ্যাল প্রস্তর অঙ্গে ধারণ করেন নাই। ভাঁরত-সমআজ্জী 


ভিক্টোরিয়ার মণি ধারণ সম্বন্ধে মনে কোনরূপ দ্বিধা উপস্থিত ূ 


হইত না। তিনি স্বীয় কন্তাগণের বিবাহকালে ওপাল ও 
হীরকমণ্ডিত অলঙ্কার যৌতুক দিরাছিলেন। 

এক্ষণে যুরোপের রাজন্ঠ ও ধনবান্‌ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে 
বিবাহকালে স্বীয় প্রণয়িনীকে স্বনামাক্কিত মণিমণ্ডিত অন্ধু-. 
রীয়ক দিবার প্রথা 'প্রচলিত দেখ। যায়। 


ক্রমান্সসারে কতকগুলি স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ প্রস্তর মণির নাম 


আছে। অঙ্গুরীর উপরে কাহারও নাম সন্নিবেশিত করিতে 


হইলে মণিগুলির আগ্যক্ষর লইয়া নাম সংগঠন করিতে হম্স! 
আমাদের বর্তমান ভারতসআট্‌ এড ওয়ার্ডসের নাম %3৬71)০৮ 


তিনি বিবাহ কালে স্বীয় প্রণয়িনা রাজকুমারী আলেকজন্দ্রাকে 
67)1) [00)5,410,093)001050196,08081000) ও চ00067910 
পর পর বসাইয়। নামের পরিচয় দিয়াছিলেন। 

যেমন গজ, সর্প, শন্ুক প্রভৃতি জীবদেহ হইতে মুক্তা 
উৎপন্ন হয়, সেইরূপ স্থান বিশেষে শঙ্খ, শুক্তি, ভেক ও সর্পের 
মস্তকেও মণির উৎপত্তি কথ শুনা যার়। আরব দেশের 


বন্তজন্ত বিশেষের (09৮51০9)7) দেহ মধ্যে বেজোয়ার 


(৮৬০০৪) নামক প্রস্তর উৎপন্ন হয়। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে 
এবং টিম্বারলেক, কাপ্তেন সর্‌ এড. ওয়ার্ড, বেলকার প্রভৃতির 


ইংরাজী বর্ণমালার | 


| 


| 
| 


| 


| 


রপ্ত 


ভ্রমণ বৃত্তান্ত হইতে এই কথার সাথকতা৷ ॥ উপল্ধি করা যায়। 
রা প্রকৃতপক্ষে উহা! কতদুর সত্য, তাহার কোন, চারি 
করা যায় ন।। 

পূর্বেই উল্লেথ করিয়াছি, হীরকাদি মণি ভূগর্ভে উৎপন্ন 
হয়। : বেমন বুগাস্তর-ঞ্রোথিত ব্নরাজি কোন অভাবনীপ 
কারণে কালে কয়লায় রূপাস্তরিত হয়, অথব৷ মৃত্তিকারাশি 
জলবায়ুর গুণে পর্বতে পরিণত হয়, তদ্রুপ কোন অনৈসগিক 
হেতুভূত হইয়। ভূগর্ভস্থ পদার্থসমুহ মণতে পরিণত হই 
থাকে। মুত্তিকায় ও বেণু (বাশ) নামক উদ্ভিদ পদাথে 
প্রস্তর জন্মে। এই সকল প্রস্তরের মধ্যে যাহা৷ উৎকৃষ্ট তাহাই 
রত্ব এবং অবশিষ্টগুলি সামান্ত পাথর মাত্র । স্বটিক (08:12) 
ও ভীম্মরত্ব (0১১০৮ ০/)888] ). মণি মধ্যে গণ্য হইলেও স্থল 
মূল্যতা প্রযুক্ত উহাকে উপরত্র মধ্যে গণন। হইয়াছে । স্টি- 
কের বর্ণ-বিভেদানুসারে ইংরাজীতে বিভিন্ন নাম আছে। 

সিংহল, ভারত, ব্রেজিল অষ্ট্রেলিয়া, কালিফোণিয।, 
সাইবিরিয়া ও দক্ষিণ আফফ্রকা মণি ও মুক্তার আকর বলিলে 
অতুযুক্তি হয় না। সমুদ্রগঞ্ভে মুক্ত এবং ভুূগর্ভে মণি জন্মে, 
ইহাই প্রসিদ্ধি। : [ বিস্তৃত |ববরণ হারকাদি শব্দে দেখ । ] 

উপরে যে সকল প্রস্তরাদ্দি উল্লেখ করা৷ হইল, তাহাদের 
ভাষা ও নাম বর্তয়ান মণ্িকারের। (জহুরীর1) অবগত নহেন। 
তাহার৷ প্রচলিত মুল্যবান্‌ প্রস্তরাদির এইরূপ নাম নিদ্দেশ 
করিয়া থাকেন । 

১ হীরা কমান্, হীরা ওলন্দাজী, হীরা পরব। ২ চুনী 
কড়া, চুনী নরম, শ্তামথেৎ (শ্তামদ্দেশজাত ), চুনী মাণিক। 
৩ পান্না পুরাতন ও দুতন খান। ৪ পোকরাভ ). ৫ তুরমুুন। 
৬ নীল | ৭ লেশুনিয়া। সোগেল।। ৯ গোমেদক। ১০ ওপেল 
( উপল ?)। ১১ সংশেড়াণ। ১২ শংগেশন। ১৩ হেকিক। 
১৪ নীরেষ্টোন। ১৫ জবরজৎ। ১৬ সোলেমানী। ১৭ গোরী। 
১৮ পীটোনিয়। | ১৯ দ্বানে চিনি ॥ ২০ ধলেল।। ২৯ পীরোজ।। 
২২ গোদত্ত। । ২৩ এমনী। ২৪ করকেতক্‌। ২৫ লাজবরৎ। 
২৬ যুগা। ২৭ কুস্তল হত্যাদি। 

৩ অজার. কণ্ঠস্কিত স্তন। ৪ লিঙ্গাগ্র। ৫ অলিঞ্জর। 
( মেদিনী) ৬ যোনির অগ্রভাগ ৷ (শব্বরত্বা* ) :৭ নাগ- 
বিশেষ। (জটাধর ) ৮ মণিবন্ধ । (হেম) ৯ মুনিতেদ | 

“অসিতো৷ দেবলশ্চৈৰ জৈগিষব্যস্চ তত্ববিদ্‌। 

খষভে। জিতশক্রশ্চ মহাবী ধ্যস্তথা। মণিঃ0৮(তাঁরত২।৯৯।২২) 


মৃণিক (কী) মণিরেবেতি মণি (যাবাদিত্যঃ কন্‌।. পাধ।১।২৯) 


ইতি স্বাথে কন্‌। অলিঞ্জর) ৃ 
“স তমাদার মাণকে গাক্ষিপজ্জলচারিগম্‌।” (অপু ১২১) 


মণিকর্ণিক! 


মণিক, জনৈক প্রাচীন বৈয়াকরখ। 
কারকখগ্ুনম গুন, কারকবিচার ও ন্াক্সরত্ব নামে গ্রন্থ 
প্রণয়ন করেন। র্‌ 11 
মণিকর্ণ ( পুং) কামরূপস্থিত ধা ভন্মকুটের 
ঈশানদিকে মণিকুট নামে এক মহাঁগিরি আছে, এই পৰ্ঝতে 
স্বরং মহাদেব মণিকর্ণ নামক লিঙ্গরূপে অবস্থান করিতেছেন । 
“ভন্মকূটন্ত চেশান্তাং মণিকুটো মহাগিরিঃ। 
মণিকর্ণে। নাম হর্তত্র তিষ্ঠতি লির্ঈকঃ ॥ 
স সদ্যোজাতরূপন্ত মণিকর্ণ হতীরিতঃ 
সগ্যোজাতন্ত মন্ত্রে পৃজিতব্যঃ সদা শিবঃ ॥৮. 
ৃ  (কালিকাপু ৮১ অঞ্). 
মণিকণিকা (স্ত্রী) কণে তবা হতি: কর্ণ (কর্ণবলাটাৎ কন- 
লঙ্কারে। পা! 
মণিময়ী কণিকা, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ দমানঃ, 
যত্রেতি বা, বিষ্চোস্তপন্তাপ্রচয়দর্শনাৎ বিশ্মিততয়! 
মণিমন়কুণগ্ডলপতনাদস্তাস্তথাত্বং।” কা শীস্থিত তীর্ঘবিশেষ। 
ইহার উৎপত্তি বিবর্ণ কাঁশীখণ্ডে এইরূপ লিখিত আছে,-- 
“ত্বীয়ান্তাস্ত তপসে। মহোপচয়দর্শনাৎ। 
বন্ময়ান্দোলিতো মৌলিরহিশ্রবণভূষণঃ ॥ 
তদান্দোলনতঃ কর্ণাৎ পপাত মণিকর্ণিক।। 
মণিভিঃ থচিত। রম্য। ততোহস্ত মণিকণিক। ॥৮ 
ৃ (কাশীখণ্ড ২৬ অৎ ) 
মহাদেব বিষ্ুকে বলিয়াছিলেন “হে বিষ্ণো৷ ! তোমার 
তপস্তার আতিশধা_ দেখিয়া আমার অত্যন্ত বিস্ময় জন্মে, 
তক্ৰন্ত আমি মস্তক আন্দোলন করি, তাহাতে আমার কর্ণ 
হইতে বিচিত্র মগিসমূহথচিত মণিকর্িকা নামে কর্ণভূষণ 
এই স্থানে পতিত হয়, এই কারণে ইহার নাম. মণিকণ্রিক! 
হইয়াছে। হে বিষ্কো! তুমি স্বীয় চক্র দ্বারা খনন করিয়াছ 
বলিয়া ইহার নাম: চক্রপুক্করিণী হইয়াছে, কিন্তু অদ্য অদীয় 
মণিকর্ণিকা' পতিত হওয়াতে ইহ! অগ্য হইতে মণিকণিকা 
নামে বিখ্যাত হইবে ।” 
মণিকর্ণিকাপ্ন স্নান করিলে অনন্ত পুণ্য লাভ হয়। 


“স। বিদ্যতে 


সকল 


তার্থে ম্নান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, একমাত্র ষণিকর্িকায় ;- 


একবার মাত্র মজ্জনন্নান করিলে সেই পুণ্য সম্যক্প্রকারে 


লাভ কর! বায়। যে ব্যক্তি মৃত্তিকা, গোময় ও-কুশাদি এবং ! 


স্বশাখোক্ত বারুণমন্ত্ দুর্বা ও অপামার্গ প্রভৃতি পদার্থ দ্বারা 
শ্রন্ধাপহকারে এই" মণিকণিকায় স্নান: করে,  ষব্বতীর্থ-ন্লান 
এবং সব্ধপ্রকার দান করিলে যে পুণ্য লাভ হয়, তাহার সেই 
পুণ্য লাভ হইয়া থাকে । 


৮ কারকথগ্ুন, 


৪1৩৬৫ ) ইতি কন্‌, টাপ্‌, অকারন্ত ইত্বং, 


শিবস্ত 


যদ্দি কেহ-অশ্রদ্ধায়ও যথাবিধানে | 


তিল, কুশ ও যর উর ঘার। দেব ও ৬... 
সর্ধপ্রকার ষজ্জের ফল লাভ হয়। শ্রদ্ধার সহিত, মনিকরিকা় 


ন্নান ও তর্পণ করিরা অভাষ্ট মন্ত্র জপ করিলে দকল মন্ত্রমপের 
মণিকনিকার স্নান করিয়। বিশ্বেস্বর দর্শন 


ফল লও হয়। 
করিলে সকল বজ্ঞাদির ফল হ্য়। ( কাশাথ* ২৬ অ০).২ 


... ২ মণিমর কণণভূষণ। 
মণিকর্টীশ্বর (পুং) মণিকথ্যা মি ঝা শর: । 
স্থিত শিবলিঙ্গবিশেষ । ্‌ / 
কাণাথগ্ডে লিখিত আছে -_-কাশীধাত্রিগণ, মখস্যোদরীতে 
স্নানাদি করিয়। প্রথমে ওষ্কারেশ্বরকে দর্শন করিবে । 
ত্রিবিষ্টপ, মহাদেব, কৃত্তিবাস, রত্বেশ্বর,। চন্ত্রেশ্বর, কেদ্ারেশ্বর, 


ধন্মেশ্বর, বারেশ্বর,কামেশ্বর, বিশ্বকর্ণেশ্বর এবং মণিকণীরশ্বরকে . 


দর্শন করিবে। তৎপরে অবিমুক্তেশ্ব দর্শন করিয়া বিশ্বেশ্বরের 
পুজা কর! বিধেয়। 


ফলের্‌ হানি হইবে ।*. 
মণিকর্ণেশ্বর (পুং) অরিন কা 
শিবলিঙ্গ বিশেষ। হা 
“সব্বতীর্থজলে সাত সদৃ চত্্রং সবাসসং |... 
মণিকর্ণেশ্বরং দৃষ্ট। মুক্তির্ম্মাচলং গতে ॥%. ২ 
( 1৮... ৮১ অ? টু 
মণিকাচ (পুং) কাচবিশেষ। 


মণিকানন (ক্লী) মণীনাং কাননমিব মারা তথাত্বং । 


১ ক। (শব্রত্বাণ ) ২ রত্ববন। 


মণির (পুং) মণিং করোতীতি ক-অণ॥ ৯. মনিনি্ষিত ্‌ 


অলঙ্কারাদিকর্তা, চলিত জহ্রি। ৮. (হম) 
- ২ স্তায়চিস্তামণিকর্তী । 


মণিকুট্টিক1 ভ্ত্া) কুমারান্ুচর মাতৃভেদ |. ভোক্তা | 


* “ওক্কারং প্রথমং পণ্ঠেৎ মৎন্তোদধ্যাং কা ০ 
্রিবিষ্টপং মহাদেবং ততো বৈ কৃত্তিবাসসমূ ॥ রী সা 
রতস্বরাথ চন্রেশং কেদারঞ্চ ততো ব্রজেৎ। 
ধর্শেশবরঞ্চ বীরেশং গচ্ছেৎ কামেস্বরং তত: ॥ রি 

: বিশ্বকন্মশ্বরধাথ মণিকরীশ্বরং ততঃ... 
অবিমুক্তেশবরং দৃষ্ট। ততো বিশ্বেশম্চয়েও ॥ : 
এষ! যাত্র। ০৮741:4158 |” কা সণ 


[ বিশেষ বিবরণ ঝা দেখ] 


কাপ, 


“তৎপরে 3 


এইরূপ পর্যায়ক্রমে দর্শনাদি করাই 
উচিত, ডি পর পর নিয়মভক্ষ করিয়৷ দর্শনাদি করিলে 


এ 


টং 


মণিকৃপণ্ড) প্রাচীন তীর্থভেদ। (নৃমিংহপুরাণ) 
মণিকুস্থবম (পুং) জিনভেঘ। 
মণিকুট (পুং) মণয়ঃ মণিময়ানি কুটানি শিখরাণি যন্ত। কাম- 
রূপস্থিত একটা পর্বত। তম্মকূটের ঈশানদিকে মণিকূট 
নামে একটা মহাঁগিরি আছে, মণিকৃট ও গন্ধমাদন পর্বতের 
মধ্যে লোহিত্য নদী প্রবাহিত। পরই মণিকুট পর্বতে স্বয়ং 
বিষ হয়গ্রীবমুত্তি ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছেন এবং 
মহাদেবও মণিকর্ণ নামে লিঙ্গরূপে বিদ্বমান আছেন। 
“ভন্মকূটস্য চৈশান্যাং মণিক্টো! মহাগিরিঃ | 
মণিকর্পে৷ নাম:হরস্তত্র তিষ্ঠতি লিঙ্গকঃ ॥৮ ূ 
(কালিকাপু* ৮১ অ০) 
“মণিকুটস্যাথ গিরের্গন্ধমাদনকস্য চ। 
যধ্যে অবতি লোহিত্যো। ব্রহ্গপুত্রঃ সমাস্থিতঃ ॥ 
"মণিকৃটাচলে বিষ্ুহয়গ্রীবন্বরূপধৃক্‌। 
স চ ব্যামপ্রমাণেন বিস্তারেৈব সংস্থিতঃ ॥৮ 
(কালিকাপু* ৮০ অণ্) 
মণিকৃৎ (পুং) মণিং মণিনির্িতমলঙ্কারং করোতীতি ক-কিপ্‌ 
তুক্‌চ॥ মণিকার, জহুরি। 
ঘণিকেতু (পুং) কেতুভেদ। ( বুহতৎস ১১৪৪ ) 
মণিখনি (পুং) মণীনাং খনিঃ। মণির আকর, যে স্থলে 
মণির উৎপত্তি হয়। 
মণিগুণনিকর (পুং) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রাতিচরণে 
১৫টী করিয়! অক্ষর থাকিবে । ইহার লক্ষণ__ 
“ব্স্ু-হয়বতিরিহুমণিগণনিকর+” (বৃত্তরত্বাৎ)এই ছন্দের 
প্রথম হইতে চতুর্দশ অক্ষর গুরু, তত্ভিন্ন সমস্ত লঘু । ছুই, ছয়, 
আট ও সাত অক্ষরে ইহার ষতি। 
মণি গ্রাম, বিস্ধ্যগিরিপার্্ববর্তী পর্ণাশ। নদীতীরে অবস্থিত 
একটা প্রাচীন গ্রাম । 
মণিশ্রীব (পুং) মণয়ে। গ্রীবায়াং কন্ধরায়াং যস্ত। কুবের- 
পূত্র। (শব্দরত্বাণ) (ত্রি) ৩ রত্বকন্ধর। 
“হিরণ্যকর্ণং মণিগ্রীবমর্ণস্তক্নো। বিশ্বে” ( থাক্‌ ৯১২২।১৪ ) 
“মণিগ্রীবং রত্বাহ্যপেতকণ্ঠ* (সায়ণ ) 
মণিচূড় (পুং) ১ জনৈক বিদ্যাধর। ২ সাকেতনগরীর জনৈক 
অধিপতি । 
মণিচুড়াবদনে লিখিত আছে,_-সাকেত রাজ ব্রহ্মদত্তের 
এক পুত্র জন্মে। এ বালকের শিরোদেশে হৃর্য্যের ন্যায় 
জ্যোতিঃসম্পন্ন একটা মুকুট দেখিয়া বাজ! পুত্রের নাম মণি- 
চড় বা রত্চড় রাখিলেন। রাজা মণিচুড় পিতৃ-সিংহাসনে 
_ ধিষ্টিত হইয়। স্বীয় স্তায়পরতা। ও প্রজাবৎসলতার পরিচয় 
যা 


দিয়াছিলেন। এর সময়ে হিমালয়ের কোন গুহামধ্যে ভবভূতি 


নামে এক সাধৃত্তম বাস করিতেন। একদা তিনি বিচরণ- 
কালে, পদ্মদলোপরি স্থাপিতা এক অসামান্ত-রূপলাবণ্যবতী 
কুমারী নিরীক্ষণ করিয়া! তাহাকে আপন বাসগুহায় আনয়ন 
করেন। যোগিবর সেই কন্ার পল্মাবতী নাম রাখিয়াছিলেন। 
প্ কন্তা মুনির আশ্রমে থাকিয়। দিন দিন শশিকলার ন্যায় 
পরিবদ্ধিত হইলে, মুনিশ্রেষ্ঠ তাহাকে মণিচুড়-রাজকরে 
সমর্পণ করেন, পদ্মাবতীর গর্ভে রাজার পদ্মোত্তর নামে এক 
পুত্র হয়। 

পুত্রসহ স্থুখে রাজ্য শাসন করিতে করিতে রাজ। একটী 
মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞকালে তিনি রাজকোষ মুক্ত 
করিয়াছিলেন। রাজার দানশালত! পরীক্ষার জন্য দেব- 
রাজ ইন্দ্র রাক্ষদরূপে রাজসমীপে উপনীত হ্ইফ! নররক্ত- 
পানের পিপাস! জানাইলেন। প্রার্থীর আকাজ্ষা পূণ করিতে 
হইলে পুণ্যানুষ্ঠানকালে নরহত্যারূপ পাঁপপঙ্কে নিমজ্জিত 
হইতে হুইবে, ভাবিয়! রাজ। স্বীয় গ্রীবাদেশ কর্তন করিয়া 
রাক্ষপকে বলিলেন, তুমি আমার শ্রীবানিঃস্ত রক্ত পান 
কর। তৎপরে এ রাক্ষস পুনরায় রক্তপানের অভিলাষ প্রকাশ 
করিলে রাজ। স্বীয় দেহ তাহাকে সমর্পণ করিলেন। রাজার 
এতাদৃশ দানে পরিতুষ্ট হইয়। দেবরাজ নিজ মুর্তি ধারণপূর্বক 


. রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন্‌! আমি তোমার 


আচরণে চমতকৃত হইয়াছি, তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সসা- 
গর! ধরণীশ্বর হও। এক্ষণে তোমার আর কি প্রার্থনীয় আছে, 
তাহা আমাকে বল, আমি তোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিতেছি। 
তচ্ছুবণে রাজা বুদ্ধ হইবার প্রার্থনা জানাইলেন। যে হেতু, 
তাহা মনুষ্যের মুক্তিসাধক হইতে পারে । বরলাভে সার্থক- 
জীবন হুইয়৷ মহারাজ মণিচুড় স্বীয় ধনরত্বাদি ব্রাক্ষণদিগকে 
দান করিলেন। এমন কি, তিনি এই সময়ে স্বীয় পত্বীপুত্রও 
ত্যাগ করিয়াছিলেন। 

রাজার দানে প্রলুব্ধ হইয়া ছুশ্রসবনামা জনৈক রাজা 
তাহার মন্তকের মণি প্রার্থনা করিয়া পাঁচ জন ব্রান্গণকে 
পাঠাইলেন। রাজ! সহাস্তবদনে স্বীয় মস্তক হইতে সেই 
মণি উৎপাটিত করিয়৷ দ্িলেন। কিন্তু দৈবপ্রসাদে তাহার 
মন্তকে পুনরায় মণি উৎপন্ন হইয়াছিল। উক্ত গ্রন্থে লিখিত 
আছে, বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, পুর্বব জন্মে তিনি মণিচুড় ছিলেন। 
এই মণি প্রাপ্তির কারণ-_ 

এই মণিচুড় রাজ৷ অরুণের পুত্র ছিলেন। রাজ! অরুণ 
শিখি বুদ্ধের সমাধির উপর হীরঝ-থচিত স্ত,প নির্মাণ করিয়া 
দেন। তৎপুত্র এ স্তপের শিরোদেশে স্বীয় মুকুট ও মণি- 
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ই কা্যের জন্ত 


মণ্ডিত একটা স্বণচ্ছত্র প্রদান করেন। 
তিনি পরজন্মে মণিচুড় হইয়াছিলেন। 
মণিচ্ছিদ্রা (ত্ত্রী) মণেরিব চ্ছিদ্রমস্তাং। 
গুঁষধ। ২ খষভাখ্য ওষধ। (মেদ্িনী) 
“্যঃ স মেদেতি বিজ্ঞেয়ে! জিজ্ঞাসাতৎপরৈর্জনৈঃ | 
৯1 মণিচ্ছিদ্রা মেদ মেদদোভবাধবরা ॥৮ 


১ মেধানামক 


(ভাবপ্রকাশ পুর্বখণ ) 
) মণিপ্রচুরং জলমস্তাঁং। নদীভেদ। 
| (ভারত উদ্ভোগপ* ১১ অ্) 
মণিত (ক্লী) মণ ভাবে ক্ত। মৈথুনকালীন বাক্য। 
“স্তনিতমণিতাদিস্থরতে” (সাহিত্য) হা | 
“নীৎকৃতানি মণিতং করুণোক্তিঃ 
সিপ্ধমুক্তমলমর্থবচাংসি |” (শিশুপালবধ ১০।৭৫ ) 
মণিতারক (পুং) মণেরিব দীপ্তিমতী তারকা যস্য। সারস- 
পক্ষী । (রাজনিৎ ) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ ডীষ। 
মণিথথ (পুং) জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্বিদ। বরাহমিহির ও 
কেশবার্ক ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাঁজকমণিখ, 
তাজিকগ্রন্থ ও সারাবলী নামক কয়খানি তদ্রচিত গ্রন্থ 
পাওয়। যায়। ইহার গ্রীক নাম 11809)0. 
মণিদ্র ( পুং) জনৈক ষক্ষপতি। 
মণিদর্পণ (তরি) মণিবিমণ্ডিত দর্পণ | 
পকিমন্তদ্‌ ভূভুজাবাসনিবাসিন্তা জয়তিয়ঃ। 
চত্বাবোহন্ুধয়োহভূবন্িলাসমণিদর্পণাঃ ॥ ৮(রাজত*৪1৫৯৪) 
মণিদোষ (পুং) রত্বাদির অভিজাত দৌষ। পরীক্ষকগণ 
রত্ব-পরীক্ষাদ্ধারা এ দৌষ নির্ণয় করিয়া! থাকেন। 
মণিদ্বীপ (পুং ক্লী) মণিপ্রচুরো দ্বীপঃ। ক্ষীরসমুদ্র মধ্যে পন্স- 
' রাগাদি মণিম্র অন্তরীপ। এই দ্বীপ ত্রিপুরস্ুন্দরীর বাসস্থান । 
“নুধাসিন্ধোমধ্যে জুরবিউপিবাটীপরিসরে 
মণিদ্বীপে নীপীপবনবতি চিন্তামণিগৃহে | 
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপত্যঙ্কনিলয়াং 
ভজক্তি ত্বাং ধন্যাঃ কতি ন চ চিদানন্দলহরীম্‌ ॥৮(আনন্দলহরী) 
মণিধনু (পুং) ১ মগণিখচিত ধগু। ২ রাঞপুতভেদ । 
মণিধনুস্‌ (কী) রামধন্ছ। ্‌ 
মণিনন্দ, সিদ্ধান্তচক্ট্রিকটাপ্লনি নামক ব্যাকরণ প্রণেতা । 
মণিনন্দপপ্ডিত, ব্যবহারমহোদয় নামক জ্যোতিঃশাস্- 
রচদ্ধিতা। ৃ 
মাঁণন।গ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদি ৩৫ অ০) 
মণিপন্ম (পুং) বোধিসত্বভেদ । ্‌ 
মণিপর্বৰত (পুং) মণীনাং পর্ধতঃ॥ গিরিবিশেষ ). 


মণিজল। (স্তর 
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তত্র পুণ্যা ববুব্াতা হতবংস্চামতাঃ প্রভাঃ ৮. রা 
(হরিবত নরকবধাধ্যয়). 
মবিপালিন্‌( ভ্রি)মণিং পালয়তি পালি-ইনি। ১. মণিপালক। 
তশ্ত ধর্ম মহিষ্যাদিত্বাদণ,। মাণিপাল তাহার ধন্ম।.. মণি- 
পালকের ধর্ম । তস্তাপত্যং ভ্যান ট [ টহল 
তদপত্য। ৃ র্‌ 
মণিপুচ্ছী (জ্ত্রী) মণিরিব পুচ্ছং ঃযস্তাঃ ঞছ । চি 
পুচ্ছযুতা স্ত্রী ॥ ৰ 
মণিপুপ্পক (পুং ) মহদেবের শঙ্খ । 
“অনস্তবিজয়ং রাজা কুস্তীপুত্রো যুধিষ্টিরঃ। 
নকুণঃ মহদেবশ্চ স্থুঘোষমণিপুস্পকো ॥৮ (গ্বীতা ১১৬): 


1588৯, 


০ 


মণিপুর (কলা) ষট্চক্রের অন্তর্গত নাভিমধ্যস্থ তৃতীয় চক্র ॥. 


“তদুদ্ধে নাভিদেশে তু মণিপুরং মহাপ্রভম্। 
মেঘাভং বিহ্যুদীভঞ্চ বহুতেজোময়ং ততঃ1: 
মণিবস্তিন্নং তৎপন্মং মণিপূরং তথোচ্যতে ॥ 
দশভিশ্চ দটলযুক্তং ডাদিফাস্তাক্ষরান্বিতম্‌। 
শিবেনাধিষ্ঠিতং পদ্মং বিশ্বলোকনকারণম্‌ ॥৮ 
( নির্বাণতন্ত্র ৬. পটল ) 
এই পদ্ম নাভিদেশে অবস্থিত ) ইহা মেঘ ও বিদ্যুতের 
স্তায় আভাযুক্ত, মহাপ্রভান্বিত, ও তেজোময়। মণির স্তায় 
এই পদ্ম ভিন্ন বলিয়া ইহার নাম মণিপুর । এই পদ্মে দশটা 
দল, এবং দশটা দলে ড হইতে ফ পর্য্যস্ত অক্ষর সকল আছে, 
এই পদ্ম শিব কর্তৃক অধিষ্ঠিত । ইহাতে 5 :5. সরি 
পারিলে সর্বব্ষয়ে অভিজ্ঞতা জন্মে। 
এই পদ্মের উদ্ধদেশে স্থছুলভ মহাপ্ম অবস্থিত | 
“এতৎ পদ্মস্তোদ্ধদেশে মহাপন্নং স্ুছুলভিম্। 
দশপত্রং নীলবর্ণং সজলং ঘোররূপকম্‌ ॥» (নির্বাণতন্ত্র ৬ প*্): 
এই পদ্মে দেবতাথ, ও পঞ্চকুণ্ড সরোবর আছে । মুক্তি 
কামী ব্যক্তি এই তীর্থে নান করিয়া থাকেন। ৃ 
_“মণিপুরে দেবতীর্থং পঞ্চকুণ্তং সরোবরম্। 
তত্র শ্রীকামনাভীর্থং নাতি যো মুক্তিমিচ্ছতি ॥পকত্রধামল) 
মণীনাং পুরোহত্র। ২ স্বনামখ্যাত পুরভেদ |... রঃ 
“চিত্রাঙ্গদাং ুনরষ্িং মশিপুরপুরং যযৌ।” (ভারত ১১১৮২৩) রা র 
ৃ [কলিঙ্গদেখ।] 
মণিপুর, (পুর উত্তরপূর্ব ভারতসীমায় অবস্থিত একটা দেশীয় পা 
রাজ্য। 
সর্বতোভাবে ইংরাজ-শাসনাধীন। অক্ষাণৎ ২৪৩৫ 
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এখন নামে দেশীয় রাজ্য বলিয়া গণ্য হইলেও... 


মণিপুর 


ক 


মণিপুরের উত্তরে নাগা পাহাড় ও নাগজাতির নিবাস 
পার্বত্য বনবিভাগ, পশ্চিমে কাছাড় জেলা, পুর্বে উত্তরব্রক্ম 


এবং দক্ষিণে লুসাই, কুকি ও ম্থতি- নামক বন্য জাতির 


নিবাসভূমি। ্‌ 

যে হুর্গম পার্বত্যপ্রদেশ আসাম, কাছাড়, ব্রহ্ম ও চট্রগ্র 
পর্য্যন্ত বিস্তৃত, হইয়াছে, সেই পার্বত্য ভূভাগের হৃদয়ে উপত্য 
কার উপর মণিপুর রাজ্য। সমস্ত রাজ্যের আয়তন প্রায় 
৮০০০ বর্গ মাইল, ইহার মধ্যে প্রর্ত উপত্যকার অংশ প্রায় 
৬৫০ বর্গ মাইল। 

মণিপুরে গিরিমাল। সচরাচর উত্তর ও দক্ষিণমুখে ছড়াইয়া 
পড়িক়াছে। উত্তরাংশের উচ্চতাই অধিক, এমন কি মণি- 
পুরের উপত্যকা হইতে : চারিদিনের পথ গেলে সমুদ্রপৃষ্ঠ 
হইতে প্রায় ৮০০* ফিট উচ্চ গিরিমাল! দৃষ্ট হয়। গিরি- 
মাল! প্রায় সর্বত্র অসমতল ও কোণাকার শূঙ্গযুক্ত হইলেও 
উপত্যকার কাছে অনেকট! সমতল ও চৌরস বলিয়া 
বোধ হয়। 

উপত্যকার কোলে লোগতাক্‌ হুদ সম্মুখে ও দক্ষিণভাগে 
প্রসারিত। এই হ্ুদের দক্ষিণে পাহাড়ের ধার পধ্যন্ত সমুদ্দায় 
ভূভাগ অকর্ষিত ও তৃণজঙ্গলে পূর্ণ। উত্তর ও পূর্বাংশে 
কতকগুলি গ্রাম দেখা যায়, তাহার উত্তরাংশে পাহাড়ের 
কোণে 'মণিপুর-রাজধানী অবস্থিত। এখানে বহুলোকের 
বাস ও নান! বৃক্ষসমাকীর্ণ। উত্তর ও পশ্চিম হইতে কতক 
গুলি নদী আসিয়া লোগতাক হুদে পড়িয়াছে। তন্মধ্যে 
একটী নদী মণিপুরের রাজধানীর ভিতর গিরাছে। 

মণিপুরের দিকে যে পাথর, পাওয়। যায়, তাহা৷ বালুপাথর 
ও স্টেরই প্রকার ভেদ। কুঝে৷ উপত্যকার দিকে হ্রণত্রে 
ও লোহপ্রস্তর যথেষ্ট পাওয়া যায়। মণিপুরের উত্তরাংশে 
বে পাথর পাওয়া বায়, তাহা৷ খুব শক্ত ও নিরেট, তন্মধ্যে 
দানাদার (9,81৮) পাথরও দৃষ্ট হয়। মণিপুরের উত্তর 
পুব্রে কয়ল৷ পাওয়া যায় কিন্তু তাহা ভাল নহে। থোবাল 
ও লঙ্গতেলের নিকটস্থ পাহাড়ে ছোট ছোট আ্রোতস্বতীর 
গর্ভে লোহা পাওয়া, বায়। রাজধানী হইতে প্রায় ৭ ক্রোশ 
উত্তরপূর্ব উপত্যকার উপর লবণকুপ আছে, সেই লবণেই 
মণিপুরীদিগের অভাব দূর হয়। 

মণিপুর রাজ্যের মধ্যে লোগতাক হুদই প্রধান জলাশয়, 
ইহার আকার অতি বুহৎ হইলেও বর্ষে বর্ষে ইহার আয়তন 
কমিয়। আমিতেছে। তভূতত্ববিদ্গণের বিশ্বাস যে পূর্ববকালে 
মণিপুর এক বৃহত হ্ুদাকারে পরিণত ছিল, ক্রমে সেই জল- 
রাশি কমিয়া আসিয়া বর্তমান লোগততাক হ্রদে পরিণত 


[ ৭২৩ ] 


মণিপুর 


হইয়াছে । জলরাশির অপর অংশ উপত্যকার : নানাস্থানে 
এখনও বিকীর্ণ রহিয়াছে। 

এখানকার উপত্যকায় তেমন বেশী নদী নাই। মণিপুর 
ও কাছাড়ের পাহাড়ের, মধ্যে তে কএকটাী নদী আছে, 
তন্মধ্যে জিরি, মুক্রু, বরাক, এরন্গ, লেঙ্গ রা ও লেইমিতাক 
প্রধান। জিরি নদীহ ইংরাজরাজ্যসীমা হইতে মণিপুরকে 
পৃথক্‌ রাখিয়াছে। ইহার জল অতিশয় স্বচ্ছ। বরাক 
নদীই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে মুক্রু, -এরঙ্গ ও তিপাই 
নদী আসিয়। পড়িয়াছে। গ্রীষ্মকালে এখানকার সকল 
নদীই হাটিয়া পার হওয়া যায়। সকল নদীতেই প্রচুর মংস্ত 
জন্মে, তন্মধ্যে মহাসের মৎ্্তই প্রধান, ও অতি স্ুম্বাছ 
বলিয়া আদৃত। 

মণিপুর পাহাড়ে নাগেশ্বর, জারুল, তুন, দেবদার ও 
স্থন্নরী বৃক্ষ জন্মে, এই বৃক্ষের কাষ্ঠ অনেকের ব্যবহারে লাগে। 
উত্তরাংশে যথেষ্ট বাশ ঝাড় দেখা যায়। 

এখানকার অধিত্যক। ও উপত্যকায় নান! জাতীয় শস্ত ও 
তরিতরকারী জন্মিয়। থাকে । ধান্তই এখানকার প্রধান শঙ্ত 
ও মণিপুরীদিগের প্রধান খাদ্য । 

উপত্যকায় বন্ পশু বড় দেখা যায় না, কিন্তু পাহাড় 
অঞ্চলে বহু সংখ্যক দলবদ্ধ হস্তী, ব্যাত্র, চিতাবাঘ, বনবিড়াল ও 
ভল্লুক দৃষ্ট হয়। এখানে নানাজাতীয় হরিণ পাওয়৷ যায়, 
তন্মধ্যে এখানকার শান্তর হরিণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ ও 
পূর্ববাংশে পাহাড়েই কেবল গণ্ডার, বন্য গহিষ ও বন্য গে। 
দেখা যায়। মণিপুরের টাটুখোড়া প্রসিদ্ধ । বন্তশূকর, খরগোস, 
উলৃক ও লাঙ্কুর নামে এক শ্রেণীর বানর নানা স্থানে বিচরণ 
করে। সাধারণ পক্ষিসমুহের অভাব নাই, পর্ধতের উচ্চ 
শৃঙ্গে এক প্রকার বৃহৎ কাল বাজপক্ষী দৃষ্ট হয়। 

মণিপুরে তেমন বিষধর সর্প নাই, তবে দক্ষিণাঞ্চলে 
জঙ্গলে বৃহদাকার পাহাড়ী বোড়া আছে। অন্তান্ত স্থানেও 
নান! জাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ সর্প রহিক়্াছে, কিন্তু তাহারা বিশেষ 
অনিষ্টকর নহে। তবে তঙ্গলেই নামে একপ্রকার সপ আছে, 
তাহার উপর মণিপুরীদিগের যথেষ্ট তয়। বাশঝাড়ে এই 
সাপের বাস। কেহ অনিষ্ট করিলে অতি উচ্চ হইতে লাফা- 
ইয়! সেই ব্যক্তির গলা জড়াইয়! ধরে. ইহার দংশনে অনেক 
ুময়ে প্রাণসংশয় ঘটে। 

ইতিহাস।-_বঙ্গে কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, মহা- 
ভারতে ষে মণিপুরের উল্লেখ আছে, যেখানে অজ্ঞুনের সহিত 
তৎপুত্র বক্রবাহনের সংগ্রাম হইয়াছিল,এই সেই মণিপুর ' কিন্ত 
এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই। বাস্তবিক 


মহাভারতীয় মণিপুরের বর্তমান অবস্থান নির্ণয় করিতে গিয়া! | 
অনেকেই ভ্রমে পড়িয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রত্বতত্ববিদ্ কানিংহাম্‌ 
সাহেৰ মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত রতনপুরের উত্তরে অবস্থিত 
 অণিপুরকেই চেদিবাজ্যের প্রাচীন রাজধানী ও মহাভারতীয় 
মণিপুর বন্গিয়। প্রকাশ করিয়াছেন।* আবার কেহ কেহ! 
মান্র্রাজের নিকটবন্তী মাইলাপুরকে প্রাচীন মণিপুর বলিয়! 
মনে করেন। ডাক্তার অপার্ট দাকঞ্ষিণীত্যের মছুর। 
হইতে ৭হ মাইল পুর্বে অবস্থিত বর্তমান মণলুর গ্রামকে 
মহাভারতীয় মণিপুর বলিয়। স্থির করিয়াছেন। 1 আবার 
অযোধ্যা প্রদেশে,সীতীপুর জেলায় প্রবাদ আছে যে, সীতা- 
পুরের ১৩ ক্রোশ দক্ষিণে মনুআ নামে এক বুহৎ গ্রাম আছে, | 
ইহাই প্রাচান মণিপুর, এখানে অর্জুনের সহিত বক্রবাহনের 
বুদ্ধ হইয়াছিল $ 
উপরোক্ত কোন মণিপুর মহাভারতের সময় ছিল না, 
আধুনিক অলীক প্রবাদে নানা মতের স্থষ্টি হুইয়াছে। 
মহাভারত হইতে জান! যায় যে, মণিপুর কলিঙ্গাধিপ 
চিত্রাঙ্গদার পিতার রাজধানী এবং সমুদ্রতীরে অবস্থিত। . | 
(ভারত ১২১৬ অণ)। 
কিন্ত উপরে যে সকল মণিপুরের উল্লেখ করা হইয়াছে, | 
তাহার কোনটাই কলিঙ্গরাজ্োঃর অন্তর্থত বলিক়্। কোন কালে 
গণ্য ছিল না। আমর! কলিঙ্গ শব্দে প্রমাণ করিয়াছি যে] 
বর্তমান গঞ্জাম্‌ জেলাস্থ চিকাকোলের নিকট যে মন্কুর বন্দর | 
আছে, তাহাই কলিঙ্গ রাজধানী মহাভারতীয় মণিপুর । | 
[ কলিঙ্গ দেখ। ] 
বন্তমান মণিপুর রাজ্য কিছুদিন পূর্বে মণিপুর নামে 
খ্যাত ছিল না। ব্রহ্মদিগের ইতিহাস হইতে জান! যায় যে, ; 
এই স্থান পৃর্ধে কাশী বা কাঠি নামে খ্যাত ছিল, এখনও 
_ ব্রহ্মবাসিগণ কস্নে বা কঠে নামেই এই স্থানের উল্লেখ করিয়। 
থাকে । পাম্হেব! নামে এক নাগারাজ ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে এখান- 
কার রাজা হন এবং 71 স্বায় রাজধানীর ; 
মণিপুর নাম রক্ষা করেন। 
বাস্তাবিক মনিপুর ও মণিপুরীদিগের প্রাচীন ইতিহাস | 
নিতান্ত অস্পষ্ট দা চেহার৷ দেখিলেই ইহাদ্দিগকে 
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ডর 


_গবর্মেন্ট ব্রন্মরাজকে কুবে৷ উপত্যক! ছাঁড়িয়! 


পরম্পর সংশ্রব জ্ঞাপনার্থ একজন পলিটিকাল এজেন্ট নি 


রূপে প্রথমে এই. রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায় পো ৬ 
কোস্ব৷ এখানকার মণিপুরী সর্দারকে আপন প্রিয় সামন্তরূপে 
প্রথম রাজটীকা! প্রদান করিয়াছিলেন ইহার পর ইতিহাসে 
এই ভূভাগের কোন কথা নাই। ১৭১৪ খৃষ্টাব্দে নাগাসর্দা 
পাম্হেবা এখানকার রাজ। হইলেন । তাহার হিন্দু ধর্মগ্রহুণের 
সে তাহার নাম হইল গরীব নবাজ। তাহার প্রজাগণও 
তাহার অন্থবর্তী হইয়। সকলে হিন্দুধর্ম গ্রহণ ক্রিল। সেই 
পথ্যস্ত মণিপুরিগণ বর্ণধন্ধব ও হিন্দুধর্মের হাসি নর, 
মানিয়! চলিতেছে 
গরীব নবাজ কএকবার ব্রহ্গরাজা আক্রমণ রিল | 
তাহার মৃত্যু হইলে ব্রক্মসৈ্ মণিপুর আক্রমণ করিয়াছিল। 
মণিপুরপতি জয়নিংহ বুটাশ গবর্মেণ্টের সাহায্য গ্রহণ করেন, 
তছুপলক্ষে ১৭৬২ থুষ্টান্দে মণিপুরপতির সহিত ইতরাজরাজের : 
এক সন্ধি স্থাপিত হয় । মণিপুরের সাহাষ্যার্থ সৈশ্ত প্রেরিত 
হইয়াছিল. বটে, কিন্তু আবার তাহাদিগকে ফিরাইয়া৷ আনা 
হয়। ১৮২৪ খুষ্টান্দে ইংরাজদিগের লহিত ব্রহ্ধরাজের যুদ্ধ 
বাধিলে ব্রহ্মসৈন্য কাছাড়, আমাম ও মণিপুর আক্রমণ করিয়া- 
ছিল। সে সময়ে মণিপুরপতি গম্ভীরসিংহ বুটাশ গবর্মে্টের : 
সাহায্য প্রার্থনা করেন। এবার বুটাশ গবর্মেন্ট মণিপুরপতির 
সাহায্যার্থ একদল সিপাহী ও কএকজন. গোলন্দাজ, সৈন্য 
কাছাড়ে পাঠাইয়া দেন এবং ইংরাজ-সেনানায়কের অধীনে 
শিক্ষিত মণিপুরী সেনাদল গঠিত হইল। ্রঙ্ঘটসন্ত মণিপুর ্ 
হইতে বিতাড়িত এবং সেই সঙ্গে কুবো! উপত্যকা হইতে নিংখি 
নদীতীর পধ্যন্ত মণিপুররাজ্যের পূর্ববরীমাতুক্ত.. হইল। 
এখানে সানজাতি আসিয়া বাস করিল। ১৮২৬ থুষ্টাবে 
্রহ্ধরাজের দহিত ইংরাজ গবর্মেন্টের সন্ধি স্থাপিত হয় ।. এই 
সময় মণিপুর স্বাধীন রাজ্য বলিয়। পরিগণিত হইল ॥... ১৮৩৪ 
খৃষ্টাব্দে গম্ভীর সিংহের মৃত্যু হয়। তাহার ৃত্যুকাল র্যা 
মণিপুর শাস্তিময় ও সমৃদ্ধিশালী ছিল। .. 
গম্ভীর সিংহের মৃত্যুকালে তাহার পুত্র, ছি বয়ংক্রম 
একবর্ষ মাত্র,তাহার খুল্লতাত (গরীব নবাজের প্রপৌত্র) নরসিংহ 
রাজ্যের অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। ১৮৩৪ খুষ্টাব্ে কাশ 


পরিবর্তে মণিপুররাজকে বার্ষিক ৬৩৭০২ . টাকা দি ত. 
হুন। এই সময়ে মণিপুর রাজ্যের ই সীমা অবধারিত: 
হয়। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে বুটাশ গবর্মেণ্টের সহিত মণিপুর রাজ্যের ্‌ 


মণিপুর 


হন। ১৮৪৪ খুষ্টান্বে নরদিংহের প্রাণসংহারের যড়বন্ত 


প্রকাশ পায়। রাঁজমাতা সেই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলয় 
পুত্রকে লইয়া কাছাড়ে পলাইয়া আসেন। এখন নরসিংহই 
প্রকৃত রাজ হইলেন। ১৮৫০ খুষ্টাব (তাহার মৃত্যুকাল) 
প্যন্ত তিনি রাজ। ছিলেন। 
_ নরসিংহের মৃত্যুর পর তীহার ভ্রাতা দেবেন্্র সিংহ বৃটাশ 
গবর্মেন্ট কর্তৃক মণিপুরপতি বলিয়া গণ্য হইলেন। কিন্তু 
তিন মাস না যাইতে যাইতে প্ররুত উত্তরাধিকারী চন্দ্রকীত্তি 
সনৈন্তে মণিপুরে আসিয়। উপস্থিত হইলেন। তখন দেবেক্ত্র 
সিংহ কাছাড়ে পলাইয়। গেলেন। এখন চন্ত্রকীত্তিই রাজ! 
হইলেন । ১৮৫১ থুষ্টাব্বে ইংরাজ গবর্মেন্ট তাহাকেও মণি- 
পুরের রাজ! বলিয়। স্বীকাঁর করিলেন । 

চন্দ্রকীন্তি নিশ্চিন্ত হইয়! রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই, 
_ বৈমাত্রেয়গণের গৃহবিবাদে তিনি সদাই ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু 
বহু ষড়যন্ত্র ও নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াও কেহই চন্ত্র- 
কীন্তিকে সিংহাসনচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৮৭৯ 
খৃষ্টাব্দে নাগাযুদ্ধকালে চন্দ্রকীন্তি ইংরাজদিগকে যথেষ্ট সাহায্য 
করিয়াছিলেন ।: নাগারা যখন ইংরাজের, কোহিম। ছুর্গ আক্র- 
মণ করে, সে সময়ে চন্দ্রকীন্তি সৈন্ত পাঠাইয়া ইংরাজদিগের 
প্রভৃত উপকার করিয়াছিলেন।  বৃটাশ গবর্মেন্ট সেজন্য 
তাহাকে কে, দি, এস্‌, আই উপাধি দিয়া আপ্যায়িত করিয়া 
ছিলেন। ব্রঙ্গযুদ্ধের সময়ও চন্ত্রকীন্তির সৈন্ভগণ ইংরাজপক্ষে 
ঘুদ্ধ করিয়াছিল। 

১৮৮৬ খুষ্টাবে চন্দ্রকীন্ডির মৃত্যু হয়। তাহার ছুই পত্বীর 
গর্ভে » পুত্র জন্মে, এক পক্ষে শূরচন্দ্র প্রভৃতি ৫ জন, অপর 
পক্ষে'কুলচন্দ্র, টাকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি ৪ জন। শূরচন্দ্রই প্রথমে 
পৈতৃক সিংহাসনে বসিগ্াছিলেন, কিন্তু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ 
বৈমাত্রেয়গণের ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়। ইংরাজের আশ্রয়ে কলি- 
কাতায় পলাইয়া আসেন। শুরচন্দ্রের নির্বাসন ঘটিলে কুলচন্জ্র 
নামে রাজা ও টাকেন্দ্রজিৎ সেনাপতি হইলেন, কিন্ত প্রকৃত 
প্রস্তাবে টীকেন্দ্রজিৎ রাজ্যের সর্বময় কর্ত। হইয়া পড়িলেন। 
 কুলচন্ত্রকেও বুটাশ গবর্মেপ্ট রাজ বলিয়। স্বীকার করিলেন। 

এদিকে শুরচন্ত্র কলিকাতায় বড়লাটের নিকট রাজ্য 
পুনঃপ্রাপ্তির আশায় দরখাস্ত. করিলেন। : বড়লাট তাহাকে 
কোন আশ! দিয়াছিলেন কি না, তাহার কোন সং বাদ পাওয়া 
বার না। কিন্তু আসামের চিফ কমিসনর কুইণ্টন: 'সাহেৰ 
বড়লাটের সহিত পরামর্শ কুরিবার জন্য কলিকাতায় আসিয়া- 
ছিলেন। তিনি কলিকাত৷। হইতে ফিরিয়। গিয়া! একদল 
গোর্ধা সৈন্ত লইয়। মণিপুর যাত্রা! করিলেন। 


আরা ধর 


[] ৭২৫ ] 


মণিপুর 


কৃইণ্টন পলিটিকাল এজেণ্টের প্রাসাদে এক দরবার 
আহ্বান করিলেন। বড়লাট সেনাপতি টাকেন্দ্রজিংকে বন্দী 
করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, মণিপুরে সে কথা রাষ্ট্র হইয়া 
পড়িগ়্াছিল। পাছে নিজে বন্দী হন, সেই ভয়ে কুলচন্ত্র 
ইংরাজ দরবারে উপস্থিত হইলেন না। কুইণ্টন্‌ টাকেন্দ্রজিথকে 
বন্দী করিয়া পাঠাইবার জন্ত কুলচন্দ্রকে জাঁনাইলেন। এ 
সময়ে টাকেন্দ্রজিতের যথেষ্ট প্রভাব, তাঁহাকে কুলচন্দ্র যথেষ্ট 
ভয় করিয়া চলিতেন, কাজেই তিনি চিফ কমিসনারের 
আদেশ পালন করিতে পারিলেন না। 

কুইণ্টনের আদেশে কর্ণেল স্কীন্‌ গোর্খ। সৈন্ত লইয়| 
রাজবাটী আক্রমণ করিলেন। পুর্ব হইতেই মণিপুরী সৈন্ত 
প্রস্তুত ছিল । বহু সংখ্যক মণিপুরীর নিকট অন্ন সংখ্যক 
ইংরাজসৈন্ত সহজেই পরাস্ত হইল। পলিটিকাল এজেপ্টেরও 
প্রাসাদ লুন্ঠিত ও ইংরাঁজ রাজপুরুষগণ বন্দী হইলেন। 

শীঘ্রই কলিকাতায় ইংরাজবিপত্তির সংবাদ আসিল। 
তিনদিক্‌ হইতে বুটাশ সৈম্ত প্রবল বেগে মণিপুরে গিয়া পড়িল। 
সে ভীমবেগ মণিপুরিগণ সহা করিতে পারিল না ।॥ কুলচন্ত্র 
ও টীকেন্দ্রজিৎ বন্দী হইলেন। ইংরাজের বিচারে টাকেন্দ্রজিতের 
ফখসি হইয়! গেল। ইংরাজরাজ মণিপুর রাজবংশীয় এক 
বালককে সিংহাসনে বসাইলেন, তিনিই এখন নামে মাত্র 
রাজ! ৷ আর ভূতপুর্ব রাজমহিলাগণ এখন পথের ভিথারিণী । 

পথ ঘাট ।--কাছাড় হইতে মণিপুর পর্য্যস্ত একটা প্রশস্ত 
পথ আছে। ১৮৪২ সালে ব্রহ্মমমর শেষ করিবার পর, 
ইংরাঁজ গবর্মেন্ট ভবিষ্যৎ সেনাচালনার ও যাতায়াতের 
সুবিধার জন্য, এই পথ প্রস্তত করিয়াছিলেন : ১৮৬৫ সাল 
পর্য্যন্ত পথটা ইংরাজের তত্বাবধানে থাকে ; পরে মণিপুর-রাজের 
হাতেই প্রদত্ত হইয়াছিল। পথটা সম্প্রতি সংস্কৃত হইয়াছে; 
এই পথেই যাঁওয়। আস চলিতেছে । সৈন্যচালনার পক্ষে 
এই পথই প্রশস্ত । মণিপুর হইতে ইহারই উত্তরদিকৃ দিয়া 
আর একটী পথ কাছাড় পর্য্যন্ত আসিয়াছে। এ পথে কিন্তু 
চলাফিরা কম। নিজ মণিপুররাজ্যের উপত্যকার উপর 
দিয়া আরও অনেক পথ গিয়াছে; তাহাতেই অন্তর্ধাণিজ্য 
চলিয়া থাকে । কিন্ত এ সকল পথ কাচা । উপত্যকার 
চারিদিকে নদী ) পুল সেতু অনেক স্থলেই প্রস্তুত করিতে হয়। 
সেই জন্তই পথ প্রস্তত করিবার পক্ষে কিছু অসুবিধা । নদী- 
গুলি কিন্তু সবই সংকীর্ণ । নাগা-প্রদেশে কোহিম। নামক স্থানে 
ইংরাজের যে ছাউনী আছে, তাহার ১৮ মাইলদুর দিয়া, 
মণিপুরের দিকে আর একটী পথ গিয়াছে । ব্রন্দের দিকে 
তামুর পথ ;--এ পথ নুতন এবং উচুনীচু। 


ব্যবসায় বাণিজ্য ।__ মণিপুরের বহির্বধীণিজ্য অধিক নহে। 
জলপথ না! থাকিলে ত আর দ্রেশের জিনিস বিদেশে চালাইবার 
সুবিধা হয় না। . বহির্বাণিজ্য স্চারুরূপে চলিতে পারে, 
এমন স্থলপথও নাই) এখনও ত মণিপুর পথ্যস্ত রেল হয় 
নাই । কিন্তূমে পক্ষে ক্রমেই স্থুযোগ হইয়া আসিতেছে; 
আর বড় অধিক দিন বিলম্ব করিতে হইবে না।  অন্তর্বাণিজ্য 
ঘেমন চলা উচিত, সেইরূপই আছে। স্থানে স্থানে হাট 
আছে; হাটের উপবুক্ত ঘাট বাটও না আছে এমন নহে। 
মণিপুরে নাকি স্ত্রী-স্বাধীনতাটা খুবহ আছে। তাই হাটে 
বাটে রমণীদ্রগফেই দোখতে পাঁওয়! বায় । হাটে মাছ-তর- 
কারা কাপড় চোপড় মিষ্টান্নাদি বেচা কিনা হইয়া থাকে। 
চাউল ঘরে ঘরেই মজুত থাকে ; সকলেরই চাষ আবাদ আছে। 

কেনা-বেটা-বিনিময়ে এবং :মুদ্রাঘোগে চলিয়। থাকে। 
মণিপুরের টাকশালে একপ্রকার ক্ষুদ্র তাত্রমুদ্রা প্রস্তুত হয়, 
তাহার ছরটায় আমাদের এক পয়সা । ভারতের ও ব্রনের 
লকল প্রকার বৌপ্যমুদ্রাই মণিপুরে চলিক্া! থাকে । 

কাছাড় হহতে নানা দ্রব্য মণিপুরে গিয়। থাকে । তাহার 
মধ্যে স্থুপারি, কালিকে৷ কাপড়, বনাত, পিতলের বাসন, 
তামাক, গণ্চমসলা।, যন্ত্র তন্ত্র, পশমী কাপড় এইগুলিই প্রধান । 
বিলাতী দ্রব্যও কাছাড় দিয়া মণিপুরে প্রবেশ করিতে 
আর্ত করিয়াছে । 

মাণপুর হইতে অন্তর যায় টাটুঘোড়া, মণিপুরী কাপড়, 


রেশম, বেত, মম, চা-বীজ, হস্তিদন্ত,এবং বংশীবটের নিধ্যাসরূপ | 


রবার। মণিপুর হইতে নাগাপ্রদেশের দিকে যাঁয় টাটু, লৌহ, 
মধ্য, লরণ, কাপড় 3 আর সে অঞ্চল হইতে সণিপুরে আসে 
পিস্তলের বাসন ও কএক প্রকার রক্তবর্ণ প্রস্তরমণি, মম্‌, 
সর্ষপাঁদি তৈল শস্ত, তুলা এবং বন্ত্র। চারিদ্িগের পার্বত্য- 
জাতিও দ্রব্যজাত মণিপুরে লইয়৷ আইসে। 

জাতি ও ধর্খা।-মণিপুর এখন. হিন্দুর রাজ্য । হিন্দুর 
ভিতর জাঁতিভেদ আছে। শুনিতে পাই, মণ্ণিপুরী হিন্দুরা 
৮ জাতিতে বিভক্ত, কিন্তু ক্ষত্রিয়েবই সংখ্যা এবং সন্মান 
অধিক। এখানকার নাগা প্রভৃতি পার্বত্যদিগের পার্বত্যধর্ম, 
কিন্ত তাহারাও.অনেকাংশে হিন্দু, সরুলেই দবদেরীর পুজ। 
করিয়া থাকে । কুকি .প্রভৃতিও হিন্দধন্ম্েরই . অনুসরণ 
করে।.. মগিপুরের ভত্রসম্প্রদায়ে,.এখন: হিন্দুধর্মের বৈষ্ণব- 
শাখাই প্রচলিত ; : রাঁজবংশ বৈষ্ণব নবদ্ীপের ।গোস্বামী 
ঠাকুরের! গিয়া মণিগুরে বৈষ্ণব ধন্ম সজীব করিয়াছেন ॥ 


আচার ব্যবহার 7--স্তাত্ত হিন্ুসপগ্রদায়ের আচার ব্যবহার | 
হিন্দুবৎ বিশুদ্ধ। লীচ সম্প্রদায়ের আচার, ব্যরহার ,তৃতট! ; 


বিশুদ্ধ বলিয়া বৌধ হয় না। অনি লে অ 


বিচারাধীন হইতে হয়। 


কিন্ত স্ত্ীস্বাধীনতা! অপেক্ষারুত নাচসম্্রদারেই অধিক দেখিতে ৃ 
পাওয়া যায়। 
ভাষা ও শিক্ষা নবীর পোঙাী মহাশয়েরা ফধে 
অবধি মন্ত্রগুরু হইয়াছেন, সেই অবধি বঙ্গভাষার ও বঙ্গা- 
ক্ষরের আদর হইয়াছে। হিন্দুধর্মশান্ত্ে শিক্ষিত মণরিপুরী- 
দিগের শ্রদ্ধা আছে) শ্রীমদ্ভাগবত এবং অন্থানয বৈ্ব্ীতবে 3 
খুবই আদর দেখিতে পাওয়া যায়|... 18 
পার্ত্যজাতির ভাষা স্বতন্ত্র । নাগাসম্প্রদায়ের, নাগা, | 
কুকিসম্প্রদায়ের কুকিভাষা ; কিন্তু দুহ ভায়ারই অনেক সৌসা- 
দৃম্ত আছে। রাজধান।তে একটা ইংরাজিধরণের বিগ্তালয় 
এতিষ্ঠিত হহয়াছে) পলিটিকেল এজেপ্ট সাহেবই উহার 
প্রধান ভগ্ভোগী। কিন্ত মণিপুরে এখনও ভিত বিদ্যার 
আদর বা আধিপত্য হয় নাই ।. 5 
রাজস্ব ।_মণিপুর রাজ্যের রাজস্ব বড় অধিক নহে। ধান টু 
চাউলেই অনেকে রাজস্ব দিয়া থাকে; কিন্ত আজ কাল 
ুদ্রারও চলন হইয়াছে। ভারতের ও ব্রহ্মের রৌপ্যমুদ্রাও 
মণিপুরে চলিয়া! থাকে । মণিপুর রাজ্যে শস্তাদিতে কত টাকার 
রাজস্ব আদায় হয়, তাহা বলিতে পারি না) কিন্তু দেখা যায়, 
মুদ্রার আদায় হয় বৎসর ৬* হাজার টাকার অধিক নহে 
খরচ পত্রও অধিক নহে। রাজকর্মাচারার৷ সরকারী জমি. 
জরাত ভোগ দথল করিয়। থাকেন। ্ 
আদালত ।-_মণিপুরে ছুইটা বড় আদালত রি ঠ. ও 
সাধারণ, অপরটা সামরিক ।. সাধারণ বিচারালয়ে জাধারণ, 
প্রজার মামলা মোকদ্দম। হইয়া থাকে । ইহার নাম চিরাপ । 
চিরাপ বা সাধারণ বিচারালয়ে ৯৩ জন প্রবীণ বিচারপতি 
থাকেন; সকলেই রাজার নিয়োঁজিত। টি 
সামরিক বিচারাঁলয়ে ৮ জন প্রবীণ বিচারপতি. অধিবেশন 
করিয়া থাকেন, সকলেই উচ্চপদস্থ সেনানী। এ আদালতে 
শুদ্ধ সৈনিকদিগেরই বিচার হইয়া থাকে ।. রর 
শুদ্ধ নারীজাতির জন একটা স্বতন্ত্র আদালত. পন 


ইস্থার নাম পাজা। পত্রীপীড়ক গতিদিগকে এই আদালতে. 
যাইতে হয়। ব্যভিচারিণী স্ত্রীলোক দিগ্রকেও, এই আদালতের... 
স্্রীলোকের অন্ঠান্ত রিচারও এখানে ৃ 
-হুইয়। থাকে ॥ কিন্তু গুরুতর মামলার সাধারণ, আদালতে 


অর্থাৎ এঁচিরাপে আপীল হইয়া থাকে)... 111 


 গো-মেষাদি লইয়]. বিবাদ, র্সিং বাদ, হইলে, ৰা রণ. 
টাল বিবাদ ঘ্টিলে, এ একেবারে বড়, আদ্বালতে আম সহজ 


বা স্থুবিধাজনক নহে) ছাঃ অনেকগুলি ছোট আদ্বালতও 


মণিবদ্ধ 


রাখিতে হইয়াছে । তাহ ছাড়া মণিপুরে পঞ্চায়ত প্রণালীরও 
আদর আছে। 


ব্যাধি হইলে, পঞ্চায়তকে সাহায্য করিতে হয়) অসমর্থ 
অসম্পন্ন লোকের মৃত্যু হইলে, দাহসৎকারাদিরও আয়োজন 
করিয়। দিতে হয়। 

বিচার প্রথ। ও পঞ্চায়ত প্রণালী ১ প্রশংদনীয়। দৈন্য 


হুঃখ মণিপুরে বড়ই কম। বিলাসে সামর্থ্য নাহ থাকুক,' 


অন্নাভাবে প্রায় কাহাকেও মরিতে হয় না; ততদূর কষ্ট 
পাহতেও হয় না। রাজধানীতে একটা কারাগার আছে__ 
তাহাতে শতাবধি বন্দী থাকিতে পারে; কিন্তু এরূপ ক্ষুদ্র 
কারাগারও অনেক সময় খালি পড়িয়া থাকে । মণিপুরের 
বিচারে কারাদণ্ড অপেক্ষা বেত্রদণ্ডেরই পসার আধক। 

সৈম্ত-সামস্ত।__মণিপুর ক্ষুদ্ররাজ্য; নিজ মণিপুর উপ- 
ত্যকায় ১ লক্ষ ৩৯ হাজারের অধিক লোক নাই। 
বন্ত প্রভৃতি লহয়া ছুহ লক্ষ ২১ হাজার। মণিপুর চারিদিকেই 
পর্ধতগ্রাচারে বেষ্টিত; পথ ঘাট অধিক নাই। নাগা কুকি 
প্রভৃতির অভিযান হইতে রাজ্যরক্ষী করিবার জন্য অধিক 
সৈন্তের প্রয়োজন হয় না । বৃটাশ-চমুর গতিরোধ করিতে পারে, 
এমন সেনা মণিপুরে কিছুতেই প্রস্তত হইতে পারে না। আর, 
হংরাজই বা অধিক সৈন্ু। রাখিতে দ্রিবেন কেন? সুতরাং 
মাণপুরে আছে ৫।৬ হাজার পদাঁতি সৈম্ঠ, ৫&৭*০ আন্দাজ 
গোলন্দাজ বা কামানী সেন্ত, আর ৫০০ আন্দীজ তুরুকসওয়ার 
সৈম্ত। হণ্টর বলেন, ইহা ছাড়া ৭০৭ আন্দাজ কুকিপল্টন 
আছে । 


কিন্তু মণিপুরীরা বীর, সাহসী এবং যুদ্ধপটু। ভাল না; 
পারুক একরূপ যুদ্ধ কারতে অনেকেই পারে। বন্দুক বারুদেরও 


উহার! রহস্ত জানে। ইংরাজের কাছেও মণিপুবররাজ মধ্যে 
মধ্যে বন্দুক ও ছুই একট। কামান উপস্থার পাহয়াছিলেন। 
তথাপি মণিপুরে অস্ত্রবল অতি ছব্বল;) যোদ্ধবলও প্রবল নহে। 
মণিপ্রদীপ (পুং) মণিময়ঃ প্রদীপঃ। মণিময় দীপ। 
পত্র স্কটিককুড্যেষু মহামারকতেষুচ। 
মণিপ্রদীপা আভান্তি ললনারত্বদংযুতাঃ ॥৮ 
(ভাগবত ৪1৯৬২ টা ্‌ 
 মনিগ্রভ। (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। 


মণিবন্ধ (পুং) মণির্বধ্তে 'ঘত্র, অধিকরণে ঘঞ। ১২ ূ 


ও পাণিবর সন্ধিস্থান, চলিত 'কজী, 
করগ্রন্থিক। (শব্দরত্রাণ ) - 


[ ৭২৭ ] 


পঞ্চায়তেও অনেক মৌকদ্মার মীমাংস৷ | 
হুইয়। যা. কিন্তু পঞ্চার়তগুলি শুদ্ধ বিবাদ মিটাইয়াই 
নিশ্চিন্ত নহে। পলীমধ্যে কাহীরও দুঃখের দশ। হইলে, রোগ | 


পাহাড়ী |. 


ছান্তি ( পুং) মণিষু ভদ্রঃ, 


“মণিবন্ৈনিগৃটেস্চ বিএ 
নৃপো হীনৈঃ করচ্ছেদৈঃ সশবৈর্ধ নবর্জি তাঃ ॥৮(গরুড়* ৬৫অ২) 
২ সৈন্ধব লবণাকার পর্বততেদ। 
মণিবন্ধন (ক্লী) করপগ্রস্থি। | 1) 
“স1 গদ। শক লীভূতা৷ বিশীর্ণমণিবন্ধন] ॥৮ ( মহাভারত ),. 
মণিবীজ (পুং), মণিরিব দর্শনীয়ং বীজং যস্ত ॥ দীড়িম্ববুক্ষ | 
মণিবেগম, বাঙ্গালার নবাব মীরজাফরের প্রধান মহিষী॥ 
সিরাজ, উদ্দৌলার বিবাহকালে মহা ধূমধাম হইয়াছিল, সেই 
সময়ে বহু নর্তকী পশ্চিম হইতে মুর্শিদাবাদে :আসিয়াছিল, 
তন্মধ্যে মণিবেগম ও বৰ্ব,বেগম এই দুইজন রূপে গুণে প্রধান 
ছিল, মীরজাফর এই ছুই জনকেই আপনার অন্তঃপুরে রাখিয়। 
ছিলেন। ক্রমে মণিবেগম বুদ্ধিমত্ত। ও প্রণয়ণ্ডণে মীরজ।- 
ফরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিল। মীরজাফর বাঙ্গালার 
নবাব হইলে এই. মণিবেগমই তাহার, প্রধানা। বেগম 
হইয়াছিল। 
এই মুণিবেগমের গর্ভে মীরজাফবের ১৮০ পুত্র হুইস়া 
ছিল, তন্মধ্যে নজম্‌ উদ্দৌলা' ও সইফ. উদ্ধৌল! কিছু দিনের 
জন্য নবাবী পদ ভোগ করিয্ীছিলেন। 
নজম. উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে তাহার, যোড়শবর্ষীয় সহোদর 
মস্নদে বসিলেন, তাহার মাতা মণিবেগমের হস্তে 
কর্তৃত্ব পড়িল। ন্বাবৰ মীরজীফরের গুপ্ত অর্থভাগার. তাহার 
হস্তে পড়িয়াছিল। সে জন্ঠ তাহার প্রতাগও বুদ্ধি হয়। 
১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে বসন্তরোগে সইফ, উদ্দৌলার মৃত্যু হইলে ঝবব, 
বেগমের. গর্ভজাত ( মীরজাফরের চতুর্থ পুত্র.) দ্বাদশ বর্ষ 
বয়স্ক মোবারক্‌ উদ্দৌল। নবাব হইলেন। তীহার বিমাতা। 
মণিবেগম অভিভাবিক1 নিধুক্ত হইল) এই সময়ে নন্দকুমা- 
রের পুত্র গুরুদাস “রাজ! গৌড়পণ্। উপাধি সহ নবাবের 
দেওয়ান হইলেন। তৎপরে. নন্বকুমীরের ফাসি এবং মণি- 
বেগম ও রাজ। গুরুদাঁসকে স্ব স্ব পদ হইতে সরাইয়। দেওয়। 
হইল। একে একে ইংরাজ কোম্পানী নবাবগণের সকল 
অধিকার গ্রাস করিলেন। মণিবেগমও ইংরাজ. কোম্পানীর 
নিকট নানা রূপে লাঞ্চিত হইয়া, অবশেষে ইহলোক পরি- 
ত্যাগ্ন করিল। এ 
যদ্ধা। মণিভিদ্রমস্ত, মণি-মুক্তাদি 
জিনদিগের মধ্যে  পুর্ববযক্ষ বিশেষ, 
ত্রিকা*), ২ প্রধান 


ধনাধিক্যাদন্য তথাত্বং। 
পর্য্যায়-_-জস্তল), পুর্ব, জলেন্দ্র। 
যক্ষভেদ । 

ণ্খতে ত্বাং মান্ুষী$ মন্ত্যং ন শি মহাবনে | 
তথা নো.বক্ষরাড়ণ্ধ মণিভভ্রঃ গ্রসীদতু ॥৮ (ভারত, ৩৬৪।১২৭) 


উদ্ধৃত হইয়াছে। 

জী (পুং) ১জাতিবিশেষ। (ভারত তীর) ২নাগভেদ। 

মৃণিভব (পুং) ধ্যানা বুদ্ধভেদ | 

মঞ্িভি্তি (ভ্রী) ৯ রহথাদির উপ নির্শিত ভিত্বি। ২ অনস্ত- 
লাগের আলয়। 

মণ্ণিভু (স্্া) মণীনাং ভূঃ, ভূমিঃ আকরঃ। ১ ১ মণিভূমি। . 

২ বত্বা্দির অধিকারী । 


মৃণ্ভিমি সা) মণীনাং ভূমিঃ আকরঃ মণিময়ী ভূমিরিতি বা। | 


রত্বের খনি, পর্ধযায়_ কুটি উম। (শব্রত্বাৎ) ২ হিমালয়স্থ 
একটী পুণাক্ষেত্র । স্বন্দপুরাণের হিমবংধণ্ডে ইহার মাহাত্ম্য 
বর্ণিত আছে।. (হিমবৎ ৮১০৭). 
মণিভূমিকা। (স্ত্রী) কৃত্রিম পুত্রিকা। 
মণিমঙ্গ ন, মাত্রা প্রদেশে চেঙ্গলপট জেলার অন্তর্গত একটা 


অভি প্রাচান গ্রাম ও প্রত্বতব্থানুনন্ধাীর দ্রষ্টব্য স্থান। এখানে 
গোপুরযুক্ত একটা স্থন্দর ও প্রাঠান মন্রির আছে। তাহার ; 
আকৃতি অনেক্ট। মহাঁবপিপুরের সহদেব-রথের মত। ইহার 


অন্থকরণে বৌদ্ধ চৈত্যগুহ৷ প্রস্তত হইবাছে। 
মণ্িমগ্জরী (ত্ত্রী) ছন্দোভেদ। 

.করিয়। অক্ষর থাকিবে । ইহার লক্ষণ-_ 

“ইনাখধৈঃ স্তাৎযভ নয় জজগাঃ কীত্িতা মণিমঞ্জরী” (বৃত্তরত্বা) 


এই ছন্দের ১, ৫) ৬, ৭, ৮, ৯, ১৪১ ১৩, ১৫ ও ১৬ অক্ষর 


লঘু, ততিন্ন বর্ণ গুরু । 

মুণিম গুন, দাক্ষিণাত্যের একজন রাজা, গোপতির পুত্র । 
(স্হাদ্রি ৩৩।১৭ ) 

অণিমণ্ডপ  পুং) মণিময়ঃ মণ্ডপঃ। রত্বমর গৃহ! 

“মধ্যে স্ধান্ধিমণিমণ্ডপরত্ববেদী 

সিংহাসনোপরিগতাং পরিপী তবর্ণাম্‌ । 

পীতান্বরাভরণমাল্যবিভূষিতাঙ্গীং 

দ্েবাং নমামি ধৃতমুদগ রবৈরিজিহ্বাম্‌ ৮ 

(কুদ্রবামল বগলাস্তোত্র ) 


মণিমত (জি) মণিরস্তীতি মতুপ্‌। ১ মণিবিশিষ্ট, রত্বভূষিত। 


( পুং) ২ নাগবিশেষ। (ভারত ২৯ পা? ৩ রাক্ষষমবিশেষ, 


এই রাক্ষস কুবেরের সখ|। 
: “দখা বৈশ্রবণস্তাসীন্মগিমান্‌ নাম রাক্ষসঃ।* (ভারত ৩।১৩৭1৫৭) 
৪ পশ্চিমস্থিত. দেশভেদ | : (বুহত্মৎ : ৯৪২৪ 
ভীষ্‌। ৫ পুরভেদ। ৃ 
“ইন্বলে! নাম দৈতেয় আসীৎ কৌরবনন্দন। 
মণিমত্যাং পুরী পুর বাতা পিস্তস্ত চান্জঃ ॥” (ভারত ৩৯৬৪) 


এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৯টী ; 


| মণিমাল। (ভ্ত্রী) মণি- নির্মিতা মাল। সারাটি 
) স্ত্িয়াং। 


ঠা অক্ষর থাকে । ইহার লক্গপ--... এ 
পাম্মণিমধ্যং চেদভমপা+” (ছন্দোমত): 3. 
এই ছন্দের ২, ৩, ৭, ৮ অক্ষর লঘু; তব ক): 
মণিমন্থ (ক্রী) মণিরিব মথ্যতে ইতি : মনি-মনথ-কন্খণি, ঘঞ্। 
সৈন্ধব লবণ। (রাজনি) মণয়ঃ বথ্যত্তে উপলান্বিদ সত 
অত্রান্মাদ্বেতি মন্থ-অধিকরণাদৌ ঘঞ্। ২. র্তবিশেষ। 
0735 শৈলে ৰৈ ডে সম্পুজিতো। ময় (৮: 
(ভারত ১১৮৩৩ 0. 

মণিময় (তরি) মণি স্বরূপে ময়টু। মণিস্বরূপ |. 


মণিমহেশ ( পুং) তীর্থক্ষেত্রভেদ । ( রা ১ 8 
মণিমাজরা) পঞ্জাব প্রদেশের অন্ধাল। জেলাস্থ এক্টী- নগর। রঃ 
অগ্থাল৷ সহর হইতে ২৩ মাইল উত্তরে পর্বতের পাদদেশের 
নিকট অবস্থিত। অক্ষ» ৩০৭৪২+৪৮% উঃ ও. জ্রাধিৎ ৭৬". রঃ 
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৫৩ ৪৮ পৃঃ | পা 

শিখ অভ্যদয়ের পর্বে; এই নগরের কোন ৬ পাওয়া 
যায় না। মোগল সাত্রাজ্য বিচ্ছি্ন হইবার সময় ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে 
গরীব দাস নামে একজন শিখসর্দার ৮৪ খানি গ্রাম. অধিকার ্ 
করিয়। মণিমাজ,রাস্ন প্রধান আড্ড। করেন | তাহার পিতা 
মুদলমানের অধীনে এই ৮৪ গ্রামের তহণীলদার ছিলেন। 
গরীবদাস পরে পিঞ্রৌরছূর্ণ অধিকার করিয়। আপনার অধিকার- 
সীম বৃদ্ধি করেন। পাতিয়ালার রাজা অল্পদিন পরেই শদুর্গ নু 
কাড়িয়া লয়েন। গরীবের জোষ্টপুত্র গৌপান সিংহ ১৮*৯ ও 
পরে ১৮১৪ খুষ্টান্দে গোর্থাযুদ্ধের সময় বুটাশ গবর্মেনটকে যথেষ্ট ণ 
সাহাব্য করায় রাজা উপাধি লাভ করেন। ১৮১৬ কৃষ্টান্দে 
তাহার মৃত্যু হর়। এই বংশের শেষ রাজা ভগ্বানদাদ 
বার্ষিক প্রাক ব্রিশহাজার টাকার জান্বগীর ভোগ করিতেন, 
তাহার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি রা বর্্ট বাজেয়াপ্ত ন 
করেন। গার, 

_ মণিমাজ বার নিকট মনসাদেবীর একট পি, মন্দির 
আছে। এই দেবীর সমক্ষে প্রতি বর্ষে একটা. মেলা হয, নু 
তাহাতে এখানকার রাজার বথে্ট লাভ হইত।. এখানে 
বাশের জিনিস, জাতা, পর্বতজাত আদা ও গরম: মসলার 
ব্যবসা হয়। হিস 4 


৯ হার। ২ দস্তক্ষত বিশেষ। (মেদিনী*) মণিনিস্থিত। মালা 

মস্তাঃ। ৩ লক্ষমী। (শব্দর?) ৪ দীপ্তি। (শব্দমালা )৫ ছন্দো- রি 
ভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ৯১ করিয়া অক্ষর থাকিবে । 7 

ইহার লক্ষণ ্‌ 


মণিরথ 


[ ৭২৯ ] 


মণিবণিক 


“ত্য তো মণিমালাচ্ছিন্নাগ্ৃহবক্তৈ* (ছন্দোম* ) 


এই ছন্দের ৩, ৪, ৭,৯, ১* অক্ষর লঘু এবং তস্তিন্ন বর্ণ গুরু। | 


অণিয়। (দেশজ ) ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ 1(71081]1থ 4000009,8) 
ইহার! দেখিতে চড়ুই পক্ষীর ন্যায় ক্ষুত্রাকার কিন্তু গাত্রবর্ণে 
নান! রঙ্গ দেখা যায়। কাহারও গাত্র সম্পূর্ণ লাল, কোন 

কোনটা লাল রিন্যুক্ত । কাহারও ঠোঁট কাল, কাহারও ব৷ 
লাল হইয়া থাকে। ইহার! মৃদুমধুর স্থস্বরে কলরব করিয়া 

, খাকে। অনেক গৃহী ব্যক্তি ইহাদের শোভ। ও স্থমধুর ধ্বনি 

: শুনিৰার জন্য একটা বুহদাকার খাচায় অনেকগুলি মণিয়! 
পাখী পুষিয়া রাখে । 

অণিমিশ্র, ১একজন সংস্কত গ্রস্থকার। ইনি গ্তায়রত্ব রচন! 
করেন। ২ বৃত্বদর্পণপ্রণেত| | 

মণিমুক্তী। (স্ত্রী) নদীভেদ। 

অমণিমেখল (তরি) বত্বহারবিমণ্ডিত | ঃ 

মণিমেঘ, (পুং) পর্দতভেদ। ভারতের দক্ষিণভাগে অবস্থিত 


| মণিরাগ. (ক্লী) মণেরিব'রাগঃ 'বর্ধে জ্জল্যমন্তয। হিস্থুণ। 
(পুং) মণেঃ রাগঃ। ২ মণির বর্ণ। 

মণনিরাজ (পুং) মণীনাং রাজা, রাজাহসবিভ্যষ্ট ইতি ট্ছ। 

৷ মণীন্ত্র, শেষ্টমণি, উত্তমরত্ব। 

মণিরাম) এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়! 
যায়, তন্মধ্যে কএকজনের নাম উল্লেখযোগ্য । ১ গুণরত্ব- 
মালা নামক বৈগ্যক গ্রন্থকার। ২ ভক্তিলহরী প্রণেতা! । 
৩ বৃত্তরত্বাবলীরচগ্মিতা। ৪ গ্লোকসংগ্রহকার । ৫ নীলকণের 
পুত্র, ইনি ১৭৫৮ খৃষ্টাব্দে খতুসংহারচন্দ্রিক! রচনা করেন। 
৬ একজন প্রসিদ্ধ টাকাকাঁর, রামচন্দ্রের পুত্র ও জয়রামের 
পৌত্র। ইনি. কাদন্বধ্যর্থসার. ও. ভামিনীবিলাসটাক! 
প্রণয়ন করেন। 

মণিরাম দীক্ষিত, একজন বিখ্যাত স্মার্ভ পণ্ডিত, গঙ্গারামের 
পুত্র ও শিবদত্ত শন্ধমার পৌত্র। ইনি রাজা অনুপসিংহের 
আদেশে অনুপবিলাস বা ধরন্মাম্ুধি নামে ধর্মশান্্র, অনপ- 


. জনপদতেদ। ূ 

| (মার্কগ্েয়পু* ৫৮ অঃ) 

মণিয়ার, উঃ পঃ প্রদেশের বালিয়া জেলাস্থ একটা নগর ঘর্ষরা 

নদীর দক্ষিণকুলে, বণস্দি হইতে ৭ মাইল দূরে অবস্থিত। 
অক্ষাণ ২৫৮ ৫৯১২ উঃ, দ্রাঘিণ ৮৪* ১৩০৩৮ পৃঃ) পুর্বে: 

এখানে জমিদারগণের স্বৃহৎ বাটী ছিল, এখন সে সমস্ত ৃ 

বিদ্ধস্ত ॥ সেই ধ্বংসাবশেষ স্ত,পের উপর বর্তমান গৃহবাটি কা- 
গুলি নির্মিত হইয়াছে । জেলার মেধ্য এই স্থানেই শস্ত- 

বিক্রয়ের প্রধান হাট আছে। চিনি ও কাপড়ের সামান্ত 
ব্যবস৷ চলে । 

মণিয়!রী, মধ্যপ্রদেশে বিলাদপুর জেলায় প্রবাহিত একটা 
নদী । লোমি পাহাড় হইতে বাহির হইয়া ৭ মাইল আসিয়। 
শিওনাথে পতিত হইয়াছে ূ 

ম্ণিরঙ্গ, কাশ্মীর রাজাস্থ একটা গিরিসঙ্কট। অক্ষাণ ৩১* 
৫৬ উঃ, দ্রাঘি* ৭৮* ২৪ পুঃ। কুনাবর হইতে চিরতুষারাবৃত 
দার্বঙ্গ নদীর উৎ্পত্িস্থান পধ্যন্ত এই গিরিসঙ্কট সমুদ্রপৃষ্ঠ 
হইতে প্রাক্জ ১৫ হাজার ফিটু উচ্চ হইবে। বর্ষ মধ্যে চারিমাস : 
কাল এই পথ দিয়া বাতায়াত চলে । 

মণিমেঘ (পুং) পর্বতভেদ । 

মণিরত. (পুং ) কৌদ্ধাচাধ্যভেদ। 

অণিরত্ (ক্রী ) জহরতাদি। 

_অণিরত্রময় (ত্রি) নানা রত্বযুক্ত । 

মণিরত্ববৎ (জি) মণিরত্রসদৃশ। 

মণিরথ (পুং) ৯ মণিময় রথ। ২ বোধিসত্বভেদ । 

সুা্যা 


ব্যবহারসাগর নামে জ্যোতিঃশাস্ত্র, এবং আচাররত্ব, সময়- 
রত্ব ও কৃতিবৎসর নামে কএকথানি ধর্মগ্রন্থ রচন। করেন। 

মণিরামপুর, হুগলী জেলাস্থ একটা নগর, এখানে কএকঘর 
বদ্ধিষুণ লোক এবং অনেক মত্স্তজীবির বাস। বারাকপুরের 
নিকট অবস্থিত। এখানে ইংরাজী বিগ্ভালয় আছে। 

মণিরোহিনী, নেপালের স্বয়্তক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী তীর্থ । 

মগিলিঙ্গেশ্বর, স্বয়স্তক্ষেত্রে অষ্ট বীতরাগ লোকের স্গুখসমৃদ্ধি 
বর্ধনার্থ অবস্থান করিতেছেন, তন্মধ্যে এই মণিলিঙ্লেশ্বর 
একটা । 

মণিল (তরি) মধি-সিখ্াদিত্বাদস্ত্যর্থে লচ্‌। মণিষুক্ত। 

মণিব (পুং) মণি-অন্ত্যর্থে ব। ১ নাগভেদ। (পাঁণিনি) 

মণিবণিক, মণিকার বা লাহারী__নবন্বীপ, কৃষ্ণনগর প্রভৃতি 
স্থানবাসী জাতিবিশেষ। পূর্ধবে এই জাতি অনেক স্থানে 
“মণিবণিক” বলিয়। পরিচিত ছিল। তখন ইহারা জহরতের 
কাধ্য করিত। কালক্রমে ইহার! ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করে। 
এই জাতি সকলেই হিন্দু। ইহাদিগের আচার 
ব্যবহার অনেকট। নবশাখদিগের মত।  নবশাখের 
সহিত ইহাদের জল প্রচলন ও হুকা ' ব্যবহার স্থানে, 
স্থানে প্রচলিত আছে। . নবদ্ধীপের জনৈক. রাজা 
ইহাদিগকে উৎকল হইতে আনয়ন করেন। এই জাতি 
“্লাহারি” 'বলিয়াও অভিহিত হইত। চলিত ভাষায় লাক্ষাকে 
'লাহা বলে। ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান “লাহা” হেতু 
'শশখারি”, কাশারি, শবের ন্যায় “লাহারি' ব্যবহৃত হইত। 
এখনও: অনেক ্িমাঞ্চলবাদী ইহা 'লাহার, বলিয়া 


১৮৩. 


মণিবণিক 


এই “লাহার, কিন্বা আাহারির। অপত্রংশে 
বেছারের, জোলাদের 


সন্বোধন করেন। 
এক্ষণে “স্থুরিং ব্যবহৃত ইইতেছে। 


একটী শাখা স্ুরি হইতে ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন |... 1... 


এখন এই জাতি প্রধানতঃ  লাক্ষাব্যবসায়ী। - লাক্ষ। 


. হইতে ছুহটা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বাহির হয়, লাক্ষারস ও .জতু 3. 
সাধারণতঃ লোকে “লাঃ ও “জৌ” বলিয়া থাকে। লাক্ষারস. 
গাঢ় লোহিতবর্ণ। দ্রব্যবিশেষ মিশ্রণে প্রস্তত : তুলাপাত, 
প্রক্রিয়া 
বিশেষে জতুই গালারূপ ধারণ করে এবং ইহাতেই, স্ত্রীলোক- 


লাক্ষারসে সিদ্ধ, করিলে আল্তা প্রস্তত  হয়। 


দিগের হস্তাভরণ (চুড়ি) নির্মিত হয়। আল্তা, গীল! ও. 
চুড়ি এই তিন পদার্থ লইয়া এই জাতির ব্যবসীয় চলে।  ষর্ব- 
প্রথমে আল্ত৷ ও গলায় ব্যবসা, হইতেই এই জাতির উপ- 
জীবিকা নির্বাহ হইত কালক্রমে কয়েকটী কারণে ইহার 
: অবনতি হওয়ায় গাল। হইতে চুড়ি, নানাবিধ ফল, খেল্ন1,জীব 
জন্ত প্রভৃতি নিম্মীণ এক্ষণে উপজীব্য ব্যবসায় হ্ইস্কাছে। 

এই ব্যবসায় অতি ষামান্ত মূলধনসাপেক্ষ এবং সহজসাধ্য। 
মূলধনের তুলনায় ইহা অধিক লীতজনক "দেখিয়া ক্রমে ক্রমে 
' অপরাপর কয়েক জাতি এই ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছে। 
' এখনও বদ্ধমান ও বীরভূম 'জেলীয় এই "শ্রেণীভুক্ত কোন 
কোন জাতি এই ব্যবসায় দ্বার! জীবিক! নির্বাহ, করিতেছে । 
সাধারণতঃ দরিদ্র মুসলমান 'জীতি বথাষাধ্য মূলধন লহয়্! 
এই জাতির নিকট হুইতে ছুঁড়ি ক্রয় করিয়া থাকে গ্রাহক- 
গ্রাহিকাগণ অনেক স্থলেই এই বিক্রেতাদিগকেই গুড়ি, 
উপাধি দ্রিতেন।  ইহারাই অনেক দিন পধ্যস্ত এই চুড়ি 
বিক্রয়সংশ্রবে চুড়িনিন্মীণপ্রণালী কথঞ্চিৎ শিক্ষা করে। 


ইছারাই বোঁধ হয় বেহারের জোলাদের 'একটা শাখ। ও “নুড়ি” 


বলির গণ্য ।. 

মণিবণিকের! দোল ছুর্গোৎসবাদি হিন্দু পর্ববাদি; ঘথারীতি 
করিয়। থাকে । নবশীখযাজক স্রীন্ষর্ণগণ এই জাতির. পৌরো- 
হিত্য করেন। 

শান্তিপুর, বাগনাপাড়া শ্রভৃতি গ্রামের পোরালিগাই এই 
জাতির দাক্ষাপুরু | 
গোত্র ৪ উপাধি ৃ্ট হম্ব। 

গোত্র যথা--ব্যাস। বশিষ্ঠ, বিঞু, কুস্ত, অলন্বুষ ই ্‌ 


উপাধি বথা-_সেন, দাস, হালদার, ভদ্র,চন্ত্র, দে, গুই ও. 


প্রামাণিক 
এই জাতি 


প্রভৃতি হিন্দুবন্মীচরিতক্রিয়াকলাপপের অনুষ্ঠান করিক্স।থাকে |: 


উপসমাজ 'ভেদে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন 


প্রধানতঃ -বৈধব :ও শান্ত এই "ছুই: 
সশ্প্রবাগাবলম্বী | উভয় সম্প্রদারই পুজা, আছ্িক,. যালাসেব। ' 


মণিবাল (গং) মণিরিব শুদ্ত্বাৎ বালঃ বে 

দৈবত্য পণুভেদ।. ( শুক্লু যজুৎ ২৪/৩) চাটা? 
মণিবাহন (পুং) হৃপভেদ্দ ॥ .( ভারত ৬৩ অঅ টি 

মাঁণশূঙ্গ- (পুং) মণিময়ঃ শৃলঃ। অণিময় বুম ॥ 

মণিশৈল ( পুং) মন্দরাচলের পৃর্ধস্থিত পর্বতভেদ ৭... 

্‌ ( কে ৪ 0৯০, 

অণিশ্যাম (পুং বি; কক ভি 

মণিমর (পুং) মণিভিঃ শ্রিয়তে গম্যতে গ্রধ্যতে: ইতি, ভাবঃ,.. 

স্য-কর্্মণি অপ.। মুক্তাহার, মণিথচিত হার | 3২. 

“ঘটয়তি সঘনে কুচযুগগমনে মৃগমদ্রুচিরুষিতে । 1? 
মণিসরমমলং তারকপটলং নখদশশশিভূষিতে ॥৮.. 

( টড নিস টা 
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মণিসুত্র (ক্লী) মুক্তামাল।। র 
মণিসোপান (ক্লী) মণিময় সোপান, দ্রমোপান।, 3 
মণিস্কন্ধ (পুং) নাগভেদ। (ভারত ১৫৭ অ*) 
মণিস্তভ্ত (পুং) মণিময়ঃ স্তস্তঃ। মণিময় স্তত্ত ,মণিনিশ্িত স্তসত ). 
“সর্ধকামছুঘং দিব্যং সর্ধরত্বসমন্থিতম্‌। ভি 
সর্বদ্ধ'যপচয়োদর্কং মণিস্ত্তৈরুপস্কৃতম্‌ ॥৮ (ভাগ খহও১২) র্‌ ৃ 
মণিআজ_ (তরী) মণিমালা। 87851 
মণিহন্ম্য (ক্লী) মণিময় হন্ট্য) মণিনির্মিত গৃহ । সর 
মণিহার, উঃ পঃ প্রদ্বেশবাসী .জাতিবিশেষ॥ টিন গ্রচ্থতি র্ 
পাত্রে কাচ বসাইয়া অলঙ্কারাদি প্রস্তত করাই.. ইহাদের র 
জাতীয় ব্যবসা । ইহার! মণিকার অর্থাৎ হীরকাদি জুব্যবান্‌.. ্ 
প্রস্তর বসাইয়া যাহারা অলঙ্কার প্রস্তত করে, তাহাদের 255 রি 
করণজীবী বলিয়াই এরূপ নামানুকরণ করিয়াছে । উট 
হার হইতে ইহার! সম্পূর্ণ রিভিন্ন। কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেহ... 
কেহ ছুড়ী প্রস্তত কপ্রিয়া। জীবিকা 'উপার্জন করিতেছে ॥ রর 
মুসলমান ও হিন্দু তেদে এই জাতি দুইটা সঙ্ঞদায়ে... 
বিভক্ত ॥ মুসলমানগণ সকলেই সুন্নী, গাজিমিএ] ও পীাচপীর ... 
ইন্ছাদের প্রধান উপান্ত। জ্যৈষ্ঠটমাসের প্রথম রবিবার নর / 
সবিবরাতের দিন ইহারা এ পীরদ্য়ের পুজার নানা, ৫ 
করিয়া থাকে। মু্ললমানগণ ১৩*টা থাকে রিতক্ত।... 
হিন্দু সম্প্রদায়ের মণিহারগণ হিন্দুর ৮704 ডা 
প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্। . ইহাদের. মধ্যে. অযোধ্যারাদী, রর 
অঙ্গরাখা, বাইসবার, বস্করবার, বড়গুজর, চৌহান, হাড়িয়া, 
জগরহার, জুরিয়া, খাট্বাস, লোখেরি,. মনিহার, ধুয়া, রি 
রামানন্দী, রেবগা, সাগর». সনাবর, শীমগড়, ও তন্বর নিও টা 
ক থাক প্রচলিত আছে।, ৃ 
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মঞ্চ রি 


[ ৭৩১ ] 


মণ্ড 


_ মণিহারী, পণ্যত্রব্যবিক্রেতাভেদ। ইহারা কেবল মাত্র 
. ব্রমণী ও বালকগণের  মনোহরণধোগ্য বাঁশী, কাচের 
খেলানা, চুড়ী, ঘুন্সী, চুলের ফিতা, সিন্ফুরকৌটা, আরসী 
প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া খাকে । বর্তমান সময়ে “জুগীর দোকান” 
বা। ইংরাজী $/০19৬:) 91/91এ যে সকল দ্রব্য বিক্রয় হয়, 
পুর্বে লোকে সেই সকল দ্রব্য ফিৰ্বি করিয়া দেশ .দেশাস্তরে 
ঘাইয়! বিক্রয় করিত। এরূপ কার্ধ্য দ্বার! জীবিকা উপাজ্জন- 
কারী সম্প্রদায় বিশেষই মণিহারী নামে খ্যাত। 
অণী (ভ্ত্রী) মণি-কৃদিকারাদিতি পক্ষে ভীষ,। মণি। 
ঃ (ভরত দ্বিবূপকোষ.) 
_ মণীচক (ক্রী) মনীং চকতে প্রতিহস্তি দীপ্ত ইতি চক-অচু। 
১ চন্ত্রবর্ণরূপ, চন্ত্রকান্তমণি, পথ্যায়-_ইন্দ্কান্ত। (তরিকা) 
২ শাকদ্ীপের বর্ষবিশেষ | 
গ্তামপর্বত বর্ষন্ত মণীচকমিতি স্বৃতম্‌ ॥” (মতস্যপুতৎ ৯২১২৩) 
(পুং) ৩ পক্ষিবিশেষ, মৎস্য-রঙ্গ পক্ষী । ূ 
“বস্গাশী মতস্যর্গঃ স্তাৎ জলমদগ্মণীচকঃ1” (হারাবলী ) 
 'অনীব (অব্যৎ) মণিশব্দেন সহ ইর শবস্ত ষষ্ঠীতৎপুরুষ- 
সমানঃ। মণিতুল্য। 
“মনীবোস্টীশ্তেতি তু ইবার্থে বশন্দো বা শব! বা বোধ্যঃ” 
( দিদ্ধান্তকৌমুদী ) 
মনীবক (ক্রী ) মণীব সংজ্ঞায়াং কন্‌, বা মণীব কাকসতি কৈ-ক। 
_. পুপ্প।:(হারাবলী ) ূ 
অণাবতী [ত্ত্রী) মণি-অস্ত্যথে মতুপ, মস্ত বঃ মগেরিকারস্ত | 
দ্ঘঃ ততো ডীষ॥ ২ মণিবুক্ত নদীভেদ। 
মণীখ রতীর্থ ( ক্লী ) তীর্থত্দে। (হেম ) 
মণ্টগী (ত্ত্রী) মণ্টং উন্মাদং পাতি রক্ষতীতি মণ্ট-পাঁক-জাতৌ 
ব্ঞাগাং ব। ভীষ.। ক্ষুদ্রোপাদকী।.( রাজনি”) 
অপ্টি (পুং) গোত্রপ্রবন্তক খফিভেদ । ( প্রবরাধ্যায় ) 
মঞ্চ (পুং) মগ্ঠতে ইতি মঠিঅচ.। বটকবিশেষ, বটকাকার 
_ পপিষ্টকভেদ। ইহার'পাকপ্রণালী-_ 
“নমিতা মর্দয়েদাজ্যৈর্লেনাপি-চ সন্নয়েৎ। 
অস্যাত্ত বটকং কৃত্ব। পচেৎ সর্পিষি নীরমম্‌ ॥ 
এলালবঙ্গ কর্পুরমরিচাৈরলদ্কৃতে | 
মজ্জযিত্ব! সিতাপাকে ততন্তঞ্চ সমুদ্ধরেধ। 
অয়ং প্রকারঃ সংপিদ্ধো মঞ্ঠ ইত্যভিবীয়তে ॥৮:(রাঁজনি* ) 
প্রথমতঃ সমিতা 'অর্থাৎ অয়দীকে ঘ্বত দবার| মর্দনপুর্ববক 
'পরে অল্প 'জল দিয়া পুনমর্দন করিঘ্ন। বটক, প্রাস্তত করিতে 
হুইবে। পরে উহ বিন! জলে 'গ্বত দ্বারা পাক করিবে। 
তদনন্তর এলাচি, 'লব্স, কর্পূর-ও মরিচাদি দ্বারা লুগন্ধীরুত 


চিনির রসে ফেলিয়া তুলিয়! লইতে হইবে। এই প্রকারে 
প্রস্তত করিলে ইহাকে ম& কহে। ইহার গুণ-_-শরারের 
উপচয়কারক, শুক্রবর্ধক, বলকারক, সুমিষ্ট, গুরু, পিত্ত, 
বাযুনাশক, রুচিজনক এবং প্রবলাগ্ধি মানবগণের পক্ষে অত্যন্ত 
উপকারক। ময়দ।, চিনি ও স্বৃত দ্বারা এইরূপে অন্ঠান্ঠ যে 
নকল খাদ্য প্রস্তত হয়, তাহা এই মগের ন্যায় উপকারাক । 
এই খাছ দ্রব্য মওনামেও অভিহিত হয় 
মণ্ড (পুংক্লী) মন্ততে জ্ঞায়তেৎনেন অন্নাদ্িকমিতি মন- 
(ক্রমস্তাৎ ডঃ উপ ১১৯৩) ইতি ড। ১এঅন্প ও দধি প্রন্থীতির 
অগ্রর্স, চলিত-_মশাড় বা মাত। রর 
“নীবারৌদনমওসু্ণমধুবং যগ্তঃগ্রস্থতা! প্রিয়] । 
৮5714: তপোবনসগঃ পদ্যাগ্তমাচামতি ॥% 
ৃ ( উত্তররামচরিত &।৯ ) 
২সার। ৩ পিচ্ছ। ( মেদিনী) ( পুং) মওয়তি ক্ষেন্রং 
ভূষয়তি মড়ি-অচ.। ৪. এরও বৃক্ষ । ৫ শারতেদ। (মেদিনী), 
৬ মন্ত। ৭ ভূষা। (হেম) মণওতি বর্ষাগমে হৃয্যস্তীতি মাড় 
অচ্‌। ৮ দ্র । ৯ ভক্তাদি-ভব রস॥ হহার লক্ষগ__ 
“তগুলানাং স্ুুসিদ্ধানাং চতুর্দশগুগণে জলে । 
রসঃ সিকৃথৈর্বিরহিতো মণ্ড ইত্যভিধীয়তে ॥৮ (ভাবগ্র*) 
চতুর্দশ গুগ জলে তঙুল স্থসিদ্ধ করিতে হইবে, পরে উহ) 
উত্তমরূপে স্থুসিদ্ধ হইলে এ অন্ন ছাকিয়। লইলে দ্রুৰ যে অন্নরস, 
তাহাই মণ্ড নামে অভিহিত হুয়। মণ অতিশয় লঘুপার । এই 
মণ্ডে শুঠ ও সৈন্ধর দিয়া সেবন করিতে হয়। ইহার গুণ__ 
গ্রাহী, লঘু, শীতল, দীপন, ধাতুসামকৎ, িরমাপক, বলকর, 
পিত, শ্লেম্ম ও শ্রমনাশক । 

“মগ্ডঃ গ্রাহী লঘুঃ শীতে দীপনো ধাতুসাম্যরৎ। 
জরম্নস্তর্পণে। বল্যঃ পিতশ্লেম্মএমাপহঃ ॥%৮ ( ভাবপ্রৎ ) 
রাজবল্পভমতে মণ্ড গুণ-_ক্ষুধাবৃদ্ধিকর, বস্তিশোধক, 

প্রাণপ্রদ, শোণিতবর্ধাক, জর, কফ, পিত্ত ও বাফুনাশক। 
মণ্ডের মধ্যে লাজমও সর্বাপেক্ষা লঘু । ইহার গুগ-_ 
অগ্নিজনক, দাহ, -তৃষণ| ও জরাতীসারনাশক, অশেষ দোষ 
এবং আমপাচক। রক রঃ 
ভূষ্টবের মগুগুণ--হ্ৃদ্ধ, পিতৃঙ্টোক্স ও বাযুনাশক, অগ্সি- 
বুদ্ধিকর, শূল ও আনাহরোগে বিশেষ উপকারক । 'অগ্নিবদ্ধক 
ও পরিপাচক। +('রাজবণ ) 
হারীতসংহিতায় মগুবর্গে মণ্ড-গুগের বিষয় এইরূপ 
লিখিত আছে। 
ধান্-মও গুণ-_পিত্ত-ও শ্রমনাশক, বায়ুবর্ধক, রক্তশৌধক, 
গ্রাহী, সন্দীপন এবং অশ্মরীরোগনাশক। যু্ন্ধ যুগন্ধশকে 


যাবনান বাজনার) হও্ডগুণ-_শ্রেম্ম ও বাযুবর্ধক, পিত্তনাশক, 
মূত্রবদ্ধক ও গ্রাহক। রক্তশালি-মণডগুণ__মধুর, গ্রাহী, 
শীতল, প্রমেহ ও অশ্মরীরোগনাশক, বায়ু ও পিত্তবর্ধক। 


স্বেততওুল-মণ্ডগুণ-_মধুর, শীতল, কিঞ্চিৎ শ্লেম্মকর, শোষ- ; 


নাশক, অশ্মরী ও মেহরোগে বিশেষ -উপকারক.ও বায়ুবর্ধক। ; 
বব-মণডগুণ-_কষায়, গ্রাহী ও বিপাকী। গোধুম-মওগুণ_ 
কষায়, গ্রাহক ও পাচক, মধুর ও পিত্তনাশক। কোদ্রব- 
মণ্ডগুণ_গ্লানি ও মুচ্ছগাকর এবং লদ্ধু। ক্ষুদ্রধান্তমওগুণ__ 
বাযুবর্ধক, পিন্তকারক, শ্লীপদ, গুল্ম ও ্রতিন্তায় প্রভৃতি 
বোগজনক, গ্লানি, মুচ্াকর ও লঘু । | 
(হারীত ১ম স্থান ৯* অধ্যায় ডি |) 

জরাদি রোগে রোগী অতিশগ্ন ছুর্বল হইলে প্রথমে মও 
দেওয়া আবশ্তক। সকল প্রকার মণ্ডের মধ্যে লাজমণ্ডই 
বিশেষ উপকারা। কেবল শুলরোগে যবের মণ্ডই প্রশস্ত । 
শমণ্ডক (পুং) মঙ্ডেন কৃতঃ ইতি মণ্ড সংজায়াং কন্‌। পিষ্টক- 
বিশেষ, চলিত মণাড়া। প্রস্তত প্রণালী 

“গোধুমা ধবল! ধৌতাঃ কুটিতাঃ শোষধিতাপ্ততঃ। 

প্রোক্ষিত৷ যন্ত্রনিশ্পিষ্টাশ্চালিতাঃ সমিতাঃ স্থৃতাঃ ॥ 

বারিণা কোমলাং কৃত্বা সমিতাং সাধু মর্দয়েৎ। 

হ্তচালনর। তন্তা লোগ্তটীং সম্যক্‌ প্রসারয়েৎ ॥ 

অধোমুখঘটস্তেতদ্বিস্ত তং প্রক্ষিপেদ্বহিঃ। 

মুছুন! বহ্ছিনা সাধ্যঃ সিদ্ধ মণ্ডক উচ্যতে ॥ 

হুদ্ধেন সাজ্যথণ্ডেন মণ্ডকং ভক্ষয়েন্নরঃ | 

অথব! সিদ্বমাংসেন সতক্রবটকেন বা ॥% 

| (ভাঁবপ্রকাশ ) 

শ্বেতগোধুম কুটিয়া শুকাইতে হইবে, পরে প্রোক্ষণ 
করিয়! যন্ত্রে পেষণানন্তর চালিয়া লইবে। ইহার নাঁম সমিতা 
অর্থাৎ ময়্দা। এই ময়দা জল দ্বার! তরল করিয়া উত্তমরূপে 
মর্দন করিতে হইবে এবং হস্ত চালন! দ্বারা তাহার. লোস্তী 
অর্থাৎ লেচী স্বম্যক্‌ রূপে প্রসারিত করিবে । তৎপরে উহ 
একটা অধোমুখ ঘটের উপরি বিস্তারিত. করিয়া মৃছু অগ্নির 
উত্তাপে পাক করিলে এই মণ্ডক প্রস্তত হয়। এই মণ্ডক 
দগ্ধ, স্বত ও গুড়াদি ইক্ষুবিকারের সহিত অথব! সতক্র সুসিদ্ধ 
মাংস ও বটরের সহিত ভক্ষণ করিতে হইবে। ইহার গুণ. 


শরীরের উপচত্নকা'রক, শুক্রবদ্ধক, বলকারক, রুচিকর, মধুর, 


বিপাক, হৃদয়গ্রাহী, লঘু ও ত্রিদোষনাশক। 

২ মাধবীলতা । (ভাঁবপ্র* ) ৩ গীতাঙ্গ বিশেষ । ইহা 
. আবার ৬ প্রকার যথা-জলপ্রিয়, কলাপ, রা সুন্দর, 
অঙ্গল ও বলভ | 


“জয়প্রিয়ঃ কলাপশ্চ কমলঃ ুন্দরস্তথা। বা 
,. মঙ্গলো৷ বললতস্চেতি মণ্ডকাঃ ষট্‌ পারিনা ৃ 
... জয়প্রিয়ো হংসতালে লঘুমধ্যে যদ। গুরুঃ | 


-  উনবিং তান্না রসে বীরে স ডে ৮. টি 


(সঙ্গীত দামোদর) 


মগ্ডন ক্র ) মণ্ততেহনেন ইতি মড়ি ভূষে করণে 26 ভূষণ, 
- অলঙ্করণ। | 


“কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাতীনা ৫ চি 5 অ 
( পুং) ২ অলঙ্কারক, অলক্করিষুণ। ৩ প্রসিদ্ধ শীতে, নর 
মণ্ডন মিশ্র । র্‌ 

“শিষ্য প্রশিটষ্যরূপগীয়মানমবেহি তন্সগুমিশ্রধাম / ৃ 

(শঙ্করবিজয় ) 


মগ্ডনকবি, উপসর্গমণ্ন, কবিকল্পক্রমন্ন্ধ,_ সারম্বতমণ্ডন ্ 


প্রভৃতি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থকার | 


মগ্ডনগড়, বোস্বাই প্রেসিডেন্সীর রর্বগিরিজেলার ক একটা মা 


গিরিছুর্দ। বাণকোট সমুদ্রখাড়ি হইতে ৬. ক্রোশ দেশাভ্যত্তরে 
মণ্ডনগড় গিরির উপর অবস্থিত। এই গিরিহুর্গ ভিন্ন মণ্ডন- 
গড় পর্বতে পার্কোট ও জাম্ব নামক আরও ছুইটা ছুর্গ : 
আছে। শুনা যায়, ই ছূ্গত্রয়ের মধ্যে মণ্নগড় মহারাষ্ট্র- 
কেশরী শিবাঙ্গী কর্তৃক, পাকৌট হাব,সি কর্তৃক এবং জান্ব 
আঙ্গি,য়া কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু উহাদের গঠনকাধ্য 
প্ধ্যালোচনা করিলে উহাদিগকে তদপেক্গ৷ আরও: $ চীন ্ 
বলিয়া অনুমান হয়। সু 


মণ্ডননি শ্র, শঙ্করাচার্য্যের দমসাময়িক একজন ও দাশ 


নিক। ইনি বহু শিষ্য লইয়া গৃহস্থ ধর্মে অন্কুরক্ত ছিলেন । 


শঙ্করবিজয়ে লিখিত আছে, শঙ্করাচাধ্য ইহাকে জয় করিবার 


জন্য ইহার গৃহ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন | 
গৃহ সম্মুখে মণ্ডনমিশ্রের কএকজন দাসী অপেক্ষা করিতে 
ছিল। শঙ্করাচার্ধ্য তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মগ্ুন- 
মিশ্রের বাড়ী কোথাক়্ বলিতে পার”? তাহার! উত্তর করিল, 
'জীবেশ্বরের শ্রক্য ও ভেদাভেদ, শবাস্তসৎপ্রত্যয়ধাতুপদ, 3 
স্বানাদি বিপ্রোচিত কর্তব্য ধর্ম, মন্ত্রাদি রাজবিধান, জৈনোক্তি, : 
কাপালিক, ভৈরব, শৈব, গণেশ, বিশু কুধ্য প্রভৃতি বিভিন্ন 
মতবাদীর উক্তি, আকর্ষণ উচ্চাটনাদি সিদ্ধ মন্ত্র যাহার দ্বার. 
দেশস্থ কুলায়স্থিত শুকপাখাঁও স্পষ্ট বলিতে পারে, তাহাই রঃ 


মগ্ডনমিশ্রের বাড়ী।” শঙ্করাচার্্য সন্ধান পাইলেন, দেখিলেন 


মগ্ডনের গৃহদ্বার কপাট-রুদ্ধ। তিনি প্রাণায়াম, প্রভাৰে ৃ 
শূন্যমার্গ দিয়া মণডনের গৃহ মধ্যে প্রবেশ, করিলেন: তখন 
মণ্ডনমিশ্র শালগ্রাম ও বিশ্বেদেবগণের মক্কল্প ৫ 


মণ্ডপ 


[| ৭৩৩] 


মণ্ডপ 


বাক্যে দর্ভাক্ষতপ্রোক্ষণ  করিতেছেন। এই সময়ে 
শঙ্করাচার্য্যের পদদ্য় মণ্ডলস্থ দেখিলেন। পরে তীহার সর্বাঙ্গ 
দর্শন করিয়া ক্রোধে জলিয়া উঠিলেন। মণ্ডন অনেক কটু কথ! 
বলিলেন। এক ব্যাস তাহার ভবনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি 
বলিয়! দিলেন, “এ ব্যক্তি সামান্ত নহেন, পাগ্য দিয়া পূজা কর।, 
মণ্ডন তদন্ুপারে পাগ্য দিলেন। “তোমার সঙ্গে শাস্ত্রীয় তর্ক 
করিতে আসিয়াছি', এই বলিয়! শঙ্কর নিজ অভিপ্রায় জানাই- 
লেন। যথাবিধি পিতৃকর্ম্মমমাপন ও ভোজনান্তে মণ্ডন শাস্ত্রালাপ 
করিতে শঙ্করের সম্মুখীন হইলেন। কথা হইল যে, যদি 
তর্কে মণ্ডন পরাজিত হয়েন, তাহা হইলে তিনি সন্ন্যাসী হই- 
বেন, আর শঙ্কর বদি হারেন, তাহা হইলে তিনি সন্যাসধ্শ 
.. ছাড়িয়। গৃহী হইবেন। মগুন্মিশ্রের পত্বী সাক্ষাৎ সরস্বতী- 
স্বরূপ সরসবাঁণী 'মধ্যস্থা হইলেন। ঘোরতর তর্ক চলিল। 
অবশেষে সরসবাণী পতিকে জানাইলেন, “নাথ! আপনারই 


পরাজয় হইয়াছে, এখন আপনি প্রতিজ্ঞা পালন করুন।” 


তখন মগুনমিশ্র শঙ্করের চরণ বন্দনা করিয়া! তাহার শিষ্যত্ব 
স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার উপদেশে সন্যাসধর্মম গ্রহণ- 
পূর্বক উত্তরাভিমুখে চলিলেন। (শঙ্করবিজয় ৫৬) সন্যাস 
গ্রহণের পর মণ্ডনমিশ্র বিশ্বরূপ ও সুরেশ্বরাচার্ধ্য নামে 
খ্যাত হইলেন । 

__ অন্র্যাসগ্রহণের পূর্বে ইনি আপন্তশ্বীয় মণ্ডনকারিকা, 
ভাবনাঁবিবেক ও কাঁশীমোক্ষনির্ণয় রচনা করেন। সন্ন্যাস 
.. গ্রহণের পর ইনি তৈত্তিরীয়শ্রুতিবার্তিক, নৈষ্ন্মসিদ্ধি, পঞ্ষী- 
করণবাত্তিক, বৃহদারণ্যকোপনিষদ্বাহ্তিক, ব্রহ্মসিদি, ত্রন্স্থত্র- 
ভাাষ্যবাত্তিক, মানসোল্লাস বা দক্ষিণামুত্তিন্তোত্রবাত্তিক, লঘু- 
বান্তিক, বান্তিকসার ও বাণ্তিকসারসংগ্রহ প্রভৃতি অনেক 
গ্রন্থ লিখিয়! দার্শনিক জগতে গ্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন । 


দেবাদি-দত্ত বেশ্বা। বথা--চণ্তীমণ্ডপ, ছূর্গীমণ্ডপ ইত্যাদি । 
মণ্ডপ শবের পাধারণ অর্থ গৃহ। দেবতার উদ্দেশে যে গৃহ 
হয়, তাহা দেবগৃহ বা দেবমণ্ডপ নামে খ্যাত। 

(মাড়োয়! ), মঠ, সঙ্ঘারাম, পুজার দালান বা মন্দি- 
রাদির সম্মুখে উচ্চ বেদীর স্যার যে চতুক্ষৌণ ভূমিভাগ, তাহাই 
মণ্ডপ নামে খ্যাত। সাধারণতঃ এ সকল স্থান ছাদ দ্বারা 
আচ্ছাদিত । স্তস্তরাঁজিই উহার প্রধান আশ্রয়। কোন কোন 
দেবমন্দিরের মণপের কার্য এতই শিল্পচাতুষ্যময় যে, তাহা 
লিখিয় ব্যক্ত কর! যায় না। 

মণ্ডপে একমাত্র পবিত্র বস্তই রক্ষণীয়। হিন্দু দেবমন্দিরা- 
দির সন্মুখস্থ মণ্ডপে সাধুগণ বসিয়৷ পৃজাহোমাদি সম্পাদন 
করেন এবং কখন কখন দেবোপভোগ্য দ্রব্যাদি তথায় রাখিয়া 
দেবতার উদ্দেশে ভোগ দিয়! থাকেন। 

বৌদ্ধ মঠ বা! বিহার-সংলগ্ন মণ্ডপে কেবলমাত্র ষতিদিগের 
পাঠযোগ্য পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থমমূহ সংরক্ষিত থাকে । শ্রমণ বা 
বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মণ্ডপে বিয়া সর্ধবসমক্ষে শাস্গরস্থ পাঠ করিয়া 
থাকেন। সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে এই মণ্ডপ প্রায় পাগো- 
দার আকারে নিন্মিত হয়। উহার ছাদের উপরিতলে 
কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর থাকে । প্রত্যেক তলের ঘর গুলি 
ক্রমশঃই নিম্নতলের গৃহাপেক্ষ। ক্ষুদ্রায়তন হয়। এই জন্য 
চূড়াদেশ সুক্ষ হইতে হুস্্তর হইয়৷ উচ্চচুড় পাগোদ। মন্দিরে 
পরিণত হয়। এই মওপগৃহের প্রথম তলের মধ্যভাগে 
যে উচ্চ স্থান থাকে, তাহাই প্রত মণ্ডপ বা বেদী। এ 
বেদীর উপর বসিয়া পুরোহিত শান্ত্রীলাপ করিতে থাকেন 
এবং ধর্মমতত্বান্সন্ধিৎস্থ ব্যক্তিগণ তাহার চতুষ্পার্বস্থ নিক্সে 
মাছুর বিছাইয়া উপবেশনপূর্বক ধর্মাবিষয়ক বক্তৃতা 
শ্রবণ করেন। সিংহলদেশে পুর্ণিম৷ রজনীতে মণ্ডপে বসিয়া 
শান্ত্রপাঠ একটা উৎসব মধ্যে গণ্য । 


মগ্ডনমিশ্র দাহিত্যরসপোৌধিন্‌, একজন বিখ্যাত শা্দিক। 
.: ইনি নানার্থশব্াানুশামন নামে সংস্কৃত অভিধান রচন]| করেন। 
'অণ্ডনসুত্রধার, একজন প্রসিদ্ধ বাস্তশান্ত্রবিৎ। ইহার পিতার 


শান্ত্রালোচনা ব্যতীত মণ্ডপে আরও একটা নূতন ধরণের 
ক্রীড়। হুইয়। থাকে ॥ সিংহলে কখন কথন নারিকেল-পত্র ও 


নাম শ্রীক্ষেত্র। ইনি মেবারপতি রাণাকুস্তের আশ্রয় লাঁভ 
করেন।  তীহারই. উৎসাহে ইনি রাজবল্লভমণ্ডন নামে 
- একখানি বৃহৎ সংস্কৃত বাস্বশান্ত্র, এতভ্িন্ন দেবতামৃ্তি প্রকরণ, 
প্রাাদমণ্ডন ও রূপমণ্ডন নামে বাস্তশান্ত্রস্বন্ধীয় কএকখানি 
ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। | 

মণ্ডপ (পুং ক্লী) মড়ি-ভাবে ঘঞ মণ্ড, মণ্ডং পাতি পা-ক। 
জনবিশ্রামস্থা'ন, পর্যায়__জনাশ্রয়। (অমর) | 


লতাপাতা! দরিয়া একটি গোলক ধাধার সায় নিকুপ্জ প্রস্তত হয়। 
প্রবেশপথ হইতে নিকুঞ্জের অভ্যন্তরে আসিতে হইলে অনেক 
জটিলপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। কখন কখন বা সেই 
পথের স্থানে স্থানে দাগ কাটিয়! অপদেবতাগণের বাসস্থান 
নির্দেশ করিয়া দেয়। মর্বশেষ ঘরে বুদ্ধের বাসভবন বা অব- 
স্থান-মণ্ডপ নিরূপিত হয়, বৌদ্ধগণ সকল বাঁধ! বিদ্ব অতিক্রম 
করিয়া সেই বুদ্ধমণ্ডপে আসিতে বিশেষ আগ্রহ-ও উৎসাহ 


প্রকাশ করে এবং নানাচ্ছলে এক একটা অপগ্রহের অধিকার- 
সীম! অতিক্রম করিয়া সে ধীরে ধীরে বুদ্ধমণ্ডপে অগ্রসর 


“গঙ্গাতীরে শুভাং ভূমিং মাপয়িত্বা দ্বিজোত্তমৈঃ। 
.. কুর্বন্ত মগুপং স্বস্থাঃ শতস্তস্তং মনোহরম্‌ ॥৮(দেবীভাঁ* ২১১৫০) 
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মণ্ডপ 


হয়। নিন রন করিয়াই সে নি বা দশ। 
প্রাপ্ত হস্ব। এই ভানের উদ্দেশ্ত যে, বুদ্ধকে লাঁভ করিতে 
হইলে অনেক বাধা বিশ্ব অতিক্রম ও কষ্ট স্বীকার আবশ্তক | 
অপরাক্তাপুচ্ছা নামক বাস্তশাস্ত্রের পঞ্চবিংশন্ত্রে মণ্ডপের 
লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহার 
বিবরণ প্রদত্ত হইল। প্রাসাদ নির্মাণ বিষয়ে ষে প্রমাণ উল্লিখিত 
হইয়াছে, সাধারণতঃ মণ্ডপও তদন্ুসারেই নিম্মাণ কর। বিধেয়। 
বদি ইহা! অপেক্ষাও বড় করিতে হয়, তবে প্রাসাদপ্রমাণের 
এক পাদ হইতে আরম্ভ করিয়৷ দ্বিগুণ পর্য্যত্ত অধিক করা 
বাইতে পারে ; কিন্তু ইহা। অপেক্ষা! বড় করা নিষিদ্ধ ।*% 
বাস্থদেবপ্রমুখ পণ্ডিতগণ মণপের পাঁচ সাত প্রকার 
প্রমাণস্থত্র উল্লেখ. করিয়াছেন। কিন্তু অন্থান্ত বাস্ত- 
বেদিগণের মতে মণ্ডপ প্রাসাদের তুল্য পরিমাণ অথবা তদ- 
পেক্ষা এক পাদ অধিক করাই সঙ্গত। ইহার উচ্ছয় পাঁচ 
হাতের অধিক যথাসম্ভব করিতে হইবে॥ স্থানান্তরে নর হাত, 
দশ হাত, একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ হস্ত পর্যন্ত ইহার উচ্ছয় 
নির্দিষ্ট হইয়াছে। সমান দেশে চতুরত্র স্তর ফেলিয়া ৰিহিত 
ভাগ অনুসারে স্তভ্তাদি রোপণ করিতে হইবে। স্তম্ত-রোপ- 
ণান্তে অন্তান্ত উপাদান দ্বারা স্থন্দরভারে মণ্ডপ নিম্মীণ দম্পন্ন 
করিয়া অন্ততঃ হহার অর্ধ পরিমিত স্থান একটা চন্দ্রাতপ দ্বারা 
শোভিত করিয়া রাখিবে। ইহার অনিন্দ ও প্রত্যলিন্দগুলিও 
চন্দ্রাতপে শোভিত কর! বিধি। মণ্ডপের মট.কা! পীচটা 
হইবে। মটকায় এক একটা ঘণ্টা লঙ্বিত করিয়া দিবার নিয়ম 
আছে। কিন্তু তাহা মট্কা হইতে উচ্চে বা নীচে দেওয়া 
নিষিদ্ধ। প্রাসাদের স্তায় মণ্ডপও স্বীয় স্বীয় বাসভবনের 
সম্মুখে জ্যেষ্ট, মধ্যম ও কনিষ্ভাবে নিন্মীথ কর! বিধেয়। 
এতস্িন্ন অপরাজিতাপৃচ্ছার ষড়বিংশ সুত্রে ভগবান্‌ উশনা 
কর্তৃক বদ্ধমান, স্বস্তিক, গরুড়, স্থরনন্দক, সর্বতোভদ্র, কৈলাস, 
ইন্দ্রনীল ও রত্বোন্ভব নামক অষ্টবিধ মণ্ডপের বিষয় উল্লিখিত 
হইয়াছে 11 বাহুল্য ভয়ে তাহার ভেদাদি বিবৃত হইল ন]। 
মণ পিবতি পা-ক। (তরি) ৩ মওপায়ী, যিনি মওপান করেন। 


* “অথাতঃ সম্পরবন্ষ্যামি মওপানাস্ত লক্ষণং। 

প্রাসাদস্ত প্রমাণেন মওপং কারয়েদ,ধঃ ॥ 

সমং সপাদসার্ধঞ পাদোনদ্বয়মেব চ। 

দ্বিগুণং ৰাথ কর্তব্যমত উর্ধং ন কারয়েৎ ॥৮ 

(অপরাজিতাপৃচ্ছ ৬১৫ শোক ). 

1 “বর্ধমানন্বত্তিকাদ্য। গরুড়ঃ স্টরনন্দকঃ। 

সর্ববতোভদ্র কৈলা ফেন্্রনীলরত্বসম্ভবাঃ ॥” 

(অপরাজিতাণৃ* ২৬ স্থ ) 


1. ৭৩৪: 4 


মঞ্ডপক্ষেত্র (কী) রা স্থান। / ৮০ এ 
মণ্ডপপুর, মাওুর, প্রাচীন নাম। 8 দেখ। ].. . 
মণ্ডপ (স্ত্রী) মণ্ডপ-্টাপ্‌। নিষ্পাপী, চলিত নী জনগন) রি 
ইহার “মণ্ডপ” পাঠাস্তরও দেখিতে পাওয়া যায়. 
মগ্ডপারোহ (পুং) মুখালি। (রাজনি*) 1 
মণ্ডগী (দেশজ) যে সকল লোক পুজার সময় দুর্গীমগ্ডপে রা 
কাজ করে, তাহাদিগকে “মগ্ুগী কহে। (ভ্্রী)২ ক্ষুদ্র 
পত্রোপাদকী, কষুদ্রপত্র পুইশাক |  (রাঁজনিৎ).:. 
মণ্ডপুল (ক্লী) আজান পর্য্যন্ত বুটজুতা। 
মণ্ডময় (ত্রি) মণ্ড-স্বরূপে মটু । মওডস্বরূপ 2 
মণ্য়ন্ত (পুং) মণ্ডর়তি ভূষয়তীতি মড়ি-(তৃভূবহিরসি- 
ভাসিসাধিগড়িম্ডিজিনন্দিভ্যশ্চ। উণ্‌ ৩৯২৮) ইতি ঝছ্‌, 
সচ কিৎ। ১ অন্ন। ২ বধূসজ্ব। ৩ নট । ৪ অলঙ্কার (উজ্জল) 
মণয়ন্তী (জ্ত্রী) মণ্ডয়তীতি মড়ি-ঝচ, স্তরিয়াং ভীপ,। যোষিৎ। 
মণ্ডর (ত্রি) মড়ি-অরন্। ভূষণ। এ ্‌ 
মণ্ডরী (স্ত্রী) মণয়তি ভূষয়তি ৮, মি জং (7 
ঘুঘরী। (হারাবলী) রা 
মণ্ডল (ক্লী) মওয়তি ভূষয়তীতি মড়ি (কলার এর 
ইতি-কল। ১ চন্দ্র ও হৃুর্য্যের বহিরেষ্টন। উহাকে চন্দ্র ব 
স্্্যমণ্ডল কহে। ৪8 
“বাতেন মণ্ডলীভূতা৷ ুর্যযাচন্ত্রমসোঃ করাঃ। 
মালাভা ব্যোস্সি তন্বস্তে পরিবেশঃ প্রকীন্তিতঃ ॥ (সাহসাহ্ক) 
২ চন্দ্র-হুর্য্যের উৎপাতন্দ রশ্মিমগুল, পর্য্যায়_পরিবেশ, 
পরিধি, উপস্থয্যক । (অমর) ৩ চক্রবাল। ৪ মণ্ডনাকার 
দিকৃসমূহ। ৫ কোঠরোগ, পিকের স্তায় মণলযুক্ত চন্ধমরোগ, 
চলিত-গায় চাক] চাক দাগ হওয়া । (রাজনিৎ) ৬ দ্বাদশ . 
রাজমগ্ডল। 777 
“উপেতঃ কোষদগ্াভ্যাং সামাত্যঃ সহ্‌ মন্ত্রিভিঃ।. - 
ুর্স্থশ্চিন্তয়েৎ সাধু মণ্ডলং মগণ্ডলা ধিপঃ ॥৮ (কামন্দ কী ৮1৯।১) 
৭ উভয়দিকে বিংশতি যোজন পরিমিত দেশতেদ । 
কোনমতে বা উভয়দিকে ৪০ যোজন পরিমিত দেশ। 
৮ গোল। ৯ চক্র । (ত্রিকা*) ১০ সজ্বাত। (হেম ) ১৯. নখা- 
ঘাত। (শব্ধমালা ) ৯২ ধন্বীদিগের থা দরদ 
স্থিতিবিশেষ। 8 
“মগ্ডলাকারপাঁদাভ্যাং মগ্ডলং খানি 1৯1 শা ১) 
৯৩ ব্যহবিশেষ। ক 
“তিথ্যগ-বৃতিশ্চ দঃ মালা চ। 
মণ্ডলং সর্বতোবৃতিঃ পৃথগবৃভিরসংহতঃ ॥৮ 
( ভরতধূত কামন্দকি ). 
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মণ্ডল 


১৪ ব্যাপ্বনখাখ্য গন্ধদ্রব্য, চলিত বাঘনথী। ভোজনকালে. 
ভোজনপাত্রের নিয়ে মণ্ডল অস্কিত করিয়! ভোজন. করিতে 
হয়। যদি কেহ মণ্ডল ন। করিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে 
রাক্ষসাদি তাহার অন্ন নষ্ট করিয়া দেয়। 

“যাডুধানাঃ পিশাচাশ্চ অস্থুর! রাক্ষসান্তথা । 

স্তস্তি কেবলমনস্ত মগ্ডলম্ত বিবর্জনাৎ॥ 
আদিত্যা বসবে। কুদ্রা ব্রহ্মা চৈৰ পিতামহঃ। 
মণগ্ডলান্থ্যপজীবন্তি তম্মাৎ কুর্ধন্তি মগুলম্‌ (৮ 
( অগ্রনিপুরাণ আহ্িকতপোনামাধ্যায় ) 
এই মণ্ডল ব্রাহ্মণ চতুক্ষোণে, ক্ষত্রিয় ত্রিকোণে, বৈশ্ 
দ্বিকোণে এবং শুত্র বর্ত,লাকারে করিবেন। ূ 
| [ বিশেষ বিবরণ ভোজনশবে দেখ। ] 
ক্কত্রিম মণ্ডলের বিধান দেবীপুরাণে এইরূপ লিখিত 
আছে,__চারি হস্ত হইতে আরন্ত করিয়া শত হস্ত পধ্যন্ত মণ্ডল 
হইবে, ইহার অধিক আর হইবে না। এই মণ্ডল ১২ প্রকার, 
ষথা-_বিমল, বিজয়, কুদ্র, বিমান, শুভদ, শিব, বদ্ধমান, দৈব, 
লতাক্ষ, কামদায়ক, রুচক ও স্বস্তিকাখ্য। এই সকল মণ্ডল 
পঞ্চবর্ণের গু'ড়া দ্বারা করিতে হয়। শুক্র হইতে হরিত পধ্যস্ত 
সমস্ত গু'ড়িগুলিই ম্থশোভন করা কর্তব্য । শালি, যষ্টিক, 
কুনুস্ত, হরিদ্রা' এবং হরিৎপত্র দ্বারা এই সকল চূর্ণ হইবে। 
মগ্ডলস্থান সম, গোময়োপলিপ্র, চন্দন, অণ্ডরু, কপুর- 
চূর্ণ এবং ধূপ দ্বারা অধিবাধিত করিতে হইবে। মওুলভূভাগ 


পুর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ চারিদিকে সমান হইবে। স্ুত্র- |. 


পাতে স্বস্তিক ও মত্ম্তাদি রেখা হইবে, মধ্যে অষ্টদ্ল পদ্ম 
থাকিবে। দ্বার সকল সমস্থত্র হইবে, পদ্মকর্ণিকা ও কেশর 
দ্বার! উজ্জ্বল হইবে। অবশিষ্ট ভাগে স্বস্তিক চিহ্ন এবং কহুলার 
নামক জলজ পুষ্পবিশেষের চিত্র থাকিবে। দৃক্ষিণহস্তের 
মধ্যমা, অনামিকা এবং অস্ুষঠাস্থুলিযোগে ইচ্ছামত পঞ্চ- 


বর্ণচূর্ণ বিন্যাস করিতে হইবে।' চূর্ণবিন্তাস সময়ে অঙ্গুলি; 


অধোমুখ করিবে । ইহাতে রেখা সকল সমান ও অবিচ্ছিন্ন 
হইবে।  অন্ধুষ্ঠ পর্ব অপেক্ষা রেখা স্থল করিতে নাই। 
পরম্পর মিলিত, বিষম, অধিক স্থল, বিচ্ছিন্ন, কৃষরাবৃত (অর্থাৎ 
খিচুড়ী পাকান, একের গায় আর একটা দেওয়া), প্রান্তবিসপ্পী 

বা হ্স্ব মণ্ডল কদাচ করিবে না। ্‌ 
সংসক্তরেখমণগলে কলহ, বক্ররেখমণ্ডলে যুদ্ধ, অতি 
স্থলরেখমণ্ডলে ব্যাধি, মিশ্রিত রেখায় পীড়া, বিন্দুযুক্ত রেখা 
হইলে শক্রভীতি, কৃশরেখীয় অর্থহানি, বিচ্ছিন্নরেখায় মৃত্যু 
ও নানাবিধ অণ্ডভ ঘটিকা থাকে । যে ব্যক্তি মণ্ডলের বিষয় 
ৃ সকল অবগত না হইয়া মণ্ডল প্রস্তুত করে, তাহার পূর্বোক্ত 


[৭৩1] 


মণ্ডল 


সকল রকম দোষ হইয়া থাকে । চতুষ্কোণ ও. চতুদ্ঘার মণ্ডল 
করিবে।. মণ্ডলের প্রমাণ অনুসারে দ্বার ও পদ্ম প্রস্তত 
করিতে হইবে। হস্তন্যুন ও চতুহস্তের অধিক: পদ্ম করিতে 
নাই। মগুল পূর্বদ্বারী হুইলে প্রতাপ, আযুরদ্ধি, শ্রী ও 
ধন্মাদি শুভ হয়। উত্তরদ্বারী মণগ্ডলও শুভকর। স্বয়ং 
মহাদেবই প্রথমে এই মণ্ডল প্রস্তত করেন এই মগ্ুলে 
সকল দেবতা অবস্থিত। এই জন্ত মণ্ডল গ্রস্তত করিয়া 
তছুপরি ঘটস্থাপনপুর্বক পূজা করিতে হয়।  মণ্ডলে পুজা 
করিলে সকল দ্বেবতাই পূজিত হুইয়া থাকেন । | 

প্রথম মণ্লে বিদ্ভেশ্বরযুক্ত শিব ও দ্বিতীয় মণডুলে গণেশ- 
যুক্ত শিবাদির পুজ। করিতে হয়।% 

দেবীপুরাপে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাহল্য- 
ভয়ে তাহা লিখিত হইল ন৷। তন্ত্রসার ও অন্যান্ত তন্ত্রে সব্রতো- 
ভদ্রমণ্ডল প্রভৃতি করিয়া অনেক মণ্ডলের উল্লেখ আছে, 
(তভ্তৎ শব্দ দ্রষ্টব্য।) পুজাদি দৈবকাধ্যেই মণল. প্রস্তত 
করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া ষায় ॥ আরব, মিসর প্রভৃতি 
দেশেও দৈবজ্ঞেরা শুভাশুভানণয়ার্থ এইরূপ মগুল গ্রস্তত 
করিত । মুসলমানের! বলিয়া থাকে, যে ওসমান এই মওল- 
বিগ্তাক্ বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। লেন সাহেব. এই বিদ্যা 
যুরোপে প্রচার করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু উপযুক্ত গুণীর 
অভাবে যুরোপীয়দিগের নিকট আদৃত হয় নাই। 

(ত্রি) ১৫ বিশ্ব। (অমরটীক। ভরত ) ( পুং) মণ লাতি 
গৃহাতীতি লা-ক। ১৬ কুকুর । (মেদিনী) ১৭ সর্পবিশেষ। 
(বিশ্ব) ১৮ দেহের অষ্ট প্রকার সন্ধির অন্তত জন্ধিবিশেষ। 

( সুশ্রুত শারীবস্থা".৫ অ+) 
(গুজরাতী) ১৯ রেশমের উপর জরীর কাজ করা বস্ত্রভেদ, 
গুজরাতীরা পাগড়ী করিয়া ব্যবহার করেন। ২৭ বাঙ্গালায় 
গ্রামের প্রধানকে ( ৪০082 ) মণ্ডল বলে। দাক্ষিণাত্যে 
যেমন পাটেল ও পশ্চিমে মকদ্দমদিগের যেরূপ অধিকার, 


* “চতুরহৃস্তং সমারভ্য যাবদ্ধন্তশতং ভবেৎ। 
মগ্ডলং তত্র কর্তব্যমত উদ্বং ন কারয়েৎ ॥ 
বিমলং বিজয়ং ভদ্রং বিমানং শুভদং শিবম,। 
বর্ধমানঞ্চ দৈবঞ্চ লতাক্ষং কামদীয়কম,॥ 
রুচকং স্বস্তিকা খ্যঞ্চ দ্বিদশং ইতি মণ্ডলাঃ ॥ 
সিতাদিহরিতান্তাশ্চ রজাঃ কাধ্যাঃ হ্ুশোভনাঃ | 
শালিষষ্টিককৌ হুস্তরজনীহরিপত্রজাঃ ॥ 
ষণিবিদ্রমরাগাশ্ ভস্মনা অভিমন্ত্রিতাঃ | 
দিতসর্ষপধূপাচঢ্য। রজাঃ কৃত্ব। তু পায়ে ॥* ইত্যাদি। 
( দেবীপু* পুষ্পাভিষেক নাম ৬৫ অ+ ) 


মুলা, মধ্য প্রদেশের, জবকানপুর বাগে ২ অস্ত্গ, 


বাঙ্গালার মণ্দিগেরও এক সময়, সেইরূপ রাবি ছিন। | 
তাহার অধীনে অনেকগুলি কর্মচারী থাকিত, তন্মধ্যে পাটো- 
সার বা তহসীলদার ও চৌকিদার প্রধান । ২১ রি জেলায় 
ন্ত্রান্তগণের এই উপাধি দৃষ্ট হয় । 


৪৮ ুঃ | না ৪৭১৯. বশ মাহ্বঃ:  অগুলানগরে ইহার 


মণ্ডলক (রী) মগুলস্বার্থে কন্‌। ১ বিশ্ব। রত বিচার-সদর। 1715 

৩ দর্পণ ।.(মেদিনী) ৪ মণ্ডলাকার হা হানা ও প্রাকৃতিক সৌনর্য্যে নিবি ২ যারা 

৫ কুকুর। মণ্ডল শব্দার্থ। ২. 17 টা বিজন বনপ্রদ্রেশ সাধারণের  ভীতিপ্রদ্ন | বনমালা- 
মণ্ডলকরাজন্‌ (পুং) মগুলাধীশ্বর। : ২... সমাচ্ছন্ন অধিত্যকা ভূমি ও নির্বরিণী-পরিপ্লাবিত উপত্যকা- বু 
মগুলকান্মক (ত্রি) মণ্ডলাকার ধনুঃশালী। সমূহে ছুদধর্য গৌড় জাতির বাস ও সেই সঙ্গে ব্যান, ভন্থুকাদি ঃ 


মণ্ডলঘাট, 'হাওড়ার দক্ষিণাংশবর্তী একটা প্রধাঁন পরগণ!। | ভয়াবহ হিংঅজন্ততে পরিপৃণ থাকায় এই স্থানের ভীষণতা। 
রূপনারায়ণ ও দামোদর নদীর মধ্যে অবস্থিত । জাফরখানের |. দ্বিগুণ পরিবদ্ধিত হইয়াছে। : এই নির্জন প্রান্তরে 
জমাতুমারীতে এইম্ছান সরকার মাদারণের অন্তর্গত এবং | প্রবাসী পথিক পার্বতীয় স্'ড়ী-পথে পরিভ্রমণকালে কেবল- 
পন্মনাথ নামে এক জমিদারের অধিকারতূক্ত বলির! বর্ণিত | মাত্র জনশুন্ত ও বনপূর্ণ অধিত্যক1 ভূমিই নিরীক্ষণ করিয়া! 
২হ্ইক্বাছে।:-... 8:85 থাকেন। কোথাও কোথাও অদুরবর্তী উপত্যকা নি রিনী- | 
মগ্ডলচিন্ন (রী) মওলাকোর খপ? 0 প্রবাহে শোভামরী দৃষট হয়। স্থানে স্থানে দুরবিস্থত দীর্ঘ. 
মগ্ডলনৃত্য (ক্লী) মণ্ডলেন মণ্লাকারেণ. প্রবর্তিত: তি | তৃণবিরান্িত প্রান্তর প্রদেশে বাঁমুভরে আন্দোলিত তৃণবল্লী 
নিতাদ্মাসং।: মগুলাকার নৃত্যু, চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া | দূর হইতে হরিদর্ণের উন্মিমালাশোভী লমুদ্রবৎ দেখা যায়। রর 


জুল জী । এ(লামাল1)৮5-১11%। ্‌ উহার মধ্যে মধ্যে খণ্ড খণ্ড বনসমুহ্‌ সাগরবক্ষে ভাসমান 

মগ্ডলপত্রিকা! স্ত্রী). মৃগুলং 'মগুলাকারং  পত্রং যন্তাঃ কন্‌; . পোতসদূশ অনুমিত হ্র। নি. 
টাপ অত ইত্বং।'রুক্ত. পুনর্ণবা। (রাঁজনিৎ ). এ কোথাও নদীর সৈকতছুমে শ্ামল পি রা 
মগ্ডলপুচ্ছক (পুং) কীটভেদ।. সথশ্রতে নিখিত আছে,-_ |  ক্ষেত্রসমূহ বিরাজমান, তাহার মধ্যস্থলে উপবনসমূহ 'জন- নু 


“এই কীট প্রাণনাশক। ইহার দংশনে সর্পদংশনের ন্যায় বিষ- ; সাধারণের বাসভূমির পরিচয় দিতেছে। দৃক্ষিণভাগের পার্বত্য 
বেগ দৃষ্ট হস্ধ এবং সান্সিপাতিক জন্ত তীব্র বেদনা হুইয়া | প্রদেশে স্ষটিকাকার, দানাদার গ্রেনাইট ও চুণাপাথরে পুর্ণ ॥. 
ধাকে। ক্ষার বা অগ্নি ছারা দগ্ধ করিলে যেরূপ হয়, দষ্ট : : নদীবিধৌত অববাহিকাতটে: সেই প্রস্তরষমূহের বিভিন্ন পলি 
স্থান.সেইরূপ.হুইয়! থাকে এবং তাহাতে রক্ত; পীত, রুষ্ণ ও : দৃষ্টিগোচর হয়। এততিন্ন স্থানে স্থানে কার্পাসোৎপাদক কুষ্ণ- ৃ 
অরুণবর্ধের আভ। দৃষ্ হয়। জর, অঙ্গমর্দ, রোমাঞ্চ, ,বেদনা, মৃতিকাপুর্ণ ভূভাগ ও সাহার নামক বালুকাময় নার?! [বিস্ীর্ণ রি 

বমন, অতীসার, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, সর্বদা, হাই তোল!, কল্প | রহিয়াছে। ্‌ রঃ 

ও. হিক। প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে । এই কীট দংশন করিলে নর্শমদা নদী রেব! ও মগুলাঁর মধ্য দা প্রবাফিহ হইয়া: 

ষথাবিধানে, প্রতীকার কর! আবস্তক | (স্থক্রত কীটকল্প ৮অৎ) ; পরে পশ্চিমাভিমুখে মগডলার মধ্যে প্রবেশ করিক়্াছে। এখানে টা 

মগডুলপুর, উঃপঃ প্রদেশের সহারণপুরজেলার অন্তর্গত একটা ; : মেকলপর্বত-নিঃস্থত কতকগুলি ক্ষুত্র ক্ষুদ্র আোতাস্বনী নর্মদার 
প্রাচীন গ্রাম, ইহারই পার্খে “ুঘ” নামক প্রাচীন গ্রামের !. কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। উহার মধ্যে অনেকগুলি অবিরাম 
ভগ্রাবশেষ পড়িয়'আছে।. এই উভয় গ্রাম লইয়া প্রাচীন ; জলধারা ঢালিয়! নন্দীর. জোতোবেগ অবিষ্রান্ত_ গতিতে নত 
রন নগরী। ফিরোজসাহ তোগলকের সময় ইহার প্রাচীন ; : চালাইতেছে। & পর্বতের আরও পশ্চিমে বঞ্জার) হালোন 
কীর্তি ও সমৃদ্ধি এককালে বিলুপ্ত হয়। 1. প্রভৃতি অসংখ্য জলধার। নদীবক্ষে নিপতিত হইয়াছে: রী টু 
অগুলপুরন্দর)... একজন. বিখ্যাত জৈন সাঁধু। শুষ্ক; নদীগুলির পার্ধতীয় খাত গভীর, হওয়ায় উ রর জলে 
১৬শ শতাবে বিয়নগরাধিপ, কষ্রা়ের সময়ে বিগ্রমান | স্থানীয় চাষবাসের বিশেষ কোন সুবিধা হল না। একমাত্র 
ছিলেন। ইনি অমরকোষের আদর্শে. “সৌদ্ামিনীনিঘণ্ট” ; মণ্ডল! নগরের দক্ষিণ ও পূর্বদিকে র নর্মদা। হইতে: .ভ' ইদাঘাট রা 
নামে পণ্ভে একখানি দেশীয় অভিধান প্রকাশ করেন। ' পথ্যন্ত বিস্তৃত 'হরবেলী, ভূমিই সমধিক উতর এখানে নন্দীর 
মগ্ডলবাঁট,  উগ্ভান,-বাঁগান। ' ধনিয়া -খঞ্জর শাখা ও বেণগঞ্কার থানবর শাখা পাহিভ। এই 


নং 


বড, 


১8০১ সপ 


মণ্ডল! ্‌ 


: নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী গণ্ডশৈলের অধিত্যকাদেশে কএকখানি : 


সমৃদ্ধিশালী গৌড় গ্রাম দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক গ্রামের পার্খবদেশে 
ক্ষুপর ক্ষুদ্র বনমাল। আছে। নগরের পশ্চিমাংশেই বনরাজি- 
মমাচ্ছন্ন ছুরারোহ পর্বত উহা! ব্যাস্রাদি হিংআ্র জন্তর বাসভূমি 
হওয়ায় অপেক্ষাকৃত ভয়াবহ হইয়া! পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে 
বিস্তীর্ণ উপত্যকা ভূমি । বর্ধাগমে উহার নিয়দেশে জলরাশি 
সঞ্চিত হইয়া যখন পর্বতগাত্র ভেদ করিয়া নম্ম্দ। বক্ষে পতিত 
হয়, তখন সেই প্রপাতগুলির দৃশ্ত অতীব মনোরম 
হুইয়া থাকে । 

পুর্ববোক্ত মেকল পর্বতের চৌরিয়া দাদরশূঙ্গ ৩৪০০ ফিট্‌ 
উচ্চ। শৃ্গদেশের সম্মুখভাগে ৬ মাইল প্রশস্ত একটা অধিত্যকা 
. সুমি। এই স্থানের জলবায়ু অতি পরিষার। এ্ররূপ ছুরারোহ 
স্থানে অবস্থিত না হইলে, সহজেই এই স্থান স্বাস্থ্যাবাদে পরি- 
গত হইতে পাঁরিত। স্থানীয় সকল পর্তশৃঙ্গই মহাদেব কর্তৃক 
রক্ষিত বলিয়া প্রবাদ আছে। 

রামনগর-মন্দিরগাত্রস্থ শিলাফলক হইতে এই স্থানের 
প্রাচীন রাজবংশের এইরূপ বংশপরিচয় পাওয়া যায়। যাদব 
রায় নামা জনৈক রাজপুত স্বপ্র দেখিয়া সব্বী পাঠক 
নামা জনৈক সাধুচেতা ব্রাহ্মণের পরামর্শ গ্রহণ করেন। 


উক্ত ব্রাহ্মণের আদেশে যাদবরায় গৌড়রাজ নাগদেবের ; 


আশ্রয়ে আপিয়! কর্ম প্রার্থনা করিলেন। রাজ যুবক যাদব 
রায়ের মনোহর রূপ ও বীরবপু দর্শন করিয়া তাহাকে সেনা- 
বিভাগীয় কর্মে নিযুক্ত করেন। ক্রমে স্বীয় অসাধারণ বীধ্য- 
বলে তিনি রাজ! নাগদেবের নয়ন আকর্ষণ করিলেন। কোন 
কারণে যুবক যাদবের প্রতি প্রীত হইয়া রাজ। তীহাকে স্বীয় 
কন্তা প্রদান করেন। ক্রমে রাজসংসারে তাহার বিশেষ 
প্রতিপত্তি বাড়িক্স। যায়। রাজ৷ নাগদেব মৃত্যুকালে স্বীয় 
জামাত। বাদবরায়কেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়। 
গিয়াছিলেন। 

নাগদেবের মৃত্যুর পর, যাদবরায় রাজদিংহাসন অধিকার- 
পূর্বক সেই বিজ্ঞ বিপ্রবরকে : স্বীয় মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত 
করিলেন। মন্ত্রীর তীক্ষবুদ্ধি ও তীাহার  তেজস্থিতায় 
মণ্ডল! রাজ্য মহাসমৃদ্ধিতে পুর্ণ হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে 
একমাত্র যাদবরাদ্ হইতেই মগুলায় গোঁড়রাজ্যের রাজধানী 
স্থাপিত হুয়। উক্ত যাদবরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ 
এখানে ৩৫৮ খুষ্টাব্ব হইতে ১৭৮১ খৃষ্টাব্দ মহারাষ্ট্র যুদ্ধ 
পধ্যন্ত রাজ্যশাসন করিয়াছিল এবং অপর পুত্রের বংশধরের! 


এতকাল তীহাদের মন্ত্রিত্ব ও রাজকাধ্যাদি পধ্যবেক্ষণ, 


করিত । ৬৩৪ খুষ্টান্দে উক্ত বংশের দশম রাজ। গোপাল শা! 


১৮৫ 


25৭4. 


মণ্ডল 


কর্তৃক মণ্ডলা রাজ্য (গোঁড়বন) গোগুবানা রাজ্যের অস্ততূক্তি 
হয়। গোপাল শার মৃত্যুর পর সমগ্র রাজ্য গর্হামওল! বা গড়- 


মণ্ডল নামে খ্যাত হয়। 
গোপাল শার অধস্তন ৩৮ পুরুষে রাজা সংগ্রাম শা! জন্ম- 


গ্রহণ করেন। এই খ্যাতনাম। পুরুষ গড়মণ্ডল রাজ্যকে 
তৎকালে বিশেষ শক্তি ও সমৃদ্ধিশীলী করিয়াছিলেন। ১৫৩০ 
ৃষ্টান্বে তাহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি ৫২টি গড় ব1 প্রদেশ 
অধিকার করেন। বর্তমান মগ্ডলা, জব্বলপুর, দামো, 
সাগর, নরসিংহপুর, সিওনী, হোসঙ্গাবাদ ও সমগ্র ভূপাল 
রাজ্য তাহার অধিকৃত হইয়াছিল। 

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে মোগলসত্তরাট অকৃবর সাহের প্রতিনিধি 
আসফ খশ গঙ্গাতীরবন্তী কাড়া-মাণিকপুরে থাকিয়া বহু 
সৈম্ত সমভিব্যহারে গোগুবানা রাজ্য আক্রমণ করেন । 
এই সময়ে দরিদ্রজননী দলপৎশার বিধব। পত্ৰী রাণী হুর্গাবতী 
নাবালকের হইয়া রাজ্যশাসন করিতেন। মোগলের আক্রমণে 
কিছুমাত্র ভীত ন! হইয়া তিনি বীরসাজে সঙ্জিতা হইলেন। 
গোগুবান! সেনাদল সকলেই বীর-রমণী ছুর্গাবতীর অধিনায়- 
কতা শ্বীকার করিল। ধীরে ধীরে রমণী-বাহিনী মোগলের সম্ধু- 
খীন হইল। জব্বলপুর জেলার সিঙ্গৌড়ের নিকট গৌড় 
সৈম্ত পরাতৃত হয়, রাণী নিরুপায় দেখিয়া গড় অভিমুখে 
প্রত্যাবৃত্ত হন। এখানেও মোগলের আক্রমণে স্থির হইতে 
ন৷ পারিয়া তিনি মগ্ডলায় আসিয়। আশ্রয় লইলেন।  মগুলার 
দুর্গম গিরিসঙ্কট অতিক্রম করিয়া নগরে মোগলসৈন্ প্রবেশ 
করিতে না পারে, এই আশঙ্কায় রাণী স্বয়ং সেনাদল লইয়া 
গিরিপথ রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথম দ্রিনের যুদ্ধে রাঁণী 
ছুর্গীবতী_ প্রভৃত মোগলবাহিনীকে বিপধ্যস্ত. করিলেন। 
আসফ. খা পরাজয়েও -ভগ্নমনোৌরথ হন নাই। পর দিবস 
তিনি কামানবাহী সেনাদল লইয়া রাণী ছুর্গাবতীকে আক্রমণ 
করিলেন। যুদ্ধে রাণী আহত হন, কিন্তু তাহার বীরত্ববহি 
তখনও নির্ধাপিত হয় নাই, তিনি আঘাত উপেক্ষা করিয়া 
হিন্দুর গৌরব রক্ষার্থ পুনরায় প্রচণ্ড বিক্রমে রণক্ষেত্রে অব- 
তীর্ণা হইলেন। এই সময়. সহসা তাহার  সেনাদলের 
পশ্চাভাগস্থিত নদীখাত জলপুর্ণ হুইয়া' উঠে। - পূর্বে এ 
থাত শুক্বপ্রায় ছিল। গোৌড়সেন। মোগল যুদ্ধে অসমর্থ 
হইলে এই নদী দিয়! পলায়ন করিবে ভাবিয়। নিশ্চিন্ত চিন্তে 
রণাঙ্গনে মাতিয়াছিল; কিন্তু. তাহার! নদীবক্ষ ম্ফীত হইতে 
দেখিয়া! গ্রমাদ গণিল! প্রাণের আশঙ্কায় সকলে ব্যতিব্যস্ত 
হইয়া পড়িল। সম্মুথে মোগলসেন! : মুষলধারে গোলাবর্ষণ 
করিতেছে, পশ্চাতে কলকল নাদে নদদীজল বদ্ধিত. হইয়। 


মণ্ডলী . 


সেনা ভাগ আক্রমণ করিস্বাছে। এরূপ উভয় সঙ্কটে গতিত 
হইয় গৌড় সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়! পড়িল। র্লাণী দুর্গাবতী 
কিছুতেই সেনাদলকে বশে আনিতে পারিবেন: না, এদিকে 
মোগলবাহিনী  বীরপদবিক্ষেপে ছত্রভঙ্গ সেনাদলের উপর 
আসিয়া পড়িল দেখিয়া,তিনি ভীত হইলেন এবং পাছে মোঁগল- 
হস্তে বন্দী ও লাঞ্চিত হইতে হয় ভাবিয়া তিনি মুহূর্ত মধ্যে 
স্বীয় হস্তিচালকের. কটিবন্ধ হইতে ছুরিক। নিষ্কোধিত করি৷ 
লইলেন ও নিমেষ মধ্যে তাহা স্বীয় কোমলবক্ষে বসাইলেন। 
তাহার এই বীরোচিত মৃত্যু হতিহাসে জলন্ত অক্ষরে বর্ণিত 
রহিকাছে। এইরূপে তিনি তীহার কর্মময় জীবনকে ্ 
মুকুটে শোভিত করিয়া গিয়াছেন। 

যুদ্ধগয়ে মোগল সেনানী আসকৃ খা বহুল ধনরত্ব এবং 
সহআধিক হস্তী লাভ করেন, তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর, 
রা! চন্দ্র শার অভিষেকের জন্য সম্রাট অকবর শাহের আজ্ঞা- 
পত্র আনিতে হয়; তন্তন্ত সেলামী স্বরূপ ১টী প্রদেশ নজর 
দিতে হর। উহাই কালে ভূপাল রাজ্যে পরিণত হইয়াছে । 

রাজ। চন্ত্রশার রাজত্ব কাল হইতে গড়ামগুলার সামস্তগণ 
দিল্লাশ্বরের অধীনতা। স্বীকার করেন। তীহার ছুই পুরুষ 
পরে বুন্দেল-আক্রমণ ও যুদ্ধ এবং রাজবংশধরগণের মধ্যে 
সিংহাননাধিকার লহয়া পরস্পরের বিবাদ ও ভিন্নদেশীয় রাজার 
সাহাধ্য গ্রহণহেতু ক্নশঃই গৌগবান। রাজ্য ক্ষয্ন হইতে আরম্ত 
হয়| স্থৃতরাং ৯৭৩১ খুষ্টান্দে মহারাজ শার সিংহাসনারোহণ 
কালে বাজ্যহ্থাস হইয়া মোটে ২৯টা মাত্র প্রদেশ অবশিষ্ট 
থাকে, কিন্তু এই সময় হইতে গুলার. কৃষিকাধ্যের উন্নতির 
সুত্রপাত হয়। বাজ হৃদয় শার রাজত্বকালে বহু মংখ্যক 
€লাদদী আনিয়া এখানে বসবাস করে এবং তাহাদেরই যত্বে 
অনেক স্থান শ্তামল শস্তক্ষেত্রে পর্যবসিত হয়. 

১৭৪৭ খুষ্ঠাবে পেশব। গোগুবান। আক্রমণ করেন। যুদ্ধে 
মহারাঞ শা৷ পরাজিত ও. নিহত হহলে, পেশবা। তাহার, বালুরু- 
পুত্র শিবরাজ শাকে সিংহামনে অভিিক্ত করিলেন) কথা 
রাঁহল, শিবরাঞ মহারাষ্ট্র-ৰরকারে প্রতিবত্মর ৪ লক্ষ টাক। 
হিনাবে চৌথ আদায় দ্রিবেন। : এই যুদ্ধে জব্বলপুরের পুর্বব- 
বস্তী সমগ্র স্থান ধ্বংস পরিণত হয়) মগ্ডল৷ সেই ক্ষতি 
হইতে আগেও উদ্ধারলাভ করে নাহ। অতঃপর নাগপুর- 
রাজ ও পেশবা. গোগুবানারাজের কতকাংশ আপনাপন 
আয়ত্ত করিয়া লন ।.: বলবাধ্য হান: হওয়ায় ক্রমশঃই গৌড়- 
রাজ সাগরের মহারাষ্ট্র সর্দারের করতলগত  হ্হয়া। পড়েন। 
নাগর-সর্দার পেশবার -প্রতিনিধিরূপে কর্তৃত্ব করিতেন। 
অবশেষে ৯৭৮১ খৃষ্টাব্দে সেই সুপ্রাচীন রাজবংশের শেষ রাজ 


[ ৭৩৮] 


বগলা. ৃ 


মহারাস্্রকোপে রাজ্যচ্যুত হন এবং তীহার রি প্রদেশ, 


সমূহ দাগররাজ্যের অন্তনিবিষ্ট হয়|: 71২২ 


প্রায় ১৮ বর্ষকাল দাগরের সামস্তগণ এখানে লরি 


করেন। তন্মধ্যে একমাত্র সর্দার বান্ছদেৰ পপ্ডিতই মগ্ুলায় রর 
স্থৃতিচিহ্ন রাখিয়৷ গিয়াছেন। . এই মহাপুরুষ অর্থও কায়িক... 
পরিশ্রম বিনিময়ে মগুলার অনেক নষ্ট কীন্তি উদ্ধার করেন, 


কিন্ত দীর্ঘকালব্যাপী গৃহবিচ্ছেদে ও ৮০৪ যা 
বিপ্লবে উহ পুনরায় পুর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।. ২. ২5. 
১৭৯৯ খুষ্ঠান্বে এইস্থান নাগপুরের ভেগস্লে বংশের অধি- 
কৃত হুয়। পেন্ধারি-দন্থ্যদলের হস্ত হইতে পরিত্রাণলাভের 
জন্য নাঁগপুররাজগণ মণ্ডলা নগর দুর্গ দ্বার৷ সুরক্ষিত করেন । 
পেন্ধারিগণ স্বচ্ছন্দমনে মগ্ুলার পার্ববন্তী স্থানসমূহ লুঠন 
করিয়াছিল, কিন্তু কখনও মগওলায় প্রবেশ করিতে পায় নাই । 
১৮১৮ খুষ্টান্দে শেষ মহারাষ্ট্রযুদ্ধের অবষানে যগ্ুলা 
ইংরাজ-করে সমর্পিত হয়, কিন্তু ছূর্শাত্যন্তরস্থ মরাঠাসৈন্ত 
ইংরাঁজকরে আত্মসমর্পণ স্বীকৃত হয় নাই, অবশেষে ইংরাজ- 
সেনানী মার্শেল (9৩598) 31275081) ) উক্ত বর্ষের. ২৪শে 
মার্চ ব্লপুর্বক ছুর্গ অধিকার করেন । পরবৎসর : ভয়ানক: 
হুর্ভিক্ষ ও সংক্রামক বিস্থচিকার় এখানকার বহুসংখ্যক 
লোক মরিয়া যায়। ১৮৫৭ গ্ুষ্টাব্ধের সিপাহী- 
বিদ্রোহের সময় রামগড়, শাহপুর ও সোহাগপুরের সর্দীরগণ 
ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হর । বিদ্রোহ দমনের পর রাজ্যমধ্যে 
শাস্তি স্থাপিত হইলে রামগড় ও শাহ্পুর রাজ্য ইংরাজের 
থাম তহসীলভূক্ত হয় এবং সোহাগপুর রেবারাজকে প্রদত্ত 
হইয়াছিল। পর বংসর পুঅরায় বিদ্রোহের সুচনা হয়, কিন্ত 
অচিরে তাহা প্রশমিত হহর। যার । তদবধি ইংরাজাধি- 
কারে আর এখানে কোন বিভ্রাট উপস্থিত হয় নাই |. 
এখানকার অধিবাসিগণ প্রারই গৌড় ও কোলজাতীয়। 
ইহাদের মধ্যে অনেক উন্নত ব্যক্তি দেখ! যায়| ব্যৰদা 
বাণিজ্য, কৃষি, শিল্প ও খুদ্ধবিদ্ধা। ইহাদের প্রধান, কার্য্য।. এখানে 
প্রচুর পরিমাণে তুলা উন হয়, কিন্ত স্থানীর লোর উত্তমরূপ 
বস্ত্রবয়ন করিতে শিক্ষা করে না। অধিরাসিগণের পর্িধানো- 
পযোগী এক গ্রকার মোটা কাপড় এখানে: প্রস্তত হইয়া 
বিক্রীত হয়। এতত্তিন্ন মোবাই বিভাগের খনিজ টা ঠা এ 
ই্হার৷ ব্যবহারোপযোগী কুঠারাদি প্রস্তত করে ॥ 
[ গোঁড় ও কোল, পা পানি ] 
২ উক্ত জেলার চিনি দি উপ টি. 85 
২৪২, বর্ম মা হিল 7155. 


৩. জেলার বিচার সদর ও. প্রধান নগর । হত 


মণ্ডলিক 


হইতে ১৭৭০ ফিটু উচ্চে নর্শদানদ্রীর তীরে অবস্থিত।. অক্ষা« 
২২৩৫৬ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৮০*২৪ পুঃ। নগরের প্রায় কল 
দিকে নন্মদা নদী প্রবাহিত । নদী-সৈকতের অপূর্ব শোভা 
দেখিয়া গড়মগুলের ৫৭ম রাজা নরেন্দ্র শা এই নগরে রাজপাট 
স্থাপন করেন। তাহারই -যত্বে নদীতীরে একটা হুর্গ ও তন্মধ্যস্থ 
রাজপ্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। ১৭৩৯ খুষ্টান্বে পেশব! 
বালাজী বাজীরাও জব্বলপুর পথে আসিয়া এই দুর্গ অধিকার 
করেন। তদবধি ছুর্ণের জব্বলপুরদ্বার “ফতে দরজা নামে 
অভিহিত হইতেছে । মহারাষ্ট্রগণ দুর্গের অরক্ষিত পার্শ্ব 
সমুদায় দৃঢ় প্রাচীর, পরিখা, বুরুজ ও দ্বার পথাদি দ্বারা শোভিত 
করিয়া একপ্রকার ছুর্ভেদ্য করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮১৮ 
খৃষ্টাব্দে ইংরাজসেনানী মার্শেল গোলা বর্ষণ দ্বারা ছুর্গ অধিকার 
করেন। এখানে নদীতীরে ১৬৮” হইতে ১৮৫৮ খুষ্টাব্ব মধ্যে 
নির্ষিত. ৩৭টা দেবমন্দির দেখ! যায়। মন্দিরগাত্রস্থ শিল।- 
ফলকগুলি তত্তৎ মন্দিরের নির্মীণকাল জ্ঞাপন করিতেছে। 
মগ্ুলা গ্র (পুং) মণ্ডলং গোলাকারং অগ্রং বন্ত। ন্ুশ্রুতোক্ত 
. বিংশতি প্রকার শস্ত্রের মধ্যে একপ্রকার শস্। এই অস্ত্র 
দ্বার। ছেদকার্য্য সমাঁধ। হয়। (স্ুশ্রুতহ্থত্রস্থাৎ ৮ অ*) 
মণ্ডলাদৈ, মধ্যপ্রদেশের শিওনী জেলার - অন্তর্গত একটা 
গণ্ডশৈল। শিওনী নগর হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরপূর্কে 
অবস্থিত।  ইস্থার উচ্চত! প্রায় ২৫০০ ফিউ। 
মণ্ডলাধিপ (পুং) মগুলম্য অধিপঃ। :মগুলেশ্বর, নৃপভেদ । 
চারি যোজন পত্যস্ত ভূমিভাগ যাহার আছে, তিনি রাজা, 
ইহার শতগুণ অধিক ভূমি সম্পতি থাকিলে তিনি মণ্ডলা- 
 ধিপ হন। 
“চতুর্ষোজনপর্ধযস্তে। হধিকারো নৃপস্য চ। 
যে রাঁজ। তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্ব রঃ ॥৮ 
(ব্রঙ্গবৈবর্তপুৎ জন্মখণ ৮৬ অণ ) 


মগ্ডলান1, পঞ্জাব প্রদেশের রোহতক জেলার গোহানা 


তহসীলের অন্তর্গত একটী নগর । গোহানা নগর হইতে ছয় । 


মাইল দুরে পাণিপথ যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে 
নিকটবন্তী গ্রামসমুহের উৎপন্ন ত্রব্য 7 আনীত 
হইয়া থাকে । 
মণ্ডলায়িত ,(ক্রা) মওলবতচরিতমিতি মণল-ক্যঙ৬ দীর্ঘ, 
মগুলায় নামধাতু ক্ত। বর্তল। ( শব্দরত্বাণ) 
মগুলা ধীশ (পুং) যগুলষ্য অধীশঃ। মগডলেশ্বর, পর্যায়__ 
মধ্যম। (হেম) | 


মণ্ডলিক, গির্ণর ব৷ জুনাগড়ের চুড়াসমা রাজবং গা রাও- 


মগুলিক নামেই পরিচিত ।. এই মগুলিক বংশ বনু প্রাচীন। 


[ ৭৩৯ ] 


মগ্ডলিক 


বই, বংখেক্স ভ্টা টি এইরূপ; শ্রী কি 


আছে-- 

প্রাচীনকালে গা রাজবংশ 80/1. বাস করি- 
তেন। এই স্থান হইতে বর্তমান জুনাগড়: পাঁচ ক্রোশ বাব- 
ধান। পূর্বে এই বিস্তীর্ঘ স্থান জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। :একদ! 
এক কাঠুরিয়া কাষ্ঠান্বেণে গমন করিয়া পরী বনসধ্যে এক 
যোগীকে ধ্যানমগ্ন দেখিতে পায়। এ স্থানে একটা প্রস্তর- 
নির্ষিত প্রাচীন -অষ্রালিক! :নিরীক্ষণ-করিয়া। : সেই. কাঠুরিয়া 
যোগিবরকে তও্প্রতিষ্ঠাতার ও সেই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা 
করে। যোগী উত্তরে জুন! নাম নির্ত্দশ- করিলে প্রত্যাবুন 
কাঠুরিয়৷ সৌরাষ্ট্ররাজকে যথাযথ নিষেদন করিল।- রাজা 
ত্ধার্তা শ্রবণে বনস্থল কাটাইবার আদেশ: দিলেম। বনভূমি 
পরিদ্কৃত হইলে ছুর্গ বাহির হুইয়! পড়িল । হুর্গের প্রতিষ্ঠাতার 
নাম না পাওয়ায় খষির্‌ কথানুসারে তিনি সেই ভুর্গের জুনাগড় 
নাম রাখিয়া! জীর্গসংস্কারে ক্লুতসংকল্প- হন: পরবর্তী রাজ- 
গণের মধ্যে একজন মগুলিক নামধারী ছিলেন। তদন্ুপারে 
তৎপরবর্তী রাজন্যগণ “রাওমগুলিক” উপাধিতে নি হইয়া 
থাকেন ।* 

রাজবংশাবলীতে. প্রকীশ, মগুলিক-রাজগণ : ১৯শ শতাব্দ 
কাল. এখানে বংশান্থুক্রমে রাজ্য শাসন করিতেছেন। এ 
কথার প্ররূত তত্ব ইতিহাস-সন্ধিৎন্ু ব্যক্তিমাত্রের নিকট 
অপ্রকট রহিয়াছে । শিলালিপি প্রভৃতির জাহায্যে এই রাজ- 

ংশের এইরূপ একটা ইতিবৃত্ত প্রকটিত হইয়াছে ;-- 

রায় চুড়াটাদের পৌত্র রায় গাঁরিওর, প্রপৌত্র বায় দয়াস 
হইতে জুনাগড়ে চুড়াসমাবংশের খ্যাঁতি 'বিভ্ৃত হয়। রাজা 
দয়াপ পত্তনরাজের সৃহিত' যুদ্ধে ৮৭৪ সম্বঘতে নিহত হন। তৎ 
পুত্র নবঘন জনৈক 'আহীর কর্তৃক লালিত: পালিত হুন। 
ইনি দিক্ধুপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া সুতআ্রারাজ 'হাম্বীরকে পরা- 
জিত করেন ।. তৎপুত্র রাজ। খঙ্জার বনথলীর আহীর সার্দারকে 
যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং ৯৪১ -খৃষ্টা্দে: অন্হিলন্বাড়রাজ 
কর্তৃক কাঁসরাড় যুদ্ধে নিহত হন । তত্ধধুত্র মূলরাজ অন্হিলরাড়ে 
শালন বিস্তার কারয়াছিলেন। সুলরাঞতনয় ২য় নবঘন রাজ্য 


* জুনাগড় খৃষ্টজন্মের পূর্বের প্রসিদ্ধিলাত করিলেও এখানকার রাজবংশ 


বিশেষ খ্যাতি লাভ করে নাই। মগ্ডুলিক-রাঁজগণ পরবর্তিকালে স্বাধীন 
হইলেও তীহারা পূর্বববর্ভী কোন সময়ে কোন াজচত্রবর্তীর অধীনে সামস্তরাজ- 
রূপে 'রাঁজ্যশাসন করিতেন । অনেকে মগ্ডলাধষিপ-অর্থ: হইতে “মগুলিক' 
বংশোপীধি কল্পন। করিয়া খাকেন। :তারিখই-আল.ফি গভৃতি মুম্ূলমান 
ইতিহাসে এই রাজবংশের প্রাচীনান স্বীকৃত আছে।- তবে মধ্যে মধ্যে কখন 
কখন এইস্থানে মুসলমান রাজগণ শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন । . 


শাঁদন করিলে পর, তৎপুত্র মণ্ডলিক টাটা প্রাপ্ত হন। 
ইনি গুজরাত-পতি ভীমদেবের সহকারী হইয়া ১০৮* সংবতে 
গন্জনিপতি মাক্ষুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মগ্ুলিকের পর 
পুত্র-পরম্পরা়্ হামীরদেব, বিজয়পাল ও: ৩য় নবঘন রাজত্ব 
করেন। রাজা ওয় নব্ঘন উমেতাঁরাজকে : স্বীয় শাসনাধীনে 
আনিয়াছিলেন। 

তৎপরে রাজ! ২য় খঙ্গার রাজসিংহাননে উবে করেন। 
ইনি অন্হিলবাড়পতি জয়সিংহ সিদ্ধরাজের যুদ্ধে নিহত হুন। 
অতংপর ২ম্ব মণ্ডলিক ১১ বৎসর, আলনসিংহ ১৪, গণেশ ৫, 
৪র্থ নবঘন ৯, ৩ম খঙার ৪৬, ৩য় মণ্ডলিক ২২ ও ৫ম নবঘন 
রাজত্ব করিফ্বাছিলেন। নবঘনের পর রাজা মহীপাল দেব 
৩৪ বদর রাজ্য শাসন করেন।- ইনি সোমনাথপত্তনে 
একটা মন্দির: প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ১২৭৯ খুষ্টাব্ে ৪র্থ 
ধঙ্কাররাজ্যাবিক্রঁর গ্রহণ করিয়াছিলেন ।  সোমনাথ-মন্বির- 
সংস্কার ও দ্বিউ-অধিকার তাহার জীবনের প্রধান ঘটন!। 
সইহারই রাজ্যকালে সুসলমান নেনানী শামস্‌ খা জুনাগড় 
অধিকার করেন। -কুএক ব্বৎসর মুসলমান-আধিপত্যের পর 
১৩৩৩ খৃষ্টান্ধে পুনরায় জুনাগড় মগ্ুলিক-রাঁজবংশের ক্র- 
তলগত হয়। উক্ত বর্ষে, ওর্থ খঙ্গারের পুত্র অয়সিংহ দেব 
 বাজসিংহাসন অধিকার করেন... ভৎণরে ঘথাক্রমে মোকল- 
মিংহ (১৩৪৪ খৃঃ), মোগলদেব € ১৩৫৯. ঃ), মহীপালদেব 
(১৩৭১ খৃঃ) লি (3৩৭৬ খুঃ ) ও ২ম জন্গনিংহদেব 
( ১৩৯৩ খুঃ) রাজ্যাধিকার করেন। ইনি ৯৪১১ থুষ্টাবে 
গুজ্জরপতি মুজফর খঁ! কর্তৃক পরাজিত হন| 

১৪১২ খৃষ্টাব্দে ৫ম খঙ্গার পিংহাসনে উপবেশন করেন। 
আক্ষদ শাহের সহিত উহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। ১৪৩২ খৃষ্টাব্দে 
ব্বাও-৫ম মগুলিক জুনাগড়-সিংহাসনে অধিষ্টিত হুন। : ইনি 


১৪৭১ খুষ্টাে মান্ধুদ বিগাড়ার অধীনতা স্বীকার করিয়া 


 বুক্ষা! পান । 

আন্দদাবাদ 'রাজগদ রর পরাজিত হইয়া চূড়াসম। রাজ- 
গণ শতাবকাল -জান্নগীরদার সামস্তরূপে রাজ্যশাদন কৰিয়া- 
ছিলেন। সেই রাজক্ুমারগণের নাম নিয়ে প্রদত্ত হইল, 

১৪৭২ খুঃ ৫ম মণ্ডলিক ভ্রাতা ভাপৎ প্রথম জাঁয়গীরদার 
মনোনীত হন। তৎপুত্র ৬ষ্ঠ খঙ্গার ১৫০৩ খৃষ্টাব্দে ও খঙ্জার 
পুত্র ৬ষ্ঠ নবঘন ১৫২৪ খৃষ্টাব্দে পিতৃমিংহাসনে উপবেশন 
করেন । ১৫৫১ খুষ্ঠাবে প্রীসিংহ জারগীরদার হন। এই 
সমন্ধে সম্রাট, অকরর শাহ গুজরাত আক্রমণ করেন। অতঃপর 
১৪৮৫-১৬৭৯ খুষ্টাব্ব পর্য্যন্ত ৭ম খন্গার জায়গীরদারী ভোগ 
কবিযিছিলেন। ৃ 


ভুক্ত । 


দিগকে মণ্ডলী সর্প কহে। এই জাতীয় সর্প যথা. 
_ আদর্শমগুল, শ্বেতমগ্ডুল, রক্তমগ্ডল, চিত্রমগ্ল, পৃষত, 
রোধপুষ্প, মিলিদক, গোনস, বৃদ্ধগোনস, পনস, মহাঁগনস, 


ৰেণুপত্রক, শিশুক, মদন, পালিংহির, পিক্গল, তন্বক, পুষ্প 


পাও, ষড়গো, অগ্নিক, বন্রকষায়, কলুষ, ডা) 2 

চিত্রক ও এনীপদ। রি 
সকল প্রকার সর্পবিষের সপ্তপ্রকার বেগ। রস, রক, 

মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা, শুক্র এই সাতটা ধাতু ।.-'বিষ 


মস্যান্তীতি বর । সর্পভেদ। সুশ্রতে রি গত: ্ 
সর্প ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত। তাহার মধ্যে মণ্ডলী দ্বিতীয় শ্রণী- টি 
যেসকল সর্প বিবিধ প্রকার মগুলাকারে চিত্রিত, রর 


সর 
২:১2 


শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ রসধাতু দুষিত করে। রস- | 


ধাতু সকল দুষিত হইলে রক্তধাতু দুষিত হয়, এইরূপে ক্রমা- 
বয়ে সপ্তধাতু দূষিত হইতে থাকে। এইরূপ এক এক ধাতু 


দুষিত করাকে বিষের এক একটা বেগ বলে। ক্রমান্বয়ে 


৭টী ধাতু দুষিত কর! প্রযুক্ত বিষের ৭ প্রকার নেকি 
হিত্ব হুইয়াছে। 


মণ্ডলীর বিষের প্রথমবেগে শোণিত ্হ্ হী অতিশয়. 


শীতল হয়। সর্বশরীরে দাহ জন্মে ও শরীর পীতবর্ণ হ্য়। 
দ্বিতীয় ৰেগে মাংস দূষিত হইয়! শরীর অতিশয় গীতবর্ণ হয়, 
অত্যন্ত দাহ ও দষ্টস্থান ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ 
দুষিত হয়, এবং তত্প্রযুক্ত দৃষ্টিস্থির, তৃষ্ণা, দষ্টস্থানে ক্রেদ ও 
ঘর্্ম এই সকল উপদ্রব ঘটে। চতুর্থবেগে .বিষ কোষ্ঠদেশে 
প্রবেশপুর্বক জর জন্মায় ॥ পঞ্চমবেগে সর্বশরীরে দাহ হয়। 


ঘষ্ঠবেগ মজ্জা মধ্যে প্রবেশ ও গ্রহণী অত্যন্ত দূষিত করে, 


তদ্বারা শরীরের গৌরব, অতিসার ও হৃদয়ের পীড়া ও মুচ্ছ? 
এই রুল উপদ্রব হয়। সপ্তমবেগে শুক্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া 
ব্যান বাযুকে অতিশয় কুপিত করে, এবং লোমকুপ প্রভৃতি 
ুক্্ধার হইতে কফত্্াব এবং কটা ও পৃষ্ঠভক্ক হয়, সকল ইন্জরিয়- 


কাধ্যের ব্যাঘাত জন্মে, লালা ও স্বেদ অত্যন্ত নিঃমরণ হয়, 
(স্থশ্রুত কল্পস্থাৎ ৪ অন). 


এবং শ্বাসরোধ হইয়। থাকে । 
[ বিশেষ বিবরণ সর্প শবে দেখ ] 


২ বিড়াল। (ত্রিকাণ) ৩ জাহ্‌র, চলিত টা বৰ থাটাশ। 


৪ বটবৃক্ষ। ৫ গোনাশ সর্প (রাজনিৎ ) 
মণ্ডলী (স্ত্রী) মণডলমন্ত্যস্য। ইতি অর্শ-আদিত্বাদচ্‌, গৌরাদি- 
ত্বাং ভীষ,। :১ দুর্বা। (হারাবলী) ১ গুড়,চী। (ভাবপ্র*) 


মি 


মণ্ডী 


জন্মা, ভয়াপহ। (ত্রিকাণ) 


মগুলেশখর (পুং) মগ্ডলস্ত ঈশ্বরঃ ৷ ভূমির ৮৮২৯২ | (ষ্ 
অগ্ডলেশ্বর, : মধ্যভাল্পতের-ইন্দোর: রাজ্যের অন্তর্গত একটা 


নগর। নর্দদার দক্ষিণকূলে অবস্থিত. অঙ্ষাৎ ২২ ১১উঃ 


: শরবং ভ্রাঘি* ৭৫ ৪২ পৃঃ। মাঁউ হইতে আশীরগড় আমিতে 


হইলে এই স্থান হইয়! যাইতে হয়। নগর ও তাহার চতুঙ্গার্স্থ 


ভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৫* ফিট, উচ্চ । এখানে নর্্দার 
এযাস প্রায়: শত গজ। 


বসস্তকাল ব্যতীত অপর কোন 
সময়ে এস্থান দিয়! নৌকাযষোগে পারাপার হওয়া! যায় না। 


. নগরের চারিদিকে মৃত্তিকা-প্রাচীর পরিবেষ্টিত আছে। উহার 


মধ্যভাগে একটা ক্ষুদ্র কেল্লা । এক সময়ে এ ছুর্গে ইংরাজের 


একটা ক্ষুদ্র দেনানিবাস ছিল। ইন্দোরের ইংরাজ রেমিডেণ্টের 


রাজকীয় সহকারী (চ0110981 4.5815816 এই হুর্গে থাকিয়া 


 ইংরাজাধিকৃত নিমার প্রদেশ ও ইংরাজকরে সমর্পিত হোল- 
,; কর-রাজের কতকগুলি প্রদেশ শাসন করিতেন । 
. খ্ুষ্টান্ধে ইংরাজরাজ হৌলকররাজের দীক্ষিণাঁত্য বিভাগের 
একটা ক্ষুদ্র রাজ্যের পরিবর্তে তীহাঁকে মগ্ডলেশ্বর ৮ 
দেন। 


১৮৬৭ 


এক্ষণে এই নগর হইতে হোলকরের অধিকৃত নিমার 
প্রদেশ শাপিত হইয়। থাকে । উক্ত দুর্গ কারাগারে পারি 
হইয়াছে। কর্ণেল কিটিগ্গ এই নগরের অনেক উন্নতিদাধন 
করিয়া যান। 


মণ্ডহারক রা ).মণ্ডং হরতি 'হরতি গৃল্াতীতি হৃ-(থল্‌- 


।. ৩১১৩৩ ) আরামল্াদনার্থং। মওগ্রহণাদস্ত 
ড়ি। 


তুচৌ। 


তথাত্বং। সজৃ 


অণ্তা (ত্ত্রী) মণ্ডঃ কারণত্েনাস্তি অগ্যা ইতি অর্শ আদিভ্যো- 


হচ:। ১ স্থার।॥ (হারাবলী ) মণ্য়তীতি মড়ি-অচ-টাপ্‌। 
২ আমলকী । ( মেদিনী ) 


মণ্ডী (দেশজ ) থাগ্যদ্রব্যবিশেষ, সন্দেশ। ক্ষুদ্রীকারে সন্দেশ 


প্রস্তুত করিলে তাহাকে মুণ্তী এবং বড় সন্দেশ মণ্ডা নামে 
অভিহিত । 


পি (পুং) ভারতের ূর্বাংশবর্তী জনপদভেদ | 


(মহাভারত বন* ২৫৩ 'অঃ) 


মতি ( জি):মড়ি-কর্মনি ১ কুষিত। , 


“মণিময়-মকরমনোহরকুণ্ডল-ম্ডিতগগ্মুদারম্” 
€ গীতগোবিন্দ ২৭ ) 
( পুং ) বৌদ্ধগণীধিপ বিশেষ 1..( হেম.) 


[ ৭৪১ ] 


মণ্ডলেশ (পুং) মগ্ডলদ্য ঈশঃ। : মওলেশর, পর্য্যায়--এক- | 
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মণ্তী 


৪উঃ এবং রন ৭৬: ৪০ হইতে ৭৭* ২২৩০ পৃঃ মধ্যে । 
এখানকার সামস্ত:ইংরাজরাজকে লক্ষ টাকা কর দিয়া থাঁকেন। 

এই রাজ্য পর্বতের অধিত্যকাভূমে. অবস্থিত। ইহার 
ছুই পার্খেই উচ্চ গিরিশ্রেণী। উহ্হার গোঘরকা-ধার: নামক 
শৃঙ্গ ৭০০০ ফিট, এবং সিকেন্দরক1-ধার ৬৩৫০ ফিট. উচ্চ, 
কিন্ত অপর সর্বত্রই উহ! ৫ হাজার ফিটের অধিক হইবে ন1। 
এই স্থান সমধিক উর্ধরা, বন্যবিভাগে শিকারোপযোগী নানা 


জন্ত ও পক্ষী আছে। অধিবাসিগণ স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ । : 

এখানকার সামস্তগণ বঙ্গের সেনরাজবংশীয়, এক্ষণে কিন্তু 
চন্ত্রবংথায় রাজপুত বলিয়াহ পরিচয় দ্েন। সুকেত-রাজ্যের 
কোন রাঁজবংশধর মণ্ডীতে আসিয় রাজ্য স্থাপন করেন। তদ্ববধি . 
তাহার! মগ্ডিয়াল নামে পরিচিত হন। রাজ। সেন উপাধিতে 
ম্ডিত এবং তাহার স্বদম্পকীয় অপরাপর রাজ-পুরুষেরা সিংহ 
উপাধিতে বিভূষিত হইয়া থাকেন। 

রাল। বাহুসেন ঘাম জনৈক 'স্থকেত রাজভ্রাত। স্বীয় 
জ্যোষ্ের সহিত কলহ করিয়। ত্রাত্রাজ্য ত্যাগপুর্বক :১২শ 
ুষ্টান্ধের শেষভাগে আপন অরৃষ্টপরাক্ষার জন্য বহির্গত হন । 


তিনি প্রথমে কুলুরাজ্যে ও পরে মঙ্গলৌরে যাইয়া অবস্থিত 


হন।. এখানে তাহার একাদশ পুরুষ- স্বচ্ছন্দে বাদ করিয়া- 
ছিলেন। উক্ত বংশীয় রাজা বাণো* সকোরাধিপতিকে নিহত 
করিয়া সকোর-সিংহাসন অধিকার. করেন। তথা হইতে 
বাণে। বিতস্তা-তীরবন্তী ভীন্‌ নগরে স্বীয় প্রামাদ ও রাজধানী 
উঠাইয়। লইয়া যান। এই ভীন 'নগর বর্তমীন মণ্ডীনগরের 
ও মাইল উত্তরে অবস্থিত। অবশেষে বাইসেনের ১৯শ পুরুষ 
অধস্তন রাজ অজবর সেন ১৫২৭ 'খৃষ্টার্ষে মস্তীনগর স্থাপন 
করেন। ইই| হইতেই মণ্ীতে প্রকৃত সামস্তরাঁজ্য প্রতিষ্ঠিত 
হয়। অতঃপর স্বুকেত ও মণ্ডীবংশের পরস্পর ষুদ্ধবিগ্রহাদি 
ঘটিতে থাকে । 
খুষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেষ ভাগে ১*ম শিখগুরু গোবিন্দ- 

সিংহ মণ্ডী পরিদর্শনে আগমন করেন। তীহার আগমন-. 
বার্তা শিধ ইতিহাসে অলৌকিক বলিয়! লিপিবদ্ধ আছে। 
প্রবাদ, গুরুগোবিন্দ সিংহ কুলুরাজ কর্তৃক লৌহপিঞ্জরে 
আবদ্ধ হন।: তিনি স্বীয় যৌগবলে সেই লৌহপিপ্র মণ্তীতে 
উড়াইয়। আনেন। রাজ। ঈশ্বরী সিংহের রাজ্যকালে (১৭৭৯- 
১৮২৬) মণ্ভীরাজ্য যথাক্রমে কটোচরাজ, গোর্খা ও লাহোর- 


* প্রবাদ আছে, বাণ বৃক্ষের তলে জন্মহেতু এই রাজ। সাধারণে বাণে। 


'মণ্ডী) পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত এরুটা সামস্তরাজ্য।  জালন্ধ- 
রের তত্বাবধানে রক্ষিত |. অক্ষ» ৩১ ২৩৪৫ হইতে ৩২০. 
সা ২ 


অত্যাচারে রাণীমাতাকে রাজ্য ছাড়িয়া! পর্লাইতে ইয়। পঁথি মধ্যে 'বাণের 


নামে পরিচিত হন। তাহীর মাত! যখন পূর্ণগর্তা, তখন পার্বর্তী কোন রাজার 
জন্ম হইয়াছিল । 


মণ্তীয়াওন 


পতি রণজিৎ পিংহের অধীন থাকে । ১৮৪০ খৃষ্টাব্ পর্য্যস্ত 
মণ্তীরাজ লাহোর-দরবারে কর দিয়াছিলেন।. তৎপরে পেনানী 
 ভেন্ছুরা মহারাজ খড়গসিংহের জন্ত মণ্ডী অধিকার করেন। 
এই যুদ্ধে কমালগড় দুর্গ-জরকালে শিখসৈন্তকে বিশেষ কষ্ট 
পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে রাজ! উপায়াস্তর না দেখিয়া 
লাহোররাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন, কিন্ত লাহোর- 
রাজের. অর্থলোভী  ছুরাকাজ্ষ! দেখিরা, তিনি ইংরাজের 
শরণাপন্ন হইলেন।. সোত্রাওন যুদ্ধের পর তিনি প্ররুতপক্ষে 
ইংরাজের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খুষ্টান্বে লাহো- 
বরের সন্ধির পর এই রাজ্য ইংরাজ'গবমেণ্টের অধিকারভুক্ত 
হয়।  ইংরাজরাজ পুনরায় এই রাজ্য বর্তমান রাজার 
পিতাকে সমর্পণ করেন। কথ থাকে; রাজ। নিজব্যয়ে স্বরাজ্য 
মধ্যে পথ বিস্তার করিবেন এবং বাণিজ্যের আমদানা রপ্তানীর 
কোনরূপ শুন্ধ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বর্তমানরাজ  ম 
বিজি. (বিজন্ন ?) সেন ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। 
রাজার ৭০* পদাতি ও ২৫টা অশ্বারোহী সেন। আছে। ইংরাজ-, 
রাজের নিকট হৃহতে ইনি ১১টা মান্তোপ পাইর থাকেন। 


 মণ্ত্তীলক, 


এখানে স্থানে স্থানে লৌহ ও লবণ এবং ঝরণ। হইতে স্বর্ণ ূ 
চূর্ণ পাওয়। যায়। এততিন্ন উপত্যকাভূমে ধান্ত, ইক্ষু, জনার, 
তামাক প্রতৃতি জন্মে । এখানকার আবহাওয়া অতিশয় শীতল। 
...-২ উক্ত সামন্তরাজের গ্রধান নগর, বিতস্তা নদীতীরে 
অবস্থিত। _অক্ষা* ৩১৪৩ উঃ এবং দ্রাঘিৎ 5৬” ৫৮ পুঃ। 
এখানে নদীর আোত অতি থখরতর | নদীর উপুর এন্প্রেস্ত 
নাক, সেতু আছে।  দ্িবাভাগে পর্বতগাত্রস্থ তুষা তুষার-রাশি 
গলিয়া পড়ে । সন্ধ্যাকাল হইতে মধ্যরাত্র পথ্যস্ত নদীর জল; 
গলিত বরফজলে স্ফীত হইতে থাকে ।  প্রাতঃকালের শীতে 
বর্ষ পুনরায় জিয়া! আসিলে নদার অল পরায় একতৃতীয়াংশ 
কমিক আইসে। 
মণ্তীয়াওন, অযোধ্য। প্রদেশের লক্কৌ জেলার অন্তর্নত একটা 
নগর। 
অবোধ্যার ৬ষ্ট নবাব সাদ আলি খা হা নির্মাণ করান। 
সিপাহী-বিদ্রোহের. সমর এখানে : কোম্পানি-সৈন্ত রক্ষিত, 
ইইয়াছিল। এক্ষণে ইহা নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র 
ছুএকটা প্রবেশদ্বার ও তন্ম্যস্থ ধর্মমন্দিরের অংশ বিশেষ 
দৃষ্টিগোচর হর্‌। এখন উহার চতুপ্দিকে ধান্তাদি কষেত্রসমূহ 
বিরাজ করিতেছে। 
এখন এই নগরের আর সেই পূর্ব সমুদ্ধি নাই। উহা 
,এক্সনে একটা গওগ্রামে পরিণত হহর়াছে।. প্রবাদ, এখানে 
পূর্বে বিস্তৃত জঙ্গল ছিল, এ বনে মণ্ডল নামা জনৈক. খষি | 


477 “কুপবিশেষ, জি থুল্কুড়।। 


[ ৭৪২] 


ধ্যাননিমগ্ল ছিলেন।: তাহার হান ধা নগরের 
নামকরণ হইয়াছিল। ... ...... ঢ র্জ 

প্রথমে ভরজাতি. এখানে আসিনা রসবাস করে। পরে. + 
সৈয়দ সাঁলরের সেনানী মালিক আদম তাহাদিগকে তাড়াইসকা 


দের। তদবধি এখানে শেখদিগের আধিপত্য, বিস্তৃত হয় । 


শেখগণ এখানে প্রায় ১৫* বৎসর শাসনকাধ্য নির্বাহ করিয়।- নু 
ছিল। তৎপরে - তৌলির রক্ষেলা-চৌহান-বংণীক্ষ রাজ 
 ব্লাজসিংহ শেখবংশকে উচ্ছেদ করি! এহ স্থানে, ব্রাহ্মণ ও রি 
কায়স্থের বসবাসের জন্য আপন ত্রাহ্মণ-ও কাক্রস্থকর্শচিটুরি-... 
বর্ণকে ব্রন্মোত্তর ও মহাত্রাণ দান করেন। এখনও শেখদিগের... 
্বৃতিষ্বরূপ এখানে প্রতিবত্সর সৈয়দ সালরের উদ্দেশে একটা 
মেল৷ অনুষ্ঠিত হইয় থাকে । | 
গোধুমচুর্ণ হইতে প্রস্তত নিষ্টকতেদ | নন 
মণ্ডু, (পুং) খষিভেদ। 
মণ্ডুক-(পুং) মগয়তি ভূষয়তি ১... দাশ নি 
মণ্ডিভ্যামুকণ ॥  উণ্‌ ৪1৪২) ইতি উকণ 1. ভেক, 
ব্যাড. [ভেক দেখ] ২ শোণক। ৩ মুনিবিশেষ 
( লিঙ্বপুত ৭1৫০ )৪ অতিশয় তেজন্বী। (শব্দরত্বাণ), রী ) 
৫ বন্ধবিশেষ। (বিশ্ব) অশ্বজাতি ভেদ । অন 
“তত্র তিত্বিরিকল্সাধান্‌ মওুকাখ্যান্‌ হর়োত্তমান্‌, ॥৮ রি 
7 (ভারত ২ ২৮৬), ৃ 
মণ্ডুকপর্ণ (পুং ন্ মণ্ড ,কাক্কতি- পর্ণমস্য। যদ্বা মওুক ইব উত্তা- 
নোদ্ররং পর্ণমস্য। শ্তোণাক বৃক্ষ । (ভাবপ্র*).২ শোগির টা 
মন্তুকপর্ণী (রী) মতুকপর্ণ, গৌররাদিত্াৎ ভীষু। ৯ মপ্রিষঠা) 
২ ব্রাঙ্গণী। ( মেদিনী) ৩ আদিত্যতক্ত1 | ( রাঁজনি*):৪. ওষধি 
বিশেষ, চলিত থুল্কুড়ী। রয্যায়-_ভেকী, মণ্ডকী, মুলপর্থ, 
মৃগ্কপণিক। | হহার গুণ_-লঘুক স্বাছুপাক, নীল ৷ (রাজনি*) 
৫ ডি (স্থুশ্রুত স্ত্রস্থা*ৎ ৪৬ অ) 


'মণ্ডুকমাতৃ (ত্ত্রী) মওুকস্য মাতেব, মও ,জপোষকল্াদম্যা- 
এই স্থানে পুর্বে লক্ষ নবাবের সেনানিবাস ছিল | ] ৃ 


স্তথাত্বং। ১ ব্রাঙ্মী। (রাজনি ).২ ভেকমাতা। হু 
মণ্ডুকসরস (ক্লী) মওক প্রচুরং সরঃ জাতে অচ নান । | 

তি ররানি ॥ (অমর ) নিট 
মণ্ডুক (স্ত্রী) মওুক্তিয়া টাপু। মঞ্জি্া। 

০ চ লতা টি হেমপু্দী চ ভগ্িরী 1” ( শব্দমালা) 

মণ্ডকালুক, ত্রহ্মধণ্ডবর্ণিত বগরদেশ্স্তগত একটা, প্রসিদ্ধ 

গ্রান। (17 চর ব্রহ্মণও ৫৭ অঃ). রি 
মণ্ডকী (স্ত্রী) মণ্ড ,কন্িস়াং উ ভীষ়। ৯ আদত্যত মা ৩ রাঙ্গা । রি 
7৫ বষ্টযোষত ) ্‌ 
চা কেশ, ফন্ততীরে অবাস্থত ।শঝানঙতেদ। | শিবগরাণ মতে, 


মণ্ডোদক 


৭৪৩ | 


মতক 


.. এই লিঙ্গ দর্শন করিলে সব্বসিদ্ধি লাভ হয় । 
.( শিবপু* জ্ঞানসং ৩৮ অঃ) 
মণ্ডুর 6 ক্লী) মড়ি-উরচ্‌ (7০ পর্য্যায়_শিজ্ঘাণ, 
সিংহান, দিংহাণ। (অমর ও ভরত). 
মণ্ডর ওষধে - ব্যবহৃত হয়, যে সকল মণ্ুর ওষধার্থে 
প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা! শোধন করিয়া লইতে হয়। 
অশোধিত মণও্ুর অশেষ দোষের আকর। ভাঁবপ্রকাশে 
লিখিত ১ 
*ায়মানস্য লোহস্য মলং মণ [রমুচ্যতে | 
লোহসিংহাণিক। কিটি সিংহাণঞ্চ নিগঘ্ভতে। 
বল্লোহং যদ্গুণং প্রোক্তং তত কিউ্রমপি তদগুণম্‌ ॥” (ভাঁবপ্র*) 
গলিত লোহের মলের নাম মণ্ডুর, পর্যাক়-_লৌহ, 
সিংহাঁণিকা, কিট্রি ও সিংহাণ।  লৌহের গুণ যেরূপ, লৌহ- 
মল মণ্ড,রের গুণও তাদৃশ। 
রসেন্দ্রসারসংগ্রহে ইহার শোধনের বিষয় এইরূপ লিখিত 
আছে,_-পৌহ, যে প্রকার গুণবিশিষ্ট, লৌহমল মণ্ডুরও 
তাদৃশ গুণবিশিষ্ট। মণ্ডর এক শত বৎসরের উদ্ধ হইলে 
উত্তম, ৮০ বৎসরের উপর মধ্যম, ৬০ বৎসরের উপর অধম। 
এই তিন প্রকার মণ্ডর ধধের জগ্ত ব্যবহার হইতে পারে। 
ইহার ন্যুন সময়ের মণ্ডর বিষসদূশ। এই মণ্ডুর বহেড়ার 
কাষ্ঠে পোড়াইয়। ৭ বার গোমূত্রে নিক্ষেপ করিলে শোধিত 
হয়। পরে ইহ! চূর্ণ করিয়া লেহন করিলে কুস্ত ও কামলা! 
প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। মণ্ডর হইতে মুণডলৌহ দশগুণ, 
মুগ্ড হইতে তীক্ষলৌহ দশগুণ, মুণ্ড হইতে কান্তলৌহ লক্ষগুণ 
কলপ্রদ। (রসেন্দ্রধার*) [ বিশেষ বিবরণ লৌহশবে দেখ । ] 
মণ্ডুরবজ্ববটক (পুং) ওঁষধবিশেষ। প্রস্ততপ্রণালী-- 
পিপুল, পিপুলমূল, চৈ, চিতামুল, শুঠ, মরিচ, দেবদার, 
হরীতকী, আমলকী, বহেলা, বিড়ঙ্গ, ও মুতা প্রত্যেকে ২৪ 
তোলা, সমুদ্রায়ের দ্বিগুণ মণডর মিশ্রিত করিয। অষ্টগুণ গো- 
. মুত্রে পাক করিবে। ঘন হইলে ছুই তোলা, পরিমিত বটা 
প্রস্তুত করিতে হইবে। অন্ুপান ঘোল। ইহা সেবনে পাু; 
মন্দাগ্নি, অরুচি, অর্শ, গ্রহ্ণীদোষ, উরস্তস্ত, কমি, প্লীহা, 
আনাহ্‌ ও গলরোগ নিবারিত হয়। 
* (রমেন্ত্রসারসংগ্রহ পাওুরোগাধিকার ) 
মণ্ডোদ (পুং) সন্াদ্রিখগু-বর্ণিত সপ্তসাগরের মধ্যে একটা । 
“নগ্ডোদশ্চ প্রথমতস্ততঃ স্বাদুদকোত্রম্‌।” (সহ্যাণৎ ২৪১) 
মণ্ডোদক (ক্লা) মণ্ড ইব উদকমস্য, মগুমিশ্রিতমুদ্কমত্রে- 
তি বা। ১ চিত্ররাগ। ২ বিচিত্রবর্ণ। :৩. আতর্পন, চলিত 
আলিপন। ( মেদনা) 


সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। 


“তস্য পিষ্টস্য ভাগাংস্ত্রীন্‌ কিণুভাগবিমিশ্রিতান্‌। 
মঝ্োদকার্থে কাথঞ্চ দগ্াৎ তৎ সর্বমেকতঃ 0৮. 
ূ (স্ুশ্রত সথত্রস্থান ৪৪ অধ্যায় ) 


মৎ অব্যৎ ) অনহমহং মদ্তিবতীতি, অন্মচ্ছন্দাৎ চি প্রত্যয়ে 
কতে তন্নুকি অন্মদ্‌ শবধস্য মদাদেশঃ। ছিলাম না যে আমি, 
সেই আমি, পুর্বে যে আমিত্ব ছিল না, পরে সেই আমিত্বভাব। 

মত (কী) মন্ভাবে ক্ত। ১ সম্মত, পধ্যায়_ছন্দ, অভি, 
আকুত, ভাব, আশয়। (হেম) মন্বর্দণি ক্ত। ২ সম্মত, 
অভিপ্রেত, জ্ঞাত। 


“কিমপ্যহি ংস্যস্তব চেন্মতোইহুং বশঃশরীরে ভব মে দয়ালুঃ । 
রঘু ২৫৭) 


৩ পুজিত। (হেম) ৪ কুৎসিত। ৫জ্ঞান। ৬পুজ1 (ত্রি) ৭সমীক্কত। 
মতক (তরি) মতঃ সমীককৃতঃ 


তৎসমীপ ইত্যার্থে চতুরথ্যাদি ্বাৎ 
ক। ১ তৎসমীপাদি, অর্থাৎ যে স্থলে ভূমি সমীক্কত কর] 
হইয়াছে, তৎসমীপ স্থানাদি। মত-স্বার্থে কন্‌। ২ মতশব্দাথ। 


মতক, আসাম প্রদেশের লখিমপুর জেলাস্থ একটা জনপদ । 


্রহ্ম পুত্রের দক্ষিণ ও বাঁমকুলে অবস্থিত। ইহার পুর্সীমায় 
সিংপে। পাহাড় ও দক্ষিণে বুড়ি-দিহি্ নদী। আহম রাজা- 
দিগের সময় এই স্থান সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। 
তখন এখানে আহম জাতিরই মত্তক বা মোয়ামারিয়। নামে 
এক শ্রেণী প্রধানতঃ বাস করিত এবং জকলেই বৈষ্ণবধন্মন 
গ্রহণ করিয়াছিল। আহমরাজগণ তাহাদিগকে দুর্গাপুভার 
দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করায় অনেকবার তাহারা বিদ্রোহী 
হইয়াছিল। রাজ! গৌরীনাথের সয়য় তাহারা নিয় আস1ম 
পধ্যন্ত আক্রমণ করিয়াছিল, অবশেষে বুটশ সৈশ্ভসাহায্যে 
গৌরীনাথ তাহাদিগকে তাড়াইয়। দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। 
দু্ধর্ষ মতকগণ শেষে স্বাধীনত। অবলম্বন করিল এবং আপনা- 
দের মধ্য হইতে একজন সর্দীরকে প্রধান স্বীকার করিয়) 'ক্ড় 
সেনাপতি” উপাধি দিয়াছিল। :১৮১৫ খুষ্টাবে হম্বসৈন্থ 
আসাম হইতে বিতাড়িত হইলে বুটাশ গবমেণ্ট মত ক.সর্দীরঃক 
একজন সামস্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৩৯ 
খৃষ্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইলে..তাহার উত্তরাধিকারীর সহিত 
বুটাশ গবমেপ্ট কোন চুক্তি করিলেন না, বরং- সমস্ত মতক- 
জনপদ লখিমপুর জেলার খাস বুটাশ শাসনাধীন হইল) এখন 
আর মতকরাজ্য নাই, কএকটা মৌজ। মাত্র পুর্বপরিচয়. ৯৮. 
বজায় রাখিয়াছে। মতকেরাও আসামের অন্ত অধিবাসীর 
জঙ্গলপ্রদেশে এখনও যে সকল, 
মতক বান করিতেছে, তাহার। মরাণ নামে পরিচিত ।. তিফুক 
গোসাইর শিষ্েরাই মোয়ামারিয়া নামে খ্যাত। 


মতঙ্গ (পু) মান্তি মাদ্যত্যনেন বেতি মদ্‌ ঙ্গচ দয ত। 
১ মেঘ। (উজ্জল) ২ মুনিভেদ। 
“মতঙ্গশাপাদবলেপমূলাদবাপ্তবানস্মি মতক্গজত্ম্‌ দু ৫৫৩) 
৩ দাঁনৰভেদ। ( হন্রিৰ্গ ২৪।২ অ*) ৪ বাজধিভেদ | 
(ভারত ১৭১ অঞ্) 
ত্রাঙ্মণীর গর্ভে নাপিতের গঁরসে জাত চগ্ডালতেদ। অন্ধু- 
শাসন পর্বে এই ম্তঙ্গের উপাখ্যান এইরূপ লিখিত আছে,-- 
কোন স্ময় যুধিষ্ঠির পিতামহ ভীক্মকে জিজ্ঞাঁদ! করিয়াছিলেন, 


ষে, ক্ষত্রিয়, বৈগ্ত ও শূত্র কোন্‌ কার্ধ্য দ্বার! ব্রান্ষণত্ব লাভ ; 


করিতে পানে? তগন্তা, সংকার্ধ্য ও শান্ত্রজ্ঞান এই কয়েক- 
টার মধ্যে কোনটা ক্ষত্রিকাি-বর্ণত্রয়ের ত্রাহ্মণত্বলাভের 
উপযোগী? তাহ! আপনি স্বিস্তার কীর্তন করুন। 

এই প্রশ্নের উত্তরে ভীম্ম কহিলেন, ধর্মরাজ ! ক্ষত্রিয় 
প্রভৃতি বর্ণত্রব়ের ব্রাঙ্গণত্ব লাঁভ হুওয়া নিতান্ত সৃকঠিন। 
ব্রহ্গণত্ব সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । জীব বারংবার জন্ম-ৃত্যু লাভ 
ও বহুবিধ যোনিতে পরিভ্রমণপূর্ধক পরিশেষে ব্রাহ্মণত্ব লাভ 
করিয়। থাকে । তোমার এক পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি, 
ইহাতে তোমার সকল সংশয় দূর হইবে। 


পূর্বকাঁলে এক ত্রাঙ্গণন্ত্রীর গর্ভে শৃদ্রের ওরসে এক; 
পুত্র উৎপন্ন হয়। এ পুত্রের নাম মতঙ্ঈ। মতঙ্গ সর্ববগুণসম্পন্ন 
ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে আপনার ওরমজাত বিষেচন ; 


ছিলেন । 
করিয়া উহার জাতকর্মা্দি সকল সংস্কারকাঁধ্য সম্পন্ন করেন। 
একদ] ব্রাঙ্মণ হতক্ষকে কহিলেন, আমি একটা যজ্ঞের অনুষ্ঠান 


করিব, তুমি রক্ঞীয় দ্রব্য সকল আনয়ন কর। মতঙ্গ ব্রাক্গণের :. 


আদেশে বেগগামী গর্দভশিশুযুক্ত রথে আরোহণ করিয়া 
বন্জীয় দ্রব্য আহরতীর্থ প্রস্থান করিলেন। কিন্ত তিনি যে 
স্থানে গমন করিতে অভিলাধী- হুইয়াঁছিলেন, বথধোজিত 
গদ্দভশিগু সেই দিকে গমন: না করিয়া, স্বীয় জননীর অতি" 
মুখেই গমন করিতে লাগিল। 
হইয়া! বারংবার উহার নাসিকাস়্ কষাধাত করিতে লাগিলৈন। 


তখন পুত্রবংসলা৷ গর্দভী পুত্রের নাসা অতিশয় আঘাত ; 


লাগিয়াছে দেখিয়া করুণভাবে তাহাকে বলিলেন, বৎস! তুমি 


দুঃখিত হুইও না। এক্ষণে এক চগ্ডাঁল তোমাকে সঞ্চালিত: 
করিতেছে, ত্রাঙ্গণ কখনও এইরূপ নিষ্টুরস্বতাঁৰ হয় না। 
ত্রাঙ্মণ জগতের মিত্র। তিনি সকল ভূতের আহাধ্য্দাতা ও |. 


শাসনকর্তা । এই নির্দায়হৃদয় যেমন ওরসে 695: তদ' 
রূপ কার্য করিতেছে। 
গর্দভীর এই কর্কশবাক্য গুনিয়া মতঙ্গ তাহাকে জিজ্ঞাস! 


করিলেন, ক্ল্যাণি! আমার জননী যেরূপে দুষিত। হইয়াছেন, 


তন্দর্শনে মতঙ্গ রোফাবিষ্ট 


ব্রাঙ্গণত্ব নষ্ট হইয়াছে এবং নি চগ্ডাল হ্বহি চিত 

মত গর্দভীর মুখে এই কথ! শুনিয়া গৃহে পর 
হইয়্| পিতার নিকট সমুদয় বৃস্তান্ত বলিলেন এবং ্রা্ণন্ 
লাভের জন্ত কঠোর তপশ্চর্ধ্যা করিতে লাগিলেন স্হার 
তগন্তায় দেবগণও ভীত হইলেন। ইন্দ্র বারংবার আসিয়া 
তাহাকে বর দিবার জন্ত প্রলোভিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু 
(মত তরা্মণত্থ ভিন্ন অন্ কোন বরই লইতে স্বীকার করিলেন 
না। এইরূপে বছ দ্িবব অতীত হইল। পুনরায়, একদিন 
ইন্দ্র উপস্থিত হইয়া তাহাকে কহিলেন, বৎস ! ্াঙ্ণ্য ৃ রঃ 
দুর্লভ। তুমি যতই কেন চেষ্টা কর না) কিছুতেই: ্বঙ্ণ্া- 
লাভ করিতে পারিবে না। জীব তি্ধ্যক্‌ যোনি হইতে মনুষাত্ব 


লাভ করিয়া প্রথমতঃ পুকশ বা চণ্ডালধোনিতে উৎপন্ন হয়, 


সহত্রবংসর সেই নিকুষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া: শৃদ্রত্ব লাভ 
করে। 


ক্ষত্রিয়ত্বলাভের প্র একশত অশীতি লক্গ বদর অতীত | 
হইলে পতিত ব্াহ্মণত্ব লাভ হয়। তৎপরে সেই পতিত 
রাহ্মণকুলে দ্বিশত যৌড়শকোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া! অন্ত 
জীবি-্রাঙ্গণের কুলে জন্মগ্রহণ করে, তৎপরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ 
হইয়া থাকে । অতএব তুমি ত্রাহ্মণ্য ভিন্ন অন্ত যে বর আর্থনা 
কর, আমি তাহা দিতিছি। ব্রাহ্মণ্য তোমার পক্ষে ছুলত । 
মতঙ্গ ত্রান্ণত্বলাভে হতাশ হইয়া ইন্দ্রকে কহিলেন, 
দেবরাজ! আমি বেন আপনার বরগ্রভাৰে কামচারী ও কাম- / 
রূপী বিহঙ্গম হই, ব্রাঙ্গণ ক্ষত্রিয় প্রভৃতি সমুদরক়্: বর্ণই ষেন 
আমার পৃজ। করে এবং আমার কীর্তি যেন অক্ষত হয়।, ইহাতে 
ইন্ বলিলেন, তুমি যাহ বলিলে তাহাই হইবে এবং তুমি 
ছন্দোদেব নামে খ্যাত হ্ইয়! ত্রিলোকের পুজিত হুইবে। 
পরে মতঙ্গ প্রাপত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্ট গ্রতি লাভ করেন। 
(ভারত অন্ুশাদনপৎ ২৬-৩০ আগ) টা 
মতঙ্গজ (পুং) যতঙ্গঃ মেঘ হব জায়তে ৮৬০ 3 
বা জন-ড | হস্তী। রী 
“গ্রীক্মে গ্রভৃতান্থুবনেন যায়াৎ ির্বাদনার্থ করিল যা তু তু।. |. 
ধতেহস্সো ্রী্কতাৎ গ্রতাপাৎ তবস্থি কুষ্ঠান: মত্জানাম্‌ধ” 
(কামন্দকীর নাতিপার নি 


মতততর (নী) জী 


তৎপরে ত্রিংশৎ সহজ বৎসর অতীত হইলে বৈশ্ঠত্ব, 
তৎপরে এক লক্ষ অশীতি সহত্র বৎসর পরে ক্ষত্রিযদ্ব ও 


“নি | 


মতানুক্ঞা 


ঢ559৮71 


মতি 


_মতঙ্গদেশ, কামরূপের বহিকোণে অবস্থিত জনপদভেদ । | 
(যোগিনীতন্ত্র ৪০২, দিপ্বিজয়প্র কাঁশ ৭১) 
মৃতঙ্গবাপী (ত্ত্রী) তীর্ঘভেদ। (ভারত অনুশী* ৩০ অণ) 
মতঙ্গাশ্রম, গর জেলাস্থ ফন্তনদীর দক্ষিণকৃলে অবস্থিত 
পুণ্যন্থান। (মহাভাণ ২৩১।২ ) ভবিষ্য ব্রঙ্গধণ্ডের মতে 
এখানেই দণওকারণ্য। 
মতন (আরবী ) অনুরূপ, সদৃশ । 
মতন, ( মর্তন বা মার্তও ) কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটা 
প্রাচীন ভগ দেবালয় । অক্ষাণ ৩৩ ৪২উঃ ও দ্রাঘি* ৭৫ 
টি পৃঃ । রাজতরঙ্ষিণীতে (৩৪৬২) হহ! রামপুরস্বামী 
নামে বর্ণিত হইয়াছে। ইহারই নিকট এক সময় একটা 
জনাকীর্ণ বৃহৎ নগর ছিল। এই মন্দিরটা মার্ভও ব স্থর্যোর 
উদ্দেশ্তে উৎস্থষ্ট।  প্রত্বতত্ববিদ কনিংহামের মতে খুষ্টীয় 
৩৭০ অন্দে এঁ মন্দির নির্মিত হয়, কিন্ত গঠনপ্রণালী দেখিলে 
তদপেক্ষা অতিপ্রাচীন বলিয়। মনে হয়। অনেকের বিশ্বাস, : 
কাশ্মীরের মধ্যে এখন যে সকল প্রাচীন কীর্তি বর্তমান, | 
তন্মধ্যে এইটাই সর্বপ্রাচীন। কেবল প্রাচীন বলিয়া নহে, 
এমন শিল্পনৈপুণ্যও আর কাশ্মীরে নাই। এখানকার প্রাক্কতিক 
দৃশ্ত এত চমৎকার যে» কোন কোন যুরোপীন্ন ভ্রমণকারী এই! 
স্থান দর্শন করির। মুক্ত কণ্ে রলিয়৷ গিয়াছেন যে, এমন সুন্দর 
প্রাকৃতিক. শোত। আর জগতে কোথাও নাই। | 
দেশীয়গণের বিশ্বাস যে, এই মন্দিরটি পাও্বংশের কীত্তি। | 
মন্দিরটী বেশ উচ্চ, ইহার ছুই পার্থ মুখশালী ও চারি পারব; 
চতুরত্র স্তন্তে মণ্ডিত। সমস্ত মন্দিরভূমি দৈর্ঘ্যে ২২০ ও প্রাস্থে 
৯৪২ ফিট্‌ হইবে। বর্তমান ভগ্ মন্দির মধ্যে. কষ্টিপাথরে 
নির্মিত সুবৃহৎ দেবমূর্তিসমূহ ও বিচিত্র শি্পথচিত স্তস্তশ্রেণী 
বিরাজিত। মন্দিরের পার্থেই একটা প্রসিদ্ধ প্রশ্রবণ আছে। 
মতবাল (দেশজ ) মাতোয়াল, মাতাল । 
মতর্জজিম্‌ (আরবী )১ অনুবাদক । ২ দোভাষী । 
মতল্লিক! (ত্ত্রী) মতং মতিমনতি ভূষরতি থল্‌ পৃষোদরাদি- ৃ 
তাত সাধুঃ। প্রশস্ত। (অমর ) কাহারও কাহারও মতে এই | 
শব্দ অবুযুৎপন্ন। ( সিদ্ধান্তকৌ* ) ২ ছন্দোভেদ। | 
মত। (আরবী) ফলসন্তোগ। .. ... রে 


মতান্তর (ক্লী) বিভিন্ন মত, অন্তমত, একজন এক প্রকার 
বলিরাছেন, তাহার বিরুদ্ধে যুক্তি তর্ক দিন) অন্তরূপ বল।। 
মতানুজ্ঞ। (ভ্্রী) ্থাক্দর্শনোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। শ্যারদর্শনে 


ঘষে ষোড়শপদার্থ অঙ্গীক্কৃত হইয়াছে, নিগ্রহ স্থান তাহার ; 
রে 


মধ্যে একটা । এই নিগ্রহ স্থান আবার ২২ প্রকার। 
বিষয়ে প্রতিজ্ঞ! কর! হইয়াছে, তাহাতে প্রতিবাদী কোনরূপ 
সা , 


দোষখ্যাপন করিলে সেই দোষের উদ্ধারে. অসমর্থ হইয়া 
প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের. পরিত্যাগাদিরূপ পরাজয়ের থে কারণ 
তাহাকে নিগ্রহস্থান কহে। 
“স্বপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ্ পরপক্ষদো প্রসঙ্গে! মতানুজ্ঞা |” 
( গৌতমস্থ্‌* ) 
যেস্থলে স্বপক্ষের দোষ বিচার দ্বারা স্থির করা যায় না 
এবং পরপনক্ষের দোষের প্রসঙ্গ থাকে, তাহাকে মতানুজ্ঞা কহে। 
মতাবলহ্থন (ক্র) একজনের মতগ্রহণ। 
মতাবলম্মিন্‌ (ত্রি) থিনি কোন একটা মত অবলম্বন 
করেন। যথা--বৌদ্ধ-মতাবলম্বী। 
মতাবেক (আরবী ) উপযুক্ত, অনুরূপ, সদৃশ। 


মতামত (দেশজ) মত ও অমত, কোন বিষয়ে অন্মতি 


দেওয়া ব। ন। দেওয়]। 
মতারি, সিদ্ধুপ্রদেশে হাক্নদরাবাদ জেলার. হালা উপবিভাগের 
অন্তর্গত একটা নগর। হায়দরাবাদের ১৬ মাইল উত্তরে 
অবস্থিত। অক্ষা* ২৫* ৩৫৩০ উঃ)দ্রাঘিৎ ৬৮* ২৮ ৩০%পুঃ | 
লোকসংখা। প্রায় ছয় হাজার। এখানে তগ্সাদারের সদর 
কাছারী, ধর্মশাল!, গবমেণ্ট স্কুল ও থানা আছে।: নানাবিধ 
শস্ত, তৈলকর বীল,তুলা, চিনি ও কাটাকাপড়ের ব্যবসা চলে। 
প্রবাদ, খুষ্টান্বে এই নগর. প্রতিষ্ঠিত হয়। 
এখানে শতবর্ষের প্রাচীন একটা সুন্দর জম। মস্জিদ্‌ ও তথায় 
দুইজন মুসলমান সাধুর কবর আছে। প্রতিবর্ষে আশ্বিন 
মাসে মস্জিদের সম্মুখে মেল! হয়, তাহাতে বহু মুসলমানের 
সমাগম হইয়। থাকে। 
মৃতালকৃ্‌ (আরবী) ১ নমবন্ধীয়, সংযুক্ত। ২ কিছুকালের 
জন্ত স্থগিত। 
মতালেব্‌ (আরবী ) ১ প্রার্থনা । ২ অনুরোধ । ৩ দাবী। 
মতি (স্ত্রী) মন্ততে্নয়েতি ইতি মন ক্তিন্। ১ বুদ্ধি । 
“মতিস্ত দ্বিবিধ। লোকে যুক্তাবুক্তেতি সর্বথ|।৮(ভাগ* ১/১৭1১৯) 
শুভ 9 অশুভ ভেদে বুদ্ধি ছুই প্রকার । [ বুদ্ধি দেখ ।] 
২ হচ্ছা। ৩স্বতি। (মেদিনী) ৪ আধ্য। ৫ মেধাবী। 
৬ শাকভেদ। ( অজয়পাল ) 
গরুড়পুরাণে মতিকর. ওঁষধের বিষয় ৪ লিখিত 
আছে,__পাঠা, ২ প্রকার জীরক, কুষ্ঠ, অশ্বগন্ধা, অজমোদক, 
বচ, ত্রিকটু ও লবণ এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চু করিয়। 
ব্রান্মী শাকের রসে ভাবন। দিতে হহবে। পরে এ চু স্বৃত ও 
মধুষোগে সেবন করিলে মতি ঝ৷ বুদ্ধি বুদ্ধি হইয়। থাকে। * 
* “পাঠ দ্বে জীরকে কুষ্টমন্বগন্ধাজমোদকম্। নী রী 
বচ। ত্রিকটুকঞ্েব লবণং চুর্ণসুত্তমমূ ॥ 


১৩২১ 
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মতিকর্মমন্‌ (ক্লী) ১ বুদ্ধিকাধ্য। ২ মানসিক কাধ্য। 
মতিগতি (রী) ১ মনোভাব। ২ চিন্তার ভাব। 
মতিগর্ভ (ত্রি) ১ বুদ্ধিমান্। ২ বিচক্ষণ। 


মতিরাজ, একজন: চীন সংস্থত ড. কবি). সদ 
ইহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। ... এ সো ৩ 
মতিল .(পুং)রাজডেদ | 1771 না 
মতিচিত্র (পুং) অশ্থঘোষের নামান্তর । মতিবর্ধন (পুং) একজন বিখ্যাত উদ বন ১৭শ 
মতিচ্ছন্ন (ত্রি) জ্টবুদ্ধি, কুমতি | শতাব্দে জীবিত ছিলেন। 
মতিদর্শন (ক্লী) অপরের বুদ্ধি বা! মনোভাব জানিবার ক্ষমতা। | মতাঁবদ্‌ (ত্রি) মতিবিদ্‌-ক্ষিপ,| মতিমান্, মেধাবী, বি রঃ 
মতিদ! (ভ্ত্রী) মতিং দদাতীতি দা-ক,ক্িয়াং টাপ্‌। ১ জ্যোতি-; মতিবিভ্রম ( পুং) মতের্বিভ্রমোহত্র ॥ ১ 11101 
স্মতী লতা। ২ শিশুড়ীক্ষুপ। (রাজনি”) (তরি) ৩ মতিদাতা, | ২ বুদ্িত্রংশ, বুদ্ধিনাশ। ঠা 
ুদ্ধিদাঁতা। ্‌ ৃ মতিশালিন্‌ (তরি) মত্যা শালতে শিনি।, চি, চি ॥ 
মতিধ্বজ (পুং) শাক্যপপ্ডিতের ত্রাতুদ্ুত্র ৷ শালী, বুদ্ধিমান্‌। 
মতিনার (পুং) ৃপভেদ। (ভারত ১৯৪ অঃ ) মতিষ্ঠ (তরি) ১ ৬. তত তি 
মতিনিশ্চয়, (পুং) বুদ্ধির নিশ্চয়তা, মতিস্থিরত1। মতিমত্-ইষ্টন্‌, মতুপো। লোপঃ। অতিশয় বুদ্ধিমান্‌।,.. 
মতিপুর, (ম-তি-পুঃলো।) চীনপরিব্রাক হিউএন্‌ সিয়াং  মতিয়স্‌ (তরি) অয্মমেষামতিশর়েন মতিসান্‌ মতিন, 
বণ্নিত একটা প্রাচীন জনপদ ॥ অনেক পুরাবিদের মতে, | মতুপো লোপঃ।  অতিশর বুদ্ধিমান্‌। 
রোহিলখণ্ডে বিজনোরের নিকট যে. মড়ারর নগর আছে, : মতীশ্বর (পুং) বিশ্বকম্মার নামান্তর । ূ 
তাহাই প্রাচীন মতিপুর-রাজধানী। সম্ভবতঃ মেগস্থিনিস্‌: মতুথ (ত্রি.) ১ মতগাথক । (খক্‌ ৯1৭১৫) ২ মেধারী (নিকট, রঃ 
এখানকার অধিবাসিবৃন্দকে “মথই” নামে উল্লেখ করিয়াছেন। | মতৌন্ধ, উঃ পঃ প্রদেশে বান্দা জেলার অন্তর্গতএকটা নগর । 


হিউএন্সিয়াং  লিখিয়াছেন,_-এখানকার রাজ। শূদ্র 
জাতীয়, বৌদ্ধ ধর্মে তীহার আস্থা নাই। তাহার সময়ে এখানে 
 ২ণ্টা সজ্ঘারাম ছিল ও তাহাতে ৮** জন শ্রমণ থাঁকিতেন, 
তাহার! সর্ধাস্তিবার্দী। এতত্তিন্ন নান! দেবতার. ৫০্টা মন্দির ছিল। 
মতিপুর-রাজধানীর . প্রা অর্ধাক্রোশ . দক্ষিণে একটা 
ক্ষুদ্র সজ্যারাম ছিল, তথায় থাঁকিয়া আচার্য্য, গুণপ্রত তত্ব- 
বিভঙ্গশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। 
মাতিপুর্ব্ব, ( অব্য*) বুদ্ধিপূর্বক, বিবেচনার এ এ | 
মতিভেদ (পুং) মতের্ভেদঃ। বুদ্ধির ভিন্নতা । 
মতিভ্রংশ : (পুং). ১ বুদ্ধিনাশ। ২ উদ্মাদ্রোগ। 
মতিভ্রম (পুং) মতের্কদ্ধেত্রমঃ।  বুদ্ধিত্রংশ, পর্ধ্যায়_-জরম, 
. মিথ্যামতি, ত্রান্তি। . (শব্দরত্বাৎ) অক্জানই একমাত্র মতি- 
ত্রমের কারণ। .. ৃ 
মতিভ্রান্তি (ভ্বী) মতে্ক বেত রি ংশ, বুদ্ধিনাশ। 
মতিমৎ (ত্রি) মতির্কিদ্ধতেহস্ড যতুপ্‌ । ১ বুদ্ধিমান, সখী । 
২ শিব। (ভারত ১৩। ১৭ ১৯৩) 
মতিরত্বমুনি, একজন বিখ্যাত জৈন পণ্ডিত, ক্ষমামিরুর 
শিষ্য .ও মতিসাগরের প্রশিষ্য। ইনি তুজনগরে ১৫১৭ 
 খুষ্টান্ে, কুমারস্তবের একখানি অবচুরি প্রণয়ন করেন।.. 


“ ত্রাঙ্গীরসৈর্ভীবিতঞ্ সপ্পিমধুসমন্থিতম্‌ । ৃ 
সপ্তাহং ভক্ষিতং কুয্যাৎ, মদৈঙবধ্যং মতিং পরাম্‌॥” 


এখানে ইংরাজী স্কুল, থানা, ডাকঘর ও বাজার আছে।. প্রতি 
সোম ও বুহম্পতিবারে এখানে হাট হয়। হাঁটে তামাক, 
লবণ, নানাবিধ শস্ত, তুল! ও চর্মের ব্যবসা চলিয়া থাকে । 
প্রবাদ আছে যে» এখানে রাজা ছত্রসাবের সঙ্গে জনৈক উৈন- ৃ 
গুরুর যুদ্ধ হইয়াছিল। িপাহী-বিদ্রোহের ময় এখানকার 
জমিদার মুরুলী বাবু কএকজন ইংরাজকে আশ্রয় দান করির়া- 
ছিলেন, তজ্জন্ত তিনি ভূমিলাত-করিয়াছেন॥ : 


মক (পুং)  মাগ্তীতি মদ-ক্ষিপ্‌, ততঃ : স্বার্থে কন্‌। 


১ মৎকুণ, চলিত ছারপোকা, উকুন। মম অয়ং অন্মতশব্বীদি- 

দমথে কন্‌, মদাদেশশ্চ। (ব্রি) ২ মৎসন্বন্বী। 

“নৈতন্মতং মৎকমি[ ক্রবাণঃ সহজরশোহমৌ শপথানশপ্যৎ।”. 
(ভট্ট অ৩২) 


মৎকুণ নী মাগ্তীতি মদ- -ক্বিপ, কুণতি ইতি কুণ-ক, 


ততঃ মশ্চাসো৷ কুণস্চেতি । কীটবিশেষ, চলিত ছারপোক।। 
পর্য)ার-_রক্রপারা, রক্তাক্ত, মঞ্চকা শ্রয়, উদ্দংশ। (রাজনি* ), 
“মৎকুণাবিব পুর৷ পরিপ্লুবৌ সিন্ধুনাথশয়নে নিষেছুষঃ॥ 
গচ্ছতঃম্ম মধুকৈটভৌ বিভোরধন্ত নৈত্রস্থখবিস্ততাং ক্ষণম্‌ ॥৮ 
(শিশুপালবধ ১৪।৬৮ ) 

২ ২ নির্িষাণ হস্তী। ৩.নিঃশ্শ্র পুরুষ, চলিত, মাকুন্দে, 


যেসকল পুরুষ মানুষের দাড়ী গোপ না, ৪ 5. ) 


(মেদিনী ৫ জজ্ঘমাত্র। (হেম) 


. গেুড়পুত ১৯৮ অ+) র মৎকুশ) (আরা) অগগাত'লোম তগ। (শন্বরন্বাণ). 


€ 


আছি, 


১:,31518 


মকুণারি (পুং) মৎকুণস্ত অরিঃ, মতকুণনাশকত্বাদস্ত, তথাত্বং । | 


১ ইন্দ্রাশন, চলিত সিদ্ধি। (শব্মাল1 ) ২ শণবৃক্ষ |... 
ম্কুণিক। | স্ত্রী) কুমারান্চর মাতৃতেদ। ইহার পাঠাস্তর 
“মৎকুলিকা” এইরূপও দেখিতে পাওয়! যায়। 
(ভারত শল্যপ* ১৭ অ০) 
মত্কুৃত (তরি) ময়। কৃতং ৩তৎপুত, অন্মতশব্স্ত মদাদেশঃ। 
আম কর্তৃক কৃত, অনুষ্ঠিত |. 
র্ভ (পুং) মাগ্তীতি মদ-কর্তরি ক্ত। ক্ষরন্‌ মত্তহত্তী, 
ষে হস্তীর মদক্ষরণ হইতেছে, চলিত মাতোয়ার। হাতী । 
পর্য্যায়__প্রতিন, গর্জিত, মতঙ্গ, ক্ষরন্মদ। ( শব্দরত্ৰাৎ ) 

২ ধুস্ত,র। ৩ কোকিল। ৪ মহিষ। (রাজনিণ) (তরি) 
€ মত্ততাবিশিষ্ট, সুরাপানে বিকলাস্তঃকরণ, চলিত. মোদো- 
মাতাল। পধ্যায়__শৌও, উৎকট, ক্ষীব, মদৌোদ্ধত। (জটাধর) 

“তে পীত্বা মদিরাং মত্তাঃ কৃত্ব। যুদ্ধং পরস্পরম্।» 

( দ্বেবীভাগ* ২৮1৪ ) ৬ সৃষ্ট, আনন্দিত। 


মর্তকাল (পুং) লাটদেশের একজন অধিপতি । 


মভ্তকাশি(সি )নী (ত্ত্রী) মত্ত ইব ক্ষীৰ ইব কসতি 
গচ্ছতি মন্তকাসিনী কস-গতৌ গ্রহাদিত্বাৎ ণিনি-ভীপ্‌। উত্তম! 
সত্রী। এই শব্দের সকার তালব্য ও দত্ত্য উভয়ই হইবে। 

মত্তকীশ (পুং) মত্তঃ সন্‌ কীশো। বানর ইব। হস্তী। (শব্দমালা) 

মর্তগ/মিনী (ত্ত্রী ).মন্ত ইব গচ্ছতি গম-গিনি-ডীপ্‌। উত্তমা 
স্ত্রী। (তরি) ২ উন্মত্বের ন্তায় গমনশীল। 

মত্তনাগ (পুং) মন্তঃ নাগঃ কর্মধাণ। 

ম্তময়ুর (পুং) মতো। মযুরো। 'যম্বাৎ। : ১ মেঘ, মেঘদর্শনে 
ময়ুর সকল উন্মত্ত হয়। ২ উন্মত্ত ময়ুর। ৩ ছন্দোভেদ । 
এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৩টী করিয়৷ অক্গর থাকিবে। 


ইহার লক্ষণ__ 
“বেদৈরন্ধৈষ্গতৌ যসগা মত্তময়ুরম্” (বৃত্তরত্বা* ) 


এই ছান্দের ৬,৭,১০,১১ অক্ষর গুরু এবং তত্তিন্ন বর্ণ গুরু, 
এই ছন্দের 5. এবং ৯ অক্ষরে যতি ॥ 

মত্তময়ূরক ( দুং ) ষোদ্ধজাতিভেদ । 

' মভময়ুরনাথ, একজন প্রসিদ্ধ শৈবাচাধা, ইহার প্রক্কুত নাম 
পুরন্দর।  আমর্দকতীর্থনাথের শিষ্য। বর্তমান গোয়ালিয়র 
রাজ্যের অন্তপ্বত রণোদ ও তাহার-নিকটবত্তী মন্তময়ুর নামক 
এক প্রাচীন স্থানে খৃষ্টান্স ১*ম শতাবে অরাস্তবন্থ নামে এক 

রাজা রাজত্ব করিতেন। .রণোদ ও বিল্হরি নামক স্থান 
্‌ হইতে আ বস্কৃত শিলালিপি হইতে জান। যায় যে, অবস্তিবর্ধ্া 

আচাধ্য পুরন্দরের অমামান্ত ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া উপেন্দ্রপুর 
হইতে তাহাকে আমন্ত্রণপুর্বক তাহার নিকট শৈবধর্দে দীক্ষিত 


মদোন্মত্ত হস্তী। 


৭৪৭ ] 


মত্তেভবিক্রীড়িত 


হন।. পুরন্দর মতময়ূর ও রণিপদ্র.( বর্তমান রণোদ.). নামক: 
স্থানে ছুইটা শৈবমঠ: স্থাপন করিয়াছিলেন। মন্ভমযুরে তিনি 
মঠাধিপতি ও প্রধান শৈবাচাধ্য ছিলেন বলিয়া ঢ718 
নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। | 
মত্তমাতঙ্গলীলাকর (পুং) ছন্দোভেদ। 
মত্তর (পুং) অন্মতশবাদ্‌ ডতরপ -প্রত্যয়ঃ, 
আম। হইতে বা আপন] হইতে অধিক। 
মত্তবারণ (কী) মত্বং বারয়তীতি বৃ-ণিহথ,ল্‌। প্রাসাদ- 
বীথির বরওঁ, চলিত--কো টার বারাও1। 
“দিব্যধরাধরতৃরিব রাঁজতি মন্তবারণৌপেত1” (কুট্রনীমত ৯) 
২ অপাশ্রয়। ৩ প্রাঙ্গণাবরণ। (হেম) ৪ প্রাসাদবীথির 
কুগুবৃক্ষবৃতি। ৫ পুগচুর্ণ। ( শরূমাল। ) ( পুং) বার্ধ্যতে 
সংযম্যতে শৃঙ্খলাদিভিঃ ইতি বারণ, বৃ-ণিচ১ কর্মণি ল্য, 
মন্তশ্চাসৌ বারণশ্চেতি। ৬ প্রভিন্ধ কটকুপ্জর, মত্তহস্তী। (হেম) 
মত্তবিলাদিনী (ক্লী) ছন্দোভেদ । : এই ছন্দের প্রতিচরণে 
২১টা করিয়া অক্ষর থাকে ।. 
মত্ত। (ভ্ত্রী) মাগ্ধতি মাদয়তীতি অস্তভূ উর: 
্ত, স্ত্রিয়াং টাপ্‌। ১ মদির1। (রাঁজনি*) ২ পঙংক্তি ছন্দের 
অন্তর্গত ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতিচরণে ১০টী করিয়া 
অক্ষর থাকিবে । ইহার লক্ষণ 
“ক্ঞেয় মত্তা ম ভ সগ স্থষ্টা” .(ছন্দোমৎ) এই ছন্দের 
৫১৬,৭১৮,৯ অক্ষর লব্ঘু, তত্ভিন্ন, বর্ণ গুরু 1 : 
মত্তাক্রীড়। (ত্ত্রী) ছন্দোভেদ।. এই ছন্দের রতি চরণে 
২৩টী করিয়া! অক্ষর থাকিবে । ইহার লক্ষণ-_ 


পত্তাক্রীড়া মৌ তব নৌ নল্‌ গিতি ভবতি বঙ্মুশরদ শযতিযুতা” 
| ( বৃত্তরত্বা* ) 


এই ছনোয়%, ৯,১০১ ১১১ ১২১, ১৩১ ১৪১ ১৫, ১৬) ১৭, 
১৮, ১৯, ২০, ২৯, ২২ অক্ষর লঘু, তততিন্ন বর্ণ গুরু। এই 
ছন্দের ৮, ৫, ও দশ অক্ষরে যতি ।. 
মতালম্ব (পুং) আলন্ব্তে অপাবিত্যালম্বঃ, আলম্ব-কর্শণি 
ঘঞ, মত্তস্যালম্বঃ আশ্রয়ঃ। প্রাঙ্গণাবরগ,, পর্মযায়--অপাশ্রয়, 
প্রগ্রীব, মত্তবারণ।, (হেম) 
মন্তেভগমন (স্ত্রী) মত্তেভন্ত গমনমিব গমনং যন্তাঃ | স্ত্রী- 
বিশেষ, মত্তগজগামিনী । ( হেম ) 
মন্তেভবিক্রীড়িত (ক্লী) ছন্দোতেদ। এই ছন্দের প্রতি 
চরণে ২১টা করিয়া অন্ধর খাকিরে। ইহার লক্ষণ-_ 
"সভরা ন্মৌ যগলা৷ স্ত্রয়োদশ ঘতি মত্তেভবিক্রীড়িতম্।স্বৃত্তর) 
: এই ছন্দের ৯১ ২, ৫, ৬,৮, ১০,১১১ ১২১১৩) ১৬১ ১৭, 
১৮ অন্গর লু, তস্ডিন্ন বর্ণ গুরু এবং ত্রয়োদশ অক্ষরে যতি:। 


985 | 


সহিানির 


পণ্ডিত ও চীন-মহাকোষের সম্পীদক। এই মহাগ্রন্থে “বন্‌ 
হিন্‌-খুং-কও অর্থাৎ প্রাচীন ইতিহাসের গভীর আলোচনা” 
নামক ছশ্পাপ্য গ্রন্থের অন্থবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে 
ভারতবর্ষের অনেক এঁতিহামিক তত্ব বর্ণিত আছে। 
মত্য (ক্লী) মতং জ্ঞানং তগ্ত করণমিতি মত (. মতজনহলাৎ 
করণজল্পকর্ষেযু। পা ৪। ৪1 ৯৭) ইতি যৎ। কৃষ্ট ক্ষেত্রের 
সমীকরণাদি সাধনফলক । ৃ 
পত্রাতৃব্যবাংস্তবীত ষথ। সপ্তাস্তিতেন মত্যেন। 
মতীকরোত্যেবং পাঁপ.মানং ভ্রাতৃব্যং প্রকজতি ॥৮ 
( তাণ্যব্রান্মণ ২৯২ ) 
ন্ত্যং নাম কৃষ্টন্ত ক্ষেত্রস্ত সমীকরণাদিসাধনফলকং, 
(সায়ণ) ২ দাঁহ্াদির মুষ্টি, পর্ধযাক়__বণ্ট, চলিত বট । 
মগলব (আরবী ) ইচ্ছা, অভিপ্রায়, অভিমন্ধি । 
মঙুল্বী (আরবী) মংলবধুক্ত । 


মঙ্লববাজ, € আরবী) যে পরামর্শ করিতে পটু । 


মত্র, গুপ্তোক্তি, গুক্তভাষণ। চুরাদিৎ আত্মনে, সক* সেটু। 
ল্‌ট, মন্ত্রয়তে | লুঙ অমন্ত্রত । 

মঙস (পুং) মাগ্ধতীতি মদ্‌-বাহুলকাৎ সন্। মৎস্ত | 

মত্নগণ্ড (পুং) মৎসানাং গঞ্োহত্র, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। 
ব্যঞ্জন বিশেষ, চলিত মতস্তঘণ্ট, পর্ধ্যায়__গলগ্রহ । (শব্দচ*.) 


ম€্সর (পুং) মগ্ততে ইতি মদ্‌ (ক ধূমাদিভ্যঃ কিৎ। উপ. 


৩। ৭৩) ইতি সরন্‌: সচ কিৎ, বদ মদা সরতীতি | অন্ত শুভ- 
দ্বেষ, অপরের ভাল দেখিলে তাহাতে হিংস। কর! 
“শীর্ষান্তাতক্ষয়ামাস দ্বিতীরমপি তৎফলম্‌। 


নিদর্গনিদ্ধো নারীণাং সপত্বীযু হি মৎসরঃ (”(কথাস*সা:৪২/৬৫) 


২ ক্রোধ। (মেদিনী) (ত্রি) ৩ অস্হপরসম্পত্তি, যাহা- 
দের পরের সম্পত্তি সহা হয় না, মাৎসর্যযযুক্ত | 
“ন মতসর! নাতি কুষ্টা নাতি লুব্ধ।ন কামুকাঃ 1” 
| (মহানিব্বাণতন্ত্র ১২৬) 
৪. কূুপণ। : ৫ আত্মধিকারবিশেষ | 
“নিন্দস্তি মাং সদা লোকা! ধিগস্ত মম জীবনম্‌। 
ইত্যাত্মনি তবেদ্‌ বস্তু ধিক্কার; স চ মতস্রঃ ॥৮ 
(পান্সে ক্রিয়াযোগসার ১৬ অঞ্) 


সকল লোকেই সর্বদা আমার নিন্দা করে, অতএব আমার 


জীবনে ধিক্‌, এই প্রকার আপনাতে ষে ধিক্কার, তাহাকে 
মং্সর কছে।.. ও 

মত্স্রবৎ (তরি) মৎসর-অস্ত্যর্থে মতুপ মস্ত ব। মৎসর- 
যুক্ত, মত্সরী |... 


মহ-বন্‌- লিন্‌, (মতৌন্লিন)-একজন চীনদেশীয় প্রসিদ্ধ 


মৎ্সহ, রাজমহলের ৫ ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত একটা প্রাচীন 


মৎস্য (পুং স্ত্রী) মাগ্তি লোকা অনেনেতি: মদ (খউন্- 


নীচ, দ্বিজিহ্ব, খল। (হেম) যে বে তি মর ্-প 

তাহারা নরকভোগের পর কীটযোনি লাভ করে ॥ 

“পরিভোক্তা বমির্ভবৃতি কীটে! ভৰতি মতসরী রঃ ই 
(মনু ২২০৯ ঠা 


গ্রাম। এই গ্রাম দিক মানসিংহ রাজমহলে_ প্রবেশ, করেন । ৰ 


জীতি। উপ ৪২) ইতি স্যন্‌। স্বনামখ্যাত জলজন্ত, 
চলিত মাছ। পধ্যায়-_পৃথুরোমা, ঝষ, মীন, বৈসারিণ, 
অগুজ, বিসার, শন্কলী, শকলী, ঝদ, আত্মাশী, সংবর, মক, 
জলেশয়, কণ্ট কী, শন্কী, মচ্ছ, অনিমিষ, শৃঙ্গী । ইহার : প__ ৃ 
বৃংহণ, গুরু, শুক্রবদ্ধক, বলকর, গণ, উষ্ণ, মধুর, : কফ- 
পিত্তকর, দীপ্তাগ্রির পক্ষে হিতকর, বাতরোগনাশক।. বৃহৎ টা 
মত্স্ত--গুরু, শুক্রল, মলবর্ধক। ক্ষুদ্রমত্য্য-_লঘুং গ্রহ, গ্রহণী- 
রোগে হিতকর। কৃষ্ণমত্ম্ত লঘু স্লিঞ্চ, বাতত্র ও অন্রিদীপন |. 
পার মত্্য--দোষজনক) শ্গিপ্ধ, গুরু ও. মলভেদক। ৰ্ি 
কথিতমতস্ত অর্থাৎ পৃতিমত্ভ-দোষবদ্ধক। শু্মৎভ্ত--বিষটস্তী, (সী 
দুর্জর লবণভাবিত মস্ত অর্থাৎ যে মাছে নুন মাখাইয়া রাখা... 


হয়, তাহার গুণ_-কফপিত্তকর, সারক | সামুদ্রমত-_লঘু, 


বষ্য, মধুর ও স্বপ্পমলকারক। (রাজনি+), :.411:11 
সশ্ররতে লিখিত আছে,_মতস্ত ছুই প্রকার, নাদেয ও. 
সমুদ্র অর্থাৎ নদীজাত ও সমুত্রজাত। . রোহিত, পাগীন, 
পাটলা, রাজীব, বর্ষি (বাণিমাছ ), গোমৎ্, দি 
বাগুজার, মুরল, সহদংঘ্র প্রভৃতি মত্ত নদীজাত। এই 
সকল মতস্ত মধুর, গুরুপাঁক ও বাযুনাশক, র্ত-পিতুকর, রর 
উষ্ণ, বৃষ্য, স্সিগ্ধ এবং অল্পতেজস্কর | . * 
সরোবর ও তড়াঁগজাত মত্ন্ত সকল স্সিপ্ধকর, এবং মধুর- 
রসবিশিষ্ট। মহাহ্দজাত মত্ত সকল বলকর । স্বরজলজাত ূ 
মত্ত বলকর নহে। ৃ রা 
তিমি, তিমিঙ্গিল, কুলিশ, পাঁকমত্স্ত) নিরালক, পা 5 
লক, মকর, গর্গরক, চন্দ্রক, মহানীন ও রাজীব: প্রভৃতি. 
সামুদ্র মতস্ত। ইহার! গুরুপাক, সিদ্ধ, মধুর, অল্প পিদধি- 
কর, উষ্ণ, বাযুনাশক, ৃষ্য, তেজ্কর ও শ্লেম্ব্ধক। সামুদ্রিক 
মত্স্তগণ মাংস ভক্ষণ করিয়া! থাকে, এই জন্ত উহার টা 
বলকর। ৃ 
চুন্টী (ক্ুদ্রজলাশয় ) ও কুপজাত, মত্ত বাযুনাশক বলিয়া 
সামুদ্রিক মত্ত অপেক্ষ। অধিকতর গবিশি্ট। বাগীনা 


€ 


মৎস্য 


মৎস্য স্নিগ্ধ, লঘুপাক ও স্বাছু বলিয়া চটী ও কুপজাঁত মত্ন্ত 
অপেক্ষা অধিকতর গুণবিশিষ্ট । নদীজ মস্ত মুখ ও পুচ্ছ 
সঞ্চালনপূর্ববক ভ্রমণ করিয়া! থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যদেশ 
গুরুপাক। সরোবর ও তড়াগজাত মৎস্তের শিরোদেশ অতিশয় 
লঘু। যেসকল মত্ন্ত মৃত্তিকার 'অদ্ুরে চরিয়! বেড়ায় এবং 
উৎসের জলপান করিয়া জীবিত থাকে, তাহাদের শিরোদেশের 


 অন্লাংশ ভিন্ন অপর সমস্ত শরীরই অতিশয় গুরুপাক। 


সরোবরজাত মতস্তের অধোভাগ সমস্তই গুরুপাক এবং 
উরোদেশ-সঞ্চালনপূর্ববক ভ্রমণ করে বলিয়া ইহাদের পূর্ব্ব অঙ্গ 
অর্থাৎ উদ্ধভাগ লঘু জানিতে হইবে। 

এই সকলের মধ্যে শুষ্ক ( শুটুকিমাছ ), পচা, পীড়িত, 
বিষাক্ত, সর্প দ্বারা হত, বিষলিপ্ত, অক্ত্রাদি দ্বার বিদ্ধ, জীর্ণ, 
কষ, বাল এবং স্ব স্ব প্রকৃতির বিপরীতাচারী ম্তস্ত 
সকল অভক্ষ্য। (ন্ুশ্ত সুত্রস্থাৎ ৪৫ অ*) 

ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে, হেমস্তকালে কুপজ মস্ত, 


শিশিরকালে সরোবরজাত মত্ম্ত, বসম্ত কালে নাদেয় মত্ন্ত, 


[ ২ 


পারার 


গ্রীষ্মকালে চুণ্টীজাত মতস্ত, বর্ষাকালে তড়াগজ মতস্ত এবং | 


শরৎকালে নৈর্ঝর মত্ত বিশেষ উপকারক। কিন্তু বর্ষাকালে 
নাদেয় মস্ত ভক্ষণ করা উচিত নছে। 

কূপজ মৎন্ত--শুক্র, মূত্র, কুষ্ঠ এবং কফবর্ধক। মরোবর- 
জাত মংষ্য-_মধুররস, ন্গিপ্ধ, বলকারক এবং বায়ু, ও পিত্ত- 
নাশক | নাদেয় মৎদ্য--শরীরের অপচয়কারক, গুরু এবং 
বাযুনাশক, রক্তপিত্তজনক, শুক্রবর্ধক, ল্গিগ্ণ, উষ্ণবীর্্য 
এবং মলের অল্পতাকারক। চুণ্টীজাত মৎস্য--পিত্তকারক, 
্িগ্, মধুররস, লঘু এবং শীতবীধ্য। তড়াগজ মংদ্য-_গুরু, 
শুক্রবর্ধক, শীতবীর্য্য, বল ও মৃত্রজনক | নির্ঝরজাত মৎস্য__ 
তড়াগরজ মৎস্যের ন্যায় গুণকারক, অধিক বল, পরমাধু, বুদ্ধি 
ও দৃষ্টিজনক । 

ক্ষুদ্রমতন্ত_-মধুররস, ভ্রিদোষনাশক, লঘুপাক, রুচিকারক 
এবং বলজনক । এই মত্স্ত সকল প্রকারে হিতকর। অতি 
ক্ষুদ্র মতস্ত-_পুংস্বনাশক, রুচিজনক, এবং কাস ও বাযু- 
নাশক। মতস্তডিম্ব__অত্যন্ত শুক্রজনক, স্নিগ্ধ, পুষ্টিকারক, 
লঘু, কফ, মেদ, মল, বল ও প্লানিজনক- এবং প্রমেহনাশক । 


শুটুকী মাছ-_ছুষ্পাচ্য, মলবর্ধক এবং বলকর নহে। দগ্ধ | 


মত্স্ত অর্থাৎ পোড়। মাছ--শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক, পুষ্টিকর এবং 
বলবদ্ধক। (ভাবপ্র*) 
মৎস্যের মধ্যে রোহিত ও মদ্শুর (মাগুর) সর্বাপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ । “কফপিত্তকরা মৎস্য! রোহিতং মদৃণ্ডরং বিনা ।” (স্থৃতি) 
রোহিত ও যদ্‌্গুর ভিন্ন সকল মৎস্যই -কফ ও পিত্ববর্ধক। 
ঠা]. 


১৮৮ 


মত্স্থ্য 


[রিভিন্ন জাতীয় রহু প্রকার মৎস্য দেখিতে পাওয়। যায়, 
সেই সকল মৎস্যের বিষস়্.তত্তদ্‌ শবে দ্রষ্টব্য]. 

নরসিংহ্পুরাগে মৎস্যের উৎপত্তি-কারণ এইরূপ লিখিত 
আছে,-_মিত্র ও বরুণ এই ছুই দেবতা একদা যথেচ্ছ বিচরণ 
করিতেছিলেন, এমন সময় সথীদিগের. সহিত উর্বশী - 
এক সরোবরে জলক্রীড়া করিতেছিল। মিত্রীবরূণ সখী- 
দিগের সহিত এই বারাঙ্গণাকে দেখিয়া নিতান্ত মোহিত হন । 
ক্রমে ইহাদিগের স্ন্দর গীত, হাব, ভাব ও কটাক্ষ দ্বারা অতি- 
শয় পীড়িত হইলে এই ছুই দেবতার রেতঃক্ষরণ হয়। এই 
রেতঃ কমল, স্থল ও জল এই তিন স্থানে পতিত হয়।. কমলে 
যে রেতঃ পতিত হয়, তাহা হইতে বশিষ্ট, স্থলে অগস্ত্য 
এবং জলে যাহা পতিত হইয়াছিল, তাহাতে মৎস্তের 
উৎপত্তি হইল *%। 

মন্থতে মত্ম্তভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, 

“যে। যস্ত মাংসমশ্সাতি স্‌ তন্মাংসাদ উচ্যতে | 

মতহ্যাদঃ সর্বমাংনাদক্তম্মীৎ মত্স্যান্‌ বিবর্জয়েও ॥৮(মন্তু৫।১৫) 

মতম্তভোজনকারী সকল মাংসতোজক তুল্য, অতএব 


* “ততন্তর মিত্রাবরুণো ত্রীতরৌ ব্রহ্মচারিণৌ । 

_ তপ্ত দেশং গতৌ দেবো বিচরস্তো যদৃচ্ছযা। 
তাভ্যাং তত্র তদা দৃষ্ট। উর্বশী তু বরাপ্দরাঃ | 
্নাযস্তী মহিতান্তাভিঃ সথীভিঃ স| বরাননা ॥ 
গায়স্তী চ হৃসস্তী চ বিশ্বস্ত! নির্জনে বনে । 
গৌরীকমলগর্তাভ শ্রিগ্ধকৃষ্ণশিরোরহ| ॥ 
পদ্মপত্রবিশীলাঙ্ষী রক্তোরঠী মৃদ্ুভাষিণী । 
শঙাকুনেনদুধবলৈদভ্ৈরবিরলৈঃ সমৈঃ॥ 
সুজ্মঃ হুনাসা! নুমুখী সুললাট! মনস্থিনী । . 
সিংহ্বৎসু্্মধ্যাঙ্গী পীনোনতঘনত্তনী 1 
মধুরালাপচতুর! মধ্য! চারুহাসিনী ॥ 
রূক্তোৎপলকর৷ তন্বী গুপদী বিনয়ান্বিত! | 
পুর্ণচন্মনিভ| বালা! মত্তদ্বিরদগামিনী। 
ৃষ্ট। তন্তান্ত তব্রপং তৌ দেব বিল্ময়ং গতৌ 
যস্ত হাস্তেন লান্তেন স্মিতেন ললিতেন চ। 
সৃদুনা বায়ুনা! চৈব শীতানীলন্মগন্ধিনা | 
মত্তত্রমরগীতেন পুংস্কোকিলরুতেন চ। 
সুম্বরেণ হি গীতেন উর্বপ্যা মধুরেণ চ॥ 
ঈক্ষিতৌ চ কটাক্ষেণ স্ন্দতুত্তাবুভাবগি | 
তত্রিধা পতিতং রেতঃ কমলেইথ স্থলে জলে ॥ 
কমলেহথ বশিষ্ঠস্ত জাতে। হি মুনিসত্তমঃ। 

,স্থলে ত্বগস্ত্যঃ সম্ভৃতে! জলে মওস্যো৷ মহামতে ॥” 
( নরমিংহপুরাণ * অ+ ) 


মত্স্তভোজন পরিত্যাগ করিবে ॥ এই মন্থৃতে ই আবার বিহিত 
দৈব ও পৈত্র কর্ম রোহিত ও পাঠীনাদি মত্ত; দ্বারা 
যাইবে। অর্থাং দেব ও পৈত্র কর্ম দেবতা ও পি 
পুরুষের উদ্দেশে মতস্তভোজন নিষিদ্ধ নহে। 
“পাঠীনরোহিতাবাদ্যো নিষুক্তৌ হব্যকব্যয়ৌঃ। 


রাজীবান্‌ পিংহতুপ্তাংস্চ সশক্কাংশ্চৈব সর্বশঃ ॥৮ ( মনু ৫১৬) 


এই শ্ক্লোকের ভাষ্যকার মেধাতিথি ও গোবিন্বরাজের মত 
এইক্ধপ যে, কেবল দৈব ও পৈত্র কর্মে রোহিত ও পাঁগীন 
মত্ত ভোজন. করিবে। দৈব ও পৈত্র ভিন্ন অন্ত সময়ে. এই 
দুই মৎস্য ভোজন করিবে না. কিন্তু অন্ত সময়ে. দৈন- 
ন্দিন ভোজনে রাজীব সিং ংহতুগাদি মৎ্স্ত ভোজন নিষিদ্ধ নহে। 
কিন্তু মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের এই মত সঙ্গত নহে। 
কারণ, কেবল কোহিত ও পাগীন মত্ত হ্ব্যকব্যে প্রয়োগ 


করিবে, অন্ত সময়ে তোজন করিবে না, ইহার কোন প্রমাণ; 


নাই। অন্ত মুনিগণ. পাঠীন, রোহিত ও. রাজীব প্রভৃতি 
মতস্ত তুল্যরূপই বলিয়াছেন, সুতরাং হুব্য কব্য ভিন্ন 
অন্য সময়েও তীহাদের মতে এই. . সকল মৎস্ত ভোজন 
নিষিদ্ধ নহে।* 

তএব প্রতিপন্ন হইল যে, মৎস্যভোজন নিষিদ্ধ নহে। ইহা! 
ৰলিয়৷ সকল মতস্যই যে ভোজনীয়, তাহা নহে। মন্বাদির 
মতে-_পাঠীন, রোহিত, রাজীব, .সিংহতুণ্ড ও সশক্ক অর্থাৎ 
যে সকল মতস্যের শন্ক আছে, সেই. সকল মৎস্যই 
ভোজ্যবর্জনীয় মৎস্য যথ!_- 


নিযুক্তাবেবাদনীয়ৌ নত্বন্যদা। . রাজীবসিংহতুণ্ডসশক্ষমৎস্তান্ত হুব্যকব্যাভ্যা- 
মন্ত্রীপি ভক্ষণীয়৷ ইতাচক্ষতুঃ। : নতন্নেহরং। পাঁঠীনরোহিতৌ, শ্রান্ধে 
নিযুক্তৌ শ্রাদ্ধতৌক্তৈ,ব ভক্ষণীয়ৌ ন তু শ্রাদ্ধকর্তীপি রাজীবাদয়ে! হব্যকব্যাভ্যা- 
মন্তাত্রীপি তক্ষ্যাঃ, ইত্য্তাপ্রমাণত্বাৎ।  মুন্যন্তরৈন্চ' রোহিতপাঠীনরাজী- 
বাদীনাং তুল্যত্বেনাভিধানাৎ। তথাচ শঙ্খঃ__ 
রাজীবাঃ সিংহতু্ডাশ্চসশক্ষাশ্চ তৈৰ চ। 
ৃ পাঠীনরহিতৌ চাপি ভক্ষ্য] রা ॥ 
যাজ্ঞবক্ষ্যঃ__ 
ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনথাঃ শ্বাবিৎ গোধাঃ কচ্ছপশল্যকাঃ॥ 
শশশ্চ মৎস্তেঘ্বপি তু সিংহতুওকরোহিতাঃ ॥ 
তথ পাঠীনরাজীবসশন্কাশ্চ দ্বিজাতিভিঃ ॥ 
হাঁরীতঃ ্‌ 
_. জশক্ষান্‌ মংস্তান্‌ ন্যায়োপপন্নান্‌ ভক্ষয়েৎ। 
এক 97 
ভোৌঁকতৈ বাদ্যৌ ন কক্র?পি শ্রাদ্ধ পাঠীনরোহিতৌ । 
রাজীবাদ্যাস্তথ। নেতি ব্যাখ্য। ন মুনিসম্মতা ॥৮ 
( মন্ুটীক।য় কুল,ক ৫1১৬) 


* “মেধাতিথিগোবিন্বরাজৌ তু পাঠীনরেহিতৌ দৈবপৈত্রাদি কর্মানি 


*শৃগু ৫ দ্বেবি পরবন্ধ্যামি রে ম। 
নাদেয়ং তিক্তকমঠং পণুশৃঙ্গিণমেব চ |. 
গোমীনং চক্রশকুলং বড়ালং রাঘবং তথা... 
বামীনং চলকর্ণঞ্চ সচক্রং চেঙ্গমেব চ |. 
কাটি গাঙ্গে়ানি বিবর্জয়েং৮. 
( মংস্তসুক্ত, হাত র্‌ 


নাদেয় মৎন্ত, রি কমঠ, পণুশৃঙ্গীন, গোমীন, চক্রশকুল, : 
বড়াল, রাঘব, বামীন, চলকর্ণ, বচক্র, চেন্গ, ভূবন, অনিরুদ্ধ 


এবং গাঙ্গেয় অর্থাৎ গঙ্গায় যে সকল মাছ উৎপন্ন হয়, এই হা 
মৎস্তভোজন নিষিদ্ধ। রর 
রবিবারে মত্ত ভোজন করিতে লা রা করে, 
তাহা হইলে সগুজন্ম কুগ্ভী ও দরিদ্র হয়|: তিথিতে 
নিখিত আছে, রবিবারে মৎ্তভোজনে ৭ জন্ম অপুন্রক হয় 


এই সকল নিষেধবাক্য। ইহাতে এই পর্্ত বলা যাইতে ৷ 


পারে যে, রবিবারে. মতস্তভোজন ্রত্যবায়জনক,, অতএব 
সকলেরই এর দিন মত্ত পরিত্যাগ করা 
কাত্তিকমাসেও মত্স্তভোজন করিতে নাই, বিশেষতঃ ৮৬ 


মাসের শুক্লা একাদশী হইতে পুিমা পথ্যত্ত, পাঁচদিন: বক- 


পঞ্চক অর্থাৎ এই পাঁচ দিন বকেও মস্ত ভোজন করে না, 
অতএব এ পাঁচ দিন মতস্তভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। কাতিক 


মাসেও যদি কেহ মৎন্ত ভোজন করে, তাহ হইলে তাহাদেরও 


এই পাঁচ দিন মতস্তবজ্জন কর! আবশ্তক। 


মাঘ ও বৈশাখ মাসে হবিষ্য ও ত্রহ্মচর্য্যের বিধান দেখিতে 
পাওয়! যায়, ব্রন্মচারীর মত্শ্ুভক্ষণ নিষিদ্ধ, সুতরাং মাঘ রা 


ও বৈশাখ এই ছুই মাসেও মতম্তভোজন করিবে না| জন্ম- 
দিনেও মত্ম্তভোজন নিষিদ্ধ। জন্মদিন শবের অর্থ জন্ম 
তিথি।*, 


* রূবিবারে মতস্তক্ষণূনিষেধঃ - ্‌ 
“আমিষং রক্তশাকঞচ যে। ভুঙক্তে চ রবেদিনে। ্‌ 
সপ্তজন্ম ভবে কুণ্ঠী দরিদ্রশ্চোপজায়তে ॥* ( ভবিষৎ 
“মীষমামিষমীংসঞ্চ মস্রং নিশ্বপত্রকম্‌ [ 
ভক্ষয়েৎ যো৷ রবেরবারে সানু |” (শি 
কাত্তিকে মৎ্ম্তভক্ষণনিষেধঃ-_ 


এন মাতভ্তং ভক্ষয়েন্সাংসং ন.কোনম্মং নান্যদেব হি।. ঠ3% রা ৃ 


চগ্ডালো৷ জায়তে রাজন্‌ কাত্তিকে মাংসভক্ষণাৎ ॥ (নারদীয়, পুরাণ) 
“তত্র একাদগ্তা দিষু তিখিপঞ্ককে বকপঞ্চকং 14] টি হি 
বকোইপি তত্র না্বীক্াৎ মতস্তধ্চেব কদাচন।” ৃ 05 
একাদপ্তাদিফু তথা তান পঞ্চ রাত্রিফু। রা রি 


দিনে দিনে চ স্নাতব্যং শীতলাস্ত্ নীতুচ% 7718: ্্ £ 


কান্তিকমাসে যে মৎ্ম্তভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে, : 


. বর্জিতব্য। তথা হিংসা মাংসভে জনমের চ ॥” (তাত ) রঃ শী না 


ইক 


মহন্ত 


তাহ সৌর ও চান্দ্র উভয় কাণ্তিকই বুঝিতে হইবে। কারণ 


একাদশী হইতে পুর্ণিমা পর্যন্ত চান্দ্র কাত্তিক। এই পাঁচদিন 
বিশেষ.নিষিদ্ধ বলিয়া সৌর ও চান্দ্র উভয়ই বুঝিতে হইবে | . 
যাহার শৈব তাহাদেরও মংস্ত ভোজন করিতে নাই। 
মহাদেব মত্ত ও মাংসরত ব্যক্তি হইতে দূরে অবস্থান. করেন। 
“ক্ষ মগ্ং ক শিবে ভক্তিঃ ক মাংসং ক্শিবার্চনম্‌। 
মত্ম্তমাংসরতানাং বৈ দূরে তিষ্ঠতি শঙ্করঃ ॥৮ ( কাশীখও ) 
_বিন্ধ্যপর্ধতের পশ্চিম ভাগে যাহারা অবস্থিত, তাহার 
মত্শ্ত ভক্ষণ করিলে পতিত হয়। ্‌ 
বিন্ধ্যস্ত পশ্চিমে ভাগে মত্শ্তভূক্‌ পতিতো৷ নরঃ1» (ম্থৃতি) 
প্রায়শ্চিত্তবিবেকে মতস্তভোজনের প্রীয়শ্চিত্তের বিষয় 
এইরূপ.লিখিত আছে,__. 
যদি কেহ ইচ্ছাপুর্বক মতস্ত ভক্ষণ করে, তাহা হইলে 
সেই ব্যক্তি তিন দিন উপবাস করিবে, ইহাতে তাহার পাপের 
শান্তি হইবে। কিন্তু অজ্ঞানপুর্ব্ক ভোজনে উহার অর্ধেক 
অর্থাৎ এক দ্রিবারাত্র ও এক দিবা মাত্র উপবাস করিতে 
হুইবে। 
“কামতো৷ মত্ম্ততক্ষণপ্রায়শ্চিত্তং__ 
মত্স্তাংস্ত কামতে! জগ্ধ! সোপবাসস্ত্্যহং বসেৎ। 
_ অজ্ঞানতস্তদর্ধং॥৮ ( প্রায়শ্চিত্ববিৎ ) 
এই মতম্তভক্ষণের যে, প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়াছে, তাহা 
নিষিদ্ধ মত্শ্তভোজন-সন্বন্ধে জানিতে হইবে । কারণ মন্বাদিতে 
মত্ম্তভোজনের ব্যবস্থা আছে, যেহেতু শাস্ত্র-ব্যবস্থাপিত 
বিষয়ের প্রায়শ্চিভ-বিধান হইলে শাস্ত্রে বিরোধ হয়, অতএব 
ব্যবস্থা নিষিদ্ধ মতস্তবিষয়ে বুঝিতে হইবে। 
মত্ম্তাদি ষে কোন দ্রব্য ভোজন করিতে হইবে, তাহা 
অভীষ্ট দেবতাকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে হয়। 
কারণ অনিবেদিত কোন বস্তই ভোজন করিতে নাই। 
“মনিবেছ্ধ ন ভোক্তব্যং মত্তং মাংসঞ্চ যস্তবেৎ। 
অন্নং বিষ্ঠা পরো৷ মৃত্রং যদ্ধিষ্টোরনিবেদিতম্‌॥”(আহিকতন্্‌) 
প্রেতোদ্দেশে যে সকল শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে. মত্স্ত 
দেওয়া কর্তব্য। আগ্য শ্রাদ্ধ ও মাসিক শ্রাদ্ধকে প্রেতশ্রাদ্ধ কহে, 
সপিপ্তীকরণের পূর্বে প্রেতত্ব বিদুরিত হর না, এই জন্ত 
এই কাল পর্যন্ত যে শ্রাদ্ধ হয়, তাহাই প্রেতশ্রাদ্ধ। ইহা! 


এই শ্বোকে, রেরল মাংসপদ উল্লেখ আছে, কিন্তু এই মাংস শব্দে মত্হ্য ও 
মাংদ উভয়ই বুঝিতে হইবে, কারণ এই পাচ দিন হিংসামাত্রই বর্জনীয়। 
জন্মতিথৌ মৎস্যভক্ষণনিষেধঃ_ 
“আমিষং কলহং হিংসাং বর্ষবৃদ্ধো বিবর্জয়েৎ |” 


 আঘবৈশাখযোস্বিধ্যত্রক্গচর্য)বিধানাৎ মতস্তভক্ষণং নিতরাং নিষিদ্ধং।”(কৃত্যতন্ব) 
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আমিষ, দ্বারা কর্তব্য। সপিগীকরণের পর আর. আমিষ 
দ্বার শ্রাদ্ধ করিবে না। 
“প্রেতশ্রাদ্ধে মৎ্স্তাদানবিধিঃ__ 

“পিপ্ডীকরণং যাবৎ প্রেতশ্রাদ্বস্ত ফোড়শম্‌। 

পক্কান্নেনৈব কর্তব্য সামিষেণ দ্বিজাতিভিঃ ॥৮ ( শ্াদ্ধতন্ ) 

বিধবার মৃত্যু হইলেও প্রেতশ্রান্ধে আমিষ দেওয়া বিধেয়। 
ইহাতে কেহ কেহ বলেন, আমিষের পরিবর্তে. কাচকলা 
পোড়াইয়৷ দেওয়াই উচিত। ইহার বিশেষ কোন শাস্ত্রীয় 
প্রমাণ পাঁওয়। যায় না, লোকাচার মাত্র । 

[মত্ম্ততত্ব শবে .মংস্তজাতির বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ] 

২ বিরাটদেশ। দেশ. বিশেষে এই শব্দ বহুবচনাস্ত। 
[বিরাট দেখ ।]. এই মৎস্য রাজপুতানায় অবস্থিত । দিনাজপুরে 
একটা জঙ্গল আছে, তাহা। অনেকে মত্ত দেশ বলিয়া উল্লেখ 
করেন। কিন্তু এই স্থান প্রাচীন বিরাটরাজ্য মতস্ত নছে। 

৩ নারায়ণ। (হেম) ৪ দ্বাদশ রাশি, মীনরাশি। 

“মতস্তো ঘটা নৃমিথুনং সগদং সবীণম্” (জ্যোতিস্তত্ব) 

৫ অষ্টাদশ পুরাণের অন্তর্গত পুরাণ বিশেষ। এই পুরাণ 
মহাপুরাণ, তগবান্‌ বিষ মংস্তরূপে অবতীর্ণ. হইয়া এই 
পুরাণের উপদেশ দিয়াছিলেন, এই জন্ত ইহার নাম মতস্ত- 
পুরাণ হইয়াছে। 

"পুণ্যং পবিভ্রমায়ুষ্যমিদানীং শৃখুত দ্বিজাঃ। 

মাতম্তং পুরাণমখিলং.যজ্জগাদ গদাধরঃ ॥৮ (মৎস্তুপু*ৎ ১৯ অ) 

[ বিশেষ বিবরণ পুরাণ শবে দেখ ] 

৬. ভগবান্‌ বিষ্ুর দশীবতারের মধ্যে প্রথম অবতার । 
ভগবান্‌ বিষ প্রথমে মৎস্তরূপে অবতীর্ণ হন। শতপথব্রীক্ষণে 
ইহার আদি প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। [মনু দেখ। ] 
মহাভারতে লিখিত আছে,__ 

পুরাকালে- বিবস্বানের পুত্র প্রজীপতিতুল্য মন্ু নামে 
এক মহ্ষি অতি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি তপস্াদি 
দ্বারা পিতৃ-পিতামহকে বিশেষরাপে অতিক্রম করেন। এই 
নর্পতি বিশাল বদরীতে এক পদে স্থিত ও উর্ধধবাহু ও অধো- 
মন্তক হইয়া অনিমেষনেত্রে অযুত্তবর্ধ কাল ঘোর তপস্তা করেন। 
পরে তিনি একদা চিরিণী নদীতীরে জটাধারী হইয়া আর্দ্র বস্তে 
তপস্তায় রত আছেন, সেই সময়ে একটা মতস্ত তথায় আসির' 
তাহাকে কহিল, ভগবন্! আমি ক্ষুদ্র মৎস, প্রবল মৎ্স্ক 
হইতে ভীত হইয়াছি, অতএব আপনি আমাকে তাহাদিগের 
ভয় হইতে রক্ষা করুন । বিশেষতঃ মীনজাতির চিরকাল 
এই রীতি আছে যে, বলবান্‌ মৎস্তের! হুর্ব্বল মত্ম্তকে 
সর্বদা ভক্ষণ করিয়া থাকে । এই জন্ত আমি অতিশয় ভীত 


মৎস্য ( অবতার ) 


মৎস্য ( অবতার) 


হইয়াছি, আপনি আমাকে এই তয় হইতে উদ্ধার করুন। 


আপনি এই উপকার করিলে আমিও ইহার প্রত্যুপকার কুত্পিব। | 


বৈবস্ত মন্থু মতস্তের এই কথা গুনিষ্জ। উল্দ্রাংগুপ্রভ মৎস্টকে 
উদ্ক হইতে তীরে আনিয়। এক অলিঞ্জরে বাখিয়। দিলেন। 


এই মীন মন্ুমেহে সতরুত হইয়! দ্দিন দিন বর্ধিত হইতে | 
লাগিল। মঙ্ছও তাহার গ্রতি যথেষ্ট গুত্রবাৎসল্য দেখা-. 
ইতে লাগিলেন। পরে এই মৎস্ত দীর্ঘকাবে এমন আুহান্‌। 
হইয়া উঠিল ষে দেই অলিঞ্জরে তাহান়্ দেহের সমাবেশ হুইল 
না। তখন ফেই মস্ত ষন্তুকে দেখিয়। পুনর্বার কহিল, ভগ 
বান্‌! আপনি এক্ষণে আমার নিমিত্ত কোন অন্য উত্তমস্থান | 
নিরূপণ করুন । তখন ভগবান্‌ মন্গ এ মতস্তাকে সেই অলিগীর 
হইতে উদ্ধৃত কদ্ধিয়! এক বৃহৎ বাপীতে দিক্ষেগ কল্পসিলেন। 
তাহাতে সেই মৎস্য বু বর্ষ পর্য্যন্ত বদ্ধিত হইতে লাগ্িল। ূ 
এই ৰাপীর দীর্ঘতা! ছুই যোজন শু বিস্তার এক যোঁজন। : 
কিন্ত পরে মহগ্ত এতাদৃশ বর্ধিত হইল যে, তাছাতেও তাহার: 
অবস্তর মৎস্য একদ1 
মনকে দেখিয়! তাহাকে: ত্বলিল, পিতঃ! এআগনি "আমাকে 
আমি তথায় বাঁস করিত, এই। 


শরীর-সহ্শলনে সুবিধা -হইল ন1। 


গঙ্গায় লইয়। উলুম । 
স্থানেও আমার. দেহের স্থান হইতেছে না। আপনি 
আমার জন্য অনেক করিয়াছেন, আপনার ্নেহেই 
আমি এতাদৃশ বদ্ধিত হইয়াছি। 
সুবিবেচিত হয়, তাহাই করুন| মন্ধু মতস্তের শ্রই কথা 


শ্তনিষ্বা তাহাঁকে জেই স্থান হইতে লইয়া গঙ্গায় নিক্ষেপ করি- 


লেন। সেই মতস্ত তথাম্প কিছুকাল থাকিয়া বর্ধিত হইল 
এবং পুনরায় মনকে দেখিয়া! কহিল, প্রভে! ! আমার বৃহৎ- 
কাক হেতু গঙ্জাতেও শরীর চালনা কল্পিত পাঁরিতেছি না, 


অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে সমুদ্রে লইয়1 


চলুন॥ পরে মনু স্বয়ং তাহাকে গঙ্গাসলিল হুইতে তুলিয়া 
সমুদ্রে আনয়নপূর্বক তথায় নিক্ষেপ করিলেন। এই প্রকাণ্ড 
বৃহৎ অস্ত বহিয়। লইয়া যাইতে মন্তুর কোন কষ্ট হয় নাই, 
কারণ ইহার ভার অভিলাধান্থুরূপই হইয়াছিল এবং তাহার 
স্পর্শ ও শন্ধ সুখকর । 

অস্ত সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ঈষদ্‌ হস্ত করিয়। মন্থকে 
কহিল, ভগবন্! আপনি আমাকে বিশেষরূপে অর্বতো- 
ভাঘে রক্ষ। করিয়াছেন, অত্তএব উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে 
আপনার যাহ! কর্তরা, তদ্বিষয়ে আমি বলিতেছি, আপনি 


শ্রবণ করুন৷ -প্রলয়ের কাল নিকটবর্তী, অবিলম্বেইএই পৃথিবীর 


স্থাবর জঙ্গম প্রভৃতি যাঁবতীক্ষ পদার্থ প্রলয়সলিলে_ নিমগ্ন 


হইবে৷. কি স্থাবর, কি জঙ্গম, কি জড়, রি চেতন সকলেরই | 


প্রথখন আপনার যাহা ।. 


জী কাল সমুপস্থিত হইয়াছে, অতএব হন্হ নু 
বিশেষ হিতকর, তাহা আপনাকে  জানাইতেছি, আপনি 
একখানি রজ্জুসংযুক্ত সুদৃঢ় নৌকা নির্মাণ করাইবেল, দেই 
নৌকান্ন আপনি সপ্তষির সহিত আরোহণ করিবেন। পূর্বে : 


_ দ্বিজগণ যে সকল বীজের কথা৷ বলিয়াছিলেন, 'আগনি সেই ্ 
সকল সংগ্রহ করিয়া ী নৌকায় তুলিয়া লইয়া! রিভাগক্রমে : 


রক্ষা করিবেন। পরে আপনি নৌকায় থাকিয়া আমার জন্য 
প্রতীক্ষা করিবেন। আমি তখন শূ্গঘুক্ত হইয়া আসিব । 
আপনি আমার শৃঙ্গ দেখিলেই আম্মাকে জানিতে পারিবেন । : 
আমি যেরূপ কহিলাম, আপনি তাহাই করিবেন॥ কারণ আপনি : 
আমা ব্যতীত তাদৃশ অর্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন 
না। আপনি আমার কথায় কোনরূপ শঙ্কা করিরেন না। 
বৈবস্বত মনু তাহাই করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইলেন।॥ পরে 
মনু ও মত্ত পরস্পর অনুভ্ঞাঁত হইয়া যথাভিলফিত স্থানে গমন 
করিলেন । 4 
তদনস্তর মন্তু মত্ম্য যেরূপ কাহিনির ৯ রস 
প্রকার বীজ লইয়া এক বৃহৎ নৌকায় সমুদ্রে ভাসমান হই- 
লেন। পরে তিনি মত্স্তকে চিস্তা করিতে লাগ্রিলেন, তখন 
সেই মংস্ত তাহার চিন্তা অবগত হইয়া শৃঙ্গিরূপে তৎক্ষণাৎ 
তথায় সমাগত হইল । মনু সেই জলার্ণবে তহুক্ত রূপানুযায়ী 
শৃঙ্গিরূপে পর্বতের ন্যায় উচ্ছিত দেখিয়! তাহার মস্তক স্থিত 
শৃঙ্গে নৌকার পাঁশ বন্ধন করিলেন। নৌকা তরঙ্গতরে 'আন্দো- 
লিত হইতে লাগিল। পাশসংঘত মত সেই নৌকাস্থিত মনু 
প্রভৃতিকে রক্ষা করিবার জন্ত এ তরণীকে লবণজল মধ্যে 
আকর্ষণ করিতে লাগিব । সেই তরণী তাদৃশ_ তবার্ণর মধ্যে 
প্রচণ্ড. সমীরণে সঞ্চালিত হইয়! মত্ত চপলা স্ত্রীর হ্যায় ঘৃর্ণায়- 
মান হইতে লাগিল । তৎকালে ভূমি ব! দ্িক্বিদিক্‌ কিছুই 
দৃষ্টিগোচর হইল না। অস্তরীক্ষ ও ছ্যুলোক সকলই জলময় 
হইয্াছিল। জগৎ এইরূপে জল্াকীর্ণ হইলে কেবলমাত্র 
মত্ত, মনু ও সপ্তধষি দৃষ্টিগোচর রহিলেন।  এইবূপে সেই 
মত্ত নিরলস হইয়া বছ. বৎসরকাল_ তাদৃশ জলমমূহ মধ্যে. 
আকর্ষণ কর্িল। পরিশেষে হিমালয় গরিরির যে তে শু 
তাহার সমীপে আকর্ষণ করিয়া 'আনিল। 'অনস্তর সেই মীন 
ঈষৎ হস্তপূর্ধক স্বধিদিগকে কহিল, আপনারা এই হিমালয়- 
শৃঙ্দে নৌকা বন্ধন করুন, বিলম্ব করিবেন না। তখন খ্ধিগ্ণ 
মতস্ত-বাক্যশ্রবণে সত্বর হইয়া সেই হিমালয়শৃর্গে নৌকা 
বন্ধন করিলেন। অগ্থাঁপিও হিমালয়ের সেই বিধান 
নামে খ্যাত আছে।, 

তখন মৎন্ত সেই সমবেত এরিক সম্বোধন রি ্‌ 


: 
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মৎস্য (অবতার ) 


_ৰলিলেন, আমিই হ্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা, আম! ব্যতীত | ছিলেন। ভগবান্‌ বিষণ তাহা জানিতে পারিয়া সেই বেদ 


এইক্ষণ অন্য কেহ আর জ্ঞেয় নাই। আমি মত্ম্তরূপ হইয়া 
এই মহাভত্ন-হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিলাম। এখন মন্থ 
স্থরাস্থুর মানুষ প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রজ। কি জড়, কি চেতন 
সমস্তই স্থষ্টি করিবেন। ইহার তীব্র তপোবলে প্রজাস্থষ্টি- 
বিষয়ে প্রতিভা হইবে এবং আমার প্রসাদে ইনি প্রজাস্থষ্টি- 
বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইবেন না।  মতস্ত এই কথা বলিয়া তৎ- 


.ক্ষণাৎ অদর্শন হইলেন । ূ 
-» পরে বৈবস্থত মনু প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া কঠোর 


তপোহন্ুষ্ঠান করিয়া, ততপ্রতিভাবলে সমুদায় স্থষ্টি করিলেন। 
এইরূপে ভগবান্‌ বিষণ মত্স্তরূপে অবতীর্ণ হন। 
[ও (ভারত বনপর্ব ১৮৭ অ) 
মত্ম্যপুরাণে এই অবতারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, 
পুরাকালে মন্ুনামে এক রাজা পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়৷ 
কঠোর তপন্ত। করেন। অযূত শতবর্ষ গত হইলে বর্গ! এক 


দিন তথায় উপস্থিত হইয়া তীহাকে বরপ্রার্থনা করিতে: 


বলিলেন। ইহাতে তিনি এইরূপ বরপ্রার্থনা করেন যে, যখন 
প্রলয়কাল উপস্থিত হইবে, তখন আমিই একমাত্র চরাচর 
জগতের রক্ষণবিষয়ে যানস্বরূপ হইব, আপনি দয়! করিয়। 
মামায় এই বর দিন। ব্রহ্ম! “তথাস্ত্ বলিয়। অন্তহিত হইলেন । 

একদ| মনু আশ্রমে পিতৃতর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময় 
একটা মংস্ত তাহার হাতের উপর লাঁফাইয়া পড়িল, মনু দয়া- 
পর্ব্শ হইয়া! এই মংস্তটীকে একটা জলপাত্রে রক্ষা করিলেন। 
ক্রমে ক্রমে মব্শ্ত বৃদ্দিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল । মনও তাহাকে 
পূর্বোক্তক্রমে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। মত্ত সমুদ্রমধ্যে 
নিক্ষিপ্ত হইয়া মনকে কহিলেন, প্রলয়ীবসানে তুমি চরাচর 
জগৎ স্থষ্টি করিবে এবং তুমি প্রজাপতি নামে খ্যাত হইবে। 
আমিই ভগবান্‌ বিক্ণ মতস্তরূপে অবতীর্ণ হইয়া তোমায় রক্ষা 
করিলাম । ( মতম্তপু* ১ অ) 

তাগবতে লিখিত আছে, শুকদেব রাজ পরীক্ষিৎকে 
বলিয়াছিলেন, রাজন! ভগবান্‌ বিষণ গো, বিপ্র, দেবতা, সাধু, 
বন্ম এবং অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণ করেন । তিনি 
বাধুর ন্তার যাবতার উংক্ক্ট ও নিকৃষ্ট ভূতে ভ্রমণ করেন, কিন্ত 


স্বন্ং তিনি নিক ব। উৎকৃষ্ট হন না, কারণ তিনি গুণবিশিষ্ট 


নহেন। রাজন! কল্সের শেষে ব্রন্ষা নিদ্রা যান, তখন প্রলয়কাল 
উপস্থিত হয়। সেই প্রলর়কালে তুরাদি যাবতীয় লোক 


সমুদ্রজলে মগ্র হয়। কালবশে বিধাতা নিদ্রিত হইয়া শয়ন 


করিলে পর, বেদ সকল তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া 
নিকটে পতিত হয়। হয়গ্রীব সেই সকল বেদ হরণ করিয়া- 
স্যাা ্‌ 


১৮০ 


উদ্ধারের জন্য মত্স্তরূপ ধারণ করিলেন । 

ধ সময় সত্যব্রত নামে কোন এক নারায়ণপরায়ণ মহষি 
জলে উপবেশন করিয়া তপস্যা করিতেছিলেন । এই সত্য- 
ব্রতই এই কল্পে বিবস্বানের পুত্র শ্রাদ্ধদেব নামে বিখ্যাত 
হইয়া বিষণ কর্তৃক মন্ুর পদে স্থাপিত হইয়াছিলেন। 

সত্যব্রত একদিন কৃতমাল! নদীতে জলতর্পণ করিতেছেন। 
সেই সময় তাহার অঞ্জলিতে একটী শফরী উখিত হইল। রাজ। 
সত্য ব্রত হস্তস্থিত শফরীকে নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন, তখন 
সেই শফরী রাঁজাকে দীনবাক্যে কহিল, হে দীনবৎসল ! আমি 
দুর্বল, আমাদিগের সংহাঁরক মকর-কুস্তীরাদি হইতে আমি ভয় 
পাইয়াছি বলিয়া আপনার আশ্রয় লইয়াছিলাম। আপনি 
আমাকে এই নদীজলে নিক্ষেপ করিলেন কেন? সত্যব্রতের 
প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য নারায়ণ মত্ম্তদেহ ধারণ 
করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যব্রত তাহ! জানিতেন না। শফরীকে 
রক্ষা করিবার জন্য তিনি মনোযোগী হইলেন। দয়ালু রাজ 
মৎস্যের অতি কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কলসের 
জলে রক্ষা! করিয়া আশ্রমে লইয়! গেলেন। 

শফরী এক রাত্রিতেই সেই 'কলন মধ্যে বুদ্ধি পাহল 
এবং আপন শরীরের পর্যাপ্ত স্থান ন৷ পাইয়া রাজাকে কহিল, 
আমি এই কলস মধ্যে যে স্বচ্ছন্দে বাদ করিতে পারিব, এরূপ 
বোধ হইতেছে না, অতএব আমার নিমিত্ত এক যথেষ্ট বিস্তৃত 
স্থান নির্দেশ করুন, যাহাতে আমি স্বচ্ছন্দে বাস করিতে 
পারি। তখন রাজা তাহাকে সেই কলস হইতে বাহির 
করিয়া মঁণিকচ্ছজলে নিক্ষেপ করিলেন। দে তাহাতে মুহূর্ত- 
মাত্রেই তিন হস্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল এবং কহিল, রাজন্! 
এই মণিকচ্ছজল এবপ পধ্যাপ্ত নহে যে, আমি ইহাতেও সুখে 
বাস করিতে পারি। অতএব আমাকে ইহা অপেক্ষা অন্ত 
কোন বিস্তৃত স্থান দান করুন। কারণ আমি আপনার 
শরণাগত হইয়াছি। 

সেই মহীপতি সত্যব্রত মণিকচ্ছ হইতে মংস্যকে গ্রহণ 
করিয়! সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। শফরী আপন দেহ দ্বারা 
সেই সরোবর ব্যাপিয়া মহা মৎস্যাকারে বদ্ধিত হইল এবং 
কহিল, রাজন! আমি সলিলবাসী, কিন্তু এই সরোবর-সলিল 
আমার স্থসমুদ্ধি সম্পার্দন করিতে পারিতেছে না, আপনি 
আমাকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছেন, অতএব আপনি 
আমাকে এরূপ কোন এক হৃদে নিক্ষেপ করুন,যাহার জল শেষ 
হয় না। শফরী এই কথ। কহিলে পর সত্যব্রত তাহাকে 
লইয়া এক এক করিদ্বা অক্ষয়জল জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলেন । 


মৎস্য ( অবতার ) 
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কিন্তু সে এক এক করিয়া সমুদয়ই ব্যাপ্ত করিল। রাজা অব- 
শেষে সেই মস্যকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত লইয়। 
গেলেন। নৃপতি নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলে, শফরী 
কহিল, রাজন্‌ ! 
ভক্ষণ করিবে, অতএব এই সাগরঞ্জলে আমাকে নিক্ষেপ 
করিবেন না। ৃ 

বৃহংকার মধুরভাষী মংদ্য. এইরূপ অন্থুনয়বাক্য 
বলিলে সত্যত্রত তাহাকে কহিলেন, মতস্যরপে আমা- 
দিগকে মোহিত করিতেছেন, আপনি কে? . আমর! 
এইরূপ বীধ্যশালী জলচর কখন দর্শন বা শ্রবণ করি নাই। 
আপনি একদিনে শতযোজন বিস্তৃত সরোবর্‌ ব্যাপ্ত করি- 
লেন, আপনি নিশ্চয়ই সাক্ষাৎ ভগবান্‌ হরি। ভৃতগণের 
মঙ্গলের জন্ত এই জলচররূপ ধারণ করিয়াছেন। হে পুরুষ- 
শ্রেষ্ঠ! আপনাকে নমস্কার, বিভে৷ ! 
ও প্রলরের কর্তা, আর মাদশ বিপদ্গ্রস্ত ভক্তজনের মুখ্য 
আত্ম. ও আশ্রয়। আপনি লীলাচ্ছলে ষেষে অবতার রূপ 
ধারণ করেন, সে সমুদাক্সই প্রাণিগণের সমৃদ্ধির কীরণ। আপনি 
বে উদ্দেশে এই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে 
হচ্ছা করি। রাঞজ। সত্যএত ইত্যাদিরূপে বিবিধ স্ততি 
করিলে পর মতস্যরূপী বিষু, তাহাকে কহিলেন, হে 
অরিন্দম ! অগ্য হইতে, ৭ দ্রিবন মধ্যে ত্রেলোক্য প্রলয়'জলধি- 
জলে নিমগ্রা হইবে। _ত্রেলোক্য যখন গ্রলয়জলে মগ্ন হইতে 
: থাকিবে আমি সেই দময়ে এক বুহৎ নৌক। প্রেরণ করিব। 
রই নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তুমি যাবতীয় 
ওষধি, ক্ষুদ্র ও বৃহদ্বীজ এবং সমুদায় প্রাণী লইয়া জীত্ত গণের 
 মহিত হই নৌকায় আরোহণপুক্ধক খধিদিগের ব্রহ্মতেজৌবলে 
আলোক্হীন একমাত্র সাগরে স্স্থিরচিত্তে ভ্রমণ করিবে। 
যথন, প্রচ বাধু নৌকাকে আন্দোলিত,করিবে, তখন আমি 
স্বয়ং উপস্থিত হইব। তুমি মহাসর্প দ্বারা শর নৌকা আমার 
শৃঙ্গে বন্ধন করিবে । আমি খষিদিগের এবং তোমার সহিত 
নৌকা আকর্ষণ করিয়া যতকাঁল ব্রহ্মার নিশাবসাঁন হয়, তত- 
দ্রিন সমুদ্রে বিচরণ. করিব এবং এঁ সময় তোমাকে পরত্রহ্ধ- 
বিষয়ক তত্বোপদেশ প্রদান করিব। মংপ্যরূগী বিষণ রাজাকে 
এই কথ! বলিয়া অন্তহিত হইলেন । বিষণ, যতদিন আজ্ঞা 
করিয়।৷ গেলেন, রাজ! ততদ্দিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। 

অনন্তর সত্যব্রত অবলোকন করিলেন,__সমুদ্রধারাবর্ষী 
বদ্ধিত মহামেঘ কর্তৃক বেলা আক্রমিত হইয়৷ সব্বদিকে পৃথিবী 
প্লাবিত হইল। . ভগবন্‌ যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সত্যব্রত 
সেইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন এক স্ুবুহৎ 


অধিক বলশালী মতস্য সকল আমাকে :' 


আপনি স্থষ্টি স্থিতি ! 


মৎস্য ( অবতার) 


নৌক। তা 


তাহার নিকট উপস্থিত হইল, রাজা বাবভীয্ রো 
ও প্রাণিগণ লইয়া খধিদিগের সহিত ত্র নৌকায় আরোহণ 


করিলেন। মুনিগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, এই সমগ্স এক-.. 
মাত্র ভগবান্‌ বিষ্ুকে চিন্তা কর, তিনিই মঙ্গলবিধান ্ 
করিবেন॥। | 3 

অনস্তর রাজ! যখন তগবান্কে চিন্তা করিতে লাগিলেন, 
তখন মহাসাগর মধ্যে এক শৃঙ্গধারী অহুত. যোজন বিদ্বৃত ; 


্ব্মমর মৎস্য আবিভূতি হইল। নৃপতি সন্তষ্ট হইর। এ মৎস্যের 


শৃঙ্গে সর্পরজ্জ, দ্বারা নৌকা বন্ধন করিয়া মধুহ্দনের শব 
করিতে আরম্ভ করিলেন। ূ 7. 

বলাজা কহিলেন, অবিদ্তা দ্বার যাহাদিগের আত্মজ্ঞান 
আচ্ছন্ন রহিয়াছে, স্থৃতরাং অবিগ্থামূল সংসারাশ্রমে যাহারা 
ক্রিষ্ট হইতেছে, তাহারা, এই সংসারে ধাহার অনুগ্রহে আবার 
নিজ নিজ কর্মবন্ধন মোচন করিরা যাহার দেব! দ্বারা জুখেচ্ছা 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, আপনি সেহ মুক্তিএরদ পরম গুরু 
হয়৷ আমাদিগের হ্থায়গ্রস্থি ছেদন করুন। যেরূপ রৌপ্য 

গ্রসংস্পর্শে নিম্মল হয়, এবং স্বকীয় বর্ণ লাভ করে, সেইক্ধপ 
পুরুষ ধাহার সেবা করিয়া! আমার মলম্বরূপ অজ্ঞান পরিত্যাগ 
এবং স্বরূপ উপার্জন করে, সেই ঈশ্বর আপনি আমার গুরু 
হুউন। এইরূপ বিবিধ স্তৰ করিয়া তাহাকে কহিলেন, আমি 
জ্ঞানলাভের অন্য আপনার শরণাগত . হুইলাম, 'ভগবন্‌ ! 
প্রমার্থ প্রকাশক বাক্য দ্বারা হৃদয়সসূত গ্রন্থিরূপ অহঙ্কীরাদি 
ছেদন করুন। না 

রা্তা এই কথা বলিলে ভগবান্‌, ওরাল মংস্তরূপে 
বিহার করিতে করিতে রাজি সত্যব্রতকে তত্বোপদেশ ও 
সাংখ্যযোগক্রিরাসমন্বিত দিব্য পুরাণ এবং ০5 উপদেশ 
করিলেন । ] 

ৃপতি খিদিগের সহিত উপবেশন, রা 
ভগবানের মুখে সংশরহীন আত্মতত্ব এবং সনাতন বেদ বণ 
করিলেন। | 

অনস্তর প্রলয়ের অবসান হইলে রি হয়গ্রীবকে সং হার 
করিয়। ব্রক্মাকে বেদ প্রত্যর্পণ করিলেন ।: জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ 
রাজ সত্যব্রত বিষ্ণুর প্রসাদে বৈবস্বত মন্ু নামে খ্যাত হন॥ 
ইহার পূজাদ্দির বিষয় মেরুতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,_- 

এই অবতার সত্যধুগে। ইহার রূপ-_নাভির অধো-: 
দেশ রোহিতমৎস্তের তুল্য এবং আক মন্ুষ্যাকার, বর্ণ 
ঘনগ্তাম, চতুব্বাহ। চারি হস্তে শঙ্খ, চক্র, গরদা ও পন্ম। মস্তক 
শৃঙ্ধিমতস্ত তুল্য, বক্ষঃগ্থলে ঝা) রাত মর্বাঙ্গে যা 
চিহ্ন ও সুন্দর লোচনবুক্ত ৃ 


€ 


মৎস্য 


[ ৭৫৫ ] 


মৎস্যগন্ধা 


"নাভ্যধোরোহিতসম আকঠ% নরাকৃতিঃ। 
ঘনস্তা মশ্চতুর্ববাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥ 
শৃঙ্গিমৎস্াানিভো মুদ্ধ। লক্ষ্মীবক্ষোবিরাজিতঃ। 


পদ্মচিহ্তপর্বাজঃ স্থন্দরশ্চারুলোচনঃ ॥” 
(মেরুতন্ত্র ২৬ প্র*) 
মতস্যরূপী বিষুর দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র, “শু নমো ভগবতে মং 


মৎস্যায়” এই মন্ত্রে মৎস্যদেবের পূজাদি করিতে হয়। বৈশাখ, 
কান্তিক, মাঘ ও অগ্রহায়ণ মাসে ইহার পূজা করিলে অভীষ্ট 


স্দিদ্ধি হুইয়। থাকে ।* 
হয়ণীর্ষপঞ্চরাত্রে মংস্যাবতার মূর্তির লক্ষণ সম্বন্ধে এই 


রূপ লিখিত আছে-_মংস্যমৃত্ি ছত্রিশ আঙ্গুল দীর্ঘ ও উর্ধে 
তছুপধুক্ত বিস্তৃত ইহার পুচ্ছদেশের মান দৈর্ঘ্যের অষ্টমাংস। 
ইহা! কিঞ্চিৎ বক্রভাবে নিম্মাণ করিতে হয়। মুত্তিটা বিবৃতানন 
রোহিতাকৃতি হইবে । এইরূপ বিধি অনুসারে নিম্মাণকাধ্য 
শেষ হইলে ইহার আপাদ-মস্তক নারায়ণরূপে কল্পন। করিয়। 
যদ্দি কোন মানৰ একটা মতস্যও বথাবিধি স্থাপন করে, তবে 
তাহার সব্বজ্ঞত্বলাভ ও সর্ব বিপদ্‌ বিদুরিত হয়।* 

ষদ্ি কেহ স্বর্ণের মৎস্য প্রস্তত করিয়। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে 
দান করে, তাহা হইলে তাহার পৃথিবীদানের ফল হয়। 


মৎস্যপুরাণে হহার দানবিধি লিখিত আছে। 
৬ শিলাভেদ। ব্রহ্ধপুরাণের মতে যে শিল৷ তিনটা 


বিন্দুযুক্ত কাঞ্চনবর্ণ ও দীর্ঘাকার, তাহাই মবস্যাথ্য শিল।। 


'দ্বিচক্র, ও স্থচিক্িত। 


পদ্মপুরাণের মতে, 'মৎস্যাদ্দি তিনটা ..শিলাই শ্যামবর্ণ, 


এই শিলাত্রয়ের : দর্শনে -সর্বকামনা 
পূর্ণ হয়। এই পুরাণে মৎস্যমূর্তি. শিলা. কাচবর্ণ_ বলিয়া 
উল্লিখিত হইয়াছে। (৩) 
ব্রন্মাগুপুরাণের মতে--ঘে শিলা দীর্ঘ, দ্বার ও. চক্রে 
চিহ্নিত, যাহার একটা চক্র পুচ্ছভাগে দক্ষিণে. শকটারুতি ও 
বামে রেখা দেখা যায়, তাহাই মৎস্যমূর্তি।..এই রি 
শুভপ্রদ । (৪) 
পুরাণসংগ্রহের মতে--তিনটা বিন্দু ও. শঙ্খ-চক্র-পদ্দ 
চিহ্নিত দীর্ঘাকার দক্ষিণাস্য শিলাচক্রই মৎস্যচক্র। (৫)... 
মৎস্যহ্ত্তে দেখিতে পাই,_-মৎস্যাঁকৃতি দীর্ঘাকার এবং মস্তকে 
চিত্রযুক্ত চক্রই মৎস্যচক্র বা মৎস্যমূর্তি শিলা । (৬) 
তন্ত্রমতে মৎস্য পঞ্চ মকারের. তৃতীয় মকার বলিয়া 
উল্লিখিত । 
*প্রথমন্ত ভবেন্মগ্যং মাংসচব দ্বিতীয়কম্‌। 
মতস্যঞ্চেব তৃতীয়ং স্যাদমুদ্রা। চৈব চতুর্থিক1। 
পঞ্চমং মৈথুনং বিছ্যাৎ পঞ্চেতে নামতঃ স্বৃতাঃ॥৮(প্রাণতোধিণী) 
কুলার্ণবতন্ত্রের পঞ্চম খণ্ডের সপ্তদশ পটলে মৎস্যশবের 
ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে-_মায়া, মল প্রভৃতির 
প্রশমন, মোক্ষমার্গের নিরূপণ ও অষ্টবিধ দুঃখের বিনাশন 
হয় বলিয়। ইহার নাম মস্য। (৯) 


এই শিলার অর্চনায় ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে । (১) ; মৎস্তক ( পুং) মস্ত স্বল্নার্থে কন্‌। ক্ষুদ্র মত্ত। 


স্থানান্তরে কাঞ্চনবর্ণ স্থানে কাংস্যবর্ণেরও উল্লেখ আছে । (২) 


* “এক এবাভবন্মৎস্তাবতারঃ কল্প আদিমে। 
তস্ত মন্ত্র প্রবক্ষ্যামি ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়কম্‌ ॥ 
তারে। নমে। ভগবতে মং মৎ্স্তায় রমাং বদেৎ। 
দ্বাদশাক্ষরমন্ত্রোহয়ং মুনিব্হ্গ। সমীরিতঃ ॥ 
গায়ত্রীচ্ছন্দ উদিতং দেবতা! মীনবিগ্রহঃ | 
ভগবান্‌ শর্ববরীনাথে। বীজং শ্রীপঞ্ককীলকম্‌ ॥ 
জপেৎ দ্বাদশ সাহস্রযং ত্রিমধবা ক্তৈস্তিলৈহ্নেৎ। 
প্রত্যহং তদ্দশাংশেন বৈশাখে কান্তিকে তথ। ॥ 
মাঘে চ মাগশীষে চ হবিষ্যাশী জিতেন্্রিয়ঃ | 
আরভ্য ভাদ্রবনুলমষ্টর ব৷ ষৌড়শাহকম্‌ ॥”; ইত্যাদি । 
( মেরুতন্ত্র ২৬ প্রকাশ ) 

অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি মৎস্যাদীনাস্ত লক্ষণম্‌। 
বট ত্রিংশদঙ্গুলায়ামং উদ্ধে ন তু স্থবিস্তৃতম্‌। 
দৈরধযাষ্মাংশসংযুক্ত-পুচ্ছং বক্রন্ত কারয়েৎ।” (ইত্যাদি হয়শীধ) 
(১) “দীর্ঘ। কাঞ্চনবর্ণ। যা বিন্দত্রয়বিভূষিত। 

মতস্তাখ্যা স। শিল। প্রোক্তা৷ ভুক্তিমুক্তিফলপ্রদা! ॥” ( গু ) 
(২) “মত্ম্তরূপস্ত দেবেশং দীর্ঘাকারস্ত যন্ভবেৎ। 

বিনদত্রয়সনা যুক্তং কাংস্যবর্ণং সুশোভনম্‌॥” (ব্রক্মপুরাণ ) 


) 


মতস্যকরপ্তিক! (ভ্ত্রী) মৎস্যাস্য কর্ডিকেব। 


মৎস্যরক্ষণ- 
পাত্র, চলিত খালুই, মাহেরখারা। পর্য্যায় মৎস্যধানী, 


কুবেণী। (জটাধর) 


মতন্তগন্ধা (ক্ত্রী) মৎস্যস্যেব গন্ধে। যস্যাঃ, ছান্দসাদিত্বা- 


দিত্বাভাবঃ। লাঙ্গলী বৃক্ষ, জলপিপ্ললী।.(রাজনি*.). 
২ ব্যাসমাত। |. মহাভারতে লিখিত আছে-. 


(৩) ত্রয়ো মৎস্যাদয়ঃ শ্ঠাম। দ্বিচকঃ স্বাঙ্কসংযুতা১। 
তেষাং সন্দর্শনাদেব সর্ব্বক[মমবাপ্ন,য়াৎ ॥ 
মৎস্যরূপন্ত দেবস্য দীর্থাকারং সথপুজিতম্‌। | 
বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং কীচবর্ণং থুশৌভনম্‌ ॥” ( পদ্মপু* ) 
(৪) “দীর্ঘদ্বারযুত। ত্রেধ। দ্বারমধ্যে চ চক্রযুক্‌। 
চক্রমেকং পুচ্ছভাগে দক্ষিণে শকটাঁকৃতিঃ। 
বামে প্রদৃশ্যতে রেখা মৎস্যমৃত্তিঃ শুতপ্রদা॥” (ব্রহ্ষাওপু* ) 
(৫) “বিন্দুত্রয়সমাযুক্তং চত্রঞ্চ শছন।[তম্‌। 
দীর্ঘ্যং দক্ষিণমাস্যঞ্চ মৎস্যচক্রং সমাপনম্‌ ॥৮ (পুরাণসং ) 


(৬) “মৎস্যাকৃতির্ভবেন্মৎস্যমূর্ধি, চিত্রং সদীর্যকং |” ( মৎস্যসুক্ত ) 
(১) মায়ামলাদিশমনান্মোক্ষমাগনিরপণা। | 
অষ্টছুঃখাদিবিরহান্মৎস্যেতি পরিকীত্তিতা॥” .( কুলার্ণব ) 


মৎস্/গন্ধ। 


* উদ্্ির নামে ধর্মননিষ্ট- এ্রক ই ছিলেন।. তীহার 


আর একটা নাম বস্থু। তিনি কঠোর তপোহজষ্টান 
করেন। ইহাতে ইন্দ্র ভীন্ত হইয়া এই নৃপতিকে নানা প্রকারে 


প্রলোভিত করিয়া তপস্য। হইতে নিবৃত্তি করান। তাহাকে | 


নানাবিধ উপহার, আকাশগামী রথ ও বৈজয়ন্তীমালা প্রভৃতি 
প্রদান, করি! তাঁহার সন্তোষ বিধান করেন। এই বন্থু নৃপতির 


৫টা পুত্র-হক়। এই পুত্র সকল স্ব স্ব নামে দেশ ও রাজ- ূ 


ধানী স্থাপন করেন । ) 
মহামতি বস্থরাজ বখন ইন্্রগরদত্ চপল রিমানে 
আরোহণ করিয়া আকাশমার্গে বিচরণ করিতেন, তখন 


অগ্মরোগণ আসিয়া তাহার সেবা করিত।. তিনি এই. রথে | 


আকাশমার্গে বিচরণ করিতেন, এইজন্ত উপরিচর নামে খ্যাত 
হন। তাহার রাজধানীর সমীপে শুক্তিমতী নামে এক নদী 
ছিল, কোলাহল নামে এক সচেতন পর্বত কামোঁপহত হইয়। 
তাহাকে রোধ করিল. বস্থ হুপতি সেই কোলাহল পর্বতকে 
পদাঘাত করিলেগ্, তাঁহার পদপ্রহারে ষে বিবর হইল, তাহা 
দ্বারা পুক্তিমতীনদী নির্গত হইল। কোলাহল পর্ধতের সঙ্গমে 
নেই নদীতে এক পুত্র ও কন্তা। জন্মিল। নদী রাজকর্তৃক 
উপকৃতা৷ হইয়া তাহাকে সেই পুত্র ও কন্যা প্রদান 
করিলেন। রাজ! বস্থ সেই নদীপুত্রকে সেনাপতি এবং গিরিক। 
নামী গিরিকন্তাকে মহিষী করিলেন। 

একদা! গিরিক! ধতুন্নাত। হইয়া গর্ভধারণের অন্য বাঁজার 
নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। নেই দিন বস্তুর 
পিতৃগণ প্রীত হুইয়৷ তাহাকে মৃগয়ার জন্ত আদেশ করিলেন । 
রাজ। বস্থ পিতৃগণের আদেশ অতিক্রম ..ন। করিয়া মু্গয়ায় 
বহির্ধত হইলেন। কিন্তু তিনি সকামচিত্ত হওয়ায় অসামান্ত- 
রূপযৌব্নসম্পন্না, গিরিকা৷ তাহার সর্বদা ম্মরণপথে আমিতে 
লাগিল । একে বসন্তকাল, তাহাতে কাননে নানাবিধ: পুষ্প 
বিকশিত এবং কোকিলের কুজন ইহাতে তিনি অতিশয় মন্মথ- 
বশবর্তী হইয়া এক অশোক বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। 
দেই স্থানে তাহার রেতঃস্থলিত হইল। রাজা এ স্থলিত 
রেতঃ বৃক্ষপত্রে ধারণ করিয়। বিবেচনা করিতে লাগিলেন, 
কিরূপে আমার এই রেতঃ ও পত্রীর খাতু ব্যর্থ না হয়। পরে 
বহুক্ষণ চিন্তা করিয়া! পুনঃ পুনঃ বিচারপুর্ধক স্থির করিলেন 
যে, আমার এই রেতঃ অব্যর্থ, কোন প্রকারে এই রেতঃ 
মৃহিষীর নিকট. ৫প্ররণ করা আবশ্যক, কারণ তাহার গর্ভ- 
ধারণের কাল .সমুপস্থিত হইয়াছে। পরে. রাজ। মন্তর্ধার৷ 
সেই শুক্রের সংস্কার করিয়া সমীপবর্তী শীপ্গামী. এক শ্রেন- 


পক্ষীকে কহিলেন, : সৌম্য! তুমি আমার উপকারার্থ এই |. 


গিরিকা রা ৬ তাহাকে: ইহা । প্রদান, রু। 
বেগবান্‌ শ্েন সেই শুক্র লইয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে, উদ্ভীয়মান | 
হইয়া বেগে গমন করিল। গমনকালে এ শ্রেনকে আর. | 
একটা শ্তেনপক্ষী দেখিতে পাইল এবং তাহার, তে টি 
আমিষ বোধ করিয়। তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত _হুইল। রঃ 
অনন্তর মেই আকাশপথেই তাহাদের তুুযুদ্ধ আরস্ত, হইল। 1 
উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে শ্রেনমুখস্থিত শুক্র বমুনাজলে ৃ 
নিপতিত হইল। আদ্রকা নামে বিখ্যাতা এক অ-সর! 
বরহ্মশীপে মৎস্যরূপা হইয়া! এ ষমুনাজলে অবস্থিতি করিত 5 
বস্থ নৃপতির বীর্য শ্তেনমুখ হইতে পরিজ্রষ্ট হইয়। তথাত্ম পতিত | 
হইবামাত্র শর মত্স্যরূপিণী অদ্রিকা তাহা গ্রহণ করিল। 
তাহার পর দশম মাসে একদিন মৎস্যজীবীরা সেই. মৎস্যকে 
ধরিল। পরে তাহার উদর হইতে একটা পুত্র ও. একটা 
কন্তা পাইয়া অতিশয় আশ্চধ্যান্বিত  হ্ইয়া রাজার 
নিকট নিবেদন করিল, মহারাজ ! মৎস্যের শরীর মধ্যে এই 
ছুই মনুষ্য জন্মিয়াছে। তখন উপরিচর রাজা উভয়ের, 
মধ্যে বালককে গ্রহণ করিলেন। প্র মৎস্যজাত বালক 
পরে মৎস্য নামে রাজ। হইয়াছিলেন ॥ 

অগ্পরা ক্ষণকাল মধ্যেই শাপবিমুক্ত। 818 কারণ, 
পূর্বে যখন অদ্রিকা শীগত্র্টা, হইয়া মীনযোনিতে পতিত 
হয়, তখন তগবান্‌ বলিয়াছিলেন, ছুইটা মানব প্রসব করি- 
লেই তোমার শাপ মোচন হইবে। ্‌ 

এদ্দিকে রাজ! বস্থ মংস্যগন্ধবতী মংস্যগর্ভজাত, কন্তাকে 
ধীবরের নিকট সমর্পণ করিলেন ও কহিলেন, এই কন্তা 
তোমার ছুহিতা হইবে। এই..কন্তা  ধ্ীররগৃহে পালিত. 
হইয়াছিল, এবং ইহার গাত্রে মৎস্যের গন্ধ ছল এই জন 
ইহার নাম মংস্যগন্ধ। হইয়াছিল। 

এই কন্যা মংস্যঘাতীর গৃহে পালিত! ৪ নৌ 
কর্ম করিত। একদা! মংস্যগন্ধা পিতার আল্তাক্রমে নৌকাবহন 
কার্যে নিযুক্ত ছিল,এমন সময় তীর্থযাত্রায় বহির্গত পরাশর খষি 
নদী পার হইবার জন্য. তাহার নৌকায় আরোহণ করিলেন । 


.পরে পরাশর ইহার অলোকসামান্ধ রূপ দেখিবামাত্র কাম- 


মোহিত হইলেন ও তাহাকে কহিলেন, কল্যাণি! আমার 


 মনোরথ পূর্ণ কর। ইহাতে কন্তাঁ কহিল, ভগবান! দেখুন 


নদীর উভয় পারে খধিগণ আছেন, তীহার। আমাদিগকে 
দেখিতে পাইতেছেন, অতএব এখন কিরূপে আমাদের সঙ্গম 
হইতে পারে। মৎস্যগন্ধা এইরূপ আপত্তি করাতে ভগবান্‌পরাশর 
কুঙ্মটিকা সৃষ্টি করিলেন। তখন সমুদয় দেশে অন্ধকার হইল। 


€ 


1 


মতস্যাঘাত 


1 শ৫৭ ] 


মতন্যতত্্ 


অন্তর মহধি কর্তৃক স্থষ্ট নীহার সন্দর্শন করিয়া মৎস্যগন্ধ! 
বিশ্মিতা ও লঙ্জাভিভূতা। হইয়া কহিলেন, ভগবন্! . আমি 
পিতৃ-বশবপ্তিনী কন্তা, আমার বিবাহ হয় নাই, আপনার 
সহিত সমাগমে আমার কন্যাভাব দূষিত হইবে। কন্তাভাব 
.দ্বষিত হইলে কি প্রকারে আমি গৃহে মাইৰ এবং তথায় 
আমার বাগ করা কঠিন হইবে, অতএব আপনি বিবেচনা 
করিয়া যাহ! হয়, তাহা! আমার প্রতি আদেশ করুন । মৎস্য 
-শ্রন্ধা এইব্ধপ কহিলে খষি প্রীত হইয়া কহিলেন, আমার সহ- 
. যোগে তোমার কন্ঠাভাব দূষিত হইবে না, হে ভীরু ! তোমার 
যাহা অভিলাষ হয়, তাহ বরপ্রার্থনা] কর, আমার প্রসন্নতা 
কথন: নিক্ষল হয় না। এই কথা শুনিয়া মংস্যগন্ধ। 
প্রথমে স্বীয় গাত্রে উত্তম সৌগন্ধ প্রার্থনা করিলে, 
মুনি তথাস্ত বলিয়৷ সেই অভিলধিত বর প্রদান করিলেন। 
অনন্তর মংস্যগন্ধ! খষিপ্রভাবে খতুমতী ও. প্রার্থিত-বরলাভে 
সন্তষ্ট হইয়া অদ্ভতকন্মা পরাশর খষির সহিত সঙ্গম করিল। 
তদ্বধি মৎস্যগন্ধার গন্ধবতী এই নাম হইল, মানবগণ এক 
যোজন দূর হইতেও তাহার গাত্রগন্ধ গ্রহণ করিত, এই 
নিমিত্ত তাহার যোজনগন্ধা এই নামও 'প্রথিত: হইয়াছিল । 
পরে গন্ধব্তী সত্যবতী নামে খ্যাত হন। 
মৎদ্যগন্ধ। এইরূপ উত্তম বর প্রাপ্ত হইয়া প্রহৃষ্টান্তঃকরণে 
পরাশরের মনোরথ পুরণ করিয়া সদ্যোগর্ভ ধারণ ও প্রসব 
করিল। তাহাতে বীর্ধযবান্‌ পরাশরনন্দন ব্যাস যমুনাদ্বীপে 
জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্র জন্মিবামাত্র মাতার অনুমতি 
লইয়া! তপস্য। করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন এবং মাতাকে 
বলিয়া গেলেন যে, যখন কোন কাধ্য উপস্থিত হইবে, 
তখন আমাকে স্মরণ করিলে আমি আসিয়া উপস্থিত হইব। 
ব্যাস এইরূপে পরাশরের ওরসে মত্স্যগন্ধার গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করেন। এই বালক দ্বীপে প্রস্থত হওয়ায় ইহার 
নাম দ্বৈপায়ন হইয়াছিল । 
[ ইহার বিশেষ বিবরণ বেদব্যাসশবে দেখ । ] 
ভীম্ম পিতার প্রিয়কার্ধ্য-করণেচ্ছায় তাহার সহিত মৎস্য- 
গন্ধার বিবাহ দেন। 
চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্ধা নামে ছুই পুত্র হয়। 
পর্ব ৬৩ অধ্যায় ) [শান্তনু ও ভীম্ম দেখ। ] 
২ হবুষা। ৩ ম্ন্তাক্ষী। ৪ লাঙ্গলী বৃক্ষ । (ভাবপ্রণ) 
মতস্যঘণ্ট (পুং) মত্ম্তানাং ঘণ্টঃ. বিমিশ্রণং ষত্র | স্বনাম- 
খ্যাত মতস্যব্যঞ্জনবিশেষ, চলিত মাছের ঘণ্ট | 
মৎস্তাঘাত (পুং) মৎস্যপ্য ঘাতঃ হননং। 
মাছধরা। ৃ 5 
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(ভারত আদি- 


মৎস্যহনন, 


পরে শান্তর, ওরসে তীহার গর্ডে 


মতম্তঘাতিন্‌ (ব্রি) মৎদ্যং হস্তং শালমস্য হন-পিনি | মণ্সা- 
জীবী, জেলে, যাহার! মাছ ধরিয়া থাকে । : 

মত্স্তাজাল (ক্লী) মৎস্যধারণার্থং জালং, শাকপার্থিববৎ 
সমাসঃ। আনায়, মাছধরা জাল। (হেম) 


মৎস্তজীবিন্‌ (ত্রি) মৎস্যেন মৎ্শুবিক্রয়াদিনাঁ জীবতি 


জীব-ণিনি। নিষাদজাতি, চলিত জেলে । 

“মৎস্যঘাতো নিষাদানাং” (মন্তু ১০।৪৮) 

মন্ধর মতে, নিষাদজাতি মৎস্যধারণ ছ্বার। জীবিকা 
নির্বাহ করে। 

মৎস্তপ্তিক1 (ক্ত্রী) মদং মধুররসং স্যন্দতে ইতি স্যন্দুল্‌-: 

টাপ্‌। অত ইত্বং, পৃষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। শর্করাবিশেষ, 
চলিত মিছরী। | 

“লসীক। ফাণিতগুড়থগ্ড-মৎস্যপ্ডিক। সিতাঃ। 

নির্মল! লঘবে। জ্ঞেয়াঃ শীতবীধ্ধ্যা যথোত্তরম্। 

যথা যখৈষাং বৈমল্যং ভবেচ্ছৈত্যং তথা তথা ॥৮ (রাঁজব* ) 


মত্ন্যন্তী (জী) খণ্ডবিকার, চলিত মিছরি। 


হিক্ষো৷ রসে যঃ সম্পক্কো। ঘনঃ কিঞ্চিদ্দ্রবান্বিতঃ। 
মন্দং যৎ স্যন্দতে যন্মাৎ তৎ মৎস্যণ্ডী নিগদ্ভতে ॥৮ 
(ভাবপ্র* পূর্বখৎ ) 
ইহার প্রস্ততপ্রণালী-ঈষদ্‌ দ্রবসম্পন্ন গাঢ়তর পৰু 
ইক্ষুরদ কোন পাত্রে রাখিয়া 'ল্পে অল্পে মলভাগ ক্ষণকাল 
ক্ষরণ দ্বার নিষাশিত করিলে যে ইক্ষুবিকার প্রস্তুত হয়, 
তাহাকে মৎ্স্যপ্তী কহে। ইহার গুণ_-ভেদক, বলকারক, 
লঘু, মধুররস, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্ধক এবং পিন্ত, 
বায়ু ও রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্র* ) 
মৎস্যতত্, জলজপ্রাণিবিশেষ মৎস্যনামে খ্যাত, ষন্বারা এই 
প্রাণীর তত্ব জান। যায়, তাহাকে মতস্যতত্ব বলে। পাশ্চাত্য 
প্রাণিতত্ববিদগণের মতে, মৎস্য 13০6১ শ্রেণীর অন্ততূক্তি। 
চলিত কথায় ইহাকে মাছ বা মছলি বলে। মংস্যই জগতের 
আদিজীব: বলিয়া গণ্য । পুরাণে প্রকাশ, স্বয়ং ভগবান্‌ 
নারায়ণ মীনরূপে ধরাধামে প্রথম অবতীর্ণ হুইয়াছিলেন। 
মীনরূপে ভগবান্‌ সর্বপ্রথম আবিভূতি হইয়াছিলেন বলিয়া 
মীনকে জগতের আদ্িজীব বলিতে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না|) 
ষে হেতু ভূতত্বের আলোচন! দ্বারা জান! গিয়াছে যে, পৃথিবীর 
প্রথমাবস্থায় মৎস্য একমাত্র জীব বিগ্ভমান ছিল। বিজ্ঞান- 
বিদ্গণ ইহাকে ই মৎস্যযুগ (4৪০ ০£ ১116১ ) বলিয়া কল্পন! 
করিয়৷ গিয়াছেন) সুতরাং ভগবানের প্রথমাবতারকে মীন- 
নামে উল্লেখ করা কোন মতে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। 
আরও বিশেষ কথ এই যে, সেই সময়ে যে সকল মৎস্যজাতীয় 


১৪৯৩ 


মৎস্যতত্ব 


জাব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা নিঃসন্দেহে জলজ অবতার 
বলিয়া গণ্য. হইতে : প্রারে।, সেই :বিরাটদ্বেহ ও. বিশাল 
- আয়তন, মৎস্যরূপ এখনও, টার হইতে 
প্রমাণিত হইতেছে:।; পানর ১: টব 

- পৃথিবা শব্দে “ইকৃথিওমেরস//পলিওদেরস+ উর, ত ষে সকল 
হিউি | 'মত্স্াজাতায় জাবের উল্লেখ কর। হ্হয়াছে,-তাহ। 
বর্তমান যুগের; বুহদাকার তিাম  »ংস্যের- (১0৩7৪ 1)৪।০ 
ব1.11)9৩৮০1 81%০:০০৪/)৯।৪৪). অপেক্ষ। অনেকাংশে বড় 
ছিল। [পৃথিবী শব্দ দেখ ।]. [5 
-এক্ণে. কালমাহাস্ম্যে . মৎস্যআাত্তির : অনেক নি 
দার পৃথিবীর নানাস্থানে অর্থাৎ লবণময় সমুদ্র এবং 
স্থমিষ্ট জলপুণ নদা, হুদ, তড়াগ বা পু্করিণী 'প্রভৃতিতে বিভিন্ন 
আকৃতি ও প্রকৃতির বহুতর মৎস্যের উদ্ভব হইয়াছে 'ভারতে 
যে সকল মৎস্যের প্রাচ্য আছে, সাইরেরিয়া৷ বা আমেরিকায় 
সেই জাতীয় মৎদ্যের একাত্ত অভাব, দৃষ্ট; হয়. আমেরিকায় 
যাহা আছে, যুরোপের স্থানবিশেষে তাহার আদৌ চিহ্ুমাত্র 
নাই।.. . মৎস্যজাতির এতাদৃশ. স্থানরিক্ষেপ (201:96708) 
সম্ভবতঃ জলম্ংযোগবশে অথবা: মৎস্যপ্রির লোকদিগের 
দ্বারাই ঘটিয়া থাকিবে । মতস্যের এরূপ স্বভাব আছে ষে, 
তাহার! গ্রীষ্মকালে অন্যত্র যাইয়া থাকিতে ভাল বাসে। 
আবার ৪9819818909 প্রভৃতি: মৎস্য শীতপ্রধান দেশেই 
জন্মে। উহ্বারা, হিমমগুলজাত জীব বলিয়া কথিত । 

পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মৎস্যবর্গের বাসের জন্ত 
বিশেষ বিশেষ “স্থান নির্দিষ্ট - আছে।; 
তড়াগে, কোন মংস্য দে, 
কেছ।. সমুদ্রে জনিয়া প্াকে। 
 নদ্রীবিশেষে এরূপ এক প্রকার বাহন : মৎস্য উৎপন্ন 
হয় যে, তাহাকে স্পর্শ করিবামাত্র ঘোটক: পধাস্ত সমুদ্দায় 
পণ্তই কম্পিতকলেবরে প্রাণত্যাগ করে। এ স্থান ভিন্ন 
পৃথিবীর অপর কোথায় এরূপ মাছ জন্মে না। ভূমধ্যসাগরে 
চারি, প্রকার মৎস্য আছে। উহাঁদিগকে স্পর্শ করিলেই 
শরীর কাপিয়া উঠে, কিন্তু তাহাতে প্রাণহানির ফোন: সম্ভা- 
বনা নাই: হাঙ্গর শ্রীষ্মমগুলে বাস করে) সম ঝ1 হিমমগ্ডলে 
তাহার আদৌ প্রচার নাই ; কিন্ত সর্প, কুক্তীর প্রভৃতি জীবের 
পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম দৃষ্ট হয়। কোন কোন মৎস্য থতুভেদে 
স্থান পরিবর্তন করে। - ইলিস-(73158) বা.সাড. (১1053) ও 
তপন্থী (14910 9) মৎস্য ভারতনমুদ্রে বাস করিয়া থাকে । 
কেবল  অগু-প্রপবকালেই- তাহারা, নির্মীল, স্থ/মষ্টনলিলা 
নদী মধ্যে. প্রবেশ করে এবং অভিমভ'স্থানে ডিম্ব-/প্রসব 
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কোন: মৎস্য | 
কেহ “বা নন্াতে অপর | 
দক্ষিণ-আমেরিকার | 


ষাহাদের মুখ চক্রের স্যায়: মগুলাকার। 
এই শ্রেণীতে: গ্রণ্য হইতে পারে: ৩ ক্লোমতুণ্ডী (2৮5০৪ 
০০92809) অর্থাৎ ঘাহাদের'শরীরস্থিত বায়ুক্লোম মুখের, সহিত 
সংলগ্ন থাকে 


 করিয়াই.:তাহারা, 'পুবরতন: বাসভূমি সমুদ্রপথে: প্রত্যাবৃত 


হয়॥ উক্ত মৎসাদ্বক্স-যখন সমুদ্র ছাঁড়িয়। নদীর মিউ জলে 
ভাঙিয়! বেড়ায়) তখন তাহারা থাগ্যের উপযুক্ত ও-্ুস্বাছু হয় ্ 
অন্যথা সমুদ্রের লব্ণজলে তাহাদের মাংসের কোনরূপ 
বিশেষ স্বাদ থাকে না। এরূপ: হিমসমুদ্রবামী : হেবিং-মৎস্য 
প্রতি বসর- এক একবার দলবদ্ধ হইয়া. সময়গুলের 


সমুদ্রে অণ্ড প্রসব করিতে আইসে। - পরে প্রসবকাধ্য সমাধা, 


করিয়। পুনরায় নিজস্থানে ফিরিয়া যায় । অপরাপর অনেক 
মৎস্য এইরূপ সময়ে সময়ে এক স্থান হইতে ভন্তস্থানে: গঁমন 
করে। এই শ্রেণীর মতস্গুলি মত্ম্ততত্ববিদ্গণের নিকট [11275- 
$০৮ ম15, নামে অভিহিত। এততভ্তিন্ন একদেশস্থায়ী- বা 
1০০-)2৫75০70 নামে আর এক শ্রেণীর মৎস্য দৃষ্ট হয়। 
উহ্ারা একমাত্র প্রসবকালেই স্থবিধাজনক: স্থানান্বেষণ- 
কলে স্বপ্লমাত্র দূর স্থানে গমন করে।:: সাধারণতঃ পার্ধতীয় 
মৎস্যগণের মধ্যে এই নিয়ম দৃষ্ট হয়। উহ্থারা ডিম্বপ্রসব- 
কালে অপেক্ষাকৃত গভীর জল হইতে স্বল্প জলময় স্থানে উঠিতে 
থাকে। অবশেষে তাহার! উপযুক্ত স্থানে ডিম ছাড়িয়! পুনরায় 
গভীর জলের দিকে অবতরণ করে ॥ এই সময় 
মতস্যজীবিগণ সেই খর-ন্োতের অভিমুখে জাল পাতিয়! 
রাখে। মৎস্যগণ নিয়াভিমুখী প্রপাত-গতিতে আসিয়া সেই 
জালে আবদ্ধ হয়। ভিম্বপ্রসবের পর, সেই মৎস্য. খাইতে 
ভাল লাগে না। উহা মাংস বিশ্বাদ_ হইয়া যায় এবং 
সমগ্র মৎস্যটিকে অতি-কুশ দেখায় ।. ৪ 
মৎস্যজাতির বাহ ও আত্যন্তরিক : গন লক্ষ্য ও. 
আলোচনা করিয়া মৎস্যবিৎ পঙ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, 
নিক্ে তাহার একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল? হারা 
এই জাতীয় জীবকে জীবসজ্বের অস্তগ্ত অস্থ্যাধার দেহ 
(ড০:5/১:5০৪) জীবের অন্তভূক্তি করিয়াছেন । উক্ত শ্রেণীর: 
মধ্যে মতস্যগণ (21508) অওজ বলিয়! গণ্য । ই 
: মৎস্যগণের মধ্যে আবার ১০টা বিশিষ্ট বিভাগ মা হ্য়। 
যথা--১ নিহৃরদয়ক (75995001018) অর্থাৎ য়াহাদ্দের হৃদয় 
নাই, তাহারা শোণিত-ও শিরাসমুহের সক্কোচনে: পরিচালিত, 


হয়। এই শ্রেণীতে একমাত্র আক্ষিক্ক্সস্‌. লান্সিওলেটস্‌ 


জাতি দৃষ্ট হয়। ২. চক্রতুণ্ডী (0০905002980) অর্থাৎ 
লাল্প্রিজাতীয় মৎস্য 


-এই জধতীয় মৎস্যদ্দিগের' ডানায় অস্থিশলাঁক। 
থাকে না, অথব৷পৃষ্টের. ডানার অগ্রভাগে একটীমাত্র_আস্থ- 


মতস্যতত্ব 


শলাক। থাকে; অপর শলাকা সকল বাইনজাতীয় মৎস্যের 
স্ায় উপাস্থিনিশ্িত। ৪ নি:শলাক (08020010908) অর্থাৎ 
'যাহাদের- ডানায় শলাকামাত্র থাকে না এবং' বায়ুক্লোমও 
মুখের সহিত ষংলগ্ন থাকে না, অপর কথস্থ অস্থি পৃথক্‌ 
থাকে ( যেমন পায়রা চাদা। ৫ নংক্ূ্কণ্ঠাস্থিক (/,৪- 
র8০৪৭৪৪০) অর্থাৎ যাহাদের কণ্ের অস্থি সকল একত্র 
মংলগ্র হইয়া এক থণ্ড হয়। এতাদৃশ লক্ষণ ও তুল্য- 
লক্ষণযুক্ত মতদ্জাতিই এই -গণমধ্যে নিবদ্ধ হইয়া থাকে। 
৬ ফ্ষণ্টকপক্ষক (4০000016978) অর্থাৎ যাহাদের পৃষ্ঠভানার 
পুরোভাগে এক বঝ। ততোধিক অস্থিশলাকা থাকে । হহাদের 
কণস্থ অস্থি সকল পৃথক্‌ পৃথক্‌, কখনও একত্র সংক্রুপ্ত হয় 
না: এবং উপরের মাড়ি সকল সঞ্চালিত হইতে. পারে । এই 
শ্রেণীবদ্ধ মৎস্য সকলেরই বাঘুকরলোম নাই। কাহারও কাহারও 
মধ্যে বায়ুক্লোম দৃষ্ট হয়, যেমন--কৈ মাছ, খরস্থুলা মাছ 
ইত্যাদি। ৭ গুচ্ছিত-কর্ণকৃপক (,01,0107200)8) অর্থাৎ 
ঘাহাদের_ কর্ণকৃপের (কাণকুয়! ) শলাক। সকল গুচ্ছে গুচ্ছে 
বিস্তৃত হয় । ইহাদের কর্ণকৃপাবরণ বৃহৎ, কিস্তু উহা! এরূপভাবে 
চর্ম্মে আবুত থাকে যে, তন্মধ্য দরিয়া জলনির্গমনের জন্য একটা 
মাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র অবশিষ্ট থাকে । যেমন হিপোকাম্পস্‌ মৎস্য। 
৮ অচলোদ্ধমাড়িক : (71906020808 ) 'অর্থাৎ যাহাদের 
উপরের মাড়ি মস্তকের সহিত এরূপ দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন যে, 
তাহা কোন মতে নড়ে না। এই শ্রেণীর মংস্যের মন্তক 
অস্থিম্তিত, কিন্ত শরারের' অধিকাংশ স্থানেই উপাস্থি 
*:€ ছোট কাটা) আছে। -বালিষ্টিম্‌ মৎস্য এই শ্রেণীর ' অন্ত- 
' “নভুক্তি1- ৯ উপাস্থিবছল (96190)19) অর্থাৎ যাহাদের দেহের 
-"অধিকাংশই-উপাস্থিময়, দেহ অতি হৃুঙ্ষ্স শক্কে' বা কেবল চরে 
“আবৃত খাকে। যেমন হাঙ্গর বা তৎসদৃশ অন্ত প্রকার 
“ মবস্য। ১০ -চিকণশক্কী (9০10৩) অর্থাৎ যাহাদের শক্ক 
 চিন্কণ ও অস্থিমর, বথা প্রাজিয়ান্‌ মতস্য। 

এতত্তিন্ন মতস্যনামে আখ্যাত ভিন্ন -জীববর্গের অন্তর্গত 
কতকগুলি জলজ জীব মৎস্যজাতি মধ্যে পরিগণিত হুইয়! 
থাকে । তন্মধ্যে চিংড়ী মৎস্যই প্রধান। ইহারা গ্রন্থ্যাধার- 
দেহ কর্কটাবর্গের অন্তর্গত । 'প্ররুতগক্ষে সপদচক্ষু (০০৭০%- 
0810)85) অর্থাৎ দীর্ঘমুলোপরি স্থাপিত চক্ষুবিশিষ্ট চিংড়ি 


মৎস্যই. আমাদের. সেবনীয় ) কিন্তু, সর্ববাংশে তদবয়্ববিশিষ্ট 


অচলচক্ষু (:111১9905100509) অর্থাৎ যাহাদের 'চক্ষুগোলো- 
.,কের গতি - নাই)-( এই শ্রেণীতে ।কাগ্রেল। ফাস্মা 09977611 
898108) জাতি অন্তভুক্তি ). তাহা সাধারণের ব্যবহায্য:নহে। 


সমুদ্র কটলফিস্‌ (9৮5 990) “নামধারী মতস্যজাতি | 


| ৭৫৯ ] 


মৎস্যতত্ব 


ত্বগাধারদেহ (8০।195০9) জীবশ্রেণীর অন্তর্থত ৷ ইহার! শিরঃ- 
পদদী (09910758) অর্থাৎ মস্তকসংলগ্নপদ এবং এক- 
কোণ্ঠী। (৪৮192)1 - এই:সকল জীবের দেহ এককোষ্ঠি- 
বিশিষ্ট চুর্ণময় আধারে পরিপূর্ণ । ইহারা জলমধ্যে খাঁকিয়া 
মেঘের ন্যায় ধুম উদগীরণ করে এবং তন্মধ্যে আগনা 
আপনিই লুকায়িত হয়। প্রশাস্তমহাসাগরে এই জাতীয় মঘসোর 
বাষ। ইহারা সময় সময় সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এত উচ্চে লাফাইয়া 
উঠেষে, কখন কখন জাহাজের ডেকের উপর পড়িয়৷ যণুয়। 
ইহাদের গাত্র হইতে 15408 নামক একপ্রকার রউ.. নির্গত 
হয়, উহা! চিত্রকর্ম (ভা ৪/৩৪-০০/০৪৮[9830000৯) ব্যবহৃত 
হয় (না ৬ ৃ ১২১7০ 
অংশুশিরালিদেহ ( £২201%09) জীববর্থের মধ্যে কণ্টক- 
দেহী (7898109%61786% অর্থাৎ যাহাদের দেহোপরি কণ্টক 


থাকে) ষ্টার ফিস (95৮?) ) মত্ম্তজাতি মধ্যে গণ্য হুই- 


য়াছে। এই তারকমৎস্যশ্রেণীর [01%8697 ৮10190608 দেখিতে 
বেগুনী রঙগের। এতত্তিন্ন এই শ্রেণীতে 90711886917. ৪0098715, 
4886101066690 81017)019309 ও 8$0101)600 ৮৪11005017. 
প্রস্ৃতি কএক প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এতন্মধ্যে প্রথমোক্ত 
ছুইটী জাতি পঞ্চপলযুক্ত তারকাকতি এবং শেষোক্তটা 


: পঞ্চপল হইলেও নান। শু'য়াযুক্ত। ইহাদের গাত্রের উপরি- 
- দেশ কাটার গ্ভায় উচ্চ শু'য়াযুক্ত, কিন্ত নিম্নভাগে বৃশ্চি- 


কাদির গ্ঠায় শু'য়া-বিলম্বিত। এর শুয়া বাঁ ছটা (55) 
একবার কর্তিত হইলেও পুনরায় গজাইয়া থাকে ।. কখন 
কখন কর্তিত একটী পল পুনরায় বাড়িয়৷ এরূপ লম্বমান ও 


'ছটাযুক্ত হয় যে, তাহাকে একটী ধূমকেতুর মতন দেখায়; 


যেস্েতু উহার একটা গল লম্বমান। পুচ্ছাকারে পরিণত: ও 


অপর চারিটী পল মমভাবে থাকে ।: ডিম্ব হইতেই হহাদের 


ছানা জন্মে। জাতিভেদে -লাল বর! হরিদ্রা-ড়িম্ব দেখা যায়। 


গর্ভিণী স্বীয় দেহাত্যন্তরে একটী গর্ভের মধ্যে ডিম্ব- ধ্মরণ 
. করে।  যেস্থানে ডিম্ব থাকে, দেহের সেই স্থান গোলাকারে 


স্ফীত হইয়া উঠে । একাদশ দিন মাত্র গর্ভভার সহা করিয়া 


 গর্ভিণী অওসমষ্টি প্রসব করে। অণ্ড ফুটিয়া যখন -ছান। 


বাহির হয়,তখন তাহাদের আকৃতি বিভিন্ন: থাকে ). পরে 
ক্রমশঃ পিতামাতার আক্কৃতি প্রাপ্ত হয়। ইহাদের মাংস 
বিষাক্ত । | [রড ষ্ 
পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি: যে» মৎস্য : অস্থ্যাধারদেহ 
জীবশ্রেণীর  অন্ততূক্ত।- অস্থি: মরুলের মধ্যে. মৎস্যের 


মেরুদণ্তই  প্রধান.। এই মেরুদণ্ড বহুখণ্ু -ক্ষু্রাস্থি- দ্বারা 


নির্মিত। মন্ৃষ্যের মেরুদণ্ডের স্তায় ইহাও :৯101)8] ০1,079 


দ্বারা এন্ধপ দৃঢ়সংবদ্ধ. যে, মৎ্স্যগণ তন্বার। অনায়াসে 
দেহ বক্র করিতে পারে, অথচ প্র ক্রিক দ্বারা দেহাবয়বের 
কোন হানি হয় না । এ দণ্ডের ধ্যে ও পৃষ্ঠে মজ্জাবিশেষের 
অবস্থানহেতু জীবদ্ধেহে চেতনাশক্তির. সঞ্চার হইয়া থাকে । 
দণ্ডের একাগ্রে করোটা সংস্থাপিত,তাহাই জ্ঞানেন্দ্িয় মস্তিষ্ষের 
আধার। এ মস্তিষ্ক মনুষ্যদেহে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং 
মৎস্যাদি জীবে স্বল্প হয়। মস্তিষ্কের পরিমাণানুমারে 
জীবদেহে জ্ঞানেরও বৈষম্য ঘটিয়া থাকে । মেরুদণ্ডের 
অপরাংশ ক্রমশঃ সক্্ম হুইয়। লাঙ্গংলরূপে পরিণত, হয়। 


মনুষ্যদেহেও এ সুক্মাগ্র আছে, কিন্ত তাহা দেহমধ্যেই আবৃত । | 


কোন কোন জলজ জীবের লাঙ্গল বা পুচ্ছই একমাত্র গতির 
উপায়, এই পুচ্ছ, না থাকিলে তাহারা কোন ক্রমেই জীবন- 
বাত্রা। নির্বাহ করিতে পারিত না। তিমি নামক সমুদ্রজ 
মংস্যই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। অল্গান্ত মৎস্যের সম্ভরণ-কুশ- 
লতার জন্য পুচ্ছ ব্যতীত ডান! আছে, কিন্তু এই স্থলদেহী তিমি 
মতস্তের গতির নিমিত্ত পুচ্ছ ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই.। 
অস্থ্যাধার-জীবদেহের সাধারণতঃ মধ্যভাগে অস্থি তদুপরি 


মাংস, তছুপরি ত্বকৃ এবং তছুপরি কেশ, লোম, শন্ক বা পক্ষা- ৷ 
বরণ থাকে । মৎস্যজাতির শক্কই প্রধান আবরণ, কিন্ত কোন: 


কোন মৎস্যে সে নিয়মেরও ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। মংস্যের মুখে 
দন্ত ও মাড়ি আছে। কোন কোন নিকৃষ্ট মৎস্যের মাড়ি 
নাহ, কিন্তু দত্ত আছে। 


মৎস্যের। জলচর, তাহারা জলষধ্যে নিমগ্ন থাকিয়া! অনা- 


বাসে ফুল্ফুম্‌ ছার! শ্বাসকন্ম নির্বাহ করিতে পারে না, স্থৃতরাং 
বিধাতা তাহাদিগকে ফুস্ফুগের পরিবর্তে অপর একটা যন্ত্র 
দিয়াছেন। উহার নাম কর্ণকৃপী ( কাণকুয়। )। ত্র যন্ত্র দ্বারা 
তাহারা অনায়াসে সমুদ্রগর্ভেও আপনাদিগের শ্বামকাধ্য 
নিপ্পন্ন করে। এই কারণে, তাহারা বাহুপুর্ণ জল মুখমধ্যে 


গ্রহণ করিঘ্া কণকুপীর মধ্য দিয়া! সঞ্চালিত করিয়! দেয়। 


ইহাতেই তাহাদের শ্বাসগ্রহণকার্ধা সুসিদ্ধ হয় । বামুর 
অক্ষিজন_ (০$/৪8৩০ ) গ্রহণ ব্যতীত মৎস্যের জীবনধারণের 
উপাগস নাই । কোন জাতীয় মৎস্য বাধুমিশ্রিত জলের অক্ষিজন 
গ্রহণ করে। কোন জাতি, বা জলের উপরিভাগে উঠিম্বা থাই; 
মান্পে। তাহাতে - তাহাদের শরীর মধ্যে বে অক্ষিজন: প্রবিষ্ট 
হম, তাহাতে তাহারা স্বচ্ছন্দে প্রাণধারণ করিতে পারে। 
এতডিন্ন কোন কোন মতদ্য জলের উপর পৃষ্ঠ ভাসাহয়াই 


আক্ষজন গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের পৃষ্ঠ, শক্ক-ও ত্বক্‌ 


: জুতা কতৃক এরূপভাবে গঠিত থে, তন্ারাই তাহারা যথেষ্ট 
পাঁরমাণে-অঞ্ষিজন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়। 


প্রবাহিত হুইয়। যায়। এরূপ: না. হইলে 0571108056 ও 


ক্াছে। 


কথায় “ঘাই+ বলে। 


রি ৷ তাহার! জল গ্রহণ কা জল. হি ৮০ 
মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, অবশিষ্ট জল কাণকুয়ার ভিতর দিয়া 


311718০ শ্রেণীর : মস্যগুলি, যাহারা কখনও. গভীর জল 
ছাড়িয়া! উপরিভাগে উঠে না) কখনই তাহারা প্রাণধারণ 
করিতে পারিত না। প্র শ্রেণীর একএকটা মত্ভকে 
কাচনিশ্ষিত 'গোলপাত্রে রাখিয়া. পরীক্ষা করা হই- 
মতস্যস্থাপনানস্তর পাত্রস্থ জলের উপরিতলের 
কিছু নিম্নে একথানি সুস্ম পটহ (018210721) দৃঢ়ভাবে 


আবদ্ধ করিলেও নিম্স্থ মৎস্য বাযুস্পৃষ্ট জলতলের অক্ষিজন 
ব্যতিরেকে জীবন ধারণ করিতে পারে, কিন্ত যদি তাহাদের 
কাণকুয়া (819) কোনরূপ সুক্ষ অথচ দৃঢ় রজ্জব দ্বারা সংবন্ধ 
করিয়া! দেওয়া হয়, তাহা! হইলে তৎক্ষণাৎ শ্বাসবদ্ধ হ্ইয়। 
মরিয়া যায়। এতন্নিবন্ধন শীতাপগমে পুষ্করিণীর জল শুকাইয়! 
নিকসস্থ পাকম্পর্শে ঘোলা হইয়! উঠিলে, প্র জলসেবন, জন্ত, 
রোহিত, 


কালবোপ প্রভৃতি উৎকষ্টতর মস্তের, কাণকুয়৷ 
মৃস্তিকারুদ্ধ হয়! যায় এবং মরিতে আরম্ভ করে। ্বশ্নজল। . 
পু্রিণীতেও জাল ফেলিবার পর ঘ্োল! জলে অনেক, টা 
মরিতে দেখা গিয়াছে। 5) 
আরও অনেক প্রকার মৎস্য আছে,তাহারা জ জলসেবনকালে | 


বাযু গ্রহণ করিলেও পক্কিল সলিলে আদৌ, তাহাদের জীবনের 


হানি হয় না। কৈ, মাগুর, শৃর্দী, শোল, লেঠ+ পাকাল, বাইন 
প্রভৃতি মৎস্য অনায়ামে কর্দমের মধ্যে থাকতে পারে। | 
এরূপ দেখ। গিয়াছে যে, পু্ধরিণীর সমুদায় জল রৌদ্রে গুকাইয়া 
পাকের উপরিতল চটা পড়িয়াছে, কিন্ত এ চট্টার নিম়স্থ ঘোলা 
পাকে গর্ত কৰিয়। শৃঙ্গী, মদ্গুর প্রভৃতি মৎস্য আপনার মুখ- পৃ 


নিঃত লাল মধ্যে স্চ্ছন্দে বরাত করিতেছে। ইহারা অক্ষি- 
জন গ্রহণ না করিয়া! অনেক দিন জীবিত থাকিতে : পারে না 


জল হইতে অক্ষিজন গ্রহণ তাহাদের আরগ্ক হয় না, তাহার! রঃ 
আবশ্তকমত শূন্য হইতে বায়ু গ্রহণ করে. উহাকে চলিত. 
ঘদি মদ্গুরাদি: মত্দ্য ধূপ খাই 
মারিয়৷ বাুগ্রহণ করিতে না পায়, তাহা হইলে ক ্রণ-. 
মিশ্রণে তাহাদের শরীর বিষাক্ত হইয়া যায়। কৈ 409৮ 
ড০৪0০০৪ ),চুনাধোল্সে ( [01010058866] )ও সাল, শোল, রঃ 
চে (01079০9131)91)) প্রভৃতি মৎস্যের স্বাসক্রিয়ার জন্য কাণ- টু ৃ 
কুপ়্ার উপরিভাগে একটা বাঘুকোষ থাকে । একটী কাচপাত্রে 
বা কষদ্্ চৌবাচ্ছা, মধ্যে টেংরা৷ (1190:99৩5) ও মদ্‌গুর বা চেঙ্গ 


€ 


বা শোলজাতীয় হইয়া থাকে । 
শিক্গী মাছই উৎকৃষ্ট ও বলকারক। রোগীকে পুষ্টির জন্ঃ ইহার 


মৎস্তাতত্ব 


[ ৭৬১ ] 


মৎস্ততত্ত 


ম্স্য রাখিয়। এই শ্বাসক্রিয়ার পার্থক্য লক্ষ্য কর৷ হইয়াছে। 


দেখা যায় বে, টেঙ্গর1-মাছ সর্বদাই তাহার কাণকুয়। নাড়িয়া 


জলগর্ভন্ত বায়ু গ্রহণ. করিতেছে এবং শেষোক্ত মবস্যগণ স্বেচ্ছা" 
বশে নিশ্চেষ্ট- পড়িয়া আছে। তাহারা মধ্যে মধ্যে উপরি- 
ভাগে উঠিয় বুদবুদাকারে স্বীয় শরীরস্থ বাস্প বিকীর্ণ করিয়া 
পুনরায় শুস্তদেশ হইতে নূতন অক্ষিজন বায়ু গ্রহণপূর্ববক 


নিয়ে অবতীর্ণ হয়*। 


কৈ মাছের কথ! আমাদের দেশের সকলে জ্ঞাত আছেন । 


 শ্রই জাতীয় মৎস্য জল ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে পারে। 


আতপতাপ না পাইলে এবং পিপীলিকা ও পক্ষী প্রভৃতি 
হিংস্র জীব কর্তৃক দষ্ট বা ধৃত ন! হইলে তাহার! অনায়াসে 


, বায়ু হইতে শ্বাস গ্রহণ করিয়া! জীবিত থাকিতে .পারে। শুনা 


যায়, বর্ষাকালে যন পলীগ্রামমমূহের জলাভূমি 'জলপুর্ণ হইয়। 
ভাসিয়৷ উঠে, তখন.জুল! ব৷ পুফরিণীর মধ্যগ্তত কৈ মতদ্যসকল 
জলের .কিনাব্রায় আসিয়। জমিতে থাকে । পরে যে স্থান দিয়! 
নিকটবন্তী ময়দান-দমুছের জল লহর কাটিয়৷ পুফ্করিণী-অভিমুখে 
ধাতিত হইতেছে,সেই স্থান দিয়াই.তাহার! উচ্চ ভূমিতে উঠিতে 
আরম্ত করে। এইরূপে 'জলনিষিক্ত স্থান দিয়া গমন করিয়া 


 ভাহারা নিকটবর্তী গৃহস্থের প্রাঙ্গণ ও গৃহসংলগ্র উদ্টানের নান! 


স্থানে বিছাইয়! পড়ে । এমন কি,কখন কখন তাহাদিগকে 
নারিকেল বৃক্ষেও উঠিতে দেখ গিয়াছে 1। : উহার কাণকুয়া 


'দিয়। মাটা প্রভৃতি ভূমিভাগ অশাচড়াইয়া ইতস্ততঃ গমন 


করিতে পারে। 
সাধারণতঃ মিঠা জলে যে সকল মৎস্য জন্মে, তাহাই 


আহারের উপযোগী । বঙ্গীয় নদী,তড়াগ ব৷ পুক্ষরিণী প্রভৃতিতে 


যে সকল মৎস্য পাওয়া যায়, তাহা সাধারণতঃ বঙ্গব্মসী হিন্দু, 
মুমলমান ও আসাম, ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম. প্রভৃতি দেশবাসীর 
আহাধ্য।  ব্রদ্মবাসিগণ. তদ্দেশজাত মৎস্য আহার করে। 
স্থানতেদে তথাকার মংস্যাদিরও আকৃতির বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়। 
সিংহল, দক্ষিণ-ভারত ও সিন্ধুপ্রদেশের স্থানে স্থানে লোকে 
মৎস্য ধরিরা খায়।. প্র সকল মৎস্য প্রধানত: রোহিত, মদৃগুর 
মৎস্যের মধ্যে মদ্‌্গুর বা 


কাথ সেবন করান হইয়া থাকে ।. এই মৎস্যের দীর্ঘজীবিত্ব 
স্বগ্রমাণ জন্য কোন স্থানের মেছুনীর! উহার পুচ্ছভাগ কাটিয়৷ 


ক্রেতাকে দেখায়। বাস্তবিক পক্ষে শৃঙ্গী মতল্ল্যের পুচ্ছদেশ 


* 106 7০০.2০01081081 9০০৪৮ ০? 1,000, 012) 


748, 1868, 0, 274. 7 
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- বিচরণ করিতে থাকে । 


১৯১৯ 


হইতে একে একে. ছুইখানি চাকা কাটিয়৷ লইয়া এ মৎস্য 
পুনরায় জলে জিয়াইলেও জীবিত থাকে ।. 

সমুদ্রের লবণজলেও কতকগুলি মৎস্য. পাওয়া যায়, 
যাহ! সাধারণের, আহার্্য ৷ এতত্িন্ন .সমুদ্রবক্ষে আরও অনেক 
প্রকার মৎস্য জন্মে, যাহাদের বিষয় আলোচনা করিলে মনে 
কৌতুহল সমুপস্থিত হয় ) তন্মধ্যে সংক্ষেপতঃ শৃঙ্গধারী ন্যাদোস্‌ 
(১০০71789018: 1১০১০০111০৮ ), ত্রিকোণমুখা ট্যাপা (0১- 
6501010 07100986০0), হাতুড়ীমুখী হাঙ্গর (2)021৬, 009৪9), 
গগ্ডারমুখী মৎস্য (019109০9017) 910918009), নিয়োষ্ঠশুয়।- 
যুক্ত প্রন্ফুরকদায়ী লাল মংস্য (1401]05 ০৪:৪৪), খড়গশির 
বুল মৎস্য (01) 118111)9 73011-17680 বা 090009 0081)%173), 
সামুদ্রিক বাঘাটাদা ( 4801 017909,001)003 0011953 ) এবং 
উড্ভীয়মান মৎস্যজাতিই উন্তেখযোগ্য । 

সমুদ্রগর্ভে যে উড্ডীয়মান মত্ম্ত আছে, তাহ! অনেকেই 
অবগত আছেন । এ&ঁ মস্ত সকল; জলমধ্যে স্বচ্ছন্দে সম্ভরণ 
করিতে পারে, কিন্ত কখন কোন বলবান্‌ জলজ জীব কর্তৃক 


আক্তান্ত হইলে তাহার! আততায়ীর হস্ত হইতে; রক্ষা পাইবার 


জন্য জল হইতে লাফাইয়া উঠিয়। শৃন্যমার্গে পক্ষ্যাদির স্তায় 
যতক্ষণ তাহাদের ডানা ভিজ! থাকে, 
ততক্ষণই তাহারা শৃন্যমার্গে থাকিতে সমর্থ হয়। রৌদ্র ও বায়ুর 


.'সাহাধ্যে ডানাস্থিত জল গুকাঁইফ। গেলে ডানার আর. সেরূপ 


কমনীয়তা থাকে না) সুতরাং তাহারা, পুনরায় জল মধ্যে 
নিমজ্জিত হইয়। যায়। 

এই উড্ভীয়মান মৎস্তজাতিকে ইংরাঁজীতে 199৪-100789 
( চঠ১9০০5:০0৪) বলে, ইহাদের মধ্যে আবার তিনটা 
বিভিন্ন থাক দৃ্ হয়। 21016 7%/৮০7৫৮৪-_ইহাদের মুখ- 
বিবর ব্যাপ্রের মত, ওট্টপ্রাস্তের ছুই পার্খে ৩টি করিয়া শু'য়। 
আছে, উহা! অনেক সময় তাহাদের গমনের সহায়তা করে। 
স্কন্ধদেশের উভয়পার্খেই খড়ের মতন উচ্চ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কএকটা 
অস্থি আছে, ইহাদের 179010781 ও %৪1107] ডানা ছুইটাই 
উড্ভীয়ন-করণের সহায়ক । 

7791 14০%%১০ _-ইহাঁদের মুখমধ্যে এক প্রকার জলীয় 
পদার্থ থাকে । রাত্রিকালে তাহার! মুখব্যাদন করিবামাত্র 
.সেই আলোকদৃষ্টে জলজ কীটাদি তদভিমুখে আঁদিলে তাহারা 
ধরিয়া গলাধঃকরণ করে । বাঁত্রিকালে জল পরিত্যাগ করিয়া 
তাহার! শৃন্তে বিচরণ করিলে-দূর হইতে সেই, মুখালোক. উদ্ধার 
(919০6880215 ) ম্যায় অনুমান হয়। 

18745%5 %০17৪-_বা। দ্রাগণমুখী: উড্ভীয়মান, মৎস্য। 
ইহাদের প্রত্যেক অশ্পপ্রত্যক্চ গ্রীকপুরাণোক্ত. দ্রাগণ 


মতস্তাতত্ত্ব 


[ ৭৬২ রঃ 


মৎত্ততত্ব / 


-ঁঁীঁঁীঁঁঁঁঁীঁীীঁি লী ।).).) ক্াটাটিটটিনিল, 


(7)8£০০ ) নামক জীবের অনুরূপ। তবে পদচতুষ্টয়্ের 
পরিবর্তে ইহাদের পুচ্ছ ও ডানা আছে। দ্রাগণের বিকট 


চিত্র উক্কামুখের বিপরীতে ইহাদের ছু'চালমুখ নির্দিষ্ট হইয়াছে। 


ইংরাজীতে ইহারা [171102-170199 নামে পরিচিত। 

এতত্তিনন স্থানবিশেষে আরও কএক প্রকার অদ্ভুতদেহ 
মতস্যজাতির নিদর্শন পাওয়৷ যায়। তাহাদের দেহগঠন ও 
কাধ্যাদি সাধারণ মতস্যজাতি হহতে অনেকাংশে বিভিন্ন। 
ইহারা স্নকলেই হিংঅ জন্তর স্তায় আপনার শিকার ধরিয়া 
আহার করে। হাঙ্গরাদির ন্যায় ইহার! সমুদ্রজ হিং প্রাণি- 
মধ্যে গণ্য। নিযে দৃষ্টান্তন্বরূপ কয়েকটীর নাম উদ্ধৃত হইলঃ-- 

১। মধ্য-আমেরিকাজাত “হসর* (1907839939৪) 
মৎস্য। ইহার! দ্রেশীয় কৈ মাছের মত। জলাভাব হইলে 
উত্তপ্ত সূ্ধ্যরশ্মিতেও ইহারাঅধিক কাল বাঁচে । কথন কখন 
জলাম্বেষণে ইহারা অইস্‌ ও ডান। যোগে মৃত্তিকায় হাটিয়া 
যায় এবং নিকটবর্তী কোন স্থানে জল না পাইলে ইহারা 
ভিজা মৃত্তিকা! মধ্যে গর্ত খুড়িয়। বাস করে। 

২। রেমোরা বা 90018) ?51।--ইহাঁরা অনেকাংশে 
হাঙ্গরের মত। ইহাদের মাথার খুলির উপর একখানি থালার 
গায় চেপ্টা চক্র আছে। এ চক্রের মধ্যে একটা মেরুদণ্ড: ও 
কএকটা পঞ্জরবৎ অস্থি দেখা যায়। এ চক্র এরূপ কৌশলে 
নির্মিত যে, তাহা কোন.জাহাজ বা বৃহৎ মৎস্যের তলদেশে 
আটুকাইতে পারে। যখন তাহার শিকারে বহির্গত হয়, 
তখন তাহার! প্ররূপে নিজদেহ পরশরীরে সংলগ্ন করিয়! নিরা- 
পদে গমন করে। প্রাচীন লোকের বিশ্বাস ছিল যে, এই 
রেমোরা-মৎস্য পূর্বে স্বীয় মস্তকে জাহাজ আটকাইয়। রাখিত। 
প্রিনির বৃত্তান্তপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, “একটিক্মের 
যুদ্ধে আণ্টনির অর্ণবপোত্ত রেমোরা কর্তৃক রুদ্ধগতি হওয়ায় 
অগাষ্টাসের জয়লাভ হইয়াছিল। তিনি আরও বলিয়াছেন, 
সমুদ্রগর্ভস্থ অত্যাশ্চধ্য বিষয় সকলের মধ্যে এই মৎস্যই প্রধান- 


তম। যদি তাহারা কোন মতে একটি জাহাজ আটকাইয়! | 


রাখে, তাহা হইলে বাত্যা বা ঝড়ে তাহার কিছুই করিতে 
পারে না। 

৩। রে ( চঞ্য ) মৎস্য--ইহারা শৈবাল বা আগাছার 
মধ্যে লুকাইয়! থাকে এবং শিকার নিকটে পাইলে তাহাকে 
লাফাইয়। ধরে ও গলাধঃকরণ করে। 

৪। এপিবুলাস্‌ (700100195 )-__ইহারাও : লুক্কায়িত 
থাকিয়। শীকার অন্বেষণ করে। কোন একটি ক্ষুদ্র মৎস্য- 
ছানা কাছে আদিলেই ইহারা নিজ ওঠ প্রান্ত বাড়াইয়! 
ধুরিয়।৷ ফেলে। ৮ 


৫| এক্গলার (40819৮)-ইহাদ্ের ও্টাগ্র হইতে 


কয়েকগাছি শু'য়। বিলম্বিত আছে। এর শু'য়ার অগ্রভাগ টা 


অতি ক্ষুদ্র মাংদপিণ্ড থাকে ।  জলমধ্যে প্র শু'য়াগুলি ঝুলা- তে 
ইয়া রাখিলে, ঠিক ছিপের সংলগ্ন তা ও মাং ংঘপিওগুলি 
বড়শির টোপ বলিয়। অনুমান হয়।  শিকারকালে ইহারা 

দেহ্বষ্টি লুকাইয়া রাখিয়া  শু'য়াগুলি ঝুলাইয়া দেয়। 

অবোধ মৎস্য টোপের ল্ষ্বেতে উহার নিকটবর্তী হইলে রি 
হইয়া থাকে । রর 

৬। স্বর্পিণ  (990709008 )--ইহারা। বাড়া ক্রর। : 
এমন কি, আপনার অপেক্ষী ২০ গুণ বড় কিডনি? 
চিরিয়া ফেলে। ॥ 

৭।. চেলমন (010611)01)5')-_-ইহার! রা 
খাইয়া জীবন ধারণ করে। জলোপরিস্থ পত্র বা ডালপালার 
উপর প্রজাপতি ব৷ পতঙ্গ প্রভৃতি বসিয়া থাকিলে ইহারা 
স্বচ্ছন্দে আপনাপন নলাকার সুক্ষ নাসা বাড়াইয়া সা সেই 
পতঙ্গকে টানিয়৷ আনে। 

৮। আর্চার মৎস্য (4:01061-98. ডি সি 
শিকার আহরণ করে। যবদীপের নিকট সাধারণতঃ ই 
জাতীয় মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়। ; 

আরও কতকগুলি মৎস্য আছে, তাহারা স্বতাবতঃই নিরীহ। 
জগদীশ্বর তাহাদের রক্ষার জন্য গাত্রে কাটা, খড়গ প্রভৃতি যথা 
স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কোন কোন মৎস্যের এমন 
কি, গাত্রের সমগ্র অশাইসেই কীটা! দৃষ্ট: হয়।: কাহারও. ব। 
ডানার কাটার অগ্রভাগ এরূপ ধারাল, যে অসাবধানবশতঃ 
তাহাদিগকে হস্ত দিয়া ধরিলে হস্ত কণ্টকবিদ্ধ হইয়। যায়। 
এতভিন্ন কতকগুলি একরূপ সজারুর ন্যায় দেখা যাঁয়। 
খঙ্জী মৎস্য (5০৫85) ), করাতধারী মৎস্য (9%৮-837. 
বা 11505  201090:80)), সার্জন (40800) ৮৪ 
010107805 ), ডাক্তার ( 40900008708 028791908 ) ও 
310177 01099 681) প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা 
স্বায় দেহবিলম্বিত করাত বা খড়গাকার : পদার্থ দ্বার! 
জাহাজ, তিষিমৎস্য প্রভৃতির তলদেশ বিদারণ করিতে 
সমর্থ হয় । ঠা; চি, 

সমুদ্রজ মৎস্যের মধ্যে হেরিং বি, বা. হী ্‌ 
119195)809 ), সার্ডিন্‌ (9879096. বা ৫]01১9%, :988:01709), 
এক্কভি ( 400))0%ঠ বা 610])98 90)০:88101,018৯*), সমন 
(5910)00) ও তুনি (১০0001৩7. | 
মুরোপবামী জনসাধারণের আহাধ্য মধ্যে গণ্য । ফরামীরাজ 
১৩শ লুই মার্সাএল বন্দর পরিদর্শনকালে তুনির মাংসপ্নেবনে 
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অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।  এতন্তিন্ন কড় (0০ বা 
11001009501 ) নামে সমুদ্রজ আর একপ্রকার মাছ 
পাওয়া যায়। ইহার যকৎ নিম্পেষণ করিলে এক প্রকখর তৈল- 
পদ্দার্থ বাহির হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই তৈল বিশেষ উপ- 
কারী ও পুষ্টিপ্রদ বলিয়। নির্ধারিত হইয়াছে, শ্বাস, কাস ও 
স্রায়বিক - দৌর্বল্যে 0০-11৮৩: ০11] বিশেষ ফলদায়ক। 
ক্ভ্মৎস্যের যরুৎ নিম্পেষণে প্রথম যে তৈল নির্গত হয় 
তাহাই গুঁষধার্থে ব্যবন্ৃত হুইয়। থাকে । দ্বিতীয় পেষণের 
তল অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবর্ণ, উহা প্রায় আলোক জবালাইতে 
ব্যবহার হয়। যুরোপে কড় মৎস্য ও হেরিং মৎস্য ধরিবার 
জন্য বিস্তৃত কারবার আছে। নিউফাউওলগওুবাসিগণ 
কড্‌ মৎস্য ধরিয়৷ প্রথমে উদর চিরিয়৷ ফেলে, পরে যক্কৎ বাহির 
করিয়া অপর একটা পাত্রে রাখিয়া দেয়। তৎপরে মতস্তের 
মেরুদণ্ড কাটিয়া! ছুই পার্খের মাংস বাশের মাচায় স্থাপনপূর্ববক 
শুকাইয়া লয়। মেরুদওসংশ্লিষ্ট মাছ লবণজারিত কর! 
হয় এবং পার্খদ্ধ় শুটকি” করিয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া 
থাকে। হেরিং মৎস্যও এরূপে জাহাজে তুলিবার পর চিরিয়া 
ফেলা হয়। উহার পিত্তাদি নিকৃষ্ট অংশ বাদ দিয় অবশিষ্ট 
মাছ লবণযোগে ঢাকিয়া রাখে । কখন কখন এ মতন্য ধূমে 
সিক্ত করিয়! (91079) রাখ। হয়। হেরিং মৎস্য সিদ্ধ করিয়। 
যে তৈল পাওয়া যায়, তাহা পরিষ্কার-করণাস্তর বাজারে বিক্রু- 
য়ার্থ পাঠান হয় এবং তৈল নিফাসনের পর কটাহে যে অবশিষ্ট 
ংসপিও্ড (1888:9%। ) থাকে, তাহা ভূমিতে সার দিবার জন্য 
ব্যবন্ৃত হয়। 
এতভিন্ন বৃহদাকার মৎস্যের মধ্যে ভল্ফিন (1)01101010 ) 
সাধারণের আদরণীয়। ইংলগুরাজ ৩য়, ৫ম ও ৭ম হেন্রী এবং 
বাণী এলিজাবেথ ইহার মাংস আস্বাদনে অতিশয় প্রীতি বোধ 
করিতেন। উত্তর মহাসাগরে নরহোয়াল (০7৮17%] বা 
0197,9000 000177০৪৮০২) নামে তিমিমৎ্ন্তের ন্যায় একপ্রকার 
মৎস্য আছে। উহাদের উপরের ওষ্ঠে গণ্ডারের ন্যায় ছুইটা 
থডা দেখা যায়। মাছগুলি সাধারণতঃ :৩০ ফিট. পর্য্যস্ত 
বড় হয়। পুর্বে হস্তিদত্ততুল্য শ্বেতবর্ণের এই দত্ত 8০১০০: 
নামক অদ্ভুত জীবের কপালে সাজাইয়া দিত ! 
 হিমমণ্ডলের বরফাবুত সমুদ্রজলে সীল (998 বা [1১০০% 
$1001108) নামে এক প্রকার জীব দেখিতে পাওয়া যায়। 
উহ! অনেকাংশে চতুষ্পদ পশুর মত। মৎস্য, কর্কট প্রভৃতি 
জলজ জীব ইহাদের একমাত্র আহার্য্য। অধিকক্ষণ জলে বাঁস 
ও স্বল্লকালমাত্র বাধ্ু সেবনে অতিবাহিত .করে বলিয়। ইহার! 
মংস্যশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে । ইহাদের চারিটা ডানা, 
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গাত্র কঠিন এবং লোমবহুল-চর্মে আবৃত। সাধারণে ইহার মাংস 
থায় এবং চর্দে গাত্রবস্ত্র ও জুতা প্রস্তুত করিয়। থাকে । 
সীলচর্ম্মে একটা 'জামা প্রস্তত করিতে হইলে সহআীধিক 
টাক লাগে, কারণ জামার উপযোগী সীলমংস্ত, প্রায় 
পাওর। যায় না।  ধীবরগণ এই সীলজাতিকে সামুদ্রিক ব্যান্ 
বাগো-বখন (৯০৪-%০01£ বা 99৪-6৪1£) নামে অভিহিত 
করিয়া থাকে । | [ 

আমাদের দেশে “বাশপাতা” নামে একপ্রকার মাছ আছে। 
ইহাদের ছান! শৈশবাবস্থায় সোজ। হইয়া সম্তরণ করে। কিন্তু 
বতই বয়স হয়, ততই তাহারা কাত হইয়া সম্তরণ করিতে 
আরম্ভ করে। ইহাই তাহাদের স্বাভাবিক নিয়ম। 

মৎস্যগণ সাধারণতঃ জলমধ্যস্থ ক্ষুদ্র কীট, মৎস্য, পাতি, 
শৈবাল, ঝাঝি, গেঁড়ী ও কীকৃড়া প্রভৃতি থাইয়া জীবিকা 
নির্বাহ করে। গর্ভিণীর ডিম্বপ্রসবকালে তাহারা পশ্চাৎ 
পশ্চাৎ সম্তরণ করে এবং যেমন ছুএকটী ডিম্ব গর্ভস্থা নব্রষ্ 
হ ইয়া বাহিরে পড়ে, তৎক্ষণাৎ পুং-মংস্্রগণ তাহা গলাধঃকরণ 
করে। এই কারণে স্বভাবতঃ স্ত্রী-মৎস্যগণ ডিম্বপ্রসবকালে 
স্থানান্তরিত হইয়। নদী বা তড়াগাদির এরূপ পার্খদেশে স্থান 
বাছিয়া লয় যে, তথায় সেরূপ স্বল্প কদধ্য জলে ডিম্বগ্রাসের জন্ঠ 
অপেক্ষাকৃত বৃহদদেহী পুংমৎস্যজাতির আগমন সম্ভবে না। 
এখানে ডিম্ব রাখিয়াই প্রসৃতি স্থানাস্তরে গমন করে। স্বভা- 
বের ক্রোড়ে থাকিয়া ডিম্বগুলি রৌদ্র ও বায়ুর তাপে ক্রমে 


জাতীয় আকার প্রাপ্ত হয়। প্র ডিম্বের ছানাগুলি রক্ষার জন্য 


আমাদের দেশের জেলের! এবং চীনদেশবাসী মৎস্যব্যবসায়ি- 
গণ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়। থাকেন। 

আমাদের দেশের জেলেদের মত চীনবাসিগণ নদীতীর 
হইতে ডিম্ব আনিয়া ফুটাইবাঁর চেষ্টা করে। পরে তাহা। ফুটিবার 
উপযুক্ত হইলে ভারে ভারে বিক্রয় করিয়া থাকে । এতদেশীস 
জেলেদের স্তায় চীনদেশের জেলেদিগের মধ্যেও . মৎস্যড়ি্ব 
বিক্রয়ের প্রভূত ব্যবসা আছে। জালিকগণ নদীর কিনারা 
বা জলের উপরিভাগ হইতে সগ্ভঃগ্রস্থত আটাবৎ ডিন্ব সংগ্রহ 
করিয়। নদীপার্খববত্তী কোন কাট। খাত মধ্যে ফেলিয়া রাখে। 
অপর মৎস্য কর্তৃক ডিম্ব তক্ষিত হইবার ভয়ে তাহারা খাতের 
মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং পক্ষিজীতিরই ভয়ে উপরে ঝাঝি, 
কলাপাত প্রভৃতি বিছাইয়া রাখে । চীনবাসীদিগের ভিন্ব- 
রক্ষণ ব৷ পালনপ্রথা স্বতন্ত্র। তাহারা হংস, মুরগী প্রভৃতি 
পক্ষিডিম্ব ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যস্থ লাল! ও কুসুম বাহির করিয়া 
ফেলে। পরে তন্মধ্যে সগ্ভঃগ্রন্থত আটাবৎ মৎস্যডিম্ব পৃরিয়া 
ছিদ্রপথ বদ্ধ করিয়। দেয় এবং তাহা হংস বা মুরগীর বাসার 


মৎস্যতত্ব 


তা দ্বিবার জন্য রাখিয়া আইসে। 
গুলি কিছুদিন উত্তপ্ত হইলে তাহারা সেই অও আনিয়া! হুর্ষ্যো- 
ভ্তাপিত পাত্রজলে ভাঙ্গিয়া দ্েয়। এই পাত্রে থাকিয়া মৎস্য- 
ডিম্বগুলি ফাটিয়। ছান! বাহির হয়। যতদিন না এ ছান। 
পুক্ষরিণীতে ছাড়িবার উপযুক্ত হয়, ততদিন তাহার! এ 
পাত্রমধ্যেই থাকে । মান্দ্রাজের প্রসিদ্ধ আমুর্কেদবিদ্‌ ডাঃ 
ফ্রান্সিদ্‌ ডে মৎস্যের পোনা রক্ষার জন্য প্রত্যহ প্রাতে ও 
সন্ধ্যার সময় জল মধ্যে কএক ফোটা! তরল পীার্মাঙ্গানেট 
অবলাইম্‌ (চা ৩? ৪০1461০০ 01 1১6:0)9,0880819 ০111)6) 
নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে জল মিষ্ট 
ও অক্ষিজন বদ্ধিত হইয়া পোনার বুদ্ধিপক্ষে বিশেষ 
সহায় হদ্ধ। 

বৌদ্ধ ও জৈনমন্দিরসংলগ্ন অনেক পুষ্করিণী বা ক 
চৌবাচ্ছার পোষা মাছ থাকে। 
পোষমানে বে, মন্থুষ্য বা হরিণশাবক তড়াগাঁদির নিকট- 
বন্তী হইলে তাহারা! ভক্গ পায় ন|। আনেকে জলে মুড়ি ছড়াইয়! 
হৎস্যগণের কৌতুরু দেখিয়া থাকে । এতস্িন্ন বহ্ছলোকে 
আপনাপন গৃহ মধ্যে লোহিতমতস্য, সৌঁণালি মৎস্য, নীল- 
বর্ণের বুল-মৎস্য প্রভৃতি চৌবাচ্ছা বা মৃত্তিকার গামল! মধ্যে 
পুষিয়া রাখে । এরূপ স্বল্প জলমধ্যে থাকিয়াঁও তাহারা ডিম 
পাঁড়ে। প্র ডিমগুলি উঠাইয়! স্বতন্ত্র পাত্র মধ্যে কলাপাতা৷ বা 
ঝশৰি মধ্যে রাখা হয়। কলাপাতা। বা ঝণাঝিতে এ ভিম্ব 
আট্‌কাইয়া থাকে । পরে সময় মত তাহা ফাটিয়া ছান! 
বাহির হয্প, এই সকল পালিত মৎস্যের মধ্যে ত্রিপুচ্ছ (1056 
চতুষ্পুচ্ছ (০৬: 1511) প্রভৃতি মৎদ্যজাতি 
দেখ! বায়। | 

হিন্দুর নিকট মৎস্য একটা পবিত্র জীব। স্বয়ং ভগবান্‌ 
মতসারূপে স্বীয় অবতার রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন। মংস্যা- 
বতারে তিনি পৃথিবীর ভাবু হরণ করিয়া মন্তুরূপী মনুষ্যকে 
মহাপ্রলন্নকালে রক্ষ। করিয়াছিলেন, অনেকের বিশ্বাস, ভগবান্‌ 
তৎকালে শুঙ্ষিমৎস্যের রূপ ধারণ করিগ্াছিলেন। তজ্জন্ত 


৮৪11), 


অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দু শৃঙ্িমৎস্য তক্ষণ করেন না। জন্মতিথি- 
পুজার সময় স্নানান্তে শোল বা৷ লাঠা মাছ পুক্ষরিণীতে ছাড়ি-: 
প্রেতকর্ম্েও মতস্যোত্সর্গের: 


বার বিধি আছে। শ্রাদ্ধা্দি 
ব্যবস্থা দেখা যায়। এতগ্িন্ন সকল প্রকার শক্তিপৃজায় 
মত্স্যভোগের বিধান রহিয়াছে। কোথাও কোথাও দেবো- 
দ্দেশে অথবা ব্রাহ্মণকে মবংদ্যপূর্ণ পুক্ষরিণীদান প্রকল্পিত 
হইয়াছে। কোটা রাজ্যে কানাই (শ্রীকৃষ্ণ) উদ্দেশে প্রদত্ত 
এইরূপ কএকটা পুক্ষরিণীর কথা! মহাত্মা টডের উপাখ্যান 


[ ৭৬৪ 1 


এইরূপে অগুমধ্যস্থ ডিম্ব- | 


এ মত্গ্তমমুহ এক্সপ 


প্রায় সর্ধপ্রকার শুভকর্মেমাঙ্গলিক- 


লিখিত আছে। 
নিদর্শন-স্বরূপ মৎস্য ও দধি প্রদত্ত হইয় থাকে । 
মৎস্যদর্শন শুভফলপ্রদ্ বলিয়া কখিত হইয়াছে । 


অনেকে মৎস্যবৃষ্টির কথা অবগত আছেন। সময় সময়, | 1 


যাত্রাকালে 


ষ্টিপতনকাক্ল এইরূপে মৎস্যপাত হইয়া গিয়াছে। ১৮২৪: 


খৃষ্টাব্দে ভারতসাত্রাজ্জীর ১৪শ সংখ্যক সেনাদলে কুচের সময় 
মৎ্স্যবৃষ্টি হইয়াছিল। ১৮২৬ খুষ্টাবে জুলাই মাসে মোরাদা- 
বাদে ভীষণ ঝঁটিকার সময় মৎস্যবৃষ্টি হয়। . ১৮৩০ খ্ুষ্ঠাবের 


১৯এ ফেব্রুয়ারী ঢাক! জেলার নকুলহাটা কুঠীতে সামান্ঠ ুষ্টি-. 


পতন সঙ্গে মৃত-মৎস্য পতিত হইয়াছিল। প্রথমে আকাশপথে 
পক্ষিঝণকের হ্যায় মংস্যগুলি দৃষ্ হয়। 
পৃথ্থীঅভিমুখে পতিত হইতে থাকে । ১৮৫৩ থুষ্টাব্দের ১৬ই ও 
১৭ই মে, ফতেপুর জেলায় যমুনার ১০ 'ক্রোশ দুরে মৎস্যপাত 
হয়। এ সময় ৯।০ সের ওজনের একএকটা মৎস্য ভূমিতে 
পড়িয়াছিল? ১৮৩৫ খুষ্টাকের মে মাসে, আলাহাবাদ্ মগরে 


এবং ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে ২*এ সেপ্টেম্বর কলিকাতা, সহরের ১০ 


ক্রোশ দক্ষিণে স্ুন্দরবনমধ্যে মৎম্যবৃষ্টি হয়। ১৮৫৭ খুষ্টাবে 
২৫শে জুলাই কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত রাজকোট নগরে ভীষণ 
ঝড় ও বৃষ্টির সময়ে এবং ১৮৫২ থুষ্টাবে ওরা আগষ্ট পুণা 
সহরের সেনানিবাসে মংদ্যপাত হইয়াছিল। এতত্তিন্ন ২৫ 
বা ৩০ বর্ষ পূর্বে কলিকাতার উত্তরবর্তী বরাহনগর অঞ্চলে 
ও সিংহলদ্বীপের কলম্বে! ছুর্গের সন্নিকট স্থানে মৎস্যবৃষ্টি 
হইয়াছিল *। 

সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালাপ্রদেশেই মতস্তের 
আদর অধিক । এখানকার কি হিন্দু, কি মুসলমান, সকলেই 
মত্ত আহার করিয়া থাকে । তবে ইহাও ক্বীকাধ্য যে, 
বঙ্গবাপী কোন কোন ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব মৎস্য মাংস গ্রহ্ণ 
করেন না এবং নিম্শ্রেণী ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুবিধবা- 
মাত্রই নিরামিষাশী ; এমন কি,মৎস্যস্পৃষ্ ্রব্যতক্ষণেও তাহারা 
পাপজ্ঞান করেন। কাশী, বৃন্দাবন, জয়পুর, পু্ধর, প্রভৃতি 
দেবতীর্থেও মতস্যতক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, এখনও উত্তর- পশ্চিম- 
প্রদেশবাসী হিন্দুগণ আদৌ মৎস্য গ্রহণ করেন না। দক্ষিণ- 
ভারতের হিন্দুবিশেষের মধ্যে মৎস্যতক্ষণপ্রথা রহিভ। হই-. 
যাছে; কিন্ত সর্কত্রই খুষ্টানভাবাপন্ন হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমান ও. 


: নি্শ্রেণীর মধ্যে মত্স্যভোজন অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে টি 


_ বঙ্গদেশে প্রধানতঃ যে নকল মৎস্য পাওয়া যায় এবং যাহ 


অধিবাঁসিমাত্রই আহাধ্যরূপে ব্যবহার করিয়! থাকে, তাহার 2 
একটা সংক্ষিপ্ত তালিক! নিম্নে প্রদত্ত হইল £-- 


ক 97৩, 10, 1:90109069,9159691099,,0, 948-4? 


পরে তাহা ক্রমশঃই 


১৯২ 


মৎস্যতত্ 11 ৫ ১]. মতস্যতত্ 
অধ্ন্ত বৈজ্ঞানিক নাম মন্তব্য মতন _ *বৈজ্ঞানিক নাম মন্তব্য 
ত্র 0/1):108 81), রোহিতজাতীয়,দেখিতে গুলে | 
হেরিং মৎস্যর স্তায়। গাংদাড়। 
আড়ি 1১170610003 81108 বৃহৎ ও তৈলাক্ত । গল্দ। চিংড়ী 
বাগ-আড়ি ৮, 82103 উচ্চশ্রেণীর নিন্দিত। গোদিয়ারী 
ইলিস্‌.বা ইল্স! 019790900 11819 মুখরোচক ও মিষ্ট, ঘুগিনি 01071003 60090 
০৮ ভেদক ও রোগকর। ঘোল! চাদ! » ০068 টাদাজাতীয়। 
ইল্‌ (হিজ্লা ) 00130103 1)10919 শুশুকা, কাঞ্চন, দুধিয়া। | চেঙ্গ, 09119008198 : নিকৃষ্ট লোকের খাদ্য। 
২ [7505 98100118 ক্ষুদ্র ও মিষ্ট। £901)0%, ্‌ 
কৈ 408095 80800508 বা সুমি । চাঙা, নামটাদা,। 
09198 ০০019০)108 পায়রা্টাদা, 
কালবস্থ 0071905 ০810890 কৃষ্ণবর্ণ ও সুমিষ্ট, রাঙ্গা্টাদা,বকুল- খাইতে সুস্বাদু ও 
কাত্ল! 0977108০৪৯৪ মিষ্ট, অতি বড় হয়। চাদ, ফুলটাদা, পি বিশেষ তৈলাক্ত । 
কুচ্ছ? 0)1)7200ও 6188. কু্চিবাট]। বগুড়াটাদা,কাট- 
কাঞ্চনপুটি ৮. 00291)00108 চাদ। প্রভৃতি । 
কালিপুটি ».::080103  পৃষ্ঠ ও পুচ্ছ লাল। চিতল (বড়) 148098 08016919 মিষ্ট, ফলুই অপেক্ষা 
কেশিরা ঠাদ। বড়, মৃত জন্ত আহার 
কুচিয়। বা কুঁচে 60101210009159৮- ইল্‌ মৎ্স্যের ন্যায় মিষ্ট, করে বলিয়া নিন্দিত। 
৮০1 0901১1% সর্পবৎ ও রক্তামাশয়ন্্। চেল। 002005 0৪০৪1] ক্ষুদ্রমত্হ/ । 
. খলিন৷ গু20)019048 ০01199 কৈজাতীয় সুমিষ্ট » (ঘোড়া,ফুল ও 
ক্ষুদ্র মৎস্য। নারিয়ালি ) 
» (বেজী) ০» 09198 ৮ চেঙ্গড়ামারা 170610008 
» (সাদা) ৯ 8০ রা (00807870819 রী 
». (টুনা)  ». 0100009 ৮ চাকুন্দ! 0101081009000, 0108)001008 এ 
* (লাল) »* 18103 ্ চেদ্‌ড়া 05071088 0009৪ ঘোঁকৃসি বা পেয়ালির 
খোরন্থুল৷ 81001) ০০73012 ঢাকায় খোলা,গোয়াল- অনুরূপ, ্বতন্ত্র জাতি। 
| পাড়ায় ইংলি ও মুজি। | চিংড়ী 
খস্বরা 0191200৫০00 00061)08 টাদকুড়ো, 
* (গাঙ্গ) *::0090100)1)8 চেঙ্গো 
খোক্সা 05012008 ০9038. ছেপ্থ। 071071005 095%০ বাঁশপাতার মত। 
গাঙ্গের গোংটী 812০:০80900)3 স্থুমিষ্ট ও “ইল, মৎস্যের ছোলাপুটি 0. 0০19 
7০0০2195 হ্যায় আস্বাদযুক্ত । জাওয়ালি 05012008 )081109 ক্ষুত্রমত্স্ত। 
গজাল 00)0109০9002198 শোলজাতীয়, কলিক।- জয়! ০. ৪৪ ্‌ 
009101)09 তান্ন শাল নামে গ্রসিদ্ধ। টেপা 96০00, 10%19811$8 পেটফোল। মাছ, 
: গরুই 09৮19০90809199 186০ কলিকাতায় লাটানামে ৃ ভোজনে নিষিদ্ধ। 
খ্যাত। টেংর! [070610408 09£010 তৈলাক্ত ও মি । 
গলছরি 90708 089901108 কলিকাতায় ভ্যাদা, এ(কাবাসি ) ৮. 9%9880৪  ক্ষুদ্রমত্ভ্ | 
রর নেদোষ। » (কোর্কি) 9, 89:10 গর 
গেলি পুটি. 00071058 261108 ” (রাম) 7, 18008 


মওস্যতত্ব 


মধ... বৈজ্ঞানিক নাম, :::: :.. মন্তব্য... 
টেংরা (বিষ) া8/511 
*(বাতাসি) ূু বাঃ / বকা 
* (কেউয়া ) 
» (পাথরি ) 
” (ঘাঘরা ).. 1 
টাক। টাদ1...:0.0791008 18029 ফি 
ংরো। .::::051910088970....৪ বা ৫ ইঞ্চি লম্ব] হয়। 
ডানিকোণ। 0. %01000108... বড় ডান্‌্কোণা | 
ঢেমনি 0. 20051)7 গোয়ালপাড়ার ঘুঘনি। 
চঙ্গিল! 0010:11089 0006115 ৃ 
তিতৃপুটি . :016লাসও 0৮৭3: কষুদ্রপুটী,পুচ্ছে কাল বিন্দু। 
তোর 0509:503 ট৮.: রোহিতজাতীয় ক্ষুদ্র । 
তেরিপুটি . 0101093 (903 4 
তেলচিটা 
তেলচোথা বা তারুই 
দরঙ্গী 0017005 ০৪৪০0 কাটা নামে প্রসিদ্ধ | 
ধানবুনে চিংড়ী 
ক্যাদোস্‌ গোয়ালপাড়ার ভ্যাদ। 
নান্দিন্‌, নয়ন ৰ 
পাচোক [2৪05 1)9001)9য চুনামাছ; মি। 
পুঁটি ঠাঁটি 7908০. মিষ্ট পুটি। 
পেয়ালি .. 070৮1083 108018 . ক্ষুদ্রমতস্তয। 
পাবদ! 9]07109 7১81১48. মিষ্। 
»(কাণি)::2089938 . এ 
» (তান্ুলিয়া) 
পাঙ্গা 0০901073 10910019 ক্ষুদ্র মৎস্য । 
পাঙ্গাস্‌ 11009109009 71910093195 
পাতাসি 
পাথরি 7 
ফলুই | 21750031902 মিষ্ট কিন্ত কণ্টকপুর্ণ | 
ফেস :0101)98 751)958 গাঙ্গ ফেনা? 
ফুৎনিপুটি 05072009 70010085 
ফোকুছ। ফুলিয়া ফোক্স! ও. বড় 
| ফোক্স! নামে খ্যাত। 
বালিয়া ঝ বেলে 9০৮199 £18155 সুমিষ্ট ও লঘুপাক॥ 


বাচা $07610093 ৪০9. হেরিংমৎস্রের মত,মিষ্ট। 
ৰাট। (খড়কি) 09011093 7১969. মিষ্ট, স্থানবিশেষে রা 
আখড়া ॥, 


১০০ বৈজ্ঞানিক নাম: ০.7 
বাটা (ভাঙন) 107108)008 ৪1906%. তু রি গর ভি. 
» (সিলোন্দিয়)0. 311070019 টু ভিডি 


বুকরাঙ্গি :  0)1971003 709£08 ::....: ৃ ০ 
বরিলা :05081118 . স্থানবিশেষে টা 
পেয়ালি বা। খরুসি-..... 
নামে খ্যাত। ২3. 
বাগ্দ। চিংড়ী ৰ 84771 17 "ফির 
বোয়াল 9110103 0০9৪118 বৃহঘাকার মতদ্য, ই ্‌ 
| | খাইতে নিষিদ্ধ । 
ভাম 1190:081096108. . আম্বাদ ইল্মৎস্তের 
্‌ 4871005608... হ্তায। এ 
ভেদ, ত্যাদা 09০33 709070103 .. মিষ্ট স্তাদদ মাছ। র্‌ 
ভোলা 0য70120119 0০1% টা 
» (বালি) 0. 090£910... 
ভেটকি | | 
ভাঙ্গন 05012008 91878 মিষ্ট। ২... 
মাগুর বা 1190:01)097000695 বুলকারক ও মিষ্ট ।. 
অদূর, 0088. ্‌ 
মূগেল (071012008 0011281% টি: স্তার, 
তত বড় হয় না, 
কিন্তু ক্ষুদ্র-কণ্ট কযুক্ত, 
পূর্ব্ববন্ের লোকে ইহা 
থাহতে ত্বণ! করে।. 
মহাশাল 0. 1০591001% গোয়ালপাড়া-পুতিতোর । 
মৌরলা বা. 9, 8207919 . ুদ্রমত্ত মৌরা ও 
মোরুল মোলানামে খ্যাত। 
রোহিত ঝা রুই 05059 20016: সর্বোৎকৃষ্ট মত্ত ।.. 
রামটাদ। 0. 28990... রসবড়া নামে পরিচত। । 
রাজ ভাম ডি. 2 
রাজ! রা শাকচি 2১০1 92008৮ ....:... রা টং ৃ 
রিটা 00)610009 7169 ্‌ ঃ বৃহৎ ও ম্বাছ্ । রঃ 
_লক্ষমীমা . বাটা জাতীয় মত্য। 
বাশপাতা। 0059100য5 ৪0803 বাশপাত বস্তায় .. 


পিং পাতলা, খাইতে, মিষ্ট, 
নির্ষ্ট শ্রেণীর আহাধ্য | 
খড়কেবাটার মত । 

মিষ্ট ও তৈলাক্ত অথচ 
'বুহদাকার।....... 


বোকাভাঙ্গন 05070099228 
বোয়ালি ব৷ 
বোয়াল 


971019 1008188 


মত্ত. বৈজ্ঞানিক নায় 


শৃঙ্গী বা সিঙ্গি 91100898905. বলকারক কিন্তু খাইতে 
নিষিদ্ধ । 

শিলোন 110161900888109)019 বৃহদাকার কুৎসিত মত্স্ত 

সরলপুণটি. :0771903 8৪082%: বৃহদাকার পুটি। 

সাদাবালিতোড় 0. 5৪% দস্তহীন বালিতোড়া। 

সহরী - 0. 9%01108 কেশিয়া ডেংরা। 

হালি 0. 00981108 ক্ষুদ্র মত্্য । 


উপরে যে সকল মতন্তের নাম লিখিত হইল, তাহাই 
সাধারণের নিকট পরিচিত। প্র নাম গুলি স্থানভেদে 
নামান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মৎ্স্ত গুলিরও কতক পরি- 
মাণে আক্কৃতিগত বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে । এত- 
তিন্ন নদী ও পুষ্করিণীর জলে আরও অসংখ্য প্রকার মত 
জন্মিতে দেখ যায়, বাহুল্য ভয়ে তাহা 'লিখিত হইল ন|। 
উপসংহারে এই মাত্র বল! যাইতে পারে যে, মাছের মধ্যে 
রোহিত বা “রুই” শ্রেষ্ঠ । তাই লোকে কথায় বলে “মাছের 
মধ্যে কুই শাকের মধ্যে পুই”। কিন্তু “চড়ক ভ্যা ড্যাং ড্যাং 
পাবদা মাছের ছুটো ঠ্যাং কথাটা কতদুর সত্য তাহা 
সাধারণের বিবেচ্য । নদীকুলে টিকৃটিকির মত গিিওল। 
ক্ষুত্র মত্ন্তাকার জীব দেখিতে পাওয়া যায়। 

পৃথিবীর যাবতীয় সভ্য ও অসত্যজাতির মধ্যে মৎস্যধৃত- 
করণ ও বিক্রয়প্রথ। প্রবন্তিত আছে । যাহার! মৎস্য ধরিয়। 
জীবিক। সংগ্রহ করে, তাহার! ধীবর, জেলে ও জালিক-সংজ্ঞায় 
অভিহিত। স্ুসভ্য যুরোপ ও আমেরিকাথণ্ডে হহার৷ 
মা181)9:000 বলিয়। পরিচিত । ইহার যে নৌক। বা পোতে 
আরোহণ করিয়৷ নদী বা সমুদ্রবক্ষ হইতে মৎস্য আহরণ 
কুরে, তাহ। সাধারণতঃ জেলেডিঙ্গি বা [১1))06-00৪6 নামে 
খ্যাত। সময় সময় নদী বা তড়াগাদিতে তাহারা নৌক। 
ব্যতিরেকে জাল (৪৮), কোণাকার পোলো বা ঘুনি 
(08) দ্বারা মৎস্য ধরিয়া খাকে। এ সকল মৎস্য 
সাধারণের উপভোগের জন্ত বাজারে আনীত হইয়৷ বিক্রীত 
হয়। এই মত্স্যবিক্রয় লইয়া জগতে এক মহাবিস্তৃত বাণিজ্য 
চলিতেছে । শুধু মৎস্যসেবনেচ্ছ মানবের উদরপৃর্তির জন্ত 
নহে, হহাতে জাগতিক বিশেষ মঙ্গলও সাধিত হ্ইয়৷ থাকে। 
মত্দ্য প্রধানতঃ পিন্তকর হইলেও মদ্গুরাদির বলকারিত্ব 
দৃষ্ট হয়। কড় নামক মৎস্যের পিত্ততৈলে স্নায়বিক 
দৌর্ধল্য, কাস ও শরীরদৌর্বল্য নিবারিত হয়। 
তিমিমতস্যের মন্তিফ ও চর্বিজাত তৈল নানা কাধ্যে 
ব্যবহৃত হয়। ইহার দত্ত ও হনুদ্বয় হস্তিদন্তের অনুরূপ। 


' পরে বাজারে আনীত হয় । 
' প্রভৃতি স্থানে নোন৷ ইলিস বিক্রয়ের বিশ্ৃত কারবার 'আছে। 
নুন দিয় রাখিলে মাছ বা ভাহার ডিম্বাদি আদৌ নষ্ট হয় 
; না। ৩ শুটুকীমাছ, সগ্ভোধৃতমৎস্য বিক্রয়াতাবে পচিয়া নষ্ট 


মত্ল্যতত্ব 


 মন্তিষ্ষের নিত স্পামণসেটী (8০%৮:০৮৪) হইতে 
বর্তিকা (09016 ) ও এম্বারগ্রীস্‌ (8£09£8%5 ) হুইতৈ 
রমণীপ্রিক্ একপ্রকার মনোহর গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। 
সীলমৎস্যের তৈল প্রদীপালোকে ব্যবন্ৃত হয়, কখন কখন 
উহা! কড মৎস্যের পিত্ততৈলের পরিবর্তেও বিক্রীত্ত হুইয়া 
থাকে । শীতগ্রধান-দেশবাসী এস্কুইমো (70570757808 ) 
জাতি এই মস্ত হইতে থাগ্য, তৈল, বেশতৃষা ও বাসোঁপ- 
করণাদি সংগ্রহ করিয়া লয়। এতভিন্ন: হাঙ্গরৈর :ও 
রে-মতস্যের ভান! প্রভৃতি বাজারে বিক্রীত হয়। 

সাধারণতঃ প্রায় তিনপ্রকার মাছ বাজারে বিক্রয় হুয়। 
১ জীবিত মৎস্য যথা কৈ, মাগুর, শিঙ্গী প্রভৃতি জাওল! ম্লাছ 
এবং সগ্যোধূত ও মৃত মৎস্য যেমন--কুই, কাতলা, পারশে 
ইত্যাদি ( নোনা মাছ--গাছ কাটিয়া লবণ মধ্যে রাখিয়া 
পূর্বৰ্দ ও কলিকাতা! 


হইবার ভয়ে, মৎস্যজীবিগণ গ্রথমেই ধংস্যের পেট চিরিয়। 
নাড়ি ভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলে। পরে গৃহে 'আসিয়। 


তাহাকে ছুই বা চারি খণ্ডে ফালা” কাটিরা উত্তমরূপে জলে 


ধৌত করে। একবার ধৌত করিয়। উহার গাত্র পরিফার 
না হইলে পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে ধুইতে হয়।. ধোয়া শেষ 
হইলে কন্তিত মত্স্যখগ্ডকে রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। নিয়ম- 
মৃত শুকান হইলে, খন আর পচিবার ভয় থাকে না, তখন 
তাহারা এ শুটকী মৎস্য আনিয়। ব্যাপারীদিগকে বিক্রয় 
করে। বৎসরে প্রভূত পরিমাণ শুটকী মৎস্য ভারত হইতে 
ব্রহ্ম ও আরবদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। যুরোপীয়গণ, 
বাঙ্গীল।৷ ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাপী মুদলমান ও নিম্মশ্রেণীর 
হিন্দুগণ শু'টুকী মাছ খাইতে ভাল বাসে। ভেট্কী, খয়রা, 
চিংড়ী গ্রভৃতি সকলগএ্রকার মৎস্যই প্রায় শুটকী করা হয়। 
মাছ ধরিবার জন্য, জেলের! নান। প্রকার জাল ব্যবহার 
করে। তন্মধ্যে টানা, ঘূর্ণী বা খেপল৷ প্রধান। এতভ্ডিন্ন গাতি, 
ঘাটগাতি, পাশ, লক্ষজাল, চাটুনি, চাবি জাল, ফেটি প্রভৃতি 
কতকগুলি জাল আছে। চীনবাসীরাও আমাদের ম্থায় 
সকল রকম জাল ব্যবহার করে। এক এক খানি জাল 
নদীর এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত টানা দেওয়া থাকে । মধু- 
মতী, মহানন্দা, তিস্তা, গঙ্গ। প্রভৃতি নদীতে সময় সমর 
এরূপ টান৷ বাধিয়া মাছ ধরা হয়। সমুদ্রকুলে ছুই খানি 
বড় নৌকায় কাছি বাধিয়। জাল ধরে, এরূপ এক একখানি 


জাল তিন. মাইলেরও অধিক: বড় হইয়। থাকে ।  ইংরাজ, 


জর্মাণ প্রভৃতি যুরোপীয় জালিকগণ উত্তরসাগরে (ঘ০৮8-96৪) 1 : 
 ছুইখানি জাহাজের মধ্যে জাল বাঁধিয়া! হেরিং মৎল্য ধরিরার ৃ 


জন্য ষে জাল ব্যবহার করে, তাহাও এক একখানি এদেশীয় 
লক্ষজাল অপেক্ষা বড়। চাবিজালে শোল, লাঠা, মাগুর 
প্রভৃতি মৎস্য ধরিবার- সুবিধা আছে।. ফেটিজালেও এখন 
গঙ্গানদীতে চুন! মাছ ধরা হয়, উহা! হুইটী বাশের সাহায্যে 
ত্বিকোণাঁকারে নৌকার সহিত বাধা থাকে । চীন ও ফর্ম্মোজ। 
দ্বীপে অপর. এক স্বতন্ত্র প্রথায় মাছ. ধরা হয়। তাহার! 
কোন নির্দিষ্ট স্থানে নৌক। নঙ্কর করিয়া একথাঁনি জাল জলে 
. ডুবাইয়! দেয়্। পরে আপনাদের রক্ষিত কএকটা, সোলার 
বাণ্ডিল দূর হইতে আোতোমুখে ভাসাইয়া আনে। এসোলার 
বাণ্ডিল হইতে কতকগুলি সুতার বড়শী সংলগ্র করিয়! 
তাহাতে মাছ লাগাইয়া দেয় । 
ষেমন্‌ নিয়তির অধীন থাকিয়া! গা ভাসাইয়া যায়, সেইরূপ 
অপরাপর মৎস্যগুলিও তদদর্শনে প্রতাব্িত হইয়া! আোতোমুখে 
ষাইয়। জালে আটকায় ।. কখন কখন বাঁশ দিয়! নদীর. জল 
আঘাত করিয়া মাছকে ভাড়াইয়া লন । বর্তমান সময়ে মাছ 
ধরিবাঁর জন্য নাঁনারূপ বাড়শীর স্থষ্টি হইয়াছে। | 
বৈদেশিক বাণিজ্য ব্যতীত ষংস্ত হইতে দেশের আর 


লইলে উত্তম সার হয়। 


নদীত্রোতে এই মাছগুলি 


একটী বিশেষ উপকার সাধিত হইয়া থাকে । 


উত্তম সার হয় এবং ধরা শম্তশালিনী হ্‌ইয়া। থাকে।, : রি? চিড়ী" 


মাছের খোলা! ও মৃত্তিকা একত্র কোন স্থানে পুতিয়! গা 2 
পু্পবৃক্ষ ও কোন ফলবানু বৃক্ষ সার 
দিয়া তেজাল করিতে হইলে এ সার বৃক্ষতলে দিতে হয় । ছোট . 
এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি প্রভৃতি গরম মসলার চাষে মৎস্যের 
সার আবশ্তক। চীনবাসিগণ ফুলবাগানে মাছের. সার দিয়া 
বৃক্ষগুলিকে সতেজ করে। নোনা মাছের দর রস.  নারি- রঃ 


_ কেলচাঁষে বিশেষ উপকারী । 


অতল সমুদ্রগর্ভ হইতে হিমালয়ের উচ্চ ব্ পর্যন্ত পি | 
বীর যাবতীয় স্থানে মস্ত জন্মে। তিব্বত দেশের ১৪ হাঁজার 
ফিটু উচ্চে স্থাপিত হুদাদিতেও মতস্তের অভাব নাই ॥. এই 
সুদূরবিস্তৃত মতস্যজাতি নানা স্থানে নানা রূপে কথিত ১. 

স্কৃত__মতস্ত, মীন) বাঙ্গালা__মাছ হিন্দি-_মচ্ছি, মছলী-১ 

তেলগু-_ছপু, তামিল-_মীন, ইংরাজী-_17980, দিনেমার ও : 
জুইস্‌-715]. জন্দ্ীণ_-ম৪০, ফরাসী--018807,ওলন্দীজ-_ 
ড15591968, গ্রীক--]1 08008, হিক্র-_1)%8, ইতালী-_-795০৪, 
লাটিন_-চ18098, পোলিশ-_7৮, পর্তৃগীজ-_156৪, 


কুসিয়া--১০1, স্পেন-_-[6508409আরব-_সম্কত, পারস্থ-_ 


মহি, ্রহ্ম--অন্-গা, মলয়--ইকন্‌ ইত্যাদি। 


. ব্রয়োদশ ভাগ সম্পূর্ণ । 
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